


ইন্দিরা কংগ্নেসী মস্তামদ্বের বেশ 
করেকটি গোষ্ঠীর 


এল নাথ উবাচ ৪ চার গ চ মাসের ২:33: 





ই-বংগো ৪. 
আৰ এম এদেৰ 
বাতা প্রমাণিত 





আলাদাভাবে কথা বলেন'। কমল 
০ নাথের কাছে বলা হয় যে, সি পি 


[র্‌কে উত্ধাত করব :::3::. 





দৌরাত্ম্য তাঁরা নাকি নিত নিজ | 


এলাকায় সংগঠন করতে পাঃছেনা। 
পুলিশও নাকি. পিপি এমের কথাই | 






ৱেয়বিশ বৰ্ষ । ১ম সংখ্যা শব, ২৫শ জানুয়ারী + 1 ৮- পয়সা 


জা ইন্দিরা কংগ্রেসের পরবর্ভা 


রাজ্য ইন্দিরা! কংগ্রেসের মেপথ্য 


অতিতাবক- কমল নাথ তার -অন্গ-- 


গামীছের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন রে, 
বিরোধীদলের 
তৈরী করে যেন আগামী এক মালের 
মধ্যেই সেই তালিকা তার হাতে 
দেয়! হয়।, 
ষথাস্থাসে পেশ করবেন । 

গত বিশে জাঙ্কপ়ান্নী কলকাতা 


' বিশ্ববিষ্ঞালয় জনে কমল নাথ সহ 


ইন্দিরা কংগ্রেসের ' নবনির্বাচিত 
কয়েকজন সদ ্তকে সম্র্ধন! জানানে 
হয়! সেই অচুষ্ঠান শুরু হবায়'আগে 


নেতাদের তালিকা 


তিনি সেই তালিকা . | 


শুনছে । সবকিছু শুনে কষল নাথ 
“কুছ পরোয়া নেই । 
তোনয়া কাক শুরু করে ঘাও।. আমি 
তোমরা | 
যাদের কাছ থেকে বাধা পাচ্ছ বা. 
পাবে বলে মনে কর তাদের নামের 
একটা ভালিকা তৈরী করে আমাকে 
দ্িও। সেই সঙ্গে পুলিশ অফিসার- ! 
- দের নামের তালিকাও করবে। | 


বলেছেন ঘে, 


দেখছি কি করা যায়। 


আ'ম ঢ্েখ্ব কি করা যায়।" 

কমল 
কাছে কমল নাথ 

"শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ' 


জা ই-কংগ্রোসের সভাপতির পদ নিয়ে দিল্লীতে তদ্ির 


রা পতি মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন 


গর মধ্যে জোর প্রতিহদ্বিতা শুরু 

'ছে। লব গোষ্ঠীই তাদের মনো" 
ls প্রার্থীর জন্ত' দরবার ক্রতে : 

|) ছটছেন। - - 
ক. রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের লতা- 
বরকত গণিখান চৌধুরী কেন্জে 
ক হওয়ায় সভাপতির পদে ইস্তফা 
এস সেই শৃন্ত পদের দ্বাবিদ্বার 
টিং অনেক? প্রধানতঃ যাদের নিয়ে 
সী দরবার চলছে তাদের মধ্যে 
বছুস সাত্তার, অজিত পাজা, কাজী 
[বণ গফ্‌ফর এবং ভোলা মেন 
[ডিম । 


দেশ ইন্দির! কংগ্রেসের অন্ততম 











মাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় 


:ণষ্‌ প্ৰতিনিধি নলিনী পাল 


টড আলামের দাঙ্গ। আরে! ভয়ঙ্কর 
সৈ ধারণ করেছে। এরই মধ্যে 
দামে এবং যেঘালয়ে আরে! বেশ 
অ অসমীয়! মান্য হতাহত হয়ে- 
হন । বু অ-অসমীয়া মানুষ ওখানে 
| খাত হয়েছেন. এবং. তাদের বহু 


বর সেখানে পোড়ানো হয়েছে।। 


ন চদু্তাকামী এবং লমাজবিরোধী 


ba এাবাজর। ওখানকার পুলিশ ও. 


“ক্ষার কর্তা ব্যক্তিদের একাংশের 
ৰানী পেয়ে আরো আনিয়া হয়ে 


ঠছে।_ 


। সম্প্রতি আপার-আমামের ধুলিয়া-- 


ন বাজালী তৈল বিশেষজ্ঞ 





পাদক স্থব্রত মুখাজীঁ. তাঁর ঘনিষ্ঠ. 
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ডঃ মরি মিত্রের নৃশংল'হ্ত্যাকাণ্ের 


ঘটনায় যদ্বিও পশ্চিমবজের সাহুয 


এবং শুভবুদ্ধিসম্পনন ভারতবাসীর! 
উদ্ছিপ্ন হয়ে পড়েছেন, তথাপি কেন্দ্রীয় 


সরকার এব্যাপারে এখমো উদদা-, 


সীনতা অবলম্বন করে চলেছেন । 
শুতবুদ্ধিনম্পন্ন মামুযের! এব্যাপারে 
কঠোর ব্যবস্থাসহ আসামের অ- 
অসমীয়াদেয় পূর্ণ নিরাপত্তার দাবী 
জানিয়েছেন । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদিও আলাম” 


এবং মেঘালয়ের .ব্যাপারে গভীর 


উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তথাপি, 


তারা এব্যাপারে অসহায়। কারণ, 


"চলছে। 


ভারতের মংবিধান ৷ এবং ফেডারেল 
কাঠামোর রাষ্ট্র 
প্রতিবাদ জানানে! ছাড়া আর কিছুই. 
করণীয় নেই। নিযুষ্্র। ব্যবস্থা ঘ। 
কিছু সবই দিল্লীর হাতে। কারণ, 
আমামে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন 
মেঘালয়ে ঘর্দিও সংবিধান 
অমুধ|য়ী একটি মন্ত্রিসভা রয়েছে তবু 
সেখানে বিদেশী মিশনারীরাই অ- 


অসমীয়া] নিধন “যজ্ঞের কলকাঠি - 


নাড়ছে। একথা আযার-নয়, বর্তমান 
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নীহাররঞ্জন লম্কর ও 
এটা অনুমান করেছেন। 


ব্যবস্থায় তীাদের- 





[যালাম থেকে অ-অসমীয় বিতাড়নের পুরনো | কথা 


অতীতের ঘটনা . 

_ প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী 
ইন্দির] গান্ধীকে আসামের ব্যাপারে 
অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দ্বিতে 
চাই। ঙিনি যেন সে কথাগুলি 
স্মরণ করে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা- 
সহ অ-অপমীয়! ভারতীয়দের বিশেষ 
করে বাঙ্গালীদের দ্রুত নিয়াপত্তার 


ব্যবস্থা করেন । . 


১৯৬০ সালের জুলাই আগঃ্ট মাসে 
আসামের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালী 
বিরোধী যে দাঙ্গ। এবং নিধ* যজ্ঞ হযু 
তাতে শুধু বাঙ্গালীরাই মায়! পড়েন 


- শ্রেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায় 





























নাথের ঘনিষ্ঠ মহলের 
জোরগলাতেই | 


নত] পার্টির একটি অংশ অর্থাৎ 
| রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সভব বা আর এস 
এম বিগত .লোকমভার নির্বাচনে 
| কংগ্রেস (ই) কে জয়ী করতে সক্রিয়- 
॥ ভাবে পূর্ণ সমর্থন করেছে বলে দর্পণের, 
বিগত সংখ্যায় আমরা যে তথ্য 
প্রকাশ করেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে : 
সত্য প্রমাপিত হয়েছে। হরিয়াণার 
মুধ্যমন্্রী ভক্ষন লাল তার সমর্থক ৩৭ 
জন এম এল এ কে নিয়ে কংগ্রেসে(ই) - 
| যোগদান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
তাছাড়া, বিহারের দ্বাস-মন্ত্রিভার 
সনর্থক জনতা এম-এল-এদের মধ্যে 
| ছটি ভাগ হওয়াও ভার অন্ততম ,সত্য 
| ঘটনা] প্রমাণ করছে। অপরদিকে, 
| মধ্যপ্রদেশের জনতা মন্ত্রিসভার 
] যধোও এনিয়ে রাঁগনৈতিক বিরোধ 
| তুঙ্গে উঠেছে এবং সেখানেও - এক 
| নতুন পেটোয়া-মগ্ত্রিপতা গঠিত 
| হয়েছে'। মহারাষ্ট্রের পাওয়ার মস্রি- 
| সভাতেও এর খানিকটা . প্রভাব 
পড়েছে বলে জান] গেছে । 

সদদে সঙ্গে আরে বলতে চাই, 
'আার] ভারতে জনত! পার্টি রাজনৈতিক 
[ভাবে ষে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের (ই) 
| বিরোধিতা করছে সেক্ষেত্রে কেরল, 
বিধানসভার বিগত নির্বাচনে জনতা 


.- | পার্টির ওখানকার নেতৃত্বের সঙ্গে 
'. [কংগ্রেসের (ই) মোর্চা গঠন কর! কিসের 


| ইলিত বহন করছে? . 
|: বিশ্বস্ত সুত্রে আমাদের কাছে 
খবর আছে খে, জনত! পার্টির যে 


‘'|.অংশ কেরল বিধানসন্ভ1 নির্বাচনে 


কংগ্রেসের (ই) সঙ্গে মোর্চা গড়ে-. 


॥ ছিলেন তারা আর এস এসেরই 
[ সমৰ্থক এবং মার এস এসের সর্বা- 
| ধিনায়ক জীদেও্রসের নির্দেশেই 
| তারা ওখানে কংগ্রেসের(ই) অঙ্গে 
| হাত যিলিয়ে কায ও গণতান্ত্রিক 
| যোর্চার 'বিরুচ্্ধ পাণ্টা. মোর্চা গড়ে 
[-কেরলের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-- 
টু জে জয়ী -করার চেষ্টা করেছিলেন। 
; কিন্ত, ক্র লেও মস্হষ পোড় খাওয়া 

| মানুষ৷ তার! পশ্চিঘবঙ্গেয় মাহুষের 
| মতই দীৰ্ঘদিন ধরে সচে হন । ১৯৫৭ 

| সাল থেকে লড়াইয়ের পর লড়াই 
করে ইম্পাতের জ্লায় কঠিন ও কঠোর 

॥ হয়ে গেছেন । ১১৫৯ সালে অবিভক্ত 
| কংগ্রেসের সভানেত্রী জষতী ইন্দিরা 

| গান্ধীর নেতৃত্বে তথাকথিত “গণ- 
॥ অভ্যুথান'” দেখে তারা অনেক কিছু 
| শিক্ষালা তত করেছেন। তাই 
| কেৱালার মায়য' এবার রাজ্টনৈতিক- 
| ভাবে কংগ্রেসের (ট) মোকাবিল!. 
কয়ে সি পি আই (এম) এর নেতৃত্বে 
বাম ও গণতান্তিক শাক্তকে জয়ী করে 
তাদের সেই এঁতিহিকেই অব্যাহত 
রেখেছেন । 





ঘোষণা করেছিলেন। কারণ শ্রমিক : 








হই 


সম্পাদকীয় : 


কেরালায় অনন্য ইতিহাস 


রঃ সরকারের প্রতিষ্ঠা সমগ্র দেশে'ব্যাপক ভিত্তিতে বাম ও 


ইন্দিরা. “জয়ের চোখের ঘুয় কেড়ে. নিয়ে কেয়ালায় 


আবার বাঁ গণভাঁিক ফ্রন্ট সরকারই গঠিত হল।. 


কেরালার, স্বাক্জনীতি সচেতন ্বাধীনচেত! : মানুষ কং- 
, গ্রেসের (ই) জোয়াল আর একবার: দূরে নিক্ষেপ করে 
দিয়েছে । কেরল বিধান সভার মোট ১৪*টি আসনের 


মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা. ৯৩টিই দখল করে নিয়ে. 
বাম {ম গণতাজিক ফন্ট এক অনন্ত ইতিহাল রূচন। করেছে ।, 


নশ্্রতি অমিত লোকসতার নির্বাচনে ষখন- প্রায় গোট! 


- দেশই ইন্দিরা তরজাঘাতে বিপর্ষন্ত, তখন পশ্চিমবঙ্গ ও 


.- ত্রিপুরার পরে কেরালাই আবার সে-তরজকে প্রত্যাধ্যান 
করেছে । অবশ্ত লোকসভার নির্বাচনেও কেরলের 


ভোটারেরা ইন্দিরা গান্ধীকে বিদুখ করেছিলেন, সেদিনও. ' 
, * ভয় হয়েছিল বাম গণতাস্রিক ফণ্টেরই |. : -.. 


. ভারতের দক্ষিণ ্াস্তবিন্ুতে বায গণতাঞ্রিক ফ্রন্ট 
সরকার গঠিত হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্ধ অপরিলীম । 


প্রথমতঃ এ রাজ্যের মানুষ আঁয় একবার প্রাণ ক্রলেম- 
১৯৭৭ সাল তামাম ছিনুস্থানে যে কংগ্রেদে একাধিপত্যের' 
যুগের অবসান হ্চন] করেছিল, সে ধার! অন্ততঃ. তিনটি, 


" ‘রাজ্যে অবাহত রয়েছে কেরাঁল! অবশ্য গোড়া থেকেই 


বামপন্থী ক্বাজনীতিতে, দীক্ষিত, ১৯৫৭- সালে এখানে: 


পুঁজিবাদী ছুনিক্ষায় প্রথম কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত 


হওয়ায় সমগ্র বিশ্বের. যুগপৎ বশ্য ও প্রশংসা! অর্জন . 


করেছিল । অবশ্য ইন্দির! গান্ধী ধে { বিরোধীদের কখনই 
বরদাস্ত-করেন ন! তার অক্লান্ত পরিচয় সেদিনই_-আঁজ 
থেকে বিশ বছর আগেই-_দ্িক্সিছিলেন যখন তিনি যড়যন্ 
করে কেয়ালার’ আড়াই বছরের ‘কমিউনিষ্ট শিশু সর- 
কারের পতন ঘটান কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের 
জাধ্যমে।.. তারপর ১৯৬৭ সালেও কেরালা ই এম এস 
নাদুদিরিপাদেরই। নেতৃত্ৈ দ্বিতীয়বারের মতো! বামপস্থী 
- যুক্তক্রণ্ট 'সয়কার গঠিত হ্য়। . কিন্তু একই যড়বন্ের 
আশয় নিয়ে কংগ্রেস ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে 'ফাঁটল ধরিয়ে 
সরকারের পতন ঘটায় । সেই ক্রমাগত বাম রাজনীতি- 


, বিরোধী কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের জবাব এবার দিনা - 


ড়াস্তভাবেই দিয়েছেন । ,. ্‌ 
ক্রোলায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, মরকার পঠিত হ হওয় রর 


তাৎপর্য জাতীয় ও আত্বর্জ।তিক রাজনীতির ক্ষেতে সুদূর 
গ্রপারী হতে 'বাধ্য। 
: ফলাফল বামপন্থী দলগুলোর পক্ষে আশানুরূপ না হলেও ৷ 
. পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পরে কেরালায়ও বাম” গণতাস্তিক 





রিজ হোটেল অধিগ্রহণের ছারী 
রি, কটিনেণ্টাস হোটেজটি' করেছিলেন । পরে জরুরী অবস্থার 
স্থষোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষের স্ষ্ট এন: এল 
নি দি ইউনিয়নের " সহযোগিতায় 
২৩২ জন. কর্মীকে ছাটাই করে 
হোটেল, খোল] হয়। 
ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ 
তিন দক্ায় ছাটাই, কমছে কাজে 
‘ফিরিয়ে নিতে সপ্মত হয়। কিন্তু পরে 
মালিকপক্ষ তা কার্যকর কয়েনি। .. 
> বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার: কাছে, 
অই হোটেল কর্তৃপক্ষের দেনার পরি-' 
মান- প্রায় তিন কোটি টাকা। 
' কর্তৃপক্ষের. আচরণ দেখে মনে হয় যে 


পুনরায় বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিক 
অসস্ভোধের ' অন্ত নয়। বকেয়া ' 
ইলেকট্রিক বিল না মেটানোর জন্ 
_-বিছ্বাৎ মরবরাহ বন্ধ কুরে দেওয়ায় 
হোটেলটি- বন্ধ ছুয়ে রয়েছে গত : 
মতেথয়,মান থেকে । :এই হোটেলের 
কর্মীদংখ্য] সাড়ে তিনশত. তারাও 
'আজ প্রায় বেকার। : ,... 
১৯৭৫ দালেও একবার হোটেল - 
কর্তৃপক্ষ এই হোটেলটি লক আউট - 


কর্মচারীররা বেব্দাইনী হাটাই ও. 
বেতন কাটার রা জান্দোদন 


' ভেজে ইন্দিরা দুখী: করে'ভোলার প্রয়াস “একট! ধার্ক। 


খেল । হয়িয়ানার মুখামরী তঙলাল সমেত ৪? জন. | 'খ্বতঃলিদ্ধ, শাশ্বত কূপ হয়ে. দাড়ি- 


জনতা এম এল এ.মাধথা মুড়িয়ে ইন্দিরার পদ্বতলে গিয়ে : যেছে। কাজেই ৰীকার.করে নেয়াই 


প্রথমত: 'লোকসতার নির্বাচনী. 


গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রবল গতিবেগ নঞ্চারিত হবে. 
সাধারণ মানব দেখতে পেয়েছেন, জনত! ও লোকদল 


যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে বামপন্থী: শাঁনিত রাজ্য- - 
গুলোই ইদ্দিয়ার অশ্বষেধের ঘোড়াকে- রুখে, দিয়েছে । 
প্রমাণিত হয়েছে বাম ও গণতাত্বিক এঁক্যই স্বৈরতত্তরের 
ইন্দিরা কংগ্রেসের: একমাত্র যোগ্য ও নির্ভরশীল বিকল্প। |... 


স্বভাবতই, এবার নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপন! নিয়ে লোক- 
সতার ভিতরে ও বাইরে বোষ ও গণতাঙ্িক এক্য 
আন্দোলন গড়ে উঠবে, প্রসারিত হবে? শ্রষন্ধীবী মাহুষ 


মাত্মেই জীবনের, বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুজে পাবেন, . 


তাদের সামনে এবার উক্ল তবিস্ততের দিগন্ত উদ্মো- 


, চিত হল। 


| কেরালায় আর একটি নি (ই) সরকার প্রতি. 
ঠিত হওয়ায় কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কটিও ভারতের ফেডারেল 


রাষ্টরকাঠামোর আদর্শ অহষায়ী - পুনরধিততস্ত হবার ক্ষেত্র ' 
রচিত হয়েছে । এখন আর, কোন্‌ অন্ুহাত দেখিয়ে একটি - 


অকংগ্রেসী ' (ই) গণতান্ত্রিক রাজ্য সরকারকে গায়ের | 
জোরে উচ্ছেদ করে দেওয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের ' 


পক্ষে সহজ হবে না। ' কারণ তারতবাসীর মতো) বিশ্ব- 


বামীও শ্বৈরতন্রী ইন্দির] গান্ধীর ক্ষমতায় গ্রত্যাবর্তনে 
শংকিত, ভার কথাবর্তা আচার-আচর৭ বিশ্বজগত তীক্ষ 


দুটি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক্রছে। কাছেই নে দৃষ্টিকে ফাকি 


দেওয়া ইন্দিরা সগয়দের পক্ষে আদৌ সহজ চরে না। 


বিষয়ে ফোন সন্দেহ নেই । 'সেজন্কই বাম গণতান্ত্রিক 


জট, শারিকর্দের,তাদের কেন্সীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মী ক্যাডার 


লমর্থকদের' 'অতান্ত সতর্ক ও সজাগ. থাকতে. হবে । 
কেরালার এই ফলাফলের পরে নি পি আইকে গোটা বা” 


আশয় নিয়েছেন--অবশ্যই পদের স্বায়িত্বের লোভে । 
শমী গান্ধীও লজ্দাশরমের মাথা ধেয়ে সেই দলতাগী- 
দের কোলে টেনে নিয়েছেন । অঙ্ক প্রচেষ্ট! ইন্দিরাজী ' | 
কেয়ালায়ও চালাবেন 


পিছনে ঠেজে দেবার সমস্ত প্রয়াদ সংগ্রামী মাহ ক 


বধ করে দেবেন ন! 1. 


_হোটেজটি চালু করার নি ভাদের 
' আগ্রহ কম। 
টাকার হিসাব কোথাও পাওয়া 
যাচ্ছে লা। এমতাবস্থায় এই 
হোটেলটি, ছি বন্ধ 
তাহলে এখানকার কর্মচারীর! এক 
অনিশ্চিত অবস্থায় পড়বেন । : 
এই হোটেলের কর্মচারীদের ধ্বাবী 
রাজ্য সরকার, এই হোটেলটি অধি- 
গ্রহণ কয়ে নিজেরাই পরিচালন! 
করার ' ব্যবস্থা করুন। রিজ 
হোটেল কর্মচারী ইউনিয়ানের পক্ষ 


কর্মচান্সীদের ' 


প্রজ্যোতি বসু, শ্রধমহী গ্ররুফপদ 
- ঘোষ এবং পর্যটনমন্ত্রী প্রীপরিমল 
মিত্রকে অবঢ়িত করা হয়েছে। 















কিন্ত ইতিহাসের গতিকে ্ 


তাছাড়া হোটেলের 


হয়েই বাক 


থেকে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে মৃখ্যমন্ত্রী 


ৃ পণ জার যে আর | 


গ্রন্ত পরিচয় - 


| চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্র 


মিহির আচার 


‘Price : Taka 25 60 

বলাবাহুল্য গ্রন্থটি গবেষণামূলক | 
লণ্ডন বিশ্ববিষ্ঞালয়ের সুল অব ওরি- 
ফ্ন্টাল-আফ্রিকান স্টাডি : কর্তৃক 


১৯৭২ লালে গ্রন্থটি -ডক্টত্র অব. 


ফিলসফি ডিগ্রির জত্ত অস্থমোদিত 


হয়েছে, অব্য প্রবর্তীকালে মুল, 
পরিবর্তন: ও: : 


'গবেধপাটির কিছু 
পরিমার্জন করে এটি গ্রন্থের আদল- 
নিয়েছে। j | 

: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশবিভাগো- 
ত্র কালে উভয়, বাসায় .যথেষ্ট 
আগ্রহ স্থষ্টি' করেছে স্বাভাবিক 
কারণেই । কারণ এর উপর ভিত্তি 


ররে তথাকথিত বাঙালী ভদ্দরলোক . 
| বমাছ গড়ে উঠেছে-যাদের ধ্যান- 

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 
চালিত কয়েছে। এ সত্যকে অন্বী- - 


] কার করা বায়না। 
তবে ফন্দী-ফিক্কির যে নিত্য নতুন. উদ্ভাবিত হবে, সে ' 


ধারণাই 


যদিও বৃহত্তর 
সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কতখানি শত 


| হয়েছে তাও বিচাৰ্ষ বিষয় । কারণ 
এখনে! পর্যস্ত আমাদের দমাজনীতি, | 
' রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি কিংবা সাহিত্য- 


তি-ধর্ম যাবতীয় বন্ধ এই ভৃম্বামী-. : 
নয প্রাথধিক রেশ.মিলিয়ে যেতেই = 


শ্রেণীর দৃষ্টিতঙ্গি, ধেকে.গড়ে উঠে প্রায় 


প্রতিহাসিক হবে যে, অধিকাংশ 


[| মানুষের শ্রেণীগত দৃষ্টিতে এই জঙি- 


দার কেন্দ্রিক ধ্যানধারণা তা হতে 
পারেনা. 5 ॥ 

গবেষক সিরাজুল ইসলাম উপরে 
বর্িত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তের বিষয়! পর্যবেক্ষণ করেননি । 
সম্ভবত এটা তার আলোচ্য বিষয়ও 


আলোচনা কররার লযয়সীমা বেছে 
নিয়েছেম ১৭৯০ থেকে ১৮১৯ সাল । 
ভার মতে ১৭১*-ই,ভিত্তিভূদি, কারণ 


শ্রুতি চিরস্থায়ী -বন্দোবন্ত ১৭৯৩ 
সালের |. দশ শাল! র্যবস্থার, বিধি- 
বিধামই ১৭৯৩-এ “চিরকালের জন্ড 


অপরিবর্তনীয়” বলে ঘোঁরিত হয়। . 
এ যুক্তি গ্রহণ করতে কোনে! বাধা. 


নেই। কিন্তু দময়দীমাকে' তিনি 


১৮১৯ পর্যস্ত বেছে. নিলেন কেন? - ল 


মেধানেও তাঁর মন্তব্য রেখেছেন। 
লেখক বলছেন ১৮১৯-এ পত্নী 
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পাবার জন্ত'তিনি কিছু. জমি পত 
টি ভুমিব্যবস্থাক্স বিশৃঙ্খল] 
নেও বাধ্য হকে} 


''কারকে পত্তনী ব্যবস্থাকে আইল, ও KE 
'করে নিতে হয়। 


* এক জমিদার শ্রেণী, যা আধ 


হল। 


--অধিকার জাত করল জমির" 


পারল না। 


ছিলনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে | 


হয়েছে বিরাট.এক সামাজিক '* 


এই বছরই দশ শাল! বন্দোবস্ত কর] 
হয় তৃদ্বামীদের গঙ্গে, পরবর্তী, ফল. 








































আইন প্রচলিত" হয়।, 


॥ 
১৭৯০-১৮১৯ একটি আদর্শ 4 
' সীমা ‘এই পত্নী বাবস্থা, 


বর্ধনানের রাজা, চিরস্থায়ী. 
বস্তের কঠোর চাপ থেকে তি 


দিয়ে দেন'। "এই পত্তনী ব্যবস্থা” 
ধরল জমিদারদের চাপ লাঘব হজে 


- কর্ণওয়ালিশের  অ- 


“লেখকের পর্যবেক্ষণ দি: রি 
গুলি সংক্ষেপে এই, £ - CY 


(১) এর ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে জর: । 
অর্থনৈতিক বস্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত .' 


সমাজের ভিত্তি, তার প্ৰতিষ্ঠা হল 

(৩) অক্ষম ও অযোগ্য: ' 
দ্বারদের বিতাড়ন ও নতুন ধু 
দারঢের প্রবেশের পথ খুলে 


(9) এই নাটকীয় পরিব হী 


দারদের সংগঠিত বিক্ষোভে ১৮১ '; 
ধে কোনো হারে খাজনা 'ধ: 


তালুকদার, পত্তনীদ্বার প্রভৃতি € 
শ্বহভোগীদের” নিয়োগ আইন ২ 
হল । ‘যদিও. জমিদ্বার ' শ্রেণী ₹.= 
দ্বায়ি বিক্রয়ের আইন রদ কঃ 


" লেখকের শেষ গিদ্ধাত্ত, চির 


সহায়ত করেছে। 


অলার মূল্যে । দরকার হয়তো 
ধরনের কৃষি বিশ্লবের সুচনা ক 
চেয়েছিল কিন্ত বাস্তবে উল্লেখ... এ 
কোনো ‘পরিবর্তন হয়নি। . 
থেকে রায়তের অধিকারের বিঃ 
টি জমিদারি থ' হু 

» খাজনা আদায়ের ব্যাটিং 
7 পূর্বাঁ 4 
অধিক বিশৃঙ্খলার হুষ্টি করে। ৮3 










রা ॥ শুক্রবার র ২৫শে জানুয়ারী Li | 


- রাজনীতি 


নৈতিক ভাত্যকার 


টার নতুন মহিসভা, গঠনের 


ঠেকেছে। মন্ত্রিসভায় ঘাদের নেওয়া 

য়েছে তাদের অনেকেরই পূর্ব অভি- 

ন তত| নেই। তবে: তাদের নাম 

চায় গান্ধীর 

[নেকেই জানে.।' কেউ কেউ বলেন 

চুন মঞ্জিসভার, প্রত্যেকটি নামই 

দি একি - সন্য় গান্ধীর অনুমোদন 
রর পেয়েছে। 

| যারা মগ্রিসভার “অতি, অবস্তা” 

কায ছিলেন, তাদের কারে 

ই দেখ! গেল না। : যেমন বহু- 

, বংশীলাল, ভিনি শুরু, বসস্ত 

পাতিল, এস কে" 'পাতিল, 


পীরের পাতিল, ব্ৰহ্মানন্দ রেডিও, 


ক সেন, নারায়ণ, দত্ত তেওয়ারী, 


রর কাশিম, জগন্নাথ. মিশ্র, কেদার 


| কারো! নামই নেই। অথচ 
কেই ধরে নিয়েছিলেম যে এই 
রখী মহ্থারধীরা অবশ্তই মন্তি- 
গার অস্ততূক্তি হবেন কারণ এরা 
মাই: ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন 
ং প্রায় সবারই পূর্ব অভিজ্ঞতা! 


্ছে। কিন্ত তাদের কেউই মমি 


স্থান পান নি। ভবিস্ততে 
উিকেউ হুঁয়তো পেতে পারেন 
এ বোধ হয় তার আগে" তাদের 
কিছু পরীক্ষা দিতে হবে। 
অনেকেই 'যে ভবিস্বতে মন্ত্রী 










এ .রাজ্যগুলিতে ইন্দিরা 
গ্রসের কর্ণধায় হতে পারেন । 
শ্ত, যদি রাজ্যগুলিতে নতুন করে 
{চন হয় এবং কংগ্রেস (ই) সংখ্যা- 
তা পায় তাহলেই এদের একটা 
নর হতে পারে। 
কিন্ত তার আগে প্রীদতী গার্থীর 
ভা তালিকা তৈরীর ব্যাপার- 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাহী 
মের কথা বর্ধি অর্থহীন না হয় 
জে শ্রীমতী গান্ধী ও তার 
তার নাকি শুক্রবার ' “ছুন্সা 
পর শপথ গ্রহণের 
দিরীর জুমা: মিন 
ইমাম দৈয়দ আতাউল্লা 
; শনাকি জ্যোতিষীদের-কথায় 
. গ্রহণের দিন বলের অন্তে 
প্রকাশ করে শ্রীমতী গান্ধীকে 
সধেছেন। অবশ্য এখন এই 










অনেকে কাছেই শ্রীমতী না 


প্রতিক্রিয়া টা একটু অন্যরকম : 


হজে জড়িত একথা, 


উপস্থিত 
কাপুরের টেলিতফানের 


মী না এবং যার] হবেন তারাও - 
মত দণ্ডর পাবেন ন! এটা 
সবধারিত। 'এদের কেউ কেউ 


‘টেলিফোন 


হলেন ভগবত বা আজাদ । 


১ শ্রমতী গান্ধীর কোন ক্ষতি-. 


বৃদ্ধি হবে না! শ্রীহেমবতী নন্দন 
বহুগ্ুপাও নিরাশ হয়েছেন। 
জ্রবহগুণাকে একট] গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের 
ভার দেওয়া হবে এটা সবাই আশা 
করেছিলেন । কিন্ত প্রীদতী গান্ধী 
তাকে ভাক ও তার যোগাযোগ দণ্তর 
দিতে চান। ' 


রাষ্ট্রপতি: ভবনে শপথ গ্রহণ 


অনুষ্ঠানে হেমবতী নন্দন বহগুণার 
একটি চেয়ার ছিল। এ চেয়ারে ভার 


নাম লেখা ছিল যোগাধোগ দধরের 


মন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু আশাংত 
বহুগুণ গোলা করে আপন ঘরে,খিল 
দিয়ে বসেছিলেন, . 
অঙ্কষ্ঠানে ঘানই নি। অতএব তার 
জায়গায় তাড়াহড়্া করে অন্ত নাম 
দিতে হলে1। শ্রীমতী গান্ধী আগের 
পেশ কয়া তালিকায় নাম কেটে 


নতুন নাম বলাতে চাইলেন।' কিন্তু 


রাষ্ট্রপতি মন্ধীব রেড্ডি বাদ সাধলেন । 
তিনি বললেন.সব কিছু কেভামাফিক 
হতে হবে। সুতয়াং প্মতী গান্ধীকে 
নতুন তালিকা করতে হলো। কিছু 
কিছু সপ্ত বদলাতেও হলো। 
প্রণব মুখার্জির নাম লেখা চেয়ার 
ছিল দর্শকের মধ্যে। তিনি 
ছিলেন না। যশপাল 
মাধ্যমে 
শ্রীমতী গান্ধী যাদের শপথগ্রহণের 
জন্যে রাষ্ট্রপতিভবনে হাজির থাকতে 
বলেন, শীপ্রণব মুখান্সির কাছে সেই 
যায় নি।' হঠাৎ 
১৪ই জান্থয়ারী শপথগ্রহণ অহষ্ঠানের 
দময় ডাক পড়ল প্রণববাবুর । তিনি 


টেলিফোন পেয়েই 'ছুটলেন রাষ্ট্রপতি 


ভবনে | সময় যে নেই। 
আরেকজন ব্যক্তি কিন্তু .শপথ 

গ্রহণ অহ্ষ্ঠানে শপথ গ্রহণের জন্তে 

তৈরী হয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্ত 


শথপ না.নিয়েই চুপিসাড়ে রাষ্ট্রপতি 


ভবন থেকে চলে আসেন। ইনি 
| তায় 
নাকি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হবার কথা 
ছিল, কিন্ত শপথ গ্রহণ করতে এসে 
তিনি দেখেন তার নাম রয়েছে রাই 
মন্ত্রীর তালিকাঙ্ন। অতএব গোলা, 
ক্ষোভ এবং প্রশ্থান। 7. 
'জ্মতী ইন্দিরা] গান্ধী আর যে 
তাকে মঞ্জিমন্তার কোনদিন নেবেন 
তার সম্ভাবনাও খুব কম। প্রধান- 


মন্ত্রী হিসেবে মহ্রিসতার লঘন্ত বাছাই 
করার তার পুণ অধিকার রয়েছে। 


তিনি অনেক ভেবেচিন্তেই এই 
তালিকণ তৈরী করেছিলেন। ১১ 


অন্ততঃ, 


শপথ গ্রহণ 


'দৃণুর না পেয়ে 
১ অনেকে আবার ডাকও পেলেন না। 


তিগতা: গঠনে বা ধাবিপন্তি ক 


জানুয়ারী থেকে ১৪ জানুয়ারী সকাল 
পর্যস্ত তিনি দলের সদস্তঘের সঙ্গ 
দেখা পর্যন্ত করেন নি। শুধু যশপাল 
কাপুরকে তিনি বলে দিয়েছিলেন 
আগের দিন রাত্রে টেলিফোন করে 
যাদের মন্ত্রী হিসেবে শপথ. নিতে হবে 
তাদের যেন আনিয়ে। দেওয়া হয়। 
কাপুর যথা নিদ্বেশ কাজ করে- 
ছিলেন। 
'বহগুণাজী নিশ্চয়ই কাপুরের 
টেজিফোন পেয়েছিল । কিন্ত 
যোগাষোগ , দপ্তরের 'মন্ত্রী হবার সাধ 
তার ছিলনা। তাই তিনি গেলেন 


“না। যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে রাখা 


তায় চেয়ারটি : খালিই রইলে]। 


তিনিই জানেন। 
যাত্রা ঘটা তো শুভ লক্ষণ নয় | - 


আশাভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ও দলনেজী হিসেবে 
তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন 


শুরুতেই হরি গলদ থেকে যায়, 


' তাহলে ভবিশ্বত কি দীড়াবে? 


শোনা যায় বহগুণাজীকে নিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী খুশী নন। ইতিমধ্যে 
বহুগুপাজীর. ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহী ইমাম 


আতাউল্লা শাহ. বোধারী নাকি 


প্রীমতী গান্ধীর কাছে. চিঠি লিখে. 


“ কথার খেলাপ করার জন্য ক্ষোভ 


অতএব বিরক্ত প্রধানমন্ত্রী শপথগ্রহ্ণ 


অনুষ্ঠানের আগে মঞ্রিসতার তালিকা 


বদলাতে বাধ্য হলেন। 

ঘটনাটি" কোৌতুকাবহ.। ভগত ঝা 
আজাদ বা বহুগণ মনের মত পদ বাঁ 
গৌলা করজেন। 


ঘারা পেলেন এবং যে লব দপ্তর 


অর্থনীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ক 
₹" নতুন, কেনরীয় মহিদতায় লামনে 
অর্থনৈতিক নমস্তাগুলির সমাধান 


এখন সবচাইতে গুরুত্পূর্ণ প্রশ্ন VY 
. নির্বাচনের পময় কংগ্রেস (ই)-এর 


দর্বাপেক্ষা গুরুবৃপূর্ণ প্রতিশ্রতিুলির 


‘মধ্যে পণ্যমূঙ্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক 


পুনরুজ্জীবনই প্রধানত: জনমনকে 


আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শ্রীমতী 
গান্ধী দরদাম কমানোর যে চালাগ . 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ফলেই 
তার পক্ষে অনেক বেশী ভোট 


পড়েছে। 


, কিন্তু এখন এট] ইন্দিরা সরকা- 
রের পক্ষে একটা বড় বিপ হয়ে 
উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, জিপুরা 
ও দেশের আরো কয়েকটি অঞ্চল বাদ 
দিলে 'সর্বঅই ইন্দিরা গান্ধী এক 


অদামাক্ত মানবী হয়ে উঠেছেম।, 


'কুসংস্কারাচ্ছঙ্গ বহ ভারতীয় ভোটদাতা 
‘ইন্দিরা গান্ধীকে প্রায় দেবীর পর্যায়ে 


নিয়ে গেছেন। তারা বিশ্বান করেন 
ইন্দিযা গান্ধী ইচ্ছে করা মাত্র জিনিস 
পত্রের দরদাম কমে যাবে, তাদের 
ঘরে ঘরে খাবার জুটবে, শীতের কাথা 


পারেন। 


জানিয়েছেন। তার ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকেই জানা গেছে যে মস্তি 
সভার, মুপলমান মন্ত্রী নেবার সময় 


. শাহী'ইমামের সঙ্গে পরামর্শ কর? 
“হবে । কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তা করেন. 


নি।. তাই তার ক্ষোভ।, 
লোকসতা নির্বাচনে শ্রীমতী: 


গান্ধী - অবশ্যই বছগুণা ও শাহী: 


ইমামের পাহাধ্য :' চেয়েছিলেন। 
তখন, তাদের হয়তো কোন কোন 
ব্যাপারে আশ্বাসও দিয়ে থাকতে 
নির্বাচনের আগে শ্রীমতী 
গান্ধী নিজেও আশা করতে পারেন 
নি যে তিনি এত বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠত! 
পারেন । একবার তো! তিনি তবি- 
স্ভে কোর়ালিশন করার সম্ভাধনার 
কথা উল্লেখ করেছিলেন । কিন্ত 


পেলেন "তাতে অনেকেরই হয়তো তায় প্রথর বুদ্ধি ও' 18 গান্ধীও ন1।. 
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এবং মাথা গোজার ঠাই মিলবে। | 


এই লোকগুলি ভোট দিয়ে 'ইন্দির' 
গান্ধীকে ক্ষমতার আনমনে বলাবার 
পর থেকেই আশায়, আশার কাটা- 
চ্েন যে ইন্দিরাজীর যাছুদগুস্পর্শে 
দেশের মান্য এবার সুখের . মুখ, 
দ্বেখবেম। . 

কিন্ত এ তুরস্ত : আশা লফল 


হওয়ার পথে খুব বেশী দেরী হলে. 


কি ভোটফাতা. জনপথ নীরব হয়ে 


ফিরে যাবেন ? মনে হয় না। যারা 
.আশা.কবেন, তারা হতাশও হতে '. 


পারেন। তখন তাদের আস্থা 


অবিশ্বাসে পরিবতিভ হতে পারে।- 


অবিশ্বাস থেকে সন্দেহ, প্রতারিত 
হবার দরুণ মনঃক্ষোত এবং শেষ পর্যন্ত 
প্রচণ্ড বিক্ষোত.।. এই, পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে বড় ভ্রুত 
এগিয়ে চলে। তাই ইন্দিয়ালী 


নির্বাচনের তাগিদে যে কথাগুলি 


বলেছিলেন দেই" প্রতিশ্রুতিগুপ্গিকে 
কাজে রূপায়িত-করতে হবে। এর 


‘ জন্তে তিনি খুব বেশী সময় পাবেন 


বলে মনে হয়না। কারণ লোকের 


কিন্তু এভাবে 


॥ তিন ॥ 


কাছে জনসাধারণের একাংশের মধ্যে 
স্থিতিশীল সরকার : প্রতিষ্ঠার প্রতি 
আক্র্ষণের দিকটা তুলে ধরেছিল । 


তাই তিনি ষত.বেশী সম্ভব বিরোধী-. 


দের নিজের দলভুক্ত করতে চেষ্টা 
করেছিলেন | . শুধু বহগুণা, ব্ৰহ্মানন্দ 
রেডিডই নন, বাবু জগক্ীবন রামও 
তার লক্ষ্য 'ছিলেন। ' 

শ্রীমতী গান্ধীর ' ভুল হ্য় নি। 
তিনি ভোট পেয়েছেন অনেক কম, - 
‘কিন্ত আসন পেয়েছেন তুলনায়, অনেক 
বেশী। এর প্রধান, কারণ তার 


প্রধান বিরোধী দল জনতা ও দোক-' 


দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 
এই ব্যবধান, খাতে দিন দিন বেড়ে 
চলে তার দিকেও শ্রীমতী গান্ধী 
নজর রেখেছিলেন। 


রামকে তিনি যে হাড়ে হাড়ে চিন: 
তেন তার নির্বাচনী কৌশঙ তারই: 
প্রমাণ দিয়েছে, তিনি, জিতেছেন. 
এবং ভাজে! করেই জিতেছেন্;। এখন, 
তার দলের সবাইকেই: তার নির্দেশ. 
অক্ষয়ে অক্ষরে পালন করতে হ্বে।. 
কিন্ত তা সত্বেও 'অস্ত্:সলিল] কল গু 


মত ক্ষোত ও পান্টা বিরাগের শোও, 


বইতে ধাকবে। কোন এক মুহূর্তে 


এই অস্তঃঘলিলা ক্ষোত. কি. ভাবে, 
*বাইরে-ফেটে' পড়বে. তা কেউ বলতে, ' 


পারে না। -এই. মুহুর্তে, ্রমতী, . 


আগামী বাজেটে কি দেখবো? 


ছুঃখ হুশ! এবং লহদ ক্ষমতা ৪১০ 
শেষ প্রান্তে ।. 


লোকসভা নির্বাচনের, দম . 
থেকে - 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তারা : 


ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ, 


শাসন চালাতে জানেন । 'সুতয়াং | 
তাদেরই ভোট দেওয়া উচিভ.। 


লোকেরা উচিত কর্মটি করেছেন এখন - 


বলটি ইন্দিরা কংগ্রেসের লীমানায় । 
, লোকে. আশা করছে এখনই গোল. 
হবে। " 
তাই মনে হয় ইয়া কংগ্রেস 
প্রতিশ্রভি-পালনের অন্তে দীর্ঘ সময়, 
পাবে বলে আশা কম । প্রতিশ্রতি 
দেবার পর তা পালনের দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
কংগ্রেসের অভ্যাসের স্বধ্যে নেই বলে 


আগেও দেখ! গেছে। সুতরাং ভোট. 
দিলেও লোকের. চোখে এখনও. - 


প্রত্যাশা,ও. সংশয় একত্রে জড়িয়ে 
আছে। আবার যারা ভোট 
দিয়েছেন তার! সমস্ত ভোটদাতাদের 
মাত্র ৪২৮৪ শতাংশ । অর্থাৎ ভোট, 
দাতাদের মধ্যে প্রতি একশোঞলে, 
শেষাংশ ৪র্ঘ পৃষ্ঠায় 


বনগুণণ) ' 
ব্ৰহ্মনন্দ রেডি, বাবু জগজীবন, ' 
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মতামত 


নেহেরু পরিবার ও সমাজতন্্ 


ইন্দিয়! গা নির্বাচনের আগে 
লক্ষবার বলেছেন যে তার লক্ষ্য 
হলো ভারতকে টির 
আদর্শে গড়ে তোল । কিন্ত” 
তাছ্িক” শব্দটার তাৎপর্য রা এর 
গভীরতা সম্পর্কে তার একান্ত ব্যক্তি- 
গত অভিমতটা কি তা' আজ অবধি 
কারুকে জানাননি । | 

“সমাজতাঞ্জিক* কথাটা তার 
পিস ও ভারত ভাগের অন্তত 
হোতা জবাহরলাল নেহেরু আজীবন 
বলে গ্লেছেন। সেই খন তিনি 
প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ছোক ছোক 
করছিলেন তখম থেকে.। তারপর. 
থেকে তিনি আমৃত্যু. প্রধানমন্্ীই 
ছিলেন |. এবং তার চিতাভন্ম গঙ্গা 
'আর হিযালয়ের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার 
মাধ কার্সসা করতে করতে সমাজ 
তাঙ্িক” . ভারতের - স্বপ্ন দেখতে 
োলেননি। বিন্ধ কপ দেখা ও 
বাস্তবে” দেখায় মধ্যে অনেক ফারাক । 
ভাই নেহেরুর স্বপ্নের তারত তিনি 
ভাঁর জীবিতকালেই চোখ খুলে 
বাস্তবে দেখে গেছেন ও আমাদেরও 
চোখে আঙুল পুরে দেখিয়েছেন । 
নেত্কে জীবনে সবচেন্সে বড় কৃতিত্ব 
হলে! সাধ্ত্্রীয় পন্থায় স্ভারই উদ্ভরা- 
খিক্ষাপ্িগের নিবিক্রে লিংহাদন প্রাপ্তির 
পথ প্রশন্ত করার জন্ত কোটি কোটি 
লোককে নিরক্ষরতা। ও অন্ধকার গয়ে 
আশয় দেয়া। বড্ড বেশী রোমাটিক 
ছিলেন বলে যুব সমাজকে বিপখ 


ক্রীড়া পর্দের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার মি 


পশ্চিমবজ ক্রীড়া পরছে গাড়ি 
ব্যক্তিগন্ত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে 


সপ্ত ১২ই জানুয়ারী লকাল দশটা, 


টি ক্রীড়া পর্ষদের অতিও 
ডিন্্যয্নাস ইউনিটের একটি ' ষ্টেশন 
১ ওয়াগন বেহালার পাঠক পাড়া 
রোডে: আজাদ হিন্দ স্কুলের নামনে 
এসে ফ্লাড়াল। গাড়িটির মন্ত্র? 
তত্রিউ এষ দি ৪৬০৭ । গাড়িটি যে 
কায জীড়া পর্ষদের, তা গাড়ির 
ব্তিতে বড় বড় হরফে লেখ! থেকেই 
বোঝা গেল । 'গাঁড়ি থেকে নেমে 
এলেন রাজ্য ক্রীড়া! দপ্তরের ডেপুটি 


সেক্রেটারী এবং পদ্বাধিকায়বলে . 


১, রাজ্য কীড়া পর্যদেরও পম্পাদক 
: প্রীঘশোক ভট্টাচার্য । অশোকবাবুর 
সে ছিলেন তার দ্রী-পুত্র। 


১4৮ তারাও নামলেন এবং আজাহ হিন্দ 


স্কুলের গ্রিক. সামনের হলুদ রঙের 
ফ্বোতল? 


গাড়িটি বাইরে দীড়িয়ে রইল । বেশ 
কিছুক্ষণ পর অশোকবাবু্।) বেরিয়ে 


. সংগ্রামী? 


বাড়িতে ঢুকে গেলেন । 


'গামী করার মহত্তম প্রচেষ্টায় ' ‘লক্ষ 


লক্ষ বেকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে. 
উপযুক্ত মূর্খ ৪ অজ্ঞ করার আজীবন 
তিনি দেশী, লোকের 
কথায় খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করতেন না, 
যেহেতু বিদেশদ্বেরই তিনি ভারতের 
নাগরিক তাবতেন। বিশেষ, করে 
লর্ড /.লেভি মাউপ্টব্যাটেনের বংশধর- 
দের। তাই ইংলিশঘ্যান হয়ে 


বিদেশের দিকেই তিনি তাকিয়ে. 


থাকতে ভালোবাদতেন। . বিদেশীর) 
তাকে পছন্দ অথবা.. তার কোনে! 
কাজে প্রশংসা করছে কি মা। কিন্বা 


কৃতিত্ব প্রকাশে উপ্পদিত হচ্ছে কিনা । : 


আর সেই সঙ্গে নঙ্গে দর্বদ। “সমাজ- 


তান্ত্রিক” শব্দটি ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত - 


তিনিও কিন্তু তার প্রকৃত 
এবং “সমাজতন্ত্র” 


করতেন। 
অর্থ বলে যাননি । 


গঠন করতে গেলে কি কি উপাদানের 


প্রয়োজন ও কেষনভাবে তার প্রকৃত 


‘চেহারা ফুটে উঠবে লে সম্পর্কে বিঙ্গে- 


যণ করে ' বোঝাবার ' বকা: 
পাননি। + ' 
তারই জেদী ও রাগী মেয়ে 


“কালাধার কাহিনী” রচয়িন্ত ৬৩ 
বছরের প্রিয়দশিনী বিনি এক লময় 


গোটা দেশটাকে স্যোগ বুষে ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থে সোজা কথায় জেল 
খান! বানিয়েছিলেন এবং ক্রা্কে- 
গোয়েবল্দ-ছিমলার এই লব মঙ্থত্ত- 
জাতির কলংকিত জানোন্সারদেও 


জজ্জা দ্বিতে পিয়েছিলেন-_-এবং যে. 


এলেন । গাড়িতে উঠলেন এবং 
গাড়িটি চলে গেল্‌। 

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অশোকবাবু 
তার আপু নিয়ে রাজ্য কীড়া 
পর্ষদ্বের এই গাড়িটিতে করে এই যে, 
বেছালায় ঘুরে গেলেন এটা নিশ্চয়ই 
খেলাধূলার উন্নতিবিধানের জন্ত নয়। 
খে বাড়িতে তিনি এসেছিলেন দেই 


বাড়িটির মালিক তারই ' পিতা, 


জ্রকালী ভট্টাচার্য । একথা জোর 
করেই বলা যায় ষে, তিনি এই গাড়ি 
নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা, করতেই 
এসেছিলেন । রাজ্য ক্রীড়া পর্ধদের 
গাড়ি নিয়ে বেহাল! যাবার ঘটনাটি? 
অশোকবাবু হাতে অস্বীকার না 


করতে পারেন লেজন্ত ছবি তুলে. 
রাখী হয়েছে।' প্রয়োজনে প্রকাশ 


করা হবে। স্ব থেকে বড় প্রশ্ন হলঃ 
রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ,গাড়ি তিনি 
এভাবে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন 
কিমা লে বিষয়ে খোজ খবর নেবার 
প্রয়োজন রয়েছে । 


বিশেষ করে, 


কারণে ফাশিস্ত নানীর শধ্য! লদিনী 


“ ইত্যাকার্‌ বিবিধ উপাধি ঝংকারে 


অলংস্কত করেছিলে! দেশবাপী, সেই 
তিনি তখনো! দেশকে ,গণতগ্্র-ও 
সমাজতন্রতে এনে ফেলেছেন বলে 
রেডিও টেলিভিদন ও সর্বাধিক প্রচা- 


রিত দৈনিক লংবাদপত্রের মাধ্যমে ' 


‘প্রচার করছিলেন। 

আবার ১৯৮*র লোকসভা নির্বা- 
চন প্রান্তালেও একই কথা বলে 
গোটা ভারতবর্ষে চষে বেড়ালেন। 
এবং বল! বাহুল্য তার তাৎপর্যটুকু 
ব্যাখ্যাও করলেন না। কেননা তার 
বাবার নামে সোতিয়েত “নেহেরু 
পুরস্কার?” দেয়! মতে তিনি কিন্ত 
ভয়ানক কমিউনিষ্ট বিহ্বেধী। অথচ 
মজার কথা হলে পৃথিবীতে সমাঁজ- 
তন্ত্র গড়ে উঠেছে একমাত্র সাম্যবাদী 
রাষ্ট্রে, অন্ত কোনো দেশে নয়। 

তাই টাটা বিড়লা সিন্ধিয়া 


.কানোরিয়া গোয়েষ্কা ইত্যাদি ২৫টি 


পরিবার ও জোতদার জমিদার সহ 
ভারতের বৃহত্তম শোষকদের সুখে, 
স্বাচ্ছন্দ্যে, বৈভবে রেখে তিনি কেহ্বন- 
ভাবে অকমিউনিষ্ট পন্থায় “লমান- 
ভাস্ত্রিক রাষ্ট্র" গড়ে তোলেন তারই 
প্রতীক্ষায় রইলাম । এমম কি তারই 
“যোগ্য পু” এবং তারই উদ্তরাধি- 
“কারী মারুতি কেজেক্কারী ও নিবাঁজ- : 
করণের অমক তাবীকালের প্রধানমন্ত্রী 
প্রমান সঞ্জয় গান্ধীয় অপেক্ষাতেও 
থাকবে।। আমরা না থাকি আমা- 
দেয় প্রজনন] থাকবে, 


আর ছাতুড়ের! 


সশস্ত্র বিপ্রব করে 
না ফেলে। 


' , অচিত্ত্য সাঁতর! 


অশোকধাবুর মন ছু'দে ডব্লিউ বিনি 
এল অফিদার, বিমি নিয়মের বাইয়ে 


চলেনম! বলে জাহির করে থাকেন । ' 


অশোকবাবু, দম্পর্কে আরে! কিছু 
কিছু তথ্য আমাদের কাছে এসেছে 
যা জনস্বার্থে প্রকাশ করাটা প্রক্োজন 
হয়ে পড়েছে। অশোকবাবু একা 
ছুটি গাড়ি ব্যবহার করেন। একটি 
গাড়ি পান রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের 
ভেগুটি ' লেক্ষেটারী হিলাবে 
এবং অপরটি পান রাজ্য ক্রীড়া 
পর্যন্ের সম্পাদক হিসাবে । ছুটি গাড়ি 
তিমি নিশ্চয় একসঙে ব্যবহার করেন 
না। একটি গাড়ি নরকায়ী এবং 
অপরটি আধা সরকারী। তিনি 


যদ্দি একটি ' গাড়ি ব্যবহার করেন. 


তাহলে, অপর গাড়িটি তখন কে 
ব্যবহার করে? তার' মত এই 
জাতীয় স্থষোগ ' অতীতে একমাত্র 
পেয়েছেন প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রতোন 
সেন । তিনি মন্ত্রী হিসাবে একটি গাড়ী 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় . 


অবস্তা যদি . 
- এরই মধ্যে এ বজ্ঞাত চাযা-দ্কুযে। 


পাইঃ (১) 
খুব বেশী বেড়ে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮০ 


আগামী বাজেট 

ওয় পৃষ্ঠারপর . . .. 

৪৩ জনের মত ভোট দিয়েছেন। 
অথাৎ দেশে এক বিপুল ছত্যাগরিষ 
অংশ নীরব রয়েছেন অথচ তারাও 
জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত । সরকারের কার্ধ- 


কলাপ তায়! নদ্রয় ক্লরেন। এই. 
নীরব দংখ্যাপরিষ্ঠ অংশ লরব হয়ে 


উঠা মাত্র দেশে আমৃল'পরিবর্তন ঘটে 
যায়। জশাদরেল জাদরেল লম্রাট, 
সেনাপতিরা' হালে, পাণি পান ন্বা। 


স্থতরাং কেবল যারা ভোট দিলেন - 
. তারাই নন, এ 


নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অংশের জনগণের কাছেও নতুন সর- 
কারের, অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি 
বিশেষ গুরুতপূণ । 
ইন্দিরা গান্ধী প্রথম উনিংস 
সমাপ্তির পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট 
ধরেছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
তার খেলোয়াড়ী, আচরণ লেখা ও 
খেলার সঙ্গে তার নিজের দলেরও 
ভাগ্য চূড়াস্ত রূপে নির্ধারণ করবে । 
এথখষয ওপেনিং শুরু হবে 


.২৮শে ফেব্রুয়ারী, কেন্দ্রীয় রেল 


বাজেট ও সাধারণ বাজেট পেশ করার 
মধ্য দিয়ে । ক্রিকেট খেলা পাঁচ 
বছরের। তবু খেলার সুত্পপাতেই 
বোল্ড আউট হওয়া কোন, কাজের 
কথা নয়। এই বাজেটের মধ্যেই ' 
ইঙ্দিরা গান্ধীর ও তার দলের মনো- 


ভাব ও কার্ধব্যবস্থা প্রতিফলিত হুবে। : 


. বাজেটে কি থাকবে? বেন্দীয় 
অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশিত হবার 
আগে আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য 
রয়েছে তার ভিত্রিতে বিচার করতে 
গেলে আমর! দাধারপভাবে দ্বেখতে. 
জিনিসপঞ্জের দাম 

গেছে (২) মুত্রা- 
স্ষীতি বিরাট 'বাধিক হার প্রাস্ন '২. 
শতাংশ (৬) আমদানী . বর: 
বাণিজ্যে প্রায় ৩***ফোটি টাকা 
ঘাটতি (৪) উৎপাদন ক্ষমতা সত্বেও 


উৎপাদন কমে যাচ্ছে, (৫) বেকারের 


সংখ্যা ১২৫ কোটি। (৬) নিদ্বারুণ 
খরা লস্বেও কৃষি উত্পাদন ১৯৭১-৮ 
লালের থেকে কমে নি, (৭) বিদেশী 
সুতা, লোনা ও এস, ডি, আর এক্স 
মন্তুত তহবিল'বেড়েছে এবং ক্রমাগত 


বাড়ছে, (৮) বাজেট ঘাটতি ২৪০৬ - 


কোটি টাক! এঁমতী গান্ধী বলেছেন 
তিন হাজার কোটি টাকা হবে বলে 
এখন অন্থমান করা হচ্ছে | 

এই সযন্তা্জলি সমাধানের জন্তে 


বাজেটে কি কি প্রস্তাব করা যেতে 
পানে এবং ভার প্রতিক্রিয়া কি- 


বি 

-- ইন্দিরা সরকার বহি দরদাম 
কমাতে চান তাহলে, (ক) তাদের 
বাজেট ঘাটতি কমাতে হবে, (খ) 


চিনি, ভোজ্য তেজ, খান্শস্ত, লবণ | 


- বিরোধী । 
, গেলেই সরকারকে সবচেয়ে বে' 


- সামগ্রীয় উপর কর বলাতে হবে। 


'দেশবালী পান না। 


পারে। কিন্ত এদেশে অন্ততঃ তা 


রপ্তানী 


কের়োপিন এমনি কিছু কিছু পণে; 
কাসীর একচেটিয়া বাণিজ্য প্রবর্তন , 
করে; রেশন দোকান মারফত সারা 
দেশে একই দায়ে 'পেগুলি বণ্টনের 
ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই দর]; 
তারতম্যের দরুণ নিত্য 
সামগ্রীগুলি চোর! পথে স্থা 
মজুত কর! অলাভজনক হবে। 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজ 
প্রস্তাবের দ্বোর বিরোধিতা করবেন । 
বাজেট ঘাটতি কমানোর জ 
সরকার আরে! কর বদাতে পা 
কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আয়- 
কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর বসানে 
স্থতরাং কর বসা 































বিক্রী হয় এমন লব নিত্যব্যবহ 


এই কর বা! উৎপাদন শুষ্ক পরোক্ষ 
কর। এই কর. দামের সঙ্গে 
কর] হয়। ফলে জিনিসপত্রের 
কমা দুরে থাক বয়ং বাড়বে। 
অন্ত দিকে কর না বসিয়ে বাত 
ঘাটতি মেটাতে হলে বিদেশ থেকে 
কর্জ করে আপাততঃ ঘাটতি মেটানে 
যায় বটে.কিন্ত শেম পর্যন্ত মুত্র 
ঘটে। কারণ বিদেশী মু 
এদেশী টাকা দিতে হয়। সেটা 
বাজারে কাগনী নোটের পরিম 


বাড়ায়। অন্ত দিকে বিদেশী ধূপে 
EE দায় 
বেড়ে ঘক্সি। বিদেশী চাপের ক 


মাথা নত করতে হয়, তাদের অনে 
বেশী স্থষোগ হবিধা দিতে হ্য়, ঘ 


কেউ কেউ বজেন দেশে উৎপাদন, 
বাড়লেই জিনিনপত্জের দাম ক 


না, আমরা দেখেছি। 
এটাই বাস্তব ঘটনা । সুতরাং উ 
পাদন বাড়লেই দাম কমবে 
ধারণা ভূল বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
" স্থতরাং বাজেট পেশ করার 
সময়ও ' নতুন ইন্দিয়! সরকারকে খুব 
সন্ধর্ক ভাবে পা বাড়াতে হ্বে। 
ইন্দিরা গান্ধী এর আগে একটানা! 
এগার়ে। বছর প্রধানমন্রিত্ব করেছেন। 
তিনি ঘদি বলেন যে ত্রিশ বছরের .', 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে গড়! অর্থনীতি 
আড়াই বছরের জনতা দলীয় শাসন 


ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে, তাহলে তা 


হম করা কঠিন। কারণ অর্থনীতি 
একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়,'অ 
কোঠাবাড়িও নয়। অর্থনৈতি 
পলিপি একদিনে কার্ধকরীও করা 
: যায় না, স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্বেকার 
একটানা গতি প্রবাহুকে বলেও 
দেওয়া ঘাস না। 















































মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : 
ছুনিয়াট। মাম্থষের কাছে তখনই 


আত্ম লর্বসর্বহ্তা এবং 


বর্ণ-ধর্ম, 
নিজেকে, নিজের প্রতিবেশীকে ও 
সার! দুনিয়ার মানুষকে অর্থনৈতিক 
ভিত্তির নিরিখে শোষক শোধিতের, 
নিপীড়ক নিপীড়িতের মাপ- 
কাঠিতে দেখতে শেখে। কিন্ত সব 
দশে সব যুগেই শোষকশ্রেয়ী নিজে- 
দর লুঠন ও নিপীড়নের অধিকার 


মান! রকম ব্যবস্থা বানায়। এই 
ব্যবস্বাুলিই হল রাজনীতি, শিক্ষা- 
সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, আইন বিচার 
প্রভৃতি উপরিথাকের চাল-তলোয়ার 
ও মনোহারী দোকান-পলার । 

উনিশ শতকের মধ্যহ্বত্বভোগী 
' ইন্দু ওতিহাসিক ও বুর্জোয়া-জমিদার 
নেতাদের একাংশ বলতেন এবং 
ঠাদেয়ই শিক্-প্রশিয়য্ন। আজও 
বলেন ঘে, প্রাচীন ভারতে, থ্চাবে- 
এর সময়ে সব মানুষ অহিংস ও 
টির. বি ছিল, আশ্রমিক জীবনে 
আধ্যাত্মিক দাধনা নিয়েই থাকত । 
অধচ আরব, চীন, গ্রীস থেকে আসা 
বোন পর্যটকই এ কথা বলেননি। 
শাসলে ছোট একটা গোষ্ঠী ওসব 
রত । মন্ত্রগুলিও তাদের রচনা, 
তারের মধ্যেই চালু ছিঙ্গ। বৈদিক 
গধলে পরিচিত সময়ে, অনগ্রসর 
এংপাদ্বন-পদ্ধতির কারণে পশুপালন- 
সম্ব মান্য গোমাংস খেত, মহা- 
(1রতে যুদ্ধ, খুন সবই হয়েছে। অথচ 


হ্তু এতিহাসিকরা সেই যুগকে 
ধদর্শ অহিংসার যুগ বলে লেবেল 
য়েছেন। ‘হিন্দ’ শব্দটি এসেছে 
বস্‌, ইণ্ডিয়ান বা ইতিক়ান 
থকে, অর্থাৎ ভৌগোলিক ও 
ংস্বতিক দিক থেকে, আদে। 
‘সম্প্রদায় বোঝাতে নয় । কিন্ত 


("ঝাতেই চালু হয়েছে। এ সব 
' ভহামিকদের-গুরু হয়েছেন তিন- 
: মঁূলাআাজ্যবাদী ব্রিটিশের এজেন্ট 
"মস মিল . (যিনি ভারতের 
৫ তহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ 
তান থোপে ভাগ করে ছবি জাতি 
নু বীজ রোপণ করেছেন), 
: গভ্যের শিল্প-বিগ্রব বিরোধী 
[লার ম্যাক্স মূলারের স্বকৃত 
ক নাম) এবং উগ্র জাতীয়তা- 
1। গোবিনো, হার মধ্যে জার্মানীর 
5 সারের পূর্বসুয়ীকে পাওয়া যায়। 
‘করা! যায়, খগবেদে ব্যবহৃত 


বাস্তব হয়ে ওঠে হখন সে জাত-পাত-' 


ব্যক্তিপূজা ইত্যাদির খোল্স দরিয়ে- 


কায়েম রাখতে সুপরিকল্পিতভাবে ' 


 ারুজ্জীবনবাদী ও সাশ্রদাস্িক - 


বতর্বকালে এটি একটি ধর্ম সম্প্রদায় 


7 র্পণ ॥ গুজবাঙ্গ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮০ 


ইঠিহাস গাঠাকের 


‘মেচ্ছ’ ' শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে 
পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাক্ষপ্য সংস্কারে 
মুসলমানরাই শুধু নয়, সমাজের নিত্ন 
বর্ণের অধিবাসীদেয়ও মেচ্ছ বলে হেয় 
এবং অক্পৃশ্ত কর! হুয়েছে।  “্ঘবন, 
বলতে আদলে বোঝাতো অয়োণীয় 
গ্রীকদ্ের সংস্পর্শে আসা আরব- 
গ্রীক-রোমীয় সবাইকে; কিন্ত 
‘পড়েছি বনের হাতে*-বলে হিন্দু 
জাতিত্ববাদের চূড়ান্ত হয়েছে শব্দটির 
ব্যবহারে । 

ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু বুদ্ধিজীবী 


ও উতিহাপিকর. *ম থেকে ১২শ. 


শতাবি পর্যন্ত ষধ্যযুগীর ইতিহানকে 
যেমন বিদেশী মুসলমান আমল ও হিন্দু 
নিপীড়নের যুগ বলে বর্ণন1 করেছেন, 
তেমনি ব্রিটিশ বিরোধী জাতীর়তা- 
বাধ জাগাতে গুপ্ত-যুগকে হিন্দু ভার- 
তের “ছর্ণযুগণ বলে . দেখাতে চেয়ে- 
ছেন। "অথচ সেই পর্বে শিল্প-দংস্কৃতি, 
বিজ্ঞান ও সাহিত্যোর ঘা কিছু শ্রেষ্ঠ 
সবই বৌদ্ধ দর্শন-সংস্কৃতির যু্যবান 
ফসল। তাছাড়া এই পর্বকে হিন্দ 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের ও বর্ণাশ্রম প্রথার কড়। 
বাধন সম্পর্কে গৌরববচন চড়া সুরে 
বল! হয়েছে) অথচ এই সময়কার 
শিলালিপিগুলিতে দেখা যায়, 
বর্ণশ্রমের বাধন এ সয়ে যথেষ্ট 
আল্গাই ছিল। ভারতের প্রচলিত 
জাতীয় ইতিহাসে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম 
নয়, বগুবাদী চার্বাক দর্শন-সংস্কৃতিও 
তেমন গুরুত্ব পায়নি, যেমন গ্রীক 
গণতন্ের্ব পিথাগোরাস ও হেরাক্রি- 
টাস পরবর্তঁ মধ্যযুগীয় ইউরোপে 
ক্যাথলিক যান্ধক ও রাজতহ্ের 
চাকার নিচে পড়ে গিয়েছিল । অবস্ত 
পড়ে গিয়েছিল বল! ঠিক নয়, ফেলে 
রাখা হয়েছিল। কারণ যাজকতন্ত্ 
কর্দনই পাধিব জীবনতঙ্্রকে, বন্তবাঁধী 
চিন্তা-দর্শনকে সহ্য করতে পারে না 
এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীশ্বার্থই ভার 
মৌলিক কার৭। গঙ্গনীর মামূদও 
সেই স্বার্থে হিন্দু রাজাদের প্রাসাদ ও 
মঠ-মন্দির ধংস করেছে, লুঠ করেছে; 
কলুনের রাজতরঙ্িনী”তে বর্ণিত 
হিন্দু রাজা হর্যও সেই তাড়নায় হিন্দু 
অন্দির লুঠ করেছে। এ লবের 
পশ্চাতে কোন ধর্সপ্রচার বা ধর্ম- 
সংহারের আবেগ ছিল না। উগ্র 
মুসলিমদের ওয়াহাবী আন্দোলনের 
রূপটা ধর্মীর হলেও, মূল প্রেরণা ছিল 
দলমান অভিজাভদের অর্থনৈতিক 
বঞ্চন] (ব্রিটিশদের হাতে পর্বন্ব 
খুইয়ে ) ও পুনরুদ্ধারের আশা 
ভারতীয় - লমাজবিকাশে অর্থ- 
নীতির কারণেই বর্ণভেদ প্রথারও 


বিবর্তনও এতো ক্ষত্রিয় রাজার 
অভ্যুত্থান হয়েছে । 

ব্রান্ধণ্য হিন্দুদের প্রতিরোধেই 
বণিক বা বৈশ্ত়া এবং নারীর! বৌদ্ধও 
জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই 
রাজনৈতিক ক্ষমতার নীতি বুঝতে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা বন্টনে নীতির 
সঙ্গে রাজন্ব আদায়ের ভিত্তি সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য । তবেই 
ইতিহাস পাঠ সঠিক হবে। 


দুই | 

এ দেশে জাত-পাঁত বা! সাম্প্র- 
সায়িক প্রশ্ন, বিরোধ-সংঘাতের ঘটনা 
সৃষ্টির পশ্চাতে কমই, শাঁসকশ্রেণীর 
পক্ষে ধৰ্মীয় ভাবাবেগটাই বড় হয়নি, 
মূলে থেকেছে অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক ক্ষমত] রক্ষার ও বাড়ানোর 
তাড়না! এবং প্রজা সাধারণের বিদ্রোহ 
দমনের তাগিদ । বিশেষ করে 
লাআজ্যবারী ব্রিটিশ শক্তি এই 
সাম্প্রপায়িক বিভেদ স্থির কফৌশলকে 
বারে বারে প্রয়োগ করেছে । এই 
কাঁজে মুসলমান 'অভিজাতশ্রেণী ও 
মধ্যবিত্তের একাংশ এবং. হিন্দু মধ্য- 
শ্বত্বভোগী ও শেঠ-মছাজনের দল 
পরম্পর ঢুঁ মারামারি ' করেছে, 
কখনও বা প্রতিরোধ আন্দোলন 
ভাঙার প্রয়োজনে, স্বাভাবিক সাম্প্র- 
দায়িক সম্প্রীতির পরিবেশে বারে 


বারেই ভেদের কুমন্রণা “ছড়িয়ে 


উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। মেকলিয় 
শিক্ষানীতির “ভাউলওয়ার্ড ফিণ্টা- 
রেশন? নীতি ক্ষেত্রে হাত গুটিসে 
রাখলেও সাম্প্রদায়িক বিতবেষের বিষ 
নিচের দ্বিকে ছড়াতে চেষ্টা চালিয়ে 
গেছে সমানে । 

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য 
করার মত। উনিশ শতকের সরু 
থেকে মুসলমান ওয়াহাবীদের ধর্ষ- 


যুদ্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী উন্মাদনা যথেষ্ট |. 


জাগিয়েছিল সত্য। কিন্তু এর 
প্রতিক্রিয়ায়, প্রথমতঃ মুসলমান 
পরিবারগুলির ' মধ্যে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিভ্ভাবিমূখ পশ্চাৎ্পদ্তা বাসা 
বাধল, দ্বিতীয়তঃ রামষোহন-ভিরো- 
জিৎ-বিভালাগরের প্রগতিমু খী 
সংস্কার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হল 
এবং তৃতীয়তঃ অনতিফালের মধ্যেই 
হিন্দুমেলাঁআর্ধ সমাজ ইত্যাদি পুন- 
রন্দ্দীবন্বাদ্দী আন্দোলন মাথা চাড়া 
দিল । দেখা গেছে, ১৮৫৭ সালের 
ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যখানে সিপাহী- 
দ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্ষমতাচাত 
রালা-মহারাজা ও নবাব-বাদশাহরা 
এবং তাতে মুললমান মৌলতীয়াই 


চোখে সাম্গ দায়িকন। 


সাহায্য দিয়েছিল হিন্দু পণ্তিতর] 


নয়। ১৭১৩ সালের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তেষবে নতুন জমিদার পদ 
সৃষ্টি হয়েছিল, তার অধিকাংশই 


বর্ণহিন্দুদের দেওয়া হয়েছিল, কারণ 
ব্ৰিটিশ রাজশক্তি বৃঝেছিল, ঘে সব 
মুসলমানদের রাজ পরিবারের হাত 
থেকে সম্পদ ও ক্ষমতা! কেড়ে নেওশ। 


" হয়েছে, তা্ের আবার নতুন করে 


ক্ষমতা ও অর্থ সম্পদের শ্বাদ দেওয়া 


+ যার না। 
অতঃপর 'মহারামীর রাজত্ব’ 
থেকে ব্রিটিশ শামক এ দেশের 


ভারতবোধ বা জাতীয়তাবোধকে 
সাশ্রধায়িক বিচ্ছিন্নতা দিয়ে যে 
তাবে ভেঙ্বের রাজনীতি চালু করে- 
ছিল, তাতে ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
রাজনৈতিক সুযোগ সবেতেই মুসল- 
মানদের দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে। কারণ ওয়াছাবী আন্দো- 


" লন ও সিপাহী বিশ্রোহ তায]. তুলতে 


পারে না। 

অবশ্ত ব্রিটিশ শাসক হিন্দুদের 
সেই অংশকেই মোটা ঘুষ দিয়ে কিনে 
নিয়েছিল এবং" সীমাবদ্ধ মাপে 
স্থযোগ-স্থবিধ! দিয়েছিল, যারা ছিল 
বর্ণহিন্দু বিশুশাজী পরিবার। এই 


ভাবেই ওরা মধ্যবিভ সম্প্রদায় তথা 


মধ্যন্বত্রতোগী কুশীদজীবী ও প্রভাব- 
শালী মিডলম্যান বানিয়েছিল; 
অর্থাৎ শ্রেশীদৃটির হিসাবট। ঠিকই 
রেখেছিল । 

কিন্ত, এ বের নিচে তলায় 
হিন্ব-মুমূলমান ও বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান নিৰি- 


॥ পাঁচ ॥ 


শেষে ষে বৃহত্তর জনসমাজ রয়ে গেল, 
সেখানে ওয়াহাবী . ধর্ম প্রচারকদের 
বাণী, হিন্দুমেল! বা আর্য সমাজের 
প্রাচীন ভারত!’ কিংবা ব্রিচিশদের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি ও হিন্দী.-উদুর 
ভাগ ইত্যাদি ভেদ ও বিচ্ছিয্নতার 
কিছুই পৌছয় নি । ওদব সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত 
অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল 
এবং নবোদুত বুর্জোয়া শ্রেণীরই 
মারামারির ব্যাপার -হয়ে দাড়িয়ে 
ছিল । মাঝে মাঝে তার চেউ গ্রামে 
গ্রামে আছড়ে ষে পড়েনি তা নয়। 
বিন্ধ সেখানে কোনদিনই দাম্প্রদায়িক 
সাপের ডের তৈরী হয় নি। যদ্দিও 
ব্রিটিশ শাসক অঙ্গত বুদ্ধিজীবীদের 
মাধ্যমে: সেটাই চেয়েছিল, তবু 
গ্রামীণ জনজীবনের স্বাভাবিক মিশ্র- 
সংস্কৃতির প্রতিরোধে সেট] হয়ে ওঠে 


২ নি। তবে নিঃসন্দেহে একট! কাঞ্জ 


হয়েছিল। বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ও 
মধ্যবিত্ত মুদলমানরা1 যতই ভাগ হয়ে, 
থেকেছে, ততোই মোয়া বিলির হের- 
ফের করে, ওদের মধ্যে আনুগত্যের 
প্রতিযোগিতা বাড়ানো গেছে। 
১৮৫৭ সালের পর সাআজ্যবাদী 
শাসকের খেলার গো-হত্যা ও গোঁ- 
রক্ষা নিয়ে হিন্দু-মূপলমানদের মধ্যে 
বিরোধ ও ফাজা বাধানোর পর উদর 
বদলে হিন্দীকে আইনের ভাষা করার 
উদ্যোগ নেয়।, সে সময়ে আদালতে 
নীলকরদের সেরেন্তায়, জমিদারদের 
সেরেস্তায় আমলার] ছিল অধিকাংশই 
উদ্্ভাষী মুপলযান। এই সময়ে 
বেইলি লাহেধ, জর্জ কামেল প্রমুখ বছ 
ব্ৰিটিশ অফিদার হিন্দীর পক্ষে ওকা- 


লতি. করেন এবং ১৮৭২ সালে 
হিন্দীকে সরকানীতাবে' আদালতের 
শেষাংশ ১২শ পষ্ঠায়' 
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নিত্যরঞ্জন নি 


- বাজারের কথা দিয়েই শুরু করা 


ঘাক। বইয়ের বাজারে এখন হাহা- 
" কার। গল্প উপক্তাস কবিতার বইয়ের 
- বাজার যে কোথায় গিয়ে পৌচেছে 
" ভা একবার কলেঞ্জ ট্রীট পাড়ায় ছোট 
খাট পুস্তকবিক্রেতাঁ ও প্রকাশকদের 
সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। বড় 
- কারবারীঘবের কথা বলছি না এ 
কারণেই যে কারবার 'ঘত বড়-তার 
মারপ্যাচও তত বড়। বেশি টাকার . 
ফারবারে ঝুঁকি কম, কম টাকার 
কারবারের অনেকটাই, অনিশ্চিত। 
তাছাড়া ছোট কারবান্নীরাই সংখ্যায়ন 


বেশি, সংখ্যায় বইও এরাই ছাপেন - 


. বেশি । এদের অবস্থা যে কতটা 
খারাপ তা বাইরে থেকে বোঝা 


শক্ত । বই ছাপানোর খরচ প্রতিদিন. 


বাড়ছে, -বিজাপনেয় খরচ বিরাট, 
কিন্তু বই কেনার লোকের সংখ্যা 
ক্রমশই পড়তির দিকে | মনেপিলির 
অশুভ লক্ষণগুলি বইয়ের ব্যবলায়ও 
গ্রফট। নাশীদামী লেখকের বইও 


এখন ছোট প্রকাশকের দোকান থেকে . 
অথচ 


বেরুলে বাজার পাচ্ছে না। 
এমনটা হবার. তো! কথা ময়। অভাব, 
অনটন, দ্রধ্যযূল্যের উত্বগতি সত্বেও 


মান্য তো উচ্চাদ সঙ্গীতের আদর 


থেকে হিন্দি সিনেমা! হাউস পর্যন্ত 
ভিড় কোথাও কম- করছে না। 
সাহিত্যের অন্ত মূল্যের কথা না হয় 
বাদই দিলাম, তায বিমোদম-যুলেতর 
জন্যও তো মান্থষের বইয়ের পাড়ায় 


আনাগোনা বাড়ার কথা, যেমনটা 


বেড়েছে অন্তান্ড বিনোদন সাধ্যের 
ক্ষেতর্জলিতে | অথচ শুনে আসছি, 
এবং কথাটা সত্যি বলেই মনে করি, 
ওই ভারততূমে বাঙালীরাই নাকি 
দাহিত্য পাঠে অগ্রণী । উপহায় 
ছেওয়ার জন্তেও বাঙালী এতকাল 
বইয়ের বাজারেই ভিড় করেছে সব 
চেয়ে বেশি । কিন্ত হালফিলের খবর 
বাঙালী নিমদ্রিতেরা আজকাল আর 
বইয়ের দ্বিকে তেষন ঝুঁকছে মা, 
অন্ত টুকিটাকি জিনিল মা হয় নগদ 
টাকা খামে পুরে: দেওয়াই তারা 
পছন্দ করছে। এই মন্দা সবচেয়ে 
' বেশি যাকে কাতর করেছে সে বাংলা 
ছোটগল্প । কবিতার বই দাঁধারণত 
আয়তনে ছোট হয়, কবির] নিজেরাই 
টাক] জোগাড় করে ছাপেন-টাপেন 
এবং বিক্রি হবে ন] ধরে নিয়েই তারা 
' অন্তরের তাগিদে এই কর্মটি করে 
থাকেন। উপন্যাসের প্রকাশক পাও- 
সবার সম্ভাবনা! -অপেক্ষাকৃত- উজ্জল । 
প্রকাশকরা বাজারের মাড়ি টিপে 
এটা বুঝেছেন যে, উপন্তাস তবু কিছু 


_ কাশও বিস্তর | 


জো 


না কিছ বিক্রি হয়, কিন্ত ছোটগল্পের 
বই লোকে কিনতেই চায় না। 
কারণটা কি? এমন তো নয়- যে 
. ছোটগল্প আজকাল যত খারাপ লেখা 
হচ্ছে উপন্তাস তার চেয়ে কম খারাপ 
লেখা হচ্ছে। আসলে ব্যাপারট। 
হচ্ছে এই যে, ছোট গল্প পড়তে যতটা 
মনোযোগের দরকার উপন্তাদ পড়তে 
ততটা মনোযোগের দরকার হয় না। 
ছেড়ে- ছুড়ে খাবলে-খুবলে ষেমন খুশি 
পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত একটা 
কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্ত ছোট 
গল্প ওভাবে পড়লে _কিছুই পাওয়] 
যায় না, ছোটগল্প পাঠকের কাছে 
অনেক বেশি মনোষোগ ফ্বাবি করে| 
তাহলে কি এমন কিছু ঘটেছে যে 
পাঠক আর তেমন মনোযোগী হতে 
পারছে ন1? ঘটেছে বই কি, তবে 


তার অন্ত দায়ী পাঠক নয়। সাহিত্যই | 


পাঠকের হদয়- ও মন্তিঘেয় সঙ্গে 
সংযোগ হারিয়ে ফেলায় আর তার 
অনোষোগ দাবি কয়তে পারছে না । . 
একারণেই দাহিত্যের যে শাখা- 
পাঠকের যত বেশি মমোযোগ দাঁবি 
করে ভার কপাঁল তত যন্দ। ছোট 
গল্প উপন্যাসের চেয়ে পাঠকের মনো- 
যোগ অনেক বেশি দাবি করে বলেই 
" বইয়ের বাজারে তার আজ এত 
অনার | অর্থাৎ দমন্তাট1 উপন্যাসের 
যা ছোটগল্পের ও তা-ই, তফাৎ্টা শুধু 
পয়িমাণগত 1. 
ছোট গল্পকে অবলম্বন st এই 
ক্র নিবন্ধে আমর] পাঠকের মনো- 
ঘোগ হানির উৎস সন্ধান করবার 
চেষ্টাকরব। যেহেতু পরিসর কম, 
অনেক বক্তব্যই:. আমাদের এখানে 
সুত্রাকারে রাখতে হবে। বিষয়টি 
অত্যন্ত গুরুতর, মতপার্থক্যের অব- 
আআ বিষুয়ে একট 
জোরালো বিতর্কের সুচনা হলে 
অনেক জট খুলে যেতে পারে, এবং 
ছোট গল্পের লেখক এবং পাঠকের এ 
«থেকে সমভাবে উপকৃত হওয়] সম্ভব । 
আমর! মনে করি অনেক ছোটগল্প 
লেখক না জেনে একট! চক্রান্তের 
শিকার । একদল জীবনটাকে একটা 
আদর্শের শক্ত মাটির ওপর দাড়-না 


করিয়েই কলম নিয়ে লিখতে বলে " 


গেলেন, আরেকদ্ল আদর্শ বলে 
যেটাকে ধরলেন সাহিত্যে -লেটার 
প্রয়োগের ব্যাপাযরট! সঠিকভাবে না 
বোঝায় তাদের দাহিত্য চিস্তারও 
গোড়ায় গলদ থেকে গেল । 
কথাটা! একটু. খোলস! করা 
সবাক। একটা কথা প্রায়ই শুনি 
বামপন্থী” সাহিত্য । বস্তটা ঘেকি 


রি বাধা ছে ছোট গণ্গঃ কিছু 


তা আদার ঠিক জান! নেই t ষে্‌ 
লেখক বামপন্থী রঞ্জনীতিতে বিশ্বাস 
করেম_তার রচিত লাহিতাই কি 
বামপন্থী সাহিত্য? তাহলে তো, 
অনুরূপভাবে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে 
বিশ্বাসী সাহিত্যিকের লেখাও দক্ষিণ- 
পন্থী সাহিত্য । একটা প্রশ্ন রাখছি 
-'একট1 নিটোল সুন্দর প্রেমের গল্প 
যদ্দি একজন বামপন্থী লেখক লেখেন 


, তাহলে সেটা! কি হবে? .বাযপন্থী 


গল্প ? আর যদি একজন দক্ষিণপন্থী 
লেখক লেখেন 1. দক্ষিণপন্থী গল্প? 
একট! পরিচ্ছ্ হাসির গল্প সম্পর্কেও 
একই প্রশ্ন রাখা যেতে পারে । সময় 
লময় উচ্চকঠে হাসা, মাঝে মাঝে 


দপণ।॥ 


মজলের সজে গভীরভাবে অস্তর্যাঞ্ধ। 
এবারে উৎসমূখের সেই জীবনদর্শমের 


প্রশ্নে ফিরে গিয়ে বলতে পারি, ষে সুস্থ 


সঠিক জীবনদূর্শম বৃহত্তর মাঁজুষকে 
মাহষের অধিকার দেবার অন্ত বামপন্থী 
রাজনীতির জন্ম দেয়, সেই একই জীবম 
দর্শন জন্ম দেয় দ্বা়ববত্ধ সাহিত্যের । 
স্বাভাবিকভাবেই দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের 
রাজনৈতিক"আনঙ্ুগত্য বামপন্থী রাজ- 
নীতিব্ব.দ্বিকে থাকে, কিন্ত তার মানে 
এই নয় যে রাজনৈতিক শ্লোগানগুলিকে 
কাগজে কলমে ধরে রাখতে পারলেই 
তান্ন কাজ শেষ । তার কাজের সঙ্গে 
রাজনীতিকের কাজের ফারাক যে. 
“বিস্তর তা বোধহত্ ব্যাধ্যার অপেক্গ 


একটু প্রেম-ভালোবাসায় আবিষ্ট হওয়া রাখে না। 


তো মাছষের পক্ষে জীবনসংগ্রা্ 
রাজনীতি ইত্যাদি হিষয়ের চেয়ে কম 
জরুরী নয়। কিন্তু একটি নিটোল 
প্রেমের গল্প বা হাসির গল্পকে রাজ- 
নৈতিক চিন্তার নিরিখে বিচার কর! 
"সম্ভব না-ও হতে পারে । অথচ এই 


সব গল্পের মৌল প্রেরণাগুলি মাস্থষের, 


জীবনে জলবায়ুর মতোই প্রয়ো- 
জনীয়। একটু তলিয়ে দ্বেখলে বোঝ! 
যাবে, ষে জীবনদর্শন রূপ জীনান্‌ 


থেকে বামপন্থী রাজনীতি নামক শ্পিলী-- 


জের উদ্ভব সেই একই জীনাস্‌ থেকে 
বামপন্থী লাহিত্যের ধায়া কূপ যে 
ম্পিশজটি- তারও জন্ম । আমাদের 


- গোলফালট? হয় এইজন্ত -ঘে আমরা 
সনে করি একটি স্পিনীত্রই ( অর্থাৎ - 


বামপন্থী রাজনীতি) জন্ম দিয়েছে 
আরেকটি শ্পিপীজের (অর্থাৎ 
বামপন্থী সাহিত্যের )) এবং এই 
ধারণাটাই অনেক সময় আমাদের 


সাহিত্য চিন্তাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ 


করে ফেলে । -এমনও হতে দ্বেধি,.যে 
নাছিত্যকর্ম আক্ষরিকভাবে বামপন্থী 
রাজনীতির ্লোগানগুগিকে তুলে 
ধরে না তাকেই প্রতিক্রিয়াশীল 
আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ, খতিয়ে 
দেখলে দেখ! যাবে, হয়তো! সেই 
সাহিত্যকর্ম মানুষেরই শ্বার্থে অনেক 
গভীরে চলে যেতে পেরেছে, অথবা 
মানষকে উপহার দিয়েছে কিছু স্বাস্থ্য- 
প্রদ আলো হাসি গান। যেহেতু 
বামপন্থী রাঁজনীতি আর বামপন্থী 
সাহিত্যকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা 
বেশ প্রবল, আমি তাই বাষপস্থী 


সাহিত্য কথাটাই বদলে ফেলার. 
পক্ষপাতী | দায়বন্ধ সাহিত্য বললে 


ব্যাপারটা অনেক বিল্লাট ব্যাপক 


: এই পৃষ্টপট থেকে নির্দিটভাবে 
এবার ছোট গল্পের বিষয়টিতে আসা 
যেতে পারে । বাংলা ছোট গল্লেন 
এতিহটি বড় কম নয়। বাংলা 


সাহিত্যের এই বিশেষ সমৃদ্ধ শাখা- 


টিকে যার! সমৃদ্ধ করেছেন তাদের 

. চরিঅ বিশ্লেষণ করলে বুর্জোয়া হিউ- 
ম্যানিন্ট থেকে মার্কসবাদী পর্যন্ত. 
অনেকেরই দাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। 

এরা যে বন্ধ সার্থক ছোটগল্প রচন! 

করতে পেরেছিলেন তার কারণ এই 
যে, বৃহত্তর মাঙ্ুষের মঙ্গলামঙগ 
সম্পর্কে দ্বায়বন্ধ সাহিত্যের শর্তগুনি 
এদের লেখায় প্রতিপালিত. হয়ে- 
ছিল। এদের বেশির ভাগই কিন্ত 
লচেতনভাবে এ কাঞ্জটা করেননি, 

করেছিলেন সাহিত্যের চিয়ায়ত 
এঁতিহের অনুসরণে এবং ব্যক্তিগত 
সততার প্রেরণায় । কারণটা যা-ই 
হোক, ছোটগল্প জেখার কাজটা কিন্ত 
চলছিল ঠিক রান্তান্ন এবং চলছিল 


বলেই পাচেয় দশকের শেষ পর্যন্ত 


বাংলা ছোটগরূকে পাঠকের দ্বারা 
অনাদৃত হতে দেখি না। ভারপরই 
হজ বিপদের সুচনা । | 


দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোতর পৃথিবীতে . 


ধনতন্ত্র সহন! একট! বিরাট চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল | তার অস্তিত্ব 
রক্ষার জগ ধনতাজ্রিক দেশগুলিতে 
সর্বাত্মক প্রস্ততি শুরু হয়ে গেঙ্গ। 
সমাজতান্িক চিন্তার বিষবান্প ধেন 
কোমোক্রমেই মানবসমাজকে কলুষিত 
করতে না পারে। এই সময়কার 
আযেরিকার কথা স্মরণ করুন। 
কমুানিই জুছুর ভয়ে সিনেটর ম্যাকার্থীর 
কমিটি বহ 'আমেরিকানের জীবন 
দুর্বিষহ - করে তুলেছে। ভয়ের 


একটা ভূমি পেতে পারে । কেননা_ হাওয়াট। জোরদার করবার জম্য 


সাহিত্য মাত্রই' দায়বন্ধ লাহিত্য, 
তার দায়দায়িত্ব মানুষের মঙলা- 


ত 


রোজেনবার্গ দম্পতিকে একট! 


- হাস্যকর বিচার-অতিময়ের 











































শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮০২ 


শেষে প্রাণদণ্ড ' দেওয়া 
হয়েছে। সমগ্র বিশ্বেরকোটি, 
কোটি যাজযের - প্রতিবাদ অগ্রাহ 
করে সেই দ্বপ্তাদেশ কার্যকযীত করা 
হয়েছে । যেখানেই ধনতন্তের দুর্বলতা 
প্রকট পেধানেই . আমেরিকান 
দাআল্যবাদ "তার সাহায্যের বরাতিয় 
আর সহম্র চক্রান্ত নিয়ে হাজির । 
ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল সহস্র 
সমন্তাকন্টকিত দেশেও ধনত নিরা- 
পদ নয়। এখানেও ধনভন্্কে দৃঢ়মূল 
করার কাজ জোরদার করা দরকার! 
এবং এ কাজটি করতে হলে বুর্জোয়া 
ডেঙ্কাডেন্সের বিষ সাহিত্য মারফৎ 
লমাঙ্গদেহে প্রবেশ করানে! আবসশ্ত- 
কর্তবয। অন্তান্ত ক্ষেদ্রে একাজট] 
নানাভাবে চলছিল । এই পশ্চিম- 
বাংলায় - সাহিত্যকে বিষাক্ত করার 
চেষ্টা প্রথম স্পষ্টভাবে লক্ষ্য কর! গেল 
পাচের দ্পকের শেষদিকে । একটি 
জিগির তোলা হল--“ছোটগন্পে 
নতুন য়ীতি’। ছোটগুরে. . গল্প | 
থাকাটা সেকেলে, বাংল! ছোটগ চু 
আধুনিক করতে হলে কাহিনী- 
গল্প লিখলে চলবে না। জীবনের 
বাস্তব ৬ থেকে মুখ ফিরিয়ে 

" গভীরতম স্তরে - ডুব দিয়ে 
টন (যার কেন্দ্রে যৌনতা) 
চালাতে বলা হল। অর্থাৎ সাহিত্যে 
ছুর্বোধ্যতা ও ঘৌনতাকেঞ্জিক জীবম-. 
বিমুখতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রথযু 
এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়েছিল] 
গল্পকে দিয়ে, “ছোটগল্পে নতুন রীতি; 
স্চতুর একটি শ্লোগান মাহ 
ছোটগঞ্পকেই বেছে নেওয়া হয়েছি 
এই/কারণে যে উপস্তাসের বাবসাটএ 
"অনেক অমজষাট, ওখানে এক্স 
মেণ্ট করতে গিয়ে ব্যবসায় ঝুকি 
নেওয়া যায় না। ছোটগন্পে এক্স- 
পেরমেন্ট লফল হলে তখন সেই 
অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমগ্র 
লাহিভাশরীরকেই বিষাক্ত করা 
সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে যে এট! 
লত্বব হয়েছে তা বাংলা সাছিত্যের 


এই বক্তব্যের প্রতিবাদ ক 
কেউ হয়তো বলবেন, এখন যে 
মরানরি পয়লা দিয়ে লেখক 
হয় তখনে! তে তা-ই করা 
অনাবস্তক, ঘুরিয়ে নাক দেখানো 
কেন। প্রশ্নটা! অপঙ্গত নয়। তবে 
উত্তরটাও খুব কঠিন নয়। 
সাহিত্যে তখনো মনোপনির জা 
প্রবেশ ঘটেনি বা বুর্জোয়া শে 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়: 


পণ ।: র্রুবার.২৫শে জানুয়ারী ১৯৮০ রি 


শ্ৰীপতি নন্দী 

ভোট- বিলাগের ১ দ্বার! থৈয়াচারকে 
প্রতিহত করা যায় :ন],. এমন কি 
ভার আরো ভয়ানক পুনরাব্বত্তিও 


ঠেকানো ঘায় ন! । আবার, শ্লোগান. 


দর্বন্ লা ম্প দা সি ক তা-বিরোধী 
‘লড়াই’গুসিও ছায়ার লঙ্গ যুদ্ধের 


মতই নিন্ফল--মূল বস্তুকে- আঘাত - 


করে না। :.. 5 
'" বামপন্থীদের অপার ‘লাইন’ 
হাটুভাঙ্গ। অনতা। পার্টির খণ্ড খণ্ড মশা, 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যভি- 
চারের দেই অনেক-দেখা দৃষ্জাৰলী__ 


পবকিছু এককাট্রা হয়ে যে লক্ষাত্রষই. 


নির্বাচনী তোলপাড় শুরু করলো, 
‘সে ধৃলিবঞ্ধার, অবসামে ভারতীয় 
_গিণতঙোর মুখজ্ছবি বীভৎ্স দ্রেখালেও 


“বি্বয়কয় নয়। মেকী লড়াইয়ের ' 
ফলাফল কতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, 


১৯৮০ “নির্বাচনে শুধুমাত্র পশ্চিম- 

বঙ্গ ও দ্লিপুয়াকে বাদ দিলে ভারতের 

অন্যত্র তা আবার প্রত্যক্ষ ও হাই 

হলো | 

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ই ?. 
দাশ্পরঘারিকতার 'বিরুদ্ধে' লড়াই 


RX ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ত, লড়াই বৈকি! 


. গণৎকারকুল যে দময়ে নেতানেত্রী- 
দেয় নেতা হন, ধর্মীয় যাগ-যজ্ঞ ও 
পুণ্যস্বান যে সময়ে বিজয়লাভের এখ্ব- 
রিক উপায় হিসাবে গণ্য হয়, জয়- 


- গুরুজী-ভাবেজী-অগৎগুরুপীদের ফর-. 


মানগুলি যে সময়ে বড় বড় দলগুলির 
নিকট একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে, হরি- 
 জনঘের প্রাণে সম্প্দায়গত আশা- 


ভরসা জাগিয়ে তুলতে বাবুদ্দী- মা- 


ঠাকরুণজীরা যে সময়ে বর্ণ বৈষম্যবাদী 
আবেদনে “আপনজন? হয়ে ওঠেন, 
মুসলিমদের জন্মে ঘে সময়ে ইমামকুল 


"১" নির্বাচনী ‘চেষ্টামেন্' পাঠে, উদাত্ত 


হয়ে ওঠেন, ধর্মনিরপেক্ষতার  জন্ত 
লড়াইটি তখন কোন্‌ ময়দানে হয়ে 
- থাকে? ধর্মী গুরুবাদ,,আধ্যাত্মিক 


বিশ্বাস, ধর্মভীরুতা।, বর্ণভেদ ও সাম্প্র- 


' স্বায়িক আবেদনের, কড়াপাকে দামস্ 
তাহিক বিষাক্ত বিকারগুলি যখন 
রাজ্জনতিক ভোজ্যবস্ত [হয়ে ওঠে, 
নির্বাচনী অপকৌশলের সুযোগ নিয়ে 


দাশ্রদায়িকতা ও বর্ণতেদ প্রথার 


মে-হাওয়া ভিতটাই তখন উত্তপ্ত 


| >> ফ্লাস চন্ড সিংহ লেন.গোঃবালী-হাঙড়। 
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চরম হতাশাচরম বি 


হয়ে ওঠে। = 
পরিচিত দৃষ্গটি, এরপ-_সম্প্রদায়- 
গত ও উচ্চবর্ণ-মিয্ববর্ণগত্ত পরিসংখ্যা- 


নেয় ভিত্তিতে 'নমিমেশন”. পর্ব সুরু 


হয়, তার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ 
নির্বাচনী প্রচার পর্বে.সে পালে 
দমক! হাওয়া! লাগে প্রথমতঃ ভোট 
ভাগাভাগির কাজে কুশলী “নেতা, 


দের ও লাধু-বাধাজীঘের প্রচার. 


চাতুর্ষে, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম বণ-দশ্রদাক় 
বিষয়ক অন্ববিশারদ সাংবাদিককুজের 


" অজআ্র যোগ-বিয়োগে আর উত্তেজক 


‘পৃমীক্ষায়’, এবং তৃতীয়তঃ বিভ্রান্ত 
নির্বাচকষণগ্ডলীর  আসরে-আসরে 
আশা-উত্তেজনায়  জর-পরায়ের 
হিলেব-নিকেশে। 
মাস জুড়ে এরূপ হিটিরিয়ার ফলাফলটি 
যেরূপ হতে পারে, তেমনটি হচ্ছে, 
এবারেও হয়েছে । যোদ্দা, কথা, এ 
সমস্ত অশুভ ঘোর্গাযোগটি যেদিকে 


ভারী, ফলাফলও সেদিকে ভাল) 
“আর তাছাড়া “তানের তীরে ঘর 
ভোটারদের 
বুড়ো আঙ্গুল, দেখিয়ে যেদিকে পাল্লা” 


বেঁধে কিবা কফল।” 


ভারী, সেদিকে সটান 'ভিফেকৃশন)। 
ফলে দাপ্রদ্বাস্নিকতা- বৰ্ণভেদপ্রথায় 
'দামাজিক ভিত্তি ও. “ স্বৈরাচারের 


উপাদানগুলি শুধুই অক্ষত. থাকছে- 
না, আরো দৃঢ়- -ব্যবস্থিত হচ্ছে। 


- অতএব, এ 'দাশ্প্রধাস্রিকতা 
বিরোধী লড়াইচি’ মেকী ছিল, এবং 


ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে চিরট! - 
শাসকশ্রেণীর ' 


“কাল এমনটি ছিল। " 
দূলগুলির দৃষ্টিতে নির্বাচনে ভোট- 


' প্রাণ্তির জন্য লাশ্ররঘায়িক ভেদবিচারে 
" দা) হাঙ্জাম। হওয়াটাই বড় কথা__ 


না-হওয়াটীা কোম কালের নয়-_ 


অমুল্য ‘সুযোগ’ এনে দেয়, দাঙগাহীন 


অবস্থা তা কেড়ে নেয়, ধিগত ছুৰছরে ' 


এ দলগুলিই জামনেদ্পুর, বারাণসী, 
আলিগড়, হায়দরাবাদ সহ ভারতের 
নানাঙ্থানে সাম্প্রদায়িক দবা এবং 


বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশের 


বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ণ বৈষম্যগত দাদা 
বাধিয়ে ১৯৮*-র নির্বাচনের ক্ষেত্র 
প্রস্তভ করে; কিন্তু লাম্প্রদায়িক 
. য়শ্তাগুলির মোকাবেলা করতে 


৪১১৮৪ রর 
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| না কংগ্রেস, না 
রাজমীতিগত ও সাংগঠনিক উপায়ে 


একটানা কয়েক. 


দালা. নির্বাচনী প্রচারাভিষানে ত্য, অতাবে। 


জনতা-জনসংঘ- 


ভারতের কোন অঞ্চলেই কখনও 


ক সক্রিয় ছিল না এবং তবিস্ততেও 


থাকবে না, একথ! নিঃসন্দেহে বলা 


' তাহলে, ভারতে মালিক- 


be দলগুলির মধ্যে যে কোনটির 
‘নীতিতে’ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষরূপে 


ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেখতে পাওয়া. 


রাজনৈতিক নাবালকন্ব ছাড়া আর 
কি? 
কাৰ্যত, ইন্দিরা! কংগ্রেমকে শুধু- 


'মাঅ দ্বৈরাচারী বলে প্রচার করার, 


মধ্যে এবং জনত! পার্টিকে শুধুমাত্র 
সাম্প্রদায়িক রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে 


ফলত: ইন্দিরা কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ 

বা সাস্প্রায়িকতা বিরোধী বলে 
পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হ্য়। 
| সন্দেহ নেই, ভারতের সংখ্যালঘুদের . 

শার্কত মানদপটে ধর্মনিরপেক্ষতার - 


এরূপ সার্টিফিকেট ইন্দিরা কংগ্রেসের 
লপক্ষে প্রচারে সহায়ক হয়েছে 


বিশেষতঃ স্বধন পয়িচিত বামপন্থী ' 


ঘলগলি এক্নপ ' প্রচারে সন্মুখসারিতে 
ছিল। জনতাজোকদলও -. একই 
ভূল | 'ফরেছে-_শুধুই ধ্য্বাচারী 
ইন্দিয়াকে চিহ্নিত করেছে, লগোত্রীয় 
লাস্রদ্বাযিকতাজীবী ইন্দিরা 


কংগ্রেদকে জনসমক্ষে তুজে-ধরেনি, 


এবং এরূপে দাশ্পরঘায়িক কলম্বের 


সর্বস্বত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিল । - 


বিভ্রান্ত ভোটায়দের একট! বড় অংশ 
হ্বতাবতই তাহলে তাদের সাশ্র- 


দ্বায়িকতাবিরোধী ভোট ইন্দিরা, 
কংগ্লেসকে দিল (পশ্চিমবঙ্গ জিপুরা . 


বাদে)" অবশ্তই 'বিকল্প অবলম্বনের 
এ ভোটগুলি বি 
'না নিগেষ্টিত 1 ৫ 

এ হুল 'সাশ্ররঘাস্থিকতা বিরোধী, 
ঘটনার একপিঠ। অপর পিঠে 
গুরুজী-ভাবেজী-জপগৎওরুজী-ইমাঁমজী 
সহ ছোটবড়' ধর্মগুরুদের নির্বাচনী 
প্রচার, বৈদিক যাগ-ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান 
দ্বারা ইন্দিরা ‘প্রায়শ্চিত্ব গুলি ও 
সহস্র সহত্র মন্দিরে ইন্দিরা গাদ্থীয় 


পূল্জা-উপাসনাগুলি নির্বাচনে যে 


.ধর্মরস্র বান ডেকে আনলে! তার 


‘প্রবল টানে নান] সংপ্রদায়ে.বিভক্ত 


ভোটারদের অপর এক বিপুল অংশ 


তাদের দাশ্রদায়িক ও ধর্মীয় আস্থা- " 
-ভোট "একই কংগ্রেস (ই)-কে দিল । 


ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গকে বাদ -ধিলে 


এরূপ গুরুবাী উপাসনাবাদী শক্তি- 
ট. গুলির. টান ভারতের প্রায় সর্বত্রই 


আশ্চর্যদূপে প্রবল। 


সা 


তাহলে, ধর্ম- 


- ছয়েছে। 


মাজষের . 


 পর্ধদ প্রকাশন 
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নিরপেক্ষতার জন্যে লড়াইয়ের প্রশ্নে, 
ইন্দিরার . এরূপ তোটপ্রাধিযোগ - 
পজিটিভ, মা নিগেটিভ?. অবশ্যই, 
‘নিগেটিত, 1৯ 
* আধাসামস্তভান্রিক 
ভিত্তি ও উপ-বুর্ঘ্ধোয়া আমলাতান্ত্রিক 
উপরিকাঠাযোয় রচিত রাষ্ট্রধস্র এবং 


তার পরিচালক শাসধশ্ক্তিগুলি 
স্বৈরাচার কিংবা সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন স্থযোগ 
,এমে দেয় না, দিতে অক্ষষ__পারে 
শুধু এরূপ লড়াইয়ের পরিস্থিতিকে 
আরও অবাঞ্চিতরপে জটিল করে 
তুলতে, অর্থাৎ শ্বৈরাচারের স্বার্থে 
দাশরাস্রিকতাকে কিংব1'পান্প্রদাত্িক- 
তার পাহাষ্যে শ্বৈরাচারকে আরে: 
ভাতিয়ে তুলতে পারে। এ ফরুণ 
অথচ বাস্তব ভিত্তির: পটডূষিকায় . 
ভারতীয় নির্বাচনের 'ফলাফলকে 
বিচার করতে হবে--পঞ্জিটিত. না 
নিগেটিভ ?, 
স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াই? 
লাইনহীম, লক্ষ্যহীন  দ্বৈরভন্ 
বিরোধী - কোলাহজের একই দ্বশা 
হলো-যেকী লড়াইয়ের নির্মম ফল- 
শ্রুতিরূপে ইশ্বরাচাক্সী শক্তি গ্রত্যক্ষ- 
রূপে আবার গ্যাট হয়ে বসলে 
্বৈপ্তঙ্ বিরোধী শ্লোগান নিশ্চয়ই 
বাস্তব, কিন্তু. এর সাংবিধানিক 
দাংগঠনিক, -রাহীয়। সাধার্জিক ও. 
অর্থনৈতিক দিকগুলি' অধিকাংশ 
ভারতবাদীর নিকট মূলতঃ অ্পষ্ট। 
শ্বৈরভন্তের ভিত্তি. ও উতৎ্সগুদিকে 
চিহ্নিত না করে ধ্রৈতন্থ বিয়োধী 


'সোগান দিলে" ব্যাপারটা এতটা. 


জক্ষাভুঃ হওয়া সম্ভবপর বিগত 
নির্বাচনে তা সাধারণভাবে স্থপ্পষ্ট 


বলতে . ব্যক্তিবিশেষের- 
শ্বেচ্ছাচারকেঃ তার কামমা বাসনা, 


তায় পারিবারিক আশ-পিত্যেশ, 


তৃপ্তিহীন ক্ষমতালান্দ, ক্ষমতার 
অপব্/বহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করেছে। 
সঠিক. দৃষ্টিঙ্গীর অভাবে সাধারণ 
একাংশ বদি এ সমস্ত 


আইনের এক্তিযায়, 


শ্রেশঈগত চেতনার অভাবে. 
, দ্বেশের অধিকাংশ মান্য শ্থৈরতঙ্র- 
ব্যক্তিগত, 


ব্যাপারগুলিকে কারে] “ভুল মান- 
সিক্ত!’ বলে জান করে এবং পরি- 
'স্থিতির চাপে ,সংশোধনযোগ্য: বলে 
' বিবেচনা করে থাকে সেক্ষেত্রে ১৯৭৭ 


দামা্জিক , সালে . ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়কে | 


তার *'বাড়াবাড়ির, জন্জ কঠিন শাস্তি? 
রূপে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে 
অনেক সহজ । বন্বতঃ এরুপ: একটি 
স্প্্ প্রচার কার্য বিগত ছু*তিন 
বছর জুড়ে বিভিন্ন মহলে চালু ছিল । 
উল্লেখ্য, ইন্দিয়ার শ্বৈরাচারী ব্যভি- 
চার ও. অত্যাচারগুলিকে খোদ্‌ 
জনতাদ্লের ভাষ্যেই 'তুজ” 
( mistakes ) <. ‘ইমার্জেন্দীর 
বাড়াবাড়ি’ (Imergency excesses) 
রূপে আধ্যাযিত হয়েছে। স্থতরাং 
‘অনুতপ্ত’ ইন্দিরার ‘অঙম্ুতাপ’কে এবং 
“ভবিষ্যতে: ইব্বার্জেন্দী জারী না 
করার” বা্পীয প্রতিশ্রতিকে 'জন- 
সাধায়ণের একাংশ. ক্ষেযাঘেম করে 
খানিকটা সথন-সহষোগে গিলে নিয়ে 


: থাকে, তাহলে এ বিপজ্জনক ঘটনার 


কৃতিত্ব যতটা জনতাদলের ততটা 
ইন্রিরার নয়। 

বর্তমান ভারতের -পয়ল। নম্র 
সৈচাচানীর ব্যাপারে নানারূপ 
'আইনী, আদালতী ও কমির্শন মার্কা 
ভামালা চললো, এবং যে ভাবে, 
আদালতের . 
এক্তিয়ার, কমিশনের এক্তিয়ার by 
বিশেষ আদালতের এক্তিয়ার 
প্রসমের কুটিল জটিল আবর্তে সমগ্র, 
ব্যাপারটাকে ও ভার উদ্দেওগুলিকে" 
ধোরালো.প্যাচালে। ও লক্ষ্যত্র্ট করে 
ভোলা হলে, তেমন নঙ্জীর বিশ্বের 
ইতিহাসে বিরল । . অথচ ১১৭৭ এর 
নির্বাচনে জনগণের মেজান্জে কোন 
তামানা ছিল না-তা ইন্দিরা- 
বিরোধী ছিল, কারণ তা খৈরাচীর- 
বিরোধী, . ধাপ্নাবান্টীবিরোধী, 
শোষণ-পীড়ন বিরোধী ছিল-_আঙ্গে। 
তাই আছে, তবু খ্ৈরাচারবিরোধী 
লড়াই রূপ পেজে! নাঃ আইন- 
আশ্রন্নী গোঠী-লড়াই গণ লড়াই করে 
নামত এ, ধিকৃত দ্বৈরাচারী প্রান 
শেধাংশ ১ম পৃষ্ঠার ২ 








. রি রাজ! স্থবোধ মল্লিক -ক্কোয়ার, কলি কাতা-১৩ 








-- || আট ॥ 


এখানকার গর র্‌ 


প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় .. 
জয় সেরকম ভাবে -ষে পরি- 
ছিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মত রাজ্য 
সরকারগুজি ছুমদাম করে কেন্গীয় 
হস্তক্ষেপে ভাঙার নয় ।. অন্তত ইতি-- 
মধ্যে তো নয়ই । এট! আর যাই 
হোক উনসত্বর-উনআশি সাল নয়। 
আশির দৃশক। ঘটনাবহুল সত্তর 
দশকের মাঝে পঁচাত্তর ও সাতাত্তরের 
ছুটি স্মারক চিহ্ন আছে । এরং স্বাধী- - 
. নতা পরবর্তী যুগের প্রাথমিক লমস্ত!- 


গুলি বড়মড় হয়েছে। অর্থনৈতিক - 
দমাজনৈতিকসংকট তীর হয়ে আছে। 


আছে আঞ্চলিক ও সীমাস্তবর্তা দেশ- 
গুলির্‌ উত্ভেজমাময় ঘটনাবলী এবং 
রাজনৈতিক লংকট। তাই বড় জয়ের 
দাফলে্যে উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস (ই) 
. দলের 'কেন্জ্ীয়. নেতৃত্ব সামনের 


অমামান্ত দমস্তাগুলি নিয়ে সঙ্গত 


কারণে ব্যস্ত সমস্ত থাকবেন ।; 


অনেক প্রত্যাশাপূর্ণ. সাতারের | 


নির্বাচনী রায়ের পর এবারের নির্বা- 
চনী রায়েও আশা-আকাংখার যে 
অতিমত প্রকাশ: পেয়েছে সেদিকে 
. ছুটি ও সময় এখানেই না ছিলে নয়। 
এটা প্রীষতী ইন্দিরা ভালই বোরোন। 
তিনি এও জাদেন ভার দলের মধ্যেও 
“পুনর্গঠনের প্রয়োজন কতধানি। তার 


নিজের ঘর সামলাতেও তাকে মনো-.. 


যোগ দিতে হবে। যেভাবে এবং 
যাদের নিয়ে তার ফল গঠিত হয়েছে 


এবং তারপর এই ক্ষমতা এসেছে তাতে পা 


কিছু পাওয়ার প্রশ্নে, ক্ষমতার প্রশ্নে 
তার দলের মধ্যে বিবাদ বেশ ঘোরাল 
হতেই থাকবে । আর দেশের বড় 
বড় পমস্তাগুজোও আরও বড় হয়ে 
দাঁড়াবে।. এবং ছ মাসের মধ্যেই 
..তা বোঝা বাবে। 
ভাঙাভাঙি করতে গিয়ে অথ! সময় 


বয়ে যাবে ] কিছু অন্তত না দেখাতে - 


পায়লে পরে ক্রমে ক্রমে অস্থকূল 
পরিস্থিতিও দামাল দেওয়া রীর্তিমত 
কঠিন হয়ে " পড়বে। তাঁর -দলে 


হুষোগা লহযোগীর সংখ্যাও বড় কম। 


হুতরাং রাজনৈতিক চতুরালিতে যত 


ৃ অভ্যন্তই তিনি হোন না কেন ভাকেও- 


নাহলে তাকে সময় বুঝে বেশ বেগ 
সেজন্ত অতনক কষ্টে ফিরে 


খে | 
পাওয়া ক্ষমতা যেসব কারণের জন্তে 


_ (সেইসব প্রত্যাশার মূখে আশ! জাগানর 
ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে - 
রাজ্যদয়কারগুলির দে অহেতুক. 


ছদ্বে তিনি বাবেন না। যাতে স্বার্থে 


লাগে এমন কাজ করার চেয়ে বরং ঘা. 
করবেন তা খুব হিলাব কষে। তবে. 


বলাবলি ও 





পরিস্থিতির হুযোগ নেওয়ার মত 


স্বস্থা 'আছে বলে উত্তরপ্রদেশ-বিহার 
পাঞ্জাব প্রভৃতির মত নড়বড়ে সরকার 
গুলি বদল কাভাঙার ক্ষেঞে এই মদত 


ঘোগানর সম্ভাবনা থাকলেও জনপ্রিয় - 


সরকারকে অঙ্গনপ্রিয় করিয়ে দিরে 
_ তবেই তার 
ঝুঁকবেন | নয়ত আগামী নির্বাচনে 


'বিপক্ষকে পযু্ন্ত করার পরিবেশ 


"গড়ে তুলবেন। ক্ষমতায় এসেছেন 
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পতন ঘটানর দিকে, 


| 
"ও দা রক্ষা রি কন; i 
: ৬ গান্পদায়িক সম্মতি ৪ দ্রাীয় সহচিকে। 
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ভাঙ্গার কথা নয় 


বলে প্রতিশোধের জন্যে হন্তে হয়ে 
এমনভাবে ক্ষমতা কেড়ে নেবেন না 
হাতে এই ধারণা আবার কুটি হয় যে 


পনি শুক্রবার, , ২৫শে জায়গার ১৯৮০ 


মা। দলের নেতৃত্ব তেমন উল্লেখ: . 

যোগ্য নয়৷ এছাড়া বামদলগুলি -. 
. নির্বাচনে দ্বিদ্ীতে-হা ঘটার আশায় - 

ছি্গ তা না ঘটান ইদ্দিরা-আতঙ্কে 
| | -এবং বিজয় উৎসবের ব্যবস্থা দেখে যে 
এখানকার সরকার ছুটি বেশ মজবুত | - হতাশা ভাবনা ও ভয়ের মুখে পড়েছে 
তার উপর লোকসভা নির্বাচন পি তার ধাক! ক্রমশ কাটিয়ে উঠছে। 
শি এম পরিচালিত-বামক্রণ্ট সরকারের সমর্থক ও কমীঁদের লামস্রিক হতভম্ব 


তিনি ক্ষমতালিপ স্থ বলে একাজ কর”: দ্বলপগুসির দাকল্যও বড় । এখানে তার অবস্থা কেটে যাচ্ছে। আদাত সাজ! 


ছেন। এবং আরো ক্ষমতা নিয়ে 
নিজের ও দার্গপাদের আত্মতৃপ্তির 
দিকে এণ্ডচ্ছেন। সেজন্ত তাই একান্ত 
অনিবার্য না হলে আগ্রাসনের বুল- 
- ভোঞজার চালবেন' ন। | 


ডি ও জিপুরার যা অবস্থা তাতে 


. হিপেবে। ভাতে দাফল্য আসেনি । 
অন্তত, এখন 


দল ভোট যা পেয়েছে তা যতধামি বার প্রস্তুতিও চলছে। তাই তিনি 
পছন্দযোগ্য বলে তার চেয়ে বেশী আজকের দিনের, পরিণত জনসাধা- 
সি লি এষ তথা বাম বিরোধী ভোট ' রূপের কাছে অসময়ে অপরিপত দ্জ- 
গত অবস্থা নিয়ে আসতে চান. ন1। 


আনন বামফ্রন্ট সংগঠনের পাশে তার কারণ বর্তমান সরকার ভাঙলে পরে 


দলের দংগঠন ধারে কাছে আসে _পরবর্তা দময়ে বের ল লাভ হবে | 





J he: পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ের খাবে পানে গ্রামে 
: ৮. পারি করুন। 


Ee 7 শিক টৈরজ্য দূর করব শিক্ষায় মীম: 
জনসাধারণের অধিকারকে প্রিঠিত বরুন | 


৩ ক্ষেত্র বগাদার সহ সমত কৃষবের সবার রা) 
'বধুন | কৃষির টনি মি সঃ 
জোরদার বরুন / 


a heats - 


্কারের কাজ, 





রঃ 


৬ পর রাজ্যের দর শিলে না, সহায়ত বরুন না 


৪ জনগণ ও গরকারের গহযোগিতাকে আরও: টি 


্‌ জী অফ রাধ্ম। | ....:. শিসারী করুন|: 
[১৩ উজ মানুষের অনিকার! বং টানে জীবনমারার * ও প্রচিক্িয়াশীলর কায়েমী বার সক রা 
সপ | ULL | 


৬ 





দর্পণ ॥. শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী 


এরকম দভাবনাই প্রাধান্য পাবে। . 
এঠার দলের হায়! এখনি নির্বাচন 
হোক বলছেন, এই গর! এলেন বলে 


উদ্দামতা দেখাচ্ছেম তাঁদের মতে. 


ফ্তনি মত দেবেন না। তিনি পোড় ৪ পি মা কারমত কড়া দাওয়াই দিয়ে এগুলেও 
গ্লানি নু করে এ ‘এক জম্পর্কের 
খাওয়া! ঝাক্থ রাজনীতিবিদ অবস্থা ডি | bs IE bee ud পাততে দপণ 
| - আব স্থট্টি করতে আগ্র কর উত্তেজনাকর 
বুঝে ব্যবস্থা নিতে খুবই তৎপর । হাক ৃ বাল তা সপ্তম লোকসভার ফলাফলে সৎ 
রনির হবেন । এজন্য তারা ষে খুবই আস্ত- বিশৃঙ্খল, অবস্থা.ঘটনার উদ্যোগে মদত সংবাদ সাপ্তাহিক বুর্জোক্সা গণতঙ্ত্রীরা চিন্তায় পড়েছেন । 
বু ইলেবেও হেরফের হয়। | যোগাতে পারেন। কিন্তু তাকি শুধু বাৰিক ৩* টাকা | ছন। 
তি : j রক এটাও অস্তভ দেধাতে চাইবেন। - সঙ্কটগ্রন্ত মালিকরা! বুকে বল পেয়েছে 
তনি নবলান্তাঁও ন্নে। সরাং Se আগের কায়দা ধরেই এগুতে পারে ?. যাণ্াযিক ১৫ টাকা - কারণ শ্রমিক-কর্মচারীদের গণতাঙ্তিক 
প্রতিকূল পরিবেশে অধথা মাথা খামোথা বিরোধের আগুন উদ্বে তারজর নতুন ধরনের কৌশলও . . অৈমাসিক ৭'৫* টাকা অধিকার খর্ব করতে এবার তার! 
গলিয়ে নাকানি চোবানি খাওয়ার বেন না। সামনে অগ্রিগর্ভ আসাম চাই। কেন ন! এধিকের জনগণ টাকাকড়ি ও চিঠি . নিশ্চিন্ত হবে, আর বামপন্থীরা 
ঝুঁকি তিনি কখনই নেবেন ন1।- : অঞ্চল ভয়ামক অবস্থা আছে। আর কম দতিজ্ঞ নন এবং বাম দলগুলিও পাঠাবার ঠিকানা ' - আশার আলো দেখছেন কারণ বাষ- 
ত ম্যানেজার, দর্পণ পন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বুর্জোয়া! 


তিনি এবং তার পুত্র বর্তমান ও 
ভবিস্তের দ্বিকটা তলিয়ে দেখতে 





১৪৮০ 


গিয়ে, বাজিয়ে দেখতে গিয়ে ঘা উপ- 
যুক্ত বলে ঠিক করবেন তা যথাসময়ে 


করবেন । এখন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার 


: দর্বভারভীয় রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ 
ত্রিপুরা এখন কম গুরুতপর্ণ নয়। তবে 


' মিতান্তই যি রাজ্যদতায় নিজের [সত্তর দশকের পটভূমিতে দেশের ও 
দলের সন্ত বৃদ্ধি করতে কি প্রাজ্য বিশে বর্তমান অবস্থা যেভাবে আরও 
ক্ষমতা হাতে নিতে এগোন তাহলেও কঠিন ও জটিল হয়ে উঠছে তার 

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াও অপেক্ষার । 


দেইমতন পরিস্থিতির হুটি করে দর- 


কম সংগঠিত নন। তাছাড়া বিগত 


দৃশকগুলির বিশেষ করে সত্য লমাপ্ত 





৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 








পশ্চিমবঙ্গ 
দুজ'য় ঘাঁটি 


গ্ণতত্্ীরা চিন্তায় পড়েছেন কারণ 


বামপন্থীদের লোকসভায় ক্ষমতা ' 


বেড়েছে আবার বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
বিপন্ন হবে দ্বৈরতয্েত্ হাতে অবস্ত- 
ভাবী রাজনৈতিক সঙ্কটের অন্য । . 

"_ ষষ্ঠ লোকমভায় সি পি আই +-লি 
পি এম+আর এস পি+ ফরোয়ার্ড 
রকের দদন্তপংখ্যা ছিল (৭4-২২4৬ 
+৩)=৩8। এবার দট্রাড়িয়েছে 
(১১+৩৫+৪+৭)-৫৩। দি পি 
আই এর অবস্থান নিয়ে এখনও চিন্তার 
কারণ আছে বটে-। ভাঙ্গে লরীষতী 
গান্ধীকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে- 


' ছেন। পার্টির মধ্যে দারুণ লড়াই 


চলছে 'ডাঙ্গে পশ্থী আর ভাঙ্গে 
বিরোধীদের মধ্যে । ৭* সাল থেকে 
ক্রমশ: দক্ষিণে যেতে যেতে জরুরী 
অবস্থাকে সমর্থন করে সি পি আই 
এর যে অবস্থা হয়েছিল তাতিওা 
কংগ্রেসের আত্মসমালোচনা করার 
পর থেকে আজ্দ তার- ভাবযূত্তি 
কিছুট! ফিরেছে । মণিপুরে পি পি 
আই.ছুটোর মধ্যে - একটা -ও যাট 
সঘন্তের বিধানসভায় *ট! আসন (সি 
পি এম ১) পেয়েছে । কেরালায় দুটো 
ও উত্তরপ্রদেশে একট! পেয়েছে। উত্তর 
প্রদেশের গাজীপুর আসনে দি পি 
আই প্রার্থী বিজয়ী কং (ই) প্রার্থীর 
চেয়ে মাত্র-পাঁচ হাজার ভোট কম 


হস 


- পেয়েছে । আজ লি পি আই বাম- 
পন্থী জোটে থাকলে জাতীয় রাজ- 


নীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লাভ হবে। 
নভেম্বরের প্রথমে সি পি আই, দি পি 
এম, লোকদল ও কং (আ) মিলে যে 
-. পাঁটনাক্স প্রতিহাপিক সমাবেশ করে 


রর ক : - - কাল ৭*-৭৫% ছিল লিপি আই এয় 


(Ti 


০7587 
স্পেস 


Bs কৃতিত্ব 
হি টা ... আর বিহার, পশ্চিম, ত্রিপুরা 
ঘা দ্বেধিয়েছে তাঁর ফলাফল বিচার 
করে বুর্জোয়া শিবির দুশ্চিন্তায় 
ঃ পড়েছে । বিহারে পি পি আই ৪টি 
| আসন পেয়েছে। বক্সার, খাগাড়িয়া 
জেহানাবাদ কেন্দ্রগুলো দি পিআই 
প্রার্থীরা ভালে! ভোট পেয়েছে! 

শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় | 








৪ 


॥ দশ ॥ 


. এম পৃষ্ঠার পর 


' বিনা লড়াইয়ে বহাল-তবিয়তে দিক 
কইল । :. - 
দর্ষের মধ্যে যে ভূত বিচরণ করে, 
দর্যষষে সে পালায় না। শ্ৈরতত্র ও 
" শ্ৰেচ্ছাচারীর এ নিবিড় দব্বদ্বের ক্ষেত্র 
আইনী সর্ষে দিয়ে শ্বৈরাচারী ডাইনী 
ধরার, তোড়জোড়গুলি যে Ja 
প্রহসনের বিরক্তিকর আঁসর জ্রাকি 
তুলেছিলে; জনগণের বোদা 
বিরোধী মেজাব্দ সেক্ষেত্রে হতাশায় ও 
বিভ্রান্তিতে দুৰ্বল হয়ে পড়লে, 
সংহতি হারালো, পথ হারালে! এবং 
বিপরীত প্রক্রিয়ার টানে আরো 
.বিশ্রান্ত, আরে! হতাশাগ্রস্ত, আরো? 
জক্ষ্যব্র্ট হলে] | : লড়াইয়ের ' লাইন, 


সাধারণ ? কিংবা, 
লাইনকে সাচ্চা বজে চালিয়ে. 


পঙ্জিটিভ না নিগেটিভ 


হাতিয়ার ও দংহতি যেখানে আঙ্থ- 
পস্থিত, লড়াইটি' সেক্ষেত্রে 
পরাজয়ের জন্ত লড়াই । এক্ষেত্রে 
দ্বয়াচারী বিরোধী শক্তির শ্বৈরাচার- 
মুখী, বিভ্রান্ত পদক্ষেপ (পজিটিভ, না 


মিগেটিও? অবন্তই নিগেটিভ |. 
-কিন্ত প্রশ্ন থেকে, যায়, দ্বৈরতন্তর-. 


বিরোধী গ্লোগান বাস্তব হওয়া লত্বেও 


“ লড়াইটি যদি মেকী হয় 'তাহলে 


ভজন্তে দবায়ী কে? বিভ্রান্ত জন- 


থাকেন, তারা? শ্বৈরতস্রবিরোধী 


লড়াই দি আত্মবিরোঁধী ফল ফজায়, 


. তাহলে দেজকে দায়ী কে? না? 


শুধুই . 


' থাকতে নহান্নতা করে থাকেন, 
' ভার? 


মারা মেকী 


ইন্দিরা 


৯২ 


, গ্রস্ত, বিভক্ত জনলাধারণ ? - কিংবা: 


দায়া নির্বাচন প্রথার সবাহাত্ম্য দম্পর্কে 
লমন্ক প্রকার মোহান্ধ লংস্কারকে 


" জনষনে ছড়িয়ে দিয়ে এ মৌলিক 


লড়াইয়ের যুল প্রতিপক্ষকে আড়ালে 


তাহলে, ‘স্থায়ী সরকার’? 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী 
প্রচারে প্রধান' লঘ্ল ছিল জমতা 


লয়কারের ব্যর্থতাঞ্চলি) নিজের পক্ষে 


বলার মত প্রায় কিছুই ছিল নাঁ- 


নিতান্তই ক্ষমা প্রার্থনা, নিতাত্তই 


পারিবারিক মাষে 


হয়রানির 


জনমমে করুণা-সঞ্চারের চেষ্টা, আর: 


একট! ‘স্থায়ী’ সরকারের প্রতিশ্রুতি । 
গান্ধীর নেতৃত্বে স্থায়ী" 
দরকার়ের প্রতি জনগণের কতট। ্রন্থা 





' বন্দোবস্ত হবে। 


ক) 


থাকবে ।' 


চি 





প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | 


[বৈষ্বঘাটা |-পাটুলীতে নঢুন উপনগরী | 


- বি-বব-দী বাগ a পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং গড়িয়াহাট থেকে পাত কিলোমিটার দা 
বৈধ্চবন্বাটা-পাটুলীতে একটি নতুন উপনগরী গড়ে উঠছে। গড়িক আর বাঘাষতীন রেল ট্রেশনের মাঝামাবি 
এই জায়গাট] পড়ছে। এই নতুন উপনগরীটিতে যেতে হলে গড়িয়ার সুবোধ মন্সিক রোড “বা টালিগঞ্জের 
নেতাজী -সুভাষচন্জ বোস রোড ধরে যাওয়া যাবে। গড়িয়ার বাস টামিনাসের কাছে কামুনগো'পার্কের পিছনে ' 
এক কিলোখিটারের মধ্যে এই উপনগয়ীটি. তৈরী হবে। ইষ্টাৰ্ণ মেঞ্রৌপলিটান বাইপান' নামের একট! মতুন 
রাস্তা সণ্ট গেক থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে নেট! নতুন উপনগরীটির ভেতর দিযে যাবে। |. 

'- "বাড়ী তৈরীর জমি ও এলাকা বিষয়ে রানি 

ই উপনগরী নির্মাণের জন্যে সি, এম, ভি, এ ৩৭৬ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে । এখানে বাড়ী তৈরীর 
জমি, হ্বরকম শ্রেণীর আয়ের মাহুষৈর অন্ত বাস্‌গৃহের ব্যবস্থা, শিল্পকে, পার্ক আর খেলাধূলার মাঠ, বাজার, স্থূল 
হাসপাতাল, দমকল লব-কিছুরই ধ্যবস্থাঃথাকবে। এছাড়া নর্দমা, জল সরবরাহ, রাস্তা, বিছ্বাৎ ইত্যাদিরও 
১৯৮২ সাল নাগাদ উপমগরী নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 

এ বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য ৃ 

রবী তৈরীর জন্ত ৩৯ বর্গমিটার থেকে ২** বঃ মিঃ পর্যন্ত নানা মাপের জমি বিভিন্ন ' আয়ের লোকেদের 
অন্ত নির্দিষ্ট ধাকবে।. এইসব প্লটের দাম পরিবারগুলির আয় এবং'জমির আত্মতন সুর “আহুমানিক ৫০৯০] 
টাঃ (ঘর ও পায়খানা সমেত ) থেকে ২২, ০০৪ টাকার মত হবে।, 


আর্থিক দিক দিয়ে টার শ্রেণীর মানুষের বাড়ি তৈরীর অন্ত ( যাদের পরিবার কিছু মালিক আয় ৩২০ - 
ঢং টাঞ্কা পর্ষস্ত-) ছোট' প্লট (গে একটি ঘর ও পায়খানা ব্যবস্থা) থাকবে. . 
খ্‌) নিয়বিত শ্রেণীয় ( মাসিক, পারিবারিক আয় ৬০* টাকা পর্যন্ত ) বাড়ি ভরি অন্ধ ছোট প্লট (দঙ্ে 

একটি ঘর; একটি রাঙ্নাঘর ও পায়ধানার' ব্যবস্থা.) থাকবে ।- 

গ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী (যাদের মানিক পারিবারিক আয় ১৫** টাক! পর্যন্ত ) তদের ভজন্ত বাড়ি তৈরীর, জমি 


'ঘ্) -উচ্চবিস্ত বাহ (বানের নাতি আয় লিক ১৫০০. টাকার ওপরে ) UY তৈরীর জরন্ত' জমি 


বিভিন ধরণের প্লটের বিস্তৃত-বিবরনের জন্ত' 
কানাড় ব্যাঙ্ক, শিয়ালদা ব্ৰাঞ্চ, 
১৪-১৪, চা পরুন রায় রোড 
কলকাঁতা- 1০০০০৯ - 


| এই ঠিকানায়, ৫ টাকা যূল্যের পুস্তিকা পাওয়া খাবে । এই পুস্তিকা ক্রমিক-সংখ্যা দেওয়া আবেদনপত্র 
{ .থাকবে। বিতিন্ন ধরনের জমি কিনতে ইচ্ছুক র্যক্তিয়। এই আবেদন পত্রের সঙ্গে. ৪/৯৫/১৯৫/৪১৭/৯৯৫ টাকা - 
| সমেত (জমির মাপ ও পারিবারিক আয় অঙ্গযায়ী ) ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০”র মধ্যে জমা দিয়ে ওপরের ঠিকানায়. 


দরখাস্ত পাঠাতে পারেন । মনি অর্ডারে-৮-১৫- বে রেজি ডাকে পুস্তিকা ও আবেদনপন ব্যাঙ্ক থেকে ' 


ৰ; টির দেওয়া হবে। 


উপসংহার = - 


/ 


নতুন উপন্গরীটির জনলংখ্যা হবে ৩০,০০০ হাজার। সি; এম, ভি, এর এই পরিকল্পনাটির জন্য : 
-‘হাডকে!? ৩ কোটি টাক] খণ দেবে বঙ্গে দাব্যন্ত করেছে। জমি কেনার ব্যাপায়ে টা একট! বড় সুযোগ । 
বিশেষ করে সমাজের দূর্বল শ্রেণীর মাঙ্গষের পক্ষে । ' 


ta i) 8 & 


(ডেপুটি সেক্েটান্সী (এষ্টেট), সি, এম, ডি, এ, ও এ অকলযাও প্লেস, বাগ -১৭ +,থেকে কে প্রচারিত ) 


"পায়নি, পেতে পারে না। 
ইন্দিরা হাগুরা যত বড়ো হাওয়া 


সপ পা -” আ্ঞঞা্স্পাশামা রী 
"ক 


তাঙ্গবালা' অৰানিঃ রয়েছ দেচ 
বিতর্কের বিষয় হলেও জনতা দলের 
শইনঃ শটনঃ ভাঙন, জনতা (এস্‌) 


দলের পুনপৌনিক তাঙন, লোকজ : 


কং (অ!) জোটের ভ্রণাবস্থায় -পজা- 


প্রাপ্তি একদিকে যেমন একটি অতি- 


লাস্রতিক হতাশার উন্দেফ করেছিল, 


. তারই পটতৃষিকায় মূল্যবৃদ্ধি নিয়্রণে 


ও আসাম'মে ঘা লয়ে র পরিস্থিতি 


, নিয়ন্ত্রণে হাটু-ভা্গা চরপ-সরকারের 
, অক্ষম দর্শকের ভূমিকা লংখ্যালঘূ ' 


নিধিশেষে জনমনে ব্যাপক .আতঙ্ক 


দর্পণ যু শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮ 


৪ আন্তর্জাতিক সাম্গত্য 


বিচারে |, : 


সমস্ত লড়াইয়েরই লাইন আং 
এ_বযেষন আত্মপক্ষের তেমম শত 
পক্ষেরও লাইন আছে । আধাসাম্জা 
তানিক সমাজ যেমন সাম্প্রদায়িক তাক 


‘ভিত্তি, তেমমি এ লমাজসহ উ* 


বুর্জোয়া শ্রেণী, জাতীয় চরিত্রহী 


:আমলাতহ্র ও লাম্রাজ্যবাদী কায়েস 


ব্যবস্থাগ্ুলি যে অক্ষ য়চন! করে, ০ 
অক্দপথ বেয়েই শ্বৈরতন্রী রাষ্রব্যবস্থা 
স্বৈরাচারী ' শাসকরা আপন আপ 


ছড়িয়ে দিয়েছিল, এ বিষক্সে লম্দেহ রসদ সংগ্রহ কয়ে । প্রসঙ্গতঃ মনে য়া 


মাই । অসহায়তায় মনোভাব 
অমেকগুলি তাৎক্ষণিক তাৎপর্ষে দেখো - 
দিয়েছিল | চোখের - লামনে - যা 
অস্থিতিশীল, চোখের বাইরেও তাকে 
স্থায়ীূপে কয়মা. করা ঘায় না; 


অতএব জনতা যে স্থিতিশীল দরকার ' 


পরিচালনার দ্বাবী হারালো” কংগ্রেদ 
(ই) তাই পেন । 'জনতার অসঙ্গতি 
কং (ই)-এর নঙ্দতিরূপে দেখা দিল । 


"নির্বাচনের গন্ধ পাওয়া মাত্রই- এ 
অবস্থায় নিয়ম মাফিক ভাবে দাল্প্র- 


দাক্সিক ও বর্ণবৈষম্যের মজলিশ- 


, গুলিতে স্থায়ী সরকারের তেয়ী বেজে - 
- উঠলো বিড়লা-নেতৃত্বে একচেটিয়া 
পু'জির বৃহত্তম গোষ্ঠী অকৃতজ্ঞ নয়, 


বেহিসেবীও নয়-_অতএঞব, কাড়ি 
কাড়ি টাকা আর শত-সহশ্র জীপ- 
গাড়ীর এলাহী ব্যবস্থায় গ্রাষ- ভারত 


তোলপাড় হলো। " 


_ ঘোনা জলে মাছ ধরার চমত্কার 
মওক1! প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় 
সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি “যতটা শক্তি 
শালী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তি-” 

গুলি লে তুলনায় অনেক অসংগঠিত, 


.ছুর্বল) আবার শ্বৈরতন্তের উৎস ও 


ভিক্তি যতটা! প্রবল, প্রকৃত ্বৈরতম্ 


বিরোধী শক্তি সে তুলনায় অতিশয় 
.এনগশ্য। . 
_.. শোষিত মামু্যস্তলি শোষণ- ধণ-মুক্ত 


চাক্-তবু, এ নির্বাচনের মাধ্যমে: 


"তারা তাদের ক্ষুধার অন্গকে নিশ্চিত 
করতে, কিংবা মালিক-মহাজনদেয় 
. শোষণ থেকে পরিত্রাণের-পথ খুজতে, 


কিংব। সমপ্রদ্বায়বাদ, গোঠীবাদ, বর্ণ- 
বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে, কিংবা 


" শ্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের - 


অধিকারকে নিধিন্ন করতে কোন পথ 
নাহলে, 


হোক্‌ না কেন, জনগণের নিঃশ্বাস 


নেবার মত একফোট] হাওয়াও এতে. 


মেলেনি, মিলবে না। . 
্বৈরতন্রকে'প্রত্যক্ষ করতে হবে 


"ব্রাষ্টরের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মধ্যে, 


কেন্দ্রের দঙ্গে অঙরাজ্যগুলির ্পর্কের 
বিচারে, রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত ও ব্যবস্থিত, 
অর্থনীতিতে এবং এসব কিছুর প্রতি- 
রক্ষক" শাপক্তেণীর জাতীর ভূমিকায়, 


- জ্রমতী, গান্ধীর করা, 


দরকার, প্রকৃত ফেশাত্মবোধ যাঘে 
বাড়-বাড়ত্তের পক্ষে অন্যায়, শে' 
টিকে [থাকার তাগিদেই তার! নিয় 


লামাজ্যবাধী মণিকাঞ্চন যোগে গৈ? 


চারকে আরও মজবুত করে তোজে 
একই ব্যবস্থার পুনর্ধিম্ভাসের ৬৯ 
তারা .নির্বাচমকে কাজে লাগায় 


-এদের অক্ষপথগুলিকে না জানলে 


লড়াইয়ের নাইন জান! হয় না 
অতএব, .সাপ্রদায়িকতাবিরোধী ও 
ধ্বৈয়তগ্ত্ৰ বিরোধী লড়াইটিও কর! যায 
না।: | 

দুর্জয় ঘটি 

৯ম পৃষ্ঠার পর ! 

'মধুবনী কেন্দ্রে সি পি আইু উর 


ভোগেন ঝা মাত্র তিনহীজার ভোটে 


হেরেছেন। শ্রমিক অধাষিত জাম. 
সেদপুরে সি. পি আই প্রার্থা খু 
ভালে] ফল করেছেন। মওয়াদাল 


(তপ) কেন্দে সি পি এমের প্রার্থীর 


প্রেম প্রদীপ প্রায় 'একলক্ষ আঠাশ 

হাজার ভোট পৈয়েছেন। উগ্র বাম- 

পন্থী বলে পরিচিত মার্কসবাদী কো- 
অভিনেশন তিনিটি কেন্দ্রে প্রাথাঁ fe 


, ছুটিতে জিতেছেন। ছুমকা (তপঃ) 


ও ধানবাদ কেন্সে দ্িত্বেছেন শিবু 
সোরেন ও এ কে রায়। গিরিডিতে 
. কো অর্ডিনেশন প্রা বিনোধব- 
বিহারী যাহাতে! ৫৬,২৮৭টি ভোট 
পেয়েছেম। একই; সঙ্গে বিহার 
বিধানসভার, শিকাবীপাড়া (তপঃ) 


কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও প্রাক্তন ঝাড়- 
খণ্ড মুিমোর্চা ও বর্তমান মাঃ কোঃ 


এর ডেভিড মুৰ্মূ ১০,৭৩০ ভোটে কং 
(ই) প্রাথাঁকে হায়িয়েছেন। পশ্চিম- 

বঙ্গে বা ফল হয়েছে তা নিক্রে-্রীমতী 
“গ্ৰা্ধীর ঘুষ হচ্ছে না। তিনি পশ্চিম. 

বঙ্গের ভোটগ্রম্বেরকে ভালোভাবেই 
জানেন। মনে পড়ছে ৭৪ দলে 
“গুজরাট 
বিহারে যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তা ২৪ 
ঘণ্টার জন্কেও লহ করবো না।” 

₹ জিপুয়ার' ছটো লিটও বামপন্থীরা 
পেরেছেন। 


খা 


শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী. ১৯৮০. ' 


সংন্ধ তি পরাতে 


. গত দশকে সং বেশী বেশী 
হারে সব রাজনৈতিক দলই প্রগতি- 


' শীলতা ও লমাজতম্ের ধ্বজা উড়িয়ে 


“জনগণ” নামক শবকে- মূলধন করে 
এগোতে চাইছে । আজকাল প্রগত্তি- 
শীল পত্র পত্রিকাতে তেমনি সংস্কৃতি 


অপনংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য 
. এবং অকর্তব্য সম্পর্কেও নান! মতামত 
ও মন্তব্য বেশী বেশী হারে লক্ষ্য কর! - 
যাচ্ছে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এইসব 
, আলোচনায় “উচিত” এবং "্অস্থচিত 
সম্পর্কেই বক্তব্য পাই। কেন উচিত 


এবং কেনই. . বা .অঙ্ণুচিত বিবেচিত 


হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত না. 
পাওয়ায় আমাদের যত সাধারণ অন্ঞ- - 


জনের দিশেহারি। সবস্থ। কাটছে ন!। 
কায়ণ সংস্কৃতির .প্রধানতঃ দুটো 


রূপ আমর! কল্পনা ক্ষরতে পারি।_ 
". প্রথমট। বাহিক রূপ! 'ঘেটার সঙ্গে 


দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা 


"যুক্ত । এটাকেই আমরা সংস্কৃতির 


বহিরন্গ বলে মনে করি সংস্কৃতির 


চর চু ই বহিঃপ্রকাশ তো আর আকাশ 


' দলঙে 


€েকে আসে না। এই ব্যবহারিক 


সংস্কৃতি অঙ্গাীভাবে . জড়িয়ে আছে 


ব্যক্তির. সাংস্কৃতিক মানদিকতার 
একটি অপরটির পরিপূরক 
হয়ে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর 


প্রকাশ ঘটে দামাজিক মানসিকতার . 


মধ্যে 1 


তাহলে যদি ধরে নেওয়া হয় যে 
" সাংস্কৃতিক বহিরঙগ রূপটি আসলে অস্ত- 


রদ রূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তবে 


. স্বাভাবিক প্রশ্ন আসবেই যে ও অন্ত- 
রঙ্গ রূপের, স্রষ্টার ভূমিকায়" কোন্‌ 


4-শক্তিগুলি ক্লাজ করছে? অর্থাৎ 


ছি ওপর নির্ভরশীল ? যাছুষের জীবন . 
ধারণের মুল উপাদামণ্ডলি সংগ্রহের, 

পদ্ধতিই নির্ধারণ ' করে তায় হুল - 
যখন বিস্তর ফারাক দেখা দেয় তখন... 


চক 


আমাদের খুজে বের করতে হবে - 
কিভাবে এবং কেন অতিধিকে “দাও- 


যায়" মাদুর পেতে বসতে দেবার 


- মনিদিকতা ' পরিবর্তিত হয়ে “বস-'.. 
বার” ঘরে টেবিল চেয়ার ব্যবহার 


সুরু হল। | 
ব্যক্তি মনপিকতা ও চরিত্র 


. লাধারণ অর্থে পারিপার্থিকতা ও 


পরিবেশ নির্ভরশীল বনে, মনে কর! 


হয়। ‘কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে 


পরিবেশ ও পারিপাৰিকতা কিলের 


" চক্িত্র কাঠামো যেটা! আবার নির্ধারক 


শক্তি, ছিণেবে পরিবেশ .ও পারি- 


| পাশ্বিকতার শ্রষ্টার ভূমিকা নেয়। '- 


চিন্তাকে এইভাবে চালিত করলে 
ন্ৰাভাবিক পরিণতি এই- যে মানুষের 


- লঙ্থলের - 


মূল প্রয়োজন মেটাবার অন্ত যেসব 


উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেই 
অনুযায়ী সভ্যতার স্তর নিত হয়। 
আর যেহেতু-সংস্কতি এ সভ্যতার অঙ্গ 


স্তরাং সংস্কৃতির বছিঃপ্রকাশও-সেই- 


অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ সত্যতার 
ক্রমোক্গতি উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমো- 
রতির ওপর নির্ভর করছে এবং দাংস্ক- 
তিক স্তয়ও সির্ভর করে এ সভ্যতার 
স্তরের ওপর | . 

সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতির. স্যর. 
ক্ষেত্রে এ দেশের জলবাযু তৃথা- 
ভৌগোলিক অবস্থান - যেমন গুরুত্বপূর্ণ 


অংশ গ্রহণ করেতেমনি প্রভাব বিস্তার 
করে-জীবন ধারণের মৌলিক ও ' 
. প্রধান পদ্চতিগুলি। 


বল! বাহুল্য 
সংস্কৃতি বিশেষের এইসব উপাদান- 


জাতীয়, জীবনের, অন্তর্গত 


চ্ছদে, খাস্স-পানীয় গৃহসঙ্জায় ঘেমন 


ওঁ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটবে, তেমনি 


প্রকাশিত হবে সদীত, নৃত্য, সাহিত্য 
নাট্যশালা! ইত্যাদি অস্তরসতার বৃছিঃ- 
প্রকাশে । ll 


: ভালে সংস্কৃতি ও অপদংস্কৃতির 


আলোচনায় এক ঝটকায় কোনো- 
টাকে ভাল-বা মন্দ দেবেল এ'টে 
দেবার প্রবণভাকে বাদ. দ্বিয়ে আমা- 


"দেয় প্রথমতঃ বিবেচনা! করা উচিত - 


যে অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপেয় ক্ষেত্রে 


". উৎপাদন পদ্ধতির কোন্‌ স্তরে আমা- 


দের অবস্থান ? তথাকিথিত মদ্ধুর- 


কৃষক দরদীদের কাছে প্রশ্ন ঘে আজও 


গ্রাম দেশের ভ্রাতৃবধূ ভাস্বযের সন্মুখে 


ঘোমটা ফেলে কথ! বলাকে “*অ-- 
লত্যত1” বলে মনে করেন। লত্যিই 
কি লেট! অসভাতা ? আরার অবস্থা- ' 
পন্ন কৃষকের ছেলে অতিথিকে "্দাও-. . - 


যায়" মাদুয় বিছিয়ে বসতে দিতে 
জজ্জ। পায়, কারণ তার ইচ্ছ। চেয়ার- 
টেবিলে বসতে দেওয়া। সত্যিই কি 


মাদুর বিছিয়ে বসতে দ্বেওয়! লক্জার | 
বিষয়? আগ্রও শহরের প্রগতিশীল - 


নাসধানী শ্বচ্ছল পরিবারের কতা 
বৃদ্ধ পিতাকে বন্ধু বান্ধবদের সম্মুখে 


উপস্থিত করতে লঙ্ছ হয়--এই ঘটনা .. 
{ক আমাদের জান! নেই ? এগুলো! .- 


কি সংস্কৃতির অংশ নয়? - 
আদলে দাধ আর সাধ্যের মধ্যে 


অসস্তোষ। মনে হয় “প্রগতিশীল” 
বুদ্ধিজীবীদের (1) সমালোচনায় 
তেমনি এক অলস্তভোঘের রেশ-ভেলে 


এত আকর্ষণ করে।- 





মধ্যে থাকে . একযাদ্র 


< 


‘ আলে। হবেই বানা কেন? ছু্দান্ত 


রক্ষণশীল ও বুর্জোয়াদের মুখপত্র 


_ হিলেবে গত কয়েক মশক ধরে প্রচার 


করেও “লমাজসচেতন-ও প্রগতিশীল” 


-. বাঙালী যখন বিশেষ এক দৈনিক . 


 লংবাদপত্জরকে ভারতের আঞ্চলিক 
ভাঘায় সর্বাধিক প্রচারের স্বাদ দেয়, 
তখম হৃতাশা: আসবেই | ফলাফল- 


কেই যখন কারণ ছিসেবে ' নির্দেশ 


করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখন হিন্দী 


.দিনেমা বা “বারবধূকেই* অপ- 


সংস্কৃতির বাঁছন বলে চিহ্নিত না করে 
“কারণ” হিসেবে চিহ্নিত করি। 
আসলে হিসেব নেবার কষ্টসাধ্য ঝুঁকি . 


নিতে চাই-নাকেন এ বিশেষ 


“পত্জিকা” বা হিন্দী সিনেমা, বা 
' মঞ্চের ক্যাবারে নৃত্য আমাদেরকে 
ভাসা ভাসা 
গ্লোগানধর্মী গরম গরম বক্তব্য সাম. 
কিক ভাবে জনসাধারণকে আকর্ষণ 
করলেও আবার মুহূর্ত পরে তার] 
ফিরে যায় “আপন?” মানসিকতায় । 


J এটাই হবে আর এটাই খবভাবিক। : 
খুলিও পারস্পরিক প্রভাব সম্পন্ন হতে. ' 

বাধ্য । 
"ব্যক্তির চজায়-বলায়, পোশাক"পরি- 


আমাদের স্মরণ রাখা দরকার ঘে 
. মান্্র তিন দশক পূর্বে আময়া জাতীয় 
জীবনে সাষস্ততাস্তিকতার গীটছাড়ায় 
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সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় । তা" চিরন্তন । কিন্তু তার পরিবেশের মধ্যে ছোট বড়, যা কিছু 


দিচ্ছি! 
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সংকল্প ঘোষণা করেছি। 
রান্তবে আজও- জাতীয় জীবনের 


“আয়”, সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভরশীল । 


ষে কৃষি আবার দেই চির পুরাতন 
“দেবতার দয়ার উপর আজও 
দম্পূর্ণ নির্ভরশীল । হতরাং দেশের 


৮* ভাগ লোক ধখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ- 


পূর্ব উৎপাদন পদ্ধতিতে বাধা তখন 
তৎ্জাত মানসিকতা ও তার প্রকাশ 


যে স্তরে থাকা উচিত তাই আছে।- 
আমরা বিশ বা' ত্রিশ দশকের মান- 
দিকভার ধারক - বাহক বৃদ্ধ পিতা 


মাতাকে যতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন 
করি ন! কেন, ব্যক্তি জীবনে সেই 


ভাবধারা প্রয্নোগের প্রচেষ্টাকে. সাদরে 


আহ্বান করবার মূর্থামী করতে পারি 


মা। আমাদের ছুর্াগই - বলি আর ... 
তির পক্ষে প্রচার করব? আর 


অক্ষমতাই বলি দেশ সামস্ততাস্রি- 
কতাকে বিদবায়রিয়ে ধমতায্রিক পথেও 


' চলতে পারল না। কিংবা! সমস্ত তত্র" 


মন্ত্রের উধ্ববষে যান্ত্রিক যুগ তাকেও 
ছুহাত'তুলে আহ্বান করে আপন 


করে নিতে পারল ন। । ফলে আমন ' 
"একু ল- ওক্ল ছুকৃল হারিয়ে অনাথ 


শিশুর মত শুধু ভাগ্যকে. অভিশাপ 


অথচ ৷ 
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- -  ॥ এগারো ॥- 
আমাদের “শিক্ষিত” ও “তন 
জনমে” দিকে তাকালেই কি কোন 
আশার আলো দেখতে পাই? ওুঁপ- 
নিবেশিক' শিক্ষাঙ্জাত পরনির্ডঃশীল 
মানসিকতা, গত ত্রিশ বছরের ঘাদ্্রিক 
উৎপাদন পদ্ধতির যতটুকু অগ্রগতি 
তার উচ্ছি্টভোগী- হকে অবস্থান 
করছে। বাধ্য হয়ে ঘেমন কৃষক 
মজুরের খাতায় নাম লেখাচ্ছে, কিন্ত 


" গ্রা্ধে ফিরেই আবার. কৃষিভিত্তিক 


মানপিকতার শিকার হচ্ছে, তেমনি, 


“শিক্ষিত” মধ্যবিত্ত অবরোহণ (?) 


হেতু কলে কারখানায় কাজ করছে, - 
কিন্তসযত্রে লালম -পালন- করছে 
‘মধ্যবিত্তের’ মানসিকতা, যায় 
জন্মদাতা ওপনিবেদিক অধিকর্তার]। 
তাহলে প্রশ্ন, আমর! কোন্‌ সংস্কৃ- 


কাকেই বা অণসংস্কৃতি নাম দেব 
ধনতান্ত্রিক প্রথা বর্তমানে শত্রু বলে 
চিহ্নিত হলেও তার. এককালীন 


"প্রগতিশীল ভূমিকাকে ' আমর! যে 


কারণে স্বীকার করতে বাধ্য হই ঠিক 


সেই কারণেই আগামী দিনের প্রতি: 
লক্ষ্য রেখেই আদাদেরকে সংস্কৃতির . 


শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 
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| পরিবর্তনের নায়ক নিঃসন্দেহে সে নিজেই । এই পরিবর্তনের পরিক্রমা সব সময়েই কিন্তু ' 


'প্বনিদিষ্ট নয় 


কলকাতা তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট যে কোন বাহ্যিক পরিবর্তন সেই সংজ্ৃতি : 


অপরিবর্তনীয়। তা ক 


1. ্‌ 


এই শতাব্দীর গতিপথে পরিবর্তনের অনেক বিজয়ফলক. উত্তীর্ণ কলকাতা যখন আসন্ন : 
. শতাব্দীর সিংহদ্বারে উপনীত হবে, তখন সে উদ্দীপ্ত গৌরবে উজ্জ্বল ভূগর্তরেল নিশ্চিত-. 


ভাবেই সেই অনেক বিজয়ফলকের অন্যতম, বিভিন্ন পরিবর্তনে সেদিনের সেই কল্পোলিনী 


কলকাতার মহান সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য কিন্তু অলঙ্ঘ্য, শাশ্বত | 


medium 


চি মেট্রো টা 


bl) 


॥ বারো 


ইতিহাস পাঠকের চোখে . 


*ম পৃষ্ঠার পর 

ভাষা বরা তয় । এতে বছ মুসলমান 
আমলার জীবিকা বিপন্ন হল, এবং 
লেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও 
দশ্ীতিতেও প্রচণ্ড চিড় থেল। 
আলিগড় মুসলিম আন্দোনসমের অন্ত- 
তম মেতা সৈয়দ আহমদ খান উচ্চ 
অভিজাত পরিবারের সস্তান হলেও, 
হিন্দুমেলার সময় থেকে তিনি মুসল- 
মান সমাজের পশ্চাৎপ্তার বিরুদ্ধে 
ও হিন্দুমুসলমানদের. প্রগতিমূখী 
খক্যের পক্ষে আন্দোলন করেছেন । 
এবারও উদ হঠানোর বিরুদ্ধে তিনি 
প্রতিবাদ কর্টীছেন। কারণ তিনি 
জামতেন-উর্ঘ ভাষ! ও স্থফী সাহি- 


তোর মধ্যেই হিন্নু মুসলমান এক্যের 


উপাদান থেকে গেছে। অপর পক্ষে 
১৮৭৭ লালে সৈয়দ আধির আলি 
হিন্দী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ‘জাতীয় 
মুমদমান এসোসিয়েশন? 


মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে হিন্দু 
বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তঘের সমকক্ষ হবার 
আহ্বান জানান এই কাজে সৈয়দ 
আহমদ খানের দায় ছিল লা। কিন্তু 
১৯৮৫ সালে ‘ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার পর তার মত বদ- 
লায় এবং যথা দসয়েই খিওভোর বেক 
নামে এক সাম্রাজ্যবাদী চয়ের খপ্পরে 
পড়েন, যিনি ১৮১৫ সালে দণ্ডন যুস- 
'লিম এমোসিয়েশনে বলেন--হিন্দু 
মুসলমান এক্য অসম্ভব । মুসলমানরা 
যেন দাদাভাই নৌরজি ও বাঙালী 
রাজনীতিবিদদের পায়ের নিচে গিয়ে 
না বসেন ৷ এইভাবেই ১৯০৫ সালের 
লর্ড কার্ডনের বঙতজের পটভূমি তৈয়ী 
কয়া হ্শ্ন। হয়ত এই আঘাতেরও 
প্রয়োজন ছিল | নইলে হিন্দু-মুদল- 


মান এ্রক্যের পক্ষে ও এই চক্রান্তের - 


বিরুক্ধে হাটে-মাঠের সাধারণ সাম্য 

প্রভাবে , প্রতিরোধে নেমে পড়ত 

ন! 

| ॥ তিন ॥ | 
বিবেকানন্দের সহোদয় প্রখ্যাত 


সমাক্ষতত্ববিদ ও বিপ্লবী -স্বাধীনতা।. 
সংগ্রামী ডঃ ভুপেন্সনাথ দত্ত তিরিশের | 
" হিটলার ইছদি নিধন যন্র সম্পন্ন করে 


দশকে তার ‘ভারতীয় একজাতীয়তা 
গঠন সমস্ত!’ গ্রন্থে বলেছেন--“এক 
জাতীয়তা উত্তৃত হইবার অন্ত'এক- 
রক্তের, এক ধর্ম্মর লোকসমটটি হইবার 
,. প্রয়োঞ্চন মাই 1 মার্কনীয় ব্যাখ্যাঙ্থ- 
লারে ভারতে লম-রতিহাসিক কির 


একতা রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যও . 


একসুজে গ্রথিত । এক্ষণে তাহারা 
বদি বোঝে তাহাদের স্বার্থ এক, 


ভাহা হইলে 'একজাতীয্ুতা অর্জনে ' 


কোন বিদ্প নাই ।-.ঘধিচ বুর্জোর! 
আঞাশনালিস্টর1 নিজেদের বৈশিষ্ট্যের 
ধয়! তভলিয়াছেল । এক্ষণে শোনা যায় 


প্রতিষ্ঠা ' 
করেন এবং মুসলিম বিত্তশালীদের . 


হিমুর ও যুসলমানের কৃষ্টি পৃথক । 
একই গ্রামে অবস্থিত হিন্দু, মুসলমান 
ও,গ্রী্টানের কুটি ও তাহার বাহন 


লত্যত! কি প্রকারে পৃথক তাহা ' 


আমাদের বোধগম্য হয় না। পুনঃ 
শোন? যায়, বাঙালী, উদ্ভিস্তাবালী ও 
বিহারের লোকদের কটি ও সত্যতা 
পৃথক? বুর্জোয়! স্যাশনাদিষ্টর! কি 
অর্থে কি বুঝেন তাহারাই জানেন। 


তবে ইছা বোঝা ঘায় যে, শ্রেণীগত 
'কারেমী স্বার্থরক্ষার অন্ত অনেক ভাও- 


তার প্রয়োজন হয় । সেইজন্তই নান! 
প্রকান্নের বিভিন্নতার ও বিভেদের 
কথা উঠে ৷?” অর্থাৎ শাসক ও শোষক 
শ্রেণী, বিদেশী ও হ্বদেশী নিধিশেষে 
নিজেদের ক্ষমতা রাখার স্বার্থে যখনই 
নির্যাতিত জনগণের. বিক্ষোত. ও 


বিদ্রোহ দান! বেধেছে, - তখনই এসব 


সাম্প্রদায়িক বিষ বিলি করেছে। 

এর মধ্যে গঙ্গা ও পদ্মার বুকে 
অনেক জল গড়িয়ে গেছে । ১৯১৭ 
দালে রাশিয়ায় লমাজতাঞ্রিক বিপ্লব 
লফল হয়েছে । লমাজতাঙ্িক'আঘর্শ 
নির্মাণ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 


শক্তি ছেলে দেশে সাআজ্যবাদ ও. 


ফ্যাদীবাদের. বর্বরতাকে কোণঠালা 
করেছে, লোতিয়েত লালফৌদের 
হাতে হিটলারী ফ্যাপিস্ট শক্তির 
পতন ঘটেছে । এবং এরই মধ্যে 
খণ্ডিত জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া 
শ্রেণী স্বার্থের কারণে (হিজাতিতব) 
দেশভাগ হলেও ১৯৪৭ লালে ভারত 
স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন ভারতের 
লংবিধান ঘোষণা। করেছে_-ধর্ম লির- 
পেক্ষ গণতন্ত্রের কথা পরী 

সেই লঙ্গেই শুরু হয়েছে ভারতীয় 
বুর্জোয়াশ্রেণীর নতুন মহাভারত 
কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক-কুষক নিধনই 


পরম রাজনীতি, ভারতের স্বাধীনতা 


এনেছে কংগ্রেস দল, ভারতের স্বাঁধী- 


নত! এনেছে হিন্দ জাতীয়তাবাদী 


| " আন্দোলন এবং ভারত একটি হিন্দু- 
রাষ্ট্র ইত্যাকার 


ধনিক শ্রেণীর 
পাচালি A / 
তিরিশের দশকে জার্মানীতে 


জাতিগত বিশ্বত্বতার মতবাদে দ্বেশ- 
টাকে ভাপিয়ে বললেন__-এই 
শৃতাষ্বীতে গণতন্ধ হল এঁতিহানিক 
দুর্ঘটনা ; সুতক্লাং হার! শ্রধিক-কৃষক 
মধ্যবিত্তের গণতন্ত্রের কথা বলে, 
কমিউমিষ্টদের সঙ্গে লেইসব বিবেফী 
বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞামীদেরও খতম কর! 
জার্মান জাতীয়তাবাদীদের পবিত্র 
কর্তব্য । 

এবার দেখুন, পরম ভক্ত থ্বৈয়তন্ী 
ইন্দিরার ( যিনি নিজেই হল, নিজেই 
নেন্দী, নিজেই ভারত) সঙ্গে উত্র হিন 


—~ 


পাশ সা! ৫ ৯ শাশশীি 


" লাশরজাহ়িক হল আর এস এস ও 
জনসংঘের লঙে কেমন মিল] ইন্দিরা 
জরুরী অবস্থা জারি করে, RAW 
দিয়ে লারা ফ্বেশের গণতন্ত্র হত্যা 
করেম। ১৯৬৭ থেকে ৭৮ লাল 


পর্যন্ত লরকারী হিসাবেই ৩৩১৫টি ' 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটন] ঘটেছে। 
আর এস এস-এর তাত্বিক নেতা 
গোলওয়ালেকর বলেন- জনগণের 
ঘারা জনগণের গণতন্ত্র, বন্তটি 
একটি পৌরাণিক ধারণা ছাড়া 
কিছু নয়। শুধু তাই নয়, তিনি সেই 
তিরিশের দশকের জার্মান ফ্যাসি- 


বাদের জয়গান করে বলছেন ' 


জার্মানীর (হিটলারী আমলের) জাতি- 
গত বৈশিষ্ট্যের দৃটিভঙ্গী, দার! হিন্দু 
স্থানে বাস্তব প্রয়োগের জন্ত, আমাদের 
কাছে একটি অমূলা শিক্ষা । দেখাঘাচ্ছে 
ভারতের অত বহুজাতিক, বহু 
ধর্মাবলম্বী জনগণের দেশে এই উগ্র, 
হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক 


. শজি তাদের পাঞ্চজন্ততে (১৮ 


ফেব্রুয়ারী, ১১৭৮) লিখছে_ভারত 
একটি হিন্দু রাষ্ট্র । ধর্মনিরপেক্ষতা ও 


" সমাজবতন্রেয় মত বন্তবাদী তত্ব মাহুষের . 


জীবন উন্নত করতে পায়ে মা? এয়া 
ভারতীয় সমাজকে হিন্নুসমাজ্জ বলে । 
১৯২ লালে একাই প্রথম হিন্দুস্থান 
বদলে হিন্দু রাষ্ট্রের শ্লোগান দেয় 
“হিন্দী হিন্দু . হিন্দুস্তান। এরা 
লমাজের, পরিবর্তনে অবিশ্বাসী, এর] 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদায় অবিশ্বাসী, 
এদের ধারণা বা এর] প্রচার করে-_ 
যে সমাজকে আমর] হিন্দু লমাজ বলি 
তা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। 
সেই প্রাচীন হিন্দু জীবনাদর্শ ও তত্ব- 
জ্ঞানকেই পুনরুজ্জীবিত করতে হবে 
রামচন্দ্র, অর্জুন, শক, আর্ম চাণক্য, 
ছত্রপতি শিবাজী, রামদাস স্বামী, 
চৈতন্ত, রামক্ষ্ণ গ্রভূতি হিন্দু অবতারও 
সাধকদের দিন ফিরিয়ে আনতে হবে? 
এদের বক্তব্য, জাত-পাঁতের বাধন 
আলগা হয়েছিল বলেই (বৌদ্ধ ও 
চার্বাক প্রাধান্তে) বিদেশী মৃসল- 
জানের এদেশ গ্রাস করেছিল. এদের 
কাছে বা কিছু বিদেশী (সম্ভবত: 
মািনী টাকা ছাড়) সবই অমঙ্গ- 
লের, এর! অ হিন্দী ভাষা কাউকে 
বলতে ধেবে মা, এরয়। অ-হিন্দুদের 
নিজেদের ধর্ম পালন করতে দেবে 
না। এর] হিন্মু ধর্ম ও হিন্দী ভাবা 
সংস্কৃতির অক্টোপালে সবাইকে শ্রাদ- 
করতে চায়, আফগানিস্তান থেকে 
ইন্দোমেশিয়! পর্যস্ত হিন্দু সাম্রাজ্য 
বিস্তার করতে চায়।, এরাই অবাধ 
বাণিজ্যে বিশ্বাসী, অর্থাৎ অবাধ 
শোষণের -এবং এরাই রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতার আন্দোলন ্বংল 
করতে চায়। এই উগ্র জাতীয়তা- 
বাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিরই উপগ্রহ 
(নাৰি ছুট্গ্রহ ? ) মড়ার খুলি-ওয়াল। 


"কায় বেরোচ্ছে। 


আমন্দমাগঁ, কুৎপিত প্রাদেশিকতার 
ভাড়িখোর আমর] বাঙালী, আমর] 
অহমিয়া, আমরা ভোলপুরী ইত্যাদি 
দলবল। তাহলে এয়া কি চায়? 
এয়া কি এটাই চাইছে মা ষে রাজ্যে 
রাজ্যে হিন্দু মূসলমান-পাশী-খ্রীষ্টান 
নিবিশেষে সকল মেহমতি মানুষ, 
বাঙালী, অসমীয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্র 


প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতি 


গোষ্ঠীর মাছষ শোষিত, বঞ্চিত, 
বিচ্ছিন্ন ও যূঢ়-ন্লান হয়েই থাকুক? 
যুক্তির হিসাবে তো সেটাই দাড়ায় 
তাহলে নিঃসন্দেহে ওরা, দেশী- 
বিদেশী বৃহৎ পু'জিপতি ও জমিদার- 
জোতদারদের শোষপের পক্ষে, 
ভারতের গণতন্ত্র ও জাতীয়. সংহতির 
বিরুদ্ধে মানযের শত্রু রূপে চিহ্নিত 
হয়ে গেছে। Sl 

আজ ষে-মানুয রুটি-রুজির লড়াই 
করছেন, শোষিত অত্যাচারিত শ্রেণী 
রূপেই গনতান্ত্রিক অধিকারের. প্রসার 
ও সংগ্রামী এব্য গড়ে চলেছেন, যে 


সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


দ্য পৃষ্ঠার পর 


পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলতে হবে। 


বর্তমানে বাংলা উপকার গল্পের কদর 
কমে যাচ্ছে এবং ক্রমশঃ পাঠককৃল 
“শিক্ষিত” মহিলাদের- মধ্যে সীমা- 
বন্ধ হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ পয্সেপত্রি-. 
কিন্ত হ্যারন্চ 
রবিন্দের ইংরেজী উপক্লাসের বই 
আধুনিক শিক্ষিত ছেলের! “মোহন- 
সিরিজের? বইয়ের মতই খুজে খুজে 
বেড়াচ্ছে ও পড়ছে। প্রশ্ন আসে, 
কেন? শরৎচন্ত্রের বইও আজকান- 
কার “আধুনিক” ছেলেদের আকষ্ট 
করে না। কেন? 


আদলে যাধ্িক উৎপাদন পতি 


সমাজে যতট! অনুপ্রবেশ করেছে 
লমাজ ও দামান্িক মানদিকতার 
ততটা! পরিবর্তন ঘটে চলেছে । এই 
পয়িবর্তমেয্ন দিকে পিছু দাড়িয়ে 


“সৎ”? না ট ক-উ পদ্ভা ল-সিনেষা: . 


থিয়েটার উপস্থাপনা ও প্রষোজন1 
সত্যিই আমর্শে “সৎ”? কিনা, এ 
প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া আব অসম্ভব । 
পূর্বের ' মত - “আমার” ছেলে তার 


.কাকাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না 


করলেই অ-সভ্য হয়ে গেল, একথা 
আমরা বললেও ছেলেমের কিছু যাবে 
আসবে না। 

. কোনটা অপসংস্কৃতি আর কোন্‌- 


ঈর্পণ ॥ শুক্রবাধ ২৫শে জীমুয়ারী ১৯৮০ 


মান্য দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশ, 
'গুলি- শিক্ষা ও নিজেদের জীবনের 
অত্যাচার ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় 
পোড় খেয়ে সমাজটাকে বদলাতে 
নেমেছেন, তাদের কাছে এ সব পচা 
গল! বিভেদকামী ও' বিচ্ছিন্নতাবাদী 
অপশক্তি কতটুকু উত্তেজনা ও বিল্রান্ি 
চুটি করতে পারে? ওর! যাদের 
টাকায় ও যাদের প্রচার-মাধ্যষে 
মানুষের বিরুদ্ধে ভাড়া খাটছে, সেই 
কায়েমী স্বার্থের রাজনৈতিক ঘল- 


গুজিই তো চূড়ান্ত মীতি হীনতা ও 


বদ্ধ্যাত্বের নর্দমায় পড়ে গেছে, ভেজে 
ভেঙ্গে মেহনতি জনগণ থেকে ধু 
হয়ে গেছে। তর) আজও, পঢা 


মদমার কাদায় মাখামাখি মাতাঁল-' 
গুলোর মত এ সব বুর্জোয়া! দলগুলে। 


, আর্ত চিৎকার জুড়েছে। 


| 
গ্রামে গঞ্জে “প্রগ্নতিশীলতার” 
ধ্বম! উড়িয়ে যায়, তখন দর্শকবৃদ্দের 
আিক সঞ্গতির ছিব নিলে দেখা 
যাবে বাস্তবে যারা “জনসাধারণ ই 
তাদের স্থান হ্য় না। তাহলে” 
.কাদের “উন্নতির” জন্ত বর্তমানের 
প্রগতিশীল যাত্রার জদগধাত্রা? 


“ব্যারিকেড? বা “জগন্নাথ দেখতে - 


যাদের ভীড়ে টিকেট পাওয়া যায় না, 
তারা ব্যক্তি-লামাজিক_ ও কর্মজীবনে 


. কোন সংস্কৃতির ধারক বাহিক? পরি- এ 


সংখ্যান নিলে দেখা যাবে হয়ত একর 
প্রত্যেকেই এ “বারবধ্ বা হিম 
সিনেমারও পৃষ্ঠপোষক । 
মূলতঃ _ উৎপাদন পদ্ধতি ও 

সম্পর্ককে বাধ দিয়ে সংস্কৃতির উন্নততর 
বহিঃপ্রকাশ ঘে অবাস্তব ২ করন 
্রন্থত, দে কথা মানব সভ্যতার 
ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অন্ধাঁবণ 
করলে স্বীকার করতেই হবে। জার 
সংস্কৃতি মূলতঃ সভ্যতার অঙ্গ বলে 
তার মানও এ সভ্যতার স্তর ও মানের 
ওপর নির্ভরশীল- হতে বাধ্য। 
,স্থুতরাং সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিচায় . 


টাই বা স্বাভাবিক ও অশ্ব লংস্কৃতি তার বিবেচনায় প্রথমেই” উৎপাদন পদ্ধতি /. 


মান নির্ণয় করতে তাই প্রধান ও 
প্রথম বিবেচ্য দেশের. অর্থমীতি কোন্‌ 
হতে বাধ! । বর্তমানের প্রগতিশীল 
যাত্রা আর রাধাকফের গাথা ব! শিষ 
ছর্গার পাল] নয় যেমন লত্য, তেমনি 
লত্য এইলব ব্যয়বহুল যাত্রা! যখন 


ও. জম্পর্ক এবং তৎপ্রস্থত সামাজিক 
মানসিকতার হিদেব মেওয়াঁ প্রয়ো- ‘ 
জন। ভাছাড়া ওপর থেকে চাপিয়ে 
দেওয়া জ্ঞান ভাগারকে 'বিস্তা- 
সাগয়ী জান” বলে অবহেলিত ও 
অবজ্ঞাত হতেই হুবে। 


শানে 


hb 


দপ্ণ॥ অক্ষৰ ২ ২৫শে দাদী ১ ১৯৮০ 


. আসাম 
১ম পৃষ্ঠার পর . 


' মি, গৌহাটি শহরের একস্থানে একটি 


মারাঠী পরিবায়ের শিশুকে পুড়িয়ে 
মারা! হয় বলে অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছিল । নিহত শিশুর মা এবং 


বাবা অন্তান্ত বিতাড়িত বাঙ্গালীদের '. 


লঙ্গে-তখন শিয্পালদ্হ রেল ষ্টেশনে 


: এলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।- 


শিয়ালদ্বহ রেল ষ্টেশনে গিয়ে সম্তান- 
হারা ও মা-বাবার দন্দে আমি সাক্ষাৎ : 


করি। ভার! আমার কাছে ঘটনার 


১ 


বিস্তারিত বিবরণ দেন ৷ 

দূঙ্দে সঙ্গে আমিই প্রথম কল- 
কাতার দৈনিক ঘংবাদ পত্রের পাতায় 
ও ঘটনাটি পরের দিন তুলে ধরি । 
সংবাদটি ঘর্দিগু.একটি বাংল! দৈনিকে 
তখন প্রকাশিত হয়, তথাপি সরকারি 
এবং বেসরকারি মহলে এনিয়ে গভীর 
ক্রীড়া পর্ষদ 
রথ পৃষ্ঠার পর 


পেতেন-এবং পি এম ভি এর 


চেয়ারম্যান হিসাবে একটি গাড়ি : 


পেতেন'। 
শোনা, যায় এর আগে রাজ্য 


ই. ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী 
পশুভ্রাংড ঘোষকে সরিয়ে এই পদে 


বসার ব্যাপারে শ্রীভটাচার্য অনেক 
কাঠখড় পুড়িয়েছেন এবং সেই কাজে, 


তাকে মদত দিয়েছেন রাঙ্গ্য ক্রীড়া ' 


দপ্তরের বেশ কিছু' দুর্নাতিপরায়ণ 
কর্মী। এখন সেই নব ছুনর্গতিপরায়ণ 
কর্মীদের ইশারাতেই অশোকবাবুকে 


জ্*/চদতে হচ্ছে এবং জেনে শুনেই বন্ধ 


দুনীতিকে তিনি প্রশ্র দিয়ে চলে- 
ছেন, কেননা তা ছাড়া তার 
আর অন্ত কোন উপায় মেই।. 
ইতিমধ্যেই অশোঁকবাবু বেশ -কিছু 
নীতির সঙ্গে নিজেকে. জড়িয়ে 
ফেলেছেন বলে জানা গেছে 1. 

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের প্রাক্তন 
ডেপুটি সেক্রেটারী জশুভ্াংশড ঘোষ | 
নাকি ছিলেন খুব কড়া মাহ্ুয। যে. 
সব রিপেয়ারিং কাজের নামে ক্রীড়া 


' দরের কতিপয় কর্মচারী নিজেদের 


নুক্রান্ত শুরু হয়। 


লোক দিয়ে অথব] বেনামে কাজ 
করিয়ে পক্পদ. লুটছিলেন ত! ঘোষ, 
মহাশয়ের আমলে বদ্ধ হয়। তা 
বতই, তাকে সরিয়ে দেবার জন্তু 
ফলে শুল্রাংশুবাবু 
চায় এই দপ্তর থেকে সরে ান। 


মজার ব্যাপার হল শুভ্রাংশুবাবু ধধন 


রাজ্য লটারীর ভিরেক্টার তখনও 


তাকে সরিয়ে, অশোকবাবু চার্ড 
নিয়েছিলেন এবং ক্রীড়া" দপ্তরের '. 


ডেপুটি সেক্রেটারির চার্জও শুল্রাংশু- 


বাবুর কাছ থেকে . অশোকবাবুই - 


নেন। এব. মধ্যে কোন 


ET on L 


রহস্য. 
» সুতি 


উদ্বেগের সহুট্টি হয় এবং 8৬ 


মহলে এটি যথেষ্ট. 

পায়। তৎকালীন নিত 
ডঃ বিধানচন্্র রায় সঙ্গে লঙ্গেই 
শ্রীমতী ইন্দির] গান্ধীর পিতা 
ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অহর- 
জাল মেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন.। 
এরই মধ্যে এনিয়ে. দিল্লীর বিভিন্ন 
মহলে প্রচণ্ড সোরগোল শুরু হয়ে 


‘যায়। মহারাষ্রেও গণ তহ্ুপ্রিয় 


.মাষের] এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ৬৯ 

. আলামের অবস্থার তখন ক্রমশঃ 
অবনতি ঘটতে থাকায় প্রধানমন্ত্রী 
অহরলাল নেহরু বামপন্থী এবং অন্যান 


গণতজ্জপ্রিয এষ পির চাপে পড়ে 
অবশেষে তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি 
হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা . গান্ধীকে 
এব্যাপারে আদামে এবং পশ্চিষবজে 
সয়েজমিনে তদ্স্তের. জত পাঠিয়ে- 
ছিঙ্গেন। | 

প্রীযতী গান্ধী ফোচবিহার বিমান 
ঘটিত অবতরণ করে আলাম থেকে 


বিতাড়িত ওখানকার -বাজালীদের. 


আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিলেন । কোচ- 


বিহারের এ বাদালী আশ্রয় শিবিরে : 


যাওয়ার পথে তিনি স্বামী হারা, পুত্র 
হার? এবং শ্বজনহার] -ক্ষুক বাঙ্গালী 
মহিলাদের ছার! যেভাবে বাধা! পেয়ে- 
ছিলেন আশা করি আজো তার সেই 


শ্বতি মনে আছে । - কালো পতাকা 
'এবং কালে শাড়ী দিয়ে আঁপামের 
বিতাড়িত ক্ষুক ওই বাঙ্গালী মহিলার! 
তাকে ওখানে অভ্যর্থনার নামে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন | - 
অবশেষে, কোচবিহারের জেলা 
শাসক পুলিশকে লাঠিচার্জের হুকুম 
দিয়ে স্কু্ধ আশ্রয়প্রাথ বাঙ্গালী 


মহিলাদের ছত্রতঙ্গ করে শ্রীমতী: 


গান্ধীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন। 
ডঃ 


বিধানচন্দ্ৰ রায় এবং 


'প্রিনেহেরুর যৌথ চেষ্টায় ঘদ্দিও তখন- 
কার মত আসামে ' অবস্থা আয়ত্তে 
এসেছিল, তথাপি প্রনেহেরু তার 


হ্যা-ঠিক তাই ! কলকাতাকে, মানে কলকাতার . 
- নগরজীবনকে, সব দিক থেকে আরও সুন্দর আর্ও 
. উজ্জল ক'রে তোলাই আমাদের লক্ষ্য । 
' এ কাজ সহজ নয়। একমাত্ৰ আপনাদের সাবিক- 
সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্যপূরণ সম্ভব করতে পারে . 
পুরসভার কর্মযভ্ে নিয়ে আসতে পারে দুর্বার গতি £ 
তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের সক্ষল্প : মহত্তর 
| কলকাতা গড়ে তোলার কাজ দ্রুততর হ’ক ॥ 


ঝি তেরো এ 
মেয়ের প্রতি এই অশোভন আচরণ 


. সহজে মেনে নিতে চাননি । 


তিনি তৎকানীন যাঞ্গালী এম. - 


১ পি’দ্েয কাছে বিশেষতঃ ডঃ রায়ের 


ভাইবি প্রাক্তন এম পি শ্রীমতী রেণু 
চক্রবর্তীর কাছে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল্নে ।- 

. এখন প্রশ্ন শ্রদতী গান্ধী কি অতী- 
তের অভিজ্ঞতা স্থতিচাযণ করে 
আসাম ও মেঘালয়ের মৃমন্তা এবং 


অ:অনমীয়াদের নিধনঘজ্ঞ বন্ধের জনা 
ক্রুত এগিয়ে আসবেন? 
উল্লেখযোগ্য, ১৯৬ লালে 


আসাম এবং বর্তমান মেঘালয় একই 


' রাজ্যের অস্তভূক্তি ছিল। 







আমরা জানি : 
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পা 


. Regd, No, WBICC 3 


গস নমোল বেন্দে: সি দি এম হারল কেন is 


অগুয় লোকসভা! নির্বাচনের পূর্ব ' 
সহ পর্যন্ত কৃষি-শিল্প সমৃত্ধযে 
আসানসোল- শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই ময় 
ভারতের, 'নংগ্রামী মানুষের কাছে; 
বিশেষ বরে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে 
প্রতিভাত, হয়েছে লংগ্রামের মূর্ত 


_ প্রতীবরূপে সেই আসামসোল আজ. 


বাংলার সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারীর 
কাছে কলঙ্ক, বাংলার লড়াকু কৃষক 
লমাঁদের কাছে বিশ্বাসঘাতক 'রূপে 
ক প্রা-স্বাধীনতা কাল 
"খেটে . খাওয়া , মানুষের 
বার; ময়দানে নেতৃত্ব দিয়ে 
যে-আসানসোল সপ্তম 
লোকদভ] নির্বাচনের লড়াইয়ে সেই 
আসানসোলের : 
অধ্যবিত মানুষ ঈীলিগ্ড করেছেন 
তার অতীত গরিষাকে 1. 
সাম্প্রতিক লোকসত নির্বাচনে . 
আসানসোলে - বিজক্বী ইন্দিরা 
কংগ্রেস। পরাজিত - মার্কসবাধী 
কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার প্রার্থী বন 
সংগ্রামের দাখী, বর্ধনান-. জেলা. 
কমিটির.সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির 
_ দশ শ্ীরবীন : সেন । কিন্তু কেম, 


এমন হুল ? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট : 


পার্টি নিশ্চয়ই এই.. “বিন্রয়কর” 


পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ” করবে, ' 


ক্ষটি- -বিচাতির লূংশোধনও করবে। 


- উৎখাত! করে দেব - 
..১ষ পৃষ্ঠায় পর | 
বলেছেন থে,  পরবর্ত চার পাচ 


মাসের মধ্যেই -- এই 
লি. পি এম. প্রভাবিত বামফ্রন্ট 
সরকারকে উৎখাত করে ফেব। তার 
পরেই . নির্বাচন হবে। স্থতরাং 
সেইযত পরস্তত্ত হতে, হবে। কমল. 
মাথের তল্লিবাহক এই রাজ্যের যুব 
'কংগ্রেপী (ই) কতিপয় নেত! সেইভ. 
.গ্রস্ভতও হচ্ছেন বলে, আনা গেছে” 
জেলায় জেলায় যুব কংগ্রেস (ই) -_ 


| কাদের কাছে খবর পৌছে দেয়া 


শ্রমিক কর্মচারী, 


রাজ্যের 


El 


তবে একথা! নিঃদ্ষেহে বলা. চলে 
এ-পরাজয়েরও প্রয়োজন ছিদ। 


আসানসোদের সং গঠনের প্রতি 
নতুন করে নজর ঘেবার প্রয়োজন ঘে_ 


রয়েছে এবারের মিবাচনী ফলাফলে 
রয়েছে তার সম্প্ট ই্িত। লাংগঠ- 
ক্লিক অবস্থার- পরিচয় মিলেছিল 


ক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদ ইউদিয়মের 


- লন্মেলন ' উপলক্ষে যেদিন এই -. 


আদানসোলে. পদার্পণ ঘটেছিল পি, 
আই, টি ইউ-র সভাপতি বি, টি-রণ- 

ফিতের ) প্রকাশ্ত লমাবেশে রনদিভের 
বজব্য শুনতে হাজির হয়েছিলেন 
মাত্র হাজার তিনেক সাম্য । অথচ 
শিল্পাঞ্চলে সি আই টি ইউর আধি- 
পত্য ষে পর্যায়ে ভাতে সর্বভারতীয় 


- অভাপতির.লভায় হাজার হাজার শ্রমিক 


"লমাবেশই ছিল প্রত্যাশিত । লেদিন 
-“আসানসোলের অবস্থা সবাই দেখে- 
ছেন। কেঙ্গীয় কমিটির সদৃন্ত-নৃপিংহ 
চক্রবর্তাঁও ছিলেন উপস্থিত। 
প্রকাশ, সে সময়ই নাকি দাংগঠমিক 
"দুৰ্বলতা সম্পর্কে নেতৃত্বকে জানানে! 
হয়েছিল কিন্ত ব্যবস্থা কিছুই: মেওয়া 
হুয়নি। তাই বিগত কয়েকমাস 
লংগঠন শেষ পর্যায়ে পৌছেছে । এর - 
মধ্যেই'লুকিয়ে আছে, 'আসানসোল 
বিন্ময়কর পরালয়। 
পরিসংখ্যান 

১৯৭৭ দানের . লোকসভা. 
নির্বাচনে: জনতা পার্টির সঙ্গে তথা- 
কথিত লমকঝোত! করে রবীন সেন 


প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হালার ভোট পেয়ে - 


* বিজয়ী - হয়েছিলেন ৭২ হাজার 


ভোটে । 2৭১ এর নির্বাচনে তিনিই :- 


বশীর অবস্থা অনেক ভাল । 
“বিধান দভার নির্বাচনে এই কেন্দ্রে 


জিতেছিলেন প্রায় ৩৫. হাজার 
ভোটে । এবার তিনি তোট বেশী 


পেয়েছেন চার হাজারের মত কিন্ত - 


অপর পক্ষে ভোট বেণী পড়েছে ৮*- 
হাজারের মত, ফলে রুবীনবাবুর 
পরার ঘটেছে প্রায় ন হাজার 


হয়েছে যে, তোমর] সংগঠন আরম্ভ, - তোটে ।- 


করে দাও), প্রয়োজনে যারদাদা 


করতেও পিছপা. হবেনা। তারপর 
মা হবার আমরণ দ্বেখব।: 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে 
একদিন 'সয় গান্ধীকেই সকলে 
_ যুমক্তে নামে অভিহিত করতেন" ' 
- এখন থেকে সেই' স্থান আরও একজন - 
দখল করলেন তার নাম কমল নাথ । 
অনেকেই' এখন বলতে শুরু করেছেন 
যে “এক রামে' রক্ষা নেই. স্থগ্রীব 
দোলন ।১ 


বিগত বিধানসভার - ME 


নের নিরিথে বিচার করলে দেখা যায়. 
- "আসানসোল লোকসভা! আসনের 

অস্তগৃ্ভ সাতটি বিধানসভার আসনের, 
মধ্যে ছঃটিতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট - 
- পার্টির প্রার্থীরা - ও একটি আসনে 


ফরোয়ার্ড রকের প্রার্থীরা মোট ভোট 


প্রেয়েছিলেন ১লক্ষ ৪০ হাজারের কিছু. 


বেশী। দেই দিক থেকে এবারের 
লোকসভ1 নির্বাচনে ' মার্কসবাদী : 
কমিউনিষ্ট পার্টির ভোট বেড়েছে ২৬. 


হাজার । . 


[Phone : 24-4238 


জনতা প্রার্থীরা মোট: তোট পেক্সে- 


ছিলেন বখাক্রমে ৭* হাজার ও ৫৪ - 


হাজার। লোকসভার ভোটের 
ফলাফলে দেখা যায় 5 লক্ষ ২৩ হাজার 


(বিধানসভার নির্বাচনের তুলনায়.) 
১৭৯ এর এপ্রিল মাসে রাজ্য মেডি-. - 


ভোট যেমন বেশী পড়েছে, কংগ্রেস 


(ই) প্রার্থী বেশী পেয়েছেন তেমনি. 
প্রায় 5. লক্ষ ভোটেরও অবিক।. 


জনতা প্রা পেয়েছেন বিধান দভার' 


Ke মির্বাচমের' প্রায় অর্ধেক তোট অর্থাৎ 
"২৭ হাজারে কাছাকাছি। ' : . 


’৭৭-এর বিধানসভার নির্বাচনে: 
যে রাণীগঞ্জে জনতা কংগ্রেসের 


মিলিত ভোট ছিল ১১ হাজার ৫শ ও 
মার্কলবাঁদী প্রার্ধার ভোট ছিল ২৪ ' 


হাজার «শ এবার সেখানে ইন্দিরা 


কংগ্রেদ . প্রার্থী একাই 
পেয়েছেন ২৬ হাজার । জন তা. 
হাজার এবং লি,. পি, এম প্রার্থী 


২৯. 


হাজার ৮শ।, হীরা পুর. 


বিধানদভা। কেন্জের ফলাফল প্রকৃতই . 
শোচনীয় । এই কেন্সেযই অস্তগর্ত - 
বার্ণপুরের  ইক্কো .ও বার্ণস্টাপ্ার্ড .. 
কারখান।। 


বিধানসভার নির্বাচনে, 
এই কেন্দ্রে কংগ্রেস জনতার মিজিত 


ভোট ও মাকর্দবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
- ভোট ছিল ঘথাক্রমে ১৫ হাজার ৩শ . 


ও ২৪ হাজার ৷ এবারের লোকলভা 
নির্বাচনে- ইন্দিরা কংগ্রেস- প্রার্থী 


পেয়েছেন, ২৭ হাজার ৩শঃ জনতা 


প্রাথী প্রায় ও হাজার আর রবীন-: 


বাবুর প্রাপ্ত ভোট মাত্র ২১ হাজার . 
.৫শ। 
দর্বাপেক্ষা দমালোচিত কেন্দ্র ঘারা- ' . 


সেদিক থেকে বিচার করলে 


কারণ 


কং্োম-জনতার, মিলিত ‘ভোট. ও 
সি পি এম ভোট ছিল যথাক্রমে ২২, 


- ৫৩৪ ও ২২,৫১৪ । আর্থাৎ সি, পি, - 
এম কংগ্রেস-অমতার মিলিত ভোট ' 
"অপেক্ষা ১৬টি ভোট কম পেয়েছিল 
অপরদিকে এবার .কং (ই) পেয়েছে . 


প্রায় ২৪ হাজার, লি, পি, "এম ২৭. 


হাদ্ধার-২শ । অবশ্ত কং(ই) ও জনত! 


ও কংগ্রেস 'প্রীর্ধার মিলিত ভোট 
প্রায় ৩, হাজার । এছাড়া রবীনপাবু 


আসামলোজে পরাজিত হয়েছেন সঃ 
হাজার ভোটে, কুলটিতে ৯ হাজার 


ভোটে ও উতরায় ১হাজার ভোটে । 
কিন্তু বিধাসসভার নির্বাচনে আসান- 
সোল ও কুনটি ছড়ি! লব কেন্দ্রে 
ানিননা ১৬ ভোট নিয়ে) বাম-- 


অম্পাদক_হীরেন বস্তু - 


বিগত বিধানসভার 
নির্বাচনে লাভা আসমে কংগ্রেস ও . 


১ 


ক্টের প্রাধাঁর! " জনতা-কংগ্ৰেসের 


মিলিত ভোট অপেক্ষা অধিক তোটই 


পেয়েছিলেন | 


লাংগঠনিক কটি যেমন আছে, 


.আসানলোলের মামুয কিন্তু বাম- 


ফন্টের রাজত্বে তেমন কিছু পেয়েছে 


পা 


বলে উপলব্ধি করতে পারেনি 


কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি ফিত । কিন্তু কাজ 
করতে! না। বাসফ্রন্ট প্রতিস্রতিও 


সব 
কিছুই এখনও . পরিকল্পনার স্তরেই 
রয়েছে । অপর দিকে এ অঞ্চলে 


পঞ্চায়েতের কোন অস্তিত্ব নেই।, 


দেয়নি কোন কাজও এখনও পর্যন্ত ' 
বাস্তবাস্বিত করতে, পারে নি. 


ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ' মধ্যে 


প্রাণের জোক্সারও বইতে পারেমি, 


, তেমনি তার] ফোন পরিবর্তনই 
- অনুভব করেমি--সংগঠমের মধ্যে 


তান্বের, তেমনভাবে টেনে আনা ধায় 
মি। তৃতীয়ত, কয়ল! খাদানের 


'শ্রমিকর!] এখনও অসংগঠিত । . সি, 
আই, টি ইউর সদস্ত দংখ্য। বাড়লেও ' 


ভোটের: বাক্সে তার প্রতিফলন 


পৃষ্ঠার পর 


লোক অজিত - পাজাকে বা 


'শতাপতি করার অন্ত জোদ্র তদ্ছির 


স্তক্ল' করেছেন।, স্থুবত সম্প্রতি 


' দ্বিদ্ীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং 
সপ্ত গান্ধীর সঙ্গে রাজ্যের সাংগঠনিক _ 


অবস্থা এবং - পরবর্তী সভাপতির 


"খানায়, 


এ. Price 80 Pais. ~ 
যটেনি--একথা নিসম্বেহেই' বল৷ 
চলে । আসানসোল শহরে মিউনি- = 


 দিপ্যালিটির বিরুদ্ধে রয়েছে সাধারণ, 


মান্ষের বহু অভিযোগ ।- মানুষের . 
সেই ক্ষোতও মূলধন করেছে কংগ্রেস 


'€ই)। কিন্তু অপরদিকে বিগত তিরিশ 


বছরে আপামসোল ..মিউনিসিপ্যা-, 
লিটি যে বাজ করতে পারেনি, সেই 
কাজ করেছে, বর্তমান ' মিউনিসি- 
প্যালিটি। সে কাজের কথা মানুষের 


সামনে তুলে ধর] হয়নি | অবস্ত 
চেষ্টাও হয়নি । একটা কমিউনিষ্ট পার্টি 


কি উদ্দেশ্য নিয়ে মিউনিসিপ্যাদিটি 
পরিচালন করে সেই জক্ষই বোধহয় 


আদানসোল আন বিশ্বত। "১ টি 


"কিন্ত লংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী যার? 
কাজ করেন রেলের ইঞ্চিন কার- 
কাজ করেন কেবলম্‌ 


কারখানায়, ই্কোতে বা ওয়াগান 


শিল্পে, সাইকেল কারখানায়, তারা 


কিভাবে : বিশ্বাসঘাতকতা করলেন 


তাদের শ্রেণীর প্রতি-_এ প্রশ্নের জরাব - 


- পাওয়া প্রকৃতই মু্ধিল। 


রাজ ই-কগাগ্রামের সভাপতি - 


ব্যাপারে বেশ কয়েকদৃফ1 আলোচনা | 
করেছেন। জান! গেছে” হৰত দলকে মেত চান তোল সেনকে বরকত 


শক্তিশালী করে তোলার, অন্য লাহেবের উত্তরাধিকারী মমোনীভ্ 


অজিত গাজার নাম সভাপতি পদের করতে fe 
জন প্রস্তাব করেছেন 1 


স্থব্ৰত দিশ্নীতে আলোচনার ময় 
প্রদেশ - কংগ্রেস কমিটিকে. ঢেলে 
সাজানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন। জান!" 


--গেছে জীমতী গান্ধী এবং সঞ্চয় গান্ধী 


সুত্রতর প্রস্তাবের ওপর কোন ld j 
মত দেল নি। 
, এদিকে আবছুন পাতার, সোমেন 


মি, জুরুল ইসলাম প্রভৃতি মেতা- 


রাও দল বেধে গিয়েছিলেন দিঙ্গীতে। 
এদের দিল্লী ‘যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্ব 


তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি | 


'করার জক্প-তত্বির করা। এদের পক্ষ. 


থেকে ছুটি নাম সতাপতি পদের জন্বে 


উঠেছে বলে জান! গেছে। একজন 
আবছুদ'দাতার এবং. অন্তজন কাজী 
আবছুল গফফর। 
গোর বক্তব্য আবদুল সাত্তার অথবা 


কাজী আবদুল গফফরকে - দলের 


সভাপতি কর! হোক । ৯০ এই 


সোঁয়েন-হুরুল ' 


» | ki A z 
‘ছুই খর দীঘলে সাংগঠনিক 


অভিজ্ঞতা আছে। এরাও শ্রীমতী 


গান্ধী এবং সঞ্জয়, গান্ধীর সঙ্গেও কথ] 
খলেছেম। . 
কিন্ত প্রযতী গান্ধী অথবা লয় 
-কেউই কোন মন্তব্য করেন.নি। 
. প্রস্্কাস্তি ঘোষ প্রমূখ কয়েকজন 


এ ব্যাপারে শত ঘোষ 


. (গ্ৰফুৱকান্তি) সঞ্জয় গান্ধী এবং কমল. 


নাথের লঙ্গে কথা বলেছেন | কিন্ত 


এ. ব্যাপারে, শতবাবুর দৌত্য 
সফল হয় নি : - 


বাংলা ছোটগণ্প - 
.-৬্ঠপৃষ্টার পর. ': এ 

স্বার্থে সাহিত্যকে কাজে লাগানোর . 
চেষ্টাও তখন পর্যস্ত হয়নি, তাই এই- - 


লব রীতির জিপির হষ্টিকারী দালাল- - 


দের ছোটগল্প লেখকের চিত্র 
- মম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না, বিশেষ . 
করে এদের শক্তিমান বৃহ- 
্ংশটি যখন: আস্তরিক- সততার 
তাগিদেই অনিবার্ষভাবে বামপন্থী 
রাজনৈতিক চিন্তার শিবিরেই সমু 


বেত। খোলাখুলি টাকাপয়সা 
দিয়ে-কিমে নেবার প্রস্তাবে এদের 
প্রতিক্রিয়া : কি হতে- পারে তা 
দালালদের জান! ছিল মা। 


টি সমাপ্য।) 


শম্পাদক ক মাসী এ প্রেদ, ১ আচার্য চন রোড, কলিছে ৬ থেকে মুক্ত্িত এবং রী ফাধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১ ১৩ থেকে প্রকাশিত: |) - 


শত 


ইকংণে দীনের 
দোৱৰাত্খে 
গালকেল্লায় 
তৰজাইৰ লড়াই 
বন্ধ 


ইন্দিরা কংগ্রেদী . সন্তানদের 
দৌরাত্মোর ফলে এবারেকার প্রজা এস 
দিবসে রাজধানীর লালবেল্লায় উর্দূ 
তরজার লড়াই (মুশাহিরা ) অনুঠিত 
হতে পারেনি । ছেদ টানতে হয় 
ফাঝপথেই। ্ 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, 
, প্রতিবারের মত এবারও প্রজাতন্ত্র 
দিবস উপলক্ষে দিল্লিয় লালকেলায় 
মুশাহির! অনুষ্ঠানের আয়োজন কর? 
হয়েছিল । কিন্ত (২৪শে জানুয়ারী) 
ইন্দিরা কংগ্রেশী, মস্তান বাহিনীর 
দ্রাপটে অঙ্থুষ্ঠানের মাঝপথেই ছেদ 
টানা হয়। ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত 
পুলিশ বাহিনীর রিপোর্ট মোতাবেক 
+ দিলিয় কোতোয়ালী থানা একটি 
"আমলা রুজু করেছে। পুলিশী 
বিবরণ উধৃত করে দর্পণের নযাদিজিস্থ 
প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, গগুগো- 
নেয় ছত্রপাত হয় ২৪শে এপ্রিল রাত 
প্রান দশট! নাগাদ শ্রোতাদের 
, একাংশ হঠাৎ, চীৎকার চেঁচামেচি 
শুরু করেদেয়। দিলি প্রশাদন এবং 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


" ই্থ্দিৰ| সৰকাৰ 
, দত্যাগ বিরোধী 
বিল আনছেন 


শী্রই ইন্দিরা সরকার দলত্যাগ 
বিরোধী বিল সংসদে পেশ করবে 
বলে বিশ্বস্তন্থতে পাওয়া এক সংবাদে 
জান] গেছে । প্রথমে স্থির হয়েছিল 
ধে, দলত্যাগ বিরোধী বিলটিকে 
* জংসদ্ের চলতি অধিবেশনে পেশ 
কর! হবে। কিন্ত ইন্দিরা সরকারের 
কনেকেই এই অধিবেশনে বিলটি 
ন উত্থাপন না করার পক্ষে মত প্রকাশ 
করেছেন। তার] বলেছেন যে, 
সাজ্যে রাজ্যে বহু বিরোধী দলের 
নেতা আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন । 
'আরে। অনেকেই দেবেন। ফলে 
অনেক রাজ্যেই অকংগ্রেসী (ই) সর- 
কার আমাদের সরকার হয়ে যেতে 
শধাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সর্ভরণয় ইবগুরম সংগঠনের দা? 


[সঞ্জয়কে দেওয়া হচ্ছে। 


সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেসের নাংগঠ- 
নিক দ্বায়িত্ব সঞ্জয় গান্ধীকে বেওয়া 
হতে পারে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে। 

ইন্দিয়া কংগ্রেদ টি হওয়ার 
প্রথম দ্বিন থেকেই সঞ্য় গান্ধী দলের 
নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং সংগঠন 
পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুর তপূর্ণ 
ভূমিক। পালম করে আসছিলেন। 
অবশ্যই তিনি এসব করছিলেন নেপথ্য 
থেকে । 
হওয়ার পর এখন তিনি নেপথ্য থেকে 
ঘল পরিচাঙ্গন! করুন এ ইচ্ছা তার 


কিন্ত লোকসভায় নির্বাচিত 


কষ্টর সমর্থকদের নেই । সম্জয়ের 
কট্টর লমর্থকদের দ্বাবি সপ্রন্পন এবার 
সরাপরি দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিন। 

কিছু অত্যুৎসাহী সয় সমর্থকের 
মতে সপ্তয় গান্ধীর এখনই মন্ত্রিসভায় 
চোক উচিত ছিন। আবার কারও 
কারও মতে তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভায় 
চোক! সঞ্জয়ের উচিত নয়। বরঞ্চ 
কিছু দ্রিন সংগঠনের দায়িত্বে থেকে 
দলকে “নিজের তাবধারায়* স্থসংহত 
করে নেওয়া উচিত। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





ত্রয়ুবিংশ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১লা ফেব্রুয়ারী +৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


বাবুজী সকাশে বহুগুণা 





বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেল 
বুগুণার ব্যক্তিগত দৃত জনতা! নেতা 
বাবু জগস্গীবন রাম, চন্দ্রশেখর ও 
মোরারজী দেশাইর দোরে দোবে 
বছুগুণার একান্ত গোপন চিঠি নিযে 
ছোটাছুটি করছেন। বহুগুণ তাদের 
কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ষে, 
জনতা পার্টিকে ঘি পুনর্গঠনের 


উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তিনি তার 


সবশক্তি নিয়ে উদ্যোগের পাশে এসে 
দাড়াবেন। তবে গোপন পত্ত্র এ 
মতাষতও রাখা হয়েছে যে, চরণ 
সিংকে দলে নেওয়া হলেও কোন- 
ভাবেই নেতৃত্ব যেন তার হাতে লা 
যায়। কারণ জনতা দল ভেঙ্গে 
টুক্তরে! টুকরো হয়ে যাবার নত চ়ণ 
পিংকে তিনি সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন । 

বগুণার এই পদক্ষেপ থেকে 


পরিফ্ধার বোঝ! যায় যে, ইন্দির 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বাঙলাদেশ যাবার পাশপোর্ট পেতে ভারতীয়দের অঙ্থবিধা 


বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল 


ময়াদিল্লীর মসনদে জনতা সর- 
কারের য়াল্সবকালে পশ্চিমবজ থেকে 
বাঙলাদেশে গমনেচ্ছু ভারতীয়দের 
পাসপের্ট দেওয়ার ব্যাপারে এক 
জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 
বাঙলাদেশে যাওয়ার পাসপোর্টের 
জন্তু যেকোন আবেদনকাগগীকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের এ নির্দেশের ধরুন 
সম্পুণক্ূপে পুজিশের উপরে নির্ভর 
করতে হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের 
শৃত শত আবেধনকায়ী নানাভাবে 
দুর্ভোগ ভোগ করছেন বলে বিভিন্ন 
মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
দংঙ্গিষ্ট মহল থেকে দাবী করা হয়েছে 
যে, অবিলছ্থে জনতা সরকারের 
আমদের এ নির্দেশ বাতিল করে 
বাঙলাছেশ গমনেচ্ছু ভারতীয় নাগ- 


রিকদের পামপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা 

যৃথাসম্তব সহজ করা হোক । 
সরকারী সুত্রে জানা গেছে, 

আগে প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যার্সিষ্টরেট 


"বা সরকারের কোন ডেপুটি, সেক্রে- 


টারী স্থপারিশ করলেই বাগুলাদেশ, 


' গমনেচ্ছু ভারতীয় নাগরিকদের পাশ- 


পোর্ট দেওয়া হতে! । বদি কেউ তা 
দিতে অপারগ হতেন তবে ভার 
বিকল্প ব্যবস্থা ছিসেবে এ আবেদন 
পত্রটি তাস্তের জন্য যথারীতি রা- 
নৈতিক গোয়েন্দ। পুলিশের কাছে 


পাঠানো হতো। এতে কেউ বিশেষ 
কোন ওদ্রয্ ও ' আপত্তি উত্থাপন 
করেন নি। দীর্ঘ দিন ধরেই & 
ব্যবস্থা ছিল এবং সেই অনুযায়ীই 
পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল। 
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চীনা পত্র পত্রিকা জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে 


চীনা পত্রপত্তিক্কার ভারতীয় গ্রাহ- 
করা কয়েকমাস যাবৎ ওদেশ থেকে 
পাঠানো ফোন কাগঞ্জ পত্রই পাচ্ছেন 
না। এদিকে কিন্তু তার! তাদের 
বিদ্বেশের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে 
পারেন যে, অন্তান্ত জায়গায় যথাগীতি 
কাগত্র পত্র ঘাচ্ছে। দিমীতে চীন! 
কুটনৈতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেও খবর পাওয়া হায় যে, ওখান 


থেকে পত্র-পত্রিকা রই ইত্যাদি ঠিক 
ঠিক পাঠানো হচ্ছে । 


পরে সংবাদে প্রকাশ, বন্দরের ছুটি 

বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নের পাণ্ডার! যুক্তি 
করে ঘন ঘন “ভস্ষেসে; যাতায়াত করছে 
এবং মেরিন আফদারদের সঙ্গে যোগ- 


লাজসে চীন থেকে প্রেরিত পত্রপন্জিক। 


বই ইত্যাদির বাণ্ডিলওলে! সাগরের 


জলে ফেঙ্ে দিচ্ছে । এট প্রথম জানা- 
জানি হয় কাস্টমস অফিস সুত্রে । কারণ 
লিষ্ট অনুযায়ী হিলাব মেলাবার সময় 
হিসাবে গরমিল হচ্ছে। পরে ঘটনাটি 
জানা যায় জাহাজের কিছু কিছু 
প্রতাক্ষদশা্‌ সাধারণ কর্মীর কাছ 
থেকে । তরস্তে প্রকাশ, এটা চীন 
বিরোধী রাজনৈতিক চক্রান্ত । 


॥ হুই ॥ | 
সম্পাদকীয় - 


ইন্দিরার আবার সে-খেলা? 


লে।কসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ডংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করার এবং বিরোধী দলগুলো আশানুরূপ শক্তি 
নিয়ে ফিরে আসতে না পারায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধী 
মনের আমন্দে তামাম হিন্দুস্থানের বুকের উপর দিয়ে সাম 
রোলার চালাতে পারবেন ভেবেছিলেন । সে বিশ্বাস 
থেকেই তিনি বিন! প্রতিবাদে অকংগ্রেসী (ই) রাজ্য 
লরকার বা বিধানসভাগুলে। ভেজে দিয়ে সেখাসে কং- 
গ্রেসী (ই) .ঝাণ্ডা ভুলে দেবার সর্বপ্রকার আয়োজনে 
জেগে গিয়েছিলেন। 


সরল জনগণকে বিল্রাস্ত কর] গেলেও লোকসভায় ও 
রাজ্যসভায় বিরোধী নেতারা তার জারিজুরি_ফাদ করে 
দিচ্ছেন । রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই সি পি আই’র ভূপেশ 
গুপ্ত, জনতা-র লানড়ফ আদধিবানি এবং কংগ্রেসের 


(আর্স) এ জি কুলকানি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
একট! করে জবর আঘাত হেনেছেন। 


. বিরোধী পক্ষ এ পর্যস্ত প্রীমতভী গান্ধী ও তার সর- 
কারের বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে । প্রথমত 
কেন্্রীয় সরকার-রচিত ঘে ভাষণ রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব, রেডিড 
সংসদের যৌথ অধিবেশনে পাঠ করেছেন তাতে ভূল তথ্য 
ও পরিসংখ্যান দিয়ে পূর্ববর্তা জনতা ও লোকদল 'সয়- 
কারের বিরুদ্ধে বিষোদগার কর! হয়েছে। 
একেবারে মামূলী, গতানুগতিক, নতুন কোন কথ] বল] 
হয়নি, দেশের নামার্ছিক-ঘর্থনৈতিক সমস্যা লমাধালে 
সেই বিশ দফা কর্মনচির পুরনো! কাহ্ন্দিই ; অর্থ নৈতিক 
বৈষম্য দূরীকরণে বা বেকায় সমপ্যার সমাধান নতুন কিছু 
বল! হয়নি । বোধহয় ইন্দিরা সরকারের সে ধরনের কোন 
কর্মন্থচি নেইও কিস্ব! তার সময়ও এখন তাদের নেই। 
দ্বিতীয়তঃ এখন সরকার ব্যস্ত রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেলী 
সরকার, বিধানসন্ভ! ভাঙার বা দ্লত্যাপ. ঘটানোর 
কাজে । প্রধানমন্ত্রীর দূত ছিসাবে বিশেষ বিমানে ক্রাজ্যে 
রাজ্জে উড়ে গিয়ে সংবিধান-বহিভূতি ব্যক্তির ভূমিকায় 
এবার অবতীর্ণ হয়েছেন জরুরী অবস্থাকালীন অন্যতম 
নায়ক যশপাল কাপুর | রাজ্যসভার ছিবাধিক নির্বাচনের 
আগেই” জ্রীঘতী গান্ধী ছলে-বলে-কৌশলে অকংগ্রেসী 


রাজ্যগুলোকে কজ্জ৷ করতে চান । রাজ্যসভাতেই অভি. 


কিন্তু বিরোধী দলগুলো! তার, 
চালাকি ধরে ফেলেছে, স্থায়ী সরকারের’ ধেক! দিয়ে, 


তাষণটি ' 


যোগ উঠেছে যে নহারারীর শারদ পাওয়ার সরকারকে 


গদ্িচাত করার জন্ত কংগ্রেস ই দশ কোটি টাকার ভাণ্ডার 
খুলে বসেছে । অথচ মুখে শ্রীমতী গান্ধী বিরোধীদের 


সঙ্গে হযোগিতার কথাই বলেছেন।  কেন্তরী় জনতা 
দরকার যখন নটি অ-জনতা রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত 
করেছিলেন ইন্দিয়!, গান্ধী তখন তার তীব্র প্রতিবাদ 
করেছিলেন । আজ তিনি সেই পুনে! পথই ধরেছেন, 
উদ্টোপান্টা অন্ুহাত পাড়ছেন কখনো সরকার ভাঙা 
সম্পর্কে সুপ্রীম কোটের রায়, কখনো হরিজনদের উপর 
অত্যাচার, হচ্ছে বলে। দুরাত্মার তো ছলের অভাব 
হয় না। রাজ্যসভায় দাড়িয়ে ছুই কংগ্রেস ই-সঘন্ত 
এ আর আন্ধলে ও কল্পনাধ রাই তো উদ্ধত কঠেই বলে 
ফেলেছেন যে, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবে বিধান- 
সভার নতুন নির্বাচন তারা করাবেমই। স্বভাবতই 
শ্ীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের (ই) এ কাজকে বিরোধী 
নেতারা সংবিধান বিযোধী এবং “গপণভঙ্ত্রের - পক্ষে 
বিপজ্ডনক” আখ্য। দিয়েছেন । 

লোকসভায় জোকদল নেত! চত্রণ দিং, দি পি আই 
এম নেতা সময় মুখাজঁ, দি পি আই নেতা ইন্ত্রন্জিৎ গু 
একে একে ইন্দির] গান্ধীকে সংযত হবার জন্ত দতর্ক করে 


দিয়েছেন । রাজ্যে রাজ্যে দলত্যাগে মদত দিলে কেন্দ্রে - 


দে রোগ সংক্রাধিত হবে এবং তিনি নিজের জালে 
নিজেই জড়িয়ে পড়বেন বলে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে । 
অ-কংগ্রেণী (ই) শাদিত নটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই 


মর্মে কেন্দ্রকে হাশিয়ারী দিয়েছেন যে সরকার ভাঙার 
খেল] থেকে ঘর্দি তার! এখনই বিরত ন! হুন, তবে 


 রাজ্যে-রাজ্যে অস্থিরতা সহুটি হবে, প্রশাসনের মনোবল 


ভেঙে যাবে এবং রাঙ্গযগুলোতে ফে্মীয় সরকারের অন্তায় 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন জাগ্রত হবে। . 


বলা বাল্য, এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা গোটা দেশের : 


পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সংবিধান ও ফেডারেল রাষ্ট্র 
কাঠামোকে ভেঙে তছনচ ন! করে, সমস্ত ক্ষমতা মিজের 
বা একটি ক্ষৃত্র গোষ্ঠীর হাতে না নিয়ে,ভিক্টেটর ন! হয়ে 
কি শ্রীমতী গান্ধী গণতাজিক শাসন, চালাতে আমেন ন! ? 
তায় এই গণতজ বিধ্বংসী পদক্ষেপের পচ়িণাম ১৯৭৭ 


লালে কী হয়েছিল তিনি কি এরই মধো ছুলে গেলেন ? 





এব্যাপারে দলের প্রধান নেতাঁ- 



















সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেস 
১ম পৃষ্ঠায় পর 

জান! গেছে সঞ্জয়ের প্রকান্ড রাজ- 
নীতি করার ব্যাপারে এখন, আর 


দলের কারও কোন আপত্তি নেই।- 


অবশ্ত আপত্তি করার যুক্তিও তাদের 
হাতের কাছে মেই। শ্রীমতী গান্ধীরও 
ইচ্ছা সভয় ধীরে ধীরে দলের হাল 
ধরুক। 

আগামী মার্চ-এপ্রিল নাগা এ 


আই নি সি (ই) পুনর্গঠন হতে' 


পারে। লেই সময় সঞ্জয়কে দলের 
কোন পদাধিকারী কর! হতে পারে। 
ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ 
সপ্ুয়কে দলের সাধারণ সম্পাদক 
করা না হলেও এ আই পি সি-র 
অন্ততম প্পাদক করা হবে.। , 


1 


দেয় মতামত যাচাই করার কাজ শুরু 
হয়ে শেছে। অবশ্ত শ্রমতী গান্ধী 


অথবা! সপ্যয় কেউই এ ব্যাপারে মুখ” 


খুলছেন ন1। ঘা কিছু আলোচন! 
চালাচ্ছেন ত1 এ আর আম্বধলে এবং 
কল্পনাথ রাইয়ের মত কট্টর অগ্য় 


সমর্থক গোষ্ঠীর কর্তাব্যক্তির! | 
তবে সঞ্জয় যে পদেই থাকুন ন! 
কেম রাজনৈতিক ক্ষমতা যে তার 


হাতেই কেন্দীভূত হবে এ বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই । কারণ দিল্লীতে রাজ- 
নীতির খবরাখবর রাখেন এমন লোক 
লবাই জানেন যে, সঞ্জয় বর্তমানে কিছু 
ন] হয়েই কি প্রচণ্ড ক্ষমতার 
অধিকারী । বিস্িন্ন রাজ্য থেকে 
দলের যে লঙ্ন্ত নেতা দিদ্ীতে 
দরবার করতে আসছেন ছোট বড় 


নিবিশেষে তাদের প্রত্যেকেই একবার 


' করে সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে আলোচন! 


করে তার মতামত মিচ্ছেন তাদের 
সপ্ত! সমাধানের ব্যাপারে । আবার 
কোন কোন নেতা তে! শুধু সঞ্জয় 
গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতেই দিল্লীতে 
আসছেন। 

ভাবসাব দেখে হা মনে হচ্ছে, 
সঞ্চয় এখন মন্ত্রী হওয়ার থেকে সংগঠ- 
নের কাদেই অড়িয়ে থাকতে 
আগ্রহী । কারণ সপ্রয় মনে করছেন 
যে, পেছনে সুদৃঢ় সংগঠন মা থাকলে 
তার মন্ত্রী হয়েও খুব হুয়তো লাত 
হবে না।- 

রাঙনৈতিক মহল অপেক্ষা 
করছেন কিভাবে সঞ্জয়কে প্রকাশ্য 
রাজনীতিতে নামানো হয় তা বেখার 
জন্ত। আগামী '৩1৪ মাসের মধ্যেই 
ব্যাপারটা পরিচার হয়ে ঘাবে বলে 
মনে হয়। 


রাজা জনতা পার্টিতে ভাঙ্গন 
একরকম প্রায় অবশ্তস্ভাবী। প্রফুল 


-সেনের নেতৃত্বে জনত! পার্টিভূক্ত 


সংগঠন কংগ্রেসীর! খুব লীদ্রই হয়ত 
জনতা পার্ট থেকে বেরিয়ে এসে 
আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণ। করবেন । 
সেই আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
জনতা পার্টির কমা সম্মেলনে 
গত ২৭শে জানুয়ারী । তথ্যাতিজ্ঞ 
মহলের ধারণ। যে, জনত! পার্টিভুক্ত 
সংগঠন কংগ্রেণীয্া নিজেদের 
আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করায় পর 
ইন্দির] কংগ্রেসে যোগ ঘেবেন। 
জমতা পার্টির কমা সম্মেলম 
ডাক! হয়েছিজ নির্বাচনোত্তর পরি- 
স্থিতি পর্যালোচন1 এবং এই রাজ্যে 
কেন একটি আসনেও জনতা পার্টির 
প্রাথার। পেলেলল তা আলো- 
চমাব জন্য । কিন্ত মজার বিষয় 
হল কর্ম সন্দেলনটি একপময় প্রায় 
রূণক্ষেত্রে পরিণত হয়। 
কংগ্রেপপন্থীর 
এস এল এবং জনসজ্যের 
আক্রমণাত্মক ভাষায় বক্তব্য রাখেন ৷ 
ভখন আর এস এস এবং জনসঙ্ব 
গোষ্ঠীর কেউ কোন আপত্তি 
করেননি। ঘখন জনসভ্ঘ গোঠীর 


পক্ষে বিধানসভা! সমস্ত বিষ্ণুকাস্ত 


সংগঠন, 
বিহ্ুন্ধ হয়ে আর. 
প্রতি 


শান্রী বক্তব্য বলতে ওঠেন তখন: 
সংগঠন কংগ্রেসীর1 চীৎকার শুরু 
করেন। তারপরই শুরু হয়ে ঘায় 
হাতাহাতি । বেশ কয়েকজন, বৃদ্ধ 
নেতা সন্মেলনস্থল থেকে চলে যান 

সংগঠন কংগ্রেসীদের আলাদ] 
অস্তিত্ব ঘোষণা করার বিষয়টি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে রাজ্য জনতা! পার্টির বিতা- 
ডিত চেয়ারম্যান প্রফুল্ল সেলের 
বক্তব্যে ।_ তিনি বলেন জনত! পার্টি 
গঠমে আমরা বরাবরই আপত্তি করে- 
ছিলাম কিন্তু আমাদের আপতি 
টেকেমি। আমর এখনও জনতা এ 
পার্টিতে থাকতে চাইনা। টা 


প্রস্তাব জনতা পার্টি ভেজে দিয়ে 


জনতা ফ্ৰণ্ট গঠন করাটাই যুক্তিযুক্তি 


হবে। আমর! অর্থাৎ জনত! ফ্রন্ট 
নির্বাচন লড়ব নিজেদের মধ্যে আসন 
ভিত্তিক সমঝোতার মাধ্যমে, জন্তা 
পার্টির প্রার্থ হিনাবে নয়্। 

জনতা কমা লশ্মেদনে জনৈক 
বক্তা ১৮ই জামুয়ায়ীর “দর্পণ” তুলে 
দেখান এবং বলেন ষে, এই দেখুন 
এই পত্রিকায় লীভ নিউজে বলা 
হয়েছে যে, নির্বাচনের আগে গোপন 
বোঝাপড়ার মাধ্যমে ইন্দির! কংগ্রেদ, 2 
প্রাথদের জয়ী হতে আর এস এস 
লাহায্য করেছে। 





j ১ম পৃষ্ঠার পর 
' দিলিয় চীফ, একজিকিউটিভ কাউন- 


পিলার প্রকে এল সাহানির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ জানানে! হ্র। তিনি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই 
অনুষ্ঠানের উদ্ভোজা দিল্লি প্রশাসন । 

জান! গেছে যে, সাহিত্য কলা 
পরিষদের নামাঙ্কিত একটি হিন্দী 
ব্যানার ফেস্ট,নকে কেন্দ্র করেই নাকি 
গণ্ডগোল আরম হয়। এ হিন্দী 
ফেস্টুনটি নাকি মূশাহির! অনুষ্ঠানের 
উদ ব্যানারকে প্রায় চেকে দিয়ে- 
ছিল। শ্রোতাদের একাংশ এই 
ঘটনায় উত্তেজিত হুক্মে ওঠেন এবং 
বলতে থাকেন ঘে, উদ ব্যানারটিকে 
চেকে দিয়ে উদ ভাবার অমর্যাদা-কর। 
হয়েছে । গণ্ডগোল বাড়তে থাকায় 
উদ্ভোক্তার্বা অনুষ্ঠান মাঝপথে বদ্ধ 
করে দিতে বাধ্য হুন। 

গণ্ডগোল এমন এক পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছায় হা প্রায় দা হাঙ্গামার 
আকার ধারণ করে। 
নেয় চীফ একন্দিকিউটিত কাউন্দিঙ্গার 
কে এন লাহামি এবং দ্বিল্লী মেট্রো 
পলিটান 


কাউনসিজের ডেপুটি. 
চেয়ারম্যান বেগম খুরশিষ্বা কিদো- 


-কৎগ্রেসীদের দৌরাত্ম্য মাইয়ের গাড়ি িরে ধরে এবং ইট 


পাটকেল ছোড়ে । এই ঘটনায় বেশ 
কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে 
সাংবাদিকদের কাছে বেগম কিদবো- 
কাই অভিযোগ করে বলেন যে, গণ্ড- 
পোল বারা করেছেন তারা ইন্দির! 
কংগ্রেসের লোক এবং এই দ্বটনা 
পূর্বপরিকক্পিত। তিনি বলেন যে, 
দিদী প্রশাসন ঘেঅন্ঠানের উদ্ভোক্ত1 


এবং যেখানে বিশেষ ব্যকিরা অপ- 


মানিত হন সেখানে পুলিশ ছবির 
মত চুপ করে দাড়িয়ে গণ্ডগোল 
দ্বেখেছে-_-এটা বিন্বয়জনক । গণ্ড 
গোল থামাতে পুলিশ কোন ব্যবস্থাই 
নেয় নি বলে তিনি লাংবাধিকদের 


ছানান। . ! 

বেগম কিদোয়াই এক পত্রে 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সন্ত্রী বৈল সিংকে অন্থ- 
রোধ করেছেন ষে, এই ঘটনায় দোষী 
ব্যক্তিদের অবিলঘে গ্রেপ্ার কর! 
হোক এবং পুলিশী অপদার্থতার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়! হোক । তিনি 
-বলেছেন এটা খুবই উদ্বেগজনক 
কেননা দরকারী অনুষ্ঠানেই যদি এই 
ভাবে গণ্ডগোল হয় তখন অন্ত সব 
অচ্ুষ্ঠানে গণ্ডগোল হলে আশ্চর্য হবায় 
কিছু থাকবে ন1। 


+ দৰ্পণ ॥ শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারী : ১৯৮ 


রাজনীতি. 


- আসাম ও 


রাজনৈতিক ভাস্তকার | 
প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার 
প্রধানমন্ত্রী হবাব পর অনেকেই আশা 
করেছিলেন খে আড়াই বছরের রাঁজ- 
নৈতিক নির্বাসন ভার পরিবর্তন 
ঘটাবে । তিনি নিজেও এমন আশও 
হওয়ার মত কথাবার্তা বলছিলেন । 
যেমন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতি- 
নিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে ভ্রমতী 
গান্ধী বলেছিলেন তিনি দেশে কোন 
দিন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন 
না কারণ এধরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
_ বিপরীত ফলই প্রসব বরে । তিনি 
“ আরে! ঘোষণা করেছিলেন যে ভিন্ন 
মভাবলগ্ী রাজ্য সরকারগুলির সজে 
তার দরকার সঠিক আচয়ণ করবেন, 
জবরদস্তি করে সেগুলি, ভেজে দিয়ে 
কেন্দ্রে ও রাজ্যে, একদলীয় সরকার 

গঠনের চেষ্টাও তিনি করবেন না। 
৭ “ভভবতঃ এই স্মস্ত ঘোষণা দেশের 
জন্যে ময়, বিদেশী আাংবাদিকের 
মারফত অন্ত দেশের মানুষদের কাছে 
»তিনি তার মানসিক পরিবর্তনের 
চ কথ! জানাতে চেয়েছেন। অথচ 
কোন ভারতীয় সংবাদপত্র বা বাদ 
‘সংস্থার গ্রতিনিধিদ্বের সঙ্গে তিনি 
সাক্ষাত পর্বস্ত করতে চাইছেন না। 
এমন কি তার শপথ গ্রহণের ময় বা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ভারতীয় 

- সংবাদপত্রগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। 
মনে হয় তিনি বিদেশের মাছযের 


জু. কাছে যা বলতে চান, দেশের 
মানুষের কাছে তারলতে চান না।, 


এর কারণ কি? 
একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা! যার 
১." ভ্রীমতী গান্ধী অতীত থেকে শিক্ষা 
এ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তিমি 
ইতিমধ্যেই এমন তাৰে কাজ করা 
শুর করেছেন যার ফলে মনে হত 
পারে দেশের লোককে ভার রাজ- 
- নৈতিক নির্বাঘনের জন্তে সাজ! দিতে 
চান। জরুরী অবস্থার সময় তিনি 
ঘষে ভাবে চলেছিলেন, যে তাবে তার 
পুজের সংবিধান বৃহিভূ্ত চক্র দেশের 
প্রতিটি ব্যাপারে কলকাঠি, নাড়ছিল 
এবং জনমনে ব্যাপক বিতৃষ্ণার সঞ্চার 
করেছিল মেই ধারাই আবার প্রবর্তন 
করা হচ্ছে। | 
৯৬. লত্যকথা-অরুরী অবস্থার লময় 
বার! অধ্যাতি লাভ করেছিলেন, 
তাদের কাউকে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ি- 
লতার নেওয়া হয়নি । কিন্তু ওয়াকি- 
বহাল ব্যক্তিমাত্রই দেখতে পাচ্ছেন 
যে নতুন মঞ্রিসভায় যাদের নেওয়া 
হয়েছে তারের ভাবভঙগী, চলাফের! 
এমন কি বাচনতঙগী পর্মস্ত স্ঞ্য় গান্ধী 


পপ 


ও মেঘালয়ে নঢুন খেলা পা 


কি 


নিয়ঙ্ধ করেন। শোন যায় - নতুন 


্বরাষ্ট্রম্্রী জেল সিং সঞ্জয় গান্ধীর কথা, 


ছাড়া এক পাণ চলেন না! এমন 


কি শ্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা পান্ধীও- 


ভার অসাধারণ অপত্যন্সেছে সপ্ভয় 
, গান্ধীর পরামর্শ না মেনেই বহুবার 
বিপদে পড়েছেন । সঞ্চয়ের পরামর্শে 
বিপদ থেকে উদ্ধারও পেয়েছেন । 
স্থতরাং, পুত্রের প্রতি তায়. আস্ব। 
একটু বেশী থাকারই কথ1। 

কিন্ত দেশবাসীর ছুশ্চত্তা হবার 
কারণ আছে। প্রধালমম্ী ইন্দির] 
গান্ধী আবার এমন লব পরামর্শ, 
দাতার কথায় চলছেন যাঁ়ের দেশ- 
বাসীর কাছে স্থনাষ মেই। সম্প্রতি 
আলাম ও মেঘালয়ে যে সকল ঘটন। 
ঘটেছে দেশবাপী মাত্রই ভা অবগত 
আছেঘ। নলবাড়ী মজল দে, ছুলি- 
য়াজান,  নাহায়কাটিয়1, শিলং) 
উড্ভিষ্তাতে যা ঘটেছে তাকে কেবল 
পাশবিক আখ্যা দ্বিলেই সবটা বলা 
যায় না। একত্ন বাঙ্গালী বিজ্ঞানী 


'ভঃ রবি মিত্রকে মিথো টেলিফোন 


করে এমে যে ভাবে পিটিয়ে খুন কর! 
হয়েছে সাধারণ, সাম্য তাভে বিচ- 
লিত না হয়ে পারেন না। হাজার 
হাজার ' অনসমীয়া ও অখাদিয়। 
ভারভবাপী এই জংলী রাজতে বিপন্ন । 


তাদের জানমাল, 'মান সম্মানের ' 


নিরাপত্ভানেই। দেশের সীমানার 
মধ্যে দেশের মাহ্যকে জানোয়ারের 
মত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘর বাড়ি 
জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তয়ার্ত, 
নিরীহ শিশুবদ্ধা নর নারীর উপর 
অকথ্য অত্যাচার চলেছে। পুলিশ 
ও রাষ্ট্রপতির প্রশাণন' নিরধিকার। 
আগুন জলছে/ রক্ত ঝরছে, নিরুপায় 
মাচছ্ষ দলে দলে ঘর বাড়ী ছেড়ে 
শরপার্ধ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হচ্ছেন। এখন তো জনতা বা লোক- 
দলের দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার নেই, 
জবরদস্ত কংগ্রেন্‌ (ই) নেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর সরকাঁর। তবু কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর] হচ্ছে ন! কেন? কোন 
অনৃষ্ত হাতের ইসারায় জবরদস্ত 
রাজ্যপাল লালন প্রসাদ সিং দাম- 
ব্রিক বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ বন্ধ করে 
তাদের ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ, 
দিলেন? হাজাযাকারীর!] দাবী 
করেছিল বলে? তাহলে . এই 
হাজামাকারী কারা? যাদের 
কথায় রাজ্যপালের “আদেশ টলে? 
মে রাজ্যপাল ইন্দির! গান্ধীর বশত্বদ 
এবং ইন্দিরা সরকারের, বেতনভূক 
তিনি কেন শাস্তি শৃঙ্খল] গ্রতিষ্র 


বকম। 


করতে অপারগ? নির্বাচনের সময় 


ইন্দিরা 


আসাম ও মেঘালয়ে কি সেই আঁইম- 


' শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? . কিসের 


জন্তে ইতঃস্তৃত:, কিসের জন্তে 
হাঙ্রামীকায়ীদের এত তোয়াজ ? 
তারা . কি তবে সত্যই ইন্দ্র! 
কংগ্রেসের লোক? তাদের সঙ্গে 
আর এস এপ দ্যামিন্তরা হাত মিলি- 


‘য়েছে? 


একদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
ছুই নেতা যশপাল কাপুর ও শঙ্কর- 
দয়াল শর্মা অন্তদ্দিকে আর এস 
এস-জনসংঘী অটলবিহারী বাজপেয়ী 
ও প্রাক্তন মন্ত্র রবীন ভার্মা একই 
স্বরে কথা বলছেন দেখে মনে হওয়] 
স্বাভাবিক ষে অন্ততঃ আলাম ও 
মেঘালয়ে এই ছু'টি দল হাত মিলিয়ে 
চলেছে ।. যশপাল * কাপুর _স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী. ইন্দিরা. গার্ধীর কেবল 
নির্বাচনী এজেন্টই নম, তার ঘনি 


অর্থনীতি 


অথ নৈতিক ভাষ্যকার 


সোনার দায় নিয়ে ' 'বিশ্বছোড়া 
হনুসুল পড়ে গেছৈ ॥। ১৯৬১' পালে, 
এক আউন্দ সোনার বাজার দর ছিল 
৩৬ ভলার | ১৯৭১ সালের ভিসেঘর 
মানের প্রথষ তিন লপ্তাহেয মধ্যে এই 
দাম ৮৭০ ভলার অবধি উঠলে] ।- 
কারা এই সোনা কিনছে? কেন 
কিনছে ? এর পরিণাম কি? 
প্রথমতঃ এই মোনা কিনছে 
আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলি। তারা 
কোন মক্কেলের পক্ষে সোনা কিনছে, 


না নিজেছের মুনাফার স্বার্থে সোন! 


কিনছে তা নিয়ে আলোচনা করা 
যেতে পারে । কিন্ত লণ্ডন, ঠুবিশ, 
হংকং এবং মিউইরুর্কের লোনার 
বাজারে ব্যাংকগুলিই প্রধান ক্রেতা। 
ইয়তো। কোন কোন দেশের সরকারও 


ব্যাঙ্কের মারফতে সোনা কিনছে। ' 


কিন্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হিসাবে তা জমা হতে দেখা বাচ্ছে 
মা। 
তহবিলে সোনার অংশ কম নয়। 
পোনা কেনার উদ্দে্ত নানা 


খুব বেশী'। গ্েসামের বিধি অনুসারে 
“খারাপ মুক্তা ভালে! মুক্রাকে বাজার 
থেকে বিতাড়িত করে।” কাগন্দী 


গান্ধী দেশে ্যইনশৃহ্খল] 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। , 


অথচ বিভিন্ন দেশের মজুত - 


লোনার মুদ্রাযূল্যয এখনে! . 


i 


পরামর্শনাতাও হি জার শঙ্কর- 
দয়াল শর্। ইন্দিরা গান্ধীর কপার 
একবার কংগ্রেসের সভ্যাপতি হয়ে 


খুশীতে ভগমগ হয়ে বলেছিলেন 


ইন্দিরা! গান্ধীর কত দর], সামার মত 
ব্যক্তিকে তিনি কং গ্রস। সভাপতি 
ও মন্ত্রী করেছেন, অথচ টা বাগা- 
নের মালী হবারও যোগ্যতা আমার 


মেই । এহেন ছুই ব্যক্তি আমাম - 


সফর কয়ে এসে বলেছেন আসামের 
হালামাকারীরা নাকি. খুব নত ও 
শাস্ত' প্রকৃতির, তাদের বক্তব্যে 
ধারালো যুক্তি আছে এবং তাদের 
আন্দোলনও খুব শান্তিপূর্ণ । যখন এই 
ভদ্রমহোদয়ের। দিম বিমানবন্দরে 
হাঙ্গামাকারীদের 
দিছিলেন তখন ছুলিয়াজানে আগুন 
জলছে, ভঃ রবি মিত্রকে পিটিয়ে খুন 
করণ. হচ্ছে দ্শহাজার নর্নারী 
শরণাথী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন । 


_ এত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যে এ এক- 


দিনেই পনেরে! জন নিহত, শত শত 
আহত হলেন। . 

এর পর জনুসংঘী-জনতা নেতা 
অটলবিহারী বাজপেয়ী আর প্রা্তন- 
মন্ত্রী বুবীন্র ভার্মাও সার্টিফিকেট 
দিলেন হাঙ্গামাকায়ীর! শাস্ত ও 
অহিংস। তারা 


স্বরণমৃগয়ার পরিণতি 


শা 


টাকা, রূপোর রা আর স্বর্ণমুদ্র 
বাজারে সমান ভাবে প্রচলন করা 
যায় না। সব চাইতে ‘খারাপ টাক? 


"অর্থাৎ কাগজী টাকা অপেক্ষাকৃত 


ভালো স্বর্ণ ও রৌপ্য মুল্রাকে বাহার 
থেকে গোপন মনতে রূপাস্তরিত 
করে। গ্রেসাম রিধি এটাই বজে। 
মনে পড়ে ১৯৪৪ সালের ব্রেটন 
উভ্ভস্‌ সম্মেলনের কথ1। তখন দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে । বিশের সর্বত্র 
পুনর্গঠনের প্রয়োজন । যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
ইউরোপের প্রয়োজন সবচাইতে 
বেশী । তেজী মন্দার বিশৃঙ্খলা, মুদ্রা 
ও সোনার বাজারে বিশৃঙ্খল, আস্ত - 
ভাঁতিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা । তখন 
আমেরিকাই একমাত্র দেশ যুদ্ধ যার 
গায়ে আচড়টি দিতে পারে নি অথচ 
যুদ্ধ সামগ্রী বিক্রী করে যুদ্ধরত দেশ- 
গুলির বিপুল ধনভাগ্ডার যার করতল- 


গত। আমেরিকার প্রচুর উৎপাদন 


ক্ষমতা, ইউরোপের প্রয়োজনের ও 
পীমা নেই। তবু দেনা পাওনার 
মাধ্যম স্থির করা কাঁটন। দীর্ঘ- 
কালের অন্ত বৃটেনের পাউণ্ড ষ্টালিং 
আস্তর্জাতিক দেনাপাখনার হিসাব 
মেটাতে ব্যবহৃত হত। কিন্ত দ্বিতীয় 


সার্টি-ফিকে ট' 


“জানের ' 


বিচ্ছিন্নতাবাদী - 


রিনা _ ॥তিন ॥ 


নয়। তার] সঙ্গত কারনেই আন্দো- 
লন করছে। কংগ্নেদ '(ট) এবং 
আর এস এসসজনসংঘের এমন নিবিড় 
একাত্মতা অতীতে এমন ঘনিষ্ঠ হতে 
মার কোনদিন দেখা যায়নি। 
_স্থতরাং যে অভিঘোগ উঠেছে থে 
আসাম ও মেঘালয়ে ইন্দির] কংগ্রেন 
ও আর এস এস এর যৌথ উদ্ভোগেই 
বর্তমান হাঙ্গায়| শুরু হয়েছে এবং 
এই ছুই অন্তত শক্তির যোগ সাজসেই 
অনদসমীয়! ও অখাদিয়া-তারতীয়ের] 
নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও নিহত হচ্ছেন, 
এই-অঙ্তিঘোগ কি উড়িয়ে দেওয়া 
যায়? bl 
কংগ্রেম (ই) এবং আর এস এস 
নেতৃবৃন্দই যে আলাম ও মেদালয়ের 
মর্ম স্ব ঘটনার জন্যে দাসী তার আর 
কোন প্রমাণের দরকার আছে কি? 
গৃহদাহ, খুন, বিতাড়ন নাকি শাস্তি- 
পূর্ণ আন্দোলন। এবিষয়ে ছুই 
অন্তত শক্তিই, একমত। ম্বভাঁবতঃই 
আলিগড়, জামশেদপুর হায়দরাবাদের 
হত্যাকারীর! শিলং নলবাড়ী দুলিয়া* 
হত্যাকায়ীদের সাঙ্গাত 
বলেই মনে, করে। তাই তাদের 
কঠস্বর অভিন্ন। এই শ্বৈরতম্্রী ও 
সাম্প্রদায়িক অশুত শক্তিগুলি এখনো 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন সর্ব্ব খুইয়েছে। তার 
মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। চাহিদাও 
কমেছে। তাই ব্রেটন উভমে ঠিক. 


- হুল এখন থেকে মাকিন ভলারও বৃটিশ 


পাউন্ডের সঙ্গে আস্তর্জাতিক রিজার্ড 
মুদ্রার মর্যাদা পাবে। আমেরিক! 
প্রতিশ্রুতি দিল তার ডলার মুঞ্র। 
ভাঙ্গিয়ে যে কোন সময় সোনা, 
দিতে সে বাধ্য থাকবে । ইউরোপের 
কোন দেশের এত সোমা নেই, তারা 
তাদের মূদ্রা ভাজিয়ে সোন! দেবার 
অঙ্গীকার করতে পায়ে না। সুতরাং 
ইউরোপীয় দেশগুলি প্রতিশ্রুতি দিল 
তারা তার্দের দেশের মুদ্রায় বদলে ' 
সর্বদা সাকিন ডলার দিতে বাধ্য 
থাকবে । 

অর্থাৎ সোন! হল আর্থিক আস্থার 
মেরুদণ্ড ।. জাজেরিক1 লর্বদ1] তার 
ডলার বদলে মোনা দেবে, ইউরো- 
পের দেশগুলি পাউণ্ড ফর, মার্ক বদলে 
ভলার দেবে, এই দৈত কাঠামোর 
উপরে নয়া আর্থিক ব্যবস্থার বনিয়াদ 
স্থাপিত হল। দার] বিশ্বের বাণিক্থয 
এলাকাকে হার্ড কারেম্পী (ডলার) ও 


“সফট কারেলী’ (পাউণ্ড প্রভৃতি ইউ- 
রোপীয় মৃত্রা) এলাকায় ভাগ করে 
দ্বেওয়াহল। 


শেষাংশ «ম পৃষ্ঠায় 


রত 


চার ॥ 


অসমীয় সাহিতিকদের প্রতি 


আদামে বির . বিভাড়নের 
নামে সুপরিকক্সিততারে যে ভাবে. 
“বাঙালী” নিধন শুরু হয়েছে ভাতে 
যে কোনো. 
বিচলিত মা হয়ে পারেন না। 
রাজনৈতিক  নেতৃবর্গ এমন একটি 
' গুরুতর ব্যাপারে বেদনাদায়কভাবে 
নিশ্চুপ । কথাটা যেন সত্যিই হয়ে 
উঠেছে যে, রাজনীতির অর্থছলেবলে 


কৌশলে পি দখল, মানবতাবোধ . 


বলে সেখানে কিছু নেই। 


বিষয়টা আরে! উদ্বেগজনক খন 


দাময়িক প্রেসিভেপ্ট-শাসন সেখানে 
প্রচলিত হয়েছে এবং মিলিটারিকে 
পর্যন্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, কেন্ত্রীয় 
পর্যবেক্ষকও ঘুরে গেলেন, তা সত্বেও 
বাঙালী হত্যা নিত্যই ঘটে চলেছে। 
সংবেদনশীল মাঙ্য হিসেবে 
আমাদের সাহিত্যিকদের যে কোনো 
মোংরা রাঙনীতির ললে কোনে! 
সম্পর্ক নেই। এ দেশের মতো 
আসামেও 'শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সীহিত্য- 
লংস্কৃতিকম আছেন তাদের কাছেই 
আমাদের আবেদন, এ ব্যাপারে 
আপনারাই এগিয়ে আনুন । রাজ- 
নৈতিক কুচক্রের জাঙ্গ ছেদন করে 
সাধারণ মানুষকে মুক্ত করুন। কারণ 
দীর্ঘকাল মানুষকে রাজনৈতিক দ্বাবা- 
খেলার খুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
দেওয়া! উচিত নয়। বিশেষ করে, 
শোধিত নিপীড়িত মানবের চেহারা 
যেমন - পশ্চিম বাঙলায় তেমনি 
আসাষেও। এই ধরনের বিদ্বেঘ 
. েটে-খাওয়া মান্থষের সংগ্রা্-ও 
সৌহার্দ্যকেই নষ্ট করে। . -অর্থনৈতিক 
চরম ছুরবস্থায় কায়েমী স্বার্থ এইভাবেই 
প্রাদেশিকতার বিষবাপ্পে জীবন- 
ধারমের পর্বিঅতম সংগ্রাম থেকে 
মান্গষের মনকে লরিয়ে দিতে চায় । 


দমদম ষ্টেশন নরককুণ্ড 


দমদম ট্রেশনটি 'উর্তর শহরতলীর 
একটি অভি গুরুত্বপূর্ণ ট্টেশন। দৈনিক 
হাজার হাজার ঘাতী এই ট্রেশনটিকে 
ব্যবহার করেন। আশ্চর্যের কথা 


হুল এই যে, ষ্টেশনটি কার্যত পরিণত 


হয়েছে এক নরককুণ্ডে। কয়েকটি 
প্রাটফর্মে তবঘুরেরা তাদের প্রায় 
স্থায়ী আন্তান। পড়ে তুলেছে । নানা- 
রকম অবৈধ কাজও চলছে ষ্টেশন 
চত্বরের মধ্যেই | রাত হবার সঙ্গে 
ট্রেশনটির র্ূপই যায় বদলে । 


প্রকান্ডে মদ বিক্রী এবং মাতালঘের . 


দৌরাত্র্যে মহিল1 ধাত্রীদের পক্ষে 
দমদম হেশন ব্যবহার কর এক 
চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 


শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মান্য 
অথচ | 


. নিয়ামক নক্ব। 


" রাজনৈতিক বুদ্ধি যেখানে বিন 


সেখানে ‘জাতির বিবেক’ নাহিত্যিক- 
দৈর, লর্বাগীণ' কল্যাণের . ভক্তে 
সাহসের সঙ্জে এগিয়ে আসতে হবে. 
ব্দ্রাজনীতি বরাবরই দেশের সুস্থ 
জীবনকে, আঘাত হানে। সাধারণ 
মানুষ প্রায়শই অসহায়বোধ কবেন। 
মানব মনের কর্মী জেখকেরা, মানুষই 
তাদের প্রধান উপজীর্য বলেই, 
মানবতার এই' অপমৃত্যুকে বরদাস্ত 
করবেন না। প্রাদ্দেশিকতা একটা! 
অসুস্থতা, একটা বিকার, স্থতরাং 
অন্থস্থতা কখনোই সুস্থ ‘জীবনের 
দেশে সুস্থ লোকই 
সংখ্যায় বেশি । লংলারটা অসুস্থ 
রুগীতে ছেয়ে ঘেত। এই বিক্ারের 
অবস্থা বেশিদিন জিইয়ে রাখা যায় 
না, এ সত্য উদ্মোক্তারাও_ জানেন । 


এ _. দপণ।॥ শুক্রবার, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ 


সেখানে আছেম, কেউ কেউ স্থায়ী 
বাসিক্ষা। কিন্ধ-লেই লব জায়গার 
থেকে তারা যে বাঙালীর “নিজন্ব , 


- কোনো স্বাৰ্থ" দ্বেখেছেন, এমন নজিয় 


কিন্ত ইতিমধ্যেই ইজ টির 
গেছে এবং এ-ক্ষতিতে, উদ্ভোক্তর! 
ছাড়া; গোট! দমাজদীবমই চরম 


boda 


এ কথা বোঝার দরকায় আছে, 
যে, রাজনৈতিক ধুরদ্ধরর1 যতই বোঝ- 
বার চেষ্টা করুন আসামের অর্থনীতি 


পিছিয়ে পড়ার কারণ হতভাগ্য ২ মতো বাপ করছেন। আমরা! 


কয়েকজন চাকরিরত বঙ্গসন্ভান এবং- 
তাঁদের বেছে বেছে নিধন করজেই 


ভার! অর্থনৈতিক সঙ্গতি ফিরে 


পাবেন, তাহলে তুল করছেন। 
এককালে বাঙালী ইংরেজ শাদনের 


সঙ্গে সহযোগিতা করে. যেখানে 


ঘেখানে ইংরেজ গেছে তারই পায়ে 
পায়ে বাগালীর1. চাকরির সন্ধানে 
সেখানে গেছে । এইভাবেই আপামে, 
উড়িক্তায় চাকরিস্থজে অনেক বাঙালী 


নেই | বাঙালীর, অনেক দুর্নাম 
থাকতে পারে, কিন্ত প্রার্দেশিকতার 
শিকার বাণডালী, হয়নি ।, আমাদের 
কলকাতা এই হিসেবে পীঠস্থান, 
হক্লিহরছত্রের মেলা । কলে কার- 
খামায় আপিমে-আদ্বাদতে অবাঙা-- 
লীরাও মিলেমিশে অৎ্প্রতিবেশীর 


বাঙালীরা কোনো কাজেই আমাদের 


আচায়-ব্দহষ্ঠান-বিশ্বাস দিয়ে তাদের 


প্রভাবিত করবার চেষ্টা করি-না। 
এমনকি বাঙলা আমাদের” সরকারি 
ভাষা হলেও, তা গ্রহণে অবাঙালীদের 
আমরা বাধ্য করি না। 

অসমিয়া, ওড়িয়া, বাঙলার 
সাহিত্য সংস্কৃতি এমনকি ভাবা ও 
আত্মীয় বন্ধনে সংযুক্ত । অুধে তুঃখে 
এই প্রদেশওলি অভিন্ন। অনমিয়! 


ওড়িয়া সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের 
মধ্যে যোগস্থত্র বরীজ্্নাথ তো বটেই , 
‘যোধফরি চৈত্তন্তদেব পর্যস্ত গ্রথিত। = 
এটি সাংস্কৃতিক বন্ধন, কোনে! বর্বরতার 
থাবায় একে পংগু করবার চেষ্টা 
অমৈতিহানিক ছবে। দেই কারণেই 
অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি কাদের" 
কাছে আবেদম, আপনার! এসময়ে 
চুপ করে থেকে প্রতিক্রিয়ার. হাত 
শক্ত করবেন না, বিবেকের ছারা 
পরিচালিত হোন্‌। তা না. হলে * 
আপনাদের নিশ্চ পতা দেশের বিবেক- : 
বান মাধ ভিন্ন অর্থে মেবেন। তার 
ফলে সৎ, নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক 
হিসেবে আপনার মূল্য বিনষ্ট হুবে। 
সে বড় শোচনীয় ব্যাপার । বিবেক- 
হীন লেখক কোনোকালেই জনমনে - 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন না। 
তবিস্তত তাঁকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ 
করবে । কারণ একথা মনে রাধতে 
হবে সাহিত্যিক কোনো দেশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তার সার্থক 
স্ষ্িকর্মে তিনি স্বদ্বেশ-স্বকানের 
উধ্ৰে, তিনি চিন্নকালীন, তিনি 
আস্তর্জাতিক। 


সাগ্ুতিক বাংলা ছোটগল্প কিছু প্রাসঙ্গিক কথ ৫) 


নিত্যরঞ্জন ঘোষ 


বুর্জোয়া ডেকাভেঈ সাহিত্যের 
মোক্ষম বিষয়গুলিকে জেয়েসীয় 


জটিলতা, কাফকার মরবিভ জগৎ. 


অস্তিবাদী দর্শন এবং সর্বোপরি 
যৌনত1) দারুণ একট! in tellec- 
tual bewour দিয়ে প্রচার করা 
হতে লাগল,। যেন এইসবই সাছি- 


ত্যের চরমোধকর্ধ। টোপটা বিফলে: 
গেল না।- কি বামপন্থী শিবিরুতুক্ত . 
কি শিবির বহিত্্ত বনু দ্বায়বন্ধ ছোট- 


গল্প লেখকই এই টোপ গিলে বদ- 
লেন। দাক-টায় মাথায় "উঠল; 
ভারা বিটকেল সব গল্প লিখে এ ওঁয় 


শিঠ চুলকোঁতে লাগলেন আর পাঠক 


নিঃশব্দে তাদের 
"যেতে লাগল। 


কাছ থেকে সরে 
এইদব ল্রষ্ট গল্প- 


এছাড়া এখানে গ্রতারকের 
বিক্রী হওয়া 


সংখ্যাও কম নেই। 
টিকিট লংগহ করে এনে প্রভারকরা 
ষ্টেশন চত্বরের মধ্যেই কম দ্বামে 
বিক্রী করছে। সময় বাঁচাতে 
অনেকেই ত] কিনছেন এবং প্রতারিত 
হচ্ছেন। এর ফলে রেলের আস 
কমছে। এখানে আর পি এফ এবং 
প্রিআর-পির উপস্থিতিতেই লব হচ্ছে 
গেটে ভিউটিরত টিকিট কালেকটার 
তার কর্তব্য পালনের চেয়ে গল্প 
করতেই বেশি ভালবাসেন বলে 
দেখা গেছে। এই ট্রেশমটিতে চুরি 
ছিনতাইয়ের ঘটনাও নিত্য ঘটছে। 


পুলিশকে জামিয়ে কোন লা হয় নাঁ।, 


“ভাবনায় ব্যস্ত 
' রানৈতিক চিন্তার অভাবের ছিত্রপথে 


_ সংগ্রামে । 


লেখকদের মধ্যে এমন ক্ছ জেখকও 
ছিলেন যার! সক্রিক্ব্তাবে বামপন্থী 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ।. 
এরাও . অপেক্ষাকৃত অরাজনৈতিক 
চিস্তাভাবনার . গল্পকারদের সঙ্গে 
সমান ভালে অনাবশ্যক দুর্বোধ্যতায় 


ভারাক্রান্ত, যৌনতা-জটিল গল্প লিখে 
-চজলেন । 
-কথিত 


আর আমাদের - তখা- 
বামপন্থী ' লংস্কৃতিচিস্তার 
নায়কেরা এইলব দেখে-শুনেও হয় 
গোলাবুদ্ধির দোষে কিছুই বুঝতে 
পারলেন না, অথবা বুঝেও বগল 
বাজাতে বাজাতে যে ধার আথেরের 
রইলেন। সঠিক 


যে পাপ এইতাবে একদিন ছোট- 
গল্পের শরীরে প্রবেশ কয়েছিল, 
ক্রমের তা সাহিত্যের অন্তান্ত 
শাখাঁকেও কলুষিত করেছে । ধীরে 
ধীরে ঘটে গেছে এক মৃত্যুমুখী গুণগত 
পরিবর্তন । বইয়ের -পাড়ায় গেলে 
শোনা যায় এই মৃত্যুঘণ্টাধ্বনি । 

কিন্তু স্বত্যুতে আমাদের বিশ্বাস 
মেই। আমাদের. বিশ্বাস জীবমে, 
এট! কখনো সম্ভব নয় 
ঘে, জালে-মোড়া কোনে! বিরাট 
বাড়ির আশ্রয় থেকে আমেরিকান - 
সাম্রাজ্যবাদের লাহাঘ্যপু্ট কয়েকটা 
দালাল বাংল! ছোটগল্প তথা সমগ্র 
বাংল! দাহিত্যের রক্তরদ সব শুষে 
নিয়ে তার ধমনীতে প্রবাহিত করবে: 
মেশিনের তেল, মগজটাকে খুবলে 
খুলে নিয়ে সেখানে বলিয়ে দেবে 


৮ 


একটী। কমপিউটার, তারপর এই 
অটোমেটনটিকে.- ব্যবহার করবে 
নিজেদের শ্রেণী-দ্বার্থে। আমর] 
জানি বেশ কিছু- পদলেহী গাড়কে 
এরা পুরক্ষার, চাকরি, গ্রন্থ প্রকাশের 


‘সুযোগ দিয়ে একটি বুর্জোয়া শ্রেণী- 


স্বার্থের তাবেদার লেধকবাহিনী 


তৈরি করেছে। এইসব ঙেখকেরা 


মদ মেয়েমাঙ্গষে ডুবে থেকে, কি এক 
আশ্চর্য কারণে কয়েকজন সর্বভারতীয় 
প্রতারক ধর্ম-্যবসায়ীয় ভজন! করে, 
বৃহৎ পত্রিকার দপ্তরে চাকরি করে, 
জীব্নবিদুখ সাহিত্যরচনার কাজে 
লিপ্ত থেকে এ গুর পিঠ চুলকে নাচন- 
কৌন করে থাকেন। এদের 
মধ্যে ধানের কলমে কিছু ধার আছে 
তারা কিন্তু একদ! দায়বদ্ধ নাহিত্য- 
শিবিরেই দামিল ছিলেম। এ'রা 
এতিহের অমুস্রণে এবং অন্তরের 
তাগিদে এই শিবিরভূক্ত হয়েছিলেন, 
কিন্ত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোনো 


কাজ কর! এফ জিনিস আর রাষ্ট্র ও 
সমাজপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট ধারপাঁপঞাত 


-প্রত্যয়থেকে সেই কাজকে, শেষ 


পর্যন্ত আঁকড়ে থেকে সমস্ত দুঃখ- 


দুর্দশা বরণ করে নেওয়া! আরেক । 
এদের লামনে সঠিক রাজনীতি রাখা 


যায়নি বলেই এর] বিকিয়ে গেলেন ।, 
যেসব লেখকের আদূর্শবোধ যথেষ্ট 
গভীর ছিল তারাও তাঁদের দাহিত্য- 

কর্ণের পরিপূরক রাজনৈতিক 'দহা- 


সুতা-বঞ্চিত হয়ে বেশিদিন অন্ন 
যুদ্ধ_ চালিয়ে যেতে পারেনমি। 
তাদের অনেকেই মীরব হয়ে গেলেন, 


কেউ কেউ গল্প লেখা! ছেড়ে-অন্ত AL 
কিছু ধরবার চেষ্টা করলেন । তথাপি 
বাংলা ছোটগল্পের প্রাণবাম দায়বদ্ধ 
ধারাটি রুদ্ধ হয়ে যায়নি । কয়েক" 
জন আদর্শবান ছোটগল্প, লেখক সমস্ত 
প্রতিকূলতা সত্বেও যুদ্ধ ‘চালিয়ে 
যাচ্ছেম। এরাই আবার পাঠককে 
বাংলা ছোটগল্পের প্রতি মনোযোগী 
করে তুলতে পারবেন। কারণ 
অতিআতা আর মননে সমৃদ্ধ এই 
লেখকেরা শুধুমাত্র স্বাতারিক প্রের- 
পার বশে দা়বন্ধ সাহিত্যের শিবিরে 
আদেমনি, তারা দচেতন তাবে এক 
এঁতিহাপিক দায়িত্ব পালনের প্রয়ো- 
জনেই এসেছেন । বাংল! ছোঁট-- 
গল্পের বর্তমান অন্ধকার অধ্যায়ের পর. 
আলোকোজ্জল নতুন অধ্যায়টি 
একের হাতেই লেখা হবে। এ 
কাজে এদের ষোগ্যত! লথঘন্ধে আমার 
কোনো সন্দেহ নেই। 

বইয়ের বাজারের বর্তমান ছুর- 
বস্থাই আমার এই বিশ্বালকে আরো] 
গভীর করেছে । এই বীজ্ঞারে সব- 
রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক 
সুবিধা অন্ধকারের ল্‌ 
পাচ্ছে। তবু প্রচারের দ্বামাম। 
বাজিয়েও আর পাঠককে ধরে রাখা 
যাচ্ছে না, নতুন পাঠক টান! যাচ্ছে, 
না। ‘বই কেনায় পাঠকের অনাগ্রহ 
থেকেই: প্রমাণ হয় বুর্জোয়া শ্রেণী- 
স্বার্থের ভাবেদার লেখকবাহিনীকে 
ক্রেতা-পাঠক বর্জন করেছে। স্ব 
প্রস্তত। সংগঠিত লৎ লেখকের! 
এনিয়ে এসে বাংল! ছোটগল্প, তথা 
বাংলা সাহিত্যকে অদ্ধকারমুক্ত 
করন। 7 
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কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্র ' 
ও বামপন্থী আন্দোলন 


হীরেন বসু 


কলকাতা বামপন্থী আন্দোলনের 
পীঠস্থান। ্বাধীনতা পরবর্তীকালে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন 
করে এখানে বামপন্থী আন্দোলন 
উতলে উঠেছে এবং ক্ষমতাসীন 
কংগ্রেসী নয়কারকে বিপর্যস্ত কয়ে 
দিয়েছে। তান্না এই আন্দোলনের 
মোকাবিলা করেছে লাঠি গুলি 
শদিয়ে, মানুষকে নিহত ও আহত 
করে। ১৯৬৬ সালে খান্ভের দাবিতে 
এই আন্দোলন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 
আকার ধারণ করেছিল এবং তৎ- 
কালীন ধিকৃত মৃখ্যমন্্রী শরীপ্রফুল্চন্ 
সেনকে জনগণের কাছে মাথা নত 
করতে হয়েছিল, যার পরিণতি ১৯৬৭ 
লালের লাধারণ নির্বাচনে তীর, 
রাজ্য. কংগ্রেসের নর্বাধিনারক 
অতুল্য ঘোষ ও কংগ্রেসের পরাজয় । 
কিন্ত কলকাতার দৈনিক সংবাদ- 
পত্রে এইসব আন্দোলনের কতখানি 
প্রতিফলন ঘটেছিল লঙ্গতভাবেই এই 
প্রশ্ন উঠতে পারে। দংবাদপত্রগুলি' 
কি তাদের প্রতিবেদনে ও সংবাদ- 
চিত্রে প্রকৃত ঘটনাকে তুলে ধরেছিল? 
পুয়নে! কাগজের ফাইল -ঘাটলে 
দেখ! যাবে তার! প্রায় সবক্ষেত্রেই 
লংবাদকে বিকৃত করেছে, একদেশ-. 
দ্বশ ও পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদন ও 
দম্পাঘকীয় প্রকাশ করেছে, দরকারী 
প্রেস নোটের অনুকরণে আন্দোলন- 
কারীদের ছুষ্বতকারী ও গুণ্ডা আখ) 
দিয়েছে। মনে পড়ছে ১৯৫১ সালের 
খান আন্দোলনের কথা। এই 
আন্দোলনে জেমারেল' ভায়ারের 
প্রকর্ত ভেঙ্গে ২২০* রাউণ্ড গুলি 
চালানো হয়েছিল, ধর্মতলায় গ্রাম 
খেকে আসা অসহায় মারী-বৃদ্ধদেরও 
লাঠিপেঠা কয়ে হাসপাতালে প্রেরণ 
কর] হরেছিল। 
নাটকে দরকারী মতে ৩১ জম নিহত 
এবং ৩৯০ জন গুলিবিদ্ধ হয়, যি ও 
বেসরকারী হিসেবে প্রকাশ, মৃতের 
সংখ্যা ৭ থেকে ১*০র মধ্যে, গুলি- 
বিদ্ধ গুরুতর আহতের সংখ্যা ৩০, 
এবং মোট আহত ৩**০। কিন্ত 
দৈনিক দংবাধপজে পুলিশের নির্মম 
লাঁটিপেটা ও গুলিচালমার কোন 
ছবি বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি । 
দেখানে শুধু দেখা গেছে. অলস্ত বা 
অপ্রিদগ্ধ ট্রাম-বাসের ছবি এবং প্রতি- 
বেদনে প্রকাশ পেয়েছে “ছুক্ষতকারী- 
ঘের” গুগ্ামীর+' কথা । 
লালের খান্ড আন্দোলনের সময়েও 
একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একমাত্র 


১৯৬৬ 


দৈনিক বস্থমতীর অন্তান্ত 


চারদিনের রক্তাক্ত 


দৈনিক বহ্ুমতী কংগ্ৰেলী লয়কারের 
বিরুদ্ধে জমগপের ক্রোধকে ভাষী 
(দিয়েছিল কংগ্রেসী মন্ত্রী অশোক 
সেনের কাগজ হওয়া সত্বেও, অবশ্যই 
অশোক দেনের ব্যবসায়িক স্বার্থে . 
এবং কিয়দ্বংহশে বিবেকানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়ের অনমনীয় মনোভাবের 
জান্ত । কিন্তু তায় মানে.এই নয় খে, 
বৃহৎ 
নংবাদপত্রের লঙ্গে চয়িত্রগত বিশেষ 


কোন পার্থক্য ছিল । তার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে বিখ্যাত সীইবাড়িয় 
ঘটনার প্রতিবেদনে । ১৯৬৬ সালে 


অবশ্ত প্রতিবেদনে অসতত! ও বিক- 
তিতে শকলকে টেক্কা মেরেছিল 
আনন্দবাজার গোষ্ঠী তেমনি 
জনগণের রোষে তারা ভীত সন্ত 
হয়ে ইহুরের গর্ভে মুখ লুকিয়েছিল । 
বমিরহাটের কাছে একদম আনন্দ- 
বাজারের দংবাদ বিভাগের এক কর্তা 
ব্যক্তি দহ অন্তান্তর1 গাড়িতে ক্রুদ্ধ 
জনতা কর্তৃক ঘেরাও হবার পর থেকে 
এই পত্িক। গোষ্ঠীর কোন প্রতিবেদক 
ও ফটোগ্রাফারকে আর বাইরে, 


পাঠানো হত ন1। তার! অন্ত কাগজের মাধনবাবু পাছে কোন শেয়ার চেয়ে 
বলেন তাই তাকে তাড়িয়ে স্থরেশ- 


বাবু নিশ্চিন্ত মনে আনন্দবাজারের 
মালিক হয়ে বসলেন। ফুলে ফেঁপে 
ঢোল আনন্দবাজারের নীতি তখন 


বাবাইরের কোন সংবাদ এন্জেন্নীর 
প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রতি- 
বেদম বাঁ ছবি সংগ্রহ করতেন। সেই 
সময় আনন্দবাজার ' গোষ্ঠী এত ভীত 
হয়ে পড়েছিল যে, একদিন যান্ত্রিক 
গোলযোগে তাদের বিন্ডিংয়ের আলো 
নিতে যেতে তায়! সঙ্গন্ত হয়ে ওঠে 
এই আশঙ্কা যে আক্রমণকারীর দল 
অন্ধকার করে দিয়ে আক্রমণ করতে 
আসছে । এই ভীতি কিন্ত এদের 
অসৎ সাংবাদিকতার পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারেনি ।-এ ব্যাপারে 
-শুধু আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে দোষ 
দিয়ে লাভ নেই, যুগাস্তর-অমৃত- 
বাজার গো্ঠীও একই পথের পথিক। 
ব্রিটিশ যুগে এই সংবাদপত্রগুলির 
একট] জাতীয়তাবাদী তেক ছিল 
ততদিন পর্যন্ত যতদিন এর। ত্বচ্ছজ- 
তার মুখ দেখেনি । ১৯২৬ সালে 
আনন্দবাজার যখন পুনঃপ্রকাশিত 
হয় তখন এই কাগজ একেবারেই 
চলত না আর স্থরেশচন্ মজুমদারের 
মাজিকানাধীন শ্ীগৌরাল প্রেসের 
দেন! বাঁড়ত।. তখন আনন্দবাজার 
ছিল গান্ধীবাদী, তাই শবরাজ্য পার্টির 
লোকের] কাগজ বাজারে বেরোলেই 
পুড়িয়ে দিত। এই অবস্থায় মাখন- 
লাল সেন আনন্দবাজারে যোগদ্বান 
কয়েন পরিচালক রূপে .এবং তার 


সঙ্গে আসেন লত্যেজ্দনাথ মন্ধুনদার ও 
“অসৃঙ্যচ্জ সেনগুথ যধাক্র মে মন্পাদক 
ও বার্তা সম্পাদক রূপে । প্রথমদিকে - 
সাকর্লেশন ও আর্থিক অবস্থার খুব 
একট] পরিবর্তন হয় না এবং সুরেশ- 
চন্দ মজুমদার বারবার কাগজ বন্ধ 
করে দ্রিতে বলেন | কিন্তু মাখনবাবু 
জেদের লঙে কাগজ চালিয়ে যান 
এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় আট 
হাজার টাকা-ধার করেন, হে টাকা 
তিনি ফেরতও পাননি বা তার বিনি- 

ময়ে কোন শেয়ার পাননি ।. অতঃ- 

পর মাখনলাল সেনের স্থযোগ্য 
পরিচালনায় আনন্দবাঁজারের লারকু- 
লেশন বাড়তে থাকে। তখন থেকে 
আনন্দবাজার লম্পর্কে স্থরেশবাবুও 
আগ্রহ দেখাতে থাকেন এবং অর্থ- 
্বাচ্ছল্যের শুরুতেই তিনি কাগজের 
দখল নিয়ে নেম। কয়েক বছরের 


মধ্যেই নীতিগত ব্যাশারে: স্থরেশ- 
বাবুর দে মাখনবাবুর বিরোধ বাধল' 


এবং মাখনবাবু দদলবজে আমন্দ- 
বাজার ত্যাগ করে _ গেল্লেন। 
স্থরেশবাবু এইটাই চাইছিলেন। 


গোলায় গেল। ‘জাতীয়তাবাদী’ 
তকমা এঁটে রিশ্বীসঘাতকতার 
প্রতীক আনন্দবাজার সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে অদততা ও দুর্নীতির জন্ম 
দিজ। স্বাধীনভা-পূর্ববর্তী যুগে 

যাদের ইতিহাস কলঙ্কসয় তারা বে, 
টা পরবর্তী যুগে বামপন্থী 
আন্দোলনের বিরোধিতা করবে 
ভাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে 
বাগবাজারী কাগজের আজকের 
রমরমার ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। 
এর! সকলেই ১৯৪২ সাজে আগষ্ট 
বিপ্রবের সময় ব্রিটিশ সরকারের 
বিজাপন, ছেপেছে, যে বিজ্ঞাপনে 
আন্দোলনকারীদের গুণ্ডা আধ্যা 
দেওয়া হত । এর! ব্রিটিশ সরকারের 


কাছে সম্পাদকীয় বাধা রাখতেও 


লক্ষকা বোধ করেনি । অর্থাৎ প৭- 
আন্দোলনের ছন্দে এদের বিচ্ছেদ 
শুরু হয়ে গেছে তখন থেকেই । 
১১৪৭ লালের ১৫ই আগস্টের পয় 
এই বিচ্ছে্'দম্পূর্ণ হয়েছে ছ্িতীয় 
মহাযুদ্ধের প্রান্কাল থেকে পাঠক 
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং দ্বিতীয় মহা- 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 















সণ স্বগয়ার পরিণতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


কিন্ত মান কয়েক বছরের মধ্যেই 


এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায়, ভাজন ধর শুরু 


ইল। দোনাকে কেন্দ্র করে ব্রেটন 
উদ্ভসে যে ভলারের নাগপাশে -ইউ- 
রোপীর মুদ্রাব্যবস্থাকে বাধা হলো, 
পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার অমোঘ 
নিয়মেই তা ভেজে পড়তে লাগল। 
মাকিন মুল্রার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হল বটে কিন্ত মাকিন অর্থনীতি, 
পুনর্গঠিত ইউরোপীয় অর্থনীতিগুলিয় 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে 
পারছিল না। মাফিন আত্যস্তরীণ 
অর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণ 
অবশ্ত এর জন্তে মুলতঃ দায়ী। 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জত 


আমেরিকা সারা বিশ্বে প্রায় দশ 
হাজার সামরিক ঘাটি বসাল, 


সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার সঙ্গে ' 


লদ্দে দেশে দেশে মাকিন সেনাবাহিনী 
মোতায়েন করল। 
ঠেকানোর নামে আমেরিকা: বিশ্ব 
পুঁজিবাধী ব্যবস্থার পাহারাদার হয়ে 


উঠল । বিপুল সামরিক ব্যয়ভারের 


বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে জাপান, 
পশ্চিম জার্মানী ও ইউরোপ খুব 
তাড়াতাড়ি তাদের অর্থনীতিকে 
আবার গড়ে তুলতে পারল। ফজে 
একটা দময় এল ঘখন বাণিজ্যিক 
পণ্যের বাজারে আমরিকা পিছু হঠতে 
লাগল। ক্রমে ক্রমে ॥ইউরোপীয় 
দেশগুলির হাতে প্রচুর ডলার 'মনূত 
হয়েছে। এদিকে রিজার্ভ মুন্রা হবার 
স্থযোগে কাগজী ডলার ছাপিয়ে 
আমেরিকা বিভিন্ন দেশে ধণ ও ল্মী 
ড়াতে শুরু করেছে । স্থতরাং একদিকে 
ভঙ্গারের ক্রয়ক্ষমতা কর্মেছে, অন্ত 
দিকে ইউরোপীয় প্রতিন্বীরা মজুত 
ডলার ভাঙিয়ে প্রতিশ্রুতি হত সোন! 
পাবার দাবি করতে লাগল। সোনার 
সর্বজনগ্রাহথ আস্তর্জাতিক দাম ডিল 
আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার । আমেরিকা 
এ হিসেবে ডলার বদলে মোনা দিতে 
লাগল । ক্রমে তার সোনার ভাণ্ডার 
খালি হবার মুথে। ১৯৬৮ সালে 
সোলার দাম ৩৫ ডল্লার ছাড়িয়ে ৮* 
থেকে ৮৫ ডলার হয়ে গেল। ফলে 
৩৫ ডলারে সোনা কিনে আবার 


সোনম! বিক্রী করে ৮০ ডলার প্রাপ্তি 


অর্থাৎ টাকায় পাঁচ পিকে মুনাফা । 
শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে আমেরিকা. 


দোন] দ্বিতে অস্বীকার করল এবং ' 


ব্রেটন উ্ভসের চুক্তি ভঙ্গ করল। 


কমিউনিজন ' 


'॥ পাঁচ ॥ 
ফোন মূলাই দরকারী দরে আর 
বিকোচ্ছে না। লব মূদ্রারও এ 
দরকারী দর আরেকটা কালো- 
বাজারী দত । সরকারী মুক্রার দয় 
সোনার হিসেবে সরকারী দরে অর্থাৎ 
আউন্স প্রতি ৪৩ ডলার প্রায়। 
বেসরকারী দর ৮৭* ডলার । সুতয়াৎ 
সরকারী ঘরে কেন! বেচা নেই। 
দবটাই বেদরকারী বা কালোবাজারী 


দর। জটিল অর্থনৈতিক পরিভাষা 


বাদ দিয়ে বলা ধায় এখন সরকার 
এবং সরকায়ী মুত্রাকে কালোবাজান্ 
নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারী দক দাম 


“কেবল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভর 


পোশাক, আদলে কালোবাজারই 
সরকারকে নিয় করছে। একট! 
ছুটি দেশের নয়, প্রান সবদেশের স্ব 
দেশের পু'জিবাদী সরকারকেই । 
সোনার দ্বান বেড়ে চলেছে 
অব্যাহত গতিতে কারণ সব সরকারী 
মুদ্রারই ক্ররক্ষমতা কমে যাচ্ছে। 
অর্থাৎ কোন মুদ্র। দিয়েই আগের 
অনুপাতে পণ্য কেনা যাচ্ছে না। 
সোনার মুন্তামূল্য অনে ক। তাই 
সোনা কেনার আগ্রহ বেশী। কিন্ত 
এই অবস্থাতেও ভলারের বাজার দাম 
ষাতে অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ে মা ঘায় 


তার জন্সে আমেরিকা এবং আস্ত- 


তিক অর্থ তহবিল অনধয়ত দোনা 
বিক্রী করছে। আমেরিক1 মাসে 
প্রায় দাড়ে সাতলক্ষ আউন্স সোনা 
১৯৭৯ সালে বিক্রী করেছে। আন্ত- 
তিক অর্থ ভাণ্ডার গত চার বছর 
ধরে ক্রমাগত সোন! বিক্রী করে 
আসছে । ১৯৮* পালের মে মান 
পর্যন্ত এই বিক্রী চলবে । আথচ 
সোনার খাকতি মিটছে ন1। টাকা! 


কড়ির উপর এখন ব্যবদায়ীদে ও. 


বিশ্বাস নেই। বড় বড় শিল্পপতি 
এমন কি বহুজাতিক কর্পোরেশন- 
গুলিও পোন! কিনছে । অনেক 
দরকারও কিনছে কারন কাগনী- 
মুদ্রার উপর কারো বিশ্বাস নেই। 


আবার সোনার লেনদেনে 
ফাটকাবাজি মুন:ফ| এত বেশী যে 
স্বাভাবিক উৎপাদনে পু'ল্লি লগ্নী না 
করে সক্ষম পু'দ্জিপতিরা মোমার 
বাজারে লগ্নী করছে। এ জক্তেই 
প্রচণ্ড উত্তাপ স্ব হয়েছে। এটা 
আসক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের 
পূর্বাভান। 

শেয়ার বাজারে, মন্দার দরুণ 
সাধারণ লগ্মীকারকেরা মার থায়, 
সর্বস্বান্ত হয়। সোনার বাজারে এই 


ফলে আত্তর্জাতিক বাজারে মুব্রা বিপর্ধযূকর ফাটকাবাঞ্ধি অনেক দেশের 
যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ৩৬* ইয়েনে সরকারকে দেউলে কনে ছাড়তে 


এক ভল্গার নতুন হার হলো! ২৬০ 
ইয়েনে এক ডলার । বাজারে বিক্রী 
হতে লাগল ১৬০ ইয়েনে এক ভলার । 


চু 
জাপানী ইয়েন, জার্মান মার্ক, ফরাসী 
ক্র, বৃটিশ পাউণ্ড, মাকিন ভলার 


পারে। কারণ কাগজী টাকা ছাপা- ' 
নোর মধ্যে যে সব সরকারের আিক 
ক্ষমত! সীমাবত্ধ,তাদের দেউলে হবার 
বান্কী নেই। 
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॥ ছয় |! - 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী bs 


ডঃ এ আর মল্লিক 


অর্জুনদাসন . ১ 
বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চা দীর্ঘ- 

দিন; থেকে, একটা বিশেষ গণ্ডিতে 

লীমাধন্থ। ত! হলে মুসলমানদের 


* জীীবলঘাত্রা' এবং তাদের রাজনৈতিক, 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। 


' একে আপাতদৃষ্টিতে সাশ্প্রদারিক, বা 


দংকীর্ণ মনে হলেও আসলে কিন্ত 
ব্যাপারখানা তা নয় । এই প্রয়াসের 
মধ্যে একট! বেনী যেমন লুকিয়ে 


। আছে, তেমনি হতাশা কাটিয়ে ওঠার 


প্রচেষ্টাও কম..নেই। কারণ এই 
(দেশে ব্রিটিম সাআাজ্যবাদ ঘে ভাবে 


' মুমলিষ শাসনকে . বিকৃত করেছে 
তাতে এছাড়া গত্যস্তরও, ছিলো না। . 


এখন যেকোন প্রকারে মুসলিম 
অবদান খুজে বার করতে না পারলে 
এই সম্প্রদায়ের আত্মিক মৃত্যু ঘটবে ।- 
অতএব বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
একটা বিরাট অংশ 1 কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন ১" 
প্রধ্যাত ্রতিহানিক ডঃ আজিজুর 
রহমান মঞ্জিক তেয়নি একজন বুদ্ধি-- 
জীবী যিনি .বাগলার ' ইতিহাসে 
মুসলিম অবদান সম্পর্কে, চিন্ত 
করেন । তার উচ্চশিক্ষার বিষয়ও 
একারণে মুনলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
লীমাবন্ধ । এই গবেষণায় ' তিনি 
মুসলিম সমাজের-_বিশেষ করে অষ্টা- 
দশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম 
দমাজেয় বাজনৈতিক ও সামাৰিক 
কার্যকলাপ অবলোকন করেছেন এবং 
তার একটা ধারাবাহিক বিশ্লেষপধমী 
ইতিহাস রচন! করেছেন। 


সরকারী কলেজে থেকে তীর ' 


শিক্ষকতার সুচনা! সরকারী 
কলেজের শিক্ষক থাকাকাঁলেই-তিনি 
উচ্চশিক্ষার জন্তে বিদেশে যান এধং 


উচ্চশিক্ষা শেষ করে তিনি রাজশাহী ২ 


মোগদান করেন।' 
খিশ্ব বিদ্যালয়ে 


বিদ্যালয়ে? 
রাজশাহী 


আলাম ও মেঘালয় 


ওয় পৃষ্ঠার পির 

যে দেশের” পক্ষে কত বড় বিপদ 
আসাম ও মেঘালয়ের ঘটনা আবার 
ভা প্রমাণ করলো? । সার] দেশেয় 
মাহধকে এই ছুটি অশুভ শক্তির 


“বিরুদ্ধে ্রক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে 


| হবে । 
৮ নিশ্চিহ্ন ন! হয় ততদিন এই লড়াইয়ে 


ধতদিন এর! দেশ থেকে 
ক্ষান্তি নেই । 'শ্বাধীনভার শত্রু 
সাআজ্যবাদ এছেন্স পেছনে মদত 
দিচ্ছে। তাই আনাম মেঘালয় 


. সহ পমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল অশান্ত হয়ে 


উঠেছে। 


বেশ কিছুকাল কাজ করার 
পর তিনি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য নতুন 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্র ধা ন তত্বাবধায়ক 
(Project Director) হিসেবে চলে 
আসেল এবং এই বিশ্ববিস্তাঙ্গয়ের 
ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে যোগদান 
করেন। শহর থেকে বন্ধ দূরে অবস্থিত 
ভ্রনপদ.থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এমন 
একটি নির্জন স্থানে শিক্ষার পরিবেশ 
গড়ে তোলা, বিভিন্ন বিভাগ পুমর্গঠন, 
যোগাষোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় 'লব- 
বিষয় ELA তাকে মাথা ঘামাতে 
তিনি অত্যন্ত “দার্থকতার 
সঙ্গে এ জাতীয় সমন্ত সমন্তার- 
মোকাবেল! করেছেন। ১৯৬৮ লালে 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের হুচনা ২রা মার্চ 
থেকে.২৫শে মার্চ পর্যস্ত.'বাওলাদেশে 
অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো । 
ডঃ মল্লিক এই সময় সক্রিয়ভাবে এই 


সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই. ' 
জানেন না, এই স্থযৌগে তিনি তার, 
লহকমঁদের . আভাষে-ইঞ্জিতে একট] 


বৃহত্তর আন্দোলনের কথ! মনে করিয়ে 
দিয়েছিজেল। এতে মনে হয় তার 
সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় _ 
রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যোগাযোগ" 
ছিলো। তার এই কর্মপ্রেরণার 
প্রমাণ পাওয়া গেলো! ২৫শে মার্চের 
লামরিক অত্যুখানের পর | এই সময় 
তিনি সরাসরি সামরিক সংঘর্ষে অংশ 
গহণ করেন । 


প্রতিরোধে অংশ গ্রহণকারী সামরিক 
ব্যক্তিদের- নেতৃত্ব পর্যস্ তার হাতেই, 
ছিলো!। অবশেষে এই অঞ্চল 
পাকিস্তানী সৈন্যদের করতলগত 
হওয়ার পর তিনি বাঙলাদেশ ত্যাগ 
করে ভারতে আশ্রন্র গ্রহণ করেন এবং 
সেখানে স্বাধীনতা! সংগ্রামের একজন 


কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।, 
সেদিন বাওঙাদেশের শ্বাধীনতা 
সংগ্রামের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ, 


করার জন্তে তিনি যেষন নিজেকে 
নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উখিত বিভিন্ন 
প্রকার প্রশ্নেরও তিনি সমাধান 
প্রদান কর্ছিলেন। সেদিন ভারতে 
অবস্থানরত রাজনীতিকর] তার উপর 
কি পরিমাণ নির্ভর করে থাকতেন তা 
চিন্তাও করা যায় না। 

স্বাধীনতার পর. তিনি দেশে 
ফিরে আসেন এবং নতুন সরকারের 
অস্থকৃলে কর্মপ্রেরপা _ টির উদ্দেস্ট 
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বিশ্ববিভালয়ে গড়ে 
ওঠে এক দুর্বার প্রতিরোধ |. এই * 


ৰাঙলাহেশ দরকার়ের শিক্ষাবিতাগের 
সচিৰ হিসেবে কাজে যোগদান 
করেন।. তায় এই পদক্ষেপ একটি 
নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে যে খুবই উপযোগী 
হয়েছিলো একথা আর উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে না। শিক্ষাবিতাগের লচিবের 
‘পদ থেকে তিনি কিছুকাদের জন্তে 
তারতে বাঙলাদেশের হাইকমিশনার 
হিসেবে যোগদান করেন। তিনি 


ভারতে হাই কমিশন থাকাকালীন 


নমর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার 
ছিতীয় বিপ্লবের ডাক চেন এবং একটা 
স্থিতিশ্রীল ও কর্মমুখী সরকার গঠনের 
উদ্দেশ্তে সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী 
আনয়ন করেন। এই লংশোধনীর 
আওতায় সৰ রাঁজনৈতিক-দল ভেঙ্গে 
দিয়ে *বাঙলাঘেশ কৃষক শ্রমিক 


আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে : 


একটি মাত্র রাজনৈতিক. দল গঠন 

রন! 'ডঃ আজিজুর রহমান মলিক 
এই সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগ- 
দান করেন। অবশ্য অর্থমন্ত্রী হিপেবে 
তায় যোগ্যতার পরিচয়: প্রদান করার 
আগেই শেখ মুজিবর রহমানের পতন 
ঘটে। অবস্ত পরে খোন্দকার 
যোমাতাক আহমদের সরকারে 
তিনি যোগদান ,করতে বাধ্য হন 
রটে, কিন্ত অল্পদিনের তেতর সেই 
অরকারেরও পতন,ঘটে । অতঃপর 
তিনি তায়: জীবনের স্বপ্নপরিসরের 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন এবং পুনরায় শিক্ষকতায় ” 


ফিরে যান। -বর্ত মানে তিনি ' 


জাহাজীর নগর বিশ্ববিভালয়ের 

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে 
রয়েছেন ।_ 

ভঃ আভ্জুব রহমান মনিবের ' 

মুল গবেধণা হলে! অষ্টাদশ ও উন- 


বিংশ শতাব্দীর মুললমানদের রাজ- . 


নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
বিকাশ । এই গবেষণা কর্মটি Bri tish 
Policy ‘and the Muslims in 
Bengal (1757-1856) নামে গ্রন্থা- 

কারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে 
তিনি যূলতঃ হুটো বিষয়ের উপর. 
আলোকপাত করেছেন। একট] 
হলে! - বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষে 
মুসঙ্গমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থ।। মুসলিম 
প্রতিরোধ আন্দোলন বলতে তিনি 
মুলতঃ ফরায়েবী = ও ওয়াহাবী” 
আদনদ্দোলন-বুঝিয়েছেন | '.এর ভেতর 
ওয়াহাবী আন্দোলনের বিস্তৃতি 
ছিলে! গভীর । এই আন্দোলন সমগ্র 
ভারতবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে ছিলে] | ফলে 
তাকে এর একটা নাধিক রূপ ফুটিয়ে 
ভুলতে হয়েছে । একারণে তিনি 
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে মধ্যস্বলে 
রেখে সমগ্র আন্দোলনটিকে পর্যবেক্ষণ 
করেছেন। এরপর বিশ্লেষিত হয়েছে 
বাঙলাদেশে তার বিকাশ। এর 
প্রেরণায় বিশেষ ভাবে কাজ করেছে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


তিতুমীরের ই । ভািরিক এই 
গ্রন্থে বহু দুর্গম স্থল থেকে মানা রকম 
তর্থ্য দংগ্রহ করে একে একটি তথ্য- 
নিষ্ঠ মৌলিক কর্মে রূপান্তরিত করে- 
ছেন। দ্বিতীয়ভাগে তিনি আলো- 
চনা করেছেন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্পর্কে । এই সমন্তাটি যে খুবই জটিল 
ত! বিজ্ঞ মাত্রই জানেন। কারণ 


4 
প্রথম ধিঁকে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে . 


অগ্রগতি-অধোগতি নিয়ে নালা মুনির 
নান! মত।১ কেউ এর জন্মে 
দারিজ্যকে দায়ী করছেন, কেউবা 
সংস্কারকে, অনেকে আবার , এর 


কলকাতার ব্লহৎ সংবাদপত্র .. 


৫ পৃষ্ঠার পর 

যুছ্ের সময় নিউজপ্রিন্ট বেচে কল- 
কাতার বাংল! সংবাপত্রগুনি বৃহৎ 
শিল্পে পরিণত ।: স্বাধীনতার .পর 
এদের উত্তরোত্তর ওবৃদ্ধি ঘটেছে। 
ষ্টেটসম্যানের সঙ্গে এদের তফাৎ এই 
যে, এরা নিজেরাই এক একটা বৃহৎ 
শিল্প আর ষ্টেটসম্যান বিভিন্ন শিল্প- 


মাজিকদেয় একটি মুখপত্র এবং অন্ত- 
উতয়ের স্বার্থ 


তম শিল্পও বটে। 
একই এবং উভয়েই শাসক শ্রেণীর 
মুখপত্র স্বীয় স্বার্থে এর! বর্তমান 


সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়। 


তাই কোনরকম বিজ্রোহ বা আন্দো- 
জনের প্রকাশ দেখলেই তার বিরুদ্ধে 
জেহাদ শুর করে দেয়। অসত্য, 
অর্থসত্য ও বিকৃত সংবাদ প্রচার করে 
' এর! জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। 
১৯৬৭ লাল থেকে এইসব সংবাদ- 
পত্রের পাতা উপ্টে গেলে এই সম্পর্কে 
. অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদবাটিত 
হবে। সবচেজে বড় উদাহরণ ১৯৬৯ 
সালে যুক্তফণ্ট শাসনকাঁলে রবীন্দ্র 
লরোবরের ঘটনার প্রতিবেদন [ 
প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে এর] 


দিনের পর দিন মিথ্যা কথা লিখে 


গেছে, এমন কি তথাকথিত নিরপেক্ষ 
ট্রেটদম্যানও এই অপপ্রচারে গল! 
মিলিয়েছিল | . 

প্রকৃতপক্ষে কলকাতার বৃহৎ 
সংবাদপত্রের চেহারায় যত চাকচিক্য 
আনছে, এদের যতই আধুনি কীকরণ 


তেতর একটা সমধ্বয় লাধনের জং 
উভয়বিধ কারণকে মুসলিম শিক্ষা 
ক্ষেত্রে বাধা বলে দ্বাবি করছে 
ইত্যাদি । ডঃ মল্লিক অত্যন্ত ুশৃক্ঘ 
ভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছে 


এবং এর নানাদিক নিয়ে আলো চন 


করেছেন। ১৭৮২ শ্রী: কলকাত 
মাদ্রাসা স্থাপন থেকে এর স্থচনা এক 
পরিণতি মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রত 
ইংরেজের ভূমিকা পর্যস্ত | এই 
হিসেবে বিচার করলে গ্রন্থটির যু 
অপরিসীম । 

শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 





অনেক নিরপেক্ষ বলে মনে ৰ 


কিন্তু ষ্টেটসম্যান মোটেই নিরপেক্ষ 


নয়, ভবে আসননদ্দবাজ্জার-যুগাস্তর 
যেমন গণ-আন্দোলন ব1 বামপন্থী 
আন্দোলন 'ও সাধারণ . মানুষের 
স্বার্থের বিরোধিতায় চক্ষুলজ্জার 
বালাই যাখে না, ষ্টেটসম্যান তত- 
খানি নির্লজ্ক নয়, সাংবাদিক রীতি- 
নীতি কিছুট! মেনে চলে। তবে 
নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে 
ট্েটসম্যানও নিরপেক্ষতা ঘোমটা 
খুলে ফেলে । 

আদ লংবাদপঞ্জ বৃহৎ শিল্প 


' লাফিয়ে লাফিয়ে তার আয় বাড়ছে। 


প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়ছে । এক 
সময়ে বাংলা সংবাদপত্র, ছিল রাজ- 


,নীতি-কর] ব্যক্তিদের আশ্রযস্থর। 


হচ্ছে, প্রচার সংখ্যা ও প্রকাশনীয় - 


দংখ্যা বাড়ছে, ততই এর] লাধারণ 
মান্য, তাদের রুদ্ধি রুটির লড়াই 
থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আম কোন 
বড় শিল্পে_যারা অনেক টাকার 
বিজ্ঞাপন দেয়- ধর্মঘট হলে বৃহৎ 
সংবাদপত্রে  শ্রমিক-কর্মচারীদের 
বক্তব্য প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত 
হয় কালিকর্দের ঢাউম শ্রমিক-কর্মচারী 
বিরোধী বিজ্ঞাপন | কিন্তু ধর্মথটাদের 
তে! আর অত 
দেবার, ক্ষমতা নেই । তাই জন- 
সাধারণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
সম্পর্কে ভুল বোঝে। ই্রেউসম্যানকে 


~ 


টাক! দিয়ে বিজ্ঞাপন 


সামান্য বেতনও নিয়মত পাওয়া 

যেতনা। তারা সকলেই আজ 

অবসর প্রাধ, কেউ কেউ শ্বর্গত । 

ছুটি বেতন বোর্ডের পর সাংবাদিকদের 
বেতন অনেক বেড়েছে। অদুর 

ভবিষ্যতে আরও বাড়ছে । সাংবা- 

দ্বিকতায় নতুন নতুন ছেলে আলছে। 

খেলাপড়াক ভাল, সপ্রতিত, ইংরিজী 

বা বাংলা ভাল লেখে। কিন্তু তারী 
কঃংগ্রেসী রাজত্বের অধিকাংশ সাংরা-. 
দ্বিকের মতই সাধারণ মানুষ থেকে 

বিচ্ছিন্ন মালিকদের ময়ে দীক্ষিত । 

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে এই যে 

বিরাট অন্তায় চলছে--শতকরা ৭০ 

ভাগ ' লোক অনাহারে অরধাহারে” 
থাকছে, মুষ্টিমেয় লোক সমস্ত সম্পদ 

কুক্ষিগত করছে, চারদিকে নৈরাজ্য, 

সর্বব্যাপী ছুনাঁতি, বদমায়েসি, চুরি- 

ভুয়াচুরি তা নিয়ে মালিকদেরও 

যেমন মাথাব্যথা নেই, তেমনি 
সাংবাদিকদেরও নেই। এরা যরি. 
মাকিনী বা ইউরোণীয় সাংবাদিকদের 
মত প্রফেশনালও হতে পারত 
তাহলেও এই ভূয়! গণত্ম্রের দেশে 
কিছুটা দ্বন্তিশ্বাস ফেনা ষেত। 


[ "রক্ত দ্বাক্ষ়” পত্রিকা] থেকে উদ্ধত] 


দপণ।। শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


স্উত্তর প্রদেশের চিঠি - 
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নিব [চনে চ চরম সাখদায়িকতা ও জাতি-সন্ধীর্ণত 


শ্বমাপ্রসাদ মল্লিক 
অন্ততঃ উত্তরপ্রন্নেশে কংগ্রেসের 
'ই) বিজয়লাত হয় নি। 
১৯৭১এ কল্পিত ইন্দির! ঢেউ ঘখন 
বুঝি তুঙ্গে ইন্দিরাজীর পৈত্রিক 
পম্পতিসম কংগ্রেদ-আর (Congress 
29151100196, পয়ে Congress 
হু) লোকসভা কুক্ষিগত করেছিল, 
উত্তরপ্রদেশের ৮৫ ক্ষেত্রে ৭৩ আসন 
জিতেছিল | দেই দলের পাওয়া অন 
ভোট ছিল যোট ভোট-সংখ্যার মাঝে 
চা ৷ আহ্ছপাতিক হিলেবে এই 
লয় তোট ৭৭ লালে কমে দাড়ায় 
২৫ শতাংশে । তখনও বর্তমান 
কংগ্রেস (আর্স) দলের রখী মহারথীর] 
ইন্দিরাজীর সেই ছিজেন। ১৯৭৭- 
এর “জনতা চেউ” নির্বাচনে উত্তর 
প্রদেশে “ত্র মাঝে একটিও আসন 
কংগ্রেস (ই)র বরাতে জোটে নি। 
আর আঙ্ক জোর করে চাপানে] মধ্য- 
বতা মির্বাচনে কংগ্রেসের (ই) প্রাপ্তি 
ষোগ--আসন সংখ্যায় ৫১ কিন্তু জন- 
ভোটের অ্ছপাতে মাত্র ৩৫% | 
উন্টো তরফে জনতা এবং লোকদলের 
এঁদের পাওয় ভোটের অ্থুপাত 
ঘোগ করলে অনেক বেশী দ্রাড়ায়। 
ছু একটি ক্ষেত্রের উদ্ধাহ্রণ দিচ্ছি ২__ 
€১) দেওরিয়া_ প্রান মন্ত্রী কংগ্রেস 
(ই) প্রা শীরামায়ণ রাই জিতেছেন 
মাত্র ৭৭ ভোটের ব্যবধানে, অথচ 
তার প্রাপ্ত ভোটের অহ্থপাত মাত্র 
৩২-৮১% ১ পক্ষান্তরে, জমত1 এবং 
লোকদূল প্রাধাঁদের যুগভাবে ধরলে 
ছাড়ার ৬১%। (২) হরিঘার__এখানে 
লোকদল প্রাথা বিজয়ী) জনত! 
প্রাথাঁর পাওয়া ভোটের সঙ্গে এ'র 
ভোট যোগ করলে দাড়ায় ২,৭৭,* ১৬ 
বু, ১৯৭৭ লালের নির্বাচনে 
একক তাবে পাওয়া জনতা প্রাধাঁর 
মোট ভোট অপেক্ষা ২১**০ বেশী । 
অবশ্ত উদাহরণ আরও আছে । অবি- 
শ্বাস্ত ঠেকলেও বাস্তব তথ্য হুল, 
জনতা এবং লোকদল প্রানের 
পারস্পরিক লড়ায়ের ফলে ভোট 
তাগাতাগি না হয়ে গেলে এদের 
পাওয়া আমন সংখ্যা (বর্তমানে ৩4 


২৯৩২) বেড়ে কংগ্রেসের (ই) ৫5. 


আসন সংখ্যা ছাপিয়ে বহু উধ্বে 
উঠতো। 


-কুলন্তদিকটাও বিচার করুন।- 


ধরুন আজনগড় কেন্দ্র । এখানে 
লোকদল প্রার্থী চঞ্জজিৎ যাদবজী 
"জিতেছেন তার 'জাতি-পাতি বেয়া- 
শ্ববি'র-ষাদব-ভোট খুব কম বিভক্ত 
হওয়ায় থোক পাওয়ার দরুণ! তার 
প্রতিহন্্ী কংগ্রেস (ই) প্রাথ জনাব 
জে কে ফৈজম এককরূপে মুসলিম 


ভোট (কংপ্রেদ-ই হলের প্রচার যন্ত্রের 
সুষ্ধ সামপ্রদায়িক স্বিধাবাদকে ধন্ত- 
বাদ |) পেলেও হেরে গিয়েছেন 
ঘাদব ভোটে দাত বসাতে পারেন লি 
বলে। 

কিন্তু তা বলে কংগ্রেসই থে 
জাতিবাদ বা চিলাংপ্রদায়িক একত্রিক- 


তার মযঝোভাবকে প্রশ্রয় দেয় নি এবং 


দিয়ে নির্বাচনে নিছক দলীয় স্থবিধা 
হাসিল করেনি এমন নয় | রামপুরের 
নবাবকুল থেকে এক প্রার্থী মনোনীত 
করে (নবাবজাদা জুলফিকর আলি 
খাঁ) এই দল ১৯৭১ সালের পূর্বে যে 
সামস্তী পরম্পরা ছিল তা পুনর্বার 
প্রবর্তন করল । এ ছাড়া মীরাটকেন্ত্রে 
জীমতী মহসিনা কিদওয়ই-এর পক্ষে 
দংখ্যালঘু ভোট এককাটা রূপে যাতে 
পড়ে, সে জন্যে মুমলিম সাম্প্রদায়িক- 
তার যূলে উপকানি দিয়েছে । বস্তুতঃ 
নেহেরুর আমলে নির্বাচনী রাঁজ- 
নীতিতে ঘেতাবে ক্ষমতার দখল দিয়ে 
কংগ্রেস দল রাতারাতি মংখ্যালঘুদের 


,যহাদরদী রক্ষক সাজতো| এবং পরে 


প্রয়োজন মিটে গেলে সংখ্যালঘু নাগ- 
রিকছের আদল দাবীগুলি করতো 
উপেক্ষা--যথা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যবোধ, শিক্ষাগত দ্বায়ভশাদনা- 
ধিকার, প্রাণ ও সম্পদের হ্থয়ক্ষা হেতু 
লংখ্যালঘুদের উপযুক্ত সংখ্যায় পুলিশ 
বাহিনীতে নিয়োগ, ইত্যাদি 
শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিকেন্িক শাসন- 
কালেণগ্ড অবিকল অনুরূপ কায়দা 
অবলত্বিত হয়েছে। উদাহরপতঃ 
১৯৭২ ৭৩ এর সময় আলিগড় মুসলিম 
বিশ্ববিস্তালয়ের যে আইন-সংশোধনী 
কংগ্রেস দলের পাশবিক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা বলে (লোকসভায়) পাস 
কয়ান হয়েছিল, তা আর ধাই হোক 
সংখ্যালঘুদের প্রতি স্থবিচার নয়। 
অথচ, এবার নির্বাচনে মুদলযান 
ভোটারদের তাতানো হল দলীয় 
স্থবিধা টামার উদ্দেস্তে। 
মীপাট কেন্দ্রে এভাবে 
জীমৃতী বিদ্‌ওযইকে জেতানো গেলেও 
সাম্প্রদায়িক বলক-ভোটিগের গ্যাড়া- 
কল খাউলোনা আমরোহা কেন্তরে 
(এখানে কংগ্রেস ই প্রাথা ছিলেন 
জনাব রশিদ আলি) মুসলিম কারিগর 
প্রধান ফিরোজাবাদে, খাটলোন! 
আগ্রাতেও। 
সামপ্রদায়িকতার প্রতি নীতিহীম 

গোপন উসকানি দেওয়া সত্বেও কিন্ত 
মীরাটে যেমন, কাঁনপুরেও তেমনি 
কংগ্রেস (ই) প্রদত্ত জনভোটের 
অর্থেকও পায়নি 7, অপরদিকে জনতা 
ও লোকদল প্রার্থীদের প্রাধ্চ ভোট 


এই দলীয় প্রার্থীর ভোট ছাড়িয়ে 
গেছে । কানপুরে কংগ্রেস (ই) 
দলের প্রার্থী ছিলেন জনাব আরিফ 
মোহম্মঘ খা, ইনি জনতা ত্যাগী 
লোকদলও ত্যাগ করে ইন্দিরাজীযর 
কাছে নীতি বিক্রয় করে টিকিট 
নেন। ( অথচ, আগঞ্টের শেষে 
বনারলী দ্বাপ-যন্তরিমপুলীর্র বিধান- 
সভায় শক্তিপরীক্ষার সময় এবং 
তারও পূর্বে ইনি নোকদ্বলেয় ছিলেন 
চ্যাম্পিয়ন প্রবক্তা ।) কামপুরের 


চমনগঞ মহল্লায় প্রচুর মুসলমান” 


শ্রমিক বাস করেন। তাদের মধ্যেও 
শ্রমিক-ওঁক্য বিনাশের চক্রাস্তকাযী 
কংগ্রেস (ই) দলের নেতৃবৃন্দ সংখ্যা- 
লঘু সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে- 


ছেন; এদের রাজনৈতিক বিবেকে 


বাধেনি--মবপ্ত বিবেকের বালাই 
যে এ-দ্লের নেই তা নির্বাচনে 
সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে। তবে, 
কানপুরের ভোটাররা দলীয় আহ- 
গত্যের মোহ কাটিয়ে যে উঠছে 
তার প্রমাণ এ ফেন্জরে নির্দলীয় প্রার্থী 
এঘোড়াওয়াল"র তৃতীয়, স্থান 
(ভোট যুদ্ধে) অধিকার । 
". “পশ্চাদপদ জাতির” প্রতি দ্রছে 
উথলে ওঠার পরম্পরা যে দ্বল প্রথমে 
ঝাপসা সমাজবাদের পোশাক পরিয়ে 
জনগণের সামনে পেশ করে, ত! হল 
ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার সংযুক্ত 
স্কোশালিষ্ট। এই দলের প্রাক্তন 
কর্মী শ্রীরাজনারার়ণ আজও নিজেকে 
জোহিয়াবাী রূপে চাউর করতে 
বড়ই ভালবাসেন । দলের মেতার?, 
লোহিয়াজী স্বয়ং উচ্চবর্ণের হিন্দু। 
তাদের অনুগামী দ্বিতীয় সারির 
নেতারা অধিকাংশই মোটামুটি বিত্ত- 
বান মধ্যমবগঁ, কৃষক মালিক ঘাদের 
শ্রেণীশ্বার্থের অবিচল সংরক্ষক পরে হয় 
ভারতীয় ক্রান্তিদল--যে দল আপ- 
নাকে রূপান্তরিত করতে করতে 
শেষাবধি লোকদলে পৌছয়। 
এই মধ্যবত্তর্ নির্বাচনে উত্তর- 
প্রদেশে জোক্দল প্রার্থীদের সাঁফ- 
জ্যের মূলে কাজ করছে পম্চাদপদ 
জাতিঙ্গের প্রতি সহামুতৃূতি ভাড়িয়ে 
প়দাওয়াল। কু, যাদব, ওজর, 
এমন কি কোথাও কোথাও হরিজন 
প্রার্থী দ্রাড় করানো শ্রীমান রাজ- 
নারায়ণ জাক করে বলেছেন, 
লোকদলের টিকিটে ১* জন ‘‘পশ্চাদ- 
পদ-জাতি” প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে 
মোট ১৮-টি ‘সংরক্ষিত কেন্দ্রে 
কথাটা প্রাক্স সত্যি ; অন্ততঃ ৯-জন 
তো বটেই । অস্থরূপ চতুরালিভরা 
কায়দার কংপ্রেস (ই)-দলের আটজন 


-'বরাহ্ধধ-জাতি-নেতৃত্বাধীন 


তথাকথিত পশ্চাদপদ প্রার্থী জিতে- 
ছেন। অদৃত্ন তবিস্ততে& গরীব এবং 
প্রকৃত পশ্চাদদপদদের মাঝ থেকে 
অবস্থাপক্ন “নেতা” ছেঁটে বের করে_ 
তাকে টিকিট দিয়ে লোকসভায় 
জেতানো হয়ত কিছুটা ক্ষম়তা- 
রাজনীতির পরিধি বাড়াবে । তবে 
স্থদূর ভবিষ্যতে এধরনের নীতিহীন 
খেলোয়াড়ি উক্ত জাতিদের জ্ন- 
সাধারণ ধরে ফেলবে । তখন অবশ্ত 


এই দলগুলির উচু বংশজাত নেতারা 


অনেকেই রঙ্গমঞ্চ থেকে অপন্ত। 
যদিও ১৯৭৭-পরবর্তী অধ্যায়ে উচ্চ 


॥ সাত।। 
হারতে হয়েছে লোকদলের কাছে। 
ওদিকে বারানপী কেন্দ্রে মনোনয়- 
নের অস্তিম তারিখ ফুরোবার ঠিক 
আগেই আর এস এস তাদের এক 
প্রতিপত্তিশালী প্রার্থী দাড় করালো; 
উদ্দেশ্ধ ছিল হৃত-ঘশ কংগ্রেস (ই) 
প্রার্থী কমলাপতি ত্রিপাঠীকে 
জেতানে৷ ও লোকদলের রান্দনায়া- 
ফণীকে হারানে|। উদ্দেপ্ত সফল 
হয়েছে। তবে সংখ্যালঘুংভোটে- 
জেতা জিপাঠীন্গী ভার অপহ্থয়মান 
রাজনৈতিক প্রভাব কি করে বছা 
রাখবেন, কতদিন রাখবেন ভার 
আপন পুত্র মায়াপতি ভ্রিপাঠীর (ও 
পুত্রবধূর) রানৈতিক বিদ্রোহের 
নামনে সে-রহ্স্ত অপেক্ষা করে দেখ 
বার মতই-ঘটন1। 
এলোমেলে। করে, লুটেপুটে খাওয়ার 


বর্ণের রবরবা নির্বাচনী ক্ষমত ধারা শ্বদেশের প্াজনী তিতে অন্ুপ্রবিষ্ট 


রাজনীতিতে চালানো গেল--জন- 
শ্রুতি এই যে, আর এস এস দল মূখে 
স্বীকার না করলেও তেতরে ভেতরে 
ব্রাহ্মণ কুলোন্তব ইন্দিরাজীর. ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন 
যুগিয়েছে--কিন্ত, সমাজে নিয় 
স্তযনোতুত রাজনৈতিক গণচেতন! 
জাগলে এমনি কৌশল শানকশ্রেণী 
'এযলিটদেরই মুখোশ খুলে ফেলবে । 
বুন্বশহর কেনে ইন্দিয়াসমর্থক 
অনেক 
গ্রামাঞ্চলে অন্ত দলের প্রার্থী বা 
লমর্থকদেরকে ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া] 
হ্য়নি। তৰু গ্রে (ই) প্রার্থীকে 


দলত্যাগ বিল আনছেন 
১ম ক্ষার পর 
পারে । তাই বিলটিকে সংসদে পেশ 
করার উপযুক্ত সময় এখনে) আসে 
নি। রী 

মজার কথা হল দলতাগকে 
প্রশ্রয় দিয়ে ইন্দিরা! সরকার রাজ্যে 
রাজ্যে সরকার ভেজে দিয়ে নিজেদের 
সরকার গঠন করার যে স্বণ্য ষড়ঘন্ 
চালাচ্ছেন তার শিকার যাতে আবার 
ই সরকারকে না হুতে হয় সেই ব্যব- 
স্থাকে স্থনিশ্চিত করতেই- দলত্যাগ 
বিরোধী বিল আনার পরিকল্পম] 
কর] হয়েছে । এই বিল কার্ষবরী 
হলে কোন সংলদ সদশ্তট বা বিধান- 
সভা সদ স্ত ছলত্যাগ করলে তাকে 
বিধায়ক পদ থেকেও পদত্যাগ করতে 


হবে এবং নতুম করে নির্বাচিত ছয়ে, . 
বিধানসভায় বা লংসদে আদতে 


হবে। 

বিলটির উন্দেপ্ত আপাত দৃষ্টিতে 
খুব মহৎ বলে মনে হলেও আনলে. 
মোটেই ত! নয়। ইন্দিরা গান্ধী 
নিজের গদী বাঁচাতেই এই বিল 


আনার পরিকল্পনা! করেছেন একথা 
প্রায় নিঃসন্দেহেই বল? চলে । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনতা সর- 


করে এবং বৈদেশিক রাজনীতিতে 
জোটনিয়পেক্ষতার প্রতিহ্থ ধূর্তামিয় 
সঙ্গে বিসর্জন দিয়ে সোভিয়েত-কুশ- 
মার্কা সামাজিক সাত্রাজ্যবাঘের সঙ্গে 
সঙ্গোপন সঙ্গত করা ইন্দিরাজীর 
নব-বৈধানিক একনায়কী রাজছ্ছের 
যে হবে মূল হত সে-ঈশার। 
ইতিমধ্যেই মিলেছে আফগানিস্তান 


প্রসঙ্গে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতের _ 


ওকালতীপূর্ণ নীতি ব্যাখ্যানের ছলে: 


: প্র ছোট্ট এশীয় দেশে কশী হস্তক্ষেপ : 


তথ! লমরাভিযান সমর্থন করায় . 
রাজনৈতিক হটধমিতা কতদূর? 


শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 

কারও এই বিলটি তুলেছিপেন কিন্ত 
দলীয় সদশ্তদধের আপত্তিতে এবং, 
থুটিনাটি কারণে তা তুলে নিয়ে- 
ছিলেন । 


ডঃ এ আর মল্লিক 


৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিস্তালয্রের ইতিহান, 
বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ইতিহান 
পন্সিকা" নামক জানালে তিনি 
“ভারতের মুনলিম জাগে মাওলানা 
মোহাম্মদ আলীর, অবদান” নাষে 
একখান] প্রবন্ধ লখেছেন। এই 
প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর" প্রথম দিককার 


তারতীয় রাজনাতর একটা কূপ” 


লেখাও প্রদান কল হয়েছে। 


ছর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধষিক ৩ ঢাকা 
বাণ্মাষিক ১৫ টাকা 
অৈমালিক ১৫* টাক। 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পন 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ - 





০ 


এ 


Regd, No, WB/CC-32 


কাচা ফিল্মের অহেতুক মূল্যবৃদ্ধি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যধ্যায় 


আন্তর্জাতিক বাজারে রূপোর 
'মবল্যবৃদ্ধির জন্ত হিন্দুস্থান ফটে! ফিল্ম 
কোম্পানি সম্প্রতি সিনে পজেটিভ ও 
সিনে সাউণ্ড নেগেটিভ কাচা ফিলোর 
ফ্লাম শতক! কুড়িভাগ বৃদ্ধি করেছে। 
অথচ মজার কথ! হল, বিদেশী 
কোম্পানীগুলি রূপে মুল্যবৃদ্ধির অস্ত 
তাদের ফিল্মের দ্বাষ বাড়ায় নি। 
হিন্দুস্থান ফটে ফিল্ম কোম্পানি হল 
তারভের একযান্র ফিল্ম তৈরীর সংস্থা 
এবং সেখান থেকেই ভারতের চজ- 
চ্চিন্ ব্যবসায়ীর! কাচা ফিল্ম ক্রয় 
করতে বাধ্য । এই সংস্থার ফিল্মের 
মান-কখনই আত্তর্ডাতিক মানের 
সমতুল্য নয় এবংফামেও বেশী । কিন্ত 
কোন উপায় নেই-_-এই নিয়মানের 
ফিল্ম অধিক মুল্য দিয়ে ক্রয় করতে 
হবে ভারতের চিত্র প্রযোজকদের | 
এই পরিস্থিতিতে 'ইষ্টইণ্ডিয়া মোশান 
পিকচার্প আসোসিয়েশম” সংগত 
কারণেই হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ছের দাম 
' থাড়ানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন। ভারতেয় প্রযোতক- 
কুল স্বভাবতঃই ঢীতিমত ক্ষুৰ । তবে 


Toh 


এ আখাত বাংলা ছবির; জগৎকে 
যেভাবে পর্যুদ্বস্ত করবে, তেমনটি আর 
কোথাও করবে মা। বাংলা ছাড়া 
হিন্দি ও অন্তান্ত ছবির গ্রঘোজকর1 


তুলনায় অধিক শক্তিশালী তাদের 


মুনাফার অঙ্ক- অনেক বেশি-_-তাই 
তাদেরকে এই মূল্যবৃদ্ধি তেমন কিছুই 
কাবু করতে পারবে ন!। কিন্তু বাংল! 
ছবির প্রযোজকদের যে হাল, তাতে 
এই যুজ্যবৃদ্ধিতে ছবির সংখ্যা হাস 
পেতে বাধ্য। 
সক্ষটময় অবস্থাঁ-তার ওপর কিম্মের 
এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ--সহ ন! ছবারই 
কথা। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাদ? 
কালোক্ব তোন"প্রতিটি ছবির প্রযো- 
জকদের প্রায় পচিশ নিশ হাজার 
টাকার বাড়তি বোঝা বইতে হৰে-_ 


_অথচ টিকিটের দাম বাড়ানোর কোন 


উপায় নেই তাদের । কেন্দ্রীয় লরকার 


এ সম্পর্কে অবিলঘে দৃষ্টিপাত করুন 
এবং রূপোর দাম বাড়ার সংগে সমতা! 
রক্ষা ন! করেই অহেতুক এত বেশি 
কাচ] ফিল্মের মূল্যবৃদ্ধি কেন হল, সে 
বিষয়ে অনুসন্ধান করে চলচ্চিত্র 
শিল্পের স্বার্থ-রক্ষ। করুন। 


একেই বাংলাছবির 








] রে আনছে 
(কোল ইন্ডিস্নার একটি সংস্থা বিশেষ) 





নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ভবলু ভি/য়েজওয়ে/ক্তেম্্রীয় ও রাজ্য 
সরকারী সংস্বাসমূছের তালিকাতৃক্ত ঠিকাদার/সরবরাহকা রা /প্রত্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম ও টেগার খোলার নিথিষ্ট তারিখ 
লিখে সীল কর] টেপার £ 


বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রয় 


রেফাঃ নং *৫ | টেশু /২৮৭ তাং ১১-১-৮৪ 


“আজ উজ হোয়ার ইন্জ বেসিসে+, এক্স-কোজিক়ারী /ওয়ার্কশপ / ই দি এল 
ইউনিটের আমুষানিক ৬২৯৫টি খালি তেল /গ্রীক্ষ ড্রাম বিক্রয়ের জন্য । 
কেণিয়ারের কাছে ১০ টাক! ( অগ্রত্যপণিষোগা ) নগদে / মণি" অর্ডারে 
১২০০ টাক? ( টেণ্ডারের নিরিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ দ্বিন আগে পৌছতে 
হবে ) দিয়ে ২* ৩ ৮* বেল] ১ট] পর্যস্ত যে কোন কাগ্জের দ্বিনে কন্টে লার 
অফ ছ্রোর্সের অফিস, সীকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল] বর্ধধান্দ থেকে 


টেগ্ডার দলিল পাওয়া যাবে ২১-৩-৮* বেলা ১টা পর্যন্ত টেগ্ার 


গ্রহণ করা! হবে এবং তা একই ধিনে বেল! ৩টায় খোল] হবে । সবচেয়ে |- 


ভাল দর দিয়ে প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট ভ্রিমিসের ঘা হল্য তার *% সঙ্গ ছাড়া 
বাক্সনার টাক+ ভিমাণ্ড ভাফটের আকারে টেগারের সঙ্গে পাঠাতে হবে। 
সাধারণ 2 কাছের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সমর 
অথবা চুক্তির দময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেগারে প্রদত্ত এরিয়! / 
কোলিয়ারী “দপ্তরের নিদিষ্ট অফিস থেকে টাকা ধিয়ে পাওয়া] যাবে । 
আনুজ্জামিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে 
জস! দিতে হবে । টেগুারের ফি বাবদ মপিঅর্ডার টেপার গ্রহণের নির্দিষ্ট 
তারিখের অস্তত ১৫ ( পনেরে! ) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেগারদাত1 
অথব} তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগায় খোঙ্গ1 হবে। 
কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে ষেকোন টেপ্তার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে 
গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ তাপ করে টেত্ারদাতাদের দেবার অধিকার 
সংরক্ষিত রাখছেন । | 





উট 


Phone : 


গণমঞ্চ * 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্ক- 


24-4232 


তির ব্যাপক প্রচারের উদ্বেশ্তে গত - 


দু বছরের মতে! এবারও ১২ই.জান্তু- 
য়ায়ী শনিবার থেকে হাজরা পার্কে 
গণমঞ্চ-র অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। প্রতি 
শনিবার লত্ষ্েয় দক্ষিণ কলকাতার 
এই পার্কে একাঞ্চ / পূর্ণাঙ্ক নাটক, 
সৃকাতিনয়, আবৃত্তি ও গণসঙ্গীত 
পরিবেশিত হচ্ছে। 

১২ই জান্তক্কারী উদ্বোধনী দিনে 
ধর্মতলার দেমিন যৃতিন পাদছেশ 
থেকে প্রায় পাচশো জনের একটি 
মিছিল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধিকার- 
মূলক শ্লোগান দিয়ে হাজরা পার্কে 
আসে। সেখানে প্রথমে গণসঙ্গীত 


পরিবেশন করে থিয়েটার গ্রিষ, এজিট 


গ্রুপ, শিবপুর পর্যাতিক গোষ্ঠী, রণ- 
ভেরী ও কল্পোল দ্বাশগুধ। রিষড়ার 
দংলাপ গোষ্ঠী নাটক করে “বাযেন”। 
প্রথম ধিনের অনুষ্ঠান লকলকেই 
আকৃষ্ট করে। - 


উত্তরপ্রদশের চিঠি 
৭ম পৃষ্ঠার পর 
আসল ঘনঘটা 


কেন্জরে শাসক কংগ্রেস (ই) দলের 


“গণতান্রিক* উদারতার প্রচার করা*ঘাই 


বলুক, জখনৌএর ওপর নক়্াদিলীতে 
পুয়োমে! শ্বৈঃভন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে । ইতি- 
মধ্যেই জনতা পিরধাঁয়কী দলের নেতা 
পররাজম্ল পাণ্ডের রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্ত বদলে দেবার জন্ত ডবহগুণা 


মারফত তার ওপর প্রভাব খাটানোর 
, চেষ্টা শুরু হয়ে পিয়েছে। 


২৩শে 
জানুয়ারী উত্তর প্রদ্বেশ বিধান 
সম্ভার অধিবেশন শুরু হঃচ্ছে। জনত! 
বিধায়কী দলের অধিকাংশ এম এল 


এ যদ্ধি বনারলী দাস মন্ত্রিমগুলীর 


আযু বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আস্থা 


জাপক ভোট দেয়, তাহলে স্থানীয় 
কংগ্রেদ (ই) দলের ত! বড় তা-বড় 
নেতারা ঝোলে পড়ে যাবে । কেন 
না, মার্চ মাসের ভেতরই ঘ্ধি বিধান- 
সভা তঙ্গ করিয়ে নির্বাচন করানো 
না| হায় তেোঁ সংখ্যালঘু জনভোটে 
অঙ্রপাতের হিসেবে প্রাপ্য সিটের 
অনেক বেশী পাওয়ায় স্বীতষগ্জ 
কংগ্রেস (ই) নেতাদের উচ্চাশ! 
গোমতীয় জলে ভুলবে । 'রাজোর 
জনগণ দেরীতে (ধরুন জুন মাসে) 
বিধান সভার পুনঃনিরবাচন হলে 
কংগ্রেস (ই) বিরোধী পার্টি-প্রাথীঁ- 
দেরকেই বিজয়ী করাবে। তেমনি 
সম্ভাবনাই প্রবল। ভাই আতঙ্ক 


সম্পাদক- হীরেন বস্তু 


আকর্ষণ 


চিত্র প্রদর্শনী 


প্রতি বছরের মত এবারও দর- 
কায়ী চারুকলা মহাবিষ্ভালয়ের 
বাধিক প্রদর্শনী হয়ে গেল । 

প্রদর্শনীতে ড্রতিং এবং পেইটিং, 
ভারতীয় রীতির পেইন্টিং, কমাশি-, 
সাল শার্ট, আলোকচিঅ, স্কেচ, জল 
রগ গ্রাফিক্স, বাটিক, কাটখোদাই, 
চর্মশিল্প, মুযরাল, ভাস্কর্য প্রভৃতি 
বিভাগে আনুমানিক ২৫০ জন ছাত্র 
ছাত্রীর ৫১৬টি-শিল্প কর্ম প্র্বনিত হয়। 
অন্তান্তবারের তুলনায় এবারের প্রদ্ব- 
শনি পে উন্নতমানের না হলেও, 


বঙ্গ! যায় ভারতীয় রীতির পেইন্টিং 


কমাশিয়াল আর্ট, আলোক চিত্র এবং 
মারালে শিল্পীরা তাদের মুন্পীয়ান! 


দেখিয়েছেন | পঞ্চম বর্ষের ছাত্র শামল 


রায় তার ৬৮১২৮ এর টেরাকোটা 
পদ্ধতির ম্যুালের জন্য রাজ্যপালের 
বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন । শ্যামলের 


. হাতের দক্ষতা এজে পরিস্ফুট হয়েছে । 


এ একই বর্ষের ছাআ বিমল কুণ্ডু 


ভার ৫১৫২ এর টেরাকোটার স্থম্দর 


ভিজাইনের অন্ত সকলের দৃষ্টি 
করেছেন। ৫ম 
বর্ষের ছাত্রী চিন্ময়ী লরকারের 


৪১ ১২৫এর প্রাষ্টরের কাজও প্রশংস- 


-মীয়। এরা সকলেই তাদের পেইণ্টিং 


এও যথেষ্ট দৃক্ষতার পরিচয় দ্রিয়েছেন। 
রেবা হালদারের ‘টিল লাইফে+ও রড- 
তুলির দামধন্ সুন্দরভাবে রক্ষা করা 
বনুগুণা 

১ম পৃষ্ঠার পর 


কংগ্রেসের ভাঙন ইতিমধ্যে শুরু হয় 


গেছে। তবে বন্ৃপগুণার রাজনৈতিক 
তবিষ্যতও যে মোটেই আশাপ্রদ্ব নয় 


এটা সহজেই অনুমেয় । কারণ ৰাবুজ্জী_ 


চজ্দ্রপেখরর] জনত! পার্টিকে পুনবিন্তা- 
সের চেষ্টা করলেও বহুগ্ুণার প্রস্তাবে 
বিশেষ উত্পাছ পোষণ করেননি। 
অস্থপ্ূপভাবে ইন্দিরা কংগ্রেণীদের 
কাছেও এট] জানাজানি, হয়ে গেছে 
যে, বহুগুণ নতুন করে বাবুঙ্গীদের 
পেছনে ছঈটছেন। এর ফলে, ইন্দিরা 
কংগ্রেদীদের ভেতরকার যে অংশটা 
বহুপ্ণাকে দুদ্বিনের বিশ্বাসঘাতক বলে 
চিন্কৃত করে, তারা ওঁকে তাড়াবার 


- জন্তে আবার সোচ্চার হয়ে, উঠেছে। 


+ হয়েছে। 
সাল আর্টের ৪র্ঘ বর্ষের অমিতাভ = 


তাপস বড়ুগ্নার 


উপরেই অর্পন কর! হয়। 
. মানাভাবে আবেদনকারীক্জের প্রচ» 


5, Price 60 68156 
অস্তান্তদের মধ্যে কষা 


এবং «ম বর্ষের কুশল করের বিজ 
পনের জন্য ভিক্ষাইন মনোরম । কুশস 
কর এবং এম-বর্ষের তাপস সরকারে 
আলোকচিত্র ভাল লাগার মণ. 
‘ওমর খৈয়াম’ 
‘সৈকত’ ভারতীয় রীতির পেইন্টিং 
ছুটি উল্লেখযোগ্য সবষ্টি। 

বেশ কিছু তেল-রঙের 
বিদ্রেশীরা কিনে নিয়ে গেছেন 
ভারতীয়রাও ছবি সংগ্রহে 
ব্যাপারে আগ্রহী হলে শিল্পীদের শল 
সার্থক হবে। দছাত্র-ছাত্রীর। তাদে 
সীমিত শক্তির ভেতর আমাদে 
প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। আশা কর 
ভবিষ্বতে রোমার্টিক দৃষ্টি ভ 
ছোয়াচ বাচিয়ে আরে? বেশী কাঁ 
দমাজমূখীন চিন্তার ছাপ রাখবে? 
তাদের হাতে । 


পাসপোর্ট 
১ম পৃষ্ঠার পর. 


ছয় 





- কিন্ত, আশ্চর্যের ব্যাপার জনত 
দল কেন্দ্রীয় লরকারের মসনতে 
বদেই পুরানো বাবস্থা একদম পাণে 
দিলেন এবং মাদিট্রেট ও ডেপু্ঞ 
সেক্রেটারী র স্থপারিশ-ব্যবস্থা, 
সম্পূর্ণ বাতিল করে বাংলাদেশ গ 
জন্তু পালপোর্টেঃ সব আবেদনপত্রেন 
তদন্তের দায়িত্ব একমাত্র পুলিশে” 
এতে 


দুর্ভোগ বেড় যায় এবং আজো ত 
অব্যাহত আছে । আরো অভিযোগ 
পাওয়া গেছে, এক শ্রেণীর পুলিশ 
আবেধনকারীদের নানাভাবে হয়" 
রাণ করছে। ৰ 

ওয়াকিবহাল মহল দ্রাকি 
করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্র ছাড়! সামগ্রিকভাবে ওঁ পাস- 
পোর্টের আবেদনপত্রের তের 
বাপারে পুপিনশী-তদ্রস্ত বা 
প্রত্যাহার করা! হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জন প্রতিনিধি যথা এম এল এ, এম 
পি, পৌর প্রতিনিধি এবং পঞ্চাছেত 
প্রধানদের স্থপারিশের ভিত্তিতে 
বাংলাদেশ .গমনেচ্ছু ভারতীয় নাগ- 
গ্রিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা 
হোক। 





পশ্চিম রা) তত পর্ষদ 


১. পর্ষদ প্রকাশন 
১। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাব1/:ড: দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী / ১০:০০ - 


44 


রা 


২। আলোকের সমাবর্তন | শস্ৃহাগরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২০, 





৬এ রাজা স্ববোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাত1-১৩ 





শস্পা্ধক কৰ্তৃক হ্বীপালী প্রেস, ১২০৫ আচার্য গুহ রো, কলিকাতা- থেকে মুব্রিত এবং হর্পণ কাখালয় ৬১, ষট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


bt 


ক 


নধিকাঃশ রাজ্য সরকার বাণিন করার সিদ্ধান্ত গাক৷ 


দিবা চাইছেন দল 





ত্রয়রিংশ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা! শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী +৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


সিবিআই ডি আই জি 


এন কে সিং 


প্রাণহানির 


আশঙ্কা করছেন 


কেন্ীর তদন্ত ব্যুরোর ডি আই 
জি প্এন কে নিং ভার- জীবনহানির 
আশঙ্কা করছেন। তার জন্য হাতে 
যথোপযুক্ত নিয়াপত্বার ব্যবস্থা কর] 
হয় পেন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব 
এবং কেন্দ্রীয় তদস্ত বুরোর অধি- 
কর্তার নিকট আবেদন করেছেন । 
প্রীসিং "কিসম। কুরশী কা” মাম- 
স্লার তরস্তকারী অফিদার। গত 
২৯শে জাঙুয়া্ী গভীর রাঘে হঠাৎ 
তাকে হয়িয়ান! পুলিশ গ্রেপ্তার করে 
গুরগাওয়ে নিয়ে যায়। পরে অবস্ত__ 
হক ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে 
দেও! হয়েছে । 


আবেদনে শ্রসিং বলেছেন যে, 


তার গ্রেপ্তারের ঘটনাট! একট] জঘন্ত 


যড়যন্ত্র এবং হদ্দি গুনগাওয়ে সাংবা- 
দ্িকরা উপস্থিত না থাকতেন তবে 
হয়ত তার ওপর দৈহিক নির্যাতন 
চালানো হত। 

এই আবেদম সম্পর্কে এবং 
ভ্রীসিংয়েব জন্য কোন ধরনের নিরা- 
পত্তার বাবস্থা করা হবে সে বিষিয়ে 
কেন্দ্রীয় স্বর্না্ সন্ত্রক মুখ খুলতে 
নারাজ । এ বিষয়ে শ্বতাট্র সচিব 
প্রটি সি এ ভ্রীনিবানের সঙ্গে ঘোগা- 
যোগ করা হলে আবেদন পত্র পাবার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ভাঙ্গিয়ে কাজ গার 


বেশ কয়েকটি অ কংগ্রেমী (ই) 
রাজ্য দরকার ভেঙে চেবার সিদ্ধাস্ত 
চূড়াস্ত বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে । এ সুত্রে আরও জ্ঞান! গেছে 
যে, কৌশলগত কারণে ইন্দির] 
কংগ্রেসে বিরোধ থাকায় এই সরকার 
ভাঙার ব্যাপারে বিছুট] দেরী হচ্ছে। 

কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন 
হওয়ার পরই তার নর পড়ে রাজ্য 
পরুকারগুলির ওপর । একমাত্র অন্ধ, 
কর্ণাটক এবং হয়িয়ানা বাদ দিলে 


বাকী রাজ্য সরকারগুলো! প্রায় সবই 


বিরোধীদের দখলে । 

কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেস বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠভা নিয়ে ক্ষমতাসীন 
হওয়ায় রাজ্য স্তরের ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতাদের বুকে এখন 'লাত হাতির 
বল। 
ইন্দিরা এবং লৱয় গান্ধীকে বুঝিয়ে 
চলেছেন অবিলম্বে এই সরকারগুলে। 
ভাত! কেন দরকার । 

এব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী এবং 
সঞ্চয় গান্ধী বেশ কিছু প্রবীণ নেতার . 
সঙ্গে 'কথ! বৰলেছেন। সকলেই 
একবাক্যে অ কংগ্রেসী (ই) সরকার- 
গুলে] তেজে দেওয়ার ব্যাপারে এক- ' 
মত হয়েছেন । তবে কিভাবে ভাজা 
হবে সেব্যাপারে বেশ কিছুটা মত- 
পার্থক্য নেতাদের মধ্যে আছে। 

কিছু নেতা মনে করছেন, আরও 
কিছুদিন অপেক্ষা! করে দল বদল 
ঘটিয়ে সরকারগুলোর নিন্ছেদের কজায় 
নিয়ে আনাই ভাল। তারপর 


স্থবিধামত সময়ে প্রয়োজন হলে 


বিধানসভাগুলো অন্তর্বত নির্বাচন 
করা যেতে পারে।. এই দব নেতারা 
পেবাংস ৯ম পৃষ্ঠায় 


এমাজে'ন্দী আমলের কুখ্যাত অফিদারর। 
গুরুত্বপুর্ণ পদে ফিরে আসছেন 


দেশে গুরুতর জরুরী অবস্থ! জারী, 
করার পর্ন যেসব হোষয়] চোমরা 
সরকারী কর্তাব্যক্তি অনেক অথটনেয় 
মায় বলে জনতা সরকারের শাসন- 
পড়ালে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কি দুরে 
বদলি হয়ে গিয়েছিলেন তাদের এখন 
সস্সমাদর _ বেড়ে গেছে। এই সব 
কুশীলবর! কুখ্যাত ও নিন্দিত হয়ে 
আবার ইন্দিরা আমলে আরে! বড় 
বড় পদে অভিষিক্ত হচ্ছেন । এদের 
মধ্যে পিএস ভিন্দের দিজীর পুলিশ 
কমিশনার হয়েছেন। তিনি আগে 


ছিলেন দিলী পুলিশের ডি আই জি 
পদে । এই পদের স্বাদে তিনি জে 
এন চতুর্বেদীর জায়গায় এলেন । 
জনতা আমলে তিনি সুন্দর হত্যার 
ব্যাপারে অভিযুক্ত হন। পরে তিনি 
আদালতের রায়ে এ দ্বায় থেকে 


"অব্যাহতি পান। গুর স্ত্রী স্থখবনসূ 


কাউর বর্তমানে রাজধানীর রাজ- 
নীতিতে এসেছেন। কংগ্রেস (ই) 
দলের টিকিটে নব নির্বাচিত এম পি 
হয়েছেন। ছার বিপক্ষের লোকেরা 
তিদেরকে কুখ্যাত ও ইন্দিরাজীর 


একান্ত সেবক বলে চিহ্নিত করলেও 
তার পক্ষের লোকেরা বলেন, তিনি 
জাস কেবল কৃখ্যাত্দের কাছে। 
আর দিল্লী ভেগলপমেন্ট অথরিটির 


- প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং শাহ 


কমিশনে অভিযুক্ত জগমোহন দিল্লীর 
উপক্াজ্যপালের পদটি উপহার পা" 


যার জঙ্ত মনোনীত হয়েছেন । ইনি 


কোহলির জায়গায় আসছেন । উপ- 
রাজ্াপালের প্রাক্তন বিশেষ সহকারী 


সপ্তয়-বন্ধু নবীন চাওল1_-যিনি নাক্ষা. 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


এই সব নেতার] ক্রমাগত প্র 





কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরোর 
নটুন সেল খোলা হচ্ছে 


উত্থাপনকারী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য 
শ্রপ্রণব মুখোপাধ্যায় তার জবাবী 
ভাষণে একরকম প্রায় ছুমকীর সুযেই 
বলেন যে, এই আইন কি করে 
প্ুয়োগ কয়াতে হয় ত! তাদের জান! 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক 


গোপন নির্দেশে বেন্দীয় তদন্ত বারো)" 


বা সি বি আইকে একটি বিশেষ দেল 
খোলার কথা| বল! হয়েছে । কালে!- 
বাজায়ী ও মন্ুতঘার বিরোধী নিব- 
তনমূলক আটক আইন সংক্রান্ত যে 
বিলটি লোকসভায় সমপ্রতি গৃহীত 
হয়েছে রাজ্য সরকারগুলি ঠিকমত 
তা প্রয়োগ করছেন কিন! তার প্রতি 
নঙ্গর রাখাই হবে এই বিশেষ সেলের 
একমাত্র কাজ ইতিমধ্যেই নাকি 
লি বি আই কর্তৃপক্ষ এই মেল গঠনের 
জন্ত কার্যকয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
দিশ্লেছেম।। কয়েকটি রাজো, বিশেষ 
করে পশ্চিমবদে যাতে উপরোক্ত 
আটক আইনটি ঘথাষথভাবে প্রয়োগ 
হয় সেজন্বই নাকি কেন্দ্রীয় স্বয়াষ্টমস্তরক 
বেন্দ্রীয় দন্ত ব্যুরোকে উপরোক্ত 
গোপন নির্দেশ দিয়েছেন ।' 

প্রসঙ্গত উল্লেধঘোগ্য ঘে সন্ত 
সমাপ্ত লোক সভান্ অধিবেশনে উপ- 
রোক্ত বিলটি নিয়ে ঘধন আলোচন! 


হয় তখন পশ্চিমবর্দ থেকে নির্বাচিত 


লি পি এম লোকসভা সন্ত 
জ্যোতির্ময় বন বলেন যে, পশ্চিম- 
বঙ্গের বামঙ্রণ্ট সরকার এই আটক 
আইন প্রয়োগ করবেন না। বিল 


আছে। সমপ্রতি কলকাতা সফর- 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ইন্দির|-মণকাৰ 
ঠা&] লড়াই 


8 
প্রত্যক্ষ রাঞ্জনীতিতে অংশগ্রহণ 
করা নিয়ে মেনকার সঙ্গে ইন্দিরার- 
বিরোধ জটিল আকার ধারণ করেছে। 
সপ্রয়পত্বীর প্রবল ইচ্ছা, তিনি সরা" 
সরি ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ- 
গ্রহণ করেন। এবং নিজের ওপর 
তার অগাধ বিশ্বাস যে, তিনি ভবি- 
স্যাতে একজন দক্ষ পালণমেণ্টারীয়ান 
হতে পারবেন। শ্রীমতী, গান্ধীর 
আবার সেখানেই ভীতি। কারণ 
তিনি বিলক্ষণ বোঝেন মেনকা তার 
স্থপুত্রের থেকে অনেক বেশী 
মেধাবী । অর্থাৎ এককথায় 
মেনকার বুর্তোয়। কোয়ালিফিকেশন 

শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় 


॥ দুই । 


| সম্পাদকীয় 


কালাকানুন 


খ 





পলেম্তার] ইন্দিরা সরকারের গা থেকে ততই ক্রমশঃ 
খসে পড়ছে। গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে শ্রীমতী গান্ধী দ্বৈর- 
মের দিকেই আবার ঝু'কে পড়ছেন। ক্রট মেজ্জয়িটির 
জোরে লোক্সতায় সরকার নিবারক আটক আইন 
পাশ করে মিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মৃখাশ 
আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে হুমকি দিয়েছেন যে, 
রাজ্য সত্কারগুজে! স্ব দ্র ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ করতে 
বাধ্য । বিশেষতঃ পশ্চিষবজেন্স মৃধ্যসস্্রী জ্যোতি বন্সুর 
উদ্দেশ্ডেই ঘে যুখুজ্যেমশাই বাপটি নিক্ষেপ করেছেন তা 
সহজেই বোবা যায় । কারণ প্রী'ঙ্ন বলেছিলেন, বাম- 
' ফ্ৰণ্ট দরকার নীতিগত ভাবে বিন! বিচারে আটক আই- 
নেয় বিরোধী । তাছাড়া তিনি মনে করেন চোরা- 
কারবারী, মুনাফাশিকারী এবং মজুত্দারদের শায়েস্তা 
করার জন্ত বর্তমান আইনই যথেষ্ট, নতুন আইনের 
কোনো প্রয়োজন নেই। 

সম্সার বিষয় হল, তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী - 
ডয়ণ পিং ষধন প্রথম নিবারক অটিক আইনের প্রস্তাব 
করেন তখনই পশ্চিমবঙ্গ ও ব্রিপুরার বামফ্রন্ট 
নরকারসমেত বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকারের ও বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানে! হয়েছিল । এবং 
কংগ্রেস (ই) বা সেদিনকার বিরোধী দলনেতা নি এম 
হিফেন এই ভাষায় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, চোঁয়া- 
চালানদার কালোবাজারীদেয় উপর জোরজ্রবরদ্ধস্তি করে 
“টাকা আদায়ের ধাদ্ধায়ই শাসক পার্ট এ-অডিন্তান্দের 
আশ্রয় নিলেন। একই অভিযোগ আজ শাদক দল 
কংগ্রেসের (ই) বিরুদ্ধে ঢেউ তুললে কি অন্যায় হবে? 
জ্যোতিবাবু কিন্ত ঠিক এ আশংকাই করেছেন। 

কালোবাঁজারী মহত দারদের দমন কয়ার জন্ত আজ 
আবার নতুন করে আইন রচনার প্রয়োজন পড়ল কেন? 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তো! এ উদ্দেশ্যেই রচিত 
হয়েছিল। প্রণববাবূ সাফাই গেয়েছেন যে ওই আইন 
অপরাধীদের ধরার জন্ত, আর নতুন আইন অপরাধ 
নিবৃত্ত করার জন্ত। সেই সঙ্গে তিনি এযুক্তিও খাড়া 
করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু পুরনো আইনে ১৭ 
হাজার মাসল! ঝুলছে, সেহেতু নতুন আইন অপরিহার্য 
ছিল। কিন্ত সেই সজে মাননীয় কেন্ত্রীপ, মন্ত্রী তি এ- 


স্বৈরতন্বের প্রতীক. 


খত দিন যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে লাগানো- 


তার মধ্যে ক্জশ্র ফক্কফোকর রয়েছে ? একজন হ্্যাধি- 
নেটমন্ত্রী যদি তার সরকার রচিত আইনের ছূর্বলভা 
প্রকাশ করে দেন, তার কার্যকারিতায্ন সন্দেহ প্রকাশ 


. করেম, তবে সেই কালোবাঙ্জারী মু্াফাবার্জ মজুতদারর], 


সে আইনকে কীাচকল] দেখাবেই । অর্থনৈতিক অপ-- 
রাধীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সকার ব! 
ত্যোতি বহ্থয় বিন্দুমাত্র অনীহা নেই ; কিন্ত তিনি কোন 
নাগরিকই বিন! বিচারে আটক য়াখা সমর্থন করতে 
পারেন ন1। বাক্তি-স্বাধীনত], নাগরিক অধিকার, 
মৌলিক অধিকার এবং গণতন্ত্রের প্রতি ঘাদের বিন্দুমাত্র 
শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে তাঁর! কখনই শ্রেফ সন্দেহের বশে 


কাউকে বিন! বিচারে একদিনের জন্তও আটক রাধার 


নীতি অনুমোদন করতে পারেন ন1। দ্বিতীয়তঃ অভি- 
ভরভাঁর মধ্য দিয়ে বার বার দেখ! গিয়েছে ঘে, কেঙ্গীয় ব' 
কোন রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক অপরাধী কা সঙ্গান্দ- 
বিরোধী দমনের নাম করে যখনই/কালো-কাছুন প্রণয়ন 
করেছেন তখনই তা রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর 
প্রযুক্ত হয়েছে৷ কত রাজনৈতিক, শ্রমিক কৃষক নেতা 
ও কর্মীকে পি ভি আক, মিন! ইত্যাদি কালে! কাঁছনের - 
জালে আবদ্ধ করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর . 
জেলখানায় পচানে' হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে তার 
কি কোন হিসাব আছে? অথচ একট! কালোবাজারী- 
কেও জওহরলাল নেহরু কখনো ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে- 
ছেন কি? তাঁর উত্তরাধিকারীরাও তার 'পথই অন্গুদরণ 
করেছেন । 0 
। অতএব জনমত অগ্রাহ . করে (মনে রাখা 
দরকার, কংগ্রেস (ই) মাত্র ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে 
কেন্গে সরকার গঠন করেছে, অধিকাংশ ভোট ভার 
বিরুদ্ধেই পড়েছে ) মিবারক আটক আইন পাশ করা 
হল। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োগ হবে ন! ঘোষণ। 
করে জ্যোত্বিৰ্বাবু গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনত! ও নাগরিক 
অধিকারের প্রতিই তার অবিচল শ্রস্কা ও.নিষ্উং প্রদর্শন 


করলেন। কেন্ত্রের সঙ্গে রাজ্যের সংঘর্ষে লিপ্ত হবার 

প্রশ্ন এখানে ওঠে না, গরশ্নটা অবশ্যই গণতন্ত্র বলাম দ্বৈৱ- 
তত্ত্রেরে। বিনা বিচারে আটক রাখার কালা কামুন ও 
গণতন্ত্র -এই দুই পরস্পরবিরোধী নীতির. শান্তিপূর্ণ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮ 


সহি করেন। জানা গেছে খে, এই' 
সব কণা প্রীকে লি পিং হলফনামা 
করে বলতে রাজী । 
স্বরাষ্ট্র এবং আইন মন্ত্রক এবং দি 
বি আই স্যর. খবর হল নতুন সর- 
কার ক্ষমতায় বসার পর সরকারী 
কৌশুলি বাঁ জেঠমালিনীকে সরিয়ে 
দিয়ে তার জায়গা জীঘোগিন্দার পিং 
ওয়ান্থকে বলাবার পরই নাকি কিসসা 
মায়লার তদস্তকাঠী অফিসার শীএন 
কে লিংকে নান! কায়দায় হয়লাণ 
করা হতে থাকে। এখন কিসস। 


এন কে লিং 

১ম পৃষ্ঠার পর 

কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সি 
বি আই মহলই এই আবেধদের কথ! 
ফাস করে ॥িয়েছে। নি বি আই 
মহলের বক্তব্য হল, কর্ব্য সম্পা- 
দনের জন্ক বর্তমানে একজন, অফি- 
সারকে হয়রাণ করা হচ্ছে। এরকম 
হলে ভবিষ্যতে কোন অফিসারই 
চাঞচসাকর মামলার তদস্তন্তার হাতে 

নেবেননা। ইতিমধ্যেই, প্রায় শা. 
কয়েক লি বি মাই অফিসার লিখিত-. মালা চলছে হতীৰ কোর্টে । এই 

| তাবে সিংকে গ্রেপ্তার করার প্রতি- পরিস্থিতিতে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত 

বাঁধ করেছেন এবং নিন্দ। করেছেন । অফিসার জ্ীঞন কে লিংকে ছুটিতে (যেতে 

লি বি আই অধিকর্তা পার কে বল!" হয়েছে। এট! খুবই গুরুত্ব, 

| পুরমের লঙ্গে বৈঠকে কয়েকজন নি বি ব্যাপার। কেননা মামলার এই- 

আই অফিলার এই ঘটনার বিরুদ্ধে পরিস্থিতিতে তদস্বকারী অফিমারকে 

| সোচ্চার হয়ে ওঠেন। '*_ ছুটিতে যেতে বলাটা বিন্ময়জনক। 

| প্রীপিংকে গ্রেপ্তার কর! হয়নি ইতিমধ্যেই ভ্রীধন কে সিং দিল্লী 

বলে ইতিমধ্যেই হরিয়ানা সরকার হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবে- 

ষে বিবৃতি দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে দন করেছেন বিচারপতি শ্রীজে ডি 

| কেন্দ্রীয় হাই এবং আইনমন্ত্রী কর্তৃক জৈন আবেদন অঙুদায়ে হরিয়ান। 

সংসদে প্রদত্ত বিবৃতি সরকারকে বেশ “সরকার এবং দিস্তী প্রশাসনকে নির্দেশ 

| জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে দ্বিয়েছে। দিয়েছেন যে, এই আবেদনের নিশ্ত্তি 

| যদি স্মকার স্বীকার করেন যে, না| হওয়া পর্যন্ত জদিংকে যেন গ্রেধার 

| প্রসিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ন! করা হয়। পরবর্তী দিন ধার্য 

| তাহলে সংসদে অসত্য তথ্য সরবরাঁ- হয়েছে ৮ই ফেব্রুারী | + 

| হের দায়ে আইন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আবেদনে তিনি বলেছেন থে 







































| বিরদ্ধে অধিকার ভন্দের অভিযোগ কিসসা মামলার এদস্তকারী অডি- 


| উঠবে। আর যরি সরকারীভাবে . সার হিণাবে মাকুতি কোম্পানির 
{ বল? হ্য় যে, ্রনিংকে আনে? গ্রেপ্তার ডাইভার, শ্রীরামচন্্রর বিবৃতি নথি- 
| করা হয়নি তাহলে শ্বতাবতই হরি- ভুক্ত কয়া হয়। উক্ত ড্রাইভারের 
| যান! পুলিশের বিরুদ্ধে অপহরণ ভাইপো ১৯৭৭ লালের মে মাসে 
| সংক্রান্ত: অভিযোগ উঠতে পারে । গুরগাও থানায় একটি ডায়েরী করেন। 


| শ্দিংকে র " ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কুখ্যাত অফিদার 


| এবং ভোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
এম পৃষ্ঠার পর 


| একথা! কোন মহল থেকেই টিনার 
কর] হয়নি। দ্বীপে বদলি আছেন, তিনিও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধ বকশিস্‌ হিসাবে 


সাংবাদিকদের এবং কেন্দ্রীয় 
তদন্ত বারোর যুগ্ম অধিকর্তার উপ- পাচ্ছেন। এই পদটি হল নতুন দিল্লীর 


শ্বীরৃতিও করে বসলেন.না যে, পুনে] মাইন অকেজো, 


বিশেষ জেল হিসাবে গ্রাহ কর! চলে না 1 সিলি 
১ পৃষ্ঠার পর ' এম পলিটব্যুরোর সমস্ত এবং পশ্চিম- 
-কালেও বেশ কয়েকটি সভায় প্রণব- বশ বামঙ্ণ্ট : কমিটির চেয়ারম্যান 
বাবু তার লোকসভার প্রদত্ত বক্তব্যের শীপ্রমোদ দাশ ৫৩ এ চি প্রশ্ন 

, পুনরাবৃত্তি করেছেন। তুলেছেন। 


তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন 
যে, হয়ত উপরোক্ত আইনটি সাম- 
স্লিক ভাবে কার্যকর করার. জন্য 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্থপারিশক্রুমে 
রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে একটি অডিন্তান্দ 
জারী কর! হবে । প্রসঙ্গত উল্লেধ্য ষে, 
চরধ পিংয়ের নেতৃত্বাধীন তদ্বারকী 
সরকারের আমলেই রাষ্ট্রপতি এক 
অডিন্তানস জারী করে উপরোক্ত 
আটক আইনটি চালু কয়েছিলেন। 
ইন্দিরা সরকার এসে সেটিকে বিল 


. এখানে মনে রাখা দরকার যে, 
ক্রধুমাত্র লোকসভায় পাশ হয়ে 
গেলেই কোন বিল আইনে পরিপত 
হয় না। রাজ্যদভা থেকেঞ তা পাশ 
করানোর প্রয়োজন রয়েছে ৷ অর্বো- 
পরি রয়েছে রাষ্ট্রপতির সম্মতি। 

" তবেই তা-আইন হিসাবে কার্যকর 
করা চলে । কালোবাজানী ও মজুত- 
দ্বার বিরোধী নিবর্তনযূলক আইন - 
অংক্রাস্ত বিলটি : লোকসতাতেই 
কেবল পাশ হয়েছে। রাজ্যসভার 


পাশ হয় নি। তাই এটি এখনও অ:ইন হিপাবে লোকসভায় পেশ করেছেন । 


সহাবস্থান কখনই, কোথাও সম্ভব নয়, 





পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরল 


সরকার যে, এই আইন কাজে-লাগা- | 


বেন না একথা কেন্ত্র ভাল করেই 
বুঝতে পারছেন। আশংকা কর! 


হচ্ছে ষেপি বি আইয়ের প্রস্তাবিত | 


বিশেষ দেলটিকেই বাড়তি ক্ষমতা 


দেওয়া হবে এই আইনটি প্রয়োগ | 
তদ্তভার- এবং .আট- 
ফের অধিকারও তাদের, হাতেই | 


করার জন্তু । 


থাকবে বলে আশঙ্কা! কর! হচ্ছে। 
উপয়োক্ত বিলটি নিয়ে লোক- 
দতার আলোচনাকালে বিরোধী 
লদ্তর ঘ্যর্ধহীন ভাষায় এর বিযো- 
বিত! করেছেন । বিরোধীদের মতে 


এই আইন রাজনৈতিক বিরোধীদের 


উপর প্রয়োগ কর! হবার আশংকা 


উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 











স্থিতিতে শ্রীদিং হনিয়ানার পুলিশ 
| অফিসারদের বলেছেন যে, যদি তার 


তাদের প্রয়োক্ষন, সে কাজটাতে 
| তার বাড়িতে বসেই কর! যেতে 
পারত। তাছাড়া একাজট1 করার 
একট] নিয়মও আছে.। তা হল এই 
ঘে, শীসিংকে নোটিশ দিয়ে বল! 
চলত থানায় হাজির থাকবার জন্ত। 
সেরকম কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি। 

শি বি আই-এর অফিসার শরীকে 
| পি লিং আশঙ্কা করেছিলেন ষে, 
হয়ত জিএম কে নিংকে হরিয়ানায় 
নিয়ে গির্ষে দৈহিক: নির্যাতন করা 
হবে। সেকারপেই তিনি হরিয়ানা 
পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করে 
গুরগীওয়ে গিয়েছিলেন নিজে গাড়ি 
চালিয়ে । তিনি থানাতে হাজির 
ছিলেন এবং শ্রীএম কে সিংয়ের 


বিবৃতি নধিভূক্ত করার জন্যই তাঁকে 


মিনিউলিপ্যাল কমিটির সভাপতির 
চেয়ার । বে পদে অধিষ্ঠিত ছাবড়া 
ছুটিতে চলে গেছেন। এম এন বাঘ 
ফিরছেন দিল্লী 'ভেভেলপমেপ্ট অথ: 
র্লিটির ভাই. চেয়ারম্যাম হিদাবে। 
সিবি আই-এর ডিরেক্টর আর ডি 
নিংএর বদলে আসার কথা! কে এন 
প্র্ণাদের। যিনি সেদিনের জরুরী 
অবস্থার সময় তথ্য দপ্তরের অফিনার 
ছিলেম। নতুন প্রিন্দিপ্যাল ইনফর- 
মেশান অফিসার হচ্ছেন - ইন্দিরার 
প্রেস সেক্রেটারী সারদা! প্রসাদ । 
এছাড়া বি বি ডোহায এবং বি 


. টামটাগ্ড বিশেষ পদে যোগ দেওয়ায় 


স্থষোগ পেতে চলেছেন। বি-বি 
ডোহার হয়ত ক্যাবিনেট সেক্রেটারী 
হতে পারেন । এখানকার সেক্রে 

টারী এন কে মুখা ছুটিতে যাওয়ার 


ব)ক্িগত জামিননামায় সাক্ষী হিসাবে অন প্রস্তুত । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার দই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০: 


ইদ্দির| বেন রাজ্য মরবার&লে| গা চাম 


তপন বঙ্গু 


দেশব্যাপী. বিতর্কের গুধ্ন হল, 
কেন ইন্দিরা গান্ধী চক্রাস্তযূলক্ 
উপায়ে বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলোকে 
উল্টে দিয়ে, নতুন করে নির্বাচনের 
নামে প্রহসন আর কারচুপির 
খেলাট।? অবিলম্বে সেরে নিতে চান? 
আর সেই মওকায় বাজানী পত্রিকা- 
গুলোর শৃগালেরা তায় ধূর্ত রাজ- 
নৈতিক বিশেষজ্ঞের দল প্রশংস। 
পাবার ম্বণ্য লাললা, অতুলনীয় 
পাণ্ডিত্য 1) আর অসামান্ত আত্ম- 
তৃপ্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করে চলেছে যে, 
- রাজ্যলভাক নিজের দলের অবস্থানকে 
আরে] শক্তিশালী করার জন্য 
ফেব্রুয়ানীন মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী 
নির্বাচন অনুষ্ঠান সমাপ্ত করতে চান। 
শাসক শক্তির আপাদমন্তক জটিল 
পংকটকে আড়াল করার অক্ষম 
এই প্রচেষ্টাকে নজীরহীন, ভণ্ডামী 
আর প্রতারনা আধ্য! দেওয়া ছাড়া 
অন্ত কোন পার্লামেপ্ট-শোভন ভাষা 
খুজে পাওয়া সম্ভব নয়। 
আমল ব্যাপারটা ছল শাক 
শ্রেণীর মধ্যেকার তীব্র-অর্থনৈতিক ও 
্ রাজনৈতিক অস্থিরত] এমন একটা 
* "ফাটল সৃটি করেছে যার মধ্য দিয়ে 
আনল সত্যটা বেরিয়ে পড়ছে। 
ইন্দিয়াজী নিজেও বুঝতে পেরেছেন 
যে, ভারতবর্ষের বুর্দোয়াশ্রেণী আর 
তাদের শাদন অপরিবতিত রাখতে 


পারবে না। আর দেই কারণে দলত্যাগ 


বিরোধী আইন পাশ করে তিনি 
নিজ শাসনকে যতটা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী 
করার চেষ্টা করছেন। তবে লমন্ত 
রকম তয়াবহত ও ছুংখহূর্শার কারক 
হওয়। সত্বেও ফ্যানিবাদ কমবেশি 
এই উপকারট1 করে থাকে ঘষে, 
দমাজদেহের বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান- 
”* গুলোতে যা কিছু দুনাতিগ্রস্ত জীর্ণ 
ও মৃত ফ্যাসিবাদী আক্রমণ তাকে 
নিমমভাবে প্রকট করে তোলে, ভার 
মুখোশ খুলে দেয়, তাকে ধ্বংস করে 
ফেলে । 

ইন্দিরার জুলুযশাহী নতুন 
করে শুরু হবার পর থেকেই সুচিত 
হয়েছে একের পর এক আক্রমণ 
প্রেস কমিশন বাতিল হয়েছে। 


মিনা, ডি, আই, আর, পুনরায় চালু 


করার প্রস্ততি পুরোদমে চলছে । 
শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাপ বাতিল 
-£ করা, বাধ্যতামূলক জম প্রকল্প চালু 
করা, স্বেচ্ছামূলক অবসরগ্রহণ নিয়ে 
সরকারী ভাবনা চিন্ত! শুরু হয়েছে । 
নিজের দলের দুনশতিশযায়ণ লোক- 
গুলোর বিরুদ্ধে গঠিত লবকট] 
কমিশন বাতিল কর। হয়েছে। সব- 
' থেকে উল্লেখঘোগ্য হল, চরণ সিং, 


যোরারজী দেশাই, জগজীবন গ্রভৃতির- 
পরিবার পরিজনের ওপর প্রতি ছিংদা- 
গরাহ্ণ আক্রমণের ব্ল-প্রিপ্ট কা 
শুরু হয়ে গেছে। 

ইতিমধোই চিনি, ইস্পাত, দস্তা, 
লিষেন্ট, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদির 
উৎপাদন যথাক্রমে ৫*% থেকে 
৫৭৫%, ৫০% থেকে ৬*%, ৪০% থেকে 
88%, ৭৫%, এবং ৫*% থেকে ৬০% 
হারে হাস পেয়েছে। ৭৯ লালের 
ডিসেম্বরের তুলনায় এই অল্প কয়েক- 
দিনের মধ্যেই প্রাইস ইনডেব্স নাম্বার 
হল ১৩৯। বাজার দর আকাশচুম্বী । 
অথচ নির্বাচনের আগে ব্যবলায়ীদের 
কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিল বাবদ - 
কোটি কোটি টাকা আদায় কর! হয়েছে 
আর তাদের কাছে প্রতিশ্রুতির 
ফানুস গুড়ানো হয়েছে । স্বভাবতই 
এর পর মনোপলি হাউসগুলোর 
মঞ্জির ওপর বাজারদর নির্ধারণ করার 
দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে । তাছাড়াও 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 
আর একট] পর্বত প্রমাণ করের 
বোঝা জনসাধারণের কাধের ওপর 
চাপবে। তা হল, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
আফ্রি্কার শৃঙ্গ, দক্ষিণ পশ্চিম 


এশিয়া, ইন্দোচীন ও মধ্যপ্রাচ্য সহ 
তূ-পৃষ্ঠের এক বিরাট পরিধি জুড়ে 
বাজার দখলের আক্রমণ শুরু করার 


ফলে সামাজ্যবাদী রাশিয়া তার নয়া 


উপনিবেশগুলে থেকে কোটি কোটি 
রুবল বাধায় করতে বন্ধপরিকর। 
স্বভাবতই ভারতও ত! থেকে ছাড় 
পাবে না। বিশেষ করে ১৯৭১ 
সালে মৈত্রী চুক্তির নামে ভাগত- 
সোভিয়েট লামরিক চুক্তির বলে 
সোভিয়েট প্রশাসন তার দেশের 
মরচে ধরা সাবেকি অন্মগুলে| 
ভারতকে কিনতে বাধ্য করবে এবং 
অজুহাত হিসাবে পাকিস্তান কর্তৃক 
ভারত আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার 
প্রয়োজন এই অদার যুক্তিতর্কের 
অবতারণা করার চেষ্টা করবে। 
সুতরাং ইন্দিরাকেও “চার পাহাড়ের+ 
মত ভারী ট্যাক্স আদায় করে জম- 
গণের ক্রোধ করার জন্ত কোমর 
বেধে আসরে নামতে হবে। 

অতএব মার্চ মাসে বাজেট 
অধিবেশনের - আগে সরকার ভাঙ্গ! 
আর নির্বাচনের পাল! শেষ করে না 
নিলে গ্রমতীর ভবিষ্যত অন্ধকারা- 
চন । 


/ 


॥ তিন ॥ 


টক আইনের সুবিধা নিয়ে পুলিশ 


9 ঘামলাৱ| টাক। রোজগার কৰবে 


মাঝারি শিপ্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত 


বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল 


শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস (ই) দল কেন্দ্রীয় মসনদে 
বসার পরেই চরণ প্রবতিত নিবর্তন- 
মূলক আটক অর্ডিনাম্দটি আইনে 
পরিণত করায় কলকাতা তথা পশ্চিম 
বঙ্গের একশ্রেণীর মাঝারি শিল্পপতি 
এবং ব্যবসায়ী ভীষণ ক্রিপ্ হয়ে পড়ে- 
ছেন। 

এ'র! বলেছেন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
(ই) সরকারের এই নতুন আটক 
আইনের বলে তাদের নেকড়ের মুখে 
ছেড়ে দেওয়া হল। এর] নেকড়ে 
বলতে একশ্রেণীর কেন্দ্রীয় সরকারী 
অফিসার ও পুলিশকেই ইঙ্গিত করে- 
ছেন। পশ্চিমবনের মূধ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু ঘর্দিও বলেছেন কেন্দ্রের এ নতুন 
আটক আইন এই রাজ্যে চালু কর] 
হবে ন! তথাপি একশ্রেণীর পুলিশ 
এবং কেন্ত্রীয় দরকারী কর্মচারী 
কেন্তরীয় সরকারের বিভিন্ন আইনের 
ফ্যাকড়া তুলে বা দোহাই দিয়ে 
তাদের নানাভাবে হয়রান করবে 


বর্ধধান জেলার বিভিন্ন স্থানে ই-কংখে 
সমর্থকদের সন্ত্রাস ও হামলা 


কেন্দ্রে ইন্দিয়া কংগ্রেন সরকার 
কায়েম হবাক্প পর থেকে কংগ্রেস (ই) 
দলের সমর্থকরা বিজয় উল্লাসে মত্ত 
হয়ে বর্ধধান জেলার বিভিন্ন স্থানে 
দন্্রাস হাই করছে এবং হামলাবাজী 
শুরু করেছে বলে দর্পণেব সংবা- 
দ্বাতার] জানাচ্ছেন। 

চিত্তরপরন থেকে পাওয়া খবরে 
জানা যায় যে, একদল ছাত্র পরিষদ 
(ই) সমর্থক ও কর্মী কলেজ ছাত্র 
সংসদ জোরপূর্বক দখল করার জন্ত 
স্বানীয় কলেজে হামল! চালায়। 
কিন্ত ছাত্র ফেডারেশনের কমা ও 
মমর্থকর] খবর পেয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে 
সমবেত হবার কিছু পরে গোলমালের 
আশঙ্কায় পুলিশ আসে । তারপরে 


আর ছাত্র পরিষদ (ই) নামধারী. 


হামলাবাজর1 হামল1 করার দাহল 
পায়নি । তবে তাক ছাত্র ফেডা- 
রেশমের কমীঁদের দেখে নেবে বলে 
শাসিয়ে গেছে। 

রায়না থেকে পাওয়া সংবাদ 
অঙ্ুযায়ী কংগ্রেস (ই) দলের গুণাদের 
টাঙ্গির আঘাতে কেওড়া গ্রাম 


নিবালী শিবু সীতর! নামে এক 
ক্ষেতসভুর গুরুতর আহত হয়েছেন । 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হান 
পাতালে ততি বরা হয়। এই 
ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার 
করেছে। কয়েকজন পলাতক । বড় 
বৈনান এলাকার কৃষক সমিতির 


মম্পাদক শ্রীফণী কোঙার এবং তার 


দপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩০ টাক] 
যাগ্মাবিক ১৫ টাক! 
ভ্ৰৈমামিক ৭"৫* টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


হ্যানেজার, দর্পণ 
১ নং রী লেন, কলিকাতা-১৩ 


ভাই প্রীমবনী কোঙারকে কংগ্রেস 
(ই) নামধারী গুণ্ডারা প্রচণ্ড মারধোর 
করে। 

বার্ণপুর থেকে পাওয়া এফ 
সংবাদে প্রকাশ কংগ্রেম (ই) কমীদের 
বিজয় মিছিল যাবার লৃময় 
একটি বোমা মিছিল থেকে ফাটা- 
বার জন্ত ছোড়া হয় কিন্ত তা 
ফাটেনি। পরে এক শিশু কৌতৃহুল- 
বশে এ ভাজা বোমাটি নিয়ে খেল! 
করতে যায় এবং সেটি ফেটে যায় 
এবং তার হাত উড়ে যায়। 

_বুঘবুদ্দ থেকে দর্পণ সংবাদদাতা 
প্রেরিত সংবাদ অন্্যায়ী গত ১৭ই 
জানুয়ারী কংগ্রেদ (ই) নামধারী 
একদল গুণ্ডা গলসী থানার লয়পুরে 
বাগদীপাড়ায় হামলা চালায় এবং মি 
পি এম সমর্থক সন কৃষককে প্রচণ্ড 
মারধোর করে। পাড়ার সকলে 
মিলিতভাবে এগিয়ে এলে গুপ্তারা 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর আগেও 
নাকি কংগ্রেপ (ই) নমর্থক এই 
গুপ্তারা এই বাগদীপাড়ায় হামলার 
চেষ্টা করেছে। 


' হয়রান কয়| হবে। 


বলে তার অমুনান করছেম। 

তাদের অঙ্থ্মানের সপক্ষে তারা 
বলেছেন যে, তাদের শিল্প ও বাণি- 
জ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের ওপরেই বেশী 
নির্ভর করতে হয়। শিল্প স্থাপন 
লাইদেন্স সংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে এক্স- 
পোর্ট ও ইমপোর্টের ব্যাপারে সর- 
কারী অন্তমতি, ইনকাম ট্যাক্স, 
কেন্দ্রীয় শুক এবং আবগারী বিভাগের 
কাজকর্ম এবং কীাচামাল সংগ্রহের 
ব্যাপারে কেন্দ্রের উপরেই লম্পুর্ণ 
নির্ভর করতে হয়। একটু এপ্দিক- 
ওদিক হলেই কেন্ত্রীর সরকারের 
নানান কাজের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের 
তাছাড়া, কল- 
কাতায় যার] বিভিন্ন পণ্যব্রব্যের 
ব্যবসা করেন তাদের বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই ভিন্ন রাজ্যের উপরে নির্ভর 
করতে হয়। 

কাপড়, সুতো, চিনি, লবণ, 
তেল, মশঙ্গা এবং আরে! বহু জিনিস . 
প্রধানতঃ ভিন্ন রাজ্য থেকেই এ 
রাজ্যে আমদানী কর। হয়ে থাকে। 
এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় পরফারী কর্তৃপক্ষ 
এবং পুলিশের একাংশ ভিন্ন রাজ্যের 
যে কোন অগ্রীতিকর ঘটমার দঙ্গে 
জড়িয়ে ব্যবসায়ীদের হয়রান করতে 
পারবে বলে আশঙ্কা কর! হচ্ছে । ওই 


, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর! শুধু কংগ্রেসে 


(ই)র উপরেই খাগ্লা হন নি, তার! 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ দিংয়ের 
উপরেও চরম ক্ষোত প্রকাশ 
করেছেন। 

কারণ, চরণ সিংয়ের : দল এবং 
কংগ্রেসে হে)র নির্বাচনী ত€বিলে 


তাদের লাধ্যাহঘায়ী “দান” দিচ্ছে 
হয়েছে। 
উভয় দলেরই কথা ছিল যে, 


নির্বাচনে জিতে এলে দাতার ওই 
দানের জাষ্য “প্রতিদান” পাবেন । 
কিন্তু এখন দেখ! যাচ্ছে যে, চরণে 
দল যদিও নির্বাচনে পরাজকস বরণ 
করেছে, তথাপি ইন্দিরা গান্ধীর 
কংগ্রেস দল কেন্সে ক্ষমতা পেয়ে 
তাদের কধার থেলাপ করেছে এবং 
নিবর্তনমূলক আটক আইন পাশ 
করে লঙ্গে দজেই একটি মারপান্্ 
তৈরী করেছে। 

ওই শিল্পপতি এবং ব্যবদায়ী মহল 
আয়ে! বলেছেন ষে, ও মারণাস্ত্র বৃহৎ 
শিল্পপতি বা বড় ব্যবসায়ীদের ওপরে 
কোনদিমই প্রয়োগ হবে না। কারণ, ' 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





Iw 


শী 


॥ চার ॥ 


 চোরাচালানি ও অন্যান্য অপরাধীদের 
স্বর্গরাজ্য শিলিগুড়ি শহর 


স্রাগলারদেয় কল্যাণে স্থানীয় 
বাজার বিদ্বেশী দ্রব্যে ছেয়ে গেছে 
এমন একটি মহকুমা শহরের নাম 
শিলিওড়ি। এই মহকুমার হাজার 
হাজার মান্য এই ব্যবপার সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়েছেন ছু পয়সা রোজ- 
গায়ের আশায় ৷ পুলিশ এবং কাস্টমস 
কর্তৃপক্ষের খানাতল্লাশি অব্যাহত. 
থাকা লত্বেও তার কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হচ্ছেন] | বরং দিনে 
দিমে স্মাগলিং বেড়েই চলেছে! 
দেখা যাচ্ছে যে, আপের তুলনায় 
বর্তমানে স্মাগলাররা অনেক বেশি 
বেপরোয়া হয়ে উঠেছে । এই শহরে 
শ্বাগলারদের মধ্যে প্রায়ই অস্তর্দলীয় 
লড়াই হয়। সেই লড়াই প্ৰায়শই 
দবা! হাজামায় পরিণত হয়ে থাকে। 

শিলিগুড়ি শহরের এবং আশ- 
পাশের গ্রামের বেকার যুবকরা এবং 
সুন্দরী যুবতীয়াও স্মাগলিংয়ের কাজে 
নেষে পড়েছেন। এই কাজকে তার? 
সহজ এবং লাভজনক পেশা ছিলাবেই 
গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রয়েছে 
ছোট-বড় স্থদংগঠিত স্মাগলার দল। 
নকশালবাড়ির কিছু দূরে মেটী 
নদীর তীয় বরাবর ৫* মাইল বিস্তৃত 


'ভারত-নেপাল দীমাস্ত ৷ এই সীমাস্ত 


অঞ্চলের প্রায় সবটাই অরক্ষিত। 
তাই কোনরকম বাধা ছাড়াই এপার 
থেকে এপারে নানান ধরনের জিনি- 
সের আনাগোন] হয়। নেপাল থেকে 
এপারে চলে আপা ভ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টি 
কেড়ে নেওয়া কাপড় চোপড় বা 


পোশাকই বেশি । তাছাড়া আসে 


রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, 
কলম এবং লেডিল ছাত1। চোরা- 
পথে আমদানী করা এইসব মূল্যবান 
বিদেশী সামগ্রীর ক্রেতা বা গ্রহীতা 
বণে আছে শিলিগুড়ি শহরে । পরে 
সেইসব ভ্রব্য আবার চোরাপথে চালান 
হয়ে যায় ভারতের অন্তপ্রান্তে। এমন 
কি বাংলাদেশেও । প্রকাশ্ত দিবা- 
লোকে সকলের চোখের সামনেই 


চলছে এই অবাধ চোরাকারবার । 
নকশালবাড়ি এলাকার মণিরাম 


গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ভ্রাম্যমান এই 


- প্রতিবেদককে বলেন বে, স্মাগলিং 


এই অঞ্চলের যুবক যুবতীদের নৈতিক 


অধঃপতন ঘটাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলার 
অবনতি হবার আশঙ্কা থাকা সত্বেও 
স্থানীয় মান্ষ এই পেশার প্রতি 


বেশি করে আকষ্ট হচ্ছেম কারণ অর্থ - 


রোজগারের এত সৃহঙ্ক পথ আর হয় 
না। কোন কোন জায়গায় নকশাল- 
বাড়ি থেকে গীমান্তের দূরত্ব তিন 
মাইল বা তারও কম। শয়ে শয়ে 
গ্রামবাসী হুর্যোদয়ের আগেই লীমালা 
পেরিয়ে নেপালে চলে যায় আর থলে 
বোঝাই বিদেঈ দ্রব্য নিয়ে ফিরে 
আনে আটটা বাজার আগেই। 
সকাল সোয়া আটটায় পানিঘাটা 
মোড় থেকে প্রথম যে বাসটি শিলি- 
গুড়ি াত্রা করে সেই বাস ধরে ওপার 
থেকে নিয়ে আলা জিনিষ নিয়ে এই 


আজব পেশায় নিযুক্তর! রওন! হয় 


শিলিগুড়ি । মহাজনের ঘরে পৌছে' 
দিয়ে দাম অথবা কমিশন বুঝে নিয়ে 
ফিরতি বাদে চলে -আলে। 

মজার কথা হল, ঘে পানিঘাট। 
মোড় থেকে এই সব চোরাই চালা- 
নিয়া বাসে ওঠে দেখান * থেকে 
নকশালবাড়ি থানার দূরত্ব মাত্র দেড়- 
শত গজ । পুলিশ নিশ্চয়ই অন্ধ ময়। 
খবরও তার] রাখে নিশ্চয়ই । কিন্ত 
তা মত্বেও পুজিশের নাকের ডগা 
দিয়ে এই কারবার চলছে। 

হদ্দি আপনার কোন বিদেশী 
জিনিসের দরকার হয়, সকাল আট- 
টার আগে চলে যাম পানিঘাটা 
মোড়ে । পেয়ে যাবেন । আশ্চর্যরকম 
কম দ্বামে। বাপগুলি চোয়াপথে 
নিয়ে আসা বিদেশী ভ্রব্যে বোঝাই 
থাকে। 

স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মা- 
দের অভিযোগ, সিমেন্ট, কেরোপিন 
তেল জাতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দধ্য 


চোরাপথে নেপালে চালান হয়ে, 


ধাচ্ছে। এই অঞ্চলে দিমেপ্টের 
আকাল থাকলেও প্রায় প্রতিদিনই 
ট্রাক ট্রাক সিমেণ্ট সীমান্ত পেরিয়ে 
নেপালে পাচার হচ্ছে। 

পুলিশী স্বত্রের খবরে জানা যায় 
যে, গোপন চেম্বার সহ একটি ট্রাককে 
পুলিশ অতি সম্প্রতি বালেয়াণ্ু 


করেছে । গত দেড় বছরে বহু বিদেশী - 


ভ্রব্য ছাড়াও প্রায় এক লক্ষ টাকার 


হর না কং 
জরা বীজওউৎরুষ্টউপাদান সারের জন্য ॥ 


| সর্বপ্রকার হুল ৃ 
ভি লিঃ 


॥ ৯১,কৈলাস চদ্ সিতহলেন,গোঃৰালী*ছাওড়া 
হাল: ৯১০৯ ৪২৪৪৩ 
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ব্ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে চোরা- 
চালানীদের কাছ থেকে। প্রায়ই 
পুলিশ ইতস্তত খানাতল্লানি করছে 


এবং লক্ষ লক্ষ টাক! মূল্যের, বাজে-: 


যাপ্ত বিদেশী ব্রব্য শিলিগুত়ি এবং 
নকশালবাড়ির কাস্টম কর্তৃপক্ষের 
গুদামে পড়ে আছে। এই সব 
ওদামেও নাকি মাঝে মাঝে চোরা- 


চালানীর! হামা দেয়। কিছুকাল, 


আগে নকশালবাড়িতে অবস্থিত 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষের গুদামে চোয়া- 
চালানীরা হান] দিয়ে প্রায় অর্থ লক্ষ 
টাকা মূল্যের বাজেয়াপ্ত দ্রব্য লুঠ 
করে নিয়ে যায়।. পরে অবশ্য লুতিত 
দ্রব্যের অধিকাংশই নাকি পুলিশ 
উদ্ধার করেছিল । 

. পুলিশ বাহিনী বিশেষ করে 
শিজিগুড়ি শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
শ্মাগলার এবং অন্তান্ত, অপরাধীদের 
মোকাবিলা করতে প্রায় অক্ষম 
বললেই চলে। নাম প্রকাশে 
অনিচ্ছুক পুলিশেরই জনৈক মুখপাত্র 
এই প্রতিবেদককে বলেন যে, তাদের 
লোকবল কম থাকার ন্াগলার এবং 
স্থানীয় অপরাধীদের দমন করা 
তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । শিলি- 
গুড়ি শহরে যে থানাটি আছে ভার 
লীমান! বা এলাকা হল নব্বই বৰ্গ 
কিলে! মিটার । লোকস্ংখ্য। প্রায় 
তিমলক্ষ। থানার স্টাফ £ একজন 
ইন্দপ্ক্টার, দশজন দাবইন্দপেক্টার, 
দশজন সহকারী সাব ইন্সপেক্টার 
এবং মাত্র আঠারো জম 
কনস্টেবল । এই শক্তি নিয়ে স্রাগ- 
লাররদের দৌরাত্ম্য এবং স্থানীয় অপ- 
রাধ দমন কর] প্রায় অসম্ভব বলেই 


পুলিশ মহলের প্রবীণ কর্মচারীরা 


মনে করেন। নব থেকে অন্থবিধার 
সরি করে ষে বিষয়টি তা হল এই যে, 
শিলিগুড়ি শহরের অর্ধাংশ জলপাই- 
গুড়ি থানার অধীন। শিলিগুড়ি 
শহর থেকে জঙ্গপাইগুড়ি থানার 
দূরত্ব ২ মাইল। সেখানকার 
ছুবৃত্তিন্না অবাধে অপকর্ম করতে সাহস 
পায় কেনন! তারা এটা তাল করেই 
বুঝে গেছে যে, জলপাইগুড়ি থানা 
এলাকায় অপরাধ করলে স্থানীয়ভাবে 
শিলিগুড়ি থানার কিছুই করণীয় 
নেই। তাছাড়া লোকে ২৫ মাইল 
দুরে অভিযোগ দ্বায়ের করতেও যায় 
না 

পুলিশ মহল অবশ্য একথা স্বীকার 
করেন যে, শিলিগুড়ি শহরে এবং 
সমগ্র মহকুমার অপরাধেয় মাজা 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭৮ 


দ্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ 


সান ১৪টি খুনের ঘটন] ঘটেছিজ। 
১৯৭৯ সালে. খুনের ঘটন! ঘটে 
২৯টি। ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের 
ঘটনাও বাড়ছে । বিশেষ করে 
শিলিগুড়ি শহর, কাসিদেওয়া এবং 
নকশালবাড়ি এলাকায়। কোন 
কোন মহলের মতে অপরাধজনিত 
ঘটন! বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এবার- 
কার রেকর্ডতঙ্গকারী খয়।। তাদের 
মতে চাবাগানে এবং ক্ষেতখামারে 
কাজ প্রায় না থাকার অবস্থায় 
শ্রমিকর1! বাচার তাগিদে অপরাধ 
করুছে। 

“ শিলিগুড়ি শহরে বেড়াতে গিয়ে 
যে কোন মাহ্য প্রকাশ্ত দিবালোকে 
ঘটে যাওয়া রোমহর্যক অপরাধের 
বেশ কিছু বিবরণ শুনতে পাবেনই। 
সতনতে আমাকেও হয়েছে। 

জেলা কর্তৃপক্ষের মতে এই 
অঞ্চলে কোনরকম . রাজনৈতিক 
উত্তেজনা নেই। তবুও দাদ] হয় 
এবং সেই দাশ! যার! করে তার] হয় 
প্রত্যক্ষতাবে ন! হয় অপ্রত্যক্ষভাবে 
স্মাগজিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিছুদিন 
আগে জনবহুল হিলকার্ট রোডে 
একটি হোটেলের বিক্রয়লক দমস্ত 
টাক! দিনছুপুরে বন্দুকের মুখে লুঠ 
হয়ে খায়। ব্যবসায়ীরা সদ্ধ্যের 
পর দোকান পাট খোল! রাধাকে 
মিরাঁপদ মনে করেন না। 

স্থানীয় মাহ্য সবসময়েই একট! 
আতঙ্কে ভোগেন। এই বুঝি কিছু 
হল। কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদশও 
এখানকার মাগ্ছ্ষ হতে চানন]। 
কেনন! প্রত্যক্ষদশশ হলেই খানায় 
ঘেতে'হবে দাক্ষী দিতে আর সাক্ষী 
দিলে তার পঃদিন যে বেঘোরে প্রাণ 
দিতে হবেনা তার গ্যারান্টি 
কোথায়? একটি ঘটনায় এক 
দোকান লুঠ হল কিন্তু পুলিশের 
কাছে লুঠ্িত দোকানের কোন কর্ম- 
চাক্সীই সাক্ষী দিতে রাজী হলন! 
প্রাণভয়ে | 

শিলিগুড়ি শহরটা একবার চক্কর 
দিয়ে এলেই ঘে কোন মামুযের পক্ষে 
বুঝে ওঠা হয়ত অসম্ভব হবেন] যে, 
এই শহরে আইন শৃত্ঘল। বলতে 
কিছুই নেই। প্রকাস্তেই চোলাই 
মদ.বিক্রী হয়। তাই খেয়ে রাস্তায় 
মাতলামি এবং মারামারি লেগেই 
আছে। খ্বাধীনতার পর থেকে 
অধ্যাবধি এই শহরের জনসংখ্যা 
অনেকগুণ বৃদ্ধি-পেয়েছে। শহরও 
বেড়েছে, বেড়েছে পাকাঁবাড়ি। কিন্ত 
কোন কিছুরই যেন ছিরি নেই। 
লবই কেমন যেন খাঁপছাড়1। অনু- 


- মোদ্িত কাঠামোতে গোটা শহরট! 


যেন ছেয়ে গেছে। কোন কিছুর 
মানে হয়ন1। কোন কিছুই বোঝা 
যায়না। যেমন বোঝা যায়না 
বেকার ছেলের পরণে বহমুল্য পরি- 


ধেয় দ্বেখে যে, এই জিনিস মে পেল 
কোথায়। বহু দোকানেই পেছনের 
দরজ] দিয়ে ম্মাগলিং কর! জিনিষ 
বিক্রয় হয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত 
শহর থেকে এই শহরে নিত্যপ্রয়ো- “ 
জনীয় জিনিসের দাম তুলনামূলক- 
ভাবে বেশ বেশি।. ডাক্তারদের 
ফিল, অত্যধিক ৷ চাশিল্লও এই 
শহরের অর্থনীতিকে অনেকাংশে 
চাঙা রাখে। এই অঞ্চলে নশস্ত 
বাহিনীর অস্তিত্বের ফলে টাকা- 
কড়ির লেনদেন একটু বেশি।. যার 
অন্ততম প্রধান আকর্ষণ হলঃ 
সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, 
সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, বেন্ত্রীয় 
রিজার্ভ পুলিশ এবং প্রতিরক্ষা ও 
গোত্ষেন্বাধাহিনীর অন্তান্ত শাখার রর 


মীলামগ্ুলি। এই নীলামকে 
কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে বেশ কিছু 
টাকার লেনদেন হয়। 


শিলিগুড়ি শহরের রাস্তাথাটও 
বেশ জ্যামজমাট হয়ে থাকে । বিশেষ 
করে বিকেলের এবং সকালের 
দিকটার ছিলকার্ট রোড ধান, ট্রাক 
ট্যাকলি এবং রিকশায় বোঝাই 
থাকে । এমনিতেই এই রাজ্া 
জনবহুল । অবস্থাটা যে কিহয় ত! 
সহজেই অনুষেয়। অভিযোগ ঘে, 
এই শহরের হাজার হাঞ্জার রিকশাই - 
মাফি অনন্থমোদিত। কিন্তু এই 
থানায় ট্রাফিক কনস্টেবল আছেন 
মাত্র নয় জন। তাদের পক্ষে এই 
শহরের রাস্তাঘাট সামলানে। সহজ 
ময়। | 

তাছাড়া শিলিগুড়িকে দাগি- 
লিং এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাঙ্জয- 
গুলির প্রবেশদ্বার বলা হয়। রানীর 
অতিথি, সরকারী পদাধিকারীরা » 
এবং বিদেশী পর্যটকরা অহরহ এই 
শিলিগুড়ি শহরকে ছুয়ে যান। 
বিগত ছুবছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী 
অস্তত চারবার এই শহরের ওপর 
দিকে গেছেম। তাছাড়া রাজ্যের 
মুখ্যমঞ্ জী এবং রাজ্যপালতে। .অহ্রহ্ই 
আসছেন। তখন পুলিশকে এই 
লম উচ্চপদাধিকারীর নিরাপত্তার 
দিকে নজয় দিতে হয়, ফলে দৈনন্দিন 
বে ঝামেলা তাদের পোস্নাতে হয় 
তাতে ফাক থেকে যায়। 

শিলিগুড়ি শহর যেন একটা খুদে 
ভায়ত। এমন কোন সম্প্রদায় নেই _ 
যাদের বাল এই শহরে নেই । যাদের 
অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিছে এই 
শহরে এসে আস্তান] গেড়েছে। 
জায়গ! বা দেশ বলতে এখন এই 


- শহর । এই শহরে ঘুরতে এলে যে - 


কোন মানুষের পক্ষে বুঝতে অন্ৃবিধ] 
হবেন! ষে, এই শ€রে টাকা হাওয়ায় 
উড়লেও জীবন বলে বন্তটিকে এখানে 
খু'ঞ্জে পাওয়া ঘাবেনা। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


অর্থনীতি 


হহন্দিরার দাম কমানোর প্রতিশ্রতি 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


১১৮* সালে আমরা! তারত- 
বাসীর] এমন এক কেন্দ্রীয় সরকার 
মির্বাচিত করেছি যে সরকার অবি- 
লন্বে জিনিসপজের দ্বাম কমিয়ে 
দেবার প্রতিশ্রুতি দ্বিয়েছেন। নির্বা- 
চনের আগে বড় বড় কাগজে দামী 

- দ্বামী পিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি 
বলে ভোট চাওয়া হয়েছিল । জনত! 
[ও লোকদল কি করতে পারে আমর! 


_ = তা দেখেছি । সুতরাং আমরা ইন্দিরা 


কংগ্রেসকেই ফিরিয়ে এনেছি । যদিও 
অতীতে গরিবী হটানোর প্রতিশ্রুতি 
তারা রক্ষ। করে নি, (বরং তাদের 


লময় গরিবী বেড়ে গেছে) তাই আমরা 
এমন কাউকে খুজে পাচ্ছিলাম না . 


যার] সারা ভারতে সরকার গঠনে 
সক্ষম এবং অতীতের দেওয়া প্রতি- 
শ্রুতি পালন বকরেছেন। কেরল, 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যারা সরকার 
গড়েছেন তাদের প্রপ্তিশ্রতি রক্ষার 
খ্যাতি আছে, তার! জনসাধারণের 


খন্থার্থে কান্ত করেন বলেসুনাম অর্জনও 


করেছেন, কিন্তু সার! ভারতে তাদের 
সরকার গঠনের মত শক্তি এখনই 
, নেই। সুতরাং আমর! তাদের শক্তি- 
শালী বিরোধীদলের ভূমিকা পাল- 
নের জন্যে ভোট দিয়েছি । 
কিন্তু আসল কথা দাম কমামে। 
আসদ না হোক পয়লা কথ! । নির্বা- 
চনের আগে সার! দেশে তীব্র খর]। 


“শণ ক্ষেতের ফসল, পুকুরের জল, বাল- 


বাচ্চা গরু বাছুর জোয়ানমরদ্ সবাই 
শুকিয়ে, গেছে। তখন" নির্বাচন। 
ডিজেল নেই, ক্ষেতে কলের লাঙ্গল 


চলে না, ক্ষেতে পাম্প করে জল 


দেওয়। যায় না। কেরোসিন নেই, 
ঘরে গায়ে আলো জলে না । ছোট 
ছেট সেচের পাম্প বন্ধ । তখন এলে! 
ভোট । বুঝতেই পারেন দেশের 
মানুষ তিতিবিয়ক্ত হয়ে কাকে ভোট 
দেবে? তাই ইন্দিরা কংগ্রেস 
জিতেছে, দরকার গড়েছে । 

এবার দ্বাম কমালো হবে। 
কমাতেই হবে। কারণ আমরা হানা 
ভোট দিয়েছি তারা স্থায়ী দরকার 
এসে কড়া হাতের মোক্ষম দাওয়াই 


দিয়ে দামের রশিটাকে টেনে নামা- 


+. 


বেন আশা করেই দিয়েছি। আমা- 
দের কাল আমরা করেছি এখন 
তাদের কাজ তারা করুন । সরকার 
বানিয়ে দিয়েছি এখন সরকার তার 
প্রতিশ্রুতি রাখুক 

কিন্তু নমুন! দেখে ক্রমশঃ ভরস! 
হারিয়ে ফেলছি । ভোট দ্বেবার 
আগে চিনি পাওয়া যেত ৩-৮* পয়সা 


কিলো, সরকার হবার ১৫ দ্িনের 
মধ্যে ৫-২* হয়েছে । লাবান, দেশ- 
লাই, কাগজ, তেল, কাপড়, লবণ 
লব কিছুর ঘাম বেড়েছে । কেরোসিন 
ডিজেলের তো পাত্তাই মিলছে না। 
মাছ মাংস দূরে থাক, একমূঠো| ছন- 
ভাতও শেষ পর্যস্ত জুটবে কিনা জানি 
নে। রাজ্য সরকার রেশনে ভাল 
দিতেন তাই ডাল পাওয়া যেত তিন 
টাকা কিলো। দেশলাই ১২ পয়সা 
একটি, রেপসীভ তেল সাড়ে আট 
টাকা কিলো। এখন মাঝে মাঝে 
পাওয়া ষায় না। সার! ভারতের 
নেত্রী নাকি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও 
কেন্ালার যাঙ্ছষ খোলাবাজারের 
সুবিধে থেকে বঞ্চিত হোক সেট! চান 
না। তাই মাঝে মাঝে বামপন্থী 
রাজ্য সরকারকে বিনাবাধায় জিনিস- 
পত্র কিনে রেশনে বিলি করার 
স্যোগ দেওয়া হচ্ছে না। সার] 
দ্বেশে যে ছূর্গতি চলছে, পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরল ও ভ্রিপুরার মান্য তা থেকে 
কেন বঞ্চিত হবেন? স্ৃতরাং দাম 
কমানোর আগে জিনিমপন্র যাতে 
একদম না পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা 
হচ্ছে। তারপর দাম কমানোর দর- 
কার হবে না। ঘে জিনিস পাওয়া 


যাচ্ছিল না, তা একটু বেশি দাম 


দিয়ে ভারতের গয়ীব লোকের! খুশী 
হয়েই কিনবেন । দাষ কমানোর 
দাবি না করে যে কোন দামে জিমিস 
পত্র পাবার দাবী জানাবেন । দাম 
কমানোর কোন প্রশ্নই উঠবে না 
গত ফিশ বছর ধরেই এ নিয়ন চলে 
আলছে। 

ভ্রিশ বছর ধরে বলছি কারণ 
আম যায়া কেহ্গে ক্ষমতায় বসেছেন, 
গত ত্রিশ বছর তারাই ক্ষমতায় 
ছিলেন । মাঝখানে মাত্র আড়াই 
বছর তার! বনবাদে গিয়েছিলেন। 
এখন ফিরে এসেছেন। প্রধানমত্রী 
নিজের মুখে বলেছেন গত আড়াই 


বছরে দেশের অর্থনীতি ভেঙ্চুরে 


শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তার 
আমলে জিশ বছর ধরে যে অপূর্ব 
নিখুত অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়ে- 
ছিল মাত্র আড়াই বছরে নাকি সেই 
ইমারত ধ্বলে পড়েছে। 

অর্থনীতিকে ইমারতের সঙ্গে 
কাউকে তুলনা করতে শুমিনি। 
কারণ অর্থনীতি একটা বিরামবিহীম, 
গতিশীল প্রক্রিয়া । এই অর্থনীতি 
উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের 
নিরিখে পরিমেয় । সঞ্চয়, বিনিয়োগ, 
আস্বর্জাতিক বিনিময় [ও মুনৰ ব্যবস্থা 


' নীতিকে নিয়ঙ্জরণ করতে চায়। 


এই অর্থনীতিকে সচল রাখে । প্রধান- 
মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, অর্থনীতিকে 


উৎপন্ন সামগ্রী এমন ভাবে বিনিময় 
ও বন্টন করে যার ফলে সাধারণ 
মানুষ বঞ্চিত হয় আয় বড়লোক 
মালিকদের রমরম। দেখা যায়। 

দাম কমানোর অর্থ যারা বাধা 
মাইনের চাঁকুরে, দিন মজুর, ছোট ' 
দোকানদার বা ব্যবলায়। তার! একটু 
বেশী স্থবিধা পাবেন, অন্কদ্িকে এক- 


কেউ ধ্বংস করতে পারে না। বিশেষ + চেটিয়া মালিক, ফাটকাবাজ; চোরা- 


সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস কর] যায়, কিন্ত 
অর্থনীতিকে নয়। অর্থনীতির কত- 
গুলি নিজন্ব নিয়ম আছে। এই 
নিয়মগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের মতই 
অমোঘ, অপরিবর্তনীয়। যেমন বস্তা] 
প্লাবন, ভূমিকম্প, বৃষ্টি এগুলি প্রাক- 
তিক ঘটনা। 
হয়তো এগুলিকে বন্ধ করতে পারবে 


মান্য কোনদিন 


বাঙারীদের অস্থবিধ! হবে! যেমন 
জিনিসপতের দর যদি ক্রমাগত 
বাড়তে থাকে তাহলে যজুভ মালের 
দাম বেড়ে যায়। কোন খরচ! ন! 
করে ঝুঁকি না নিয়েই মূনাফা বেশী 
করা যায়! একশো টাকা দরের 
জিনিস যদি বিক্রী করার- আগে 
তিনশো টাক! হয় তাহলে দুশে! 


না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে । বস্তার টাক! উপরি লাভ । এই দাম বাড়ার 


জল ধরে রাখা, ঘৃণিঝড়ের অগ্রিম 


' সত্তর্কত] জ্ঞাপন, ভূমিকম্প নিরোধক 


গৃহ সেতু ইত্যাদি নির্মাণ, এসব 
মাম্যই করে থাকে । মাহুয ঘেমন 
প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
চায় তেমনি সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে 
মাম বেঁচে থাকার জন্তেই অর্থ- 
কিন্ত 
যে দমাজে উৎপাদন ব্যব*! বিশেষ 
কোন শ্রেণীর দখলে থাকে তারা 


ব্রাজনীতি 


১৯৭১ ও 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


১৯৭১ জালে শ্রীমতী গান্ধীর নব 
কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে ছুই- 
তৃতীয়াংশ আনে জয়ী হয় । তখন 
তার শ্লোগান ছিল “গরীবি হঠাও') | 
তখন ইন্দিরা! কংগ্রেস মঙ্জিসভা 
ছু'তিন বছর কোন বিরোধিতার 
সন্মুধীন হন নি। এবং বিরোধী- 
দলগুলিই ইদিরা কংগ্রেসের 
অবিরাম আক্রমণের ফলে দিশেহারা 
হয়ে পড়েছিলেন । সেই সময় সব- 
চেয়ে তীর আক্রমণ চালানো হয় 
সি পি আই (4ম)এর উপর। 
পশ্চিমবঙ্গে ১১৭২ সাজের লাজানো 
নির্বাচনে জাল মগ্িসতা গঠনের 


ছুট ক্রমে সারা ভারতে সম্প্রদারিত . 


হয়। - 
ইন্দির গান্ধী তখন নিজের দলীয় 
নেতা ও মন্ত্রিসভার লংকমীঁদেরও 
রেহাই দেন নি। ইন্দিরা কংগ্রেস 
সুপরিকল্পিত ভাবে সতাজ-বিরোধী- 
দের এককাটা করে সংগঠন গড়তে 
শুরু করে। ছাত্র পরিষদ ও যুব- 
কংগ্রেসের উপরতলায় ছুয়েকজম. 
রাজনৈতিক ছাত্র এবং নীচু তলায় 
হতাশাগ্রস্ত কিছু সংখ্যক তরুণ যারা 
আত্মপরায়ণতা ও সাময়িক মস্তানির 
মোহে যে কোন অশালীন সমাজ- 


ফলেই চোরাবাজারী, মজুতদারী 
হৃষ্টি হয়। আবার বড় বড় শিল্পপতি 
ব্যবসায়ীর! যখন কোটি কোটি টাকা 
ব্যাংক থেকে ধার নেয় এবং যখন এ 
টোকা খাটিয়ে অতিরিক্ত হুশে টাকা 
করে মুনাফা করার পর ঝণের টাকা 
শোধ করে তখন মজুত মালের 
হিদেবে তাকে কম টাক দিতে হয়। 
যেমন ১** টাকা ‘দরে ১০টি মাল 
কেনার জম্বে ব্যাংক থেকে ১০০৯ 


৮ 


রত 


বিয়োধী কাজে পম্চাদপদ লয় তারাই 
ইন্দিরা কংগ্রেণী ছাত্র ও যুব সংগঠ- 
নেয় মেরুদ্ব্ড হয়ে উঠেছিল । ইলিরা 
কংগ্রেস এদের উৎসাহ দিয়ে পুলিশের 
্রশ্রয়পুষ্ট সমাজ-বিয়োধী শক্তিতে 
পরিণত করে। ছাত্রপরিষঘ সাধারণ 
ছাত্রঘের গণ টোকাটুকি, পরীক্ষার 
ফলাফল কেনাবেচা রুরে সস্তায় 
কিন্তিমাতের পথ বাৎলায়.। যুব- 
কংগ্রেসীরা তো পাড়ায় ভীতি স্বরূপ 
হয়েই উঠেছিল। এ সময় জনৈক 
যুবকংগ্রেনী নেতা এমন ক্ষমতা মদে 
মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি 
বিয়োধী দলের নেতাদের কঠে 
ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি শোনার দাবি 
পর্যন্ত জানালেন। 

এ যুব নেতাটির নাম এখন উল্লেখ 
করে লাভ নেই। কারণ তারও 
মোহভঙ্গ হয়েছে । তিনি নিজেই 
এখন ইন্দির1 গাঁছ্ধীর জয়ধ্বনি দ্বিতে 
চান না বরং তার কঠোর বিরোধিতা 
করছেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধী পুত্র 

সঘযরের জন্কে তাকে যুব কংগ্রেস সভা- 
পতির আপন খালি করে দিতে বাধ্য 
কল্পেন। পুত্র সঞ্য়কে রাজনীতিতে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একাস্ত-বশংবদ 
ও অঙ্গত অমুচরদেয়ণট বলি দিতে 


॥ পাচ ॥ 
টাক! ধার নিল কেউ। ব্যাংকের 
টাকার হজ্ুত এ মাল যখন ৩০* 
টাকা দূর হলে! তা থেকে সে ৩৪০০ 
টাক! পেল । ব্যাংককে যখন সে 
১০০* টাকা শোধ দিল তথন চলতি 
ঘামে কেন! মালের হিসেবে ১০টি 
মালের টাকা ফেরত দিতে হয় নি। 
সে ফেরত ঞ্দ্রিল ধরুন ৬টি বা ৪টি 
মালের দাম । ৬।*টি মালের দাম 
মুনাফ! হিসেবে তার হাতে রয়ে গেল 
(মাজের বা টাকার আকারে )। 

স্থতর়াং দাম বাড়ুক এট! সাধারণ 
মেহনতী মান্থষ চায় ন1! একমাত্র 
ধনী ব্যবসায়ী ফাটকাবাজরাই দাম 
বাড়ক এট] চায়.। 

কিন্ত ধনী ব্যবসায়ী কোটিপতি 
ফাটকাবাজদের এত ভোট নেই। 
গরীব মানুষের ভোট অনেক বেশী। 
তাই ফাটকাবাজ, মজজুতদার কোটি- 
পতি ধনী বাবনায়ীরাও তাদের 


॥পেটোয়া রাজনৈতিক দদের মুখ দিয়ে 


ঘাম কমানোর প্রতিশ্রতি ঘোষণ! 
করে-। কিন্ত তারা কোনদিন দাম 
কমায় না। গত ত্রিশ বছরের দাম 
ওঠানামার পরিসংখ্যানের দিকে চোখ 
বুলাদেই এটা ঠাহর কর! ষায়। 
শুধু ভোটের জন্তেই প্রত্শ্রিতি। 
শেযাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


১৯৮০-র মধ্যে পাৰ্থক্য 


যতী গান্ধী পিন্ুপা হলনি। মতি 


. লভার সদশ্রদের মর্ধাদা প্রধানমন্ত্রীর 


বাড়ির ভৃত্যদের চেয়ে খুব বেশী ছিল 
না। আনামের চাবাগামে ব্রিটিশ 
মালিকের “হঠাবাহার» নীতি অর্থাৎ 
হুকুম মাত্র পোলা পুলি নিয়ে 
পিছু হঠে বাগান ছেড়ে কুলিদের , 
চলে যেতে বাধ্য হবার রেওয়াজ চালু 
কয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীও মত্তি- 
সভার সদস্য, কংগ্রেম(ই) রাজ্য মুখ্য- 
মন্ত্রীদের প্রতি প্ঠাবাহার* রেওয়াজ 
চালু করেন। 

এই 'জন্তে ১৯৭১ সালে ছুই- 
তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করার 
পরেও শ্রীমতী গান্ধী স্থায়ী মজিদভা 
গঠন করতে পারেন নি। তার দলের 
মধ্যেই তিনি বিরোধ আগিয়ে তুলে- 
ছিলেন। চন্দ্রশেথর, জগজীবনরাম, 
ওয়াই বি চ্যবন, মোহন ধারিয়া, 
স্বরণ সিং, চয়ণ সিং, পি স্থব্রন্ধনিয়স 
অনেকের নাম করা যায় যারা একদা 
তার ঘনিষ্ট বন্ধু ও মঙ্জিসভার সদস্য 
ছিলেন তারাও তার বিরোধিতায় 
অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। ফলে 
অনেকেই জেলে আটক হুন। পরবর্তী 
ঘটনাবলী ভারতের ইতিহাসে 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


{ছয় | 


আফগান বিপ্রবে 


লিওনিদ ব্ৰেঝক নে ভ সেদিন 
প্রাভদার প্রতিনিধির সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে হাফিজুর! 
আমিন ক্ষমত! দখল ' করেই আগ্রা- 
সনী শক্িসমৃহকে সাহায্য করতে 
শুরু করেছিলেন এবং দেশের 
অভ্যস্তরে চালিয়েছিলেন নৃশংস ও 
অকথ্য অত্যাচার । এমতাবস্থায় চুপ- 
চাপ বসেথাকার অর্থ হোল দোভিয়ে- 
তের দক্ষিণ সীমান্তে সামাঙ্যবাদীদেযর় 
সামরিক ঘাটি সৃষ্টি করার স্থঘোগ 


করে দিয়ে সোভিয়েতের নিরাপত্তা . 


বিক্রিত করা । ভাই বখন বাবরাক 
কারমালের নেতৃত্বে পিপলস ভেযো- 
ক্রেটিক পার্টি গণঅভ্যুখান করে' 
. আমিনশাহীকে উচ্ছেদ কোরল' ডখন 
সোভিয়েত সামরিক সাহাঘ্য দেওয়! 
হয়েছে সোভিয়েত-আফগান চুক্তির 
শর্ত অঙ্গঘাক্ী। 
বাবরাক কারমাল এক বেতার 
ভাষণ দ্বেম গত বছরের ২৭শে 
ভিসেম্র। ত খন ই সরকারীভাবে 
জানা গেল আমিনের পতন, বিচার ও 
মৃত্যদণ্ড কার্যকরী হওয়ার কথা। এ 
বেতার ভাষণে প্রথম শোন! গেল যে 
হাফিজবুললা আমিন ছিলেন “দ্বেশ-ও- 
দশের শক্ত” *ইনলাম-বিরোধী”, 
“পি-আই-এ” চর | কিন্ত, এদব 
বিশেষণে আমিনকে এতদিম- কেউই 
লাজানর চেষ্টা করেননি_-না 
এদেশে, না বাইরে । ধার বেতার 
তাবণ-শোনা গেল এবং ধার সম্বন্ধে 
ব্ৰেজনেভ এত কথা বললেন তিনি 
এতিম ছিলেন কোথায়? 
পারচাম দলের নেতা হলেন 
বারবাক কারমাল। এখন বলা হচ্ছে 
যে ১৯৭৭ সাজের মাঝামাঝি কারমাল 
খালক দলের তারাকি আমিন নেতৃত্ব 
মেনে লিয়ে ১৯৭৮ সালেক এপ্রিল 
বিপবের পথ সুগম করেম। তবে 
, দেখা ধায় যে ১৯৭৮ লালের ২৭শে 
এপ্রিল বিপ্লবের পর জুন মাসে বাব- 
রাক কারমালকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান 
হয়ে প্রাগে । তিন মাস পর পদচ্যুত 
. করে ডেকে পাঠান হয় দেশে । বার- 
বাক কারমাল দ্বেচ্ছয় নির্বাসনে 
থাকাই পছন্দ করলেন। এ লঙ্বন্ধে 
বর্তমান পুনর্গঠিত রেভলিউশনারী 
কাউনসিলের সহ সভাপতি ও উপ- 
' প্রধানমন্ত্রী সুলতান আলি খেশতমন্দ 
প্রাভদ্বাকে বলেছেনঃ “১৯৭৮ সালের 
শ্রীন্মকালের ছন্বে কে লঠিক, কেই-ব] 
: ভ্রান্ত তা এখন দল বলবে না। কিন্ত 
এই ছদ্বের ফলে বারবাক কারমাল 
সহ বছজন দল থেকে বিভাড়িত হন। 
খেশতমদ্দ নিজেও তাঁদেরই একজন। 
আর, এ'র! লবাই হোলেন পারচাম 


bo 


পর 
৯ 


\ 
দলের ।”? 


উক্ত ঘটনা মেনে নিলে পিপল 
ভেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বে বাবরাক 
কারমাল ছিলেন না ১৯৭৯ সালের 
২৭শে ভিস্ছেরের আগের দিনেও । 
কারণ,তথম তাজই বা মদাই হউক 
ছিল হাফিজুল্লা আমিন মেতৃত্ব দলে 
এবং সরফারে | অতএব, স্বাভাবিক 
প্রশ্ন হচ্ছে যে সোতিয়েত-আফ্গান 
চুক্তির ৪র্থ অনুচ্ছেদকে বাস্তব বূপং 
দেওয়ার জন্ত সোভিয়েতকে আহ্বান 


“জানাল কোন নেতৃত্ব-দ্বল বা 


রাষ্ট্রের ? আর, বাবরাক কারমাজ 
কি তখন আঁফগানিস্তানের ত্রি-সীমাসর 
ছিলেন? শুধু তাই নয়া, ১৯৭৯ 
সালের ২৭শে ভিসেম্বপ় কোথায় হোল 
গণ:অভাখান, কেই বা দিনের বেলায় 
হাফ্িজুল্Wপ৷। আমিনকে তিন তিনবায় 
বাড়ীর বাইরে আসার জন্ত জানিয়ে- 
ছিল অস্থরোধ এবং কোন্‌ বিপ্রবী- 
বিচারালয় আমিনগোঠী ও তার বন্ধু- 
বাদ্ধবকে বিচার করে তড়িঘড়ি দিল 
মৃত্যুদণ্ড ? 
এখানে ১৯৭৯ সালের «ই মের 
কাবুলের একট! ঘটনার উল্লেখ করলে 
খারাপ হবে ন। এ সময়ে জেনা- 
রেল এপিশেভের আফগানিস্তানে 
অবস্থান সম্বন্ধে হাফিজুল্প] আমিমকে 


প্রশ্ন, করলে আমিন উত্তর দেন : 


সালে চেকলোভাকিয়ায় 
সোভিয়েত যা করেছে তা ঠিকই 
করেছে । সংবাদদাতার মতে 
সেদিনকার নাটকের নায়ক দিলেন 
জেনারেল এপিশেভ। এখানে 
ব্রেঞনেভের কথা উল্লেখ করলে 
অঙ্বৌক্তিক হবে নাঃ “আমরা যদি 
চুপচাপ বনে থাকতাম তবে আফ- 
গানিস্তান হয়ে পড়ত সাআগ্যবাদের 
শিকার এবং আগ্রাসনী। শক্তিসমূহ 
এমেশকে চিলির অবস্থায় নিয়ে যেঁত । 
আর, গণবিপ্লবকে রক্তগল্গায় ডুবিয়ে 
দবিত।”, খ্বল্ন কথায়, সাউর বিপ্লবের 
মঙ্গল কামনায় এবং মহান অক্টোবরের 
দেশের নিয়াপতার জন্তই আমিন, 
নেতৃত্বর অবসান ঘটানর মহান দায়িত 
গ্রহণ. করতে সিধান্ত নেয় পোভিয়েত 
নেতৃত্ব এবং আফগানিস্তানে প্রেরণ 
করে পোতিয়েত দামরিক বাহিনী । 
এসব ধেেখে মনে হয় বাবরাঁক 
কারমাল হলেন ১৯৭৯ সালের ভিসে- 


* ১১৬৮ 


"ঘরের. ত থা ক খথি ত গণ-বিপ্বেয 


শিখত্ডি | এরই জন্য ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই যুগোস্গাভ পররাষ্ট্র ঘণ্ডরের 
প্রতিনিধি লংবাদসংস্থা তানযুগের 
কূটনৈতিক সম্ধাদককে কাবুল ঘটন! 
নিয়ে একটি বিবৃতি দেন। এ 
বিবৃতিতে সোভিয়েতকে অভিযুক্ত 


bl 


র নব অধ্যায় 


করা হয়েছে সামরিক ও রাজনৈতিক 
হস্তক্ষেপের জন্ত। জাতিসংঘের 
যুগোজভ রাষ্ট্রদূত যিলজান কোষা- 
লিন! নিরাপত্তা পরিষদে আফগান 


ব্যাপার আলোচনা কালে বলেছেন: 


সামরিক হস্তক্ষেপ আত্রকাল ভাল- 
ভাতে পরিণত হয়েছে এবং তা দেখা 
যাচ্ছে, যধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণপূর্ব ও 
দেন্ট ল এ'শিয়ায়। সর্বদেশের 
নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সব থেকে. 
বড় বিপদ হোল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ কয়া । তাছাড়া, প্রত্যেক 
দেশের অধিকার হোল স্বাধীনভাবে 
নিজ নিত পথে সামাজিক রাজনৈতিক 
বিকাশকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ৷ 

এসব লেখাতে মনে হবে যেন 
আমিনের হয়ে কেউ ওকালতি করতে 
নেমেছে এবং লিওনি ব্রেজনেত এই 
আমিনের উকিলদ্দেয় স্বরণ করিয়ে 
দিয়ে বলেছেন যে এখন যারা 
আমিনের জন্ত অশ্র ফেলছেন তারা 
তারাক্কি নিধনের সময়ে ছিলেন 
কোথায়। কথাটা একদিকে মিথ্যে 
নয়। কিন্ত, সেদিন ন] এদেশের 
কমিউনিষ্ট কাগজপত্রে না সোভিয়েত 
কাগজপত্রে ভা নিয়ে ছু*চারটে 
লাইনও কিবলা হয়েছে? বলা তো 


হয়নি, বরং, নানাভাবে বোঝানর 


চেষ্টা কয়| হয়েছে বুর্জোয়। সংবাদপত্র 
মাধ্যমে ঘেন তারাক্কি হঠাৎ আহত 
হয়েছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎ- 
সার ব্যবস্থা কর] হয়েছে । তাছাড়া 
১৯৭৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বন্ন থেকে 
৩০শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এদেশের নিউ 


এজ বা পিপঙ্গদ ভেষক্রাপিতে লিপি . 


আই বা দি পি এম আমিন বিরোধী 
বা তারাক্কির সমর্থনে একটি কথাও 
উচ্চারণ করে নি। সোভিয়েত 
নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বোধহয় একই 
কথা প্রধোজ্য। | 
এমতাবস্থায়, যুক্তিপূৰ্ণ হোল 
১৯:৮ সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে 
১৯৭৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 


. আফগানিস্তান লঘন্ধে স্মিত চক্রবর্তী 


লিখিত পিপঙ্গস ভেমক্রাপিয় প্রবন্ধ ও 
নিউ এজে প্রকাশিত সাধন মুখার্জর 
তিন দৃফার্‌ প্রবন্ধ অনুধাবন করা। 
এখানে বলা তাল ফেতান্নাকি আমিন 
পরকারের আমন্ত্রণে সাধন মুখাজ, 
স্থমিত চক্রবর্তী, এম রাক্তশেখর 
রেড্ডি প্রতৃতি যাম সাউর বিপ্রবের 
দেশ দেখতে । এর] ঘুরেছেন নানা 
জাদ়গায়। গেছেন আফগান-ইরাণ 
সীমান্তে এবং আফগান-পাকিস্তান 
লীমান্তে । 
ছেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তেমনি মিশে- 


আরা যেমন 'দেখা করে- 


দর্পণ || শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, 


ছেন দাঁধারণ লোকের সঙ্জে। এদের 
মতে আফগানিস্তানে জীবন যাত্রা 
স্বাভাবিক, বিদ্রোহীর অস্তিত্ব বলতে 
যদি বোঝাঁধায় রাতের অন্ধকারে ছু 


‘চারটে গুলির আওয়াজ এখানে- 


সেখানে তবে তা হয়ত আছে। কারণ 
সামন্তত্বন্্ বিরোধী সাউর বিপ্লবে 
পরাস্ত ছিটেফোট! প্রতিক্রিয়া ঘষে 
নেই তা বললে ভুল হুবে। সাধনবাবু 
ক্গোয়ের সঙ্গেই তার ১৯৭৯ সালের 
৯ই সেপ্টেঘরের প্রবন্ধে বলেছেন, 
“আফগানিত্কানের কোন অংশই 
বিদ্রোহীদের কজ্মায় নেই! যি ত! 
আছে বলাহয় তবে বলতে হবে 
ভারত লরকারের শামনের মধ্যে 
মিজোরায বা নাগাল্যাণ্ডও নেই।” 
শুধু তাই নয়, লাধনবাবু ছিলেন 
আফ্গাম-ইরাণ সীমাস্তে হেরাত 
হোটেলে । হেরাভ প্রদেশের ১২টি 
অংশের প্রত্যেকটি অংশে আছে গড়ে 
১৭*জন করে সশস্ব তলানটিয়ার 
এবং এছাড়া রয়েছে অন্তান্ত সশস্ত্র 
মিলিশিয়া ও সেনাবাহিনী । এমনি 
আছে অন্তান্ত স্থানে। তাছাড়া, 
আফগানিস্তানের এষ্সামিক উলেমার 
সাধারণ জিরগা গত বছরের ৮ই 
আগষ্ট খালাকি রাষ্ট্রকে সমর্থন করে 
এ ঘোধণায় নিজেদের কথ! বলেছেন। 
এই ঘোষণায় অংশ নিয়েছেন আফ- 
গানিস্তানের ২৬টি প্রদ্বেশের সকল 
উলেমাই । আর, বাবরাক কারমান 
বিপ্রবী কাউনদিজের নিকট এক 
বিবৃতিতে বলেন ঘে উলেমাদের 
কাউনদিলের প্রধান বাবছুল আন্চিতর 


সিদ্দিক খুশী হয়েছেন “যা্িণ 


সাম্রাজ্যবাদী দালাল আমিন জুলুম 
শাহী” থেকে মুক্ত হওয়াতে এব 
সমর্থন জানিয়েছেন নতুন অধ্যায়ন্কে 
যাক্‌, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম জে 
সাধমবাবু দেখিয়েছেন যে কাবু₹ 
কান্দাহারের সর্বত্রই রয়েছে সামরি ক্র 
ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট রয়েছে সর- 
কারের নিয়ন্ত্রণে । 

নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে দেশের 
সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ত, বি্বোহীর 
অস্তিত্ব বলতে বোঝা রাতের অদ্ধ- 
কারে একটা দুটো গুলির আওয়াজ । 
উলেমাছের নমর্থন তারাক্কি-আমিন 
সরকারের পেছনে । ৬৪টি উপজাতির 
মধ্যে সময্বয় সুদৃঢ় করার, জন্য বিভিন 


চে ~~ 
প্রশংমাস্থচক প্রয়াস, ক্ষেতেখাযারে, 


ও কারখানায় মেহনতী মাগষের 

কল্যাণে নানাবিধ প্রয়াসের ফিরিস্তি 

ইত্যাদি রয়েছে সাধনবাবুগ লেখায়। 

শুধু তাই নয়, সাধন যুখার্জ তার 
২*শে সেপ্টেরের নিউ এজ. প্রবন্ধে 
বলেছেন খে ১৯৬৫ সালের জাহুয়ারী 
থেকে ভারান্তি আমিন নেতৃত্বে গড়ে 
উঠেছে পিপলস ভেমোক্রাটিক পার্টি। 

পামরিক বাহিনীতে প্রাক-বিপ্লব 
কালে সদস্য ছিল ছু হাজারেরও 
বেশি। আর, নূর মহম্মদ তারান্ধি 
ঘখন ১৯৭৮ সালের ২৬শে এপ্লিল্- 
গ্রেপ্তার হলেন তখম গৃহবন্দী অবস্থায় 
থেকেও আমিন ২৭শে এপ্রিল মাম- 
রক বাহিমীর সাহায্যে উচ্ছেদ কর- 
জেন দ্বাউন লরকারকে। সাউর 
বিপ্লব হল সফল । এরপর সোভিয়েত 
আফগান চুক্তি সম্পাদন! করার সময় 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





দাম কমানো ' 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
ভোটের পর মন্ত্রী হলে পুলিশ পাহারা 


বসে। সাধারণ লোক তখন দূরে 
থেকে দেখে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলে, কাছে ঘে'ষতে পায় না। 
প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি ভাঙচুরের 
যে অভিযোগ করেছেন তার ভাষণ ও 
আচরণ থেকে ভার হুদিসও মেলে 
না। যেমন তিনি ভাচুরের কথ! 
বলার সময়েও শ্বীকার করেছেন যে 
জন] লোকদল গ্রামের মাছধের 
জন্তে কিছুটা কাজ করেছে । তবে 
তার জন্তে শ্রীমতী গান্ধী নিজের পূর্ব- 
তন সরকারের কুতিত্বই বেশী দাবী 
করেছেন কারণ পূর্বতন কংগ্রেসী স্র- 
কার সেচ, বিদ্যুৎ, কারিগরী ও গবে- 
ষণার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই 
নাকি জনতা সরকারের আমলে 
গ্রামের এতটা উন্নতি হয়েছে। 
আরেকটু পিছিয়ে বল! যায় ব্রিটিশ 
সরকার রাস্তাঘাট, রেলগাড়ী, টেলি- 
গ্রাফ ও ডাকের ব্যবস্থা করেছিল 
বলেই ১৯৭৭ সালে জনত! পরকাক় 


“ তার আমল থেকে 


গ্রামের লোকের জন্তে কিছু কাজ 
করতে পেরেছে । 
কথায় রলে “চাচীর সালুন পাতে 


'পাতে ভিন্ন স্বাদ ।» প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 


গান্ধীর প্রথম এপারে! বছরের আমল 
আর ১১৮* সালে শুরু হওয়! আর্মি 
লের মাঝখানে জনত! সরকারের 
হ্ক্সকালীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল। এই সময়ের মধ্যে জনতা 
সরকারের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও এমন 
কিছু করা সম্ভব ছিল না যা শ্রীমতী 
গান্ধীর আমলেন্র অর্থনীতিকে ভেজে 
উল্টে দিতে পারে। শ্রীমতী গাঁছ্ধী 
এমন কিছু করতে পারবেন নামা 
জনতা সপ্ধকার উত্তরাধিকারশ্ূত্রে 
পেয়েছিল এবং 
তারা শ্রীমতী গান্ধীর নতুন লরকারের 
জক্তে রেখে গেছে এমন কিছুই পরি 


বন্তিত হবে না৷ "তবু শ্রীমতী গান্ধী , 
প্রধানমন্ত্রী হলে দাম কমাবেন এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমরা 
তা বিশ্বাস করেছি । অতএব আমর! 
চাই দাম কমুক। জীমতী গান্ধীও কি 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাই চান? 


দপণ ॥ শুক্রবার-৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 


. ভারতে মানবাধিকার গদদণিত 


কল্যাণ ঘোষ 


তৃতীয় বিশ্বে ভারতই হয়ত 
একমাত্র দেশ যে দেশে মানবিক 
মূল্যবোধ এবং মানবিক অধিকার 
কোন মর্যাদা পারনা। সামগ্রিক 
দ্বিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের 
মত দেশ ঘেমন বিশাল তেমনি তার 
জনসংখ্যাও অমেক। এদেশে 
সমন্তাও আছে কিন্ত সেই সমস্ত 
শমাধানের কোন চেষ্টা এতাবৎকাল 
দেখা যায়নি। এদেশের শাসকবর্গ 
* গণতন্ত্রের মুখোশ পরে মানবাধিকার 
? লম্পর্কে অনেক বড় বড় কথাই বলে 
থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 
রোডেশিয়ার বর্ণ বিদ্বেষ সম্পর্কে 
এদেশের শাসকপ্রেথ অনেক বড় বড় 
কথার ফুলঝুরি ছুঁটিয়েছেন। কিন্তু 
নিজেদের দেশে অস্পৃশ্যতার নামে 
প্রাচীনকাল থেকে যে বর্ণবিছ্বেষ 
চলে আসছে ত! দূর কি ভাবে করা 
যায় সে বিষয়ে কোনদিনই কার্যকরী 
কিছু করেননি। জাতিবিত্বেষ বা 
বর্ণবিছেষ লম্পকিত আস্তর্জাতিক 
< সম্মেলনে এদেশের শানকবর্গের 
প্রতিনিধিরা জাতিবিছ্বেষ প্রসঙ্গে 
কুম্ভীরাশ্র বর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়ে- 
ছেন। অন্য দেশে কোথাও যদ্দি 
নৃশংস হত্যার মাধ্যমে কোন সম্প্র- 
দায়ের বিলোপ সাধনের চেষ্টা কর] 
হয় তাহলে গণতন্ত্রের মৃুধোধপরা। 
এদেশের শাপকবর্গ তার তীব্র নিন্দা 
, করেন অথচ নিজেদের দেশেই অন্থু- 
শপ নত সম্রদায়্ের ওপর ঘে নৃশংস 
অত্যাচার হয় সে নিয়ে তার! 
‘থাকেন উদ্নানীম। 
মানবাধিকান্ন সম্পঞ্কিত বহ 
কথাই এযাবত আমর! শুনে এসেছি । 
কন্ত এদেশে এমন কিছু ঘটন। 
অহরছই ঘটে থাকে যা মানবাধি- 
কারের পর্যায়ে পড়লেও সে সব 
বিষয়ে কোনদ্বিনই কেউ মাথা দামা- 
'ফ্মি । ১৯৭১ সাদের৮ই মে ফিলি- 
পাইনে অন্থিত এশিয়া ফোরাম অন 


হিউম্যান রাইটসের কনসালটেটিত , 


মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচন! 
হয়েছে । এই নিবন্ধে সেই আলো- 
চনা থেকে ফিছু কিছু অংশ তুলে ধরা 
ইচ্ছে। - এ 

, এদেশে অস্পুশ্ততার নামে 
দিরবর্ণভৃক্তদের উপর বর্ণছিন্দুর! থে 
“অত্যাচার করে তা অবর্ণনীয় । 


তামিলনাড়ুর সালেষের রাজাথী নামের 


সেই কিশোরীটির কথাই ধরা যাঁক। 
জমিদারের বাড়িতে উচ্চবর্ণের জন্য 
রক্ষিত পানীয় জলের পাত্র থেকে 
জল পান করার অপরাধে তাকে 
হত্যা "ফর! হয়। হত্যা করার পর 


তাকে একটি কূপে ফেলে দেওয়া 
হয় এবং আত্মহত্যার একটি কাহিনী 
সাঙ্জানে! হয় । উচ্চবর্ণভুক্ত আমল! 
এবং পুলিশরা অতি সহজেই এই 
সাজানো গল্প মেনে নিল । আশ্চর্য 
এই দ্েশ। ' , 

গ্রামের কুয়ো! থেকে যখন অশ্পৃত 
বলে কথিত ব্যক্তিদের জল নিতে 
দেওয়া হয়না তখন এদেশের আইন- 
কান মুখ বুজে থাকে । মানবিক 
যূল্যবোধই ব! কোথায় হারিয়ে যায় 
যখন অস্পৃষ্ঠট বলে কথিতদ্নের জুতো 
পায়ে দিয়ে অথবা হাটুর নিচে ধুতি 
নামিয়ে উচ্চবণ অধ্যুষিত এলাকার 
রাস্তা দিয়ে চলতে দেয়! হয় না? 
এদেশে নিম্নবর্ণ বলে কথিত ব্যক্তিরা 
বাম করে ভীষণ অস্বাস্থ্যকর পরি- 
বেশের মধ্যে। ঘে ঘরে তারা বস- 
বাস করে তা অন্ধকুপেরই নামাস্তর । 
আলো বাতাম নেই বললেই চলে। 
এদেশে ক্রীতদাল প্রথা বাদায়বন্ধ 
কুষকপ্রথ! বরাবরই চালু ছিদ। তবে 
ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৪৩ সালে 
আইন করে তামিলনাড়ুতে এই প্রথা 


নেয় ঘে, জেল! কালেক্টারের অফিসের 
সামনেই তারা মৃতদেহ দাহ করবে।- 

তামিলনাড়ুর আল গ্রামের 
অস্পৃষ্ত লম্গ্রদায়তূক্ত এক ছাত্র শহুরে 
সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে বর্ণহিন্দুদের 
জন্ত নির্দিষ্ট সড়ক দিয়ে জুতে। পায়ে 
দিয়ে সাইকেল চালিক্লে যায়। সেই 
অপরাধে তাকে একটি গাছে বেধে 
বেদম প্রহার করা হয়। তামিল- 
নাডুর সালেমে জনৈক হুরিজনকে 
১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে পিটিয়ে 
হত্যা করা-হয়। তার অপরাধ, সে 
বর্ণহিন্দুয্না যাতায়াত করে এসম একটি 
চায়ের দোকানে প্রবেশ করার দ্বাবী 
করেছিল। 

তামিলনাড়ুর ধানজাতুর জেলার 
একটি গ্রাম ভালপপকুডডি। এই 


গ্রামে উচ্চবর্প এবং নিয়বর্ণ উভয় _ 


সম্প্রদ্ায়েরই ধাস। ভবে নিয্নবর্ণের 
সুখ কম। রাস্তা দ্বিয়ে যাবার 
সময় নিম্নবর্ণের মানুষের! রাস্তায় থুথু 
পর্বস্ত ফেলতে পারবেনা । এমনই 
বিধিনিষেধ । আমান্ত করলে কঠিন . 


প্রথারই মতম। ব্রিটিশ শাসিত 
ভারতে অবশ্ত এই প্রথা আইন করে 
কর! হয়েছিল । নিষিদ্ধ হলেও 

প্রথার প্রচলন রয়ে গেছেই। 
হা বেলগাও জেলার সাউ- 


হয় ১৯৭৬ সালে হখন তারা সিদ্ধান্ত দাতি এবং বিল্গাপুর জেলার আখনিতে 


এই বাঁসবী প্রথার প্রচলন এখনও 
অব্যাহত রয়েছে । এই প্রথাঙ্থ্ষাক্সী বছ 
ভক্ত তার অবিবাহিত কন্তাকে দেবী 
ইয়েলামমার নামে উৎসর্গ করেস। 
তার পর থেকে তার! “দেবীর 
সেবিকা” হিসাবেই পরিচিত হয়।, 
নিয়ম অমুধায়ী দেই যুবতীকে প্রথমে 
ধর্ষণ,করে মন্দিরের পুরোহিত । তার 
পর থেকে দেই যুবতী পরিণত হয় 
মন্দির বেশ্তায়। শোনা যায় ঘষে, 
উত্তর কানাড়ায় প্রায় প্রতি অস্পৃপ্ 
সম্প্রদায়ের ঘরেই একটি করে বাপবী 
আছে। 

গঘরাটের সুরেন্্রনগর জেলার 
কাঠাদ1 গ্রামে এক অস্পৃষ্ধ যুবতী 
বর্ণহিন্দু পরিবারের যুধক দ্বার! ধর্ধিতা! 
হয় যখন যুবতীটি বনে জালানী কাঠ 
সংগ্রহে ব্যন্তছিল। পাছেবৃুবকটিকে 
সনাক্ত করতে পারে সেই অন্ত 


" যুবতীটির জিহবা এবং চোখ নষ্ট করে 


দিয়ে পরে তারা গল! কেটে দেয়া 
হয়। (সানডে রা এপ্রিল, ১৯৭৮) 
১৯৭৮ মালের মে মাসে আগ্রাতে 


নিয়বর্ণের লোকেদের ওপর 
বর্ণহিন্দুদের বীভৎস অত্যাচার 


রদ করা হয়। তখনও পর্যস্ত 
ক্রীতদাস বা দায়বদ্ধ কুষকর! 
মানিকের বিনান্থমতিতে কোথাও 
যেতে পারতনা। প্রকারাস্তরে 
এফেশে আজও সেই দ্বশ্য প্রথা চালু 
আছে। বত্রিশ বছরেরও বেশি দয় 
ভারত শ্বাধীম হয়েছে । বিন্ধ ঘে 
নিদ্ধাণ নিপীড়ন এবং দুঃসহ 
দারিঞ্যের মধ্যে অস্পৃপ্ত সম্প্রদায়- 
ভুক্তর! বাস করতেন তার পরিবর্তন 
হয়েছে খুব সামান্তই । 

তামিলনাড়ুত একটি গ্রাম কার- 
গুডি। এখানে অস্পশ্তদের জন নির্দিষ্ট 
কোন শ্শান নেই বা ছিল না। 
কেউ মার! গেলে তার মৃতদ্ধেহ বয়ে 
নিয়ে ঘেতে হত বহু দুরে। অস্পন্ 
সম্প্রদায়ের কাবেরী নদীর তীরে 
তাদের জন্ত শ্বখান করার দাবী 


জানায়। কিন্তু যেহেতু উচ্চ বর্ণ, 


আধ্যুষিত এলাকা দিয়ে মৃতদেহ 
বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই কারণে 
তাদের সেই দাবী প্রত্যাধ্যাত হয়। 
অস্পৃষ্তরা তাদের দাবীতে অচল 
থাকায় উচ্চবর্ণে্ গুগাদের হাতে 
তাদের নিগৃহীত হতে হয়। শেষ 
পর্যন্ত তাদের এই দাবী মেটানো 


শান্তি পেতে হবে। যদি কোন 
নিয়বর্ণজাত সম্প্রদায়ের মান্য উচ্চ- 
বর্ণের কোন মহিলাকে গরুর 
গাড়িতে করে প্রসবের অন্য নিয়েও 
যায় সেই গাড়ি চালক উঠে বসে 
চালাতে পারবেনা । তাকে বরাবর 
হেঁটে যেতে হবে। নিম্নবর্ণের 
জান্ষেরা উচ্চবপের মাঁছষের বাড়ির 
সামনে " উৎসবের বাজন! পর্যন্ত 
বাঙ্গাতে পারবেন] | অথচ উচ্চবর্ণ- 
ভূজর। নিম্নবর্ণের বাড়ির লামনে এসে 
বাজনা বাঙ্জাতে পৃরে। 

উত্তর ভারতের সিমলা! জেলার 
ফারলে ১৯১৭৫ সালের ১২ইযে 
অস্পৃশ্য ' সম্প্দায়কৃক্ত এক যুবককে 
অমানুষিক ভাবে প্রহার করা হয় 
কারণ সে তার মা এবং বোনকে 
জমিদারের বাড়িতে কাপড় কাচতে 
যেতে দিতে আপত্তি করেছিল । বহু 
জায়গায় অস্পৃম্ত বলে কথিত ব্যক্তিরা 
মন্দিরের চৌহদ্দির : মধ্যে প্রবেশ 
করার সাহস করেনা পাছে তাদের 
পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় । 

কর্ণাটকে একটি সামাজিক প্রথা 
আছে যার নাম “বালবী”, প্রথা। 
এটি 'ব্েবদ্বাসী” বা “মন্দির বেশ!” 


সি 


যাতব সম্প্রদায়, যার] পেশায় মুচি, 


" তাদের নেতা ডঃ বি আর আম্বেদক- 


রেল জন্মর্দিন উত্সব পালন করে। 
এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ছিংসাশ্রত্নী 
কাণ ঘটে। লুঠ, দাদ! এবং খুনে 
যার শেষ হয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি 
যে, এই সব, হিংসাশরয়ী কাণ্ডে গ্রভি- 
নিয়া আর্মড কনস্টেবালারীও 
আনন্দে অংশ নিয়েছিল। পরে 
ঘেই এলাকার সান্ধ্য আইন জারী 
করা হয়েছিল । 

তামিলনাড়ুর ভিদ্বূপুরমে এক 
বর্ণছিন্দু ব্যবসায়ী .এক নিয়বর্ণের 
মহিলার জীলভাহানি করে। এই 
ঘটনা পরে দ্বাদা এবং লুটপাটে 
পর্যবসিত হয়। শক্তি নামক নিয়- 
বর্ণঙ্জাত ১২ বছরে এক বালককে 
গাছে বেধে অম্বাহুধিকভাবে প্রহার 
করা হয় যার ফলে তার মৃত্যু হয়। 
আন্না কলোনিতে ১৯ বছরের এক 
নিয়বরণীর যুবককে গলায় দড়ির গিট 
পরিয়ে দড়ির ছুই প্রাস্ত ধরে “টাগ 
অব ওয়ার” খেলা হয়। তারও মৃত্যু 
হয়। এ দাঙ্গায় নিহত ১৭টি মৃত- 
দেহর মধ্যে ২টি মৃতদেহ ভিজাপুরম 


 সন্নকারী হাসপাতালে আন1 হয়ে- 


bs & সাত 1। 


ছিল। মৃতদেহ ছুটি এমনভাবে 
বিকৃত করা হয়েছিল যে, সেগুলিকে 


"সনাক্ত কয়া যায় নি। 


'ভারতবর্ষ এমনই একটি দেশ 
যে দেশে নিম্নবর্ণপ্রাত উচ্চপদাধি- 
কারীরাও অপমানের হাত থেকে 
রেহাই পানন!। প্রাক্তন উপ 
প্রধানমন্ত্রী ভজগঞ্জীবন রাম সংস্কৃভে- 
পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের মূর্তির আবরণ 
উন্মোচন করার পর বেনারস হিন্দু 
বিশ্ববিস্তালয়ের বৰ্ণহিন্ুর! মেই মৃত্তি- 
টিকে গঞান্তল দিয়ে ধুয়ে পবিত্র 
করেন। 

আীষণ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
অস্পৃশ্ততাবোধ খুব প্রবল। যেসমস্ত 
অস্পৃপ্ত বা নিম্নবর্ণজাতর? শ্রীশ্চান 
ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের অন্য গীর্জায় 
আল্লা? বসার ব্যবস্থা কর! থাকে । 
বিশেষ করে তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশের 
দ্বেলাগুলিতে এই প্রথা চালু রয়েছে । 

১১৭৭ সালের ২৬শে মে তপশীল 
সম্প্রদায়ের ১৩ জন কৃষি শ্রমিককে 
হাত বেধে নিকটবতর্ণ একটি ক্ষেতে 
নিয়ে যাওয়া] হয়। তাদের একের 
পর্ন এক গুলি -করে হত্যা করে 
আগুনে ছুড়ে ফেলা হয়। এক 
ব্যক্তি গুলি লাগাতেও যরেনি। 


' তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা সত্বেও 


সে লাফিয়ে উঠে আততায়ীদের 
একজনকে ধরতে চেষ্টা করে । একটি 
ধারালো! অস দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার 
মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেন। 
হয় এবং দেহটি পুনরায় আগুনে 
নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনা ঘটে 
বিহারের বেলচিতে। তবে এই 
ঘটমার জন্য বর্ছিন্তু জমিদারের 
দোষী নক়্। এই ঘটনার নান্নক 
হল অনুন্নত লমপ্রদায়ের কুধিণজমি- 
দারর]। বিহার সরকার এবং 
কেন্দ্রের জনত! দরকার বললেন এই - 
ঘটনা দুই লমাঁজবিরোধী দলের 
কলহের ফলশ্রুতি। কিন্ত আমল 
ঘটনা তা নক্ব। আসল ঘটন। হুল 


বেচে থাকার আন্দোলন করতে 
গিয়েই এই সব হতভাগার] প্রাণ 
দ্বিল। 


১৯৬৮ লালে তামিলনাড়ুর 
থানজাভুর জেলার এক অধ্যাত গ্রাম 
কিজতেনমানীতে ৪২ জন হরিজনকে 
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এখানে 
কৃষিশ্রমিক+ হিসাবে কাজ করে 
প্রধানত হরিজনরাই। মজুরী 
হিদাবে তার! পেত মাত্র সাড়ে চার 
সেক ধান ।' এত কম যজুবীীতে তার! 
চাষের কাজ করতে অস্বীকার করে। 
যজুতী বৃদ্ধির দাবী নাকচ করে দিয়ে 
জমির মালিকরা অন্ত জায়গ! থেকে 
কষিশ্র্মক নিয়ে এসে কাজ করাতে 
গেলে গ্রামের হরিজন কৃষিশ্রমিকরা! 
বাধা দেয়। জমিদাররা ভাড়াটে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


{ সা ॥ 


_বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (5১5) 





ডঃ আহমদ শৰীফ 


অর্জুন দাস 


মধ্যযুগীয় বাগুল1 সাহিত্যের 
উপর গবেষকদের আকর্ষণ দ্বিন দিন 
বাড়ছে। অস্ততঃ বাঙলাদেশেয় 
বিভিন্ন অংশ থেকে প্রকাশিত মধ্য" 
যুগের সাহিত্য কর্ম দেখলেই একথা . 
অন্কমাম করা ঘায়। বাওলাদেশে 
এই ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে বিন্রয়কর । 
বাঙলা একাডেমী এ যাবৎ, বহ 
'মৌলিক গ্রন্থ যেমন প্রকাশ করেছে. 
তেমনি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর 
কাজও করেছে প্রচুর । একথা আজ 
ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ের অস্ত- 
ভুক্ত হয়েছে যে, প্রাচীন বাঙলার 
আদি নিদর্শন বলে কথিত চর্যাপদের 
পঠন পাঠনের প্রথম সুচনা! হয় ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ভালক় থেকে--যায় উৎসাহী 
উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ মহপ্রদ শহী- 
ছুজাহ। আজ সে চারার মধ্যযুগীয় 
সাহিত্যের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ 
করেছে। অনেকে জানেন, এই 
বাঙ্চলায়ড যেমব পুঁথি আবিষ্কৃত 
হয়েছে তার পেছনে ওপার বাঙলার 
একজন রুতিসস্তানের় বিশেষ অবদান 
রয়েছে ৷ তিনি হলেন মুন্সী আবদুল 
করিম লাহিত্য" বিশারদ সাহিত্য- 
সাগর । আজে! কলকাত] বিশ্ব- 
বিস্ঞালয় ও বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষদে 
লংরক্ষিত বহু পু'ধিতে তার নাম 


পাওয়া যাবে। 
বঙিলাদেশে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের 
সেই ধারাটিকে অক্ষুণ রেখেছেন মুন্সী 
সাহেবের স্থযোগ্য ল্রাতুপপুত্র ডঃ আহমদ 
শরীফ। তার একক প্রচেষ্টায় 
এই দেশে অধ্যযুগের উপর হত 
কাজ হয়েছে অন্তান্তদের সব কাজ 
মিলালেও তার সমতুল্য হবেন1। এই 
ক্ষেত্রে তার অবদান অবিসংবাদিত । 
চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার 
অন্তর্গত হুচক্রণ্ডী গ্রামে তার জন্ম 
১৯২১ লালে । গোড়া! থেকেই তিনি 
শিক্ষকতার সঙ্গে . জড়িত ছিলেন। 
' ভার শিক্ষকতা জীবনের সুচন! হয় 
নোয়াখালি জেলার ফেণী কলেজ 
থেকে । সেখান থেকেই তিনি গবেষণা 
সহকারী হিসেবে ঢাক! বিশ্ববিস্তালয়ে 
যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 
চাকা 1বশ্ববিষ্ঞালয়ের গ্রফেদার । বেশ 
কিছুকাল তিনি বাঙদ! বিতাগের 
প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। 
ডঃ আহমদ শরীফ রাজনীতি 
-করেন না। তবে বাগলাদেশে এ 
যাবৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের 
. উদ্েশ্ণে যত প্রকার প্রতিক্রিয়ামূলক 
পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ 


শরীফের 


আশ্রয় নিতে হয়েছিলে]। 


৯ 


করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ডঃ 
কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার 
ছিলো। তিনি সেসব ব]ক্তির ভেতর” 
একজন ধার বাগলাদেশের সংস্কৃতি 
সংরক্ষণের আন্দোলনে অগ্রণী ভূষিকা, 
গ্রহণ করেছিলেন । এরজন্কে তাকে 
বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থায়ও 
জন্মুখীম হতে হয়েছিলো বিশেষ 
করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনত! 
আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনি যেভাবে 
দিন কাটিয়েছেন তা সত্যি ভয়াবহ । 
তাকে শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে 
দেধখানে 
অশেষ ষঞ্ণার ভেতর তার দিন 
কেটেছে । পরবতরকালে, ম্বাধীন- 
তার পর যেসব ব্যক্তি কোন প্রকার 
দরকারী পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেনমি 
তাদের ভেতর ঃ আহমদ শরীফের 
মাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য ! আজ 
সমগ্র, বাংলাদেশে ডঃ আহমদ 
শরীফের যশ ও সুনামের" পেছনে 
এই নির্লোত ও নির্মোহ মনোভাব. 
কম কাজ করেনি। তবে ভার রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শ কি তা অহ্থমান কর] 
যাক্সনা। কিন্ত তার ভেতর সরকার 
বিরোধী (Anti establishment) 
মনোভাব এত বেশি ষে তা কখনে! 
কখনে। তাকে একজন নেতিবাদীতে 
পরিণত করেছে । এই নেতিবাদকে 
কেউ কেউ নৈরাজ্যবাদও আখ্যা 
দিয়ে থাকেন। কিন্ত ডঃ আহমদ 
শরীফ যে নৈরাজ্যবাদী মন তা তার 
প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝা যাবে। 
অথচ ভার নেতিবাদী তুমিকারও 
একট] বিশ্লেষণ প্রদান করা সম্ভব । 
১৯৪৭ লালে ভারভবিভাগ তিনি 
দেখেছেন। শুধু দেখেননি, তার 


উপলব্ধি করার বয়সও তখন হয়ে-- 


ছিলো । যে উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
তিমি এই আন্দোলনে লক্ষ্য করে- 
ছেন, অচিরেই তাকে ধূলুত্তিত হতেও 
তিনি দবেখেছেম। এরি তেতর 
বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ 
লালে। স্বাধীন বাগুলাদেশের 
অভ্যন্তরেও যে বহু গলদ ও অব্যবস্থা 
নুকিয়েছিলে! তাও তার দৃষ্টি এড়ার 
নি।.. যে ছিন্দু মুসলিম বিরোধ এক- 
দিন এই দেশকে বিভক্ত করেছে তাই 


- ১৯৭১ লালে মুখব্যাদান করে আত্ম- 


প্রকাশ করেছে বাগালী-অবাঙালী 
বিরোধ রূপে । ডঃ শরীফ মনে করেন 
এর শেষ নেই । -একাঁতীক্স মনোভাব 
মড়ক ও মহামারীর মৃতে! একট! 
জাতিকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। 
বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 


ভারতের ভূমিকাও তাঁকে বিক্ষুব্ধ 
করেছে। তিনি মনে করেন স্বাধী- 
মতা! জয় করতে হয়, ছিনিয়ে আনতে 
হয়) তাকে দান হিসেবে গ্রহণ করা 
ঘায়ন1। অথচ, তার মতে, ১৯৭১ 
সালে ভারত দাতার ভূমিকাই পালন 
করেছিলে! । ডঃ শরীফের এই 
বক্তব্য বাঙলাদেশে প্রতিবার্দিত 
হয়েছে। 

দাহিত্যক্ষেতে ডঃ আহমদ 
শরীফের অবদান মধ্যযুগীয় সাহিত্য 
সাধনা একথা আগেই বলা হয়েছে। 
ঢাকা বিশ্ববি্ালয়ের বাঙল! বিভাগের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৃহশ্যদধ আবছুল হাই 


হেব বলতেন, ডঃ আহমদ শরীফ 


যখন হেঁটে যান তখন নাকি তার 
মনে হতে] যেম গোট! মধ্যযুগটাই 
হেঁটে ঘাচ্ছে। এই উক্তির মাধ্যমে 


দম্ভবতঃ জনাব অবছুল হাই তার ' 
মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার প্রতিই সশ্রদ্ 


হ্বীকৃতিই প্রদান করেছেন । ক্লাশে 
তিনি প্রায়ই মধ্যযুগীয় সাহিত্য 
পড়াতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাওল। সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে 


," দপণ || শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮ 


তার সমতুল্য শিক্ষক খুব বেশি নেই । ২ দি আকর্ষণ করেছে। ডঃ শর 


ভার পড়ানোর ভঙ্গি একেবারেই 
ঘরোয়া । বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত 
রূপক ও উপমার মাধ্যমে: তিনি 
পড়াতেন। তিনি চট্টগ্রামের কবি 


সৈয়দ সুলতানের উপর কাজ করে 


ভক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন__যা 
পরবর্তীকালে ‘সৈয়দ সুলতান ও 
তার কাল’ নামে প্রকাশিত. হ্য়েছে। 
স্বাধীনতার পর “মধ্যযুগীয় বাঙলা 
দাছিত্যে সমাজ’ নামে একখান! 
গ্ৰন্থও তিনি রচনা কয়েছেন। এই 
গ্রন্থে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সমাজের 


প্রতিফলনকে, তিনি চক্ষুগ্রাহ্য করে 
' তুলেছেন। 


অতি সম্প্রতি তার.এক- 
খান! ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে । বাঙালী ও বাগুলা 
লাহিত্য’ নামে এই গ্রহ্থখানায় 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙল! সাছি- 
ত্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে । এই 
গ্রন্থে তিনি গোটা কালিটিকে স্বচ্ছ ও 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিঙ্গেষণ 
করেছেন-__যাঁ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে 
বিরল । ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি পাঠকের 


অনেকগুলে। পুথিও স্পা 
করেছেন। তার ভেতর উল্লেথযো 
হলো ‘পু'খি পরিচিতি (১৯৫ 
“চজ্জরাবতী; (১৯৬৪), ‘লায়লা মজ 
(১৯৬২) ধ্যযুগের- কাব্য সংগ্র 
‘মুসলিম কবির পদসাহিত্য১ (১৯৬: 
‘মধ্যযুগের. গীতি কবিতাঃ (তৃ- 
১৯৭২), ‘সাফ্ফুল মল্পুক -বদিউচ্ছ 
মান”, 'নবীবংসত (১৯৭১), রক 
বিজয়ঃ (১৯৭৯) ইত্যাদি । 
মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম ছাড় 
তিনি বন্ধ মননশীল রচন! লিখেছে 
যার অনেকগুলোই এখন গ্রস্থাকা 
প্রকাশিত হয়েছে । এ সব প্রব 
আধুনিক সাহিত্য ও জীবন. জিজ্ঞা 
'দম্পর্কেও তায় মতামত রয়েছে 
এমব মতামতের জন্যে তিনি ইবি 
মধ্যেই বাঙলার শিক্ষিত সমাভে 
প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার 
জাতীয় রচন! সংকলনের ভে 
‘বিচিত্র চিন্তা” (১৯৬৮), ‘সাহিত্য 
সংস্কৃতি (৯৬৯), ‘সাহিত্য ও জীব 


‘কালিক ভাবনা, ইত্যাদি বিশে 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 





মানবাধিকার পদদলিত ত" 


৭ম পৃষ্ঠার পর - 
গুপ্তা বাহিনীর হাতে বন্দুক তুলে 
দেয়। জমির মালিকের হুকুম 


তামিল করতে সেই গুণ্ডার দল হুরি- 
জম কৃষি শ্রমিকদের পাড়া আক্রমণ 
করে মারাত্মক সব অন্তর মিয়ে। 
আতঙ্কিত শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলার! 
একটি মাটির ধরে আশ্রয় নিয়েছিল। 
& ভাড়াটে গুগ্ায় দল এ ঘরের 
ঘরজায় বাইরে থেকে শেকল তুলে 
দিয়ে আগুন ধরিয়ে দ্বিয়ে মকলকে 
পুড়িয়ে মারে । এই ঘটন1 আদালত 
পর্যন্ত গড়ালেওঁ দোষীর। কিন্ত শাস্তি 
পায়ন।। 

বিহারের বিজিতগুরে ১৯৭৮ 
লাজের নভেম্বর মাসে ১৯২টি হরিজন 


আফগান বিপ্লব 
৬) পৃষ্ঠার পর 
তারাক্কির নেতৃত্বে আফগান দলে 
নাজাজদের মধ্যে ছিলেন পলিট- 
ব্যুরো সদস্য, বেন্দরীয় কমিটির মেক্রে- 
টারী, উপ প্রধানমন্ত্রী এবং বৈদেশিক 
মন্ত্রী হাফিজুল্লা আমিন । " 

নৃষ্ব মহম্মদ তারাক্তি বলতেন £ 
“বিপ্লব রপ্তানিতে আমরা বিশ্বাস করি 
না...” আর, হাঁফিজুল্লা আমিন 
সাধন মুধান্দীদের, সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
বলেছেন “বৈজ্ঞানিক লমাজতম্ব,” 
“প্রোলেগারিয়ান আত্বর্জাতিক্নভা- 
বাঁদেয়” সঠিক গুরুত্বের কথা! । আজ, 
ওঁরা উভয়েই মেই, আছেন ' বাবরাক 
কায়মাল ভারাক্ি-আমিন নেতৃত্বে 
সম্পাদিত সোভিয়েত-আফগান 
চুক্তির ৪র্থ অনুচ্ছেদ বলে। 


পরিবার অধ্যুষিত গ্রামে ২৪ ঘণ্টা 
যাবত সম্গাস চালামে] হয়।” সেই 
সঙ্গে চলে নায়ী ধর্ষণ লুটপাট 
ইত্যাদি । মহিলাদের ওপর গণধর্ষণ 
চালানো হয়। বনু যুবতী নিখোজ । 
অন্যান করা হচ্ছে যে, হয় তার 
কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা 
করেছে অথবা তাদের ওপর কাম- 


লালন চরিতার্থ করার পর তাধের- 


হত্যা করে কুয়োতে ফেলে 
দেয়া হয়েছে মঞ্জ নামে এক্টি 


গর্ভবতী যুবতীকে এমনভাবে ধর্ষণ - 


কয়! হয়েছে যে তার গর্ভগ্থ সম্তান 
পৃথিবীর আলে! দেখতে পায়লি। 
মঞ্জৎ মৃত1। এ গ্রামের বহু সক্ষম 
যুবক নিখোজ । মনে করা. হচ্ছে 
যে, তাদের খুন করে লাস গুম করে 
দেয়া হয়েছে । হরিজনদের প্রতি 
বর্ণহিন্বুদের এবছিধ আচরণে পুলিশ 
কিন্তু বরাবরের মত বর্ণহিন্দুদেদুই 
পরোক্ষ সহায়ত! করেছে। - 
ভারতের প্রতি প্রান্তে গ্রতিদিমই 
এই জাতীর ঘটনা ঘটছে। যা 
আমর! জানতে পারিনা । মজার 
কথা হল অস্পৃশ্তত1 এবং বর্ণ বিদ্বেষের 
ঘটনাটা জমির মালিকান]1 সত্বের 
লঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিন্দু 
সোশাল কোড অন্সারে অস্পৃশ্য 
অন্প্রদাক্সদাত কোন ব্যক্তি অমিবা 
সম্পত্তির মালিক হতে পারবেনা 
এই আইন অবশ্য ব্রিটিশ আমলেই 
রদ কর! হয়েছে । তবুও আজকের 


দিনে নিম্নবর্ণের হাতে জমির পত্ি-, 


মাপ খুবই কম। এই হল ভারতের 


বর্তমান চেহার]। 

কংখ্রেন সরকার তিন দশ 
যাবত দেশ শাদন' করেছে। ওঁ 
পরে কিছুদিন জনতা ।- বর্তমা। 
কেন্দ্রে আবার কংগ্রেস ক্ষমত 


বসেছে । বরাবরই কংগ্রেস তু! 


মংস্কারের কথ! বলে এমেছে। প্রৎ 
দিকে দরকারী হিসাব অহনারে বনু 
হয়েছিল যে, হয়ত ৫** লক্ষ হের 
জমি উদ্ধ তত হিসাবে পাওয়া যাবে: 
তৃমিষ্থীনদের মধ্যে বিতরণ ক' 
হবে। কিন্ত কংগ্রেলী আমলে 
ভূমি লংস্কারে মাত্র -২* লক্ষ এক 
অর্থাৎ *+৮* লক্ষ হেয় জমি ভা 
হীনদের মধ্যে বিতরণ কর! হয়ে 
বলে দরকারী পরিসংখ্যানে ব 
হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের ভূ 
সংস্কার জমিদার শ্রেণীর কাছে হা 
মানতে বাধ্য হয়েছে। জমিদার শ্রে 
বহু জমি বেনামে দখল করে আচে 
বাখুজে বার করা কংগ্রেণীদে 
কাজ নয়। যদি সত্যি সত্যি কোন 
দিন ভূমি সংস্কার ভারতবর্ষে হ 
তাহলে বড়লোকদের স্বার্থে এ 
আঘাত পড়বে যা তাদের আর মাৎ 


তুলে দাড়াতে দেবেনা এবং দি 
ভূমিহীন দেই লব নিয়ব্ণল্লাত 
জমিদার এবং - বড়লোকদের ফা 
কেটে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত বাতা 
শ্বাস নিভে পারবে । 





₹ গাব-ভারও ঘট টেষ্ট মাচের 





K 


Regd, No, WB/CC-32 


গায়ক আ]মিফ ইকবাল 


রাণা ভট্টাচার্য 


শেষ দুদিন সাড়। জাগিয়ে পাক- 
ভারত যষ্ঠ টেষ্ট ম্যাচ অবশেষে অমী- 
মাংনিত ভাবে শেষ হল। সেই 
স্বাদে ভারত ২--* ম্যাচে এগিয়ে 
থেকে রাবার নিজের দখলে নিয়ে 
এল | 

শেষ টেন্ট ম্যাচের পাচ দিনের 
খেলায় পাক দলের অধিনায়ক 
আসিফ ইকবালের একটি সিদ্ধাস্তই 
য! চমকপ্রদ । চতুর্থ দিন সকালে 
ইডেনের সমস্ত দর্শক এবং উপস্থিত 
ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা যখন ভাবছিলেন 
এই ক্লাস্তিকর টেষ্টের জয়-পরাজয়ের 
মীমাংসা হদূরপরাহত সেই মুহূর্তে 


সবাইকে চমকে দিয়ে আলিফ ইক- 


বাল দলের ইনিংসের সমাথি ঘোষণা 


করলেন। 


আসিফ যে অবস্থায় ইনিংসের 


সমাধি ঘোষণ| করেছেন, সচরাচর 


এ জিনিস দেখা ধায় না। পাকিস্তান 
তখন ৭৯ রানে পিছিয়ে । এই অব- 
স্থায় আসিফ যে ঝু'কি নিয়েছেন তা 
সত্যিই প্রশংসা করবার মত। সঙ্গে 
সঙ্গে আসিফ গ্রষাণ করেছেন দল- 
নায়ক হিসাবে তার বিচক্ষণত1। 
অবশ্য এই সিরিজে আসিফ প্রকৃতই 
ব্যর্থ । একট] টেষ্টেও তার দল দফল 
হতে পারেন নি। অধিনার্লক হিপাবে 
এ ব্যাপারে তার কিছুটা দাঢিত্ব 
আছে বৈক। তাছাড়া গোট! 
পিৱিজে তিনি তার ব্যক্তিগত 
নৈপুণ/ও দেখাতে পারেন নি । ৬টি 
টেষ্টে ১*টি ইনিংস খেলে তিনি মোট 
রান কযেছেন ২৬৭ । এর মধ্যে 
জবোচ্চ রান ৬৪ । আসিফ মোট বল 
করেছেন ৩১'২ ওভার এবং ১৪টি 
মেডেন দিয়ে ৭২ রানের বিনিময়ে 
উইকেট পেয়েছেন মাত্র দুটি। 

এই দিরিজের ব্যর্থত) দিয়ে 
আলিফকে বিচার করলে ভুল হবে। 
«৭টি (টস্টে অংশ গ্রহণকারী পাকি- 
জ্ঞান দলের বিদায়ী অধিনায়ক 


আলিফ ইকবাল তার টেষ্ট জীবনে 
অনেক কীতির স্বাক্ষর রেখেছেন। 
লারা বিশ্বে দ্রুত রান নেওয়ার 
ব্যাপারে তিনি অন্যতম । তার স্বাক্ষর 
দ্বিতীয় ইনিংসে ইডেনের বুকে 
বিদায় বেঙ্গায় কিছুটা] রেখে গেছেন। 

ইড়েনে টেষ্ট শুরু হওয়ার আগে 
টেষ্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার 
কথা ঘোষণা] এবং চতুর্থ দিনে প্রায় 
নঞ্জিরবিহীল ভাবে ইনিংসের সমাধি 
ঘোষণা মারফৎ ক্লান্তিকর হষ্ঠ টেষ্টে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা কয়ে আলিফ কল- 
কাতার হাজার হাজার ক্রীড়ানুয়াগীর 
মনে এক অননুন্থৃত স্মৃতির ভার রেখে 
গেলেন। সেরুশ্ত ভোল! যায় না 
যখন ইডেনে উপস্থিত ৮০ হাজার 
দর্শক এবং ১১ জন ভারতীয় খেজো- 
য়াড় বিদায়ী পাক অধিনায়ককে শেষ 
বিদ্বায় অভিনন্দন জানালেন। 

গাভাসকার অন্থস্থ থাকায় দ্বিতীয় 
ইনিংসে ভারতীয় দলের" গোড়া- 
পত্তন করতে আসেন চৌহানের সঙ্গে 
রজার বিনি । ১২ মিনিটে নটি বল 
খেলে শৃন্ত হাতে বিনি ফিরে খাও- 
য়াতে একথা প্রমাণ হল গাভান- 
কারকে ছাড়া ভারতীয় ইনিং- 
সের গোড়াপত্তনের কথ! ভাবাই ষায় 
ন1। তাছাড়া চৌহানকে এখনও 
তারতীয় দলের স্বার্থে প্রয়োজন 
আছে। তেমনি বিনির পর কির- 
মানি খেলতে এনে ১২ মিনিট উই- 
কেটে থেকে শূন্ত রান করে ফিরে 
গেলে অন্থস্থতার জন্য এই টেষ্টে অংশ 
গ্রহণ করতে ন! পারা দিলীপ বেঙ্গ- 
সরকারের প্রয়োঞ্জনও বিশেষভাবে 
অনুভূত হর়। তারপর অবশ্ত এক- 
রকম বাধ) হয়েই গাভালকার খেলতে 
আসেন। গাতাসকার ৩৫ মিনিট 
ক্রীঞ্জে ছিলেন এবংমন্দীপ পাতিলের 
সঙ্গে ছুটি বেঁধে ইডেনের দর্শকদের 
স্পোর্টিং ক্রিকেট উপহার দিয়ে 
গেছেন। 





প্রশ্চ্মধস্, রাজু) পুসত্ত পর্ষদ, 


পর্ষদ প্রকাশন 
১। এডওয়ার্ডসের ধর্মদর্শন / প্রহুশীলকুমার চক্রবর্তী ৯:** 


২। সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান / শ্ররমাপ্রসাদ দাশ / ২৬, 





৬৪১ রাজা বোধ মল্লিক স্কোয়ার, কঁলকাত1-১৩ 





Phone: 44-4232 





পঞ্চম দ্িদের খেলায় ঘাউডীর বলে সাদিক মহম্মদ বোল্ড আউট । 


ছবিঃ বিভাস সোম 





প্রথম দিনের খেলায় ইমরাণ খার বলে স্থুনীল গাভাদকার আহত । 


ছবিঃ বিভাল সোম 

এই টেস্টে কপিল দেবের ডাবল 
লাভ অবশ্যই ভারতীর ক্রিকেটে এক 
্পুণীয় ঘটনা। বিশ্ন, মানকড়ের পর 
তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ভাবল 
লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এবং 
কপিল সবচেয়ে কম বয়পে ডবল 
পাওয়ার রুতিত্বও অন্ন করলেন। 
এর আগে আর ফোন ভারতীয় পেশ 
বোনায় এই সম্মানের অধিকারী 


হননি। 


পম্পাদক-__হীরেন বধ 


এই টেস্টে সন্দীপ পাতিলের 
ভূমিকা ভারতীয় দলের আগামী 
দিনের আশ! ভরসা। এই টেস্টে 
তিনি যে শুধু ভারতীয় দলের লর্বোচ্চ 
স্কোরার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন ত! নয়। সাবলীল ভঙ্গি- 
মায় উইকেটের চারিদিকে মোরে 
খেলে তিনি প্রমাণ করেছেন তার 
যোগ)তাকে । ভারতীয্ন ক্রিকেটে 


কপিল এবং সন্দাপের ভূমিকা উজ্জল 
ও লাক হবে বলে আশা রাখি। 


bE 


Price 60 Baise. 


একটি পত্রিক। : 


সৎ, সুস্থ, সংগ্রামী চলচ্চিত্র 


আন্দোলন অন্যান্থ দেশের মত স্মামা- 
দের দেশেও ফিল সোনাইটিগুলিকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । চল- 
চিত্রকে শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের 
বস্তু হিসাবে গণা ন! করে শিল্প মাধ্যম 
রূপে তাকে মর্যাদার আসনে বসাবার 
প্রচেষ্টা ফিল্ম সোসাইটির লভ)র] 
চালাচ্ছেন নানাব্ধিভাবে, পত্র- 
পডত্রিক! প্রকাশ যার অন্ততম | চল- 
চিচিত্র মাধ্যমের বিভিন্ন দিক নিয়ে 


গভীর, স্থচিস্তিত, বিশ্লেষণ যূলক লেখা 


প্রকাশের দাচ্িত্বও তারাই গ্রহণ 


করেছেন। ফিল্ম সোমাইটিগুলির 


কেন্সীয় সংস্থা ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
মোদাইটিনম অফ ইত্ডিয়ার ইংরাজী 
মুখপত্ঞ ‘ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার’-এর 
নবম সংখ)া প্রবোধকুমার মৈত্রের 
সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে। সংখ্যাটিতে ভারতীয় চল- 
চ্চিত্রে বর্তমানে যে নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত হচ্ছে, নে সম্বদ্ধে স্থলিখিত, 
আটটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, যা থেকে 
বিতর্কযূলক চিন্তার পোরাক পাওয়া 


যায়। চলচিচঞ্জের দুই দিকপাল 
সত্যজিৎ রায় এবং যাইনহার্ড ছাউৰসপ্র 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার এই দুই কৃতী শিল্পীর 
ক্রিক যুল্যায়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করবে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কবিতা 
সরকার, উৎপল দত্ত, শাস্তিপ্রসাদ 
চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকদের 
পাশাপাশি এতে স্থান 
নবীন লেখকের] । 


ইন্দিরা মেনকা 

১ম পৃষ্ঠার পর 

বলতে যা বোঝায় সরয়েকস চাইতে 
তা অনেক বেশী। স্থত্রাং তির্রি 
কিছুতেই চাইবেন না, রাজনীতি বা 
প্রশাসনিক যে কোন ক্ষেত্রেই প্রতি- 
ভার বিকাশে মেনক! সঞ্চয়ের চাইতে 
উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হোক। কারণ 
উত্তরাধিকার স্থজে তিনি তার পুত্র- 


পেয়েছেন 


কেই ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার ছিসাবে 


দেখে যেতে চান, পুত্রবধূকে নয়। 
এদিকে মেনকাও নাছোড়বান্দ1। 
এনিয়ে মেনকার সঙ্গে তার স্বামীরও 
যথেষ্ট মনোমালিন্ত হয়েছে । মা-বেট। 
যৌথ উদ্ভোগে মেনকাকে এই বলে 
পাত্বন] দিচ্ছেন যে, যেহেতু জীয় 


(মেনকার) দলের লাংগঠানক কাজ, 


ও প্রচার যন্ত্র সংগঠিত করার যোগ্যতা 
আছে সেহেতু তার এতেই আত্ম: 
নিয়োগ করা উচিত। | 





সস্পান্ধক কতৃক দ্বীপালী প্রেদ, ১২৩/১, আচার্য প্রফৃক্ চন্দ্র রোছ, কজিক1তা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং পদ কাথালয় ৬১, মট জেন, কলিকাত। ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


{ 


গ্রশ্টিমবনর নির্বাচন দিয়ে চনত কমিশন হতে গারে 


প্রার্থীদের প্রতি হাইকোটে মামল! ন! করার নির্দে' শি 
ইদ্দির|-মপ্জয় অভিযোগের গক্ষে তথ্য চেয়েছেন 





টিনার ET 


১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


রাজা ইদ্দির| কংখেগের সভাগতি - - 


হতে গাবেন ছাবদুস সাতার 


5. রাজ্য ইন্দির! কংগ্রেসের পরবর্তা 


লভাপতি সম্ভবত আবদুস দাত্তার। 
যদিও সুব্রত মুখাজাঁয়। দ্বিদীতে 


-ফেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জোরালে! 


দ্বাবী জানিয়েছেন পরবর্তী সভাপতি 
পদে অজিত পাজাকে মনোনীত করার 
জন্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জব্রত- 
বাবুদের দাবীকে আমল দিতে রাজী 
নন বলে বিশ্বস্ততূত্রে জানা গেছে। 
কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী জরীমতী 
ইন্দির। গাছী ভার দলের এই রাজ্যের 
নেতৃম্বানীয়দের সাফ জানিয়ে দিয়ে- 
ছেন ঘে জোরদার সংগঠন গড়ে 


ম্ভালার জক্ত প্রস্তত হও। গোঠী- 


বিবাদ ছেড়ে সংগঠনের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করার, অন্ত রাজ্য ইন্দিরা 


কংগ্রেসের ছুই বিবাদমাল পোষ 
ইন্দিয়ার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে- 
ছেন। এই রাজ্যের ব্যাপারে কতদূর 
কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে সঞ্জয় 


লখা কমল নাথ প্রতিদিমই শ্রীমতী . 


গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীকে অবহিত 
করেন। ্ 
চলতি সপ্তাহে কমল মাথের সঙ্গে 


, স্থুব্রত মুখাজীর এক গোপন বৈঠক, 


হয়। দেই বৈঠকে কষল নাথ বলেন 
বে, এই রাজো দলের মধ্যেকার 
বিবাদ দূর করতে হলে পরবর্তী রাজ্য 


' সভাপতি পদে আবছুস সাতারকে 


বসানোই হয়তযুক্তিযুক্ত হবে। স্ৃব্রত- 
বাবু অবশ্ত কমল মাথের এই প্রস্তাবের 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


কেন্গীয় সরকার পশ্চিমবজের 
লোকসভা নির্বাচনের ব্যাপারে তদ্বস্ত' 
কমিশন বসাতে পারেন বলে বিশ্বস্ত 
হন্তে খবর পাওয়া গেছে । লোক- 


- লভা নিৰ্বাচনে পরাজিত ইন্দির] 


কংগ্রেস প্রার্থীদ্বেযকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে তায়! যেন কেউ নির্বাচনের 


ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা রুজু ন! 
করেন। 


পশ্চিমবঙ্গে ‘ইন্দির। কংগ্রেসের 
ভরাডুবির : পর রাঘ্য কংগ্রেসের 
অমেক নেতাই দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গাদ্ধী এবং জপ্তন্ন গান্ধীকে 
রাষ্যের বাসফ্রণ্ট সরকার বিশেষ করে 
সিপি এমের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি 


, অভিযোগ জানিয়ে আসেন। এই 


সব নেতাদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে 


ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয় 
সুনিশ্চিত করতে বাদক্রণ্ট সরকার 
২ ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন।- 
রাজ্য নেতার! আরও অভিযোগ 
কয়েন বামফ্রন্ট লরকারের বিরুদ্ধে 
বেজ যদি এখমই ফোন ব্যবস্থা না 
নেন তবে পশ্চিমবজে বামফ্রন্ট সরকার 
তথা দি পি এমকে কোন নির্বাচমেই 
পরাজিত করা যাবেন । ” 

ইন্দির] গান্ধী এবং সয় গান্ধী 
রাজ্য নেতাদের কাছে এই সব 


অভিযোগের সমর্থনে তথ্যাদি দেখতে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





চার a নর মিরার মামলা ভবে 


ইমার্জেন্সী একসেস ইনকোয়ারী 
কমিশনে দোষী সাব্যস্ত" রাজ্য 
পুলিশের আই বি বিভাগের সেই 
চারজন পুলিশ অফিদারের বিরুদ্ধে 
শীস্ মামলা, আরম্ভ হবে। কমিশন 
ভুত্রে.জামন। গেছে যে, কমিশনের 
সুপারিশ রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে- 


চোরাচালানের ছায়ে রুটনীতিকের পডী, গ্রেপ্তার 


ফরাসী দেশের জনৈক প্রথম 
সারির সামরিক অফিসার গত জুন 
মাস থেকে দরকারী কাজে সম্ীক 
এদেশে বসবাস করতে শুরু 
করেন । জাম়ুয়ায়ী মাসের শুরুতেই 
সমস্ত কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ায় 
গত ২৩।১৮* তারিখে এ ফরাসী 


শ্উনীতিবিঘ শ্বদেশ প্রত্যাবর্তনের 


০ 


উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তার স্ত্রী ফ্রান্সের 
ভমতী হ্যাঙার গলফার কাস্টমস 
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হম।_ 
কাস্টমস পুজিশ শ্রীমতী গজফারের 
গ্রেট কোটের - কলার, হাতার 
পটি ও কোটের অন্তান্ত অংশবিশেষ 


চু 


থেকে সাড়ে তিন কেজি আফিম ও 
প্রায় ২৫ ভরি সোনা উদ্ধার করে। 


গোপন স্তরে সংবাদ পেয়ে পুলিশ 


এই তল্লাসী চালায়। যিলেস 
অবশ্য তিনি যে চোরাচালানকারী 
নন এটা প্রমাণ করার জন্ত «ই বলে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, ভিয়েত- 
নাম যুদ্ধের সময় ওখানে চক্ষু বিশেষ- 
জ্েের সহকারী হিসাবে চাকুরীজীবনে 


তার কিনি অখম হয়ে যায় এবং. 


জনৈক বন্ধু পরামর্শ মত তিনি এ 


মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস করেন।, 


এতে উপকারও, 'হয়। আর এ 


~~ 


অত্যাসের প্রভাবেই তিনি লো 
লামলাতে না পেরে গোপন চালানে 
প্রবৃত্ত হন। কিন্ধ সোনা চালান 
সম্পর্কে তিনি" কোম সস্তোষজনক 
জবাবদিহি করতে পারেন নি। ফলে 


₹দিদ্রীর অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলি- 


টান ম্যাজিসট্রেট মিঃ. আগরয়োল1 
তাঁকে ৩০*** টাকা জরিমান। 


অনাদায়ে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও. 


সূর্যাস্ত পর্যন্ত আদালত চলাকালে 
কোর্ট লকাপে কারাবাসের দণ্ডে দণ্ডিত 
করেন । এছাড়া, চিরকালের জন্য 
তার তারতে প্রবেশ করার পাশপোর্ট 
বাতিল করেন। 


"সুপারিশ 


ছেন এবং সেই সুপারিশ অনুসারে 
অভিযোগ দ্বায়ের করা হবে । এবং 
অভিযোগ অন্গনারে মামল1 চজবে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দোষী 
লাব্যসন্ত চারজন পুলিশ অফিসার 
হলেন' শ্রীঞগশোক খাসনবিশ, 
প্রসস্তোষকুমার সেন, প্রীমিহির কাত্ি 


মিঅ' এবং প্রীরতনলাল মুখার্জী। 


এ'দের বিরুদ্ধে অতিযোগ ছিল তারণ 
ওনৈকক্রশত রক্ষিতকে গ্রেপ্তার 
করেন এবং তৃতীয় ডিগ্রীর অত্যা- 
চার চালাঁন। সর্বোপরি সেই 


-আটকও নাকি ছিল অবৈধু। 


- ইতিপূর্বে কমিশনের তরফ থেকে 
রাজ্য লরকারেন্স নিকট তিনটি অস্ত- 
বত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। 


এই মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ' 


শ্রীহরতোয - চক্রবর্তী _ 
করেছেন যে, ভারতীয় 
দগুবিধি আইনের বিভিন ধারায় এই 
চার পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে 
মামলা! চালানো হোক । 

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা, 


বিচারপতি 


অস্তবর্তা রিপোর্ট কমিশনের পক্ষ 
থেকে রাজা সরকারের নিকট পেশ 
কর! হয়েছে । লল্ভবত সেই অস্তর্বতাঁ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ৰাজ্য বিধানগভা 


সছদ্ক্যেত কীতি 


কিছুদিন পূর্বে রাজ্য বিধানসভার 
শিভিউলভ কাষ্ট কমিটির বৈঠক শুরু 
হবার কিছু পূর্বে গোরখা লীগের 
বিধানসভা দন্ত প্রীদেওগ্রকাশ রাই 
বিধানসভা সচিবালয়ের জনৈক ডেপুটি 
সেক্রেটারীকে ধারালো অত্র লিয়ে : 
তেড়ে যান। উক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী 
তখন দৌড়ে সিডিউলড কাষ্ট কমিটির 
চেয়ারম্যান রাষ্ট্রম্্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের 
কক্ষে ঢুকে পড়ে আত্মরক্ষা! করেন। 
পাওয়া নরবুলা নামক এক বিধান- 
সভা অদন্ত শ্রীরাইকে ধরে ফেলেন। 
ঘটনা আর বেশীদুর গড়ায় নি। ' 


" বিধানসভা সচিবালয় স্থত্রের 
খবরে প্রকাশ ঘে, প্রীরাই কমিটির 


শেষাংশ ২য় চায় 


rN 


£ছুইর। / 


বিরোধীরা হুশিয়ার] 


কথামালার ছুরাষ্মা নেকড়ের ছলের অভাব হয় নি, 
মে পুরুষ মেষগাবকটিয় ঘাড় মটকেছিল তার বাপ ছল 
" ঘোলা করার অজুহাতে । উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ছুই 
অ কংগ্রেসী হে) দরকায়ের গদিচ্যুত করার অত ইন্দিরা 
পান্ধীও ছলেয় আশ্রয় নিয়েছেন-। উত্তরপ্রন্বেশের নারায়ণ- 
পুর এবং বিহারের পরশবিদ্বা ও ফোহিয়ার ঘটঘাকে পুজি 
করে কেন্দ্রীক কংগ্রেদ (ই) নেতার! রাজ্য দুটোকে দলের 
কবে মানতে উঠে পড়ে লেগেছেন। 'বানারলী দাসের 
কমার গদিতে থাকায় অধিকার নেই’--উত্তরপ্রযেশের 
লোকদল লরকার সম্পর্কে এ রায় দেবার পর কেন্দ্রীয় 
জাহাজমন্ত্রী এ পি শৰ্মাও একই সুরে বিহায়ের জনতা 
সরকারের গর্দান চেয়েছেন। লোকসতার সদশ্ত নির্বা- 
চিত হুবার পর সধ্রয় গান্ধী তো যেমন দশানন বনে 
গিয়েছেন। দ্বশমুখে তিমি অকংগ্রেসী (ই) সরকার ও 
বিরোধী দলগুলে] সম্পর্কে বিষোদগার- করে চলেছেন 
কেজে ইন্দিয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর গত এক মাসে 
কংগ্রেসী (ই) নেতারা যে আচার-আচরণ, হৃতি-তছি করে 
চলেছেন সে সবেরই লক্ষ্য যে দেশে স্বৈর্তত্ের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা কয়া সেটা ক্রমশই প্কটিকের মতো স্পট হে 
উঠছে _ 
নান্নায়পপুর ব! পরপবিদা দোহিয়ার ঘটনা অত্যন্ত 
সাংঘাতিক এবং অবাঞ্ছনীয়-_এ বিষয়ে কোন মহলেই 
দংশয় নেই। উতর ক্ষেত্রেই শাসক ও বিরোধী ঘল- 
গুলোর পক্ষ থেকে ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা করণ হয়েছে 
এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি-দাবি করা হয়েছে। কিন্ত 
॥ রাজ্য ছটোতে আইম ও শৃঙ্খলা! পরিস্থিতি বা শাঁসন 
ব্যবস্থা তেঙে পড়েছে বলে শ্রীমতী গান্ধী বা 
'কংখেসী (ই) নেতৃবৃন্দ যে প্রচার শুরু করেছেন 
সেটাই ছলচাতুরীরই নামান্তর । ইন্দিয়াজী আছ 
ক্ষমতায় ফিয়ে এসে; 'বেলচি, কানপুর, আলিগড় 
জগদ্বীশপুর পুর্ণিয়া মদীক়ার জটনার উল্লেখ করেছেন। 
এ অভিযোগও তিমি তুলতে তোলেননি যে এমমস্ত 
ক্ষেত্রে মাকি লংঙ্গিই নেতার! ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ' 
, হানমি। বিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মত্রিসভার 
অন্ত রেশ কয়েকজন সমস্ত যে নদীয়া ঘটনাস্থলে হাজির 
হয়ে শান্তি সভা করেছিলেন, ত! তিনি সযত্রে চেপে 
গিয়েছেন: 1 তিনি বিশ্বৃত হার চেষ্টা করেছেন কমান 


আয়ুবেছ ছাত্রের দাবী 


গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার 
৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে, যা পূর্বে 
মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমস্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল 
তা নিয়ে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র- 
ছাত্রী ও ইন্টানীর] জে, বি, রায় ষ্টেট 





ফেব্রুয়ারী, জে, বি, 
মেডিক্যাল কলেজ 


প্রাঙ্গণে ৪ দ্বিন অবস্থানের পর ১২ই 


ও ইন্টানাগণ মিছিল সহকারে 
এসপ্ল্যানেভ ইষ্টে বেল! ১২টা থেকে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার র ১৫ই ফেব্রুয় ্ রী ১৯৮০ 


তদন্ত কমিশন 

মণ পৃষ্ঠার পর ্ 
চান বনে জানা গেছে। রাজ্য 
মেতাদ্বের পক্ষ থেকে নাকি এ 
| ব্যাপারে রেশ কিছু তথ্য কেন্দ্রীয় 
ছই মেতার কাছে পেশ করা 
হয়েছে। ৪7 

এরপর দ্ি্নীতে ইন্দিরা গান্ধী 
ও লয় গান্ধী রাজ্যের দুই মেত! 
এবং কেন্সীয় অস্ত্র প্রণব মুখাজ এবং 
বরকত গণিধান চৌধুয়ীর সে দীর্ঘ 


গেট, রেওয়াদা, পিপলী, মুঙ্ফরনগয় ইত্যাদির খটনা। 
তিরিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে একটি বছরও এ ধরনের, 
সাম্প্রদায়িক রা বর্ণবিভেধজমিত ঘ্াঙগা ব্যতিরেকে! 
কেটেছে? কিন্তু তধন কবে কোন্ রাজ্য সরকারকে 
নয়াছিজি-বা কংগ্রেস হাইকম্যাও ক্ষমতায়ঃ থাকার 
‘অযোগ্য’ যায় দিয়েছেন? আজ - আসামে যে-কাণ্ড 
চলছে তার প্রতিকার প্রীদতী গান্ধী কীভাবে করতে 






চাইছেন? আন বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বদি কংগ্রেন | আলোচনা করেন। জানা গেছে 
(ই) সরকার প্রতিষ্ঠিত থীকতেন, তবে প্রধামমন্্রীর বা _] এই ছুই নেতাও অভিযোগের সমর্থনে 
তার ত্বন্থচরদের তা চোখেই পড়তন্তা। কিছ পড়লেও | বক্তব্য রাখেন। এখানে উল্লেখ কয়া 


যেতে পারে যে, প্রশববাবু এবং বর- 
কত দাহেব পশ্চিমবজ থেকে লোক- 
সভার নির্বাচনে প্রতিদ্ম্বিতা করেন ।- 
বরকত গাহেব মালদহ কেন্দ্র থেকে 
জয় লাভ করলেও প্রণবশাবু 
ঝৌলপুর কেন্দ্রে সিপি এম প্রার্থীর 
কাছে পরাজিত হন। 

জানাগেছে, ইন্দিরা গান্ধী এবং 
সঞ্জয় গান্ধী এআ ব্যাপারে বেশ কয়েক-. 
জন -আইনজীবীনন সঙ্গেও কথা 
বলেন। জানা গেছে, তোলা সেন, 


বিধানসভা সদস্য 

১ম পৃষ্ঠার পর 

সদন্ত বা হয়েও বৈঠকে যোগ দিতে 
চাওয়ায় উক্ত ডেপুটি সেক্রেটান্নী 


বলেন £ তা কি করে সম্ভব? এই 
“কথাতেই নাকি শ্রীর়াই চটে ধান 


বেমানুয় হজয় -করে যেতেন। কারু লেক্ষেতে রাজ্য 
লরকারের গায়ে কাদা ছিটালে দে-কাদা কেন্দ্রের গায়ে 
গিয়েই লাগত। - 
লক্ষ্য স্থির রেখে পরিচিত ছক করেই ইন্দিয়! লরকায় 
মে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেষ্টা করছেন। অকংগ্রেসী (ই) 
রাজ্য সরকার বা বিধানসতাগুলোকে রাজ্যসভায় 
ছিবাধিকী নির্বাচনের আগেই ভেজে দেওয়া অথবা 
-ব্যাপক দ্বলত্যাগ, ঘটিয়ে রাজ্য সরকারগুলো বগলদাবা . 
করা, যেমব ঘটেছে কর্ণাটক হরিয়াশায়। কিন্ত 
অ.কংগ্রেপী (ই) বিরোধী দল নেতার! এ-বিপদ সম্পর্কে 
অবহিত হয়েও এ আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যংস্থা 
করছেন কি? প্রতিরোধ আন্দোলন, গণ আন্দোলন 
এমন কি দর্বশেষে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা মাঘ দ্বি- - 
রিপা, গণ অভ্যুথানের কথাও বলেছেন। বিরোধী 
দলগুলোর মধ্যে এক্য স্থাপনের সংকল্পও ঘোষিত হয়েছে । 
কিন্তু কার্মক্ষেত্্ে এ-সংকল্প কতখামি বাস্তবে রলপাস্তুরিত - 
হবে সে বিষয়ে সাধারণ মাহুষের মনে সংশয় থেকেই 
যাচ্ছে। কারণ এখনো জনতা, লোক দন ও কংগ্রেস 
মেতাদের যথারীতি পরস্পরের প্রতি করদর্মমিক্ষেপে 


ক্লাস্তিহীন দেখা যাচ্ছে । বিরোধী দলগুলোর অস্ত- | ভোজালি নিয়ে তেড়ে যান। জাল! 
বিরোধ থেকে ফয়দা তুলে নেতিবাচক ভোটে যেন করে | পেছে মেওগ্ররাই নাকি তখন প্রককৃতিস্থ 
প্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন একদিন লক্ষম হয়ে- | ছিলেন না। - 

ছেম, অনুরূপ আত্মঘাতী আচরণ তার! অব্যাহত রাখলে | . কমিটির চেক্কারম্যান রাষ্ট্র 


কান্তি বিশ্বাস সমস্ত ঘটনা শোনেন 
এবং প্রীরাইকে বলেন যে, এ জাতীয়, 
আচরণ কর] তার উচিত হয়নি । 
মন্রীর সজেও নাকি প্রীযাই অভ্র 


অ-কংগ্রেলী ব্রাজ্য সরকারগুলোকেও অচিয়েই ইন্দিরা 
পায়ের তলায্ন চলে যেতে দেখা যাবে নাকি? এমন 
কি সেক্ষেত্রে বিধানসভার নির্বাচনেও বিরোধী দলগুলো 
ধুলোয় মিশে ঘেতে পারে । অতএব এখনে! সময় আছে 


কয ও সংহতি গড়ে তাের হশিয়ার হবার । 
} আচরণ করেন। জরীরাইকে বুঝিয়ে 
করতে হবে (২) বি-এ এম-এম (প, কাটে রা | রী টি ies 
| বগা পরিষদ) ছাজদের অন্ত | ঘটনা সম্পর্কে রাষমন্রী কান্তি বিশ্বাস 
হা lr অনাত রাজ্যের স্কায় সংক্ষিপ্ত লাইসে- | মৃখ্যমন্্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ 
শ্িয়েট ও পরবর্তী এম বি বিএস. | করবেন বলে কঙ্জিটির . লদ্বশ্তদ্ের 
থেকে ছাত্র-ছাত্রী . ৃ 
চালু করতে হবে.) (৩), আযূর্বেদ জানিয়েছেন। 


. একজন ডেপুটি লেক্রেটাম্বীর সঙ্গে 


চিকিৎসকর্দের ই; এম আই ঝ্বীর-এর' 
একজন বিধায়কের এই জাতীয় 


 আহূর্বেছিক মেডিক্যাল কলেজ থেকে “পুনরায় অবস্থান ধর্মমটের সামিল অন্তু হতে হবে (8) চিকিৎসা [| আচরণে বিধাতা পি 
মহাকরণ যায়। ছা প্রতিনিধিদের হন। তারা সিদ্ধান্ত করেল যে দাবী - EEE সুৰ ৷ ভাৱের মতে 
এক ডেপুটেশনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাস বিভাগের অন্তান্ত শাখার তায় হাউস 


দেদ যে, এই সমস্ত ব্যাপারে তিনি 
শমিবার ১২1৮৯ . মুখ্যমতত্রীর লঙ্গে 
আলোচনা কররেন এবং লমন্ত দাবী 
কার্যকরী করবেন । - ; 

হিদ্ব দরকারীকারে কোনরূপ 
দি্ধাস্ত ছাঁঅ-ছাতী ও ইণ্টানাঁদের 
কাছে পৌহারনি। তাই কলেজ 


যাবে। 


অধীনে অবিলদ্ে 


কার্ধকর না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান 
করবেন । পরবতী পর্যায়ে তারা 
লাগাতার বৃহত্তর আন্দোরনের পথে 


. দাবীগুলি হল (১) বি, এ, এম, 
এস কোসের অন্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের . 


শ্রীরাইয়ের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা 
নেয়া হোক। বিধানসত্তা দচিবালক্ব 
সুত্রে আরও জান! গেছে যে, এম এল 
এ হছোটেলেও শীরাই মত অবস্থায় 
কমাছের ধারালে। অস্ত্র নিয়ে প্রায়ই 
তাড়া করেন। সকলেই বলেছেন 






১ ষ্টাফ ও ইন্টানসাঁঘের সমান তাত! দিতে 
হবে, (৫) আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের : 
হেলথ সার্ভিসের অস্তভূক্ত করতে 
হরে ।'(৬) ' আয্বেদ চিকিৎসকদের 
আ্যাজোপাধিক এষ ব্যবহারের 

ষ্টাফ" আপ অধিকার ফিতে হবে। 


. 
[J - 


ব্যবস্থা এখনই নেওয়া দরকার । 


be) 


এবং ডেপুটি সেক্রেটারীকে ধারালো - 
_ ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন এ রাজ্যে 


জীয়াই যাতে সংযত হন সেজন্ত উপযুক্ত 


আস লাভার 'প্রমুধ ইন্দিয়া 
কংগ্রেসের "আইনজীবী নেতারা 
বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
তত্বস্ত কমিশন বসানোর ব্যাপাক্ষে 
আইনগত কোন বাধা নেই। “জানা 
গেছে এ ব্যাপারে আরও কিছু 
আইনজেরও পরামর্শ নেওয়া 
হয়েছে। | 

এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়! হয় ঘে, 


রাজ্যের পরাজিত কোন প্রার্মীই যেন 
* নির্বাচনী মামলা রুকু না করেন। 


ঘলীয় প্রার্থীর! নির্বাচনী মামলায় 
জড়িয়ে পড়লে তদন্ত কমিশন গঠনের 
ব্যাপারে আইমগত অন্থ্বিধা দেখা 
দিতে পারে বলে কয়েকজন আইনজঞ 
মতামত দিয়েছেন । সঙ্গে 
আইমজরা একথাও বলেছেন. 
নির্বাচনের ব্যাপায়ে তদন্ত কমিশন 
গঠন কয়ে এবং তার ' হুপারিশের 


ভিত্তিতে কোন রাজের নির্বাচন 


বাতিল করা যাক না। 


তবুও কেন্সীয় সরকার পশ্চিম- 
বন্ধের নির্বাচন নিয়ে তদস্ত কমিশন 
গঠন করার কথ! গুরুত্বের সঙ্গে বিষে- 
চনা করছেন এবং ব্যাপারটি এখন 
আইনমন্্কের বিবেচনাধীন আছে। 

রাজোের বেশ কিছু নেতার সঙ্গে 
কথা তলে ধারণ! হয়েছে যে, রাজ- 
নৈতিক কারণেই কেন্দ্র তদন্ত কমিশন 
গঠন করতে পারেন। কারণ তদস্ত 
কমিশনের রিপোর্ট অনুকুল হলে তার 


গড়ে তোলা ম্বাবে এবং এই রিপোর্ট- 
কেই হাতিয়ার হিসাবে বামফ্রন্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সর্তা- 
বন! যথেষ্ট আছে। 
পুলিশ অফিসার 
১মপৃষ্ঠার পর 


রিপোর্টগুলি, বিধাননতার বর্তমান 
অধিবেশনে পেশ করা হুবে। 
কমিশন স্থত্রে জান! গেছে থে, 
প্রথম তিনটি প্রতিবেদনে যে দব 
যামল সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করে- 
ছেন তার অধিকাংশেই শুনানী 


ped 


চলতে পায়ে এমন আপাতগ্রাহ্য 


অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নি'। 
আরও জনা গেছে যে, শুনানী 
শেষে যেমর মামলার ক্ষেত্রে দোষ 
প্রমাণিত হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে 
অভিযোগ দায়ের .কলার প্রস্ততি 
চলছে। যে ডালিফার প্রথমেই 
রয়েছে উপরোক্ত চায়- 'পুলিশ্ 
অফিসারের মীষলাটি। 


ছি 


বার! করে থাদি-টুপি রাজনীতিকরা. আশ্বাস দেন--খতএব, ভাদের.. 


রা 


দপণ ॥; শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮* . 


দেখে শুনে মনে হয়, এ দেশের 
অধিকাংশ এম এল এ, এম পি-দের 
পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেও! ছাড়! 
আর কিছুই করণীয় মেই। এনিয়ে 
মহয্মজাতির করণীয় আর কিইবা শ্রীপতি নন্দী 


* থাকতে পারে? যারা মনিব ছাড়া ~ 


পাণ্টায়, কুকুরেরাও তাদের স্বণা নিয়ে মভুতদারী করেন, কিন্ত 
করে। যার! আত্মবিক্রয়ের জন্তু নির্বাচনী সফরের ক'দিনে ভূমিদাস- 
ছুটোছুটি করে, দয় কষাকধি' করে, প্রথার বিরুদ্ধে ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 


‘জনপ্রতিনিধি’র উদ্বীধায়ী এমন বন্তর পক্ষে বাঘ্যায় হয়ে ওঠেন; এদের 
বিকিকিনির চালাও ব্যবস্থাটি অবশ্তই কেউবা পুঞ্জির মালিক-_দেশী- 
ভারতীয় 'সমাজতম্-দন্মভ। বাজারটি বিদেশী পু'জিয় সে ভাগীদারীতে 
চমৎকার _ফেঁপেফুলে উঠেছে, বিদেশের বাজারে সন্ত! মালের 


' দেশী মাল দেশী খদ্দের, খাঁদিবত্রের ঘোগান দেন, দেশের শ্রমিক জন- 


মতই দেশী উপকরণে দেশী প্রযুক্তি পাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ 
বিদায় দেশী বয়ল-শির | তবে করেম, আরো শোষণের খোয়াব 
ঘিনি.বিক্রেতাঁ তিনিই বিক্ৰেত. দেখেন; কিন্তু নির্বাচনী, সর্ভাগুলিতে 
চাহিদ1] মাত্রই অচেল ' যোগান "গণতান্ত্রিক লমাজতন্তের শ্রতিমধুর 
আত্মনিঙয্নতায় পক্ষে এক বিদ্দয়কর পদ্বাবলী পাঠ করেন? এদের কেউবা! 
পদক্ষেপ বৈকি! বিদেশী মুত্রাও স্থানীয় বখাটে চ্যাংড়া-_লুটপাটের 
লাগে না, দেশী মুদ্রার দমন, কাজ অমন বাগারে নিক্ষিম না থেকে 
বির নিজগ্ুণে ‘ছাত্রনেত!? 'যুবনেত!’ 

ধন্দরধায়ী রাজনীতির সর্বশেষ ইত্যাদি? আবার কেউবা য্খের 
অবদানম্বরূপ এ তেজী কারবারে জলে দুর্লত 'আইনজীবী"--আইন- 
কেতা-বিক্ষেতা সকলেই নিশ্চই কাফির আইন জানেন, তথাকবিত 


নয়, রীতিমত কেউ কেটাদের আত করেছেন, কামিনী-কাঞ্চম 
‘রাজনীতি’ | রীতিনীতির তোয়াক্কা লোভী যুবকদের গোল্লাযাত্রায় অভয়- 


ভাদের কেউ নয়, কোনকালেই ছিল ‘মেত!’ । এরা. কখনে সখনো 
না। প্রান্ধীবাদী সংগঠন পদ্ধতিয় যার] গোয়াল ছেড়ে দিলেও গোয়ালিনীকে 


খোজ রাখেন ভায়া সবাই, জানেন তুলতে পারে না, কেননা গোয়ালিমী - 


যে, এ'দলে লীতিবোধের কোন কুত্াক্গমালিনী হয়েও রাজসিক 
বালাই কম্মিনকালেও ছিল না। প্রসাদ বিতরণে দৃষ্টি রাখেন, পারি- 
আত্মসমপ্রসারণের মহুণ উপারগুলি বারিক রাজতঙ্রে বিশ্বাসিনী, পুজা- 
সমহুণ হয়ে উঠলে এরা চিরকালই (নায় যাগঘজে পুণ্যস্সানে ও দৈবা- 
নিবিধায় দটকে পড়ে নিঝঞ্চাট চার্ধের গণনায় অটল আত্বশীলা; 
উপায়ের দদ্ধানে। রাখাল না হলে পিতৃভাগ্যে ভাগ্যবতী, পুন্রগর্বে 


অঙ্গ রাখতে 


তাই’ 


গরুর দল পথ চিনে চলতে পারে না, 


গরবিনী--কিছ্ধ রা্রীয় ব্যাঙ্ক ও সয়- 


গোয়াণিনীর গোয়াল 


সাধ্য তার মোহ ত্যাগ করে | অত-- 
এব, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের যোলকল! 
১৯৬৭ থেকে চৌদ্ক 
ব্ছর পার করে দিয়েও ভিফেকশন- 
বিরোধী আহনের এক পংক্তিও 
লেখা হলে! না। আমের শশাস 
নিঃশেষ হবার পরও আটিটি কামড়ে. 
এরা ধরে থাকতে চায়, পাছে আটির 
গায়ে লেগে থাকা মিঠেল প্রলেপটুকু 
অপর কেউ চেখে নেষু। 
এরাই যেন কি লব ‘প্রতিশ্রুতি’ 

দিয়েছিল; তাদের ঘল. আঁছে, 
প্রতীক আছে-_-এমন সব কথাও. 
বলেছিল। কয়েক বছর পর পর 
একমাত্র এমন প্রতিশ্রুতি বিতয়ণের 
সময়েই সাধারণ মামুয এদের দৃহিতে 
সম্রান্ত হয়ে ওঠে_-শালা'র পরিবর্তে 
হয়, তুই’-এর বদলে 
‘আপনি’ । হঠাৎ-কৃতজ্ঞ সরল? 
মাছয কাগজে ছাপ মেয়ে এদের 
করে-খাওয়ার ব্যবস্থাটি করে দিতে 
পারে, দে ‘অধিকার’ তার আছে; 


' পিতৃকৃলের 


কিন্ত এদের গলায় লাগাম পরিয়ে 
দিতে পারে না পে এধিকারটি তার 
নেই। অতএব, তোটপ্রা্থির অন্ত 
ম্থারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রী'গরূ” 
দেশের খণ শোধ করতে পারেন 
উদ্দরপৃতির জন্ত যদৃচ্ছ চরে ন্‌! বেড়িয়ে 
গোয়াপিনীর গোয়ালে যদি ঠাই নেন 
এতে করণীয় আর কি আছে? 
গোয়ালিনীর দুধ শাসককুলকে 
বলীয়ান করে। গোয়ালিনী নিজে 
ছুধ দেয় না ছুগ্ধ সংগ্রহ কয়ে ছুগ্ধ 
বিলোয়। অন্তভাবে বলতে গেলে, 


- গোয়ালখানাই গোয়ালিনীর উপায়, 


অবলঘন-_ আর গো-কুলের আশ্রয় । 
বুর্জোয়া রাজনীতির মির্জল1 নির্যা- 


সের ছুঙগুণে শাসকপ্রেণীর শাদনধন্ 


যত জোরদার হয়, গোয়্ালিনীর 
খু'টিও ততই শক্ত হয়। 

একটি এম এল এ অন্যুন এক 
লাখ ভোট মারে-বিশ-বাইশ 
হাজার তোট পেয়ে. এক তোটারের 
সার্বভৌম ক্ষমতাকে'কে লোপাট 
করে দিতে পারে। একটি এম পি 
কমলে কাম লাত লাখ মানুষের 
ভোটাধিকারকে তার ইচ্ছান্নযাক়ী 
কাছে লাগাতে পারে- অবশ্যই 
মাতৃকুলের কল্যাণ 
দাধনে। অবাধ তামাশার এ রম্রমা 


|| তিন ॥ 


ব্যবস্বাটি অবশ্যই "স্থায়ী লর়কার, 
গঠনের সর্বশেষ ঠেক রাজনৈতিক 
জোচ্চ্‌রি ও অর্থনৈতিক ব)ভি- 


চারের অমূল্য মত্তকা_তারতীয় 


লংবিধানের সধত্ষলালিত ব্যাবস্থা। 
দংবিধান ফেক্ষেত্রে নির্বাক) লংবিধান 


প্রপণেতার1 ষে ব্যবস্থাকে 'িদানের 


বিধান” বলে জানেন, আইন- খাদা- 
লত যেক্ষেতে অথর্ব দর্শক, সেক্ষেত্রে 
এমন। “আইন-শৃঙ্ঘলা"্র সারসত্য- 
টুকুকে উপলব্ধি করে এবং “প্রতি 
কারহীন্র শক্তের অপরাধে"'র প্রতি- 
কারকয়ে নিরুপায় 'লার্বতৌম? 
ভোটারকুল ঘদি কুকুরের শরখাপন্ন 
হয়, তাহলে ভারতের সংমধীয় গণ- 
তঙ্ের ইত্তিহাসে কুকুবকুলের সক্রিয় 
‘অপোজিশন'এয় এ ভূমিকাটি অবস্তই 
একটি নতুন বৈচিত্র নিয়ে দেখা 
দেবে। 'নেতা,কুল ও কুকুরকূলের 
এ অতিনব ছন্বের মীমাংসা] যাই হোক 
মা-কেন, “আইন-শৃঙ্খলা নামে 
মাম্বের বেলায় ঘা চলতে পারে 
কুকুরের বেলায় ত! একেবারেই 
অচল। রুশ-মাকিনের এমন রও. 
মহলে গ্রদাতজ্রের পুতুলনাচ বধার্থই 
হথার্থ। 


বলিতিয়ায় বার অভ্যু্ানের প্রস্তুতি 


তপন বনু র 
অত্যুখান-সম্বত্ধ বলিতিয়ায় 
একটা অত্যুখানেয় মধ্য দিয়ে সিংহা- 
লনচ্যুতির নাট্যাক্নিয়ের ড্রেদ রিহা- 
নাল পূর্ণোন্মে চলেছে । স্বাধীনতার 
পর ১৫৭ বছরের মধ্যে এট! হৰে 
২*১ তম ফুপ এবং বিগত ২৪ মাসের 
মধ চতুর্থতম। প্রাদাদ্ ষড়যন্ত্র ও 


আবার _ক্ষুক্ধ। এবং তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক ' 


পঞ্চতিতভে নির্বাচিত আহইনসম্মত ' 


রাষ্রী য় প্রতিনিধি। . অর্থনৈতিক 


রাজনৈতিক দামাজিক দাংস্কৃতিক। 
প্রতৃতি দমন্ত ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি 
সাধনের অন্ত তিনি' জনগণের অকুঠ 
সমর্থন পেতে জমর্থ হয়েছিলেন। 


আবার গরু না হলে রাখাল বেকার । কারী টাকায় পারিবারিক কল্যাণ- 
অন্ত উপায় ঘখন নেই, তখন গরু, মাধমে এবং আইনের আশ্রয়ে থেকে 


"ক আর গোপাল এক হবেই। অতএব, আফালতকে বৃদ্ধাদুষ্ঠ দেখাতে সিন্ধ- 


- 


‘mu 


মতুন গরু, নতুন গোপাল--চলতি হন্তা। অতএব, প্রকৃত দেশাত্মবোধ 
তাষায় ‘ডিফেক্শন । যাঁদের বাড়-বাড়স্তের পক্ষে অস্তরায় 

গরুর পাল গোয়াল ছেড়ে চলে এরূপ, তায়! সকলেই গোয়ালিনীর 
গিয়েছিল, কিন্তু গোঁয়ালিনীর উপর গোয়ালের টানে ঘুরপাক খেয়ে 


রাগ করে নয়, নিতাত্তই নিরাপদ -*পাপীর- দুয়ারে পাপ মাগিছে - 
আশ্রয়ের 'দ্ধানে। অতঃপর দিন সহায়” । | 
কয়েকের অশ্রবিদর্জন--অবস্ত ই একটা আইন করতে যে দেশে 


কারো জন্যে নয়; দিন কয়েকের পনের দিন সময় লাগে না, অরভিনতান্স 
মড়াকাক্জা__অবশ্যই ঘাটের মড়া জারী করতে লাগে পমের মিনিট, 
জাতীয় অর্থনীতির জন্তে) দিন গরীবশাসনের পে আইন গে আদা- 
কযেকের তর্জন-গর্জন--অব শ্য ই লত তাগ্যবানদের লেজাগ্র ম্পর্শ 
প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ করে। অভংপর করতে পারেমা, কিন্তু দুর্ভাগাদেয়ে 
নির্বাচনে পিচ্ছিলাত মাত্রই ভাক- কঠোর শাসনে রাখে । শত শত 
সাইটে গোপালের পালে তিড়ে কমিশম-কমিটি আর, স্পেশ্যাল কোর্ট- 
যাও। গোপালের মা ডাকলাইটে গুলি সেখানে রাজকোবের বাদশাহী 
গোয়ালিনী ? কপাল ফিরবেটগোয়াল অপচয় মাত--রাজকীয় আইমকলার 
মিলবে | এদের কেউবা! আধালাদত্ত রাজকীয় বাছার। গোয়াদিনীয় 
প্রভূ-_চাধীকে জমিছাড়। তিটেছাড়1] গোয়াল এক প্রাণবন্ত তীর্থ--কার 


সাময়িক অদ্যুখানে ঠাসা বলিতিয়ার . বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের অগ্র- 
ইতিহাস বৈচিত্র্য তরপুর়। এখানে গতির জন্ত তিমি আন্তরিকতার সজে 


সর্বশেষ ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয় গত ১লা 
নভেম্বর ওয়াটার গুয়েভারাকে 
সামরিক কুপ মারফৎ গঞ্দিচ্যুত করার 
মধ্য দিয়ে। একই দিনে প্রাসাদ 
বড়হঙ্তে উদ্ভোক্তা কলোনেল আযাল- 
বাটো নেগুশ নিজেকে বলিতিয়ার 


. স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ঘোযণা কয়েন ।' | 
অভ্যুখানের সময় আালবার্টোত্‌ সক্রিয় 
' সহযোগী ছিল এয়ার ফোর্স ও পুলিশ 


এই ছুই বাহিনীর প্রধানের! । কিন্তু" 
পদাতিক বাহিনীয় ফিল্ড মার্শাল 
ডেতিড প্যাভিল্লা এব্যাপারে আযাল- 
বার্টোর সম্পূর্ণ বিরেধী ছিলেন এবং 
কোনরূপ সহষোগিতা করেন নি। 
ফলতং তাকে নেথুশ প্রশাসন কর্তৃক 
প্রচগুতাবে হেনস্থা হতে হুয়। 

অবশ্য একখ। সর্বজন স্বীকৃত যে, 
ওয়ালটার ওয়েভারাকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার ফলে লমগ্র বলিত্য়াবালীই 


নিজের উদ্ভোগকে নিয়োজিত ফরেন। 
বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর লঙজেও গুয়ে- 
ভারার আমলে সম্পর্ক সবথেকে তাল 
হয়। স্বভাবতই তাকে . গদদিচ্যুত , 
করতে গিয়ে বেখুশের পক্ষে 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওয়েতায্নার বিরুদ্ধে 
অসার 'যুক্তিতর্কের অধতারণ! করে 
কাওজ্ঞানহীন আক্রমণ “কর! ছাড়া 
কোন উপায় ছিল না। . 
লা-পাজের মিলিটারী কলেজের 
প্রাক্তন কামাগার আযালবার্টে! নেখুশ 
১লা .নতেম্বর . জাতির উদ্দেশ্যে এক 
বেতার ভাষণে বলেন “এই সরকার 
লাবিকতাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে 
সম্মান প্রদর্শন করবে এবং জাতীয় ও 
শাসন কাঠামোকে মেনে নেবে। 
কিন্ত একই দিনে লংসদ অধিবেশন 
চলাকালীন জাতীয়তাবাদী বিপবের 
“অংশীদার ও পণ প্রজাতান্ত্রিক 


ইউনিয়নের লত্য ৭৭ জন সংসদ 
পদন্ত--যার! লংসদে বেশীর ভাগ 
আসনের অধিকামী এই সাময়িক 
অত্যু খান কে স্বণাতয়ে ' ধিষ্কার 
জানিয়েছেন। প্রান : রাষ্ট্রপতি 
বানজার পরিচালিত ভাশনাল 
ভেষোক্রার্টিক আযাকশন দল লংলদ 
অধিবেশনে অহপস্থিত ছিলেন। 
যলিতিয়ান শ্রমিকদের জঙ্গী লংগঠন 
দি সেণ্ট্াল ট্রে ইউনিয়ন ফেভা- 
রেশন-এয় বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টা সাধারণ 
ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানায় 
এবং ধর্মঘটকে কেন করে শহরের 
রাস্তায় সামরিক যা হি নী র ললে 
ছাত্রদের এক বিরাট সংঘর্ষ ঘটে। 
প্রাজন অঙ্ত্রিপতার অধিকাংশ 


দদশ্ত দহ ওয়ালটার গয়েতারা স্বয়ং 


খোদ লা-পাজ্জে অবস্থান করে আল- 
বার্টো লরকারের বিরুদ্ধে বিজ্বোহ 
প.রিচালনা' করছেন।, এবং 
এধ্যাপায়ে দেশের অধিকাংশ রাজ- 
নৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থা, ছাজ ও শিক্ষক সমিতিগুলি 
ও বিশাল লংখ্যাগরি জনগণ গুয়ে- 
তারার পাশে এসে দাড়িয়েছে । 
আর এটাও লহজেই অঙগুমেক্ব বে, 


পদাতিক বাহিনীর প্রধান ফিল্ড 


$ 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


৬ 


৯ 


চি 


॥ চার ॥ 


মতামত 


রাজনৈতিক বন্দী 


“দর্পণ” কাগজে জীনবদত্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের লেখ! “রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তি আরে! এক মিথ্যা আশ্বাস” 
লেখাটি খুবই আগ্রহের সঙ্গে 
পড়লাম । 

প্রকৃতপক্ষে যে সব বীর বিপ্রবীরা 
আজও তায়তের বিভিন্ন অন্ধ কারা- 
গানে বন্দী রয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত 


মুক্তি গর 


ছিলেন। শত শত যুবক শহীদ 
হয়েছেন। তাদের রক্ত দান কখনও 
ব্যর্থ হবে না। তবিষ্কতে মুক্ত ভারত- 


বর্ষের উজ্জল হ্রালোকে ভাধের নাম ' 


চিরদিন জল জল করবে। 
প্রতিক্রিয়াশীল ও আমাদের দেশের 

রংবেরংয়ের শোধনবাদীন আতংকে 

দিশেহারা হয়ে জনসাধারণকে বোঝা" 


নোয়.চেষ্টা করছে যে এ সব বন্দীর! 
সবাই গষাজবিরোধী, কিন্ত প্রকৃত 
অর্থে এ সব বীর বিপ্রবীর1 বর্তমান 
১ ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী । 
কারণ যে সমাজের মালিক দেশী 
বিদেশী নরধাদকরা, রক্তচোষা! জমি- 
অত্যাচায়, অবিচারের বিরুদ্ধে দেই দার আর মহাজনর! প্রকৃত বিপ্রবীর! 
লব বীর বিপ্রবীরা আত্মনিয়োগ করে- সেই দমাজের অবশ্তই বিরোধী । সেই 
১৩১০১১০১১২১ 
হম্টাণ লিমিটেড - 
LK) (কোল ইণ্ডিয্নার একটি সংস্থা বিশেষ) 
NSE RCT EE OEE NET RNEEE 
নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / নি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য দরকারী সংস্থানমূহের তালিকাভুক্ত অনুমোদিত ঠিকাদার / 
লয়বয়াহকায়ী / প্রন্ততকারকের কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম এবং 
নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরের | পার্দেণ্টেজের ভিত্তিতে ঈীল করা 
টেণ্ডার £ | ; Le 
পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 
রেফাঃ নং (১) দলিত ওম রি সান লন ওছ 
৮৪ / ৭৩ | তাং ৩০. - ১-৮০ 
(২) এ জি টি/ভি এম জার [৫৪ / ৮০ / ১৯৮০-৮, | *৪ 
তাং ৩৪-১-৮০ 
(১) তানোর] কোলিয়[য়ী:ধেকে গিরিমিণ্ট' জয়ং (৭ ও ও ৮ শিটি)হয়েও 
প্রপুর কোলিয়ারী থ্যেক দামরা কোলিয়ারীতে শ্রমিক পরিবহনের জন 
এবং তাদের আরোহণ স্থানে ষথাক্রনে ফিরিয়ে আনার জন্ত। কর্তৃপক্ষ 
নির্দিষ্ট দর অঙ্থযায়ী প্রতি ট্রাকেয় জন্ত ৮৫ টাকা নির্দিষ্ট করেছেন। 'চুক্তির 
লময়কাল ১-৪-৮* থেকে ৩১-৬-৮১। - (২) দ্ামরা কোলিয়ারী কর্তৃপক্ষের 
সিন্ধান্ত অঙ্থযায়ী:যখম প্রয়োজন গাহস্থ্য কয়লা! সহ ই নি এল ওয়ার্কশপ । 
ষ্টোর ও অন্তান্ত জায়গায় ষ্টোরের জিনিসপত্র, বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট ও 
মেসিমারী পরিবহন, লোডিং ও আনলোভিং। এই কাজ সম্পন্ন করার জন 
টেগারদাতাছের নিজেদের আয়তে,মিজেদের ট্রাক থাকা দরকার । ১১৮০: 
৮১ লালে চুক্তি থাকবে । প্রতি সেটের জন্য নগদে ৫* (পঞ্চাশ) টাকা 
দিয়ে (অগ্রভ্যপণযোগ্য ) ২১-২-৮* তারিখে / আগে/ পরে দামরা 
কোলিক্সারীর প্রোভাকশান ম্যানেজার /ছেভ ক্লার্ক / কেশিয়ারের কাছ 
থেকে শর্তাবলী লহ টেশ্তারপ পাওয়া যাবে। ৪.৩.৮০ বেলা ৩ ৩* ট1 
পর্যন্ত টেপার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৪ টায় দামরা 


মৃত্যু সঙ্গে প্রাপপণ লড়াই করে 
চলেছেন, তারা প্রত্যেকেই ভারত. 
বরে যোগ্য সম্ভান।- তারতের 
ব্যাপক মেহনতী, শোষিত মানষের 
চিরস্থায়ী মুক্তি জন্য উৎসগঁকৃত 
প্রাণ, সমন্ত রকম দামাঞ্জিক শোষণ, 


এজেন্টের অফিসে খোলা হবে। টেগার খোলার দিন কোন টেণ্ডারপত্র 
দেওয়া হবে না। | | 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেমিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় 
অথব] চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেগার়ে প্রদত্ত এরিয়া/ 
কোলিয়ারী/দগ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাক! দিয়ে পাওয়া যাবে। আচ়- 
মানিক খরচের ১% বায়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা 
দিতে হবে। টেগ্তারের ফি বাবদ মনিঅর্ভার টেপ্তার গ্রহণের নির্দি্ট তারিখের 
অন্তত ১৫ (পনেরো!) দিন আগে পৌছতে হবে। টেশারদাত। অথবা 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্তার খোল] হবে। কর্তৃপক্ষ 


কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ 
অথব] প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার 


লংরক্ষিত রাখছেন । 










সমাজব্যবস্থাকে বলপূর্বক ধ্বংস করাই 
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্দেশ, 


কেবলমাত্র শোধনবাদীরাই পচ! গলা 
ভারতের এই বর্তমান সমাজব্যবস্থ] 


সম্পর্কে জনগণকে মোহাচ্ছন্ন করার 
চেষ্টা করে। তারা শোষক ও 
শোধিতের সহাবস্থানের একনম্বর 
প্রবক্তা, ওরা বড়লোকদের কেনা 
ঘবালাল। 

বীর বিপ্লবীদের সমাজ ‘বিরোধী 
বলাটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাঞ্জ্য- 
বাদের অবৈধ ফসল গান্ধী ভারতের 


বীর সন্্রাপবাধীদের বহুবার জাসাজ- ' 
বিরোধী আখ্যা দিয়েছেল। 


কিন্ত 

সেইসব বীর লস্তানর1 আজও প্রত্যেক 

ভারতবাসীর অন্তরে দ্বেধীপ্যমান। 
৩০ বছরের কংগ্রেষী কুশাসন 


এবং বিশেষত ফ্যাসিষ্ট ইন্দিরার জক্ুরী 


অবস্থায় বহু সোমার টুকরো অমূল্য 
প্রাণ_নষ্ট হয়েছে । কিন্তু সেইসব 


বিপ্রবীদের হত্যাকারীরা আজও বহাল 


তবিষ্নতে ঘুরে . বেড়াচ্ছে। কোন 
প্রচলিত আইনই তাদের বিন্দুমাত্র 
স্পর্শ করতে পারছে না। আমার দৃঢ় 


দর্পণ | শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ - 


বিশ্বাস, সেদিন আল্প খুব বেদী দ্রে - 


লয় যেদিন বিপ্লবী জনগণ প্রতিক্রিয়া" 
শীলঘ্বের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি 
মূল্য হদে আনলে জাদায় করবেন। 
আপাতদৃষ্টিভে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে 
বড় মনে হতে পারে কিন্তু ইতিমধোই 
তাদের ক্রয় শুরু হয়ে গেছে।. এটাই 
ছন্থযূলক বন্তবাধী চিন্তাধার1| শেষ 


বিচারে জনগণই বিশ্ব ইতিহাসের 
নিয়স্তা শক্তি। 
জোয়ারে জনগণ তাদের অন্তরের 
প্রিয় এপব বন্দী বিপ্রবীদের ছিনিয়ে 


প্রচণ্ড গশবিপ্রবের , 


নিয়ে আনবেন-_-মালবেনই । আমরা =~ 


সেই উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে আশা 
নিয়েই চেয়ে আছি! 
শঙ্কুনারায়ণ সেনগুপ্ত 


গ্রামীণ হোমিও চিকিৎসা! কেন্দ্রে ডাক্তার চাই 


রাঙ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের অধীন ভাইয়ের 
অক হোমিওপ্যাথীয় উদ্ভোগে পঞ্চা- 


"যেত ভাইয়েইরেটের সাহাষ্যে গ্রাম 


গঞ্জে প্রতিটি অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানের 


. গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে পঞ্চায়েত 


হোমিও চিকিৎসা কেন্্র স্থাপনের 
কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে । সে আজ 
চার বছর আগেয় কপ] । শদেড়েক 
হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রে ভাঙার 


 নিগ্কোগ বাকি । বাকি কেন্দে এখনও 


সয়কারী স্বীকৃতি যায় নি কিংবা কেন্র 


চালু নয়, বন্ধ। হুগলী জেলায় 


'বছর আগে। 


শ্যামপুর মহকুমার আইয়া. গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অধীন বাদপুরে একটি 
হোমিও চিকিৎস! 
বহু বছর ধয়ে। ডাক্তার ও কম্পাউ- 


কেন্ত রয়েছে 


সারের চাকুয়ীয নিয়োগপত্র পাঠাবার 


জন্ত প্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পঞ্চায়েত 


ভাইয়ের ভাইয়েউর অফ হোষিও- 


প্যাথীকেও বার বার লিখছেন। 
উত্ধর নেই। বলাবহুল্য 
সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে কয়েক 


পত্র পাঠান। 
| এএফ কামনুদ্বীন আহমদ 
আহইরা। বাদপুর 


সি পি এম সমর্থকদের বাড়িতে 
ই-কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সশস্ত্র হামল। 


৩১শে জামুয়ায়ী একদল 
কংগ্রেস লমর্থ- 


গত 
লশথ ইন্দিরা 


- কের পৈশাচিক আক্রমণে নওয়াদ! 


বছুপুর অঞ্চলের অন্তর্গত নয়াগ্রামের 
একই পরিবারের « জম মায়াত্মক- 
ভাবে আহত হ্‌য়। এই রক্তাক্ত 
আক্রমণ চলাকালে গুপারা সগর্বে 


বলে-বিগভ নিবাচনে পি পি. 


এম-কে সমর্থন করার দন্ত এই শাস্তি 
দেওয়া হ'ল। এ গ্রামের চারটি 
বাড়ী আক্রমণ করা হয়। প্রতিটি 
বাড়ীর টাঙ্গির ছাদ ভেডে জড়িয়ে 
দেওয়া হয়। আক্রমণের মূল লক্ষ্য 
ছিল ফতেখানি প্রাঃ ভুলের হেভ- 
মাষ্টার আজিজুর রহমানের বাড়ী। 
হাসত, ফার্সা, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র 
নিয়ে বিকাল এটার সময় গুণ্ডার! 
তার বাড়ী চড়াও -হয়। খরের 


কোলিয়ারী, ভীপুর এরিয়া, পোঃ কালিপাহাড়ি, জেল] বর্ধমান ঠিকানায় |. দরজা বন্ধ করেও তার পরিবারের 


কেউ রেহাই পায় নি। গুপ্তার 


তিন ঘরের শক্ত কাঠের দরজা কুড়াল 


শাবজ দিয়ে ভেঙে ফেলে, তারপর 
আক্রমণ চালায় মাম্যদের উপর। 
রহমান সাহেবের ৯*. বছরের বৃদ্ধা 


-মা যাটিতে লুটিয়ে পড়েন, গুণাদের 
- অস্ত্রের আঘাত থেকে এই চলাফেরায়, 


অক্ষম বৃদ্ধা রেহাই পাঁননি। তার 
রক্তে ঘরের মেঝে, দেওয়াল তিজে 
যায়। শুরা জাহ্ুয়ারী আমরা সেই 


জের দাগ স্বচক্ষে দেখে এলেছি। 
বৃদ্ধা রক্তাক্ত বিছানা এখমো দেই 


ভাবেই রাধা আছে, আর তিনি 


- এখমও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন 


আলদ। সদয় হাসপাতালে । 

এ আক্রমণে রহমান, সাহেবের 
ছেলে আনোয়ার এবং ছুই ডাইপে! 
নজরুল ইসলাম ও কলিমুদ্দিন মারা- 
আক ভাবে জখম হয়। তারাও 
হাসপাতালে । আর এক ঘরে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন রহমান সাহেবের 
তাই বদিযুজ্জামান এবং তার তরী 
হাসনাবাণু | ' বরের দরজা বদ্ধ করে 
তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন । 
কিন্ত গুণ্ডাদের শাবলের আঘাতে 
মৃহূর্তের মধ্যে কাঠের দরজা তেঙে 


, পড়ে । দলে সঙ্গেই ওণ্ডার। বদিযু- 


জামানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
মুহুর্তের মধ্যেই রক্তধূত বদিযুজ্জা- 
মান মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । হাসনা- 
বাণ, মেয়ে হয়েও আক্রমণের হাত 
থেকে রেহাই পান মি। তার ৪ 


নেয়। তিনিও প্রহৃত হম । বদিযু- 
জ্বামান এখন হাসপাতানে। 

গুণ্ডারা রহমান সাহেবের বাড়ীর 
প্রতিটি ঘর তছনছ কয়েছে। বাক্স 


“ভেঙে ১৭** টাকা, নিকলে গেছে। 


কাঠের চেয়ারগুলো তেওেছে। 
একট! ফিলিপ্ম রেডিও ভেঙে টুকরে] 
টুকরো হয়ে পড়ে আছে। রক্তাক্ত 
ফাপড় চোপড় ঘরের চারদিকে 
ছড়িয়ে আাছে। 


তরি সোমার গলার ছারটি ছিনিয়ে-. 


শতাধিক গুণ্ডা লেদিন আঙ্গমণে 
অংশ নিক্পেছিল। রহ্যান সাহেবের 
বাড়ী ছাড়াও গুগ্ডার! সেদিন অন্যত্র 
আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রান্ত 
হয়েছিল নয়াগ্রামেরই লিয়াকত 
আলীর বাড়ী । এই বাড়ীর ৪ট1 
ঘরের ছাদের টালিগুলো টুকরো 
টুকরো হয়ে ' আঙিনায় জড় ছয়ে 


আছে। মমে হচ্ছে যেন কিছুক্ষণ 
"আগেই এই বাড়ীর উপর দিয়ে একটা 


কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে। এই 
বাড়ী থেকে একট! চামড়ার স্থ্যট- 
কেন লুণ্ঠিত হয়েছে, তাতে ছিল ২ 
ভরির সোনার অলঙ্কার এবং ' ১৩শ 
টাকা। এদের কুজি রোজগারের 
প্রধান অবলম্বন একট] ঘোড়ার গাড়ী 
গুপ্তার! তেঙে ফেলেছে। 

আক্রমণের পরবর্তী শিকার হন 
পরীব দূরজী মোজাম্মেল হুক। 
বাড়ীর বাইরের, বারান্দাটাই ছিল 
ভার ঘোকাম। ভখন বিকাল। 
মোজাম্মেল দোকানে সেলাইয়ের 
কাজ করছিলেন। পাশে লিয়াঁক- 
তের বাড়ীতে যখন তুলকালাম চল- 


ছিল, সেই সময়েই কয়েকজন গুণা 


তার বাড়ীতেও চড়াও হ্র।, 
মোজাম্মেল ঘর বদ্ধ করে ছাদের 
একটা কুঠুয়ীতে তার বাচ্চা ধেয়েকে 
নিয়ে আশ্রয় নেন। তার তরুণীত্রী 
সালের! বিবি তাড়াতাড়ি পালিয়ে 


শেহশাং ১০র পৃষ্ঠায় 


কেন্দ্রটি 


দরকার ক্রভত নিয়োগ ' 


লি 


পিউ 


Ed 


পপি 


bd 


দপণ ৷ শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


- আফগান সংকটের গোড়ার কথা 


শতদল সেন 
আঞগানিস্থানে সৌভিয়েট সৈন্যের 
উপস্থিতি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে রীতিমত 


টি 
সখ 


-উদ্থিয় করে তুলেছে । এর কারণও - 


আছে। আফগানিস্থান পাকিস্তান 
ও ইরাণের সাধারণ শীমাস্ত এই উদ্বে- 
গের প্রথম কারণ। ইরাপের তেলের 
উপর আমেরিক1, পশ্চিষ জার্মানী ও 
জাপান অনেকটা নির্ভরশীল । 
ইরাথের উপর এই মৃহ্ূর্ডে আমে- 
রিকার প্রতাব নেই । ইরাণে পাকি- 
ভ্তানে ও আফগানিস্থানের সীমাস্ত 
এলাকায় বালুচ উপজাতিদের একটি 
পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলার এক অনেক্ক 
দিনের পরিকল্পনা মাকিণ যুক্তয়াষট্ 
কার্যকরী করতে চার়। এর জন্তে 
সি আই এ এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
নিয়ে এগিয়ে চলেছিল । 


সি পাই এয় এই পরিকল্পনা: 


পায়া দক্ষিণ এশিয়াকে কুক্ষিগত করার 
জন্তে সতর্কভাবে রচনা করা হয়েছে । 
লমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ এই পরি- 
কল্পনার অস্ততূক্ত। তায়তের উত্তর 
পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিদের নিয়ে 
ইউনাইটেড ট্রেটস অব আসাম গড়ে 
৪. তোলার পরিকল্পনার দঙ্গে ভারতীয় 
" উতর পশ্চিম অঞ্চলে ইউনিয়ন অব 
বালুচ পিপলস্‌ রিপাবলিক গড়ে 
ভোলার যূল লক্ষ কিন্তু এক | তার- 
+ তীয় উপমহাদেশকে সশাড়াশী আব্দ- 
মণের চাপে মাকিপযুকবাষ্ট্রের প্রভাবা- 
ধীন এচাকায়্পরিণত করাই এর 
আসল লক্ষ্াযা। এই লক্ষ্যকে ধাপে 
ধাপে সাঙ্জানে! হয়েছে। সি'আই 
স্প্প এর বিভিন্ন কর্মকর্তাকে এর বিভিন্ন 
অংশের দায়িত্ব দেওয়া] হয়েছে। 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের পর মাকিণ 
সেনেট কোন দেশের সরকারের পতন 
BD জন্তে সি আই এ যেচেষ্ট! 
করতো ত! বন্ধ করে দিয়েছিল। 
প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন আবার সি 
আই একে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। 
এর জন্যে প্রয়োজনীয় লষস্ত অর্থ 
মাকিণ প্রতিরক্ষা তহবিল থেকে 
যোগালে হবে । | 
এই নয়া নির্দেশে সি আই এ 
হঠাৎ খুব তৎ্পর হয়ে পড়েছিল । 
অ'মেরিকার বিশিষ্ট সংবাদ সংস্থা 
এসোলিয়েটেড প্রেসের সংবাদে জানা 
ধায় য স্াফগানিস্বানে মাফিণ রাষ্্র- 
DR’ এডলফ ভারমস্কে গত বছর ফেব্রু 
সী শি মাসে যখন হত্যা কর] হয় তখন 
*যাকিৎ যুক্তরাষ্ট্র জনগণতাস্রিক আফ- 
গান সরকারের প্রেসিডেন্ট নৃর মহম্মদ 
তারা ক্র বদলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
হাফিদুলার সঙ্গে যোগাযোগ 
ফরে। নামে মার্কদবাসী 


কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অত্যস্ত 
উদ্চ্চাভিলাধী আমিন মাফিন 
ফাদে পড়েন। আফগামিস্থানে 
চিলির মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। 
আলেন্দের যত প্রেসিডেন্ট ভারান্তি 
গ্রতিরক্ষা-সচিব হাফিজুন্লা আমিনের 
হাতে মিহত হন। হাজার হাজার 
গণভঙ্প্রিয় আফগান বিপ্লবের ল্মর্থক 
নিহত অথবা কারাবন্দী হন | চিলির 
পিনোচেত যেমন লাটিগ্লাগে 
ষ্টেডিয়ামে চল্লিশ হাজার কমিউনিষ্ট 
ও ' গণতান্ত্রিক দলের সমর্থকদের 
আটক করে বেছে বেছে হত্যা করতে 
শুরু কয়ে হাফিজুল্লা আমিনও অহুরূপ 
মাকিণ পরিকল্পন। কার্যকরী করে। 
বিপ্রবকে স্বণিত করে তোলার এই 
স্থচতুর পরিকল্পনা দি আই এরই 
রচনা । আমিন তার প্রধান খুটি 
হয়ে পড়েন। 

এদিকে পাকিস্তানের সামরিক 
প্রশাসক জেনারেল জিয়াউল হক 
গোড়া থেকেই এই মাকিণ পরি- 
কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার 
সঙ্গে মিশরের প্রেসিডেন্ট, মাক্চিণ 
যুক্তরাষ্র ও ইঞ্জরায়েলের নবলব বন্ধ 
আনোয়ার সাদাতও যোগ দেন। 
পাকিস্তান ও আফগান শীমাস্তে 
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ফোজ৭ শিক্ষা? 
শিবিরগুলিতে আফগান মোল্লাত্ের 
অনুগামী তথাকথিত বিদ্রোচ্থী আফ- 
গানদের . সামশ্রিক ট্রেনিং দিতে 
থাকেন। মাকিণ কর্তৃপক্ষ এই সংবাদ 


শুধু জানতেন তাই নয়, আফগানি-" 


স্থানে বিদ্রোহীদের, আক্রণে মুফতী 
পরিহিত পাক সেনাদ্লও যে অংশ 
নিতে চলেছিল মাঠিণ কর্তৃপক্ষ 
তাদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
করে। আক্রমণের দিনক্ষণ যন 


ঠিকঠাক, হাফিজুলা আমিনের 


'আত্মপমর্পণের বাবস্থা পাকাপোক্ত 
এবং আফগান গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
পেছন থেকে ছুরি মারার পরিকক্পন! 
কার্ধকরী করার পূর্বযৃহর্তে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন পূর্বতন তারাকি সরক রের 
আমন্ত্রণে ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় আফ- 
গান রাষ্ট্রদূত বারবাক কারমালের 


ননির্ঘ্ধ অনয়োধে পারস্পরিক 
লাহাঘা চুক্তির বলে আফগানিস্বামে 
সেলাদল পাঠায়। আন্তর্জাতিক 


চক্রান্তের কবল থেকে, আফগানি- 
স্বানের গণতান্ত্রিক বিপ্রবকে রক্ষা 
করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সোভি- 
যেত সরকার তারাককির আমলে 
ইতন্ততঃ করেছে কারণ তখন আমে- 
র্রিক!ও পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে 
দ্াতাত বা সমঝোতায় মরীচিক 


রুশদের কোন. ঝুঁকি নেওয়া থেকে 
বিরত রেখেছিল। যদি নূর মহম্মদ 


তার়াক্কির সাহায্যের অহ্থরোঁধ সোভি- 


যেত ইউনিয়ন ইতঃস্ততঃ ন! করে 
সজে সঙ্গে রক্ষা করতো! তাহলে নূর 
মোহাম্মদ তারাক্কির মত অভিজ্ঞ 
এঁক্যকামী . গণতান্িক নেতাকে 
ঘাতকর্দের ছাতে প্রাণ দিতে হতে! 
মা, হাজার হাজার আফগান বিপ্লবীর 
প্রাণও রক্ষা! পেতো । 

শেষ পর্যস্ত বাস্তব পরিস্থিতি 
দ্াতাঁতের মরীচিকাম্স লম্মোহিত 
সোত্তিয়েত ইউনিয়নের সন্বিৎ ফিরে 
আসে। বেশী দ্বেরী হয়ে যাবার 


আগেই চিলির শোচনীয় পরিণতি. 


থেকে আফগানিস্বান রক্ষা 
পায়। . | 

ফলে যাকিণ যুক্তয়াষ্ট ও পশ্চিমী 
মিত্রের আর্তনাদ শুরু হয়ে। যে 
দেশ নিজের জাতীয় মর্যাদার স্বার্থে 


লাধাব্রণ প্রতিবাদ পর্স্ত করতে সাহ্দ 


পায় না, সেই মাকণ যুক্তরাষ্ট্র ভড়ং 


দেখিয়ে যুদ্ধে আবহাওয়া স্থ্টি করতে 


চাইছে। এব প্রধান কারণ এক- 
চেটিয়া বুর্জোর! শ্রেণীর কাছে জাতীয় 
মর্যাদা বলে কিছু নেই। তাদের 
কাছে মুনাফার সাসাজ্যই বড় কথা। 
মাকিণ অর্থনীতি এমন “শৃন্ত হারে 
অগ্রগতি লাভ করছে। বেকার 


'সংখ্যা এবারের মৃত বেশী ১৯৩০ 


সালের মন্দার সময়েও হয় নি। 
মাকিণ দেশে জিনিসপত্রের যুলা- 
বৃদ্ধির হার বছরে ২* শতাংশ । 
ইউরোপের মিত্র দেশওলিয় অর্থ- 
নৈতিক বৃদ্ধির হার কমালে আমে- 
রিক। কিছুট। রক্ষা পেত কিন্ত কোন 
মিত্রদেশই রাজী হচ্ছে ন1। আঁফ 
গান মংকটের অছিলায় আমেয়িক1 
নতুন যে যৃদ্ধজোট বাধতে চায়, ক্রা্স 
তাতে রাজী নয়, পশ্চিমন্ধার্ম নী 
নয়। আফগান সমন্তা নিয়ে 
আমেরিকা ও তায় পশ্চিমী মিত্র 
দেশগুলির পররাষটরযস্রীদের ষে-বৈঠক 
হবার কথা ফ্রান্স তাতেও যোগ দেবে 
না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। 
সাম্রাঙ্যবাদ্বীদের নিজেদের অস্তঘ দ্র 
প্রাধান্ত লাভ করছে এটা! স্বাধীনত। 
ও গণতন্ত্রপ্রিয়' মাহযের আশার 
কথা । ছুঃখের বিষয় চীন এই সময় 
সাম্রাজ্যবাদী মাকিণ যুক্রযাষ্রেদ্ব সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে আফ্গানিস্থালের 
জনগণতান্ত্রিক বিপ্পবেশ্ন বিরোধিতা 
করছে । যে গণতন্ত্র আফগান কৃষক- 
দেয়হাতে জমি তুলে দিয়েছে, 
শিক্পব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে, শিক্ষার 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ত্রথ নীতি 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


নয়াদিল্লীতে ইউমিভো বা রাষ্ট্র 
সংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থার অধিবেশন 
শেষ হয়েছে । পরে আরো! আঁলোচন] 
করার আশ্বাস দিয়ে যে এক্যমতের 


দলিল প্রকাশ কঃ! হয়েছে তাতে মূল 


প্রশ্নটিকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে মাত্র, 
কোন ম্বীশাংস1 হয়নি । 

অবশ্য, বিকাশশীল দেশগুলির দ্রুত 
শিল্পায়নের জন্যে আহ্ত্ত এই-সম্মেলন 
যে ব্যর্থ হবে তা গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছিল । সার! বিশ্বের পু'জিবাদী ' 


অর্থনীতি যখন ক্রমাগত সংকটে 
বিপর্যস্ত তখন সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত 
দেশগুলি বিকাশশীল দেশগুলিয় 
দ্রুত শিল্পায়নকে যেনতেন প্রকায় 
বাঁধা দিতে চাইবে এটাই শ্বাভ্াবিক । 
সুতরাং নয়াদিল্ীতে চলতি বছরের 
২১শে জাহুয়ারী থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত অমুষ্ঠিত রাট্রসংঘের শিলোময়ন 
সংস্থার তৃতীয় সাধারণ সম্মেলন যে 
সাফল্য লাভ করবে না তা প্রায় 
অবধারিতই ছিল। 

সংস্থার একজিকিউটিভ ডিরেক্টর 
ডাঃ কানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে 


বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আস্তর্জাতিক 
মন্দা, রোধের জন্যেও 


ভাদের 
বিকাশশীল দেশসমূহের ত্র 
শিল্পোন্নয়নে সম্মত হওয়া! উচিত। 
তার .মতে বিকাশশীল দেশসমূহের 
ক্রভ শিল্পোন্নয়ন ধনী শিল্পোম্ত দেশ- 
ওলির অন্তে বাজার স্ব্ট করবে। 
কথাটা আংশিক সতা। ক্রুত শিল্প- 
বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশশীল দ্বেশ- 
গুলি পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলির 
কাছ থেকে উপযুক্ত যূলধনী যন্ত্রপাতি 
ও কারিগরী জ্ঞান কিনতে চাইবে। 
ফলে শিল্লোন্গত দেশগুলি বর্তমান 
বছরেই ঘে বিশ্বব্যাপী মন্দার আশঙ্কা 
করছে তা অনেকটা কেটে যাবে। 
কিন্ত শিল্পোম্নত পশ্চিমী দেশগুলি 
ঢিকাশশীল দেশগুলিতে স্বাধীনভাবে 
শিল্প বিকাশ লাভ করুক এটা চায় 
না। তার! মনে করে ঘে বিকাশশীল 
দেশগুলির ভ্রুত শিল্পোন্নয়ন শেষ পর্যস্ত 
বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের প্রভাব হ্রাস 
করবে কাণ নতুন নতুন দেশ শিল্প- 
বিস্তারে সমর্থ হলে বিশ্বের বাজারে 
নতুন প্রতি দ্িতা দেখা দেখে এবং 
তাদের মুল্ফার হার কয়ে যাবে। 
গুধু তাই নয় বিভিন্ন বিকাশশীল দেশে 
শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠলে তাদের 
লিক্ষে দ্ধের দেশের শিল্প কাঠাযো 
বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কারুণ 
অধিকাংশ বিকাশশীল দেশই শিল্পের 


॥ পাচ।। 


ইটনিডো মন্মেলনের বার্থ 


নানা কাঁচামাল ও তৈল হম্পদে 
মৃদ্ধ। তাদেয় শিল্প ব্যবস্থার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করা বর্তমান শিল্পে'ন্নত 
দেশগুলির পক্ষে সম্ভব হবে না। 
শিল্পোন্গত দেশগুলি তাদের একচেটিয়া 
স্বার্থ শ্বু্র করে দাময়িক তাবে কোন 
কোন বিকাশশীল দেশকে বিশেষ 
স্থযোগ স্থবিধা দিতে রাজী হলেও 
তার] এমন কিছু করতে চায় না যার 
ফলে স্থায়ীভাবে তাদের একচেটির। 
স্বার্থ ক্ু্ হয়! 
সাম্রাজ্যবাদী শিল্লোন্নত দেশগুলি 
যে সব শিল্প এখন আর চলেনাবা 
অত্যদিক মাত্রায় শ্রষনির্ভর সেগুলি 
নিজেদের চেশ থেকে উঠিয়ে এনে 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বসাতে 
রাজী | কিন্ত নতুন ও ক্রষবর্ধনশীল 
কোন শিল্প তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে 
বলাতে দিতে তাঁর] আদৌ রাজী নয়। 
বেমম তুলো ও কাৰ্পাসঙ্গাত বস্্শিল্প 
এখম প্রায় অচল, তার জায়গায় 
পলিয়েষ্টার প্রভৃতি কৃত্রিম অশাসঙ্গাত 
বসু স্থান অধিকার করেছে। স্থতয়াং 
তৃতীয় বিশ্বের দেশে কার্পাসঙ্গাত 
বস্ত্বের কল বসানোতে তাদের আপস্থি 
নেই, কিন্ত পনিয়েষ্টার শিল্প নৈব 
নৈব চ। তেমনি সর্বাধুনিক ইলেক- 
ট্রনিক শিল্পগ নয়। 
অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির 
অবস্থা শোচনীয় । শিল্পেননত দেশ- 
গুলির শিল্লোৎশাদন হ্রাস এবং মৃদ্র- 
স্কীতির হার বৃদ্ধি ভৃতীঘ দুনিয়ার 
দেশগুলিকে মারাত্মকভাবে, শ্বাধাত 
করেছে। একিকে, পশ্চিমী দেশ 
গুলিকে তার] অপেক্ষাকৃত সুস্তাদরে 
কাচামাল সরবরাহ করতে এবং মুদ্রা- 
স্কীতিজনিত চড়া দামে তাদের 
শিল্পজ্ঞাত পণ্য কিনতে বাধা হচ্ছে। 
ফলে তার দ্বদেশেও এই * গাম দানী- 
' কৃত মূদ্রাক্ষীতি ও মুঙ্গ্যবৃত্ধিব” ছর্ভোগে 
পড়েছে। পরিণাম হিসেবে তাদের 
আন্তর্জাতিক দ্বেনাপালনার হিলাবে 
বিরাট ঘাটতি মেটানোর গুঞ্তার 
“নিতে হচ্ছে। 
ইতিমধোই শিল্পোন » ধনী দেশ- 
গুলির প্রাইভেট বাং থেকে ঝণের 
পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৭০ ২১ সালে 
এই খণের পরিমাপ ভিল ৩ * ভাটি 
ভলার, ১৯৭৭-৭৮ সালে এং প'র্রযাণ 
দাড়িয়েছে ১৮৮০ 
বছর বছর এই খাণের সপ তেই 
তাদের রগ্তানি বাণিজ্যের গায় প্রায় 
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে আনার 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠার 


কোট ডদার্। 


ছয় | 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১১) 
ডঃ ত্রানিস জামান 


অজুন দাস 


বাংলাদেশ যে কয়েকজন কৃত্তি 
সম্ভান সম্পর্কে গৌরব অঙ্গভব করতে 
পারে তার তেতর ডঃ আনি- 
হুত্জামানের নাম সবার আগে 
উল্লেখ্য । এই বুদ্ধিদৃপ্ত শিক্ষকটি একে- 
বারে তরুণ বয়ন থেকে সবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। শুধু ভাই নয়, 
ইতিমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও 
অর্জন করেছেন । এমন নির্লোভ, 
নির্মোহ ও নিরহক্কার ব্যক্তিত্ব শুধু 
বাৎলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই 
বিরল। 

ডঃ আনিম্বন্ধামান ১৯৩৭ সালে 
পশ্চিমবজের ২৪ পরগণা জেলার 
মোহম্মদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 


১৯৫৬ সালে চাক! বিশ্ববিত্ালয় থেকে - 


তিনি এম এ পাশ করেন এবং ১৯৬৯ 
লালে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন 
করেন। তার শিক্ষকতা জীবনের 
সুচনা হয় ঢাক] বিশ্ববিঘালযব বাঙল! 
বিভাগ থেকে । মূহন্মদ আবদুল হাই- 
যেত যেসর ছাত্ পরে শিক্ষকতাক্ষেত্রে 
স্থনাম অর্জন করেছিলেন তাদের 
ভেতর ডঃ আনিহজ্জামান নিঃসন্দেহে 
শীর্ষস্থানীয় । অতি অল্প বয়ন থেকেই 
তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিতোর পরি- 
"চন প্রদান করেছেনত! একমাত্র তার 
নিরলস অধ্যবদায়ের গুণেই সম্ভব 
হয়েছে । একযাত্র এই কারণেই 
তিনি শিক্ষক হিসেবে সার্থক এবং 
একই কারণে ধলমতনিধিশেষে নকল 
শ্রেণীর ছাত্রের কাছেই তিনি জন- 
প্রিয় । ১৯৬৯ সালে তিনি চাকা 
বিশ্ববিদ্তালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করে 
চট্টগ্রা্ বিশ্ববিদ্ভালয়ে বাঙলা বিভা- 
গের রিভার হিসেবে যোগদান 
ফরেন। তাঁর ঢাকা থেকে চাটগ। 


আসার কারণ কি জানতে চাওয়া, 


হলে তিনি বলেছিলেন যে পদোন্নতি 


নাকি এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের ক্ষেত্রে: 


বিশেষ ফোন ভূমিক! পালন করে 
নি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিস্ঞালয়ের 
বাঙলা! বিভাগের অভ্যস্তরে ধৃষার্রিত 
"অততেদু ও দলাঁদলির জন্তই নাকি 
সেই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছিলেন । 
একথাটাতেই ডঃ আনিসের মনো- 
ভাব ঘধাষথ প্রতিধ্বনিত হয়েছে । 
যে বছর তিনি ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় 
ত্যাগ করেন, সেই বছরই বাওল! 
বিভাগের কৃতি অধ্যক্ষ মুহশ্মদ আব- 
ছল হাই. পরলোকগমন কয়েন। 
সার মৃত্যু হয়েছিলে। ছুর্ঘটনাঙ্জনিত 
ফারণে। অনেকের ধারণা, তিনি 
বিভাগীয় দলাদলির অন্ত আত্মহত্যা 
ফরেছিলেন। ডঃ আনিসের ব্যক্কি- 


' সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেন। 


সত্যি বিশ্ময়কর ।. 
. কথা হলো, বিজয়ের পর অনেকের 


গত চরিত্র, সাধারণ ও সাদাসিধে 
জীবনের প্রতি তার অনুরাগ উপলব্ধি 
করতে হলে এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের 
ঘটনাটি লামনে আনতেই, হবে। 
চাকায় তার বাড়ি রয়েছে, মা-বাব! 
রয়েছেন, দর্বোপরি একটা পুরনো 
পরিবেশ রয়েছে, এসব ছেড়ে শুধু 
পদ্বোহতির লোতে ডাকা ত্যাগ কর? 
তার মতো! লোকের পক্ষে অনস্তভব। 
ডঃ আনিঙ্বজ্জাধান এখনে! চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিষ্ভালয়েই রয়েছেন । 

১৯৭১ সালে বাওলাদেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা হয়। 
এই আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে ডঃ 
আনিস্থন্জামানও -অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন । তিনি সেই সময় প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র ভারতে চলে আসেন এবং 
বাগলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
এই 
উপলক্ষে তিনি যে দুর্বার কর্ম- 
প্রেরণার পরিচয় প্রদ্দান করেন ত! 
সবচেয়ে হজার 


মত ডঃ আনিল কোন প্রকার পদো- 
স্মি বা অন্ত কোন লোতনীয় প্রতি- 
ষানে কাজ পাবার আশায় বসে ন! 


'থেকে সোজ। এসে তীর পুরনো কাজে 


যোগদান করেন। তিনি শিক্ষকতার 
কাজেই নিয়োজিত থাকবেন এই 
তার ইচ্ছা । 

ডঃ আলিম্জ্জামানের নির্লোত 
মনোভাব উপলব্ধি করার জন্তে আমি 
ছুটে! দটন! উল্লেখ করছি। বাগুগগা- 
দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুকাল পর 
বঙ্গবন্ধু ঠাকে ডেকে পাঠান এবং তীর 
উপর শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব অর্পণ্রে 
কথা বলেন। সাধারণতঃ দচিবের 
পদ ধুলে। সিভিল সার্ভিসের লোক 
থেকেই নিয়োগ করা হতো। 
সেক্ষেত্রে ডঃ আনিসুজ্জামানের পক্ষে 
এই পদ্ধ গ্রহণের আহ্বান ছিলে! 
অচিস্ত্যনীয় ৷ প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 
যে, সচিবের পদ মর্ধাার দিক দিয়ে 


. ভাইস চ্যান্দেলায়ের পদ্ধ থেকে উচ্চ- 
'তর। আনিম্থজ্জামান সে পদ গ্রহণে 


অসম্মতি জানান। এই অসন্মতি 
প্রকাশের পেছনে একমাত্র কাত করে 
শিক্ষকতার প্রতি তার আগ্রহ । শেখ 
সাহেব আনিস্থক্জামানের আপত্তি 
অগ্রাহ করেন । ফলে তিনি তৎ- 
কালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের 
শরণাপন্ন হন । তাজউদ্দীন আনি- 
সুক্জামানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । অব- 
শেষে তাজউদ্দীমের হস্তক্ষেপের ফলে 


ভিমি এই বিড়ম্বন! থেকে নিষ্কৃতি 


, কোথাও _ষেতে চান না। 


"বাংলার সামরিক পত্র? । 


লাভ করেন। শেখ মুজিবর রহ্‌- 


. মানের মৃত্যুর পর এজাতীয় আরো, 
তখন জনাব, 


একটি ঘটন1 ঘটে । 
আবুল ফজল প্রেদিভেন্টের উপদেষ্টা 
পরিষদের একজন সদস্য । এই সময় 
বাঙলা একাডেমীর মহাপরিচালকের 
পদটি শূন্ত হয়। এই পদ্ব গ্রহণের অন্তে 
তিনি আনিম্বজ্জামানকে অনুরোধ 
জানান । তার ধারণা আনিসুজ্জা- 
মান একাডেমীর কাজ সুচারুরূপে 
চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্ত 
এবারও আনিমবক্ষামান পদ গ্রহণে 
অগ্বীকার করেন। অদুহাত সেই 
একটাই-শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি 
আজ 
যেখানে বহু খ্যাতিমান বৃদ্ধিজীবীও 
বিভিন্ন খড়কুটা ধরে পদ্ধোক্গকি.চাঁন 
দেখানে ডঃ আনিস্জ্ঞামানের এই 
নিলিপ্তত) ও নিরালক্তি * সত্যি 
বিস্ময়কর । 
ডঃ আনিসুজ্জামান এ যাবত বন 
আন্তর্জাতিক. সম্মেলনে যোগদান 
করেছেন। বহু সম্মেলনে তিনি 
প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং কোথাও 
কোথাও বক্তৃত! প্রদ্ধান করেছেন। 
এইসব প্রবন্ধ ও বক্তৃত1- প্রচুর সুনাম 
অর্জন করেছে । - ১১৭৮ সালে তিনি 
বাওলাদেশের বিস্তৃত জনপদে বুদ্ধি- 
বৃত্তির বিকাশ সম্পর্কে একথান! প্রবন্ধ 
রচনা! কয়েছেন। প্রবন্ধধানা জাপা- 
নের একটি সংকলনে প্রকাশিত হুবে। 
আনিস্জ্জামানের মুল সাহিত্যকত্তি 
মুসলমানদের ভেতর সাহিত্য লাধ- 
নার বিকাশের উপর । তার সেই 
গবেষণাকর্টি ১৯৬৪ সাজে “মূদলিষ 
মানস ও বাওলা সাহিত্য’ নামে 
প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রন্থে আনি- 
সুন্দামান ১৭৭৭ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ 
পর্বস্ত সাহিত্যক্ষেত্রে মুঘলিম মানসের 
বিকাশ দেখিয়েছেন । এই বিশাল 
পরিধির এঁতিহা লিক পটতূমিক! নির্ণয় 
কত্রতে গিয়ে আনিসুজ্জামান যে 
সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে- 
ছেন তা সত্যি বিন্ময়কর | এ ঘাবৎ 
কোন এ্রতিহাশিকও গোট! দময়টিকে 
এমন সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলে 
ধরতে পারেন নি। বিশেষতঃ এই 
লময়কালে মুসলিম -মাঁনলের বিকাশ 
প্রনূজে তিনি যে মৃক্ত বুদ্ধি ও অদাশ্প্র- 
দায়িক মনোভজির পরিচয় প্রধান 
করেছেন তা অভূতপূর্ব । তার যূল 
সাহিত্যকর্ধের ক্চন! মিশ্র তাযা- 
ব্লীতির কাব্য থেকে । এই রীতিকেও 
তিনি ধাস্তিব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 
করেছেন।; এছাড়। তাঁর আর 
একটি অসাধারণ কাজ হলে! “মুসলিম 
এই গ্রন্থটি 
১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে তিনি মুসলিম দম্পা্িত ও 
প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় আদিকাল 
থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দময়ের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


বিবরণী প্রদান করেছেন । প্রত্যেকটি 
পত্ৰ পত্রিকার সুচীপত্র এবং পত্রিকায় 


প্রদত গুরুত্বপূর্ণ মতামত এই গ্রন্থে 


লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এই গ্রন্থেও 


"ডঃ আনিহ্থজ্জামানের পরিশ্রমের ছাপ 


রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে তার 
আর 'একটি অদাধারণ কান্দ হলে! 
রবীন্দ্রনাথের উপর একটি প্রবন্ধ সংক- 
লন । এই গ্রন্থে বাওলাদেশের বহ 
শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীর রচনা সংক- 
লিত হয়েছে। এই প্রন্থ রচনার মূল 
উদ্দেশ্ত হলো তৎকালে উথ্িত প্রবল 
রবীন্দ্র-বিরোধিতা। তথা বাঁওল1 ভাষা 
ও সংস্কৃতি বিরোধী অরকানী প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ । 

স্বাধীনতার পর তার আরো! 
ছুখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। “মুনীর 
চৌধুরী” (১৯৭৫) নামক গ্রন্থে তিনি 
শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর 
জীবন ও সাহিত্যকর্ম আলোচনা 


করেছেন। এই আলোঁচমায় আনি- 
হুত্সামান একজন দক্ষ সমালোচক 
হিসেবে নিজ শক্তির স্বাক্ষর রেখে" 
ছেন। তার ছিতীন্ গ্রন্থ স্বরপের 
সন্ধানে’ ১৯৭৭ সালে প্রক্কাশিত হ্য়! 
এই গ্রন্থে চর্বাপদের সমাজচিত্র' ' 
শীর্ষক আলোচনাটি খুবই উপাদের। 
তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন, চর্যাপদ্ধে 
বিধৃত সমাজ নগরকেজ্িক । এছাড়া 
মুদ্লিন সাহিত্য ও সমাজ বিশ্লেষপা- 
সবক আরে! দুধানা প্রবন্ধ এই গ্রন্থে 
মম়িবেশিত হয়েছে । 

সমপ্রতি ডঃ আমিমুজ্জামান 
জগ্ডমের ইণ্ডিয়। অফিস লাইব্রেরীতে 


: সংরক্ষিত কোম্পানী আমলের কিছু 


চিঠিপত্র মিয়ে কাক্ধ করছেন ।-/ 
এগুলো! প্রকাশিত হলে বহু নতুন * 
সামাজিক তথ্য আবিষ্কৃত হবে বলে 
আশা রর! ঘাচ্ছে। 


ইউনিটডে! সম্মানের ব্যথত৷ 


-" ৫ম পৃষ্ঠায় পর 


আস্তর্জাতিক মহাজন্দের কাছে 
তাদের হাত পেতে দাড়াতে হচ্ছে । 

১৯৭৩-৭৪ 'সালে আন্ধর্জাতিক 
শিল্পোথ্পাদনের মাত্র সাত শতাংশ 
বিকাশনীল তৃতীয় দুনিয়ায় দেশগুলির 
হাতে ছিল। এ সময় লিমায় 
অঙ্প্ভিত ইউনিডে| সম্মেলনে স্থির 
কর! হয় ষে২*** সাল নাগাদ এই. 


অংশ ২৫ শতাংশে ওঠাতে হবে। যদি 


জনলংখ্য! বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলন! 
করা যায় তাহলে শিল্পোৎপাদনে ২৫ 
শতাংশ অংশ পেলেও এই সমস্ত 


* বিকাশখল দেশে মাথাপিছু শিল্পোৎ-. 


পান প্রায় একই মাত্রায় থেকে 
যাবে। অর্থাৎ শিল্পোননত দেশগুলির 
মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে বিকাশশীল 
দেশসমূহের মাথাপিছু আয়ের যে 
বিরাট ব্যবধান-এখন রয়েছে, ২০০০ 
সালেও তার ' পরিবর্তন হবে না। 
অন্ত কথায় শিল্পোর্ত ও বিকাশশীল 
দেশগুলির মধ্যে এখন যে ব্যবধান 


রয়েছে তা ২০** সালেও স্থায়ী হয়ে 
থাকবে। 
১৯৭৩ ৭৪ সালে .বিকাশশীল ছেশ 


গুলি সার বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের 


মাত্র সাত শতাংশ উৎপাদন করেছে। 
হিসেবে দেখা যাক ১১৭৭-৭৮ দালে 
> শতাংশ. হয়েছে। এই হারে 
শিল্পোময়ন ঘটলে ২*:* সাল নাগাদ 
এই হার ১৩ বা ১৪ শতাংশের বেশী 
হতে পারে না। ইউনিভোর 
ডিয়েকট ডাঃ কানে নিজেই তা উল্লেখ 
করেছেন । সুতরাং ২:০০ লাল 
মাগা ২৫ শতাংশ শিল্পোৎপাদন 
অর্থন করা জন্ভব। 


শুধু তাই নয়। বিভিন্ন বিকাশ- 
শীল দেশে এখন যে ধরনের সাঁমা- 
জিনক কাঠামো রয়েছে তার ফলে 
২৫ শতাংশ শিল্পোৎ্পাদন সত্বেও 
সাধারণ মাহষের দারিব্য কমবে না। 
কারণ বিকাশশীল দেশগুলি যদি 
ক্রমাগত অদম বাণিজ্যের শিকার 
হতে থাকে তাহলে শিল্পোৎপাদ্নে 


নিশ্চপ্প অবস্থা দেখা, দিতে পারে ] 


বর্তমান ধনবৈষম্য ভিত্তিক সমাজ 


কাঠামো এই শোচনীয় অবস্থাকে 
আরো কঠিন করে তুলবে । অর্থাৎ 
বিকাশীল দেশদমুহের জনগণের 
দারিল্য স্থাক্সীভাবে শিকড় গেড়ে 
ৰসবে। 

সুতয়াং অমস্ত বিকাশশীল 
দেশকে শিয়োরত ধনী বেশগনি 
অসমবাঁণিজ্য এবং স্থায়ী মৃদ্রান্ষীতি 
ও মূল্যবৃদ্ধির কবল থেকে আত্মরক্ষা 
করতে হলে নিজেদের, উদ্মোগে 
বিভিন্ন বিকাশশীল দেশের অর্থ- 
নৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
শিল্পারনে এগিয়ে আসতে হবে। 
আশার কথা, ভারতের মত কারি- 
গরী জান ও সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলির সহায়তার সঙ্গে স্ব স্ব দেশের 
জনগণের আত্মনির্ভরশীল উদ্ভে 
মিলিত হলে বিকাশশীল দেশসমূহের 
পক্ষে লামাঞ্যবাদী ফাদ থেকে বেরিস্কে 
আসার স্যোগ পাওয়া! হাবে। 
স্থতরাং এখন নতুন করে ভারতে হবে 
এবং নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুটির 
পথে চলতে হুবে। 


* দপপ | শুক্র বার ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ 


একটি দশকের বিষ বিদায় লগে 


', সুধেন্তু মৈত্ৰ 


সত্তর দশক মুক্তির দশক । এটা 
ছিল কল্পনা! আশা.। কিন্ত হায় 
আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এমন 
একট! দশককে চলে যেতে দেখলাম 
ঘে দশক শুধু ছাপ রেখে গেল বিশ্বয়- 
কর স্বণা-অবিশ্বাদ আর হতাশার । 
জাতীর ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ- 
নৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক 
হৃলাবোধগুলি ক্রমাগত ঘূ্িয় 
মধ্যে পড়ে ভাঙলে! আর ভাঙলে 1। 
মতৃন আশার আঁলোটুকুও জন্ম নিতে 
পারল না। কোন আশ্বাসের বানী 
রেখে গেলে! দা আগামী দশক এই 
আশীর দশকের জন্য 

সত্ব দশকের জন্মলগ্র ভারতীয় 
এবং বিশেষ করে পশ্চি্বংগবাসী 
হিসেবে ছিল অনিশ্চয়তার প্রতীক । 
কেন্দ্রে ছিল শীমতী গান্ধীর সংখ্যালঘু 
লরকার। আর আমাদের প্রদেশে 


ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী বহনকারী, বাম- . 


পশ্থী সরকান্ন বিশ্বাসঘাতকতার 
আদিম অস্ত্রে নিহত। ভাবপ্রবণ 
আবেগ উদ্বেলিত বাজালী। এই 
_ শতাব্দীর শুরুতে বাঙ্গালী তরুণের 
দল দেশ মুক্তির পতাকা! সামনে 
রেখে প্রাণ দিয়েছে অকাতরে । সেই 
একই প্রবণতায় সুযোগ নিয়ে একদল 
তাত্বিক আবার তাদের সামনে মৃক্তির 
স্বপ্নজাল বুনলেন। বাক্তি স্বার্থে 
নয়, সমাজ ও দেশের ্বার্থে তারুণ্যের 
শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল 
তরুণ । চাইল দিকে দিকে ছড়িয়ে 
দিতে তাদের বিশ্বাসমত মুক্তির 
বাণী। অপরদিকে ব্যুরোক্র্যাটের 
ছল, বারা তারুণ্য হারিয়ে শেষ ফিনের 
অপেক্ষায় “অভিজ্ঞতায়” কানাগলিতে 
দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা 
'ঈপ্হায়নার কত ঝাপিয়ে পড়ল। 
আবার রক্ত | শতাবীর প্রথমে কত 
রক্ত ঝরেছিল, ভার হিসেব কে দেবে? 
এবার কত রক্ত গেলে! তার হিমেবই 
বাকেনেবে? 

দেখা দিলে] পূর্ব পাকিস্তানের 
শবাজল। দেশ” স্থাপনের স্বপ্ন । শুরু 
হল ১৪ দ্বিন ব্যপী ভারত পাকিস্তান 
ঘুদ্ধ। *স্থিভিশীল” “গরিবী হঠাও” 
লয়কার চাই। নির্বাচন হজ ১৯৭১ 
লালে । শ্রীমতী গান্ধী ৯৮ সাজের 
নির্বাচনের মতই ৩৫*টি অর্থাৎ দুই- 

তীয়াংশ নিজ দলের সত্য নিয়ে, 
ফিরে এলেন ক্ষমতায় । 

নির্বাচন পশ্চিমবংগেও হল। 
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার নেতৃত্ব এবার 
নিলে! “বামপন্থী” নামধারী তারতীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক ও এক 
মাত্র “সমাজতঙ্রী দল” এম. ইউ, সি। 


ফলে বাষপন্থী লয়কার গঠন হুদ না। 
নেষে এলো রাষ্ট্রপতির শাসন । 

সূর্য ঘুরে চলে আপন নিয়মে । 
ভাই. ১৯৭১ লালই শেষ বছর নয়। 
এলো ১৯৭২-এর নির্বাচন! সংগে 


নিয়ে এলো তারতীয় রাজনৈতিক 


চিত্রে ও গণতাহিক অভিধানে একটি 
নতুন পরিভাষা । “রিগিংতকারচুপি 
ছিল। “কল্স্‌ তোটিং* নামে একটি 
শব ছিল । কিন্ত সত্তর দশকের বিশ 
শতাংশ সময় পার না! হতেই তার 
এত ব্যাপক ও বীতৎস প্রকাশ হক- 
চকিয়ে দিলো! গণতঙ্ত্ের ধ্বজাধায়ী- 
দেরকে ! 

নিঃশন্বে উবে গেল “ত্য” 
“মিথ্যা” বামপন্থীদের দল । রক্তাপ্রযনী 
ও রক্তদ্ানকায়ী অডিবাম লেবেল 
অপটা,দলটিকেও খুঁজে পাওয়া গেল 
না। মার্কস-এঙ্গেলদ-লেনিনের 
নাম ব্যবহারকারী দল-উপদল গোষ্ঠী 
সবসময়ের অপেক্ষায় অজ্ঞাতবাসে 
ষাআাকরলো। যে দলের জম্ম 'হল 
নতুন নামে 5৯৬৪-র শেষে "এবং 
বাস্তবে ষারা তাদের কাৰ্যকলাপ 
১৯৬৭-র নির্বাচন দিয়ে শুভ উদ্বোধন 
করল, তার! শেষ করল ১৯৬৯ এবং 
১৯৭১ ও ১৯৭২ এর নির্বাচন দিয়ে । 
অপরদিকে অপর কৌশলী দূল 
লেনিনের নাম জপ করতে করতে 
গাটছড়া বাধল শাদক দলের সংগে | 

ইতিহাস নিজে নিজে রচিত হয় 
না। মানুষই “তাকে রচনা করে। 
আর সত্তরের দশক দেখিয়েছে ভবি- 
ব্যতের ইতিহাল দেশে দেশে চিত 
হবে একমাত্র শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে ও 
ইচ্ছায়। ষাটের দশকে বিশ্ব রাজ- 
নৈতিক মানচিত্রের গৌরবে উজ্জল 
নামটি ছিল ভিয়েতনাম । দত্ত দশক 
দেখেছিল তার পূর্ণাঙ্গ উত্থান । আবার 
এই সত্তর দূশকই দর্শকের তূমিক! 
গ্রহণ করলে ভিয়েতনাম: কাম্পুচিয়া 
ও চীনের ত্রিতৃঙ্গ। সার!" একে 
অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক 
শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিকে বিশ্ব 
জনমতকে অমানিশার মধ্য রাজির 
মধ্যে ঠেলে দিলো । . 

ভারতবর্ষ দেখলে! 
নির্বাচনলন্ধ ফলকে জনগণের গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার অর্জনে অরয়বাত্রার 
শুরু হিসেবে লক্ষ বার প্রচারিত 
হতে।. কিন্তু ভেমোক্রানি আর 
মবোক্রামির পার্থক্য আজও বুঝতে 
পারল ন1। ভারত দেখলে! গণতন্ত্রের 
নামে বৃদ্ধ লোলুপ কেন্ত্রীর রাজনৈতিক 
নেতৃবৃদ্দের হিস্যা কাড়াকাড়ি আর 
ছেঁড়া ছেঁড়ি। 


১৯৭৭-এর 


দেখলো একই মার্কস-এজেললের 
পূজারী ছুই সাম্যবাদী দল একে 
অপরকে ছিড়ে খু'ড়ে খেতে পিছপা 
নয়। আরও দেখলে! এদেরই একদল 
অপর দলকে শাসক গোষ্ঠীর লেজ 
আখ্যা দিয়ে চলতে চলতে নিঅরাই 
আবার শাসক - কুলের লেজুড় বমে 
গেল। আরও দেখলে সশস্ত্র বিপ্লবের 
প্রবক্তা দল নিজের] ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
শদিক দলের কপাপ্রার্ধী হল। 

বিশ্ব সমাজভাস্ত্রিক শিবিরে ফাটল 
ধরেছিল ছুই দ্শক-পূর্বেই । বিশব- 
জনমত বুঝতে চেষ্টা করছিল এই 
মতাদর্শগত পার্থক্যের ফলাফল। 
কিন্তু হায়, সত্তর দশক সে স্বপ্নও ভেজে 
দিলে।। মতাদর্শের বিরোধিতা তার 
গতী . অতিক্রম. করে অস্ত্রের ঝন- 
ঝনীনির শব্দে পরিণত হল । চিহ্নিত 
মিলিত শত্রুকে পক্ষতুক্ত করবার 
আশায় তোষামোদের কাড়াকাড়ি 
পড়ে গেল। বর্তমানের পর্যায় হল, 
শত্রু যে শক্র, মে আমার মিত্র । 
স্তায় নীতি শব্দগুলি থাকলো, শুধু 
মালঘগুটি জাতীয় স্বার্থে ব্যবহৃত। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁড়ে আস্তর্জাতিক- 

তাবাদ নামে একটি শবাকে বিকৃত ও 

ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা 
হায়। ৰ 

আমাদের দেশের চিত্র কি 
পেলাম ? ভারতের লোকপ্রতি গড় 
আয় ১৯৭* সালে বছরে ছিল ৬৩৬ 
টাকা । আর দ্বশক শেষে সেটা মাত্র 
১২ টাকা বেড়ে দাড়াল ৬৪৮ টাকার 
অপরদিকে রান্নার গাস ১৯৭*. সাজে 
ছিল ২৩ টাকা, বেড়ে দাড়াল ৪* 
টাকায় । সাধারণ স্থৃত্বীর কাপড় 
মিটার প্রতি ছিল ২ টাকা বেড়ে 
দাড়াল ৫'৫* টাক]1। প্রতিটি টাকার 
ক্রয় ক্ষমতা ১৯৬* সালের ' মূল্যমান 
ধরে ১১৭* এ ছিল মাত্র ৫৪ পরমা 
আর দ্বশক শেষে সেইট! অর্ধেক হয়ে 
দাড়াল মাত্র ২৮ পয়সাতে। 

মুল শিক্পগুলি দেশের অর্থনীতিকে 
মুলতঃ ধরে. রাখে। তাই আমরা 
শ্লোগান ,তৃললাম জাতীয়করণের । 
এই দশকের গোড়াতে ১৯৭* সালে 
কেন্দ্রে জাতীয় শিল্প সংস্থার সংখ্যা 
ছিল মাত্র ৩৩টি যেখানে মুলধন 
বিনিয়োগ ছিল মাত ৫০: কোটি 
টাকা। দ্বশক শেষে কেন্দ্রীক শিল্প 
সংস্থাগুলির সংখ্যা দাড়াল ১৮*তে, 
যেখানে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ 
দাড়াল ১৫*** হাজার কোটি টাকা । 
ফল কি হলে1? সম্পদ সম বণ্টনের 
পথে এগোতে পেয়েছি? 

মভ্যতার অগ্রগতি মানেই উৎ- 


৯ 


জন মিটিয়ে আসছে । 


পান পদ্ধতির অগ্রগতি | শিক্ষা 
সংস্কৃতির জগ্রগমন উৎপাদন পদ্ধতির 
উন্নততর পদ্ধতির সংগেই গাটছড়া 
ৰাধা। ব্যক্তি পরিবার গোষ্ঠী দলের 
গ্রগতিশীলতা বজায় রাখতে গেলে 
উৎ্পার্দিত প্রয়োজনীয় বস্তঞুলির মান 
পরিমাণ ও পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতির 
দিকে নজর রাখতেই হবে|. জীবনের 
যৃল্যবোধগুলির নব রূপায়ণ করতে 
হবে এ দিকে নজর রেখেই । প্রাক্ক- 
তিক সম্পদের ওপর শ্রমবিলিয়োগ 
করেই ষা্ুষ চিরকাল তার প্রর্ো- 


তাই যে “তন 
কেই সমর্থন করিনা কেন, মম্পদের 


সি প্রথমে প্রয়োজন, তারপর প্রক্ো- 
জন সম্পদের সু সয় বন্টন। কিন্ত 
শুধুমাত্র সম্পদ্দের লম-বন্টনেয় ধ্বনি 


শ্রগতিশ্নীভার ধারক বাহক নয়। 


কারণ সেটা হয়ে পড়ে দানী আছে 
কিন্তু দায়িত্ব নেই ধরমের নির্বোধ 
দাবী। ফলে দেই সুড়ঙ্গ পথে দেখা 
দেয় ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন মাসের 
জরুরী অবস্থার ঘোষণ1। আবার দেশ- 
ব্যাপী অরাজক দাবীর জোয়ারে ভেসে 
আসা ১৯৮* সালের জাহুয়ারীর প্রথম 
সপ্তাহের নির্বাচনী ফলাফল । 

স্মরণ রাখ! প্রয়োজন স্বাধীনতা- 
উত্তর কালে মান চারটি বছর জাতী 
উৎপাদনের পরিমাণ নেতিবাচক 
হয়েছে। তার ছুটি ৰছরই সত্বর 
দশকের উপহার" আরও লক্ষণীয় 
সেই ছুটি বহর ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৯ 
সংগে সংগে এটাও খেয়াল 
রাখা দরকার যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি 
বছরে ছুই শতাংশ হানে। এই' 
অবস্থার অবশ্তাস্তাবী ফল অস্ 
বেকারত্বের বৃদ্ধি। দরকারী নথি- 
পত্রেই যে বেকারত এই সন্বন্ন দশকে 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭* সালে 


৮৮০1 





॥ সাত 


ছিল ১১ লাখ সেটা বেড়ে সর্বকালীন 
শীর্ষে পৌছজ ১১* লাখে বলে খবরে 
প্রকাশ। কৃষির আধুনিবীকরণ না 
হলে ভারতের প্রায্ন ৬৫ কোটি জমতা 
থাকবে লীঙ্গাহীন দুর্দশার মধ্যে! 
এমমিতেই কৃষিতে শ্রমাধিক্য ঘটছে 
বলে প্রকাশ । তারপর আছে ক্রম্ন- 
বর্ধমান জনসংখ্যা। এখন কৃষিকে - 
আধুনিকীকরণ মানেই বেশী বেশী 
লোকের বেকারত্ব । আর এ বেকারত্ব 
ঘোচাতে গেলেই শিল্পে অগ্রগতি 
অবশ্ত প্রয্নোজন। এট ীড়াশী 
আক্রমণ কি শুধুষাত্র গরিবী হঠাও 
আর হ্থিতিশীন সরকার পড়ব 


' স্লোগানে প্রতিহত করা বাবে? 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
তাই সত্তর দশকের বিদ্বা্ললগ্ন ছিল 
অধোমূশী বিষণ স্থুরে তরা। এক- 
কালীন হতাশাগ্রস্ত বিশ্বজনমতের 
আশা তরসার প্রদীপগুলি একে একে 
এই দশকে বিদায় লিলেন। ছেষন 
১৯৭* সালে বা্টরাণ্ড রাসেল, ১৯৭১ 
‘মালে গাষেজ আব.ল নাসের, ১৯৭৭ 
মালে বিদ্রোহী কালে। সঙ্গীতঙ্স পল 
রধন, ১১৭৭ সালে বিধ্যাত চার্লে 
চ্যাপলিন, ১১৭৬ সালে মাও সে-তু$ 
ও চৌ এন লাই প্রভৃতির বিদ্বায়। 
তেমনি অপরদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
মমাজতাত্রিক শিবিরের বিল্নন-বিষপ্র 
রূপ স্তর দশকে প্রকট । সমাজ 
তান্ত্রিক জয়ঘাআর পদধ্বনি শ্ীণ। 
হাতআাতঙ্গীটি স্তিবিত ৷ আশাহীন 
আলোহীন যাত্রীকে দিক নিদেশি 
করতে সত্তর দশক অনমর্থ। 

দ্বেশের ক্ষেত্রে সর্থনীতি বিবন্িত 
রাঙ্গনৈতিক জোগানের বীভত্দ নগ্ন 
প্রকাশ কেন্দ্রে স্বগ্রকাশিত। স্যায়- _ 
নীতি বিবৰ্জিত কেন্্রীয রাজনৈতিক 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠা 


আফগানিস্তানে আগ্রাসনের নিন্দা 


বিপ্লবী, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধি- পেড়ে ঠি 


জীবীদের প্রস্তুতি সম্মেলনের আহবা- 
যক পরিষদ এক বিবৃতিতে আফ- 
মিশ্থানে রুশ আগ্রাসনের নিন্দ! 
করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 
“১৯৬৮ সালে চেকোক্সোভাকিয়া 
দখলের পর আঞগানিস্থানে .কুশ 


সামরিক আগ্রাসনে রাশিয়ার সাম্রাজ্জা- 


বাদী চেহারা আবার নগ্রভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে । তাবেদার কিউ- 
বান ও ভিয়েতনামী বাহিনীর সহায়- 
তায় এজোলা, ঈখিওপিকা ও কাম্পু- 
চিয়ার আগ্রাসন ও দখলঘারি 
চালানোর পর সরাপরিভাবে এবার 
রুশবাহিনী আফগানিস্থান দখল 
করেছে । কুশ-ঘাফগান মৈত্রীচুক্তির 
দোহাই পেড়ে কুশবাহিনী তার 
আগ্রাসমের সমর্থনে ওকালতি করছে 
অনুরূপ ধরনের মৈত্রী চুক্তির দোহাই 


ক এক বছর আগে রাশিয়ান 
কাম্পুচিয়া দ্বধঙ্গ করেছে। রুশ 
আফগান মৈত্ৰীচুক্তি, রুশ-তিয়েতনাম 
মৈত্রী চুক্তি ও কশ-ভারত মৈ চুক্তি 
আনলে ঘে লাময়িক চুক্তি এই সত্যটি 
দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
আম?1 তাই ভারতের শান্তিকামী 
জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, 
কুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি বাতিল করার 
দাবিতে সোচ্চার হোন, আফগানি- 
স্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি অতি 
বৃহৎ শক্তিয় যুন্ধ উত্তেজনার, নষ্ট 
লব ধরনের অপপ্রয়ালকে ব্যর্থ করুন। 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার 
মুগোমুখি দাড়িয়ে রাশিয়ার পররাঁজয 


শ্রাসের দস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে সমন 


গণভন্জপ্রি় ও দেশপ্রেমিক মানুষ গর্তে 
উঠুন। আম্থন, আফগান জনগণের - 
আায়সংগত ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ 


যুদ্ধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাই 1 


সি 








॥ আট ॥ 


~ 
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সৰকাৰী আনুরুল্য এব 
গ্রন্ত প্রচারের সমস্য। 


মিহির আচার্য 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আত্তরিকতার 
সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কভির ব্যাপারে 
একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 
দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মামুয মাত্রই 
আনন্দিত হবেন। প্রথম দ্বিকে খবর 


এসেছিল যে সরকার এবার নিজের . 


উল্ভোগেই গর্প-উপক্ঞাস জাতীয় সুজন, 
লঈীল সাহিত্য প্রকাশ করবেন । খবরট। 
পেয়ে অনেক দুঃস্থ লেখক আমারি 
মতে! আহস্ত হয়েছিল । 


আনন্দবাজার ও যুগাস্ধর পত্রিকা! 
' সরকারবিরোধী কটাক্ষও শুরু করে- 
ছিলেন। বিশেষ করে আনন্দ- 
বাজারের প্রতিক্রিত্ন। চরমে ওঠে । 
কারণ তারা এতদিন ধরেই নিয়ে 
ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি ধ্যাপারট) 
তাদেরি ইতায়া কলা! কাজেই 
মরকারের এ ধরনের প্রস্তাব তাদের - 
সনোপলিয়ানার ওপর একটা বিরুক্তি- 
কর হস্তক্ষেপ। ' 
সরকান্ী এই স্বপ্রস্তাবে আসয়। 
যখন আশ্বন্ত তখন দ্বিতীয় দ্বফায় 
খবরট এন, না, সরকার প্রকাশকের 
দ্বায়িত্ব নিচ্ছেন না । তার? উপযুক্ত 
পাওুনিপির লেখককে গ্রন্থ প্রকাশের 
জন্যে অন্যন পঞ্চাশ পাসেন্ট অনুদান 
দেবেন । লেখককেই টাকাট1ছেওয়। 
হবে, কিংব] লেখক হরি কোনে 
গ্রকাশকের মারফত আবেদন করেন 
তাহলে অনুদান প্রকাশককেও দেয়া 
যেতে পারে। ঠ 
ত্বিতীয় দফার সরকাশী প্রস্তাবের 
মধ্যে খুব বেশি নতুনত্ব কী এল? 
লয়কার লরাবরই তে! কিছু কিছু 
উল্লেখষোগ্য বইয়ের লেখককে দহন দান 
+ দিয়ে আসছেন । সরকারী অগ্তকৃল্যে 
এআ ধরনের বই বাজাষে পাওয়) যায়। 
রেফারেক্দ বইয়ের জায়গায় না হয় 
এখন কিছু গল্প উপন্তান বেরোলে1। 
তাতে বাস্তবে ব্ছু কাঙ্গ হবে কী? 

, আমার চেনাপরাচত এমন অনেক 
ভুঃশ্ব লেখক আছেন যা” ধারধোর 
করে, কিংবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাক! 
ধার করে ছুএকখানা বই.ৰাঞ্জায়ে 
বের করছেন। নেই <’ প্তালর অদৃষ্ট 
কী? সম্ভবত সরঙ্গারীমহল তার খবর 
রাখেন না । বাহণ্ডারকে টাকা দিয়ে 
কোনোরকমে “** কাপ বাধাই করে 
পাচ দশ কপি দোকানে, কিছু বন্ধু 
মহলে এবং কিছু উপহার দেবার পর 


বাদশাকি বহ আর বাধানোর, 
সুযোগ পাও) যায়লি। ফর্সা বাই" 
পায়ের গুথানে আছে, সেখানে 


পোকায় কাটলেও না ণাইগার না- 
লেখক, কাকুর কিছু কণার নেই। 


কাজেই আমাদের বিবেচনাস্ন 
সমন্যাটা কেবল 'কোমোরকমে বই 
ছেপে দেতয়ারই নয়। তার চেয়ে 
প্রধান এবং একমাত্র সমস্তা বিক্রিয়। 
লেখকের বই বিক্রির কোনে! সংগঠন 
নেই, বাজারী ফোকানধার়ের কাছে 
এ জাতীয় লেখকদের কোনো চাহিদা 
মেই। লেখকদের তরফ - থেকে 
বিজ্ঞাপন করারও আধিক কোনো 
ক্ষমতা নেই । 


এই অবস্থায় সরকার যতই অন্- 


মরকারের দান দিন বই প্রচারিত হওয়ার কোনো 
এই উৎদাহজনক প্রস্তাবে যথারীতি লহজ রান্ত। নেই । সরকার এবং লেখকের 


ব্যক্তিগত টাক] খরচ করেও কোনো 
সার্থকতা দেখ! ধাবেন1। 

তার চেয়ে আমাদের সুচিস্তিত 
প্রস্তাব শুধু গ্রন্থ প্রকাশের অন্ত 
অন্দানই যথেষ্ট নয়,.সঙ্গে সঙ্গে বই 
প্রচারের ব্যবস্থাও সরকারকে নিতে 
হবে |. এবং এ কাজ লরকারের পক্ষে 
দুরূহ নয়। যেহেতু সরকারী সাহায্য 
প্রাণ্থ লাইব্রেরির সংখ্যা কম ময়! 
ভাতে করে ১১০* কপির একটি 
এভিশন চালিয়ে দেয়া কষ্টকর নয়। 
সরকার বাধ্যতামূলকভাবে গ্রন্থটি 


গাহায্যপ্রাধ লাইব্রেরিওলিতে দেবার 


ব্যবস্থা করবেন । .লাইব্রেরিগুলিকে 
এইভাবে নির্দেশ দেবেন অথবা 
নিজেরাই বইটি কিনে নাইব্রেরি- 
গুলিকে উপহার 'দেবেন। 

মনেহয় না এই ব্যবস্থা নিলে 
কারুর সমালোচনার অবঝাশ আছে। 
কথ! উঠতে পারে বইটির ষোগ্যতা- 
অধোগ্যতার । কিন্তু সে-প্রশ্রও তে! 
গোড়াতেই মীমাংলা হয়ে ঘাচ্ছে। 
কারণ সরকারী কজিটিই সর্বাগ্রে 


পাওুলিপির বিচার করছেন। লেখক 
যতই আত্মাভিমানী হোন্‌, সরকারী 
মনোনয়ন তাকে যেনে নিতেই হৰে। 


যাতে পরবর্তীকালে গ্রন্থটির অসারতা 


নিয়ে কথ! না ওঠে । 

আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে 
কোনো জেখকই আপত্তি করবেন 
না। এবং ফলে পক্ষপাতিত্ব কিংবা 
দলবাঞ্জির কথাও উঠবে ন1। কারণ 
লেখক জানেন সমগ্র সাহিত্য অগতের 
কল্যাণের জনকেই এই ব্যবস্থা। 
কোনো ব্যক্তিগত জেখকের কথা 
ভেবে এ ব্যবস্থা হচ্ছে না। এমনিতে 
ঘখন বাঙল] বইয়ের প্রকাশ এবং 
প্রচারের ব্যাপারে নাভিশ্বাস উঠছে 
তখন এইভাবেই দরকার মৃযূযু” 
অবস্থাকে ত্হিয়ে তুল্তে পারেন। 
সেক্ষেত্রে সিন্ধান্ত নেবার আগে 
সরকারক্ষে সবদিক ভেবে বিষয়ট] 
খতিয়ে দেখতে হবে। .তা না”হুলে 
শুধুমাজ গ্রন্থ প্রকাশের অ্ুধান দিয়েই 
জটিল সমস্যাকে মোকাবিল1 কর! 


যাবে না। দ্বার্থ দ্বিলের অভিজ্ঞতা 
থেকেই সরকারকে আমরা এই' 
পরামর্শ দিই। - 


দর্পণ ॥ 


ইউম্বুফ চ্যাহিনের কয়েকটি ছবি 


মিহির সেনগুপ্ত 

$ সন্ভ সমাপ্ত ফিম্মোৎসব »৮*তে 
তৃতীয় বিশ্বে তৈরী ভাল ছবির সংখ্যা 
ছিল খুবই কম। উন্নয়নশীল দেশে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রাজ- 
নৈতিক-সাস্রাজিক-অর্থনৈতিক 
সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে চলচ্চিত্র এক 
বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। 
বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ছবি ছাড়া এ 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! পামাবদ্ধ, 
ষ্দিও বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন 
ছবি নিয়ে আলোচনার ঝড় বসে 
গিয়েছে । ইঞ্জিপ্ট তধা সমগ্র আরব- 
দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়িক হিন্দী 
ছবিরই কার্বন কপি এ ধারণা পাণ্টা- 
বার কিছুটা কারণ ঘটল বাজালোরে 
ইউসুফ চ্যাহিনের ছয্জটি ছবি দেখে। 
তার তৈপ্সি'মোট ছবির সংখ্যা উন- 
ত্রিশ, ত! সত্বেও এই ছবিগুলি থেকে 
সমাজ-সচেতন পরিচালক হিসাবে 
চ্যাহিনের মুল্যায়নের একটা চেষ্টা 
কয়া যায় । 
কাতায় ফিম্ম সোসাইটির এক প্রদর্শ- 
নীতে তার “দি জ্যাণ্ড, (১৯৬৯) ছবিটি 
দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন । 
গ্রামভিত্তিক সমাজে জগিদারের 
দাপট, কৃষকদের প্রতিরোধ, অত্যা- 
চার ও শোষণের বিভিন্ন দ্বিক ছবি- 
টিতে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোল! হয়ে- 
ছিল। চ্যাহিনের সবকটি ছবিত্তেই 
অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতি- 


বাদের শ্বর ধ্বনিত । পরে আল-' 


জিরিয় ছবির একটি উৎসবে দি 
স্পারো” (১৯৭৩) ছবিটি কঙ্গকাতায় 
দেখান হয় । ১৯৬৭ সাজের আরব- 
ইজ্ভায়েলী যুদ্ধে নিজের দেশের পরা- 
ভয়ের কারণ খোজার চেষ্টা করেন 
তিমি এই ছবিটিতে । মন্ভুতদার- 
কালোবাজারীদের দৌরাত্ম্য, আমলা- 
তান্ত্রিক রাষ্টরবাবস্থায় সাধারণ্‌ মানুষের 
দুর্দশা, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তেও রাষ্ট্র 
পরিচালনার বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত 
মুনাফা তোলার চেষ্টা ইত্যাদিকে 
তিনি আক্রমণ করেন তীব্রভাবে । 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন 
সংগ্রামের যুলযও তাকে দিতে হয়েছে 
নানাভাবে । বিভিন্ন দেশের শাসক- 
শ্রেণী বিভিন্ন সময়ে তার ছবির 
প্রদ্র্শনকে নিষিদ্ধ করেছে। কিছু 
সময়ের অন্য তাঁকে নিজের দেশ থেকে 
পালিয়ে গিয়ে ভিন্ন দেশে আশ্য়ও 
নিতে হয়েছে । ব্রেজিংসান? (১৯৫৬) 
তার পরিচালিত ছিতীয় ছবি। 


বর্তমানে হলিউডের বিখ্যাত অভিনে] 


ওমর শরিফের প্রথম অতিনয় এ 
ছবিটিতে । জমিদারের মেয়ের সঙ্গে 
সাধারণ চাষীর ঘরের ইপ্রিনীয়ায় 
ছেলের প্রেম। হ্বতাবতই পিতার 
আপত্তি। ছবিটির শেষ ছুষ্টের দমনে, 


কয়েক বছর আগে কল- 


সত্য ও প্রেমের জয়ে । অতিনাট- 
কীরতা আছে; শ্রেণী সমঝোতার 
ব্যাপার নিয়েও আপত্তি উঠতে পারে 
যেদ্দিক থেকে প্রায় হিন্দী ছবি, কিন্ত 
অনাধারণত্ব অন্য থানে । রুক্ষ গ্রামীণ 
প্রাস্তয়ের সঙ্গে মিশে আছে চরিঅর] | 
প্রকৃতি যেখানে নির্মম, লড়াইয়ের 
প্রয়োজন যেখানে প্রতি পদক্ষেপে । 
ত্র, সীমাবন্ধ, গতাহুগতিধ মানসি- 
কতায় উদারতার স্থান নেই । চোখের 
বলে চোখ "এই নিষ্ঠুর প্রবশতাকে 
লমালোচন! করেন চ্যাহিন এ 
ছবিতে । বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষা- 
পটে ঘটনাকে প্রোথিত কর] হয়েছে 
নিপুণভাবে। প্রতিটি চরিত্র জীবস্ত । 
১১৫৬ লালে সম্পূর্ণ ভিন্স্বাদের 
দুটি ছবি তোলেন তিক্কি। ‘কায়রো 
ষ্টেশন’ সেখানকার কুলি, ফেরিওয়ালা, 
ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের দৈনন্দিন 
জীবনে প্রেষ-ভাঁলবাপ1 সংগ্রাম-ব্যথা- 
বেদনার ইতিহাস। প্রধান চয়িত্রে 
চ্যাহিন নিজে সুন্দর অভিনয় করেন। 
অন্ত ছবিটি 'জামিলা_-দ্ি আলজিি- 
স্নান’ একটি সাধারণ মেয়ের গল্প, যে 
শাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। 
এখানে সংগ্রাম অন্তস্তরে ৷ স্বাধীনতার 
লড়াইয়ে মেয়েদের অবদানকে বিশিষ্ট 
তাবে তুলে ধরা, হয়েছে । ফরাসী 
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উপনিবেশবাদের অত্যাচারের বির 
প্রতিরোধে সংগঠিত মুক্তিবাছিন 
একজন, জামিলা। ছবিটির শেষ” 
কাল“ ভ্রেয়ারের "দি প্যাশন ক 
জোয়ান অফ্‌ আর্ক’-এর সং 
তুলমীয়। | 
চ্যাহিনের সাম্প্রতিককাঁলের ছাঁ 
‘আলেকজাড়ীয়া হোয়াই ? ৫১৯৭৮ 
আসত্মজীৰনীযূলক ট্িলজির প্রথম পর্ব 
শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুহের শেষতাঁপে 
একটি ছোট ছেলের অতিনেতা হবাম্্ 
স্বপ্র। পারিপাশ্িক অস্বা ভাবি ঝা 
অবস্থার মধোও ঘে নিজের আকাজ্ষা্ 
অবিচল থাকে এবং সফল হয়। উপ. 
স্থাপনা বেশ জটিল। বহু ধরনের 
চরিত্র, নানা ধরনের টানাপোড়ে 
কিন্ত বেশ দক্ষভাবে উপস্থাপিত 
বিভিন্ন শ্রেণী ও তারের প্রতিনিধি- 
স্বরূপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে চ্যাহিন 
ইজিপ্টের্র এক জটিল লামাজিক অব- 
স্থাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন৷ 
সবকটি ছবিতেই ছড়িয়ে আছে 
মাধ্যমের গুপর তার দখলের নিদর্শন । 
সাধারণ নিপীড়িত মাচ্ষদের প্রতি 
দরদ, অগ্তায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং 
ছবির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক লচেত- 
নতা বিকাশের চেষ্টা চ্যাহিনের 
ছবিগুলিকে এক ভিন্ন স্তরের চলচ্চিত্- 
ছিপাবে গণ্য করতে আমাদের বাধ্য 





করে। 


ই সিরিক্রিয়েশন ক্লাবের নীলদর্পণ' 


ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ড রিক্ষিয়েশন 
ক্লাবের বাধিক অনুষ্ঠানে . প্রতিবারের 
মত এবারেও দারুণ চাঞ্চল্য সাটি হয়ে- 
ছিল। সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল- 
কুমার চক্রবতঁ তার লংক্ষিপ্ত অথচ 
মনোজ্ঞ ভাষণে এই সংস্থান কর্মীদের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অফিস 
পাড়ার নাটকে তাদের একট! সুনাম 
আছে এটা ফাবী করেন। “নীলমর্প৭ 


দেখে মনে হুল অমলবাবুর দ্বাবী' 


অযৌক্তিক ময়। 


প্লতবারে তায়! ‘অঙ্গার? করে 

/ নাট্যমোদী লযাক্ষে বিস্ময় জাগিয়ে 
ছিলেন। এবার প্রী্নিল মুখো- 

পাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় তারা 

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলঘর্পণ, মঞ্চস্থ 

করলেন। নীলদর্পণের গল্প পুরানে। 

হলেও এখনও এর একটা লময়োপ- 

যোগী মূল্য আঁছে। সেখানেই 

নাটকটির বৈশিষ্ট্য । দলগত অভিনয়ে 

সবলেই পারদশিত] দেখিয়েছেন । 

মায়ের ভূমিকায় শ্রীফতী গীতা দে'র 
সাবলীল অভিনয় দর্শকমনকে লহ- 

জেই নাড়া] দিঞ্জেছে। . দেওয়ান 

গোগীর চরিত্রে শ্রমলয় ভট্টাচার্য এবং 


তোরাপের বেপরোয়া চারজে অতি- 


জিত মল্লিক তাদের পূর্বনাম অঙ্গন 
রেখেছেন । অত্যাচারী রোগের 


ভূমিকায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
ঠাঞ্চল্য সাটি করতে কোন ক্রি রাখেন, 
নি। ব্যক্তিগত অভিনয়-উৎকর্ষভার 
নিরিখে নর্ব্রী স্বরূপ লাহা, তুষার 
সরকায়, নেপালকষ্ণ বাহুরী, কা তিক 
চক্র দাস, নরুল আমিন চৌধুরীর 
অসিতকুমাত মুখার্জী, ন্ধনাথ কয়াল 
ও দিলীপকুমার মিত্রের উল্লেখ অনস্বী- 
কার্য । আলে! এবং শব্দ সংযোজনায় ' 


সুষ্ঠ, দাত্নিত্ব পালন করেন যথাক্রমে 


ভাঙু বিশ্বাস এ পতি দাস। 


আফগানিস্থান 
ধম পৃষ্ঠার পর & 


অধিকার সার্বজনীন করেছে এবং 
গোষ্ঠী মোলাতঙ্ত্রের 
আফগান জনগণকে মুক্ত করার দূরং 
কান্ধে ব্রতী সমাঞজতাগ্রিক চীন সেই 
আফগান গণতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদ ও 
দামত্তবাদী শোষণের হাতে. ফিরিয়ে 


প্রভাব থেশে 


' দ্বিতে চাইছে এটা ভাবাও খায় ন1। 
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বাঁশরী বস্তাপচ। 


“বাংলা ছবির দৈত্ত যে সর্বাংগে, 
তাবুবি আরও একবার চোখে 
আও ল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'বাশরী” 
ছবিটি। অনভিনব কাহিনী, তার 
বিভভাদও শিথিপ, চিত্রায়ণেও গতাঙ্থ- 
পতিকতাএমন একটি ছুরির 
প্রয়োজমীয়তা আজকের দিনে কেউ 
হয়তো অনুভব করবেন মা। 
জানিনা, এ ছবি পয়সা পাৰে কিনা । 
যদি পায়, তবে সেটাই হবে একমাত্র 

_ লান্বনা। 

শীপ্রহলাদের কাহিনী বস্তাপচা 
» ৮ক্গবান্তব | এ কাহিনী অবলখনে চিন্তর- 


* নাট্য রচনা করেছেন পরিচালক - 


' অদীম ব্যানার্জ। চিত্রনাট্য রচনার 
প্রতিপদবেই অসতর্কত! লক্ষ্যে পড়ে । 
পরিচালনা ছু একটি সিকোয়েক্স 
বাদে মামুলি। নাটক রচনার 


ক্ষেত্রে বাস্তবতার যোগ নেই এবং. 


যুক্তির বালাই না থাকায় গোট! 
ব্যাপারটি বিরস ও বিরক্তিকর লাগে । 
»নিরক্ষর গ্রাম্য যুবতীর ব্যথা বেদনা 
ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কেন যে তাকে 
সব সময় সাজিয়ে রাখতে হবে, 
স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি 
হাতে কেন তাকে পথে পথে ঘুয়তে 
হবে চি পড়াবার অন্ত যখন তার 
ঘরেই দরদী সৌদামিনী রয়েছে 
দোকামীর শয়তানিকেই বা অতখানি 
প্রাধান্ত দিয়ে নারী নির্ধাতনকে 
আবদুস সাত্তার 

১ম পৃষ্ঠার পর 


পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথ! বলেন 
পৃ" নি | তিনি বলেছেন রাজ্য কংগ্রেস 





(ই) সংগঠমের হাল কমল নাথ ধরলেই 


সব থেকে ভাল হয়। কমল নাথ 
বলেছেনঃ তা হয় না। তিনি 
লছেন : সাভার সাছেব সভাপতি 


হলেই সব হন্ঘ মিটে যাবে বলে তিনি 


মনে করেন। | 

পরবর্তঁ রাজ্য কংগ্রেস (ই) সভা- 
পতি পদের দাবীদার এখন অনেক । 
অঙ্জিত পাঁজা, আবদুস সাভার এবং 
আবছুল গফফার ছাড়া আর ফেলব 
নাম শুনা যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছেন 
দেবীপ্রলাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকাস্তি 
পোষ এবং কলকাতা হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শংকর- 
প্রসাদ মিত্র। লভাপতি কে হবেন 
ত! স্থিয় করবেন সপ্রম্প গান্ধী এবং 
ঞমভী ইন্দিরা! গান্ধী ত! অহুমোদন 
- ক্করবেন মাত্র। তাই কমল নাথ বদি 
এই রাজ্যে দলের হাল ধরেন তাহলে 
ও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই । তবে 
দলের 'তেতরকার খবর অস্থায়ী 
দাতার দাহেষেরই দ সম্ভাবন] সবচেয়ে 
বেশী। 1 


ছবি ' 


মেলোড্রাম় স্তরে নিয়ে এসে কত- 
খামি আবেদন সঞ্চার কর! গেল, 
গ্রামের মোড়ল ও সাঙ্গপাঙ্গরাই বা 


কোন্‌ বিশেষ কারণে অসহাক্ন নারীর ' 


“প্রতি নির্মম হল--এসব প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া ভার ! ছবির মায়ককে দেখে 
সনে হয় সত্তর দশকের টাইপ, অথচ 
গ্রামের যে পরিবেশ ও চঙ, দেখা 
গেল, ত] আস্তিক্ালের। তবে এ 
ছবিতেও চিত্র পরিচালক ছু একটি 
দৃষ্তে চমক স্তি করেছেন । আস্মি- 
কার ত্বপ্পদৃশ্যটি স্থরচিত। হাতী 
দ্বারা আক্রান্ত নায়ক ও নায়িকার 
চমকে ওঠাটুক দেখে সত্যিই চমফিত 


মঞ্জুরী অপেরার 


- অশ্রসজল সামাজিক পালারূপে 
প্রচারিত ''শবরীর সংসারে” বিস্তর 
অশ্রপাত ঘটানে। হয়েছে ঠিকই কিন্ত 


দ্র্শকমণ্ডলী কতখানি জশ্রসজল হলেন, 


সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ঘথেষ্টই 
আছে। দুর্বল কাহিনীর শিথিল 
বিন্যাসে ছক বাঁধ! ঘটনাগুলি' শুধু 
মামুলি ব্যাপার বলেই এখানে গণ্য 
হয় না, পরস্ক আবেগ উচ্ছাস, বেদন। 
কান্না ও অন্যায় পীড়ন নির্যাতনের 
অপরিমিত পরিবেশনে বিরক্তির 
লঞ্চারই করে। দাঁত প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়ে এ যুগের মাননিকতায় 
ক্লাইম্যাকল রচনার মৃদ্দি়ানা এ 
পালায় প্রত্যক্ষ কর] যায় নি বলেই 
তা দর্শক মনে আবেদন সৃটিও করে 
না। পাল্লা রচনা করেছেন শক্তিপদ 
মিংহ। 

বড় ভাই ছোট ভাইরে জমি: 
দাবির সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করল কুচক্রীর মনত্রায়। ছোট ভাই 
আজনারার়ণের দ্রী শবয়ীর নংসারে 
নেয়ে” এলো দুঃখ ছর্দশা-সেই 
দু্দশাকে চরমে টেনে আনা 'হল 
কিছু অবাস্তব অকিঞ্চিৎকর ঘটনার 
মধ্য দিয়ে । সেই কুচক্রী বীরেশ্বরের 
সাবেকি চট চক্রান্তের জাল নিস্তার 
করা, বড় ভাই রাজনারায়ণের 
নির্বোধ সরলতা পরিণামে অনু- 
শোচনার তুষানলে দগ্ধ হওয়া, নির্যা- 
তিতা শবরীর কাতরতা, পলাতক 
ব্রজনারায়ণের নাটকীয় রূপান্তর ও 
পরিশেষে ছুষ্টের দমন ও সততার জয় 
সবকিছু উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে 
সপরিমিতি ও যুক্তিবোধের অভাব। 
তবে পালা নির্দেশনায় তাঙ্করের 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মারে মারে লক্ষ্য 
কয়া যায়। বিশেষতঃ ফ্ল্যাশব্যাকের 
রীতিতে অতীত ঘটনার উন্মোচন, 
 জগ্রকতিস্থ রজনাযায়পের ক্ষধাতাড়- 


LY 


“ একদা লাঞ্ছিত 
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হতে হয়। আরও চমকিত হ্‌ই 
ছুরির শেষাংশে, বেধামে নায়িক! 
হয়েছিলে। যাদের 
ছারা, তাদেরকে শান্তি দিতে 
হকুম দিছে নান্ককে__এটা যদিও 
স্টান্ট তবুও চমকে উঠি। যদ্ধিও এ 
ছবিতে অন্ধ থঞ্জের সংখ্যা বেশী এবং 
নায়কও শেষে খঞ্জ হুল তবু উপসং- 
হালে নায়ক একট] ক্লাচ ফেলে রেখে 
মারিকার কাধে তর দিয়ে এগিয়ে 


গেল এই দৃশ্যটি ব্যঞ্জন। মুখর সন্দেহ - 


নেই। হৃদয় কুশান্ীর় লংগীত পরি- 
চালনায় উৎসাহ ব্যধক কয়েকটি পান 
শুনতে তাল লাগে। ক্যামেরার কাজ 
মিক্লধানের । অভিনয়ে স্থষিজা 
মুখোপাধ্যায় হথারীতি নিষ্ঠার পরি- 


' চক রেখেছেন । তাঁর পাশে মিঠুন 


চক্রবর্তাকে কোনদিকেই মানার 


নি। 


গবরীর সংসার 


নার প্রকাশ দৃশ্তের শিল্পসন্মত প্রয়োগ 
উল্লেখের দাবী রাখে। লক্ষণ দালের 
সুয় হুষ্টিতে কয়েকটি দৃষ্ত ব্যঞ্জনামুখর 
হয়ে উঠেছে । আলোক সম্পাতে 
লমীর বোস ও ঘেবাশীষ ব্যানার্জী 


কাজও কিছু দৃশ্তকে ভাৎপর্যমপ্তিত, 


করেছে। 

ুর্যকুমারের ব্রঙ্গনারায়ণ ঘেমন 
প্রাণময় তেমনি ব্যক্তিত্বে- উজ্জল । 
তার শ্বরক্ষেপে কিছু উত্থান পতনও 
আছে-_কিস্তু তা নাটকীয় গান্ভীর্ষে 
সংঘত তেমন নয়। মাঝে মাঝে 
তার নির্বাক অভিব্যক্তি নজর কেড়ে 
নেয়। শবনী চরিত্র কূপায়ণে অনিম। 
করের অতিনর সংবেদনশীল | মান 
মুখা্ঘা, তাপসকুমার, শচীন হাল- 
দার, কণু বিশ্বাম ও অমিত! সাহা 
চরিজ্রোপলব্ধি অভিনয় করেছেন। 
তারক রায়ের অভিনয় উপভ্োগ্য। 


দি ট্রাব্স সাইবেরিয়ান 
এক্সপ্রেস - J 

' হলিউডি ধাচে তোল! রাশিয়ান 
ছবি ‘দি ট্রান্স সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেমঃ 
একটি আকর্ষণীয় ঘিলার। জাপান 
ও রাশিয়ার মধো বানিজ্যিক দম্পর্ক 
স্থাপনের সুত্রে এক জাপানী ব্যব- 
সায়ী বিশেষ জ্বাগ্রহী হয়ে উঠলে 
জাপানী ইন্টেলিজেন্দ তাকে বিশেষ 
সথমজরে দেখে না। উক্ত ব্যবসায়ীর 
স্ত্রী এই ঘটনা প্রসংগে মিহত হরার 
পরও হতোম্ম মা হয়ে ব্যবসায়ীটি 
রাশিয়ার পথে ট্রেনে চড়ে বসে এবং 
তারে হত্যা করার চেষ্টাও শুরু হয়ে 


যায়_-এখানে সামপেদ্র রচনায় ঘুর . 


ছাপ শ্বষ্ট। চিত্র পত্রিচান্নক এভ্ডার 
উন্নান্ধবায়েড হুলিউড্‌কে অমুসূরণ 
করলেও ভাদের ছবির উন্নত যানে 


- পৌছতে পারেন নি। দ্দভিনয় ও 


ক্যামেরার কাজ প্রসংসনীয়। 


। কারের ৮২ তম জন্মদিন । 


নয় 


বেট্টাল্ট রেখটের জন্মজয়ন্তী 


চা 


দবর্পণের প্রতিনিধি 


. অংগ্রামী নাটক, বিদ্রোহী নাটক, 
গণচেতনার নাটক, বিপ্রবের নাটক 


* এসবের সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে 


বের্টোণ্ট ব্রেখটের নাম। গত ১*ই 
ফেব্রুয়ারী ছিল এই বিশিষ্ট নাট্য- 
এই দ্বিন- 
টিকে ‘চেতনা’ নাট্যগোঠী শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্বয্ণ করলেন এক অনুষ্ঠানে তার 
রচিত দুটি একাঙ্কিক] অভিনয় করে। 

“উকি” নাটকের স্থান জার্মানী, 
কাল হিটলারের আমল । যার ঘাড়ে 
উদ্কির দাগ, তার অন্ত রাস্তায় ওঁং 
পেতে থাকে হিটলারের খুনী অহু- 
চরের] আর যুক্তিহীন ,সন্দেহেন বশে 
বা ব্যক্তিগত শ্বার্থে নির্দোষ, লাধা- 
রণ মানুষের ঘাড়ে উদ্ধির দাগ বসিয়ে 
দেয় নাজী সমর্থকেরা । অতি আপন- 
জনও ঘাড়ে হাত রাপলে ভয় হয়। 


‘লমাধান’ নাটকটির স্থান চীনদ্বেশ, 


কাল কমিউনিষ্ট বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব । 
অঙ্গন মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করে 
নাটকটিকে উপস্থাপন! করা হয়েছে । 
চারজন অতিনেতা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন 
চরিত্রে অভিনয় করেন। আন্দোলন 
সংগঠনে নানাবিধ ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়ে 
প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং তার উত্তর 
.খোজারও চেষ্টা হয়েছে নাটকটিতে । 


গ্লোবে কোষ্টা ' 
গাভরাগের “জী? 


ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশনের 


তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা! : 


কর! হয়েছে যে তার] পৃথিবীর বিভিন্ন 
দ্বেশে তৈরি ভাল ছবি কিনে এনে 
আসাদের দেখাতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ কিন্ত 
বাস্তবে ঘ] দেখ] গিয়েছে তাতে উৎ- 
লাহিত বোধ কর! দণ্ডব হয় নি। 


'' " তবে কোষ্টা-পান্তরাদের রাজনৈতিক 


ছবি ‘জী’র ব্যবসাত্িকভাবে মুক্তির 
ব্যবস্থা! করে তারা অবশ্যই আমাদের 


ধন্তবাদার্থ হলেন। ইতিপূর্বে ছবিটি - 
“কলকাতায় 
" হয়েছে। 


কয়েকবার' -প্রদদশিভ 
কোন একটি দেশে মেনা- 
বাহিনীর ক্ষমত! দখদের ঘটন। তুলে 
ধর! হয়েছে সোজাম্থবজিবক্তব্য রেখে। 
নিজেছের প্রয়োজনে গণতঙ্ের মুখোশ 
খুলে ফেলতে দ্বিধা! করে না শালক- 
শোষক শ্রেণী | ঘন-সংবদ্ধ চিত্রনাট্য 


নিপুণ পরিচালনারসঙ্গে, মিকিস থিও- 
ভোরাকিসের অসাধারণ আবহ সংগীত 


মিশে গিয়ে তৈরি করে এক বিচিত্র 
উদ্মাদনা'। রাজনৈতিক প্রচারের 
বাহন হিসাবে চলচ্চিত্রকে শিল্পসম্মত 
ব্যবহায়ের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত ছবিটি। 
'ছবিষ্টি এ সপ্তাহে গ্লোব সিনেমায় 


মুক্তিলাভ করছে! 


ছুটি নাটকই- পরিচালিত ও সু" 


অভিনীত। বিশেষ করে 'লমাধান” 
নাটকটিতে সংগীত, গাল ও মৃকাতি" 
ময়ের উপযুক্ত প্রয়োগ বিশেষ প্রশং- 
সার দাবী রাখে । অভিনয়ের আগে 
বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক অবস্থায় ও প্রগতিশীল নাট্য- 
আন্দোলনের : পরিপ্রেক্ষিতে প্রসে- 
নিয়াম ধ্চ ও অঙনমঞ্চে অভিনয়ের 
প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে 
বক্তব্য রাখেন অশোক সুখোপাধ্যাক্ক। 


সনাজ লেবার 
মহ৫ কাজে 
যাত্রা ৪৫সব 


১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তিলজলা। 
সবুজ সংঘ ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ 
বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করেছে তার 
বহুমুখী সমাজনেবামূলক কার্যাবলী । - 


‘ইতিমধ্যেই দাতব্য চিকৎসাজয়, 


পাঠাগার, সেলাইকেন্দ্র,' টাইপিং 
শিক্ষাকেন্্র স্থাপন, খেলাধূলার 
সামগ্রিক উন্নতি, দরিত্র শিশুদের 


জন্ত রুটি ও শিশুধাস্ভ সরবন্নাহ প্রভৃতি 


বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কান্দের 
মাধ্যমে, অবহেলিত ও অনগ্রসয় 
তিলজলা-তপসিয় অঞ্চলের সর্বাদগীন 
'উন্নতি পাধনের নিরলল ও নিঃস্বার্থ 
প্রচেষ্টায় তারা অলেকথানি অগ্রসর 
হয়েছেন । | 

কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত 
এতবড় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নেই ফোন 
হাসপাতাল বা দ্ব-্থ'কেন্ত্র; তাই 


তায়] এই অঞ্চলে একটি শ্বয্ংসম্পূর্ণ 


হাদপাতাল প্রতিষ্ঠার কান্দে আত্ম: 
নিয়োগ করেছেন। এজন্য দান 
হিসেবে দংগৃহীত ১১ কাঠা জমিতে 
প্রাথমিক কার্যাবলী ইতিমধ্যেই শুরু 
হয়েছে'। প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহেকর 
জন্য তিলজপার অন্তর্গত ২০৫ নং 


- পিকনিক গার্ডেন রোডে ১৫ই থেকে 


১৯শে এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ 
কলিকাত! ‘যাত্ৰা উৎসব অনুষ্ঠিত 
হবে। এই উৎসবের জন্য বিশেষ 


ভাবে নিমিত পাচ হাজার আমন 


সৃস্থলিত সুমচ্ছিত মঞ্চে অভিনীত হবে 
ঘথাক্রমে জমত1! অপেরার ভাক্কর 
পণ্ডিত, মোহন অপেরার নরমেধ যজ্ঞ, 
আর্য অপেরার, নাগিনী কন্যা, 
লোকনাট্যের পাগলা! রাজা, 
ভারতী অপেরার রিক্তা এবং নষ্ট 
কোম্পানীর দেবী সুলতানা । 

7 এই মহৎ উদ্দেপ্ত সাধনে সবার 


আকু সাহায্য ও আন্তরিক মহষোপিত। 
কামনা! করেন সংঘের কর্তৃপক্ষ । 


চর 


Regd, No, WB/CC-32 


আর এস এসের, SR 
জগজীবন রামও: 
একই কথা বললেন 


বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল : 


. বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনে জনতা 
পার্টির অন্ততম শক্তিশালী গ্রপ আর 
এস এস বাঁ-বাস্ীয় স্বয়ং সেবক' লক 
লারা ভারতে বিশেষ করে উত্তয়, 
পশ্চিম এবং মধ্যতারতে কংগ্রেস (ই)- 
কে দক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন বলে 
সর্পণের পাতায় যে চাঞ্চল্যকর লংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল তা জনতা পার্টির 
নেতা বাবু জগজীবন রামের কথায় 
আরে! একবার লত্য প্রমাণিত হল। 
উল্লেখযোগ্য, নির্বাচনের পরে কংগ্রেস 
€ই) এবং আর এস এপের গোপন 


বহু ক্ষেত্রে পুলিশের বৈষম্যমূলক আচরণ 


প্রশাসনের অন্ততম হাতিয়ার বা! 
মেক্ষদণ্ড পুলিশ কি ম! করতে পারে { 
দদদিচ্ছা থাকলে প্রশাসনের স্বার্থে 
পুলিশ দব.কিছু করতে পারে । কিন্ত 
পুলিশ অধিকাংশ. ক্ষেত্রেই লদিচ্ছ! 
প্রকাশ করে তারের ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে না। উপরন্ধ ভারা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আচরণ করে। 

প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে পাধারণ 
মাগরিকের কোন জিনিস খোয়া 


i 


আতাতের কথা দবিস্তারে একমাত্র 
'ব্পনই দর্বপ্রথয হাল কয়ে দেয়-|- 
প্রসঙ্গত বলা দ্বরকার, গত ১*ই 
+ফেব্রুয়ারী জনতা নেতা বাবু জগজীবন 
রাম হায়দরাবাদে অস্থঠিত একটি দলীয় 
কর্মীঘভায় দৃঢ়তার দঙ্গে বলেছেন যে, 
আর এম এস জনতা পার্টির লগে 
বিগত লোকসভার নির্বাচনে বিশ্বাস- 
খাতকতা করেছে এবং ওর] কংগ্রেস 
(ই) জয়লাভে সক্রিম্বভাবে সহযোগিতা 
করেছেন । ওরা বিশ্বাসদাতকতা ন 
করলে কংগ্রেস (ই) এভাবে জয়ী হতে 


-গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা খুজে 
বার কর) বা উদ্ধার কর] দন্ভব হয় 
ম1। অথচ, কোন ভি আই পি বা 
হোমরা! চোমরার কোন জিনিস খোয়! 
গেলে তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুজে 
পাওয়া যায় বা উদ্ধার করা হত) 
যেমন ধরুন, কদিন আগে পশ্চিম-. 
বঙ্গ পুলিসের ভি আই জি হেড 
কোয়ার্টারের মোটর গাড়িটি ছু ততরা 
নিয়ে যায় এবাং এ গাড়ি করেই ওরা 


বাস্তহার! সমিতির রাজ্যব্যাঙ্গী আন্দোলন ' 


পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের 
স্বার্থে বাঙলাদেশ থেকে আগত উদ্বা- 


সতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ হয k 
পুনর্বাসনের জন্য কেন্সীয় সরকারের. 


' কাছ থেকে ৫০০ কোটি টাকার 
স্বাবিতে 
আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। 
সন্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তহায়! পরি- 
যদের- (ইউ সি-আর-সির ) কেন্দ্রীয় 
কমিটির কার্যকরী সমিতির বিশেষ 


সভায় ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ওই মর্মে 


এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ।' প্রস্তাঃ 
বের -4 অনুযায়ী জেলায় জেলায় ও - 
স্থানীয় গণতণঙ্জ্রিক মানুষের, লঙ্গে 


রাজ্যব্যাগী ব্যাপক - 


উদ্ধাত্তর1 এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং 
জমায়েতে সামিল হবেন। '_ 
'আসাম এবং মেঘালয়ে বিদেশ 
বিতাড়নের নামে যেভাবে উদ্বান্ত 
এবং অ-আলামীদ্ধের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক 
অভিধান পরিচালিত হচ্ছে ভাতে 
সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ কর! 
হয়েছে । অবিলঘ্বে তা বন্ধ করে, 
তারতের. সংহতির স্বার্থে উদ্বাস্তদহ্‌ 
সমস্ত অ আসামীধের জীবন ও জীবিকা 
রক্ষার দাবি জানানো হয়েছে'। 

এছাড়া' রাঘ্যের পুনর্বাসন শিল্প 
সংস্থা, বা আর আই সিতে বর্তমানে 
কয়েক হাজার ' শ্রমিক-কর্মচাক্সীর 
-আীবিকাচাতির- ধে আশঙ্কা. দেখা 
"দিয়েছে সতায় তাতেও গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ কর] হয়েছে। 





পর্ষদ প্রকাশন " এ 


১। গরতিবিস্ঞা/ ডঃ প্রদীপ নিয়োগ | ১২* 
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৬৩, রাজা স্ববোধ লিক স্কোয়ার, নি -১৩ 








Phone: 424-4232 

পারত না বলে-বাবুজী অভিমত 

প্রকাশ করেছেম। | 
উল্লেখযোগ্য, জনত! পার্টি সর্বোচ্চ 


" নেতৃত্বের অন্তত বাবু জগজীবন 


রামের হায়াবাষে প্রদত্ত এই গুরু 
“পূর্ণ অভিযোগ ও বক্তৃতা কলকাতার 
অধিকাংশ ধৈনিক সংবাদপত্রে যদিও 
প্রথমে ভালভাবে প্রকাশিত হয় নি, 
তথাপি বিহার এবং হিন্দি. ভাষাভাষী 
অন্তান্ত রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
তা ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। 

লারাভারতে- জনতা পার্টির ' 


নেতার! বিগত লোকসভার নির্বাচনের 


পরে এ নিয়ে বদি আয় এল এস-এর 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হৈ চৈ ফরছেম তবু 
আর এস এস-এর নেতারা বা জন- 
সভ্ঘীর1 এ ব্যাপারে কোম প্রতিবাদ 
করছেন না। তারা মৌন অবলম্বন 
করেছেম।. 
যৌনই সম্মতির লক্ষণ। 


ডাকাতি করে বলে সংবাদে প্রকাশ । 
এনিয়ে যথেষ্ট হৈ চৈও হয়। 

অবশেষে, রহম্তজনকতাবে প্রায় 
২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ওই গাড়িটি 
উত্তর শহরতলীর খড়দহ থানা এলা-- 
কার পাণিছাটির শ্শানঘাটের কাছে 
পাওয়া যায় । 

তাছাড়া, রাজ্যে বামক্রন্ট সরকার 
গীতে বসার কিছুদিন বাদে মুখ্যমস্রী 


জ্যোতি বহ্থর ছেলের একটি ব্রিফকেস্‌ 


অপন্তত হয়। পুলিশ ওই. ব্রিফকেসটি 


- উদ্ধারের জন্ত শুধু কলকাতা] শহরেই 


নয়, রাজ্যব্যাগী এক বিশেষ অভিযান 
চালায় ।, | A 
আমার মনে পড়ে আরো একটি 
ঘটনার কথা। কয়েক বছর আগে 
উণ্টাডাঙ্গ। খানা এবং লেকটাউন 
ধানার সীমান্তে দুর্গাপুর ব্রিজের 
কাছে ভি আই পি রোডে কয়েকজন 
জাপানী পর্যটকের সব কিছু দু ততরা 
ছিনিয়ে নেয়। প্রায় ২৪ ষ্টার মধ্যে 
পুলিশ অপহৃত বৈদেশিক মৃত্রাসহ সব 
জিনিসই রহন্তঞজনকভাবে উদ্ধার করে, 
দেয়। 

দাংবাদিক. রা ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, 
এ ধরনের' আরে কিছু ঘটনা! আছে; 
যাতে পুলিশের সুনাম ও কর্ম তৎ- 
পরতা জড়িয়ে আছে। কিন্তু ওয়া- 
কিবৃহাল মহলের প্রশ্ন যে, সাধারণ 
নাগরিকদের ' অপহৃত জিলিষের 
উদ্ধারে অধিকাংশ” ক্ষেত্রেই পুলিশের 
আচরণ বৈষ্য্যমূলক কেন ? পুলিশের 


, ওই মনোতাব কি উদ্দেম্তযুনক ন! 


গাফিলতি ? 
সম্পাদক- হীরেন বস্ু 


ভাতে বোঝ! যাচ্ছে, ' 


সশস্ত্র হামল। 

র্থপৃষ্ঠারপর 

যান.। ফলে গঞ্জার] মোজান্মেলকে 
খুঁজতে থাকে । মোদাম্মেল তখন 
তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ছাদের 
কুঠুরীতে পায়রার খোশে আত্মগোপন 
করেম। গুণ্ডায় মোজান্দেলের বাড়ীর 
টালির ছাদ উপড়ে ফেলে আক্রোশ 
মেটায়। তার দোকান ঘরটা একে- 
বারে ভেঙে ফেলে । আর শাবম 
কুড়ালের ঘায়ে ট্রকরো টুকরো করে 
তার একমাত্র ক্ষজী রোজগারের 
অবলম্বন সেলাই মেশিনটি। গুণ্ডা! 
মোজাম্মেলের . দোকাম থেকে ২০৭ 


টাকার কাপড় চোপড় নিয়ে গেছে। . 


গুণ্ডারের . আক্রমণে মোজান্মেলের 
ফোকানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। ধ্বংস 
হয়েছে তার ব্যবসার দাবডীয়' অবল- 
স্বন। 

&-গ্রামে ওরা আরও কিছু 
বাড়ী আক্রমণের মতলবে ছিল। 


 কিন্ধ পুলিশ ইতিমধ্যে খবর পেতে 


ছুটে আনে । . পুলিশ দেখে গুণ্ডার! 
পালিয়ে-যায়। পুলিশ সময় মতে! 
এসে না -পৌছালে খুন জখমের 


দংখ্যা অনেক -হত। আক্রমণের 
বীতৎ্সতার পুলিশও হতচকিত হয়ে 


পড়ে । কালিয়াচক থানার নতুন 


অফিসার তৎপরতার সঙ্গে আজিজুর 
সাষ্টারের বাড়ী থেকে * জম আহতকে 


হাসপাতালে পাঠামোর ব্যবস্থা 


করেন । পুলিশ পাজাকোলা- করে 
আহতদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। 


আক্রমণের পৈশাচিকতায় পুলিশদের 

চোখও অশ্রুসিক্ত হয়। এখনও পর্যন্ত 
পুলিশ দশজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 
'গ্রেপধার  এঙ্জানোর জন্তু অনেকে . 
' আশপাশের গ্রামে এবং শহরে আত্ম 


গোপন করে আছে। লোকসতার 
নির্বাচনে বরকত যাহেবের দাফলে) 


- অতিশয় উৎফুর ইন্দিরা! কংগ্রেসীদের 


বিজয়ু অভিযানের এ এক রক্তাক্ত 


অধ্যায় । প্রাক নির্বাচনী প্রচারে 


বরকত সাহেব সি পি এম সমর্থকদের 


উপর আক্রমণ চালানোর জন্ত যে. 


প্ররোচন! অতিষান চালিয়েছিলেন 
এই সব খুন অধমের মধ্য. দিয়ে 
'যয়কত সাহেব ও তার সমর্থকদের. 
রক্ত পিপাল! বুঝি পরিতৃপ্ত হচ্ছে। 


“Price 60 Paise 


আক্রমণ চালানোর দময় পুণ্ডারা 
জান্তব হিংশ্রতায় দ্রাতে দাত চেপে 
একট!" কথাই খুরিয়ে ফিরিয়ে বার, 
বার বলেছে--বল্‌ শালা দি পি 
এমকে আর তোট দ্বিবি। এই গ্রাম 
কংগ্রেসের, এখানে, লি পি এমবাজী 
চলবে না। [*গৌড়তুষি? থেকে ] 


বলিভিয়া - 

ঙ্য় পৃষ্ঠার পর | 
মার্শাল - ভেভিড "প্যান্ধিমা তার 
সমর্থকদের নিয়ে ওয়াসটারকে সহ- 
যোগিত1 করছেন ফলে আযালবার্টে। 


‘ লয়কায়েয়, ভাগ্যাকাশে ঘন কালো। 
মেঘ জমে. উঠছে। বলিতিয়াজ_ 


কমিউনিষ্ট পার্টি ( এম-এল ) সশর্র 
গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার মধ্য দিয়ে 
গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে । যদিও 
লি পি বি(এম-এল)-এর কাছে 
গুয়েভারার নেতৃত্বও গরহণীয় নয়, 
তথাপি কৌশলগত ভাবে "ভার! 
গুয়েতারা পরিচালিত অক্ষশক্তির 
সঙ্গে. সাসয়িক মৈত্রী স্থাপন করেছে। 
সব মিলিয়ে এটা পরিফার যে, 
আযালবার্টো সরকারের পতম আমন 


বিষ বিদায় -. 


এম পৃষ্ঠার পর 
দুলগুলির জোট বাঁধা আর জোট 
ছেঁড়ার খেলায় প্রগতিশীল আর অ- 
প্রগতিশীল দলগুলি 'তুল্যমূ্যে 
পরিণত ।_ 

ভারতীয় জনমত “কান্তি আমার 


ক্ষমা কর প্রভু? বলে বাচতে পারবে 


না। কিন্ত কে তারে আশা দেবে? 
ভাই সত্তর দশককে মমূত্বহীন বিদায় 


জানাতে বাধ্য হওয়ার জন্য ভুঃখিত। 
পাশপাশি 


ছপঁণ- 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক . 
বাধিক ৩* টাকা 
:বা্মাধিক ১৫ টাকা 
অ্মাসিক *'৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি . ' 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 


ক 


৬১ নং মট লেন, কলিক্কাতা-১৩ 


টি 


হননুুভ্তের তন্ন : 
| সর্বপ্নকার ফলক্রলেরচারা বীজওউৎক্রন্ট উপাদান সাতুর জনয 


বিশনাশারা 


গধ্ঞগ্রিকালচারাল ফাজ)লিঃ| 


৯১,কৈলাস চন্ড সিহহলেন পোঃবালীন্হাওড়া 


CE SS] 
BES RB 


'* গেল: ৬৪-২০৯৪ ৬৬১৪ ০২৪9৩ 








ee সপ হক জীগামী গেদ, ১২৩৬/১, আচার্য শর রোড. কাকা থকে মদত এবং রণ কাশ ০১ ঘট লেশ কলিকাত! ১৬ থেকে প্রকাশিত | 





চরণ 


দিল্লীতে বিজু-চন্দ্রশেখর বৈঠক 


্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী ৯৮০ ॥ ৬০ পয়সা রঃ 





রাজা ই-বধগ্রেমের দুই থোঠী 
দুটি ফি থেকে কাজ চালাচ্ছে 


| - ইন্দিরা কংগ্রেসের ছুই- 
ডু এখন bl প্রদেশ অফিস থেকে 
কাজ চালাচ্ছে। আন্দোলনের 
ব্যাপারেও ই ন্দি রা কংগ্রেসের -ছুই 
প্রদেশ 2 থেকে ছুই রকমের 


৯ 


বহু্ডণাকে মক্কে! 
চালানের টেষ্ট 


মস্কোর ভারতীয় রাদূত আই 

কে গজরাল প্রতি রাষট্রদূতের-কাজে 
ইস্তফা দেওয়ার ফলে পরবর্তী দম্ভাব্য 
উত্তরাধিকারী হিসাবে এইচ এন 
বছুগণার নাম শোন! যাচ্ছে। 
সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
[আৰ্মী আন্তেই গ্রোস্তিকোর সদলবলে 
ভারত সফর কালে তার সঙ্গে আফ- 
গানিস্থান ও অন্তান্ত আত্তর্জাতিক 
প্রশ্ন নিয়ে বহগুণার সফল আলোচনা 
হওয়ায় কশ-এবং ভারত উভন্বপক্ষেরই 
দরকারী' মহল খুবই খুশি। যার 
ইমান স্বরূপ বহুগুণাকে সস্কোয়- পার- 
দশা রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠানোর 
পরিকল্পন! করা হচ্ছে। তবে বহ্গ্ুণা 
এতে মোটেই প্রলুক্ক হননি। একাস্ত 
বিশ্বস্ত মহলের কাছে বহুপ্তপার বক্তব্য 
ভীদতী গান্ধীর তাকে মন্ত্রীপদ দেবার 
কতুলপুৰ্ণ ইচ্ছা থাকা সত্বেও সঞ্জয় গান্ধীর 
প্ররোচনায় বহঞ্জণ! বিরোধী একটি 
নষ্ট চক্র সেই ব্যাপারে বাধ লাধছে। 
এই কারণে তিনিও বেঁকে বসেছেন 
এবং কড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, 
একমাত্র মন্ত্রিসভার. সদস্যপদ গ্রহণ 
কর! ছাড়া গ্রমতী গান্ধীর কোন 





প্রস্তাবই ভিনি মেনে নেবেন না। 





'আনমারী লাছ্বের। 


আন্দোজনের ডাক দেওয়া হচ্ছে। 


' গত শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের 
, নামে অন্ততম সম্পাদক হুব্রত মুখার্জ 


বিধানসভ। অভিযানের ডাক দিযে 
ছিলেন। এই অভিযানের কর্মস্থচীর 


পেছনে রাজ্য ইন্দিয়। কংগ্রেলের ' 


নভাপতি বরকত লাহেবের দশ্মতি 
ছিল। কিন্ত এই আন্দোলনে বরকত 
সুত্ৰতর বিরোধী গোষ্ঠী সাত্তার সাহেব 
এবং তার অনুগত লহক্মাঁর! কেউই 
যোগ দেন নি। 

এই গোঠীর প্রদেশ অফিদ এখন 
থিয়েটার রোডে । বরকত সাহেবের 
অন্থপস্থিতিতে প্রদ্বেশ কমিটির অন্ততম 
দৃহ-সভাপতি আবদ্ধ রউফ আনসারী 
এখন & অফিন থেকে প্রদেশ কমিটির | 
কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। 
থিয়েটার রোডের অফিসে রাজ্য 
শাখার অন্তত ছুই লাধারণ সম্পাদক 
মুকুল ইললাম এবং গোবিন্দ নম্বর 
পালা করে বলছেন। লাভার 
এখন পাণ্টা 
একটা আন্দোলনের ডাক দেওয়ার. 


ব্যাপারে প্রস্ততি নিচ্ছেন। এর মধ্যেই 


যুব. কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাদ! 
ভাবে একট! কর্মস্থচী নেওয়া! হবে। 
এবং যুব কংগ্রেসের কর্মস্থগীতে সাতার 
আনলারী সাহেব] যোগ দেবেন । 
বন্নকত সাহেবের অঙুপস্থিতিতে 
সুব্রতবাবু ডঃ সুরেশ সরকার রোডের 
অফিম থেকে একাই প্রদ্বেশ কমিটির 
কাজকর্ম চালাচ্ছেন। ক্থত্রতবাবু 
এখন বিভিন্ন জেল। কমিটি পুনর্গঠনের 
ব্যাপারে দিন্পীতে তদ্ির শুরু করে, 
দিয়েছেন। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪- 


পরগণ! জেল! কংগ্রেস কমিটির সভা- 


পতি হরধিত ঘোষের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


” একাধিকবার সাক্ষাৎ 
অন্তান্ত কয়েকজনও এ ব্যাপারে 


লোকদলের সতাপতি চরণ সিং 
জনতা পার্টির সঙ্গে একট! সমঝোতায় 
আসতে চান বলে খবর পাওয়! গেছে; 
বিশেষ করে জনতা ও লোকদল 
শাসিত সরকারগুলে| ভেঙে দেওয়ার 
পর চরণ সিং দুই দলের ওক্যের ওপর 


জোর দিচ্ছেন বলে রাজনৈতিক 
মহলের খবরে প্রকাশ । 
লোকদলের অন্ততম নেত! বিন্ধ 


প্টনায়েক দিলীতে চন্দরশেখরের সঙ্গে 
বেশ কয়েকদফা বৈঠক করেন। 
ওয়াকিবহাল মহলের সুত্রে প্রকাশ 
বিজু পট্রনায়েক নাকি চন্দ্রশেখরকে 
ছুই দলের একজোট হয়ে বিধানসভা। 
নির্বাচন লড়ার জন্য প্রস্তাব দিয়ে- 
ছেন। বিজু আরও বলেছেন ৰে, 
চরণ পিং এ ব্যাপারে কোন" শর্ত 
ছাড়াই জোট বাধতে আগ্রহী | 
জান! গেছে, চন্দশেখর লোকদল 
নেতা বিজু পট্টনায়েকের সঙ্গে শ্বৈর- 


০7 


দঃ চান জুতা গার্টির সঙ্গে নোকদনের সমঝোতা 


ভক্তের ক্রমবর্ধমান বিপদ মপর্কে এঁকা- 
মত হয়েছেন। তবে চন্্শেখর 
লোকদল নেতার সমঝোতার ' প্রস্তাব 
সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ ২ করেন 
নি। 


এদিকে নয়টি অ কংগ্রেন (ই) 
সরকার ভেঙে দেওয়ার পর অন্তান্ত 
বিরোধী দলগুলোও জোট বাধায় 
আগ্রহী । আর্ কংগ্রেসের সভাপতি 
দেবরাজ আর্স লোকদল, জনতা, 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





জগজীবন জনতা | পাৰ্চি ছাড়বেনই 


এটা অল্পবিস্তর় নিশ্চিত যে, 
শ্রীজগজীবন রাম আগামী ২৩ ফেব্রু- 
য়ারী রাজধানীতে তার অহ্থগামীদের 
যে সভা ডেকেছেন সেই সভার পর 
তিনি হয কংগ্রেস ফর ভেমোক্রাপীর 
পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন, অথবা! নতুন দল 
গঠন করবেন । 

এই পৃথক অস্তিত্বকে শ্রীরাম ও 
তার অহ্গামীদের ইন্থিয়া কংগ্রেসে 
প্রবেশের প্র্যাটফর্মরূপে, ব্যাখ্যা কর! 
যায়, কারণ ই-কংগ্রেসে তাদের 
প্রবেশের জন্য বেশ জোরালে। নেপথ্য 
তত্পরতা চলছে বলে জানা গেছে। 

শ্রী্গজীবন রামের পুত্র শ্রীহ্বরেশ 
রাম ইতিমধ্যে শ্রীদধয় গান্ধীর সঙ্গে 
করেছেন। 


সাহায্য করছেন । 
উল্লেখষোগ্য যে, গত লোকধত। 
নির্বাচনের আগেই শ্ীরামের কংগ্রেসে 
যোগদানের কথাবার্তা! চলছিল, কিন্ত 
তার কঠিন শর্ত তখন ইন্দির! কংগ্রেস 
গিলতে পারেনি । এখন অবস্ত. নেতৃত্ব 
সুখী এই কায়ণে যে, তখন শ্রীরাম ই- 


কংগ্রেসে যোগদান করলে তাদের 
জয়ের অনেকখানি কৃতিত্ব এঁরামের 
ভাগে চলে যেত। 

_.. জনত] পার্টির নেতারাও জ্রুজগ- 
জীবন রামকে আটকে রাখতে চান 
না। প্রথম কথা, তাদের ধারণ] । গত 
নির্বাচনে পাম দলের কাছে বোঝা. 
স্বরণ ছিলেন ; এবং দুই, গৃত নির্বা- 
চনে ধরাশায়ী হবার পর থেকে লোক. 
দলের সঙ্গে লমঝোতায় আদার জন্য 


পার্টির নেতর' যে চেষ্টা করছেন শ্রীরাম 
নী অন্ত দল গড়বেন। 


তার অন্তরায় । 


কোন কোন. জনতা নেতা মনে ' 


করছেন যে, ভ্ীরাম নিজে থেকেই - 
জনতা পার্টি ছাত্তবেন। তার জন্তে 
জনতা পার্টিতে শ্বন্ভি নেই । কি করে 


তাকে সহজে পরিহার করা যায় 
কোন কোন জনত1 নেতা সেকথাও . 


তাবছেন। একটা উপায় হল, লোক 
দলের জে প্রকানপ্তে সমঝোতার 
আসা। অপরদিকে জীরামও চেষ্টা 
করছেন জনত! পার্ট থেকে বেরিয়ে 


যাবার সম্মানজনক পথ আবিষ্কারের । 

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস খবর দিয়েছে, 
নির্ভরঘোগ্যন্থআ্জ থেকে ভারা জানতে 
পেরেছেন শ্রীজগ্জীবন রাম কয়েক 


দিনের মধ্যেই জনতা পার্টি ত্যাগ 


করছেন বলে আশ! বর! যাচ্ছে। .. 
আপাততঃ তিনি লোকসভায় নির্দল 
আসন নেবেন, তারপর তিনি ঠিক 
করবেন ইন্দিরা কংগ্রেসে ঘোগ দেবেন 


বোছাই থেকে একজন নামকর! 
আইনজীবী দিল্লীতে গিয়েছিলেন, 
শ্রীরামকে জনতা পার্টি ত্যাগে নিবৃত্ত 
করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে : 
প্রচারের দন্ত নয়টি রাজ্য সফরে রাজী 
করাতে । "কিন্ত সেই প্রচেষ্টা" সফল 
হয়নি। জান! গেছে পাম জনতা 
পার্টিতে খুব অশ্বন্তিতেই আছেন এবং 
তিনি এখানে আর বেশিদিন থাকতে 


চান না। 


ূ চৰ রি রর 
সম্পাছকীয় 





স্বৈরতন্ত এবার বিবিস্ত হচ্ছে 


- গ্ণভঙ্গের বাহায়ে পোশাক- ত্যাগ করে এবার বিবন্থ . 
“:লোক দল সরকারের ব্ার্থতার দ্বরুণ নেতিবাচক তোটে ।- 
কিন্তু জীমতী গান্ধী মনে করেন ছুই তৃতীয়াংশের নংখ্যা-. 
_ গরিষ্ঠতা তার জরুমী অবস্থা ও আহ্যপ্গিক ব্যবস্থাগুল্পোরই , 
-. প্রতি জদসমর্থন বা অহুমোদ্ন জ্ঞাপক । “সে-বিশ্বাের . 
. বশবৰ্তী হয়েই তিনি রাজ্য সরকারগুলে। ভেজে দিয়েছেন 
ক্ষমতালীন হবার মান খানেকের মধ্যেই। শ্রীমতী গান্ধী - 
যে দু প্রতিজ হয়ে খ্ৈর হের পথে পা বাড়াচ্ছেন তা তার 
কয়েকটি কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়েই পরিস্কুট - 
হয়ে উঠেছিল । প্রথমতঃ ব্যাপক দলত্যাগের মধ্য 
দিকে তিনি তিনটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলেন, অথচ 


"হয়েই ধ্ৈয়তন্ন মঞ্চে -আবিতূ‘ত. হল।- একটি কোপেই 
b জ্বাই কর! হুল নট রাজ্যের গণতান্িক সরকারকে, 
- জমনিবাচিত বিধানলভাকে-অন্ধংগ্রেদ (ই) শাদি ত রাজ্য 
গুলোতে গণতাস্রিক শাসন খতম কয়ে দিয়ে চাপানো 
হয়েছে রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রের শাদন। _এয়পরে 


নাকি এপ্রিল নাগাদ দংশি বিধানদভাগুলোর নির্বাচন _ 


হবে, রাজ্াগুলোকে খড়গাঘাত করার পক্ষে সুমি 


; কোন কারণ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ছে) সরকার উল্লেখ করেন 
+“. নি, শ্রান্তিপ্রাপ্ত মরকারগুলো জানতে পারলেমনা তাদের 


: অপরাধ কী। 'বোধহয় সেক্ষেঅে আদ্লালতে মামলা! হত 
এবং কেন্্রীঘ় সরকারই দোষী সাব্যস্ত. হতেন সেঙন্তই 
লত্তর্পণে কামেল] এড়িয়ে মাওয়া হয়েছে, হঞ্জিমাফিক 
পদক্ষেপ নেওয়! হয়েছে) লোকমতা নির্বাচমে জন- 

 গণ্রে'রায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য দরকারগুলোর বিপক্ষে গিয়েছে 

"এ অদূহাত ফেখিয়েই ইন্দিরা 'সরকার রাজ্যগুলোকে 
' গ্রাস করেছেন। তাছাড়া ১৯৭৭ লালে. বেন্দীয জনত! 
লযকার়ও অনুরূপ পদক্ষেপ, গ্রহণ করে পথ প্রদর্শন. করেন, 
ছেন এবং আজকের কেন্দ্রীয় দরকার সেই. পথই অস্থপরণ 

. করলেন বলে যুক্তি. দেখানে হয়েছে। কিন্তু সেদিন 

জনতা সরকায়ের এ- কাজকে ‘অগণতাঙ্িক’ আখ্যা দিয়ে 

' আজ শ্রীমতী গান্ধী -জেনে-শুমে সে: ভ্রান্ত পথ .অবলঘন 
করলেন কেম?' 'সেধিন ন’টি রাজ্যের মধ্যে লা চটি সঁর-- 

কারেরই সেয়া উভীরণ হয়ে গিয়েছিল, অথচ আজকের 

পরিস্থিতি আদ ডা নয়। 

ll নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর অযাদাতে গরুর আবার 
বিপন্ন হল-_একথ! মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু সেদ্বিনই . 
ভবিশ্বদ্বাধী' করেছিলেন। দিও মাপাধিককাল ধরে 

.একাদিক্রষে বলে এসেছে যে কেনের কংগ্রেস (ই) দরকার 

. অচিরেই অ-কংগ্রেল (ই) রাজ্য সরকারগুলিকে তেজ. 
ঘেবেন। প্রথমে ব্যাপক ঘলত্যাগ খটিয়ে : কর্ণাটক, ' 

' হুরি়ান] ও হিমাচল প্রদেশ তিনটিতে অ- কংগ্রেস (ই) 
'দূরকারের জায়গ! মিয়েছেম কংগ্রেস (ই) দরকার । - কিন 


- তাতে ঝকমারী বেশি, টাকার শ্রাদ্ধ এবং লময়ও লাগে 


বেশি । তাই ঝামেলার মধ্যে মা গিয়ে দরালরি -মটি 
রাজ্যের উপর-কোপ বলানো হল। উত্তরপ্রদেশের 
- মারায়ণপুর বাঁ বিহারের পরশবিঘা ইত্যাদি অজুহাত মা. 
*  ঘেখালেও চলত, করিণ অন্যান্ত রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খল! 
পরিস্থিতি অটুট থাকা দত্বেও রেহাই তে] পায় নি। 





“কংগ্রেস ০. লোকপতাঞ্- নিৰ্বাচন জিতেছে. জমতা ও 


“নতুন লরকায়ের পক্ষে জনমত যাচাই করতে সাহসী 


হলেন না দ্বিতীয়তঃ মিবৰ্তনমূলক আটক আইন 
পাশ করিয়ে তিনি রাজনৈতিক বিরোধীদের বিনা বিচারে 
তিন, গোয়েন্দা 


-আটক- কয়ার প্থ প্রশস্ত ফরলেন। 
বিভাগের ডেপুটি ডাইয়েক্টর এন কে সিংকে গ্রেপ্তার কর! 


হল । চার, জগমোহন,- পি; এস কিন্দার প্রমুখ জরুরী 


অবস্থাকালীন নায়কদের ক্ষমতার, উচ্চালনে পুনর্বহাল 


'ক্রলেন। পাঁচ, চারটি সংবাদ দরবরাহ এজেন্সিকে. 
আবার এক করে ‘সমাচার’-এর পুমরাবির্ভাব আয়োজন 


করা হচ্ছে। অর্থাৎ অরুরী অবস্থার আহুঠানিক ঘোষণার 


. ঝামেলার মধ্যে মা গিয়েও পরিস্থিতিকে সেষিকেই ঠেলে 


নিযে যাওয়া হচ্ছে। সঞ্চয় গান্ধীর! যখন দদলবলে 
আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন তখন সংবিধান বছিতূ্ত 
: শক্তি, বনে আখ্যাত হবার, ঝুকি তো নেই। সেজন্তই 


= বিশণদফা কর্মন্থচিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে । 
- বিরোধী দলনেতারা! সকলেই. এক বাক্যে ইন্দিরা, 
- গান্ধীর.এই পদক্ষেপের “তীব্র প্রতিবাদ করছেন । চরণ" 


পিং এ- চ্যালেঞ্জ গ্রাহণও ফরেছেন,। কারণ কেন্দ্রে ও রাজ্য- 
গুলোতে, একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা, গণতত্র 
ও- ফেডারেল আবর্শের ফৃলিই কুঠার়ঘাত  কর়েছে। 


| পশ্চিমবঙ্গে” এম ইউ সি ও দুই মকশালপন্থী শাখা সমেত. 


সমস্ত অ-কংগ্রেদ (ই) দলই গণতন্ত্রের ওপর ইন্দিরার 


ক্ষমতাবানীর- মিন্ব। করেছে। কিন্তু জনতা, লোক দল . 
বা অন্ত বিশিষ্ট দলগুলো কি গ্রধতী গান্ধীর দুপ্পরিবর্তমীয় 
ব্রতী বর্তৃ্পরায়ণ ও ব্যক্তি বা গোষ্রীশাপনের মনো: . 


-তাবের কথা কি জানতেন না? এ-খটমা থেকে শিক্ষা 


“ধিতে পারবেন |; 





৭৫ জন ব্যক্তির সঙ্গে আরো একজন 





~~ 


এ | শুক্রবার ২২শে রী ১৯৮০ 


জানে দা নাকি নী রম ol 
2 পলায়ন কাহিনী - 


"২% একর" জমির ওপর অবস্থিত: লোডশেডিং হয়ে যায় এবং দূতাবাসে 
ভেহেরানেয়-বাফিণ দূতাবাস গত ৪ঠ1 উপস্থিত প্রত্যেকেই বাড়ীর ছাদের 
মতেখরের গভীর রাতে হধন নয়িয়তি ওপর প্রচ্ভাবে দৌড়দৌড়ি ঘাপা- 
ইলালামী বাহিনীর দ্বার! দখলীকত-. দাপির. আওয়াজ  পান। আর 
ও ঘেরাও হয়.তখন উপস্থিত অন্তান্ত- বিশৃঙ্খলার স্থযোগ বুঝে তার! পালাে 
শুরু করেম। কিন্তু মিঃ রবার্ট ও তার 
যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি. হলেন চারজন নহকরমী অর্থাৎ মার্ক, লিক- 
ভেত্রোনন্থ মাকিণ্‌ ছুতালয়ের তার- জেক. জোসেফ ও ক্যাথলিন 'ষ্টাফরড 
প্রাপ্ত অন্ততম " কৃটনীতিবিদ রবার্ট "এই পাঁচজন ছাড়া সকলেই গ্রেপ্তার 
এণ্ডার্ন। ৪ তারিখ রাজিবেল! অনে- হুম। রবার্ট তার চারজন দহকর্মীকে- 


| কেই চেষ্টা করেছিলেন পালাতে, নিয়ে দূতাবাদ থেকে কিছুদূরে তার 


কিন্তু মাত্র ৬ জনই সমর্থ হয়েছিলেন: 
জঙ্গী ইরাণী ছাত্রদের হাত থেকে ৬.৭ দ্বিন যাবৎ রবার্টের ফ্লাটে বন্দী- 
রক্ষ] পেতে দশায় কাটাবার পর প্রবীণ রবার্ট 

৫৪ বৎসর বয়স্ক রবার্ট এপ্রার্সের, কানাডিগ্নান এদ্েদীতে ভার জনৈক" 
নেতৃত্বে ২০ জন ইন্লাপী- দহ-বাকি ৭৬. বন্ধুর মজে যোগাযোগ - করেম।- 
জন যথাক্রমে ১* ও ৫ জন. করে এক কানাভিক্নানরা, পলাতক আমেরিকান- 
একটি.দলে. বিতক্ত হয়ে পেছনের দের জন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
দরজা] দিয়ে, পালাতে. চেষ্টা করেম। করেন। আতিথেয়তা করার স্থঘোগ 
কিন্ত কিছুতেই তারা ইরানী” ছাজদের পেয়ে কানাডার দূতাবাস কর্মীরা 
বিছানে। জাল ছি" ভূতে পারেন” নি। যথাষধ- আত্মরিকতার, সঙ্গে তাদের 


নিজের ক্ল্যাটে আশ্রপ্ন গ্রহণ করেন। 


| ব্যতিক্রম মা ৬ জন, যার- অন্ততম (আমেরিকান) রক্ষণাবেক্ষণ করতে 
হলেন - রবার্ট অণ্তার্স। : 


তার. থাকেন। এরপর ওদের সমে এলে 
হতে দূতাবাস আক্রান্ত হবার পর মাকিণ টের আর একজন পলা- 
স্বভানতই আক্রান্ত: কর্মীরা স্থানীয় তক--খিনি কৃষি বিশেষজ্ঞ ছিলাবে 
পুলিশ ও দাময়িক বাহিনীর সাহায্য সস মান্কিণ দূতাবাসের ভার- 

. যোগদান: করেন? অতএব 
আশা করেছিলেন), কিন তাদের সিউলাচা SY কানাভিয়ানর! 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুপস্থিতির ফলে . দায়িত্ব মিয়ে এই ছ’ঞ্জন পলাতক 


-মাকিনীয় অন্ত জাল ছাড়পত্র তৈরী 


ঘখন ঈবরের-নাম.. জপ করা ছাড়া, করে অগিগর্ত ইরাণ ত্যাগের ব্যবস্থা 


আর কোন পথ ছিলনা, তখন হঠাৎ করে দেন। 


শিশু কিশোরদের মানুষ করার . 


্রািক দায়িত্ব সরকারের 


- গ্রহণ করে তারা বদি আবার এক্যবন্ধ হম, তবেই বিধান | 
" লভার নির্বাচনে ইন্দিরার হঠকারিতার ইডি জবাব = 


| __মুখনন্তী” 


চরণ সিং চান 
শ্ম পৃষ্ঠায় পর 


 ,কংগ্রেদ, নি পি আই, PE 
প্রভৃতি- দলগুলোকে” নিয়ে এক 
. ব্যাপক বিরোধী  ষোৰ্চা-গঠন- করতে 
আগ্রহী ।. দেবরাজ আর্ বলেছেন, 


নিজের কমায় আনার চেষ্টা কার্যকর 


: হবেমা দেখেই শেষ পর্যস্ব- ইন্দিরা - 


- কংগ্রেসের. উচ্চতর" পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত - 
নেওয়া হয়? অবশ্য সঙ্জয় গান্ধী এবং 
তার সহকর্মীর আগে, থেকেই পর- 


কিন্ত কিছু প্রবীণ মেতা ভিন্ন মত 


- ইন্দিরা গান্ধীর-শ্বৈরতত্রী কার্যকলাপের পোষণ. করায় রাজ্য, লরকারগুলে! 
মোকাবিল1 একমাত্র এক্যবনধ বিরোধী" তাগার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কিছু 


ye মোর্চাই করতে পারে। ৃ্‌ 
. ইন্দিয়া গান্ধী ঘে অকংখোসী (ই) 
: দরকারগুলো ভেঙে দেবেন এটা প্রায় 
নিশ্চিতই ছিল।, শুধু কৌশলগত - 
কারণে কিছুদিন দেরী কর! হল। 
উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা 
রাজ্য লরকারগুলো দুল ভাঙিয়ে 


দেরী হল । 
বর্তমান পরিস্থিতির ররিপ্রেক্ষিতে 


নীতি নির্ধারণের, জন্য জনতা পার্টির Eb 


কার্যকরী” নমিতির বৈঠক -বদবে। 
অগজীবন, রামের লে চন্দ্রশেখরের 


দ্বীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ।. জান! - 
গেছে জগজীবন রাদও পিরিতি 


করছেন: এখন লামমে যে. চ্যালেজ 
| এসেছে তার মোকাবিল! করতে চরণ 
কার ভাঙার জন্ত চাপ দিচ্ছিলেন। ' 


| জনতা লোকদল কংগ্রেস. এক্যবদ্ধ 
ছলে বিহার; উত্তরপ্রদেশ; হারা 


দল সমঝোতা হবে কি না-তা 


পর্যান্গো চনা করার জন্ত জন ডাকার, 


ব্যাপারে সম্মতি দ্বিয়েছেদ। 
- ঈ্গনতা পার্টিরও কিছু মেতা সমে 


সিংএন প্রস্তাবে - দলের নেতৃত্বের 
রাজী হওয়া উচিত । ' 'এছের মতে 


পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে. . নির্বাচনী 


দন্ভাবনা উজ্জল । তবে বিরোধী- 


দলগুলো বিশেষ করে জমত লোক- 


অনেকটা নির্ভর- করবে জনত! নেতা- 
দেয় সঃ ওপর |. 








 মৃখামত্রী জ্যোতি বহু বলেন, 


দেশের গরীব পদ ছেলেমেয়েদের - 
‘| দেখাগুনো। করার প্রাথমিক দায়ি 
সরকারের ।-. গত. বন্ধার লময় বৃহ 


লমাজ-দেবামূজক প্রতিষ্ঠানের, দহ 
যোঁগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বামফণ্ট সয়- 


কার উজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, কাজ করে- 


ছেন।- কিন্ত শুধু সরকারের পক্ষে এ 


ধরনের কাজ কর] সভভব. নয় । আমা-.. 
দের মতো. মিশ্র অর্থনীতির, দেশে : 
ব্যবদায়ী প্রতিষ্ঠানপ্ুলিরও সেবামূলক - 


কিছু কাজ করা দরকার ।' বরিটানিয়] 
ইপ্ডালট্রিদ- আয়োজিত এক..অনুষ্ঠানে 
মুধ্যমন্্রী একথা বলেন। _ 

_ আন্তর্জাতিক ধ্যাতি সম্পন্ন ব্ৰিটা- 
নিয়! বিদ্ষুট .কোম্পানী কলকাতার, 


ধরব ছেলেমেয়ে ও ব্যয় সঃ 


একটু হানি ফোটাবার জন্ত দধাছে 
একদিন. আনন্দদায়ক লদণের ব্যবস্থা - 
করেছে লোমবার' এই: কর্মস্থচীর 
উদ্বোধন করেন মাদার টেরেসা। 


. সারাদিন খাওয়ার খরচও বহন করবে 
- কোম্পানী সুন্দর 'বাসটিতে প্রথমদিন 
প্রান পঞ্চাশজন ছেলেমেয়েকে ডাক্স- 


মণ্ডছারবায় নিয়ে ঘাওয়! হয় 

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী লকালে 
কোম্পানীর মাঠে, অনুষ্ঠিত এই উত্বো-, 
ধনী লতার গ্রেট ব্রিটেনে কোম্পানীর 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টপ রিচার্ড পারমার. 
ভাষণ দেন। এখানকার চেয়ারম্যান 
--লাবারওয়াল, ম্যানেজিং ভাইয়েইর 


এন, দি, চৌধুরী ভাষণ দেন। 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভিরেক্টর জে 


মুখাজী। . , 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


মধ্যপ্রদেশের পুলিশ ও জমিদারর৷ 
হরিজন য [বকদের খুন করছে 


কল্যাণ ঘোষ : 


বিগত করেকবছয়ে মধ্যপ্রদেপের 
বান্দা জেলায় ** জনেরও বেশি হয়ি- 
জন যুবককে পুলিশ গুলি করে যেরেছে 
বলে ্জান! গেছে। পুলিশের বক্তব্য 
হল: পুলিশের লঙে মুখোমুখি 
'লড়াইয়েই নাকি এই ৫০ জন হরিজন 
যুবকের মৃত্যু হযেছে । অপর দিকে 
বান্দ। জেলার ভারতীয় ক্ষেত মজছুর 


ইউনিয়নের সভাপতি শ্ীধুরজান লালে 


ET 


মতে পুলিশ নির্দোষ এইনয হরিজন 
যুবককে মিছিমিছি ধরে নিয়ে গিয়ে 
গুলি কয়ে হত্যা করে “এনকাউণ্টা- 


যোগে জেলে পুরে রাখ! হয়েছে ।- 


দামস্ততাঞ্রিক পোষণ ব্যবস্থাকে .. 
জিইয়ে রাখতে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র হাত 


মিলিয়েছে জমিদার এবং কুলাকদের 
দল্দে। শিক্ষিত এবং চাকরিজীবী 
হরিজন যুবকেরা এখন জমিদার এবং 


বৃলাকঘের হকুম তামিল করতে চায় 
'খ। প্রধানত এই কারণেই নাকি 


প্রায়শই হরিজন সম্পদবায়ভুক্তদেয় ঘর 
বাড়ি আলিয়ে দেয়) হয়, আক্রমণ 
কর] হয়, সাজানে। মামলায় গ্রেপ্তার 
কর! হয়। অন্তান্ত লিপীড়ম ব্যবস্থ! 
তো আছেই। 

নয়াদিলী থেকে প্রকাশিত ইংরাজী 
সাপ্তাহিক “হাউ” পত্রিকার জাছয়ায়ী 
১৯৮* সংখ্যাকে উদ্ধৃত করে প্রগ্রে- 
পিভ নিউজ এজেন্সী জানাচ্ছে যে, 
বান্দা জেলায় ভূমিহীনর1 যে সংগ্রাম 
করছেন ভার নেতৃঘেও রয়েছেন হয়ি- 
জন যুবকেরাই। জমিন হুক এবং 


স্ট্সামার্জিক অধিকারের নংগ্রাম হত 


তীব্র হয়, হরিজন লম্প্রদায়ের ওপর 
আক্রমণের মাজা! ততই- নাকি বুদ্ধি 
পার। 
ভারতীয় ক্ষেত মজছুর ইউনিয়ন 
একমাড্র বান্দা জেলাতেই ১৭ হাজার 
একর লুকোনে! জমি খু'জে বার করে 
দ্ধল নেয়। খল নেয়! জমির অধি- 
কাংশই চাষযোগ্য। এই সব জমি 
বিলি করা হয় তাদের কাছে যাদের 
একটুও চাষের জমি নেই এই জমি 
হার? এতদিন ঘাবত তোপ করে আস- 
ছল তাদের রাগ হওয়ট] খুবই স্বাতা- 


_. বিক। সেই রাগেরই প্রতিফলন দেখা 


যায় হরিজনর্দের ওপর আক্রমণের 
মধ্যে | 

বান্দা জেলায় ভুন্তয়ে রয়েছে প্রচর 
পরিমাণে বকপাইট, সিলিকা এবং 
চুনাপাথর । এছাড়া রয়েছে কেন্দু 
পাতার বন। এই বকে বেজ করে 


|| 


॥ ডিন্ঠুঃ 


হয়ে লাসিবের বিধবা বৌদিকে সহযোগিত। মিয়ে। সেই ডাকাত 
জোরপূর্বক ধর্ষণ করে । এই সংবাদ দলের নেতা ছত্রপাল দিং। এমন 


-প্র্ধাশিবের কাছে পৌছালে পে তার অভিযোগও উঠেছে বে ছদ্রপাল, 


সাময়িক বাহিনীর রাইফেল নিয়ে পিংয়ের দূলকে পুলিশ বন্দুক সরবরাহ 


 পালায়। স্দাশিবের খোজে সানরিক করত। এই অতিষোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, 


'বাছিনীয় লোক গ্রামে আসে। ছত- পরে একটি ঘটনায় পুলিশী তল্লাসী- 
পাল এবং তার সাকরেদরা যার! কালে। পুলিশের পূর্ণ সহযোগিতা! 


অনায়াসেই গড়ে উঠতে পারে বড় - কে ধর্ষণের চেষ্টা কয়ে। মহিল1 সদাশিবের দাদাকে হত্যা করেছিল নিয়ে ছত্রপাল সিংয়ের দল এলাকায় 


বড় শিল্প। যার মাধ্যমে হাজার 
হাজার বেকারের কর্ম সংস্থান করা 
সম্ভব । কিন্তু আজও পর্যন্ত এই অঞ্চলে 
একটি শিল্প গড়ে ওঠেনি । বান্দাতে 
জলসম্পর্দের পরিমাণও খুব কম নর, 
কিন্তু তা সত্বেও এই গ্েলায় একটিও 
সেচ প্রকল্প গড়ে গুঠেনি। ফলে কৃষি, 
উৎপাদন রয়ে গেছে সেইখানেই ঘা 
ছিল তারত স্বাধীন হবার আগে। 
দেচের স্যোগ না থাকায় চাষের 


কোনমতে সম বাচিয়ে পালাতে 
দক্ষম হন এবং নিজের স্বামীর কাছে 
এসে সমস্ত ঘটনা, বিবৃত করেন। 
ঘটনা শুনে পদাশিবের দাদা তংক্ষ- 
পাৎ ছত্রপাল সিংয়ের বাড়িতে গিয়ে ” 
এই জাতীয় আচরণের জন্ত ছত্রপাল 
সিংকে সতর্ক করে দিয়ে আনেন । 
কয়েকদিন পরেই ছত্রপাল সিং সদ্বা- 
শিবের দাদাকে খুন করে। 

দাদা, খুন হয়েছে এই সংবাদ 


কাজের অন্ত জমিদার ও কুলার] পেয়ে লদাশিব ছুটি নিত্লে বাড়ি আমে। 
বের” কথা রটিয়েছে। একশজনেরও ট্রাক্টর বা অষ্তান্ত যন্ত্রপাতি কিনছেন1। 
বেশি হরিজন যুবককে নাজানো| অতি- 


তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে কষি 
শ্রমিকদের ওপরেই । 

লভ্যাংশ বাড়াবার আর কোন 
বিকল্প ন* থাকায় লামস্ততঙ্র টিকিয়ে 
রাখার প্রবক্তা এই সব জমিদার ও 
কুলাকর? কৃষি শ্রমিকদের্ই সর্বাধিক 
মাত্রায় শোষন করতে চায়। অন্ত 
দিকে দামৃস্তপ্রথার বিলোপকাষী 
কৃষি শ্রধিকর। চায় মন্ুরীর মাষে 


ষতট! বেশি সম্ভব আদীয় করে মিতে। _ 
; উভয় পক্ষের এই লড়াই এখন এই 


অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করেছে। 
এই লড়াইয়ে কৃষি শ্রমিকদের মূলধন 
হল তাদের সংগঠন, অন্তদিকে জমি- 
দায়ের! প্রয়োগ করে নানান কায়দা 
এবং পুলিশী সহায়তা নিয়ে কৃষি আমি- 
কদের হায়রান করে, হত্যা করে। 
হালফিলের কথা, বান্দা জেলায় 
হরিজন সম্প্র্ধারতৃক্ত বছ যুবককে গুলি 
করে মারা হয়েছে, হচ্ছে! অতিথোপ 
হুল এইসব হরিজন যুবকের়া,নাকি 
ফৌজী হলের দঙ্গে যুক্ত। ফৌজী 
দলটি দম্পর্কে কিছু: বলার প্রয়োজন 
রয়েছে । এহ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
অপরাধে মিথ্যা এনকাউণ্টার-এর 
নামে কেনইবা হরিজন যুবকদের গুলি 
করে মেরে ফেল! হচ্ছে। এই ফোর! 
দ্বলের নেতা একজন অনুন্নত সন্প্রদায়- 
ভুক্ত যুবক এবং তার দলের সঙ্গে যোগা- 
যোগ আছে এই অনুহাতে কেন 
হরিজন যুবকদের পুলিশ হত্যা 
করছে? 


ফৌজী দলের নেতা ঘে যুবকটি নাম ' 


তার সদাশিব | হরিজন সংপ্রদ্ার্তুক্ত । 
বান্দা জেলার বাবেরু, থানার বাদ্বা-. 
উলি গ্রামে ভার বাড়ি। দদ্বাশিব 
চাকরী করত লামরিক বাহিনীতে । 
তার বড় ভাইয়ের বউ খুবই সুন্দরী 
ছিলেন । একদিন জমিদারের পোষ] 
গুণ্ডা ছত্রপাল সিং পদাশিবের বৌদ্ধি- 


bd 


ছঅপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে মামল! হয় 
এবং তাতে ভার সাজাও ত্য়।' কিন্ত 
পুলিপ 'অপদার্থতার কারপেই নাকি 
উচ্চ'আদালতে আপীল করে ছত্রপাল 
জামিনে মুক্ত হয় ; ততদিনে সদ্বাশিৰ 
তার সামরিক বাহিনীর কাজে যোগ 
দিয়েছে। হত্রপাল জামিনে মুক্ত 


তারা বুঝতে পারল যে, এবার শিয়্য়ে ডাকাতি এবং নয়হত্য! শুরু কয়ে। 
শমন নিয়ে তাদের বাস, করতে হবে। ডাকাতি করার পর রটিয়ে দেওয়া হত 
সদ্বাশিব বদল! নেবার জন্তই সার্ভিস যে এই ডাকাতি করেছে ফৌজী দল . 
রাইফেল নিয়ে ফেরার হয়েছে একথা অর্থাৎ সদ্বাশিবের দল । । 
ভারা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে । এই চার বৎসরের মধ্যে ফৌজী 
'ছত্রপাল সিংরা সদ্রাশিবের নামে মল এত বদনামী হথ্রে পড়ে ৰে, 
নানান গুজব ছড়াতে থাকে। তার! সকলের মনে একট! ধারণ! জন্মে গেল 
সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানায় । সদ্বা- সধাশিবের দলই বান্দা! জেলার বড় 
শিব গ্রামে এসে সব শুনল এবং আত্ম এবং শক্তিশালী ডাকাত দদ। 
গোপন করল। সদাশিবের দাদা আসলে সদ্ধাশিব এইসব ঘটনার 
খুন হয় ১৯৭৫ সালে । - কোনচির জন্জই দায়ী নয়। এই সবই 

তারপর লদাশিব চার বছর,আত্ম- হল ছআপালের কান্দ । কিন্ত রটনার 
গোপন করে থাকে । তবে জধিদার-- ফল এমনই দাড়ায় যে,স্ব ঘোষ গিয়ে 
শ্রেণী জানত ঘে, সদাশিব যে কোন পড়ে দা! শিবের দূলের ওপর | ফৌজী 
দিন প্রতিশোধ নেবার জন্য আত্ম- দলের দো যোগ আছে এই অজুহাতে 
প্রকাশ করতে পারে । এই আতঙ্ক নিরীহ হয়িজন যুবকদের পুলিশ হত্যা 
থেকেই তারা একটি পক্তিশালী করতে শুরু করে এবং রটিয়ে দেওয়] 
ডাকাত দল গঠন করে পুলিপের পূর্ণ শেষাংশ ৯ম রে 


তারাতল৷ পো কোয়াটাসে' 
সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া রাত্ম 


গার্ডেনরীচ থান। 


সমাজবির়োধীদের দৌরাত্োে 
গার্ডেনরীচ খান! এলাকার তার:- 


" ভল। পোর্ট কোয়ার্টারে মা্ছঘের 
হে, 


বসবাস কর] প্রান্ম অদম্তব 
উঠেছে। এ এলাকায় লমাজ- 
বিরোধীদের দৌয়াত্থা এমন“ এক 
পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, মছিলা- 
রাও দমাজবিরোধীদ্বের হাত থেকে 
রেছাই পাচ্ছেন না। থানায় 
অভিযোগ করেও নাকি কোন প্রতি- 
কার হস্গনা। 'উদ্টে অভিষোগ- 
কায়ীফেই নানাভাবে হয়রান 
করা হয়। পুলিশের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে 
তারাতলা পোর্ট কোয়ার্টার্দ এলাকার 
লমাজবিয়োধীদের দাপট এখনও 
অব্যাহত । 

নিয়ে প্রত বিবরণ থেকে বোঝা 
যাবে যে, এ এলাকায় লমাজ- 
বিরোধীদের দৌরাত্যে স্থানীয় 
অধিবাপীর1 মান লম্রম নিয়ে বল- 
বাপ করতে পারছেন না। 

১৯৭৯ লালের ১৪ই লেপ্টেম্বর 
রাত্রে আহুমানিক সাড়ে দশটা 
নাগাদ ভি / ৬২ নম্বর পোর্ট কোয়া- 
টারের বাণিন্দ! শ্রীদন্তোষ চক্রবর্তীর 
ঘরে প্রিতুয়া হাব নামক এক 


পা্পোর্ট ট্রাস্ট হাসপাভালের ভি এইচ 


কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেনা 


কুখ্যাত সমাজবিরোধী জোর করে আহত হয়েছেন। লপ্তোধবাৰুর 
প্রবেশ করে এবং সন্তোষবাবুর ১/১৬ ঘ্রী এবং কন্তা যখন থানায় তখন 
বছরের কন্ত। বনানী চক্রবর্তার হাঙ (বেলা ১১1) পুনরায় উক্ত জিতু 
ধরে জোর করে টেনে বর থেকে বার দস্তোষবাবুর কোয়ার্টারে আসে। 
করে নিয়ে যেতে চায়। লেস্তোষ- দয়জা বন্ধ দেখে ফিরে যায়। কিন্ত - 
বাবুর রী মী কল্যাণী চক্রবতী এ ৮ শালিয়ে ধায় এই বলে 
লমাবিরোধীকে বাধ] দেওয়ায় উক্ত? ৪৪1 গা: 
জিতুয়া যাদব তাঁকে মারধোর করে। কোয়ার্টারে দ্রী এবং মেয়েকে রাখতে 
বমানীকেও মারধোর করে। চীত্- ভরসা পানন!। দেশে পাঠিয়ে 
কার চেঁচামেচিতে আশপাশের দেন। অব্যাবধি পুলিশ কোন 
কোয়ার্টারের কয়েকজন বেরিয়ে ব্যবস্থা নেয়নি । 
আসেন এবং বেগতিক দেখে উক্ত বিগত লোকস্ত। নির্বাচনকালে 
জিতুয়া] যাদব চম্পট দেয়। যাবার নির্বাচমীসতায় ভাষণ দিতে মুখ্যমন্ত্রী 
আগে বলে ঘা, যে, সে আবার প্রজ্যোতি বন্থ ১১ই ডিসেম্বর তারা- 
নিন তলা! পোর্ট কোয়াটার্স ময়দানে গেলে 
পরদিন অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর স্থানীয়. মান্যরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট 
সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে গার্ডেনরীচ দমন্ত ঘটনা জানিয়ে ও পুলিঈ 
থানায় ভার়েরী কর! হয়। ভায়েরী নিক্রি্ততার অভিযোগ করে এক 
নম্বর ১৫-৯-৭৯ তারিখের ১১৭৭। গণ দরখাস্ত দেন। মুধামন্্রী প্রতি- 
থান! থেকে কল্যাণী দেবীকে এবং কারের আশ্বাস দিয়ে আসেন কিন্ত 
বনানীকে পোর্ট: ট্রাষ্ট হাসপাতালে আজও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা! গৃহীত 


হয়নি। স্থানীয় মাহষর] দমাজ- 
তিতা ততমত যত ধর বিরোধীঘের দে'রাত্ম্যে আতংকিত। 
মুখ বুজে সব সহ কর! আর মান সমস 
১২৩৬৫ এবং ১২৩৬৬ নং টিকিটে খোয়ানো ছাড়! তাদের যে গত্যস্তয 
দেখা ঘাচ্ছে যে, চিকিৎসক লিখে- নেই একথাটা, তারা বুঝে গেছেন । 
ছেন যে, ঘুষি জাতীয় আঘাতের বহু পরিবার কোয়ার্টার ছেড়ে চলে 


ফলে বনানী এবং কঙ্গ্যাণী দেবী যাচ্ছেন। 


7 
i 
রঃ 


০ চিঠি / 
কেন্দ্র বনাম উত্ত রপ্রদেশ - 
রমাপ্রসাদ মল্লিক - 


জক্ষৌ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী : উত্তর a শ্রীমান লব 


ভারতের ওঁতিহ কুরুপাগুবের স্ব্সন গ্রান্ধী যললেন, লার1 গ্রামের সকল | 
বিভেদী লড়াই । এতিহালিকতা মহা মহিনার ওপর নাকি পুলিশ, কর্ম- 


ভারতীয় যুগের শুধু নয়, বহুষুগ পেরিয়ে চারীর] বনাৎকার “করেছে।. তার 
আজ কংগ্রেস ইন্দিরা) বনাম কংগ্রেস “মাত্দেবী” প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া_ 
(আদি) যুদ্ধের পরিণতি লাভ করেছে। তিলকে ভাল করবার প্রবল অভি- 
এ-তথ্য উত্রপ্রধেশে সকলেরই প্রায় কুচি তার বিবৃতিতে পরিশ্ফুট--বলতে 
জানা যে, মুখ্যমন্ত্রী বনারলী ঘাসজী গারলেন এইটুকু যে, তার “্লন্বেহ+ 
এককালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা *লৌহ- এমনি ছুটি ঘটনার সম্পর্কেই কেবল । 
মানব শ্রচন্ত্রতান গুধ্ধার রাজনৈতিক /অবস্ত গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার 
সাখী (এবং লাকরেদ) ছিলেন । আজও/ হয়েছে.) খবরের কাগজে এপর্যস্ত 


এর রাজনৈতিক মি এবং অন্গগতর1)1 বেরুনে। 


অধিকাংশই কংগ্রেস (আদি) মারফথ! 
কিছু জনতা, কিছু জোকদল, কি 
কংগ্রেম (আর্স) এবং অচিহ্নিতভাবে 
আদি কংগ্রেসের পরম্পরা বাহা,ঘর 
মাঝে অক্লবিস্তর দক্রিয়। | 
বলাবাহুল্য, কংগ্রেসের (ই)/এক- 
মাত্র এবং ৃ 
প্রীদতীজী. এগার বছর পূর্বেকার 
কংগ্রেল-বিতদ্তি তোজেনন্ডি। এবং 
একথাও তার বিশ্বত হবার, নয় যে, 
সারাঙারতে কংগ্রেসী সং/ঠন তথা 
আন্দোলনের প্রাপকেন্স উত্তরপ্রদেশ 
কংগ্রেদ নেতৃত্বে যে ব্যত্তবি'ত্ব যুগিয়েছে 
তা মূলতঃ সংরক্ষণশীল ॥ক্ষিণমাগাঁ- 
কংগ্রেল (ই) নেতৃবর্গের উপস্থিত মেকী 
সমাজবাদী ও ছদ্মবেশী-বামমাগাঁর 
মত নয়। আদি কংগ্রেনের এত্তিহ্বাহী 
ধায়! সেকায়ণে ভার প্রধান প্রতি- 
পক্ষ । সুতরাং, এবার লোকসভা 
নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস (ই) 
প্রার্থীদের সয়ীচিকা বিজয়ের অস্তে 
বিচলিত ইন্িয়াজী যে তার দর্বাধিক 
বিপজ্জনক প্রতিষ্পর্ধী শক্তিকে ক্ষমতা" 
পদ থেকে হটিয়ে নিষণ্টক হতে চাই- 
যেন এতে আনন বিচিত্র কি! প্রসঙতঃ 
লামপ্রতিক  লোকসতা-নির্বাচনে 
কংগ্রেস (ই) ৫১টি সিট পেলেও জন- 
গণভোটের হিদেবে ডাহা! হেরে 
গেছে। পরিসংখ্যানে দেখুন লোক- 
দল প্রার্থীা পেছেছে প্রদত্ত জন- 
ভোটেয় ২৮৪৭%) মোট ৮১১৪২১৮৩৯ 
জমতা প্রার্থীরা ২২-৪৭%, মোট 
৬৩১৯৪১১৩৬৩১ ছুই দলের মিলিয়ে 
শতাংশের ছিলেবে অনুপাত দাড়াচ্ছে 
৫০১৪% 7 অপরপক্ষে কংগ্রেষ (ই) 
প্রার্থীদের প্রাপ্তির অনুপাত ৩৫*৭৪% 
মোট ১১৯১১৭১১২৭২ | 

প্রবচন অনুযায়ী কিলিয়ে নাকি 
কাঠাল পাকানো হায়। দ্প্রতি 
নারায়ণপুর আমের” (দেওযরিয়] 
জেল] ) কাণ্ড উপলক্ষ করে যে রাজ- 
নৈতিক স্থবিধাবাের নির্লজ্জ খেলা 
আক হয়ে গেছে, তা এক ধরনের রাজ- 


পা 


প্রতিছন্্ীহীন নেত্রী . 


হতাহতের তথ্য বিবরণ 
মোটামুটি সত্যি। কিন্তু ঘা প্রকাশ 
পায়নি তা হুল, সম্পক্তা ‘হাত!’ 
থানার ও দি এবং পি এ মি প্রাটুন- 
প্রধান ছুজনেই স্থানীয় কংগ্রেস (ই) 
নেতাদের পেটোয়া। ' নারায়ণপুর- 
কাণ্ডের উদ্ঘাটন করে প্রথমে একজন 
প্রাক্তন সমাজবাদী জনলেবক কর্মী । 
তাছাড়া, ‘জাগরণ’ দৈনিকের আঞ্চ- 
লিক সংবাদদাত] ও প্রকার, জান- 
মালের বিপদ আশঙ্ক।' সত্বেও, এর 
বিবরণ প্রকাঁশনার্থে পাঠান এবং 
দেরীতে, হলেও ছাপা হয়! তা রাজ্য 
বিধানসভায় সর্বপ্রথম দ্াস-ক্যাবি- 
নেটের একজন মন্ত্রী এ দগ্বদ্ধে নির্ভীক 
এবং তথ্যাঙগ বয়ান দেন। 
মুখোমুখি : মৃখ্যম্ বনারলী 
ঘাস মহাশয় পুলিশ পুজবদের 
বাড়াবাড়ি দত্ঘদ্ধে গোড়ায় প্রকৃতপক্ষে 
অবহিত ছিলেন না। গেলাধ্যক্ষ 
অথবা! এম পি কেউই গা করেনি 


ঘটনা সঘদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে আজকাল - 


গণচেতনা বেতড়ছে ? স্থতরাং পুলিশের 
সাবইন্দপে্টর প্রথমে নারায়ণপুরে তদস্ত 
করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হ্য়, যার বদলা 
(বা প্রতিশোধ) নেবার জন্ত থানায় 
ও পি ১৪-১-৮* তারিখে পুলিশ পি 
এ সি-র পুয়ো “অখথা? (অর্থাৎ দল) 
পাঠায় গ্রামবাপীদেরকে “শিক্ষা” 
স্বেবান্থ জন্ভ। এরকম পরিস্থিতিতে 
হা হয়ে ধাকে__বেধড়ক “ম'রধোর-_ 
তাই হয়েছিল। তবে নারীধর্ষণের 
ঘটনা মা-ঘটাই স্বাভাবিক, কারণ 
পুলিশী হনোবৃতি সাধারণতঃ এক 
দিশায় ভিদাংসা চরিতার্থ করে। 
এক্ষেত্রে তা মোক্ষম মার দেবার রাস্তা 
নেয়। . নান্নায়পপুরের ব্যাপার নিয়ে 
পুলিশ বড়কর্তা গোরখপুরস্থ ভি আই 
জি বদ্বিও বা সত্যের অপলাপ করে 

কন,- “শিভিষউলল্ভ, কাস্ট কমি- 
শনর”, অর্থাৎ, হরিজনদেের স্বার্থ- 
সংরক্ষক অধ্যক্ষ ভা করবেন কেন? 
পরোক্ত আমল! অনুসন্ধান করার পর 
জামিয়েছেন যে, কোনে! মহিলার 


" লহজলভ্য 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


| ( ১৩-২-৮০/) | জুভিস্তল এন্ক্যো- 


সম্ম-হানি করা হয়নি। অত্যাচার 
হয়েছে গ্রামের পুরুষদের ওপন্, 
বিশেষত: তার! আক্রান্ত হয়েছে, 
যার] ১৩ জানুয়ারি তারিখে (রাছে) 
বৃদ্ধা বনকালী ট্রাক চাপা পড়ে মারা 
যাওয়ার পর ট্রাক-মালিকের ওপর 
দ্যী করে বৃদ্ধার ওপর নির্ভরশীল 
ছুটি নাবালিকার ভরণপোশার্থে 
৫৯০০ টাকা ক্ষতি পুরণ ছিসেবে 
পেমেপ্ট কর! হক। ট্রাকওয়ালার 
প্রতিনিধি পুলিশের পরোক্ষ সাহাধ্যে 
মাজে ৩০* টাক] দিয়ে কাটবার চেষ্টা 
করে-_যায পরিণতি স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম 


এবং মালিক পুলিশের যুক্ত ভাবে 


পান্টা-আক্র মপণের প্রতিক্রিয়া। 
ব্যাপারট1 গোড়া থেকে অর্থনৈতিক 
দাৰি-ভিভিক লড়াইয়ের চরিত্র নেয়। 

কিন্ত যেহেতু আমাদের দেশে 
নৈতিকতার যান অত্যত্ত সঙ্কীর্ণ এবং 
মারীঘটিত যৌনবিকৃতিরি অপরাধ 
মুখরোচক চর্চ। ও প্রচায়ের বিযয়র্নপে 
মাক্সার়পপুরে পুলিশ- 
বাহিনীর ছার] একরাত্রির তাণ্ডবকে 
অন্ত'রঙে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 
এই প্রচেষ্টার মূলে রাজনৈতিক অভি- 
সঙ্ি-_উত্তরপ্রদেশে লোকদল অঙ্্রি- 
মণ্ডলীর অস্তনিহিত দুর্বলতার স্থঘোপ 
নিয়ে'পতন ঘটান-_এত দৃষ্টিকটু যে, 
প্রধানমন্ত্রীর হুযোগ্য-পুত্রের ভাৰমূতি 
এর ফলে মলিনই হয়েছে, উচ্মল 
হয়নি । আরও আশ্চর্য, শ্রীমতী গান্ধীর 
বয়, নারায়ণপুরে ছুটে যাওয়া এবং 
দেওরিয়া জেল! জের -লততা। ও 
যোগ্যতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে 


বিকৃতি দেওয়! অশোতন তো বটেই: 


অন্ধধাদাপূর্ণও। 

প্রসঙ্গতঃ, কয়েকটি আরও তথ্য 
উল্লেখ করার দ্বাবী রাখে--(১) রাজ্য 
মুখ্যমন্ত্রীর হ্বারা অঙ্গন্থত বিচার 


বিভাগীয় তদন্তের জন্ত দেতরিয়! 


জেলা-জজের নিযুক্তি; কিন্ত প্রধান- 
মন্ত্রী তাতে অন্ধষ্ট ন! হয়ে বলেন, উক্ত 
জজ নাকি গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে রুজু 
করা মামলায় জামিন দেননি, তাই 
উক্ত তদন্ত বিশ্বাস জাগাতে পারে 
ন]। আসলে শজেলা-জ্রজ প্রতি 
কেসেই জাঙিন-আবেছন মধুর করেন। 
. (২) সংশ্লিষ্ট ‘হাত!’ থানার ২০ 
জন পুলিশ কর্মচারীয় বিরুদ্ধে হত্যা, 
ভাকাতি ও নারাক়ণপুর গ্রামের 
মহিলাদের দঙ্গে খারাপ ব্যবহার 
করার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ 
পুলিশের অপরাধ বিভাগ কার্যকলাপ 
শুরু কর্মেছে। অপরাধীদের সম্পর্কে 
ক্রাইম বিভাগীয় তাস্ত চালু হয়েছে 


* লৃত্ভনির্বাচিত] 


রারির ভার দেওয়া হবে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের কোনো জজকে জেলা- 
অজের এক্তিয়ার সমাপ্ত করে। 

(০) দম্পতি বাবু জগজীবন 
রামের সঙ্গে শ্রীমতী যমুনা দেবী-_ 
জনতা এম পি-- 
নারা়পপুরে গিয়ে খোজ খবর নেন, 
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রামের মহিলা- 


দের কাছে; ভার] কেউই নারী - 


ধর্ষণের অভিযোগ ভোলেদি। 
নারায়ণপুর কাণ্ড কেন্দ্রের একমাত্র 
হাতিয়ার নয়। উত্তর প্রদেশের 
রাজা সরধ্র পাণ্টানর উদ্দেশ্রে গত 
২৩ জাহুয়াক্সী তারিখে বিধানসভা 
ভবনের সামনে কংগ্রেসে (ই)র যুব- 
কর্মীর] এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
সে উদ্দেস্তে দারা প্রদেশ থেকে রাজ- 
নৈতিক ক্যাডার রূপে প্রচুর মস্তানদ্বের 
সমাবেশ হয়। কংগ্রেস (ই) রাজ্য 
লংগঠনের অধ্যক্ষ ভীধর্মবীর মহ লর্বপ্র 
হরিশ্চন্ত্র রাউত, মুজফফর হুসেন এবং 
রামনারায়ণ জিপাঠী (এম পি জয়) ও 
হঠাৎ উঠতি নেতার! প্রচুর হৈ, চৈ 
করে কিন্তু পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড 
তে করা অন্গগতর্দের পক্ষে সম্ভব 
"হয়নি । 
পালের ভাষণের সময় কট্যুক্তি নিক্ষেপ; 
বাইরে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে 


এ'টে উঠতে না পেরে--ল্মারকপতর' 


রাজ্যপালের হাতে দ্বেবার অছিল! 


কাজেই লাগলে! না জেনারেল . 


পোষ্ট অফিল সংলগ্ন ছোট পার্কে মনের 


বিধামসতার অন্দরে রাজ্য ' 


ঝাল উদ্গার করেই থালাশ। অবস্ত 
এই *মহতী* প্রদর্শনী শেষ পর্যন্ত 
নিছক ভিড় ভঙ্গের খেলায় পর্যবদিত 


. হয়। রাজ্য-রাজধানীর প্রশাসকী 


আমলাদের প্রয়োজন হয়নি ১৪৪ 
ধার!” প্রয়োগের উধ্র্ধে ধেতে বা 


- কারফিউ জাগাতে । আ্রীানজী 
(শ্রমভীজীর পুত্র সয়) চালাক ছেলে, 
অনুপস্থিত রইলেন । 


সমস্তা সঙ্কট সমন্তাঃ তবে 
উত্তরপ্রদেশে সমস্ত দাড় করান খুব 
কঠিন নয়। লোকসভা! নির্বাচনের 
ঠিক পূর্বে: সংখ্যালঘু ভোটারদের 
আকৃষ্ট করার জন্য বরাণমী দলি মন্্ি- 


মণ্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রিভাষা 


সুত্রাম্ধায়ী তৃতীয় ভাষা শিক্ষার 


সুবিধা থেকে সংস্কৃত হটিয়ে উদ” রাখে - 


ফলে প্রচুর প্রতিক্রিয়া দেধা দেয় 
এবং তা কেবল পণ্ডিতমহলেই লীমা-. 
বন্ধ থাকেনি। বল! বাহুল্য, 
নির্বাচনের গতি প্রকৃতির ওপর এর 
প্রভাবের যৎসামাক্তই ছিল।'নির্বা- 
চনোত্তর অধ্যায়ে এই প্রশ্ন কেজের 
পক্ষে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠা বিগড়ে ষেবার এক অস্বন্ূপে 
দেখা দেয়। তবে বিলঙ্কে হলেও এই 


তুল পদক্ষেপ রাজ্য ক্যাবিনেট শুধরে . 


মিয়েছে (১৫-২-৮* )। 


/ 


টি 


রা 


ll ~~ 
. আছাড়! সমন্তা ছিল আরক্ষণ ». 


নীতিয় প্রয়োগ মিয়ে। দঞ্পতি 
চাহুরি-সংক্রান্ত আরক্ষণের বাধ! 
বয়ান রাখাও সমাপ্ত কয়া হল (উদ্দি- 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





[তর পরল সন 


'$ ইচ্টার্ণ 


লিমিটেড ] 


ka ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 





মিরারাভালি রত ই দি এল / দি শি ক্বলু ডি / জেল লে ও 
রাজ্য সয়কারী সংস্থাসমূহেয় অনুমোদিত ঠিকাদার | সরবরাহকারী | প্রত্তত- 
ফারকদের কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম ও টেণ্ডার খোলার নির্দিষ্ট 


তারিখ লিখে দীল কর! টেগ্ডার £ 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফাঃ নং: জি এম (ভি এ) / টেণ্ডায় / ৫১/ ১২৬৭ তাং ৫-২ ৮৯ 


দিশেরগড় এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্ত। 
মোট আঙ্গমানিক খরচ ১৮,৮৪১৯৯৪ টাকা । ৪-৩-৮০ থেকে ১৫-৩ ৮০ পর্যন্ত 
অফিসের লময়ে কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য নগদে ১** টাকা দিয়ে 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিন, দ্িশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউদ, পোঃ 
লীতারামপুর, জেল! বধ মান থেকে টেপ্তার দলিল পাওয়া ঘাবে। ১৭-৩ ৮৯ 
বেলা ওট? পর্বস্ত টেপ্তার গ্রহণ কর! হবে এবং তা একই দিনে বেল। ৩-৩*টায় 
খোলা হবে। 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পুর্ণ করার, লময় 
অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত -টেপ্তারে ' প্রদত্ত এরিয়া / 
কোলিয্সারী / দপ্তরের নির্দিউ অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া! যাবে। 
আহুমানিক খরচের ১% বাযর়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিপে 
জমা দিতে হবে। টেগারের ফি, বাব মশিঅর্ডার টেপার গ্রহণের নির্দিষ্ট 
তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরে1) দিন আগে পৌছাতে হবে| টেগার্দাতা 
অথবা! তাদের মনোনীত প্রতিনিধিষের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল! হবে। 
কতৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওার সম্পুর্ণ বা আংশিকভাবে 
গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার 
সংরক্ষিত রাখছেন । টি 





জজ্পপণ ॥ ওুক্বার) ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮* | 


সশাজ্নীতি 


“মত্ত বিরোধী দলকে এীকারদ্ধ হে হবে 


জনৈতিক ভাষ্যকার 


ক্ষমতামীন হবার একমাস অভি- 
উ্্াত্ত হবার দলে দলে ইদিরা গান্ধী 
জপণতদ্কে আঘাত করেছেন। ১৭ই 
ফক্রুয়ারী গভীর রাতে কেন্সীয় মন্ি- 
ভার বৈঠকে ওড়িশা, বিহার, উত্তর- 
আদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ 
উ্ঞজরাট,মহারাই ও তামিলনাড়ু রাজ্য 
৯এন্রিসভাগুলিকে বরথাস্ত এবং রাজ্য 
বধানসভাগুলি তেঙে দেওয়ার সিন্ধান্ত 
ধৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ারমন্ত্র 
জল পিং রাষ্ট্রপতিকে এই সিহ্বান্ছের 
“বিষয্ন জানিয়ে এ নয়টি রাজ্যে রাষ্্র- 
পতিয় শাসন প্রবর্তনের অন্তে অর্ডি- 
সস্তান্স জারী করা হয়। 
এই নয়টি রাজ্য বিধানমভ। তেজে 
দেওয়ার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় কং- 
গ্রেস '(ই) সরকার ১১৭৭ নাদের 
জনত! সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও 
অুপ্রীষ কোটের রায়ে তার প্রতি 
দমর্থন জানানোর -বিষয়টি উল্লেখ 
করেছেন । কিন্তু দুটি কারণে কংগ্রের্ণ 
(ই) সরকারের যুক্তি মেনে নেওয়! 
যায়'না। প্রথমতঃ উত্তর প্রদেশ ও 
বিহার ছাড়া অন্তান্ত রাজ্যগুলির 
নির্দই পাঁচ বছরের মেয়াঘ উত্তীর্ণ 
হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেস (ই) ৪২তম 
সংশোধনীয় জোরে এই বিধানসভা- 
গুলির মেয়াদ অনর্থক বাড়িয়ে দিয়ে- 
ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত রাজ্যেই 
শাসক কংগ্রেস দল প্রদত্ত ভোটের 
বতৰ ৩৪ শতাংশ তোট পায় পঙ্গান্তরে 
জনত! দলের তোট ছিল শতকর। ৬৬ 
শতাংশ । ১৯৮* লালের লোকসভ। 
নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দলের ভোট 
বিশেষ বাড়েনি, একই রয়েছে প্রায় । 
শ্প্ধ জনতা দল ভেঙ্গে যাওয়ার 
তাদের ভোটগ দুভাগ হয়েছে। কিন্ত 
জনতা, লোকদল ও কংগ্রেল (আ) 
মিলিয়ে এই নির্বাচনে ৫৪ শতাংশ 
অর্থাৎ অধিকাংশ ভোট পেয়েছে । 
ইন্দির] কংগ্রেস সরকার সংখ্যালগিষ্ 
ভোটে জয়ী হয়েছে বলেই তার পক্ষে 
১৯১৭৭ সাজের নজীর খাড়। করার 
সুযোগ ও যুক্তি কম। 
ইন্দিয়। সরকার যে আঘাত হানবে 
বোঝা কঠিন ছিল না। কারণ 
শ্ৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ব বিরোধীদের 
'গদভাস্িক অধিকারে বিশ্বাস করেনা। 
ছলে বলে কৌশলে বিরোধী গণ- 
“তডাক্িক শক্তিকে বিনষ্ট করাই তার 
লক্ষ্য থাকে! একদল, একনেত্রী ও 
এক পতাকার ধুর তুলে ছিটলার 
মুনোলিনী যেমন জার্মান ও ইতালীয় 
জাতির উপর একনাযকত্ব ও স্বৈর- 
তঙ্্েন্ন শৃঙ্খল চাপিয়ে দ্বিয়েছিল, 


তারতেও দেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্ত ভারতের 
স্বৈরতত্্রী সমর্থকদের মনে রাখ। 
হয়কার যে ইতিহালের পুনকাবৃত্তি 
টানে] সম্ভব নয়। ত! করতে গেলে 
শ্রধষ প্রচেষ্টা হবে মর্মান্তিক করুণ, 
দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পরিণতি ঘটবে 
প্রহসনের আঁকারে। কংগ্রেস (ই) 
ইাজেভী এবং ফার্স (মর্মান্তিক করুণ 
এবং প্রহদন)-এর পথে ছুটেছেল। 
ইন্দিরা লর়কারের এটা প্রথম 
আঘাত নক । ইতিপূর্বে তজমলাল- 
দ্বের মত জগজীবন মি এফ ভি 
ওয়ালাদের তিনি কিনে নিয়েছেন । 
আসামে কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিদভ! গঠন 
করার অভিলাষে সেখানে বিধানমভা 
ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি। অথচ আসামে 
নংবিধান ব্যর্থ হয়েছিল, লোকসভাক় 
স্বাভাবিক নির্বাচন পর্যন্ত হতে £পারে 
নি। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের 
উপর মর্মান্তিক নিপীড়ন চলেছিল । 
কিন্ত ইন্দিয়! সন্নকার সেখানে হাত 


দিতে চান নি। 
পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ব্রিপুয়ায় 
জনগণের রায় স্পষ্ট । সুতয়াং ১৯৭৭ 


লালের নজীর এখানে খাটে না। 
এই তিনটি রাজ্যের জন্য অন্য ব্যবস্থা 
নেওয়ায় চিন্তা হচ্ছে। কংগ্রেদ (ই) 
লদ ত ও সমর্থকেরা ষে তাবে অকম্মাৎ 
শান্তি শৃঙ্খল! ন্ট করার জন্ত তৎপর 
হয়ে উঠছে তা দেখে মনে হ্য় এই 
তিনটি বামপন্থী শাসিত রাজ্যে 
আপাততঃ হস্তক্ষেপ ন! হলেও বেশী 
দ্বেরী হবে না । তজ্জনলাল, কেশব 
গগৈ, রামলাল, শেখ আবছুজাদের 
শ্বৈরতঙ্্র ছেড়ে দেবে কারণ তারা 
শ্বৈতঙ্বের কাছে সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ 
করেছেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী 
রামচন্দ্রণ আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেও মাথা বাঁচাতে 
পারেননি। 7 

শ্বৈরুতস্ত্রের কাছে আত্মলমর্পণ 
করার চাইতে যারা মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ 
মনে করেন তাদের পক্ষে এখন বলে 
থাকার সময় নেই। শ্বৈরতস্্র তার 
কালে হাতের নখর প্রসারিত করে 
আক্রমণে উদ্যত । শৈরতৃত্তরের কালে! 
থাবা গণতত্ত্রের কঠনালী ছিন্ন করতে 
চাক্স। কিন্তু আজ তার ক্ষমতা! ১৯৭১- 
১৯৭৫ লালের মত নয়। 

আজ শ্বৈরতস্্রী শক্তি জনসাধারণ 
থেকে অনেক বেশী বিছিন্ন। এই 


“বিচ্ছিন্নতা দিন দিন বাড়বে । স্থৃতরাং 


জনলাধারণের উপর শ্বৈরতান্ত্রিক 
আঘাতও থামবে না। আজ যে নয়টি 


তহবিলের তরফ থেকে। 
প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি বা 


রাজ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের উপর 
আক্রমণ শুরু হল, আগামী দ্বিনে 
বাষপন্থী ফেরল পশ্চিমবঙ্গ ও জিপুরার 
দিকে তা সম্প্রসারিত হবে। আজ 
বাম ও গণতাস্ত্রিক শক্তিগুলির একা 
যত জরুরী হয়ে উঠেছে এতদ্দিন বুঝি 
তা এতটা ছিল না। | 

ধ্রতন্ত্রী শক্তির আক্রমণের মুখে 
আজ বাম ও গণতান্ত্রিক. দলগুলিকে 
এক ব্যাপক মোর্চা গড়ে তুলতে হুবে। 
একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি- 
গুলির নিশ্ছিদ্র একই দেশকে হৈয়- 
তন্ত্রের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে 
পাবে। 

আমাদের বোঝা দরকার যে 
শ্বৈরতান্িক আক্রমণের এই প্রথম 
পর্যায়েই তার হাত চেপে ধরতে 
হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিরোধী- 
লেন্স মধ্যে বোঝাপড়া স্থষ্টির প্রচে্ই! 
শুরু হয়েছে । দি জগন্রীবন রাম, 


অর্থনীতি 


চরণ লিং এরা এ বোঝাপড়া স্যটির 
পক্ষে ধাধা! হয়ে দাড়ান তাহলে 
তাদের সরে ঘেতে হুবে। দলীয় 
স্বার্থের ধুয়া তুলে এখন যারা এই 
ব্যাপক এক্যোর পথে বাধা সুষ্টি করতে 
চাইবে তাদের বর্জন কর! ছাড়া 
উপায় নেই। তারতীয় জনগণ এই 
সব ক্ষুত্রমনা, পদলোভী ব্যক্তিদের 
কোন মতেই বরদাস্ত করে চলতে 


পারেন না। প্রয়োজন ছলে বাম ও 


গণতাস্িক শক্তিগুলিকে নতুন নেতৃত্বে 
গড়ে তুলতে হবে | 
ইন্দির! গান্ধীর পক্ষে অব্যাহত 


আক্রমণ চালানে! আগের মত এখন 


অত সহজ নয়। তিনটি রাজ্যে বাম- 
পশ্থী শক্তির নেতৃত্বে সরকারগুলি 
এখনো বর্তমান । তাদের পেছনে 
এ সমস্ত রাজ্যের ব্যাপক জনগণের 
সমর্থন রয়েছে । সুতরাং সরকার 
থাকুক আর নাই থাকুক জনসাধা- 
রণের এ্রক্যবন্ধ আন্দোলনকে 
স্থসংগঠিত ভাবে ধ্ৈরডস্রী শক্তিয় 
মোকাবেলা করার অন্তে ভৈয়ী হতে 
হবে। এর জন্যে দংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী 
ও তার দৃঢ় মিত্র গ্রামের গরীর ক্ষেত- 
মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত মেহনতী 


কালো টাকার কারসাজী 


অর্থনৈতিক ভাব্যকার 


কালোটাক] এখন আমাদের 
দেশের মত অন্তান্ত দেশেও পালটা 
অর্থনীতি গড়ে তুলছে, এমন অভি- 
যোগ এসেছে আন্তর্জাতিক মুদ্র | 
যাদের 


ওয়াচ কমিটির রিপোর্ট মনে আছে 
তার! সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর 
কাছে কৃতল্ত । কারণ ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী ধাকার ফালেই এই কমি- 
টির রিপোর্ট চেপে যাওয়ার চেষ্টা 
করেছিলেন। হরি জ্যোতির্শয় বসু 
এই রিপোর্ট প্রকাশ করে ন! দিতেন 
তাহলে তারা এই কালে! টাকার 
কাহিনী কোনদিন জানতেও পেতেন 
না। . 

কালো টাকার উৎপত্তি ও 
শীবৃদ্ির মূলে ধলবাধী সমাজ ব্যবস্থা! 
অগিয়ার বলেছিলেন টাকা জিনিস- 


টাই খারাপ কারণ এট] বঞ্চনা ও. 


শোষণের হাতিয়ার মাআ, নোংরা 
প্রবৃত্তির মধ্যেই টাকার জন্ম। কার্ল 
মার্কপ বলেছিলেন অগিয়ারের মতে 
টাকাকড়ি যদি নোংর! প্রবৃত্তির ফলে 
জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে পুঁজির জন্ম 
হয়েছে নোংর! প্রবৃত্তি ও মাতৃরক্তের 
ছাপ গায়ে মেথে। 

এ দুই মহাপুরুষ ঠিক থে অর্থে 


বিরল, গোয়েক্কা, 


পুজি ও টাকাকড়ির উৎপত্তির ঘটন। 
বর্ণনা করেছিলেন আমাদের কালে 
ভা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। পুঁজিবাদী দমাজে সততার 
মূল্য নেই। পরম্থাপহরণ ও দ্রস্থাবৃত্তি 
ছাড়া যে ধনসঞ্চয় কর! বায়না কার্প 
মার্কস তার ক্যাপিটাল গ্রন্থে একিউ- 
মলেশন প্রসেস বিশ্লেষণ করে তা 
দেখিয়ে গেছেন । আমাদের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতাও তাই বলে। 
পু'জিবাদী সমাজে তম্ক ও পরশ্থাপ- 
হরণকে মর্যাদা দেওয়া হয়। লোক" 
সভার কমিটি অন পাবলিক আশার 
টেকিং এর ষোড়শ প্রতিবেদনে তার 
কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ আছে। 
নিংহানিয়াদের 
আইন ও সমাজবিরোধী কাধকলাপ 
থেকেই কাজে! টাকার জন্ম হয়। 
্বজাতি ও স্বদ্বেশের শোণিত ধারায় 
এর প্রবৃদ্ধি এবং বিদ্বেশী আনুগত্যের 
পন্ষিল বিশ্বাসঘাতক ত] এর পুষ্ট সাধন 
করে। আমরা এর ভুরি ভুরি উদ্বা- 
হরণ দ্বিতে পারি । 
এক কথায় পু'ঞিবাদ আর কাদে! 
টাক! একই জিনিসের ছুটি নাম। 
পুঁজিবাদই কালোটাকা জন্ম দেয়, 
আবার কালে! টাকাই পুঁজিবান্কে 
ব্রত করে তোলে । একেবারে সহো- 


॥ পাঁচ ॥ 


জনগণকে প্রধান ভূমিকা পালনের 
জন্ত প্রত্তত হতে হবে। 

আমরা জানি যে দ্বৈরতাঁত্রিক 
শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব । একমাত্র 
ব্যাপকতম দ্বৈরতঙ্ বিরোধী এক্যই 
শ্বৈরত্বস্্কে পরাস্ত করতে পারে। 

সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে 
দ্বৈরথ অত্যান্ত চতুর ভাবে 
যেহনতী জনগণের এ্রক্যকে বিন 
করার চেষ্টা করবে । কারণ এই একা 
ও সমঝোতা তার পথের একমাত্র 
কাট1। সংবিধান অন্থসারে আগামী 
ছুমাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণ। 
রাজ্যসভাতেও অনুমোদিত হতে 
হবে। জনমত ঘদ্দি প্রবলভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে তাহলে রাজ্যসভার 
কোন বিরোধী লদস্ত কংগ্রেসের (ই) 
সঙ্গে হাত মেলাতে যাবেন না। 
তারপর যদি এই নয়টি রাজ্যে বিধান- 
সভার নির্বাচন হয়. তাহলে ইন্দির] 
কংগ্রেমকে পরাজিত করা অদভতব 
হবে না, যদিও সমগ্র রাষ্্রধন্ব তার 
অমুকুলে থাকবে। 

কিন্তু নতুন পরিস্থিতির মূল 
বিষয়টি নজর এড়িয়ে গেলে চলবে 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দ্বর সম্পর্ক । যাতৃরজের বাদে তারা 

জিঘাংন্থ। নোংর1 শোষণ প্রবৃত্তির 

তাড়নায় এরা সমান্ বিরোধী । 
স্থতরাং পু'জিবাদ্বীর। কোনদিন 


' কালো টাকার বিরুচ্ছে ব্যবস্থা গ্রহণ 


করতে পারে না। ওয্বাঞ্চু কমিটির 
রায় চেপে যাবার অন্যতম কারণই 
এটা । ওয়াঞ্চ কমিটি বলেছেন 
২৯৭২ সালে দেশে অন্ততঃ সাত 
হাজার কোটি কালো টাকা আছে। 
কমিটির অন্যতম লদদ্য এবং ইকনমিক 
টাইমস পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক 
এবং বর্তমানে বিভ্রনেস ষ্টযাণ্ডার্ড 
পত্রিকার সম্পাদক ডঃ ডি,কে, রা্গ- 
নেকয় তার স্বতন্ব রিপোর্টে কালো. 
টাকার পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি 
টাক! বলে বিভিন্ন স্থত্রের বিশ্লেষণ 
করে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 


এই কালো টাকার জন্ম হয়েছে 
অতি লোভের পঙ্কশয্যায়। লোভ 
ও ছিংশ প্রবৃত্তির জারজ সম্ভান 
কালো টাকা ক্রমাগত বাড়ছে আর, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও 
সংস্কৃতিকে ক্রমাগত আবজ্জ'না তপে 
টেনে নামাচ্ছে। এমন কি যার] 
একদা এই সমস্ত নীতিহীন সমান 
বিশোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশ- 
শেষাংশ ৯য় পৃষ্ঠায় 


ছয় | i 


বাষ্টালী বুদ্ধিজীবীদের বৈপ্লবিক ভূমিকা কি নিধি ? 


কালিদাস কুণ্ডু 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে 
নাকি এক বিস্ময়কর নবজাগরণ ঘটে- 
ছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এক 
বৃহদ্ধবাংশ এখনও যনে করেন যে, 
১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 
“বেদ্বাস্তগ্রস্থ” প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই তথাকথিত নবজাগৃতির 
শচনা ঘটেছিল। জাগরণ একটা 
ঘটেছিল বই কি।সেট। ১৮১৫ খ্ৰীষ্টাবে 
নয়, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীনবন্ধু মিত্রের 
'নীলদর্পণ? নাটকটি প্রকাশিত হও- 
স্ার অব্যবহিত পরয়ে। দীনবন্ধু মিক্স 
বাঙালী বুদ্ধিজ্রীবীদ্বে্র মধ্যে সর্বাগ্র- 
গণ্য যিনি অত্যাচারিত কৃষক সমাজের 
প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন । 
তিনিই প্রথম প্রগতিশীল বাঙালী 
বুদ্ধিজীবী যার লেখনী ভলটেয়ারের 
মতো নীঙকর "সাহেবদের অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্ফুজিজ আটটি 
করেছিল । 

এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের সম- 
সাময়িক আরও একজন বিশিষ্ট বুদ্ধি- 
জীবীর নাম স্মর্তব্য--তিনি হচ্ছেন 
হরিশ্চজ্র মুখাজঁ | “হিন্দু পেট্রির়টেরঃ 
সম্পাদক এই নিরতঁক বাঙালী বুদ্ধি 
জীবী শুধুমাত্র নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ 
করেননি, তিনি ১৮৫৭ সালের 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহকেও 
সমর্থন করেছিলেন, সমুচ্চ ধিক্কার 
জানিয়েছিলেন ইংরেজদের চরম 
নৃশংসতাকে । জন ক্রস নর্টন তার “দি 
রিবেলিয়ান ইন ইণ্ডিয়া’ গ্রস্থে এই 
নির্ভাক চেতা বুদ্ধিজীবীর তৃয়সী 
প্রশংসা করেছেন । হুঃখের বিষয়, 
পরবর্তাঁকালে ঈশ্বরচন্ত্র বিভ্ভাসাগন্ন 
মহাশয়ের পরিচালনায় ‘হিন্দু পেটিক্ব- 
টের? তেজোদৃ্ত, বলিঠ ভূমিকাটি 
অন্তু থাকেনি। 

হরিশ্চন্্র ্ররণীয় হয়ে থাঁকবেন 
আরও একটি কারণে । ভবানীপুরের 
বাবু সম্পরদ্ধায় সভা আহ্বান, করে 
১৮৫৭ সালের অত্যুখানকে নিন্দে 
কয়ে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন 
করেছিল। হরিশ্চন্স সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেনন।। ডিনি সভায় 
নিন্না করেছিলেন। অযৃতবাধার 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক 
শিশিরকুষার এবং রামগোপাল ঘোষ 
নদীয়া, যশোহর, পাবন!, মাজদহ ও- 
রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
নীলকর দাহেবদের অমাঙুযিক 
অত্যাচারের কাহিনী অগ্রিক্ষরা ভাষায় 
জনসমক্ষে তুলে, ধরলেন । ব্রিটিশ 
লাআাজ্যবাদের বিকজধে নীলকর চাষী- 
দেয় নভ্ঘবন্ধ অত্যর্থান নিঃসন্দেহে 
শিক্ষিত বাঙালীদের একাংশের মধ্যে 


সংগ্রাহশীল দেশাত্মবোধ জাগ্রত 
করেছিল । কিন্ত এ ছিল বিশাল 
অন্ধকারের সমুদ্রে একটি বিদ্যুৎ তরঙ্গ 
মাত্র। 
১৯০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাজ 
প্যস্ত তথাকধিত জাতীয় আন্দোলনে 
উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় 
জাতির মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রন্থায়ের 
সমশ্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় মুক্তির 
গ্রশ্ন আলোড়িত হঙ্গনি ৷ এর কারণটি 
আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ইতি- 
হাসের গর্ভেই নিহিত আছে । ব্রিটিশ 
পূর্ব যুগের স্থিতিশীল অর্থের পরিবর্তে 
মোবাইল মানি সাঁই হওয়ার ফলে 
স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্ডনের পথ 
উন্মুক্ত হল । কলকাতা নগরকে কেন্দ্র 
করে ক্ষমতা ও মর্যাদালোভী এক 
নৃতন নাগরিক শ্রেণী উদ্ভূত হল। 
ইংরেজের প্রনাদপুষ্ট। উচ্চাভিলাষী 
এই হঠাৎ গণ্দিয়ে ওঠা অভিজাত 
পরিবারগুলিই ( যেমন, মল্লিক পন্গি- 
বার, ঠাকুর পরিবার, সিযলের দে 
সরকার) আঁমাদের উনিশ শতকী 
বিজ্াবুদ্ধির প্রেরণা কেন্্র হয়ে উঠে- 
ছিল। বিস্তার জোরে ইংরেজের 
কপার্জন আর অর্থের জোরে ভূ-সম্প- 
ভিন্ন অধিকার অর্জন--এই দুটোই 
ছিল এদের জীবনের যুলমন্্। এদের 
গ্রামের সঙ্গে না ছিল নাড়ীর সম্পর্ক, 
নাছিল গ্রামবাংলার প্রতি বিন্দুমাত্র 
মমত্ববোধ। রাজকীয় বিলাসিতা 
ও বিদেশী শাসকের খেতাব লাভের 
ত্বপ্রের মধ্যে এরা/ঘখন বিভোর হয়ে 
আছেন, তখন আমাদের গ্রাম 
বাংলায় নেমে এলেছে মৃত্যু, অবক্ষয় 
ও লর্বনাশের গাঢ়তম অদ্ধকার। 
ছিত়াতয়ের মন্বস্তরের ফলে 
বাংলাদেশের গ্রামগুলি শ্মশানে 
পরিণত হয়েছিল । রজনীপাম দত্ত 
তার ‘ইণ্ডিয়া টু.ডে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন 
গ্রাম বাংলার সেই সর্বনাশের রূপ । 
সামাজ্যবাদ্ধী শোষণে গ্রাম বাংলার 
নাতিশ্বাদ উপস্থিত হয়েছে। আর 
আমাদের নবজাগরণের পুরোহিতগণ 
বেদ, উপনিষদ্ধ ও ব্ৰাহ্ম ধর্মের ব্যাথ্যান 
ও বিশ্লেষণে নিয়োজিত আছেন। 
বয়, বিদ্যাসাগর, হবি দেবেন্দ্রনার 
ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেজ্রলাল 


“ মিত্র, রাজন্বারায়ণ বসু, কালী প্রস্ 


সিংহ এবং ডূদ্বেব মুখোপাধ্যায়ের 
ন্তায় বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীগণ তত্ব" 
বোধিনী’ পত্রিকার পাতায় মননশীল 
সংস্কৃতির সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন । 
তাহলে কি উচ্চবর্ণের ইংরেজী শিক্ষিত 
অধ্যবিত হিন্দুদের মধ্যে দেশপ্রেষের 


ছিল? 
আসলে নবজাগরণের মুখটা সধ্য- 
যুগীয় ধোজন চুকিয়ে অধ্যাত্মবাদ 
থেকে যুক্তিবাদী মানবিকতার দিকে 
ঘুরে দাড়াতে পারেনি । আর পারেনি 
বলেই তথাকধিত নবজাগরণ দমা- 
জের বন্ধ তিত্তিকে নাড়া দেয়নি। 
ইউরোপের র্যাডিকাল ছিউম্যানিজম 
যেটুকু মানবিক মর্ধাদাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে আমাদের দেশের উনিশ 
শতকী বৃদ্ধিবৃত্তি তার ধারে কাছেও 
পৌছতে পারেনি । ইংলগ্ডের কৃষক 
বিদ্রোহে দক্গ্যাসীরা অস্ততঃ পক্ষে 
ছড়া বেধেছিল-_- 
“When Adam delved and 
Eve span 
Who was then, the gentle-- 
man?” 
আমাদের নবজাগরণের স্থপতিগণ 
ইতিহাসের ফলকে একট] ছড়াও 
খোদিত করে রাখেননি উত্তরকালের 
আমাদের জন্য ৷ 
বিংশ শভকের গোড়ার দিকে 
ধীরে, ধীরে হ্বল্পবিভ অথবা 
বিস্তহীন বিদ্যাশয়ী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
বিকাশ তথাকথিত নবজাগরণের তরজ 
প্রবাহে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত 
করতে পারেনি মূলতঃ এই কারণে 
যে, পুরাতন সমাজের ভাবগত উপ- 
কাঠামো (Ideological super 
structure) নিমিত হয়েছিল ধে 
সব পূর্বন্থরীঘের দ্বারা তাদের চেত- 
নায় সমগ্র দেশের উপস্থিতি ছিল 
নৈরাশ্ুজনকতাবে অহুন্জল। তাই 
আমাদের স্বাদেশিকতা পর্যবসিত হয় 
নবোখিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধিকার 
সংগ্রামে, ষে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত 
সামন্ততস্ত্র ও সাম্রাজাবাদের লে 
আপোষ করে চলেছে অদ্যাবধি । 
তাহলে আমাদের অতীত কি 
ধুনর পাওুলিপি? ১৯১৮-২২ সালের 


'শ্রিক-কষক'মধ্যবিত্ত মানুষের অত্যু- 


খান.তায়তবর্ষে এক বৈপ্রবিক বঞ্চা 
হুটি করেছিল। এই সময় থেকেই 
বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের 
প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের 
মধ্যে মার্কসবাদের অনুশীলন শুক 
হয়। রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের 
ইতিহাস এদের মধ্যে কিছুটা লমাজ 
বিপ্রবমুখী চেতনা জাগ্রত করে। 
মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষকের 
সংগ্রাম পরিচালনার প্রর্োধ্দনীরতা- 
বোধ সঞ্চারিত হতে,থাকে । ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিষ্ট মণ্ডলীর 
অভ্যুদয় ঘটে । ১১২০ সালে কবি 


অভার ঘটেছিল, না আমাদের নজরুল ইসলাম ও মৃজাফফর আহম্মছের 


শ্বদেশিকতার চিন্তায় কিছুটা, তেজাল 


যুখা.লম্পাদনা় লান্ধা পত্রিকা ‘নবযুগ’ 


বলেছেন-_-“কারণ, 


প্রকাশিত হয়। 

তথ্বানীস্কন কংগ্রেস নেতা এ, কে 
ফজলু হক চিলেন পত্রিকাটির 
প্রধান সংগঠক । তাই কৃষক- 
শ্রমিকদের লংবাঁদ পত্রিকাটিতে স্থান 
পেলেও পত্রিকাটির শ্রেণী চরিত্র 
সহজেই অন্থমেয় । 
- অব্যবহিত পরে আরও একটি 
কাগজ প্রকাশিত হয় মুজাফফর 
আহম্মদের অম্পানায়। পত্রিকাটির 
নাম ‘গণবাণী’ ( “লাগল? পত্রিকার 
পরিবতিত নাম )। নাম পরিবর্তনের 
কারণ বিশ্লেষণ করে আহম্মদ দাহেব 
লাঙল শুধু 
কৃষকের প্রতীক। 'কাগজখানা 
কিন্ত আদলে ছিল মেহনতী জনগণের 
মুখপত্র ।” 

ইতিমধ্যে, ১৯২০ সালে কমিউ- 
নিষ্ট আস্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
লেনিনেয় ‘ওপনিবেশিক তত্ব’ গৃহীত 
ও প্রচারিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, 
উক্ত উপনিবেশিক থিসিসে উপনিবে- 
শিক দেশগুলিতে ভুমি সমন্তাকে 


জাতীয় মুক্তির প্রধান বিষয়বস্তরূপে 


তুলে ধর! হলেও আমাদের মার্কস- 
বাদী বুদ্ধিজীবীগণ এই বিষয়ে দম্যক 
উপলব্ধি বা চেতনায় পরিচয় 
দেননি । 

অনেকেই গর্বের সঙ্গে বলে 
থাকেন যে, কমিউনিষ্টরাই প্রথম 
তারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছিনেন। স্বাধীনতা 
একট! প্রস্তাব হতে পারেনা-সে 
আংশিকই হোক বা পূর্ণই হোক। 
্বাধীনতা হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী 
সংগ্রাম।" তাছাড়।, তারতের মতো 


দেশে ভূমি-প্রশ্নের সমাধান ছাড়া - 


‘পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাপারট। অর্থহীন 
নয়কি? 

এইরূপ অর্থহীন প্রস্তাব ও অজন 
উপদলীয় কোন্দলে দিন কেটে গেছে 
মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের । তার! 
শ্রমিক-কৃষকের '্বতঃন্ফূর্ত অর্থনৈতিক 
লংগ্রামগুলি পরিচালিত হতে দেননি 
মার্কসবাদের তত্েরে ভিত্তিতে । 
তেলেজানার কুষক বিজ্রোহ পর্যস্ত 
এই হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস । | 

বর্তমান শতাবীর ত্রিশের দশক 
থেকেই বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
একটি বড় অংশ মার্কসবাদের প্রগতি- 
শীল চিন্তাধারার উদ্ধন্ধ হতে 
থাফেন। ‘পরিচয়’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা 
ও প্রচার এই উদ্বোধনের ধারায় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দাবী রাখে। 
ফ্যাসীবা বিয়োধী লেখক সংঘ ও 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে 


দর্পন | শুক্রবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আদ্দোলত 


জোয়ার সুটি হয়। চলিশের দশা 


আমাদের বুদ্ধিদ্গীবীদবের এক বৃ 
অংশ শ্রমিক-কৃষকের আন্দোললে 
প্রতি সহা্গভূতিশীল হয়ে ও 
সুকাস্ত ভট্টাচার্য, স্বভাষ মুখোপাধ্য 
সময় সেন, রবীজ্দ গুপ্ত (ছদ্মনাম 
হীয়েন মুখোপাধ্যাঙ্ক, দয়োজ দ 
সমরেশ বস্তু, ননী ভৌমিক, সুলে 
সান্কাল, অরুণাচল বন্দ, গোল। 
কুদ্দস, গোপাল হালদার, অধ্যাপ 
নীরেন রায়, বিজন ভট্টাচা: 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খিক ঘট 
প্রমূখ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের লেখার 
কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির প্রশ্ন বলিল 
তাবে প্রকাশিত হতে থাকে । 

দুঃখের বিষয়, কমিউনিই পারিস 
লঠিক নেতৃত্বের অভাবে আমাছে 
সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যে বিশৃজ্খ চর 
হাট হয়। পার্টির আতভ্যন্তরী 
উপদ্বলীয় কোন্দল গণনাট্য আন্দোল 
লনের মধ্োও বিভ্রান্তি ও ভাঙম হুক 
করে। মার্কপবাদী বুদ্ধিজীবীদেল 
দ্বারা প্রভাবিত প্রগতি সাহিত 
আন্দোলনও স্থিমিত হয়ে আমে 
কাঁকত্ীপ-তেলেজানার সশন্্র কৃষক 
অত্যুখানের শোচনীয় ব্যর্থতা 
পরেই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহচে 
যে হতাশার অদ্ধকার নেমে আসে 
সেই হতাশ ১৯৬৭ সালের নকখার্জ- 
বাড়ীর কৃষক-অত্যুখানের লময় পর্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে সমগ্রভাবে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। ১৯৬৭ 
সালের বসস্তকালে পশ্চিমবাংলার 
দাঁঞ্জিলি জেলার .তরাই অঞ্চলে 
চল্লিশ হাজার কৃষকের অভ্যুথান 
ঘটে। এই অত্যুখানের নেতৃত্বে ছিল 
মার্কমবাদী ক্নিউনিষ্ট পার্টির দাজি- 
লিং জেল' নেতৃত্বের বিজ্রোহী অংশ Vr 
নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থান সমগ্র 
ভারতীয় রাজনীতিতে অতৃবতপূর্ব 
চাঞ্চল্য হট করেছিল । তেলেদ্গানা- 


কাকহীপের কৃষক বিদ্রোহ ছাদ 


নকশালবাড়ীর ঘটনার মতো এত 
বড় চাঞ্চল্যকর ঘটন। আর ঘটেনি । 
বন্ততঃপক্ষে নকশালবাড়ীর অত্যু- 
খানই ভারতীয় রাজনীতিতে দশস্ব 
সংগ্রামের প্রশ্নটিকে আলোড়িত করে 
তোলে । 

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর 
কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? একথা! 
ঠিক থে, প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী বুদ্ধি- 
জীবীদের মধ্যে নকশালবাড়ীর 
কৃষক-সংগ্রাম তেমন একটা দাড়া 
জাগাতে পারেনি। লিপি আই, লি” 
পি এম প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী মহল 
এই অত্যথানের পশ্চাতে অন্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়ার যড়ধ্স্তর আছে বলে 
সন্দেহ করেছিলেন । প্রবীণ বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যার! নাহদিকতার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


শা, 


দপণ ॥ শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮. 


কানোবাজারওআইন 


রবি গুহরায় 


ব্যাক মার্কেট বা কালোবাজার 
আমাদের দেশের জনসাধারণের দ্লৈন- 
ম্দিম জীবনের সঙ্গে জড়িত একট! 
অত্যাবশ্যক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। 
*_ বর্তমানে এমন পরিস্থিতি দাড়িয়েছে 
যে মনে হচ্ছে আর কালোবাজায়ের 
অবসান ঘটানো যাবে না এবং এর 
ফলে আমাদের মাঁনপিকতায় একট] 
কালো প্রভাবের পরিব্যাপ্তি ঘটেছে 
এবং আমরা এক কালো জাতিতে 
পরিণত হতে চলেছি । মন আমাদের 
বিষম কালো হয়ে ঘাচ্ছে। আমাদের 
দেশের বাচ্চ ছেলেরাও কালোবাজা- 
রের ঠিকালা জানে এবং কালোবাজারে 
বেচাকেনা করে । 
উচিত দামে কোন অবশ্ত-গ্রয়ো- 
». জনীয় জিনিস বাজায়ে না পেলে 
আমরা অলিতে গলিতে হন্তে হয়ে 
ঘুরে বেশী দামে জিনিস সংগ্রহ করি।. 
কেবল দংগ্রহ করি বললে ঠিক বল! 
হবে নাঃ কারণ সে এমনই জিনিস মে 
না পেলে চলবে না, সংসার অচল 
হবে, বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা উপোষ 
কয়বে। এই একটা বিষয়ে সাধারণ 
মাঙুষ অত্যন্ত অসহায়, তাকে রোজ 
ছুবেল1 রানা করতে হবে, ছেলে- 
মেয়েদের দুটো খেতে দিতে হবে এবং 
নিজেদের থেতে হবে । দৈনন্দিন এই 
রাম! খাওয়ার কার্ষস্চীর কোন প্রকার 
* নড়চড় হবার জো নেই। অল্পবিত্ত 
লোকেরাই দেশে লংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই 
তাদের পক্ষে চাল, ডাল, তেল, মুন 
ইত্যাদি অনেকটা করে কিনে রাখ! 
পল্ভব হয় না, তাদের প্রায় রোজই 
কিনতে হয়। এই লব মোজ-কিনে- 
খাওয়া লোকের! যদি বাজারে গিয়ে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস না পায় 
তখন তার! এক সঙ্কটের সমুখীন হয় 
এবং দিশেহারা] হয়ে বেশী দাম দিয়ে 
জিনিস কিনতে বাধ্য হয়। 
প্রকৃত প্রস্তাবে কালোবাজারের 
বিষাক্ত ক্রিয়াকলাপ এইলব ঘোজ- 
কিনে-খাওয়া-লোকেদের দুঃখ দুদশার 
কারণ। অপরদিকে বিলাসিতার 
সামগ্রী যেমন দামী কাপড়, সিগারেট, 
রেডিও, কসমেটিক্স ইত্যাদি নিয়ে যে 
কালোবাজার চলছে সেটা জনসাধা- 
রণেয় বৃছত্তনন অংশের দৈনন্দিন 


জীবনকে কোন প্রকারেই প্রভাবিত 
করে না। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তাঁকালে 
ভারতবর্ষ ্বাধীন হয়েছে। মহাযুদ্ধের 
লময়ে ষেকালোবাজারের স্ুঠি হয়ে- 
ছিল স্বাধীন তারতেও সেই বাজার 
শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। 
, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের 
ঘে উত্বগতির সুচনা! হয়েছিল সেটা 
এখনও পর্যন্ত থামানো যায় নি অথবা 
থামানো হয় নি। স্বাধীনতার ৩০ 
বত্লরের মধ্যে আঙগ পর্যন্ত যতগুলি 
লরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন লর- 
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ফারই কালোবাজার অবসানের কৃতিত্ব 
দেখাতে পাযর়েন নি। অহরলাল 
নেহেরু এফবার মাত্র বলেছিলেন 
“কালোবাজাক্সীদের ল্যাম্পপোষ্টে 
ফাসি দিতে হবে” । বাস ওই পর্যস্ত। 
তারপরে কোন কোন নেত! কাঁলো- 
বাজার নামে একপ্রকার অদৎ ব্যবসা 
চলছে ইত্যাদি অনেক কথা বলেও 
মে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সঠিক ব্যবস্থা 
নেওয়ার সাহদ দেখাতে পারেন নি। 
খবরের কাগজে অনেক সময় দেখ! 
যায় বেশী দাম নেওয়ার জন্ত কোন 
ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হোল, আবার 
একবার দেখা গিয়েছিল কয়েকজন 
ব্াবদায়ীকে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে 
কোর্টে নিয়ে যাওয়া হোল, কিন্তু এই- 
সব খুচরে| সাজার ফলে কালোবাজ্জা- 
য়ের ব্যাপক প্রতাপ বিন্দুমাত্র কমে 
নি। অপরদিকে ব্যবসায়ীরা সাবধান 
হয়ে গেছে যাতে তাদের আন্ন টানা-' 
ইযাচড়] ন! কর! হয় তার জন্য দিয়ে 
থুয়ে এমনভাবে কারবার করছে ঘে- 
টাকে পাকা ব্যবস্থা বলা ষায়। তা 
সত্বেও যদি কেউ ধর পড়ে তাহলে 
জানতে হবে সে টার্ম ঠিক মেনে চলে 
নি সেই জন্য তাকে কিছু শিক্ষা দেবার 
জন্য ধর! হয়েছে । আমাদের কর্তার! 
সজাগ আছেন বলে প্রচারটাও 
হোল। 


বর্তমানে তোগ্যপশ্যের পাইকারী - 


বাজার যে স্ব ব্যবদ্দায়ীদের হাতে 
রয়েছে তারা জানে দেশের কোথায় 
কতটা মাল আছে, কতটা দৈনিক 
চাহিদা এবং পর়বত্ত আমদানীর সময় 
ওলুত্স। মাল চলাচলের সব খু'টি- 
নাটি খবর ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠো 
থাকায় সরকারের পক্ষে মালের দরদাম 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। সরকার 
কঠোর হবার উদ্ভোগী হলে ব্যবসায়ী- 
দের পক্ষে মালের আমদানী কমিয়ে 
দিয়ে এবং এক গুদাষের মাল অন্ত 
খুদামে সরিয়ে ফেলে কৃত্রিম ঘাটতি 
হট করে রোজ কিনে খাওয়া লোক- 
দের যাস্তায় দাড় করিয়ে দেওয়া! সম্ভব 
হয় আর লোকের] সরকারের বিরুদ্ধে 
বিক্ষুক হয়ে ওঠে । 

দেশে বর্তমানে শাসনকর্তাদের 
নির্বাচিত হবার যে নিয়ম কাহ্ছন 
চলছে ভাতে প্রতিটি পদের প্রার্থীদের 
নির্বাচনের খরচ খরচা বাবদ্ধ বিপুল 
পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। 
এই নির্বাচনের সবট। টাকা প্রার্থীদের 
একক উদ্ভোগে অথবা তার সংগঠনের 
পক্ষে নিরপেক্ষ তাবে তোলা এবং খরচ 


এ পি জলিল এপি পা 


করা লম্ভব হতে পারে না এবং সংগ- 
ঠনকে অবশ্যই কালোবাজারের ব্যব- 
লাক্ীদের কাছে হাত পাততে হয়। 
সেই ধে নিয়ম আছে ঘে খায় দে গুণ 
গায় এই নিয়মেয় ফলে কালোবাজা- 
য়ীদের ছুনম্বপ্ী কার্ধকজাপকে প্রতি- 
রোধ করে জনসাধারণকে বাঁচানো 
শাসনকর্তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব 
হয় না বা হতে পারে না, পরিণামে 
কালোবাজার প্রশ্রয় পায়। 

আমাদের দেশে কালোবাজারের 
উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে হলে আমা- 
দের ফেলে আপা পিছনের বছরগুলোর 
দিকে তাকাতে হবে ঘখন দেঁশে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের গরম হাওয়া বইছিল। 
সৈন্য বিভাগের চাহিদা! মেটানোকে 
অগ্রাধিকার দিয়ে সৈন্যদের প্রয়োজ- 
নীয় খান্ত সামগ্রী সয়বয়াহের জন্ত 
ঠিকাদার নিযুক্ত কর] হয়েছিল। এই 
সব ঠিকাদার] চলতি বাজার দাম 
অপেক্ষা অনেক বেশী ঘাম দিয়ে বাজার 
থেকে মাল তুলে নিতে পারতো! কারণ 
তাদের টেগার ঘর অনেক বেশঈ 
থাকত। সৈল্তুবাহিনীর প্রয়োজনকে 
অত্যত্ত জরুরী গণ্য করে সরকার থে 
কোন দামে মাল কেনার নীতি গ্রহণ 
করেছিজেন। এই সব মিলিটায়ী 
কণ্টাকটরদের বিপুল পরিমাণে খাদা- 
সামগ্রী কেনার ফলে বাজারে মালের 
ঘাটতি দেখ] দিল এবং বাজার দরের 
স্থিতিশীলতা তেজে চুরমার হয়ে 
গেল। নতুন ছাপান নোটে বাঙ্জার 
ছেয়ে গেল। টাক! ভাঙ্গিয়ে যে 
খুচরো পয়লা পাওয়া যাবে তার 
উপায়ই নেই। আজকে আমরা 
যাকে মূদ্রান্ডীতি বলি সেটা দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল এবং 
এখনও থামেনি, বরং বেড়ে চলেছে । 
স্বাধীন সরকার চালাবার বিপুল খরচ 
মুদ্রাম্কীতিকে একটা চিরস্থায়ী রূপ 
দিয়েছে। 

একটা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের 
সময় যুদ্ধের সঙ্গে লম্পর্কযুক্ত দেশ- 
গুলিতে মুদ্রা্ষীতি ঘটতে পারে, 
কেবল আমাদের দেশে নয় যুদ্ধের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তাবে 
জড়িত লব দেশেই মুদ্রাস্কীতি, 
কালোবাজার ইত্যাদি দেখা দেওয়াট। 
যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্ত সেট! 
জিইয়ে রাখাটাই অস্বাতাবিক। 
হিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম 
জার্মানীতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল 
এবং পাশাপাশি কালোবাজারেও 
খাভসামগ্রীর ঢালাও কারবার 


এসেছিল । 


চলছিল। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থ- 
নীতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে 
জার্মানীর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হের 
লুভতিপগ এরহার্ড একদিন দরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে অবাধ 
বাণিজ্যের অনুমতি ঘোষণা করলেন। 


নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ায় দখলদার মিত্র 
বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যাক 


ওয়েল টেলর আতঙ্কিত হয়ে টেলি- 
ফোন করে হের এরহার্ডকে বললেন 
“আপনি একি করছেন। নিয়ন্ত্রণ 
তুলে ছিলে ঘেশ যে জাহান্নামে চলে 
ঘাবে”। জবাবে হেয় এরহার্ড 
জানালেন “দেশ জাহাক্গামে পৌঁছে 
গেছে আর নিচে যাবার জায়গা 
নেই। আমি একট! শক্ট্রটমেন্ট করে 
দেশকে তোলবায় চেষ্টা করছি, 
আপনি ব্যস্ত হবেন ন! দেখুন পর্ি- 
স্থিতি কোন দিকে যায়।” সেদিন 
নিয়ন্ত্রণ তুলে ফেওয়ায় আশ্চর্য ফল 
হয়েছিল, কালোবাজার নিশ্চিহ্ন হয়ে 
পণ্যের দাম স্বাভাবিক স্তরে নেমে 
প্রকৃত প্রস্তাবে কালো- 
বাজার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এ দুইটি 
পরম্পুরের পৃষ্ঠপোষক; একটিকে 
ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। 


সেই কবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে 
আবার একটি মহাযুদ্ধের বোধহয় সময় 
হয়ে এলো! আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা এবং কালোবাজার চিযস্থাক়ী 
ভাবে রয়ে গেছে এবং ঘত দিন যাচ্ছে 
তোগ্যপণ্যের মূল্যমানকে স্থিতিশীল 
রাখবার চেষ্টায় একের পর এক 
সরকার হিমনিম খেকে যাচ্ছেন । 

গত যুদ্ধের সমর সামরিক ঠিকা- 
দারদের মাল কেনার দাপটে বেসাম- 
রিক লোকেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
থাড সামগ্রীর অভাব দেশের কোন 
কোন অঞ্চলে দ্ারণ সঙ্কটের হট 
করল । এই অবস্থার মোকাবেলা 
করবার জন্য তৎকালীন ভারত 
সরকার বেসামরিক সরবরাহ দপ্তর 
খুললেন, এই দণ্ডয়ের কাজ হল, 
উহ্নত্ত অঞ্চল থেকে মাল কিনে 
ঘাটতি অঞ্চলগুলোতে সরবরাহ 
করা। বড় বড় শহরগুলোতে জন্‌- 
সাধারণের মধ্যে রেশন কার্ড বিলি 
করে নিয়মিত দৈনিক চাল, আটা, 
তেল, চিনি, ময়দা, সুজি ইত্যাদি 
খান্তলামগ্রী উচিত দামে বণ্টন 
করবার ব্যবস্থা করা হল। ভোগ্া- 
পণ্যের দাহ যাতে একট! নির্দিষ্ট 
সীমারেখার মধ্যে থাকে, ছুপ্রাপ্য 
হওয়ার ফলে যাতে দাম বেড়ে জ্বন- 
সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে না 
চলে যায়, অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে 
দুম্রাপাতার স্থষোগে বেশী বেশী দাম 
নিয়ে লোকেদের ঠকাতে মা পারে 
এই সব নানািক বিচার করে 
সামরিক সরবরাহ দপ্তর পত্তন কর! 


॥ নাত ॥ 


হয়েছিল। লয়কায়ী এই ব্যবস্থাকে 
বজ। হল ক্ট বোল বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা। 
কিনের নিয়ন্ত্রণ? ন! দাসের উধ্বগতিয় 
নিয়ন্ত্রণ । ইনফ্রেশান বা মুত্রাস্ফীতিক্কে 
তার সুচনাপর্বে আটকাবার জন্ত এই 
প্রথা চালু করা হয়েছিল । 
সেই নিরস্বণ প্রথাকে জিইয়ে 
রাখার ফলে অসামরিক' সরবরাহ, 
খান্ভ কর্পোরেশন, খাস্ভ বিভাগ, 
পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচয়ে! দোকান- 
ছার, কর্ডনিং পুলিশ ইত্যা্ছি সবকিছু 
দপ্তরের এক বিরাট রাৰণেয় গঠিকে 
পুষতে হচ্ছে খাস্য সামগ্রীর ছরদামের 


,উপর দিয়ে, ধার ফলে নিত্য প্রস্নো- 


জনীয় খাতের দাম আকাশ ছোয়া 
হয়ে উঠছে। লব চেয়ে খারাপ 
ব্যাপার হচ্ছে আজ চিনি ৬ টাকা 
দরে কিনতে হয়েছে, কাল কত 
চাইবে কে জানে, আঙ্গ পেয়েছি কাল 
পাব কিনা তাই বাকেজানে। শুধু 
চিনি নয়, জীবন ধারণের প্রত্যেকটা 
জিনিস পাওয়া সম্বন্ধে একটা চর 
অনিশ্চিত অবস্থার সুটি হয়েছে। 
সরকারী রেশন দোকানের চাল 
খাবার অধোগ্য, সিদ্ধ হয় না, 
বুলেটের মত কঠিন হয়ে থাকে,' 
খেলে পেটে বোমার স্প্িপ্টারের যত 
কাঙ্জকরে। দোকানদারকে বললে 
বলে, নিতে হয় নাও, নয়ত ছেড়ে 
দ্াও। এদিকে ছাড়াও সম্ভব নয়, 
দুমগ্তাহ না নিলে কার্ড বাতিল হযে 
যাবে স্পষ্ট লেখা আছে । কার্ড বাতিল 
হয়ে গেলে একপ্রকার পরিচয্র পত্রটাই 
লোপ পেয়ে মায়। কখন কি হয় 
বলা তো বায় না, কার্ড বাচাতে 
চালট1 নিতে হয়। ও চাল সেদ্ধ 
করে খাওয়া যায় না, তবে লোহার 
কড়াইতে ভেজে নিলে চাল তাঞ্জার 
টিফিন করা চলে, আর ফুটপাথ 
থেকে তাল চাল কিনে ভাত রান্না 
করতে হয়। ধিক্কার দিতে হয় সেই 
শহরের জমতাকে যাদের ফুটপাথ 
থেকে ভিথারীদের মত চাল কিনে 
রান্না করতে হয়। ধিকার দিতে হ্য় 
সেই দেশের নেতাদের যার! দোকান 
থেকে ভাল চাল কেনার ব্যবস্থা 
করতে পারেন না। 

জহরলাল নেহেক্ষন্ন সময়ে খান্ত- 
মন্ত্রীরফি আহম্মদ কিৰ ওয়াই কণ্টে গল 
তুলে দিয়ে অনামরিক সরবরাহ 
দণ্তিরটাই বদ্ধ করে দিতে 
চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু বাঙলার 
তৎকালীন মুখামন্ত্রী প্রফুলবাবুর বাধ! 
দেওয়ার ফলে সেটা সম্ভব হয়নি, 
প্রফুক্সবাবু রেশন বাবস্থা তুলে দিতে 
রাজী হননি। এবারের ব্যাপারটা 
দেখুন প্রাক্তন কেন্ত্রীয় কৃষিমন্ত্রী 


স্থরুজিৎ সিং বলেছিলেন কর্ডনিং 
তুলে নিন খোল! বাজারে চাল বিক্রি 
করতে দিন, অভাব হবেন] | সুধান- 


শেষশাং দম পৃষ্ঠায় 


॥ আট il 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১২) 


পুণে নর দণ্ডিদার 
অজু ন দাস 


১৯৩* সাল বাঙলা তথা ভারতের 
ইতিহাসে একটি স্বরণীয় পাল। এই 
বছর চাটগার কয়েকজন দামাল 
ছেলে ইংরেজের বিরুক্ষে,নশস্ত বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছিলেন এবং ইংরেজের 
অস্থাগার লুঃন করে চট্টগ্রামকে 
কয়েকদিনের জন্যে একটি স্বাধীন 
অঞ্চলে পরিণত করেছিলেন । ১৯2৯ 
লালের ১ল। জানুয়ারী হাভী নববীর 
তীরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
ভারতের জাতীক্ম পতাকা উত্তোল- 
নেয় মাধ্যমে স্বাধীনতার থে অযোঘ 
মধ উচ্চারণ করেছিলেন তাই বাস্তবে 
রূপ লাভ করার দুর্বার বামন] হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৪ লালের ১৮ 
এপ্রিলের চট্টগ্রাম শহর দখলের 
মাধ্যমে | মাষ্টারদা স্রর্যদেনের 
নেতৃত্বে ‘ইণ্ডিয়ান য়িপাবলিকান 
আমি’ এই আন্দোলন পরিচাজনা 
করেন। এই আন্দোলনের প্রচণ্ডত! 
সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃতি লাভ 
করেছিলে। 

পূর্ণেন্দু দত্তিদ্বার তখন তরুণ । 
ভার পাঠ্যাবস্থায় এই বিপ্লব সুচিত 
হয়_যা তাকে প্রচুর প্রভাবিত 
করে। তার ভাই অরধেন্ু ত্তিদার এই 
'বিপ্রবের একজন" নেতৃস্থানীয় কর্ম 
ছিলেন-_খিনি এই মহাসংগ্রামে 
আত্মাহুতি প্রদান বরেন। এই 
তরুণ বিপ্রশীর্দের কাছ থেকে অমু- 
প্রেরণা লাভ করে তিনি অগ্রসিষজে 
দ্বীক্ষা গ্রহণ করেন-_ঘ1 তার পরবর্তী- 
কালের রাজনৈতিক জীবনকে গভীর- 
তাবে প্রভাবিত করেছিলো। কাল- 
ক্রমে বিপ্রবীর। নিজেদের কর্মপস্থার 
ক্রটি উপলব্ধি করে প্রকাশ্য রাজ- 
নীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃটিশ 
“সরকারের বিরুদ্বে আন্দোলন পরি- 
চালনা করেন। শরীপূর্ণেন্ু দণ্তিদারও 
' এই দ্বলেয় একজন ছিদেবে আত্ম 
শ্রকাশ করেন। | 

পূর্ণেন্দু দন্তিঘার়ের রাজনৈতিক 
জীবনেয় সুচন] হয় দেশ বিতাগের 
পর থেকে । রাজনীতিতে তিনিও 
খনেকের মতো তিক্ত অতিজতা 
অর্জন করেন এবং দরকারেন জেল ও 
জুলুমের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত 
হন। অবশ্থ পূর্ন দত্তিবারের কারা" 
স্ত্রণার অভিজ্ঞতা ১৯৪৭ লালের 
আগে থেকেই শুরু হয়েছে৷ ঘীর্ঘ- 
দিন কারাষজ্রণ। ভোগ করার পর 
তিনি. মুক্তিলাভ করলেও অচিরেই 
তাকে পাকিস্তান সরকার কারারুত্ধ 
করে। তিনি কায়াগারে থাকা- 
কালীন মময়ে বহু রাজনৈতিক উত্থান 
পতন হয়। এর ক্চনা হয় ১৯৫৪ 


নির্বাচনের স্থযোগ 


দালেন্স নির্বাচনের মাধ্যমে । এই 
নির্বাচনের সময় তিনি কায়াগারে 
আবদ্ধ ছিলেন, কারাগারে থেকেই 
তিনি নির্বাচনে প্রতিতম্থিত| করেন। 
তার নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে সেদিল 
চট্টগ্রাম শহরে যে করুণ দৃশ্তের 
অবতারণা হয়েছিলো তা আজে! 
সাম্য ভুলেননি। পূর্ণেন্দু দৃন্তিদ্বার 
কারাগারে ্‌ 
করছেন, তাই বলে তার পক্ষে 
প্রচারণা তো বন্ধ হতে পারে মা। 
তিনি কম্যুনিই পার্টির প্রার্থী হিসেবে 
নির্বাচনে প্রতিহদ্বিতা করছিলেন । 
সেদিন যদিও প্রধানতঃ কম্যনিইদের 
উদ্ভোগেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 
নির্বাচনী জোট গঠিত হয়েছিলে, 
তবু এই কম্যনিষ্টরাই শেষ পর্যন্ত 
থেকে বঞ্চিত 
হয়। তবে সেই নির্বাচনে পৃথক 
নির্বাচন প্রথা চালু থাকার কম্যনিষ্টর। 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিত্বন্বিতা করেন 
এবং অনেক আসনে জয়লাভ করেন । 
পূর্ণেন্দু দপ্তিদ্বায়ের নির্বাচনী প্রচার- 
পার কাজ কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতেই 
স্তম্ভ ছিলে।। তারা অবশেষে 
শীদস্তিদারের শিশু পুত্রকে প্রচার- 
পার কাজে নামিয়ে দেন। পুত্র তার 
পিতার হয়ে জনসাধারণের কাছে 
ভোট প্রার্থনা করে। এই প্রচারণাক়্ 
তার ছেলের অংশগ্রহণ মূলতঃ সর- 
কারের বিরুত্বে প্রতিবাদেরই 
নামান্তর ছিলে! । জনসাধারণ সেই 
অভিযানে সাড়া প্রধান করেছিলেন 
এবং প্রপূর্ণে্দু, ঘত্তিদারকে বিপুল 
তোটে অয়লাত কত্িয়েছিলেন। 
নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি কারামুক্ত 
ছ্‌ন। 

১৯৫৪ শাজের নির্বাচনে তৎ- 
কালীন 'মুখ্যমন্ত্রী অনাব এ, কে, 
ফজলুল হকের কিছু বক্তব্য এবং 
সরকারী প্ররোচনায় অনুঠিত বাঙালী 
অবাঙাঁলী দাজাকে কেন্্র করে দেশে 
১৯২ কে) ধারা জারি হুয়। এর পরই 
১৯৫” সালে জেনারেল আইয়ুব 
খানের নেতৃত্বে দেশে সামরিক আইন 
জারি কর! হয়। আবারে। শীদত্িদার 
কারাকদ্ব হন। এবারও তিনি 
'্বীর্ঘদিন ষাবৎ কারাগারে আবদ্ধ 
ছিলেন । ১৯৬১ সালের জাতীয় 
গণসাখানের সময় তিনি কারাগার 
থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭১ 
সালের হ্বাধীনতা দংগ্রামে তিনি 
দক্রিক্নভাবে অংশ গ্রহণ করেন। 
চট্টগ্রাম শহর শক্ত কবলিত না হওয়] 
পর্যস্ত তিনি এখানেই কাজ করেছেন। 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


থেকেই প্রতিতন্বিতা' 





বাঙালী বুদ্ধিজীবী 


৬ষঠ পৃষ্ঠার পর 


লজে কৃষকদের ভ্তায়সজত্ত লংগ্রামের 
প্রতি লমর্থন জানিয়েছিজেম তাদের 


মধ্যে প্রমো দেনগুপ, প্রখ্যাত কবি - 


মাংবাদিক সমর সেম, অধ্যক্ষ অমিয়- 
ভূষণ চক্রব্তাঁ, উৎপল দত্ত, কবি 


সাংবাদিক দয়োজ দত্ত, প্রভাত 


গোস্বামী, হ্থশীতল রায়চৌধুরী, 
অলিত দেন, সুপ্রকাশ রায় গ্রতৃতির 
নাম উল্লেখষোগ্য । অবশ্য এদের মধ্যে 
অনেকেই পরবর্তাকালে আন্দো- 
জনের বিভিন্ন সরে সমর্থন প্রত্যাহার 
করেছেন বা দমালোচনাপূর্ণ লমর্থন 
জ্ঞাপন করেছেন । 

নকশালবাড়ীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 
পূর্ণ কৃষক সংগ্রাম. পশ্চিমবাংদার 
রাজনীতির মরাগাঙে জোয়ার স্থা্ট 


*করেছিল। সেই জোয়ারে একদিকে 


যেমন হাজার হাজার তরুণের রক্ত 
দামাল .হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে 
তেমনি হ্জনশীল সাহিত্য ও 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার রুদ্ধ দুয়ার 
খুলে গিয়েছিল । 


কষকদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উহ 
বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের প্রচেষ্টায় 
বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক ও 
ত্রৈমাদিক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে । এই 
সব পত্র পত্রিকার মধ্যে ‘কালপুরুষ’, 
“আবাদ, ‘পূর্বদেশ’, "দক্ষিণ দেশ’, 
'পৃবের হাওয়া”, 'কইপাথর,, ‘কথা ও 


কলম’, ‘ৰটনা প্রবাহ+এর নাম বিশেষ 


উল্লেখের দাবী রাখে। 'পরবর্তাকালে 
মৃশিদাবা্ থেকে ‘অনীক’ পত্রিকাটি 
প্রকাশিত হতে থাকে। এই সব 
পত্রিকায় মার্কপবাদ সম্মত তাত্বিক 
আলোচনা, জনগণতান্তিক বিপ্লব 
বিষয়ক’ প্রবন্ধ, কৃষক সংগ্রাম বিষয়ক 
দংবাদ্ব ও হুজ্নশীল রচনা গল্প 
নাটক কৰিতা) প্ৰকাশ পেঁতে থাকে। 
এই প্রসঙ্গে কবি-সাংবাদ্বিক লমর সেন 
দম্পাদিত হংরাজী সাপ্তাহিক 
‘ফ্রটিয়ার’ পত্রিকাটির নামও কর্তব্য । 


নকশালবাড়ীর কৃষক লংগ্রামের 
অমুপ্রেরণার্ণ বাংলাদেশে নতুন করে 
নবনাট্য আন্দোলনের সুত্রপাত হয় । 
১৯৬৭ সালের প্র থেকে বিভিন্ন 
সময়ে কলকাতা ও মফংম্বর শহর- 
গুলিতে বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক নাট্য 
সংস্থা গড়ে ওঠে ! তাদের উদ্তোগ ও 
পরিচালনায় ‘হিমালয় থেকে ভায়ী?, 
“লাল লণ্ঠন’, ‘কময়েড’, 'রপক্ষেত্রে 
আছি’ ইত্যার্দি নাটকগুলি মাঠে- 


ময়দানে অভিনীত হতে থাকে । 


চারণ দল, পূর্বাভাষ, থিয়েটার গ্রুপ, 
শিল্পী ফৌজ অগ্রিঙ্াতক ও বাটানগর 
থিয়েটার ইত্যাদি ছোট ছোট নাট্য 
সংস্থাওুলির ভুমিকা খুবই প্রশংসনীয় 
অমল রায় ও মনোরঞ্রন বিশ্বাসের 
মতে। দাহসী নাট্যকার নকশাল- 


সপ ণ || শুযবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ 


বাড়ীর কৃষক দংগ্রামেরই প্রত্যক্ষ 
ফল । এদের নাটাগ্রয়াসের মধ্যে শহরে 
মধ্যবিস্তন্ুলত ভাবুকত!. থাকলেও 
কৃষকদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রতি 
সমর্থনে আন্তরিকতার অভাব নেই। 
এইভাবে ছুই শতাব্বীব্যাপী 
অনড় অচল দামাজিক-রাইনৈতিক 
প্রক্রিয়ায় নকশালবাড়ীর কৃষক অত্যু- 
থান আমাদের মতাদর্শপত অচলা- 
স্তনকে ছুধর্ষ পরাক্রমে আঘাত 
করেছে। এর ফলাফল ভারতীয় 
ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। 
১৮৬ থেকে ১১৬৯ পর্যন্ত 
সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমাদের বৈপ্লবিক 
আন্দোলনে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 
প্রায় নিশ্চেষ্ট ভূমিক! । শ্রেণীগতভাবে 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সহত্র 
পশ্চাৎবন্ধন থাক] লত্বেও তার্ধের এক 
অতি ক্ষুপ্রাংশের মধ্যে ষে চেতনার 
উদ্তাম দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে 
ক্ষুলিজের মত, তার পরিপূর্ণ ইতিহাস 
লেখার দ্বায়িত্ব রইলে! ভাবীকালের 
অহসদ্িৎহঘের উপর । আমার শুধু 
একট! কথা নিবেদন বরা আছে। 


ভারতবর্ষের শ্রধিক-রুষ 
কালোবাজ।র ও 
৭ম পৃষ্ঠার পর 


' বাবু রাজী হলেন না, বললেন, 


মজুতদ্বায়র] সবচাল কিনে নিয়ে 
চোরাকারবার . চালাবে। আমর! 
বলব সুধীনধাবুর এ অহমান লম্পুর্ণ 
কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক এবং কর্ডনিং 
চালু রেখে চালের কালোবাজারকে 
চালু রাখা এক অবৈপ্রবিক সিদ্ধান্ত । 
স্বতাবতই প্রশ্ন উঠবে তাহলে 


" বৈপ্লবিক লিন্ধান্তট। আমাদের মতে 


কি হওয়া উচিত। আমর] বলব - 
কর্ডনিং থাকবে, কিন্তু সেটা উন্টো দিকে 
কাজ করবে “চাল, ডাল না নিয়ে 
দূরপাল্লার কোন যাত্রীকে শহরে 
ঢুরুতে দেওয়া হবেনা”।  , 

কালোবালার হচ্ছে সমাজের 
একট] ভয়ংকর ব্যাধি। কালক্রমে 
গোটা সমাজ কালোবাজায়ীতে 
ক্রপাস্তরিত হতে পায়ে। এই 
কালোবাজারী ব্যবস্থা বা মাহযের 
অসহায়তার.হুষোগ নিয়ে অতিদামে 
মাল বিক্রির প্রবণতা লমাজের 
মান্থযগুলিকে অমানুয করে তুলছে। 
যেকোন পণ্যের ন্যায্য দাম অপেক্ষা 
অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রবণতা 
ন্যায্য মজুয়ী অপেক্ষা বেশি টাকার 
দাবি আজ্গ কেবল মুষ্টিমেয় লোকের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমস্ত জাতিয় 
রক্তে সংক্রামিত হতে চলেছে । 

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ 
পেতে হলে দেশকে বাচাতে হলে 
অল্প কিছু সংখ্যক লোককে বিনা 
বিচারে জেলে পুরে রেখে সম্ভব হবে 
বলে মনে হ্র়ম!। তাছাড় গণতন্ত্রের 


আন্দোলনের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের 
অংশ গ্রহণ ও সমর্থন অনেকট] ধরি 
মাছ, না ছু'ই পাদি-র মতে] । তাদের 
বিপ্লব চিন্তায্ন অনেক হাক ও তেত্বাল 
রয়ে গেছে। ভাই যাও-সে-তুং এর 
কথাই উত্তৃত করছি--"In the 
fian] analysis, the line ot 
demarcation between revolu- 
intellectuals 
non-revolutionary and coun- 


tionary and 


ter-revolutionary  intellee- 
tuals, is whether they are 
willing to be identified and 
actually identify themselves 
with the masses of workers 
and peasants. 

“Tf the intellectuals do not 
with 


the masses of workers and 


identify themselves 


peasants, they will accom- 
Plish nothing.” | 

ভমিক-কৃষফের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়ার চেষ্টাই হোক ভারতবর্ষের 
বিপ্রবের দিক্‌ নির্দেশনা । 


আ্মাইন 


প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বিচার পাওয়ার 


অধিকার, বিন! বিচায়ে দাজা 
দেওয়ার আইন গণতন্ত্রের অবদান 
সুচনা করে। চাই ফৌজদারী 
আইনের ব্যাপক পরিবর্তন ও অপ- 
রাধের গুরুত্বের পুনযূ্ল্যায়ন। 
ইংরেজ আমলের নধিবন্ধ ফৌজদারী 
আইনগুলি স্বাধীনতার পয়ে বিশেষ 
কিছু পরিবর্তন কর! হয়নি যার ফলে 
বর্তমানে উদ্ভূত নতুন নতুন অপ- 
রাধের নাজ! দেওয়া যাচ্ছে না । 
আইনে অনেক অপরাধের কঠিন 
নাযায় ব্যবস্থা থাক! সত্বেও যে ক্ষেত্রে 
অপরাধ প্রবণ মানুষ দাজার ঝুঁকি 
নিয়েও অশরাধ করতে পেছপ? 


 হুয়না সে ক্ষেত্রে বিনা বিচারে আটক 


আইনে কালো বাহারী বন্ধ হবে এট! 
সম্ভব নয়। 

কাজেই নির্বাচিত শাসনকর্তা- 
দের আমরা! অন্গরোধ করব, বিনা 
বিচারে আটক আইন পাশ করে 
পাচ বছরের জন্য নিজেদের ক্ষমতা 
অন্তু রাখবার চেষ্টা না করে, আইনের 
বইগুলো খুলে দেখুন, কোথায় কি 
ক্রটি বিচ্যুতি আছে তার সংশোধন 


করুন ' এবং কালোবাজায়ের যুলে 
আঘাত করুন । 
কালোবাজারের নিন্দা করে আজ 
পর্যন্ত অঙ্গন লেখা হয়েছে, কিন্ত দে 


লবই টয়লেট পেপারের মত 
উপেক্ষিত হয়েছে । কার বা 
গোয়াল কে বাদের ধোয়া । 


প্রসল্ত জানাই - 


দর্পণ || শুক্ুধার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


কালো টাক। 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


বাদীকে হুশিয়ার করে দিতেন, 
তাদের অনেকেই এখন কালো 
টাকার মালিকদের কাছে আত্ম- 
বিক্ৰয় করে দিন গুঙ্গরান করছেন। 

কালো টাকা! ক্রমাগত বাড়ে। 
কারণ কালো টাকাও পু'জি। পুজি 
যদি মূনাফা উত্তল করতে না পারে 
তাহলে তা আর পু'জি থাকে ন1। 
কালো টাকাও মূনাফা উত্তলে ঢিলে 
দেয় ন]। তবে পুজি যেমন প্রকাস্ত 
দিবালোকে আইন কাঙ্ুন মেনে 
আইন-আদালতের আশ্রয় নিয়ে 
মুনাফা উত্তল করে, কালো টাকার 
প্রক্ষে ডা সম্ভব নয়। কালো টাকা 
গোপন পথে আনাগোনা করে। 
লুফানে। পথে আইন ফাকি দিয়ে 


এক্যবদ্ধ হতে হবে 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


না। ইন্দিরা কংগ্রেসের বর্তমান 
আক্রমণ শুধু প্রথম অভিষান। 
কয়েক দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট 
অধিবেশন বসবে । এক্যবন্ধ বিরোধী 
দল প্রতিপদ এই আক্রমণকে ব্যাহত 
করতে পারে। বিশেষতঃ একচেটিয়া 
পৌ জিপতিদের দ্বার্থে যখন মেহনতী 
জনগণের উপর তার! তীব্র আক্রমণ 
শুরু করবে, তখন দংগঠ্তিত বায ও 
গণতাঙ্জিক শক্তির সংসর্দের ভিতরে ও 
বাইরে তার যোকাবেল1 করার যত 
ঘথে্ শক্তি থাকবে । এবং এই 


এক্যের প্রদারতা ও - গভীরতা 
বাড়বে। 
শ্রেণী সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে 


»মমেহনভী জনগণের বিভিন্ন সংগঠন ও 
রাজনৈতিক দলকে এই নতুন পন্ি- 
স্থিতির বিপত্তি ও দুর্যোগের মধ্যে. থে 
অনাগত দিনের নতুন সুযোগ ও 
সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তা উপলব্ধি 

র. গভীর -আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 
এগিয়ে যেতে হবে। সাক দেশে 


এমন প্রবল জনমত ও শক্তি গড়ে, 


তুলতে হবে ঘ। শৈরতত্্রকে চিয়স্থায়ী 
ভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়। 
ভারতীয় অর্থনৈতিক সংকট গভীর 
পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। স্থিতিশীল- 
তার নামে ইন্দিরা কংগ্রেদ সবার 
আগে স্থিতিশীলতাকেই- _ আঘাত 
করেছে। আর কয়েক দিনের মধ্যে 
আরে! বিপুল সংখ্যক জনগণের 
মোহমক্তি ঘটবে ।' শ্বৈরতন্ত্রী শক্তি 
'সজনজীবন থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হবে। 
= তখন তাকে নিশ্চি কর কঠিন হবে 
না। কিন্তু এর জন্তে কঠোর আত্ম- 
ত্যাগ ও সংকরের প্রয়োজন । বিপদ 
যতই গভীর হোক, পরিস্থিতি যতই 
জটিল হোক, জনগণের বিজয়সন্তাবনা 
আজ অমেক উজ্জল । | 


সমাজ বিরোধী কাজ চালায় ষা 
অন্ধকারে গৃহস্থ ঘরে তক্করবৃত্তির- 
সামিল । কোন দেশের সরকার, 
- আইন অথবা লামাজিক নীতিবোধের 
লে পরোয়া করেনা। " 
ঘেষন সরকারী আন্তর্জাতিক 
আইনে সোনার দাম বাঁধ! হলে! 
আউন্স প্রতি ভেতাজিশ ডগার। 


কালে! টাকার মজজুতদারের] এই দ্র - 


৭** থেকে ৮৫* ভলারে তুলে দিল । 
আন্তর্জাতিক মুত্রা তহবিল, মাকিণ 
নরকার সবাই নিঙ্রের মঞ্জুত ভাণ্ডার 
থেকে মোন। বাজারে ছেড়ে দিল । 
আশা ছিল এত সোনার" ঘোগান 
দিলে দাম অবশ্তই কমবে। আমে- 
রিকা এবং আস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল 
চার বছর ধরে ক্রমাগত লোনা বিক্রী 
করেও কালো টাকার কারবারীদের 
খাই মেটাতে পারে নি। কারণ 
সোনা নিয়ে তারা যে ফাটকাবাঞ্জি 
করছে ভার জন্তে তাদের হাতে 
অনেক হিসেব-বহিত্তি কালো টাকা 
মজুত রয়েছে । আমাদের সাধারণ 
গৃহস্থের বন্তাদায়ে নানা শুভ কাজে 
সোনার ব্যবহার এখন তুলে দেওয়া 
ছাড়া কোন উপায় নেই। অর্থাৎ 
কালো টাকার কারবান্সীরা এখম 
. শিশুাত্ত, ওষুধ, চাল ভাল তেল 
নিয়েই খুশী নয়, এখন তারা মায়ে- 
দের গহনাপত্র কেড়ে নেবার তালে 
আছে। = 
শুধু আমাদের দেশেই নয় কাদে! 
টাকার দাপট এখন পুঁজিবাদী ছুনি- 
॥ সবার সব দেশেই অপ্রতিহত | আতস্ত- 
তিক মুদ্রা তহবিলের এক সমীক্ষায় 
বলা হয়েছে ১৯৭৬ সালে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে কর ফাকি দিয়ে অবৈধ ভাবে 
রাখ] কালো টাকার পরিমাণ ১০০০ 
কোটি থেকে ১৩৫** কোটি ডলার 
অর্থাৎ ভারতীয় টাকার হিসেবে এর 


আট গুন। ইংলণ্ডের আভ্যন্তীণ- 


রাজন্ব দণ্তরের মতে দেশের মোট 
করযোগ্য আয়ের সাড়ে দাত শতাংশ 
কালে! টাকায় র্লপান্তরিত হয়। 
পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 


মতে বিশেষ বিশেষ পণ্য লেনদেনের . 


ক্ষেত্রে জার্মান ব্যবসায়ীরা চেক ব! 
ব্যাংকের সাহাধ্য নেয় না, তারা নগদে 
লেনদেন করে। তার ফলে জাতীয় 
আয়ের . মোটা অংশ থেকে ট্যাক্স 
আদায় করা দুরে থাক, তার 
পরিমাধই জানা যায় না। 

এই অসামাজিক পু'জির কার্ধ- 
কঙ্গাপ বন্ধ কর] পুঁজিবাদী সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এই কালে 
পুঁজির দরুণ দেশে যে পাণ্টা অর্থনীতি 
গড়ে ওঠে তার ফলে বাজেট, মুদ্র!- 
নীতি, শুক ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে 
লরকারী স্তরে সমস্ত অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে ঘায়। সুতরাং 
পুঁজিবাদী দরকারের পক্ষে উভ়- 
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- সাধনাকেও 


সংকট দেখা দেয়। এর একটা 
লাময়িক সাম্য বিধানের জন্যে 
পুজিবা্ধী সরকার কালো টাকার 
পরিধাণগত ও গুপ্ত প্রভাঁবকে 
গোপন রাখার চেষ্টা করে। তাই 
ওয়াধু কমিটি প্রতিবেদন চেপে 
রাখা হয় আর সমস্ত অর্থনৈতিক 
পাপের গুরুভার মূল্যবৃদ্ধি, বেকাী 
ও তিক্ষাবৃতির দায় দরল জনসাধা- 
রণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে 
তাগায ও ভগবানের উপর নির্ভর করে 
চলতে বল হয়। আশ্চর্যের কথা 
এখনে! আমর! এই পুঁজিবাদ ও 
মূনাফা লালসাকে সহ করছি। 


" তাদের সমর্থকদের ভোটে শেভাচ্ছি। 


পূর্ণেন্দু দক্তিদার 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


অতপর তিনি ভারতের পথে চাটগ! 
ত্যাগ করেন এবং ভারতে আদার 
পথে পরলোকগমন করেন । 

কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
শ্রীপুরে দন্তিদারের বিল্লাট অবদান 
রয়েছে । তিনি চট্টগ্রাম তথা পূর্ব 
বাঙলার প্রা থেকে গ্রামাস্তরে ছুটে 
বেড়িয়েছেন কৃষকদের অধিকার দচে- 
তন করার কাজে । এদব লফরের সময় 
কখনো কখনে। তাকে প্রবল প্রতি- 
রোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো । 
লাধারপতঃ গ্রামের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরাই 
এমব প্রতিরোধের প্রধান ছোতা 
ছিলে।। এসময় তাঁকে জীবমনাশের 
হুমকি পর্যন্ত প্রদান কর! হয়েছিলে। | 
এর প্রধান কারণ কৃষকদের মধ্যে 
তিনি জনপ্রিয় ছিজেন। 

রাজনীতির ফাকে ফাকে পূর্ণেন্ুবাবু 
সাহিত্য চর্চা করতেন। লাহিত্য 
তিনি রাজনৈতিক 
জীবনের অংশ হছিলেবে বিবেচনা, 
করতেন । হে কারণে তিনি চট্টপ্রা- 
মের ময়মী ও. লংখ্রামী কবি রমেশ 
ঈলের জীবনী রচনা করেন। “বীর্য- 
বান্‌ রমেশ শীল? (১১৬৩) গ্রন্থটিকে 
তিনি, কবির সংগ্রামী জীবনের চিন্ত 
ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দর্বশেষ্ঠ 
দাহিত্য কর্ম ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্ট- 
গ্রাম” (১৯৬৭)। এই গ্রন্থে তিমি 
স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের 
ভূমিক! বিশ্লেষণ করেছেন । গ্রন্থটি 
বাঙলা একাডেমীর অর্থামুকুল্যে প্রকা- 


: শিত হয়। তার আরেকটি গ্রন্থ হলে! 


১৯৩*এর পাহাড়তলী অভিমানের 
নারিক। প্রীতিলতা ওয়াদেদারের কর্ণ 
ও জীবন 'বীরকন্তা, প্রীতিলতা, । এ 
ছাড়া ভিনি শেখভ ও মোপাসীর গল্প 
ও অম্বাদ কয়েছেন। এসব গল্প 
বাল! একাডেমী থেকে প্রকাশিত 


হয়েছে। 


হরিজন খুন 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


হতে থাকে যে, পুলিশের সঙ্গে মৃখো- 


মুখি সংঘর্ষে এইসব যুবক নিহত 
হয়েছে। বান্দা জেলার আরক্ষা- 
ধ্যক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী এই জাতীয় 
সংঘর্ষে ৭৮-৭১ সালে ১৯ হরিজন 
নিহত হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা 
প্রায় তিরিশ। যদিও পুলিশ এইসব 
এনকাউপ্টারে ফৌজীকে ( সদাশিব ) 
গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারে নি। 
ঘটনাতে1 সাঙ্জানে]। 
অর্থাৎ সদাশিবকে পাবার প্রশ্ন ওঠে 
না। 

অদাশিব ওরফে ফৌজী তার 
দলবল নিয়ে হঠাৎ ১৯৭১ সালেক 


.২২শে জুন আত্মপ্রকাশ করল বাবেরু 


শহয়ে। তখন সদাশিবের দাবার 
খুনী ছত্রপাল পিং হোটেলে বসে 
মধ্যাহ ভোজে ব্যন্ত। ফোঙ্জী দলের 
সত্তর! আগ্রা নিয়ে হোটেলে 
গ্রবেশ করে। ছত্রপাল এবং তার 
আত্মীয়কে লক্ষ্য করে সদাশিব গুলি 
চালায়। ছুনেই ঘটনাস্থলে নিহত 
হয়। সদাশিব এবং তার দলবল মৃ- 
দেহ দুটিকে শহরের প্রধান মোড়ে 
টেনে নিয়ে আমে। সেখান থেকে 
ধাবের থ্ণনার দুরত্ব মাত্র কয়েক 


গঙ্দ। প্রকাশ্য দিবালোকে ছত্রপাল 
সিংয়ের মৃতদেহের বুকে পা রেখে 


সদ্বাশিব এলাকার জমিদার ও 
কুলাকদের সতর্ক 'করে দিয়ে বলে 
ঘে,হরিজনদের উপর অত্যাচার হলে 
তাদের হালও ছত্রপালের যতই 
হবে। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে 
দদাশিৰ বলে যে, গুলি চালালে 
সকলকেই হত্যা করব। পুলিশ, 


- জমিদার ও কুলগাকশ্রেণীর কেউই 


ফৌজী দলকে লক্ষ্য করে গুলি 
চালাতে সাহস দেখায়নি। সদ্দাশিব 
ও তার দলবল এরপর শহর 
ছেড়ে চলে যায় । এলাকার শোষক 
দল্প্রদায়কে খোল] চ্যালেধ করে 
লঘাপিব চলে যায়, কিন্তু তার দিকে 
আঙুল তুলে কিছু বলার দাহন কারে! 
হয়নি। . ; 

ছজ্জপাল লিং খুন হবার কিছুদিন 
পরেই বারেরু তহ্শীলের জারী 
গ্রামে দুই ব্রাহ্মণ যুবক খুন হয়। 


এর] ছিল সহোদর ভাই । নিহত. 


এক ভাইয়ের শ্রী স্বামীর সঙ্গে সহ- 
মরণের পথ বেছে নেন। পুলিশ 
বলতে শুরু করে যে, ফৌজী দলই 
নাকি এই ছুই ব্ৰাহ্মণ যুবককে খুন 
করেছে। কিন্ত যে পরিস্থিতিতে 
এই ছুই ব্ৰাহ্মণ যুবক নিহত হয়েছে 
ভা থেকে এট] বোঝা যায় যে, এই 
হত্যার জন্য সদাশিবের দল মোটেই 


ছায়ী নয়। কিন্তু তা সত্বেও পুলিশ 
সদাশিবকে এই খুনে জড়িত করেছে 


তাই ফোজী- 


॥ নয় ॥ 


ফেব হরিজনদের ওপর বৃশংল 


. অত্যাচার করার জন্ত | জারী গ্রামে 


ব্রাহ্মণ এবং রাগ্রপুত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দীর্ঘদিন খাবতই গণ্ডগোল 
চলছিল | . এমনকি এর জের হিসাবে 
উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় - 
হয়েছে এবং কিছুদিন পূর্বে এক 
ব্যক্তি খুনও হয়েছে। গ্রামের 
অনেকেরই ধারণা যে, ছুই ব্রাহ্মণ 
যুবক খুন হয়েছে রাঁজপুতদে্ হাতে | 


গ্রাধবাসীর] বিশ্বাস করে ঘে,মদাশিবের 


নামে মিথ্যা রটন। করা হচ্ছে। 

এ বিষয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষে, 
জায়ী গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা খুম 
হবার দময্ন থেকে বিগত ছয় মাসের 
অন্থ্রী পাননি। ভারতীয় ক্ষেত 
মঞ্জছর ইউনিয়ন বিধ্ছটি শ্রম আদা- 


'জতে নিয়ে ঘায়। তা ছাড়া রুবি 


শ্রমিকরা! কাজও বদ্ধ করে দেয়। 
জমির মালিকরা শ্রম আদালতে 
হেরে গিয়ে হাইকোর্টে আপীল 
করে। সেখানেও তাদের হার হয়। 
ফজে দীর্ঘ ছয় মাসের বকেয়া বেতন 
দিতে হর়। যার জন্য জমির 
মালিকর। শ্বভাবতই হরিজনদের 
ওপর তুষ্ধ ছিল। এমন সময় খুন 
হল ছুই ব্রান্ষণ ভ্রাতা । জমির 


মালিকরা! দেখল এই স্থযোগ। যি 


সদ্বাশিবের নামে এই দোষ চাপানো 
যায় তাহলে, হরিজনদের ওপর 
অত্যাচার কর! হজ হবে। এ 
কাজে তার! পুলিশের সদ্বতও পেল । 
পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত 
বলে শ্রীপাল নামে এক হরিজন 
যুবককে গ্রেপ্ার করল এবং ১৫ জন 
হরিজন যুবককে বেদম প্রহার করল। 
এখানে উল্লেধা থে, ধৃত হরিজন 
যুবক গ্রীপাল মজুরী দাবীর সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দিয়েছিল। আরও উল্লেখ্য 
ঘে, নিহভ যুবকদয়ের পিত! ক্রিন্ত 


- থানায় হরিজনদের বিরুদ্ধে কোন 


অভিযোগ করেননি । ্‌ 

লদালিবকে পুলিশ এখনে! 
গ্রেপ্তার করতে পারেনি । তাকে 
ধরার মাষে পুলিশ হরিজন মহল্লায় 
হানা দিচ্ছে। .দম্পৃত্তি লুঠন করছে। 
রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি হানা 
দিয়ে হরিজনদের হয়রাণ করছে। 
মহিলাদের শ্লীলতাহানি ফরছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ হরিজন 
মহিলাকে ধর্ষণ করেছে বলেও 


অভিষেগ-মিলেছে । 


পণ 
বাংল সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাখিক ৩* টাকা 
ষাশ্মাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭"৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি : 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলি ফাঁত1-১৩ 





" অন্ততম খান্ডবস্ত চিনি । 


‘Regd, No, WB/CC-32 


কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর 


যোগসাজনে চিনি নিয়ে ফটকা 


নলিনী পাল 

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের 
এই চিনি 
নিয়ে তারত জুড়ে চিনি ব্যবসায়ীদের 
একাংশ এবং কিছু কেন্্রীয় সরকারী 
কর্মচারী দারুণ ফাট ফা বাঁ জী শুরু 


করেছে। ওদের এই ফাটকাবাজীর 


দরুণ চিনির দাম ক্রমশঃ সাধারণ 
সাম্যের মাগালের বাইরে চলে 


যাচ্ছে। এককথায় বলা যেতে পারে 
লারা ভারতে বর্তমানে চিনির এক - 
সহাসঙ্কট শুরু হয়েছে। 

প্রতিদিমই চিনির দাম দ্বহু করে 
বেড়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে .কেন্্রী 
লরকায এদমন্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবজঘন মা করলে এই অবস্থার, 


আরে অবনভিন্ঘটবে। এমন কিতা. 


- জম্পর্ণ আয়ত্বের বাইরেও চলে যেতে 


t 


পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল আশঙ্কা! 
প্রকাশ করেছেন। 
জানা গেছে, সায়! ভারতে এবার 


- চিনির উৎপাদন কম। গত বছর বে 


ক্ষেত্রে সার! ভারতে চিনির উৎপাদন 
হয়েছিল ৫৮৫৮ লক্ষ মেট্রিক. 
এবার সে ক্ষেতে উৎপাদনের লক্ষ্য-. 
মাজা মাআ ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। 
তরি বন্টমেরও চূড়ান্ত অব্যবস্থা 
চলছে । ফলে; চতুর্দিকে চিনির জন 
হাহাকার । উত্পাদন কেন্্রগলি 
থেকে যে চিনি বর্তমানে ব্যবসাক্ী-: 
দের উদ্যোগে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, 
, ফ্াটকাবাজদের দাপটে. তা নিয়ে 
' প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি চলছে । | 
'_ অপরদিকে, বড় ব্যবসায়ীদের ' 


" একাংশ রেল মন্ত্রণালয় এবং কেঙ্গীয় 


লরকার নিয়জিত এক নি আই অর্থাৎ 


"ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার কিছু 
'উধ্বতম কর্মকর্তার উপরে নেপথ্যে 


প্রভাব বিস্তার করে এই নঙ্কটকে 
আরে? তীব্র করে তুলেছে। ব্যব- 


".লায়ীয়| রেল মঞ্জপালয়ের ও পরে 


প্রভাব বিস্তার করে কৃত্রিম ওয়াগন- 
সঙ্কট সহি করেছে এবং এফ 'সি 
আইয়ের, কর্মকর্তাদের একাংশের 
ওপরে প্রভাব খাটিয়ে চিনি কলগুলি ' 
থেকে সরকায়ের প্রাপ্য লেভির- মাল 


“খালাদে, নানাতানে বাধার কৃতি 


করছে। এফ নি আই পুরানো মজুত 
মালও ঠিকমত বাজারে পাঠাচ্ছে ন1। 
প্রনঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দরকারের 


ব্যবস্থা অহযায়ী কথা ছিল, তারতের . 


সুগার যিলগুজিতে যে চিনি উৎপন্ন 


হবে তার শতকরা! ৬৫: তাগ লেতি 
হিসেবে সরকার নেবেন এবং এক পি. 


আইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রেশনের বা 
ক্যাঘ্য যূন্যের দোকানে এ চিনি 


সরবরাহ. করে তা জনসাধারণের . 


কাছে নির্ধারিত দানে বিক্রী করা 
হবে। অবশিষ্ট চিনি অর্থাৎ ‘উৎপন্ন 
চিনির শতকরা ৩৫ ভাগ খোল! 
বাজারে বিজ্রীর অন্ত ব্যবসায়ীদের 


হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। 


বিন্ধ, বাস্তবে দেখ! ঘাচ্ছে-ষে, 
খোলা বাজারের প্রাপ্য চিনি ব্যব- 
সামীদের হাতে যদিও এসে যাচ্ছে 
তথাপি ওয়াগম বাপরিবহুমের 
অভাবের অজুহাতে লরকার বা এফ 


সি আইয়ের প্রাপ্য, উৎপন্ন চিনির 
টন, . দিংহভাগ অর্থাৎ শতকরা ৬৫ ভাগ 


চিনি আর বাজারে আসছে না। 
এর 
গুরুতর সঙ্কট শুরু হয়েছে 

এই সঙ্কট শুরুর £ প্রাথমিক অবস্থা 


বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এক 
জন্ত দবাক্সী কেন্দ্রীয় জনতা দরকারের . 


জনম্ার্থ বিরোধী মীতি। ব্যবসাতী- 
দের স্বার্থে জনতা! সরকারই পশ্চিম 


বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিবার 


অগ্রাহ করে চিমি সম্পুর্ণ বিনিয়হণ 
করে রেশন দোকান- থেকে চিনি 
দেওয়! বন্ধ করে দেল।, পরবর্ত 
ধাপে 'চরণ 


তথাপি তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। 
কারণ, চিনি ব্যবসায়ী এবং "শিল্প- 
পতির1 লোকদানের দোহাই দিয়ে 
সরকার কর্তৃক কম দামে চিনি 
সংগ্রহের বিরোধিতা করে. আছা- 
লতের শরণাপন্ন হয়েছেন । আদালত 
ব্যবসায়ীদের আবেদ্বমের সপক্ষে 





১! উদ্ভিদ জীবন দি যা /২০. 
২. কয়ল। রামচ্ ভট্টাচার্য / ২+ . 2% 


গুঞ, রাজা সুবোধ হলিক স্কোয়ার, চি বই -১৩ 








আভিযোগ 


ফলেই চিনির বাজারে. এক : 


সিং সরকার ষদিও . 
আবার রেশন দোকানের মাধ্যমে 
চিনি দেওয়ার, চেষ্টা 'করেছিলেম, 


0150 09. 44 4232 
: ইমজাংশন বা স্থগিত আনেশ 


দিয়েছেন । এখন ধম দাষে শতকরা 


৫ ভাগ "উৎপন্ন চিনি সংগ্রহের 


ব্যাপারটি আদালতের বিচারাধীন | 

অপরদিকে, উৎপন্ন চিনির শত- 
কর] ৮৫ শতাংশের নিয়ন্রণ কর্তা ও 
খোলদাবাজায়ের একচেটিয়া মালিক- 
ব্যবসায়ীরা, এরই সুযোগে গয়ীব 
জনসাধারণের ঘাড় তেঙ্গে দুহাতে 
পয়সা লুঠছেন। তাছাড়া, ওরা 


‘নিজেদের টেলিপ্রিন্টীর ও টেলেক্সের 


মাধ্যমে সারা ভায়তের ব্যবসা:ও 
বাণিজ্য কেন্দ্গ্ুলির সঙ্গে প্রায় প্রতি 
মুহূর্তে সংবাদ আদান-প্রদান করে 
চিনির ব্যাপক ফাটকাবাজী করছে। 


রাজ্য সরকারের 


'.. মারায়ণপুরের একটি মাত্র ঘটনা বা 


বিরুদ্ধে ': 
ই-কংগ্ৰেসের 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস রুষক 


‘সেলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক 


সাংবাদিক সম্মেলনে গত ১৯শে- 


ফেব্রুয়ারী অতিঘোগ করে বলা হয়- 


ষে, বামফ্রন্ট সরকার নিজেরাই নিয়ম 
করছেন আবার নিজেরাই সেই 
নিয়ম 'ভাঙ্গছেন।. অভিযোগে 
বলা হয় যে, যে লব জায়গায় পঞ্চা- 
য়েতগুলি ইন্দির! কংগ্রেসের দখলে 
সেসব- জায়গায় পঞ্চায়েতের হাতে 
প্রামোরয়দ বিষয়ক কোন ক্ষমতাই 
দেয়|' হচ্ছে না। যেদগ্ব পঞ্চায়েত 
বামক্রপ্টের দখলে দেখামে নবের্বা 
ভারাই। | 
ইন্দির কংগ্রেসের কৃষক দেলের 
সাধারণ সম্পাদক গ্রবিজন তালুকদার 
বলেন যে তাদের « হাজার কর্মী হয় 
গৃহছাড়া, ন! হয় তাদের 'মিথ্যা 
মামলায় জড়িত করে এলাকায় চুকতে 
দেয়া হচ্ছে মা। তিনি বলেন যে, 


শীলই তারা বামফ্রন্ট লরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছেন। 


আগামী ৫ ও ৬ই- এপ্রিল কীর- 
ভূমের নলহাটিতে . কৃষক সেলের 
রাজ্য সন্দেলন হবে । এই লম্মেলনে 


চক "কো 


উত্তরপ্রদেশ te 
-পর্থপৃষ্ঠার পর | 
খিত ১৫-২-৮০ তারিখের, রাজ্য- 
ক্যাবিনেটের মিটিভে)। অবশ্য এ 
রাজ্য বিহারের মত আরক্ষণ বিরোধী 


হিংসা বা বিক্ষোভ দেখ! দেয়নি। 
"ডাই বলতে হয়, স্থদূরদর্শা সাবধান- 
তায় সঙ্গে মৃখ্যমনত্রীজী এগিয়েছেন। 
নারায়ণপুর গ্রামে শেষাবধি গেছেন 


ডি আাই জি (গোরধপুর): এবং এস পি- . 
কে (দেওরিয়া) স্থানাস্তরিত করেছেন, ' 


.আনিচ্ছা সত্বেও পুজিশ ‘মহলে (এবং - 
প্রশাসনেও) আমৃতে দিয়েছেন ভয়ের” 
ও দ্বিধাদবদ্ধের পরিবেশ ।- বস্তত জন- 
প্রশীসনের পদ্ধতি বজায় রাখতে হলে 
(বুর্জোয়া-জাতীয়ভাবাদী রাষ্ট্র 
অন্ততঃ) : আমলাকুলের, মনোবল 
সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়? এই 
দৃষ্টিকোধ থেকে বিচার করলে শ্রীমতী 
গান্ধীর রাজনৈতিক অভিযান__- 


ছুর্ঘটন। সম্বল করে--তার আপন নীতি 
স্বায়িত্ব বজায় রাখাকে বানচাল. 
করবে। কেনের প্রশাসন থাকবে 


” জবরদস্ত, রাজ্য সরকারের প্রশাসনী 


ফকাঠানে! খুশিমত ঢিলে করে দেওয়া 


চলবে, এমনি দুমখো মান কোমে। ' 
2 পড়ে। 
সুটু রাজনৈতিক আঘর্শের সঙ্গে খাপ ' 


খায় না। দমপ্রতি রাষ্ট্রপতি স্ব 
রেড্ডীকে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে যে 
দাংবিধানিক আইনের প্যাচ দেখিয়ে 
এনেছেন ত! উপেক্ষার বস্ত ময়। 
৪৪তম- দংবিধান সংশেধিনী পার্লা- 
মেন্ট পাশ করেছে। রাষ্ট্রপতির ঘার! 
দর্বোচ্চ কাৰ্যপালিক! রূপে গৃহীত 


"পদক্ষেপ (যেমন কোনে! রাজ্যে 


ইমার্জেন্সীর ৩৫৬ ধারা বলে ঘোষিত 
শাসন প্রবর্তন) এই দংশোধনী অঙ্গ 


ায়ী তবিস্ততে ন্তায়ালয়ে বিচার 


করান চলবে। পুর্ব সংবিধানের ধারা 

বলে রাষ্ট্রপতির জারি করা কোনে! 
ঘোষপাই তা থে হেতুর ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হোক ন! কেন, 'স্তায়ালয়ে তোলা 
সম্ভব ছিল না। এধন তা সম্ভব । 


|" মুধ্যমন্ত্ী, চিঠি লিখেই , ক্ষান্ত * 
থাকেন নি। দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি 
. সকাশে অস্তরটিপুনি দিয়ে. এসেছেন: 


কেন্দ্রকে এই মর্মে যে, উঃ প্রঃ সরকার 
ভঙ্গ, রাজ্য বিধানসভা ৩৫৬ ধারা 
: অঙ্গযায়ী বাতিল .করা হলে তা! 
বে-আইনী সিদ্ধ হবে। | 





: Price 60 Paise 


 ই-কগগ্রেস ৃ 
কর্মীছের কীর্তি 


+ কল্যাণী থানার কাটাগণ নায়. 

স্থানের তিনজন মেয়ের উপর ভোর 

পাঁচটার দময়ে ঝাপিয়ে পড়ে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের তিন কর্মী ৷ খবরে প্রকাশ” 
মেয়েরা শিবরানির দিন রাজি জাগ- 
রণের উদ্দেশ্যে গোকুলপুর বাজারে” 
একটি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে 
যায়। তার! যখন বাড়ী ফিয়ছিল 
তখন পথের মধ্যে ওয়া মেয়েদের সঙ্গে 
অশালীন আচরণ করে। তাদের আর্ত 
চিৎকারে লোকজন ছুটে আসে । পরে 
যুবকদের ধরা | হয় এবং থানায় yi 

করা হয়। ' 

এদিকে স্থানীয় কংগ্রেস ঠা 
নেতা স্থশীল রায় অভিযোগ করে- 
ছেন, সি পি এম কর্ণার] আমাদের 
ছেলেদের বিনা! কারণে মেরেছে। 
গোপন সুত্রে প্রকাশ, উপরিউক্ত তিম 
কংগ্রেস কর্মীর একজন গত বছরের 
আগষ্ট মাসে তার তাইয়ের ছেলেকে 
হত্যা করে মৃতদেহ গম করার চেষ্টা 
করেছিল, কিন্ত স্থানীয় লোক এবং 
পুলিশের তৎপরতায় আলামী ধর। 


Patsy 


ছুট অফিস Es: 


tt 
১ম পৃষ্ঠার পর ' f 

রন্ধন করেছেন। প্রাক্তন জেদ 
কংগ্রেস সভাপতি প্রবীণ কংগ্রেস 
মেত! কান্জী আবছুল গফফর” 


দাহ্বেকে সু ব্রত বা বুর গোষ্ঠীর 
‘লোকেরা! & জেলার সভাপতি হিদাৰে 


কাজ চালাতে বলেছেন। 
তাছাড়া স্ব্তবাবু বিরো ধী 


গোঠীর কজায় ষে করটি জেলা. কংগ্রেস” 


কমিটি-আছে লেগুলিও ভেঙে দিয়ে 
নতুন কমিটি করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছেন। সাতার মাহেবের 
গোঠীও বসে মেই। হুবরত-বরক্ছ 
গোষ্ীর হাত-থেকে জেলা কংগ্রে্‌ 
কমিটি নিজেদের হাতে আনার জন্ত 
সাত্তার সাহেব কমল নাধের ও 
প্রণব মুখার্জশুর কাছে আরকি পেশ 
করেছেন। . 


উভয় পক্ষের কেউ ন! 
কেউ প্রায় রোজই. দ্বিলী যাচ্ছেন 
অবস্থ। নিজেদের অনুকূলে. আনার 
অর্য। .. | 


৯8 উ মি 
3৩৭ জন্য 
টন খএগ্রিকালচারাল ফার্মগ)লিঃ 





রাঃ ১১.কৈলাস চণ্ড সিংহ লেন, গোঃবালীংহাড়। শাবক 
হাজির থাকবার জন্ত ল্রীসৱয় গান্ধী *_ ফোন: ৬৪-২০৯০ *৬৪-২৪৪৫ ISIN AAG 
প্রমূখ সর্বভারতীয় মেতাদ্বের- আমন্রণ . ডা: 
জানানো হয়েছে। ). | 

সম্পাদক--হীরেন বসু by 


শম্পা কৰ্তৃক পানী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রসার রোড, ৮০০০০০০৯০০১ ক্িকাতা১ থেকে প্রকাশিত । 


i 


রগ াগামনের 
‘বিরদ্ধে টিনের 
একান্ত সচিব 


: ধোশেফ স্ত্যালিনের প্রাক্তন সচিব 
ও দাময়িককালের শ্স্ত সোভিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টির পজিটব্যুরোর 
সাধারণ অম্পাদুক বরিস বাজানভ 
দীর্ঘদিন নীরবতা অবলম্বনের পর 
ক্রমবর্ধমান আধিপত্যবাদী আক্ত- 
মপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী ও হুঙ্কার 
ছেড়ে সোচ্চার হয়েছেন । এতদিন 


4 


তিনি ফ্রান্সে নির্বাসনে ছিলেন এবং 


_ নির্বাসনে থাকাকালীন বিশ্ব পরি- 
স্থিতির দিকে অত্যন্ত দতর্ক নজর 
রেখে চলছিলেন। আফগানিস্থানে 
রুশী আগ্রাসনকে তিনি দামাজিক 


লাত্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্থনিকে 


শ্রিংবোট-এ পরিণত করার অন্য 
" উলঙ্গ আক্রমণের প্রতীক হিসাবে 


বর্ণনা কয়েন! তার মতে মোভিয়েট | 


দামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিশ্বের 
মেহনতী - জনগণের পহেলা মন্থরের 
শত্রু এবং এর বিরুদ্ধে চীন ও ইয়ো- 
এ্‌রোপেয় উচিত বিশ্ব ্বহারার দুর্বল- 
ডৰ শত্র ক্ষমতালুধ মাফিণ সাম্াঙ্য- 


বারের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী স্থাপন 
কর]। স্নিঃ বাজানত দৃঢ়তার সঙ্গে 
ঘোষণা করেন - যে, লাম্রাজ্যবান্বী 
আক্রমণের ভয়ঙ্কর বিপদ রুখতে যদি 


কোন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড , তৈরী. 
হয়, তবে তিনি হবেন র্‌ সংগঠনের . 


| এক নম্বর দদ্বপ্ত । 


- খীয়ানের 
ক্ষমতা বেড়েছে 


-ছ" জীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন 
অদ্িন্নিজ্ত একাস্ত সচিব প্রীআার কে 
ধানয়ানের একদকফা পদোন্নতি 
হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী বেন্লে 
ক্ষমতা দখল করার পর জীধাওয়াম 





হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য একাস্ত. 


সচিব। আগের তুলনায় এখন তার 
হাতে ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই 


আগের মতই তিনি ছড়ি ঘুরিয়ে 
চলেছেন । 


এখন তিনি যা করছেন ভারু- 


মধ্যে উদ্েখ্য হল কে্ম্্ীর মন্ত্রীদের 

.. একান্ত সচিব এবং একাস্ত সহকারী 

শ্লিয়োগ করা জানা গেছে খে, 

এ মন্ত্রীদের পিএ এবং পিএস নিয়োগ 
সংক্রান্ত ফাইলগুলি আগে জীধাও- 

গানের কাছে পেশ করা হচ্ছে এবং 

তার কাছ থেকে-দবু্ধ সঙ্কেত পেলে 
তবেই নিয়োগ কনফার্ম কর] হুচ্ছে। 

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সৰ সর- 

কারী অফিসারদের "সম্পর্কে লমন্ত 


বে, পশ্চিমবঙ্গ, ড্রিপুর! - 


বাম বিরোধী 


আটক আইন কার্ধকর করবার, 
জন্য কেন্্রীয় বরা মন্ত্রক একটি বিশেষ ' 


শাঙা খোলার সিঘাস্ত নিয়েছেন এই 
মর্মে বিশ্বস্তহতরে-প্রাপ্ত সংবাদটি ইতি- 
পূর্বে -ঘর্পণ প্রকাশ করেছে। গত 
সগ্াহে, কেন্দীয় বাণিজ্য মন্রী শীপ্রণব 
মুখোপাধ্যায় কলকাতায় বলেছেন 
দহ- ঘেসব 
রাজ্য দরকাঁয় আটক আইন প্রয়োগ 
সম্পর্কে অনীহা! প্রকাশ করেছেন দেই 
লব তাজোর জন্তই কেন্দ্রীয় সরকার 
আলাদা! ব্যবস্থা হিদাবে একটি পৃথক 
দধয় খোলার সিন্ধান্ত নি | 


আটক মাধ কার্যকর 
মূ অফিসার নেওয়া হবে 


এর বেশী প্রণববাবু কিছু বলিনি | 
প্রস্তাবিত এই বিশেষ সেলের 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার জন্ত এই রাজ্য. 
. থেকে রাছাই কয়েকজন পুলিশ অফি- 
দারকে বেছে নেওয়া হয়েছে ঘাদ্বের : 
বামপন্থী 





অভীত- ভূমিকা কট্টর 
আন্দোলন বিরোধী । জান] গেছে 


"যে, খুব শীঘ্তই এই মৰ্মে কেন্দ্রীয় শবরাষ্্র 


মন্ক কেতীয় তদন্ত বারোর দন্ত এই 


রাজ্যের কিছু পুলিশ অফিসারকে-ধার' 


'চাইবেন। রাজা পুলিশের আই বি 


" এবং-গোয়েন্দ। শাখা এবং কলকাতা 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বিশেষ সেনে 








আবি বর্ম ৬ সংখ্যা ৭ শুক্রবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ০ ৬ৎ পয়সা: 


বহুগুণার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত 





তথ্য যাচাই করে তবেই ধাওয়ান 


সাহেবের কাছ থেকে . সবুজ সঙ্কেত. 


মিলছে ।. অর্থাৎ জনতা লরকারের 


আমলে এই সব আমলাদের ভূমিকা 


কি' রকম ছিল . তারই ভিত্তিতে 


নিয়োগ করণ হচ্ছে .মস্ত্রীদের পি এ. 


এবং পি এন । 
এখানে উল্লেখ্য যে, জরুরী অব- 


স্বার সব কুথ্যাত অফিসাররা হয় 
নিজেদের পদে ফিরে আসছেন 
নতুবা তাদের: পদ্দোঙ্গতি ঘটিয়ে 


বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিয়োগ কর]: 


হচ্ছে। যেমন কুখ্যাত পুলিশ অফ্ধি- 
সার পি এস' ভিন্দার, জগমোহন, 
- নবীন চাওলা ইত্যাদিদের পদোন্নতি 


ঘটিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিয়োগ 
' কর] হয়েছে । 


প্রাক্তন মি এফ ডি নেত! এবং 
বর্তমানে ইন্দিরা কংগ্রেসের লাধারণ 
সম্পাদক হেমধতী নন্দন বহগুণার 
রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনি- 
শ্চিত বলে জান! গেছে । 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাদু প্রথম দফায় 
উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ায় বহুগুণ! 
থে অস্ত ছিলেন সে খবর আগেই 
প্রকাশ করা হয়েছে। বহুপ্তণ! দাবী 
'কয়েছিলেন মর্যাদা! অমুসারে তাকে 
অর্থ দর দেওয়া হোক কিন্তু সে 
দাবী ইন্দিরা গান্ধী এবং মগ্রয় গান্ধী 
কাকুর কাছেই আমল পায়নি । তার- 
পর থেকে বহুগুণ! নানাভাবে চেষ্টা 
- করছেন হাতে তাকে হু মর্যাদ। 
দেওয়া হয়। | 
সম্প্রতি ঘে নয়টি রাজ্য সরকার 
ভাঙা হয়েছে তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ 
১ শেষাংশ ১০ম, পৃষ্ঠায় 


দশা | নিজেদের টেষ্ট [কে খুন করেছে 


নূর মহন্মন ভারাফির আমল 
থেকে কাবুলে অবস্থানরত রুশ কর্তৃ 
পক্ষের উপদেষ্টা! বোর্ডের চেয়ারম্যান 
ভিক্টর সোভিকেট ' প্রশাসনের হাতে 
নিহত হয়েছেন। 

কুশীয়া তাদের নয়! উপনিবেশ- 


- গুলোতে অন্বাভাবিক ও অস্থির. এক . 


অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ 


হুষ্টি করার ফলে তাদের পোষ্য রাজ-. 


নৈতিক পুতুলের ওপরও বিশ্বাস 


. রাখতে পারছেন! এবং এই কারণে. 
খন তখন একজনকে - হত্যা করে 


অপর জনকে অধিষ্ঠিত করছে । ফলতঃ 


মন্কোয় ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে 


হেঙ সামরিন বাবরাক কারষাল যে, হাফিজুল্প : আমিনকে সিংহাসন- 


", প্রভৃতি সব পুতুলই অনিশ্চয়তার . চ্যুত কর। এবং. এই মোতাবেক ' 


মধ্যে । কারণ সকলেই মনে করছে. 


যাবতীয় পরামর্শ সঙ্গে নিয়ে আমাদের . 
যে কোন দময়েই শেষ প্রহর ঘনিয়ে 


- পরবর্তী পরামর্শদাতা যস্কো থেকে 
লোক বদানো হতৈ পারে ।-এর ফলে . কাবুলে পৌছোবার, আগেই ভিক্টর 
রুশী প্রশাসনও খুবই চিন্তিত । " ভুলবশতঃ আমিন গোষ্ঠীকে খুন কযে- 


লাজানে। "পুতুল সরকারগুলোকে ছিলেন । এয়প্র কৈফিয়ত তলব করে 
সন্ত করার জন্ত তারা ভিক্টঃকে 


- আঁমতে এবং তাদের জায়গায় অন্ত 


তাকে ডেকে পাঠালে! 


একটা সাজানো গল্প তৈয়ী করেছে। তিনি সোভিয়েট | 
তারা রটাচ্ছে যে; ভিকটরকে ক্রেমলিন পৌছে আত্মম্নানিতে আত্মহত্যা 


থেকে এই বলে আদেশ পাঠানো হয় করেন। 


হলে 
রাশিয়ায় 


॥ তুই ॥ 


সম্পাদকীয়, 


. বাঘিনী বাঘিনী নিরামিষাশী হলেন টি. 


নধরকাস্তি না যেষশাবককে ছি'ড়েখুরে খাবার 
পর বাঘিনী ঢণ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, ভিনি এবার ' 
'হিংস! ত্যাগ করেছেন, নিয়ামিষাশী হয়েছেন. কথা-' 
মালার সেই হিংস্র ব্যাঘ্রের ছলচাতুরীর কথা; নতুন 
শিকার ধরার জন্ত মন-ভোলানো। আশ্বাসবাকোর কথা 
কে ভুলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রায়- 
" বেরিলীতে ঘোষণা! করেছেন যে ওই ন’টা! অ-কংগ্রেস (ই) 
মন্িসভা ও বিধানসমা--ছাড়স্বদ্ধ মাংসের মতে! গেলার 
পর নতুন কোন রাজ্য গলাধঃকরণে তার বাসন! নেই। _ 
অ-কংগ্রেস (ই) রাণ্য বলতে আর 'বাকি রয়েছে মাত্র 
তিনটি--পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এ.ফেয়াল। | রাজ্য তিনটিতে 
বামফ্রট সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে। ' কলকাতার 
সাংবাদিকদের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ পি শর্মাও জানিয়ে- 
ছেন“ষে, জোকসভার নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতেই 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের ৩৫৬ ধার! প্রয়োগ করে 
রাজ্য ন”টিতে রাষ্ট্রপতির শাপম জারী. করতে হয়েছে । 
এম্ুক্তি যেহেতু বামক্রণ্ট শাসিত, রাজ্যত্রয়ে. খাটে না, 
সেহেতু পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা! ও কেরালার উপর কেন্দ্রের 
খডগাঘাত পড়বে না? 
এক-একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক এক রকম যুক্তি হাজির. 
করাম্ু এবং অ-কংগ্রেস (ই) দল ও স্রকারের প্রতি অস্ণু-- 
সুত আচরণে শ্রীমতী গান্ধী বিশ্ববাসীর চোখে আর এক- 


বার ধ্বৈরতস্ত্রী ও ভশু প্রতিভাত হয়েছেন। আইন ও 


শৃঙ্খলার প্রশ্নে যদি কোন রাজ্য সরকারকে গদিচ্যুত 
করতে হয়, তবে কেন্ত্রীয় সরঝারকেই তো! দর্বাগ্রে ক্ষমতা 
ছাড়তে হয়। কেননা কেন্্র“পাসিত আসামেই আইন 
ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রূসাতন্দে গিয়েছে, ব্যাপক খুন- 
খারাবি, অগ্নিসংযোগ ইত্যািই এখামে প্রাত্যহিক ঘটনা, 
আইনের শাসন, প্রশাসন এ-রাজ্যে সম্পূর্ণ" অচল হয়ে 
পড়েছে । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী সে ব্যর্থতার (জৈল সিং- 
এর প্রস্তাব, আন্দোলনকারী ছাত্র“নেতারা প্রত্যাখ্যান 
করে দেওয়ায় সে ব্যর্থতা আরো নগ্ন হয়ে পড়েছে) দাস 


গ্রহণ করে পদিত্যাগে প্রস্তত-আছেন কি? ছিতীয়তঃ . 


জনমতের প্রতি শ্রহ্থাই যদ্ধি বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে 
যেসব কংগ্রেম (ই) এম এল এ জোকলসভা নির্বাচনে প্রান্ত 
হয়ে জনসমর্থন হারিয়েছেন তাঁর! এম এল এর পদ ত্যাগ 


করছেন ন! কেন? বরং পরাজিত ব্যক্তিদের তো কেন্দ্রীয় মতে 


ম্রিমভার় নিয়ে পুরস্কৃত কর! হয়েছে । জনমতের প্রতি 


শ্রদ্ধার এই কি কংগ্রেশী (ই) নমুনা? কর্ণাটক, হরিয়াণা 
ও হিমাচল প্রদেশে পাইকারী দলত্যাগ ঘটিয়ে অকংগ্রেস 


(ই) সরকারকে রাতারাতি কংগ্রেস (ই) সরকারে র্ূপাস্ত- 
য়ের স্বপক্ষে জন্মত 'ঘাচাই কর! হয়েছিল কি? ' তিন, 


কেন্দ্রীয় কংগ্রেস, (ই) সরকার কোন্‌, প্রগতিশীল বৈষয়িক 


নীতিটি পর্দা করেছেন. অ-কংগ্রেণী (ই) রাজ্য সরকার . 


যার সজে সহযোগিতা করেননি? বিশ. .কর্মস্থচি? 
এ প্রকল্প অনুযায়ী বেগার শ্রমপ্রধার অবসান ঘটানে! 
হয়েছে বলে ধে-দাবি কর] হয়েছে-তার সঙ্গে সত্যতার 
ক্ষীণতম সম্পর্কও আছে কি? 


' ওমব ধাঞ্সাবাজী ছাড়ুন, ব্যাত্রমহাশয়, মাংসের প্রতি 
লোভ আপনি জয় করতে পারেননি, হিংস্র চরিত. 


আপমার একটুকুও পালটায়নি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 


কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের, নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, 


নিম্বা ও ধিক্কার উচ্চারিত 'হয়েছে কলকাতায় অঙ্থষ্ঠিত 
বামফ্রন্ট ওপি পি আইর যৌথ পমাবেশেও। তাদের 
আশংকা, অগণতান্িক ও দ্বৈরতস্ত্রী কার্যকলাপের প্রতিবাদ 
ধ্বনিত ন! হলে অচিরেই বিপদের বেড়াজাল তাদের, 
সাধারণ সাস্ষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আর-একবার ক্রীব 
দলে পরিণত কর হবে। মুখে শ্রীমতী গান্ধী, এপি শা 
প্রণব মুধা্্িয়া যাই বলে থাকুন কাজে তাই যে অঙনগদরণ 
করধেন--এমন রেকর্ড অন্ততঃ কংগ্রেস (ই) নেতাদের 
নেই। 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট । শ্রীমতী গান্ধী আর কোন সরকার 
না-ভাগার কথা বলেছেন) কিন্ত শেষ কথা বলার মাদিক 
তিনি না সয় গান্ধী. পুত্র সঞ্চয়ের রাজনৈতিক -দুর- 
দর্ণিতা সম্পর্কে প্রশংসাপত্র তো জননী আগেই দাখিল 
কয়ে রেখেছেন, তারই বুদ্ধিতে চলেই নাকি লোকসভায় 


.ছুই-তৃতীয়্াংস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্পন কর] কংগ্রেসের (ই) 


পক্ষে দম্ভব হয়েছে । অ-কংগ্রেধী রাজ্য সরকারও কি 
স্তরয়ের নির্রেশেই ভাড়া হয়নি? 


একরকম আশ্বাস দিলেও বিন! মেঘে বজ্রপাত ঘটানোর 
1 নঞ্জয়চক্ত যে আড়ালে, ডান! ঝাপটাচ্ছে_-তার 
আওয়াজ দূর থেকেও শোনা ঘাচ্ছে। 





বরং কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক রাখা, মুখে 
এক কাজে অন্ত কল্সাই তো কংগ্রেস (ই) নেতাদের 


প্রধানমন্ত্রী তো প্রতিশোধ-গ্রতিহিংসা গ্রহণের পথ : 
" পরিহার করার. কথাই বলেছিলেন। তাই ঞমতী গাদী- 


j ্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের শি বি আই 
আটরু আইন বিশেষ তদন্ত সেলের মাধ্যমে কিভাবে 
১ পৃষ্ঠার পর আটক আইনকে কার্যকরী করেন। 
পুলিশের গোয়েন্দা এবং এসবি-বিতা- প্রচলিত, আইন অঙুসারে 'জেলা 


গেয় কিছু বাছাই করা বামবিরোধী 
অফিলারকে এই বিশেষ কাজের অন্ত 


"চায়! হবে। রুণু ওহ নিয়োগী, 


অশোক্‌ খাসনবীশ, সুশীল চক্রবর্তী 


প্রমুখ কুখ্যাত অফিদাররা যদি এই. 


শাখার জন্য মনোনীত হন তাহলেও 


ক্াম্চর্য হবার কিছু থাকবেনা! । কেননা. 


এই সব অফিদার অতীতে বাম 
আন্দোলনকে দমন করার কাজে 
' যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন। 
কয়েকজনের বিরুদ্ধে সামল1 ঝুলছে 


এবং ফেউ বা তদ্বন্ত কমিশনে দোষী 


দাব্যন্ত। . 
এখন দেখার বিষয় হল কেন্দ্রীয় 


Ed 


শাসকই আটকাদেশ জারী করতে 
পারেন । তবে আটক আদেশ দেবার 
আগে জেলা শাসককে নিশ্চিত হতে 
হবে যে, যার বিরুদ্ধে আটকাদেশ 
জারী হবে তিনি একজন মজুতদ্ার, 
কালোবাল্সাক্ী অথবা! যজ্বুতদ্বার ও 


কালোবাজারীদের সহায়ক । কেন্দ্রীয় 
সরকার জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাসকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা রাজ্য, 
-এস্রকার নিতে অপারগ ।' কেনন! 


আটক আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে। 


. তাই তার! ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থকে ঘিয়ে কবুল - 
করিয়ে নিয়েছেন যে, কেন্দ্র যদি, 
কোন ব্যক্তিকে আটক করার নিদেশ. 


দেয় তবে. পশ্চিমবঙ্গ ' দরকার তা 


কার্যকর করবেন। 
পিবি আই কর্তৃক যে বিশেষ 


সেল খোলা হচ্ছে দেই দেল যদি জেল! 
শাসককে দিয়ে 


আটকার্দেশ জারী 
করাতে না পারে তখন কেন্ত্রীয় 
সরকার রাজ্য সয়কারকে দিয়ে 
আটকাষেশ জারী করাবেন । এখানে 
উল্লেখধোগ্য যে জেল! শাসকরা ঘি 
বিশেষ সেলের কথামত আটক 
আদেশে স্বাক্ষর করেন সেক্ষেত্রে জেলা 


আই এ-এস অফিসাররা দকজেই 
সেন্টু ক্যাডারের ' অক্সার | 
রাজ্য সয়কার বড় জোর তাদের 
বদলী করতে পারেন মাত্র । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


তপন বনু 


ভারত-চীন মৈত্রী' 
দক্ষিণ কলকাতা আঞ্চলিক শাখা ও 
ডাঃ কোটনিস ' স্থৃতি কমিটির পক্ষ 
থেকে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার 
গণ প্রজাতাস্ত্রিক চীনের সংবাদ সংস্থা 
সিনহয়া নিউস এজেন্দীর হুই সাংবা- 
দ্রিক ও ভাষ্যকার হো:চাঙ খ্রিন ও 
মা গাঙের সম্মানার্ধে এক সঘধন। 
সতা আয়োজিত. হয়। গত ২১শে 
জাহুয়ারি থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী, পর্যন্ত 
ময়াদিসীতে অনুষ্ঠিত ইউনিভো সম্মে- 
লনে যোগদান করার জন্য এ দুই 
‘চীনা ভাষ্যকার ভারতবর্ষে আসেন । 
সম্বর্ধনা সভায় এই দুজনের সঙ্গে 
দিলীস্থ চীনা কূটনৈতিক মিশনের 


থার্ড সেক্রেটারীও উপস্থিত ছিলেন। 


সভার শুরুতেই, তারা ভারতীয় 
জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে ও 
তাদের মহান সংগ্রামী জনগণ. আখ্যা] 
দিয়ে নিয্লিখিত শ্মারকলিপিটি, পাঠ 
করেন। 
“প্রিয্ন ভারতীয় জনগণ, ' 

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায়, 
আদার পর থেকেই ভারতীয় বন্ধুর 
উষ্ণ অভিমন্দমে ' আমাদের হৃদয় 
ভরপুর করে, তুলেছেন। এখানে 


আমরা নিজের বাড়ির, মত শ্বাচ্ছন্দ্য ' 
অছৃতব করছি আর .এই স্থযোগে' 


আমরাও আমাদের 
ভূতিকে 


হৃদয়ের অহ- 
উচ্ছুপিতভাবে প্রকাশ 


করতে চাই । বলা বাহুল্য, এ দেখে ' 


আমর! খুবই উল্লসিত যে ইন্দো- 
চায়না ফ্রেগুসিপ ফেডারেশন ও ডাঃ 
কোটনিশ মেমোরিয়াল কমিটি 
এদেশে আরো বেশি দংখ্যায়- বন্ধুদ্বেশ্ 
সঙ্গে আমাদের মিতালীর উদ্দেশ্যে 
এই মনোরম অমায়েতের “আয়োজন 
করেন ।” | 

নয়াৰিল্লীতে es ইউনিডে! 
সম্মেলনের শেষে-ওঁরা এই পংক্ষিপ্ত 
লফরের কর্মস্থচী গ্রহণ্‌ করেন চীন- 


ভারত সম্পর্কের কার্যকরী অগ্রগতি : 


পর্ষবেক্ষণ করাই ওদের আগমনের 
প্রধান উদ্দেস্ত। কলকাতায় ওয়া 


।ডাঃ , দেবেশ মুখা ও ডাঃ বিজয় 


বন্ুর সঙ্গে দাক্ষাৎ করেন, ধারা 
আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে জাপ- 
বিরোধী যুদ্ধের সময় - চীনা মুক্তি- 
ফৌজের পক্ষে মেডিকেল, টামের 


প্রতিনিধি হিপার্বে মুক্তি সংগ্রামে - 
অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে তথ্য 
ও সংস্কৃতি দধরের ভাক্সপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
পীবৃদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তার! 
সাক্ষাৎ করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ 


সমিতির 


কলকাতায় দুই চীনা 
সাংবাদিকের সন্বধ না 


আলোচন করেন। এরা রা কলকাতা 
একটি, স্কাকুপাঙচার চিকিৎসা ফেব্রু 
পরিদর্শন করেন। এই সমস্ত কিছু 
আমাদের ছুই দ্বেশের বন্ধুত্বের ভি 
দৃঢ় থেকে দূঢতরস্কিরবে ০০ 

ভারত ও চীন এই ছুই মহা 
দেশ ভুমণ্ডলের মোট জনসংখ্যার ছু! 
পঞ্চমাংপের অধিকারী এবং দু হাজার 
রেরও বেশী বছর ধরে এই ছুই প্রতি 
বেশী দেশের ল্রাতৃত্ব ও শ্রীতিস্ 
ওঁতিহ আছে। অতএব এর থেকে” 
এটা পরিষ্কার যে, ভারত-চীন মৈত্র 
বিশ্বশান্তি তথা এশিয়া মহাদেশে? 
পক্ষে কত অপরিহার্য ও স্বাস্থ্যকর 


পুরাকালে ভারতে আগত চৈনি 


পণ্ডিত হিউয়েন-সাও সম্পর্কেও চীনে 
জনগণ. ভাত্সতীয়দের কাছ থেকে 
জানতে খুবই উৎসাহী । রবীন্ত 
নাথের কবিতা চীনের মাধ্যমিক" 
স্থলে আবক্জিক পাঠ্যন্থচী । দুই 

সাংবাদিক ও. ভাস্যকার এবং চীন, 
কুটমৈতিক মিশনের থার্ড সেকি 
পরিশেষে একথ! বলেন, ষে, “আমা 
দের পরস্পরের কাছে অনেক কিছুইস 
শেখার আছে ।” এবং দায়িত্ব সহকারে 
ঘোষণা করেন “আম ভারতীয় জন- 
গণের পক্ষ থেকে. চৈনিকধের অন্ত 
উষ্ণ আভিনন্বন বহম . করে নিয়ে 
ঘাব |” :. 
পরে গ্রেট ইষ্টার্ণ it ছু 
সাংবাদিক ও থার্ড সেক্রেটাক্সীর দে 
" কিছুক্ষণ একাস্তে' আলাপ 'মালো- 
চনার সময় তারা বলেন, “আমাদের 
দেশে লংবাদ সংস্থা মানে হল, বিশ্ব- 
সর্বহারা দর্শমকে শক্তিশালী ক 
জন্ত পুঁজিবাী দর্শনের বিরুদ্ধে বিশ্ব- 
বিপ্লবকে গুড়ে তোলার ও শোধণহীন 
পমাজর্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জন- 
মত গঠনের প্রচার মাধ্যম । 


নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 

২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার মডার্ণ 
ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্মী নরেজ্নাথ 
কাঞ্চিলালের জীবনাবসান হয়েছে। 
এই প্রেসে দীর্ঘকাল দৃর্প+ ছাপা 
হয়েছে এবং আত্যস্তরীণ জরুরী অব-. 
স্থায় সময় দর্পণ ছাপান্স “অপরাধী 
দিদধার্থ রায়ের সরকার প্রেসটি বন 
করে দেন যার ফলে প্রেসের সমস্ত 
কমা বেকার হয়ে পড়েন । নরেন্দ্রনাথ 
দর্পপের একজন ., অঙগরাগী ছিলেন 
এবং বিভিন্ন ভাবে দর্পপকে সাহাষ্য 
করেছেন।'" 
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সরকার বাতিল ও ই-কংগ্রেস 


সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় 
-্চ. নুর্য গ্রহণকে ঘিরে জল্পন! বল্পন! 
আশংকা ভাবন! এবং উত্তেজনার 
রেশ কেটে যেতে মা যেতে কেন্দ্রীয় 
লরকার নটি রাজ্যে অকংগ্রেস (ই) 
সরকার ও বিধানলভা বাতিল করে 
ভারতীয় রাজনীতিতে আপাতত 
গ্রহণের অন্ধকার এনে দেওয়ার অধি- 
কান্গীহল। এবং যে নিয়মের পথ 
ধরে গ্রহণের লগ্ন এল এবং গেল তার 
ক্রিয়াগ্রতিক্রিয়! নিয়ে বিশেষজ্ঞ 
মহল, বিজ্ঞানী মহল পরীক্ষা নিরীক্ষা 


আলো চন] পর্যালোচনা কয়ে যেভাবে 


-মুক্তিগ্াহ তথ্য দিচ্ছেন তা না! হয় 
জ্ঞান বিজ্ঞানের -ব্যাপার, কিন্ত 
যতই রাজনীতির বিষয় হোক না 
কেন এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কেজের 
কংগ্রেস (ই) সরকারের জোরাল 
যুক্তি দেখানে। উচিন্ত ছিল। কারণ 
অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
দংগ্রামের শপথ নিয়ে, স্তায় নীতির 
মর্ধাদ আযান রাখার কথায় অক্লান্ত 
থেকে, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
স্থদ্বিনের ভরসা বিতরণে অরুপণ 
কংগ্রেস (ই) সরকার নংসঘ্বীয় গণ- 
তাঙ্ত্রিক প্রথায় তারত শালনেয্ন ভার 
-*পেয়েছে। লবে জাহ্‌য়ায়ীর নির্বা- 
চনের মাধ্যমে দিল্লীর মসনদে এনে 
এরমধ্যেই এরকম একটা কাজ কয়ে 
বসবার মত যুক্তি দেখাতে পারবে ন! 
তাক্ষি করে হয়! দলের নেতারা 
না হয় এট! সেট! বিবৃতি দেওয়ার 
অভ্যাস ন! ছাড়তে পারেন তা বলে 
লরকারী পদে আসীন এক মন্ত্রীর 
বক্তব্যের সঙ্গে একই বিষয়ে অন্ত 
মন্ত্রীর বিবৃতির মিল থাকবে না 
কেনা? প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্ত মন্ত্রীরা 
সঙ্গত কারণ দেখিয়ে আশ্বস্ত করবেন 
কোথায়, তা নয় সন্দেহের অবকাশই 
জহি করে চলেছেন। কেনই বা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান বিধি- 
সম্মতভাবে সর্বজনের সাধুবাদ পাবে 
না, যখন জননাধারণের রায় মায়ফৎ 
সে পরিস্থিতির সুযোগ নেবার উপায় 
রয়েছে? 
অবস্ত এই প্রথম নয়। আগের 
কংগ্রেস সরকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে উনযাট সালে কেরলে নাম্বু- 
দ্রিপাদ সরকার ও ছিক্লাভয়ে গুরুতর 
জরুয়ী অবস্থার সময় তামিলনাডুতে 
ডি এম কে সরকারের পতন অগশ- 
শ্ৰচাড্জিকভাবে ঘটায়। ঠিক সেই 
রকমভাবে ন! হলেও গত পাতাতে 
la জনতা দরকার এমন কাজ বরে। 
যদিও এর পিছনে কিছু জোরাল 
যুক্তি ছিল । ইন্দির! জমানার কালো 
অবস্থায় পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত 
রাজ্য সরকারগলির মেয়াদ ছবছর 


. অমর্থনকানী হিসেবে 


করার প্রশ্নটি ছিল। "ছিল মৌলিক 
স্বাধনত1 ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ 
লহ বড়সড় কেলেঙ্কায়ীর ঘটনাবলী ও 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি । তবু পরিস্থিতি 


যত অনুকূল হোক ন! কেন ধেঁভাবে 
সেদিন রাজ্য 'সরকার-__বিশেষ করে 
পাঁচ বছরের মেয়াদ অহৃতীর্ণ ওড়িশা 
ও উত্তর প্রদেশের সরকার ভাঙা হয়ে- 
ছিল তার মধ্যেও ভুলের নজীর চাপ! 
থাকেনি) আর আজকের মত ওই 


সময় কিছু বামদল সহ পিপি এম এবং 


কিছু ছোট দলও এর বিরোধিতা 
করেনি। তখন সেদিনের কংগ্রেস 
এর তীত্র বিরোধিতা করেছিল। 
আন কংগ্রেস-ই হয়ে সরকারে এনে 
একাজ করে জনতার পথই বেছে 
নিল জনতার চেয়ে নগ্রভাবে | এন্ন্ত 
পাশে পেল 
সেদিনের ক্ষতিগ্রস্ত ভি এম কে দূল- 
টিকে । 


কিছু ছোট দল নিজেদের আখের 
গোছানর জন্য কংগ্রেস (ই) 
সরকারকে সমর্থন করলেও যুক্তয়াষ্রীয় 
কাঠামোয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি 
আবার বেশ বড় ধরনের আঘাত খেল 


বলে যে সত্যটা বড় হয়ে উঠছে তার 


পরিপ্রেক্ষিতে জনতার প্রদর্শিত পথ. 
ধরার কথা বলার মধ্যেও কিন্ত 
পরোক্ষে তুল স্বীকার কর! হয়ে 
যায়। বা ভাড়ামির পর্যায়েই পড়ে । 
যেমন পড়ে, ওই সব রাজ্যে লোকসভা 
নির্বাচনে জনগণের য়ায়, স্থিতিশীল 
সরকার গঠনের ভা দেওয়া কংগ্রেস 
(ই) দলের অনুকূলে গেছে বলে 
বর্তমান ব্যবস্থা নেওয়া হল এমন 
উক্জিতেগড। কেনন, বিহার ও- 
উত্তর প্রদেশ ওই %টি রাজোোর মধ্যে 
যখন পড়ে তখন উদাহরণ হিদেবে 
আনা যেতে পারে। যেখানে 
সাতাত্তরের লোকসভা! নির্বাচনে 
জনতা দল এ ছুটি রাজ্যে শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী তোট পেয়েছিল 
সেধানে কংগ্রেস (ই) তাক ধারে কাছে 
এবারের নির্বাচনে আনেনি | বিহারে 
৩৬-২ ভাগ এবং উত্তর প্রদেশে ৩৫৭ 
ভাগ পেয়ে জনগণের সদিচ্ছ! পূরণের 
জন্য এই দাবী কেমন করে করতে 
পারে? এই দল তে! জনগণের 
সদিচ্ছা -কেন্্রশাদিত ধিল্সীতে এবার 


পঞ্চাশ শতাংশেরও রেশী পেয়েছে 


তাহলে সেখানে কেন জনতার শাসন 


বাতিল করা হল না। 


রাঁজ্যগুলির অসহযোগিতার 


'কথা_ তুলে নমুনা না বিয়ে হঠাৎ 


এরকম ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ কি 
অন্ত কিছু? কোন্‌ রাজ্য সরকার 


একদ] চরম শত্রু এখনকার - 
পরমমিআ ভি এম কে দলের মত 


পারে নি।; 


আসল সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে 
কি রাজ্যের স্বার্থহানি হয় এমন কাজ 
করছে ত! সুষ্পষ্ট করে বলার দায়ও 
কেন্দ্র সরকারের । সেদিকে না 
গিয়ে শুধু বলার জন্ত বলে কি লাভ ! 
পিছির্রে পড়! মাস্থষের বিরুদ্ধে গেলে 
বা! রাজ্যে অমঙ্গল হয় এমন কাজ 
করলে তা তুলে ধরেই তো আনল 
কাঙ্জ হাসিল কর! মায়, কি দূরকার 
এরকম ঝুঁকি নেবার! আর দ্রব্য- 
যুলবৃদ্ধি রোধ করতে পারছে না 
বলার মধ্যেও কেন্সীয় দায় থেকে যায় 


সেট! কি তোলার 1 অন্ধ প্রদেশে. 


একই দলের সরকার থেকেও দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি হচ্ছে তার বেলা এই ব্যতিক্রম 
কেন?. আইন শৃঙ্খল পরিস্থিতি 


আসামের চেয়ে খারাপ কি তামিল- 
নাডুতে না হিমাচল প্রদেশের চেয়ে 
ওড়িশাতে ? আগ্নামের বেলায় 
কেন্দ্র কেমন তৎপর? কেনই বা 
হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা প্রভৃতি 
রাজ্য রেহাই পেল নতুন করে 
নির্বাচনের রায় নেওয়া থেকে? সে 
কি কেবল দল বদলের জন্তে 1 
তাহলে ই-কংগ্রেসে আনাই লাভ, 
ই-কংগ্রেমে ঢুকে পড়লে সব মাফ, 
সব ভাল। দলত্যাগে উত্সাহ 
দ্বিয়ে কিভাবে এই দল প্রতিশ্রুতি 
মত দলত্যাগ বদ্ধ করবে? আর 
নাগরিকরা যা চান ভার মর্যাদা রক্ষা 
এভাবে হয়, কি? ভোটারদের 
পছন্দ অপছন্দের দাম আছে বলে 
কংগ্রেস (ই) আজ কেঙহ্গে এসেছে। 
তাহলে রাজ্য সরকার গুলির ক্ষেত্রে 
নির্বাচকদের আলা! পছন্দের দাম 
থাকবে ন! -এট!] কি স্বাভাবিক? 


॥ তিন ॥ - 


এখন নতুন করে রায় নিতে গিয়ে 
যদি কোন রাজ্যে এই দল সরকার 
গঠনের অধিকার না পায় তাহলে 
কি আবার নির্বাচন হবে? তাছাড়। 
নির্বাচনের জন্ত কেটি কোটি টাকা 
এই লমন্তা পীড়িত দেশের উপর 
এভাবে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্র কতখানি 
দেশের কল্যাণ করতে পারবে? 
নাকি দলতঙ্রের অন্ত গণতাস্িক 
পথের সুযোগ যতখানি নেওয়া যায় 
এ তারই প্রয়াস ? 

এ সম্পর্কে এরকম বহু প্রশ্নই এসে 
যায়। তাতে ছুর্দিনের জন্ত 
দূর্তাবনা বাড়ে ৰলেই। কারণ, 
ছুর্দিনের মধ্যে দুরভাবনাই বাড়ে। 
ঘদি জাতীয় স্বার্থের বদলে বলবৎ 
হয় এমনতর ব্যাপার তাহলে তো 
কথাই নেই। তবু মান্য ভাল কিছু 
আশা করে। অবশ্য সেজন্য ঝুকি 
নেওয়। যার । কিন্ত এভাবে কি? 


দমকল্র কর্তাদের অগদার্ঘতায় আপনে 
কভির গঞিমাণ অরবকালের রেকড' ভেঙেছে 


দমকল বাহিনীর কর্মকর্তাদের 
অপদ্ধার্থতায় বিগত ১৭৯ সালে এক 
বছরে কলকাতা] এবং পার্খবর্ত 
অঞ্চজে আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
সর্বকালের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে । 
এক বেসরকায়ী সমীক্ষার জানা গেছে 
এই ক্ষতির পরিমাণ" টাকার অঙ্কে 
প্রায় * কোটি টাকা। এ সমীক্ষায় 
আরও জান] গেছে অগ্নিকাণ্ডে বছরে 
৫০ লাথ থেকে এক কোটি টাকার 
বেশী ক্ষতি ১৫০ বছরের মধ্যে হয় 
নি। ৃ 

গত বছরে যে করটি বড় ধরনের 
অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য ছল জীবন দ্বীপ, বাংলাদেশ 
থেকে আসা জাহাজ, বড়বাজারে 
ছুটি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড, হাওড়া! ও 
ঠাাংড়া রাবার ফ্যাষ্টম্রীতে আগুন 
এবং সাঁওতালদিতে - ট্রাক্সকরমারে 
আগুন। আশ্চর্যের, বিষয় দমকল 
বাহিনী একটি ক্ষেত্রেও সাফল্যের 
সঙ্গে আগুনের মোকাবিলা! করতে 


স্বীকার করতে হয়েছে। 

আজ থেকে দ্েড়শো বছর আগে 
যখন দমকল বাহিনী প্রতিষ্ঠা হয় 
তখন থেকে ১৯ গালের দমকল 
বাহিনী অনেক উন্নত গাড়ি ও 
সরঞ্জামের দিক থেকে |এ্ুলোকবলও 
অনেক বেড়েছে । কিন্তু এত বড় 
ব্যর্থতা কি দমকল বাহিনীর কর্ম- 
কর্তাদের অঙোগাতার কথাই প্রমাণ 
করে না। . 

সমীক্ষায় জান] গেছে, উপরি- 


[উল্লিখিত অগ্নিকাণ্ডগ্ুলিত্তে দমকল 


ফলে চরম ক্ষয়ক্ষতি , 


বাহিনীর ব্যথতার অন্ততম.কারণঁ 
আগুন নেভার ব্যাপারে য্থেইট 
কারিগরা জানের অভাব। 


হে ক্ষেত্রে আগুন নেভাতে গ্যাস 


অথবা অন্ত কোম রাসায়নিক পদার্থ" 


ব্যবহার করতে হবে দেখানে শুধু 


ব্যবস্থা ক্র! হয়েছে । তাছাড়া দমকল 
বাহিনীকে খবর দেওয়ার পর বেশ 
কিছুটা দেরীতে বাহিনী পৌছেছে 
বলে অনেক ক্ষেত্রে সি পাওয়া 
গেছে। 

দমকল বাহিনীতে এখন এক 
গুরুত্বপূর্ণ জরুতী বিভাগে কোন 
তৎ্পরতাই দেখা যায় নাঁ। কর্ম 
দের মধ্যে এক নৈরাজ্যের ভাব দেখা 
যাচ্ছে। এর অবশ্য কারণও আছে। 
কমীদের স্তায়সঙ্গত দাবীদাওয়ার 
প্রতি কর্তৃপক্ষের উদাসীন। এই 


বাহিনীর কর্মীর। দেই ১৯৪৫ সাল" 


থেকে বিভিন্ন দ্বাবী নিয়ে আন্দোলন 
আলোচনা করে আসছেন। এর 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ এবং প্রধান 
দাবী হল ৮ খণ্ট! ডিউটি চালু করা, 
তিনটে শিফট চালু করা। কিন্ত 
এদাবী আজও নান! হয়নি । এছাড়। 
মাইনে বাড়ানোর বাপারেও এদের 
দাবী বিবেচনা করা-হয় নি। তৰে 
বামক্রন্ট সরকার কমীঁদের দাবীগুলি 
বিবেচনা কক্রছেন। এখানে উল্লেখ 
কর? যেতে পারে ঘে, 
বাহিনীর কমাঁদের দিনে ১২ ঘন্টা 


ডিউটি করতে -হয়। 
এই সব কারণে কর্মীদের মধ্যে 
একট - হতাশ! চলছে। দমকল 


সি 


ঘেমন' 


দমকল, 


বাহিনীর কাজে যে ধরনের সেবার 
মনোভাব কমাঁদের মধ্যে. থাকা দূর- 
কার তা বর্তমান ভিরেক্টরের আমলে 
একেবারে শৃন্তে গিয়ে ঠেকেছে । 
আসল কথা বর্তমান দমকল বাছিনীর 
ভিরেইন্ন এবং অন্তান্ত উচ্চপদস্থ 


, জল ব্যবহায় করেই আগুন নেভানোর কর্মকর্তার! কমীদেরকে সনংগঠিত 
করে সেবার মনোতাব জাগিয়ে 


তুলতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন । এর 
জন্ত তাদের প্রশাসনিক অপদার্থতাই 
দায়ী। তাছাড়া,আগুন নেতানোর 
আধুনিক নানা উন্নত কলাকৌশল 
সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। হার ফল 
হিসাবে জনজীবন এবং সম্পত্তির - 
প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। অথচ এই 
নংস্থাতেই একেবারে অকর্মণ্য অবস্থায় 
বসিয়ে রাখ! হয়েছে একজন ব্যক্তিকে 
যার দমকল বাহিনীতে কাংজর অভি- 
আত] দীর্ঘ দিনের এবং এ ব্যাপারে 
একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে যিনি দার! 
ভারতে ব্বীকৃত। * 
" " এই সংস্থার ' প্রাক্তন ডিরেক্টর 
স্থভাষ চ্যাটাজাঁকে কয়েক হাজার 
(টাক! মাইনে দিয়ে ফায়ার এ্াড- 
ভাইনপ্লের পদে বলিয়ে অকর্মণ্য করে. 
রাখা হয়েছে। অথচ স্থভাষবাবুর 
অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ এই দপ্তর 
কাজে লাগাতে পারলে আজ * কোটি, 
টাকার সম্পত্তি নষ্ট হত না। 
এ ব্যাপারে পৌরমন্্রী প্রশাস্ত 
শুর মশায়ের এখুনি দৃষ্টি দেওয়া জন 
স্বার্থে দরকার বলে মনে করি। 


.॥ চার ॥ 


| আফগানিস্তানের ঘটনা 


এবং লেখকদের 
মিহির আচার্য 


আফগানিস্থানের 


য়াদনৈতিক, 


পরিস্থিতি নিয়ে আপনার! লেখকের! . 


কী-করছেম? জনৈক পজপ্রেরক 
জানতে চেয়েছেন । 'অর্থাৎ তিনি 
চাইছেন সমাজসচেতন লেখকের! 
এর প্রতিবাদ করুন । 
বিবৃতি ছাপিয়ে 
. প্রতিবাদ তে! J 
- যেছে। রাজনৈতিক কর্মীর] বিদেশী 
দৃতাবামে বিক্ষোভ ও দংঘটিত 
করেছেন। কখনো রাশিয়ান দৃতা- 
বানের সামনে, ' কখনে! মাঞিন। 
কারুর নিন্দে সোভিয়েত আগ্রা- 


জনের বিরুদ্ধে, কারুর পাকিস্তানে 


আমেরিকার যুদ্ধসরগ্রাম সরবরাহের 


সংবাদপত্রে 
“লেখকদের 
ইতিমধ্যেই বেরি- . 
.ধিতা বরার্বরই দ্বা্থবুদ্ধিচালিত ৷ 


ব্যাপারে ৷ সম্প্রতি সি পি এম নেতা. 


'নাসুদিরিপাদ নকশালপন্থীদের এক 
হাঁত নিয়ে বলেছেন, কই, চীন যখন 
ভিয়েতনাম আক্রমণ ব 
তার] বোবা হয়ে রইলেন কেন? 
“দৰে! যাচ্ছে আফগানিস্থান নিয়ে 


নানা মুমির নামা মত। বিষয়টা. 





[পিজা নাজির ভবিযাৎ _ 
HELL ই দাতি মদ 


. আজই যে কৌন নিকটব্তীঁ 
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্তরে 
"_- যোগাযোগ করে শিশুকলযাণ 
+ কর্মসূচীর সুযোগ নিন। 


চে 


পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ গরিকল্পনা সংস্থা 
মাস মিডিয়া ভিভিসন-হইতে প্রচারিত । রর 


bl 


করল তখন 


ভূগ্নিকা 


এমন জটিল হয়ে যাচ্ছে। লেখকদের 
বিবৃতির মধ্যে বিয়য়টাকে পীমাবদ্ধ 


'রাখ! অনভ্ব হয়ে পড়ছে। 
কারণ) লক্ষ্য ক যতে হবে, ' 


বিপ্লবের শক্রয়া পর্যন্ত এই সুযোগে 
পোভিয়েতের বিরুদ্ধে এক হাত নিয়ে 
নিচ্ছেন, প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের 
কারণে-অকায়ণে  সোতিয়েতবিয়ো- . 


এর! পর্িচি.ত ‘মূজ দুনিয়ার’ 
লমর্থক। লমাজ পরিবর্তন ঘটিয়ে 
সমাদতন্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এর] 
বিরোধী । বৃহত্তর জনগণের সখী, 
সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবন সম্পর্কে এদের 
শিরঃপীড়া নেই । ফলে বিপ্লবের পরে 
সোভিয়েতের জন্ম থেকেই এই প্রতি: 


"ক্রিয়াশীল চক্র এয় বিরোধী |] 


ব্যাপারটা সম্পর্কে আমর! যি 
মচেতন না থাকি তাহলে এই 


: প্রতিক্রিয়া চক্রেরই. শিকার হব। 


দোভিয়েড নিন্দার ব্যাপারে আমর! 
ওদেরি “কোরাস বয়ে? পরিণত হুব। 


শী 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা £--২২৬/৭৯-৮০ 





৬) 


আমাদের দচেতন তরুণদের মধ্যে 
দেখেছি তাদের প্রতিবাদ-বিক্ষোতের 
সংবাদ বৃহৎ সংবাদ পঞ্রে প্রকাশ 
করবার ব্যাপারে- একটা লোত 
আছে'। পাবলিসিটির লোভ আর 


কী। এর দ্বারা ধুরদ্ধর সংবাদপত্রের 


প্রতিক্রিয়াচক্র ভাদের দোভিয়েত: 


বিরোধিতার ব্যাপায়টাকেই "কাজে - 


লাগান । ফলে ওয়াই আমাদের ' 


ব্যবহার” করে। এককালে গর] পি, ' 
পি, এম-বিরোধিতাকে মদৎ দিতে. 
. নকশালপন্থীঘের ত্যমিথ্যা পাবলি- 
সিটি দিয়ে ছুটে! পার্টির পৎ ক্যাভার- 
ফের মধ্যে খুনো খুনিতে ইন্বন 


ভুগিয়েছে। এককালে নকশালপন্থী- 
দের মধ্যে, এইসব কাগজ সম্পর্কে 
দুর্বলতা ছিল। আজ ও কী সে- 
দুর্বলতা গেছে? | 
বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিনের. 
নেতৃত্বে বিশ্বে প্রথম জনগণের লোভি- 
য়েত গড়ে উঠেছে। জন্মলগ্প থেকে 
একে গলা টিপে মারবার জন্তে-প্রতি- 
ক্রিয়ার ‘ষড়যন্ত্রের অস্ত ছিল না। 


ধনতঙ্থকে খতম.করে সে দেশে প্রথম . 


সমাজতহ্বের ভিত স্থাপন হয়েছে।' 
ফলে এই দেশ দম্পর্কে শ্রমজীবী জন- 


সাধারণের মমতার শেষ নেই। , 
ধি | 
চোখের মণির মতো এই মহান. 


দেশকে সে রক্ষা করতে চায়। 
প্রতিক্রিয়াচক্র এই পরম সত্য: 


. টাকে আমাদের তুলিয়ে দিতে চায় 


. প্রকাশক £ 


ূ র ॥ শুক্রবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


তো দেশের অভ্যন্তরে লাবঘেকটিত 
ও অবজ্জেকটিভ কণ্ডিশনের ঘরকারই 
হয়না 

আফগানিস্থামে-সোভিয়েত 'নৈন্য 
পাঠানোর ব্যাপারটাকে আময়! এই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দ্বেখব। সোতিয়েত 
শাসক গোষ্ঠী বলছেন, ওদের গঙ্গে 
আমাদের চুক্তি আছে, ওর! আমা- 


দের আমঘণ জনিয়েছে ইত্যাদি 
সেদিক থেকে আমার যুক্তি হচেস 
আফগানিস্থানে মাকিগ সাম্রাজ্য 
বাদের আক্রমণের কোনে! আাপংক টল 


-খবর়' আমাদের জান] নেই। দে 


দেশের বিপ্লবী, জনগণের বক্তব্য 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 


- অর্জুন দাস 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম £ মোহাম্মদ হি 


মূল্য: ত্রিশ টাকা। 
ভাতবর্ষের স্বাধীন! সংগ্রামের 
- ইতিহাস বন্ধ বিস্তৃত । এই বিস্তৃত 
পউতুমিকায় ইতিহাস রচনা কর! 
একপ্রকার - অসাধ্য |: কারণ যে 
ব্যাপক ও বিস্তৃত তথ্যপুণের উপর 
ভিত্তি করে এ জাতীয় ইতিহার রচিত 
হয় তা অনেক ক্ষেত্রে একটি" সুত্রে * 


গ্রধিত.কর! অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং . 


শুভৃতাঁর দিক থেকে তা অবৈজ্ঞানিকণ্ড 
বটে। ফলে গোট! -সময়কালকে 
ভাগ করে বিশ্লেষণ করাই নিরাপদ । 


"তাতে তথ্য যেমন উপস্থাপিত কর! 


সম্ভব হয়, তেমনি সেদব তথ্যকে 
যুক্তিগ্রাহ্যও করা যায়।, 

আলোচ্য গ্রন্থটি সেদিক থেকে 
একট] উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম. এই 


দোতিয়েতের বর্তমান শামকগোষ্ঠী গ্রন্থে মোহাস্মব ওয়ালিউল্লাহ ভারতীয় 


সম্পর্কেই তাদের বিরোধিতা নয়, 
এরা নোভিয়েতের অতীত-ভবিস্তৎ 
দবকিছুরই বিরোধী ।. এই বিয়ো- 
ধিতা মৌলিক। 

, কাজেই এখানেই আমাদের . 
অত প্রহরীর মতো! সজাগ থাকতে 


হবে । আমর] ধখন আজকের সোঁভি- 


ক্রেতের কর্মধারার দমালোচনা করি 
তখন গোটা পোভিয়েত-ন্যবস্থাকেই . 
নস্তাৎ করে দিইমা, দিতে পারিনা। 
দবদেশে লজাগ জমগণই . আসল ' 
শ্রক্তির উৎস্‌। 

. সেদিক থেকে মার্কসবাদী চিন্তায় - 
বিশ্বাস রাখতে হবে। দোভিয়েত, 


শাসকগোষ্ঠীর কোনো কাজকর্ম যদি 
' মার্কসবাদধবিয়োধী হয়ে পড়ে তাহলে 


দেই মূল স্থানেই আমাদের আঘাত 
করতে হকে কারণ মার্কদবাদ একটি. 


" আন্তর্জাতিক মতবাদ ।. সোভিয়েত 


বা চীন কোনে! দেশেরই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি নয়। ই ২ 

তাহলে: প্রশ্নটা! এইভাবেই ওঠা 
উচিত-ষে, মার্কসবাদ কী কোথাও . 
স্বীকার করেছে বিপ্লব অন্য দেশে - 
রগ্ডানি কর] যায়? আমর] বিশ্বাস 
করি একট! দেশের নির্দিষ্ট অবস্থায় 


তল থেকে বিপ্রবী পরিস্থিতি উঠে. 


. আসে। দৈত্ত' পাঠিয়ে যদি এক. 


দেশে বিপ্লব সম্পূর্ণ কর] ঘায় তাহলে 


উপমহাদেশের গোটা স্বাধীনতা 
আন্দোলনটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং . 
তাকে নিরপেক্ষ: দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ 
করেছেন। এমন নিফলুষ ও নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতদি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 
অপরিহার্য । মোহাম্মদ ওয়ামিউললাহ 
একজন বিশিষ্ট সমাজকমী। 'তিনি 
রাঞ্জনীতির সজেও জড়িত ছিলেন। 


সন্দীপের জনসাধারণ (তার বাড়ি 


সন্দীপ ) তাকে ‘আসি গান্ধী’ হিসেবে 
সন্মান করে। এই সম্মান মুলতঃ তার 
রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি দ্বীরুতিয়ই 
নামাস্তর। 

আলোচ্য গ্রন্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর ভারত আগমন থেকে 
শুরু করে ১৯৪৭-দালের লংগ্রাম়ের 
পরিণতি . পর্যন্ত সময়ের ইতিহাল 


বিস্তৃত। . মোট বারোটি পরিচ্ছেদ 


‘তিনি এই কয়েক শতব্বীর ইতিহাস. 


লিপিবদ্ধ করেছেন । ' এই আলো- 
চনাটিকে মোটামুটি তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়। এক ভাগে 
রয়েছে এর প্রাথমিক ' যুগের 
আন্দোলন -ঘার হুচনা হয়েছে মীর 
কাশেম থেকে এবং পরিণতি লাভ - 
করেছে ১৮৫৭ সালে সংগঠিত 'শ্বধীন- 
তার মহানংগ্রায়েণ। এর ভেতর 
রয়েছে নান! প্রকারের দংঘর্ষ-_যার 
নেতৃত্ব প্রদান করেছেন মুসলিম 


বাংল! একাডেমী, ঢাকা। - চর সংস্করণ, ১৯৭৮। | 


লমাজ।' এসব আন্দোলনের ভেতর 
ওয়াহাবী ও ফয়ায়োজী- আন্দোলন, 
অন্তভূুজি। মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ 


' বিশেষ সতর্কতার লঙ্গে এই আন্দো- 


লনের ইতিহাস রচনা করেছেন। 
ছিতীয় ভাগে; রয়েছে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার উদ্দেচ্গ হিন্দুমূসলমানের 
যৌথ উদ্ভোগ। ১৯০৫ সালের বর্গ- 
ভঙ্গ এবং তায় বিরদ্ধে বা পক্ষে 
আন্দোলনও- এই পর্বের অস্ততূ্তি। 
তবে বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের 
একটা দ্বিক একেবারেই এড়িয়ে- 
গেছেন। তাহলে! এই আন্দোলনকে 


কেন্দ্র করে ধর্মনির্ভর হিন্দু জাতীর়তা- 


বাণ্ধের আত্মপ্রকাশ । কারণ এটি” 
আন্দোলনের মৌলিক দ্বিকনির্দেশক 
যা অন্পবিপ্তর সেদ্বিনকার সঙ্জাসবাদী 


আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিলে! । 


তৃতীয় পর্বে রয়েছে মুসলিম লীগ 
কর্তৃক আলাদ। মুসলিম প্রধান 'রাষ্্র 


' গঠন প্রয়াস-যার. সুচনা হয়েছে 


১৯২৭- সালে কানপুর অধিবেশনে |. 
এই: প্রস্তাব সমর্থন করেন “নিখিল 
ভারত কংগ্রেসের প্রাক্তন লভাপতি” 


'লালা লজপৎ রায় তাহার লাপ্তাহিক 


"পিপল পত্রিকায় ।” (২৯ পৃঃ). 

“ এই গ্রন্থের নৰ পরিচ্ছেষে লেখক 
আমাদের মুক্তি সংগ্রামে ‘লেখক ৩ 
লংবাদপঞ্জে'র, তৃমিকাঁও বিশ্লেষণ 
করেছেন। এই . অধ্যায়ে এদেশে 
সংরাদ্বপত্র আবিষ্কারের . ইতিহাস 
যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি 
বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক তার ক$- 
রোধের প্রচেষ্টাও দেখানো হয়েছে। 
এই আলোচনাটি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ 
তেমনি নিরপেক্ষও। এই দেশের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক 
দিকের ক্রপ্টিগুলে! সম্পর্কে তিনি 
সজাগ ছিলেন বলেই এমনটি সম্ভব 
হয়েছে। রি এ 

- গ্রন্থটির গ্রচ্ছদপট ভালো । তবে * 
আর একটু উন্নতমানের হওয়া উচিত 
ছিলো. এছাড়1 বইটির শেষে একটি 
নির্ঘপ্ট যোগকরা একেবারে অপরিহার্য 
ছিলো। 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ li 


ক্লাজনীতি 


ংবিধান গত ও দিবা | 


_শাঞ্নৈতিক ভাষ্যকার 


ঞমভী ইন্দির। গান্ধী, প্রধান 

জী হবার দেড় মাসের মধ্যে নয়টি 
আ্াজ্য সরকার বাতিল করে দ্রিলেন। 
ই পদক্ষেপ সম্পর্কে দেশের সবকয়ুটি 
স্ম্পাতীয় দৈনিক বিরূপ মস্তব্য করে- 
ছন | মাদ্রাজের বিখ্যাত দৈনিক 


নদ লিখেছে, “মাঝরাতে ডেকে তুলে 


ঠাম আক্রমণ করে বসার যত 
যাপাট1? ঘটে গেল। রাষ্ট্রপতির 
শবক্ষরিত পত্রে ঘে ন’টি রাজ্যের মস্তি 
তাকে নস্যাৎ করে দেওয়! ছল তার 
প্রকৃত কারণ কিন্ত'তাতে দর্শানো হয় 
জন । আর রাষ্ট্রপতি রেডিডও কেবল 
টিক দেওয়| জায়গাটিতে সই করেছেন 
স্খর বেশী তার কিছু করারও ছিল না। 
১৯৭৭ সালে জনতা ঘল ধে খারাপ 
ৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিল আজ তায়াচ 
তার প্রধান শিকার হয়ে গেল । কিন্ত 
প্রকৃত সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত 
বয়ে ইন্দিরা, গান্ধী যে রাজনৈতিক 
ক্নহার বীজ বিস্তার করলেন, তাতে 
ভ্রগামী দিনে তার চলার পথ কুস্ব- 
মান্তীর্ণ হবে এমন কথা বলা যায় 
ন! ৷” হিন্দুস্থান টাইমস, ফাইনান- 


শিয়্যাল এক্সপ্রেস, ইণ্ডিয়ান নেশন, . 
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পেটিয়ট প্রভৃতি ' 


'দনিকও হিন্দুর সজে একমত প্রকাশ 
করে দম্পাদকীয় লিরেছে। 

প্রধানমন্ত্রী প্রমতী ইন্দিরা গান্ধী 

শুধু সংখ্যালঘু ভোটেই নির্বাচিত হন 

নি। তিনি অবিলদ্ষে দরদাম কমা- 

নোর এবং স্থারিত্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠার কর্ম- 


সুচী প্রচার করে ভোট সংগ্রহ করে- - 


ছিলেন । তাকে যার! তোট দ্বিয়ে- 


ছেন তারাও খুব তাঁড়াতাড়ি হতাশ , 


হৈ শুর করেছেন। তাই নির্বাচ- 


নেয় এক মাসের মধ্যেই থেরি ও রায়- 


বেরিলীর মাসষের উৎসাহে ভাট! 
পড়েছে। এই ভাটার টান আরে! 
বাড়বে । আগামী ছুন মাস নাগাদ 


যখন নটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন. 


হুবে তখন ইান্দয়! গান্ধীর জয়ের নৌকা 
ভাটার টানে, চড়ায় আটকে পড়ার 
দস্তাবনা কে আটকাবে 1? 
্থায়িত্বের কথাই ধর ধাক। ইন্দিয়া 
গান্ধী তো প্রথম প্ক্ষেপেই ন’টি 
রজার স্থিতিশীল সরকারের স্থায়িত্ব 
বিনাশ করলেন । . এর আগে তারই 
সইঙ্গিতে কর্ণাটক, হিমাচল ও হরিক্সা- 
নার বিধায়কের! দল ত্যাগ করে। 
কংগ্রেসে (ই) যোগ দিলেন 
অর্থাৎ ইন্দিয়া-কংগ্রেস দলছুট রাজ- 
নৈতিক ফাক্সদাবাজদের দলে ঢোকা- 
লেন। ফলে জায়ারাম-গয়ারামের] 


দেশবাসীর কাছে যত স্বপার্ হোক 
ইন্দির] গান্ধীর কাছে তার] প্রিয়জন" 


হয়ে উঠল । দেখা গেল দেশে অর্থ 
নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বারিত্ব প্রতিষ্ঠা 
নয়, তার ও তার পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর 
ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্থায়িত্বকেই তিনি 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । একমাত্র 
এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বায়িত্বেশ্ন রুথ। 
তুলে দেশবাসীকে ফাকি দিয়েছেন, 
প্রলোভন দেখিয়ে কিছু মেরুদণ্ডহীন 


বিরোধী সদস্তকে খরিদ করে খোয়াড়ে নিজে থেকে ভেঙ্গে 


পুরেছেন। স্থতরাং জনগণকে মিথ্যা! 
প্রতিশ্রুতি এবং অলীক আশ্বাস দিয়ে 
প্রতারিত করা হয়েছে। 

নয়টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে 
দেবার লময় রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র 
যেকোন কারণ দেখানে। হয় নি, 


কঃ 


আসে নি। ১১৭৭সালে তৎকালান 
্বযা্রধ্জী চরণ সিং বিভিন্ন রাঙ্গোর 
মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করার অহ্থবোধ 
প্রানিয়েছিলেন, তারপর হুত্রী কোর্টে 
তাঁদের আপত্তি দাখিল ও মামলার 
রায় পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করেছিলেন । কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর 


সরকার এই সামান্ত হ্বাধীনতাটুকু * 


দেখাতে পারেন নি। 

' তাছাড়া কেন্দ্রীয় মঙ্জিঘভার পকল 
সদস্তও বোধহয় এই সিদ্ধাস্তের যুক্তি 
কি বুঝতে পারেন নি। একেকঞ্জন 


মন্ত্রী একেক রকমের কারণ দেখাচ্ছেন। 


্বরাষ্্ম্ত্রী জেল সিং মাত্র সপ্তাহথানেক 
আগে বলেছিলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার 
কোন রাজ্য সরকারকে বাতিল কর- 
বেন ন1। তবে কোন সরকার যদি 
পড়ে তাছলে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাকে কি করে 
হাচাবেন ?* অর্থাৎ তথনে। হিমাচল, 
হরিয্বানার মত চোরা.পথে এম এল. 
এ আমদানীর চেষ্টা চলেছিল । 
কেন্দ্রীয় দরকার সেই প্রত্যাশায় 
ছিলেন, কিন্তু তা যখন সম্ভব হলে! 


রাজাপালদের কাছ থেকে সংবিধানগত ন! তখন আইন, লংবিধান ও স্বাধীন- 
প্রশাসন তেঙ্গে পড়ার কোন রিপোর্টও তার জন্যে তারা অপেক্ষা করেন নি। +সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন । - 


অর্থনীতি 


ইন্দ্র কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির ফ 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


লোকসভা! নির্বাচনের- আগে 
কংগ্রেল (ই) দল মাকিনী ঢ'য়ে বড় 
বড় লংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিকে 
হরেক গ্রতিশ্রতি - দিয়েছিল। 
জনতা দলও প্রচার বিশেষজ্ঞ 


‘নিয়োগ করে ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন 


দিয়ে নির্বাচনী প্রচার. চালান। 
এদেশের নির্বাচনে এ ধরনের 
বিজ্ঞাপন প্রচারের ধার! আগে ছিল 
না। যে দেশে তোটার সংখ্যার 
মাত্র সাড়ে চার শতাংশ দৈনিক 
খবরের কাগজ পড়েন, সেই দেশে 
জাতীয় দংবাধপত্রে বিজ্ঞাপনী 
প্রচারের সার্থকতা যে কি তা 
বোবা শক্ত । একে যদি কেউ বৃথা 
ব্যয় বলে মনে করেন তাহলে তাকে 
দোষ দেওয়! চলে না। 

কিন্তু আজ সেই প্রসঙ্গ তুলছি 
না। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃথা-, 
ব্য্নের প্রতিও একটা শ্রেণীগত দৃ্টি- 
ভঙ্গী থাকে। যে টাকাকড়ি মুমাফ! 
আহরণের জন্যে লগনী করা যায় ন1 
তাকে পু'জি বল! হার না। সেই 


টাকাকড়ি বড়লোকী ভোগবিলালে 


আর কত খরচ করা ঘায়। এদেশের 
টাটা-বিরলা-পিংহানিয়াদের পরিবার 
ভুক্ত সমস্ত লোককে লোনা-হীরে- 
জহর়ত দিয়ে মুড়ে দিয়েও মুনাফার 
লৃব্ট1 খরচ হয় না। প্রাসাদ, বাগান- 


আরে] কত কি। 


বাড়ি, 'মিজন্ব মোটর গাড়ির করে, 
নিজত্ব বিমান সবকিছু দিলেও 
মুনাফার বিরাট অংশ অবশিষ্ট থেকে 
ধায়। এ অবশিষ্টাংশ - লী করা 
কঠিন। লগ্মী করতে গেলে মুনাফার 
হার কমে আদে। স্থতরাং পু্জি- 
বাদী অর্থনীতিতে “'বুথাব্যয় বা” 
wasteful unproductive ব্যয়ের 
এখন মন্ত বৃড় ভূমিকা । বিজ্ঞাপন 
এয় বাহন। কিন্তু এই লেখায় তা 


নিয়ে আপাততঃ আলোচনা করছি 


আলোচনায় উল্লেখ করতে হচ্ছে 
কারণ বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনপ্রার্থী 
কংগ্রেস (ই) দল দেশের ভোটদাতা- 
দের বুবিয়েছিল যে ইন্দির। গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হলেই দেশের মানুষের 
ছঃখ দূর হবে। জিনিসপত্রের দরদাম 
কমে ঘাবে, প্রত্যেক পরিবারে অস্ততঃ 
একজন লোকেন্স চাকুরী হবে। 
এরকম প্রতিশ্রুতি 
জনত! দলও দিয়েছিল বটে, কিন্ত 
তার] তো আর ক্ষমতায় আলে নি। 
সুতরাং মনে কর] যায় ষে ভোট-. 
দাতার! জনতা দলের ফাকি প্রয়ান 
ধরে ফেলতে পেরেছিলেন কিন্তু 
কংগ্রেস (ই)-এর ফাকি তাঁদের নজর 


এড়িয়ে গেছে। 


বলেছেন এটা ডাহা 


" বায়বেরিলী থেকে ফেরার পথে 
ঞ্মতী গান্ধী গোরখপুরে বলেছেন, 
“এই রাঙ্যগুলি ফেঙ্গীর সরকারের 
সঙ্গে লতযোপিত! করছিল না, হঠিজন 
ও অনুমত সম্প্রদায়ের মহিলার] নিরা-" 
পত্বা বোধ করছিলেন না তাই এই 


রাজ্য সরকারগুলি ভেঙ্গে দেওয়া, 


হয়েছে । কেন্দ্রী আইনমন্ত্রী একজন 
অবসর প্রাপ্ত, বিচারপতি । তিনি 
বলেছেন তম্শীলতৃক্ত জাতিগুলির 
আসন সংরক্ষণ বাবস্বা আরে? দৃশবছর 
বুদ্ধি করে সংবিধানের যে ৪৫তম 
সংশোধনী পাশ হয় অর্ধেক রাজ্য 
বিধানসভা তা অনুমোদন ন! কর? 
পর্যন্ত এ সংশোধনী কার্যকরী করা 
যেত না। এই ন+টি রাজ্যের মুখ্য- 
মক্্রীরা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অপদস্থ করার জন্যে এ. সংশোধনীর * 
অনুমোদন করতে রাজি হননি। 
পশ্চিমুবজের মুখ্যমন্ত্রী: জ্যেতি বস্তু 
খিথ্যা কথ! 
কারণ দিল্লীতে নজন- মুখ্ামস্ত্রী এক 
দলে বসে আলোচন! করার সময় 
সকলেই আগামী বাজেট জগধিবেশনে 
এই সংশোধনী অস্থমোদন করার 


" দেশে কমপক্ষে ১২ কোটি পরি- 
রার। প্রত্যেক পরিবারের একজন 
লোককে কাজ জুটিয়ে দিতে হলে কি 
কর] হবে আশা করা যায়? অর্থাৎ 

কংগ্রেদ (ই)এর প্রতিশ্রুতি মত 


আগামী পাচ বছরে ( ঘি ইন্দিরা" 


কংগ্রেস ততদিন ক্ষমতায় থাকে) 
বারে! কোটি নতুন চাকুরী হৃটটি করা 
ছবে। মোরারদী দেশাই দশ 
বছরের মধো দেশের বেকার সমস্ত 
দুর করার কথা বলেছিলেন। তিনি 
ধখন . একথা বলেন তখন দেশে 
শিক্ষিত তালিকাত্ৃক্ত বেকারের 
দংখ্যা প্রায় সওয়। 'কোটি। ইন্দিগ 
কংগ্রেস ভার দশগুণ বেশী প্রতি- 
শ্রুতি দিল। 

. ভারতের বর্তমান লোক সংখ্যা 


৬০ কোটি ধরে আমরা ১২ কোটি- 


পরিবারের উল্লেখ কন্গেছি। গড়ে 
£জনকে নিয়ে একটি পরিবার । 
১৯৭১ গালের আদমণ্ুমারী অঙ্গসারে 
আমাদের দেশে কর্মক্ষম নারী পুরুষের 
লংধ্যা ৩২ কোটি । বাকীর] হয় শিশু 
অথবা বৃদ্ধ, অক্ষম । এ হিসাবে আরো 
দেখা যায় মাত্র ছু কোটি নব্বই 
' জক্ষ মানুষ সংগঠিত অসংগঠিত শিল্প- 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে কাজ করেন। এর 
মধ্যে সংগঠিত শিল্পে ( অর্থাৎ ১০ জন 
কর্মী বিদ্যুতের দাহাধ্য নিষ্কে কাজ 


নস 


করে 


পাঁচ. 


সূতয়াং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে 
দায়িত্বশীল মন্ত্িরাও রাজ্য বিধানলভা 
বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল ছিলেন ন1। তাহলে কখন, 


কিভাবে, কোন যুক্তিতে এই নিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ ও কার্যকয়ী কয়া হল! রাষ্র- 


পরতির ঘোষণায় এর উল্লেখ নেই, 
মস্ত্রিনা এক এক ব্রকম কথা বলছেন। 
এর থেকে ঘদি কেউ মনে করেন যে 
কেন্দ্রীয় মস্ত্িদভাই সবার আগে রাছ" 
গ্রপ্ত হয়েছেন, সেখানে যৌথ দায়ি- 
তের সংসদীয় রীতি উবে গিয়েছে 
এবং “সংবিধান 'বহিতততি চক্র" আবার 
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রাস, 
করেছে তাহলে কি ভূল হবে? 

আমর] জানি আমাদের নির্বাচনী 
নিয়মকানুন এমন অদ্ভুত যে এক্ষ 
সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত সরকারও 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রাজ্য সরকার 
বাতিল করে দিতে পারে। মংবি- 
ধানে যে ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া বা 
ভারতীয় যুকরাষ্ট্রেম আদর্শ তুলে ধর] 
হয়েছে সংবিধানেয় মধ্যেই এমন 
কয়েকটি বিধান রয়েছে ষ! তাকে কু 
করতে পারে। সংবিধান রচনার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


করেন এমন শিল্প) এ.কংকো.টি 
মানুষ কাজ করেন । আরো নববুই ' 
লক্ষ সাভিস ইনডাষ্টরিতে (যেমন 
ব্যাংক, বীমা, সরকারী কাজ) 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত। বাকী 
এক কোটি মাস্ষ অসংগঠিত শিল্পে 
জীবিকা নির্বাহ করে থাঁকেন। 
বত্রিশ কোটি কধক্ষষ লোকের মধ্যে 
ন’ কোটি লোক কৃষি সম্পৰ্কিত 
উত্পাদন ক্ষেত্রে কাজ করেন। 
সুতরাং আমাদের দেশে মোট প্রায় 
রারো কোটি লোক স্থথে দুঃখে 
অভাব অমটনে বা কায় ক্লেশে কাজ 
জীবিকা নির্বাহ করছেন। 
বাকী বিশ কোটি লোকের জীবিকা 
অর্জনের, মত কাজ নেই তার! 
বেকার, অর্ধবেকার এবং পরিবারের 
কোন একজনের আয়ের উপর নির্ভর- 
শীল । এই সমস্ত! বিরাট এবং 
সমাধানের পথ দহজ নয় । যদিও 
এই বেকার! সমস্তা সমাধান আমা. 
দেয় করতেই হবে। 

এই বারে! কোটি মানুষের সবাই 
এমন রুজি রোজগার কয়েন না যা 


তাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং ভবিস্যতের 


নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারে। 
আমাদের দেশে এখনও অবসর প্রাপ্ত - 
ব্যক্তিদের উপযুক্ত পেনশন ব্যবস্থা 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


॥ হয়|! 


স্বাফগানিস্তান 


সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের নেপথো 


সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিদেশী রাষ্ট্র আফগানিস্থানের 
রাজধানী হলেও কাবুল ভারতীয় 
, রাজধানী দিল্লীর অনেক নিকটে । 
কলকাতা বা মাজ্রাজ্সের মত ভারতীয় 
শহর দিল্লী থেকে অনেক দৃরে। 
স্থতরাং এট! আশ্চর্য নয় যে গত 
ভিনেছরের শেষে সোবিয়েৎ সৈন্য 
ছারা আফগানিস্থান আক্রমণে এবং 
যে তাবে রুশের! ভাদের এতদিনের 


আশ্রিত আফগান প্রধানমন্ত্রী হাফি- 


জুল আমিনকে সরিয়ে আর একজন 
" নতুন আশ্রিত আফগান বাবরাক 


কারষালকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল . 


করল, তাতে ভারতীয় জনগণ চিন্তা- 
স্বিত। 
তাদের কাজকর্মের সমর্থনকল্পে 
রুশেরা বলছে যে বাবরাক কারমাল 
আমিনকে পদচাত করার পর ২৭শে 
ভিসেঘর রুশ নৈন্তদের তলব করেন। 
আমিনের পর্দচাতির পরই প্রায় ৬ 
হাজার সোবিয়েং দৈন্য কাবুল টহল 
দিতে শুরু করে। -ভার্দের ঘোষিত 
উদ্দেশ্য "আফগান বিপ্লবকে বাচানে1”। 
কিন্ত এটা স্থবিদিত যে ২৭শে ভিসে- 
স্বরের পূর্বেই কাবুলে দোবিয়েৎ সৈকত 


কাম্প চিয়া 


বিমানে উড়ে আপছিল। 


ভারত- 
ত্র্ষের সরকারী সুত্রে ধবর যে ২৪শে 
ভিনেম্বন থেকে ৪০:০ থেকে ৬৯০০ - 
সোবিয়েৎ সৈন্য কাবুলে এসে পৌছে- 


ছিল। ও. এ 


আফগানিস্থানে কি ঘটছে? 


খবরের কাগজের সংবাদ অন্ছসারে 


বর্তমান কাবুল সরকার বিরোধী 


 বিপ্রোহীর1 সোবিয়েৎ দৈষ্তের বিরুদ্ধে 


লড়াই চালাচ্ছে ও এমন কি আফ- 
গান সেনার এক বিরাট অংশ বিতো- 
হীঘের দিকে চলে গেছে। | 
আফগানিস্থানের নমণ্টাসংকূল 
অবস্থাটা বুঝতে হলে চলে যাওয়া! 
দরকার ১৯৭৮ এর ' এপ্রিলে যখন ' 
আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদ-থাকে 
সোবিয়েৎ সমধিত পিপল্্‌স্‌ ডিমো- 
ক্র্যাটিক পার্টি এক সাময়িক 'কু’র 
মাধ্যমে হটিয়ে দেয় এবং নূর মহশ্মছ 
তারাক্কিকে চেক্ারম্যান পদে অধি- 
গত করে। কিন্ত সোবিয়ে সমর্থক 
এই ঘলটি শীঘ্রই নিজেদের মধ্যে 
দলাদলি শুরু করে। যে ছুটি ঘল- 
_-পারচাম ও খালক পিপল্দ 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তৈরী করে তারা 


2 


আবার পুরাতন পারম্পরিক বিরোধি- . 


তায় ফিরে ঘায়। খালক. দলের 
হাফিজু লা আমিন পারচাম 
দলেল্র বাবরাক কাঁরমাল ও অস্তান্য- 
দেয়.হটিয়ে নেতা হয়ে বলেন। বাব- 
রাক ওভার সঙ্গীত? চেকোঙ্লোতা- 
কিয়া ও 'অন্ান্ত পূর্ব ইউয়োপীয় 


দেশে গিয়ে আশ্রসু নিতে বাধ্য হন। 


১১৭৮-এর আগষ্টের মধ্যে আমিন 
আফগানিস্থানের পুরে! হর্তাকর্তা 
বিধাতা হয়ে দাড়ালেন এবং ভারাক্কি 
নামমাত্রই রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে রই- 
লেন। ১৯৭৯ আমিন, যিনি 
এতদিন বিদেশী ছিলেন, প্রধান- 
মন্ত্রী হলেন। ' 

কিন্তু ইতিমধ্যে আমিম রর 
দেশের অভ্যন্তরে, বিপদের সম্মুখীন 
হচ্ছিল আফগানী জনগ্নপের কাছ 
থেকেই। সোবিয়েৎ সমর্থক পিপল্স্‌ 
ভেমোক্র্যাটিক পার্টির আসলে কোন 
ব্যাপক, জন-সমর্থন ছিল ন1। কিছু 
সোবিয়েৎ সমর্থক আফগান সেনা- 
নায়ক, যার! ১৯৭৮-এর লাময়িক 
অভ্যুখানে নেতৃত্ব দিয়েই এই পার্টি 
তৈরী হয়েছিল। ফলে, যখন 


গহন অরণ্যে পল পটের সঙ্গে 
আলোচনার একটি বিবরণ 


কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী প্রধান পল- 
পট মনে করেন তিক্বেনামীর। 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধের, পরিসমাপ্ি 
ঘটিয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে পারছে 
না, তার কারণ হুল ভিয়েতনামের 
অভ্যন্তরে কাঁপুচিস্না মুক্তি বাহিনীর 
গেরিলার! মাকড়সার জালের মত 
শৃঙ্খলাবন্ধভাবে ছড়িয়ে. রয়েছে । 
তাছাড়াও ভিয়েতনামীদের অভিষ্ঠ 
লক্ষ্যে পৌছতে ন! পারার আর 
একটা কারণ হল, তাদের মধ্যে 


আত্মত্যাগেন্র চাইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
গ্রবধতাই অনেক বেশী প্রবল । 


পশ্চিম কাম্পুচিয়ার গভীর 
জঙ্গলের অভ্যন্তরে যে গেরিজ] 


ঘাটিটাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণ-' 


কেন্দ্র বল] হয়, দেখানে গত ৮ই ও 
>ই ডিসেম্বর, 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথন 
কালে ব্ধাবিস্থৃ কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী 
নায়ক পল পট এই কথাগুলো 
বজেন। দুর্লভ এই সাক্ষাৎকারে 
তিনি বর্ণনা দেন কিভাবে পূর্ব থেকে 


একদল জাপানী j 


. পশ্চিমের সুদূর দিগন্ধ পর্যস্ত সংযোগ 


রক্ষা. করার জন্ত সুশৃষ্খল কর্মপদ্ধতির 
নিপুণ বাবস্থা রয়েছে। তিনি 
আরে বলেন, “কোন কেন্দ্র আক্রান্ত 
হলে ভিয়েতনামী সৈন্তাদের বিকেজী- 
ভূত্‌ ও স্বানচ্যুত করার জন্য আমরা 
আমাদের আক্রমণের ' অন্ত ঘশাটির 
ওপর নির্ভর করি অর্থাৎ সেই 
ঘাটিগুলে। থেকে খাক্রমণ রচনা করে 
শত্রবাহিনীকে হতচকিত করে দ্ি। 
চারঘণ্টব্যাপৃী সুদীর্ঘ আলাপে 
তিনি একথাও বলেন যে, কাম্পুচিস্বার ১ 
বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের প্রধান দ্বায়িত্ব 
এখন গ্রেট শ্তাশনাল পেট্িয়টিক ব্লক 
ও গণ্তাঙ্জিক' ইনিয়নগুলোর ওপর 
অপিত। এখন তাদের প্রধান 
কর্তব্য হল, হ্যানয়ের আক্রমণ ও 
অত্যাচারের হাত থেকে জমগণকে 
বাচাতে কাম্পুচিয়ার গণশর্তিকে 


- দেশের বাইরে ও ভেতরে হৃসংগঠিভ 


ও শক্তিশালী করা। দেশপ্রেমিক 
ঘে কোন ধরনের কাম্পুচিয়র সঙ্গে . 
পল পটের মধুর সম্পর্ক রয়েছে। 
নরোদম সিহাহুকেয় দঙ্গেও গার 


সংযোগ খুবই নিবিড়। তার মতে 


রুশী মাম্রাজ্যবাদ্ ও তিয়েতনাম 
সম্প্রসারণবাদের যৌন চক্রান্তের লজে 
লড়ায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বজজনমত, বিশেষ 
করে এশিয়ানধ্ধের সমর্থন তাদেরই 
পক্ষে । এশিয় দেশগুলির প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, 


এই মহাদেশের প্রত্যেকটি দ্েশকেই ' 


এই ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলা 
করতে হচ্ছে। রুশ-তিয়েতনাষ ছুই 
চক্র যখন বাঁজার দখলের লর্বাত্বক 
আক্রমণে নেমেছে, তখন এশিয়া 
তথা তৃতীয় বিশ্বের জমগণের পক্ষে 
কোনমতেই সমঝোতা বা আপোসের 
পধ গ্রহণ করা উচিত নয়। তার 
দৃষ্টিতন্গিতে লোভিয়েট সামাজিক 
সাআজ্যবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 
পুনরায় অঙ্থপ্রবেশের জন্য কাম্পু- 
চিয়াকে আক্রমণের বাটিতে পরিণত 
করতে চায়। প্রতিনিধি দলের 
সামনে তিনি ৩ লক্ষ শক্তিশালী 
ও স্থসংগঠিত কাম্পুচিয়বাসীকে « 
নিমূল করার জন্য হ্যানয় কর্তৃক 
বিষাক্ত. টক্সিক আ্যাদিভ ব্যবহার 
করার নজীর হাজির করেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


আমিন সরকার কিছু ভূমি সংস্কার 
করতে চেষ্টা করল, তখন *দানস্ত- 


| তান্ত্রিক জমিদার ও কৃষক যায়া 


রাজনৈতিক ভাবে অসংগঠিত 
এবং - জমিদার ও মোল্লাদের প্রতি 
অম্গত ছিল, তারা প্রচণ্ড বাধা 
দিতে শুরু করল । জনগণকে রাঁজ- 
নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পরি- 
বর্তে আমিন জোর জবরদস্তি কর- 
লেন।, ' এর ফংল বিদ্রোহ শুরু হয়ে 
গেল । বিদ্রোহীয়া, যারা অধিকাংশই 
ইসলামী মোল্লাদের ছার সংগঠিত, 
পার্বতী পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে 
আমিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতি- 
রোধের জন্ত প্রস্থত হতে লাগল। 
মোবিয়েৎ সমর্থক সরকারের বিরুদ্ছে 
তারা “জেহাদ? ঘোষণা করল ! 
পুরো ১৯৭৯ ধরে আমিন সরকার 
এই বিদ্রোহ দযানোর চেষ্টায় সময় 
বাক়িত করল। গপোবিয়েৎ সরকার 
তখনও : আমিনকে মদ্বৎ দিচ্ছিল, 
স্থতরাং তারা বোমারু বিমান 
পাঠিয়ে আফগান গ্রানাঞ্চদ ৰোমায় 
বিধ্বস্ত করল বিজ্রোহীদের দ্বমন 


করার জন্য। কিন্ত নিয়ীহ গ্রাম- 


বাদী নিহত হল'হাজার হাজার । 
এয় ফলে বহু'আফপান আমিন 
সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেল । বনু 
ছাত্র অনেকেই: বামপন্থী ছিল, কাবুল 
ছেড়ে পাহাড়ে চলে গেল বিজ্রোহী- 
দের সঙ্গে যোগ দিতে । 
অবস্থাটা অনেকটা ১৯৬৩-এর 
ভিয়েতনামের অত, ঘখন নে! দিন 
দিয়েম, দক্ষিণ তিয়েৎ্নামের 
প্রধানমন্ত্রী, যার পিছনে মাফিনী 
মদত. ছিল, তাঁর অত্যাচারের 
হবার] সাধারণ মানুষকে বিজ্রোহী 
করে তুজেছিল। বস্তুতঃ, রিয়েমের 
অত্যার্চারই একটা প্রধান কারণ ছিল 


ৃ্‌ রক্দিণ তির্নেত্মামে ফমিউ্নিষ্টদের - 


শক্তিবৃতিয্ন। কারণ ঘহ যুবক রিয়ে- 
মের দ্বার! নির্যাতিত হয়ে কমিউনিঃ 
পের্নিল! ও স্তাশনাল লিবেরশন ফ্রপ্টে 
পিয়ে যোগদান করে। শেষে 
নিজেদের মুখ বাঁচাবার জন্ত মাকিমীরা 
কৌশলে এক সামরিক অত্যুখান 
ঘটিয়ে দ্বিয়েমকে সরিয়ে আর একদল 
মাফিন সমর্থক সেমানায়কদের 
ক্ষমতায় বলার । 
আফগানিস্বানে রুশেরা এই 
একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। যখন 
তার] দ্বেখল যে আমিনের অত্যাচার 
আফগানদের . শত্রু ভাবাপন্ন করে 
তুলছে, তখন তার! ভাবল ধে এবার 
“আমিলকে সরানো! দরকার ৷ বাবরাঁক 
কারমাল/ ও তার দ্বলবলকে পূর্ব 
ইউরোপ থেকে নিয়ে এলে আমিনের 


bd 


বিরুদ্ধে এক সামরিক অত্যুখ লা 
ঘটানো হুল। ঠিক ভিয়েৎদাা 
মাকিনীরা যেমন করেছিল । এ 
ভাবে কাবুলে এই নয়া সেবিকা 
সমর্থক সরকারের মুখে নতুন এবি 
মুখোশ বসানো! হচ্ছে। ছু্ি 
আগে সোবিয়েত্রা আমিনকে প্র শৃংক 
করছিল; আছ তাকে রাখা হছে 
"বেইমান" । এতদিন ধরে যং 
অপরাধ--মাঁফপানদেক গুলি কং 
মারা, কারাগারে তাদের উপ' 
নির্ধাঙন--ঘা আমিন পুরে! সোবি 
যেৎ মদৎ নিয়ে করে: এসেছেন তা 
দাহ দায়িত্ব এখন আমিনের ঘাড়ের 
চাপানো হচ্ছে। রুশেরা নিষ্প।” 
সাজছে, যদিও রুশ বোমারু বিমানইস 
আফগান গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করেছে ৫ 
ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ বিপি- 
মক রুশ দাবি যে তার! আফগানি, 
স্থামে হস্তক্ষেপ করেছে ১৯৭৮-এরা 
৫ই ডিসেম্বরের রুশ-আফগান চুক্তি 
অমুযায়ী'। ' যার বিশেষ ধারা অঙ্থ- 
সারে রুশ সৈন্তর। আকপানিস্থানের 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে নে দেশে 
ঢুকতে পারে। মনে রাখা দরকার 


যে ভারতবর্ষ ও রুশদের সঙ্গে অনুরূপ 
এক চুক্তিতে আবদ্ধ। এই চুক্তির ১ 
নঘর ধারা অঙ্গপারে সোবিয়েৎ ইউ- 
নিয়ন ভারতবর্ষে হস্তক্ষেপ করতে, 
পারে। . আগামীকাল ভারতবর্ষের 
কোন প্রধানমন্ত্রী ষদি ভারতীয় জন- 
গণের “বিভ্োহ ভারতীয় সৈন্যদের 
দ্বার প্রতিহত করতে অন্থবিধা বোধ 
করেন, তাহলে তিনি সোবিয়েৎ 
ইউনিয়নকে অম্রোধ করতে পারেন 
রুশ দৈন্য এ দেশে. পাঠাতে । এটা 


"খুব সুদুরপর্াহ্ত সম্ভাবনা নয়।. এ 


সম্ভাবনা! বর্তমানে এদেশে রয়েছে । 
উত্তর পূর্বাঞ্চলে বহুকাল ধরে গোল” 
মাল চলছে-_নাগাল্যাণড, মিজোরাম, 
এবং অদ্তাঁন্ত অঞ্চলের ভারতীয় 
সৈন্য এ বিক্ষোত থামাতে আজ পর্যন্ত 
সমর্থ হয় 'নি। এছাড়াও, এমন 
দিন আসতে পারে ঘখন ভায়তীয় 
সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা 
দিতে পারে-_যেষন সম্প্রতি পুলিশ 
বাহিনী ও অন্যান্য আধা-সামরিক 
বাহিনীর মধ্যে ঘটেছিল । কাদের 
উপর ভারতীয় সরকার তখন নিঙর 
করবে? সহজেই সোবিয়েৎ সৈন্ত- 
দেয় তখন তলব কর! যেতে পারেট 
ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি হার! 
আফগানিস্থানে সোবিয়েৎ হস্তপেক্ষ_ 
সমর্থন করেছে তারা কি এ সন্তা- 
বনার কথা ভেবে দেখেছেন?_এ এন 
এফ 





দণ ॥ শুক্রবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ 


ভারতে বিদেশী কোম্পানীর শোষণ 


ভাঃ দিলীপ রায় 


[ লেখক ভারতের একজন খ্যাত- 
নাম অর্থনীতিবিদ । বর্তমানে দিলী 
বিশ্ববিস্তালয়ে প্রোফেসর পদে কর্ম- 
র্ত। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে 
তার বিশেষ ভাবে পরিচক়্ হয় 
‘এসে?’ নামক বনজাতীয় সংস্থায় 
কাজ করার কালে। সেই সময় 
- প্রোফেদর রায় প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি 
করেন যে বহুজাতীয়. নিগষগ্লি 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বার্থের 


বিপক্ষে কাজ্জ করে চলেছে । -যেহেতু 


তার পক্ষে এই পরিস্থিতির সঙ্গে 
আপোষ কর! সম্ভধ ছিল না দেহেতু 
তিমি দেশে ফিরে আসেন । ] 
বর্তমান প্রবন্ধে তিনি বহঞাতীয় 
নিগমগুজির কার্মকলাপ ' সম্পর্কে 
অলোকপাত করেছেন । ’ 
| আপনি কি জানেন যে প্রত্যেক 
ছিন ভোর বেলা খেকে রাত্রে শোবার 
আগে পর্যন্ত প্রতি পাচবা দশ মিনিট 
অন্তর আপনি কোন না কোন 
, বিদ্বেশী জিনিষ ব্যবহার করছেন? 
এই কথা] শুনে হয়ত আপনি চমকে 
উঠলেন, কেননা আমাদের সরকার 
ক্ষণ একথাই বলছে ঘে দৈনন্দিন 
প্রয়োঙ্গনীয় জিনিসে আমরা আত্ম- 
নির্ভরশীল হয়েছি এবং আমাদের 
জিমিস হ্বদেশেই নি্মিত। কিন্ত 
এবার অন্তগুলি দিকে তাকিয়ে 
দেখুন তার] কি বলছে। তোরে 
. ওঠার পর আপনি হয়ত. কোলগেট 
টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন, এটা কোল- 
গেট পালমোলিত ( ইণ্ডিয়া ) লিমি- 
টেড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত টুধপেষ্ের 
পরে আপনার প্রয়োজন চায়ের । 
এই চা হয় লিপটন না হলে ক্রক- 
বঞ্ের তৈরী করা। লিপটন বহু- 
জাতীয় কোম্পানী ইউনিলিভার 
এবং ক্রকবণ্ডও. অন্য আর একটি 
ব্রিটিশ ‘কোম্পানী ত্বারা নিয়স্ত্রিত। 
এবারে বলুন আপনি যে ব্রেড ব্যবহার 
করতে চলেছেন তা ইয়াস্মিক 
লয্নতেো|? ইরাশ্মিক হিন্দুস্থান লিভার 
নামক কোম্পানীর তৈরী 
এবং এটাও ইউনিলিভার হার! 
নিয়ন্রিত। আপনার স্বান করার 
সাবান যদি লাক্স বা. রেঝ্সোন হয় 
তাহলে জেনে রাখুন এও হিন্বস্থান 
লিভারেরই বস্ত। এবারে আপনার 
কাপড়ের কথা নেওয়া যাক্‌। যদি 
টিপার কাপড় টেরিলিন বা 
টেরিকটের হয় তাহলে জেনে রাখুন 
যে এই সুতো আই নি আই নামক 
বহজাতীয় কোম্পানীর নিয়স্ত্রি 
কেমিক্যালস্‌ এ্যাণ্ড ফাইবারস-এর 
দ্বারা তৈরী। কাজে যাওয়ার সময় 
আপনি যে বাসে উঠছেন সেটা 


ঘ 


হয়তো! অশোক লেল্যাণ্ড কোম্পানী 
তৈয়ী করেছে । এতে লাগান টায়ার 
হয়তো গুভইয়াত্র ভানলপ অথবা 
ফায়রিষ্টোনই বানিয়েছে. এর! সবাই 
বিদ্বেশী কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত । 

সিগারেট ইণ্ডিয়া টোব্যাকে। 
কোম্পানীর উৈরি। এর! ব্রিটিশ 
আমেরিকান কোম্পানী নামক'বছ- 
জাতীয় .নিগমের , ঘারাই নিয়স্রিত। 
শোবার আগে যদি হক্মের জন্য 
আপনার কোন ট্যাবলেটের প্রয়ো- 
জন হয় তাহলে বুটন অথবা ওয়ার্ণার 
হিন্দুস্থানের ট্যাবলেট ব্যবহার 
করবেন । এরাও কিন্তু বিদেশী 
কোম্পানী । | 

দৈলন্দিন প্রয়োজনীয় এই সমস্ত 


' জিনিসের নির্মাতা কোম্পানীগুলোকে 


বহুঞ্গাতীয় নিগম বল! হয়। কেনন! 
অনেকগুলে] দেশ জুড়ে এদের কাজ 
ছড়ানে! | ভায়ী বিজ্ঞাপন এবং 
পেটেন্ট অধিকারের দ্বারা! এরা 
নিজেদের উৎপাদিত দামগ্রীর 
বাজারে কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং সেই 
কারণেই বেশ লাভঙ্গনক দাম নিতেও 
সক্ষম হয়। আয়কর দেওয়ার পরে 
যা লাভ থাকে তার পরিমাণ 
দেখালেই এটা আয়ো স্পষ্টভাবে 
বোঝা খায়. ক্রীসেন্ট ভাইল গ্যাণ্ত 
কেষিক্যালকে-__ঘার] আই পি আই 
নামেই বেশি পরিচিত--উদ্বাছরণ 
স্বূপ নেওয়া যেতে পায়ে। 
এই কোম্পানীতে আয়কর দেওয়ার 
পর মুনাফা! হয় যুলধনেয় ৩২%। 
এই শতকরা হার পণ্ডলে ৫১% ম্যাক- 
লিয়ড রাদেলে ৬৬% এবং কোলগেট 
পাল মো লি তে ৮১%। এইভাবে 
বহুজাতীয় নিগমঞ্ডলি তাদের প্রার- 


-ভিক উৎপাদন মূল্যের তুলনায় প্রচুর 


জাত করতে সক্ষম হয়েছে। এবং 
এই লাভের একটা মোটা অংশ এক্স 
দেশের বাইকে লগ্ুন নিউ ইয়র্ক 
জেমেভা অথবা ইউরোপের অন্ত 
কোন জাগ্নপায় নিজেদের মৃখ্যালয়ে 
পাঠিয়ে দেয়। পু 

আনুন এবার দেখা যাক আযা- 
দের সরক্কার এই পয়সা 
বাইরে পাঠানো.বন্ধ করার ব্যাপারে 
কিভাবে উদ্যোগী হয়েছে। সরকার 
৮৮৩টি কোম্পানীর (যার মধ্যে 
৪৪৩টি শাখা, ১৪৬টি নিরস্ত্রিত 
কোম্পানী এবং ১৬৪টি ভারতীয় 
কোম্পানী যাদের শতকরা! ৪০ ভাগ 


মালিকাল] বিদেশী) নির্দেশ দেন, 


যে বিদেশী মুত্রা নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম 
১৯৭৩-এর (যাকে ছোট করে “ফের, 
বল! হর্ন) অস্তর্গত তাদের বিদেশী 
অংশীদারী কম করতে হবে। . 


" বেশি. দামে বিক্রি হয়ে 


‘দেশের 


কিন্ত মজার ব্যাপার এই যে, এই 
সমস্ত.বহুজাতীয় নিগমগ্ডুলো “ফেরা” 
₹ম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা কুন্তিত 
হল না; বরং এটা [তাদের জন্ত 
আরে! লাভজনক হয়ে দাড়াল। 
বেশির ভাগ কোম্পানী তাদের 
শেয়ার ভারতবানীদের নামে বিক্রী 
করে মালিকদের একটা. নতুন শ্রেণী 
গড়ে তুলল । যেহেতু এই কোম্পানী- 
গুলোতে মুনাফা .' প্রচুন্ন হয় 
এদের শেয়ারও বেশ কয়েকগুণ 
ষায়। 
এছাড়া ভারতীয়করণের এই 
প্রক্রিয়ায় ট্যাক্স সঞ্চয়ের মাধ্যমেও 
এয়া প্রচুর লাভ অর্জন করে নের। 


তারতে বিদেশী প্রাইভেট লিমিটেড - 


কোম্পানীর উপরে ট্যাক্সের পরিমাণ 
দেশী পাবলিক লিমিটেড কোশাানীর 
তুলনায় অনেক বেশী । তায়তীয়- 
করণের পরে এই সমস্ত বহুজাতীয় 
নিগমের গণনা অধিক সংখ্যক- অংশী- 
দ্বার সম্ম্প পাবলিক লিমিটেড 
কোম্পানীদের মধ্যে করা হবে। 
অহ্মান কর] হয় যে এই ভারতীয়- 
করণের জন্য ভারত সরকারকে প্রতি 
বছর প্রায় ৫* কোটি টাকা আয়কর 
লোকমান দিতে হবে। 

‘ফের!’ অধিনিয়ষের বাধা লত্বেও 
দেখা গেছে যে কিছু সংখ্যক বহুজাতীয় 
নিগম নিজেদের বিকাশের জন্ত নতুন 
কৌশল অবলম্বন করেছে। এরা 
অন্তান্য বহুজাতীয় নিগযের সঙ্গে 
শিল্পগত সহযোগিত] স্থাপন করে 
ভারতে নিজেদের ব্যবসার পুণন্বিগত 
বনিষ্বাদের বিস্তার করেছে । যেহেতু 
এই বিস্তার তারতবাসীদের কাছ 
থেকে নেওয়া শেয়ার পু'জির হারাই 


করা সেহেতু বিষবেশীদের প্রাথমিক 
বিনিয়োঞিত মূলধনের শতকরা ৪*- 


তাগেরও কম হয়ে যায়। ' 


কিছু সংখ্যক বহুজাতীয় নিগম. - 


তাদ্বের কারখানা অনগ্রসম্ম অঞ্চলে 
স্থাপন করে, কেন না এর দ্বার 
বিভিন্ন রকষের আধিক ম্বিধ! 
পাওয়া ঘাক় যেমন ট্যাক্সের রিবেট 
আধিক সংস্থা থেকে তুলনাযূলক 
কম হুদে পুজি প্রাপ্তি, সরকারী 
অন্গদান এবং অন্যান্ত অনেক দাভ। 
উদাহরণ স্বরূপ গ্যাব্রিয়ন কোম্পানীকে 
নেওয়া যেতে'পারে । এর! ফেডারেল 
মুগল নামক অন্ত আরেকটি বহুজাতীয় 


নিগমের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন . 


করে হিমাচল প্রদেশের অনগ্রপর 
এলাকায় কারখানা স্থাপন করে নেয়। 


ফেরার নিয়মান্থসারে এদের বিদ্বেশী, 


অংশীদ্বারী বর্তমানে ৪*% ভাগেরও 


কম। কিস্তবাস্তবিক এর1.-১ কোটি 


৯ 
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৮৪ লক্ষ টাকার মাজিক যেখানে 
ভারতীয়করণের আগে এদের 
সম্পতির মূল্য ছিল ১ কোটি ও লক্ষ 
টাক1। ই৩ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত 
পুঁজি ভারতবামীর] বিনিয়োগ করা 
সত্বেও তার] "এর মালিক নয়। 
সহযোগিতা এবং অনগ্রসর এলাকায় 
কারখান] স্থাপনের হারা এই বিদেশী 
কোম্পানীর মোট «১ লক্ষ ৮* হাঁজার 
টাকা লাত হয়। 

অতএব এটা স্পষ্ট যে ফেনা, বহ- 
জাতীয় নিগমের পথে বাধা না হয়ে 
তাদের বিকশিত এবং সংগঠিত হতেই 
সাহায্য করেছে এবং এর' দ্বার! 
ব্যবসার আবহাঁওয়াও তাদের অন্ু- 
কূলে চলে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় 
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ অরাস্ীর 

( denationalised ) হয়ে বিদেশী 
শ্বর্থের সেবায় লিপু হয়ে পড়েছে। 
ভিয্নেতনামেযুদ্ধ চলাকালীন 
আমেরিকা! যখন পরাজয়ের সম্মুধীন 
হয়ে পড়েছিল এবং আমেরিকান 
সৈন্তরাও যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়ায়, 
আমেরিকা ‘ফেরা’র মত-নীতি গ্রহণ 
করলো। এই নীতি ভিয়েতনামী- 
করণ যোজনা নামে পরিচিত। এই 
নীতি অহ্থদারে তিয়েতমামী সৈন্যকে 
আমেরিকার খরচ এবং আদেশাহসারে 
লড়াই করতে হয়। আমেরিকার যুদ্ধ 
নীতির" এই পরিবর্তনের সঙে সঙ্গে 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরিজ্রেও 
অনুরূপ পরিবর্তম দেখা দিল । 

_ তারতলহ অন্যান্ত অনেক দেশে 
বর্তমানে বহুজ্জাতীয় দিগযের বাণিজ্য 
রোধ করার জন্য আওয়াজ উঠেছে । 
এরফলে এর] নিছেদের পুজি সরানো 
আরম্ভ করা সত্বেও উৎপাদন এবং 


সংবিধান গণতন্তু 
৫ষ পৃষ্ঠার পর | 

লষয় এই ধারাগুলি সম্পর্কে আপত্তি 
উঠেছিল । জবাবে সংবিধান লাব- 


কষিটির চেষ্কারধ্যান ডঃ. বি আর 
_ আঘেদকর বলেছিলেন, 


“এই ধারা 
গুলি (অর্থাৎ ৩৫৬ ধারার মত ধারা- 
গুলি) ব্যবহার করে একদিন কোন 
এক শ্বেচ্ছাচারী সরকার সংবিধানের 
যুক্তরাষ্ট্রিয্ কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে 
পারে এর্কথা জন্বীকার করা ষায় না। 
কিন্ত কখনে। ঘি এ ধরনের টন! 
ঘটে তাহলে ভারতের কোটি কোটি 
মাধ থাকবেন তারাই বানী দেবেন । 
সরকার পালটে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে 
রক্ষা], করবেন 1১১ ডঃ আম্বেদকর 
আয়ে! অনেক কথাই বলেছিলেন, 
কিন্তু ৩৫৬ ধার! সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট 
আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে এই 
ধারাটি প্রয়োগের দরকার কোনদ্বিনই 
হবে ন{। কিন্তু ডঃ আছেদকরের 
প্রত্যাশা ব্যর্থ করে শুমতী গান্ধী তার 


এগারো! বছরের বাজতে বত্রিশবার 


ঃ 


॥ সাত ॥ 


বন্টনের ব্যবস্থাপনা! নিজেদের হাত 
থেকে যেতে দিচ্ছে ন1। একদিক 
থেকে দেখলে মনে হয় যে বিদেশী 
ব্যবসায়ীদের - এই নীতি ইংরাজী 
প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার 
ভারতীয্ফরণের প্রক্তিয়ারই একটা 
অংশ বিশেষ। ইংরাজ শাসকের 
ইত্ডিয়্ান সিভিল সার্িদ ভারতীয়দের 
জন্য উম্মুক্ত করে এবং কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়া স্থানীয় অফিসারের] তাদের 
মহযোগিতারূপেই প্রমাণিত হয়েছে । 
এই সমস্ত ভারতীয় প্রশাসকের . 
সংখ্য। ক্রমাগত বাড়তেই ধাকে। 
অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের 
হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করার মধ্যে 
কোন রকম ঝুকি ছিলে না। আজ 
বহজাতীয় নিগম নিজেদের আধিক 
শক্তি ভারতীয়দের হাতে খুব সহজেই 
ছেড়ে দিতে পারছে, কেননা ভবিস্তৃতে 
নিজেদেব হ্বার্থেই এর বিদেশী 
বাণিজ্যকে রক্ষা করবে? ১৯৩০ এবং 
৪০ এর দ্বশকে ভারত এবং এশিয়ার 
অষ্যান্ দেশে ( ঘেমন বর্ম, শ্রীলঙ্কা, 
ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) যে গণবিক্ষোভ 
দেখা দেয়, সাআজ্যবাদীর? স্থানীয় 
জনতাকে প্রশাসনের দায়িত্বে অংশ 
দিয়ে তার সম্মুখীন হয়েছিলো । 
প্রশাদকের বিদেশীদের বিশ্বস্ত হয়ে 
হায়। এবং অবশেষে বিদেশীরা এই 
প্রশানকের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। 
১৯৭* এর দশকে বিদেশী বহুজাতীয় 
কোম্পানীগুলে? ভারত এবং এশিয়ার 
অন্তান্ত দেশের স্থানীয় ব্যবসারীদ্দের 
একাংশকে নিজেদের আধিক লাতের 
অংশ দিচ্ছে ঘাতে তাদের বাণিজ্যিক 


বার্থ এবং নাত সুরক্ষিত থাকে । 


ও ইঁন্চিৱ! 


এই ধারা ব্যবহার করেছেন। এবার 
নিয়ে হলে! ভেত্রিশবার । স্থতয়াং 
লংবিধান 'রস্মিতা ভঃ আম্বেদকরের 
প্রত্যাশা পূরণের দায়' এখন জন- 
গণের । ব্যাপক গণ আন্দোলন এবং 
অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান- 


বিকৃত করার, সংবিধানের লক্ষ্যা- 
দর্শকে ক্ষুণ করার স্বৈরতন্বরী প্রয়াসকে 
ব্যর্থ করার সংকল্পই আজ সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। সকলে মিলেই গণতন্ত্রের 


পতাকাকে উবে তুলে ধরতে হবে। . 


চা 


দ্পণ 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
ষাগ্মাষিক ১৫ টাক! 
বৈমানিক ৭"৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং যট লেন, কলিক্কাতা-১৬ 





.ন্্পাস্তরিত করেছে। 


(॥ আট॥ 


বাঙউলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৩) ' 





ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক রঃ 


অজু'ন দাস 

সাহিত্য সমালোচক ও তাষা- 
বিজ্ঞানী হিসেবেই ডঃ মুহম্মদ 
এনামুল হক বিশেষভাবে পরিচিত। 
তবে স্বাধীনভাবে, মতামত প্রকাশ 
করার প্রতি তার আগ্রহ এবং 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 
মুক্তযুক্তির অভিব্যক্তি ঠাকে আজ 
একজন প্রথম সারির বুদ্ছিজীবীতে 


১৯০৬ সালে চট্রগ্রাম জেলার 
অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানার বলৎপুর 
গ্রামে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের 


জন্ম । ভার পরিবারের 'পবাই ধর্ম" 


ভীরু | তার বাবা ও দারা এত- 
দ্বাঞ্চলের একজন বিখ্যাত আলেম 
হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই 
সুবাদে তিনিও আরবি ভাষায় 
অনার্স নিয়ে পাঠ আর্ত -করেন। 
চট্টগ্রামের রাঠিজান স্কুল থেকে তার 
পাঠ্যজীবনের সুচনা । এই স্কুলে 
পড়ার সময় ১৯১৯, সালে তিনি 
প্রখ্যাত বাদী দৈয়দ ইসমাইল 
হোপেন , শিবাজীর সামিধ্য লাভ.' 
করেন এবং তার অনলবর্ষী বক্তৃতায় 


অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জাতীয়তা- 
" বাদী. রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ 


ফরেন । . ১১২০-২১ সালের অসহ- 
যোগ আন্দোলনে তিনি কংগ্রেসের 
একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ" 
দ্বান করেন। এই আন্দোলন তাকে 
এমনভাবে প্রস্তাবিত করেছিলো 
যে, তিনি তখন ‘আবাহন’ নামে 
একখান! কাব্যগ্রন্থ ও ক্লচন! করে" 
ছিলেন--ঘা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়েছিলো । প্রথম দিকে তিনি 
খদ্বর পরিধান করতেন। তবে 
রাজনীতি থেকে সরে আলার পর 
তিনি খন্দর পরিতাগ করেন।- 

ভঃ মুহম্মদ এমামুল হক ১৯২৯ 
লালে আরবীতে এম এ পাশ করেন 
'তিনি প্রসিদ্ধ জগত্তারিণী পদক লাভ 
করেছিলেন। ১৯৩৪ লালে 1তনি 
History of Sofism in Bengal 
এই শিরোনামে থিনিস রচনা করে 
ভক্টয়েট ডিগ্রি লাভ করেন এবং 
১১৩৭ সালে শিক্ষা বিভাগে যোগ- 
দ্বানকরেন। পরে তিনি রাজশাহী 
কলেজের বাওল। বিভাগের প্রধান 


- হিসেবে হোগদান করেন। এরপরই 


তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে 
সুনাম অর্জন করেন। চাটগ! 
কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ 
করার সমশ্ব তিনি যে উন্নয়নমূলক 
কাজ করেছেন তা এই কলেজের 
ইতিহাসে সর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। 


আছে! 


.পেসময় কেন্সীয় সরকার থেকে যে লর 


টাকা আসতো! সেগুলে! এমনভাবে 


পাঠানো হতে] যেন সময়ের অভাবে ' 


খরচ করা ন! যায়। ডঃ হক চট্ট- 
গ্রাম কলেজে যোগদান করে দেখ- 
লেন তেমনি কিছু টাকা প্রায় ফেরত 
যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি 
সে টাকা ফেরত ন! দিয়ে কাজে 


- জাগিয়ে দেন। ফলে সেই কলেজের 


চেহারা রদলে খায়। সরকারী 
শিক্ষাবিতাগ থেকে অব্যাহতি লাত 


করে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিশ্তালয়ের 


বাঙলা -বিভাগের প্রধান হিসেবে 
যোগদান করেন এবং বিভাগ 
পরিচালনার কাজে যথেষ্ট যোগ্যতার 
পরিচয় প্রদান করেন |, 
"ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বাঙলা- 
দেশেয় বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
হৃষ্টিপর্বে তার সঙ্গে যুক্ত ছিজেন। 
এসব প্রতিষ্ঠানের ভেতর স্কুল টেন্সট- 
বুক বোর্ড ও বাঙলা! একাডেমীর নাম 
বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য । বাল] 
একাডেমীর প্রথম পরিচালক হিসেবে 
তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান 


' করেছিলেন ত! এখনে! কিংবদন্তী 


হয়ে আছে। তিনি সাংগঠনিক 
কাঞ্জে যে তৎপততার পরিচয় প্রদান 
করেছিলেন তার- সঙ্গে অন্ত কারে! 
তুলমা চলেন! । এরপর তিনি 
নবগঠিত কেন্দ্রীয় বাঙল! উন্নয়ন 
বোর্ডেক্স পরিচালক হিসেবে ঘোগর্দান 
করেন। পরবর্তকালে তিনি বাঙল! 
উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও 
মনোনীত হয়েছিলেন । 

ভার যোগ্যত! ও কর্মক্ষমতার 
জন্তে স্বাধীনতার পর (১৯৭১) তাকে 
বিস্বৃততর ক্ষেত্রে নিয়োগ 
করা হয়। জাহালীনগর বিশ্ব- 
বিস্ালয্নের ভাইস চ্যান্সেলার সৈয়দ 
আলি- আহসানের বিরুজধে নান! 
প্রকার অভিযোগের দরুণ তাকে 
দেই পদ থেকে অপসারণ করে 


তদ্বস্থলে ডঃ মুহম্মদ এমামুল হককে 


উপাচার্য নিয়োগ কর! হয়। এই 
পদে নিয়োজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তিনি বিশ্ববিভ্ভালয়ের অভ্যন্তরে 
অনুষ্ঠিত নানা প্রক্ষার ছুনতির 
বিরুদ্ধে লক্রিয় কর্ম পন্থা 'অবলঙ্গন 
করেল। ১৯৭ গালের তথাকধিত 
সামরিক অভ্যু্খানের পরও তিনি 
কিছু কাল এই পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । -বর্তমানে তিনি 'ঢাক! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে ক্থুপারনিউমান্নানী 


হিসাবে কাজ করছেন। 





- ভঃ মৃহত্মদ এনামুল হক সাহিত্যের 
গবেষক হিসেবেই লম্ধধিক পরিচিত । 
গবেষণার ক্ষেত্রে তার পদ্চারণ! ভাষা- 
বিজ্ঞান পর্যস্ত বিস্তৃত । তবে তিনি 
ভক্টরেট ভিগ্রি লাভ করেছেন বজের 
সুফি প্রভাবের উপর । তীর গবেষণ! 
অন্দর্ডটি সম্প্রতি [15605 9f 90257 
~in Bengal নামে এসিয়াটিক 
সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 
এই গ্রন্থে তিনি'বাগুলাদেশে স্থফিবা- 
দের প্রভাব এবং বিশেষ 'আগমনপন্থা 
আলোচনা করেছেন। লাহিত্য 
ক্ষেত্রে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো? 
“মুনজিম বাংল] সাহিত্য? (১৯৫৭)। 
এই গ্রন্থে ডঃ হক অতি সংক্ষেপে ' 
সাহিত্যের আর্দিকাল থেকে আজ 
পর্ষস্ত যে ধার! চলে আসছে তাতে 
মুসলিয অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত 
ইত্তিহাস প্রণয়ন করেছেন। এই 
ইতিহাসটির অভিনবত্ব এই যে, এতে 
তিনি যে সব যুগ ভাগ করেছেন তার 
হরণ উপলব্ধি করার জন্তে গোট! 
যুগের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাং- 
স্কৃতিক পটভূমিকা নির্ণয় করেছেন। 
এই পটভূমিকায় মুসলমানদের, যে 
সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের পরিচয় ফুটে 
উঠেছে তা একদেশদর্শ মনে হলেও 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাকে অন্বী- 
কার করার কোন উপায় নেই। 
এই গ্রন্থটি বাঙল্লাদেশে বিশেষভাবে 
সমাদৃত হয়েছে। 'তিনি ‘বঙ্গের স্থফী 
প্রভাব’ নামক গ্রন্থে বাঙলাদেশে 
স্ুফীবাদ্বেত্র উথানপতন আলোচন! 
করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় তাঁর যেসৰ প্ৰবন্ধ ছাপা 
হয়েছিলো সম্প্রতি ‘মনীষা-মঞ্জ্য!’ 
নামে তার একথান! সংকলন প্রন্কা- 
শিত হয়েছে। ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 
এই গ্র্থে ডঃ হকের মননশীল রচনার 
স্বাক্ষর রয়েছে! প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, তরুণ বয়সে তিনি কবিতাও রচনা 
করেছেন। তার ‘আবাহন’ কাব্যের 
কথা আমরা প্রবন্ধের প্রথমে উল্লেখ 
করেছি। তার-প্রথম কবিতা সাধন! 
পত্রিকায় প্রকাশিত হ্য়। পরবর্তী 
কালে “বর্ণাধারা নামে একখানি 
কাব্যগ্রস্থড তিনি রচনা! করেন। 
ব্যাকরণ ও তাষাতত্বের উপর ডঃ হক 
যেসব গ্রন্থ রচনা! করেছেন সেগুলে। 
হলে] “ব্যাকরণ মঞ্জরী? ও “চট্টগ্রাম 
বাংলার রহস্তভেঘ | _ 
সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদের সহযোগে তিনি ‘আরাকান 
রাজসভায় বাংলা সাহিত্য নামে 
একথান! গ্রন্থ রচনা করেন । এখন 
্রন্থখানি দুপ্রাপ্য। ডঃ হক সংস্কার 
ছাড়া এর দ্বিতীয় লংস্কর্ণও করতে 
চান ন1। কবীর চৌধুরীর সহযোগে 
তিনি আবছুল করিম সাহিত্যবিশায়দ 
স্মারক গ্রন্থ ১৯৬৯) সম্পাদন! করে- 


- ছেন। এছাড়া তিনি বিখ্যাত আরবী 


এছাড়। 


- দপণ | 


কবি ইমকজ কানেসের 'অসসবউল- 
যৃত্যালকাত’ নামে একখানা গ্রন্থও 
সম্পাদন! করেছেন। গ্রন্থধানা অহু- 
বাদ করেছেন হুবউদ্দীন । এই গ্রন্থের 
একখাদা যুল্যবান ভূমিকাও তিনি 
রচন1 করেছেন । 

বাগলাদেশে প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব 
হিসেবে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 
বিশেষভাবে পরিচিত । রক্ষপশীল- 
তাকে তিনি মনে প্রাণে ঘ্বলা করেন । 
পাকিস্তানী আমলে বঙ্গভাষা ও 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দরকারের আক্রমণকে 
ধার! প্রতিরোধ করেছিলেন ডঃ হক 


রা 


প্রতিশ্রুতির ফানুস 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


মেই। অনেকেই সক্ষম পুত্র কন্যার 
উপর. নির্ভরশীল হয়ে অবসর বা 
বাতি জীবনের অধিকারী হুন।- 
এটাও এক বড় সামাজিক সমন্ত! ৷ 
কিন্ত এখনি ত! নিয়ে আলোচন! 
করছি না। 

. আলোচনার উদ্দেশ্ত , কংগ্রেস 


(ই)-এন্স প্রতিশ্রুতি যত পাচ বছরে 
বারে] কোটি কাজ হাতি করার সম্ভা- 


বন! কতটুকু তা যাচাই কর1। মনে 


রাধা দরকার, আমাদের দেশে গত 
শত শত বছর ধরে যে শিল্পবাণিজ্যের 
কাঠামো, কৃষি উৎপাদন ও বিপণন 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই 
বর্তমান ১২ কোটি মানব কাজ 
করছেন। আগামী পাচ বছরের 
মধ্যে এই কাঠামোর মধ্যে আরো 
১২ কোটি কর্মসংস্থান কি আদৌ 
সঙ্ভব? অথচ আমাদের 'এয়কম 
প্রতিশ্রতিই দেওয়া হয়েছে এবং বেশ 
কিছু সংখ্যক মান্য এই প্রতিশ্রতিতে 
তুলেছেন। তা না হলে ইন্দিরা 
কংগ্রেদ জিততে পারতো মা। 

- ভাবলে ওঁ সময়ের মধ্যে কি ১২ 
কোটি লোকের কাজ হতে পারে না? 
পারে। কিন্তু ইন্দির] কংগ্রেসের 
পক্ষে তা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য 
কোনটাই নেই। যেমন ধরুন, 
আমাদের দেশে বিভিন্ন লংগঠিত 
শিল্পে (ছোট বড় মাঝান়ী মিলিয়ে ) 
যদি এক কোটি নব্বই লক্ষ বা প্রায় 
দু কোটি লোক কাজ করেন। এই 
শিল্পগুলিতে নান! কারণে পুরো 
লামর্থাহ্যায়ী উৎপাদন কর] হয় 
না । বর্দিতা করা হয় তাহলে 
অতিরিক্ত আরো এক কোটি লোক 
কাত পেতে পারেন। বর্তমান উৎ- 
পাদন গড়ে «* শতাংশ করে হচ্ছে। 
যদি ' পুরে! 
পান হয় তাহলে যেষন ,জিনিল- 
পত্রের ঘোগান বাড়বে, দ্বাম কমবে, 
প্রত্যক্ষ - কর্ম সংস্থা ন বাড়বে 
তেমনি পরোক্ষ কর্দলংস্থান ও 


ক্ষমতাহযায়ী উৎ- ' 


শুক্রবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০- 


তাদের মধ্যে একজন । তিনি বাল! 
সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে কোন প্রকার 
বিভাগ স্বীকার করেন না। আমাদের 
ভেতর বহুল প্রচারিত ও প্রচারিত - 
মধাযুগকে তিনি “চিৎপ্রকর্ষের যুগ’ 
মনে করেন। ডঃ মূহস্বদ এনামূল হক 
ভার গবেষণা ফা সম্পর্কে বলেন, 
'*মামি তথ্য উদঘাটনে রত । সত্য 
উদ্ধার আমার ব্রত। জীবনের সব 
সত্য সম্পর্কে আমার অনন্ত জিজ্ঞাস! 
রয়েছে । সারাঙ্গীবন সেই জিজ্ঞাসার 
জবাব খুঁজেছি |» | 





-বাড়বে। অর্থাৎ - এখন ৪৮ 
লক্ষ টন চিনি উৎপাদন ( একট! 
িনিদের কথাই উদাহরণ হিলেবে 
ধরলাম) হয়। যদি আরে! 
৪০ লক্ষ টম চিনি উৎপাদন করা যায় 
তাহলে প্রত্যক্ষ কাজে শ্রমিক সংখা! 
বাড়বে । এই অতিরিক্ত উত্পাদন 
পরিবহন, গুদ্ামজাতকরণ, বিপণন, 
ব্যান্কিং ইত্যাদি শভাবধি বাঁজে 
পরোক্ষ নিয়োগ আয়ে! তিন চারগুণ 
বেড়ে যাবে ফলে দেশের মাহষ সম্ভায় 
ইচ্ছেমত চিনি পাবেন, চিনি কেনার 
পয়সাও তাদের হাতে থাকবে । এখন 
আমরণ মাথাপিছু খুব কম চিনি খাই 
বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে কম। স্তর 
চিনির অভাব . মিটবে, কাজও 
বাড়বে ।' 0০ 

তবে এটা করতে গেলে চিনি 
কলের মালিকের] বাধ! দেবে । কারণ 
তার! লোকের সুবিধে করে দেবার 
জন্যে ব্যবসা ফাদেনি। যতবেশী সম্ভব 
মুনাফা] করার জন্তেই তার! ব্যবদা 
করছে। এটাকেই বল! হয় পু"জিবাদী 
উৎপাদন । পুঁজিবাদীর1 এই ধরনের ' 
উত্পাদন বজায় রাখতে চায়। নাহলে 
তাদের মুনাফা কমে যায়। কাপড়, 
জুতো, বইপত্র, কেরোপিন, বৈদ্যুতিক 
সরগাম, রেডিও সমস্ত পণ্য উৎপাদনে 
ক্ষেত্রেই একথা সত্য । 

বলতে পারেন বেশীর ভাগ 
লোকের উপকার হলে পু*জিবাদী 
উৎপাদন তুলে দিয়েই ইন্দির। 
কংগ্রেম এর সামাধান করবেন । না, 
তা করবেন না। কারণ ইন্দিরা 
কংগ্রেস পু'জিবাদীর হাতের পুতুল । 
ইন্দিরা সর কারও ভাই। খারা. 
মালিক তাদেয় ইন্দিরা কংগ্রেস 
কিছুতেই চটাতে পারে লা। বরং 

, তাদের, পক্ষে লাঠি ধরার জন্তেই 
দরকার দগ্দা প্রস্তুত থাকে। অতীতে 


আমর] এই লাঠিবাজীর অজন নজীর 
দেখেছি, ভবিষ্যতেও দেখবে! কারণ 
ফাকিতে ভুলে আমরা আবার 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিয়েছি । 
অতএব তুগতে হবে। আর এখন 
দবে কলির সন্ধ্যে। . 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 


আগত টত্তর- 


সুখেন্দু সেনগুপ্ত 

আজ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে পারেনা, রুজি-রোজগার, ব্যবসা- 
ভয়াবহ পরিস্থিতিন্ন: উদ্ভব হইয়াছে বাণিজ্য প্রায় অচল হুইয়া, পড়িয়াছে, 
তাহাতে ভারতবামী'. মাত্রই উদ্বেগ আর এই অবিচার ও অন্যায়ের বিরদ্ধে 
প্রকাশ না করিয়! পায়েনা। প্রায় তাহারা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারি- 





দীর্ঘ ৪1৫ মাস ধরিয়া আসামে, মেখা- তেছেন না, শুধু বিচারের বাণী নীরবে . 


লয়ে, মিজোরামে। ও নাগাল্যাণ্ডে মিতৃতে কাদে ।' কিসের জন্ভ এবং 
১ বিদেশী বা বহিরাগত বিভ্াড়মের কোন্‌ কর্মফলের দরুণ এই স্ব অন- 
"উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চলিতেছে সমীয়া মানুষ এই নির্যাতন ভোগ 


তাহ! মোটেই শান্তিপূর্ণ নয় । হিংসাঁ- 
শরয়ী আন্দোলনের ফলে আম্ামের 
বিতিষন প্রান্তে ও শিলংয়ে হাজার 


হাজার লোক গৃহহার! হইয়া ক্রিজ- 


হন্তেকোন্ও ম্মঞ্ষমে জীবন রক্ষা 
করিবার জ্ন্থ বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
হাজার হাজার বাড়ী অগ্নিতে ভন্মীতূত 


কর] ছইক়াছে, বহু জীবনহানি হই-. 


যাছে এবং বহুলোক আহত অবস্থায় 


করিতেছেন বৎসরের পর বৎসর ? 
আসামে বিশেষ করিয়া! 
বাঙাল ভাষীদ্বের উপর এই আঘাত 
কয়েক বৎসর পর পরই সঙ্ঘটিত হই- 
ডেছে। কেন? কিসের জন্ত ইহার 
মুল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়! 
ইহার মূলোৎপাটন যদি কর! না মায় 
তাহা হইলে আগামী দিনে ইহার 
পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিবে এই বিষয়ে কোনও নঙেহ 


বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, নাই? ভারত সরকার দ্িধাগ্রস্ত ভাব 


রহিয়াছেন। আন্দোলনকারীরা 
বরপেটা, জল্বাড়ীর বিভিন্ন গ্রামের 
গরীব, সরল মানুষদের যাহার! দীর্ঘ- 
হইতে এমন কি প্রাক-স্বাধীনতা 
টাল হইতে বসবাস করিরা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছিলেন এবং আসামের 


সমৃদ্ধির জন্ত যাহাদের অবদান, অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, ভাহাদেরও 


বাড়ীঘর পুড়াইয়া দেওয়া, সমস্ত 
লম্পত্ভিকে শুধু ধ্বংসই করা হয় 'নাই, 
‘তাহাদের অনেককে অমাঙ্গষিকভাবে 
“মারধর করা হইয়াছে, এমন কি 










ফলে. বাঙ্গলাভাষী হিন্দু-মুসলমান, 
এমন কি সাধারণ সয়ল অদমীয়াভাষী 
অনেক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। 
অনেক স্থানের অনেক ঘটনা এখনও 
মরা জানিতে পারি নাই, কেননা 


যাইয়া সঠিক ঘটনাবলী জোগাড় 
করিয়া! প্রকাশ করা বিশেষ কারণে 
সম্ভবপর নয়, কারণ আসামের পুলিশ 
ও সরকারী আমলারা অনেকেই 


তাহাদের দাহাব্য করা ত দূরের কথা ' 


বরং তাহারা এই আন্দোলনকে 
প্রকাশ্যে ইন্ধন যোগাইতেও কথর 
করিতেছেন না। আসামের প্রশা- 
সনের দায়দাত্রিত্ব সনে হইতেছে 
নিখিল আসাম ছাআ লংস্থা ও গণ- 
গ্রাম পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। 


কোনও শ্রেণীর বা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর 
হউন না কেন--জীবন অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

বর্তমানে আসামে ও গেথালয়ে 
বিশেষ করিয়া শিলংয়ে, মিজোরামে, 
মানুষ নিধিসে চলাফের। 





হত্যা পর্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার 


সংবাদদাতাদের সেই সব যায়গায় 


ছার ফলে মাহুষের--তাহারা যে. 


করিতে দাহ করা হইয়াছে। . 


পরিহার করিয়া ঘদি দৃঢ় হস্তে ইহায় 
মোকাবিলা না করেন তাহা! হইলে 
ভারতের অখগ্ডতাকে কিছুতেই রক্ষা] 
কর! ঘাইবেনা, ভারত টুকরো টুকরো 
হইয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহের - 
কোনও অবকাশ নাই।. 

যদিও আন্দোলনকারীর] বলি" 
তেছেন যে এই আন্দোলন ভারতীয়- 
দেয় বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু কার্যত দেখ! 
যাইতেছে তাহাদের বিদ্বেষ অনস- 
মীয়াদের সকলেরই প্রতি, বিশেষ 
করিয়া বাঙ্গালাভাষীম্বের প্রতি । 
তাহাই যদ্ধি না হইবে তাহ! হইলে 
ডাঃ অগ্রন চক্রবর্তীকে এবং বিখ্যাত 
তৃতত্ববিদ্‌ ডাঃ রবি মিক্রকে অমাঙ্গ- 
ধিকভাবে হত্যা করা হইল: কেন? 


কি তাদের দোষ, তাহার] কি বিদেশী 


ছিলেন, ন! বাঙ্গালাভাষী বলিয়া? 
এর জবাব কে দ্বিবে? হিংসা, বিদে- 
ষের মানসিকতায় যে তাহার! 
ভূগিতেছেন। 

, 'পশ্চিমবঙ্গের' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি 
বন্থ আসামের বর্তমান পরিস্থিতিতে 


. উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারেন ন1। 


যেকোনও দেশপ্রেমিক এবং চিস্তা- 
শীল ব্যক্তি এই আন্দোলনের ঠতি- 
প্রকৃতি দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করি- 


বেন ইহা নিশ্চিত। জ্যোতিরাবু শুধু 
বলিয়াছিলেন বহিক্লাগত বা বিদেশীর-, 


দংজ্ঞা নিরূপণ করিয়। আইনগতভাবে 
সমশ্ডার সমাধানের পথ খুজিয়া 
বাহির করিতে হইবে, একদিনে বা 
ছুইফ্রিনেই এই সমস্তার সমাধান- 
কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এই ত 
তিন্নি বলিয়াছিলেন, কিন্ত *এরজন্ত 
তাহার হাজার হাজার কুশকুদ্তলিকা 


এব অধ 


0 রি সঙ্গে সাক্ষাতের পয় 
জ্যোতি বস্থ থে প্রেস কনফারেন্স 
করিয়াছিলেন দেখানে তিনি বর্তমান 
লমশ্যার প্রতিটি দিক. নিয়া তাঁহার 
সুচিন্তিত সুন্দর ও পরিফার -বক্তব্য 
রাখিয়াছেন,।. ঘদি তাহার বক্তব্যকে 
ভিত্তি রুরিয়া প্রধানমন্ত্রী. শ্রীমতী 


ইন্দির! গান্ধী সকল সম্প্রদায়ের এবং: 


সকল রাজনৈতিক দলের ' নেতাদের 
সহিত যুক্ত বৈঠকে সমস্ত! সমাধানের 
একটা সুত্র উদ্ভাবন করেন তাহা 
হইলেই একমাত্র শাস্তি ফিরিয়া 
আনিতে পারে এবং অশাস্ত পূর্বা- 
ফলকে শাস্তবিরা সম্ভব হইবে। 
আসামের তথা সমগ্র উত্তর 
পূর্বাঞ্চলের মাহুযকে ভারতের নিরা- 
পতার কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করিতে 
হইবে, : কেননা আফগানিস্থানের 
ব্যাপারে ঘে পরিস্থিতির উত্তৰ হই- 
যাছে তাহা যে কোনও মুহূর্তে ভয়া- 
বহ আকার ধারণ করিতে পারে 


যাহার ফলে যে পরিস্থিতির, উদ্ভব 


হইবে তাহা হইতে আমাদের দেশও 

কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।” ; ' 
বহু কষ্টে, বহু. রক্তপাতে এবং 

জীবন বলিদানে আমর! স্বাধীনতা 


' লাভ করিয়াছি। সেই স্বাধীনতাকে 


বিচ্ছিন্তাধাদীদের চক্রান্তের ছার! 
বিপন্ন হইতে দিতে পারি ন1। ইহা- 
দের কার্ষকলাপকে যদি দৃঢ়স্তে দমন 
করা ন! যায় তাহা! হইলে আলামে, 
মেঘালয়ে, মিজোয়ানে, 
ঘাহা ঘটিতেছে তাহ! 'তারতের 
অন্তান্ত অংশেও ছড়)ইক্সা পড়িতে 
বাধ্য। অন্তথায় ভারতের সংহতির 
যূলে কুঠারাঘাত করা  হুইবে।, 
আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে, 
কেনন1'বৈদেশিক চক্রান্ত অনুযায়ী 
বর্তমান আন্দোলনের ধারা 
প্রবাহিত। - । . ; 
- ভারতের শ্বাধীনত। আন্দোলনে 
বাঙ্গালীর অবদান স্মরণীক্স। এই 


স্বাধীনতার অন্ত তাহাদের চূড়াস্ত 


ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, 
বিশেষদ্করিয়] আমাদের তদ্বানীস্তন 
অদূরদশী নেতাদের দেশ বিভাগ 
মানিয়া লইয়! দেশের শালদনভার 
গ্রহণ করারু জন্ত। এই দেশ বিভাগ 


মালিয়া লইরার জভ্রন্তই বাঙ্জালী-- 


জাতিকে আঙ্গ নানান ছুতোগ 
তুগিতে হইতেছে। একবার ছিয়নযূল 
উদ্ধান্ত হইয়া সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া 
তাহারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
আশ্রদ্ধ লইতে বাধ্য হইয়াছে । 
আসামেও অনেকে আশয় লইয়াছে 


মান, ঈম্মান, জীবন বাচাইবার অন্ত । (: 


মশিপুরে ' 


ঘদি- সেই সব ষাল্গুঘকে আবার- 
আসাম ও অন্তান্ত স্থান হইতে উচ্ছেদ 
কর] হয় তাহ! হইলে তাহার! কি 


- চিরজীবন যাঁধাররের মত ঘুরিষ্বা - 


বেড়াইবে? এর উত্তর কে দিকে? 
সঙ্কীর্ণতায় আমাদের যন-প্রাণ ভরিয়া 
পিয়াছে। আমি সকলের আগে 
ভারতবাপী এই মনোভাব লইয়া 
চলিতে পারি ন1। ভারতবর্ষ আমার 


দেশ, ভারতের' ঘে কোনও অংশে - 


ভারতীয় মাত্রই স্বাধীনভাবে চলা- 
ফেব্রা-বা বঙ্গবাস করার আগ্রিকানী। 
যদি আমরা ভাবি আলাম অসমীয়া- 
দের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালীদের জন্য, 
বিহার বিহারীদের অন্ত, মাদ্রাজ 
মাদ্রাজ্গীদের জন্য-তাঁহা হইলে ভার- 


তীয় কাহারা বা এই দেশ, 
কাছাদের 1 
অসমীয়াভাষীদের ভূলিলে 


চলিবে না ষে আসামের শ্যার মহম্মদ 
লাছুলার মন্ত্রিদভাকে ভাগ্গিয়া দিয়া 
বায় অননেত1 গোপীনাথ বরদ্লুইকে 
দির] প্রথম কংগ্রেস কোয়ালিশন 
সরকার গঠন করিবার মুলে তদা- 
নীস্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র 
বস্তুর অবদান কম নয়। 
গান্ধীর লঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরো- 


ধের দরুণ দেশবন্ধু চিত্তরধ্চন দাশ. 


ষধন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করিয়া- 


ছিলেন তখন দেশবন্ধুর পাশে যিনি 


ছিলেন তিনি আপামেরই এক কৃতি 
সন্তান স্বগীয় তরুপরাম ফুকন । ইহা! 
আজকের কথা নয়। কিন্তু সেই সময় 
হইতেই আসামে ‘বসবাসকারী অদ- 
মীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা 
সন্তাব ও হচ্ভতা গড়িয্না উঠিয়াছিল ৷ 
আলামের স্থখে দুঃখে উভয় তাষা- 
ভাষীর মান্থুষেরা সমান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কেন আজ" সেই, 


দন্তাব থাকিবে না1, অগ্নমীয়া, _ 


বাঙালী ও অন্তান্ত ভাষাতাষীর 
লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় আলাম 
এতটা উন্নতি লাভ কর্সিতে পারি- 
রাছে। কেন তাহ! হইলে আজ 
আমরা ভ্রাতৃঘাভী আন্দোলনের-বলি 
হইতেছি 1 কিসের জন্য বা কাহার 
পাপে? ঘাহাই হউক ন! কেন 
আমি একজন আঁসামবালী হিসাবে 
আমার অসমীয়া তাই বন্ধুদের আহ্বান 
জানাই । আন্থন, আমর] সমস্ত 
তেদ্বাভের তুলিয়া গিয়া আস্তয়িক- 


মহাত্মা, 


নয় ॥ 


তাঁর সহিত এবং খোল! মনে বর্তমান ' 


লযন্তা সমাধানের পথ খুজিয়া বাহির 
করি ঘাতে আসামের মঙ্গল হয়, সক- 
দেই স্থথে শান্তিতে বদবাম করিতে 


পারি।, 


ষড়ঘন্ত্কারীর। বৈদ্বেশিক মুদ্রার - 


বিনিময়ে আসামকে তথা! সমগ্র উত্তর 
ূর্বাঞ্চলকে ভারত হইতে বিচ্ছি 
করিবার জন্য নানান কার্যকলাপ 
চালাইয়! যাইতেছে । আমর! যি 
এই ষড়যন্ত্রের বলি হই তাহ! হইলে 
সমগ্র ভায়তের নিরাপত্তা বিদ্রিত 
হইবে এবং বিপদ্ধ ডাকিয়| আনিবে 
যাহাই” ঘটিয়া থাকুক না কেন 
‘এখনও নৃময় আছে আমাদের সমস্ত 
দিক গভীরভাবে (এবং শান্তিপূর্ণ 
পর্নিবেণে চিন্তা করিতে হইবে এবং 
সঠিক পথে চলিতে হইবে এইজন্য যে 
আমাদের কৃতকর্মের জন্য ভবিস্ৎ 


'বংশধরেরা যেন আঁমাদের অভিশাপ 


নার্দেন। 
আমরা পানি আসামে অনেক 


অসমীয়! সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, 
দাহিত্যিক, কবি ও প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার মান্য .আছেন। 
তাহারাও সঠিক পথের নির্দেশ দিয় 
এই গুরুতর পরিস্থিতি হইতে সকল 
সম্প্রদায়ের ও ভাষাভাষীর মানুষকে 


\ 


রক্ষ করিতে পায়েন। এইজন্য মৃত্যু 


বরণ করিতে হইলেও তাহ! গৌরবের 


, মৃত্যু হইকে। 


আফগানিস্থান 

রথ পৃষ্ঠার পর 

সোতিয়েত শাক গোষ্ঠীর. বকলমে 

আমাদের জানতে হচ্ছে।- 
সত্যকে স্বীকার করতেই হবে 

কোনো দেশের দেশপ্রেমী 


জনদাধারণই তাদের নাকের সামনে 


বিদেশী সৈন্যের, দে সমাজতাঞ্জিকই 


উপস্থিতি চায়না । তাতে দেশগ্রীতির 
অভিমান ক্ষু্ধ হয়ে ওঠে। দেকথা 
মনে রেখে আমর! লেখকেরা অবি- 
লিঙ্কে. আফগানস্থান থেকে দোতি- 
য়েত সৈন্যের অপদারণ চাই। দে 
দেশের মানুষই নিজেদের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করুন । 


~ 
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কোন ডাউন 
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স্থানীয় যুদ্ধের আগুন 


আফগান উরি যুদ্ধের লেলি- 
হান শিখা যত জলে উঠছে দেশে 
দেশে মেহনতী মানুষের হৃদকম্পন 


তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্ত যুদ্ধ পরি- 


স্থিতি খুবই জটিল রূপ ধারণ করেছে। 
একদিকে খাইবার গিরিপথ অধিকার 
করে রুমীর] যে দাপট দেখাচ্ছে তাতে 


১ আফগান জনগণ অবলাদ ক্লান্ত | অন্য 


দিকে বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করতে 
চীনও দ্বারপ্রান্তে হাজির । আবার 
মাকিনী দরদে পুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের 
অন্্গ্রতিষোগিত1! আফগান তথা 
উপমহাদেশের জনজীবন বিপন্ন করার 
এক নতুন ফাদ । যেমন জিমি কার্টার 
এখন কিন্ত মনেপ্রাণে চাইছেন যাতে 
লাসস্য, প্রতুদ্বের পাণ্ডা আতামুল্লা 
খোমিইনী ' আমেরিকান বন্দীদের 
ওপর অত্যাচার মধ্যযুগীয় চেঙ্গিস 


“খানের পর্যায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। 
কারণ তেলের খনির জায়গীরদার কে - 


হবে? ছুই বৃহৎ শক্তির কেউই অঙ্ক 
কষে উঠতে পারছে না! - ? 
স্বভাবতই সম্ভাব্য সব রকম কুট 
অভিমদ্ধি প্রয়োগ করার সন্ধিক্ষণ উপ- 
স্থিত হয়েছে । এই কারণেই আঁফ- 
গানিস্থানে সোতিয়েট অন্রপ্রবেশে 


গেছে।, 


আখেরে আমেরিকার আভ-হয়েছে । 
কারণ, খোমেইনির ধর্মীয় স্ড়ন্থড়িতে 
আরব ছুনিয়া সহ পুরে! এশলামিক 
জগত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
ক্রোধে ফেটে পড়েছিল । আবার 
এই ক্রোধের আগুনে স্বতাহতি দিয়ে- 
ছিল 'সমাজতাসত্রিকঃ রাশিয়া । কিন্তু 
রাশিয়া কর্তৃক কাবুল আক্রাস্ত হবার 
এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করার 
জন্ত মাফিণ আশ্বাসে রাভারাতি 


বিশ্বজনগণের সমর্থন জিমি কার্টারের . 
- দিকে ধাবিত হয়। | 


জিমি কা্টারও কয়েকঙ্জন ' দৃতা- 
বাম কমর জীবনের বিনিময়ে তেলের 
রাজা হতে চাইছেন। আমেরিকায় 
আগামী নির্বাচনের জন্তু দূতাবাস 
বন্দীদের মুক্তি কার্টায়ের কাছে একটা 
দুশ্চিন্তায় ব্যাপার ছিল। কিন্তু তার 
ঘনিষ্ঠতম প্রতিদ্বন্থী বরার্ট কেনেডি 
খোমেইনির লরিয়তিতস্ত্রকে সমর্থন 
করায় কার্টারের সেই লমন্তা কেটে 
কার্টারের মনোবাপন! 
চরিতার্থ ছলে তেলের দুনিয়া থেকে 
ব্রেজমেভের বিতাড়মন অনিবার্য । 
তার মানেই আফগান বিপ্লবীদের 
শেষ আস্তানা পাকিস্তান সীমান্তে 


Phone : 44-4232 


বিপ্লবীদের মদত দ্বিতে থাকবে প্রতি- 
বেশী রাষ্ট্রগুলোর সক্তিয় সহ- 
যোগিতা। এই অন্ধৃহাতে সোভিয়েত 
রাশিয়ার ভারতীয় এজেণ্ট ইন্দির] 


গান্ধীর সামরিক মায়কর1 লাহোরের স্াহ অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে 


দিকে আগুলান হতে পারে। অর্থাৎ 
চারদিকে নাজ সাজ রব পড়ে যাবে। 
সময়াস্ত্রের যোগান দিতে একদিকে 
সমস্ত খাতে ট্যাব্স বাড়বে, অক্জদিকে 
সামরিক খাতে বরাদ্দ বেসে অন্তান্ত 
খাতে বরাদ্দ অপ্রত্যাশিতভাবে 
কমবে । গরীব মানুষ, যাদের হন 
আনতে পাস্তা ফুরিয়ে যায় - তারা 
ভিখারীতে পরিণত হবে। 

কিন্ত এই যুদ্ধে সবথেকে বড় 
মুশকিল হবে আম্বেরিকার। বিগত 
বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা ছিল 
দ্ধান্ত্ের ব্যাপারীর | অর্থাৎ সমরাস্ত্র 
বিক্রি করে মুনাফা লোটার জন্যই সে 
যুদ্ধ চেয়েছিল । কিন্তু এই যুদ্ধে তাকে 
দখলদারীর ভূমিক! নিতে হুবে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ভূমিকাট! ছিল 
হিটলারের । কিন্তু মুশকিলট] হচ্ছে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিষ-ইউ রোপীয় 
বন্ধুরা বুঝে নিয়েছে যুদ্ধে উষ্কানী 


দেওয়ার অর্থ হল, অনিবার্য ধ্বংস। 


বন্ধুরা নিমরাজী | অর্থাৎ বাকের মুখে 
ঘোড়নওয়ার। কিন্ত সোতিয়েটের 
দ্রোস্তর! এখনো পর্যন্ত প্রভুর প্রতি 
অন্ধ আঙ্গগত্যে মেতে রয়েছে। 





 শিয়ালদছ লাইনে চরম ত্রব্যবস্তা 


নলিনী পাল 


পূর্ব রেলের শিক্পালদহ ভিভি-- 


শনের বিভিন্ন লাইনে চূড়ান্ত অব্যব- 
স্বার মধ্যে ট্রেন চঙ্াচল করছে। 
অধিকাংশ লোকাল (ট্রেনই নির্ধারিত 


সমস সারণী অহুধায়ী চলাচল করছে 


না। এর দরুণ, ওখানে এক ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । লক্ষ লক্ষ 
ঘাত্রী চরম দুর্ভোগ ভোগ করছেন। 
আইন-শৃত্ধলার প্রশ্ন দ্বারে এসে 
আঘাত করছে। 
এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। 
শিকালদহ ডিভিশনের বর্তমান প্রধান 
কর্মকর্তা বা ডি, আর্য এম শাস্তি বস্থ 


একজন দক্ষ এবং সৎ, অফিসার বলে 


স্থনাম আছে. অথচ, তিনিও এ 
ব্যাপারে কিছুই করতে, পারছেন 
লা। 

শিয়াজদহ ষ্টেশনে সকাল থেকে 


ক্ধা। পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেই দ্রেখ!- 
ট্রেনই নির্ধারিত - 


যাবে কোন আপ 
সময় সারণী অনুযায়ী ছাড়ছে না এবং 
(ইনই৷ আসছে না। 
ট্েশনের একটি গোপন ঘর থেকে 
মাইকে প্রায়ই ঘোষণা করা হচ্ছে, 


অত নম্বর প্রযাটফর্মের- গাড়ী খারাপ 
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যে কোন সময়ে | 


আছে, ওটি করিলে যাবে, ওতে 
কেউ উঠবেন না। 
তাছাড়া, এমনও ঘটল] "ঘটছে 
ধে,কোন একটি প্র্যাটফর্মে অপেক্ষা 
মান আপ ট্রেনে ষাজ্জীরা উঠে বদে- 
ছেন এবং গাদাগাদি করে দাড়িয়ে 
আছেন, হঠাৎ রেলের মাইকে দ্বোষণ! 
কর] হলে! যে, গাড়িটি খারাপ। 


গাড়িটি কারশেভে ধাবে। অগত্যা - 


যাক্জীরা অসহায় অবস্থায় আবার 
নেমে এলেন। অন্ত গাড়ির জন্ম 
তারা অপেক্ষা করছেন, দূর থেকে 
দেখা গেল, অপর একটি ডাউন ট্রেন 
প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে । যাত্রীর] ভাবলেন 
ওই ট্রেনটি হয়ত তাদের গস্তব্যশ্থলে 
যাবে। তারা সেই মনোভাব লিঙ্কে 
হুড়োহুড়ি করে আবার ওই গাড়িতে 
উঠে বসলেন: এবং ধারা আপন দখল 
করতে পারলেন না, স্্রী-পুরুষ নিধি- 


শেষে তার] অর্থাৎ ওই যাত্রীরা কাম-- 


রার মধ্যে গাদাগাদি করে দাড়িয়ে, 
অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

এরই মধ্যে হয়ত মাইকের আঁও- 
রাজ আবার শোন! _ গেল, এটিও 
খারাপ। এগাড়িটিও যাবে না। 





ওটি মেরামতের জন্ত কারশেডে ঘাবে। 
শিয়ালদছে প্রতিদিন ' এই. ঘটনা 
ঘটছে। বর্তমানে বাত্রীরা লহের 
সীমায় এসে পৌছেছেন'। যাত্রীরা 
অবিলম্বে এর একটা বিহিত বা 
স্বরাহা চাইছেন। এরজন্ত দায়ী কে 
এটা অবিলম্বে খুঁজে বের করার অন্ত 
যাত্রীরা দাবি করেছেন । 

রেলের দংশ্লিষ্ট মহল থেকে জান! 


. গেছে, এক়জন্য দায়ী প্রধানতঃ রেলের 


মেপ্টানাম্প বিভাগ। তাছাড়া, 
ওভারহেড লাইনের তার চুরি, অল্প 
রেক দিয়ে বেশী ট্রেন চালানো এবং 


ট্রেনের ছুই বগির মধ্যে সংযোগ . 


রক্ষাকারী কাপলারগুলি দুর তদের 


দ্বার] কেটে নেওয়া প্রভৃতি অন্যতম 
কারণ । 


যাত্রীর] প্রশ্ন করেছেন, আইন 
অনুযায়ী গঠিত রেলের নিজস্ব প্রহরী 


'রেলরক্ষী বাহিনী থাক! সত্বেও রেলের 


তার চুরি এবং কাপলার কাটা বদ্ধ 


হচ্ছে ন! কেন ? মেন্টানাব্স বিভাগকে . 


ঢেলে সাঙ্গানো হচ্ছে না কেন? 


- - উপযুক্ত ও প্রয়োলমীয় মালপত্র 


যেন্টানাম্দ বিভাগে সরবরাহ কর] 
হচ্ছে ন! কেন? 


সম্পাদক- হীরেন বস্থ 


বহুগুগার 
১ম পৃষ্ঠার পর 


অন্ততম। সম্ভবত মে মাসের শেষ 
অস্তান্ত রাজ্যগুলোর সঙ্গে উত্তর 
প্রদেশেও বিধানসভার অস্তর্বতঁ 
নির্বাচম হবে। 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্ত জোর 
তত্বিয শুরু করেছেন। জানা গেছে 
বছগুণা তার ইচ্ছার কথা শ্বয়ং ইন্দির। 
গান্ধীর কাছেও বলেছেন। কিন্ত 
প্রীমতী গান্ধী বহুগুণার প্রস্তাবে কোন 
মস্তব্য করেননি । 

_. অবস্ত জীমতী গান্ধী যে উত্তর 


প্রদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একাই" 


ঠিক করবেন তা নস্ন। কারণ তাকে 
এ ব্যাপারে কমলাপতি ত্রিপাঠী এবং 


দপয় গান্ধীর সজে পরামর্শ করতে. 


হবে । তবে শ্রীমতী গান্ধী এব্যাপারে 
এখনে! কারও সঙ্গে আলোচনা করেন 
নি বলে জান] গেছে । 

ভবে বছপ্রণার উত্তর প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী হবার দাবী ষে টিকবে ন! 
তা সয় গান্ধীর মতিগতি দেখলেই 
বোঝা যায়। ভাবসান দেখে মনে 
হচ্চে সপ্চয় স্ভ ভেঙে দেওয়া উত্তর 
প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলের 
নেতা নারায়ণ দত্ত তেওয়ারীকে মৃখ্য- 


' মন্ত্রী করতে আগ্রহী । নারায়ণ দত্ত 


তেওয়ায়ী-জরুয়ী অবস্থাকালে উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং থে 
কয়জন মৃখ্যমন্ত্রী দে সময় সময় গাদ্ধীর 
এক নর লোক হওয়ার অন্য প্রতি- 
যোগিতা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে 
তেওয়ারী একজন অন্যতম সফল 
প্রতিঘোগী | অগ্তয়ের চরম দুদিনে 
তার পাশে থেকে তেওয়ায়ী প্রমাণ 
করেছেন তাকে অবিশ্বাস কর্নার 
সঞ্জয়ের কোন কারণ নেই । 

" শ্বভাবতই এহেন লোককে বাদ 


দিয়ে সঞ্জয় অন্ত কারও কথা ভাবতে 


পারছেন না। ইত্তিমুধ্যেই সঞ্জয় 


প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তেওয়ারী 


এবং মহসীন! কিদোয়াইয়ের সঙ্গে 
আলোচন! শুরু করেছেন-। তেও- 
য়ারীর ঘনিষ্ঠ মহলের স্থির বিশ্বাস 
এবারও উত্তর প্রর্দেশের মুখ্যমন্ত্রী 
-তেওয়ারীকেই কর] হবে, যিনা 


শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে দ্বিমত 
পোষণ করেন। এ 
- ফলে বহুগুণা যতই চেষ্টা করুন 


তার পক্ষে উত্তর প্রদেশের -মুখ্যমন্ত্রী 
হওয়ার সম্ভতাবন। খুবই কম। "শুধু 
তাই নয় তিমি যাতে উত্তর ওঁবেশের 


নির্বাচনের ব্যাপারে কোন রকম' 


প্রাধান্ত পেতে না পারেন তার জন্য 
দম্ভ ব্যবস্থাই কর! হচ্ছে। | 
- পথের কাটা সাতে নারায়ণ দত্ত 
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তেওয়ারী এবং আরও করয়েকলু 
বহুগুণ! বিরোধী নেতা শ্রীমতী গান্ধী 
কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, বই 
গুণাকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্রদূ 
করে পাঠানো হোক। বহগ্তণা 
সেই মত প্রস্তাবও কর] হয়েছিল কি 
তিনি রাজী হননি । 

আগামী কিছুদিনের মধোই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিতায় আরও বেশ 
কিছু নতুন মন্ত্রী নেওয়া হবে| বহুগুণ 
জেদ ধরে থাকলে হয়তো এবারও 
তার মগ্রিসতায় স্থান হবেন]। সে 
ক্ষেত্রে বহ্গুপার রাজনৈতিক ভৰিঘ্বাৎ 
একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে 
বলে রাঙ্নৈতিক মহল আশু 
করছেন। 


অরণ্যের অধিকার 
গত ৬ুই ফেব্রুয়ারী রবীন্রসদনে 
কালপুরুষ নাট্য সংস্থা মফস্থ করল 
মহাশ্বেতা দেবীর 'অরপ্যের অধিকার। 
নাট্ারপ দিয়েছেন সমর মুখো- 
পাধ্যায়। তিনি এই অভিনয়, আসরে 
স্বররচনা, মিদে শিলা ও প্রধান চরিত্রে 
রূপদানের দায়িত্বও পালন করে 
মুণ্তা জাতির মুক্তি দংগ্রামের 
ভূমিকায় রচিত উপন্তান ‘অরণ্যের 
অধিকার’ যে গরিমায় উজ্জল, তা! 
কিন্ত যথেষ্ট হীনপ্রত মলে হল মঞ্চ- 
রূপে। নাট্যরূপে চরিত্রপগুলি যথাযথ 
আছে ঠিকই, কিন্ত যেন দে পরাক্রম 
নেই__নেই সেই অপার মহিমা । 
আর মঞ্চায়নেও ঘে বলিষ্তা অপরি- 
হার্য ছিল, তারও নিতাস্ত অভাব 
লক্ষ্যে পড়ল । দৃশ্ত বিন্তাসেয় শিখি 
লতা ক্লাইম্যান্স রচনার পরিপন্থী 
উঠেছে । এখানে কাহিনী বড় কথ! 
নয়, - একটি চরিত্রের অসাধারণ 
মানপিক ক্ষমতা, সাংগঠনিক চেতন 
ইম্পাতদৃঢ় নেতৃত্ব, প্রতিরোধের ছ 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, আপোস- 
হীন সংগ্রামে সকল শোষিত, অত্যা- 
চারিতকে উদ্ধন্ধ-ক+রে তোলা--সেই 
তেজ, দীপ্তি নাটকে কোথায় ? নাট্য- 
ছম্ব রচনায় যে 'মূলিয়ানায় বীরসা 
মুণ্ডার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে 
পারত তারই একাস্ত অভাব । অবশ্য 
মুক্তিকামী মুণ্ডাজাতিন প্রতি, তাদের 
নেতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকত] ঘে 
করল এবং যেভাবে করল সে প্রস্থ 
মঞ্চে তুলে ধরা হয়েছে চমৎ্ক 
শিল্পীদের অভিনয়ের মান খুবই 
সাধারণ স্তরের । প্রমন কি বীরস। 
মুণ্ডা রূপে সমর মুখোপাধ্যায়ও তার 
উধ্বে উঠতে পারেননি । 








'১০ধক্ষ টাকার হাব চেয়েছেন 


সধ্য় গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস 
- (ই) কমিটির অন্যতম লাঁধারণ সম্পা- 
দক স্থব্রত মুখাজাঁর কাছ থেকে 
নির্বাচনী তহবিলের ১০ লক্ষ টাকা 
কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব 
চেয়েছেন বলে বিশ্বস্তম্ত্রে জান! 
গেছে। 
জানা গেছে, গত লোকসভ] 
দাহাধ্য দেওয়ার জন্ত এ আই সিসি 
থেকে-এই রাজ্যে টাক! পাঠালো 
হয়েছিল। এ আই সিসির অস্থায়ী 
কোষাধ্যক্ষ দীতারাম কেশয়ী ১০ লক্ষ 





্রয়বিংশ বৰ্ষ ॥ ৭ম লংখ্যা ॥ শুক্রবার, এই মার্চ, ৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


রাজা ই-কং সভাপতির পঢ নিয়ে 
দুই 
-বারিট্টারের 
লড়াই 


প্রদেশ ইন্দিয়। কংগ্রেসের দভা- 
পতি পদের অন্য ছুই ব্যায়িষ্টারের 
জোর লড়াই চলছে বলে জান! গেছে। 
লভাপতি পদের দাবীদার একদিকে 
প্রবীণ আইনজীবী এবং লোকসভা 
সদশ্ত অশোক সেন, অন্তদিকে 
কলকাতা হাইকোর্টের তরুণ 
আইনজীবী ও প্রাক্তন মন্ত্রী অন্দিত 
পাঁজা। 
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=" প্রথমে আবদুস সাত্তার দহ সতা- 
টি". জন্ত অনেক দাবীদার থাকলেও 
বর্তমানে অশোক সেন এবং অজিত সঃ ME 


পাল্জার মধ্যেই একজন সভাপতি | 
নির্বাচিত হবেন বলে জানা গেছে। | 
ভবে এ ব্যাপারে রাজ্য কংগ্রেসের । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় : 


বরাহনগরে ছু দল কমগ্রেসীর সশস্ত্র লড়াই 


বংগ্রেণের (ই) উপদ্বলীযর কোন্দল অর্থাৎ দোলের ফিন ১লা'মার্চ ৩*৭ ধারা অনুযায়ী এক মামলাও 
বিগত জানুয়ারীর নির্বাচনের দময়ে কংগ্রেসের (ই) ছুই দল কমার মধ্যে রুজু করেছে। 
কিছুট! স্থগিত থাকলেও আবার প্রচণ্ড মারদাল! হয়েছে। এর দরুণ, পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ১লা 


নির্বাচনে প্রাথাঁদেরকে আধিক, 


 ক্বাকিণভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। 
_দাঁজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের (ই) 


জা নিজেদের মধ্যে মারপিট সুরু 


করেছে। মারপিটের লময়ে ওয়া 
আপ্রেয়াম এবং অগ্যান্ত মারাত্মক্ক 
অন্ত্রশত্্র ব্যবহার করছে বলে সংবাদ 


পায়] ঘাচ্ছে। 


উত্তর শহরতলীর বয়ানগরে 


স্থানীয় কংগ্রেল 


হে) নেতা মৃগেন 
লাহিড়ীকে তার লাইসে্সপ্রাণ্ 
রিতলবারসহ পুলিশ 
করতে বাধ্য হয়েছে । অভিযোগে 
প্রকাশ, গুলাহিড়ী তার ওই রিতল- 


বার থেকে পর পর গুলী বর্ষণ করে 


নরহত্যার চেষ্টা করেছে। পুলিশ 
তায় বিকন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 


প 


গ্রেপ্তার, ছোট ক! 


মার্চ স্থানীয় কংগ্রেস (ই) মস্তান 
ভূটান চ্যাটা্া ওদেরই সহকমঁ 
রায়কে আলমবাজার 
এলাকায় একস্বানে আগ্রেয়ান্র নিয়ে 
অকস্মাৎ আক্রমণ করে। তখন বেল] 
প্রায় ১২-১৫ মিঃ। তাড়াছাড়া, 
ভূটানরা ওখানে প্রচণ্ড বোমাবালী 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


টাকা সুব্রত মুখাজাঁর হাতে দেন 
প্রার্থীদেরকে দেওয়ার দরম্য । 
এআইনি সি থেকে পাও 
১০ লক্ষ টাক! ছাড়াও অন্তান্য বিভিন্ন 
সুত্রে হুব্রতবাবু নির্বাচনী তহবিলের 
জন্ত প্রচুর টাকা সংগ্রহ করেন। 
কিন্ত এই টাকা কিভাবে খরচ হলে? 
তা রাজ্য কংগ্রেদের অনেকের 
কাছেই অজানা থেকে গেছে বলে 
অনেকেই অভিষোগ করেছেন । 
নির্বাচনের সময় বহু প্রার্থীই 
স্থ্রতবাবুর কাছে টাকা চাইতে এনে 
ফিরে গেছেন। অনেক প্রার্থীকে 
আবার টাকা দিলেও নামমাত্র টাকা 
দেওয়া হয়েছে বলে অনেক প্রা্থাই 


অভিযোগ করেছেন। . 


নির্বাচনের পরে বহু প্রারথা দলে 
দলে দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী 
এবং সপ্তয় গান্ধীর কাছে অভিযোগ 
জানিয়ে এসেছেন। নির্বাচনে পরা- 
করিত বহু প্রাথাই সপ্য়ের কাছে 


, অভিযোগ করেছেন তাদের পরা- 


জয়ের অন্ততম কারণ টাকার অভাব 
এবং স্থব্রতবাবু তার পছন্দমত 
প্রার্থীদের ছাড়া অন্তদ্দেরকে কোন 
ব্যাপারেই লহঘোগিতা করেন নি। 
টাকা ছাড়াও প্রত্যেক প্রার্থীকে 
নির্বাচনী কাজের জন্ত একট! জীপ 


|. দেওয়ার জন্ত এ আই সি নি থেকে 


নির্দেশ দেওয়া. হয়েছিল। কিন্ত 
কয়েকজন প্রার্থী ছাড়া আর কেউই 
জীপ পাননি বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। 

ুবরতবাবুর বিরুদ্ধে আরও অভি- 
যোগ করা হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছাঁ- 
মত প্রদেশ কংগ্রেসের (ই) কাজকর্ম 
চালাচ্ছেন। এবং এ ব্যাপারে 
বরকত সাহেবের নাম সুযোগ মত 
শেষাংশ ১০্য পৃষ্ঠায় 


কমল ভট্টাচার্য ওয়ফে কমল 
ঠাকুরের মৃত্যুর ঘটন! নিয়ে ইন্দিরা 
কংগ্রেস দল হৈ চৈ করে বাজার মাত 
করার চেষ্টা করছে। অভিষোগ, 
কমলকে পুলিশ থানা লক. আপে 
পিটিয়ে হত্যা করেছে। ইন্দিরা 
কংগ্রেস দলের মতে স্বৃত যুবক সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ, নির্োষ। থানা লক 
আপে কমলকে পিটিয়ে মারার ঘটন] 
যদি লত্যই হয় তবে চরম নিন্দার 
যোগ্য । এ জঘন্ত কাজের দায় 
পুলিশকে মাথা পেতে নিতেই হবে । 
কিন্ত, কংগ্রেসী শাদনে ট্রেনিং প্রাপ্ত 
পুলিশ বাহিনীর নৃশংসতার ঘটনা 
তৌ প্রথম ঘটেনি । রাজ্যের বামপন্থী 
সমর্থক দলের কমদের কুকুরের মতো 
“পিটিয়ে, গুলি করে মেরে ফেলার 





বাপের বাড়ি ছড়া 
অনার্ধ মিত্র 

এক 2 
আহা কি হেরিস্থ মায়ের যুরতি 
তাহার হৃদয়ে ধরেন] ফুরতি, ণ 
প্রকাশিল আজি পুরানো কীরিতি 


পুরানে। আপন জিনিয়া 3 


সকলেই তার করিবে আর্তি 
এই ভারতের তিনি যে ভারতী 
পুত্র তাহার রথের সারথী, 
লহ, তুমি তারে চিনিয়]। 
ছুই. 
কোথায় গেলেন রাজনারায়ুণ, 
কোথায় গেলেন দেশাই 
তার! কি আজ ছেড়ে দিলেন 
লোক-ভোলানে! পেশা-ই ? 
লোক তুলেছেন, ভূল করেছেন 
তারও জবাব ভুলেই 
ভুল আসলে জড়িয়ে আছে 
রাজনীতিটার মুলেই । 
তিন 
হিন্দৎ থাকে ঘাঁও, বাই গাঁও 
যদিও বিদেশ নয়, বিদেশী তাড়াও । 
যাবে নাকি দিসপুর, গৌহাটী গে) ? 
না-ইবা করলে বিয়ে অসমীয়া বৌ) 
বে যে বাপের বাড়ী, পাইন! দিশ। 
ফিরতে লাগবে তার পাশপোর্ট 

l  ভিসা। 
চার 
এক দ্রফ' দুই দৃফ। 
বিশ দফা কাম, 
করিতে ঝরিবে তোর 
পাচ কিলো ঘাম। 
ঘামঝরা মুখে চাই 
ফুটফুটে হাসি, 


প্র আসে সেই দিন . 


বড় ভালবাদি। 





== নিহত কমল ঠাকুর ও হায়ার 
যান অগাজবিরোধীদের কাহিনী 


ঘটনা তো! এক আধটি নয়, রয়েছে 
প্রচ্র। কই দে ব্যাপারে তো কংগ্রেস 
(ই) দল কখনো মুখ খোলে নি? 
আবছুন-সাভার তোলা সেনের দল 
রাজ্য বিধানসভায় কমল ঠাকুরের 
ঘটনা বলার সময় এমন ভাব দেখান 
যেন ভাদের রাজনৈতিক জীবনে তার! 
এই প্রথম এই ধরনের ৰটনা দেখ- 


লেন। আলিপুর সেণ্টল, বহরম- 


পুর, দমদম, হাওড়া সহ বিভিন্ন 
জেলগুলির বন্ধ কুঠুগীতে নির্মমভাবে 
বন্দী হত্যার সময় তোলাবাবুর1 তো 
কোন কথা বলেন নি। নাকি ত1 
ছিল বৈষ্বীয় হত্যা। কংগ্রেসী 
আমলে থানা লক আপে, রাস্তাঘাটে 
পুলিশের রাজনৈতিক হত্যাঁও 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


৫ 


আআ. 


তু 


কেরোপিন ভিদেল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।, 
গুলো এবব্যবস্থা করবে কোথা থেকে, সে-ব্যবস্থা গ্রহণের 
ক্ষমতা ও অধিকার ভাদের দেওর1 হয়েছে কি? ওটি 


- প্রভাবশালী মহলের 


", তথ্বিয় করছেন প্রীদেন ' প্রথমে 
-.. ইন্দিরা গান্ধীর সজে দেখা করে রাজ্য 


| নিজেকে নিয়োগ করবেন। প্রীসেন 
রণ 


. গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নাকি বল] হয়েছে 


| ছুই lH 


সম্পাদকীয় 





সব রকম বলে ইন্দিরাজী এবার বাউন্সার 'বল 


দিতে শুরু করেছেন । প্রথমে বল নিয়ে তিনি দ্রাড়াতেই .. 
', কর্ণাটকের ক্যাপ্টেন দেবরাজ আর্শ “তাঁর টিম নিয়ে 


প্যাভিলিয়নে পালিয়েছেন। ম্পিন বলে কূপোকাৎ হয়ে 


হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের জনত! টিম ছুটে। বিপর্যস্ত, 


'হয়েছে। তারপর.ভার ইন স্থইজার বলের আক্রমণে 
একই সঙ্গে ন’টা অ-কংগ্রেপী (ই) ্লের উইকেটগুলে! 
টপাটপ পড়ে গিয়েছে। একই বল আর পশ্চিমবঙ্গ 
ত্রিপুর! ফেররালায় কার্যকর হচ্ছে না। ইন্দিরাদী এখন 
তাই ময়ীয়া, প্রেয়ার জখম করার জন্তু বুক্দমান বাউন্দার 
বল ছু'ড়তে আরম্ভ করেছেম। স্যাধ্যমূল্যে নিত্য ব্যব- 


হা্য তোগ্যপণ্য সাধারণ মাহুযের হাতে পাবার দায়িত্বট?, 
রাজ্যসরকারগজোর ঘাড়ে. চাপাতে চাইছেন আসলে 


দায়িত্ব! যাদের সেই ফেব্্রী় দরকার | উদদস্ত, কেজের 


লঙ্গে অ সহযোগিতার অজুহাত তুলে যাতে বাকি তিনটি 


অ-কংগ্রেসী (ই) সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া যায় । 


ফেক্গীর দয়াষ্্রমক্রী জৈল ' পিং এক. অরুরী বার্তায় 


ইন্দিরা রাউন্সার ছাড়ছেন 


সরকার প্রায়, গোড়া থেকেই মুদ্রান্্ীতির প্রতিয়োধে 
্যন্তর স্থিতিশীল ব্রা এনং দাধারপ মানুষের ক্রয়" 
ক্ষমতার-মধ্যে রাখার অন্ত আট-দ্বশটি নিত্য ব্যবহার্য 
ভোগ্যশশ্যের উৎপাদন ও বণ্টন সরকারের হাতে নেবার 
এবং দার! ভারতে 'সেগুলোর একই দর বেঁধে দেবার 


দাবি করে আসছেন । কিন্তু কী এক দুজ্ঞে'র কারণে 


সেদবিনকার কেন্দ্রীয় জমত! পয়কার ও পরে লোকদল 
সরকার সে-কথায় কর্ণপাত করেননি । যে কারণ ছিল 
সেদিন পূর্ববর্তী ওই ছুই সরকারের দামনে. বাধা তা 
কংগ্রেম (ই) আমলেও অপসারিত হবার আশ! নেই। - 
কারণ তাদের দল বা! গোষ্ঠী ভিন্ন হলেও .দকলেরই টিকি 
রয়েছে একই জায়গায় বাধা। পুঁজিবাদের. কাঠামো 
অক্ষুণ্ন রেখেই তারা সমাজতত্ের বুলি কপচে বাহারি 
নিতে চান। 

গরীব তাক নাগালের মধ্যে চিনি পাবে কেমন করে, 
চিনিকলমালিকের মুনাফা! যে তাতে কমে যায়। এক- 
ফোটা ডিজেল-কেয়োলিনও আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে 


রাজ্য দরকার এবং কেন্দ্র শাসিত ১০টি রাজ্যের রাজ্য-- আনার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় দরকার করতে পারছেন কি? রাজ্য 


পালকে এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করেন তারা যেন 


অবিল্ষে স্তাষ্য মুল্যে এবং পর্যাপ্ত পরিমাপে চিনি 
রাজ্য- 


নো বল” হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় অর্থম্্ 
আর ভেংকটক্লমন পরের ওভারে ঠিক তাবে মধ্যে বল 
ছু'ড়লেন এই কথ! বলে যে ওই ,ব্যবস্থাটা কেনই করবে। 


ইন্দিরা গা্ধী যৃল্যন্তর স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি দ্বিয়েই 
কিন্ত গদ্দিতে চড়ে, 
তার কাছে, অগ্রাধিকার লাভ করল অ-কংগ্রেসী (ই). 
রাজ্য সরকারগুলোর উচ্ছেদ সাধন, ঘেশবাসীয় তুর্গতি 


নির্বাচনে বাজীমাৎ করেছিলেন । 


তার অস্তর স্পর্শ করতে পারেনি । পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 


ব্যারিটারের লড়াই . 
১মপৃষ্ঠার পর নি 
কাছ. থেকে 
জান! গেল সভাপতি পর্দে অজিত 
পাজার ' মনোনীত হবার সম্ভাবনাই 
বেশী। ূ 

রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি হবার 
জন্য অশোক সেন নিজেই দিজীতে 


কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব নেবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীদেন এ 
ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি 
দেন যে, তাকে দভাপতি-মনোনীত 
কর] হলে তিনি আইন ব্যবসা ' ছেড়ে 
দিয়ে দর্বক্ষপের অন্য দলের কাজে 


প্রকাশ করেন।, 


য় গান্ধীর নদে দেখা'করে তার 
দাবী জানিয়ে এসেছেন। 


সভাপতি পদের অন্ততম দাবীদার 
আবছুদ দাতারও নাকি বর্তমানে - 
অশোক সেনকে দতাপতি করার দন্ত 
'দ্বিল্লীতে প্রস্তাব করেছেন। সাতবার 


জানা গেছে। 


অশোক সেন -উপদলীম্ব রাজনীতির 
উধেব, সুতরাং তাকে সভাপতি করা 
হলে সংগঠন শক্তিশালী হৰে। - 

গত সপ্তাহে দিল্লীতে শ্রীসেন 
তার বাড়ীতে এক ভোজসভার 
আয়োজন করেন। 
*নিমসধণ ছিল কেন্রীক্স-মী, বেশ কিছু 
এম পি এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের । 
_ এই ভোজদতায় শ্রীসেন পশ্লিমবজের 
বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে 
ঘয়োয়! আলোচন! করেন এবং 
সংগঠনের দাতিত্ব নেবার ইচ্ছা 


'এ্দিকে অজিত পাজার হয়ে 
স্থব্রত মৃখার্জাঁ, ভোলা সেন, আনন্দ- 
গোপাল মুখা্া প্রমুখ নেতার! 
দিল্লীতে তদ্বির করছেন।- 
" কংগ্রেসের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী / স্থপারিশ .করবেন ন! এ ব্যাপারে 
'বরক্ত গণি খান চৌধুয়ীও. অভিত 
পাজ্জাকে নভাপতি.করার পক্ষে বলে 
. দিও তিনি এ 
ব্যাপারে কোন মন্তব্য করছেন ন! ।- - 

অশোক সেনের ব্যাপারে দিলীর ' 
মনোভাব পরিষ্কার নয্ন। 


সরকারগুলোর হাতে এ-পশ্যগুলে! পর্যাপ্ত পরিমাণে না 


.যুপিয়ে স্তাষ্য দরে তা খদ্দেরদের বেচা কথা বল! কি 


নিকৃষ্ট ধরণের স্তাকামী নয়? দ্বোকানে-দোকানে মূল্য 
তালিকা ঝুলিয়ে :রেখে কী হ্‌বে যদি পণ্যের মজুত- 
ভাণ্ডারটাই থাকে শৃন্ত ? ভাঙার পূরণের ব্যবস্থা না 
করে ভাশার থেকে মাল কেমার নির্দেশ দান ভগ্ডামী, 
না ভাড়ায়ী পদ্ববাচ্য ? নয়াদিলির আদল মতলব হল, . 
লাধারণ মাছের ক্ধাকে পি করে অ-কংগ্রেদী (ই) 


' ঝাঙ্ধয নরকারগুলোকে কেনের 'সঙ্গে সংঘর্ষের পথে ঠেলে . 


দেওয়া । কিন্তু সমুদ্রের উখিত তরঙ্গের সামনে যেষর্ন 
মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করতে হয়, তেমনি ইন্দিরার, 
বাউন্দারকেও বামপন্থী দরকার ও সংগ্রামী মামুযের 
লম্মিলিত গ্রতিকৌধ ব্যর্থ করে দ্বেবেন। 


অশোক সেন আইন ব্যবসা ছেড়ে 
দলের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও 


অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেম। 
তাছাড়া দিল্লীর প্রভাবশালী মহল 
মনে করছেন অশোক দেনফে এখন 
সভাপতি করা হলে -পরবর্তাকালে 
মুখ্যমন্ত্রী পদেরও তিনি অস্ততম দাবী- 


এই ভোজসভায় 


অভিপ্রেত নয় । 
পভাপতি কে হবেম তা মৌটা- 
মুটি কমল মাথ, বরকত সাহেব এবং 


প্রণব মৃখাজার সঙ্গে আলোচনা করেই 
এবং 


'মুগ্তয় গান্ধী সিন্ধান্ত নেবেন। 
সেক্ষেত&ে কমল নাথ এবং বরকত 


রাজ্য তবে এরা যে অশোক সেনের হয়ে 


অনেকেই নিশ্চিত । দনেক্ষেত্রে রাজ্য 


অজিত পাজার মনোনীত হবার 
সম্ভাবনাই প্রবল । আগামী সপ্তা- 


কারণ সিদ্ধান্ত জানা-ঘাবে। 





কত! তা বিশ্বাসযোগ্য এ ব্যাপারে 


"দ্বার হৰেল-। যা মোটেই 1 দ্বিজীর 


সাহেবের ুপারিশই প্রাধান্য পাবে।, 


কংগ্রেসের পররবর্তা দভাঁপতি পদে" 





হের মধ্যেই এ ব্যাপারে দিল্লীর 


১ম পৃঠার পর 
কি ছিল অছিংল? আদল, 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার ই ছিদ্র ই 


কথা . কংগ্রেসীদের ট্রেনিং পাওয়া 


পুলিশ যুক্ত্রন্ট আমলেও যে 
হত্যার নেশা থেকে -দয়ে আসতে 
পারে নি এখনও ছ একটি ঘটমায় তা 
প্রকাশ পাচ্ছে । তাদের" অপদার্থতার 
কিছুধিন আগে মন্ত্রী প্রশান্ত শূরও 
চেতলায় কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে 
ফিরেছেন | যা হোক থানা হাজতে 


বন্দী হত্যা কোম মতেই লদর্থনীয় _ 


নয়। বরং এ রকম ঘটনার মোকা- 
বিলায় কঠোর ব্যবস্থাদি অবলম্বন 
করাপ্রয়োদন। ২ 

কিন্ত কথা হলো, কমল ঠাকুর 
কে? কেনই বা কংগ্রেস (ই) এই 
ঘটনা নিয়ে এত নাচানাচি করছে। 


গোলাবাড়ি, সালকিয়ার বিভিন্ন মাহ- 


ষের কাছে শুনেছি কমল ঠাকুর এক- 
জন নামকরা ছুরি শুধু কমল-ই 
নয় এর দঙ্গে রয়েছে আরও কয়েক- 


জন নিমাই রায়, উত্তম, গৌতম , 


প্রদখ। এই এলাকায় নামকর। 


‘দমাব বিরোধীদের ছুটি মল রয়েছে। 


এর একদিকে রয়েছে চোরাই সদ 
বিক্ষেতা সরজু, লোহার চোরাকায়- 
বারী চাদ, দাট্টার বুকি মানিক, 
অপর দিকে কমল ঠাকুর প্রমূখ । 
কমলের মৃত্যুর ঘটনা বুঝতে হলে 
আরও কয়েকটি ঘটন। জানার-প্রয়ো- 
জন। সরজু, চাদ, মানিক- প্রমুখ 
হলো কুখ্যাত অসৎ ব্যবপায়ী। 
এদের প্রচুর পয়সা। 


কুখ্যাত সন্ভান মদমলাল্‌কে নিয়মিত 
পয়সা দিত। কিন্তু এই পয়সায় ভাগ 


নিজেদের 
ব্যবসা! অক্ষুপ্র রাখার জন্তই ওরা. 


বসানোর চেষ্টা সুর করে সুভাষ ' 


সিং। ধীরে ধীরে সুভাষই সরভু, 
চাদ, মার্নিকদের দলপতি হয়ে পড়ে। 
হঠাৎ একদিন মদনলালকে নৃশংস- 
ভাবে খুন করা হয়। ফলে মদন- 


লালের স্যাপ্তাৎ্র! ভীষণতাবে উত্তে- . 


জিত হয়ে পড়ে। ওর! অর্থাৎ কমল 


ঠাকুর, নিমাই, রায়, পেন রায়” 


উত্তম গৌতম প্রমুখের  পজে নানা ' 


বিষয়ে দরজুদের গণ্ডগোল বাধে। 
এরই মধ্যে একদিন কমলের চ্যাল! 
রপেনকে একদল লোক খুন করে 
যায়। কমল নিমাইদের ' ধারণা, 
এসব ঘটনার যুল হোতা হল সরন্ভু, 
মানিক, চাদ প্রমুখের দল । ব্যস 
আর যার কোথায়! কমল ও তায় 
দলবল মারাত্মক অন্বসঙ্গে সচ্ছিত 


হয়ে কিছুদিন আগে মানিকের ওপর 
‘বোম! ছুড়ে মারে। পরে পুলিশ 


গ্রেপ্তার করে। তারপরেই 

ঘটে বীমলের শোচনীয় মৃত্যু । 
এথা পরিফার কমল কোন- 
কালেই কোন রাজনীতির দংগে যুক্ত 


চাদ) 


হাওড়ার সমাজবিরোধীদের কাছিলী 


ছিল না।  মমানবির্োধীরা ধেমন 
কয়ে থাকে এখানেও ঠিক তেরি 
রাজনীতির চেহারা ' বদলের লংগে 
সংগে এরাও নিজেদের বদল করে 
নিয়েছে। এদের দাপটে ভীত সঙ 
বছ মাছষ আমাকে বলেছে. কমল, 
নিমাই, রণেন, উত্তম গৌতম; সরজু 
মানিক সবাই জাভছ্র্ত্ত। 
এরা কখনও কংগ্রেস (ই) কখমও 
লাল পার্টির লোক বলে নিজেদের 
পরিচয় দেয়। আসল কথা হলো, 
এরা সবাই চোরাকারবারী ও লুঠ 
পাটের ভক্ত । শুধু গোলাবাড়ী থান! 


এলাকার এইসব সন্তানদের কথা 


শেষ, নয়। মালিপাচঘড়া গোলা 
বাড়ী ধানা এলাকার, কুখ্যাত দুরৃতি 
অজিত উড়িয়া, সোনা, তপন, উত্তম, 
শড় প্রমুখের মধ্যে পারম্পরিক লংসর্ষও 
চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে, পৌচেছে। 
আভ্যন্তরীণ কলহে ইতিমধ্যে পাঁচ, 
উত্তম খুন হয়েছে । অজিত উড়িয়া! 


নাকি এখনও হাপপাতালে। যে 
কোঁমছিল ব্যাপক খুনোখুনি শুরু হয়ে 
যাওয়াও বিচিত্র নয় । 


এসব ঘটনার মধ্যেও বিচিত্র 
ঘটনা হলে! প্রশাসনের . চি. 
ভূমিকা । জেল! শাপিকা জেল 
কুখ্যাত লমাজবিরোধীদের প্রত্যেকের 
খবরই ভালোভাবে অবগত রয়েছেন । 


কিন্তু এদের শায়েস্তা করার মত তেমন 
কঠোর ভুমিকায় তিনি এখনও 


নাষেননি । দর্পপেক্র পাতায় হাও- 
ডার সমাজ বিরোধীদের সম্পর্কে 
বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে । 
কিন্তু ধরা পড়েনি কেউ। যারাও 
ধর! পড়েছে তারা হলে চুনোপুটি 


রাঘব বোয়ালর যথারীতি বাইরেই 
রয়ে গেছে। 


যতদূর জানা বাঁক, হাওড়ার 


| জেলা শাসিকা শ্রীমতী লীন! চক্বততা 


বামফ্রন্ট নেতাদের অনেকেরই 
খুব কাছের লোক। বামপন্থী 
জলগুলির অনেকেরই দাবী জেল! 
প্রশাসন যদি ' দাধারণ মাঙ্গষকে 
স্বস্তি দিতে চান তবে কালসমাত্ বিলম্ব 
মা করে সুভাষ সিং মানিক, সরু, 
চাদ, নিমাই, উত্তম, গৌতম, লছমী 
দাউ, নকরু খটিক, নারায়ণ, বাবলি, 
সোনা, পঞ্চম, অজিত প্রমুখকে 
গ্রেপ্তার কর! হোক। দমান্ব- 


* বিরোধীদের সংগে নানাভাবে লিপ্ত 


পুলিশ বর্মদেরও ব্যাপকভাবে রদ 


বল করা হোক। 
একথা নিন্িধায় .বলা ঘেতে 
পারে, সময়মত হস্তক্ষেপ না হলে 


“বায লরকারকে হাওড়া নিয়ে আরও 


বিভৃদ্বন! পোহাতে হবে। 














দর্গণ | শুক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৮০ 


হাগগাতান, না গরগারযার্রার রিট ক্যাম্গ! 


শ্ৰীপতি নন্দী 


ব্যধিট। 
পীড়ন আর সামাজিক বিকারগুলি 
মুখ্য, বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি এখানে 
গৌণ । ‘ডাক্রার’-রা সকলেই ্দি 


চিকিৎসক হতো, তাহলে দরকারী - 


হাদপাতাল নামক বন্বগুলি কোন 
লামাজিক উত্পাতের স্থান হয়ে 
উঠতে! না-একথা বল! চলে। 
পৃথিবীর সব চাইতে বেশী সংখ্যক 
দরিদ্র যে দেশে বাস করে সে দেশের 
হাসপাতালগুলি--নিখাদ সরকারী 
খরচান্্র পরিচালিত চিকিৎসালয়গুলি 
নিশ্চয়ই সাধারণ মাহযের একট! 
ভয়দাস্থল হয়ে উঠতে পায়তো। 
সদ্দেহ নেই, অন্তান্ত অসংখ্য ছতে- 
পারতোর মতই এটাও একট! “হতে- 
পারতে!’ ; কিন্তু বাস্তব বিচারে 
ব্যাপারটি নিগুঢ় ক্ষয়-ধর্মা (086৪ 
b০li০ )--"এনাবলিজম্‌’-এর কোন 
বালাই নেই। প্রচেষ্টাও নেই। 
অবক্ষয়ের অভিযান, ভমনার তপস্যা 
- -বিলোপধমী অপকষ্টির গতে 
জীবনের মূল্যবোধ কেবলই তলিয়ে 
বাচ্ছে। অতএব, শিক্ষায় আর 
দীক্ষা নীতিবোধ আর নিয়মবিধি 
এখানে বিলকুল নাস্তি । 

আবায় বলি, ব্যাধিটা দীর্ঘদিনের, 
কিন্ত এমন মড়করপে কখনও ছিল 
না। আধা-গপনিবেশিক ব্যবস্থার 
লালন-পালন গজিয়ে-ওঠ1 এ দেশীয় 
পাতিবুর্জোক়্া হ্থবিধাভোগী গোষ্ঠ- 
গুলির জীবন দর্শন সমগ্র আীবজগৎকে 
লজ্জা দেয়। কাক-শকুন ও ম্বজাতির 
রক্ত-মাংলে পেট তরে না, কিন্ত 
কাঞ্চন-কৌলিন্য লোভীঘের প্রাইভেট 
বুদ্ধি ও গোষীবুদ্ধির ফাছে অথান্ঠ 
বলতে কিছু নেই। উপায় হলেই 





হলো, পত্বতিগুলি, কে আর ন! - 


জানে। 

অল্প-শ্রমে অথবা অপশ-শ্রমে প্রভূত 
অর্থ উপার্জনের জন্য ফন্দী-ফিকির 
করে নিভে যতটুকু বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রয়োজম, শ্বিধাভোগীর। অবস্তই 
সে বুদ্ধি ধরে, এতে আশ্চর্যের কিছু 
দেই । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
ছুননীতি-অনাচার-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
যারা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উদগার 
তোলেন, চিকিৎসাজ্গতে ব্যতি- 
চারের গরলগুলি কিন্ত জল-ভাতের 
মতই তাদের মাংলে-মজ্জায় মিশে 
যায়। তাহলে লাধারথ মাহষের 
করণীয় রইল কি? ভিটে বেচ, ঘটি 
বেচ, বাটী বেচ আর প্রার্থনা কয়ে 
ট্রেড-প্রফেশনের লাদাকালো ছায়া" 
পথে ঘে চিকিৎসা-রহংস্ত সুদূর আকাশ 
পরিক্রম করে বেড়ায় তার ছিটে- 


দ্ীর্ঘদিনের--শোষণ- } ফোটা আশীর্বাদটুকু যেন তোমার 
রোগশধ্যায় নেমে আসে, কিংব! থেন 


কোন হঠাৎ £কর্মবিরভি”র জীল। 
খেলাম হাসপাতালী চিকিচ্ছে-পেলাদ 
অদৃশ্য হয়ে না ঘায়। নিশ্চয়ই মালুম 
আছে লরকারী কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যা- 
লয় কর্তৃপক্ষ, “বুদ্ধিজীবী” সমাজ কিংবা 
'দবায়িতশীল” রাজনৈতিক দলগুলি, 
কেউ কোথাও জেগে নেই_- অবক্ষয়ের 
কারণ-স্থধা আকঠ পান কয়ে এর] 
অসাড় হয়ে রয়েছে। 

অতএব, চিকিৎ্স। লঙ্কট গতীর 
থেকে গভীরতর, ক্রমে গভীরতম হয়ে 


.উঠেছে। ফারদাবৃত্তির অস্তান্ত ক্ষেতে 


যেমন এখানেও তেমন--ফন্দীবাজ ও 
ফেরেববাজন্লাই পরিচালক, পরিবেশক, 
নায়ক ও শাদক। অন্তান্ত ব্যবলা- 
ক্ষেত্রের মতই এখানেও ক্লীকবাজী, 


.ল্যাওবাঁশী, হাংলানি, ঈর্ষা, ঠোকা- 


ঠুকি, টোকাটুকি, অজতা ও আরশ 
হীনতার উৎকট দৃশ্য । 

পাভিবুর্জোমা অবক্ষয়ের অন্তত 
ফলশ্রতিরূপে স্মাজ-সচেতন আদর্শ 
বান চিকিৎসক ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে 
উঠছে- জীবনযাত্রার রীতিনীতি 
এবং জীবিকার উপায়-পন্ডতিয় নিয়ম 


‘অনুযায়ী । ভারতীয় সমাজের অন্তান্ত 


ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমন, উৎকট 
ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন করে খাওয়া মনো- 
বৃত্তির লোকেরাই হানপাতালদেয় 
‘সংয়ক্ষিত অঞ্চলে’ আথের সংগ্রহ করে 
এবং একাজে যে ষেমন করিৎকর্মা সে 
তেমন পরমহংস অর্থাৎ অন্ত অনেকের 
অ্করণীয় হয়ে দাড়া । সরকারী 
কলেজ হাদপাভালগুলোয় কথাই ধরা 
ঘাক। বড়-ডাকার-ছোট ভাক্তার- 
ইন্টার্ণ-নার্দ-নাপিং হোষ পর্যস্ত বিস্তৃত 
“চেনগুলি কোন অদৃশ্য বসন্ত নয়। 
তাছাড়াও আর পি, আর এস-ইন্‌* 
টার্ণ-নার্স-ট্টোরকিপার চক্র-_নিদেল* 
পক্ষে ইন্টার্ণ-নার্ণ-ষ্টোরকিপার চক্র 
ঘে যে ক্ষেত্তে বিদ্যমান সেখানে কাদে! 
পথে বহু অসাধ্য দাধম অনায়াসেই 
দমস্তবপর | স্বভাবতই এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
রোগীর চিকিৎসা বাহ্‌ দৃশ্য, কার়েমী 
কর্মযোগটাই সারসত্য । 

গরীবের জান বেওয়ারিশ মাল 
--তত্টি এ পোড়া দেশে একমাত্র 
পুলিশ বিভাগের জামা এমম নয়, 
হানপাতালের ভাক্তাররাও জানে 
কর্মব্যস্ততার সরকাক্সী পরিসংখ্যান 
প্রধানত: এ দরিদ্রদের শোকসস্তাপের 
খতিয়ান। এ সমস্ত সংখ্যাতত্বের 
লীলাখেলা পাধিব হয়েও অপাথিব- 
রূপে রহশ্ময় । নিষ্কাম নির্মঘোগের 
মত কায়েমী কর্মযোগটিও তারতীয়, 


ূ 


কিন্তু তৎসহ্‌ তি বদ্যিপণার 
দেশী গুণপপার জিবেণী লঙ্গমে হাস- 
পাতালের ইমার্জেন্দী বিভাগে দুর্লভ 
মানবজীবনের পটাপট পরিসমাধির 
ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই কোন বিধির 
খেয়াল নয়। এ পটতৃমিকায় 
ভারতীয় নব্যচিকিৎসক সমাজ ল্পর্কে 
ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিলের সুস্পষ্ট 
মতামতগুলি প্ৰণিধানযোগ্য । 

' চিকিৎস! বিষ্ভায় অন্তত! যদি 
অযোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি না হয়, 
যদি আকাশ-প্রসাণ গ্রেস্‌ মার্কে ‘পাশ’ 
কর! কিংবা চিটিং বিদ্যায় ‘পাশ’- 
কর! ভাক্তাররাই প্রধান ভরসা হয়, 
যদ্ধি সিনিয়র ডাক্তারের দর্শনলাভ 
ইণ্টার্ণদের দর্শনলাভের চাইতেও 
দুর্লভ 
লতিয় প্রতিকার লাতের কোন 
উপায় বা প্রত্যাশা মা থাকে, তাহলে 
ইমার্জেন্দী বিভাগে যা ঘটতে পারে 
তা দহজেই অনুমেয় । চরম বিশৃঙ্খল! 
নিঃশব্দ নৈয়াজ্য। রোগী আছে 
‘বেড’-এ, মেঝেতে, রাস্তাক়-_বৃহত্বর 
সামাজিক বৈষম্যের বাদবাকী দেন! 
মেটাতে । ডাক্তারের অভাব ন! 
থাকলেও ডাক্তারী তৎপরতার অভাব 
আছেই, আর এ অভাব মেটাতে সবে- 
&েথো ধর! থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের 
বাড়াবাড়ি একট] ব্যস্ত লমন্ত তাব 
বজায় রাখে । মূযূ্যু রোগীর দেহ- 
গ্রাণকে উপকরণ করে নবীশদের 
ক্রিনিঝ্স শিক্ষা-_-“ফরেন লায়েস”-এর 
সঙ্গে স্বদেশী অভ্যাদের একট! উৎকট 
পাঞ্চ । আনাড়ী হাতের দ্বিক্‌-বেদ্িক 


গুঁতোয় বোবা রোগীর “টেগার 


লিতার+-টাই বুঝি টে"সে যায়, তল- 
পেটের 'লাম্প? ফু'সিয়ে হু'নিয়ে শ্বাস- 
নালীতে খিল ধরায়। কিন্ত ক্লিনিক 
শিক্ষা সহজে থামে না। ছালপাতালী 
রছুন্তের অচেনা পরিবেশে রোগী 
ভাবছে, “ডাক্তারের! পর্নীক্ষ! করছে, 
চিকিৎসা! শুরু হলো! বলে”, উৎকট 
পরিজমরাও ভাবে তাই । ক্লিনিকৃস্‌ 
শিক্ষার নিয়ম অহ্যায়ী রোগীয় 
লন্মতি সহমোগিত! আগেতাগে চেয়ে 
নিতে হয়। কিন্তু মূর্মুযু রোগীর 
ক্ষেত্রে তার সন্মতি নহষোগিভার 
বিষয়টি অচল । এক্ষেত্রে প্রাকৃ-নন্মতির 
প্রশ্নটিকে এড়িয়ে চলার চালু প্রথাটি 
শুধুই আপত্তিকর নয়, যীতিমত 
অমাছধিক। মূযযু রোগীর তাৎ- 
ক্ষণিক কষ্টমুক্তির ও লাগাতার চিকিৎ- 
সার প্রশ্নাতীত অধিকারকে এভাবে 
এক আপেক্ষিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়, যার ফলে চিকিৎসার দে 
দম্পর্কহীন বিষয়ওলি এখানে প্রাথমিক 


হয়, যদি কর্তব্যে গাফি-, 


হয়ে দাড়ান, এবং চিকিৎমার কাজে 
ঞাণাত্তকর বিস্ন ঘটায় । হাতে-কলমে 
শিক্ষার গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথ। 
হ্বচ্ছন্দে বল! যায়, ক্রিনিক্স্‌ শিক্ষার 
উপকরণ মূু রোগী নয়, আর 
গরীব হলেই উপকরণ হয় না। কিন্ত 
গরীব মরলে বড় জোর একটা ভোটার 
মরে, আর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই - 
“তদ্রলোক*কুলের দর্শনশাস্সে ফর- 
মূলা” যদি এমন হয়, সেখানে বাঞ্ছিত 
‘বিশেষ চিকিৎসা”, “ইন্টেন্সিভ 
কেয়ার? ইত্যাদি বাত্‌.ক1 বাত, মাত্র 
_জত্র'কুলের ফ্যাশন্তাবল্‌ চালাকী 
ছাড়া আরকি] প্রশ্নটি অন্তভাবেও 
রাখ! যায়--ক*ট] ভাগ্যবানের রুগ্ন 
দেহকে ‘বডি’ বলে গণ্য কর! ছয়ে 
থাকে, কিংবা - কণ্জন মুমূর্ষু ধনীর 
দেহকে নিয়ে ক্লিনিক্স্‌-এর মহড়া 
দেবার ছু:সাহস এদের আছে? 

ধা হোক, অনৃষ্ত ডাক্তার এক 
পময়ে দেখা দেবেন বৈকি! চড়া 
মেজাজ, কড়া তাষা--উপলক্ষ অবশ্তই 


রোগী ও তার পরিজনর1। অতঃপর 
আামুলী চিকিৎসা_এ টি এম্‌, এটি- 
বায়োটিক্‌, পিভেটিত--ঘ। 'কু-মাক্‌”- 


রাও করে থাকে; এতে লাগে তুক্‌,. 


নালাগে ভাক। আর ওষুধ পত্র 
যা মেলে, প্রকৃত চিকিৎমার সঙ্গে 


উছ্াস্তরা আবার 


তার সম্পর্ক কতখানি সে প্রশ্নটি 


থেকেই যায়। 


তবু তে! সয়কারী হাসপাতাল, 


" মরেও স্থির বিশ্বাঘ হামপাভালে 


মরেছি-_-একেবারে পাবলিক্‌-এর 
গাটের পয়সায় চালু সরকারী হাস- 
পাতালে। বহুক্ষেত্রেই এরূপ ‘অতা- 
গীর স্বর্গ-লাভে-_ধেয়ার অনস্তযাত্জা, ' 
সয়ল বিশ্বাসের জবাবে প্রাণাস্তকাযী 
তামাসা। পশ্চিমবঙ্গ প্রকার তে '' 
অনেক কমিশন-কমিটি করেছেন, 
খোদ মহানগরীর কলকাতা মেডি- 
কেল্‌ কলেজ ও এন্‌ আয় এম্‌ কলেজ 
ছালপাতালগুলিতে ১৯৭২ লাল 
থেকে নিেনপক্ষে ইমার্ডেন্সী চিকিৎ- 
লার ব্যাপারে কোন তদ্রস্ত কমিশন 
গঠনে রাজী আছেন কি? 

অতঃপর ট্রেড বুদ্ধির ম্পেন্ডাল 
মনোস্ভাত্বিক দ্িক। লব ট্রেড-এক্সই 
চক্ষে আছে, চক্রান্ত আছে--যাকে 
বলে ‘ট্রেড লিক্রেট”। ভাক্তায়ী 
ট্রেড.-বুহ্দিতেও ৩1 আছে। বিদ্যা- 
হাফ-বিদ্য! ও অ-বিদ্যায় সীমারেখা 
মুছে দিতে মার ট্রেড, সিক্রেটগুলিকে 
নিষ্কণ্টক রাখতে সাধারণ রুচিবোধ- 
টুকু বিলর্জন দেওয়া একট] রীতিমত 
‘ডাক্তারী’ ব্যাপার । যেমস, তারা 
অচিকিৎসকের সুখে এনাটমি, ফিজি- 
শেষাংশ ৯ মপৃষ্ঠায় 


বান্তহারা হুল 


সরকারকে জানিয়েও প্রতিকার হয়নি 


ব্রদ্ধদেশ (বার্ণ) থেকে আগত 
১৬১টি বাঙ্গালী উদাত্ত পরিবার 


বেছালার নিকটবর্তী কালুয় গ্রামে 


নিজেদের পুনর্বাসনের জন্ত ৯১টি 
বাসগৃহ নির্মাণ করেন কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আধিক আহ্কুল্যে। রাজ্য 
লরকারের আগ ও পুনর্বাসন দঞ্চরের 
স্থপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুন- 
বাসন মন্ত্রকের ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬** 
টাকা খণ হিলাবে পেয়ে এই উত্বাস্ত 
পরিবারগুজি ৪৭ বিঘ! জমির ওপরে 


বাড়ি তৈরী করেন। যার মধ্যে 
কয়েকটি নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় 
নাই। 


১৯৭৮ সালের জুলাই মালে 
হঠাৎ কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি 
বর্মদেশের উদ্বাপ্তদ্ের এসব বাড়ি 
জবর দখল করে নেয়। উত্বাস্তদের 
পক্ষ থেকে দমস্ত ঘটন। মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্থকেও জানানো হয়। 
কোন কাজ হয় নি। উহাদের 
মুখপাআ হিসাবে প্রীদমর ভট্টাচার্য 
জানিয়েছেন যে, আময়া উত্বাস্ত 


ছিলাম এবং উদ্বাত্তই থাকলাম । 
উপরন্ধ আমাদের মাথায় চাপল 
প্রায় দাড়ে পাত লক্ষ টাক! থণের 
বোঝা । বর্তমানে এইব্রাঞ্জে থে 
দন্নকার আছেন তার! তো দর্বহারা 


, জনগণের প্রতিনিধি | তাহলে আমা- 


দের প্রতি তাদের এই উপেক্ষা 
কেন? আমর কাউকে জানাতে 
বাদ রাখিমি। স্থানীক্স সি পি এম 
দূলতুক্ত বিধানদতা সদস্য প্রনিরএন 
মুখাজাকে সব কিছু জানানে 
হয়েছে । তিনি শুউদ্্]োপে কিছুই 
করেন নি। এ বিষয়ে থানার 


এজাহার লিপিবদ্ধ আছে। তু 
সর্বত্র অভিষোগ কর] হয়েছে। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হয় নি। এই অবস্থায় 
আমাদের করণীয় আর কিছুই নাই। 

উত্বাস্তদ্ের করুণ আবেদন যে, 
রাজ্যের বামফ্রন্ট দরকারের স্হদয় 
মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ বিযয়ে খোজ নিয়ে 
উদ্বাত্ত পরিবারগুলির হৃত জমি এবং 
আবাস উদ্ধারে লচেই হোন। 


|| চার ॥ | | - 


মতামত 
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আফগানিস্থানে সোভিয়েত আগ্রাসন 


গত 34 তারিখে “দর্পণ? 
কাগজে শতহল সেনের “আফগান 
বিপ্রবের গোড়ার কথা” লেখাটিতে 
লেখক গোটা! ঘটনাকে যেভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মনে হয় যে, 


নূর মহম্মদ তারাকিয় নেতৃত্বে আফ- 


গান জনগণ প্রকৃত গণ বিপ্রবের মধ্য 
দিয়ে আফগানিস্থানে প্রকৃত জনগণ- 


তাঙ্িক দরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, . 


এবং মাফিণ দাম্রাল্্যবাদ ও তার 
দোসরর! তাতে ৰাদ সাধছে। সর্বো- 
পরি চীন নাকি সেই সাম্রাজ্যবাদীদের 
মদূত যোগাচ্ছে। ' [ও 
মাফিণ সাম্রাজ্যবাদ আজ সারা 
বিশ্বের মেহনভী মাহুযের অন্তত 
প্রধান শত্রু এ বিষয়ে কারও কোনও 
দ্বিমত নেই। কিন্তু এঙ্জে সঙ্গে 
সোভিয়েত রাশিয়ায় চরিত্র ও গতি: 
বিধিও বিশেষভাবে অন্তধাবন করার 
প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সি পি 
এস ইউ-র বিংশ কংগ্রেসের পর 
থেকে রাশিক্া নিশ্চিতভাবে সমাজ- 
তান্ত্রিক অবস্থান থেকে বহুদূর লয়ে 
গেছে। সোতিয়েত রাশিয়া আজ 
তার অর্থনীতিতে ধনতঙ্কের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করেছে। শুধু তাই নয় 
রাশিয়। আজ লামন্রাজ্যবাদ্ধী কায়দায় 
অত্যন্ত চড়া সুদে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দি দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি 
করছে, বিশেষত সেইসব দেশের 


গোট! অর্থনীভিটাকে গ্রাস করার, 


জন্ভ। এইসব জঘন্য কাজ সে করছে 
সমাজতান্ত্রিক মুখোশ পড়ে। সাত্রাজ্য- 
বাধীদের সঙ্জে পাল্প| দিয়ে সে আজ 
বাজার দখলের নেশাক্ম মেতে 
উঠেছে। 
কাবুলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
রাশিয়ার হীন চক্রাস্তেরই বিষময় 
ফল। রাশিয়ার বর্তমাম নেতৃত্ব 
আজ বলছে যে তায়! নাকি “এশিয়ার 
ঘৌথ নিরাপত্তার” দায়িত্ব নিয়েছে ৷. 
এই “যৌথ নিরাপত্তার” মর্মীস্তিক 
খেদায়ত দিতে হয়েছে পূর্ব পাকি- 
স্তানের মুজিবসহ গোট! মক্রিসভার 
লদস্যদের এবং আফপানিস্থানের 
জনগণকে । আমল কথ! রাশিয়ার 
বর্তমান নেতৃত্ব আজ প্রকৃত গণবিপ্লবে 
বাস করেনা । যদিও মহান 
দেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে প্রকৃত গণ- 
বিপ্রবের মধ্য দিয়েই আজ তার! 
পৃথিবীতে মাথা উচু করে দাড়াতে 
পেয়েছে । রি 
বিপ্রব কখনও, রপ্তানি করা যায় 
ন1। প্রত্যেক দেশের সমন্তা সেই 
দেশের জনগণকে ই সমাধানের দায়িত্ব 
দিতে হবে। এটাই নার্বদীয় চিস্তা- 


ধারা, সুতরাং কাবুলে তারাক্ি 
আমিন বাবরাকের ক্ষমতা লাভ নয়া- 
জারধের কৃতিত্বা। আবার তারাকি 
আমিনের ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটাও 
তাদেরই কৃতিত্ব। কারণ এশিয়া 
আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় এ 
ধরনের তথাকধিত জাতীয়তাবাদী 
নেতারা কমবেশী সবাই দোছুল্যষান 
চরিজ্ের |. সামঙক্ষিকতাবে রাশিয়ার 
ঘদতে চললেও যেকোন সময় অন্ত 
শিবিরে যোগ দিতে পারে। কিন্ত 
রাশিয়া প্রতিবারই নিজের ব্যর্থতা 
ঢাকবার জন্ত অন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ 
সমস্ত! মেটানোর অজুহাতে সেদেশে 
সৈম্ত পাঠাচ্ছে । এটাও .একটা 
দাআজ্যবাদী কায়দ!। মাকিণী সি 
আই এ চক্রের মতে! রাশিয়াও কে 
জি বি-র মাধ্যমে আজ পৃথিবীর 


বিভিন্ন দেশে দ্বণ্য চক্রান্তে লিপ্ত ।- 


রাশিয়ার চক্রান্তেরমূল্য দিতে হয়েছে 
চেক জনগণকে ও চিলির জনগণকে । 


আফগানিস্থানের ব্যাপারে 
রাশিয়া বলছে যে, ক্ষমতাসীন সর- 
কারের অঙছরোধেই রাশিক্া সেখানে 
সৈন্ত পাঠিয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 
যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের 
প্রধান মহম্মধ হাফিজুল্ন৷ আমিনের 
আমলেই রাশিয়া কাবুলে সৈনত 
পাঠায় এবং তার কিছুদিন পর 
আমিন ক্ষমতাচ্যুত হয়। তবে কি 
ধরে নিতে হবে যে আমিন তার 
নিজের সরকারের পতনের জন্যই রুশ 
সৈন্তদ্রের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল? 


স্থতরাং ভবিষ্যতে বাবয়াক কারমালও. 


যদি নয়া জারদের যথাযথ দ্বাসত্ব 
করতে না পারে তবে তাঁর ভাগ্যেও 
তারাক্ষি আমিনের পরিণতি ঘটবে। 
আসল কথ! ভাড়াটে নেতা দ্বিয়ে 
কোন দেশের স্বাধীনতাকে চিকিক়ে 


"রাখা যায় না। 


পক্ষাত্তরে চীন কিন্তু ফোন সম- 
য়েই অন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ 


ব্যাপারে নাক গলায় নি। যদি সেই 
ইচ্ছা তার থাকতো! তবে বহুদিন 
পূর্বেই সে বলপূৰ্বক তাইওয়ান দখল 
কয়তে পারতে1। অথবা পাকিস্তানে 
পুর্ববাংলার ব্যাপারে কয়েক ডিতিশন 
সৈন্ক পাঠিয়ে দিতে পারতো, এমন 
কি ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়ার বিবাদে 
চীন শুধু নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। 
এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক সাত্রাজ্য- 


* বাছীদের ক্রীড়নক ভিয়েতনাম যখন 


চীনের সীমানায় একতরফ1 উস্কানী- 
মূলক আক্রমণ চালালো তখন 
ৰেয়াড়া ভিয়েতনামকে একটু শাসন 
করেছে মাজ। 

সুতরাং “চীন সাম্রাজ্যবাদীদের 
মদত দিচ্ছে” একখাটার মধ্যে মূলত 
সামাজিক সামাঞ্যবাদীমঘেয় সুরই 
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পৃথিবীর কোন 
মুক্তিকামী জনগণই রাশিয়ায় অধা- 


চিত অভিভাবকত্ব মেনে নিতে পালে, 


না। সেটাকাবুলের ক্ষেতে যেমন 
সত্য অন্ত দেশের ক্ষেত্রেও সেট! একই 
ভাবে প্রযোজ্য। সঙ্গত কারণেই 
কাবুলের বীর জনগণ নয়া জার ও 
তার পোস! দালালদের সশস্ত্র ভাবে 
প্রতিহত করছে । 


বাজেটের বেড়াজাল ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের 


রবি গুহরায় 


প্রথমেই বলে রাখি আমাদের 
এ লেখার উদ্দেশ্য এ বছরের পশ্চিম 
বাজলার বামপন্থী সরকারের 
বাঁজেটকে নিন্দা কতা নয়। এই 
বাজেটের ফলে চলতি বাজার দয়ের 
উপর এ দম্বদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়! 
ব্যাখ্যা করাও আমাদের উদ্দেশ্য৫ুনয়। 
আমর! এই বাজেট প্রথার কার্ষ- 
কারিতা সছ্ছদ্ধে কিছুটা আলোচন! 
করব । 

এবারের রাজ্য বাজেটে সামান্ত 
ঘাটতি দেখানে। হয়েছে । আমাদের 
ধারণ] অর্থমন্ত্রী ইচ্ছা করলে বাজেটকে 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুট। উদ্ধ ত্ব অবশ্যই 
দেখাতে পারতেন এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। আময়। মনে করি 
অর্থমন্ত্রী যদি উদ্ধত্ত বাজেট পেশ 
করতেন এবং আনেক প্রকার জিনিসের 
উপর, থেকে যদি কর তুলে ধিতেন 
তবুও ভোগ্যপণ্যের সামগ্রিক দামের 
উপর তার কোন অমুকুল প্রতিক্রিয়া 
হাত ন" । অর্থাৎ দর দাম কিছুদিন 
স্থিতিশীল থাকতে পারে, কিন্ত 
কমবে না। বাজেটের দল্গে সম্পর্ক- 
রহিত পণ্যের দাম কেন বাজেট পেশ 
হওয়ার পরে বেড়ে যাস্ন এটা আমর! 
বুঝতে পারি না। বাঞ্জেটে ঘাটতিই 
হোক অথব1 উত্ত্তই হোক প্রতি 
বন্দর এই বাক্গেটের মাসে সরকারী 
করেন আওতার প্রতিটি জিনিসের দর 
কিছুটা বাড়বে এবং তার সঙ্গে আর 


' বাড়বে । 


জিনিষের দামও 
সাধারণ নাগরিক এই দর 
বেড়ে যাওয়াকে দরকারী বাজেট 


পাচট! সাধারণ 


' নামক এক জটিল ক্রিয়াকলাপকে 


দায়ী করে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের 
বাজেটকালীন দয়বৃদ্ধির শিকার হুয়। 
দরকারী এই বাজেট পেশ প্রথ। 
কালোবাজারী কারবার পদ্ধতির এক 
প্রকার নৈতিক সমর্থন হিসাবে কাজ 
করছে। কোন কোন পণ্যের উপর 
অধিক পরিমাণে উৎপাদন শুভ অথবা 
অপর কোন রকম কর বদান হতে 
পারে এটা ব্যবসায়ীরা অনুমান করে 
নিয়ে বাজেটের আগের উৎপাদ্ধিত 
মাল চেপেরেখে সেটা বাজেটের পরে 
ছেড়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাক! মুনাফা 
লুটে নিতে পারে । 

সরকার নিজের সংসার চালাবার 
ফিকির়ট। জানেন বিস্ক বাজার দরের 
উপর লরকারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ন] 
থাকার ফলে সাধারণ নাগরিককে 
চোরাবাজান্ীদের হাতে মার খেতে 
হয়। মগ্ত্রিমশাই সরকার চালাবার 
বাৎসরিক ধরচের বাজেট পেশ করেই 
খালাল, তারপরে বাজারে কোন 
জিনিসের কত দাম বাড়লো, কেম 
বাড়লো তার দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সরকারের কোন প্রকার ভাবন] চিন্ত! 
আছে বলে আমর! টের পাই না। 
কোন ছ্িনিসের বেশী দাম চাইলে 
দোকানদারকে বদি প্রশ্ন করা হয় 


তাহলে সে সোঙ্জা বাজেটের কথ! 
বলবে। কিন্ত আমর! বুঝতে পারি 
ন! সিগায়েটের উপর ট্যান্ম বদলে 
তামার তারের ঘাম কেন বেড়ে যাবে, 
মদের উপর ট্যাক্স বসলে লরষের 
তেলের দ্বাম কেন বেড়ে হাবে। 
জিনিসপত্রের দাম তো এমনিতেই 
বেড়ে যাচ্ছে তার উপর এই বাজেটের 
উৎপাত । 

প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের 
পর আবার আদছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
খরচের বাজেট । তাতে আবার এক 
প্রস্থ নানা জিনিসের দাম বাড়াবার 
অজুহাত ব্যবসায়ীদের সরবরাহ কর! 
হবে। একদিকে দরকার আর 
একদিকে ব্যবসায়ীর! এই হুই গোষ্ঠীর 
মাঝখানে পড়ে আমর গরুচোর বনে 
গেছি। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়ো- 
জনীর দিয়াশলাই, সাবান, তেল, 
মশলা, চাল, ডাল, আলু, সুন, চিনি, 
কাপড়, যাই কিনতে যাই না কেন 
আন্দকে একদাম, আবার কাল আর 
একদাম। সবই বাড়তির দ্বিকে। 
এই দ্বাম বাড়ায় বাজেটেরও একট] 
ভূমিকা আছে, এটা কি করে বন্ধ 
করা ষায়। 

পশ্চিমবে বাম সরকার একট! 
পরিচ্ছন্ন প্রশামনিক যোগ্যতায় পরিচয় 
দিয়ে কাজ করছেন তাই পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণ তাদের সমর্থন করে যাচ্ছেন । 
বাঙালীর] বিশ্বাস করে আর হাই 


দপঁণ ॥ শুক্রবার ৭ই মার্চ, ১৯৮০ 


রাশিয়া আজ এশিয়ার বিতিনন 
মুক্তিকামী দেশগুলিতে জনগণতাঙ্জ্িক 
বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্ত সেইসব 
দেশে কিছু তথাকথিত জাতীয় 
নেতাদের দিয়ে একটা পেটোয়! দর- 
কায় তৈরী করার চেষ্টা করছে এবং 
লারা বিশ্বকে বোঝাতে চাইছে যে 
সেখানে সত্যিকারের গণবিপ্রব 
হয়েছে । এভাবে হাজারে! চেষ্টা 
করেও রাশিয়া শেষ রক্ষা করতে 
পারছে না। কাবুল, পূর্বপাকিস্তান, 
চিলি, কাম্পুচিস্া, কিউবায় ঘ 


হয়েছে সেটা নিছক সামরিক অত্যু- 
খান ছাড়া আর কিছু নয়। 
সুতরাং বিশ্বাসঘাতক বাবরাক 


কামালকে দিয়ে কাবুলে যতই 
চক্রান্তের জাল রাশিয়া বিস্তার করুক 
না কেন আফগানিম্থানের বীর 
স্বাধীনভাপ্রিয় জনগণ তাদের স্বাধী- 
নত! ও দার্বতৌমত্তের জন্য বীরব্পূর্ণ 
সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ঘতদ্ধিন না 
ভার! সত্যিকারের পূর্ণ বিজয় অর্জন 
করতে পারছেন। চেয়ারম্যানের 
ভাষায়, “দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি 


চায় যুক্তি, জনগণ চায় বিপ্রব ।" 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


প্রস্তাব - 


হোক এর) জনতার দুঃখ থোচাতে 
নিজেদের বিবেকের কাছে প্রতিশ্রুতি- 
ব্ধ। জনতার পয়দা লুটে 
খাবার লোক এর! নন। এটাই শেষ 
আশা। এবারের বাজেট প্রস্তাবের 
বক্তৃতায় আমাদের অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবজ 
দরকারে নিজস্ব ব্যাক্ষিং ব্যবসার 
কথা বলেছেন। আমরা মনে করি 
এই প্রস্তাব অত্যন্ত লমযোপযোগী 
হয়েছে । হি শেষ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ 
প্রকার এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে 
পারেন তাহলে আমর! আশা করব 
রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক মামচিজ 
পাণ্টে যাবে এবং আজকের বামজ্রণ্ট 
সরকার ভারতের ইতিহাসে স্বরণীয় 
হয়ে থাকবেন । 

আমরা প্রস্তাব করছি তার! এক- 
তরফ] নিন্ধান্ত না করে বাঙ্গালী বুদ্ধি- 
জীবীদের কাছ থেকে এবং প্রথ্যাত 
অর্থমীতিবিদদের কাছ থেকে একটা 
প্রকৃত জনকল্যাশমূলক ব্যাক্ষিং 
ব্যবসার পরিকল্পন। আহ্বান করুন। 
শেষে সরকারী ব্যাঙ্ক একটা হরির 
লুটের কারবার না হয়ে পড়ে, তাহলে 
কিন্ত কেউ আমানত গচ্ছিত রাখিতে 
ভরপ। পাবে ন। বাশলার তবিয়ৎ, 
অর্থনীতি এবং জাতীয় সন্মান নিয়ে ' 


যে সব পত্রিকাগুলি লেখালেখি 
করছেন তাদেরও এ বিষয়ে বিপুল 
দ্বায়িত্ব রয়েছে এবং তার জন্ত এখনই 
উদ্মোগী হওয়া উচিত বিবেচন! 
করি। 


< দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৮০ 


আফগানিস্থানে সোভিয়েত ভূমিকা 


শতদল সেন 


অতিবিপ্নবী আর প্রতিবিপ্রবী দুই 
যমজ তাই । লেনিনের মতে এর 
আকারে সাদৃশ্যে পরশ্পর্ন বিপরীত 
বলে মনে হতে পারে, কিন্ত আসলে 
এর একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মান্্। 
না আমি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির “সাম্প্রতিক অধি- 
বেশনে চারজন মাও-আমলের পলিট- 
ব্যুরে। সদস্যের (এর মধ্যে উ-তে 
প্রমুখ রয়েছেন ) বহিষ্কার এবং লিউ 
শাও চির দোষক্ষালন ও পুনর্বাসনের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি না। কিংবা 
দের দেশের অতিবিপ্রবীদের 
বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর কোন না 
কোন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে চলারও উল্লেখ 
করতে চাই না। ও তো পরনে! 
কথ1। তার নিজেরাই অনেকে 
ভূল শ্বীকার করেছে ন। তাদের 
প্রেরণাও আঁদর্শবাদের উৎস চীনও 
খ্বীকার করেছিল। কিন্ত অন্তদের 
জন্ত, নিজের জন্যে নয়। 
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 
ধীনতা যুহ্ের সময় চীন পাকিস্তা- 
অথগুতা রক্ষার, অন্থুহাতে 
দামরিক একনায়ক ইয়াহিয়া খালের 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল । সঙ্গে 
ছিল সারা দুনিগ্নার বৃহত্তম সাআআঙ্গা- 
বাদ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র। সেদিন মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকসন ভারত 
মহাসাগর ও বঙজোপদাগরে বিমান- 
বাছী রণতয়ী বহর পাঠিয়ে ভারত ও 
বাংলাদেশকে ভয় দেখিয়েছিল, এমন 
কি দৈস্ত অবতরণেরও মহড়া দিয়ে- 
BD: পরের বছরই এই ভাবগত 


সাদৃশ্যের সাক্ষী হিসেবে নিক সন, 


চীনে গেলেন। 
আজ আবার আফগানিস্থান নিয়ে 
| ho পুনরাবৃত্তি ঘটছে। 
এবারেও পশ্চিমী সাআজ্যবাী শক্তি- 
গুলির মধ্যমণি *আমেরিক1' এবং 
মহাচীনের রাষ্ট্রনায়কের। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের তথাকথিত হস্তক্ষেপের 
অভিযোগে মুখর । শুধু মুখরই নয়, 
পাকিস্থান ইরাণ ও অন্তান্য ইসলামী 
রাষ্ট্রকে ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে আফ- 
গানিস্থানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 


বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করছে। অর্থাৎ আবার বাংলা- 


দেশ লড়াইএর সময় যে আস্তর্জাতিক, 


{রই শক্তিশালী পুনরাবর্তন 
ঘটেছে । আফগানিস্ানেন্ন গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ভীম নিজেদের সাঙ্গোপাজদেয *নিয়ে 
আলরে অবতীর্ণ । 

বল। বাহুল্য সংশোধনবাদী 
লোতিক্মেত নেতারা আফগান বিপাবের 


টা হুষ্টি করা হয়েছিল, পুনরায় 


পক্ষে দাড়াতে অনেক ইতঃন্তত করে 
অবশেষে পাক-মিশর হস্তক্ষেপের 
চূড়ান্ত মুহূর্তে আফগানিস্বান সরকা- 
রের আহ্বানে সামরিক শক্তির 
সাহাধ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। 
সংশোধনবাদী নেতাদের আন্তর্জাতিক 
উত্তেজন! প্রশমনের একপেশে নীতি 
অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে 
চোখ বন্ধ রেখে যুদ্ধ এড়ানোর আগ্রহ 
শেষ পর্ধস্ত তাদের ব্যর্থতাই ডেকে 
এনেছে। 

_ লসাত্রাছ্যবাদীদের প্রচারের ডামা- 
ভোলে" একথা সর্বদাই চেপে খাওয়ার 
চেষ্টা হয়েছে খে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
আফগানিস্থানে চিলির ঘটনার পুনরা- 
বৃত্তি ঘটানোর জন্যে চেষ্টা করছিল । 
আযেরিকার এই দুঙ্র্মে পাকিস্থান 
এবং হিশর একঘোগে কাজ করছিল। 
পাক-আফগান সীমান্তে মিশরীয় ও 
পাক দামরিক উপদেষ্টার! তথাকথিত 
“আফগান বিদ্রোহীদের সামরিক 
প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল এবং সর্বাধুনিক অস্ত্- 
শিক্ষা দিয়ে তাদের আফগানিস্থানের 
অভ্যন্তরে পাঠাচ্চিল। আফগান 
মোল্লাতস্র এবং "অভিজাত জমির 
মালিক শ্রেণী এই বিদ্রোহীদের পুরো- 
ভাগে ছিল কারণ আফগান.গণতাস্ত্িক 
বিপ্লব নির্যাতিত কষকর্ধের হাতে জমি 
তুলে দিয়েছিল, নারী মুক্তি এবং 
শিক্ষাপ্রসারের উদ্ভোগ নিয়েছিল এবং 


‘শোষিত আফগান জন গণের গণ- 


তান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা কয়েছিল। 
চিলির আলেন্দে লরকারও একই 
“ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শোষক 


শ্রেণীর বিরাগভাজন হয়েছিল এবং" 


আজ আমরা জানি চিলিতে দরাসরি 
মাফিন হস্তক্ষেপের ফলে কি ভাবে 
সেখানে ক্যানিস্ত সামরিক জুণ্ট! 
বিনোচেত সরকার ক্ষমতা দখল 
করেছিল । 

আফগান প্রেসিডেন্ট নূর মহম্মদ 
তারাক্ধি পাক-মিশর-মাফিন যুক্ত- 
য়াষ্রের সশস্ব হস্তক্ষেপে বিরুদ্ধে 
মিত্র রা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সাময়িক সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্ত 
ঈ্যতাতের মরীচিক্া সোভিয়েত 
সংশোধনবাদী নেতাদের এমন আচ্ছন্ন 
করে দিয়েছিল যে তারা সময় মত 
সামরিক সাহাষ্য দিতে এগিয়ে 
আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে 
নূর মহমদ তারাক়্িকে শোচনীয় মৃত্যু 
বরণ করতে হয়। 
পাক সেনাদল বেসাময়িক পোশাকে 
আফগান বিদ্রোহী সেজে আফগানি- 
স্থানের উত্তর পশ্চিষ ও দক্ষিণে 
ব্যাপক হামল! চালাতে শুর করে 
তখন লোডিয়েত ইউনিয়ন আফ- 


শেষ পর্যন্ত যখন. 


গানিস্থানেন্ন গণতাপ্তরিক সরকারের 
পুনঃ পুনঃ আবেদনে সামরিক সাহাষ্য 
পাঠাতে বাধ্য হয়। আফগানিস্থানের 
বিপ্রবকে চিলির পথে ঠেলে দেওয়া 
তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষে 
কঠিন হয়ে দাড়ায় । এর. পরই শুরু 
হয় কার্টারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের 
হুমকি আর ভারত মহাসাগর ও 
পারস্ত উপদাগরে সাকিন সশস্ত 
শক্তির সমাবেশ । 
কোন কোন ধুরন্ধর বিপ্লবী 
সোভিস্বেত সামরিক সাহাষ্য চাওয়ার 
পেছনে আফগান গণতাক্ত্রিক বিপ্রবের 
দুর্বলতার জন্যে "থে প্রকাশ করে 
প্রকারাস্তরে আফগান বিপ্লব সম্পর্কে 
সন্দেহ স্থির চেষ্টা করেছেন । তার! 
বোঝাতে চান বিপ্নণী পরিস্থিতি হৃষ্ট 
হবার আগেই আফগানিস্থানে গণ- 
তাঙ্িস্ব বিপ্ৰ সম্পন্ন করা ঠিক হয়নি? 
তাই ভাদ্রেক্স বিদেশী সাহায্যের 
জন্যে হাত বাড়াতে হয়েছে । আপন 
শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের 
মোকাবিলা করার শক্তি তাদের 
হয় নি। সুতরাং তাদের মতে আঁফ- 
গান বিপ্লবের পক্ষে দোভিয়েত সাম- 
রিক সমর্থন না চেয়ে মাকিন হস্তক্ষেপ 
মেনে নেওয়াই ঠিক ছিল। 
অনেকেয়ই কিউব] বিপ্লবের ঘটন। 
মনে আছে। সেখানেও ফ্যাসিস্ত 
বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে ফিদেল 
ক্যাস্বোর নেতৃতে' গণতাঙ্ত্রিক বিপ্লব 
সম্পন্ন হয়েছিল । পরে কিউব] সমাজ- 
তাস্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে 
গেলে মাফ্কিন' যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও 
হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ নেয়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন তখন 
একযোগে কিউবাকে সমর্থন জানিয়ে- 
ছিল এবং এই সমাতাস্রিক সাহায্য 
লাত করে কিউবার মত ক্ষুদ্র দেশও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনতিদুরে অবস্থান 
করেও টিকে থাকতে পেয়েছে। এমন 
কি কিউবার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোর- 
দ্বার করতে গিয়ে ১৯৬২ সালে সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন ও মাফিন যুক্তরাষ্র 
প্রায় সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার 
মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল । ১১৬২. 
সালের বে অব পিগস্‌-এর ঘটন] যাদের 
মনে আছে তারা স্বীকার করবেন 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন সঠিক 
তাবেই কিউবাকে দমর্থন করার 
ঝুঁকি নিয়েছিল । আজও" সাকিনী 
সি আই এ এবং সরকার আফগান 
বিদ্রোহীদদের অস্ত্র লাহাধ্য করছে। 
মাম সহঃ পররাষ্ট্র সচিব হোন্ডেন 
তা স্বীকায় করেছেন. 
লমাজতাহ্রিক শিবিয়ে অবস্থান 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


অর্থনীতি 





অভিনন্দনযোগা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৮১-৮১ 
সালের বাজেট সম্পর্কে কিছু বলতে 
গেলে প্রথমেই বলতে হয় ‘অভিনব? । 


পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেও জন- 
সাধারণের কয়েকটি আশু প্রয়োজন ' 


মেটানোর দিকে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক, 
মিত্র এক অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন। শক্রমিত্র নিবিশেষে 
কেউই ব:জেটের এই অভিনব 
ব্যবস্থার একপেশে বিরোধিত করতে 
পারেন নি। 

অভিনব, কিন্তু সমাজতস্ত্রের নকল 
চাতুরী বাছেটে নেই। তাই এই 
অতিনবত্ধ আরো বিস্ময় ও প্রত্যাশার 


ক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে । দীর্ঘদিন 


ধরে আমর! তথাকখিত “ময়াজ্জ- 
তঙ্্ের” মোড়কে ঢাকা পু'্রিবাদী 
বাজেট দেখতেই অচ্যস্ত । এত দীর্ঘ 
অভ্যাসের ফলে আমাদের কাছে 
সমাল্ততন্ত, গণতঙ্জ এসব কথাই মুলা- 
হীন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
এই বছরের বাঁজেটে সমাজতান্ত্রিক 
ভড়ং নেই; যা আছে তা হল সরল, , 
সত্য ভাষণে সমাজের ক্ষতগুলির 
দ্রিকে অঙ্গুলি নির্দেশ এবং সাধ্যমত 
যংকিঞ্চিৎ প্রতিকায়ের ব্যবস্থা 
ঘোষণা । AE 

ভারতের বর্তমান লামাজিক- 
অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সুদ্ীর্ঘ- 
কাজের কংগ্রেপী শাসনে আমরা 
লাধারণ মামুয কতবাম্স . গণতন্ত্র 


স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের গালভত্রা 


প্রতিশ্রুতি শুনেছি, কথনে! হয়তো 
বিশ্বাপ করেছি। কিন্তু পরে 
পুঁজিবাদী প্রতারণা আমাদের 
নৈরাশ্তে আচ্ছন্ন করেছে । আমর! 
হয়তো এর ফলে সততা এবং 
তবিষ্যত সম্ভাবন! সম্পর্কেই ভরসা 
হারিয়ে ফেলেছি। 
পশ্চিমবাংলার এই সরকারী 
বাজেট আমাদের আবার সেই ভরসা 
ফিরিয়ে দ্রিল । আমর] এখন বিশ্বাস 
করতে পারবো যে পু'জ্রিবাদী 
কাঠামোর মধ্যেও একট] সৎ গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী সরকার দবাতিদ্র্য সীমার সব 


নীচুতে অবস্থিত ক্ষয়ে যাওয়া জীবন-. 


গুলিকেও আশার উদ্বেলিত করতে 
পারে, ভরসার ভরপুর করে তুলতে 
পারে। . 

পশ্চিমবজের বামপন্থী সরকার 
এবারের বাজেটে যে কয়েকটা! নতুন 
জনহিতক্ষর ব্যবন্থ| নিয়েছেন তার 
যেকোন একটি ব্যবস্থাও গত বত্রিশ 
বছরের হধ্যে কোন রাজ্য সরকার 
কিংব' কেজীয্ব সরকার নেম রি | 


$ 


॥ পচ ॥ 


বাজেট 


এই ব্যবস্থাগুজির মধ্যে বিলাযূল্ে 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন 
করা, গরীব মধ্যবিত্তদের স্বার্থের 
মঙে বর্গাঘারদের শ্বার্থের সামন্ত 
সাধন, রুগ্ন শিল্পগুলির জন্যে কেন্দ্রীয় 


সাহায্যের একাস্ত মুখাপেক্ষী না  * 


থেকে রাজ্যের নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ, 
পেনশনভোগীদের পেনশন বৃদ্ধি) 
গরীব কৃষকের জন্যে পেনসন ব্যবস্থা) 
পঞ্চায়েতী শক্তিকে কাজে লাগিকে 
অর্থকরী ফসলের স্তাষা দাম দেওয়ার 
ব্যবস্থা, রাজ্যের নিজন্ব ব্যাংক প্রতি- 
ঠার প্রস্তাব,_-এগুলি সত্যই অভি- 
নম্দনযোগ্য। 
এযাবতকাল বাজেটের সঙ্গে 
সাধারণ যাঙ্ষের নাড়ীর যোগ 
থাকতে1. না। বাজেট বলতেই 
সাধারণ মানুষের মনে বিভীষিকা 
সঞ্চার হতে1। আর মুনাফাখোরী 
প্রবৃত্তি উল্লাসে নৃত্য করতো ৷ কি 
কেঙ্গীয় বাজেট, কি রাজ্য বাঙ্জেট 
গত বত্রিশ বছরের মধ্যে সাধারণ . 
মাম্যের কাছে এগুলি মাত্র আরে! 
ট্যাক্স বসানোর শোষণযন্ত্ ছাড়া আর 
কিছু বলে মনে হতে পারে মি। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত তিন বছর 
ধরে এই ধারণা ভাঙ্গতে শুরু করেন। 


সীমিত ক্ষমতার পীমাবন্ধভার মধ্যেও 
“যে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধ!- 


রণকে একাত্ম করা যায়, তাদের 
অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্রের. সামান্য উপসম 
ঘটানে! যায়, পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ 
সরকার তা প্রমাণ করলেন । 
শুধু তাই নয়। বানক্র্ট সরকার 

সামান্ত অর্থনৈতিক সুবিধা হট কয়ে 
ভবিষ্যত অগ্রগতিকেও ত্বন্নাধিত 
করেছেন। যদি দেশের দ্রিদ্রতম 
মাহষেরা এই দরদের পরিচয় পেয়ে 
ভরসা! ও আস্থাবান হয়ে ওঠেন 
তাহলে আগামী দিনে তার! আরে! | 
দণ্মানজনক জীবন ও জীবিকার জন্তে 
হাত প্রসারিত করবেন। পু'জিবাদী 
সরকার এই প্রত্যাশা! কোনদিনই 
পূরণ করতে পারবে ন! কারণ তাদের 
তা ইচ্ছে নয়। মাহষের মনে যে 
নৈযাস্ত ও হতাশ! সৃষ্টি হয়েছিল 
বামফ্রন্ট সরকার তা দূর করে নিজের 
পাক্কে দাড়াবার মত শক্তি ও সাহস 
এনে দিতে পেরেছেন। ভাগ্য ও 


. ভগবানের রহল্তময় লীলার খেয়াল 


থেকে তাদের একেবারে মুক্ত করেন 
নি বটে, কিন্তু তার! বাধনের দড়ি 
অনেকখানি শ্শিখিল ও ছিন্ন করে 
দিয়েছেন। 

শেষাংশ *ঠ পৃষ্ঠার 


॥ ছয়)" 


লাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৪) . 
ডঃ ঘোজাফফত্র আহমদ চৌধুরী 


অজুনদাস 


আমর ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের 
অমুচযদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গের 
খানিকটা আঁভাষ প্রদান করে- 
ছিলাম। এই প্রতিক্রিয়া মুল তঃ 
রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকে কে্তর 
করেই সংগঠিত.হয়েছিজো। সেদিন 
লসগ্র পূর্ব বাঙলার গণ আন্দোলনের 
নেতৃত্ব প্রদান করতেন ছাত্র সমাঞ__ 
ধার পেছনে প্রেরণা যোগাত ঢাক! 
বিশ্ববিষ্ভালয়। সেই হিলেবে একথা 
সহজেই অনুমান কর! ধায় যে, এই 
অবদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের 
একট! অংশেরও বিরাট ভূমিকা 
ছিলে।। এই ভূমিক! পালন করতে 
গিয়ে অনেক ক্ষেবত্রে/শিক্ষকদের অশেষ 
নির্যাতনের মু খো মু বি হতে হয়ে- 
ছিলে|। সরকারের তরফ থেকে 
যেমন এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার 
কার্যক্রম গৃহীত হতো, তেমনি সর- 
কারের লেলিয়ে দেওয়া ছাত্র সমাঁদও 
কম যেতে] না। ঢাক] বিশ্ববিস্তা- 
'ঙয়ের কোন কোন শিক্ষক শারীরিক 
, নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিলেন, 
এমন প্রমাণও আছে। শুধু তাই 
নয়, তাদের বিরুদ্ধে বাইরের গুণ্ডাও 
লেলিয়ে দেওয়। হতো । ফলে বহু 
শিক্ষককে জীবন এ জীবিকার ভয়ে 
কখনে! কথনে! সামাজিক নিরাপভার 
" ভয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্প* 
করতে হয়েছিলে।। 
পরণের নোত কি গতিতে সেদিন পূর্ব- 
বাঙলার বুদ্ধিজীবী সমাঞ্জকে ভাসিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলো তা আজ অনেকের 
' পক্ষেই অমুসান ' করা সম্ভব নয়। 
আমর] এই সিরিজে তার কিছু কিছু 
আভাষ প্রদান,.করেছি। 
এই শ্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে না 
দিয়ে যারা অকুতোভয়ে নিজ নিজ 
ধ্যানধারপা, চিন্ত! ভাবন1 ও জনমানস 
নির্যাতিত মান্গষের সামনে উচিয়ে 
ধরেছিলেন, তাদের ভেতর ডঃ 
মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর না 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একজন 
কৃষি শিক্ষক হিসেবে তিনি সেদিন 
আপন ঘাতিত প।লুনে যেমন পিছপা 
হননি, তেমনি অপরকে দায়িত্ব 


এই আত্মদম-' 


চেতন করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি 
পিছিয়ে ছিলেন না! ফলে সরকার 
সর্বদাই তাকে সন্দেহের চোখে 
দেখতেন এবং বিভিন্ন প্রকার নিয়ম- 


" তাস্ত্িক সুযোগ সুবিধে থেকে পর্যন্ত 


তাকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন । 
ঢাকা বিশ্ববি্ালয়ে রাষ্ট্রনীতি 


"বিভাগের রীডার হিপেবেই তার হশ 


ও সুনামের শ্ুচনা। ১৯৬২ সাল 
থেকে আইয়ুবু খানের বিরুদ্ধে যে সব 
আন্দোলনের সুচন! হয় তাতে তিনি 


তাত্বিক সমর্থন প্রধান করেছিলেন । ' 


এই সময় স্বাধীনতাকামী ছাত্র ও 
শিক্ষিত সমাজের কাছে এত জনপ্রিয় 
ভিলেন ষে, তার নাম সহে উচ্চায়- 
নের জন্তে তাদের একটা বিকল্প পন্থা 
অবলম্বন করতে হয়েছিলেো।। তিনি 
ছাত্র, শিক্ষক ও পরি চি.ত মহলে 
“মাক? স্তার ( A.C.) হিনেবে 
পরিচিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের 
পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিক ও .ছানজসমাঞ্জ 
ঘেসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তাঁর পেছনে 
ম্যকি-স্তায়ের অবদ্বান। তখম অর্থ- 
নীতিবিদয়] যেমন দ্বৈত-অর্থনীতি- 
তর (Two Eeomonce Theory) 
আবিষ্কার করে পূর্ব-বাঙলার জন্যে 
আলাদা! অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের 
দাবী জানান, তেমনি রাঙ্জনীতি 


বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
পূর্ব বাঙলার শ্বাতঙ্ত্র্ের কথা 
ঘেষণ করেন। এই যৌথ ঘোষণার 


ফল হলো এতিহাপসিক ছ দফা, (sis 


‘DINE )--১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ 


মুজিবর রহমান যে কর্মসুমীর মাধ্যমে 


জয়লাভ করেছিলেন। .ডঃ মোজা- 
ফ্ষফয্ আহমদ চৌধুরী এই ছয় দফার 


রূপকারদের একজন হিসেবে আত্ম- 
প্রকাশ করেন ।. 

ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর 
সত্যিকার কর্মধার] সুচিত হয় ১৯৭১ 
সালের পরে? ১৯৭১ সালে অনেকের 
মতো তিনিও ' দেশত্যাগ ,করে- 
ছিলেন। ভারতে থেকে বাঙলা- 


দেশের সপক্ষে জনমত গঠন করার, 


ব্যাধারে তার.অবদান উল্লেখষোগ্য । 
শুধু তাই নক, তিনি এই সময় বিশ্বের 





পস্টির্ধগ, 


পর্ষদ প্রকাশন 
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এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





" বিভিন্ন স্থানও পরিভ্রমণ করেন. এ 


একই উদ্দেশ্যে । স্বাধীনতা লাভের 
পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং 
জাতীয় পুনর্গঠমের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। বঙবদ্ধুর নেতৃত্বে 
দেশ ও জাতি গঠনের ষে চাঞ্চল্য হুটি 
হয়েছিলো, তাতে চৌধুরী সাহেবের 
দান মৌলিক ও বিরাট । তিনি 
এসেই ঢাক! বিশ্ববিস্তালক্পের উপাচার্য 
হিসেবে কাজে ঘোগদান করেন। 


" উপাচার্য হিসেবে যোগদান করে 


তিনি প্রথমেই বিশ্ববিষ্তালয়েন্স বহু 
পুরনে! সমস্তাবলী সমাধানে মনো- 
মিবেশ করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি 
সফলতাও অর্জন করেন। ঢাক! 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য হিসেবে 
যোগ্যতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার 
পর সরকার তাকেবিশ্ববিালন মী 
কমিশনের (U.G.0) চেয়ারম্যান 
হিসেবে নিয়োগ করেন। এই পদে 
নিযুক্ত হবার সংগে সংগেই তিনি 
বিভিন্ন বিশ্ববিস্ভলিয়ের উন্নয়নের 
দ্বিকে মনোনিবেশ করেন। এই 
উপলক্ষে তিনি বাঙলাদেশের 
সব কয়টি বিশ্ববিস্তালয ভ্রমণ করেন 
এবং সেসব বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিভিন্ন 
প্রকার সমস্ত! নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
সংগে আলাপ-আলোচনা! করেন। 
এইসব আলাপ-আলোচনায় তিনি 
ছাত্র সমাজের আবানিক সমস্তার 
প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করেন। 
তার সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু 
উন্নয়নমূলক কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়। 

তার,এই কর্মপ্রেরণাকে সীমাবদ্ধ 
রাখা যায় না। , তাকে জাতীয় 


জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। 


সেদিনকার রাষ্ট্রপ্রধান, নবগঠিত 
বাকশালের (বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক 
আওয়ামী লীগ) লভাপতি শেখ 
মু্জবর রহমান তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী 
হিসেবে নিয়োগ করেন । শিক্ষামন্ত্রী 
হিমেবে নিয়োজিত, হয়েই তিনি 
শিক্ষাক্ষেত্রে পুনর্গঠনের স্থ চ.ন! 
করেম। এই পুনর্গঠনের কাজ শুরু 
হতে ন! হতেই এক সামরিক অত্যু- 
খানে শেষ মুজিবর রহমান নিহত হুন 
এবং শেখ সাহেবের স্বরাষ্টরমন্ত্রী' খোদ্দ- 
কার মোস্তাক আহমদ রাষ্ট্রপতির 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার যন্তরি 
সভায় অনেকের সংগে জমার চৌধু 
রীও ঘোগদান করেছিলেন। কিন্ত 
অচিরে সেই মন্ত্রিভারও পতন ঘটে 
এবং ভঃ, চৌধুরী 5 নয়ায় ঢাক! বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের রাষ্ট্রনীতি বিভাগের 
শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষক থাকা- 


কালেই ১৯*৮ সালে তিনি 
পরলোকগমলন করেন। 
শিক্ষক হিসেবে ডঃ চৌধুরীর 


সাফল্য অবিপংবাদিত। তার অসীম 
জনপ্রিয়তার, পেছনে এই সাফল্য যে 
বহুলাংশে কাঁজ. করেছে তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। ডঃ চৌধুরী 
রাষ্্রবিজানের উপর যেসব গ্রন্থ রুচন। 


করেছেন তার্‌ ভেতর পাকিস্তানের 


গঠনতত্ত্রেরে উপর লিখিত গ্রস্থথান? 
বিশেষ-হ্নাম অর্জন করেছে। 


* বহু মাঙছষ আগরঙ্কা গ্রস্ত । 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ৭ই মার্চ ১৯৮* 


অভিনন্দনযোগ্য বাজেট 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


গরীব কৃষক ও ক্ষেতমন্তুর সারা 
জীবন জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে- 
ছেন। সারা জীবন কষ্টে কাটিয়েছেন 
তার পর জমি হারিয়ে উপায়হীন 
নিঃশ্বে পরিণত হয়েছেন। এদের 
দুঃখময় জীবন হয়েছে শরৎচন্দ্র তারা- 
শঙ্করের উপন্যাসের উপকরণ । 
লমাজের অসহায় স্বামিহীন! বৃদ্ধা 
পেনশনভোগী বৃদ্ধ অক্ষম, বয়সের 
ভারে নাজদেহ কৃষক কেউ বামফ্রট 
সরকারের কাছে বাতিল মাহুষ 
নন। সমাজে তাদেরও ম্বীকৃতি 
তাছে। তাই তাদের স্বীকৃতির 
নমুনা হিসেবে সামান্ত হলেও পেনশন 
মঞ্জুব কর] হয়েছে । 

গ্রামশহরের মধ্যবিত্ত সামান্ত 
কৃষি জমির মালিকদের অন্থবিধা 
দেখা দ্বিয়েছিল। ভূমিহীন কৃষকের] 
ছিলেন দীর্ঘদিনের শোষণে জর্জরিত 
“অপারেশন বর্গার” কর্মসুচী প্রয়োগ 
করতে গিয়ে দেখা গেল অল্প জমির 
মালিক গ্রামের মধ্যবিত্ত, গরীব 
বিধবা, বৃতিজীবী এবং শহরের, 
চাকুরী বড় করণিক, পিয়ন, প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও জানা-অজানা 
জমিতে 
বর্গাস্বত্বের অর্থ তার] সহজে বাজার 
দামে জমি বিক্ৰী করতে পারছেন 
না। অথচ নানা প্রয়োজনে অর্থ 
সংগ্রহের একমাত্র ভরসা তাহের 
এটুকু জয়ি। বলাবাহুল্য বহু কাদের 


সামন্ত শোষণের ফলেই সমাজে এই ' 


অবস্থা দেখা দ্বিয়েছে। শোষিত 
মাহ্ষেরাও পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ 
সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন | 
শোধকদের প্ৰতিভূ শক্তি এর সুযোগ 
নিয়ে শোধিত জনগণের মধ্যে বিভেদ 
চটি করতে সক্ষম হচ্ছে। বামফ্রন্ট 
সরকার একর প্রতিকার করেছেন। 
এবারের: বাজেটে মধ্যবিত্ত. বলল বিত্ত 


মানুষের যাতে বর্গান্বত্ব সত্বেও জমির - 


ন্যাধ্য দাম পান তার জন্তে একটি 
জমি কেনাবেচার সরকারী এজেন্সী 
গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজন মত 
এই এজেন্সী ন্যায্য দামে বিক্রয়েচ্ছু 
ব্যক্তিদের জমি কিনবেন তবে জমির 
মালিকদের ১ থেকে ১২ ছেউর বেশী 
জমি (সাড়ে সাত বিঘা থেকে ঘাড়ে 
দশ বিঘার বেশী) থাকলে হবে না। 
আগামী দিনে কম জমির মালিক 
বুত্তিজীবী, চাকুরীজীবী ও সম্বলহীন 
মানুষের পক্ষে এই পদক্ষেপ প্রশংস- 
নীয়। 

বিনামুল্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, 
বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে টিফিন, খাতা, 
বই এবং অজ্জম্র বৃত্তি মঞ্জুরী সাধারণ 
অভিভাবকদের পক্ষে আশাতীত 
লাহায্য। আধিক মৃল্যগ এর 


অনেক । সামাজিক মূল্য ততোধিক ! 
শুধু এই একটা পদক্ষেপ গ্রহণে 
জন্যেও বামফ্রন্ট সরকার মান্থষে 
শ্রদ্ধা ও তালোবাঁসা অঞ্জন করবেন। 

অর্থমন্ত্রীর অন্তত অভিনব ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের একটি নিজন্ব সরকারী 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব! কেন্দ্রীয় 
সরকার, রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকগুলি এবং 
সরকারী লগ্মী প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিম- 
বঙ্গকে সময্মোচিত সহায়ত! দানে 
উৎস্থক নন দেখেই অর্থমন্ত্রী এই 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন । 
বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫০ কোটি টাক! 
আমানত. রয়েছে । এই আমানত 
একটা বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
পক্ষে ঘে্ট। বড় বড় ব্যাঙ্ম গুলির 
এত নিজন্ব মুলধন নেই। সুতরাং 
আধিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এই 
ধরনের একটি ব্যাঙ্ক রাজ্যের অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নে, শিল্পায়নে এবং 
ছোট ছোট শিল্প ব্যবসার, মালিকদের 
প্রভূত সাহায্য করতে “পারে । এর 
ফলে কেন্দ্রীয় মুখাপেক্ষিতা অনেক- 





-খানি হ্রাস পেতে পারে । 


বলা বাহুল্য শোষকশ্রেণীয় কাছে 
এই ধরনের দস্ভাবন! রুচিকর 


পারে না। ভাই কার়েমী পি. 


EY 


প্রতিনিধিরা এর বিরূপ সমালোচনায় 
মুখর হয়ে উঠতে পারেন। কিন্ত 
বামফ্রন্ট দরকার এই খছু পদক্ষেপ 
ঢোধ করি তাদের সাধ্যায়ত থাকবে 
ন]! অন্যান্ত রাজ্য ও এই মহৎ দৃষ্টান্ত 
অঙুসরণ করবে। জনগণ একে শুত 
কামনা ও অভিনন্দন জানাবেন। 
নতুন কর জ্বারোপের ক্ষেত্রেও 
অর্থম্্রীর' বাঞ্জে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় দিয়েছে । 'জননাধারণের 
“ব্যবহার্য কোন জিনিসের দায় বাড়বে 
না। মদ লিগারেউ-এর দাম £কিছু 
বাড়বে বটে কিন্ত রেশনে যে সকল 
পণ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে 


তার ফলে লাধারণ মানুষের সাধয় 


হবে অনেক বেশী চা বাগানগুলির 
উপর ষে ট্যাক্স বসেছে তার জন্তে, 
চায়ের দাম বাড়বে না, কারণ এই 
ট্যাক্স আগ্নকরের স্থান গ্রহণ করেছে ।' 
এসব সত্বেও রান্দ্যে ঘাটতি হবে মাত্র 
২৩ কোটি টাকান্ন যত। সম্ভবতঃ 
এ দ্বাটতিও থাকবে ন1। 

জীমাবন্ধ ক্ষমত! সত্বেও জন- 
সাধারণের দরদী একটা রাজ্য সরকার 
যা করতে পায়ে কংগ্রেমী শানকের। 
তা ধারণায় আনতেও পারে না। 
ক্লারণ কংগ্রেদ এখন লুটপাট সমিতিতে 
পরিণত । লুটপাট সমিতির নদস্তে 
জনসাধারণের সম্পদ লুটপাট বব 
গিয়েছে। তাদের লুঠনের স্বর্গরাজ্য 
ছাঁতছাড়! হয়ে গেছে। মনে হয় 
আর কোন দিন এ হর্গনাজ্য তাদের 
হাতে পরে আসবে না। বেন্দ্রীয় 
দরকার প্রতিকূল হলেও না। এই 
বছরের বাজেটে আমর] জনগণের 
এই দৃঢ় সংকলক্পেরই আতাস দেখতে 
পাচ্ছি। রি 


দর্পণ || শুক্রবার ৭ই মাচ ১৯৮৭ 


সুধী প্রধান 


আমার সম্রতি সম্পাদিত 
Marxist Cultural Movement 
in India—Chronicles and 
documenst—1986247 বইটির 
ভূমিকায় সংস্কৃতি আন্দোলনের 
ইতিহাস বিরুতির যে. তিনটি উদ্বা- 


হয়ণ তৎকালীন ভারতীয় গণনাট্য 


সংঘের, সর্বভারতীয় কমিটির শেষ: 


পাধারণ সম্পাদক নির্জন সেন 
সম্পর্কে পেশ করেছিলাম তা পড়ে 
বে-সামাল হয়ে তিনি “এপিক 
থিয়েটার” কাগজের ১৯৭১ সালের 


সেপ্টে্র সংখ্যায় আমাকে গালি- ' 


গালা করার সঙ্গে সঙ্গে আরো 
কিছু বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে- 
ছেন। 

তিনি যে আমার'বইয়ের শিরোনাম 
থেকে শেষপর্ধস্ত কিছুই ভাল করে 
পড়েন নি তা আমার বইয়ের পাঠক 


মাত্রেই ধরতে প্রারবেন। কিন্তু এই - 


প্রবন্ধে্র পাঠকদের জন্য একটি ৪০০ 


পৃষ্ঠা বইয়ের সব কিছু তুলে ধরা” 


অমস্তব। মামার পূর্বোক্ত সূমিকায় 
চি লিখেছি যে গণনাট্য সংঘের 
ভিহাস সম্পর্কে ওদের প্রবন্ধে হত 

ভূল তথ্য দেওয়া আছে তা সংশোধন 
. করতে একট! গোট! বই লেখা দর- 
কার (আমার ভুমিকার ২৩ পৃঃ)। 
তাছাড়া এ ত্ৃমিকার ১৫ পৃষ্ঠাতে 
লিখেছি 'পুরমো দিনের আরো? 
কিছু তথ্য আমার বইয়ের দ্বিতীয় 
খণ্ডে দিতে হবে। 2 
নিয়ঞ্রনবাবু ভার “ইতিষ্ঠাসে? 
দাবী করেছিলেন যে তিনি প্রথম 
থেকেই গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় 
কমিটিতে আছেন। তার উত্তরে আমি 
লিখেছিলাম যে সে কথা সত্য নয়। 
ণনাট্য সংঘের পর্বভারতীয় কমিটি 
তৈরী হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে 
এবং এ বছরের জুলাই মাসে উক্ত 


কমিটি থেকে প্রকাশিত এক নধর 


বুলেটিনে সর্বভারতীয় কমিটি এবং 
প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির নাষের 
তালিক। ছাপানো হয়। আমার 
বইয়ে সেই বুলেটিন সম্পূর্ণ ছাপানে! 
হয়েছে। তাতে সর্বভারতীয় 
কমিটিতে দ্িলীর প্রতিনিধি ছিমাধে 
সরল! গুপ্ডের নাম আছে। .আর 
সংগঠনী কমিটিতে তিনিই একমাত্র 

7-ঘেখানে নিরপনবাবু বা 
দলীর আর কোন ব্যক্তির নাম নেই 
(আমার বইয়ের ১৩২-১৩৩ পৃঃ)। 
গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় 
বুলেটিনে আছে ঘে দিল্লী শাখা ১৯৪৩ 
সালের অক্টোবর মাস গঠিত হল 
এবং নিরঞনবাবু সেই কমিটির সাধা- 
রণ দম্পা্ক হলেন (আমার বইয়ের 


২৬৮ পৃঃ)। নিরগনবাবু এখন 
লিখছেন যে *১৯৪৩ সালের শেষার্ধে 
যে কমিটি মিটিং হয়” সে খবর নাকি 
আমি চেপে গেছি। অর্থাৎ ১১৪৩ 
সালের শেষ তিন মান থেকে তিনি 
পদাধিকার বলে দিল্লী শাখার প্রতি- 
নিধি ছিনাবে সর্বভারতীয় কমিটিতে 
এলেন এই দংবা আমি চেপে 


গেছি। এতে! আমার বইয়ে আছে - 


-চাঁপলাম কোথায়? কিন্ত তার 
অর্থ কি তিনি প্রথম থেকেই আছেন 
হা একটি কমিটির সভার স্থির হয়? 
তিনিই বরং সরল! গুপ্তের নাম চেশে 
গেছেন। দ্বিতীয়তঃ আমি বলছি 
ঘষে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের পর 


_ অর্থাৎ দিল্লী কমিটি গৃঠিত হওয়ার পর 


লর্বভারতীয় কমিটির কোন বৈঠক 
আরে হয়েছিল, এমন প্রমাণ 
নিরঞনবাবুকে দিতে হবৈ। কারণ 
কেবল তিমি নন আমার বইয়ের 
পাঠকরা জানেন ষে দিল্লী কমিটি 
তৈরী হওয়ার আগেই ১৯৪৩ সালের 
জুলাই মাসে আমাকে বাংল! গণনাট্য 
সংঘের সংগঠন সম্পাদক নিযুক্ত কর! 
হয় এবং পদাধিকার বলে আমি 
নিরগ্নবাবুব আগেই সর্বভারতীয় 
কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি 
হয়েছি। আমার বইয়ে প্রকাশিত 
বুলেটিনগুলিতে কোথাও ১১৪৩ 
সালের শেষের কোন বৈঠকের উল্লেখ 
নেই। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় 
কমিটির সে যুগে। অত্যন্ত সক্রিয় 
যুগ্ম সম্পাদকক বিনয় রায় ১৯৪৩ 
সালের, .নতেম্বর থেকেই পাণ্ডাব, 
দিল্লী ও আগ্রাতে বাংলার সাংস্কৃতিক 
দলের অনুষ্ঠান সেয়ে ডিসেম্বরের 
শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ফিরেছেন 
এবং ১৯৪৪ সালের জাহুয়ানীর 
দ্বিতীষ্ব দতাহে অমুষ্ঠিত বাংলার 
ফ্যাণিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘের সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য কাজ 
করছেন । পাণ্ডাব সফরে হাওয়ার 
আগে অক্টোবরে তাদের দলবলের 


রিহাপাল কলকাতায় হয়েছিল। 


এই সফর সম্পর্কে বিনয়ের হাতে 
লেখা রিপোর্ট আমার কাছে আছে, 
যাতে অঙষ্ঠানের তারিখ ও খানের 
নাম এবং লোক সমাগম ও সাহাষ্য 
প্রাঞ্থির বিবরণ আছে। 


এবং গণনাট্য সংঘের এত অর্থও 
ছিলন] যে বিশেষ প্লেনে চড়ে বোস্বাই' 
গিয়ে সর্বতারতীয় কমিটিতে নিরিঞ্জন- 
বাবুকে বসাবার জন্য ১৯৪৩ সালের 
অক্টোবর থেকে ভিসেম্বরের মধ্যে 
বিনয়বাবুরা বোদ্বাই সমবেত হবেন। 
কাজেই নিরগুনবাবুর তথাকধিত 


, নাটকের বিষয়ে সেখান 


পে যুগে 
প্লেনে ষাতায়াতেয় নিক্নম ছিলনা, 


সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে 


কমিটি মিটিং-এর কথা কল্পন! প্রস্থত 
এবং সত্য গোপনেয় ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র । 

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল যে 
নিরঞ্জনবাবুর বিবরণ মত তার চিঠির 
মারফত বিনয় রায়ের সঙ্গে হারীন 
চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ হয়নি। 
আমি সংবাদপত্রের সংবাদ থেকে 


* প্রমাণ দিয়েছিলাম যে নিরঞজন- 


বাবুর সঙ্গে বিনয় রায়ের আলাপ 
হওয়ার আগেই বিনয় হারীন চট্টো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের প্রথম 
দিকেই একত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
করেছেন। অথচ নিরঞনবাবু লিখে- 
ছেন £ “বিনয়ের সঙ্গে আমি যোগা- 
যোগ করে হারীনদ্বাকে কলকাতার 
পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম ঘাতে উনি 
ছুতিক্ষের ভয়াবহতার উপর গান এবং 
একটি 
স্কোয়াডকে পরিচালনা করতে 
পারেন ।” (এপিক থিয়েটার, সেপ্টে- 
স্বর ১৯১৮) 

ছারীনবাবু ঘধন আগে থেকেই 
কলকাভাঁয় রয়েছেন এবং বিনয়ের 
সঙ্গে কাজ করছেন তখন নিরপ্রনবাবুর 


.এই উক্তি কি একটি ভিত্তিহীন 


আত্মস্তরিতা নয় ? নিরঞ্নবাবু এখন 
বলছেন যে পার্টিমেম্বার হিপাবে 
তিনি বিনয়কে চিঠি লিখতে পারেন 
এবং কখন তিনি এই চিঠি লিখেছেন 
তা উল্লেধ করেননি । সময়ের আড়ালে 
যতই পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করুন 
নিরঞরনবাবুর লেখায় জন্য হান বিনয় 
সংযোগ হয়েছে একথা প্রমাণিত 
হয় না। পাঞ্জাব সফরে হারীনের 
নেতৃত্ব সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির 
কেন্্রীয় মুখপ্জ “পিপল্দ ওয়ার+-এর 
জানুয়ারী মালের সন্‌ উল্লেখ না করে 
আমি কিছুই অন্যায় কিনি । হে 
কোন পাঠক বুঝবেন যে ১৯৫৩ সালের 
নভেম্বর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সফর 
সম্পর্কে রিপোর্ট একট] সাপ্তাহিকে 
১৯৫৪ দালের জাহুয়ায়ীতে প্রকাশ 
হৎয়াই স্বাভাবিক, ১১৪৩ সালের 
ব1 ১৯৪৫ লালেবু-জাহুয়ায়ীতে নয়। 
তৃতীয়ত: আম্নি লিখেছিলায ষে 
পাণ্ডাব সফররত বাংল? সাংস্কৃতিক 
দল-পাগ্ডাব, দিল্লী ও আগ্রা ছাড়া 
ইউ, পির অস্য কোন শহরে অনুষ্ঠান 
করেনি । নিরগনবাবু বিদ্রুপ করে 
জানতে চেয়েছেন "আগ্রা ইউ, পির 
অস্তর্গত* এই সংবাদ আমি রাখিকি 
না। ইংরাজী তাষাতে আমার দখল 
যথেষ্ট না থাকতে পারে কিন্ত বাংল! 
তে] কিছু কিছু বুঝি, কারণ' জন্ম 
থেকেই এই ভাষায় কথা বলেছি: । 
নিরনবাবু তার তথাকথিত ইতি- 
হাসে লিখেছেন £ *বিলক্স রায়ের 


‘আমার কাছ 


নেতৃত্বে বাংলা শাখা দেড় ঘণ্টার 
প্রোগ্রাম নিয়ে উত্তর প্রদেশের 
কয়েকটি শহর (পাঠক লক্ষা করুন 
স্থঃ প্রঃ) ভ্রমণ করল। আগ্রার 
রাজেজ্র সিং এ সব অনুষ্ঠানের দায়িত্বে 
ছিলেন এবং বাংলা*শাখার দঙ্গে 
মিলে উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শাঁথাও 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন তাবে 
অংশগ্রহণ করে।” (এপিক থিয়ে- 
টার সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) আমি এই 
তথ্য ভুল বলে আমার ভূমিকায় 
লিখেছি: “Harin was the 
trainer and led the cultural 
squad in Panjab and Agra, 
and not in other parts of the 
U. P, as stated by Niranjan” 
এখন পাঠকরা বিচার করবেন কে 
সত্য গোপন করতে চেষ্টা করছে? | 

তাছাড়1 আমার বইয়ে গণনাট্য 
দংছের সর্বভারতীয় ১৯৪৬ সাল পর্যস্ত 
মুদ্রিত বিবরণে কোথাও এমন কথার, 
উল্লেখ নেই থে বাংলার সাংস্কৃতিক 
দল পাঞ্জাব সফরের পর উত্তর 
প্রদেশের, শহরে শহরে অনুষ্ঠান 
করেছে। আমার ইচ্ছ! আছে যে 
আমার বাংলা বইয়ে বিনয়ের হাতে 
লেখা পাঞ্জাব সফরের পূর্ণ বিবরণ 
ছাপিয়ে দেব, কারণ এই সফর ভারতে 
যে'চাঞ্চল্য কৃষ্টি করেছিল তাতে 


- বিনয়র1 মধ্য ভারত ও বোষ্বাই প্রভৃতি 


যায়গায় পরে সাংস্কৃতিক দল নিয়ে 
অঙ্থষ্ঠান করার প্রেরণা পান। 

আমার বইয়্নের। আকার বৃদ্ধি 
পাবে বলে নিয়প্রনবাবুত্ব রচমায় তিনটি 
ক্রটির কথ! উল্লেখ করেছিলাম । তিনি 
এখন বঙ্গছেন যে আর কোন “ভুল” 
পাইনি বলেই নাকি আমি নিরন্ত 
হয়েছিলাম। আমি যে লিখেছিলাম 
সব ভূল সংশোধন করতে হলে একটা 
গোট! বই লিখতে হয় মে কথাটা 
তিনি চেপে গ্রেছেন। তবু এই 
প্রবন্ধের পাঠকদের জন্য জানাই যে 
প্রথম দর্বভারতীয় দশ্মেলনে নির্বাচিত 
সর্বভারতীয় কমিটির ষে স্বল্প বিবরণ 
তিনি দিয়েছেন তাও ভুলে 'তরা। 
১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাদের এপিক 
থিয়েটারের ২য় পাতায় তিনি লিখে- 
ছেন যে প্রথম সর্বভারতীয় কমিটির 
যুগ্ম সম্পাদক হলেন জীঁযশোবস্ত 5ক্কর 
ও কে, এ 'আব্বাদ। অপর পক্ষে 
প্রথম সর্বভারতীয় বুলেটিন যা আমার 
বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে তাতে. আছে 
প্রথম দর্বভারতীয় কমিটির যুগ্ম 
সম্পাদকত্বর় হলেন--বিনয় রায় ও 
কে, টি চাণ্ডি। আষি এখন বেশ 
বুঝতে পারছি প্রথম দ্বিকের কোন 


" ঘলিল নিরঞ্রনবাবুর হাতে নেই। 


তাই তিনি স্বতিকথার নামে কল- 
কাতার.কিছু যতলববাজদের পরামর্শে 
পালগল্প না ফেঁদে অপেক্ষা করলে 
থেকেই সব পেয়ে 


ভার দেওয়া হচ্ব। 


£ সাতি 1 


ঘেতেন। তাতে কিছু লত্যের সঙ্গে 
অনেক হিখ্যা মিশিয়ে "ইতিহাস 
বিকৃতির কাজ জটিল করে রেখে যেতে 
পরতেন । 

নিয়ঞ্জনবাবু নিলের অক্ষমতা 
গোপন করার জন্ত বলছেন ঘে আমি 
গণনাট্য সংঘ ছেড়ে পালিয়ে “দ্বাধী- 
নত!’ কাগজে হোগ দিয়েছিলাম 
বলে আমার কাছে কোন কাগক্গপত্র 
নেই। নানা দদিলপঅ ছাপিক্বে 
আমি আমার বইয়ের প্রস্তাবিত 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণ কয়ে দেবে 
১১৫৮ সালের জাঙ্য়াদীর প্রথম 
সপ্তাহ পর্যন্ত আমি সে কালের গণ- 
নাট্য লংঘে ছিলাম। তরু এই. 
প্রবন্ধের পাঠকদের জন্ত জানানো 
দরকার যে কেবল গণনাট্য নয়, 
মার্কলবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে 
আমি ১৯৩৮ নাল থেকেই যুক্ত । 
নান! সামগ্লিক পত্রে প্রবন্ধ লেখা এবং 
দরদী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার-দনে সঙ্গে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির মানিক 'গণশক্তি+ সাপ্তা- 
হিক ‘মাগে চলো, গ্জনযুদ্ধণ এবং 
দৈনিক "স্বাধীনতা" পত্রিকার সঙ্গে 
আমার যে সম্পর্ক ছিল তা পার্টিগত । 


বস্তুতঃ ১৯৪৩ সালে 'জনযুদ্ধ' পত্রিক! 


সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিটের সম্পাদক - 
থাকা কালেই আমার উপর বাংল] 
গণনাটা সংঘের সংগঠন সম্পাদকের 
তধন আমি 
ফ্যালিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘেরও সক্রিয় সদম্য। আর 'জল- 
যুদ্ধ’ পার্টি ইউনিট থেকেই পরবতী 
লময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির ৪টি সাংস্কৃ- 
তিক ইউনিট গঠিত। কিন্ত গণনাট্য 
দংঘের দায়িত্বের লঙ্জে আমি 
“স্বাধীনতা” পত্রিকার জন্য পুলিশের 
ছাড়পত্র সংগ্রহের ভার পাই। 
দৈনিক ‘প্বাধীনতা’র বাংলা ও হিন্দি 
সংস্করণের প্রেস লাইনে বহুকাল 
আমার নাহ ছাপা হোঁত, পরে সস্তোয ' 
চ্যাটার্জার মাম ছাপা হয়। আর 
তাই বাংলা গণনাট্য সংঘের সর্বক্ষণের 
কমাঁদল তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত 
আমি পার্টি তহবিল থেকে ভাতা 
পেতাম। তাই . বাংলা গণনাট্য " 
সংঘের সর্বক্ষণের কমাঁদল রাখার মত 
অর্থ সংগ্রহ যখন না কয়! গেল তখন 
আমি "হ্বাধীনভ” থেঙ্কে ভাতা পেতে 
লাগলাম 1$ তার জন্ত গণনাট্য সংঘ 
ও আর্টঃ এমোদিয়েশন থেকে 
পালিয়ে খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে" 
না। ১১৪৮ সাজে পার্টি বেআইনী 
হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত যে আমি 
গণনাট্য মংঘে “নীল দর্পণেয় 
রিহার্সাল দিচ্ছি একথা প্রমাণ করার 
যথেষ্ট লোক আঙ্গণ্ড জীবিত।' যে 
'শহীষের ডাক’ ছাক্া নৃত্যের কথ! 
নিরপরনবাধু বলেছেন তার প্রধান 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্টা | 


[An 


| আট ॥- 


সামৰিক কতৃপক্ষের সঙ্গে জনৈক 
সাংবাদিকের ব্লাকমেল গে 


যোদ্বাইবাসী এক সাংবাদিক 
সামরিক বর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্ল্যাকমেল 
গেদ” আয়স্ত করেছেন বলে বিশ্বস্ত- 
শে জানা গেছে। বোছাই থেকে 
প্রকাশিত একটি ইংরাজী দৈনিক 
পঞ্জিকায় উক্ত দাংবাদিক চাকরী 


করেন । 
ঘটনার বিবরণে . প্রকাশ উক্ত, 
-দাংবাদিক বোদ্বাইয়ের কোলাব! 


নাময়িক এলাকায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের 
এক ফ্ল্যাটে বসবান করতেন। সম্প্রতি 
প্রতিঃক্ষা মন্ত্রক তাঁকে এ ফ্ল্যাট ছেড়ে 


দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। 


এটাই নাকি উক্ত সাংবাদিকের 
গৌসার কারণ। এই সাংবাদিক , 
, অবৈধভাবে তার “পিতার সহায়তায় 
এই ফ্ল্যাটটি বাগিক্পেছিলেন। তার 
পিত! ছিলেন একজন মেজর জেনা- 
রেল এবং .. সম্প্রতি অবসর 


নিয়েছেন। L 
উক্ত সাংবাদিক দপযিযারেগ গত 


. আফগানিস্থান 


হম পৃষ্ঠার পর 


আজ বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন 
করেছে। বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিকে দাহাধ্য 
কর? সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিয় একাস্ত 
বর্তব্য। লেনিন নিজেই বলেছেন, 
“অদ্ম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বিষ্ণাশ পু'জিবাদের অপরিহার্য নিয়ম । 
সুতরাং প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমন 
কি একটি মাত্র দেশেও সমাজডস্রের 
বিজয় লাত সম্ভব। বিদ্ধয় লাভের, 
পর ও দেশের বিজয়ী সর্বহারাশরেণী 
পু'জিধাদ উচ্ছেদ করে এবং সমাজ 
তান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে, 
অবশিষ্ট পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুখোমুখি 
দাড়ায়, অন্তান্ত দেশের নিপীড়িত 
. শ্রেণীগুলিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের 
প্রতি আকৃষ্ট করে, পীসব দেশে পুঁজি- 
.বাদের বিরুদ্ধে বিত্রোহ করার প্রেরণ 
দেয় এবং প্রয়োজন হলে বিভিন্ন 
দেশের শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের 
বিরুছ্ছে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেও 
লাহাষ্য করতে এগিয়ে আলে” 


খণ্ড পৃঃ ২৩২ ৩৬ ও স্তালিনের লেনিন 
"বাদে সমস্যাবলী ইং সংস্করণ, মস্কো 
১৯৫৮ পৃঃ ১৯৫) 

সুতরাং আফগান বিপ্রবকে সাম- 
পিক সাহায্য দান প্রথম সমাজতা্রিক, 
রাষ্ট্র সোতিয়েত ইউনিয়ন -এবং 
লমাজতাহ্িক শিবিরের পক্ষে লেনিনের 
অন্রাত্ত নির্দেশ পালন কর ছাড়া 





(লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী, ১৮শ 


ছয় মাস তি & ফ্ল্যাটে বাশ 
করছেন। এর আগে এফ্ল্যাটটি ছিল 
সাংবাদিকের মেজর জেনারেল 
পিতার নামে । তিনি অবসর নেবার 
পরেও ফ্ল্যাটখালি করছেন না দেখে 
অনেকেই উধ্বতন মহলের কাছে 
অভিযোগ করেন এবং কারচুপি 
প্রকাশ হয়ে যায়। এখন এ সাংবা- 
দিক লামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 


- আদালতে রিট আবেদন করেছেন 


যাতে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ' বিষয়টি 


'বিলদ্িত কয়া খায় । 


সামরিক কর্তৃপক্ষকে হুমকী দিয়ে 
উক্ত সাংবাদিক বলেছেন ষে, সংবাদ- 
পত্রের মাধ্যমে তিনি সামরিক কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে কুৎস! করবেন! তিনি 
যে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত তাতে 
ইতিমধ্যেই তিনি সামরিক, কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো শুরু করেছেন 
বলে এরিয়া! কমাণ্ডের পক্ষ থেকে 
অভিষ্বোগ করা হয়েছে। 


অভ্ত.কিছু নয় । বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী 
একঘ প্রচণ্ড আত্মত্যাগ করে প্রথম 


. সমাজতাত্রিক রাষ্টকে সাম্রাজ্যবাদী - 


হস্তক্ষেপ থেকে. আত্মরক্ষায় সর্বতে।- 
ভাবে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত 


'ইউনিয়ন জন্ম থেকেই তার বিরুদ্ধে 


যে নাআাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ঘটেছিল 
ভার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাঁপী শ্রমিক 
শ্রেণী জাহাজে অস্ত বোঝাই এবং 
বন্দর থেকে যুদ্ধ জাহাজ ছাড়তে 
অস্বীকার করে শ্রমিকশ্রেপীর আস্ত- 
ভ্াাতিকভাবাদের সবল পরিচয় রেখে: 
ছিলেন লেনিন তা মুক্তকণে প্রশংস। 
ক্ররেছেন। তখনও ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
ফ্যাপিম্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম 
সমাক্গতাক্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাহায্য করার 
আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে 
স্তালিন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ 


উক্ত সংবাদপত্রের সম্পান্বককে 
এ বিষিয়ে অবহিত কয়! হয়েছে কিন্ত 
তিনি উক্ত. সাংবাদিক সম্পর্কে কি 
ব্যবস্থা'নেবেন সে বিষয়ে ছিধাগ্রন্ত, 
কেন না উক্ত সাংবাদিক এ সংবাদ- 
পত্রের ম্যাগাজিন সেকশনের প্রধান । 

আরও জানা গেছে যে, তার 


পিতা মেজর জেনারেল পদে থাকার, 


সময় লরকারীপদের অপব্যবহার 
করেছিলেন বলে কয়েকটি অভিযোগ 


ওঠে, ফলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে 


অবনর নিতে বল! হয়। নেই সব" 


ঘটলার তদস্ত যাতে ধামাচাপ! পড়ে 
এবং ফ্ল্যাটটি যাঁতে ন! ছাড়তে হয় 
সেই জন্তই উক্ত সাংবাদিক নান? 


কায়দায় সামরিক কর্তৃপক্ষকে বেকায়-. 
[দায় ফেলার চেষ্টা করছেন। 


এই 
অভিযোগ কোলাঁবা সামরিক এলাকা 
কর্তৃপক্ষের । 

এই ঘটনা জানতে পেরে বোঁস্বা- 


ইয়ের সাংবাদিকগণ একটি নিরপেক্ষ 


তদন্ত করার কথা ভাবছেন । কেনন! 
এই ঘটন। তাদের পেশার পক্ষে 


খুবই জঙ্ছার্দমক বলে তারা মনে 
করেন। এই সংবাদ 
আপ্তাহিক ক্ল্যারিটি প্রকাশপ্করেছে। 


. বাস্তব ঘটনাকে পরিহার করে মনো- 


গত ধারণা নিয়ে চলে। ফলে তারা 
জঙ্গলের জন্তে গাছপাল। দেখতে পায় 


মা বাগাছপালার অন্যে জজল নিত 


পায় না।. 
মজার কথা রী থেকে 


বিচ্যুতির ফলে এনা আত্মসমালোচনার 


শক্তিও হারিয়ে ফেলে । তার! স্বচক্ষে 
দেখেও বোঝে না কেন তারা জন- 
গণের পরমশক্র সাকিন সাত্রাজ্যবাদের 
তন্্রীবাহক হয়ে উঠছে।- আফগান 
বিপ্রহ সম্পর্কে আমাদের দেশেও অতি- 
বিপ্ববী-প্রতিবিপ্রবীদের 'একআ সমা- 
বেশ ঘটেছে। প্রফুল্ল সেন-প্রতাপ চন্দর- 
দের সঙ্গে তথাকবিত কিছু কিছু অতি- 
বিপ্রবীও একযোগে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের বিরুদ্ধে বিযোদপার করে 


থেকে এই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃতবোধকে চলেছে । , এদের বলার কিছু নেই। 


খণ বলে স্বীকার করেছিলেন । আজ 
যদি দোভিয়েত ছুউনিয়ন আফগান 
বিপ্লবকে সামরিক সাহায্য দিয়ে 
পাঁক- মিশর মাফিন চক্রাস্তকে ব্যর্থ 
করে দিয়ে থাকে তাহলে এই খণ 
শোধেরই নমুনা পাওয়া যাস্স। একে 
নিন্দা নয় বরং অভিনন্দন জানানোই 
উচিত। 

অতিবিপ্রবী এবং প্রতিবিপ্রবীরা তা 
মনে করে না। ঘদি তারা আফগান 
বিপ্ুবের ছুবলত] লস্কেও তাকে 
মাহাষ্য করতে! তাহলে আশ্চর্য ঘটন। 
হতো! । অভিবিপ্লবীর়া আললে শ্রতি- 
বিপ্লবীদের মতই ভাববাদী। তারাও 


কারণ রাজনৈতিক” বিচারে এরা, 
অপরিপতবুদ্ধি। মার্কসবাদকে এরা মন 
বাক্যে পরিণত করেছেন অথচ মার্কস- 
বাদ যে বাস্তবধর্মী আদর্শ তা বোঝারও 
তাদের অবকাশ নেই। বিচীরবুদ্ধি 
রহিত হবার ফলেই তাদের অতীতে 
সহস্র ভুল হয়েছে, অছ্ত্র যূল্য দ্বিতে 
হয়েছে। তবু তার! আত্মপমালোচন! 
ও তুল শোধর়ানোর মার্কসবাদী পথে 
যান নি। বং প্রতিবিপ্রবের আনন্দ 
বর্ধন করে তাদের নিবিষ্ট পথেই পা 
বাড়িয়েছেন। | 


ইংরাজী, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার এই মার্চ ১৯৮০ 


ংস্কৃতিক আন্দোলন 


*ম পৃষ্ঠার পর = 


সংগঠক শ্রীজ্ঞান মজুমদায় এখনে! 
বেঁচে আছেন এবং ' তিনি জানেন 
উক্ত ছায়ানৃত্যের প্রাথমিক পাওুলিপি 
রচনা ও সংগঠনে আমার যোগা- 
যোগের কথা। 

কিন্ত এ সকল থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
কথা হচ্ছে এই যে, ১৯৫৫ সালে 
পশ্চিম বাংলা গণনাট্য সংসের রাজ্য 
সম্মেলন থেকে 
কমিশন” নির্বাচিত . হয়, যেখানে 
আমাকে 'কনভেনর কয়ে নিরঞ্জন 
সেন্ন, নির্মল ঘোষ, দিগীন বন্দ্যো- 
'পাধ্যায়, সুব্রত 'ব্যানাঞ্জঁ ও সঙ্জল 
রায় চৌধুরী ছিলেন । আমি ঘি 
পলাতক হব তবে আমাকে এ পদ 


. দবেওয়। হল কেন? তারপর আমার 
কাছে নিরধন ও নির্মল বাদে আক 
সকলে তায়দর' লিখিত বক্তব্য পেশ 


করেন। গুদের বারুবার বলেও কিছু 


না পেয়ে অন্যদের লেখা ও আমার . 
কাগজ পত্রের ভিত্তিতে এ সময়ের" 


স্বাধীনতার শারদীয় সংখ্যায় আমি 
একটি প্রবন্ধ ছাপালাম । 
হতে পায়ে ওরা কেন নীরব 
রইলেন ? কারণ ইতিহাস বিকৃতি 
তাদের তরফ থেকে তখনই স্থরু 


-হরেছিল। ওদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু 


যিনি গণনাঠ্য সংঘে ছিলেন তার 
দাদার সম্পাদিত সাময়িকপত্রে 
লেখানো হশন--‘নবাঃ’ নাটক নিরঞ্জন 
সেনের কর্ণধারত্বে অভিনীত হয়! 
পাঠকবর্গকে স্মরণ করানো দরকার 
ঘে নিরঞ্জন সেন সর্বভায়তীয়-ফমিটর 


সম্পাদক হওয়ার আগেই 'মুবায়?, 


লিখিত ও অভিনীত হয়। 
নিয়প্রনবাবু ১৯৬* সালের পর- 

বতাঁ মমক্ষের কিছু কিছু যোগাযোগের 

কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রজন্ম 


শত বাঁধিকী কমিটিতে তার লজে_ 


আমিও [১08 এবং তিনি “এপিক 


ফরম ৪ 
(রুল ৮ দেখুন) 


প্রকাশের স্বান-:৬১ মট লেন, কল কাঁতা-১৩ 
মুাকরের নায়--হীরেন বন্থ 
ভারতীয় নাগরিক ?হ্যা . 

 ঠিকানা-১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭ 
প্রকাশকের নাম--ছীরেন বসু 


১। 
-"২। 


' ভারতীয় নাগরিক ?--হ্যা 


ঠিকানা-১৩/১ জহপনলাল দত লেন, কলকাত1-৬৭ 
জম্পাদকের নাম-_হীরেন বন্থ 


ভারতীয় নাগরিক ?1-হ্যা 


ঠিকানা--১৩/১ জহরলাল হত লেন, কলকাতা-৬+ 
£ | একমাত্র সত্বাধিকারী--হীরেন বন 
. ঠিকান1--১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭ 
আমি, হীরেন বহু এতদবারা.ঘোষণ! করছি উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার 


আন বিশ্বাস মত ত্য । 
১লা মার্চ, ১৯৮০ 


, আছে? 


একটি 'ইতিহাস' 


এখন প্রশ্ন 


» ধিয়েটার’'কে যে সকল দলিল 


দিয়েছেন তার কিছু আমার কাছেও 
তাতে কি প্রমানিত হয় যে 
এখনে! সর্বভারতীয় কমিটি আছে 
এবং তিনি তার সম্পাদক আছেন ? 

- পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক 
তাবাপন্ন নংস্কৃতি কর্মীর! জানেন 


. তারত-চীন শীমানা সংঘর্ষের সময় 
প্ষখন কমরেড মুর্ফফন আহমদ 


প্রভৃতিকে চীনের দালাল বলে বিনা 
বিচারে আটক কর] হয়েছিল, যখন 
প্রফুল্প সেন মঞ্রিসদভা জথন্ত নাট্য 
নিয়ন বিল বিধান সভায় পেশ 
করেছিল, ‘কল্লোল’ নাটক আক্রাস্ক 
এসং উৎপল দত্ত,জোছন দত্তিদ্বার 
প্রভৃতিকে গ্রেফতার কর! হয়েছিল, 
১৯৬৫-৬৬ সালে প্রফুল্ল সেন মস্িদভায় 
সঙ্জালের বিরদ্ধে শিল্পী ও জনসার্ধার- 
পের বক্যবন্ধ আন্দোলন হয়েছিল, 
রবীন্ত্র সদনের দ্বার উদঘাটনের 
ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল 
এবং ১৯৭২-৭৭ সালে পশ্চিম বাংলার 


বুকে সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে 
** আন্দোলন হয়েছিল সেখানে কিন্ত 


এই সর্বভারতীয় গপনাট্য নেতার 
টিকিটির চিহ্ন ছিল না। অপর পক্ষে 
পার্টির বাইরে বেকেগ-আঁমি আম 
ক্ষুদ্র সাধ্য মত এ্ সকল শপ 
আন্দোলনের সামনের সারি 
থাকার চেষ্টা করেছি। 
১৯৫৮ দালে তৎকালীন গণনাট্য , 
সংঘ থেকে পদত্যাগ করার সময় তৎ- 
কালীন সংঘের সভাপতি শচীন্ত্রনাথ 


'দেনগপ্রের 'বাসায় আহত সভায় 


শীতুলসী লাহিড়ী বলেছিলেন আমার 
পদত্যাগ - পত্র গ্রহণ না কয়তে। 
জবাবে আমি বলেছিলাম নি র পু ন- 
বাবুদের মত লোকের পাশে বসেই 


“গণনাট্য সংঘের মহান আদর্শের কথা 


জনসাধারণকে বলতে আমার বিবেকে 
বাধে। আঙ্গ মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে 
রাজনৈতিক বিতর্ক ' চালানো 

আমার পক্ষে সময়ের অপব্যবহার | চা 


 হীরেন বসু 








প্রকাশক 





দর্পণ ॥ সোমবার ণ্ই মার্চ ১৯৮০ 


চৌকিদার গিপরা গ্রামের S১৫০ 


জনের জীবন রক্ষা কৰলেন 


২৫ তারিখ রাতে ঘটনা ঘটার 
দময় যধন প্রিপরা গ্রামের আশপাঁশ 
থেকে আগুনের লেলিহান শিখা 
চোখে পুপড়ছে মাচুষের . ক্রন্দন 
আর আর্তনাদ কানে আনছে তখন 
হয়িজনদের জীবন রক্ষা করার জ্ত 
পাশের গায়ের এক বৃদ্ধ চৌকিদারের 
প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো । তিনি 
আট কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে রাত 


ছুটোর দময় নিকটবর্তাঁ পুলিশ ষ্টেশন” 


পুনপুনে পৌছান এবং সমস্ত ঘটনার 


বিশদ বিররণ ফেল কর্তব্যরত 
একজন আযাসিসট্যাপ্টি লাব ইন্লপেক্ট- 


বকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন: দশঙ্ 


সিপাই সহ এ চৌকিদার পিপরা 
গ্রামের দিকে রওনা ছন। রাত 
তিনটে তিরিশ মিনিটে ওধাম থেকে 
মাইল খানেক দূরে কল্যাণচকে 
তারা জিপ থামার এবং পায়ে হেঁটে 
গস্তব্যস্থলের দিকে রওনা হতে 
থাক্ে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর 
তার] প্রচণ্ড চীৎকার ও কারায় 


আওয়াজ শুনতে পায়, ধার ফলে ওয়] 
অহযান করতে পারে যে, অত্যাচার 


তখনো পর্স্ত চলছে। লংগঠিভ 


গুণ্ডা বাহিমীর বারা আক্রান্ত হবার 
আশঙ্কায় তখন তারা পেছু হটে এবং 
চৌকিদারের পরামর্শ মত জীপের 
কাছে ফিরে গিয়ে ওয়া আক্রমণ- 
কারীদের দিকে গাড়ীর উজ্জুল হেড- 
লাইট ফেলতে থাকে। বিরাট 
পুলিশ বাহিনীর সমাবেশ হয়েছে, 
মমে হওয়ায় ওর] ভুলবশতঃ পলায়ন 
করে। অর্থাৎ চৌকিদারটি জীবনের 
ঝু"কি নিয়ে ও বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে 
অতগুলে| মানুষের জীবন রক্ষা 
করেন। | 





জুনত লড়াই 

' ১ম পৃষ্ঠার পর 

করেও এক ভ্রাসের হাট্িকরে। 
ছোটিকা রায়ের,পায়ে আঘাত লাগে 
এবং ওকে হাসপাতালে পাঠাতে 
" হয়। উল্লেখযোগ্য মন্তান ভুটান 
কংগ্রেদের (ই) মৃগেন লাহিড়ী 
গুপের মন্তান-কমী। স্বগেন 


লাহিড়ী গ্রুপের ওই হামলাবাজীর 
সংবাদ পাড়ায় ও আশে পাশে 
ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে লঙ্গে তাদের . 
বিরোধী পক্ষের কংগ্রেণী (ই) 
আবার ক্ষিপ্ত ত হয়ে পড়ে । 
এরপরেই স্থানীয় ছাত্র পরিষদের . 





মিয়োক্ত কাজের জন্য ই দি এল/দি পি ভবলু ডি/রেলওয়ে/কেন্রীয় ও রাজ্য 


(ই) সভাপতি তপন দালের মেতৃত্বে 
একদল মন্তান ও যুবক পাণ্টা আক্রমণ 
বা প্রতিশোধের উদ্দেশ্তে ছুটে 
আসে। ওর] ভূটানকে ধরার জন্ত 
থোজাখুজধি করে। কিন্ত, ভুটানের 
সাক্ষাৎ ন! পেয়ে ওই হানাদার 
কংগ্রেদীর। ভূটানের বাড়ি এবং তার 
প্রতিবেশী আরো! একজনের বাড়ির 
জিনিষপত্র তছনছ ও ভাঙচুর করে 
বীরদর্পে চলে ঘায়। হিন্দুদের উৎসব 
দোলের দিলে ওদের মুখে, মাথায় 
এবং দেছে যদিও আবির ও রং 
মাথানো ছিল, তথাপি ওদের হাতে 
ছিল পিচকারির বদলে কিছু, 
মায়ণাত্র এবং চকচকে তোঁজালী ও. 





সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রত্ততকারকদের 






কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম ও টেণ্ডায় খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে 
ফা ওয়ারী দূর/শতকর] ভিত্তিক সীল কর] টেগার £ 
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ . 


ছোরা। 


রেফাঃ নং ই সি এল/জি এম/এস এল এন/ইএ (সি)/১১/৭৯৫ তাং ২১-২-৮০ 
বেসরকারী নির্মাণ কাজের জন্য £ (১) লালগঞ্জে 'এ টাইপ ভিসপেন্সারী 
)লালগঞ্জে বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন (৩) লালগঞ্জে ১* (দশ) ইউনিটের 
সিকিউরিটি ব্যারাক । আমুমানিক খরচ ১,৬৫,৩৪৬ টাকা । ১৮-৩.৮. 
থেকে ২৪-৩-৮৯ পর্যন্ত অফিসের সময় কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্ত 
নগদে ১:০ টাকা! অথবা ৫০ টাক! (যেমন প্রয়োজন ) দিয়ে জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, সালামপুর এরিয়া, পোঁঃ কুমারপুর, অশোকপল্জী, 
আসানদোল থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। ২৫৩৮* বেলা শট! 
পর্যস্ত টেপার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে ৩'৩* টায় খোলা হবে। 
বায়নার টাক! ২৪-৩-৮* তারিখে অথবা তার আগে সালানপুর 'এরিয়ার 
কেশিয়ারের কাছে জম] দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের. দে পাঠাতে 
হবে। . | 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা 
ুক্কির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেপ্ডারে প্রদত্ত এরিয়া/কোলি'য়ারী/দধরের 
ই অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আহমানিক খরচের ১% 
নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দ্বিতে হবে। টেগুারের 
ফ বাবদ মণি অর্ডার টেগার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ (পনেরো) 
দিন আগে পৌছাতে হবে। টেগারদাতা অথব1 তাদের মনোনীত প্রতি- 
নিধিদেয় উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল! হবে । কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে 
যে কোন টেগার সম্পুর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ 
তাগ করে টেশারদাতাদের বেবার অধিকার দংরক্ষিত রাখছেন । 







শ 








এরপরে, - ওর1 তাতিবাজারের 
মোড়ে এক ওযুধের দোকানের লামনে 
গিয়ে জড়ো হয়। স্থানীয় কংগ্রেস 
(ই) নেতা মৃগেন লাহিড়ীও তার 
রিভলবারস্হ ওখানে উপস্থিত থেকে 
তার ওখানে তার বাহিনীকে উত্তে- 


“জিত করছিলেন রলে পুলিশ অভি- 


যোগ করেছে। অবস্থা আইন, 
শৃঙ্খলার .. বাইরে চলে হাওয়ার 
উপক্রম হওয়ায় পুলিশ 
মৃগেনবাবুকে শাস্ত হওয়ার 
অন্থরোধ করে। কিন্ত, মৃগেনবাবু 
পুলিশের কথায় কর্ণপাত না করে 
উপ্টো তার রিভলবার থেকে উপস্থিত 
জনতা এবং পুলিশের দিকে পর পর 
গুলী বর্ষণ করেন । তৰে, সৌভাগ্য- 
বশতঃ এ গুলীতে ফেউ আহত 
হয়নি। 

অবস্থা বেগতিক বুঝে পুলিশ সঙ্গ 


দেই কংগ্রেণী (ই) মৃগেন লাহিড়ীকে 


তার রিভালবারসহ.এবং ছাত্র পরি- 
দের (ই) লভাঁপতি তপন দাসকে 
গ্রেপ্তার . করে। পুলিশ মন্তান 
ভূটানকে নাকি- তখন ধরতে পারে 
নি। এখন খুঁজছে। রি 
তাছাড়া, পুলিশ: এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধী অভি- 
যোগের ভিত্তিতে মোট চারটি মামলা 
রুজু করে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের প্রায় 


৩৪ জনকে গ্রেপ্তার কয়েছে এবং 


[রো কিছু কংগ্রেপী সন্তানকে . 


খুঁজছে । 


| নয় ॥। 


পরপারযাত্রার ট্রানজিট ক্যাম্প? 


ভয় পৃষ্ঠার পর 


ওলজি-বিষয়ক কোন কিছু উল্লেখ 


শুনেই শুধু যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন 
তাই নয়, রীতিমত- বাহ্জ্ঞানরহিত 
হয়ে বজাকে তৎক্ষণাৎ ধমকে স্তব 
করে দেন--এ অতিজ্ঞতাটি প্রায় সকল 
লোকফেরই জল্লবিস্তর আছে। বিষয়টি 
প্রাইভেট চিকিৎসার ক্ষেত্রে যতটা 
বিদৃশ, দরকারী হাসপাতালে 
মিশ্য়ই তার চাইতে অনেক বেশী 
বিসদূশ ও প্রয়োচনাকর.। রোগীর 
শ্বাসকষ্টের সময়ে তাকে অক্সিজেন 
দিতে হতে পারে এটুকু জানতে বা 
বলতে পারা একটা মামুলী ব্যাপার, 
অস্ততঃপক্ষে “তাইরাস” তত্বের মত 
গুরুগন্ভীর.কোন ব্যাপার নয় (অবস্ত 
ছু'একজন .ভাইরোলোজিষ্কে বাদ 
দিলে বাদ বাকী ভাক্তারকুলের.ভাই- 
রাস্বিদ্যা যে কতটা হাস্যকররূপে 
নগণ্য সে" আলোচনা আপাততঃ 
থাক্‌), কিন্ত মামুলী বিষয়টি সসম্রমে 
নিবেদন করতে গিয়ে কেউ যে 
নসম্মানে ফিরে এসেছেন এমন ঘন! 
ভূ-তারতে দুর্ল'ত, অস্ততঃ পশ্চিমবলে 
তো বটেই । আসলে ট্রেড সিক্রেট 
আয় প্রোফেসন্থাল এ্যারিষ্টো- 
ক্র্যাপী ()-র এ সকরুণ অবস্থাটা 
চিকিৎসককুলকে এক বিপজ্জনক 
সামাজিক লম্পর্কের মুখে দাড় করিয়ে 
দিয়েছে। আময়! জানি, শিক্ষা- 
সংস্কৃতির প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি 
সামাজিক ইতিহাস আছে, বস্ততঃ এ 
সব কিছুই লাষাজিক প্রচেষ্টার ফসল 


এবং এমব কিছুকেই আহরণ ও আয়ত্ত ' 


করার অধিকার সকল মাহুষেরই 
সামাজিক উত্তরাধিকার । .কিন্ত 
স্থবিধাতোগের “দর্শন ঘাদের বাই- 
বেল্‌ তাদেরে চেতনা দেবে কে? 
“আই এম্‌ এ’-র 'সমাজবিদ্যা, যদ্ধি 


|] 


গোষ্ঠী ‘আভিজাত্যের’ কায়েমী দৃষটি- - 


ভঙ্গীর প্রতিফলন হয়, তাহলে চিকিৎ- 
সকদের মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
ভয়াবহ অজ্ঞতা তাদের মগজের 
ব্যাধিরপে এক বিরুত প্রগল্ভতার 
রূপ পিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুরোক্র্যাট- 
টেক্নোক্ষ্যাট, গোরঠীছয়ের 
নিশুস্ত, লড়াই-এ এবং হাদপাতাল- 
গুলিতে চিকিৎসকদের ঘন ঘন 


বরানগর থানার রেকর্ডে জানা, ট্রাইকের সমর্থনে আই এম্‌ এ-র 


গেছে, কংগ্রেসের (ই)র ছুই গ্রুপের -তৃ্নিক! নিঃসন্দেহে তার ব্যর্থ নেতৃত্বের 


পরম্পুরবিরোধী . অভিযোগের 
ভিত্তিতে থে চারটি মামদ! রুজু 
হয়েছে তার নর ঘথাক্রমে ১(৩)৮*, 
২(৩)৮০১ ৩(৩)৮০, এবং ৪(৩)৮০ 
নর । | i 1% 

সর্বশেষ ' মামলাটি কংগ্রেস(ই) 
নেতা সগেন লাহিড়ীর রিরুদ্ধে রেকর্ড 


কর] হয়েছে । 


প্রমাণ হাজির করে। 
নিবিড় সাঙ্গিধ্য কিন্তু অনস্ত দূরত্ব 
ডাক্তার-নার্সদ্নের সঙ্গে রোগীর সম্বন্ধ 
অবশ্যই প্রফেশন্তাল্‌ কৌলিন্যের সঙ্গে 
কৌলীন্যহীনদের চিকিৎসাভিক্ষার এক 
বিয়োগাস্তক সং্দ্ধ_দায়লারা ডিউটি 
রুল্স্‌ এর নিষ্কাম ধর্ম অবস্রই কর্ম- 
যোগের পাহাড়-প্রমাণ রেকর্ড দেখাতে 
পারে, আপাতদৃশ্যে সয়কারী ওষুধ- 


শুভ্ভ- পা 


চিন্তা করতে হবে যে, 


পণ্যের re পর্যাপ্ত পরিমাণে 
মেলাতে পারে, কিন্ত হাসপাতালের 
শঘ্যায় শুয়ে-থাকা মাহযের আত্মা 
গুলি প্রাণধারপের, শেষ প্রহরগুলিতে; 
এ সমস্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে কোটি; 


কোটি দীর্ঘশ্বাস আর থে জবাবহীন 


জিজ্ঞাসাগুলি রাখে তায় জবাব দেবে 
কে? এখানে হজম-না-হওয়? ট্রেড. 
ইউনিয়ন বিদ্যার সঙ্গে ট্রেভহীন, 
ইউনিয়নহীন, মৃত্যুমন্ত্রণার দন্বে পর- 
পারযাজীর শেষ মানবিক অধিকার 
টুকু নীরবে বিলোপ পায়; এখানে: 
পোষাকী আর মেকী “আর্তদেবা'র, 
দাপটে বোবা আর্তকুল তাদের ভাঙা- 
চোর! খুপড়ীটুকুর আড়ালে অশক্ত 
প্রাণশক্তিকে আকড়ে থাকে মাত্র, 
কিন্ত হঠাৎ কর্মবিরতির হঠাৎ-ধাক্ধায় 
এ আকড়ে-রাখার অধিকারটাও বারে 
বারে গচ্চা যায়। সবল পক্ষে লন 
নীতিহীন, বিচায়বুদ্ধিহীন, লক্ষ্য 
গোষ্ঠী দাপটের জিম্মায় দুর্বল পক্ষের 
অস্তিম জীবন স্পৃহা! যখন অচিকিৎস! 
ও ভুল চিকিৎসার জটিল আবর্তে 
আটকা পড়ে, তখন যারা চির 
প্রতারিত তারাই শেয়বারের মত 
প্রতারিত হয়। সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও 


বিকৃত মূল্যবোধ ঘি মৌন শ্বীকৃতি 


ভোগ করে তাহলে স্থবিধাভোগীর! 
গোষ্ঠী দাপটের পথে সমাজের দুর্বল - 
তর অংশগুলিকে আঘাত করে আত্ম- 


বিস্তারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছাম- 
পাতালে কথায় কথায় কর্মবিরতির 
ঘটনাগুলি এ গোষ্ঠীগত সম্রদায়ণ- 
বাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখা দিয়েছে। 
এমম কি, ব্যুরোক্র্যাট-টেক্নোক্ষযাট 
লড়াইটাও জনসাধারণকে শোষণ- 
শাসন করার অধিকার নিয়ে শেয়াল- 
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ময়। 


মতামত 

্থ পৃষ্ঠার পর 

মানিক লাআাজ্যবাদ একদিন 

কাবুলের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হবেই ' 

হবে। | 
প্রমঙ্গক্রমে ভারতীয় জনগণকেও 

“ভারত 

সোভিয়েত চুক্তি” যেটা যূলত অন- 

শ্মানজনক চুক্তি, তার অজুহাতে 

রাশিয়া যদি ভারতের লার্বতৌমত্ব 


ক্ষুধ করে তবে আমর! ভারতীয়রা, 


কি শুধুমাত্র বন্ধ রাষ্ট্র 1) এই কথা 
ভেবে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও 


উদ্নাপীন থাকবো? 
শঙ্কুনারায়ণ সেনগুপ্ত, 


Regd, No, WBICC-32 7 


Phone‘: 44-4232 


দলবদ্ধ আক্রমণ ও ন্‌শংস হত্যা চলছেই 


উত্তরপ্রদেশের নারায়পপুর এবং 
বিহারের পরাশবিঘার নারকীয় 
ঘটনাবলীর ম্বতি মন থেকে মুছে 
যেতে ন! যেতেই পুনরায় ঘটে গেল 
বিহারের পিপর1 গ্রামে বীভৎস 
হত্যালীল1| .বল! বাহুল্য উপরোক্ত 
তিনটি ঘটনাতেই হরিজন সম্প্রদায়- 
ভুক্তরাই নিহত হয়েছেন। তবে 
" উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুর এবং 


বিহারের -পরাঁশবিঘার হত্যাকাণ্ডের 


.চেক্সে বিহারের পিপরা প্রামের নার- 
.কীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা বেশি। 


এট! কোন বিচ্ছিন্ন ৰটনা! নয় | সুপরি- - 
কল্পিত হত্যাকাণ্ড । নির্দয়ভাবে পুড়িয়ে 


"মারা হয়েছে হরিজন দম্প্রদ্ায়ের ১৪ 
জনকে । যারা পুড়ে ময়েছেন তারা 
সকলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল্লেন ৷ 
বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরে 
আগুন জালিয়ে এদের পুড়িয়ে মার 


হয়েছে । -পিপরা গ্রামে হয়িজমদের 
সব কটি বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে 


"দিয়েছিল কুণি সম্প্রদায়ের জোতদার- 


দের ভাড়াটে গুপ্তা বাহিনী। সকলেই 
তখন গত্তীর ঘুমে। ঘুম তাঙল 
আক্রমণকানীদের নারকীয় - উল্লাসে 


এবং আগুনের লেলিহান শিখার 
'ভাপে। ঘুম চোখে আগুন দেখে 
অনেকেই হতচকিত হয়ে পড়েন। 


কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটতে সময় 
নেয় বেশ কিছুটা । দরজ্জ খুলে 
বেরোতে গিয়ে দেখ। যায় বাইরে 
থেকে দরজা বন্ধ। অনন্তোপায় হয়ে 
কেউ দরজা! ভেঙ্গে, কেউ বা ঘরের 
খড়ের চাল ফুটে! করে কোন মতে 
বাইরে বেরিয়ে আসেন । বাইরে 
এসেও কি রেহাই আছে! যারা প্রাণ 
বাচাতে বাইরে এলেন তাদের মধ্যে 
অনেকেই হত্যাকারীদের বন্দুকের 


গুলি 'বুক পেতে নিতে বাঁধা হন। 


অনেকেই মিহত হন। তখন একটি 


ঘরের মধ্যে ১৪ জনের একটি হরিজন 
পরিবার আগুমে পুড়ছে আর একটু 
একটু করে মৃত্যুক্ূপী আগুন তাদের 
একেবজনের প্রাণ নিয়ে নিচ্ছে। 

ঘর থেকে যার! বেরিয়ে আসতে 
পেরেছিলেন এবং ছুম্কৃতকান্নীর। 
যাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে 
পারে নি তারা কলে মিলিত হয়ে 
প্রতিরোধ গড়ে তুদলেন। কিন্তু এই 
প্রতিরোধও হয়ত বেশিক্ষণ কার্যকরী 
হতনা ঘি না রাত চারটে নাগাদ 
ঘটনাস্থলে আচমকা পুলিশ এসে 
হাজির হত। . 

কিন্ত কেন এই হত্যালীলা? এর 


পেছনে কি কোন পুরাতন ঝগড়া 


রয়েছে। এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী 
বহু বক্তব্যই শোনা ায়। কিন্ত বে 
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কলকাতাবাদী 


মেট্রোরেল, দ্রুত রুপ নিয়ে ফুটে 
উঠছে--কলকাতাবাসীর চলার জনা . 
পাতা হচ্ছে যাদু-গালিচা 1 
গালিচার্টি, বোনা. হচ্ছে লোহা এবং 
ইস্পাতে। একে শক্তিশালী করার জন্য 
১,২০,০০০ টন ইস্পাত; লোহার কাঠা-. 
মোর জন্য ৬০০০.উন ইস্পাত; পাইলিং 
এর জন্য ৪০০০ টন; অভ্যন্তরীণ স্তরে 
ঢালাই এর জন্য ৮৫০০ টন ঢালাই 


সরব স্পা IY 








দেশের 


উৎসাহী 


[rT 


দম্পাফক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রফুচ্জ রোড, ক 


ৰ যাদ্বগালিচ 


লোহা, এবং ৫০ কিঃ মিঃ ট্যাক-এর 
জন্য ইস্পাতের প্রয়োজন হবে। 


উৎপাদন ও যোগান 
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এবং ইস্পাতের 
বৃদ্ধিতে আমরা 


লোহা 










৮ পা 


মেট্রো রেলওয়ে 
ম্বচতশব্চাভা. 









সম্পাদক-_হীরেন বস 


ঘটনাকে ধর্তব্যোর মধ্যে আন! চলে ' 


সেটা হল একটি মহিল! সংক্রান্ত 
ঘটনা। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, হরি- 
জন লম্প্রদায়তৃক্ত এক যুবতী ( তারা- 


" মণি) জনৈক কু জোতদারের 


রক্ষিত1,ছিল। এ যুবতী তার হরি- 
“জন স্বামীর বৈধ হেফাজত থেকে 
পালায় এবং স্লাধিক! সিং নামক এক 


কুমণ জোতদারের রক্ষিত! হিসাবে 


থাকতে অরেন্ত করে। এই ঘটনাকে 
‘কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তিক্ততা হৃট্ি হয়। কিছুদিন পর 
জোতদার রাধিকা পিংয়ের ভাই 


খুন হয়। কু্মীঘের মনে ধারণা হয় - 


যে, এই খুন করেছে হরিজনরাই । 
এবং এই ঘটনায় তারাষণির প্রাক্তন 


হরিজন-হ্বামীকে গ্রেপ্তারও কর! হয়। .- 


কিন্তু পরে মামলায় সে খালাল হয়। 
তারপরেই এই হরিজন নিধন। লব 
থেকে মজার ঘটনা হল এই যে তারা- 


মণির প্রাক্তন স্বামী যে পরিবারভৃক্ত 


সেই পরিবারের ১৪ জনকেই জীব্স্ত 


, পুড়িয়ে মারা হয়েছে । যার মধ্যে 


নারী এবং শিশুও ছিল। 
সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটন। হল 


- এই গ্রামে এরকম একটা ঘটনা ঘে। 


ঘটতে পারে সে বিষয়ে গোয়েন্দা 
রিপোর্ট ছিল এবং সে বিষয়ে স্থানীয় 
পুনপুম থানাও অবহিত ছিল। কিন্ত 


তারা এই গ্রামে কোন অস্থায়ী পুলিশ . 


চৌকি তে করেই মি, কোন পুলিশ 


হলের ব্যবস্থা করেনি । পুলিশের 


: পক্ষ থেকে যদি আগাম সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে হয়ত 
হরিজনদের এইভাবে মরতে হত না। 

১5১৯৮০ লালের খই ফেব্রুয়ারী 


বিহারের 'পরাশবিঘা, দ্রোহিয়াতেও 
ঘটে গেছে অস্থরূপ হত্যাকাণ্ড । রাত. 


১৯টায় একদল সশস্ত্র ব্যক্তি পরাশ- 
বিঘা গ্রামে গিয়ে বেছে বেছে হরিজন 
কুটিরগুলির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ 
করে দেকস। কেবলমাত্র অহরিজন 
হিন্দু এবং মুসলমানদের দয় বন্ধ কর] 
হক্সনি। তারপর প্রতিটি - হরিজন 
কুটিরে আগুন ধরিয়ে-দেয়া হয়। 
হরিজন] দকলেই তখন ঘুমস্ত। 
আগুনের তাপে ঘুহ তেঙ্গে যে যেভাবে 
পারল অর্থাৎ দরজ জানাল! ভেলে 
বাইরে এল । তাদেনর অনেকে আহত 


|. হল। অনেকেই মরল সশস্ত বহিরা- 


গত গুণ্ডার বন্দুকের গুলিভে-। এই 
ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ১১জল। 


তার মধ্যে জন মহিল1 এবং ২জন . 


শিশু। ‘আহত ' একজনের হাপ- 


ং 


Price 60 8152 


"পাতালে মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা 


বেড়ে দাড়ায় ১২ জমে । এই ঘটনার 
পেছনে রয়েছে একটি পুরাতন ঝগড়া 
যায় কেন্দ্রবিন্দু একখণ্ড জঙ্গি। 
এই বছরেই ১১ই জানুয়ারী 
উত্তরপ্রদেশের নারায়পপুরে শত 
পুলিশ বাহিনী নিরস্্ম ও অশিক্ষিত 
গ্রামবাসীদের ওপর অবর্ণনীয্ন অত্যা- 
চার চালায়। গ্রামবাসীদের অধি- 
কাংশই ছিলেন মহিলা । ঘটনার 
বিবরণে প্রকাশ যে, এক বর্ণহিন্দু 
অধিদারের বাসের তলায় পিষ্ট হয়ে 
এক হরিজন বৃদ্ধা নিহত হয়। তার 
ছুই নাতি এবং -নতিনি অনাথ হয়ে 
পড়ে। গ্রামবাসীর! বাসের মালি-- 
কের কাছে: ক্ষতিপূরণ দাবী করে হি 
বাস মালিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষতি- 
পূরণের টাকা দেয়নি । যে বাসের 
তলায় হরিজন বৃদ্ধা নিহত হন সেই 


বাসের চালককে ধরে গ্রামবাসী 


ক্ষতিপূরণের টাকা চায়। এর 
পরেই ঘটনাস্থলে আচমকা এসে 
হাজির হয় পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের 
ওপর নির্মম পুলিশী অত্যাচার চলে 
কয়েক ঘণ্টা যাবত। শোন] যায় 
যে, পুলিশ নাকি অনেক if 


_ধৰ্ষধণও করেছে। . রী 


~ 


সঞ্জয় ও সূত্ৰত 


১ম পৃষ্ঠার পর . ২ * 


বাবহার করছেন। কার্যকরী কমিটির 
শেরে প্রদেশ কংগ্রেসের (ই) 
কাজকর্ম সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে 
রাখা হয়েছে। এতে দলের শৃঙ্খলা 
নষ্ট হচ্ছে বলে অতিষোগ কর, 
হয়েছে। / 


সমন্ত'অতিঘোগ শুনে লয় গাদ্ধী 


ি্ীতে হত্রতবারুকে ডেকে পাঠান । 


এবং এ আই দি সি-র দেওয়া ১ 
লক্ষ টাক! কিভাবে. খরচ- হয়েছে 
শুনে সুব্রতবাৰু প্রধনে ভ্যাবাচ্যাকা 


পেশ করতে থাকেন বিরোধী গোষ্ঠীর 


" বিরুদ্ধে। কোন কথায় কান ন! 


দিয়ে সয় দরাসরি সুত্ৰতবাবুকে ১, 
লক্ষ টাকা কাকে কিতাবে দেওয়া 
হয়েছে তার কাগজপত্র সহ হিসাব 
দেখতে চান। অনেক প্রতিরোধের 
পর ববতবাকু কবুল করেন যে, 
সব টাক] বিলি করা হয়নি। 
টাকা হিসাব সহ তাড়াতাড়ি তি 
এ আই সি সির কাছে পাঠিয়ে 
ঘেবেন। ২ 





লিকাতা-৬ থেকে মুন্িত-এবং ঈর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


বাবুজী এখনো ই-কঃগ্রেমে ভিড চাইছেন |সপাঞির 





১ ত্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা ॥.শুক্ৰবার, ১৪ই মার্চ ৮০ ॥ ৬৭ পয়সা 


ৰাজা ইবধঞোণের মভাগতি ঠিক হলেও জট পুর্ব ডি 


জ্যোতি রস্সুর ছড়া 
.  অনার্ধ মিত্র 

এক. 

ইন্দিরাতুমি কি 

্বদ্বেশী, না বিদেশী 
সেটাই বিচার হবে আপে 


কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যের' 
“প্রধানমন্ত্রী তুমি 


আসাম বিদেশ যদি 

সেখানে গলানো! নাক 
নিতান্ত অন্গচিত হবে, 
ঘরোয়া! বিবাদ এটা 

বছিঃশক্তি তুমি 

তোমাকে মানবে ফেন তবে? 


তাদের দেশপ্রেম 

লবচেয়ে খাটি জেন 

আর লব সকলেই পশু - 
শাস্তি খিনিই চান, 
‘বিদেশী’ আখ্যা পান 

যেমন “বিদ্েশী' জ্যোতি বন্ধ । 


ছুই, 

- পাড়ায় পাড়ায় হামলা! 
ছদিন আগে করলি যার? 
এবার ভারা লামজলা। 
করেছিজিদ মামলা, 
সেই স্বাদে আমরা এবার 
বদলী করি আমল] । 





ভিন 
খুনীর কোন খবয় নেই 

“ খুনের পরে খুন, _ 
চোরও করেন ঘর নংলার 
করেন হানিমুন । _ 
খুনের যদি হদিশ চান 
আপনি তবে, পাগল-- 
হন্তে পুলিশ খোজেন , 
রাজ্যপালের ছাগল। 





এই নিয়ে খট.ক1 যে লাগে! 


দীর্খথ টানাপোড়েনেরর পর শেষ 
পর্যন্ত বিদ্ধায়ী প্রদেশ কংগ্রেস (ই) 
সভাপতি বরকত গনি খান চৌধুরীর 
প্রাথঁ অজিত পাঁজ প্রদেশ ইন্দিরা! 
কংগ্রেসের সভাপতি মমোনীত হয়ে- 
ছেন। বত্তকত-বিরোধী গোষ্ঠী এ 


2 


ANN 


ঢালাও পারমিট দেবার রাবস্থায় . 
পিমেপ্ট কালোবাজারে পাচার হচ্ছে 


নলিনী পাল 
কলকাতা পৌর এলাকার ভাজ। 
বাড়ির মেরামতি বা সংস্কারের 


উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের অল্প - 

শ্বপ্ন সিমেন্টের চাহিদা পূরণের অন্ত 
রাজ্য সরকারের খাস্ভ দপ্তর-বিশেষ 
পরিকয়ন! নিক্পে বিমা ত্দত্তে বা বিমা 
অঙমুলন্ধানে ঢালাওভাবে পিমেন্টের 


-পারমিট-দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছেন, 


তাকে রাজ্যের বামক্রণ সরকারের 
হ্থনামের চাইতে বদনাম বা দুর্নামই 
বেশী হচ্ছে। 


দন্ঘ দলত্)াগী জগভীবন রাম 
এখনও চেষ্টা করছেন কিভাবে কোন 
রকমে জানসম্মান বাচিয়ে ইন্দিরা 
কংগ্রেমে চোকা যায়। বিশ্বস্ত শুতে 
খবর পাওয়া গেছে জগন্ীবন রামের 
দূত এখনও সঞ্জয় গান্ধী এবং শ্রীমতী 
ইন্দিরা 
রেখে চলেছেন এবং জগন্জীবনবাবুর 
ইন্দিরা কংগ্রোলে যোগ দেওয়ার 
আলাপ আলোচনা করছেন ।' জগ- 
জীবনবাবু নিজেও এ ব্যাপারে সংস- 
দীয় দপ্তরের মন্ত্রী ভীম্সনারায়ণ সিং 
এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন । 


ব্যাপারে তাদের মনোনীত প্রার্থ 
অশোক লেনের জন্তে দ্বিীর সমন 
যোগাড় করতে পারেন নি। অজিত 
পাজার মনোনয়নে বরকত-বিরোধী 
গোষ্ঠী অসঙ্ধ্ট। - 

গত এফ সপ্তাহে কলকাতা থেকে 





কারণ, এজ ক্ষেত্রেই সাধা- 
রণ মানব সিমেন্ট সংগ্রহ করতে 
পারছেন না। 'দালালরাই প্রদত্ত 
পারযিটের 'পিংহভাগ বা শতকরা ৭৫ 
ভাগ সংগ্রহ করছে । এর সঙ্গে ১১নং 
মীর্জা গালিব স্বীটের খান্ত বিভাগের 
কিছ কর্মচারীরও নেপথ্যে গভীর 
যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। | 

উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের 
দয়ার উপরেই অএরাজ্যের সিযেন্ট 


গান্ধীর লঙ্গে ঘোগাষোগ' 


তের সব ক'টি সিষেন্ট কারখানার 


জনতা পাটি" | 
নাভিখ্বাদ 


দে জনত! পার্টি ইন্দিরা! গান্ধীর 
শ্বৈরত্তন্্র ও তার জমর্থকদের কবর 
দিয়েছিল সেই ভ্রনত! পার্টি কি শেষ 
পর্ষস্ত অকাল মৃত দিকে এগিয়ে 
চলেছে 1? ভাবতে অবাক লাগে 
জরুরী অবস্থায় নির্যাতিত ঘে সব. 
নেতার! এই পার্টির জন্ম দিয়েছিলেন 
তারাই একে হত্যার ষড়যন্ত্রে জিত্তীএ্বং 
তারা নিজেরাই ইন্দিরা গান্ধীর পুন- 
বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। 
যারা নত! দরকার ভাঙ্গায় হোত! 
সেই চরণ সিং রাজ্নায়ারণের আজ 
নিশ্চয় মনে আছে ১৯৭৭ সাজে পরা- 
ভূত শ্বৈরতন্ত্রীঘ তৎকালীন ছুঃসময়ের 
এবং নিজেদের কৃতকর্মের কথ! । 

কী অশুভ লগ্নেই না! জনতা 
পার্টির জম্ম হয়েছিল । তাই বোধহয় 
লোকসভা নির্বাচনে জয়লাতের পর 
থেকেই খেয়োধেয়ি শুরু হয়ে যায়। 
প্রধানমন্জিত্থের দাবির _ মীমাংল। 
জোড়াতালি দিয়ে শেষ হলেও নেতা- 
দের স্বার্থের লড়াই ও আর এস 
এ প্রশ্নে মতাস্তর ও মনাস্তর ধূমায়িত 
হয়ে জনতা সরকারের পতন ঘটিয়ে 
দেয়। _ মধ্যবত্তশ নির্বাচনে পরাজয়ের 
পর জনতা পার্টিভে আয় এক দফা 
ভাঙ্গনের সুচনা হয়েছে। ক্ষমতা- 
লোভী জগজীবন রামের প্রধানমন্ত্রী 
হবার আশ! ধৃলিলাৎ হতে তিনি 
খন চরম ক্র-ন্ধ। ‘দ্বৈত সদস্তপদ্গের 
প্রশ্নে তিনি জনতা পার্টির সংশ্রব 
ত্যাগ করে তাকে আর এক দ্রফ! 
ভাঙ্গনের পথে এগিয়ে দিয়েছেন । 
নটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের 
আগে তার এই কাশুকারখান] ইন্দির] 
সঞ্ুয়কে উৎসাহিত করবে সন্দেহ 
নেই। সংবাদে জান! গেছে জগজীবন 
এখনও ইন্দিরা] কংগ্রেসে যাবার চেষ্টা 
করছেন । নির্বাচনের আগে ইন্দিরা 
কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বহুগুপার কি 
অবস্থা হয়েছে দেখেও বাবৃজীর শিক্ষ1 
হয়নি । 

এটা পরিষ্কার যে জগ্জীবন রাম 
দলবল নিয়ে জনত! পার্টি থেকে 
বেরিয়ে গেলে এই দল বফলমে 
প্রকৃতপক্ষে জনসংঘ হয়ে যাবে, কেবল 
নামটা থাকবে জনতা পার্টি। 

যার অস্তিম মূহূর্ত ঘনীয় এসেছে 
তাকে অন্মি'জন দিয়ে কিছুক্ষণ 
বাঁচিয়ে রাখা যায়, সম্পূর্ণ সুস্থ 
করা ঘায় না। কিন্ত ভ্রমত! পার্টির 
এই অবস্থা ভারতবাপীর পক্ষে 
মোটেই সুখকর নয়। কারণ জনত1 
বুর্জোয়া] দল হলেও ইন্দিরা-বির়োধী। 
ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে- জনতা পার্টিরও .একটা 
ভুমিকা আছে এইজন্ত-ষে, জোট বন্ধ 
গণতাস্তিক শক্তিই ইন্দিয়ার ন্বৈরতন্ত্র 
ও পঢয্নিবারতস্ত্রের অবসান ঘটাতে 
পারে। সমাজ বিপ্রব? সে এখন 
অনেক দৃয়। 


জগজ্জীবনবাবুর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
খবর পাওয়া গেছে যে, কেন্্রীয় মৃস্ত্ি- 
সভায় প্রতিঃক্ষা অথবা অন্ত কোন 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর জগভীবমবাবুকে 
দেওয়া হলে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে 
যোগ দিতে পারেন, তাছাড়া! আঙ্গ- 
ঠানিকভাবে শ্রীমতী গান্ধীকে তার 
দলে যোগ দেওয়ার জন্য জগজীবন- 
বাবুকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে ।- 
- নির্বাচনের আগে থেকেই ভগ- 
জীবমবাবু শ্রীমতী গান্ধী এবং সঞ্জয় 
গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে- 
শেষাংশ১২শ পৃষ্ঠায় ' 



























দিজীতে দফায় দফায় প্রায় ৬০।৭০ 
জন ছোট-বড় নেক কংগ্রেস নেতাই 
দিল্লী উড়ে গিয়েছেন অশোক সেন 
এবং অজিত পাজার লমর্থনে-।-বরকত 
বিরোধী, গোষ্ঠী নানাভাবে দিজীকে 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 


ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে 
হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সিমেন্ট 
বরাদ্দ না করলে-বা পিষেপ্ট সরবরাহ 
ন! করলে এরাজ্যে সিমেন্ট পাওয়ার 
কোনই উপায় নেই। যেহেতু ভার. 


উৎপন্ন সিখেপ্টই. কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন, করে 
থাকেন। 

বর্তমানে যে নিমেন্ট ক্রয় দর- 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 


॥ হুই ॥ 


বর মস্তানদের পক্ষে মিথা। গার 


৫ 


বামপন্তী টদনিকের জনৈক সাঈবাছিকের কীর্তি 


কখ্যাত যুব কংগ্রেশ নেতা গুরু- 

শরণ ব্যানাজ্ী, সাট্রা ও দুয়ার রাজা 
মহম্মদ ইয়াসিন প্রমুখ কয়েকভ্রমকে 
নিয়ে কলকাতার দু একজন লাংবা- 
দিক একেবারে উঠে পড়ে লেগে- 

- ছেম। পুলিশের হাতে এদের নাম্তা- 
নাবু অবস্থা সইতে ন] পেরে সংঙ্িষ 
সাংবাদিকপগ্রবর একটি বাষপন্থী 
সংবাদপত্রের প্রথম পাতান় গত 
কয়েকদিন ধরে বড় বড় রচন1 ফেঁদে 
বসেছেন । আসল ঘটনা হল, ব্লক 
যুব কংগ্রেসের সভাপতি হছিপাবে 
দবাবীদায় গুরুশরণ ও সাট্রার নায়ক 
মহম্মদ ইয়াসিন সম্পর্কে পুলিশ 
দেয়ীতে হলেও কাজে নেমেছে। 


তাতেই 'রহস্যজনক কারণে জনৈক . 


লাংবাদিকগ্রবর্প ও ভার সাকরেদের 
পাতা শুরু হয়েছে । বামক্রণ্ট নেতা 
ও প্রভাবশালী কয়েকজনকে এরা 
প্রতাবান্থিত করারপ চেষ্টা করছেন । 

' কমসালটিং ইঞ্জিনীয়ার অশোক 
হাজর] ৭০ / বি থিয়েটার রোডে ?৭৪ 
সাল ‘থেকে তার অফিস চালিয়ে 
আমছেন। অফিসের ছুটে ঘর তাড়া 
নেন স্থপ্রিয় বন্য বাবা টি বস্ুয় কাছ 


থেকে |. সুপ্রিয় বহু ১৭৯ সাল থেকে ' 


তার নিজের কাঞ্রকর্ম চালানোর জন্ত 
অশোকবাবুর পাশেই অফিস খুলে 
বসেন। 
সুপ্রিয়বাবু অশোকবাবুকে উঠে যাও 
যায় জন্ত তাগাদা দিচ্ছেম। তাগাদা 
খত বাড়ে তিক্ততাও তত বাড়ে। 
শেষে সপ্রিয়বাবু তার “প্রনামধন্ত” 
আত্মীয় গুরুশরণের শরণ নেন'। গুরু- 
শরণ,-তার ভাইয়ের! উত্তম ব্যানার, 
জয়দেব ব্যানানা, প্রশাস্ত ব্যানাজ 


প্রায় প্রতিদিনই অশোকবাবুকে উঠে 


ধাওয়ার জন্ত হুমকী দিতে থাকেন। 
অবস্থা বেগতিক বুঝে অশোকবাবু 
,আদ]লত থেকে ১৪৪ (২) ধায়াম্সারে 
একটি আদেশ নেন । 
ব্যাপারটি আদালত পর্যস্ত গড়ানে। 
দেখে ওরুশরণয়! অশোকবাবুর সংগে 
বোঝাপড়া আসার চেষ্টা করেন এবং 
ঠিক হয় অশোকবাধু *৮১ সাল পরস্ত 
লংশ্লি্ট . জায়গায় যথারীতি অফিস 
চালিয়ে ঘাবেন। পরে অন্তত তিনি 
উঠে খাবেন । মুখের কথায় বিশ্বাস 


করে অশোকবাবু ১৪৪ (২) ধাযাহ- . 
- বিভাগীয় পরীক্ষার 


সারে আদালতের আদেশের কার্ষ- 
কারিতা আর বাড়ানোর আবেদন 
করেন নি। হঠাৎ ৮ই জাহুয়ারী 
সুপ্রিয় রন্থ গুরুচরণর! প্রমুখ ৭*/বি 
থিয়েটার রোডের অফিসে উন্মত্ত অব- 
স্বা় এসে হাজির হন। অশোকবাবুর 
ঘরের, তাল] তালা হয় এবং একটি 


শোনা যার তখন থেকেই. 


টেশ্পো করে মালপত্র পাচার করে 
দেওয়া হয়। অশোকবাবু ঘটনাস্থলে 
এসে বোকা বনে ফ্যান পরে 
দুববত্তদের তাড়া, খেয়ে পুলিশের 
কাছে গিয়ে-হাজির হন । এ বাপারে 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮* ধারাহুসারে 
একটি মামলাও রুজু হয়। অপহৃত 
মালপত্র উদ্ধারের অন্ত তল্লাসী শুরু 
হয়। অশোকবাবু আবার নিজের 
অফিস, খুলে বসেন। কিন্তু ১২ই 
জানুয়ারী আবার হালা হয়। 
বেনিয়াপুকুর থামার অফিসার ইন- 
চার্জ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ৩ জনকে 


গ্রেপ্তার করেম। ভারতীয় দণ্ডবিধির 


১৪৭/৩৪ [৫০৬ ধারাছ্সারে আবার 
একটি মামলা! অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 
শুরু হয়। ০ | 

এখানে বল! দরকার গ্রেপ্তার 
হওয়ার আগে স্থপ্রিয় বসু, উত্তম 
ব্যাদাজা হাইকোর্ট থেকে আগাম 
জামিন নিয়ে রেখেছিলেন । পুলিশ 
অশোকবাবুর দোকানের অপহৃত 


মালপত্র উদ্ধার করার জল্ত কয়েকটি 
জায়গার তল্লালী চাঙগায়। 
ভবলু বি ভি ৬৮১১ নন্বরের ভ্যান 
বাজেয্াপ্ত করে। 

বলাবাহুল্য অশোর্ক ও সুপ্রিয়- 
বাবুর লড়াইয়ে পুলিশ শাস্তি রক্ষায় 
কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ কর়ে। কিন্ত 
দৈনিক পত্রিকায় জনৈক সাংবার্দিক- 
প্রবন্ন একে বেজ করেই স্বপ্রিক্নবাবুর 
হয়ে ওকালতি করতে নেয়ে জনগণ 
ও সরকারকে বিভ্রান্ত করার কাঁজে 
মেতে উঠেছিলেন | এ লাংবাদিকপ্রবর 
লিখেছেন +*/বি থিক্কেটার রোডে 
সংশ্লিষ্ট তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে 
ইষ্টাৰ্ণ স্থবার্বন ডিভিশনের ডেপুটি 
কমিশনার আর, কে, হাণ্ড, গিয়ে- 
ছিলেম। কথাটি একেবারেই লত্য 
ময়। গিয়েছিলেন বেনিয়াপুকুর 
থানার অফিসার ইলচার্ড আয়ুব খান । 
লেখ! হয়েছে ভ্ঞগজীবন ভট্টাচার্য 
মামে জনৈক লাব ইন্সপেক্ট্নও 
শ্রহাগ্ডার সংগে ঘান। এ বক্তব্যও 


এবং 


_নানাগুণের অধিকারী | 


ছার গুরুশরণ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মাচ, ১৯৮* 


ঠিক নয়। খোজ নিয়ে দেখা গেছে 
জগজীবন ভট্টাচার্য নামে কোন সাব 


_ইন্সপেক্টয় ও ভিভিসনেই নেই। 


'সংশ্লিষ্ দাংবাদিরটি কিন্ত তার 
দৈনিক পত্রিকায় পাতায় একবারের 
জন্ত দেখেননি যে, গুরুশরণ একজন 
নামকরা মন্তান, প্রতারক. ও অন্তান্ত 
এবং যুব 
কংগ্রেদের সভাপতি হিসাবে দ্বাবী- 
১৯৫/২ পার্ক স্ীটের 
একটি য় ভাড়া! নিয়ে কমলরুফঃ 
ব্যানাজাঁকে দারুণভাবে ঠকিয়েছেন। 
€/৬ বছর ঘরের কোন তাড়া গুরু- 
শরণ কমলবাবুকে দেমনি । এলাকার ' 


_বন্ু.মামুযের-বহু অভিযোগ গুকশরণের 


বিরুদ্ধে রয়েছে। কিন্তু কোম তথ্যই 
এ দাংবাদিধটির কলমে প্রকাশ পায় 
নি। পুলিশের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে 
জাতদুবৃ্ কুখ্যাত মহম্মদ ইয়ানিনেরও' 
গুণগান করেছেন সাংবািকটি। 
ইঞ্টার্প সবার্সন ডভিভিদনের ডেপুটি, 
কমিশনারের নিদ্েশে পুলিশ 
ইয়াসিনের “পেমসিলার”' *বুকি” 
কয়েকজনকে ধরে। ৯৭৭ টাক1৮* 
পয়লা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাজে-. 
যনাণ্চ করে। পরে ইয়াসিন ভার 
সাটার বুকি ও পেনলিলারদের 


পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে মেবার 


' চেষ্টা করে। পুলিশ শেষ পর্যস্ত 


ইঞ্াদিনকেও গ্রেধীর করে। তাকে 
১ই ফেব্রুয়ারী মাদালতে হাজির 
হয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/ 
১৪৯/৩২২ শু ৩৮৫ ই, এল ধারানসা রোজ 
ইয়াপিনের বিরুদ্ধে মামল। রুজু হয়। 
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দণ্তরও 
মহম্মধ ইয়াপিমকে গ্রেপ্তার করেছে। 
এই কেনের নস্বর হল সেকশান কিউ 
কেস নং ৬৩৯ । পুলিশ জুয়ার টাক1 
উদ্ধার করে। এছাড়া ইষ্টার্ণ ভিভি- 
শনে গত কিছুদিনের মধ্যে আরও ১ 
লাখ ৩৫ হাজার ৩৬৪ টাকা উদ্ধার 
হয়েছে । ' ধর! পড়েছে ৮ হাজার 
৫৩৭ লিটার €চারাই মদ । L 
পুলিশ যে নির্দোষ একথা বলার: 
অবকাশ নেই কিন্তু এসব ধরপাকড় 
দেখা যাচ্ছে অনেকেই ক্ষন্ধ। সমাজ- 


' বিরোধী তে! বটেই। এদের সঙ্গে 


রয়েছেন কিছু ভন্র পোশাকধারী 
হোয়াইট কালার ক্রিমিস্ভাল। 
বিভিন্ন মহলে তাই এসব ধরয়পাকড়ের 
বিরুদ্ধে বাম সরকারকে ভুল বোঝা- 
+ নোর চেষ্টা চলছে। এতে কি এই 
লাংবা্বিকপ্রবর ও তার লাকরেদটিও 
হাত মিলিয়েছেন 1. কিন্ত কোন্‌ 


স্বার্থে? 
পরীক্ষা ভণ্ড করা হুবে। রা 


কলকাতা পৌরসভার বিভাগীয় পরীক্ষায় মন্তানি - 


কলকাতা লিউ জুনিয়র 
কার্কের পদের ৪* শতাংশ খালি প্‌ 
একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 
ভিত্তিতে প্রত্তত প্যানেল থেকে ক্রমা- 
্বয়ে পূরণ করা হয়। 
রবিবার সেই পরীক্ষা দিতে মজছুর 


' পর্যায়ের কর্মী সমেত ৪২৩ ভবন কর্মশ- 


পরীক্ষায় বলার স্থযোগ পেয়েছিল 
বলে জানা গেল । বেলা ১২-৩৫ 
মিনিট পর্যস্ত পরীক্ষা নির্ধিছে চল- 
ছিল। দারুণ বেকারির জন্ত যে সব 
শিক্ষিত যুবক পিয়ন-পার্ড ইত্যাদি 
চাকুরি নিতে-বাধ্য হয়. তাদের পক্ষে 


কেরানির গ্রেডে প্রমোশন “পাওয়ার 


এটা একটা স্থঘোগ। মোট ৩৫০ 
নম্বরের মধ্যে ১২৫ পেলেই পাশ। 
১৯৭* এর পরে পরীক্ষার হলে যে 
পরিস্থিতি হয়ে আনছিল তাতে 
তখনকার বিভাগীয় পরীক্ষার আব- 


হাওয়া সহজেই কল্পনীয়। কিন্ত 


১৯৭৭ থেকে এই রাজ্যে বামফ্রণ্ট সর- 
কারের আমলে পরীক্ষার হলের 
আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সজে 
১৯:৮ সনে কলকাড! পৌরসভার এই 
পরিবেশে 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা-যায়। 
কড়! নজরদারির ফলে নকল কয়া 
কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে গণ-টোকা- 
টুকির সাহায্যে ভাল পরীক্ষার্থীদের 
ডিডিয়ে প্রমোশন পাওয়া মন্তানদের 


পক্ষে অতি সহজ হয় না। 
L A 


দস 


গত ৯ মার্চ 


১৯৭৮, 


সনের রাজনৈতিক বাতাবরণের জন্ত 
সন্তানদের এ ব্যবস্থা দায়ে পড়ে 
হজম করতে হয়। গত বছর প্রায় 
৪০* পরীক্ষার্থীর মধ্যে মা ১৪৩ জম 
পাশ নম্বর পেয়েছিল বলে জানা 
যায়। কিছু লোককে আর-এ-ও করা 
হয়েছিল । এরকম কড়া নজরদারির 
বিরুদ্ধে মৃদু গুঞ্জন থাকলেও ওঁ ব্যবস্থা 
মন্তানরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
হয়। "। 


_ জানা গেল বাইকে থেকে নকল ' 


সাপ্লাই বদ্ধ করা এবং পরীক্ষা হলে 
পাড়ার মন্তান এবং চাষচাদের হমকি- 
বাজি বদ্ধ করার জন্য এবারে কেন্সীয় 


পৌর ভবনেই পরীক্ষা অন্থঠিত-হয়।, 


পরীক্ষা ভালই হচ্ছিল। কিছু কিছু 
মন্তান অব্য কড়া নজরদারির বিরুদ্ধে 
নানা রকম মন্তব্য এবং আসস্তোষ 


প্রকাশ করতে থাকে। 
বেলা ১২৩৪ মিনিট নাগাদ 
কাউন্সিল চেম্বারে উপবিষ্ট ছুটি মন্ডান 


বলতে থাকে যে, এ রকম কড়া নজর- 
দ্লারি চলতে ঘাঁকলে একে বিভাগীয় 


পরীক্ষা" বলা যায় না। আড়াই 
ঘণ্টার মধ্যে তারা আড়াইটা লাইনও 
লিখতে (টুকতে ?) পারেনি বলে 
তার] অভিযোগ করে । আরও দু- 
চার জন তাদের সংগে গে! ধরে i 
একজন হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে অন্ত হলে 
তাদের সাাতদের ইতিকর্ব্য সমকে 
দিয়ে আসে । তারপর কাউন্দিল 


. উপরের 


চেক্ছারে অন্ত পরীক্ষার্থীদের খাত! 
তার! কেড়ে নিয়ে ছিড়ে দেয়। 
দেখান থেকে বেরিয়ে অন্ত ঘরে গিয়ে 
এই ঘলবন্ধ মন্তান পরীক্ষাথাদের খাতা 
ছিড়ে দেয়। ঘটনার গতি অভাব-_ 
নীয় মোড় নেওয়ায় অন্তরা অপ্রস্তুত 
ছিপ্। কয়েকজন ছেঁড়া খাতার 
পরীক্ষার্থী তো কেদেই ফেলে তাদের 
জীবনের একট] স্থঘোগ এ ভাবে নষ্ট 
হল বলে। 

বিশেষ একটি রানৈতিক দলের 
এবং ইউনিয়নের মতিগতি এই 
ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 


তাদের কিছু লোক ইউনিস ব্যাঙ্ক": 
এবং জহ্‌রের আধ” ভেজান চায়ের 


হোকানে নকল লাপ্রাইয়ের বেন 
খুলে চিলের সংগে চোখ] বেঁধে 
নিবিষ্ট জায়গায় ফেলতে 
থাকে। কিন্ত কড়া নজরদারির ফলে 
এ সব চোখা কোন কাজে আদে না। 


মাঝে মাঝেই ছ একজনকে নিচে 
' গেটের কাছে যেতে দেখা যায়। 


তাদের মারফৎ বাইরে থেকে নির্দেশ 
আসে--পরীক্ষা! ভণ্ডুল করে দাও। 

- মমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব পরি- 
কল্পিত। সকাল থেকে অপরীক্ষার্থ 
কিছু লদ্শার কর্মচারী ভেতরে যেতে 


, দেবার অন্ত জেদ করতে থাকে । 


ব্যর্থ হয়ে তারা আশেপাশে থাম! 
গেড়ে চোখ? দাপ্লাইয়ের টেষ্ট করে। 


তালতলা খানার খবর ছিল যে, 


বেলা! ১টা পর্যন্ত পুলিশের টিকিটিও 
পৌর তবনের,আসেপাশে দেখা দেখা 
ঘায়নি। 

বেলা ১টার পরীক্ষার প্রথম তাগ 
শেষ হওয়া মাত্র গেট খুলে দিলে 
মন্তামরা বোমা ফাটায় এবং তদারক 
২ এবং নজরঘারদের বাপাস্ত করে 
খিস্তি-খেউড় সুরু করে । ছ-একজমকে 
ধাককী টাকাও দেয়। 

মন্তান পরীক্ষার্থীরা সদলে দা 
জানায় যে, বিভাগীর প্রমোশনের জন্ত 
পরীক্ষা মেওযাই চলবেনা । পরীক্ষা 


ছাড়াই এই ৪২৩ জনকে প্যানে । 
করে সিনিয়ক্সিটির ভিত্তিতে পেশা 


দিতে হবে। সাবান! পরীক্ষা দিয়ে 
পাশ-করার অক্ষমতা তারা স্বীকার 
করেই নিল । জানা 'গেল 
জনের বেশি পরীক্ষায় বসেইনি। 
' অতঃপর স্পেশাল, ভি সি পার্পো- 
নেলকে ঘেরাও করে তার ঘরেও 
তার] ভাঙচুর করে। টলিট্যান্সের 
টাইপরাইটার আগেই ভাঙা হয়ে” 
ছিল। স্পেশাল ভি সি তাদের দ[বি 
লিখিততাবে দিতে বললে- তারা এ 
একই দ্বাবি লিখে সই করে দিল। 
নিচে নাঙাতরা ছোরা, পাইপ 
।বোম। ইত্যাদি নিয়ে হাজির থাক 
ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গিয়েছিল । 
তাদের বলা হয়েছিল মাধ্য 


মিকের বালে অষ্টম ক্লাশের মান 
অন্থযায়ী পরীক্ষায় বলতে তার] রাজি 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 





॥ দর্পণ 1 বার ১৪ই মার্চ, 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশে 
ববাষ্্রায়ত্ত ব্যাক্কগুলির অনীহা কেন? 


বার্থ মুখোপাধ্যায় 
পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সর- 
ণরের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র 
কারের তৃতীয় বাজেট পেশ করতে 
আয়ে কেন্তরীয় জ্নকার নিয়ন্ত্রণাধীন 
ষ্টায়ত্ত ব্যাঙ্ক গুলির বিনিয়োগ নীতি 
স্পর্কে কঠোর সমালোচন! -করে- 
জ্ছন | ইজিত দিয়েছেন পশ্চিমবজ 
রকারের নিঞ্জন্ব ব্যাক্ক গঠনে পরি- 
[র। বহুঘোধিত যু কাঠা- 
আ্মায় কোন অঙরাজ্যের মিসভাকে 
ক্তরীয় সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান 
শেষ করে আধিক সংস্থা সম্পর্কে এ 
“নতিমত গ্রকীশ করতে হয় কেন? 
যাক্কগুলি সম্পর্কে বিসাতাপভ 
শ্পাচণের অভিমোগই' বা উঠবে 
স্ষন? প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সয়- 
স্মারের নীতি রূপাঁয়দা'করতে গিয়েই 
াঙ্কগুলি আজ-এ, সমালোচনার 
স্মুখীন ॥ .. ... ০ 
বেশ্জীয় সরকায়ের অথ দরের 
B= আযাফা্নার্স, ব্যাস্কিং : 
র্‌ কর্তৃক প্রকাশিত পরিসং-- 
যানেই প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত 
যাক্কগুজির বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ 
শীতি। এবং প্রমাণিত হয়েছে যে 
€তিষ্ঠানগুলি এক রাজ্য থেকে 
বন্ড. রাজ্যে, এক অঞ্চল 
বন্ধত অঞ্চলে সম্পদের স্থানাস্তর 
টানোর খেলায় মত্ত । দেশের 
কান অঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলির মোট 
| EE সেই অঞ্চলের আমানতের 
৪৬'৬৬% আবার কোথাও মাত্র 


+৭% | এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার ' 


ঘড়ে তুলছেন তাদের পছন্দমত 
| রাজ্যে সম্পদের পাহাড়, 
হাষ্য করছেন তাদের-অথনৈতিক 
মম্তিতে, শিল্পায়নে । অপর দিকে 
ঘ” সমস্ত রাজ্যে আমানত হাটি 
“য়েছে প্রচুর, প্রাকৃতিক সম্পদের 
ভাণ্ডার ভ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিতে 
শ্রাহায্য করতে লক্ষম, 
বমিয়োগ আমানতের মাত্র কয়েক 
[তাংশ। এ রাজ্যের টাক! চলে 
চাচ্ছে অন্ত াজো কলকারথান। গড়ে 
তো | শুকিয়ে ঘাচ্ছে বেশ কয়েকটি 
প্াজ্য। ' 
শ্চিমব্গ সরকার রর গ্রকা- 
ইংরাজী পাক্ষিক “ওয়েষ্ট 
বঙ্গল”-এ (সংখ্যা নভেম্বর, ১৬) 
প্রকাশিত কেন্ত্রীত্ সরকারের পর্ি- 
ংখ্যান অঙুলারে লংক্ষেপে প্রস্তুত 
নচের তথ্য থেকে বিতিন্ন রাজ্য ও 
কন্দশাসিত অঞ্চল সম্পর্কে রাষ্টায়ত্ত 
গাঙ্গুলির অভুত বিনিয়োগ নীতির 


থেকে 


সে রান্জে” 


চিত্ত, পাওয়া যাবে ঃ ‘ 
রাঁজ্য / কেন্দ্র শাসিত আমানতের 
- অঞ্চল কত শতাংশ বিনিয়োগ 


কর! হয়েছে 
পশ্চিমবজ ৬৩৮৯ 
পশ্চিমবঙ্গ I 
{ কলকাতা ব্যতীত) ২৭৪২ 
চণ্ডীগড় , ৩৪৬৬৬ 
দ্বিদী i ১১৭৫৩: 
তামিলনাডু ৯৪২১ 
মহারাষ্ট্র ইও 
অরুণাচল প্রদেশ ৬৭৫ 
মিজোয়াম 5 এ ৩৬ 
দাদর] ও নগর ছাতেলি ৮৩২৪ 
কৰ্ণাটক “ ৮১৮৪, 
সিকিম ৬:৩১, 
০ পশ্চিষবাংলার'  ব্যাঙ্কগুলিতে 
আমানতের. পরিমাণ ২,৭২৫৯১৭ লক্ষ 
টাকা । এর _ মধ্যে কলকাতায় 
বিনিয়োগ ক্রা হয়েছে ১১৫১৯১২৮ 
লক্ষ LC । আর . সমগ্র রাজ্য 
জজ ২২৪,৮৫ লক্ষ টাকা । 


উদ চণ্তীগড়ের জন্য বিনিয়োগ 
করা হয়েছে আমানতের প্রায় শাড়ে 
তিন গুণ, দিল্লীর জন্তু মোট আমা- 
মতেরও বেশী অর্থ, তামিলনাড়ুতে 
আমানতের প্রায় দবটাই, কর্ণাটকের 
অবস্থাও তাই, ষহারাষ্রেও বিনি- 


য়োগের হার বেশ বেশী । অরুণাচল 


প্রবেশ, সিকিম, মিজোরামে বিনি- 


য়োগ আমানতের নামমাত্র । আসায়, 


ওড়িশা, বিহারেও বিনিয়োগের 


অবস্থা ভালো নয় । 


. পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় 
ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের মাত! 
দেখলে আরও. আশ্চর্যজনক চিত্র 
পাওয়া যায় । কলকাত ও পশ্চিম 
দিনাজপুর ব্যতীত প্রায় অস্ত লব 
জেলাতেই বিনিয়োগ আমানতের, 
শতকরা চল্লিশ শতাংশের বেশী নয়। 
নিচের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকেই 


তা সুস্পষ্ট £ 
জেলা, বিনিয়োগ-আমানতের 
fe শতকরা ছিলাব 
বাকুড়। ২৯৫ 
বীরভূষ ৪৮-৭ 
বর্ধমান ৩৯'১ 
কোচবিহার ৬২'৭ 
দ্বাঞ্জিলিং ৩২১৭ 
হুগলী ২৩২ 
হাওড়! ২২৭ 
জলপাইগুড়ি ২৯৬ 
মাল! | ৪১৩ 
মেদীনীপুর ২৮৩ 


মু্িদাবাদ ৩২০৫ 
পুরুলিয়া ২৮ 
২৪ পরগণ। ১৫০৮ 
পশ্চিম দিনাজপুর ৫৪,২ 


কলকাতার গা জুড়েই যে শিল্পা- 

ধ্চল গড়ে উঠেছে সেই চব্বিণ পরগণা, 
হাওড়া, হগলী- জেলাতেই ব্যাঙ্কের 
বিনিয়োগের চেহারা দেখলে শঙ্কিত 

হতেহুত্স। কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
কথা মা হয় বাদই দ্িজাম। 


॥ চব্বিশ পরগণা বিনিয়োগ আমানতের 


মাআ'১৫৮%। অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা! 
জেলার মান্য জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কের গাখাগুলিতে যে পরিমাণ 
অর্থ সঞ্চয় করেছেন তার মাত্র কয়েক- 


- শতাংশ ব্যয় কর! হয়েছে বিনিয়োগ 
হিসাবে জেলার শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের 


উদ্নতি-বিধানে-। 'অপর দিকে বেক্- 


জগজীবনের ন 


' সমস্ত ভাবন! চিস্তান অবসান 
ঘটিয়ে জগজীবনবাবু পদত্যাগ কয়লেন 
ন! তবে দল ভেঙে দিলেন। কারণ 
বোধহয় দণ্তরবিছীন হয়ে দিলতে 
থাকার বাদনা তার নেই। রাজ- 
নৈতিক গোটা জীবনেই যিনি মন্ত্র 
তিনি অস্্রীবিহীন | এতো। মাতৃহীন 
শিশুর সইমার কোলে চড়া। কাজেই 
লে সইমার দরকার কি? নিজেই 
মা খুঞ্জবেন এবং ভারতবর্ষ বাইশে 
মার্চ আর একটি রাজনৈতিক দল লাভ 
করবে বাবু জগজীবম রামের 
ঘয়াতে। 

কিন্তু হঠাৎ বাবুঞ্ধীর এই সিদ্ধান্ত 
কেন? বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজ- 
নৈতিক চেহারাটা কি? ভারতবর্ষ 
যতই জোট নিরপেক্ষ বলে দাবী. 


করুক না ফেন বরাবরই তার-রাধি- 


কার মতো একটু কোমর ভেজে দাড়া- 
বার অভ্যেম আছে । কখনও ডানে 


কখনও বায়ে । এবং অতীত্কের ঘট] 


একটু স্বরণ করলেই দেখা যায় উন- 


* সত্তরে ঘখন কংগ্রেস তাগ হয়েছিল 


তখন কিন্ত সোভিয়েটের, পরোক্ষ সম- 


. এন ছিল এবং সি পি আই দরাধরি 


হাত বাড়িয়েছিল, নব কংগ্রেসের 


.. সামনে । জরুরী অবস্থার সমালোচ- 


মায় ষথন তামাম ভারতবর্ষ মুখর 
তখন কিন্ত একমাত্র দোসর সি পি 
আই ‘অমুশাসনপর্বকে’ দমর্থন করে 
ছিল। শ্রীদতী ইন্দিরাজীর কাছ 


থেকে সরে আসা পর্যন্ত । - 


।করা। 


শাসিত অঞ্চল চন্ডীগড়ে বিনিচ্নোগ 
আমানতের মাত্র ৩৪৬'৬৬%। কেন্ত্রীন্ 
সরকারের আহকুল্েযে আঞ্চলিক 
বৈষযা দুর্ীকরপের অপূর্ব প্রচেষ্টার 
জভভূত চিত্ৰ | 

‘_ কমকাত1- শহর বাদ দিয়ে 
পশ্চিষবাংলাক্ বাঙ্কের বিনিয়োগ 
২৭'৪২% ৷ আসদানসোল, শিলিগুড়ি 
হাওড়া, ব্ধমান শহরে খে অর্থ বিনি- 
যোগ করা হয়েছে তা বাদ দিলে, 


পশ্চিমবজের গ্রামাঞ্চলে ব্যাক্কগুলির.. 


বিনিয়োগ প্রায় শৃন্ভ । গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাঙ্কের শাখ] খুললেই তে! গ্রামের 
উন্নতি হয় না--প্রয়োজন বিনি- 
গ্লোগের । প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাঙ্কের শাখা প্রসারের উদ্দেস্ত 
গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে নিজেদের 
আওতায় নিয়ে আসা । এবং পে অর্থ 
অন্তরাজ্যে বা অন্ত অঞ্চলে বিনিয়োগ 
সরকারী ব্য-স্থায় এ ধরনের 
শোষণের ফলে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গ্রাম- 
বাংল! ধুকছে। 

অথচ 'দেই সাভাত্বর সাল থেকেই 
পশ্চিমবঙ্গের সরকার সাধারণ মাহুযের 


তুম দলের 
ইন্দিরা কংগ্রেস এবার কিন্ত 
সোভিয়েট ছোঁয়া থেকে অনেকখানি 
সরে এসেছে এবং “লপ্রয়বাবুর 'আয়ে- 
রিকা গীতিও স্থবিদ্দিত । সোভির্রেট- 
এর আফগান আগ্রাসন সম্বন্ধে যদিও 
বা ্ৰীমতী ইন্দিরাজী এখনও পর্বস্ত 
সরামরি কোন সমালোচম! করেন 
নি কিন্তু সধয়বাবু লধনউতে 
তেরই ফেব্রুয়ারী বললেন, ‘রুশের 
আঞ্চগান আগ্রাদনট! কিন্ত অই মহা- 
দেশের প্রতি একটা হুমকী মাত্র ৷? 
হয়তো ব! সঞ্জনবাবু মাজ যা! বলেন 
তার মতো কাল ত1 বলেন এবং 
করেন। লবচাইতে লক্ষণীয় ব্যাপার 
বহু বিতকিত বহুগুণা সাহেব যদ্দিও 
বাস! বদ্বল করে প্রমতীর ঘরে নাম 
লেখাজেন কিন্তু এখনও কোন মর, 
পেলেন না। সংসদে কিন্ত বহুপ্তণ! 
সাছেব সোভিয়েটপন্থী বলেই. 
পরিচিত। - | 
মোভিয়েট | বিদেশম্ত্রী মিঃ 
গ্রোমিকে! প্রায় শৃন্ত হাতেই এবার 
ফিরে গেছেন। .ভাছাড়া আটাশে 
ফেব্রুয়ারী দোভিয়েট উপপ্রধান মন্ত্রী 


' মিঃ আই জি” আফিপভম-এয় তারত 


সফ্ককালে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
ভারতের বিদেশমসত্রী নরসীম] রাওকে 
পভাপতির আলম অলংকৃত করার - 
জন অস্থরোধ করা হয়েছিল। নানান 
কারণে এবং সময়াভাবে তিনি-নে 
ব্আমন্ণ গ্রহণ, 'করতে পারেন নি। 
এবং নিউ বরে যাবার পথে লণ্ডনে 


i 


॥। তিন ॥ 


স্বার্থে, রাজ্যের সার্ধিত উন্নতির 'জক্ত 
বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে 
বারে বারে হাত পেতেছেন ব্যাঙ্কের 
কাছে। কিন্ত শৃন্ত হাতেই ফিরতে 
হয়েছে তাদের । বর্গাদার, ছোট চাষী, 
পতিত জমি ন্যস্ত কর] হয়েছে যাদের 
তাদের শুধু “ইনসটিটিউশনাল লাপর্ট” 
দিতেও অনীহা! প্রকাশ করেছে 
ব্যাঙ্কগুলি। 

ব্যান্কগুলির এ আচরণ প্রকৃত- 
পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিরই 
প্রতিফলন। আগামী ভবিস্ততেও 


সে নীতির পরিবর্তনের তো আশাই 
নেই, বরং আশঙ্কা রয়েছে অন্তরূপ । 
তাই অশোক মিআ রাজ্যের নিজন্ব 


ব্যাঙ্কে খুলে 'পঞ্চাশ কোটি টাকার 


লম্পদ নিয়ে বাংলার উন্নতির থে 
প্রচেষ্টার কথা বলেছেন তাকে 
স্বাগত জানাতেই হয়। এছাড়া, অন্ত 
পথ তে নেই । তবে প্রয্নোঙ্গনীয় 
অনুমতি মিজবে কি ?. কারণ সেটাও 
কেন্দ্রীয় সরকারের: 'মঞ্জির - উপরই ' 
নিঙঃশীল | [ও 


নেপথ্যে 


/ 


ববি দিলেন কাবুলের ব্যাপারে 


'তারত উদাসীন থাকতে পায়ে না, 


কারণ কাবুল যে ভারতের পর নয় 
প্রতিবেশী! ৃ 
-, ভারতের রাজনীতি যেভাবে 
পর্যায়ক্রমে বদলে যাচ্ছে এবং বদলে 
যাওয়া পটভূমিকায় সোভিয়েট যে 
ভাবে সরে যাচ্ছে ভারতের কাছ 
থেকে তাতে কিন্তু দোভিয়েটের 
ভারত নীতি বা ভারত প্রসঙ্গে নতুন 
করে ভাবনা চিন্তা করতেই হচ্ছে। 
ভারতের বুকে একটা বিকল্প শক্তি 
সোভিয়েটকে খুজে বার করতেই 
হবে,যে শক্তি হবে ইন্দির) আর এস 
এস; জনতা বিরোধী এবং পাশাপাশি 
সি পি আই-বামফ্রণ্টের সংগে সহযতা" 
বলন্বী। যে বিকল্প শক্তির মাধামেই 
সোভিয়্েট একটু স্থতে1 ছাড়তে 
পারবে ভারতের বুকে-। 

এরই মধ্যে বহুগুণ! বাবুজীর 
এতিহাসিকৰ সাক্ষাৎকার ঘটে গেছে। 
বাবুদ্ধীর দল ভেঙে দেওয়ার পর 
পূরবী মুখোপাধ্যায়-শপ্রিয়রঞন সাক্ষাৎ 
হয়েছে এবং দল ভাঙার পরই কিন্ত 
জগজীবন রাম ঘোষণা করেছেন তার 
লড়াই কিন্তু ইন্দিরা ও আর এস এস- 
মুখী জনতার বিরুদ্ধে। এবং তিনি 
ভার বন্ধুদের সাদর অভ্যর্থন] জানিয়ে- 
ছেন। বাইশে মার্চ তার নতুন 
দলের নাম দেবেন বলে ঘোষপ। করে- 
ছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল ধারণা কর- 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


এ চার | 


আ্বাফগানিস্তানের 


শ্রীমিহির  আাচার্ষের 'আফগানি- 
স্থানের ঘটনা এবং লেখকদের ভূমিক!’ 
পড়ে অত্যন্ত ব্যধিত রোধ করছি। 
যে-লেখকের মা চেতনা ধীরে 
ধারে শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিলো, তার 
সাম্প্রতিক লেখাগুলি যেনে! তার 
চেতনার এক অবাঞ্ছিত, অযৌক্তিক 
ও অস্বাভাবিক গুণগত পরিবর্তনের 
ফলশ্রুতিকপে দেখা দিচ্ছে। সপ্তা- 
ছয়েক আগে আ্রমাচার্য' হঠাৎ 
মহাশ্বেতা দেবীর একাডেমী পুরস্কার 
গ্রহণে উৎসাহ জোগাতে চেয়েছিলেন, 
মিরলক্দভাবে, ‘নরণোর অগ্নিকার?- 
লেখিকার এ-ব্যাপায়ে অবশ্য কোনে! 
অদীহার পূর্বাতান ছিলে! ন]। 
‘আজ তিনিই হঠাৎ ‘বৃহৎ কাগজে . 
সচেতম তরুণের গ্রতিবাদ-বিক্ষোত 
প্রকাশের 'লোত” আবিফধার করে 
উন্না ছুড়ে দিচ্ছেন । আফগানিস্থানে 
রাশিয়ার - ক্ষমতাহীন আচরণের 
সাফাই গাইবার জন্যে মিহিরবাবু 
নিজেকে বড়ো বেশী স্থিতধী ও প্রাজ্ঞ 
রলে জাহির করতে আদে পিছপা 
-হন .নি। তাই যুক্তিছীনভাবে 
“মানুছিরিপার্ষের উক্তি উদ্ধত হয়েছেঃ 
“চীন যধম ভিয়েতমাষ আক্রমণ 
১ করল, তখন তার (মানে, নকশাল- 
পশ্থীর1) বোবা হয়ে রইলেন 
কেনে1?” শ্রীআাচার্য কিন্ত সি-পি- 
আই (এম)-নেভাকে পান্টা প্রশ্ন 
শোনাতে পারতেন? “কাম্পুচিয়ায় 


সি 


হাটনা প্রসঙ্গে 


আজ মাও সে তুঙ তথা চীমকেই 


ধপ্রতিক্রিয়াচক্রে'র পাণ! বলতে 
চান? কেনোন! চীনই প্রথম 
রাশিয়াকে ‘সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ’ 
অভিধা দিয়েছে। এবং বিশ্বের শ্রম- 
জীবী জনসাধারণ প্রতিদ্িন রুশ 


লামাদাবাঁদেয় নবীন নখদস্তের স্পর্শ- 


প্রমাণ পাচ্ছে। দেশে দেশে শোষিত 
জনতার শত্রু, পুঁজিবাদী বা মেকি 
সহগাজতন্রী সরকারের সঙ্গে রুশ করে 
চলেছে ব্যবসায়িক বন্ধুত্বের চুক্তি, 
যাতে এই সব পরকারেরই স্বার্থে ও 
আহবানে সে ফৌজ পাঠিয়ে শ্রমজীবী 
। জনতার মুক্তি-আদ্দোলনকে চুরমার 


করে দিতে পারবে। সি-পি-এম ও 
নকশাল পার্টির সৎ ক্যাডারদের 
খুনোখুনিতে, বৃহৎ “ নংবাদপত্রের, 


ইক্ষনটাই বড়ে কথা নয়, বড়ো কথ! 
ছিলে রুশ বন্ধুদের সহযোগিতার 
প্রকন্ন-পরিকল্পনাণ্ডলি । বে-দেশে 
স্তালিনের শতবর্ষ আনে না যে দেশ 


আপনার “চোখের মুনি’ আপনি, 


উপড়ে ফেজবার মৃঢ়ভায়, যাতে, 
তাকে অশেষ মমতায় আজও শ্রম- 
জীবী জনসাধারণ রক্ষা! করতে চাষ 
-_এ খবয়ের আসল নাম গুদ্রব। 
বাইরের শক্রপ্না। জন্মলগ্ন থেকে এর 
গল! টিপে ধরতে চেয়েছিলো, মহান 
স্তালিন সে অপচেষ্ট] ব্যর্থ কয়েছেন। 
আদ লে হেশ আত্মঘাতী, হতে 
চাইছে, এবং ভা'' আর্বার বিপ্রবেরই 


ভিয়েতনামী সৈল্তদ্রের বিপ্রব-রপ্তা- নামে | তাই তো লে বিপ্রবেরও শত্রু । 


নিকে ধারা মার্কসের, নামেই স্বাগত 
লানায়,। আফপানিস্থানের ব্যাপারে 
কাদের সঙ্গে কোনে! বিতর্ক তুলে 
লাভ আছে কি?” তাছাড়া, চীনের 


ভিয়েতনাষ-'আক্রমণ” আর +৬২ 


সালে চীনের ভারত ‘আক্রমণে’ তো . 
পার্থক্য 


কোনে! . পাৰ্থক - নেই । 
ঘটেছে শুধু নাধুধিরিপাদের দলের 
আচরণে । এই দল, ছুটি ‘আক্রমণের 
ব্যাপারে ছুরকম মনোভাব প্রকাশ _ 
করেছে । আরও অদ্ভুত হলো যে, 


স্বণ! তার একমাত্র স্বাভাবিক পান], 
লুঠেরা আমেরিকার লজে একর্ফোগে ! 
নিৰ্মল সাহা 

আসামের ঘটনা 
বিদেশীদের প্রশ্নে আমাম এখন 
উত্তাল। এবং এই মৃহর্তে গোটা 
আমামকে যারা পরিচালিত করছে 
তারা হলো হীনম্মন্য ও . তথাকথিত 
ছাত্র সমাজ? | এদের কাঞ্ই হলে! 
হত)] খুন ধর্ষণ আগুন ও অত্যাচার । 


_আফগানিস্থানের ব্যাপারে নাস্ুত্িরি- এবং এ কাজটা শুধু যে তারা! আজ 


পাছ রাজেশ্বর রাও ও ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে সমস্ত নির্লচ্বত! চ্াগাভাপি.করে 
নিয়েছেন। “শ্বৈরভঙ্গঃ এব্যাপারে 
বাঁধা কহিকরেনি। , ৰ 
শঘাচার্য রাশিয়াকে নিন্দা 
করতে দ্বিধান্বি, কারণ এখানে 
“বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিনের 
নেতৃত্বে বিশ্বে প্রথম জনগণের লোভি-. 
যেত গড়ে উঠেছে ।--.ফলে এই দেশ 
সম্পর্কে শ্রথজীবী জনসাধারণেতর আম- 
তার শেষ নেই। চোখের যনির মতে] 
- এই মহান দেশকে সে রক্ষা করতে 
প্রতিক্রিয়াঁচক্র এই 


চায়। পরম 
সভ্যটাকে আমাদেয় ভুলিয়ে দিতে 
চায়।” হায়! শ্রীমাচার্য কি তবে 


করছেতা নয় শাড়ি, মেহেরুর 
আমল থেকে । 

আমার প্রশ্ন হলে: (১. খরা 
“বিদ্বেশী” বলতে কি বোঝো । (২). 
ভারত দরকার তাদের বিদ্বেশী 
আধখ্যাত করেছেন কি না? (৩) 
ভারতের - নাগরিক অথচ এক 
প্রদেশের মান্য অন্ধ প্রদেশে বসবাস 
' করতে পায়েন না? এমন কি সংবি- 
ধানে আইন সিদ্ধ হলেও । (৪) 
“বিদেশী?-শধু. এই নামটুকুর অনু" 
হাতে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আরোপ 
করে সেই, নিরস্ নিয়ীং বিদেশী 
মাম্যকে অত্যাচার অপমান খুন * 
করবার অধিকার কে দ্বলো। আর 


ie? 


‘চক্ষুর অস্তরালে এবং 


'গ্রস্ত হচ্ছে। 


ী { E 


সেই অত্যাচারই, কি শেষ কথা। 
অর্থাৎ ওটাই কি সমাধানের পথ? 
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা যা 
জানি ওরাও তাই জানে। অর্থাৎ 
মা। এগুজো। কোনে! সমাধানের 
পথ নয় । তবু তার, এলব করছে 
কেন? আমার মনে হয় তার কারণ- 


গুলো কিছুটা মনস্তাত্বিক ও বস্ত-, 


জাত। যেমন: €:) তারতের 
সবচেয়ে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে আসাম” 
হলো অন্ততয । কি সাহিত্যে, কি 
শিল্পে, কি সংস্কৃতিতে, কি জীবন 
ধারণে (২) বেকারী- দারিদ্য সামা- 

ধিক ও অর্থনৈতিক দমস্ত! তয়াবহ 
ও অগ্রিগর্ভ। জমি ও যায়গায় ব্যাপক 
অভাব। আর এগুলোকে লোক 
“নিজেদের 
হতাশ! ও ব্যর্থতাকে চঢাকবার অন্ত 
তার] নিয়ম মাঞিক ‘“ময়মেধ বজের” 
আয়োজন করে। আর তার প্রধান 
লক্ষ্য ‘বঙ্গাল’ কিন্ত ছূর্তাগ্যর. সঙ্গে. 
এও লক্ষ্য কঃতে, হলো - এখন শুধু 
“বান খেদাও” আন্দোলয়েই ওয়! 
সীমাবন্ধ থাকতে ইচ্ছুক ময়, এই 
অদভ্য ও বর্বর তথাকথিত ‘খেদ্ধাও' 
আন্দোলনের খর্পরে পড়েছেন হত- 
ভাগা মুসলমান, বৌদ্ধ, খীষটানয়াও । 
অর্থাৎ, পরিক্ষার বোঝ! যাচ্ছে ওর! 
এখন যা চাইছে ত! হলো একটা 
পরিপূর্ণ ইদলামিফ রাষ্ট্রের বাম 
অসলমীয় রাজ্য। সেখানে অন্ত কোনে! 
প্রদেশের লোক ঠাই গুজতে পারবে 
ন1। হায়! অক্ষমতা ও ব্যর্থতা 
ঢাকার -কি নির্জ্জ প্রয়াস । 


অচিন্ত্য সাতর] 


দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে 


দক্ষিণ কলকাতার কাঁলীঘাট-- 
চেতল! অঞ্চলে (ভবানীপুর-টালিগঞ্জ- 
আলিপুর নিউ আলিপুর থানা 
এলাকাধীন ) দীর্ঘদিন ধরে এক 
শ্রেণীর যুবকের কার্যকলাপে জনজীব- 


,নের- শাস্তি বিস্রিত হচ্ছে । ঘখন তখন - 


বোমাবাজী, ওলি, খুনের 
ছোট ফোকানঘারঘের ব্যবস। ক্ষতি- 
স্থলে ছেলেমেয়েদের 
পাঠিয়ে অভিভাবকের! উদ্ি় 
থাকেন। _ 

কেওড়াতল! শ্মশান কেন্দ্রের কি 
মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে গত একবছরে 


ছ'জন খুন হয়েছেন। ২৫শে ফেব্রু- 


স্বারী +৮* বোমাবাজিতে ৬* বৎসরের ' 


বৃদ্ধা ফুলয়াশী, ' রায়ঘটক মারা- ঘান। 
এর পূর্বে চেতলা্ন ১২ ফেব্রুয়ারী *৮* 


সমীর গোড়ে পুলিশের গুলিতে খুম 


হুন। আমর! ইতিপূর্বে দাবি করেছি 
ও গুলি চালনার বিচার" বিভাগীয় 


তদস্ত ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ মান, 


গ্রামের, প্রতিক্রিয়াশীল 


’ 


দর্পণ | শুক্রবার ১৪ই মার্চ ২৯৮* 


_ নিহত সমীরের ছাদার একটি চাকুরীর 
7 ব্াংস্থা। 
এই এলাকার শাস্তি শৃঙ্খল] 


ফিরিয়ে আনার জন্য লোকলভ] সদন্ড. 


অধ্যাপক সত্যসাঁধন চক্রবর্তী, বিধান 
সভার সদ্বস্তহয় ডঃ অশোক মিত্র ও 
অশোক বন্থুর, ভি, মি (সাউথ), 
ভিপি (গোয়েন্দা) এ সি. চারটি 
থানার ওসি, স্থানীয় রাজনৈতিক 
দল ও গোষ্ঠী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের' নিয়ে 
একটা আলোচনা সত! ভাকুন। 
আশ! করি, জমসাধারণের লিরা- 
পত্তার কথা চিন্তা করে আমাদের এই 

অনুরোধে নাড়া দেবেন। 
| কল্পোন দাশতপ্ 
সাধারণ সম্পাদক, প্রগ্রেদিত পিপলস 
ফোরাম, ফূলকাত!- ২৬ 


[| 


পৈশাচিক 
তাগুবন্ৃতয 


বধ মান জেলার গলনী থামার 
শিছিগ্রামে ৬ মার্চ ভোররাজে বাম 
বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াপীল গোষ্ঠী 
এক পৈশাচিক ভাওব নৃত্য করেছে ।, 
পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ওই 


অন্ততম দুই নেতার নেতৃত্বে এক 
সশত্র জমতা! ওই গ্রামেই গরীক় 
মানুষ সুধীয় বাগদীর বাড়ি ৬ই মার্চ 
তোরর়াজে অকস্মাৎ আক্রমণ করে । 


হানাদ্বারর ওই বাড়ীর লোকদের 


প্রচণ্ড মারধয় করে স্থধীর বাগদীর 
তাই রবি বাগধীকে গুলী করে হত্যা 
কয়ে. । ওয়! ওখানে বেপরোয়াভাবে 
বোমাবাজী করে ও ত্রাসের সুটটি করে 
এবং ওখানে মুত করা এক খড়ের 
গাদারও আগুন দের। 


হয়ে প্রার্পের তয়ে এরিক, ওদিক, 
পালাচ্চিল তখন ওই হানাদাররা 
গুলীতে নিহত রবি বাপদ্বীকে টানা- 
ঠ্যাচড়া করে নিয়ে পিয়ে ওই জল 
খড়ের. গাায় নিক্ষেপ করে। 


ফলে ২ পুলিশের অনুমান হত্যাকাণ্ডের 


ঘটমাবলীর প্রমাণ "লোপাট বা মুছে . 
ফেলার উদ্দেস্কেই ওর]! ওই কাণ্ড, 
করে।  হানাদায়রা ভেবেছিল খড়ের 
' গাদার আগুনের মধ্যে দি রবি 
বাগদীকে পাওয়া যায় তবে হয়ত 
অয়ন তদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর সঠিক 
কারণ নির্ণয় কর! 


অস্ভান্ত স্ত্রী পুরুষ এবং শিশুকেও ওই 
আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে। 
কিন্ত বিপন্ন বাগদীন্ষের আপ্রাণ প্রতি- 
রোধের দরুশই শেষ পর্যন্ত হানা- 


দাররা এ কাজ করতে ব্যর্থ হয়। 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


সি 


গোষ্ঠীর 


আক্রান্ত 
বাগদীদের একাংশ যখন তীত সন্ত 


বিচারে ফসিল? 


সম্ভব হবে ন1।' 
-হানাদাররা অবশেষে বাগদী বাড়ির 


স্থবোধ ঘোষ 
মিহির আচার্য 


প্রথম জীবনে ‘ফসিল’ “ঘা 
*গোত্রাস্তর” ‘পরশুরামের কুঠা। 


- শীর্ষক গল্পগুলিতে যে লৌকিকবে॥ 


ইতিহাস চেতম| এবং বৈজ্ঞানি 
বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সচল) করেছি 
পরবত্তাকাজে আনন্দবাজার প্রি 
লেখকগোষ্টীর অস্ততূ্তি হয়ে সবে 
ঘোষ ভীদেন্সি ছাচে জীবনবোধঃ 
সংকীর্ণ কয়ে ফেলেছিলেন । অর্থ 
কমিউমিজম বিরোধিতা এবং এস 
রিশমেন্টের অন্থগত সেবক । 
আনুগত্য প্রমাণ করার জন্যে ডি 
'তিলগিজি, উপন্সাসে কমি! 
কুৎসায় মুখর হয়ে উঠলেন । পরব 
কালে চিত্রপরিচালক বিমল র 
‘ফলিলের’ চলচিচত্রক্বপ দেবার কা 


১ শ্বন্তং লেখকের আগ্রহে কাহিনী 
. গান্ধীবাদের তেম্দাল . মেশৃলেচ 


বস্ধবাদী পাঠকের! ক্রমশ হতাশ হা 
লাগলেন যখন দেখলেন সবে 


দোষ তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধায়ণা 
বর্জন করে একের পঁর এক তথাকণি 
'মমন্তাত্বিক' গল্প লিখতে 
করলেম। এমন কি সে dl 
উপন্তাসগুলে! সেফ সেটটিমে 

উঠে বাংলা লিনেমরি কমাশিয় 
কাহিনীর প্রেরণা ,জোগাল। 
সত্বেও প্রশংসা করতে হয় লেখ 
রচনাভঙ্গি, শবনির্মী এবং কাছি 
বুনমের কৌশলে তার নিজন্ব-বৈশ্ি 
অনন্কতার, ষাঁনাম বলে লা দি 
লেখককে এক লহমায় চেনা ঘা 





- সম্ভবত এটি লেখকের অনন্তব্য 


প্রকাশ । এই ভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই কা? 
স্থবোধ ঘোষ একক," নিঃসঙ্গ, ও 


রচদ! পরবর্তী লেখকদের অন্থপ্রে' 
-জেগায়মি, কিংবা গ্রভাবও 
করতে পারেনি । - মৃত্যুর কয়েকব 
আগে থেকেই তার লেখনী প্রায় * 
বাজারে তার অনেক বইও পাশ 
' বাহন! এবং আজকালকার পাঠক, 
কাছে তার তেমন চাহি! ছিল 
তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, লা 
তোর শ্রেষ্ঠ বিচারক মহাকাল, 
এন্্যাস্ত্রিক। কি 
'পরশুয়াষের কুঠারের” মতে! গল্প 
কাল চেতনীর স্বাক্ষয় বহন 
তাক, প্রতিক্রিয়াশীল - স 
যৃতই তাকে "ভারত প্রেম কথ 
লেখক বলে প্রচার করুন না ফেন 
স্কুল পরিচয় কালের ধোপে চি 
না? EE 2 





রের দরিয়ায় 


LS 


7 


" বুসদ ও সাজ সন্রঞজাম 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মার্চ ১৯৮* 


ভারত মহামাগরে যুদ্ধ তি পুঁজিবাদী সংকট ও বিকল্প পথ 


পরমেশ রায় 

ভাঁরভ মহাঁদাগরে মাধিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্র অনবরত শক্তি বৃদ্ধি কয়ে 
চলেছে। পেন্টাগন কর্তৃপক্ষের 
নিদে শে ইতিমধ্যেই দুটি বিমানবাহী 
জাহাজ সহ একটি বিয়াট নৌবহর 
ভারত মহাসাগর ও পাযরস্ত উপসাগ- 
মোতায়েন করা, 
হয়েছে। প্রায় দশ হাজার নৌ সেনা 
নিত্রে কয়েকটি জাহাঙ্র পারস্ত উপ- 
সাগরের অনতিদূরে অপেক্ষা করছে। 
পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ তড়িৎ গতিতে এই 
অঞ্চলে আরো.নোবছু় ও সেনাদল 
প্রেরণের জন্তে একলক্ষেরও বেশী 
মাফিণ সৈদ্তকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈল্নী 
করা! হচ্ছে। ভারত মহাসাগরের 
দিয়েগো গাপিয়া তপে ভারী যুদ্ধ 
জাছাজ ও সাবমেরিন বছর মোতা- 
ফ্রেমের জন্যে দিনরাত কাজ .করা 
হচ্ছে। - 

ইতিমধোই যে.রণতয়ীবহ্র ও নে 
মেনাদল ভারত মহাসাগর ও পারস্ত 
উপসাগরের কাছাকাছি গিয়ে হাঞ্জির, 
হয়েছে তাদের সামরিক সরা সয়- 
বরাহ করার জন্তে গত সপ্তাহে সাতটি 

তিরিক্ত সরবরাহ জাহাজ পাঠানে! 
য়েছে। এ আহাঁজগুলি ভারত 

মহাসাগরীয় এলাকায় বাহিনীগুলির 
সরবরাহ 
করবে। 

মাৰিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক 


প্রস্তুতির চক্রান্তে অন্যান্ত পশ্চিমী 


মিঙদ্বেশগুলিকেও যোগ দেবার দন্তে 
চাপ সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে অষ্ট্ে 


জিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং মাধ যুক্ত- 
রাষ্ট্র একযোগে ভারত মহাসাগরের 
দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে যৌথ, যুদ্ধ প্রস্তুতি 
শুক করেছে। জাপান ও পশ্চিম 
জার্ধানীকেও এই নয়! যুদ্ধ প্রচেষ্টার, 


| Bi হবার জন্যে চাপ সৃষ্টি কর! 


পশ্চিম জানানীর চ্যান্সেলর 
যুক্তরাষ্ট্রের 


হচ্ছে। 
হেলমুট শ্মিট মাফিণ 


_ প্রেসিডেন্ট কার্টার ও নিরাপত্তা বিষ- 


য়ক পরামর্শদাতা ব্রজজঝেনস্কির ঘজে 
ওয়াশিংটনে বৈঠক করে এসেছেন । 
এখন তিনি ঘোষণা করেছেন পশ্চিম 
জার্মানী ও ভারত মহাসাগরে একটি 
নৌবহর মোতায়েন করবেন । জার্মান 
নৌবহর তুলনায় ছোট হবে। ছুটি 
ডেস্টরয়ার, মাইন স্থইপার ও ছুটি সর- 


বাহ জাহাজ এই নৌবহরে থাকবে। 


এর আগে ফ্রান্স আফ্রিক৷ মহা- 


নে 
মু পূর্বাঞ্চলে ভারত মহাসাগরে 
মৌবহর মোতায়েন করেছে । ফরাসী 


রণতরী সমাবেশ প্রধানত: দোষা- 
লিয়| এবং পূর্ব আফ্রিকার স্কয়েকটি 
উপকূলীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। 

_ কিন্ত মিশর; ইজরায়েল ও পারল্ত 


= 


শি 


/ 


উপসাগরীয় ছোট ছোট কয়েকটি 





# 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 
অর্থনৈতিক ' মন্দা এবং মৃদ্রা- 


দেশও মাকিণী যুদ্ধ গুদ্বতির টক্তে | স্কীতির দক্ষন সারা পুঁজিবাদী 


জড়িত। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে 
কমিউনিক্মম রোথার নামে যে নয়া 
উপনিবেশবাদী যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে 
এসেছে মেনটো, সিয়াটে। 
ন্যাটে! যুদ্ধ জোট তার ফলশ্রুতি ৷ 


ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে। 


উত্তর অতলাস্তিক পশ্চিমী সাময়িক | 
তবে | 
ফ্রা্দ, ইতালি | 
প্রভৃতি দেশ এখন ন্যাটো জোটের | জানা নেই। 


সকল পদক্ষেপের সঙ্গে অসঙ্কোচে | 


জোটটি এখনে! টিকে আছে । 


স্পেন, পতুগাল, 


ভাল মিলিয়ে চলছে ন1। মাঝে 


যাঝে মাকিণ সায়রিক আধিপত্য ও | 


চক্রান্ত এই মিত্ৰ দেশগুলির জাতীর | 
| করছে। 


স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে 


তুলছে । 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট কমিউনিষ্ট প্রসা-। | 


রকামিভার 'ভুজুর” ভয় দেখিয়ে তার 


সীমানা থেকে বহুদূরে সৈন্য সমাবেশ | 
| দরকার 
বলেছেন, এই সামরিক ব্যয়তারই A 

| সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংকটের ও 


ও সামরিক প্রস্ততি চালাচ্ছে। ১৯৫৭ 
এর দশকে কোরিয়া, 
প্রভৃতি দেশে মাঞ্ধিণ হস্তক্ষেপ যেমন 
'এশিয়ায় পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে 
অস্থির অবস্থা টি করেছিল, এবারের 
মাকিণ যুদ্ধ প্রস্তুতি একই ভাবে পশ্চিম 


এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অস্থ- 


রূপ অবস্থার সহি করতে চলেছে। 
মাফিণ হস্তক্ষেপের 


ছিপেবে আরব জাতির প্রতি বিশ্বাস- 
স্বাতক সাদাত এবং পাকিস্তানী সাম- | 


ভিয়েতনাম | 


| দুনিয়ায় এক অসহনীয় পরিস্থিতির 
উত্তব হয়েছে। একদিকে ক্রমাগত 
| রাহী 
| মূল্যবৃদ্ধির দরুন করয়ক্ষমতার উত্তয়োঁ-* 
এবং | তর হ্রাস জনজীবনকে নিপেষিত 
| করছে। ধনতাস্ত্রিক সঙ্কট এখন 
কিন্ত কালক্রমে এই যুদ্ধজোট গুলি ॥ আর চিরাচরিত প্রতিকার ব্যবস্থায় 


একমাত্র & উপশম 
| নীতিবিদবেরা এখন স্বীকার করতে 


বাধ্য হচ্ছেন যে বর্তমান অবস্থার কোন 


ব্যয় বৃদ্ধি এবং অন্তদ্বিকে 


হচ্ছে ন! বুর্জোয়! অর্থ- 


কার্যকরী প্রতিকার ব্যবস্থা তাদের 
সম্প্রতি মাকিন অর্থ- 
নীতিবি জন গলত্রেধ বলেছেন যে 
মাকিন যুক্তযাষ্ তার ফেডারেল 
বাজেটের প্রায় অর্ধেক প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে ম্বামরিক খাতে বরাদ্দ 

সামরিক উপকরণ ও সাজলরঞ্জাম 
যুদ্ধ ছাড়া কাজে লাগে ন! । স্থতরাং 
সমরোৎপাদনের অজুহাত সৃষ্টি করার 
জন্যেও যুদ্ধের আবহাওয়া কি করার 
হয়। গলত্রেথ ঠিকই 


আদি কারণ। 

কিন্ত এছাড়া পু্িবাদ টিকে 
থাকার অন্ত পথ জানে না, পুঁজিবা 
উৎপাদ্বন সর্বাধিক মুনাফায়_ জন্যে 
সংগঠিত" হত্স। মুনাফা ছাড়া 


ক্রীড়নক | পুজির কোন অর্থ থাকে, না। 


পুঁজিবাদও থাকে না। সাধারণ 
মাহযের শ্রষ শোষণ করেই মুনাফা 


রিক শাসক জিয়া আফগানিস্থামে | হয়। স্থতরাং পুঁজিবাদও মানুষের 


ধর্মীয় ছ্রিগীর তুলে বিদ্রোহীদের 
সাহাঘ্য করছিল । মাফিণ সি আই | ফলে পু"জির গঠনে 
একে অস্ত্শস্্ সরবরাহের দায়িত্ব দিয়ে 


প্রেসিডেন্ট কার্টার মাকিশ কংগ্রেসের 
নিষেধাজআ] গ্রকারাস্তরে বাতিল করে 
দিয়েছেন । এই অবস্থার আফগানি- 


-স্থানের গণতান্ত্রিক বিগ্রবকে শৈশবেই | 
| পরিবতিত হয়। অর্থাৎ উৎপাদনে 
| নিযুক্ত শ্রমের 
[| কাচামাল ইত্যাদি স্থায়ী ধরনের- 


কঠরোধাকরে হত্যা! করার যে চক্রান্ত 
কয়া’ হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
নেয় সাহায্যে তা চূর্ণ করা হয়েছে। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সর- | 
| স্বাভাবিক নিয়মে শ্রমের পরিমাণও 
| বাড়ানো হলে সঙ্কট দেখা দেয়না 
| | যেন সমাজতাত্তিক 


কারের অনুরোধ চৌদ্দ বার উপেক্ষা 
করার পর, অবশেষে চাপে পড়ে 
সৈম্ক পাঠিয়ে আবগান সরকারকে 


'রক্ষা করেছে । এখন এই অজুহাতে | 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরীয় | 
্‌ | পণ্যের মতই শ্রমের চাহি? বাড়লে 
| তার দাম অর্থ।ৎ মলুরীও বাড়াতে 


এলাকায় নতুন চাপ হি করার চেষ্টা 
করছে। 


ভারতীক্ন উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা, | 


ও পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, ইরি- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় | 


| ক্ৰুয়ুক্ষমত! 


শোষণের 
পরিবর্তন 


হাস করে। 


| আসে । নতুন নতুন লগ্বী করার 
| সুযোগ সি সত্বেও মুনাফার.অধি- 
| কাংশ নতুন পুজি হিসাবে লগ্নী কর! 
| হলে পুঁজির দুটি অংশ স্থায়ী পুঁজি 


ও পরিবর্তনশীল পু'জির অনুপাত 
তুলনায় ধ্নপাতি, 
পু'জির অন্ুপাত্ত বেড়ে যায়।- তখন 

দেশে ঘটে 
কারণ অন্তান্ত 


রাখা সন্তবই নয়।- 


হরু। অথচ শ্রমে মনুয়ী -কম না 
দিলে মুনাফা হয় ন1! আর মুনাফা 
ন! হলে পু'জির ভূমিকাই যৃল্যহীন। 


এই কৃষকেরা 


সুতরাং পু'জিবাদীর! সস্তায় শ্রম 
পাবার জন্যে এক সংরক্ষিত বেকার 
বাহিনী সৃষ্টি করে। কৃষি ক্ষেত্রে 
সামন্তবাদী শোষণ বজায় থাকলে বছ 
কৃষক জমি হারাতে বাধ্য হয়। 
আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে ৬ 


' লক্ষ ভূমিহীন কৃষক ছিলেন, ১৯৭৪- 


৭৫ লালে এদের" সংখ্য! পৌনে ছুই 
কোটিতে দাড়িয়েছে । জমি হারিয়ে 
শহরে কাজ, খু ষ্জতে 
আসে । সঙ্গে সঙ্গে শ্রধের আমদানী 
বেশী হওয়ায় শ্রমের দাম কমে 
অর্থাৎ মজুরী কমে ধায়। তখন 
মজুরী শুধু শ্রমিকর্দেরই কমে না। 
মন্ধয়ীর সামার্ষিক হারও কমে 
আসে। কর্মচারী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর আয়েও টান ধরে। 
পু'জ্িপতিবা সর্বদাই মুনাফা- 
শিকারের মম্ধানে থাকে বলেই পুজি 
বাছের ছুটি দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা 
দেয়ে । এক, পু'ঞজিবাদ বেকার বাহিনী 
হাটি করতে বাধ্য ; দুই, পুঁজিবাদী 
“ব্যবস্থায় পুঁজির আঙ্গিক পরিবর্তনের 


ফলে 





ফলে তার মুনাফার হার ( মোট 


দ্ী মৃলাফা নয়) ক্রমশঃ কমে যেতে 


বাধ্য। 


থাকার 
সৃষ্টি করে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমত] 


হাস করার চেষ্টা করে। ফলে তায় 
পণ্য বিক্রয় হয় ন1। অবিক্রীত পণ্য 
জমে যাওয়ার, ফলে তার পুঁজিও 
অকেজে] হয়ে পড়ে । মুনা উস্থল 
কর] সম্ভব হয় না। সুতরাং বনু শিল্প 
কারখানা, ব্যবস1 প্রতিষ্ঠান লাল- 
বাতি জালাতে বাধ্য হয়। এভাবে 


স্থতরাং পুঁজিবাদ টিকে 


প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়। _ 


এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক 
সংকট । 

এই মংকট থেকে আত্মরক্ষা 
করার জন্যে পু'জিবাদীরা নানাভাবে 
চেষ্টা করে। জন মেনাঙ কেইনস 
একটা পথ বাৎজেছিজেন ৷ তাহল 
মন্দার সময় সরকারী ব্যক্স বৃদ্ধি এবং 
তেজীর সময় ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি। 
কিন্ত এর ফলে ক্রমশঃ সংকট ন! 
কমে সুংকট স্থায়ী হয়ে যায়। ১৯৭৪ 
সাল থেকে বিশ্বপু'জিবাদ প্রায় স্থ্যয়ী 
ভাবে এই সংকটে পড়েছে। সোনার 
দাম বৃদ্ধি, বিভিন্ন পু'ক্তিবাদী দেশের 
মুদ্রা সংকট, স্থামী বাণিজ্য সংকট এ 


- লমস্তই এই মৌলিক সংকটের খণ্ড 


থণ্ড বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 
ইতিমধ্যে সক্কটেন্ হাত থেকে 


আঘাত” পাচ্ছেন। 


জন্ভে ক্রমাগত বেকার : 


॥ পীচ ॥ 


পরিত্রাণ লাভের ঙন্তে বিভিন্ন পু'জি- 
বাদী দেশ সামরিক বায় বৃদ্ধি করছে। 
ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়াচ্ছে এবং ঘাটতি 
ব্যয়ের নীতি অঙ্গনরণ করছে। কিন্ত 
ভার ফলে সঙ্কট কমেনি, বরং ত! 
আয়ো গভীরতা] ও পরিব্যাঞ্চি লাভ 
করেছে । আমেরিকণ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
পশ্চিম জার্মাণী ও জাপানে বেকার 
সংখ্যা অনবরত বাড়ছে, মৃত্রার ক্রয়- 
ক্ষমতা কমছে এবং সরকারী আল্- 
ব্যয় নীতি বানচাল হয়ে যাচ্ডে। 
পাশাপাশি প্রায় সব পুঁজিবাদী 
দেশেই পান্টা অর্থনীতি বা কাজো- . 
টাকার অর্থনীতি গড়ে উঠছে। 

সামরিক ব্যয়বদ্ধি করে পু'জি- 
বাদী পঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের 
আশা আছ মরীচিকাস্্ পরিণত 
হয়েছে । বিশ্বের নানাশ্থানে, নানা 
অঞ্চলে যুদ্ধের আবহাওয়া স্বষ্টি করে 
বিশ্বপুক্জিবাদ অর্থনৈতিক মন্কট থেকে 
মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করছে তার 
ফলে সবার আগে এ পু'জিবাদী দেশের 
মাহষেরাই সবচাইতে মারাত্মক 
তারা ক্রমাগত 
মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর চাপে 
[ানস্পেষিত হচ্ছেন। ফলে নানা 
সামাজিক ব্যাধি পু'জিবাদী সত্যতার 
যূলেই কৃঠারাঘাত করছে। 

সাষরিক ব্যয় বৃদ্ধি বাজেটের 
ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি এবং মুদ্রাযূল্যের 
,ক্রমাবনতি পুজিবার্ধী উত্পাদনকে 
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে প্রতিদিন ঠেলে 
দিচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফলে আজ 
পুঁজিবাদী সমাপ্রকে টিকিয়ে রাখার 
কোন রাস্তাই খোলা নেই । লব 
দেশের জনসাধারণকেই এট! বুঝতে 
ছবে। এবং পুঁজিবাদী সমাজের 
স্থলে এক লঙ্কটমুক্ত দযাহ্বতাস্তিক 
ব্যবস্থা হৃষ্টির অঙ্কে“ সংগ্রাম করতে 
হবে। পুঞ্সিবাদ নিজে লিঙ্গে সরে 
যাবে না। তাকে সর্নিয়ে দিতে 
হবে। এর প্রথম শর্ত পূর্ণ গণতন্ত্র 
অর্থ ৎ অবাধ রাজনৈতিক ও সামা- 
জিক অধিকার । { আমাদের দেশে 
গণতন্ত্র বুক্ষার সংগ্রামই পুজিবাদ 
উচ্ছেদের প্রথম পর্যায়ের কঠিন 
সংগ্রাম। ইতিহাসের এট] শিক্ষা। 


ছপণ 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধষিক ৩* টাক] 
যাণ্যাযিক ১৭ টাক] 
ত্ৰৈযাপিক ৭"৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি / 
পাঠারার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং মট লেন, কলিক্কাত]1-১৩ 


পা 





1 হয়| 


বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবা (3৫) * 1: 
ডঃ কুদৰত ইঁ খুদ, 


অর্জুন দাস 

মাতৃভাষার মাধ্যমে জামচচর্চার 
যে অভিলাস আত বাঙলাদেশে জেগে 
উঠেছে,-তার পেছনে বহু মনীষীর 
অবদান, রয়েছে । তারা এই 
জাতিকে বার বার হুশিয়ার করে 
দিয়েছেন, নিজের মাতৃভাষাকে 


জীবনের সর্বস্তরে ' চালু করতে না ছিলে! 


পারলে- এ দেশের উন্নতি নেই। 
এসব” ভবিষ্যদ্বাণী যধনি উচ্চারিত 
হয়েছে তখনি প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে' 
বিজ্ঞানচর্চ।পকি ভাবে চজবে ? তাদের 
উত্তর ও একটাই-_মাতৃভাষাক়। 
এর জন্যে গ্রন্থ রচনা করতে হবে, 
পরিপ্রম করে পরিভাষা তৈরি 
করতে হবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার 
"বাহন হিসেবে আবশ্যিক: করে 
দ্রিতে হবে। তাদের ধারণ! যাতৃ-' 
ভাষাচর্চা ছাড়! জীবনে কোন 
জাতিই-উন্নতি করতে পারেনা। 

এই ধারণার মাধ্যমে যার! মাতৃ- 
ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহ প্রদান 
করে আসছিলেন তাদের ভেতর 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরত-ই- 
খুদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


তিনি-মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে শুধু রায়নবিদ্ায় - 
করেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম . 


যে উৎসাহিত করেছেন তা নয়, এই 
কাঞ্জকে তিনি তার জীবনের একট] - 
উল্লেখষোগ্য ব্রত হিদেবেই গ্রহ 
করেছিলেন ।- এই ব্রত গ্রহণে তাকে. 
দুঙ্গম মনীষী বিশেষভাবে সহায়তা 
প্রদান করেছিলেন। এর একজন 
কবি রবীন্দ্রনাথ, অপরজম বিজ্ঞানী 
আচার্য প্রফুল্ল রায়। এই ব্যক্তিত্বের 
জীবনসাধনাকে আ্বাদর্শ হিসেবে গ্রহণ 


বইয়ের দেশ 


৭ম পৃষ্ঠার পর . 


বর্ধিত তাত! পার--যাতে সে বড় করেন।_ 


জোর একখানি বই কিনতে পারে। 
কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি না হলে সে অস্তত 
ও খানি বই কিনত। 

এখন তৃলোধন- সবকিছু বিবে- 
চনা করেও ব বল] কারি, ইউরায়েলের 
হই ব্যবদার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জস । 
এমন কি প্রকাশনার বায়ের হার 


ক্রমবর্ধমান হলেও এখনে! তা ছুনিরার, 


বাঞ্জারের তুলনার রীতিমতো ক 
বলা যায়। ঘতকাল ইৎদির। তাদের 
বই পড়ার তালে! অভ্যাসটি- বজায় 
'ঝাথবে,। ততকাল ইজরার়েজের 
প্রকাশনা শিল্পের বাদ্বার ক্রমশ তৈা 
ও আরো তেজী হতে থাকবে। 
এইভাবে দুনিয়ার বাজারে. বইয়ের 
দেশ হিসেবে ইপ্রয়ায়েল তার গৌরব 
অক্ষুণ রাখতে সমর্থ হবে। 


‘ < 


করে ডঃ খুদরী তার কর্মময় জীবনে 
কবাশিক্পে পড়েন। 

সালের ২৫শে বৈশাখ, 
(১৯০*) সোমবার, পশ্চিম বাগুলার 
বীরভূম জেলার, মাবগ্রামে ডঃ খুদ 
জন্মগ্রহণ _ করেন। J 
রক্ষণশীল | তাত পিতা 
একজন পীর হিসেবে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষেতে 
তিনি এত পৎ্'ছিলেন যে, যাকে 
তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা তিনি 
অসমীচিন মনে করতেন । ডঃ খুবার 
শিক্ষাজীবন এই রক্ষণশীল জাবেই- 
নীতেই শুরু হয়। এর তেতর তার 
এক দূর সম্পর্কের আত্মীক্স তাকে 
বাল] শিক্ষায় অন্থপ্রাগিত করেন। 
এই অনুপ্রেরণায় তিনি মাবগ্রাম 
এম ই স্কুল থেকে প্রাথমিক পাঠ শেষ 
করে ১৯১০ সালে রূলকাতায় চলে 
আসেন এবং ১৯১৮ সালে কলকাতা 
মান্রানা থেকে প্রথম বিভাগে. 
ম্যাট্রিক পাশ করেন । -এরপর তিনি 
প্রেসিভেন্সী কলেজে ' ততি_হুন এবং 
দেখান থেকে ,১৯২৫. লালে তিনি 
এম-এদ-পি' 


১৩০৭ 


বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
এখানকার 


পালে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 
লণ্ডন পমন করেন। জগুনে তিনি 
চার বছর অধ্যয়ন করে ডি এসসি 
ডিগ্রী লাভ করেন। ডিগ্রী লাভ 
করে দেশে ফিরে এসে ডঃ খুদ! ‘প্রেম- 
চাক্ধ-রায়টাদ বৃত্তি’ লাভ করেন। 
তখন পর্যন্ত ডঃ খুদ্বা ছিলেন-এফমাত্র 
‘মুসলমান যিনি এই ডিগ্রী লাভ 
এই সময় এই বৃত্তিধায়ী- 
দের নতুন ধিপিস জমা দিতে 
হতে1। আগে পুরানোটা জমা 
দিলেও চলতো | 


১৯৩১ সালে তিনি প্রেসিডেনী 
কজেজে রসায়ন বিভাবে অধ্যাপক 
হিপেবে ঘোগদান করেন। 
সালে এই কলেগ্জের এক শিক্ষা 
পপ্তাহ পালন. উপলক্ষ্যে তিনি রবীন্দর- 
নাধের সংগে পরিচিত হন। এই 
সম্মেলনে ১ রবীঙ্গনাধ মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষার যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করেন, তাই ডঃ খু্নাকে 
সারামীবন অন্ধপ্রেরণা প্রদান করে 
এসেছিলো । - ১৯৪৬ সালে তিনি 
 প্রেসিভেন্সী কলেঞ্জে অধ্যক্ষ হিসেবে 
যোগদান করেন। সালে 
তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে ভৎ-. 


১৯৪৭ 


ভার পরিবার? 


কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন। 


পাশ- 


লেখাপড়ার পাট " 
সাঈদ করে ডঃ কুদরত ই খরা ১৯২৫: 


১৯৩৬ 


কালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান । 


শোনা যাপন, এই সময় নাকি তৎ- 


কালীন . পশ্চিম বজের মুখ্যমন্ত্রী 


প্রচু্নচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রায় এসেছিলেন 


এবং ডঃ খুদ্াকে আবার কলকাতা 


প্রেলিভেন্দী কলেছে ফিরে যাবার 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । এই 
অনুরোধ ডঃ খুদার কর্মমফলতার 
স্বাক্ষর | 
পাকিস্তান চলে গিয়ে তিনি 
নিজেকে নান! প্রকার কাজের সংগে 
জড়িয়ে ফেজেন। ১৯৪৮ সালে 
তিনি তি পি আই ছিলেবে যোগদান 
করেন। এই সময় তিনি অশেষ 
এই 
পদ গ্রহণ করার 


দেয়। এসব গোলষোগে ডঃ খুদ! 
ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোঁন প্রকার ব্যবস্থা 
গ্রহণের বিরোধিতা করেন। তার 
ধারণ], - ছাত্রদের গোলযোগে 
পুলিশকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ 
দিলেই ত! পরিণামে একটা অনর্থ 
সা্টি, করবে এবং অবশেষে ব্যাপক 
গোলযোগ ডেকে আনবে।, তার 





পর দেশে নানা 
প্রকার রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা 


লাধারপের 


এই উপদেশ অনেক দময়ই কার্যকর 
প্রতিরোধ ছিসেৰে ফলপ্রস্থ হয়েছে 1- 

১৯৫৫ সালে ডঃ কুদরত ই খুদা 
বিজ্ঞান শিল্প পরিষদের পরিচালক, 
হিসেবে যোগদান করেন) এবার 
তিনি তার সত্যিকার আপন খুজে 


পান, যেখানে তিনি প্রকৃত সাধক 


হিসেবে নিঙ্কের যোগ্যতার-পরিচয় 
দিতে সক্ষম হন । এই পরিষদে ওঃ 


খুদ! যে ঘোগ্যতায় পরিচয় প্রদান, 


করেছেন তা সত্যি অভূতপূর্ব । এই 
পরিষদে কাজ করার সমর তিনি 
লক্ষ্য করেন, এদেশে যেসম্পদ 


লুকিয়ে আছে তাঁকে কাজে লাগাতে | 
পারলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
“বিপুল পরিবর্তন সাধিত হবে । পাট 


কাঠি, হলুদ পিট কয়লা, ইলিশ 


"_ মাছের তেল, চীন] বাদাম ইত্যাদি 
ক্ুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস থেকেও দেশীয়. 
এভাবে. 


সম্পদ গড়ে তোলা যায়। 
তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের জন- 
জন্যে বহু আশা ও 
আকাজ্ষার ছবি একেছিলেন। কিন্ত 


, এই সম্ভাবনাকে কাজে, লাগাবার 
লাভ. 


কোন' স্থষোগই তিনি 


দণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই মার্চ ১৯৮ 


করেননি । 

_ ডক্টর কুদরত ই খুদার সর্বাপেক্ষা 
বড় অবদান হলে! তৎকালীন পূর্ব 
বাওলার- সাংস্কৃতিক” ভাব 
" বিরুদ্ধে শাসক চক্রের আক্রমণে 
প্রত্যুত্তর প্রদান । এই ক্ষেত্রে ডঃ খুদ 
যে ভূমিক! পালন -করেছিলেন তা 
সত্যি অত্ভৃতপূর্ব। ভার এই কার্ষ- 
ক্রমের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য কর? 
গেছে রবীন্রবিরোধী অভিযানের 
প্রাক্কালে । বিশেষতঃ রবীন্দ্র জন্ম- 
শত বার্ধিকীতে। দের্দিন বাঙলার 
অল্টান্ত অঞ্চলের মত. ঢাকা-চট্ট গ্রামে 
রধীন্দ্রন্মশতবার্িক্কীর তোড়- 
জোড়: চলছিলো] এই তোড়- 
-জোড়ের পেছনে ছে সাংস্কৃতি বি 
আন্দোলনের  বীন্চ লুক্কায়িত্‌' 
- ছিলো সরকারের দৃষ্টি এডায়নি। সে 
কারণে একটা দৈনিক পত্রিকার 
মাধ্যমে দরকার রবীন্দ্রনাথবিরোধী . 
প্রচারণায় মেতে উঠে । এই প্রচার- 
পার প্রতিবাদে ডঃ আনিহ্জাামানের 
সম্পাদনায় “রবীন্দ্রনাথ নাযে এক- 
খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যাতে, পূর্ব 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


Ed 





“মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন: 


রি এ ১ গণকে রক ও সসারিত করন । 


র্‌ ট ২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখুন । 


শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার 
মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন| 


, ৩1 





হা ৪। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে "গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে 
প্রচারিত.করুন। । ূ 
৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য “দূর করুন। * শিক্ষায় শ্রমজীবী 
জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন। 
- ৬ | ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন) 
কৃষির উন্নতি ও ভুমি স্কারের কাজ জোরদার করুন| ES 
৭। এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জবীবনে সহায়তা করুন। 
৮1 জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী 
করুন। ১ 
র্‌ ৯। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল কান্ডে বিরুদ্ধে 
Ei সতর্ক থাকুন। - 
পশ্চিমবঙ্গসরকার কর্তৃক প্রচারিত 
০ ০ 
আই দি এ ২২৯৫/৮০ | 





দর্পণ | শুক্রবার ১৪ই মার্চ ১৯৮০, 


ইজরাইল বইয়ের দেশ 


অমলেন্দু ঘোষ 

দুনিয়ার বাঞ্জারে ইদ্রন্নায়েলকে 
বলা হয় বইয়ের দ্রেশ। কেন বলা 
হয় দেকধাই আলোচা। দুনিয়ার 
মারচিত্রে ছোট্ট এক প্রজ্জাতন্ত্রী দেশ 
ইজরায়েল (১১৪৮ মে ১৪) শিক্ষা ও 


সংস্কৃতির ইতিহাসে বিস্ময়কর কৃতিত্বের, 


দাবি রাথে। ইংরেজি ১৯২৪ সালের 
হিসেব মনুমায়ে বলছি £ শিক্ষিতের 
উচ্চছার, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিষ্ভালয় ও 
বার অন্তে সমান অবৈতনিক শিশু- 
শিক্ষা সহ ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা 
,থেকে বৈতনিক মাধ্যমিক স্কুল ও 
- কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঞ্জরায়েলের 


১ স্মিকা বিশেষ গৌরবমন্। ৫ থেকে 


এ 


১৪ বছর বয়সী ছেলেদের দবার জন্যে 


অবৈতনিক ও” বাধ্যতামূলক শিশু- 
শিক্ষা দান ১৯৪১ সনে দেশের আইন 
হিসেবে পাশ হয়। এবং ১৪ কে 
১৮ বছরের কিশোরদের মধ্যে ঘারা 
প্রাথমিক শিক্ষা কোনো কারণে শেষ 
করতে পারেনি, তাদের পক্ষেও 
বিশেষ সাদ্ধ্যকালীন ক্লাসে যোগ- 
দান আবশ্যিক কর] হয়েছে । ইহুদি 
বিষ্ভালয়গুলিতে প্রধানত হিক্র ভাষায় 


মি... বাইবেল-এর ভাষা)" 
শক্ষা দেওয়া হয়, যদিও সেই সজে 


শেখানো হয় ইংরেজি ও আরবি-যা 
প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীপ্ ভাষা হিসেবে 
চালু আছে ১৯২৪ শ্রী: থেকে । আরবি 
(িগ্ছালয়গুলি অবশ্য শিক্ষা দেয় 
আরবিতে, যদিও স্কুলের ৪র্থ শিক্ষা- 
স্তর থেকে হিক্র শৈথায়। হিক্র 
ভাষার ক্ষুলগুলিতে অবশ্য আরবি 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তা হলো 
পচ্ছিক। 

এখানকার উচ্চশিক্ষার প্রধান 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি হলো (ক) 
হিক্র ইউনিভাপিটি, জেরুজালেম; 
(খ) ইজন্ায়েল ইনষ্টিটিউট অফ টেক- 
নোলজি, হাইফ1) (গ) বার ইলান 
ইউনিভার্সিটি, রামাৎ গান; এবং (ঘ) 
টেল আডিভ ইউনিভাপিটি, টেল 
আভিভ। এছাড়া কয়েকটি গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান রয়েছে-_শিক্ষ 
শিক্ষণ শিল্প শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার 
জন্যে । তাছাড়া, ভাইঞ্জনান বিজ্ঞান 
কেন্দ্রে আছে স্বাতকোতর শ্রেণীতে 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভের 
ব্যবস্থা। আর আছে জাতীয় গবে- 
যণা ও উন্নয়ন পরিষদ-_ঘার কাজ 
হলো, ভাইপমান বিজ্ঞানকেন্ত্র ও 
বীরদেবায় অবস্থিত আযারিভ জোন 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্থান্ত প্রতি- 
ষ্টানে গবেষণ! প্রকল্পার্দির কাজকর্ম 


. তত্বাবধানের অন্তে 1 


ইজরায়েল থেকে প্রকাশিত ২৫টি 
দৈনিক সংবাদদপত্র-:১৪টি হিক্র 


ভাষায় ও বান্চি ১১টি পত্িক] মুদ্রিত 


হয়ত স্থানীয় ১০টি বিভিন্ন ভাষায় 
যার অধ্যেট্রউলেখঘোগ্য একটি ভাষ। 
হলো আরবি। এছাড়া আছে 
প্রায় ৩০০ সাময়িক পত্র, এবং প্রায় 
১,*০ নতুন বই প্রকাশিত হয় প্রতি 
বছর। তিনটি সুপরিচিত ও সুবৃহৎ 
থিয়েটার কোম্পানির অন্যতম হলে! 
_হিক্র ন্যাশনাল থিয়েটার টেল 
আভিভ জ্বাভায়। ইদ্রয়ায়েলের 
ফিলহারমনিক অর্কেস্্রা ও তার 
স্থববৃহৎ মঞ্চ বিশ্ববিখ্যাত । 

এখানকার প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় 
তাদের নিজন্ব ধর্মীয় ও ঘরোয়া! 
ব্যাপারে সিন্ধান্ত গ্রহণ করে একটি 
সরকারি মস্ত্রিভার তত্বাবধানে । 
রাষ্ট্রের ধর্মমত হিসেবে ইছদি ধর্মমতের 
বিশেষ র্যা স্বীকৃত, তবে সেই 
সঙ্গে অকন্তান্ত সম্প্রদায়েরও নিজস্ব 
ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ও রক্ষা- 
কবচের ব্যবস্থ।- আছে আইনের 
মাধ্যমে । ২ 

এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই 
মোটামুটি বোঝ! যায়, কেন ইপ্জ- 
রায়েলকে বইয়ের দেশ বলা যায়। 
এই চিত্র আরে! পরিফধার করার জন্তে 
অপেক্ষাকৃত “বিশদ বিবরণ দেওয়া 
গেল এখানে । 
বইয়ের দেশ ইজরায়েল 
/ লশ্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যসথত্রে 
প্রকাশ- ইজরায়েল ও ইহুদি যেমন 
এঁকাত্মক, ইজরায়েল ও বই তেমর্ন 
সমার্থক । অর্থাৎ ইজরায়েল যেন 
বইয়ের দেশ । সুদীর্ঘ কয়েক শতাবদা- 
ব্যাপী তাদের বইয়ের এতিহ, বই- 
ছাড়া তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার 
গ্রলারের কথ! ভাবতেই পারে না। 
মুদ্রিত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সদ্ধ্য- 
বহার তার! সর্বদাই করে থাকে । 
ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে 
প্রাচীন সত্যতা যখন একটা দরল ও 
সর্বঅনগ্রাহ লিপির সন্ধানে নিরস্তর 
প্রয়াসী, ইজপায়েল তখন একটা 
উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও মাধ্যম খুজে 
পেয়েছে-হিক্র ভাষায় লিখিভ ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেল’ (019 Testament) ও 
ইহুদি পুর্াগগ্রন্থ ‘ট্যালমুড’ (Talmud) 
এর মধ্যে । ষ্িও এই গ্রস্থাদি প্রথম 
পার্চঘেণ্ট জাতীয় চামড়ার কাগজে 


লিখিত ছিল, তবুও তা ছিল আজকের 


মুদ্রিত বইয়ের পূর্স্থরী--ঘান্স ফদে 
বই আঙ্গ বংশ পরম্পরায় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেন্্ প্রধান সহায়ক হয়েছে । 
সবার ওপরে ইজরায়েল 

আজকের দুনিয়ায় বইয়েয় রান্যে 
সের] ৫টি দেশের মধ্যে ইঞ্জায়েল 
অন্ততম | প্রকাশনার ক্ষেত্রে, দৃষ্টান্ত 


Ed 


হুরূপ বল! ঘায়, প্রধানত ইছদ্দি অধুা- 
যিভ ইজরায়েল--ষার লোকসংখ্যা 
মাত্র ৩ কোটির কিছু বেশি কিন্ত 
নেখানে প্রতিরছর মুন্রিত বইয়ের 
সংখ্যা যে কোনে] দেশের পক্ষে ঈর্ষার 
কারণ। একমাত্র বিগত ১৯৭৬ 


সনেই প্রকাশিত হয়েছে ৩,৫২২ খানি - 


ৰই-__ঘার মধ্যে ৯১০*-খানিরও বেশি 
রয়েছে নতুন বই (মবশিষ্টগুলি পুন- 
মুদ্রণ ও বিবিধ)। অর্থাৎ লোক- 
সংখ্যার অহ্ুপাতে এই হার হলো 
প্রতি ১ ক্ষোটি অধিবাপীর জন্যে 
১০*৬ খানি মুদ্রিত বই ৷ যদি এই 
হার দুনিয়ার অন্তান্ত বড় দেশের 
সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে মেই 
হিসেব দাড়ায় এরকম: (প্রতি 
কোটি' জোকসংখ্যার হিসেবে বই) 
রাশিয়া ৩১০ খানি, সমগ্র ইয়োরোপ 


«৫৮ খানি, নর্থ আমেরিকা ০৮৯ - 


খানি। এই চিত্ৰ থেকে এট! জৃম্পষ্ট 
ঘে, বইয়ের বাজারে ইঞ্জরায়েলই 
(১৯০* খানি) উল্লিখিত শীর্বস্থানীয়দের 
অন্যতম, অর্থাৎ সবার ওপরে । তাই 
বল! যায় ইজরায়েল বইয়ের দেশ । 

১৯৭৬ সনে মুদ্রিত পূর্বোক্ত 
৩,৫২২ খানি বই কেবলমাত্র ইজরা- 
য়েল থেকেই প্রকাশিত নয়; এই 
সমস্ত বইয়ের মধ্যে বেশ কিছু বইপত্র 
আছে যা বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশ ক- 
দেন সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত। 
এক্ষেত্রে ইজরায়েলের উদ্ভোগে 
প্রকাশিত বইয়ের বিক্রয়ম্বত্ব থাকে 
তার হাতে, আবার বিদেশী প্রকা- 
শকের উদ্যোগে মুদ্রিত বইয়ের বিক্রয় 
স্বত্ব থাকে বিদেশীদের হাতে । 
রফতানি ও বেচাকেন। 

স্বভাবতই ইজরায়েলে প্রকাশিত 
বইপত্রের বেচাকেনার এক সমৃদ্ধ 
রফতানি বাজার রয়েছে। ১৯৭৮ 
সনে ইরায়েল থেকে রফতানিকৃত 
মুদ্রিত বইপত্রের্ন সবচেয়ে বড় ক্রেতা 
ছিল আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্র এবং এই 
সমস্ত বইপত্রের মূল্য ছিল ৫ কোটি 
ভলারেরও বেশি (আশ্বমানিক ৪* 
কোটি টাকা)। তায়পযই ছিল 
ইংগ্যাণ্ড ও জার্মানির স্থান এদের 
কাছে রফতানিকৃত বইপত্রেন্ন মূল্য ১ 
ফোটি ডলার (প্রায় ৮ কোটি টাকা) । 
অতঃ:পপ্ন উলেধষোগা ফ্রান্স ও 
কানাডার নাম, এর ক্রীত বই. 
পথের মূল্য কোটি ডলারের কিছু 
কম। রফতানিকুত এই সমস্ত বই- 
পত্রের মধ্যে আছে ফ্যালেগ্ডার থেকে 
গ্রিটিং কার্ড পর্ষস্ত--এমনই ব্যাপক 
ইজগায়েলের এই প্রকাশনার 
বাঞ্জার। ্ 

প্রসূন্বক্রমে উল্লেখযোগ্য, ক্বেকু- 


জালেষে অবস্থিত আন্তর্জাতিক 
বৈজ্ঞানিক অনুবাদ সংস্থা বিদেশ 
থেকে প্রচুর।পরিমাণে অনুবাদ কর্মের 
অর্ডার পায় যেহেতু এই নংস্থা। বিশ্বের 
যাবতীয় ভাষায় অহ্ধাদ কাজ করে 
সবচেয়ে তালোভাবে ও উপযুক্ত 
দামে | | 
এই সঙ্গে বল! যেতে পারে 
ইজরায়েলি বইপত্রের খুচরো বাজারের, 
কথা। ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ 
বাজারে দেধা যায় জুড়াই কা, ট্যাল- 
মৃড, বাইবেল ও ইহুদি, ধর্মশাস্ত 
সংক্রান্ত বইপত্রের চাহিদাই ম্বভাবত 
বেশি। তাছাড়া, বিপুল সংখ্যক 
বিদেশী, বিশেষত আযাংলে? স্তাকসন 
দ্েশগুলে। থেকে আগত ভ্রমণকারী- 
দের মধ্যে ইংরেঞ্সি ভাষায়-প্রকাশিত 
বইপজের চাহিদা! রয়েছে €চুর 
বাঞ্জায়ের সর্বপ্রকার বইপত্রের খুচরে! 
বিক্রির মধ্ো মোটামুটি শতকয়] ৩৫ 
ভাগ ইংরেজি বইপত্রের বেচাকেন] 
করে “স্টইমাজ.কি' নামে এক-প্রধান 
খুচরে! বিক্রেতা সংস্থা । আরেকটি 
নামী খুচবে। বিক্রেতা] হলে! 'ব্রন্ফ- 
ম্যান’ সংস্থা-যার] বিক্রি করে 
মোটামৃটি,৬* শতাংশ ইংরেজি বই- 


পত্র । জেরুজালেমের নামী থুচরে1 


বিক্রেতাদের মধ্যে আরে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য সংস্থা আছে যার! কেবল, 
ইংরেজি পেপার ব্যাক’ সংস্করণ বই- 
পত্র বেচাকেনা করে প্রায় ৯৫ 
শতাংশ । এছাড়। রয়েছে আয়ো 
কয়েকটি বিক্রেতা সংস্থা-ঘার! 
প্রধানত এবং কেবলমাত্র হিক্র ভাষার 
বইণত্রই বেচাকেনা করে। 
পাঠ্য বিষয় প্রসঙ্গ 

বহ বিক্রিপ্ন মোট] অঙ্কের হিসেব 
দেখে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক : কোন্‌ 
জাতীয় বই এখানে সবচেয়ে ভালে 
বা বোশ বিক্রি হয়? এই প্রশ্ের 
জবাবে প্রথমেই বলতে হয়, বই 
বিক্রির ভালো-মন্দ, কম বেশি নির্ভনন 
করে সংশষ্ট অঞ্চলের ওপর । যেমন, 
ষেলব অঞ্চল হোটেলের কাছাকাছি 
অবস্থিত, মেখানে প্রধানত পেপার- 
ব্যাক লংক্করন গল্প-উপগ্তাসেম্ন বই 
বেশি বিক্রি হয়। আবার, ছ্েক- 
আলেম শহরের কেন্রঙ্থলে জুভাইক] 
বা ইহুদি ধর্নমংক্রাস্ত বইপত্রই বিক্র 
হয় বেশ্ি। জনৈক সেনা বিক্রেতা 
(Ronnie Winch ) বলেন £ জেরু- 
জাপেযে উ/াশমুভ ধাঙানেপ সংখা 


"ধক্যছেতু এখাণে ৩ শ্রেশাপ বই শব 


চেয়ে তাড়াতাড় বিক্র হয, হংরেঞ্জা 
ভাষাভাষা মাতাশতঙাগা চান তাদের 
ছেলেষেয়েদের হাতে মাক মাডন, 
ডোনাল্ড-ডাক ধরনের বইপত্র তুলে 
দিতে) এবং এহ ভাবে উক্ত হংঞে]জ 
ভাষী মাতাপতা্ তাদের ইংরেজি- 
স্নান৷ বজায় রাখার তৃপ্তি পতে চান । 


আরেক হন খুচরে! বিক্রেতা ( Yeh- 


বলেন, মুঝ্জান্ষীতি 


॥ সাত ॥- 


Uda Molhpo) বলেন £ পেপার- 
ব্যাক' বিক্রিতেই' সবচেয়ে বেশি, 
লাভ; আর, বিজ্ঞান ভিতিক গল্প- 
উপন্যাস" সাধারণত তাড়াতাড়ি 
বিক্রি হয়? কিন্তু পুরনো বই বিক্রির 
সে প্রতিযোগিতায় অনেক লমস্ক 
বিক্রির পরিমাণ ও লাভের অন্ধ কমে 
ঘায়। 


হিব্রু ও অন্যান্য বই বনাম 
মুদ্রাস্ফীতি 


যদি প্রশ্ন কর! ঘায়, একদা ভিন্ন 
দেশে শিক্ষিত কিন্তু এখন ইজরা[য়েলে 
বদবান করছেন এমন মাঙ্ুষ কোন 
ভাষায় স্বচ্ছন্দে বই পড়তে ভালো- 
বাদেন ? তাহলে বই বিক্রির ওপর 
ভিত্তি করে বলা! যায়, উক্ত প্রবাসী 
ইজরাষেলে কম বেশি যতিনই 
এখানে বলবাদ করুন না কেন, তিনি 
স্বভাবতই তার মাতৃভাষায় বইপত্র 
পড়তেই ভালোবাদেন এবং কার্যত 
ত! বেনেও থাকেন, অথচ বাস্তবে 
দেখা যায়, তিনি প্রকৃতই বেশ ভালো 
হিক্র জানেন ও.হিক্রতে স্বচ্ছন্দে কথ!- 
বাতাও বলে থাকেন। এখানকার 
প্রায় সমস্ত বই বিক্রেতাই একথা 


. নমর্থন করেন। 


যদিও ইজ্রায়েলির! দুনিয়ার বই- 
পড়ুয়াদের মধ্যে সগৌরবে প্রথম 
সারিতে বিদ্যমান, তবু তাদেঃ প্রিয় 
বইপত্রের কেনাবেচার কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ষীতি বেশ ব্যাঘাত 
কটি কর্ে। জনৈক বই বিক্ৰেত! 
বলেন, কোনে! কোনে! ক্রেতা অনেক 
সময়ে বিশেষ বিষয়ের ওপর বেশ চড়া 
দায়ের (11,500) বইও কিনতে 
চান; কিন্তু পয়সার অহ্বিধের অন্ধে 
হয়তে| তিনি মান দুয়েক পরে এলেন 
এবং বিক্ষারিত চোখে দেখলেন সেই 
বইয়ের দাম (115,859) আরো ৭০ 
শতাংশ বেড়ে গেছে । ফলে ক্রেতা 
হতাশ, বিক্রেতা ততটা না হলেও 
অন্তত কিছুট1 নিরাশ । এই অবস্থার 
জন্তে দায়ী একটি বিশেষ কারণ 
হলো, বিক্রেতা সংস্থাগুলির নিয়মিত 
মূল্যবৃদ্ধির চাপ । 
"প্রকৃতপক্ষে, ইজপায়েলের পের] 
বই বিক্রতার্ধের অন্ততম এজ সংস্থা 
(56510296515) প্রতি ছু মাল অন্তত 
বর্ধিত যূলোর পুস্তকতালিক1 প্রকাশ 
করে থাকে-__ঘাতে দেখা যায় কম 
পক্ষে শতকরা ১* থেকে ১৫ ভাগ 
মূল্যবৃদ্ধির ছাপ। ফলে, প্রায় সর্ব- 
প্রকার বইপত্রের বেচাকেনাই ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়, যদিও লাভের আনুপাতিক 
হার সমান তো থাকেই, বরং তা 
ক্রষবর্ধধান। তাই, বিক্রেতা! 
তাদের বেচা 
কেনায় সামান্ত হলেও ক্ষত করেছে; 
যেমন একপ্রন কমী জীবনযাত্রার 
ব্যয়বৃদ্ধ্র জন্তে মাত্র ৭৭ শতাংশ 
শেষাংশ ডট পৃষ্টা 


শি 


উস 
সস 


স্যাজ্নী প্রতিভা বনাম, দেবাধ' 


' মিহির আচাৰ্য I 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় তরফ 
থেকে জননী টেয়েপ। (টেরিজা?) ও 
লত্যজিৎ, রায়কে ডকট্টোরেট দেবার - 
বাসি খবরট। উদ্ধৃত করবার কোনো 
প্রয়োজন ছিলনা ঘদি-ন1 যেই উৎ- 
নবেত্রীরায় মন্তব্য করতেন জননী 
টেরেসার সেবাকর্ম সুজন্শীল “শিল্প- 


কর্ম থেকে অধিক উচ্চাজের বস্ত। 


যেহেতু তার আত্মোৎসর্গ এবং দান 
ইভ্যার্দি। | 7 - 


WAL 


মারিজ্য চিরকালীন সত্য বলে বিবে- 


' চিত হলে ভুঃস্থের সেবা প্রয়োজন । 
এবং প্রান্থশই এই সেবা প্রতিষ্ঠানগ্ুলি - 
তথাকথিত ধনিক শ্রেণীর পষ্ঠপোষণায় 
গড়ে উঠেছে। ফলে ধন, দারিদ্র, 
সেবা ইত্যাকার বিষয়গুলি একই 
উৎল থেকে উৎ্সারিত।' 0 
সত্যঞ্সিতের মতে লোকেরা এ- 
লত্যকে ধ্রুব বলে স্বীকার করেন, বলে 
দেবাকে বৃহৎ ধর্ম বলে প্রচার করেন। 


_ এই শুতি ঘদি শিরায়ের ব্যক্তিগত এবং তাদের চোখে স্বভাবতই জননীকে 


ব্যাপার হতআমাদের আপত্তি কর- 


বার অর্থ ছিলন! |, কিন্ত তিনি যখন ' 


হুষ্টিক্ষম শিল্পীপমাজের হয়ে এ মন্তব্য 
করেন তখন হৃজনশীঙ্গ ,লেখক হরে. 


- তার প্রতিবাদ করতেই হযে। ধনী- 


গরিবের অস্তিত্বকে ধারা শাশ্বত, 
সামাজিক বিধান বলে মনে করেন ' 


তাদের পক্ষে সেবা একটি মহৎ ধর্ম 


বলে কীতিত হবে। কারণ, সকলেই: 
জানেন, অসম ।লমাজ ব্যবস্থার 


কারণেই, বিশেষ বরে ধনতান্িক 


রাষ্ট্রে লামাজিক সম্পদ মুঠিমেয়র 
মধ্যে সীমাবন্ধ থাকার স্বার্থেই, ' 
ল্মাজে দারিদ্য, অভাব-অমটম 1, 


"যুদ্ধ প্ৰস্তুতি ৮ 
৫ম পৃষ্ঠায় পর. 
রিয়া এবং ইখিওপিয়] পশ্চিম এশিয়ার 


তদ সমৃদ্ধ ইরাণ ও পার্স উপসাগ-' 


য় অঞ্চল বর্তমান মািশ চ চক্রান্তের । 


মুল-লক্ষয। 

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের 
শালকগোষ্ঠী ইত্মিয্যেই আ্াকিপ 
চক্রান্তের খপ্পরে পড়েছে। উত্তির- 
পূর্ব ভারতেও মাকিণী থাবা প্রসা- 
নিত. এই অবস্থায় ভারতকে অব- 


"ওই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ।' 


মনে রাখতে হবে ষে ১৯১ পালে 
বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সময় 
বঙ্গোপসাগরে মাকিণ রপতয়ী বহর 
পাঠিয়ে মাকিণ- রাষ্ট্রপতি নিকসন 


ভারতকে ভীতি প্রদর্শন করতে ইতঃ- , 


স্তত করেন নি। “মনে রাখা প্রয়ো 

শন যে রি বয়েগো। গাণিয়া (নৌঘণাটি 
ভারতের দক্ষিণ প্রীস্ত থেকে সামরিক 
বিচারে বহু দুরব্তাঁ নয়। দ্বিয়েপে! 
গালিয়ার ঘটি থেকে আধুনিক ভারী 


কামান কোচিন বন্দরকে লগণ্ডতণ্ড 


করে দিতে পারে । 
এই অবস্থায় ভারত মহাসাগর. 


থেকে মাফিণ ও পশ্চিম নৌবহর অপ-. 
সারণের দ:বী একান্ত অরুণ হয়ে 


উঠেছে । ০.০, 


উৎ্নগাঁকৃতপ্রাণ| বলে মনে হয়। 

কিন্তু আমরা যাঁরা, ধনতাহ্বিক 
দমাজের অস্তমিহিত বদমাফ়েসিট। 
'জানি তাদের কাছে সমাজের অধিক 
মানুযকে দরিপ্র বানিয়ে রেখে সেবা 
করবার অ্যোগ গ্রহণের আদল 
লক্ষ্যকে ধনতান্ত্রি কাঠামোকে দ্বীর্ঘ- 
(স্থায়ী করবার. দালিশী বলে মনে 
করি। 

পাশাপাশি কল্পনা! করুম এমন 
একটি সমান ব্যবস্থা যেখানে দামা- 
জিক, সম্পদের ওপর অধিকাংশ মাম- 
যে অধিকার । কৃত্রিম অতাব তৈরি 
করবার: রাষ্ট্র নামক কদটি' নেই! 
তাহলে বুর্জোয়া লমাজসষ্ট “সেবা, 
"নামক ‘ মহত” প্রবৃত্িটি-বাস্তবে প্রয়োগ 
করবার অবকাশ কোথায় ? 

এদেশে দেবা ধর্মে ব্রতী প্রতি- 
ঠানের অভাব নেই। । ভারত সেবাশ্রম, 
রামু মিশন জাতীর প্রতিষ্ঠানগুলি. 


- আছে। জননী টেরেস! খ্রীষ্টান 


ধর্মে বিশ্বানী এবং নিজন্থ ধর্মীয় সংস্কা- - 
রেই তার_ দেবাসংস্থাগুলি গড়ে 
উঠেছে । মাঝে মাঝেই কর্মস্থলে 
যাবার পথে তা প্রতিষ্ঠানগুলির 
সামনে দুঃস্থ এদেশী খ্রীষ্টান নারীদের 
দেখি ডেকচি হাতে খিচুড়ি জাতীর 
. তরল, একটি বস্তু সংগ্রহ করতে; 
" কধনে। দুধ, কিংবা বস্তু, চিকিৎসার ও 
সুযোগ আছে । আমাদের দেবাদি; 
ফেব মহাদেব যখন ভিক্ষুক তখন এ. 


‘দেশে ভিক্ষাবৃত্তি একটি ধায় আদর্শ 


বলে পরিগণিত হবে আশ্চর্য নয় । =- 
'জননী টেরেপার আর একটি 
মহৎ কর্ম অধৈধৈলস্তানদের, গ্রহণ করে 
তাদের আদর্শ খ্রীষ্টান ছিসেবে গড়ে 
তোল] । 
আমাদের মাননীয়-: রও | 


f সরকারী সম্বর্ধনা সভায় জননীর সেবা-. 


দর্শে' অবস্থাপন্গ মানুষকে এগিয়ে 
আসতে আহ্বান জানিরেছেন। সর- 
কার থেকেই এ কাজ করা উচিত 
ছিল, যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন 


4 
# 


| বাঁদের 


-জননী টেরেদার এসব কাজকে আপা- . 
তত উপযুক্ত মৰ্যাদা দিতেই হবে 
ইত্যাদি । ie 
, এ পর্যন্ত বর্তয়ান সামাজিক ব্যব- 
স্থার কথা, ভেবে বুদ্ধিযানের মতোঁ 
আমর] নীরব হতে পারি। কিন্ত 
বিশ্বৃত হতে, পারি ন! আরেকজন 
মহীয়লী 'বিদেশিনী সেবাকাজের 
মধ্যে আটকে না থেকে এ দেশকে 
ভালোবেসে, এ দেশের ' সংস্কৃতিকে 
গ্রহণ করে, বিপ্লবী মন্ত্রে দেশবাসীকে 
উদ করবার ' জন্তে রাম মিশন 
থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন । । - 
সে কথা যাক। | 
জায় সেবাকার্ষের মহত্ব প্রচার” 
করুন সেট] তার ব্যক্তিগত অধিকার | 
কিন্ধু তিনি হুজনশীল 'সৃষ্টিকর্মকে এর 
উধ্বেপ্রত্ি্িত করতে চেয়েই বিপত্তি 





শট 
a 


খাদি! 


এ 


ঘটিয়েছেন । ছুটোঁর মধ্যে কোনো” 
লাদৃষ্তই নেই । প্রকৃত শিল্পী মাত্রই 
হৃজ্নশীল প্রতিভার অধিকায়ী, 
২দেবারতীর পক্ষে এ গুণের আবশ্তিক 
কোনে! শর্ত নেই । উচ্চ্বাসকে সংযত 
করতে পারলে শ্রীরায নিজেই উপ- 
লক্ধি করবেন “পথের পাঁচালী? কিংবা 
‘অপরান্ধিত' স্থগনশীল শ্ষ্টিকর্ম 
হিসেবে তথাকথিত সেবাকার্ষের চেয়ে 


অনেক স্থায়ী এবং উচ্চাঙ্গের মামবিক , 


গুণসম্পন্ন ।, এরই গুণে কালিদাস, 
সেন্সপীয়র থেকে বিশ্বের মহৎ, শিল্পীর! 
সাহি্ত্য-কলা-ভান্র্য-লংগীত প্রভৃতি 


সৃকর্মে জনগণের কাছে তাদের ' 


মৃত্যুর পরও অমর । ্নশীলতার- 
ধর্মই হচ্ছে মানবমনের গভীরে প্রবেশ 
করে তাকে উদ্ধ স্ব করা, আনন্দ 


দেয়া, সৌনদ্ববোধ গড়ে তোলা,- 


সী 


নু ম্্যুনের রচনাঝলী ..... 


লু স্যুনের নির্ধাচিত প্রবন্ধ £/ অনুবাদ দংকদন ' 


প্রকাশক £_ নব নাহিত্য প্রকাশনী 


১২৮/১এ, রীতা রামমোহন সরণী, কলফাতা-৯ > 


সাত টাকা 
১৯৫৭ সালে প্রকাশিত দু সুযনের 
নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় খণ্ডের ২৩টি প্রবন্ধের অঙ্থ- 
একটি দংকদন)। বাংল! 
ভাষায় লু স্থানের প্রবন্ধের অন্থবাদ 
এই প্রথম সেক দিয়ে চারজন 
অস্থবার্্‌ক ও প্রকাশকের পরিশ্রম 
ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। 

অমুবাদ অর্থাৎ তাযাস্তর করলে 
মূল লেখকের রচনাশৈলীর আজি 


দ্বাম £ 


V২ 


অতীতের, এবং তাই .এর “কোন 
মৃঙ্যই ‘মেই । সুতরাং পরম্পরকে 
বুঝতে, অক্ষম আজাদের অনগণ একট] 
'বিশাল' খানার উপর হালকা-বাজির 
মতো?” (নীরব চীন )। 

“একটি বিপ্লবী যুগের সাহিত্য” 
শীর্ষক প্রবন্ধে লু স্থান লিখেছেন, 


৮ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় - '. 


৭২ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মা, ১৯৮০ 


সবোপরি নান্দনিক : অতি 
জাগ্রত করা । এই কারণে প্রাচীন: 
কাজে ভারতবর্ষে : হুন্তনশীলতার 
অধিকারীকে “কবি ক্রতু র’ পর 


“ গৌরব দেয় হয়েছে।, হজনশীল 


কর্ম ‘দ্বিতীয় টা” । 

অবস্ত শীরায়ের মতো হুজ্নশীল, 
মান্যকে সুঙ্জনক্ষমতার এই অঅ! 
ক খ জ্ঞান দিতে হচ্ছে- বলে আমারি 
সংকোচ হচ্ছে। তিনিও জানেন 
মহৎ শিল্পী মাজ্জেই উৎসগঁকৃত প্রাণ ॥ 
সাহিতা-শিল্প তাদের কাছে পৰিজ্ত 
বরই, নিছক কেরিয়ার তৈরির 
হাতিয়ার'নয়। প্রকৃত শিল্পী আদর্শ- 
‘বান হতে বাধ্য ৷ দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে 
শীাযের ব্যস্ত সময়কে আর-ভারা - 


ক্রান্ত করডত চাই না। 


“চীনে অবশ্য আমাদের কোন গণ- 
সাহিত্য নেই, বিশ্বের অন্ত কোথাও | 
নেই।,' প্রায় সমস্ত সাহিত্য, সঙ্গীত 
ও কবিতাই উচ্চ শ্রেণীর অর, যার] 
সেগুলে] তাদের আরাম কেছারায় 
গা এলিয়ে ভরা পেটে পড়েন ।* 

ধারা, বমিপন্থী লাহিত্য নিয়ে 
ভাবনা-চিন্তা করেন, তাদের অবশ্যই 
পড়া দরকার লু স্থানের লেখা, 
সাহিত্য 


‘ 


id ও বিপ্লব, বিশ্বের: জ 
- অতিবিপ্নবী ব্যগ্রত], বামপন্থী লে 


দের লীগ সম্পর্কে ভাবনা, চিতা 
আমি লিখতে উরু করি ইত্যারি 
লেখাগুলো ৷" 

এই সংকলনের অহুবাদও সহজ 
লাবলীল হয়েছে। আশা ক্র! 
যায়, উদ্ভোক্তারা এ ধরনের উপহার 
আরও কিছু আমাদের দেবেন। 


তরুণ কবির সংগ্রামী কবিতা 


কের দক্ষতা বোঝা যায় ন! কিন্ত অচিন্ত্য কুমার সীতরার সংগ্রামী কবিতা - টু 
এবং নৈকট্য প্রকাশনী ৭* বসাক বাগান, কলকাতা. ৪৮ ২. 


বিষয়বন্ত বোঝা হাকস। যেষন, 
প্রতিভা বিষয়টা সম্বদ্ধে লু স্যন 
আলোচনা করে বুঝিয়েছেন | সেট! 
“কোন উদ্ভট জিনিস নয়, াগতীর 
জঙ্গলে বা নির্জন 'প্রাস্তয়ে জন্মায় 
বরং ভা এমন কিছু ঘা এক ধরনের 
জনসাধারণ ঘার জন্ম ব্রেন ও লালন 
পালন করেন” । | 
ভাষরিও যে ক্রযাগত সংস্কার, 
সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিকীকরণ কর! 
দরকার ত! নিয়ে, লু.স্থান লিখেছেন, 
“সভ্য মাহুষ এবং বন্যদের মধ্যে 
একট! পার্থক্য হচ্ছে সভ্য মানষর] 
তাদ্বের.ভাবনা! ও অন্থতৃতিগুলো। 
পৃথিবীর অন্ত অংশে ও উত্তরপুরুষদের 
কাছে,লিখে পৌছে, দিতে পারেন। 
চীনেও লেখ! আছে, কিন্ত ত! জনগণ 
থেকে সম্পুর্ণ বিভিন্ন এক লেখা । 
আরাম কেধারায় পড়ে থাক] 
সেকেলে ভাষা, অপ্রচলিত, সেকেলে 


রসের বর্ণন। দেয় । এর মস্ত কথাই .. 


bd 


দাম্‌ £ হু ট্ক৷ 

অচিন্তযকুমার সাতর1 খান পন্ন- 
ত্রিশ ছোট মাঝারি ‘সংগ্রামী কবিতা” 
লিখেছেদ_. এমনই ঘোষণা রয়েছে 
ুত্রকলেবর  পুস্তিকাটিতে। , কিন্ত - 
সেগুলি কবিতা হয়ে উঠল কিনা এবং 


“সংগ্রামী চেতনার ছাপ সেগুলিতে 


কতখানি প্রশ্ন হয়েই দেখা ছয় 
কিন্তু! ছন্দের ব্যাপারে অঠিস্ত্যবাবু, 
' মোটেই সতর্ক নন, কিংবা ভার কোন 
প্রশ্োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার 
করেন না। কিছু কিছু কবিতায় 
বক্তব্য বিষয়ের কেন্দ্রবস্ত আকর্ষণ 
পঞ্চার করে ঠিকই, কিন্তু আংগিক 
পরিবেশনায় কবিতা-লাবপ্যর অভাব 
বাঞ্ছিত রস হি করে না। বরং বল? 
যার) ক্কেচধ্ী রচনার তার কিছু” 
প্রচারমূখী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ' 
মাঝে মাঝে ইংগিতমর়তায়। 
পুস্তিকা নি আর একটি 


ক্লোষণা 'লক্ষো পড়ল ক্যানীবাদের 
বিতীযিকায় রক্তাক্ত, কটি ফুট 
গোলাপ” ।, পুস্তিকার অন্তর্গত রচনা- 
গুলির মধ্যে বেশ কিছুকেই 'রক্তাক্ত 
ফুটপ্ত গোলাপ? ' বলা চলে কি? , 
রচনায় বিষয়ে “সত্য্িং রায়? 
আছেন, অবশ) বিরুত হয়েই, কিন্ত, 
'িদ্িক' ঘটক’ নেই কেন? উমেশ 
মঙুমদার কি সত্য সত্যই “মগ্ন সত্যের 
নগ্ুভ] প্রকাশ / করতে পেরেছেন ? 
অত বিহ্বলতা কেন? ভবে মাও- 
সে:তুং’ সম্পর্কে লেখাটি কবিতা ন? 
হলেও কটি লাইনৈর মধ্যে তাৎপর্ষ-২ 
পূর্ণ কটি শব্দের উচ্দ্রায়ণ আছে। 
রাঙা প্রজা” 'অনৈকের মৃত্যু” ও 
“অত্যাচার চলুক’ রচনা তিনটির 
মধ্যেও মুন্দিয়ানায স্বাক্ষর আছে ) 
দেবব্ৰত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছচ অংকন ' 
'প্রতীকনয়তায় বিশিষ্ট । 


রা 


৷ শিক্ষিকা। 


' ক্ষত করে 
হানাদারদের সঙ্গে কয়েকটি দিকে উদ্ধাসীনতাবে তাকিয়ে থাকতো 


A 


ডং i শুক্রবার ১০ই মার্চ ১৯৮০ , 


 শবাজারের 


বিশেষ প্রতিনিধি - 


এই প্রথম আযামনেতি ইন্টার- 
ন্যাশানাল একজন ভারতীয় মহিলার 


চিকিৎসার দ্বায়িত্ব নিল। ইনি এই 


কলকাতায় ইন্দির] গান্ধীর রাজত্বে 
পুলিশী নির্যাতনের ফলে প্রায় পঙ্গু 


২ইয়ে গেছেন । প্রীষতী অর্চন! গুহ, 


এখন ডেনমার্কের বৃহতম হাসপাতাল 
রিগস্‌ হলপিটালেটে চিকিৎসাধীন । 


 চিকিৎদ। করছেন আযামনেট্টি ইন্টার - 


ম্থাশানাজের ড্যানিশ মেডিক্যাল 
গ্রপ | অর্চনা দেবী এখন দাড়াতে 
বা হাটতে অক্ষম । পাঠকের নিশ্চয়ই 
মনে পড়ছে, কলকাতার আদালতে 
অর্চনা দেবীর ইজিচেয়ারে শোয়ানে। 
অবস্থায় আনন্দবাজায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত ' ছবি। শুধু ড্যানিশয়! 


6 নয়, সায়া ইউরোপের জনসাধারণ ছি 


(ছি করছেন তায়তের পুলিশবীয়দের 


Eb দেখে, অর্চনা দেবীর অবস্থা 
এষ্বেখে। ঘেমন তার] করেছেন মেরী 


টেলরের “মাই ইয়ারদ ইন আযান 

ইণ্ডিয়ান প্রিজন” বইটায় ভারতীয় 

কারাপারগুলোর অবস্থা জেনে। 
১৯৭৭ -লাজের ২১শে ' আগ 


জঁ্চন! গুছ কলকাতার ব্যাঙ্কশাল - 


কোর্টে তার পদ্গুবের দীর্ঘ কাহিনী 


Y বলেছিলেন ম্যাজিষ্রেটের কাছে। 


বাংলাইংয়েজী দ্বেশী বিদেশী পত্র 
পত্রিকায় ছড়িয়ে ঘায় এক অসাধারণ 
সংবাদ | সহ্য রাষ্ট্রের নান! রঙ্গীন 
প্রতিশ্রুতিয় খোলস খসে পড়ে । 

ঞমতী গুহ ছিলেন কোঁলড়া 
পাল জুনিয়ার হাইস্থলের প্রধান 
শিক্ষকতার রয়েছেন' 
১৯৬২ সাল থেকে একটান! গ্রেপ্তার 
হওয়ার দিন পর্যন্ত । বাস স্টপ থেকে 
ছ মাইল পায়ে হেটে গ্রামের ভেতরে 
স্থুল। বারোটা বছর এই, কষ্টকর 
যাতায়াত করার মতে! দবল সুস্থ 
দেহ ছিল অর্চনার। - 

১৯৭৪ সালের ১৭ই জুলাই অর্চম! 


পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে 
ষ.য় এবং বাগর্দীদের ২ অভিযোগ 
অনুযায়ী স্বানীয় থানার ভাইযীতে 
৬:৮০ তাং ৪ নম্বরের একটি মামল1 
'২১ জনকে গ্রেপ্তার 
করে। 
লাইসেন্স প্রাধ বন্ধুক ছিল এবং তা 
থেকেই 'বেপরোক়্াভাবে গুলী 
চালানো হয়েছে বলে পুলিশ জানি-' 
যেছে। কিন্তু, ওদের ওই সব বন্দুক 


আটক করা হয়েছে কিনা তা এপর্ষস্ত 


LJ 


জান! যায়নি lL নু 


~~ 





দেবী স্কুল “থেকে বাড়ি ফিরেছেন 
ক্লান্ত দ্বেছে। বাড়িতে সেদিন বেড়াতে 
, এসেছে মেজধাদার ছোট ছুটি মেরে 
আর রয়েছেন বৃদ্ধা মা, ভাই-যে' 
তিক গুহ আর নিজের বোনের 
মতো গৌরী চ্যাটালী। লতিক1 
দেবী কলকাতার গোখেল যেমোরি- 
মাল গাল ন কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 
অধ্যাপিকা আর গৌরী একট! ছোট 
সুচী শিল্পের কারখানার কম । রাত 
দেড়টার সময় কলকাতা! পুলিশের 


গোয়েন্দা বিভাগের মানস ব্যানার 


নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী ওদের 
দমদম জপুর রোডের, বাড়িতে ঢুকে 
ধরে নিয়ে গেলো তিনজনকে অর্চনা, 
ঈতিকা ও গৌয়ীকে । 

লালবাজারে বেশ্টিক্ক, ্রীটের 


গায়েই মেন্টাল লক আপ। এখামে 
তিনটে তঙগাতেই হাজত ঘর | নিচ- 


তলায় অফিস আর বন্দীদের জন্ত 
ভাক্তারখান1 | অর্চনা দেবীর এখানে 
ছিলেন ছাব্বিশ দিন। অর্চম! গুহকে 
আবার নিঃদজ রাখা হয়েছিলো আয় 
একটা ঘরে পনেরো দিনের জন্য । 
লকালে ছোট এক ভীড় চা, আর 
একটা বিছ্বুট লাইনে বসে বাই 
পায়। দশটায় তাত, ভান, মাছ- 
তাজা, ভাল মানে একশো গ্রাম ডালে 


অর্চনা দেবীর অফিস কলের পর চলার 
ক্ষমতা ছিলনা। গোয়েদা! কনষ্টেবল, 
আদিত্য কর্মকার আর একজনের 
সাহায্যে ওঁকে হাজতে পৌছে দেওয়া 
হোল । দারুণ মির্যাতন চালানোর 
পয়েও এ নার্টফিকেটে লেখা হল, 
‘নো কমপ্রেন, নো ইনজুরি ৷’ সেণ্টাল 


[লক আপের এস, আই-র! বন্ধীর 


চেহারা! দেখেগ্ড বুঝলেন “নো 


ইনছুরি+। 
পুলিশের বৈঠক । \ 
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দ! 
দপ্তরের ম্পেস্তান সেল-এর দবায়িস্বে 
ছিলেন ইমস্পেক্টন্ন রণজিৎ ওয়ফে রুণু 


" গুহ নিয়োগী। ভেগুটি কমিশনার 


বিভূতি চক্রবর্তীর তত্বিয়ে দো 
প্রতাপ রণ গুহ নিয়োগী কাজ 


চালালো তার বাহিনীকে দাজিয়ে, . 


মানস ব্যানাজী, প্রদীপ খোঁষ, 
আদিত্য কর্মকার, লস্তোষ, অরুণ 
ব্যানাজঁ, পরিমল, দ্বীনা, শচীন, . 
অসিত, ইছাপুরের প্রাক্তন নকশাল- 
পশ্থী নেতা! কমল দান ইত্যাদিদের 


. নিয়ে কাজ বলতে রাত দুপুরে বাড়িতে 


হানা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে তুলে 
ভয়াবহ নির্ধাতন অথবা খুন। হ্যা, 
আর একট পরিশ্রম ওয়া করতেন, 
সংবাদপত্রে গল্লাকারে বিবৃতি পাঠা" 


পে 


এর নাম কচুয়া, অন্ত রাজ্যে একে 
বজে পুলিশের কুনিচরণ । প্রত্যেকট! 


আঘাত মাথায় গিয়ে আঘাত করে, 


খুব জলতেষ্টা পায়।, 

এছাড়া আছে চুল টেনে টেনে 
ছেঁড়া দুঙ্গন ছটেএ-চেয়ারে দাড়িয়ে 
চুল ধরে অর্চনাকে শৃন্ডে ঝোলায় । এই 
অবস্থায় আর একজন কোমরে লাখি 
মারতে থাকে । মাথার ওপর চালায় 


ভাক্তারের সঙ্গে চলে ঘুষি আর গাটা। মোট! একটা দড়ির 


একটা দ্বিক চামড়া মোড়! ধাকে । সে 
দিকটা দিয়ে জোরের সঙ্গে মাথায় 
মারে, নারকোল ফাটার মতো! শব্ধ 


হয়। ওদিকে লতিকা গুহর গাল 


মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাছাতে 


'আমাগত লাঠি মারা! হচ্ছে। বন্দীরা 


যধন বসে থাকে, তখন পৃলিশর! 
যেতে আলতে পা মাড়িয়ে দেয়, চুল 
টানে, লাথি মারে, রিভঙলবারের 
খোঁচা, দেয় ইত্যার্দি। এ ছাড়া 
, আছে অশ্রাব্য ভাষা, বন্দীর দেয়া 
"ট্যাক্সের টাকায় মাইনে পাওয়া এই 
লব রাজ্য দরকারী কর্মচারীরা ঘে 
তাবে গাপিগালাজ করে তা কোন 
সভ্য মানুষের কাছে অচিস্তানীয়। 
অর্চনা দেবী মাঝে মধ্যে চেতনা 
হারিয়ে ফেলতেন। মুখে ফেনা উঠে 
গেছিল। এছাড়া মগজ ধোলাই বা 


দশ লিটার জল আর তাতের ফ্যান । তেন যে ‘উগ্রপন্থীর! পুলিশদের আতক্র- পুলিশদের ভাবায় “সোনে কা হাত’ 


খাওয়ার পর্ন কাউকে কোর্টে যেতে 
হয়, অন্যদের ভয়াবহ অফিস কল। 
নোংরা, শতছিন্ন, চর্ময়োগের জীবাণু 
ভতি কম্ঘল-_একট1 পেতে শোওয়ার, 
অন্তট! গায়ে দেওয়ার ! চিরুনি, 
দাতেয় মাজন, গামছা কিছুই পাওয়া! 
যাবে না। অর্চনা গুহ) এক শাড়ি 
পরে এ ছাব্বিশ দিন কাটাতে বাধ্য 
হয়েছেন। ” 
অর্চনা! দেবীদের, অফিদ-কল 
করত গোয়েন্দা! দপ্তরের স্পেস্তাল্‌ 
সেল। যখন তখন, রাতছুপুরেও 
অফিস কল। পশ্চিমদিকে রাধাবাজার 
হ্বীটের লাগোয়া বাড়িটায় ছিলো এ 
স্পেশ্যাল সেল । পুব থেকে পশ্চিমে 
পুরো চত্বরট1 পেরিয়ে যাওয়া আসা 
করতে হতো অর্চনা দেবীদের ও 
অন্তান্ত বন্দীদের নির্যাতিত অসুস্থ 
দেহে হেঁচড়ে, ' খুঁড়িয়ে । নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপারের মতে! ওদের 


যণ্ডামার্কা পুলিশগুলে!। অফিস-কল, 


অর্থাৎ নির্যাতন শেষ করে বন্দীকে 


'আবাঙ্ক যখন ফেরৎ দেওয়া হত 
সেপ্টাল লক আপে, তখন হাণ্ুওভার 
দার্টিফিকেটে লেখা থাকতো ‘নে! 
কমপ্লেন, নে! ইলজুছি'। একদিন 


মণ করলে পুলিশ রীরত্বের সঙ্গে গুলি 
চালিয়ে শুধু আত্মরক্ষা করতেই সক্ষম 
হয়নি, নিজের! একদষ অক্ষত অবস্থায় 
ফিরে এসেছে নকশালপস্থীদের মিহত 
দেহগুলে। নিয়ে ।” 

অর্চনা দেবীকে বন্দী করে নিয়ে 
আসা হয়েছিলো এই প্পেস্তাল লেল- 
এর | অধীনে । এই সেলের বড় অফিস. 
ঘরের ভেতরে পশ্চিমের ঘরটা হলো 
ইন্সপেক্টর রুণু গুহুর অফিস ঘর । তবে 
ভেতর দিয়ে উত্তরের ঘরটা হলো 
টর্চার চেম্বার । এই“ঘয়ের একপাশে 


নামক টর্চারের কথা মনে পঁড়লে 


"অর্চন! দেবী আজও আতকে ওঠেন । 
'পোমে কা হাত’ নামে হিন্দি ফিল্মে 


দেখানে! নির্যাতনের হুবহু নকল 
করতে চেয়েছিলো স্পেশ্যাল সেল। 
বন্দীর চুলের মুঠি ধরে হাত লাটর 
মতো দেওয়ালের দ্বিকে ছুড়ে দিত 
মাথাটা । ' ওঃ আঃ করার আগেই 
পুমরাবৃতি। এই হল ‘সোনে ক! 


হাত’। আর্চনাকে ওরা. হাব 
দিন লালবাজারে রেখেছিল 
আতীর়দের দেওয়া পরিক্ষার শাড়ি 
পরতে দেয়নি । এর মধ্যে ছু সপ্তাহ 
অর্চনা সেন্ট্যাল লক আপের একটা 
ঘরে একা বন্দী ছিলেন। 

ছুটো। মামলা ছিল অর্চনার 
বিরুছ্ধেঁ-শিয়ালদহ ও আলিপুর 
আদালতে । ছুটোয় খালাস হয়ে 
তারপর মিলা | পুরা এক বছর জেলে 
কোনো চিকিৎনা হয়নি । পচাতর 
লালে প্রথম চিকিৎসায় অর্চনার 
শায়ীরিক অহ্ম্থভাযর় ভয়ানক চেহারা 
ধর! পড়লৌ!। পাঠানো হল শেঠ 
শুবলাল কারমানি হাসপাতালে, 


তারপর মেডিক্যাল কলেজ হাল- 


পাতাল । -অর্চন1 দেবী তখন পঙ্গু। 
হাদপাভাজেও তাকে ঘিরে থাকতো 
গোয়েন্দা পুলিশের দল । 

অনেক হাঁটাহাটি করার পর 
অর্চনা! গুহকে বাড়ি আম! হল 
প্যারোনল বড মই করে। ১৯৭৬ 
সালের ১৭ই নভেম্বর ! অর্চনা দেবীর 
নিয়াংশ তখন পন, দাড়াতেও পারেন 
মা, হাটা চলা তো দূরের কথা, 
তখনে! নিদাযন বাড়িতে বন্দী! 
জমতা অরকার গঠনের পর ওর] মে, 
১৯৭৭ মিল] থেকে উনি ছাড়া 
পেলেন। রি 

১ কলকাতার চীফ মেট্ৰোপলিটান 
ম্যাঞিষ্টেটের অদ্বোলতে' অর্চনা দেবী 
অভিযোগ করলেন যে, তার এই 
পদুত্ের জন্য দ্বার পুলিশী অত্যা- 
চার। রুণু গুহ নিয়োগী, অরুণ 
ব্যানাজাঁ, আদিত্য কর্মকার ও সস্তোষ 
দে এই 'চারজন গোয়েন্দা পুলিশ 
অভিযুক্ত হল ।, ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট মামলাটির 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 





কুদরত ই খুদ! ' 
৬ পৃষ্ঠার পর 


ব্যাপক। শুধু তাই নয়, পরবর্তা- 
কালের নানচপ্রকার আন্দোলনে 
তিনি অগ্রণী ছিলেন। তার এই 


আছে একটা/তক্তপোষু, আর এক- বাঙলার প্রায় সব বুদ্ধিজীবীই ভূমিকা বাঙলাদেশের মানুষের কাছে 


পাশে বেসিন ও কল । এ ঘরে বিভিন্ন. 


কাদায় নির্যাতন “চালানো হর 
ঘেধন হাত পা এক সঙ্গে বেধে কনুই 
ও হাটুর মধ্যের ফাকে একটা লাঠি 


লেখেন। নামজাদা বুদ্ধিজীবীদের 
তেতর বোধহয় একমাত্র সৈয়দ আলি ' 
আহসান সেই সংকলনে লেখেননি । 
তিনি তধন ইসলামী খুল্যবোধের- 


আজো শ্রদ্ধার বিষম । 

ডঃ খুদ! বাওস। ভাষার একজন 
বিশিষ্ট অনুরাগী । তিনি মনে 
করেন, বাস! ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা 
লন্তব। শুধু যনে ক্রেন বললে তুল 


চুকিয়ে দুটো চেক্ার পাশাপাশি রেখে পাকে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন হবে, তিনি এ-সম্পর্কে প্রায় দৃষ্টাস্তও 


তার হাতন ছটোতে এ লাঠিট। 


“এমনন্ভাবে তুলে দেওয়া হয়; মাতে 


চেহারাটা ‘₹? অর্রের মতো মাথা 
নিচে করে কুলে ঘায়। এই অবস্থায় 
পায়ের পাতার নীচে মোটা লাঠি 
দিয়ে জোরের সঙ্গে মায়া হয়। 
কখমো এর সঙ্গে কোমরে লাথি মার! 
হয় আর ফোটা ফোটা. ঠাণ্ডা অল - 
কপালের ঠিক মাবখানে ফেলা হয়। 


N bl 


মে তার পক্ষে এই আন্দোলনে সাড়! 
দেওয়া সম্ভব হয়নি । সেদিন ডঃ 
কুদরত ই খুদাও এই রবীআ্জবিরোধী 
আন্দোলমের বিরুদ্ধে 'সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । সেদিল- 
এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে যেসব 
মনীষী ছাত্র ও যুবসমাজকে উৎ- 
দাছিত করেছিলেন, তাঁদের ভেতর 
ভঃ খুদার ভূমিকা, ছিলে! সর্বাধিক 


t 
৯ 


১৯৩৬ লালে প্রথম 
মাধ্যমে বিজ্ঞান” 
প্রকাশ পায়। তিনি' আরে] বন্ধ 
গ্রন্থ প্রণয়ন'করেছেন। তার ভেতর 
উল্লেখষোগা হলো, বিজ্ঞানেয় সুচনা, 
বিজ্ঞানের সরল কাহিনী, জৈব 
পলায়ন, বিচিত্র বিজ্ঞান, যুক্ধোভর 
বাংলার কৃষি ও শিল্প, আমাদের 
শিল্প সম্ভাবনা ইত্যাদি । | 

এই মনীষী :৯৭৭ সালে পর- 
লোক গমন করেন। রি 


রেখে গেছেন। 
গ্রন্থ ‘বাংলার 


॥ দশ , 





«A -/ 
es 





গঙ্গা আমার ম!’ পাল। 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় আওড়ায়--এ সব অবশ্যই দুর্বলতা, খা 


রচিত'গজ1 আমার 'মা১ পালাটি 


প্রযোজন] করে রাপার যাত্র! ইউনিট _ 


সংস্থা তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষর 
রেখেছে। পালা রচনায় ষে ক্রটি ও 
ছর্বলতা আছে, প্রযোজনার নিপুপ- 
তায় ও অভিনয় কুশলতায় ত! অনে- 
কাংশেই চাপ! পড়ে, গেছে-। পাদা 
ঘি সুরচিত ও বলিষ্ঠ হত, তবে এই 
প্রধোজনাই আরও উৎকর্ষ লাভ করে 
স্বরণীয় হয়ে থাকতে পারত । 
গজ নদীর তীরে থে সব কল- 
কারখানা] পড়ে উঠেছে, সেখানে 
নিয়ত যে শ্রমিক শোষণ ও নির্যাতন 
চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত 
হয় ও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ' ওঠে 
তারই পালারূপ 'দ্বিতে গিয়ে স্বপন 


বাস্তবে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি-_ 
কিন্তু এর উধের্ব গুঠাত ইংগিত 
কোথায়? মিল মালিক ও দাঙ্সালকে 
দেখে হাসি পায়] এই ছুটি চরিত্র 
কল্পনায় পালাকার হতাশ করেছেন । 

পালা নিদ্বেশিনাক্ব ওর রচনা 
স্বপন সেনগুপ্ত কিন্ত কৃতিত্ব দ্বেখিয্নে- 


প্রোফাইল অভিনীত. ‘অশ্বমেধ’ 


' ক্বিধাবাদী প্রতিক্রিয়াল রাজ 
নৈতিক নেতাদের চক্রজালে জড়িয়ে 
পড়ে দেশের যুব সমাজ প্রতিনিয়ত 
যে প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে, প্রাণ- 
শক্তি নিঃশেধিত হবার 'পর তারা 


"অভিনয় করেছেন । 


,অনীত ভট্টাচার্যের 


প্রাণময়। 


বাহার আছে, লে বাহার রূপে রঙে ও 


আলোর চমকানিতে । মানা ধরনের 


সুর প্রয়োগে পালাটি জমাবার একটা 
সচেতন প্রয়াসও আছে। 


প্রতিটি শিল্পীই নিষ্ঠা সহকারে 


অরুণ মুখার্জী নিপুন অভিনয় কর্রে- 
ছেন। বেণী মাষ্টার রূপে রবি বর্মণ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কঠস্বরের 
নাটকীয় উত্থান পতন প্রশংসনীয় । 


বসস্ত সুন্দর | 
কেয়া রায়ের গজ] মালীও উল্লেখের 


দাবী রাখে। স্থতপা দেমগ্ুপ, কমল! 
বোস ও.হাসি সরকারের অভিনয় 


t 


তিনি বিশেষ অর্থপূর্ণ করে তুলতে 
পেরেছেন। একদিকে নিয় মধ্য- 


“বিত্তের সংসার, ' দাহিপ্রাতাদ্কমায় 


হতাশ গৃতকর্তায় রেলের 'ঘোড়ার 


“পেছনে ছোটা, সংপারে সীমাহীন 


যে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হচ্ছে, লাছনা আর অবক্ষয় মূল্যবোধ শৃ্ততা, 


তারই এক করুণ অথচ জালাময় কপ 
‘অশ্বমেধ’ নাটকটিতে প্রতীকী তাৎ- 


সেনগুপ্ত কিছু বিক্ষিপ্ত শ্রমিক অসস্ভোষ পর্যে' চিহ্নিত হয়েছে। মতলববাজ 


দেখিয়েছেন, কিছু সোগান শুনিয়ে- 
ছেন আর অহেতুক কিছু বাচাল 
চরিত্রের "সমাবেশ ঘটিয়ে বক্তব্য 
বিষয়কে লঘু ও বিশ্ংখল করে ফেলে- 
ছ্েন। শ্রমিক চরিজ্রগুলিও প্রতিষ্ঠা 
পায়নি, কারণ ঘটনার আবর্তে সেগুলি 
কার্ষকারণ সুত্রে তেমন গ্রথিত হতে 
পারেনি । শ্রমিক নেতা হয়েও বশী 


প্রায়ই অসহায় হয়ে পড়ে, ইউনিয়নের 


নেতা বেণী মাষ্টার শুধুই ফেতাবী বুলি 


নেতাদের খপ্পরে পড়ে তরুণের দল, 


কতভাবে যে বিভ্রান্ত হ্য়, নেতাদের , 


স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত প্রাপ ষে বলি হ্য় 
দেশের যুব সম্প্রদায়ের অকুরস্ত প্রাণ- 
শক্তির যে নিদারুণ অপচয় হয় মাটট- 


কার বিদ্যুৎ নাগ বিশেষ মুলিয়ানায 


তার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেম। নির্দে- 
শনাতেও তার কৃতিত্ব উল্লেখ করার 
মত। বাস্তবনশ্মত রাজনৈতিক প্রেক্ষা- 
পটে ‘অশ্বমেধ’, নামকরণটিকে মঞ্চে 





বিধানদভা বাতিলের প্রতিবাদে সম্মেলন 


অগণতাস্্রিকতাবে নটি রাজ্য 
বিধানসভা বাতিন্ধের প্রতিবাদে গত 
৫ মার্চ গণতান্ত্রিক অধিকার 
লমিতির উদ্মোগে একটি কনভেনশন 
হয়। ত্রিপুরা হিতদাধিনী সঙ] ছলে 
আয়োজিত এই কনতেনশূনে বিধান- 
লভ! সদস্য অধ্যক্ষ হরিপদ ভারতী 
বলেন যে, সাতাতর লালে জনত। 
সরকার বর্তৃ্গ নঃটিরাজ্য বিধানসত! 
বাত্তিলের ছে এবার ইন্দিরা সর- 
কারের ন’টি _ বিধানসভা বাতিল 
করার পার্ক্য আছে। প্রথমতঃ 
সাঁতাত্তর সালের এ বিধাঁনসভা- 
গুলোর সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করে 
দ্বৈরতাস্ত্িক প্রথ! চালু করতে সহায়ক 
হয়েছিল । দ্বিতীয় ₹ঃ তখন ন+টির 
মধ্যে সাতটি বিধানলভার আযু পাচ 
বছর শেষ হয়েছিল, যদিও কাল] ৪২ 
তম সংবিধান সংশোধনে ভার আয়ু 


রক্ষা 


একবছর অগণতান্ত্িকভাবে বাড়ানো . 
-হয়েছল। "তৃতীয়ত, এবারে-কং(ই) 


এসব রাজ্যগুলোয় গড়ে ৩৭% ভোট 
পেয়েছে -তধন জনতা পার্টি অনেক 
বেশি ভোট পেয়েছিল। দেবারে 
প্রমাণিত হয়েছিল যে ভোটাররা 
কংগ্রেলকে নয় জনত! পার্টিকে চায়, 
এবারে কিন্তু ইতিবাচকট! প্রমানিত 
হ্য় নি। 


কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবটি ' 


পাঠ করেন সাধায়ণ 
দেবাখিস ভট্টাচার্য । 


সম্পাদক 
প্রস্তাবে নংবি- 


ধান থেকে ৩৫৫ ধারা বাতিলের দাবি, 


জানানো হয়। এছাড়া বক্তব্য 
রাখেন সিটু নেতা বীরেন রায় ও 
অধ্যাপিক] শ্রীমতী আরতি গাঙ্গুলি । 


-সভ1 পরিচালনা করেম প্রীমতী অমিয়া 


মায়চৌযুরী 


নৈতাদের প্রযরোচনাস্ন বিপথগামী 
পুত্রকন্তা, অন্যদিকে ঘুঘু ব্যবসায়ীর 
মিদেশাধীন দঙ্দিপপন্থী রাজনীতির 
কুট পাশাখেল1 মঞ্চে এক নির্মম অথচ 


'অমোধ পরিণতি "সহি করে । এরই 


পাশে বামপন্থী রাজনীতির সম্ভাবনা - 


“য় আশার আলোও ফুটিয়ে (তোলা 


প্রয়াস লক্ষ্য পড়ে । মঞ্চের সেট পরি- 
কল্পনাতে যেমন শিল্প কচির পরিচয় 


পাওয়। যায়, তেমনি ব্যবসায়ীর সঙ্গে . 


ধান্দাবাজ নেতার টেলিফোন করার 
দৃশ্য ফোজনায় মঞ্চায়তনেক ব্যাপ্চি- 
টুকুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তবে বাব! ' 
তারকনাথের . বাক বইবার দশে 
বাড়াবাড়িটুকু পীড়াদায়ক। সেখানে 
উচ্ছুংখলতা থাকতে পারে শ্লেযটুকু. 
বোঝাবার জন্ত, কিন্তু মাত্রা ‘ছাড়িয়ে 
যাওয়ার জন্ত রসহানি ঘটেছে উত্ত 
বিলছ্িত দৃশ্যে । 
গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'আযাকাভেমী - 
মঞ্চে প্রোফাইল প্রযোজনায় অচুঠিত 
‘অশ্বমেধ’ নাট্যাতিনয়ে প্রথমেই দি 
আকর্ষণ করেন হয়দেব চরিত্রে নির্দে- 
শক ও নাট্যকার বিদুৎ লাগ |. ার 
অভিব্যক্তি ও বাচনিক অভিনয় নিয়: 
মধ্যবিত্ত সংসারের এক অসহায় রেম্- 
ডের চরিত্রকে জীবস্ত করে তুলেছে। 
গীতা চরিত্রে পাপড়ি বস্থও মিষ্ঠার 


লংগে মর্মন্তৰ অভিনয় করেছেন । 


ছার! ঘোষের “মাতা” এক দরদী চরিত্র 
রূপাক্পণ । দেবাশিষ দত্তকে সমস্ত 
লেন রূপে তেমন স্বচ্ছন্দ লাগল ন!। 
কিন্ত অধর গুছাইতের ভূমিকায়, 


পৃৰ্বীশ মিত্ৰ এক উপতোগ্য টাইপ 
চরিজ্জাভিনয়ের নজির রেখেছেন'। 


বিশুঘা চরিত্রে জহর কয়া, রতনের 


ভূমিকায় রবিশংকর সেনগুপ্ত, কাঞ্চন 
রূপে অভিজিত বর্ধন, শ্যামল চরিত্রে 
শক্তি চক্রবর্তী স্থঅতিনয় করেছেন । 


বংশী. চরিত্রে - 


" ল্লাভের জন্ত । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪. মাচ' ১৯৮৯ 


দর্পণের সংবাদদাতা 


১লা মে শ্রমিক দিবসের কথা 


সকলেই জানেন । কিন্ত আলোচম] 
করে দেখেছি অনেক বামপন্থী বন্ধুই 
জানেন না এরকম আরেকটা দ্রিনের 
কথা, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক (নামী 
দিবলের -ঘটমাটা]। অথচ বিপ্লবের 
পরেই সোভিয়েত ইউনিক়ন বা 


অন্তান্ত দমাজভাঙ্বিক দেশগলোয় 


১লা.মে-র মতো ৮ই মার্চও ক্যালে- 
গারে লাল কালির দিন, স্মরণীয় 
উৎসবের দিন, ছুটির ধিন। সেখানে 
তে! আর আমাদের মতে] ছুর্গা- 
পুজো, ছটপুলো ইত্যাদির অন্ত 
বছরে তেরে] পার্বণের ত্রিশট। ছুটি 
থাকে না। | 

১৯০৮ সালের ই মার্চ, অর্থাৎ 


আজ থেকে ৭২ বছর আগে আমে-. 


রিকার নিউ ইয়র্ক শহরের জামা- 
কাপড় তৈরী শিল্পের দর্ধি শ্রমিক 
মহিলার] আন্দোলন শুরু করেন 
ভোটাধিকারের জন্য, একই কার্জে 
সমান বেতন, পুরুষের অমমর্ষাদ। 
১১১০ সালে ভেদ- 
মার্কে বসলো! আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী 
নারী সম্মেলন । এ সম্মেলনের মঞ্চ 


“থেকে বিখ্যাত শ্রমিক নেত্রী ক্লার! 
জেৎকিন নিউ ইয়র্কের এ মহিলা 
আন্দোলনকে অতিনদ্দন জানালেন । 


এ সন্মেলনেই ঠিক হলে! ঘে, প্রতি- 
বছর ৮ই মার্চ আঁস্তর্জাতিক মানী 
দিবস পালিত হবে, অর্থাৎ বিশ্বে 
প্রতিটি দেশের শ্রমজীবী মহিলাদের 
বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বেয প্রতীক এ দিনটি । 
যেমনি ১৮৮৬ সালে আমেরিকার 


শিকাগো শহরের হে মার্কেটের 


ঘটনাকে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে 
অনুঠিত দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট আস্ত- 
জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ 
থেকে এঙ্গেলস অভিনন্দিত করে 
আহ্বান জানালেন প্রতি বছরের ১ল! 
মে শ্রমিক দ্বিবদ পালনের জন্ত। 
১৯২* সালের ৮ই' মার্চ এই 
দিবল ম্মপ্রণে লেনিন এক প্রবন্ধে 
লেখেন, “নারী-পুরুষের প্রকৃত 
সাম্য সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রগুলোতেও দেখা ধায় না। ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থাতে তা লম্তবও নয়। , 
অন্তদিকে রাশিয়ার সৌভিয়েড 
ব্যবস্থা! পুরনে4 জারের আইন বই- 


৮৯৩ 


নী 
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ছেন। হৰল 'পাঁলাটির উপস্থাপনায় আন্তজ দতিক নারী ব্ঘ' 


গুলোয় যা যা অদাম্যের চিহ্ন ছিল 
লব বাতিল করেছে ক্ষমতায় এসেই 
এবং পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে নারী 
জাতি।. শ্রমজীবী মহিলা আন্দো- 
লনের লক্ষ্যই হবে অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
মর্যাদা, গৃহদাসত্বের বন্ধন থেকে 
মুক্তি ।” সামস্ততারিক যুগের তুলনায় 
_ধনতথে নারী স্বাধীনতা আপেক্ষিক- 
ভাবে কিছুটা বেড়েছে, লবটা নয়, 
কারণ বৃটেনে এই সেদিন ১৯৩* সালে 
নারীগণ তোটাধিকার লাত করেছে, 
গত বছরেও ব্রাসেলসের রাস্তায় - 
মহিলার) মিছিল করে ্লোপান 
দিয়েছে, *মন্ুরী বৈষম্য চলবে ন1*। 
ধনতঙ্্ে রুর্জোয়া মমোভারা(া 
স্বামীর 1 ভ্রীদেরকে- গৃহদাসতে, রাম্লা- 
ঘরের জোয়ালে আবন্ধ রাখে, সস্তান 
উৎপাদনের যগ্্র: মনে করে ( যার 


মালিক .সিজের1) অথচ সখে কিছু 


মধুর বুলি: তথা “ভালোবাসার 
খোলস থাকে ।. প্রকৃত মনোভাবটট!। 
কিন্তু ত্র হুল ওদের কাছে ভোগের 
বন্ত। . | 
৮ই-মার্চ ম্বরণে ১৯২৫ সালে 


স্তালিনও এক প্রবন্ধ লিখে. এই দিম- 


টির তাৎপর্য ও প্ররুত্ব বোঝান? 
"মানব জাতির শ্রেনী সংগ্রামের 
 ইত্ছালে প্রতিটি আন্দোলনেই 
; মহিলারা ছিলেন । সর্বহারা! শ্রেণীর 
সংগঠন তথা কমিউনিষ্ট পার্টির কাজই 
হল, নারীদেরকে রাজনৈতিকভাবে 
শিক্ষিত করে শ্রমিকপ্রেণীর সংগঠনের 


- পতাকাতলে সমবেত কর! 1” 


স্তালিন মহিলাদের রাজনৈতিক 
শিক্ষিত করে তোলার ওপর যে 
গুরুত্ব দিয়েছেন এদেশের কমিউ- 
, নিষ্ট কর্মীর! বোধহয় তা সঠিকভাবে 


, উপলব্ধি করেন না। তাই দেখ! 


যায়, কী সংসদের মধ্যে, কী ট্রেড 
ইউনিয়নে, মিছিলে, শহীদ মিনার 
অথবা ব্রিগেডের জমায়েতে পুরুষের 
তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শত-.. 
ক্র] পাচ ভাগের বেশি নর। 
ব্যাপারটা দাড়িয়েছে এমন যে, 
রাজনীতি ফুটবল-ছকি খেলা এ 
সবই পুরুষদের ব্যাপার, মহিলাদের 
কাজ রাঙ্সাঘরেই। এই ধ্যান 
ধারণাকে ভাঙ্গার অন্ত বামপন্থী 
কর্মাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবন!' 
চিন্তা করা উচিত । 7 | 
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দপণ | শুক্রবার, ১৪ই মার্চ১৯৮০ 


চারের বাণী ? সানিযাতীর ্রাসামীর। ছাড়া | গেল 


ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় জালিয়াঁতী 
বন্ধে জনৈক, আমানতকারীর '৪ দক্ষ 
২৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার 
অভিযোগে ব্যাঙ্কের . কয়েকজন কর্ম- 
চারীর বিক্ুদ্ধে যে মামলা চলছিল 
গত ওর! মার্চ কলকাতায় অতিরিক্ত 


চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট তা 


থেকে তাদের খালাস করে দ্বিয্ধেছেন 
বলে জানা গেছে 1/ঘটনাটা অনে- 
কের কাছেই রহম্তজনক বঙ্গে মনে 
হয়েছে । এ 

জানা গেছে, এই মাষলার অন্ত- 


সরকার পক্ষে স্পেশাল পাবলিক 
প্রসিকিউটর শ্রীদরোজেশ মুখো- 
পাধ্যার পুলিশ যাতে দত্ত সম্পূর্ণ. 
করার স্থঘোগ পায় তার জন্য আবে- 
দল করেন এবং আসামীকে জামিন 
“দিতে আপত্তি করেন এই কারণে যে, 
সে এই জালিয়াতীয় ব্যাপারে অন্ততম 
প্রধান মাথা । ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে 
ওরা মার্চ পর্যন্ত পুলিশের হেপাজতে 
রাখার নির্দেশ দেন । 

২৯শে ফেব্রুয়ারী ৮নং আসামী 


লিটি সেসন কোর্টের চীফ জজের 


ক 


যেন ১৮ই মার্চ পর্যস্ত একছিন অস্তর 
তদ্স্বকারী অফিলারের সে দেখা 
করে। সেই মত চীফ জঙ্-আঘেশ 
দেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, জামি- 
নের আদেশ লত্বেগ আসামীর 
আত্মীয় র তাকে জামিনে মুক্ত করে 
নি। 

এর পরই গত ওরা মার্চ অতিরিক্ত 
চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট 


পুলিশের তদন্ত, শেষ হবার আগেই : 


অকল্মাৎ আলামীদের় খালাস করে 


'দেন। সেদিন বেলা দেড়টায় কোর্টে 


£ 


স্বপিত রাখার অন্ত একটি আবেদন 
প্রত্তত রাখেন বাঁতে আসামীদের 
মুক্তির আদেশ. দেওয়া হলে তার 
বিরুদ্ধে তারা উচ্চতর আদালতে 
ষেতে পারেন। এই আবেদনের 
বয়ান ক্যাজিষ্টরেটকে এবং তার 
নিদেশে আসামী পক্ষের কৌশলী 
্রঅজিত পাঁজাকে দেখানো হুয়।, 
স্পেশাল পাবলিক প্রমিকিউটার 
মুখোপাধ্যায় এই আবেদন ম্যাজি- 
ট্রেটের কাছে পেশ করার জন্য তাকে 
স্থযোগ দেবার জন্যও প্রার্থনা করেন। 


বিন্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট বিকেল ৬টায় 


{| এগারো ॥ 

তখন তা এদিন গ্রাহ কর! হয় ন1। 

পরের ঘিন ম্যাজিষ্রেটে আলামী- 
দের মৃক্তিন্ত আদেশ স্থগিত - রাখার 
আবেদন খারিজ করে দেন। . 
বাবুজীর নতুন দল' 
*য়ু পৃষ্ঠার পর 
ছেম বাবুদ্ধী এই সমাজ্তন্ত্রী জনতা 
গঠম করলে আর্স কংগ্রেস, লোকদল, 
ইন্দিরা কংগ্রেসের উপেক্ষিত এবং. 
মোভিয়েটপস্থীর যোগদান করতে 
পারেন, এবং যদি এই সমাজতত্রের 
তকমা আটা নতুন দল শক্তিশালী 
কর! বায় তাহলে কিন্তু বাবুজী বা 


বহগ্তণ! সম্পর্কে ইন্দ্রাদী নতুন করে 
যৃল্যাত্নন করতে বাধ্য হবেন! উ।- 
লতরে ঘেমন মৃল্যাপ্রন হয়েছিল সি 
পি আই-এর। এই লন্ভাবদাকে 
, ভরমা করেই জগঞ্জীবনের দল ভাগ! 
এবং নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত বলেই 
পর্যবেক্ষকরী মনে 'করছেম। এবং 
মোতিয়েটের এই নতুন দলকেই 
- বিকল্প শক্তি হিনাবে ধূ'ঞ্জে নেওয়া 
ছাড়া আর অন্য কোন পথ আছে 
- বলে মনে হয় না। 
টর্চার চেম্বার থেকে 
. ৯য পৃষ্ঠার পর , 
প্রাথমিক দ্বাহ্্য প্রমাণ স্বীকার করে 
যাহনাটি সিট নেদন কোর্টে পাঠা- 
জেন। নিয়ম য়াফিক পাবলিক 


প্রদিকিউটার.ছাড়। বিশেষ পাবলিক 
প্রপিকিউউর হিলাবে অর্চনা দেবর 
, জবর্ধনে বামন! লড়েশ ষ্রান্তিং। 


কাউন্দেল অরুণপ্রকাশ চ্যাটাজণ ও 
অমিয় চকবতর, যার! এই মামলা 


প্রথম খেকে - লড়ে এনেছে। 
মামলাটি বাতিল করার অন্ত রণু 
পুহ নিরোগী হাইকোর্টের বিচারপতি 
সলিন দৃত্তর কাছে আবেদন করেছিল । 
বিচারপতি অর্চনার পক্ষে রায় দেন। 
তৎন রুণু গুহ নিক্পোগী বিচারপতি 
সব্যদাচী মুখার্জীর ঘরে পুনর্ধিবেচনার 
&ম্াবেদন করে। আবেদনটা এখন 
প্রা, চাপা পড়ে আছে । পরে রণ গুহ 
নিষোগী বিচাএপতিহ় পূর্ণচন্র যড়ুয়। 
ও শীবৈআর ন’ নম্বর ছে আবেদন 
করে। ১৯৭৯ সালে কণু গুহ নিয়ে - . 
গীর পক্ষে দাড়ান ইন্দির1 কংগ্রেদী 
বর্তমান, এম, পি অশোক সেন, 
নলিনী ব্যানাজী ও দিলীপ দৃত্ত। 
পক্ষে বিপক্ষে শুদানী শেষ রায়ের 


আসামীদের খালাদ করার আদেশ 
দেম এবং ঘখন শ্রীদৃখোপাধ্যায়ের 
জুনিয়ার উ্রীমতী দীপ্তি মিত্র হেড 
ক্লার্কের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন 


গিয়েই সরকার পক্ষের কৌশলী 
জানতে পারেন আসামীদের খালাস 
কয়ে: দ্বেওয়া হচ্ছে। তাই 
সরকার পক্ষ এই : আদেশ 


_ ভঙ্গ আমামী সনৎকুমায় গুহকে- কোর্টে জামিলের আবেদন করেন। 
্রপ্তার করে ২৫শে ফেব্রুয়ারী অতি- সরকার পক্ষ এতে আপত্তি করেন, 
১ক্রিক্ত চীফ মেয্রোপলিটান ম্যাজি- নি, তবে বল! হয় যে, আসামীকে 
স্টেটের কোর্টে ছাজির করা হয় বেন এই শর্তে আমিন দেওয়া হয়, সে 
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রঙ্গ ঘটিত 
1: আমরা জানি আাগনারা সবাই নাগরিক দায়িত 
পু ' সম্বন্ধে সচেতন । সেই জন্যেই আপনারা আশা, 
| ফরেন যেমন পূরকর দেবেন, পুরসভাও তেমনি 
=! আপনাদের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
জীবনযাপনের ব্যবস্থাগুলি ঠিকমত পালন করবেন! 
জামরাও তাই চাই । পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা, 
গ পয়ঃপ্রপালী পরিক্ষার রাখা, রাস্তায় আলোর 
ফ্বস্থা করা, পার্ক ও উদ্যানগুলি ঠিকমত রক্ষণা- 


র্ ১ রূলিকাতা গুরসভা - মহানগরীর উজ্জ্বল, সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্র । 
% / 


তবু অনবধ।নতাবশতঃ কখনও কথনও ভুল হতেও 
পারে এবং ক্ষেন্র বিশেষে এই ভুলের পরিনামে 
সম্পত্তি জ্লোক,নীলাম, গ্রেফতারি পরোয়ানা ব 
অন্যান্য আইনপত র্যবন্থা অবলঘনের আশঙ্কা 
থাকে । 

তাই, পুরকর সময়মত মিটিয়ে দিন । আপনারই 
নগরুজীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করতে আমরা সেই. 
অর্থ খরচ করবো । রি 


বেক্ষণ করা, বস্তীর উম্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যব- 
হবার উন্নতি, রোগ নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ- পূরুসভার 
হাতে এই রকম যে বহুবিধ কাজ রয়েছে, আপ, 
নাদের দেওয়া পূরকরের মাধ্যমেই তার আর্থিক 
সংস্থান করা হয়ে থাকে [| 

আমাদের অনুরোধ, পূরকর ফেলে বরীখবেন না। 
এই কর আর কতই বা? নিশ্চয়ই আপনার নিয়- 
মিত 'খ্রচের ভেতরেই এর ব্যবন্থা করা আছে। 


অপেক্ষা সবাই আাছেন । 

‘বিচারের, রায়) নীরবে নিভৃতে 
কাদতে পারে, অর্চনা দেবী কিন্তু এখন 
ডেনমার্কের রিগস হলপিটালেটে শুয়ে 
কাদছেন Is 
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নিনেণ্ট - কালোবাজারে পাচার 


১ পৃষ্ঠার পর." - 


রাজা সরকার কলকাতা পৌর 
এলাকার বাসিন্দাদের স্বার্থে বিনা 
মত্তে উধধ্বপক্ষে ৯২উন পর্যস্ত একটি 
মরখাস্তে সিমেন্টের পারমিট দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেছেনু। সরকায়ী নির্দেশে 
বল! হয়েছে, ,পৌর ভার প্রদত্ত 
ট্যাক্সের রলিদ, বাড়ি তাড়ার রসিদ 
এবং রেশন কার্ড দেখালেই যে ফোন 


" কারের ঘয়ার এনে পাওয়া ষাচ্ছে।; ব্যক্তি.সিষেন্ট পাওয়ার যোগ্য | 


সরকারের এই সহজ ব্যবস্থায় 
সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের 


তা নিয়ে ব্যাপকভাবে কালোবাঙ্জায়ী 
ক্রছে। . 

সরকারী হিসেবে একটন 
সিমেন্টের মূল্য যদিও প্রায় ৫৬৫ 


বারুজী ই-কংগ্রেসে ভিড়তে চাইছেন 


পৃষ্ঠাব পর 
দেন নির্বাচনের আগে ঞ্রমতী- 
গাঘ্ধীর যতট। আগ্রহ ছিল এখন 
জগজীবনবাবুকে দলে টানার অন্ত 
ভতটা আগ্রহ মেই । কারণ জগ- 
জীবনবাৰুয় লাহাধ্য ছাড়াই ইন্দিরা 
গান্ধী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেম। 
ইন্দির। কংগ্রেদের জনৈক নেতার 


জে কথা বলে প্রদত্তী গান্ধীর 


অনোভাবের ক্ছুট। আচ পাওয়া 


গেছে । জগজীবন রাম তার দলে 
যোগ দিম শ্রীমতী গান্ধী এখনও নেট! 
ডান । এবারে-উদ্দেস্ত ভোটে জেতা 
নয় । এবার শ্রীমতী গান্ধী চাইছেন 
জগজীবন রামকে নিজদের দলে এনে 
বিরোধীদের শক্তি কিছুটা ভোতী 
করে দিতে। বিন্ধ এর অন্ত, জগ: 
জীবন রামের দেওয়া ষে কোন শর্ত 
ফী গান্ধী মেনে নিতে মোটেই 


স্লাজী মম । | 
জ্রীমভী$গাদ্থীর তরফ খেকে 
সোজ্ান্থজি বল! হয়েছে অগজীবমবাবু 


তার দলে যোগ দ্রিলে তিনি খুশি 
হবেন কিন্তু তাকে অথবা তার স্হ- 
কম্মদের মন্ত্রী করা হবে কিন! সে 

ব্যাপারে তিনি আগাম কোন প্রতি- 


শ্রুতি দিতে পারবেন ন।। . 
এ অবস্থায় জগজীবনবাবু বিভ্রাস্ত 


হয়ে পড়েছেন এবং কিছুটা হতাশও। 


তার লমর্থকরাও, ভবিষ্বৎ কর্মসূচীর 
ব্যাপারে একমত নয়। কেউ বলছেন 
জগজীবনবাবু আলাদা দল - গড়ুন । 


কারও মত সদ্বলবলে ইদির] কংগ্রেসে 


চুকে পড়াই তাল । আবার কেউ কেউ 
মত প্রকাশ করছেন কংগ্রেসে যোগ 


দিয়ে জগজীবনবাবুর উচিত ইনি! 
গান্ধীর বিকল্প শক্তি ছিপাবে কং- 


গ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করা। 


এ মাসের শেষের দিকে জগজীবম- 
বাবু তার লমর্থকদের সত] ডেকেছেন 
ভবিষ্কুৎ কর্মসুচী ঠিক কল্পবেন বলে। 
সেই লভার সিদ্ধান্ত ষেপাকাপাকি' 
কোন ব্যবস্থা হবে রাজনৈতিক মহল 
তা মনে করছেন না। 
ভার আলোচম্1থেকে জগজীবনবাবুর 
ভবিস্তৎ কর্মস্ছচীর ব্যাপারে কিছুটা 
আচ পাওয়া ঘাবে। | 


একটি অংশ - " 
" উৎফুল্প হয়ে উঠেছে এবং তারা 
সিমেন্টের এদব পারমিট সংগ্রহ করে 


'অন্থযাক়ী 


তরে/& 


t 


f Phone: 


টাকা তথাপি কালোবাজায়ীর1 
খাদ্য বিভাগ থেকে কৌশলে এ 
সিমেন্ট সংগ্রহ করে তা প্রায় ১১** 
টাক! এবং তারও বেশী মূল্যে খোলা- 
বাজারে বিক্রী,করছে। 

জান! গেছে, সিমেন্ট ব্যবসায়ীর? 
বেশ কিছু বেকায় যুধককে প্রলোভন 
ঘিয়ে দলে টেনে এনেছে। আবার 
ওদের দ্বিয়েই বিভিন্ন পাড়ার বাড়ির 
মালিককে, প্রলোভিত করে তার 
পৌরসভার ট্যান্সের রসিদ, অথবা 
ভাড়াটিয়া হলে তার বাড়ি ভাড়ার 
রলিদ সংগ্রহ করে .খাস্- দপ্তরে, দ্র- 


24-4232 


'খান্তের লঙ্গে জম! দিয়ে দিচ্ছে খাত্ত 


বিতাগ যথারীতি অর্থাৎ লরকায়ী 
নিয়ম অহুষায়ী বিনা তদন্তে চাহিদা 
আবেদনকারীর নামে 
নিমেণ্টের পায়মিট দিয়ে দিচ্ছে 


পারমিটের মাল লঙ্গে লঙ্গেই 
সিষেন্ট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে গদাম 
থেকে কালোবাজারে পাচার হয়ে 
যাচ্ছে। -উল্লেখঘোগ্য, যে বেকার 
যুবকটি পৌরসভার ট্যাক্সের রনিদ বা 
বাড়ি ভাড়ার রসিষ্ব সংগ্রহ করে 
লাইনে দাড়িয়ে সিষেন্টের দবরখাস্তটি 
খান্ত রিভাগে জমার্বিয়েছিল, সিমেন্ট 
ব্যবসায়ীর! ওকে কিছু টাকাকড়ি 





জট পূর্ববৎ 
১ম পৃষার পর: . 


বোঝানোর চেষ্টা করেছিলে অশোক . 


সেনকে দভাপতি ক্র! হলে রাজ্যে 


গোষ্ঠী হন্বের কিছুটা! অবসান হবে | . 


দিল্লী যে বরকত-বিরোধীদের কথ! 


'শোনে নি তা এখন বরকত- বিরো-, 


ধীদের, কাছে পট I 


- সভাপতির নাম "ঘোষণা করা 
হলেও প্রদেশ কমিটি পুনর্গঠনের জট 
এখনও খোলেমি। নতুন কমিটিতে 


কারা সম্পাদক হবেন এবং কার! 


কার] কার্যকরী সমিতির সন্বস্ত হবেন 


তাই নিয়ে সৱয় গান্ধীর কাছে দরবার 
চঙছে। তবে কমিটিতে যাতে সব 
গোষ্ঠীরই লোক থাকে সে ব্যাপারে 
সঞ্জয় গান্ধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি- 


দের আশ্বাল দিয়েছেন বলে ডান! 


গেছে। - . . 


পুমর্গাঠত কমিটিতে এবারও তিন 
" জন সাধারণ সম্পাদক থাকবেন বলে 





| পি রক্ত নহি 


' i “পর্ষদ প্রকাশন 
১ করার বিবার চব ২৭৮, 
২ কাণ্টের দর্শন | শীযাসবিহাযী দান / ১৫" ত 


এ, রাজ! স্থবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাত!-১৩ 





পা 


দম্পাদক কর্তৃক নয প্রেস” ১২০/০, আচাৰ্য জপ রো, ০০০০০০০০০০৪ কজিকাত। ১৬ থেকে রি 





- আবদুল গফফয়, -হুরবিত 
পোবিন্ব মস্কর প্রমুখের নাম শোনা ' 


জানা গেছে । বর্তমান সাধারণ 
লম্পা্ছক সত্ৰত মুখাজা এবারও 
লাধারণ -লম্পাদ্ক থাকবেন। অন্ত 


ছুটি দাধারণ সম্পাদক পদের জন্ত- 


লোমেন মিত্র, আমজাদ আপি, কাজী 
ঘোষ, 


যাচ্ছে) 


গোপালদাস নাগের 
নাম শোন! যাচ্ছে। জানা গেছে, 


সঞ্জয় গান্ধী এবং ইন্দিরা পাদ্ধীর কাছে, 


বরকত সাহেব আর্স কংগ্রেস থেকে 
ন্ত আসা নেতাদের প্রদেশ কমিটিতে 
নেওয়ার স্থপারিশ করেছেন। .. 
অজিত পাজার 
বরকত-বিরোধী গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হলেও 
মুখে কিছু বলছেন-না। কারণ সপ্ন 
গান্ধীকে. চটাতে কেউ রাজী নন । 
এই গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতা এখনও 
চেষ্টা করছেন যাতে সম্পাদকমণ্ডলী 


এবং কার্যকরী লমিতিতে তাদেরই 


প্রাধান্ত থাকে। তবে ভাবসাব দেখে 
মনে হচ্ছে, বরকত সাহেবের অঙ্থবিধা 
হোক হাঁইকম্যা্ড এমন কোন প্রস্তাবে 
মন্মতি দেবেন না। 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


নতুন কমিটিতে . আর্স কংগ্রেস , 
থেকে সম্ভ আলা কিছু নেতাও 'থাক- - |. 
'বেন.বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে |. 
ভোলা ‘পেন, 


দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে | 


যার নামে সিমেন্টের পারমিট 
দেওয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান 
সিয়েপ্টের ছুভিক্ষের বাজারে এ 
লিমেন্ট সে ব্যবহার করেছে কিনা 
তার কোন তদন্তের ব! অন্থসদ্ধানের 
ব্যবস্থা মা থাকায় কালোবাজারীরা 
আরে] মরিয়! হয়ে এ কাণ্ড করছে । 
২ দাধারণ মাছষের বক্তব্যে প্রকাশ 
লয়কারেয় সিমেন্ট বন্টনের পদ্ধতি 
তাল । তবে, লব ক্ষেত্রে সম্ভব মা 


হনেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা. 


দন্দেহজনক ক্ষেত্রে একটি “ঝটিক] 
বাহিমী* গঠন করে সিমেন্টের পার- 
মিট গ্রহণকারীঘের বাসস্থান এবং 
ফরখান্তে প্রদত্ত ঠিকান] অনুযায়ী 
মেয়ামতির অট্টালিক1 কা বাড়িগুজি 
- ত্স্তের ব্যবস্থা কর] উচিত। তা 
না হলে এভাবে সিমেন্ট বণ্টন করে 
পিমেন্টের অভাব কোন দিনই দূর 


কর] সম্ভব হবে মন1। সরকারী খান্ধ 
বিভাগের মীর্জা গালির - ট্রাটের 
বাড়ির ৬ নং শেডটি বর্তমানে পিমেন্ট 


ব্যবসায়ীদের একাংশের একটি 
কালোবাক্জারীর ঘটিয়ে পরিণত |. 
হয়েছে। - 


উল্লেখযোগ্য, সম স্থধীন: 


কুষার এ শেভের. পাশেই বেল! ১০ 


থেকে সন্ধা! ৬ টা, পর্যন্ত অফিস করে ]- 
থাঁকেন। শহরতলির বাদিদ্দাদের 


সিমেন্টের চাহিদার “চিমটি পরবর্তী 
অবস্থায় প্রকাশ কর! হবে। ওখানে 
অবস্থা আরে] ভয়ঙ্কর । 


| ১৯৮০ ys 
১৪. থেকে ২৩ মার্চ 
| প্রবেশ পথ £ রবীন্দ্র সদনের বিপরীত দিকে 
উদ্বোধন 


মেলার লময় £ 


টা সস 


প্রকাশ, 
' রপসিদওয়ালাও কিছু ভাগ পাচ্ছে। ' 


দর্বতর এজেন্ট চাই 


. বন্ধ্যা ৬ট1 থেকে সাধারণের জন্য মেলা উদ্ু্ক 


লোম থেকে শনি বেল] ৩টে খেকে রাত ৯টা 
৮ কবি বেল! ১১1 থেকে রাত ৯ট1' 

গ্রতিদ্ধিন রাঁত.টায় টিকিট বিক্রী মেলায় প্রবেশ 

বন্ধ হবে। সীজন টিকিট কাউন্টারে পাওয়া যাবে । 

রঃ উদ্ভোক্ত৷ + 

পাবলিশার্স আ্যাণ্ড বুক সেলার্দ গিল্ড 


৫এ, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাত1-1+০* ৭৬ | 


Price 60 Paise 


পরীক্ষায় মন্তানি 
২য় পৃষ্ঠার পর 
কিনা। তারা তাতেও আজি নয় । 
বিন! পরীক্ষায় উন্নীত বলে ঘোষণ] - 
করে তাষের প্রমোশন দিতে হবে। 
কিন্ত এখানেই তাদের বিরোধ । 
কেননা, সিনিয়রিচির ভিত্তিতে ১ 
বছর চাকরি করা! একজন মুত্র 
হয়ত প্রমোশন পাবে | কিন্ত,একজন 
পিয়ন তো আগে থেকেই গ্রেন্তের 
দরুন তার চেয়ে সিনিয়র । সে তা 


‘মনিবে কেন? কাজেই বিনা 


পরীক্ষায় প্রমোশনের দারিতে দকলে 
একমত নয়। , 

এখন দেখা যাক পরীক্ষা! তলের 
জল কোথায় গড়াত । 












ফ্যান্টীকস বিক্রয়ের জন্য ভারতের 





















* 


ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা এখন 
হন্তে হয়ে চে] করছেন দল ভাতিয়ে 


লঘু। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ 
ক্ষমতাবলে নয়টি রাজ্য বিধানসভা! 


দের শক্তি বেশী থাকায় রাষ্ট্রপতির 
আদেশটি পাশ কর! যাবে ন!। ' 


ইক রাজ্যসতার সদস্য ডাক্সানোর চেষ্টা করছে 





ত্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ৯ম লংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২১শে মার্চ, ৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


বাজোর ইদ্দিৰ| যুব ব্রুস. | 
ঘতে দিতে গঞ্জয় সম্মত 


রাজ্য যুব কংগ্রেস (ই) কমিটি 
ভেঙে দেওয়ার জন্য দিল্লীতে বরকত 
আাছেবের ঘনিষ্ঠ যুব নেতার! জোর 
আচাপ দিচ্ছেন বলে খবর পাওয়। 
গেছে। বরকত সাহেবের বিশ্বস্ত 
গ্কচু যুব নেতা সঞ্চয় গান্ধীর কাছে 
স্পহায় দফায় রাজ্য যুব কংগ্রেস সভা- 


পতি সোমেন মিদ্রকে সরিয়ে দেবার 


শ্ন্ত স্মারকপত্র পেশ করেছেন। 

রাজ্য কংগ্রেসের (ই) প্র্তাবশালী 
শ্মহলের খবরে ছানা রেল দয় গান্ধী 
স্নাকি যুব কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেও- 
শার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন । এবং 
শ্নতূম একজন উপযুক্ত লোক, খোজা 
হচ্ছে যাকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির 
শ্বীয়িত দেওয়া হবে ।-- “ 

।লোমেন মিত্রফে সরানোর 
প্রচেষ্টার মূলে বরকত সুব্রত গোষ্ঠীর 
শ্বরোধিত|। পৌমেনবাবু শ্লাজ্য 

গ্রম মহলে বরকত-মুত্রতর 

রোধী গোষ্ঠীর লোক। গোষ্ঠী দবন্দে 
আরকত সাহেবের সঙ্গে সোমেনবাবুয় 


রশ 


সম্পর্ক ঘথেষ্ট তিক্ত । এখন সুযোগ 
বুঝে বরকত স্থব্রত-গো্ঠী সোমেন 


- মিতকে যুব, কংগ্রেসের সভাপতির 


পদ থেকে সরানোর জন্ত উঠে 'পড়ে 

লেগেছে । নি | 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বা- 

চনে একথা প্রমাণ হয়েছে বরকত 


সাহেব দ্বিলীর নেতাদের সবচেয়ে 
' ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত। সভাপতি বরকত. 


সাহেবের অস্থগামীর1 চাইছেন এই 
সুযোগে-যুব , কংগ্রেসকে নিজেদের 
বজ্জায় আনার জন্ত। বরকত গোষ্ঠীর 
সঙ্গে বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে 
-কয়েকটি জেলার যুব কংগ্রেস কমিটি 
ভাঙার ব্যাপার মিয়ে। অভিযোগ, 


- বস্ধকত-স্থত্রত গোষ্ঠীর ডাকে ১৫ই মার্চ 


বিধানসভা অভিধানে যোগ দেওয়ার 
অপরাধে পাঁচটি জেলার যুব কংগ্রেস 
কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে । - 

সুব্রত মুখাজণ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে 
দেওয়া! যুব কংগ্রেস কমিটিয় সুভাঁপতি- 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 


কি ভাবে রাজ্যসভায় গঢিষ্ঠতা পাওয়] 
যায়। এর জন্ত রাজ্যপভার বিরোধী 
দলের সদন্রঘ্ধের নানাভাবে প্রলো- 
ভিত করা হচ্ছে। - 
লোকসর্ভায় ইন্দিরা কংগ্রেস 
নিঃস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজ্য 
-সৃভায় ক্ষমতাপীন এই দলটি সংখ্যা- 


বাতিল করে দিয়েছেন । 

রাষ্পতির এই কাঁজটিকে বিধি- 
সম্মত করতে ঘোষণাটি লোকসভায় 
ও রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিতে 
হবে। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
জোরে রাষ্ট্রপতির আদেশটি পাশ 
করিয়ে নিলেও রাজ্যসভায় বিরোধী- 


CTY CAC IEE 


অরাজনৈতিক মৃত্যুকে কেন্দ্র বরে 


এদিকে চলতি অধিবেশনেই রাষ্ট্র 
পতির ঘোধপাটি পাশ করিয়ে নিতে 
হবে। ফলে শাসক দল ইন্দিরা 


কংগ্রেস বেশ কিছুটা বিপাকে 
পড়েছে। 

এই অনস্থা থেকে পরিত্রাণ পাঁও- 
শেমাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





ই-কংগ্রেসীর। রাজনীতি করছে 


উত্তর'শহুরতলীর নিমতা এলা- 
কায় এক কিশোরের সম্পূর্ণ অরাজ- 
। নৈতিক এক মৃত্যুর ঘটনাকে বেন্ত 
করে, কংগ্রেসের (ই) পরিষদীয় নেতা 


আর এস পির সভায় বিভ্রান্তিঘূলক প্রচার 


- গায়! ভারত আর এস পির রাঁজ্য 
শ্পন্মেলন অনঠিত হবে আগামী ৬ই 


থেকে ১১ই ওপ্রিল.। এই উপলক্ষে: 


শ্পার্টি নেত! ও কর্মীর] প্রচার অভি- 


যানে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অদূর , 


ভবিষ্যতে তাঁদের পার্টির নেতৃত্বে সুখী 
শও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে ভোলার জন্য 
নৈর কাছে বিপ্রবী আন্দোলনের 


দিচ্ছেন। কিন্ত প্রচারকালীন 


জাকট' বজ্ব্য সম্পর্কে) বিভ্রান্তির হুটি 
হয়েছে । কোন কোন জায়গায়, তার! 


বলছেন, "আমাদের দেশ পরাধীন, 


দেশ | অতএব বিপ্লবীদের প্রধান, 
চ্কর্তব্য হল, জাতীয় মুক্তি অর্জন 
ধরা” । আবার কোথাও কোথাও 
চলছেন, “রাজনৈতিক স্বাধীনতা 


অর্জন কর! সত্বেও শক্তিশালী অর্থ- 
নৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য 
চাই সুষ্ঠ পরিকল্পন1।” এইভাবে এর] 
অনবরত স্ববিরোধী প্রচার করে 
চলেছে। লে, 
কয়েকদিন পূর্বে বেলঘরিয়] 
ষ্টেশনে তাদের এ রকম একট? প্রচার 
অভিধান চলাকালীন প্রোতাদের 
মধ্যে জনৈক যুবক বক্তাকে প্রশ্ন কয়ে - 


ছিলেন, আমাদের পরাধীন দেশই, 


যদি হবে, তবে আপনাদের পার্ট 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিচ্চে কি 
করে? উপস্থিত নেত! ও ক্র! 


ষ্থাষথ জবাবের পরিবর্তে যুবকটির, 


সঙ্গে কদর্য আচার আচরণ করে 
তাকে সভাস্থল থেকে বিতাড়িত 


বরার উপক্রম করেন। 
. আর এক জায়গায় জনৈক প্রবীণ 
ব্যক্তি তাদের প্রশ্ন করেন, রাজ" 


নৈতিক দলের সম্মেলনে সাধারণতঃ . 


দেখা যায় সম্মেলনের শেষেই প্রকাশ্য 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কারণ প্রকাশ্য 
সমাবেশেই আগামী দিনের গণ- 
আন্দোলন ভিত্তিক কর্মসবচী,। রাজ- 


নৈতিক খসড়া প্রস্তাব ও খসড়া কর্ম- 


সুচী ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকাশ্তে ঘোষণ! 
করা হয় ।” এই ভদ্রলোককেও যধা- 
রীতি খারাপ-ব্যবহার করে নাজেহাল 
কর! হয়। এখন জনসাধারণ ও 
অন্তান্ত দলের কর্মীদের কাছে আর 
এস পির মার্বনবাদী সততা সম্পর্কে 
প্রশ্ন জেগেছে । | 


ভোল1 লেন এবং স্থানীয় কমর! 
যদিও হৈ চৈ করছেন তথাপি এতে 
স্থানীয়ভাবে কংগ্রেসের (ই) স্থনাম 
বাড়ে নি। ব্রং এতে কংগ্রেসের (ই) 
দেউলিয়াপনাই প্রমানিত হয়েছে। 
যে কোন অন্বাভাবিকবা অপদাত 


* মৃত্যু সব সময়েই বেধনাদায়ক। 


এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রয হয়নি এবং 
স্থানীয়ভাবে দলমত নির্বিশেষে সবাই 
এ কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর 
জন্তু গভীরত্ভাবে মর্মাহত হয়েছেন । 
অথচ, কংগ্রেসের (ই) মুষ্টিমেয় 
লোকের! এটাকে সম্বল করে বামফ্রণ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে ফয়দা লুঠকার 
আশায় সোরগোল তুলেছেন 
এবং কিশোরটি নিজেদের দলীয় 
কমা বলে দাবী করেছেন, যর্দিও 
স্থানীয় মানুষের কাছে ওদের 
আচরণ এক হাম্তাম্পদ ব্যাপার হয়ে 


দাড়িয়েছে । কারণ, কিশোকটি 
আদে৷ কংগ্রেদের (ই) কর্ণ ছিল 


না। দে 


দর্পণের প্রতিনিধি এব্যাপারে 
অনুসন্ধান করে যে তথ্য" সংগ্রহ 
করেছেন তাতে জান! যায় যে, 
দোলের পরের দিন অর্থাৎ ২র] মার্চ 
নিমতা এলাকার গোলবাগানে 
হিজড়ে জাতীয় এক অবাঙ্গালী 
ব্যক্তির নাচের দাবীতে স্থানীয় ছুটি 
যুবকের মধ্যে, প্রথমে তর্ক বিতর্ক, 
এবং শেষে ঝগড়া হয়। উভয় পক্ষই 
লাঠি নিয়ে মুখোমুখি হয়। 

এক পক্ষ ঘধন লাঠি নিয়ে তাড়। 
করার উপক্রম করছিল তখন ভাঙ্গ 
বাগধী (প্রামাণিক ) নামে নিহত এ 
কিশোর মীমাংসার জন্ত এগিয়ে যায়। 
ভার চেষ্টায় বিব্দমান একজন যুবক 
রক্ষা পেলেও ভা রেহাই পায় নি। 
অনিচ্ছাকুত্ঞভাবে ভাঙ্ছর্প মাথার 
লাঠির আঘাত লাগে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য ভাহু কিন্ত 
বিবদমান কোন -পক্ষেই ছিল না। 
মে ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । তার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 





ৃ €$ক্, 
বাংলার দুঙাগ 


- বাংলাকে ৬৬ রানে দিল্লীর কাছে হার 


২ দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেম এবং 


.- একদিন ভারতীয় দলে নিজের জানুগ! 


- টার দিলীপ দোলী এবং বিষেণ সিং 


শেষ পর্যস্ত লড়াই করে অমর্যাদা 
নিয়ে বাংলা দল হার শ্বীকার 
করেছে দিল্লীর কাছে রঞ্জি ট্রফির 
কোয়ার্টার ফাইনাল. ১৪ই এপ্রিল 
থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ইডেনে 
অঙগষ্িত হল।. 

চারদিনের খেলায় সাধারণতঃ 
প্রথম ইনিংসের ফলাফলের ওপর 
ভিডি করেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা 
হয়ে ধাকে। একথা মনে রেখেও 
বাংল! দল প্রথম ইনিংসে আত্ম" 
বিশ্বা্জ নিয়ে খেলতে পারে নি। 
দিলীর প্রথম ইনিংসের, ৩৩৭ রানের 
উত্তরে বাংলার প্রথম ইনিংস ১৫৬ 
রামে শেষ হয়ে যাক্স। একমাত্র অধি- 
নায়ক রাছুমৃখাজখণ ছাড়া বাংলার 


" অন্ত কোন ব্যাটলম্যানই সে রকম 


আস্থা নিয়ে খেলতে পারে নি। 
যদিও দিল্লীর পেস বোলার 
স্থনীল ওয়াললন এবং মদনলালের 


“বোলিং প্রশংসা করবার মত তবু 


বাংলার ব্যাটদম্যানরা এদেরকে 
অহেতুক সমীহ করে. ভুলের মাশুল 


গুনে উইকেট থেকে বিদার নিয়ে- 
ছেন। 


তৃতীয় দিনের শেষে বাংলায় হার 
অবধারিতই ছিল এবং শোচনীয় | 
হারের অপেক্ষায় যখন সকলে বসে 
আছেন তখন চতুর্থ দিনে বাংলা 
খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধ হয় হঠাৎ 


. আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠেছিল । নাহলে" 


যে মদনলাল ও সুনীল. ওয়ালসনকে 
প্রথম ইনিংসে এত সমীহ করেছেন, 
বাংলার খেলোয়াড়রা তাদেরকেই 
মাঠের চারদিকে পিটিয়ে মেয়ে খেলে 
বাংলার রাজু, প্রণব, বরুণ,' উদৃয়ভাঙ্ 


দিলীপ দ্বিতীয় ইনিংসে এত রান 
পেলেন কি করে? শেষ পর্যন্ত 


স্বীকার করতে হয়েছে । 

চারদিমের খেলায় দিলীর অরুণ 
লাল এবং বাংলার রাজু মুখাজর 
ব্যাটিং লব থেকে বেশী প্রশংসার 
দাবী রাখে। এর] ছুঞ্জনেই ধীর স্থির 
হয়ে মাঠের চারদিকে মেরে খেলে 


সঙ্গে দজে নিজেদের প্রতিতায়ও 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন । - 

বোলিংয়ে বাংলার বরুণ বর্মণ 
এবং স্থ্রত পোড়েল মোটামুটি ভাল 
বল করেছেন । দিল্লীর পেন বোলার 
সুনীল ওয়ালসনের বোলিং দেখে 
মনে হয়েছে আরও-.অন্ুশখীলন করলে 
করে নিতে পারবেন । টেষ্ট ক্রিকে- 
বেদীয় বল এবার ইডেনে কার্ধকরী 
হয় নি। বেদীর ভাগ্যে একটিও উই- 
কেট জোটে মি, আর দিলীপ দোসীর 
ঝুলিতে মাত্র একটি। এই টেষ্ট 
বোলারের ব্যর্থত! চোখে পড়ার মত । 













শ্রীমতী, ইন্দিরা গান্ধী আবার 
কেন্দ্রীয় মসনদে ফিরে আসায় পশ্চিদ- 
বন্ধের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের (ই) 


মন্তানদের দৌরাত্ম্য আবার 
বেড়েছে। পুলিশের' একাংশ এ 
মন্তানদের মদত দ্বিচ্ছে। 


এই অভিযোগ দর্পণের ময়। 
কংগ্রেসের (ই) তক্লীবাহক শিলর্পপতি- 
দের একাংশের কাঁছ থেকে এ অভি- 
যোগ পাওয়া গেছে। তবে, তারা 
কংগ্রেসের (ই) বিরুদ্ধে লরাস্ি 
অভিযোগ করতে চাইছেন না। 
কারণ, ইন্দিরা সরকারের দয়াতেই 
বিভিন্নভাবে তাদের অফুরস্ত ধম- 
ভাণ্ডার" পূর্ণ হচ্ছে। দয়াসরি অভি- 
যোগ করলে হয়ত তাদের মুনাফায় 


এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যে অন্থবিধা - 


হতে পারে। তাই তার] কৌশলে, 


_এবং নানাভাবে ও সব কথা নানা- 


স্থানে বলছেন এবং রাজ্য সরকারকেও 
জানাচ্ছেন। 

গত ১২ই মার্চ নদীয়া জেলার. 
চাকদহ খানার রাণীনগরে কংগ্রেস 
(ই) কর্মী বলে বণিত একদল সন্তান 
ওখানে নিমীয়ষাণ সুপ্রীম পেপার 
মিলের অফিসে হামলা করে চয়ম 
দৌরাত্ম্য করেছে। উল্লেখযোগ্য, 
কলকাতার অন্ততম ষারোক়াড়ী 
ব্যবসায়ী গোষ্ঠী টোডি পরিবার প্রায় 
৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে 
ওঁ কাগজ কল নির্মাণের পরিকল্পন] 
করেছেন । রাজ্যের বামফ্রন্ট সপ্ন- 
কারের সহযোগিতার এ প্রকলের 
কাজ যদি ও এগিয়ে চলেছে, তথাপি 


অরাজনৈতিক খুন নিয়ে রাজনীতি | 


১ম পৃষ্ঠার পর 

বয়ে মাত্র ১৬১৭ বছর । সে 
স্থানীয় একটি ২ বাগদ্ী পরিবারের 
সম্তান। কংগ্রেসীদের. 
অপশাসনের মধ্যে এক অভাবগ্রস্ত 










বিশেষ কোন শিক্ষালাভও করতে 
পারে নি। অভাবের তাড়নায় সে 


' পয়ল] কড়ি রোজগার করত মাত্র । 
লাঠির আঘাত লেগে ভাঙ্গ্র 
মাথা থেকে লামাস্ত রক্তপাত হয়। 
সঙ্গে দজে উপস্থিত, বুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
লহক্মী রাস্তার কিছু ধূলা-বাজি 


অন্্রপাঠ করে। 
কাল.। সংবাদ পেয়ে পুলিশ আসে, 
এবং বিবদমান ছুটি যুবকসহ ভানুকেও 
থানার নিয়ে বায়. _ 

"অবশেষে চিত্ত সাহা, নামে 
স্থানীয় কংগ্রেসের (ই) কম বলে 
পরিচিত এক ব্যক্তির. লভাপতিত্বে 


দণ্মতিতে , লিখিতভাবে ঘটনাটির 
মিটমাট ও মীমাংলা হয়। ভাতকে 
চিকিৎসার অন্ত কুড়িটি টাকাও দেওয়া" 
হয়। এর আগেই তাঙ্কে হাস- 
পাতালে পাঠিয়ে প্রাথমিক ডিকিৎসা 
করালে হয়। কিন্ত, ভাঙ্গ নিজের 
অভ্ঞতার দরুন চিকিৎসকের পরামর্শ 
অস্থায়ী প্রয়োজনীয় ওধুধপত্র খায় 


নি। .তাতে রোগ, আরো বেড়ে 
যাঁর। কদিন পরে ধজু্ইংকার 
উপসর্গ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে 


স্থানীয় এক ডাক্তায়ের কাছে-নিয়ে . 
যাওয়া হয়। কিন্ত, তাতেও বিশেষ - 
ফল হয় নি। ১*ই মার্চ রাত্রে ওর 
অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। 


“স্থানীয় সি-পি এম কায়া সংবাদ 
পেয়ে তাহুয় বাড়িতে ছুটে যান। 


দীর্ঘদিনের 


পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় ভাঙন _ 


ৃ - পাতালে স্থানাত্তরিত করেন। 
মাঝে মাঝে রিকসা চালিয়ে কিছু 


তুলে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে চেপে ধরে . 
এতেই হয়েছে ওর - 


অনুষ্ঠিত এক সালিসীতে_উতয় পক্ষের. 


তারা সঙ্গে দজে ভাঙ্কে পানি- 
হাটি এলাকার এক হাসপাতালে 
নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক 
হওয়ায্ন ওই হাসপাতালের ডাক্তায়ও 
নিজে দায়িত্ব না নিয়ে সঙ্গে "সঙ্গেই 
বেলেঘাটার সংক্রামক ব্যাধি হাস- 
কিন্ত 
শেষ মূহূর্তে ভাহকে আর রক্ষা কর 
হায়নি। ১১ই মার্চ ভাঙন ওঁ হাদ- 
পাতালেই মারা যায়্। , 

এর পরেই স্থানীয় কংগ্রেসের 
(ই) কর্মীর! ভাম্ধর এ *দুঃধঙ্জনক 
মৃত্যুকে কেন্দ্র" করে সোচ্চার হয়ে 
ওঠে এবং ভাহুকে নিজেদের দলীয় 
কর্মী বলে. রাজনৈতিকভাবে প্রচার 
করে- ভাস্কে "শহীদ বানায়। 
কংগ্রেসের (ই) প্রিষদীর দলের 
নেতা” ভোলা সেনের কাছে সংবাদ 


পৌছে দ্বেয়। ভোলাবাবুকে দলীয় 


কমঁদের প্রভাবে পড়ে গর অদত্য 
সংবাদকে কেন্দ্র কয়ে সংবাদপত্রে পি 
পি এম-এয় বিরুদ্ধে কুৎসালহ বিবৃতি 
দিতে হয়েছে । কংগ্রেস (ই) কমর! 
স্থানীয়ভাবে এ নিয়ে প্রতিবাদ- 
মিছিল করেছে ও ২1৩টি স্থানে শহীদ 
বেদী তৈরি করেছে। কিন্তু, এতে 
তাদের দলীয় কোন প্রভাব বিস্তার 
হয়নি । বরং অসত্য ঘটন। নিয়ে 
ছৈ*চৈ£করায় কংগ্রেসের বদনাম 
হয়েছে । 
উল্লেখযোগ্য,- যুবকদের এ ঝগ- 
ডার যে মীমাংসা হয়েছিল ভার 
লিখিত একটি দলীল স্থানীয় থানা- 
তেও জমা আছে এবং তাতে সালি- 
লীর সভাপতি হিসেবে কংগ্রেস কর্মী 
চিত সাহারও স্বাক্ষর -. রয়েছে। 
এতেই প্রমাণিত হয় . ওটি একটি 
অরাজনৈতিক ঘটনা। 

অথচ, ই-কংগ্রেসীর1 এরপরেও 
দল বেঁধে নিমতা থানায় গিয়ে 
বিক্ষোঙ জানায়। এখন ভোলাবাঁবু, :* 


কি বলবেন? 


ৰাজে, ই-কথগ্রেসী মস্তানদছের দৌরাত্ম্য 


একশ্রেণীর ইন্দিরা কংগ্রেমী মন্তান-' 


দের. দৌরাত্য্যে বিভিন্ন শিল্পপতি ও 


কাগজ কলের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে | 


পড়েছেন। 

কারণ, কংগ্রেসের (ই) দৌয়াত্ম্য 
বন্ধ না হলে প্রকল্পের কাব ব্যাহত 
হবে। | রি 

থানা পুজিশের  হ্ত্রে রাশি 
কংগ্রেসের (ই) কর্মী. 'বলে পরিচিত 
অন্তানর! এ দিন নির্সীয়মাণ কাগন- 
কলের অফিসে গিয়ে দাবী করে যে, 
স্থানীয় কত লোক এ কারখানায় 
নিয়োগ কর হবে তা এখুনি অঙ্গীকার 
করতে -হবে। ওদ্বের বিক্ষোভের 
সময়ে কারখানার কর্তৃপক্ষের কেউ 
ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। কাঁর- 
খানায় কর্মরত একজম কর্মচারীর 
পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব 
ছিল না। এতেই ওর] ক্ষিপ্ হয়ে 
পড়ে। অবশেষে, কংগ্রেসের (ই) 
মন্তানর! কারখানার কমরদের বেদম 
মারধর করে। তাছাড়া, ত অফিসের 
আপবারপত্র ভাঙচুর এবং কাগজপন 
তছনছলহ অফিসটি লণ্ডভণ্ড" করে 
দ্বেয়। ক 

লংবাদ পেয়ে থানা থেকে মুদি 
ঘা্ন। কিন্ত, পুলিশ সম্পূর্ণ নিক্ষিতন 
ভূমিক! পালন করে বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। পুলিশ এব্যাপারে 
প্রশাসমিক কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে 
যদিও এদিনের থানার ১৭মন্বরে একটি 
কেম-ডায়রী করে তথাপি এখনো 
পর্যস্ত অপরাধীদের কেউ ধর] পড়েছে, 
কিন! তা জান! যায়নি। 


ইন্দিরা যুব কংগ্রেস 


৯ম পৃষ্ঠার পর 


দের কয়েকজনকে নিয়ে দ্বিলীতে গিয়ে 


সপ্তয় গান্ধীর কাছে ভেপুটেশন দিয়ে 


এসেছেন | সপ্রন্ন গান্ধী রাজ্য নেতা" 


দের সঙ্গে যুব কংগ্রেসের কার্যকলাপ 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । 

মনে হর বয়কত গোষ্ঠী দয় 
গান্ধীকে যুৰ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে 


দিয়ে নতুন কমিটি-করার ব্যাপারে, 


প্রভাবিত করতে পেরেছেন। রি 
বরকত গোঠী সোষেন মিত্রর 


"পরিবর্তে বিধানসভার প্রাক্তন 'সদন্য 


এবং'বর্রুকত দাঁহেবের ঘনিষ্ঠ গৌতম 
চক্রবর্তর নাম যুব কংগ্রেস সভাপতি. 
পদের জন্য সুপারিশ কর] হয়েছে । 
তবে দিল্লীর কয়েকজন নেতা সোষে- 
নের প্রতি দহাহুতৃতিশীল। যদি 


তাঁকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ ' 


থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে 
দংগঠমের, অন্ত ত তাকে রাধা 
হবে টু 


ধু 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৯১শে মা ১৯৮০ 


নিয়ানদা টেঁশনে। 
ত্রযান্থুলেন্স (নেই 


" প্রত্িধিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর চলা- 
চলের.কেন্সস্থল শিল্পালদহ রেল 
ষ্টেশনে কোন অ্যাধূলেন্দের ব্যবস্থা 
নেই। ওখানে সেন্টজন আ্যাঘুলেন্স 
ব্রিগেডের যদিও একটি কেন রয়েছে, 
, তবু ডিজেলের অভাবে তাদের আ্যাঘু- 

লেন্দটি ঠিকমত চালানো যাচ্ছে 
না বলৈ ওই কেনের পক্ষ থেকে 
জানানো হয়েছে। 
অপরদিকে, ষ্টেশন মাষ্টারদের 
পক্ষে জানানো হয়েছে, যে, রা 
অন্ততম যাত্রী বহুল শিয়ালদহ ষ্টেশ 
ট্রেনে প্রতিদিনই নানা ধরনের রুগ্ন 
এবং আহত নবনারীর। আদূছেন। 
কিন্ত, জ্যাঘুলেদ্দের অভাবে তাদের 
সময়মত ষ্টেশন 'থেকে হাসপাতালে 
পাঠানো! সম্ভব হচ্ছে ন!। রেলের 
বি আঁর পিং হাসপাতালে আ্যান্থুলে- 
ন্দেত্ জন্ত ফোন করলেই তারা সরা" 
সরি বলে দেয় যে, তাদের পক্ষে 
কোন অ্যাথুলেম্স পাঠানো লমতব 


নয়ু। - 
কলকাতা পৌরসভার আযানুলেন্স 


কর্মীদের কাছে ফোনে আ্যাঘুলেশ্সের্‌ 
জন্ত কথা বললে তারা অধিকাংশ” 
ক্ষেত্রেই বলে দেন যে, হ্যা, আ্যামুলেন্স 
পাঠানে। হবে। তবে, কখন তা 
যাবে তার কোন নিশ্চয়তা মেই। 
কারণ, তাদের হাতে গাড়ি কম এবং 
কলবেশী। ' 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিয়ান্গদহের 

তিনটি স্েশ্বনে কর্মরত ষ্টেশন মাষ্টার- 
গণ প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ট্রেনে 
' আগত ' হাঁঁপাভালগামী রুপ্র এবং 
আহত, নয়লারীদের নিয়ে ভীষণ 
বিব্রত বোধ করছেন। | 

" যাজ্মীদের পৃক্ষ থেকে দাবি করা 
হয়েছে যে; ঘাত্রীয়। ধেহেতু নস 
যা সেই হেতু রেল কর্তৃপক্ষকেই 
এর দায়িত্ব বহন কণ্পতে হবে। লক্ষ 
লক্ষ যাত্রীর স্বার্থে রেলের উদ্োগেই 
শিয্ালঘহ ষ্টেশনে একটি আ্যাস্থুলেন্স 
কেন্ত্র খুলতে হবে । টি 


ভেজাল খাছ 


' কলকাতা! মহানগরীর অন্তত 
খ্যাতনামা মির দোকান “সেন 
,অহাশয়*-এর বিরুদ্ধে কলকাতা পৌর 
আদালতের মেট্রোপলিটন স্যাজিষ্টেট 
প্রন কে করের কোর্টে এক যাম৷ ' 
চলছে। পৌরসভার খান্ত পরিদর্শক 
আদালতে এক অভিযোগ পেশ কয়ে 
বলেছেন, "লেন মহাশয়” প্রতিষ্ঠানের 
১৫৭ ভি আচার্য প্রফুল্পচন্স রোডের 
মিটি তৈরীর কারধানায় কিছু ভেজাল 
খান্ত বন্ত পাওয়া গেছে। মামলাটি 
বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন । 





সম 


চর 


w 


দপণ |! শুক্রবার, ২১শে মার্চ ১৯৮০ 


প্রকাশ্য দিবালোকে 
_ তেল পাচার চলছে 


চরম তেল সংকটের মুখেও 


তেলের চোরাই চালান ষ্ধায়ীতি. 


চলছে। রাজ্য সরকারকে বৃদ্ধাদুষ্ঠ 
দেখিয়ে একদল চোরাকারবারী 
প্রকাশ্ত দিবালোকে তেল পাচার 
করে যাচ্ছে। | 
চোরাচালানীর রমরম] কান্বাঁরে, 


চোরাকারধারীরা নিত্যনৃতন ট্যাঙ্কার, 


কিনছে। লনী কিনছে । কলকাতার 
ধুকে বাঁড়ী ঘর ক্রয় করছে । মোমিন- 
পুরে ১৪ নং হোমেন শা রোড, বেল্গ- 
ঘছধিয়া কামারহাটি অংশন, হাওড়া 
বোদ্বে রোডের ছুপাশ, জুড়ে এই 
তেলের বেপরোয়া চোরাই কারবার 
চলছে। 
গৌরী, লালমোহন, নরেন্দ্র সিং, 
মানকেশর প্রনাদ, সেলিম, রাজপথ, 
রণজিৎ, কেদার সিং, নেবুলাল পিং, 
আখতার কালিপদ, ছেদি, কুতুব ভূত 
চৌরানিয়া, তেজু, শিউনাথ, নরসিং 
গুপ্তা, তার! প্রমুখ কুখ্যাত চোরাকায়- 
বায়ীদের তেলের চোরাই কারবার 
কোনও কিছুকে পরোয়া না করেই 
যেমন আগে চলছিল, এখনও 
তেমন চলছে। 
পার] রাজ্য জুড়ে তেলের চরম 
সংকটের মুখেও এই কারবার ঘেভাবে 
চলছে ত! দেখে অনেকেই অবাক। 
পুলিশ মাঝে মধ্যে চোরাই গোডাউন- 
গুলিতে 'আদ্ছে। ছোট খাটে। 
কেপ দিয়ে ঘুষ নিয়ে পুলিশ যথারীতি 
সরে পড়ছে। দিন রাত সর্বক্ষণ এই 


চুরির অভিযোগে উ-কগগ্রেঙ্গের - 


লরী গো-ভাউনগুলি ধোলা। যেসব 
তেলের লরী সড়ক পথে যাতায়াত 
করছে তার অধিকাংশই সরকের ধারে 
চোরাই গোডাউনওলিতে নেমে মাল 
নামিয়ে সরে পড়ছে ।' 
দর্পণের তেল নিয়ে কেলেঙ্কান্দীর 

বু তথ্য প্রকাশিত হলেণ্ড বামসরকার 
আশ্র্যজনকন্তাবে নীরব ৷ বলাবাহুল্য 
তেলের সংগে সংশ্লিষ্ট চোরাকারবায়ী- 
দের হাত মহাকরণ পর্যস্ত প্রসারিত। 
এর সঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক 
মাতব্বরও জড়িত। 

মহাকরণ থেকে শুরু করে পুলিশের 
পদস্থ অফিসার সবাই জানেন, 
ডিজেল, কের়োধিন ও অম্যান্ত তেল 
নিয়ে পশ্চিমবলের বিভিন্নস্থানে নামা 
অনাচার চলছে। রাজনৈতিক 
মাতব্বররাও জানেন। কিন্ত কাঁকম্ত 
পরিবেদনা। হাজার লেখালেখি 
ক্র! তেও চোরাই গোভাউনগুলি 
সম্পর্কে সরকার নির্লজ্জ উদ্দাধীনতায় 
নীরব। চৌোরাকারবারীদের চোরা- 
পথে লাখ লাখ টাকা রোজগার ক্র! 
সম্পর্কে এ পর্যন্ত সরকার কোন তদন্ত 
পর্যন্ত করেননি । এমনকি চোরাই 

গোড়াউনগুলি বদ্ধ করার ব্যাপারে 
কি'সরকার, কি রাজনৈতিক দলগুলি 
কারও কোন মাথাব্যথা! নেই। এমন 
কি হাবতাবে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক 
দলগুলিক এই চোরাইচালানে মদত 
রয়েছে । দিল্লী বোছে রোডের হু 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


রক সভাপতি গ্রেপ্তার 


বর্ধমান সদর থানা এলাকার একটি 
রির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার 
চ... পুলিশ বর্ধমান জেলার 
রায়না ব্লক কংগ্রেসের (ই) সভাপতি 
ওমর আলি মণ্ডলকে ৯ মার্চ গ্রেথার 
করেছে। এছাড়া, একই অভিযোগে 
অতিযুক্ত মণ্ডলের আরে! দুইজন 
সঙ্গী একত্রে ধরা পড়েছে । - 
পুলিশ অভিযোগ করেছে বর্ধমান 
থানার ১৮৫২)৮* এবং ১১৮(২)৮* 
নধ্বয়ের রেকর্ডে দুইটি চুরির ঘটন। 
নথিভুক্ত হয়েছে। ধৃত ব্লক কং- 


গ্রেসের (ই) সভাপতি মণ্ডল .এ 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে। 


Pp পুলিশের অভিযোগে আরে! বল! 
হয়েছে যে, মণ্ডলের হেপাজত থেকে 
কিছু চোরাই মাল পাওয়া] গেছে। 
রুংগ্রেীদের বিরুদ্ধে আরো! 


অভিযোগ 
মালদা জেলার হুবিবপুর থানার 


. ঘটনাটি ৮৩1৮ 


সৃখনগর চরের নিবারণ লরকারের 
জমি থেকে কংগ্রেসের (ই) কিছু 
কর্মী "ই মার্চ জোর করে গমের চার! 
গাছ এবং অন্তান্ত ফসলের কিছু চার! 
গাছ কেটে নিয়ে গেছে।' লুঠিত 
চার! গাছের মালিক নিবাক্ণবাবু এ 
থানারই কষ্ণনগরের বাসিম্দা। পুলিশ 
তারিখে থানার 
১ নম্বর কেসে রেকর্ড করে এব্যাপায়ে 
দুজন কংগ্রেসী (ই) গ্রেপ্তার করেছে। 
ই-কংগ্লেসীদের হামলা 

মালদা জেলার রাতুর1 থানার 
কুমারগণ্জের সি পি আই (এম) সমর্থক 
ওয়াজেদ আলি এবং তাঁর স্রীকে >ই 
মার্চ কংগ্রেল (ই)র কর্মাঁরা প্রচণ্ড 
মারধর করেছে বলে জানা গেছে। 
পুলিশ এ ব্যাপারে দুইজন কংগ্রেদ 
(ই) কর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
১ই মার্চের ৬নং রেকর্ডে একটি' 
মামল! রূদু করেছে। 


"| কাপুরুষতার কারণে 





ছিঃ ছিঃ কী গভীর 
ভারতপুক্র 


গত রবিবার নয়াদিজীতে অসহায় 
অদ্ধ-প্রতিবন্ধীর ওপর নৃশংদ জাঠি- 
বাজী করে ইন্দিরা সঞ্ককার বিশ্বের 
দৃষ্টিতে নিজেদেরই প্রতিবন্ধী প্রমা- 
নিত করলেন। এ হ্গ্টির, মানবেতি- 
হাসের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যস্ত 
কোথাও কখনো ' 'অন্ধর্দের ওপর 
এভাবে পুলিশ বাহিনীর , ঝাঁপিয়ে 
পড়ার ঘটনা কখনে1 ঘটে নি। শ" 
দুয়েক অব্ধ-প্রতিবদ্ধী সেদিন দ্রিদ্জীর 
মসনদ দখল করে নেবার জন্তে 
মিছিলে সামিল হন নি, সেদিন বিশ্ব 
প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ভার! 
প্রধানমন্ত্রীর হাতে এক খণ্ড কাগজ 
তুলে দিতে চেয়েছিলেন। দেশ 
স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরেও 
অন্ধ প্রতিবন্ধীদের মাহুঘের ককুণা- 
ভিক্ষাপ্যঞজি নির্ভর হয়ে পশুর জীবন 
যাপন করতে হয়--এ অবস্থার তার! 
প্রতিকার প্রার্থন! করতে চেয়েছিলেন 
দেশের ঘগ্ডমৃণ্ডের কনর কাছে। 
কিন্তু দিজিশ্ববীর নগর কোটালের! 
দৃষ্টিহীনদের এ ওদ্ধত্য বরদাস্ত করতে 
পারে নি, তায়! সম্রান্জীর ছুটির 
দিনের বিশ্রাম-স্থখে ব্যাঘাত ঘটার 
আশংকাকে লাঠির দায়ে অংকুরে 
বিনাশ করে দিয়েছে। ইন্দিরার 
পুলিশকে বাহাদুর বাহিনী আখ্যা 
দিতে হয়। 

' ইন্দিরা সরকার ফি এ-কদর্য 
অঙ্গতপ্ত? 
মোটেও না। পরবর্তাকালে অন্ধদের 
সাক্ষাৎ দান,করে তাদের নিয়ে ফটো 
তোলা শ্রীমতী গান্ধীর একট] চিরা- 
চরিত অভ্যাসমাফিক ষ্টান্ট । দংশ্লিষ্ট 
পুলিশ অফিসারকে বদ্ধলির নির্দেশ 
দান ও ঘটন1 সম্পর্কে তদ্ৃস্তের নিদেশ 
দান, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি ক্ষতের 
ওপর প্রলেপ নাদ্র । কত অপরাধের 
জন্য .অন্ুশোচনায় ইন্দিরা সরকারের 
হৃদয় মে আদৌ দ্রবীভূত হয় নি, তার 
অকাট্য প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্রযঙ্্র 


জৈল সিং-এর সপাট জবানী । তারই ., 


পুলিশের খায়ে অন। পচিশ অন্ধ-প্রতি 
বন্ধীর গুরুতর রূপে আহত হবার সট- 
নাকে তিনি সত্যি বলে অকপটে 
মেনে নিতে পারেন নি, লোকসতায় 
দাড়িয়ে তিনি. গড়'গড় করে আউড়ে 
গেলেন যে, পুলিশ নাকি লাঠি চালি- 
য়েছে বলে একটা! অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে । মানবাত্মার প্রতি, কংগ্রেস 
(ই) দরকারের দৃষ্টিভঙগীর, সত্যের 
প্রতি এই তে! শ্রদ্ধার নমূন1। 

যারা আপাময় জননাধারণের 


পর লহ | 


দয়! ও সাহায্যের পাত্র, সেইসঅদ্ধনা-: 


চারের] যদি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর 
প্রতি দরদী বে বিজ্ঞাপিত কংগ্রেন 
(ই) সরকারের কাছে এরকম নিষুর 
অমানবিক ব্যবহার পান, “তবে অধি- 
কার সচেতন সাধারণ চক্ষুম্মান, সমর্থ 
মাহযের ভাগ্যে কী ঝুলছে ? বুলেট 


আর সঙ্গীনের খোচা? কারাগার. 


আর ভাগাড়? গণতন্ত্র নামাধলীর 
ফোকড় দিয়ে শ্বৈরতত্ত্র কি প্রকাশ হয়ে 
পড়ছে না? ছি: ছিঃ কী লজ্জা! 
রাজ্যসভা থেকে গণতন্ত্র 
বিদায়? 

কেবল -প্রশ্ন নয়, বলা! উচিত, 
নিয়েছে । সেজন্যই নটা রাজ্য 
অ-কংগ্রেসী সরকার ও বিধানসতা 
বাতিল করে রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ 
দিয়েছেন নে, সম্পর্কে রাজ্যসভায় গণ. 
তন্ত্রের বিধান মতে! কোন আলোচন! 
বিতর্ক হতে পারল না। সেদিন 
রাজ্যদতার আইনজ চেয়ারয্যান 
জনাব হিদায়েতুন্লা বিরোধী 
সদন্তদের আলোচনা-দাবির ওপর 
তার্‌ রুলিং'এর খড়গাদাত করে দেই 
যে সভা ত্যাগ করলেন, সেটাই তার 
অগস্ত বাত্রার মতো হল। ভজ্- 
লোকের টিকির দর্শনই সেদিনকার 
সতো আর পাওয়া গেল না। কেন, 
বিরোধীদের এত ভয় কিসের ? গণ- 
তঙ্ত্রে বিরোধী ঘল, বিরোধিতা, মতের 
বিভিন্নত। তে] থাঁকবেই।' 

হিদায়েতুল্লা সাহেব কি ইন্দিরা 
সরকারের মুখ বাচাবার জদ্যই.রাজ্য- 
সভা থেকে গণতন্ত্রকে বৌঁটিয়ে বিদাত 
করলেন? একাজে কি তার নির- 
পেক্ষত] অক্ষুণ রইল; না কি তিনি 


পক্ষপাতিত্ব করজেন? লোকসভায় 
শাসক কংগ্রেসের (ই) বিপুল সংখ্যা- | 


গরিষ্ঠতা থাকলেও যাজ্যপত! এখনে 
ইন্দিরার মুঠোর বাইরে ৷ রাজ্যদভাঁয় 
তাই নটি বিধানসভা বাতিলের 
আদেশ নাকচ হয়ে যাবে, ইন্দিরার 
মুখ পুড়বে বুঝেই হয়তো ' রাজ্যসভায় 
প্রসঙ্গটির খোলাখুলি আলোচনার 
রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া! হল। মুখে 
শ্বৈরতস্ত্ের নাম না নিলেও কাজে 
গণতন্ত্রকে খতম করে তার চিতার 
ওপর দ্বৈরতঙ্জের ফলক তোলাই হল 
নাকি? 

নীচে নামার জেদ 


আইন ও শৃঙ্খল! পরিস্থিতি ভেজে 
পড়ার দোহাই পেড়ে যারা নটি 
অকংখ্রেপী দয়কার তেছেছেন, তারা 


'পাঠানে। হচ্ছে, 


| তিন ॥ 
আমাম নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে একটার 
পর একট! হোঁচট খেয়ে যুখ দেখান 
কী করে? প্রথমে ব্যজিগত দূত 
যশপাল কাপুর, ছিতীয় পর্যায়ে 
কেন্ত্রীয় সরকারের দূত হৈল সিং এবং 
সর্বশেষে হ্ব্ং প্রধানমন্ত্রী । সেই যে 
আসামের সংকীর্শতাবাদীদের কাছে 
পাচ দক] দাবি মেনে নিয়ে মাথা 
একবার নত করেছেন, সে-মাথা আর 
তুলতে পারেন নি। অথচ আইন ও 
শৃঙ্খলাকে নিত্য দিন জাহান্নামে 
‘বিদ্বেশী’র ছাপ 
মেরে অ-অসমীয়। নাগরিকদের নরক- 
যন্ত্রণা ভোগানে! হচ্ছে। রূনষ্টপতির 
শাসন চাপিয়ে আনামের, তার 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায় তো 
সরকার়েরই । কিন্তু বিচারপতির 
বিচার করে কে? 


স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র 

করবে অবশ্যই দেশের জনগণ।। 
ধৈয়তত্ত্ৰীর্র যে আবার সদ্লবলে ' 
ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া! দিয়ে 
উঠেছে, দাধারণ সাম্যের কাছে তা 
এখন স্পষ্ট । কিন্ত মাননীয় রাজ- 
নৈতিক নেতাদের মাথা যেন এখনো 
পরিষ্কার হয়নি। তা যদি হত, তবে 
চরণ” সিং-রাজনাক্লায়ণ আবার নতুন 
ররে বিবাদে মেতে উঠতেন না। 
রাজ্নারায়ণ অবশ্ত তার কাজকর্ম কথা- 
বার্তা আচরণের ছাক্াই নিজেকে যে- 
ফোন দলের পক্ষেই রাজনৈতিক 
লায়াবিলিটি বা বোকা প্রমাণ 
করেছেন। কিন্তু চয়ণ পিং ? জনতার : 
মোয়ারদী দেশাই? কংগ্রেসের 
দেবরাজ আর্দ? আদলে এরা সবাই 


ভিন্ন দলের দলী হলেও একই 


অচল, স্থবির চিন্তাধারার ধারক ও 
বাহক । গণতন্ত্রের নামে এ'র! পুজো! 
দেন বটে, কিন্ত. দ্ৈরত্রকে রোখার 
মতে| উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঘানে 
এরা অক্ষম, ব্যর্থ। 

নতুন .নেতৃত্ব দেবার নতুন করে 
জোট বাধার প্রয়োজনীয়তার ওপর 
তাই জোর দিয়েছেন মার্কদবাদী 
নেত! মান্ুদিরিপাদ। শ্বৈরতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শিবিরকে দুর্জয় 
করে তুলতে হলে কেবল বাম ও গণ- 
তাহ্বিক ঘলের মিলনে কাজ হবে না, 
চাই আরে! ব্যাপক এঁক্য। অর্থাৎ 
একদিকে শ্বৈরতন্্, অপর দিকে খৈর- 
তন বিরোধী অবশিষ্ট দল । প্রস্তাবটা . 
নিয়ে জাতীয় সরে আলোচন! প্রস্তুতি 
ও উদ্ভোগ গ্রহণ প্রয়োজন। 


চার 


গনি ঘন গগনে কিছু ৰা 


৭৩1৮৯ তারিখে আপনাদের 
পত্রিকায় পুনরায় শতদ্বল দেন আফ- 
পানিস্থামে সোভিয়েত রাশিক্কার 
ভূমিকার তুয়মী প্রশংসা করেছেন। 
রাশিয়ার বর্তমান নেতৃতের জঘন্য 
ভৃমিকাকে "যারাই লমালোচন] 
করেছেন তাদেরই তিনি “প্রছিবিপ্লধী” 
ও “অতিবিপ্রবী” এই দুই বিশেষণ 
ভূষিত করেছেন। লেখক রাশিয়ার 
বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে এক বিল্বাট 
বিপ্রবী সম্ভাবনা! আবিষ্কার করেছেন। 

তারতবর্ষে দংশোধনবাদের 
প্রভাব খুবই গভীরে । ভারতের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম থেকেই 
প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বস্ত 'এজেপ্টর। 
সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দখল করে নেয় এবং 
বিশ্বাসঘাতক কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব বার 
বার জনগণের প্রকৃত গণবিপ্রবগুলিকে. 
'হঠকারী” আখ] দিয়েছে । নর্বো- 
পরি সংশোধনবাদের সামাজিক 
পাআজ্যবাদছে রূপাস্তরের প্রভাব 
ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে 
সঙ্গত কারণেই প্রাধান্ত লাভ 
করেছে। সেই কারণেই ভারতের 
বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির ফেরি- 
ওয়ালাদের কাছে অনগণতাঙ্জিক 
বিপ্রবটা যাছুঘরের বস্ত হয়ে দাড়ি- 
য়েছে ভারতের নয়া-সংশোধবাঙীরা 
মূলতঃ ইউরো! কমিউনিজমের এক 
নম্বর প্রবজ্ঞণ, তার কিছুটা প্রচ্ছয্ন- 
ভাবে নয়া জারদের পক্ষে রি 
করছে। ES 

লেখক কাবুলের গোট! ঘটনাকে 
কিছুট] বিষূর্তভাবে অধিবিষ্যক দৃষ্টিতে 
বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত আফ- 
গানিশ্থামের বিপ্রবকে () প্রশংসা 
করার পূর্বে সেই রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র 
কি ধরনের এবং তাদের লড়াইট। 
কার বিক্ুদ্ধে সেটাই প্রথমে ঠিকভাবে 
“নিরূপণ করা উচিত । কারণ ভারত, 
আফগানিস্থান পাকিস্থান বাংলাদেশ, 
থাইল্যা্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনে- 
শিল্পা, বর্গী, ইন্দোচীনের তিনটি 
রাষ্ট্র, নিংহল প্রভৃতি এশিয়ার দেশ- 
গুলির রাষ্ট্র চরিত্র হলে। আধা- 
পনিবেশিক এবং আধা-সাষস্ত 
তান্ত্রিক । এইসব দেশগুলির বিপ্লবের 
রূপরেখা নিশ্চিতভাবেই চেয়ারম্যান 
‘নির্দেশিত পথেই 'হবে। এই চেশ- 
গুলির বিপ্লবের স্তর হচ্ছে জনগণ- 
্বাস্ত্রিক বিপ্লব. অর্থাৎ ষেট! মূলত 
নয়া গণতাঙ্জিক ধিপ্রবঃ আওকের 
দিনে আর পৃরনো ধরণের গণ- 
তাস্ত্িক বিপ্লব হতে পারে না। কারণ 
বুর্জোয়াঞ্জা এতিহাপিকভাবে গণ- 
তা স্তৰক বিপ্রবে নেতৃত্বে দিতে অক্ষম । 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী জন. 
যুদ্ধের মধ্য দিতেই সেইসব দেশের 


 বিিস্ে 


জনগণের চিরস্থায়ী মুক্তি ঘটতে 
পারে। বর্তমান যুগে মার্কসবাদ- 
জেনিনবাদের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে 
সাও-সেতুংএর চিস্ত/ধার]।- বর্তমান 
রাশিয়ার নয়াজারদের বেতনতুক. 


দাদালর1 অবশ্য এশিয়া আফ্রিকা 


লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ওপনি- 
বৈ শি ক-আধা উপনিবেশিক দে শ- 
গুলিতে “জাতীয় গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের” 
ভূয়া কুশ্চেতভীক় থিওরী, প্রচার 
করছে । কাবুলের বর্তমান সামরিক 
অভ্যুত্থানের ন্কারজনক ঘটনাগুলি 
এ ধরনের “জাতীয় গণতাম্িক 
বিগ্রব কিনা নেট! অবশ্ত আমার 
কাছে অজ্ঞাত । 

আফগানিস্থামের অত্যুখানগুলি 
"রাশিয়ায় নয়াজার ও মাধিনীদের 
আধিপত্য বিস্তারের লড়াই । চেয়ার- 


ম্যানের চিন্তাধারার আলোকে 
আফগানিস্থানে নয়া জারদের 
চক্রান্তের হুরূপটাকে উদঘাটন 


করাটা &ষদ্দি 'অভিবিপ্রবী” বা প্রতি- 


বিপ্রবী” কান্দ হিসাবে লেখক ' চিহ্নিত 


থাকেন তবে আমার বিশেষ কিছুই 
বলাই নেই । 
১৯৭১ লালে পূর্ব পাক্িদ্বানের 


ঘটনাকে লেখক শ্বাধীনত! যুদ্ধ () 


বলেছেন, এট] নিতাত্তই পেটি 
বুর্জোয়া! . ভাবালুতা।, বাংলাদেশে 
ষে যুদ্ধ সেটা কার বিরুদ্ধে হয়েছিল 1 
দেই যুদ্ধে কায় প্রধানত অংশ গ্রহণ 
করেছিল? পূর্ব পাকিস্থান সহ 
গোট! পাকিস্থানের জনগণের চার 
প্রধান শক্র মাকিন দাআাজ্যরাদ, রুশ 
লামাজিক সাআজ্যবাদ, দালাল 
পুঁঘিবাদ ও সামস্ততত্্র তাঁদের কাধে 
জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে। 
স্থতয়াং পূর্ব পাকিস্থানের যুদ্ধট] কি 
এ চার প্রধান শক্রন্ন বিরুদ্ধে হয়ে- 
ছিল? এ যুদ্ধে কি পূর্বপাকিস্বানের 
শোষিত মাহ্ষের ব্যাপক অংশ যোগ 


"দিয়েছিল ? মোটেই তা নয়। পূর্ব 


পাকিস্থানের আসল ঘটনা হলো 
ভারতের বৃহৎ দালাল পু'জিপতিদের 
সম্প্রদারণবাদী আকাজ্চা চরিতার্থ 
করার একট] হীন প্রয়াস । যেহেতু 
পূর্ব বা'লার মেহমতী মাস্গ্ষের 
পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকগোঠীর 
বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনেয় একটা ু্ীতৃত 
ক্ষোভ ছিল সেহেতু পুধবাংলার কিছু 
বিশ্বাদ্ঘ,ভক সাআজ্যবাছের দালাল 
সামান্ত মক্তিত্বের লোভে পাকিস্বানের 
সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখপ্ততাকে 
ভারতীয় সমপ্রদারণবাদীদের কাছে 
দিয়েছিল। ভারতীয় 
দক্প্রণারণবাদীর] সীমান্ত সমশ্তায় 
 অন্ভুহাতে পূর্ব -পাকিস্থানে “মুক্তি- 
বাহিনী” নাম দিয়ে তাদের, সেনা- 


~ 


অত্যাচার 


বাহিনী ঢুকিয়ে দেয় এবং বলপূর্বক 
পাকিস্থানকে বিচ্ছিন্ন করে। এইসব 
জঘন্য অন্তর্ধাতমূলক কাজ হয় রাশি- 
যার নয়া জারদের প্রত্যক্ষ প্ররোঁচ- 
নায় 'সমাজতাস্িক চীনকে ছিরে 
ফেলার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে | 

বিশ্ববিপ্রবের লালছুর্গ মহান চীন 
সেদিন কিন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তারতীয় 
সম্প্রপারণবাদীদের এ ধরনের জন্য 
প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছিল এবং 
পাকিন্বানের সার্বতৌমত্ব ও আঞ্চলিক 
অথগুতার প্রশ্নে পাকিস্থানের 
সরকারকে সমর্থন করেছিল । কিন্ত 
পরবর্তীকালে ইঞ্সাইয্া খ! যখন পূর্ব- 
বাংলার লাধারণ জনগণ ও বিচ্ছিন্নতা- 
বাদীদের একভাবে বিচার করে 
শুরু করে তখন কিন্তু 
ইয়াইয়ার এ পদ্দক্ষেপকে চীন দমর্থন 
করেনি ।' এই প্রসঙ্গে চৌ-এন্‌ লাই- 


ককের তৎকালীন একটি বক্তৃতায় অংশ ' 


বিশেষ তুলে দিচ্ছি। ১৯৭১ সালে 
আফ্রিকাও এশিয়ার কিছু বিপ্লবী 
বুদ্ধিজীবী ও যুবছাত্র পিকিংয়ে চৌ-এন 


নতানত 


লাইএর ' সঙ্গে ষধন সাক্ষাৎ করেন 
তখন আলোচন! প্রসঙ্গে পূর্ব-বাংলার 
ঘটনা চৌ-এন লাই বলেন, “ইয়া- 
ইয়ার উচিত পূর্ববাংল্গার মেহনতী 
সাধারণ মানুষ ও পূর্ববাংলার 
বিচ্ছিম়তাবান্বীদের পৃথকভাবে দেখা । 
পাইকারীভাবে ব্যাপক জনগণকে 
দোষী সাব্যস্ত করে তাদের উপর 
অত্যাচার চালানো উচিত নয়।* 

চীন লব সময়েই বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের 
সায়সঙ্গভ. লড়াইকে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে এসেছে। রাশিয়ার নয়া- 
জারদের মতো চীন কখনও 
নিপীড়িত জনগেণের ওপর অত্যা- 
চারকে সমর্থন করেনি । এটা নয়া- 
জারদের অস্থায়ী. তাবেধার ভারতীয় 
সম্প্রসারণবাধীদের অপপ্রচার । 
পক্ষান্তরে রাশিরা, কিউব! ও 
এমনকি অক্কৃতজ্ঞ ভিয্নেৎনাম ফ্যাসিই 
ইন্দিয়ার জরুয়ী অবস্থায় তারতে যে 


জঘন্য অত্যাচার হয়েছিল সেটাকে, 


নিশর্তভাবে সমর্থন জানিয়েছিল । 
লেখক চীন মাকিন কূটনৈতিক 

সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে একটা অন্ত 

ইঙ্গিত আবিষ্কার 'করেছেন। কিন্ত 


মনে রাখতে হবে একটি সমাজতাগ্রিক 


রাষ্ট্র সব সময়েই, ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা 
সম্পন্ন দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহা- 
বস্থানের নীতির ভিত্তিতে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে ১৯৫৬ 


লালে চেয়ারম্যান মাও চীনের চুং, 


দপণ | শুক্রবার, ২১শে মাচ১৯৮০ 


ছিং পত্রিকা গোষ্ডীয় সঙ্গে আলোচন! 


প্রসজে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী দেশ-. 


গুলির কথা বলতে গেলে তাদের 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে 
হবে, কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করতে 
হবে, সে দেশ্রে অনলাধারণের সংগে 
এক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু সব সময়েই 
নাঁআাজ্যবাদীদের ছারা যুদ্ধ সুষ্টির 
চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। 
কোন অবস্থাতেই তাদের সম্পর্কে 
অতিরিক্ত মোহ পোষণ কর! চলবে 


.না। স্থতরাং চীন মাফিন সম্পর্কট। 


নিতান্তই কূটনৈতিক সম্পর্ক ৷ লেনিন 
স্তালিনও বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের 
সঙ্গে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক 
রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
করেছিলেন। চীন ও আমেরিকার 
মধ্যে কূটনৈতিক সুম্পর্ক স্থাপন খুব 
স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বরাজনীতিতে 
উত্তেজনার প্রশমন করবে এবং 

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশর্দকে কমিয়ে 
আনবে। 

আজকে বিশ্বশাত্তির পক্ষে প্রকৃত 


বিপদ কে? দেই বিপদ হচ্ছে, 


রাশিয়া এবং আমেরিকা । প্রধানত 
রাশিয়া যার! গত কয়েক বছরে নি 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্ত বিশ্বের 
সমস্ত প্রান্তে অন্তর্ধাত হন্তপেক্ষ ও 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া 
১৯৬৮ লালে চেকোগ্লোভাকিয়ায় 
দুবচেককে লরিয়ে এক সামরিক 
অদ্যুখান ঘটায়, নয়াজারের! ১৯৭১ 
সালে ইন্দিরাকে দিয়ে পাকিস্থানের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে, ১৯৭ 
সালে কিউবাকে দিয়ে এযঙ্গোলায় 
হস্তক্ষেপ করেছে, ১৯৭৬ . সালে 
জেইরিতে এবং ১৯৭৭ লালে 
সোমালিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
আক্রমণ চালিয়েছে, আফগামি- 
স্থানে সামরিক অত্যুখান ঘটিয়েছে 
এবং সম্প্রতি ভিয়েৎনামকে দিয়ে 
কাম্পুচিয়া দখল করেছে। পে 


এসব কিছু করছে বিশ্বে আধিপত্য. 


প্রতিষ্ঠার জন্ত এবং এইভাবে রাশিয়া 
একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ হয়ে 
উঠেছে। 

গত এক দশকে মাকিনীদের 
অধঃপতনের সঙ্গে লঙ্গে হি্র 
থাবাঁট। ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছে রুশ 
ভালুকর!। কয়েক বছন আগে 
সুদানে রুশ প্রভাবিত সামরিক 
অভ্যুথানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পরবর্তা- 
কালে ইখিৎপির্নায় সামগ্রিক অভ্যু- 
থান রুশ নস্থাজারদের হিংস্র থেকে 
ছিংশ্রতর- রূপটি আরও স্পষ্ট করে 
তুলেছে এবং তার সঙ্গে প্রমাণ করে 
দিয়েছে মাওয়ের বক্তব্যের লঠিকতা, 
*মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ায় তার 
শ্রমিক-কৃষক ' মধ্যবিত্তের ওপর থে 
স্বার্থকে বজায্ন রাখতে চায়, আর 


সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় ভার, 


প্রভাবকে সম্প্রনারিত করতে ।” 
যে রুশ প্রেমিকর! 


চিলিতে 


মাকিন মদ তপুষ্ট সামরিক অত্যথথানের 
মাধ্যমে আলেন্দে সরকারের পতন 
ঘটানোর অন্ত মাকিন সাআজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার, তার] আজ কি 
বলবেন ?. বর্তমান সোভিয়েত 
ইউনিয়কে “সামান্রিক সাম্রাজ্যবাদী” এ 
বলতে যাদের প্রচণ্ড আপত্তি তারা 
কিভাবে কাবুলের সাম্প্রতিক রুশ 
মদ্তপুষ্ট অভ্যুখানকে ব্যাখ্যা কর- : 
বেন? মাকি অন্ত দেশে গণতঙ্ত 
প্রতিষ্ঠার জন্য মাকিন মদত্পুষ্ট সাম- 
রিক অত্যুথানের বর্তমান মডেলটিকে 
তা লামাজিক বিপ্লবের এক নতুন 
তাত্বিক তথ! ব্যবহারিক ভিত্তি 
হিসাবে অভিনন্দন জানিয়ে অন্ত 
ছেশে বিপ্লব রপ্তানির নয়াট্রচস্কিবাদী 
অবস্থান গ্রহণ করবেন? | 

গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সাইনবোর্ড খর 
লাগালেই আস্তর্জাতিকভাবে সেটা 
রাজতন্ত্রের তুলনায় সামাজ্যবা 
বিরোধী ও প্রগতিশীল হয়না। 
রাজতন্ত্রের: চেয়েও অনেক বেশী 
কুৎসিত ও জঘন্তভ শ্বৈয়তঙ্ত্ৰ তো ইতি- 
হানই প্রত্যক্ষ করেছে আতীয় 
সমাজতন্ত্রের মার্কা মার! ছিটলারের 
জার্মানীতে বা গণতান্িক সমাজতঙ্ 
মার্কামারা ইন্দিরার শাপনাধীন 
ভারতবর্ষে ।, 

কয়েক দশক আপে স্তালিন এই 
আফগানিস্থানেরই যাজ্তন্রকে অতি- 


নন্দন জানিয়েছিলেন অনেক গণ 
তাগ্সিক রাষ্ট্রের চেয়েও অধিকতর 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানের জন্ত । 
অতি সম্প্রতি কাম্পুচিয়ায় সিহামুকের 
রাজতঙের উজ্জল সাত্রাজ্যবাদ 
বিরোধী ভূমিকার কথা সবারই বেশ 
মনে আছে। তাহলে মূল কথাটি 


' হচ্ছে আজকের ছুনিয়ায় রং বেরংয়ের 


সাআজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্ন এবং ' 
সে বিচারে আজও তৃতীয় বিশ্বের ৮ 
অনেক দেশেই রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের 
চেয়ে অসদেক বেশী প্রগতিশীল 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কাজেই 
আফগানিস্থানে রাজতঙ্রের্র অবলা 
হয়েছে এই তেবে আনন্দে ই 
হওয়াটা আর ঘাই হোক সমাজ- 
চেতমা বা ইতিহাস চেতনার 0 
ধহন-করে না। 

সর্বশেষে লেখক জেনিনের 


উদ্ধৃতি সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা 
করেছেন ঘে রাশিয়ার বিভিন্ন দেশের 
আত্যস্তরীণ ব্যাপারে খবরদ্বারিট! 
মহান দমাজতান্ত্রিক কর্তব্য! কিন্ত 
প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান রাশিয়1 কি লেনিন 
নির্দেশিত সর্বহারা শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণা- 


ধীন সমাত্তাহিক, রাই]? অথবা 
আফগানিস্থানে কি প্রকৃতই সাম্রাজ্য- 


বাদ বিরোধী পু'জিবাদ বিরোধ 
কোন সত্যিকারের গণবিপ্লব হয়েছে 
সুতরাং লেনিনের রচমাবজী থেকে * 
উদ্ধৃতি, দেওয়াটা লেখকের পক্ষে 
"বোধহয় নিতাস্তই অপ্রাসজিক |". 
শহ্ুনারারণ সেনগুপ্ত 





দর্পণ ৷ শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৮০ 


ডাহা হাগ্গাতাল 
ম্গৰে বহু অভিযোগ 


ভায়মগহারবার মহকুমা হাস- 
পাতাজে বর রাজত্ব চলছে। 
ঘরিত্র রগীদের অসহায়তার সুযোগ 
নিয়ে এই হাসপাতাজেরই কতিপয় 
অসাধু চিকিৎসক অন্যায়ভাবে চাপ 
দিয়ে রুগীদের কাছ থেকে টাকা 
আদায় করছেন বলে বিভিন্ন মহল 
থেকে অতিষোগ পাওয়া গেছে । এই 
সপাতালের সার্জেন সুপার ডঃ 
Bt. তালুকদারের বিরুদ্ধেই অভি- 
যোগের মাজাটা বেশি । এলাকার 
সর্বশ্রেণীর মান্য একবাক্যে এই 
সাংবাদিকের কাছে অতিষোগ করে 
বলেন ষে, ডঃ তালুকদার এমনই 
অর্থপিশাচ যে, টাক! ন! নিয়ে কোন 
কুগীকেই তিনি পরীক্ষা) করেনন]। 
এমন কি মরণাপন্ন রুগীকেও তিনি 
দেখতে চাননা। অভিযোগে প্রকাশ 
এই হাসপাতালের কয়েকজন 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে একটি 
নাপিং হোম খুলছেন। হার প্রদান 
=উদোক্ত! হচ্ছেন ডঃ. তালুকদার । 
সঙ্গে আছেন ডঃ এবি মেটিয়া, ডঃ 
এম কে ব্টানার্মী প্রমুখ চিকিৎসক- 
গণ। 
গত গনিবার রাজ্য বিধান- 
সতার বাজেট অধিবেশনে বিরোধী 
দলের জনৈক বিধানসভা সন্ত এই 
হাসপাতালের বিভিন্ন দুনাঁতির কথা 
উল্লেখ করে স্থাস্থ্যমন্ত্রীকে এর গ্রতি- 
কার করার অঙ্থরোধ জানান। এ 
বিষয়ে ভায়মগ্ডহারধার নাগরিক 
সমিতির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
উদ্দেশ্য একটি ‘খোল! চিঠি’ দেওয়! 
হুয়। বিধানসভায় লবিতে দাড়িয়ে 
ডায়যণ্ডহারবায়ের জনাকয়েক দ্বায়িত্ব- 
শীল মানুষের সঙ্গে কথ! বলে বুঝ- 


লাম যে, ভাকহগুহারবার মহকুমা 
হাদপাতালটি ' পরিণত হয়েছে 
ছুনশতির পীঠস্থানে । 


বিকেল চারটে নাগাদ পৌছে 
দেখি বিশাল হাসপাতাল তবনটি খা 


খা করছে। প্রধান প্রবেশদ্ধারে 
কেউ নেই। এগিয়ে গেলাম ইমা- 
জেন্দীর দিকে । দেখলাম কর্তব্যরত 


চিকিৎসক বসে গল্পের বই পড়ছেন। 

, বাইরে বারাদ্দায় কয়েকজন মিল! 
গী অপেক্ষা করছেন, এই জন্য যে, 
.. ডাক্তারবাবু কখন তাদের-কথা। শুন- 
বেন। ইমার্জে্পীতে লটকানো 
বিজ্ঞপ্চি থেকে বুঝতে পারলাম যে, 
হাসপাতালে রুগী ভতি বদ্ধ আছে। 
গত «ই মার্চ জনৈক রুগীর টিটেনাঁস 
হওয়ার পর থেকে রুগী ততি বন্ধ ।- 
কাছাকাছি কয়েকজনের চীৎকার 


শনে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু 
বুঝতে ন! পেরে কর্তব্যরত চিকিৎস- 
ককে সে বিষয়ে জিজ্েদ কলাম । 
শুনলাম এক্সরে রুষের মধ্যে চলছে 
যাছজার মহড়1। হাসপাতালের 
মধ্যে হাজার মহড়া? একথা 
ভাবাই যায়ন!]। বিশেষ করে যে 
হাসপাতালে রুগী ভর্তি আছে। 
ইনভোরের ওয়ার্ডগুলির অবস্থা 
দেখবার জন্য ভিতরে পাবাড়ালাম,। 
বাধা দেবার কেউ নেই। যদিও 
নিয়ম আছে নিই সময় ছাড়! 
বাইরের কেউ হাসপাতালে প্রবেশ 
করতে পারবেন না। ইনভোর 
ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখে বুঝলাম যে, 
টিটেনাস হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই 
নয়। বারান্দায় যে 
জমে রয়েছে এবং ওয়ার্ডের মধ্যে 
কুকুর ছাগল ঘুরে বেড়াছ্ছে। রূক্ত- 
পু'জ মাখা তুলো এবং ব্যাণ্ডেজ 
ওয়ার্ডের ভেতরে এবং ইতস্তত 
ছড়ানে|। 

কথা হচ্ছিল স্বাধীনত] লংগ্রামী 
প্রশংকর মণ্ডলের সঙ্গে । তিনি 
সোচ্চার হয়ে বললেন এটা হাস- 
পাতাল না নরক বোঝার উপায় 
নেই। টাক] ন! থাকলে চিকিৎসা 
হবেন) । স্থানীয় নেনিননগয়ের 
এক সি পি এম যুবকের সঙ্গে কথ! 
বলে দেখলাম ডঃ রণবীর তালুক- 
দারের সম্পর্কে সেও ক্ষুধ। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের মহকুমা সম্পাদকের সঙ্গে 
কথা বলে দেখলাম এই হাসপাতাল 
সম্পর্কে তাদেরও ধারণা ভাল নয় । 
তাঁর মতে অবিলম্বে এই হাসপাতাল 
সম্পর্কে ত্বত্ত হওয়া প্রয়োজন । 
শভই তারা নাকি এই হাসপাতালের 
ছ্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নায- 
বেন এবং গণন্বাক্ষর অভিযান আর 
করবেন । পরে সেই গণশ্বাক্ষর- 
সম্বলিত অভিযোগপত্রটি মুখ্যমন্ত্রীর 
নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে তদন্তের 
দাবী করে। 

এই হাসপাতালের ওয়ার্ড মাষ্টার 
ঞগুরুপদ রায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ 
অনেক | শোন! যায় তিনি নাকি 


এই হানপাতালের বিভিন্ন ছুনাতির . 


হোডা। তার উধ্বতন কর্তৃপক্ষ সব 
জেনেও কিছু বলতে পারেন না, 
কারণ দুর্নাতি তারাও করেন। এই 
ওয়ার্ড মাষ্টার দীর্ঘ নয় বতনর এই 
হাসপাতালে রয়েছেন। বদলীর 
আদেশ নানান কায়দায় রদ করিয়ে 
আধছেন। এই হাসপাতালের 
এক্সরে বিভাগেও চলছে দুনশঁতি । 


2 


হারে ময়ুল।- 


জরুরী এক্সরে করার প্রয়োঙ্গন হলে 
দিন পড়বে মাস তিনেক বাদে। 


, টাকা দিলে তখুনি এক্সরে হবে। 


একুরে অপারেটার শ্রমানন্দ কাউনি 
এইভাবে অনেক অর্থ উপার্্রন করে- 
ছেন বলে হানপাতালেরই জনৈক 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জালাল । 
ওঁধধ চুরি তো নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটন1। পয়সা না দিলে ড্রেপিং 
হয় না। হাসপাতালের ইনভোর 
কগীদ্ের যে খাঁণ্ভ সরবরাহ করা হয়. 
তাও খুব নিকৃষ্টমালের। শোনা যায় 
এই হাদপাতালেয় খান্ত সরবরাহ- 
কারী শ্রবিজলী হালদারের সঙ্গে 
হামপাতালের এস ডি এম ও ডঃ 
এম কে ব্যানাজ্াঁয় অশুন্ভ আঁতাত 
আঁছে। 

প্যাথলজ্জি বিভাগ সম্পর্কেও 
অভিযোগের অস্ত নেই। এখানকার 
জনশ্রুতি হল এই হাপলপাতালের 
প্যাথলজিস্ট শ্রবলাই হালদার বাই- 
রের চিকিৎসকদের কাজ এখানে 
করেন । | 

হাসপাতালের কর্মী নয় এমন 
জনা দশেক লোক র্গীদের বরা 
খান্ঠ থেয়ে দিবিব হাসপাতাল চত্বরে 
রয়েছেন। জানা গেছে যে, রুগী- 
দের থালা ইত্যাদি তোলার জন্য 
ঘেসব জি ডি এ রয়েছে তারা স্থানীয়" 
লোক ভাই তার! বাইরের কতেক্- 
অনকে এনে দেই কাজ করাচ্ছে কিছু 
অর্থের বিনিময়ে এবং কগীদের খান্ত 
থেকে তাদের খেতেও দেওয়া হয়। 
এই সমস্ত ঘটনাই ডঃ ব্যানার 
জানা । শোন! যায় এলব ছটনার 
নাটের গুরুণ্পাকি এস ভি এম ও ডঃ 
ব্যানাজখুর পি এ শ্রীববন্দাবন পাল । 

হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎ- 
সকদের অনেকেই নাঁকি রাত্রে কল- 
বুক গেলেও কুগ্গীকে দেখতে আসেন 
না। এর মধ্যে ডঃ রণবীর তালুক- 
এবং ডঃ এ বি মেটিয়ার নামই উদ্লেখ- 
ঘোগ্য। অপারেশন হবে যে রুগীর 
তার আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রয়ো- 
জনীয় যন্ত্রপাতি কেনার নাম করে 
টাকা নেয়া হয়। কিন্ত তায়-জম্য 
কোন রসিদ দেয়া হয়না। বল! 
“বাহুল্য যে, সেই টাকা সংশ্লিষ্ট চিকিৎ- 
সকেয় পকেটস্থ হয়। বিগত ছুই 
বছরের মধ্যে এই হাপপাতালে ঘে 
সব ভোট বড় অপারেশন হয়েছে 
তাদের প্রত্যেকের কাছে গোপনে 
খবর নিলেই সব. তথ্য ফাস হয়ে 
যাবে। 

ট্রান্সকার হয়ে, যাওয়! কর্মীর 
দীর্ঘদিল যাঁবত সরকারী আবাসেন্র 
দখল ছাঁড়ছেনন1 অথচ ইমার্ডেক্দী 
স্টাফদের অনেকেই, কোয়ার্টার 
পাননি । শ্বামী-ত্রী যদি উভয়েই 
দরকারী বর্মচারীহন এবং একজন হদি 
শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় 


_ ডলারের অঙ্কে ধার্য হয়। 


॥ পাঁচ ॥ 


কিসের আভাস ? 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


তেলের দাম আর সোনার ঘাম 
এখন আকাশচুম্বী । অর্থনীতিবিদের] 
এই ব্যাপারে একমত যে এই দাম 
বাঁড়ার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি চরম 
সংকটে পড়েছে কিন্তু গ্রতিফার 
কি কেউ বলতে পারেন ন1। $ 

বিশ্বের তৈলসমুদ্ধ দেশগুলি 
তাদের অপরিশোধিত তেলের দাম 
বাড়িয়েছে ১৯৭৩ সালের তুলনায় 
প্রায় দ্রশগুণ। ১১৯৭৩ সালে একস 


লোনার পরিমাণ বিশ্বের সব চাইতে 
বেশী হলেও আযেরিকার পক্ষে দায় 


যেট।নো মুশকিল হয়। ১৯৭১ সালের 
১৫ই আাগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদা- 
নীত্তন রাষ্ট্রপতি নিক্সন একতরফা . 
ভাবে ব্রেটনউডগ চুক্তি বাতিল করে 
ভলার ভাঙ্গিয়ে সোনা দিতে অস্বীকার 
করেন। 

এরপর থেকে বিভিন্ন ধনবাদী 
দেশের মধ্যে বাণিক্সাযুদ্ধ মুদ্রাযুদ্ের 


ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ৪আফার ধারণ করে। :ঝেটনউডস 


“ছিল ৩'৫ ডলার, এখন ৩৫ ভলার। 
কিন্ত রটারভামের : আস্তর্জাতিক 
তেলের বাজারে দাম কখনে] কখনো! 
৫* ডলগারও হয়েছে। 

তৈলমমৃদ্ধ দেশগুলির যুল্যবৃদ্ধিন 
যুক্তি; তেলেয্ন আস্তর্জাতিক দাম 
ডলারের 
দাষ কমছে অর্থাৎ গার দিয়ে অনেক 
কম অন্ত জিনিন্পত্র কেনা যাচ্ছে। 
এর উপর আমেরিকার মুন্রাস্কীতির 
হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । 
স্থুতরাঁং তেল রানীর "উপর একান্ত 





নির্ভরশীল এই দেশগুলির আয় কমে 
যাচ্ছে। 
নৈতিক সংকটের চাপে তার] তৃগছে। 
স্থতরাং ডলারের অঙ্কে তেলের ঘাম 
বাড়িয়ে নিজেদের আয় রক্ষা করতে 
চাইছে। 

মাকিন মৃদ্রাক্ষীতি এবং অর্থ 
নৈতিক সংকট এভাবে দকল দ্বেশেই 
সংকট হৃষ্টি করছে কারণ ধনবাধী 
দুনিয়ায় মাফিন যুক্তরাষ্ট্র নব চাইতে 
বড় বিক্রেতা ও খরিদ্দার। এর উপর 
মাকিন ডলার আন্তর্জাতিক হিসাব 
মেটানোর উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন দেশের 
মুত বৈদেশিক মৃদ্ৰ। তহবিল সংরক্ষ- 
ণের রিজার্ভ মুদ্রা বনে খ্বীকৃত । 

১৯৭১ সালের* ১৫ই আগষ্টের 
আগে ষে কোন দেশ তার রিজার্ড 
তহবিলে মজুত ভলার ভাঙ্গিয়ে 
আমেরিকার কাছ থেকে সোন! নিতে 
পারুতো। আত্তর্জাতিক মৃস্াব্যবস্থায় 
কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ডলারের এই মুখ্য 
ভূমিকা ১৯৪৪ নাল থেকে ত্রেটনউডডস 
লম্মেলনে ধার্য করা হয়। কিন্ত 
মাকিন বাণিজ্য ঘাটতির ফলে ভলা- 
রের ক্রয়ক্ষমতা কমক়ে গুরু হয়। 
তখন সব ধনতাঙ্ত্িক দেশই নিজেদের 
মজুত ভলার ভাঙ্গিয়ে আমেরিকার 
কাছ থেকে সোনা আদায় করতে 
থাকে । ফলে আমেরিকার মজুত 


অর্থাৎ আমেরিকার অর্থ- 


সম্মেলনে সোনার সরকারী আস্ত- 
জাতিক দাম আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার 
ধার্য হয়েছিল। চাহিদার চাপে ১৯৬৮ 
সালে এই দ্বাম সংশোধন করে ৪২৮ 
ডলার কর! হয়, কিন্ত ১৯৮, সালের 
জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক সোনার 
বান্ধারে আউন্স প্রতি দুর ওঠে ৮৭০ 
ভলার। এরপর কিছু কমে প্রান 
৭১২ ভলারের মধ্যে ঘোরাফেরা 
করছে। 

সোনার এই অভূতপূর্ব, অবিশ্বাস- 
হারে মূল্যবৃদ্ধি কিসের ইঙ্গিত? এই 
ঘটন] ধনবাদী বিশ্বের, গোট! অর্থ- 
নীতিক ব্যবস্থার পতন সুচনা করছে। 
কোন ধনবাদী দেশের মুদ্রামূল্য আজ 
স্থাস্থর নন । আত্তর্জাতিক বাণিজে)র 
আধিক মূল্য বাড়ছে কিন্তু বিভিন্ন 
দেশের আর্থ নীতিক পরিবৃদ্ধির হার 
কমছে। অদুরতবিষ্তে এমন এক. 
পরিস্থিতি দেখ! দেবে ঘখন ক্রমবর্ধবান 
বেকারী, মুদ্রাক্ষীতি, ক্রয়ক্ষমতা হাস 
ইত্যাদি সংকট সকল দেশেই রাক্ত- 
নৈতিক অস্থি্ৃতা শি করবে । 

১৯৬০-এর দশকে, এমন কি 

১৯৭০-এর দশকেও কেউ ভাবতে _ 


পারতেন না যে বিশ্বের দশম বৃহত্তম 


কর্পে রেশন এবং আযেরিকার অয় 
বৃহত্তম মোটৱ নিৰ্মাতা! ক্রাইসলার 
কর্পোরেশনকে রুগ্ন শিল্পের পর্যায়ে 
নাম লেখাতে হবে এবং সরকারী 
তহবিল, শ্রম ইউনিয়ন এবং 
মোটরগাড়ণর এজেন্টদের দয়া ভিকা 
করতে হবে? লকহীড, পেন- 
সেন্ট্রাল বেলগোভ, এমন কি আমে- 
রিকার বৃহম নগরী নিউইয়র্ক 
মিউনিসিপ্যাল কর্পেরেশনকে সর- 
কারী ভরতুকির সাহায্যে দিনগুঞ্জরান 
করতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের 
অবাধ প্রতিযোগিতার দিন আগেই 
গেছে। এখন একচেটে মালিকদেরই 
দিন চলে যাচ্ছে। 

বিশ্ব পুঁজিবাদের সেরা শক্তি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরি- 
বৃদ্ধির হার শৃত্তেরও নীচে নেমে যাবে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


1 হয় | 


বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৬) 


ডঃ গোবিষ্ন্জ্র দেব . 


অর্জুন দাস 
ঘর্শনচর্চায় বাঙলাদেশ তুলনা- 
যুলকভাবে পিছিয়ে আছে। ভাই 
আজ এই বিষয়টি পুরোপুরিই পাঠা 
পুস্তকে সীমাবদ্ধ । এর কারণ.কি তা 
গভীরভাবে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত । 
পাকিস্তানী আমলে নালা কারণে 
এখানকার শিক্ষাক্ষেতরেত দৌখিনত! 
নেমে আসে এবং তা ধীরে যননচর্চা 
থেকে শুরু করে একেবারে পোশাক 
পরিচ্ছদ পর্যস্ত বিস্তৃতি লাভ করে। 
যে কারণে এতদিন পরেও বাগুলা- 
দেশের কোন জাতীর পোশাক নেই। 
পাকিস্তানী আমলেও যা ছিলো, 
তাকে জাতীয় পোশাক না বলাই 
ভালে! সেটি বিজাতীয় পোশাকই । 
শুধু জাতীয় জীবনে স্বীকৃতি লাভ 
করেছিলে! মাত্র | ' শেখ মুজিব তবু 


এক্ষেত্রে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে-- 


ছিলেন। যে কারণে পাঙ্জামা, 
পাণ্াবী ও হাতকাটা কালো কোটকে 
অনেকে জাতীয় পোশাকের যতোই 
ব্যবহার করতেন । আজ তাঁও নেই। 
এই তো সেদিনের কথা। বিশিষ্ট 
সাংবাদিক, সরকারী পত্রিক1 “দৈনিক 
বার্তার সম্পাদক জনাব কামলে 
লোহানী শুধু স্থ্যটের অভাবে প্রেসি- 
' ভেন্টের সঙ্গে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপতি 
সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। 


স্থযট তাঁর নেই, কারণ তিনি সব সময় 


পাজামা ও পাঞ্জাবী পরেন। অথচ 
বাঙলাদেশ সরকার স্থ্যটকে জাতীয় 
পোশাক বলেও ঘোষণা করেননি । 
এটি আসলে অরাজকতারই নামাস্তর । 
যেধানে জাতীয় ক্ষেত্রে কোন প্রকার 
আননসপ্রাত ধ্যান ধারণা বিকাশের 
অবকাঁশ নেই, সেখানে দর্শন, মলো- 
বিজ্ঞান জাতীয় তথাকথিত ফাক] 
শিক্ষা যে হবে না তা বলাই বাহুলয। 

তবু এই অরাজকতার নিচ্ছি 
অন্ধকারে একট! নিম্প দীপশিধার 
মতো বাওলাদেশের দর্শনের ক্ষেত্রে 
ডঃ গোবিন্বচন্ত্র দেব আজে] বিকিরণ 
করে চলেছেন ।' তার এই আলোঁক- 
শিখা শুধু যে বাগপাদেশ তথা 
তারতীয় উপমহাদেশই আলোকিত 
করছে তা নয়, . বরং তার 
সীমাহীন জ্যোতি পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে পর্যস্ত বিকীরিত হচ্ছে। 
একমাত্র এই একটি নামের জন্যে এত 
শূন্যতার তেতরও বাঙলাদেশের নাম 
বিশ্বের অনেকেই জানেন। তিনি 
একজন মানবতাবাদী দার্শনিক 
হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তার 
ধারণা ষে শিক্ষা মানুষের সাধিক 
কল্যাণে লিয়োজিত নয়, সে শিক্ষা 


"অর্থহীন । যে কারণে তিনি ড্রইংরুম 


বিলাসী শিক্ষিতদের কঠোর 
ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ করতেন । ভার চলা- 


ডায়মগুহারবার হাসপাতাল 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
সরকারী কোয়ার্টার পান তাহলে 


অপর জন বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন ' 


ন1। এটাই সরকারী নিয়ম । অথচ 
এই হাসপাতালেই এমন উদাহরণ 
রয়েছে যে, স্বামী-দ্রী এই হাসপাতা- 
দের কমী। একজন কোয়ার্টার 
পেয়েছেন এবং অপরঙ্জন বাড়ি ভাড়া 
ভাতা নিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন যাবত । 

শোনা যায় এই হাসপাতালেরই 
কমা ধলা মালি এবং সুকুমার মেন 
ডঃ রণবীর তালুকদারের এজেণ্ট 
হিসাবে কাজ করেন । তাদের কাজ 
রুগী ধরে নিয়ে আদা । ষে টাকা 
" ডাঃ তালুকদার পান তার একট! 
অংশ এদের পকেটে যায়। 

যেসব প্রয়োজনীয় উষধ স্থানীয়- 
ভাবে কেনা হয় ত! নিয়েও নাকি 
দুনঁতি আছে। আগে ওষধ কেনা! 
হত পঞ্চানন মেডিকেল স্টোর থেকে । 
এখন লোকাল পারচেজ হয় ভাদমণ্ড 
মেডিকেল স্টোর থেকে। শোন! 
ঘাক্স এ নিয়েও নাকি আধিক লেম- 


দেন হয়। অনেক লমল্ন কাগজে 
কলমেই ওঁষধ আসে । আদলে তা 
আ'সেই না। বিলেন্ন টাকা ভাগ 


বাঁটোয়ারা হয়ে ঘাক্স। 
_ ৮০ বিঘে জমির ওপর নির্মিত 
এই হাসপাতালটিকে অনায়াসেই 
প্রথম শ্রেণীর হানপাতালে বূপাস্তরিত 
করা চলে। এখানে নির্দিষ্ট শয্যা 
সংখ্যা ১২৫টি হলেও আযভষিশন 
রেজিস্টার অনস্ময়ী রুগী ততি 
থাকেল ছুশেো। থেকে আড়াইশো। 
দৈনিক আউটভোরে আসেন প্রায় 
৮০* রুগী । পেয়িং বেডের সংখ্যা 
শএটি এবং ফ্রি বেড *৫টি। ভার 
মধ্যে কেবিন চারটি। কেবিনের 
ভাড়া! দৈনিক = টাকা এবং সাধারণ 
বেডের তাড়া তিন টাঁকা। এসব 
নিয়েও নাকি প্রচণ্ড দুনীতি ৷ এলা- 
কার মানুষের দ্বাবী অবিলঙ্থে এই 
হাসপাতাল, দম্পর্কে তদন্ত করা 
হোক। আরও বহু অজানা তথ্য 


হয়ত বেয়ে আসবে দেই তদন্তের 
ফলে। - 


সস 


ফেরায় একটা সারল্য সবার দুটি _ 


আকর্ষণ করেছিলো। 'প্রেইন লিভিং 
হাই খিংচিং বলে ঘে প্রবাদ চালু 
রয়েছে তা ডঃ গোৱিন্দ দেব সম্পর্কে 
বহুলাংশে সত্য । একারণে অনেকে 
তার চিস্তাধারাকে 'সক্রেটিসে'র সঙ্গে 
তুলনা করেছেন । যত অনঙ্গত হোক 


না কেন অনেকে তাকে বাওলা- 


দেশের সক্রেটিস জপেও অভিহিত 
করেছেন । 

ডঃ গোবিদ্রচন্ত্র দেব পিলেটের 
অধিবাসী । যদিও তিনি সিলেটের 
অধিবাশী তবু তার জীবনের প্রথম 
দিকটা! কেটেছে কলকাতায় । তিনি 
কলকাতায় রামকৃষ্ণ যিশনে থেকে 
লেখাপড়া '_করেছেন। এখানকার 
প্রেসিভেন্সী কলেজের তিনি ছাত্র 
ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে "অ!ইডিক্ালিজম এণ্ড 
প্রগ্রেণ” শীর্ষক ধিসিসের জন্তে পি 
এইঢ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার 
কর্মজীবনের চন! হয় দিনাজপুর 
থেকে । তারই প্রচেষ্টায় দিনাজপুর 
স্থরেন্দ্রনাথ কলেঙের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই 


কলেজের প্রত্তিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন । '_ 


দেখান থেকে ১১৫৩ সালে তিনি 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ে দর্শন বিভাগে 


যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালে. 


উক্ত বিভাগের প্রধানের পদ অলঙ্কৃত 
করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে মার্চ, ১৯৮৭ 


ফাউন্ডেশন” প্রতিষ্ঠা । তায় এই 
স্বীকৃতি ও সম্মান গোট! , বাঙালী 
জাতির গৌরবের কথা } ১১৭০ 
লালে এই ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে 
তাকে আবারো আঙস্রণ জানানো 
হয়।' আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিলো, 
“ইওর ডিদাইপ লস ইনভাইট ইউ, 
কাম এণ্ড শ্পিক।” ১৯৭০ সালের 
অক্টোবর মাসে মাকিণ দেশে গমন 
করেন এবং ফিয়ে আসেন ১৯৭১ 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে । 
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী 
হানাদার বাহিনী সমগ্র বাঁওদাদেশে 
ছে হত্যাযজ্ঞের সুচন। করে তারই 


নির্মম শিকারে পরিণত হন প্রখ্যাত 


দ্বার্শনিক ও চিস্তাবিদ ডঃ গোবিম্চন্ত্ 
দেব। 

ভঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব -সারাজী 
জান সাধনা করে এসেছেন । তিনি 
বিশ্বান করতেন, সাধারণ মাহযের 
মধ্যে জ্ঞানের আলো! পৌছিয়ে দিতে 


না পারলে জ্ঞান শুধু অপূর্ণ নয়, 
অপ্রয়োজনীয়গ বটে। মে কারণে 
তিনি দর্শনের ব্যাধাকে অহেতুক 
জটিল করার পক্ষপাতি নন। তি 
তার দর্শনকে “আলদর্শন” বলে 
আখ্যান্বিত করেছেন। আলু ষেমন 
সব রকম তরকার্খুতেই ধাটে, তেমনি 
তীর দর্শনও জীবনের নর্বক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । তার লিখিত গ্রন্থগুলো 
দর্শনের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ্ব। 
তার লিখিত গ্রন্থগুলো হলে] “আই- 
ভিয়ালিজম এণ্ড প্রোগ্রেস”, ‘আই- 
ভিয়ালিজস _এ নিউ ডিফ্েল এণ্ড এ 
নিউ এপ্লিকেশন’ ; ‘দি এ্যাসপিয়েশন 
অব দি কমন ম্যান’, ‘দি ফিলসফি 
অব বিবেকানন্দ’ ‘বৃদ্ধ দি হিউম্যানিট 
‘আমার জীবন দর্শন”, 'তববিদ্যাপার 
ইত্যাদি । ‘আর্ট অব স্পিকিং? বলে 
ষেকথা চালু আছে, সে কথ! ডঃ 
গোবধিদ্দচন্র দেশ সম্পর্কে বহুলাংশে 
প্রধোদ্া। তীর কথ! বলার ক্ষমতা 
ছিলে অদীম--যেন রসে ভয়পুরর। 






আখের গোছানোর তদ্বিৰ 


'বিশেষ প্রতিনিধি 


দিলীতে এখন তারি ভিড়। 
ক্ষমতা পাওয়ার জক্তে, পদোন্নতি 
ঘটানোর জন্যে । সোজা কথায় যেমন 
ভাবে হোক আখের 'গোছানর জন্যে 
রাজনীতির লোক থেকে আরম্ভ করে 
সরকায়ী কর্মচান্সী যে যার মত নেমে 
পড়েছেন । চেষ্টা চালাচ্ছেন ।, ব্যব- 
সায়ীদের মত বিচক্ষণভাবে এগুচ্ছেন 


থাকাকালীন সময়ে তিনি জগন্নাথ নানান কারদাকানুন করে, ধরে পড়ে। 


হল ওঢাঙ্কা হলের প্রভোষ্ট হিসেবেও 
কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রভোষ্ট 
হিদেবে তিনি ষেমন বিশেষ জন- 
প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, বিভাগীয় 
প্রধান হিসেবেও তিনি, তেমনি 


যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে- . 


ছিলেন। 

তিনি যাযকুষ্চ মিশনের একজন 
উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদ্ার ! 
অতএব তিনি তীর উপারঞ্গিত টাকার 
একটা বিরাট অংশ জনসেবায় ব্যয় 


এরকম সময়ে সবে কংগ্রেস (ই) দলে 
আসা একর! কংগ্রেস (স্ব) এবং এখন- 
কার কংগ্রেস (আ) দলের প্রাক্তন 
হোমরা চোমরা সর্দার শ্বয়ণ সিং 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে চলেছেন। 
এক সময় ইন্দিরাসেবী পরে তীব্র 
বিরোধী হবার পর এখন ইন্দিরা 
তন্ধীতে ভিড়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যত 
গড়তে উঠে পড়ে লেগে পড়েছেন। 
ইন্দিরারও তাকে এখন দরকার। 
তাই তিনি' ননী পালকিওয়ালার 
জায়গায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে 


করতেন । শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আমেরিকা যাত্রান্ন প্রস্তাব পাওয়ামাত্র 
তার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিলে?) তিনি রাজী হয়ে গিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে 


পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক হিসেবে বহুদিন কান করে- 
ছেন। এই ক্ষেত্রেও তার সক্ষমতা 
অবিসংবাদিত। শুধু. বাঙল)- 
দেশে নয়, আত্র্জাতিক ক্ষেত্রেও 
তার খ্যাতি রয়েছে । আমেরিকায় 
এক বছরকাল (১১৬৩) অবস্থানকালে 
তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দর্শনের উপর 
বক্তৃতা প্রদ্থান করেন। এসব ৰক্তৃতা 
বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে । 
শুধু ভাই নয়, তাঁর এই জনপ্রিয়তার 
বড় প্রমাণ হলে! আমেরিকার উই- 
লকিসবেরীতে “দেব ফিলোজফিফ্যাল 


জানা গেছে। সর্ণারজী ভারত ও 
আমেরিকার জটিল সম্পর্কের সমস্তা- 
গুলিকে সমাধানের মুখ দ্বেথাতে 
পারবেন এমন আশা যার! করেন 
তারা মনে করেন, তিনি আগে পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার সময়কার অভিজ্ঞতা 
এব্যাপারে বেশ কাজে লাগাতে 
পারবেন । আর তার সম্পর্কে একথাটি 
বেশ চালু আছে ঘে, তিমি কথা 
তেমন না বলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেশ 
আলোচনা চালিয়ে ঘেতে পারেন । 
এটা তো কম কথা নয়! | 


এদিকে পররাষ্ট্র দপ্তরের মৌচাকে 


' বেশ জোর রকম গুন উঠেছে ধে 


লণ্ডনে- বৃটিশ হাইকমিশ্বনার হয়ে 
অধ্যাপক মৃণাল গোরের পর কে 
যাচ্ছেন তাই নিয়ে। এজন্ত একটি” 
নামই বিশেষ গুরুত্ব পাঁচ্ছে। অবশ্থ 
ষ্ধি শিল্প দপ্তরের সচিব হিসেবে এর 
মধ্যে নামটি ঘোষিত নাহয়। ইনি 
হলেন ইন্রিলীয়ারিং প্রজে্টম্‌ ইণ্ডিয্না 
লিমিটেডের প্রাক্তন ম্যানেজিং ভাই- 
রেউর মহম্মদ ফয়ঙ্ল । .এই প্রতি- 
ঠানটির প্রতিষ্ঠা ও মধ্যপ্রাচ্যে সুনা- 
মের জন্য ওঁর পথিকতের মত অবদান 
আছে, এবং এঁল্লামিক দেশগুলি « 
সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞত| রয়েছে বলে 
ভার খ্যাতি যেমন ছড়িয়েছিল 
তেমনি দেশাই সরকারের আমলে 
তাকে দুর্নীতির অতিষোগে ছুটিতে 
যেতে হয়েছিল। পরে চরণ পিংএর 
তদারকি মন্িদভ্ায় অর্থমন্ত্রী বহুগুণার 
প্রসাদ্ব পান। যাই হোক, তিনি 
উপযুক্ত একজন বলেই বিলেতে 
ভারতের হাইকমিশনার হবার সস্তা" 
বনায় রয়েছেন একথা! বলার মত 
গুরুত্বপূর্ণ লোকও আছেন । ঘেমন 
আছেন প্রাক্তন বিদ্বেশ সচিব জগত 
মেহভার গুপাবলী নিয়ে বদবার যত 
মাহয। যিনি মাস ছয়েক আগে 
চরণ পিংএর আমলে ওই পদের 
দায়িত্ব থেকে,অধ্যাহতি পান। এখন 
তিনি ইয়াণ আফগানিস্থান সম্পর্কে 


পশ্চিম আফ্রিকা সফরে ভারতের 
যনোতাব বুঝিয়ে বলার অন্ত গিয়ে- 
ছেন। ফিরে এসে তিনি মনে হয় 
পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রদূত হয়ে বন-এ 
যাবার অপেক্ষায় থাকবেন। ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৮০ 


দি | কংগ্রেসের থাবায় টন্তরপ্রদেশ 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


গভর্ণরের কোনে! স্থপারিশ বিনাই 
১৮ই ফেব্রুয়ারী সকালে খবর চাউর 
হল, উত্তর ভারতের চাবিকাঠি-রাঙ্গ 
উত্তরপ্রদেশে সংবিধানে দেওয়া ৩৫৬ 
ধারার অবাক প্রয়োগ করা হয়েছে ) 
প্রেসিভেপ্টের শাদন চাপানো হয়েছে 
কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের শ্বৈচ্ছিক (রাঁজ- 
নৈতিফ) সিদ্ধান্তের পরিণতি হিদেবে। 
শেষ পর্যস্ত সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি 
দার-উন-শাফা-স্থিত এম এল এদের 
দাষূহিক দুঃদ্বপ্ন হয়েছে বাস্তব । অর্থাৎ, 
, রাজ্য বিধানসভার আযুফাল পূর্ণ হবার 
বহু পূর্বেই তা জঙ্গ করান হল। এবার 
পুনঃনির্বাচনের পালা । 
প্রাক্তন রাঙ্পাঁল, গভর্ণর তাপাসে- 
জীকে উত্তরপ্রদেশ ছাড়তে হল কেবল 
এজস্য নয় যে, তিনি কেজ্রের অতি. 
প্রায় অহযায়ী রিপোর্ট দাখিল করেন 
নি; জানাননি, রাজ্য সংবিধানসম্্ত 
পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে । অবশ্ত 
না জানালেই বা কি আনে খায়! 
নয়া্ধিনীর নতুন মুভ নির্বাচনোত্বর 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন 
“বাহানা খুঁজে বের করা, এবং রাজ্য 
প্রশানকে কেন্দ্র মার্কা অহ্থশাসন 
শেখানো এখন ক্ষমতা রাজনীতির 
নবীনতম বৌক । গৃহম্ত্ী জৈল সিং 
তাই মনে করেন-_রাজোত স্বায়ত্ত- 
শাসনাধিকার গোলায় যায় যাঁক। 
সংবিধানে নিহিত সঙ্ঘীয় রাগুনৈতিক 
নীতি ( Principle of federal 
Polity ) বানচাল করতেও কেন্দ্রের 
বিন্দুমাত্র আপত্তি মেই । হালে গুদ- 
বর্গ! থেকে নির্বাচিত সি এম টিফেন 
সাহেব একেবারে . মধ্যমুগীযন মুখল- 
সম্রাটের কায়দায় রাজ্য সরকার 
ষণ্ডলি কংগ্রেস (ই) হলের কুক্ষিগত 
নয় তাদেরকে ভয্নঙ্কয ভাষায় সাবধান 
করে দিয়েছেন যদি তার! বেঙ্ের 
আইনগত নির্দেশনা মানতে দ্বিধা 
করে তা “বিদ্রোহ” বলে ধরা হবে; 
মনে কয়া হবে, সংবিধান উল্পজ্ঘিত 
হয়েছে--মস্ততঃ কেন্দ্রের ভাষ্য অহু- 
যায়ী, প্রকৃতপক্ষে হক বানা। মন্ত্রী 
হবার পূর্বে (সঞ্চার বিভাগ একে 
ঘেওয়। হয়েছে) ইনি পেশাদার উকিল 
হিসেবে বহু আইনের প্যাচ খেলায় 
বোধকরি সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন; তাই 
এ চোখে আইনের ডাগণ্ডাটি খুব 
1কর্ষমীর় ঠেকবে, আশ্চর্য কি! তবে 
কক ন! তিনি বোধহয় তুলে গেছেন, 
ভারতের মৃত বিরাট, বিশাল জন- 
সম্পন্ন ও বৈচিত্ব্যপূর্ণ বিভিন্ন পযণ্পরার 
অধিকারী মহাদেশে উত্তর প্রদেশসম 
প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যই এক একটি 
দেশের মতন স্বক্কীম্ব জাতীয়তার 






দাবীদার ) দেকারণে তাদের আপনা- 
পন অঞ্চলে জনগণের প্রয়োজন ও 
রাজনৈতিক ইচ্ছানুযায়ী স্থাপিত সয়- 
কার উপেক্ষার বন্ধ নয়। 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বনার দী দাসজী 
পূর্বাহ্নই বুঝতে পেরছিলেন, 
তার নগদ বিদায় (কেনের 
অবরদ্বস্তীর ফলে) আন { তাই 
রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যেতে বাধ্য হবার 
পুর্বে তিনি ছুটি সংশোধনমূনক কাজ 
করে গেছলেন £ (১) অ্রিভাষাস্থক্্রী 
ভাষা -শিক্ষণেত স্থযোগ থেক বঞ্চিত 
সংস্কতকে পুনর্বার আপন স্থল প্রতি" 
ঠিত করা; অর্থাৎ, নির্বাচনের কিছু- 
দিন আগে সংস্কতকে অহেতু ₹ হটিয়ে 
উদ্বকে তার জায়গায় রাখার মত ভুল 
শুধরে নেওয়া উদ্দেস্ত ছিল, যার 
ফলে প্রাচীন এতিহাপ্রেমীদে তোরা 
সকলেই কিছু আর সাম্প্রদায়িক নয় !) 
বিরক্তি দূর হবে । (২) শ্যিডুলড কাষ্ট 
এবং ট্রাইব (অন্ধস্থচীত জাতি এবং 
জন জাতিতুক্ত) প্রার্থীদের গান্ত সর- 


কারী চাকুরীক্ষেত্রে তথা শিক্ষণ-প্রতি- 
ষ্টানসমূছে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট আরক্ষণের হে নীতি 


প্রথম জনতা-মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীরামনরেশ . 


যাদবের আমল থেকে অন্ত হয়ে 
আদছিল, তা মূলতঃ উঠিয়ে নেওয়া 
(১৪-১৫ ফেব্রু তারিখে গৃহী'ড প্রাস্তীয় 
ক্যাবিনেটের নিন্ধাত্ত অন্ষায়ী)। 
রাজ্যপাল তাপাসে মহাশয় 'ড়িঘড়ি 
এই দিদ্ধাস্ত বাতিল ঘোষণা হরলেন, 
অর্থাৎ পুরোনো আরক্ষণ-বীতিকে 
স্থিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন 'ব্রালেন 
প্রেলিভেন্টের শাসন রাজ্যে চপানোর 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সভবতঃ তর পক্ষে 
প্রয়োজন হয়েছিল, কেন্দ্রে বিরাপ- 
ভাঙ্গন হবার মত সম্প্রতি কৃত- 
কর্মের পপ্রাসশ্চিত্ত করা । বিস্ত এট! 
ষে নিতান্ত গ্রমাদপূর্ণ পদক্ষেপ (faux 
983) হয়েছে তা বোঝ! গেল 
পুরোনো আরক্ষণনীতির পুনঃ প্রবর্তনের 
প্রতিক্রিয়ায়, ও তা উত্তর এদেশের 
জায়গায় “উচ্চ” জাতিভূজ অথচ 
সমাজ-অর্থনীতিগত কারণে দুর্বল 
শ্রেণীতুক্ত যুবকদের বিক্ষোভ প্রদর্শ- 
নেরূবি শেষ তঃ?, পশ্চিমাঞ্চলে 
কোনো! কোনে! শহরে বাস-জালানো 
ও পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের 
মত তথাকথিত হিংসার পথ নেয়। 
এত প্রয়্াম দব্েও কিন্তু প্রাক্তন 
রাজ্যপাল কেন্দ্রের -রাঁজনৈতিক শ্বার্থ- 
ব্ূপী চিড়ে ভেঞ্জাতে পারেন নি। 
তাকে যেতে হয়েছে। ইমার্জেন্পীর 
পুরনো বাস্তব নতুন রূপে কেন্ত 
ফিরিয়ে আনছে। বেন্দীয্ন কার্ধ- 


পালি কার মুঠোয় উঃ প্রঃ রাজ্য প্রশা- 
সনের সম্পূর্ণ আমলাতস্ত্রী কাঠামোটা 
এবং শীর্ষস্থানীয় আমলাবর্গকে ধরে 
রাধাই হল উদ্দেশ্য । 
কায়েসী স্বার্থ ; টির ও শৃ্ঘল!; 
নির্ধাচন 

বানারসী দাস সস্ত্িমগ্ুলীকে 
সরানর পেছনে যে শাপকঘলীয় 
স্বার্থ কাঞ্জ করছে, ত! প্রধান- 


মন্ত্রী মহাশয়] বছ ধানাই.পানাই 


করেও ঢাকতে পারেন নি। নারায়ণ- 
পুরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর পরম্পর 
বিরোধী উক্তি এমনিতেই স্প্_-কর্ম- 
চারীদের, বিশেষতঃ পুলিশ ও তাদের 
অফিপারবর্গের মনোবল ভেঙে পড়তে 
দেওয়া হবে না অথচ রাজ্য আগ্রি- 
মণ্ডলীর ছার! আরম্ভ কর! শাস্তি- 
প্রদায়ী ব্যবস্থা অপেক্ষা! আরও ব্যাপক 
হারে শাস্তির বন্দোবস্ত করা চাই। 
দুঃস্থা নারীর সম্রম ও স্থ্রক্ষাই নাকি 
ভার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল, রাজ" 
নৈতিক সুবিধাবাদ নয়, অথচ দাঁন- 
ক্যাবিনেট হুটানো, অন্থবিধাজনক 
রাজ্যপালকে সরিয়ে স্থবিধাজনক 
ব্যক্তিকে সে পদে বসামো এবং 
কেন্দ্রের একাস্ত বশ বৃহৎ-অফিসার- 
কুল থেকে বেছে বেছে উত্তর প্রদ্বে- 
শের প্রশাসনীয় সিড়ি টপকে কার্ধ- 
পালিকার শীর্ষে (Summit execu- 
ive) রাখা ছল নবনিযুক্ত রাজ্য- 
পালকে “পরামর্শ দিতে, কাজ সাম- 
লাতে। বস্তুতঃ যা নতুন দিল্লী প্রাণ- 
পণে ঢাঁকবার চেষ্টা করছে, যদিও 
ঢাকা যাচ্ছে না, তা হল প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় আমলাবর্গের সিড়র-ধাপে- 
ধাপে সাজানো যে কারী দ্বার্থচক্র 
পহম্পরের মাঝে মিলে মিশে ক্ষমতার 
খেলায় শামকী রাজনীতিকদের সঙ্গে 
শরিক হয়েছে, তারা লোকদঙ্গ-মার্কা, 
কিন্ত আসলে আদি-কংগ্রেসের পর- 
্পরাবাহী;) তাদের প্রার্দেশিক 


পরোক্ত স্বার্থঙ্জোট বিশ্রয়ী হয়েছে । 

নতুন গভর্ণর ভারী নেবার সঙ্গে 
সঙেই এমন ঘটনা-পরম্পরাঁর সম্মুখীন 
তাঁকে হতে হল, অর্থাৎ ফেন্দ্রচালিত 
রাজ্য প্রশাসনকে, ঘা প্রকৃতই আইন- 
শৃঙ্খল ব্যবস্থার কার্ধদক্ষতা এবং 
সম্মান নষ্ট করবে। বুর্জোয়া মহলে 
সুবিধা! ও রেল ভ্রমণের ঠাট বাড়ার 
বলে যে গাড়িকে মনে কনা হয়ে 
থাকে, তেমনি ‘গোমতী এক্সপ্রেসে? 
হল ডাকাতি ৫ই মার্চ তারিখে। 
বড়লোক যাত্রীদের মধ্যে যাদের 
অলঙ্কার ও টাকা লুঠ হল, তাদের 
কেউ কেউ নেপাল রাজ পরিবারের 
লজে সম্বদ্ধিত। স্থতরাং এই ভাঁকা- 
তির গ্কের আন্তর্জাতিক রঙ নিয়েছে, 
কূটনৈতিক সৌঞ্জন্তে নেপাল সর- 
কারের ভারতস্থ প্রতিনিধির] নীরব 
থাকলেও। তাছাড়া এই গাড়ির 
ইপেক্জ খুবই কম। তাই প্রশ্ন উঠেছে 
রেলরক্ষী বাহিনীয় কর্মদক্ষত] ও 
সততা সমবদ্ধে। রাজধানীতে নতুন 
দিল্লীর পুলিশের একাংশের ছায়াময় 
ভূমিক! সমন্ধে (অপরাধীদের সজ্ববন্ধ 
দুনিয়ায়) ষেমন জনশ্রুতি শোন! যায়, 


- আজকাল উত্তর প্রদেশের শাস্তি ও 


স্থর্ক্ষা বঙ্গায় রাখার ব্যবস্থা! সম্পর্কেও 
কথা উঠেছে। তাছাড়া, শাস্তি- 
শৃন্খথল! ভঙ্গের জাজপ্য প্রমাণদ্বরূপ 
অপরাধ-প্রবণত] "এবং অপরাধের 
পরিসংখ্যান কেড়ে চলেছে । নদ্দার্ণ 


॥ সাত 1 


ইত্ডিত্বা পত্রিকার লখনৌ এডিশনে 
প্রকাশিত শি টি আই এর ৭ সার্চ 
তারিখের সংবাদে বলা হয়েছে, 
ফেব্রুয়ামী মাসে ২৩টি খুন হয়, তার 
মধ্যে মাত্র একটিরই কিনার! পুলিশ 
করতে পেরেছে। গড়পড়তা! অপ- 
রাধের ফিরিস্তি ঃ দৈনিক গড়ে ১টি 
খুন, ওটি ডাকাতি তথা অপহরণ এবং 
এটি চুরি ঘটনা ঘটে। 
তাছাড়া, গুপ্তা এবং অপরাধীদের 
গোষ্ঠীযৃদ্ধ হামেশাই হয়ে থাকে। 
প্রাদেশিক রাজধানী শহর ও তার 
উপকঠেও এমনি ব্যাপার শান্তিকামী 
নাগরিকদের পক্ষে বিভীষিকার কারণ 
হয়ে দাড়াচ্ছে। প্রেসিডেন্টের শাসন 
বলবৎ হবার পরও শাস্তি-শৃঙ্খলা 
জলাধলি দেবার মত মর্মস্তদ ও লন্জ্ব- 
কর ব্যাপার বটল--বারবান্ধিতে 
নেহরু কলেজের পোড়ে! (ছাত্র) হুকম 
সিং গ্রামাঞ্চল থেকে রেলের ফুটবোর্ডে 
ঝুলে ঝুজে আসবার সময় খুন হয়ে 
যায় জি আর পি পুলিশের কোনো 
জওয়ানের অহেতুক্ক ক্রোধোন্মত্ততার 
শিকার হয়ে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে, 
জিআর পি তথ! রেল স্বরক্ষার 
দারিত মূলতঃ কেন্দ্র এবং পরোক্ষে 
প্রাস্ধীর্ সরকারের ওপর বর্তায়, যে 
সরকারও আজ কেন্রেশ্ব করতলগত। 

আশ্চর্যের কথা নয়, উত্তরপ্রদেশে 
জনসাধারণের ওপর উপযুর্পরি এমনি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





কিসের আভাস? 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

দশ বছর আগে কে ভাবতে পেরে- 
ছিলেন ? সঞ্চয়ের হার এক বছরের 

মধ্যে ডলার প্রতি তিন দেপ্টে নেমে 

যাবে? আমেরিকার শ্রমশক্তির উৎ- 

পাদন সামর্থ্য একের কোঠায় 

পৌছাবে। বেকারের সংখ্যা হবে 

প্রায় এক কোটি? 'কে ভেবেছিল 

আমেরিকায় ব্যাংক সুদের হার ১৭৫ 

শতাংশ হয়ে যাবে যা ১৯৮* লালে. 
২* শতাংশ হতে পারে বলে খ্যাত- 

নামা, অর্থনীতিবিদ স্তামূয়েলসন 


চৌহদ্দীতে লীমিত উপদলীয় দ্ঘার্থ। অম্ুমান করেছেন। শুধু আমেরিকারই 


প্রাক্তন সামস্তীদের রূপাস্তর্নিত উপ- 
শ্রেণীস্বার্থ। এ স্বার্থ উঠতি জম্পন্ন 
মালিক-কৃষক, আত্যন্তন্নীণ ব্যবসা" 
ক্ষেত্রের শেঠ সাকার, এবং ছোট 
থেকে মাঝারি শিল্পের (যথা চিনি 
মিল, তেল-কল ইত্যাদি) মালিক- 


দের শ্রেণীস্বার্থ। স্থতয়াং কংগ্রেছ্‌ (ই) 


দলের ছাতার নিচে সমবেত উঠতি 
বিত্ত-শিল্পপতিদের (ষথ!” ইঞ্জিনিয়ারিং 
বস্তু, আালুমিনিয়ম, সিমেন্ট, বিদেশী 
মদ্ব-তৈরির কায়ধানা, ওষুধ, রাসায়- 
নিক দ্রব্য, ইত্যাদি ঘুনিটের মালিক- 
বৃদ্দের) কারেষী স্বার্থের সঙ্গে তা 
টক্ুত্ন খাবে, আশ্চর্য কি! আপাততঃ 


এই অবস্থা তা নয়। গোটা ইউ- 
রোপও এক ধনবাদী রোগে ভৃগছে। 
১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ 
ইউয়োপীয় অর্থনৈতিক বাজারহুক্ত 
দেশগুলির বাণিজ্য ঘাটতি ৬*১২ 
বিলিয়ন (একশ কোটি এক বিলিয়ন) 
থেকে ১২ বিলিয়ন ডলায়ে পৌছে. 
গেল। বিশ্বের যে ২৪টি সব চাইতে 
ধনীদেশ ও ই পি ভিন্ন অস্তভূ্ত 
তাদের গড় পরিবৃদ্ধির হার ১১৭*এর 
দশকের ১০ শতাংশ থেকে ১৯৭১ 
সালে এক শতাংশেরও কমে নেমে 
এসেছে । 

সৃতরাং সোলা.ও তেলের দাম 


হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে 
সারা বিশ্বে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ' 
ব্যবস্থার আদন্ন পতন সম্ভাবনা। 
সোনার দাম বেড়েছে কারণ একদিকে 
ফাটকাবাজেরা দত মুনাফা কামাতে 
চায় অন্তদ্দিকে ফাপা ভঙার ও অন্তান্ত 
মূত্ধার চাইতে সোনা অনেক বেশী 
নির্ভরঘোগ্য এই বিশ্বাসে লগ্নীকারীরা 
সোনার দিকে ঝু'কছে। এমন কি 
বিশ্বের সব চাইতে বড় বড় ব্যাংক- 
গুলি পর্যন্ত নিজেদের তহবিলের 
নিরাপত খুজতে গিয়ে সোন1এমজুত 
করছে। আতস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল 
এই শোচনীয় পরিস্থিতি স্বীকার করে 
বিভিন্ন দেশের মজুত মুদ্র। তহবিলের 
উপর স্দ্ব প্রদানের এক অভিনব 
ব্যবস্থা স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে। 
আজ ধনবাদী ছুলিয়ার সংকট 
স্থায়ী আকার ধারণ করেছে । কোন 
প্রতিকার ব্যবস্থ! এই সংকটের উপশম 
করতে পারে না। ঘত অভিনব 
ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! হোক ধন- 


বাদের মৌলিক সংকট গভীরতর 
হবেই। একমাত্র উৎপাদনের উপ- 
করণগুপি সামাজিক মালিকানাধীন 
করেই এর স্থায়ী প্রতিকার হতে পারে 
কিন্ত পুঞজিমালিকেরা ত! শুনতে 
চাইবে কি? 


1 আট ॥ 


সি এ ডি সির কাজকম কেমন চলছে 


বিশেষ প্রতিনিধি * 


গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত 
সরকারী বিবিধ পরিকল্পনার একটি 
হল সৰ্বাঙ্গীন এলাকা! উন্নয়ন প্রকল্প, 
ইংরেজীতে বল! হয় কমপ্রিহেনসিভ 
এরিয়া! ডেভেলপমেন্ট . প্রোগ্রাম । 
হিমঘর বানিয়ে মহাজনদের হাত 
থেকে মুক্ত করে 
লাভবান আলু চাষে নামান, গরীব 
চাষী যাতে ধান গম পাট জুম] রেখে 
ব্যাঙ্ক থেকে টাক! ধার পেতে পারেন 
তার জন্ত বড় গুদাম তৈয়ী করা, 
ভোগ্যব্রব্যের লমবায় দোকানের 
মাধ্যমে যাতে একটু কম দরে গ্রাম- 
বালীর! চাল-ডাল, কাপড়'লুঙ্গি পান, 
যর্মগোদা স্থাপন ইত্যাদি হল সি, এ, 
ডি, দির কাজকর্ম। 

ভূমি সংস্কার দগ্তরের সঙ্গে যৌথ 
উদ্যোগে অপারেশন বর্গার নধিকরণের 
কাজও চলছে,, অরুধিগত কাজের 


' পরিমাণ বাড়ানে। হচ্ছে, যাতে কাজ 


ও আয় বাড়ে । চাষীর জনি পীমা- 
বন্ধ অথচ কর্মক্ষম হাতের সংখ্যা 
বাড়ছে, সেখানে কৃষি ছাড়া অন্ত 
ধরনের কাজের কথা, ভাবতেই হবে, 
তাই লি, এ, ভি, লি, মৎপ্ত চাষ 
পশুপালন ক্ষল্র শিল্প সম্প্রসারণের 
চেষ্টা করছে । বর্তমানে গ্রামবাংলার 


নির্বাচিত পঞ্চারেতগুলোর সহষোগে 


চল 


গরীব চাষীদের, 


সি, এ, তি, পি কা করছে। 

সি, এ) ভি, নি, 
করছে তা দেখার জন্ত কর্তৃপক্ষের 
প্রেরিত ছটো প্রতিনিধি দলে আমিও 
ছিলাম । প্রথমদিন যাই হরিপঘাটা 
প্রকল্পে। ১৯৭৫-এর শেষ দিকে এটা 
শুরু হয়েছে৷ এ সময় ১১২৮৪ একর 
জমির মধ্যে মাত্র ৩৪৩৪ একর ছিল 
সেচযোগ্য, বাকিটা অসেচ। ১৭৮ 
সালে সেচ এলাকা বেড়ে দাড়িয়েছে 
৫৮৩৯ একর । পূর্বে এই এলাকায় 


৬৩১টা নলকূপ ছিল। লি, এ, ভি, 


পি, পরে আরে? ৫৬ট] বসিয়েছে 
এখন আয় বসাবার মতো প্রাকৃতিক 
অবস্থানেই । গ্রামে গরীব লোকে- 
দের সংখ্যাই বেশি, এরকম ৫৩টা 
ভাগচাষী পর্রিবারকে অর্থ খণ দিয়েছে 
২১,২৭৮ টাক1। 

মাঠে গিয়ে খোজ নিয়ে জেনেছি 
আলু, কপি, বেগুনের চার! বসানোর 
ক্ষেত্রে, পাম্প থেকে জল দেওয়া 
ইত্যাদি কাজে প্রকল্পের সহযোগিতার 
কথা সকলেই স্বীকার করেন। 


প্রকল্পের ভাইরেক্টার চণ্ডীদাস 


চক্তবতঁ অতি দক্ষতার সঙ্গে পরি- 

চালন! করছেন। 
এরপর খাই কালন! প্রকল্প পরি- 

দর্শনে । বারো হাজার একর জমি 


কেমন কাজ 


এয় মধ্যে দিয়ে কৃষকদের 


এই প্রকল্পের আওতায়। এখানে 
ভাইরেক্টক্'হলেন সস্তোষ চক্রবর্তী, 
ভেপুটি ভাইরেক্টার প্রয়াত হরেকুফ 
কোভাঁরের পুত্র দীপঙ্কর ফোডার। 
১৯৭৫ সালে শেষে এই প্রকল্পের কাজ 
শুরু হয়। অবশ্য প্রখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদ বিপ্রব দশগুণ সি, এ, ডি, সির 
দায়িত্ব গ্রহণের পরই অন্ত জায়গার 


মতো কালন! প্রকল্পের কাঁজও গরীব. 


কৃষকদের স্বার্থে গতিলাভ করে। শুধু 
কর্পোরেশনের উপরতলার অফিসার- 
রাই নয়, প্রকল্পের সমস্ত কর্ষচারীও 
সেবা 
করতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন।' 
সরকার ও ব্যাঙ্কের থেকে কর্পো- 
রেশন টাকা খণ করে। সেই খণের 


"টাকায় মাঠের মধ্যে জল সরবরাহের 


পাম্প বসানো হয়। হয়িণদাটার 
মতো কালনাতেও দেখেছি ২*ট1 
গভীর ও ১৫*ট1 অগভীর নলকৃপ পি, 
এ, ডি, পি বসিয়েছে । এখান থেকে 
চাষীদের ক্ষেতে জল দেওয় হয়। 
একর-ইঞ্চি প্রতি দশ টাকা হিদেবে 
দাম নেওয়া হয়। বোরো! চাষে প্রান 
৪৮ ইঞ্চি জল জাগে অর্থাৎ জলের 
খরচা ৪৮* টাক! আর আলু চাষে 
লাগে ২* ইঞ্চি। জল সরবরাহটাই 
হলে! প্রকল্পের প্রধান কাজ । 





উত্তর প্রদেশ 


এম পৃষ্ঠার পর 

উদাহরণ দেখতে পাওয়ার প্রতিক্রিয়া 
বিষময় হচ্ছে। যদি লখনৌ, কানপুর্ 
মীরাট, বারাণসীর মত বড় বড় শহরে 
( যথা, লখনৌ -শাহনয়ুজক এলাকার 
সত কেতাদুরস্ত .বিলাসব্যসনের 
জায়গা, মস্ত" [তে থোদাথুলি ছাত্র 
খুনের ঘটন1) উঠতি প্রজন্মের যুবষ 


' অপরাধীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, 


এবং শিক্ষার অপব্যবহার দেখ! যায় 
দংগঠিত ডাকাতি এবং বর্ধমান অপ- 
রাধের পুনঃপৌনিকতায়, তাহলে কি 
এ বুঝতে হয় না যে ভারতের রাজ- 
নৈতিক পদ্ধতিটা_যার সঞ্চুজন 
প্রক্রিয়ায় ২॥০ বছরের মত শামান্ত 
জময় বাদে কংগ্রেষের একটানা এক- 
চেটে কর্তৃত্ব ছিন এবং আজ ফের 
হয়েছে" নষ্ট) ধ্বস্ত হতে চলেছে, এবং 
এই গণতঙ্্ ধ্ংসী পরিণতির জন্ম 
বিতবান বুর্জোয়া! শাসক এযলিটবর্গ ও 
প্রশাসক বুযরেক্রেটয়] দায়ী ? উত্তর 
প্রদেশের নতুন গভর্ণর ( পশ্চিমবজ 
থেকে সন্ত আগত শ্রীনি পি এন পিং) 
বিচলিত হয়েছেন, অফিদারদের 


ডাকলেন ৷ ৭ তারিখে তাতে প্রশাল- 


মের রী মহারধীরা হল, শরিক 


- (পরামর্শদাতা শী জে ভি শুরু সমেত) 


কিন্ত প্ৰশাসনীয় ঝোলা থেকে বেরি- 
য়েছে কেবল বিবৃতির বেড়াল । 
স্থরাহা কর] চাই, , ছুপ্রাপ্য অথচ 
একান্ত প্রয়োজনীয় লম্ভোগ্য বগু 
সরবরাহের । সামলানো চাই চির- 





মত এগিয়ে আস নির্বাচন, খুব শীঘ্র 
হতে পারার দভ্ভাবন। যার নেই আজ, 
লাধারণ মানুযকে মুক থেকে মুখর 
করে তুলছে । এই সেদিনও. যার! 
ইন্দিরাজীর তথাকধিত ব্যক্তি- 


উঠতি দরদামের ও পড়তি উত্পাদনের লল্মোহন]। (01:2:15029) দেখছিল, 


(যথা চিনির) বাজার । আগন্ন মধ্য- 
বর্তীকালীন নির্বাচনের আন্ত চাই 
রাজ্য-ভোটার-ুচীর ঠিকলময়ে সং- 
শোধন । খরায় প্রকোপজনিত 


-পরিণামের জের নাকি আজও চলছে, 


সে কারণে চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
(ইদিকে শীতকালীন বর্ধা মোটামুটি 
ভালই হয়েছে, রবি ফসলের প্রসপেইী 
মন্দ নয়)। আরও চাই, “কাজের 


তারা ভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
ভিন্ন সুরে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, 
যদিও চুপিলাড়ে। কারণ বাহ, আজ 
সায়! প্রদেশে কংগ্রেস (ই) মার্কা 
যণ্ডাওণ্ডাদের রবপ্নবা। 

কায়েমী স্বার্থের উপশ্রেণী সং- 

য় পটভূমিকায় নির্বাচনের 
পূর্বাঙ্ক কেমন হতে যাচ্ছে, এর উত্তর 
জনগণের ব্যাপক মোহতঙ্গজনিত 


বদলে খাদ্য, বা আনাভ” ঘে প্রোগ্রাম ওুঁধাস্তে মিলবে থানিকটা। কিন্ত 


পূর্ববর্তী বনারসী দাস মস্ত্রিমগুলী শুরু 
করে, তাকে চালু রাখা--১৮ লাখ 


বেশীর ভাগ ঈশার] বইছে বসস্ত 
বাহারের মত, এলোমেলো বাতাসে । 


গরীব, রুজিহীন বুঝি ত্বাতে অস্ততূ্ত কিন্ত গ্রীষ্মকাল আসন্ন; নিদ্বাক্কণ ধরায় 


ছিল। চাই অনেক কিছু, নতুন- 
লাগ প্রেলিডেটিয় প্রশাসনের হর্তা- 
কর্তাদের নজরে ঘোজন।-সারির 
গুক্ত্বে অগ্রাধিকার কোনটার, সে 
সম্বন্ধে শলাপরামর্শ ও জল্পনা কনার 


শেষ নেই কিন্ত কাজ এগুচ্ছে না। 


কারণ, কেন্দ্র স্বীকার ন! করলেও 
জনগণ ধীরে ধাঁরে বুঝতে পেরেছে 
এবং ক্রমশঃ পারছে | শিরে শমসের" 


মত উত্তগ অনক্রোধ হয় এক দ্িশা- 
দর্শী,। সে দিশা প্রশ্নের ঃ কি 
পেলাম? কারা] লুটলে। মজা ? 
ততদিনে বোর্ড এবং সম্ভবতঃ বিশ্ব- 
বিভ্ভালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়ে 
থাকবে । সে সময় আর এক ধরনের 
যুবকের সারি দেখতে পাওয়া ঘাবে। 
যাদের খিদে প্রচণ্ড, গবরকম | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে মীর্ট ১৯৮০ 


এখানে চারহাঞ্জার ভূমিহীন 
কৃষককে নিয়ে কৃষক দমবায়' সমিতি 
গড়! হয়েছে । ছু ধরনের বণ দেওয়া 
হয়। শল্তবাঘধ নগদ টাকা আর 


কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ওষুধ 1 


ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীর! পার 


"তাদের শেয়ারের দর্বোচ্চ বিশগ্ুণ 


এবং বৃহৎ চাষীদের দেওয়। হয় দশ- 
গুণ । এই সব প্রকয্পেই কৃষি ন্াততক 
জুনিয়ার টেকনিক্যাল অফিসাররা 
কৃষকদের কোন্‌ ক্ষেতে, -কি ধরণের 
শন্ত বপন লাভজনক হবে, বপনের 
সময় ইত্যাদি নিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 


“পরামর্শ দেন। 


কালনায় কৃষকদের মুখে শুনলাম, 
এবার এ পরামর্শে আলুর ফলন দ্বারুণ 


হয়েছে। কিন্তু মজুত রাখার অব্যব-. 


স্থার জন্ত আলু পচে যাওয়ার সমস্ত! 
আছে, অথবা কষকদেেরকে মহাজন 
দের ঘারস্থ হতে হবে হিমঘরের জন্ম । 
তাই সি, এ, ডি, পি তাদের নিজ 


বিপন্ন বান্ধব 


সাধারণ যাস্থষ যখন নৈতিক হতাশ 
আর ক্ষোভে ক্ষতবিক্ষত হয়েছ্ছে বর্ত-আ 
যান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যব- 
স্বার শিকার হয়ে তখন বিপন্ন বাঘধব 
মহিষাদলে তৈরী হচ্ছে এ সমস্ত 
মাহযের মনে এটু আশার আলে! 
জাগিয়ে তুলতে মার বন্ধুর মত 
তাদের পাশে গিয়ে দাড়াতে । 
মহিযাদল রাজ কলেজের দর্শনের 
অধ্যাপক গ্রন্ঈঈীলকুমার চক্রবর্তীর 
. মন্তিষ্কপ্রস্থত বিপন্ন বাদ্ধবের আদর্শ 
সেবা, সততা, শৃঙ্খল] ও সাঁহপ। এই 
চারটি ময়ে দীক্ষিত একটি সুশৃঙ্খল 
ন্বেচ্ছাদেবক বাহিনী. সবসময় তৈরী 
আছে আর্তের সেবায় নিজেদের 
নিয়োজিত করার অন্য। বিপন্ন 
বাদ্ধবের মুখ্য উদ্দেশ্য ভার শ্বেচ্ছা- 
সেবকদ্রের মধ্যে নৈতিক গুণগুলির 


একটা হিমঘর কালনায় বানাবার বিকাশ সাধন এবং হুশৃঙ্খপভাবে আর্তের 


চিন্তা,ক্রছে। 

এরপর আছে আ্দিবানী রি 
পরিকঘ্পনা। আদিবাপী গ্রামে পানীয় 
অলের জন্য নলকূপ খনন কল] 
হয়েছে । স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য আরি- 
বাসীদের গ্রায়ে পায়খানা বলানে! 
হচ্ছে। ফলে জঙ্গল-মাঠে পায়খানার 
জীবাণু সংক্রমিত হবে না। এছাড়া 
ব্যাঙ্কের ডি, আর আই প্রকল্পে সি, 
এ, ডি, সির মাধ্যমে খণ দেওয়! হচ্ছে 


দেবা । স্থশীলবাবু ছাড়াও অন্তান্ত 
ধায়া নিবেদিত প্রাণ হিসেবে বিপন্ন 
বান্ধধের পাশে আছেন তার! হলেন 
পর্ব বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক সুবোধ 
যাইতি, ডাঃ কল্যাণ মাইতি অধ্যক্ষ, 
বিভৃতিতৃষণ সেন, সঞ্জয় বন্দ্যোপা- 
ধ্যায় এবং রঘুনাথ আচার্য । ৃ 

বিপন্ন বান্ধবের সাহায্যার্থে ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী মহ্যাদল রাঁজসাঠে 
টালীগঞ্ধ ঈগ্রগামীর সঙ্গে তমলুক 


কুটির শিল্পের জন্য, যেমন টালি মহকুমা বাছাই একাদশের এক প্রদর্শনী 


“তৈরী, বিড়ি বানানো, বেতের কাজ, 


পাপড় চানাচুর তৈয়ী ইত্যাদি। 
এছাড়া বাজারে তরকারী বিক্রি, 
চায়ের দোকান করার মতে! কাজেও 
দশ টাক! থেকে সাড়ে সাতশে টাক! 


, খণ দ্বেওয়! হয় মাত ৪% স্থদে। 


বিয়েয় জন্যও খণ ছ্ধেওয়া হয়েছে। 


এছাড়া আছে ধর্মগোলা। শুরুর 
সময় ছিল ২৯ জন সদস্য । এখন 
'সদন্ত সংখ্যা ৫১। সদশ্তদের সঙ্গে 


কথা বলে দেখেছি ধর্মগোলার প্রয়ো- 
জনীয়ত] এর! শ্বীকার করেন । 
"আমতাবাদ, গ্রামে তিনজন 


বেকার যুবক একট] বিরাট পুকুল্প 


লীজ নেন। সি, এ, ভি, পি 
এদেরকে চারাপোন]1 কেনার টাকা, 
ও অন্তান্য খয়চা বাবদ খণ দেন। 
এর] এবছরে মাছের চাষ করে ১৭৫০ 
টাকা লাভ কয়েছেন। 


গ্রামের এই দমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পই 
এখন হচ্ছে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়ে- 
তের সহযোগে । 
সমিতির সঙ্গে সি, এ, ডি, পিও 
অপারেশন বর্গার বর্গাদ্বায়ের নাম 
রেকর্ড করাচ্ছে। 

১৯৭৫ লাল থেকে এই কর্পো- 
রেশনের কাজ শুরু হলেও বাংফ্রণ্ট 
আমলে এর প্রলার ও গভীরত? 
বেড়েছে । কর্পোরেশনের  কল- 
কাতাস্থ হেড অফিসের কর্মচায়ী থেকে 
হরিণঘাটা, কালনার সমস্ত কর্মচারীই 
কৃষকদের ও সরকারের পাশে দাড়াতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 


পঞ্চায়েত ও কৃষক . 


ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একটি 
ঞ্যাস্থুলেম্স গাড়ি কেনার তাগিঘে এই 
খেলার আয়োজন। খেলাটি উপ- 
ভোগ্য হয়েছিল। ৫ হাজার দর্শকের 
সামনে টালীগঞ্জ অগ্রগামী দলকে 
৩-২ গোলে জিততে বেশ বেগ পেতে 
হয়। তমলুক প্রকাদশের গোলরক্ষক 
সমীৰ চৌধুরীর অপূর্ব নৈপুণ্যের জন্য 
তমলুক একাদশ অনেক নিশ্চিভ 
গোলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে 

সমীব চৌধুরী কলকাতার যে কোন 
টিমের পক্ষে গৌরবের বিষয় হুবেন। 
তমলুক একাদশে অন্তান্ভ ধারা অংশ- 
গ্রহণ করেন তারা হলেন সর্ব 
প্রণব বেরা, রবি, পুদক বাগ / লক্ষ্মী 
যাইতি, সুব্রত আচাৰ্য, জয়দেব 
করণ, সইফুয় রহমান, অমিয় মিশ্র, 
চঞ্চল পাণিগ্রাহী, অমিত মাইতি, 


বিবেকানন্দ মাইতি, কঝণ্টা মালাকার। 


ছর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ১ 


বাধিক ৩* টাকা 
যাগ্রাবিক ১ টাক! 
শ্রেযাসিক ৭৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং মট লেন, কলিকাত1-১৩ 





দর্পণ শুক্রবার ২১শে মার্চ, ১৯৮০ 


বউ মেলা ৮০ 


রবীজ্বসনের সামনের প্রাঙ্গণে 
প্রতিবছরের মতো এবারও বইমেলা 
“শুরু হয়েছে। -এবার বইমেলা নিয়ে 
অনেক বাধ! দেখা দ্বিয়েছিলে|। 
অবশেষে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী 
নিঞ্জে হাতে ফাইল নিয়ে মহাকরণে 
দৌড়াদৌড়ি করে একদিনের মধ্যেই 
থাজন! মকুফ করিয়ে জমির ভার দিয়ে 
দেন পাবলিশার্স গিল্ড কর্তৃপক্ষের 
হাতে । মাজ সাতদিনের প্রস্তুতিতে 
এই বিরাট মেলার . আয়োজন 
হয়েছে । 

গত ১৪ মার্চ শুক্রবার বিকেল 
পাচটায় মেলার উদ্বোধন করেন 
 স্থাশানাল লাইব্রেরীর ডিরেইর ডঃ 
রবীন দাশগুপ্ত । ডঃ দাশগুপ্ত তার 
সুচিত্তিত বক্তব্যে একদিকে যেন 
আস্তর্জাতিক থেকে জাতীয় স্তরে বই 


মেলার ইতিহাস শোনান অন্ত্দিকে 


মুদ্রণ তথা প্রকাশনার হাজারে সমস্তা 
নিয়ে আলোচন] করে এ বিষয়ে 
একট] জাতীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব 


পূর্ভমন্রী যতীন চক্রবর্তী ভার 
ভাষণে বইমেলা অনুষ্ঠানের (ব্যাপারে 
'রাজ্যের বামক্রন্ট সরকারের সহযো- 
গিতার কথা বর্ণন1 করেন । 

রবীন ভারতী বিশ্ববিস্তালয়ের 
উপাচার্য ডঃ দ্েবীপদ্দ ভট্রাচার্যও 
প্রকাশনার লমন্তা ও বইমেলার 


সাফল্য কাষন। করে বক্তব্য:রাঁখেন। 

গত বছরে বইমেলায় প্রায় এক 
কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিলে|। 
এবারে মেলার আকর্ষণ আরো বেশি। 
উদ্বোধন এহুষ্ঠানে কালে বইমেলার 
কর্তৃপক্ষ হিমেবে পাবলিশার্স গিচ্ডকে 
ধন্তবাদ জানান। 


তেল পাচার ও চোরাকারবার 


ওয় পৃষ্ঠার পর্ন 

পাশের চোরাই গ্রোভাউনগুলিতে 
গেলে অনেকেই দেখতে পঁবেন যে, 
রাজনৈতিক দূলগুলির কর্মীর! পাঁচিল 
ঘেরা গোডাউনের দেয়ালে লিখে 
রেখেছেন হাজার রকম তিক 
শ্লোগান । 
রাঞ্যের বায সরকার চান জন- 
গণের সহযোগিতা । এবং সহ ব্যাপারে 


সাধারণ মানুষের ংশগ্রহণ । এ 
ব্যপারে বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান 
৪প্রমোদ দাশগুধ কিছুদিন আগেও 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন । 
চোরাই গোডাউনগুলির এলাকা 
চিহ্নিত করে এইসব গোডাউনগুলি 


ধেন। 









কলকাতার রাস্ত। 


. কলকাতার রাস্তায় যে অরাজক অবস্থা, সে কথা আমর! সবাই জানি, 
জেনেও বলছি । . 
পথচারী হিসাবে আমর! ভুক্তভোগী আর গাড়ী ধারা, চালান তাদের 
অবস্থাও কাহিল । 
একে তে! কলকাতার রাস্তাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় দংকীৰ্ণ . তাঁর 
ওপরই অধাল, গাড়ী পার্কিং আর বহুসংখ্যক বে-আইনী রিকৃদা ঠেলার 
দৌরাত্ময। পাশের ফুটপাথেরও নিস্তার নেই। সেখানে অবৈধ ব্যবসা 
চলছে অবাধে । পথচান্নীাই যাবেন কোথায় আর গাড়ীই বা চন্বে কি 
কেরে! 
তাই দরকার, পুলিশ, সি, এম, ডি, এ, কর্পোরেশন, পি, সাই, টি 
সকলেই একত্রিত হয়েছেন এই অরাজক অবস্থার মধ্যে কিছুটা শৃংখল! 
আনতে । 
ঠিক হয়েছে যে ত্রাবোর্ণ রোড (বিধ্ববী তৈলোক্য মহারাক্গ সরণি ), 
-9ধর্মতল ট্রীট (লেনিন সরণি ), এবং বহুবাজার স্ট্রীট (বি, বি, গাঁছুলট সীট ), 
"এই তিনটি রাস্তায় যুক্ত অভিযান চালান হবে। উদ্দেশ্য আর তিষু নয় 
যাতে পথচারী এবং গাড়ী-ঘোড়া কিছুটা স্বচ্ছন্দ্যে যাওয়া আসা করতে 
পায়ে। 
ব্রাবোর্ণ রোডের কথাই ধরুন না কেন। 
আগে রাস্তা ছিল ৬* ফিটের মত। পি, এম, ডি, এ পেটা ৯০০ কিট 
চওড়া করে দ্বিলেন। আলে! বসালেন, ফুটপাথের পাশে রেলিং “দলেন, 
সামনেই নির্মাণ করলেন বিরাট ব্রাবোর্ণ রোড ফা |ইওভায় । 
কিন্ত আদতে হল কি? 
চওড়া ব্রাবোর্ণ রোডের ওপরেই' ছু'লাইন করে গাড়ী দাড়ায়, ফুটপাথে 
বসে গেছে হকার, রেলিডে ঝুলছে কাপড়-চোপড় মাল মশলা! আর আাবোর্ 
রোড ফ্লাইওভারের ঠিক মুখেই বাদ, মিন্বাস, যাত্রী তুলছে । এমন কি 
নিষেধ সত্বেও ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে পথচারীরা আপছেন যাচ্ছেন! 


~ 


বদ্ধ করে দেওয়ার বব্যাপায়ে রাজ- 





নৈতিক দ্বলে স্থানীয় শাখাগুলি 
তৎপর হতে পারেন না? সৎ পুলিশ 
অফিসারদের নিয়ে তেলেয় চোরা- 
কারবার বন্ধ করার জন্য একটি টাস্ক 


. ফোর্স গঠন করতে পারেন ন1? পি, 


ভি, এাকটের প্রয়োগ সরকার চান 
না। কিন্ত জাত দুৰ্বৃত্ত তেলের 
কুখ্যাত চোরাকারবারীদের আটকা- 
নো জন্য কি কোন আইমই জেই? 


সদস্য ভাঙ্গানো 
১ম পৃষ্ঠার পর 


য়ায় জন্ত বিরোধী সদস্যদের ভাঙিয়ে 
নিজের দলে আনার জন্ত ইন্দিরা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জোর তৎপরতা 
চালানো হচ্ছে। 

জনতা, লোকদল এবং কংগ্রেসের 
বেশ কিছু সদশ্তের 
কংগ্রেসের নেতার! ক্রমাগত যোগা- 
যোগ রেখে চলেছেন | এ ব্যাপারে 
বিশেষ দ্বায়িত্ব দেওয়। হয়েছে সংসদ 
সদ্বন্ত যশপাল কাপুরকে । জনতা, 
লোকদল এবং কংগ্রেদ সবস্তদ্বের 
নানাভাবে প্রলোভিত কর] হচ্ছে 
যাতে তারা দলত্যাগ করেন । টাকা 
পয়সা ছাঁড়াও কাউকে মন্িত্বের 
প্রলোভনও দেওয়া হচ্ছে। - - 

এ কাজে ইন্দির|কংগ্রেস নেতারা 
কিছুটা! সফল হয়েছেন । কয়েকজন 
জনতা ও লোকদল সদশ্ত ইতিমধ্যেই 
দল ত্যাগ করে ইন্দিরা কংগ্রেদে 
যোগ দিয়েছেন । ইন্দিয়| কংগ্রেসের 
নেতার! আশা করছেন আরও কিছু 
সঘস্ত ভাঙিয়ে তায়! রাজ্যসভায় 


_ গরিষ্ঠতা পাবেন । 


এই আশায় সতার মেয়াদ আরও 


কয়েকদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । 


জনতা, লোকদল, এবং কংগ্রে- 
সের কিছু নীতিহীন সদস্তের ভাবসাঁব - 


দেখে মনে হয়েছে তার! ইন্দিরা 
কংগ্রেসের ফাদে পা দিতে পারেন । 


অনিলকুল ভট্টাচার্ধ-র 


সঙ্গে ইন্দির!- 


॥ নয়।। 


স্বাই এন টি ইউ সির দু ছল 
সমখ কের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট 


ব্যারাকপুর মহকুমার জগদ্দল একজনকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেধারর করে। 
থানার রিলায়েন্স জুট মিলের মাঠে 
২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪ট1 নাগাদ 
কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক দংগঠন 
আই, এন, টি, ইউ, পির ছুই দল 
সমর্থকের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট 
হয়েছে । ওই মারপিটের কবলে 
পড়ে উভয় পক্ষেরই কয়েকজন বেশ 
আহত হয়েছে। শেষ পর্যস্ত পুলিশ 
গিয়ে ওই অবস্থা আয়ত্তে আনে। 
পুলিশ উভয় পক্ষের পরম্পর বিরোধী 
অভিঘোগ অন্ুধায়ী দুইটি মামলা 
রুজু করেছে । 

পুলিশের বিবরণ অনুযায়ী জান! 
গেছে যে, সম্প্রতি রিলায়েন্স জুট 
মিলের কর্তৃপক্ষ ওই জুট মিলে লক- 
আউট ঘোষণা করেছেন। ওই 
লক-আউটের ব্যাপারেই ওই দিন 
ওখানে আই, এন, টি, ইউ, সির 
স্থানীয় কম্দের একাংশের উদ্ভোগে 
একটি সভা ডাকা হয়। কিন্তু, অপর 
একটি অংশ এর প্রচণ্ড বিরোধীতা 
করে। তাতেই এ কাগু হয়। এক ” 
ee রে ০ ফ্যাপ্টাকস বিক্রয়ের জন্য ভারতের ' 

সর্বত্র এজেণ্ট চাই 

গোলকমাথ মিশ্র । পুলিশ এ ব্যাপারে 


আরে! কয়েকজনকে গ্রেণ্ডার করার 


উদ্দেশ্যে থোজাখু'জি করছে । 


উল্লেখষোগা, আই, এন, টি ইউ 
সির স্থানীয় একটি অফিসের সামনেই 


ওই মারপিটের ঘটনাটি ঘটে। 











নিয়ো কাছের জন্ত ই মি এল | দি পি ভবলু ডি / রেলওয়ে | বেন্তরীয় | 
ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের অনুমোদিত - ঠিকাদার / সরবরাহকারী / |- 
প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেগার খোলার 
নির্দিষ্ট ভারিখ লিখে দফাওয়ারী দর / শতকরাভিত্তিক সীল কর! টেগার | 
বিন্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং জি. এম / বেগডা | ই ই" (সি) /টেগায় / ৮০ / ১০*৫৪ তাং 
৭-৩-৮০ 

কেণ্ডা এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে বাদগৃহ নির্মাণের জন্ত।- প্রতিটি 
কাজের আনুমানিক খরচ ৭৭১০৬৭*৬৪ টাকা থেকে ৯,৭৩,৭৯২ টাকা। 
৩১-৩-৮৭ থেকে ৮-৪-৮ পর্যস্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে 
এরিয়া! অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতিটি সেটের জন্য ৫০ টাক! অথবা 
১০* টাকা (পঞ্চাশ টাকা অথবা একশো টাকা) নগদে দিয়ে ( অপ্রত্যর্পণ 


| যোগ্য ) একজিকিউটিত ইঞ্জিদীয়ারের (সিভিল ) অফিস, কেণ্ড! এরিয়া 


জেমারেল ম্যানেজারের অফিস, পোঃ বছলা, জেল! বর্ধযান পশ্চিমবঙ্গ) থেকে 

টেগার দলিল পাওয়া যাবে । ১-৪ ৮০ / ১০-৪-৮০ বেল? ২ ৩০ টায় টেপার 

গ্রহণ করা হবে এবং তা! একই দিনে অর্থাৎ ৯ ৪-৮০ / ১*-৪ ৮* বেল! শটায় 

খোলাহবে। 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা! 

চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী /- 
দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া ঘাবে। আন্থমানিক খরচের, 


' এ সবই বন্ধ কর] দরকার। বন্ধ করা হবেও। -সবাই যদি চেষ্টা কয়েন | কাব্যগ্রন্থ 
, এবং এই সবাইয়ের মধ্যে আমর! ধরছি জনদাধারণকেও । তাদের পাহাষ্য ১% বায়নার টাকা লংশ্লিট অফিদারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। 
না পেলে আমর! কিন্ত এক পাও এগোতে পারব মা। হৃদয়ে গোলাপ টেশারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেণ্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ 
গার | ন (পনেরো) দ্বিন আগে পৌঁছাতে হবে । টেগারদাত] অথবা তাদের মনোনীত 
একবার পরিফার করলেই হবে না, দেগুলিকে বয়াবরের মত পরিফায 7 তিমি যিদ উপাহিতিতে চার সোনা হরে বহার মোন রনী | ॥ 
রাখতে হবে । ৯/৩ টেমার লেন চির দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ণ বা আংশি কভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলো | ১. 
(দি. এম. ছি, এ কর্তৃক প্রচারিত ) কলিকাতা-৯ কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
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. ফটোগ্র [কারতেরে সঙ্গে সি এর বি কর্তার তভদুতা এ সিএ বিহু সভাপতি পেহাংশু য্যতে ছোট-বড় নির্বিশেষে সব সাংবা- 


ফটোগ্রাফার পি এবি- কাছে তিনি এ ফটোগ্রাফারকে মুখের ওপর উপস্থিত বেশ কিছু সাংবাদিককেও |: আচার্ষের কাছে নিক কানাডা, দিক ও ফটোগ্রাফাররা মাতে যা 
| ব্যবহার . পায় সেদিকে নজর 





মর্ধাদাহীন। পি এ বির, কয়েকজন বলে দেন, ফটোগ্রাফারের আবার লাঞ্চ প্যাকেট দেওয়া হয় নি। উবার 
কর্মকর্তার আচার আচরণ সংবাদ. লাঞ্চ কি? ফটোগ্রাফারদের ফোন ফটোগ্রাফারদের বক্তব্য, লাঞ্চ ডি 6:১৮ বসি 
পত্রের ফটোগ্রাফারের মনে দারুণ লাঞ্চ দেওয়া হবে না। খাওয়াটা বড় কথা নয়। কিন্ত দি এ - 
- ভাবে নাড়া দিয়েছে। সি এ বির ভারপ্রাপ্ত কর্তার এই বি কর্তৃপক্ষ াংবাদিক ও ফটো--| গ্রস্টিধগ, SE 
লংপ্রতি ইডেনে 'রঞ্তি টরফিয় খেলা আচরণে স্বভাবতই উপস্থিত ফটো- গ্রাফায়দ্বের মধো ঘে মর্যাদার সীমা- ০ রাত) 
চলার সময় লি এ বিয্ন শুনৈক কর্তা গ্রাফারদের মধ্যে দ্বারুণ বিক্ষোভের রেখা টেনে দিচ্ছেন সেটাই অসম্মান- পর্যদ প্রকাশন 
কলকাতার জনৈক ফটোগ্রাফারের সষট হয়। জানা গেল গত টেস্টেও' জনক। পরে অবশ্ত নি এ বির ঠা x 
মৃখের ওপর বলেছিলেন, কর্তব্যরত ফটোগ্রাফারের সঙ্গে একই রকম “জনৈক কর্তা এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে ELL HA ELLA Ss 
' |২। জমীজতত্ব (২য় সংস্করণ) | শ্রীপরিযমলতূষণ কর /-১৫**৯ 


4 রিপোর্টারদেরকেই শুধু লাঞ্চ দেওঘা আচরণ করা হয়েছে । সি এবি বর্তৃ- ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফটো- 
হবে, ফটোগ্রাফারদের নয়। পক্ষ শুধু যে ফটোগ্রাফারদের সঙ্গেই গ্রাফারর অভ্র ব্যবহারের প্রতিবাদে 


ঘটনাটি ঘটে ১৪ তারিখে লাঞ্চের 
দময়।, পি এ বির পক্ষ থেকে অভদ্র, আচরণ করেছেন তাই নয়, একযোগে লাঞ্চ বয়কট করেন ।, 


রিপোর্টারাদের জন্য কয়েকটি লাঞ্চ 
প্যাকেট নিয়ে আপা হয় প্রেস 
বক্সে । শি এ বি-র জনৈক ব্যক্তি 
ফটোগ্রাফারদের একজন , প্রতি- 
নিধিকে ভারপ্রাপ্ত বক্ির কাছ থেকে ' 
ফটোগ্রাফারদের অন্ত লাঞ্চ লিয়ে 
আসতে বলেন ৷ এভপ্রলে[কের কথামত 
একজন যান লাঞ্চ প্যাকেট আনতে 
ঘান। যে ব্যক্তি লি এবি-র পক্ষে 
লাঞ্চ প্যাকেট দেবার দ্বায়িহে ছিলেন 


শয়তানের চক্র ? ' 
বড়বাজার থানার নলিনী শেঠ 
রোডের .দোমাপাটির এক সোনার 
দোকানে মায়ের অলঙ্কার বিক্রী” 
করতে গিয়ে একটি ১০1১২ বছরে 
অবাঙ্গানী বালক পুলিশের হাতে 
১৪ই মার্চ বিকেলে ধরা পড়েছে । 
"_ ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বালকটি ' 
দুলে যাওয়ার অছিলায় বাড়ি থেকে 
* গোপনে মায়ের দু ভরির ছুটি সোনার 
বাল নিয়ে এ লোনার দোকানে 
গিয়ে তাবিক্রীর ইচ্ছা প্রকাশ করে। 
কিন্তু, দোকানদারের এতে লন্দেহ 
হয়। তিনি 'ওকে আটকে রেখে 
সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশের কাছে 
ফোনে সংবাদ দেন। পুলিশ ছুটে 
গিয়ে তাকে অনক্কারসহ আটক করে 
ওর অভিভাবককে খুঁজে বের করে। 
বালকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার 
পুলিশ এব্যাপারে কোন কেস করে 
নি। ওকেসতর্ক করে এবং থানায় 
রেকর্ড রেখে ওর বাবার হাতেই ওঁকে . 
অর্পণ করে দেয়। 





" ৬এ, রাজা স্ববোধ মন্লিক কবর, কলিকাতা-১৩ 




















পুলিশের অন্থমান, ওর পেছনে . » | | : . 
৯ উরে - ন হ | | 
শয়তানের চক্র আছে  তানাহলে ২ _ j গামরা জানি আপনারা সবাই নাগরিক দাযিত্ব বেক্ষণ ক্লরা, বস্তীর উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যব- তবু অনবধানতাবশতঃ কখনও কথনও ভুল হতেও 
নেও কাণ্ড করতে সাহস পেত না। রি সচেতন | সেই জন্যেই, আপনারা আশা স্থার উন্নতি,রোগ নিবারক ব্যবস্থা শ্রহণ-পুরসভার পারে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই ভুলের পর্নিনামে 
১ | রি রেন যেমন পূরকর দেবেন, পুরসভাও তেমনি হাতে এই রকম যে বহুবিধ কাজ রয়েছে, আপ- “সম্পত্তি ব্রেগক,নীলাম, গ্রেফতাবি পবোয়ানা বা 
বালকটিক্ বাব! ক্যানিং ট্রীটের একজন - জ্জাপনাদের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নাদের দেওয়া পূরকরের মাধ্যমেই তার আর্থিক অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের, আশঙ্কা 
- জীবনযাপনের ব্যবস্থগুলি ঠিকমত পালন করবেন। সংস্থান করা হয়ে থাকে । থাকে । | 
ব্যবসায়ী । তিনি রবীন্দ সরণীতে জামরাও তাই চাই ৷ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা 
. j y নান aE লামা জা লরি আমাদের অনুরোধ, পুরকর ফেলে রাখবেন না। তাই, পুরকর 'সমষমত মিটিয়ে দিন । আগনাবই 
- পর্িবারবর্গ নিয়ে বাস বরেন। তিনি বার্তা দো জিঠি উজ রঃ কর আর কতই বাঃ নিশ্চয়ই আপনার নিয়- নপবরজীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করতে আমরা সেই 
ৃ উদ্যানগুলি ঠিকমত রক্ষণা- মিত খরচের ভেতরে বা। 
মোনার দোকানীকে ধন্যবাদ ই এর ব্যবস্থা করা আছে । অর্থ ধরচ করবো । 3" 
ন ag ee কলিকাতা গুরসভা - মহানগরীর উজ্জ্বল, সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্র । 7 
্ স্‌ রি রঙ রদ ৮ ৪ ্ঃ . ” পি 
ই) | at bd ৮ র্‌ ? টং ্ ৮ 
| সম্পাদক-_হীরেন বন্থু, টি ৯ 
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ম্পাফক কর্তৃক হীপালী প্রেল, ১২৬/ ড, ক 
| সা প্রেল: *২/৯ আচার্য দুদ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুত এবং বর্ণ কার্যালয় ৬১, মট জেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


& 


যাতাগূরের সরননে আনোটনা করে 


শুর (গাঠী আন্দোলনে নেমেছে 





ইন্দিকাপস্থী যুব ছাত্রদের আসাম 
বিরোধী আন্দোলনের পেছনে ইন্দিরা 
গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর পরোক্ষ পম- 
ধর্ম আছে বলে বিশ্বস্ত সুত্মে খবর 
পাওয়া গেছে। 

এই আন্দোলনের €ন্ভা রাজ্য 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
এবং ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা কমিটিত 
দভাপতি সুব্ৰত মৃখার্ঘণ দি্লীতে সধয় 
গান্ধী, ইন্দিয়! গান্ধী, বন্ধকত গণিধান 
চৌধুরী গ্রথতি নেতাদের সঙ্গে এই 


আন্দোলন শুরু করার আগে আলোচন! 


রয়বিশ বর্ষ ॥ ১০ম লংখ্য। ॥ শুক্রবার ২৮শে মার্চ, ৮০ ॥ ৬০ পয়সা করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। 


শত বিশেবীযা 


ত্বগিছ না ছয়ে 
টাক (তোল! হচ্ছে 


আলাম অবরোধ মিয়ে কংগ্রেস 


শল ও তার ছাঝ যুব শাখা দ্বিধা 


ইত্তক্ত। লোমেন সিত্র-য্ন বিশেষ 
শ্সনগুগত দেবপ্রসাদ রায় প্রকাশ্যেই 
জলেছেন, আসাম অবরোধ, মূল মম- 
হার লমাধানের পথ নয়। রাজ্য 
ধুব কংগ্রেসের অনেকেরই ধারণা 
ভাই। রাজ্য কংগ্রেদ সভাপতি 
অঞ্জিত পাঙ! সৃ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুকে 
বলেছেন, অবরোধের নামে হিংসা- 
সবক ঘটনায় তার কোন লায় নেই। 
শ্য়কত সাহেবের অনুরূপ মত। 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠা: 


ই-কগ্ৰেসীদের 
“মলা 


বাকুড়া জেলার কোতলপুর 


থানার মলবনিতে ১৯শে মার্চ কংগ্রে- , 


হসের (ই) একদল কর্ম একদল পি পি 
এম কর্মীর ওপরে হামলা করে মারধর 
করেছে। ভাছাড়া, ইন্দিরা কংগ্রে- 
লীর! ৪ গন পি পি এম বর্মীকে 
আটকও করে রাধে । সংবাদ পেয়ে 


পুলিশ গিয়ে স্থানীয় শুভবুদ্িসম্পন্ন _ 


মাছষের দহযোগিতায় এ অবস্থা 
আয়ত্তে আমে এবং অপহৃত পি পি 
- কমঁদের উদ্ধার করে। পুলিশ 
b দিনের ৮ নং কেস-ভাইরী 
জম ইন্দিরা কংগ্রেসীকে 
গ্রেপ্তার করেছে। 
জানা গেছে, নি পি এম কর্মী! 
একটি জনয! থেকে ফিরছিল, তখন 
কংগ্রেস (ই) করা এ হামদ! 
চালায়! 


বাধ ঘাদ্দোলনে নেই 





আমামে কি ঘটছে 


গত ছমসি ধয়ে আাঁদাম-মেদালয়ের 
ঘটনাবলী তারতের নিক কাগজ- 
গুলোর পাঠকদেয়কে চঞ্চল করে 
তুলেছে । সেখানে কি ঘটছে তা 


জানার জন্ত দিল্লীর নাগরিক অধিকার_ 


রক্ষা! সমিতির তিনজনের এক - প্রতি- 
মিধিদল গত ৯_-১৬ ফেব্রুয়ারী 
আসাম পরিদর্শন করেন । 

ডঃ জি. পি. দেশপাণ্ডে, শ্রীধীরেন 
শর্মা ও চমনলাল তিনজনের এই 
প্রতিনিধিদল আসামে ব্যাপক ঘোরা- 
ঘুরি করে অনুসন্ধান ক্রেন। এর! 


রাজ্যের বিতিন্ন রাজনৈতিক দৃদ্রে 
নেতৃবৃন্দ, সমাজ সেবামূলক: প্রতিষ্ঠান, 
ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 'ও গৌহাটি 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের। শিক্ষক সমিতির সলে 
কথা বলেন। 

অন্থসদ্ধান শেষে এক রিপোর্টে 
এরা বলেছেন, এট! সৃত্য যে বাংলা- 
দেশ থেকে কিছু বেছগাইনী অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে, যদিও প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে 
মতপার্থক্য থাকতে পারে, প্রয়াতঃ 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


ইন্দিরা কংগ্রেসের : 
ঘৃণ্য রাজনীতি 


আসাম নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস (ই) 


নেতৃত্ব এক বিচিত্র কাণ্ড কারখান। 


শুরু করে দিয়েছেন । আনামের 
বিরুদ্ধে মান্দোলনের চেহার কি হবে 
তাই নিয়ে দল শতধা বিভক্ত । কেউ 
বলছেম, অবরোধ হবে। কেউ 
বলছেন, না। আবার কেউ বা 
বলেছেন, অবরোধ হবে কিন্তু তা হবে 
শান্তিপূর্ণ । দলের উগ্র লমর্থকরা 
আবার ত! মানতে রাজী নগ্ন । তারা 
গণ্ডগোল বাধামোর জন্য একেবারে 
তৈয়ী। তার প্রমাণও তারা! ইতি- 
মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আসামের 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ওখানে. যা 
করছে পশ্চিমবন্দের কংগ্রেস (ই)দলের 
কিছু সমর্থক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে একই 


পথে পাবাড়াচ্ছে। 

.এখানে বলা দরকার জাতীয় 
সংহতির নামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
যে যাই বলুন মী] কেন হরিজন হত্যা, 


সাল্রদ্বায়িকতা, জাতিভেদে উপকানি, 


দেওয়ার কাজ দ্বীর্ঘথ ৩০৩২ বছর -ধরে 
চলেই আপছে।, কোনও স্ুসভ্য 
জাতিয় পক্ষে ভাব! লম্ভবই নয় ঘে, 
সামাস্ত ঘটনাকে কেজ্জ করে দেশের 
বিভিন্নন্থানে গ্রামের পর গ্রাম -দাম্প্র- 
দ্াত্রিকতা, হরিজন হত্যার তাগুবে 
একেবারে শেষ হয়ে ষায়। সাম্প্- 
তিক কালে ভিনরাঁজ্যের কয়েকটি 
গণহত্যার কলঙ্কময় নজীর তারই নব 
দর্ঘোজন। কংগ্রেস শাসনাধীন 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





- দিন্পীতে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর সঙ্গে আদামের আন্দোলনকারী 
যুব ছাত্র নেতাদের আলোচনা শেষ 


পর্বস্ত ভেস্তে যায়। এরপর আসাম 


গণসংগ্রাম পরিযদের নেতারা আলো- | 
চনায় যোগ দিতে এসেও সমন্তার | 

প্রধামমন্ত্রী প্রস্তাব করেছিলেন | | 
7 বিদেশী সংজ্ঞা নির্ধারণের ভিত্তি বছর | 


কোন: সবয়াহ! করতে পারেননি । 


হোক ১৯৭১ সাল, কিন্ত আসামের 
আন্দোলনকারী ' যুব-ছাত্র নেতার! 


১৯৫১কেই ভিত্তি বছর ধরার সিদ্ধান্তে | সাধারণ সম্পাদক জ্রীহূবত মুখো- 
অটল থাকেন । প্রকৃতপক্ষে আন্দো- | 


লন প্রত্যাহার-করে- মীমাংসার পথে | 


আসার অন্য প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত অহ- 


রোধই আসামের যুব ছাত্র নেতারা 


প্রত্যাখ্যান করেন। ’ 

'আসামের যুব ছাত্র নেতাদের 
এই আচরন প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই 
অমন্ধষ্ট ছন এবং আদামেয় আন্দো- 
লনের ব্যাপারে - ঘধন নতুন করে 
চিত্ত! ভাবনা শুরু করছেন তখন 


সব্রতবাবু পশ্চিমুবজে ছাত্র পরিষদ | 


এবং যুব কংগ্রেসীদ্বের পক্ষ থেকে 


আসাম' বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তাব. 


দলীয় হাইকম্যাণ্ডের কাছে প্রেশ 
করেন। 

| জুব্ৰতবাৰু দিল্লীতে ইন্দিয়া গান্ধী, 
লৱয় গান্ধী এবং বরকত সাহেবকে 
তার আন্দোলনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা 
করে বলেন, রাজ্যে আসাম বিরোধী 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


পদঢোনতি ও 
পদ্প্রাপ্তি 


.  এখমকার কেন্দীয় শ্বরাষ্ট্র্ত্ী 
জ্ঞানী জৈল দিং গোড়] থেকেই সঞ্জয় 
গান্ধীর পরামর্শে ওঠেন বসেন। 


আত্যস্তয়ীন '্ররুয়ী অবস্থার সময় | সমিতি তথা -অসমীয়াদের ভীত করে 


রঃ আসামে শাড্তি খে { আনতে চেষ্টা 


ব্ৰহ্মানন্দ রেডিডও রবার ষ্ট্যাম্প হিসেবে 
শ্বরাষ্্রমস্ত্রীর কাজ চাদাতেন। কিন্ত 


সেই সময় এর দলে এখন তুলনা চলে | 
মা। তাহলে কি হয় জৈল সিং / 
জানেন সঞ্চয় খুশী থাকলে তার | 


উন্নতি। সে্ন্ত 
সঙ্গে যোগাযোগ রাধেন। 
নির্দেশ মত কাজ করেন। . তাছাড় 


নিয়মিত সধয়ের 


সভায় জে)োতিঞ্চ। বাকি সব ছোট- 


জকজমকে বড়সড় দেখান না কেন, 


ভার! বিশ্বস্ত সেবক ছাড়া আর কিছু | 


নয়। 
কিন্ত সব বিশ্বস্ত, সব অঙ্গত 


সেবক এখনও মাতাপুত্রের কাছ থেকে. 
, ্ষমতাপূর্ণ পদের পুরস্কার পান নি। | 


বংশীলাল তাই ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 
গিয়ে পড়েছেন । জান। গেছে, বংশীর 
ভাবমূর্তি এত কালে! ও. কুখ্যাত হয়ে 

' গেছে যে কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে কোন 
জায়গাতে মাতাপু তাকে আনতে 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





ঢা 


প্রধানমন্ত্রীর 


দিশ্তীতে ইন্দিরা গান্ধী ও সয় 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় 
ফিরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের 


পাধ্যায় ছাত্র পরিযদ্ ও যুবকংগ্রেসের 
“আদাম অবরোধ” আন্দোলনকে 
আরেো.জোরদার করচত চলেছেন 
বলে সংবাদে জানা গেছে। দিল্লীতে 
মাতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও 
যখন স্থব্রতরাবু এই ঘোষণা করেছেন 
তখন বুঝতে অস্থবিধ1! হয় না খে, 
পশ্চিমবঙ্গে আসাম অবরোধ আন্দো- 


॥ লমে তাদের উভদ্বের সমর্থন আছে। 


যদিও প্রথমে প্রধানমন্ত্ীএই আন্দো- 
লনে তার সায় নেই বলে জানিয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু তার বর্তমান মনোভাব 
আন্দোলনের বিরোধী নয়। তিনি 
চান এই আন্দোলন শাস্তিপূর্ণ পথে 
হোক। . 
একথা পরিকর প্রধানমন্ত্রীর, 
সদিচ্ছা সত্বেও আসামের ব্যাপারে 
তিনি কোন মীমাংসায় আসতে পার-. 
‘ছেন না। আসাম পূর্ববৎ অগ্নিগর্ত 
হয়ে রয়েছে। অথচ আসামে রাষ্ট্র 
পতির বকলমে. কেন্দ্রীয়, সরকারের 
কর্তৃত প্রতিষ্িত। তা সত্বেও আসামকে 


| শায়েস্তা করতে ন! পার! প্রধানমন্ত্রীর 


অক্ষমতা বলেই গন্য হবে । তাই কি 


| তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসাম অবরোধ 


আন্দোননের জুছু দেখিয়ে সারা. 
আসাম ছাত্র সমিতি ও গৃণ সংগ্রাম, 


করছেন? কারণ হথব্রতীসুখো পাধ্যাক্ 
ও তাক্স:অন্তুগামীরা যে পথে গেছে 
তাও সমান বিপজ্জনক ও বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী । যেকোন প্রধানমন্ত্রীর নির্ধি- 


॥ ধায় তার নিন্দা করা উচিত, ঘদি 


তীর | তার মনে অন্ত কোন মতজব মা 


2 | থাকে । 
একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই তার মস্তি | 


প্রধানমন্ত্রীর যে গোপন মতলব 


খাট উপগ্রহ ৷ যতই তারা-বর্ড পদের | আছে এবং তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের . 


॥ কংগ্রেমী আন্দোলনকে মদত দিচ্ছেন 


সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে গত বুধবার 
লোকসভায় তার ক্রোধের প্রকাশ 
ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে স্ুব্রতবাবৃদের 
মদত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক ঢিলে ছুটি 
পাখি মারতে চাইছেন। 
আসামকে.শায়েস্তা করা এবং ছুই 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার 

পথ প্রশস্ত করা। দুরাত্মায় ছলের | 


অভাব হয় না কখনও । 
Hj { 


এক, 


| ছুই ॥ 
শোক সংবাদ | 


ৰাখাল ভট্টাচাহ' 


সম্প্রতি প্রয়াত জ্রীড়াসাংবাদিক, 
সাহিত্যিক, নাট্যকার, কুবি, অনু- 
বাদক, সর্বোপরি 'মানবদরদী পুরুষ 
রাখাল ওট্াচার্যকে সাহিত্যিক 
অচিত্তাকুমার সেনগুথ বলতেন, 
‘কালের রাখাল”। যিনি যুগকে 
চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন । গত ১৬ই 
মাচ গার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
খেলাধূলার একটি ন্বর্ণধুগের অগ্যতম 
শেষ সাক্ষী চলে গেলেন । যে লময়- 
টাতে বিখ্যাত বিখ্যাত খেলোয়াড়ের 
'জন্ম-যেমন ধ্যানচাদ, গোষ্ঠ পাল, ' 


সি. কে, নাইডু--এদের সময়কার কথা তিনিই লিখে দিয়েছেন-_শুধু 


যিনি একমাত্র লিখে গেছেন বা 
জানিয়ে গেছেন তার বিয়োগে তাই 
চিয়তরে শেষ হল, সেই স্বর্গের 
স্বৃতি রোমস্থনের কথা | বিশেষ করে 
'এই ভেজাল সাংবাদিকতার যুগে তিনি 
ছিলেন একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । 


ছদ্মনামে তিনি লিখতেন । এমন কি ' 


' উপদেশ প্রশিধানযোগ্য । বর্তমানে 


‘সময় ধরা» সাংবাদিকতার যুগে তাকে 
বড় বেশী করে মনে পড়ছে। 

তিনি মূলতঃ অর্থনীতির ছাত্র 
হলেও ইতিহাস (গ্রীসের ইতিহাস 
আর রোমের ইতিহাস তার অনবধ্য 
সৃষ্টি), সংস্কৃত, বিজ্ঞান, বাংলা, 
ইংরাজী সবেতেই তার সমান 
দক্ষতা ।' 


ম্ব মিলিয়ে তার বই হয়তো ' 


ভ্রিশটির বেশী নয়। কারণ তিনি 
প্রচুর রচনা যে বিনা অর্থে লিখেছেন . 
প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করতে, যেটা না 
“লিখলে তিনি আরও অনেক বই 
লিখতে পারতেন । আমি জানি 
মুস্তাক আলির দীর্ঘ আত্মজীবনী 


ুস্তাককৈ তালবেসে' ॥ জাজ ৰেমন 
লিখলেই হাত পাতার একটা বেও- 
রাজ হয়েছে আরবি তার কখনও ধার 


ধারতেন না। সেখানেই আরবি - 


ব্বতন্ত্র। খেলা ছাড়াও একই পারি- 


- পরবর্তী গবেষকের কাছে গ্রন্থটি 


রেফারেন্স বই হিসেবে আদৃত। 
“কানাগলির কাহিনী” গ্যুৎন্তুগ দ্ধ? 


“রাজ্জাচুত ঈশ্বর”, তার. কয়েকটি - 
বিশিষ্ট উপদ্কাস । | 
যা হয়ে থাকে, আদর্শহীন, 


নীতিহীন, কোনো দল বা গোষ্ঠীর, 


সঙ্জে যুক্ত না-থাকায় কারপে-তার 
বিখ্যাত বইগুপি কোনো প্রগতিশীল 
প্রকাশকের দ্বার] পুমর্মূ দ্রিত হয়নি । 
এবং আজকের দিনের অর্বাচীন 
প্রগতিশীল পাঠকেরা ও সম্ভবত তাকে 
মনে রাঁখেন'নি। 
সুদ্বীর্ঘখকাল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়ে তার মৃত্যুতে আমরা এক- 
জন পরম সথহদ্-বিচ্ছেদ্বের আস্তর্িক 
বেদ্রন। বোধ করছি। “পাণ্ডিত্য 
ষে বিনয় প্রকাশ করে তার যৃত্তিমান 
পুরুষ ছিলেন অচ্যুত গোস্বামী ৷ 


মিহির আচার্য 
ঘৃণ্য রাজনীতি . 


পা 


শ্রমিকে অন্তান্ত প্রবন্ধ, কবিতা এবং ২২১ম পৃষ্ঠার পর 
দর্পণের পাঠকর] জানেন আরবি -ফর়মাস মত সম্পাদকীয়ও লিখে রাজত্বে এঘটনার কোনও বিরাম ছিল 


দিয়েছেন । জীবনে যাঁদের সব থেকে 


না। 'আক্গও নেই । ভারতের সংহ- 


এনেকাঁনেক চ্যালেপ্লিং লেখার অধি- বেশী উপকার করেছেন তারাই তির যূলে চরম কুরঠারাঘাত করার 
কাংশ এই পত্রিকাতেই, একাধিক পিছন দিক থেকে তাকে বেশী ল্যাং চেষ্টাও এই প্রথম নয়। ত্রিপুরা, 


বেরিয়েছে । . ৪ 

বিয়াট. পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি- 
থেলার রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন । 
সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ থোলামনে খেলাকে 


দেবার চেষ্টা করেছেন। সে 


ব্যাপারেও তিনি ছিলেন হিমালয়ের 
মত্ই.নির্িকার। 


এই 'বেইমানির যুগে তিনি 


“মেঘালয় ভূটান, মিজোরাম, প্রভৃতি 
রাজ্যগুলিতে তার প্রষাণ প্রায়ই 
পাওয়া মবাচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের, 
ঘটনাবঙ্গী বেশ কিছুদিন ধরেই 


সাহিত্যের এবং জীবনের অবিচ্ছেন্ত বেমানান । তোই, বোধহয় নিঃশব্দে ভয়াবহ । কিন্তু মেঘালয়, মিজোরাম, 
ঘুমের মধ্যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নাগাল্যাও্ মণিপুর আসাম নিয়ে 


অংশ হিসেবে উপলব্ধি করেছেন৷ 
ট্রেটসম্যানে ক্রীড়াসাংবাদিক বৃত্তি 
নিয়ে তিনি সুচনা করলেন বাল] 
ক্রীড়াসাহিত্যের__« কলকাতার ফুট- 
বল? লিখে। আর ইংরেজী সাহিত্যেও 


এনেছিজেন অলিখিত একটি পুরস্কার ' 


একমাত্র ' ভারতীয়. 
হিসেবে খোদাই করলেন 'উইজ- 
ডেনৈর+ শততম সংখ্যায় (ক্রিকেট 


বইঃ 


নিজেন।, 


টি শিবরাম কুমার 
তচ্যত গোস্বামী 


প্রবীণ, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা 


কোন স্ব চিন্তা এবং প্রয়োজনান্থ- 
যায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয়নি । 
এর জন্য কেন্্রীয় সরকারী নীতি কষ 
দায়ী নয়। বিশেষ বিশেষ রাজ্যকে 
বিশেষ বিশেষ স্বিধা দেওয়ার মধ্যে 


'্লাংবাদিক ঘখন মার্কপবাদকে ব্যাংকে ফিকস্ভ দ্রিয়েই বিচ্ছিক্নতকামী শক্তিকে মদত 


ডিপোজিট: করে- বর্তমানে স্থদের দেওয়া! হয়েছে, এতে সাপ্রদায়িক 


টাকায় ব্যক্তিগত ধান্দাবাজীকে পরম 


দল ও কিছু স্ঘোগ দদ্ধানী মানুষের 


'ত্ডযান ক্রিকেট ক্যাভাল- আরাধ্য করে তুলেছেন তখন স্থিতধী, স্থবিধা হয়েছে । এই শক্তি" এখন 


কেড')। তাও জন আর্লটের মত ' নিয়ভিমান জ্রগোশ্বামীর অকাল- নিজেদের রাজ্যকেই এক পৃথক সভা 
নামী লেখকের হাত দিয়ে। শুধু মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত আহত হিসাবে বিচার করে মেই মত কাজ 
তাই নয়, তিনি (আর্লট) ভার সম্পর্কে করবে। ১৯৪০-এ' ঢাকায় প্রগতি করছে। বেঙ্গীয় নেতৃত্বসমানাধিকার 
অতিয়িক্ত প্রশংসা করেছেন প্রখ্যাত জেখক সংঘ গঠনে লেখকের ভূমিক! জাতীয় সংহতি প্রভৃতি যত কথাই 
বেশী সর্বাধিকারীর কাছে। যেকথ। ইতিহাস.মনে রাখবে । সেই সময়েই বলুন না কেন, আগে তাদের ঠিক 


বেরীদা আমার কাছে এবং তার জন্ম- 
দিনে সকলের কাছে বলে গেছেন। 
তার গঙ্গে গত আঠার বছর 
একাত্ম হয়ে থেকে দেখেছি তিনি কি 
রাজনীতি কি অন্য কোন বিষয়ে সমা- 
লোচন! করতে কখনো মনগড়। 


শহীদ সোমেন চন্দের সহযোগে 
তিনি “ক্রাস্তি” পত্রিকা সম্পাদন] 
করেন। “প্রতিরোধের? সম্পাদনা" 
কর্ষেও চল্লিশের দশফে তিনি ধোঁগা- 
তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাতি বছর 
বয়সে তিনি আমাদের কাছ থেকে 


করতে হবে বিভিন্ন রাজ্যকে একই 
চোখে দেখা হবে, না কি বিমাতা- 
স্থলভ আচরণ করে বিভিন্ন রাজোর 
মানুষকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে 
দেবেন? 

পরি্ধার বোঝ! যাচ্ছে কেন 


কথা বলেননি । সর্বক্ষেত্রে তার সত্য বিদায় নিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যস্ত সরকারও এব্যাপারে দস্তবত খুব স্বচ্ছ 
কথা স্পট করে বলার প্রবশভাই বেশী তিনি বিজ্রয়গড় যতীশ রায় কলেজে চিন্তার পরিচালিত হচ্ছে ন! | অদ্ভুত 


দেখেছি । খেলার 
তিনি কখনও কোন, পক্ষ অবলম্বন 
করেননি । সে ব্যাপারে তার মত 
নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক লেখক আজ 
যেন কাউকেই খুঁজে পাইন]। 
ন্মালোচনার শেষে তার গঠনমূলক 


নিযুক্ত ছিলেন । 

অচ্যুত গোস্বামী একজন মার্কদ- 
বাদী সমালোচক হিসেবে খ্যাঁতি- 
মান্‌ ছিলেন। “বাংলা উপন্তাসের 
ধারা” তার বিখ্যাত সমালোচনা! গ্রন্থ, 


লেখা! লিখতে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনার কাজে দটন! হলে], আসামে এখন রাষ্ট্র- 


পতির শাসন | যা এক কথায় দিল্লীর 
শাসনেরই নামাস্তর । সেখানে ঘর- 
বাড়ী লুট হচ্ছে। মাহুয খুন হচ্ছে। 
নিরাপদ আশ্রয়ের জন্তু বাঙালী শর- 
নাখাঁর! আলিপুরছুক্কারে ছুটে 


আসছেন, আনামের তেলের পাইপ 
লাইন অবরুদ্ধ , এমনই অবস্থায় 
জাতীয় অর্থনীতিই ভেঙে পড়ার 
মুখে । অথচ সরকার কাগজে বিবৃতি 


দিয়েই খালাস । সংসদে শ্বরাষ্ট্রমন্রী 
কল সিং এই আন্দোলনের নেপথ্যে 


কারা এবং সে সম্পর্কে কতটুকু তথ্য 
ভিনি'ঘোগাড করেছেন তার ফিরিস্তি 
দিয়েই আত্মতুইির উদগার শুরু 
করেছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বা 
সরকারের কার্রকর্ম নিয়ে কেঙ্দীয় 
নেতৃত্বের চিন্তার আর শেষ নেই। 
পশ্চিমবজের আইন, শৃঙ্খলার 
"অবনতিতে* তার নাকি বিস্মিত, 
অবাক। অথচ দ্বিন্লীতে স্বাধীনতার 
উত্তর কালে সর্বপ্রথম অন্ধর] 
পুলিশের হাতে নির্মমতাবে প্রহত 


হলেন, গোয়ালিয়রে আইনজীবীরা 


শাস্তিরক্ষকদের গ্রহায়ে জর্জরিত হয়ে 
রক্তাক্ত হলেন । বোর দিল্লীতে ছাত্র 


গম করে পরে নৃশংসভাবে তাকে খুন 


করা হচ্ছে। সর্বোপরি আসামে 
বাঙালী থেদালোর নামে হে বর্বরত] 
চলছে সে ব্যাপারে যেন দিল্লীর কিছুই 
'করার নেই। এর ওপর কংগ্রেস 
(ই) দল ও তার নেতৃত্ব আপাম 
অবরোধের নামে ঘা! শুরু কয়েছে/তা 
এককথায় বাঁদরামি ছাড়া কিছুই, 
নয়। ৃ 
আপামে বাঙালী নির্যাতনের 
প্রতিবাদে বাঙালীর যলে ক্ষোভের 
সঞ্চার হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । 


হ্বজ্জাতি ল্লীতি থেকে এধরনের ঘটমার ' 


বেধনা- পাওয়ার কারণ ঘটলেও 
আমাম অবরোধ করে এর মীমতিসা 
হওয়া সম্ভব নয়। কেন না এধরনের 
ঘটনায় বৃহিঃশক্তি সরাদরি ভাবে 
আনামে ঢুকে পড়ে অশাস্তিকে আরও 
বাড়িয়েই তুলবে । বাঙালীর] হবেন 


' আরও নির্যাতিত। কিন্তু কংগ্রেস(ই) 


নেতৃত্ব একাক্ষেই মেতেছেন। . 
এব্যাপারে নেতৃত্বের বহু ম্ত,। 
দলনেত্রী শ্রীঘতী ইন্দিরা গান্ধী ১১শে 
"মার্চ লোকসভায় বলেন যে, পশ্চিম- 
বলে ই-র রাজ্য নেতৃত্ব আসাম অব- 
‘রোধের ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে 
ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। 


তবে তার পরিফার কথা, উত্তেঞ্জন?, 
বৃদ্ধি পায় কিংবা পরিস্থিতির অবনতি- 


ঘটে এমন ব্যবস্থায় তাদের সায় নেই । 
শ্রীমতী গান্ধী লংসদে যেদিন একথা 
বলেন ঠিক সেদিনই রাজা কংগ্রেলের 
(ই) সম্পাদক স্থত্রত মুখোপাধ্যায়- 
দের দলবল মিভলটন ট্রাট, চিজ্রগ্ন 
' এযাভেনিউতে যথাক্রমে আসাম 
ভবনের কাছে দক্ষযজ্ঞ করেন আপাম 
ট্রিবিউন পত্রিকায় অফিস তছনুছ 
করে। স্কুটার পোড়ে। যানবাহন 
বন্ধ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে এক 
তাণ্ডব । খশ্ডযুদ্ধ। দলের রাজ্য সভা- 
পতি অজিত পাজা ২*শে মার্চ লাংবা- 


দর্গণ ॥ শুক্রবার ২৮শে মার্চ, ১৯৮০ 
দিকদের বলেন, আসামের আন্দে 
লনের পাণ্টা হিসাবে উত্তরবঙ্গে সড় 
অবোধ তিনি আর চান ন 
কিন্ত কি ঘটল? সড়ক অবরোধ 
হলে? | করলেন ্ত্রতবাবুর 
নহকমঁ জয়স্ত ভট্টাচার্য, সুশোত৷ 
বসু, সুব্রত সাহা, অশোক দে৷ 
প্রমুখ । শুধু ছাত্রপরিষদ গোষ্ঠী নস» 
ই-র জেলাকংগ্রেস নেতৃত্বও এব্যাপাং 
[স্থত্রতবাবুর সংগে যৌথ ভাবে আন্দে 
জন পরিচালনা করেন। 

২০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী আস 


আন্দোলনের প্রতিবাদে এয়াজ্যে 
কংগ্রেসের (ই) বিক্ষোতকে পরো 


মেনে নিয়ে বললেন আন্দোলন ছো 
* কিন্তু তাতে যেন পূর্ণ, সংযম রক 
কর! হুয়। কে সংযম রক্ষা করবে 
কিন্ত পরিষ্কার নয়। পথ অবরে।! 
চলবে ৷ রেল চলবে না ভাঙচুর চলকে 
এ কেমন “সংযম? তাতো বো’ 
দুদ্ধর ! তবে কি শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমহ 
পুলিশকে অরাজকতা দেখেও তাছে 
পচাপ থাকতে হবে একথা বোঝা 
চাঁইছেন। এবং সম্ভবত তাহলে 
কেন্দ্র আইনশৃঙ্খল1 বিপন্ন বং 
এরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু কর. 
পার! যাবে । আনাম অবরোধ ম্‌’ 


নীতিগত দিক থেকে গ্রমতী গা 
ঠিক কা বলে মনে করেন তাহ 


তিনিই কলমের এক আঁচড়ে ছি 

থেকেই আপাষে রেল চলাচল; £ে 

চলাচল, সড়ক পথে মাল 

পাঠানো বন্ধ করে দিতে পারেন 
। অরাজকতা দমনে আসামে মিলিটা* 
পাঠাতে ,পারেন। নিজের দল: 
কর্ম যার! আসামে রয়েছেন তাে 
দিয়েও বিচ্ছিন্টতাকামী আন্দোল 
কারীদের পাল্টা প্রতিরোধে ঠেকাং 
পারেন। 


অবরোধ আন্দোলন, 


১ম পৃষ্ঠার পর. " 
আন্দোলনের ফলে ঘেমন রাজনৈতি 
দিক থেকে লাভ হবে তেম 
আসামের আন্দোলনকারী নেতা 
ওপরও কিছুটা চাপ হি কর! 
_. হ্ত্রতবাবুর এই প্রস্তাবে দি 
থেকে কোন আপত্তি করা হয়নি এ 
স্বব্রতবাবুকে আন্দোলন শুরু কর 
জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে । অব 
এই আন্দোলনে সম্মতি দেওয় 
ব্যাপারে কেন্দ্রের আর একটা মত, 
'কাজ কয়ছে। তা হচ্ছে স্নানে 
আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে বাধ 
এবং এই অবস্থাকেই কেন্দ্র ভালভা 
বামক্র্ট বিরোধিতায় কাজে লাগা! 
পারবেন । 

যদিও শ্রীমতী গান্ধী 
আন্দোলন শাস্তিপুর্ণ হওয়া উৰ 
কিন্ত তার মত ঝাহ রাজ্জনীতিবিং 
একথাটা নিশ্চয়ই অজান! নয় 
প্রার্দেশিকতার কেন্দ্রিক বে 
আন্দোলনই শান্তিপূর্ণ হতে প 
না! 






দর্পণ | শুক্রবার ২৮শে মা, ১৯৮০ 


যুগান্তরের হলুদ সাংবাদিকতা . 


রা যুগাস্তয় বর্তমানে হ্লুদ্ব- 
সাংবাদিকতার পথ ধবেছে । যুগাস্তরে 
শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের 


সংবাদ আজকাল আর প্রকাশিত হয় 
সেইদিন যথারীতি তৈরী হয় এবং তা 


না। বরং প্রকারাত্তরে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য নানা 
কৌশল নেওয়া 'হচ্ছে। সংবাদের 


নামে গল্প ও নাটুকেপনা এবং তরল 


কাব্য করা হচ্ছে । তাছাড়া, যুগাস্তরে 
সা্রদধাপিকতার খবর বড় করে 
প্রকাশ করে সমাজে বিষাক্ত আব- 
হাওয়া ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। 
একথ] দর্পণ বলছে না । অমৃত- 
_বাজ্ধার পত্রিকা যুগাস্তর আযাড অমৃত 
১ এমপ্রয্নীজ ইউনিয়নের একাদশ বাধিক 
সাধারণ সভায় বিদায়ী সাধারণ 
সম্পাদকের প্রদত্ত সম্পাদকীয় বিব- 


রদীতে যুগান্তরের ভূমিক! সম্পর্কে এ' 


অভিযোগ করা হয়েছে । ১২ মার্চ ওই 


লভা ভারত মতা হলে অনুঠিত 
হয়েছে। 
উল্লেখঘোগ্য, অমৃতবাজার 


পত্রিকা, যুগাস্তর আযাণ্ড অমৃত এম-, 
পরয়ীজ ইউনিয়ন একটি সংগ্রামী ট্রেড 
' ইউনিয়ন সংস্থা । ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
. পত্রিকাগোঠীর শর মি ক-কর্মচায়ীর1 
শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী 
দাওয়। নিয়েই লড়াই করছেন না, 
পত্রিকা গোষ্ঠীর জনঘ্বার্থ-বিরোধী 
নীতির বিরুদ্ধেও এ ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে প্রগতিশীল ও সংগ্রামী 
শ্রমিক-কর্মচারীর] ধাপে ধাপে লড়াই 
করে চলেছেন 
সম্পা্কীঁয় বিবরণীতে আরে! 
এ বল। হয়েছে যে, লোডশেডিং সমস্ত! 
নিয়ে দারা রাজ্য যখন চিন্তিত ও 
বিপদগ্রস্ত তখন যুগাস্তর তার সমস্যার 
কারণ না খতিয়ে অথবা সমস্ত! সমা- 
ধানের পথ নির্দেশ না করে তার 
বদলে ১৯৭৯ সালের ২৪শে এপ্রিল 
প্রথষ পাতায় তিনটি ছবির জায়গা 
ফাকা রেখে আমরা দুঃখিত লোভ- 
শেডিং-এর অন্য রক কর! খায় নি? 
এই ঘোষণা সমেত নংবাদপত্র প্রকাশ 
করতে চান । 
কিন্ত রাত্রে কর্মরত যুগাত্তর 
প্রেসের কর্মীর! এই ধরনের হলুদ 
লাংবাদ্িকতান্ল তীব্র প্রতিবাদ 
জানান। অবশেষে, শ্রমিক-কর্মচারী- 
দ্বের মিলিত ক্ষোভ ও ' প্রতিবাদের 
কাছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার 
করে ফাক! জায়গার খবয় ভুতি করে 
কাগজ ছাপতে বাধ্য হন। 
"এথানে উল্লেখষোগ্য যে; ২৪শে 


এপ্রিল ' সকালের কাগজের বক, 


২৩শে এপ্রিল রাত্রে তৈরী করার 
নিয়ম । কিন্ত, লক্ষ্য করার বিষয় যে, 
এদিন অর্থাৎ ২৩শে এপ্রিল যুগান্তর 


প্রেমে নিন কোন লোডশেডিংই 
হয় নি। 

দ্বিতীয়তঃ একই বাড়ীতে অবস্থিত 
অমৃতধাজার পত্রিকার যাবতীয় রক 


অমৃতবাজারে ছাপাঁও হয়। 

বামক্রণ্ট সরকারকে হেয় করার 
জন্যই যুগাস্তর কর্তৃপক্ষ এ ধরনের 
নীচু মানের সাংবাদিকতায় পথ 
মেন বলে অভিযোগ কর! হ্য়েছে। 

গণতন্্প্রিয় প্রেস কর্মচারীদের এ 
প্রতিবান্কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসাংবা- 
দিকদের হস্তক্ষেপবলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
কিছু পেটোক এবং মেব্ুদগুহীন 
সাংবাদিকের মারফৎ, ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিততাবে অপপ্রচারে 
নেষেছিলেন। কিন্ত কর্তৃপক্ষের এ 
অপপ্রচার একদম ব্যর্থ হয়েছে। 

উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছু সৎ 
সাংবাদিক প্রেস কর্মচারীদের এ 
প্রতিবাদের'প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে- 
ছেন! | 

*২৩শে এপ্রিলের পরে এল ২৩শে 

জুন। এ ২৩শে জুন তারিখের যুগান্তর 
“নদীয়ায় হাঙ্গামার ব্যাপক প্রসার” 


''করে যুগাস্তর 


নামে ফলাও করে পাচ কলমের 


হেডিং সহ সাম্প্রদায়িক * দাজার | 


সংবাদ প্রকাশ করে। এ সংবাদের 
মধ্যে অসংখ্য তথ্যগত তুল ছিল এবং 
অহেতুকভাবে ফলাও করে দাঙ্গাকে 
উদ্কানী দেওয়ার চক্রাপ্ত ছিল। 

. ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই ধর- 


. নের সাম্প্রদায়িক দাজাকে উক্কানী 


দেওয়ার চেষ্টারও তীব্র প্রতিবাদ 


জানানো হয়। 
কলকাতার 'অন্যান্স কোন সংবাঁদ- ' 


পঞ্জই যুগান্তরের মতো নদীয়া দুঃখ- 
জনক দ্রাঙ্গায় সংবাদকে ফলাও করে 
চাপে নি। এমন কি একই বাড়ীতে 
অবস্থিত অমৃতবান্ধার পত্রিকাতেও 
নদীয়ার দাঙ্গার সংবাদ কোনরূপ 
উষ্কানী দিয়ে ছাপা হয় নি বকং 
তার] অত্যন্ত লংযমের সঙ্গেই ভা 


* প্রকাশ করে। 


সমপ্রতি পূর্ণগ্রাদ নুরধ গ্রহণকে ফেব্জর 
সাধারণ মাহষের 
মধ্যেও আতঙ্ক শির চেষ্টা করে। 
একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
যুগান্তরের নাটুকেপন! প্রমাণ করে 
মে, যুগাস্তর বর্তমানে এ হলুদ সাংবা- 
দিকতার প্থ ধরেছে। 


ই-কগগ্রেপীছের হুমকী ও হামল! 


কল্যাণী £ কেন্সে কংখ্রেন (ই) 
ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কল্যানী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়- 
গায় কংগ্রেস (ই) কর্মীরা আইন- 
শৃঙ্খল! বিপন্ন করে. তুলতে চাইছে, 
সিপিএম কর্ম, দি আই টি ইউ 
ইউনিয়নের সঙ্গে লংঘর্ষের পথে যাচ্ছে 
বলে জান] গেছে । 

কংগ্রেস (ই) কেন্দ্রে ক্ষমতায় 
আমীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাটাগঞ্জ 


বেল ফাইন শ্পিনিং এণ্ড উইভিং 


মিল্‌সে (দুই) কংগ্রেস (ই) বনাম 
কংগ্রেসের (অ) সংঘর্ষ হয়। তাতে 
উভয় দলেয় দুইজন কর্মী আহত 
হয়েছিল । 

কল্যাণী পেপার মিলসে ইন্দির] 
কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। 
এ মাসের ২০ ভারিখে নিমীঁয়মান 
কন্কান্ট ফ্যা্টরীতে সি পি এম-এর 
কর্মী কাতিক মণ্ডলফে কারখানার 
ভিতর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি 
করা এবং শাসানে! হয় । 

২১শে মার্চ কল্যাণী স্পিনিং 
মিলের কর্মী শু নন্দীকে একদল 
কংগ্রেদ. (ই). কম অশ্রাব্য ভাষায় 
গালাগালি করে এবং দেখে নেওয়ার 
হুমকী দেয়। 

২২শে মার্চ কল্যাণী শ্পিনিং মিলের 
ডেপুটি স্পিনিং মাস্টার শৃত্রকুমার 
প্রধানকে মিলের ভিতরেই ইন্দিরা 


কংগ্রেসের গুগ্ডার। প্রহার করে। 


থানায় কেস কর! হয়েছে । 

১৮ই মার্চ কলকাতার এক 
অবাঙ্গালী কল্যাপীক- টাদমারী 
অঞ্চলে গ্লোরী ক্যািকেল ফ্যান্লী 
খুলবেন বলে এ দিন ভিত পুজ] 
করতে আনলেন । সেখানেও কংগ্রেসের 
(ই) কর্মীর] - মাংস, মিটি- ইত্যাদি 
জোর করে নিয়ে খায়। তাদের 
বজ্জাতিতে গ্রোরী ক্যামিকেল 
কর্তৃপক্ষের লোকেরা. অবাক 
হয়েছেন। 


গুরুতর জরুরী অবস্থার আমলে 
যেদব অফিসার বহু বিভকিত কাজের 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, 
কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার! 
দিল্লীর নবনিযুক্ত উপরাজ্যপাল জগ- 
মোহন ও পুলিশ কমিশনার প্রিতম 
সিং ত্িন্দের প্রভৃতির মতে নতুন 
সরকারের সদদিচ্ছায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
পদগুলি পাচ্ছেন। আত্য্তরীণ 
জরুরী অবস্থার সময় তথ্য ঘগ্রে 
ডেপুটি সেক্রেটারী (ফিল্ম) হিসাবে 
কাজ করতে গিয়ে কিসসা কুরসিক1 
কেসে জড়িয়ে পড়েন এবং জনতা, 
আমলে সাসপেণ্ড ছন আই এ এস 


'অফিসায় শাহজ্জিৎ ঘোষ । তিনি এখন 


বিস্যাচয়ণ শুরা ও সঞ্জয় গান্ধীর প্রিগ্ব- 


পাত্র হিসেবে আবার বহাল হয়ে- 


ছেন এবং তথ্য দপরে,ডেপুটি স্কে- 
টায়ীয় মর্যাদা সম্পন্ন বিশেষ সহ- 
কারীর পদটি পেয্েছেন"! তিনি তথ্য 
মন্ত্রী বসস্ত শাঠের সঙ্গে কাজ কুর- 
ছেন। আর একজন কিস্সা কুরসিকা 
মালায় জড়িত এবং বিস্তাচরণের 
কুখ্যাত আমলের তথ্য ও বেতার 
দপ্তরের সেক্রেটারী সৈয়দ মুজাফর 
হাসান বুরণী জনতা আমলে ওড়িশা 


বদ্ধলি হবার পর সেখানে মুখ্যসচিব . 


থেকে আবার দিল্লীতে ফিরে স্বরাষ্ট্র 


' দৃধরের সচিবের দাসিত্তার গ্রহণ 


কয়ছেন। এ আমলে তথ্য দপ্তরে 
বিষ্তাচরণের বিশেষ সহঙ্কায়ী হিনেবে 
ছিলেন আই এ এস অফিনায় ভি এস 
ত্রিপাঠি যাকে জনতা. আমলে তার 
নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে ফিরে যেতে 
হয় এখন তারও দ্বিল্ী আগমন 
হয়েছে। প্রতিরক্ষা দধরে জয়েন্ট 


" মেক্রেটারীর মর্ধাদ! সম্পন্ন প্রতিরক্ষা 


মহ্রীর বিশেষ সহকারীর পদটি তিনি 
পেয়েছেল। তিনি তার কাজেয় মধ্যে 
বিশেষ করে জনত আমলে প্রতি" 


হামলাকারীর! 


{| তিন॥ 


বৃখাত অফিগাহৰ| উর পাচ্ছেন 


রক্ষা বিভাগের কেনাকাটা দমেত 
জাওয়ার সংক্রান্ত বিষয়টিও দেখবেন । 
একদা পাঞ্জাবের অর্থ বিভাগের সচির 
এবং প্রাক্তন মৃ্যমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল 


লিংএয় মুখ্যদচিব, হিসেবে কাজ - 


করেছেন। 

এমনূ একজন অফিসার বর্তমানে 
জৈল পিং হ্বরাইমন্ত্রী হবার পর এই 
দরের এষ্টাবলিশসেণ্ট অফিলার 
হয়েছেন ।, ইনি হলেন সর্ধপ্রকাশ 


বাগল1। ফিরে এসেছেন নন্দকুমার 


লিং বাণিজ্য দপ্তরের স্ত্রী প্রণব মুখোশ" 
পাঁধ্যায়ের বিশেষ সহকারী হয়ে । 
একদা ধার বকলমে বাণিজ্যমন্ত্রীর 
কাজ চালানর খ্যাতি হয়েছিল। 
জনতা আমলে যাকে আগের কর্মস্থল 
বিহারে ফিরে যেতে হয়, ছুনৃতির 
অভিযোগে গ্রেণ্ার হতে হয় এবং 
অর্থকেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে .পড়তেও 


হয়। কিন্ত তিনি প্রণব মুখোপাধ্যা" 


ফের প্রিরতাজন তাই তাকে আর 
দূরে পড়ে থাকতে হল না। আবার 
তিনি দ্বিলী এলেন। একে প্রণব 
মুখোপাধ্যায়ের খুব কাছের লোক 
বলে অনেক সিনিয়র অফিসার ধর্ণ] 
দেওয়া লতেও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব 
হয়েছেন কে পি এ মেনন। এই 
তথ্যও ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। 


লি পি এম কর্মীর 


বাড়ী আক্রমণ 

মেদিনীপুর জেলার কেশপুর 
থানার আমড়াকুচি গ্রামে কংগ্রেস 
(ই) কর্মী কালীপদ মল্লিকের নেতৃত্বে 
একদল ইন্দির। কংগ্রেণী স্থানীয় সি 


"পি এম কর্মী লতীশচঙ্গ পালের. 


বাড়ীতে ১৬ই মার্চ ভোররাতে হামল। 
করে চরম দৌরাত্ম্য করেছে। 
শীপালের প্রীকেওড 
মারধর করেছে বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। থান! পুলিশ এ 
দিনের থানার ৯ নং ভাইকীতে একটি 
মামল। রুজু করে অভিযুক্ত কংগ্রেন 


(ই) কমীদের খু'জছে। 


চিনির ব্যবঙগারীরা কি পরিমাণ টাক! দিয়েছিলেন 


বিগত লোকসভা নির্বাচনের 
পূর্বে তৎকালীন তত্বাবধায়ক সর- 
কারের প্রধানমন্ত্রী শ্রচরণ সিং চিনি 
ব্যবসায়ীদের কাছে নির্বাচনী তহ- 
বিল বারদ প্রতি কুইন্টাল চিনি পিছু 
৫০ টাকা! করে দাবী করেছিলেন । 
উৎপাদকরা। চরণের দাৎী মিটিয়ে- 
ছিল। কিন্ত তারা তাদের রাজ- 
নৈতিক উপেষ্টাদের কাছে শুনেছিল 
যে, চরণ ঘিং-এর পক্ষে ক্ষমতায় 


ফিরে আমার আশা সব থেকে কম, 


এবং প্রধানমন্ত্রীর গদ্ধীতে উপবিষ্ট 
হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী 
প্রমতী গান্ধীর । অতএব উপদেইা 
দ্বেরই পরামর্শ মত চিনির ব্যাপারীরা 
যেখানে চরণকে কুইণ্টাল প্রতি ৫* 


টাকা! দিয়েছিল, সেখানে ইন্দিয়া, 
গাদ্ধীকে কুইণ্টাল প্রতি ২-০ টাকা 
করে দিয়েছিল ।' তারা জগজীবন 
রামক্ণে কুইণ্টাল প্রতি ১০০ টাক! 
করে নিউ ট্রালইজেশন' মানি দিয়ে- 
ছিল এবং গ্রামের বর্তমান ভুমিকা 
থেকেই এট] স্পট হয়ে উঠেছে যে, 
জনতাকে পু করে দিয়ে পক্ষাস্তরে 
ইন্দিরার হাত শক্ত করার জন্ত পু'ি- 
পতিরা অনেক আগেই শ্রীয়ামকে 
প্রভাবিত করেছিল । অথবা টাকার 
বিনিময়ে তার] রাজনীতির দিক 
থেকে সাময়িকভাবে রামকে অকেজে! 
করে দিতে চেয়েছিল । তাহলে দেখা 
যাচ্ছে সব মিলিয়ে ৩ টাক! ৫০ পয়সা 


করে প্রতি ১*০ কেজিতে ব্যবসায়ীর! 


নির্বাচনী তহবিলে টাদা। দেয়! তার- 
পর ইন্দিরা গান্ধী সরকারে আনাতে 
ভারা সাড়ে ছ’টাক। কেজি দরে 


চিনি বেচে অর্থাৎ জনসাধারণের 
গল] চিপে ওই পয়সা মুনাফা সমেত 
আদায় করে। 


ছপণ | 


‘বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
যাঞ্মাধিক ১৫ টাকা 
অ্রেমাসিক 4-৫* টাকা 
'টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


" জরী ড্রাইভার এক ব্যক্তিকে পিষে, 


bl 





নিপরাধের শ 


গত ১০ই ফেব্রুয়ারী - বাকুড়া 
জেলায় রামদাগরের লিকটবততণ এক 
শাখা ক্যানেদের পোলের উপর এক 


দিয়ে চলে যায়। শুনলাম লোকটি 
অবনরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী 
ছিজেন।. মৃতদেহ রাস্তার উপর 
বীতৎ্দ অবস্থায় ছিন্ন মস্তকে রক্তাপ্রুত 


হয়ে পড়ে থাকতে দেখা ঘাঁয়।.. 


মাথার খুলির কতিপয় হাড়ের অংশ 
রাস্তার পাশে 'ছড়িযে থাকতে দেখা 
গেছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় শ্বজ- 
নেয় শোকাহত ক্রদন- ধ্বনি শোন। 


'বায়। স্থানীয় লোকজন এ স্থানে 
"পাথর দিতে রাস্তার উপর ব্যারিকেড 


তৈরী করেন, ফলে রাস্তার উভয় 
প্রান্তে দুর পাল্লার ডি এন টি সি সহ 
বেশ কিছু এক্সপ্রেস ও লোকাল বাদ 
ছর্ঘটনাগ্থলে বেশ কিছুক্ষণ আটকে 
পড়ে। মৃত ব্যক্তির পক্ষে সকলেরই 


" দমবেদন! রয়েছে, কিন্ত কণা হল 


লয়ী ড্রাইভারের দোষের জন্য বাস 
যাত্রীরা শাস্তি পেল ফেন ? আদা- 
জতে বিচারপতি কায় শান্তিবিধান 
দেওয়ায় পূর্বে শতবার চিন্তা করে 
দেখেন ষে সে প্রকৃত দোষী কিনা, 
কারণ আইনেই আছে যে হাজার 
দোষী ব্যক্তি মুক্তি পায় তাতেও 
ক্ষতি নেই) কিন্তু একটি নিরপরাধ 
ব্যজিও যেন শান্তি না পায়। সচরা- 
চর পথে ঘাটে ঠিক এর বিপরীত 
দিকই প্রতিফলিত . হচ্ছে__একের 


দোষে নিরপরাধ জনগণকে সব সময় 


শান্তির বোঝা বয়ে বেড়াতেই দেখা 
যাচ্ছে। এ অবস্থার শেষ কোথায়? 


7 - হরিসাধন ঘোষ 


দিগপাড় (বাঁকুড়া) 


প্রতিবাদ 

আপনার পত্রিকায় 
তারিখে প্রকাশিত “পশুর রক্ত দেও- 
যার ফলে মর্মান্তিক মৃত্যু” শীর্ষক 
সংবাদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দুটি আর্ট হয়। এ দংবাদে বলা 
হয়েছিল যে বলিরহাট হাসপাতালে 
মধ্যমগ্রাষের বাসিন্দা শ্রীমতী বর্ণ 
দ্বত্তের সীজাগিয়ান অপারেশনের পর 


৩১0৮৯ 


তার দেহে এক বোতল রক্ত দেওয়া 


হয়। ওয় আত্মীয় পরিজনর] 
কলিফাভ। মেডির্কেল কলেজ থেকে 
এ রক্ত কিনে এনে ডাক্তারদের দেয় 


এবং রক্তের প্রতিক্রিয়ার পরিণতি ' 


হিসাবে ঝর্ণার মৃত্যু ঘটে । পরীক্ষার 
দেখা মায় যে এ রক্ত মেডিকেল 


' কলেজ থেকে কেনা হয়েছিল তা হল 


পশুর দেহের রক্ত |. 
বিষয়টি অহ্সন্ধান করে জান! 


দাবী দা দা ওয়া | নিয়ে মিছিল মিটিং bens 


সমাজের ' সর্বস্তরের সর্বপেশায় 


নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচায়ীর! বিভিন্ন 


দ্বাবিদাওয়। নিষ্কে ভাবন!-চিন্ত! 
মিছিল, মিটিং করছেন। জরুযী 
অবস্থায় যধন সভাসমিতির কাজ 


নিশ্চিহ্ন ঘোষণা করে শ্বশানের শাস্তি. 
চাপিয়ে দিয়েছিলে! ইন্দিরা সরকার, - 


তখনকার সঙ্গে আঞ্জকের আপেক্ষিক 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার . পার্থক্য 
বোঝা যায়-।. এটা বুঝতে পারলেই, 
এই গণতঙ্জ রক্ষার লড়াইটাও জোর- 
দার হয়ে ওঠে। 
/ ১০ই মাৰ্চ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্থলে 
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিস্তালয শিক্ষক 
সমিতিয় দ্রয়োদশ সম্মেলন শুরু হয়। 
প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য সর- 
কারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা 
সুকোমল সেন বলেন, শিক্ষকর1 
দেশের কাঠামো তৈরী করেন্য 
তাদের দায়িত্ব-বিরাট, বর্তমান রাজ্য 
অনকার শিক্ষকদের হাবিদাওয়] 
সম্পর্কে নহানুতূতিশীল হলেও আরে! 
একটু * ভাবা দ্বরকাঁর। সভাপতির 
ভাষণে শাস্তিঃপ্রন চ্যাটাজা বলেন, 
বহুদিন যাবত শিক্ষকরা! অবহেলিত 
হচ্ছেন, বাধ্য হয়ে তাদেরকে আন্দো- 
লনে সামিল হতে হয়েছে 
রাজ্য কো-অন্তিনেশন কমিটির 
অন্তত সর্ববৃহৎ সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ 
নিয়তম (3 শ্রেণী) লরকায়ী কর্মচারী 
সমিতির ২৮তম রাজ্য দশ্মেলন 
২৯শে ফেব্রুয়ায়ী থেকে ২য়! মার্চ 
পর্যন্ত বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ 
হাইদুলে অনুষ্ঠিত হয়). নির্বাচনো- 
স্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর 
রাজ্য লরকারী কর্মচারী ফেভারেশ- 


MSE 886808838651868857 
গিয়েছে যে রোগিনীর নাম শ্রীমতী ঝর্ণা 
দত নয়, জী দতী ঝর্ণা ঘোষ । পরলোক- 
গতা ঝর্ণার আত্মীয়র! ওঁ রক্ত কলি- 
কাতা মেডিকেল কলেজ থেকে 
কেনেন নি। তার! এ রক্ত. একটি 
বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 
থেকে কিনে আনেন। কঙ্গিকাতা 
মেভিকেল কলেজে অবস্থিত “সেপ্ট]াল 
রাড ব্যাঙ্কের” সঙ্গে এ লংস্থার কোন 
সম্পর্ক নেই। স্থৃতরাং মেডিকেল 
কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কের নামে যে 


অভিযোগ কর! হয়েছে তা সম্পূর্ণ |, 


ভিত্তিহীন ৷ - 
অধীর চক্রবর্তী 
সংবাদপত্ৰ উপদেষ্টা 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


নের ১২ দফা দাবীর কথা উল্লেখ 
করে সম্মেলনে বলা হয়, ফেভারেশ্র- 
নেয় পতাকাতলে দেশের সর্বস্তরের 
কর্মীদের সামিল করে এক্যবন্ধভাবে 
' ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব বুঝে 
মিতে হবে, কর্মচারীদের মনের মধে] 
প্রবেশ করতে হবে, কর্মীদের মনে 
সাহস যোগাতে হবে, তাদের সচেতন 
করে সতর্ক থেকে সংগঠন মজবুত 
করতে হবে। 

১৩ই 'মার্চ টুভে্টস হলে সারা 
বাংলা ছাত্রাবাস কর্মচারী সমিতির 
সম্মেলন অন্গষ্তিত হয়। ১৯৬৯ সালের 
দশ বছর পর ছড়িয়ে থাকা বিতিম্ন . 


- হোষ্টেলের কর্মচারীদের এক্যবদ্ধ করে 


এই রকম সম্মেলন করার প্রচেষ্টা 
অবশ্যই প্রশংসনীয় । সম্মেলনে রাজ- 
নৈতিক ও সাংগঠনিক ছুটে? প্রস্তাব 
,পেশ করেন সমিতির দাধারণ সম্পাদক 
বিমান দরকার | ২১শে মার্চ এ সমিতি 
বিধানসভা অভিযান ক্ষরে,। দ্বাবি 
ছিল, ছাত্রাবাস কর্মচারীদের কলেজ 


- ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মী! ছিলেবে . 


স্বীকৃতি দিতে হবে। 

১৫1১৭ মার্চ বহরমপুরে ফরোয়ার্ড 
বক্র কৃষক দংগঠন অগ্রগামী কিষাণ 
সভার 'রাজ্য সম্মেলন হকস। ১৪ 
তারিখ'এই উপলক্ষে আয়োজিত এক 
কষিষেলার উদ্বোধন করেন কারা ও 
পঞ্চায়েতমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সম্মেলনে সারা ভারত ফরোয়ার্ড 
বকের সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বন্ধ 
(এম পি) বলেন যে, একযাত্র-পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারই - ভূমি বণ্টন ব্যবস্থাকে 
রূপার্মিত করতে চাইছে.। কিন্ত 
আদালতের নির্দেশে বারবার তা বাধা 
প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই ভূমি সংস্কার 
আইনকে রাখতে হবে আদালতের. 
বাইরে, ছোট চাষী অল্প জমির 
মালিক আমাদের শত্র নয়। কোন 
হঠকারী নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে 
না যাতে কুষকরা ভয় পেয়ে 
কংগ্রেসের দিকে চলে যায়। 
ভারত অগ্রগামী কিষাঁণ সভার সভা- 
পৃতি রাজ্যামন্ত্রী কমল গুহ বলেন, 
ইন্দিরা! গান্ধী জেনে রাখুন বামক্রণ্ট 

সরকারকে ভাঙ্গা হলে উত্তাল 


পড়বে। পিপি এম নি পিআই- 
এর কৃষক সংগঠনের নেতারাও 
লন্মেলনে বক্তব্য রাখেন । 
ওয়েষ্ট'বেল্গল নার্সেল এসোসিয়ে- 
শনের ৭ম রাজ্য সম্মেলন ১৫ই মার্চ 


সারা ' 


আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে : 


শুরু. হয় (চিত্তরঞ্জন, ক্যানসার হাস- 
পাতাল হলে। লশ্মেলনের উদ্বোধন 
করে রাজ্যের লমাজকল্যাণ দরের 
রাষ্ট্রমস্ী নিরূপমা চ্যাটাজা বলেন, 
আজও ভারতের যেয়েরা সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা পারনি, অর্থনৈতিক ও গণ- 
তান্ত্িক অধিকার তো দূরের কথা। 


তাই নায়ীেরকে অধিকারের "জন্য 
লড়তে হবে। 
১লা এপ্রিল থেকে নসর 


দেওয়া, পে কমিশনের রায় কার্যকর 


কর] ইত্যাদি ১৪ দফা দাবি আদায়ের 
অন্ত প্রাইভেট কলেজগুলোর, প্রায় 
দশ হাজার কর্মচারী_ ২*শে মার্চ 
একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন। 
এদিন তার! বিধানসভায় গণ 
ডেপুটেশনে যান। দাবি মেটানোর 
ব্যাপারে সরকারের ওুধাসীন্ত দেখলে 
তার] ২১শে এপ্রিল থেকে লাগাতার 
ধর্মঘট করবেন। | 

৯ই মার্চ কলকাতার ইভেন্টস 
হলে শপ এসপ্রয়ীবন্জ কো-অন্ঠতিনেশন 
কাউদ্দিলের এক দতায় দোকান কর্ম- 
চারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে 


' আলোচন! হয় । ২৪শে মার্চ সকালে 


শহীদ মিনারে মিলিত হয়ে পশ্চিম- 
বঙ্গের ঘোকান কর্মচায়ীয়! রাজ্য 
সরকারের কাছে এক ম্মারফলিপি 
দেন | | 

পি, টি, আই, ইউ, এন, আই, 
হিন্দুস্তান সমাচার এবং লমাচাঁর 
ভারতী লারা দেশের - এই চারটি 
সংবাদ লয়বরাহ প্রতিষ্ঠান ১৮ই মার্চ 
ধর্মঘট পালন করে। সাংবাদিক ও 
অপাংবাদিক ক্মীদের বেতন হার 
পুনর্গঠনের জন্ত নিযুক্ত পালেকর ট্রাই- 
বানালের অন্তবর্তী রায়ে সংবাদ 


প্‌ 


দর্পণ | শুক্রবার ২৮শে মার্চ ১৯৮০ 


সংস্থাগলিকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে 
এই ধর্মঘট সম্পুর্ণ সফল হয়। ফলে : 
১৯শে তারিখে প্রভাতী 'দৈনিক- 
রা রা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের 


১৫ নি ফী হজে. পশ্চিমবঙ্গ | 
মধ্যশিক্ষা! পর্বৎ, কর্মচারী সমিতির 
বাধিক পাধারণ সম্মেলন হয়। 
দন্মেলন থেকে একুশ জনের একটি 
শক্তিশালী কার্ধনির্বাহক কমিটি গঠিত 


,হয়। সম্পাদকীয় রিপোর্ট গৃহীত 


হওয়ার পর বিশ দফার একটি দাবী- 
সনদ নিয়ে আলোচনা হয়। বর্ত- 
মান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্ম- 
চারীদের ভূমিক! ও কর্তব্য গ্রদ্জে 
সমিতির নেতৃবৃন্দ আলোচন! করেন। 
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ঘটনার প্রতিরাদ্ে এস, এফ, আই, , 
এ, আই, এগ, এফ, পি এস, ইউ ও, 
ছাত্র ব্লকের ডাকে ২*শে মার্চ কলেজ 
বিশ্ববিস্তাদয়গুলিতে ক্লাস বয়কট কর] 
হ্য়। ie | 
২১শে মার্চ বেলা দশটা নাগাদ 
মগয়ায কাছে বি, টি রোডের ওপর 
সীওতালদের একটি বাহিনী প্রায় এক ' 
ঘণ্ট1 পথ অবরোধ করয়ে। একটি 
ফৌজদারী মামলায় জনৈক সীওতাল 


যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে 
এই পরিস্থিতি হয়। | 
এদ্বিন পুলিশের লাঠিচার্জের .২ 


প্রতিবাদের বিশাধাপত্তনম জাহার্জ 
কারখানার শ্রমিকরা! ধর্মঘট করেন। 
পরের দিনও ধর্মঘট । কারখান। এখন 
পুলিশের পাহারায় । 

পশ্চিমবঙ্গের. অনুকুল গণতান্ত্রিক 
পরিবেশকে রক্ষা করার জন্ত সজাগ 
থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য 
সরকান্সী কর্মচারী ' 'কো-অভিনেশন 
কমিটির নেতৃবৃন্দ । বিভিন্ন জেলায় ও _ 
কলকাতার ধর্মতলায় .২১ মার্চ 
সন্ধ্যে হাঁজার হাজার সরকায়ী বর্ম- 


চায়ী মিছিল ' করে আমেন। 
মিছিলের শ্লোগান ' ছিল, রাজ্যের 
হাতে অধিক ক্ষমত! দ্বিতে হবে? 
‘অজিত গণতাঞ্জিক অধিকার লড়াই 
করেই রাখতে হবে ।» 


‘পয়গাম’ পত্রিকার কর্মচারীদের সংগ্রাম 


পয়গাম পঞ্জিকার কর্তৃপক্ষ গত দু 
মাসে মোট ১জন কর্মাকে বরখাস্ত 
করেছেন। এছাড়া হাজিরা খাতা, 
পে-সীট ও আইভেটিটি কার্ড চালুর 
দ্বাবীও কর্তৃপক্ষ মানতে রাজী নন। 
বেতন বোর্ডের রায় অঙ্্যায়ী ন্যুনতম 
বেতনহারও চালু হয়নি। কর্তৃপক্ষ 
ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র 
কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধি- 
দের সঙ্গে আলোচনার নামে ছু’মাস 
ধরে শুধু কালক্ষেপ করেছেল | 

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপরিউক্ত 
দাবীতে ২৫ মার্চ মঙ্গলবার প্রতীক 
ধর্মঘট পালন করা হয়েছে । 

কর্তৃপক্ষ প্রেসের বমীদের পয়গাম 
পত্রিকার কর্মী হিসাবে শ্বীকার, কর- 


- 


ছেম ন!। প্রেদ কর্মীদের কণ্ট্‌- 
ক্টরের কমা বলে চালাবার চেষ্টা! 
কর্ছেন। অথচ সংবাদপত্রে কোন 
ঠিকাদারী ব্যবস্থা চলে না বা .বে- 
আইনী ত! কর্তৃপক্ষের জান! নেই । 
রবীন পাণ্ডা নামে জনৈক ব্যক্তিকে 
ঠিকাদার বস! হচ্ছে । উক্ত ব্যক্তি 
রেজিষ্টার্ড ঠিকাদার নন। প্রেসে 
সরকারী আইন অনুযায়ী ন্ৃনতম 
বেতনগ দেওয়া হয় না। 

এই বিচারের প্রতিবা, 
আপোষ আলোচনার পথ ব্যর্থ হুও- " 
স্নায় কর্মচারীরা সংগ্রামের পথে যেতে _ 
বাধা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র 
কর্চারী ফেডারেশন পয়গাম পত্রিকার 
কর্মীদের স্তায়সন্মত দাবীর প্রতি পূর্ণ 
লমর্থন জানিয়েছেন। 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে মার্চ ১৯৮০ 


গশ্চিমের যত 


তপন বস 


আজ থেকে ১৪-১৫ বছর. আগে 
রোডেশিয়ার ওউপনিবেশিকতাবা্ী 
।শ্বেতাঙ্গ বেনিয়্ার! সর্বপ্রথম ব্রিটিশ 
লরকারের বিরোধিতা করার অব্যব- 
হিত পর থেকেই, অর্থাৎ ১৯১৫- 
১৯৬৬ সাল থেকেই নয়া পাআাজ্যবাদী 
সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্্রনা়করা 
কিউবাকে অক্ষবিন্দু করে সমগ্র 
ড্রিক। মহাদেশ সহ রোডেশিয়ার 
ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্ত 
জিশ্বাবায়ের তৎকালীন ইয়ান স্মিথ 
সরকারের সঙ্গে উত্তরোত্তর অশুভ 
আতাত করতে থাকে। কিন্ত 
মরিয়া আক্রমণ,, যুদ্ধ আর কুটিল 
চক্রান্ত রূচনা ছাড়া সাআজাবাদ 
টিকে থাকতে পারেনা । তাই বনেদী 
সাম্রাজ্য বিস্তারকামী ব্রিটিশ ফিনান্দ- 
পতিয়! তাদের বর্তমান পৃষ্ঠপোষক 
মাকিনীদের শিক্ষায়তনে রুশ 
_ বিতাড়নের অধ্যয়ন শুরু করে দ্বিল । 
একাধিক দেশে সোভিয়েট আগ্রা- 
'-আনেয় ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে 
ভারত মহাসাগরে মাকিনী সামরিক 
তৎপরতা বৃদ্ধি ফলে ব্রিটেনের যথেষ্ট 
সুবিধা হয়েছে । কারণ ১৯৭৭-৭৮ 
লালের এক হিসাবে দেখা গেছে, 
রাশিয়া ও ওয়ারশ জোটতুক্ত দেশ- 
গুলো এ ছু বছরে ভারত মহাপাগরের 
ওপয় দিয়ে ১'লক্ষ ২৫ হাজার বাক্স 
যাতায়াত করেছে। যার জব্য দক্ষিণ 
ঈ আফ্রিকা, আক্রিকাঁর পূর্ব উপকূল, 
রোডেশিয়। ইত্যাদি নিয়ে ব্রিটেনের 
খুবই দুশ্চিস্তা,ছিল। কিন্ত দুই বৃহৎ 
শক্তির অস্ত্র প্রতিযোগিতা! হঠাৎ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় আমেরিকা! - বুটেনকে 
অনেকটা আশ্বস্ত করতে পেরেছে। 
১৯১১ সালের সেপ্টেছরে লঞ্নে 
অনুষ্ঠিত ত্ৰিপাক্ষিক সম্মেলনে ব্রিটিশ 
প্রশাদন রোভেশিয়ার - শ্বেতা 
শাসকদের সম্পূর্ণ বস্তা "স্বীকার 
করায় । অথচ একই সমস্ত! নিয়ে 
. লুষীকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ 
সন্মেলনেক্র কর্ম সমিতির সিদ্ধান্ত 
নামাদ্যবাদ্ীী কায়েমী স্বার্থের ত।বে- 
দ্বার স্মিধ মূৃজ্দোরেওয়|। ফ্যানিষ্টচক্র 
কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হয়নি। 
১৯৭৯ সালের জুন-ভুলাই মাস 
নাগাদ ব্রিটিশ পুজিপতিঘের রাঁজ- 
নৈতিক প্রতিনিধি ইয়ান স্মিথ এক 
ভূয়! নির্বাচনের মাধ্যমে রোডে" 
শিয়ায় নয়? উপনিবেশিক শোষণের 
এক অভিনব কৌশল চালু করার 
ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। 
তারা স্থানীয় দালান হিসাবে বিশপ 































ষড়যন্ত্র হতে থাকে। 
এ ব্যাপারে 


বৌডেশিয়ার স্ব ধীনভার দেখো 


মুছোর়েওয়াকে খুজে বার করে এবং 


-তাকে দিয়ে সালিসবারীর তথাকথিত 


‘কৃষ্ণাঙ্গ’ সরকার গঠন করে। যুগ 
যুগ ধরে অত্যাচারিত কৃষ্ণাঙ্গদের 
সঙ্গে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
নির্মম নাটকটি আফ্রিকা এবং তামাম 
বিশ্বের শান্তিকামী ও গণতপ্রেমী 
জনগণনহ-জাতিসংঘও মেনে নিতে 
পারেনি । এমনকি লুদাকায় অনুরিত 
কমনওয়েলথ সশ্মেলনও এই নির্দেশ 
দিয়েছিল যে “ন্বাধীনতার স্বার্থেই 
বৃটিশ দরকার তার প্রশাসনিক ক্ষমতা 
ক্য়েক মাসের জন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করে আহ্ষ্ঠানিকগাবে রোঁভেশিয়ার 
অধিকার ও কর্তৃত্ব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কৃষ্ণাদের হাততে অর্পণ করবে ।* 
কিন্ত অবাক বিস্ফারিত নয়নে লক্ষ্য 
কর] গেছে যে, সার] ছুনিয়] ঘখন 
কৃষ্ণাঙ্গ স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের জন্ত 
বৃটিশ . কোটিপতিদের ধিকার 
জানাচ্ছে, তখন চরম প্রতিক্রিয়া- 
শীল ব্রিটেনের থ্যাচার সরকার 
রোছেশিয়ার পশ্চিমী পুজিশাহীর 
স্থায়িত্বকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার 
জন্য শ্িখ-মুজোরেওয়া চক্রর কাছে 
াজোয়ণ গাড়ীতে করে চক্রান্তের রু- 
প্রিন্ট ষোগান দ্বিতে থাকে । ইতি- 
মধ্যে বৃটিশ ওপনিবেশিক স্বার্থকে 
হুরক্ষিত করার অন্ক দ্বিতীয় মহাযুক- 
কালীন রক্তাক্ত ইতিহাসের খল 


নায়ক চাচিলের যোগ্য উত্তরসূরী, 


ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী ওমতী মার্গারেট ধ্যাচার 
চাঁচিলের অপর এক উত্তরপুরুষ এবং 


রক্ষণশীল দলের ধৃরদ্ধ় নেতা লর্ড, 


সোমেসকে রোভেশিয়ায় 'পাঠায়। 
হিংস্ৰ মোমেস জিম্বাবায়ে পৌছানে 
মাত্রই কৃষ্ণাদ সংখ্যাগনিষ্ঠদের হাতে 
রোভেশিয়ার অধিকার অর্পণ করায় 
নামে ১৫ বছরের জরুয়ী আইনের 
মেয়ার্দ আরে। ছমাস বাড়ানো হয়। 
দেশপ্রেমিক ফ্রপ্টের যে সমস্ত নেতা ও 
কর্মী প্রাক-স্বাধীনতা নির্বাচনে অংশ- 
গ্রহণ করতে চায়, হয় তাদের হত্যা 
কর! হয়, নয় গ্রেথার করা হয়। 
বিদেশে নির্বাপিত রাজনৈতিক 
কর্মীর] শ্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উদ্ভোগ 
গ্রহণ করলে অর্বরকমে তাদের বাধা 
দেওয়া হতে থাকে । "অবশেষে 
জাতীয়তাবাদী কৃষ্ণাজ নেত! মুগাবে 
ও নকোমোকে বারংবার খুন করার 
গত ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী নির্বাচনী কার্যকলাপ 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


ব্রিটিশ অর্থনীতির বিপাক 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


ক্যািংজ গ্রুপ অব ইকনমিউস 
ব্রিটেনের নামকরা, অর্থনীতিবিদদের 
এক স্থপরিচিত গোষ্ঠী । ব্রিটেন ও 
বিশ্বের অর্থনীতির গতিবিধি ও হাল- 
চাল নম্পর্কে এই গোষ্ঠীর মতামত 
সবার কাছেই গুক্ত পায়। আমে- 
রিকার শিকাগো অর্থনীতিবিদদের 
গোষ্ঠীর মতামতও বিশ্ব অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব সম্পন্ন। শিকাগে! 
গোষ্ঠীর মতামত নিয়েই বিশ্ব মুদ্রা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্তে 
বিখ্যাত ট্রিফিন পর্দিকরনা রচনা 
করা হ:য়ছিল। পরবর্তী সময়ে 
আন্তর্জাতিক মুত্র! ব্যবস্থার পুনধিন্তাসে 
ট্রফিন পরিকল্পনার অবদান স্মরণীয় । 

'যাই হোক, ব্রিটেনের ক্যান্ছি জ 
অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গভ সপ্তাহে 
প্রকাশিত এক অর্থনৈতিক লমীক্ষায় 
ব্রিটেদের অর্থনীতি ১৯৮*-৮৫ লালে 


কি রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে 


চলেছে তার এক স্থৃচিস্তিত চিত্র 
হাঞ্জির করেছেন। বলা. বাহুল্য 
আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চাল- 
চিত্রের বেশকিছু মিল আছে। 
বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক -চিস্ত1! আমা- 
দের প্রাক্তন শাঁদক ব্রিটেনের দ্বার! 
অনেকখানি প্রভাবিত হয়। উত্তয় 
দেশেই প্রধানমন্ত্রী জাদরেল মহিল1। 
উভয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থ- 
নৈতিক স্ুস্থিতি+ ফিরিয়ে আনার 
সর্বধ1 প্রন্নাস করছেন বলে দাবী 
করেন । | 

কিন্ত আসলে অর্থনীতির একট! 
নিজন্ব ধারা কাছে।. অর্থনীতির 
গতিবেগ এবং অগ্রগামিতা এই নিজদ্ব 
ধারার উপর নির্ভরশীল । কোটি 
কোটি মাহুষ জীবিকার অন্বেষণে বহু" 
বিধ উৎপাদন কর্মে আত্মনিয়োগ 
কয়ে। বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে এই; 
কোটি কোটি মাস্থষের সংঘবদ্ধ কাজ- 


,কর্মকে সংগঠিত করতে হয়। নতুব! 


শক্তির অপচয় ঘটে ও ফলাফলের 
তারতম্য হয়। এই সমস্ত সংগঠন 
যখন ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে 
তখন তার প্রধান লক্ষ্য থাকে সর্বা- 


ধিক মুমাফা অর্জন কর1। অন্তদ্বিকে 


এই লংঠনগুলি যখন সামাজিক 
মালিকানায় সংগঠিত হয় তখন তার 
লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও 
সর্বাধিক, ভোগ । "প্রথম জাতীয় 
সংগঠনকে আমর] বলি পু'জ্িবাদ, 
দ্বিতীয় ধরনের সংগঠনকে বলা হয় 
স্মাঞ্জতশ্্রবা্ঘ। ” | 


ব্রিটেন ও ভারতে সমাজতন্ত্র 


চিস্তা করার বছ মাম্য আছেন। 
কিন্ত দুদদেশেই পু'জিবাদ্ী অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠিত । সমাজতন্ত্র মিরা 
যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখনে1 
ব্রিটেনে উত্পাদন ও বন্টনে পুঁজি- 
বাদী পদ্ধতি অন্ুমরণ করা হতে] । 
ভারতেও তাই। | 
ব্রিটেনে শ্রমিকদলের আমলে 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালে! ছিল 
না। কারণ পুঁক্গিবাদী কাঠামোর 
মধ্যে বর্তমান যুগে জাতীয় অর্থ- 
নীতিকে সমৃদ্ধ কর] সম্ভব নয়। তবু 
শ্রমিকদল পু'ঞ্জিবাদ পরিহার ক্রে 
নি। পুঁকিবাদী কাঠামোর মধে)ই 
তারা কিছু কিছু জনকল্যাণযূলক 
ব্যবস্থা নিয়েছিল । তারা ইম্পাত, 


কয়লা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি 


জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
করেছিল । তবু মুনাফাভিত্তিক 
'পু*জিবাত্ী অর্থনীতি বজায় ছিল। 
ফলে অথনৈতিক সংকটের কবল 
থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতি রক্ষা পায় নি। 
আমাদের দেশেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হয়েছে। তবু 
অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা ক্রমাগত 





অর্থাৎ মিশ্র অর্থ- 


নীতি বা পু'জিবাদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত পু'জি- 
বাদের সংমিশ্রণে পু'জিবাদ্বী ব্যবস্থার 
ভোল আদে। পালটায়, নি। তাই 
ত্রিটেনেরমত আমাদের দেশেও 


বেড়েই চলেছে । 


সংকট বাড়ছে । কমছে না। 

"_ ব্রিটেনের সংকটের চরিত্রটা কি? 
ক্যাবত্রিজ অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী বলছেন 
ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল গত বছর মে 


মাসের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী 
হওয়ার পর যে সরকারী বিধিব্যবস্থা 


নিয়েছে তার ফলে ব্রিটেন এক 


ভয়াবহ মন্দা ও যুগপৎ মুদ্রাম্ফীতি ও. 
তারা. 


মূল্যবৃদ্ধি জন্মুখীন। 
বলছেন সালে ব্রিটেনের 
দূ্রাক্ষীতি ২০. শতাংশ ছাড়িয়ে 
যাবে। এ বছর ব্রিটেনে বেকার 
সংখ্যা পনেরো লক্ষ । আগামী বছর 
তা পঁচিশ লক্ষ হবে এবং ১৯৮২ লাল 
নাগাদ ব্রিটেনের মোট বেকারের 
সংখ্যা দাড়াবে পরজিশ লাখ। 
ব্রিটেনের জীদরেল মিলা 
প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যার্চার এই 
সংকট প্রতিরোধের জন্যে যে ব্যবস্থা 


১৯৮৬ 


নিয়েছেন তার ফলে পু'জিপতিদের 


সুবিধা হবে, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ 
পরিবারগুলি প্রচণ্ড দুর্গতির মধ্যে 
হাবুডুবু খাবে। থ্যাচারের রক্ষণশীল 
মন্ত্রিসভার পয়ল! বাজেটে বড় বড় 


' ক্রমাগত পিছু 
ব্যাঙ্কায়েরা তয় পাচ্ছেন ষে ব্রিটিশ এ 





। পাঁচ ৷ 


আয়করঘাতাদের ২০ শতাংশ ছাড় 
দেওয়া হয়েছে। মোটা মাইনের 
কোম্পানী ডাইরেক্রটু ও অফিদার- 
বুদ্দ) শেয়ার বাজারের দালাল ও 
উচ্চ সধ্যবিতেরাও নানা ভাবে ছাড় 
পেয়েছেন। এদের সংখ্যা ব্রিটেনের 
১০ 'শতাংশ মাত্র । এদের ছাড় 
দেওয়ার জন্তে ২** কোটি পাউণ্ড কম 
রাজন্ব পাওয়া যাবে। অন্তদ্বিকে 
বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 
বেকারী ভাত! ইত্যাদি বাবদ ৩** 
কোটি পাউণ্ড কম বরাদ্দ করা হয়েছে। 
আবার ব্রিটেনের সামরিক ব্যয্ন ৩২৭ 
কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি কর] হয়েছে। 
অথচ বিটেন এখন এমন বিপন্ন নয় 
যে তার পক্ষে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
আটে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। 
তবু কেন সামরিক খরচ বাড়ানো 
হজে1? কারণ ব্রিটেনের সমর- 
শিল্পকে রাজকোষের অর্থে চাঙ্গা করে 
তুলতে হবে। এর ফলে মুষ্টিমেয় 
শিল্পের মালিকেন্না মোটা মুনাফা 
করবে। 
ক্যামত্রিঙ্জ গোর মতে রক্ষণশীল 
সরকারের এই নীতি ব্রিটেনে ভয়াবহ 
মন্দা ডেকে আনছে। পাউগ্ডের দাম 
বেড়ে যাওয়ার ফলে বৈদেশিক 
বাজারে ব্রিটেনের পণ্যের দাম চড়! 
এবং প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ পণ্য 
হটছে। ব্রিটিশ 


সয়কারও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অন্থদয়ণ 
করে ব্যাংক সুদের হার . বাড়িকে 
দেবেন | ফলে উৎ্পাদনমূলক কাঞ্জ- 
কর্ম হাস পাবে এবং জিনিসপত্রের 
অনটন ও যৃল্যবৃদ্ধি ঘটবে । 

ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার আপন 
শ্রেণীশ্বার্থে ব্রিটেনের সাধারণ শ্রম" 
জীবী সাম্যের রুঞ্জিরোজগারের উপর 
যে আস্রাভ করছে তা সংকটের বোঝা 
ধনিকশ্রেণীর উপর থেকে শ্রমজীবী 


জনগণের উপর চাপিয়ে দেবার কৌশল 


ছাড়া-আর কিছু নয়। 
এদেশে আমাদের সতর্ক হবার 
প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের 


রাজনৈতিক ও সরকারী নেতারা 


ব্রিটিশ কায়দা অঙ্গদরণ করতে 
অত্যন্ত। স্থতরাং অর্থনৈতিক সংক- 
টের মোকাবেলা] ফেড়ারেশন অব 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড 
ইপ্ডাত্রিঘ এই দাবী তুলেছে। নতুন 
কেন্সীয় সরকার ভারতীয় বণিক 
সভায় চাপ প্রতিরোধ করবেন তার 
কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ন1। বরং 
কেন্সীয় বাজেটে আপাততঃ নতুন কর 
না বসিয়ে অপেক্ষ। কর! হচ্ছে নয়টি 
রাজ্য বিধান সভার আমম্ন নির্বাচন 
পর্যস্ত। তারপরেই ২৭** কোটি 
টাকার ঘাটতি মোটানোর জন্তে 
অন্ততঃ ১২** থেকে ১৩০০ কোটি 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 








| ছয় 


বাঙলাদেশের বুদধিজীৰী 5) 


বেগন্ধ ম্ুফিয়া কামাল EL 


অজুন দাস 


অতীতের অনেক কথাই আজ 
হান্তকর মনে হুয়। কোন কোন 
কথা তো! একেবারেই অবিশ্বান্ত_ 
হাস্যকর তো বটেই। বেগম হুক 
কামলির জীবনের তেমনি একটি 
ঘটন। হলো বিমানে আরোহণ কর] । 
, আজ একথা কে বিশ্বাস করবে যে, 
বিমানে . আয়োইণের জন্যে এই 
মহিলার ছবি পত্রিকার ছাপ! হয়ে 
ছিলে]? অধিশ্বান্ত হলেও একথা 
লত্য। কলকাতার ষ্টেটসম্যান 
পত্রিকায় সেদিন সুফিয়। কামালের 
ছবি ছাপা হয়েছিলো। কারণ 
তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম বনি 
বিমানে আরোপের করলেন। বলা 
বাছল্য এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াও 
হয়েছিলো প্রচুর । তায় মাধ ও 
শ্বশুর মলে সঙ্গে তাকে তলব ক্করে- 
ছিলেন এবং নিজ বাড়িতে আটক 
করেছিলেন। আমি আশা করি 
এই ঘটনার .দ্বারা কবি -স্থফিয়। 
কামালের মনযানন বোঝা সহজ হবে। 

১৯১১ সালের ২*শে জুন বরিশাল 
জেলায় শাম়েন্তাবাদ পরগণায় 
সুফিয়! কামালের জম্ম) তার নানা 
মৈয়দ মুয়ানচ্দেন হোসেন চৌধুরী 
শায়েস্তাবাদের নবাধ ছিলেন।, তার 
বাবা সৈয়দ্ব আবদুল বারি জিপুরা 
জেলায় আইনব্যবসা করতেন । 
স্থফিয়া কামাল বাবাকে দেখেননি | 
তার বয়ন যখন মাত্র সাত মাস 
তখন তার বাবা সয়্যাসধর্ম (ঘরবেশি) 
গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। তারপর 
তার আর কোন খবর পাওয়া! যায়নি । 


সুফিয়া কামাল নানার বাড়িতে, 


জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই 
প্রতিপালিতা হয়েছেন। এই পরি- 
বাটি ছিলে! বেশ অভিজাত এবং 
সেই পরিমাণে খানিকটা রক্ষণশীলও । 
এই রক্ষপশীলতা মেয়েদের ক্ষেজেই 
ছিলো সর্বাধিক কঠোর । বিশেষতঃ 
অবরোধপ্রধা ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেই, 
কঠোরতা বেশি প্রযোজ্য হতো। 
এই পরিবারে মাতৃভাষা! বাওলার 
প্রতি অনীহা ভাব থাকলেও সুফিয়া 
কামালের মা ভালো বাঙলা জানতেন 
এবং এই ক্ষেত্রে হফিয়া কামা- 


লের ওপর মায়ের প্রভাবও ছিলো- 


প্রবল । এছাড়া এই বাড়িতে পাঠ- 
চর্চার বিশেষ স্যোগ-সুধিধে ছিলো 
-যাতাকে পাঠ-অধায়নে আকুষ্ট 
' করেছিলো । 

এগায়ো বছর বয়েসে সুফিয়ার 
বিয়ে হয় তার মামাতো ভাই সৈয়দ 
নেহছলে হোসেনের সঙ্গে । যদ্দিও 
আগে থেকেই দাহিত্যচর্চার প্রতি 


স্থফিয়ার ঝোঁক ছিলো, তথাপি প 
মেহলে হোসেনের উৎসাহ ও অন্থু- 
প্রেরণায় সাহিত্যচর্চার প্রতি তার 
কঝৌক বাড়ে এবং তিনি এই স্থযোগের 


পূর্ণ সত্যবহার করেন । এই সময় 


তিনি জুফিয়া এন হোসেন নাষে 
লমধিক পরিচিভা হিলেন। কিন্ত 
সুফিয়। এন হোসেনের এই .সুধ 
বেশিদিন স্থায়ী হয়নি । ১৯৩২ সালে 
তার স্বামীর মৃত্যু হয়। 

স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবনের 


কর্মধার৷ ভিন্নধাতে প্রবাহিত হয়! 
১৯৩৩ সালে তিনি কলকাত। 
কর্পোপেশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে 
নিয়োজিত হন এবং সাত বছর যাবত 
এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। 
শিক্ষায়িত্রী থাকা কালে তার 
সাহিত্যচর্চা পূর্ণোস্কমে চলতে থাকে । 
এই সময় মাসিক ‘সওগাত’ পত্রিকার 
মাধ্যমে ষে সাহিত্যের আসর বসতে! 
তা ছিলো জমজমাট । পরবর্তীকালে 


যেলব মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক 


খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের 
প্রায় সকলেই এই আড্ডায় মিলিত 
হতেম এবং সাহিত্যের নান] বিষয় 
নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন । 
১৯৩৯ সালে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে 
করেন। চট্টগ্রামের জনাব কামা- 
লুদ্দীন সাহেব তখন কলকাতায় 
ডিভিশন্যাল একাউন্ট্যান্ট। এই 
বিয়ের পর তাঁর জীবনে অখণ্ড অব- 
সরিস ফিরে আসে এবং ফলে তার 
পক্ষে সাহিত্যচর্চা সহজ হয়ে ওঠে । 
এই সময় থেকেই তার কবি খ্যাতি 


ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়তে থাঁকে। 
অতি অল্প বয়স থেকেই তার 


সাহিত্যচর্চার স্বত্রপাত হয়। মা 
১৩ বছর বছসে তার প্রথম রচন! 
পত্রিকায় ছাপা হয়। বরিশাল 
থেকে প্রকাশিত “তরুণ” নামক 
পত্রিকায় প্রকাশিত এই 'লেখাটি 
ছিলো ‘সৈনিক বন্ধু” নামে একটি 
গয্প। এই সময় তিনি স্থৃফিয়া এন 
হোসেন নামে লিখতেন । আজও 
তৎকালীন পত্র পত্রিকায় এই নামে 
দেখা দেখা যায় । এই সময় 
কবি নঙ্জরুল ইসলামের মাধ্যমে 
তিনি ‘সওগাত’ পত্রিকার সঙ্গে 
পরিচিত হন এবং তাতে লিখতে 
থাকেন। “দওগাত” ছাড়াও তিনি 
'অতিষান” নামক পত্তিকায়ও 
লিখতে শুরু করেন। 


লঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্তে তার 
বাড়িয়ে এসে পৌছেছিলেন। 


করেন। 


এই সময়: 
তার কবিখ্যাতি এমন ভাবে ছড়িয়ে . 
পড়েছিলো যে, নজরুল ইসলাম তার 


সুফিয়া কাষালেয় সঙ্গে রবীন্দ্র 


" নাখের পরিচয় খুবই চমকপ্রদ । সেট]. 


১৯২৮ সালের কথাঁ। কবির জন্ম- 
দিন উপলক্ষে সুফিয়া 
একটি কবিতা লিখে. পাঠান। 
কবিতাটি পাঠানোর : কয়েকদিন 
পরেই কবি তাকে জোড়ার্সাকোর 
ঠাকুর বাঁড়িতে আমন্ত্রণ জানান । 
সুফিয়া কামাল তার , স্বাষী 


নেহাল' হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে কবি- 


গুরুর বাড়িতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
যান। তিনি স্থফিয়ার স্বামীকে এই 
উপদেশ ' প্রান করেন, যেন 
স্থফিয়ার কাছে ও . কর্মে তাকে 
সাহাঘ্য ‘ও দহযোগিত| প্রদ্ধান 
জোড়ার্সীকো। থেকে ফিরে 
আসায় সময় কবি তাকে-তার ‘গোর! 
উপন্যাসখানি উপহার দেন। 
বইয়ের উপর কবি শ্বহস্তে লিখে 
দেন, *টমতী কল্যাণীপা সুফিয়া 
খাতুনকে সেহ উপহার দিলাম । 
জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; 1ই আশ্বিন, 
১৩৪৩” বইখানি এখনো তার 
কাছে রয়েছে। এর দুই বছর পর 
(১৯৩০) 'কান্ধী নজরুল ইসলামের 
মাধ্যযে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার পরিচয় 
হয়। এই পরিচয় পর্ব অন্ত 
হয়েছিলো কলকাত] বিশ্ববিস্তালয় 
ইনষ্টিটিউটে অগষ্ঠিত এক লভায়। এই 
সভাতেই মেতাী স্থতাষচন্দ্র বন্য 
সঙ্গে তার পরিচয় ঘ্টে। 


কামাল | 


'খাঁতে প্রব্যাহিত করে দেন। 


দপ ণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে মাচ ১৯৮ 


যেমৰ কবি সাহিত্যিক তার 
সাহিত্যকর্মে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে” 
ছিলেন, তাদের ভেতর বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য হলে? কাজী নজরুল 
ইসলামের নাম। স্বফিয়|। কাঙাল 
তাকে ‘কাজী দ্াছ” বলে সম্বোধন 
করতেন । সুফিয়া কামাল এই সময় 
ওয়েলেসজি স্কোয়ারের (বর্তমানে 
হাজি মহসিন স্কোয়ার ) কাছে দিদার 
বন্ধ লেনে থাকতেম। এই বাঁলায় 
কবি নিয়মিত আসতেন এবং একটা 
সাহিত্য আড্ডা! গড়ে তুলতেন ৷ তার 
সঙ্গে আরে] অনেকে এসে আড্ডা 
জমাতেন। 

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর 
বেগম হকিয়া কামাল চাক] চলে 
আসেন এবং তীর জীবনকে ভিন্ন এক 
এই 
সময় থেকে তার জীবনের গতি এমন 
একদিকে প্রবাহিত হয়, যার সম্পর্কে 
অনেকেরই ধারণা নেই.। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ববাগুলার 
মামুবের জীবনে ছে প্রবচন! নেমে 
আসে তার নজির পৃথিবীর ইতি- 
হাসে খুব বেশি নেই।. অর্থনৈতিক 
শোষণের মাধ্যমে এই “অঞ্চলকে 
দেউলিয়ায় পরিণত করার ঘে চক্রাস্ত 
চলে তাতে সায় দেওয়া সেদিন 
অনেকের পক্ষেই সম্ভব হছছনি। 
ভবে নানা কারণে 
সবাই ' তার প্রত্তিবাদদ করতে 
পারেনি। ফলে অনেককেই মিজের 


. লনকারীদের সঙ্গে মাঠেও ন 


- কর্মী । বেগম রোকেয়া ভার জীবনে 


হয়ত, 






















ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিবিকার থা 
হয়েছিল। কিন্তু. বেগম স্থ 
কামালের মতে! অনেকে তায় গা 
বাদ করেছিলেন । ফলে প 
স্তানেরঘে কোন সংকটের লম 
তাকে প্রতিবাদমুধর হতে দে 
গেছে । শুধু তাই নয়, পাকিস্তাণ 
নির্যাতিত মানুষের দাৰি আ 
সংগ্রামে তাকে একাধিকায় 


হয়েছিলো । তবে একজন নমাজ 
দেবিনী হিসেবেই তার খ 
ছিলে! ঘর্বাধিক। তিনি নায়ী 
মুক্তি আন্দোলনের একজন নিয় 


আদর্শ। তার পর আর কে 
মায়ীর পক্ষেই এভাবে কা 
ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভবও হয়নি 
উপায়ও ছিলোন1। 


গগ্ঘপছ মিলিষে তিনি ৫ 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
সেগুলো হলো ‘বেয়ার কাটা? 
(গল্প); ‘পাকের মাক) “মায় 
কাজল”, '‘মৌলঙ্গীবন’, “উ 
পৃথিবী’, “দি ওয়ান? (কাব্য) প্রভৃতি । 
তার কবিতায় গ্রামীণ জীবনের যে 
আবহ ধরা পড়েছে তা সি 
বিস্ময়কর ৷ | 

আজও তিনি সমাজ ও সাহিত্যের 
লেবায় নিত্বলন। 


ত্রারো দুজন পুলিস অফিসার ছোষী, সাব্যস্ত 


আরো ছুজন পুলিশ অফিসার 
“হরতোষ চক্রবতাঁ কমিশনে” দোষী 
সাব্যস্ত হয়েছেন। এই ছই পুলিশ 
অফিসার হলেন মুশিদাবার্দ জেলার 
রঘুনাথগঞ্জ থানায় প্রাক্তন বড়বাবু 
শপ্িকেশ মণ্ডল এবং এ এলাকার ভি 
এস. পি শ্রীউদয় দর্ত। কমিশনের 
চেগ্ারম্যান বিচারপতি  শ্রীহরতোষ 
চক্রবতাঁ রাজ্য পরকারের নিকট 
প্রদৃত্ত রিপোর্টে সুপারিশ করেছেন 
যে, এই ছুই পুলিশ অফিসারের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় দগ্ডবিধি আইমের 
১৬৭/১৯৩/২৯৩/২১১/৩৪৪ এবং ১৯৯ 
ধারায় মামলা! করা হোক। এই ছুই 
পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
প্রবিধান হাজরা নামক জনৈক স্থানীয় 
সাংবাদিককে যিথ্যা মামলায় জড়িত 


' করে মিস! আইনে অধৈধভাবে আটক. 


করা। এই অভিযোগ জরুগী অবস্থা- 
কালীন আতিশয্য বিষয়ক তদস্ত 
কমিশনে প্রমাণিত হয়েছে এবং 
উপরোক্ত ছুই পুলিশ অফিসার কমি- 
শনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, 
জরুয়ী অবস্থার সময়ে সাংবাদিক 


উ্রবিমান হাজর1 একটি সংবাদ লিখে 


স্থানীয় সেনসর অফিসারের কাছে 


পেশ করেন ছাড়পত্রের জন্ত। এ 
সংবাদের প্রতিপাস্ত বিষয় ছিল 
কিভাবে পুলিশ মহলে ছুর্নাতি চলছে 
এবং দোষী ব্যক্তিদের মিনায় আটক 
না করে আটক করা হচ্ছে নির্দোষ- 
দের | এই সংবাদ সেনসরের ছাড়- 
পত্র পায়নি । কিছুদিন পর উক্ত 
সাংবাদিক স্থানীয় ভি এস পি শ্রাউদয় 
দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলে উক্ত 
ভি এস পি লাংবার্দিকের নিকট 
সংবাদ সুত্র জানতে চান। সংবাদ 
সুত্র.প্রকাশ না করায় উক্ত সাংবা- 
দ্বিককে চরম পরিণতির হুমকী দেন 
ডি, এস পি শ্রাউদয় দত । এর কিছু- 
দিন পর সাংবাদিক শরীবিমান হাজর! 
আরও একটি সংবাদ লেখেন পুলিশী 
ছুনর্শতির এবং তার সঙ্গে ডি এম পি 
ক্রড়িত আছেন বলে আশঙ্কা. প্রকাশ 
করা হয়। সংবাদটি সেনসর পাশ 
করেনি । কিন্ত উদয়বাবু এ বিষয়ে 
জানতে পারেন। ১১৭৭ সাজের 
৭ই ভ্তাহ্ুয়াক্ী প্রবিমান হাজরা ঘখন 
কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন 
একজন পুলিশ কনস্টেবল তাকে 
দাড়াতে বলে। দ্বটনাস্থলে হঠাৎ 
দ্বেখা যায় আরও ছুজন পুলিশ কন- 
ন্টেবলকে এবং শ্রীতারাপদ চাটা 


নামে একজন শাব 'ইন্সপেকরকে । 
বিমানবাবুত্র হাতে হাতকড়া এবং 
কোমরে দড়ি পরিয়ে দেয়! হয়। 
তারপর বিনানধাবুকে হাটিয়ে থানা 
দিকে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে। 
রাস্তায় বিমানবাবুর পিতা এই ঘটনা 
দেখে এগিয়ে আসেন। সব শুনে 
তিনি এবং একজন আইনজীবী 
কমাঁদের অন্থরোধ করেন এইভাবে 
নিস্তে বিমানকে বরং রিকশায় করে 
নিয়ে ধান। পুলিশকর্মীরা বলেন ডি 
এম পি-য় কড়া নির্দেশ আঁছে এই- 
ভাবে নিয়ে যাবার জন্ভ। থানায় 
পৌছে বিমানবাবু দেখতে পান ডি 
এস শি শ্ীউদয় দত থানার বারান্দায় 
দাড়িয়ে রয়েছেন । তাকে হাজতে 
পুরে দেওয়া হয়! মিসার কাগজে 
স্বাক্ষর করতে বাধ্য কর! হয়। তার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় ঘে 
১৯৭৭ সালের পয়ল। জাহয়ায়ী 
রঙের শোভাধাত্রার দিন তিনি ন 
সামপ্রদায়িক বিহ্েষ প্রচার করছিলেন 
এবং শোভাযাআআর একটি ঢোল 
ফাটিয়ে দিয়েছিলেন । 

কমিশন সংশ্লিই নথিপত্র তলব 
করে দেখেছেন এবং লাক্ষাপ্রমাণে 
শেষাংশ ৭৭ পৃষ্ঠায় 


রি 


দপণি|| ক্রবার ২৮শে মার্চ ১৯৮. 


আইনী শৃংখল 


শ্রীপতি নন্দী 


"শব্দ বধ, কাঞচন-প্রেম পরম ধর্ম 
পৃন্ভগর্ভ প্রতিশ্রুতি নিতাস্তই আওয়াজ 
নয়, ব্রদ্মও বটে ] নির্বাচনী প্রতি- 
শ্রুতির বিশ্বয়কর ভোটমূল্য আয় 
জিনিমপত্রের ' অগ্নিমূল্য “ট্রোহে- 
দোহারে করে আলিঙ্গন।” রাজ- 
নীতির নামে ফারঘাবান্থীর যী 
পূজায় ফলাফল লাক্ষাৎ--নির্বাচনের 
পরমৃহর্তে যৃজ্যমানের রকেট-যাত্রা, 
অনাচারের একটানা পঞ্চবার্থিকী 
মহোৎসব । ‘গণতন্ত্রে সিদ্ধিলাতের 


মোক উপায়, বশিককুল আর 'কমঁ?- | 


দেয় জন্ত টু-পাইসবৃত্তির আদর্শ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান । পাচ দিনের প্রতিশ্রুতি 
পরবর্তী পাচ বছরের প্রতিটি দিন 
দ্বেশের মুখে ঘাসের পিঙি হয়ে প্রবেশ 
করে। অতএব, “জিও জিও” জাবর 
কাট, ঘোলাজলে মাছ'ধর, নয়তো! 
শেষ জমিটা জোতদ্ারকে জম] দাও 
আর তিলে তিলে শুকিয়ে মর। 
গণতাঞ্জিক সমাজতন্থ ! 
১ এ বছরে যৃজ্যবৃদ্ধির নতুন 
রেকর্ড। ভলাক্-রুবলের পদাশ্রিত 
ভারতীয় ‘রূপের!’ ব্বদেশে সর্বশ্তি- 
"মান। বিগত ইমার্জেন্সীর মময়েও 
মূল্যবৃদ্ধির বান ডেকেছিল--প্রতি- 
দিনে, প্রতি সকাল সন্ধ্যার দাম 
বাড়তো (অবস্ত, আকাঁশবাণীর 
দেশাত্মবোধক পরিসংখ্যানে ব্রব্যযুয 
নাকি কমে গিয়েছিল-_ভাগে ভাগে 
বনুজাগ) "গতিশীল উন্ন়ন* এর 
নিয়মশৃঙ্ঘল1 অনুযায়ী । তাহলে 
অধ্যমূল্যের একট] গণতান্ত্রিক এতিহা 
আছে, গণতন্ত্রের ফাউগ্ডার ফাদবার?- 
দরের তো আছেই, . এদের দেওয়া 
অত্যাবশ্যক পণ্য আইন আছে এবং 


ছিল, ভি-আই আন ছিল, অর্থনৈতিক তার শাসনঘহ়ের ধরে কর্ম-দ্নে . 
আইমী প্রতিক্রিয়ার স্মস্ত অশুভ | 


ঠগী ধরার ঘস্তর পিডি এক্ট হয়েছে, 
তবে অন্তর্যামী ঠগীকুল জানে £ 
আইন আছে মানীক মান রাখতে, 
প্রগতি”ফে আরো গতি দিতে । 
অতএব, প্রগতিশীল যুল্যমান 


কালী:শির-সত্ানারায়ণ পূজার ধর্ম- 
বিপ্লব, “থাতা৷ টোকাটুকির “শিক্ষা 
বাচা বিপ্লব, রাস্তাঘাটে খেউড় 
বিস্তির সাংস্কৃতিক বিপ্লব-_কাজগুলি 
নতুন উদ্ভমে শুরু হয়ে গেছে। তবু 
কাজের শেষ নেই--হাত-এ ‘হাত’এ 
‘চেম্বার’ চমকিয়ে রক্তারক্তি। যুব- 
শক্তি হিযুধ পাওয়ার? | 

মুক্তিক্র্যের কিবা দিন রাত, 


অষ্টপ্রহর জাগরণ । চোধে ঘুয.কি 


আর ক্ষুদে তারকাদেরই বা আছে ? 
শুধুই কাজ-_পার্টি্র কাজ, 'জিজিল্না” 
আঘায়ের-কাজ, অঞ্চল ভাগাঙাগির 
কাজ! পার্টির কর্মে আর বীরের 
ধর্মে অবিচল থেকে শ্বগোত্রে স্বগোত্রে 
ষছুবংশের মৃষলপর্ব অনুষ্ঠান করে 
অতঃপর দেশে ' আইনশৃঙ্খলার 
শোকে প্রবাদ বাক্যের 'কুষীর” হয়ে 
থাকতে হন যে। অধিংস 'আন্দো- 
লন! দনত্যে আগ্রহ! 
২ আইন শৃঙ্খলার একেবারে পগার 
পার) ন নটি রাজ্য সরফাঁর এখন 
“মায়ের - ভোগে । আইনশৃঙ্খলার 
“এবার দ্বিগুণ কপাল--'জমানা আ' 
গিয়া, ফিরতি আ গিয়া?_মৃক্ত 
আইন আর মুক্তকচ্ছ শৃঙ্ধলা় ভ্রকুটি- 
শাসনে ধনমান-ছেজেমেজেবৌ ইস্তক 
বিষয়“ সামলাতে অতঃপর সকলেই 
তৎ্পর হবে। আইনশৃঙ্খলার সবুজ 
মেলা! - 
লমগ্র ব্যাপায়টা কাঠামোর 
' বিচারে ভারতীয় হলেও নির্যাসে 
জাতীয় চরিউহীন। বাতিল-হয়ে- 
যাওয়া পুঁজিবাদী জীবনধারাঁকে 
জিইয়ে রাখতে ক্ষীপপ্রাণ শাঁসকশ্রেণী 


শক্তিকে সমাবেশ করেছে এবং 
দ্বেশীবিদেশী পুঁজি শাসনের গতিপথ- 
গুলিকে নিষ্ধটক করে রাখতে শক্ত 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ‘আাইন-শৃষ্খলা’র 


উধ্বগতি থাকে, মাঝে মাঝে বাজারের বিচিত্র বিন্যাসে জাতীয় জীবনের 


চাপে পা মটকালেও কখনও গতিমুখ 
পাণ্টায় না) অতএব, মহামান্য ঠগী 
কখনও ধর] পড়েনি, ধরা পড়বে 
লা, শকুনের যাংস শকুনে ধায় না। 
একচেটিয়া পু'জিবিরোধী লড়াই ! 
অতএব, ঘোলাঁত্রলে মৎস্ক- 
শিকারী ‘সবুজ’-বাহিনী আশার 
আলোয় মুখ দেখেছে, রাুমুক্ত 
‘মুক্তিপূর্যের’ রেতেল আলোয় পাথন। 
যেলেছে। আবার * সবুদ্ধ (বাজ) 
পাখীর অবাধ খেলা_-পাড়ার পাড়ায় 
বোছ্ছেটেবাজী, খেয়ালখুশি বোমা- 
বাজী, “অপারেশন ওয়াগন, আর 
হানাহানি অহিংসাবিপ্রব, শলি- 


ও 


সমস্ত স্তরে বিভেদকামী প্রতিক্রিয়াকে 
মদত দিচ্ছে। 

এ ঘ্বণিত যালিক শ্রেণী, এ দ্বেশ- 
প্রোহী 'রাতনীতিক গোষ্ঠীগুলি, এ 
অধঃপতিত পাতিবুর্জোয়া শক্তি 
একই নাড়ীর টানে নড়ে, একের 
শোকে অপরে কাদে, একের শক্তি 
অপরে যোগায়; এর একই প্রতিক্রি- 
মার গরল ধারণ ,করে, এর! আইনী 
অন্নাজকতায় বেচে-বর্তে থাকার 
খোয়াব দেখে । পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে 
‘মুক্তিন্থধ’ শুধু একটাই নয়, এমন 
অপদেবতা আরো আছে, এবং ছিল । 
আর দেবকরাও শুধুমাত্র ভৈরব (ই) 


বাহিনী রূপেই নয় 9' দেশী বিদেশী 
পু'জির এমন লুটের বাজারে 
“মুজহনিয়ার” সর্ববৃহৎ বন্দীশিবিরে 
পাতিবুর্জোযা উদ্বৃত্তির যা ‘লাইন’ 
হতে পারে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভার- 
তাঁয় পাতিবুর্ভোয়ার বৃহত্তর অংশটি 
চালাকীয় গুণে করে খাওয়ার তীব্র 


প্রতিযোগিতায় নীতিগতভাবে 


বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, বৃহত্তর জন- 

জীবনে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে 

তীব্রতর করতে সহায়ক হয়ে 

উঠেছে। 

আইনশৃঙ্থল দর্শন 
দিলীর ধর্ম দি্পীই রাখে । রাখে 


, দিজী মারে কে, মারে দিলী রাখে 


কে--একথা কে না জানে? আর 
কেউ জাহক ছাই নাই জামুক, 
আপন এঁতিহে বলবতী দিল্লী কুচ- 
পরোয়া করে ন1। এ ধারে শ্বদেশী 
পুঁজির পুষ্টি, ওধারে তাবৎ বিদেশী 


পু'জির তুষ্টি চাটিখানি কাজ নয়।'- 


আর ‘কাজ্রে’ জন্যই চাই শক্ত হাঁ, 
শক্ত হাতল আর অনস্ত উদ্দাম পর- 
মাযু! 
কেন্দ্র বলে, 'রাজ্যের দ্বায় রাজ্য" 
গুলির আর দেশের দায় কেন্দ্রের। 
সব রাজ্য একত্র যোগ করলে দেশের 
দয়, অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির ভারত-, 
“সেবা আর ভারতীয় পুঁজির বিদ্বেশ- 
সেবা; তত্সহ দ্েশগঠন-_বিশ্বব্যাঙ্কের 
মুদ্রা দরিয়ার পানি জোয়ারের 
টানে আসে, ভাটার টানে যায় 
সজে নিয়ে উর্বর মাটির. উর্বরতা, 
সন্ত! শ্রমের আর কাচামালের ডালি; 
এ জোয়ারজ্রলৈর মাছ কুমীরের পেটে 
ঘায় কিন্তু দরিত্র দেশবালী শুধুই সুদের 
কড়ি গোনে। পোড়া দেশের সর্ব- 
ক্ষেত্রেই হাস পাড়ে ডিম আর ডিম 
খায় দারোগার1- দেশী শ্রমের সন্ত! 
পণ্য দ্বেশীবিদেশী পু'জির ভোগে 
লাগে । কুমীর আর দারোগার খাই- 
থাই মেটানো! চাট্িধানি কাজ নয়) 
এডন্যে চাই বঞ্চিত জনসাধারণের 
মধ্যে বশ্যতার শৃহ্ঘল1-_এক ‘হাত’, 
এক লাগাম, এক অধঞ্জ শৃঙ্খলা-পাশে 
খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে 
রাখতে হবে। »গণতান্ত্রিক সমাজ- 
তত্ত্রে শৃঙ্খলাদর্শন ! 
তাহলে চাই আইন) উপায়টি 
অবশ্যই রাজ্যের হাতে তামাক 
সেবন। কেন্দ্র বলে : আইনের কর্তা 


কেন্দ্র” আইনের দায় রাজ্যের। ' 


এক্ষেত্রেও অধিকারের উৎস কেন্ত্রু, 
অধিকারের বিলিব্যবস্থা কেন্দ্রের 
মর্িমাফিক-_পাচ বছর পর পর, শুধু 
একবার বাঞ্গিয়ে নেবে। আইন- 


| আইনী বিশুখলা আইনী নৈরাজ্য 


মাফিক, অধিকার-মাফিক শৃঙ্খলা 
কের যেমন তাল বাজাবে অন্তরা 
তেমন তেমন সখীনাচ নাঁচবে। 
কেন্দ্র দৃষ্টিতে পুজি হলো শক্তি 
কল্পক্রম, আইন তার 'রক্ষা্কবচ আর 
আইনী-শৃঙ্খলা ভার গ্যারেন্টি। 
ফলতঃ এভাবে পুঁজির সঙ্গে প্রগতির, 


আইন-প্রপেত1 শক্তির সে নিরীহ 


তুক্তভোগীদের, আইনী-শ্বথলার 


সঙ্গে মুক্তিকামী অস্থি জীবন-প্রবা- 


হের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি যতই তীব্র 
হচ্ছে, দেশীবিদেশী পুজিশাহীর 
সারলত্যগুলি__বেপরোদ্কা মুনাফা- 
শিকার, নৈতিক অনাচার, স্ত্রী 
মনতুরীদাদত, বাধ্যতামূলক বেকারত্ব 
_-ততই বে-আক্র হয়ে পড়ছে। ভীত 
সমস্ত শানকশ্রেটী বিংশ শতাবীর 
অতিশাপওলিকে সর্বভারতীয় আইন 
শৃঙ্খলার লৌহ খাচান্স সামাল 
দিচ্ছে। সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র! 

অমন সাধের£খাচাকে বাচাতে 
হলে চাই প্রশাসন -হত্র, আর চাই 
প্রশাপিতের 'শৃঙ্খলাবোধ? | কেন্ত 
বলে £ দেশ গঠনের দায় তোমার 
কিন্ত দেশ গঠনের বুলি আমার, 
সম্পদ-উত্দ আমার গাভীর মূখ 
তোমার কিন্ত বাট আমার, গাছ 
তোমার ফল আমার, উপায় আমার 
দায় তোমার | কেন্দ্র বলে : প্রাণের 
দায় প্রাণীর, অতএব মৃত্যুষস্্রণ। 
তোমার, পোষ্ট মর্টেম্‌ আমার ; গলা 
তোমার কিন্তু খাকারী আযার-__ 
কাট] গেলে তোমার যাবে, গোটা 
থাকলে আমার গুণকীর্তন করবে । 


পুলিশ অফিসার 


৬ষ্ পৃষ্ঠার পর 


“নিশ্চিত হয়েছেন যে, বিমান 


হাজরাকে দাজানো অভিযোগে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য 
প্রপোর্দিত এবং প্রতিছিংসাপরায়ণ 
হয়েই সাংবাদিক প্ররিমান হাজয়াকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্ত ও 
সম্পর্কে রঘুনাথগঞ্জ থানায় যে মামলা 
রু্ু করা হয়েছিল তাতে যেলব 
সাক্ষীর নাম ছিল তাদের জের করে. 
জানা গেছে যে, সাক্ীদের অনেকেই 
এ শোভাযাত্রায় অংশ নেননি বা এ 
বিষয়ে অবহিত নন | এছাড়া দ্বায়িত্ব- 
শীল বহু নাগরিকই কমিশনে, বলে- 
ছেন.ষে, এ সময় বিমান ঘটনাস্থলে 
ছিলেন ন!। ৰ 

"তৎকালীন সেনসম্ন অফিনারকেও 
কমিশনে ডাঙ্ক! হয়। তাকে বল! হয় 
ষে, ষেলব সংবাদ সেনসরের ছাড়পত্র 
পেত না সেগুলি কোথায় পাখা হত? 


র ॥ সাত | 


বেন বলেঃ আইন আমার কিন্ত 
শাসনের ঝক্কি রাজ্য সরকারের, 
বৈদেশিক ঝণ নিয়ে মহা্জনী আমার 
কিন্ত হুদ গোনার দায় রাজ্যের আর 
জনসাধারণের, বাণিঙ্গামুক্রা আহার 
কিন্তু পণ্যের যোগান রাজ্যগুলির ৪ 
কর আদায়ের উৎস আমার, অন্গ- 
দানের আশায় প্রার্থনা তোমার 
(রাজ্যের) । ফেডারেল ষ্রাক্‌চার ! 

আইনী দ্বায়ভাগে একশ অন্লাজক 
শৃঙ্ঘগা সাংবিধানিক ব্যবস্থায় পাকা- 
পোক্ত-দেশী বিদেশী ধোদা- 
তালাবের খোর্দগারী উপটোকন। 

হাজার রাজা, হাজারে! উজির । 
রাজায় রাজা যুদ্ধ, উঞ্জিরে উদ্জিরে 
লাংমারাযারি। অতএব, নল- 
খাগড়ার ভবিষ্যৎ উজ্জল! রাঙ্গা- 
উঞ্জিরের উদর আছে গিলতে চায়, 
হাত আছে গোছাতে চায়, মুগু, 
আছে প্যাচ কষে; মুখ আছে বকৃতে 
চায়। এদের উদর-গহবর, মুখবিবর ' 
আর মন্তিষ্ক-কন্দর টৈবের দান 
অবশ্তই ভারততূমির অথণ্ড কল্যাণের 
জন্য । কাঞ্চনের কৌলিন্য আর গান্ধী 
টুপির কৌলিন্য-দৃত্ীর হাতে দণ্ড, 
যন্থীর হাতে যন্ত্র) অথঃ মাডৈঃ | ছে 
দণ্ডী হে ষজ্রী, ঘোরাও তোমার দণ্ড, 
বাঙ্তাঙড তোমার মন্ত্র! প্রয়োজনে 
নংবিধান শোধনে খু'তেল মন্ত্রের খু'জ 
ঘোচাও। পচিশ শতাংশ ভোটের 
ক্রোরে পঁচাত্তর শতাংশে পর্ণান 
দাও] “মেজরিটি'-র মর্মার্থ দৈবের 
মতই গণিতের অতীত। | 

আইনী নৈয্নাজ্যে অযুত আইন 
কিন্তু শৃঙ্খলার মুখ একটিই মাত্র 
“সিজারের পাওনা পিজারকে মিটি 
দাও* নইলে" | স্থতরাং হে ইতর-. 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


তিনি বলেন যে পেগুলিকে রেখে, 
দেবার নিয়ম । কিন্তু কমিশনে তিনি 
তা পেশ করতে অক্ষম হন। এর ' 
থেকে কমিশন এই সিপ্বান্তে উপনীত 
হন যে, উক্ত সেনসর অফিসার ওই 
ঘব সংবাদের কপি পুলিশকে সরবরাহ 
করে থাকবেন । 

শ্রবিমান হাজনাকে গ্রেপ্তার 
করায় ছাত্র, শিক্ষক এমনকি স্থানীয় 
আইনজীবীরাও তার প্রতিবাদ কয়ে- 
ছিলেন । তাকে মুক্তি দেওয়া হয় 
১৯৭৭ সালের ১৭ই যার্চ। গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল ১৭ই'জাহুয়ারী | পর- 
বর্তান্কাদে যে মাযদায় তাকে জড়িত 
করে যিসা করা হয় তা থেকেও 
বিযানবাবু অব্যাহতি পান। এর 
থেকেই -এট! প্রমাণিত মে এ মামলা 
ছিল বিথ্যা এবং তাকে অগ্যান্রভাবে 
আটক করা হয়েছিল। কমিশনে 
মোট ৪২ জন সাক্ষীকে কেরা কর! 
হয়। ভার মধো ১২ জন পুলিশে র._ 
সাক্ষী। 


বা আট ॥ 





থিয়েটার সেণ্টারের পণটিশ বছর 


বিশেষ প্রতিনিধি 


একটি ছোট মঞ্চ ১** জন বসবার 
মত ছোট - প্রেক্ষাগৃূ, আলোক 
সম্পাতের পরিপূর্ণ আত্োজন-_-এই 
নিস্নে থিয়েটার সেপ্টার নাট্য-আন্দো- 
লনে তার বিশিষ্ট ভূমিক! পালন করে 
‘আসছে গত পঁচিশ বছুর ধরে। নাট্য 
পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকার 
(ধনপয় বৈরাগী ছদ্মনামে) তরুণ 
রায়কে কেন্ত্র করে গড়ে উঠেছে এই 
ধিয়েটার সেণ্টার । ‘তরুপবাবুয় বাড়ি 
(৩১ চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ) এক 
তলায় সেন্টারের প্রেক্ষাগৃহ । ' তিমি 
১৯৫৫ সাল থেকে তার দল নিয়ে 
এখানে নিয়মিত অভিনয় করে 
যাচ্ছেন । অধিকাংশ নাটকে প্রধান 
পুরুষ শিল্পী তিনি নিজে এবং প্রধান 
মহিল শিল্পী তার পত্নী দীপান্বিতা 
রায় চযার, আটপৌরে নাম কৃষ্ণা! 
তার পুত্ব দেবরাজও আজ য়ীতিমত 
পরিণত অভিনেতা হয়ে উঠেছে। 
তার পরিচালনায় থিয়েটার. দেণ্টার 
এখন বঙ্ষিমচঙ্জের “বিষবৃক্ষ* অভিনয় 
করছে । এই নাটক অভিনয় করার 
জন্য সার] পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ডাক 
আনছে। এর আগে পিতা মাতা 
পুঅ্রকে আমর] দেখেছি ‘অথচ 
লংযুক্ত? নাটকে। নাটকে মাত্র 
তিনটিই চরিত্র । 
তরুণ রায় যখন সেন্ট জেডিয়ার্শ 
কলেজে পড়তেন “তখনই প্রথম ‘বন্ধন 
ও মুক্তি’ ও “সম স্ব নামে ছুটি নাটক 
লেখেন ও পরিচালনা করেন । মেটা 
১৯৪৭ দাল। তখন পেশাদার রদ্দ- 
 অঞ্চ মৃতগ্রায় এবং বাংলাদেশে আই 
পি টি এ নবনাট্য আন্দোলনের 
জোয়ার এনেছে ।- কলেজ জীবন 
শেষ করে তরুপণবাবু নাট্য প্রযোজনায় 
আত্মনিয়োগ - করেন। অবিলম্বে 
প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় নাট্য পরিষদ । 
তখন তার মাতুল রঞ্জন সেনের ১*/১ 
এলগিন রোডের বাড়িতে একটি ছোট্ট 
মঞ্চে জাতীয় নাট্য পন্গিষ্দ লালিত 
পালিত হয় । এখানে হিন্দী নাট- 
কেরও অঙ্গুরোদগম হয়। তরুণ রায়ের 
লেখা ‘সমস্ত?’ নাটক বি এম নিংঘী 
কর্তৃক নূদ্দিত হয়ে অভিনীত, হয় । 
অংশগ্রহণ করেন 'শ্রীসিংখী, তার পত্নী 
সুশীলা সিংখী, প্রতিভা আঁগরওয়াল, 


স্তাঁমানন্দ জালান ও বন্দী তেওয়ায়ী। - 


কয়েন এবং 


এরপর তরুণ রায় নিউ এম্পায়ারে ' 


মঞ্চস্থ করেন রবীজ্ঞনাধের 'ক্ষুধিত 
পাষাণ’ যা তাকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয় । 
১১৫১-৫২ সালে তরুণ রায় নাটক 


দন্পর্কে আয়ে! অধ্যয়নের জন্য লণ্ডন" 


যান। সেখানে আস্তর্জাতিক নাট্য 
উৎসবে অস্কান্তদের সহযোগিতার 
রবীন্রনাথের ‘বিসর্জন’ ও. পোষ্ট 
অফিস’ অভিনয় করে উচ্চ প্রশংসা! 
লাভ করেন। 

লগ্ডন , থেকে ফিরে তরুণবাবু 
১৯৫৪ সালে ইউনেস্কোর থিয়েটার 
ইন্সটিটুটের কলকাতা শাখা সংগঠম 
তা থেকে থিয়েটার 
সেপ্টারের জন্ম। কয়েকজন নাট্যা- 
মোদীর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং 
তরুণ রায় ও বি এম সিংঘীর সক্রিয় 


প্রচেষ্টায় ১০ জনেরও বেশি আজীবন 


সদস্য লিয়ে ৩১এ চক্রবেড়িয়া রোড, 
দাউথ ঠিকানায় গড়ে ওঠে থিয়েটার 
সেন্টার । এবং অবিলঙ্ছে, এর ,কর্ম- 


পরত শুরু হয়। এর! পরপর পাঁচ 


বছর একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন ভাষায় নাটোযো- 
সব্রেও আয়োজন হয়। | 

মঞ্চ নিষিত হয় ১৯৫৫ সালে। 


প্রথম নাট্য প্রযোজনা! বায়ীজ্দনাথ 


দ্বাশ লিধিত 'পূর্বয়াগেক্র ইত্কিথ??। 
তারপর থেকে নিয়মিত অভিনয় শুরু 
হয়। এই মঞ্চ ছোট নাট্য দলেরও 
স্থবিধা- করে দিয়েছে, যারা নাটক 
নিয়ে পরীক্ষা নি্ীক্ষা করে। কারণ 
যাদের ডি সামান্য অথচ যার! 
নাটক করতে ভালবাসে তারা অল্প 
ভাড়ায় এই মঞ্চে অতিনয্ করতে 
পারে। 

. দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বিয়েটার 
সেন্টারের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ আগুনে 
পুড়ে ঘায়। 
নাটক আকাদেমীর সহযোগিতায় 
থিয়েটার সেন্টার পুননিমিত হয়। 
১৯৬১ জালে সেন্টার একটি নাট্য 
বিঘালয় চালু করে যাকে এ ক্ষেত্রে 
পথিরুৎ বল] যায়, কারণ এর আগে 
পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের বিদ্যালয় ছিল 
না। এখান-ঃধেকে এ পর্যস্ত ৭১৫ 
জন ছেলে মেয়ে নাটকের বিতিন্ন 


১৯৬৪ 


- ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করেছে। 


এ পর্যস্ত থিয়েটার, সেপ্টার ২৭টি 


কিন্ত অবিলম্বে সংগীত, 


নাটক, উনবিংশ শতাষ্দীর "কয়েকটি 


মধ্যে বেশির তাগই ধনণ্রযন বৈরাগী 
লেখা, তাছাড়া আছে দ্বিজেন্দ্রলাল, 
রবীন্্মাথ, দিলীপকুমার , রায়, 
প্রেমেন্র মিচ প্রভৃতির দেখা। এদের 
. আগামী প্রধোজন! পার্থপ্রতিষ 
'চৌধুয়ীর “বৃষ্টির অক্ষরে? এবং ধনথরয় 
বৈরাগীর “অকিড’। এক লমস্ষে 
তরুণ রায় তার ঘল নিয়ে পেশাদার 
₹মঞ্চ রওমহল ও বিশ্বরূপায়ও অতিময় 
করেছেন। 
তরুণ রায়, ভার পরী দীপান্বিতা 
রায় ও পুত্র দেবরাজ রায় তিনজনেই 


জাত শিল্পী । কোন কোন নাটকে 


তিনজনেই অভিনয় করেছেন, বেশিয় 
ভাগ নাটকে অন্তান্তদের সঙ্গে স্বামী 


স্ত্রী, আবার কোন নাটকে শুধু দুজনে, ' 


এই 


যেমন পরাজিত নায়ক’ । 


. . নাটকে একটি সেট ও ছুটি চরিত্র । 


কিন্ত. বক্তব্যের গভীরতা, নাট্য রচনার 
কৌশল ও অভিনয়ের কৃতিত্বে একটি 
প্রথম শ্রেণীরপ্রযোজনা হয়ে উঠেছে । 


পাঠ্য পুস্তকে 
চলচ্চিত্র কেন ? 
কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ব- 


বিভ্ভালয়ে-অনারারি ‘ডি-লিট’ উপাধি: 
‘গ্রহণকালে সত্যজিৎ রায় বলে- 


ছিলেন, চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


- পাঠ্যহ্থচীর অন্তর্গত করা হোক।, 


সম্বিত হবায় কালে তিনি এমন 
একটি আকম্মিক ও অবিবেচনাপ্রস্থত 
প্রস্তাব দিয়ে বসবেন, লত্যিই সেট! 
তাবাযায়নি। ' 

সত্যজিৎ রায় শিল্পী, কিন্ত তিনি 
কতখানি সমাজ সচেতন ও দেশ 
সচেতন, তাতে সন্দেহের অবকাশ 
যথেষ্টই আছে। ধে. দেশের বিশ্ব- 
বিভালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্য বিষ- 
যেয়ই নিয়মিত শিক্ষাদান হয় না, 
সময় মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা 
যায় না, উপযুক্ত ল্যাবরেটরির 
অভাবে বিজ্ঞান চর্চা প্রতিনিয়ত 
যেখানে ব্যাহত হয়, স্থদূরপ্রসায়ী ও 
গভীর চক্রান্তের ফলে শিক্ষক ও 


শিক্ষার্থীদের মানলিকত1 গঠনে নীতি- 


ছীনতা ও উন্যার্গগামিতা যেখানে 
অবিরাম প্রশ্রয় পায়--অর্থাৎ শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে যেখানে পুরোপুরি নৈরাজ্য 
চঙ্গছে, দেখানে আবার একটি নতুন 


পাঠ্যহুচী ‘চলচ্চিত্র'র অস্ততূক্তির 


প্রস্তাব নিতাস্ত অবাস্তব বলেই মনে 
হবে। 
গচজচ্চিআ লিমীণ বিঘ্যাঁ, একটি 


দর্পণ॥ শুক্রবার ২৮শে মার্চ ১৯৮০ 


~ 


টেকনিক্যাল বিষয় । শুধু পুঁথি পড়ে 


এর জন্ত চাই বিশেষ শিক্ষপপ্রাণ্ত 
শিক্ষক ও হ্সমৃদ্ধ-মিনি টরভিও "এ 
ছুটো ডো এ অঞ্চলে কল্পনাই করা 
যায় না। বর্তমানে কৃতী পরিচালক 
হিসেবে এখানে যে কজন আছেন 
নিতান্ত স্বল্প দংখ্যায়, তার! মাঝে 
মাঝে ক্লাশ লেকচার দিতে চুয়তো 
নারেন, কিন্তু ধারাবাহিক পাঠক্রম 
পরিচালন! কর! তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়-_তীরা এখন ব্যস্ত পরিচালক । 
যেখানে ফিল্ম টুডিও বলতে সংখ্যায় 
মাজ পাচটি দৈন্তদশায় টিমটিম করে 
অন্ভিতটুক বাচিয়ে রেখেছে সেখানে 
আবার শিক্ষার্থীদের স্বার্থে যস্রপাতি 
সমৃদ্ধ মিনি টুভিও-_ভাবাই যায় না। 
তাহলে চলচ্চিত্রকে পাঠযস্থচীয় অস্ত- 
তুর্ত করা কেমন কয়ে সম্ভব এই 


পরিপ্রেক্ষিতে ? 


চলচ্চিত্র হচ্ছে কম্পোজিট আর্ট । 
এর বিভিন্ন শাখায় মন্ত্কুশলীর প্রক্নো- 
জন। সে নবের কারণে টেকনিক্যাল 
শিক্ষার অবস্তই প্রয়োজন আছে। 
সেসব শিক্ষা দেবার যত করুশলীই বা 
কজন এখানে আছেন? একথা মনে 


. রাখতে হবে, এমন কুশলী এখানে হয় 


তে! বেশ কিছু আছেন, বায়া অপরকে 
শেখাতে সক্ষম হবেন না।. নিজেরা 
শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হলেও অপরকে 
শেখানোর কৌশলও আয়ত্ত করতে 
হয়। শিক্ষাদ্দনিটা! এক বিশেষ পদ্ধতি- 
গত জ্ঞান, সেটা অনেকেই অর্জন 
করেম নি। 
বিষয়ে ট্রেনিংএরও প্রয়োজন । 
ট্রেনিং আবার দেবেন কায়! ? 
পুনেতে তো একট] ফিল্ম ইন্দ- 
টিটিউট আছে.। সেখানে চলচ্চিত্র 
নির্মাণ শেখাবার ব্যবস্থা আছে। 


সে 


কন্ত্রীয় সরকারের মদূতে সেট! গড়ে 


উঠলেও তার অবস্থাও বর্তমানে খুব 
আশাপ্রদ নয়। .তাছাড়া সেখানে 
শিক্ষার্থী হিসেবে সাধারণের প্রবেশ 
করার সুযোগ কম। শিক্ষার্ভনও 
সেখানে ব্যয়বহুল । পে নিয়ে কোন 


দাবী বা আন্বোলনও আজ পর্যস্ত 


তেমন দবানী বাধল না। পুনের ফিল্ম 
ইনষ্টিটিউটের- আবহাওয়াটাই, সুস্থ 
করা হোক না কেন! 


সুতয্নাং তাদের ঘেপব 


-দেশের বহুবিধ সমস্যা অগ্নিগর্ত 


' প্রহসন প্রযোজনা করেছে। এর চলচ্চিত্র তৈরী কর] শেখা হায় না) হয়ে রয়েছে। সে সম্পর্কেই শিল্পী 


কথা বলবেন, মাধারণকে লিক দৃষ্টি - 
কোণে সজাগ করে তুলবেন--এটাই 
প্রত্যাশিত । নতুবা এ অঞ্চলে চল- 


চিচত্রকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্যস্থচীর 


অস্তর্গত করার প্রস্তাবট! তাববিলাসী 
মনের অলন, চিত্ত ছাড়া কিছু নয়। . 
চলচ্চিত্রে চুম্বন প্রসঙ্গে 

কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বগস্ত শাঠে 
লম্প্রতি বলেছেন যে, বাস্তব প্রয়ো- 
জনে ভারতীয় ছবিতে চুম্বন আম- 
দানি করা হতে পারে।' মন্ত্রীর এই 
কথা থেকে মনে হয়, ফিল সেন্দর- 


শিপের 'আওতায় চুম্বমকে ছাড়প 4 


দেয়! যায় কিনা, তাই বিবেচনা কর] . 


হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগেও 
এমন ধারা আর একটি তরঙ্গ উত্তাল 
হয়ে উঠেছিল চুম্বনকে কেন্দ্র করে। 
সে সময়ও চুম্বনের পক্ষে ও বিপক্ষে 
প্রচুয়, মতবাদ উচ্চারিত হয়েছিল । 

এ দেশেরই নিবাক ছবিতে চুম্বন 
দেখা যেত তখন । “থে অফ ডাইস' 
ছবিতে চারু রায় ও সীতা দেবীকে 
চুদ্ধনরত অবস্থায় দেখা গেছে। ছবি 
যেমন সবাক হল, তখনইচুদ্বন নিষিদ্ধ 
হল পর্দায় । যুক্তি হিসেবে LL 
হয় পাশ্চাত্যের পরিবেশ এখানে নেই; * 
এখানে পথে দাটে প্রকাস্ত স্থানে চুম্বন 
প্রথা সিদ্ধ নয়, সুতয়াং সামাজিক’ 
য়ীতিনীতিরুচি সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থেই 
পরায় চুম্বন নিষিদ্ধ । 

আজ কিন্তু এটি একটি রীতিমত 
প্রশ্ন হয়েই দাড়িয়েছে। হিন্দি, 
বাংলা, তামিল; তেলেও, মারাঠী 
ইত্যাদি ভারতীয় ছবিতে চুম্বনের 
বদলে কামন! জালসাপূর্ণ ঘৌনো- 
তেজক দৃশ্তের যে বাড়বাড়স্ত হয়েছে, 
তাতে সাধারণের মানসিক স্বাস্থ, 
রীতিনীতি বোধ অক্ষুন্ন থাকে কি? 
ওঠে ওঠে স্পর্শ দেখাতে ন! পেরে 


Ene 


অর্থলোলুপ চিত্র নির্মাতার দল নায়ক 


নায়িকার সর্বাঙ্গ লেহন করে যাচ্ছে 
এমন দৃশ্যের যোজনা! করতে পিছপা 
হন না সেম্পর বোর্ডকে কলা দেখিয়ে । 


এই 'যধন অবস্থা তখন চুম্বন চালু 
হওয়াই ভাল । এসব বেলেল্লাপনা 


তে! কিছুটা! যাবে । আর শিল্পের. 


খাতিরে, দৃশ্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে . 


চুন পর্দায় রাখাটা সংগতিপূর্ণও__ 


'সেক্সরশিপের কর্তার এদ্বিকটায় সতর্ক 


দৃষ্টি যদি রাখেন, তবেই মল । 











|বিঃনাখারা 
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সি 


আইনী শৃঙ্খলা 


এম পৃষ্ঠার পর 
জন, তোমার শ্রম সম্পদ উপায় আর 
অধিকার সমূহ নিবেদন কর অর্থ- 
নৈতিক আর রাজনৈতিক কেন্ত্রী- 
করণের পায়ে, মাতে মানীর মান 
বাড়ে, ধনীর ধন বাড়ে, দেশী পু'জির 
গতরে বাড়ে, সাম্রাজ্যবাদী অচল 
পুজি সচল হয়ে ভারতে, রমপান 
কয়ে, যাতে দুরাত্মায! মহাত্মার 
তুল্যযূল্য পূজা পায়। গান্ধীবাদী 
পঞ্চায়ে রাজ? আইনী দেশপ্রেম ? 
আইনী নৈরাজ্যে 
“নররূপী নারায়ণ” 

যেমন ছবি তেমন বাহার! 
আইনী নৈরাজ্য শোক-মিছিলের 


। শৃষ্ঘল! ছাড়া আর কি কেউ প্রত্যাশ। 


করতে পারে? 
এবারে 
ছবি। 
কোন দলের হয়ে ভোট কুড়াজে।, 
ভোল পাণ্টে পাণ্টা দলে ভিড়ে গিয়ে 


/ ৮ 
দেখুন আরে! আরো 


ফায়দা লুউলো--সাত দিনে সাত: 


ভোটারের ‘সার্বভৌম অধিকায়”কে 


হাপিদ করলে-আইন মৃতে। 
রোডেশিয়া ' 
৫ম পৃষ্ঠার পর * 


চালাবার সময় ইয়ান স্মিথ পরি- 
চালিত রোডেশিয়ান ফ্রন্ট পার্টির 
দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের ১৩ জনকে মরিয়া 
আক্রমণ করে হত্যা করে। স্বয়ং 
রবার্ট মুগাবে নির্বাচনী প্রচার কার্য 


চালাবার সময ৬ই ও ১০ই ভয়ঙ্কর 


ভাবে আক্রান্ত হন। তার নিজের 
মায়াত্মক কিছু না হলেও ওই 
দু'দিনের আক্রমণের ফলে তার 
দলের ২১ জন নিহত হয়েছেন এবং 
৮০ জনেরও বেশী আহত হয়েছেন । 
আফ্রিকান এক্য সংস্থা, জাতি- 
সংঘের আফ্রিকান গ্রপ কমনওয়েলথ 
সদস্তপদতৃক্ত অন্থান্ত বহু বন্ধু দেশ 
এবং রোডেশিয়ার আশপাশের পাচটি 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই লমস্ত হিংস্র কার্য- 
কলাপের বিরুদ্ধে সালিশবারীর 
অস্থায়ী প্রশাসনের কাছে অভিযোগ 
পেশ করা সত্বেও সোমেস-মূুজোরে ওয় 
চক্র যেতাবে উদ্বীসীন তা থেকে এট] 


 পরিষার যে, জিম্বাবায়ে অনুষ্ঠিত নয়- 


হত্যা, রাজনৈতিক আক্রমণ ও 
অন্তান্ত জটিল সমস্তার সম্মানজনক 
মীমাংসা করে রোভেশিয়ার অস্থায়ী 
প্রশানন কিছুতেই কষ্ণাঙ্দদের হাতে 


- তাদের ক্কাধ্য পাওনা ছেড়ে দিতে 


রাজী নয়। 
বল! বাহুল্য, দশক সংগ্রামের 
মতবাদে দীক্ষিত, যে দেশপ্রেমিক ফ্রণ্ট 
গত সাত-আট বছয় ধরে নির্বাচনের 
পথ বধুকট করে আসছিল, সেই 
ফ্র্টই বন্ধু ও হিতাকাজ্দীদের পরামর্শ 


শুয়ায়ের খোয়াডে বরাহধমী নিয়ম 
নিষ্ঠা । | 

আইন আছে, আসামে অরাজকতা 
আছে--সহাবস্থানে কিন্ত ‘শক্ত 
কেন্দ্র আছে, স্থায়ী সরকার 
আছে । দেশী বিদেশী মুনাফাশাহীর 
ব্যবস্থায় শুধুই পুঁজিবাদী শোষণ- 


'পেষণের ধরণগুলি বাঁচে, আর কিছুই 
বাচে ন]; কাজের অধিকার, শিক্ষার 
'অধিকার, সপ্তায় বিচারের অধিকার, 


সংস্কৃতির অধিকার কিছুই বাঁচে না। 
নারী ধর্ষণের দায়ে দোষী ব্যক্তির! 


স্থলীম কোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস 
" পায়, নিরীহ অন্ধ মাচ্যগুলিও খোদ 


রাজধানীর বুকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশ্রয় 
খোজে । আইনশৃঙ্খল1 এদের কেউ 
হয় না। ছুশো বিঘে জমি, গতরে 


. বেড়ে ছুহাঁজার বিঘে হয়, কিন্তু দু’ 


বিধে জঙ্গি ক্রমে এক বিঘে হয়, পরে 
শূন্য বিদে_গোটাটাই জোতঘরের 


জিম্মায় জম! হয়ে যায় । 
অপর পক্ষে, কোর্ট আছে, মামলা 


আছে--আজ আছে, কাল নেই-- 
কোর্ট লোপাট, মামলা! লোপাট । 
স্পেশ্যাল বোর্ট ছিল, ম্পেশ্কাল কোর্ট 
আর .নেই--আইনী ভেক্কী।' কিন্ত 





, মত স্বাধীনতা পূর্ব নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করে রোডেশিয়! স্বাধীনতার 
'অঙ্কূলে একট! স্বাস্থ্যকর আবছা ওয়! 


গড়ে তুলতে চেয়েছিল । কিন্তু ইতি- 
হাসের অঙুম্মতির পথে ফিরে গিয়ে 
শ্মরণ কয়! যায়, ভারতীয় উপয়হাদেশ 
পরিত্যাগের পুর্বে ইংরেজ বেনিয়ারাও 
“ডিভাইড এপ রুল” অথবা! *বিভক্ত 
কয়ো এবং কর্তৃত্ব করো” এই ওপনি- 


“বেশিক ব্যাকরণ অঙ্রযাযী দেশকে খণ্ড 


বিখণ্ড করে ও নেতায় নেতায় আত্ম. 
স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে সাঁআাজ)- 
বাদী শোষণের অবশিষ্টাংশকে জীবস্ত 
অবস্থায় রেখে গিয়েছিল । , ওঁতি- 
হাপসিক অধ্যয়নের ব্রিটিশ সাআজা- 
বাদী এতিহকে অঙুমরণ করে জিগ্বা- 
বায়তেও নির্বাচনের অব্যবহিত পরে 
জাতীয়তাবাদীনেতা ব্যক্তিশ্বার্থজনিভ. 
আত্মকলছে মেতে উঠেছে। রবার্ট 
মুগাবে ও নকোমো দীর্ঘ দিনের 
স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদ্বত্ন সশস্ত্র 
সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে তথা- 
কথিত জাতীয় মুক্তির ভিক্ষাপাত্র 
ব্ৰিটিশ কুচক্রীদেকর দিকে প্রসারিত 
করার ফলে, মহান দুই মুক্তি পেন! 
নিজেদের অজান্তে ইতিমধে)ই ইংরেজ 
পু'জিপতিদের রাজনৈতিক পুতুলে 


পরিণত হয়েছেন। . অর্থাৎ ০০-র 
দশকের শুভারস্তে এটা আর একবার 


নতুন করে প্রমাণিত হলো ঘে, 
শাস্তিপূর্ণ নির্বাচনের-পথে নয়, সশস্ত 
সংগ্রামের রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথেই 
শ্রম-মুক্তির মূল মন্ত্র লুকায়িত । 


লাধারণ মানুষ চুরি করে মায় খায়, 
জেলে যায়, জেজে পূচে। আবার 
চুরি না করেও মার খান, জেলে যায়, 
জেলে পচে। আর অসাধারণরা লক্ষ 
অনাচার করেও আগাম' জামিন পায়, 
তাদের ক্রিসিন্তাল্‌ কেস “পলিটি- 


ক্যাল, হয়, উকিলে উকিলে ইংরেজী” 


ফোয়ার! ছোটায়, অমুক ধার] তমুক 
ধারার মুখস্থ'পাঠ চলে 7 কোর্টের পর 
কোর্ট পরিক্রমা! চলে, ন্তায় 
বিচারের (1) 'লন্ধান চলে, সাধারণ 
মাহযের ভেম্বী লাগে। সন্ধানের 
সন্ধান (investigation) চলে, 
‘এক্তিয়ার’-এর এক্তিয়ার বিচার চলে 
কিন্ত যূল বিচারের আরস্ত নেই, শেষ 
নেই । আইনের দৃষ্টিতে এমন আমীনী 
ভাগ্য কেবলমাত্র ইন্দির!-সধয়-বংশী- 
লালদের কপালে জোটে এমন নয়, 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে কাস্তি- 
হথর়েশরাও বিচারক্ষেত্রে এ কৌলিন্ত 
ভোগ করতে. পারে । আইন সংরি- 
ধানের সহায়তায় আইনী জাতপাত, 
প্রিতিলেজ ব্যবস্থা শাসক শ্রেণীর 


, প্রতিনিধিরা নিজেরাই. তৈরী করে 


নিয়ে প্রেণীভেদের বিচারে সমস্ত 


" আ্থবিধাভোগীদের জন্য যেখানে ঠাই 


কয়ে. রেখেছে । ধাওয়ান-শর্মা- 
কাপুর-প্রণব-হাজি মস্তানরাও এ 
কৌলিন্তের ভাগ পার; সৌতাগ্য- 
ভোগের সংরক্ষিত চৌহদ্দীতে অভি, 
সীমিত প্রতিযোগিতার মাঝে সামান্ত 
সংখ্যক মানুষের আপাত-সাধারণ 
“অধিকারগুলি এভাবে আপাধারণ 
হয়ে ওঠে, সংবিধান-বর্ণিত মৌলিক 


অধিকারের '“নমানগপাতকে তুঁড়ি, 


- মেরে একেবারে তুঙ্গে উঠে বসে । 


তারাই পালাবদল, করে. রাজা হয়, 
উজির হয়_“জনহিতায়, দেশহিতায় 
চ৮। 
অতএব, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত্তই 
বিচারের ক্ষেত্রে তেদাভেদের রাজা, 
অথবা নৈরাজ্য । অতএব, 
অক্ষমন্বেহ দিবসে ভাণ্ডার ঘাঁয়ে শত 
অন্ধ শতখান হয়ে গেলে সারা বিশ্বে 
চমক লাগতে পারে কিন্ত এদেশে বড় 
জোর একট] তদন্তের আবদার আইন- 
গ্রাহ্‌ হতে পারে) আনন স্ুগ্রীম 
কোর্টের স্তায়.বিচার ! "বীর ভোগ্য! 
বস্ুন্ধর!” (নাকী নির্যাতন সম্পর্কে 
হালফিল রায়) । 
সাংবিধানিক ‘অধিকার’গুলি এ 
অবস্থায় মর! ছেলে “পেটে ধরার 
সামিল । সংবিধানটি আইনের 
বাবা», দারিদ্র্য বঞ্চনা আইন-সম্মত 
আইন-সপ্তাত হজে প্রাপ্ত: প্রচলিত 


ব্যবস্থায় সংবিধান কাগজে-কলমে ষে 


অধিকার দেয়, হাতে-কলমে সেটিকে 
আবার কেড়ে নেয়। সংবিধান-স্যষট 
পু'জিবাদের গুঁতোয় যাঁরা দরিব্র, 
আইনের চোখে তারাই “হরিজন? 
শেষ সম্বল গচ্চা দিয়েও প্রাথমিক 


বিশ্ব 


f 


বিচারের দরজা অবধি পৌছাতে 
পারে না। সাংবিধানিক ‘নমানা- 
ধিকার’-তত্বের অচল পয্রসাকে 


চালাতে পারলে যারা নিজেরাই ' 


বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য তাঁদের 
সাধেয় আইন-শৃঙ্খলা__কিভুত আইন 
কিষাকার শৃঙ্খল বংশান্থক্রমিক 
“মহাজম*দের জিম্মায় বংশাঙ্ক্রমিক 
হরিজন',দের ধন-মান-প্রাণ আটক 
রেখেছে । | . 

মোদ্দা 'কথা এই যে, একটি 
দেপাত্মবোধহীন অচল - বিশ্তাসে 
কেনের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের 
সজে জনগণের সম্পর্ক, ভোটের অধি- 
কারের সম্পর্ক, আইনের দলে জন- 
জীবনের সম্পর্ক, সরল বিশ্বাসের সঙ্গে 
বাস্তব আইন-অঙ্থগ বিশ্বাসঘাতকতার 
সম্পর্ক, বৈদেশিক থণ হাতড়ানোর 
সঙ্গে ধণের দায় বিজিকরণের সম্পর্ক, 
দেশীবিদেশী পুণ্ঞজির সঙ্গে দেশী 
শ্রমের সম্পর্ক, শৃঙ্খল-শা।সত শৃঙ্ঘলার 
সজে শোষণমূক্তির খাঘ্খাদক সম্পর্ক: 
ওলি অসংখ্য খণ্ড বিখণ্ড হতাশায় ' 
ঠাসা এক অখণ্ড নৈরাজ্য গড়ে তুলেছে, 
বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের বৃহত্তর 
প্রশ্নে এক ভয়াবহ এশীয় উষ্ণশধ্যা 
রচনা করেছে । তারই পরিপ্রেক্ষিতে 


॥ নয়। 


রাষ্ট্রের ২ দুটিতে বারা ঘর-আামাই, 
খিচার-প্রশানন- আইনসভার - আশ্রয়ে 
প্রশ্রয়ে দে'নাড়ুগোপালঘের কৌলিনত 
অনস্তরূপে জীবন্ত, সংবিধানের যদৃচ্ছ 
‘সংশোধনে’ তাদের 'অধিকার?গুলি 
দর্বন্ষেত্রে সুরক্ষিত, প্রশ্নাতীত,- 
নিঃশর্ত । আইন-শৃঙ্খলার ‘মাৎস্ত- 
ন্তায়ে' হাঙরের! গড হাউরেরাই 
“সিজার”, তাদের ওমা! মিটিয়ে 
দিতে হবে; তোমার পাৎনা তো 
পেয়েই গেছ--২৬শে জানুয়ারীর 


. কুচকাওয়াজ, “প্রজাতন্ত্র ] 


অর্থনীতি 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

টাকার নতুন ট্যাক্স বসানে হবে। 
ঠিক ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের 
মতই জনকল্যাপমূলরু কর্ণনথচীগুপি 
ছাটাই করে প্রত্যক্ষ কর' আয়কর 
ইত্যাদি কমানো হবে। গোটা 
বোঝাটাই সাধারণ দেশবাসীর ঘাড়ে 
চাপানে! হবে। কিন্তু তার ফলে 
সংকট কমবে নী, বরং বাড়বে ৷ সার! 
দেশের শ্রমজীবী মানুষের আয় ও 
ক্রয় ক্ষমতা কমবে । বেকার সংখ্যাও . 
মাত্রা ছাড়িয়ে ঘাবে। স্থতরাং 
বিক্ষোভ ও অসস্তোষ দেখা দেবে। 
আর তা দমন করার উদ্দেশ্যে আইন 
ও পুলিশী ব্যবস্থা আরে! শক্ত কর! 
হবে। লোকসভা নির্বাচনের এটাই 


হবে চরম পরিণতি । 





নিয়োর্জ কাজের জন্য ইপিএল| পিপি ডবলু ডি / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের তালিকাভুক্ত অহ্থমোদিত ঠিকাদার/সরবরাহ- 
কারী / প্রত্ততকারকদের কাছ থেকে টেগ্ার “নং, কাজের নাম টেগার 
খোলার নির্দিষ্ট তারিধ লিখে দফাওয়ারী দূর ভিত্তিক | শতকরাভিত্তিক সীল 


কঃ টেগ্ডার আহ্বান কর] হচ্ছে £ 


বিল্ডিৎ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 
যনেফাঃ নং জি এম] কে এ জে / এম আর- ই ই (সি) টি-৩ (বি) | ৮০ | ২৩৬৭ 


তাং ১৪-৩ ৮০ 


(১) মধুজোর কোলিয়ারীর ৫ ও ৬ স্তাণ্ড ষ্টোরিং বাঙ্কার ৫** এম টি শক্তিমম্পন্ন 
ওয়াটার রিজার্ডয়ার (২) মধুজোর কোলিয়ারীর জে কে ইউনিটে ড্রিফট ও 
মিক্সিং চেম্বার সহ ৫০০ টন শক্তিসম্পন্ন স্তাণ্ড বাঙ্কার (৩) পরাক্কোল কোলি- 
ক্লারীতে (পূর্ব) ওয়াটার রিলার্ভন্নার (৪) পরাক্োল কোলিয়ারীতে (পশ্চিম) 
ওয়াটার রিজার্ভঘার নির্মাণের জন্ত | মোট আমুমানিক খরচ ৩১৪৬,৪৬৭৪৭ 
টাক1।' এফ / এম কেশিয়ারের কাছে সেট প্রতি ১** টাকা! (ক্রমিক নং 
১ ২-এর জন্য ) এবং ৫০ টাকা (ক্রমিক নং ৩ ও ৪-এর জন্য) নগদে গিয়ে 
৯-৪৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে সকাল ১০টা থেকে ৪টার মধ্যে জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিন, কাজোর] এরিয়া থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া ঘাবে। 


১০-৪৮* বেলা ১টা পৰ্যন্ত টেপার 
বেল! ২টায় খোল! হবে। 


গ্রহণ করা! হবে এবং তা একই দিনে 


সাধারণ £ কাঞ্জের বিস্তারিত স্পেমিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা! 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডায়ে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী | 
দধবরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা! দিয়ে পাওয়া ঘাবে। আঙ্গ মানিক খরচের 
১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিদারের কাছে/অফিসে জম! দিতে হবে। 
টেণ্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেগার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ 
(পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেগারদাঁতা অথবা তাদের মনোনীত 


প্রতিনিধিদ্বের উপস্থিতিতে টেগার ধোল। হবে। 


কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 


দেখিয়ে যে কোন ঢেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশি কতাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





Regd. No.. EIS 


আসামে 


১ম পৃষ্ঠার পর I 
হেম বরুয়ায় (প্রাক্তন এম পি) মতে 
একাত্তর ফাল নন্ডেঘরে এই নংখ্যা 
ছিল প্রায় দাত লাথ।: লোকগণনার 
_ হিসেব অমুযায়ী ১৯৩১ লালে বর্ত- 
মানের আলাম - অংশে অসমীয়া 
তাযার দংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার 
৩৬% ,এবং ১৯৬১ সালে তা বেড়ে 
দাড়িয়েছে ৬২%। এর থেকে বোঝা 
যায় যে, নিখিল আনাম ছাত্র ইউ- 


নিয়ন (এএ এদ ইউ) গণসংগ্রাম 
পরিবদ এবং পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরি- 


যদ বর্তমান .আম্দোলনের ভিত্তি 
হিসেবে যে বলছেন ম্বাধীমভার পর 
থেকে আসামে অলমীয়া ভাষীর! 
লংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন--ত1 ঠিক 
ময়। 

এটা ঠিক, যে, কেন্ত্রীয় দরকার 
এখাবৎ পূর্বাঞ্চলের অন্ত রাজাগুলোর 
মতো! আপাষকেও অবহেলা করেছে। 
তৈল ,-শোধনাগার ছাড়া আলামে 
শিল্প গড়ে ওঠেনি । কিন্ত এর কারণ 
হিসেবে বহিরাগতদের বেআইনী 
অঙ্থপ্রবেশ দ্বায়ী নয়। ২ 


পা, 


প্রতিনিধিদলের মতে অংশগ্রহথণ-. 


কারীদের সংখ্যার বিচারে অবস্তই 
এই আন্দোলনের সফলত] স্বীকার্ধ। 
সত্যাগ্রহের : প্রথম পর্যায়ে ১২-১৭ 


নভেম্বর একমাত্র গৌহাটি শহরেই, 


প্রায় সাত লাখ লোক গ্রেপ্তার বরণ 
করে। নিখিল আলাম ছাত্র ইউ- 
নিয়ন নেতাদের মতে আসাম জুড়ে 
লত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল বিশ 
লাখ। বিক্ষিধ হিংসাত্মক ঘটনাও 


ঘটেছে । ভিক্রগড়ের ছুলিয়াজানে 


২৭ ডিসেম্বরে দূত্যাগ্রহীদে উপর 
পেনাবাহিনী গুলি চালালে সকান 
৭'৫* থেকে দশ মিনিটের মধ্যে 
সরকারী মতে চারজন নিহত হ্য় ও 
কয়েকশত আহত হন।, প্রতিনিধিদল 
অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে এ গুলি 
চালম। যথেচ্ছভাবেই হয়েছিল | 
অন্তদ্বিকে কামরূপ জেলার বাঁর- 
পেটা মহকুমার নলবারি, মুকালমুয়া 


এলাকা ছুটোয় চার হাজার ঘর 
বাড়িতে, আগুন লাগানে! হয়েছে, 


বিয়াসিশজেন প্রাণ 


_ চব্বিশ 


হারিয়েছেন । 
ক্ষতিগ্রন্তয়] দকলেই বাঙালী । এর 
পরেও ডেপুটি, কমিশনা বলেন £ষ 


" নিখিল আসাম ছান্স ইউনিয়নের 


আন্দোলন শাস্তিপূর্ণ ছিল ।. প্রতি- 


নিধি দল মুকালমুয়া ক্যাম্পে ৫১৯: 


জন বাঙালী মুসলিম শরণার্থীর সঙ্গে, 
আলোচন রুরেছেন। তিন-চার 

হাজার . অম্মীয়া বৰ্শা..ও অ্তান্ 
মারাত্মক অত্র নিয়ে গ্রামে হামলা 


-করে।' ' রংফুলির শিবিরে চার 
বেশি বাঙালী হিন্দু 


হাজারেরও 
শরণার্থী রয়েছেন । | 

: গণসংগ্রাষ পরিষদ ও নিখিল 
আসাম ছাত্র ইউনিয়ন রাজ্যের 
প্রশাসনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে 
কার্ষতঃ পাণ্ট| সরকার চালাচ্ছেন। 
তথাকথিত" বহিরাগতদের বিরুদ্ধে 
হিংলাত্মক কাজকর্মের উস্কানি দিয়ে 
দেওয়ালে যে লব , লেখা ‘হচ্ছে এয়া 


--ভাঁঙ সমর্থন করেছেন । প্রতিনিধি- 


দল একটি দেওয়ালে লেখা দেখেছেন 
“সাপ আর বাঙালীকে একসজে 


দেখলে প্রথমেই বাগালীটাকে আঘাত 


করো 1 আর একটাঁ.. দেওয়াল 
লিখন £ “একট! বাঁঙাঁলীর মাথার 
পুয়ন্কার পঁচিশ টাক!” ' 

বাঙালীরা। ব্বভাবতই অন্স্ত। 
ছুলিয়াজানে ধ্যাতনামা ভূতত্ববিদ্ধ ডঃ 
রবি মিত্র, গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ 
হোষ্টেলে ডঃ অঞ্জন “চক্রব্তাঁ খুন 
হয়েছেন। আততায়ী সন্দেহে 
যাদেরকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল, 
ঘণ্টার মধ্যেই তাদেরকে, 
জামিলে মুক্তি দ্রেওয়! হয়েছে । 

উগ্র প্রাদেশিকতার জোয়ার 
বইছে আমামে। আসাম সাহিত্য 
সভা কর্তৃক প্রকাশিত 'পুবের গ্রহণ? 


শিরোনামায় .এক পুত্তিকায় শুধুই 
ব্যাপক বহিরাগতদের অমুপ্রবেশ” 


বর্ণনা কর! হয়েছে। দৈনিক. 
‘আদাম ট্রিবিউন”, ও তার অলযীয়া 


*লংক্কণ ‘দৈনিক আসাম? পত্িকাতেও 
'' অন্ধ প্রাদেশিক দ্রিগির তুলে, লেখা 


হয়েছে। কেরোসিন সংকটের কারণ 
হিলেবে ‘বহিরাগতদের’ দায়ী করে 


সংবাদ ছাপা হয়েছে । প্রতিনিধিদের 
কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে 


প্রকাশিত হলো। 
আসাম ও মেঘালয়ের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস তিত্তিক 
,০ ' রাজনৈতিক গ্রন্থ : bs 
7" বেতুইন-এর 


| অগ্নিগর্ভ আসাম-১২০০. 


সত্যই কি এর! বিদেশী? পূর্বাঞ্চলের অগ্নিগর্ভ নেপথ্য কাহিনী। 
2. রাস্তব কি নিঠুর ? 





পূর্বাচল--৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ + 7" 


রা 


-. কল্পিত আক্রমণ 


* 


Phone + 2 24-4232 


Price 60 Paise 


এমন কি আকাপিবামীয় গৌহাটি কেন আন্দোলন নিয়ে যুব কংগ্রেসে মত বিরোধ 


থেকেও অহুন্পপ সংবাদ বেতার তাস্ত . 
প্রচারিত হয়েছে । 


চিরাচরিত নিষ্মাহঘাতী এই 


আন্দোলনের নেতার? বামপন্থীদের 


বিরোধিতায় সক্রিয় । বামপন্থী দল- 
গুজোর কর্মী নেতাদের উপর স্থপরি- 
চলছে? সিপি 
আঁই (এস), দি পি আই, সি পি আই 
(এম-এল), আর সি পি আই-এর বেশ 
কিছু সংগঠক ও কর্ম হৃতাহত- হয়ে- 
ছেন। সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে 


জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। 


ভীজ্যোতি, বসু আন্দোলনকারীদের 
বহু - 


চোখে আজ স্বণ্যতম ব্যক্তি । 
সভায় তার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো 
হয়েছে। ৪ 

দক্ষিণ ভারতীয় প্রকে, এস, রাও 


ছিলেন রাঁজোর মুখ্য নির্বাচনী কমি- 


তাকে আসাম ছাড়তে 
এবং বর্তমানে 


শমার । 
বাধা করা হয়েছে। 


"সে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন জনৈক 
' অঙমীয়] অফিসার '। রাজ্য প্রশাসনও 


যে কিভাবে তথাকধিত বহিরাগতদের 
বিতাড়িত করছেন তা জানলে আশ্চর্য 
হতে হয়। লম্পূর্ণ. বেআইনীভাবে 
শিবসাগর জেলার জোড়ছাটের 
পুলিশ স্থপার আর, সি, দত্ত, (আই, 


' পি, এস ).১৯ অক্টোবর এক আমেশ- 


বলে বরহাট থানার অধীন কালা- 
কাট! গ্রামের প্রীমাধমলাল ধরকে 


পনেরে! দিনের মধ্যে- দেশ ছেড়ে 


ঘেতে বলেন। এই ধরনের কিছু 
ঘটনা, সংসদ সদস্ত ও খ্যাতনামা 
আইনজীবী সোমনাথ চ্যাটাজাঁর 
মজরে এলে শ্রীচ্যাটাজা গত ১২ মার্চ 
দংসদে তা তোলেন এবং পরেরদিন 
প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠিও লেখেন । 


প্চ্যাটাজণ জানান যে, এই বিতা- 


ডনের আদেশ ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স 
আইন অনুযায়ী বেআইনী । 
ভ্রধরের পরিবার ১৯৫১ সাল 
থেকে আসামের বাসিন্দা । উদ্বান্ত 
হিসেবে তাঁদের নামও রেজিপ্রিতৃক্ত 
হয়েছে। ছেলেষেয়ের! 
জন্মগ্রহণ করেছে। ১৯৬৪ সাঙ্ের 
ফরেনার্স (ট্রাইবুনাল.) আদেশ অনু- 


- স্বায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের, 


ক্ষেত্রে বিদেশী কিনা ত! বিচারের 
জন্ত নিরিষ্ট কেসটি ট্রাইবুন্তালে 
পাঠাবে। কিন্ত ীধর়ের ক্ষেত্রে এসব 
আইনকেই বৃদ্ধানু্ঠ দেখানো হয়েছে। 
আন্দোলনকারীরা তো! অবিচার, বে- 


আইনী কাজ করছেই, পেছন থেকে 


বেআইনী কাজ করে মদত: জোগা- 
চ্ছেন আই, পি, এস, অফিমাররাও। 
আপামে আজ তাই ঘটছে। 


- সম্পাদক__হীরেন বন 


ভারতেই 


১ম পৃষ্ঠরি পর রর 
কিন্তু বিচিত্র ইন্দিরা]! কংগ্রেস দলের 
বিচিত্র কারবার ঘথানীতি চলছে | 
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের অন্ুগামীরা 
আসাম অবরোধ আন্দোলনের নামে 
প্রচুর টাকা পয়না তুলছে। কোনও 
চাদ|াপত্রেরই:. কোন রপিদ্ধ নেই। 
হিসাব নেই.। কিছু কমার হালচাল 
দেখে মনে হচ্ছে- আলাম অবরোধের 
চেয়েও তাদের কাছে বড় কাজ হলে! 
তাল বুঝে চাদ! তোলার কৌপ 
মারা ।. একাজ তার! তালোতাবেই 
চালিয়ে যাচ্ছে । শোন! সাচ্ছে বড়- 
বাজার গুএলাকায় ছাত্র পরিষদের : 
জনৈক মাতব্বর রীতিমত হুমকি দিয়ে 
ব্যবসায়ীদের -: কাছ থেকে টাকা 
তুলছে। 
রাজের যুব কংগ্রেসের ক্ষমতা- 
লীন গোষ্ঠী এই আন্দোলনে তাদের 
সমর্থকদের ধোগদান করা থেকে 
বিরত রেখেছেন । এবং একমাত্র, প্রধান 
মন্ত্রীর অথবা দঞ্যয় গান্ধীর নির্দেশ 
ছাড়া,তাঁরা এই আন্দোলনে কার্ষ- 
করী তৃষিকা নিতে নারাজ |. 
আন্দোলনের আগে যুব কংগ্রেসের 
কয়েকজন নেতার বিরোধিতার ফলে, 
ষে-বিভ্রান্তির হুটি হয়েছিল তার অব-" 
দান ঘটাতে স্থব্রতবাবু একট] পাণ্ট! 
চাল দিয়েছেন । যুব কংখ্রেদের মধ্যে 
তার অনুগামী কয়েকজন পদাধি- 
কারীকে সুব্রত যুব কংগ্রেসের নামে 
আন্দোদনে যোগ দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেম। . বর্তমানে অবস্থা দাড়ি-- 
য়েছে রাজ্যের যুব কংগ্রেস সভাপতির 
নিদেশ ছাড়াই কয়েকজন পদাধি- 
কারী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুব 
কংগ্রেকে যুক্ত করে ফেলেছেন । 
স্থব্রত-বিরোধী বেশ কিছু ইন্দিরা 
কংগ্রেস নেতাও সুব্রত পরিচালিত 
এই আন্দোঙ্গনের বিরোধিত1 কর" 
ছেন। উত্তরবঙ্গে তাদের সমর্থকর। 


যাতে এই আন্দোলনে যোগ না দেয়. 


সেব্যাপারে তারা মিদেশি পাঠিয়ে 
দিয়েছেন । 
হত্রতও ভার বিরোধীদের প্রচে 


ট্রাকে বানচাল করার জন্য সর্বতো- 


ভাবে চেষ্টা করছেন । কলকাতা 
থেকে দলে দলে তার সমর্থকদের 
পাঁঠামে! হচ্ছে উত্তরবলের আন্দো- 
লনকে জোরদার করতে । আললে 
সুব্রত দেখাতে চাইছেন যে. তিনি 
একক নেতৃত্বেই আন্দোলন চালিয়ে 


নিয়ে যেতে সক্ষম । | 


পদোন্নতি পদপ্রাপ্তি 

১ম পৃষ্টা পর | 

চাইছেন না। তবে বংশীলান ওঁদের 
জন্য অনেক কিছু -কয়েছেন বলে ' 
তাঁকে রাজ্যপাল করার কথা হয়েছে । , 
তিনিযহারাষ্ট্রে যাবেন বর্তমান রাজ্য- EE 
পাল সাদিক আলির জায়গায় রকম 
লভাবনাও হুটি হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের 


, এম কে পাতিলও প্রধান মন্ত্রীর নঙ্গে, 


দেখা করেছেন। আঙ্গগত্য প্রকাশ 


“কয়ে একটা সুঘোগ চেয়েছেন। 


ভাকেও রাজ্যপাজ.করার কথা ভাব! 
হচ্ছে । " 

এদিকে কয়েকজন রাজ্যপালকে 
বিতাড়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। যদিও 
রাষ্ট্রপতি এই ব্যবস্থা গ্রহণে অনম্মতি 
জানিয়েছেন এমন বৃত্তান্ত জান! 
যাচ্ছে তবু তাম্িলনাডুর রাজ্যপাল, চি 
প্রভৃদাস পাটোয়ারী ও গোয়ার উপ-” 
রাজ্যপাল কর্ণেল প্রতাপ সিং তিজি 
এরা কংগ্রেস (আই)-এর কথামত 
চলতে আগ্রহী নন বলে মেকার. 
ফুরোধার আগেই বরখাস্ত হতে 
পারেন । পশ্চিমবজের রাজ্যপালকেও 
এই সঙ্গে বিদ্বায় নিতে হতে পারে 
একথাও বেশ মাধাচাড়া দিয়ে 
উঠছে। 


| পে 
১ আর একট! খবন হল, সয় বন্ধু 


সংসদ সদস্ত কম্‌দ নাথ যিনি নেপথ্যে 
থেকে রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় 
আছেন তিনি বোধহয় মন্ত্রী হতে 
পারেন এ লম্ভাবন! নিয়ে দ্বিলীর : 
মৌচাকে গুন উঠেছে । উঠেছে 
আরও কজন মাতাপুত্রের প্রিয়ভাজন 
ও সেবকের পদোন্নতি ও পদপ্রাথির 
সম্ভাবনাকে ঘিরে । এই গুঞনে বহু- 
গুণারও একট! স্থান রয়েছে। 





হারা রর. হারার রি 


১ (ভারতের ভারি ভট্টাচার্য / ২০০* 
। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ডঃ গৌরীপর ভট্টাচাৰ্য / Shee Ey 


৬এ, রাজা! স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 











পশ্পামক কৰ্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/2১, আচার্য এপ্রকৃচন্গ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সহিত এবং ঘপ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কজিকাত! ১৬ থেকে প্রকাশিত 2 


॥ 





রাজ্য ইন্দিরা) কংগ্রেসের এড 
হক কমিটি গড়ায় ব্যাপার নিয়ে 
দলেয় কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে 
বিরোধ দেখ! দ্বিয়েছে বলে খবর 
পাওয়া গেছে। | 
“অনেক জলঘোল! হওয়ার পর 
সভাপতি 'মনোময়নে বযুকত-সুব্রত 
গোঁঠী, অয়নাভ করলেও এযাড হক 
কমিটির তালিকা একচেটিয়া তাবে 
পাশ করাতে 'বয়কত গোষ্ঠী ব্যর্থ 
হয়েছে বলে খবর পাওয়া] গেছে। 
কেন্সীয় 
মুধাজাঁয্ সঙ্গে আলোচন! করে 
কত. সাহেব রাজ্য . ইন্দিরা 


কংগ্রেগের - অন্ত একটি এ্যাড হক, 


কমিটির ভাঁদিক। তৈরী করেন । এই 
তালিকায় যাদের রাধা! হয় তাদের 
অধিকাংশই বরকত-প্রণব, গোষ্ঠী - 
হগত। এই ' তালিকার সাত্তার - 
গোষ্ঠীর কয়েকজনকে মাদ্ জায়গা 
দেওয়া হয়। 

এই তাঁলিক! শিল্পে রা 
এবং বরকত সাহেব সঞ্চয় গান্ধীর 
সঙ্গে কথ! বলেন । সয় গান্ধীও 
মোটামুটি ‘রাজী হন এবং ঠিক হত 
শ্রীমতী, গান্ধী কাছে তালিকাটি 
অনুমোদনের জন্য ছেওয়া হবে। 

_এ্যা হকেয় তালিকাটি যখন 
জ্রমতী গান্ধীর কাছে অনগুমৌদনের 
অন্য দেওষী। হয়েছে তখন পাতার 


কয়েকজন নেত! দিল্লীতে - 
ল নাথকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, 


করতে বলেন। বরকত-বিরোধী 
গোঠীর কয়েকজনের সঙ্গে কমল 
নাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল থাকায় 
কমল নাথ এ ব্যাপারে হন্তক্ষেপ 
করতে রাজী হন এবং সঞ্জয়ের সঙ্গে 
শেমাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


আল র্১১৭ সংখা হবার, ঠা এপ্রিল % ৮০ ॥ ৬* পয়সা 


রাজা কংগ্রেসের এাড হক গঠন নিয়ে বিরোধ 


বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব. 





নি বিক্ষিপ্ত 


পশ্চিমবজে আসাম আন্দোলনের 
ব্যাপারে কেন্সীয় গোয়েন্দা সংশ্বার 
রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে হতাশ 


করেছে-বলে বিশ্বস্ত হয়ে খবর পাওয়া ১ 


গেছে] ৯ 4 
কেক্রী় গোয়েন্দা সংস্থার রিপো টে 


* বলা হয়েছে আসাম অবরোধ আন্দো- 


ললে রাজ্যের" "জনগণের ব্যাপক, 
অংশের সাড়া পাওয়া যার -নি। 
উত্তরবে কিছু রিছু জায়গায়। যা 
আন্দোলন হয়েছে. তা -ইতস্ততঃ 
এই ' আন্দোলনেয় . ফলে * 
জনজীবনে কোন "প্রভাব পড়েনি । 


তা” 


রাধ আন্দোলন নিয়ে গো মন্দ] 
ন সরকার হ 


তাছাড়া এই. আন্দোলনে কেন্তর 
করে একদল সমাজবিয়োধী নিজেদের 
দ্বার্থলিদ্ধি কয়ার চেষ্টা করছে যার 
ফলে এই আন্দোলন 
চঙলে 'তারু মূল লক্ষ্য থেকে সরে 
এসে পুরোপুরি * সমীজবিরোধীদের 
করলে চলে ঘাবে। 

. কেন্দ্রীয় স্বয়াষ্্র মঞ্ণালয়ের কাছে 
পেশ করা এই রিপোর্টে আরও ব্দ1 
হয়েছে: রাজ্যের কংগ্রেলীদ্ের মধ্যে 
অস্তব’ন্ব৪ এই আন্দোলনকে জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে, Ee । এমন 
কি কংগ্রেস _ক্মাঁযাও" বিভ্রান্তিতে 


ভুগছে। ফলে আন্দোলন দানা- বেঁধে 
উঠতে পারে নি। 
- এই য়িপোঁ্টে অবরে'ধ আন্দো- 


*শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় . i 


Ld) 


চিত্তরঞ্জন জো [তি বসন রন ও ১ ঢালি 


কারানগয়ী চির দেখে 
এলাম । হ্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচ্তর রায়ের 
উদ্যোগে গঠিত দেশবন্ধু চিত্তর্রনের-, 
নামে উৎসগীঁকৃত এই শহর সব নাগ- 
রিকের জন্ত উনুক্ত ছিল না৷ স্বাধীন 
ভারতেও এটি ছিল একটি ' নিষিদ্ধ 
এলাকা । 
গত ২*শে মার্চ মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর আগমন উপলক্ষে ই এ 
শহরে গিয়েছিলাম । তিনি ওখানে 


পরদিন চিত্তরঞ্জন লোকোযোটিত 


লেবার ইউনিয়নের বাধিক সম্মেলনের 
প্রকাশ্ত .অধিবেশনে প্রধান অতিথি 
হিসেবে তাষণ দম ।- | 
সভার আগে শীবস্থর লঙ্গে বিভিন্ন 
বিষয়ে আলোচন] প্রসঙ্গে অতীতের 
কতকগুলি স্বতি বা ঘটমার 


1 


Mk 


কর্থা মনে. পড়ে গেল। 
আমাদের মধ্যে আলোচনাও হল 
রাজ্যের তুষি ও তু সন্ধার মন্ত্র 
‘বিনয় চৌধুরীও ওখানে উপস্থিত 
ছিলেন। . ৮ রা 
স্বতিটারণ /ৰরতে; গিষ্ে মনে 


পড়ে গেল অতীতের কতকগুলি ঘটনার , 


কথা। ১৯৬২. সালের - সাধারণ 


নির্বাচনের প্রাকাদে এই চিত্তরপ্রনেই . 


আয়োজিত এক নির্বাচনী" সমাবেশে. 
জ্যোতিবাবুর” ভাষণ দেওয়ার কথা: 
ছিল। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
তার বিরোধীপক্ষের দরকার-স্বীকৃত 
নেতা। ব্যবস্থা অমুযায়ী জ্যোতি- 
বাবুর সঙ্গে আমিও সাংবাদিক 
হিসেবে চিত্তরঞ্রম অভিমুখে রওন। 


. হয়ে ঘাই। 


.তা নিয়ে " 


কিন্তু পথিমধ্যে না গিয়ে 
শুনি যে, আমাদের ওখানে যেতে 
দেওয়া হবে না। কারণ, 'চিত্তরঞ্রন 
“কারানগরী 'এবং নিষিদ্ধ এলাকা 
ঘোষিত হয়েছে । অগত্যা এ কর্ম, 
সুচী বাতিল, করতে হল । 

১৯৬২ সালের পরে এল ১১৬৬ 
সাদ ।, জীপ্রফু্চন্জ্র সেনের মুখ্যমস্িত্বের 
শেষ অধ্যায় । খান্ত এবং কেরো- 
দিনের দাবীতে রাজ্যব্যাপী জঙ্গস্ত 
আগুনের লেলিহান শিখার ন্তায় 
তখন জনগণের তুমুল আন্দোলন 


চলছে । বসিরহাট অঞ্চলে এবং কৃষ্ণনগর 


শহরে ছাজজ-ঘুবকর1 কেরোসিন, 
/ 

এবং খাস্ত চাইতে গিয়ে পুলিশের 

গুলীতে বহু হতাহত হয়েছেন । 

রাজ্যের পর্বজই সংগ্রামের পর মংগ্রাম 


1 


বেশী দিন |, 


এ. খুনে ডাকাত ঘুরে বেড়ান 





অনার্য মিত্র 
এক, - - 
ঘুরে ফিরে পুনরায় কংগ্রেস (আ) 
যদি আসি ফিকে, বল বংগ্রেস 
র্‌ (রা)।, 
কংগ্রেস (কা),মানে রামধুন গান 
দেবয়াজ আর্সের থাকে না যে, 
7. হান। 


/ 
টে 


হারে 
দয়! করে ডাকে নাই কংগ্রেস (ই) 
যদি ডাকে, তবু নেতা ছি অর 
4 | শী। 
শী. যদি সরে ধান কংগ্রেস (স)? 
' হবে কি এ কংগ্রেস (ক) (ধ) (গ) 
ছুই, :- 


. যশোদা দুলাল তুই মনীচোর 


ডেয়ারীর দুধ খাস রাত তর 

আহারে দুধের বাচ্চা! ভগবান . 

এত চুরি মন্ত্রীর অপমান । 

দুধ, ধেয়ে মোনামি সোনাটা 
০1 হি দেখি ধোনাটা I 

তিন. 8. ৪. 

মাঝে মধ্যে টিয়ার গ্যান 
২/ছুঃতিম রাউণ্ড গুলি 

পুলিশ বড় শাস্ত এখন -” 

আদুরে বুগবুলি। 


ধরেন এবং ছাড়েন, , 
- বন্দী করে শান্তি দিতে ' 
জ্যোতিবাবুই পারেন। 
EAE | Vv 
' বদলী ষদ্ধি বদল আর্নে - 
ছুষ্ট করে দমন, ... 
“তবে কেন লেগেই থাকে 
' সীঁওতালডিয় শমন ? 
তিন, এ, 
ছেমবতী নন্দন 
আর কেন ক্রন্ন 
-যা হবার হয়েছে তো-হয়েছে 3 
তুলেয় যাতনা নিয়ে | 
কেঁদেই মরবে যদি 
৮১2৮৭ 3২২ 
দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে। ১ 
“ও আমার সোনামনি ' 
. কাদেনা কাদেন/ধনি 
ভারত মোহিনী দেখে হাসছে, 
তারেই মিনতি করে! 
পড়ো তায় পায়ে পড়ে। 
তোমার রাজ্যে ভোট আনছে। 


+ 





চলছে। বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে 
পড়ছে। হরতাল ও ধর্মঘট চলছে 

ওই সংগ্রামের হাজ ঠিকমত 
পরিচালনার জন্ত জ্যোতিবাবু রাজ্যের 
বিভিন্নস্থানে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত 


করছেন এবং জনসভাণ্ুলিতে উদ্দী- 
পনাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন । 


ওই সময়ে চিত্তর্ধন থেকে 
জ্যোতিবাবুর ডাক এল। আমিও 
‘যথারীতি সাংবাদিক হিসেবে ' 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার | 


Ed 


ব- ুই রঃ 
Hie 
'আগাগ প্রশ্নে 


উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় 
রাজ্যপাল জ্ঞ্ল পি সিং আপামে 


বিদেদী নির্ধারণের প্রশ্নে হঠাৎ ১৯৬৭ | 


সালকে তিত্তি-বছর ছিসাবে গণ্য 


করার প্রস্তাব দিয়েছেন লারা আসাম | 


ছাত্র সমিতির কাছে। ইতিপূর্বে 
দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠকে ১৯৭১ 
সালকে নির্দিষ্ট কর] হয়েছিল এবং 
্বযা্রমন্ত্রী জৈল সিং এরই ভিত্তিতে 
সার! আসাম ছাত্র ‘সমিতি ও 
গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের 
ম্দে অসফল আলাপ আলোচনা 
চাঁলিয়েছিলেন। 
সিং ১৯৭১ 


ইল পিং অথব! প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী কি তাকে এই মর্মে কোন 
নিদেশি দিয়েছেন ? কিন্ত-সর্বপলীয় 


বৈঠক ডেকেই পরিবর্তন করা! 


উচিত--যে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ॥ 


'ভ্রীজ্যোতি বসু ৷ 
সত্যই :ঘর্দি ভিত্তি-বছর ১১৭১ 
সালের বদলে ১৯৬৭ - কর] হয় 


তাহলে অসমীয় আদ্দোলনকাদীদের 
কাছে নতিম্বীকার কর! হবে; রাজ- 
নৈতিক দলগুলিরও মুখ থাকবে না 


এবং এটা আবার প্রমাণ হবে আসামের 


ব্যাপারে কেন্ত্রীর ইন্দিরা কংগ্রেল 
সম্পনকার শক্ত হতে পারেম না। 
কারণ আদলামে আন্দোলন শুরু 


- যেভাবে টালবহান! করে কাটিয়েছেন 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সে পথেই 
পদচারণা. করছেন। সরকারের 

- দুৰ্বলতা! আন্দোলনকায়ীদের শক্তি 
জোপাচ্ছে। আজ দি 
লালকে ভিতি-বছর হিসাবে মেনে 
নেওয়া.হয় তাছপে এতদিন ঘে শেখ 
মুজিবুর. রহমানের সূজে চুক্তির কথা 


বলা হচ্ছিল তার কি ছুর্গতি হবে? | 


বিচ্ছিম়তাবাদী ও প্রা্বেশিকতাবাদী 
শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে আস্তর্জাতিক 


চুক্তি অজ্ঘন কর? গীতি উচিত ? ১৯৬৭ | 


সালের পর, বিশেষ করে ১৯৭১ 


সালে যারা এদেশে এসেছে তারা, | 


আসাম থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘাবে 
কোথায়? একথা পরিষ্কার তাদের 


ভিপুযারও এই দাবি উঠবে। 
আদামে বাঙালীদের ওপর মারদ্বাঙ্গ! 
অত্যাচায় মাঝে মাঝেই চলে আসছে 
--কখনো কখনে! ভয়ঙ্কর আকারে। 
ভাই কেন্দ্রীয় লরকারের বোঝ! উচিত 
এবারের বিতাড়ন-পর্রেরও প্রধান 
লক্ষ্য বাঙ্গালী, প্রাদেশিক চেহারাটা | 
চাক। দেবার জলন্ত বল] 
“বিদেশী” । 

















| লমে. 
হবার পর্ন থেকে - প্রাক্তন জনতা | 


সরকার সমস্যার মোকাবিলা না করে | 
| হয়েছে। 
| কিভাবে কলকাতা! 


১৯৬৭ | 


জ্যোতি বস্তু 


১ম পৃষ্ঠাব পর 


জ্যোতিবাবুহ সঙ্গে চিত্তরপরনে রওনা 
হলাম । এপ্রিল মাসে হাওড়া থেকে 


রা্জাগ্ুলির | তুফান এক্সপ্রেণে চিত্তরঞ্রন ঘাচ্ছি। 


| আমাদের পজে মারো হারা ছিলেন 


তীয়! হলেন অধুনালুপ্য রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম 
সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক, প্রাক্তন এম 
পি এবং বর্তমান নি আই টি ইউ 
নেতা মমোরঞরন রায়, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম 
সমিতির অন্যতম, যুগ্ম সম্পাদক: এবং 
রাজ্যের বর্তমান পূর্তমনত্রী যতীন 


| চক্রবত্রণ ও বর্তমান এম পি সৈয়দ 


ইসমাইল | . 
ট্রিনে ওঠার আগেই হাওড়া 
স্টেশনে শুনতে পেলাম ঘে, চিত্ত- 


কিন ভ্ীএল লি | সনের গণতান্ত্রিক যাহযের উদ্ধোগে 
এ যদিও 
5 টা | আয়োক্রন করা 
78755 সরকার পক্ষ তার অন্কুমতি ছেন নি। 
কোথা থেকে পেলেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী | নি কাদরী CO ৬ 


| ধার! জারী করে এবং পভা-শোভা- 


একটি জনসভায় 
হয়েছে, তথাপি 


সেখানে 


খাত নিষিদ্ধ করে চিত্রর্রনের 


| লোঁহকপাট বাইরের নাগরিকদের 


বৈঠকে গৃহীত লিড্কান্ত এ ধরনের | অত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে৷. 


এ সংবাদ হুওড়ায় শোনায় পরেও 
জ্যোতিবাবু দমবার পাত্র নন। তিনি 


| তার সহকমাঁদের নিয়ে চিত্তরঞ্রনে 


যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে, 
বসলেন । আমিও লাংবাদিক ছিসেবে 
গুদের অনুসরণ করি। ' ' 

* ট্রেনটি আসানসোল স্টেশনে 
পৌছানোর সঙ্গে লঙ্গে রাজ্যের 


গোয়েন্দা রিপোর্ট 

১ পৃষ্ঠার পর ূ 

অংশগ্রহণকারী কর্মীদের 
আচরণ অম্পর্কেও্ রিপোর্ট দেওয়! 
এই রিপোর্টে বলা হয়েছে 
থেকে আস! 
উত্তরবঙ্গে আন্দোলনে যোগদ্ধানিকায়ী 


করেছেন। কলকাতার . ছেলের! 
ওখানে গিয়ে কিভাবে নিজেদের 
মধ্য সংঘর্পে লিধ হয়েছে রিপোর্টে 
সে কথাও বঙ্গা হয়েছে । ' 
এই রিপোর্টের বিষয়বন্ত ইন্দির। 
গান্ধী-এবং সঙ্য় গান্ধীর কাছেও 
পৌচেছে । এর পরই দিল্লীতে দলের 
হাইকম্যাড আন্দোলনের ব্যাপারে 


॥ আলোচনায় বসেন । কেন্দ্রীয় নেভার! 


অধিকাংশ পশ্চিবঙ্গেই আশ্রন্ন নেবে । || স্পষ্টই বুঝতে পারেন এই আন্দোলনে 


তাছাড়া আজ হোক কাল হোক | 


রাজ্য লরকারকে বিপাকে ফেল! 


ওপর চাপ সৃষ্টি কযা কোনটাই সম্ভব 
হবে না। পরস্ত এই আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মনোবল 
ভেঙে হ্াবে। এর পরই পশ্চিমরজের 


হচ্ছে | আন্দোলন তুলে নেওয়া সিন্ধান্ত 


হ্‌য়। 


হল । 


. যিহিজামে 


কমার! আন্দোলনের নামে বিভিন্ন ' 
| জায়গার ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং ব্যবসা! 


অথবা আদায়ের আন্দোলনকারীদের ' 


- [বৰ্তমান তুমিও ভূমি সংস্কার মী 


বিনয় চৌধুরী থ্র্যাটফরমে এসে 
জানালেন যে, আমাদের আপাঁন- 
সোলেই মেমে যেতে হবে। কারণ 
এ ট্রেনে যদিও চিত্তরপ্রন স্টেশনে 
আমাদের . নামবার কথা ছিল, 
তথাপি ওখানে শালকদলের পক্ষ 
থেকে গোলমাল করতে পায়ে ওই 


, আশঙ্কায় জ্যোতিবাবু সহ অন্থানত 


নেতাদের ওখানেই নামিয়ে নেওয়া 
উল্লেখযোগ্য, বিনয়দা আগে 
থেকেই আসানসোল স্টেশনে অপেক্ষা 
করছিলেন । 

' আপানসোল থেকে জীপে করে 
আমরণ চিত্তরগ্রনের নিষিদ্ধ এলাকার 
রাইরে চিত্বরঞ্রনেরই একটি স্থানে 
গিয়ে পৌছাই । এপ্রিল মাস ওখানে 
প্রচণ্ড গরম ৷ ভর দুপুরে লু বইছে। - 

চিতরপরন বিহার রাজ্যের একদম 
প্রাস্তসীমায় অবস্থিত। অবশেষে 
জ্যোভিবাবুর পর্ামর্শঘত ঠিক হল যে, 
চিত্তরঞ্রনের নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে 
তার লাগোয়া অঞ্চল- বিহার রাজ্যের 
নির্ধারিত এ জনসভা 
হবে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
'প্রশঘনিক কোন এক্রিয়ার নেই ।। 
হলোও তাই ৷ শ্রোতা হিসেবে সভায় 
যোগদানের জন্ত যার! চিত্তর্রনের 
নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে জড়ো 
হয়েছিলেন, তারা জ্যোতিবাবুর 
মির্দেশ. অনুযায়ী সবাই হুশৃত্খল 


সৈনিকের জায় বিহার সীমান্তের এ - 


মিহিজামে দলে দলে ভাগ হয়ে চলে 
গেলেন। আমরাও গেলাম । 


ওখানে পৌছে দেখি সীমান্ত 


গ্রাম গ্রিহিজাষের এক উচু নীচু মাঠে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় ১৫/২৯ হাজার 
মানুষ জড়ো হয়েছেন । এদের মধ্যে 
একটি বড় অংশ মহিলা ছিলেন। 
বথায়ীতি ভা হলে! । , 
অপরদিকে, ওখানে উপস্থিত 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর কর্তার! 
ভাবতেই পারেন নি যে; যে নভা! 
সরকারী মহল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেম, 
উপস্থিভ' বুদ্ধিয় মাষ্টার জ্যোতিবাবুর 
নির্দেশ মত কারানগরী চিত্তয়ঞ্জনের 
বদলে বিহার. রাজ্যের বিহিজাষে 


মুহূর্তের মধ্যে আয়োজন করে, 
কিভাবে সফল করা সম্ভব হলে!) 
এরই মধ্যে মিহিজাম খানা থেকে; 


পুলিশ এসে হাজির । কিন্ত অশান্তির 
কোন চিহ্ন না থাকায় ওয়াও শাস্তি- 
পূর্ণভাবেই ফিরে গেল। পশ্চিমবলেনর 
রাজনৈতিক ,গোয়েন্দা পুলিশ কুট- 
বুদ্ধি লম্পন্ন জ্যোতিবাবুক্ধ কাছে 
বাস্তব ক্ষেত্রে যে পরাজিত হলো, 
উপস্থিত জনৈক গোয়েন্দা পুলিশ 
অফিসার আমার কাছে তা শ্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

প্রায্ন ১৪ বছর পরে গত ৩*শে 
মার্চ যখন আবার চিত্তপপ্রনে যাই, 


তখম কিন্ত, 
পুরানো কোন অফিদার বা কর্দছের 


Ed 


: দর্পণ ॥-শুক্ৰেবার: ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৭ 


গোয্লেদ্ধা পুলিশের 
দেখা পাই নি। 

জ্যোতিবাবু মৃখ্যমতত্রী হওয়ার পরে 
এবার এবং তাছাড়া ১৯৭৮ সালের 
২৩শে এপ্রিল চিত্তরপ্রন পরিদর্শন 


করেন । উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার 


'ছওয়ার পরে কারানগরী চিত্বরধ্রনে 


প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি শিধিল 
করা হয়েছিল, তথাপি পরবর্তী অব- 
স্থায় তা আবার ' প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়। | 

১৯৭৭ সালে সাবার দিলীর পট 
পরিবর্তন এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সর- 
কার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে লজেই 
সেই কড়াকড়ি শিথিল কর! হয়। এই 
বাবস্থা কতদিন থাকবে, তা কেউ 
জানেন না। তবে, এবারকাঁয় জন- 


সভায় অতীতের জনসভাগুগির তুল- " 


‘নায় মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্য! 
৮4 

অনেক্ষ বেশী ছিল বলে স্থানীয় 
উদ্যোক্তার] জানিয়েছেন-। 


আরে! উল্লেখযোগ্য, এবার 


"জ্যোতিবাৰু চিত্তরঞনে যাওয়ার. ঘজে 


সঙ্গেই চিত্বরঞনলোকো মোটিভ কার- 
খানার কর্তৃপক্ষ তাকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
পৃথকভাবে, আলোচনা করেছেম। 
এরপরে" জ্যোতিবাবু একটি স্থায়ী 
শহীদ রেদীতে মার্জযদান করে 
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং 
কারানগরীর স্থানীয় জীলতা ইনটটিটি- 
উটের ফুটবল খেলার মাঠে আয়ো- 
গ্রিত এক বিরাট জনসতায় দেশের 


' ঘোগাষোগ করেন। 


বর্তমান “ রাজনৈতিক, , অর্থ নৈতিক 
এবং সামালিক অবস্থা সম্পর্কে দবীর্থ 
বক্তৃতা করেন । স্থানীয় এম এল এ 
সুনীল বস্ুরায় উপস্থিত ছিলেন। 
এছাড় বিহার - রাজ্য নন.গেজেটেড 
এমপ্র্নী্জ ফেডারেশনের সভাপতি 
যজ্রেশ্বর গোপও এ লভাযর় বক্তৃতা 
দেন এবং তার ভাষণে 'বজেন যে, 
বিহারের গণতান্ত্রিক মাছয পশ্চিম- 
বজের দ্বিকে তাকিয়ে রয়েছেন। 
এখানে বলতে চাই যে, কারা- 
নগরী চিত্তরঞ্জনে অতীতে যাদের মূখে 
বিষাদের ছায়া দেখেছি, এবার 
তাদেরই মুখে হাসিলহ- সংগ্রামের 
প্রতিচ্ছবি দেখেছি । এতেই 


' স্বাচ্ছে ঘে, ভারতে ঘদ্দিও অর্থ শো 


বিপর্যয় চলছে, তথাপি সংগ্রামী জন-£ 
জীবনে দিন বলের পালা শুরু 
হয়েছে। 


এ্যাড হক গঠন, 


১ম পৃষ্ঠার পর 1 


কমল নাঁথের 
হস্তক্ষেপের ফলেই শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য 
ইন্দিরা কংগ্রেসের এ্যাভ হক কমিটির 
তালিকা অম্মোদন স্থগিত রাখেন । 
'এখন এই কমিটিতে কারা কার! 
থাকবে লৈই, ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে 
কেন্্রীয় নেতারা এক্যমতে পে 
পারছেন না। সয় অথবা শ্রীমতী 
গান্ধী কেউই কোন চূড়ান্ত কথ! 
বলছেন না। যদিও শ্রীমতী পাদ্ধী 
চাইছেম একট! আপোষ করে কমিটি 
করে দ্বিতে, কিন্ত এ ব্যাপারে শেষ 
কথা বলবেন সঞ্জয় গাক্ধী। ./ 


ছিনতাই ৪ কনষ্টেবল প্রেপ্তার 


জলপাইগুড়ি শহরের, হাউসিং 
এস্টেটের কাছে ২৬শে মার্চ রাত্রি 
লাড়ে ৭ট! নাগাদ স্থরের্শচন্্র বর্মণ 
নাযে এ দ্ষেলারই বানারহাট থানার 
একজন পুলিশ কনেষ্টবলকে ছিম- 
তাইয়ের অতিযোগে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশের কাছ 
থেকে জান] গেছে। 
- প্রকাশ, এ হাউসিং এস্টেটের 
বাণিন্বা জনৈক! মহিল। ঘখন তার 
বাসায় ফিরছিলেন, তখম ধৃত কনেষ্ট- 
বলটি মহিলার সোনার হার ছিনিয়ে 
নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্ত, 
মহিলার চীৎকারে আশেপাশের 
লোকজন ছুটে এসে-অভিযুক্ষ কনেষ্ট- 
বলটির পিছু ধাওয়া]! করে ওকে ধরে 
ফেলেন ।- এয়পর়ে পরে পাইকারি 
ছায়ে ওর ওপরে বেশ কিছু উত্তম- 
মধ্যমণ্ড পড়ে । 

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালী 
থাম? পুলিশ এ দিনের ৪৫ নং কেস 
ডাইক্সীতে একটি মামলা রুজু করে 
ওকে হাদপাতালে পাঠিয়ে দেয়। 


কারণ, জনতার মায়ের চোটে ওয় 
দেহে কিছুটা! চোট লেগেছিল । 
জানা গেছে, ওর নম্বর ১১১৫ এবং এ 


- ছিনিয়ে নেওয়। সোনার হারটিও ও” 


কাছ থেকে উদ্ধার কর] হয়েছে। 


পঞ্চায়েত অফিসে 
ই-কৎগ্রেণী হামলা 


মেদিনীপুর জেঙ্গার নন্দীগ্রাম 
থানার ওনং নন্দীগ্রাম ব্লকেন্ পঞ্চা- 
য্েৎ সমিতির অফিলে ২*শে মার্চ 
বিকেঙ্গে একদল কংগ্রেস (ই) কম 
বেআাইনীকাবে ঢুকে পঞ্চায়েৎ অফি- 
সের লব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দ্বিয়েছে। 
স্থানীয় কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে কথিত 
অমৃত আচার্য এ হাষলাবাজ 
নেতৃত্ব করে। এছাড়া, can 
পঞ্চায়েত অফিসের কর্মরত কমাঁদের 


মারধরদহ আদবাবপত্রগ ভাঙচুর 
করেছে। 

থানা পুলিশ এ দিনের ১৫ নং 
কেস-ভাইরীতে ছটনাটি রেকর্ড করে 
কংগ্রেস (ই) কর্মীদের বিরুদ্ধে একটি 
মামলা রুজু করেছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮০ 


কেন্দ্র নীচে নেমেই চলছে 


ভারতপুন্র 


একদিকে পুলিশের গুলীতে প্রাণ 

বধ কর! হল দুজন আন্দোলনকারীর 

অপরদিকে আন্দোলনকারীদের 

আবদারের কাছে মাথা অনেকখানি 

'নীচু কর! হল _-আসামের বিচ্ছিন্নতা - 
কামী স্ধী্ণতাবাদী সস্তার সমাধানে 
এই-ই হুল কেন্ত্রীয্ কংগ্রেস (ই) পর- 

কারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী । সেনা- 

বাছিনীকে আগেই প্রপ্তত থাকার 

নিশি দেওয়া! হক্গেছিল, হাইলা- 


কান্দীতে তারা আন্দোলনের মোকা- ' 


বিলায় রণক্ষেত্র নেমেও পড়েছে। 


নিবর্তনযূলক আটক আইন প্রয়োগের ' 


হুমকিও দেওয়া, হয়েছে, যদিও 
আইনটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ধিত হয়ে- 
ছিল কালোবাজ্জায়ী মজুতদায়ী 
ইত্যাদি অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়স্ণ 
এবং পশ্চিমবঙ্গ কেরালা ও অিপুরার 
বামফ্রন্ট রাঁজা-সর়কার তিনটির ওপর 
এ-আইন. প্রয়োগের অন্ত কেন্দ্রীয় 
অন্ত্রীরা চাপ সৃষ্টি করছিলেন । 
আন্দোলনকারী নেতাদের দাবীর 
কাছে নতি স্বীকার করে ‘বিদেশী’ 
*. বিতাড়নের ভিত্তিছর ১৯৫১ থেকে 
১৯৬৭-তে নেষে যেতে কেন্দ্রীয় সর- 
কার স্বীকৃত হয়েছেন রাজ্যপাল এল 
পি লিং-এর মাধ্যমে । বৃহতের দশ 
_ বছরের প্রত্যুত্তরে ক্ষুদ্র কমিয়েছে চার 
বছর ; ১৯৭১ থেকে ১৯৬৭-তে। 
ফারাক রইল ছ’ বছরের। এখন 
দেখ] যাক, হাটু অবধি যার] নেমেছে, 
গল! জলে নামতে তার! লজ্জিত হ্য় 
কিনা। | 
এধারণা হবার কারণ রয়েছে। 
আসামের “বিদেশী, সমন্তার সমা- 
ধান প্রচেষ্টার নামে গত পাচ মাসে 
বিস্তর তেল পোড়ানো হয়েছে, 
দৈনিক ক্ষতি মেনে নেওয়া হয়েছে 
৫৬* কোটি টাকার মতে!। হাজার 
হাশার.লোক তাদের কয়েক পুরুষের 
ঘরবাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় 
গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, বছ লোক প্রাণ 
হারিয়েছে। এরাজ্যের কংগ্রেসের 
(ই) একাংশের পক্ষ থেকে “অর্থনৈতিক 
অবরোধ’ বর্মন্থচী নিষ্বে পাণ্টা জবাব 
দেবার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু 
বাল ট্রাক পোড়ানোর, রাজ্যের আইন 
ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে জাহান্নামে 
পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সর- 
কারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রপতির শাপন 
অনিবার্য করে তোলার মতলব তাজা 
হয়েছিল। এই অবরোধ আন্দো- 
জানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্যান্ত 
কন্ত্রীয় মন ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা]য়- 
দের নান] জনের নানা কথাই 
হাঙ্গামা প্রশ্রয় লাত করছিল । কিন্ত 
বাঁমক্রণ্ট সরকার রাজ্যে আইন ও 


ঝাজ্যের কমরেডয়া। 


শৃঙ্ঘলাকে দিল্লী ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী 
(ই)দের লোফালুফি খেলার বল হতে 
দিতে রাজি হললি। রুথে দীড়ি- 
য়েছে দাধারণ মানুষও পান্টা, আন্দো- 
লনে সামিল হয়ে। রাজ্য বিধান" 
সভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু দ্বার্থহীন 
তাষায় ঘোষণ! করেছেন মিলিটায়ী 
নামিয়েই কেবল পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট 
সরকারকে উৎধাত করা ঘাবে। 
প্রধানমন্ত্রী ইন্জ্রি! গান্ধীর নিদেশি 
অগ্রাহ্য করে যে সুব্রত মুখাঞ্জির! 
অবরোধ আন্দোলন ব্যাহত রেখে- 
ছিলেন,-তিনি সময় গান্ধীর নির্দেশেই 
ক্ষাস্ত হলেন। তবে কি কংগ্রেসের 
মাথায় এখন আর মাত! নেই, পুত্রই 
অভিষিক্ত হয়েছেন? 


লোকদলের বিলোপ 

ভারতে শিশু মৃত্যুর ছার বেশি 
প্রমাণ করার জন্তই যেন আট মাস 
বয়স ন! হতেই লোকদল খতম হয়ে 
গেল । মৃত্যু পয়োয়ানাট! জারী 
করেছেন রাজনারায়ণ। জনতার 
(এস) সভাপতি হিসেবেই তিনি 
ঘোষণা করেছেন যে লোকদল ভেঙ্গে 
দেওয়া! হল। তার আগে অবশ্য 
দলপতি চরণ পিং তার ভক্ত হহু- 
মানকে লোকদল থেকে বহিষ্কার 
করে দিয়েছিলেন] গত কদিন ধরে 
লোকদলের কর্ম সমিতি ও অন্ত 
সমাবেশ সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে 
রাজনারারণ প্রকান্ধেই চরণ সিংকে 
‘উদ্ধত’, ‘ধ্বৈয়াচায়ী’ ইত্যাদি চোখা 
চোখা বিশ্লেষণে বিভূষিত কয়ে আপ- 
ছিলেন। দলের একটি সম্মেলনের 
আয়োজনও করছিলেন নেতৃত্বের 
অঙ্মোদনের তোয়াক।'না করেই। 
তাই দলীয় শৃঙ্খল! ও আচরণবিধি 
তঙ্গের অপরাধে রাজনারায়ণকে ছ’ 
বছরের জন্তু দল থেকে বহিার 
কর] হয়েছে, তার প্রাথমিক সদন্ত-- 
পদৃটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 

কিন্ত সে ভয়ে কম্পিত নয় বীর 
হচ্মালের হৃদয়। হে দল তাকে 
বহিষ্কারের ওুঁহত্য প্রকাশ করেছে, 
তাকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? 
তাই রাজ রাজকীয় চালে লোক 
নলের বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন। তার 
অকাট্য যুক্তি £ লোকদলকে জন্ম 
দিয়েছে জনতা (এস), কাজেই 
জনক হিসেবে সন্তানের রক্ত পান 
করার হক রাঁজনারায়ণের আছে। 

তবে ঘটনাটিকে আরো মর্মান্তিক 
করে তুলেছেন জজ ফার্ণাপ্ডেজ, 
মধু লিমায়ে বিজু পটনায়ক প্রমূখ 
তারা রাজ- 
নারাকণের বহিষ্ষাপ্নকে স্বাগত. 


- জানিরেছেন।। অবশ্য তাতেও 
রাজকে একেবারে নিঃসঙ্গ বল 
যাবে না। কারণ তার হনুমানের 
ভূমিকা গ্রহণের জ্বলন্ত এখন মণিরাম 
বাগড়ী এগিয়ে এসেছেন। রাজ- 
নারায়ণের পাজনৈতিক জীবন প্রায় 
ঘনিয়ে এসেছে ; কিন্তচরণ পিং বা 
লোক দলের ভবিষৎ কী? 


সাচ্চা-বুটা 


কেবল লোকদল কেন, সাবেক 
জনত! দলই আবার ভাঙতে চলেছে 
প্রথমতঃ জগজীবন রাম ময়ািজীতে 
দুদিনের এক সম্মেলন "করে জানিস 
দিয়েছেন যে তারাই সাচ্চা জনতা 
পার্টি। জনতা দল ভাঙার গৌরব 
তিনি নেবেন না বলে আগের বিন 
দোযণ! করে পরের দ্বিনই খাস জনতা 


নামে নিজেদের অতিহিত করলেন। - 


অর্থাৎ চন্্রশেখত্র-নানাজী দেশমুখদের 
দলটা ঝুট] জনতা । সম্মেলনে ,জন- 
সমাগম আদ হয়নি । কিন্তু তাতেও 


বাবুজীর ‘অগ্রগতি’ রোধ করা যায" 


নি। দ্বৈত সদস্তপদের প্রশ্ন নিয়ে 
জনতা নেতৃত্বের তিনি যথায়ীতি 
শ্রাদ্ধ করেছেন, অভিযোগ তুলেছেন 
ইন্দিরা আর এস এস-এর সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছেন বলে। - 

কিন্তু বাবুজী কী চান--কেউ 
আচ করতে। পারছেনা । সাচ্চা 


অনতার কর্মস্থচীতে নতুন কিছু 


বিধৃত হয়নি, কংগ্রেসের আদর্শকে ' 


বাস্তবারিত করার সদ্দিচ্ছাই আর এক 
বার প্রকাশিত হয়েছে মাত্র । তবে 
কি বাবুজী কংগ্রেস € আর্স)-কেই 
গৌরবাম্িত করবেন দেবরাজ আমের 
স্থলাভিযিক্ত হয়ে? ন! কি সরাসরি 


ইন্দিপ্রার পায়ে গিয়েই ঝাপিয়ে 


পড়বেন? কর্ণাটকে বীরেন্দ্র পাতিল 
ধ্দি ইন্দিয়ার বিরুদ্ধে নির্বাচনী 


"লড়াই লড়েও পরে ইন্দির। মহ্রিসভায় 


স্থান পেতে পায়েন, তবে বাবুজীর 
অপরাধই বা ক্ষমার অযোগ্য হবে" 
কেন? কেন্দ্রীয় মগ্্রিসিভা। কয়েকটি 
দপ্তর তো শূন্য রাখাই হয়েছে। 
বছগুণা ইন্দিরাজীর চোখে নিও? 
হতে পারেন, কিন্ত বাবুজীর বিকল্প 
তিনি পাবেন কোথায় । আর্স 
কংগ্রেসে গেলে ভাগ্যে শিক! ছে'ড়ার 
কোন আশু সম্ভাবনা তো! নেই! 
অতঞব j 


ইন্দিরাকে ওয়াকওভার ? 
অতএব জনত] "বল .ভাঁওবেই। 


তার আর একটা কারণ সাবেক জন 
সংঘীর! আলাদা. করে সম্মেলন 


বাজেটের সমবায় ত্র ও 


রবি গুহরায় 


পশ্চিমবাঙগলাপ বাজেট প্রস্তাবের 
আলোচনায় বলাহয়েছে যে ঘরকারী 
মালিকানাধীন উৎপাদনমুলক কার- 
খানা পরিচালনার সমবায় প্রথা 
প্রবর্তনের ফলে উৎপাদনে প্রভ্তৃত 
উন্নতি দেখা দিয়েছে । ষে সব কার- 
খানায় সরকারী অধিগ্রহণের পরও 
লোকসান হচ্ছিল লমবায় প্রথা সেই 


সব কারখানায় কর্মচারীদের মধ্যে 


নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে এবং কার- 
খানা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত 
হয়েছে । সমবায় প্রথায় কারখান। 
চালালে যে, সেখানে উৎপাদনে 
উন্নতি দেখা দেবে এটা শ্বতঃনিদ্ধ। 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অথবা একক 
মালিকানাধীন কোন কারখানায় 
শ্রমিক ও মালিকের 'যধ্যে দশ্পর্বের 


অবনতি হলে পেখানে উৎপাদনে- 


ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে কারখানা লোক- 


. দান বাণিজ্যে পরিণত হতে পারে। 


শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতির 


কারণ অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে. 


পাই, শ্রমিকের কম মন্ত্রী চালু রেখে 
তাকে দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে 
নেওয়ার প্রবণতাই প্রধানত: দ্বায়ী। 
খান্ সামগ্রী সমেত নিত্যপ্রয়োজনীয় 


জিনিসের দাম যে ক্ষেত্রে বছরে তিন- 


চারবার করে বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে 
শ্রমিকের মদুরী বাড়ছে বছরে একবার 
এবং সেই বৃদ্ধিও বাজার দরের মৃদ্দে 


ম্পর্কযুক্ত নয় । আবার এরকম মালিকও 


বহু আছেন বারা লোডশেডিং, 


কাঁচামালের দরবৃদ্ধি ফলে দোঁকদান 


ফেলছেন । 


| তিন 





ডেকেছে। আর এস এস-এয সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ কর] তাদের পক্ষে কোনো 
মূল্যের বিনিময়েই সম্ভব লয়, দ্বৈত - 
সদস্ত পদ নিয়ে বাড়াবাড়ি আর 
বরদাস্ত কতে রাঞি নয়_-একথাই 
সম্মেলন মঞ্চ থেকে জনে জনে জন- 
সংঘীরা ঘোষণা করবেন অর্থাৎ হাড়ি 
পৃথক হল-_মুখে "একথা না-বলেও 


কাজে আলাদা হেঁসেলের সিদ্ধান্তই 
হয়তো নেওয়া হবে। 
বাস্তৰিক, জনতা দলে হত 


বিরোধ এনসংঘকে নিয়েই । চরণ- 
রাজনারার়ণ ফার্নাগ্ডে-লিমায়ে-বিজু 
দল ছেড়েছিলেন দ্বৈত লদস্যপদের 
প্রশ্নে, জগজীবন রামও তাই। চন্জ- 
শেখরেরা দেখছেন আর দলের বাধন 
বজায় রাখা যাচ্ছে না, ভাই ইদানীং 
তিনিও বিরক্তি প্রকাশ করে 
বাজপেয়ী-আদবানী 
দেশমুগেরাও দেজন্ত জোড়াতালি 
দিয়ে চলা আর স্তব নয় বুঝতে 
পেরেছেন। কিন্তু অতঃ কিম? 
দেওয়ালের নির্দেশে ইন্দিরার দ্জে 
সহযোগিতা ? মোটের উপর, আসন্ন 
বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরাকেও 
ওয়াক ওতার দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 


ও সাম্যবাদ 


্যায়নঙ্গত দাবীগুলি তীব্ৰ আকার 
ধারণ করে এবং পরিপামে কারখানায় 
স্ট্রাইক অথব1 লক্মাউট হয়। 
ক্রমাগত অচল অবস্থা স্যর 
কারণগুলি আমাদের সহৃসদ্ধান করে 
দেখা দরকার। হয়ত এমনও হতে 
পারে পশ্চিমবাগলায় শিল্পের অগ্র-. 


ইত্যাদি বাহান। করে বছরের পর বছর গতিকে, অর্থনৈতিক উদ্নতিকে পশ্চাদপদ 


মজুরী না বাড়িয়ে কাজ চাঁলাচ্ছেন। 


কারখানায় লাভ লোকসানের হিসাব 


দেখবার এক্তিয়ার শ্রমিকের নেই। 
তার] শুধু মালিকের বিলাসিতার 
খরচের বহরট! দেখে বুঝতে পারে 
লোকদানের কথ! যতটা প্রচার করা 
হচ্ছে বট সত্যি নয, ফলে সংঘর্ষের 
সুত্রপাত হয়। 

ধরে নেওয়া গেল ক্রমাগত লোক- 
সানের ফলে মালিকপক্ষ নিজেদের 
আধিক চাহিদা পূরণ করে শ্রমিকদের 
দাবিদাওয়া মেটাতে দমর্থ হচ্ছেন 
না। অপর দিকে বাজারে কিন্ত 
দৈনন্দিন দরবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের 
ম্ুহী কোন প্রকারে স্থিতিশীল 
থাকতে পারে না, তারা নিজেদের 
বাচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে মজুরী 
বৃদ্ধিয় দাবী করতে বাধ্য হয়। কাল- 
ক্রমে শ্রমিকদের মজুরী বাড়াবার 


করে রাখতে একটা সর্বভারতীয় 
ষড়যন্ত্রমূলক বোঝাপড়াকাজ করছে। 
উত্পাদনমূলক শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিম 
বাঙ্গল। পিছিয়ে থাকলে পূর্বতারত 
সমেত- কলকাতার বিশাল বাজার 
বাঙলার বাইরের অন্ত প্রদ্বেশগুলিন 
শিল্প মালিকদের হাতের মুঠোয় 


থাকতে পারে, এটা কোন জঙ্টিল 
হিসাব নয ।. 


পশ্চিমবাঙ্জলার শিল্পকারধানা- 
গুলিকে বাচিয়ে রেখে শ্রমিকদের 
অভাব মিটিয়ে দেশের আঘিক অগ্র- 


গতিকে অব্যাহত রাখতে বাজেটে 
প্রস্তাবিত এই সমবায় প্রধায় কাজ 
চালানর পরিকল্পনা একমাত্র রাস্ত! 
সমবাহু প্রধায় পরিচালিত কারখানায় 
যোগ্যতা! অঙ্থষায়ীযায়ী মজুয়ীর বৈষম্য 
অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেট! আকাশ 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দপণ | শুক্রবার, ৪ঠা এপ্রিল ১৪৮ 


‘এই গান শুনেছি জীবনকে জেনেছি মৃত্যুই শেষ কথা নয়" 


‘ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় 
না, নিগ্রো ভাই আমার পল যোব- 
মন, “পেট্রোগ্রা থেকে, ভলগার 
তীর থেকে কমরেড লেনিনের 
আহ্বান""বাধ ভাঙ্গা বন্যায়, ঘুম 
তাজ, সন্ধ্যায় দুর্জয় কলোল গান.” 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজ জীবনমুখী 
সংস্কৃতির জোরার বইছে, ভাই এ 
ধরনের গান,নাট্‌ক মুখে মুখে ফুটছে। 
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর তিন মাসে কল- 
কাতায় শুরু হল অপসংস্কৃতি বিরোধী 
আন্দোলন । বিতিন্ন নাট্যগোষ্ঠী 
যৌথভাবে মিছিল করল, অন্তে! 
থিয়েটার হলের লামনে বিক্ষোভ 
দেখিক্রে কুৎলিড নাটক, বয়কট করতে 


জনসাধারণকে আহ্বান জানাল।, 


আর লোকদতার নির্বাচনের পরেই 
দেখা! যাচ্ছে পাণ্ট! দংস্কৃতির্ন প্রচার, 
দে প্রচারে বিতিম্ন দাংস্কবৃতিক গোষ্ঠী- 
গুলে! যেমন সচেষ্ট তেমনি প্রশংসনীয় 
পশ্চিমবল্দ বামন্রণ্ট সরকায়ের 
ভূমিকা । 

১২ই জানুয়ারী থেকে প্রতি শনি- 
বার দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে 
শুরু হয়েছে 


থেকে প্রায় পাচশে। দাংস্কতিক কমা 
মিছিল করে হাঙর! পার্কে আসেন । 
হাজরা পার্কের সমাবেশে নাট্যকার 
অমল রায় বলেন, মির্বাচনোত্তর 
পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, যে, 


'গশমঞ্চের অনুষ্ঠান । ' 
এই নিয়ে তৃতীয় বছর চলছে। প্রথম- 
দিন ধর্মতলার লেনিন যৃতির' কাছ' 


আগামী দিনগুলোতে বাহাত্তপ্স থেকে 
ছিয়াভর পালের মতোই সংস্কৃতির 
উপর আক্রমণ তীব্রতর হবে। তাই 
সর্বস্তরের মাস্বকে সজাগ থাকতে 
হবে।, প্রতি শনিবারই গান, নাটক, 
বাউল গান দেখতে, হাজ্জ! পার্কে 
প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে। ৬ই এপ্রিল 
এ বছরকার মতে] শেষ অনুষ্ঠান 
ছবে। বর্ষার কারণে মুক্তাকাশে 
বিনামূল্যে এ ধরণের অনুষ্ঠান 
চালানে। অপঙুব। 
২৬শে জাঙ্থয়ারী থেকে ১লা] 
ফেব্রুয়ারী পর্বস্ত তথ্য কেন্ত্রে এক 
প্রদর্শনী হয়। উদ্ঘোক্ত1 পশ্চিমবজ 
মহাফেতখান1। এতে দেখা গেছে 
অন্ত অনেক কিছুর সঙ্গে ১৭৭* সালের, 
ছুত্তিক্ষের ভয়াবহ বিবরণ আর তিতু- 
মিরের বিত্রোছের বিভিন্ন দলিল । 


এর ছুদদিন পূর্বে ম্লীক্র দরোবরে 
£মুক্তমঞ্ধের? উদ্বোধন করেন মুখ্য 
জ্যোতি বসু । ছু একর জমিতে এই 
মুক্তম্চে ৩৫*০,জন খোলা আকাশের 
নীচে বসে থিয়েটার দেখতে পার- 
বেন। পি, আই, টির তত্বাবধানে 
এই মুক্তমধ্ধ তৈরি করতে খরচা 
হয়েছে ১৪ লাখ টাকা। এরমধ্যে 
৭ লাখ ৬ হাজার টাক! দিয়েছে 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড 
ইণ্ডান্ি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুধ্যমন্ত্র 
বলেন, সাংস্কৃতিক. কমের পরীক্ষা 
নিয়ীক্ষার সুযোগ আমর! করে দিতে 
চাই। বেঙ্গল চেম্বায় অক কমার্সের 





মতামত 


স্তায়া রাজ চাই 


বেকারভাতা প্রাপ্ত ব্যারাকপুর 
ও দমদম মহকুমা অঞ্চলের কমা 
হিনাবে আমরা অত্যস্ত ছুঃখের দ্জে 
নিতাস্ত বাধ্য হয়েই আমাদেন্ অভাব 
অভিযোগের কথ! জানাচ্ছি উপযুক্ত 
প্রতিকারের আশার। সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার কর্মীরু কর্ম 
বিনিয়োগ কেনের মাধ্যমে পরীক্ষা 
গ্রহণ করে তারের মধ্যে মাত্র 
৭০০ জনকে মাত্র কয়েক মালের 


জন্তে নিযুক্ত করা হয় ভোটার 


তালিকা! প্রস্তুতের কাজে নামমাত্র 
পারিশ্রমিকে। ভোটের কাজ শেষ 
হওয়া মাত্র আম . আবায় সেই 
ভাতাপ্রাপ্ত সরকারী বেকার মাত্র । 
কিন্ত আমাদের ভবিষ্যৎ কী? হার! 


প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকাঁরী- 
তাবে কোনে! কাজে নতুন পদে 


লোক মিক্সোগের সময় এদের নেওয়া 


-না। 


এখনো নির্দিষ্ট কোনে! কাজ পাননি | 


তারাই বা করবেন কী? কতদিন 
আর এভাবে দরকারী বেকার অ্যাথ্যা 
নিয়ে দত্ত থাকতে হবে? অথচ 
লয়কায়ীভাবে নানা লময়ে সুম্পষ্ট 


|| 


হবে কিন্ত কার্যত সরকারী তরফে 
তায় কোনো পরিচয় পাওয়া যানে 
কিন্ত আমর] দিনের পর দিন 
অত্যন্ত প্ানিময় জীবনযাপন করতে 
বাধ্য হচ্ছি। যখনি ' মনে হচ্ছে, 
ক্রমশ আমাদের কর্মশক্তির অপচয় 
হচ্ছে, তখনি আমাদের মন এক 
অসহায় ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে 
উঠছে। এমতাবস্থায় আবাদের 


বিনীত নিবেদন, রাজ্যের জনপ্রিয়. 


সরকার আমাদের কথা আরেকটু 
সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রতিশ্রুত 
স্থায়ীকাঞ্জের ব্যবস্থা করুন এবং 
আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন- 
যাপনের সংগত সুযোগ দিন- যাতে 
রাজ্যের অগ্রগতিতে আমর! সর্বাস্তঃ- 
করণে সামিল হতে পারি। 


অলোককুমার ঘোষ চৌধুরী! 
কালিদাস ভত্র 

ৃ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, 

নির্বাচনী কর্মচারী ইউনিয়ন 


সভাপতি এম, কে, মেহর! বলেন, 


আশা করি,এই মুক্তমঞ্চ শিল্প ও. 


সাংস্কৃতিক জগতে নতুন প্রতিভাবান- 

দের প্রয়োজন মেটাবে । 
ভারতের প্রথম সংবাদপত্র থিকির 

বেঙ্গল গেছেটের ছবিশত বাধিকী পৃতি, 


উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থা- 


গারে ২১শে জামুয্নাযী থেকে হর! 


ফেব্রুত্ারী প্রাচীন সংবাদপত্রের এক 


প্রদর্শনী হয়। 
৩*শে জাহুয়ারী থেকে ৮ই 
ফেব্রুয়ারী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বুদ্ধি 


উদ্দেশ্যে উত্তর কলকাতার মহন্মণ 
আলি পার্কে এক প্রদর্শনী হয়।২ ডি, 
এ, তি, পি আয়োজিত এই প্রদর্শনীর 
উদ্বেধেন করেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । 

কলকাতা ইউনিভারপিটি ইন- 
স্রিটিউট হলে «ই-১৫ই ফেব্রুয়ারী 
দারা ভারত সরকারী কর্মচারীদের 
দ্বাদশ নাট্য প্রতিষোগিতা চজে। 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার 
অধ্যক্ষ ষনম্থয় হুবিবুল্লা বলেন, রাজ্য 
বা কেন্ত্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
আমর কলম পেষার কাজেই ব্যস্ত 
থাকতে দেখি। কিন্তু ভাদের মধ্যেও 
সাংস্কৃতিক ও মানবিক মনোভাবের 
অভাব নেই। তার জন্তই তো এই, 
ধরনের নাট্য প্রতিযোগিতার 
আয়োজন। ' 

‘আনার ভাইয়ের রক্তে রাঙানে! 
একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে 
পারি’_এই গান দিয়ে গণতান্ত্রিক 
লেখক-শিল্পী কলাকুশলী সশ্মেলনী 
ত্রিপুরা হিতদাধিনী সভা হলে ভাষা 
আন্দোলনের শহীদ দ্বিবস পালন 
করে। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব 
এ বছরে হয় শিলিগুড়িতে? 4ই__৮ই 
ফেব্রুয়ারী প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতি- 
যোগিতা শেষ হয়। ১৫--১৭ তারিখ 
হঙ্থ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী মূল উৎসবের উত্বোধন 
করেন জিপুরার : মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন 


‘চক্রবর্তী । এ দ্বিনটি দাত্রাজ্যবা- 


বিরোধী দ্রিবস হিদেবে পালিত হয়। 
নৃপেনবাবু বলেন, সান্রাজ্যবাদীর! শুধু 
মূলধন নয়, প্রভাব বিস্তার করে অপ- 
সংস্কৃতির মাধ্যমেও ৷ 
কলেজ ময়দানে ভাহভক্ত মঞ্চ, ওরু- 
দাস মঞ্চ, বাঘাষতীন পার্কে ঝত্বিক ও 
তিলকের নামে দাংস্কৃতিক মধগুলোয় 
নাচ গান, তুযু ও তাছ গান, লোক- 
সংগীত,রবীন্দর সংগীত আবৃত্তি প্রভৃতি 
নহয় 

'বালিক বিষ্তালয়ে ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী “কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, ২৪ 
তান্সিখ “নতুন সমাজ গঠনের অন্ত 


শিলিগুড়ি - 


॥ চার ॥ 


চেতনার জগতে সংগ্রাম? ২৬শে 
বঙ্গীয় পাহিত্য পরিষদ হলে “পম্চা- 
পরতার বিরুদ্ধে নায়ী আন্দোলন», 
২৭শে ফেব্রুয়ারী ‘জমির অন্ত লড়াই 
_ পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা, শেষ দিন 
২৮ তারিখে ‘গণতাস্রিক আন্দোলনে 
আদিবাসী যুবসমাজের ভূমিকা ও  * 
“পার্বত্য অঞ্চলের উননন্বনের সমস্ত!’ 
ইত্যাদি মনোগ্রাহী বিষয়ে রোজই 
আলোচনা হয়। ২৪ তার্িধ"হুয় বিতর্ক 
নতা। বিভিন্ন বিশ্ববিস্ালয়ের ছাত্র- মজুর ভাইসব হুশিয়ার | 
ছাত্রীরা এতে অধশ গ্রহণ করে। হাওড়া জেলার সামতাবেড় 
বিষয় ছিল : শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে পাণিআসে সষ্টম বার্ধিক শরৎ মেল] 
বামফন্ট সরকারের নীতি গণতান্ত্রিক. শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠার 


॥ কলকাতা উন্নয়নের কথায় ॥ 


কলকাতায় দাধারণ নাগরিকের মনে অনেক সময়েই প্রশ্ন জাগে যে জি, 
এম, ডি, এ-র অনেকগুলি উন্নয়নযূলক্ষ কর্মকাণ্ড হয়েও হচ্ছে না কেন? কত 
দিন ধরে কান্ট চলবে? কবে দুর্ভোগের অবসান হবে বা কবে কিছুটা 
কাজের ফল পাওয়া যাবে? 

য্যেন ধরুন অকল্যাণ স্কোয়ারের ভূগর্ভস্থ জলাধাহটির কথা। সত্যি কথ] 
বলতে কি এর কাঙ্গ ৩-৪ মাপ আগেই শেষ হয়ে বাঁওয়] উচিত ছিল। কিন্তু 
হয়নি । মাঝে মাঝে জল বদ্ধ করতে হয়েছে, নাগরিকর।. অন্থবিধায় 
পড়েছেন। কিন্তু সে অন্থব্ধা তারা মেনে নিচ্ছেন এই ভেবে যে জলা- 
ধারটির কাজ শেষ হলে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেশী পরিমাণে 
এবং বেশী চাপে জন পাবেম। আমরাও সেটা জানি এবং জানি বলেই 
তাড়াতাড়ি কাজ্জটী! শেষ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে পারিনি। মধ্যরাত্র পর্যস্ত আমাদের উরি 
নীয়ারর] খেটেছেন। কিন্ত হয়নি। 

প্রথমত এই ধরনের কাধ এর আগে কলকাতায় হয়নি । কাজেই 
আমাদের অভিজ্ঞতাও কম । 

ঘিতীয়ত কান্দ করতে গিয়ে এমন অনেকগুলি সর সম্মুধীন হলাম 
যেগুলি ভাবতেই পাগ্িনি। এক সময় পাইপের' সংযোগ ছুঃদাধ্য ব্যাপার 
হয়ে পড়েছিল। জাহাজের মাত্তলের মত চিমনী বসাতে হয়েছে । এক 
সময় পাইপের মধ্যে মুখোশ পরা! ডুবুরি ঢুকিয়ে ভেতরে লোহার পাত 
কাটতে এবং জোড়া দিতে হয়েছে । মাঝে মাছেই পাইপের 'জয়েপ্ট ছেঁদা" 
দেখা যাচ্ছে। এগুলিকে ইংরেজীতে বলে “টিথিং ট্রাবল”_ বাংলায় বলতে 
হয়, যন্কে বাগে আনবার আগের দাতখিচুনী। আমরা এখনও- আশা 
করছি যে শীগগীর আমরা বাকী কাজটুকু শেষ করতে পারব এবং প্রতিশ্রুতি 
মত দক্ষিণ কলকাতায় বেশী জল দিতে পারব । বিলদের অন্ত ক্রচি স্বীকার 
করে নিচ্ছি। কিন্ত বিশ্বাল করুন চেষ্টার ত্রুটি আমাদের হয়ুনি। 

' অনেক জাক়গায় দেখবেন রাস্তার কাছে বড় বড় যন্ত্র অচল হয়ে পড়ে 
আছে। এর কারণ, হয় বিটুমেন (আলকাতর1) অথব! পাথর কুচির 
অভাব । এমন কি মাঝে মাঝে ইটও ছুপ্রাপ্য হয়ে ওঠে । লোহার সরবরাহ 
অথবা ঠিক সাইজেয় পাইপ দময়মত পাওয়া যাত না। 

এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হল যে কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাঁজ 
করতে হয়, সেটা আপনাদের একটু জানানে!। কারণ জানবার অধিকার 
আপনাদের আছে.। মাল-মশলা যদি ঠিকমত ন! আনে ( যার দায়িত্য পি, 
এম, ভি, এ বা রাজ্য লরকারের নয়) তাহলে কাজের গতি ব্যহত হয়। এ 
ছাড়াও নানারকম বাধাও আছে । অনেক কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে। 

আশা করি আপনারা জিনিসটি গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং যতখানি 
সম্ভব সহযোগিতা করবেন । যেমন ধরুন জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে 
অহেতুক বাধ! না দ্বিয়ে ঘদি সাহায্য করেন তাহলে কাজটা! ভালভাবেই হয় 
এবং তাড়াতাড়ি হয়। সেটাই. প্রয়োজন । 
কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক কথা আপনাদের সঙ্গে আছে I 
(দি, এম, ডি,.এ-কর্তৃক প্রচারিত ) 


বলতে শুধু নাটক, সিনেমা, গানই 
নয্_এগুলোও ‘ছিল। এখানে 
আপামের একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 
উপস্থিত ছিল। আকাশে বাড়াসে 
ভেসে ওঠে, , 

*বিভেদের- কুমন্ত্রণা, 
লাথীদের খুনে রাও! পথে 
দেখো, হায়নার আনাগোনা 

**নশিয়্ার, ও সাথী কিষাণ, 











মূল্যবোধের পরিপন্থী । যুব উত্সব * 





৮ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮০ 


স্বাস্থামন্ত্রীর অপদার্ধতার ফলে 
স্বাস্থ দপ্তর নরককণ্ডে পরিণত 


বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান 
প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য স্বান্থ্যদপ্তযের 
কাণ্রকর্ম লম্পর্কে অসন্ত প্রকাশ 
করায় স্বামী আর এস পি নেতা 
ননী ভট্টাচার্যের গোনা, হয়েছে। 
ননীবাবু তার গৌসার কথা কয়েক 
জনকে বলেওছেন। এবং বলতে গিয়ে 
“ বলাবাহুল্য ননীবাবু স্বাস্থ্য দপ্তরের 
অনাচার অবিচার ইত্যাদির মুলে “তার 
দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টী .কয়ে- 
ছেন। বিধানসভায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় 
বরাদ্দে দাবি পাশ করাতে গিয়ে 
ননীবাবু  ছুর্নতির প্রশ্নে কোনও 
সদুতয়ই দিতে পারেন নি। পরন্ধ 
বিধানসভাত্ন তীব্র সযালোচন! হওয়। 
সত্বেও মহাকরণের' শ্বাস্থাদগ্তরে 
. বেপরোয়া অনাচার, ভষ্টাচার, 
বেআইনী প্রমোশন,পক্ষপাতিত্ব যথা- 
য়ীতি চলছেই । নতুন উপসর্গ জুটেছে 
মদ ও আঙ্গষঙ্জিক নানা বিষয়ের 
অবাধ লেনদেন । :গুটিকয় আমল! 
নমীবাবুর অপদা্থতার স্থযোগ নিয়ে 
= গোটা শ্বাস্থ্ঘগ্তরকে নরক করে 
তুলেছে । যার খেসারত দিতে হচ্ছে 
লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে । প্রমঙ্গত 
বল! দরকার স্থান্থ্যঘগ্তর়ের সচিব বি 
আর চক্রবর্তী, ' ডেপুটি সেক্রেটারী 
ডাঃ এস কে স্বকুঙ্গ, কল্যাণ ঘোষ 
প্রমুখ কয়েকজন ' স্থযোগসদ্ধানী 
ধান্দাবাঞ্জ অফিসার শ্বাস্থ্যদগুরকে 
ডুবিয়ে গোটা বামফ্রপ্টের মুখে চুন- 
* কালি দ্বিতে চাইছে! স্াস্থামন্ত্রী ননী 
ভট্টাচার্য এ সমস্ত ঘটনা জেনেশুনে ও 
চুপচাপ, নিক্কিন্ন দর্শক। চক্রবতাঁ, 
স্কুল, ঘোষ প্রমুখ ঘোড়েল অফিসারয়। 
প্রায় প্রকাশ্যেই ননীবাবু সম্পর্কে 
বরূপ মস্তব্য করে আবার কাজ 
হাসিলের সময় তারই' প্রশস্তি গেয়ে 
নালা ধরনের অন্তায় কাজে সই 
ম্যানেজ কয়ে আনছেন। এমন কি 
এন্দের মধ্যে দু একজন এমনও বল্গ- 
ছেন ননীবাবুর জ্ঞান তো জান! 
আছে। ভাল করে ইংরেজীও লিখতে 
পারেন না) মা করার করে নাও। 
মনীবাবু দার্শনিকের মত বলে- 
ছেন অনেকেই আমাকে কড়া হতে 
বলছেন। কড়া হতে আমি জানি। 
কিন্তু তার কড়! হওয়ার নমুন] ছু/এক 
ন আগেই দেখা “গেছে । দরের 
» কল্যাণ ঘোষ, তিনি ছিলেন শ্থাস্থ্- 
দধরের প্ল্যানিং বিভাগের এযা সিষ্টেন্ট 
ভিরেকর | কিন্তু ননীবাবুই কড়া হও- 
রায় নমুনা ছিসাবে রেশ কিছু সিনি- 
বর অফিসারকে" প্রমোশন থেকে 
বঞ্চিত করে কল্যাণ ঘোষকে ডেপুটি 


ভিরেক্টর পদে বসিয়ে দ্বিয়েছেন। 
অথচ ননীবাবুর মধ্যে ঘদ্দি বিন্দুমাত্র 
লততা এখনও অবশিষ্ট থাকে তিনি 
অস্বীকার করতে পারবেন না ষে, 
ননীবাবুই বিভাগের পদস্থ অফিদার- 
দের কাছে মন্তব্য করেছেন ঘে, 
কল্যাণ ঘোষের মত অপদার্থ ব্যক্তি 
খুব কমই রয়েছে। গুর মতে ঘোষ 
কোন কাজকর্ম করে না, ওকে কম 
দায়িতপূর্ণ কোথাও বদলী করে 
দেওয়া হোক। কিন্ত তিনি কি কর- 
লেন? চক্রবর্তাঁস্থকুলদের পরামর্শে 
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জলাঞ্চলি দিয়ে 
কল্যাণ ঘোষকে এ্যালিস্টেষ্ট ভিরেকউন্ল 
থেকে একেবারে প্রমোশন দিয়ে 
ডেপুটি ডিরেক্টর করে দিলেন। শুধু 
তাই নয় তাকে দেওয়া হল স্বাস্থ্য 
বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এক দর্চুর যেডি- 
কেল এডুকেশন রিসার্চ ট্রেনিং 
বিভাগ । অথচ এই বিভাগে মাত্র 
ছুতিনমাস আগে- ডাঃ পি প্রামা- 
ণিককে বসানো হয় । কি হলো কেউ 
জানেন না। ভাঃ প্রামাণিককে চিত্ত- 
রঞ্জন সেবাসদনে স্বপারিনটেনভেপ্ট 
করে ডাকে মহাকয়ণ থেকেই সরিয়ে 
দেওয়া হল । কেনন! ডাঃ প্রামা- 
ণিককে না সরানে! হলে ধুরদ্ধয় 
ঘোড়েল কল্যাণ ঘোষকে বসালো 
অসম্ভব.। আর উনি চলে গেলে স্বাস্থ্য 
দচিব বি আর চক্রবর্তারও নানাধর- 
মনের কাজকর্ম নানা অস্থববিধা । অত- 
এব ননীবাবু একটা অন্বাভাবিক 


প্রমোশনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সই 
করে দ্বিলেন । 


 দর্পপের পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে 
আছে পি জি হাদপাতাল সম্পর্কে 
প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের কথা। 
তার বিস্তারিত আলোচনা! করবার 
প্রয়োজন নেই । শুধু এটুকু বল যায় 
এ হাসপাতালের প্রাক্তন সার্জেন 
সুপার ডাঃ শিশির দেবকে দুাঁতির 
অভিযোগে অভিযুক্ত করে নমীবাবু, 
প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা মণি ছেত্রী 
প্রমুখ কয়েকজন তাকে দ্বারণ রকম 
নাজেহাল কয়েন । তাঁকে কমিশনের 
কাছেও দাড়াতে হয়। কমিশন তার 
রায়ে ডাঃ দেবকে ছুনাঁতির দায় 
থেকে সসন্মানে মুক্তি দেন। কিন্ত 
রায়ের আগেই ননীবাবু কিছু কুচক্রী 
অফিসারের মদ্দতে ডাঃ দেবকে প্রায় 


ছুশে! টাকার বেতন কমিয়ে মহা- 


করণে বদলী করে নিয়ে আলেন। 
কমিশনের রায়ে ডাঃ দেব নির্দোষ 
প্রমাণিত হওয়া সত্বেও তাকে পি 
জিতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো না। 


“জিতে ডাঃ দ্বেবকে “আর ফিরিয়ে | 


"উঠে কোথায়ই বা যায়_তা কেউ 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


১৯৮০-৮১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে 
নতুন কোন কর আরোপ কর] হয় 
নি। যদিও নতুন অর্থমন্ত্রী আর, 


মাসিক দুশো টাকা কম বেতনেরও 
কোনও হ্থরাহা হল না। উপয়ন্ত 
তার ওপর এখন পি জি হাসপাতালে 
কোয়ার্টার ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ 
জারী হয়ে গেছে। অপরদ্ধিকে মণি 
ছেত্ৰী অবসর নেওয়ার পরেও পি 
জিতে দরকারী কোয়ার্টার-দ্বখল করে 
রয়েছেন । পি জিতে ১০২টি 
বেডের দায়িত্বভার নিয়ে চুটিয়ে প্রাই- 
ভেট প্রযাকটিশ চালিয়ে যাচ্ছেন | 
কমিশনের রায়ে প্রযাণিত ছুই 
দুর্নীতিগ্রস্ত ভাজার ডাঃ অপূর্বকুমার 




































ষে তিনি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন 
নি। ‘ভোট অন একাউণ্ট’ পেশ 
করে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। 
আনলে ভেঙ্কটরমণ ষা মনে 
করেন, কাজে ভা করতে পারেননি । 
করতে পারেন না। কংগ্রেস (ই) 
দল যে সকল মনোহর প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে কিছু কিছু লোককে প্রতারিত 
করে ক্ষমতালাভ করেছে সেগুলি 
সাহা, ডাঃসিনি কর পি জি’তেই | পালন করার ইচ্ছাও তাদের নেই, 
বহাল তবিয়তে কা করে যাচ্চেন। | তা সম্ভবও নয়। ইতিমধ্যে রাঁজ- 


রবি গুপ্ত একই সঙ্গে জয়েন্ট ডিরেক্ট || নৈতিক প্রয়োজনে কে্্ীয় কংগ্রেস 


ও ডেপুটি ডিরেক্টরের ছুটো পরেই ; (ই) সরকার নয়টি রাজ্যের" বিধান- 
কাজ করে চনেছেন। [সভা ভেঙ্গে ঢিয়েছে। জনত! 

এদিকে কমিশন সসম্মানে মুক্তি, | আমলে ইন্দির(গাঘ্ধী সরকারের ৪২ 
দিলেও ননীবাবু ঠিক করেছেন পি | তম সংবিধান সংশোধনী পুনরায় 
॥ সংশোধন করে .যে নতুন ব্যবস্থা 
দেবেন, . না। দূ্পপের কাছে | করা ' হয়েছিন পুনকায় তা 


খবর আছে যে, মহাকরণে একদল | পরিবাতিত না হওয়া পর্যন্ত দুই 


অফিসারকে তুষ্ট করতে ন! পারলে EEE রিনি: 
স্ায়বিচার'পাওয়! অসম্ভব । প্রমোশন |. 
বদলী নিয়ে যা চলছে তা কংগ্রেসী এ 
জমানাকে লজ্জ্বা দেবে । খোদ মহা" 
করণে বসে স্বান্থ্যদগ্তয়ের কতিপয় ৰ 
অফিদার প্রমোশন ও বদলীর বদলে | সভার অঙ্গুমোদন নিয়ে রাষ্ট্রপতির 
মদ মেয়েছেলে নিয়ে শ্ফুতি করার | শাসন ছয় মাপ পর্যন্ত চালানো ষায় 
প্রোগ্রাম নিত্যদিন তৈরী করছেন। || কিন্ত ভার মধ্যে নির্বাচন করতে 
খোদ স্বাস্থ্য সচিব বি আর চক্রবর্তী ! হবে। শ্রীমতী গান্ধীর রাজ্যসভায় 
কতিপয় মহিলা চিকিৎসকের বদলী | সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলনা । কিন্তু দূল- 
প্রযোশন নিয়ে যে ধরনের তৎপরতা | ত্যাগের মাধ্যমে তা সংগ্রহ হয়েছে 
দেখাচ্ছেন তা এককথায় দৃষ্টিকটু এবং || এবং রাজ্য সভায় নয়টি রাতের 
প্রশাসনিক ন্ভায়নীতির . বাইরে । | বিধানসভা বাতিলের আদেশ অঙ্থ- 


সন্ধ্যার দিকে কতিপয় অফিসারের / যোদন লাভ করেছে। দলত্যাগে 


সরকারী গাড়িতেও নিত্য নতুন | উৎসাহদ্বান শেষ পর্যন্ত উৎসাহদাতা- 
দেরই যে আঘাত করে, চরণ পিং- 


মহিলা দেখা যাচ্ছে। এরা কারা, | 

মহাকরণে সন্ধ্যার দিকে কেনই বা | রাজনারায়ণ কোং তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । 

আসে, পদস্থ অফিসারদের গাড়ীতে | শ্রমতী গান্ধীও একই পথ ধরেছেন। 
এই ধরনের নৈতিকবোধশৃন্যত! 


বাষেরাং হয়ে ফিরে আসে । 
শ্রভেহকটরমণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট দেন 
নি কারণ নয়টি' রাজ্যের বিধানসভা! 
নির্বাচনের আগে পুরো! কদষে ট্যাক্স- 
বৃদ্ধি, এবং কল্যাণমূলক কাজে খরচ 





জানে না। 

এমনই অবস্থা সংশ্লিষ্ট কতিপয় 
অফিসার সন্ধ না হলে যেকোনও | 
অফিলারেক ছাড়ে যে কোন সময় 
বিপদ নেমে আসতে পারে । অভি- 
যোগ স্থাস্থ্যসচিব বি আর চক্রবর্ত ] কমানোয় ফলে লোকের মনে ঘষে 
এব্যাপারে দারুণ রহম ভিনভিক- | তীব্র বিরাগ দেখা দেবে তা কংগ্রেস 
টিত। মেদিনীপুরের সি এম ও এইচ | (ই) দলকে পরাজিত করতে পায়ে। 
অনিল লাহাকে সাদপেণ্ড কয়ার | গত লোকদভা নির্বাচনেও দেখা 
ব্যাপারে প্রচক্রবর্ত খা করেছেন তা | গেছে কংগ্রেস (ই) ঘল মাত্র ৪৩ 
বিস্ময়ের । একজন. অফিসারকে চিট শতাংশ তোট পেয়ে ৬৭ শতাংশ 
করার ব্যাপারে তিনি গোটা স্বাস্থা- | আসন লাভ করেছে। যে নয়টি 
দপ্তর়কে একেবারে লেলিয়ে দিয়ে- | রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে তার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবছল উত্তর প্রদেশ, 


ভেঙ্কট্রমণ এর আগে বলেছিলেন 


“হার কমাতে পারেনি। 


॥ পাঁচ ॥ 


বাজেটের অভিসন্ধি 


বিহার, রাজস্থান, পাল্পাব ও হরি- 
যানাক্স কংগ্রেস (ই) দল মাত্র ২৫% 
থেকে ৩৫% শতাংশ ভোট পেয়ে 
জয়লাভ করেছে । সম্মিলিত বিরোধী 
ভোট অনেক . বেশী। ক্ষতক্নাং 
কংগ্রেস (ই) নেত্রীর তয় আছে। 
এই নয়টি রাজ্যে জয়লাভ বিশেষতঃ 
হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুজিতে জয়- 
লাভ করতে না পারলে বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকার বেশীদিন ক্ষমতায় 
থাকতে পারবেন না। তার নৈতিক 
অধিকারও তাদের থাকবে না। 
বিয়োধী দলগ্ুলি যাতে একজোট 
হতে না পারে জন্তে কংগ্রেস (ই) 
দলের টাকার থলি খুলে দেওয়া 
হয়েছ । রাজনৈতিক ক্ষমতার 'চাপও 
হষ্টি কর হয়েছে। জনতা, লোক- 
দল ও কংগ্রেপ (অ!)-এর সদ্বস্তের! 
সবাই ধোয়া তুলসীপাত! নন, অনে- 
কের কাছে কংগ্রেস (ই) অনেক বেশী 
বরণীয়। আর সুযোগ দদ্ধানী রাজ- 
নৈতিক ব্যক্ষিরা তো আদর্শবাদ ও 
সাধুতার ধান ধারে না তাই তারা 
দলে দলে কংগ্রেস (ই)-এর মধুভাণ্ডের 
দিকে ছুটেছে। 

কিন্ত এদবই সাধারণ মামুযেয় 
চোখে দজ্রাকর, ম্বন্য কাজ বলে 


বিবেচিত হচ্ছে কংগ্রেস (ই) জনসাধা- 


ঘণকে ফাকি দিয়ে, মিথ্য! প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে । তারা জন” 
গণকে শ্রদ্ধাও করে না. বিশ্বাগও করে 
ন1। সুতরাং ফাকি দিয়ে কাঙ্গ হাসিল 
হ্যরাই কংগ্রেস (ই)-আঅর চিরকেলে 
কায়দা। এবারেও তাই হয়েছে। 
এবার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই ফাকি- 
বাজী বিস্তা নাভ করছে। J 
কংগ্রেস (ই) দরকার মূল্যবৃদ্ধির 
পারবেও 
না। গত বছন্প সাধারণ নির্বাচনের 
আগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের 
দাম তার আগের বছরের তুলনায় 
২০ শতাংশ বেড়েছিল, লোকসতা 
নির্বাচনের পর এই মূল্যবৃদ্ধির হার 
আরো বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। 


গত তিন মাসে আয়ো ৮'৪ লক্ষ 


বেকারের নাম তালিকাতৃক্ত হয়েছে। 
এখন ভারতের বেকার সংখ্যা ১৫ 
কোটি। এরা কেবল তালিকাভূক্ত 
শিক্ষিত বেকার । গ্রানেয় অশিক্ষিত 
বা স্বপ্ন শিক্ষিত পূরেো| ও আধ1বেকনর- 
দের সংখ্যা প্রায় নয় কোটি। নিত্য 
ব্যবহার্য কেয়োপিন, চিনি, কাগঞ্জ, 
দ্বেশালাই, ভিজে, রান্নার তেল 
লবই আক্রা না হয় ছূর্লভ। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


1 হয়। 


অশোক মিত্রের টামগ অফ ট্রেড ও তত & ভাতের অর্থনৈতিক বট 


পার্থ মুখোপাধ্যায় 


Terms 
Political Econcmy : 
Publisher ২ Rupa & Co. 


Rs. 1809 


অশোক মিত্র যার্কপবাদী। 
মার্কসবাদী অথনীতির পণ্ডিতরূপে 
আছে তার আন্তর্জাতিক শ্বীকৃতি। 


এককালের অধ্যাপক, ভারত 
সরকারের প্রধান অর্থ- 
নৈতিক উপমেষ্টা, কৃষি-মৃল্য কমি- 
শনের চেক্সারয্যান আজ পশ্চিম" 
বাংলার প্রথয বামপন্থী সরকারের 
অর্থমন্ত্রী। এ সব পরিচয়ই জান) 
কিন্ত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
অর্থনীতির এক বিশেষ “টুল*-কে 
. হাতিয়ার করে শ্রেণী সম্পর্কের 
আলোকে অশোক মিত্র যে অর্থ- 
নৈতিক ‘মডেল’ গড়ে তুলেছেন 
দণ্ধতি, তা এখনও প্রায় অঙ্জানা। 
আযাভাম স্মিথ, রিকার্ডোর 
ক্যাসিকাল পলিটিক্যাল ইকনমি'র 
যুগে বা মার্কস সাহেবের রচনায় 
শ্রেণীতম্ঘ প্রাধান্ত লাত করেছিল । 
আযাভাম স্মিথ শুধু শ্রেণী স্বার্থের 


Price : 


কথাই বলেন নি, শ্রেণীগত বৈরিতার 


রূপটুকুও স্পষ্ট ছিল ভার রচনায় । 
কিন্ত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ছিল 
দোছুল্যমানতা। ডেভিড ত্লিকার্ডো 
সে পথের পথিক নন। জাতির 
সম্পদ্দের প্রকৃতি ও কারণই শুধু তখন 
অর্থনীতির বিষয় থাকলো না, 
বিভিন্ন নামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
উৎপাদিত পণ্য কোন নিয়মে বর্টিত 
হবে দেই প্রশ্নই 'ক্যাপিকাল পলিটি- 
ফ্যাল ইকনমি'র প্রধান বিষয় হয়ে 
দাড়ালো রিকার্ডোর কাছে। 
জমির মালিক, চাষের অন্ত প্রয়ো- 
ভ্নীয় মূলধনের মালিক আর যাদের 
পরিশ্রমের জন্ভ উৎপার্ন হয় সেই 
শ্রমজীবী মাহষের মধ্যে উৎ্পার্দিত 
দ্রধ্য বণ্টনের অর্থনৈতিক নিয়ম 


খু'জ্তেই হল আযাভাম স্মিথের উত্তয়- 


 স্থরী রিকার্ডে সাহেবকে । -আপে- 
ক্ষিক মূল্যের টানাপোড়েনে জাতীয় 
আয়ে খার্ছনা ও মুনাফার অংশের 
হাসবৃদধি প্রন্কৃতপক্ষে সেই অর্থনৈতিক 
টুল” টার্ম অব ট্রেড+এয়ই 
প্রভাব। কিন্তু সামস্ত প্রভুদের গ্রাম 
ও পু'জিপতিদ্বের . শহরের মধ্যে 
টার্মস অব ট্রেড’ নিয়ে রিকার্ডো- 
মালথান বিতর্ক অর্থনৈতিক চিন্তার 
ইতিহানে সুচিত করল বিশেষ দিক । 
কারণ সেই তো প্রথম নিন্দের নিজের 
শ্রেণী দ্বার্থ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের 
মধ্যে সংঘাত । অবশ্থ গৌড় মার্কস- 
বাদীর! নাকি আধে এভাবে চিন্ত! 
কয়েন নি--সভিযোগটা আমার নয় 


of Trade And class Relations—An 
Dr. Ashok Mitra 
Calcutta. 


দ্রব্য নিঃশেষ হয়ে যায়। - 


দের পক্ষে গেছে। 


Essay in 


স্বয়ং অশোক মিত্রের । মার্কস 
সাহেবের 'পর আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে 
শ্রেণী সম্পর্কের প্রভাব নিয়ে কেউ 
বিশেষ মাথা তামামনি। 
কিন্তু একটাই । সেই শ্রেণীন্বার্থ। 
অর্থনৈতিক চিন্তাকে নিমজ্জিত রাখা 
হদ'মারজিনাল রেতলুযুশনে, কখনও 
অপচিক্যালিটির প্রশ্নে কিব! দেকেও 
বেষ্টে্র গভীর জাজে। শোষণ 
ব্যাপারটাই ঢাকা দেওয়া হল। 
প্রত্যেক উপার্ধানই যদি তার 
প্রান্তিক উত্পাদন. ক্ষমতা স্বহুযায়ী 
প্রাপ্য পায় তাহলেই তো? উত্প্রাদ্দিত 
তাহলে 
আর শোষণের অস্তিত্ব কোথায়? এর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) করতে আসেন নি 
কেউ । তবে কি ব্যতিক্রম নেই.? 
আছে । ভবে সবই ইদানীং । এদেরই 
মধ্যে আছেন পল স্থইজি, অস্কার 
লাজে। আছেন মিচাল কালেকতি। 
আছেন প্রমতী রোজা লুষ্মেমবার্গ । 
অর্থনৈতিক কার্জকর্মের প্রতিটি 
তো বিনিময় ব! বাণিজ্য, হোকনা 
সে কোন শ্রেণীর সঙ্গে অন্ত শ্রেণীর, 
অর্থনীতির এক সেক্টরের সঙ্গে অন্ত 
সেক্টরের বা এক পণ্যের সঙ্গে অপর 
পণ্যের । প্রতিটি বিনিময় বা 
বাণিজ্যে এক পক্ষ ক্রেতা, অপর পক্ষ 
বিক্রেতা। ক্রয় বিক্রয়েরও নির্দিষ্ট 
শর্ত আছে। এ. শর্ত হল যূল্য 


অর্থাৎ বাণিজ্যিক হার । অর্থনৈতিক' 


পরিতাষাতে এই মূল্যকেই বলে 
টার্ম অব ট্রেভ। আমরা তে! 
আধুনিক যুগে বাস করি। তাই 
ব্রধ্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় আর 
এখন হ্য় না। আমরা দিই অর্থ। 
বিনিময় করি পণ্যের সঙ্গে অর্থের | 
পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য যদি বৃদ্ধি 
পায় অর্থাৎ ঘি আমাদের বেশী দাম 
দিতে হদ্দ তবে আমর! বলি টার্মস 
জব ট্রেড বা বাণিজ্যিক ছার বিক্রেতা 
আবার পণ্যের 
যূজ্য হ্রাস পেলে. বলি বাণিজ্যিক 
হার ক্রেতার্দের পক্ষে গেছে । এতো? 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই 
বিনিময় বা বাণিজ্যিক হায়কেই 
ভিত্তি করে অশোক মির রচন! 
করেছেন তার তত্বের নীড় । 
মার্কসবাদী হিসাবে গোড়াতেই 
তিনি ধরে নিয়েছেন আময়া ঘে 
সমাজে বাস করি তা শোষণ ভিত্তিক 
ও শ্রেদী-বিভক্ত। গ্রামাঞ্চলে ধশী- 
চাষী একদিকে, অপর দিকে ছোট- 


কারণ - 


উপর 


চাষী ও ক্ষেত মজুর । Me 


একদিকে পু'জিপতি, শিল্পপতি অপর- 


দিকে শ্রমিক। নির্দিষ্ট আয়ের চাকুরী- 
জীবীয়াও তার মডেলে শ্রমিক শ্রেণীর 
অস্বভূক্ত। অশোক মিত্রের মতে, 
প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের" 
লক্ষ্যই ক্ষমতা দৃধল। ক্ষমতা দখলের 
উদ্দেশ্থাই হচ্ছে রাষ্্ধঙ্্রকে ব্যবহার করে 
শ্রেণীর স্বার্থে সম্পদ ও আয়ের পুন- 
বণ্টন ঘটানো । ইতিহাসের পাতা 
উদ্টোলে দেখা ঘায় সম্পদ অধিকারের 
নিমিত যুদ্ধ, লুঠন বা সম্পত্তি বান্ধে- 
কাণ্ড করার ঘটনাবলী । কিন্তু মাহ 
তে! সভ্য হয়েছে--মস্ততঃ আমন! 
তে| দাবী ক্রি। তাই নিজের 
শ্রেণীর অধিকারে সম্পদ ও আয়ের 


বণ্টন ঘটানোর পদ্ধতিরও পরিবর্তন ' 


হয়েছে। শুধুমাত্র যূল্যনীতির- পরি- 
বর্তন ঘটিয়ে অর্থাৎ দ্রব্যের আপেক্ষিক 
মূল্য বা বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে লুঠিত সম্পদের থেকেও অধিক 
সম্পদ জড় কর] যায় রাষ্টরক্ষমতায় 


.আপীন শ্রেণীর অধিকারে । যেহেতু 


অর্থনৈতিক বিকাশ বিনিয়োগের উপর 
নির্ভরশীল এবং বিমিয়োগ সঞ্চয়ের 


টী 


নির্ভরশীল, তাই আপাত- 
দুটিতে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রশ্ন 
সঞ্চয় । দম্পদ ও আয়ের পরিমানের 
দ্বার! নির্ধারিত হয় সঞ্চয় । যেহেতু 
টার্মম অর ট্রেডই নির্ধারণ করে সম্পদ 
ও আয়ের পরিমাণ তাই দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি, বিকাশের সমস্ত প্রশ্নই 
নির্ভর'করে বাণিজ্য হারের উপর । 
রাষ্টরক্ষমতা দখল করে আছে ষে শ্রেণী, 
সেই শ্রেণীর স্বার্থেই যেহেতু পরি- 
বর্তন করা হয় বাণিজ্যিক হারের তাই 
দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মৌল- 


চিত্ত! শ্রেণী সম্পর্ক-_-এটাই তো! মার্কস- 


বাদীতত্ব। 

ধনতান্্রিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যোৎ- 
পান প্রক্রিয়াটিকে ভাগে তাগ কর? 
যেতে পারে। প্রথমত, উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শ্রমিককে বঞ্চিত 
করে পণ্যে উদ্ধত মূল্য সুটি এবং 
দ্বিতীষুত, পণ্য বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে 
উদ্বৃত্ত মুল্য মুদ্রায় রপাস্তরকরণ। 
গৌড়! মার্কসবাদী] পু'জির শোষণ, 
উদ্ধত যূল্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন কিন্ত 
শ্রমের ওপর পুজির শোষণ ব্যতীত 
তিতীয় কোন শোষণের অস্তিত্ব ধন- 


তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাক্স আছে কি? এ 


প্রশ্নেরই বিস্তারিত আলোচনায় রত- 
ছিলেন শ্রীমতী রোজা লুক্েমবার্গ। 


কার্ল মার্কন ভার 'রাশ স্রাগল ইন 


ফ্রান্স ১৮৪৮-৫*১ গ্রন্থে কৃষকশ্রেধীর 
ওপর দ্বিতীয় ধরনের হে শোষণের 
উল্লেখ করেছিলেন তারই ভিত্তিভূমি 
লুফ্পেমবার্গের মডেল । দ্বিতীয় শোষ- 
পের অস্রটিই ছল অদমহারে বিনিময় । 
এই অস্ত্রের সাহায্যেই পুণজিপতির] 
ধৰতঙ্ত্ের সংকট সমাধানের চেষ্টা 
করেন। অশোক মিত্র অদমহারে 
বিনিময়ের মাধ্যমে শোষণটিকে তার 
ভেলের প্রধান ন্যস্ত করেছেন 1 
, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত 
চাঃটি শ্রেণী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলির 
মধ্যে সর্বদাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম 
ক্রিয়াশী্প। এই বিনিময় বা বাণিজ্য- 
গুলিতে. তিনধরনের বাণিজ্যিক হার 
বা টার্ম অব ট্রে্-এর অস্তিত্ব 
রয়েছে। প্রথমত, কৃষিদ্জাত পণ্য ও 
শিল্পাত পণ্যের মধ্যেকার বাণিজ্যিক 
ছার যা কৃষি-শিল্পের বাণিজ্যিক হার 
রূপে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ ধনী কৃষক 
বনাম ছোট চাষী ও ক্ষেত মন্ুরদের 
মধ্যেকার বিনিমক্কের বাণিজ্যিক হার; 
তৃতীয়ত, পু'জিপতি-বুর্জোয়া ও শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যেকার বিনিময়ের . বাণি- 
জিক হার। ত্তীয় বাণিজ্যিক হার 
হার] নির্ধারিত হয় খাজন1, কৃষকের 
মজুরি, চাষের ও ভাগচাষের শর্ত। 
এ থেকেই প্রতিফলিত হয় কৃষি ক্ষেত্রে 
ধনীচাধীর| কি রূপ ডিগ্রি অব মমো- 
পলি ভোগ ক্রছেন। তৃতীয় 
বানিজ্যিক হার স্থির করে শ্রমিকদের 
মনজরী, মালিকের উত ত্র মূল্য মুনাক্ষা 
এবং শিল্পক্ষে্রে বুর্দোয়াদের এক- 
চে্টিয়! ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে এগুলির 
মাধ্যমেই ! কৃধি-শিল্পের বাণিঞ্জিক 
হার হারা নির্ধারিত হয় শোষক 
শ্রেণীর মধ্যেকার আয়ের বিস্তাস 
অর্থাৎ জাতীয় আয়ে শিল্পপতি ও 
সামন্ত প্রতৃদের মধ্যেকার অংশ কত 
হবে-_-এই প্রশ্ন ূ 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়] 
জমিদার ( rural oligarch )-তক্তরের 
হাতে। মুল লিতারটি নিজেদের 
হাতে রেখে বুর্জোয়ার] রাজনৈতিক 
আতাত গড়েছেন জমিদারদের সঙ্গে 
শ্রেণী শাসন বজায় রেখে রাষ- 
ক্ষমতাকে র্যবহার করতে। দিজে- 
দের স্বার্থে সামস্ত তন্ত্রের সঙ্গে আতাত 
করার মাশুল গুনতে হয়েছে তাদের । 
কৃষিঙ্গাত ও শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে- 


কার বানিজ্যিক হার ক্রমাগতই কৃষি-. 


জাত পণ্যের দিকে চলে যেতে দিতে 
হয়েছে আতাতের মূল্য ছিপাবে। 


. অর্থবহ ভূমিসংস্কার করায় কাজে হাত 
দেওয়! সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।, 


এ সব ক্ষতি অবশ্য তারা অন্তরকে 


" হ্রাসের সঙ্গে সঙ্ে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮০ 


পুষিয়ে নিয়েছেন ন্াক্ষমতাঁকে 
ব্যবহার করে। তারত সরকারের 
শিল্পনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, 
ব্যাঙ্কিং বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি, 
ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ অন্যায় 
নীতি প্রণয়ন কয়ে। উস্থল করে- 
ছেন প্রতিটি পাই-পয়সা। 

বাণিজ্যিক হার কোন পক্ষে 
হওয়ায় অর্থই তে! সেই পক্ষের 
আপেক্ষিক মূদ্যস্তরের উধ্ব গতি । 
ভারতবর্ষে যেহেতু বাণিজ্যিক হার 
ক্রমাগত কৃষিপণ্যের অমুকুলে গেছে 
তাই ভারতবর্ষে ক্রমাগতই কৃষিজাত 


-পণ্োর মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। কৃষিজাত 


পণ্যের ঘাম বাড়ার অর্থই একদিকে 
থাণ্চদ্রব্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ও অপ 
দিকে শিল্পের ক্ষেত্রে কধিজাত কাচা, 
মালের মুল্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন ব্যয় 
বৃদ্ধির ফলে শিল্পজাতপপ্যের মূল্য 
বৃদ্ধি। মূল্য স্তরের এই উত্বগ্তির 
ফলে মানুষের ব্যাপকতম অংশের ক্রয় 
ক্ষমতার ক্রমাগত হাস প্রকৃত আয়ের 
থান্ভ দ্রব্যের 
উপর অধিক ব্যয়ের জন্য আঘাত 
এনেছে সঞ্চয়ে। শিল্পজাত পণ্যের 
বাজারে লাধারণ . মানুষ হাতই 
বাড়াতে পারেনি । ১৯৬৪-৬৬ সাল 
থেকেই শিল্পক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে 
প্রায়-স্থিরভা (quasi stagnation) 
অপরদিকে দেই বিত্তবান যাদের 
হাতে এসেছে সম্পদ, আয়, তাদের 
প্রয়োজন মেটাতে বিনিয়োগ হয়েছে 
বিলাদত্রবোর উৎপাদমে | দে বিনি- 
স্নোগও রীতিনীতি মেনে নয়। 
বাজারের তুলনায় ছিগুন। সৰ 
মিলিয়ে সমগ্র অর্থনীতিতেই অশুভ 
লক্ষণ । শিল্পক্ষে অরে মন্দা_ফল 
ছিদাবে ' ছাটাই, লক-খাউট, 






ক্লোজার। খাস্চত্রব্য মানুষের নাগালের 


বাইরে। "সম্পদ ও আয় বুর্জোক্সা ও 
ধনীচাষী-সামস্ত প্রভুদের হাতে কুক্ষি- 
গত। অর্থনীতি তার পাচা 
হারিয়ে এক নতুন পরিস্থিতির সুন্ু 
অর্থনীতিবিদেরা সোহাগ করে ঘার 
নাম দিয়েছেন স্টাগফ্লেশন--অর্থাৎ 
ইনফ্লেশন ও স্টাগলেশনেক্র শাস্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান । কারণটা সেই রাজ- 
নৈতিক আতাত। 


এই অসহনীয় সংকট থেকে 
আপের পথ একটাই । সেই রাজ- 
নৈতিক আতাতকে ভাঙ্গতেই হবে। 
“the collapse of the coalition 
must be regarded as a posit 
development towards reacti 
ating thefores of growth" 
ইন্দির়। গান্ধী ক্ষমতানীন হৎয়াতেই 
যাদুর বলে ত্রব্যমৃল্য হ্রাস পাবে না। 
বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবেই কারণ, 
তিনিও দেই আতাতের প্রতিনিধি । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা-এপ্রিল, ১৯৮০ 


পর্যটকের চোখে পাকিস্তান 


ঈ প্রেমিলা লুইস 


৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ আমি 
আমার পুত্রকে নিয়ে দিল্লী থেকে 
অমৃতমর মেলে পাকিস্তান অভিমুখে 
রওনা হলাম । আমাদের ওগাতে 
ভারত সীযাস্ত অতিক্রম করতে হবে । 
পাকিস্তানে থাকার অনুমতি আমার 
মাত্র পাচ সপ্তাহ। পাকিস্তান 
খাবার উৎসাহ আমার শরীরে 
শিহরণ কৃষ্টি করে, কারণ পাকিস্তান 
আমার পূর্বপুরুষের জন্মস্থান ঘেখান- 
কার মাটিতে আছে আমার পূর্ব- 
ক পুরুষের স্বৃতি, যেখানকার মানুষকে 
মনে হয় আমার আত্মীয়, যদিও 
পেরতের সীমানার ওপাশে পাকি- 
স্তানের সঙ্গে আমার কোন পরিচিতি 
নেই, আন্ত যেমন নেই পৃথিবীর 
অস্থান্য বহু দেশের ললে, শুধু ব্রশ্থ- 
দেশ তার ব্যতিক্রম । 

এবার এলে! পীমান। অতিক্রমেনর 
পালা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে 
পেলাম সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার । ঠিক 
পাকিস্তানের জমিতে পা দেবার 
আগের মুহূর্তে এগিয়ে এলো এক 
দীর্ঘকার় বলিষ্ঠ পুলিশ কর্মচায়ী। 
আমার স্বামীর নাম জানতে চাওয়ায় 
' যখন জানতে পারে যে তিনি ইংরাজ, 
তখন বলেন “এইরূপ দি জাতিধর্ম 
নির্বিশেষে বিবাহ হত তাহলে বোধ- 
হয় পৃথিবীতে যুদ্ধ হতন11” এবং 
এই উক্তির পর আমার সঙ্গে করমর্দন 
করে এইখানেই ছুই দেশের কুলীদের 


মধ্যে হাস্ত কৌতুকের লর্গে সঙ্গে 
=, পত্রের আদান প্রদান হয়ে গেল। 


এর. পর থেকে হল পাকিস্তানের 
মাটি। | 

এখান থেকে এক. বিদেশী 
গাড়ীতে চড়ে লাহোর অভিমুখে 
যাত্রা করলাম । পাকিস্তানের স্ব 
গাড়ীই বিদেশী । শুধু তাই নয়, 
এখানকার দৈনন্দিন প্রয়োজনের 
জিনিসপত্র পর্যস্ত বিদেশ থেকে 
আমদানী হয়। যাঁর ফলে আভ্য- 
স্তরীদ উৎপাদন নেই বললেই চলে। 
লাহোর এক সুবেশ! হন্দনী লাস্ত- 
ময়ী তরুণীর ন্যায় সুন্দর । প্রশস্ত 
ও পরিচছম্্ রাস্তা । রাস্তার ছুধারে 
তরু শোভিত। মাঝে মাঝে স্বচ্ছ 
আোতন্থিনী-| এ রকম কোন শহর 
আমি এর পূর্বে দেখিনি । 

পেই সন্ধ্যায় আমি তারিক 
আলির পিত! মজহর এবং তার স্ত্রী 
তাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি 
এককালে “ভন” পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন এবং ভুট্রোর হায়! পদচ্যুত 
হবার পর নিজে 'ভিউপরেপ্ট নামে 
একটি পত্রিক! সম্পাদন! ও প্রকাশিত 


করেন। ইমি একজন মস্কো গ্রভা- 
বিত বামপন্থী এবং ইদানীং কালের 
অত্যাচার জর্জরিত এবং জিয়াউল 
হুক শোষিত পাকিস্তানে মজহর 
আলি ও তাহিরার মাপাততঃ এক- 
মাত্র ওংসুক্য হল ভারতের আগাষী 
গণ নির্বাচন ও সেখানকার লোকে- 
দের মানসিক অবস্থা । 

আমরণ সেদিন বিকালেই বিমান 
যোগে করাচী অভিমুখে ঘাত্রী কর- 
লাম। ক্রাঁচীতে আমার শৈশবে 
৫টি ব্ধর ৪৩ থেকে ৪৮ কেটেছে। 
করাচী শহরের সঙ্গে লাহোরের 
অনেক তফাৎ । করাচী কৃত্রিমতা- 
পুর্ণ চোখ ধশাধান সাজে লজ্জিত । 
এখানে এসে নাইরোঁবি ও দার-এস- 
সালেম-এর কথ! মনে পড়ে গেল । 

এই শহরে বস্তি খুবই অন্প- এবং 
প্রায় চোখে পড়ে না বললেই হয়। 
কিন্ত বন্দরে যাবার পথে ব্রিজের 
তলার বস্তিটি আকারে ছোট হলেও 
বনের যে কোনও বস্তির মত 
অপরিচ্ছন্গ ও তয়াবহ। সুসজ্জিত 
বাজার সুউচ্চ অষ্টালিক!, বিদেশী 
গাড়ী ও পণ্য পুরনো দিনের আফ্রিফ1 
মহাদেশের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যের 
ঘোগকুজের কথ! মনে করিয়ে দেয়। 
এখানকার পথে-ঘাটে নীলবর্ণ 
চোখের মোঙ্গলীয়, হুণজা, পাঠান ও 
বেলুচিরা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এখানে বেশীর ভাগ ট্রাকই 
পাঠান বা বেলুচিদের দ্বার] চালিত 
এবং এই লব ট্রাক রংবেরঙের পাহাড় 
বা অন্যান্ত নান! রকম চিত্রান্কিত। 
এছাড়] বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে ট্রাকের গায়ে অংকিত কারা- 
গরীফ, আইযুব খান, উড়োজাহাজ, 
ঘোড়া, উট, সুন্দরী নানীদ্বেয় ছবি। 

এখানকার দৈনন্দিন মজুরী 
প্রতি ৮ ঘণ্টায় মাথাপিছু ২* টাকা ও 
কৃষি মজুরী প্রায় ২৫ টাকা মাথা- 
পিছু । এর. একমাত্র কারণ যুলা- 
স্িতি। এইখানে মালিক ৫** 
টাকার নীচে রাধুনী পাওয়া অসম্ভব 
এবংএই দৃরস্ফীতির একমাত্র কারণ 
পাকিস্তান নিপুণ ও অনিপুণ ছুই 
ধরনের মন্জুরই পাঁলফ, রাজ্যগুলিতে 
চালান দেয় এবং এই লব মজুরর] 
তাদের কর্মস্থান থেকে প্রচুর পরিমাণ 


অর্থ পাঠাক্স। এখানকার অর্থ ব্যবস্থা 


সম্পূর্ণভাবে আরব দেশগুলির উপর 
নির্ভরশীল । যতদিন পাকিস্তান 
ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে 


ততদিন আরব দেশগুলি ডলারের 


শ্রোতে পাকিস্তানকে ডালিয়ে 
রাখবে । কিন্তু যদি কোনও দিন এই 


অবস্থার পরিবর্তন হয় ভবে পাকি- 
স্তান তার নিঃদ্ব অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে 
কি করবে তা আজ্গ একটি বিরাট 
'জিন্ঞাসা। 

এখানে অনেকেক্পই মতে টো 
তার শালনকালে এই সব গরীব 
মজুর চাষী ও চাকর স্তাদের নিজের 
অধিকার সমন্ধে সচেতন করে 
তুলেছিলেন। তারা আগের মত 


দলিত, পিষ্ট ও ক্রীতদাপ থাকেনি। - 


কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো যে কোন 
শ্রমিক আন্দোলনকে মাথা তুলতে 
দেমনি। এমন কি কয়েকজন শ্রমিক 
নেতাকে একেবারে মেরে ফেলে" 
ছিলেন। এই উচ্চহারের মন্তুরি 
শুধু সিদ্ধ ও পাঞ্জাবের কয়েকটি অংশে 
দেওয়া হয়। যে সব জায়গায় সামস্ত 
প্রথার প্রচলন ছিল পাকিস্তানের 
পিপলম্‌ পার্টির কয়েক জল সদস্তের 
মতে সেলব জায়গায় এই মজুরীর চল 
নেই। এই ব্যক্তির কাছে এও 
জানতে পারলাম যে ভুট্টোর নিজের 


হাজার, একরের উপর জমি সিদ্ধে . 


আছে এবং সেখানে কোন জনসঞ্ুয়- 
কেই মগ্দ মভভুরি দেওয়া হয় না। 
সিদ্ধ, পাঞ্ধাব ও উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশগুলিতে এখনও সামন্ত প্রথ! 
বলবৎ । 
আজ পাকিস্তানের লামনে বিরাট 
প্রশ্চিহ হয়ে দাড়িয়েছে তার একাল 
বণ্তিতা। - সাধারণ পাকিস্তানী 
নাগরিক মনে মনে ভঙ্ক পায় যে জদুর 
ভবিষ্ততে পাকিস্তান ছোট ছোট 
অংশে বিতক্ত হয়ে ঘাবে। পুশতুনিস্তান 
ও বেলুচিস্তালের আন্দোলনের 
কথা অনেকেই হয়ত জানে ন1। 
এখানকার পাঞ্জাবী ও মুজাহির, 
সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সিন্ধ- 
বাণীর! তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। 
এই সব পাঞ্জাবী মুসলমান বা যারা 
উচ্চ ষৈনিক ও শাসমতক্ত্রের বিভিন্ন 
বিতাগের অধীন তার) সিদ্ধবাসীদের 
চোখে খুবই স্বপ্য। 
- আঙঞ্গানিস্থানে রুশ আক্রমণ 
ও ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সাধারণ 
নির্বাচনে বিজয়ের পর পাকিস্তান 
নিজেকে খুবই অসহায় ও অরক্ষিত 
মনে করছে। কারণ তাদের তয় 
এই যে পুশতুনী ও বেলুচিরা 
রাশিয়ার সাহায্যে তাদের আন্দো-. 
লন নতুন তাবে চালাতে পারবে 
এবং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে 
একটি স্থায়ী সরকার গড়ে উঠলে 
পাকিস্তানে *১ মালের পুনরাবৃজি 
ঘটতে পারে, যার ফলে পাকিস্তান 
আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত 


কিছু ছোট বড় নেত! 


হয়ে ষাবে। আশা কর! যায় (যে 
শক্তিশালী ভারত তারের এই 
সমস্তাকে সহামুভূতিয চোখে দেখবে 


' এবং তার নীতির মাধ্যমে এই 
প্রতিবেশী "দেশটিকে আশ্বাস দেবে 


তার নিরপেক্ষতার । 

কিছু লোকের মতে আফগানি- 
স্তানের গণজাগরণ যদি বহু সমধিতই 
হয় তাহলে রাশিয়ানদের এই আক্র- 
মণের প্রয়োজন কি? ভৌগোলিক 
ও রাজনৈতিক অবন্থানের কথা মনে 


"রেখে চীন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপের 


কথা খুব যুক্তিযুক্ত ‘বলে মনে হয়। 
কিছু বুদ্ধিজীবীদের মতে এই সমস্যার 
লমাধান তায়ত এবং পাকিস্তান 
নিজেরাই করতে পারে, যদ্দি না 
তারা বিশ্বশক্তি রেখারেষিতে যোগ 
দেয় । সাধারণ পাকিস্তাপীর] জিয়া 
সাহেবের মার্শাল ল ব্যবস্থাকে অস্তর 
থেকে ঘ্বণা করে এবং তাদের মতে 
তারা আগেও মুসলমান ছিল এবং 
জিয়া সাহেবের এই পাচন না খেলেও 
মুসলমান থাকবে । তাদের এই 
অভিমত তারা সোচ্চার করে 
তুলেছে কিন্ত তার] গুলিকে ভয় না 
পেলেও নবউদ্তাবিত -. “কোড়া” 
ব্যবস্থাকে ভয় পায়। 

ধনীর] বার! অফুরত্ত গ্রাচূর্ষের 
মধ্যে বাস করে তার] জিয়! সাহেবকে 
তাদের ত্রাতা বলে মনে করে এবং 


তাদের মতে ভূট্রো ধা কিছু করেছে, 


তাই রাজনীতিপূর্ণ। লামরিক কর্ম- 
চারী অবস্ত রাজনীতি থেকে দুরে 
থাকে। 

তারত পাকিস্তানের কাছে সব- 


॥ সাত | 


সময়ই আলোচ্য বিষন্ন তা ভাল বা 
মন্দ যে কোন ভাবেই হোক) অথচ 
আমার মত ভারতীয়দের কাছে 
পাকিস্তান সম্পূর্ণ অপরিচিত ও 
অবজ্ঞাত বসন্ত । এখানে বামপন্থী 
আন্দোলন কথনই দামা, বীধতে 
পারেনি, দিও যে কোনও জাতীয় 
আন্দোলনে বামপন্থীরা প্রাধান্ত ন! 
পেলেও এক বিশেষ ভূমিক! নিয়েছে, 
এমন কি পাকিস্তান পিপলম পার্টির 
অবস্থা খুবই সঙ্গীন। সাধারণ 
লোকের চোখে ভুট্টো খুব শ্রদ্ধার 
পাত্র । বামপন্থী এবং উদ্ারপন্থী 
ছুই দলকেই বিশেষ নিপীড়নের সম্মু. 
খীন হতে হচ্ছে এবং এর অন্য দায়ী 
জামাত-ই-ইপলামীর সংমবন্ধ প্রচেষ্টা । 
গত মাসে ৬ জন বামপন্থী শিক্ষককে 
বিভিন্ন শিক্ষামমতন থেকে পদত্যাগ 
করতে হয়েছে । এদেশে বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত হয়ে কোন 
কাজ করার একাস্ত অভাব হওয়া 
বেশীর ভাগ শিক্ষিত যুবকরা বিদেশে 
চলে ষেতে চায় এবং সেখানে 
গিয়ে নিজেদের এই অদ্ভুত অবস্থা 
থেকে বাচাতে চাক্স। পাকিস্তান তার 
শন্তমস্তার, সংস্কৃতি ও তার অধিবাসী- 
দের নিয়ে এক অপূর্ব দেশ, কিন্ধ তার 
দুর্ভাগ্য যে দে আজ শোধকদের হাতে 
শোধিত। তার অর্থব্যবস্থা জরাজীর্ণ 
এবং তার হারিয়ে যাওয়া পরিচয় 
নিয়ে রিষ্ট। আজ দে শুধু পেট্রলবেচা 
ডলারে শক্ফীত গুটিকয়েক মো! 
তোযামুদি করে নিজেকে বাচিয়ে 
রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে হাচ্ছে। 
এ. এন. এফ, 


হুশাল ধাড়ার বিরুছে অআ্বভিযোগ 


গত জাহুয়ায়ীর লোকসভা নির্বা- 
চন উপলক্ষে লোকদলের কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব পশ্চিমবন্দের নির্বাচনী ব্যস 
বাবদ স্থশীল ধাড়াকে কয়েক লক্ষ 
টাকা দিয়েছিলেন । কিন্ত লীধাড়া 
ওঁ টাক! নির্বাচনে খরচ করেল নি 
ৰলে অভিষোগ। দংবাধে প্রকাশ, 
জোকদলের আর এক নেতা এবং 
স্থশীল ধাড়া এ টাকা ভাগাভাগি 
করে আত্মদাৎ করেন । জের আরো 
ব্যাপারটা 
জানতেন এবং স্বভাবতই তারাও কম 


বেশী কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট আশা করে- 
ছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি নিরাশ হয়ে 
এ লমস্ত নেতার! তাদের কেন্দ্রীয় 
কমিটির কাছে শধাড়া_ ও তার সহ- 


সর্বপ্রকার ফলহ্ুলের 


বিশুনার্শারী”্এটাকারচয়ল 


রচারা বীজ ওউৎন্ুষ্ট 


ঘোগীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের 
অভিযোগ করেন। চরণ সিং দিল্ী 
থেকে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে ঘটনাটি 
তদন্ত করান। সাক্ষা-প্রমাণ লংগ্রহ 
করে পর্যবেক্গকরা রা্রধানীতে ফিরে 
ঘান। এরপর রাজনারানণ শীধাড়] 
ও তার সহষোগীকে ' ডেকে পাঠান, 


এবং অন্যান্য প্রদেশের নেতাদের 
সাক্ষাতে গুদের লরাপরি “চোর” 
আখ্যায়িত করেন । ফলে পার্টি ক্মঁ- 
দের কাছে এমন বেইজ্কত যে 
পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া 
তাদের পক্ষে অন্য কোন বিকল্প ছিল 
ন1। অবশ্ত বিশ্বস্ত সত্যে একঘাণ্ 
শোন] গেছে ঘে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অঙ্ণ- 
রোধ করলে শ্রধাড়।পদত্যাগ প্রত্যা- 
হায় করবেন। 


ল্লক্টউপাদান সারের জন্য 


ধা লি 


১১,কৈলাস চল সিতহলেন,গাঃবালীন্হাওড়া হে 


* শন: ৬5৪-২০৯০ ৬৩৪ * 
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০ নাল 


॥ আট 


ৰাজ্য ক্রীড়া দণ্তৱের বা 


রাণ! ভট্টাচার্য 


রাজ্য রীড়। দপ্তরে ছুনুতি দম- 
নের জন্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় বান্তঘুঘুরী 
এখন মরীয়! হয়ে উঠেছে। রাজ্যে 
বামক্রট দরকার ক্ষমতায় আসার পর 
থেকেই এই, দফতরের নান! পরি- 


বর্তনে পুরনো! বাত্বঘুতুদের স্বার্থে ঘা, 


পড়েছে । তাই নানাভাবে চক্রান্ত 
চলছে কয়েকজন অফিসারকে এই 
দফ্ন থেকে সরিয়ে দেবার । 

ক্রীড়া! দফতরে ছুন'তিয় অভি- 
"যোগ দীর্ঘ দিনের)? নান! অভি- 
যোগের কথা মনে রেখে বামক্রপ্ট 


লরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ' 


দফতরের ওপর যথেষ্ট ওরুত্ব ঢ্রেওয়! 
হয়েছে, যাতে এই দফতরেন্স বিরুদ্ধে 
দীর্ঘদিনের অভিযোগের সুয়াহা করা 
যায়। তাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই দফত- 
রয় দ্বায়িত্ব লিজের হাতে রেখেছেন । 

দীর্ঘদিন ধরে এই দফতরে টেষ্ট 
"ক্রিকেটের টিকিট বিলি, ঘের মাঠের 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই দফতরের 
অন্তান্য কাজের জন্ত কনউ্াকটর 
নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে দুর্নীতি 
অবাধে চলত। এবং এ ব্যাপারে 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমল! জড়িত 
ছিলেন বলেও অভিযোগ পাওয়। 


গেছে। 

নি এ বি থেকে রাজ্য সরকারের 
কোটার যে টিকিট এই দ্রফতরকে 
দেওয়া হত তা যে কোথায় কিভাবে 
বিলি হত ত! 'শুধু ক্রীড়া দফতরের 
জনৈক প্রাক্তন ক্ষমতাশালী এযাসি- 
্যান্ট সেক্রেটারী ছাড়া আর কেউই 
জানত না। অভিযোগ এই টিকিট 
নিয়েও . ব্যাপক “বাণিজ্য” চলত । 
তাছাড়া এই দফতরের বিভিন্ন কাজে 
ঠিকাদার নিয়োগের ব্যাপারেও 
দুনীতি ছিল। Hl 

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আমার 
পর মুখ্যমন্ত্রী তথা! ক্রীড়া দপ্তরের 
ভান্গপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বস্তু এই দফ- 
তরকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস নেন। 
প্রথমেই এই দফতরের ডেপুটি সেক্রে- 
টারী নিয়োগ করা হয় সৎ ও নিা- 
বান তরুণ অফিসার অশোক তট্া- 
চার্যকে। অশোকবাবু এর আগে 
ছিলেন ষ্টেট .লটারীর ডিরেকটর। 
ষ্টেট লটারী যখন লোকসাঁমে চলছে 
তখন অশোকবাবু এই দফতরের 
দ্বায়িত্ব নেন। ক্রীড়া দফতরে ষোগ 
দেওয়ার আগে তিনি ষ্টেট লটারীকে 
লাভজনক সংস্থাক্র দাড় করিয়েছেন। 


স্তঘ্‌ ঘুর চক্রান্ত 


৬ 


অশোকবাবু ক্রীড়া দফতরের 
দ্বায়িত্ব নিয়েই প্রথমে দুনঁতি বন্ধের 
অন্য ব্যবন্থ। নেওয়] শুরু করেন। 
ক্রীড়া দফতর, বর্তমানে দুনাতিমুক্ত 


এক] বলা না গেলেও মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া 


দফতরের ভারপ্রাপ্ত সচিব রখীন 
সেনগুপ্ত এবং উপসচিব অশোক 
ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় ছুনাঁতি যে 
অনেক অংশে কমে গেছে তা বল। 
যায়। বিশেষ করে টেষ্ট ক্রিকেটের 
টিকিট বিলির ব্যাপারে ষে দুনীতি 
ছিল, তা বদ্ধ হয়েছে এবং অগ্যান্ত 
ক্ষেত্রে ছুর্পতি বন্ধের জন্য ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে । এবং ক্রীড়া ছুফ- 
ভরের জনৈক সহ সচিবকে বদলী 
করা হয়েছে। ৰ 

ছুর্নাতি বদ্ধের.জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করায় এই দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছ্তিবাজ বাত্তঘুঘুর! চটে লাল । 
বামক্রন্ট সরকারের এহ প্রচেষ্টাকে 
বানচাল করার জন্য নানাভাবে 
যড়ষস্তর চলছে। এইসব বাস্তঘুঘুর1 
এখন অশোকবাবুর বিরুদ্ধে ঘোট 
পাঁকাচ্ছেন তাদেরই বশংবদ কিছু 
কর্মচারীর সাহাষ্যে। 


ভনাটিয়ার বুকিৎ ক্লাক'ছের আন্দোনন 


ইষ্টারণ রেলওয়ের ভলাটিয়ার 


বুকিং ক্লার্ক হিদাবে কর্ময়ত কর্মীরা ' 


স্থাহ্নী চাকুরীর দাবিতে এখন আন্দো- 
লন শু করেছেন। 


ষ্টেশনগুলোতে টিকিট কাউণ্টায়ে 
যাত্রীদের ভিড় এড়াতে বাড়তি 
কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নেন য়েল 
কর্তৃপক্ষ । সেই অঙ্গলারে ১৯৭৪ 
সালে বিভিন্ন রেলওয়ে ট্রেশনে যাত্রী- 
দেয় সুবিধার জন্য বাড়তি টিকিট 
কাউন্টার খোলা হয় । 

এইসব কাউন্টারে কাজ করার 





সর্বত্র এজেন্ট চাই 





অন্ত ছাত্র এবং রেলকমীরর্দের আত্মীয় 
ক্বতনকে নিয়োগ করা হয়। পদের 
নাম দেওয়! হয় ভলাটিয়ার বুকিং 
করলার্ক। মাইনে ঠিঝ হয় মালে ১৫. 
টাকা! । ১৯%৪ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন- 
ভাবে এই ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লার্কর! 
-কাজ.করে যাচ্ছেন। 

গত ছয় বছরে রেলের যাত্রী 
সংখ্য অনেক বেড়েছে। সঙ্গে নে 
টিকিট কাউণ্টার বাড়ানোর 
প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। কিন্ত 
এই সমস্ত ভলাটিয়ার বুকিং রার্কদের 
ন্যায়সঙ্গত দাবী সত্বেও স্থায়ী ভাবে 
নিয়োগ কর! হচ্ছে না। অথচ 
এদেরকে দিয়ে রেলকর্তৃপক্ষ যে কোন 
স্থায়ী কমাশিয়াল ক্লার্কের সমান কাজ 
করিয়েছেন । এখানে উল্লেখ কর? 
যেতে পারে একজন কমাশিয়াল 
ক্ার্কের বেতন আঙমানিক ৬০* 
টাকা - 

ম্কাশনাস , ফেডারেশন অফ 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সাধারণ সম্পাদক 
কেশব কুলকানি রেলওয়ে বোর্ডের 
চেয়ারম্যানের কাছে এক পত্রে বলে- 
ছেন, “রেলকর্তৃপক্ষ ভলাটিয়ার 
বুকিং ক্লার্কদের দ্বায়ীভাবে নিয়োগ 
ন] করে বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত 
বেকারদের দরিব্রতার সুযোগ নিয়ে 
শোষণ করছেন। এই সমস্ত কমর 
দীর্ঘ ছয় বছর ১৫০ টাকার বিনিময়ে 


সেবা করে আসছেন । দীর্ঘদিন এই 
কাজে থাকার ফলে এদের অনেকের 
সরকারী চাকরী পাবার বয়স সীমাও 
পেরিয়ে গেছে ।, এই অবস্থাক্স রেল- 
কর্তৃপক্ষ ভলাটিঘ্বার বুকিং ক্লার্কদের 
স্থারীতাবে নিয়োগ না করলে এদের 
ওপর প্রচণ্ড অবিচার করা হবে 1” + 

কয়েকজন আঞ্চলিক রেলওয়ে 


ম্যানেজার বিশেষ করে পূর্বরেল ওয়ের 


জেনায়েল ম্যানেজার ভলাটিয়ার 
বুকিং ক্লার্কদের স্থাক্সীতাবে নিয়োগ 
করার জন্তু রেলওয়ে বোর্ডকে 
জোরালো সুপারিশ করেছেন । কিন্ত 
আজ পর্যন্ত এদের দবাবিন্ন প্রতি কোন 
সুবিচার কর] হয় নি। | 
লম্প্রতি দিলীতে ভলাটিয়ার 
বুকিং ক্লার্কদের দংস্থার পক্ষ থেকে 
প্রস্তৎ ঘোষাল, দেবাশিস সিংহরায় 
প্রদীপ দোষ এবং সতীনাথ মৃখার্জা, 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দেবী ঘোষালের 
নেতৃত্বে দিজীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব 
সুখার্জ বরকত গপিখান চৌধুরী এবং 
রেলওয়ে মহতী জাফর শরীফের সঙ্গে 
দেখা করে ওদের দাবীদাওয়ার কথা 
জালিয়ে এসেছেন । জানা গেছে 
রেলওক্রে মন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে 
তাদের, দাবীর প্রতি সুবিবেচনায় 


"আশ্বাস দ্বিয়েছেন। 


বাজে ট্র অভিসন্ধি 
ত্ম পৃষ্ঠার পর : 
আদকাল দেশে ছেঁড়া ও সেলাই 
কর। কাপড় পর মানুষের দংখধ্য। 
অনেক বেশী দেখা যাঁয়। এক কথায় 
ইন্দিরা কংগ্রেস যে মানুষের জন্যে 
কিছু কাবে না তা এখন লোকে 
বুঝতে শুরু করেছেন। 

প্রভেম্বটয়মণ এই জপস্ত আগুনে 
ট্যাক্সের ঘ্বভাহতি দিতে চান না। 
ভোটের আগে আগুনে ঘি ঢাললে 
কংগ্রেস (ই)-এর প্রাণাদও পুড়ে ছাই 
হতে পারে। তাই তিনি ভোট অন 
একাউন্ট ধিগ্েছেন। একবার জিতে 
গেলে তারপর তাকে আর পায় কে। 


“কয়েকমাস্র মধ্যে সাধারণ মাভষের 


মুখে রক্ত ওঠার মত ট্যাক্সের ও মৃল্য- 
বুদ্ধিব চাপ পড়বে। 

তাই ১৯৭৯-৮* সালের বাজেটে 
২৭০০ কোটি টাকা এবং ১৯৮০-৮১ 
সালের বাজেটে ১২৩৫ কোটি টাকা, 
একুনে ৩৯৩৫ কোটি টাকার করভার 
ও মুক্রাম্কীতির আঘাত আমাদের জন্য 
উদ্যত হয়ে আছে। 

কিন্ত বিদেশী ধণের সুদ বাবদ 
২৭৫৪ কোটি, বড় বড় পু'জিপতিদের 


ভরতুকি ১৫০৪ কোটি, সামরিক খরচ 


৩০২৭ কোটি, সি আয় পি বাবদ ২৫৯ 
কোটি, সাধায়ণ প্রশাসনিক ( আমল। 


খরচ) +৬৮ কোটি এবং উন্নয়ন বহি- 


ভূত খরচ ৬২৫ কোটি টাকা বাড়ানো 
হয়েছে । 

অন্যদিকে সংহত কৃষি উন্নয়ন, 
গ্রামীণ পানীয় জল সরররাহ প্রকল্প, 
গৃহনির্মাণ, শিক্ষা শ্বাস্থা (পরিবার 
নিয়ন্ত্রণ ছাড়) ও চিকিৎসা ইত্যাদি 


. বাবদ্ধ মাত্র ১৪।১৫ কোটি টাকা 


বাড়ানে। হয়েছে! আবার. গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান ও কাছের বদলে খাছ 
কর্মসুচী বাবদ বরাদ্দ ৩৫০ কোটি 
টাকা টাটাই করে মাত্র ৭* কোটি 
টাকা কর] হয়েছে । বাজেটের এই 
কয়টি খাত পর্যালোচনা কর] হলেই 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচ্ছন্ন 


' অজিপদ্ধি ধর] পড়ে যায়। 


স্থতরাং দেশে ষে ক্রমাগত _যুল্য- 
বুদ্ধি ঘটবে এতে কোন সন্দেহ নেই । 
ইতিমধ্যেই গত তিন মাসে মূল্যস্তর 
২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩ শৃতাংশ 
হয়েছে । এট! আরো বাড়বে কারণ 
নয়টি রাজ্যে নির্বাচন হয়ে যাবার পর 
অর্থমন্ত্রীর খড়গ অপেক্ষা করবে না। 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার 
জনসাধারণের দজে যে এই বাজেটের 
লুকোচুরি খেলছেন, তা সরকারের 
শক্তি বা স্থায়িতবের পরিচয় নয় বরং 
ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দংকটের 


সামলে দিশেহার] দুর্বলতারই স্থচন। 


করছে। এই দুর্বলতা ক্রমশঃ বাড়বে 
কারণ অর্থনৈতিক সংকট এখন পার] 
পুঁজিবাধী বিশ্বে স্থায়ী আকার ধারণ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮* 


করেছে। কার্টার, ওহিরা, থ্যাচার, 
যা পারছেন না, পুঁজিবাদী রাস্তা ধরে 
শ্রীমতী গান্ধীর সরকারও তা পারবেন 
না। এর জন্তে পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব 
নয়, পু'জিবাদকে খর্ব ও শেষ পর্যস্ত 
উচ্ছেদ কর! প্রয়োজন হবে । কেন্জীয় 
কংগ্রেস (ই). দরকার দ্বি এট! 
বুঝতে ন! চান এবং জনসাধারণের 
উপর গুরুভার চাপিয়ে দেন তাহলে 
তাদেরও উচ্ছেদ হবার দিন এগিয়ে 
আসবে । 


স্বাস্থ্য দপ্তর 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ছেন। এখন শোন] হাচ্ছে গ্রমোশ 
ও বদলী নিয়ে প্রীচক্রবর্তার় { 
অনিলবাবুয় খটাখটি অনেক দিনের | * 
দ্বাস্থাদধরের বিভিন্ন বদলী ও প্রমো- 
শন নিয়ে বেশ কিছু সামলা মোক- 
দমার নেপথ্য কাছিনীই নাকি তয়্ং- 
কর। দখুরের কোন ফোন অফি- 
সারকে মদ ও আঁছযঙ্গিক জিনিদপত্র 
না দেওয়ার অনিবার্য, ফল হিসাবেই 
নাকি এখন দধরেয কিছু কিছু সৎ 
কর্মীকে গাটের পল্পসায় বাড়ী আর 
আদালতে দৌড়তে হচ্ছে। 
এখন কথা হলে, গুটিকয় অফি- 

সারের বিরুদ্ধে বামপন্থী ' মতবাদে 
বিশ্বাসী বলে পরিচিত, ছতিএ 
বিরোধী বলে দাবিদার খোদ স্বাস্থ্য- ' 
মন্ত্রী ননীবাবু আতর কতদিন হাত পা ' 
গুটিয়ে বসে থাকবেন । বামমস্ত্রিদভার 
তিনবছর পার হওয়ার পর ননীবাবৃয় 
আস্ফালন তিনি নাকি কড়া হতে 
পায়েন। কিন্ত দে দমন কখন আসবে, 
গোটা স্বাস্থাদবপ্তর ভেঙে পড়ার পর? 
সবশেষে একট! কথ! বলা প্রয়োজন 
বামফ্রন্ট কমিটির কেউ কেউ অনন্ধটি “ 
প্রকাশ করলেই রাজ্যের কোটি কোটি 
মাহুষের স্বাস্থারক্ষার পথটি অস্বাস্থ্যকর 
পঞ্ু একটি বিভাগ দিয়ে স্থগম কর! 
যাবে না। জনগণ পারম্পরিক দে!যা- 
.রোপের কথাও আর শুনতে রাজী 
নয়। লবচেয়ে বড় কথা--গোট। 


ফ্রণ্টকেই কিছুদিন পর জনগণের কাছে 


গিয়ে আবার দাড়াতে হবে । তখন? 


পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাধিক ৩* টাকা 
ষাঞ্াধিক ১৫ টাকা 
জ্ৈমাসিক 1"৫* টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








পা 


দপণ:॥ শুক্রবার ৪1 এপ্রিল, ১৯৮০ - 


“সাহিত্য ॥৭ 
বই মেলা '৮৩ 
মিহির আচার্ষ 


নামান টানাপোড়েনের পর পাব- 
লিশার্স গিন্ডের উদ্ধোগে বাধিক বই 
মেলা যথারীতি শুক হয়ে শেষ হয়ে 
গেল। এই কদিন লেখক এবং 
দোকানী হিসেবে যে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চিত হল তাই আমার পাঠকদের 
কাছে নিবেদন করছি। এই বই 
মেলা বই প্রেমিকদের আনন্দ ও উৎ- 
পাহের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারেনি । 
তার কারণ মেলার কর্তৃপক্ষের কাছে 
* সাহিত্য প্রেমটা বড় হয়ে ওঠেনি; 
কোন রকমে কিছু কামিয়ে নেয়ার 
দিকে তাদের ব্যবসায়িক বৃদ্ধি কাজ 
করেছে। তার ফলে লাহিত্যগ্রস্থ, 
বিশেষ করে বাঙল! বই মার 
খেয়েছে । ইংরেজি নানান ধশাচের 
বইয়ের বাজার, তার সঙ্গে 
সোতিয়েত-চীনেন বই অধিক পরি- 
মাণে খদ্দের পেলেও সবচেয়ে তাজ্জব 
কাণ্ড হয়েছে রেকর্ড কোম্পানি 
ইনরেকোর অংশগ্রহণ । এরা 
এ পস্তায় পুরনো রেকভের প্রিণ্ট বিক্রি 
করে বাজার মাত করেছে। ধর] 
যাক একশে। টাকা নিয়ে ধিনি 
মেলায় প্রবেশ করেছেন তিনি প্রথম 


চোটেই আশি টাকার রেকর্ড কিনে - 


নিয়েছেন, বাকি কুড়ি টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে বইয়ের জন্তে। রেকর্ডের 
প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, ক্রেতাদের 
দোষ দ্বিইনে। কিন্ত গ্রশ্নটা থেকেই 
_ যায় বইয়ের মেলায় রেকর্ড কোম্পানি 
কেন? বইয়ের সঙ্গে রেকর্ডের কী 
সম্পর্ক? আশা করা যায় মেলার 
অন্ততম 
অসি জ্যারর দিতে ' পারবেন 
ইনরেকে। তার স্টলের অন্য কর্তৃ- 
পক্ষকে মোটা টাকা দিরেছে। 
তেমনি চেলসন্সের পোস্টারের স্টল, 
বই মেলায় তার প্রাসজিকত1 কত- 
খানি তাও বোঝ জ্ডুক্ষ । 
বাঙলা 
লেখক এবং দোকানী হিসেবে এই 
কদিন যথেষ্ট হীনশ্মন্তত] বোধ 
করেছি। কারণ আমাদের মতে! 
মধ্যবিভ স্টলগুলি হয়েছে বিড়ল] 





কর্তৃপক্ষ শ্রীবিমল ধরও 


দেশে বসে বাঙালী 


পর্বদ্ প্রকাশন 
১! শীগরধজ্য (প্লেটোজ রিপাবলিক )| জ্রীম্ধাকান্ত দে / ১৪'০* 
১২। প্যারিষ্টটলের পলিটিকস | দ্ৰনিৰ্মলকান্তি মজুমদার / ১৪+ 


৬এ, রাজ! স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


প্রযানেটোরিয়াযের এক দিকে । 
প্রথম ছুদ্বিন আলো! নেই, চঞ্গর 
রাস্তায় গর্ভ, মাইকের গানও এতদূর 
ভেসে আসে ন1। ম্র্থাৎ ছুয়োরাণীর 
মতো অবস্থা । প্রথম দ্বিন কর্তৃপক্ষ 
দয়া করে আলে! দিলেন রাত্রি সাড়ে 
আটটায়, নটায় ঝাপ বদ্ধ। সেদিন 
প্রানেটোরিক়্ামের দ্বিকের দরজা 
খোল রাখারও ব্যবস্থা হল না। 
বারবার নালিশ জানিপরেও কোনে! 
স্বরাহা হয় নি। কারণ আমাদের 
মতো বাঙালী দোকানীর। কর্তৃপক্ষের 
কাছে উৎসাহজনক মঅকেল নয | 
অথচ কর্তৃপক্ষের অনেকেই বাঙালী | 
বারবার বাঙালীত্বের প্রশ্নটি রাখছি 
এই জন্যই যে, দেশ বিভাগের পর 
এবং সংপ্রতি- আসাম গোলষোগের 
কারণে বাঙলা বই ব্যবসায়ের নাভি- 
শ্বাস উঠেছে । বই মেলায় যদি 
বাঙল! বইয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বহীন 
আচরণ কর! হত তাহলে এই দুর্দিনে 
বাঙল! বইয়ের কিছু ব্যবসা হত! 
বাঙালী হিসেবে বাল] বইয়ের 
স্বাভাবিক মর্ধাদা আমরা প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাই। আমর! জানি এমন 
পাঠক আজে! অনেক আছেন যার! 
বিশেষ করে বাঙলা! বইয়ের অন্তে 
চিত্ত! করেন, ভালোবাগতেন। সে 
ধরণের যত্রবান পাঠক যে কষ্ট করে 
খুঁজে খুঁজে আমাদের স্টলগুলে1 ঘুরে 
গেছেন এবং সামর্থ্য স্বল্প হলেও কিছু 
কিছু কেনবার চেষ্টা করেছেন তার 
জন্তে তাদের কাছে জামরা কৃতজ্ঞ । 
কিন্তু তাদের এই ব্যক্তিগত প্রয়াসের 
লঙ্গে মেলার কর্তৃপক্ষের কোনে 
কৃতিত্বনেই। ভবিষ্যতে বই মেলা 
হলে পশ্চিম বাওলায় বাঙলা বইয়ের 
জন্যে যেন একটি বিশিষ্ট মর্যাদা থাকে 
সেদিকে কর্তৃপক্ষকে আমরা. সহগয় 


নজর দিতে পরামর্শ ঘেবো । তানা 


নল , হলে বাঙলা বইয়ের প্রকাশকদের 
না| একমাত্র বলা যেতে পারে : 


বিশেষ করে বাঙলা! বইয়ের জন্ত 
আলাদা করে মেল! 
করতে হবে। কারণ ষথারীতি নিম- 
স্রিত হয়ে পরিবেশনে তারতম্য লক্ষ্য 


একট? 


এই গান শুনেছি 


৪র্থ পৃষ্ঠায় পর 


চলে ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই সার্চ 
পর্যন্ত সাতদ্বিন ব্যাপী। প্রথমদিন 
মেল! ও কথাশিল্পীর জীবনীর উপর 
বিরাট আকর্ষণীয় এক প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার 
অধ্যক্ষ মনস্থর হুবিবুল্পা। বিভিন্ন 
দিনে “লোনার কেল্লা” চালি 
চ্যাপলিনের জীবন কথা”, ইত্যাদি 
সিনেমা, ‘একটি মোরগের কাহিনী’ 
শীর্ষক মাটক ও যনমাতানে! গণ- 
সঙ্গীত পরিবেশিত ছয়। শেষদিন 
শিশু দিবস হিসেবে ছিল ‘বলে 
আকো’ প্রতিঘোগিতা। প্রত্যেক- 
দিনই অন্ষঠান কেন্দ্রের প্রায় ছু মাইল 
ব্যাসাধের বাসিন্দা, গায়ের বউরাও 
ত্বামী-ছেলেমেযের সঙ্গে অনুষ্ঠান 
দেখেছেন রাত' দ্বশট! পর্যস্ত । “একটি 


- মোরগের কাহিনী’ নাটকের শিল্পগুণে 


মুগ্ধ হয়েছেন গ্রামবাসী, বুঝেছেন 
পোষা মোরগ কিভাবে ধনীর খাবার 
টেবিলে এলে! আর প্রতিকারের 
উপায় এক্যবদ্ধ সংগ্রাষের কথ]। 
সন্ধ্যেবেল]- আশপাশের পাড়ার 
কোনো ঘরে লোককে পাওয়া! ঘেত 
না, সবাই যেতে জীবনমুখী গাঁন- 
নাটক-পিনেমা দেখতে । 

১২ই ও ১৩ই মার্চ শিশির মঞ্চ 
ও হাওড়ার টাউন হলে অহিত হয় 
সিকিম সাংস্কৃতিক দলের লোকনৃত্য । 
ওদিকে তখন _ বর্ধমানের কাকসায় 
চলছে তিনদিনব্যাপী রাজ্য যুব 


কল্যাণ দধরের পরিচালনাক্স যুব 
উৎসব । 
১৭ই মার্চ থেকে কলকাতার 


রবীজ্দদন প্রাঙ্গণে শুরু হয় শিল্প 
মেল1। শিল্প মেল! মানে ইঞ্চিনী- 
য়ারিং বা কুটির শিল্পের প্রদর্শনী নয়। 
আসলে হয়েছে চিত্ত ভাস্বর প্রদর্শনী, 
আলোচন! সভা, সিনেমা, নাটক ও 
গণ সঙ্গীতের আদর । উদ্ভোক্ত! 
ছিল গণতাঙ্িক লেখক শিল্পী কলা- 
কুশলী সশ্মিসনীর কলকাতা জেলা 
কমিটি। এই যেলান্স উদ্বোধন 
করেন রাজ্যপাল অ্রিভূবননারায়ণ 


করলে আত্মসন্মান রক্ষার প্রয়ো- সিং ১৮ তারিখ অবনীন্রনাথ 


জনেই তাকে বর্জন করতে হবে। 
আমার বিশ্বাস, বাঙালী লেখক- 
পাঠক-বিক্রেতার মুখপাত্র হয়েই 
আমি এই হাশিক্পারী রাখছি_। 






ঠাকুর দিবসে বনে রবীন্দ্র দীতের 
আদর । সাতদির্ন ধরে মেল! 
চলে। 


২রা-৩রা মার্চ ২৪ পরগণার 


চৌহাটিতে অঙ্থিত হয় লোনারপুর কৃষ্টি 


সংসদের সাংস্কৃতিক উদ্ভোগ । এখানে 
বিশ্বনাট্য প্রবাহ” শিরোনামে পৃথি- 
বীর বিভিন্ন দেশের নাটক মঞ্চ 
স্থাপত্য, যাত্রা, লোবনৃত্োর ওপর 
দহন্বাধিক আলোকচিত্র প্রদর্শিত 
হয়। . 

পূর্ব ষা্বপুর আস্ত সংখ সম্মিলনী 
সস্ভোষপুর ত্রিকোণ পার্কে ২*শে- 


স্মবায় প্রথার 


- আমাদের 


২৩শে মার্চ করে গণ সংস্কৃতির 
আসর । 

গত ছু"বছরের মতো এবারও 
উত্তর কলকাতায় বসে পাচদিন ধরে 
গণসংস্কৃতি  উত্মব। ,১৩ই-১৪ই 
দেশবন্ধু পার্কে, ১৫ই-১৬ই কুমারটুলি 
পার্কে ও শেষদিন হয় বেলেখাটায়। 
কলকাতা ও মফ!ঃদ্বলের বেশকিছু 
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এই বিরাট উত্সবের 
আয়োজ্জন করেন। 


২৬শে মার্চ পশ্চিম বড়িষ! সর- 


কারী আবাসনে রাজ্য সরকার 
নিথিত “সমাজ কেন্দ্র ও সংস্কৃতি 
ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি, বস্থ। মুখ্যমন্ত্রী বলেষ, 
সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলে যদি সুস্থ সংস্কৃতি 
গঠনে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে 


পারে, তবে এণ্ডলো নির্মাণের উদ্দেস্ত 
সফল হবে|. 


-- চনয ॥ 


রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগ মার্এগ্রিলে বিভিন্ন জেলা 
নিয়ে লোক- সংস্কৃতির তিনটে আঞ্চ- 
লিক ওয়ার্কশপ ক উৎসবের আয়ো- 
জম করেছে। ১৪ই-১৬ই মার্চ 
পুরুলিয়াতে প্রথম ওয়ার্কশপ-উৎসব 
পালিত হয়েছে। সমস্ত জেলার 
খ্যাত অধ্যাত প্রায় সহশ্রাধিক লোক- 
শিল্পী তিনটে ওয়ার্কশপে সমবেত 
হয়েছেন বা হবেন। আলোচন! 
হবে, বিশেষ জেলার বিশেষ লোক 
সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা হবে । 
 পার্বর্তী ওড়িশা বা বিহারে এ 
সব আঙ্জ ভাবাই-. যার না। রাজ- 
নৈতিক নচেতনতার অন্যান বিকা- 
শের জন্য সাংস্কৃতিক জগতের এই 


অবস্থা । 


বাজেটের সমবায় সূত্র ও সাম্যবাদ -.. 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

পাভালের বৈষম্য হবে না এবং 
শ্রমিকদের কারে] বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করবার কারণ দেখা দেবে না।, 
সমবায় প্রথার কারখানায় 
উত্পাদন বাড়লে, লাভ হলে সে 
লাভের অংশ পেয়ে শ্রমিকের আর 
বেড়ে গিয়ে তার প্রবৃদ্ধি হবে। 
আবার যদি লোকসান কোন রকম 
দেখা দেয় সে ক্ষেত্রেও শ্রমিকের আয়ে 
সাময়িক ঘাটতি অবশ্তই দেখা দেবে। 
উৎপাদনে যেহেতু 
শ্রমিক প্রত্যক্ষতাবে আয়, ব্যয়ের 
হিসাবের সঙ্গে জড়িত থাকে সেই 
হেতু তার পক্ষে পরিশ্রমে শৈথিল্য 
দেখাবার প্রশ্ন আসে না, কারণ 
কাজট] তার নিজের। তা সত্বেও 
ঘর্দি কারবারে আশান্রূপ লাভ ন! 
হয় তাহলে তার কারণ 'আমাদের 
অন্রত্র খুজতে হবে। এই অবস্থায় 
দায়িত্বশীল উচ্চপদন্থ 
শ্রমিকদের অযোগ্যতা অথবা যন্ত্রে 
ত্রুটির ফলে উৎপাদিত সামগ্রী নিয় 


মানের হচ্ছে কিন! সে বিষয়ে অন্ধ" 
সন্ধান করতে হুবে। 
আমাদের মতে সমবায়কে সাম্য" 


বাদের প্রত্যক্ষরূপ বলা যেতে পারে। 


একটা দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কর্ম- 


তথ্পরতায় সমবায় প্রথার বহুল 
প্রয়োগ অতি আবশ্তক। সাঙাবাদ 
প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত্তিবদ্ধ রাজনৈতিক 
দলগুলি তাদের কর্মপদ্ধতি কেবলমাত্র 
মিছিল, বিক্ষোভ, সভা, সমাবেশে 


কাজ করে তার তুলনায় ব্যবসার্পিক 
কর্মতত্পরতা অভি নগণ্য ! কোনএক্‌ 
রাজনৈতিক দলের নেতাকে সমবায় 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে কারখানা 
স্থাপনের কথা - বলায়’ উনি জবাব 


দিয়েছিলেন “তাহলে কেবল বর 


ব্যবসাট1 হবে, এখন আমর! ঘেটা 
করছি সেট! আর হবে ন! ।” কথার 
কথা বাড়বে কাজেই এবিষয়ে আন 
আলোচনা করার প্রয়োজন হয়নি । 

আমরা জানি কোন সমাজ্জ বা' 
সভ্যতা যখন একটি মাত্র দিকে তার 
উন্নতির কর্মতৎ্পন্নত1 সীমাবদ্ধ রাখে 
তখন সেই সমাঞ্জ কেবল একটি মাত্র 
দিকে কুশলতা প্রাধ হতে থাকে । 
উন্নতির অপর অংশগুলি অবহেলিত 
হয়ছে সমাঞ্জের উপর বোঝা স্ববপ হয়ে 
ওঠে । রাজনৈতিক মমাজ যদি 
দেশের কর্ষীদের মধ্যে সর্বাঙ্দীন 
কুশলতা প্রান্তিক চর্চা না করে কেবল 
একটিমাত্র দ্বিকে তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ 
রেখে অগ্রসর হয় তাহলে সেই একটি- 
মাত দিকে সর্বাধিক কুশলতা প্রাধির 
ভার তাকে পরিণামে আভ্যন্তরীণ 
সংঘর্ষের দিকে নিয়ে পিয়ে পশ্চাৎগামী 
হতে বাধ্য করবে। আমাদের আদর্শ- 
বাদী রাজনৈতিক দূলগুলির নির্বাচনে 
সরকার গঠনের উপযোগী সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাঁভ্‌ তাদের রাজনৈতিক 
কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে সর্রাধিক 
কুশলতা প্রাপ্তির কথা ঘোষণ করে। 
পরবর্তী কর্মন্থচীতে তাদের কিছুটা 
শক্তি সমবায় প্রথায় কারখান! 
স্বাপন, চাষ শাবাধ ইত্যাদি গঠন- 
মূলক অর্থকরী কাজে নিয়োগ করা 
আবশ্যক বিবেচনা করি । সাম্যবাদী 
- দ্বলগুলির নেতাছের অনুরোধ জানাই 
ভারা সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা 


সীমাবদ্ধ রেখেছে । সমবায় পদ্ধতিতে প্রমাণের জন্য আমাদের চীন, রাশিয়া 


জমি আবাদ করে, কারখানা স্থাপন 
করে শ্রমিকদের আধিক উন্নতির তথা 
সামাবারের সফলের কোন দৃষ্টান্ত 
তারা স্থাপন করবার উদ্ভোগ নেয়নি । 
খোজ নিলে দেখ! যাবে প্রত্যেক বড় 
দলেরই প্রেস আছে এবং নান! প্রকার 
পুস্তক, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি ছাপান 
ও বিক্রি হচ্ছে। এই প্রেস ইত্যাদি 


"দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনে ঘতটা 


না দেখিয়ে এখানেই তার ছোট ছোট 
উদ্বাহরণ স্থাপন , করুন এবং এতে 
আশাকরি বেশি কিছু কাঠ খড় 
লাগবে না। 

দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তির] 
অবশ্যই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন 
যে, এ বিষয়ে আরও বিশদ্ধ আলো- 
চন! করার এবং সর্বোপরি সমবায় 
আইনগুলির' সঠিক পর্যালোচন! 
করার প্রয়োজন আছে ।- 


“Regd No. WBICC-32 


Phone: 41-4232  - 


পশ্চিমবঙ্গে গণতাল্লিক পরিবেশ আছে বলেই ৷ 


এইসব সভা সমাৱেশ ঘিছিল হতে পারছে 


হ২শে মার্চ সকালে পাঁনিহাটির 
' কাছে একদল লোক বি, টি, রোড 
আবরোধ কনে ঘণ্ট পাচেক 
বিক্ষোত 'দেখায়। ফলে. রাস্তায় 
গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বেঙ্গল 
কেষিক্যাজের চুলি দিয়ে বিষাক্ত 
গ্যাস বের হবার. প্রতিবাদেই এল" 
কার লোকের! এই বিক্ষোভ দেখান । 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবস্থা 
আয়তে আসে। ২; - 
, ৰায়াসাত কোর্টের আইনজীবীর 
আঘাঁদতে"পানীয় জল সরবরাহ ও 
শৌচাগারের ব্যইস্থ। কর1,উকিলছধের , 
বসার জন্ত উপযুক্ত জায়গা করা 
প্রভৃতি দাবিতে ১৭ই-০২১শে মার্চ কর্ম 
বিরতি পালন করেন। মহাকরণে 
আন্দোলনকারী আইনজীবীদের, 
এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলো- 
 চনাকালে বিচারমনী জরুরী দাবী- 
ফ্লোর অনিলম্বে সমাধান ও অক্তান্ত 
ফাবিগুলো সম্পর্কে সহামুভূতির সঙ্গে 
বিবেচনার আশ্বাস দ্বিলে- আইন- 
জীবীরা কর্মবিরতির আন্দোলন 
ধ্ত্যাহার করে মেন। 

, ওদিকে ১*শে মার্চ মধ্যগ্রদেশ 
হাইকোর্ট চত্বরে পুলিশ পারের 
লাযমেই_উকিল ব্যারিষ্টারদের লাঠি 
চার্জ “ব্রা হয়েছে। ২৩শ মার্চ 
গুজরাট পুলিশ এটোরাঁয় একটা উপ- 
জাতি গ্রামে আদিবালীদের উপর ৪৩ 
কাউণ্ড গুলি চালায় । উল্লেখযোগ্য 
ষে, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে এখন- 
রাষ্ট্রপতির ছদ্মনামে ইন্দির! গান্ধীর 
শাসন চলছে । | 

২১শে মার্চ কয়েক হাঁজার মৎ্স্য- - 

জীবী ১৫ ‘দর! 
বিধাননতা অভিযান করেন-। গ্রাম 
বাংলার দূর দূরাস্তর থেকে, কাঠ- 
ফাটা রোদে ' কলকাতার রাজপথে 
এসেছিলেন বু মামুষ বাকে, বড় 
বড় এযালুমিনিকামের হাড়ি নির়ে। 
এদিন নিখিলবদ শিক্ষক সমিতিও 
বিধানসভা অভিধান করে। সমিতির 
মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ২১ দফ! দ্রাবি 
সম্বলিত এফ" স্মারকলিপি দেন 
মুখ্যমন্ত্রীয় কাছে। এতে যেমনি 
আছে পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, 
কর] সংক্রান্ত অথনৈতিক দাবি, 
তেমনি পদ্মলা -দফাতেই আছে 
শিক্ষাকে সংবিধানে রাজ্য তালিক- 
ভুক্ত করার. রাজনৈতিক দাবি। 
অর্থাৎ শিক্ষক সমাজের সমাজচেতনণ 
বাড়ছে। ধর্মতদা ইস্টে এই শিক্ষক 
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও 





, কাতার । 


দাবির তিত্তিতে ' 


প্রাথমিক শিক্ষার ভারপ্রাথ মত পার 
দেও রাষ্ট্রম্ত্রী মহঃ আবছুল বারি। 


২৪শে মার্চ রাজ্যের পশুচিকিৎ- 


সকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার 
ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান 
কয়েন, ধর্মতলা ইষ্টে এক পথনভায় 
তাদের সামনে কং (ই) নেতার! 
ভাষণ দেন-। এ, ৫ | 

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকমাঁ 
সমিতির (3 নু" ঢু) A) নবম বাখিক 
রাজ্য ” সম্মেলন ২২শে--২৪শে মার্চ 


'বোলপুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। 
‘নাত শতাধিক প্রতিনিধির ' উপ- 


স্থিতিতে এই সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন 
প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, আনামের 
ঘটমায় উদ্বেপ, শিক্ষাক্ষেত্রে দলীর 
রাজ্জনীতির অঙ্ুপ্রবেশের মিন্দ! ছাত্র- 
দের বিনামূল্য বই, কাগজও দছ্বি- 
প্রাহরিক আহার গু পে কমিশনের 
রাক্স অবিলে প্রকাশের দবাবি। 
২২শে--২৪শে মার্চ মেডিক্যাল 
ল্যাবরেটরি টেকনোলজির মবম সর্ব- 
ভারতীয় সম্বেলন 'বসে কল- 
সন্দেসমের উদ্বোধন 
করেন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ 
সিং। শেষ দিনের বিশেষ অধি- 
বেশনে চিকিৎস বিজ্ঞানের প্রযুক্তি- 
গত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে বিান- 
ভিত্তিক আলোচন! করেন বিভিন্ন 
প্রদেশ থেকে আদা মেডিক্যাল টেক- 
নোলজিষ্য়]। প্রাথমিক স্্াস্থ্যকেন্দ্ 
থেকে শহরের ?হাসপাতালগুলোতে 
ট্যার্ডার্ড ল্যাবরেটরির মাধ্যমে দরিজ 
রোগীদের পন্মীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা 
চালু করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব, 
গৃহীত হয়। 
ইকমমিক টাইমস ও টাইমন, অফ 
ইন্ডিয়ার সেলস অফিসের সাংবাদিক 
-ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের ১৩৩ 
দিন ব্যাপী আন্দোলনের , সমর্থনে 
কলকাতার সাংবাদিকদের একটি 


সংহতি কমিটি গঠিত হয় ২৮ মার্চ. 


প্রেম ক্লাবে অঙ্ষ্ঠিত এক সভায়। 
সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কলকাতার 
টাইমন অফ ইখিয়া গ্রুপ সংস্থার 
বিরোধ মীমাংসার অন্য: মৃপ্যমন্্রী 
জ্যোতি বহর উদ্চোগকে অভিনন্দন 


‘জানিয়ে কেনীন্ত সরকারের উপযুক্ত 


পর্যায়ে বিষয়টি উ্থাপনের আবেদন 
কর! হয়।- এ সতায়' ইকনমিক 
টাইমসের (কলকাতা সংস্করণ) সাব 
এডিটর ও তথাকার ইউনিয়ন 


সম্পাদক আর পদ্মনাগুনের পুননিয়োগ 
দ্বাবি করা হয়। 


। ২৬শে মার্চ ফেডারেশন অফ প্রিন্টিং 
প্রেস আযাগ্ড এলায়েড ফার্ম এমপ্রয়িজ 
ইউনিয়নের ডাকে তারাপদ ষেমো- 
রিয়াল হলে প্রেম শ্রমিকদের এক 
কনভেনশন - হয়! .কনভেনশনের' 


শুরুতেই সম্পাদক ছুটে! প্রস্তাব, 


রাখেন। প্রথম প্রস্তাবে নটি বিধান- 
সভা ভেজে দেবার প্রতিবাদ করে, 
রাজ্যের বাঁমক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান জানানে! 
হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ক্ষত শ্রেদ 
কর্মচারীদের বেতম কাঠামোর পরি- 
বর্তন সহ চাকরীয় শর্তাবলী পরি- 
বর্তনের প্রস্তাব . রাখা হয়েছে। 


' উল্লেখযোগ্য মে কনভেনশনে বাজার 


দর বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিরবচ্ছিষ্ 
সংগ্রাম চালাবার ডাক দেওয়া 


হয়েছে । এখানে প্রেস কর্মচায়ীদের 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৬ দফা এক কর্মস্থচী 


গৃহীত হয়। 


৬১শে মার্চ ফায়ার সাভিস ওয়া- 
কাম ইউনিয়নের ২১তষ প্রতিষ্ঠা 
দ্বিবদ অনুষ্ঠিত হয়। দমকলের লয় 
দপ্তরে বিভিন্ন কর্মস্থচীর মাধ্যষে ইউ; 
নিয়ম এই দিনটা পালন করে; 
লমিতির ৩৫ জন লঘন্তের রক্তদ্বামের 
মাধ্যমে দিনের অনুষ্ঠান গুরু হয়। 
বিকেলে এক সতায় সারা ভারত 
রাজ্য নরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ দম- 
কল কর্মগণকে দেবামূলক কাজের 
সঙ্গে গণআন্দোলনকেও্ তীব্র করে 
তোলায় আবেদন জানান, কেন্সীয় 
সরকারী কর্মচারী সংগঠনের লাধায়ণ 
সম্পা্ক দীপেন ঘোষ দমকল কর্ম 


দের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কমঁদের 


সংহতি জ্ঞাপন করেন। ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রামচাদ মণিগ্রাম 
তার বক্তৃতায় বামফ্রন্ট বিরোধী 
চক্কাস্ত ব্যর্থ করার দন্ত দমকল কর্ম 
দেয় সতর্ক থাকতে বলেন। 


_ পশ্চিমবঙ্গ টেলার্স ইউনিয়নের ২৬ 
তম রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল ২১-৩. 
মার্চ ২৪ পরগশার 'স্স্তোবপুরে । 
সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাঙ্জ্ শ্রম- 
মন্ত্রী কষপদ্ ঘোষ বলেন, রাজ্যের 
বামফ্রণ্ট সরকারকে ভাঙ্গার যড়ঘস্ত্ 
শুরু হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের 
অজিত অধিকারের ওপর আক্রমণ 
হানার চেষ্টা চলছে। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 
ইঞ্জিনিয়ার্স আযালোসিয়েশনের সম্পা- 
ক. এস, কে, রায় এক প্রেশ বিবৃ- 
তিতে জানান যে) ১৯৭১ সাল থেকে 


১ সম্পীদক- হরেন বন 


রি ণ |] 
নন্পাধক কৰ্তৃক দীপালী প্রেম, ১২৬/১, আচার্য ॥প্রফুচন্গ রোড. কলিকাতা-৬ থেকে মৃক্রিত এবং পণ কার্যালয় ৬১, হট লেন, 


ন 


চালু হওয়া প্রমোশনের ক্ষেত্রে বৈষ্ম্য- 


ক্ষেত্রের মতো পে স্কেলের সময়োপ- 
যোগী পত্নিবর্তন,চাকরীর জন্ত প্রয়ো- 
জনতিত্তিক স্মব্যবস্থা, দ্যানিং ও 
ডিজাইন সেলের পুনর্গঠন, ইত্যাদির 
মতো দীর্ঘদিনের দাবিওলে| আজও 
পুরণ না হওয়ায়. গত ৩১ মার্চ বুকে 
ব্যাজ লাগিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ 
জালান। ২২ এপ্রিল থেকে পর্ষদের 
ইঞ্জিনিয়ারগণ ধীরে চল নীতিতে, 
কাজ করবেন । | 

গত ২৬শে মার্চ নিখিলবঙ্গ প্রাথ- 
মিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে এক 
বিরাট গণডেপুটেশন মাঁরফৎ মূখ্য- 
মন্ত্রীর নিকট ১৫ দফা আশু জরুরী 
দাবীর একটি স্মারকলিপি পেশ কর! 
হয়। - টু 

মত্ত জেল! থেকে হাজার হাজার 


প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিক বেল! ১টায় - 


কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হন। স্থান 
সংকুলান না‘ হওয়ায় নির্ধারিত দম- 
য়ের আগেই মিছিল বের কয়া হয়। 
সুবিশাল মিছিলে নেপালী, হিন্দী 
ভাষী এবং প্রচুর লংখঃক শিক্ষিকা 
ঘোপদান করেন। এসপ্রানেড ইষ্টে 


" Price 60 Paise: 


ts) 


'মিছিল পৌছানোর পর কেন্দ্রীয় 
মূলক্‌ নীতির অবসান, অন্তান্ত . সমিতির পক্ষ থেকে পঞ্চানন যণ্জল, 


গোকুলানন্দ রায়, প্রশাস্ত বন, অরূপ 


ভট্টাচার্য, বিনয় ভৌমিক ও হির়ন্ময় 
হালদার ছয়ঘনের এক প্রতিনিধি- 
দল বিধানসভায় মৃখ্যমন্ত্রীর কক্ষে 
স্মারকলিপি পেশ করেন। মৃখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে সংক্ষিধ আলোচমার পর স্থির 
হয় এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে 
দ্াবীগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচন! 
হবে। 


শিক্ষক সমাবেশে সমিতির সতা- 


' পতি পঞ্চানন, মণ্ডল সভাপতিত্ব 


করেন। স্মারকলিপি পাপ 


আসাম সমস্তার উপর বিচ্ছিন্নতা- 


, কাষীদের আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় সর- ' 


কারের ছরভিসদ্ধির নিন্দ। করে একটি 

প্রস্তাব পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক 

গোকুলানন্ন রায়। সমাবেশে শিক্ষা- 

মী পার্থ দে, রাষইম্্ী মহ: আবদুল 

বারি, মধ্যশিক্ষা পর্দের দভাপতি 

অধ্যক্ষ ভবেশ বৈ, বিধাঁমলভার 

সদ্য ভীগুরুপ্রসাদ সিংহ, প্রীবনমালী 
ফাস প্রমুখ বন্কৃতা করেন। | 


১ 


এই কি জীবন . 


সমর বন্দ্যোপাধঠায় 
হাদারায স্বভাব কবি ও গায়কের 
লামনে একটা তরণী আছড়ে পড়ে 


গেল, আয় যেমনি কবি তাকে রে 
তুলতে গেল, . তখমই লেই মেয়েটি 
ফস করে উঠে বলল, ছি ছি সুযোগ 
প্েয়ে-*চরিত্রহীন লম্পট ইত্যাদি, 
আর এক ঈর্যাকাতর গায়ক এমনি 
ফাদ পেতে সেই প্রতিতবদ্দী ক্যাবল! 
কবিকে গ| ছাড়া করল, তার প্রেয়দী 
মন্দিনীকে ভুল বোঝাল-_'রাজ- 
নন্দিনী” ছবির কাছিনীকে এক 
মোক্ষম ব্রেক কষে এক নতুন দিকে 
মোড় ফেরালেন সুখেন দাস. শক্তি- 
মান তিনি সন্দেহ নেই, কারণ এই 
এক প্যাচে নন্দিনী হয়ে গেল ‘রাজ- 
নন্দিনী” আর গল্পের গরু নাকি গাছে 
ওঠে, তাই সেই হাদ। গার়কও বুঝি 


শহরের সেই জমিদার বাড়ির কানাচে 
গিয়ে হাজির হোল, যেখানে এক 
লম্পট রাজা তার বিপুল সম্পত্তি 
তাবে রাখার ভ্রন্য বিবাহের ছলনা 


করে সেই গ্রামের নন্দিনীফে 'রাজ-? 


নন্দিনী করেছে । ব্যাপারটা নিশ্চয়ই 
হেয়ালি বদেই ঠেকবে-_মাব্জগুবিও 
মনে হবে--তবুগু এটি সত্য যে, 
ছবিতে আজও এমন ব্যাপার স্যাপার 
দেখানে হচ্ছে, যেখানে রাজমযাতা 
তার উচ্ছুংখল মাতাল ছেলেক্ষে তয় 
দেখাচ্ছেন, বিয়ে করে স্বস্থ জীবন যাপন 
না! করনে সম্পত্তির অধিকার থেকে 
বঞ্চিত কর! হবে। এদিকে আবার 
ছবিতে দেখি, একখণ্ড কাগজ গলায় 
বাধা আট মাসের শিশু জমিদার 
বাড়ির দিতি বেয়ে ওপরে উঠে 


/ 


হাতি ই 
গুড় দিচ্ছে। 

হল রাজারই এক রঙ শিট 
এবং সেই লস্ভানের শেষ পর্যন্ত ঠাই 
হল রাজনদ্দিনীর কোলে এবং রাজা 
নখন বুঝলেন মন্দিনীর প্রেমিক 
এসে গেছ্ধে তারই বাড়ির দোর- 


" পাড়ায় প্রেমের অমোঘটানে, তখন 


তিনি অনেক নকশ] করে শেষ পর্যস্ত 
আত্মঘাত হলেন । তারপর তো 
আর সমস্যা নেই--নদ্দিনী আর 
ক্যাবলা কবির মিলন এবং উপরি ~ 
পাওনা! হল 
রক্ষিতার গর্ভের সেই সম্ভান। 

এই কাহিনী লিখেছেন সুখেন 
দাল, চিত্রনাটও তিনি করেছেন 
পরিচালমাও তার, আবার অভিনয়ও 


' করেছেন হাঁ] গায়ক কবির চরিত্রে । ' 
«এমন গল্প, 


এমন ছবি সেই ফেলে 
আসা ত্রিশ দশকেও পায় গেছে 
কিন] সন্দেহ্‌। তবু এ ছবিকে লার্ণক 
বৃলতে হবে, কারণ তা পয়সা দিচ্ছে। 
ভেজাল দিয়ে ছবি যদ্দিমাৎ করে, 
তবে খাটি জিনিসের প্রয়োজন 
ফি? " আর শ্বাস্থা-মাঁন পিক 
হাস্য? তা জাহাম্নাষে 
যাঁক-ন! কেস | ব্যবসায়ীর! চান লী 
টাকা মুনাফা! সহ ফেরৎ পাওয়া--ত] 
ষধন হচ্ছে ভালভাবেই সুখেন 
দাসের ছবি দেখিয়ে, চখনতো তা 
'হখেন ঘাস জিন্দাবাদ’ বলবেনই। 


কেউ ফেউ আবার বলেন, অধিকাংশ. 


বাংল! ছবি ফ্লপ, হচ্ছে--কমাণিয়াল 
ছবি তো করতে হৃবে--স্থখেন দাসের 
ছবি তো তরু পয়সা পাচ্ছে__পয়সা 
ন! পেলে বাংল! চিত্ৰশিল্প বাঁচবে কি 
করে? কিন্তু প্রশ্ন একে কি বাঁচা 
বলে? এভাবে কি বাচ! সম্ভব ? 


গতর ররর ররর 


কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


উচু কাণিশের ওপর _/ 
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কলকাতা ও হা 


ভ্রয়কিশ বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই এপ্রিল, +৮০ ॥ ৬০ 


এ 


~~ 


পয়ুস। 


মোরারজীকে ভারতীয় 


জনত| দলে আনার চেষ্টা | 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই লহ অধিকাংশ নেতাকে ষাতে 
লহ্থয গঠিত -ভারতীয় জনতা দলে, 
নিয়ে আদা মায় তার অন্য এই 
দলের নেতার চেষ্টা করছেন বলে 
জান! গেছে । | 

ইতিমধ্যে ভারতীয় জনত! ঘলের , 
কয়েকঞ্জম নেত! প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
মোয়ারজী দ্েশাইয়ের ললে দেখা 


করে তাঁকে এই দলে যোগ গ্রেবার 


জ্রানিয়েছেন। 


জন্য আমঙ্নৰ 


ভারতীয় জনতা দলের সভাপতি 


1 
ar 


অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী মোয়ারদী দেশাইকে 

শক্িশালী বিরোধী দল গড়ার স্বার্থে 

এই দলে যোগ দেওয়ার অন্য অহ- 

রোধ করেছেন । ] 

২ এথানে উল্লেখ কয়| যেতে পারে 

যে, দ্বৈত দদশ্ত পদের প্রশ্নে দলের 

সাম্প্রতিক ভাঙনে মোরারূজী দেশাই 

অমন্ধ্। জাতীয় কর্মদমিতিতে 

ভোটাতুটির আগে মোরারজী দেশাই 

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে দ্বৈত 

সদস্ত পদের প্রশ্নে দলে ভাঙন মা 

হয়। বিন্ধ দলের কিছু নেতার, 
চাপে জাতীয় কর্ম সমিতিতে শেষ 

পর্যন্ত বৈত লদস্ত পদের ব্যাপারটা 

ভোটাতূ্টিতে দেওয়া হয়। ভোটে 

হৈত সদস্য পদের বিছ্বোধী গৌঠীই . 
জয়লাভ করেন। | প 

এর পরেই জনতার প্রাক্তন জন- 

সব গোঠী আলা! সন্মেঙ্গন. ডেকে ' 


নতুন ছল গড়ার কথা নোষপা 


করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় 
এই নতুন দলে এমন কিছু ব্যক্তি 
শেষাংশ ১৭ম পৃষ্ঠায় 
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সারা ১ ভাঁরত্রে ঈপতাস্িক 
আন্দোলনের পীঠস্থান এবং দুর্গ কল- 


কাতা এবং হাওড়া শহরপহ শহ্র-, 


তলীর কিছু অংশ নিয়ে একটি কেন্দ্র 
শাঘিত অঞ্চল. গঠন কয়ার জন্ত এক 
শ্রেণীর: অবাঙ্জালী শিল্পপতি এবং 
বড় ব্যবলায়ী গভীর চক্রান্ত শুরু 
করেছেন বলে বিশ্বস্তক্থতরে সংবাদ 
পাওয়া গেছে। এ নব শিল্পপতি 


" এবং ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনা . 


নিয়ে হ্বকৌশলে ধাপে ধাপে 
এগোচ্ছে এবং নয়াদিমীর কর্তাদের 
সঙ্গে মাঝে মাঝেই বৈঠক করছেন ।.. 

গর] নয়াদিল্লীর কর্তাদের কাছে 
দাবী করেছেন যে, কলকাতা পৌর 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


অবরোধ 
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আচ'না গুহ ভাল 


লাপবাজারে পুলিশী অত্যাচারের 
ফলে শারীরিক ভাবে পদ হয়ে যাওয়1 
অর্চনা গুছ ঘেশের খাতমামা চিকিৎ- 
সকদের জান? ধারণা ও সিদ্ধান্তকে 


রন 







আরও ভয়ঙ্কর আকার নেবে 


4 

ইন্দিয়া কংগ্রেসের গোষ্ঠী বিরোধ 
এখন খুনোধুনির পর্যায়ে পৌছেছে । 
এই গোষ্ঠীবিরোধ এখন এমন মারা- 
তআক' আকার নিয়েছে যে, অবস্থ! 
মেতাঁদের নিয়গ্রণের বাইরে চলে 
গেছে। রন 

রাজ্য ইন্দিরা] কংগ্রেসের দতাঁ- 
পতি- যদিও কাগজে বিবৃতি দিয়ে 
বলবার চেষ্টা করছেন যে, কংগ্রেপী- 


's 


' দের এই গণ্গোলের মুলে সি পি 
এম, কিন্ত কথাটা যে মোটেই সত্যি 


_নয় তা অঞ্জিভবাবু'নিজেই ভালভাবে 


জানেন। 5. NE 


খোদ অজিতবাবুর এলাকাতেই 


কিছুদিন আগে উদয় নামে জনৈক 


বাকি।, নিহত উদয় সোমেন মিত্র 


গোঠীর সমর্থক ছিল। এবং উদ্বয়কে 
যারা খুন করেছে তাদের কেউ কেউ 
দোমেনবিরোধী জনৈক কংগ্রেস 


নেতার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি । 


- দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেশীদের 


কংগ্রেস কর্ম খুন হয়ে গেল। অজিত-ষঠ গোষ্ঠী বিরোধে জনৈক দেবাশিস 


বাবু জানেন কারা এই খুন করেছে 


_এবং তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ও শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


৬৫৫ 


নামে কংগ্রেস কর্মী খুন হয়ে গেছে। 


/ 





হয়ে গেছেন 


অবাক বরে স্থন্ব হয়ে ফিয়েছেন। 
এমমেটি ইণ্টারক্কাশানালের ভ্যামিশ 
মেভিক্যাল রিসার্চ টিম বিশ্বে 
এই প্রথম এ ধরমের কেসে হাত 
দিলেন ও সফল হলে্স। কোঁপন- 
হেগেনের রিগস্‌ হসপিটালেটে প্রাক 
তিনমাস থাকার পর গত ৩১ সার্চ 
রাত ন’টায় অর্চনা গুহ দমদষ বিমান- 
বন্দরে নামলেন'। যাকে ষ্টেচার 
করে বিমানে তোল! হয়েছিলো, 
ব্যাঙ্ধশাল কোর্টে পাঠানো হয়ে- 
ছিলো; তিনি এখন সম্পুর্ণ সত্ব । - 


হবু মন্ত্রী 


/ 


কেন্দ্রে মন্ত্রী হবার আশায় দিন. 
গুগছেন এমন এম পিদের মধ্যে নতুন- 
রাই বড় স্থষোগের অন্ত লড়ে যাচ্ছেন। 
আর সঞ্জু গান্ধীও নিজেয় বশংবদের, 
মধ্যে নতুন মুখই পছন্দ করছেন 
বেশী । তাই শ্রমভী গাঘী ঘি নটি 
বিধাশ্রসভা নির্বাচনের আগে, একান্ত 
নাহলে তার পরে মগ্্রিভা সম্প্র- 
সায়ণ করেন তাহজে কে কে স্থান. 


পাবেন এই নিয়ে দি্ীর, রাঞ্জনীতিক 


মহলে চাপ! উত্তেভ্রনাবছাল রয়েছে। 
যতদূর জানা গেছে, অর্থ মন্ত্রী ডেঙ্কট- 
রমণ তেমন কিছু ভাল কাজের আশা 
জাগাতে পারছেন না এবং সঞ্জয়ের 
ললে ‘কোক! কোলা’র ব্যাপারে মত- 
পাৰ্থক্যও করে ফেলেছেন তাই হয়ত 
যোদনা দপ্তরে বদলি হতে পায়েন। 
বা রাজ্য রাজনীতিতেও ফিয়ে যেতে” 
পারেন! কিন্ত-তিনিও প্রাণপণ চেষ্টা 
করছেন উন্নতির জন্য । সহক্ষে হাল 
ছাড়ার পাত্র তে! তিনি নম! য্দিও 
পরবর্তী অর্থমন্ত্রী ছিসেবে নাম শোন! 


যাচ্ছে, এন কে পি সালভে এর। - 


অবস্ত প্রণব মুখাজীঁর এদিকে হাত না 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় KE 


রা 


1 দুই [ 
Fi 
পুরণো কখ! 
ভাবুন 


" খুনোখুনির কারণ হিদাবে প্রদেশ 


কংগ্রেণের সভাপতি শ্রীজিত গাজা | অন্ত পরের দিমই রাধ্য লরকারকে 


বলেছেন, ওঁদের দলে কিছু দু়ত | 


কারী ঢুকে পড়েছে, তাই এই গণ্ড- 
গোল ৷. কথাটা বলতে বেশ ভালই 
/ লাগ্নে, যেন ইন্দিরা কংগ্রেসে যত 
সচ্চরিঅ, আদর্শবাদী, মধুর ক্ষ ভাবের 
যুবক ভীড় করেছে, যারা “হুদ” 
শব্দটির সঙ্গেই পরিচিত নয়। 
আহা, যদি সত্যি সত্যি তাই 
হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭* থেকে 


১১৭৬ সালের ইভিহাদ অন্তভাবে' 


লিখিত হত। কিন্ত তা যখন হয়নি 
কিছু বলা যায় না। অবশ্র 'দিথ্যা 


, পক্ষে নতুন কিছু নয় আর এতে 
তাদের একট! সহজ দক্ষতাঁও আছে । 


তাদের দর্বোচ্চ নেত্রীয় মধ্যে এই | 


মহৎ গুপ সবচেয়ে বেশি মাত্রায্ন দেখা 
যায়। তার অ্ুগপতরা-_ঘাদের মূল- 
মন্ত্র চরণ ধরিতে দিও গো আমারে-- 
দহজেই মহান নেত্রীর এই গুণ রপ্ত 
করে নিয়েছেন। 

পালা মশায় নিজেকে তুলিয়ে 
আমাদেরও ভোলাতে ডচাইছেন। 


কিন্ত পশ্চিমবঙ্গবানী .কি তুলতে | 


পারেন পশ্চিমবজে ইন্দিরার তৈরব 


থেকে শুরু হয়ে এমার্জেন্দী পর্বস্ত | 


চলেছিল ? প্রধানতঃ ছুদ্ধভকারীদের 


কংগ্রেলীর! ক্ষমতায় এসেছিল একথা 
কি বিশ্বর্ভ হবার ? বুধ দখল করে 
সশস্ত্র গুণ্ারা হাজায় হাজার-ভোট 
প্র বাক্সে ফেলেছে, বোমাবাদী করে 


দেয়লি। এইভাবে এই রাজ্যে-ক্ষম- 
তায় আসার পর ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ছুত্ধতকাদীদের_ ভীড় আরো বেড়ে- 
ছিল। 
একটানা খুনোখুনি, বোমাবাজি, 
দৃলবন্ধ সশস্ম সংঘর্ষ, 


পেটালো, ভীতি প্রদর্শন এবং নারী - | fh 
" | বকলষে রার্জ্য শাঁপন করছে । 


[ কেন্দ যে আইন ও শৃঙ্ঘলা বজায় আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক মহলে আবার 


ধর্ষণের বিভীষিকাময় দিন। পাজ। 

' অশাকের সবই 'যনে আছে। ভবে 

_ দোষীকে নির্দোষ সাঙ্গাতে গেলে 
সত্য কথা বলা যায় মা। 


£ যায়নি। 
বাহিনীর কার্ধকলাপ, ঘা ১৯৭১ সাল | 


| কারের 
দাহায্যেই ১৯৭২ সালে ইন্দিরা | 


| দেওয়া হচ্ছে না।- 
রর | | ভ্ৰাসের রাজত্ব অব্যাহত । 
তারপর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত | 
| সবকরূায়ের 


বিরোধীদের | বর্তমানে আসামে কোন নির্বাচিত 


আদামে ‘বিদেশী? প্রশ্নে এবার 


॥ সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই শুরু হয়েছে । 
| কাছাড় বাদে গোট! আসামকে উপ- 


রা | কত এলাকা! ঘোধণা এবং সশস্ত্র বাহি- 
কলকাতায় ইন্দিরা কংগ্রেসের | 
প্রতিদ্বন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও | 


নীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা অর্গন করে 
আলাম সরকার যে আদেশ জারী 
করেছিলেম সে আদেশ স্বগিত রাখার 


নির্দেশ দিয়েছেন গৌহাটি হাই- 


| কোর্ট। , গৌহাটির * জনৈক ইণ্ৰিনী- 
| য়ারিং ছাত্রের সংবিধানের ২২৬ ধার! 
অনুযায়ী মামল] রুজু করার ভিত্তিতে _ 


রাজোর সর্বোচ্চ আদালত ওই 
আদেশ ছুটি কেন বাতিল কর! হবে 


| না তার কারণ দর্শাবার জন্যও আসাম 
| সরকারের গুপর ‘শে! কজ” নোটিশ 
| জারী করেছেন। 


স্বভাবতই এতে 
বিচ্ছিন্তাকামী ছাত্ম যুবকদের মনো- 


J | বল আবার চাঙা হয়ে উঠেছে, সঙ্গ- 
, তখন শ্রীযুক্ত পাজাকে ভণ্ড ছাড়া আর | 


কারী-নিষেধাজ্ঞার কোন পরোয়া ন! 


ৃ | করেই তার! সয্নকায়ী 'ভবন ও তেল- 
ভাষণ ও ভগামী ই-কংগ্রেদীদের | 


কেন্ত্রগুলিতে জোরদার পিকেটিং 


চালাচ্ছে, হাজারে-হাজারে আইন 


অমান্ত করে গ্রেপ্তার বরণ করছে । 
গত নগ্তাহে রাজ্যপাল শ্বয়ংগ্রবৃত্ত 


| হয়ে খোদার ওপর খোদগিরি করার 
| মতো “বিদেশী? নির্ধারণে কেন্দ্রীয় 
| য্নকার-ঘোষিত ১৯৫১ সালকে ১৭ 

| ৰছন্ন পিছিয়ে ১৯৬১ লালে নেষে 


ছিলেন্‌। নয়ারিল্রিতে সর্বদলীয় 
বৈঠকে যে সময়সীমা! সাব্যস্ত হয়েছিল 


গদিংকে তা পরিবর্তনের অধিকার কে 
[দিল-_সে প্রশ্নের কোন সছুর্ভর পাওয়া 
রাজ্যপাল অবস্ত নিজের . 
| থাড়েই সে দায় নিতে চেয়েছেন। 
কিন্ত রাজ্যপাল যেখানে কেন্দ্রীয় সর- 


এজেণ্ট ব1 প্রতিনিধি 
পেখানে নয়ািদি তাদের দাত 
থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন কি? 
তাছাড়া গণ সংগ্রাম পরিষদ তে 


| প্লোড়াতেই ওই প্রস্তাব অগ্রাহ 
| করেছিল, গোড়ায় সম্মত হয়ে শেষ 
| পৰ্যন্ত অল আসাম ইভেন্টস আযাসো-. 
প্রকৃত ভোটদ্রাতাকে কাছে দে'ষতে | 
| ফলে. পিকেটিং চলছে, আলাম থেকে 


নিয়েশনও ( আস!) মত উপ্টেছে 1 


এক ফোটা তেলও বাইরে বেরোতে 
ফলে আসামে 


'আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটি রাঙ্জয 
এক্তিয়ারভুক্ত । কিন্ত 


গণতান্ত্রিক সরকার নেই, নয়াদিলিই 
কিন্ত 


রাখায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তা আজ আসামের 


£ 


|শেয়ানে শেয়ানে কোলাহল 


ভারতপুন্র 


বাহিনী দা তাদের গুলিতে 
হাইলাকাম্ধীতে দুজন লোক নিহত 
হয়েছে। অভ্যাবস্তকীয় . লরকারী 
সংস্থায় (তেল কেন্দ্র ইত্যাদি ) ধর্মঘট 
মিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে । আদামকে 
উপক্রত এলাকা চিহ্নিত করার অর্থ 
রাজ্যটিকে শ্রেফ মিলিটারীর হাতে 
তুলে ছেওয়া। কিন্ত আন্দোলনকারী 
"ছাত্র যুবকেরা অরে! দেয়ানা। তার? 
এদম্পর্কে সরকারী আদেশকে আদা- 
জতে চালের করে কার্ধতঃ সরকার, 
তার আইন ক্ষমতাকে অকেজো করে 
দিয়েছে । কাটার খোমেইনি, মাকিণ- 
সোভিয়েটের মতো ‘বিদেশী? প্রশ্নে 
কেন্দ্রীয় সর্কার ও আন্দোলমকারীর1 


যেন একট] কূটনৈতিক লড়াইয়ে লিপ্ত" 
হয়েছে। প্রধানগন ইন্দিরা! গান্ধী 


(শে কান 


য়াঙান, ভয় দেখান, অত্যাচার 
চালান, ‘বিদেশী’ প্রশ্নের ফরলালা না 
হওয়া পৰ্যন্ত আন্দোলন যেমন চলছে, 
তেমনি চলবে-। সত্যি, বেন্দ্রীষ 
সরকার যে কত দুর্বল, কত ভ্রাস্ত 
আসামের রাজনৈতিক দমন্তার রাজ্- 
নৈতিক সমাধাম -এড়িয়ে পুলিশ 
মিলিটান্নী জরুয়ী অবস্থার অনুরূপ 
উপক্রত এলাকা ঘোষণা ইত্যাদি 
সামরিক কায়দা কানের কেতার 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ ।, আগাম দটনার 
এক শভাংশও দি বামপন্থী ফণ্ট 


শাসিত পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা বা কেরা-. 


'জায় ঘটত, তবে কংগ্রেল (ই) ব! নয়া- 


দিদী কী_ করত? অহুমান' ক্রা 


খুবই সহজ। 

অবশেষে বাবুজীর গতি হুল, 
কংগ্রেলে ঠাই পেলেন তিনি । এদিক 
থেকে দেবরাজ আর্সই যেন ইন্দির] 
গান্ধীকে টেক! দ্িলেন। মাত্র দশ 
দিন আগে ঘিনি ‘ঝুট!’ জনতা দল 
ছেড়ে “সাচ্চা” জনতা - গঠন করে- 
ছিলেন, তিনিই আবার দলের কোন 
পথ না বাতলে আস কংগ্রেসে যোগ- 
দান করে তাকে ‘আমল কংগ্রেস, 


চমক হুটি করেছেন। যদি ১৯৭৭ 





€ 
জানিয়ে দিয়েছেন; আন্দোলন, স্থগিত 

- না রাখলে তিনি আদামমুখো হবেন 
না, আলাম জবাব দিয়েছে আলো- 
চনার জন্ত তারা আর দিল্লি দৌড়ুতে 
রাজী নয় । এবং সরকার যতই চোখ 


‘ 


মধ্যে দুবার 'ব দঙ্গ বলেও ততখানি 
2 নি তবুও নাট- 
সীতা অবস্থই বাবুজী উপহার দিয়ে- 

ছেম। কংগ্রেসের পংসদীয় দলের 
মেতার আসন দিয়েই হয়তো! জগ- 
জীবন রামের প্রতি মর্ধাদ) প্রদর্শন 
করা হবে। পদ নিয়ে কোন দর 
ক্ষযাকযি হয়তে। বাৰুণী. করেন নি, 
তবে লোকদতার ভিতরে বা বাইরে 
দলের প্রধান না হতে পারলে কেবল 
ভিড় বাড়াবার-জন্ত তো তিনি দল- 
ত্যাগ করেন নি। 

জগজীবন রাম ইন্দিরার কাছ 
থেকে কোন উৎদাহুব্যঞ্কক সাড়া না 
পেয়েই আর্দ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে 
পড়েছেন_ এটাই রজিনৈতিক পর্য- 
বেক্ষকদের অহ্্মাপ | - 

বাবুজীর কংগ্রেসে যোগদানের: 
গভীয় রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে, 
্বীকার করতেই হুবে। প্রথমতঃ জগ- 


ভবন কেবল একজন ব্যজিমাজ নম, 


তিনি নিজেই একট! গঁংস্থার মতো 
"প্রভাবশালী, প্রবীণ রাজনীতিক । 


, দেশের সামালিক সম্পর্কের গুণে তিনি 
লমপ্রদায়ের নেতা 


এখনো একটা 
যাদের সংখ্যা আদে নগণ্য নয়-। 
তবে আপাততঃ বাবুজীর অনুগামী: 
দের বিশেষ কেউ তাকে অস্থমরণ 
করে কংগ্রেসে ঢোকেন মি,' যেমন 
তন্ন ডাকে নয়াদিজীর কনতেমশনে 
তেমন সাড়া মেলেনি। তবে তা 
সত্বেও কিছু সহকর্মীকে তিনি পুরনে! 
দলে ফিরে পাবার আশা অবস্তই 
করতে পারেন। 

শুধু তাই নয়, জনতা পার্টিতে 
তৃতীয় ভাওম ঘটিয়ে জনসংঘীদের 
তারতীয় জনতা পার্টির গঠনে অব- 
শিষ্ট জনতা দলের একাংশ বাবু্দীর 
পদাস্ক অনুসরণ করতে পারেন। 
চজ্রশেধর, রামধন, কৃষ্ণকাস্তের উপর 
কংগ্রেস নেতৃত্ব বহিষ্কার আদেশ 


প্রত্যাহার.করে নিয়েই ক্ষাস্ত থাকে ' 


নি, স্বগৃছে সসন্মানে প্রত্যাবর্তনের 
সাদর আহ্বানও জানানো হয়েছে। 


" দে আহ্বানে শেষ পর্যস্ত কতটুকু সাড়া 


মেলে বলা শক্ত, তবে বাবুজী যে 
তাদের মনেও নাড়া দিয়েছেন সেটুকু 
বোঝ] যায় সহজেই । সর্বোপরি, 
য্ধন এক এক করে কংগ্রেম এম পি 
এম এল এর] ইন্দিরা কংগ্রেসে পাড়ি 
জমাচ্ছেন, তখন অগমীবন রামের 
পুনরাবির্ভাব কংগ্রেসের মর নদীতে 
নতুন প্রাণের সাড়া, নব জোয়ারেয় 
উদ্দীপনা সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই । 
সেদিক থেকে জ্রগজীবনই শুধু নব- 


একটি শিশুর চোখকেও ফাকি দিতে সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে ঘে ভূ--'জীবন পেলেন না, তার কল্যাণে 


পারছে না। কিন্তু এখানে ধেনা- 


কম্পন তিমি ঘটিয়েছিলেন দশদিনের 


কংগ্রেদও। 


১ দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৮০ 


জনতার তৃতীয় অঙ্গচ্ছেদ 
ঘা গত ক’মালের ঘটনাবলী 
মধ্য দিয়ে অনিবার্য হয়ে পড়ে ছি 
অবশেষে তাঁই ঘটল। জনতা দে 
দৈত সদন্তপদের প্রশ্নে আপ» 
বিরোধী জনসংঘ ভারতী জনতা) দল 
নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যফ্ 
অবশিষ্ট সাবেক জনতাকেও বাঁচালেন 
নিজেরাও  বাচলেন। পভাপতির 
পদে-আলীন ছয়ে অটলবিহারী বাজ 
পেয়ী জনত1 দলের আনুপূর্ধিক ইতি 
হান পর্যালোচনা. করেছেনঃ নত» 
দলের রণকৌশল বর্ণনা করেছেন = 
এ উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে 
ছুদিনের কনভেনশনে ভাষণ 
গিয়ে এল কে আঘবানী রাজ্যসভায় 





, বিরোধী দলনেতার পদে তার ইস্তফা 


দানের কথ! ঘোষণা! করেছেন । বাঙ্গ- 
পেয়ী আনম বিধানসভা নির্বাচনের 
বৈরতত্ত্রী শক্তির বিরু্ধে একজন করের 
বিয়োধী প্রার্থী দাড় করানোর প্রয়ো- 
জনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন । 
অধিকাংশ বক্তাই আর এন এস-এর 
দূজে তাদের যুক্ত থাকাটা গৌরবের 
বস্তু বলে. অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

জনসংঘের দলত্যাগে সাবেক 
সংগঠন কংগ্রেস ও প্রজা পোশ্ঠালি্ 
দলের জনতা "নেতাদের মধ্যে “খেন 
মতুম কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছে। 
ভার] চঃ৭ পিং, জর্জ ফার্ণাণ্ডেল্, মধু 
লিমায়ে জগজীবন রামদের জমত! 
দলে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে- 
ছেন। 

একদিন তার! দৈত সর্দস্য পদের 
প্রশ্নে অমর্সংঘের অনমনীয় মলে 
ভাবের কারণেই তো জনত! ত্যাগ 
। করেছিলেন । কিন্তু ডাকলেই ফিতে 
খাবেন এমন এক পায়ে খাড়া নেতার 
দর্শন এখনো! মেজেনি | প্রশ্নটা এত 
সহজে মীমাংসা হবে বলে মনেও 
হয়না। "কারণ গত ক’ মাসে অন্তু 
অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। 
মোরারভী দেশাই তো লাফ জানিয়ে 
দিয়েছেন যে চরপ-াজনারায়পদের 
জন্ত অনতায় আর কখনই ঠাই হবে 
না। _ তবে ভারতীয় জনত! দলের 
ভব্য্যিতই বা কী? ধর্মনিরপেক্ষতার 
কথ] তাঁর] যতই বলুন আর এস এদ 
কি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প সত্যি 
ত্যাগ করেছেন, গৌড়ামী, লাশ্র- 
দায়িকতার উধের্ব তারা কখনই কি 
উঠতে পারবেন? গার্থীজীও ' জয়- 
প্রকাশের ছবি টাজিয়ে যতই তাদের 
আদর্শের জয়গান তার] করুন না 
কেন, ভারতীয় জনতা পার্টি যে জম- 
লংঘেরই পোশান্কী নাম এবং কায়েমী 
ও প্রতিক্রিয়ার শ্বার্থকেই দে তারা 
রক্ষা করবেন তো জানা কথা। 
স্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে বাজপেয়ীম্বীকে 
সোচ্চার হতে দেখা শিল্পেছে বটে, 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৮০ 


- আমাদের প্রশাদনিক ব্যবস্থায় 


, মহীরা বদল হতে পারেন, কিন্ত 


চর 


আমলারা থেকে যান। ফলে অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিতান্ত ছুরধিনীত 
ও সরকার বিরোধী আমঙলারাও 
টিকে থাকেন এবং মন্ত্রী বদল হলে 
তায়! বাড়তি মওকা লোটেন। 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে আই এ এসদের 
টিকি বাধ] থাকে দিলীতে ! স্বতরাং 
পশ্চিমবজের মতো.রাজ্যে কোন সাই 
এ এস অফিসার খারাপ কাঙ্গ করলে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে আদর করে 
স্থানদেন। এট] জনত] সরকারের 
আমলেও (হয়েছে, এই আমলেও 
হচ্ছে। সমপ্রতি একজন আই এ এস 
অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত পিবি 
আই রিপোর্টকে ঘমুনার জলে 
নিক্ষেপ করে তাকে উচ্চাসনে বসাঁবার 
জন্ম মুখ্যমন্ঠী জ্যোতি বসুর ওপর 
চাপ সুটি করছেন কেন্সীয় সরকার । 
বামক্রণ্ট সরকার আদার পর 
মন্ত্রীর প্রশাসনিক অফিসারদের স্থান 
বদল করলেন। মন্ত্রী খুব ভালে! 
“করেই জানেন থে আই এ এম অফি- 


সারয়! পক্যারিয়ারিই" শ্রেণীভূক্ত |. 


তীর! নিজের ভালে] চান 'ঙবচেয়ে 


আগে। দেশ রসাত্তলে গেলেও। 


বাম" 
তখন 


আর কেন্দে ধখন আপাততঃ 
হ্রন্ট সরকার আলছেন। 


- তাদেরকে ব্যালান্সের থেল। দেখা" 


তেই হুবে। ভবলিউ বি দি এম 
অফিদারর! আই এ এস অফিপারদের 
আলোকে আলোকিত। তারা 
জানেন ছে আই এ এন অফিপারর! 
ধার হলে তাদের "ক্যারিয়ার শেষ 
'করে দিতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে 
বিপদের সময়ে মন্ত্রীদদেরও করার 


আমলার! নিজেদের - 
খেয়াল খুশিমত চলছেন 


বিলি এস অফিসার কখনও. স্বাধীন 
মত প্রকাশ করতে পারেন না। 
কেবলমাত্র হু একটি ক্ষেত্রে মনিব 
আই এ এম অফিসার ঘুমন্ত অফিসার 
হলে মন্ত্রীরা নিজের ইচ্ছা মতো 


খাটাতে পারেন খানিকটা ড'ব্লউ 
বিসিএস অফিপারদেরকে । 


আই এ এস অফিপারের সবচেয়ে 
বেশী পরিবর্তন হয়েছে অর্থ ও উন্নয়ন 
দধরে যার মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র! 
উন্নয়ন দণ্চরে মন্ত্রীর সহায়ক ছিসাণে 


আছেন একজন প্রবীণ যানুষ শ্রীদত্যত্র $ 
তিনি অত্যন্ত সঙ্জাগ মানুষ । - 


সেন। 
ভার দপ্তরের কোন অফিসার কোথায় 
সরকার বিরোধী কাঞ্জ করছেন সব 
খবর থাকে তার কাছে। অনেক আই 
এ এস এস অফিসার হাতেনাতে ধর! 


পড়ে গেছেন। উন্নয়ন দপ্তরে সেক্রে- 


ধারী পদ্দে যেসব অফিদারের বদল 
ঘটেছে তার! হলেন সর্বপ্রী তরুণ দত্ত, 
এস আর দাদ, স্থধীন্দ্র চৌধুরী, এস 
কে ঘোষ, তেজোময় দোষ প্রভৃতি। 

বিধানসভার সেক্রেটারী করে 


আনা হোল গ্রপি কে. ঘোষকে ৷ 


কংগ্রেসী আমলের “বিখ্যাত” 
স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের সঙ্গে 
তদানীস্তন অনেককে “টপকামো” 
সেক্রেটারী ক্রবনারাকণ ব্যানাজ্শীকে 
এই সয়র্কার এসেই বলী করলেন 
বিধানসভা থেকে পৌরদগ্ডরে স্পেশাল 
সেক্রেটারী হিদাবে। শিবের মতে 
মন্ত্রী পেলেন খ্রুববাবু। একদিকে 
ভর পি কে ঘোষ তার ওপর অপিত 
গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সজে পালন করতে 
পারলেন না, অন্তদিকে ঞরবনারায়ণ 
তার বহুদ্বিনকায় বন্ুবাদ্ধবদের মাধ্যমে 
মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের কাছে ভালো 


৫ 


লেন। প্রশাস্তবাবু ভেবেছিলেন 
প্রববাবু হয়তো এখন থেকে ভালো 
থাঁকবেন। তাকে আস্তে আস্তে দেয়া 
হোল ক্যালকাট! কর্পোরেশনের 
প্রশাকের ভার । বর্তমানে শ্রীঅরুণ 


সেনের অবর্তমানে ফ্রধবাবু পৌর 
দ্ধরেনও সেক্রেটারী । 


“অভ্যায় যায় না মলে__্রব- 
বাবু এখনও তার পুরানে! বন্ধুদের 
কথায় চলছেন। মন্ত্রীষা চাইছেন, 
যা করতে বলছেন প্র্ণবাবু ইচ্ছে 
করেই গড়িমণি করছেন । ক্যালকাটা 
মিউনিপ্রিপ্যাল আযাক্ট ও বেছল্গ মিউ- 
নিপিপযাল অ্যাক্ট এ দুটোই এই 
বিধানসভার অধিবেশনে পাশ হয়ে 
যাবার কথা। কিন্ত ঞ্্ংবাবুর পরা- 
মর্শে এমন কয়েকঙ্গন উপদেষ্টাকে 
“আ্যাই আযমেগুষেণ্ট কমিটিতে নেক 
হোল (স্থায়ীভাবে) যে তারা প্রচণ্ড 


"বাগড়া দিতে সুরু করলেন। ফববাবু 


জানেন যে এই অ্যাক্ট পাশ হয়ে 


' গেলে তিনি আর কলকাতা কর্পো- 


রেশনে খ্রশানক থাকছেন না, 
স্থতরাং দেরী হোক । মন্ত্রী মশাই 
মতলব বুঝতে পেরে ধমকালেন ধ্রুব" 
বাধুকে । আরও অনেক ব্যাপারেও 


পৌরঘুপ্তরে ্রববাবুর কারসাজিতে - 


ফাইল চলছে না। 
উন্নয়ন দপ্তয়েও প্রশাসনিক অফি- 


সায়রা তাদের খেয়ালখুশি মতো” 
চলছেন। প্র্যানিং উপদেষ্টাকে বাই- 
পাস করা হচ্ছে অনেক সময় । মন্ত্রীর 
মত না নিয়েও এই দপ্তরের কাজ 


অনেক সমস্থ অন্য দপ্তরকে দিয়ে দেয়া 
হচ্ছে শক্রতা করে। 


তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের “অপ- 


সংস্কৃতি বিরোধী” অভিযানের 
প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করছেন অফি- 
সারেরা। 


গোটা ব্যাপায়টা নিয়ে গভীর- 
ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। 
প্রতিটি দৃ্তরের অফিসারদের প্রতি 
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন 


. বর্চোরাকি করছেন কে বলতে - 
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' এলেন। 


ইন্দিরা গান্ধীর 


॥ তিন ॥ 


‘প্রশামনিক 


তৎপরতার’ চিত্র 


ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা পাবার পর 
তার প্রশাদনিক তৎপরতার , ছুটি 
ছবি জনঈমক্ষে খুব স্পষ্টভারে ফুটে 
উঠেছে। একটি হল, দিন কর়েকের 
মধ্যেই ৯টি রাজ্যের বিধানসতা- ভেঙে 
দেওয়া এবং অপরটি হল, জনত! 
আমলে প্রত্যাখ্যাত আমলাদের 'পদ- . 


মর্যাদায় সম্মানিত করা। 
সত্যি কথা বলতে ইন্দিরা 


বিশ্বাসী গ্রভৃতজদেরই আবার ঠাই 
দিছেন | জরুরী অবস্থায় সমর এই 
সব ব্যক্তিদের অবদান ছিল অপরি- 
সীম। ৃঁ 
যেমন ৫৭ বছর বয়স্ক সৈয়দ 
মুজফফর হোসেন বার্ণেকে বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় সূরকারেয় স্বরাষ্ট্র সচিব পরে 
নিয়োগ কর! হুয়েছে। প্রায় ১৭ 
বছর উড়িষ্যায় কাটানোর পর ১১৬৫ 
সালে বার্ণে কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ- 
সচিব হন। কিন্ত তিনি কেন্দ্রীয় 
মস্্রিসতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 
অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়। 
সেই লময়ে ভি, পি, শুরার নেতৃত্বা- 
ধীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিব 
পদ্বে বার্ণেকে নিযুক্ত করা হল। 
১৯৭৭-এ জমতা সরকার এসে তাকে 
আবার মুখ্য সচিব পদ দিয়ে 
উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। “কিস্দা 
কুশক!’ মামলায় তিনিও একজন 
অভিযুক্ত | বার্ণেকে এখন সমম্মামে 
দিল্লীতে ফিরিয়ে আন হয়েছে । 
জগমোহন (৫১) পেয়েছের দ্বিমীর 
লেফটেম্তাণ্ট গভর্ণরেন পদটি। এক 


সময়ে জনসংঘের সংগে ধনিষ্ঠ যোগ - 


থাকার ফলে দিলী ভেছেলাপমেণ্ট 
অথরিটিতেও তিনি কটি বিশিষ্ট পদ 
পেয়েছিলেন ৷ এই সংস্থার ভাইস 
চেয়ারম্যান হিসেবে জরুরী অবস্থার 
সময় দিলীর বাইরে একটি পুনর্বাসন 
কলোনী গড়ে তোলায় সময় জগ- 
যোহছুনের উর্বর মস্তিষ্ক বিশেষ কার্য- 
করী হয়েছিল বলে শোনা হায়। 
তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে . 


‘এখনও কতগুলি মামলা! ঝুলছে । . 


প্রীতম পিং ভিন্দের (৪৫) 
পেয়েছেন দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের 
পদ । তিনি পুলিশের কাজে যোগ 
দিয়েছিলেন ১১৫৮ লালে । ১৯৭৫ 
সালে ডি, আই, জি হয়ে দ্িলী 
জরুরী অবস্থার নমর 
দিজীতে তার ক্ষমতা কোন মঙ্রীর 
চেয়ে কম ছিল না। সুন্দর হত্যা 
মামলায় ভিনের একজন অভিযুক্ত ' 
আসামী । এজন্য জেলও খেটেছেন 
কিছুদিন্থ। রাষ্ট্রপতি তাকে পুলিশ 
পদক দিয়েও সন্মানিত করেছেন । 
তিদন্দেরের শ্লোগান হলঃ পুলিশের 


উচিত কথা কম বলা, কাজ বেশী 
করা। 

বেতার মন্ত্রী বলস্ত শাঠের বিশেষ 
লহকারী হিলেবে নিযুক্ত হয়েছেন 
আই, এ, এপ লাহুঙ্জিৎ দোষ (৪০)। 
তিনি উড়িষ্যাতেই ছিলেন, কিন্ত 
জরুদী অবস্থার সময় রাজধানীতে 
আমহ্িত হলেন। সেই সময় তথ্য 
মন্ত্রকের চলচ্চিত্র বিভাগের ডেপুটি 
সেক্রেটারী হলেন তিনি। “কিস্দা 
কুশাঁকার’ মামলায় দঞ্জ় বিদ্যাচরণ 
ছাড়াও শ্রুঘোষও অতিযুক্ত হয়েছেন । 
জনত! আমলে তাকে সামরিক বর: 
খান্ত করা হয়েছিল। কংগ্রেপ 
(ই) সরকার তার প্রাপ্য সম্মান 
আবার ফিরিয়ে দিলেন। 

বাণিঞ্জয মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের 
বিশেষ সহকারী নিযুক্ত নন্দকুমার 
সিং (৩১) । আই, এ, এম্‌ মহলে 
নন্দু নামে পরিচিত। তিনি 
প্রথমে বিহারে ছিলেন। প্রশ্নাত 
ললিতনারাক্ণ মিশ্র তাকে কেন্দ্রীয় 
সয়কায়ের বাণিজ্য দপ্তরে নিয়ে ' 
আপেন। তখনকার আমলে খুব নাম 


' ডাক তার। জনতা এলো । তাকে 


আবার বিহারে পাঠানো হ'ল । 
টাকা পয়সা নয়ছয় বেহিসেবের 
অন্য তাকে দাময়িক বরখান্তও করা 
হয়েছিল। আজ বাণিজ্যঘন্তরকে 
আরও উচ্চ মর্ধাদায় ফিরে আপার 
সঙ্গে দলেই তিনি ব্রাসেল্দ ও লণ্ডন 


সফরের স্যোগ হাতে পেয়ে 
গেলেন। 


বেন্ীয় সয়াষ্টর দপ্তরের এশটাব- 
লিশমেন্ট অফিসার হয়েছেন সর্য- 


প্রকাশ বাগলা। এই লোকটি 
গোড়া থেকেই জৈল পিং-এর পেছন 
পেছন ঘুরেছেন। জৈল দিং যখন 
পাঞ্চাবের মুখামন্ত্রী তখন তার প্রধান 
সচিব ছিলেন বাগলা। বর্তমানে . 
বাগলার দপ্তরের প্রধান কাজ হল, 
বিদেশে ভারতীয় দৃতাবালের কর্মী 
দের নির্বাচন করা, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের সব বিভাগে উচ্চপদস্থ অফি- 
পারদের নিয়োগ কয়া। সুতরাং 
তোষামোদ খোযষামোর্দের একেবারে 
রামরাজত্ব।. | 
যদিও প্রতিরক্ষা দপ্তরে আপাতত 
কোন মন্ত্রী নেই, তবু মন্্িহীন দপ্তরের 
বিশেষ দহকারী নিযুক্ত হয়েছেন ভি, 


'এস্‌, জিপাঠী (৪২)। জরুরী অবস্থার 
৬ সময় তিনি বিদ্যাচরণ শুরুর বিশেষ 


সহকারী ছিলেন। ১৯৭৭-এ জনতা] 
দল ক্ষমতার -এসে তাকে পুরোনো 
আশ্রয়ে অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশে পাঠিয়ে 


দেন। জাওয়ার বিমান বিতর্ক 
উঠলেই জিপাঠির নাম প্রায়ই শোনা 
যায়! | 


ইন্দিরা এই সব পুরনে! মুখ 
দিয়েই আজ তার প্রশাসন আবার 
ঢেলে দাজাচ্ছেন। 


লি 


॥ চার |! 


বিশেষ প্রতিনিধি 


রাজনৈতিক ধোগদাশসের কৌশল 
আর বড়বাজারী উত্তরৃত্তির দার্থক 
সংমিশ্রণ ঘটাতে পায়লে দৈনিক 
দংবাদপত্র প্রকাশের আড়ালেও ঘষে 
একটা তেজারতি ব্যবসা জমিয়ে 
তোল! যায়, তার প্রমাণ দৈনিক 
. লোকসেবক পত্রিকার কর্ণধার মুকুল 
রায়চৌধুরী । 

একদা উত্তর কলকাতা! জেল! 
কংগ্রেলের নেতা অধুনা দৈনিক 
পত্রিকায় দম্পাদক সুবাদে সাংবাদিক 
মুকুলবাবু ৩:শে মার্চ রবিবায় তার 
পত্রিকা অফিসে বেন্দীয় মন্ত্রীদের 
পদধূলি পেতে বার্থ হলেন। ফঘেন্দরীয় 
বাণিঙ্াযন্্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় 
শক্িমন্ত্রী বরকত গণিথান চৌধুরী ও 
সেই সঙ্গে অন্গিত পাঁজা ও সুত্র 
মুখোপাধ্যায়েরও আসবার কথা ছিল 
লোকসেবক অফিসে । মুকুলবাবু 
মন্ত্রীদের অন্য বিপুল অভ্যখনার 
আয়োজন করেছিলেন । কিন্ত তিনি 
আশাহত হলেন, মন্ত্রীরা এলেন না। 
কেন এলেন ন]? 

ক্ষমতাতোপী মহলের খোপা- 
মোদ আর নিরীহ নিষ্ঠাবান পেশা- 
দারী লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে 
লংবাদপঞ্জের সম্পাদক মেজে ছড়ি 
দোরানোর ঘটন1 বাংল! পত্র-পত্রি- 
কার ক্ষেদ্রে কম নেই। লোক 
সেবকের নবজন্মের পর মুকুলবাবু সেই 
উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রনর হচ্ছিলেন। 
১৯৭৫.এ লোকসেবক পত্রিকা সাধা- 
হিক মেয়াদে প্রকাশ করার পর 
ষখনই মুকুলবাবৃর নিজের অবস্থা 
বাড়ল, অমনি জরুরী অবস্থার স্থযোগে 
১৯৭৬ লালের ১৮ই ডিসেম্বর তদানী- 
স্তন তথা ও বেতার মন্ত্রী বিষ্যাচরণ 
শুরার করকমলে দৈনিক লোকসভার 
প্রথম সংখ্যাটি তুলে দিলেন । এবং 
যতটামাশ! কর! গিয়েছিল, ততটা 
না হলেও দোকদেবক মাত্রাতিরিক্ত 
সরকারী বিজ্ঞাপনই পেতে শুরু 
করলে]। 

সংবাদপজ্ের চেহারা-চনিত্রের 
চেয়ে অর্থের উৎস সঞ্ধানেই মুকুল- 
বাবুর আগ্রহ বেশী । সংবাদপত্রের 
জন্য তিনি দীরে ধীরে সাংবাদিক 
আমদানী করতে লাগলেন) ছু- 
আড়াইশে! টাকার মধ্যেই অধি- 
কাংশের বেতন ধার্ধ হল। কমখদের 
বঞ্চিত করে সম্পাদক নিজস্ব অর্থ- 
. ভাণ্ডারটি লব সময়ের অই কানায় 
কানায় পূর্ণ রাখতে চাইলেন । 

প্রসঙ্গত উচেখ করা দরকার, 
লোকসেবকে আরও অর্থ বিনি- 
ফোগের লোভে বঙ্রেকজন ব্যবসাক্রী- 
কেও বেশ ভালে! পদমর্যাদা 
মুকুলবাবু তার পডত্রিকাত্ন জারগা 


নি 


দ্িলেন। নিয়ে এলেন জনৈক 
জাহাজের কারবায়ী ৬থা সি এবি ও 
আই এফ এ য় পয়িচালন কমিটির 
সদস্ত শরদিন্দু পাদকে। তাকে 
পত্রিকার প্রকাশক ও ডিরেইযর়ের পদ 
দেয় হল। আনা হল চতুদ্ধোণ 
পত্রিকার সম্পাদক অরুণ রায়কে । 
পুরোনো দোকনেবকেও অক্ুণবাবু 
কান্ড করতেন। 

অন্যদিকে সাপ্ডাধ্িক লোকসেবক 
কাধতঃ যে দোকটি দেখাশোন] 
করছেন, আনন্দবাজার পত্রিকার 
এককালীন দ্রক্ষিণশহ্রতদীর সংবাদ- 
দাতা রযের্ন দাসকে দৈনিক লোক- 
সেবকেছ যুগ সম্পাদক করার প্রলো- 
ভন সত্বেও চীফ রিপোর্টার করা 
হল। আর সম্পাদক বেছে বেছে 
তাক পেটোস্জা ছেলেছোকরাকে 
সাংবাদিক হিসেবে আমদানী 
কর্দেন। তারপর ৭৭ এর মার্চে 
মুকুলবাবু তোল পরান্টালেন। 

তাই লোঞ্লেবকের - পাতায় 
বামপন্থী মুখোশের ছবি ফুটে উঠল । 
বামম্ত্রী মন্ত্রীদের বিবৃতি আর তাদের 
অয়গানে লোকসেবক তখন মুখর। 
সাংবাদিকরাও সম্পাদকের মঞ্জি: 
মাফিক ব্যবহৃত হলেন। শুধু তাই 
নয়, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উমেদাযীতে 
কোন কোন নাংবাদিককেও কাজে 
লাগানো শুরুহল। » 

পত্রিকার ব্যবসায়ী ডিয়েক্টর 


শরদিন্দু পাল অবশ্য পরামর্শ দ্বিয়ে-. 


ছিলেন: দরা করে ভোল পাণ্টা- 
বেন না, কংগ্রেদী লাইনেই থাকুন । 
মুক্ুলবাবু সে উপদেশে কর্ণপাত 
করেন নি। এসব করতে গেলে তার 
লাটসাহেবীয়ান! বজায় থাকতো 
না। তার এই রাতারাতি রও বলে 
সও সাবার নীতি যে খুব ব্যর্থ হচ্ছিল 
এমন কথাও বল! যায় ন1। 

কিন্ত মালিকী কৌলিন্ত ঘাবে 
কোথায় ? মুকুলবাবু , কর্ষাঁদের 
মাইনে, পাচ ছয় -মাল করে বাকী 
ফেলে রাখলেন। রিপোর্টারর1 এক 
রকম, ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়াচ্ছেন। পত্রিকার সাংবাদিক 
বাহরে সম্মান পাচ্ছেন, কিন্ত অফিসে 
মাদিকের কাছে অপমানিত হচ্ছেন 
আগ মাসের শেষে ফুটো কলসী উল্টে 
দিচ্ছেন (এট] আজ: অনেক লাংবা- 
দিকেরই ট্রাজ্জেডী অথবা আঁয়রণি |) 

এই অবস্থার লোকসেবকের 
বেতনহীন- কর্মীরা ইউনিয়ন 
গ্লড়লেন। এর সভাপতি হলেন 
রমেন দান, আর সম্পাদক হলেন 
রথীন চক্রবর্তী (বর্তমানে রণীনবাবু 
মত্যঘুগে কাজ করছেন কর্তৃপক্ষের 
কোপদৃষ্টিতে তাকে লোকগেবক 


লোকঙ্গেবক মালিকের কর্ী-শোষণ ও ধাল্কাবাজীর 


ছাড়তে হয়েছে )। 

অন্যর্দিকে লোকসেবক র€ বদলে 
বামাচারী হবার সঙ্গে দ্জে চীফ 
রিপোর্টার রষেন দাসকে কংগ্রেল 
মূনোভাবাপস্ন আখ্যা দেওয়া হল। 
অধিকাংশ দিনই তার রিপোর্ট 
বাতিল কর! হত। ছাপা হতন1। 
অন্যান্ত রিপোর্টাররা তার নির্দেশ 
মানতেন না। তায কাছ থেকে 
কোন আসাইনমেন্ট নিতেন না। 
রিপোর্টও তার কাছে জমা দিতেন 
না। এই অপমান মাথায় করে 
রমেনবাবু রইলেন। কিন্তু প্রবীণ 
যুগ সম্পাদক অক্ষণ রাক্ষ এই লব 
নোংরামি দেখে +৮ সালের মে মাসে 
লোকসেবক ছেড়ে দেন। মাইনে 
যাদের বাকী ছিল, তাদের মধ্যে 
অনেকেই আঙ্গও তা পাননি, 
মালিকের পেটোর1 কেউ 


-পেয়েছেনু। 


ছু পাতার কাগঞ্জ। স্টলেও চোখে 
পড়েনা । বিজ্ঞাপনদাতা1 ও বিন! 


পয়সার প্রাপকর] ছাড়! সে কাগজ 


কারও নজরে আদলে কিনা সন্দেহ । 
একমাত্র অফিস পাড়ায় একটি দেয়ালে 


নিয়মিত সশটা হয়। দংবাদপত্ৰ দেখে 


মনে, হয়না, সংবাদ পরিবেশনে 
সম্পাদকের তেমন আগ্রহ আছে। 
শুরুতে ছাপা হত মাত্র চারশো কপি। 
বিশ্বস্তসুত্রের, খবর এখন ছাপ! হয 
সাড়ে নয়শে! কপি । অতএব পার্কু- 
লেশনের জালিয়াতি প্রেস রেজি- 
ই্রারেরও চোখে পড়ল। দিল থেকে 
এলেন প্রেম রেজিষ্রারেব জনৈক 


" অফিপার । তিনি পরীক্ষা করে ভি এ 


পাচ বছরে বিভিন্ন পুঁজিপতি 
পরিবারের সম্পদ ব্দ্ধির পরিমাণ 


সপ্তম লোকসভায় গত ১১ মার্চ 
প্রজ্যোতির্ময় বস্তুর এক প্রশ্নোত্তরে 
কেন্দ্রীয় আইন ও কোম্পানি দপ্তরের 
মন্ত্রী শ্রী পি শিবশঙ্কর জানান যে, 
১৯৭২ লালে 'বিড়লার সম্পদ ছিল 
৫৮৯৪২ কোটি টাকা, পাচ বছরে ত! 


বেড়ে দাড়িয়েছে ১*৭,"২* কোটি - 


টাক]। বাহাত্তর সালে টাটা 
পরিবাদ্র ছিল পুরোভাগে, ৬৪১৯৩ 
কোটি টাকার সম্পদ ঘূল্ে। বিড়ল! 


- জরুরী অবস্থার সুযোগে, মেহের 
১৯৭২ 

লম্পদমু্য 

মফৎলাল ১৮৩৭৪ কোটি 

লিংহানিয় ১২১৪৫ ১) 

থাপার ১৩৬১৬ ৯ 

আই. সি. আই, ১৩৫২১ ৯১ 
১৪৭৭৩ ,, 


be 


পিন্ধিয়া! 


কেউ- 


দর্পণ ॥ গুক্র বার ১১ই এপ্রিল ১৯৮০ 


কাহিনী 


তি পিকে বিজ্ঞাপন বন্ধের সুপারিশ 
করলেন ৷ মূকুলবাবুর মাধায় হাত। 
জনতা নয়কারের হাতেই বোধহয় 
তার সাধের তরণী ডুবে যায়। 

এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
পেতে গেলে অন্তত দিল্লীতে গিয়ে 
তছির করতে হয়। ' শুধু কৌশল 
জানলেই হয়না, তা খাটানোর জপন্ত 
সময়ে সময়ে পেটে বিস্তে থাকারও 


দ্ন্নকার হঙ্ব । দিলীর অফিপার 
ভোলানোর বিভে সম্পাদক প্রবর়ের 
নেই । 


তিনি কোচাদোলানে! রিপো- 
টার রমেন দাসকেই ধরলেন, সেই 
সংগে ধরলেন তার পেটোকা এবং 
সাংবাদিকদের ঘোল খাওয়ানো! এক 
তরুণ সাংবাদিককে । দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বয়সে তরুণ হলেও লোকনেবকের 
সাংবাদিকচি বাদে-গরুতে এক ঘাটে 
জনথাওয়াতে ওভাদ। মুকুলবাবু 


"দেখলেন, পারলে এই ছু'ঞজমই 


পারবে। তাদের দিলীর প্রেস 
রেজিই্রায়ের কাছে পাঠালেন, যাতে 
পত্রিকার হিসেবে কারচুপি ধামা- 
চাপা দিয়ে বিআাপনটা অন্ততঃ হাতে 
থাকে। প্রেস রেজিষ্রা্ন ভদ্রলোক 
'বাঙালী। ভাই অনেক কারদাজী 
করে মুকুলবাবু দে বিপদ থেকে 
উদ্ধার পেলেন। 

বিপর্দথেকে উদ্ধার হলেই বিপদ- 


 তারিণীকে যে রক্ষা করবেন মুকুল- 


বাবু তেমন পাত্র নন। রমেনধাবু 
তার বকেয়া! চেয়েছিলেন, তাই 
অফিসের ভেতর আবার রযেন 
বিরোধী অভিযান শুরু হল। 


পরিবারেধ যোগপাজঅসে টাটাকে 
দাতাত্তরের রেকর্ডে হারিয়েছে বটে 
তবু ফারাকট! ছিল খুবই কম। মান 
৯২ লক্ষ টাকা। আর কক্ষেকটি 
পরিবারের হিসেব দেওয়] গেল। 
পুঁজিপতি পরিরারদের এই 
প্রবৃদ্ধি ঘটেছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
শাসনে, গরীব শ্রমিকদের রক্তশোষণ 
করে। এর পরেও প্রীমতী গান্ধী 
গরিবী হঠানো, স্থদ্িন আসছে’ 
ইত্যাদি বুলি আগুড়ান। 
১৯৭৭ 
সম্পদমূল্য 
২৮৫৬৩ কোঠি 
২৬৭৩১ ১১ 
২১৫ ৯২ 3) 
২*১'৯৭ js 
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এমনি করে লোকনেবকের 
ছু-তিনটি বছর পেরিয়ে বায়. 
জনতা আমলের এই যে দু’তিনটি 
বছর পেরিয়ে গেল, এই সময়ে নান! 


বিপ্ধ বিসন্বাদের মধ্যে যে মুকুসবাবুর - 


গাড়ী চড়া কিংবা ব্যকিজীবনের 
সুখন্বাচ্ছদ্দোর ক্ষতি হয়েছে তা 
কিন্তু নয়। 


ঘরের লোককে তিনি 


মাইনে দেন নি, কিন্তু জন্য কাগজের, 


সাংবাদিকদের পুরোদসত্তর ভাল টাকা 
দিয়ে বেনামীতে তার কাগজে 
লেখাতে তিনি কম্থর করেন নি। 
এরই মধ্যে জনত! জমান! রিলুপ্ত 
হল । মুকুলবাবু রাজনৈতিক ভোজ- 
বাঞ্জিয় সুযোগ নিতে চান, কিন্ত 
রাঙ্জনীতির অভ্ত:নলিল] - রূপটিকে 
বোঝবার রাজনৈঁতক বিচক্ষণতা তার 
নেই। গত লোকলভা নির্বাচনের 
আগে জনতার পুনরাগমন ঘটবে এই 
আশার তিনি জনতা দলের প্রস্ুল্প 
সেন ও প্রতাপচশ্র চন্দ্রের কাছে 
যাতায়াত শু করলেন। তাদের 
বোঝাতে চাইলেন এট। জনতার 
মুখপআ এবং বামক্রণ্টের বিনাশ 
ঘটাতে এই পত্রিকা] বিশেষভাবে তৎ- 
পর। কিন্তু মূকুলবাবু নির্বাচনের 
দঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন তার 
প্রফুল্ধীতে কতটা অবিবেচকের কাজ 
হয়েছে । তিনি দেখলেন, ' কেন্দ্রে 


ইন্দিরা, রাজ্যে বাম । শ্যাম রাখি ন1 


কুল রাখি_-এই গোলকধশাধায় পড়- 
লেন মুকুলবাবু। | 
এদিকে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী 
অয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস (ই) পুরোনো মৃতিধারণ 
করেছে। ওদের ধারণা তারতদুড়ে 
এখন ইন্দিরাতন্ত্র । পশ্চিমবঙ্গে বাম- 
ফ্রন্ট সরকারে কি আসে যায়-? মূকুল- 
বাবু দেখেশুনে বুকে তরদা পেলেন। 
রাত তোর হল। মুকুলবাবু 
এবার সত্ৰত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর 
দরজার গিয়ে কড়া নাড়লেন.। লোক- 
লেবকের প্রধান 
অঙগংকৃত করার প্রস্তাব দিলেন 
তাকে । একট! পত্তিকার দম্পাদক 
হিসেবে নিের নাম জড়িয়ে থাকবে 
একি কম কথ1। তাছাড়। বামক্রটকে 
কাবু করতে হলে একটা নিদন্ব 
দংবাদপত্রও হাতে থাকা চাই। খুব 
বেশী চাপ দিতে হল ন! সুব্রত- 
বাবুকে । তিনি . বললেন £ তিনি 
আছেন এবং থাকবেন । লোকসেব- 
কের মহাজগ্ম হলে।। মার্চের মাঝা- 
মাঝি থেকে প্রধান লম্পাদক হিসেবে 


সুত্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশিত» 


হচ্ছে। 

ইতিমধ্যে প্িকার অন্বরূসহলেগ 
একট! উল্লেখঘোগ্য রদবদল হয়েছে। 
মত্যযুগের হলধর পটল এসেছেন। 
তাকে মুকুলবাবু অফার দিলেন দেড়- 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


পি 


সম্পাদকের পদ.” 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল, ১৯৮০ 


তপন বয় 
মধাপ্রাচ্যের শরিয়তি তানা- 
শাহীর নাটের গুরু আয়াতুল্লা 


খোমেইনির সব থেকে নির্ভরযোগ্য 
পাহারাদার বানি-সদর ইরাপের 


প্রেমিভেপ্ট নির্বাচিত হবার পর ' 


ওখানকার প্রশাসন যন্ত্রে আয়াতুল্লায় 
বলিষ্ঠ প্রভাব নতুন করে প্রমাণিত 
হল। এবং এটাও প্রমাণিত হল যে, 
মলিম দুনিয়াতে সামস্তআস্ত্রিক 

| সংস্কৃতির আধিপত্য আজও 
বিদ্ধষান। অত্যাচারী শাহের 

আম্নেয়িকা থে'ষা নীতি ও অমানবিক 

ক্রিয়াকলাপ বদ্ধ করার একমাত্র 

বিকল্প ছিল ধর্মীয় গুরুর হস্তক্ষেপ, 

যেটা সোতিয়েট রাশিয়া খুব ভালই 

বুঝেছিল। বিটিশ সাআজ্যবাদীরাও 

ঠিক যেমনটি বুঝেছিল ভারতীয় 

উপস্হাদেশ বিভক্ত করার সময়। 

ইংরেজ বেনিক়্ার? ধর্সের ধুয়া তুলে 

হিন্দুন্থান ও পাকিস্তান সৃষ্টি করে হিন্দু 

মুসলমানের শোষণের আলাদা আলাদা! 
ক্ষেত্র তৈয়ী করে দিয়েছিল এবং 

"ভাগের এক্যবদ্ধ শক্তিতে স্থায়ীভাবে 
চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল । মার মূল্য 

আজও দিয়ে যেতে. হচ্ছে । মাক্কিন 

সাম্রাজ্যবাদকে ইরাণ থেকে বিতাড়িত 

করার জন্ত আদ্বাতুদ্া খোমেইনিকে, 
অপ্রত্যাশিতভাবে পরোক্ষ লাহায্য 

দিয়েছিল ফরাসী লাত্রাজ্যবাদ। 

হ্দিও ফরাসী _প্রশানন মাকিনীদের 

খুবই অন্গত সাগরেদ, তথাপি 

»*সান্রতিক গৌসার কারণ হল, কমন 


মার্কেটে সে খ্যামেরিকার কাছে - 


প্রচণ্ড চোট খাচ্ছে। আর পু*জি- 
বাদের এইটাই উাজেডী-ঘে মৈত্রী 
সেখানে সবসময়ই ক্ষণস্থায়ী । 

কিন্ত শাহের ভয়ঙ্কর ও অমানবিক 
ননির্ধাতনকেও হার মানালো আক্কা- 
তুলা চক্রের মধ্যযুগীয্ সামস্ত শাসন । 
- নারী স্বাধীনতা হরণ করে তাদের 
নতুন করে অস্তঃপুরে পাঠানো হুল । 
বিশ্ববিদ্ালজের 
বোরখা পরিয়ে জলাদ খোমেইনি 
পৈশাচিক উল্লাসে শয়তানের হানি 
হাসতে শুরু করে দ্বিল । সামান্ততম 
বিরোধিতা থাকলেই কোতল করে 
প্রতিকূলতার বিলোপ সাধন কর! 
ক্সশয়াজ হয়ে দাড়ালে।। পশ্চাদপদ 


সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনীতির কঙ্কালটাকে টিনে'র বলি হয়েছেন, আর সেই মওকায় 


চপ কবর থেকে তুলে তেহ্রানের সংসদে 
পুনঃগ্রতিঠিত কর! হল। এইভাবে 
জনজীবনে র ওপর আয়াতুল! 
খোমেইনির এরশ্নামিক দ্বৈরশাপন 
কর্তৃক হিংস্র আক্রমণ 
গোয়েবেলস কিংবা ফ্রান্সের সালাঙ্জা- 
রের নৃশংতাঁকেও নির্বালনে পাঠালো । 
নিপীড়ন আর অত্যাচারে জরা গ্রত্ত 


কৃতি ; ছাত্রীদের ” 


ইরাণের উপকূলে আমেরিকার রণতরী 


ইরাণী জনজীবন আরো তারাক্রাস্ত পের দ্বেশগুলি তাদের সাহাযা ও 


ছয়ে উঠল। সহযোগিতা হয় কমিয়ে দিয়েছে, 
দেশপ্রেষী ইরানীর1 খোলাখুলিই নয় একেবারেই বন্ধ কয়ে দিয়েছে । 
বলতে শুরু করেছে যে, হতবৃদ্ধি ফলতঃ অর্থনৈতিক দংকট ভয়াবহ 
খোষেইনির মূর্থামির জন্যই দেশের কপ ধারণ করেছে। এই স্মন্ত কারণে 
আনাচে-কানাচে মাকিনী 'আক্রমণের শিল্প সংস্াগুলোতে লক আউট, 
ম্পীং বোট ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে ক্লোজার ইত্যাদি এত" ভ্রতগতিতে 
গেছে। | বেড়ে গেছে যে, মারাত্মক রকমের 
আজারবাইজান্রের মুসলিম নেত! বেকায়ীর ফলে মহামারী দেখা 
শরিয়তমাদারী তো ঘোষণাই করে দিয়েছে । বিনা চিকিৎদার অথব! 
দিয়েছেন যে, ইরাণী জনগণ ও 'অনাহার জনিত মৃত্যু প্রভৃতি কারণে - 
আমেরিকার সাধারণ শত্রু হল সারাদেশের অবস্থা অবর্ণনীয় । 
খোষেইনি ও তার অন্ুগামীরা। এই বাস্তব অবস্থার স্বর্ণ হুষোগ 
মাফিন প্রশাসন শরিয়তমাদায়ীর ইরাণের পশ্চিমী চক্রকে অন্ত্যুখানের 
এই ঘোষণার দারা ইরাপকে গৃহযুদ্ধের সীঁজোয়া গাড়ী এগিয়ে নিয়ে ষেতে 
আগুনে ঝল্‌সে ফেলার ও প্রত্যাশিত জাালানীর কাজ করছে। সি আই এ 
আক্রমণ সংগঠিত করার উদ্দীপন! 
পেয়েছিল । অঙ্গমান কর] যাচ্ছে করার জন্য নানান কারদায় স্বণ্য 
এবারকার অত্যুথান . হবে বিগত ' খেলায় ন্মেছে। তার! আয়াতুল 
আড়াই বছরে যে কোন বিদ্রোহের. ও তার বহুল প্রচারিত এশ্লামিক 
চাইতে অনেক বেশী উত্তপ্ত ও সর্ব- বিপ্রবের প্রতি অনুগত ব্যক্তিদের 
গ্রাপী। , বিরুদ্ধে জনসাধারণকে খেপিকে 
ইরাণের তরুণ সাংবাদিক ডঃ 
হাসাম আবোদি লম্প্রতি লণ্ডনে 
বলেছেন, যে; ইরাপের দামরিক খ 
বাহিনীর মধ্যেই পশ্চিমপস্থীদের পরি- 
চালনায় “ফোরকান, নামে অত্যত্ত অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
শক্তিশালী এক গোপন সংগঠন আমাদের দেশে রাষ্টায়ত্ত ক্ষেত্রে 
'আছে। এবং এর নেতা হলেন সাম- নিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৮০০০ 
প্লিক বাহিনীর প্রধান প্রতিরক্ষা কোটি টাকা । এযাবৎ-লোকসানের 
মন্ত্রী জেনারেল চময়ান। এবং তিনি ' পরিমাণ প্রায়, ১৫০০ কোটি টাক! 
শবয়ং তত্বাবধান করে 'ফোরকানের” কয়েকটি সংস্থা মুনাফ1 দেখিয়েছে । 
সদন্তদের কাছে অত্যাধুনিক মাকিনী তার পরিমাণ মাঅ ১৫৭৮ কোটি 
আয্মেয়অন্ব পাঠাচ্ছেন। প্রতিরক্ষা টাকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ 
মন্ত্রী চমরান ও তার ছোট ভাই, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত কর! 
ইর়াশীয়ান স্পেশাল সিকিউরিটি হয়। এমন কি একচেটিয়া পুজি 
ফোর্সের প্রধান মেহেদী চষরান ইতি- প্রধান মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, 
মধ্যেই সামরিক বাহিনী ও স্পেশাল ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের 
ফোন থেকে ইরাপীর সমর্থক বলে মত অতি সমৃদ্ধ দেশগুলিও রাষ্ট্রায়ত 
অভিহিত পদস্থব্যক্িদের হটিয়ে দিয়ে করার.পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । 
এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের ২ অর্থাৎ পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
সমর্থকদের বপিয়েছেন। ইরাণের অবাধ প্রতিযোগিতার এখন কোন 
প্রভাবশালী দৈনিকপত্রিক1বয়য়াম*- অস্তিত্ব নেই। এর কারণ সমাজ 
এর প্রবীণ সাংবাদিক মহম্মদ ইউনুস ব্যবস্থা হিপেবে পুঁজিবাদ এখন আর 
ফ্রান্সে তার ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে কোন দেশেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
বলেছেন যে, খোমেইমির বাড়া- বজার প্লাখতে পারে ন1। চাহি 


“বাড়ির জন্যই ছাত্র যুব গেয়িলাদ্বের ও যোগানের ভিত্তিতে কোন দেশের 


অনেক আত্মীয় বন্ধু এশ্নামিক গিলো- পক্ষেই পু'জিবাদী নিয়ম আকড়ে থাকা 
সম্ভব নয়। আপাতত আমরা এই 
বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না 
আমরা শুধু পুঁজিবাদী সামাজিক 


পশ্চিমপন্থীর! কৃত্রিম ববন্বের গল্প ফেদে 
বিপ্লবী পরিষদ ও যুব-ছাত্রদের এঁক্য- 
বন্ধ শক্তিকে খণ্ড-বিথগু করতে. 
চাইছে। তাছাড়া একদিকে প্রতি- 
রক্ষা! দপ্তর ও আভ্যন্তরীণ নিরাপতা 
বাহিনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ বহুগুণ বেড়ে 
গিয়েছে । অন্ত্দিকে, অঘোধিত- 
তাবে বিশেষ করে পশ্চিম ইয়োরো- * 


বাণিজ্য পরিচালনার সমস্যা সম্পর্কেই 
উল্লেখ করছি ।' - 

.- এই শিল্পবাণিজ্যের কর্ণধার কে? 
লক্ষ্য করলেই দেখ] যাবে এর! শিল্প- 
বাণিজ্য পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় 


চক্র তাদের কুট পরিকল্পন1 বাস্তবায়িত 


কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রায়ভ শিল্প-- 


তোলার জন্য দ্বেশজুড়ে ব্যাপক 
বিশৃঙ্খল! কৃতি ও অন্তর্থতমূলক 
কার্যকলাপ করতে চাইছে । বিশ্ব 
জনগণের দৃষ্টি ষধন আফগাঁনিশ্থানে 
রুশী আগ্রাসনের দিকে নিক্ষিপ্ত এবং 
ইৰাণী জনসাধায়ণ্রে ওপর শরিয়তি- 
তের অত্যাচারের দ্বিকে তাকিয়ে 
হতচকিত সাকিণী প্রশাসন তখন 
মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অনুগাধীদের 
সহার্তায় অভ্যঙ্থান যারফৎ তেহে- 
রান দখল কয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম 
এশিয়ার শক্তির তারসাম্য বঙ্গায় 
রাখতে চাইছে। 

তার অনুপস্থিতিতে বানি-সদ্বর ও 
অন্যান্য সাগরেদর] প্রতি মুহূর্তে খানায় 
পড়বে একথা উপলব্ধি করে আয়াতুল! 
খোমেইনি তার পুত্র আহমেদ, পৌত্র 
হোসেন এবং জামাই আশরানিকে 
একটা রাজনৈতিক দলিল রচন] 
করতে বলেছেন, যেটা তিনি দেশ ও 
জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করতে চান 
অথবা! পুনরায় স্বাস্বোয্ন অবনতি ঘটলে 
যাতে রেডিয়ো মাযফং তার পক্ষে 
দপিলট প্রচার করা যায় 

কিন্তু এত দাবধানতা অবলম্বন 
কর] সত্বেও তিনি তার বর্তমান 


বাত শিল্পে আমা গোষার পরিণাম 


বিষয়ে দক্ষ নন । বিভিন্ন শিল্পপ্রতি- . 


ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যারেজার পদে 
যারা বসেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই 
পিভিল লাভিনের ' সদস্ত। শুধু 
আমাদের দেশে কেন, প্রায় সব 
পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্টরাগ্নতত শিল্প- 


তখন 


বাণিজ্যের কর্ণধারেরা এমন এক 
-অংশ থেকে এসেছেন ধার] ব্যবস্থা- 
পন! সম্পর্কে শ্রমিক সমস্যা, উৎপাদন 
ও বণ্টন ও পরিহারধোগা বায়, 
সম্পর্কে আদে ওয়াকিবহাল নন। 
প্রশাননিক- আমলাতত্ত্রেরে সদস্য 
হিসেবে এব আমলাস্থলভ নিলিপ্ততা, 
নিয়মশৃঙ্খল] সম্পর্কে অতিশয় স্পর্শ 
কাতরত] এবং বিভাগীয় নোট চালা- 
' চালির -হাস্যকর অভ্যান থেকে 
মুক্ত হতে পারেন নি। ঘে সমস্ত 
আমল] সামরিক -বা বেসামরিক 
প্রশাসন থেকে অবসর গ্রহণের 
প্রাকালে বা তারপর রাষ্ট্রায়ত্ত কোন 
শিল্পের কর্ণধার হয়ে বদেন ( অবশ্যই 
তদ্বিয্ের জোরে ).. তারা দীর্ঘকাল 
ধরেই বিভাগীয় আয়বায়ের ফলাফল 
সম্পর্কে নিষ্পৃ€ঘ থাকার অভ্যাসকে 
ভালোভাবেই রুপ্ত করে এসেছেন। 


॥ পাচ ॥ 


শাঁপনকে চরম বিপধয়ে হাত থেকের 
রক্ষা করতে পারবেন কি না 
সে বিষয় সন্দেহে আছে। কারণ 
রেহেস্তি, - ফোল্টাপ্তেরী, - শরিয়ত 
মাদ্ারী ও রফলান্দজানিয় মত ধর্মীয় 
রাজনৈতিক নেতারা সামরিক প্রধান 
মুস্তাফা] ওমরানের সহযোগিতার রাষ্ট্র 
যন্ত্রের সব থেকে প্রয়োজনীয় দণ্ডর- 
গুলো দখল করার জন্য ইতিমধ্যেই 
আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন । আরো 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হন, প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী ওযরান ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় 
লগ্চাহে তিনদিনের সফরে জাপান 
গমন করেন। এবং ঠিক লেই সময় 
নৌবাহিনীর.আযাভমিরালও তাই 
বিমান বন্দরে পৌছোন এবং সেখানে 
ওমরানের মলে তার দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা 
ধরে গোপন আলোচনা চজে। সব 
থেকে লক্ষণীয় হ'ল আলোচন] শেষ 


হবার পর তিনি এক মুহূর্তের জন্য 
টোকিও শহরের দিকে পা বাড়ান 
নি। পরের ফ্লাইটেই স্বদেশাভি- 


মুখে যাত্রা করেন। দ্বক্ছু দেখেশুনে 


বল! যায় ইবাপের ভবিষ্যত চুরির 
ফলার ওপর দিয়ে চলেছে। 


~ 


বিভাগীয় বায়ের ' পরিমাণও 
সামান্য, প্রত্যক্ষ ফলাফলের কোন 
হিপাব নিকাশ ব! দায়িত্ব গ্রহণেরও 
প্রশ্ন ছিল না। প্রশাসনিক কর্তা 
হিসেবে" ব্যয়বাছল্য, অনহষোদিত 
ব্যয় ইত্যাদি বিশৃজ্ঘলাকে তার 
শুতত্ব দেন নি। হয় অধপ্তন কর্ম- 
চারীকে দায়ী করে কর্তব্য সমাপন 
করেছেন। নয় মগ্িসভা বা! বড় 
কতার সাহায্য অতিরিক্ত অনগ্ন- 
রর bl বাতা অফ করে রেহাই 

বারোক্রেপী মানে ক্ষমতা আছে 
দায়িত্ব নেই। কারণ দায়িত্বের 
সমগ্রতাকে এত ক্ষত চুদ অংশে তাগ 
করে রাখা হয়েছে যে 565 লিখতে 
তিন জন অফিসার লাগে। পূরো 
৮6৪ কেউই লেখেন মনা। স্বতরাং 
‘ইয়েন’ বলার দমগ্র দায়িত্বও কারো? 
উপরেই থাকে না। সরকারী কোষা- 
গায়ের অর্থ ব্যয়ের অবাধ অধিকার - 
আছে, কিন্তু এখানেও ফলাফলের 
দ্বায়িত্ব নেই। অডিটর জেনারেল 
যে অডিট হবেন, সেটাও ফজাফলের 
অভিট নয়। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা 
বায় মঞ্জুরী হয়েছে, সেট? ধরচ-হয়েছে 
কিনা, কি ভাবে খরচ হয়েছে 
অভিটয় জেনারেল শুধু তাই দেখেন । 
আমলাপ্রভুরা এই পদ্ধতিতে 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় . 


চি 


El 


হয 


খাহদর্চ। 


অজুন দাস 


Bangladesh Public Administration and Society : 


Aniguzzaman, 


বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন 


Dr. M. 


Published by Bangladesh” Books International Limited, 
1, R. K. Mission Road, Dacca 3. 


Price 25°00. 
লোকপ্রশাসক সম্পর্কে বাঙলা 
দেশের বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ 


বাড়ছে । পাকিস্তান আমলে কিছু 
কিছু প্রতিষ্ঠানিক কাজ হলেও ধায়া- 
বাহিক শিক্ষাপচ্ছতি হিসেবে এর 
গুরুত্ব তেমন ছিলো ন1। এখন সেই 
ধারাবাহিকতা রেখেই বিষয়টি 
আলোচিত হচ্ছে। আমি বাওলাদেশ 
থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত উদ্লিধিত 
গ্রন্থটি পড়েই এই তথ্য জানতে 
পেক্সেছি। গ্রন্থটিকে লেখক 'লোক 
প্রশালনের বিভিন্ন দ্বিক এবং বাওলা- 
দেশের বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব 
ন্পর্কে আলোচন! করেছেন । বিষন্ন 
সম্পর্কে লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা গ্রস্থটিকে 


' সাধারণ পাঠকের কাছেও হৃখপাঠ্য ও 


উপাদেয় মনে হবে। রী 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্তালয়ের' রাষ্টর- 
বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও প্রফেসর 
ডঃ এম আনিহুজ্ষামান - প্রণীত 
আলোচ্য গ্রন্থটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
এই গ্রন্থে মোট দশটি প্রবন্ধ 
য্লয়েছে। লেখক ভূমিকায় (preface) 
বলেছেন, প্রবন্থগুলে! ১৯৭৬ সাল 
-থেকে ১৯৭৮ সালের ভেতর বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন কারণে লিখিত হয়েছে । 
যদিও প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে 
লিখিত হয়েছেঃ তথাপি পাঠক একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রবন্ধ গুলোর 
ভেতর একটা সাধারণ এঁক্যহ্থত্র 
রয়েছে । সেই ছিমেবে এটিকে একটি 
স্থপরিকন্সিত গ্রন্থ আধ্যা দেখয়! 
যায়। 

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ ‘ভায়ো- 
লেন্স এণ্ড সোস্যাল চে । ডঃ এম, 
আনিস্বজ্জামান একজন নিপুণ সমাজ- 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি 
পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সমাজের 


বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব ও প্রতি- ' 


ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। ঘে ‘ভায়ো- 
লেন্স’ এই অঞ্চলে কোন এক সমর 
একেবারই ছিলে! না, তাই আঙ্গকি 


» ভাবে ধীরে ধীরে গোটা সযাঙ্গকে 


গ্রাস করেছে তা এই প্রবন্ধ পড়লে 
যেকোন ব্যক্তিত্ব চোখে "পড়বে। 
তিনি এতদসংক্রাস্ত রাজনৈতিক ও 
লামাজিক পটতূমিকাও বিশ্লেষণ 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে এম, আনি- 
স্থচ্দা্থানের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ 


bl) 


হলো, সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে 
এই সমনোতাবে উদ্কানী প্রদান । 


তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছে, "The most 


Popular movies on the TV 
screen 7816 ¢ ‘the wild’ wild 
West’, ‘the Avengers’, ‘Unc- 
le’, ‘Hawai Five-0’, ‘The Pro- 
tectors’, ‘The Saint’. These 


are crime movies and these . 


might therefore be expected 
to affect the thoughts, as- 
pirations and behaviour of 


many a youth regularly vie- 


wing such programmes”. 
(9088০) এই পর্বের সর্বাধিক 
কৌতুককর কথা হলো এদ্রাতীয় 
উচ্ছৃত্খলতার প্রতি সাধারণ মাছের 
আনিস্জ্জামান 
সাহেব আশাগ্রদ্দ বলে উল্লেখ করে- 
ছেন। ধিতীয় প্রবন্ধ ‘বাংলাদেশ 
ক্যাশনালিজম*। এই প্রবন্ধে তিনি 
বাঙলাদেশ জাতীয়তাবাদের উৎস 
অনুমন্ধান করেছেন এবং বন্ধ ছুর্গম 


স্থল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার, 


আদিম ও প্রাচীন কালের অস্তিত্ব 
পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে ডঃ 
এম, আনিহ্ৃজ্জাধানের দৃষ্টিভঙ্গি 
একজন দক্ষ এতিহাপিকের সমতুল্য । 
এই প্রবন্ধের শেষে কম্মেকখান] ছক 
একে বাঙলাদেশের বিভিন্ন সময়ের 
নাম এবং তার শাসকদের লময়সীমা 
ও. প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন । এই 
ছকগুলৌ প্রবন্ধটি বিশেষ আকর্ষণ । 
গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে বর্তমান প্রেনি- 
ডেণ্ট জেনারেল জিয়াউর রুহমানের 
১৯ দফা সম্পর্কে, আলোচনা’ কয়! 


হয়েছে । এই আলোচনাটি খুবই 


গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এই ১৯ দফা 
বাগলাদেশে শেখ মুন্দিবুর রহমানের 
জনপ্রিয়তার একটা চাবিকাঠি । ডঃ 
এম, আনিসুজ্জামান “নুলতঃ 


১৯ 


দফাকে দুতাগে তাগ করেছেন।, 
দফাগুলে! হলো: 


নীতিনির্বাচনী 
*১২১৩,৩১১১১১২১১৩১১৪১১৫১১৬) ১৭, 
১৮ ও ১৯ এবং কমস্চীনির্তর দফা 
হলোঁ ৫-১* এবং ১৫ নং। এই 
ভাগকেই আবার তিনি চারটি অংশে 
বিস্তৃতি প্রদান করেছেন। দেগুলে 
হবে (১) স্বাধীনত! ও ব্যক্তিম্বাধীনতা 
বিষয়ক ১ ও ১৯; (২) রাষ্ট্রীয় নীতিয় 
তত্ব বিষয়ক ২,৩,১২-১৪ 3 (৩) মূল 
কৰ্ম্‌স্থচী বিষয়ক ৫-১০ এবং ১৫ 3 (৪) 


| আয়োছিত 


নদাধারণের সঠিক অংশগ্রহণ ৪, ১১, 


১৭ ও ১৮। এই বিভাগঞ্জলোকে তিনি 


ছকের সাহায্যে পাঠকের 'চক্ষগ্রাহ 
করে তুলেছেন । পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ এবং তার 
মৌলিক গবেষণা সম্পৰ্কে বিস্তৃত 
আলোচনা রয়েছে । এতে -তিনি 


: প্রতিষ্ঠান দক্পর্কে আলোচনা করে- 


ছেন। COTA (সিভিল অফি- 


- সার্স ট্রেনিং একাডেমী ), NIPA 


(ন্তাশন্তাল ইনটট্যুট অব পাবলিক 
এাভমিনিষ্ট্রেশল ). এবং 8490 - 
(বাওলাদেশ এাডধিনিস্ট্রেটিত ষ্টাফ 
কলেজ )। লোক প্রশাসন গবেষণা 
সম্পকিত আলোচনাটি ১৯৭১ সালের 
১৭ জামুধায়ী প্রয়াত বুদ্ধিক্জীবী ডঃ 
ফোজাফফর আহমদের স্থৃতি উপলক্ষে 
সেমিনারে পঠিত 
হয়েছে । এতে ডঃ চৌধুরীর ভূমিক! 
হথাধথ বিশ্লেষিত হয়েছে। | 

মোদ্দ। কথা গ্ৰন্থটি বাঙলাদেশের 
প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । এম আনিস্তজ্জামান বহু 
পরিশ্রম করে প্রবন্ধগুলো| লিখেছেন 
এবং প্রস্বোhজ্জনবোধে কখনে| কখনো 
সংস্কার করেছেন। এর অর 
একটি আকর্ষণ হলো গ্রন্থ শেষে একটি, 
নির্বাচিত গ্রস্থপঞ্জী, পরিশিষ্ট এবং 
বাঙনাদেশ সম্পর্কে মৌলিক তথ্য 
পরিবেশন । 

এমন একটি স্বন্দর গ্র্থ উপহার 
প্রদ্ধানের জন্তে আমি প্রশাসকফেও 
ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 


মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা 


'বিপর্ষয়ের সম্মুখীন 


ধারা মাহ্যের মূখে মিষ্টি তুলে 

দিয়ে হাসি ফোটান তাদের মৃখেই 
আজ হাসি নেই । বর্তমানে তাযর়1 
এক ভযঙ্কর আধিক বিপর্যয়ের সম্মু- 
খীন হয়েছেন ।' এর প্রধান কারণ 
বর্তমান বাজারে চিনির অগ্নিমূল্য । - 

পশ্চিষবন্গ মিষ্টায়ন বাবসায়ী সমি- 
তির অন্ততম ছম্পাদক তাপন হাজ্রর। 
রাজোর হিষ্টা ব্যবসাক়ীক্ষের বর্তমান 
অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ 
কথাঞ্চলি বলেছেন । 

তিনি বলেন, মিটি তৈরী করার 
অন্ততষ প্রধান উপকরণ চিনি । অথচ 
বর্তমানে খোলা বাজার থেকে হিষ্টান্ল 
ব্যবমায়ীদের ঘে ছামে চিনি খরিদ 
করতে হচ্ডে, তাতে উৎপন্ন নিষ্টারের 
কোন মতেই পরতা হচ্ছেন1। কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষতির যোঝাও 
বহন করতে হচ্ছে । ' কারণ, চিনিয় 
দাম বাজারে অগ্নিমূল্য হলেও খরি- 
দারের স্বার্থে ও তাদের দ্বিকে নজর 
রেখেই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এ 
ব্যবল] চালাতে হচ্ছে। স্তাষা মুল্যে 
চিমি পাওয়া না গেলে বাঙ্গালীর এই 
প্রাচীন এবং এতিহবাহী ব্যবসায়ে 
অদূর ভবিষ্ততে আরে! সঙ্কটঙ্গনক 
পরিস্থিতির উত্তব হবৈ বলে তাঁপল 
বাবুজানান। 

প্রসঙ্গত তাপসবাকু বলেন যে, 
ক্ঞাঘামূল্যে মিষ্টান্স ব্যবপায়ীদের চিনি 
সরবরাহের দাবি জানিয়ে যদিও 
লমিতির্ পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী" 
ইন্দির] গান্ধীর কাছে প্রায় একমাস 
আগে জরুরী বার্তা পাঠানে হয়েছে, 
তবু এর কোন স্থরাহা হয়নি। 


রে ॥ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল ১ ১৯৮৪ 


ঢাহিত রমা 


he 
সাহিত্য পত্রিকা ও সরকারী আদেশ 
মিহির আচার্য ' Ee 
লম্ভবত লিটল ম্যাগাজিন চাদ্বা যে মাস থেকে দেয়া হচ্ছে সে 


সম্পর্কে সরকার থে কমিটি বসিয়ে- 
ছিলেন ভারি নির্দেশষতো আধিক 


বছরের শেষ মৃহূর্তে তড়িঘড়ি সর-. 


কারী অনুমোদন হজ সাহিত্যপত্রিকার 
জন্তে বিভিন্ন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত 
পাঠাগরের জন্তে চাঁরশে! কপি 
গ্রাহকের বরাদ্ধ ! 
আয়া যারা সাহিত্যপতঅ 
চালাই তাদের পক্ষে এটা নিশ্চয় 
একটা স্বস্তির বিষয়। পত্রিকা 
নিয়মিত প্রকাশ করার পক্ষে চারশো! 
কপির গ্রাহক টা! অনেকটা ভরনার 
বিষ্ষ। 
সরকারী আদেশ পাওয়া মাজ 
‘আমর! প্রেরিত তালিকামুযায়ী 
পাঠাগায়কে নিয়মমাফিক অর্ডার 
পাঠাতে লিখলাম 1 
কিন্ত পরমূহূর্তেই সমস্ত হিসেবের 
গোলমাল হয়ে গেল। প্রণম 
আদেশটিকে নাকচ $করে হঠাৎ 
নতুন একটা অর্ডায় এল। গত 
বছরটির পুরনো সংখ্যাগুলি চারশো 
কপি কয়ে পাঠিয়ে বিল করে দ্িন। 
ছু নম্বরটি এফট! উচ্চাজের 
রসিকতা বলে মনে হবেনা কি? 
সবাই জানেন লিটল ম্যাগাজিনগুলি 
আধিক অদঙ্গতির কারণেই সীমিত 
সংখ্যায় ছাপ! হয়ে থাকে। কোনো! 
লিটল ম্যাগাজিনেরই পুরনে! সংখ্যা 
চারশো কপি করে দেবার ক্ষমতা 
থাকেন! ফলে সরকারী সহুদ্দেশ্যটি 
এক রকম বেঘোরে মারা যাবার 
. অবস্থা । এদিকে আধিক বছর শেষ 
হয়ে গেছে। 
উপরস্ত এক-এক মোশ্যাল এডু- 
কেশন অফিসার একেকরকম অর্ডার 
প্রাযই পাঠিয়ে ' যাচ্ছেম। কেউ 
লিখছেন, এক বছরের অন্ত গ্রাহক 
করে পত্রিক পাঠান, বছরের শেষে 
বিল করুন । অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা 
একট]: অরাজ্কতায় পর্যবসিত 
হয়েছে । এবং বোঝা যাচ্ছে বছরের 
শেষে নরকায়ী এই আদেশনামা 
শৃম্ত রলিকতায় পরিণত হয়েছে । 
আমরা 


নেবেন । জানিনে সরকারের পরা- 


অর্শাভা কারা, অস্কত তারা থে 


লিটল ম্যাগাজিনের লষন্তার সঙ্গে 
বিন্ুুমাজ পরিচিত নন সে-ব্যাপারে 
নিশ্চিত। তা যদি হত তাহলে 
তা! সরকারকে এই জাতীয় পরামর্শ 
দিতে পারতেন যে, বাধিক গ্রাহক 


আশা করেছিজাম . 
'মুযৃযু পত্রিকাগুলিকে বীচাবায় জন্যে - 
সরকার বাস্তবমুখী কিছু পরিকল্পনা 


সময় থেকে পুয়ো এক বছর পক্জিকা। 
পাঠাতে হবে। 

এটাই কার্যকর ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত ছিল। তার ফলে বাধক 
চাদ! পেয়ে অন্তত চারশো কপি 


- নিশ্চিত ছিল এবং এর সঙ্গে মরক্কারী- 
বেসরকারী বিজ্ঞাপন এবং পর 


নিজন্ব উদ্যোগে অকন্তান্ত গ্রাহক 
স্টলে বিক্রি ইত্যাদিতে প্রি 
পরিচালকবর্গ -রচনার' গুণ বৃদ্ধি 
করতে পারতেন ।২ কে ন! জানে 
একমাত্র সাহিতাপজিকাগুলিই 
সাধ্যমতো সাহিত্যাদর্শ রক্ষা করে 
চলেছে আজ পর্যস্ত। নতুন নতুন 
লেখককে তারাই উৎসাহিত করেন । 

সরকারী এই. বিচিত্র হরেক- 
রকমব! আদেশের ফর়ে অকারণ জল 
ঘোলা হয়ে উঠেছে । এবং পত্রিকার 
আধিক অবস্থা যথাপূর্বম্‌। 

আমর! যার] সরকারী নির্দেশ- 





লামায় হঠাৎ উৎসাহে গা ঝাড় 


দিয়ে উঠেছিলাম তারা আবার ক্লান্ত 
হয়ে বিমোতে শুরু করেছি । কাগজ, 
ছাপা ইত্যাদির ছুমূল্যে সাহিত্য 
পজের শোঁখিনতার দিন গেছে। 
আশ্চর্য, বড়. বড় কোম্পানিগুলোর 
বিজ্ঞাপনের- বাজেটে, সাহিত্যপত্রের 
কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। মাঝে 
যাঝে বিশেষ ছু একটি সংখ্যায় তার] 
করুণা করেন। তার হারা কাগজ 
নিয়মিত হহনা। আর, কাগজ 
অনিয়মিত হওয়া! মানেই ' তার 
প্রয়োজনীয়তা থাকেনা । গ্রাহকদের 
কাছেও তার কোনে! আগ্রহ 
ধাকেমা। এবং পত্রিকা সত্যি সত্যি 
বেয়োচ্ছে কিন! তার খবরও 0পাঠ- 
কেরা রাখেন না। অর্থাৎ অনিয়- 
মিত প্রকাশের দ্বরুন "পত্রিকা মৃত 
বলেই গণ্য হয়। 

দরদী সরকারের কাছে তাই 
আমাদের অঙ্গরোধ' পড্রিকার বাস্তব 


লমস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং 


আমলাদের ওপর নির্ভর না-করে ঘা 
করণীয় তাই করুন। 

তা ন! হলে এলোমেলো কাণ্ড- 
আনহীন আদেশ “পত্রিকাগুলিকে 
তো বাঁচাবে না পরদ্ধ সরকারও 
হাক্সাম্পদ হবেল। সরকারের 
সমালোচক  প্রতিক্রিয়াশীলঃ1 
বলতে লদাহস পাবেন, এট! সরকারের 
প্রোপাগাণ্ডা স্টান্ট । আমরা সয়- 
কারী সছুদ্েশ্ত্ের ওপর আস্থাবান 
বলেই এই পরামর্শ । 


দপণ ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল, ১৯৮০ 


শ্রমিক আন্দোলনের গতি ও পথ 


হুধেন্দু মৈত্র 


আজ ১১৮. । ভারতের বুকে 
ধনতন্্বাদের চাক! ঘুরতে সুরু করে 
একশত বছর আগে দেই ১৮৮* 
সালে । একথা! ঠিকই হন্ত্রশিল্পের যুগ 
স্থরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর যাঝা- 
মাঝি থেকেই । তবু$১৮৮* সালের 


আগে ধনতস্ত্রেরবিকাশের স্থক্ ভারতে. 
হয়নি মনে করলে ভূল বলা হবে না। . 


স্ৃতরাং ধরে নেওয়া যায় বুঞ্জো- 
য়াজী তখন থেকেই ভার কবর খোড়া 
সুরু করেছিল । 


পত! আসবে যে ভারতের বুকে 
বুর্জোয়াজী সত্যিই কতটা কবর 
খুঁড়েছে। এখন যে প্রথম প্রশ্নের 


সমাধান এই গ্রলঙ্গে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
, সেটা হোল, অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়া 


আদায় ও ধর্মঘটের সংখ্যা এবং Man 
Days Lost-এর ক্রমাগত, সংখ্যা 


- বৃদ্ধিকেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক 


সচেতনতা! বৃদ্ধি ও ভ্রুত বুর্দোয়াজীর 
পতনের আশাব্যধক লক্ষণ বলে যনে 
করব কিনা? অপরদিকে যত বেশী 


বেশী রাজনৈতিক দাবী দাওয়া 


N 


~~, 


ভিত্তিক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়বে, ততই 
বুর্জোয়াজীয় কবর গভীরতর হচ্ছে 
বলে মনে করব কিনা? এই উভয় 
প্রশ্নের প্রাথমিক সমাধান ছাড়! বোধ 
করি আলোচন! হবে মানদগ্ুহীন 
বিচার ও বিবেচন]। 


, ষর্দিও বাস্তবক্ষেত্রে ১৮৮০ সালকে 


. ভারতীয় ধনতত্ত্রের রথযাক্রার সুরু 


বলে অন্থমান করা হয়েছে, তবু 
রেকড়ে পাওয়া যাক্স ১৮৭৭ দালে 
নাগপুরের এমপ্রেস মিলে বেতনের 
দাবীতে দবীর্ঘ ধর্মঘট হয়। সুতরাং 


». অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের 


'' শ্বার্থে বারবার নেমেছে । 


লড়াইতে শ্রমিক শ্রেণী তার নিজের 
আজ নয় 
শত বর্ষ পূর্বে। ভারতের বুকে 
কমিউনিষ্ট পার্টির অস্থুরোদগমের বহু 
পূর্বে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের জন্মলগ্ ঘি ৩১শে ডিসেম্বর 
১৯২০ সালে বোম্বাই শহরে হয় বলে 
স্বীকার করি, তবে তার ৪$ বছর 
আগে থেকেই অর্থনৈতিক দাবী 
দাওয়ার লড়াইতে যোগ দেয় শ্রমিক 
শ্রেণী প্রথমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে 


স্ব্যক্তি নেতৃত্বে ও পরবর্তাঁ্কালে 


| হি 





* মাথাপিছু আয় 
১৯৭১ 
অহারাষ্ট ৩২১৬ টাকা 
পশ্চিমবংপ ২৯৭৮ ১ 
তামিলনাড়ু fl ‘> ২৯৪৮ 13 
পাঞ্জাব ২১৫২ 9; 
উড়িস্ব! ২৭৭৮ ১১ 


উত্তরপ্রদেশ ২২৬২ ;, 


আজ স্বাভাবিক 
কারণেই একটা হিসাব কষবার প্রব- 


১৮৮৯-৯* সালে বোছে মিল হাগুস 
আসোসিয়েশন বা ১৮৯৭ শ্রীষ্টান্দে 
এযাধালগ্যামেঢেউ সোসাইটি "অব 
রেলওয়ে সার্ভে্টম অব ইণ্ডিয়া আযাণ্ 
বার্মা ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে হর 
করে। 

স্থতরাং ১৯২* সালে এ আই টি 
ইউ সির ও ১৯২১ সালে শিল্পপ্রধান 
শহরগুলিতে কমিউনিস্ট . গ্রুপের 
জন্মের বহু আগে থেকেই শ্রমিকশ্রেণী 
বেতন ও কাজের সময় কষাবার 
লড়াইতে ব্যাপৃত ছিল । 

গ্রদজত উল্লেখ করা ধার ১১০৮ 


সালে মহানায়ক তিলককে ঘধন ছয়" 


বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তখন 
বোঙ্ছের শ্রসিকশ্রেণী ছয়দিন ধরে ধর্ম- 
ঘট করে তার প্রতিবাদ করেছিল॥ 
আবার প্রিন্ন অব্‌ ওয়েলসের অভি: 
‘নন্দন অহুষ্ঠানগুলি বয়কট ও আইন 
অমান্যের আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে, 
বোগ্ছের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট করে 
শহরের জীবনঘাত্রা অচল করে দিয়ে- 
ছিল। এরই ফলে'৮৩ জম পুলিশ 
আহত, ৫৩ জন ভারতীয় নিহত, 
১৬০ খানি ট্রাসগাড়ী পুড়িয়ে দে ওয়! 
সহ ৩৪১ জনের গ্রেপ্তার । 

'বোধকয়ি এটা খুব সংগত প্রশ্ন যে 
বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের যূল 
মানসিকতা কতদূর এগিয়েছে? 
দন্দেছ্‌ নেই সংখ্যার দিক থেকে 
শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি ও ধর্মঘট এবং 


অর্থনৈতিক দ্বাবী আদায়ের শক্তি. 


বেড়েছে । কিন্তু মূল প্রশ্ন রাজনৈতিক 
সচেতনতা বেড়েছে কি ? রাজনৈতিক 
দাবী আদায়ের ইচ্ছা ও শক্তির বৃদ্ধি 
ঘটেছে কি? কিংবা ধনতাস্ত্রিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে সমাজতান্িক 
অর্থনীতিপ্রন্থত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 


করবার প্রতি লৌহদঢ মনোভাবের , 


ক্রমবর্ধমান প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কি?" 

সপ্ডষ জোকসতা নির্বাচনে 
আসানসনোনের মত শ্রমিক শ্রেণী 
অধ্যুষিত আসনে মার্কলবাদী কমিউ- 
নিস্ট পার্টির পরাজয়ের কারণ এ 
প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে 
আছে । শ্রপ রাখ! দরকার যে 
আদালসোলের প্রার্থী শুধুমাত্র মার্কস- 
বাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি 


" ছিলেনা, তিনি ছিলেন পশ্চিমবজের 


মাথাপিছু আয় বায়িক গড় 
১৯৭৭ শতকর! হিসেবে বৃদ্ধি 
৩৩৩৮ টাক! ০৫৪ 
৩৩৮৮ 5১ ৭৯৬ 
২৪৭১ 9১ ১৩৬ 
৩৩৫১ ১১ ৭৯৬ 
৩৫১৩ 9১ ৩৭৭ 
৩৫৫ ৮১১৭ 


,লক্ষা করবার আছে। 


রাজনীতি. সচেতন, সংগ্রামী মানুযের . 


লব কয়টি বামপন্থী দলের মিলিত 
প্রতিনিধি (দি-পি আই সহ )। 
একথা ঠিকই যে. মাথাপিছু প্রতি 
শ্রমিকের সত্যিকারের "সায় ( মূদ্রা- 
শ্টতির অংশ বাদ দিয়েই ) কর্ণাটক, 
অন্ধ ও আনাম ছাড়! সর্বত্র বেড়েছে ! 
নীচে ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৭৭এর 
সত্যিকায়ে (Real wage earning) 
আয় বৃদ্ধির চিত্ত দেওয়া গেল ।* 

. উপরিউক্ত চিত্র সবটাই উৎ্পাদন- 
শীল ( Manufacturing Units ) 
কারখামার | কিন্ত এই চিত্রের সঙ্গে 
অপর এক চিত্রের কথা! মনে পড়ে 
যায় নাকি? জামশেদপুর হায়দবারা- 
বাদ ও আলীগড়ের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হাঙ্গামার, চিত্র । এবং এই সব 
জায়গাগুলির শ্রমিক "শ্রেণীর ভূমিকার 


' কথা? খবরের কাগঞ্জে প্রকাশিত 


তথ্যের প্রতিবাদ হয়নি। হবার 
কথাও নয়, কারণ জামশেদপুরের 
ঘটনার প্রত্যক্ষ চিত্র পাবার আমা- 
দ্বের অনেকের, স্যোগ হয়েছে । সে 
চিত্র অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায় 
ও ব্যক্তি গোষ্ঠীর সুখ বৃদ্ধির প্রত্যাশায় 
শ্রমিকশ্রেণী একটি শ্রেণী। কিন্ত 
সাম্রদায়িক রেষায়েষি আঞ্চলিক 
হাঙগামার ক্ষেত্রে এয়া বিভিন্ন বার্থা- 
স্বেধী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি । আসামের 
এই «বিদেশী তাঁড়াও” "আন্দোলনে 
শ্রমিকশ্রেণীর কোন বিশেষ ভুমিকা 
চোখে পড়ে কি? বিহারে মাঝে 
মাঝেই ষে স্বপ্ত বাঙ্গাল খেদ! আত্ম- 
প্রকাশ করে তখন? 

এক্স চাইতেও মজার ব্যাপার 


নাকি অমানিশার সন্ধকারে তূগছিল 
১৯৭৫-এর জুন মাসের জরুয়ী অবস্থা 
দোষাণার পর থেকে ১৯৭৭-এর ষষ্ঠ 
লোকদতা নির্বাচন পর্যস্ত। অন্ততঃ 





ভারতবর্ষ " 


~ 


কারাঁদণ্ডকে উপলক্ষ করে বোছাইয়ের 


" শ্রষিকশ্রেণী সেই ১৯১৮ সালে যে 


ইতিহাস রচনা করেছিল, তার ৬৭- 
৬৮ বছর পর তথাকধিত সংগ্রামী ও 
সংঘটিত শ্রমিকশ্রেণী তার - কণামাত্র 
কিছু করেনি । সেই-১৯*৮ সালে এ 
ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে লেনিন বলে- 
ছিলেন, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 


॥ সাত ॥ 


বিশৃত্খল! ও উচ্ছৃত্ঘলতার জন্ত শ্রমিক 
অশান্তির দংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে 
চলেছে । শৃঙ্খল দৈন্তবাহিনী ছাড়া 
যুদ্ধ জেতা লত্তব নয্ন। এমন কি 
যেখানে সে যুদ্ধ শুধুমাত্র আর্ধিক 
সুযোগ সুবিধা বাড়াতেই ব্যন্ত। 
সীচের চিঞ্জটি লক্ষ কনর! যেতে পারে । 

ছে প্রশ্নটি 'বার বার শ্রমিক 


সচেতন হয়ে উঠছে। তিনি অতি-- আন্দোলনের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষন 


মদ্দন .জানিয়েছিলেন। আর 


'আজ? শ্রমিক শ্রেণী এত অচেতন 


হয়ে পড়ল? 

আরও একট] বিষয় লক্ষ্য করবার 
মত। নীচের চিত্রটি সেট! পরিষ্কার 
করবে 1** 

লক্ষ্য করবার বিষয়, কেন্দ্রে 
শাসকদূল যখন বিভক্ত ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন তখন জোরদার । এ কথ! 
ঠিক যুদ্ধে প্রতিনাক্রমণের যতই 
আত্মরক্ষা” একটি মূল্যবান পন্থা । 


কিন্তু এই উভয়ের ফাক দিয়ে যখন. 


হুবিধাবাধের অঙ্প্রবেশ ঘটে, তখনই 
লর্বনাশের দুয়ার খুলে যায়। তাই 
আমাদের পশ্চিমবংগে দবেখেছি ১১৬৯- 
এর যুক্ত ফ্রণ্টের আমলে ইউনিয়ন 
আর আন্দোলনের জোয়ার নামলে! 
বামপন্থীদের কাধে চড়ে । তারপর ? 


১৯৭২-এর ' নির্বাচনের (1) উল্টো, 


ফলাফল, রাতারাতি ইউনিযুনগুলি 
লালের জায়গায় তিন রং চড়িয়ে 
ভোল পাণ্টে নিলো । 
১৯৭৭ এর নির্বাচন। তিন রং 
ভেপে গেজ গঙ্গার জলে, আবার ফিরে 
এলো! লালে লাল। এ গুলো লাল 


কি? দেখতে যাই লাগুক ওগুলো - 


একট! নতৃন রং, যার নাম, 'যখন 
যেমন, তখন তেমন । কথাটাও ভেবে 


' দেখা দরকার, কারণ স্থববিধাবাদ এক 


ভয়ঙ্কর মানসিকতা 

আরেকট। ভয়ঙ্করালক্ষণের দিকেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ কর] প্রয়োজন অনুভব 
করি। বিশেষ করে ১৯৭১ সান থেকে 


আবার এলে! . 


করতে চাই দেইট। এই হে,-ইংল্যাপ্ড, 
আমেরিকা, জাপান, জার্মানী ইত্যাদি 
দেশের মত ও পথে ধরি, আন্দোলন 
চালিয়ে বৈষরিক স্থষোগ সুবিধার 

প্রত্যাশাই একস্বাত্ লক্ষ্য হয়, তাহলেও 
বিশৃঙ্ঘল ও উচ্ছজ্থল আচার ব্যবহার 
সাহাধ্যকারী ভূমিকা নেবে না। আর 
অন্য মতের পথিক হলে উচ্ছৃঙ্খল ও 
বিশৃঙ্ঘলতার স্থান থাকতেই পারে 
না। 

এ বিষয়ে ফোন সন্দেহ নেই যে 
ধনতাসত্বিক ব্যবস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ 
থাকবেই । এটাঞ্ড সত্য ঘে বিনা 
লড়াইতে মালিক্ক পক্ষ বিন্দুমাত্র 
স্থছোগ সুবিধা দেবে না। এটাও 
এঁতিহাপিক সত্য যে আমাদের 
দেশেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে ১৮৮১ লালে ১৫ 
ঘন্টার বেশী কাছ করতে পারবে না 
বলে আইন করতে হয়েছিল । এমন 
কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ 
১১,৫ দালেও কলকাতার গভর্ণমেন্ট 
অব ইণ্ডিয়া প্রেমে ধর্মঘট হয়। দাখী- 
ওলি ছিল রবিবার ও গেজেটেড 
ছুটির দিনে মাহিনা দিতে হবে'। 
অন্তায়ভাবে জয়িমান! কর! চলবে না 
ইত্যাদি । স্থৃতন্নাং একথা অনথ্বীকার্ষ , 
মালিক পক্ষ বা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে 
বর্তমান স্থুষোগ স্থবিধা এমনিতে 
দেয়নি । বহ রক্তক্ষরণ ও ত্যাগ 
স্বীকার করেই ত! জর্জন করতে 
হয়েছে। ' 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





সান মোট শিল্পে 


আধিক ও প্রত্যক্ষ কর্মচ্যতির বিশৃঙ্ধলা ও জানা 
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শ্রমিকশ্রেণীয় কার্যকলাপ থেকে একথা bo নী 

বিশ্বাস করা মৃস্কিস। .কারণ জরুরী | 
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সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গ্রপ থিয়েটারের প্রযোজনাগুলি 
লাধারণতঃ কিছু না. কিছু স্বাতম্ত্যে 
চিহ্নিত থাকে, প্রকরণগত ও বিষয়গত 
পরীক্ষাও কমবেশী হয়ে থাকে, তাই 
বলে সবগুলি যে রপোস্তীর্ণতার মাপ- 
কাঠি ছু'তে পারে, ত! নয় আর তা 
প্রত্যাশা করাও বুঝি নব সময় চলে 
না। অনেক বাধা বিপত্তি ও সীমিত 
ক্ষমতার, মধ্যেই তাদের প্রযোজন] 
সম্পন্ন করতে হয়। তবুও লেখামে, 
যেট! সগ্রশংস মন্তব্য দাবী করে, তা 
হল তাদের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা 
এমনই এক আত্তরিক প্রচেষ্টার 
লাক্ষাত পেলাম গত ১৪ই মার্চ বিজন 
থিয়েটারে লায়ুক প্রযোজিত “ছুই 
হুজুক্সের ‘গল্পে? নাট্যাতিনয়ে অন্যান্য 
গ্রপ থিয়েটায়ের নাটকগুলির মত 
এটিও মৌলিক নাটক ময় এবং 
অধুনা, মৌলিক নাটকাভিনয়ের 
লংখ্যা বিরল ' দর্শন বললেই চলে-_ 
ক্ষোভের সংগে একথাটি এখানে বলে 
রাখলাম এই জন্য যে গ্রুপ থিয়েটার- 
গুলি এদিকে যদি একটু মনোযোগ 
ধেয়। Y ji 
মিখাইল সালভিকভ শ্চেদ্রিনেয় 
কাহিনীর অস্থপ্রেরণায় ‘দুই হ্ছুরের 
গপ্পো নাটকাটি রচনা করেছেন 
চন্দন সেন। নাট্যকার 
' লার্থকতা দাবী করতে পারেন, 
কারণ পাতপাত্রী নামে ও বেশ- 
ভূষায় পুরোপুরি দেশীয় যেমন, 
তেমনি পরিবেশ ও পরিমণ্ডলকে 
দেশীয় ভাবতে কষ্ট হয় না।. কিন্ত 
ছুই হুজুরের শারীরিক অবস্থানের যে 
ছুটি মাত্রা আছে এ নাটকে,তার 
পাধুজ্য সাধনে তেমন সাফল্য দেখ 
যায় না। বাস্তব ও. দ্বপ্ের ছুই 
হুজুরের রেখা সংযোগ আরও ব্যঞজনা- 
ধর্মী ও অর্থপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল । 
এ নাটকেও বঞ্চনা ও শোষণের 
বিরুছে শোধিতের প্রতিবাদ ও 
ধিক্কারও আছে, কিন্তু কাহিনী- 
বৈশিষ্ট্যের গুণেই তার অভিপ্রকাশ 
বৈচিত্জযপূর্ণ হতে পেরেছে। 
নাট্যবস্তর উপস্থাপনায় আকর্ষণ সঞ্চার 
করে নিদেশিক মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
নৈপুণ্যেষ্ট শ্বাক্ষর রেখেছেন) 
রিটায়ার্ড আই পি এস (অনারারি) ও 
অবসর প্রাপ্ত রাজনীতিবিদ-_এই ছুই 
হুজুরের অবসর জীবনের নাম] কথা- 
বাতা ও আলাপে ছুটি ভিন্ন শ্রেণীর 
চরিত্র উদঘাটিত হয়েছে লগ্নভাবে। 
শ্েণীগত দিত দিয়ে চরিত্র ছুটি ভিন্ন 


ছুই হুজ্তুৱের গপ পো 


কিছুটা 


" তেলেণ্ড, 


এবং 





. হলেও দেশের অন্ুসাধারণের কাছে 


ছুটি চরিত্রই কিন্ত সমান বিপজ্জনক ও 
ক্ষতিকারক। একন্দন অত্যাচারী 
আই পিএস আর. একজন, ভণ্ড 
প্রতারক, সুবিধাবান্ধী রান্ধনীতিক 
অবসর জীবনেও প্রতারণা, শৌষণ ও 
নির্যাতন কি কৌশলে চালিয়ে গেছে 


"শুধু শ্বার্থবোধ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, 


তাই তুলে ধরা হয়েছে মঞ্চাতিনয়ে । 
নিজেদের অন্তিত্বসংকটের মুখে তাদের 
অনহায়ত1, মরলগ্রামবাসীদের কৃষক 
দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকল্পে চক্রান্তের 
জাল বিস্তার করণ ও শেষে গ্রাম- 
বাসীদেয এর বিরুদ্ধে কখে দাড়ানে! 
চমত্কার ফুটেছে। কনিফ্ক সেনের 
আলোক সম্পাত কিছু মূহূর্তকে 


নাটকীয়তা দান করেছে। যতীন 


চক্রবর্তর সুরও নাটকের মেজাজ 
ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। 
অভিনয়ে মেঘনাদ ভট্টাচার্য, স্থকুমার 
দরকার, স্থজয় ভট্টাচার্য, স্থমিতা 
চ্যাটাজাঁ, রতন দে ও দীপংকর 
সেনগুগ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 


আঞ্চলিক ছবির উৎসব 
বাংল! কাহিনী চিত্র নির্মাণের 
৬2 বছর এবং সত্যজিৎ রায়ের 


“পথের- পাঁচালী’ ছবিটির ২৫ বছর 


পৃতি উপলক্ষে ১১ই থেকে ১৭ই 
এপ্রিল কলকাতায় এক আঞ্চলিক 
ছবির উত্সবের আয্বোভন রয়েছেন 
পশ্চিমবজ সরকার ।. রাজ্যের তথ্য 
ও সংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব 


ভট্টাচার্য গত খর] এপ্রিল.মহাকরণে 
এক সাংবাদিক লম্মেসনে এই: 
উৎসবের বিবরণ দিয়ে বলেন, ১৯৩২ ' 


থেকে ১৯৮* সাল পর্যন্ত নিপ্মিত 


বাংলা ছবিগুলিল্ মধ্য থেকে নির্বা- 


চিত ৪* -থানি ছবি এবং মারাঠি, 
মালয়ালাম, কানাড়ী, 
হিন্দি, উদ, অনূষীয়া ও তামিল 
ভাষার ২৪টি ছবি এই উৎসবে 
প্রদথশিত হবে। গ্লোব, মিনার্ভা, 
সোসাইটি, যমুন! ও শিশির মঞ্চে 
ছবিগুলি দেখা যাবে । 

এই উৎসব ম্মরণে কলকাতায় 
রবীন্দ্রসদন ও শিশিরমঞ্চের মাঝখানে 
একটি আর্ট ফ্লিম ধিয়েটার নিিত 
হবে। ১১ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন শিলান্তাস করবেন । সন্ধ্যা ৬টায় 
রাজ্যপাল টি এন সিং উৎসবের 


উদ্বোধন করবেন ও প্রধান অতিথি, 


হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সভ্যপ্জিৎ 
রায়। I 





তথ্যমন্ত্রী আরও জানান ষে, এই 


সেমিনার। এই সেমিনারে বাংলা 
চলচ্চিত্র শিল্পের নানা সমস্ত! ও 
সংকট সম্পর্কে যেমন আলোচন! হবে, 
তেমনি পরীক্ষা নিরীক্ষা উৎসাহী 
তরুণ পরিচালকরা কমাশিয়াল পরি- 
.বেশের মধ্যে নব্যধারায় ছবি তৈরী 
করতে যেমব বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, 
সে বিষয়েও আলোচনা হবে । এই 
সেমিনারে যোগ দিতে তারতের 
বিভিন্ন প্রান্তের চলচ্চিত্র কুশলী ও 
স্ুধীবৃন্দ আনছেন। 

এই উৎসবের ছবির তালিকার 
বিগত যুগের' বিখ্যাত কিছু ছবির 
লাক্ষাৎ পাওয়া যাবে । দেবকী বস্থ্‌র 
শচণ্তীদাস, প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রজগত 
জয়ন্তী”, মধু বন্থুর “আলিবাবা, ও 
অভিনয়’, উদ্স্শন্বরের কল্পনা, 
্রস্ৃতি। তবে বর্তমান, লেখকের 
প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী জানান যে, 
আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও আরও কিছু 
প্রসিদ্ধ ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় 
নি। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস’ 
(বাংল!) এদেশে পাওয়ার সম্ভাবনা 
নেই, বাংলাদেশে একট! প্রিণ্ট আছে 
শোনা ঘায়। তথ্যমন্ত্রী এ' জম্পর্কে 
অনুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস 
দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও 
বলেছেন, বাংলাদেশে মিগ্লিত ধৃতি 
ঘটকের 'তিতান একটি মীর নাছ” 
ছবির একটি প্রিপ্ট সরকার কিনে 
নিলেও ট্যাক্স সংক্রান্ত নান! ঝামে- 
লায় ছবিটি এখানে প্রদশিত হতে 
পারছে না। 

প্রেক্ষাগুহের অভাবে শিল্পে. 

সংকট 

গত ১ইশে মার্চ ইণ্ডিয়া ‘ফিল্ম 
লা্যাবরেটরিয় প্রোজেকশন কমে অঙু- 
ঠিত এক সাংবাদ্বিক সম্মেলনে রাজী 
পিকচার্সের কর্ণধার তারাচাদ বার- 
জাতিয়া বললেন, গত ১৯৭৯ সালে 
ভারতে চলচিচত্র নিমিত হয় ৭০* 
থানা এবং এটি একটি সর্বকালীন 
রেকর্ড সংখ্যাঁ। কিন্ত খুবই ক্ষোভের 
কথা চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের 
মংখ্যা এদেশে একাস্তই অপ্রতুল । 
-প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে বছ 
ছবিই প্রদর্শনের সুযোগ ন! পেয়ে 
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকবে বছরের 
পর বছর এবং হৃদ্বের টাকা গুনতে 
গিয়ে সেলব আটক ছবির প্রঘোজকর1 
শুধু ফতুরই হবেন না, ভবিস্ততেও 
আর কেউ ছবি তৈয়ী করতে উৎসাহ 
পাবেন না_ফলে চলচ্চিত্র শিল্পে 
সংকট আরও ঘমীতৃত হবে। প্রেক্ষা- 


গৃহের - স্বল্পতার জন্য প্রদর্শকরাও - 


সুযোগ বুঝে চিত্র নির্মাতার ঘাড় 
ভেঙে অত্যধিক মুনাফা লুঠছেন। 
তিনি আরও বলেন ঘষে; প্রমোদ 
করের অধিক হার মোটেই বাঞ্ছনীয় 
নয়। প্রেক্ষাগৃহের লাইসেম্দবিধির 


জটিলতাকে-আরও সয়ল করতে দর- 
আপ ঘা বুক রাকাত করেন : 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৮০ 


কালিদাস কুণ্ডু 

যৌবনের প্রারস্তে আমাদের প্রিয় 
ফুলগুলির নাম ছিল, 
কিংশুক-পলাশ-পিমূদ। আগুনে 
ফুল বসস্তের শ্রেষ্ঠ দান। জাল টক- 
টকে ফুল যৌবনের সম্মাম। রুশ 


. বিপ্লব সেই ফুল ফুটিয়েছিল আমাদের 


সাহিত্যে, 
বাঙালী 


আমাদের 
ছ্বারপ্রান্তে। 


চেতনায়, 
আমাদের 


"মধ্যবিত্তের একাংশের বুদ্ধিতে মননে 


শ্রমিক কৃষকের রাজনীতি তথা 
নৃতন সামাজিক মৃ্যবোধ স্থাইর 
প্রেরণা দৃূরস্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল । 
পরপর ছুটে। সর্বনাশা যুদ্ধ মাহুষের 
দধিক মূল্যবোধে যে বিপর্যয় ডেকে 
এনেছিল, বর্তমান শতাবীর' কয়েক 
বৎসরের ব্যবধানে সংঘটিত দুটো 
মহৎ বিপ্লব মেই বিপর্যস্ত মানবিকতার 


' সম্মুখে নিয়ে এল নিরাময়ের আশ্বাস। 


পর্বহারার বিপ্রব মানুষের সম্মান 
ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিল।, 
অগ্রিশ্দ্ধ বিশ্বাসের মঙ্্ের মতো 
“বিপ্লব শব্দটি আমাদের চেতনাকে 


- ছয়ে গেল। “বিপ্লব স্পন্দিত বুকে 


এদেশের এক কিশোর কবি'নিজেকেই 
ভাবলেন বিপ্লবজষ্টা লেনিন। 
যৌবনেয় আগুন-ছে ওয়া সেই দ্বিন- 


গুলোতে বিপ্রব ছিল মুথ উচ্চারণ । 


উচ্চারণ উত্তরণে সার্থক হলন]। 
অগিষ্পর্শ দীক্ষান্তে উপনীত হওয়ার 
সার্থকতায় উত্তীর্ণ হানা স্বপ্ন ও 
প্রাধির ব্যবধান বেড়েই চলল । 
চোখের উপর বিপ্লব নষ্ট হয়ে গেল । 
ল্রষ্ট হয়ে গেল ৷ 

বিশ্বাস কিছুটা অন্ধ হয়। ঘাড় 
ধরে মানুষকে কিছুটা সংকীর্ণ করে 


ভোলে । ই্রাজিনের নেতৃত্বে বিশ্বাল ' 


ছ্বিল। কিছুটা ভক্তিও ছিল'। তাই 
ক্রশ্চেভের ক মীরজাফরের মতে! 
মনে হয়েছিল। স্বসলভের বাইশ 
পাতার রিপোর্ট পুড়িয়ে ফেলেছি- 
লাম। তোগলিয়ান্ডির ( ইতালীর 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রশ্নাত নেতা) 
লাষ্ট টেষ্টামেন্টকে মৃঢ়েশ্ন প্রলাপ 
ভেবেছিলাম-। গুপ্ত হত্যা, কনসেন- 
ট্রেশন ক্যাম্প মতান্কতা, ব্যক্তি 
স্বাধীনতার অপহৃব--এসব কিছু 


সামাজ্যবাদের চালাকি বলে মনে - 


হত। এখন সাম্রাজ্যবাদ কাকে 
বলব? . 

_. ইরাণের কমিউনিষ্ট পার্টির বুকের 
উপর দিয়ে বাথিষ্ট পার্টি সোিয়েতের 
ট্যাঙ্ক চালিয়ে নিঁয়ে গেল । 'দমাজ- 
স্ত্রেরে পিতৃতৃমি” বিচলিত বোধ 
করেমি। ইন্দোনেশিয়ায় লক্ষ লক্ষ 
কমিউনিষ্ট প্রতিবিপ্রবী বর্বরতার 
শিকার হল। সোভিয়েতের লাল 
ফৌজেয় বক কেপে খঠেনি । আজ 


অশোক-, 


থাকবে, 


উৎসবের উল্লেখযোগ্য দ্বিক হুল.একটি বসন্তের রক্তিম স্ব 


নি 


আফগানিস্থানের সামরিক অভ্যুত্থানে 
ভাগ্যান্বেষী নায়কের পরিজ্লাণে 
সোতিয়েতের হেলিকপ্টার ওড়ে 
কাবুলের আকাশে ।' ট্যাঙ্ক আসে, 
মৈন্ত আসে বোমাকু বিমান আসে 
দ্রুততার সঙ্গে। মুখে ডন, কাজে 
সাআজ্যবাদী আচরণ। একে 
কী বলব! লেনিন বলেছিলেন 
সামাজিক সাআজ্যব্যয়। 

লেনিনে বিশ্বাস বেঁচে থাকলে 
একথা বলতেই হত়-সমাজত্রীরা 
সাম্রাজ্যবাদী হয়ে গেছে। 

হায় সমাজতন্ত্র! কথা ছিল, 
পৃথিবীতে ধতদিন পু্জিবাদের অস্ত 
সাম্রাজ্যবাদের নখদজ্ত 
থাকবে তীন্ম ততদিন তোমার হাতের 
তলোয়ার সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
তৈয়ার । ট্যাঙ্ক কাষানের চাকার 
তলায় সেই প্রতিশ্রুতি এখন ধূলিশয্য! 
গ্রহণ করেছে। প্রতিশ্রুতির ভগ্র- 
তূপের'উপর দাড়িয়ে একদা নমাজ- 
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ওড়াচ্ছে। 

তবু বনস্ত আসে। সাঁওতাল 
পরগণায় মাদল বাজে। দেলার দায়ে 
গণেশ পাণ্ডের! মছাঁজনের কাছে জমি 
খোয়ায়।  ছুঃশ্বপ্রের রাত্রিশেষে 
পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য ওঠে রক্তিম। 
তয়াই থেকে স্থন্দয়বন পর্যস্ত, উত্তর. 
থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মানুষ কান পেতে 
থাকে একটি হাকের জন্ত--তৈয়ার | 

দাআজ্যবাদের গোধূলি 
বেলায় বসন্তের রক্তম্থতি জাগে। 
যখন দেখি কাকঘীপের সেই বৃদ্ধের 
চোখ যার জওয়ান ছেলে আম 


গাছের ভালে লাল পতাক] উড়িয়ে 


ঘোষণা করেছিল ‘ইয়া আজাদী 
কুটা হায়’ । 

নষ্ট বিপ্লবের বিষাদে মগ্ন নই। 
অজাত বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি এখনও 
খন দেখি প্রতিষ্ঠানের লোঁতনীর 
হাতছানি জয় করে করেউদ্বাপ্ত এলা- 
কার মেয়ে সাহিত্যে ভূমিকম্প আনে 
‘অন্নণ্যের অধিকার” লিখে-_'অগ্নিগর্ড? 
কালের সংকেত রচনায়। 


ছর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক = 


বাধিক ৩* টাকা 
যাঞ্াধিক ১৫ টাকা 
অমালিক ৭'৫* টাক! 
' টাকাকড়ি ও চিঠি 
_ পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পন 
৬১ নং মট লেন, কলিককাতা-১৬ 





দর্পন ॥ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল, ১৯৮* 


অর্থনীতি 
ইম পৃষ্ঠার পর 
শিক্ষিত, অত্যন্ত এবং এই অভ্যাস 
ছাড়া তাদের পক্ষে কঠিন । 

কিন্ত শিল্পবাণিজ্যের- ক্ষেত্রে এই 
ধূরমের নিয়ম অচল। বৎসরাস্তে 
ধা] তাঁর আঁদে লন কর] অর্থ কতট] 
মুনাফা অর্জন করেছে গার হিসাব 
দিতে হয়। এর পন্তে সদালতর্ক 
থাকতে হয়। কারণ শিল্প পরিচাল- 


শ্রমিক 'আন্দোলন ' 
এম পৃষ্ঠার পর - 


অপরদিকে প্রশ্ন থাকছে দেশ ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থায্ন চলছে । অপরাপর 
প্রদেশের দিকে তাকালে নিংপন্দেহে 
বলা চলে দেশে সত্যিকার বিজ্ঞান 
ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান 
নগপ্য আকারে দুর্বল । বর্তমান 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি 
বিস্তাসে, সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক 
শক্তির তেমন অগ্রগতির আশাও 
পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নির্বাচন 
ম্যানিফেষ্টা, প্রোগ্রাম ও বক্তৃতায় 

, যাই বল! হোক ন] কেন। 

২৬. এর্দিকে জনসংখ্যা হ করে বেড়ে 
চলেছে। সর্বভারতীয় জাতীয় আর' 
শৃন্যে নেমেছে । ফলে উদ্ব ত্র মূল- 
ধনেয় অভাব ঘটছে। ফলে কল- 

' কারখানার মাধ্যমে গ্রামের বুতৃক্ষু- 
নর্ধভুক্ত লোকগুলোকে কর্ম সংস্থান 
করে দেওয়া অনস্তব। আদলে 
গ্রামে লোকগুলোর ছুদশ!1 চয়মে 
পৌছেছে উত্তরোত্তর মুদ্রাক্ষীতির 
চাপে। দেই ছিপেবে শ্রমিক শ্রেণী 
অন্ততপক্ষে দশ বছর ধরে নিজেদের 
অবস্থার কিছু পরিমাণ উন্নতি করতে 
পেরেছে এত টানমাটাল লত্বেও। 

সুতরাং আমাদের সামনে প্রশ্ন, 

"হুন মূলধন দেশেই উৎপাদন করতে 
হবে কিংবা বিদেশ থেকে আনতে 
হবে| বিদেশী ধার ধেনায় তো নাক 
পর্যন্ত ডুবে আছে। অপর দিকে 
হিসেবে পাওয়া যায় দেশের মূলধনের 
সৃষ্টি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। 
দেখাষায় ১৯৭৭ 1৮ ১৮,৫৩৬ কোটি 
টাক।। 


১৯৭৮-৭৯ তে ২০,৫০০ কোটি টাক! 
১৯৭৯-৮০ তে ২*,৬*০ কোটি টাকা 

কিন্তু এ ১৯৭৯ ৮০-তে যদি যূল্য- 
সর ১৯৭৮৭১র রেখাচিত্র নিয়ে 
বিচার করি তবে ট্রাড়াবে ১৮,৬২৫ 
কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৬ শতাংশ 
কম। তবে কি গ্রামের লোক বাঁচবে 
না? অথচ ধারাই দেশে ৭* শতাং- 


শের অধিকারী । লর্বভারতীয় রাজ- ' 
নৈতিক দলগুলির এবং বিশেষ 
প্রগতিশীল দলগুলিকে এটাই 


ভাবতে অনুরোধ । 


কের যোগ্যতার একমাত্র মানদও 
মুনাফা। তা! থেকেই রিজার্ভ তহ-' 
বিল হাষি, নতুম লর্মীয় সুযোগ হি, 
শ্রমিক কল্যাণ এবং সামাজিক 
কল্যাণের দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন 
আলে । 

আমাদের দ্বোশে ১৮:০০ কোটি 
টাকা ল্বীকরে ১৫০০০ কোটি টাকা 
লৌকপান করার মূল দায়িত্ব আঁদলা- 
তান্ত্রিক পরিচালন! ধ্যবন্থার উপরেই 
বর্তায় । আমলাতত্র ব্রিটিশ আমলের 
এক সাদাহস্তী, এর কোন প্রয়োজন 
নেই । বর্তমান উন্নয়ন যজ্ঞে এর 
ফোন যুল্যও নেই। তবু বিভিন্ন 
শাসক গোষ্ঠী এদের রাষ্রায়ত শিল্পের 
শিরোমণি করে বলিয়ে দেন। ফলে 
লগনীকর! মূলধন নিঃশেষ হয়ে হায়, 
আর এই অযোগাতার মূল্য দিতে 
হয় অতিরিক্ত ট্যান্স। জমপাধারণ- 
কেই তা বছন করতে হয়'। 

- ইংলণ্ডে বিভিন্ন অস্ত্র ও মালমশলা- 
সরবরাহের ডিপো পরিচালন! 
সমীক্ষা করে জনৈক বিশেষজ্ঞ কত- 
গুলি সুপারিস করেন। ফলে এ 
ভিপোগুলিক্স খরচ ২৮ থেকে ৮১ 
শতাংশ কমে যায়। ব্রিটিশ দরকার 
তিস্তা করছেন ভাঁরতীম্ম সিভিল 
সাভিসের ধশাচে গড়া ব্রিটিশ সিভিল 
থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র পরিচালনার 
লোক নেওয়া ঠিক হবে না। 

আমাদের . ধারণ যে সরকারী 
প্রশাসন ক্ষেত্র থেকে শিল্প পরিচালক 
গ্রহণ না করাই উচিত। পরিবর্তে 
পেশাগত পরিচালক ও ব্যবস্থাপক- 
দেয় মধ্য থেকে রাষ্টরায়ত ক্ষেত্রে 
পরিচালক নিয়োগ কর! সঙ্গত। 
এদের অবস্তই উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
দিতে হবে। সঙ্গে লঙ্গে শিল্পকে 
লাতঙ্গনক করে তোলার জন্মে 


বিশেষ উৎ্সাহও দেওয়া ঘেতে পারে।, 


ঘে শিল্প লাভঙ্গনক নয়, তাকে লাভ- 
জনক করে তোল] দক্ষ পরিচালকের 
পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ 
যেখানে দরকার যূল ও ভারী শিল্প, 
বিদ্যুত ও রাসায়নিক শিল্প, রেল, 
সড়ক ও বিমান পরিবহনের মত 
অতি লাভজনক ও গু$তবপুর্ণ শিল্প- 
গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন । 


আমলাতান্ত্রিক অপদ্ার্থতা এবং 
অযোগ্যতার জঙ্যে আমর] এর মধ্যেই 
১৫০*০ কোটি টাকা হারিক়েছি। 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যা লোকসান করেছে 
ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রের তা 
মুনাফায় পরিণত হয়েছে । যেমন 
বিদ্যুত উৎপাদনের লগ্মী,ও লাত 
লোকসানের দায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
অথচ এলুধিনিয়ম ধাতু ও রাদায়- 
নিক শিল্পে কাচামালেল্ন, .মত 


মৃন্তাদরে বিদ্যুত পেয়ে এ শিল্পগুলি - 


ব্যক্তিগত মালিকান! ক্ষেত্রের এক- 


চেটিয়া শিল্পে পরিণত হয়েছে, এবং 
বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য ও এলুমিনি- 


রাম ইত্যাদি ধাতুর মূল্য অনাবস্তক, 


ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গুপাগার 
দিতে হচ্ছে জনসাধারণকে । এর 
জন্যে যূলতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মমলা- 
তাস্ত্রিক পরিচালন! দায়ী । রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেঅরকে সফল মুমাফাঞ্জনক করতে 
ইলে প্রশাসনিক আমলাদের পর্জি- 
চালক নিয়োগ করা সম্পূর্ণ বদ্ধ 
করতে হবে এবং সরকারী শিল্প 
পরিচালকদের পেশাগত গোষ্ঠী গড়ে 
তুলতে ইবে। 


লোকমেবক 
্থ পৃষ্ঠার পর 
ছাজার টাকা মাইনে, গাঁড়ী, টেলি- 
ফোন ইত্যাদি । অস্থিরচিত্ত হুলধর 
তা লুফে নিলেন। ফেব্রুয়ারীর শেষ 
দিকে তিনি লোকস্বেকে যোগ 
দিলেন । সত্যযুগের চাইতে তিনগুণ 
দ্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে লোকলেবকের 
জন্ত শক্তহাতে হাল ধরতে চাইজেন 
হুলধর। তবে সত্যযুগের চাকরী 
তিনি ছাড়লেন না। চুটি নিলেন। 
বলতে গেলে সম্পাদনায় দিক থেকে 
হলধরকে একরকম সর্বেদর্বা করে 
দেওয়া হল। লোকসেবককে প্রথম 
সারির পত্রিকা করে তুলতে পাতার 
পর পাতা লিখে চললেন হলধর 
পটল । গাড়ী করে হেথাহোথা ঘুক্- 
লেন। টাকা পয়সাও কিছু পেলেন । 
অন্তদ্দিকে চীফ রিপোর্টার রমেম 


দ্বাসকে ফিচার সম্পাদক করা ছল।' 


রমেন-বিরোধী চক্রান্তে হলধর ব্যব- 
হৃত হলেন । দ্বিম কয়েক খেতেই ছুই 
নৌকায় পা দেওয়া অস্থিরচিভ সাংবা- 
দিকটি বুঝলেন এখানে তিনি-বিশেষ 
সুবিধে করতে পারবেন না। 

এই অসম্মানদ্রনক পরিস্থিতিতে 
রষেন দাস পদত্যাগপত্র দিলেন । 
সামহ্িক ভিফেউর সহলধর পটলও 
সত্যযুগে ফিরে গেলেন। ভাগ্যিস 
চাকয়ীটি তিনি ছাড়েন নি। 

কথা ছিল স্বব্রতবাবু সপ্তাহে ৩ 
দিন লোকসেবক. অফিসে বলবেন । 
অবরোধ আন্দোলন ও বামফ্র্ট সর- 
কারকে উৎখাতের বিশাল কর্মকাণ্ডের 
ফাকে তার সময় কোথায়? তাছাড়া 
তিনি ভাবছেন, মুকুলবাবু ঘলের 
লোক, বেলাইনে চলবেনই বা কেন। 


প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত মহম্মদ: 


ইউনাসকেও মুকুলবাবু ফেব্রুয়ারীতে 
পোকদেবকের দপ্তরে হাজির করে- 
ছিলেন । কর্মীরা ভাবলেন লোক- 
সেবকের ভাগ্যাকাশে হুর্যোদয় ঘটল 


বুঝি । কিন্তু তা নয়, এ রঙ বদজের- 


ধেশাকাবাজী ।- এই ধেশাকাবাজীয 


আভাস পেয়েছিলেন বলেই কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রীরা গত রবিবার লোকসেবকে 


“পদধূলি দেবেন বলেও দেন নি। 


মুকুলবাবু এখন মুষড়ে পড়েছেন। 
অনেকেই বলছেন এই বসস্ত দিনেও 
তার মুকুলিত ভাব কোথায় গেল। 


হবু মন্ত্র 


১ম পৃষ্ঠার পর. 


-বাড়ানর উপর সালডের সম্ভাবনা 


নির্তয্ন করছে। আর বহ বিতক্কিত 
ভি নি শুক্লাও মন্ত্রী হতে পারেন। 


ভার লক্ষ্য আছে প্রতিরক্ষা! দরের 


দিকে ৷ 

সঙ্গে একদল তরুণ এম পি নিয়ে 
সয় গান্ধী দিজে বিশেষ বিমানে 
উড়ে গেলেন এক এম পির বিবাঁধ্‌ 
উৎসবে শ্রীনগরে । শুধু কি তিনি, 
না, আরে! কয়েকজন ভি আই পিও 
গেলেম। গেলেন মন্ত্রী বসস্ত শাঠে, 
মন্ত্রী পি দি শেঠি । এই এম পি হলেন 
এখনকার অধ্যাত গুলাম নবী আজাদ 
বিনি আগামী দিনে খ্যাত হবার 
অপেক্ষায় স্রয়-সংগী হিসেবে নানান 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন । 

স্থপ্রীস কোর্টের লিনিয়ার আযাড- 
ভোকেট ও বন্ধে হাইকোর্টের প্রাক্তন 
বিচায়ক, পি আর মল ধিনি ভি দি 
শুক্লার হয়ে কিলস! কুর্পাকা মামলায় 
কৌশলি হয়েছেন তিনি ভারতের 
মতুন এযাটনি জেনারেল হবার কথা 
প্রায় পাকা এনে ফেলেছেন এমন 
সময় তার আগেকার বামপন্থী রাজ- 
নীতি করার খবরটি এসে গিয়ে তাকে 


বড় বিপাকে ফেলেছে । এয়কম অবস্থায় 


তিনি মুষড়ে পড়লেও' তীর প্রিয়- 
জনের উঠে পড়ে লেগেছেন। সঙ্গে 


শুক্লাজী তো রয়েছেনই। 


ক ক 


স্টার হ্বণ সিং রাজনীতির ' 


ই-কংগ্রেলীদের বিরোধ 
১ম পৃষ্ঠার' পর এ 
দেবাশিস এলাকায় লক্ষ্মী বস্তুর ঘনিষ্ঠ 
লোক বলে পত্রিচিত। দেবাশিপের 
হত্যার অপয়াধে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের 
কোষাধ্যক্ষ এবং সোমেন মিআর 
ঘনিষ্ঠ নীরেন চ্যাটাঙ্জঁ ওরফে চীনাকে 
পুলিশ গ্রেফতার করেছে। 

দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেলীদের 
বিরোধ লক্ষ্মী বোসের সঙ্গে তারই 
একর] অনুগত চীন! অভিকের । 
এদের জড়াইট1 এখন জ্ঞাতি শক্রতায় 
দাড়িয়েছে । লক্ষ্মী বোপের বিরোধী 
গোষ্ঠীঘ্র নেতার! সোমেন মিত্র ঘনিষ্ঠ 
লোক বলে রাজনৈতিক মহলে পরি- 
চিত। ফলে গত শপ্তাছে লক্ষ্মীর 
সমর্থক] টালিগঞ্জ থানার সামলে 
স্বয়ং সোমেন মিত্রকেই অকথ্য 
ভাষায় অপমান করে এবং দোমেন- 


বাবুর জীপ গাড়ী ভেঙে দিতে চায়। 


চেষ্টায় 
মধ্য কল- 


পরে অবশ্য কয়েকজনের 
অবস্থা আদতে আসে। 


কাতার মীর্জাপুরেও শুনৈক কংগ্রেম 


কম গোষ্ঠী বিরোধের বলি হয়েছে। 
গত সপ্তাহে সোমেন মিত্র 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তুর সঙ্গে দেখা 


॥ নয় 


- আবহাওয়া বুঝে নিজেকে আরও 


গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাইছেন ৷ 
তাই মহ্ীর মর্যাদা সম্পন্ন আমেরিকার 
রাষ্ট্রদূতের পদটি পাওয়ার দিকে 
প্রথমট!] যতট! ঝুঁকেছিলেন এখন 
আর ততটা তেমন আগ্রহী নন। 
বরং তিনি কংগ্রেস (আম) ছাড়া কে 
দি পদ্থের নাম এই পদটি জন্তু 
প্রস্তাব র্বিয্েছেন। ভবে পদ্থজী 
এখনও কংগ্রেদ (ই) দলের সঙ্গে 
নিজেকে মিলিয়ে না ধেওয়ায় 
প্রস্তাবটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনাও 
সেরকম উজ্জল হয়ে ওঠেনি । এদিকে 
মহম্মদ ফয়জল ঘোজন। পর্ষদের স্ঘস্ত 
হয়েছেন বলে তার বিলাতে ভায়তীয় 
দৃতাবাদে যাওয়ায় সম্ভাবন! সম্পর্কে 
যে জল্পনাকল্পন! চলছিল ত! থেমে 
গেছে 


শপ 
* * 


দিল্ীর এ আই নি মি (ই) 
অফিসে খুব ভাল ও আসবাবপত্র দিকে 
সাজান গোছান একটি ঘরে ঢোকার 
মূখে হেম্ববতীনন্দন বহপ্তণার সেক্রে- 
টায়ী জেনারেল নামের ফলকটি ঝক- 
ঝক করে। তবু তিমি ওই ঘরে ঘান 
ন! বলজেই চলে । ওই ঘরে সাধারণ 
লম্পাক বুটা পিং বমেন। ভিনি 
কি বহুগুণ] বিরোধী ? এমন প্রশ্ন 
শুনলে সদ্ণরজী বলেন যে, তিনিএন। 
বদলে আর এক সম্পাদক এ আর 
আনতুলে বসে পঁড়বেন। তাই, 
আগেভাগে এই ব্যবস্থা নেওয়। আর 
কি! | 
করে উদরের আততাযম়ীকে গ্রেগার 
এবং অন্তান্ত আইনশৃথ্ঘ না পরিস্থিতি 
নিয়ে আলোচন! করেন। এই 
আলোচনার বিবরণ যেটুকু জানতে 
পেরেছি তাতে কোথাও এই অভি- 
ঘোগ করা হয়নি যে, কংগ্রেলী গোঠী 
বিরোধের ব্যাপারে সি পি এম. 
জড়িত। 

অজিতবাবু নানা ফর্মুলা! নিয়ে 
আলোচনা করছেন কিভাবে 
কংগ্রেলীদের মধ্যে শৃঙ্খল! ফিরিয়ে 
আন! যায়। কিন্তু এ কাঙ্গ প্রায় 
শিবেরও অদাধ্য। ঘে বিরোধের 
কুত্রপাত হয়. শুধু ব্যক্তিগত লাভ 


.লোকনানের ওপর ভিডি করেনে 


বিকোধের  মীমতেসো লম্ভব নয়। 
কংগ্রেন্ীর্দের গোষ্ঠী বিরোধ শুধুমাত্র 
ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ছিলাব- 
নিকাশ, নিয়ে । তাই- এই বিরোধ 
মেটার ব্যাপারে কেউই আশাবাদী 


নয়। 


অনেক কংগ্রেস নেতাই এখন 
আশংকা করছেন আগামী দিনে এই 
গোষ্ঠী বিরোধ আরও তঙ্ঙ্কর আকার 
মেবে এবং তার প্রস্ততি কংগ্রেসীদের 
মধ্যে শুরু হয়ে গেছে । অগ্চিতথাবু 
বাস্তব অবস্থা থেকে মৃখ করিয়ে শেফ 
পলি পি এমের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে 
গেলে উল্টো ফলই হবে। 
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একজন ধান্ধাবাজ লোহার ব্যবসায়ীকে নিয়ে 
ক্ষুদ শিল্প কপৌ ৱেশনে অৱাঞপ্জিত লড়াই 


একজন ধান্দাবাজ সুষোগ-সন্ধানী 
লোহার ব্যবসায়ীকে নিয়ে রাজ্য ক্ষুদ্র 
শিল্প কর্পোরেশনে ছুই ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে কর্পোরেশন জুড়ে 
একবারে সোরগোল পড়ে গেছে। 
দংঙ্গিই ব্যতিত হলেন সংস্থায় 
চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আইনজীবী দংসদ 
সদশ্ত সোমনাথ চ্যাটাজা ও অপর 
জন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আই, 
এ, এস অফিদার বামপন্থী 
দলগুলির  লংগে খুবই ঘনিষ্ 
অর্কপ্রত দেব। ছুঞজনের_ ফেউই 
কাউকে. ছাড়তে নারাজ । ফলে 
ক্ষুদ্র শিল্প দণ্তরে এখন কাজকর্ম প্রার্ 
বদ্ধ । কমীদের শুধু এই নিয়েই 
চলছে হাজারো আলোচনা । তবে 
দেব ও চ্যাটাজাঁয লড়াইতে একদল 


মোরারজী 
১ম পৃষ্ঠার পর 
‘যোগ দেন যায়া কোম দিনই জম- 
লুত্বের লমর্থক ছিলেন না। এর 
মধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইন মহ 
এবং সংগঠন কংগ্রেস নেতা শাস্তি 
ভূষণের মাম উল্লেখযোগ্য । 
প্রাক্তন জনসত্বী নেতার! ইতি 
মধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এম 
নি চাগলার সমর্থন পেয়েছেন। 
এখন শাস্তিভূষণ এবং রাম জেঠ- 
মালিনী খুব চেষ্টা করছেন 
মোরারজী দেশাই সহ প্রাক্তন দং- 
গঠন কংগ্রেণীদের এই দুলে আনায় 
জন্য । মোরারজী দেশাইয়ের ঘনিষ্ঠ 
সুত্রে জানা গেছে তিনি নতুন. দলের 
প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল তবে 
এখনই নতুন দলে ফোঁগ দেওয়ার 
ব্যাপারে ফোন সিদ্ধান্তে আসছেন 


না। 
এদিকে চন্দ্রশেখর আর জনতা 


পার্টির দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। 
এই অবস্থায় মূল জনতা পার্টি এক 
* গভীর সঙ্কটে পড়েছে । কোন নেতাই 
আয় ভাঙা জনত! নৌকার হাল 
ধরতে চাইছেন না। এই অবস্থায় 

" ভারতীয় জনতা দলে অধিক্ষাংশ 
নেতা ও করম যোগ দেওয়ার কথা 
চিন্তা করছেন।, , | 


অমৎ ইউনিয়ন কম খুব উল্লনিত । 


তাদের ধারণা, এদেন্স লড়াইয়ে নীট 
লাত তাদেরই । - 
যূল ঘটনার শুরু ১২ই মার্চ। এই 


দিন লোহার কারবারী এম, দি, 
মৌজি এণ্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে - 
কোম্পানীরই মালিক বলে পরিচিত 
হাপিস মৌজি, লোহার জন্ত * 
সংস্থার কমার্শিয়াল ম্যানেজার 
বি, সি, লায়েকের কাছে আসেন'। 
মৌজি এই সংস্থার কাছ থেকে গত 
সেপ্টেম্বর নতেম্বয্ন মাসে ১৯* মেট্রিক 
টন ইম্পাতের পারমিট পান। এর 


" মধ্যে ১৫* হেট্রিক টন মন্তেম্বন্ন মালের 


মধ্যেই মৌজিয়! তুলে নেন। ইতি- 

মধ্যে হাল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া গত 

৮ই ভিসেম্বর ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন 

কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানান যে. 
সৌজিকে টাল অথরিটি লরাসরি 
ইম্পাঁত বিক্রী করছে। সেজন্ত রাজ্য 
ক্ষুদ্র শিল্প ঘণ্ডর যেন এই কোম্পানীকে 
আর কোন বরাদ্দ নাকরেন। কেন্দ্রীয় 
দপ্তরের নিদেশাহযায়ী কু শিল্প 
দপ্তর মৌজিদের একথা জানিয়েও 
দেন। কিন্তু তাদের আবার 
সীল অথরিটি যাই জানাক ন! কেন 
১৯০ এর মধ্যে ১৫০ মেট্রিক টন তুলে 
নেবার পর বাকী ৪০ মেট্রিক টন ' 


চি 


ইম্পাত তার কিনতে চান। এবং ক্ষুদ্র 


শিল্প দগ্ডরকে তা দিতে হবে। প্রী 


.-লায়েকের কাছে হাপিন মৌজি একটি 


বন্ধ ডারেরী তুলে দেম। ভায়েরীর ' 
মধ্যে বন্ধ একটি খাম। শ্রীললায়েক 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে মাজা ডিরেক্ট 
অর্কপ্রভ দেবের মরে চলে আসেন। 
শ্রীদেব সংশিষ্ট ব্যক্তিকে খামটি খুলতে - 
বলেন। খুঁজতেই দেখা যায় রদ্ধ 
খামের মধ্যে রয়েছে ভিন হাজার 
টাক1। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাতে পায়ে 
ধরে এই ঘটনারথৈকে নিষ্কৃতি পাবার 
চেষ্টা করেন। কিন্ত তাতে কাজ 
হুয়না। প্রীদেবের নির্দেশে সঙ্গে 


সঙ্গে মুচিপাড়া থানায় যোগাযোগ 


কর] হর | থানা থেকে পুলিশ আলে। 
কিন্তু এই টাকার দায়িত্ব নিতে তারা 
অস্বীকার করেন। বলেন, এ, শি, 


র্যাঙ্কের কোন অফিসারই এই টাকা 





(পট, রা হত পর্ষদ. 
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জমা নিতে পারেন। আইন নিয়ে 
অনেকক্ষণ. কূট কচালীর পর. এন- 
ফোর্পমেণ্ট পুলিশের ডেপুটি কমি- 
শমারকে খবরটি দেয়া হয়। তিনিও 
ষত্রশিল্প দণয়ে পুলিশ পাঠিয়ে দেন। 
যারা আনেন তারাও আইনের প্রশ্ন 
তুলে এই টাকা জম! মিতে অস্বীকার 
করেন । পরে শ্রদেবের সংগে ডেপুটি 
কমিশনার ভ্রীদত্যেন প্রহর কথাবার্তা 
হয়। শেষে পিজার লিষ্ট তৈরী করে 
এমফোর্সমেন্ট পুলিশ এই টাকা নিয়ে 
ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। - | 
এ পর্যন্ত যা ছিল লবই ঠিক । 
কিন্ত এরপরেই শুরু হয় গণ্ডগোল । 
পোমনাধবাবুয় “ জুনিয়ার বলে. 
পরিচিত জনৈক লমীর ঘোষ 
এই ঘটনার দংগে জড়িয়ে পড়েন। 
ঘটনার দিনই ছুনিয়ার ল” ইয়ার 
শ্রঘোষ, কোনও এক অজ্ঞাত 


কারণে মামলাটি প্রত্যাহার 
করে নেয়ার জন্ত শ্রীদেবকে অমুরোধ 
করেম। জবাবে গুদধেব “জানান, 


ফেল. রুদু হয়ে গেছে।' আমি 
এ জম্পর্কে কিছু করতে পারবে! ন1। 
শুধু একবার নয় বার বারই শ্রীঘোষ 
এ ধরনের - অন্গরোধ জানাতে 
থাকেন। কিছু অর্কপ্রভ দেব তাতে 
লাড়া দেমনি। কিন্তু ঘটনা হলো, 
নেপথ্যে জল যথারীতি ঘোলা হতে 
থাকে । হঠাৎ আনন্দবাজারে ২র] 
এপ্রিল এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। তাতে প্রকাশ পায়্‌ যে, ঘুষের 
মামল] তুলে নিতে রাজী হননি 
এমন একজন অফিসারকে প্রতিষ্ঠান 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই 


সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা 


পার না হতেই ম্যানেজিং ডিয়েক্টন্ 
লীদেবের কাছে চেয়ারম্যান সোম- 
নাথবাবু একটি চিঠি পাঠান । তাতে 
তিনি ঘটনার বিস্তান্পিত তথ্য জানতে, 


'চান। কিশু অর্কপ্রতবাবু চিঠিটি 


সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি । 
কেনন! তার ধারণ! চিঠির 'মধ্যে 
ফোমনাধবাবুর প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। 
ঘুষের ঘটনার, মোকাবিল] করার জন্য 
ম্যানেজিং ডিয়েক্টন্ল-ই যথেষ্ট বলে 
শ্রীদেবের ধারণা । এর মুধ্যে চেয়ার- 


| ম্যানর মাথ! গলানোর নাকি কিছু 


নেই। ছু পক্ষেই কড়া চিঠি চাপাটি 
চলে। কেউই কাউকে ছেড়ে কথা 
বলেননি । অথচ আদল কথা হটলা, 
ছু’ জনের সম্পর্কেই অনেকেরই 
কিছু বলার নেই। দোমনাথবাবু 


ব্যারিষ্টার হিসেবে স্বনামধ্যাত । 


ও মি 
দি আত পুত ৬ 


মাহযের অন্য তার আইনগত সাহায্য 
কারোরই তুলে যাওয়ার নয়। 
অপরদিকে অর্কপ্রভ বুরোক্র্যাট হলেও 
একেবারে সাধারণস্তরের নন | বাম- 
পন্থী দলের সংগে গুর মেলামেশার 
"কথা অনেকেই জানেন। তাছাড়। 
অর্কপ্রভ একজন দৃক্ষ প্রশাসক, সৎ 
মাহয। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় 
সোমনাথবাবু ও অর্কপ্রভবাবুর মধ্যে 
লড়াইয়ের মাহষটি হলেন এক নদ্ঘরের 
ধান্ধাবান্দ এক ব্যবসায়ী | এই ব্যব- 
লায়ীটিকে নিয়ে ৩১ সালে তৎকালীন 
কংগ্রেমী মহী জয়নাল আবেদিন 
একেবারে ' মেতে উঠেছিলেন। 
আবার! ৮* সনে এই ব্যবসায়ীটিই 


কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল 
১ম পৃষ্ঠার পর 
এলাকা, 
ব্যারাকপুর, শ্রীয়ামপুর এবং আলি- 
পুর. লদর মহকুমার শিল্পারঞ্চলগুলি 
নিয়ে প্রস্তাবিত এ কেন শাসিত 
অঞ্চল গঠন করতে হ্ববে। কারণ, 
প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী 
গণতাজিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র- 
বিন্দু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ওই 
অঞ্চলটি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যদিও 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ এবং 
সংগ্রামী মাম্ষপুলি ছড়িয়ে রয়েছেন, 
তথাপি প্রস্তাবিত অঞ্চলটি লামরিক 
কায়দায় বা কৌশলে একবার কেন 
দখল করতে পায়লে রাজ্যের অবশিষ্ট 
মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়- 
বেন। এবং কেন্দ্রের সহায়তায়, 
ওদের দমন পড়লে স্থবিধা হবে| 
উল্লেখযোগ্য, ধার] এই সর্বনাশা 
' ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছেন বা 
ময়াদিল্লীর কর্তাদের সঙ্গে দরবার 
“করছেন তাদের ব্যবসায়ের কেন্দীয় 
কর্মস্থল বা ‘হেড অফিসগুলি প্রায় 
লেবই কলকাতায় । যদিও তায়! 
যুগ যুগ ধরে বা এরাজ্যে বাপ-ঠাকুর- 
দার আমল থেকে বসবাল করছেন, 
তথাপি তারা এখম শ্রমিক, কৃষক, 


দেশ কাল রাজনীতি 
২য় পৃষ্ঠার পর' . 


কিন্ত সংঘ নায়ক বালাসাহেব দেও- 
রাম যখন আবার ইন্দিয়ার সঙ্গে সহ- 
ষোগিতা করার নির্দেশ দেবেন তখন 
সে নির্দেশ উপেক্ষা করার শক্তি ও 
- সাহস তারতীয় জনত! দলের মধ্যে 
দেখা যাবে কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, 
জনতার তৃতীয় অপচ্ছেদের পর, তিন 
জম সেক্রেটায়ী সমেত, চেয়ারম্যান 
চজশেখরের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে 
দ্বলের ভবিষ্যৎ কী: অবলুপ্তি না 





লাধা রণ শ্রমিকঃ খেটে খাওয়া সাধারণ পুনর্গঠন ? 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


লিকাতা-৬ থেকে মৃন্ধিত এবং দর্পণ কার্ধাল 


হাখড়। পৌর এলাকা, 


এবং 


J Price 60 Paise 
লাল পার্টির লোকজনের মধ্যে ঢুকে 
পড়ে নিরাপদ আশ্রয় খু'জছেন। 
এখানে বল! দরকার, অর্কপ্রভ- 
বাবু ক্ষু্র শিল্প দণ্ডরে ১4৮ সনের ১৭ই - 
এপ্রিল যোগ ফেন। দংস্থার ?৭৭- 
৭৮ সনে লোকসান ছিল ৬ লক্ষ 
টাকা । ৭৮ ৭৯ সনে সংস্থার টার্ন 
ওভার আগের বছরের তুলনায় ছিপ্তণ 
হয়ে ৮'কোটি ৫০ লক্ষে দীড়ায়। 
লাভ হয় ৮ লক্ষ টাক। 
সনে 'মোট টার্নওতার গত বছরের 
ভবল। মোট ষোলো কোটি টাকা। 


৭৯ ৮৬ 


এর মধ্যে নংস্থার লাভ ১২ লক্ষ 
টাকা। - র 
মধ্যবিস্ত, ছাত্র, যুব, মহিলা এবং 


অন্ঞান্ত স্তরের গণতান্ত্রিক মাহষের 
উত্তাল আন্দোলনের সত দেখছেম। 
তাই, তাদের এই ষড়যন্ত্র চলছে। 
তার! বলেছেন, যে ভাবেই 
হোক নয়াদিজীকে বুঝিয়ে প্রস্তাবিত 
অঞ্চলটিকে কেন্দ্র শালিত একটি 
অঞ্চলে রূপান্তরিত করতেই হবে । 
এট] লফল ছলে, তাদের ধারণা 


গ্রামের গয়ীব মানুষের! মিছিল করে' 


আর কলকাতা মহামগন্নীতে আঁল্পবে 
না বা ঢুকতে পারবে না অন্তান্চ 
গণ মিছিল ও মিটিং বন্ধ কর! সম্ভব ০ 
হবে। প্রস্তাবিত কেন্ত্রীয় এলাকার 
প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্য সরকারের 
হাতে থাকবে না। কাজেই মিছিল 
নগরী কলকাতার গণ আন্দোলন, - 
শ্রমিক ধর্মঘট এবং রাজনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন মানুষের প্রভাবকে 
দমন কর! সহজ হবে। 

উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল 
গঠনের উদ্ভোক্তাদের এই পর্িকল্পন! “ 


আজকের নয়” বিগত কয়েক বছর 
ধরেই নেপথ্যে তারা তাদের এই 


কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছেন। 


IR 





ফ্যান্টাকস্‌ বিক্রয়ের জন্তু ভারতের 


সর্বত্র এজেন্ট চাই 





যু ৬১, ঘট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


য়টরাষ্য নির্বাটনেরাদিনঠিক 
৩ 


"করার ব্যাগারে 





ত্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৮ই১এপ্রিল, ৮০ 1 ৬* পয়সা 


প্রেসিডেন্সী হু 


জেলে 
কংগ্রেস 
আমলে 
যা চলত 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


গত তিনবছর ধরে জেল প্রশাদন 
নিয়ে সার! ভারতে বছ আলোচনা 
শোনা, গেছে। অবিভক্ত অনত! 
পাটির বড় বড় নেতারা, কেন্দ্রীয় 
কস্্রী থেকে রাজের মুখ্যমন্ত্রীর! জরুরী 
অবস্থায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে বহু 
বই লিখেছেন । জেলবিধি সংস্কারের 
চক্কামিনাদে কেউ কয যায় না। 
ইদানীং সুপ্রিম কোর্ট ও কেহ্ীয় 
দরকার সমস্ত রাজ্য স্বরাষ্ট্র বিভাগকে 
জেলের অবস্থা উন্নততর করার জন্ত 
নির্দেশ দিয়েছেন । এখানেও বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের কারামন্ত্রী শ্রদেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় জেল বিধি সংস্কারের 
জন্ত একট] কমিটি গঠন করেছেন । 
এ কমিটি রাজ্য 
দুটো অন্তর্বতণ রিপোর্ট পেশ করেছে। 

কিন্ত প্রেপিভেন্দী জেল লম্পর্কে 
জেল থেকে সম্মুক্ত জনৈক ব্যক্তির 
লঙ্গে সাক্ষাতে যা জেনেছি, তা এক 
কথায় বলতে হয় জরুরী অবস্থার 
লময় নিজে যা প্রেপিভেন্দী জেলে 
"দেখেছি আজও সে ব্যবহার চলছে। 
বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার বেড়েছে 
বই কমেনি; লেই রক্ষক-সথপার 
শ্রীঅমিতাভ গাহুজী লক্মীবৃদ্ধি করে 
চলেছেন যদিও আজ মহাক্রণের 
চেয়ারে কংগ্রেছের জান সিং দোহ্‌ন- 


সরকারের কাছে. 


৮ পৃ 
৪ 

নু ৯২৮৮4 
ES Ed " 


বাম ফণ্টের আমলেও তাই চলছে 


পাল নয়, বসে আছেন বিপ্লবী 
সমাজতন্বী দল তথা বামক্রপ্টের 
ভীদ্বেবতরত- বন্দ্যোপাধ্যায় । ঠাণ্ডা 
ঘরে বলে দেবব্রতবাবু জানতেও 
পারেম না জেলগুলোর় ১০৫ ডিগ্রী 
ফারেনহাইটে চৌবাচ্চাত্ ন্নানেক 
জল না থাকলে বন্দীদের কি দুরবস্থা 
হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর 
বিধানলতা বা অন্তত্ কেউ মন্ত্রীকে 
প্রশ্ন করলে, তিনি খোজ নেবেন ঘুঘু, 
ছুনগতিবাজ আমলাদের মাধ্যমে আর 
তার! ঘেরকম বোঝাবেন, মন্ত্রী মশায় 
দেয়কম বুঝবেন। 

কংগ্রেসী জমানাল মতো আজও 
প্রেসিভেন্সী জেলে নগদ নারায়ণের 
খেলা চলছে। মাছ-মাংল-দজির 
ঠিকাদার পিরাজের সঙ্গে পুরনো 
বন্দোবস্ত আজও বজায় রেখেছেন 
জেলের কর্তারা। দেবব্রতবাবু বোধহয় 





নত 


নয়টি রাজ্য বিধানসভার নির্বা- 
চনের দিন ঠিক করায় ব্যাপার মিয়ে 
ইন্দিরা! কংগ্রেলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
মধ্যে গুরুতর মততেদ দেখা দিয়েছে 
বঙ্গে ধবর পাওয়া! গেছে। একদিকে 
সগ্ঘয় গান্ধীর নেতৃত্বে-বেশ কিছু তরুণ 
উঠতি মেতা চাইছেন অবিলম্বে 
নির্বাচন করতে অন্যদিকে কমলাপতি 
জরিপাঠীর মত প্রবীণ মেতার! চাই- 
ছেন কয়েক মাসের জন্য নির্বাচন 
পিছিয়ে দিতে । 

সপ্ন গান্ধী এবং তার সমর্থকদের 
যুক্তি হচ্ছে, লোকনতা নির্বাচনে 


সি 
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গধিত যে এই বাজারেও বারে টাকা 


কিলোয় মাংস মেলে। বিশ্বাস 
করুন, খোল! বাজারে হেখামে 
আঠারে] টাকা, সিরাজের তখন 
টেগার দ্র বারো টাফা। হোক না, 
পাদ হ্যাস হান্স করছে মর] পাঠীর 
মাংস। মাংস আর পচা মাছ নিয়ে 
সিরাজ জেলে ধায় বেল! সাড়ে 
এগারোটা নাগাদ | খোলাবাজারের 
শেষে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা মিললো 
তা দাধাই গেল জেলে। আর কিছু 
ভালে! মাছ রোজই আসে হাস- 
পাতালের রান্নাঘরের জন্ক। কিন্ত 
এ 'ন্তই) বটে, অর্ধেক চলে যায় 
কর্তাদের শিষ্লির রাকাঘরে আর 
অর্ধেক কর্তা-সিপাই-জমাদার-দণ্ডিত 
আসামী অর্থাৎ মেটর] বিক্রি করে 
বন্দীদের । ঘর শুনবেন, ধরুম ৫* 


গ্রাম ওজনের পাঁচ পিদ কাটাপোনা 






AUT 


দলের বিপুল সাফল্যের জের থাকতে 
থাকতেই নয়টি রাজ্যের নির্বাচন 
হওয়া ভাল। কারণ লোকসভা 
নিবাচনের-প্রতাব রাজ্য’ বিধানসত। 
নির্বাচনের ওপরও পড়বে। ফলে 
দলের অয়লাত অনেকটা স্থনিশ্চিত 
হবে। ৃ 

সম্তয় গান্ধীর আরও যুক্তি হচ্ছে, 
এখন বিরোধী দল ছত্রভঙ্গ । সুতরাং 
এই অবস্থায় নির্বাচন হলে বিরোধীরা 
একজোট হতে পারবে ন1। ফলে 
কংগ্রেন বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে 
ঘাৰে। 

এই অবস্থায় দলের জয়লাভ 
স্থনিশ্চিত হয়ে উঠবে । 

কমলাপতি জিপাঠী ও বেশ কিছু 
প্রবীণ নেতা চান নির্বাচন অস্ততঃ 
কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে দে ওয়! 
হোক । কারণ ক্রমাগত ভ্রব্যযূল্য 


বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত কয়েকটি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 









৯১ 
DAMA 










অর্থাৎ আড়াইশো গ্রাম দু টাকা। 
বিক্রেতাদের আয শুনবেন, এ হাঁস- 
পাঁতালের রাল্গাঘর অর্থাৎ চৌকার 


যে মেট দেঁধাশুনে করে সেই শামন্থর 


পায় দিনে কম করেও চল্লিশ টাকা । 
তাহলে ওদের ভাষায় ‘বড়াব্বড় 
লাইনে? হেড কর্তা কত পান বুঝুন । 
আর কারামন্ত্রী দেবত্রতবাবু বোধহয় 
পান মাসে তেয়োশত টাকা। 

এবার যাই বড় চৌকাম্। 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওখানে মেট 
ছিল ভীঘ। এখন আছে কালু । 
৮* কেপ্সি সঙ্ি যাম| হয় মাজ ৭** 
গ্রাম তেলে । তেলের গন্ধে লরষে 
বোঝা দায়। বেজা বারোটার 
পুইশাক ঢুকলে! পরের দিনের জন্ভ । 
আর মহাকরণের মন্ত্রীদের বাড়িতে 
কেন আমরা সকলেই সকালে টাটকা 
সর্জি কিনি সেদিনের ভজন্ত । '্বীর্ঘদিন 


চোর ডাকাতের ছড়া 
অনাৰ্য মিত্র. 


এক 





ওয়ে ব্বাপ রে বাপ 
পুলিশের গায়ে হাত পড়েছে 
ইসলামপুর সাফ । 
চোর ডাকাতে করবে চুরি 
পড়বে না সে ধর, 
চোরের মেসে! চোর ধরেন! 
বিধান চমতৎ্কর]। 
পান্টা দলের হৈ হজ 

. লহছ্ছে নয় ক্ষাত্ত ) 
বিধানসভায় বিবৃতি আর 
তদস্ততেই শাস্ত। 

' ছুই 

কোন মন্ত্রী মুখ্য বটে 
কোন মন্ত্রী গেঁণ " 
কোন মন্ত্রী বিবৃতি দেন 
কোন মন্ত্রী যৌন। 


মন্ত্রী হলেই বিদেশ ভ্রংণ 
এবং নানান রাজা, 
ঘরের মামুষ দুঃখ পেলে 
করেন নাকো গ্রাহ। 


মন্ত্রী মানেই সভায় তাষণ' 
শোষণ নিপাত যাচ্ছে, 
দরজায় খিল, মন্ত্রী চুপে 
মাংস পোলাও খাচ্ছে। 


তিন 

ছেলের বাব! বলেন ঃ 
খোকা কি উপহার দিবি 
নেহাত যধন দেবেই না হয় 
দিও রডীন টি, ভি, । 
রডীন টি, ভি, পপ রঙীন 
ফুলশয্যার রাত. 
ঝুটমূট নয়, সাচ্চ। বুলি 
বসস্ত, কি বাত. । 





বিহারে প্রবাপী বাঙালী ছিলেন, 
সন্ত প্রেমিভেক্মী জেলে এসেছেন 
ডেপুটি জেলার জ্ীঘোষ। উনি বড় 
চৌকায় মাঝে মধ্যে হঠাৎ চষযক 
পরিদর্শন করে কাজ ফ্েখালেন। : 
লক্জসিতে বেশি তেল ঢালালেন। 
উনি পেছন ফোমাত্রই কড়া বা লব 
ড্রাম থেকে সম্ভ্িতুলে উফ তেল 
ছেঁকে তুলে নিয়ে আবার সব্জি সেনক 
হল--এফনই এক্সপার্ট কালুকা। 
ওদিকে কর্তার] কিন্ত দেখাচ্ছেন লব. 
বন্দীকেই বিধিমতে! মাছ মাংপ-তেল 
দেওয়] হচ্ছে । বাজেটে ববাদ্দ বাড়ছে, 
বন্দীদের . ভাগ কমলেও বাড়ি-অমি 
তো বাড়ছে কর্তাদের । 

জেলের মধ্যে তেলের ঘানি 
আছে। খাটি সরষের তেল আজও 
তিন টাকায় মেলে। বিশ্বাস করুন! 
সরকার-নির্ধারিত ছু টাকা কেজি 
দরে সিপাই অববা কর্তাজী এক 
কিলো তেল কিনলেন। কিনে বড় 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





সাধারণ মানুষ 


উত্তরপ্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গে 
শাস্তি শৃঙ্খলার রক্ষক পুলিশ বাহিনীর 
লোকের! একই পদ্ধতিতে গ্রামবালী- 


দের ওপর উন্মত্ত তাণ্ডব চালালো! ।, 


খাদের ওপর জনপাধারপের জীবন 
সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব স্তন্ত তাদের 
এই নারকীয় রূপ অকল্পনীয় হলেও 
আমাদের সমাজ যেচুড়াস্ত নৈয়াজ্যের 
মধ্যে দাড়িয়ে আছে পশ্চিম দিনাজ- 
পুরের ঘটনা তারই আর এক রূপ। 
থে সমাজে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর-_ 
বিশেষ করে শহরবালী তথাকথিত 
শিক্ষিত মানুষ সততা], আস্তরিকতা, 
কর্তব্যপরায়ণত1, অন্তায়বোধ, অর্থাৎ 
প্রায় শব রকমের মানসিক গুণ 
বিসর্জন দিয়ে ধাদ্ধাবাদী, ঘুযখোরী 
ও লোককে ঠকিয়ে উপরি ঝোজগা- 
রের চেষ্টায় ব্যস্ত, যেখানে এমন কি 
বিচারপতিদের স্তায়পরায়ণত! ' ও 
নিরপেক্ষত! সম্পর্কেও অনেকের মনে 
সন্দেহ জাগছে সেখানে পুলিশ বাছি- 
নীর পাশবিক আচরণে সা হবার 
কিছু নেই । 

গত ' ত্রিশ বছরে আমাদের সমস্ত 
আুমাতটাই প্রায় পাশবিক হয়ে গেল । 
কোন অভাবনীয় , ঘটনাই আর 
আমাদের মনে দাগ কাটে ন1। কেউ 
ঘুষ না খেলে আম41 বাঁক হই, কেউ 


পরের টাক! মেরে না দিলে তার. 


মাম সংবাদপত্রে ছাপা হয়, রোজ 
সকালে খবরের কাগজে ড।কাতি 


ছিনতাই রাহাজানি'খুনখারাবি নাকী ' 


ধর্ষণ বধূ হত্যার খবর ন! দেখলে 
আমর! তৃপ্তি পাই ন1। "এ আবস্থা 
একদিনে হয়নি । কংগ্রেসী রাজ- 
. নীতি ও অপশাদন, গান্ধী নেহরু 
ইন্দিরার মীতি'দেশ ও ঘেশের মানুষ 
উভয়কেই নরকে পাঠিয়েছে । ব্রিটিশ 
বাজতে এদেশের পুলিশ ছিল দমন 
পীড়নের যন্ত্র-জনসাধারপের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন এক একটি রোযট, যাদের 
শুধু অত্যাচার করতেই শেখালে। 
হয়েছে । দেশ স্বাধীন হবার পর তার 
কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং পুলিশকে 
আরও ভয়ঙ্কর, সম্পূর্ণ হদরহীন, 
আরও পাশবিক যন্ত্রে পরিণত কর! 
হয়েছে । তাই পুলিশ আজ সাধারণ 
মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ । 
পুলিশ তাদের অন্যতম প্রধান শত্রু । 
এই শক্রতার চরম প্রকাশ দেখা গেছে 
পশ্চিম দিনাজপুরের ঘটনায় । দোষী 
পুলিশ অফিসারদের ও কনষ্েবলদের 


শান্তি দিয়ে, বিচার বিভাগীয় তদন্তে 
প্রকৃত ঘটম1 উদ্ঘাটিত করে হয়ত 
সাঙ্গ্লিক প্রলেপ দেওয়] যাবে, কিন্ত 
স্থায়ী কোন পরিবর্তন ঘটবে না। 





দেওয়া হয়েছিল । 





ইন্দিরা গান্ধীর ব্যর্থতা 


পরাস্ত, চার প্রধানমন্ত্রী রিক্ত 
হস্তে দিল্লী প্রত্যাবর্তম, 
এটাই চূড়ান্ত চন্তর, এটাই শেষ 
হযোগ--লজালামের  আন্দোলন- 
কারীদের এই হুমকিই কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পক্ষ থেকে আভাসে-ইগগিতে 
কিন্ত কার্যক্ষেত্রে 
মেখা গেল এই রাউণ্ডেও আন্দোলন- 
কারীদের জিতই বজায় রইল, আর 
আলোচনার দরজা) খোলা রেখে 
শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করলেন যে 
শেষ স্থযোগের শেষ নেই । প্রচারের 
মাধ্যমে এমনি একট] আবহাওয়া 
সৃষ্টি করা! হয়েছিল যে, প্রধানদন্ত্রী 
স্বয়ং একবার রণক্ষেত্রে হাজির হলেই 
আসাম লমশ্তার সমাধান হয়ে ষাবে। 
কিন্ত বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করল থে 
শ্রীমতী গান্ধীকে ব্যর্থতার বোবা! 
নিয়েই- প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে, 
সমস্ত শক্তি দিয়েও তিনি লমন্ডার 
জগদ্দল পাথর এক হৃতোঞ সরাতে 
পারেন, মি। কারণ আদ্দোলন- 
কারীর] “বিদেশী” নির্ধারণের ভিত্তি 
বছর নিয়ে কোন আপন রফায় 


রাজী নয়, ১৯৭১ সাল তো নয়ই, 


রাজ্যপাল প্রস্তাবিত ১৯৬৭৩ ময়। 
সেজগ্পই আদামে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আইন নির্দেশ অচল । আন্দোলন- 
কায়ীরা নয়াদিল্লীর রক্তচক্ষুকে 
অগ্রাহ করে তেল ও সরকারী সৃংস্থা- 


"প্ুলিতে যথারীতি পিকেটিং করে 
চলেছে ষদিও এ ধরনেয্ন সত্যাগ্রহ 


ও ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। 

আঁদামের ছাত্র যুব কেন্দ্রীয় 
সরকারকে উপেক্ষা করার শক্তি পায় 
কোথা থেকে? প্রধানমন্ত্রী এবং 
কেন্দ্রীয় হ্বরা্রমন্ত্রী এর. পেছনে 
বৈদ্বেশিক শক্তির গোপন হদতের 
কথা বলেছেম। কিন্ত কে সেই শক্তি? 
জাতীয় স্বার্থে নাকি তার নাম 
প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কিন্তু 
দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যখন 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে 


তখন সে জাতীয় স্বার্থ কি বিপন্ন | 


হচ্ছে না? 

মাত্র চার ঘণ্টা] সময় হাতে নিয়ে 
শমতী গান্ধী আসাম ও মেথালয় 
গিয়েছিলেন কিন্ত বিরোধী দলগুলির 
চাপে পড়ে তিনি এই তিক্ত বটিক] 
গজধঃকরণে বাধ্য হয়েছিলেন, 
আসলে উত্তরপূর্বভারতমৃত্ী হবার 
কোন আগুরিক ইচ্ছাই ছেম প্রধান- 
অতত্রীর ছিল লা। সত্যাগ্রহ যে'আর 


করলেন। ' 


অহিংস চিত্রে নেই, “বিদেশীদের+ 

সধ্যো যে বেশী করে দেখালো হচ্ছে 

এ সব সত্য ও শ্রীমতী গান্ধীর উপলব্ধি 

হয়েছে । কিন্ত সমশ্তার সমাধানে 

বাস্তব পন্থা অবলম্বনে তার বাধা 

কোথায়? দল-গ্রধান হয়ে তিনি. 
কেন আলাম প্রদেশ কংগ্রেসকে এই 

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকা-. 
বিলার সামিল হতে নির্দেশ দিচ্ছেন, 
না? মনে রাখ! দরকার যে আসাম 

সমস্যা সমাধানে হত বিলম্ব ঘটালে 

হবে ততই বিচ্ছিম্নতাবাদীদের শক্তি 

বৃদ্ধি ঘটবে এবং কেন্দ্রীয় সরফায়ের 
ছুর্বলত। প্রকাশ হয়ে পড়বে। 

শ্রীদতী গান্ধী কি ইচ্ছে করেই আসাম 

লমন্তাটাকে ঝুলিয়ে রাখলেন ত্রাতার 

ভূমিকার সঞ্চয় গান্ধীকে অবতীর্ণ 
হবার স্থযোগ দেবার জন্ত? 


কংগ্রেস কয্যুনি আঁতাত 


বাবুীকে দলে পেয়ে কংগ্রেস 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৮০ 


নেতা দেবরাজ আর্দ যেন মবযৌবন 
লাভ করেছেন । জগজীবনের নামী 
অঙগগামীদের মধ্যে বিশেষ কেউ ভার 
পর্দা অন্লরণ করেন নি, চন্ত্রশেখয় 
. ইত্যাছি যে সমস্ত নেতাদের উদ্দেশে 
. কংগ্রেসের দরজ। খুলে দেওয়া! হয়ে- 
" ছিল তাদের কেউই দলে ফেরেলনি। 
কিন্ত তাতেও হতাশ না হয়ে জীপ 
ইতিমধ্যে দি পিআই-এম ও পিপি 
আই নেতা ই এম এল মানৃত্রিপা্দ ও 
রাজেশ্বর বাওয়ের দজে নয়াদিল্ীতে 
পংক্তি, ভোজন দেরেছেন। এই 
ভোজের নীট লাত হম দল তিমটি 
আসর নয়টি রাঁজ্য বিধানসভা মির্বা- 
চনে এঁক্যবন্ধভাবে কংগ্রেসের (ই) 
মোকাবিলায় লপ্মত হয়েছে। 

দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচনী 
লড়াইয়ে সংগে পাওয়া কংগ্রেসের 
পক্ষে কম সান্তজনক ব্যাপার নয়। 
কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার কর! 
দরকার যে নয়টি রাজ্যের সামান্ত 
কয়টি পকেটে ছাড়! কমুনিষ্ট পার্টি 
ছুটির প্রভাব প্রতিপত্তি আদ উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। কিন্ধ-নবগঠিত ভারতীয় 
জনতা দলের নামের আড়ালবর্তা 
জনসজ্ব-আর এস এস- এর সঙ্গে 
নির্বাচনী জোট বাঁধতে কংগ্রেস কমু 
নিষ্ট কেউ রাজী নয়, ঘদ্বিও দলপ্রধান 
অটলবিহারী বাজপেয়ী আসম বিধান 


লভ! নির্বাচনে খৈরভঙ্জ্ের বিরুদ্ধে 
তার দলের লড়ার অন্দীকারই 
করেছেম। | 
ভারতীয় জনতা দল নাপাততঃ" 
বাদ গেল, কিন্ত লোকদল ? শ্রীতার্স 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হয়িয়ানায় 
চরণ নিং“এর প্রভাব লোকলতা নির্বা- 
চনের ফলাফলের মধ্য বিয়ে প্রত্যক্ষ 
করেছেন । সেছস্তই বোধহয় তিনি 
নির্বাচনী সমঝোতার সম্তাবন। নিয়ে 
চৌধুরীজীর দজে আলোচনার প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রে জনত1 সর” 
কারের পতনের পর লোকদল 
কংগ্রেদ আঁতাত তো হয়েছিল। 
তত্বাবধায়ক সরকারের শরি 
সত্বও তারা ভোগ করেছিল। কি 
সে বন্ধুত্ব তাদের টিকল কোথায়? 
লোকসভা নির্বাচনের আগেই অর্থাৎ 
কঠিন পরীক্ষার পরেই ছু দলের মধ্যে 
আবার ছাড়াছাড়ি হয়নি কি? অবস্ত 
রাদনীতিতে অলস্ভব বলে কোন বস্ত 
নেই। ইন্দির1 গান্ধী অতি কৌশলে 
এঁক্যবদ্ধ বিরোধী ঘলগুলিকে ছত্রভঙ্গ 
করে দিয়েছেন । আবার যদি ভার। 
নিজেদের তুল বুঝতে পেরে হাতে 
.ছাত মিলোতে পারে তবেই ইন্দিরা 
চাতুন্মীর চোখা জবাব দেওয়া সম্ভব 


হবে। & 


এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পগভিদৈর ধমকে 
দিল্লীর ই-কংখেসী কর্তাদের টনক নড়ে 


আসামে বাঙ্গালী নির্যাতন ও 
বিতাঁড়ন বন্ধের দাবীতে শিঙ্গিগুড়িতে 
যানবাহন আটক করে আনাম অব* 
রোধ করতে গিয়ে কংগ্রেসের (ই) 
নেতৃত্ব এক শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ী এবং 
শিল্পপতির কাছে কড়া ধমক 


-খেয়েছেন। 


এ সব ব্যবপায়ী এবং শিল্পপতি 
পরিক্ষার তাষায় কংগ্রেসের (ই) নেতৃ- 
বৃন্দকে বলে দ্বিয়েছেন যে, আসাম 
অবরোধের নামে তাদের পণ্যবাহী 
ট্রাকগুলি আটফসহ পোড়াম হলে 
তারা কংগ্রেসের (ই) ভাণ্ডায়ে আর. 
চাদ! বা পয়দ] কড়ি দ্বিতে পারবেন 
না। 

এরপরেই দ্বিল্লীর কংগ্রেন (ই) 


কর্তাদের টনক মড়ে এবং লক্গে লঙ্গেই 
 ময়াদিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 


(ই) কর্তাদের কাছে জরুরী বার্তা ও 
ট্রাঙ্ক টেলিফোন আসতে থাকে । 
অগত্যা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
চাপে পড়ে স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব 
বাধ্য হয়ে এ অবরোধ আন্দোলন 
“আপাততঃ স্থগিত” বলে ঘোষণ। 
করতে বাধ্য হন। | 
অপরদিকে, এ শিল্পপতি এবং 


ব্যবসায়ী মহল প্রশ্ন তুলেছেন যে, 
আসামের বাজালীদের বাচানোর 
জন্ত কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব 'ঘধন 
পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে অবরোধ 
আন্দোলন করলেন, তখন আসামের 
কংগ্লেন (ই) নেতৃত্ব কেন আসামে 
বাঙ্গালী বিতাড়ন বন্ধের জন্ত সেখামে 
আন্দোলন করছেন ন1? দেখে শুনে 
মনে হচ্ছে এ এক রহম্তজনক 
ব্যাপার ৷ 

আসাম থেকে কংগ্রেসীরা (ই) 
বাঙ্গালী তাড়াবে আর পশ্চিমবজের 
কংগ্রেস (ই) তার প্রতিবাদ জানাবে 
এ কেমন কথা | কংগ্রেসের (ই) মধ্যে 
জাতীয় স্তরে যে কোন এক্য মেই এই 
ঘটনাই তার জলস্ত গ্রমাণ। একথা 
আমাদের নয়, শিল্পপতি এবং ব্যব- 
পায়ী মহলই একথা বলেছেন । 

উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি ও ব্যব- 
পায়ী মহল আরো বলেছেন, আসাম 
অবরোধের নামে কংগ্রেলের (ই) ওই 
অবাস্তব আন্দোলনের ফলে উত্তর 
পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ 
টাক] ক্ষতি হয়েছে । কারণ, উত্তর 
পূর্ব ভারতের একমাত্র গেটওয়ে হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি । এ রাস্তা] 


বারুট হয়েই আসাম, মেঘালয়, 
অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, 
মণিপুর এবং ত্রিপুরায় সরকারী ও 
বেসরকারী পণাবাহী ট্রাকগুলি 
যাতায়াত করে থাকে । 

কংগ্রেস (ই) বমাঁদের ওই 


, অবাস্তব আন্দোলনের ফলে ওই 


সাতটি রাজ্যের সাধারণ মায় বিভিন্ন 
পণ্যদ্রব্যের অভাবে দ্বারুণ হুর্গতির 
মধ্যে পড়েম বলে ওই লব রাজ্যের 
মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক ধর্তাব্যক্তির] 
এখন বলছেন। ওয়াকিবহাল মহল 
আরে) বলেছেন, এতেই বোবা যাচ্ছে 
যে, কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব এবং কর্মীর 
দাধারণ যাজষের কথা ভাবেন না। 
ওদের মুল উদ্দেপ্ত ছিল পশ্চিম- 
বদের আইন শৃঙ্খল]! বিপন্ন কর]। 
কিন্ত, শিল্পপতি ও ব্যধসায়ীদের 
অধিকাংশই .দৃঢ়তায় সঙ্গে বলেছেন 
যে, একমাত্র “শ্রমিক আন্দোলন”, 
ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের 
তুলনায় এখন পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণু 
সরকারের মছ্িত্বে কংগ্রেস রাজত্বের 
চাইতে এখানে ভারা অনেকগুণ ভাঙ্গ 
আছেন। কারণ, অবৈধ টাকার 
দ্বাবীতে পুলিশের একাংশ যদ্ধি€ 
তাদের কাছে প্রতিমাসেই একবার 
করে যায়, তবু মন্তানর] আর আগের 


মত দেৌরাত্য করতে ভরপা পাচ্ছে 
না। 







দর্পণ || শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৮০ 


অের মদে মন কষাকধিতে 
তেন্কটরমণের দুর্দিন 


এখন অর্থমন্ত্রী তেঙ্কটরমণের বড় 
হুর্দিন। কারণ) তিনি সঞ্চয় গান্ধীর 
দঙ্দে মন কযাকযি করে ফেলেছেন । 
সয় গান্ধীর কথামত কমল নাথকে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ফাইল 
দেখান নি। বরং প্রমতী ইন্দিয়! 
গান্ধীকে ঘটনাটি বলতে গিয়ে অন্- 
মোদ্বিত কর্তৃপক্ষ নন এমন একজনকে 
টা করে তিনি সরকারী ফাইল 
খান তাও জানাতে কম্থুর করেন 
.নি। কিন্ত নব শুনে প্রীমতী গান্ধী 
চুপচাপই থেকে গেলেন। আর ওই 
ঘটনার কদিন পরে দেখ! গেল, তার 
হাত থেকে শিল্পোঙ্গয়ন দগুর দেখা- 
শোনার দ্বাচিত্ব চলে গেছে। ওই 
দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়ের 
এক বন্ধু চয়পঞ্জিৎ চানানা। তার 
মত অবস্থা মন্ত্রী পি সি শেঠিরও। 
শেঠি লসপ্রয়ের কথামত সরকারী 
নিদেশ সব সময় মানতে রাজী 
হচ্ছেন না বলে সঙ্গীন অবস্থার মুখে 
পড়েছেন। কয়েকটি ঘটনালহ সাই- 
রিন লাগান পাইলট গাড়ীর বায়না 
ধর] ও কয়েকজন পেট্রোল পাম্প 
মালিকের লাইসেন্স বাতিল করার 


বড় লবণ ব্যবসায়ীদের 
কারচুপির প্রতিবাদে বয়কট 


কলকাতার বড় লবণ ব্যবসায়ী- 
দের কারচুপির প্রতিবাদে এবং তা 
১ প্রতিকারের দাবিতে ক্যালকাটা সন্ট 
ভিলার্শ আসোসিয়েশনের নেতৃত্বে 
কলকাতার পাইকারি বাজারের 
মাঝারি লবণ ব্যবসায়ীর! ওই বড় 
ব্যবসায়ীদের জাহাজে আমদানীরুত 


লবণ বয়কট করার সিদ্ধান্ত করেছেন।, 


এতে কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের 
খুচরা বাজারে অদূর ভবিষ্যতে লবণের 
কিছুট। দঙ্কট হরির আশঙ্কা আছে 
বলে ওয্াকিবহাল মহল অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । 

উল্লেখযোগ্য, রাজ্য সরকায়ের 
উদ্চোগে যে লবণ আমদানী হয় তা 
লাধারণত য়েজের ওয়াগনেই আনা 


দণ 

-“ বাংলা! সংবাঁদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা ৩ 
যাগ্মাযিক ১৫ টাক! 
আ্েমাসিক *"৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি . 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, ঘর্পণ" 

৬১ নং মট লেন, কলিকা তা-১ 











" এতে সাধারণ মুদি ব্যবসায়ী এবং 


জন্ত পেট্রোল ও রসায়ন দণ্ডরটি 
খুইয়ে বসে আছেন। নেহাত 
একাস্ত বিশ্বাসভাজন বলে গৃহ ও 
শহ্রবাপী উন্নয়ন দণ্তরটি যায় 
লি। তাছাড়া তিনি মধ্যপ্রদেশের 
রাজনীতিতে ভি সি শুক্লার প্রতিদ্ধন্বী। 
তাই স্বাধীনচেতা হতে গিয়ে বড 
নাজেহাল হয়ে পড়ছেন। 

আবার জ্ঞানী কৈল সিং সঞ্চয়ের 
পরম বিশ্বস্ত হলে কি হয় তিনি তার 
পদের উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে 
পারছেন ন1। এই জন্ত সয় তাঁকে 
পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী করার কথাও 
ভাবছেন তবে বুটা সিং ও দরবার 
সিং পাপ্াবের মুখামন্রী হওয়ার 
তালিকায় নাম ঢোকাঁনর জন্য চেষ্টা 
করছেন। সগ্ুয় গুদের কথাও ভাব- 
ছেন বলে জৈল দিংকে আরও কিছুটা 
লময় দিতে পারেন এমন আশাও 
রয়েছে । একস সধ্যে আরও কয়েক" 
জনের কি অবস্থা হয় তাই নিয়েও 
বেশ চিত্ত ভাবনা চলছে। কে 
যাবেন, কে থাকবেন এবং কে আস- 
বেন এসব জয়ন! কল্পন! দিন দিন 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। 


হয় এবং বেসরবারিতাবে বড় ব্যব- 
সায়ীরা ভারতের ভিন্ন রাজ্য থেকে 
জাহাজে লবণ আমদানী করে 
থাকেন। বেসরকারিভাবে বড় ব্যবু- 
সাক্ীদের আমদানীরুত লবণ কল- 
কাতার পাইকারি বাজারের মাঝারি 


ব্যবলায়ীরা খরিদ করে তা কলকাতা- 
'লহ রাজ্যের খুচরা বাজারের মুদি 


দৌকানগুলিতে সরবরাহ করে 
থাকেন। 
ক্যালকাট? মণ্ট ভিলার্স আসো. 


দির়েশনের জনৈক মুখপাত্র অভিযোগ 
করেছেন যে, কলকাতার বড় লবণ 
ব্যবসায়ীরা ন্যাযা মূল্য নিয়েও মাঝারি 
লবণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন 
ধরে নানাভাবে কারচুপি করছেন, 
অকেজে কাটায় ওজন দিয়ে প্রাপ্য 
লবণের তুলনায় অনেক কম লবণ 
দিচ্ছেন । এতে শুধু মাঝারি লবণ 
ব্যবসাক্ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, 


মর্বশেষে জনসাধারণকে এর তাগী- 
দার হতে হচ্ছে। মাঝারি ব্যবসায়ী- 
দের অনেকের পু'জিও এর দরুণ প্রায় 
শেষ হয়ে এসেছে তারই প্রতিবাদে 
এবং প্রতিকারের হাবিতে মাঝারি 
লবণ ব্যবনায়ীরা এ লবণ খরিদ- 
বয়কটের সিদ্ধান্ত করেছেন। 





॥ তিন ॥ 


দাম কমানোর ফাকা প্রতিশ্রুতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


বিগত লোকসভা নির্বাচনের 
ময় কংগ্রেদ (ই) দলের পক্ষ থেকে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তারা 
নির্বাচিত হলেই তাদের সরকার 
সমস্ত জিনিসপত্রের দাঁম কমিয়ে 
দেবেন । নির্বাচন শেষ হয়েছে। 
তার] জ্িতেছেন। কিন্ত জিনিল- 
পত্রের মধ্যে পেঁয্নাজ ছাড়! আর কোন 
জিনিসের দাম কষেনি। বরং 
জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। 

সরকারী পরিসংখ্যান যাই 
বলুক, লোকের দিত্যকার স্দতিজ্ঞত! 
হচ্ছে জিনিসপত্রের ' দ্বাম বেড়ে 
চলেছে। আতঙ্কিত লোকজন 
জিজ্ঞাল। করতে শুরু করেছেন, এট] 
কিহল1 তোট পাবার পরই কি 
কংগ্রেস (ই) প্রতিশ্রুতির কথা ভূলে 
গেল? 

সহজ কথাটা স্পষ্ট করে বল! 
দরকার । জিনিসপত্রের দাম বাড়ার 
কতগুলি কারণ আছে। দাম বাড়া 
বাকমএকারণগ্ুলির উপর নির্ভর- 
শীল। কোন সরকার হি মৃল্যন্তর 
কমাতে বাড়াতে চান তাহলে তাদের 
ওঁ কারণগুলিকে সক্রিয় বা নিক্ষিনন 
করে তুলতে হরে। এ কারপগুলি 
সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের 
মাধ্যমেই বোঝা! যায় সরকার প্রিনিস- 
পত্রের দাম কমাতে চান, ন! বাড়াতে 
চান। নির্বাচনী প্রতিশ্রতি তো 
তোট পাবার জন্তে একটা ধেশাকা- 
বাঞ্জি মাত্র। 

জনত পার্টির, আমলে প্রথম 
দিকে জিনিসপত্রের দাম কমেছিল। 
কিন্ত সেই কমার মধ্যেও ফাকি 
আছে। কারণ কৃষকদের ফমলের 
দাম“ কম দিয়ে গড়পড়ত? যৃল্যগ্তর 
কম দেখনো হয়েছিল। অথচ 
সবারই মনে আছে কয়লা, সিমেণ্ট, 
কেরোসিন, ডিজেল এমন বহ 
জিনিসের ঘাম তখন সরকারই 
বাড়িয়ে দ্বিয়েছিলেন। তার জঙ্গে 
বিদ্যুতের দাম বেড়েছিল, পরিবহন 
খরচ বেড়েছিল এবং ঘরবাড়ি তৈরীর 
খরচ বেড়েছিল । এই দরদাম বেড়ে 
ঘাওয়ার ফলে অন্যান্য সব জিনিপে়ই 


দাষ বেড়ে গিয়েছিল । অথচ কৃষক- 


দের ফসল, আখ, পাটের দাম পড়ে 
গিয়েছিল । এই ছা ওঠাপড়ার 
গড়পড়তা হিসেবে হয়তো সাধারণ 
যুল্যন্তর কিছুটা কমেছিল, কিন্ত 
সাধারণ মান কোন দ্বস্তি পান নি। 

শুধু জনত! মরকারই বা কেন? 
এর আগে' ইন্দিরা! গান্ধী তে! এক- 
টান! এগারে! বছর এদেশের প্রধান- 
মন্ত্রী ছিলেন। তখন কি দাম বাড়ে 
নি? ১৯৬৪-৬৫ সালে জিনিসপত্রের 


গান্ধী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ) ১৯৭৭ 
লালেকি তাঁর চাইতে কয়েক ৭ 
বেশী হয়নি?" যৃলান্তরের হিসেবও 
তে? তাই বলে । তাহলে শুধু জনত! 
সরকারকে দায়ী করেই কি তার 
পক্ষে আসল দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব ? 
' দাম বাড়ার ঘটনা আকাশ থেকে 
পড়ে না। সরকারী নীতিগুলি 
দাম বাড়ানেো। কমানোর জনে 
প্রত্যক্ষ তাৰে দায়ী । কেউ যর্দি 
বলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই অঙ্ু- 
পাতে জিনিসপত্রের যোগান যদি না 
বাড়ে তাহলেই দাম বাড়বে, তাহলে 
তাকে বলা যায় ১৯৭১ সালে পশ্চিম- 
বাংলায় এক কোটি দশ লক্ষ বাঙলা 
দ্রেশী শরণাথী ভীড় করেছিলেন । 
এর] পশ্চিমবজের মোট জনসংখ্যার 
চার তাগের এক তাগ। ও সময়ের 
বাজারের হিসাব ও মূল্যস্তর থেকে 


তি 


কিন্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোন 
হদিশ পাওয়া যায় না। 

জিনিসপত্রের দ্বাম সরকারের 
নীতির উপর নির্ভর করে। লয়কার 
যদি অনবরত ঘাটতি বাজেট পেশ 
করেন এবং এ ঘাটতি পুরণের জনকে 
কাগঙ্গী নোট ছাপিয়ে বাজারে 


ছাড়েন, তাহলে দাম বাড়বে । সরকান্র 


যদ্দি পরোক্ষ করের পরিমাণ বাড়ান 
ভাহজেও দাম বাড়বে কারণ এ 
করের পরিমাণ টাকা দামের সঙ্গে 
যুক্ত হবে। সরকার যদ্বি ব্যাংকের 
ঘাদনেষ় পরিমাণ বাড়াল তাহলেও 
দামে তেজী ভাব আনবে । তারপর 
ধর্দি আমদানীর তুলনায় রপ্তানী 
বেশী হয় তাহলেও বিদেশী মুব্রকে 
দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করার দরুণ 
কাগজী নোট বাড়বে। স্থত্রাং 
দাম বাড়বে। 
অতএব দাম বাড়ার কারণ 


অনুসন্ধানের জন্তে আমাদের সরকারী 
নীতির দিকে তাকাতে হবে। সর- 
কার কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি ত! 
দেখতে হবে । 

কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার 
কোনদিন দাম স্বস্থ হ্বাতাবিক করে 
তুলতে পারেনা । দাম বাড়লে ব্যব- 
সায়ী শিল্পপতি ও মজুতঘারদের লাভত 
হয়। একশো টাকার কেন! জিনি- 
সের হাম পাঁচশো টাকা হলে কোন 
ঝুকি না নিজেও চারশে! টাকা 
মুনাফা কর! যায়। এই চারশো! 
টাক! মুনাফা আনে খরিদ্দারদের 
পকেট থেকে স্থতয়াং আসলে দাম 
বাড়ার কলে শ্রমঙ্গীবী মানুষের আয় 
পরশ্রমঞ্ধীবী মালিকশ্রেণীর হাতে 
চলে যায়। সৃতরাং দ্বাম কমালে 
বা বাড়ানে! একট! শ্রেণীন্বার্থ পূরণের 
নীতি, তাই বলেছি সরকার কোন 
শ্রেণীর স্বার্থ দেখে এটাই প্রধান 
বিবেচা। 

ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাই 
বা চন সিং-এর সরকার বুর্জোয়া 
শ্রেণীয়ই সরকার। একই ধরনের 
বোতলে নানা রংয়ের জল । এদের 
কাছ থেকে দ্বাম হ্বাতাবিক করার 
আশা মন্লীচিকা ছাড়া আর কিছুই 
নয়! সুতরাং কেউ যদি আশা করে 
থাকেন যে ইন্দির! গান্ধী প্রধানমন্ত্রী 
হবার পর দাম কমবে, জিনিসপত্র 
সুলভ হবে তাহলে তার। খুব তাঁড়া- 
তাড়িই হতাশ হবেন। এখনো 
বাজেটের কর কতট। বাড়বে তা 
গোপন রয়েছে । কারণ সামনে নটি 
রাজ্যের বিধালদভা নির্বাচল। ও 
নির্বাচন হয়ে গেলেই অর্থমন্ত্রী আর 
ভে্কটরমণ তার চুরি কোষমুক্ত কর- 
বেন। ২৭০4-১২৩৫ মোট ৩৯৩৫ 


কোটি টাকার ঘাটতির কতট? ট্যাক্স 
দিয়ে কতট1 নতুন নোট ছাশিত্পে 
তোলা হবে । দেশবাঁশী তথন হাড়ে 
হাড়ে বুঝবেন প্রতিএ্তির যৃল্য কি? 


শিয়ালদহ জি আর পি কর্তাদের ক।তি 


শিক্পাপপহ জি আর পির কর্তা- 
ব্যক্তিরা নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে 
২ এপ্রিল সন্ধ্যার পরে শিয়ালদৃহ 
স্টেশনের প্র্যাটফরমে তাদেরই একজন 
উধব্তন অফিসারকে খুশি করার জন্ত 
রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেন বলে বিশ্বস্ত 
সুত্রে অভিষোগ পাওয়া! গেছে । 

জানা গেছে, এ দিল ৪৩ নং আপ 
দ্বার্িলিং মেলে একটি সেলুনে সিকিমের 
রাজ্যপাল এবং অপর একটি সেলুনে 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ট্রাফিক ও রেল- 
ওয়ের ভি, আই, জি নিউ জ্বলপাই- 


যে দাম ছিল, (১৯১৬ সালে ইন্দিরা গুড়ি এবং উত্তরবঙ্গে ঘাচ্ছিলেন। কিন্ত, 


জি আর পির পুলিশ সুপার ২জন 
ভেপুটি পুলিশ সুপার সহ ট্রেন ছাড়ার 
শেষ মুহূত পর্যন্ত খধিও ভি আই দির 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করেছিলেন তথাপি ওখানে 
সিকিমের রাদ্্যপালের দেধাশুনার 
জন্য কোন উত্বতন পুলিশ অফিসার 


ছিলেন না। মাত্র ৪1৫ জন কনেষ্ট- 
বল বা পিপাই ওখানে দাঁড়িয়েছিল । 
ওয়াকিবহাল মহল প্রশ্ন করেছেন যে, 
এককন রাজ্যপালের চাইতে কি 


ভিআই প্লিবেশী তিআই পি? 


পি 


॥ চার ॥ 


রোগী বিরোধী নার বিরোধী ধম ঘট 


শ্রীকান্ত বহুর য় 

আবার সেই একই অনাচার । 
হাসপাক্গালে হঠাৎ-চিকিৎসা বিরতি 
এবারে নীলয়তন সরকার 
হাসপাতালে । 

দৃশ্যটি পরিচিত । সহশ্ব সহত্র 
হাপপাতাল-বন্দী মানুষ, সকলেই 
প্রায় মুমূর্য রোগী, কিন্ধ চিকিৎসা 
বন্ধ। কারণটি অবশ্যই ধর্মঘটীর! ছাড়! 
কেউই জানে না, জনসাধারণ জানে 
না, রোগীরা জানে না, কাক পক্ষী- 
টিও জানে না, অথচ সহম্র সহত্র 
মামুযের জীবন মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে 
টাগ২অর.ওয়ার--একপক্ষে অবশ্যই 
হাউস্‌ ষ্টাফ আর ইন্টার্ণদের দশ্মিলিত 
বাহিনী, অপরপক্ষে যেকোন কেউ, 
যে কোন ছুতো। 


হাদপাতালে ঘন 'ঘন চিকিৎসা - 


বি্তি_ঘা কার্ধতঃ রোগী বিরোধী 
ধর্মঘট ছাড়া আর কিছুই দাড়ায় না 
-জনপাধারণকে ম্বতাবতই আত- 
ক্কিত করে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, 
রোগীবিরোধী ধর্মঘটগুলি নিশ্চয়ই 


ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়বস্ত হতে পারে, 


না। মাতালের মাতলামি, পাগলের 
পাগলামির জন্যে কেউ ধর্মঘট করে 
না, কিন্ধপুত্রহারা শিতা দি ধৈর্ধ- 
চ্যুত হয়ে অনংঘত আচরণ করে 
সেন, তার জন্যে রোগীবিক্সোধী 
ধর্মঘট হয় কোন্‌ দেশে? “রোগী 


পক্ষের অভিযোগগুলি সর্বক্ষেজেই 
অকারণ? এমন কথাটাই বা অনাবিল 
সতা হবে'কেন? চিকিৎসকদের 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাঁ ব্যক্তিগত 
অর্ধাদাবোধের সঙ্গে রোগীর কিভাবে 
জড়িত? কিংবা সিনিয়র চিকিৎসক 
জুনিয়ার চিকিৎসককে কোন কটুক্তি 
করলে সে ক্ষেত্রে ত্রোগীর্বের দাতিত 
কোথায়? আর আউট ভোরের 
ঘটনায় ইন্ভোরে প্রতিক্রিয়া কেন? 
অথচ ব্যাপারগুলি যেমন মালিক- 
শ্রমিক বিরোধ নয় তেমনি কোগী- 
ডাক্তার বিরোধ নয়। তাহলে ধর্ম- 
ঘট কেন? আদ্র্শবোধের কথাট। 
ছেড়েই দেয়া গেল, এ পোড়া দেশে 
কেউ চিকিৎসকদের কাঁছে কোন 
আদর্শের প্রত্যাশা করে নী ।। কিন্তু 
চিকিৎসকদের কি কোন সামাজিক 
দ্বায়দাত্িববোধ থাকতে নেই কিংবা 
অন্ততঃ আইনগত বাধ্যবাধকত1? 
আর ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্ত গোষ্গী- 
গহভাবে আহাত-প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য- 
বস্তু কি পরপারষাত্রী নিরপরাধ 
রোগী? এবপ্‌ কাজ নিশ্চয়ই সমস্ত 


প্রকার নাগরিক অধিকারের বাইরে, 
তাহলে এ দুদ্ৃতির কোন শান্তি, 


বিধান নেই কেন? কেন এদের 
রেল্িষ্টরেশন বাতিল কর] হবে না? 
দুঃখ ও লজ্জার কথা এই থে 





নিম্নোক্ত কাক্ষের জ্ত ই দি এল | সি পিডবলু ডি /রেলওয়ে/ ফেরী ও 
| ব্লাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের তালিকাতুক্ত ঠিকাদার | সরবরাহকারী | প্রস্তুত 

কারকর্দের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নায ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে 

দৃফাওয়ারী দ্বরভিত্তিক / পার্সেপ্টেঞ্জ ভিত্তিক সীল করা টেগ্ডার : 

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং: জিএম / কেণ্ডা [ই ই (পি) টেগ্ৰায় | ১*৫৮*/১*৬০২ তাং 


RF -৩.৮৪ 


অস্থান্নী 'আাবাস নির্মানের ং জম্য। ২X%৩=১৬ (ছয়) ব্লকের জন্য প্রতোকটি 
কাজের আমুমানিক খরুচ ১,৪৪,৫৪৫,৭২ টাঁক1। ২৫-৪-৮০ থেকে ৩০-৪ ৮* 
পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি 
দেটের জন্য (ছুটি ব্লক) নগদে ৫* টাকা (পঞ্চাশ টাক! মাত্র) দ্িয়ে 
(অপ্রত্যর্পনষোগ)) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের (সিভিল) অফিম, জেনারেল 
ম্যানেলারের অফিস, কেও এরিয়া, পোঃ বহুল, জেল! বর্ধমান (পশ্চিমবজ) 


থেঙ্ছে টেগাযপত্র পাওয়া! ষাঁবে। 


১-৫ ৮৪ বেলী] ২-৩০ টা পর্যস্ত টেঙার 


গ্রহণ কর] হবে এবং একই দিনে বেলা ওটায় তা খোলা.হবে। 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা 

চুক্তির সময়বাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেগ্তারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী /- 
দপ্তরের দিদি অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া খাবে । আহুমাসিক খরচের 
১% বায়না টাক] লংশ্লিষ্ট অফিনারের কাছে/অফিসে জয়া দিতে হুবে। 

টেণ্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেণ্ডার গ্রহণেত্র নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ 

(পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে । টেগুরদাত] অথবা তাঁদের মনোনীত 


প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। 


কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! 


দেধিয়ে যে কোন ঢেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশি তাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে 
কান ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 





Ed 


এদের প্রত্যেকটি চিকিৎসককে তৈয়ী 
করে নিতে মাথাপিছু প্রায় এক লক্ষ 
টাকা খরচ করে থাকে দেশের আপা 
ময় জনসাধারণ । সে তুলনায় এদের 
পারিবারিক খরচার পরিমাণ অতি 
নগণ্য! কিন্তু এ সামাজিক সাহা- 
ঘ্যের প্রতিদান কি উটকো কৌলিন্ত- 
বোধ, আদর্শহীন জীবনবোধ, গোষ্ী- 
বাদী প্বেচ্ছাচাঁর ? -অবস্তই যার! 
এদের সামাজিঙ পটভূমিকা জানেন 
তারা এদের কাছে কোন মানবিকতা 
বা আদর্শবোধ প্রত্যাশা! করেন না। 
যারা তা জানেন না তারাও করেন 
না। দৃষ্টগঙ্গী ও মূল্যবোধে পাতি- 
বুর্জোয়া বিকারগুলি আক্ক সাষাজিক 
স্বীকৃতি আদায় করতেচার গোঠীবাদী 
দাপটের জোরে এবং সুবিধাবাদী 
গোষীবাদের পথে সমাজের 'ছূর্বলতর 
অংশগুলিকে আঘাত করে আত্ম- 
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বিস্তারে বেপরোয়া! হয়ে উঠেছে। 
অবশ্য এ সমস্ত গোঠীবাধীদের ও গোঠী- 


ভাগ আছে। অতিনাল্রতিক বুরো- 


ক্র্যাট-টেক্নোক্র্যাট  লড়াইগুলি 
আসলে শিকার নিয়ে শিক়াল-কুকুরে 


কামড়া-কামড়ি বৈ আর কিছুই নয়।. 


জয়েপ্ট এন্ট্ান্দ পরীক্ষার পাইপ- 
পথে, হোম সেন্টারের আনু গ্রেস্‌- 
মার্কের দৌলতে যে অমূল্য সম্পদ 
সমাজজীবনে জমা পড়ে তার হিনাবট! 
সরকারী দ্বায়িত্ব। কিন্তু চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে অশিক্ষা অর্ধশিক্ষার লক্ষ্যন্থল 
সবচাইতে মারাত্মক--জীবন যৃজ্যের 
বিচারে অদাধায়ণ ' গুকত্বপূর্ণ। এবং 
গুহত্যার সংখ্যাবিচারে যেমন 
ব্যাপক তেমন দুজ্ঞেয্ন। কিন্ত গোঠী- 
বাছের বৈশিষ্ট্য এই ষে,যদিও ঘোড়ার 
সঙ্গে গাধার সহাবস্থান নিতান্তই 
বেমানান এবং অসম্ভব তবু নামী- 
দামী চিকিৎসকদের অধিকাংশের 
ব্যবসায়িক বুদ্ধি এমন প্রবল মে, 
ফর্দিবাজ গ্রেন্ভৃষণদের সঙ্গে এদের 
নিবিড় সহাবস্থান একটি সহজ বিন্যাস 


একাকার । 


* সুরক্ষিত এলাকাতেও 


পেয়ে গেছে ।-ছুয়ে মিলে প্রায় 
ফলতঃ হাসপাতালে 
প্রশাসন-শৃঙ্ঘলা এবং চিকিৎদাধর্মী 
ডিলিপ্লিন প্রায় অবলুপ্ঠ । সমস্ত ফন্দী- 
বাছের বিচারে সভাতা ও সংস্কৃতি 
মৃূল্যহীন,-আত্মসপ্রমারণ সর্বার্থসার | 

গণতাঁক্ত্রিক অধিকার নয়, চিকিৎ- 
সার স্বার্থ নয়, চিকিৎসা শিক্ষার 
কল্যাণ নয়, তাহলে কি? এত 
ছুঃমাহম আনসে কোখেকে? রোগট। 
এখানেই ৷ ব্যাধিটা যদি আঞ্চলিক 
হতো, কিংব1 ব্যক্তিবিশেষের হতে 


তাহলে ব্যাপারটা এরূপ একট! গুক- 
' তয় সামাজিক উৎপাতের কারণ হয়ে 


চিকিৎসা জগতের 
তদারকী 
ব্যবস্থা খে নেই তা নয়_এদের 
এপেক্স বডি” (“Apex Body") 
আছে--তাত্রতীর মেডিকেল কাউ- 
ন্দিল-চিকিৎসার লাইসেন্স দেওয়া 
ও কেড়ে বেবার অধিকার এদের 
রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে. এর একটি শাখা 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


উঠতো না । 


হোমিওপ্যাথি ছাত্রছাত্রীদের অযৌক্তিক ছাবী 


কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষদের 
কর্মীর! বোধ হয় তুলেই গিয়েছিল যে 
বর্তমানে পশ্চিষবজে কংগ্রেস জমান! 
নেই এবং বামক্রষ সরকার চলছে। 
গণ-টোকাটুকি চলবে না, গণ-টোকা- 
টুকি করলে তা কড়া হাতে দমন 
কর] হযে। 

অথচ, ওই কথাগুলি তুলে গিয়ে 
ছাত্র পরিষদের (ই) নেতৃত্বে কয়েকশ 
হোমিওপ্যাথি পরীক্ষার্থী এবং ছাত্র 
বিগত মার্চ মাখের শেষের দিকে 
অর্থাৎ ২৪ মার্চ থেকে কয়েকটি 
অযৌক্তিক দাবী নিয়ে রাজ্য দর- 
কারের নিয়ন্ত্রিত হাইকোর্ট পাড়ার 
ওল্ড পোষ্ট অফিস দ্ীটের এবং উত্তর 
কলকাতার বলরাম ঘোষ দ্ট্রীটের 
হোমিওপ্যাধিক-কাউন্দিলের ছুটি 
অফিসে পর পর কয়েক দিন হাল! 
চালায়। কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরি- 
ষদের হামলার ফলে ওই দুটি কাউ- 
মিল অফিসে ওই মময়ে কোম অফি- 
পিয়াল কাজই করা সম্ভব হয় নি। 


এদের এই হামলার দরুণ কাউন্সিলের, 


কোন কর্মচারী এবং কর্মকর্তা ওই ছুটি 
অফিসে ষেতেও পারেন নি। ওই 
কংগ্রেসী ছাত্রদের সঙ্গে বেশ কিছু 
ছাত্রীও ছিল । "এদের হামলার 
সময়ে এরা যা খিন্তি থেউর করেছে, 
তাতে এদের আর ছাত্রছাত্রী বলে 
গণ্য কর! চলে না। বঙ্গরাম ঘোষ 
ষ্রীটের স্থানীয় অধিবাসীঘের একাংশ 
বলেছেন যে, ওর! কাউদ্দিল অফিলে 


হামলা করার সময়ে ঘষে অকথ্য তাষা 


উচ্চারণ করেছে এবং ঘে আচরণ 
করেছে তাতে প্রয়াণ হু ষে, ওর! 
ভবিষ্যত ডাক্তার হওয়ার সম্পুর্ণ অঙগপ- 


যুক্ত। ওর! প্রায় সমাজবিয়োধীদের 
পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। . 
হামলাকারী কংগ্রেণী (ই) ছাজ- 
দের দাবী ছিল যে, বিগত হোমিও- 
প্যাথিক পরীক্ষায় যে সব ছাত্রছাত্রী 
ফেল করেছে, তাদের শতকর] ৫* 
ভাগ নধল্ন গ্রেস দিয়ে পাশ করাতে 
হবে। তাছাড়া, গণ-টোকাটুকির 
ব্যাপারে কান্সো বিরদ্ধে কোন অভি- 
যোগ রেকর্ড কর] চলবে না। 
হোমিওপ্যাধিক কাউন্সিলের 
জনৈক মুখপাত্ৰ কংগ্রেসের (৯) ছাত্র 
পরিষদের কমাঁদের ওই দাবীকে 
সম্পুর্ণ অযৌক্তিক বলে অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। "কারণ, যার] 
ভবিষ্যতে ডাক্তার হবেন এবং ঘাদের 
হাতে রোগীর “জীবন-মরণ সমস্যা” 
সমাধানের দায়িত্ব থাকবে তার! পড়া- 
শুনা না কয়ে জোর করে পরীক্ষা 


পাশের সার্টিফিকেট আদার করবে 
এটা হতে পারে না । অথচ, 


কংগ্রেসের (ই) ছাত্রছাদ্রীর৷। ওই 
ছাত্পরিষদের নেতৃত্বে কাউন্সিল 
অফিস ছুটিতে হামলা করে তাই 
চেয়েছিল । কিন্তু, রাজ্যের বামক্রণ্ট 
লরকার ওদের কাছে মাথা নত করেন 
নি। তার] কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের 
মতামতকেই “সম্মান” দিয়েছেন । 
হোমিও কাউন্সিলের ওই যৃখ- 
পাটি এ সম্পর্কে বলেছেন যে, দয়- 
কারী ব্যবস্থা অনুযায়ী বিগত অক্টোবর 
মাদে হোমিওপ্যাথির ভি এম এস 
কোর্সের প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র 
ছাত্রীর রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে পরীক্ষা 
নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। একনম্বর কেন 
ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালমের 


আশুতোষ বিল্ডিংয়ে, দ্বিতীয় বেন্দট 
ছিল মেদিনীপুরে, তৃতীয় কেন্দ্র খড়া- 
পুরে এবং চতুর্থ কেন্দ্র প্লাইবিয়াতে”+ 
স্থাপন করা হয়! 

যথারীতি পরীক্ষা শুরু হয়। গন 
টোকাটুকির অভিযোগও পাওয়া 
যায়। আশুতোষ বিন্ডিংয়ে পত্ী- 
ক্ষার্থীদের মধ্য গণ-টোকাটুকি চরম 
পর্যায়ে পৌছায়। অগত্যা অবস্থা 
বেগতিক বুঝে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ 
নির্ধারিত পরীক্ষা নির্ধারিত শেষ 
তারিখের আগেই মাঝপথে বন্ধ করে - 
দিতে বাধ্য" হন। অবশিষ্ট পরীক্ষা 
পরে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে নেওয়া 
হয়। উল্লেখযোগ্য, গণ টোকাটুকি 
ব্যাপারে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের 
সমর্থক ছাত্রছাত্রীরাই জড়িত ছিল 
এবং প্রায় তিন,শ ছাত্রছাজীকে হাতে 
নাতে ধরে তাদের বিরুদ্ধে অতি-- 
যোগও রেকর্ড করা হয়। | 

অগ্যান্ত ছাত্র সংগঠনগুলি যদিও 
এ ব্যাপারে চুপচাপ ছিল, তথাপি 
কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষষের কর্মী, 
সদন্ত ও দমর্থকয়] এর প্রতিবাদে 
মোচ্চার হয়ে ওঠে। ফেদ করা 
এবং গণ-টোকাটুকিন্প অভিযোগে 


অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৫০ 
ভাগ গ্রেস দিয়ে পাশ করানোর 
দ্বাৰীতে কাউন্সিলের বিরুদ্ধে অষৌ- 
ক্রিক ভাবে.আন্দোলন শুরু করে 
দেয়। 

অবশেষে, অনেক চিন্তা-ভাবনা! 
এবং 'আলাপ আলোচনার পরে 
হোমিওপ্যাথিক রূাউন্দিল কর্তৃপক্ষ 
ফেল কর] ছাত্রদের একাংশকে শত- 
কয়| ২৪ ভাগ নুদ্বত্ন গ্রেস দিয়ে শত 
করা ৫৪ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে উত্তীর্ণ 
ব! পাশ করানোর ব্যবস্থা করেন । 
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'রাইটাস-পথিক ভোলাদা 


্জ শ্রীপতি নন্দী 
এবারের বিধানসভায় প্রধান 
আকর্ষণ তোলাদ1। বাঙালীর 


ছুর্ভাগাষে আত্মভোলা ভোলানাথ 
দীর্ঘদিন একেবারেই তুলে মেরে 
বসেছিলেন যে তিনিই তাতারের 
ভাতার, ভাতারের লাখো যাছষের 
সৃধহুংখের কথা খরা-রদ্তার কথ! 
পশ্চিমবাংলার য়ে ঘরে পৌছে 
দেবার দ্বায় ষে ছিল ভারই। দীর্ঘ- 
দনের আইনজীবী, এবং কংগ্রেস- 

বী যাহ্ষটির পক্ষে দেশ সেবার 
কাজটা দীর্ঘদিন ভুলে থাক! সম্ভব 
নয়) তাই ভুল্গে-খাকার তুল 
শুধরে নিতে ভোলাদ! তুল করেন 
নি। 

ভোলাধাই দেখাতে পারেন, 
নিঃশ্বাস বন্ধ করে যে ব্যক্তি আইন- 
সেবা করতে পারে প্রশ্বাস বন্ধ রেখে 
সে দেশলেবাও করতে জানে--চাই 
শুধু দেশসেবার ছাতি-ফাট! তৃষ্টা। 
রাখে রাধা মারে কে? প্রার্থনা 
থাকলে আকাক্ষ! মিটবেই, জলের 
ঝরণা ঝরবে-মরুতৃষ্ণার সামনে 
মৃক্ষগ্ভানেন্স ছায়ারেখা। কিংবা হতে 
পারে মরীচিকার হাতছানি; কিন্ত 
দম হারালে চলবে না, দু্দম- 
তেষ্টাক্ন চাই দু্দম প্রচেষ্টা । 

দিল্লীর আকাশে কালোমেধ 
পশ্চিমবাংলায় কালোছায়া ফেলেছে; 
তৃষিত চাতক ঝাপটায় ঝাপটায় 
উ্বমুখী হয়ে উড়ছে__নির্ল 
নিশানায় , উড়ে চলে ভাতারের 
*ভাদানাথ সেন--বহে নহে *নাটো- 
রে বনলতা সেন” । 

তোলাদা উকিল, ভোলাদা 
বারিষ্টার। কারে! পাতে তিনি 
ভাত যোগাতে পারেন নি, এতে 
এমন আর, কি আছে? আর 
দেবেনই বা কি উপায়ে? ভাত 
দিতে হলে জমি দিতে হয়, জমি- 
চোরদের ভূমিভাগ্যে কাটা পড়ে; 
আইনজীবী যদি আইন মানে তবে 
আইনশৃঙ্খল৷ গোল্লায় যাবে । জোত- 


খাই বেশী তার খিদেট বেশী বলে।, 


আর 'ট্যাণ্ডার্ড অব, লিভিং বলেও 
তে! একট বন্ত আছে-্াক্স যেমনটি 
দাধ-আ|হলাদ তার তেমনটি চাই 
আর এজন্যেই চাই ধনধাস্তপুপ্পে ভরা 
বস্তুদ্রয়ার একাংশের” আধিপত্য 
একেবারে ফাণ্ডামেপ্টাল, রাইট, ! 
ননাইনজীবী তোলাদা এসব বোঝেন, 


আইন মেনে চলেন। 
কিন্ত তাই বলে এবেবারে বসে 
থাকেন নি ভোঙাদা। সেবাধর্মে 


দীক্ষিত-প্রাণ মান্য কতর্দিন ভুগে 
থাকতে পারে আপন স্থমহান দেবা- 
ধর্মকে? তাতারের জনপ্রতিনিধির 


4 


করণীয় কাজ সবই একে একে করে 
গেছেন "াতারের বিশ্বকর্মা? । 
রাস্তায় রাস্তায় বাপযাত্রীদের অন্তে 
সুস্নিন্ধ ছাউনী, অর্গলবন্ধ নিউ মার্কেট, 
স্ুয়ম্য আআডমিনিষ্টরেটিভ বিল্ডিং 
আবাপিকবিহীন বিশাল বিশাল 
কোয়ার্টার ভবন ইত্যাদি হাপত্য 
নিদর্শনগুলি ভূতপূৰ্ব পি ভবলুযু ডি 
মন্ত্রীর অক্ষয় জয়গানে আজো মুখর । 
বিচিত্র কারুকার্য খচিত পণ্ড 'হাস- 
পাতাল হর্সটি আর গান্ধী স্মারক 
তবনটি পি ভবলু ডি-র ময়দানবদের 
কীতিরপে ঘেমন তোলাধাকে 
ভাতারে অমর করে রাখবে, তেমনি 
ভাতারের ক্ষুদ্র গঞ্জে সেন বংশীয়দের 
নামাঙ্কিত সরু দক্ষ রাস্তার ফালিওলি 
সেন বংশের স্বমহান এঁতিহ রক্ষায় 
জনমনে প্রেরণ! দেবে ।, 

অতীত তার জানা, বর্তমান 
মুখস্থ, ভবিষ্যৎ নধ-দর্পণে, অতএব 
ভোলাদ1া জ্রিকালজ্ঞ। আবার 
ভোলা! কাল-অকাল-বুদ্ধ; কাল 
অফালের ব্যবধান বোঝেন, তাই 
অকাল বোধন করেন ন1। অতএব, 
যথাসময়ে এসেম্বলী-পথিক হয্মেছেন। 
আবার একই ভোলানাথ কাল- 


অকালের মিলন ঘটাতে সক্ষম : অত্ত- 


এব, এ জুন মাসেই পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী হবু-কল্পে ড্রেস রিহার্সাল 
দিচ্ছেন । ফেডারেল ষ্রাক্চারের 
পরমার্থগুলি ঘখন যেমন সার্থক হয়ে 
ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই 
ঘোলাজলে কিকপে মৎস্য শিকার 
করতে হয় এ সন্ধান ভার জানা। 

কিন্ত সব জ্ঞানের সেরা জ্ঞান যার 
আছে তিনিই '*্ষণহ্বন্ন।। অদম্য 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


বিডিও অফিসে 
কংগ্রেলীদের হামলা 


বাকুড়1 জেলার কোতলপুরের বি 
ভি ও অফিসে ২ এপ্রিল একদল 
কংগ্রেনী ঢুকে মফিসটি লণ্ডভণ্ড করে 
দিয়েছে | ওর] সরকারী কর্মচারীদের 
টান! হ্যাচড়া করেছে, উপস্থিত 
পুলিশকে মেয়েছে। দুজন ক'নষ্ট- 
বলের পোশাক ছিড়ে ওদের সরকারী 
ব্যাজ কেড়ে, নিস্বেছে। এছাড়া 


থানার ও-প্রি সহ ৬ জন পুলিশ কর্ম- 


চারী ক্ষিপ্ত কংগ্রেসীদের থামাতে 
গিয়ে গ্রস্ত হয়েছে । অবশেষে 
পুলিশ থানার এ দিনের ১নং কেন 
ভাইয়ী করে ২ জলকে গ্রেপ্তার 
করেছে। প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল 
এ অক্ষয় কোলের সামনেই এই ঘটল? 
ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে । 


॥ পাঁচ 


|] সংকটে দেখ উজ ৰিত £ নেতৃ বিহবদ 


কালিদাস কুণ্ডু 


লাংপ্রতিক লোকসভার নির্বাচনে 
বিপুল সংখ্যাপরিষ্ঠতা, নিয়ে ইন্দিযনা 
গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার 
আগে তার “সমাপ্ত বিপ্লব” সম্পূর্ণ 
করার হুমকি দিয়েছিলেন.। তখংতে 
বলার অব্যবহিত পরেই তার “বৈপ্লবিক 
কর্মন্চির' অংশ হিসাবে নরুটি অ- 
কংগ্রেসী রাজ্য সরকার বরখাস্ত করে 
তিনি পূর্ব এঁতিহ বজায় রেখেছেন । 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, 
এই নয়টি রাজ্যের বিধানসভার নির্বা- 
চনে ইন্দিরা গান্ধীর দল ক্ষমতা 
করায়ত্ত করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ, 
ফের]লা ও ত্রিপুরা-এই তিনটি 
রাজ্যের বামপন্থী সরকার উচ্ছেদে 
অভিধানে তিনি মেতে উঠবেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর পরোক্ষ মদতে ইতি- 
মধোই পশ্চিমবঙ্গে স্বত্রত মুখাজাঁর 
নেতৃত্বে খে অবয়োধ আন্দোলন পরিচাণ 
লিত হল তার প্রধান উদ্দেশ্য ৭ গোপন 
থাকেনি । অন্য প্রদেশ থেকে নির্বা- 
চিত লোকলভার দদস্ত কমল নাথের 


বিবৃতি আন্দোলনের লক্ষ্য ও অভি- 
সন্ধি নগ্রতাবেই উদঘাটিত বরেছে। 
ওই ধরনের কার্যকলাপ ছাড়! 


ইন্দিরা কংগ্রেসের আর কী-ই বা 


করার আছে? দেশের রাজনৈতিক '. 


ও অর্থনৈতিক সংকট মোচনের মুরোদ 
তাদের নেই। সত্তরের দশকের 
প্রথমভাগে সামরিক উদ্দীপন? সৃষ্টির 
চমক 'ছিল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, 
রাজন্তভাতা বিলোপ, তথাকঘিত 
“বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইন্দিয়ার আব- 
যৃত্তিকে জনমানসে সাময়িক চাক- 
চিকা দিয়েছিল | এখন দেশ গভীর 
সংকটের আবর্তে । বহুজাতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি দুহাতে মুনাফা লুটছে। 
চিনি-ব্যবসাক্ীরা তো শবর্গরাজ্যে বাস 
করছে।. অত্যাবস্তকীয় পণ্যসমূহের 
উ্বগতি অপ্রতিহত। সিমেন্টের চোর! 
কারবার চলছে অবাধে । শহরের 
মাহ্ৃষের পক্ষে ভত্রভাবে জীবন যাপন 
কর! অসম্ভব হয়ে পড়েছে । ' গ্রামা- 
ফলের বিপুল সংখ্যক মাহ্ষের ক্রয় 
ক্ষমতা ক্রমশঃ নীচের দ্বিকে লামছে। 
প্রাস্তিক চাষী, ভাগচাষী ও ভূমিহীন 
কৃষকর্দের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। 
অর্থনৈতিক সংকটে চাপে দেশের 
নাভিশ্বাস উপস্থিত। দেশের এই 
লর্বব্যাপী সংকটের মুখে দংসদীয় 
গণতন্ত্রের পাণ্ডার। আত্মকলছে মগ্র। 
জনতা পার্টি ভেঙে টুহরে! টুকরো 
হয়ে যাচ্ছে । . সি, পি, আই, ইতি- 
মধ্যেই বিভক্ত । সি, পি, এয, 
এক্যবদ্ধ থাকলেও আত্মরক্ষার রণ- 
কৌশল নির্ধারণে ব্যতিব্যস্ত। দেশকে, 
জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিকল্প' 
শক্তি অনুপস্থিত। এইরূপ ) পত্রি- 


স্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বাহক 
ঠাট বেশীর্দিন টেকসই হয় না। 
পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, 
বিরোধী দলগুলোর বিপর্যস্ত অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করেই ইন্দির? স্বৈরতন্ 


মার্কমবাদে বিশ্বাসী "শক্তি গুলি 
পাণ্টা কোন্‌ কৌশল গ্রহণ ক্রবে? 
তারা প্রাদ্দেশিকতার বিরুদ্ধে ধর্গত, 
তাষাগত বিরোধের বিরুদ্ধে শ্রেণী 
সংগ্রাম গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। 


মাথা তুলে দীড়িয়েছিল। বিরোধী শ্রধিজ-কুষকের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও 


গণতাঙ্জিক শক্তিগুলি অতীতের 
অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি। 
ইন্দিরার হাত শক্তিশালী হচ্ছে। 
গণতন্ত্রের সংকট এগিয়ে আসছে । 
সময় এখনও আছে। এঁক্াবহু 
হলে যে শ্বৈরতন্রকে ঠেকানে] যার 
তার দাম্প্রতিক প্রমাণ পশ্চিমবজ, 
কেরালা ও জিপুরা। এই তিনটি 
রাজ্যে গণতাক্ত্রিক শক্তিগুপি বাম- 
পন্থীদের নেতৃত্বে একজোট হয়ে 
ইন্দির! কংগ্রেদকে হারিয়েছে । এই 
প্যার্টার্ণের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে 
ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে ৷ হিন্দী- 
ভাষী গ্রদ্দেশগুলির মধো বিহার, 
হত্রিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে ইন্দিরা 


এবার সংখ্যালঘু ভোটে সংখ্যাগরি- ' 


তা লাভ করেছেন। জনতার ভোট 
বিভক্ত না হলে ইন্দিরার বিজয় সম্ভব 
হত,না। আসন্ন বিধানসভার নির্বা- 
চনগুলিতে গণতান্ত্রিক শক্কিগুলির 
ব্যাপক এক্যমঞ্চ গড়ে উঠলে ইন্দির। 
কংগ্রেসের পক্ষে জয় ছিনিয়ে নেওয়! 
খুব সহজ হবে না। চরণ, জগজীবন, 
রাজনারায়ণ ঠেকেও শিখলেন ন]। 
তায়! এখনও বিবাদে মত । সি, পি, 
আই-পি, পি, এম, একা প্রচেষ্টা শুরু 
করেছে। আর্স কংগ্রেসের সঙ্গে তারা 
আলোচন! চালাচ্ছে। আশাকরি, 
লোকদল, জনতা (এস) এবং জনলংঘ 
প্রভাবাধীন অনত! এক্যের আহ্বানে 
এগিয়ে আসবে । 

নি, পি, আই, (এম, এল) নির্বা- 
চনের প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত । সত্য- 
নারায়ণ পদ্থীর] ইন্দিরার বিরুদ্ধে 
বাঙপন্থী- এক্যের পক্ষে অভিমত 
রেখেছেন। পার্টির সেক্রেটারী 
চন্দরপুল] রেডডী কোথাও নির্বাচনে 


লড়তে আগ্রহী, কোথাও নির্বাচন বর্জ- 


নের পক্ষে । নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, 
না করা কোনও রাজনৈতিক দলের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । কিন্ত হৈর- 
তন্ত্রেশ্ বিপদের মুখে মার্কসবাদীর] 
বিভক্ত থাকলে দেশের বিপদ । 
শাসক শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি 
কেন্দ্রীক সরকার আজ চরম সংকটের 
মুথে। তায়! সংকট থেকে পরি- 
আপের আশার প্রাদ্েশিকতার বিষ 
ছড়াচ্ছে, বিচ্ছিন্নবতার প্রবণতাকে 
প্রশ্রয় দিচ্ছে, গোট! দেশকে অনৈক্য 
ও বিভেদেয্ন পথে ঠেলে দিচ্ছে। 


এটা বুজ্োয়াশ্রেণীর 
কৌশল । 


দংগ্রামলন্ধ চেতনার কাছে বিতেদের 
রাজনীতি পরাজিত হতে বাধ্য | 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বুর্জো- 
যায়না সংকট সৃতি করে। সংকটের 
বিহ্বলতা থেকে দেশকে পরির্রাণ 
করতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী 
পুনরায় জাতীয় ভাগ্য নির্ধারপেল্প 


অধিকার ও স্থযোগ পেয়েও সংকটের 


মুখে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন | আলা-. 
মের আন্দোলন ও পশ্চিষবদের পাণ্ট! 
আন্দোলন প্রমাণ করেছে কংগ্রেন 
(ই) দেশের শাসন পরিচালনায় 
অক্ষম । আন্দোলনকারীর] ইন্দিয়ার- 
নির্দেশ মানেনি। 

জাতীয় সংহতিন্ন বিরোধী শক্তি- 
গুলে! মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। 
ক্ষমতায় আদার আগে ইন্দি-। স্থায়ী 
সরকারের শ্লোগানে আদর গরম 
করেছিলেন। জাতীয় সংহতির 
বিনিময়ে সরকারের স্থায়িত্ব হয় না! 
আদলে দেশের ধনিকশ্রেণীর হাতে 
ইন্দিরা গান্ধী এখন ল্প্ীংয়ের পুতুল। 
বামপন্থীশক্তিওলিক ক্রমবর্ধমান প্রভাব 
ও জনপ্রিত্বতা দেখে দেশী-বিদেশী 
ধনিকশ্রেণীর বুকে আতঙ্ক সই 
হয়েছে । দেশের ভিতরে বিশৃংখল! 
নতি করে তার! গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনকে দমিয়ে রাখতে চায়। 


লাম্প্রধায়িক দাগ] হামা ও উগ্র 
প্রাদেশিকতায় বিষ ছড়িয়ে তারা 


বামপন্থীদের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে 


রাখতে চাষ । এইরূপ পন্নিস্থিতিতে 


বামপন্থীদের গণনংগঠনগুলিকে দ্রুত 
করে 


আন্দোলন মুখী তোলা 


প্রয়োঁক্ন। 





ফ্যান্টাকস বিক্রন্নের ভগ ভারতের 


আত্মরক্ষার | সর্বত্র এজেন্ট চাই 





ভা এম্ছবিটির 
বজায় . আছে: রলেই এক মুহূর্তের 
'জন্তও ছবিটি আমাদেরকে অন্যমনস্ক 
থাকতে দেয় (ন!। আদ্বিক পারি*. 
| পাট বিরল নৈপুণ্যে সাক্ষাত যেমন 





'সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তথ্য চিত্ৰ নির্মাণে বার্ট হান্স্মার ভেড়া, কুকুর, নেকড়ে, হয়িণ, পেদুইন, 


এক বিশেষ হুদাম আছে। তার 


লাম্প্রতিক. হুষ্টি ‘এপ আযাড সুপার 


এপ’ ছবিটিতে দেই হুমম শুধু 
অন্থৃরই, থাকবে তা নয়, আরও উন্নত 
মাজায় যুক্ত হবে। এটি একটি তথ্য 
চিত্র, কিন্ত উতৎকষ্ট কাহিনী চিত্রের 
মধো যে আকর্ষণ ও আবেদন থাকে, 
মধ্যেও পুরোপুরি 


পাওয়! যাত্ন, তেমনি পাওয়া খায় 
বক্তব্য বিষয়ে এক বিশ্ময়ককর'মানবিক 
দৃষ্টিতংসীর পরিচয় । 

কীট পতজ, লাঁপ, ব্যাঙ, ছাগল; 





৪ 
র্‌ রি 








পপ গা সুপার এপ 


হাতী, তিমি, হাওর, : ল্িল্পাধ্ী 


' ইত্যাদি জন্ত জানোয়ারের জীবন- 
যাত্রা, শিকার সংগ্রহ ও অস্তিত্ব রক্ষার 
গ্রাম যেমন কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে 
দেখি, তেমনি পাশাপাশি ইতর জন্ত 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মাহযের 
লংসারেও অহুয়প লীল1 খেলা 


আমর! প্রত্যক্ষ করি ছবির পর্দায়। 
কিন্ত ছবিটির বৈশিষ্ট ও মহিমা হল,. 
সেই-জ্রেষ্ঠ জীব মাহ্যও ইতয় জানো- 


যার অপেক্ষাও কত নীচে নেমে 


অমান্য হয়ে ওঠে শুধু ক্ষমতার 
লোতে ও দ্বাভিকতার দাপটে, তারই: 


অপরূপ দৃষ্ঠময় উম্মোচন - সেই 
বিচারে ছবিটির নামকরণের মধ্যেই ০ 
রয়েছে তীব্র ললেষ। 


) 


ছবিটি দেখে বুঝতে অন্ুবিধা : 
হয়না, বনে অঙ্গজে পাহাড় দঁমুদ্রে 


' ঘুয়ে খুরে কত পরিশ্রম. গার যতে 
' চলচ্চিত্রকার ছবিটি তুলেছেন বেশ 


কয়েকটি বছর ধরে। আর শুধু তে 
তাই নয়--কি অনামান্ত যূৰ্দিয়ামায় 
তিনি রূপালী পর্দায়, দেই আরণ্যক 


পরিস্থিতির বাস্তব-বিভ্রম ঘটিয়েছেন, 


আবার আবেদন রেখেছেন_মাহষ 
কি লত্যই স্বর্যাদায় মাহয | লমুতর 


তটে পেজুইন পাখীর অগপণন সমা- 


বেশের সেই নান্দনিক প্দুশ্টেরই বা 
তুলনা কোধাঁয়। অরণ্যের হিং 
জন্ধর নির্মম হিংসা. দেখে যেমন, 
শিহরিত হুই তেমনি যুদ্ধ মেশাস মত. 
কয়েকটি সামরিক মামুয শহরের পর 
শহর ধ্বংস করে দিচ্ছে দেখে লক্ষায় 


সঙ্ধুচিত হই। ক্যামেরার কাজ: 


অপাধারণ তেমনি অদাধারণ দম্পা- 
দার - কাজড। আবহ সূংগীতের 
মাধ্যমে ছবির মুড’ ফুটিয়ে তোলার 


রি ॥ শুক্রবার ১৮ই নি ১৯৮০ 


ছার জেলে ol কাণ 


এই সমাজ ব্যবস্থায়. দুনতি আজ 


প্রতি স্তরে- প্রতি রদ্ধে ঘুঘুর বাসা! - 


করে নিয়েছে। অপরাধীষ্বেরকে 
জেলে পাঠানো হল, আর তাদের 


দংশোধনের যার! রক্ষক. তারাই. 


অপরাধ করতে থাকেন। পশ্চিম- 
বঙ্গে, তো এসব ব্যাপার দকলেরই.. 
জানা। এবার "শুনুন খোদ রাঙ্জ- 


- ধানীয় বুকে তিহার জেলের কথা। 


আদালতে দণ্ডিত রাকেশ, 
কৌশিক এখন এ জেলে আছেন।- 
তিনি স্ুগ্রীম কোর্টে একটা দরখান্তে 
* তিছার জেল সুপারের বিরুদ্ধে 
"অত্যাচার, নির্যাতন, দছুনাঁতি, 
ওষুধ, মাদকের" চোরাকারবার ও 
সমকামিতার অভিযোগ. করেছেন । 
বিচারপতিছয় কৃষ্ণ আয়ার ও ফজল, 
আলি দিল্লি প্রশাদম ও উক্ত 
স্থপারিনটেনভেন্টের কাছে এ মকন 
অভিযোগের তদ্দস্ত করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন । আদালত জনৈক স্থবোধ 


জন্ত শরীমার্কণ্ডেযকে দমস্তরকম সুযোগ 
হৃবিধ! দানের নির্দেশে আদালত 
থেকে সুপারের কাছে পৌছেছে । 


ঞঁফোৌশিক- ভিজিলেন্দ বিভাগেও 


জানিয়েছিলেন । 
পরে সুপার ও ডেপুটি সুপার 
গ্রকৌশিককে তার অভিযোগ 


* প্রত্যাহার করার জন্ত একট! এফি- 
ভেভিটে ভয় দেখিয়ে ব্লপূর্বক দই 
করান। জেলের জনৈক বিদ্বেশী 
বন্দী নাকি গোড়ালিতে একট] উচ্চ- 
ক্ষমভাসম্পন্তর.টেপ রেকর্ড লাগি৷ 
উক্ত ছুই জেল অফিসারের কান্তি 
ধরে : নিয়েছে এবং যা কাজে - 
লাগিয়ে ওঁ বিদ্বেশী র্যাকমেইন্স করে 
থাকে। ব্যাঙ্ক ভ্যান ‘ডাকাতি 
, মামলার অন্তান্ত আসামীদের সঙ্গে 
৪ বিদেশী জেলের মধ্যেই মদ্ব- 
গাজায় কারবার চালায় এবং বস্তুত 
রাজধানীর সমগ্র জেল এখন যেন এ 


"বিদেশীর উপনিবেশ মাত্র । এছাড়। 


কার কিন্ত দে তুলনায় কিছুটা দুৰ্বল | মার্কণেয়কে এই ব্যাপারে খোজ খবর ও স্থপার ও অন্তান্ত অফিসারদের 


“শব্দ গ্রহণ অবস্ত প্রশংসনীয় । 


. ঠবই জানের সীমান্তকে প্রসারিত করে। অভিজ্তার 
| নিভীঁক, নতুন'দিগন্তকে উন্মোচিত করে। আর, যে 
ও গভীর অন্তূষ্টির ফলে আমাদের অতীত ও | 


তোলে । 


ভবিষ্যত উপলব্ধ.হয়, তাকে সযত্বে লালন করে - 


বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে অন্তরঙ্গ করার - 
যে সেতুবন্ধ, যার আর এক নাম যোগাযোগ, 
তার একান্ত প্রেরণার, উৎস বই 1২ 


বইন্স্র প্রভাবে রিপুলা এই পৃথিবীর সীমারেখা 
সংকুচিত হয়ে ওঠে । অপরিচয় সৌহার্দে পরিপ্নত 

. হয়। সৰ্বত্ৰ সব কিছুই তখন মনে হয় পরিচিত। 
এমনি করেই তো অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ রচিত হয়। - 
হাদয়ে হৃদয় যোগ হয়! 4 
এ আমাদের উপলব্ধ সত্য এই সেতুবন্ধের, এই 
যোগায়োগের ব্যাপারী তো আমরাও ।' দৃরকে f 


AED পরকে আগুন করার । : - 


চক 


| 


নিতে অঙুরোধ করেছেন ও আগামী * 
১৫ এপ্রিল, শুনানীর দিন ঠিক. 
হয়েছে। রাকেশ কৌশিক 

অন্তান্ত বন্দীদের লক্ষে কথা বলার 


" বিরুদ্ধে টাক! তছরূপ, জেলের কার- 


খান! ক্যার্টিনের মালপঞজ নয়-ছয় 
রা ig রি পপ 
হওয়ারও সভিষোগ আছে। 


বহরমপুর ইন্বেকটি ক সাপ্লাই - 
কোম্পানীর বিরুদ্ধে আভিযোগ 


দিই এন দির মতো বহরমপুর . 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীও বেসর- 


কারী মালিকানাধীনে চলছে । অবস্ত 


ক্যালকাটা ইলেফটিক সাপ্লাই 
কোম্পানীর মতো এদ্বের বিদ্যুৎ উৎ- 
পানের কোন কেন্দ্র নেই, রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদের থেকে বিদ্যুৎ কিনে 


এই ০ সংস্থা শুধু সরবরাহের ব্যবনা 


করে। এই কোম্পানী নিয়ে দীর্ঘদিন 
ধরে বহমহলে আলোচনা হচ্ছে, জন- 


_জাধারণ এই সংস্থা অধিগ্রহণের দাবি 


করেছেন, কর্মচান্ীরাও লড়ছেন-_ 


, তথাপি অবস্থাটা? পূর্বেও যা ছিল 


এখনও তাই আছে? অথচ কোম্পাঁ 
নীর লাইসেন্দের মেয়াদ তিয়াত্তর 
সালের ৭ ফেব্রুয়ারী শেষ হয়েছে । 


শ্ীজয়স্ত বিশ্বাস *৮এর ২৬ মার্চ -. 


বিধানসভায় এই কোম্পানীর অধি- 
গ্রছণ নিয়ে প্রত্থ তুলেছিলেন । বিদ্যুৎ 


টি মন্ত্রী্রীজ্যোতি বন্ধ উত্তরে বলেন যে, 


কিছু আইনী ঝামেলা আছে। এর 
কিছুদিন পরেই কোম্পানী বিদ্যুতের 
দাম বাড়ায় ৷, এর প্রতিবাদে তখন 


"আন্দোলন স্তর হয় এরুট1 নাগ্‌রিক ' 
কমিটির পতাকাতলে । এই নাগরিক 
প্রতিনিধিদলকে 


কমিটির এক 
সাক্ষাতে মুধ্যমন্রী আশ্বাদ দিয়ে- 


-জাগিয়েছিলেম-। 


কোম্পানীর 
হচ্ছেন, একসঙ্গে তিন চার মাসের 


প্রচারিত হয়েছিল। ২২ ভিসেম্বর, 
৭৮ ভৈরবতল! খাটে নাগরিক কমি- 
টির এক” জনসভায় জেলার, মন্ত্র 


জ্দেবত্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় শীভ্রই ও 


কোম্পানীর জ |তীয়করণের * ঝাল 
বামফ্রন্ট সরকার 
আন্দোলনের জন্ত রেট বাড়াতে অহ্ু- 
মতি দিলেন ন! কোম্পানীকে ৷ 
বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ 
অত্যাচারে জ্রর্জয়িত 


মোট! বিল হঠাৎ - এসে হাজির 
হলো। সময়ের মধ্যে দিতে না পার- 
দেই লাইন কাটা ষাবে। অথচ- 
রাজ্য সরকার কোম্পানীর কাছ থেকে 
এখন প্রায় বিশ লাখ টাকা মতো 
পায়। কোম্পানী যাঙ্্য বিদ্যুৎ 


পর্ধদকে এ বকেয়া টাক! মেটাচ্ছে - 


না, তা সত্বেও কোম্পানীর, বিরুদ্ধে 
কোন -ব্যবস্থা নেওয়া - হচ্ছে" না। 
অনেকের সন্দেহ যে, বিছ্যুৎ পর্ধদেক 


উচ্চপদস্থ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে 
কোম্পানীর একটা বন্দোবস্ত আছে ।”" 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জীএ কে জৈন 


' অফিসে আসেন না বললেই চলে । 


বামফ্রন্ট, সরকার ক্ষমতায় এসে এ 
ধরনের ৪1৫টি কোম্পামি অধিগ্রহণ 
করেছে, তাহলে বহরমপুর ইলেকট্রিক - 


ছিলেন-যে শীঘ্রই কোম্পানিটি ' সাঁপ্পাই কোম্পানী অধিগ্রহণে অহেতুক 


জাতীয়করণ করা হবে, বেতারেও তা 


বিলম্ব হচ্ছে কেন । ৃ 


রর 


দপপ ॥ শুক্রবার ই১৮ এপ্রিল ১৯৮৩ কি 


একটি এতিভাগিক তথ্য সম্পকে" 


শশাঙ্ক-উত্তরকালের প্রায় এক 
শতাব্দী যাবত বাংলায় চলছে যখন 
মাৎস ন্যায়’ অবস্থা তখনই দেশের 
নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত করেন তাদের 
প্রতিনিধি--তুলে দেন বাংল] শাস- 
নের ভার সেই বিচক্ষণ জম প্রতিনিধি 
গোপালের উপর । 
ইতিহাসের পাতা থেকে যে তথ্য 
আমর! পাই, তার জারমর্ম এইরূপ । 
কিন্ত, কর্ণস্থবর্ণের পরে বাংলায় রাঁজ- 
ধানী যে কোথায় ছিল তারঞ কোন 
স্পট ইঙ্গিত মেলে না কোথাও। 
[ই ৭৫০ খ্রীষ্টান্থে গোপালের রাজ- 
ধনী কোথায় ছিল সে বিষয়ে 
আলোকপাত হওয়ার নিশ্চয়ই প্রয়ো- 
জন রয়েছে বলেই মনে হয়। 
পত্রলেখক তাই দেশের এঁতি- 
ছাসিকদের নিকট বিনীত আহ্বান 
রাখছে, তার] যেম সেই আহ্বানে 
দাড়া দিয়ে একটি তথ্যনি সিদ্ধান্ত 
পরিবেশন করেন। 
ডক্টর কিরণ চৌধুরী তার প্রণীত 
শ্বদেশ কথায় লিখেছেন__শ৫*- 
টানে বাংলাদেশের. সিংহাসনে 


গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙা- 


লীর ইতিহাসে এক যুগাস্তরকারী 

ঘটনা... ।£ 

কিন্ত প্রশ্ন, বাংলার নিংহাসন 
তখন কোথায় অবস্থান করছিল। 
কর্ণহবর্ণের প্রাদাদে কি? হয়ত বা 
সেখানেই ! কিন্ত কর্ণসবর্ণের প্রাসাদ 
থেকেই যে গোপাল দেশ শাসনের 

কার্য চালিয়ে ছিলেন একমাত্র 'ত! 
তিনি সুশ্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি ! 

_ যাহোক, কিছু বিক্ষিপ্ত কারণেই 
পত্জরলেথকের মনে এই প্রশ্নটি 
জেগেছে । কারণগুলি নিয়জপ। 

অধুনা! চাচলের সন্নিকটে একটি 
পুকুর সংস্কার তথ] খননের দময় একটি 
পিলাপাট সহ তিনটি ছোট শিলামৃতি 
আবিষ্কত হয়েছে। এবং বিগত 
কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত এই 
থানায় এমনি অনেক পুকুর 
সংস্কার করার সময়ই বেশ কিছু শিলা- 
যৃতি পাওয়া গেছে। মৃতিগুলিতে 
বৌন্ৃভাক্কর্ষের্ প্রভাব রয়েছে বলেই 
কছমিত হয়। 
মালদা জেলায় ছু’টি গড় রয়েছে । 
একটি গৌড়ের গড় ও অপরটি কাণ্ডা- 
রূপের গড়। গোৌড়েন্ গড়ের পার্থ 
বিস্ুমান পুরাকীতিগুলি মনে কোন 
লয় জাগায় না। কিন্তু কাণ্ডারণের 
গড়ের আশে পাশে তেমন কোন 
”লুরাকীতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় 
না।আর হয় না বলেই কি এর 


সম্পর্কে কোন আগ্রহ থাকার অবকাশ - 


নেই। 
এই গড়টি ঘে নৈসপিক কারণেই 
হয়েছে এমন মনে করার আছে! 


কোন কারণ. রয়েছে বলে মনে হয় 
ন1। গড়টিকে দিযে রয়েছে অর্ধ 
বৃজাকার একটি খাল, যেমনটি রয়েছে 
গড়ের গড়ের পার্খবর্তা খালটি। 


অতএব সঙ্গত করণেই ধারণ] হওয়া 
দেশাধিপতিদের 


স্বাভাবিক ৰে, 


অবস্থান ব্যতিরেকে এমন ধরমের গড় . 
গড়ে উঠতে পারে না এবং অমুমান 
করা অসঙ্গত নয় যেকোন এক দেশা- 
ধিপতির আবাদস্থান ছিল এই 
গড়েরই অভ্যস্তরব্ত অনপদগুলির 
কোন একটিতে । এই অত্যস্তরবর্তণ 
এলাকাগুলিও এককালের সমৃদ্ধিশালী 





জনপদের সাক্ষর বহন করছে। জন- 
পদ্গুলিন্ নামও বৈচিআ্যমঘ় । যেমন, 
বজপাল, ভোমনভিটি (সম্ভবতঃ দ্বমন- 
তিটি শব্দের রূপান্তর) দক্ষিণ শহর, 
লঞ্জিব, বীরশ্থলী প্রমূখ । এগুলি যে 
মপ্রাচীন জমপদ্ধ সেকথ! উনবিংশ 
শতাব্দীতে প্রকাশিত Village Dic- 
tionary of Malda District 
গ্রন্থধানিতেও উল্লেখ রয়েছে। আর 
শিলামৃতিগুলির অধিকাংশই আবি- 
ফৃত হয়েছে এই অনপদগুলিতে 
অথবা তদ্‌সঙ্গিহিত পুকুরগুলি 
থেকেই। 

তাই পুরাতত্ববিদদদের কাছে 
বিনীত আহ্বান, তার! এতদাঞ্চলের 
রহস্ত উদঘাটনে আগ্রহী হউম। 

প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শেষোক্ত শিলা- 
মৃত্তি তিনটির একটি পত্রলেখকের 
নিকটেই 'রয়েছে। অন্তান্ত শিলা- 
যুতিগুলি চাচল সমটি উন্নয়ন আধি- 
কায়ীকের কবদে এবং টাচ পাঠা- 
গারে [কুমার শিবপদ ইমস্টিটিউট ও 
রাজা শরৎচন্দ্র লাইব্রেরী ] সংরক্ষিত 
রয়েছে । 

ভ্ীপত্ি দাদ 


সংবাদের প্রতিবাদ - 


১১ই এশ্রিল, ১৯৮০ তারিখের 
দর্পণ পত্রিকায় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন 
সম্বন্ধে আমাকে জড়িয়ে যেসব কথা 
লিখেছেন তা অতীব ছুঃধজনক । 

১২ই মার্চ তারিথে কর্পোরেশনের 
অফিনের একটি ঘটনার লৃগ্বন্ধে 
ম্যানেজিংভিয়েক্টর মুচিপাড়া থানার 
ও পিকে যে চিঠি লেখেন, ভার একটি 
অনুলিপি পাই। সে দন্ধে আমার 
সঙ্গে ম্যনেজিং ডিরেক্টরের কোন 
আলাপ আলোচনাই হয় নি। 
আনন্দবাজার পত্রিকার ২1 এপ্রি- 
লের একটি খবরে জানিতে পানি যে 
অভিযোগ কর] হয়েছে পিপিএম 
সমর্থক কোন আইনজের জুনিয়র 
নাকি ম্যানেজিং ডিয়েক্টরের উপর এ. 


ঘটনা সংক্রান্ত মামলা তুলে নেবার 
জন্য চাপ দিয়েছেম। সেই খবরে 
আমার বা আমার কোন জুনিয়রের 
মাম ছিল মা। সে খবর পড়ে চেয়ার- 
ম্যাম হিসাবে (আইনতঃ যে অধিকার 
আমার ছিল ও আছে) স্যামেজিং 
ভিন্পেক্ট্রকে একটি চিঠি লিখে জানাই 
হে ফোন চাপের কাছে তিমি যে নতি 
স্বীকার করেন নি তার জন্ত আমি 


আনন্দিত এবং তাকে অঙ্গরোধ করি 


যেন আইমমত মামল! চালান হয়। 
তাকে লিখেছিলাম যে ১২ইবার্চের 
চিঠির অনুলিপি পাঠাম ছাড়া তিনি 
আমাকে আর কিছু জানান নি। 
একথা সত্য নয় যে সেই চিঠিতে 
আমি ঘটনার "বিস্তারিত তথ্য” 
জানতে চাই । আমার চিঠির মধ্যে 
কোন ‘প্রচ্ছন্ন ছমকি+ ছিল বা আমি 
ও মামলায় মধ্যে ‘মাথ! গলাবার? 
চেষ্টা করেছিলাম--এ বক্তব্য একে- 
বারে অনত্য। আমার এ চিঠির 
মধ্যে সে ধরনের কিছু মতামত ও 
ইঙ্গিত ছিল--এ অভিযোগ অভিসদ্থি- 
মূলক ৷ আমার বিশ্বাম আপনি নিজে 


সেই চিঠি পড়েন নি, কারণ তাহলে. 


এই ধরনের অপব্যাধ্যা কয়! হতে! 
না। | 

কোন ‘ধান্দাবাজ’ব্যযসাম়ীর জন্ত 
আমি কর্পোরেশনের ম্যানেজিং 


ডির্রেক্টরের নিকট কোন সুপারিশ _ 


করিনি। তা হ’ত আমার শীতি- 
বিরুদ্ধ। যদি আমার নাম করেব। 
আমার জুনিয়র পরিচয় দিয়ে কেউ 
কোন অন্যায় কাজ করার জন্ত চাপ 
দ্বিত তাহলে আমাকে জানানো 
কর্তব্য ছিল বলে এখনও আমি যনে 
করি, কারণ তাহলে আমার মতামত 
আমি জানাতে পারতাম ও যা করণীয় 
তার ব্যবস্থা! নিশ্চয় নিতাম । 

আনন্দবাজার পত্রিকায় এ মাম- 
লার ব্যাপারের সঙ্গে ম্যানেঞ্জিং 
ভিরেকউরের বদলীর আঁদেশকে জড়িত 
করা হয়েছে । সে দঘস্কে সরকারী 
প্রতিবাদ বেরিয়েছে, আপনার নজরে 
পড়েছে কিন! জানি না। আমার 
সে সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। আপনার 
সংবাদের বহু অংশ বিচারাধীন মাষ- 
লার বিষয়, তাই সে সম্বন্ধেও আমি 
কোন মতামত প্রকাশ করতে পারি 
মা। তাছাড়া লে লম্বন্ধে আমার 
ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই বা কিছু 
বলার বা করার নেই । 

কারুর দজে লড়াই করার মনো- 


বৃত্তি নিয়ে আমি কাকেও চিঠি দিই. 


নিবাসে মনোভাবও জানার মেই। 
আপনি লিখেছেন যে “দুজনে কেউ 
কাউকে ছাড়তে নারাজ ।” আমি 
খুব জোরের সঙ্গে জানাতে চাই যে এ 
বক্তব্য আমার সহ্বন্ধে প্রয়োগ কর! 
সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। 
কারণ আমি কারে! সম্বন্ধ কোন 


ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অভিযোগ 
পোষণ করি না। কারো দঙ্গে আমার 
কোন প্রকার মোকাবিলা করার 
প্রয়েজন বা মনোবৃতি নেই । স্থতরাং 
কাকেও ধরায় বা ছাড়ার কথা 
আমার সম্বন্ধে লম্পুর্ণ অগ্রযোজ্য । 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা 
করে লিজ বা অপরের লম্বন্ধে ভাল বা 


মন্দ বলবার কোন স্পৃহা বা প্রচেষ্টা - 


আমার নেই। আর দেই প্রচার যদি 
অসত্যের ভিত্তিতে কর] হয় তাহলে 
ঘে তার পিছনে কোন অভিনদ্ধি 
আছে তা মনে কর! খুবই স্বাভাবিক । 

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষত শিল্প কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কিছু উন্নতি 
করতে পারব এই আশা ও উদ্দেপ্ত 
নিয়েই বামক্রণ্ট জরকার আমার 
উপর গুক্দার্রিত্ব দিয়েছেন। সে 
দ্বায়িত্ব পালন করাই আমার একমাস 
লক্ষ্য। তার জন্য বহু কিছু ত্যাগ 
স্বীকার করতে হচ্ছে, কোন অসহু্ছেস্ত 
নিয়ে কোন কান্দ করি নি বাঁ করি 
মা। আমার বিবেক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
স্বচ্ছ । ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের ছুরূহ 
কাজে আমি কর্পোরেশনের সমস্ত 
অফিসার, কর্মচারী ও জনদাধারণের 


সহযোগিতা, দমর্থন প্রচ্থ্যাশ। ও কামন! 


করি। কর্পোরেশনের কাজের ক্ষতি 
করবার কোন বাসনা আমার থাকতে 
পারে না। যার কৃতিত্ব যেখানে, 
সেখামে নিশ্চয় তার মান্ততা হবে। 
কিন্ত আমি মনে করি কোন ব্যক্তির 


' চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়, বিশেষ করে ভা 


হদ্দি সরকারী প্রতিষ্ঠান বা জনগণের 
প্রতিষ্ঠান হয়। 

আমার দুঃখ যে আপনি খবরের 
সত্যতা কোনরূপ ঘাচাই ন! করে বা 


আমার কোন বক্তব্য আছে কিনা 
তা না জেনে সংবাদটি পরিবেশন 


করেছেন। কয়েকটি বিষয়ে ষা লিখে- 
ছেল তা আমার পক্ষে মর্ধাদাহানি- 
কর। সাধারণ মানুষের পক্ষে ভুল 
ধারণ! হওয়া অস্বাভাবিক হবে না-- 
তাই এই সংবাধের আমি তীব্র প্রতি- 
বাদ করছি। 

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 


রাইটার্স পথিক ভোলাঘ। 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
উৎসাহী স্থনীতি তিন বছরে ভিন 
শত বার ওয়াক আউট করে থাকলেও 
বালক স্থমীতির মোহোপ, প্রবীণ 
ভোলাদার ইয়েস ছোপ--পশ্চিম- 
বাংলার শৃন্ত মসনদে আগামী জুনের 
পর-_বাহাতরে দাওয়াইটা “রিপিট, 
করার পর ++ কত 

কংগ্রেসী বিধানে যে কোনও 
ব্যক্তি নেভা-নেত্রী হতে পারে, 
এজন্কে কোনরূপ কাণগ্ডজ'ন থাকার 


প্রয়োজন হয় ম1। 


॥ সাত ॥ 


ফেডারেশন কাণ 


রাণ! ভট্টাচার্য 

, কঙ্গকাতা ময়দানের *৮* লালের 
শুরু হচ্ছে চতুর্থ ফেডারেশন কাপের 
খেলা দিয়ে । আগামী ১৮ই এপ্রিল 
থেকে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ফেডারেশন 
কাপের খেল? শুর হচ্ছে। 

ভারতবর্ষের বাছাই করা যোলটি 

দল এই প্রতিযোগিতার অংশ নিজ্ছে। 
কলকাতার ফুটবল অনুরাগীরা খুবই 
উৎকঠা নিয়ে বপেক্ষা করছে কল- 
কাতার তিনটি প্রতিতন্বী দলের 
খেলা দেখার জন্ত। কারণ- এবার 
দল বদলের পর ইঞ্টবেল, মোহম- 
বাগান এবং মেহামেডান ম্পোর্টিং 
ক্লাবের ঘলগত অবস্থা কি দাড়াল তা 
মোটামুটি আচ করবার স্যোগ ক্লাব” 


প্রেমীরা পাবেন । 
প্রতিদিন ছুটে! 
রণঞ্ডি স্টেডিত্ামে হবে। বেলা ছুটে! 
থেকে প্রথম ধেল! শুরু হবে। দ্বিতীয় 
খেলা শুরু হবে ৩1৪৫ মিনিট থেকে । 


মোট ৪টি বিভাগে দলগুলো ভাগ 


করে খেল! 


করা হয়েছে_- 

ক-_ইষ্টবেজল, ভেমপো! স্পোর্ট”, 
মফতলাল . স্পোর্টন, হিন্দুস্থান 
এয়োনটিব্স । 


' ধ--মোহনবাগান, অগজিত কটন 
মিলল, মালগাওকর, ইণ্ডিয়ান টেলি- 
ফোন ইণ্ডারি। 

গ-_গোয়ার পিস ক্লাব, টিটা- 
নিয়াম, পাঞ্জাব পুলিশ, টাটা 
স্পোর্টল, । | 

ঘ্__মহামেডান স্পোর্টিং ওরকে 
মিলস, প্রিমিয়ার টাকার, তাসকো 
ক্লাব । 

ধেলাগুলো দব ঠিকমত হলে 
ফাইনাল খেল! হবে দই মে। 


ধর্মঘট 

শট পৃষ্ঠার পর 

অবশ্যই রয়েছে যদিও পশ্চিমবঙ্গ 
কাউন্সিলের নীতিগত অস্তিত্ব লিয়ে 
কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক 
বিচারপতিয় রাগ অন্দ্দের অজানা 
হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তা 
অবশ্যই জ্রত নয়। অতঃপর 
দংরক্ষিত অঞ্চলের সমাচার সম্পর্কে 
মন্তব্য দিপ্রয়োজন । সরকার ধেখানে 
নীরব দর্শক, মেভিকেম আ্যালো- 
লিয্নেসন্‌ যেখানে সংগঠক, সেখানে 
চিকিৎসা নৈব নৈব চ। 


০৫৭. No. WBICC-32 


প্রেসিডেস্সী জেলে 


১ম পৃষ্ঠার পর 
একট! পাত্রে পাচ/ছ কেজি তেল 
নিয়ে মেটকে গোটা ১০১২ টাকা 


গুঁজে ধিলেন। হিসেবট? দাড়ালো, . 


ছ কেজি তেল বাড়ি গেল মোট ১৮ 
টাকায়, কিন্ত লরকান্বী খরে গেল 
মারে ছ টাকা, বাকিটা “বড়াব্বড় 
. লাইনে । রি 

চলুন ছুধ ঘরের খবর মিতে। 
ল্কাল ছস্টায় গেটে তুধের ভ্যান 
এজ | বড় বড় ক্যান আর বোতলে 
ছুধ, বামপন্থী’ কারারক্ষী সঙগিতির 
সদশ্তয়। প্রকাশ্ডেই কেটলি, বোতলে 
বিমি পর্সায় সরকারী দুধ ভরে বুক 
ফুলিয়ে চুরি করলেন আদ্বেক দুধ । 
হা], জ্যোতি বন্থর রাজত্বের তিন 
বছরের মাথায় এ কারবার চলছে । 
ওরাও মিছিল করেন, দ্বাবি করেন, 
‘মাইনে বাড়াও আর ‘বামফ্রন্ট 
লরকার সংগ্রামের হাতিয়ার’ । 

আর বোতলের এক লিটার দুধ, 
ছু পাউণ্ডের মডার্শ ব্রেড একটা, 
চারটে ডিম, চারটে কল! আপনি 
পাবেন লণ্ডাহে মাআ পনেয়ো 
টাকার বন্দোবস্তে } ওগুলো কিন্ত 
যাচ্ছে বন্বীরুগী-কপীপীদের অন্য। 
" ঠিকাদারের কাছ থেকে কেন! হচ্ছে 
. আমার-আপনার ট্যাক্সের পর়সায়। 
পাচশে। গ্রাম আমুল বাটারের 
প্যাকেটও ওর) দেয় মাত্ম পাচ 
টাকায় । 

এতে ভিটামিনের কথা, এবার 
শুনুন গাঁজার কথা। পাচবার দম 
মারার মত পরিমাণবিশিষ্ট এক খাম 
গাজ। মেলে তিন টাকার, সিপাইর] 
বাইরে এ থাম কেনে দেড় টাকায়। 
মেটদের বিক্রি করে ছু টাকায়। 
মেটরা লাভ করে একটাক11 গ্রেদি- 
ডেন্সী জেলের ১ নম্বর আমমর্ধানী ঘর 
থেকে শেষ পর্বস্ত প্রত্যেকটা! ঘরেই 
লব লময় দম্‌ মারে] ঈম্। বাংলা 
চোলাই, ধিশিবিষেেশী মালও 
পাবেন। বোতলের দাম দ্বশটাকা। 
" হা, একেবারে চাদের হাট। রাত 
ছুটোয় বাজার বসে বড় চৌকায়। 
জেল গেট খুদে যাক বরাবরের 
লাইনে । জেল বিধিতে প্রত্যেক 


বন্দীক্ষে যে পরিষাণ ভাল প্রত্যহ 
দেবার বিধান আছে তাঁর সিকিভাগ 
দিয়ে বাকিটা ঠিকাদারের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করে জমাদার মুলকে মাণি 
অর্ডার করে, কর্তাদের গিগ্ির 
ফেড়শে| টাকার 
ক্যারিয়ার ভর্তি করে ইডেনে টেস্ট 
অধবা ফেডারেশন কাপের খেলায় 
উল-কাটা বুনতে ঘায়। . 

কম্বল পাবেন পাঁচ টাকায়। 
সরকার কম্বল কিনলেন আর 
সিপাইরা নম্ব। উইপ্টার ফোর্ট, রেইন, 
কোর্ট গাতে চাশিক্সে ছু বগলে দুটো 
কম্বল নিয়ে মেজাজে বাড়ি যায়। 
স্রেফ চুরি। তারপর পড়ে পাওয়] 
চোদ্দ আনা, পাচ টাকাই লাভ। 

বড় পেতলের তালা চুরি হুল, 
বাইরে চুবিক্রি হল। একটু জানা- 
জানি হলেই যে কোন আসামীর 
ঘাড়ে দোষ চাপানো হল । আসামী 
দোষ অস্বীকার করলে মেয়াদীদের 
রেমিশন কাটা যায়। আর এই 
রেমিশন কাটার জু দেখিয়েই 
কর্তার] সেয়াদীদের বশে রাখেন । 


বাইরে যেমনি ' মাথাভারী 


ভাক্তারর1 ৬৪ টাক! ফী নেম, হাস- 


পাতালের লরকানী ডাক্তাররা যেমনি 
আউটভোরে এজেন্ট লাগিয়ে প্রাই- 
তেট ব্যবসা চালান তেমনি প্রেসি- 
ভেন্সী জেলের চারজন ভাক্তারও এ 
ব্যাপারে পেছিয়ে নেই। বন্দী ও 
ও ডাক্তারবাবুর নগদ নারায়ণের 
খেলায় পাওয়া যায় মেডিকেল ভায়েট 
কার্ড । দুধ, মাখন, কলা, লেবু এই 
সব সরকারী পয়লায় ঠিকাদার 
পাঠালে] বন্দী রুগীদের জন্য । কিন্ত 
পয়সার অভাবে রুগী পেল নাসে 
পধ্য অথচ পয়সার জোরে নিরোগী 
পেল তা। আর চিকিৎন1? কংগ্রেলী 
আমলে নকশালপন্থী বন্দীদের ক্ষেত্রে 
এই ভাক্তারর1 ঢালাও চালাতেন এ 
পি সি গুঁড়ো আর বামযফ্রপ্টের 


' আমলে মচকে মাওয়া, পুড়ে যাওয়া, 


মাথাধরা, পেটব্যথা, গলাজালা, সর্দি- 
কাশি, জর-_সব অন্্খেরই একটা 
কমন দাওয়াই পেনাসিভ ট্যাবলেট । 
ডাক্তারবাবুন্ন সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে 
পারলে উনি আপনাকে পি জি, মেভি- 
ক্যাল কলেজ, আর জি কর, নীল- 
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স্রম্পাধক কৰ্তৃক দীপালী শ্রেল, ১২৬/১, আচাৰ্য প্রহৃঃচন্দ রোড, ক 


টিকেটে টিফিন. 


Phone: 44-4252 


রতন হাসপাতালে পাঠাবার স্থুপা- 


রিশ করবেন, 'মশারিও পাবেন 
ভাক্তারবাবুর স্থপারিশে, টাকার 
বিনিময়ে । ওদিকে কিন্তু ডাক্তারবাবু 
পৃথক একট! হানপাতাল টিকিটে 
বন্দী রুপীদের নামে দামী দামী 
ভিটামিম ও প্রয়োজনীয় ওষুধ 
লিখিয়ে নরকায়ের বাজেট থেকে 
কিনিয়ে. তা বাইরে একটু 
দোঁকানদারি করেন। 

আর ডেপুটি জেলার নারায়ণ দত 


চৌধুরীর তো ভুড়ি মেলা ভার। 


কোথায় লাগে হাজি মন্তান, ইউন্থফ- 
লাল, বুখিয়]। রামের মূক্তির পর 


"তাকে লালবাজারের গোয়েন্দা! বিভা- 


গেয় জেল গেট খেকে রিত্যারেস্ট 
করার কথা। শ তিনেক টাকা নগদ 
নারায়ণ করলেই রামকে নারায়ণবাবু 
গোয়েন্দা পুলিশ আলার দুদণ্টা 
আগেই ছেড়ে. দেবেন। স্তামের 
হয়তে] একটা দিন কোর্ট থেকে থানা, 


আর, এস, পির একাদশ জাতীয় 
সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতায়। ৭-১১ 
প্রতিনিধি দন্মেলন হল মহাজাতি 
দদনে । ৬ই এপ্রিল বিগেভ প্যারেড 
প্রাউণ্ডে প্রকাশ্ত জনদমাবেশ দিয়ে 
এই লম্মেলন শুরু হয়.। এতিম 
পর্যন্ত পি, পি, এম ও বিশেষতাবে, 
ইন্দিরা গান্ধীর লতাই হতো. 
ব্রিগেডে। অন্ত কোন দল ওধানে 
জনসভা করেনি । আর, এস, পিও 
এব্যাপারে কুলীন হতে চেয়েছে, 
যদিও সেদিন ব্রিগেভে সঞ্চট! হযে” 
ছিল বিড়ল] প্যানেটারিয়াম থেকে 
মাত্র কয়েক গঙ্জ দুরে, পতাস্থলটা. 
দাড়িক্সেছিল শহীদ মিনারের লম- 
জায়গায় আল সমাবেশে হাজার 
চল্লিশ লোক হয়েছিল? 
. এসব .তো হতেই পারে। কিন্তু 
সেদিন সভাম্থলে গিয়ে অবাক হয়েছি 


অন্ধ কারণে । এতদিন জানতাম যে, ' 


লরি, টেম্পো করে লোক অন! 
বেআঁইমী। অথবা ভবলু এ কে.৬৮, 
ভবলু। আর এন ৬৩৩ ভবলু বি কিউ 
৯:৮৮ এই নম্বরের লরিগলোতে, 
ভবলু বি ভি ৩৬৪৩ টেন্পোক় করে 
জেলা থেকে লোক আন হয়েছে। 
এর পূর্বে আর, এস, পির কোন সমা- 
বেশে এত জীপ দেখিনি । ভবলু বি এ 
২৩৯৬, ভবলু বিবি ৫৫০৬, ভবলু বি 
লি ১২৩০ জীপগ্জলো! পাওয়া গেল 
কোন সুত্র ধরে? এই গাড়িওলোর 
মালিকের নাম মাধন পাল দয়া করে 
জানালে বাধিত হবে! । নতুবা 


 নিন্দুকেরা বলতে পারে হে পূর্ত বা 
, স্থাস্থ্য দপ্তরের লরকারী জিপ ব্যবহৃত 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


শ্রমমন্ত্রী লোকলভা পন্য 


হাজতে যাওয়ার কথা আছে । থানায় 
কচুয্ব। ধোলাইয়ের হাত থেকে বাচার 
জন্ত শ খানেক টাকা নগদ নারায়ণ 
করলেই স্তামকে নারায়ণঠাকুর “সিক্‌? 
অর্থাৎ অন্থস্থ সাজিয়ে দেবেন। 
এছাড়া বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
বাড়ীর মহিলারা এলে চোখে আমে 
লোলুপদৃষ্টি । 

সন্তমুক্ত এ বন্থী দেখেশুনে বল- 
জেন, জেলের দলিল যেন সরকার 
সাবধানে রাখে | ওরা তো জেলই 
বিক্রি করে দ্বিতে পারে। জেল 
সংস্কারের কথ! শুনলে ওয়! বুড়ো 
আলগুল দেখায় ।', ভিজিলেন্ন কমি: 
শনের কথা শুনলে মূচকি হাসে । 
সংবাদপত্রে এ ধরমের রিপোর্ট প্রকাশ 


হলেও ওদের কুছ - পরোয়া নেই। 


ঘ্রাজ্যের বাহান্নট] জেলেই এখন 
কালোবাজারীর1 সমাস্তরাল ব্যাঙ্ক 
চালাচ্ছে। আলিপুর স্পেশাল 
জেলের ব্যাঙ্কট। গুটিয়ে যাচ্ছে মাত্র। 


মুখ্যমন্ত্রী খোজ নেবেন ? 


হয়েছে । মঞ্চের পেছনে বিকেল 
চারটেয একটা স্টেশন ওয়াপন দেখি, 
নম্বরট1 হচ্ছে ভবলু এম বি ৫২৬৬ 


গাড়িটা পশ্চিষবদিরকারকে দিয়েছে . 


বিশ্ব স্বাস্থ্য লংঙ্গা। আর, এস, পির 
মঞ্চে এল কি করে? মুধমন্ত্রী কি 
একটু খোজ খবয় করে জবাব দেবেন । 


উপিঞলে 
কম্পিউটার 
বঙ্গাবার 
চেষ্টা ব্যথ 

ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডসের আমান- 
সোলেয় ভাটা প্রসেনিংসেণ্টায়ে কর্তৃ- 
পক্ষ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টি ডি দি ৩১২ 


নম্বন্ন কম্পিউটার বসাবার চেষ্ট) করে- 
ছিলেন বহুদিন ধরে। গত. ৫ই ও 


৭ই এপ্রিল কর্মচারীদের বিক্ষোভের, 


ফলে ত! লাময়িক বাধ! পেয়েছে। 
রাজ্যের বামক্রপ্ট সরকারের ঘোধিত 
নীতি অমান্ত করে এই কম্পিউটার 
বসানোর জন্ত এক বিরাট পুলিশী 


বাহিনী নিয়ে যান জনৈক 
ম্যাজিষ্ট্রেট । | 
১৯৭৫ লালে তদ্বানীস্তন কেন্ত্রী 


শ্রদমর 
মুখার্শকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন যে, ইষ্টা্ণ কোলফিল্ডসে 
কম্পিউটার চালু রা হবে না। এই 
কম্পিউটার বপানো প্রসঙ্জে কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়নগুলে। অথব] ই সি 
এজের যুক্ত পরামর্শপাতা কমিটির 


নিকাতা-৬ থেকে মৃত্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, হট জেন, কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত । 


Price 60 Paise 


গুরুতর মতভেদ! 

১ম পৃষ্ঠার পর 

রাতে আইন-শৃঙ্খল। পরিস্থিতি ধারা 
হওয়ায় জনগণের মধ্যে একর 
অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এই অব- 
্থায় নির্বাচন হলে নির্বাচনের ফলা- 
ফল দলের অনুকূলে নাগ যেতে 


পারে। 
প্রবীণ নেতার! মনে করেন, 


কেন্দ্রীয় লরকারের দ্রবাযূল্য হাসের 
যে প্রচেষ্টা ভার সুফল কয়েক মাসের 
মধ্যেই পাওয়া যাবে । ফলে জিনিস- 
পত্রের দাষ কিছুটা কমবে। তাছাড়া 
রাজাগুলির আইনশৃঙ্খল] পরিস্থিতির 
উন্নতি হলে জনগণের মমে অ 

ভাব ফিরে আলবে। বিশেষ kl 
মমাজের দুর্বল শ্রেণীর মাচষের মনে 


বেন্দীয় দরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে 
আস্থার ভাব ফিরে আসবে । 
প্রবীণ নেতার! মনে করেন মা, 


নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হলে বিরো- 
ধীর] একজোট হয়ে যাবেন । প্রবীণ 
নেতারা মনে করেন, বর্তমানে 
বিরোধী দলের যা অবস্থা, তাতে 
অদূর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে এক- 
জোট হওয়া লন্ভব নয় | ফলে নির্বা- 
চন কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়া হলে 


দলের সম্ভাবনা কোনও ভাবেই ক্ষতি- 
গ্রন্থ হবেমা। - 
উভয় পক্ষের যুক্তিই প্ীমতী গাধা 


শুনেছেন। কিন্ত তিনি এখনও 


'কোন সিছ্াস্ত নিতে পারেন নি। 


ফলে নির্বাচনের দিমক্ষণের ব্যার্পারট। 


একট] দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। 
নির্বাচন কমিশনও শাসক দলের 
. মনোভাব পরিষ্ধার জামতে লা পারার 


এ ব্যাপারে এপোতেও পারছে না। 
তাছাড়া কিছুটা কৌশলগত 
কারণেও, ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত” 
নিতে দ্বেয়ী করছেন। কারণ আচ- 
মকা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে 


বিরোধীদের কিছুটা] বিপাকে ফেলাও 
একট] উদ্দেশ্য | 


A 





সঙ্গে কোন আলোচন! কর! হ্য়নি। 
ভারত সরকারের হায়দ্রাবাদ্স্থিত 
ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অফ 
ইণ্ডিয়া লি: কর্তৃক নিত থার্ড জেনা- 
রেশন কম্পিউটার সিষ্টেম নামে পরি- 
চিত এই কম্পিউটারের পাহাঘ্যে 
অতি অল্প লোকের হার! বিরাট কাজ 
পাওয়া যাবে । এই সমাজ ব্যবস্থায় 
যায় ফল বেকানীপর উপর ব্যাপক 
ছাটাইয়ের ঘা। বাভেজ! কমিটির 
রিপোর্টে ও অবশ্য, ইষ্টার্ণ কোল ফিল্ডসে 
ব্যাপক ছাটাইয়ের সুপারিশ আছে । 
আসানসোল থানায় এখন মেশিনটা 
আছে। ৮ এপ্রিল এই মেপিম বসা 
নোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে একট] কন- 
ভ্বেনশন হয়। কনতেনশনে গৃহীত 
প্রস্তাবে অটোমেশন বসানোর নিন্দে প- 
করে আগামীফিনে এর বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের কর্মসুচী নেওয়া হয়। 





£ 


নির্বাচন কমিটি গঠন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে 
ই-কমগ্রেগীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ 





মিবাচন কমিটি গঠম কর] নিয়ে 
রাজ্যে রাজ্যে ইন্দির1 কংগ্রেস মহলে 
প্রবল 'বিক্ষোভ ও অসস্তোষ দেখা 
দিয়েছে বলে: খবর পাওয়া গেছে । 
নয়টিপ্পাজ্যে আসন্ন বিধানশত] নির্বা- 
চনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় প্রার্থী 
মনোনয়নের জন্তেই এই. কমিটি গঢ়! 
হয়েছে। | 

বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কিছু 
প্রবীণ মেতা তাদের রাজ্যে নির্বাচন 
কমিটি ষেতাবে এবং যাদের মিয়ে 
কর! হয়েছে তাতে তীব্র অদস্তোষ 


বিল বব ॥ ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৫শে এপ্রিল, ৮০ | ৬০ পয়সা প্রকাশ করেছেন । শুধু নয় তারা 


পুলিশের একট অংশ রাজা সরকারের বিরুদ্ধে 


ধ্বস 
করছে 


রী বিশ্বস্তস্থত্রে জান! গেছে, পুলিশের 
একটি অংশ রাজ্যের বামফ্রন্ট লর- 
কারের বিরুদ্ধে গভীর, ষড়যন্ত্র শুরু 
করেছে। . ওয়] স্তাকা সেজে নিজে- 
রাই প্রচার শুরু করেছে যে, আইন 
শৃঙ্ঘল। আয়ত্বের বাইরে চলে ঘাচ্ছে। 
ওর] বলছে, আটক আইন ন! 
থাকায় আসামীদের ধরে রাখা যাচ্ছে 
ন1। তাছাড়া, ওরা. বিচার বিভা- 
গীয় য্যাজিট্রেটদের সম্পর্কে বলছে, 


'বীনা-পুলিশ লমাজবিরোধী আপা-. . 
মীদের ধরে আদালতে পাঠালেও 


হাকিম পুলিশের বক্তব্য অগ্রাহ্ন করে 
আসামীদের জামিনে ছেড়ে দিচ্ছেন । 
জর ফলে, সমাজবিয়োধীদের শায়েন্ত। 
করতে নাকি ওদের বেশ বেগ পেতে 
হুচ্ছে। 

অথচ, অপর দিকে আমাদের 
কাছে যে সংবাদ আছে তাতে জানা 
গেছে, ১৯৭২ সাল থেকে যে সব 
মন্তান কংগ্রেস ও পুলিশের একাংশের 
লহুযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 


চরম দৌরাত্ম্য করেছে, এখন পুলি- 


শের একাংশ আবার ওদেরই উস্কে 
দিছে । ওই সবমন্তান ও সমাধ্- 
বিরোধীরা এখন এ সব পুলিশের 
নেপথ্য সহযোগিতার রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, 
দ্রৈনে লুঠ, ছিনতাই, নায়ী. হরণ, 


নারী নির্যাতন, এবং অন্তান্ দুর্ম 


করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। - 

এর মুল উদ্দেশ্য রাজ্যের আইন- 
শৃত্ঘলার অবনতি ঘটিয়ে নয়াদিলীর 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


রেছরা। 


টালামণের দাদার নপথা কারবার. 


৬ই এপ্রিল সংগঠিত ইস- 


লামপুরের ঘটনা সভ্যতার কলঙ্ক 
এবং পুলিশী পৈশাচিকতান এক 
জীবন্ত নিদর্শন । হতবাক ভারতীয় 


জনসাধারণ একে. ধিক্কার ন] জানিয়ে 
পারেনি। এদিকে ঝোপ বুঝে কোপ 


মারতে চেষ্টা করছে ‘মি পি-্জাই 


- (এম) এর স্থায়ী ছশমন কংগ্রেস (ই) 


গোষ্ঠীর নেতা ও কর্ষার1। উগ্র 
আসাম জাতীয়তাবাদ বিরোধী 


আন্দোন .করতে গিত্ে সজোরে 


ধান্তা খেয়েছেন সুব্রত ও তার সাগ- 
অতএব এখন তাঁরা ইস- 
লাদপুরকে অক্ষবিন্দু করে বামফ্রণ্ট 
বিরোধী আগুনে পাখার হাওয়া 
দিচ্ছে। বাজারী পত্জিকাগুলোতে 





মাটিকুণ্ড! থামে ডাকাতি হওয়ার যে 


সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল তা. 


সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন । - 
- প্রকৃতপক্ষে ঘটনার 


~ 


প্রথম 


পর্যায়ে দংঘর্ষ বাধে চোরাচালান--- 


কারী ও পুলিশ দলের মধ্যে । কথিত 
আছে পূর্ব ও. পশ্চিম 


চোরাচালানকারীদের স্বাধীন আড্ড! 
এবং শরৎ পাল হলেন এই সমস্ত 
. চোরাকারবারীদের পালের গোদ্ধা। 
এদিকে ইসলামপুর থানার সঙ্গে 
চোরাকানবানীঘের খুবই. ভাল 
বোঝাপড়া আছে। 
মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে চোরাচালান- 
কারীর]! অবাধে কাজ চালিয়ে যায়। 


দিনাজপুর - 
লীমাত্ত এবং বিশেষ করে হিল, অঞ্চল- 


পুলিশকে 


রীতিমত ক্ষুন্ধও হয়েছেন। 

এইনব প্রবীণ নেতারা তাদের 
অসস্ভোষ বা ক্ষোভ চেপে রাখতে চান 
নি। তায়] অনেকেই সরাসরি নেত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে তাদের 
ক্ষোভের কথা জানিয়ে এসেছেন। 
এবং নির্বাচন কমিটি পুনর্গঠন করার 


ব্যাপারে ইন্দিরাজীগ্ন হস্তক্ষেপ প্রার্থনা ' 


কলেছেন। . 
সব থেকে-বেশী বিক্ষোত দেখ] 
দিয়েছে উত্তর প্রদেশে | এই রাজ্যের 
প্রায় সব প্রবীণ নেতাই, রাজ্যের - 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় - 


বৈদ্তিক পুতুল 


j ) 


মার্চের শেষ সপ্তাহে এই সমস্ত অদৎ 
ব্যবসায়ীদের প্রায় দু'লাধ টাকার 
চোরাই মাল বি এস এফ-এর হাতে 
ধর! পড়ে 'ষাঁয্ন'। ষার ফলে শরৎ 
পাল ও তার বাহিনী ইললামপুর 
থানা কর্তৃপক্ষকে তাদের সাধ্যাহিক 


বরাদ্দ টাকা দ্বিতে পায়েন মি | ফলে 

২৪।৮০ তারিখে প্রপালকে, থানায় 
_ভেকে নিয়ে গিয়ে ধমক দেওয়| হয় 
এবং মাত্র” ছুদ্বিনের সময় দ্বিয়ে বল] 
হয় যে, এর ভেতর টাকার ব্যবস্থা ন! 
করলে তাঁরাও (পুলিশ) জানে কি 


ভাবে শিক্ষা দিতে হয়। কিন্ত শরৎ 


পালর! টাকা জোগাড় করতে ন! 
পারায় পুলিশ ঘথারীতি * তারিখ 
শেষাংশ ৯ম 


অশান্তদিনের ছড়া ' 

| অনাৰ্য মিত্র 

এক 

এই ঘে বাবু, দরজা খোলা 
আনম বহুন, আপন-ভোল] 


আমিও ভাল তুমিও ভাল 
লেনিন জালান সবুজ আলে] । 


দবুজ তো নয়, সে রঙ লাল 
লাল ছিল দে অভীতকাল, 
আজ লেনিনের নানান রঙ 
নানান কপে নানান সঙ । 


ভাক দিলে সে আপবে কাছে - 
তুষ্ট হবে বাইজী নাচে | 
সেথায় চোলক বাজায় ঢোল 
জনযুদ্ধের দাতট! বোল । 


ছুই 


. কং (আই)-যুবকেরা ধরেছে যে বায়না | 


তারা আর রাজ্যে বামফ্রন্ট -চাহ্ুনন - 

ইন্দির! কানে শোনে তবু টোপ 
খায়ন! 

সে বলেঃ স্থধোগট! কাছে আয় 
আয়না। 


বিদ্যুৎ নেই তাই জনত! বিয়ক্ত 


| পুলিশের হাত ছুটি রক্তে আদক্ত 


ভক্তিও চটে গেছে যত বাম-ভক্ত, 
ফাপড়ে পড়েছে আজ জ্যোতি- 
অমুয়ক্ত । 


এমন সুধ্রে কাল সুসমবয় মিলবে ? - 
পয়ে কি জনত! আর এই টোপ, 
গিলবে ? 
এই বেল! তাড়াতাড়ি হুটাও এ 
"সরকার, 
‘বাষ’ নাম মুছে'দ্বিতে কং (আই) 
দ্ররকার | 


তিন 


আল্নাতুল্পা খোমেনি 
একটুও রাগ কমেনি 
আমেরিকাও দষেনি 
তবু লড়াই জমেনি | ও 


একট! কিছু করুন 
মারুন না হয় হয় মরুন 
সামনে থেকে সরুন 
শাস্তির পথ ধন্ম। 


হুম্কী দ্রিতেই জানেন ' 
জয়ট! ডেকে আনেন - 
মনে ঘারে না মানেন 
তারেও কাছে টানেন। 


চোধ-রাঙাঁনো| খেলায় 
মানুষ মরে হেলায় 
ভরের ছবি উঠছে ভেসে 
পড়স্ত এই বেলান্প ৷ 





॥ ছুই | Ee 


নারী-ধর্ষণের 


আনা পা জলত এ 





বিদ্ুও সঙ্কট 
এই সপ্তাহে বিদ্যুতের অভাবে 
লোড-শডিংয়ের দাপট চরম পর্যায়ে 


গেছে । রাজ্য বিছাৎ পর্ষদের ইণ্ডি- ' 


নীয়ারদের "নিয়ম মাফিক? কাজের 
ফলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আরও খারা- 
পের দিকে ষাচ্ছে। এদিকে দুর্গাপুর 
প্রকল্পের অবস্থা শোচনীয়, সীওতাল- 
দিতে এক নম্বর ইউনিট ভাল হয় তে! 
দু নম্বর খারাপ হয়, তারপর ছু নম্বর 
তাল হলে তিন নম্বর অকেজো! হয়ে 
খায়। এবং মনে হয় এইতাবেই 
চলছে ও চলবে । যে বিদ্যুৎ উৎ- 
পান কেন্দ্রটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
ছিল নেই ব্যাণ্ডেলেও এই ডামা- 
ভোলের হাওয়া লেগেছে এবং 
সেখানেও বস্ত্র বিকল হয়ে উত্পাদন 
হাস পাচ্ছে। ফলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের 
দাবদাঁহে বৈদ্যুতিক পাখার নিশ্চল- 
তায় নাগরিকরা ভাহি আছি ডাক 
ছাড়ছে, ফলে কারখানায় উৎপাদন 
কমছে, অফিসে আদালতে কাজ 
চালানো দায় হয়ে উঠছে। অথচ 
এর থেকে পরিত্রাণের কোন আত 
সম্ভাবনা দেখা ষাঁচ্ছে না। রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারও এ বিষয়ে নীরব । 
যেন সমস্ত ব্যাপারট। ভাগ্যের হাতে 
- ছেড়ে দিয়েছেন.। 
-কিন্ত কেন এমন হবে? নতুন 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিমাণ করে বিদ্যুৎ 
সমস্তার সমাধান স্বদূগ্পরাহত 
ব্যাপার। ততর্দিনে অবস্থা আরও 
"ভয়াবহ হবে। কারণ আমরা 
দেখতেই পাচ্ছি পরিস্থিতি প্রতি 
বছরই আগের বছরের চেয়ে খারাপের 
দ্বিকে ঘাচ্ছে। ১৯৭৭ লালে'বামফ্রপ্ট 
সরকার প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হওয়ায় পর যে অবস্থা ছিল আজ 
১৯৮০ সালে ত! চতুপ্ত'ণ খারাপের 
দিকে। 
ছিল কংগ্রেসী লরকারের অপদার্থ- 
তায় বিদ্যুৎ সংকটের দুর্ভোগ । বিন্ধ 
বামফ্রণ্টের আমনে অবস্থা আরও 
খারাপের দিকে গেছে। শোনা যায় 
সমস্ত বিদ্যুৎ কেন যদি ঠিকমত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করে তাহলে কলকাতা ও 
শহয়তলীতে কোন ঘাটতি পড়বে 
না। কিন্ত কেন যে এগুলো বারবার 
খারাপ হয়ে যায়, কেন উৎপাদন বন্ধ 
হয় তা বোধহয় দরকারও জানেন 
না। মাঝে একবার দুবার অস্তথাত- 
মূলক কার্যকলাপের কথা শোনা 
গিয়েছিল । সরকারই বলেছিলেন! 
বিদ্যুতের সমস্ত ব্যাপারটারই উপযুক্ত 


তদন্ত করা দরকার । সি ই এম পি- 

কে কেবল তোয়াজ না করে তাদের 

উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে নজর 
(দেওয়া! উচিত । 


১৯৭৭ পালের আগে ধারণা " 


৮ 


দেবাশিস ভট্টাচাষ 


হা, বিশ্বের দরবারে আজ 
আমাদের মাথা হেট হয়ে 'যাচ্ছে। 
একটার পর একটা ঘটনা খবরের 
কাগজে বেরুচ্ছে, আমাদের বোনে- 
দের মর্যাদা আক্গ ধূলোয় গড়াচ্ছে। 
এতদিন জেনেছি “শহীদ -দিবদঃ, 
‘শিক্ষক দিবস’, '“ম্বাধীনত1 দিবস’ 
পালনের কথা আর আঁজ্গকে শুনছি 
‘বলাৎকার বিরোধী দ্বিবন’ পালনের 
আহ্বান ৷ দেশের বৃহৎ দৈনিকগুলো 
রবিবারের দাধয়িকীতে ধর্ষণের উপর 
প্রবন্ধ প্রকাশ করছে । | 

৮ই সার্চ ১৯৮০ আন্তর্জাতিক 
মহিলা দিবসের সত্তর বছরে খোদ 
রাঙ্গধানীর বুকে ১১টি মহিলা সংগঠন 
বিরাট মিছিল করেছে। হাতে 
প্র্যাকার্ড, মূখে শ্লোগান “স্টপ রেপ’ । 
বোদ্বাইতে প্রাক্তন সংসদ সদস্ত 
শ্রীমতী অহল্যা রঙ্জনেকায়ের নেতৃত্বে 
ষে মিছিল হয়েছে ভার উদ্োক্ত! 
‘রেপ বিরোধী ফোরাম” । মিছিল- 
কারীদের হাতের প্র্যাকার্ডে লেখা 
ছিল, ‘রেপ আইন সংশোধন করতে 
হবে’, মধুর! মামলার পুনবিচার 
চাই’, ‘ধর্ষণকামী পুলিশদের অবি- 
লগে শান্তি চাই ।” এ ধরনের চারটে 
দাবি সম্বলিত একট! ম্মারকলিপিতে 
গণশ্থাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চলছে, 
যা আগামী সংসদের অধিবেশনে 
পেশ করা হবে । রাজনৈতিক বন্দী- 
দের মুক্তির দাবিতে শ্বাক্ষর সংগ্রহ 
জতিযাম করেছি কিন্তু আজকের 
অভিধানে তে! লজ্জা বোধ হয়, 
কারণ সেই স্বাধীনতার তেত্রিশ বছ- 
রের মাথায়, একজন মহিলার প্রধান- 
মন্ত্রিত্বের ভঞ্ষন বছরের মাথায় এই 
মিছিল আর তাতে এই শ্লোগান । 
ধন্য হোক, বৃহত্তম গশতাস্ত্রিক দেশ ! 


২৮শৈ মাৰ্চ এ নিয়ে সংসদেও' 


দ্বারুণ উত্তেজনা দেখা দেয় । সন্ত] 
শ্রীমতী গীতা মুখার্জা (মি পি আই) 
ধধণকানীদেন্ বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য 
গ্রেপ্তাঙ্গী পরোয়ানা] ও কঠোর শান্তি- 
বিধানের অন্ত আইন সংশোধনের 


দাবি করেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের: 


চেহ্ছপতি বৈদ্য বলেন, ধধিতাদেরকে 
সামাঞ্জিকতাবে বয়কট করা হয়ে 
থাকে যা অন্যায় । . ধধিতাদের প্রতি 
সরকারের মানবিক ব্যবহার খানে] 
উচিত, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে 
পথ্য দয়বরাহ পর্যস্ত। এ ঘলেরই 
সাস্ত ষগনভাই বলেন, তিনি বহু 
আদালতেই «দেখেছেন ষে' পরকারা 
উক্িলর! যুবতীদেরকে ধর্ষণের বিবরণ 
দিতে বলছেন। সি পি আই (এস) 
দলের শ্রীমতী স্থশীল! গোপালনের 


মতে, নিছক একটা আইন চালু, 


ঘটন৷ বাড়ছে 


“করলেই হবে লা, তা কঠোরভাবে 
প্রয়োগ 'করতে হবে সাধারণতঃ 
একটা ধর্ষণের ঘটন! জানার পর তা 
নিয়ে তেষন.কিছু করনা হয় ন! ঘট- 
নার পর ছু চারদিন জনসাধারণের 
যনে একটু উত্তেছনা থাকে, তার- 
পরেই সকলে বেযালুষ তুলে ঘায়। 
ধর্ষণ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় 
- আদাঁলতও অবিচার করেছে। 


১ই এপ্রিল +৮* পশ্চিমবঙ্গ 


বিধানপভাতেও ফরোয়ার্ড রক নদন্ড1 


শ্রীমতী অপরাজিত! গোপ্সী সারা 
ভারতে মহিলাদের উপর যে অত্যা- 
চার চলেছে সে সম্পর্কে বিধানসভায় 
একটা প্রস্তাব আনার আবেদন 
করেন। জ্মতী গোপী বলেন, 
সারা তারতে মহিলাদ্বের উপর 
বিশেষ করে অনগ্রলর শ্রেণীর মছিলা- 
দের উপর নির্ধাতন ও ধর্ষণ চলেছে । 
এদ্দন্ত আমরা পশ্চিমবাংলার 
মহিলার] ভীষণ উদ্বিগ্। ূ 
বোছ্াহিয়ের এ রেপ বিরোধী 
ফোরাম’এর নেত্রী মীরা সাতেরার 
মতে ওখানে নাকি দৈনিক একট! 
করে বলাৎ্কারের ঘটনা ঘটে | তোর 
বেল! দুধ আনতে গিয়ে ধর্ষিতা 
হয়েছে, রাতের কথা 'তে| ছেড়েই 
দিলাম । 
পঁচিশ বছর বয়লী ছ মাসের গর্তবতী 
আদিবাসী যুবতী মঞ্চুলাকেও রেহাই 
দেয়নি পশুর1। গত ২*শে ফেব্রুয়ারী 
সকালে মঞ্জুল] গিয়েছিলেন 
ভাক্তারের কাছে । এটহি ওর অপ- 
রাধ। তার রক্তাক্ত দেহটা পাওয়। 
গেল রাস্তায়। ধর্ষণ করেই সে বৃপশু 
ক্ষান্ত হয়নি। পরনের হাক! নীল 
রঙের শাড়ীট1 খুলে যঞ্লার গলায় 
ফাস দিয়েছে । ওর পড়ে থাকা মৃত- 
* দেহের পাশে পাওয়া গেছে বজ্সিশ 
টাকা দামের তিমটে ব্রাপ্তির 
বোতল । অর্থাৎ বলাৎকার করেছে 
সমাজের, মাথাভারী পন্বসাওল? 
কেউ। 
“রেপ বিরোধী ফোরাম? শক্তি- 
শালী হচ্ছে। প্রায়ই অভিভাবকর? 
এনে খোঞ্জ খবর নিচ্ছেন। গতবছরে 
একমাত্র বোহ্বাইতে আটশোটি 
বলাৎকারের ঘটন] ঘটেছে । ফোরাম 
আহ্বান নিয়েছে ধধিতা্দের প্রতি 
“সমাজের মঙ্গলের জন্তু, লঙ্ভ1 কেড়ে 
ফেলে লাহন করে এগিয়ে এসে 
ধর্ষণের রিপোর্ট করুন ৷’ 
একার যা নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে, 
সেই মধুরা মামল! প্রনূংগ ৷ 
সালের ২২শে মার্চ মহারাষ্ট্রের দেশাই- 
গঞ্জ থানায় প্রায় যোড়বী যুবতী 
আদিবাসী অনন্ত গন্দ৷ সম্প্রদায়ের 


১৯৭২ 


পালঘরের নিকট গ্রামের ' 


দর্পণ | শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৮ 


মথুরাঁকে ধর্ষণ করে কনস্টেবল গণপত 
ও শ্লীলতাহানি করে আর একজন। 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অন্তু- 
হাত” একটা মামলা হয়। দায়রা 
আদালতে রায় হয় ঘে গণপত দোষী 
নয়, কারণ এটা ধর্ষণ নয়, বরং ঘৌন- 
মিলন হতে পারে । বোথাই হাই- 
কোর্ট অবস্ত এই রায় বাতিল করে 
বলেন, এ মিলন বলপূর্কক ঘটে যার 
অর্থ বলাৎকার। “সেশন কোর্টের 
বিচারপতি দশ্মাত ও সম্ত্রাদে মথুষার 
মুক বস্তুত স্বীকার এই দুটোর মধ্যে 
পার্থক্য বুঝতে তুল করেছেন ।” হাই- 
কোর্ট বলাৎ্কারের অভিযোগে এ 


পুলিশ কনষ্টেবল গণপতকে পাঁচ 


বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এর 
পর ধর! বাঁধা নিয়মে ' গণপত 
সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কোশল, 


বিচারপতি যশোবস্ত সিং এবং বিচার- 
পতি কৈলাসম এবার বোদ্বাই হাই- 


কোর্টের রায় নাকচ করে গণপতকে 


মুক্তি দিলেন। ধর্ধণকারীদের বুকে 


বল এল । নারী সমাদর চঞ্চল হলে 
দাবি উঠলে! পুনবিচারের জং 
পুনর্ধিচারের শুনানী চলছে । 

গত ২৭শে মার্চ দিল্লীতে ‘বলা 
কার প্রসঙ্গে” এক সেমিলাত 
আয়োজন করে মহিলা আইনভী ২ 
দের ভারতীয় ফেডারেশন এবং তা 
তীয় গৃহৃকত্রী ফেডারেশন। এ» 
আলোচনাচক্রে স্থপ্রীম, কোটে 
প্রধান বিচারপতি বলেন, ধর্ষিত 
মুখ থেকে রিপোর্ট শোনার জ 
পুরুষ-নয় চাই থানায় মহিল] পুলি 
অফিসার এবং ধধিতার বাড়িতে পিং 
ডায়েরী নিতে হবে। উচ্চপ 
ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ তাদে 
বাড়ি গিয়ে ডায়েরী নেয়, তাহ 
এক্ষেত্রেও নিতে হুবে। আচ" 
আরে] বলেন তার অতিজ্ঞতায় ব 
ধর্ষর্ণকারীকে খালাস পেতে তির 
দেখেছেন। বিচারপতি শ্রীর 
আয়ার বলেন, শুধু আইন পরিবর্তন 
করেই হবেনা, চাই চেতনা, এল 


“ব্যাপার নিয়ে তারত সরকার যেন 


আরেকটণ তদস্ত কমিশন ন! বসান 
কমিশনের প্রহসনে শ্রীমায়ার মারা, 
আক ভয্ প্রকাশ করেন। 

শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





বিক্ষোভ ও অসন্তোষ 
১ম পৃষ্ঠার পর | 
নির্বাচন কমিটির ব্যাপারে অসস্ভষ্ট। 
কারণ কোন প্রবীণ নেতাকেই' এই 
নির্বাচন কমিটি গড়ার ব্যাণারে 
আমল দেওয়া হয় নি। যারা এ 
ব্যাপারে উপেক্ষিত হয়েছেন তার! 
সবাই ইন্দির] গান্ধীর দুদিনের সঙ্গী । 
এদের মধ্যে আছেন মহসীন! কিদো- 
য়াই, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, কমলা- 
পতি ত্ৰিপাঠী এবং এইচ এন বহুগুণ] । 
প্রবীণ নেতারা অভিষোগ করে- 
ছেন, উত্তর প্রদেশে যাদের নিয়ে 
নির্বাচন কমিটি গড়া হয়েছে, তার! 
অধিকাংশই রাজ্যের রাজনীতিতে 
একেবারেই অপরিচিত। এই সমস্ত 
লোক যরি রাজ্যের প্রার্থী মলোনয়- 


, নের ভারপ্রাপ্ত হয় তবে এখানে 


দলের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
প্রবীণ নেতাদের অভিধোগ সপ্রয় 
গান্ধী নিজের ইচ্ছামত কিছু অস্থগত 
ছেলে ছোকরাঘের দ্বিয়ে এই কমিটি 
করেছেন । - 
নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, মহসীন 

কিদোযাই প্রমুখ নেতারা সরাসরি 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাদের অভি- 
ধোগের কথা বলেছেন। দলের 
উত্তরপ্রদেশ শাখার প্রবীণ নেতারা 
বলেছেন, “যদি এই নির্বাচন কমিচিই 


বহাল রাখা হয়ু তবে আমর] নির্বা-' 


চনে দলের লাফল্যের জন্য কোন 
দায় দাতিত্ব নিতে প্রস্তুত থাকব না। 
আমর] দীর্ঘদিন ধরে আপনার সঙ্গে 


রাজনীতি করছি। আপনার চরম 
বিপদেও আমরা আপনার পাশে 


“ ছিলাম। কিন্ত এখন কোন ব্যাপা- 


য়েই আমাদেরকে পরামর্শ কর] হচ্ছে 
না।, শুধু ভাই নয় নিবাচনের পরে 
যার] ইন্দির] কংগ্রেসে নতুন এসেছে, 
এমন কয়েকজন নবাগতকেও নির্বাচন 
কমিটিতে জারগা করে দেও 
হয়েছে। অথচ কল্পনাথ রাই.এঃ 
মত লোককেও নির্বাচন কমিটিতে 
রাখা হয় নি। 

ইন্দিরা গান্ধী এরপর সৃধয়ের সঙ্গ 
কথ! বলে কল্পনাথ রাই সহ কয়েক 
জনকে নির্বাচন কমিটির সদস্ত করে 
ছেন। কিন্ত সঞ্জয়ের গড়া যূল কাঠা 


-মোর আমুল কোন পরিবর্তন করছে 


পারেন নি। ঘদিও তিনি মনে করেন 
সঞ্জয়ের একাজট! ঠিক শোভন হয় 
নি। ফলে প্রবীণ নেতাদের বিক্ষোভ 
রয়েই গেছে । 
একই অবস্থা মধ্যপ্রদেশ, রাপ্রস্থাঃ 

পাধাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও 
এখানেও রাজনীতির অভিজ্ঞতা অথব 
যোগ্যতার কথা বিবেচনা না করেঃ 
এমন অনেক লোককে কমিটির সদ 
কর! হয়েছে খাদের একমাত্র যোগাত 
শুধু সধয়ের্ তাবেদার । 

সঞ্জয়ের . এইনব কাজের ফন 
বিভিন্ন রাজ দলের অনেক নেতাই 
অনন্ত । এদেয় মধ্যে এমন অনেকেই 
আছেন যাক একদা] সয় এব 
ইন্দিরা গান্ধীর খুবই বিশ্বাদতাঞ্জ; 
ছিজেন। 


। দর্স।॥ পোঁমবার ২৫নে এপ্রস: ১৯৮০ 


(দেশ কান রাজনীতি 


আগুন ছড়িয়ে পড়ছে 
ভারতপুত্র 


আনাম সমস্তা নিয়ে কেন্দ্র ও 
রাজ্য সরকার এক অদ্ভুত খেলা! ধেলে 
চলেছেন। দকালে নারেজী তৈল 
প্রকল্প এলাকায় কাফু জারী করে 
দুপুরে দে কাকু প্রত্যাহায় করে 
মেবার কোন নক্জীর আছে কিন! 
দন্দেহে। কাফুজাগী করা ছাড়াও 
পত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার, কাছাড় 

. রাতীত সমস্ত আসামকে উপক্রত 
“অঞ্চল ঘোষণা, দেনাবাছিনী তলব, 
পি ডি আ্যাক্টে সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার, 
সরকায়ী মংস্থায় ধর্মঘট, নিষিদ্ধকরণ 
ইত্যাদি নিগীড়লমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে 
আন্দোলনকায়ীর! আরও, মারমুখি 
হয়ে উঠেছে । কংগ্রেস (ই) ছাড়া 
কোন রাগ্নৈতিক দলই সরকারের 
এই দমন ব্যবস্থায় সায় দিতে পারেন 
নি। কারণ তার মনে করে আসা- 
মের বিদেশী লমন্তাটি রাজনৈতিক 
এবং এর একটি মানবিক দিক 
রয়েছে । বিপথে চালিত হয়েই হোক 


"২ দ্কিংব! অর্থ নৈতিক কারণেই হোক, 


দীর্ঘকাল এটিকে ঝুলিয়ে রাখার ফলে 
নমন্তাটি আরও জটিল হয়ে দাড়িয়েছে 
কারণ বিদেশী প্রশ্নটকে কেন্দ্র করে 
আজ/যে আন্দোলন আসামে চলছে 
তাকে খানিকটা বৃহৎ অর্থে গণ-অত্যু- 
খাম বলাই সঙ্গত । এ রাজ্যের ইতি- 
হাসে ধান কোন তুলনা নেই। গশ- 
অক্যুখানকে লাঠি, গুলি ব! গ্রেপ্তার 
। হারা কখনও কোন দেশে কি দমন 
করা.সম্ভব হয়েছে? | 
সংবাদে প্রকাশ দমন -পীত়নের 
পাশাপাশি সরকার নাকি আন্দোজন- 
কামী নেতাদের দঙ্গে আলোচনাক়ও 
প্রত হয়েছেন। রাজ্যপাল এল পি 
লিং, নতুন উপদেষ্! শ্রীসারিন এরং 
মুখ্যমচিব পরমশিবম সারা আলাম 
ছাত্র ইউনিয়ন এবং সার! আসাম 
গণ সংগ্রাম পরিষদ্ধ নেতাদের সঙজে 
শান্তি বৈঠক কয়ছেন। 
সন্পকারের অবশ্য এ পস্থা অবলম্বন 
কর] ছাঁড়া অন্য কোন উপান্গও ছিল 
না। কারণ আদ্দোলনে নেতৃত্ব দান- 
কারণ দুই সংস্থার পক্ষ থেকেই প্রধান 
মনত্ীর উদ্দেশ্যে এই চরমপজে দেবার 
কথ! ঘোষিত হয়েছিল যে ১০ই মে'র 
মধ্যে খছি “বিদেশী” প্রশ্নটির ফয়লালা 
" “না হয় তবে সত্যাগ্রহ আরও মারা- 
আক আকার ধারণ ক্করবে। ইতিমধ্যে 
বাইরের তেল ছাড়াও, পাট, বাশ, 
কাঠ ইত্যাদি আসামের সম্পদ 
পাঠানো বদ্ধ করার কর্মন্চীও তারা 


ককা হতে, বলেন. 


নিতে চলেছে. । 
কারণ ঘটেছে-এইখানে যে কংগ্রেস 
(ই) দিপি আই এম ইত্যাদি দলের 


এম এল এদের ওপর অন্ভিং স্‌ সত্যা-” 


হীরা নিগ্রহ শুরু করে দিয়েছে। 
জিশ্বাবোয়ে থেকে ফিরে এসে 
শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে সমশ্াটি 
রাজনৈতিক এবং তাঁর সমাধান 
সন্ধানে আলোচনায় পথ - খোলা 
আছে কিন্ত এই দার্শনিক তত্বশ্থা 
আওড়ানই যথেষ্ট নয়--সমাধানের 


পথে অগ্রসর হওয়া দরকার । কারণ" 


মনে রাধা প্রয়োজন ষে “বিদেশী 


'ধুয়োটা মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশে ও 


তোলা হয়েছে, ভিপুজাতেও । অশান্ত 
আসাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের 
উত্তরপূর্ব অঞ্চলের মৃধ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে 
নয়ার্দিলীতে এক বৈঠকে মিলিত 
হশ্নেছেন, এ প্রজে অিপুরার মৃখ্যমন্ত্রী 
নৃপেন চক্রব্তা কলকাতায় সাংবা- 


দিকদের বলেছেন, উপজাতি অধুু- 


যিত এই রাক্যগুলিকে পুরোপুরি 
স্বায়ত্তশাসন দিলেই সমস্যার স্থায়ী 
সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া 
হবে। - | 


এঁক্য দূরঅস্ত 


নটি রাজের বিধানসতা নির্বা- 


চনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক, 


আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে 
উঠছে । অকংগ্রেম (ই) ধলগুলি এই 


সুযোগে আবার এক্যবন্ধ হবার প্রয়াস 


চালাচ্ছে, কিন্তু উল্লেখ করার মত 
সাঞ্চল্য এখনও আর্দিত হয়নি। 
বোদ্বাইয়ে প্ৈয়তস্ন এবং বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকারের চ্যালেপ্ের বিরুদ্ধে 
একটি গতিশীল ও কার্যকর ক্রণ্ট গড়ে 
তোলার আন্ত কংগ্রেস আর্স, জনত! 
এবং লোকদল নেতার! দুদ্বিনের 
গোপন আলোচন! বৈঠকে মিলিত 
হয়েছিলেন। . 

দেধরাজ আর্ম, শারদ পাওয়ার, 
রজনী প্যাটেল, উদ্লিকষ্ণান অস্বিকা 
সোনী, চশ্রশেখর, এস এম যোশী, 
এন জি গোরে, মধু দণ্ডবতে, জর্জ 
ফার্ণাপডেজ, মধু লিমায়ে, মোহন 
ধারিয়া, মৃণাল গোরে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
এই ছুদ্দিন শ্বৈরতত্রের বিপদ সন্বগ্ধে 
হুশিয়ারি দিয়ে স্বৈরত্ত্র বিরোধীদের 
কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত দেখা গেল যত গর্জন হল, তত 


বর্ষণ হয়নি | কারণ আসন্গ নির্বাচনে 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায়: 


আরও উদ্বেগের 







॥ তিন॥ 


বামফ্রট মরকারের সহায়তায় বহুজাতিক ঘংস্থ 
বিটানিয়! লিলি বিস্ধনট কোম্গাণী গ্রাস ব্ৰছে। 


একটি বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতি- 
ঠানকে কিতাবে একটি বহুজাতিক 
সংস্থা ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার 
বিবরণ সম্প্রতি জানা গেছে। 
চেয়ে বিস্বয়ের ব্যাপার রাজ্যের বাম- 
ফ্রন্ট সরকারও এই বন্জাতিক 
সংস্থাকে তাদের উদ্দেন্ত লি করতে 
নানাভাবে পাহাধ্য করছে। 


পাঠক, আপনার] লিলি বিস্কুট, 


কোম্পানীর নাম নিশ্চয় শুনেছেন। 
উল্টোভাঙার মুয়ারীপুকুরে অবস্থিত 
৮৫ বছরের 'এই কারখানাটি সম্পূর্ণ 
ভাবে বাঙালী মালিকানাধীন । 
শেঠদের মালিকানাধীন এই সংস্থায় 
লিলি বিদ্কুট ছাড়াও লিলি বান্গিও 
তৈৰী হত। 

1 দীর্ঘ দিন ধরে তি সংস্থা 
ব্রিটানিয়া ফোম্পানী অধুন। ঘার নাম 
ব্রিটানিয়া ইণ্ডাট্রী এই সংস্থাটিকে 
নিজেদের করায় আনার জন্য নান! 
ভাবে চেষ্টা করছিল । এ ব্যাপারে 
ব্রিটানিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
লিলি বিদ্কুটের মালিক শেঠদের, 
কাছে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্তু শেঠরা এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন নি। | 


লিলি 
কোম্পানীর ইউনিয়নের জনৈক 
দালাল নেতার সহযোগিতার সর- 
কারের কাছে দরবার চলতে লাগল 
এই কোম্পানীকে ব্রিটানিয়ার মালি- 
কানাধীনে আনার জন্য । 

লিলি কোম্পানীর এই দালাল 
ট্রেড ইউনিয়ন নেডাটির সে বিদ্বে- 
শের কিছু পন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানের 
যোগাযোগ আছে বলে জানা গেছে। 

জনত! সরকারের আমলে এই 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটি দিল্লীতে গিয়ে 
শিল্প দফতরকে নানা! ভাবে বোঝাতে 
চেষ্টা করেন যে, শ্রমিকদের স্বার্থে এই 
কারখানাটির ব্রিটানিয়ার লঙ্গে সং- 
যুক্তিকরণ।দুয়কার। ছুর্ভনের ছলের 
অভাব হয় না। তাই ক্ষেত্র প্রন্ত:তর 
জন্ত কারখানায়, শ্রমিক অশাস্তিকে 
নানাভাবে জীইয়ে রাখা হলে । 

দিল্লীতে জনতা সরকারের 
আমলে শিল্প দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত জনৈক 
অফিদার দালাল ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাটিয ব্রিটানিয়ার পক্ষে ওকালতি 


করাকে ভালভাবে নেননি । এবং 
সামরিকতাবে ব্রিটানিষ়ার সঙ্গে 
সংযুক্তিকরণের ব্যাপারটি মুলতুবি 


রাখেন | এর পরে শুরু হয় চক্রান্তের 
ছিতীয় পর্যায়। 


i # 


সৰ" 


চালু করে দিয়ে ঘান। 


I মালিকদেন্স কাছ থেকে দাড়া না- 
পেয়ে শুর হল যড়যন্ত্র। 


এই টে কারখানা পরি- 
কল্পনা মাফিক শ্রমিক অসমত্তোধ হাটি 
কর! হয় এবং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
লিলি বিস্কুট কোম্পানীকে লরকারী 
অধিগ্রহণের দাবি জানানে! হয়। 
যখন উক্ত দালাল ইউনিয়ন নেতাটি 
এব্যাপারে তির তদারক করে ব্যর্থ 


হলেন তখন ইউনিয়নটিকে বামক্রণ্টের 


একটি শরিক দলের শ্রমিক সংগঠনের 
হাতে তুলে দেওয়া ছল । ইউনিয়নের 
নতুন নেতার! অনেক তদ্বির তদারক 
করে পংস্থাটিকে দরকারী পরিচালনা 
ধীনে নিষ্বে আলতে সমর্থ হন। 

লিলি বিদ্ুট কোম্পানী ১৯৬৮ 
সালে জার্নানী থেকে এই শিল্পের 
পর্বাধুনিক একটি মেশিন এনে বারা- 
সাতে নতুন ফ্যাকটরি খোলেন। 
নতুন মেশিনটির নাম “হেক্রোলা” | 
জার্মান বিশেষজ্ঞরা এসে মেশিনটি 
কিন্ত টাকার 
অভাবে এই মেশিন এবং বারানাতের 
নতুন কারখানা চালু কয়! যায় নি। 
হেক্রোনা মেশিনটি কেনার জন্ত 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধায় 


করা হয়েছিল কিন্ত চলতি মূলধনের 
অভাবে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় এই 
মেশিনটিকে কাজে লাগানো ঘারুনি। 

. ব্রিটানিকা কোম্পানীর ১৯৬৮ 


“সাল থেকেই এই ষেশিনটির প্রতি 


নজর ছিল। কারণ বিস্কুট তৈরীর 
এই সর্বাধুনিক যেশিনটির উৎপাদন 
ক্ষমতা মাসে ২৫* টন। এবং এই 
মেশিনকে কাজে লাগাতে পারলে 
প্রচুর লাভ কর! সম্তব। এই উদ্দেশ্তে 
ত্রিটানিয্না কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
লিলি বিদ্কুট কারখানার মালিকদের 
প্রস্তাব দেওয়া হয় ব্রিটানিয়ার হাতে 
কোম্পানীটিকে তুলে দিতে । লিলির 
মালিকপক্ষ শেঠরা এই প্রস্তাব নাকচ 
করে ডেম । 

এরপর ব্রিটানিয়ার পক্ষ থেকে 
চলে লরকারী দপ্তরে আনাগোনা । 
প্রথমে রাঙ্গা সরকারকে প্রভাবিত 
করতে ব্রিটেনিয়। দমর্থ হয়। তার- 
পর রাজ্য সরকারের স্থপারিশসহ 
লিলি বিছ্ুট কারখানাকে তাদের 
পরিচালনাধীনে আনাহ প্রস্তাবটি 
দিল্লীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়” 

এরপয় ফেন্দীয্ন সরকান্ন অনেক 
ভাবনা চিন্তা করে লিলি বিদ্দুট কার- 
থানাটি লয়কায়ী পরিচালনাধীনে 
আনার দিন্ধাস্ত ঘোষণা করেন ১৯৭৯ 
সালের মার্চ মাসে । এবং রাজ্য 
সরকারকে এই কারখানা পরিচাল- 
নার তার দেওয়া হয়। 


এরপর শুরু হয় ত্রিটালিয়। 
‘কোম্পানীর মালিকদের সঙ্গে রাজ্য 
লরকারের ভারপ্রাথ আমলাদের 
শলাপরামর্শ। যেহেতু ব্রিটানিয়াকে 
দয়ানরি লিলি বিস্কুট কারখানার 
পরিচালন ব্যবসায় আনা যায় ন। 
তাই ঘুরিয়ে ব্রিটানিয়ার সঙ্গে এক 
কারিগরি সহযোগিতার চুক্তি কর! 
হয়। এই চুক্তিতে ব্রিটানিয়াকে 
কারিগন্সি সহযোগিতার বিনিময়ে 
নামমাত্র মূল্যে হেক্রোনা মেশিনকে ' 
ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়! 
হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তি আই ডি 
আর আইনের (১৯৫১) ১৮4 ধারার 
পরিপন্থী । 

রাজা লরকারের বিরুদ্ধে অনেকেই 
অভিযোগ করছেন, ব্রিটানিয়ার 
বহুদিনের উদ্দেশ্যকে সিন করার 
জন্তই বিন] নোটিশে এই কারখানা 
অধিগ্রহণ করে ব্রিটানিয়ায় সঙ্গে 
বেআইনী ভাবে কারিগরী সহযোগি- 
তার চুক্তি কয়া হয়েছে। 
এই অভিযোগের পেছনে যথেষ্ট 
যুক্তি আছে। কারণ যে হেক্রোন! 
বেসিন ব্রিটানিক্সা কোম্পানীতে 
থাক! তো দুয়ের কথা। ও সংস্থার 
পরিচালকরা জীবনে, কোন দিন 
চোখে দেখেন নি তার কারিগন্সী 
সাহাধ্য ব্রিটানিযনা কি ভাবে দ্বেষে? 
তাছাড়া লিলি বিস্কুট কারখানায় 
পুরনো! মেশিনের জন্ত ব্রিটানিয়ার 
কারিগন্পী সহযোগিতার কি প্রয়ো- 
জন? তার জন্ত তো এই লংস্থার 
পুরনো কর্মীদের দীর্ঘদিনের কারি- 
গরি জ্ঞানই যথেষ্ট । তাতেও যদি 
কোন অস্থবিধা দেখা যায় তাহলে 
এই কোম্পানীর পরনে! পরিচালক- 
দের কাছ থেকেও তো কারিগরী 
সহযোগিতা নেওয়া] যেতে পারত । 

লিলি বিচ্ুট এবং লিলি বালি 
কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থা লয়- 
কার হাতে নিলেও একই প্রেমিসেসে 
অবস্থিত শেঠদের মালিকানাধীন 
অন্ত তিনটিকারখানা মরকার অধি- 
গ্রহণ করেন নি। কিন্ত কোন 
অঙ্ঞাত কারণে শেঠদের মালিকানা- 
ধীন অস্ত তিনটি সংস্থাও রাজা 
'লরকারের পক্ষ থেকে “সীল” করা 
হদ্দেছে বে-আইনী ভাবে। 

লিলি বি্কুট এবং বাপি কার- 
খানার তাড়া বাবদ শেঠর] বছরে 
দেড় লক্ষ টাকার পাবার 
অধিকানী। কিন্ত সরকার পরিচালন 
ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার পর এ পর্যন্ত 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠা . 


1 চার । 


c 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮* 


বিডি ও অফিসে ই-কগগ্রেগী হান্ন। মন৷ সত্যি এও হয়. . 


জান] গেছে এ দিল বিডিও তার 
অফিসে পঞ্চায়েত সদসাদের নিয়ে 
যখন একটি সভা করেছিলেন, তখন 


ইন্দির1 কংগ্রেসের অহিংস কর্মী 
১৮ এপ্রিল অপরাহ্ন উত্তর ২৪ পর-. 
গণার শ্বরূপমগরের বি ডি ও অফিসে 
ঢুকে অফিসের আপবাসপদ্র ভাঙচুর 
সহ সরকারি. কাগজপত্র তছনছ 
করেছে। তাছাড়া বিডি ওকে এ 
সব গান্ধীবাদীর। অকথ্য তাষায় 
গালিগালান্র করেছে। থান! পুলিশ 
উধ্বতন পরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে 
তার এফ রিপোর্ট পাঠিয়েছে । 

" তাতেই এ সংবাদ জানা গেছে। 

বি ডি ওর অতিষোগেন্ন ভিত্তিতে 
পুলিশ এ ব্যাপারে যদিও একটি 
মামলী রুজু করেছে, তথাপি থান!- 
পুলিশ অপরাধীদের না ধরায় ফিকির 
খু'জছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । 


করে। ওর] বিভিন্ন দাধীদহ এক 
মিছিল নিয়ে বি ভি ওর অফিসে 
গিয়ে বি ডি ওর সঙ্গে দেখা করতে 
চান্ন। বি ডি ও এদের এক-দেড় 
ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেন এবং 
যিটিংএর শেষেই সাক্ষাৎ করবেন বলে 
জানান । এতেই অহিংসার পুজারী- 


দের গৌমা হয় অবং অপেক্ষা করা 


যাবে না বলে তারা হুমকী দিয়ে 
বি ভি ও অফিসে ঢুকে এ তুলকালাম 
কাণ্ড করে। 





& ইউরাহটি চিল স্‌ লিমিটেড 


(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 





বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 
রেফাঃ নং ঃ জি এম / কে এজে | এস আর,ই ই (সি) টি-ও হি 


তাং ৯ ৪. ve 
মূল টেপার নোটিশ নং £ নি TRE আর. হং (মি) / টি-৩ 
(বি) / ৮*/২৩৬৭ তাং ১৪-৩ ৮০ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানে! হচ্ছে যে, 
এতদ্বারা উপরিউক্ত টেণ্ডার গ্রহণের তারিখ ২-৫ ৮* পর্যন্ত বর্ধিত-করা হল । 
অন্ত সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে । 

- জেনারেল ম্যানেজার কাজোর! এরিয়া । 





ঠা 





বি -.- (হস ইণিসের একটি জং হিজহ) রর 


নিয়োক্ত কাজের জন্ত ই সি এল / নি পি ভবলু ডি/র়েলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অস্থমোদিত ঠিকাদার | সরবরাহকারী / গ্রপ্তত- 
কারকর্দের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম ও নি্দিই্ তারিখ লিখে 
দ্ফাওয়ারী দূরভিত্তিক | পার্সেপ্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেপার : | 


বিন্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফাঃ নং ই সি এল / এ-৭ } ই (সি) / টের /৮*-৮১ /*১ ! ৬৪৫ 
তাং ১২ 9৮৯ | 
পুরুষোত্বমপুর ও সি পি-তে ক্ষ্যাপা শেড নির্মাণের জন্ত | আছমামিক 
খরচ ১,৬:,:০* টাক!। জেনায়েল ম]ানেজারের অফিসে কেশিয়ারের 
কাছে ২৮ ৪ ৮* থেকে ৯-৫.৮* পর্যন্ত যেকোন কাজের দিনে প্রতি সেটের 
জন্য নগদে ১০* টাক] জম! দিয়ে পাওবেশ্বর এরিয়ার জেলারেল ম্যানেজারের 
আফিপ থেকে টেপ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । ১9 ৫-৮* বেলা ৩টা পর্যন্ত 
টেগ্তার গ্রহণ কয়| হবে এবং তা একই দিনে বেল] ৩টায় খোল] হবে। 
সাধারণ £ কাজের বিজ্ঞাপিত স্পেসিফিকেশন এবং জম্পূর্ণ করার সময় অথবা 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডারে প্রদত্ত, এরিয়া / কোলিয়ারী / 
দ্পরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া ঘাবে। আনুমানিক ধরচের 
১% বায়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জম! দ্বিতে হবে। 
টেস্তারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেণ্ডার গ্রহপেন্ন নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ 
(পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে । টেশারদাত! অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
দেখিয়ে যে ফোন টেগার সম্পুর্ণ! আংশিকভাবে গ্রহণ অথব! প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
REL MSEC ESE PELE SES HEUTE SONGS 


সি 


অহিংস ইন্দিরা] কংগ্রেনীয়! এ কাণ্ড 


বিশ্বাস করুন আপ্ন নাই করুন 
এও হয়। কী হয়? কেমন করে 
হয়? 

মনে করুন আশি কোটির উপর 
অধিবাসী অধ্যুষিত এক দেশ, লমাজ- 
তান্ত্রিক বলে খ্যাত এক দেশ 
আপনাকে ঘন খম নেমন্তন্ন করে মিয়ে 


যাচ্ছে, ভালে! খাইয়ে দাইয়ে নামী « 
উপহার উপচৌকনে লাজিয়ে আপনার 


নিজের দেশে ফিরিয়ে আমছে। 
আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন, একটু 
বেশী মাআরই হয়ত হবেন, আমি 
অস্তত হব। কিন্তু অতিমাত্রায় খুশি 
হওয়া ছাড়িয়ে আপনি যদি 
আহ্লাঘে আটখাল হয়ে ওঠেন, যদি 


এই যখন পায়সপরিক সম্পর্কে 
অবস্থা হবে খন ৎদেশের সঙ্গে কেউ 


বইয়ের ব্যবসা করতে হলেও হয়ত 


' আপনার দুয়ারে গিয়েই ধর্ণ। দিয়ে 


'রাজ্মৈতিক পণ্ডিতের! বে আপনার 


মিজেকে ছুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান - 


মনে ঝরে গলে যান, আহ্লাদ খদি 
আপনার মন্তিফকেও আক্রমণ করে 
বসে, তবে কী করবেন ? তবে 
আপনার হয়ত মনে হবে লবাই ওই 


দেশে যাবার জন্ত পাগল . হয়ে, 


উঠেছে। এই উদ্দেশ্যেই লবাই 
আপনার কাছে ঘুর ঘুর করছে। 
আপনার সঙ্গে কেউ কোনে! কারণে 
দেখ! করলেই মনে করবেন 
আপনাকে নিশ্চয়ই সে তেল দিতে 
এসেছে । আয় এই মানসিক স্তপ্নে 


গেলেন! তখন যাকে যা ইচ্ছা 
গালাগাল দিতে সুরু করছে পার- 
বেম, নয়ত আন দেবার তাগিদে তার 
উপর উপদেশামৃত উজাড় করে 
দবেবেন। এর উপর যদি আবার,লেই 
আশি কোটি মানুষের দেশের কর্ণ- 
ধারের] আপনার দেশের বাট কোটি 


মাহষের মধ্যে আপনাকেই শুধু বেছে 


নেয়, অর্ববিষয়ে আপনার পরামর্শ 
মতই উঠে বনে ভবে ধরাঁকে আপনি 
সরাজান করলে আপমার অপরাধ 
কোথায়? শুধু তাই নয়, এমন 
অবস্থায় আপনি যদি উকিল, মোক্তার 
বা চিকিৎসক হন, তবে প্রতি বারই 


"ওদেশ থেকে ঘুরে এসে আপনা ফী 


বাড়িয়ে যেতে পারবেন দফা 
দৃফায়। 'অবস্ত সেই লঙ্গে বিতিন্ 
আনুষ্ঠানিক তাক লমিতিতে আপনি 
নিশ্চয়ই সমাজতঙ্ের আদর্শ উল্লেখ 
কয়ে বলবেন যে 
নিজের নিজের কাজ 'করে অর্থ রোজ- 
গায়ের, প্রেরণায় নয়, করে- জনসেবায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে। আর জনসেবায় 


অনপ্রেরণা যখন বক্তৃতা দিয়েই দারা 
. গেল তখন চার, আট, দশ, যোলে! 
কুত্তি, পচিশ এইভাবে নিশ্চিস্তে 


নিজের ফীস্‌ বাড়িয়ে ঘেতে পায়বেন। 
কিন্ধ তাহলেই বা কী হবে? আপনি 
যে বিরাট রাজনীতিবিদ; ওদেশের 


ওদেশে মাহ, 


, পৌছতে পারলে আপনি বাদশা বনে 


রাজনীতিতে বিহ্বল বিমৃঢ়। তাই 
অপর কেউ পেটের ধাঁধায় কায়্রেশে 
অর্থ ঘোজপার়ের জন্ত লচেষ্ট হলে 
তাকে ধমকে হয়ত বলবেন ওদব- 


৩ 
smalls cause ছেড়ে greater cause 


এ ঝাঁপিয়ে পড়তে Greater Cause 
মানে অবশ্যই ওই দেশের নামে নৃত্য 
করা, ওখানকার. মাহযের বিষয় ই! 
করে শোনা আর পারলে আপনাকে 
তেল দিয়ে গখালে যাবার চেষ্টা কর]। 
রুজি রোজগার ভ্বাড়াও এসবের 
বাইরে কারও পারিবারিক জীবনের 
মায়া মমতাকেও আপনার নির্ঘাত 
অতি তুচ্ছ বনে হবে। 
আপনি নিজেও Greater Cause 
এই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবেন মিশ্চয়। 
ই Greater Cause এর একটি দিক 
ঘন ঘন ওদেশে যাওয়া । সে ত হচ্ছেই 


তার উপর এখানেও হয়ত মানা 


কমিটি বামিয়ে সক্রিয় তৃমিকা পালন: 
কয়তে থাকবেন। এসব কমিটি 
'মিশ্চয়ই রাজনীতিহীন হবে মা, 
কারণ রাঙগনীতিআ দেশের সঙ্গে রাজ- 
নীতিবিদ আপমাপ্ন থেকে যাচ্ছে 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব । তাই কমিটির নাষ- 
"কয়ণই হয়ত এমন করলেন ঘা নিগৃঢ় 
রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। 
যেমন ধরুন কোটনিস কমিটি। এই 
নামটি শুনলেই ডাঃ কোটনিসের নর্ব- 
হারার আত্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শ 
মূর্ত হয়ে ওঠে। আর তা ওঠে, 
বলেই, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় 
কোনো ক্ষেেই মেহুমতী মানুষের 
উপর অত্যাচার, নিপীড়ন; শোষণ- 
শানন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো - 
প্রয়োজর্ন হবে না, এসবের বিরুদ্ধে 
কমিটির তয়ফ থেকে প্রতিবাদ উচ্চা- 
রিত হয়ে লামান্য একটু বিবৃতিও_ 
বেরোবার দরকার হবে না। কারণ 
আগেই ত বল! হল যে কমিটির মাম- 
করণ থেকেই এই আদর্শের রূপটি 
প্রতিভাত হযে গুঠে। আর এই 
বোধ যখন আপনার চেতমায় পরি- 
ধাল্প থাকবে তখন একের পর এক 
নতুন নতুন চিকিৎপাকেন্ত্র খুললেই 
মনে হবে কোটমিদ কমিটির শাখা- 
প্রশাখা বিস্তৃত হল। এটাই যে 
কোটনিস কমিটির দত্যিকারের কাজ 
তাও হয়ত প্রমাণিত হল ওদেশের 
সার্টিফিকেটের জোরে, ওদের দৃতা- 
বালের বুলেটিনে উচ্ছবদিত প্রশংস। 
নিয়ে হয়ত বেরুলে। সেই লার্টিফিকেট 
আপনার গ্রশকীর্তন সৃঙ্থলিত হয়ে। 
এরপর বাকী থাকবে হয়ত কী করে 
একে ওকে কমিটির তরফ থেকে 
ওদেশে ডেলিগেশনে পাঠাঁদে] যায়। 


পড়ে থাকধেন। আপনি তার সে 
চাকরের মত ব্যবহার করলেও তিনি 
নিরপার, নিঃশব্দে হয়ত হজষ করে 
যাবেন আপনার গালাগালি জার 
ধমকানি। কারণ বাট কোটি 


মানুষের ভারতবধে ওর] ৰে 
আপনাকেই একমাত্র মহাপুরুষ 
বলে গ্রহণ করে বসেছেন, 


কাজেই, পাছে ওদের সঙ্গে বাবদ! 
সম্পর্ক বন্ধ হয়ে ঘায় এই তয়েই তাকে 
চাকর সেজে বনে থাকতে হবে। মুখ 
ফুটে আপনার কোনে! কথায় প্রতি- 


বাদ কমার সাহস তায় হয়ত আর. 


হবে ন]। ব্যবসা বন্ধ হলে যদিও 
তায় ক্ষতি হবার কথ! নয়, কারণ 
তিনি হয়ত ক্ষতি দিয়েই ব্যবস] 
টালাচ্ছেন। কারণ না হোক লাত, 
হোক না ক্ষতি, তিনি ত আদলে 


'টাকা রোজগার কমতে ব্যবসা কর- 


ছেন না। করছেন হয়ত রাজনীতি 
করার জন্ত। তাই এও হয় যে, ছোট্ট 
একটু ঘরের সঙ্গে রাতারাতি হয়ত 
গাটের পয়সা খরচ করে বিরাট গদাম 
ঘরতাড়া নিয়ে তাকে বেশ মোট! 
টাকা খরচ করে লাজিয়ে ওছিয়ে, 
নিতে হুয়। গাটের কড়ি খরচ করে 
১/১২ জন ষ্টাফ রাখতে হয়, কারণ 
রাজনীতি Greater Cause-a | 
এই Greater Caused লেনদেনের 


অন্ত এখানে হ্য়ত রাজনীতিক ভিড় 
লেগেই থাকবে। 

১এ মমস্তই হয, এই কলকাতা 
শহরেই হয়, অনেকে দেখেওছেন, 


শুনেওছেন। আবার নিত্য নতুন 


লোকের নতুন করে অভিজ্ঞতা হচ্ছে 
এও হয়। আর এও হখন সত্যিই 
হয় তখন লাধারণ মাধ গালে হাত 
দিয়ে ভাবেন এ কেমন সমাজতন্ত্রের 
দেশ, কেমন বিচারবুদ্ধি সে দেশের 
নমাজতাস্ত্রিক নায়কদের, এযে 
একেৰারে শালুক চিনেছেন গোপাল 
ঠাকুর অবস্থা। শালুক এমম চেনাই 
চিনেছেন গোপাল ঠাকুর যে এদেশের 
ব্যজি বিশেষের মস্তিদ্ধের ভারসাম্যই 
বুঝি বা নষ্ট হয়ে গেল, মাজ্যকে 
মান্য বলে (অবশ্তই এদেশের) গণ্য 
করার মানসিকতাই বুঝি বিপধঞ্ত 
হয়ে গেল । পৃথিবীতে এখন একধিকে 
একটি মাত্র মাহযের দেশ আর এক 
দিকে সেই দেশের কাছে বরেণ্য এবং 
গ্রহণযোগ্য এদেশের একটিমাত্র মাহুয 
এটাই পরম সত্য | এও হয়|, 


ন্‌ 


ছ 


চর 


দপণ || শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল, ১৯৮* 


শৃখলাচ্যুত পুলিশ ও 
বিপথগামী জনতা 


চিত্তরঞ্জন মজুমদার 


জরুরী অবস্থার, সময়ের পুলিশী 
অত্যাচারের ইতিহাস ভোলা বায় 
না। দেশজুড়ে পুলিশের আচরণ 
পাল্টানোর প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক 
নয়। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 
আরও ছু একটি রাজ্য ইতিমধ্যেই 
অগ্রণী ভূমিক পালন করেছে। 
”. পাশাপাশি পুলিশের মধ্যেও 
আক্মোনেষের আভাষ মিলেছে। 
হার প্রমাণ গত বছরের দেশব্যাপী 
পুলিশ বিক্ষোত। যে বিক্ষোভের 
অন্ততম দ্বাবী ছিল সমিতি গড়ার 
অধিকার ৷ বল! বাহুল্য, পশ্চিমবজ 
সহ প্রায় সব রাজ্য সরকারই সে দাবী 
মেনে নিয়েছেন । ব্যতিক্রম শুধু জম্মু 
ও কাশ্মীর এবং সিকিম । ' 

কিন্তু এই সব শুভ-সুচনার পাশ!- 
পাশি সাম্প্রতিককালে সারাদেশে 
পুলিশী অভ্যাচারে্ যে সাড়া 
জাগানো বেশ কয়েকটি ঘটন! ঘটে 
গেল, তা কোনে! অংশেই জরুরী 
অবস্থার সময়ের চেয়ে কম নয়। 
উত্তরপ্রদেশের নারাকসণপুর, বিহারের 
পরশবিঘা ও মধ্যপ্রদেশের বান্দা তার 
জলজ্যান্ত সাক্ষী । এমন কি খোদ 
প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদের দামনেই ঘটে 
গেল বিশ্বের বর্ধবূতম ঘটনাটি! 
জাঠির ঘায়ে হার্জার হাজার অন্ধ 
মানুষও মানতে বাধ্য হলো; ভারত 
যথার্থই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক 
দেশ! কদিন আগে আর একটি 
হলোপশ্চিম দিনাজপুরের ইসলাম- 
পুত্ৰ । সেখানে “উন্মত্ত পুলিশেয় 
দল নৃশংসতার এমন পর্যায়ে পৌছে- 
ছিল যে, একটি শিশুকে নাকি জোর 
করে ধরে আগুনের মধ্যে ফেলে 
দেওয়া হয়। গ্রামের পর গ্রাম 
আগুনে জাদিয়ে দিয়েই পুলিশ ক্ষান্ত 
থাকেনি, গ্রামবাসীদের পুলিশ; নির্মম 
ভাবে পিটিয়েছে। 'বছ গ্রামবাসী 


পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুর : 


মুখোমুখি । ইসলামপুরে পুলিশের 
এই তাগ্তবলীল1 এলাহাবাদ হাই- 
কোর্টের মাঃনীয় বিচারপতি মৌলার 
প্রতিহাদিক রায়টির কথাই মনে 
করিয়ে দিচ্ছে। একটি মামলার 
বিচার প্রসঙ্গে তিনি তার রায়ে 
পুলিশকে ‘সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনী’ 
বলে আখ্যাত করেছিলেন। মাননীয় 
বিচারপতি যৌলার এই বিশেষণ যে 
কিরূপ লত্য ইদলামপুরের পুলিশের 


তাগুবলীলাই তার প্রমাণ 1 
সত্যযুগ, ১১ই এপ্রিল *৮*) 


গণতান্ত্রিক বাতাবরণ্টে হদি 
পুলিশের চেহারা এই দাড়ায়, তবে 
জরুরীর অবস্থার অবলম্বনে পুলিশ যে 
কী মৃতি ধারণ করেছিল, তা আজ 
আর বলার অপেক্ষা রাখে নাঁ। এবং 
আগামী দিনে পুলিশ যে কী যৃতি 
ধরতে পারে তাও আন্দাজ করতে 
কষ্ট হয়ন|। 

সে যাই হোক, সম্প্রতি কেন্দ্রীর 
সরকার পুলিশকে ধৈর্যশীল হওয়ায় 
উপদেশ দিরেছেন। শান্তিপূর্ণ পথে 
এবং সর্বনিয় বল্প্রয়োগে গণ" 
বিক্ষোভ দমনের সুপারিশ করেছেন। 
এমন কি চূড়াস্ত পর্যায় ছাড়া গুলি 
ন! চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন । 


. অথচ এ সমস্ত নির্দেশকে বৃদ্ধানুষ্ 


দেখিয়ে দার! দেশে পুলিশ আজ 
নিজের হাতেই আইন তুলে 
নিয়েছে । যায়! সমাজের আইন- 
শৃঙ্ঘলার রক্ষক তারাই আজ ভক্ষকের 
ভূমিকায় নেমেছে। 
যদিও পুলিশের এই চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য আজ নতুন নয়। তবে দিন 
। বদলের সংগে সংগে এবং পুলিশের 
মধ্যে সচেতনতার সাড়া! মেলাতে 
দেসবাসী কিঞ্চিৎ আশাম্বিত হয়ে- 
ছিলেন । কিন্ত দে আশার মুখেও 
বুঝি ছাই পড়লো । কেননা ছুটি 
মৃত্যুর বদনা হিসেবে যদি সাত 
সাতটি গ্রায শ্বশানে পরিণত হয়, 
তরে কি করে আর আশার আলে! 
চোখে পড়ে। 
অবশ্য এ কথা বলার, উদ্দেশ্য এই 
নয়, কোনো ঘটনার জন্য কেবলমাত্র 
পুলিশই দায়ী এবং যে কোনো ঘটনার 
সৃত্রপাত পুলিশের দ্বারাই হয়। কিন্ত 
পুলিশের দায়ের চেয়ে দাজিত্ই থে 
বেশী, এ কথ! তুলে গিয়ে তে! 
সমাজের আইন শৃঙ্খলার রক্ষক 
হওয়া না। তাছাড়া হাতে অস্ত্রশস্ত্র 
থাকলেই যি খাকি পোষাকের 
আডাালের রজ-মাংদের মাহুষটিকে 
হারিয়ে ফেলতে হ্য়, তবে তাকে 
সামাঞ্জিক জীব বলতে কষ্ট হবে 
বৈকি । 
ইসলামপুরের ঘটনার পরি- 
প্রেক্ষিতে পশ্চিমবংগ পুলিশ আাসো- 


সিয়েশলের অদ্ভূত ভূমিক! দেখে সায়া 
দেশ তো অবাক হলোই, সংগে সংগে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবমৃতিও আনে- 


কাংশে আহত হলে।। 
- *ইসলামপুরের ঘটনায় দুজন 


পুলিশ কনমটেবল নিহত হওয়ায় 


$ 


পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আমোপিয়েশন 
গভীর শোক প্রকাশ করেন। 
বার আপোলিয়েশনের এক বৈঠকে 
লদবন্যগণ দু যিলিট নীরবতা! পালন 
করে শ্রদ্ধা জানান :” ( আনন্দ- 
বান্ধার পত্রিকা, ১*ই এপ্রিল ’৮০ )' 

যদিও এরপর আর কিছু বলার 
থাকে না। তবু বলতে হচ্ছে, কেবল 
মাত্র নিহত ছৃণ্জন পুলিশের জন্য 
শোক প্রকাশ করে আসোসিয়েশন 
কি নিজেকে আর একবার নগ্ন 
করলেন না? এছাড়া, সাত সাতটি 
গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করে পুলিশ 
যে প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, লেজন্ত 
আমোনিয়েশন এতটুকুও অন্থতপ্ত 
নয়, পরস্ধ তাদের পক্ষ থেকে এই 
ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণকে জোরালে! 
সমর্থন জানানো হয়েছে। তার 
প্রমাণ: প্রাজোর বিভিন্ন জায়গায় 
পুলিশের ওপর হামলার ঘটন! 
বুদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে 
আসোনিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে, ওই সব দটনায় যে শান্তি- 
মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা 
সামান্যই |” (আনন্দধাজার পঞ্জিকা, 
১* এপ্রিল 7৮৯) 

আমাদের জানা নেই, কোনো 
সুস্থ নংগঠনের পক্ষ ধৈকে এরকম 
প্ররোচনামূলক মন্তব্য দেওয়| সম্ভব 
কিনা । তবে এই ধরনের অস্তবা 
থেকে সংগঠনের সীষাবন্ধতা তথা 
তার দৈন্য দৃটিতঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। অর্থাৎ পুলিশও যে সমাজেরই 
একজন, এ সত্যকে অস্বীকার করে 
পুলিশ. ও সাধারণ মাঙ্গযের মধ্যে 
ব্যবধান বাড়াতে ইন্ধন যোগায় । 
যার অনিবার্য পগ্নিণতি নিত্য নতুন 


উত্তেজনা! এবং অহেতুক রক্তক্ষয়। 
তাই আজকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ 


তথা পুলিশ কর্ণচারী-_প্রত্যেককেই 
গোড়ার গলদটা ধরতে শিখতে হবে । 
এবং যতদ্দিন না স্থিতাবন্থার অবদান 
হচ্ছে ততদিন যেমন পুলিশ কর্ম- 
চাক্সীকে তার দায়িত্ব পালন করতে 
গিয়ে, শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 
খাকি পোশাকেন্ আড়ালের রক্ত- 
মাংসের মাহ্ুষটিকে ভূলে গেলে 
চলবে না, ঠিক তেমনি সাধারণ 
মানুষকে ও এ সত্য সম্পর্কে সদ] সচে- 
তন থাকতে হবেঃ পুলিশ, 
গোয়েন্দার! আমাদের শক্র। কিন্ত 
তারাও আমাদের মতোই মান । 
আমাদের মতোই তাদেরও রুক্ত 
শুষছে রক্ত-চোষার1। আমাদের 
যেমন মাহ্ষ বলে গণ্য করে , না, 
ওদেরও তাই। কোনো তফাৎ 
নেই । কিন্ধ লোককে জুজুর ভয় 
দেখিয়ে একে অন্যের পেছনে লেলিয়ে 
দিয়েছে। হাত-পা বেঁধে, যাতা 
কলে পিষছে ওদের রক্ত শুষে শুষে 
থাচ্ছে। জুলুয় জবরদস্তি করে ওদের 
দিযে তাইকে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। ওদের 
তো আর মাম্য করে রাখেনি, ওদের 
হাতের ডাণ্ডা-বন্দুক আর হট পাথর 
যেমন, ওরাও তেমনি ।” (গোবর 
না, ) ed 


মঙ্কল 


} 


॥| পাচ 


নীতির তনদশ| কে এনেছে ? 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


বর্তমান ফেন্দ্রীয় সরকার গঠন 
করার আগে শাক কংগ্রেস (ই) 
দলের নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
অর্থনৈতিক সমস্যা হষ্টর জন্যে জনত! 
লোকদলের অন্তর্বতাঁকালীন 
সরকারগুলিকে দায়ী কুরেছিলেন। 
তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে কংগ্রেস (ই) 
লোকসতায় সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ 
করলে তাদের সরকার জিনিসপত্রের 
যূলাবৃদ্ধি, ক্রোধ করবেন, নিশ্চল 
অর্থনীতিকে চাঙ্গ! করে তুলবেন 
এবং প্রতি পরিবারের একজন কর্মক্ষম 
লোককে জীবিক নির্বাহের জন্থা 
চাকরী দেবেন। প্রমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেদ (ই) দল 
জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন তারা যেন “কাজ করতে 
সক্ষম” এমন একটি সরকার নির্বাচিত 
করেন। জনগণের 'সংখ্যালঘূ অংশ 


6. 


এই আহ্বানে সাড়! দেন, সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ অংশ এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা 
স্থাপন করতে পারেন নি? 
এখন শ্রয়তী গান্ধী বলছেন যে 
অর্থনীতিকে চল করে তোলা ছুচার 
বছয়ের ব্যাপার নয় । এতে বেশ 
দমন লাগবে । কতট। সময় লাগবে, 
তা অবশ্য তিনি বছেন নি। সেটা 
নির্দেশ করে বম! বৃদ্ধিমানের কান্ত 
নয়। কারণ আনন কেউ না বুঝলেও 
্রয়তী গান্ধী বোঝেন যে অর্থনীতিকে 
সচল করে ভোলাম্ম আশ্বাস কার্ধতরী 
কয়৷ তার পক্ষে লহঙ্গও নয়, 
সত্তবও নয় | তাদের ছেলে ভূলানে। 
প্রত্শ্রিতি দিয়ে ভোট কুড়ানোর 
চেষ্টা সার্থক হয়েছে । এটাই মোদ্দা 
কথা। 
যে শ্রেণীনীতিগুলি ভারতের 
অর্থনীতিতে নিশ্চলত! এনেছে তার 
সূত্রপাত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে 
যখন ১৯৬৫ সালের সংকট সারা 
বিশ্বের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকে ও 
আক্রমণ কয়েছিল। ১৯৬৬ মালে 
টাকার অবযূল্যায়ন থেকে অর্থনৈতিক 
অধোগতির সূত্রপাত ৷ শ্রমতী গান্ধী 
তখন তারতের প্রধানমন্ত্রী । বিশ্ব- 
ব্যাংকের মাধ্যমে মাকিণ সরকারের 
নির্দেশ পেয়ে সেদিন কংগ্রেস সরকার 
ভারতের মুদ্রা টাকার দাম কমিয়ে 
দিয়েছিলেন এবং রপ্তানী বৃদ্ধির 
নামে ভারতের জাতীর স্বার্থের প্রতি- 
কুলে সস্তা দামে পণ্য সম্ববয়াহ এবং 
আক্রাদ্দামে বৈদেশিক (মাঞ্ধিন ও 
পৃশ্চিমী ) পণ্য ক্রয়কে জাতীয় অর্থ- 
নীতির অঙ্গীতূত'করেছিলেন।" 
অনেকেরই মনে আছে এক সময় 
ভারত সরকার ইমপোর্ট সাবস্টিটিউ- 


ও 


t 


শন বা*আমদালী পণোর বিকল্প 
তৈগীর কাজে প্রচণ্ড উত্সাহ গিয়ে 
ছিলেন। এই নীতি ভারতের এক- 
চেটিয়া শিল্প মালিকদের জন্যে 
আন্যস্তরীণ বাঙ্গার সংরক্ষিত কর] 
এবং বিদেশী প্রতিযোগীদের সঙ্গে 
দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধি করায় লক্ষ্য 
নিয়ে রচিত হ্য় । এই নীতি 
ভারতের বাজারে দেশী-বিদেশী এক- 
চেটে মালিকদের সহযোগিতার 
ভিতিও রচনা করে। এভাবেই 
ভারতে আন্তর্জাতিক পুঁজি ভারতীয় 
পুঁজির অংশীদার রূপে শক্তিশালী 
জোট গঠন করতে লক্ষম হয়। 
ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ ও 
অধোগতির এই তিত্তি যখন রচনা 
কর! হয় তখন শ্রীমতী গান্ধী এই 
নীতি রচনার কোন দারিত্বই তার 
ছিল না, একথা বলতে পারেন না) 
আতরাং জনতা ও লোকদল উত্তয়া- 
ধিকার সুত্রে ষে অধ্্বত অর্থনীতি 
লালন পালনের দ্বাঙ্গিত্ব পেয়েছিল, 
তার যদি সেই শিশুকে বাচিছে 
রাখতে ন! পেরে থাকে তাহলে 
তাদের ধাত্রী হিসেবে দোষ দেওয়া 
যায়, কিন্তু যিনি বা হাব] এই শিশুয় 
জন্ম দিলেন, তার! কি ধোওয়া 
তুলসীপাত! হয়ে থাকবেন। শুধু 
কি ধাত্রীএই দোষ? 


রিজার্ভ ব্যাংকের মরকানী বুলে- 
টিনে আমরণ যে চিত্ত দেখতে পাই 
দেটাও গ্রমতী গার্ীর ল্নকার দীর্ঘ- 
কাল ধরে যে অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল 
তার বিপক্ষে যায়। ক্নি জনত! 
আযলে জিনিসপত্রের যুলাৰবত্ধ এবং 
অর্থনীতি তছনছ করে দেওয়ায় 
অভিযোগ করেছেন। কিন্তু রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় ১১৭২- 
৭৩ সালে শ্রমতী গান্ধীর ১১৭১ 
সালের লোকদতা নির্বাচনে বিপুল 
শুয়লাতের পর সবভারতীর পাইকারী 
যূল্যস্তর ১৯৭১-৭২ লালের যৃল্যন্তরের 
চাইতে ১০ শতাংশ, ১৯৭৩-০৪ সালে 
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২**২ 
শতাংশ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে আরে 
২৫-২ শতাংশ যূল্য বৃদ্ধি পায়। 

এ সময়ে কাগজী নোট প্রচলন 
বাড়ে যথাক্রমে 
এবং ৬৫৮ শতাংশ । ব্যাঙ্ক দ্বাদনের 
অঙ্বপাত বাড়ে ১৬১৮১ ২০*১৯ এবং 
১৮৪২ শতাংশ | এ লময় ব্যার্কের 
আমানত ও দাদলের অন্গপাত--৩'৩ 
২২১ এবং ১*১ শতাংশ । 


১৬৩৯, ১৫৩৮ 


? 


১৯৭৩-৭৭ 
সালে শ্রমতী গান্ধীর প্রথম দফ! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


৷ ছয় ॥ le 


ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক ক্রিয়্াকলাপেন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে 
আছে একটি শব্দ 'জনগণ' | সব" 
দেশেই -আছে। তবে আমাদের 
দেশের মত এমন যত্রতত্র বাবহৃড 
বসপর দেশে দেখতে পাওয়া যায়না 
হৃতরাং সংগত কারণেই এই “জন- 
গণের? সন্ধান প্রয়োজন হয়ে হায়। 

আর গণতান্ত্রিক ও গুগতিশীল 
দলের প্রবক্তাদের মুখে অপন্ন একটি 
শক যুক্ত হয়। মেটা ‘মেহনতী’ 
জনতা । মেহলত শব্দ ছার? যদ্ধি শুধু 
নিছক শ্রম বোঝাতে চাই, তবে 
. নিশ্চয় স্বীকার কয়তে হবে টাটা- 
বিড়ল! মফতলাল থেকে শুরু করে 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক এবং 
ছোট-মাঝারী ও বড় কৃষক সবাই 
শ্রম বিনিয়োগ করে। আর ঘি 
মনে করি মেহনতি জ্রমত! তারাই, 
যার! প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের" সংগে 
যুক্ত তাহলে সমস্ত] বেড়েই খায়। 

কারণ তাহলে তো! ৩* লক্ষ ৬৭ 
হাজার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, 
৫২ লক্ষ ৩৬ হাজার প্রার্দেশিক সর- 
কারী কর্মচারী, ১৯ লক্ষ ৯৮ হাক্কার 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অন্তর্গত কর্ম- 


চারীর দল দহ মাষ্টার, দোকানদার, . 


উকিল, মোজার ও বেসরকারী 
অফিসের কর্ম্চায়ীর জল 'জ্নগণ? 
থেকে বাঘ পড়ে যায়। তবে আর 
কার ভোটে ক্ষমতার আলা যাবে এবং 
মন্ত্রিত্ব করে জনগণের কল্যাণ সাধন 
সম্ভব হবে। | 

অপরদিকে ভারতের ৭: তাগ 
লোক গ্রামে বাদ করে। আর এই 
গ্রামে বদবাসকারীদের ৭২২ 
শতাংশ লোক প্রধানত কৃষি কাক্জ 
এবং অল্প ফিছু কুটির শিল্প জাতীয় 
কাছে ব্যাপৃত। অন্ত এক হিসেবে 
ভারতের মোট Wage and Sala- 
ry Group এ আছে ৩২*৭ শতাংশ 
লোক । যায় ০৬৬ শতাংশ লোকই 
শহরে বাস করে। 

উপগ্লিউক্ত চিত্রেন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার বিবেচনায় একটা বাস্তব কিন্ত 
' অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে আদে। 
হিলেবে প্রকাশ এই Wage Group 
এর ব্যক্তিরা গত ১৯৭০-৭১ থেকে 
১৯৭৬ ৭৭ পর্যন্ত গড়ে মাথ! পিছু 
আয়বৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রাঞ্থ ভবল। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ভবলেরওু দেশী 
যেমন, 


~ 


- প্রধানমন্ত্রী 


Ld 


জনগণের সন্ধানে 


সুধেন্দু মৈত্র 
হয়ত দেখা ষেত এ Wage Group" 
এর আয় বৃদ্ধি ডবলের কত বেশী। 
এট] বিন্ধ দেখ] যাচ্ছে 'যে ১৯৭০-৭১ 
এর মৃল্যমান ঘি ১০০ ধরা হয় তবে 
১৯৭১ র শেষে অবামূঙ্য বৃদ্ধির হার 
দাড়াল ২২৩৪ অর্থাৎ সোয়া দুইগুণ | 
স্থৃতবাং ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৭৯ ৮০ 
এই তিন বছরের আয় বৃদ্ধি ধোগ 
করলে অনুমান করা- অদঙ্গত হবেন 
যে আযর়েয় বৃদ্ধিও -- সোয়া ছুই 
গুণের কষ নয় । অথচ ১৯৭* সালে 
ভারতের মাথ! পিছু আয় ছিল মাত্র 
৬৩৬ টাকা এবং দশক শেষে সেটা 
মাজ ১২ টাকা বেড়ে দাড়াল ৬৪৮ 
টাকা বাবলা হচ্ছে ৭১২-টাকাও 
হতে পারে। অর্থাৎ জনগণের আয় 
মাথাপিছু বাঁল ২+১ শতাংশ । আর 
বিশেব গোষ্ঠীর আয় বাড়ল সোয়া দুই 
গুণ | 

সেই জন্তই বলছিলাম ভারতীয় 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে 
সত্যিকার জনগণ কে, তার সন্ধান 
পাওয়া খুব মুম্কিস । কারণ হিদেবে 
প্রকাশ ভারতের অত্রে ৮ শতাংশ 
লোকের গড় আয় মাসিক ১০* 
টাকা। যার মানে, দাড়াল বাকী 
৯২ শতাংশের মাসিক আয় ১০৪ 
টাকার নীচে । অপরদিকে প্রাক্তন 
চরণ লিংজীর "মতে 
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের, ড্রাইভারের 


মাহিন! মালিক ১৬০০ টাকা, রিজার্ভ 


ব্যাঙ্চের কেরানী আয় কয়ে মালিক 
১৭০০ টাকা ইত্যাদি । তার কথ! 
ধরাই উচিত কারণ গণতান্ত্রিক ও 
প্রগতিশীল শক্তিকে জোরদার করতে 
মার্কসবাদী দলগুলি তার, দলের 
সংগে আতাতে এসেছিলেন । ঘা 
হোক, তবু তার কথা বাদ দিলান। 
কিন্তু সরকারী কর্মচারী ও কযণদের 
ইউনিয়ন সভাপতি মিঃ কুলকানীর 
কথা তে! ধরব ?” তার মতে গুদের 
মাসিক গড় আয় ৮০* টাকা।. তবে 


কি দাড়ান ? মাত্র ৮ শতাংশও নয়, 


কোন 'শতাংশে' এর! পড়লেন? 
এদেরকে Privilaged 
বলজে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থ- 
নীতির ‘জনগণ? পাব কোথায় ?, 
মুস্কিলট!' কোথায় বিবেচন। 


class 


পশ্চিমবংগে ১৯৭০-৭১ এ ছিল ২৯৭৮ টাকা ১৯৭৬ ৭৭এ ৫৩০৫ টাকা 
মহারাষ্ট্রে ‘ 3 ৬ ৩২১৬ ১, পা ৫২৭৩ 3 
, তামিলনাড়ু ি ১২২৪৮ ১, ৪ ৪১৬৩ ১১ 
পাপ্থাব | » ২৯৫৮ ;; 3 ৫৫৮৯) ১১ 
উড়িস্তা ১ ২৭৭৮ ' ৬৬৮৯ 


খুবই ভাল হুত ঘণ্দ হিসেবটা 
১১৭৯ পর্বস্ত পাওয়া যেত। কিন্ত 
আমাদের দেশে লেট! আশা করা 
উচিত হবে না। কারণ তাংজে 


[J 


1» ১ ১১ 
করুন । দেশের বাত ৩২ শতাংশ 
Salary and Wage Group 
তারা ঘি Privilaged class হয়ে 
যায় তবে ‘জনগণ’কে পাব কোথায়? 


Ey 


কারণ দেশের *ৎ শতাংশ লোক নাম 
স্বাক্ষরে অক্ষম । তাছলে রইল ই 
শতাংশই । এমত অবস্থাত 
খবরের কাগঙ্জের বত্ৃতা, ম্যানিফেষ্টো, 
প্রোগ্রাম বা পার্লামেন্টের বক্তৃতা 
পড়বে কে? প্রগতিশীল : আর 
প্রতিক্রিদ্বাশীঙ বিদার করবে কে? 
. ঘটনা ফি এই ভাবেই নিবে 
চলতে থাকত তবে আপত্তি ছিল 
না। কিন্ত যেহেতু সত্যিই সমস্থ 
দেহের রক্ত মুখে জলে দেহ সুস্থ 
থাকতেই পায়ে না, তাই এই অব- 
স্থাস্ব দেশকে পিছু হঠতেই হবে। 
হয়েছেও তাই । খবরে প্রকাশ, 
১৯৭৮-৭৪ সালে জাতীয় উৎপাদন 
(3. টব 2) ১১:৫** কোটি টাকা 
ছিল.। খাঁর সধ্যে কৃষি এবং তৎ্সহ 
কার্যকলাপের অংশ ছিল ৩৮,৪৩০ 
কোটি টাক] অর্থাৎ ৪২ শতাংশ । 
কিন্ত ১৯৭১ ৮* সালে জাতীয় উৎ- 
পান কমে গেছে । এ ১৯৭৮-৭৯-ন 
যূল্যমান অনুযায়ী দেখা! যায় ১৯৭৯- 
৮*তে জাতীয় উৎপাদন মাত্রা (0. 
টব. 6) ৮৫,৫১০ কোটি টাকা । যার 
মধ্যে কৃষি ৭ তৎসহ কার্যকলাপের 
অংশ ৩৫,৩৫৫ কোটি টাকা। অবস্ধ 
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও কিছুকালীন 
প্রধানমন্ত্রী চহণ সিংজীর মুদ্রাস্ষীতির 
সাহাষ্যকারী বাঞ্ছেটের দয়ার ষদি 
যুল্যমান +৯৭৯-৮*র সরে হিলের 
করা যায় তবে জাতীয় উৎপাদন 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৯৮,*** কো 
টাকা ধায় মধ্যে কৃষি ইত্যা'দ বাবদ 
৩৯১২** কোটি টাকা বলে অনুমান 
করা হচ্ছে। এটা শুধু মুত্রাস্ফীতির 
দান। ৃ 
গণতন্ত্র | আমাদের দেশের প্রা 
অর্ধেক লোক দারিজ্র্যসীযার নীচে । 
প্রায় তিনভাগ লোকের অক্ষর পঢি- 
চয়নেই। অথচ পৃথিবীর অন্যতম 
বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক 
প্রথায় ভোট দিয়ে সরকায় তৈরী 


৩ 


করে আবার ভাঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
কর! বায়, গত ১৯৭৭ এর নির্বাচনে 


যখন গণতন্ত্রের জয়ক্যুকার এবং যখন 
দক্ষিণ ভারতে এ গণতান্ত্রিক অধিকার 
অর্জনের ধীর বাহক জনতা দল মূখ 
থুবড়ে পড়লো, তথন প্রাক্তম প্রধান- 
মহী মোয়ারজী দেশাই কী কারণ 
নির্দেশ করেছিলেন। সাংবাদিকরা 
প্রশ্ন করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের 
মুখ্যমন্ত্রীর] তাদের পরিকল্পনাগুলি 
ভালভাবে রূপাপ্নিত করেছিলেন 
বলেই কি কংগ্রেসের জয়জয়কার? 
উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিজেন-_-ন]। 


নির্বাচন জেতবার জন্যে বিশেছ করে, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৮০ 


কাগন্রগুলি কিনে ফেলেছিলেন। 
আরও যোগ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে 

Mass media ক্রয় করে ফেলাই 
"কারণ! 

. অবস্ত সাংবাদিকরা! প্রশ্ন করেন 
লি, উত্তর ভারতে এ একই ভাবে 
জনত! পার্টি জিতেছিল কিন! ? 

ভাহলে স্বাধীন, নি্ঠাঁক ও নির- 
পেক্ষ সংবাদপত্রঞ্জজি কোন শ্রেণীকে 
প্রভাবিত করে? নিশ্চত্ন মধ্যবিত্ত 

শ্রেণীকে যাঁরা লেখাপড়। জানে ও 
ভত্রলোক ।' একাই সরকার স্থাপন 


করে, ভাঙ্গে, কিন্ত প্রশ্ন থাকে কার. 


স্বার্থে ] নিশ্চয় নিজ শ্রেণী ও গোঠীয় 


ভারতবর্ষে জনগণকে খুঁজে পেতে 
গেলে খেতে হবে মধ্যবিত্তের দুহ্নারে । 
যে মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষভাবে শর বিনি- 
যোগ করে সম্পদের সৃষ্টি করে ন! । 
এ ৭* শতাংশ গ্রামের লোক এবং 
কলে কারখানার প্রত্যক্ষ অমদ্ানজাত 
উৎপাদিত সম্পদের স্মংশ আত্মসাৎ 
করে। যেহেতু এরাই সরকার গড়ে, 
স্থতরাঁং সেই সরকারকে এদের তুষ্ট 
কাখত্েই হয়। 
তাই দেখি রেশনের ততু্কীয় 
টাকা, ট্রাম ও বাসের লোকসানের 
টাকা, হাউিসিং বোর্ডের বাড়ি তৈরী 
করে দেবার ব্যবস্থা, .দরকারী ইট 
নির্মাণের প্রকল্পে লোকসানের টাকা, 
* দুগ্ধ প্রকল্পগুদির শ্লোকদানের টাকা 
ইতাদি ইত্যাদি কোটি কোটি টাকা 
সরকার গুণে চজেছেন। কেন? এ 
মধ্যবিত্বকে সুখ স্থবিধা দিয়ে তুষ্ট ন! 
করলে পরবর্তী নির্বাচনে আবার গণ- 
তস্ত্র মাথা চাড়া দেবে । 
ইপনিবেশিক শিক্ষা দীক্ষা, 
আচার ব্যবহার ও মানসিকতা পুষ্ট 
ভারতবর্ষ যা কিছু শিখেছে বুঝেছে, 
তা এ ইংরেজদের কাছ থেকেই আর 
এ ইংলগ্ডের ইতিহাদ প্রসঙ্গে পোলার্ড 
বলেছেন—"*England has been 
for centuries peculiarly the 
land of the middle class; 
they give the tone to every. 
thing English, good or bad, 
and English history has been 
made by its middle class to a 
greater extent than the his- 
tory of any other country.” 

- স্বাধীন ভারতের ইতিহাস লেখ- 
বার সময় সত্যকার অএঁতিহাসিককে 
ওপরের এ লাইন কয়টার পুনরাবুতি 
করে শুধু ইংলণ্ডেয় জায়গায় ভারতবর্ষ 
শবাটা যুক্ত করতে হবে |. 


এবার আবাদের হিসেব নিতে 


'সমাটের প্রয়োজন হল 


ইংরেজ 
একদল 


ছিল। কিন্তু মহানগর 


, *শিক্ষিতত নেটিতদের । ধারা শোষণ 


পু 


সস 


ও শাঁদনের জন্ত নেটিতদের 
শোবস্তদের মধ্যে একট! যোগসূত্র 
বচন! করবে। চলতি বাংঙ্গার 
“দালাল, প্রয়োজন হল। | 

তাই মেকলে সাহেব উদ্দেশ 
বর্ণনায় বললেন-_-"[0 according 
diffusing European kuow- 
ledge” এবং “in naturalising 
Furopean 1150061005০ ধার 
জ্রন্য উনবিংশ শতাব্দীর, প্রথম দিকেই 


j = দরকার হয়ে পড়লো হিন্দু কলেজের 
স্বার্থে । এই আযার ভারতবর্ষ । যে" 


উদ্বোধন । এন] কান্না? যার! ‘মূল্য’ 
হাই করে না শ্রহজাত উত্পাদিত, 
“মুল্যের” বেশীটা মহাপ্রভুর সেবায় 
দিয়ে উচ্ছিষ্ট নিয়ে সন্ধঃ থাকে । | 

'আজ নাকি “শিক্ষিত” বেকারের 
ছড়াছড়ি । আছ নয়, একশত ব্ছুর 
আগে ১৮৮১ লালের হিসেব মিলে 
দেখা যাবে তখনও ভাই ছিল। 
হিসেব দেখা ঘায় ১৮৮১ লাদ পর্যন্ত 
গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ১৭১২ জন 
মাত্র । বিন্ধ তখনই তার অর্ধেক 
ছিলবেকার। কেন ছিল ? তখন 


.'ভূমির অভাব ছিল না। জনসংখ্যা 


Ed 


চাপ ছিল না। ব্যধন! ও বাণিজ] 
নড়েচড়ে উঠেছে, যেখানে সত্যকার 
শিক্ষিত হলে যথেষ্ট হাত খেলাযার 
সুযোগ ছিল। কিন্তু অর্ধেক বেকার 
ছিল। কারণ উপনিবেশিক শিক্ষা 
মূল্য টির শিক্ষা! দের না। শিক্ষ 
দেয় অপরের সু মূল্যের অংশ আত্ম 
দাৎ করতে । আজও একই ধার 
চজেছে। শিক্ষা সংস্কারের মহাঃ 
বাণী গত ত্রিশ বছর ধরে শোন! যাচ্ছ 
সব মন্ত্রীদের কাছে। কিন্তু সরষে 
মধ্যেই যে ভূত । মন্ত্রীরা খে একই 
শিক্ষায় শিক্ষিত।' তাই তাদে' 
চোখেও জনগণ মাঁনে এ ম্বশ্রেণীভূ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী । মধ্যবিত্তকে শ্রেণ 
বলা হবে কিন! ইত্যাদি তাত্বিধ 
লড়াই চলবে । কিন্তু সবশেষে জন: 
গণ মানে এ মধ্যবিত্ত । 

প্রবন্ধের দৈর্ঘ কমাবার জন্য শে? 
করতে হয় এই বলে, জনগণে! 


" সন্ধানে গিয়ে যদি সমস্ত দেশের জন 


হবে বর্তমান শিক্ষিত, সমাধ্জ সচেতন. 


এই মধ্যবিতের জন্ম বৃত্তাস্তের ৷ শ্বক্লা- 
কারে ওটাও একটু জানা দরকার । 
নায়েব, গোমন্তা, পাইক, বরকন্দা- 


মৃথামস্্রী তেল রাও সমস্ত ধবরের জের মত মধ্যবিত্তের, দল পূর্বেও 


সংখ্যায় তুলনায় নগণ্য মধ্য বিত্ত 
শেষ হয়, তবে সমস্ত রাজনৈতিৰ 
দুলগুলির এক কোস্জালিশন করে 
তায় নাম দেওয়া হোক “মধ্যবিত্বে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা সমিতি?) । 

কপালের লিখন এইটাই? 


ভারতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০ 


জী পল সাতার, 
মিহির আচার্য 


কিছু লেখক আছেন ধারা 
অনায়ানে স্বদেশের ভৌগোলিক সীম! 
ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন হতে পারেন। 
এবং তাদের মৃত্যু প্রিয়জন বিচ্ছেদের 
মতোই করুণ । ভ্ংকর অসহায় ও 
" নিঃসঙ্গ লাগে এই কথা তেবে ঘে 
জীবনের হিসেবে পচাত বয়েস কিছু 
দীর্ঘ নয়, কী ক্ষতি ছিল তার অগণন 
প্রিয়জনের মধ্যে আরো কিছুকাল 
কাটিয়ে যেতে পারলে! ' 
তবু একথা ঠিক যে শেষের দিকে 
প্রায় অন্ধ সার্তর তার অধ্যয়ন এবং 
স্ৃষ্টিকর্ম স্থগিত রাখতে বাধ্য হর্রে- 
ছিলেন। তাহলেও তার উজ্জল 
চিত্তারাশি যা তিনি রেখে দিয়ে 
গেছেন তা বিশাল না হলেও ওপগত 


উৎকর্ষে সমৃদ্ধ । 
হু্িকর্কে ধারা ব্যক্তিগত 
জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন 


তাদের দাহিত্য নিছক বানানে! 
জিনিস হয়ে ওঠেনা, প্রকৃত জীবনাক়ন 
তার নাম। জীবন-সম্পর্কে অনু- 
সন্ধান, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যার তাদের 


রচনায় নিজম্ব একটি দ্বার্শনিক উপ- - 


পলক্ধি গড়ে ওঠে। এবং যৃলভ তাদের 
হুঞ্জনশীল কর্ম_উপন্তাপ-_গল্প বা 
নাটক-_সেই দর্শনেরই বাহন হয়ে 
ওঠে । সে দর্শনের নাম অস্ভিবাদ, যা 
সার্ডরু পরিবর্ধ করলেও জ্রনক 
হিসেবে কির্কেগার্ডের নাম করতে 
হয়। অন্যদিকে মার্কপীয় দর্শনের 
আওতা থেকেও পার্তর্‌ .কোনো 
কালেই বেরিয়ে আসতে পারেননি । 
উজরকপবাদের সঙ্গে তার অভিবাদী 
দর্শনের মৌলিক বিরোধ ও অস্বীষ্চার 
কয়া যায়না। যেহেতু অস্তিবাদ 
বাক্তির ভূমিফাকে দগণ্য করে 
স[থেনা। সেখানে ব্যক্তি অপেক্ষা 
সামাজিক সত্তার উপরই.মার্কসবাদ 
গুরুত্ব দেয়। কিন্ত এভাবে বিষয়- 
টাকে দেখলে সিদ্ধান্ত বড় যাত্ত্িক 
হয়ে পড়ে । 
কারণ লার্তর্‌ ফে-ব্যক্রির” কথা 
বলেন তা দমাজবহিক্তি নিরালম্ব 
বয় নয়, সে ব্যক্তি সমাজের প্রতি 
অঙ্গীকারব্ধ, দায়িতবান্। সে এমন 


কাজ করেনা বা সমাজের ক্ষতি- 
কারক । ফলে সার্ডর 'মামাজিঙ্ক 
নৈতিকতায়’ বিহ্বানী। শ্বাধীন, 


ব্যক্তি চৈতন্তের প্রচারক বলেই যা 
এর বিরুদ্ধ শক্তি তার বিরুদ্ধে তিনি 
জবস্ত প্রতিবাদ । সাহিতোর 
গজ্জদস্তমিনার থেকে নেমে আনেন 


ক্ীবনের মুখোমুখি । সে দেশের 
ঘাধানত! রক্ষা জন্যে লাৎ্লী 
দাগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


পান্দোলনই হোক কিংবা তথাকধিত 


' ্রাৎবার জন্তে কৌশলে নাটক রচনা! 


বেআইনী প্রগারকর্ষে। কারাগার ও 
বরণ করতে হয়েছে সে-কারণে। 
অধিকৃত দেশবানীর মনোবল অক্ষ 









































কালিদাস কুঞ্জ 


ফরাসী বিপ্লবের পর।ফান্সের সর্বা* 


করেন। একই স্বাধীনতাম্পৃহার 
ভাড়নে নার্ভর, . দোভিয়েটের | ধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জা পল দার্তর্‌। 
হাঙ্গেরি আক্রমণ ও অধিকারের অস্তিবাদ থেকে মার্কসবাদ-মাওবাদে 


উত্তীর্ণ এই মহান দার্শনিক প্রতিভার 
দীপ্ত আলোকে আমাদের শতাব্দীর 
মুখমণ্ডল উজ্জল করেছেন, মনুত্- 
জাতির সমটই্জাত জ্ঞানভাগ্তারে 
রেখে গেছেন পরিণত চিন্তার অক্ষয় 
সম্পদ । বুর্জোয়াধের নেতৃত্বে পরি- 
চালিত বিপ্লবের ভর্তার উত্তরাধি- 
কারকে অগ্রাহ করে সার্তর্‌ রচনা 
করেছেন অবাধ্য সমুদ্র তরঙের 
সঙ্গীত। পণ্য উৎপাদনকারী সভ্য- 
তার সবব্যাপী অবক্ষয়ের মধ্যে বিপন্ন 
ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণ', পত্যানসদ্ধানের 
আর্ত প্রচেষ্টা, ‘সিন্ধুপারগামী বিহঙ্গের 
নিঃসঙ্গ অভিযাত্র| ও স্ব-কল্পিত বিচ্ছিন্ন- 
তায় বিষাদ ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্যকে 
য্বন গ্রাস করে ফেল্ছে তখন জাগ্রত 
হ’ল জশা পলের অতয় ক$ঠ--*মাময 
ভাসমান, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়” 
is a being in action”, ভাব- 
বাদী দর্শনের গর্ভজাত 10৪০6100. বা 
নিক্ষিপ্নতাবাদের বিপরীতে সার্তর্‌ 
প্রচার করলেন ‘Philosophy in 
action.’ ব্যক্তির মুক্তি নিষ্ষিসনতার 
| মধ্যে নয় যৌথ সক্রিয়তার মধ্যে । 
| সার্তব্‌ মার্কদবাদের অন্ধ ভক্ত নন-_ 
্ট | critical supporter 1 যৌথ 
বিশ্বে কত লেখক ঘে তায় অন্িবাদী | সক্রিয়তার তত্ব ধীরে ধীরে তাকে 
দর্শনের দারা প্রভাবিত তার ইয়ত্তা | মাওবাদে আর্ট করেছে। জীবনের 
নেই। ম্ব্বেশের আলবেয়র কামু | শেষ প্রান্তে এসে তিনি বিজ্রোহকে 
কিংবা যুগোশ্নাঙ নোবেল-প্রাপক | ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছেন। 
ইভান আস্নিক তো বটেই, এমনকি | ভাই ১৯৬৮ 
এদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৃ ফ্রান্সের বিদ্রোহী ছাত্রদের হাতে 
মতো লেখকও এপুতৃভা নাচের ইতি- | জা পূল তুলে দিয়েছিলেন যৌবনের 
কথা’ ওই অন্তিবাদী দর্শনের ঘার। | রক্তমশাল। নামতোরের লাতিন 
আক্তাস্ত। | কোয়াটার্সে, সোরবন বিশ্ববিস্তালয়ের 
প্রশস্ত আনায় ও প্যারিসের পথে 


ছোটগল্পগ্রন্থ 'ইনটিমেসি”, নাম- | 
গল্পটি তো বটেই “দেয়াল? প্রতি- | পথে সেদিন স্বৈয়াচাম়ী ঘা গলদের 
আফাশ-ছোওয়া দস্তেম্ বিরুদ্ধে 


রোধের গল্প, ছিতরক নেতার বাল্য- | 
কল’ গরে কাণিস্ত নায়কের অপাধাণ 1 জা পণ সার্তবু উচ্চক$-_তরুণের 
গল্প বর্ণ শরেছেন লেখক | “সন্ত | এই অভিতান জঙ্পাীর্ণ ব্যবস্থার 
দ্ধ গার ভনাবধ দাম্পত্য সম্পর্ককে | 

| ধারা নবীন পথের ষাত্রী--চিঞ্তায় 
সংহেজী হনুত গল্পগ্রন্থটিকে গুকা- | দাসত্ব ভাদহো-_আমি তোযাদেরই 
শঙ্ত মাংখাহিক কেক্দী বলে বর্ণনা | সঙ্গে ।” | 
করেন। বায্াধী প্রঙ্গাশকদের ] শ্রমিক ছাত্রদের বিদ্রোহের উত্তাল 
স্বক্ঠারভরনক রীতিই বটে । | তরঙ্গের মুখে ২৪শে মে ত গল গণ- 


তায় উপন্যাস জয়ী দ্বিতীয় যুদ্ধ | ভোটের কথা ঘোষণা করলেন। 
বিধ্বস্ত সমাজের সর্মভেদী উদ্ৰাটন'। | ফ্রান্সের অধঃপতিত কমিউনিষ্ট পার্টির 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদী । যেমন ইন্দো- 
চীনে মাকিন আগ্রামের বিরুদ্ধে 
উচ্চফ$। এই ব্যক্তিত্বাধীনতার 
কারণেই তিনি আব্ীবন এস্টাব্রিশ- 
মেন্ট বিরোধী । ১৯৬৪-তে নোবেল 
পুরক্কারকে অক্লেশে প্রত্যাধ্যান করতে 
পারেন। আলঙ্গিয়ার্সে শ্বেতাঙগদের 
নির্যাতনের ব্যাপারটাও এই প্রসে 
তিনি মনে রেখেছিলেন। এই 
দাশলিক মাঙ্গঘটি যে বিবাহ্ক্প 
প্রথাকে স্বীকার করতে পারেনন। 
তাই দর্শনে যখন তিনি প্রথম হলেন, 
ছিতীয় হলেন সাইমন ভ বিতৃ, তারি 
পহপাঠিনী, ১৯২১ থেকে বিবাহ- 
বন্ধনকে অস্বীকার করে তাকেই 
জীবনদজিনী নির্বাচিত করলেম। 
বলাবাহুল্য এই মহিলা আজকের 
ফ্রান্সের ন্বনামধন্তা চিন্তাশীল 
লেখিক1। 

একেকদ্ন লেখক থাকেন ধার! 
‘লেখকের লেখক? । নার্তর্‌ও সেই 
শ্রেণীর । সন্তানে-অজ্ঞানে সার] 





অন্তধালম হত ন! পেলে এক] 


‘এক্স অব, বিজন পক্লিপ্রিভ” এবং | সেক্রেটারী ৎয়ালডেফ ক্লাশ বললেন 
‘আয়রন ইন্‌ দি সোল্‌” ইংরাজি | _-"ভনপ্রিক্ন গণতান্ত্রিক সরকার 
অনুবাদ । নায়ক ম্যাথিউ যেন | চাই।” 


জা পল গর্ভে উঠজেন-_-প্জঘন্- 
তম অপরাধ 1” গ্ভগলকে জিজ্ঞাসা 
কতা হল--্জা পজকে আপনি 


লেখকেওই গ্রতিবিদ্থ। 
তান বিখ্যাত প্রতিরোধযূলক 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠার 
# 


সালে অগ্নিগর্ত 


| বিরুদ্ধে ৮কযশাল জালুক্ষ | তোযৱ! ' 


গ্রেধার করছেন ন! কেন?" উত্তরে 
স্ব গল বললেন--“আমি ভলটেয়ারকে 
গ্রেপ্তার করতে পারি না! ।* 

পিডনী ফিনকেল্টাইন তার বিভ- 
কিত গ্রন্থ “Existentialism and 
Alienation in American lite- 
rature*-এ দেখিয়েছেন ধনতাজিক 
সমাজের সঙ্কটের প্রতিচ্ছবি । ব্যক্তি 
সততায় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতা মানুষকে 
“নির্জনতার পূজারী করে তোলে, 
তাকে সমাজ বহিমূ্বী করে তোলে । 

সার্তর্‌ কিন্ত অস্তিবাদকে মার্কল- 
বাপের সঙ্গে সমন্বিত করতে চেষ্টা 
করেছেন । ব্যক্তি রাষ্ট্রধত্রের পীড়নের 
শিকার হলেও প্রতিরোধ রচনাঙ্ 
নিক্রিয়্ থাকতে পারে ম1। মার্কস 
বলেছেন--শ্রেণী বিভক্ত দমাতে শ্রম- 
বিভাগই ব্যক্তিনভায় বিচ্ছিন্নতার 
কারণ) রাষ্ট্রস্তরের পীড়ন নয়। রাষ্ট্- 
যন্ত্র ব্যক্তিকে পীড়ন করে না, শ্রেণীকে 
পীড়ন করে। তাই শ্রেণীগত- 
ভাবেই “াষ্টধন্ত্রের উচ্ছেদূসাধন সম্ভব, 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নয় । 

সার্তর দীর্ঘ বিতর্কে এসেছৈন। 
তার “07156100606 la Raison 
[01819০6100১ মার্কনবাদের সমা- 
লোচন! হলেও কোথাও কোথাও 
পরিপুরকও বটে। উপরোক্ত 


“ছান্বিক যুক্তিবাদের সমালোডন!’ . 


গ্রন্থের Question de Methode 
সার্তর্তে এত্হানিক চেতনাকে তুলে 
ধরেছে । সার্তর্‌ ইতিহাস 'দচেতন 
হলেও আশাবাদী নন। বরং কিছুটা 
অনাসক্তভাবেই তীর কর্মপ্রেরণা 
উদ্দীপ্ত ঘতে চার ৷, “First [ ought 
tocommit myself and then 
act my commitment, accor- 
ding to the time honoured 
formula that one need not 
hope in order to undertake 
work.” | 
বুর্জোস্না সমাজের আত্যন্তরীণ 
স্ব বিরোধিতার ফলে সাহিত্যে 
আরও একটি ভব্বের হুই হয়েছে 
আযাবপান্রতিটির তব। কামূ এই 
তত্বের প্রধান প্রবক্তা । সার্তবৃ 
কাম্যুকে অস্তিত্বাদীদের তালিকা 
থেকে খারিদ্র করে দিয়েছেন । কাম্য 


সার্তর্হে ভাব শিষা নয়--জেসপার্দ 


ও হেয়ভেগারের সঙ্গেই তার 
চিন্তার সাদৃশ্ঠ বেশী । 

+ সার্তর্‌ জীবন দিয়ে প্রমাণ করে- 
ছেন, কোনও কিছু হওয়াই বেঁচে 
থাক নয়, বেঁচে থাকার অর্থই 
বিপ্রব। সোনেন কেব়্ার্কেগাছের 
মতো তিনি বহিরাগত কোনও 
গমোঘ শক্তি থেকে উৎসারিত কম 


' শীলরা চিন্তা করছেন। 


"সাত ধ 


| জা পল সাতর্$ যৌবনের রক্তপলাশ 


্ 


.উদ্দীপনাঁকে স্বীকার করেন নি। 


১১৪৫ লালে “অন্তিত্ববাদ ও মান- 
বিকভাবোধ* বিষয়ে প্যারিস বক্তৃতার 
সা ঘোষণা করেন-_-* '] can 
not count upon men whom 
I do not know. I shall 
always count upon my coms 
tades-in arms in struggle” 

সংগ্রান্রত মাহযের উপর সদর্থক 
প্রত্যয় তাকে .-অপ্তিধাদের জনক 
কেয়ার্কেগোড' থেকে প্বতস্ত্র করে 
তুজ্দেছে। অন্যদিকে তাকে আকৃষ্ 
করেছে বিপ্রবকামী ক্রান্দেশ্ নবোখিত 
যুবশক্তির প্রতি । 

চল্লিশের দশকে যে সার্তর সাঙ্কে- 
তিক নাটক ‘The Flies! লিখে 
নাৎসী বিরোধী সংগ্রামের উদ্বোধন 
করেছিলেন ষাটের দশকের শেষ, 
প্রান্তে এলে তিনিই বিপ্রবের- জয়গান 
করেছেন ‘Revolution! পঠ্িকাত্র 
সম্পাদকরূপে । র 

তাই মাও-এর মৃত্যুর পর লার্ভ- 
রে প্রস্থান বিংশ শতাব্দীর মন্সতম 
শোকাবহ ঘটনা রূপে চিহ্নিত হতে 
রইল বিশ্ববাসীর মনে । 


গুয়াতেননালান্ 


হত্যাকা 


ওয়াতেমালার বহুল প্রচারিত 
সংবাদপত্র এল্‌ ইমপেট্টোর সংবান্ধ- 
দ্বাতা কোল লিও কালভানেত1 গত 
বছরের ১৩ নভেম্ছর বরাতে মার বাড়ি 
ফিরলেন না। পরি]ায়ের সোঞ্জন 
সারারাত উদ্বেগের সঙ্পে কাটালেন &. 
পয়ের বিন রাঙ্পথে তাকে পাওয়া! 
গেল ক্ষতবিক্ষত অবস্থা । পাওয়া 
গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের। মধ্যেই 
রজক্ষয়ের ফলে তিনি মার] গেলেন । 
কাসতানেভা ওয়াতেমালার সাংবা- 


' দিক ইউনিয়ন পিমকোম এর সেক্রে- 


টারী হেনারেন ছিলেন । এ ঘইনার 
পাচদিন পর বেতার জগতের সংবাদ- 
বাতা জুলিও দিছার হায্ননাভেডকেণ্ড 
গুণ্ডারা তুলে নিয়ে "গল এবং নির্ধা- 
তন করলো, দীঘপেন ভাকে হাপ- 
পাতালে কাটাতে হয়েছে । 

ওয়াতেমালার নাষকরা মাসিক 
পৃত্রিক) 'ভাপাভেগো?র বিরুদ্ধ সর- 
কায় মনোভাব তীব্র হচ্ছে, ফলে 
সৃম্পা্ক ভুলিয়া এদকুইভেলের নিরা- 
পত্ভা নিয়ে গুয়াতেমালার হ£গতি- 
ত শুই 
ডিসেম্বর পত্রিকার শুনৈক কহঢারীকে 
শুয়্াতেমাল1 শহরের কেন্দ্রীয় ডাক- 
বরে অনর্থক কিছুক্ষন সময় নই করিয়ে 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





॥ আট ॥ 


এছণর 


সমর সেন ও বাবু বৃত্তান্ত 


মিহির আচার্য 
বাবু বৃত্তান্ত : সমর গেন। 





আশ! প্রকাশনী £ ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। 


দান: দশ টাক1। 

বেঁচে থাক] একটি পছতি। ক্রমা- 
গত নির্বাচন ও পরিবর্তনের সধ্য দিয়ে 
নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ধাবমান । 
কোনো মানুষের জীবনকেই খণ্ডাংশ 
দিয়ে বিচার করা চলে না। কারণ 
লমগ্র চলমান গীবলের ঘোগফলকেই 
গণন। করপতে হয়। বিদগ্ধ ব্যক্তি 
কখনো! সচেতন, কখনো অচেতন- 
তাবে আত্মদমালোচন! করতে-করতে 
প্রৌটন্ের দিকে এগোন । যিনি এই 
আত্লমালোঁচলাকে খোলা মলে 
গ্রহণ করতে পারেন তায়, কাছে 


জীবনদত্য একদিন-না-এক দিম উদ্তা-* 


দিত হস্সে.ওঠে। অন্তদিকে ধার এই 
আত্মদৰ্শন নেই, তিনি জীবৎকালেও 


একরকম তঙ্জার মধ্যেই জীবনকে 
কাটিয়ে দেন। 
কথাগুলে! মনে পড়ল সময 


সেনের “বাবু -বৃতাম্ত’ পড়ে। তীর” 


পারিবারিক সংস্কৃতি এবং প্রথম 
যৌবনে বুদ্ধদেব বস্থ প্রমুখ মাহগষ- 
গুলির সানিধো, সচ্ছল মধ্যবিত্ত 


থ্রোটোপে, বৃহত্তর জনসাধারণের চি 


স্পর্শ বাচিয়ে যে ধরনের নাগরিক 
বৈদগ্ধা তার কাব্যে ছায়াপাত করেছে 
তাকে শুধুমাত্র ‘ডেক্কাডেণ্ট’ বলে এক 
কথায় উড়িয়ে দেয়! যায় না। কারণ 
এ কথা স্বীকার করতে হবে গ্রামীণ 
কাব্যতাষা ও য়ীতিকে স্পর্থায় বর্জন 
করে সমর সেনই সঘর্থে সের্দিনকার 
নাগরিক কবির - প্রতিনিধি হতে 
পেরেছেম। কবি তার 
স্বাতইযতে খাতার করে নেয়াই বুদ্ধি- 


ভিলেবে 





ফ্যান্টাকস বিক্রক্সের জন্য ভারতের 
পর্বক্জ এজেণ্ট চাই 





মানের কাজ হবে। সমর সেন যতই 
পরিহাস কনে বলুন যে পাগল। 
কুকুরের কামড় খেয়ে তার'কাব্যস্কৃণ। 

সমর সেনের একর] কবি-পরি- 
চয়টি তার জীবন থেকে খারিজ কর! 


যায় ন! । পরব্তঁকালে তিনি কাব্য-' 


চর্চা ছেড়েছেন, হয়তে! কবিতা, 


লেখার থেকে আরে! গুরুতর প্রয্ো- 
আহ্বান জানিয়েছে। 
স্থজজনশীল 


জন তাঁকে 
কেন একজন ক্ষমতাধর 
লেখক হঠাৎ কলম থামিয়ে মাংবা- 
দিক জীবনকে বেছে নেন-_-এ প্রশ্নের 
যুক্তিশীল উত্তর সম্ভবত তারও জানা 
নেই। লেক্ষেত্রে ারেকজন স্জন- 


শীল লেখক ছিসেবেই সাফাই গাইতে 
পারি, সেটা টমাম হা্ডিব্র ‘character 
i5 destiny’ দর্শনের উপ্‌লক্ধ-সত্য । 
লেখকের বিশিষ্ট মারলিক-গঠন একট? 
থাকেই, ত] অস্তঃসলিল! ফন্তধারার 
মতো, উপযুপপরি লামাজিবা-আ্থ- 
নীতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর চাপ 
এমনভাবে হড়মুড় কয়ে এসে পড়ে 
যার উপর স্বয়ং লেখকেরও কোনে! 
নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনৃষ্টকার্দীর মতো 
শোনালেও বলতে ছয় আমর] “হই? 
“করি না" । সমর সেন চান-ব] না- 
চান তাকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলী 
প্রতিক্রিয়া মমার্জমলন্ধ বৃদ্ধিজীবী- 
সম্পাদক হিসেবেই গড়ে তুলেছে। 
শেষ দিকে "০৩১ এবং ‘Frontier’ 
পাপ্তাহছিকের বামপন্থী চরিত্রকে অন্বী- 
কার করবার উপায় নেই। “বিপ্লবী, 
শবট] বহুব্যবহত হয়ে এদেশে সস্তা 
একট! বুক্নিতে পরিণত হয়েছে। 
সমর সেন তার মধ্যবিভ-লীঘাবহুতার 
প্রথর সচেতন। “চিন্তায় ও কর্মে 
সমধয় আনতে ন! পারলে বড়জোর 
‘বিপ্লবী’ সাপ্তাহিক চালানো খায়, 
কিন্তু বিপ্লবী হওয়া] যায় ন11” লমর- 
বাবুর এইঃআত্মণমালোচন] এদেশের 
বিপ্লব-বানাবার 'ঠিকেদারর'! নিজেরা 
কী করতে প্রত্তভ?' ০ 

আবার বলছি বেঁচে-থাঁক1 একটা 
পদ্ধতি | ঝাড়াই-বাছাই- করতে 
করতে সমরবাবু একট] জায়গায় এসে 
পৌচেছেন। দীর্ঘকাল শ্টালিনের 
দেশ দোতিক্বেতে থাকলেও বিপ্রবী 
হওয়া যায় না__-সমরবাবুর এই মন্তব্য 
অবশ্তই অভিজ্ঞতাপ্রস্থত। রাশিয়াতে 


গুলির মধ্যে 


- ইতিহাস এবং 


শ্বুর্জোয়া পাপ’ কীভাবে প্রবেশ 
করেছে, সেখানেও ‘লাল ফিতেরঃ 


দৌরাত্বা, পশ্চিমী জীবনের প্রতি 
অন্তায় আকর্ষণ, ডলারের প্রতি 
হাংলামে সব কিছুই তার চোখ 
এবং মস্তিক্ক উপলব্ধি করেছে। এই 
যে প্নেখার় পদ্ধতি, অভিজ্ঞত সঞ্চয় 
বুদ্ধিজীবী হিসেবে 
দায়িতশিল করে রেখেছে। 
কোনো বামপন্থী দলের খাতায় নাম 
না-লেখালেও এ দেশের বামপন্থী 
আন্দোলনের মুক্তি যে একমাত্র 
€বিপ্রবের? পথেই সংসদীয় গণতন্ত্রে নয়, 
এ বিষয়ে তিনি দ্থিধাহীন | এবং 
কোনো রাঙ্নৈতিক দলে না-থাকার 
কারণেই কোনে পার্টি মার্কসবাদ 


টলষ্টয়ের জীবন. 


সমরবাবুকে 
তিনি - 


দর্পণ |; শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৮০ 


থেকে বিচ্যুত হলে তিনি তার কঠোর 
সমালোচক । তাই বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক মহল থেকে তার সম্পর্কে 


সমালোচনা! আছে } শ্বাতাবিক। 


যার্কসৰাদকে যিনি সঠিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচারের চেষ্টা করেন ঠিকে- 
দারের ষনোবুত্তি থেকেই পার্টিগুলি 
সেটাকে তাঁদের যৌরসীপাট্টার উপর 
হস্তক্ষেপ মনে করেন। 

৮২-পুষ্ঠার এই. ‘বাবু বৃত্তাস্তেরঃ 
লে কিছু প্রবন্ধ এবং /উড়ে] ধৈ"- 
শীর্ষক রচর্নাগুলি 


আছে। জার্ণাজিট্রিক দ্রুততার লেখা 


রাজনৈতিক 


হলেও তিক্ত, তীষ্ম, তীত্র পর্যবেক্ষণ 
পাঠককে চিন্তাদ্বিত করবে । 


ও সাহিত্য 


লিও টলষ্টর £ জীবন ও সাহিত্য ; নারার্ণ চৌধুরী । 
প্রকাশক £ পপুলার 'লাইব্রেরি £ ১৯৫)১ বি বিধান সরণী, কলকাভা-&। 


দামঃ দশ টাকা। 


লিও টলস্টয়ের সার্ঘ শতবাষিক 
উৎসব উপলক্ষে গ্রন্থটি রচিত হয়। 
বাঙালী পাঠকদের কাছে টলস্টয়ন 
চর্চা অতি প্রাচীন । বিভিন্ন মতাদর্শে 
বিশ্বাসী মান্য তাদের প্রয়োজনে 
টলস্টপ্নকে ব্যর্বহার করেছেন। কারুত্ 
কাছে তিনি ধধিকল্প। কিন্ত আমরা 
তাকে একমাত্র মহান লেখক হিসে-- 
বেই- স্বীকার করি। মহান এই 
কারণেই যে তার অধিকাংশ চন] 
ভার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতারই 
ফসল । ষে জীবন জটিল, বিক্ষুব্ধ, 
যস্ত্রণাময় । ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহি- 
ত্যের মতোই তার সাহিত্য আত্ম- 
জীবনী যূলক। এবং আমাদের দৃঢ় 
প্রত্যয় ঘে ব্যক্তিগত জীবনকে স্ষগ্টি- 
কর্মে' যুক্ত করতে না-পারলে প্রধান 
সাহিত্য হতে পারে না। ঘত্রণীল 
পাঠক টলস্টয় রচনায়-জটিলতায় যে 
মগ্ন হয়ে পড়েন তার কারণ সাহিত্য 
নিছক লেখকের কাছে বানানে? 
কাহিনী নয়, সার্থে জীবনায়ন । 

শবনারায়ণ চৌধুরী ' দান্প্রতিক- 
কালের প্রথম সারির সমালোচকদের 
অন্যতম, যিনি দায়ে পড়ে নিছক বই 
লেখেন না। যখাঁন যা লেখেন ভান 
মধ্যে তার অধ্যরন ও সীরিয়স মনন- 
শীলভা কাজ করে। এই গ্রন্থের 
বিষয় মহান লষ্টা লস্ট, বিশ্বের এক- 
জন শ্রেষ্ট সাহিত্যপুরুষ, যিনি 
একমাত্র War ৪nd Peace লিখতে 
পারেন, ঘা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্তাস-,. 
একটি । '‘উপন্তাস’ 
আখ্যাও যেন এই রচনার পক্ষে যথেষ্ট 


নয়। কারণ এর বিষয়বস্ত একটা 


যুগে ধরে রেখেছে, 'একাধায়ে 
নমর বিজ্ঞানের 


দলিল । উপন্যাসের চিন্নাচন্লিত ফর্ম- 


কেও মেন শেষাংশে ভেঙে দিয়েছেন 
লেখক। = 

শ্রীমারায়ণ চৌধুয়ী একালের উদ্‌- 
ভ্রান্ত তরুণদের সামনে আদোক- 
বতিক! শ্বূপ টলস্টয়ের জীবন ও 
সাহিত্যকে তুলনামূলক বিচারে 
প্রাথ্থল তঙ্গিতে উপস্থিত .করেছেন। 


বলা বাছল্য' বিধগ্চ পাঠকদের দ্বিকে 


তার দৃষ্টি ছিল ন1। তাই টলস্টয়ের 


প্রামাণিক জীবন এবং তার রচনা- 
গলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ধে মূল্যায়ন 
করেছেন সেখানে নিজশ্ব মৌলিক 
কিছু চিত্ত! জোর করে চাপিয়ে দিতে 
চাননি’। বরং সমগ্র গ্রন্থে আকা- 
ভেমিক শৃংখল] স্ুন্বরভাবে বিন্যস্ত 
হয়েছে । যেমন শুরুতে মহাঁন- 
লেখকের জীবন, আত্বেন্নতির প্রয়ান- 
এর পরেই নাহিত্য-শিল্পচিস্তার সদে 
শিল্পকর্মের মুল্যায়ন করেছেন এবং 
শেষের দুটি অধ্যায়ে মূল্যবান অংশ 
টলস্টর ও ভারতবর্ষ এবং লেনিন- 
গকির (শেখ্ভ্‌ বাদ গেল কেন?) 
চোখে টলস্টয়ের সুপরিচিত মন্তব্য ও 
পর্যবেক্ষণকে উদ্ধৃত করেছেন |. 

আমর] আনন্দের সঙ্গে বলতে 
চাই ঘে-তরূণ প্রবেশকদের জন্তে এ 
গ্রন্থ রচিত ভার! এই রচনা পাঠে 
লাভবান হবেন। এবং আমাদের 
মতে] প্রবীণদ্বেরও উপরি পাৎন। 
হাতের কাছে চট্‌ করে এমন একটি 
টলস্টব্ন-পরিচিতি তৈরি যে পেয়ে 
যাচ্ছি। আমরা টলনট্-লদ্ধিৎ্ছ 
তরুণদের, দরয়বারে এই গ্রন্থটি সুপারিশ 
করছি। 


- বোঝা যায় যে কংগ্রেস (ই) এবং 


সস 


অর্থনীতির ভগ্রদশা 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


প্রধানযহিতের শেষ বছরে ব্]া 
আমানত ও দাদনের অন্থুপাত---১১ 
শতাংশে দাড়ায় । এই চিত্র থেকে 
কি মনে হয় না অর্থনীতি তছনছ 
করে গিয়েছিলেন শ্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী 
যিনি পরবর্তী জনতা সরকারের 
ঘাড়ে লব অপবাদ চাপাতে চাই- 
ছেন? ও | | 
শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ববত্ত আমলে 
কাগজী নোট প্রচলন এবং ও মোটের 
পরিমাণ কতটা জনসাধারণের হাতে 
ছিল (অর্থাৎ জনসাধারশের আয়ের 
লঙ্গে দমণ্ডস ছিল ) এবং কতট1 সং 
বা মুনাফার অংশ হিসেবে ব্যাঙ্কে 
আমানত হয়েছিল তা থেকেও 
জাতীয় অর্থনীতি কি ভাবে দীর্ঘকাল 
ধরে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তায় 
পরিচয় পাওয়া ঘাক্। কংগ্রেস আম 
' এই অধোগতির সূত্রপাত, জনত? 
আমলেও তা অব্যাহত ছিল। এতেই 


জনতা সরকারের মধ্যে নীতিগত 
পার্থক্য ছিল না। j 

যেমন ১৯৬*.৬১ সালে দেশের 
মোট টাকাকড়ির ৭৩:১ শতাংশ 
জনপাধারণের হাতে এবং ২৬১ 
শতাংশ ব্যাঙ্ক আমানত ছিল। 
১৯৬৫-৬৬ মালে এই অঙ্গপাত 
দাড়ায় ৬৭ শতাংশ এবং ৩৩ শতাংশে, 
১৯৭১-৭ ১এ 


৫৯1 এবং 


৫১ ৩৪১৯ 


Be, 
শতাংশ 
সালে ৫০.9 ও ৪৯৬, 
১৯৭৭.৭৮ সালে ৪৮ ও ৫২, ১৯৭৮৭ 
৭৯ মালের ২৮শে নভে পর্যন্ত 
৪47” ও ৫২ শতাংশ । অথথ 
জনগণের আধিক সামর্থ্য ক্রমাগত 
কমেছে এবং উদ্ধ ত্ত ভোগ করে এমন 
বিভ্বশালীদের অন্িত টাকাকড়ির 
পরিমাণ বেড়ে ব্যাঙ্কে মজুত হয়েছো? 

এই সংখ্যাগুলি কাল্পনিক নয়। 
রিজাত ব্যাঙ্কের পরিবেশিত .তথ্য। 
স্থতরাং শুমতী গান্ধী নিজেই যে 
অর্থনীতিকে মৃতপ্রায় করে এনে- 
ছিলেন, তার ধারা জনতা আমলেও 
অব্যাহত ছিল মাত্র। শ্রীমতী 
গান্ধীর সরকার যে অর্থনীতি গড়ে 
তুলছিলেন, জনতা ‘সরকার তাকে 
সুস্থ করে তুলতে পারেন নি। কিন্তু 
পুরো দায়দারিত শ্রীমতী গান্ধী এখন 
এড়াতে পারেন না। তিনি ঘফি 
সত্য সত্যই দেশের সমৃদ্ধি কাল) 
' করেন তাহলে, তাকে ১৯৬৬ থেকে 
১৯৭৭ পর্যন্ত এগারে! বছরের ব্যর্থ 
তার পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। নতুবা তার সর- 
কারেরও জনতা সরকারের মত 
জনগণের ক্রোধবহিতে ভীত হতে 
হবে। এটাই নিয়তি । 


১১৭৫-৭৬এ 


১৯৭৬ ৭.৭ 






দর্পণ ॥ শুক্রবার] ২৫শে এপ্রিল ১৯৮০ 





চনচ্চিক্রোওসবে বাদল! ছবি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 
_ কলকাতা চলচ্চিত্রোথ্নবের অস্ততূ্ত 
৪* খানি বাংলা ও ২৪টি অন্তান্ত 
আঞ্চলিক -ভাষার ছবির প্রদর্শনী 
অনুঠিত-হল সাত দিন ব্যাপী পাচটি 


প্রেক্ষাগৃহে । এত বেশী সংখ্যক ছবি 
ঘদি দেখানোর উদ্দেপ্তই ছিল, তবে 
=-তা পক্ষকাল ব্যাপী : করা হল না 
কেন এবং ৪২টি বাংল! ছবির মধ্যে 
বেশ কিছু ছবি এই উৎসবে প্রদর্শনের 
. যোগ্য কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে 
জাগে। এ উৎসব যখন মূলতঃ বাংলা 
ছবির বাট বছর পৃত্তি উপলক্ষে অমু- 
ভিত, তখন ১৯৩২ সালের ‘চণ্ডীদাস্‌’- 
এর মত স্বরণীয্ন ছবি তালিকার অস্ত- 
গত থাকা সত্বেও ‘একদিন প্রতিদিন’ 
ছবিটি (ঘা এখনও মুক্তি পায় নি) 
" উদ্বোধনী অন্ষ্ঠানে দেখানোট] কত- 
খানি সঙ্গতিপূর্ণ হল, সেটাও একটা 


: প্রশ্ন! চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের মধ্যে 


»,আমন লিপি পাঠানোর মধ্যেও 
রয়েছে নীতিগত শৃঙ্খলাবোধের 
অভাব। 

বিগত যুগের ম্মনসপীয় কিছুবা বাংল! 
ছবি এ উৎমবে প্রদশিত.হয়েছে--য! 
অনেককেই যেমন আনন্দ দিয়েছে, 
তেমনি বাংল! তথা ভারতীয় ছবির 
বিবর্তন ধারায় সে সব ছবির অবদান 
লম্পর্কেওজজাগ.করার, সুযোগ এনে 
+দিয়েছে। সালে এদেশে 
সবাক ছবির প্রচলন: হয় এবং ১৯৩২ 
সালেই দ্বেবকী বহু নিউখিযেটার্দের 
ব্যানারে ‘চণ্ডীদাস’ এর মত্ত এক রস 
পৃযৃদ্ধ ছবি উপহার দেন। সবাক 
ছবিপ্ন সেই আদ্দিপর্বে ছবির কাব্যময় 
পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সেই প্রথম 
মোহনীয় আবহ সংগীত প্রয়োগ কর- 
লেন পরিচালক দেবকা বন্দু ও স্থুর- 
কার'রাইটাদ বড়াল। রামীর তৃমি- 
কায় উমাশশীর সেই আশ্চর্য লংঘত 
অথচ আবেগ সমৃদ্ধ অভিনয় প্রথম 
দেখে সেদিনের-দর্শক মণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে- 
ছিলেন-_-আন্জ ৮* সালেও সেই 


১৯৩১ 


ছবির অভিনয় দেখে কম যূথ কিন্ত 


হই না। চত্ডীদাস রূপে দুর্গাদাসের 
সেই রূপময় ব্যক্তিত্ব ও. অভিব্যক্তি 
আজকের দর্শকদেরও সমু দৃষ্টি আক- 
খপ করে। বেদনাহুত রামীর মুখে 
অরণ্য প্রকৃতির রূপ সুপার ইম্পোজ 
করে রমণীর যন্ত্রধণাকে বনাঞ্চলে ব্যাপ্ত 
কমার ব্যগ্রনাটুকু দে যুগের ছবিকেও 
বে শিল্পী দান করেছে, তা আজকের 
চোখেও কম বিস্ময় সুটি' করে না। 


জাতপাতের বিচার, নিম্নবর্ণের প্রতি 
উচ্চবর্ণের অন্তার জুলুম, তার বিরুদ্ধে 
রানী ধোপানীর তীব্র শ্লেষাত্মক 
প্রতিবাদ, সনাতন ধর্মীয় সংস্কারের 
বেড়া ভেঙে চত্তীদাসের মানবিক 
উত্তরণ ছবিটিকে আজও তাৎপর্য 
চিহ্িত করে রেখেছে । এ ছবিতেই 
প্রথম কৃষ্ণচন্দ্র দে অবতীর্ণ হয়ে অবি- 
স্ম্ণীয় গান করেন। 

১৯৩৭ সালের ছবি 'আলিবাব1 1৯ 
ক্ষীরোদ প্রসাদের অপেরাধমী নাট- 
কের চিত্ত্প দানে মধু বস্থ সে যুগে 
যে সাফল্যলাভ করেছিলেন, তা 
আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। নাচে 
গানে অভিনয়ে ও মজাদার পরিবেশ 
জুটিতে ছবিটি যেমন ' জমজমাট, 
তেমনি আজকের দর্শকও তা উপ- 
ভোগ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ 
করেন না । শুধু প্রহসনই- নয়, অতি 


হাদির ছবি হিসেবে গণ্য হবার দাবী 


রাখে। একদিকে ভণ্ড অর্থলোভীর 
মিথ্যা ছলনার জালকে ছিন্ন করা 
অক্যদিকে ধনবানের লুব্ধ প্রতারক 
মনের মুখোশ টেনে খুনে ফেলা 
কাহিনীর এই ছুটি দিক ছবিটিতে যে 
তীব্র শ্লেযেয সংগে ফুটে ওঠে, তা 
আজও অভিনন্দনীয় সন্দেহ নেই । এ 
ছবিরই একটি দৃশ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে 


লক্ষ্য করি সাবঞ্জেক্টিভ ক্যামেরার 


কাজ। অপরাধী গজাননের সামনে 
রজত হাজির | গজানন কিন্ত রজতের 
বলে দেখছে এক পুজিশ। চ্যাপ- 
লিমের “গোল্ডরাশ+ ৃ 
দৃশ্তেও মাবজেক্টিত ক্যামেরার এক 
আশ্চর্য নিদর্শন-স্মরণীয় হয়ে আছে। 
কষধার্ত জিমের সামনে চ্যাপলিন 
হঠাৎ মুনি হয়ে গেলেন ।: ১৯৪৪ 
লালের উদয়ের পথে ছবির কাহিনী 
রচনায় জ্যোতির্ময় রায় ও পরিচাজ- 
নাক বিমল রায় সে বৃগের পরি- 
প্রেক্ষিতে বাংলা ছবির পালা বদলে 
কিছুটা ভূমিক! নিয়েছিলেন, যি ও 
অবস্য এর পূর্বেই প্রমথেশ' বড়ুয়ার 
“অধিকার ছবিতেই তার পূর্বাভাষ 
দেখা গিয়েছিল। উদয়ের পথের 
নাপ্সিকা অট্টালিকার উচ্চমিনার 


লোভের পরিণাম কি ভঙ্ংকর এবং ২. থেকে নেমে নিতাস্ত সাধারণ দুঃস্থ 


দরিদ্র যদি অকন্রাৎ- প্রচুর সম্পত্তি 
লাভ করে, "তবে তারই বা কি 


মানুষের বান্ধব নায়কের পাশে এসে 
দাড়াল । সেদিনের মৃত আজ এ ছবি 


অন্বস্তিকর অবস্থা ঘটে,ভারও চমৎকার অবশ্ত দর্শক মনে তেমন নাড়া জাগায় 


রূপায়ণ রয়েছে ছবিটিতে । মনমথ 
রায়ের কাহিনী অবলম্নে 
লালের হবি ‘অভিনয়’ পরিচালনাতে 
মধু বহর নৈপুণ্য ১৯৮০ সালেও কম 
প্রদীপ্ত নয়! টেলিভিশন, হোটেল 
নৃত্য, সেট সেটিং সমন্বিত সে যুগের 
আধুনিক ছবিটি এযুগেও আধুনিকত। 
হারায় নি। নাটকীয় চমকটুকু 
কাহিনীন্ন উপলংহারে ঘে চমৎ্কারিত। 
ফুটিয়ে ভোলে সুদক্ষ. পরিচালনার 
গুণে এবং সেই পর্বে সাধন! বস্থর 
অতিনয় কি জাদু সুষ্টি করে, ছবিটি 
তার বিশিষ্ট দলিল হয়েই থাকবে। 
১৯৩৯ লালের নিউথিয়েটার্সের ছবি 
“জীবন রণ? পরিচালম॥করেন নাঁতিন 
বহু । ‘নায়িকার উদ্বেগ ও বিষগ্রতা 
ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক এ ছবিতে 
চলচ্চিত্র ভাষার কিছু আশ্রয় নিয়ে- 


ছেন, যা আঞও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ, 


করে। ছবির, সমাপ্তিপরে নায়ক 
নায়কার পরিপয় অনুষ্ঠানটি 1স্থর 
চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাটিও সে 


যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অতিনবত্েন . 


দাবী করে। -তবুও এ ছবিতে কুন্দন- 
লাল সায়গলের গানই বিশেষ আক- 
ধরণ হয়ে দাড়ায় এটি নির্মম সত্য। 
১৯৩৯ সালের “রব্ুত জয়ন্তী ছবিটি 
পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুন্ন! 
নিউথিক়্েটার্সের পতাকাতলে। 
আজও এ ছবিটি ভারতের সের] 


১৯৩৮ 


না। কিন্তুনাগ্রিকার পিতার ভূমি- 
কায় বিশ্বনাথ ভাছুড়ীর সেই অসামান্ত 
ব্যক্তিত্ব ও গম্ভীর কঠ$ম্বর আজও চম- 
কিত্‌করে। ' 

প্রয়াত পরিচালক বি ঘটকের 
ক্ষমতার পরিচয়টুক আজকের দর্শক 
কিছুট1 অবশ্যই পেয়েছেন ‘অধান্বিক’ 
ও “হ্থবর্ণরেখা” দেখে! সত্যজিৎ 


রায়ের অপুর ট্রিলজি দেখে অনেক 


দর্শকই মুগ্ধ হয়ে আবার নতুন করে 
হয়তে! হতশি হয়েছেন তারই সাম্প্র- 
তিক কালের ছবিগুলি সম্পর্কে A 


জী পল সাতার্‌ 
৭ম পৃষ্ঠার পর | 
নাটক “দি ফ্লাইল’ ‘মো এজিট” 
“মেন উইথআউট শ্তাভোস” “রেস- 
পেক্টকুল প্রন্টিচ্ভ ইত্যাদি । 

তার দার্শনিক গ্রন্থ ছাড়াও 
বদলেয়র, ফ্রবেয়ার এবং জেফেরত 
আসামী জা জেনে'র উপর গ্রন্থ 


,আছে। 
বারট্ে্ড রাসেল-এর উদ্ভোগে 
গঠিত হইনণ্টারন্তাশনাল ওয়ার 


ক্রাইমস ট্রাইবুনালের নেতৃত্ব করেন 
সাভবু। 


শেষ জীবনে তিনি মাওবাদী 


গ্রুপ মিটিঙে যোগদান করেন এবং 
পোভিয়েট নীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত 


হন। 


ছবির একটি .' 


বড়যন্ত্র করছে 

১ম পৃষ্ঠার পর 

নয়] কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 
যাতে এরাজ্যে গরীবের স্বার্থে গঠিত 


বামক্রণ্ট সরকারকে দেশের সাধারণ ' 


মাহষের কাছে হেয় করা যায় এবং 
ওয়া তারই জন্য নানান ভাবে 
চক্রান্তের 
এছাড়া উধ্বতন পুলিশ অফিসারদের 
একাংশ আবার অধস্তন পুলিশের 
বিরুদ্ধে অধস্তন পুলিশকে- অকারণে 
উত্ভেছিত করে লেলিয়ে দিচ্ছে। 


যুক্তফ্রন্ট দবুকারের আমলে একটি 
পুলিশ সংগঠনের নেতৃত্বে রাজ্য সর- 


কারের, বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়েছিল. 


এখন, বিভিন্ন ভাবে আবার সেই 
চক্রান্তের ইঙ্গিতই পাওয়৷ যাচ্ছে। 
তবে, রাজ্যের অধিকাংশ মাধ গণ- 
তান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হওয়ায় এ 


পুলিশর! এবার সুকৌশলে এগোচ্ছে ।, 


সংবাদে . প্রকাশ, আসামকে 
শায়েস্তা করার নামে, ক'দিন আগে 
ইন্দির] কংগ্রেমীর] এ রাজ্যে বিভিন্ন 
স্থানে আলামপাষী খানবাহন অব- 
রোধের যে আন্দোলন শুরু করেছিল 
তাতেও পুলিশের একাংশ নেপথ্যে 
ইন্ধন দিয়েছে বলে বামফ্রণ্টের 
চেয়ারম্যান হয় প্রমোদ দাশওপ্তও 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, 
আমাদের কাছে আরো সংবাদ আছে 
যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা এরাঞ্ের 
বামফ্র্ট সরকার বিরোধী আন্দো- 
লনের নামে যেখানে আইর্নশৃব্ঘল! 
ভাঙ্গছে সেখানেও পুলিশের একাংশ 
নেপথ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেলীদের 


আইনশৃঙ্খল] তাঙ্গার সংবাদ যথা-' 


সময়ে পাওয়ার পয়েও ওরা অর্থাৎ £ 


পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত যেতে 
গড়িমসি করছে । 
আনল কথা,দেশ স্বাধীন হওয়ার 


পরে এ লব চক্রাস্তকারী পুদিশ দীর্ঘ 
দিন ধরে জমিদার'জোতদার, বৃহৎ 
পু'জির মালিক, শিল্পপতি এবং 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের সেবা করতে 


করতে এখন আর গরীব এবং 


মেহনতি মানুষের নির্বাচিত বামফ্রন্ট 
সরকারকে সহ করতে পারছে. না । 
এর ফলে, রাজ্যের প্রশাদনিক 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হচ্ছে। যেহেতু সরকারের অন্যতম 
প্রধান শিরদাড়া পুলিশ বাছিনী | 
আরে! মঙ্ার ব্যাপার হচ্ছে" যে, 


এ সব চক্রাস্তকান্নী পুলিশের ভাষায় 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ ভাল। কিন্ত 


" বান্ক্রণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ 


দাশগুপ্ত থারাপ। . 
এতেই বোঝা'ষায়, প্রমোদবাবুর 


বাস্তব ভিতিক মস্তব্যগুলি নিক্ষিপ্ত, 


বাপের মৃত ওদের মনের মধ্যে এ্রহ্ধ- 
শেলের প্রায় দ্বারণ মাতাত করছে 


জাল বিস্তার করছে।' 


১৯৬৯-৭০ সালে রাজ্যের দ্বিতীয় . 


{ নয়! 


l ইদলামপুরের ঘটনা 


১ম পৃষ্ঠার পর | 
সন্কো বেল! প্রীপালের বাড়ীতে 
হাজির হয়। 

মাটিকুণ্ডা গ্রামের লোকজন 


প্রথদে দেখেছিল যে, পুলিশের 
লোকজন শরৎ, পালের বাড়ীতে চা- 
পান ও হালি ঠাট্টা করছে। কিন্ত 
কি এমন ঘটন] ঘটল যে, ' পুলিশের 
লোকজন হঠাৎই, শরৎ পালের বাড়ীর . 
লোকজনের ওপর হিংস্র নখদস্ত নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ল বয়স্ক পর্ষদের ওপন্ 
শুরু হলে! বেপরোক্কা মারপিট, 
নারীদের কর! হজে! ধর্ষণ, এমনকি 
শিশুরাও নির্দয় আক্রমণের হাত 
থেকে নিস্তান্স পেল না। আরও প্রশ্থ 
শরৎ পালের ছেলে পুলিশ আসবার 
আগেই কেন বাড়ীর বন্দুক নিক়ে 
পালিয়ে গেল? ভাহজে কি তারা 
বুঝতেই পেরে ছিল, ইনলামপুর 
থানা পালবাড়ী আক্রমণের জন্ত 
প্রস্তুত হুচ্ছে। 

এরপর পালবাড়ীর লোকেদের 
আর্ভচিৎকার শুনে মাটিকুণ্ডার গ্রায-: 
বাসীর! ক্রোধান্ধ হয়ে ছজন কনষ্ট- 
বল্গকে হত্যা করেছিল ঠিকই, কিন্ত 
মেট! ইচ্ছাকৃত নয়, মেহাৎই দুর্ঘটনা । , 
আর দেই অপরাধে কি ২৪ ঘণ্ট| পরে 
স্থপরিকল্পিত ভাবে ও অস্ত্র সহ্তিত 
হয়ে এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ ও 
প্রশামনিক অফিদারদের নিয়ে 
পোহিয়া, বড়গাছিয়া, তুবলি, ফুল- 
বাড়িয়া, মাটিকুণ্তা ও গোয়ালগাছ। 
এই ছুটি গ্রাম জালিয়ে দিয়ে নিযীহ 
ও ঘরিদ্র গ্রামবাসীদের বাম্তহায়। 
করে দ্বিতে হবে? শুধু তাই নয়, 
দিনও অর্থাৎ ৭ই,এত্রিল তারিখে 
ও ইসলামপুর থানার জনৈক 
অফিনার পোহিয়| গ্রামে একজন 
মাতৃসম্তবা মহিলাকে নিদর়্ ,ভাবে 
বলাৎকার করার সময় সেই মহিলা 
নিহত হন। এবং যে লমস্ত মেয়ের] 
পালাতে পারেননি, তাদের প্রত্যে- 
কেয় প্রতিই একই ধরনের পাশবিক 
আচরণ, করা হয়ু। সব থেকে 
আশ্চর্যের কথ! হল, সবকিছু জেনে 
শুনেও নিচুরতাকে ধামাচাপা দেবার 
জন্য সরকারও এটাকে ডাকাতি বলে 
চালাতে চাইছে। 


গুয়াতে মালায় 
এম পৃষ্ঠার পর 
হেনস্থা করা হয়। এন্সপর থেকে এ 


পত্রিকার ডাক বন্দোবস্ত বেদরকারী 
ভাবে বাতিল কর] হয়েছে ।. এখান- 
কার যুব. কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, 
অথব! ইন্দির] ব্রিগেডের মতোই 
ওদ্েশে কমিউনিষ্ট বিরোধী একটা 
ফ্যা্সিষ্ট সংস্থা ইজারসিটে। সিক্রেটে। 
আস্তিকমিউনিষ্টা দরকারী পৃষ্ঠপোষ- 
কতায় শীবৃত্ধি লাভ করছে। এদের 
একটা আধা গোপন ‘ডেথ, স্কেয়াডা 
আছে যায়! সরকারী পুলিশের সঙ্গে 
আতাতের কাজ চালায়। গতবছরে 
এক্সা নাকি হাক্জার জনকে খুন 
করেছে। এদের আগামী খুনের 
তালিকায় নাকি জুলিয়া! এসকুই- 
ভেলের নাম উঠেছে। 


০০৯ 


মিং-এর এক 
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নবীবাৰু স্বাস্ত্য দগ্তরকে ভোবাচ্ছের 


থাসথ্যমনত্রী শ্রীননী ভট্টাচাৰ্য . 


পজ্ঞানে জুনাঁতিতে স্বাস্থ্য 
বপ্তরকে ডোবাচ্ছেন এবং গোট! 


'' বামফ্রণ্টের মুখে কানি দিচ্ছেন । একথা. 
আজ কারে! অজান] নেই বে স্বাস্থ্য 
মগ্তরে, ভালো পোষটিং, প্রমোশনের ' 


জন্য প্রশাসনিক নক্ষতার প্রয়োজন 
মেই। 
হাজার টাকা। খোদ মহাকরণে 
বণেই এই টাকার লেনদেন চলে । 
মমীবাবুর সাকরেদ আর এস, পি 
নেতা বলে পরিচিত ভবানী ভট্টাচার্য, 
বেন্গীয় . দরকারী কম প্রশান্ত 
নেনপ্প্ত, সিএ নরেন ভট্টাচার্য, 


স্পেশাল অফিসার তুপেশ চক্রবর্তী, 
এযাদিসটেপ্ট ডিরেক্টর ডাঃ এল, বস্তু," 


এরজন্্ড দরকার হাজার 


ননীবাবুয্ আঁশীর্বাদধন্য সম্ভ প্রমোশন 
গ্রাণ্ড ডাঃ কল্যাণ ঘোষ, ; মেডিকেল 
কলেজের ডাঃ দিলীপ রায় ও পালের 
গোদা, প্রাক্তন' স্বাস্বামত্রী অজিত 
পাজার চ্যাল1 ডাঃ এল, :কে, স্কুল 
প্রমুখ এই টাক! পয়ল] লেনদেনের 
ব্যাপারে লরাসরি যুক্ত রয়েছেন। 


র্‌ ননীবাবুর অপদার্থতায় স্থাস্থ্যদপ্তয়ের ' 
ডিরেক্টর ডাঃ প্রিয়ব্রত চক্রবর্ত এখন" 


দম্পূর্ণ অকেজে অবস্থায় রয়েছেন। 
ছড়ি খোরাচ্ছেন প্রাক্তন কংগ্রেস 
মন্ত্রী স্থত্রত মূখাজ'ঁর শুতেচ্ছাধন্ত 
নমিনেটেড আই. এ এম বি, আর 
চক্রবর্তণ । ০ 

" ননীবাবুর জানা. উচিত গোটা 
বাস্থযাদপ্তর. যথন ভুনাতি আর অনা- 


গণতান্ত্রিক লেখক শিপ্পী সম্মেলন : 


গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা- 
কুশলী লশ্দিলমীর কেন্দ্রীয় চতুর্থ 
বাধিক লম্মেলান আগামী ওর! মে 
কলকাতায় কবকার হলে অহুঠিত 
হতে চলেছে । জাতীয় ও আত্ব- 
তিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলীর 
মধ্যে দাড়িয়ে . এবারের ' সম্মেলন 
-মানাদদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ । 
ঈণ্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে একটি 


দেশ কাল রাজনীতি 
ওর পৃষ্ঠার পর | । । 


" যদ্বিও প্রতিটি "আসনে সঙ্সিলিত 
বিরোধী দলের একজন করে প্রার্থী 
"দিয়ে কংগ্রেসের (ই) মোকাবিলার, 


করার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, কিন্ত 
দলগুলির মধ্যে. কোন নির্বাচনী 
আতাত বা সমকোত! হয়নি | অন্ত 
দিকে অবশ্য ছুই কমিউনিষ্ট পার্টি ও 
কংগ্রেস আ) খানিকটা কর্মসুচী 


ভিত্তিক 'এক্যমতে পৌছতে দক্ষম 


হয়েছে । লোকবলের চরণ সিং-এয় 


দলেও দেবরাজ আর্সএর কিছু' 


আলোচন! হয়েছে । এমনকি ভার- 
তীয় অনতাদলের লঙ্গে নাকি চরণ 
কাউ আলোচনা 


হয়েছে । কিন্তু সব মিলিয়ে ব্রত 


বিরোধীরা এখনও শক্য থেকে বহু. 


_ পিছনে পড়ে রস্নেছে অথচ নির্বাচন. 
প্রার্থীদের মনোনয়নপঞ্জ জম! দেবার 


অত বাবি রুর়েছে আর কটাঘিন ? 


পিপি রা তৃত্ক হত পম 





অভ্যর্থনা সমিতি গঠি'ত হয়েছে 


অভ্যর্থনা পমিতির নতপিতি হিসাবে 


রবীজ্ঞজীবনীকায় প্রপ্রভান্তকূমার 
মুখোপাধ্যায় সন্মতি: দিয়ে আসন্ন 
সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন 
কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন পশ্চিম- 
বঙ্গ বিধানসভার স্পীকার, সৈয়দ 
আবুল মনস্থর হবিবুল্লাহ । সম্পাদক, 


প্রখ্যাত চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা অন্থপ- 


কুমার দাস । কোষাধ্যক্ষ শ্রীবরুপ 
সরকার । এছাড়া ' সহসভাপতি 


হিসাবে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, উচ্চ. 


গ্রাম করছে 
ওয়ু পৃষ্ঠার পর 


শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ত্রী; 'পৌরমন্ত্রী পাঁচটি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য, ধিশিষ্ট লেখক, 
কবি, সংগীত শিল্পী, চিত্ৰশিল্পী, 
সাংবাদিক, চিন্রপরিচাঁলক, অভিনেতা 
কলাকুশলী সাংবাদিক বিশিষ্ট ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক লমিতি ও 
অধ্যাপক দমিতির নেতৃবৃন্দ, মহিল! 


সংগঠকের নেকী সম্মতি দিয়ে 
অভ্যর্থনা সমিতির মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেছেন। সম্মেলনের মূল অন্থু- 


ষ্টানের পরবর্তী দিনগুলোতে ৫৬ মে 


থেকে ১১ মে) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক. 


অঙ্ষ্ঠান যথা আলোচন! সভা, নাটক, 
সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সুস্থ 


"সামাজিক দায়বদ্ধ ' সংস্কৃতির একটি 
ক্ূপরেখ] তুলে ধরার আয়োজন করা, 


হচ্ছে। 


পর্ষদ প্রকাশন- 
। ইমা মুল কান্ট! হুমায়ুন কবির / ৫'-.* 
২। সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান | ধীরসাপ্রদাদ দান / ২৬০ 


৬এ রাজ! স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ : 





রঃ 


জুড়েই কর্মের 


পাবার অ্ধিকায়ী ৷ 


"অধিগ্রহণের 


যোগ পাওয়া, 


Phone £ 24- 4232 


চারে ডুহতে বসেছে তখন এই 'দ্বাস্থ্ 
দধরেরই সচিব মহোদয় কারণে 

অকারণে. সুন্দরবনে লঞ্চ ভ্রমণ সেয়ে . 
আসছেন। সেখানে তিনি একা 
নন। 
থাকছে।' 


প্রশাসনিক ' কাজকর্মে 


তার যতনা না মল কোন অফিপারকে 


কতখানি শায়েস্তা করতে হবে তার 


পরিকক্পনাতেই সচিব মহোদয়ের . 


সারাদিন কাটছে, ফলে গোটা দপ্তর 
নিজেদের মধ্যে 
ভুল বোঝাবুঝি অশাস্তি লেগেই 
রয়েছে। যার. নীট ফলে গোট! 
দপ্ধরই এখন ডোবার -মূখে। ননীবাবু 
বলুন তো কোন অপরাধে পি, জির 
প্রাক্তন সার্জেন সুপারকে পি, জি, 
থেকে বদ্ধলী করলেন । তার বেতন 
কমালেন। অপরদিকে পি জি 
কমিশনে শাস্তিপ্রাস্ত ব্যক্তিরা দাপটের 
নংগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । একবছরের 


বেশী দিন আগে রিটায়ার করা 


দত্বে৪ মণি ছেতী পি জিতেই 


- মৌরশীপা্ জমিয়ে বসে রয়েছেন। 


ভিসেঘ্রে অবমর গ্রহণ করা সত্বেও 
পিজি-র কোর্ার্টার দখল করে, 
রয়েছেন ডাঃ এ, কে, সাহা । আয়ও 
বেশ কয়েকজনও রয়েছেন যাদের 
লরকান্সী ' আবাদে থাকার আমে 
কথানেই। অথচ বান লেজ 


চুপ । 


লিলি বুট কোম্পানী 


AMES 


এক পয়সাও ভাড়া বাবদ শেঠ পরি- 


বারকে দ্রেওয়া হয়নি। 

তাছাড়া লিলি বিস্কুট এবং বালি 
কোম্পানীতে বিভিন্ন পদে শেঠ পরি- 
বারের যায়া কর্মরত ছিলেন, দংস্থাটি 


সরকার নেওয়ার পর তাঁদের এক- 


জনকেও কাজে বহাল রাধা হয় নি 
অথচ আইনসঙ্গত_ ভাবে এয়াও কান্ধ 


এদের দখা 
কম করেও প্রায় ৮* জন।' 


শেঠ পরিবারের একটি ট্রান্সপোর্ট 
ব্যবসাও ছিল। এই নংস্থার ৮৫টি 


গাড়ী লিলি . কোম্পানীর বিভিষ্ব, 
কাজে লাগানো ' হৃত।' দরকারী 
পর. অনেক গাড়ীর 
হস্ছিশ পাওয়া যাচ্ছে 'ম] বলে অভি- 
গেছে। মালিকর! 
নরকায়ী eR কাছে এদব 
অভিযোগ জানাতে গেলে কোন 
সদুত্তর পাচ্ছেন না। | 
অবস্থা দেখে যনে হচ্ছে শেঠ 
পরিবারের লোকেরা কিছু গ্রভাব- 


সম্পাদক-_হীরেন বত 





প্রায়ই ভার সংগে ফ্যামিলি . 


, ধর] সম্ভব নয় । 


নারী-ধর্ষণের ঘটনা 


২য় পৃষ্ঠার পর ও 

এই, আলোচনা চক্রে গৃহক্ষত্ৰ 
ফেডারেশনের শ্রীমতী সাবিত্রী. নিগম 
বলেন যেতারা সংগঠন থেকে ৪৩৩ 
জন গণিকার সাক্ষাৎকারে জেনেছেন 
যে শতকরা পচাশি.জন ধর্ষিত! হবার 
পর লমাজচ্যুত হয়ে এ পথে আসতে 
বাধ্য হুয়েছেন। তার. এমনকি 
্বরাষ্্রন্্রীকেও সা] : পোশাকে 
নাক্ষাৎকারে নিয়ে গিয়েছিলেন এ- 

তথ্য চাক্ষ্য জানানোর জন্য । 


- বলাৎকার সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের 


উগ্র: কামুক, ছিংঅ শ্বতাবী, পুরুষ 
আধিপত্যবান্ীরা করে. থাকে সাধা- 
রণতঃ অনুল্নত সম্প্রদায়ের, যুবতীদের 
উপর । আর - পুলিশ. ও সশস্্- 
বাহিনীর ' ল্লোকেরাই. বেশিরভাগ 
ক্ষেতে আসামী হয়। . 
পাড়ার দমাজবিনোধীদেরকে 
যেমনি পুলিশ ইচ্ছে করলেই শায়েন্তা 
করতে : পারে, ধর্ষর্ণকারীদেরকেও 
পুলিশ ইচ্ছে -করলেই গ্রেপ্তার ও 
শান্তি দিতে. পারে । 
যেষনি মামী-দামী ব্যক্তির চাপ, 
পড়লে পুলিশ কাজ দেখাতে বাধ্য 
হয়, তিতীয় ক্ষেত্রেও তেমনি হয়। 
একট! ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে 
বোদ্বের কাছে এক' বাজারে - বীণা ও 
তার স্বামী যায়। 
বাজারের বাইরে দাড় করিয়ে রেখে 
বাজারে ঢোকেন। হঠাৎ একট! বদ 


লোক এসে বীলাকে জোর করে তুলে 


নিয়ে যেতে' চায়। খস্তাধন্তিতে 
বাপা লোকটার হাত ছাড়াতে সক্ষম 


হয় ও তার স্বামী এসে পড়ামাত্র এ 


লোকট! তার দল সহ একটু উত্তেজ্জন1. 
হি করে চম্পট দেয়। 


পুলিশ তাদেরকে বলে, ষে, ওদের 
ভদ্রলোক. ঘটনাটা 
তার এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানালে 


শালী লোকের রোষের শিকার 


হচ্ছেন | দীর্ঘ দিনের বনেদী এই 
পরিবারটি আজ লরকারী আমলাদের 
কৃপায় বিপর্যয়ের মুখে। রাজ্যের 
প্রগতিশীল শিল্পমন্ত্রী শেঠ পরি- 
বারের স্তায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতি, 


- আশ্চর্জনকতাবে উদ্বাধীম । 





১ দেযঘ়াও। 


প্রথম ক্ষেত্রে . 


ওঁ দম্পতি 
“তখন থামায় গিয়ে ঘটনাট! জানালে 


+Price 60-Paise 


 &্ সাংবাদিক তো তা তদ্বা- 


স্তন. মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ারকে- 
জানান। মুখ্যমন্ত্রীর জলদি হকুমে 
চমৎকার কাজ হয়, এ ধামাই এলা- 
কার- ধর্ষশকারীদের লিস্ট দেখে 
দোষীদেরকে কয়েকদিনের মধ্যেই 
গ্রেপ্তার করে। এখানে যেমনি মৃধ্য. 
মঙত্রী-তনয়ের ব্রিফ কেস চুরি যাওয়ার, 
সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পুলিশ তা" 
উদ্ধারে সক্ষম হয়। | - 
বলাৎকার হল. এই সমাজ ব্যব- 
স্থার অতিশাপ, একটা! বহিঃপ্রকাশ ৷ 
প্রতিটি ঘটনা রিশ্নেই চাই জোর গণ 
আন্দোলন । গত: বছরের ধর 
দিকে হাযজাবাদে পুলিশ লক আপে ' 
স্বামীকে খুন করে রাজা বিবিকে 
ধর্ষণ কর] হয়। প্রতিবাদে.হল থান! 
ভঃ চেল্লা রেডটীর ' সুরকার 
বাধ্য হল একট] অস্ততঃ লোক 
দেখানে। কমিশন. বসাতে । সথুর! . 
আমল] নিয়ে সারাভারতে তোলপাড় | 
হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বঙ্গাৎ- 
কারের বিরুদ্ধে মহিলাদের সরব 
মিছিলের খবত্ন 'পছে+.. কাজও 


[কিছুটা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
স্বামী বীণাকে ' 


সচিব এস. এম. বার্ণে সমস্ত রাজ্যের 
মুখ্য ও স্বরা্ লচিবকে চিঠি লিখে 
কেনের -নতুন নির্দেশ জানিয়েছেন । 
তাহছদ কোন মহিলা আসামীকে 
সহ্য থেকে ভোরের মধ্য একান্তই 
গ্রেপ্তার করতে হলে সঙ্গে উচ্চপদস্থ 4 
পুলিশ অফিদার, মহিলা অফিলার' | 
রাখতে হবে। রাতে আসামীর সঙ্গে | 
একজন আত্মীরও নদী হতে পারেন ।- 
এখানেও এ নিয়ে গণচেতনা আন্দো- 
জন গড়ে উঠুক ৷ যুবকেরাও বুলুম, 
‘প্রিয়াকে' আমার কেড়েছিদ তোরা, 
তেঁজেছিল ঘরবাড়ি - 


তোদের ক্রি আমি জীবনে মরণে 


কখনও ভুলতে পারি ?? 


EEE ts 


বিউনাশারী০্এগিকালগরাল ফ্াঞ/লিঃ 
৯১,কৈলাস চন্দ সিংহ লেন.পোঃবালী* হাওড়া 
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নির্বাচন জেতাৰ 





উন ইদ্দির| 


বাজে ৰাজ্যে বিত্ত লো বদের 


প্রধানের মাথায় বমিয়েছ্ন 


রাষ্ট্রপতি শাপিত রাজ্যগুলিতে 
নির্বাচন হতে আর একমাদও বাকী 


.নেই। কিন্তু ইন্দিয়! গান্ধীর হাতে 


ক্ষমতা থাকলে তিনি কখনই নির্বা- 
চম জেতার অন্ত, শুধুমাত্র টাকা, প্রচার 
এবং রূডীন প্রতিশ্রতির ওপর নির্ভর 


করেন না। ক্ষমতা হাতে থাকলে তার 


হাতে কিছু বাড়তি 'স্থষোগ' আসে। 
সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক চালচিত্রটিও 
তার মনের মত্তে! করেই সাজানোর 
সুযোগ পান।' প্রায় দেড়মীন আগে 


বিধানসভাগ্ুর্লি বাতিল করে দেবার 
পরে পরেই ইন্দিয়] 'সেই চালচিত্রটি 
রচনা করেছেন । রঃ 
“এক্ষেত্রে ভন্্রমহিল। যে শুধু তার 
দিল্লীর প্রশাসনটিকেই -দাজিয়েছেন, 
তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালের 


প্নামর্শদাত। ও সচিব পদে তার “মন- 
পসন্দ’ লোকদের ঠাই * দিয়েছেন । 


এখানে অবসরপ্রাঞ্ হলেও অনেকেই 
 বিশ্বাসভাজন বলে জায়গা করে নিতে 


পেরেছেন, [| 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


স্থান, 


কটি রো (বিধানসভা? নির্বা- 
চনের প্রা তালিকা! ঘোষণার পর 


রাজ্যে রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা- 


দে মধ্যে. প্রচণ্ড" বিরোধ দেখা 
দিয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের সংস- 
দীয় বোর্ড পর পর বেশ কয়েকদিন 
বৈঠক করে ঘে প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত 
করেছেন তাতে রাজ্য স্তরের অনেক 
নেতাই রীতিমত ক্ষুক্ব ৷ - 


- বিহারে মনোনীত. প্রার্থীদের ..] 


নিয়ে ছিলাব নিকাশ চলছে কেছার 
পাণ্ডে এবং জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যে। 


উড়িশায় লড়াই চলছে রামচন্দ্র রথ ও 


জানকীবল্পত পট্টনায়েকের মধ্যে । 
উত্তর প্রদেশে লড়াই চলছে প্রবীণ 


কংগ্রেস মেতাদের সঙ্গে সয় সিং ' 
প্রমুখ সঞ্ভয় গান্ধীর তরুণ সমর্থকদের । 


মধ্যপ্রদেশে লড়াই চলছে বিস্তাচরণ 
শুরুর সঙ্গে গ্রকাশচন্ত্র শেচীর । রাজ- 


রাক্যেও মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে 


বিরোধ তুলে 1 


সংসদীয় বোর্ড অনুমোদন করার 


পর্ন যে প্রার্থী তালিকা বেরিয়েছে 


তাতে রাজ্য স্তরের অনেক নেতাই 


হ্ষুক্ধ হয়েছেন ।' উত্তরপ্রদেশ, মধ্য- 
প্রদেশ, ওড়িশা, বিহার ২প্রত্ৃতি 
রাজ্যে এমন অনেক প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় 


সংসদীয় বোর্ড অন্মোধন করেছেন, 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


-বুগুণা ও কম্লাপতির মতিগতি 


কলম ॥ কমলাপতি ত্ৰিপাঠী 


উত্তরপ্রদেশ -কংগ্রেম (ই). কর্মনমিভি- 


থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদিও 
তার পদত্যাগ পত্র এখনও গৃহীত 
হয়নি তবু তার বিক্ষুন্ধ মনের বিমর্ষ- 
তাও ঘোচেদি। উত্তরপ্রদেশের 
রাজনীতিতে সপ্র্প এবং তার সাজ- 


পার! এখন আর ত্রিপাঠীন্পীকে . 
পা দিচ্ছেন ন! । তাই ত্রিপাঠীঙ্গীর 


মত কয়েকজন “পিনিয়ার” ক্রমশঃ 
_কোণঠান! হয়ে পড়ায় বহুগুণা একে- 
"বারে দলের ভিতর মিঃসজ নন। 
হেমবতী এই অবস্থায়, নিজের আস্থা- 
ভাঙন ও দমঅবস্থার বন্ধুদের সদে- 
পলাপরামর্শ করছেন। 


রাঁজ্নীতির প্যাচ কষছেন। খুব 


" মেহনত করছেন। শ্রীমতী গান্ধীকে 


প্র দিয়ে মেধ] করার জন্থ ধরাধরি 


গোপনে - 


করেও কিছুতেই কিছু করে ডে 
পারছিলেন না বটে কিন্ত ইতিমধ্যে 
তিনি প্রমতীর ডাক পেয়ে দেখা 
করার পর্বটিও পেরে ফেলেছেন । 


বন্ধু শাহী ইমামও সপ্তয় গান্ধীর 


বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাই পরি- 


স্থিতি বিবেচনায় অনেকেই মনে 


করেম যে,তিনি আর একাস্ত" অপাং- 
তেয় থাকবেন না এখন তিনি কত- 
দুর যেতে পারেন সেটাই দেখার । 


ইউনুস. 
মস্কো যাচ্ছেন ? 


_ অবশেষে ভ্ীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
বড় কাছের মাহুষ মহম্মদ ইউনুস ক 
মস্কো যাচ্ছেন? এই -নিয়ে জোন 


' জক্পন! কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। খুব 


bl 


শিগগিরই প্রধানমৃহী লগ্ন, ওয়াশিং" 
টন ও মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে 
'নিক্জোগের কাজটি পাকা করে ফেল- 
.বেন। এজন্য তিনি তার দলের ও 


কাছের চাইয়ের উপর অবস্যই - গুরুত্ব . 


দেবেন'। এখন মস্কোতে নিযুক্ত ইন 
কুমার গুঙ্রয়াল সরে আদার অপেক্ষায় 
রয়েছেন । আর লণ্ডন ও ওয়াশিং- 
উনে দূতাবাস প্রধানের পদ ছুটি খালি 


- হযে গেছে যথাক্রমে মৃণাল গোরে ও 


ননী পাঁলকিওয়ালার পদত্যাগে । 


জৈল সি বেকায়দায়: 


এখন জানী. গল সিং স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের মন্ত্রী হলেও যেন আগেকার 
ব্ৰহ্মানন্দ রেড্ডির মতন . অবস্থায় 
আছেন। তার পরের নাম হিসেবে 


উল্লেখযোগ্য এই দপ্তরের রাম 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


গুজরাট, মহারাষ্র প্রভৃতি 


রাজা ই-কংগ্রেসে রঃ | 





ঢেওয়া নিয়ে গোষ্ঠীবিরোধ 


রাজ্য ইন্দিয়া কংগ্রেসে এখনে! 
বিবৃতি দেওয়া] নিয়ে সমস্ত! চলছে । 
দলের গোচী নেতার! একমত হতে 
পারছেন ন! কে কে দলের পক্ষ থেকে 
দংবাদপতে বিৰৃতি দেবার, অধি- 
কান্ধী। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের সা ত্বার- 
মোমেন গোষ্ঠীর অভিযোগ স্থব্রত 
মৃখাজাঁকে- নিয়ে। ওদের বক্তব্য 
স্থত্রত সংবাদপত্রে এবং রেডিওতে 


দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রচার ' 


করেন কোন অধিকারে? এদের 
বক্তব্য প্রদেশ এযাভহক কমিটি.ভেঙে 


'ঘেওয়ার পর সুব্রত মুখাজীর দলের 


পক্ষ থেকে বিবৃতি দেবার কোন অধি- 
কারই নেই। কারণ তিমি আর 
দলের কোন পদাধিকারী নন। 

এই গোষ্ঠী্ৰ লংবাদপত্রে সত্ৰত 
মুখার্জার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারেও আপত্তি 
আছে। তাদের আপত্তির কথা রাজ্য 
ইন্দিরা] কংগ্রেপপ্রধান অজিত 


পাঁজাকে জানিয়েছেন এবং ব্যাপারটা. 


হলের হাইকম্যাণ্ডের কাছেও পেশ 
করেছেন । এদের বক্তব্য যেহেতু 


পশ্চিমবঙ্গে পি সি নি র কোন কমিটি 


নেই সেইহেতু সূত্ৰত লাধা- 
রণ সম্পাদক ' হিলাবে নিজের মাম 


প্রচুর করছেন কোন' অধিকারে । - 
বিরোধী গোঠী স্থব্রতর বিরুদ্ধে দলের 


হাইকম্যাণ্ডে্র কাছে শৃঙ্ঘলাভঙ্জের 
অভিষোগও পেশ করেছেন । 


_ এমকে বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে 
অজিত পাজাও সন্তষ্ট 'মন। কারণ 


দলের বিবদমান গোষ্জগুলে| যে যার 


পা 


ইচ্ছামত বিবৃতি দিচ্ছেন দলের পক্ষ 
থেকে । ' ফলে একই" ইন্থ্যর ওপর 
দলের বিভিন্ন নেতার  পরম্পন্ন 
বিরোধী বিবৃতি কাগজে বেরিয়েছে । 
অজিতবাবু মনে করেন এতে দল 
দাধারণ. মানুষের কাছে অনেকটা 
হান্তাম্পদ হয়ে উঠছে। আর কর্মী- 
দের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দবিচ্ছে। 
এই ব্যাপারটা! প্রকটভাবে দেখা 
দিয়েছিল ছাত্র যুবদের আলাম অব- 
রোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
শেষাংশ ওয় পৃষ্ঠায় 


পুলিশ লক-আপ 
থেকে: যুবতী উধাও 


' ইন্দির1 গান্ধীর ক্ষমতায়োহণের 
Er পুলিশ আবার পুরনে 
ব্যবহার শুরু করেছে। আবার 
পুলিশ লক-আপ থেকে যুবতী উধাও- 
সবের খবরে দিল্লী তোলপাড় হচ্ছে। 
লোকসত। সন্ত প্রীজ্যোতির্ময় বস্থ 


বরা জৈল দিংকে এক চিঠিতে 


লেখেন যে, ২৭-২৮. ফেব্রুয়ারী 
ভোররাত তিনটে নাগাদ মীরা 


নামী ২০।২২ বছরের এক হরিজন 


যুবতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে দলীয় 
কল্যাপপুরী থানায় নিয়ে যায়। : 


কিন্ত পরধিন সকাল থেকেই মীরার 


খোজ মিলছে না। পুলিশ নাকি 
লোক দেখানো! খোজ খবর নিচ্ছে। 
ফায়তীয় ঘণগুবিধি় ৩৬৪ ধারা 
অঙ্থ্ঘায়ী একট? মামলা দায়ের কর! 


হয়েছে । 


অঙ্থখী পরিবার 

হেমবতীনন্দন 
পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সম্ভবত 
উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে । কানাঘুষা 


ত্যাগ করেছেন। বহগুণাজীর ইন্দিরা 


ভিনি একটি গালভর1 পদ পেক্সে- 


ছিলেন বটে, কিন্তু লোকদভা নিবা- | করা যায়। 


চনের পর .মঙ্জিদভভায় একটি নগণ্য 


যোগ দেননি, কিন্ত ইন্দির1 কংগ্রেসে 
যোগদান কয়! ষে ভূল হয়েছে সেকথা 


বয়স্ক ও দীর্ঘকাল রাজনীতি-কর] 
ব)জিরা যে লাঞ্ছিত হচ্ছেন তা নয়, 
কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্র 
ইন্দিরা কংগ্রেলে ল্যাং মারামারি, 


গোষ্ঠী. বিয়োষ, উপ্টোপান্টা বিবৃতি 
দেওয়ী, এমন কি সশস্ত্র সংঘর্ষ পুরো-. 


দমে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে 


দশজন ইন্দির] কংগ্রেন কমর বিরোধী | 


গোষ্ঠীর মন্তানদে হাতে প্রাণ 
" দ্বিয়েছে। বিরোধ আরও বাড়ছে 
এই কারণে যে, দিল্লী থেকে সমন্ত 


কিছু নিয়ত কর] হচ্ছে এবং তাদের, 


- সিদ্ধান্ত প্ৰদেশ কংগ্রেসের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।. বিধানলতা 
নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে প্রার্ধীমনো- 
নয়নের ব্যাপারে দিলীর খবরদারি 
নিলজ্জি চেহার! নিয়েছে । মনো- 
নয়ন প্রার্থীর সংখ্যা অবশ” অনেক-__ 
.. লকলেই প্রার্থী হয়ে এবং নির্বাচিত 
" হয়ে মধু লুটতে চায়। কিন্ত দিজী 


নিরপেক্ষ নয়, প্রার্থীর যোগ্যতা জন- 
₹প্রিয়তা ইত্যাদি কিছুই বিচার ন! 
করে কেবল নজর রাধা হচ্ছে বিশেষ 
এক ব্যক্তির ভবিষ্যতের দিকে। 
কেন্দ্রে ঘেমন মস্ত্রিসতার গতিবিধি এবং 
মন্ত্রীদের কার্যকলাপ: পুতুল নাচের 
"ইতিকথা, বিধানলত নির্বাচনের পর 


রাজ্যে রাজ্যেও তেমনি কিছু মানুষ | 
নামক পুতুলকে ক্ষমতায় বসাবায় | 


চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু স্থতো থাকবে 
 দিজ্ীতে বিশেষ এক -ব্যজির হাতে, 
ঘিনি এদের হর্তাকর্ভ বিধাতা, বিনি 
এদের খেলাবেন। 

এইভাবে কতদিন চলতে পারে 
এটাই প্রধান প্রশ্ন। এই অন্থখী 


বিরোধ বিসঙ্বাদ ও কোদলনিয়ে। 


বিক্ষোভ ও বিদ্রোহও দেখা দিচ্ছে | 


' যেমন; ওড়িশায় জে বি পট্ুপান্বককে 
রাজ্যের মাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টার 
বিরদ্ধে এ প্রদেশের কংগ্রেলীরা 
বিন্বৃবূ। 





[বালা গবেষণার: মান 


$ A 


মিহির আচার্য 


সমাজের সর্বস্তরে স্ট্যাণডার্ডের 


| ব্যাপারটা এজন নেমে গেছে সেখানে 
বহুঞ্ধণা ইন্দিরা | 
কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেলের | 


আলাদা করে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে হুর্গতির 
চেহারাটা তুলে ধরে লাভ নেই। 


| গবেষণার নাম করে যেখানে ব্যক্তি- 
| গত কেরিয়ার ও ব্যবসাই প্রধান ' 
চলছে থে কমলাপতি ত্ৰিপাঠী ৪ পদ্ব- 


তখন গুণগত "ঝুংকর্ষের প্রশ্ন না- 


| তোলাই ভালো কোনোক্রমে 
কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে | 
অবস্থান মোটেই. সুখের ব্যাপার নয়।.| চাকরির উন্নতি হয়, অধ্যাপক্মহলে 
| কেউকেট1 হিসেবে নিজেকে প্রচার 
এবং প্রধান লক্ষ্য যে 
| কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্ধিঅল] - 
দ্র দিয়ে তাকে অপমানিত কর] | 


হয়েছিল । তিনি অবশ্য মন্রিমতায় |. 


একটি ডক্টরেট বাগিয়ে নিতে-পারলে 


চেয়ার । 
বিশ্ববিদ)া- 


বক্তৃতায় - “সখ্যতা ‘অধ্যাবসায়’ 


স্বাধীনতার এত বছর পরও 
প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার একটি 
ব্যাকরণ অথবা অভিধান রচিত 
হলনা । যা আছে ত!" সংস্কৃত বা 
ইংয়েজী ভাবার আচল-ধর]। . 
আর সাহিত্যের গবেষণা? _যাট 
ভাগ রবীন্দ্রনাথ, জিশ ভাগ লোক- 
সাহিত্য এবং বাদবাকি এলো- 
পাথাড়ি। | 

রবীআনাখ-বিষয়ক  - গবেষণার 
নমূনাই বা কী রকম? 'রবীঞ্জ- 
কাব্যে ফুল’. “রবীন্্রকাব্যে নারী” 
জাতীয়। এহাড়াও সাংবাদিক 
সুলভ গবেষপাও আছে। যেমন 
“জমিদার রবীন্দ্রনাথ’ “আন্ত রবীক্- 
নাথ” প্র্যাঞ্চেটে রবীন্দ্রনাথ” ‘চ্ব্যব- 
দায়ী রবীন্দ্রনাথ” “কবি ও দয্যাসী’ 
ইত্যাছি ইত্যাদি । 

কবীন্ভক্তিযর় কৃপাত্ন কবির 
আসল মূল্যায়ন গরহাজির। প্রশ্ন- 
গুলি 'চাপাই থাকছে । যেন 
রবীন্নাথ ব্রিটিশ লামাজ্যবাছের 
লম্পর্কে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা- 


কাণ্ডে কিংবা ছিজলী জেলে গুলি. 


চালনার ব্যাপারে সমান হ্িধাগ্রস্ত 
হয়ে ক্লাস্তিকর উদ্গার করেন “এতো 


(দিনে ইংরাজি শাসনেয় চরিত্র. এদেশে 
' বিকৃত 
| চল্গিশ " বছয় বয়সে 


এই রবীন্দ্রনাথ 
“ভারতীতেঃ 


মহায়াণী ভিক্টোকিয়ার মৃত্যুতে 


হল”।, 


| রাণীকে জননী ও ভারতীয় গ্রজাকে 
পরিবার কতদিন টিকে থাকতে পারে | 


দস্তানকপে কল্পনা! করে চূড়াত্ত করে- 
ছেন। এই রবীন্দ্রনাথ . কুখ্যাত 
আ্যাগডারসনকে শান্তিনিকেতন 


| পরিদর্শনকালে ছাঅদের এক হুলঘরে 
| বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হন। 


এবং 


সম্ভবত : বিবেকবোধে অগ্নিযুগের 


ভাষা-সম্পর্কে গবেষণা যো হচ্ছে, 
| তা না-বলাই তালো। 
| লয়ের ভাইস চ্যান্দেলার নি্ধায় - 
নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করেছেন। | | 


শুধু বহুগুণ কমলাপতির মত | কিংবা ‘উৎকর্ষত!? বলে যেতে পারেন | 
[ দেখানে সাধায়ণ শিক্ষকদের কথ! .. 


॥ থাক। 


বিপ্লবী আন্দোলনকে কলংকিত | 


করতে ‘চার অধ্যায় রচনা করে 
বই প্রকাশ করতে -ছ্িধাগ্রস্ত হয়েও 
এমন নসয় বাজারে ছাড়লেন খন 
মান্টারদ। সূর্য সেন ফাপিকাঠে প্রাণ 
দিচ্ছেন । এই গ্রন্থ ১৪৪ নামক 
সাআজ্যবাদীদের মৃখপত্রে, ধারা 
বাহিক প্রকাশিত হয়। হাজার 
হাজার কপি. 
বিপ্রবীদের নৈতিক বল ভাবার 
উদ্দেশ্তে সরকার জেলখালায় পাঠিয়ে 
দ্বেন। বলাবাহুল্য বিপ্রবীরা কবির 


এই রচনায় লক্কিত ও আহত হয়ে- " 


ছিলেন ভাবতই | এই রবীন্দ্রনাথ 
দাঞ্জিলিঙের রেসকোর্সের মাঠে 
বিপ্লবীদের আক্রমণের হাত থেকে 
খন জ্যান্ডারসন . রক্ষা পেলেন তখন 
ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম ?পাঠিয়ে তাকে 
অভিনন্দন জানালেন এবং বিপ্লবীদের 
ষৎ্পয়োনাস্তি ভর্খসন1। করলেন । 

ই) এই লব সত্য ঘটনাই রবীন্ত্র- 
মূল্যায়নের সময় তুলে ধর]. দরকাঁয়। 


রবীন্দকাব্যে নদী বা] ফুল গবেষণার | 


কোনো বিষয়ই হতে পারে -না। 


ঠাট্টা করে কোনো এক বন্ধু আমাকে. 


বলেছিলেন কোনে! দিন শুনব 
বিবীন্ত্রদাছিত্যে ছাদ?-ও একটি গবে- 
বণার বিষয় হবে। কারণ দেখা 
গেছে রবীন্দ্রনাথের নায়কনাকিকারা 
লমন্ত বিশ্লেষণ করতে গিরে উন্মুক্ত 
ছাদকেই . উপযুক্ত বিবেচনা 


. করেছেন। 


ত্রিশ তাগ. 'লোকসাহিত্যের* 
ব্যাপারটা কী? একেকটা ব্যাপ্ডের 


ছাতার মতো আ্যাকাডেমি গজিয়ে 
উঠেছে। যোগ্য লোক নিশ্চয়ই সেখানে 


আছেন, কিন্তু অষোগ্য ধান্দাবাজ- 


“দ্বেরই. সেখানে তিড় বেশী। এসব 


কাজকর্ষ করতে পারলে সরকারি 
আদিবাসী উন্নয়ন ইত্যাকার গ্যাড়া- 
কল থেকে কিছু সাহায্যও মেলে। 


এই. আধিক সুবিধার কারণেই - 


পেখানে মৌমাছির চাক বেধেছে, 
“জোক? ও লাহিত)১ সম্পর্কে তাদের 
ষোগ্যত1 আছে. কিনা যাচাই হয়নি । 
সম্প্রতি আরেক শ্রেণী গবেষক- 
স্মপ্থের উৎপাত, শুরু হয়েছে যারা 
গবেষণার নামে চাঞ্চল্যকর চটুল 
ঘটনা, : পরিবেশন করবার 
দিকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন । এমন . 
একটি গ্রন্থ “মাইকেল মধুন্থদন দত 
জীবন.ও সাহিত্য” । লেখানে গবেষক 
অঙঞ্জানিত কিছু খুচরে! খবর জুগিয়ে- 
ছেন। যেমন তমলুকে বাবার সঙ্রে . 
গিয়ে অধুন্থদনের প্রথম জীবনে ‘প্রণয় 
অভিজ্ঞতা, হয়েছিল । ইউরোপে 
জনৈক! ফরাসি মহিলার সঙ্গে ভার 
‘সংসৰ্গ’ হয়েছিল । মাত্রাদে মধু সদ 


কিনে -এই বই বন্দী - 
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যেমন রাজনারায়ণ নাগ (৬৫) 
পুলিশের অবদরপ্রাপ্ত আই, জি, মধ্য 


উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেম। নাগ 
সাহেবের -অতীভ খুবই বিতকিত। 
কিন্ত তিনি কেন্দরীয়মন্ত্রী শি, নি;'শেঠীর 
বিশেষ আস্থাভাজন। তার এই 
নিষোগ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলে- 
ছেন, কেনন! একটি কোম্পানীর 
বেআইনীভাবে গাছ কাট! এবং ভার 
২ কোটি টাকা প্রা্িঘোগ _-এ ঘটনা 
নিয়ে বেশ তোলপাড় - হয়েছিল । 
অধ্যপ্রদেশের আদালতে এখনও এ 
বিষয়ে মামল1 চলছে । ঘটনাচক্রে 


-নাঞগু সাহেব আবার জরুরী অবস্থার 
মজে 


পদক! সাঃ পেক়ে- 
ছিলেন।. 

উত্তর প্রদেশেয্ন প্রাক্তন না প্ধিং 
পুলিশ ইসলাম আহমেদ (৬৭) বর্- 
মামে সেই রাজ্যের, রাজ্যপাল পি, 
পি, এন, নিং-এর উপদেষ্টা হয়ে কাজ 
করছেন। ১৯৭৩ সাল থেকেই তিনি 
ইন্দির! রাজনীতির সমর্থক হিসেবে 
কাজ করছেন। তার ছেলে ভাম্পি 
গুনে শিক্ষিত চাটার্ড একাউপ্ট্যাপ্টি। 
ডাম্পি সঞ্জয়ের দক্ষিণ হন্ত। গত 
নির্বাচনে সে আমেধি কেন্দ্রে সপ্রয়ের 
প্রধান প্রচারক ছিল। উত্তর- 
প্রদ্ধেশের- রাজ্যপাল ভীলিং (৭৯) 
আহমেদ লাহেবের প্রামর্শ অঙুযায়ী . 
নে রাজ্যে নির্বাজকরণের দরকারী 
মূল্য ৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০৮ 
টাকা করেছেন। 

পাঞাবের রাজ্যপাল অয়হধলাল 

হাতির উপদেষ্টা হয়েছেন করম পিং 
(৫৯)! তিনি স্বরাইমস্রী দেল পিং- 
এর পেয়ারের জোক।' তাছাড়া 
স্ৈদ পিংই -বর্তমানে ' বকজলমে- 
পাঞ্জাবের প্রশাসনিক অধিকর্তা । 
করম সিং ভার দীর্ঘ আমলাতাস্তিক 
জীবনে কখনও. পাঞাবে- পিকে দর- 
কারী দায়িত্ব পালন করেন নি। 
তিনি নতুন দাক্রিত্ব পাবার পরই 


আকালী সরকার নিযুক্ত সব বেলাল 


কালেক্টরদের বদলী করেন, এবং 
ভজন খানেক অচিবেরও স্থানাস্তর 
ঘটান । 





খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন | রেবে- 
কার সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই মধু 
হেনরিয়েটা নামী মহিলার লংস্পর্শে - 
আসলেন ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমার প্রশ্ন, মধুকাব্য বুঝতে এই 
সব ঘটনার কী মূল্য আছে? 

-অন্তত্র আরেকজন গবেষককে 
লিখতে দেখেছি শেষক্জীবনে কবির 


যৌনরোগ হয়েছিল । 


হ্যা এইসবই গবেষণা নামে 
চলছে । 


নির্বাচনে জেতার জন্য - 


প্রদেশের রাজ্যপাল দি এম. পুপাচার - 


। ছেওয়া-হয়। 


লব 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা মে ১৯৮০ 


তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল প্রতৃ-' 
দাস পাটোয়ায়ীর উপদেষ্টা মনোনীত 


হয়েছেন, টি, এন, লক্ষ্মীনারায়ণ। 
তিনি বরাবরই এ, আই, ডি, এম, কে 


বিরোধী |- আলম নির্বাচনে ভি, এম, 
কে এবং কংগ্রেম (ই) বোঝাপড়ার 
ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কার্যকরী হবেন 
বলে ছুই দলেরই বিশ্বান.। এ, আই 
ভি এম কে মুখ্যমন্ত্রী রামচজনের 
আমলে লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারেই 
পান্ডা পাননি, কিন্তু জনতা সমর্থক 
রাজ্যপাল পাটোয়ারীর চাপে তিনি. 
নাকি বিশেষ কিছু করতে পারছেন 
ন!। আর পি খান্নাকে (৫৭) আবার 
বিহারে পাঠানো হয়েছে বিহারের 
রাজ্যপাল এ, আর, ফিদোয়াইক 
এর কাছে। জরুরী অনস্থার' 
পময়ে জগন্নাথ -.জিশ্রের - আমলে 
তিনি "বিহারের মুখ্যসচিব 
ছিলেম। ১৯৭৭ সালে -জনতা 
ক্ষমতায় এলে রাজ্য বিধানসভা! ভেওে 
দেবার পয় তাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে 
খায়! ক্ষমতা পেঘ্েই 
বিহায় পুলিশে কংগ্রেম (ই) বিরোধী - 
দেয় অথর্ব করায় কাজে হাত 
দ্রিলেন।. তাকে প্রায়ই বলতে 
শোনা যায় আমাকে আমার মতে! 
কাজ করতে দিন। এক] থাকতে 
দিন। আমি সংবাদপত্র থেকে দূরে 
থাকতে চাই। 

রাজস্থানের রাজ্যপাল রঘুকুল 
তিলকের উপদেষ্টা! হয়েছেন শামলাল 


" খুরান! (৬১)। জরুরী অবস্থার সময় 


কেন্দ্রীয় সরকারের শ্বরাষ্্ী সচিব 
ছিপেবে “তিনি বিশেষ নাম করে- 
ছিলেন । তারও আগে তিনি ছিলেন 
রাজস্থানেরই . মৃখ্যসচিব। আসন্ন 
বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার 


- দ্বাকিস্বটি যাতে তিনি সঠিকভাবে 


পালন করতে পারেন, সেজন্য শ্রীমতী 
গান্ধী তাকে হিন্দুস্তান টাইমস্‌ পত্তি- 
কার এক্সিকি উটিজ, চেয়ারম্যানের 
পদটি সাময়িক ছাড়তে বলেছেন । 


গোষ্ঠী বিরোধ 
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এরপরই অজিতবাবু এই ব্যাপারট? 
নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণিধানের 
লগে কথা বলেন। অঙ্জিতবাবু 
ইন্দিয়া গান্ধী এবং দয় গান্ধীর 
সঙ্গেও এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলে- 
ছেন। 

তারপর ঠিক হয়েছে অজিত- 


" বাবুকে না জানিয়ে কাগজে কেউ 


বিবৃতি দিতে পারবেন না । আর" 
সুত্রতবাবুকে বলা হয়েছে তিনি যেন 


- দলের - সাধারণ লম্পাদক, ছিসাবে 


কোন বিবৃতি না দেন। 


্বরাকটরমন্ত্রী জৈল দি, 
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তেস্কটাহববাইয়ার । ' তবু শুর চেয়ে 
নামী ও অভিজ্ঞ ন! হয়েও এই বিভা- 


গ্রের অপর একজন রাষ্টরমন্ত্রী বেশী 


প্রাধান্ত পাচ্ছেন । ইনি হলেন সঞ্জয় 
সুহৃদ মোগেজ ম্যাকওয়ান1 ৷ - 


|) 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা মে, ১৯৮০ 


জ্যোতি বহর সঙ্গে একটি সাক্ষাংকার 


[ইণ্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকা- 
শিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বনুর সঙ্গে 
সম্প্রতি গৃহীত একটি সাক্ষাৎকারের 
অঙ্ুবাদ 

* রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকারের 
প্রতি কেন্সীয় দরকারের সনোভাব 
নিয়ে ইদ্বানীং আপনি বেশ উদ্বেগ 
প্রকাশ করছেন; কেন? 

£ নটি রাজ্যের বিধানসভা 

ভেঙে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস 
(আই) প্রশ্ন গণতন্ত্র) অবমাননার ছবি 
সম্পূর্ণ স্পষ্ট । আমর] বলেছি, এটা 
কবিধাবাদী পদক্ষেপ, এ ব্যাপারে 
“জনগণের মতামতকে ওরুত্ব দেওয়! 
উচিত । যেসব রাজ্যে শাসকগোষ্ঠী 
দল বদল করে কংগ্রেস (আই)-এর 
পক্ষ নিয়েছে, সেখানে তে! লর" 
কারের পত্তন ঘটানো হয় নি, কেন? 
এসব রাজ্যের মাহুষ তে জনতা 
দলের প্রাণাঁদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত কয়েছিল। দল বদলের 
জন্ত তায়! পুরস্কৃত হল কেন? এট! 
পরিক্ষার যে এক্ষেত্রে জনগণের মতকে 
কোন রকম গুরুত্ব দেওয়] হচ্ছে না। 
"_» জনতা দরকারও যখন বেজে 
ক্ষমতায় এলেন, তখনগু তো তার! 
একই পণ নিয়েছিলেন। তখন তো 
আপনি প্রতিবাদ করেন নি? 

£ সেট! ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ব্যাপার । যেমন পশ্চিমবঙ্গের কথাই 
ধঙ্গন, ১৯৭৭ সালে মথন এখনকার 
বিধানসভা ভেডে দেওয়া! হল, তখন 
বিধানসভার « বছর সময়নীম! 
পেয়িয়ে গেছে। বেদ্ব বিধানলতার 


৫ বছয় মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, 
গে গুলোই ভেঙে দেওয়| হয়েছে; - 


সেই কারণেই তা অন্তায় ও অগণ- 
তান্ত্রিক নক়্। ১ 
* কিন্ত জনত দল সেই সময় 
মুক্তি দেখিয়েছিল ঘে, জনগণের রায়- 
দানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিধানদভা- 
গুলির বির্ছেও তারা রায় দিলেন । 
£ তা! সত্বেও কংগ্রেদ (খাই) দল 
কিবলেছিল। তারা কি বলেনি যে 
জনত! কেন্দ্রে ক্ষমতা পেয়েছে বলে, 
শুধু দেই কারণেই অ-জনত] রাজ্য 
সকারগুলির পতন ঘটানো! অজ্ঞায় 
হবে। এই দূলতো। এখন ছৃ'রকম 
কণ! বলছে। 
* গণতন্ত্রের সামনে কি এখন 
কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছেন? 
5 এব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি 
আমি কিছু বলতে চাই না, তবে, 
" এটা দ্েটা নানান ব্যাপায্নে আমি 
কেন্দ্রীয় পরকারেন্র কাছ থেকে যা 
চিঠি পাচ্ছি তা অত্যন্ত বিয়ক্তিকর্র। 
প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এ রকম চিঠি 


আমি স্বরা্রদত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও রেল- . 


সন জীর কাছ থেকে পাচ্ছি। রাজ- 
নৈতিক অতিসদ্ধিমূলক বলেই আমর! 
এই ধরনের চিঠিপত্রের বিরোধিতা 


- করি। কেঙ্গীয় সরকায়ের পাঠালে! 


চিঠিতে কখনও এ রকম ভাষা ব্যব- 
হার করা উচিত নয় বলে আমি মনে 
করি। 

* এই চিঠিগুলোকি অসৌনন্ত- 
মূলক? 

£সৌঞ্ন্তের প্রশ্ন নয়, এই ধর- 
নের ঘটনাই কখনও ঘট] উচিত নয়। 
নিজের দলের লোকের একপেশে 
রিপোর্টের ভিত্তিতেই তার! এসব 
করছেন। সাধারণ নিয়ষে কোন 
অভিযোগ থাকলে, ত! তদস্তের জনয 
রাজ্য সরকারের কাছেই পাঠানে! 
উচিত। জনতা সরকারও একটু 
অন্তরকমভাবে এই একই কাজ 
করত। ওদের সময়ে সব চিঠিই 
আসত প্রফুল্ল সেন মারফৎ। এইলব 
চিঠিতেই নি পি আই (এমকে তিলেন 
হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সি 
পি. আই (এম) সমর্থক কধনও 
কোন লময়ে আক্রান্ত হয়নি, এটাকে 
আমাদেয় বিশ্বাস করতে হবে ? এট! 
অত্যন্ত আপত্তিকন্ন। 

* এই চিঠিগুলে| কি আগা- 
গোঁড়া দবই ভিত্তিহীন, নাকি কিছু 
সত্য তার মধ্যে আছে? 

£ আমি এসব চিঠির উত্তর দিয়ে 
দিয়েছি । ইম্দির] গান্ধীকেও আমি 
উত্তর দিয়েছি। ধরুন, বর্ধমানের 
জামুরিক়1থানায় একটি ডাকাতির ঘট- 
নায় একজন যুবককে হত্যা কর! 
হয়েছে । এরকম অতিষোগও সমতা 


গা্ীর চিঠিতে ছিল । কিন্ধ আমার 


রিপোর্ট হচ্ছে, যুবকটির .বাড়ীর 
লোকেরা বলছে, কংগ্রেদু (আই) এর 
একটি গোঠী তাকে মেরেছে । মৃত 


. যুবকটিও কংগ্রেস (আই) এয । 


* আপনার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
রাজ্যে আইন-শৃঙ্ঘলার অবস্থা এখন 
কিরকম? 

: সম্পূৰ্ণ শ্বাভাধিক। আইন- 
শৃঙ্ধজ] সম্পূর্ণ নিয়ঙ্্রাধীন । অন্যান্য 
রাজোয় তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অপ- 
রাধের মাত্রা অনেক কম। অত্তান্ত 
রাজ্য তে] পুলিশ পেটাতে লি আর 
পিকে ব্যবহার কর! হচেছ । পশ্চিম- 
বঙ্গে ও রকম কিছুই ঘটে নি। তবে 
আমর! জানি কিছু গোষ্ঠী রাজ্যে 
বিশৃঙ্খল! সুষ্টির চেষ্টা করছে এবং 
বিভ্রান্তি টির জন্য পুলিশ মধ্যে এমন 
কিলিফলেটও বিলি কঁরা হচ্ছে 
আমর পুলিশকে সতর্ক থাকতে 
বলেছি। 

» হদি শিল্পে শাস্তিকেই আইন 
শৃঙ্খলার একট] মানদণ্ড হিসেবে দেখ! 


৯ 


হয়, তবে তো চেহার! ই খারাপ | 
পশ্চিমবঙ্গে গত বছরে ১ কোটি ৯৭ 
নক্ষ শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। 

£ তাতে কি? তার সংগে 
আইন শৃঙ্খলার কি সম্পর্ক? শিল্পের 
শাস্তি আইন শৃত্ঘলার ওপর নির্ভর 
করেনা। আপনি কখনও শুনেছেন 


কি কোন ধর্মঘট থেকে হিংসাত্মক. 


ঘটনা ঘটেছে? এখানে" জনগণ 
দংগঠিত এবং তাদের অধিকার 
মম্পর্কে সচেতন। তাদের নিম্নতম 
চাহিদা যখন ন! মেটে তখনই তার! 
ধর্মঘট করতে বাধ্য হুয়। এট] সংবি- 
ধান সম্মত এবং স্কায়নূঙ্গত। কিন্ত 
গত তিনবছরে ইলিনীয়ারিং, পাট ও 
চ! শিল্পে এমন অনেক নজীর রয়েছে, 
যার কোন রকম ধর্মঘট ছাড়াই দমা- 
ধান সম্ভব হয়েছে । আমর! শিল্প 
মালিকদের বলেছি, আইনগত বিধি 
অমুসরণ করেই রাজ্য সরকার শ্রনিক- 


মালিক বিরোধের নিপ্পত্তি চান। 


কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধর্মঘট 
কিভাবে বদ্ধ করা সম্ভব? 

* রাজ্যে বিনিয়োগের পরি- 
মাণই বা বাড়ছে না কেন? 

£ এর কারণ দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা । আমর] লব সময়েই বলে 
আসছি, ৫০-এর শক থেকে পশ্চিম- 
বঙ্গের লম্ভাব্য লগ্নী দেশের অন্ত অংশে 
সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু 
রাষ্ট্রায়ত্ত নৃংস্বা, এল আই নি এবং 
কিছু কিছু বেসরকারী শিল্প এই 
পথে চলছে।, 

* এব্যাপারে আপনার প্রয়াণ 
কি লফল হয়েছে? 

£ তেমন একটা কিছুনর়। ও 
আমরা সব সময়েই বিভিন্ন লভা 


দমিতি বৈঠক এবং জাতীয় উন্নয়ন 


পর্যদে ও রাজনের. সমবন্টনের কথা 


বলেছি। 
* বর্তষান পরিস্থিতিতে আপ- 


নার! কি আবার রাজ্য নির্বাচনের 
জন্য মানসিক তাবে প্রস্তুত হচ্ছেন? 

£ কেনা আরও ছু বছরের 
আগে আমাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে 
না। এযাঙ্গ্ে এখনই নির্বাচন হবার 
মতো কোন টন ঘটে মি। যদি 
নির্বাচন আমাদের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়া] হয়, তবে সেট! আলাদা 
কথা। তখন জনগণই তায় জবাব 
দেবে। . 
* কংগ্রেস (আই)-এর যুব ও 
ছাত্র] সমপ্রতি উত্তরবঙ্গে ঘে অবরোধ 
সৃষ্টি করেছিল, সে সম্পর্কে আপনি কি 
তাবছেন? 


বি্যুৎচালিত ছড়া 
.অনার্ধ মিত্র 


এক 
জ্যোতিবাবু, ছড়া নয় 

কথা, মন গড়া নয় 

একবার হাটু-জলে নেমে যান; 
দেখুন না কতদূর 

দুনীঁতি ভরপুর 

নিজের ছলের কত অবদ্বানি। 


সব ভাল সবটুক ? 

কিছু নেই তুলচুক ? 

কলঙ্ক ছায়া নেই মুখে? 
বেড়েছে যা সীমাহীন 
রোখেন নি এতদিন 
রাতারাতি দেবেন তা রুখে? 


অদুত প্রশাসন 

মিঠে কড়া স্থতাযণ 

জানেন নাকিছুই, তা নয়, 
দুনাঁতি তিলতিল 

রুখে দেওয়া মুশকিল 

ময়ন! যা, তা সইতে হয়। 


বিদ্যুৎ হাহাকার 

কার বায় কেবাকার 
বিতর্কে দিন কাটে হায়, 
দিনে দিনে মাস যায় 
মাসেও বছর ধায় 

তবু নেই, তবুগ্ত উপায়। 


কদাচিৎ বিবৃতি 
চাঁপা পাকে দুষ্কৃতি 


|] তিন |! 


চেপে চেপে ব্যথা জমে বুকে 
আধারের জটাজাল 
সকলেই বেসামাল 
ছড়াটা লিখছি, বড় দুঃখে । 


ছুই 

এমনি করেই চজবে! 
ধমক ধামক হুমকী দিয়ে 
পাঞ্জির কানট। মলব-_ 
এতেও দি বার্থ হই 
জনগণকে বলব। 


জনগণই কি শুনবেন 

কিই-বা তাকে বলবেন, - 
“কথা শোনেনা” বললে কি আর 
মাধব তাতে গলবেন। 


কথ! যদি না শুনবে তবে 
কেমন বটে মন্ত্রী! 
কাজকর্শ অচঙ হবে 
তবুণ্ড গণত্ত্রী ? 


লরকারট। জনপ্রিয় 

তবুও নেই সাধ্য, 

ঘরের লোক আর পরের লোক 
সকলেই অবাধ্য। 


নিঙের জলে জড়িয়ে নিজেই 
জটিল-জলে বন্দী 

জালার কণা তুললে বলেন : 
"হটিয়ে দেবার ফন্দী।» 


হটিয়ে দিলেই বাড়রে জালা, 
জানেন বলেই ফুতি 

তৃতীয় কেউ নেই বলে ফি 
রণং দ্বেহি মুতি? 


রতন বিরোধী সন্মেলন 


গত রবিবার ইলনিভাপিটি 


" ইনষ্টিটিউট হলে সকাল ন'ট। থেকে 


রাত আটট! পর্যন্ত একটান। অহিত 
হল প্বৈরতঙ্্র বিয়োধী দন্মেলন । এই 
কনতেনশনের উদ্বোধন করে মৃথ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্থু বলেন, প্বৈম্তঞ্ৰেন 
বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক 
জনমত । এরজন্য দরকার ন্যনতম 
কর্মন্বচীর ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন। 

বোদ্বাই - হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি তি, এস, তারকুণ্ডে ছিলেন 
প্রধান অতিণি। উদ্যোক্তাদের 
পক্ষ থেকে আইনজীবী . অরুণ- 
প্রকাশ চ্যাটাজা যে খসড়া প্রস্তাব 
পেশ করেন তার সমর্থনে সারাদিন 
ধরে ছুটে! পর্যায়ে রাজনৈতিক 
নেতা, শিক্ষক, 
প্রভৃতির বক্তব্য রাখেন ৷ প্রথম 
পর্যায়ে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও 
বিকেলের অধিবেশনে ডাঃ ননী গুহ 
সভাপতিত্ব করেন। 

খলড়। প্রস্তাবে বল! হয়, শ্ৈরতন্ত্ 
আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। যুক্তযাষ্্রীয় 
কাঠামোর জন্ত সংবিধানের ৩৫৬ নং 
ধারা বাতিল কর] "দরকার । 


লাংবাদিক, শিল্পী. 


শ্রতারকুণ্ডে বলেন, গণতান্ত্রিক অধি- 
কার রক্ষার জন্য সংসদীয় বিরোধী 
দলের চেয়ে লংস্দ বহি 
বিরোৌধিত1 অনেক বেশি কার্ধকরী । 
প্রমোদ দাশগুপ, দৌরীন বঙ্গ 
লত্তোষ রাণা, বিশ্বনাথ মৃথাজী, 
নিখিল দান, সকোমল দাশগুপ্ত 
ইত্যাদি লকলেই ক্ষমতায় বসার পর 
থেকে ইন্দিরা সরকারের অগণতান্ত্রিক 
কার্যকলাপের উদাহরণ তুলে দেখান । 
সংসদে বিরাট ক্ষমতাধিক্য ও বিয়োধী 
দক্ষিপপন্থী শিবির বিপর্ধন্ত তাই আজ 
ইন্দিয, কংগ্রেস বাধাহীনতাবে 
একটার পর একট] বিল পাশ 
করাচ্ছে। এ রাজনৈতিক অবস্থায় 
বুর্জোয়াললা সন্ত্রাসের পথ ধরবেই। 
তাই এধন থেকেই এ ধনের সম্মে- 
লন লংগঠিত করে বামপন্থীর] জনমত 
গঠনে সচেষ্ট হচ্ছেন । এক্যবন্ধতাবে 
শ্বৈরত্জ বিরোধী অড়াইয়ের মঞ্চ 
দেখে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেলের 
নেতার! প্রমাদ গুনছেন। চাই 
আরে এ ধরনের সতা, মিছিল 
বিক্ষোভ ইত্যাদি। 


| চারু ॥ 
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ইন্দিরার রাজা উত্তর প্রদেশে 
আইন শৃংখলার চরম অবনতি 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিয়া গান্ধীর 
নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে 
আইন শৃঙ্ঘলার চরম অবনতি 
ঘটেছে । এক কথায় বল] যেতে 
পারে সেখানে এক ভয়াল-তয়হর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । ধারা, 
বিশেষ করে কংগ্রেসের (ই) নেতা 
এবং কম পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার 
অবনতির ধুয়া তুলেছেন, তাদের এক- 
বার ইন্দিরাজীর বেনামে পরিচালিত 
রাষ্ট্রপতি শাদিত ইন্দিরাজীরই নিজ 
রাজ্য উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকাতে 
অনুরোধ করছি । 
সেখানে খুন, ডাকাতি, রাহা- 
জানি, ছিনতাই, নারী হরণ, নারী 
ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার, ছলনা, 
বঞ্চনা এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ- 
গুলি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে 
এবং তা ভ্রত বাড়ছে ।: কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবস্থা আরত্তের বাইরেও চনে 
যাচ্ছে বলে আমাদের কাছে খবর 
আলছে। , 
কংগ্রেণ (ই) প্রভাবিত ওখানকার 
সংবাদপত্রগুলিও এসব অপন্াধমূলক 
. ঘটনা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির 
কথা আর চেপে রাখতে পারছে না। 
তারাও এ লব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ 
করতে বাধ্য হচ্ছে। . 
ইন্দিরা্ীর অভি কাছের মানুষ 
অমৃতবাজায় পত্রিকার সম্পাদক তুষার 
কাত্তি ঘোষের সম্পাদনায় লক্ষৌ এবং 
এলাহাবাদ থেকে নর্দার্ণ ইবিয়া 
পত্রিকা নামে দুখানি ইংরেজী দৈনিক 
যুগপৎ প্রকাশিত হয়। গ্রত ২৩শে 
এপ্রিল লক্ষৌ থেকে প্রকাশিত ও 
পত্রিকায় তিন কলম ব্যাপী হেডিং 
দিয়ে অইম, পৃষ্ঠা ৬ থেকে ৮ কম 
পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের আইন শৃঙ্খল! 


স, 





ফ্যান্টাক বিক্রয়ের জন্য তারতের 
দর্বত্র এজেন্ট চাই 





কেন্দ্রীয় সরকারও, 


সম্পর্কে এক সংবাদে বজ! হয়েছে যে, 
“Alarming Rise in Crime 
Rate” 

. এ সংবাদে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য 
পুলিশের হেড কোয়ার্টায়ের জনৈক 
মুখপাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে আরে! বদ! 
হয়েছে, গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ 
পালের ১ল! জাঙ্থয়ারী থেকে ১৫ই 
এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
মে নানা অপরাধ এবং দৌরাত্ম্য 
হয়েছে, এ বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালের 
১ল। জানুয়ারী থেকে ১৫ই এপ্রিল 
অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে পূর্বের তুল- 
নায় শৃতকর! ২০ তাগ অপরাধ এবং 
দৌরাত্ব্য বুদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে 
অনেক তথ্যও আছে। 


অপর. দিকে, উত্তরপ্রদেশের 


দাধারণ মানুষ কি বলছেন? ও 


রাজ্যের বিভিন্ন মহলের অভিমতে 
প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পুলিশের 
বড়কর্তায়া হিসেবের কারচুপিভে যাই 
বলুম নী কেন, তীয় প্রকৃত ঘটন! 
আড়াল করতে চাইছেম। তাদের 
হিসেবের চাইতে অপরাধমূলক নাল) 
স্বটনা এবং হূর্বত্তদের দৌরাত্ম্য 
ইন্দিরাজী এরং বছগুপার রাজ্যে বহুগুণ 
বুদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের বহস্থানে 


শরয়িক শ্রেণীর মৌলিক 


অধিকার রক্ষায় 
জাতীয় সম্মেলন 


কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য দরকার 
ও সরকার নিঃস্রণাধীন প্রতিষ্ঠান 
সমূহের কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত 
শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক অধিকার রক্ষ। 


দমিতি গত ২৫ এপ্রিল টুভেপ্টস হলে - 


এক জাতীয় কমভেনশন লংগঠিত 
করে। কনভেনশনে প্রদত্ত ইন্তে- 
হারে বলা হর যে, এই লমিতি কোন 
পাণ্টা ট্রেড ইউনিয়ন নয় বরং সর- 
কারের অন্তায়। অত্যাচার, অবি- 
চারের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে 


' ভোলার একটা যৌথ মঞ্চ । জাতি- 


বর্ণ ভিত্তিতে চীকুরীর সংরক্ষণ 
ব্যবস্থাকে কমভৈনশনে সকল বক্তাই 
নিম্দা করেন। বক্তার বজেন যে, 
লাআাজ্যবাধী বুটিশদের মতো বর্তমান 
বিভেদ করে 
শাঁপনের কায়দা নিয়েছে তাই এই 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় 
নিবিশেষে মেহনতী মানুষকে নিয়ে 
বেকারী, দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি, ছাটাই 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ সংগ্রাম 
গড়ে তোলার কর্মসূচী এই কমতেন- 
শনে গৃহীত হয়। 
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নারীত্র ইজ্দছত বেইজ্জতি হচ্ছে। 
নিরাপরাধ মানব খুন হচ্ছেন। উত্তর- 
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে কি 
ধরনের অপরাধমূলক ঘটন1 ঘটছে 
এবং আইন-শৃঙ্ঘলার অবনতি হয়েছে 
তার কয়েকটি নমূনা। আমরা তুলে 
ধয়ছি। 

তুষারবাবুর সম্পাদিত এ নদার্ণ 
ইণ্ডিয়ার ২৩শে এপ্রিলের কাগজেই 
প্রকাশিত হয়েছে যে, ২২শে এপ্রিল 
লক্ষৌয অদূরে গগহা থানার মাজা 
গ্রামের সাহেব রাইয়ের এক লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি ছুবৃত্বরা লুঠ করে 
নিয়ে গেছে । ২৩শে এপ্রিল গোরক্ষ- 
পুরের তিনস্থানে ২৪ ঘণ্টায় তিন- 
জনকে হত্যা কর! হয়েছে । লক্ষ 
এলাকার ওয়ার্জিরগ্জ থান! এলাকার 
গোমতির জলে একটি যুবকের লাল 
পাওয়] গেছে। 

এছাড়া, ২৩শে এপ্রিল বেরিলি 
জেলার নিগোহী থানার অন্তর্গত 
পাচদেওয়াতে একটি বেব্দাইমী মার- 
পাত নির্মাণের কারখানা পুলিশ 
আবিফার করেছে। এব্]াপারে ৪জন 
ধর পড়েতছ। 

জান! গেছে, ধৃত ব্যক্তিরা এ 
কারখানায় নিমিত মারণান্রগুলি 
উত্তযপ্রদ্রেশসূহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 


অর্থের বিনিময়ে পাচার করত । ধৃত ' 


ব্যক্তিদের দক্দে আন্তয়াজোর এক 
বিরাট অস্তর-চোরাকারৰায়ীণ্ড "যুক্ত 
যয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে 
এর এক সুত্র পাওয়া! গেছে বলে 
পুলিশের পক্ষ থেকে দাবী করা 
হয়েছে । উল্লেখষোগা, এই ধরনের 


- বহ অপরাধমূলক বেআইনী টন] 


এবং দৌরাত্ম্য প্রতিদিনই ঘটছে বলে 
দংবাদ পাওয়া গেছে। 

অথচ, পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার, 
যুগান্তর এবং বুর্জোক়াদের হার! 
পরিকল্পিত বিভিন্ন পঞ্জিকাগুলি এসব 


জানা পত্বেগুসে দব চেপে যাচ্ছে। _ 


ওদের যত মাথা বাথ! পশ্চিষবলের 
জাইনশৃহ্খল। নিয়ে । 

পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্ঘল। তাল 
একথ1 আমরা বলছি মা। তবে, 
অন্ত রাজ্যের তুলনায় ভাল । পশ্চিম- 
বঙ্গে বাইরে তির রাজ্যে ন! গেলে 
এ জিমিস বোঝা ধায় না। তবে 
রাজ্যের পুলিশের আত্মতৃপ্তিরও 
কোন কারণ বা অবকাশ দেই। 

দর্পপের গত নংখ্যায় আমর! 
বলেছি যে, পশ্চিমবপ্জের বামক্ষন্ট দর- 
কারের বিরুদ্ধে পুলিশের একটি অংশ 
বড়ুযন্্র করছে এবং গুদেরই উক্কানীতে 
এয়াজ্যে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি 
এবং ট্রেনে হাষলা প্রভৃতি অপরাধ- 
গুলি ১৯৭১-৭২ লালে তৈরী কংগ্রে- 
সের (ই) মস্তানয়াই করছে। বাজারী 
সংবাদগুলি সে কথাও প্রকাশ করতে 
রাজী নন নু 


" দর্পণ'|, শুক্রবার ২রা» ১৪৮০ 


রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করুন 


পকলেই জানেন বহরমপুর 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী পশ্চিম- 
বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষমেয় কাছ থেকে ধম 
দামে বিদ্যুৎ কফিনে বেশী বামে বিক্রী 
করে মুনাফা অর্ভন করে। বিন্ধ 
এই কোম্পানী বিছ্যুৎৎ বিলের দরুণ 
প্রায় ৪* লক্ষ টাকা বাকী রেখে 
এখনও পর্ধদূকে একটি পয়সাও না 
দিয়ে বেশ ফয়দা লুটছে। আর 
সেই লঙ্গে এই কোম্পানীকে একে- 
বারে দেউলিয়া করে দিলেন খোদ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তার দুই 
অন্চর--একজন কমানিয়াল ম্যালে- 
জার, অপরজন একাউপ্ট্যা্ট কাম 
হেড ক্লার্ক। যদিও এই দুইজন 
বছপূর্বেই স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েও 
চেনার দখল করে বনে আছেন। 
একাউন্টযান্টের সহায়তায় ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর আরে অফিসে ন] এনে বা 
বিন্দুমাত্র কোন শ্রম না দিয়েই যে 
ভাবে বিভিন্ন কৌশলে কোম্পানী 
থেকে লাখ লাখ টাক! মরিয়ে নিযে 
তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে. লাগাচ্ছেন, 
তাতে আমর উদ্দিগন। আর অপর- 
জন নানা বইপত্র এনে কোম্পানীর 
শ্রমিক কর্মচারীদের জবা করার পরি- 


গতাগত = 


কল্পনা! আটছেম। অথচ নামমাত্ 
জুত্ীীতে - যেভাবে প্রতিটি শ্রমিক 
কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করছেম 
ত! লত্যই প্রশংলমীয়। এদিকে 
বেশকিছু শেপার হোল্ডার অগ্রিম 


দেখিয়ে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ শের্নারের 


টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন । কোম্পানী 
চেয়ারম্যান বেশ আখের গুছিয়ে 
নিচ্ছেন। এ যেন হরিলুটের প্রতি- 
যোপিত!। 

আমাদের জিজাম্ত যে, বে দেশে. 
আইন করে মধ্যথত্বের বিলোপ 
ঘটানো হয়েছে চেশ এবং জাতির 
স্বার্থে, যেখানে কলকারখানা, পৌর" 
সভা, খনি এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
জাতীয়করণ, অধিগ্রহণ কিছ প্রশ।- 
'লফ নিযুক্ত কয়া হয়েছে যেখানে এই 
দুনাতিগ্রস্ত কোম্পানীতে , অহেতুক 
দরকারী অর্থ আত্মসাতের সুযোগ 
দেওয়া হচ্ছে কেন? যে দেশে প্রচুর 
অর্থব্যয় করেও প্রয়োজনীক্স বিদ্যুৎ 
পাওয়া যাচ্ছে না, হখন বিছ্যাতের 
অভাবে ক্ষেতে খামারে, কলকার- 
খানা প্রভৃতিতে হাজার হাজার 
শ্রমিক কম আজ ছাটাইয়ের সম্মুখীন 
এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামে! 


- ভেজে পড়ার লামিল তখন বিন] 


কারণে বহরমপুর ইলেক্ট্রিক সাপাই 
কোম্পানীর অধিগ্রহণের ব্যাপারটিকে 
ঝুলিয়ে রাখ। জাতীয় অপরাধ বলেই 


আমর! মনে করি। 
তাই জনদরদী বাঁহফণ্ট লরক: 
রের কাছে আমাদের লাছনয় প্রার্থন 
অবিলম্বে এই অধ্যবস্থিত কোম্পামী 
অধিগ্রহণ করে নিধাতিত শ্রমিং 
কর্মচারীদের মুক্তিয় নিশ্বাস ফেলছে 
সহায়ত! করুন । 
জনৈক শ্রনিব 


ননীবাবুর খেলা . 


' হাশপাতাল ভাকারখান] তে 
্বাঙ্থামন্্রী ননী ভটাচার্য মশাই 
খোদার নাষে লিখে দিয়েছেন 
কেউ দেখবার নেই। পাবলিক হেল্থ 
ইণিনীয়ারিং দণ্তঃটি নিয়েও উনি 
খেলা করছেন। প্রচণ্ড জলকে যখন 


গোটা পশ্চিমবঙ্গ ধু'কছে ননীবাবু তথ 
এ সব দগ্তরের ইণ্ডিনীয়ায়দের নিয়ে 
(রাজনীতি করছেন। কয়েকজন সাব 
এাণিষ্টযান্ট ইণিনীয়ারকে দিয়ে 
বামফ্ট দয়কার বিরোধী কাজ করা- 
চ্ছেম। লব দোষ গিয়ে পড়ছে 
মুখ্যমন্ত্রীর ওপর । 
শহয়াঞ্চলের জল সরবরাহ নিযে 
বহু বছর ধরে পাবলিক হেল্থ ইঞ্জি- 
নীয়ারিং দণ্তর কান্দ করছে। কিন্ত 
বর্তমান- বছরে (১৯৮, ৮১) কিকি 
কাজ হবে তার কোনও প্রস্ততি নেই। 
যে ষে শহরে জলসরবাহ ব্যবস্থা আছে 
সেখানকার .জলসরবরাহী পাইপ 
লাইনের কোনও নস্মা & দপ্তরের 
কাছে নেই। লামান্ত সামান্য ছোট 
খাটো প্রোজেক্ট ওয়ার্ক করার ক্ষমতা 
নেই যে পাবলিক হেলথ, ইণ্জিনীয়ারিং 
দণ্ডর়ের তার হাতে দেয়া হয়েছে 
হলদিয়ার মতে] ওরত্বপূর্ণ ও বিরাট 
শহর়াঞ্চলের জঙ্গসরবরাহ ও জল- 
নিকাশী বাবস্থা পরিকল্পন! ও রূপা- 
সণ করতে । শ্বাঙ্কা দণ্ডরের করেক- 
জন ডর্লিউ বি নি এস অফিদার্ন ও 
অর্থদপ্তরেয় একজন এ্যাসি্ট্যান্ট 
সেক্রেটারী মিলে একট] জঘন্ত গোষ্ঠীর 
কটি হয়েছে । এই গোষ্ঠী স্বান্থামন্ত্রীর 
মদত পেয়েযা তা ক'রে বেড়াচ্ছে। 
এই গোঠীয় হাত অনেকদূর পর্যস্ত 
বিস্তৃত । অন্ত দর্থরের অনেক কাঁজ 
এই পাবলিক হেল্থ, ইঞ্জিনী-. 
য়ারিং দণ্তরের অধীনে আনার অস্ত 
সর্বোচ্চ স্তরে পর্যস্ত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে 
এই গোষ্ঠী । 
ক্ছার মণ্ডল 


দর্পণ |; শুক্রবার, | ২রা মে ১৯৮০ 


পরিকল্পনার 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় সরকার যঠ পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকরনার সমাণ্তি ঘোষণা করে- 
ছেন। যষ্ঠ পরিকল্পনা আগামী 
১৯৮৩ সালে সমাপ্ত হরায় কথা ছিল। 
কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনত! 
মরকারের মলে গৃহীত নীতি- 
গুলির ভিত্তিতে রচিত এ পরিকল্পনা 
নিয়ে আন্ন এগোতে চান না। 
জনতা আমলের পরিকল্পনা কমিশ- 
নেন সদশ্তেরা পদত্যাগ করার পর 
বর্তমান কেন্ত্রীয় সরকার নতুন 
পরিকর্পন। কমিশনের তিনজন 
সধন্তের নাম ঘোষণা করেছেন। 
প্রাক্তন েন্ত্রীয় কৃষি সচিব ডঃ 
স্বামীনাধন আপাততঃ নবগঠিত 


পরিকয়ন! কমিশনের ডেপুটি চেয়ার- 


ম্যানের দাতিত্ব গ্রহণ করেছেল। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পদাধিকার 
বলে কমিশনের চেয়ারম্যান | 


গত সপ্তাহে নবগঠিত পরি- 
কল্পনা কমিশনের বৈঠক হয়েছে। 
এই বৈঠকে চেয়ারম্যান শ্রীমতী 
ইন্দিয়া গান্ধী, অস্থায়ী ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান ডঃ এম হ্বামীনাথন, লদন্ত- 
লচিব ডঃ মনমোহন সিং, অধ্যাপক 
মহম্মদ ফজল এবং অর্থমন্ত্রী আর 
তেক্কটরমণ উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে 
ঠিক হয়েছে যে নতুন ষষ্ঠ পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় বাধিক অর্থনৈতিক 
পরিবৃদ্ধিয হায় অন্তত: ৫ শতাংশ 
কয়ার ব্যবস্থা নেওয়া! হবে। পরি- 
কষল্পন। ১৯৮৪-৮৫ লালে সমাণ্ড হবে,। 
এর বেশী বিস্তারিত আলোচনা বা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দম্ভয হয় নি। 
অবস্ত ২০ দফা! কর্মহুচীয় রূপায়ণও 
পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে ঘোষণা! কর! 
হয়েছে। হয়তো এটা শুধু আহ- 
াঁনিক ঘোষণা । 
নতুন পরিকল্পনা কমিশন বাধিক 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনল পাচ 
শতাংশ করার যে সিন্ধান্ত করেছেন 
বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে 
তার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন । গত 
তিন বছরে জাতীয় অথনীতিক 


পরিবৃদ্ধি্ হার প্রকৃতপক্ষে এক" 


শতাংশের সামান্ত বেশী। চল্গতি 
আধিক বছরে মোট পরিবৃদ্ধির হার 
নৈতিবাঁচক বা। মাইনাস হবে বলে 
কেউ কেউ অনুমান করেছেন। 
কারণ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে 
খরায় দরুণ প্রায় ১১* কোটি টন 
খাস্শস্ত কম উৎপাদন হবে। কৃষি 
উৎপাদনে এই শ্বল্পতা এবং বছি- 
বাণিজ্যে ঘাটতি দরুণ মোট পূরি- 
বৃদ্ধির হার গত বছরের পর্যায়ে রাখা 
লম্ভব হবে কি ন! দেটাই চিন্তায় 


ছুটি 


বিষয়। ভার উপর সার! দেশে 
বিছ্যত ও জালানি কয়লার উৎপাদন 
হ্রাসের ফলে মোট শিল্পোৎপাদনও 
হান পেয়েছে। রেল,' ও লড়ক 
পরিবহনের অবস্থা তো সঙ্গীন। 
কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদন কমছে 
অথচ এর পরও হাসকৃত উৎপাদন 
পরিবহনের মত যথেই ওয়াপন পাওয়া 
যায় না। | 
স্থৃতরাং আকস্মিকভাবে বাধিক 
অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার পাচ 
শতাংশ করার সিদ্ধান্তকে নিতান্ত 
ফাকা আওয়াজ বলে ধরে নিলে 
দোষ দেওয়া যায় না। | 
পরিকল্পনা! কমিশনের আলো- 
চনায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 
এট? যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু এই সংকল্প 
কার্যকয়ী করার কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 
বাজেটে নেওয়া হয় নি। বরং 
গ্রামীণ জলদরবরাহ প্রকল্প, খানের 


বদলে কাজ, অতিরিক্ত কর্মমংস্থান 
প্রকল্প ইত্যান্ধি ক্ষেত্রে কেন্সীয় 
বাজেটে বরাদ্দ কমানে। হয়েছে । 

এতেই বোবা! যায় যে দেশের 
মামুযকে খুশী করার জন্যে যে সকল 
কথা.বল। হ্য়, , কেন্দীয় সরকার অর্থ- 
মধ্যী না করে তা কার্যকরী না 
করার ব্যবস্থা নেন। 


আমর! জানি নী, কেন্জ্রীয় সর- 
কার এবং পরিকল্পনা কমিশন কেবল 
মে মাসে নয়টি রাজ্যের বিধানসত1 
নির্বাচনে দলীয় সুবিধ! করে নেওয়ার 
‘অন্যে এই সকল সিদ্ধান্তের কথ! 
ঘোষণা! করেছেন কি না। কিন্ত 
বাস্তব পরিস্থিতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
ও কলাকৌশলের অপেক্ষা রাখে 
না। অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন 
হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ দময় 
দেশের মানুষকে সত্য কথা না বলে 
কাকি দেওয়ার প্রবণত! বিজ্ঞজনো- 
চিত নয়। 

চলতি আধিক বছরেই আমা- 
দের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা 
বহির্দেশীর লেনদেন ঘাটতি এবং 


০প্রায় চার হাজার কোটি টাকার 


বাজেট ঘাটতির ব্যবস্থা করতে ছবে। 
এর জে অবশ্যই মুদ্রান্ফীতি ঘটবে । 
এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত 'ব্যাক্কগুলির হাতে 
পেষাংশ *ম পৃষ্ঠা. ' 


মংবাদ গরিবেধনে কুগমণ্ডুবত। 


দর্পণের প্রতিনিধি 
নয়াছিজ্ী £ যে কোন একদিনের 
কলকাতার বাংলা এবং দিল্লীর 


ইংরেজী কাগজগুলি মিলিয়ে দেখুন । 
আমার সামনে রয়েছে রবিবার ১৩ই 
এপ্রিলের কাগজগুলি। প্রথমে 
আকার এবং যুল্য। আনন্দবাজার 
এবং যুগাস্তর রবিবাসরীয় অংশ নিয়েও 
আট পৃষ্ঠা এবং ভার.অন্ প্রত্যেক 
ক্রেতার থেকে আদায় করেছে যথা- 
ক্রমে ৪* ও ৩৮ পন্পস! প্রতি 
কাগজ । ৪* পয়লা! দামে ন্টেটস্‌- 
ম্যান দিয়েছে ১৪ পৃষ্ঠা, ৪* পয়সা 
দামে হিন্দুস্তান টাইমস্‌ ১৮ পৃষ্ঠা, 
টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়। ২* পৃষ্ঠা ! 

দিলীতে বনে বাংলা কাগজ 
দেখতে চাওয়ার অন্ত খেসারত দ্বিতে 
হয়েছে আমায় আমন্দবাজার ওয়া- 
লার কাছে আরো ২২ পয়সা এবং 
যুগাস্তরের বেলায় ১৮ পয়সা বিমান 
ডাকের খরচ! বাবদ। স্টেটপৃম্যান 
ত আপনারা কলকাতায় পান স্বতরাং 
বিমান মাশুলের কথা ওঠে না। যদি 
হিন্বস্তান টাইমস কিনে থাকেন 
তাহলে অতিরিক্ত বিমান শুন্ধ দ্বিয়ে- 
ছেন ১* বা ১৫ পয়সা, তার বেশী 
নয়। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বেলায়ও 
তাই। কলকাতায় ক্ষীণ কলেবর 
কাগজগুলির বেলায় বিমান শুদ্ধ অত 
বেশী কি করে হোল তাহলে? দিলী 
থেকে কলকাতার ভাড়ার চেস্সে কি 
কলকাতা থেকে দিল্লীর ভাড়া তাহলে 
বেশী ? যদি হয় তাহলে কি আনন্দ- 
বাজার দে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কিছু 
করেছে? করা ত উচিত, কারণ 
দিল্লীর বাঙ্গালীরা আনন্দবাজার 
যুগান্তর ফেন! বন্ধ করে ধ্বিচ্ছেন। 
নিজ প্রদেশ আর ভাষ! প্রীতির 
খেসারত অত উচু হারে আর তারা 
দিতে রাজী নন। 

আমি অবশ্য পয়সা! দিয়ে রোজ 
আনন্দৰাজার যুগান্তর কেনার তাগিদ 
কখনো বোধ করি শি, কলকাত] বা 
দিল্লী কোথাও নয়। নিজেকে 
বাঙ্গালী বলে পরিচক়্ দিতে কথনে! 
কুঠার কারণ দেখি নি, কিন্ত এ ছুটি 


| কাগজ ন! পড়লে বাঙ্গালীত্ব বজায় 


থাকবে ন! তা-ও কখনে। মনে হয় 
নি। বরং আশঙ্কা হয়েছে এবং ক্রমশঃ 
বাড়ছে যে কেবল আনন্দবাজার এবং 
অথবা! যুগাস্তর পড়ে যারা হাল ছুনিয়। 
সন্বদ্ধে জানতে চান তার? আর বেশী 
ঘিন বাঙ্গালীর জান বুদ্ধি সম্বদ্ধে গর্ব 
করতে পারবেন ন]। 

বিদেশের খবরের ত কথাই 


নেই। আনন্দবাজার যুগাস্তর কৃপ-, 
ছুটির মণ্ুকদের দুটি অতদূর ষাঁওয়া- 


অদভ্তব হয়ে পড়েছে । লাইবেরিয়ার 
সামরিক অভ্যুখান এবং রাষ্ট্রপতির 
প্রাণনাশের সংবাদ কাগঙ্জ দুটি ন! 
দিয়ে পারেনি কিন্তু শুধু আনন্দবাঙ্গায়ে 
যারা খবরটি পড়েছেন তাদের কেউ 
কেউ হয়ত" এখনে! ভাবছেন যে 
প্রেসিডেন্ট উইলিয়য টল্বারট বোধ 
হয় দোভিয়েট ইউনিয়নের আশে- 
পাশের কোন রাষ্ট্রের প্রান ছিলেন, 
নইলে “নাইবেরিয়ান* বেতার থেকে 
খবরটি উধৃত হবে কেন? আনন্দ- 
বাজাররালার! বলবেন ওটা ত 
পরিষ্কার ছাপার ভুল, সবারই হয়। 
ঠিক কথখ1। কিন্তু খবরটি তাৎপর্য 
বুঝিয়ে দেওয়ার জন্ত তার] কি করে- 
ছেন? দ্রিললীর কাগজগুলি সংবাদের 
লজে ম্যাপ ছেপে পাঠকদের বুঝিয়ে 
দিয়েছে লাইবেরিক়া কোথায়। 
আনন্দবাজার অত জায়গা কোথায় 
পাবে? আট পৃষ্ঠার জন্তে ত “মন্দ 
মধুর বাতাস আর শাস্তি” নিয়ে 


অসমীয় পর্ব বিহ উপলক্ষে পরী উড়ে 


আদার অসহ ন্যাকামি ছাপতে 
হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠা! পরী হচ্ছেন 
ইন্দিরা! গান্ধীঁ-বিহর দিনে আসাম 
সফরে গিয়েছিলেন । 
লেবাননে ইউ-এন ফৌজের ওপর 
হামলা বা ইরাণের দর্বশেষ ঘটনাবলী 
আনন্দবাজায় যুগাস্তর পাঠকদের 
পরিবেশন করার কোন প্রয়োধ্জন 
বোধ করে না। ভারতের অন্তান্ত 
রাজ্যের খবরও বিশেষ না। দিলীর 
কাগজগুলিতে বিদেশের খবর মোটা- 
মুটি এবং দেশের অন্তান্ত অঞ্চলের খবর 
বেশ বিশদভাবেই থাকে । সেগুলি 
জানবার কি কোন প্রয়োশ্রন বাংল! 
সংবাদপত্র পাঠকের নেই ? ধরুন ১৩ই 
এপ্রিল তারিখৈর স্টেটসম্যান, টাইমস্‌ 
অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমসে 
প্রকাশিত কতকগুলি সংবাদ বিহারের 


বিশ্ববি্ভালয়গুলিতে অধ্যবস্থা, উড়িস্যায় 


খান্ঠাভাব, ডালের কন্যার নতুন কমি- 
উনিষ্ট পার্টি গঠনের তোড়জোড়, 
ভজনলাল আর বনসীলালের মধ্যে 
রেশারেশি, বিভিন্ন ন্লাজ্যে নির্বাচনের 
জন্য বিভিন্ন ব্লাজনৈতিক দলগুলির 
প্রস্ততি । একই তারিখের কল- 
কাতার বহুল প্রচারিত বাংলা-দৈনিক 
ছুটিতে প্রায় কিছুই নেই-_মাত্র দু? 
এক ছিটেফোট]। 

আনন্দবাজার যুগাস্বয়ের লম্পা- 
দকের! নিশ্চয়ই তাবেন ওসব খবর 


~ 


॥ পীচ ॥ 


| ছাননবাজার যুগান্তৱের মুনাফাবাজীর এবং 


বাঙালীদের না জানলেও চলবে! 
কিন্ত এল আই দি প্রিমিয়মের হার 
কমাচ্ছে এই খবরটি ত অন্ততঃ 
বাজালীর1 জানতে চান। একাগঙ্জ 
ছুটিতে ত চোখে পড়লে! ন]। 
চৌষটি- কলাম কাগজে যদি প্রাত্ন 
চল্লিশ কলামই বিজ্ঞাপন হয় তাহলে 
আর খবরের জায়গা আসবে কোথা 
থেকে? মানলাম, কিছু বিজ্ঞাপনের 
জন্যও পাঠকেরা! কিছু কাগজ 
কেনেন। কিন্ত তার! ত নিশ্চয়ই 
দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর দঙল্গেও . 
পরিচিত হতে চান। আনন্দবাজার 
যুগাপ্তর পড়লে লে উদ্দেশ্র মিটবে 


না। আরে? দশ বিশ বছর এভাবে 


চললে এই ছুটি কাগজের দয়ায় 
বাঙ্গালীদের একাংশ হয়ে পড়বে দেশ 
বিদেশ লম্পর্কে সম্পূর্ণ ধ্যান ধারণা" 
হীন। , | 

ঘদি সেজন্ত বলি যে আনন্দ- 
বাজার যুগান্তর যথাক্রমে ৪* ও ৩৮ 
পর্দার বদলে সপ্তাহের ছণদিন 
ছাপৃষ্ঠা এবং রবিবারে আটপৃষ্ঠা কাগজ 
দিয়ে শুধু মুনাফাবাজী করছে তাই 
নয়, লংবাদ পরিবেশনের, দ্বায়িত্ব ' 
এড়িয়ে বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট 


করছে তাহলে কি খুব অন্তায় হবে? 


সরকারী ডাক্তারের 
বেসরকারী চাকরী 


কাটোয়| ২৪শে এপ্রিল £ স্থানীয় 
মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার প্রশাস্ত 
কুমার দাস আগষ্ট ১৯৭৮ থেকে আজ 
পর্যন্ত দৈনিক ৩ দণ্ট] করে (২-৫টা 
১ লগ্ডাহের ৩ দিন স্থানীয় 
টু্পেন্টস হেল্থ হোমে 'ছাত্রছাত্রীদের 
চিকিৎ্দা করে চলেছেন এবং পার্নি- 
শ্রমিক হিসেবে মাসিক ১৫, টাক! 
বেতন পাচ্ছেন । এখন প্রশ্ন একজন 
সরকারী চাকুরে যিনি পাবলিক 
দাভিদ কমিশনে এখনও উত্তীর্ণ 
হন নি, এড হক এ্যাপয়েষ্টমেন্টে 
বলবৎ চাকরীতে আছেন তিনি অন্ত 
কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কি 
চিকিৎসার জন্ত পারিশ্রন্নিক নিতে 
পারেন? কলকাতার টুডেণ্টস হেলথ 
হোমের কর্তৃপক্ষ এতটা অপদার্থ 
কিতাবে হলেন বে, তার! স্থানীয় 
কোন প্রাইভেট প্র্যাকটিম করেন 
এমন ডাক্তারকে নিযুক্ত না করে " 
উক্ত পদে একজন সরকারী ভ।ক্তারকে - 


, নিয়োগ করে সমস্ত শিষ্টাচার লঙ্ঘন 


করলেন? স্থানীয় হাসপাতালের 
শেষাংশ »ম পৃষ্ঠার 


চা 


ছয় 


হুদ 


ক্রান্তিলগ্নে বাঙালীর ্ান্ম্িকঞা্া 


কালিদাস কুণ্ডু 


‘ 


অধিকারী হয়ে আাঙ্গলিসাইজড 


হতে চেষ্ট! করেছে । বিত্তহীন, বিদ্যা. 


্রশ্নী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটেছে যুদ্ধ ও 


” দ্বেশবিভাগ-উত্তর কালে। 


পরিশেষে একটি কথা, অকপটে 
বলে রাখা ভাল। হথধেন্দুবাবুক্ 


* প্রবন্ধগুলিতে নিবন্ধ যুক্তির মধ্যে 


নিরিখে মধ্যবিত্ত অন্ধকার 2 হধেনু মৈজ 


প্রকশক : সবিতা মৈআ। 
দাম £ বারে! টাকা । 
“নিরিখে মধ্যবর্তী অন্ধকায’ কোন 
কাব্যগ্রন্থের নাম নয়, লেখকের সৎ 
পরিশ্রমজাত কয়েকটি প্রবন্ধেক্প সং-$ 
বলুন । ‘বুদ্ধি, ‘যৌথ জীবন’, শুরু, 
“শিক্ষিতা,, "নিরপেক্ষতা? “বিচার” 
ও 'বাঙ্গালী+_-এই সাতটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত প্রবন্ধ ংকলনটি তীক্ষ সামা 
জিক দৃষ্ট ও বিশ্লেষণের প্রতিশ্রুতি 


বহন করে। 


সম্প্রতি বাংল] প্রবস্ধ দাহিত্যে 
বুদ্ধিদীধ্ধ আলোচনার ধারাটি যেন 
কিছুটা স্তিমিত । স্থধেন্দুবাবুয উত্তম 
ও গবেধণাধূলকা ' দৃষ্টিকোণ এই ধিক 
থেকে উৎদাহব্যপ্রক এবং চিন্তার 
খোরাকেক দিক থেকে কিছুট! উদ্দী- 
পনামুলকও বটে । + 

ভূমিকায় তিনি বছেছেন_- 
“ভূয়োদশীঁ সহিষ্ণু মনন প্রতি মূহূর্তে 
সংগ্রাদের প্রস্তুতি বাড়ায় ।* সংগ্রাম 
ছাড়া তো পথ নেই, তাই খতিয্নান 
কষে যেতেই হবে| 

প্রাবন্ধিক স্ধেন্দুবাবুর এই 
সংগ্রামী মনোভাব তার আলোচন! 
ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অংশত প্রতি- 
ফলিত হয়েছে--একথা আগেই বলে 
রাখছি। : 

“বুদ্ধি” শীর্ষক অধ্যাস্নটিতে তিনি 
“বুদ্ধি যে সংজ্ঞা নির্ূপণের চেষ্টা 
করেছেন তার সঙ্গে একমত না 


, হয়েও একথা! বলা যেতে পারে, সীমা- 


'বদ্ধতাবে উনিশশতকী বাঙালী 
সহাজে “বুদ্ধির ; প্রতিষ্ঠা হয়েছে 
যূলতঃ বিদ্যা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও 
মানুষের সহজাত বুদ্ধির সম্মেলনে । 
স্থধেন্দুবাবু আর একটু পরিশ্রম 
করে বুদ্ধির সঙ্গে লামার্জিক উৎ- 


পাদনের সম্পর্কটি তুলে ধরতে পার- 


তেন। উত্পাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ভাবে যুক্ত নয় এমন সামাজিক শ্রেণী- 
গুলি যে বুদ্ধি গর্বে স্ফীত, তায় 
ভিত্তি কিন্তু সম্পত্তি, বিস্তা নয়। 
কেননা, ‘বিদ্ভ? কথাটির ব্যবহার 
ব্যাপকতম- অর্থেই। কৃষিজীবী 
মধ্প্যজীবী, শ্রমজীবী-_প্রতিটি শ্রম- 
জীবীকেই কিন্ত কিছুট। বিদ্যা আয়ত্ত 
করতে হয়। জীবিকার জন্য বিদ্যা 
_এটা প্রায় আদিম অবস্থা থেকেই 
চলে আসছে । রাষ্ট্রক্ষমতায় নেতৃ-. 
ত্বানীন শ্রেণীগুলি শ্রেণীগত আধি- 
পত্যের জোরেই বিদ্যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব 
জাহির করে। 


‘৭৬181১, গলফ ক্লাৰ রোড, কলকাতা-1৩ 


পড়েনি । 


আত্ম গৌরবের 'কোন ফোষ চোখে 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 


- প্রবন্ধ অনেক দময় আত্মঘীবনীমূলক 


ব্যক্তি স্বাতস্তযবাদ ও যৌধ জীবন’ 
শীর্ষক অধ্যাত্নটিতে মৈত্র মহাশয় হে 
আলোচনার নুত্রপাত করেছেন তার 
পিস্কান্তটি কিন্ত সমাজ তত্বের ছার! 
গ্রাহ্য নয়। তিনি বলেছেন, 
“যৌথ পরিবার বা ষৌথ জীবন 
উভয়ই ক্রমশঃ অতীতের গর্তে নিম- 
জ্জিত হবেই ।” যৌথ পরিবার তেঙে 
যায় সামাজিক সম্পর্ক ও উত্পাদনের 


সম্পর্কগুলির পরিবর্তনশীলতার জন্য | . 


ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদ কোন বহিরাগত 
ধারণা নয় । সীমাবদ্ধ জমির উপর 


ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, পু'জি- 


বাদী বিকাশের ফলে নগরকেন্দিক্ 
মানসিকতা, পুরাতন পদ্ধতিতে 
শোষিত হওয়ার অনিচ্ছা ইত্যাদি 
ব্যক্তিকে ষৌথ জীবন . থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে.দেক়। যৌথ জীবনের তিতি 
ছিল কৃষিভিত্তিক লমাজ ও পারি- 
বারিক সম্পত্তি । ব্যক্তিগত, পারি: 
বারিক সম্পত্তি লোপ পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে- ব্যক্তি স্বাতস্্যবাদ্েরও 
উচ্ছেদ হবে, কিন্তু যৌথ জীবনের 
নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ঘৌধ- 
জীবন থেকে শ্রেণীহীন সমাজের 


. ঘৌথ জীবনে উত্তরণের মধ্যে গুণগত , 


সামাজিক পরিবর্তনের সত্যটি ভুধেন্দু 
বাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর 
একটি. কথা, এ্রিতিহাপিক নির্তির, 


, নির্বদ্ধে” ততটি হধেন্দুবাবুর বৈজ্ঞানিক 


মশাক্গ সচেতনতাকে বোধহস্ একটু 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে । i 

‘শিক্ষিত'__এই অধ্যায়টিতে 
সেথক A, F, Pollaad-কে উদ্ধত 
কয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে 
Pollard-এর. মতামত সর্বজনগ্রাহ্য 
নন্র। ‘Without 
and industry there can be no 


commerce 


middle class"—এই মস্তবাটি এক-. 


পেশে ও অসম্পুর্ণ। লামস্ততঙ্ব থেকে 


* পুঁজিবাদে উত্তরণের ক্রান্তি মুহূর্তে 
"মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল 


ইউরোপে । আমাদের দেশে মধ্য- 
বি্ত শ্রেণী সাজঙ্যিবাদী ইংরেজের 
বার্থরক্ষার, প্রত্বোজনে ' উদ্ভুত 
হয়েছিল। উনবিংশ শতাবীর 
নাগরিক.জভিজ্াত সমংপ্রদ্বায় একদিকে 
ভূ সম্পত্তির অধিক্কারে, অন্তদ্দিকে 
ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে 
সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিস্তার জোরে বিভবের 


হয়ে ওঠে। প্রশংসনীয়ভাবে লেখক 
এই , ঘোষ থেকে নিজেকে মুক্ত 
রেখেছেন। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী 
বুদ্ধিষ্বীবী শ্রেণীর বর্তমান দংকটের 
যে প্রেক্ষাপট তিনি তুলে ধরেছেন 
তা আর একটু বিস্তৃত হলে স্থধেন্নু 
বাবুর সৎ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অতি- 
নন্দন কুড়োত বিদ্ধ মহদে-_একথা 
জোর দিয়ে বলতে পারি। 


অর্থনীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
প্রায় ২৫০** কোটি টাকা আমানত 
রয়েছে। মৃত্রাক্ষীতির হার প্রায় 
২* শতাংশ । মৃ্রান্ধীতির উপর 
নিয়ন 'রাখার.জন্তে ব্যাস্গ বণ 


সংকুচিত কর! হচ্ছে। কিন্তু নতুন 


শিল্লোষ্ধোগ গড়ে না উঠলে পণ্য 
সরবরাহ বাড়বে না এবং নতুন কর্ম- 
সংস্থানও হবে না। 

আসলে বর্তমান বেন্দীয় সরকার 
প্ররস্পরবিরোধী নীতি গ্রহণ করে 
এগোতে চাইছেন । পেনিলোপের 
মত দিনের বেল যা বুনছেন, রাতে 
তাখুলে ফেলছেন। এ ধরনের 
নীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত 
কর] দূরের কথা যেটুকু আছে তাও 
রক্ষা! করতে পারে না। এই নীতি 
পুঁজিবাদের সংকটকালে দিশাহারা 
অলনোভাবই প্রকাশ করে । 

সারা বিশ্বেই এখন পুঁজিবাদী 
সংকট পরিব্যাপ্ত । এক পু'জিবাদী- 
ছেশ অপর পু'জিবাদী দেশের উপর 
তাত সংকটের তার চাপিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছে ।. আবার প্রত্যেক 


.পুণজিবাদী দেশ নিজেদের দেশের 


মেহনতী মার্ধুষদের উপর সেই ভার 


* চাপিয়ে দেবার নীতি অনুসরণ 
করছে। এছাড়া তাদের উপায় 
নেই। বর্তমান ফেন্রীয় সরকায় 


একই পু*জিবাদী পরিকল্পনার পথ 
ধরে চলেছেন। এই পধ পরিত্যাগ 
করে মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কারের 
পথ না ধর] পর্যস্ত কোন পরিকল্পনা 
কমিশনই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারবে না। বরং হাম্তকরভাবে 
অপদস্থ হয়ে তাদেরও ষবনিকার 
অন্তরালে প্রস্থান করতে হবে। এই 
পরিকর্পনারও ছুটি হয়ে যাবে । 


১১৮* সালের ৪ মে হাইভপার্কে 
লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশের মধ্য 
দিয়েই গ্রেট ব্রিটেনে পালিত হয়ে- 


ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস । 


মার্কসের কন্তা এলেনন মার্ক ও 
তার স্বামী এডওয়ার্ড এতেলিং এই 
সমাবেশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 
তাদেরই নেতৃত্বে গঠিত অদক্ষ 
শ্রমিকের ইউনিয়ন যোগ দিয়েছিল 
এই সমাবেশে । তা ছাড়া লণ্ডন 
ট্রেউন কাউন্সিল ও *হ্ড,/কম্িউ- 
নিষ্টরাও এই সমাবেশে যোগ দর্শন 
গ্রেট বৃটেন কমিউনিষ্ট পার্টির অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা (১১২* দানে) টম ম্যানের 
নেতৃত্বে । ১৮৩৬ থেকে -১৮৫* শাল 
'পর্ষস্ত চার্টিই আন্দোলনের বার্থত! 
আর অন্তদিকে ১৮৪৮ থেকে ১৮৮০ 
সাল পর্যস্ত শিল্পের বিপুল বিকাশের 
ফলে ঘে দীর্ঘ ঘুমের জড়তা এসে- 
ছিল, তা অবশেষে ভাঙ্গল । 

" ১৮৯৬ সালে জেলে আটক 


- অবস্থাতেই লেনিন রচন1 করেছিলেন 


মে দিবসের ইন্তেহার। এক মাস 
পরেই শুরু হল দেশজোড়। স্থতোকল 
ধর্মঘট । এ ইন্তেহার, প্রেরণা জোগান 
ধর্মঘটে । দালে খারকতে 


সংগঠিত হল মে দিবসের বিশাল 
লযাবেশ। 
চীনে প্রথম মে ‘দিবস পালিত 


হয়েছিল ডাঃ সান ইয্নাৎ সেনের 
নেতৃত্বে ১৯২৪ দালে। চিন্নাং 


কাইশেকের য়াজত্বে অবশ্য তা বে- 
আইনী হয়েছিল । 


অনেকে ১৮৮৬ সালের শিকাগো 
শহরের শ্রমিক আন্দোলনের কথা 
জানেন । কিন্ত জানেন না ঘে এরও 


১৯৩০ 


পূর্বে ১৮৬২ সালের যে মাসে দিনে 


আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়! 
ষ্টেশনে বায়ো’শ রেল শ্রমিক করে- 
ছিলেন ধর্মঘট । ভারতবাসী 
হিসেবে এট! আমাদের গৌরব । 
ভারতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মে 
দিবস পালিত হয়েছিল ১৯২৩ 
সালের পয়ল। মে মাত্রাজের শমৃদ্র- 


নৈকতে শ্রমিক নেত! সিঙ্গায়াতেলু * 


চেটগ্ারের সভাপতিত্বে। মে 
ধবিবনকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা 


, করার জন্ত লরকারের কাছে অনুরোধ 


ক্র! হয়েছিল । হাতের কাছে লাল 
ঝাণ্ড! না থাকায় চেটিয়ার নিজ 
কন্তার শাড়ি ছিড়ে তা দিয়ে 


পতাকা তৈরী করেন। চেটিবারও 
মীরাট যড়ষত্ব মামলার “অন্ততম 
আমামী ছিলেন। 


১৯২৬ লালে লাহোরে বিভিন্ন 
পোষ্ঠারে সঙ্জিত হয়ে ধর্মঘটী টাঙ্গা' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২র! মে, ১৯৮০ 


দেশ বিদেশে মে দিবস 
পালনের ইতিহাস 


ওয়াল! শ্রমিকেরা! বে দ্বিবস পালন 
করেন ও লালবাগ গড়ান । সেখানে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর আবছল 
মজিদ । - তিনি ভারতে প্রথম “কমি- 
উনিই ষড়যন্ত্র মামলার? (পেশোয়ার) 
দণ্ডিত হুন এবং মীরাট যড়মন্ত্র যাম- 
জাত সাত বছর রা সাজা ভোগ 
করেন। 

১৯২৭ সালেই প্রথম এ, নর 
টি, ইউ, সি থেকে মে দিবস পালনের 
জন্ত সমস্ত প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন” 
গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন 
‘ণবাণী’র বিশেষ সংখ্যায় কবি 
নজরুল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক 
সঙ্গীতকে বাংলায় প্রথম তর্জমা! কর- 
লেন। বর্তমান রঞ্জি স্টেডিয়ামের 
ময়দানে ধর্মঘটী ক্রেন শ্রমিকরা - মে 
দিবস পালন করেছিলেন । 

" মেবছর বোস্াইতেও মে দিবস্‌ 
পালিত হয়েছিল বিরাট উৎসাহের 
লঙ্গে। ভেমজি রোডের বিরাট সভায় 


=বক্তৃত!। করেন এন, এম, যোশী, 


ফিলিপ স্পাট ইত্যাদি । 

১৯২৮ সালে কলকাতার শদ্ধাঁ 
নন্দ পার্কে মে দিবসের সমাবেশ হয় । 
১৯৩২ সালে মে দিবস পালনের 
আহ্বান জানিয়ে বর্তমান গণশক্তি 
পত্রিকার সম্পাদক মরোজ মুখার্জর 
উদ্োগে বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টির 
কলকাতা কমিটির নামে যে ইস্তে- 
হারটি প্রকাশিত হয়েছিল তা তৃতীয় 
কমিউনিষ্ট আত্তর্জীতিকের স্বীকৃতি 
পায়। ১৯৩৭ সালে মে দ্বিবসের 
একট! পোস্টার ছাপার জন্ত বর্তমানে 
পি, আই, টি, ইউ, নেতা কমল 
সরকারের তিন মাস জেল হয়। এ 
বছর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের একটা 
অংশও মে দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে শুক কয়ে । ১৯৩৯ কলকাত। 
ও বোস্বাইতে এ, আই, টি, ইউ, সি 
ও জাতীয় কংগ্রেস যুক্তভাবে মে দিবস 
পালন করে। 

১৯৪* সালের মে দিবসে শ্রন্ধা- 
নন্দ পার্কের সতায় সভাপতিত্ব করেন 
স্থভাষচন্দ্র বস্থ। সালে 
কলকাতার নয়দানের বিশাল সায় 
রজনী পাম দত বক্তৃতা করেন । কবি, 
সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন, “পয়লা 
মের কবিতা, ১৯৪৬. 
“লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে 

দিগন্ত থেকে দিগন্তে 
১ কী হবে আর কুকুরের মতে] বেচে 
| থাকায়? 


১৯৪৬ 


~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা মে, ১৯৮০ 


যে দ্রিবস পুঁজিবাদ খতমের শপথ দিবস 


চন্দন পাঠক 


কংসের কারাগারে প্রীকষের জন্ম 
হয় যেমন কংস বধের জন্ত তেমনি 
পু'ঞিবাদের গর্ভেই জন্ম নেয় সমাজ- 
বাদ পু'জিবাদ খতমের জন্ত । পু'জি- 
বাদের বিরুদ্ধে আজ যে দড়াই চজছে 
তামাম দুনিয়াতে 'ভার কিন্ত প্রথম 


“আত্মপ্রকাশ বিশ্বের অন্ততম পুঁজি- 


বাদী দেশ আমেরিকাত্তেই ১৮২. 
লালে। 

পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে 
কিতাবে শোষণ করে তা শ্রমিকশ্রেণী 


" প্রথম টের পেলেন ১৮*৬ সালে। 


ফিলাভেলফিয়ার ধর্মঘটী জুতো শ্রসিক 
নেতাদের বিরুদ্ধে যখন মালিক শ্রেণী 
ষড়বন্ত্রের মামল] শুরু করলেন । 
হর্ধোদয় থেকে হুর্যাস্ত কাজের নিয়ম 


". চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 


~ 


৮ এ 


1 


আঠায়ে! থেকে কুড়ি ঘণ্ট পর্যস্ত তখন 
শ্রমিকদের কাজ করানো হোত । 
- চৌদ্দ বছরে শ্রমিকদের চেতনার 
আঘাত হানতে হানতে অবশেষে 
১৮২* সাল থেকে শুরু হোল শ্রমিক 
শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই। শুরু হোল 
ধর্মঘট । শুরু হোল ধর্মঘটী শ্রমিক- 
দের বিরুদ্ধে অত্যাচার । পাশাপাশি 
সংগঠিত হতে থাকেন শ্রমিকর।। 
১৮২১ থেকে ১৮৪* লাল পর্যস্ত। 
দৈনিক দৃশঘণ্ট] কাজের দাবীতে শুরু 
হয়'আদ্দোলন। ১৮৫০ সাল থেকে 
কাজের ঘণ্টা কমানোর দ্বাবীতে 
সোচ্চার হয়ে উঠছিলেন বিভিন্ন 
দেশের শ্রমিকরা । দ্বিকে দিকে 
শ্লোগান উঠতে থাকে, ‘...আট ঘণ্টা 
কাঙ্গ, আট ঘণ্টা আমোদ প্রমোদ, 
আট ঘণ্টা বিশ্রাম |” 

একদিকে পু'জিবাদী সংকট ঘার 
ফলে শ্রমিকদের অমান্যিক শোষণ, 
অন্তদ্দিকে মুক্তির নেশা । এমতা- 
বস্থায় ১৮৬৬ সালের ২*শে আগষ্ট 
ঘাটটি নিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতি- 
নিধির] বালটিমোরে মিলিত হয়ে 
শ্রমিক আন্দোলনের এক শক্তিশালী 
লংগঠন তৈরী করলেন যার নাম 
‘ন্যাশানাল লেবার ইউনিয়ন | এবং 
এই সমিতির নেতা ছিলেন বয়সে 
তরুণ উইলিয়াম এইচ সিলতিস। 
পরবর্তীকালে যিনি শুধু দিলভিস 
নামেই অত্যন্ত প্রিশ্ন এবং পরিচিত 
ছিলেন। এই'দিলতিমই এই ইউ- 


ঞলা 
নিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবসের কনভেন- 


শানে এতিহাপিক সি্ধাত্ত গ্রহণ 
করেছিলেন, ‘'---এই দেশের শ্রমিক 
শ্রেণীকে পু'জ্িবামের দাদত্ব থেকে 
মুক্ত করার জন্তে ঠিক এই মুহূর্তের 
সর্বপ্রথম এবং প্রধান কাজ হোল 
এমন একটি আইন পাদ করা যে 


আইনে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের . লমস্ত 
রাক্যেই কাজের দিন হবে আট 
ঘণ্টা । এই মহান লক্ষ্যপূল্ণ করার 
জন্ত সমগ্র শক্তি পূর্ণভাবে নিয়োগ 
করার সঙ্কল্প আজ আমর! নিচ্ছি.-- 

নিলভিসের নেতৃত্বে স্তাশানাল 
লেবার ইউনিয়নের আন্দোলনের 
চাপেই কিছু কিছু রাজ্য সরকার 
সরকারী কর্মক্ষেত্রে আট বট! কাজের 
'দ্বাবী যেনে নেয়। এবং ১৮৬৮/৬৯ 
এ মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইনসতাতেও 
একটি আইন পাপ হয়। হৃর্ভাগ্য 
আমেরিকার । ছূর্তাঙগ্য সার! বিশ্বের 
লড়াকু শ্রমিক শ্রেণীর । অল্প কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই সিলভিসেয়, মৃত্যু 
হয়। সিলভিসের মৃত্যুতে লগুনের 
শ্রমিক ইউনিয়ন ‘আস্তর্জাতিক’-এর 
সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ শোক 
প্রস্তাবে শ্রদ্ধা নিবেদন কর] হয়, 
*"*দকলের দৃিই ছিল দিলতিসের 
উপর । . বিপুল কর্মক্ষমতা ছাড়াও 
শ্রমিক শ্রেণীয় সেনানায়ক হিসাবে 
তার ছিল দীর্ঘ দশ" বছরের অভি- 
তা {+ 
নেই.” পিলভিসের মৃত্যুতে যে 
বিপর্ষন্থ নেমে আসে তাতেই বিলুপ্ত 
হয় স্তাশানাল দেবার ইউনিয়ন । 
এই মিলভিনের অন্ততম দাবী আট 
খণ্ট! কাজের দিনকে সমর্থন শুধু নয় 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন মার্কস তার ক্যাপি- 
টাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কাজের দিন 
অধ্যায়ে ১৮৬৭ সালে। . 

১৮৮১ সাল থেকে শুরু হোল 
লড়াই। পু'জির বিরুদ্ধে সরাসরি 
সামাঞ্জিক যুদ্ধ ঘোষণা । পুঞ্জিবাদের 
প্রতিত্বণা ৷ প্রকৃতপক্ষে ১৮৮১ সালের 


পর থেকে পৃথিবীটা শ্রসজীবী মান. 


যের চেতনার ইতিহাঁদ। এবং 
চেতনার পু'জির সঙ্গে কোন আপোষ 
নেই । ধর্মঘট তালা বন্ধ যে ঘেখানে 
যেভাবে পেরেছেন লড়াই করেছেন । 
১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ আমেরিকান গড়ে 
পাঁচশো ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ হয় | এবং 
দেড়লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন । 
১৮৮৫ সালে সেই ধর্মছটের সংখ্যা 
দাড়ায় সাতশো! এবং যোগদানকারী 


_প্রস্রিকের সংখ্য! দাড়ায় আড়াই লক্ষ। 


অপরদিকে পুজিবাদও নিচফ্ষির 


'ছিলন, প্রতিক্রিয়াশীল দালালরাও। 


নাইটস অব লেবার-এর নেতা টেরেন্স 
পাউভারলি গোপনে গোপনে চক্রাস্ত 
শুরু *করলেন। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে 
কার্যকলাপ, এসন কি নাইটস অব 
লেবার-এর সংঙ্গিই সঙ্গিতিগুলোকে 
প্রকাশ্তে ধর্মঘটে যোগদান না করার 


মেই দিলতিস আজ আন, 


পরামর্শও দেন । 

জোটবন্ধ শ্রমজীবী মাসযর। সরা- 
লরি সমন্ত চক্রান্তকে প্রত্যাখ্যান 
করেন। এবং নাইটস অব লেবারের 


৮ বিরোধিত] সত্থে কিন্ত ১৮৮৬ সালে 


পনেরেশ বাহাত্তরটি ধর্মঘট হয় এবং ছ 
লক্ষের বেশ শ্রমিক আন্দোননে 


যোগ দেন এবং এগারো হাজার. 


পাঁচশো বাষটটরটি প্রতিষ্ঠান এই ধর্ম- 
ঘটের আওতায়. পড়ে। অর্থাৎ এ! 
প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নাইট অব 
,লেবারকে সরাসরি শ্রমজীবী মাহষ 

প্রত্যাখ্যান করেন । এই সমস্ত ধর্ম- 

ঘটের মূলকেন্র দিও বা শিকাগো 

শহরে ছিল, কিন্ত ব্যাপকতা লাত 

করেছিল পিটমবুর্গ, ওয়াশিংটন, 

নিনসিন্যাটি, ধেণ্ট লুই, বালটিমোর, 

নিউইয়র্ক, ডেট্রয় হত্যাদ্বি শহরে। 

যূলদাবী একটা “কাজের দ্বিন আট 
ঘণ্টী, | এবং ১ল্লা মে-র আগের রবিবার 
সেন্ট লেবার ইউনিয়নের শ্রসিকর! 
১] মে-র আমর ধর্মঘট উপলক্ষে হে 

এতিহাদিক সহাবেশ করেছিলেন 

তাভে ২৫**০ শ্র্নিক জমায়েতে অংশ 

করেছিজেন। 

১৮৮৬ সালের ১লা মের আন্দো- 
লমের জঙ্গী চেহারায় এবং নীতিগত 
তাবে পরাজিত পু'জিবাধী মালিকরা 
তয়ে শিউরে উঠদেন। এবং বুঝতে 
পারলেন ১০৮৬ সালের পর থেকে 
পৃথিবীটা শ্রকৃতপক্ষেই শ্রমজীবী 
মানষের এবং পু'জিবাদের জুর্যান্তের | 
তাই তারাও শুরু করলেন জন্য 


আক্রমণ নিজেদের অস্তিত্ব বজায়; 
রাধতে। .ষে নৃপংশ আক্রমণের 
সাক্ষী শিকাগোর ছে-মার্কেট। 

১লামের সফল আন্দোলনের 
সমর্থনেই ওরা মে ম্যাককরমিক 
রিপার কারখানার ধর্মঘটী নিরব 
শ্রমিকদের এক সমাবেশে পু'জিপতি 
মালিক এবং বুর্জোয়া! শাসন ব্যবস্থার 
পোষা পুলিশ বাহিনী ঝাপিয়ে 
পড়লে! হিং জানোয়ারের মতে! | 
এবং রক্তাক্ত এই দমাবেশে ছজন 
অমজীবী মাহ্ষ : হলেন শহীদ । 
কয়েক শত শ্রমৃজীবী সাম্য হলেন 
আহত । সমাবেশ রক্তাক্ত অধ্যায়ের 
মধ্যে শেষ হোল ওরা মে ১৮৮৬ 
সালে। 

ওর] মে শ্রমিক হত্যার এবং 
পুলিশের পাশবিক অতাচারের 
প্রতিবাদ্ে!৪ঠা মে হে মার্কেট স্কোয়ারে 
একটি শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদী দতার 
শেষ মৃহূর্তে. হঠাৎ একটি বোমার 
আঘাতে একজন সার্দ্েন্ট নিহত' 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুর হোল 
শ্রমিক আর পুলিশে । যে লড়াইতে 
চারজন শ্রমিক ও লতেরজন পুলিশ 
প্রাণ হারালেশ। তারপর হছে 
মার্কেটের এই লড়াইয়ে স্পাইজ 
ফিসার, পার্সনন প্রমূখ শ্রমিক নেতা 
বিনাবিচারে ফাসীর মঞ্চে প্রাণ 
দিলেন। সেই থেকে শুরু হোল পুজি- 
বাছের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম 
শ্রেণী লড়াই ।' 

প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণী 


মে দিবস 


সেখ আমানুল্লা 


সময়ের সঞ্ধিক্ষণে এসে 


' বুকের এ ব্যথা হলক1 আগুনে পোড়ে 


“ বলো না কোথায় যাবো 


কোন মাঠে, ময়দানে, শস্যের নীড়ে 
কিংবা কোন দূর গাঁয়ে বাসা বাধা যাবে? 
অবশেষে ঘুরে ঘুরে পি'ড়ি পাতি, 
দর্বহারার রক্তের বিদ্বিত সূর্যের ঘরে 


এই মে দ্বিবসে ৷ 


শরুতানের উৎসবের আলোকসঙ্দার 


' ভুলিনি আমরা কেউ ইম্পাত জ্গীবন । 


ইতিহাসট] আটক] পড়ে থাকবে না 


গুটিকয় শকুনের হাতে! । 


অগনিত শহীদের দুরন্ত রক্তের বীজে 

মিশে আছে আমাদের দেহ, 

ভয়ের পাচিল সব তাই ভাঙে, ভেঙ্গে ষায়। 
ইস্পাত শপথ নিয়ে মে দিবসের রোদ্দরে রোদ্দুয়ে 
মানুষের মাত্র! হবে, হয়েছে কোথাও । 


রঃ ॥ সাত খ 


১ একটু সন্স্ত হয়ে উঠলেন । মালিক- 
পক্ষ তাদের এই জয়কে চিরন্তন জয় 
ভেবে নতুন করে শুরু করতে চাইলেন 
অত্যাচার । কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী নতুন 


। করে জেটবদ্ধ হতে শুরু করলেন। 


১৮৮৯ মালে ১৪ই আগস্ট বাস্তিল 
দুর্গ পতনের শতবাধিকী উপলক্ষে 
পৃধিবীর বিভিন্ন দেশের সুমংগঠিত 
সমাজতন্রী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
প্যারীতে সমবেত হুন। বিভিন্ন 
আলোচন! ও সভায় এই সমস্ত নেতৃ- 
বৃন্দের যূল লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়ালে 


পঁচিশ বছর আগে শিক্ষা্ডর মহান 


মার্ক ও এক্সেলেস যে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
ধ্যান ধারপাস্ম চেতনায় চিন্তায় 
অনুরূপ আর একটি নংগঠন গড়ে 
তোলা বা তারই পুনর্জন্ম দেওয়া। 
এইমব ভাবন। চিন্তাত জন্ম নিল নতুন 
এক শ্রমিক সংগঠন দ্বিতীয় আস্ত- 
জাতিক ৷ 

এই ব্বিতীয্ন আত্তর্ভাতিকের 
উদ্বোধনী নৃত্তান্র বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকার 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মে মাসের 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী চেতনাসমৃন্ধ 
আন্দোলনের কথ! শুনে এবং যুলদ্বাবী 
“আটঘণ্টা কান্জের দিনের যুক্তিতে, 
অনুপ্রাণিত হ্য় প্যান্ধী কংগ্রেসে একটি 
প্রস্তাব সর্বলম্মতি ক্রমে গ্রহণ 
করলেন? 

“যাহাতে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট 
দিনে প্রতিটি শহরের মেহনত মাহ, 
তাহাদের নিক নিজ সরকারের কাছে 
আটঘণ্টা কাজের সমক্রকে আইন 
করিবার দাবী উথাপন করিতে 


' পারেন-“সেই উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস 


একটি বিশাল আস্তর্জাতিক বিক্ষোত 
প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিস" 


ছেন--- V 


ঠিক তাঁর দুবছর পর ১৮১১ সালে 
ক্রসেলসে ছিতীয় আস্তর্জাতিকের পর- 
বর্তী কংগ্রেসে এই আাটবণ্ট। কাজের 
দ্বাবী-র “শ্রেণী সংগ্রামকে আরও 


. গভীরে এবং এতিহাপিক ১ল! মে-র 


সভা শোভাধাত্র'কে শ্রেণী চরিত্রের 


উপর আরও বেশী গুরুত্ব দিয়ে ১৮৮৯ 


সালের প্যারী প্রস্তাবকে আর একটু - 
সংশোধন করে নেওয়া! হলো এইভাৰে 
«--****ঘেখানেই সম্ভব মেখানেই কাজ 
বন্ধ রাখতে হবে-'" |” এইভাবেই 
শিকাগো শহরের ম্যাক-করনিক 
কারখানার শহীদদের শহা জানাতে 
ছুনিয়ার মজ্ততুর এক হয়। শিকা- 
গোর আন্দোলন আস্তর্জাত্তিকতাত্ন 
কপ নেয়। 

ষে মে দিবন পু'জিবাদীদের বুকে 
হাতুড়ী পেটায় আর শ্রমিকদের চোখে 
শেষাংশ ৮সপৃষ্ঠায় 


ধ আঁট । 





পয়গান পত্রিকায় কর্মী ছাটাই 
ও বেত্রাইনী কার্যকলাপ 
সরকারী নিদেশি অমান্য করা হচ্ছে 


কলকাতার পয়গাম পরত্রিকার 
কর্তৃপক্ষ গত জানুয়ারী ও. ফেব্রুয়ারী 
হ্রাসের মধ্যে পত্রিকার মোট ১ জন 
অদাংবার্দিক কর্মীকে বিন! নোটিশে 
চাটাই করে। কর্মীদের অপরাধ 


তারা! ইউনিয়নে অস্ততু ক্ত হতে কর্তৃ-. 


পক্ষের নিষেধ অমান্য করেছিল এবং 
কম্পোজ বিভাগের বে-আইনী 
কনট্রাই প্রথা মানতে অন্থীকার 
করেছিল। 

গত ছ"মাস ধরে ইউনিয়নের 
সঙ্গে এবং পঃ বঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী 
ফেডারেশনের সজে কর্তৃপক্ষের 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
মীমাংসা ব্যর্থ হয়। অবশেষে 
ইউনিয়ন একদিনের প্রতীক ধর্ম- 
ঘটের নিদ্ধান্ত নেন। উক্ত দিনে 
কর্তৃপক্ষ অসামাজিক ব্যক্তি তারা 
ধর্মঘট কর্মীদের প্রতি অমানবিক 
আচরণ করে। 

ছাটাই কর্মীর) দীর্ঘদিন ধরে 
পত্ষগামে কাজ করছিলেন । দীর্ঘ- 
দিনের গ্রতিঠিত পত্রিকা হওয়া এবং 


বর্তমানে যথেষ্ট দরকারী বিজ্ঞাপন ' 


পাওয়া সত্ব এখনও মালিকপক্ষ 
বেআইনী কনট্রাট প্রথা চালিয়ে 


যাচ্ছেন ঘা সংবাদপত্রে 
না। এছাড়া সংস্থায় কোনরকম 
নিয়মকাহুন মান! হয় না। যেমন 
কোন হাজির) খাতা নেই, কর্মীদের 
কোন পরিচয় পত্র দেওয়া হয়নি, 
পে-শীটে বেতন দেওয়া হয় না বেতন 


বোর্ডের সুপারিশ অঙ্পধায়ী বেতন ও 


মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হরনি। . ইণ্টা- 
রিম রিলিফ দেওয়া হয় না ই, এস, 
আই ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বলে কিছুই 
মেই । দর্বনিয় বেতন দেওয়! হয় 
৮৪ টাকা। 


ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ দরকারের 
শ্রম দপ্তর এবং বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রী 
ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষসপে হস্তক্ষেপ 
করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। 
শ্রম দপ্তর থাতাপত্র লহ কর্তৃপক্ষকে 
উপস্থিত হুবার নির্দেশ শ্রানানে 
মতে কর্তৃপক্ষ শ্রম দণ্তরেক্স নিছেশ 
উপেক্ষা করছে। কনট্রা্ট ইন্স- 


পেক্টরও এই নম রেজিস্টার্ড কনট্রাক-. 


টরকে বে-আইনী বলে জানিয়েছেন । 
ইউনিয়ন পয়গাম কর্তৃপক্ষকে ছাটাই 
কর্মীদের প্রতি মানবিক আচরণ 
করার জন্ত আহ্বান জানাচ্ছে। 


দুগাপুর অালয় ষ্টীল কারখানার 
শ্রমিকদের গণ-অবস্তান 


১৫ই এপ্রিল দার! .তারতবর্ষ-' 


ব্যাপী এ আই টি ইউ দির দাবী 


দ্বিবসের ডাকে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত ' 


কারখানার গেটে এযালয় স্টীল 
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে এ ধিন 
১২ ঘন্টার গণ অবস্থান পালন করা 
হুয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়ন (এ, 
আই, টি, ইউ, সি,) ইতিপূর্বে ১৮ই 
মার্চ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুছে লাগাতার 
সংগ্রাম সংগঠিত করার স্থজ্পাত 
করেছে। প্রস্তাব গত ৯ই এপ্রিল 
সেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট 
ইউনিয়নের তরফ থেকে দ্বেওয়! 
হয়েছে ।, যৌথ. আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য অন্তান্য "ইউনিয়নের 
লঙ্গে এর! আলোচনা ও বৃহতর 
আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্ভোগ 
গ্রহণ করেছে। 

বর্তমানে মিশ্র ইস্পাত কারখানার 
কর্তৃপক্ষ বলে কিছু লোক থাকলেও 
ভার? কিছু করার মত অবস্থায় নেই। 
কারখানার ভিতরের বর্তমান 


অবস্থা খুবই সংকটজনক। তাবে জড়িত। এমন একটি দন্ভাবনাপূর্ণ 


পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। ' 
তাই সাধারণ শ্রমিকের নিকট আযালয় , 


স্টীল শ্রমিক ইউনিয়নের অঙ্রোধ 
ঘটনা ব! পরিস্থিতির স্রোতে গা না 
ভাসিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য 
প্রস্ততি নিন। এছাড়া কোম বিকল্প 
যাস্তানেই। সংগঠিত সঠিক শ্রমিক 
আন্দোলনই শ্রমিকদের কার- 
খালাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 


তাদের দাবীগুলি বাস্তবায়িত 
করার অন্ত ইউনিয়ন সর্বস্তরে 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ' তথা 
এম, এল, এ, এম, পি ও রাজ্য সয়- 
কারের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে । আশা! 
করা যায় দ্বাবীগুলি সত্বর মীমাংসার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যথাযথ 
তাবে প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টি 
তাদের এম পি মারফৎ তুলে ধরবে । 
মিশ্র ইন্পাত কারখানার স্বার্থের সঙ্গে 


আমাদের জাতীয় স্বার্থ ওতঃপ্রোত 


ব্যাপক বিছ্যৎ ঘাটতির ফলে কারখানা আঙ্গ ধ্বংস হতে চলেছে। 


D 


চলে ' 


শপথ ছিবস 


৭ম পৃষ্ঠার পর 
উদ্ভাপিত হয় নতুন দিনের হুর্য, নতুন 
যুগের আলে! দেই মে দিবসের শ্বপ্ন 
চেতনার লড়াই সার! বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ার সঙ্গে লঙ্গে কিন্ত শোষণবাদ বা 
পুঁজিবাদ নতুন পথে এগিয়ে আসতে 
থাকে এই মে দ্বিবসের সংগ্রামী 
চেতনাকে বিলুপ্ত করতে । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অজ 
রাজ্যের সয়কার ১লা মে-কে শিশু 
্বাস্থ্য দ্রিবল বলে ঘোষণা করলেন । 
এবং এরই নেতৃত্বে ছিলেন নাইটস 
অব লেবার-এর মতে! আর একটি 


' প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়ন আমে- 


রিকাম ফেডারেশন অব লেবার । 
১৯২৮ লালে ফেভারেশন-এর সম্মে- 


,লনে কার্ষকরী পরিষদের একটি 


প্রস্তাবেই বোঝা যায় শ্রমিক শ্রেণীর 
দংগ্রামী ইতিহাণকে অবলুপ্তি ঘটা- 
নোর দন্ত শ্রমিক দরদী () একটি 
দল কি ন্যন্তারজনক কলঙ্কিত পথ 
নিয়েছিল,“.-এয পর থেকে ১1 মে 
পরিচিত : হবে শিশু স্বাস্থ্য দিবস 
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সদ সব 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা! মে. ১৯৮৯ 


হিসাবে, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ 
দিয়েছে ১জ1 মে’কে সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 


' শিশু-স্বাস্থ্য দিবস হিলাবে পালন 


করবার অন্য ঘোযণা জারি করতে । 
এই উদ্দে্ত অত্যন্ত মহৎ।** 
আরও উল্লেখযোগ্য যে এখম থেকে 
মে-দরিবধ আর ধর্মঘট দিবস বা 
কমিউনিস্ট দ্বিবস হিসেবে পরিচিত 
হবে না 1১১৮ 


এতো ঘটনা! সত্বেও কিন্তু ইতি- 
হান প্রমাণ করলে! আগামী দিন 
কখনও পু'জিবাদের নয় । আগামী দিন 
পুঁজিবাদের হতে পারে না। আগামী 
দিন বঞ্চিত মানুষের "শ্রথিকর্ছের | 
লংগঠিত সমাজবাদী মেহনতী মাহু- 
যের। এই লত্যকেই দামনে রেখে 
ও উপলব্ধি করেই ১৮৯৬ লালে 
হিতীয় আস্তর্জাতিকের জুরিকে 
অহ্ষিত কংগ্রেসে ১ল! মের প্রস্তাবে 
এজেলম নতুন এক সংশোধনী 


সংযোজন করলেন,*.**আট ঘণ্টার 


ফাবীতে ১লা যে তারিখে ষে শ্রমিক 
লমাবেশ ত! শ্রমিক শ্রেণীর সুদৃঢ় 
লংকল্পের দৃঢ় অঙ্গীকার-। এই দংকযল্প 





হল সামাজিক পরিবর্তনের মারফত 
শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপ সাধন করা 
এবং এইতাবে শ্রেণী বৈষম্যের 
বিলোপের মাধ্যমে লমণ্ত জাতির 
শাস্তির পথে আন্তর্জাতিক শান্তির 
একমাত্র সড়কে পদ্বাপণ কর)."') 


অর্থাৎ ১৮:৬ লালে ফিলাডেল- 
ফিয়ার ধর্মঘটী জুতে! শ্রমিক নেতাদের 
বিরুদ্ধে ষড়ঘঞ্ত্ের মামলার পরিণতিতে 
যে ক্ষোভ শ্রমিকদের বুকের মধ্যে 
দানা বাধতে শুরু করে ডা আন্তে 
আস্তে ১৮২* সাল থেকে রূপ নিয়ে 
সারা বিশ্বে ছড়াতে ধাকে। এবং 
১৮৮৬ সালের পর থেকেই মে, দিবস 
ধ্বনিত করলো ফ্যাসিস্ট আক্রমণের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সম্ভাব্য বিশ্ব- 
ব্যাপী পু'জিবাদ :ও শ্বৈরতাদ্রিক 
শির বিরুদ্ধে সমস্ত গণতাহ্রিক শক্তি 
ও মানুষের কাছে দংহতির আহবান। 
তাই ১৮৮৬ দালের পর থেকেই 
বিশ্বের শ্রমজীরী মাষ মে দিবসকে 


জানায় লাল সেলাম। li 
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সিসিক 2 


ইউনিয়নের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এই সরবণর সর্বদা তাদের সতে 


পাশে থাকবে । 


সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সাথে এই পবিত্র দিনে আসুন আমরা সংকল্প করি 
সারা দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করব। সাম্প্রদায়িক গ্রীতি ও 


জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ন রাথব। শ্রনিক,হুষক ও মধ্যবিত্ত এবং সমগ্র 
গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের এঁক্যকে চোবের মণির শ্রত লক্ষ! করব । 
প্রতিত্রিস্নাশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকব । 


২ মে দিবস জিন্দাবাদ ! রি এক হও! 


10461751189 


পশ্চিমবক্ত সরকার - 


সি 


চল 


দর্পণ || শুক্রবার ২রা মে, ১৯৮০ 


গোপাল 


গোপাল ভাড়ফে নিয়ে আগেও ছবি 


হয়েছে । সে ছবিতে ভাড়ামি ছিল, 


কিন্তু মদ! ছিলনা, সুল রসের রগড়ে 
জোর করে হানাবার চেষ্টা ছিল, কিন্ত 
ছিলনা রসোতীর্ণ প্রহসনের স্বতঃস্ফূর্ত 
উল্লান। তাই সে ছবি জমেনি। 


. অমল শৃরের পরিচালনায় নতুন ছবি 


‘গোপাল ভাঁড়’ কিন্তু ভিন্ন খ্বাদের,; 
তবে কখনই ত! হান্ত কৌতুকের 
নির্মল রসে সম্তীবিত হয়ে দর্শক. 
চিতের আনন্দে উত্তরণ হয়ন]| 
গোপাল ভাড়েন নবক্পায়ণে 
গোপাঙগকে রাখ হয়েছে এতিহাসিক 
প্রেক্ষাপটে | গোপাল এখানে শুধুই 
ভাঁড় নয়-দেশপ্রেমিক, দৃরিত- 
বান্ধব, নারী লাহুনায় ব্যথাতুর, 
লামাতিক কুদংস্কারের বিরোধিতায় 
দুঢচেতা। রাজনীতিক ও রাজ] কৃষ্ণ 


১সচঙ্জের রাজমুভার বিদূৃষক । এত রূপে 


গোপালকে ফুটিয়ে তুলে ভার 
বিদূষক-নতার বিকাশ ঘটাতে গেলে 
যে পরিমিতিজান ও রসবোধের 
প্রয়োজন ছিল, তারই অভাব 
ছবিটির পর্বাচ্গে। দীর্ঘ ১৬ রিলের 
ছবিতে গোপালের বাল্যকাল থেকে 


- শুরু করে সতীদাহ, রাণী ভবানী 
- প্রসংগ, আলিবি ও দিয়াজৌ দোল, 
=_লবাবী দেনার সংগে হিন্ুঙ্গওয়ামঘের 


লড়াই, সিরাজের প্রতি মীরজাফরের 
বিশ্বাসঘাতকতা, কৃষ্চচব্জের রাজ- 
সভায় রাষপ্রমাদ দেল, তারতচকঙ্গ 


এুরায়ের অনুসঙ্গ ইত্যাদি অনেক কিছু 





গধু ভাড় নয় 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় bE 


ক্যামেয়াকে ॥এত দূর্বল নাগল কেন - 


--একটা প্রশ্ন হয়েই দ্ধ! দেয় । 
রবী কনের সুর ছবিতে ফোন 
বৈশিষ্ট এনে দিতে পারেনি। 
লত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সস্ভোষ 
দতকে'ঘতটুকু পাওয়া ধায়, এ ছবির 
নাম ভূমিকার বিরাট পরিমরেও 
তাকে ততটুকু পর্যস্ত পাওয়া গেলনা 
--এটাও কম বিস্ম্ন নয়। 


শোভনিকের- 
“একাকী সহসা!’ 


| মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে শৌভমিকের 
৫১ তম নাট্য নিবেদন ‘একাকী 
সহদা” এক ছোটগল্প সুলভ চমক ও 


রদৈম্চর্য “ নিয়ে হাজির হয়েছে।- 


নাট্যকার পার্থপ্রতিষ চৌধুয়ী নাট্য 
ফৌতুগ্ছলকে তীব্র থেকে তীব্রতর 


করে শেষ মুহূর্তের এক মোড়ে. 


্বার্থা্ধ মনের একাকীত্বকে লহসা 
ঘোষণা করেছেন ' যে মুদ্দিক্ানায়, 
নাট্য নির্দেশক কৃষ্ণ কও ঠিক অস্থরূপ 
কৃতিত্বেই বক্তব্য বিষয়ের মঞ্চ উপস্থা- 
পনে রম নতি করেছেন। 

অপাধু ধমী কলাঙ্যোহম যখন 


জানতে পারল ভার দুরারোগ্য 


ঠাই দিয়ে পরিচালক হয়তো! কিছু ূ 


বেশী মাত্রায় ইতিহাসমনন্কতায় 


নতুন. সাড়া জাগাতে চেয়েছিলেন, . 


কিন্ত এই বিপুল আৰবোজনে দেই 
কিংবনস্তীর গোপাল ভাড় তেমন 
মাড়া দ্রিতে পারল না! লাধু 
প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে, কিন্ত রসের 
গোপালকে পাওয়া গেলনা রদস্থ্ির 


" অভাবেই তাতে সন্দেহ নেই। 


এ ছবিতে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


ক্যানসার ব্যাধির কথা, তখনই সে 
তার এতদিনের পাপ ৬ অন্তায় 


-বাইয়ে প্রকাশ করে প্রারশ্চিতের 
মাধ্যমে এক. অদ্ভূত আনন্দ পেতে 


চাইল। ' অতঃপর সংসারে শ্রী পুত্র 
কন্তার কি অবস্থ| দাড়াবে লে সম্পর্কে 
লজাগ “থেকেও তার স্বার্থপর মন 
থে যৃক্তির আম্বাদ পেতে চেয়েছিল, 
তা কিন্ত পায়নি। নাটকের শেষ 
পর্বে খন সে জানতে পারল রোগ 
নির্ণয়ে ভুল হয়েছে, ভার ক্যানসায় 
হয়নি, তখন সে আবার বাচতে 
চাইল সেই পুরোন দুনীতির ছকেই। 
কিন্ত সে সময়েই সে সহন! দেখল, 
তাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে-- 
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বিষস্তে। সন্ধা! 


+ সে সম্পূর্ণ একা_খুবই দেরি হয়ে 


গেছে- সবাই জেনে গেছে তার 
কুকীতির কথ1-_সে বাচতে চায় কিন্ত 


কিভাবে? অবসন্ন হয়ে পড়ে কমাদ- 


মোহন। স্বার্থপর ছুনর্শতিবাজের 
এমন পরিণতির ছবি চমৎকার 
ফুটেছে কৃষ্ণ কুন অভিনয়ে । অংস্ত- 
যানের চরিত্রটি নাটকে প্রতিষ্ঠা 
পায়নি অংশুমান যেখানে বলে; 
বাড়ির [চারদিকে পুলিশ সেখানে 
হেমপ্রতা বাজ নিয়ে পালিয়ে যায় 
কি করে? তবু মৈত্রেয়ী মৃখার্জার 
অভিনয় গুণে “হে প্রতা' অনেকথানি 
বিশ্বস্যি হয়ে উঠেছে। ধৃতিমান 
"চরিত্রে অসিত ঘোষ হ্থুঅভিনয়ু করে- 
ছেন। সংগীত পরিচালনা ও 
আলোর ব্যবহার নাটকের মুস্তকে 
ফুটিয়েছে। _ 


মহুয়া’ আবার হচ্ছে 


গত ত্রিশ দশকে চিত্র পরিচালক . 


হীরেন বস্থ নিউ খিয়েটার্দের হয়ে 
ময়মনসিংহ গীতিক। অবলম্বনে 
“মহুয়া” ছবি পরিচালন] করেছিলেন । 


নামতূমিকায় মলিন! দেবী ও নদ্বেয় 


চাদ রূপে দুর্গাদাস অতিনয় করে- 
ছিলেন। নেই . একই বিষয়বস্ত 


নিয়ে নতুন থে ছবিটি পরিচালন! 
করছেন তরুণ বাচম্পতি,' তার মাম 
‘হয়া সুদ্দতী’। গত ২৩শে এপ্রিল 
গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত এক 
সাংবাদিক লন্মেলনে ছবির নার্নিক। 


-লিন্দলে কাপাডিয়! আরও জানালেন 
যে, তিনি বাংলা ছবিতে অভিময়- 
কয়তে বিশেষ আগ্রন্থী। তার প্রথম 
“অনুরোধ” ছিল বাংলা। নায়ক 
নদের চাদ কূপে দেখ! দেবেন রঞ্জিত 


মজিক। | 


সিনে কমিউন 


যাদবপুরেয় মিনে কমিউন (এ/১ 
বাপুজী নগর, যাদবপুর, কলকাতা 


__শ২) তাছের প্রস্তাবিত প্রতি 


মাসের ২য় শনিবার চলচ্চিত্র 
বিষয়ক আলোচনা সতার আয়োজন 
করেছিলেন এ মালের ১২ই এপ্রিল । 
আলোচনার বিষয় ছিল লমসাময়িক 
সমাজ ও চারি চ্যাপলিন । আলোচক 
অধ্যাপক গৌতম ভদ্র । গৌতম 
বাবুর বক্তব্য খুবই প্রাঞ্চল ও মানবিক 
আবেদনে ভরপুর ছিল। যে মাসের 
১* তারিখে. অধ্যাপক দীপেনদু 
চক্রবত্তা আলোচনা করবেন সাহিত্য 
ও চলচ্চিত্রের পায়ম্পরিক ' সম্পর্ক 


উপস্থিত থাকতে তার! অনুরোধ 
জানিয়েছেন । 

চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থাগার 
স্থাপনের জন্য সদশ্ত ও চজচ্চিত্র অস্থু- 


রাগী শুতান্থধ্যায়ীদের কাছে ন্যূনতম - 


পাঁচ টাক! দান করার আবেদন 


| রেখেছেন সংস্থার সাধারণ লম্পাদদক 
জয়নারায়ণ দে । 


৬ টায় সকলকে - 


“বাঙালী মহিলার কৃত্তি 


প্রশ্নাগ লঙ্গীত সমিতি ( এলাহ- 


বাদ) অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রভাকর 


পরীক্ষায় (১৯৭৮) সর্ব ভারতীয় 
ভিত্তিতে হস্ত সঙ্গীতে (সেতার ) 
ছইজন বাঙ্গালী যহিলা শিল্পী 


প্রথম ও দ্দিতীয় স্বানাধিকারের - 


গৌরব অর্জন করেছেন। পরীক্ষায় 
'পর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক 
-বিশ্কিনী জীষতী শীল! বদ্দ্ো- 
পাধ্যায় প্রধম স্বানাধিকার করেছেন 
রৌপ্য- পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকারের গৌনব অর্জন করেছেন 
কুমারী মঞ্জু সাহা। শিল্পীত্বয় বেহা- 
লার অধিবাসী । ১৯৭১ সালে 
বেহালা ব্রহ্মময়ী দজীত মহাবিদ্যালয় 
থেকে পরীক্ষা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
যোগ্য উভয়েই আকাশবাণী কলি, 
কাতার সেতার শিল্পী গ্রীঅশোঁক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী । 


সাক্ষাৎকার 
ওয় পৃষ্ঠা পর 


- ২ রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের 
পতন ঘটানোর জন্য কেকের সামনে 
অজুহাত তুলে ধরাই এই আন্দবো- 
জনের একমাত্র উদ্দেশ্ত। আসামে 
অত্যাবশ্তাক পণ্য সরবরাহে অবরোধ 
সঠিক রাস্তা নয়। আসলামের 
বিচ্ছিন্তাকামী শক্তি দেশের অন্তর 
তেল সরবরাহ করতে দিচ্ছে না, 
পশ্চিমবঙ্গের কংখ্রেদ (আই)- ও 
আলাষে খাস্তশশ্ত ও অভান্য সামগ্রী 
যেতে দিচ্ছে নাঁ-এই ছুই কাজের 
মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? 
শ্রীমতী গান্ধী -সংদদে.. বলেছেন, 
 আপামের বিরুদ্ধে কংগ্রেদ (আই) এয 
আন্দোলন শাস্তিপূর্ণ, কিন্তু কল- 
কাতায় যুব কংগ্রেস (আই) এর গুগা- 
বাহিনীর কথা তিনি কখনও উল্লেখ 
করেন নি। আমরা. এসব সমর্থন 
করি মা এবং আনামের পথেও 
আমর] চলা পছন্দ করি না। 


সরকারী ডাক্তার 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


এস ডি, এম ও অসহায় বোধ করছেন, 
কারণ. ডাক্তার দ্াদকে বিকেলে 
আইটডোর ভিউটির সময় কখনই 
পাওয়া যায় না এবং স্থানীয় জন- 
সাধারণকে কৈকিয়ৎ - দিতে দিতে 
তিনি অন্থস্থ হয়ে পড়েছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ দরকারের স্বান্্যমত্রী, 
স্থানীয় এম এল এ ডঃ হরযোহন 
মিংহ, ভির়েক্টক্প অব হেলস সান্ডিসেদ 
ডেঃ ভিরেক্টর্র অব হেলথ সাভিসেন, 
সি এম ও এইচ বর্ধমান প্রভৃতি কর্তৃ- 
পক্ষের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় হত্ত- 
ক্ষেপের অন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


1 নয় ॥ 


| প্রার্থী তালিকা নিয়ে . 
১ম পৃষ্ঠার পর . 
যাদের নাম রাজ্য নির্বাচন কমিটি 
আৰে! সুপারিশ করেননি । 

রাজ্য স্তরের ইন্দিরা কংগ্রেস 
নেতায়া মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন 
যে, বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা! 


কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে । এটা 
ধরে নিয়েই প্রত্যেক গোষ্ঠী নেতা হয় 
নিজে অথবা নিজের প্রভাবাধীন 
লোককে যাতে মৃখ্যমন্ত্রীর আসনে 
বদানে! যায় তায় জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছেন। এর জন্য শুরু হয় নিজের 
লোকদের প্রার্থী করার তির । 
সংসদীয় বোর্ডের প্রার্থী মনো-. 
নয়নের ধরন দেখে অনেক প্রবীণ 
নেতারই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে । 
প্রার্থী মনোনয়নের মধ্যে দিয়ে দলের 
হাইকম্যাণ্ড স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন 
ষে, তারা নতুন নেতৃত্ব তৈরী করতে 
বেশী আগ্রহী । হয়ত কোন কোন 


 ক্াজ্যে কোন প্রবীণ নেতাকে মুখ্য- 


মন্ত্রীর পদে বসানো. হলেও অনেক 
রাজ্যেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্ত 
নতুন মুখ ঠিক কর! হয়েছে । অবশ্ত 
কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আগাম ছিসাব- 
নিকাশ সবই নির্বাচনে জয়লাতেন 
দক্তাবনাকে সামনে রেখেই । 
মধ্যগ্রদেশে ক্ষমতা দখলের - 
লড়াই চলছিল ইন্দিরা গান্ধী এবং 
সঞ্চয়ের দুই বিশ্বস্ত অঙগগামীয় 'মধ্যে। 
এদের একজন ভি পি শুরু এবং অন্ত- 
জম কেজীয় মন্ত্রী পিসি শেঠী। উতয় 
পক্ষই সময়ের সমর্থন দাবী করে 
আসছিলেন। কিন্ত প্রকাশিত 
তালিকা দেখে উতয় পক্ষই বুঝেছেন 
মধ্যপ্রদেশে লৱয় গান্ধী নতুন নেতৃত্ব 
তৈরী করতে সচেষ্ট । ইতিষধ্যেই 
সধয় গান্ধী তাপস বিশিষ্ট শিল্পপতি বন্ধু 
এবং মধ্যপ্ৰদেশ থেকে লোকসভায় 
নির্বাচিত সদস্ত কমল নাথকে এই . 
রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করার অন্ত 
ঘথেষ্ট স্ষোগ করে দ্বিয়েছেন । এতে 
শুরু ও শেঠী উভয়েই ক্ষুদ্ধ । কিন্ত 
করার,কিছু মেই। উত্তর প্রদেশেও 
একই অবস্থা । এই রাজ্যের প্রার্থা 
মনোনয়নে সপ্য়ের যুব বাহিনীই 


প্রাধান্য পেয়েছেম। বহুপ্ডপাকে তে! 
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে একে- 
বারে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। 


. প্রা তালিকায় তার গ্রভাবকে প্রায় 


অগ্রাহই কর! হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে 
কমলাপতি ত্ৰিপাঠী, মহসীন! কিদো- 
ফাই, এন ভি তেওয়ায়ীয় প্রভাবকে ও 
বেশী আমল দেওয়া হয়নি । 

ঘর্দিও সংসদীয় বোর্ড প্রার্থী 
তালিকা অন্থমোদ্দন করেছেন, 
কিন্ত চূড়ান্ত মিদেশ এ ব্যাপারে 
এসেছে সঞ্জয়ের কাছ থেকে । অবস্থা 
দেখে অনেক নেতাই মুড়ে পড়ে- 
ছেন। আগামী দিনই বলবে তারা 
রাজ্যের নির্বাচনে কি ভুমিকা 
নেবেন ৷ | 


মগান্নের ্রাজ্ছোলনে মিন 


ও মুখ্য সটিবের 


১৯শে এপ্রিঙ্গ বেলা একটার আগেই 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর আনামের দচিবা-. 


লক্ষের কাছে দরকাযরীভাবে আদেশ - 
পাঠায় যে, যে তাবেই হোক “বিদেশী” 
| বিতাড়ন আন্দোলন রোধ করা 


হোক । সেই মোতাবেক ব্যাপক হারে - 


ধার, মিসা বা পি, ভি, আইন 
জারি কর] অথব! নারেীর মত তৈল 
শোধনাগার বা জ্ত্ান্ত জায়গা! থেকে 
অবরোধ তুলে দেবার জন্ত উগ্র -বল- 
প্রয়োগ করা শুরু হয়ে-যায়। কিন্তু, 
২* তারিখে দুপুর বেল! থেকে প্রশা- 


লনিক ব্যবস্থা অমেকট1 নিজাঁব হয়ে 


পড়ে! দৈনিক পত্জিকাণ্ুলেো| অবস্ত 
এর কারণ ম্বূপ 4১৯৫৫ সালের 
'আঁসাম:উপৃক্রত অঞ্চল বিধি ও১৯৫৮ 
লালের লশত্ত বাহিনীর, (আসাম ও ' 
মণিপুর ) বিশেষ ক্ষমতা আইনের 


হাত আছে 


ওপর স্থগিতাদেশ বহাল থাকার 
ব্যাপারটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, 
কিন্তু ওটা আনল বা একমাত্র ব্যাপার 
‘নয়।, কারণ তাহলে, বিশেষতঃ : 

১৯৭৫ সালের ২৬শে ভুন থেকে ১৯৭৭ 


স্পা 


Phone 24-4232, 


-সিংএর পরিবর্তে আসামের য়াজ্য- 
পাল নিযুক্ত হচ্ছেন জনৈক, ভরশৰ্মা। 


"লাৱকে ia করুবে। এল, পি, 


রাজ্যপাল বর্তমান মুখ্য উপচেষ্টা' 
ইতিমধ্যেই বদলি হয়ে গিয়ে তার . 


পরিবর্তে এসেছেন গুজরাট লরকায়ের 
বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা মিঃ লারিন। 
২৪ তারিখে এর: খবর এল, পি, 


লালের জুন মাল পর্যন্থ যেগুলে! ঘটেছে পিং পরমশিবম- প্রমুখদের কাছে 


ধরেই নিতে হবে সেগুলে। সংবিধান 
১ সন্মত ৷, | 

_ প্রকৃত ঘটনা হলো, ইন্দিরা! 
সরকারের ধারণা হয়েছে যে, আমা" 


মের সাম্প্রতিক ব্যাপক হাঁজামার, 


পেছনে রাজ্যপাল এল, পি, পিং ও 
মৃখ্যদচিব পরর্মশিবমের 
হাত রয়েছে। নেই কারণে দিল্লী 
মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাজ্য 
পাল ও যৃখ্যদচিব সহ-আরে! কয়েক-. 


জন আই, এ, এস ক্যাডারের অফি£ 


পৌছানে? মাই সরকারী আদেশকে 


শিধিল্‌ করে দিয়ে ভার) নতুন করে. 


বিদেশী -হটাও আন্দোলনকে উদ্ধানী 
দিয়েছেন ।' পরে. অবশ্য চাপে পড়ে 
আবার, কঠোর হাতে "আন্দোলন 


"দমন করার চেষ্টা করেন। এদিকে 
পুরোপুরি. 


বিশ্বস্ত সুত্রে সংবাদ, পাওয়! গেল, 

গৌহাটি, " কামত্ূপ, কাছাড়, দ্বারাও 
/ - 

ইত্যাদি: জেলায় পি, পিঃ এম, এপ, 


॥ 


Price 60 Paise - 


বরোদ। ঢিনামাইট মামলা 
আবার জিইয়ে তোলা হচ্ছে : 


, বিখ্যাত সেই বয়োদা ভিনামাইট 
মাষলাটিকে পুনরায় জিইয়ে ডোল! 
হচ্ছে বলে বিশ্বস্তন্থত্রে জান] গেছে । 


' বেন্ত্রীয় আইন মন্ত্রকের কয়েকজন 


কাম অফিপার বরো] [ডনাষাইট 


মামলার মধিপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখছেন এবং প্রয়োজনীয়: -খদড়া 


প্রস্তত করছেম। | 

উল্লেখ্য যে, বিগত জনতা! লর- 
কারের আমলে এই মামলাটি প্রত্যা- 
হার করে মেওয়া হয়েছিল । এই 


মামলার অভিযুক্তদের, যধ্যে ছিলেন, . 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয়, আইনমন্ত্রী জীবর্ড 
' ফার্ণাত্ডেজ, তামিলনাড়ুর 
রাজ্যপাল শ্ীপাটোয়ারী, সংসদ সদস্ত 


- জবীরেন, শাহ সহ বহু বিরোধী 


এফ, আই, সহ বামপন্থীদের ওপর. 


প্রচণ্ড আঘাত শুরু হয়েছে। 





৫ 








: করা হবে ৭” 





রেলের অধিকর্তা, হতাম... | 


রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম-*. 
ডের 
যে যাত্রীরা টিকিট না. কিনলে ট্রেন 
চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং /' | র্‌ 
তারা নিজের থেকে পাওনা তাড়া রা 
মহাত্মা গানটা 


পাশ 


সম্পাদক-_হীরেন বন্থ. 


ব্যক্তিত্ব। 


চ্যালেঞ্জ করে 'জনৈক আইনজীবী 


দেশের সর্বোচ্চ আদালতে একটি রিট . 
" পিটিশন দাখিল করেন। 


পিটিশন সুপ্রীম 
কোর্ট মেই আবেদনের শুনানী গ্রহণ 


করেছেন কিন্ত রায় স্থগিত আছে। ' 


শমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা 


করার চেষ্টার অভিযোগে । দিজীতে 


£ 


দিচ্ছেন বলে জান! গেছে। 


' গেছেন 
-মন্দ এবং অপরজন হলেন সন্দীপ 
দ্বাস। এই ছজনের দলত্যাগ এক- 


বর্তমান” 


'জনত| য়কারের আমলে 
মামলাটি প্রত্যাহত ' হলেও তাকে 


ধৃত স্বাষ লালওয়ানীর এজাহার মত 
দিল্লী পুলিশ ইতিমধ্যে বরোদ! থেকে 
যে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার' করেছে তার' 
মধ্যে ছজন বয়োদ ভিমামাইট মাম- 
'লায় অভিযুক্ত ছিলেন। বিয়োধী 
দলের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় 
নেতা মনে করছেন যে, বরো! 
. ভিনামাইট মালাকে জিইয়ে. 
. তোলার ব্যাপারে “দিল্লীর এই 
সাজানো হত্যার চেষ্টার মামলাটিকে” 
ব্যবহার কর! হবে|, 
জানা গেছে ষে, শীঘ্রই রী 


: লরকারের পক্ষ থেকে দেশের সর্বোচ্চ 


আদালতে আবেদন করী' হবে এই বলে 
ষে, বরোদা ভিনামাইট মাঁমলাটিকে 
"প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রাক্তন বেন্দীয় 
"সরকার ঠিক. করেন নি। বর্তমান 
লয়কার মনে করছেন যে, এই 
মামলাটিকে জিইয়ে ভোলার অনুমতি 
দেয়া হোক।, আরও জান! গেছে 
যে,: জরুরী অবস্থার দময়ে চালু 
মামদাগুসি ঘা জনতা দরকার তুলে 
নিয়েছিলেন সেগুলি জিইয়ে তোলার 
ব্যবস্থা হ্‌চ্ছে। bl 


বিধান সভার কিছু জনতা সদস্য 


পশ্চিমবঙ্গ জনত! পার্টির করেক- 
জন বিধানসভা সন্ত বামফ্রণ্টের 
শরিক আর এস পি "দলে যোগ 
জনত 
ছেড়েস্যার1 বামফ্রণ্টের দিকে বু'কে- 
ছেন তাদের মধ্যে দুজনের নাম জান! 
একজন. হলেন কিরণমন়্ 


রকম প্রায় নিশ্চিত। 
- নির্বাচন কষিশম কর্তৃক . জনতা 


"পার্টির প্রতীক বাতিল হবার পর 


দলের মধ্যে বিশেষ করে জনতা পরি- - 


যদীয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিত্রেছে। বেশ. কয়েকজন, 


মতা বিধায়ক নবগঠিত ভারতীয় 


' জনতা পার্টিতে যোগদান করার পক্ষে, 


মত প্রকাশ. করেছেন। কেবলমাত্র 
প্রফুল্ল সেনের অনুগামী কয়েকজন 
জনতা বিধায়ক জনতা. পরিষদীর 


" দলকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ।- নাছ- 


রাম রায়, -প্রভোৎ মহাস্তি প্রমুখ, 


একয়েকজন ছাড়া অন্ত সকলেই প্রায় 
চস্থিয কয়ে ফেলেছেন খে, হয় তারা 
বামক্রণ্টভুক্ত কোন শরিকদলে যোগ 


আর এস পিতে যোগ দিচ্ছেন 


দেবেম আর নাহয় নবগঠিত ভায়- 
তীয় জনতা পার্টিতে মিশে যাবেন । 

+ 'কিরণময় নন্দের লগে এই প্রতি: 
বেদকের যে কথাবার্তা! হয়েছে তা. 
থেকে এটা বোবা গেছে ঘে, কিরণ- 
বাবু আর এপ.পি দলে যোগ দেবার 


. ব্যাপারে মনস্থির. করেই ফেলেছেন । 


তায় সঙ্গে আর কোন্‌ জনতা বিধায়ক. 
দল ছাড়ছেন এই প্রশ্নের উত্তয়ে 
কিরণ্বাবু বলেছেন আমার সঙ্গে 


"আরও তিনজন দল ছাড়বেন । তবে 


তাঁদের নাম. বলা বারণ আছে। 
. ওদিকে জ্রনতা পরিষদীর দলের 


. নেতা কাশীকাস্ত ঈৈত্রর অবস্থা খুবই 
সঙ্গীন। তিনি কোনদিকে ষাবেম 


. তা এখনও স্থির করে উঠতে পারেন 
নি। তিমি বোছাই সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিলেন। . আবার ' ছেলেকে 
পাঠিয়েছিলেন ৬নং মুরলীধর লেনে 
"ভারতীয় জনত পার্টির অফিদে। 


তবে যতদূর জানা গেছে কাশীবাবু 


নবগঠিত ভারতীয় জনত! পার্টিতেই 
ধোগ ছিচ্ছেন। 





দম্পাংৰ বন জীপাশী হেল, ১১২ চার প্রচ রোড, ফলিকাতা-৬ থেকে মি এবং দ্প খাল ৬১, মট লেন, কলিকা! ১৬ থেকে প্রকাঁশিত। 


| 


সি রী 


কয়েকজন বিধানমতা সদশ্য রেল- 
ওয়ে কুপন নিয়ে কেেঙ্কারী কর- 
ছেন। নিজেদের রেলওয়ে কুপনে 
তার] 
করতে,ছিচ্ছেন বলে জান! গেছে'। 
যেসব বিধানসভা লদন্ড রেলওয়ে 
| কুপন অপব্যবহার করছেন তারা 
ূ কৈউই কিন্ত শাসক দলের নন। এর] 
সকলেই বিরোধী দলের অর্থাৎ জনতা 
পার্টির বিধানদতা। সাশ্ত। এর] 
হলেন হরিপদ জানা, নামুরাম- রায়, 
বীরেন্স মৈত্র, বিনোদবিহারী মাজি 
এবং পঞ্চানন দ্বিগপতি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিন! ব্যয়ে 





। রেলে পফর করার জন্ত বিধানসভা. 
এত- 


| | দন্ড রেলওয়ে কুপন পান। 
বর্ন পর্বস্ত বিধানসভার সহস্র] 
রেলের প্রথম শ্রেণীতে একাকী বিন! 
ব্যয়ে সফর করতে পারতেন। কিন্ত 
সম্ভ সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে একটি 
য় সর্বসম্মতিতে পাশ হয়ে. যাবার 
ফলে এখন থেকে বিধানসভা সদস্যর] 


একজন মী সহ রেলের 
শ্রেণীতে সফর রুরার স্থবিধা, 
| পেয়েছেন । 





অন্য লোককে রেলে পফর ' 


প্রথম 


রয়বিশ বৰ্ষ ॥ ১৬শ লং্যা ॥ শুক্রবার, ৯ই মে, Ke 1৬০ পয়সা 


কয়েকজন বিধানগতা| গদ্যের 
রেলের কুণন নিয়ে কেলেঙ্কাৰী 


ঘটনার বিবরণে প্রকাশ খে, জনতা - 


পার্টি কর্তৃক আহত বোম্বাই দশ্মেলনে 
যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন 
জনত! পার্টির বিধানসভ] সমস্ত সাদ- 
পাজ সহ বোম্বাই পিয়েছিজেন। 
হাওড়া থেকে বোষ্বাইয়ের 
উদ্দেশ্তে তারা রওনা হয়ে ধান গত 
১৭ই এপ্রিল । বোষ্বাইয়ের. সম্মেল- 


{ N ২০ 
নের প্রকাশ্ত অধিবেশন হয় ২০শে 


এগ্রিল। 

_ বিধানসভা তবনে জনতা পার্টির 
জন্ম নির্দিষ্ট কক্ষে বলে জনতা পার্টির 
সচেতঙ্ক প্রস্তোৎ মহাস্তি গত ১৬ই 
এপ্রিল য্ধন দক্ষিণ পূর্ব রেলৈর এ পি 
ও (যিজার্ডেশন )-কে চিঠি লিখ-. 


প্রয়োজন ফুরিয়ে 


বহুগুণ ইন্দিরা বপন ছাড়াছন 


‘ইন্দিরা! কংগ্রেসের সন্ত পদত্যাগী 
সেক্রেটারী জেনারেল হেমবতীনন্দন 
বহুগুণ! ইন্দিরা কংগ্রেদ থেকে, 
বেরিয়ে আনবেন বলে তার ঘনিষ্ট 


" মহল থেকে জানা গেছে । 
. বহুগুণার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী এবং. 
গান্ধীর বিরোধ" শুরু হয়” 


লয়, 
লোকসতা নির্বাচনের পর থেকেই ।- 
লজোকসতা নির্বাচনের পর মন্ত্রিসতা 
গঠম কয়া নিয়ে বছগুণার কিছু কিছু 


বক্তব্য ছিল। কিন্তু তার বক্তব্যকে. 
আমল দেওয়া হয় মি। 
বহুগুপণা নিজের জন্ত' একটি 


গুরুতপূণ দপ্তর এবং তার সমর্থকদের 
মধ্যে অস্তত একছনকে মঙ্জ্িদভাস 
নেবার জন্ত অনুরোধ করেছিলেন। 


াকন্ধ প্রীমতী ‘গান্ধী শুধু বছগ্তপাকেই 


একটি কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে জায়গ। 

দিতে চান। ফলে- ae Rl 
দফা এবং 'দ্বিতীয় 

তালিকায় নিজে অস্তভূ ক চি | 
এর পরও বন্তগুধার জন্য আরও. 

অবজ্ঞা ও অপমান অপেক্ষা করছিল! 

বছগুশাকে শ্রীমতী গান্ধী -দলের 


- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ. পদ সেক্রেটারী... 


জেনারেল হিলাবে নিয়োগ করে- 
ছিলেন লোকসভা - নির্বাচনের, 
আগে। নির্বাচনের পর অগ্ত্রিসভা, 


গঠনের পর নয়টি বিধানসভ! ভেঙে 
দেওয়ার ব্যাপারে বাঁ দলের বিভিন্ন 


গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার কৌন 
মতামতই নেওয়া হচ্ছে মা। 

বহুগুণ বুঝতে পারলেন যে, তার 
গেছে। কিন্ত 


ছিলেন রিজার্ভেনের'জন্ত তখন সেই অনেক দেরীতে বুঝলেন যখন চট করে 


চিঠিতে কয়েকক্ষন বিধানসভা! সদস্তের 
নাম দেখলাম ঘার1 আমাকে বলে- 
ছেন যে, তারা বোস্বাই সম্মেলনে 
যাচ্ছেন মা। লঙ্দে দলে কয়েকজনের 
শেষাংশ ১ষ পৃষ্ঠায় 





আর. করবার -কিছু নেই, কারণ 
ইন্দিরার পালে হাওয়া লেগে গেছে | 


' আসন্তে আন্তে অপমানিত, ক্ষুব্ধ বহুগুণ! 
দলের সদর দ্বধরে আশ] ছেড়ে 
- শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় * k 








ফেডারেশন কাপের খেলায় 


শ টাকা 


- ফেডারেশম কাপ ফুটবল খেলাকে 





বেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশের বেশ" 


কিছু কর্মচারী দুহাতে টাকা কামিয়ে 
নিলেন। বড় ক্লাবের খেলাতেই 


পুলিশ কর্মীর লাভবান হয়েছেন - 
টাকা নিয়ে প্রতিটি বড়. 


বেশি. 
দলের খেলাতে ইভেনুউদ্ভানে ভিউটি- 
রত অনেক পুলিশ কাঁ মাঠে লোক 


'. ঢুকিদ্বেছেন । দর্শকের ভারে ইডেন 


উদ্ভানের গ্যালারী উপচে পড়েছিল 
এই কারণেই । 
গেটে ভিউটিরত ভাড়ার দণ্তযের 


কর্মীদের সঙ্গে সমঝোতা করে পুলিশ 


মাঠে লোক ঢুকিয়েছে' ইচ্ছেমত। 
হোমগার্ড থেকে শুরু করে কমষ্টরেবল 


জার্মানীর লুখেরান 
নট ছি নামক মিশনারী 
সংস্থা কলকাতার ফুটপাতের বাসিম্দ। 


কিছু পরিবারকে স্থম্মরবনের কুলতলী 


থানার তুবনেশ্বরীতে নিয়ে গিয়েছিল 
পুনর্বাসনের অন্ত। তাদের অবস্থা 
এখন দঙ্গীন।. পচিশটি পরিবার 
ধান্ধের অভাবে ফিরে এসেছে যার! 
রয়ে গেছে তাদের অবস্থা শোচনীয় । 


সাহেবদের বলতে গেলে “ভিথারিকা 


বাচ্চা!” "বাঙালী কুতাকণ বাচচা”, 


. ইত্যাদি শুনতে হয়। রাজ্য .সর- 


কারের সুন্দরবন প্রবল্পকে কাচকলা 
দেখিয়ে মিশনারী লংস্থা থেচ্ছাচার 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। 


কামিয়েছে 


থেকে 'অফিনার পর্যন্ত প্রায় সকল 
পুলিশ কর্মী বেআইনী তাবে লোক 
ঢুকিয়েছে এবং দুহাতে টা লুটেছে। 
পুলিশের নাকের ডগায় মাঠের 
বাইরে , টিকিটের কালোযাল্াগী 
যেমন হয়েছে ঠিক তেমনিই টিকিট 
না পেয়ে পুলিশ ও হোমগার্ডদের 
হাতে ছু'পাচ টাক! গুজে দিয়ে প্রতি 
দিনই কয়েক হাজার মানুষ ইডেনে 
“খেলা দেখেছেন । গেট থেকে বহু 
টিকিট মাঠের বাইরে চলে এসেছে 
এবং তা বিক্রী হয়েছে কালো- 
বাজারে। বছ গেটে টিকিট চেকাররণ 


টিকিট পাঞ্চ করতে নিয়ে ফেরৎ না 

দিয়ে ত! হোযগার্ডদের হাতে দিয়ে 

দিয়েছেন মাঠের বাইরে পাচার 
- করার জন্ত। | 


র কীর্টিকন্রাগ 


"লুথেরান ওয়াল্ড দাতিস আটার 
লালে কলকাতার ফুটপাথ বালিন্দা- 
দের পুনর্বাসনের একটি প্রস্তাব রাজ্য 
সরকারের কাছে পেশ করে। এই 
সংস্থা রাজ্য লরকারের কাছে ন’ 
হাজার একর চাষের অমি ও বাড়ি- 
ঘর, রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্তু আরে] 
বারে হাজার একক জমি চেয়েছে। 
পুনর্বাসনের ব্যয়ভার উক্ত সংস্থাই 
বহন করবে মুখ্য লচিব অমিয়া! দেন . 
২০ মে’ ৭৮ মহাঞ্রণে সাংবাদিকের 
এ খবর জানিয়েছিলেন। এ মিশ- 

নারী সংস্থা সুন্দরবন ' উন্নয়ন প্রকল্পণ্ড . 
'করে। | Cg | 
শেষাংশ ৯ম পাতায় ৫ 







ভদ্রু্নভিল। 


ভত্রমছিল1 বড়ই বিপাকে পড়ে. 
ছেন। ঘটনাচক্রে পুনরায় ক্ষমতা 
ধিঠিত হয়ে পুত্রমহ মামলাগুলি থেকে | 


অব্যাহতি পেলেন বটে--মা হলে কী 
যে হৃত, লগ্রন্ন এতদিনে কারাগারে 
থাকত নিশ্চয়--কিন্ত 'সমস্যার পর 


কেড়ে নিয়েছে। দ্বেশের অর্থনীতি 
একেবারে গোলায় গেছে। 
বৃদ্ধি ও. বেপরোয়া কালোবাজারীর 
চাপে জনগণ দিশেহারা দেশের 


ও জনগণের ছুর্গতির ছা ক্ষণস্থায়ী. | রাজ্যে নির্বাচন আসম ভাদের অধি-'- 


জনত! সরকায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে না | 


হয় মুখরক্ষার চেষ্টা করা গেল, কিন্ত 


আদল সমন্যার সমাধান বা অবস্থার | 
" পরিবর্তনের: নাশা কই, .ফজে দেশে | 


অসস্তোষ ধৃমার্িত হচ্ছে, -বিক্ষোভ | পাতিত্বের আশ্রয় নেওয়া. হয়েছে । 


[বেশীরভাগ রাজ্যের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীচদর 


॥ একটি সাধারণ অভিষোগ হল এই যে 
পথ | 


জানলেও সে পথ গ্রহণের হঁচ্ছা বা | 
- "ক্ষমতা তার নেই । অতএব এই | 


দেখা দেবে । এই বিপ্র্ধ থেকে ভত্র- 
মহিলা উদ্ধার পাবেন কি করে? পথ 
তার ভান! নেই। কিনব 


সমাজের লনাতন, দাওয়াই-_যা 
'আগে তিনি লফলভাবে প্রয়োগ 
 ক্ষরেছেন__লাঠি, গুলী,ৰিন। বিচান্রে 


আনতে হবে। 
কিন্ত আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল 


দেখাচ্ছে।. নিরীহ লোষগুলো 
আঞ্চজ্টাকে একেবারে কুরুক্ষেত্র করে 


যাচ্ছে না। 


মহিল1 ও শিশুও নিষেধাজা অমান্ত 


প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। 
কয়ে যে অলাম সঙ্কটের অবসান 
করা যার তা ভত্রমহিলার মাথায় 


কিছুতেই আনছে না পশ্টিমবলের 


ুখ্যম্ী জ্যোতি বন্থকে ভাকতেই | 


দিদী গেলেন বটে কিন্ত 
সুরাহ! হল না। 


দশ্রুতি ভদ্রমহিল] বড়ই চিন্তিত 
বিধাননভা নির্বাচনে প্রা 'বাছাই 
নিয়ে রাজ্যে 
খেয়োখেয়িতে। বুঝতেই 


কোন 


পারা 


যাচ্ছে সপ্রয় টেক. ওভারের জঙ্ক জমি, 


তৈয়ি করছেন করবেই তো, না 
হলে পৈত্রিক রাজ্য ছারধারে যাবে, 
তিনি আর কতদিন । কিন্তু ছেলেটা 
. মেহাৎই নাবালক, কলাকৌশল 
এখনও রপ্ত করতে পারেনি, এমা- 


'_ ধেঁন্দীতে অত কাণ্ড করেও কায়দা 


কাছুম শিখল না। ভত্রমছিলা তাই 
খুব চিস্তিত। সব না ভেস্তে যায়। 


Lt 


(৫োশ কাল র 
মনোনয়ন নিয়ে 


রখ্যমূল্য | 


বেঁধেছে । বিক্ষুব্ধ 


অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 


করে শোতে .মত রাস্তায় নেমে | রাজ্যে প্রার্ধী তাজিক! যাচাই করা 


পড়ায় বাধ্য হয়ে পুলিশকে রা | হবে সেরকম বিশ্বস্ত ইন্দিরা দেবকের 
{ সংখ্যা কত' মিলবে জানিনা. ভবে 


| সয় অহ্গতর] ষে লাভবান হয়েছেন 
দে বিষয়ে বিক্ষু্ধদ্রের মনে কোন 





রাজ্যে কংগ্রেসীদের | 


bl) 


রণদামাম! বেজে ওঠার : আগেই 


[ জনৈক (ই) প্রার্থী বিন! প্রতিহুন্বিতায় 
মহারাষ্ট্র বিধান সভার সদন্য পদ 
[ লাভ করায় শ্মতী গান্ধীর শিবিরে 
. সমস্যা ভত্রমহিলার রাতের ঘুম প্রায় | 


যে উল্লাস দেখা দিয়েছে ভার স্থায়িত্ব 
প্রশ্নাতীত. নয়, কারণ মনোনয়ন 
দেওয়া নিয়ে. রাজ্যে রাজ্যে কং- 


] গ্রেণীরা আবার পুনে! খেয়োখেয়ির ' 


খেলার মত হয়ে উঠেছেন । ষে নটি 


কাংশ ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ দারা 
অভিযোগ 
মনোনয়ন দানের ব্যাপার ভ্তায় 
বিচারে কর] হয়নি, গুরুতর পঞ্ষ- 


গোঠীততঙ্্রকে প্রাধান্ত রা হয়েছে, 
একটি বিশেষ 'চক্র গড়ে তোলার 
প্রয়াল চালানো হচ্ছে ।' সে গোষ্ঠী ও 


| চক্রের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধী নন, 
'লঞ্চয় গাদ্ধীই রয়েছেম--এটাই হল: 


| বিক্ষু্ধদের মৰ্মপীড়ার কারণ। 
আটক ইত্যাদির দিনকে ফিরিয়ে | he 


এবার অবশ্য মনোনয়ন দান 


- ব্যাপারে গোঁড়াতেই কংগ্রেস (ই) 


| নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিকবার 
ভন্রমহিদাকে চোখে, সর্ষে ফুল | 


বলে দেওয়া! হয়েছিল ঘে দললেত্রী 


| ইন্দির! গান্ধীর সংগে দুদিনে যারা 


| অবিচল সৈনিকের সত তায় কাছা 


তুল। কিছুতেই বাগ মানামো | কাছি ছিলেন কিংব! ওঁ ছুঃসনস্ে 


কারফিউ পর্যস্ত মানে | নেত্রী বা দলের স্বার্থে নির্যাতন বা 


লা। হাজার হাঞ্জার লোক, এমন কি | 


কারাভোগ করেছিলেন তাদেরই 
রাজ্যে 


সন্দেহ নেই? লৱয় গান্ধী রাজ: 
নীতিতে এসেছেন কদিন হল, তার 
রাজনৈতিক মতাদর্শই বা কি--এ 


| গ্র্গুলো শ্বভাবত উঠতেই . পারে, 
| বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির 
সঙ্গে সঞ্চয় গান্ধীই যে একাত্ম হয়ে 
| পড়েছিলেন । 


নযয়ের . রাজনৈতিক 
দর্শনের সঙ্গে স্বৈ্নতস্ত্রের ষে কোন 
ফারাক নেই একথা তে! বিশ্ষৃপ্ধ কং- 
গ্রেসী, (ই)-ব্লা বিস্বত হতে পারেন 
না। - 
ওড়িশায় সয় গান্ধীর প্রধান 
প্রতিতু-মুবকংগ্রেসূ (ই) নেতা রামচন্দ্র 


bl 


খের আপন জনেরাই মোট টিকিটের fj 


সিংহৃতাগটি " পেঁয়েছেন। '্রম্তী 
গান্ধী ঘুখন নির্বাচনী সফয়ে ভুবনে- 





. তাদের অভিযোগ রাজ্য 


ভারতীয় জনতা, চরণ স্বিং-এয় 
লোকদল এবং কংগ্রেসের দেবরাজ 
আর্দ রাজ্য বা আঞ্চলিক তিতিতে 
/ নির্বাচনী জোট করার প্রস্নাসী হয়ে- 
ছেন অথচ গর্ত জানুয়ারী মাসে 
লোকসভা নির্বাচনে -বিপর্ষয় ঘটার 
পর এই ভব্রঙোকেরাই শপথ নিয়ে: 
ছিলেন যে শ্বৈরতস্রকে রোখবার জন্ত 
ভারা দলীয় গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থ 
বিসর্ভল দিয়ে মজবুত নির্বাচনী এক্যে 
বিধান .আবদ্ধ হবেন । বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
সভার যোট ১০৭টি আসনের মধ্যে : মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা; মহা- 
যেখানে অস্তত ১৫টি আসন মহিলাদের রাষ্ট্র ইত্যাদি রুজ্যে আঞ্চলিক বা 
পাবার কথা, সেখানে -যাত্র চারজন সীমিত দংহতিও তার! শেষ পর্যন্ত 
আদিবাসী মহিলাকে টিকিট দেওয়া, স্থাপন’ করতে সক্ষম হবেন কিনা সে 
হয়েছে। ভাগ্যবতী মহিলা চতুষ্টহই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। 
' নাকি প্রীরধের ঘনিষ্ঠ । '_ একৃথ! ঠিক যে , নয়টি রাজোর 
অনুরূপভাবে যধ্যপ্রদেশে টিকিট 
বিতরণের ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতা পি পি 
শেঠীকে কোন পাতা ওয়া হয়নি। ্ি 
ব্রং রেছে বেছে এমন ' লোককে রাজ্য ক নীটিতে 
মনোমীত,করা হয়েছে যারা শেঠী 
বিরোধী এবং বাঘের অতীত লন্দে- 
হাতীত নয়। ' ১ হবে। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, 
পাণ্জাবেও কংগ্রেসে (ই) নন্ভাগত এই নবগঠিত দলের রাজ্য কমিটির 
বরণ লিংকে উপেক্ষা করেই, প্রার্থী সতাপতি হচ্ছেম ফজলুর ' রহমান। 
তালিকা রচিত হয়েছে । মনোনীত কমিটিতে আর হারা থাকবেন তার! 
'প্রার্থাদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভা-' হলেন বিষ্ণুকাস্ত .শান্্রী, হরিগ্রসন্ন 


খেয়োখেঘি 


শ্বর মান তখন কংগ্রেসের (ই) মহিলা 
সভার মেত্রীরা তার কাছে ক্ষোভ 
প্রকাশ করতে ধিধাগ্রস্ত হন নি। 


নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির 


পতি দ়বর! সিং, কেন্দ্রীয় শ্বযারমন্ত্রী মিশ্র, ুরগাপ্রসা নাথানি, তপন, 
জৈল সিং প্রমূখ নেতার আশ্রিত শিকদার, হয়িপদ্ষ, ভারতী, অনিমা. 


ব্যক্তিদের প্রাধান্ত দেয়] হয়েছে ।: বঙ্গ, বিনয় লিংহরায়, ডঃ তবেশ 
আর প্রধানমন্ত্রীর খোদ দুর্গ উত্তর চ্যাটাজী প্রমুধ। বর্তমানে এই 
প্রদেশে বহুগুণ! 
বোমা ফাটিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের: ছেন-বিষুকাস্ত শার্রী। 

সেক্রেটারী জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় , এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই 


সংসদীয় বোর্ডের সদন্তপদ ত্যাগ দল গঠিত হয় জনতা পার্টিতে ভাঙন 


করেছেন। এই অভিযোগেই ধরিয়ে। প্রাক্তন অনসত্ঘীদের প্রাধান্ত 
কংগ্রেসে (ই) থাকার আর কোন উপ: এই দলে বেশি হলেও অন্জনসত্বী 
যোগিতা তিনি দেখতে পাচ্ছেন ন1। , অনেকেই এই লে যোগ দিয়েছেন। 


সাংবাদিকদের তিনি সথেদে বলেছেন শাত্ভিভূষণ, সিকন্দন্র বখত প্রমুখের! - 


"সেক্রেটায়ী জেনারেল হিসাবে যতই কোমফালেই জনসভ্ঘী ছিলেন ন।। 
তিনি কার্যকর ভৃমিকাপালনের চেষ্টা তারা যোগ দিয়েছেন। 
করেছেন ততই তিনি আরও বেশি রাজ্যে বহু জনতা . নেতা এই, দলে 
উপেক্ষিত হয়েছেন । স্বভাবতই রাঙ্য যোগ ৱিয়েছেন। - পশ্চিমবঙ্গে এই 
বিধানসভা: নির্বাচনে দলের প্রথা 
মনোনয়নে তার মতামতকে কোন. 
যৃল্য দেওয়া হয়নি, তাকে সম্পুর্ণ $'টো 
জগপ্নাগে রূপান্তরিত কর] হয়েছে । 
সীমিত জোট 

অবশ্য কংগ্রেদ (ই) শিবিরে এই _ 
বিশৃজ্ঘলাপূর্ণ চিত্রের পাশাপাশি 


দীর্খ, তিনমাস কাউন্সিল হাউস 
্বীটের এমপ্রয়সেন্ট একাচেগ্ বন্ধ 
থাকার পর বিনা! নোটিশে প্রথমে 


লেকে এমপ্রয়যেপ্ট এক্সচেঞ্জ অফিস 


বিরোধী শিবিরের চিত্রটি যরি স্থাপন স্থানান্তরিত কর] হয়। রেজেটিকৃত 


করায় তবে তাতেও আঁশান্বিত কার্ডছোন্ডাররদর পিনিয়রি'টির 


- হবার কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। ' ভিত্তিতে চাকরী দিতে হবে এই 


কারণ ষেজনত। দ্বল ১৯৭৭ সালের . 
লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পর 
দন্ত রয়ে দিয়ে ইতিহাস রচনা করে- 
ছিল সে জনতা পার্টি আজ পাচতাপে 
বিভক্ত । এই পাঁচটি দলে মধ্যে সোচ্চার হয়েছে। 

চজ্অশেখরের জনতা, বাদপেরীর বেকার, স্বার্থে নণ্ট লেক থেকে 


দাবি তুলেছে আনএমপ্রয়েড ফেডা-” 
রেশন ।_ এক্সচেপ্রের অফিসারদের 


পর্থশ্চমবঙ্গ রাজ্য কমিটি শীত্রই গঠিত. 


জেলার জনতা নেত! ডঃ 


এক বিরাট দলের পশ্চিমরজের আহ্বায়ক. রয়ে-. 


রাজ্যে 


মিউ-সি আই টি রোড ও পরে সণ্ট 


স্বজন-পোযণেয্ন বিরুদ্ধেও ফেডারেশন - 


দপণ ॥ শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৮৭ . 
বিধানসভায় নির্বাচন হতে চলেছে 
সেগুলির কোথাও দুঃ কমিউনিষ্ট পালা 
ব! বামপন্থী দূলগুলির বিশেষ প্রভাব 
নেই। পশ্চিমবঙ্গ, ' কেরালা ও 
জিপুরার মত এসব রাজোও 'যরি 


" কমিউনিষ্ট বা বামণন্থী আন্দোলন বা! 
সংগঠনের, ভিত্তি গঠন. -করে যেত 


তাহলে আজ হয়ত রাজনীতির মেক 
বিভাঞনের চর অন্তরকম হৃত । কি 
এ সাত্বন। বা আপ্তবাক্যে লাভ কি। 
দুর্বলতা তে! বামপন্থী আন্দোলনের 
পুরোধার দাবিদার ছুই কমিউনিষ্ট 
পার্টিরই। এধনও কি পার্টি ছুটির 
নেতৃত্ব সবক্ষেত্রে যৌন. আন্দোলনে 
পরস্পরের সজে হাত মেলাতে 


পরেছে? 


ভারতীয় জনতা পার্টির : 


কে কে. থাকার 


দলে যোগ দিয়েছেন ফজলুর রহমান, 


দিবাকর কুণ্ড; ডঃ গোপিকারঞ্জন 


মিত, হংস ধাড়া, বজগোপাল দাগ, 
প্ররোধ সিংহ প্রমুখের] । ২৪ পরগণা 
ভবেশ 
চ্যাটাজাঁ প্রায় ৭** অনুগামী 'দহ 
নবগঠিত তারতীয় জভ্রনত! পার্টিতে 
যোগ দিয়েছেন। অপরদিকে জমত| 
যুব মোর্চা নবগঠিত এই দলের আলু- 
গত্য-মেনে নিয়েছেম। 


' জুকলকে বিস্মিত করেছেন 


লুপ্ত রাজ্য শাখার -সভাপতি হরিপদ 


তারতী। শুরু থেকে এই দলের প্রতি 
তার অনীহা সকলকে বিস্মিত কবে। 
তবে জানা গেছে যে, অবশেষে তিনি 
এই দলে যোগ দেবেন বলে মনস্থির 
কয়েছেন। ও 
কাশীকান্ত' মৈত্র সহ অনিতা 
পরিষদীয় দলের বেশ কয়েকজন 
বিধায়ক নবগঠিত এই দজের আছ" 
গত্য মেনে নিয়েছেন বলে সর্বশেষ 


‘সংবাদে জান। গেছে । 


বেকারছের পেটানো হল 


ভলিহোঁসি বা ধর্মতল1 অঞ্চলে এম- 


প্রয়ষেন্ট একসচেজ- অফিস স্থানাত্তর 
' করার দাবিতে, স্বজনপোষণের প্রতি 


বাদে ২১শে ' এপ্রিল যখন আনএম- 
প্রয়েড ফেভারেশন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল 


তখন রিজিওনাল এমপ্রয়মেণ্ট অফি- 


সার, জনৈক অফিসার -কিছু নত 
নিয়ে বিশ্ষোতকারী বেকার যুবক 
যুবতীদের উপর শারীরিক অত্যাচার 
ও অশোভন আচরণ করেন। ফেডা- 
য়েশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক 


বিবৃতিতে একথা জানানো 


7 হয়েছে 


নার র্‌ 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৮* 


ই ইত্ডিয় রাবার ওয়ার্কল-এর 
মালিক মোহনলাল বাজাজ শ্রমিক 
, শোষণ এবং নিপীড়নের এক ' মধ্য- 
যুগীয় বর্বরতার পুনরাবৃত্তি করছেন ।, 

কলকাতার কিছুদূরে লিলুয়াতে 
- অবস্থিত এই কারখানাটির শ্রমিক, 

সংখ্যা প্রায় পাচশো। ছেড অফিস ও 
₹ দেলস অফিস মিলিয়ে আরও প্রায় 

শগছুয়েক লোক কাজ করেন। 

Ue? এই সংস্থায় কর্মরত মোট সাতশ 
কম দীর্ঘদিন ধরে তাদের স্তায়- 
নঙ্গত দাবী আদায়ের জন্ত লড়াই 
-করছেন। মালিকের বিরুদ্ধে দাবী 
আদায়ের লড়াই করতে গিয়ে 
কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন, কয়েক 
অন-আদামী হয়ে এলাকার বাইরে 
' থাকতে বাধ্য ছচ্ছেন। তাছাড়া 





ক্লিক বরখাস্ত হওয়! প্রভৃতি শনিরা- 
মিষ" আক্রমণের শিকায় তো শ্রমিক- 
কর্মচারীরা হাষেশাই হচ্ছেন। ' 
প্রথমে. কমীদের হাজিরার 
~* ব্যাপার দিয়ে শুরু করা যাক। লব 
. কারখানাতে যে ভাবে হার্ধিরা 
বাধার পদ্ধতি আছে এখানে তার 
ধার কাছ দিয়ে যাওয়া হয় ন]। 
কাড পাঞ্চি অথবা খাতায় লই, 
অথব1 বাক্সে টিকিট ফেলা. কোন 
পদ্ধতিই এখানে মানা হয় না। 
কারখানার শিফট চালু হবার পর. 
মালিকের বিশ্বস্ত কোন বর্ণচারী 
এসে প্রত্যেক ভিপাটমেণ্টে গিয়ে, 
দেখেন কে উপস্থিত, কে অন্থপস্থিত। 
‘মালিক নিয়োজিত হাজিরাবাবুর 
নিদ্ধান্তই চূড়ান্ত উপস্থিতি-অমুপস্থি- 
_ তির ব্যাপারে । অর্থাৎ, মালিকের 
পেটোয়া লোকটির যদি কোন 
কারণে কারও ওপর আক্রোশ থাকে 
তকে কারখানায়, উপস্থিত থেকেও 
তিনি অহ্পস্থিত হয়ে যেতে পারেন 
এবং হনও। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ 
করবার উপায় নেই। 
এই, জংস্থায় কোন কর্মীরই, 
কাজের কোন নিরাপত্তা নেই৭- 
, দশ / পনেরে! বছর কাজ করছেন 
এমন: বু কম আছেন যারা এখনে, 
“মাষ্টার রোলের* বন্ধন থেকে-. মুক্ত 
_০হতে পারেন নি। এই কারখানায় 
কোন পে-স্কেল নেই, নেই কোন 
বাৎসরিক কোন বৃদ্ধির হুট পদ্ধতি । 
পনেরো/বিশ বছর কাজ করেও এই 
কারখানার ভাগ্যহত কর্মীর! গড়ে” 
* ১৭৫ টাকার বেশি বেতন পান না! 
এই কারখানার ফ্যাক্টরী অথবা! হেড 
= অফিস কোন জায়গাতেই ক্যাছিনের 





এ 


নক-নাউট, লে-অফ, ছাটাই, সাম- , 


ইট ইণ্ডিয়| রাবার খুয়াব'দে চরম শোষণ এবং 
নিপীড়ন 2 সৰকাৰ ৪ ইউনিয়ন নির্বিকার 


কোন ব্যবস্থা নেই, এমন কি পয়সা 
দিয়েও এক কাপ চা ঘোগাড় করবার 
ফোন উপায় নেই। শুনলে আশ্চর্য 
হতে হয় কমাঁদের খাবার জলের 
ব্যবস্থা করতেও মালিক ইচ্ছুক মনন। 


কারখানা আইনের প্রতি বুদ্ধা- 
ু্ঠী দেখিয়ে মালিক এখনো! একশো 


একুশ জন কর্মীকে ই এস আই এবং 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আওতা থেকে 
বাইরে রেখেছেন। এ ব্যাপারে 


রাজ্যের শ্রম দপ্তর জানতে চাইলে 


মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে শ্রম দণ্তরকে 
ভূল বোকামোর চেষ্টা কয়া হয়। 

শ্রমিক-বর্মচারীদের  বোনান 
দেবার ব্যাপারে মালিক কোন 
নিয়ম-কাছনের তোয়াক্কা করেন 
না| মালিক ইচ্ছামত কিছু টাক] 
কমাঁদের দেন, তাও আবার কোন 
লময় আগম বেতম হিসাবে দেওয়া ' 
হয়। 


চাকরীর স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ মাজিকের - 


মপ্রির ওপর । মালিক ঘে কোন 
ময় যে কোন লোককে ছাটাই করে 
দিতে পারেন এবং মালিকের চোখে 


/বেয়াদপ” করমীঘের বিনা মোটিশে 


মাঝে মাঝেই ছাটাই কর]। 

এখানে কর্মীদের কোন চিকিৎসার 
ব্যবস্থা নেই। 'নেই কোন দুর্ঘটনা 
জনিত আৰ্থিক দাহাযোর ব্যবস্থা । 
ই, .এস আই না -থাক্াক্স 
এবং মালিক পক্ষের কোন বিকল্প 
ব্যবস্থা না থাকায় কর্মীর] সমস্ত রকম 
চিকিৎসা দংক্তান্ত সুযোগ হবিধা 
থেকে বঞ্চিত। এমন কি কার- 
খানার ভেতর কোন শ্রধিক দুর্ঘটনায় 
পড়লে তার জন্তও কোন চিকিৎদা 
বা আধিক -সাহাষ্যের ব্যবস্থা মেই। 

কমের ব্যাৎসরিক ছুটিরও 


| কোন নিয়ম কানুন নেই এমন কি 
লরকার অহমোদিত ছুটি থেকেও ' 


কমাঁরা বঞ্চিত। অজিত ছুটির 
অধিকার থেকেও কর্মীর] বঞ্চিত।, 
এতে! গেল শ্রমিক শোষণের 
কথ]। মালিক লক্ষ লক্ষ টাকা 
ফাকি দিচ্ছেন সরকারকেও।. সর- 
কারী কোটা থেকে বরে সব কীচা 
মাল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই 
বিক্রী করে দেওয়া .হয়.কালো- 
বাঞ্ারে। এইভাবে মালিক যেমন 
লক্ষ লক্ষ কালে! টাকা কামাচ্ছেন 
তেমনি সরকারও বঞ্চিত হচ্ছেন 
তার পাওনা-কর থেকে । 


মিথ্যা ভাউচার এবং ডুপ্লিকেট 
"বিলের মাধ্যমে বাবসায়িক জেনদেন 


করেও হাজার হাজার. টাক! সর- 


পর 


'কারকে কর ফাকি দেওয়া হচ্ছে। 


তাছাড়া সুন্দর্ম্ল পরশরাস 
বাজাজ চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট নামক একটি 
সংস্থার মাধ্যমেও মালিক সরকারের 
কাছ থেকে কর ছাড় পাবার স্থৃবিধ!] 
আদায় করছেন। এই ভাবেই 
মালিক হরিয়ানা ও দোদপুরে আরও 
ছুটি কারখানা-খুলেছেন। 
. কারা দীর্ঘদিন ধরে মালিকের 
এই অত্যাচার ও দরকার-বিরোধী 
কাজের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে 
লড়াই করে আসছেন। কিন্ত বার 


বার মালিকের স্বশা চক্রান্ত এবং 


আক্রমণে শ্রমিক আন্দোলন ভেঙে 
গেছে। 
এই শ্রমিক . আন্দোলন দমন 


" করতে মালিক খুন থেকে শুরু করে 


যেকোন পন্থ! নিতে পিছপা নম। 


কম্মাদের ওপর হামলা, 


Ll 


১৯৭১ সালে শ্রমিক আন্দোলন যধন 


তুঙ্গে তখন হঠাৎ একদিন রাতের 


অন্ধকারে জনৈক বৃদ্ধ কম কার- 
থানার মধ্যেই খুন হয়ে গেল। আর 
এই খুনের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া 
হল ইউনিয়নের নেতাদের ! দবীর্ঘ- 


₹দ্বিন ভোগাস্তিয পর অবস্ত ইউনিয়ন 


নেতারা মহামান্ত আঘালভের রায়ে 
নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। এছাড়া 
ভাড়া কর] গুণ্ডা দিয়ে আন্দোলনরত 
পুলিশের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করে ইউনিয়ন 
নেতাদের মিথ্যা মামলায় জড়ির়েও 


. মালিক শ্রমিক আন্দোলন বারবার 


ভেঙে দ্বিয়েছেন। 
পাতাতর সালের নির্বাচনের পর 


কর্মীরা অনেক আশা নিয়ে সিটুর 
“নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ন গঠন করে- 


ছিজেন। কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে 


ইউনিয়নের সভাপতি শ্রমিক আন্দো- 


লনের নেতৃস্থানীয় "ছয়জন কমর 
ছাটাই মেনে নিয়ে মালিকের সঙ্গে 
মীমাংসায় এসেছেন তা বোবা! 


|| তিন ॥ 


মুক্ষিল। 

মালিক নাকি মাঝে মাঝেই 
সদ্বস্ত উক্তি করে থাকেন যে,কোন 
নেতাকেই উনি পরোয়া করেন না। 
এবং মালিকের মর্জি মাফিকই কার- 
খানা চজবে। এ ব্যাপারে ফোন 
প্রতিবাদ কোন আন্দোলন তিনি নহ 
করতে রাজী নন। . . 

মালিকের প্রভাব ক্রমে ক্রমে 
পুলিশ, শ্রমদধয় থেকে শুরু করে 
এখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদ্বের ওপর 
বিস্তার করতে শুরু করেছে। তার 
ফলশ্রুতি ছিপাক্ষিক, ্রিপাক্ষিক, 
কোন বৈঠকের দিদ্ধান্তই মালিক 
মানতে রাজী নয়। কারখানা ইচ্ছে- 
মত লক-আউট কর] হচ্ছে। কমার্দের 
ইচ্ছেমত ছাটাই করা হচ্ছে। কোন 
প্রতিকার নেই। সম্প্রতি এই কার-' 
খানা ও হেড অফিসের ছয়জন ইউ. 

নিয়ন মেতাকে মালিক দেশের আইন- 

কাহুনের প্রতি বৃদ্ধাদুঠ দেখিয়ে 
ছাটাই করে দিয়েছেন। প্রতিকার 
প্রতিবাদ করবার কেউ নেই। কারণ 
রক্ষকরাই যে তক্ষক হয়ে উঠছেন ।' ।, 


ট্রেনযাত্রীদের নিরাপত্ত প্রসঙ্গে 


নলিনী পাল 
পূর্ব রেলের 'শিরালদহ বনগী 
লাইনের বীর! ষ্টেশনে ৪ঠামে-, 


চলন্ধ ট্রেনের কয়েকজন আক্রান্ত 


যাত্ৰী এবং তাদের সহযোগী উপস্থিত 


কিছু সাহসী মানুষের পান্টা আক্র- 
মণে মোট ৬ জন দশম দুত মারা 
গেছে-। ছূর্বৃত্বদের মূল উদ্দেশ্য এবং 
ভাকাতির অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 
এতে পুলিশ বা রেলরক্ষী বাহিনীর 
কোনই কৃতিত্ব নেই।' ঘা কিছু 


কৃতিত্ব দবটাই. ধাত এবং স্থানীয়. 


জনগণের. তায়! বীরের জায় কাজ 
করেছেন । এ এক অন্ভৃতপূর্ব ঘটন]। 


- এই ঘটনায় শুধু এট! একটা নজির 


হয়েই থাকবে না, এতে চলস্ত-ট্রেনের 
বিশুদ্ধ এবং অসহায় যাজীদের মনো- 
বজ দৃঢ় হয়েছে। 


অতীতে দর্পণের পাতায়'আমরা” 
কোন কোন সংবাদের মধ্যে কলতে 
বাধ্য হয়েছিলাম যে, দিন বদলের 


পালা শুরু হয়েছে। এটাও তারই 
ইঞ্লিত বহন করছে। প্রতিবাদ এবং 
প্রতিরোধের দিন শুরু হ্য়েছে। 
এট] ক্রমশঃ বাড়বে । এর মূল 


কারণ, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট । 


সঙ্কট এত গভীর যে, সাধারণ মাহয 
আর পড়ে পড়ে মার খেতে ইচ্ছুক 
নন। তাঁর! এখন এর প্রতিকার 
চাইছেন, প্রতিবাদ করছেন এবং 
প্রয়োঙ্গন বোধে রুথেও দ্রাড়াচ্ছেন। 
বীর] ষ্টেশনের ঘটনা তারই অন্ততম 


প্রমাণ ।. এটাকে নিছক ডাকাতির 


= 


ঘটন! বলে ভাবলে তু'্প করা চ 
উল্লেখযোগ্য, বীর! ষ্টেশনে এ 


ঘটনার পরে ট্রেন মাত্রীদের মধ্যে 
দারুণ 


আলোড়ন কতটি হয়েছে। 
তার] আক্রান্ত যাত্রী এবং ষ্টেশনে 
উপস্থিত সাহসী মাহযপগুলিয় এ 


যৌথ পাণ্টা আক্রমণকে শুধু অভি-, 


নন্দন জানিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ 
করেন নি এদের মধ্যে যারা 
নিত্য যাত্রী "তাদের ট্রেনে যাতা- 
য়াতের সময়ে যাতে সংগঠিতভাবে 
চলাচল করা যায় তা নিয়েও তারা 
ভাবছেন। কারণ, ভবিষ্যতে এই 
ধরণের ছুবৃ্তদের হামল] বা আক্রমণ 
হলে নিত্যষাঘ্রীয় সংগঠিততাবে 
যাতে মোকাবিল! করতে পারেন 
তার জন্যই তাদের মধ্যে নট 
চলছে। 

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, নর 
শৃঙ্খলার রক্ষার দারিত্ব-ঘছিও রাজ্য 


‘সরকারের পুলিশ বাহিনীর, তথাপি 


আমরণ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, টিকিট 
কেটে ধার! ট্রেনে প্রযণ করেন তাদের 
নিরাপত্তার জন্য কি কেন্দীয় দর- 
কারের অধীনস্থ রেল কর্তৃপক্ষের 
কোন দাক্িত্বনেই? 

যাত্রীদের. দাবী অনুযায়ী বল। 


যেতে পারে, নিশ্চয়ই রেল কর্তৃপক্ষের - 


এক্ষেত্রে প্রাথমিক দার্বিত্ব আছে। 
বহ চলস্ত লোক্যাল ট্রেলের কামরায় 
রাত্রে আলো থাকে না। আলোর 
বালব্গুলি চুরি হচ্ছে। রেলের 


নিজ রক্ষী বাহিনী বা আর, পি, 
এফ থাকা সত্বেও দিন ও রাত্রে হ্রদ 
এ কাণ্ড হচ্ছে। এতে হুববতরাও 
আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে যাঞ্জীদের নিয়াপণত্বাও বিপন্ন 
হয়ে পড়ছে! . 

যাত্রীদের কাছ থেকে প্রস্তাব ' 
এসেছে মে, রেল কর্তৃপক্ষের উচিত 
অস্ততঃ রািকালীন লোক্যাল এবং 
দূর পালার ট্রেনের প্রতিটি কামরার 
ছুজন করে-দশঙ্্ রেলরক্ষী বা আর. 
পি এফ মোতায়েন করতে হবে। 

/ * ধাত্বীরা আরে! বলেছেন যে, 
রেল রক্ষী বা আর পি এফের অভাব 
বা ঘাটতি থাকলে পশ্চিমবঙ্গে এখন. 
বহ বেকার যুবক আছেন। এদের 
মধ্যে উপযুক্ত কিছু বেকারকে চিতুট 


করে এবং শ্বল্নকালীম ট্রেনিং দিয়ে 


তাদের অবিলঘ্ষে চলভ্ত ট্রেনের 
কাময়াগুলিতে প্রহরী হিলেবে যাতরী- 
দের নিরাপত্বার জন্য নিয়োগ কর! 
যেতে পারে। একাজটি করা হলে 
একরিকে যেমন কিছু বেকারের 
জীবিকার সংস্থান হবে, অপর দিকে 
যাত্রীরা ও ট্রেনে নিরাপত্তা বোধ করে 
নিধিগ্ে যাতায়াত করতে পারবেন । 

সাধারণ . যাত্রীদের একাংশের 
ধারণা, পুলিশ এবং আর পি এফের 
একাংশ জসৎ। ছুবর্তদের লগে 
ওদের An যোগাযোগ আছে। 


তা না ছলে ' প্রকান্ড দিবালোকে 
শেষাংশ ৪র্ধ পৃষ্ঠায় 








॥ চার) 


ইন্দিরা সরকারের 


গত ১৫-৩ ৮* তারিখের? দর্পন 
পত্রিকায় “লালবাজারের় টর্চার রুম 
থেকে ডেনমার্কের হাসপাতালে? 
লেখাটি খুবই ব্যথিত হৃদয়ে পড়লাম । 
লেখাটি পড়ে বার বারই চেয়ার- 


ম্যানের একটি উক্তি মলে পড়ে রাক়। : 


চেহ্বারম্যান মাও বলেছেন, “চীনের 
একশত বছরের মুক্তি সংগ্রামের ইতি 
হাসে চীনের সেরা সেরা ছেলে 
মেয়ের! একজন ফাটলে পা বাড়িয়ে 
- দিয়েছে, পড়েগেছে। আবার আর 
একজন! পা বাড়িয়ে দিয়েছে । এরকম 
অসংখ্য আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই 
চীনের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন: সম্ভব 
হয়েছে । তাদের সেই আত্মত্যাগের 
কথা স্বয়ণ করলে আমাদের কণে 
আনে গান, চোখে আনে 'অশ্র' 1১ 
আমাদের দেশের কিছু বুর্জোয়! 
বুদ্ধিজীবী ও লাংবাদিক পাকি 
. স্তানের ইয়াহিয়া থাকে বর্বর আখ্যা 
দেন, মার্কিন শাসকদের, -উগাপ্ডার 
ইর্দি আমিলকে জন্য তাষাম় ধিক্কার, 
জানান, কিন্তু ভারতে সমাজ বিপ্লধী- 
দের ওপর একের পর এক" 'ফ্যামিষ্ট 
ইন্দিরার যে অত্যাচার চলে দে 
ব্যাপারে তারা সবাই ‘অস্ত’ হয়ে মুখে 
" কুলুপ এটে বনে আছেন। ভ্ীতী 
লতিক গুহ, অর্চনা গুহর মতে 
বেলেঘাটার তিনটি দস্তানের জননী 
শ্রীমতী শিপ্রা লাহা পুলিশী অত্যা- 
চারের ফলে আজ সম্পূর্ণ উন্মাদ । 
কুমারী অসীম! পোদ্দার, নন্দিতা 
ঘোষাল, প্রীমতী স্েহলত! রেডি 
মতো শত শত বীয়াদন! “এশিয়ার 
মৃক্তিচ্র্ষের স্রেহধন্য পোষাবাহিনীর 
হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছেন। এ অভি- 
শপ্ত লালবাঙ্জারের লব-আপে কতো। 
বোবা কামন। আজও গুমরে  গুমরে 
উঠছে। * 
' “নাআাজ্যবাদীদের বার! শিক্ষিত 
আমাদের দেশের পুলিশ চিরকালই 
ভারতবর্ষের জনসাধারশের বিরুদ্ধে 
হত্যা ও দমনের অন্তর হিসাবে কাজ 
করে এসেছে। 
শাসন শেষ হওয়। সত্বেও. এই পুলিশ 
বাহিনীর কর্তার! ক্ষটল্যাণ্ড ইয়ার্ড 
থেকেই তাদের পাঠ গ্রহণ কয়ে অথাৎ 
গপনিবেশিক-শাপন.কি করে বজায় 
রাখতে হয় তার কলাকৌশল শিখে 
আসে। আজই ওরা খুন করছে 
তাই লয়, এমন কোন বছর. নেই 
হখন এই পুলিশ" বাহিনী নিরস্ত্র 
ভারতবাসীকে গুলি করে-মারেনি। 
১৯৫৯ সালে যখন গ্রামের মাহুধ 
এসেছিল মন্ত্রীদের কাছে দরবার 
করতে তখন একদিনে এই পুলিশ 
বাহিনী ৮* জন নিরস্ত্র গ্রামের 
কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করে। এদের 


পপি পা শি 





ভাবেই এর] 


ইংরেজদের প্রত্যক্ষ 


র পুলিশ বাহিনী 


এই হত্যাকারী চেছার1 আমর! মেধি 
এমন ফি খেলার মাঠেও। ক্রিকেট 
খেল! উপঙক্ষে' আট জন দর্শককে 
পিটিয়ে এরাই হত্যা করে। এই 
শিক্ষা পায় মান্য 
মারার । তাই আমাদের দেশের 
পুলিশ বাহিনী ওপনিবেশিক 
শাসন বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী 
হাতিয়ার । এর! ভারতীয় নয়, 
ভারতবর্ষের মাছয নয়।”, 

১৯৭১ লালে কুখ্যাত সিদ্ধার্থ সর- 
কারের আমলে ম্বণিত পুলিশ বাহিনী 
দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়ী থেকে 
বিশিষ্ট সাংবাদিক ,- বিপ্লবী নেতা 
সরোজ দ্ৃত্তকে গ্রেপ্তার করে। লেদিন 
রাত্রে দর্ড লিনহা রোডে গোয়েন্দ! 
দধযে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার 
উপন্ন চলে অমামুযিক শারীগ্িক 
নির্যাতন | পরের দিন ভোর হওয়ার 
পূর্বেই পুলিশ বাহিনী গড়ের মাঠে 
8 তকে নিয়ে যায়। তারপর গুলি 
করে তাকে হত্যা কর] হয়। মৃত্যুর 
পর তার মৃতদেহ গোপনে সরিয়ে 
ফেল! হয়। কিন্ত সবচেয়ে আশ্চর্যের 
ব্যয় যে আঙ্গও সরকার জনলাধা- 
স্রুণের জ্ঞাতার্থে ঘটনার সত্যতা 


, প্রকাশ করে মি। এমন কি আমাদের 


দেশের বাঘ! বাদ! বামপস্থীরাও এ 
সম্পর্কে একদম ন! জানার ভাণ করে 
বসে আছে। তাদের অস্বাভাবিক 
নীয়বত! পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল- 
দ্বে্ন মদত ষোগাচ্ছে। 

. তার কিছুদিন পর ১৯৭২ সালের 
২৮শে জুলাই লালবাঞারের অতি- 
শন্ত লক-আপে ভারতীয় জনগণের 
অহান নেতা চারু সজুমদ্বারকে পুলিশ 
হত্যা করে। যডঢ়িও প্রতিক্রিয়াশীল" 
ও তাদের পোষা, দালালর! মিথ্যা 
প্রচার করে যে, “শারীরিক অন্ুস্থ- 


" তার কারণেই”? ' চারু মন্ুষদারের 


মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে 
প্রতিক্তিয্নাশীলরা আঞ্জ এইতাবেই 
গোপনে চোরের মতো বিপ্লবীদের 
হত্যা কয়ে বিপ্লবের গতিয়োধ করার 
চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষ আজ 
সাআাজ্যবাদ সামাজিক লাআজ্যবাদের 
অবাধ লুঠের ক্ষেত্র । ভারতবর্ষে ভাই 
সশন্র বিপ্রবের নেতাদের গোপনে 
হত্যা কর! হত্ছে। বর্মার থাকিন 
থান টুন, পূর্ববাংলার দিরাজ শিক- 
দার, ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীদের, 
 দিংহলেক্ সশস্ত্র সমাজ বিপ্রবীদের 
ঠিক একই কায়দায় হত্যা কর] 
হয়েছে । এই ধরনের জঘন্য হত্যা- 
কাণুগুনি ১৯৩৩ লালে জার্মানী 


ইতালী জাপানের ফ্যালিস্ট বাহিনীর 
অত্যাচারকে স্রণ করিয়ে দেয়। 
আজ এশিয়ার দেশগুলির অত্যাচার 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব ফ্যাসিবাদের 
নায়ক ছিটলার-তোজো মুসোলিনীর 
অভ্যাচারেরই ধারাবাছিকতা। 
সেদিন ফ্যাসিবাদের নায়কর] জাতী- 
মুতাবার্ছ ও সমাজতঙ্ত্রের মুখোশ পরে 
অত্যাচার চাপিয়েছিল। "আজ 
সাআাজ্যবাদের জারজ সম্ভান কংগ্রেমী 
দরকারও একই কায়দায় বিপ্রবীদের 
হত্যা করছে। 

প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসীদেন 
মঙ্গে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী দূল- 
গুলির ভূমিকাও বিশেষ লজ্জাজনক 
কারণ তায়! সবাই বিপ্লবীদের হত্যার 
ব্যাপারে মম্পুর্ণ নীরব | বামপন্থীদের 
একটা কথ! বিশেষভাবে স্বর্ণ করতে 
হবে যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যা- 
চার প্রথমে সশস্র বিপ্লবীদের ওপর 
দিয়েই শুরু হয়, পরে সমাজের অন্তান্ত- 
অংশের ওপরও সেই অত্যাচার নেমে 
আমে। 
সেটাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য, 
করলাম । প্রথমে নকশালপন্থীদ্বের 


"হত্যা শুরু হয়, পরে বামপন্থী গন্ধ. 


আছে এরকম সমস্ত ছোট বড় রাজ- 
নৈতিক দলগুলোর ওপরও পাই" 
কামী তাবে অত্যাচার' শুরু হয়। 
তখন সব মেকী বামপন্থীরা "প্রাণ 
বাচানোর তাগিদে প্রফুল্ল সেন 
মোরারজী দ্রেশাই-বাজপেয়ীর শরপা- 
পন হয়। ূ 
প্রথমে নকশালপন্থীদের হত্যা" 
কাণ্ডের ব্যাপারে তালা প্রায় একরকম 
লমর্থন করেছিল এই ভেবে ষে 
অত্যাচার তানের ওপর হবে না, 
কারণ তারা তো আর সশস্ত্র বিপ্লবের 
ডাক দিচ্ছে না। কিন্ত. অচিরেই 
তাদের দেই পপ মিথ্যা প্রতিপন্ন 
হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত বিশগ্ধী বুদ্ধি- 
জীবী ও দৎ বামপন্থী দলগুলির 
কাছে আমার বিশেষ অন্থরোধ, 
আপনারা কংগ্রেসী আমলের মস্ত 
অত্যাচার ও জঘন্ত হত্যাকাণ্ডগুলির 
বিচার্র বিভাগীয় নিরপেক্ষ তদস্ত 
করার জন্ঠ ব্যাপক জনমত গঠন 
করুন| কারণ ২৩টি রাজ্যে বামফ্রন্ট 
নরকার টিঘটিম করে (জললেও সারা 
ভারতে প্রতিক্রিক্াশীলদের শক্তি খুব 
বেশী । বামপন্থী ফলগুলো! যেন 
এরকম চিন্তা না করে যে, সাময়িক 
ধাক। খেয়ে দৈয়াচায়ী শক্তি নিজেকে 
লংশোধম করে নিয়েছে। পরস্ 
তারা নিজেদের - আয়ও বেশি রকম 
তাবে সংগঠিত করেছে যাতে তবি- 
স্ততে আরও বেশী হিংস্রভাবে বিপ্রবী- 
দেয় গপর আক্রমণ চালানো হায় । 


শঙগুনারায়ুণ দেনগুধ 


"রোগীর খান্ত থাকেন নাঁ। 


»৭০ এর দশকে ভারতবর্ষে ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৯৪ 


বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ ধু কে 


বেলগাছিয়ার | ভেটারিনারি 


কলেজ এক সময় ছিল রাজ্য সয়-' 


কারের অধীনে । ১৯৭৪ লালের 
১লা সেপ্টেম্বর থেকে এটি বিধানচন্গ 
কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধীনে যায়। 
প্রশাসনিক গাফিলতির অন্ত আজ 
ভেটারিনারি কলে তার পুরনে! 
শ্রহারাচ্ছে। পূর্বের মতে! এখন 
আর কলেঙ্জ দীমায় মধ্যে বাগানের 
শোভা নেই । শেভে নেই প্রশিক্ষণের 
প্রয্নোজ্গনে সহায়ক বিচিত্র জাতের 
গরু। 

হাপপাতালের পশু শেডগুলোও 
জীর্ণঘশাগ্রস্ত। সব সময় পশু 


সময় বোগাক্রাস্ত পশু দিনের পর 
দিন বিনাপথ্যে থাকে । চিকিৎসার 
ওষুধও থাকে না। পশুর মু, তাই 
প্রতিবাদের কোন খবর কেউ পায় 
মা। 


কজেজেয বিভিন্ন হিষয়ে উপযুক্ত 


ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব । উপযুক্ত 
পরীক্ষাগার নেই। সেজন্ভ ছাত্র 
শিক্ষক উতয় মহজেই আছে অসস্কোষ 


অনেক ' 


বিক্ষোভ । পুঁধিগত-তাত্বিক জ্ঞান 
প্রয়োগ ছাড়া কোন কাজেই আদরে 
না। 

এছাড়া আছে কর্মচারীদের প্রতি 
কর্তৃপক্ষেযন চয়ম উদাসীন্ত । বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রায় পাচশো : কর্মচারী 
ডেপুটেশনে কাজ করেন. এক অনিশ্চিত 
অবস্থায়। তারা ভেপুটেশন ভাতা 
পান না, জিপি ফাণ্ডের টাকা কাট] 
হয় না, প্রমোশন নেই। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ এগ্রিলকাল- 
চার ফ]াকালটির জন্ত যত টাকা ব্যন্ন 
করেন ভেটারিনারি কজেজের বেলায় 
ত! করেন না। তারাপদ মুখাঙ্জশ 
কমিশনের সিন্ধান্ত অগ্রাহ করে 
বিশ্ববিস্তালয়ন কর্তৃপক্ষ কলেজ স্থানাস্ত- 
রের চিন্তা করে ভুল কয়ছেন বলে 


কর্মচারীর। 
তেটারিনারি কলেজের 


মনে করেন। বেঙ্গল 
সুপ্রাচীন 
এঁতিহ'বঙায় রেখে এর উন্নতির জন্য 
ছাত্র-শিক্ষক-কল্নচারী সকলেই আজ 
রাজ্যের বামক্রট লরকারের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করতে চাইছেন । 





ট্রেনযাত্রী 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


এবং ঠানা যাত্রী বোঝাই রাছি- 
কালীন চলস্ত ট্রেনের কামরাগুলিতে 
দুবৃতিয়া হাষল] করার স্পর্ধা পায় 
কোথা থেকে ? এখানে আরে] বল! 
স্বরকার যে, ধার] জীবন বিপন্ন করে 
চলস্ত ট্রেনের ছূর্বৃত্দদের. মোকাবিলা 
করবেন, তাদের শুধু টাকার অঙ্কে 
পুরস্কার দিলেই চলবে ন1। দ্বটিশ 
আমলে কোন কোন ক্ষেত্রে যেভাবে 
এই ধরণের লাহসী লোকদের পুর- 
ভারসহ খেতাব দিয়ে সমাজে প্রতি- 
ষ্িত করা হতো! এক্ষেত্রেও তার 
ব্যস্থা করলে সফল পাওয়া যাবে 
বলে ওয়াকিবহাল মহল অভিমত 
প্রকাশ তাছাড়া, 
ছুবৃততদ্ধের মোকাবিলা করতে গিয়ে 
কোন নাগরিকের অঙ্গহানি ব] 
জীবনহানি হনে তাদের আজীবন বা 
তাদের পরিবারবর্গের জন্ত পেনসনের 


করেছেশ। 


পারছেন ন]। 


বাবস্থা থাকাও উঠিত। কারণ, 
পাচ 


লাধা়ণ যাত্রীর! বর্তমানে পুলিশের 


একাংশের উপরে আর আস্থা রাখতে 
তাই তারা দাবী, 
করেছেন, কেন্দ্রীক এবং রাজ্য লর-. 


কারকে এব্যাপারে যৌথ উদ্চোগ 
নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখঘোগ্য, শিয়ালদহ 
এবং হাওড়! ষ্টেশন কলকাতা মহা", 


' মগনীয় ছুর্টিপ্রধান' গেটওয়ে । প্রতি- 


দিন লক্ষ লক্ষ নরনান্সী শহয়তলী 
এবং বাংলার বিভিন্ন দূর দূর অঞ্চল 
থেকে ট্রেনে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে 
কলকাতার যাতায়াত করে থাকেন। 
এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতেই 
এদের নিয়াপতার গ্যারাটি 
পাওয়! গেলে. অসৎ পুলিশ ও অদৎ 
আর পি এফের গাফিলতি লব্বেও 
দু্ববত্তয়া আর দৌরাম্ময করতে নাহস 
পাবে না। 
মহিলারা নির্ভয়ে ট্রেনে চলতে ভরসা '. 


হবে। 


বরং যাআীরা বিশেষতঃ 


পাদেন। 


হননুত্ছের হনজভীন্বভর 
১২০০ ০৮০১০ 


শারীঞ্এিকারলরালহ্যাঞানি। 


৯১. বিশুনা চন্ড সিহহলেন.গাঃবালী, "হাওড়া 
{ ba প্লান: ৬৪-২০৯৫ £৬৪ »২89৩. 


তরী হব গান ৬২২৫৪০ ব্াঞ:শেওড় 
রোডের সংযোগপ্রিল 


দিল রোডও ভাবকেন্থর রোডের 
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দর্পন | শুক্রবার ৯ই মে ১৯৮০ 


মার্শাল জোসিফ ব্রোজ টিটো. 


গত বছর হাভানায় জোট নির- 
পেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের দশ্মেলনে. প্রেসি- 
ভেন্ট টিটোর সৃমিকার স্বীকৃতি 
হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়| সেই প্রস্তাব পাঠ করেন 
গিনিয় প্রেসিভেন্ট সেকু তুরে । তার 
উপরে টিটে] বলেন ? “আমরা কোন 
দিনই জোটদেরকে সমীকরণ বা এক 
পর্যায়ে ফেলার চেষ্টা কিনি, লময়ের 
দিক হতে বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট 
ভিতের দিক হতেও। I 
তেই আমর! জোট-হ্ষ্ট নীতি এবং 
বৈদেশিক আধিপত্যর বিরোধিতাই 
করে আসছি। রাজনৈতিক বা অর্থ- 
নৈতিক হীক্ষে্গনির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
হরে.আদছি'**কাকুর বাবার-স্ট্যাম্প 
বা" সংরক্ষিত অঞ্চল "হয়ে থাকতে 
স্বীকার করিনি... 
অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার 
দিন থেকেই টিটো! সার! জীবনই চুলে, 
এসেছেন অনম্বেষিত বৈপ্লবিক পথে । 
এর জন্ত তাঁকে সহ করতে হয়েছে: 
অশেষে ক্লেশ এবং সন্মুখীন হতে 


হয়েছে মানাবিধ দ্বন্থের। জীবনের, 


উদ্দেশ্ত হোল সর্বরকমের শ্রেপীসম্পর্কর, 
অবদানের জন্ত সংগ্রাম করা এবং 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই সুগভীর 
মামবিকতাই দেখা যায় টিটো 
চরিত্রে । আর, এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
থাকার জন্যই সব সময়ে সংগ্রাম 
করেছেন আযলাতাস্ত্রিকত1, বর্তৃতব- 
বাদ এবং নেতৃত্ববাদ বা হীজেমণির 
বিরুদ্ধে । 

2 “একে অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে এবং ' 
পারম্পরিক ব্যব্হায়ে সত্য, স্যায় ও 


নৈতিক নিয়মকে’ শ্বীকৃতি দেওয়ার * 


+ প্রথম আস্তর্জাতিকের সদন্তদের প্রতি 
যে আবেদন তা টিটো গ্রহণ করেছেন 
মনে প্রাণে এবং এরই বাস্তব প্রকাশ 
হোল তার কর্মে চিন্তান্ন । এটুকুই সব. 
নয়। মার্কস-এদেলসের নেতৃত্বে প্রথম 
আস্তর্জাতিকের আবেদনে রয়েছে ১ 
*মেহনতী শ্রেণীকে নিজের মুক্তি 
নিজেকেই অর্জন করতে হবে । মেহ- 
নতী শ্রেণীর এই মুক্তি সংগ্রাম নিজে- 
দেয় কোন বিশেষ স্থঘোগ-সুব্ধা বা 
আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম নয়। লর্ব- 
শ্রেণীর শাসনের , অবদান এবং 
সকলের জন্য সম-অধিকার ও কর্তব্য 
পৃঃলনের, জন্তু হোল এই সংগ্রাম ৷” 

আজ এই নীতির গুরুত্ব অমেক'বেশী।' 
“টিটো! কোন দিনই এই মার্কসীয় 
নীতির বা মেহনতী শ্রেণীর আস্ত- 
জাঁতিকতাবাদ্বের লক্ঘনকে স্বীকার 
করে মেননি। | . 
টিটোকে জোলিফ ব্রোজ বলে 


প্রথম দিন” 


সকলেই জানে । কিন্ত তিনি নিজেই, 


ঠিক বলতে পারেননি ঠিক কখন 
থেকে টিটো নামটা এসে নামের সঙ্গে 
জুড়ে বসল । তার নিজের ভাষায় £ 
“আমার” লোকে টিটো বলে জানে 
১৯৩৪-৩৬ সাল, থেকে 1". বিশেষ 
করোন.কারণ ছিল মা এই নাম গ্রহণে, 
তবে আমার, গ। জাগরখেতে এই 
নামটার চলন বেশী ' বলেই বেশী 
ভাল লেগে গেছে ।” কিন্ত, আজ 
এই টিটো নাম সমাজতান্ত্রিক সেলফ: 
ম্যানেজমেন্ট ও জোট-নিরপেক্ষতা 
থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয় । 


নানা দেশের মুক্তি সংগ্রামের ' 


সঙ্গেও যুক্ত এই নাম । স্পেনের গৃহ- 
যুদ্ধের দিন থেকে, আজ পর্যস্ত 
অবিচ্ছেন্তভাবে এই মানুষটি রয়েছেন 
লংগ্রামী মানুষের পাশে ।  লংগ্রা্ 


করে- এসেছেন ছোট-বড় দেশের- 


সম্পর্কে ক্ষেত্রে হাতে সমমর্যাঙ্ধার 
মীতি পর্বসময়ে' পালন করা হয়। 
এদিক দিয়ে জার্মান মেহনতী শ্রেণীর 
প্রতি এজেলসের নির্দেশই হোল 
মাপকাঠি: কোন আন্দোলনের 
পুরোভাগে থাকার চেষ্টা করাও বাঞ্চ- 
নীয় নয়। তবে সংগ্রামের সামনের 
সারিতে 'একট। সম্মানজনক স্বান থাকা 
অধ্যায় নয় 1” অর্থাৎ; আন্তর্জাতিক 
মেহনতী মাহুষের আন্দোলনে কোন 
দেশ নেতৃস্থানীয় স্থান পেতে পারে 
না, পেতে পারে সম্মানের স্বান। 
নেতৃস্থানীয় স্থান চাওয়ার অর্থ হোল 
উগ্র-জাতীক্গতাবাদের পরিচয় । . 


যুগোঙ্গাভিয়ার বাইরে এই নাম 


কলে জানল যখন জাতীর মুক্তি 
বাছিনীর সনদের সামনে ১৯৪২ 
সালে টিটো বক্তৃত! করলেন সর্বাধি- 
নায়ক হিনেবে। দীর্ঘ চার বছর 
এই দেশ একক সংগ্রাম করেছে 
ফ্যাদিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে। 
বার হাজার দলীয় স্দন্য নিয়ে যুক্তি 
যোদ্ধায়.সংখ্যা হোল আশি হাজার । 
আর, এই আশি হাঙ্জছার লড়েছে 
জার্মান, ইতালিয়ান, বুলগেরিয়ান, 


হাঙ্গারীয়, উতাসি-চেতনিক প্রভৃতির , 


১৮৫ ডিভিশন, *৪ ব্রিগেড এবং ৪৭ 
য়েজিয়েণ্টের বিরুদ্ধে। মুক্ত যুগো- 
সাঁভিয়া দেখেছে এ আশি (হাজারের 
মাত্র তিন হাজার যোত্ধা। অথচ, যুদ্ধ 
শেষে এই মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধা 


লংখ্যা হয়েছে ৮০০১*** | এদ্বেরই ' 


থার্ড আমির কাছে ১৯৪৭ সালের 
১৫ই মে কর্ণেল-জেনারেল লোয়েছর 
নেতৃত্বে ৩০০১*** ফ্যাসিম্ত লৈন্ত 
করে আত্মদমর্পণ। তাছাড়া, এই 
যু্কালে পাধারণ নাগরিক সহ মৃত্যু 


৪ 


সংখ্যা হোন ১১৭*০,*০০-__-অর্থাৎ, 
দেশের জন. সংখ্যা কমেছে ১১২ 
“শতাংশ । আর, প্রতি চার জনে 
একজন গহহার]। . 

যুদ্ধ হয়ু দেশ রক্ষা বাঁশহ্র রক্ষা 
বা জয় করার জন্য । এমনি হয়েছে 
লেনিনগ্রাদ মস্কো বা স্তালিনগ্রাদের 
যুক্ধে বা অন্তান্ত যায়গান্প। 
যুদ্ধ এবং তার বীভৎস রূপ। এ নিয়ে 
বহু কথা, বহু কবিত1 এবং বহু লেখা 
প্রকাশ হয়েছে। কিন্ত, খুব কম 
লোকই, বিশেষ করে প্রগতিশীল 
লোক বলে থাকে ন্লেরেতভার যুদ্ধর 
কথা। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল 


চাক হাজার আহত ও অন্থস্থ সহযোদ্ধা ' 


এবং আশি হাজার আবালবৃদ্ববণিতা 
শরণাথাঁকে ফ্যাপিগ্ত দৈন্তদ্ের.হাত 
থেকে রক্ষা করায় জত । যুদ্ধের 


' ইতিহাসে এমন মানবীয় যুদ্ধের নজির 


নেই। এ এক মহাকাব্য । 
কারলোভাঁক থেকে নেরেততার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বিশ হাজার মুক্তি 
যোদ্ধা টিটোর নেতৃত্বে এখানে দংগ্রাম- 
করেছে নব্বই হাজার জার্মান-ইতা- 
লিয়ান ও চেতনিক বাহিনীর সঙ্গে । 
স্তালিনগ্রাদের জার্মান বাহিনীর 
স্বেকার ভ্রাতা কমাগার ত্রেফাঁর নিজে 
পরিচালনা করেছেন ' ফ্যাসিস্ত 


" বাহিনী । এই যুদ্ধে ইতালিয় মূরগিয়! 


বাহিনী সম্পূর্ণ নির্মূল হয়। বছঙ্জন 
সহ কমাপ্ডার স্েকা হন বন্দী । যুদ্ধ 
বন্দী সহ মার্শাল টিটো সকলকে নিয়ে 


নেরেততা অতিক্রম করে চলে গেলেন। 


জার্মান বাহিনীর বলকান অঞ্চ- 
লের কমাগ্জার জেনারেল ফন লিউয়র 
যখন জাবলনিকায় এবে পৌছলেন 
তখন্ন তিনি দেখেছেন একজন মৃত 
মুক্তি যোদ্ধা, না পেয়েছেন-একজন 
আহত মুক্তিযোদ্ধাকে | জার্মান হাই- 
কমাণ্ডের কাছে তার রিপোর্ট হোদ 
এই. ১৯৪৩ সালের নতেম্বর হোল 
নেরেততারু যুদ্ধ। আর ১৯৪৪ সালে 


ছিটলারের নহকর্মী ও নাজী নেতা 


হাইনরিখ হিমলার বলেছিল : “হের 
জোসিফ ব্রোজ টিটে। হোল এক ঝাহ 
কমিউনিস্ট এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাহুষ। 
ছুঃখের বিষয় সে আমাদের প্রতি- 
ছন্দী। তবে এ স্বীকার আমি করব 


যে এই ব্যক্তিরই মার্শাল পদ মানায় | 


**সে আমাদের শত্রু কিন্ত তবুও 
স্বীকার কোরব যে এমন দি জন! 
বার টিটো আমাদের মধ্যে থাকত 
“তবে খুলীই হুতাম )” 

যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে জেনেভা! কন- 
তেনশম মানাই রীতি! ফ্যাসিম্তরণ 
কতটা মানত তা ওরাই জানে | 


রক্তক্ষয়ী : 


কিন্ত যুগোস্নাভ মুক্তি বাছিনী অক্ষরে . 


অক্ষরে এই কনভেনশন মেনে 
চজেছে। নেরেতভার ষুদ্ধেত্ পর 


জার্জাণদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়, 
. যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের | জার্মানরা রান্দী 


হয়। ফলে, বহু দলীয় সদস্ত, মুক্তি 
যোদ্ধা ও নাগরিক ফিরে আঁসে নিজে- 
দের লোকজনের মধ্যে । কমিন- 
টার্নকে একথা জানালে স্তালিন 
বিরূপ মস্তব্যই করেন। ১৯৪৪. সালে 
হখন টিটে] মস্কো ঘান তখন স্তালিন 
রঢ় ভ্সনা করেন । উত্তরে টিটো 
বলেন £ “কমরেড স্তালিন, তুমি ঘি 
আমার জাপার থাকতে তবে রঢ়তর 
ভাবে এর জবাব দিতে ।? 
ত্রিশ দশক থেকে স্তালিনের 
মাথাব্যথা! এই ল্লোকটিকে নিয়ে । 
এদের ছম্থ মাথাচাড়! দিয়ে ওঠে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দ্বিন থেকেই। 
স্তালিন ছিটলারচুক্কি মানতে পারেন 
নি টিটে!। প্রেসিভেন্িসদন্ত লাজার 
.কালসেভস্কী বলেন যে এ চুক্তির অন্য 
স্তালিনের নিদেশ হোল যে জার্মাণ 
অধুষিত অঞ্চলে কোন সশস্ত্র অত্যু- 
খান,না করতে। তাছাড়! কমিন- 
টার্ন বা স্তালিনের নির্দেশ অমান্ত 
করে যার্শাল টিটোর নেতৃত্বে আভনজ 
বা ব্যাট ফ্যাসিস্ত . কাউন্সিল অব 


, স্কাশনাল লিবারেশন অব যুগোক্জা- 


ভিয়] ১১৪৩ মালের ২১শে নভেম্বর 
জাজসেতে ঘোষণা করল নতুন বৈপর- 
বিক সরকার গঠনের. কথা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ঘোষণা করল যে সর্বপ্রকার 
চেষ্টা করা হবে যাতে পুরনো সাঁমা- 
পিক ব্যবস্থার অবসান হয়। 


এদেশের যদি কেউ প্রথম এই 
লোকটির সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
স্থযোগ পেয়ে থাকেন তবে তিনি 
হলেন কমরেড এস এস মিরাজকর। 
যুদ্ধ শেষে দেখ] দাক্ষাৎ । মার্শাল, 
টিটে। কমরেভ মিরাজকরকে একটি 
লোনার সিগারেট কেসও 'উপহার 
দেন। ১৯৪৮ লালের প্রথম দিকে 
যারবেদ জেলে 'মিরাজক্র এই 
লোকটি সম্বন্ধে প্রশংসায় 'পঞ্চমুখ। 
কিন্ধু ১১৪৮ লালের ২৮শে জুনের 


কমিনফর্ম প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার পর 


সব প্রশংসা উবে গেল'। দোষ কম- 
রেড মিরাঁজকরের নয়। 

ছন্বের একটা ইতিহাস আছে। 
সালে কমিনটার্নের সপ্তম 
কংগ্রেসকালে টিটো! যুগোক্সাভ 


১৯৩৫ 


নেতৃত্বকে সোভিয়েতে বশে ন! থেকে 


দেশে ফিরে আদার জন্ত বদেন। 
এতে বাধা আসে সোভিয়েত নেতৃত্বয় 
পক্ষথেকে । ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় 
'কমিটি দেশেই থাকে । এই সময়ে 
টিটো হন সেক্রেটারী জেনারেল এবং 
কর্মিলটার্ন থেকে অর্থ নাহায্য নেওয়া 
বন্ধ করে দেন। এসবের ফলে 


॥ পাঁচ ॥ 


টিটো বলেন ঘে স্তালিন-পার্জের 
বিপদ থেকে যুগোক্সাভিক্ী বেঁচে 
.গেছে। শুধু তাই নয়, দল বলিষ্ঠরূপে 


_ শিক্ষিতও হয়েছে । 


গত বছরের ১৯শে এপ্রিল 
কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ অধিবেশনে 


এক ভাষণ দেন মার্শাল টিটো: 


“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্বের দ্িন- 
গুলিতে স্তালিন বিশেষভাবে চেষ্টা 
করেছেন বিশ্বের কমিউনিষ্ট দল- 
গুলিকে নিজের নীতির অধীনে 
আনবার এবং যুদ্ধের পরবর্তাঁকালে 
এই প্রচেষ্টা 


পায়। সমাঙ্গতান্ত্রিক দেশগুলির 


মনিজম ক্লায়েম কর11”১ স্বল্প কথায়, 
দূলগুলিকে গ্লোবাল ট্রাটেজীর অঙ্গ 
ছিষেবে রাখার প্রচেষ্টাই হোল 
স্তালিন নীতি। 

এই ' ভ্তালিন-নীতি বা বিশ্ব- 
কৌশলের অঙ্গ ছিপেবে রাখার নীতি 
ব্যর্থ হয় যুগোস্সা ডিয়ার ক্ষেত্রে । যুদ্ধ- 
কালে স্তালিনের প্রচেষ্টা ছিল যুগো- 
শ্নাতিয়াকে ভাগাভাগি করে দেওয়া 
এবং এই প্রচেষ্টা রূপ পেয়েও পায় 
না। শুধু তাই নয়, ডাঃ আর পেত- 
কভিচের লেখায় দেখা যায়, যে যুদ্ধ 
শেষে বুগোস্সাতিয়া ও বৃলগেরিয়া 
নিয়ে স্তালিন এক বলকান ফেডা- 
রেশন গড়ায় চেষ্টা করেন এবং এই 
নতুন রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর নাম কর! 


হয় জদি দিমিত্রভের এবং টিটোকে 


দেওয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ। 
'স্তালিনের উদ্দোপ্ত হোল এমনি করে 
শ্বাধীন ফুগোলাভিয়ার .অবলুগ্ধি 
ঘ্টামে!। এই কথা মনে রেখেই 
টিটো বলেন: “সধলেই জানে 
সুগোলাভিয়ার হ্বাধীনত। কোন দশ্মে' 
লনে দান খয়রাঁত হিসেবে দেওয়া 
হয়নি । যুদ্ধক্ষেত্রে এবং প্রতি দশ 
জনে একজনের আত্মাছতির মধ্য 
দিয়ে হুটটি হয়েছে এই নব দেশ এবং 
এও সকলেই জানে যে যুদ্ধধ্বেযে এই 
দেশের দাময়িক শক্তি হোল 
৮*০১**০ যোদ্ধার (* 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


বীভৎসরূপে প্রকাশ - 


" একটি মনোলিধিক এক্য হ্ষ্টি করায়, 
প্রচেষ্টা মুখ্য উদ্দেস্তই হোল হীক্জে- 





দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাক! 
যাগ্মাধিক ১৫ টাকা, 
ব্রেমাসিক ৭'৫* টাকা! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ - 

৬১ নং মট দেন, কলিকাত1-১৩ 


0 





1 ছয় ॥ 


আসামের আন্দোলন সম্পর্কে 














আমামে গত কয়েক মাল ধরে 
ঘে আন্দোলন * চলছে ত! নিয়ে 
অনেকের অনেক বিরোধী বক্তব্য 
থাকতে 'পারে কিন্ত সংবাদপত্রের 


থেকে একথা পরিফধার যে, আন্দো- 
লনের ব্যাপকতা ও সর্বশ্রেণীর 
অসমীয়া জনগণের অংশ গ্রহণ 
আসামের প্রশাসন ও প্রনজীবমকে 
| সম্পূৰ্ণ পু করে দ্রিয়েছে। প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধী ও তার সরকার 
এই আন্দোলনের সামনে অদহায় ও 
কিংকর্তব্যবিহ্ঢ় । আবার কেউ কেউ 


বেশ কয়েক মাস হতে চলল 
আদাম ভারতের আত্যস্তরীণ রাজ- 
নীতিতে এক প্রচণ্ড গুরুত্ব দাবী 
করেছে। লক্ষ লক্ষ অসমীয়া .জনগণ 
প্রচণ্ড দৃঢ়তা নিয়ে গণনান্দোলনে 
নেমে পড়েছেন। উপর থেকে 


শ্লোগান বৈচিন্্যময়। কখনও তা 


“্বহিরাগত"দের বিরুদ্ধে, কখনও বা' 


ত! *বিদেশী নাগরিকদের” বিরুদ্ধে, 
কখনও বা তা “অহ মাতৃভূমি, 
অসমীয়া! ভাষা সংস্কৃতি-এতিহের” 


মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে, আবার, 


কখনও বা “মুক্ত সেনার আসাম গড়ে 
তোলার" দাবীতে । এই সব স্লোগান 
ও দাবীর বৈচিত্র্য নির্ভর করে সংগ্রামে 
অংশগ্রহণকারী জনগণ ও সংগ্রামকে 
নিজের স্বার্থে ব্যবহারকারী বিভিন্ন 
গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর 
শ্রেপীদ্বার্থ ও. লক্ষ্যের বৈচিত্র্যের 
'উপর 1 কিন্ত বর্তমানে দীর্ঘ লাগা 
তার আন্দোলন নিঃসন্দেহে: এই 
সত্যকে প্রত্চচা করেছে যে এই 
আন্দোলনের মূলে রয়েছে গভীর 
সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ যেগুলো 
অসমীয়! জাতিসত্তার জনগণকে আছ 
বিপুল সংখ্যা সংগ্রামের অক্সঘানে 
টেনে এনেছে। তাই আসাম সম- 
স্তাকে,বিচায় করতে হলে সমস্যার 
গতীরে প্রবেশ করতে হুবে। 

. অসমীয়া জাতিসত্তার রয়েছে এক 
দীর্ঘ সংগ্রামী এত্িহ। ষোঘল 
আক্রমণের বিরুদ্ধে অপমীয়ার] বহু 
বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন এবং হবীর্ঘ- 

' বিন ধরে নিজেদের স্বাধীন অশ্বিত্ব 
বঙ্গায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন 
কিন্ত বৃটিশ যখন তাদের উন্নত শিল্প- 
ভিত্তি ও সামরিক শক্তির সাহাষ্যে 
ভারতবর্ষের মানুষকে পদানত 
করলে, তখন বৃটিশ এটাও আবিফার 
করলে: আনামের মাটির নীচে 


রিপোর্ট ও প্রত্যক্ষদরশাদের বিবরণ 


এই আন্দোলনকে গপিকনিক সত্যা- 
গ্রহ” বলে ৰাস্তবকে অস্বীকার করতে 
চাইছেম, কিন্তু সমস্যার সমাধানে 
কোন পথ নির্দেশ করতে পায়ছেন 
ন]। অতএব আঁপামের সঙ্গস্তাঁ নিয়ে 
আলোচনা কর দরকার, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক 'দলের বক্তব্য রাখা 
দরকার । এই সংখ্যায় আমরা পাটি 
ইউনিটি, সি পি আই (এম-এল)-এর 
বক্তব্য প্রকাশ করলাম। এরপর 


আমর] অন্তান্য দলের বক্তব্য প্রকাশের 


চেষ্টা করব, অবশ্ট যদি পরিষ্কার 
মতামত তারা বলতে চান । 


সঞ্চিত রয়েছে অমূল্য তৈল সম্পদ, 
আনামের ঢালু পাহাড়ী জমি ও জল- 
বাযু চা চাষের পক্ষে অত্যস্ত উপযুক্ত 
এবং আসাম বনজ সম্পদে সম্ুদ্ধ। 
সুতরাং শুরু হলে! সাম্রাজ্যবাদী 


‘ লুঠন। প্রয়োজ্জনীয় বিপুল শ্রমের 
দেখলে এই আন্দোলনের দাবী ও. 


চাহিদ! মেটাতে বাঙলা, উত্ভিস্তা, 
অন্ধ, বিহায় ও নেপান ইত্যাদি 
রাজ্য থেকে হাজার হাজার গ্রামের 
'পরিশ্রমী মানুষদের আমদারী-কর] 
হল আলামে। অন্মীয়া শ্রমিকদের 
পাশাপাশি এইসব অ-অসমীয়াশ্রমিক- 
দের দাম, রক্ত আর চোখের জলে 
জমে উঠলে! বৃটিশ লাআরাজ্যবাদীদের 
মুনাফার পাহাড়। কিন্তু শিল্প 
চালাতে হলে চাই পরিচালক ও 
শাসক । তাই এই প্রয়োজন মেটাতে 
বাঙলার বুটিশ-ঘেষা উচ্চশ্রেণীর 
বৃদ্ধিজীবীদের,মধ্য থেকে গড়ে তোল! 
হল এইসব আমল! ও পরিচালক- 
দের। এর] তাদের শ্রেণী চরিত্র 
অনুযায়ী বৃটিশ প্রভুদের ক্ষুধা মেটাতে 
অসমীয়া ও অ অসমীয়া নিবিশেষে 
সমস্ত মেহনতী মানুষদের দমন ও 
শোষণ করেছে । প্রতিদানে বৃটিশ 
প্রভুদের কাছ থেকে এই বাঙালী 
উচ্চশ্রেণীটি পেয়েছে আসামের উপর 
রাজনীতিগত ও অর্থনীতিগতভাবে 
ছড়ি ঘোরানোর ক্ষেত্রে দাহাঘ্য ও 
সহযোগিভ। নির্পজ্জের মতে! এই 


বাঙালী উচ্চশ্রেপীটি অনমীয়া্ধের প্রিয় 


জন্মভূমি আমামের বুকেই পদদলিত 
কুরেকে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে । 
নিজেদের বংপধয়দের "মাধ্যমে এই 
সুবিধা বজায় রাখার প্রয়োজনে এই 
উচ্চশ্রেপীটি বৃটিশের সহযোগিতায় 
সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল মাত্র গুটি- 


কয়েক উচ্চশিক্ষা গ্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ 
সাল পর্যস্ত সমগ্র আদায়ে ছিল মাত্র 
২৮টি হাইস্কুল । এই লব শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কাজে অসফীয়। 


ভাষার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল 
না। অসমীয়াদের নিজের জন্মভূমিতে 


| অসমীয়া ভাষা ছিল অন্বীকৃত। আজ 
যদি পশ্চিমবাঙলায় বাঙলা ভাষার 


স্বীকৃতি কেড়ে নিয়ে বা মর্যাদা হানি 
করে অন্ত কোন তাষা জোর করে 
চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন 
হ্বাধীনচেত1 ও গণতন্ত্র প্রিয় আত্ম- 
মর্যাদা] ‘সম্পন্ন বাঙ্গালীই এই অপমান 
মুখ বুজে যেনে নেবেন না অসমীয়া 
জনগণও হ্বাভাবিক কারণে পারেন 


মি এই অপমানকে মহ্‌ করতে । 


১১৬: মালে ভাষা আন্দোলনে 
নিজেদের বুকের রক্ত ঝরিয়েই তারা" 
প্রতিষ্ঠা করেছেন নিঙ্জেদের ভাষার 
মর্ধাদাকে ৷ এক্ষেত্রেও এই বাঙ্গালী 
উচ্চশ্রেণীটি দাবী j 
আদামকে ছ্বিভাষী রাজ্য হিমাবে 
স্বীকৃতি 'দিতে। 

এছাড়া পূর্ববাওলার হিন্নু জয়ি- 
দ্বারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গৃহ- 


- হারা গরীব মৃদলমান কষকর1 জীবন 


ধারণের আশায় আসামের গোয়াল- 
পাড়া ও আশেপাশের জ্েলাগুলিতে 
আশ্রয় লেবার চেষ্টা করেন। এইসব 
জায়গায় জমিদারদের পক্ষে এটা ছিল 
একটা প্রচণ্ড জাতক্গনক ব্যাপার । 
প্রথমতঃ, এইসব গৃহহারা অসহায় 
কৃষকদের যে কোন অপমানজনক 
শর্তে নিওড়ে নেওয়া যাবে; দ্বিতী- 


সুতঃ পূর্ববালার এইসব কৃষকদের 


উন্নত চাষের কলাকৌশল ও দৃক্ষ- 
তাকে কাজে লাগিয়ে জমিদারদের 
শস্তের গোলা আরও স্বীত হয়ে 
উঠবে, তাই তারত বিভাগের 
আগে পর্যন্ত জমিদারদের অত্যাচার 
ও শোষণ বাঁওলার হাজার হাজার 
কৃষককে আসামে স্থায়ীভাবে বসবাঁদ 
করতে বাধ্য করে। 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাদ 
হিসাবে বাঙ্গালী উচ্চশ্রেণীটির সমস্ত 
অপকর্মগুলে! কুড়িয়েছিল স্বাধীন- 
চেতা অসমীয়া জাতিসত্তার তীব্র 
ক্রোধ ও ম্তবণ। 
বিরুদ্ধে অসমীয়া জনগণের সংগ্রাম 
কেবলমাত্র এই গণ্তীর মধ্যেই সীমা- 
বন্ধ রইল না, তা বশ নিল সমগ্র 
বাঁজালী জাতিসতার বিরুদ্ধে এক 
প্রচণ্ড জাতিবিছেষে। একটি নিপী- 
ডক জাতিসত্তার শোষকদের বিরুদ্ধে 
একটি নিপীড়িত জাতিসতার জন- 
গণের সংগ্রাম যেহেতু-জাতীয় মর্ধাদ্বা 
ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম তাই 
সাধারণভাবে এই মটনাই ঘটতে 
দেখা যায় । 


জানিয়েছিল 


এই উচ্চশ্রেনীটির -- 


এই জাতিবিদ্বেষ আরও ' 


পার্টি ইউনিটি পিপি আই (এম-এল)-এর বক্তব্য 


বেড়ে গেল যখন আসামে বসবাস- 
কারী মেহনতী বাঙ্গালীরা এ ক্ষত 
সংখ্যক বাঙ্গালী উচ্চশ্রেপীটির জাতি- 
দ্বাত্তিকতার সমর্থনে টাড়ালেন। 
অপঙ্গীয়া ও বাঙালী-_এই দুই জাতি- 
সত্তার মেহনতী মান্য শ্রেণীস্বাথের 
কথা ভূলে লিপ্ত হন এক ভ্রাতৃঘাতী 
সংঘর্ষে । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের 
বিভিন্ন জাতিসত্তা ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
মানযের মধ্যে সুকৌশলে এই বিদ্বেষ 
হাট করে--ভাগ করে, শালন 
করে_নীতির মাধ্যমে প্রায় ছুশ 
বছর শাসন চালিয়েছে । বৃটিশ পিছু 
হঠার পর তাদের দ্বার! গড়ে পিটে 
শিক্ষিত হয়ে ওঠা ভারতের মৃত্হ্দ্দী 
শশসকশ্রেণী এই একই কৌশলকে 
কাজে লাগিয়েছে । লমগ্র দেশের চা 
ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের প্রায় 
অর্ধেক উৎপাদন করলেও আসাম 
রয়ে গেল অবহেলিত। কোনো 
আধুনিক শিল্প সেখানে গড়ে তোল! 
হল না। রেলপথ ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা ছুর্বলই রয়ে গেল। এছাড়া 
বৃটিশরা আদামে খনিজ তেল, চা ও 
টিদ্বার শিল্প প্রতিষ্ঠা করলেও এর জন্ত 


 প্রস্বো্নীয় অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 


যেমন ব্যাঙ্কিং, সিক্রয়, মার্কেটিং, 
ষ্টোয্নেজ্ত ইত্যাদি সরিয়ে এনেছিল 
কলকাতায়। এই সব কারণে আঁপা- 
মের শিক্ষিত বেকারের সংখ্য! বাড়তে 
বাড়তেআজ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 
বেকার সমস্ত! প্রত্যেক রাঙ্ছেই ভয়া- 
বহ। কিন্তু আসামে এই বেকার 
সস্তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে সাআন্্য- 
বাদী কৌশল ও বাঙ্গালী উচ্চ শ্রেণী- 
টির লাতিদাভিক মনোভাব। তাই 
শিক্ষিত বেকারদের আন্দোলন 
বাঙ্গালী বিরোধী রূপ নিয়েছে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাত্াজ্য- 


: বাদী শোষণকে চিরস্থায়ী করার জন্ত 


ভারতের মুৎস্থদ্দী শ্রেণীগুলোর যোঁগ- 
সাজগে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে 
ছভাগ করে। এর ফলে সাম্পরদ্বারি- 


কতার দাবানল জলে ওঠে । হাজার 


হাজার মানুষ নিহত হয় । লক্ষ লক্ষ 
মেহনতী শরণার্থী জনগণের হাহাকার 
ও বেদনায় তারী হয়ে ওঠে তারত-. 
পাকিস্তানের আকাশ বাতাস। এই 
সব গৃহহীন মান্তষের] আশ্রয় নিলেন 
পূর্বপাকিজ্তানের পার্ববরাঁ রাজ্য- 
গুলিতে । যে যানে জমি ও উৎ- 
পানের অন্যান্য উপকরণের উপর 


আচমকা বিপুলসংখ্যক গৃহহীন যাহ 
ষের ভীড় অবধারিত ভাবেই অর্থ- 


দর্পণ || শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৮০ 


নৈতিক ব্যবস্থান্স উপর চাপ হি 
করে। এবং স্থানীয় জনগণকে ঠেজে 
দেয় জীবনধাকসণের জন্য প্রচণ্ড এক. ॥ 
প্রতিযোগিতার মধ্যে । এর ফলে 
স্বানীয় জনসাধারণের মনে জেগে ওঠে 
সব শরণার্থী জনগণের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ । তার উপর আবার এর! 
যেহেতু অন্ত একটি জাতিসত্তার লোক 
এবং এমনই একটি জাভিদতার লোক 
থে জাতিসত্তার শোষকরাঁ এঁতি- 
হাসিকভাবে অসমীয়া জনগণকে 
শোষণ ও শাসন বকেছে, তাই দ্বাভা- 
বিক কারণেই অসমীয়! জনগণ এতে 
বিস্কৃ। এইভাবেই" সাআজ্যবাদী 
চক্রান্তের ফলে মেহনত মানুষের 
মধ্যে বিভেদ ও রেষারেষি বেড়ে 
ওঠে । দাঙ্গার সামাজ্জিক-অর্থনৈতিক 
কারণগুলো পরিপক্ক হয়। 

ভারতের মৃ্থদ্দী শাদকশ্রেণী- 
গুলো ও তাদের রাঙ্জনৈতিক পার্টি- 
গুলে অসমীয়া! জনগণের এই প্রচণ্ড 
ক্রোধের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় 
হুট করেছে দাঙ্গা । ১৯৫০১ ১৯৬০, 
১৯৬৮) ১৯৭২, ১৯৮১-৮০ সালে 
আসাধের মাটি ভিজে গেছে ভ্রাতৃ- 
ঘাতী দাজায়। তাই যদ্বি এই ছুঃখ- 
জনক পুনরাবৃত্তিকে ঠেকাতে হয় 
তাহলে আদামে বলবাসকান্সী মেহ- 
নতী বাঙ্গালী ও অ-অনমীয়া জনগণ 
এবং পশ্চিমবাঙল তথ! ভারতবর্ষের 


'বিভিন্ন গ্রদেশের মেহনতী মানুষকে 


দাড়াতে হবে সংগ্রাময়ত অসমীয়া 
জনগণের পাশে, তাদের সঙ্গে কাধে 
কাধ মিলিয়ে সমস্ত অন্যায়, অত্যা- 
চার, অবিচার ও অপমানের বিরুদ্ধে 
অসমীয়! অ্রনগণের আত্মমর্যাদ। 
প্রতিষ্ঠার দংগ্রামে দাঁধারণ শত্রত্ 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যে এতিহাসিক 
কারণে বাঙ্গালী জাতিসতার বিরুদ্ধে 
অসমীয়া জনপণের মনে অবিশ্বাপ, 
বিক্ষোভ ও ঘুণা কটি হয়েছে তা 
কাটিয়ে শ্রেণীগত ভিত্তিতে বিভিন্ন 
জাতিসতার মানুষের মধ্যে এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটাই হচ্ছে এক- 
যা সঠিক পদক্ষেপ । এটা করতে 


পারলে তবেই অনমীয়া ও সমগ্র 


ভারতের মুৎস্থদদী শ্রেণীগুলোর সমস্ত 
বিতেদমূলক ' কার্যকঙাপকে প্রতি 
য়োধ কর! যাঁবে। জাতিসত্তার মুক্তি 
ও শ্রেণীগত মুক্তিকে একই ধারায় 
প্রবাহিত কর! যাবে । আর মেহনতী 
বালালীর) যদ্ধি এটা ন! করে বৃটিশ 
সামান্যবাদের সেবাদান বাঙ্গালী 
উচ্চশ্রেণীটির জ্রাতি্বাভিকতা ও ভূয়! 
আত্মপন্মানবোধের সমর্থনে দাড়ান, - 
অদ্দি তারা জ্যোতি বন্দ, স্থব্রত 
মুখা ও প্রফুল্ল লেনের মাক্সাকান্গা ও 


উপর. তত! বাঙ্গালী প্রেমের দ্বারা প্রতারিত 
ব্যক্তিগত মালিকান! থাকে সেখানে" 


হন, তাহলে তাঁদের জন্য অপেক্ষা 
করে রয়েছে আরো! অনেক দুর্দশা। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 







রর ॥ শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৮০ ' 


কালিদাস কুণ্ড 


বাঙালী মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক 
চেতনার. কেন্দ্রবিন্দুতে * রবীন্দ্রনাথ 
এখনও এফ উজ্জল উপস্থিতি । 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মাত্রই রবীন্দ্রনাথের 
নাটক, কবিতা ও গানকে সংস্কৃতি- 
চর্চার উচ্চতম রূপ হিশাবে গ্রহণ 
করেছেন--ঘেটাকে আমরা পোষাকী 
ভাষায় বলে থাকি রাবীন্রিক 
সংস্কৃতি । 

উনিশ শতক সাংস্কৃতিক আন্দে- 
-লনের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের শিল্প 
“সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে 
বিজাদা, সম্ধিৎ্ম! ও আকাজ্ষাুলি 
জাগ্রত হয়েছিল তার অত্যান্চর্ 
ভাবগত সংহতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 
যুগাতিশয়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাই 


অন্প্রেরপার 
রবীন্দ্রমাথ । 
আমরা অবশ্য একচক্ষ, হরিণের 


, উৎসস্থল এখনও 


এমেছি | মধ্যবিত্তের, আন্দোলনকে 
জাতীয় আন্দোলনের সন্মান দিয়েছি। 
মধ্যৰিতের আকাঙ্ষাকেই জাতীয় 
আকাঙ্ষার পরিপ্রকাশ ভেবে আত্মতৃপ্ত 
- থেকেছি |. ফলে, ‘জাতি’ ব্যাপার- 
টাই বাদ পড়ে গেছে হিসেবের খাতা 
থেকে । যেমন ধরুন হূর্গাপুজা 
ব্যাপারটা! এখন তো দত্তল্মতো! 
জাতীর উত্সব ।- জমিদার বাড়ীর 
পুঙ্গোমণ্ডপ থেকে দেবী এখন সটান 
নেয়ে এসেছেন সার্ধকনীন মণ্ডপে । 


'টাই ‘নাকি মেতে ওঠে আনন্দে। 
গোটা দেশের কথা| জানিনা । তবে 
এ দেশটাতো শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু বা 
ধ্যবিতের নয়। এখানে মুচি, 
বাগদী, জেলে, কামার থেকে শুরু 
করে সীপতাল, রাজবংশী, মুসলমান 
সবাই বাস' করে। .কলকাতার 
পাড়ায় পাড়ায় ষথন ঢাকের শব্দ, 
ততোধিক মাইকের শব্দ আনন্দময়ীর 
* আগমন বার্তা ঘোষণা করতে থাকে 
তখন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের 
বিস্তীর্ণ অংশে ঝিল্ী পোকার ডাক 
ছাড়া কিছুই শোনা যায় ন]। তিন্‌ 
মাইল দূরের গ্রামের ঢাকের শ্ব, 
কুচি শোনা গেলেও তাঁতি পাড়া ও 
কুমার পাড়ার শব্দে তা ঢেকে যায়। 
ময়ূর জাতীয় পাখী হলেও সর্বত্র তার 

পুচ্ছটি দেখা যায় না। 


. মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটা দোষ হয়ে 
দাড়িয়েছে । রামমোহম বিদ্যা" 
লাগরের সমদামন্সিক নাগরিক, মধ্য- 

বিত্ত সভা করে সিপাহী বিভ্রোহকে 


ম্ধাবিভ বাঙালীর ভাবাবেগের প্রধান - 


মতে] বরাবরই একপেশে হিলেব করে . 


আনন্দমন্্রীর আগমনে গো টাদেশ-. 


তাতক্ষপিকতা ও পল্পবগ্রাহিতা' 


নিন্দে করেছিল। প্রতৃভক্তির পুরু- . 


কারও জুটেছিল তাৎক্ষণিক! রায় 
সাহেব, রায়বাহাদুর উপাধি .মেডেল 


‘বুকে ঝুলিয়ে লমাজ কৌলিন্তের 


আত্মতৃপ্ডিটুকু ভোগ করাতে! কম 
দোঁভাগ্য নয় । 

এই শতাব্দীর বাঙালী মধ্যবিত্ত 
ভালাভাম! তাবে ' অনেক কিছু 
জেনেছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্িক 
মজে দীক্ষিত+_সেই কবে বি. চৌধু- 
সী নোট বই-এ পড়েছিলাম-এ 
কথা কি তোলা যায়? - চা 

উপনিষদের মন্ত্র! তা মহাশয় 
উপনিষদের যহ্্টক যুদ্ধের ভামাভোজে 
টু-পাইস্‌ কামিয়ে নেওয়ার সময় মনে 
ছিল তো] 

রবীন্দ্রনাথের . ‘আস্তর্জাতিকতা 
বোধ.ও ইতিহাস চেতনা” সম্পর্কে 
চিন্মনোহনবাবু বা ম্থশোভনবাবুর 
অতবড় বক্তৃতা শোনার, পর বাড়ীর 
সীমানা রাড়াবার জন্ত গৃহিণীকে ছাই 
ফেলে প্রতিবেশীকে জব্দ করার পরা- 
মঙ্গটা আপনার যাথায় কী চমৎকার 
থেলে গেল । 

আজ পচিশে বৈশাখের সন্ধ্যায় 
এসেছেন ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে 
রবীন্দ্র সনের ঝর্ণা ধারে । 
নৃত্যনাট্য আপনার শ্রবণ ও দৃষ্টকে 
মন্দিত করে। সংগ্রামী মানুষের 
গান শুনলে আপনি চীৎকার করে 
ওঠেন, "্যতসব Propaganda” | 
আসলে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ম্পর্শও 
করেনি; আপনি রবীন্দ্রনাথকে 
বুড়ি-ছু'ই করেছেন। 

এতো গেল মধ্যবিত্তের কথা। 
রবীন্র মাসে কিছু রবীন্্রকধাও 


প্রাসজিক। আমর! স্ট্যাচু গড়তেও 


চাইনা, ভাঙতেওড চাইনা । সাদ! 
কথা রবীন্দ্রনাথ আছেন। অস্বীকার 
করা স্পর্ধা, অবাস্তবত1। ‘আছেন’ 


কেন ? এই প্রশ্নের অন্বেষা উত্তরকান্গ 
. দ্বাবী করে আমাদের কাছে.। 


ইউরোপীয় রেনেদাস সেকৃস- 


পীয়ারের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলেও . 
জাতীয়ভাবাদের ষে প্রদ্দীধধ অত্যুখান 


Emergence of National state 
ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে 
আন্দোলিত করেছিল তার পরিপুর্ণ 
রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি । 
ক্লাসিকাল সাহিত্যের লুপ 
গৌরবকে ফিরিয়ে আনার আস্তর 


গরজ থেকেই ইউরোপে নব ,চেতনার 
হুত্রপাত হয়েছিল। 
পূর্ন.বিকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রনেতিক ' 
'ক্ষেত্মে' এশিয়া ,আক্রিক্কার বিভিন্ন. 
দ্বেশে সাম্রাজ্য 'বিস্তার অভিযানের 


রেনেলশাসের 


~ 


রবীন, 


মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের 
তথাকথিত নবন্ধাগৃতি পুরনো শিল্প- 
সংস্কৃতি পুনরুজ্ভীবনের ঘোষণা নিয়ে 
এলেও সমাজের উচুতলাতেই তা 
সীমাবদ্ধ থাকে এবং বুর্জোয়াদের ' 
সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিক! হিধা- 
গ্রস্ত ও দুর্বল থাকার ফলে তথা- 
কথিত নবজাঁগরণের স্পন্দন গৃণ- 
আন্দোলনে অনুভূত হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন । 


ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি অগ্নি- 
. ক্ষরা দশকের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ - 


ষ্টা। ১৯** সালের বঙ্গ ব্যৰচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে ঘে উত্তাল আলোড়ন এসে- 
ছিল তার অর্মপ্রেরণা ছিলেন 
রবীন্্রনাধ। সমগ্রভাবে জাতীয় 
মুক্তি-আন্দোলন লম্পর্কে 
অধ্যায়’ বা “ঘরে বাইরে’ উপন্তাদে 
তার কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 
সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই 
যে, ভারতীয় সভ্যতার সনাতন সৃল্য- 
বোধগুলিকে যুগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
মিশিয়ে যে জীবন দর্শনকে- তিনি 


"তুলে ধরেছেন তা আমাদের দেশের 


শিক্ষিত মধ্যবিত্বের মনকে ছুয়ে 
গেছে। . ্‌ 

রাষ্্রনীতির ক্ষেত্রে গার্ধীবাদ থে 
সামস্ততান্বিক সামাজিক ভিত্তির 
উপর দাড়িয়ে আছে, সেই একই 
সামাজিক ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা । 

আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা 
উক্ত সামান্দিক ভিত্তি ভেঙে ফেলার 
লংগ্রাম থেকে বিরত থেকেছে । ফলে 
রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছে 
এবং সেই 'গ্রহণকে” গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার চেষ্টায় - রবীন্দ্রনাথকে 
'সামাজ্যবা-বিরোধী, প্রগতিশীল, 


উদ্বারনৈতিক মানবভাবাঘী ইত্যাদি 


a1. NEIL S ১. 


“চার , 


ol 
Ee. [] 


পঁচিশে বৈশাখ £  মধাবিতের রবীন জিজ্ঞাসা 


বিশেষণে ভূষিত করতে হয়েছে । 

ব্রক্তকরবী* নাটকটির কথাই ধর] 
যাক। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার 
করেছেম--“নারীশক্তির গৃঢ়প্রবর্ত- 
নায়.পুরুষের বন্ধন জাল” ছিন্ন করার 
বক্তব্যই নাটকের মর্দবস্ত । 'রক্ত- 
করবী’ নন্দিনী নামে এক মানবীর 
পালা” অথচ আমাদের দেশের 
মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ 'যন্ষপুরীর 
রাজার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু, অস্ততন্বে, জর্জর 
ধনতাস্রিক দমাজের প্রতিভূকে খুজে 
পেলেন। অতি, উৎদাহে তারা 
শ্রেণীঘম্থও আবিষ্কার করে ফেল- 
লেন। একথা কে না জানে যে, 
পণ্যোৎপাদনকারী সভ্যতা ও কৃষি- 
ভিত্তিক স্ভ্যতা--এই দুইয়েয় ভন্ব 
যেখানে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ সেখানে 
শাস্তি অনুসন্ধান করেছেন কৃষি সভ্য- 
ভার রট-ছায়ায় ? - 

‘যোগাষোগ’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 
নাকি সামস্ততাস্ত্রিক যথেচ্ছাচারের 
বিরুদ্ধে 
অধিকার বলে মনে করেছেম । কবে 
হয়তো শুনব রবীন্দ্রনাথের ক্লোন 
সাংকেতিক নাটকে ইন্দিয়া ধ্বৈর- 
তত্রের বিরুদ্ধেও সংগ্রামের কথ! বলা 
হয়েছে ! রি 

কুমূদ যদি বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে 
থাকে, মধুন্দনের ঘর করতে গেল 
কেন আবার 1, মধুন্থদনের ওহস- 


' জাত সম্ভান কি সামস্ততয্রের প্রতাব 


মুক্ত হতে পারবে? আমরা এদব 
প্রশ্ন করিনি কখনও। এদেশে মৃতি 
পৃজ] হয়। ' মুন্তি ভাঙ্গার চেষ্টা অপ- 
রাধ। একদল রবীন্দ্রনাথকে দেবতা 
বানিয়েছেন। আর একদল তাকে 


জনগণের পক্ষে টানছেন । রবীজ্রমাথ . 


অস্তর্ার্মী হলে হানতেন। 
“বাধা হয়ে আছে মোর বেড়া- 


বিভ্রোহকেই স্তায়সঙ্গত' 


 কর্মে। 


|| সাত ॥ 


গুলি জীবনযাত্রার”, “মাঝে মাঝে 
গেছি আমি গপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে? 


ভিতরে প্রবেশ কি, মে শক্তি ছিল 
না একেবারে” ইত্যাদি অকপট 


স্বীকারোক্তি থাক। সন্বেগ্ুজোন করে 
রবীন্নাথকে জাতীয় কবির আসনে 


বদালোর চেষ্টা কষ্টকর ও হাস্যকর ! 
‘সভ্যতায় সংকট” প্রবন্ধে রহীজ্ঞনাথ 


ফ্যাসীবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে ডাহ 
মর্মযন্রণাকে প্রকাশ করেছেন! 


পশ্চিমী সভ্যতার , অন্তঃসারশৃন্য 
দ্তকে ব্যঙ্গ ফয়েছেন। উৎকট 
জাতীয়তাবাদকে নিন্দে করেছেন” - 
দমূচ্চ ধিক্কার জানিয়েছেন তার বর্ধর 
মুখ বিকারকে | তিনি জোর গলায় 
ঘোষণ! করেছেন_“মহাে বিশ্বাস 
হারানো পাপ 1৮, রবীজুনাথের এই 
লদর্থক ভুমিকা ইতিহাসের পাতায় 
উজ্জল হয়ে, থাকবে । তাই বনে 


শনি আমাদেরই কবি”_-এই 


ধরনের আত্মগৌরব রবীজনাথ সম্পর্কে” 

যথার্থ মুল্যায়ন নয়। নর ং 
' ঝুবীজনাধ কাদের কবি? , এই 
প্রশ্নের" উত্তর ছড়িয়ে আছে তার 
অজশ্র গানে, কবিতায়, নাটকে 
সমগ্রভাবে তার জীবন দর্শনে । 
দামস্ততাঙ্জিক সংস্কৃতির উচ্চতম 
বিকাশ ঘটেছে তার বিপুল সাহিত্য 
উপনিষদের অধ্যাত্মবাঘ, 
তপোবনাশ্রয়ী সতভার | তথাকথিত “ 
শান্তির _ হাতছানি রবীন্দ্রনাথকে 

অবিরত জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত মাহ 

থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েছে। এট! রবীন 
প্রতিতার ট্র্যাজেডি । তিমি আমা- 

দের কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিতা হওয়! 

লবেও দূরবর্তী নক্ষত্র হয়ে রইসেন ' 
যার আলো পৃথিবীতে এসে, পৌছর 

মা। 




















বটি. 


॥ আট ৷ 


আসামের আন্দোলন স ম্পকে, 


৬ট পৃষ্ঠার পর ্ 
-মনে রাখতে হবে জ্যোতি বস্ু, সুব্রত 
মুধাজ ও প্রফুল্ল সেনদের হাত বহু 
" শ্রমিক-কৃষকের রক্তে রাগ] । এইসব 


"শহীদদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী 


হয়েও রেহাই পান নি এ বুনে ভুয়া 


বাছালী প্রেমিকদের হাত থেকে। 


আদলে মুল সংঘাত শ্রেণীশ্বার্থের | 

নিপীড়িত, অপমানিত, 'অব- 
হেলিত অসমীয়া জাতিসত্তার লক্ষ 
' লক্ষ মানুষ এটী অনুভব করছেন ষে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবই তাদের 
এই ছুদ্শার কারণ। কিন্তু সত্যি- 
কারের জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
বলতে কি বোঝায় সেই লচেতনত। 
জনগণের মধ্যে আপনাথেকেই আসে 
না, ভা “বাইরে. থেকে’ বোঝাতে 
হয়। জনগণের এই অসচেতনতার 
সুযোগ গ্রহণ করেছে দমন্ত সংশোধন- 
বাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলে!। 
তার] বোঝাতে চেষ্টা করছে যে 
'পালিক়্াষেনট: ও বিধানদতাই হচ্ছে - 
জনগণের ক্ষমতার হাতিয়ার । “তাই 
তার! বোঝাতে চাইছে যে হি 
ভোটার তাঁলিক! থেকে অ-অলমীয়া- 
দের নাম বাদ দেওয়া যায় তাহলেই 
অলমীয়া জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত 
হবে এবং এইভাবেই তারা ঘে সত্য- 
টিকে আড়াল করতে চাইছে তা হল 
সংসদীয় ব্যবস্থা জবগপের হাতে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দেয় মা, ক্ষমতা 
থাকে শাসবশ্রেণীর হাতে! তাই ' 
ভোটার তালিকা, থেকে, এইসব 
অ-অসমীয়া জনগণের নাম বাদ 
গেলেও মূল দমন্তা' অপর্নিবতিত 
থেকে যাবে।_ আর এস এস-এর মত 
দাম্প্রদাত্িক দল তার সংকীর্ণ সাম্প্র- 
দ্বায়িক প্বার্থ চরিতার্থ করার. জন্ত 
বোঝাতে চেষ্টা করছে, বিপুল সংখ্যক 
বাঙ্গালী মুসলমান সেহনতী মাচ্ছষ 
এসেছেন, তাদের তাড়াতে পারলেই 


পা 
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অলমীয়া জনগণ মিজেদ্ের ভাগ্য 


নিজেরাই নিয়স্ত্রণ [করতে পারবেন। 
আবার যে সব রাজনৈতিক মজগুলে। 
পূর্ববাঙলা থেকে আগত জনগপের 


ভোট বিপুল সংখ্যায় পায় তার! 
১৯৫১ সালের পময়সীমার বিরো- 
ধিতা করছে। কিন্ত অসমীয়া জন- 
গণের মারমুখি মেজাজের সামনে 
কিছুটা ছাড় দিয়ে ১৯৭১, ১৯৬৭ 
“ইত্যাদি লালকে “বিদেশী নাগরিক” 

নির্ধারণের সময়সীমা ধার্য করার.কথা 
বলে আনল সমস্তা থেকে মাষের 
দুটি অন্তদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে । 
বাজপেয়ী-দেওরস থেকে শুরু করে 
ইন্দিরা'জ্যোতি বন্থ পর্যস্ত সফলেই 
আসাম সমন্তাকে বিচার করছে 
নির্বাচনে তোট ও গদি দখলের 
গাণিতিক হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে । 


কিন্ত ঘখনই আসামের জনগণের" 


একট] অংশ [বর্তমানে হয়ত ক্ষুদ্র 
একটা: অংশই ] পার্বতী নাগা 
মিজো, মেইতি প্রভৃতি জাতিসত্তার 


'লংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 


নিয়ে আত্মনিয়ন্রণের দাবীতে সশস্ত্ব 


‘সংগ্রামের কথা ভাবছেন, অমনি লব 


প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদী 


শেয়ালের দল একই সঙ্গে গলা 


ফাটিয়ে চিৎকার করতে স্থরু করে 
দ্বিঙ্বেছে। ভূইফ্চোড় তার্নতপ্রেমিক 


- সভার স্বাধীন বিকাশের আকাখ্ধাকে' 


+, 


" খাত করার জন্ত। সুতরাং যদি কোন 


জাতি বস্ত্র “মহানেজী” ইন্দিয়া 
* গান্ধীর কাছে আকুতি মিনতি করছে 


যাতে ইন্দিরা গান্ধী আদামে 
“বিচ্ছিন্নতাবাদীদের” লৌহ হস্তে 
দমন'করে ৷: তান] হলে নাকি 


- ভারতবর্ষ টুকরো টুকরে] হয়ে যাবে । 


এই এবিচ্ছিল্নতাবাীদের+ , দমন 
করার জন্য ইন্দিরা . সরকারের নিব 
ত্নমূলক আটক আইন জারী করার 
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জ্যোতি বন্ধুর পার্টি ফোনে] উচ্চবাচ্য 


করেনি, বরং ইন্দিরাকে মনে মনে * 


অভিনন্দিত করে স্বন্তির নিঃশ্বাস 


'ফেলেছে। সমুগ্র আসামকে টপক্রত 
| এলাকা ঘোষণা করে পুলিশ-মিলি- 
, টারীর হাতে নিধিচায়ে নারী শিলু- 
" সহ জনগণকে হত্যা করার খোলা: 


অধিকার দেওয়ার জন্য রে্জ্ী় সর- 
কারের বিরুদ্ধে এইসব সংশোধন- 
বাদীদের কোনে] বক্তব্য .নেই। 
উন্টে তারা এতই খুশী হয়েছে ফে- 
মেকী গো ও “কুমীরের কারা” 
প্রকাশ করতেও ভূলে গেছে । এইসব 
প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীর] 
অসমীয়া জনগণের শত্রু, ভারতের 
সমস্ত জাতিসত্তার 
মুক্তি, স্বাধীনতা গ প্রগতির শ্ক্রু। 

““বিচ্ছি্রতাবাদীদের”, বিরুদ্ধে 


ওদের ভারতণ্রেম এত উলে উঠছে 
কেন? ভারতবর্ষের , বিভিন্ন জাঁতি- 


মিমমভাবে পদদলিত করে তাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু জোর 
করে চাপিয়ে দিয়েছে তারতের মৃৎ- 
সথদ্পী শানকশ্রেণী । এই শাসকশ্রেণী 
জনগণের শেষ রক্তবিন্দুটুকু শোষণ 
করার অন্ত নিজেদের হাতে সমস্ত 
- ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেছে এবং 


গড়ে তুলেছে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় 


রাঞজনৈতিক-লা মরি ক-অর্থ নৈতিক 
নিয়ন্ত্রণ | ‘কাশ্মীর থেকে কন্তা- 
কুমারিক। পর্যস্ত ভারতবর্ষ একজাতি, 
একদেশ,* “বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য 
ইত্যাদি শাসকপ্রেশীর ক্লোগানগুলোর 
আসল রূপ হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
জাতিসভ্ভার স্বাধীন বিকাশের 
আকাক্ষাকে নির্মমভাবে দষন করে 
শোষণকে অব্যাহত রাখা । সর্বহারা 
শ্রেণী লড়াই করে সমস্ত লামাজিক 
অর্থ মৈতিক-রাজনৈতিক অবিচার 
শোষণ ও নিপীড়নকে চিরতরে উৎ- 


জাতি অন্ত কোন জাতিকে শোষণ 
করে অথবা যদি কোনো! জাতির 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই জাতিকে জোর 
করে ধরে রাখা হয় তাহলে সর্বহার। 
শ্রেণী এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে দাড়ায় । 
দর্বহার! শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি 
মনে করে বিডির জাতিসত্তার মধ্যে 
এক্য হবে হ্ছেক্রাযূলক,। আর এটা 


হতে পারে তখনই যখন এইসব ' 


জাতিসতার প্রত্যেকে সাম্রাজ্যবাদ ও 


মুৎস্ুদ্মী শাদকশ্রেণীর, শোষণ ও. 


নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ''করে, 
সংগ্রাম করে শুধু অন্তান্ত জাতিসত্তার 
শোষকদের বিরুদ্ধেই নয় এমন কি 
তাদের মিজেদের' জাতিসভার 


শোধুকদের মৃহহদী শ্রেণীর বিরুদ্ধেও, - , 


তাদের হাত, থেকে নিজেদের মুক্ত 


করে উৎপাদমের উপকরণগুলোকে . 
নিয়ে আসে দামাধ্দিক মালিকানায়, 


গড়ে তোলে এমন এক সমাজ যেখানে 
শ্রম ছাড়া আর অন্ত কোন বিচায়ের 
মানদণ্ড থাকবে না ব্যক্কিমান্যকে 
বিচার করার জন্য ৷, সুতরাং আজ যদি 
অসমীয়। জনগণ নিজেদের স্বাধীন 


বিকাশকে সুনিশ্চিত করার জন্ত অত্র 


ধারণ করেন এবং আসত্মনিয়ত্ণেয় 


" জ্রন্তা, লাম্রাজ্যবাদ ও মূৎস্থন্থী শাসক- 


শ্রেণীর শোষণ থেকে বিছিন্ন হয়ে 
যাবার জন্ত সংগ্রাম করেন তাহলে 
দোষ কোঁধার ? আমলে লবকট? 


_ তোটবাজ. (পার্টিগুলোর শ্রেণীন্বার্থই 


জনগণের শক্ত, 


জাতিসত্তাগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও 
বিচ্ছিম হয়ে স্বাওয়ার স্যাষ্য সংগ্রামের 
বিরোধিতায় .তাদের দাড় করাচ্ছে। 
এরাই আবার দ্বিনরাত ‘রাজ্যের 


হাতে অধিক ' ক্ষমতা চাই” বলে 


সত্তার 
' বিভিন্ন জাতিসভার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ 


চিৎকার করে, “রাজ্য কেন্দ্রে উপ- 


. মিবেশশ বলে গলা ফাটায়। আদলে 
এসবই তার! করে বিভিন্ন জাতি-__ 


সভার মাহযের সৎ আকাজ্ষাকে 
কাজে লাগিয়ে শোষশের ভাগ 
পাওয়ার জন্ত । অপরদিকে ভারতের 
শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আত্মনিয়ুন্্রণ ও 
ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবীতে 
সশস্ত্র সংগ্রামরত নাগা, মিজো, 


মেইতি প্রভৃতি জাতিসত্বাগুলে 


উপলব্ধি করছেন এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের 
প্রয়োক্ষনীয়তাকে ৷ এই এক হচ্ছে 
জাতীয় শোষণহীন, অবরদস্তিহীন 
দংগ্রামী আভিসভাগুলোর ্বচ্ছা- 


এফ্য। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বৈচিত্র ' 


মধ্যে ধক্য। আজ এটাই ভারতের 
যিতিন্ন সংগ্রাসরত মৃক্তিকানী জাতি- 
' পথেম্ব দ্রিশারী। তাই 


্বেচ্ছাযূলক এক্য গড়ে তোলার 


প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে যে জাতিসত্তা- 


গুলে! তাদের সাধারণ শক্র সাম্রাজ্য- 
বাদ ও ভারতীয় যুৎস্থদ্দী ' শাদক- 
শ্রেণীর 'বিরুক্ষে অস্ত্র হাতে উঠে 
দাড়াচ্ছেন কিনা। লচেতনতাকে 
আনতে গেলে ও সংগ্রামকে সঠিক 

পথে পরিচালনা করতে গেলে চাই 
সর্বহারা শ্রেণী ও প্রকৃত কমিউমিষ্ 


"পার্টির নেতৃত্ব। তা মা হলে সংগ্রাম- 


গুলে! লংকীর্ণভার চোরাগলিতে 
মাথা টুকে মরবে । আর শাসকশ্রেণী 
তাছের বিভেদমূলক পদ্ধতিকে কাজে 
লাগিয়ে প্লাত্ঘাতী - দাদার নি 
করবে। 

যদি অসমীয়া জনগণ আখা- 


নিয়ন্ত্রণের দাবীতে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে - 


ষাবার দাবীতে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম 
করেন তাহলে আমর। নুর ০ 
জানাবো। 

তাহলে “বহিরাগত* কারা? 
এই বহিরাগতর! হচ্ছে (১) বাঙ্গালী, 


মেপীলী, ওড়িয়া এবং অ-অসমীয়া 


অগ্কান্ত জাতিদতার লক্ষ লক্ষ 
মেহমতী মাহ্য যায়| সাম্রাজ্যবাদ, 
মুৎসুদ্দী বুর্ভোয়া ও সামস্তবাদ্ের 
চক্রস্ত ও শোষণের ফলে আঁদাযে 
বসবাঁস. করতে বাধ্য হয়েছেন, অস- 


মীয়া মেহনতী জনগণের সঙ্গে একই 


সঙ্গে ঘাম, রক্ত আর চোখের জলে 
গড়ে তুলেছেন সামাজিক সম্পদ আর 
প্রতিদানে শাসকশ্রেতীর কাছ থেকে 
পেয়েছেন বুলেট, চাবুক আর অপ- 
মান। (২) এছাড়া বহিরাগত 
বলতে বোঝায় ' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 


সেবাদাসু ও স্বার্থরক্ষাকারী এক- 
বাঙ্গালী উচ্চশ্রেণী মারা এঁতিহাদিক- - 


তাবে -আসামক্ে অর্থনীতিগততাবে 
ও রাজনীতিগতত্কাবে শোষণ ও 
শাসন করেছে, .অসমীয়া ও অ-অস- 
মীয়। নিধিশেষে সমস্ত মেহনতী 


সর্বহারা! শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে । 


অসমীয়া, 


দর্পণ || শুক্রবার ২রা মে ১৯৮০. 


জনগণকে শোষণ "ও অত্যাচার 
করেছে, অসমীয়া. তাষা-সংস্কতি ও 
ওঁতিহকে নির্মমভাবে পদদলিত করে 
বিকৃত বাঙালী জাতিদাভিকতার 
অন্মদিয়েছে এবং ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশের মতো আসামকেক পদ্ব-' 
দলিত করার জন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও 
মুৎসুদ্দিশ্রেণীর এজেন্ট ছিলাব কাজ 
করেছে। মাড়োয়ারী ও অন্যান 
জাতিসভার শোষকর] যার! আসামের 
মেছনতী মাকে শোষণ করছে 
তারাগড অসমীয়া জাতিসভার স্তাষ্য 
আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত 
করে ভ্রাতৃঘাতী দা] হটিতে উষ্কানী 
ও ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং এইভাবে 
অসমীয়া জাতিসতার আন্দোলনকে 
অন্তর্থাত করছে। অসমীয় মুৎস্ুদ্বী- 
দের এই সব বহিরাগত শোষকশ্রেণী. 
সকলেই অসমীয়া জাতিনভার 
আন্দোলনের শক্ত । ১ 
হুতরাং “বহিরাগত” প্রশ্নটাফে 
নির্ভেজাল বুর্জোয়া সংকীর্ণ জাতীয়-) 
তাবাদের . দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
কর] চলবে না, বিচার করতে হবে 
















বহিরাগত শোষকরা ও অসমীয়া 
মুৎস্দ্দীরা অসমীয়া জাতিদত্তার 
অর্থনৈতিক প্রাণপ্রবাহকে নিয় 
করছে, রুদ্ধ করছে অসমীয়! জাতি" 
সত্তার স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে । 
আর এর ফলে রুদ্ধ হচ্ছে অসমীয়? 
ভাষা ও সংস্কৃতির রিকাশ। “বহিরা- 
গত” উচ্ছেদের নামে শ্রমিক-কৃষক' . 
মেহুনতী মান্য নিবিশেষে অন্তান্ত 
জাতিসত্তার দন্ত মান্থযকে উৎখাত 
করাটা কোনে! মুক্তিকামী জাতি- 
দতার স্তায্য দাবী হতে পারে না। 
কিন্ত অদমীয়া জাতিসত্তার বাধা- 
1 মুক্ত * স্বাধীন বিকাশের স্বার্থে 
আমর! বহিরাগত শোষক ও 
মুৎসুদ্দীদের বিরুদ্ধে 
অসমীয়র্ব জাতিদতার ক্তাফ্য সংগ্রা-_. 
মকে অবপ্তই সমর্থন করি। তাই 
আসাম দমস্তা কেবলমাত্র অসমীয়া 
ভাষ! সংস্কৃতির এতিহ্যকে রক্ষা! করার 
সমস্তা নর। ভাষা-সংস্কৃতি-ওঁতিহ 
রক্ষার লংগ্রামকে জনগণের রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম 
থেকে বিচ্ছি্ন করে দেখাটা ভুল । 
আর এই রাজনৈতিক জমন্তার সমা- 
ধান “বহিরাগত বা “বিদেশী নাগ- 
রিকদের” বিতাড়নের বার! সম্ভব 
নয়। তাই ১৯৫১, ১১৬৭ বাঁ ১১৭১ 
ইত্যাদি সালকে সময় সীমা বাধার. 
চেষ্টা আদলে ভাতা এবং - এসবের 
উদ্দেন্ত হচ্ছে আদল সমস্য] থেকে 
দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মিজে- 
দের লংকীর্ণ শ্বার্থে তথ! ভোট ও 
গদি দখলের স্বার্থে সমস্ত, প্রতিক্রিয়া- 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় | 


বশ 





দর্পণ ; শুক্রবার, ৯ই মে হক 
টিকিট 'নিয়ে কেলেঙ্কারী 
১ম পৃষ্ঠার পর 


জজ পদে যোগাযোগ করি। 'নায়াম 
রায় বললেন আমি যাচ্ছি না। তবে 
আমার কুপন প্রস্তোৎবাবুকে দিকে 
দিয়েছি যাতে ছুজন লোক অস্তত 
বিনা ভাড়ায় যেতে পারে। শুনে 
আমি কিছু বললাম না। যোগাযোগ 
করলাম কিরপময় নন্দের সঙ্গে 
শুনলাম তিনি বোম্বাই যাচ্ছেন ন1। 
রেলওয়ে কুপন দেননি । দেবেন 
না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্ত- 
দের সঙ্গে যোগাঘোগ করে উঠতে 
পারিনি। . 

্ ১৭ই এপ্রিল বিধানদভা সমস্তর! 
রওনা হয়ে গেলেন' বোশ্বাই। সঙ্গে 
গেলেন দলের অনেফেই। অ্রিজা- 
ভেশন তালিকায় এমন কয়েকজন 
লাশ্তের নাম রয়েছে ষাদের কয়েক" 
জনকে পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই এঠিল 
বিধানসভা কক্ষে হাজির থাকতে 
দেখলাম । সঙ্গে সঙ্গে খোজ নিয়ে 
জানলাম এ নামে রেলে রিজার্ভেশন 
হয়েছে এবং জোক চলে গেছে। 
এথানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে 


যে, তাহলে কে আদল বিধানসতা . 


সদস্ত ? ট্রেনে করে বোদ্বাই গেল্লেন 
৩ খিনি/না-বিধালদভার হাজিয় খিমি ? 

রিজ্ার্ডেশন তালিকার কাশী- 
বাবুর নামও রয়েছে । তিনি বোম্বাই 
যেতে পারেননি . অহস্থ থাকায়। 
তার নামেও বিধানসতা সদন্ত নন 
এমন ব্যক্তি ট্রেনে মৃফর করেছেন 
নলে 'জানা গেছে। 
অদশ্ত নন এমন অনেক দলীয় লোক 
বোষ্বাই গিয়েছিলেন |. সকলেই এম 


_ এম একুপনে ট্রেনে সফর করেছেন - 


একথা! আমি বলছি না। তবে 
একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে, 
বেশ করেকজনই এম এল এ সেজে 
_; টেনে সফয় করেছেন সঙ্গীদহ। এট! 
_ অত্তায়। সম দোষে দোষী সংশ্লিষ্ট 
বিধানসভা সদশ্তগণ। কেনন! এট! 
তাদের ভাল করেই জান! আছে যে, 
অসদস্য ফেউ এই কুপন ব্যবহার 
করার অধিকারী নন। তাই তার! 
জেনে শুনে অন্যায় করেছেন। | 

জ্ঞাতসায়ে এম এল এ কুপন অন্য 


কাউকে ব্যবহার করতে দিয়ে বিধান- , 


সভা সদম্যরা ছুন্শতি করেছেন'। 
অথচ এরাই আবার বামক্রণ্ট সর- 
কাঁরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে বিধান- 
সভায় অদভ্য অভিযোগ উত্থাপন 
-শুকরেন। 


আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে | বিধান- 
সভা ঘচিবালয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের 
রিজার্ভেশন সদর দপ্তরে এবং জনত! 
"পার্টির বিভিন্ন নেতার কাছে এ 
সম্পর্কে খোজ নিয়েছি। কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এইই বিধান- 


বিধানসভার. 


এ সম্পর্কে তদত্ত করতে হয়েছে 


সভা সদদ্য একই দিনে ট্রেনে ছুই 
বিপরীত রুটে লঙ্বা ফর করছেন যা 
সপ্তব হতে পারে না। 

রাজ্য বিধানপভা সচিবালয় থেকে 
অহারাষ্ট্রেম বিধানসভার সচিবকে 


চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল কাশী- 


বাবু, প্রতোৎ্বাবু এবং আরও ৫ জন 
এম এল এরজত্ত এম এল এ 
হোস্টেলে জায়গা রাখার জন্ত,। 

জনতা পরিষদীয় দলের সচেতক 
প্রস্তোৎ মহাত্তী খুব ভাল করেই 
জানেন যে, রেলওয়ে কুপন অপবাব- 
হার করা বেশাইনী। তিনি পুরাতন 
সদস্য। তার জানা থাকা উচিত 
ঘষে, বিগত কংগ্রেসী জমানাতেও এই 
রেলখয়ে কুশন নিয়ে কয়েকজন 
কংগ্রেনী বিধায়ক কেলেক্কারী করে- 
ছিলেন। এম এল এ কুপন নিয়ে 


রেলে সফর করার দায়ে করম ঘ! 
নামে যুব কংগ্রেণের এক নেত্রী 
গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । এসব জেনেও 
প্র্যোৎবাবু এম এল এ কুপন কেলে- 
স্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন ৷ যারা 
কুপন দিয়ে দিয়েছেন, অথচ নিজের] 
হয় এলাকাক্ম ছিলেন অথব1 এম এল 
এ হোস্টেলে ছিলেন, তারা! অনেকেই 
হয়ত এর গুরুত্ব জানেন না। না 
জানাই স্বাভাবিক, কারণ ]তারা. নতুন, 
সমস্য । | 
পুরাতন সদদ্যরা| সব. কিছু 
জেনেও কি করে এই দুর্নীতি করলেন 
তা ভেবে পাইনি । আমার মনে হয় 
কুপন কেলেক্কারী নিয়ে যি যথাযথ 
তদন্ত করা হয় তাহলে হয়ত আরও 
অন্নেক নতুন তথ্য ভান] খাবে। 





সুন্দরবনে মিশন্মরী 
১ম পৃষ্ঠার পর 


রাজ্য সয়কায়ের সমাজ কল্যাণ 
বিভাগের অধীন কলকাতা ভেগরেন্সি 
কন্ট্োল দক্ষিণ কলকাতার লেক 
সম্িহিত গোবিন্পুরের কয়েকটি 
ফুটপাথবাধী পরিবারের সমীক্ষা করে। 
এদের পুনর্বাসনের তার নেয় 


ছিলেন, সাইমন পাহেবের কলকাতা 
অফিসে এনে কান্নাকাটি করেছেন, 
এম ভি ও থেকে সমাজ কল্যাণ 
যণ্তরের মহিলা রাষ্টরমনতরী নিকপম। 
চ্যাটাজাঁকেও জানিয়েছেন । কিন্ত 
কোন উপকার হয়নি । শোনা যায়, 
ভেগরেন্দি বিভাগের উপ-সচিব অমল 
চ্যাটাজশা থেকে বড়-ছোট বহু 
আমলাই সাইমন সাহেবের বোতলের 


bd 
লুথেরান ওয়াল্ড সাভিম। ’৭৯ সালের বন্ধনে নাকি আবদ্ধ। - 


য়েমাদে এদেরকে হুন্দরবনের 
কুলঙুলী থানাধীন তৃবনেশ্বরীতে 
নিয়ে যাওয়া হয়। পরি- 
বারগুলিকে' তধন সংস্থার পক্ষ থেকে 
আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ষে, ভূবনে- 
শ্বরী প্রো্জেক্টে প্রত্যেককে যোগ্যত! 
অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে, অন্যথায় 
স্নিলিফ দেওয়া হবে। প্রথম ২৷১ 
মাস কাজ না হওয়ার জন্ত রিলিকের 
ব্যবস্থা! হয়েছিল । আবার অক্টোবর 
মাসে পঁভিশটি মত পরিবারকে নিয়ে 
যাওয়া হয়। কিন্তু থান্চের অভাবে এরা 
এক সঞ্তাহেয় মধ্যেই ফিন্রে আসতে 
বাঁধা হয়। বর্তমানে ওখানে ৪১1৪২টি 
পরিবার আছে। এদের অবস্থাও 
সঙ্গীন। প্রত্যেককে ই স্থানীয় 
দোকানগুলো বেশ কিছু টাকা দেনা 
করে বাচার যতো! পেতে হয়েছে। 
অনাহারে শশাঙ্ক বৈরাগীর ২৩ 


বছরের মেয়ে কল্পন] মারাও গেছে। . 


লুধেরান ওয়ার্ড সািদের 
সুন্দরবন প্রোজেকের কর্তা মিঃ জি 
সাইমনকে ওরা সব জানিয়েছিলেন। 
শুনে সাইমন ও তার তুই পুত্র ফোর্ড 
ও টনি সাহেব বলেন, “ভিধারিক 
বাচ্চা, বাঙালী কুত্তাক! বাচ্চা, যে! 
মিলত! হায় লেও, নেহি লেনী হ্যায় 
তব চল, ষাও। বদমায়েপী করনে 
সে এস ভি ও সাহেব বারীন বোনকে! 
জানত হাক, খবর দেনেসে ও পুলিশ 
লেকে আয়েগ1 1১ ওয়ার্ড লাভিসের 
ডিরেক্টর হভমে সাহেবের কাছেও 


শরা বহু আবেদন নিবেদন করে- 


যার! ওধামে এখন কাজ করছে 
ভোর থেকে সন্ধ্যে ছ’ট। পর্যন্ত মাটি 
কাটলে ওদের দেওয়া হয় তিন 
কিলে! গম আর দু টাক1। প্রথম 
দিকে ৫৬ জনের পরিবার পিছু 
দেওয়া হত সপ্তাহে পচিশ টাকা। 
মোনা, মাটির ৭“%৮”“ এক একট! 
ঘ্নও ওঁ সংস্থা এদের জন্তকরে 
দিয়েছে । একটু বৃষ্টি হলেই ঘরে 
থাকা দায়। মাথায় পাতলা খড়ের 
ছাউমি। বাচ্ছাদেরকে গুড়ে] দুধ 
আর পশ্চিমে জার্মানীতে তৈরী এক- 
রকম বিস্কুট রোধ দেওয়া হয় বটে 
কিন্তু প্রায় সকলেরই রিকেটি 
হেচারা, পরণের 'জামা-প্যান্ট নেই। 
প্রকল্প ' দেখাশুনার কাজে স্থানীয় 
বেকারদেরকে নেও] হয়না বললেই 
চলে। একজনকে দেড়শো টাক! 
মাইমেতে নিলেও তার. চারমানের 
বেতন আটকে রাধা হয়েছে । অথচ 
বর্ধমানের ভাতার থেকে প্রায় চোদ্দ 
জনকে আম! হয়েছে । | 


বামফ্রণ্টের নাকের ডগায় রাজ্য 


সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পকে 
বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে এই বিদেশী মিশ- 
নারী সংস্থা কাজ করছে। এক্স 
আসামে বেশ কিছু লোককে নাক্তি 
ইতিমধ্যেই ধর্মান্তরিত করেছে। 
স্থানীয় এম পি সনৎ মণ্ডুলও নিধি- 
কার। আশা করি, বামক্রণ্টের 
চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুধ, সমাজ 
কল্যাণ দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থ লধলেই এব্যাপারে নজর দেবেন 
আর এ পরিবারগুলোকে দুঃখ কষ্ট 
থেকে ধাচাবেন। 


"সংগ্রাম । 


আসামের আন্দোলন 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


শীল ও সংশোধনবাদী পার্টিধলোর 
দত্রকষাকষি। 

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অষ্তান্ক 
জাতিসত্তার শোষকদের বার] আসা. 
মেয় অর্থনৈতিক প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 
এই ছুই শশাড়াশীচাপের মধ্যে পড়ে 
অদমীয়া জনগণের জাতিগত শ্বাতন্ত্য 
[national identity | আজ 
বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে অসমীয়া 
জাতিসত্তার সংগ্রাম বলিষ্ঠভাবে 
তাদের এতিহ্যময় জাতিগত স্বাতঙ্্র 
ঘোষণা], [ser | ও রক্ষা করার 
অন্যান্য জাভিনতার 
বিকাশের মলে সঙ্গতি রেখে অদমীয়! 
জাতিসভার বাধামুক্র করত বিকাশের 
নিম্নলিখিত আংশিক ঘাবীগুদিকে 
আমর] সমর্থন করি 


(১) অসমীয়া জনগণের জমি 
হস্তান্তর রোধ করার জন্ডত আইন 
প্রণয়ন করতে হবে। 

(২) “উদ্ধাপ্ত” জনগণের অর্থ- 
নৈতিক পুনর্বারনের দ্বায়-দারিত্ 
আনামের জনগণের ঘাড়ে চাপানো 
চলবে না। 
উদ্ধান্ত জনগণের পুনর্বাসনের দ্বায়িত্ব 
নিতে হবে। | 

(৩) অদমীয়া ভাষ! ও সংস্কৃতির 
বিকাশের জন্য সব রকম ব্যবস্থা 
নিতে হবে। আনাম রাজ্যে শিক্ষা 


এবং সরকারী কাজে অসমীয়া 
ভাষাকে প্রধান মাধ্যম করতে" 
হবে। 

(৪) আসামের অর্থনৈতিক, 


বিকাশের শ্বার্থে আসামে দ্রুত শিল্পা" 
ফন করতে হবে যার সুফ্লগুলি 
প্রাথমিকভাবে অসমীয়া জনগণের 
প্রাপ্য হতে হবে। 

কিন্ত ঘে রাজনৈতিক কারণে 
আজ আমামের জনগণেরঁ এই 
ছু্দশা! ভার সমাধান এই সব আংশিক 
দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রামের মারফৎ 
সম্ভব নয়। উপরোক্ত আংশিক 
দ্বাবীয় সংগ্রাম জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি 
ঘটাবে ও পীড়নমূলক রাষ্ট্রস্ত্রের 
চরিত্র উন্মোচন ও তাকে উৎধাত 
করার রাজনৈতিক সচেতনতার 
সঞ্চার কয়তে সাহাধ্য করবে। এই 
রাজনৈতিক লমন্ডার স্থায়ী সমাধান 
হতে পারে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে 





ভারত দরকারকে সমস্ত 





রা? 

{নহ ছি 
আনতে, পারে শ্রষিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, 
সমাজতন্ত্রের পথে এগিস্তে হেতে, 
পারে এমন এক শোবনদুক্ত লহ 
গড়ে তুলতে যেখানে জঙ্গি ও অন্তন্ত 
উৎপাদন উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হবে জনগণের মালিকানিচ এবং 
যেখানে ব্যক্রিমান্গষকে বিচে কক্স 
হবে তার জন্মস্থান দিয়ে ন্স্ধ বরং 
সমাজে তার শ্রমে অবদান বিশ্বে € 
যদি মাজ সমগ্র অদমীয্থা জাঁতিদত্তার 
জনগণ অস্ত্র হাতে উঠে টাড়ান, 


উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগ্রাহহুত জাভি- 


দভাগুলোর সঙ্গে ও ভারতেহ শ্রুহিক 
কৃষক-মেহনতী জনগণের সঙ্গে কাধে 
কাধ মিলিয়ে আাত্মনিয়ন্্রণের দ্বীতে 
এবং সামাজ্যবাদ ও মৃত্য শ্নক 
শ্রেণীর শাসন থেকে হিচ্ছিদ্ব হতে 
ঘাঁওয়ার দ্বাবীতে সংগ্রাম করেন, 
তাহলে আমর! সেই জাতীয় বংগ্রা- 
মকে সর্বাস্তঃজরণে সমর্থন করব ॥ আছ 
অসমীয়া জাতিদত্তার আন্দোলনৰ এই 
পথে বিকশিত হবার নভাবনা রয়েছে 

কারণ পার্খব্তাঁ এলাকায় বিভিন্ব 
জাতিদত| ইতিমধ্যে আক্ধনিচৰ ও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবীতে ই *্া- 
বদ্ধ সংগ্রান গড়ে তোলার চে! 
করছেন; আর অন্তদিকে সদমীরা 


জনগণের আন্দোলনের প্রতি তার- 


তীয় শাসক শ্রেণী বিছ্বেষহূদক 
মনোভাব এবং তার উপন্য দৰ 
পীড়র অদমীর়। জনগণেহ হধো তীর 
জাতীয় মুক্তি আকাংখা জপিস্রে 
তুলবে । 


জোসেফ টিটো 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
কয়িনফর্ম ১৯৪৮ দাজের জুহ্যামদে 


, স্তালিনের নির্দেশে যূগোস্রতে দলের 


সদশ্তদের প্রতি আহ্বান জানান 
টিটো নেতৃত্বের অপদারণ করাত চেষ্টা 
করতে ।. নানাভাবে ১৯৪৯-১৯৫৪৩ 
পর্যস্ত অন্তর্থাতী কাছ ও মনাদাস্তে 
মানারূপ অশান্ত অবস্থা সরি করার 
চেষ্টাও করে চলে কামনফর্য। ১৯৫৪ 
এ৬র পর অবস্থা পত্রিবর্তদ ছয় 
কিন্ত আবার হাঙ্গায়ী . ও চেকম্ে- 
ভাকিয়ার ঘটনার পর দোতভিয়েতের 
সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে 


--কখনও ভাল, কখনগ বা নস 


এমনিভাবে চলে আমূছে লম্পর্ক 
ভাই, গত বছরের ১৫ই ছে এম" 
এফ-আর-ওয়াইর ঞ্যামেমরিহ অধি- 
বেশনে প্রেসিডেন্ট চিটে| কেন £ 
এন্তবিস্ততে আন্তর্জাতিক জুচিল তার 
মধ্য দিয়ে এদেশের বিকাশধারাকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ কল্পে যেতে, 
হবে। চলাট! হয়ত অত লহঙ্গ হবে 
ন!। "তবুও আমার দৃঢ় হিন্থাদ 
যে অভিজ্ঞতায় এবব্যশালী প্রেমিডেব্দি 
নিজেদেরকে নিঃশর্ত উৎস করবেৰ 


উচ্ছেদের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ দেশকে এগিয়ে নিয়ে হাওছার অন্ত (৮ 


শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে লশস্্র কৃষি. 
বিপ্লবে । এই সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদের 
জন্ত সংগ্রামই পারে -লাআজ্াবাদী 
লু$ম ও যুৎস্ুদ্দী শোষণকে উচ্ছেদ 


'কোরে জাতীয় স্বাধীন অর্থনৈতিক 


বিকাশের দ্বারকে উম্মুক্ত করতে, 
সামস্তবাদের শৃত্ঘলকে ভেজে কোটি 
কোটি কৃষকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য 


এমনি স্থরেই তার আহ্বান ছিল গত 
বছরের ১৯শে এপ্রিল কেন্্রীস্থ কমি- 
টির বিশেষ অধিবেশনে : “ধেষনৰ 
অতাীতে--*--*ঠিক তেষনি ভবিষ্কতেও 
সমাগত, জাতীয় সুক্তিসংগ্রাহত 
প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শ্ক্িদযুছের 
পক্ষে নিংশর্তভাবে নংপ্রাষ' করে 
যাবে এই দেশ ও ছন জ্ক্যানের 
সঙ্গেই |” 
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সৎ চচ্চিত্রের র আন্দোলন 


: সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


_.- সৎ চলচ্চিত্রের 'সাধু প্রয়াস 
আদেশে প্রচণ্ড রকম মার খাচ্ছে, সৎ. - 


চলচ্চিত্রের নির্জীণ ও প্রদর্শন ক্রমে 
ক্ৰমে গভীর সমস্যার যুখোমুধি হচ্ছে, 
 ক্কায়েমী পু'জ্বাদী ফিল্ম ইণ্ডারির 
পাণ্ডাদ্নের চক্রান্তের শিকার হচ্ছে নব- 


তরঙ্গের চিত্র নির্মাতার দল।. সৎ হয়ে 


' চলচ্চি্ের 'বিয়্যৎ কি--ইত্যাকার' 
"_. বিযয়কে কেন্দ্র করে গত ১৩ই এপ্রিল 


শিশ্রিমঞ্চে . বেশ কিছু. প্রবীণ ও. 
'. নবীন চলচ্চিঅকার আলোচন! কর-. 


জেন। ভরে লে প্রসংগ. তোলবায় 
আগে সখ চলচ্চিন্র কাকে বলে ও 


তায় আন্দোলন ও লমন্ত] সম্পর্কে ' 


কিছু আনোকপাত কর] যাক । - 
চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় জীবন- 
মুখী বক্তব্যকে কূপ দেয় যে চলচ্চিত্র, 


চিহিত কর। যায়। 
সস]! সুলতনিরাণ ও প্রদ্শনগত | 
কোন ছবি যদি ন! চলে; তবে নে 
জাতীয় ছবি নির্মাণের উৎসাহে য্ষেন 
ভাট] পড়ে. তেমনি-:সে রীতির ছবি 
|  প্রদ্র্শনেও বাধা আসে ব্যবসায়িক 

কারণে) কিন্ত ছবি যদি চলে অর্থাৎ 

দর্শব-বন্দিত . হয়, ' ভবে সেখানে 
' নির্মাণ ও : প্রদর্শনের ক্ষেত্রে' কোন 


. অস্থবিধী দ্রেখ! মা দেবার্ই'কথা।: 


সৎ চলচ্চিত্রের পক্ষে দর্শক-নদ্দিত 
, হতে কোন রীতি বা-নীতিগত বাধা 
জাছে কি ? তাতো থাকার কথা নয় 


আর তা থাকবেই ‘বা কেন? . সৎ - 


চলচ্চিত্র যদি  আবেদ্বনশীল হয়, 


হৃদরধমী কাহিনীর উপস্থাপন? যদ্বি 


মনে রেখাপাত করে, আলির সর্বন্ 
মা হয়ে যদি ছবির বক্তব্য সংবেদ্ন- 
শীল হয়, তবে তা, দর্শক অভিনন্দন 
লাভ কয়বেই । একথা যদিও আজ 
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সত্য যে; চলচিত্র শুধুই দর্শক মনো- 


রঞষন করবে না, দর্শকের বাস্তব চেত- 
নায়, স্বস্থ জীবনবোধ ও অন্ধত্ব 
সংকটের মুখোমুখি হয়ে, সংগ্রামে 
উত্তরও ফুটিয়ে তুলবে সংগে সংগে । 
তবুও কফোন-ছহি যদি বক্তব্য প্রধান 
শুধুই প্রকরণগত নৈপুণ্য-দ্রেখায় . 
তবে তা সাধারণের কাছে সচরাচর 


পাহ হয় নাসেখানে আনন্দের 


যোগ থাকলে তবেই 'ত1 উপভোগ্য 
হয়ে দর্শক চিত্তবকে স্পর্শ করে। আর 
“কমাশিরাল? ছবি হিসেবে বাজারে 


আজ যা চালু আছে, তাতো শুধুই. 


জীবন বিমুখ চিস্তাধারার গ্রশরয়ে 


বিকৃত যৌমচেতনার বিস্তার) . এই: 


শ্রেণীর ছবি লাধারপতঃ জনপ্রিয় হয I 


“আর জমরুচির 'পরিবর্তম ' ঘটাতে . 
তাকেই সং চলচ্চিত্রের, অভিধায়. -গেলে | 
লৎ চলচ্চিত্রের 


গেলে-হুম্থ রুচির পরিচ্ছন্ন ছবি দেখি- 


'স্নেই-তা করতে হবে. এরং সেসব 


বির আবেদন সঞ্চারের ক্ষমতা 
থাকাও দরকার । কিন্ত এদেশের 


অভিদদ্বিপরায়ণ পরিবেশক ওপ্রদ্ব- 
শক গোষ্ঠীয় . বেনিয়ান্থলত প্রবৃত্তি. 


সং চলচিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট 
অত্বরায় সুটটি . করছে। ছবি যি 


মুক্তিই না পায়, তবে সে ছবির ' 


আলক্েঁড হিচকক 


প্রকৃতি বিচারই বা কেমন করে 
হবে। তাই জনমত হুটির অন্ত 
আন্দোলনের বিশেষ - প্রয়োজন । 


সরকারেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় 


ভূমিকা থাকা দরকার । - 
- কলকাতা 


. অঙ্গীভূত সেদিনের আলোচনা অহ- 

ফিছুট! ' 
আপোসধর্মী সুয়ে আত্মসমীক্ষা 

করে 


ষ্ানে. বক্তার] কিন্ত - 
"গেলেন । লমস্যার ছবি 
তারা তুলে ধরেছেন, ফিল্ম ইণ্ডাগ্রির 


আক্রমণের কথাও বলেছেন এবং 





. পরিপাক, রি 
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. চল্চ্চিত্মোৎসবের ' 
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তীদের বক্তব্য অগ্রাহ্‌ হবারও নয় E 


তবুও সৎ চলচ্চিত্রের সপক্ষে জনমত 
১৫ 


- গঠন ও আন্দোলনের জরুরী আবস্তি- 


কতা দন্পর্কে বিশেষ তাগিদ তারা 
বোধ করছেন বলে মনে হল মা। 
এম, এস, লথ্যু -বললেন, নিজের 


দ্বেশের কথা তুলে, আপন এডিহাকে .. 


হারিয়ে পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অন্করণ 


- করে তরুণ পরিচালকের.দূল এদেশের 
- সাধারণ দর্শকের কাছ থেকেই দূরে - 


সরে মাচ্ছে।- কিছু উন্নাসিকত! ও 
আত্মভরিতাও ব্যবধান সাই করছে! 


কমাশিয়াল ফিল্ম ব্যবসায়ীদের মনো- : :: 
ছবিটি হুল: নির্বাক--১৯২৬ লালের 
- ঘ্বিজারঃ | 


‘ যোগ আকর্ষণ করতে হবে আমাদের 
কাজের মধ্য দিয়েই। আজকের এই 
সামাজিক কাঠামোয় এছাড়া গতি 
মেই। পুপা ফিল্ম আর্কাইভের পি, 
“কে, নায়ার, ফিল্ম ইন্ট্টিউটের জাতক 


'সঈদ মির্জা, দক্ষিণের প্রীনাগাভরণ, 


মহারাষ্ট্রের নচিকেত পটবর্ধর, ভুব- 
নেশ্বরের নীরদ্ব মহাপাত্রঃ এখানের 
নিমাই খোষ, বুদ্ধদেব দাশ- 
গুপ্ত: প্রভৃতি সকলেই বললেন, ফিল্ম 
ইণ্তাগ্রির সংগে যোগাযোগ রেখেই 


সৎ চলচ্চিত্রকে বাচতে হবে । নইলে. 


দর্শকের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে 
লব-ভঙুল হয়ে ঘাবে। কেউ কেউ 
আবার বললেন, এই মুহূর্তে একতাই 
প্রয়োজন |: সমমর্মঁ ব্যবদায়ী ও 


পরিরেশকদের দলে এনে. আপন 


অহংকার" বিদর্ভন দিয়ে. এগিয়ে যেতে 
হবে। কথাগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু কখনই 
তা সংগ্রামী. আন্দোলনের শপথকে 
প্রাধান্ত দিয়ে উচ্চকিত করেনি । 


মার! বিশ্বকে এক বিশ্বয়কর 
আতঙ্ক-বিলামে মজিয়ে রেখে আযাল- 
ফেড হিচক্ষক ৮৩ বছর বয়সে অস্তি- 
শয়নে চির বিশ্রাম নিলেন। তার 
এক একটি ছবি দেখা মানেই এক 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সেখানে ভয় 
আতঙ্ক, বিহবলতা, পরিহাসের উপ- 
ভোগ্যতা ও সর্বোপত্ি . রসঘন 
আনন্দের-শিহরণ মনকে কত রঙেই 
না নাচায় } নিঃসন্দেহে আশ্চর্য 


. ক্ষমতাবান চলচ্চিত্রকার ছিলেন 


তিনি ।- 

‘ছবির, জগতে ষিনি প্রথম এসে- 
ছিলেন নগুনে সেই ১১২০ সালে 
'লামান্ত এক পেণ্টার ও টাইটেল 


লেটারায় ছিনেবে। অসামান্ত- কর্ম-: 


সাধনার ৰলে তিনিই শেষে বিদ্বায় 


নিল্লেম রহস্য চিত্রের এক জবিল্মরণীয় - 


জাছকর অষ্টা রূপে। হিচকক যা 
আমাদের দেখাবেন, তাই 'আমাদের 


. সম্পাদক-_হীরেন বসু - 


না, 


" ফ্বখতে হবে এবং .শিউরে উঠতেও 


হবে-কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই 
কত স্বাভাবিক অথচ কত ভয়ংকয়। 
তাঁর ছবিতে মার্ডার’ যত সহজে 
- এলে আমাদের. 'ছুরত্ক চমকে দেয়, 
আর কারও ছবিতে তেমনটি নয়। 
হত্যাকারীও সচরাচর প্রচ্ছন্ন থাকে 
না, তবুও রহস্যের আঁকর্ষণও বিন্দুমান্র 
কমে.না। হত্যায় বিভীবিক্াঁর.পর 


মেক্গাজটুকুই বা 'আর কার ছবিতে 
পাওয়া গেছে, জানি না। 
হিচককের প্রথম. পরিচালিত 


তার প্রথম সবাক ছবি 
.ব্লযাকমেল” হল ১৯২৯ সালের। 


তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি বহু ছবি- 
: করেছেন। 


নেগুলির মধ্যে উল্লেখ 
যোগ্য.হজ-_“দি ম্যান হু মিউ টু মাচ’ 


“দি. সিক্রেট এজেন্ট” 'স্যাবোটেজ+) - 


“দি লেডি ভ্যানিসেস)- “বেবেকা+, 
“রোপ? ‘শ্যাডো অফ এ ডাউট্‌’ “স্কেল 
রাউণ্ড, ‘স্টেজ ফাইট,» “দি রঙ ম্যান» 
‘ফ্টেঘারস অন এ ট্রেন, “টু ক্যাচ এ 
ফ্যামিলিনট” ‘ডায়াল 
মার্ডার” ‘রিয়ার উইণ্ডে?, “দি বাস? 
ভার্টিগে?, 'শাইফো? ৫ 
“নর্থ বাই নর্থ ওয়েষ্ট’ প্রভৃতি । তার, 
শেষ ছবি দেখা গেছে 'করেক্রি?। 
_হিচকক ছবিতে অভিনয়ও করে- 
ছেন, তবে পরিচালন-রুতিতের'. 


তুলনায় সে পরিচয় নিতাস্তই স্নান। : 


কিছু সুধী দমালোচক তার ছবির' 
টিটসে্ট ও টেক্নিক্যাক এফিসি- 
য্লেন্দির ভৃুযুলী প্রশংসা করলেও 


' তাকে উচ্চ মর্যাদার আসন, দিতে - 
- নারাজ 


তার কারণ,- তীর ছবি 
"শুধুই “ক্রাঈম ধিলার” এবং মানবিক 
মূল্যবোধ ও মহিমায় কথা 
কিছু বলেন!। শরীবমের অস্তিত্ব, 
লংকট, অবক্ষয় ও তার উত্তরণে কোন 
দর্শন-চিন্তা্ পরিচয় - অবশ্যই তার 
ছবিতে পাওয়! ধায় না-_একথা সত্য । 


তথাপি একথাও অনন্বীকার্য যে, . 
" অপরাধ প্রবণ মনের বিচিত্র মনস্তত্বের 
- বিশ্লেষণ ষে-মুক্দিয়ানায় তিনি সেলুল- .. 
য়েডে ফুটিয়ে তোলেন, মার্ডার ছটি-' 
যে যে "শৈল্পিক . পরিষিতি বোধে. 
মেলোডামাকে প্রশ্রয় না.ছিয়ে গোটা 
ছবিকে মার্ডার করেন না, বিতীষিকা- 


লঞ্চারের পরও ' যে নৈপুণ্যে তিনি 
হিউমার হাট করে দর্শকদের এপ্টার- 
টেন করেন, তা বুঝি আর দ্বিতীয় 
কারও ছবিতে দেখা গেঙন্গন|। আর্থার 


অথব! অন্ত কোন গ্রথিতষশী গ্রন্থ - 
কারের কোন. সুপরিচিত রহস্ত 


+ 


"এম ফর 


“টোপাজ+, বরাদ্ধ 


'কোঁমানডয়েল ব! আগাঁথ। ক্রিষ্টি . 
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কাহিনীর আশ্রয় তিনি নেননি, 


কারণ: বছপঠিত কাহিনীর চিত্ররূপেক্জ 


নেই অন্জানা রহ্স্ত আর থাকেনা = 
তার অধিকাংশ , ছবির্ব কাহিনি 
ছুরির জন্যই রচিত এবং ছবিতে 
রূপায়িত্‌ হয়েই তার যত খ্যাতি। 
একদা ক্রফোঁ এক দীর্ঘ, ইন্টারভিট 
নিয়েছিলেন ছিচককের এবং সেখানেই 


_ক্রফে! শ্রসংগক্রমে বিশ্লেষণ করে দেখি- 
পরিহাস তরল ভঙগীর সেই বিমো নী ' 
" বস্তুত মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা) তা 


য্েছেন-হিচককের ছবির  বিষক্ব- 


হল তীয়. ক্যাথলিক পরিবারের 
 শ্রতভাবেরই ফলপ। 
"বহুগুণ! 

১ম পৃষ্ঠার পর ও | 
দিলেন । লেক্রেটারী জেনারেলের, 


ঘর ফাকাই পড়ে থাকে । পরে অবশ্ - 


এই ঘরে বুট! লিং বসা শুরু করেন। 


" বছগুপার' হয়ত. মনের কোণে 


,ক্ষীপতম আশা ছিল যে, উত্তরপ্রদেশে 


বিধান মতা নির্বাচনে তার সমর্থকদের 
মনোনয়ন দেওয়া হবে। কিন্ত 

উত্তরপ্রদেশের মোট ৪২৫টি 

বিধানলতা আসনে" মধ্যে - তার. 
সমর্থকদের, জন্ত মাত্র ছয়টি আসন - 
করা হল । কুক বহগুণা' 
বুঝলেন আর কোন মোহ রাখার 

প্রয়োজন মেই ৷: সঙ্গে সঙ্গে দলের _ 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তিনি. 
পদত্যাগ করলেন। 


" বহুগুণাজী 'ইন্দ্িরা কংগ্রেস 


ছড়িছেন এব্টাপারে ফোন পম্দেছ ' 
-মেই। কিন্তু তার পর কিকরবেন. 


তাই...নিয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে 
পরামর্শ করছেন! ; বছগুপা তার 
অন্যতম বন্ধু ও সুহধদ দ্বিল্লীর জামা 


মসজিদের ইমাম সাহেবের দজষেগু, 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষৎ * 


রাজনীতি ' নিয়ে আলোচনা 
করেছেন'। আবার গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে 


স্বাগিয়ে তুলবেন অথবা অন্ত কোন ' 


Ed 


দলে ঘোগ দেরেন সেটাই প্রশ্ন ।- 


৷ আর্স কংগ্রেসের অন্ততম নেতা . 
-জগজীবন রাম সম্প্রতি বহগুপায় সঙ্গে 
দেখা করে কথা বলেছেন। 


জান! 
গেছে জগজীবনবাবু তাকে ইন্দির 
কংগ্রেল , থেকে, ' বেরিয়ে এসে 


কংগ্রেলকে শক্তিশালী করার শক্ত - 


আহ্বান জানিয়েছেন । ' 

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে 
উত্তরখর্দেশ থেকে তার লমর্থক বেশ - 
কিছু নেত! ইন্দিয়। কংগ্রেস ছেড়ে 
বেরিয়ে এনসেছে। এবং তারা 
নির্বাচনে নিজেক্াই প্রার্থী দাড় 
করিয়েছেন। 

“যাইহোক বগুধা শাহী” ইযাৰ - 
সহ তায় অন্যান্ত পহদঘের সঙ্গে কথা 
বলে তায় নিন্ধাস্ত ঘোষণা করবেন। 
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দিশ অফিসার ফ্রুট সরকারের বিরুদ্ধে গতি 
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রাজ্য কংখেয নেতাদের কাজকর্মে 
ইদ্দির| গান্ধী প্রচণ্ড কর 


প্রধানমন্ত্রী এবং ইম্দিয়া' কংগ্রেস 
সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
পশ্চিমবজে তার দলের নেতাদের 
কাজকর্মে প্রচণ্ড ক্ষু্ব । পশ্চিমরজ 
থেকে যে নব নেতা! দিল্লীতে গিয়ে 


-- শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে রাজ্যের সংগঠন 


সম্পর্কে কথা বলতে গেছেন তাদের 

প্রত্যেকের কাছেই তিনি তার 

ক্ষোভের কথা বলেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিভিন্ন 


গোষ্ঠীর মধ্যে নগ্ন লড়াইয়ের খবর 


ইন্দিরা গান্ধীর গোচরে আছে । উপ- 
দলীয় কোদলে দশজন দলীয় কর্ম 
প্রাণ হারিয়েছেন এই লংবাদ পেয়ে 
এ ইন্দিরাজী রীতিমত ক্ষুব্ধ । শুধু তাই 
ময়, পশ্চিমবজে দলের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কেই তিনি হতাশ । 

প্রমতী গান্ধী কেন্দ্রের ছুই মঞ্জী 


_. শ্রপববাবু এবং বরকত সাহেবকে 


ডেকে রাজ্যের নেতভার্দের দলীয় 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 





রাজো রাজো মৃখমন্ত্রীর 


পদ নিয়ে খেয়োখেয়ি 


এখন কংগ্রেস (ই) দলে সামনের 
বিধানসভা নির্বাচনকে ফেব্রু করে 
জোর ঘন্ব বেধে গেছে । নির্বাচন 
যত এগিয়ে আসছে ততই দলের 


৮? মধ্যে গড়ে ওঠা গো, উপগোষ্ঠীর 


ভিতর কোন্দল মাথা তুলে দাড়াচ্ছে। 
ও ক্ষমত! পাওয়ার দাবীতে এবং ক্ষমতা 
ভোগের লড়াইয়ে মাতাপুত্র ভজনা- 
কারী ছোট থেকে বড়দের মধ্যে ঘা 
ঘ1 কাঁণ্ড ঘটছে তাতে ল্যাং মারামারি 
তো কোন্‌ ছার রক্তারক্তি, খুন 
খারাপিও বাদ যাচ্ছেদ।। এই অব- 

স্থায় নির্বাচনে যেন দল জিতে গেছে 


এমন ভাবনায় কে কোথায় মুখ্যমন্ত্রী 
হবেন তা নিয়েগ্ড বেশ কাজিয়া 
চলছে। যে পাঞ্জাব . মাতাপুত্র 
দলের বিশেষ প্রসাদ পাচ্ছে দেধানেও 
তুমূল কাণ্ড ঘটছে । অনেক অপেক্ষা 
করে এখনও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন 
নি, দলের প্রদেশ সভাপতি দরবার! 
সিং। একবার প্রতাপ লিং কাকর়ণ, 
আরেকবার শ্বরণ সিং তারপর দৈল 
পিং মৃখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়ায় তার 
আশা পূর্ণ হয্নি। এবার সুবর্ণ 
সুযোগের কাছাকাছি এসে তিনি 
হাল ছাড়তে রাজী নন। জৈল পিং 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রপ্ট সরকারের 


‘বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর পুলিশ যড়যন্ত 


করছে বলে কিছুদিন আগে দর্পণের 


, পাতায় আমরা যে ₹ংবা্দ প্রকাশ 


করেছিলাম সে সম্পর্কে আরো তথ্য 
আমাদের কাছে এসেছে । ওইসব 
বড়ষন্্কারী পুলিশের মধ্যে কয়েকজন 
পদস্থ পুলিশ অফিসার আছে বজেও 
বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে । 

জান। গেছে ওদের যড়ষঙ্্রের বর্ম- 


জানি ফোন এলাকায় কোম অপরাধ- 
যুলক ঘটন1 ঘটলে থানা পুলিশ ত! 
জনসাধারণ বা! সংবাদপত্রের প্রতি- 
নিধিদের কাছে প্রথমে চেপে যাও- 
যার চেষ্টা করে থাকে। এমনকি 
ষদ্দি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি 
থান! পুলিশের কাছে এ লংবাদ 
যাচাই করার চেষ্টা করেন তার! 
তাও এড়িয়ে যাওয়ার ফিকির খুঁজে 
থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 


সুচীয় মধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে" ওরা বলে থাকে মে, এখন বড়বাবু 


বিভ্রাপ্ধিযূলক সংবাদ প্রচার করাও 
অন্যতম কাজ বলে ওরা ঠিক. করছে 
এবং বর্তমানে তাই করছে। যেমন 
কোথাও ফোন লমাজবিরোধী খুন 
হলে তাকে কংগ্রেম (ই) কমা! বলে 
প্রচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে- 
রাই দৈনিক সংবাদপত্রে লংবাদ 
দেওয়ার চেষ্টা কয়ছে। অথচ, আমরা 





ও তার দলবলের সঙ্গে দরবার] সাজ - 
পাঙ্গদেয় নিয়ে জোর পথ পরিষ্কারের 
লড়াই করে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে 
ছোটখাট হলেও মাথাচাড়া দেওয়া 
দাবীদার দাবিন্দার সিং গরচ] পূর্ণিমা 
মামলায় জড়িয়ে পড়ে রণে ভঙ্গ 
দিয়েছেন । তাহলেও স্থযোগের সন্ধানে 
আছেন পাতিস্নালার প্রাক্তন মহা- 
রাজার পুত্র সপ্রয়-প্রিয্ এম, পি 
অমৃন্দার লিং। আর রয়েছেন 
হরিয়ানার প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং 
এম, পি গুরবিন্দার কাউর বার-এর 
স্বামী হরবচন সিং বার | এই স্বামী- 
সী জুটিও শ্রীমতী গান্ধীর বেশ প্রিয় । 
ভাই চার প্রিয় ও আস্থাভাজন দাঁবী- 
দ্বারের লড়াই জোর কমে উঠেছে । 
জৈল . সিং, দরবার! সিং ছাড়াও 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





নেই বা তদস্তকারী অফিলার নেই। 
কিছু বলা যাবে না। 

অথচ, এখন কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখছি উদ্টো। আমর! এখানে সব 
পুলিশের কথাই বলছি না। স্তধু 
যড়মঞ্ত্রকান্পী কিছু সংখ্যক পুলিশের 
কথাই বলছি। ওরা সংবাদপত্রের 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 














মাঠ ময়দানের ছড়া 
অনার্ধ মিত্র 
এক 
এই যে দেখুন হাত, 
হাতের মালিক পেট পুরিয়ে 
খেতে দেবেন ভাত । 
এই যে হাতের রেখা 
বৃহস্পতি সদয় হলে 
তবেই ভাতের দেখ] । 
হাতেই পিঠে পুলি, 
আবার এ হাত চু'ড়তে 
রিভলভারের গুলী । 
নরম হাতের আদর 
তেল মাথায় তেল দেবে আর 
নাচাবে নাচ বাঁদর । 
যদিও তাত খান, 
খাবার আগে হাতটা চিন্থন- 
বাম হাত না, ভান? 
দুই - 
খেলার মাঠে খেলার আসর 
জোরুসে বাজাই বণ্টা কাসর, 
বোম্‌ পাট্‌কেল দড়াম দাম্‌ 
প্রাণের ভয়ে গা ছম্হম্‌। 


খেলার মাঠে দব খেলোয়াড় 
পুতুল খেন লক্ষ টাকার ; 
দল-মালিকের হাতে স্থতো 
গোল খেলে মে দেখায় জুতে1। 


- এ নয় শুধু পায়ের খেলা, 
ক্যারাটে আর কন্ধই-ঠেল], 
হাত ও পায়ের শিল্প কাকু 
না জানলে তার মুখে ঝাড়ু । 


এই তো খেলা ফেডারেশনের 
কদঙ্ক আর দুঃঘপ্েত, 

ঘরে মায়ের পুত্রশোক 

এমন খেলা বন্ধ হোক। 





আগাম আন্দোলনের মোকাবিলা 


নিয়ে ই-কংগ্রেসে ততে 


আনামের ' আন্দোলন কিভাবে 
মোকাবিলা কল্প যায়, সে ব্যাপারে 
কংগ্রেন হাইকম্যাণ্ড স্বিধাবিভক্ত ৷ 
ফলে ইন্দিরা গান্ধী এখনও চূড়াস্ত 
নিছ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, 
কিতাবে এই সমস্যার মোকাবিলা 
কয়া যায় । 

" গত জাহয়াক্ি মাসে শ্রীমতী 
গান্ধী কেজে ক্ষমতায় আমার পরও 
চার মাস কেটে গেছে কিন্ত আলামের 
আন্দোলনকে ঘিরে সমস্তা আরও 


জটিল হয়েছে । 
অনেকে আশা করেছিলেন ষে, 


শীমতী গান্ধী হয়তো এ ব্যাপারে 
একটা চুড়াস্ত পিথ্বান্ত নিয়ে আসামের 
ব্যাপক অরাজকতার অবসান ঘটা- 
বেন। কিন্ত প্রাথমিকভাবে দেখ! 
যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী এই আন্দোলনের 


অবসান ঘটানোর ব্যাপারে কোন 
কার্ধকরী সমাধান বা পথ গ্রহণ 
করতে পারেন নি। 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 

সবিনয় নিবেদন 
লোঁভ-শেডিংয়ের দাপটে ও 

বাংল] বন্ধের জন্য গভ সপ্তাহে দর্পণ 


প্রকাশ করা যায় নি। 





: al ছি 











sf OTE. " অকুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
হাস নন স্‌ ০৮1] কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের 


'আদাধের 'আন্দোলন ক্রমশঃ | বিচারপতি প্রীবডুরা রুণু গুছ মিয়োগী 
গুরুতর আঁকার ধারণ করছে । কদিন | এবং অন্তান্ত পুলিশ অফিসারের 
আগে তিনস্থকিয়ায় হাদামায় মৃত্যুও মামলা খাত্রিজ করে 
ঘটেছে । আন্দোলনকারীরা নতি- | দিয়েছেন) 

ওরফে ক 
স্বীকারে রাজী নয় । কেনের টাজ- | -. শীবায়িৰ ন়কার হি 
| ছিলেন অভিযোক্ত।। তার অভি- 
বাহানায় তার! এখন বলছে ভারা | 


॥ যোগ এই ষে ১৯১৭* সালের ১৩ই 
দিলি নভেম্বর বিকালবেল1 তালতলা এলা- 
বি টাও তি ] কাশ তিনি তীর বন্ধু অশোক দৃত্ের 
মধ্যেই গা আশ্রয় নিয়েছে | বাড়ী বনে গর করছিলেন এমন 

; ভ্তযুক্ত . পুলিশ অফি- 
। এবং পরিস্থিতির যেতাবে অবনতি | সময় হঠাৎ অভিযুক্ত পু ie 
ঘটছে তাতে ভীত সমস্ত বঙ্গভাষীর! | সারের মধ্যে কয়েকজন এবং অ 
দলে দলে আসাম থেকে পালিয়ে | অনেক পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে 
এলে অবাক হবার কিছু নেই। গণ্ড | অভিষোক্তা কাকে অশোক দত্ত 
টন সমগ্র | এবং আরও তিম জনকে গ্রেপ্তার করে 
কলেহ। কত্ত যেহেতু স্‌ E 
“বিদেশী” বিতাড়নের মঙ্দে জড়িয়ে | নিয়ে স্থয়েশ MS হশোদ। 
আছে সেখানকার লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর | মিষ্ট ভাণডারের সামনে নিয়ে আনে 
ভবিয্যৎ সেইজন্য এ রাজ্যের অধি- | এবং পরে ট্যান্দী করে লালবাজারে 
বাসীর, মুখ্যমন্ত্রী শীজ্যোতি বসু এবং | নিয়ে আসে । তালতলায় গ্রেপ্তারের 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উদ্বিগ্ন ও Wel পুলিশ: 
প্রতিবাদ মৃখর | .১৭ই মের বাংল] | ভিযুদ মফিসার 

আসিয়া অন্তান্ত পুলিশ অফিসারদের 

॥ বলে যে এই গ্রেপ্তারের কথ! যেন 


বন্ধ সেই প্রতিবাদকে 'ভাষ দিয়েছে, 
যদিও তাতে লাভ কিছুই হয় নি। 
কিন্ত একট! ব্যাপারে আশ্চর্য | স্থানীয় পুলিশকে না জানানো হয়। 


হতে হয় -ঘ, আনাম সমস্ত! সম্পর্কে ৪ 


লালবাজারে কাছ ও" ক 
দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির | তিন i সা 
স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই । আসামের | ভুকে অন্ত তিনজন আটক ব্যক্তিদের 
আন্দোলনকারীর1 বলছে ১৯৫১-কে | কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হয়। 
তিত্িবর্ষ করে সমস্ত বিদেশীদের | এ তিনজন আটক ব্যকিদের মধ্যে 
বিতাড়িত কর! হোক । কেন্দ্রীয় সর- ছজন ম্যাজিষ্রেটের কাছে সাক্ষ্য 


কার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঢু 
বক্তব্য: ১৯৭১ সালের পর বার! | দিরেছেন যে তাদের রণ. গুহ নিয়ো- 


এখানে বসেছে তারাই বহিয়াগত । | 
কিন্ত আসল সমন্ডা কি তাই? যে | গুহ নিয়োগী তাদের বলে ঘে কাছ ও 


কোন্‌ একটা! সালকে ভিন্ভিবর্ষ করে | অশোক দতকে এ দিন” বিকালে 
তথাকথিত বিদেশীদের. বিতাড়ন | গ্রেপ্তার কর হয়েছে একথা যেন 
করলেই কি আসাম তথা উত্তর- | 
পূর্বাঞ্চলে শাস্তি ফিরে আসবে? না, | তারা প্রকাশ মা করেন এবং প্রকাশ 
আসবে না, কেননা আসঙ্গ সমস্তা | করলেই তাদের খতম করা হবে। 
অনেক গভীরে-_সঙন্তা সামাজিক, | গুহ নিয়োগী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অনন্ত 
৬ ও বিভিন্ন ৬ বাস করার জন্ত তাদের হুকুম করে। 

স্থাধান অস্তিত্ব রক্ষার। গত তেত্রশ 

বছরে ভারতবর্ষের অন্তান্ত সমস্তার | _ রাতে কাছ ও অশোককে একটি 
মত এই সমস্ত! লমাধানেরও কোন | জীপে তোলা হয় এবং জীপে তোলার 
চেষ্টা হয় নি'। নিপীড়িত যে কোন | আগে কাজকে রণু গুহ নিয়োগী তার 


জাতি ' শোষণ উৎপীড়ন বঞ্চনার | শেষ ইচ্ছা কি তা বলতে বদে। কাম 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেছে তাদের | ভার একটি পাইলট পেন গুহ 
ওপর লেলিয়ে দেওয়] হয়েছে সাম- নিয়োগী রি টি 
রিক বাহিনী । সেই বাহিনী নারকীয় | নিয়োগীর হাতে দিয়ে তাকে ওটা 
অত্যাচার চালিয়েছে এ জাতির বাড়ী পৌছিয়ে দ্রিতে' বলেন । ইতি- 


ওপর । নাগাপ্যাণ্ড তো এই অত্যা | মধ্যেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারর! 
চারের জ্রগস্ত দৃষ্টান্ত । | কামকে বলে যে কানু কাজলের সঙ্গে - 
- মার্কসবাদী! কি এসব কথ! 


করতে 
বোঝেন ন1? আনন্দবাজার বা | দেখা চান কিলা। কা তার 
ইন্দিরা কংগ্রেপীদের যা সাঁজে_£ | দাক্ষ্যে বলেন যে কাজলকে কয়েক- 


সাম্প্রদায়িক ও প্রার্েশিকতাক় | দিন আগে মাত্র পুলিশে খুন করে- 
উস্কানী দেওয়া--তা কি মার্কনবাদী- | ছিল। 

দের পক্ষে সঙ্গত ? একমুখে এক- ! তারপর কানু ও অশোক দর্তকে 
পো টা তি আর একমুখে [| নিয়ে রাতের ভয়ঙ্কর যাত্রা সুরু 
সেই ব্যক্তির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন | ,, 
ডু £ থ ক্রু 2 
ফরব-এ মার্কদবাদী মৃখ্যমতীর | হ’ল । যাত্রার পথে অভিযুক্ত পুলি 
যোগ্য কাজ নয় । এবং দারিতহীন | শের একজন কাছকে বললে যে তার! 
হঠফাযী ও হাস্তকর উক্তিও কোন | ১৯ জনকে ইতিমধ্যেই যমানয়ে 
মার্কলবাদী মৃথ্যমনত্রীর পক্ষে সাজে | পাঠিয়ে দিয়েছে, কাঙ্থ হবে সংখ্যায় 


] কুড়ি । 


না। I 


|একটি অস্বস্তিকর 


সীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রুণু 


এ ber 
স্‌ bd 
রায় 

পার্ক হোটেলের সায়নে মন্তপান 
করে আবার তালতলায় গিয়ে যে 
এলাকা থেকে কান্ধকে ও অশোক 
দ্বত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এ 
এলাকায় বোম! ফাটিয়ে ও গুলি 
ছুড়ে কত্িম সংঘর্ষের অভিনয় কর! 


হ'ল--কাছ পাক্ষ্যে বলেছেন . ষে" 


যখন তাকে হাসপাতালে পাঠানে! 
হয় তখন যে কনৃষ্টেবলটি তাকে হাস- 
পাতালে পৌছিয়ে দেয় তাকে রুণু 
গুহ নিয়োগী বলে যে সে যেন হাস- 
পাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে যে তাল- 
তলায় বোষাবাজির সময় পুলিশ 
গুলি ছুড়তে বাধ্য হয় এবং তখন 
এই অজ্ঞাতনামা যুবককে রাস্তায় 
পড়ে থাকতে দেখা ষায়। কানু তার 
লাক্ষ্যে বলে যে রুণু গুহ নিয়োঁগীর 
এই নির্দেশ তার কাছে আরও পরি- 
কার করিয়ে দেয় ষে কামকে গুলি 
করার সাফাই রচনা করার অন্ত এ 
কৃত্রিম সংখর্ষের অভিনয় করা 
হয়েছিল । 

কার সাক্ষ্য আরও জানাযায় 
তিনি ও অশোক দত্ত যে জীপে 
ছিলেন এ জীপ দহ আরও কয়েকটা 
পুলিশের .গাড়ী তাদের কাশিপুরে 
নিয়ে ঘায়। কালীপুর থামার ও দি 
বাইরে এসে “বলির পাঠা দুটোকে 
দেখি” বলে কাহ ও অশোক দততকে 
নিরীক্ষণ করে। _ 

তারপর পুলিশের অন্তান্ত গাড়ী - 
গুলে! চলে যায় । দুটো জীপ মাত্র 
রেল নাইন পায় হয়ে গঙ্গার ধার 
দিয়ে ছুটে চলে । কিছুদূর গিয়ে 
ছুটে! জীপই থাষে এবং কাছ ও 
অশোককে পরস্পর থেকে পৃথক করে 
কামকে এক জীপে এবং অশোককে 
আর এক জীপে মেওর1 হয়। তার- 
পর.কান্থফে জীপে কিছুদূর নিয়ে 


গিয়ে জীপ থামিয়ে রণ গুহ নিয়োগী 


এক পা জীপে রেখে, আর এন প1 
রাস্তায় রেখে কাম্‌কে গুলি কয়ে । 
অভিযুক্ত পুলিশের মধ্যে একজম যখন 
বলে একট? গুলিতে শেষ হবে কিনা, 
তখন রুণু গুহ নিয়োগী বলে যে' রুণু 
পুহ নিয়োগীয় একট] গুলিই যথেষ্ট । 

কানু গুলি খেয়ে জীপের মধ্যে 
পড়ে যায় কিন্তু জ্ঞান হারায় না। 
তার জীপ আবার ফিরতি পথে 
যেখামে অশোক দত্তকে তার কাছ 
থেকে পৃথক করা হয়েছিল সেখানে 
নিয়ে আলে। অভিযুক্ত পুলিশ 
অফিসারের মধ্যে উমাশঙ্কর লাহিড়ী 
অশোক দত্তকে জীপের সামনে. নিয়ে 
এসে কামর দেহ দেখিয়ে বলে হুকুম 
মত স্বীকারোক্তি না করলে তারও 
কানন স্বস্থ! হবে। 


58147 
> অশোক দত্ত ভক্তে চীৎকার করে 
ওঠে, কিন্তু তাকে জীপের লামনে 
থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া! হয় এবং 
তারপর কানু কয়েকটা! গুলির শব 
শোনে এবং একজনকে গঙ্গার জ্বলে 
ফেলে দেবার শব্দ শোনে । তারপর 
অশোক দতের গলায় “বাচাও, 
বাঁচাও” চীৎকার এবং তারপরই সব 
নিঝুষ চুপ। পরে কাছকে হাঁল- 
পাতালে পৌছিয়ে দেওয়া হয় এবং 


“কনস্টেবল পৌছিয়ে দিতে খায় 


তাকে বল! হয় মে যেন সংঘর্ষের 
কথা বলে এবং আরও বলে যেন এ 
সংঘর্ষে এক অজ্ঞাতনাম! যুবককে 
আহত অবস্থায়” পড়ে থাকতে দেখ 
যায়। এই অভিযোগ অথচ বিচারপতি 
বড়ুয়া এবং ধীরেন চক্রবর্তী বললেন 
ষে, বিবৃত ঘটন! অবাস্তব ও অনভ্ভব। 
এই লিদ্বান্তে উপনীত হতে গিয়ে 
খিচারকঘয় অভিযোগকায়ীর পক্ষ 
থেকে ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি 
হাজির করা হয়েছে-তার আলোচন! 
করেছেন এবং নিজ মতানুঘায়ী সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করে বজলেম যে ঘটনা 
নাকি অবাস্তব । 


আমরা ক্ষোতের ললে লক্ষ্য 
করছি--নির্যাতন করায় অতিষোগে 
পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা! কর! হলে 
ছাইকোর্টের মামনীয় বিচারপতিদের 


রায়ে মামলাগুলি যে কোন কারণেই 
খারিজ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি, . 


(১) বারিদ্বকান্তি সরকারকে 
গুলি কয়| ও অশোক দত্তকে হত্য। 
করার অভিযোগে অতিযুক্ত গোয়েন্দ! 
পুলিশ রণু গুহ নিয়োগী ও অন্তান্ত- 
দেয় সেসনস্‌ কোর্টে বিচারের লন্ত 


+ পি 


সম্ভাবনাকে নাকচ করে কলিকাতা 


হাইকোর্টের রায়ে মামলাটি বাতিল 
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7.(২) : অর্চনা ৭গুহকে নির্যাতন 
করার অভিযোগে অতিযুক্ত গোয়েন্দ! 
পুলিশ রুণু গুহনিয়োপী ও অন্তান্য- 
দেয় সেন্স কোর্টে বিচারের সম্ভা- 
বনা নাকচ করে কলিকাতা হাই- 
কোর্টের রায়ে মামলাটি নিয়তর 
আদালত চীফ যেট্রোপলিটান ম্যাজি- 


সেটস কোর্টে বিচারষোগ্য বল! 
হয়েছে । | 
ইতিপূর্বে আরও কতকগুলি 


মামলা, যেখানে পুলিশ অভিযুক্ত -- 
সে মস্ত ক্ষেত্রেই কলিকাতা 'হাই- 
কোর্টের রায় অভিযুক্ত পুলিশের 
স্বপক্ষে গেছে । ঘেমন-_ছুটি ভাইকে 
হত্যা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন 
কারাদগুপ্রাপ্ত পুলিশ অফিদার শিউ- 
মঙ্গল লিং ও অন্যান্যদের কলিকাতা] 
হাইকোর্ট মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই 


রণ ॥ অর, ২৩শে ছে ২৯৮৭ 


- অথচ বারে বারে এই কোর্ট ২ 
স্বপ্রীষ কোর্ট বলেছেন যে বিচার হতে 
কি হবে ন1 এই পর্যায়ে কোরে 
কর্তব্য হ’ল শুধু দেখা যে, অভিযোগ 
আপাতদৃষ্টিতে অন্তরধিরোধ-মুত 
কিনা | বিচার শুরু হবে কি না, 
মামল! এই স্তরেই ছিল। স্থ শ্রী 
কোর্ট বারে বারে বলেছেন যে, এই 
স্তরে কোর্ট শুধুমাত্র অভিযোগকারীর 
ব্যক্তব্ই দেখবেন ' অভিযুক্ত 
আসামীর কি বক্তব্য থাকতে পারে 
তার অঙমুদন্ধান করার অধিকার 
কোর্টের থাকবে নী। অভিযোক্কার 
বিবরণ য্ধি হ্ববিরোধী ন! হয়, সে 
বিবরণ ঘি এমন ঘটনার সমাবেশের 
কথ। বলে যা সম্ভব হলেও হতে পারে; 
তাহ’লে কোর্ট এই স্তরে হস্তক্ষেপ ন! 
করে বিচার শুর হতে দেবেন । 

সপ গান্ধী যখন তার বিরুদ্ধে 

" যাতে মাসল] শুরু ন! হয় এই জন্ত 

উচ্চ আদ্বালতে গিয়েছিলেন সুপ্রীম 

কোর্ট তায় আবেদন অগ্রাহ করে 

বলেছিলেন দে; এই স্তরে কোর্ট সমস্ত 

মামলাটিকে একট] ক্ষু্র রঙের মধ্য 
শেষাংশ ১ম-.পৃ্ঠা় 


হাইকোর্টের রায়ে আমরা ক্ষুব্ধ . 


জামিনে মুক্তি দিয়েছে । 

পুদিশের স্বপক্ষে এই রায়গুলি 
কলিকাতা, হাইকোর্টে মাননীয় 
বিচারপতি ্রীপূর্ণচন্্র বড়ুয়ার কক্ষ 
থেকেই বারবার ঘটেছে । 

যে কোন অন্যায় আচরণের 
বিচার হোক্‌ -এই আশা ও দাবী 
নিয়ে আমর! অভিযুক্ত পুলিশদের 
বিচার করার জন্য আদালতের - 
শরশাপন্্ হই। কিন্তু কলিকাতা 
হাইকোর্ট যদি গ্রতিক্ষেত্রে অতিযুক্ত 
পুলিশের বিচারের নস্ভাবনাকেই 
বাতিল করেন-_ত!' হলে পুলিশের. 
বিরুদ্ধে অভিযোগ কর? বা আদালতের 
শরণাপন্ন হওয়। অর্থহীন হয়ে পড়ে । 

আমরা! নিয়ন শ্বাক্ষরকারীর! 
অনেকেই পুলিশী নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত 
মৃত বা এখনে! জীবিত ব্যক্তিদের 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু ৷ আমর সকলেই 
বিশ্বাস করি আমাদের নির্যাতিত 


আতীয় বন্ধুদের ছুঃখকে নির্যাতন- 
কায়ীর বিচারের দাবী হিসাবে রাখা 
উচিত। রানি | 

আমর! আশা করি কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
অবিলম্বে উল্লিধিত মামলাগুলি- 
রিভিযু করবেন । 

সাধু দত্ত_-২৫ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ 
দ্রুট কলিকাতা ২৫1 শিখ] পাল». 
১৭এ সতীশ মুধাজা রোড, কল্গি- 
কাতা ২৬ । সোমা পান, আরতি 
পাল, ভদ্রা দে--১৬/১/১ চন্দ্রনাথ 
চ্যাটার্জী খ্রীট, কলিকাতা-২৬। 
লতিক! গহ--৪ডি৫ কুষ্টিয়া সরকারী 
আবাসন, কলিক1তা-৩৯। 


দর্পণ || শুক্রবার ২৩শে মে, ১৯৮০ 


লেখাপৃড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে’ 


দেবাশিস ভ্টাচার্য : 


ইউ, এন, আঁই-এর এক সংবাদে, 


জানা গেছে যে ওড়িশার রাজ্য পূর্ত 
বিভাগের জনৈক এক্সিকিউটিভ ইগ্জি- 


* নীম়ারের ভূবনেশ্বরে অবস্থিত বান্দ- 


স্বান ও বোলাঙ্জির এবং বারিপাদার 
বাড়ি ছুটোর আরকর বিভাগের 
অফিসারর ৭ষে ১৭৯ এর রাতে হান! 


দেয়। সমাজ বিরোধীদের আড্ডায় - 


ছান! দিয়ে পুলিশ যেমনি বোমা-ছুরি 
পাইপগান বা চোলাই মদের রাডার 
উদ্ধার করে উক্ত হানায় তেমনি 
আয়কর বিভাগ তদ্রবেশী, লেখাপড়া. 


“শেখা, সত্যিকারের সমাজবিরোধী 


এ 


“বাবুর” বাড়ির ভাড়ায়ের চালের 
টিনের মধ্যে পেয়েছে ছু লাখ ষাট 
হাজার টাকার নোটের তোড়া। 
সোনায় গয়ন] মিলেছে লাখ টাকার 
উপর । শুধু কি এই, ব্যাঙ্কের ক্যাশ 
সার্টফিকেট ইত্যাদি উদ্ধারকৃত 
কাগজ পত্রের দাম হয়েছে প্রায় 
আড়াই লাখ টাকা । এছাড়া আছে 
শহীদ্রনগরে একটা বড় দোকান আর 
আছে, বেনামী একট] কাপড়ের 
বেগুসা। একই রাত্রে তার শ্বশুর 
বাড়িতেও হান! দেওয়া! হয়েছিল। 
বৃঙ্ধ শ্বশুরমশাই মাঝরাতে ঘুম থেকে 
উঠে এ ধরনের হানায় আতকে 
ওঠেন । মেমের বিয়ের লময়, ইধি- 
নীয়ার জামাই বানাবার অভিলাষে 
তে! সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। আর 
আজ “বাবাজী একটু হিসেবের 
ভুলে আয়কর বিভাগকে ঠিক ম্যানেজ 
করে উঠতে ন! পারায় শ্রীবন্ন বান 
করতে হলো ॥ 

এণ্ড দেখেছি, সেলল্‌ ট্যাক্স বা 
আয়করের ইন্সপেক্টর কাম গ্রাজুয়েট 
জামাইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্বশুর 
ঘা মাইনে বলেন তার দ্বিগুণ উপরিয় 
হিসেব দ্বেন। যেছেলে ম্যাট্রিক বা 
ইপ্টারমিভিয়েটের ইংরাজী পরীক্ষায় 
'ইওয় এইম ইন লাইফ’ রচনা মুখস্ত 
লিখলো, “ডাক্তার হয়ে গণ্জীব গ্রাম- 
বাণীর সেবা করবো? সে-ই ডাক্তার 
হবার পর স্বপ্ন রচনা করলে! নানিং 
হোম খুলে বেওস। ফাদার । আরে! 
কত কি]! এই ভো বছরখানেক 
আগেকার কথা। দর্পণে পি, জি, 
হাসপাতালের ছুন্শতির কথা ধারা- 
বাহিক তাবে বের হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি. তারাপদ 


পাপা 


মুখাঞশকে নিয়ে কমিশন করে তদন্ত 
করাপেন। তদন্ত রিপোর্টে কি বলা 
হয়েছে, একটু ধৈর্য ধরে শুচুন। 
অধ্যাপক ডাঃ চণ্ডী কর যে পদে কাজ 
করেন, সেই নদটি নন প্রাকটিনিং। 
এই পদে থেকে প্রাইতেট প্রাকটিল 


চর 


করতে হলে রাজ্য সরকারের প্রাক 
অনুমতি প্রয়োকন। কিন্ত তদন্তে 
জানা গেছে যে, ডাঃ কর অবৈধভাবে 
প্রাইভেট প্রাকৃটিন চালিয়ে যাচ্ছেন, 
যাবেআাইনী। কার্ডিগলজির সার্জেন 
ডাঃ অপূর্ব সাহা একজন কুগীকে 


"দিয়ে একটা পেস মেকার যত কিনিরে 


তা অন্ত একজন রুগীর বুকে লাগিয়ে 
ছেন। এবং যে রুগী মরে এ মূল্য- 
বান পেন মেকারটি কেন! হয়েছিল 
তার বুকে লাগিয়েছেন এঃটি অত্যন্ত 
মস্ত! দামেন পেল মেকার । ডাঃ এন, 


জি, সরকারের চাকরির পদটিও নন- 


গ্রকটিসিং। কিন্ত তিনি একটা 
বেসরকারী হাদপাতালের বেতন 
সমগ্থিত-পর্দ গ্রহণ করেছিলেন যা 
বেমাইনী। এই তিনজন ভাকার 
বাবুকে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে ও 
এধের কেস ভিজিলেম্পদ কমিশনে 
পাঠানো “হয়েছে। সাংবাদিকতা 
করতে গিয়ে এও জেনেছি যে ডাক্তার- 
বাবু হাসপাতালে ফিলিপন্‌ কোম্পা- 
নীর মেশিন কিলিয়ে বিনিময়ে, 
কোম্পানীর কাছ থেকে নগদে 
কমিশন না থেকে তিন তল। বাড়িটার 
ওয়যারিং ও দামী দামী ল্যাম্প 
লাগিয়ে নিয়েছেন । কলেঞ্জে এক 
লটে ১০/১২টা গ্রিলের আলমারী 
কেন! ছল, ভাইস প্রিন্পিপ্যাল 
কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ওর 
মধ্যে থেকে একট] আলমারী কমিশন 
বাবদ নিঞ্জের বাড়িতে পাঠালেন। 
মাঝে মধ্যে এদের হিসেবে ভুল হয় 
বলেই ধর] পড়েন। তুবনেশ্বরের এ 
ইণিনীয়ার যেমন সময় মতে! ম্যানেজ 
করতে পারেন নি, পি, ব্রি-র তিন 
ভাক্তারবাবুরও সেই দশা হয়েছে। 
নতুবা! ক্ষমতায় বলার এক বছরের 


' মধ্যে ঘেধানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্টি লাখ 


লাখ টাকা কামিয়েছে, ছলাপ টাকার 
বাড়ি কিনেছে, সেখানে এ ব্যবস্থা 
হল কি করে? 


বোধহয় ডাক্তারবাবুদের ছ'শ . 


ছিল না। প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের 


নেশায় বুদ ছিলেন, না অন্ত কিছুতে - 


তা দানি না। ‘অন্ত কিছুতে”ও হতে 
পারে। অবাক হওয়ায় কিছু নেহ। 


এই তে! ১২মে ১৯৮* সত্যযুগ পব্জিক., 


খবর দিয়েছে যে, দ্বশই মে রাতে 
মেডিকেল কলেজের ভেতরে চোলাই 
মদ, গাজ] বিক্রির আড্ডায় হানা 
দিয়ে পুলিশ সতেরো জনকে গ্রেপ্তার 
করে। এদের মধ্যে একজন হাস- 
পাতালের ডাক্তার আছেন, যিনি 
গাঁজা খেয়ে বেশ অবস্থায় ছিলেন। 

ইঞ্জিনীয়ায, ভাক্তারবাবুদের পর 


' আর একশ্রেণীর কথায় । 


শিক্ষানবীশ সঞ্চয় গান্ধী 


এবার আলি এই সমাছের উচু তলার 
আই, এ, 
এসদের কথা| বলছি । দিল্লা ট্রান্স- 
পোর্ট কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ার. 
ম্যান শ্রীইউ, এস, প্রীবাস্তবের নামে 


অভিযোগ উঠেছিল ঘে তিনি সওয়-. 


গান্ধীর মারুতি কোম্পানিকে বাদের 
বডি তৈরির ঠিকাদারি ও ডিজেল 


ইঞ্িন ক্রয়ের ঠিকাদারি দিয়ে অবৈধ- |, 


ভাবে অর্থ লোটায় সহযোগিতা করে- 
ছেন। নিশ্চয়ই কিছুর বিনিময়ে, 
অবশ্য বর্তমান রাজনৈতিক পরি- 


স্থিতিতে সে ভদ্বস্ত আর চলছে না। 


নয়াঙ্দিীর পৌরণভা কমিটির প্রাক্তন 
সম্পাদক সদস্য ভি, এম, আইলাবাদী 


(আই এ এস) ও কমিটির অর্থ-' 


নৈতিক উপদেষ্ঠা এম, এস, সচদেবের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে দিল্লী 
অটোমোবাইল কোম্পানিকে ছ একর 
পৌরসভার জযি/পাইজে দিয়েছেন । 
ঘেখানে এ অটোমোবাইল ফোম্পানি 
একটা হোচটল তৈরী করবে। 
বেসরকারী এই কোম্পানিকে অগ্যায়- 
ভাবে এই স্থযোগ হৃবিধে করে 
দেওয়ার জন্তই পি, বি, আই, তধস্ত 
করছিল। ওদিকে এ আই, এ, এস, 


অফিসারদের পকেটেও বেশ কিছু 
গেছে। 


দিজীর ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা 
গত ১১মে খবর ' দিয়েছে ঘে, উত্তর 
প্রদেশের বুলন্দ শহরের সরকারী গ্ম 
সংগ্রহ কেন্দ্রে ওখানকার জেলা শাসক 
হঠাৎ হান! দ্বেন। কাজ হয়েছে। 
সমবায় বিভাগের জনৈক ইন্সপেকট 


রেক্স বাড়িতে দুকুইণ্ট্যাল আশি কেজি 
গম পার! যায়| যার কোন হিসেব 


দিতে পারেন নি এ অফিপার ভত্র- 
লোক। জেল! শাসক, তৎক্ষণাৎ 
তাকে বরখাস্ত করেছেন। 


উকিল, জজ, ব্যারিস্টার কার 
কথা বলবো। প্রত্যেক পেশাস্তরের 


,মুক্রিমের কয়েকজন বাদে সকলেই 


লোকের বিপদের সহ্যবহার করে 
অথবা ষে কোন হীন উপায়েই চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে বাড়তি 
বেশ কিছুটাকা কামানো যায়। মুখ্য- 
মন্ত্রীর সঙ্গে জেল] শাসক-পুলিশ 
অফিসারদের আইন শৃঙ্খল! জনিত 
ক্রাইম কনফারেদ্দে এই সব মাথা- 
তাকী লমাজবিযোধীদের প্রসঙ্গ 
কখনও ওঠে লা। এরা যে বুদ্ধিজীবী, 
কাম লমাজবিযোধী । রর 

এই তো আমাদের পোড়া কপাল 
দেশ, না হলে র়োলস্‌ রয়েজ কোম্পা- 
নীর লাতশে! টাকা মান মাইলের 
কলকাত? 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী সমাবেশে 
ভাষণ দিতে পারে। জানি ন! এবার 
বিজ্ঞান কংগ্রেপের উদ্বোধন তিনি 
করবেন কিনা। 


॥ তিন॥ 


কাঞনানা এষ্টেটে অসামাজিক 
কাধ কলাপের অভিযোগ 


বেনিয়াপুকুত্ত থানা এলাকার 
আচার্য জ্রগদ্ীশচন্দ্র বহ রোডে 
অবস্থিত নামী ও দাষী লোকের 
বাদ স্থান কারনানী এস্টেট ভবনে 
নানা রকম অসামাজিক কাজ কর্ম 
চলছে বলে ওই ভবনেরই বাষিন্দা” 
দের একাংশের কাছ থেকে শভিষোগ 
পাওয়াগেছে। 

প্রকাশ, & ভবনে দুই শতাধিক 
ফ্যাট আছে। ভার একাংশে 
বর্তমানে নায়ী ঘটিত অদাখাজিক 
কাজ পুগো্ধবরে চলছে । তাছাড়া, 
প্রতিদিনই রাত্রি ১০ টার পরে এ 
বাড়ীর ছাদের ওপরে সমাজ 
বিরোধীদের লশ্মৈলন' হয়| ওখানে মদ) 
মেয়ে মাইয এবং করার আড্ডা জোর 
কর্মে চলে। কলঙ্চাতার নামী- 
দামী লোকদের একাংশও প্রায় 
জানেই ওখানে গিয়ে ওই সম্মেলনের 
অংশীদার হয়। 


ছলিশ সব জ্ঞানে ৷ স্থানীয় 


থানা থেকে শুরু করে উধ্বতন 
পুলিশের একাংশেয় জ্ঞাতমারেই এ 
কাণ্ড হচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 
জান! গেছে, বাড়ির কর্তৃপক্ষ পুলিশ 
এবং পরকারী মহলে যর্দিও বহু বার 
এমব কথা জানিয়েছেন, তথাপি 
আজে! এর কোন প্রতিকার হচ্ছে 
না। 

অপরদিকে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
বলেছেন, কিছুদিন. আগে একদিন 
রাত্রে ওই বাড়ীর একটি ফ্ল্যাটে ভিন 
রাজ্যের ছুই ব্যক্তিকে এবং দুজন 
অবাঙ্গালী মহিলাকে একত্রে আপত্তি- 
কয় অবস্থায় পেয়ে গ্রেপ্তার করে 
আদালতে একটি মাসল! রুজু করা 
হয়েছে । 

' কারনানী এস্টেট ভবনের শাস্তি- 
প্রিয় বাসিন্দারা অবিলম্বে এই 
অসামার্জিক কার্যকলাপ হদ্ধের দাবী 
জানিয়েছেন। কারণ, তারা ওখানে 
শান্তিতে রমবান করতে চান। 


খাছ সংগ্রহ বণ্টন উভতাছি 
এফ সি জাইয়ের আওতা থেকে 
নিয়ে নেবার দাবী 


ছেষটি সালের বাঁরোই ডিসেম্বর 


৷ ভারতের খাগ্য কর্পোয়েশনকে এজেণ্ট ' 


হিলেবে নিয়োগ করে তদ্বানীস্তন 
প্রচলন সেনের পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য 
শশ্ত সংগ্রহ, মন্ডুত ও বণ্টনের দ্বায়িত্ব 
এ দংস্থার উপর ন্যস্ত করান পর 
থেকে একদ্বিকে রেশলে নরবরাহককত 
খাদ্য সামগ্রীর যানের ক্রমাবনতি ও 
অন্দ্দিকে দিকের পর দিন মূল্যবৃদ্ধি 
হচ্ছে। এফ সি আই সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
পরিমাপের দিনেই লক্ষ্য রাখে গুণগত 
মানের দিকে নয় । এছাড়া রয়েছে 
এফ সি আইয়ের দুনীতি, ঘা লোক- 
সভা, রাজ্য বিধানসভায় আলোচিত 
হয়েছে ও পাবলিক একাউপ্টম 
কমিটির দ্িপোর্টেও প্রকাশিত 
হয়েছে । এ সব কারণেই বামফ্রন্ট 
সরকারের নমুনা পরীক্ষায় পনেরে! 
হাজার টন চাল রেশনে সরবরাহের 
অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল । 
এদিকে ১৯৭৫ লালেই খাদ্য 
কর্পোরেশন এজেণ্ট হিমেবে কাজ 
করবে না, এই মর্মে রাজ্য লরকারকে 
নোটিশ দিয়েছিল। বামজ্রণ্ট সর- 
কারকেও 'দিয়েছে। বিধানসভায় 
থারদামন্ত্রী হুধীন কুমার একথা উল্লেখ 
করেছেন । আঙ্গ এই অনিচ্ছুক হ্বয়ং- 
শাসিত এফ সি আই নিকৃষ্টতম খাদ্য 
সামগ্রী নরবরাহ করে প্রশাসনে 


জটিল অবস্থ! হুষ্টি করে এবং রাজ্য 
পরকায়ের এজেন্ট হয়েও রাজা সর- 
কারকেই উপেক্ষা করছেন । রাজা 
লরকারী কর্মচারী কোঁ-অভিনেশন 
কমিটির নেতা অরবিন্দ ঘোষের 
উপস্থিতিতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ 
কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে এ দকল বক্তব্য 
জানান। তারা আরে! দাবি করেন 
যে, পশ্চিমবজের সাড়ে পাচ কোটি 
মাহষের স্বার্থে খাদ্য সংগ্রহ, মজুত, 
বণ্টন পরিবহন ইত্যাদির -কাজ এফ 
দি আইয়ের আওতা থেকে নিয়ে 
রাজ্য লরকারের হাতে ফিরিয়ে 
নেওয়া হোক। | | 


ছপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩* টাকা 
যাশ্াষিক ১৫ টাক! 


- অমাসিক *'৫* টাক! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাত!-১৬ 








| চার ॥ 


বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজের 


শোচনীয় অবস্তা 


প্রায় নব্বই বছর বয়মী বেজ- 
গাছিয়ার ভেটারিনারি কলেজ 
দেখলে আজ আর চেনার উপায় 
মেই। চুয়াত্তর সালের পয়লা 
লেপ্টেম্বর থেকে এই কলেঞ্জ বিধানচন্দ্র 
কৃষি বিশ্ববিদষ্তালক্ের অধীনে আসে। 
পূর্বে এটি ছিল রাজ্য সরকারের দুগ্ধ 
"ও পশুপালন দণ্ডুরের অধীনে । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য*্প্রশাসনের 
ফলে- আজ প্রতিষ্ঠানটি তার প্র 
'হায়াতে বসেছে। পশু হাসপাতালে 
গত প্রায় তিনমাপ রোগী ভর্তি বদ্ধ। 
হরিণঘাটার মোহনপুর ও বেলগাছিয়। 
ছুটে। বাড়িতে কলেজ হওয়ায় ছাত্র- 
দের হচ্ছে, হয়রানি, কর্মচারীদের 
ছুয়বন্থা বেড়েই চলেছে । 


ছাত্র প্রতিনিধির! এই সংবাদ ' 


দাতার কাছে অভিযোগ করেন ঘে, 
তাদের ভ্ায়মঙ্ত দাবির প্রতি বর্তৃ- 


পক্ষ বিন্দুমাত্র কৰ্ণপাত করে নি।- 


১৭, ১৮৩ ১৯ ডিসেদ্বর ’'৭> ছাত্র- 
ছাত্রীর] বিশ্ববিষ্্ালছু সম্পুর্ণ ঝদ করে 


দেন। কৃষিমন্ত্রী প্রকমল ওহ একদিন, 


বেলগাছিয়! কলেজ পরিদর্শন করে 
ঘান। কিন্তু পরিদর্শনের ফল আজও 
বোঝা দায় নি। সমস্ত স্তরের ছাত্র- 
শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়ে এক যুক্ত 
কমিটিও গড়া হয়েছে । গত শুমে 
কলেজে ছান্স-শিক্ষক ও অশিক্ষক 


ভেজাল তেলের 


কলকাতার পাইকারী তেলের 
. বাজার পোল্তা বাজারে এখন ভোজ্য 

তেলের ভেঙালের জোর কারবার 
চলছে। | 

এক অভিযোগে প্রকাশ, দি পি 
আই (এষ) প্রভাবিত মি আই টি 
ইউ নিয়ঞ্জিত পোল্তার একটি শ্রমিক 
, সংগঠনের কমা এবং অনন্তর] ভবল্‌ 


ফ্যাপ্টাকস বিক্রয়ের জন্তু ভায়তের 
সর্বজ্জ এজেন্ট চাই 





# 





কর্মচারীদের এক ব্যাপর্ক মিছিল 
বের হয়। | 

অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রর্তিঅবি- 
চার-বঞ্চনার শেষ নেই । এই কলেজ 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধীনে যাওয়ার প্র 
থেকে আজও অপশান চালু করা হয় 
নি। তিনশে কর্মচারী বর্তমানে 
ডেপুটেশনে কাজ করছেন । এদেরকে 


“বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে যোগ দিতে 


বলা হয়েছে.কিন্ত বেতনের হার পূর্বে 
জামাতে, বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হচ্ছে 
না। কর্তৃপক্ষের, বক্তব্য, ঘোগদান 
করার পর জানানো হবে। অশিক্ষক 
কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে" 
সাক্ষাৎকারে মহাকরপের কৃষি 
দরের উপসচিব কর্মচারীেরকে 
সরবিচারের আশ্বাস দেন। ২*1২২টি 
পদ খালি পড়ে আছে। কর্মচায়ী- 
দেয়কে পোশাক দেওয়া হয়নি ঘদিও 
মোহনপুরের কর্মচারীরা ইউনিফর্ম 
পরছেন। ল্যাবয়েটারিতে কাজ 
করার জন্ত আযাপ্রন দেওয়া হয় না ।. 
চৌক্দাররা রাতের জন্ত টর্চ, 
ব্যাটারি বা লাঠি কিছুই পাননা। 
বিপদে অথবাপরিবারের কোন কাজে 
টাকার দরকার হলে কর্মচারীর] 
লোন বাবদ একপয়সাও পান না। 
বাড়তি সময় খাটনি সত্বেও ওতার-. 
টাইমের ভাতা দেওয়া'হয়না। এসব 


জোর কারবার 


মজুয়ীর বিনিময়ে ওই ভেঞ্জাল তেল 
তৈরীতে এবং দূর গ্রামাঞ্চলে তা 


পাচারের ব্যাপারে: পূর্ণ সহযোগিতা 


করছে। 

পোগ্তার তেল ব্যবপায়ী মহলের 
একটি অংশ ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 
রাজ্যের বিগত কংগ্রেলী মস্্রিমভার 
আমলে যে হারে ওখানে ভেঙ্জাল 
তেলের কারবার চলত, বামফ্রণ্ট 
দরকারের আমলে তান চাইতে 


বর্তমানে হিগুণ হারে ওই ভেজাল 


তেলের কারবার চলছে । এতে শুধু - 


কলকাতার মামুবেরাই ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছেন না, রাজ্যের দূর দূর গ্রামা- 
ফলের অশিক্ষিত মামুষেরা.ও ওই 
তেল থেতে বাধা হচ্ছেন। কলকাতা 
পৌরসভার স্বাস্থা বিভাগের কিছু 


ফুড ইন্দপেক্টর্র যদিও প্রতিদিন 
ভেজাল তেল ধরার জন্য পোস্তার 
বাজারে আনা গোন1 করছেন, তবু 
তারা ঘুষের" নামে হাজার হাজার 
টাকা প্রতি মানে “সংগ্রহ করে কেটে 


পর্ডুছেন। 


বোলাচ্ছেন মাত্র । 


অশিক্ষক কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবন 
অন্ধপঙ্গারাচ্ছ্ন। দশ বছরের বেশি 
কাজ করছেন এরষম কষেকজন 
আজও স্থায়ী হননি। ie 
পশু হাসপাতালে গত তিন মাস 
যাবৎ ভতি বন্ধ । কারণ বারা খাবার 
সরবরাহ করতো সেই সব কণ্ট্বাকর 


দের (বালিগঘ ফভার ইত্যাদি) প্রায় 


লাথ খানেক টাকার বিল পড়ে 
আছে। দীর্ঘদিন ঘুরে টাকা আদার 
করতে ব্যর্থ হয়ে এখন এ সব ঠিকা- 
দ্বাররা লাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। 
তাই হানপাতালও বন্ধ । 
ভগ ওয়ার্ডে একটু ডেটল তুলোও 

নেই। কেউ বাড়ির কুকুর নিয়ে 
এলে .ডাক্তারবাবুয়। আউটভোরে 
পাচ টাকার টিকিটে একটু চোখ 
ভঁতিওৎ করছেন 
জ্ধিশ.টাকায়। তবে খাবার ও ওসুধ - 
বাড়ি থেকে সরবরাহ করতে হবে 
এই শঙ্ডে। গত পাচ সপ্তাহে দশটি 
কুকুরকে এই শর্তে ভতি কর! 
হয়েছে । এ ওয়ার্ডে কোন জমাদার 
নেই, ফিনাইল ঝাঁটাও নেই। চায়ি- 
দিকে নোংরা ।. পাগলা কুকুর- 
গুলোকে ভি করা হচ্ছে না। 
বাড়ির ' লোকেরা নিরপায় হয়ে 


ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বটে, আসলে 


হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়েই 
ছেড়ে দিচ্ছেন । শেকলমুক্ত পাগলা 
কুকুর তখন আপনার চারপাশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। এরফলে নিরাপত্তা 
বিপন্ন হচ্ছে। ূ 

হর্স ওয়ার্ডে এক একট! . শেডে 
একট! ঘোড়া রাখার নিয়ম ! ব্রিটিশ 
আমলে তৈয়ী শেডগুলোর টিনে আর 
কিছু মেই । ২২-৪২ নম্বর প্রতিটি 
শেভেই এক অবস্থা । 

পন্ড চিকিৎসা গবেষণা বিভাগের 
কয়েকটা ছাগল নাকি খাবারের 
অভাবেই মারা প্েছে। তেপর মার্চ 
থেকে দশই মার্চের মধ্যে তিনটি 
ছাগল মারা গেছে উপযুক্ত খাবারেয় 
অভাবে। 

হাসপাতালের একমাত্র আ্যাম্ৃ- 
লেন্স ভ্যান ভবলু, বি ওয়াই-৮২৭ 
আজ প্রায় তিন বছর হলে! অচল : 
হয়ে পড়ে আছে। মোবাইল 
আযান্থুলেটরি ক্লিনিক ত্যানট! বছয় 
দেড়েক হল খারাপ হয়ে রয়েছে। 

রোগের ফাণ্ড সংস্থা কর্তৃক 
অভিনন্দিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর 
এগ্সিকালচারাল রিসার্চ কর্তৃক সাহায্য 
প্রাপ্ত, একসময় এশিয়ার মধো খ্যাত- 
নামা এই বেঙ্গল ভেটারিনারি 
কলেজের দুদ, প্রশাসনিক গাফি- 
লতি দেখে কলেজের ডাইরেক্টর অফ 
ক্লিনিক ভঃ ভি বি মুখালর্গ কাউন্দিল 
থেকেই সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেম। 


Ld 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৩শে মে ১৯৮০ 


জনৈক পুলিশ অফিগারের প্রতি 


রাজা পুলিশের একজন সৎ, 
“কর্তব্যপরায়ণ ও বিবেকবান অফিদার 
শপিরশঙ্কর দাসকে তার বিরুদ্ধে 
আনীত" অভিযোগ পেকে কলকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি শ্ীষশোঁক 
চক্রবর্তী মুক্তি দিয়েছেন শ্ী্াশ 
তৎকালীন আই জি শ্রীহননীল 
চৌধুরী ও তার বিশ্বস্ত অঞ্জচরদের 
তার সম্পর্কে বেমাইনী বিরূপ মন্তব্য 
ও ভার ফলে বিতকিত পোিয়ের 
বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করলে 
বিচারপতি গত ২৩শে এপ্রিল .১৭৯ 
সালের লমস্ত বিকপ মন্তব্য নাকচ 
করারও নির্দেশ ঘেন। 

শ্রদান চাকরী স্বলে বরাবরই 
জনমাধারণ ও আধজ্ঞনদের কাছে 
অত্যন্ত প্রিয়। অপরাধ দমনে তার 
কৃতিত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার ম্বীরূতি 
হিসাবে তাক্ষে ১৯৭৫ এবিশেষ সার্টি- 
ফিকেট দিয়ে সন্মানিত কর, হয় এবং 
ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ আ্যাপ্ত 


,ভেভেলপঙেণ্টের অধীনে বৈজ্ঞানিক 


প্রথার তদ্স্ত সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষ- 
পের জন্ত পাঠানো হয়। নেখানে 
শিক্ষা শেষে দর্বভারতীয় পরীক্ষায় 
শ্রীদাস তৃতীয় স্বান অধিকার করেন। 

কিন্তু এসব সত্বেও শ্রদাদের 
চাকরী জীবনে নেমে এল ছুর্যোগ। 


-১৯৭৬ লালে তিনি ষখন চন্দননগর 


থানখুত্র ও সি ছিলেন তখন জেল! 
কর্তৃপক্ষের ইচ্ছান্নু একটি সাজানো 
মামলায় এ থানার কনষ্টেবল র্তামা 
চরণ হাজরার- বিরুদ্ধে অঙ্কায়ভাবে 
চার্জশীট দিতে অন্বীকার করায় 
তিনি হলেন স্থপরিকল্লিতভাবে 
মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগের 
শিকার । শুরু হল তায় ওপর অন্তায় 


অন্যায় অবিচাৰেৰ কাহিনী 


অবিচার ও নির্যাতন । তাকে প্রাপ্য 
প্রযোশন ও দিলেকশান গ্রেড থেকে 
বঞ্চিত করা হল, মাত্র সাত মাসের 


‘মধ্যে চারবার তার কপালে জুটল 


ট্রাম্দফার | এমন কি পূর্বোক্ত বিশেষ 
প্রশিক্ষণ থাকা সত্বেও সরকারী 
নিদেশি ও ন্যায়নীতি ইত্যাদি 
উপেক্ষা করে. তাকে কণ্ট্বোল রুমে 


পোর্ট, করা হল। ভীদান ৬২র 


পুলিশ অর্ডার উল্লেখ করে আইজির 
কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করলেন 
কিন্ত আই জি তার জবাব দেওয়া 
দুরে থাক, উপরন্ধ গ্লোপনে মন্তব্য 
লিখে রাধলেন যে, একে কোন” 
পুলিশ ছ্েণনের ও পি-র পদে রাখা 
উচিত নয়। 

ইতিমধ্যে জনৈক আই এ এস 
অফিদারের তদস্তে দাসের বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেগ্ত 
প্রণোধিত বলে প্রমাণিত হল। কিন্ত 
হাওড়ার জনৈক ক্ষমতাশালী রাঁজ- 
নৈতিক নেতাকে খুশি করার জন্ত 
তৎকালীন আই জি এ রিপোর্ট 
ঠাণ্ডাঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে 
জনৈক বশংবদ ডেপুটি এস পি-কে ' 
দিয়ে ফের তদস্ত সাপেক্ষে ভিপাট-, 
মেপ্টাল প্রণিভিংয়ের নিদবেশি ঢেন। 

কিন্ত গ্রধাস কিছুতেই অন্তার়কে 
দেনে নিতে রাজী হননি। তিনি 
হাইকোর্টের আশ্রয় নেবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলে তাকে ভালো পোষটিং- 


এর টোপ দেওয়া হ | তিনি তা 


প্রত্যাখ্যান কয়েন। ফলে পরব্তা- 


, কালে হাইকোর্টের নিদেশে প্রমো- 


শন দিলেও আবার । উদ্দেশ্যযুলক রস 
তাবে তাকে বিতকিত স্থানে পাঠান 
হয়। _ 


অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী. 
কর্মচারাছের ভাতা বাড়ছে . 


অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারীদ্বের অবসর ভাতা বাড়ানোর 
্রন্ত পে-কমিশন রাজ্য সরকারের 
কাছে স্থপারিশ করেছেন বে বিশ্বস্ত 


সত জানা গেছে। 


রাজ্য সরকাদী কর্মচারীদের 
বেতন কাঠামে| পরিবর্তন ও অন্তান্ত 
স্থযোগ হৃবিধা বৃদ্ধির অন্য বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতার আদার পরই বেতন 
কমিশন গঠন করেন। 

দীর্ঘদিন ধরে বেতন কমিশন 
যাদ্যলরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য শুনেছেন এবং 
প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে মতামত 
সম্বলিত ম্মারঙ্চলিপি গ্রহণ করেছেন। 
জানা গেছে, সমস্ত কিছু বিচার বিষে- 


চন! করে কমিশন তার চূড়ান্ত 
রিপোর্ট তৈরী করতে আগামী 
সেপ্টেম্বন্ন পর্যন্ত সময় নেবেন। 
সম্প্রতি বেতন-কমিশন অবসর 
প্রাপ্ত সরকান্গী কর্মচানীদের অবণর 
ভাতা বুদ্ধির জন্ত স্থপারিশ করে এক 
রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে 
পাঠিয়েছেন। এই সুপারিশে অবসর 
ভাতা পঞ্চাশ ভাগ করার কণা বল] 
হয়েছে । বর্তমানে অবসরপ্রাথ রাঞ্য 
সয়কায়ী কর্মচারীরা যূল বেতনের / 


এক তৃতীয়াংশ অবদর ভাতা ছিপাবে 
পেয়ে থাফেন। 


অবনর ভাত] বুদ্ধির এই সুপা- 
বিশটি এখন অর্থ দপ্তরের বিবেচনা- 
ধীন আছে বলে জানা গেছে। 


দর্পণ || শুক্রবার ২৩শে মেঃ ১৯৮০ 


স্বপ্রীম কোট বনাম পালাষেণ্ট 


ভারতপুত্র 


স্থপ্রীস কোর্ট সংবিধানের ৪২তম 
সংশোধনের ওপর যে রায় দ্বিক্লেছেন 
তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম । 
এই রায়ে বল! হয়েছে যে, নংবিধান 
সংশোধনের কোন এক্তিয়ার দংসদের 
লেই। ত্বিতীয়তঃ রায়ে এ অভিমতও 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, সংবিধানের 
" নীতি নির্দেশিকাঞ্ুলিয় শ্বান মৌলিক 
অধিকারের উর্ধ্বে নয়্। কেন্দ্রীয় 
আইনমন্ত্রী শিবশঙ্কর এ প্রসঙ্গে সাংবা- 
দিকদের*জালিয়েছেন ঘে,, সপ্রীম- 
oy কোর্টের রায়ের পুনবিবেচনার ভ্ত 
তারা উচ্চতর কোন বিচারালয়ের 
দ্বারস্থ হতে পারেন। 
জরুরী অবস্থার স্থষোগ নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। গান্ধী ১৯৭৫ সালে 
মংবিধানের ৪২-তম সংশোধনী প্রস্তাব 
হাজির করেছিলেন ৷ এ দংশোধনীর 
মূল উদ্দেষ্ত ছিল, বিচারালয়ের ক্ষমতা] 
খর্ব করে পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত কর] । নে-পার্লামেপ্টের 
প্রধান যেহেতু প্রধান মন্ত্রী নিজেই, 


সেহেতু প্রধানমন্ত্রীকে দ্বেশের ডিক্টেটরের 


আসনে পাকাপোক্ত করাই 
ছিল ৪২-তম "সংশোধনীর গোপন 
অভিসদ্ধি। কিন্ত স্থপ্রীমকোর্ট তাদের 
রায়ে পরিষ্ঞার জানিয়ে দিয়েছেন যে 
নংবিধান একটি পবিত্র বস্তু, তাকে 
যে সে যখন.তখন ভাঙতে-গড়তে 
পারে ন1। 

- আইন মন্ত্রী ষখন ই গিতট। দিয়েই 
ফেলেছেন, তখন বোঝাই যায় থে 
ইন্দিরা! সরকার তাদের মনোমত 
ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন 
করে সুপ্রীমকোর্টের এই এতিহালিক 
অথচ সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর 
রায়কে উলটে দেবার ব্যবস্থ) কর- 
লেন। কিন্তু এরকম একটি গুরুতর 
বিষয়ের নিষ্পত্তি করার জন্ত, দংবি- 
ধানের সংশোধনের, জন্ত একটি গণ- 
পরিষদ গঠন করাই ছিল উচিত 
পদ্থ৷। ইন্দিরা সরকার আজ লোক- 
দভার বিপুল সংখ্যাগিরষ্ঠভার জোরে 
লংবিধানের ইচ্ছামত সংশোধন করতে 
চাইছেন । বাজ্যসভায়ও তাদের 
অবস্থা এখন আগের চেয়ে তাল। 
স্থপ্রীমকোর্টের সুস্পষ্ট রায়কে নাকচ 
করায় অন্ত শ্রীমতী গান্ধী যদি বেঞ্চ 
গঠন করেন, তবে সেটা- এক অর্থে 
দেশের আইন আদালত ও বিচার 
ব্যবস্থারই প্রতি তার অশ্রন্ধা প্রকাশ 
করবে। এর ত্বায়া গণতন্ত্রের প্রতি 
তার বিক্বপতা এবং খৈরভঙ্তের প্রতি 
অনুরাগ প্রকট হবে । কারণ ১৯৭৭ 
সালে ছে লোকলতায় নির্বাচন হয়ে- 
ছিল, তার অন্ততম ইন্থা ছিল: 
সংবিধানের ৪২-তম সংশোধন । 


ক 


*কথা বিবেচনা করে দেখেন। 


সেদিন ভারতের জনগণ কংগ্রেস ও” 
ইন্দির1 গান্ধীকে পরাস্ত করে ৪২-তম 
সংশোধনের বিরুদ্ধেই পরিক্ষার রায় 
দিয়েছিলেন । 


পাবলিক বনাম প্রাইভেট সেক্টর 


ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স 
অফ কমার্স আও ইণ্ডান্িজ্জ এবার 
আনও খোলাখুলিতাবে ভারতের 
অর্থনীতিকে কন্দ! করার জন্য অগ্রসর 
হয়েছে । নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তিন- 
দিন ব্যাপী তাদের বাধিক সম্মেলন 
মঞ্চ থেকে ফিক্কির কর্মকর্তারা এই 
ষর্দে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে ঘে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন 
'কয়লাখনির পরিচালনাভার চীর্ঘ 
মেয়াদে বেসরকারী মালিক বাপ্রাই- 
ভেট সেক্টরের হাতে তুলে দ্বেবার 
দেই 
সঙ্গে অন্ততঃ দুয়েকটি নতুন বা চালু 
বন্দরের দায়িত্তারও প্রাইভেট 





আওতাভুক্ত করার দাবি 
উথ্াপিত হয়েছে । 

এ দাবির লমর্থনে অরবিন্ব লাল 
তাই করলা, বিছ্যৎ, রেল পরিবহন, 
ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ইত্যাদি শিল্পদংগঠনের 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুগিতে পাবলিক 
সেক্টরের ব্যর্থতার উল্লেখ করেছেন । 


সেক্টর 


তার হতে ১৯৭১-৮০ লালে দেশের 
অর্থনৈতিক বৃদ্ধিহার হাস পাবার 
যূলে ওই কারণগুলোই ররেেছে। 
ফিব্তিত্ যুক্তি হল, প্রাইভেট সেক্টযকে 
যদি এই শিল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত কর! 
হত, তবে দেশেয় আজ এ অর্থনৈতিক 
দুৰ্গতি হত ন]। 

পাবলিক সেউরের নিন্দায় এত- 
খানি সোচ্চার ও ম্পুই ভাষণ যেমন 
ফিকির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে কখনে! 
শোনা যায়নি, তেমনি ' কয়েকটি 
মৌল শিল্পের পরিচাল্গনভার গ্রহণে 
এতখানি মমীয়া হয়ে উঠতেও তাদের 
কথনে! দেখা যায়নি । পাবলিক 
সেকটয়তুক্ত বিভিন্ন শিল্পে কাজকর্ম যে 
আঁশাহরূপ নয়, একথা সরকারও 
অস্বীকার কয়েন ন!। কিন্ত যেসর- 
কারী মালিকানাধীন আমল থেকে 
দরকারী পরিচালনায় বহু শিল্পে ঘে 
প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, এ-সত্যই বা 
অন্থীকার কর] যাবে কেমন করে? 
তাছাড়া শিল্পের রাষ্টরায়স্ত কর! হয়ে- 
ছিল তে! স্মাজতহ্ৰের একটি মৌলিক 
শর্ত পুরণেরই ভাগিছে । 

ফিকির এ-প্রস্তাব কার্ধতঃ কেন্দ্রীয় 


, একচেটিয়া! পু'জিপতি শিল্পপতি বৃহৎ 


দার্থক প্রয়োগকফে সধতে এড়িয়ে যাওয়া! 


" বেতন মজুরী বৃদ্ধিন্ন দাবি তোল! 


| 


সরকার এবং সমাজতন্ত্রে সান্থাশীল ] 
ব্যক্তিদ্বের প্রতি একটি চাচেপ্রন্বদূপ। | 
একথা সহ্লেই জানেন যে, কংগ্রেস 
দরকার যতই .সমাজতঙ্্ের বুলি 
কপচান ন! কেন, দেশের শিল্পবাণিজ্য 
কৃষি ইত্যাদির চাবিকাঠিটি রয়েছে 


ভূম্বামীদেরই হাতে । .সেন্তই | 


ভারতে বড় জোর মিশ্র অর্থনীতি 
চালু কর! হয়, সমাজতন্ত্রের বাস্তব ও | 


ছয়। জরুয়ী-অবস্থায় এরাই লাভবান 
হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কারণ তখন 
শ্রমিকেরা তাদের ধর্মঘট করার ট্রেড ! 
ইউনিয়ন অধিকার হারিয়েছিল, 


কার্যতঃ নিষিদ্ধ হয়েছিল, শিল্পে | 
শান্তির অঙ্জুহাতে ১২-১৪ ঘণ্টা শ্রম- | 
শোষণ কর! অবাধে সম্ভব হয়েছিল | 
বিন! বাঁড়তি সজুয়ীতেই | এদেরই 


প্রতিনিধি নেত! নাতাল টাটা যে | 
দেশে পার্লামেণ্ট-প্রধান 'গণতান্ত্রিক 
সগ্নকারের পরিবর্তে প্রেসিভেপ্ট-প্রধান 
শ্বৈরতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার পরামর্শ, 
দিয়েছিলেন--সে কথা কি কেউ | 
ভুলতে পারে? 

আজ_ ইন্দির! গান্ধী ক্ষমতা ফিরে 


পাওয়ায় তাই ফিন্তি বা বৃহৎ শিল্প- 
গতিয| আনন্দে ভগমগ। ইন্দিরা | 
রাজত্বের মাত্র একশো দিলের মধ্যেই | 
তার] যথেষ্ট স্থবিধা আদায় করে 
নিয়েছেন, ‘বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফা 
বৃদ্ধির পথ তাদের খুলে গিয়েছে । 
এর পর আর বকলমে নর, দেশের 
অর্থনীতিকে . দোজাস্থজি তাঁদের 
নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার অধিকার প্রতি- 
ষ্টার উদ্দেশ্যেই ফিকি হয়েকটি পাব- 
লিক সেক্টরের পরিচালনাভার | 
বাগিয়ে নিতে উদ্ভোগী হয়েছেন। 
শ্রীমতী গান্ধী হৃচতুয় মহিলা,- তাই | 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হয়তো 
নগ্রতাবে করবেন না, কিন্ত এমন 
কৌশলে তিনি বৃহৎ পু্িকে সন্ধঃ 
করবেন যে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও 
ভাঙবে ন1। অর্থাৎ দেশে পু'জিবাদী 
অর্থনীতির বিকাশই ঘটবে, অথচ 
তার দমাজতান্ত্রিক তাবমূতিটি বজায় 
থাকবে! 


| করেছেন। 


| হবে এবং 


| জোর- করে 





তীয় অর্থনীতির টা্েডি 


অর্থ নৈতিক ভাব্যকার 


ভারতীক্্ন অর্থনীতির সব চাইতে 
বড় ট্রাজেডি এখন নাটকীয়ভাবে 


[ মঞ্চে আবিভূ্তি হয়েছে । অভি 


সমপ্রতি প্রধানমন্থী ইন্দির] গান্ধী 


| এবং অর্থমন্ত্রী ভেক্কটরমণ ভারতী 


শিল্প ও বণিক সমিতির সভায় 


| প্রকারাস্তয়ে এই ট্রাজেডির আত্ম- 


প্রকাশ লম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ 
প্রধানমন্ত্রী তাদের 
কাছে সহষোগিত। চেয়েছেন আর 
অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্্ীস্ 
সরকার শিল্পপতি ও বণিকদের দ্রাবি- 
দাওয়াগুলি সযত্রে বিবেচনা করবেন । 

শিল্পপতিদের ধাবিদাওয়াগুলি 


॥ কি? তার] দাবি করেছেন যে শিল্প 
 লহায়ক ব্যবস্থাগুলি ( যথা বিছ্যৎ ও 


জ্বালানি, রেল পরিবহন, কাচামাল 
ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি, অবাধ 


| রপ্তানি, বন্দর পরিচালন ব্যবস্থা 


ইত্যাদি) প্রয়োজন মত উন্নত করতে 


| হবে। তার] আরে! দাবি করেছেন 


যে শ্রমিক অশাস্তির বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের 
জন্তে যে ঢালাও ভরহুকি বরাদ্দ 
রয়েছে ভা বজায় রাখতে হবে এবং 
আয়কর কমাতে হুবে। তাছাড়া 
সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে যে সব 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প চলছে 
তাদের অপরিশোধিত ঝণকে মালি- 
কানা শেয়ারে পরিবতিত কয়া চলবে 


|.না এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে তাদের 


খণ দানের পরিমাণও বাড়াতে হবে। 
অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিক্সেছেন এগুলি 


॥ তার! সহানুভূতির দৃষ্টি লিয়ে বিচার 


বিবেচন1 করে ভ্রাতীয় অর্থনৈতিক 


॥ নীতি নির্ধারণ করবেন । ইতিমধ্যে 
| বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দ্াবিগুলি 


স্বতঞক্রভাবে তাদের প্রয়োজন বুঝে 
ব্যবস্থা নেওয়া! হবে। 
, ট্রাজেডির শুরু এখানেই । ভার- 


| তীয় শিল্পপতির] তাদের সব দাবি 


মেনে নেওয়ার পরও কিন্তু দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে 


| পারছেন না। তারা বলতে পারছেন 
| না যে এই দাবিগুলি মেলে নিলেই 
| উৎপাদন" বাড়বে, জিনিসপত্র সুলভ 
'ও সহজলভ্য হবে, বহু চাকুরী স্যরি 


আন্তর্জাতিক জেনদেনে 
আমাদের ঘাটতি হবে না। তারা 
শুধু বলতে পারেন যদি এ সব কর! 


| হয় তাহলে তাদের মূনাফা বাড়বে 


এবং দি শ্রমিক কর্মচান্সীদের মুখ 
বন্ধ করে দেওয়া হয় 
তাহলে তাঁর! এ অপ্িত মুনাফা রক্ষা 
করে চলতে পারবেন। 

কিন্ত এতে আমাদের জাতীয় 
স্বার্থ কি রক্ষিত হবে? কিন্ত বর্তমান 


১৭. ॥ পাঁচ॥ 


প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী শিল্পপতি ও 
বণিকদেয় আশ্বাস দিয়েছেন যে 
যদি তারা দরকায়ী নীতির সঙ্গে 
‘সহযোগিতা করেন তাহলে দরকারও 
তাদের দ্ৰাবিদ্বাওয়া পূরণ করতে 
উদ্মোগ নৈবেন। আমরা জানি না, 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় 
শিল্পপতি ও বণিক সভাগুলির স্বার্থ 
রক্ষা করতে গিয়ে জাতীক্স অর্থনীতির 
বর্তমান দুর্বদতাগুলি কি করে দুর 
করতে সক্ষম হবেন। কি ভাবেই ' 
বা তারা দেশে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা 
ফিরিয়ে আনবেন ? কারণ, শিল্পপতি 
ও বণিকদের দাবিগুলি ভারতী 
জাতীয় স্বার্থ বিরোধী । এগুলি 
আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ কেন্ত্রীয 
সরকার এগুলি গ্রহণ ও কার্যকরী 
করার কথাই চিন্ত1 করছেন। 


তা, 


" এর ফল কি দাড়াচ্ছে? শিল্প- 
সহায়ক ব্যবস্থা বা ইনকফ্াষ্রীকচার 
শিল্প প্রতিষ্ঠার সহায়ক বটে কিন্তু যে 
শিল্পগুলি ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত তাদের 
পক্ষে এগুলির শুরুত্ব ততট! নয়। 
ষেমন চট, চা ও ইলগ্রিনিয়ারিং শিল্প- 
গুলির কথা ধরা! যাক। এদের আঘু- 
ফাল দীর্ঘকালের | এদের মূনাফা ও 
সংরক্ষিত তহবিআ ষদি সঠিক ভাষে 
বিনিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের 
পক্ষে নিত্য জেনারেটর ও আচ্ষজিক 
ব্যবস্থা করে সংকটের . দুরূহ লয় 
উত্তীর্ণ হওয়। কঠিন নয়। জ্বালানি 
খরচ শিল্পের সমগ্র উৎপাদন খরচের 
মাত্র ছয় শতাংশ । এই খরচ দ্বিগুণ 
হলেও উৎপাদন খরচের উপর' তার 
প্রভাব তেমন কিছু বেশী হয়না। 
আত্ত্ভাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা করার 
সামর্থ বেড়েছে। আমাদের পণ্য এখন 
ইউরোপ ও আমেরিকার বাঞ্জারে 
সুলভ ও উৎকৃষ্ট মানের হওয়াক্গ 
দমাদূত। ইউরোপ ও আমেরিকার 
বাজার দয় চড়। ফলে ভারতীয় 
পণ্যের দাম উত্তল হয় বেশী। তবু 
আমাদের দরকার ভারতীয় 
পণ্য বনগ্চানীতে উত্সাহ যোগাবার 
জন্যে ভয়তুকি দেন! তার পরিমাণ 
প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এই 
টাক! বন্ধ করা হলে ভারতের কেন্দ্রীয় 
বাজেটের ঘাটতি অর্ধেক কমে যান্ু। 


ুত্রান্্রীতির একট] বড় কারণ মিটে 
যায়। 
ট্রাঞ্জেভি এখানেই যে ভারত 


সরকার তাকরতে চান না। তান্না 
শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় 


{ছয় 


নাৰী নিৰ্যাণ £ একটি সামা [জিক দীক্ষা : 


মনিকা জুনেজা 


গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নারায়প- - 


পুর, পিপরা, বস্তী ইত্যাদি স্থানে 
গুণ, পুলিশ এবং জযিদ্বারদের হার! 
নারী ধর্ষণের ঘটনা ক্রগাগত সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন রাঁজ- 
নীতিক পার্টি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার 
উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘটনাগুলিকে 
কাজে লাগাবার যথেষ্ট চেষ্টা। 
ষ্দিও বা করেছে তবুও এখন অবধি 
ঘটনাগুলির সঠিক ব্যাখ্য] অথবা 
পীড়িত লোকেদের প্রতি মমবেদন] 
জানানোর আস্তরিক প্রচেষ্টা এদের 
কারো তরফ থেকে করা হয়নি । 
নারী হিংসার প্রতিবাদে দিল্লীতে 
ঘেত্রী আন্দোলন সবেমাত্র আরম 
হয়েছে এবারে 'তার প্রধান লক্ষ্য 
ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত কর] হয়েছে। 
বিগত ছুই বছরের এই নায়ী আন্দো- 
লনের এ যাবতকালীন লক্ষ্য ছিলে! 
এশিক়াবাদী মহিলাদের সতীত্ব 
পরীক্ষা, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, 
শারীরিকভাবে হয়রান করা এবং পণ 
প্রথার কারণে ঘটিত মৃত্যু । ঞ্‌ 
লময়ের মধ্যে এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্ত একদিকে যেমন শ্রী সমস্য! 
লম্পকিত প্রশ্নে তাদের নিজন্ব জ্ঞান 
বৃদ্ধি করা ছিলে] অন্যদিকে তাদের 
সামাজিক ভিত্তি বিস্তার করার 
এ্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান ছিজে!। 
মথুরা মামলায় সুপ্রীম .কোর্টের যে 
রায় দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ বহবিস্তৃত হয়ে কেটে পড়ে । 
১৯৭২ পাপে মহারাষ্ট্রের ১৬ বছর, 
বয়ঙ্ক মধুর] নামের এই শ্রষিক স্ত্রীকে 
জোর করে দুজন পুলিশ কর্মচারী 
থানায় আটক ঘরে তার সংগে 
“বলাৎকার করে। বোষ্বাই হাইকোর্ট 
এই মামলায় সেই ছুল্তন পুলিশকে 
দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়। কিন্তু 


১৯৭৮.লাঁলে স্বপ্রীম কোর্ট উপরোক্ত. 


রায় খারিজ করে দোষীদের মুক্তি 


দেয়। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা: 


হয় যে মথুরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলাৎ- 
কার করা হয়েছে তার যথেষ্ট, প্রয়াণ 
পাওয়া যায়নি । এই রায়ের প্রতি- 
বাধ এবং চ্যালেপ্র করে চারজন 
আইনজীবী প্রশ্ন, তোলেন যে 
আইনের কোন ভিত্তির উপর নিতর 
করে পুলিশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 
এবং তার! এই মামলার পুনরায় 
শুনানির আবেদনও করেন। এবং 
এর পরেই বোদ্বাই, আহমেদাবাদ, 
+ হায়দরাবাদ, পুন! কোল্হাপুর এবং 
ব্যাংগাজোরের হিল] সংগঠনগুলি 
একযোগে নায়ী ধর্ষণের প্রতিবাদে 
আন্দোলনে নামে। 
দিজীর দহিলা সংগঠনগাঁল এর 


Lb) 


প্রতিবাদে এক নগ্তাহব্যাপী প্রতি- 
বা সভা] ও অন্তান্ত কার্যক্রম আয়ো- 
জিত কয়ে। অবশেষে ৮ই মার্চ 
আস্বর্জাতিক মহিলা দ্বিবন উপলক্ষে 
গণসমাবেশ ও প্রদর্শন করা হয়। 
এই প্রচার কার্ষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী 
গৃহমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারকে 
স্মারকলিপি দেওয়া, প্রেস কলফা- 
রেক্স, সেমিনার" এবং হানপাতাল, 
কলেজ ও পুনর্বাসন কলোনিগুলিতে 
নাটক প্রদর্শন করাও ছিলে!। প্রায় 
২০টি ছাঁত্র এবং স্ত্রী সংগঠন একটি 
যুক্ত এ্যাকশন কমিটি তৈরী করে 
এবং ৮হ মার্চের র্যালিতে প্রায় ৬০* 
জন ব্যক্তি প্রদর্শনে অংশগ্রহণ কয়ে । 
১৭ই মার্চ সুপ্রিম কোর্টে মামলায় 
পুনশু‘নানির দাবীতে ধরণাও দেওয়া 
হয়। যুক্ত কমিটির বার! প্রচারিত 


পত্রিকায় যে দাবীগুলি রাখা হয় তার. 


মধ্যে প্রধান দাবী হ’ল, সথুর! মাম- 
লার পূনর্ধিবেচনা বলাৎকার আইন 
দংশোধন যাতে প্রমাণের দায়িত 
মহিলাদের ওপর রাখা হয়েছে, 
কর! যা অনুসারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার জন্ত কোনো! ত্রীকে পুলিশ 
ষ্টেশনে আনা যাবে না এবং নারী 
পুলিশের অভাবে মহিলাদের পুলিশ 
হাজতে আটক রাখার এযাবৎ্কালীন 
প্রধা বন্ধ কর]। 

এই প্রতিবাদ আন্দোলনের 
একটি. বিশিষ্ট আন্দোলনের বিষয়- 
গুলিকে তুলে ধরার জন্ত সাংস্কৃতিক 
উপায় অবলম্বন কর।। দ্িলী এবং 
বোদ্বাইএ প্রতিবাদ কার্ধে্ব এক 
প্রয়োজনীয় অংশ ছিলে। পথ নাটক 
-এবং ভাজের মাধ্যমে লোকেদের 
আকৰ্ষিত করা। দিদীতে তিনটি 
নাট্য সংস্থা, জন নাট্যমঞ্চ, রুচিকা, 
এবং জাগৃতি ‘আওয়ত’, এবং ‘পুলিশ- 
চর্িত্রম’ নাটক বিতিত্ন স্থানে প্রদলিত 
করে। 

ঘ্দিও বিভিন্ন শহরে এ যাবৎ 
মহিল1 সংগঠনগুলি নানী নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন দংগঠিত 
করেছে তবুও এবারে বজাৎকার ও 
ধর্মণের বিরুদ্ধে তাদের -ম্মিজিত 


আন্দোলন রাজনীতিক নেতৃত্বের উপর 


বেশ প্রভাব স্ষ্টি করতে সক্ষম, হয়েছে। 
সংসদে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! হয়েছে, 
মহিলাদের থানার আটক ন! রাখার 
নিদেশ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠালে] 
হয়েছে, কেন্্রীয়্ গৃহমন্ত্রী অপরাধ 
বিধির নিয়ম পালন করার নির্দেশ 
দ্বিয়েছেন। চীএজানিস্‌ এক সাঁধা- 
রণ বিবৃতিতে বর্তমান বলাৎকার 
আইনের তীর সমালোচনা! করেন। 
এছাড়া মথুরা কেসের পুনঃশুমানির 


কারের 


জন্ত অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কন- 
ফারেন্দের তরফ থেকে সুপ্রীম কোর্টে 
আবেদনও কর! হয়েছৈ। 


যদিও সরকারের দ্বিক থেকে এই 
তৎপরত! দেশের অগণিত বঙ্গাৎ- 
কারের শিকার মহিলাদের পক্ষে 
আশার কথা, তবুও এট! বাস্তব সত্য 
যে এ ব্যাপারে রাজ্যে এবং আইনের 
করণীয় অমেক সীমিত। আমাদের 
সমাজ ব্যবস্থার বর্তমান স্বরূপ এমনই 
যে লব্ধ এবং ভয়ে অনেক বলাৎ- 
ঘটনার খবর ছানানোই 
হয় না।' এর কারণ হ'তে পারে 
প্রথম আমাদের সমাজ এই নিয় 


. অবিচার এবং অত্যাচারের শিকার 


হওয়া মহিল্গাদের অস্পৃশ্য .বলে মনে 
কর আরম্ভ করে, ছিতীয় পুলিশকে 
ঘটনার খবর দিলেও তার! রিপোর্ট 
নিতে অস্বীকার করে। এই ঘটনা 
যে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে তা বড় 
শহ্রগুলির প্রকাশিত অপরাধের 
সংখ্যার হার দ্বেখজেই বোঝ! ঘয়ি, 
১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে 
দিল্পীতে বলাৎকারের টন! £৮ 
থেকে বেড়ে ৭২ হয়েছে। কিন্ত 


সবচেয়ে হুর্তাগাজনক ব্যাপার এই !} 


যে প্রশাদনের বিভিন্ন শাখা এই 
ব্যাপারে শুধুমাত্র নীরব দর্শক বা 


নিক্ৎসাছই থাকে মা, বরঞ্চ অনেক, 


সময় দেখা গেছে যে এরাই এই 
অপরাধ বাড়াতে সাহাধ্য কয়ে অথবা 
দোষীঘের'বাচানোর যথাসাধ্য চেষ্ট। 
করে। এসন্বদ্ধে কয়েকটি উদাহরণ 
নেওয়া ষেতে পার্ে। ১৯৭৮ সালের 


অক্টোবর মালে অহ প্রদেশের করিমনগর 


জেলায় কোছর পাকার রাজভ্যা নায়ী 
প্রার ৫* বছয় বয়স্ক মহিলাকে 
জমিদারের গুপ্ারা রুষক সংগঠন 
তৈরী করার অপরাধে ধর্ষণ করে। 
পুলিশ সেই জমিদারের প্ররোচনায় 
মামল! লিপিবদ্ধ করতেও অস্বীকার 
করে। ১৯৭৮ সালেই এপ্রিল 
মাসের = তারিখ মধ্যপ্রদেশের 
বেইলাডিলয় লৌহ খনির ছাটাই 
হওয়। মহিলা শ্রমিকদের নির্মমভাবে 
ধর্ষণ করা হয় 
লন লংগঠিত করার ‘অপরাধ’ কয়ে: 
ছিলো। অনেক সময়ই পুলিশ 
হাজতে আটক মহিলাদের ধধিত 
হওয়ার খবর পাওয়। যায় কিন্ত অধি- 
কাংশ ক্ষেতে দোষী পুলিশ কর্মচারীর 
কোনে! শান্তি হয়না । এবং যদ্দি- 
ওব! কখনে। তাদের লাজা দেওয়া 
হয়, আইনের ফাক দিয়ে তার! 
আবার সহজেই বেরিয়ে যেতে সক্ষম 
হয়, যেমন মথুযা মামলায় আমর] 
প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম । ১৯৭৮ 


কেননা তারা আন্দো-' 


সালে হায়দ্রাবাদে রমিজাধা নামে 
এক মহিলাকে পুলিশ হাজতে ধর্ষণ 
কয়া হয় এবং তার স্বামীকে হত্যা 
করাহয়। এই ঘটনার ফলে গণ- 
রোধের মুখে সেখানে প্রায় সমস্ত 
প্রশালনিক ধক্সই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ায় 
মত হয়েছিলো, যার চাপে সরকার 


ক্তারিক তদ্বস্ত করার আদেশ দিতে 


বাধ্য হয়। জািস্‌ মুক্তাহার কমিশন 
এই তদত্তে শুধু দোষী পুলিশ কর্শ- 
চারীকেই অভিযুক্ত করে ক্ষান্ত হননি, 
তার সংগে সরকারের ফরেনপিক 
একপার্টদেরও দোষী সাব্যস্ত করেন। 
কিন্তু এই ,কমিশনের রায়ের উপর 
কোনো পদক্ষেপ আজ অবধি নেওয়া 
হয়মি। এই দুটো ছটনায় এবং 
বিশেষ করে মথুরা' মামলায় লক্ষণীয় 
ব্যাপার এই যে সরকার দোষী 
ব্যক্তিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় এতদূর 
এগিয়ে আনে যে তায়! এই . মহিলা- 
দের উচ্ছ্খল নৈতিক চরিত্রের’ 
মামে অভিহিত করতে একটুও দ্বিধা 
করেনি । তাই রমিজাধাকে বেশ্তা* 
বৃত্তির আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করা 
হয় এবং মথুয়া সম্বন্ধে বলা হয় হে সে 
ঘে কোনো পুরুষের সঙ্গেই যৌন 
সম্পর্ক স্থাপন! করায় আগ্রহী । গত দু’ 
বছর ধরে বেলটা, বাজিতপুর, নারা- 
সুণপুর, পিপর] এবং পরামরিষার মত 
স্থানে ষে পণ আন্দোলনের সংবাদ 
পাওয়া পিয়েছে প্রায় প্রত্যেক 


রঃ | শুক্রবার ২৩শে মে, ১৯৮০ 


স্থানেই দলিত শ্রেনীর মহিলাদের 
উপর অত্যাচার, কর হয়েছে । এবং 
এ ঘটন। কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে লরকান 
বদল হওয়া! সত্বেও যথারীতি হয়ে 
চলেছে । 
প্রচলিত ভাবে বলাৎকার সমন্ধে 
বলা হয়ে থাকে যে উদ্ভট রকমের 
পোশাক আশাকের হার! উত্তেজিত 
হয়ে অসামাজিক ব্যক্তির এই অপরাধ 
করে থাকে কিন্তু এই যুক্তিও অবাস্ত- 
বিক। এই বক্তব্যের মধ্যে একটা 
ভূল ধারণ! নিছিত আছে যে সরকার 
'এবং রাজ্য মহিলাদের রক্ষক, কিন্ত 
উপরোক্ত ঘটনাসমূহ এটাই প্রমাণিত 
করে যে এই সমস্ত অপরাধীদের 
বাচার রাস্তা আইনের ফাক এবং 
সামাজিক নিষ্পৃহতা। এবং এই 
কারণেই আমাদের সমাজের মহিলার! 
আতঙ্কে জগতে বাম করতে বাধ্য 
হচ্ছে। এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় 
ব্যাপার এই বে রাজ্যের ছার? এই 
অপরাধ সংঘটিত করার এবং অপ- 
রাধীদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা । 
আমাদের ক্ষমত! ব্যবস্থার সংগে এই 
“ঘটনা বিশেষভাবে জড়িত কেননা 
বলাৎকার রাজ্যের বিভিন্ন 
অধিকাহীদেন্স কাছে সব রকমের 
বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে ভাঙ্গায় একটা অস্ত 
বিশেষ ।' এর হাত থেকে বাচার 
শেষাংশ "ম পাতায় 





অর্থনীতি 


৫ম পৃষ্ঠার পর 

ভয়তুকি অব্যাহত রাখতে চান। 
ফলে বাঞ্জেটে বিরাট ঘাটতি ষেটা- 
নোক দায় মেটাতে হবে আমাদের, 
যার) বেকার অথবা অধবেকার, 
দুবেল! হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করেও 
যাঁদের ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় 
না। অথচ বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে শিল্পগুলির যে উৎপাদনক্ষমূতা 
আছে তায় সবটা! কাজে লাগালেই 


উৎপাদন বাড়তে পানে এবং অনেক, 


বেশী চাকুরী সংস্থান হতে পারে। 
কিন্ত কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি শিল্প- 
পতি ও বশিকসভা কেউই বর্তমান 
উৎপাদন ক্ষসতাকে, পুরোপুরি কাজে 
লাগাবার কথা বলছেন না। অথচ 
দ্বীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় অর্থনীতি 
এইখানেই অচলাবস্থার পড়ে আছে। 

এর কারণ কি? কারণ অন্যান্ত 
দেশের মত আমাদের দেশেও শিল্প- 
পতি ও বণিকমভাগুলি জাতীয় 


স্বার্থের চাইতেও মুনাফা মৃগয়া অব্যা- ' ও বণিক সমিতির সভায় সরকার ও' 


হত রাখাই বেশী কামন! করে। 
তায়! দেশের মেহনতী মানুষদের 
শ্রমের উপযুক্ত মুল্য দিতে চায় না, 
বরং জোর করে তাদের ঘাঁড়েই 
নিজেদের পাপের বোঝা চাপাতে 
চায় । এটা শুধু আমাদের ছেশেই 


নয়, সর্ব কালে সর্ব দেশের পু'জি- 
বাদ্ধীয়াই এই অভ্যাস রথ করেছে। 
দুর্বলেয় উপর দার চাপাও, নিজে" 
দেয় দায় খালাস করো, এই তাদের 
নীতি। আমেধ্লিকার ক্রাইমলার 
কর্পোয়েশন, বোর্নিৎ, ফাষ্ট বোষ্টন 
কর্পোরেশন হে ধারায় মান্কিন অর্থ: 
নীতিকে দুর্বল করে তোলে আমাছে 
টাটা বিড়ল। দিংহানিধারাও তাই 
করে। তারা সরকারী টাকায় অর্থাৎ 
জনসাধারণের টাকায় ব্যবসা করবে 
এবং দাম চড়িয়ে জনসাধারপেরই 
পকেট কাটবে এনিয়মই চালু রাখতে 
চান । বেআঘৃব মেহনুভী মাহুষগুলি 
যদি তা মানতে না চায় তাহলে 
ভার! এমন সরকার চায় ঘষে দরকার 
জমিদারের গোমস্তার মত প্রজা 
ঠেঙ্গাবে এবং থাজন! উত্তল কয়বে। 
ভারতীয় অর্থনীতির ট্রাজেডি হচ্ছে 
যে তায়! তেমন একটি সরকার 
পেয়েছে এবং জুম মাসের গোড়াতেই 
কেন্দ্রীক বাজেটের মারফৎ জনলাঁধা- 
রপের উপর হামলা শুরু হবে। শিল্প 


বণিকপ্রতৃদের নাক শেশাকাশুঁকি এই 
ট্রাজেডিরই সুত্রপাত করে। শাশক- 
শ্রেণীর পক্ষে এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি 
মঞ্চস্থ করার পূর্ণ দ্বায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকার বহন করছেন। 


দপণ | শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৮০ 


ভারতের উত্তর- পুর ‘ঞ্চলের বিদ্রোহী সাত বোন 


“ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


পূর্বে বাংলাদেশ পশ্চিথ্বে বার্সা 
এবং উত্তরে চীন তারা পরিবৃত 
ভারতের সাতটি রাজ্য, যাদের সাত 
বোনও বলা হয়ে-থাকে, আজ বেশ 
কিছুদিন ধরে এক বিদ্রোহী মেজাজ 
নিয়ে আছে। এই রাজ্যগুলি হ’ল 


আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, 


মিজোরাম, মেঘালয় এবং অরুণাচল 
প্রদেশ । 

আসামে তথাকথিত ‘বিদেশী’ঢের 
‘বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন এবং ভার- 
L তীয় সৈনিকদের সংগে নাগা এবং 
*মিজোছের নংঘর্ষের খবর আমর! 
প্রায়ই কাগজে দেখতে পাচ্ছি। কিন্ত 
বাস্তব ঘটনার হদিশ পাওয়ার জুন 
এর আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন | 

এট! হ্বীকার করতেই হবে থে 


উত্তর-পূর্বাঞ্চজের বর্তমান অবস্থার 
জন্য বিশেষতাবে ভারত সরকারই 
' ঠিকই ভয় করে ছে এভাবে তাদের 


দ্বায়ী। কেননা বহুকাল ধরেই এই 
অঞ্চলের বাসিন্দারা 
হয়েছে । তথ্যও এই তর্ককে প্রমা 
নিত করে। ভারতের সামগ্রিক চা 
উৎপাদনের ৬০. শতাংশ ( যা ১৯৭৭- 
..8৮এ ৫৫৫৩ কোটি টাকা বিদেশী 
রা অর্জন করেছে) এবং ৩৫ 
শতাংশ খনি তেল এই অঞ্চলে 
উৎপন্ন হয় কিন্ত ত! সন্ধে আঞ্চলিক 
বাদিন্দাদের আধিক অবস্থার উন্নতি 
করার জন্য সরকার বিশেষ কোনে! 
চেষ্টা করেনি। উদ্বাহরণ স্বরূপ 


আসামে যে পরিমাণ খনিজ তেল : 


উৎপাদন হয় তার ৪২ টাক! প্রতি 
। টন হিসেবে রক্স্যালিটি দেওয়া হয়ে 
থাকে অথচ এই তেলের জন্য বর্তমান 
দর ১৬** টাকা প্রতি:উন। এই 
আদামেই ৪ কোটি টাক! যুল্যের 
,যেচা উৎপাদন কর! হয় তা -কল- 
কাভা ও লগ্তনের কিছু লোকেন্ন 
পরিচালনাধীন। কাগজ তৈন্নীর 
কাচা মাল আমাম থেকে বাইরে 
নিয়ে যাওয়া হয় কাগজে ব্ূপাস্তরিত 
করার জন্য এবং আসামের অধিবাসীর! 
সেই কাগজই .বেশী দামে কিনতে 
বাধ্য হয়। 

-, যেহেতু আসামে শ্রমশিল্প বিকশিত 
করার প্রচেষ্টা হয়নি সেহেতু বহুকাল 
ধরেই এই রাজা আধিকভাবে অনেক 
পিছিয়ে পড়েছে । এই অনগ্রনর- 

য় স্থষোগে আদামের ব্যবসা 
বাণিজ্য উত্তন্ন এবং, মধ্য ভারতের 
কিছু সংখ্যক ব্যবনাম়ীদের হাতে, চলে 
ঘায়। প্রতিবেশী রাজ্যের শিক্ষিত 
বাঙালীর! অন্তান্ত জীবিকাগুলোও 
নিজেদের হস্তগত করতে সফল হয়। 
তাই শ্বাভাবিকতাবেই এই রাজ্যের 
অধিবাসীরা নিজেদেছ অধিকার 


অবহেলিত | 


সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার, সংগে সংগে 
বাইরের লোকের প্রতৃত্কে আজ 
আর ভাল চোখে দেখবে ন1। 

কিন্তু এর সংগে সংগে এও শ্বীকার 
সরতে হবে ঘে ব্যর্থতা এবং হতাশার 
ফলে আসামের যুবক সম্প্রদ্ধায বেশীর 
ভাগ সময়ই ভূল লক্ষ্যে আঘাত করে 
বসেছে । ১৯৪৭ সালে দেশ 
বিভাগের পরে পূর্ব পকিস্তান, বর্ত 
মানে বাংলাদেশ, থেকে প্রচুর বাঙালী 
এই রাজ্যে চলে আসে । তাদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল গয়ীব চাষা অথবা 
জেলে ইত্যাদি এবং তার? সমান 
ভাবে গয়ীব আদামবানীদের সংগে 
সংগে ধনী বাঙ্গালী এবং ধনী 
আসামীদের তারা শোষিত হয়েছে। 
কিন্ত ক্রমশঃ  আসামীতাবীদের 
তুলনায় রাজ্যে এদের সংখ্যা বেড়ে 
ষেতে থাকে | এবং আদামীর1 আজ 


নিজেদেরই রাজ্যে তার! 
অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে পরিণত হয়ে 


'পড়বে। জানুয়ারী নির্বাচনের গ্রাক্‌- 


কালে ঘে আন্দোলনেয় সুত্রপাত হয় 
ভার মূল দ্বাবী হ’ল বহিরাগত 
বাঙ্গালীদের তোটাধিকার থেকে 
বঞ্চিত কর ও তাদের রাজ্য থেকে 


বহিদ্বৃত কয়! । কিন্ত নিজেঘেক্স সঠিক . 


অধিকার অর্তনের এই সংগ্রামের 
গ্রবলতার এবং রাগের মাথায় অনেক 
আন্দোলনকান্সীই দরিদ্র বহিরাগত 
শ্রেণীর লোকদের .আক্রমণ করে 
চলেছে । কেন্দ্রীয় সরকার এবং শাপক 
শ্রেণী যার! তাদের অধিকার হরণ 
করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ন! 
করে তারা সাধারণ শ্রেণীর লোকেদেরই 
দোষারোপ করছে। ছিতীদ্স বিশ্ব 
যুদ্ধের প্রাকৃকালে ইউরোপেও ইহর্দি-: 
দের এট রকম অবস্থার সম্মুখীন, হতে 
হয়েছিল। মু্টিমেয় কিছু সংখ্যক 
ধনী ইহুদি ব্যবসায়ী অশ্যাচারী 
চরিত্রের হওয়ার ফলে, ভীষণ ভাবে 
আঘধিক সমস্ত! কবলিত ইউরোপের 
গরীব এবং মধাবিভ' শ্রেণীর লোকে- 
দের নাৎসি এবং ফ্যামিষ্টরা সহঙেই 
সম্পূর্ণ ইছদি'জাতির বিরুদ্ধে প্ররো- 
চিত করতে সফল হয়। যদিও এই 
ইহুদিদের মধ্যে অধিকাংশই 
সমানভাবে নিপীড়িত শ্রেণীর লোক 


,ছিল। এবং আসামেও ঠিক এই 


ভাবেই সঠিক বাম নেতৃত্বের অভাবে 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দল 
ঘেমন কংগ্রেস (ই) এবং আর এস এস 
আসামীদের সঠিক লড়াইকে তাষার 
লড়াইয়ে রপাস্তরিত করে ফেলেছে। 
আমাদের কাছে যে সংবাদ এসেছে 
তার অহ্সারে সেখানে আপামী এবং 


EE বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ 


হয়েছে। জানুয়ারী ৩ থেকে ৭. 
তারিখের মধ্যে কামরূপ জেলায় নল- 
বাড়ী এবং মুকালমুন্তা অঞ্চলে বাঙ্গালী 
দেন্ত আক্রমণ করে হত্যা করা হয় 
এবং তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করা 
হয়। পরে জানুয়ারী ৯ থেকে ১২ 
তারিখের মধ্যে বাঙ্গালীর! ( মুধ্যতঃ 
বাংলাদেশ আগত) সেনা এবং পি 
আর পি-র সাহায্যে গরীব আসামী- 
দেয় আক্রমণ করে এবং তাদের উপর 
অত্যাচার করে তাদের সম্পত্তি লুট 


করে। ভারতীয় দেনা এবং সি আয় - 


পির তুমিকাকে, একফথায় অসভ্য 
বল! থেতে পারে। ডিসেম্বর মাসের 
১২ তারিখে -ছুলিয়াজানে ১২০০ 
লোকের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর 
মি আর পি ষথেচ্ছতাবে ঘে গুলি- 
বর্ষণ করে তার ফলে বহুলোক হতা- 
হত হ্য়। যদিও সরকারীভাবে 
মৃতের সংখ্যা ৪ জন বজা হয়, 
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য অছ্সারে 


১৭১ জন নিখেশজ। ক্রমশঃ এটা 


মপষ্ট হয়ে পড়ছে ফ্রপ্রতিক্রিয়াশীন- 
চক্র এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করে 
ভাষ! কেন্দ্রিক আঞ্চলিক সংগ্রামের 
পথে নিছক যেতে উৎসুক । এ সম্বন্ধে ' 
উল্লেখযোগ্য হ'ল পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেস (ই)র যুব ফ্রন্ট দ্বারা পাল্টা 
আপাঁম বিরোধী আন্দালনের সুত্র" 
পাঁত। আদামে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানোর ফলে পশ্চিষ 
বাংলার লোকেদের মনে যে ভয় 
এসেছে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তার 
সুযোগ নিতে উৎসাহী । আসামের 
চাইতে পশ্চিম বাংলায় যে বাম শক্তি 
বেশী সংহত তারা কি পশ্চিম বাংলায় 
আসামের অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়াকে 
আটকাতে সফল হবে--এটাই আজ 
বিরাট প্রশ্ন ৷ ্ 

তাই বলে সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের 
বিদ্রোহের চরিত্র কিন্তু একরকমের 
নয়। ত্রিপুরায় আদিবাসীরা রাজ্যের 
কিছু অঞ্চলে আরো বেশী কিছু 


জায়গায় নি লি আই-র (মা. লে. ) 


নেতৃত্থে গেরিলা কৃষক শ্রেণী নং- 
গ্রামের দ্বার] সরকার তেজে ফেলতে 
চাইছে । নাগাল্যাণ্ড মিজোরাম 
এবং মনিপুরে অধিকাংশ অধিবাসীই 
ভারত সরকার থেকে বিচ্ছিন্নতার 
দ্বাবীতে সংগ্রামরত । 


নাগাল্যাণ্ড এবং বিজোরামের 


অধিবাশীদের '্বশাদনের দাবী বহ্‌- 
কাল ধরেই অবহেলিত হয়ে আমছে। 


ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে জেড 


এ ফিজোর নেতৃত্বে নাগারা ভারত 
দেশের অংশ, বিশেষ হওয়ায় অনিচ্ছা 


) 
প্রকাশ করে এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে 
থাকতে চায়। কিন্ত নেহ তাদের 
এই দাবী কোনোতাবেই স্বীকার 
করতে রাজী ছিলেন না এবং তার 
ফলে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে তারা 
ক্রমাগত সংগ্রামে লিপ্ত হযে পড়ে। 
তারপর থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
এই সংগ্রাম শেষ করার চেষ্টার ফল 
আরে! বিপরীত হয়ে দাড়ায় এবং 
ভারত দরকার অধিকাংশ নাগাদের 
আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে-নাগা-, 
দের এই সংগ্রাম এখনে! অব্যাহত । 

অন্যদিকে যদিও মিজোর ভার- 
তের. অংশ বিশেষ হতে রাজী 
হয়েছিলো কিন্তু ১৯৫৯ সালের 
ব্যাপক ছুভিক্ষে ভারত সন্গকারের 
মনোভাব তাদের প্রতি যথেষ্ট সহায়ক 
নী হওয়ার ফজে কিছু সংখ্যক রাঁজ- 
নৈতিক চেতন! সম্পর মিজো তাদের 
নিজন্ব সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট 
হয় যার ছার! পার্বত্য অঞ্চলের 


সমস্তাকে তারা ব্যাপকভাবে প্রচার, * 


করতে সক্ষষ হবে। ১৯৬৩ অবধি 
তারা মিছে ক্াশনাল ফ্রন্ট গড়ে 
ভোলে এবং স্বাধীন মিজোরামেক 
দাবীতে সোচ্চার হস্কে ওঠে) 
হদিও অধিকাংশ প্রাথমিক পর্যায়ের 
নেতৃত্ব এখনো! তারতের অধীনে 
থাকার পক্ষে তবুও অধিকাংশ 
বিদ্রোহী এখন গভীর জঙ্গল এবং. 
পার্বত্য অঞ্চল পেকে তাদের সংগ্রাম 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। , 
মণিপুরের অধিবাসী মেইতেই 
প্রমুখ আদিবালী তারতের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণ] 
করেছে ! তার] ছুটে। দলে বিভক্ত 


নারী নির্যাতন 

৬ঠ পৃষ্ঠার পর 

একমাত্র আশা, মহিলাদের ছারা এর 
বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে তীব্র 


'প্রতিবাদের মধ্যেই নিহিত । 


যদিও মহিল! আন্দোলন আজ 
বিশেষ ভাবে বড় বড় শহরেই 
লীমাবন্ধ এবং লীমিত নামাজিক 
পরিধির মধ্যে স্ত্রী সমস্যার ভিত্তিতে 
সংগঠিত কিন্ত আবার মতবাদের 
ভিন্নতার ফলে আলাদা] আলাদা 
দলে বিতক্ত--সরকারী নিপপহতা 
সংগে যুক্ত হয়ে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে 
অনেক সমস্তারই সমাধান কর] সম্ভব- 
পর হচ্ছে না'। তবুও মথ.রা- 
মামলাকে বেন্দ করে যে যুক্ত 
আন্দোলন্কার সুত্রপাত আজ হয়েছে, 
স্ত্রী অধিকার অর্জনের দীর্ঘকালব্যাপী 
সংগ্রামের পথে ত! নিশ্চয়ই এক 
বিরাট পদ্বক্ষেপ । 


॥ সাত ॥ 


একটি পিকিংপন্থী গণ যুক্তি সেন! এবং 
অন্তটি বার্মার সীমান্ত অঞ্চলে বাংলেই 
পাঁক গণ বিপ্বুবী পাৰ্টি । 

উত্তর-পূর্ব ভারতের এই সমস্ত 
আন্দোলনের বিশিষ্টতা এই ছে এদের 
মধ্যে ব্যাপকতাবে বাষণন্থী হওয়ার 
প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাগ! 
এবং মিজোয় তরুণ নেতৃত্ব রাজ- 
নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গিতে পিৰিংয়েয্ অনেক 
কাছাকাছি "যদিও এদের পুরাতন 
নেতৃত্ব ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীর প্রতা- 
বের মধ্যে ছিলো। ত্রিপুরায়ও লি 
পি আই (মা.'লে,) বিশেষ ভাবে 
লক্তিয়। শুধু আসাম এবং মেঘালয়ের 
আন্দোলন বামপন্থী ন! হয়ে 
জাতীয়তাবাদী চরিজ্রের যদিও.সেথান 
থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে হে কিছু 
রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন যুবক 
ক্রমশঃ বুঝতে পারছে হে শুধু একটি 
জাতি একা কোনো! স্বাধীনতার জড়াই 
জিততে পারে না, স্বাধীনত! অর্জন 
করার জন্তু লেই সমন্ত জাতি এবং 
শ্রেণীর সংগে এক হওয়। প্রয়োজন 
যায়| নিজেরাও তারভীয় শানক 


শ্রেণীর সংগে সর্বক্ষণ সংগ্রামে লিগ । 


স্বাধীনতা সংগ্রামীর 


স্মরণ .সভা 

প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 
ভারত-চীন মৈত্রী 'লহিতির পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য কমিটির সন্ত কালিপহ 


ত 
রণ 


“বাসের স্বরণে গত ১১ষে তাল- 


তলার প্রবোধবাল! বালিক বিদ্যা- 


য়ে এক সতা হুয়। তাবগস্তীর 


পরিবেশের অস্থঠিত এই সভায় বক্তার! 
কালিপদ দাসের প্রতি শ্রদ্ধ। জানান । 


এক প্রস্তাবে তার নুহ্স্তজনক মৃত্যু 
প্রসঙ্গে তদস্তের দাবিও কর! হয়। 
দৈনিক কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক 
জ্যোতি দাশগুপ্ত, বিবৃতি নন্দী, 
বিমল মিত্র, ভারত-চীন দৈত্র লমি- 
তির পশ্চিমবঙ্গ শাঁধার সহ সভাপতি 
এইচ, এন, তেঙ্কটরাষাইযরা, স্বণাল 


লরকার প্রভৃতির বক্তব্য নাখেন। 


প্রাক্তন বিধানসভা 
সদস্তের জীবনাবসান 

পশ্চিমবঙ্গ বিধাননতার প্রাক্তন 
উপ-সচিব জনাব মচ্চকুল হুক গত 
২৩শে এপ্রিল, বর্ধষানের জামতাড়া 
গ্রামের নিজম্ব বাতবনে দেবিব্রাল 
খযবোদিস রোগে মহন! আক্রান্ত 
হয়ে ৬৯ বছর বয়নে মারা হাল । ২৪ 
এপ্রিল তার সম্মানে বিধানদতার 
সচিবালয়ে ছুচি ছেওয়া হত । তার 
সতী, তিমপুজ্র ও তিন কনা বর্তমান 
আছেন। 


॥ আঁট ॥ i 


গোপাল হালদার ও রবীন্জ পুরস্কার 


মিছির আচার্ধ 


সম্প্রতি রাজনীতিগতভাবে পশ্চিম 
বাঙলায় সি পি আই এম-পি পি আই 
কাছাকাছি আসার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি 
ক্ুণ্টে একট] বড় রকমের দুর্ডাবন! 
ঘুচেছে। পার্টি ভাগ হয়ে যাবার 
পরে সাহিত্য-সংস্কতির খ্যাতিমান 
লোকের! দদলবলে দি শি আই-এ. 
থেকে যান। এক জন্ত সি পি এমের 
সংস্কৃতি ফ্ৰণ্ট কানা হয়ে যায়। সর- 
কারী পুরস্কার 'টুরস্কার দেয়! যেতে 
পারে এমন লেখকই পাওয়! যায়ন1। 
প্রথম বার বামফ্রন্ট লরকার পিপি 
এমের কাছাকাছি মাহৃষ নেপাল 
মজুষধারকে ‘ভারতে জাতীয়তা 
আত্তর্জাভিকত! ও রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থের 
জন্য বয়ীন্দ পুক্স্কার দিয়ে বস্তির 
নিশ্বাস ফেললেন। আরেকজন 
পার্টির ঘনিষ্ঠ লেখক আছেন 
শ্রনারায়ণ চৌধুরী, লস্ভবত তিমি 
এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে 
তার “শন্সৎচন্্র* সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য 
্রস্থটিয় জন্যে পুরস্কৃত হতে পারলেন 
না। অথচ ওই গ্রন্থটির নিজন্ব ওপেই 
এই হ্বীকৃতি প্রাপ্য। 
নারায়ণ চৌধুয়ীও মন! হয় গেল । 
তারপর সি পি এমের লেখক আর 
কে আছেন? 
এই গমস্ত দুর্ভাবনার ছাত থেকে 
বামফ্রণ্টের বড় শরিক সি পি এম 
স্থায়ী মুক্তি পেলেন । গত বার কবি 
অরুণ মিত্রকে পাওয়া গিয়েছিল । 
এবারও কোনো অন্থবিধে হয়নি। 
গোপাল হালদারকে “রূপনারাণের 
কুলে” আত্মজীবনীর জন্য ৭* বছর 
বঙ্সসে পুরস্কৃত কর! গেল । 
বামফ্রন্ট সকার পাচ বছর পূর্ণ 
মেয়াদে বিরাজ করবেন। আশ! কর] 
যাচ্ছে পরবর্তী বৃছরগুলিতে পুরস্কার 
দেবার লোকের অভাব হুবেন।। 
কারণ সি পি আই-এর সাহিত্য- 
সংস্কৃতি ফ্রন্টে অসংখ্য লেখক মজুত 
জাছেন। সি পি এম-এর শক্তিশালী 
রাজনৈতিক ক্রট আর সি পি আই- 
এর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের শুভ সশ্মিলনে 
এদেশে মার্কসবাদী ' চেচন! ক্রমশ 
উচ্ছল হবে। 
এটাও গভীর আনন্দের কথা, 
লি পি এয়ের চীনপন্থী বদনাম 
ঘুচেছে, দি পি আই-এর গুরুতায়েরা 
নি পি এম-কে বিশ্বাস করছেন । 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের 
সমস্ত পদক্ষেপ সি পি এম সমর্থন 
করছেন এবং এতদিন বিতর্কে আলতে 
না-চাইলেও আজ প্রকাশ্তে চীনেরও 
সমালোচনা করছেন । দি পি এম- 
এর এই জাতীয় নতুন প্রয়াস উভয় * 
পার্টিকে কাছাকাছি আনতে সাহাষ্য 
করছে। অন্ত দিকে শ্বৈরতঙ্্ের 


বিরুদ্ধে 8 অস্কু্ন রেখেও 
গঙ্গার জলের চুক্তিতে কিংবা আনামে- 
ইন্দিরার সাম্প্রতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সি 
পি এম-এর পক্ষে উচ্চক সমর্থক 
হতে আটকাকন1। অর্থাৎ হ্ৈরতস্ত্েরে 
ভালো কাজ আছে হা কমিউনিষ্টম্ের 
সমর্থনযোগ্য । গদি 'বখলটাই প্রধান 
কথা হলে এসব প্র্যাগমাটিজম কর- 
তেই হবে। 

রবীন্দ্র পুরস্কারের এবার চূড়ান্ত . 
যে তিন জন বিচারক মনোনীত 
হয়েছেন তাদের চেহারা দেখুন । 
এক জন ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ, যিনি 
বামফ্রণ্ট সক্কারী আমলে ডঃ অসিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী কলকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের - বাঙল! বিভাগের 
প্রধান হয়েছেন, সতীকাস্ত গুহকে 
রবীন্ত্র-পুরস্কত করার লময় ডঃ দাশেরও 
দ্বায়িত্ব বর্তে ছিল । আরেকজন ডঃ 
ভূদেব চৌধুরী, বামক্র্ট দরকার 
সম্পর্কে তার যে কোনো শ্রদ্ধা বা 
লহাক্ছতৃতিবোধ আছে তার কোনে। 
প্রমাণ নেই। অন্ত জন মহাশ্বেতা 
দেবী, ভাগ্যিল নাহিত্য আকাদামি 
পুরস্কারটা তিনি পেয়ে গেছেন ! 

এনা হয়দিপি'এম দিপি 
আই-এমু, বোঝাপড়ার ব্যাপারটা! 
গেল। বামফ্ৰণ্টে তো! অন্য পার্টিও 
আছে এবং তাদেরও ঘনিষ্ঠ লেখক 
থাকার কথা। ঘেমন মনে, পড়ছে 
বীরেন চট্টোপাধ্যাস, আর এস পি-র 
সঙ্গে তার নিষ্ঠা আছে বলেই 
জানি। গদি দ্খলগু ঘধন ভাগা- 
ভাগি হয়ে গড়ে উঠেছে তখন পুর- 
্কার-টুরস্কারের ব্যাপারে অন্ত পার্টি 
সংস্লি লেখকদের স্ষোগ দেরা হবে 
না কেন? বিশেষ করে কীরেনবাবু 
যে একালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি 


* কে অন্থীকার করবে? 


ফ্রন্ট সরকার বলবেন, গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়ায় এই পুরস্কার ব্যাপারিট! 
ঠিক করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক, শবদট! 
এদেশের সব রকম মঙতলববাজরা 
ব্যবহার করেন নিক্ষেদেয় স্বার্থবুদ্ধি 
হাসিল করবার জন্যে । বামস্রপ্ট 
সরকার গণতাস্বিক প্রক্রিয়া বলতে 
যদি মনে করেন বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ের 
অধ্যাপক বর্গ ‘প্রাথমিক’ গ্রন্থ মনো- 
নয়নের ব্যাপারটা করে দেবেন 
সেখানে প্রশ্ন জাগে এই ব্যাপারে 
গণতন্ত্র কী ভাবে মক্ষিত হল? 
কে না জানে বিশ্ববিস্তালয়ের এই লব 
অধ্যাপকের মতো প্রতিক্রিয়াশীল 
তথা বস্থিতশ্বাথের উপালক বেশি 
নেই। ‘গণতাস্িক চেতন!’ তাদের 
ধারে কাছে নেই। এবং ভায়া যে 
সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাঠ তে! 
দুরের কথা, সে লম্পর্কে খবর রাখেন 


অসম্পূণ নে ছিবস £ একটি দৃষ্টান্ত 
চিত্তরঞ্জন মজুমদার ও বিদ্যুৎ পাল 


প্রতিবারই মে দিবস আসে। 
এবারও এঙ্ে|। শ্রধিক-কষক তথা 
সর্বস্তরের মেহনতী মাহুষ প্রত্যেকেই 
আর একবার স্মরণ কয়লে| ১৮৮৬ 
সালের দেই রক্তোজ্জল ইতিহাস । 
রক্ত-পতাক!. আর মুট্টিবন্ধ হাতের 
মিছিলে ধ্বনিত হলে! নতুন নতুন 
শপথ । কিন্ত প্রাইতেট বা বেসরকারী 
বালকর্মার!. যে তিমিরে ছিলেন 
সেখানেই আছেন। . 

- যে আট দণ্ট| কাজের দাবীতে 
সার! বিশ্বে.মে দিবসের উজ্জল 
"উপস্থিতি প্রাইভেট বাসকমাঁর] আজও 
সেই আট ঘণ্টা কাজের আওতার 
বাইরে । দৈনন্দিন জীবনের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা। 
সত্বেও তারা একদিকে যেমন 
অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত, 
অন্যদিকে তেমনি পামাজিক দিক 
থেকেও লাঞ্ছিত ৷ | 

প্রাইভেট বাপকর্মরা দৈনিক, 
গড়ে টিফিনের তিরিশ মিনিট সহ 
১৪-১৬ ঘণ্টা শ্রম দ্বিতে বাধ্য থাকেন। 

এই ১৪-১৬ ঘন্টার মধ্যে তাইতার ও 
কণ্ডা্টরকে তাঁদের নিজ্ব, নির্দিষ্ট 
কাজ ছাড়া আরও যে. কত কাজ 
করতে হয়, যার. বিস্তৃত বিবরণের 
অবকাশ নেই এখানে 1 


তবু যে 





এমন দুর্নাম তাদের শক্রুযাও দেবেন: 
না! এই ব্যক্তির! নাকি প্রাথমিক 
উন্লেখযোগ বইগুলি বেছে দেবেন! 
একে যদি 'গণভামত্রিক পদ্ধতি’ বল! 
যায় তাহলে ‘প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি’ 
আর কাকে বল! যায়? এই সকল 
ভদ্রলোক ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরির 
ধান্দায় কোনোরকম প্রগতিশীল 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত নন। এমনকি 
যুখন যে সরকার আসেন তখনি 
তাদের আজ্ঞাবহ কর্মচারীতে পরিণত 
হতেও দেঠি করেন না। 'প্রগতি- 
শীল সরকারের সময় প্রগতিশীল, - 
প্রতিক্রিয়াশীল” সরকারের সময় 
প্রতিক্রিয়াশীল । অর্থাৎ এর! 
বইয়ের গুণাগুণ বিচার না-করে 
সরকারের ঝোৌকটা কোন দিকে 
সেদিকে নজর রাখেন । যেমন 
গোপাল হালদারের বেলায়। এরা 
দেখেছেন পিপি এম -সি পি আই 
পুনরায় ভাই-তাই হচ্ছে, সুতরাং 
গোপাল হালদারকে দশ হাজার 
টাকা পাইয়ে দিলে তাদের আখের 
নষ্ট হবেন! ৷. আমাদের বুদ্ধিজীবীর] 
এই ভাবেই বুদ্ধি করে বাচেন বলেই 
তাদের বুদ্ধিজীবী বল? হয়। 

পদ্ধতি যখন এ রকম তখন 
গোপাল হালদারের রবীন্দ্র পুরস্কার 


প্রাপ্তিতে আমর! তথান্ত বলে স্বস্তি 
জানাই। 


কয়েকটি কাজের উল্লেখ না করে 
উপায় নেই তাহলো, লাইন দিয়ে 
তেল সংগ্রহ কর, মাঝপথে চাকা 
পান্টানো, ছর্ঘটনার মোকাবিল। করা 
ইত্যার্দি। এছাড়া ছোটবড় বহু 
ঝামেলার ঝন্তি ঘাড়ে তুলে নিতে হয় 
তাদের । এক কথায় রাস্তায় ৰাস 


নামে মালিকের কিন্ধ সমস্ত দায়িস্থ 
থাকে বাসকমঁদের ! 


অথচ প্রতি ড্রাইভারের দৈনিক 
গড় আয় টিফিনের ৩-৪ টাকা দহ 


৪*-৫০ টাক! এবং তা প্রতি কনডাক- 


টরের ক্ষেত্রে টিফিনের ২-৩ টাক! 


সহ ২*-২৫ টাক! । উভয়ের দৈনিক 
গড় আমের চির্রটা কাগজে কলমে 
যৃতট! চমকপ্রদ, বাস্তবে ততটা নয়। 
কেনন! কমাঁদের কোনো নিয়োগপত্র 
দেওয়া হয় না। ফলেমালিকপক্ষ 
তাদের যেদিন খুশি ডাকতে পারে 
আবার যখন খুশি তাড়িয়েও দিতে 
পারে। লবই মালিকের মঞ্জির ওপর 
নির্ভর করে। ॥ এছাড়া বেশীর ভাগ 
কমার সপ্তাহে ৩-৪ দিনের বেশী 
কাজ করার মতো দাৰিক লক্ষমতা 
থাকে না। তায় ওপর ৩-৪ দিনের 
বেশী কাজ পাওয়াও ভো মুশকিল । 
কেননা অঙ্রস্র হাত কখনে। মালিকের 
দরজায়, কখনে। ব1 ইউনিয়ন অফিসে 
কড়া নাড়ছে । স্থতয়াং যার! কাজ 
পাচ্ছে তাদের মাসিক আয় কত 
দাড়াচ্ছে এবং কিতাবে সংদার 
চলছে, তা আঁয্ন হিসেব কষে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। তাদের ন! 
আছে চিকিৎসা-ভাত, ভিক্লারনেন 
এযালাউদ্প, ন! আছে গ্রতিভেন্ট 
ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসন ইত্যাদি । 
অর্থাৎ এক কথায় প্রাইভেট বাস- 
কর্মাদের অবস্থাটা ঠিক ঠিকে 
মজুরদের মতো । যতক্ষণ গতর 
আছে' ততক্ষণই মালিকের কাছে 
তাদের চাহিদা । তারপর সব শেষ । 

এই অর্থনৈতিক বঞ্চনার পাশা- 
পাশি তার! সামাজিক দিক থেকেও 
যে কতটা লাঞ্ছিত, তা আমরা সবাই 
জানি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বুঝি না 
এবং বোঝার মতে! মানলিকতাও 
হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রাইভেট 
ৰাসকৰ্ষীদের ‘তুমি, ‘তুই’ অণব1! 


‘এই’ লম্বোধনের ‘গণতাঞ্লিক অধিকার’ ' 


আজও আমরা অক্ষুন্ন রেখেছি। বাম 
আন্তে চললে আজগ আমর! ভদ্রস্থ 
পোশাকের আড়ালের আদিম অসতা 
চেহারাটা প্রকাশ করতে ত্ধি! করি 
না: ‘শালা শুয়োরের বাচ্চা !”--- 
কিন্তু কেন যে বাল আন্তে কিংবা 
জোরে চলে, তা তেবে দেখার 
অৰকাশ নেই আমাদ্বের। ওই আস্তে 
কিংবা জোরে চালানোর ওপরই 


দপণি ॥ শুক্রবার, ২৩শে মে ১৯৮০ 


নির্ভর করে গুদের কজি-রুটির প্রশ্ন | 
আপ্তে কিংবা জোরে গলা চালালে 
পরের বাঁ আগের বাসকে টেকা! 
দেওয়া সম্ভব নয়। আর টেকা দিতে 
না পারলে মালিকের কাছে কর্ম- 
দক্ষতার প্রমাণও দেওয়া! যায় না। 
এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনে) 
নিদিষ্ট জায়গার যাত্রী (যেমন, কোনে! 
পিনেমা-শে1 ভাঙার ভিড়) ধরার 
জন্তও আস্তে কিংবা জোরে 
চালানোর দয়ককার হয়। -কেননা 
যাজী ন! হলে বাপেক্স ‘সেল’ বা 
টিকিট বিক্রিও কমে যায়। আর 
লেল’ কমা মানে কেবলমাত্র 
কমরদের ‘কমিশন’ কমা নয়, সঙ্গে 
সঙ্গে মালিকের কাছে তাদের _ 
কর্ণদক্ষতাও কমে যাওয়া। যায় - 


'অনিবাধ পরিণতি--‘কাল থেকে তুই 


আয় বাসে উঠবি ন11+ 
কিন্ত দুঃখের ব্যাপার, এই 


অর্থনৈতিক তথ! সামাজিক রঞ্চনার 
শিকার হয়েও প্রাইভেট বাসকাঁদের 
মধ্যে কোনে? আন্দোলন নেই। 


ইউনিয়ন আছে, কিন্ত তার কর্মসূচী 


মাত্র বছরে একবারই দেখা যায়। 
তা হলো-_পৃজোর দময় বাসের 
মাথায় পতাক! উড়িয়ে বোনাসের 
আন্দোলন। এছাড়া সার! বছরে 
তেমন উল্লেখযোগ্য কোনে? আন্দো- রি 
জনই থাকে না। মাঝে মাঝে 
হয়তো দেখ] যায়, কোনে রুটে 
কোনে! দুর্ঘটনার দরুন কোনে! 
কমা নির্বোধ যাত্রীদের হাতে মার 
খেলে অথব] ছূর্ঘটনায়- মারা গেলে 
একু বেলা অথবা এক দিনের জন্য এ 
রুটে বাদ চলাচল বন্ধ থাকে। 
তাছাড়া ক্মীঁদের মানা ঝামেলা 
নিয়ে ইউনিয়ন এত ভরড়িয়ে পড়েন 
যে, আসলের দিকেই নজর দিতে 
পারে না যেমন, কাকে ববে 
কোন.বাসে ডিউটি দেওয়া হবে --এই 
ব্যাপারটা! সামাল দিতেই ইউনিক্সনের 
নাভিশ্বাস ওঠে । যেখানে ইউনিয়ন * 
শক্তিশালী সেখানে ইউনির্ননের 
কম নিয়োগের ক্ষমতা থাকে ঠিকই 
কিন্তু মালিকের শ্বাধটুনতাই থাকে 
পুরো মাত্রায় । মালিকের সন্জি হলে 
নিয়োজিত কমার নামে ইউনিয়নের 
কাছে মিথ্যে অভিযোগ এনে,তাকে 
তাড়িয়েও দিতে পারে। সেখানে 
ইউনিয়নের কিছুই করার থাকে না। 

এত দুৰ্বল সংগঠন যে কোনে! 
অধিকারই ছিনিয়ে নিতে পারে না, 
তা বলাই বাহুল্য । তবে এ ব্যাপারে 
প্রতিটি কর্মীরও ঘাত্রিত্ব অপরিসীম | 
কেনন! তায়াই তো লংগঠন গড়ে 
তোলেন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন 
করেন। স্বতয়াং তাদের সচেতন- 
তাই সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে সক্ষম 
এবং তারাই পারেন শক্তিশালী 


সংগঠন গড়ে তুলতে । 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দপণ || শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৮০ 


খেয়োখেরি 
১ম পৃষ্ঠার পর 4 
হয়।চন সিং বারের 'গুরুত বেশ 
র.সছ। তারপর রয়েছে অমৃন্নার 
[ং-এর । 
এতো গেল পাঁজাবের ব্যাপার । 
মধ্যপ্রদেশে বিভাচয়ণ শুরা দাদা 
শামাঁচরণ-বিনি কংগ্রেস (আস) 
ছেড়েছেন তাঁকে নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন 
পিসি শেঠীর বিরুদ্বে। এর ফলে 
গোষ্ঠী থেকে উপগোর্ঠীর রেষারেষি 
ছড়িয়ে পড়ছে। দেখানে মুখ্যমন্ত্রী 
পদের দাবীদার হিদেবে ' এগিয়ে 
-প্রয়েছেন অর্জুন পিং, পিববদ্ধু সোলাংকি 
ও মাধব রাও সিদ্ধিয়া। এই আসরে 
পাঞ্চাবের দ্বন্দে বুট! পিং-এর ‘সত 
তলে তলে কমল নাথও সক্রিয় হবার 
মতে রয়েছেন । রাজস্থানে ধার] 
খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন তাদের 
মধ্যে জগকাথ' পাহাড়িয়া, বেশ ভাল 
অবস্থায় থাকলেও স্ঘয়ের বিশেষ 
একজম হিসেবে জনার্ঘন সিং গিলটও 
পাছাড়িয়ার় পাশাপাশি ' আছেন। 
আর £উত্তরপ্রদেশে কখনও মবীনে 
প্রবীণে কখনও প্রবীণ প্রবীণে আবার 
নবীন নবীনে যা কাণ্ড বেঁধে গেছে 
তাতে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, ধার] 
তার কেউ কাউকে ছাড়ছেন না। 
ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতি- 
মন্ত্রী দি পি এন সিং অনেকট। 
সামনে এসেছেন। পাশেই আছেন 
ধর্মবীর, বীরবাহাছুর ও সপ্রয় পিং। 
তবে উত্তরপ্রদেশে এট] পরিষ্কার যে 
বহুগুণা, অিপাঠী প্রমুখ নামীঘের 


এম দিবস 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


পাশাপাশি, বিশেষ করে সর- 
ক্মরী বাসকমদের এবং তাদের 
সংগঠনেরও এব্যাপারে সাধ্যমতো 
এগিয়ে আসা নৈতিক কর্তব্য। 
কেননা তার] যে স্মোগ স্থবিধার 
অধিকারী, একই শ্রেণীর কার্জ করে 
প্রাইভেট বাঁপকর্মীরা সে স্কযোগ 
সুবিধার কথা তাবতেই পারেন না। 

ছুটুকরে] রুটির জন্তে যার) ১৪. 
১৬ ছণ্ট। অমান্যিক পরিশ্রম করেন, 
গ্রৃতিমুহূর্তে নিজেদের জীবনকে 
মাজি রাখেন, তার! কি আমাদের 
কাছে দাান্ত সহামুতভুতিও আশ! 
করতে পারেন, না? ছুনিয়ার 
মহনতী মানুষের মূল লক্ষ্য যখন 
ধক এবং অভিন্ন, তখন প্রতিটি 
মহনতী মাহুষের সংগ্রামে সর্বস্তয়ের 
কল মেহনতী মাহষের সক্রিয় 
মর্থনের অঙ্গীকারই তে! মে দিবসের 
€কৃত অঙ্গীকার । এবং সেখানেই 
সা রজ-ঝরানেো মে ধিবসের 
কত ।, 


প্রাধান্ত খর্ব করে সয় গান্ধীর সংগীর! 
নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতা চালিয়ে 


যাচ্ছেন । 


॥ 'মহারাষ্ে এ আর আন- 
তুলে দলের যুব সংগঠনের তেমন 
পছন্দসই না হলেও শ্রীমতী গান্ধীর 
বিশেষ আস্থাভাজন বলে রেষারেযির 


'জড়াইয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছেন। 


তবে প্রতিভা পাতিল, তারপর রাম- 
রাও আর্ক এবং বসস্তদার্দা পাতিলের 
সম্ভাবন] উড়িয়ে দেবার মত নয়। 
সেখানে অন্তান্ত রাজ্যের মত গোষ্ঠী 
দ্বন্বেকেউ মাতার নাম নিয়ে কেউ 
পুত্রের নাম নিয়ে আবার দুইনাম 
ভঞ্জন! করে একে অপরের বিরুদ্ধে 
ঝাপিয়ে পড়ছেন । বিহার বিবাদে 
ইতিমধ্যে-ওই নাম ম্মরণ করে সাঙ্গ 
পাদ নিয়ে পায়ের মাটি বেশ শক্ত 
করে ফেলেছেন ভীম্মনারায়ণ লিং । 
ওঁয় পর আদিবাসী মেতা কাতিক 
ওয়াও রয়েছেন । ক্তগন্গাথ মিশ্র 
কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও হাল 
ছাড়েন নি এবং জগন্নাথের তীব্র 
বিরোধী কেদার পাণ্ডেও চেষ্টা 
কল্পছেন। 

. গুঙ্গরাটে স্বয়া্র' বিভাগের রাষ্ 
মন্ত্রী যোগেন" ম্যাকওয়ানা সবার 
আগে- আছেন । তারপর আছেন 
মাধবানন পোলাংকি। .তামিল- 
নাড়তে ডি এম্‌ কে দলের করুণামিধি 
যেমন-মুখ্যমন্ত্রী হবার আশায় আছেন 
তেমনি মির দল ই-কংগ্রেসের কথাও 
ভাবছেন। কেননা ই-কংগ্রেসের 
তেক্কটর্মণ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেতেও 


- পারেন এরকম সম্ভারন! উড়িয়ে 


দেবার মত নয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
ভেংকটয়মণকে রাজ্য রাজনীতিতে 
নিয়ে যেতে দলের পক্ষ থেকে এমন 
চালও চাল] হতে. পারে যাতে ভি 
এম কে দল মাথায় চড়ে ন! বসতে 
পারে। এছাড়া গুড়িশাতে ফিরে 
আসতে পারেন দলকে গড়ে তোলার 
দিকে নজর দিতে ও মুখ্যমন্ত্রী হতে 
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী জানকীবল্পভ প্র. 
মায়েক | অবশ্ত তিনি মূখে যতই 
এ সম্ভাবন! উড়িয়ে দিন না কেন 
সয় এবং তার মার ইচ্ছাই এক্ষেত্রে 
বড় হয়ে উঠবেই । আর ঘণ্তই গোষ্ঠী 
উপগোষ্ঠী বিবাদ বিলঙ্কাদ যত কিছুই 
হোক না-কেন, তই যাতাপুত্রের 
মমোরঞনের জন রেষারেষি চলুক না 
কেন মা লক্ষ্য রাখছেন ছেলের ভবি- 
স্তুতের জন্ত কে কতখানি কার্যকরী । 
ছেলেও বাজিয়ে নিচ্ছেন তার প্রতি 
কে কেমন অনুগত থাকতে পারেন 
এবং কাকে দিয়ে পছন্দমত কাজ 
হাদিল করান ঘায়। এমন কি, এই 


বিবাদ বিদংবাদকে কাজে লাগানর ' 


ব্যাপারটিও তাঁরা তাদের কুট কৌশ- 
লের বাইরে রাখেন নি । 


০০ 8:১4 
অস্বস্তিকর রায় 
২য় পৃষ্ঠার পর ২ ১ - 
দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন_লমন্ত কিছু 
বিশ্লেষণ করার' বাল্ব কি অসস্ভব 
এ বিচার করবার অধিকার কোর্টের 
নেই। বিচার শুরু হবে কি হবে না 
এই দিদ্ধান্তে আসার:জন্ত অভিযোগ- 
কারীর সাক্ষ্য বিশ্বাস উৎ্পাদ্রনকরে 
কি করে না এ আলোচন। একে- 
বারেই অবান্তর । 

অথচ বিচারপতি বড়ুয়া এই আইন- 
বিরুদ্ধ কাজই করলেন তিনি বললেন 
যে, বিবৃত ঘটনা মাকি' অসস্তব, 
অর্থাৎ তিনি অতিথোগকানীর সাক্ষ্যকে 
অবিশ্বান করলেন। ঠিক এইটাই 


আইনাহ্যায়ী তিনি পারেন নী। 
বিচারপতি পীবডুক্সার এই রায় 


আইনের জগতে অস্থাস্থ্যকর আব- 
হাওয়ার হৃষ্ট করল । , কেন ন! এই 
রকম রায়ের পর আর কেউ কোনও 
দিন পুলিশ শত অত্যাচার করলেও 
পুলিশেল্ন বিরুদ্ধে.. মামল! করবার 
জন্য এগিয়ে আনবে না। এয দ্বারা 
গণতন্ত্রের উপর এক নিদারুণ আঘাত 
এলে । কেন ম! গণতন্ত্রের অন্যতম 
ভিত্তি হ’ল ‘যে, নির্যাতিত ও অত্যা- 
চারিত নীগরিক 'রাজ্যের সবচেয়ে 
শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে বিচারের 
কাঠগড়ায় ' দাড়: করাতে পান্নবে। 
কিন্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে 
কি বিচায়ের বাণী নীরবে নিভৃতে 
কাঁদবে না? 


আসাম আন্দোলন 
১ম পৃষ্ঠার পর - b 
ইন্দিরা গান্ধী এব্যাপায়ে খুবই 
উদ্বিপ্ন। তিনি এ ব্যাপারে 
একটা সমাধানে পৌছতে খুবই 
আগ্রহী । কিন্ত দলের- নেতাদের 
মধ্যে আসাম 'আন্দোলনের মোকা- 
বিলার পন্থ! নিয়ে চরম মতভেদ 
দেখা দ্িয়েছে। . 
সঞ্জয় গাঘ্ধী এবং তার সমর্থক 


তরুণ এবং কিছু প্রবীণ কংগ্রেস নেত! 


মনে করেম, আলামের আন্দোলন 
এখন যে পর্যায়ে তাতে এই আন্দো- 


জনকে ভেঙে, দ্রিতে হলে কঠোর 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । 
নতুবা এই, সমস্ত৷ সমাধান করতে 
ছলে আনামের বিচ্ছিন্তাকামী 
আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে 
নিতে হবে, ঘা! একেবারেই উচিত 
হবে না। 

কিছ প্রবীণ নেতারা মনে কর- 
ছেন যে, এই সমন্তার লমাধান 
মুখ্যতঃ রাতনৈতিকভাবেই করতে 
হবে । প্রবীণ নেতার! মনে করেন 
যে, প্রয়োজনে কিছু প্রশাসনিক 
সাহায্য নেওয়া ঘেতে পারে। কিন্তু 
পুরোপুরি প্রশাসনিক লাইনে অর্থাৎ 
পুলিশ মিলিটারী দিয়ে এই আদ্দো- 
লন দমিয়ে ঘিদে রাজনৈতিক দিক 


থেকে দলের ক্ষতি হবে। 


ইরাপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই 
নাড়া দিয়েছে। আমরা দেখেছি 
ঘে সেখানকার বৈপ্লবিক আদালভ 
কয়েক শত লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে । 
এই সব বিচারের পদ্ধতি ছিল সং- 
ক্ষিপ্ত ওক্রত। যেহেতু আমর]; এই 
ধরনের বিচারে অভ্যস্ত নই, আমা- 
দের অনেকেই বলতে শুরু করে- 
ছিঙ্গাম' ঘে বিচার যেমন ঠিক হচ্ছে 
মা। কেন না আমর? দীর্ঘ, প্রল স্থিত 
ও পুত্বান্থপুত্খ বিচার দেখতেই 
অভ্যন্ত। কিন্ত একটা কথা ন| বলে 
পারছি না। : ইয়াণেয় এই বিচার 
“পদ্ধতি জমগণ বেছে নিয়েছে; কারণ 
তারা অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে কি 
কয়ে বড় বড় অপরাধীদের তাদের 
পদ্দমর্ধাদা বা ক্ষমতার জন্য বিচার 
কক্ষে আনাই যায় নি, অথবা চুতে'- 
নাত] টেকনিক্যাল অজুহাতে তাদের 
আদালত খালাদ দ্রিয়েছিলেন'। 
বিস্মিত হবার কারণ নেই যে, জন- 
সাধারণ এই ধরনের বিচার ব্যবস্থায় 
উত্যক্ত হয়ে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিচার 
ব্যবস্থাকে শ্বাগত জানিয়েছেন। 'যে 


বিচার ব্যবস্থায় টেকনিক্যাল অজু- 
হাতের প্রাবল্য বেশী, যেখানে ক্ষুদ্র 
অঙ্গুহাতের চাপে সভা ও বিচার হটে 
ধেতে বাধ্য হয়, সেখানে অচিরেই 


| নয় 


জনগণ লাধারণ বিচার বাবস্থায় আস্বা 
হারিয়ে ফেলেন । . 

‘অপরাধের প্রমাণ’ ( Proof of 
Guil£) নামক গ্রন্থে ম্যানডিল 
উইলিয়ামস বলেছেন-_- 

*একজন অপরাধীকে খালাস দেবার 
কুন শুধুষাত্র একজন অপরাধী ছাড়া 
পেল এতেই সীমাবদ্ধ থাকেন!--*যদ্ি 
এই ধরনেয় অহেতুক খালাস বেশী 
'জংখ্যায় দেয়া হয়, তাহলে আইনের 
প্রতি অশ্রন্ধা জন্মে এবং জনসাধারণ 
অপরাধীর জন্ত আরও কঠোর শাস্তিয় 
দাবী করতে থাকে। এই ভাবে 
অপরাধীর খালাস ক্রমে ক্রমেই 
দেশে হিংস্র দ্বগুবিধি আনার পথ 
সুগম করে দেয়” 

হিংন প্রতিহিংসার পথও আগম 
করে দেয়। অরাজকতা-ঘদ্দি রুধতে 
হয়, আইন ও শৃঙ্খল] যদি "প্রতিষ্ঠিত 
করতে হয়, তাহ’দে অপরাধীর 
বিচার নিশ্চয়ই হওয়| উচিত। 
অপরাধী যেন খুটিনাটি কারণে 
খালাপ না পায়। 

. এই রায়ের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ 
সুপ্রীম কোর্টে আপীল কর! হুবে। 
আশ! করব সুপ্রীম কোর্ট তাদের 
রায়ে স্থায় বিচারের পথ প্রশস্ত করে 
দেবেন। | 





মিয়োক্ত কাজের জন্য ই দি এল / নি পি ভবলু ভি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অনুমোদিত ও তালিকাভূক্ত ঠিকাদার | সর- 
ৰরাহকারী / গ্স্ভতকাযর়কদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং 
নিদিষ্ট তারিখ লিখে লীল করা টেণ্ডার $ 


উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ 


রেফাঃ নং: পি ইউ আর'/ ক্িউ-বীম / ২৬*/ ৩১ তাং ২০-৪-৮০ , 
১* (দশ) লেট কোয়াভ বীমআযসেমন্সির ( ড্রয়িং / নমুন! অনুযায়ী ) জন্ত। 


আনুমানিক মূল্য ১১০*১*০* টাকা। 


লরবরাহের দিন থেকে এক বছরে 


গ্যারাটি দিতে হবে। কেশিয়ার / আযকাউপ্টদ অফিসারের কাছে প্রতি 
পেটের অন্ত নগদে ১* টাকা ( অপ্রত্যর্পনষোগ্য ) দিয়ে প্রতিটি কাজের দিনে 
প্রতিদ্দিন বেল! ১ট1 পর্যস্ত ষ্টোর | পার্চেজ অফিসারের অফিস, জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস € সি, এল, আও আর ), "জে কে রোপওয়েছ, পোঃ 


কাজোরাগ্রাম (বর্ধমান ) থেকে টেগার দলিল পাওয়া'যাবে। 


১০-৬৮০ 


বেল! ১১টী পর্যস্ত টেণ্ডায় গ্রহণ কর! হবে এবং একই দিনে বেল] ৩'৩* টায় 


খোল হবে। 


সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত পেরি এবং সম্পুর্ণ করার সময় অথবা: 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেপ্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / ফোলিয়ারী / 
দপ্তরের দির্দি্ট অফিম থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আমুমানিক 
খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিনে জম] ২দিতে 
হবে। টেগারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেপার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারি 

অন্তত ১৫ (পনেরে।) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেগারঘাতা অথব! 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ 
ফোন কারণ ন! দেখিয়ে যে: কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ 
অথবা প্রম্নোজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার 


লংরক্ষিত রাখছেন । 


১ 


Regd. No. ড/8/00-32 


বাস্থ ভটাচাহের 


স্বামী স্রীর দাম্পত্যজীবনের মানা 


লমস্তা, ভূল বোঝাবুঝি, মান অভি- 
মান, বিরহ যঙজগণ! বিচ্ছেদ কামন। 
মন দেওয়া নেওয়ার গরমিল, অন্ত 
নারী ব] পুরুষের প্রতি আলক্তি, 
ছলনা, প্রবঞ্চণা ইত্যাদি বিষয় 
চলচিচত্রকার বাস্থ. ভষ্টাচার্যকে 
নিশ্চয়ই টানে, মইলে তিনি এ সব 
বিষয় নিয়ে পর পর ছবি করবেন 
ফেন ? তার পূর্বের ছুটি ছবি 'অন্গুতব* 
ও “আবিফার? ও বর্তমান ছবি “গৃহ 
প্রবেশখউপরোক্ত -বিষয়গুলিই কিছু 
কিছু তির মেজাজে প্রকাশ করেছে 
এবং সে বিচারে ছবিগুলিকে ট্রিলজি 
বল] যেতেই পারে। দৈনন্দিন 
জীবনের বাস্তব সমন্ডা, অস্তিত্বের 
সংকট, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি বিযয়- 
বন্ধ তার ছবিতে প্রত্যাশা কয়া ধায় 
মা, বরং নরনারীর মনের দুল্ম অহ- 
ভুতি, ভান লাগা না লাগা হদয়াবেগ 
ও নংঘাত-_কিছুটা ভাব বিলাসী 
মন নিয়ে পর্যালোচনা করার কিছু 
উজ্জল পরিচয় তাঁর ছবিতে ফুটে 
ওঠে! লক্ষপীক,। তিনি এবাবৎ 
লবগুলিই হিন্দি ছবি পরিচালন! 
করেছেন! “গৃহ প্রবেশ'ও বাংল! 
নয়, এটি হিন্দি ছবি। 

পরিচালক বাস্থ ভট্টাচার্য স্বরচিত 
কাঁহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা 
করেছেন গুলজারের সহযোগিতায় । 
স্বামীন্ত্রী জীর্ণ ভাড়া বাড়ি বদল করে 
নিজেদের এক নতুন বাড়ি করার 
শ্বপ্রমোরে ' কাটিয়ে দিল মূল্যবান 
দশটি বছর ৷ ইতিমধ্যে তাদের 
একটি পুত্র সম্ভান হয়েছে । দংসারের 
খরচ . কসিয়ে মাসে মাসে টাকা 
জমিয়ে ৫* হাজার টাক! যখন জমল; 
তথন তারা! দেখল এই দশ বছরে 
টাকার] অবমূল্যায়নে এ অঙ্কের 
টাক্ষায় নতুন বাড়ি করা বা কেন! 





গ্রহ প্রবেশ’ 


অনভ্ভব। তখন শ্বামীর মনে এল 
অবলা । অফিসেরই এক তরুণীর 
দংস্পর্শে এসে বুঝল এই ক'বছর কি 
নিদারুপভাবেই ন! খরচ হয়ে গেছে 
তায় জীবন থেকে । সে তারুত্রীকে 
ত্যাগ করে তরুণীকে নিয়ে নতুম 
করে ঘর বাঁধতে চাইল । স্ত্রী সব 
কিছু জেনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে 
সেই তরুণীকেই নিজের ঘরে আমন্ত্রণ 
জামাল । স্বামী ঘখন প্রেমিকাকে 
নিয়ে নিজের ঘরে এল, তখন দেখল 
লেই পুরোন বাড়ি সুসংস্কৃত ও স্ত্রী 
রীতি মত স্ুসক্ষিতা। তৰী শ্বামীয় 
প্রেমিকাকে অভ্যর্থন! জানিয়ে স্পষ্ট 
জানাল, মেয়েটি ভাল, স্বামী দি 
চায় তাকেই বিয়ে করুক। পুরুষের 
অহংকারে লাগল আধাত-_ শ্রী মনে 
কোন হিংনা নেই-_তবে কি**। 
স্বামী দোলাচল মন নিয়ে বাড়ি 


পৌছে দিতে গেল প্রেমিকাকে । 


হঠাৎ রাস্তা দিয়ে বাজন! বাজিয়ে 
বিবাহের শোভাযাত্রা শুরু হল, তরুণী 


রাস্তার ওপারে পৌছল, স্বামী কিন্ত 


এপায়েই থেকে গেল, মাঝখানে 


শোভাযাআর ব্যবধান। ছুজনেই: 


হাত নেড়ে বিদায় নিল। স্বামী 
ফিরে এল নিজেরই ঘরে, দ্রীর কাছে। 

এই কাহিনী নিয়েই একটি সুন্দর 
বুদ্ধিদীপ্ত ছবি হতে পারত! কিন্ত 
কিছু অপ্রানংগিক দৃশ্য, মদনশীলতা 
আরোপের কিছু ঝোঁক ও ক্যামেরার 
গিমিক্‌ প্রসংগটিকে আবেদন ধর্রিতায় 
পরিশ্ফুট করে তুলতে অন্তরায় হুটি 
করেছে। ছবির শুরুতেই আবহ- 
সংগীতের মৃছ্ছনা তুলে জোড়ায় 
জোড়ায় স্বাসী স্রীয় ঘনিষ্ঠ আলিংগন 
ও অস্তরঙগ দৃশ্য কাহিনীর সংগে 
মোটেই' ভারসাম্য রক্ষা করেনি। 
অফিসে তরুণীর লংগে স্বামীর প্রথম 
পর্বের আচরণ এতটা অস্বাভাবিক 





পা 
(কান্ট ও হেগেল ) 


পাম্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস / জ্ীৰমোরঞজন বসু / ১২০ 


২। তাপগ্গতিতত্ব / প্রনশোককুমার ঘোষ / ২৪" 
৬, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাত]-১৩ 





‘Phone : 24-4232" 
হবে কেন? প্রেমিফা ও স্বামীর 
মধ্যে ব্যবধাম হাটি করে যে বিবাহের 
মিছিল চলেছে, ছবিটিতো সেখানেই 
শেষ হলে জুসংগত ও তাৎপর্যপূর্ণ 
হতে পারত । এই পর্যায়ের দৃশ্য- 
গুলি সত্যই চমৎকার । আরও কিছু 
দৃশ্য বিচ্ছিন্নভাবেই বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে। সংগীত পরিচালনায় 
কান রায় এ ছবিতেও বিশিষ্ট। 
ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজও 
মিপুণ। লবীবকুমার, শরিল। ও 
সারিকার অভিনয় ক্ষমতা ছবিটির 


বড় দন্পদ্। . 
ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুব্ধ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


কৌদল অবিলম্বে মিটিয়ে নিতে বনগে- 
ছেন। এগ জানা গেছে শ্রীমতী 


গান্ধী রাজ্যের দুই ইন্দিরা ফংগ্রেণী 


মেতা বরকত সাহেৰ এবং গ্রণব- 
বাবুকে কংগ্রেণীদের বাগড়া মিটিয়ে 
ফেলার জন্ত উদ্যোগ নিতে বলেছেন । 

শ্রমতী গান্ধী রাজা কংগ্রেসীদের 
আচরণে এতই কু যে, প্রদেশ কং- 
প্রেস কমিটি "পর্যন্ত গঠন করতে 
আগ্রহী নম। এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে বে, প্রাক্ম ছুই মাস, যাবত 
পশ্চিমবলে ইন্দিরা কংগ্রেলের কোন 
রাজ্য কমিটি নেই। এক্মাঅ সতা- 
পতি শ্রীঅজিত পাজা একাই দলের 
কাজকর্ম বেখাশোনা কয়ছেন। 
দলীয় কৌদলের তয়ে অজিতবাবু 
এখনও দূলের সঙ্গর দফতর পর্যস্ত 
করতে ভরস! পাচ্ছেন না। 

যদ্বিও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি 


গঠন করার ব্যাপারে রাজ্যের নেতার! 


ক্রমাগত দ্বিযীতে ল্তয় গান্ধীর কাছে 
দরবার করছেন। কেউ কেউ আবার 
শিল্পপতি কমন নাথকেও ধরে স্বাতে 
রাজ্য কমিটিতে ঢুকতে পারেন তার 
জন্ত চেষ্টা করছেম। 

কিন্ত এ ব্যাপারে কি ইন্দিরা 
গান্ধী, কি সপ্তল্প গান্ধী কারও কোন 
উৎপাহ আছে বলে মনে হয় না। 
গা এখন নয়টি রাজ্যে নির্বাচন 
নিয়ে ব্যস্ত । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
সংগঠন নিয়ে ভাববার কোন অবসর 
নেই। এ আই সি সি-র ঘনিষ্ট মহ- 
জের খবরে জানা গেছে জুন মালের 


মাঝামাঝি নাগাদ প্রদেশ কমিটি 


ঘোষণা করা! হতে পাঁরে। 
সম্পাদক- হীরেন বসু 


Price 60 Paise 


গাটোয়ানীর পাটোয়ারী বুদ্ধি 


গান্ধী ভক্ত মোরারজী ভাই” 
দেশাই এর জামলে গান্ধীবাদী প্রভু- 
দাস পাটোয়ারী তামিলনাডুত রাজ্য- 
পাল হবার পর যেরকম ছিলেন এখন 
আর সে রকমটি নেই। আদর্শ ও 
কর্তব্যের জন্ত দিল্লীর নতুন জমানায় 
কাছে অসঙ্গততাবে মাথা নোয়ানর 
চেয়ে পদত্যাগ করে মান বাঁচানই 
শ্রের বলে তৈরী হচ্ছিলেন। কিন্ত 
এখন ওদব নিয়ে মাথ! না ঘামানর 
চেয়ে যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থামত 
চলাই ঠিক করেছেন। ইতিমধ্যে 
ডি এম কে দলের নেতা করুধানিধির 
করুণা লাভের জন্য কিছু উদ্যোগ 


নিয়েছেন । করুণানিধির মধ্যে তিমি 


দেখছেন . নতুন গান্ধীকে । তাই 
করুণাকে খুশি করতে, দিল্লীর গান্ধী- 


দের অনুগত খাকতে বিধানসত্ভা 


নির্বাচনের আগেই তিরিশজনের মত 
আই এ এস এবং আই পি এস অফি- 
দারের বদলীর আদেশ 
অছযোদন করেছেন। আর এই 
বদলীর আদেশ যধন কেজের হয়া 
দরের রাই্ষষী ষোগেন্জ ম্যাকওয়ানা 
দিয়েছেন খন তিনি বুঝে গিয়েছেন 
রাজ্যপাল পদে থাকতে গেলে ওই 
আদেশ অনুমোদন করতেই হবে। 


সেজস্ পদ বাচাতে তিমি ম! করেম- 


শি, এমন কি ব্যাপারটা ঝুলিয়েও 


রাখেন নি। তার পাটোয়ারী বুদ্ধি- 


তো কম নয়! প্রুদাস হয়ে তিনি 


"উচু পদে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে 


অতি সত্য 


এ আর তেমন কি করেছেন! তিনি সর 
নতুন গান্ধীদের দেবায় লেগে. 
থাকবেন বলে এখমও অনেক 
কিছু করতে রাভী। কারণ তিনি 
গান্ধীবাদী তো বটেই বান্তববাদীও। 
এজন্য প্রভুদাস শ্রীমতী গান্ধী জমান! 
ফেয়ার পর তার এবং দপ্রশ্ন গান্ধীর 
- ঘনিষ্ঠ হবার খুব চেষ্টা করছেন। এবং 
এও জানা গেছে যে, ভ্ীমতী 
ইন্দিয়াকে তার একাস্ত অনুগত ভৃত্য 
হিসেবে থাকার কথা পাটোয়ারীজী 
পত্র মারফৎ জানিয়েও দিয়েছেন। 
অথচ সাতাত্বরের এপ্রিলে রাজ্যপাল 
হবার পর তড়িঘড়ি করে্রমতী গান্ধী 
ও তার পিতার প্রতিকৃতি তার লীমান। 
থেকে সরিয়ে দেবার আদেশ ভিনিই 
দিয়েছিলেন. 
আজ সেসব দিনের ঘটনা তার 
কাছে খপু হয়ে গেছে । বরং তার 
কাছের মাহষের। তীর বিরুদ্ধে নানা 
কথা রুটাচ্ছেন বলে বৃদ্ধ বয়লে তাঁর 
অতিমানও খুব বেড়ে গেছে । কিন্তু 
প্রতৃূদাদজীর হুহদেরা চান, যা হবার 
তা হয়ে গেছে এবার তিনি মানে 
মানে সরে আহুম। নয়ত রঙে 
দাড়ান যা কিছু অসদত তাক্ছ 
বিরুদ্ধে। অবস্ত এ বিষয়ে তি 
যেমন আশ্বাস অস্তরজদের দিচ্ছেন 
তেমনি গান্ধী ভ্নার দিকে চলে 
আছেন। মতুন জমান হাদের 
তারাও তো পা | 





পুলিশ অফিসার 
১য পৃষ্ঠার শর 


বিশেষ বিশেষ রিপোর্টারকে টেলি- 
ফোনে ডেকে ওইসব সংবাদ দিচ্ছে। 


এট] ওদের কাজ নয় একথা বলব - 


মা। 


এটা বলব ঘে, ওরা একপেশে 
এবং বামক্রষ্ট বিরোধী রাজনীতি 
করছে। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নেই 


এটাই ওরা প্রমাণ করতে চাইছে। 
একজন লাংবাঁদিক বলতে চান থে, 
এই যড়মন্ত্কারী পুলিশ কর্মীরা একটু 
বেশী বাড়াবাড়ি করছে এবং এতে 
বড্ড বেশী উৎদাহ দ্বেখাচ্ছে। অথচ, 


রাজ্যে বংগ্রেল শাললের লময়ে কিন্ত 


ওদের এই ধরনের উৎসাহ ছিল ন!। 

উল্লেখষোগ্য, খবর চেপে যাক 
এট! কোন লাংবাদিক চাইবে না। 
মুধ্যমন্তরী জ্যোতি বস্তুও রাজ্য প্রশা- 


" লনের দায়িত্ব গ্রহণ-করে কয়েকবা' 


প্রকান্তেই বলেছেম, ঘটনা ঘট 
মিশ্চয়ই তা সংবাদপত্রের পাতা 
প্রকাশ হওয়া উচিত। তাই বলে 
ঘটনাকে, বিকৃত কর] উচিত নয় 
এখন দেখছি কিছু লাংবাদিকও এস 
যড়যুক্তকারী পুলিশের সঙ্গে যোগ 
যোগ রেখে তুচ্ছ ঘটনাকেও বির" 
করে ফলাও করে সংবাদপত্রে 
পাতায় প্রকাশ করছে । এতে বোঝ 
যাচ্ছে যে, এপব পুলিশের সঙ্গে এ 
শ্রেণীর সাংবাদিকও বামফ্রন্ট বিরোধ 
ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করছে। 

বামফ্রন্ট সয়কার সব দিক থে 
করি মুক্ত একথা আমর বলছি না 
এ সরকারের অনেক কটি আছে 
তথাপি বলব, এ সরকার লাধার 
মাছষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছে। 





দম্পাষক কৰ্তৃক দীপালী প্র, ১০/১, চাই রর রোড, কলিকাতা-৬ থেকে দিত এবং ক কারান ৯৯ হট লেন, কলিকাতা ১৯ থেকে প্রকাশিত। 





ভ্য়বিংশ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ৩০শৈ মে, ৮০ ॥ ৬* পয়লা 


দূনের কার্যকল্াগে 
হঁণ্দিরার কিছু ঘনিষ্ঠ 
সহযোগী বেশ মুর 


নয়টি রাজ্য বিধানসভায় নির্বা- 
চনের মুখেই একদা ইন্দির! গান্ধীর 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পর্নিচিত কিছু 
না 
মেতা দলের কাজকর্ম সম্পর্কে বিরূপ 
মন্তব্য শুরু করেছেন। শুধু তাই 
নয় নির্বাচনের ব্যাপারেও কোন 
লক্তিয় ভূমিকা নিচ্ছেন না। 

এদের মধ্যে সবচেয়ে পুয়োভাগে 
আছেন বেন্দীয় মন্ত্রী এবং মধ্য- 
প্রদেশের প্রাক্তন মৃথ্যমন্ত্রী প্রকাশ চন্দ 
শেঠী। শেঠী মধ্যপ্রদেশে. দলীয় 
প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে সঞ্জয় 
Jান্ধীর কাঁজকর্মকে নিম্বা করতে 
শুরু করেছেন। 

শেঠী স্থমোগ পেলেই বলছেন, 
কিভাবে তাঁকে এবং বিগ্যাচরণ 
উর্লাকে হেয় করে সঞ্জয় গান্ধী জনৈক 
শিল্পপতি এম-পি-র পরামর্শে প্রার্থী 
মনোনয়ন করেছেন । এই শিল্পপতি 
এম-পির নাম কমল নাথ । শেঠী প্রায় 
প্রকাশ্যেই বলেছেন কমল নাথের 
পরামর্শেই সপ্চয় এবং ইন্দিরাজী 
মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি নতুন দিকে 

মোড় ঘোড়াতে চাইছেন । 


দলের হাইকম্যাখের এই লব 
কাজকর্মে শেঠী এবং শুক! রীতিমত 
অদস্তট হয়ে নির্বাচনের ব্যাপারে 
নিক্ষি্ হয়ে বসে আছেন। শেঠী 
তার ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন মধ্য- 
প্রদেশে কংগ্রেসে (ই)-র নির্বাচনী 
সম্ভাবনা দলের হাইকম্যাণ্ডের কাজ- 
কর্মে অনেকটাই ক্ষুণ হয়েছে। শেঠী 
এবং শুরুর লমর্থকর। রাজকুমার 
মাধবও সিদ্ধিক্না এবং কমল মাথের 
মনোনীত প্রার্থীদের হয়ে কোল 


কাজ করতে রাজী হচ্ছেন ন]। 


উত্তর প্রদেশেও একই অবস্থা । 
সেখানে কমলাপতি ভ্িপাঠী, মহসীন] 


. কিদেয়াই, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী 


প্রমুখ ইন্দিরাজীর ঘনিষ্ঠ সহকমীঁর' 
নির্বাচনের কাজকর্মের লজে দিজেদের 
জড়িয়ে রাখতে রাজী হচ্ছেন না। 
এই সব নেতারাও ইন্দিরাজী এবং 
সপ্য়ের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ঘমিষ্ঠ 
মহলে সমালোচনা শুরু করেছেন । 

এই লব নেতারা আয়ও মর্মাহত 
হয়েছেন উত্তর প্রদেশে লগ্রয় অনু- 
গাষী কিছু যুব নেতার আচয়ণে। 
লঞ্চর় অহগামী যুব মেতারা উত্তর 
প্রদেশে প্রায় “জমিদারী? প্রতিষ্ঠা 
করে ফেলেছেন এবং প্রবীণ নেতাদের 
নানাভাবে অসম্মান করছেন বার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও প্রবীণ 
নেতার] কোন প্রতিকার পাম নি। 

এই সব কারণে উত্তর প্রদেশের 
প্রবীণ নেতার ইন্দির! গান্ধী এবং 
তার দলের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে 
শেষাংশ-১০ম পৃষ্ঠায় 





গশ্চিয়ের গা শিল্প 


মা 


আমেরিকার বহু শহরে ব্যব- 
সায়ীর! এখন দোকানের সামনে 
বোর্ডে ঝুলিয়ে রেখেছেন ‘গাড়ি প্রতি 
পাঁচশো ভলার রিবেট”।. ইতালীর 
ফিয়াট কোম্পানী গত কদিমে 
আটাত্বর হাজার শ্রমিককে লে-অফ 
করেছে। মাকিনী ফোর্ড যোটর 
কোম্পানীর কর্মকর্তারা গত ৭ই মেয় 
নভায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 
ছাটাই করেছেন। জেনায়েল 
মোটরস্‌ এ সপ্তাছে আরে] দশহাঙ্গার 





মৃত্যুষ্ট 


শ্রমিককে লে-অফ করছে, ক্রাইদলার 
চলতি আঁধিক বছরের প্রথম তিন 
মাসেই সাড়ে ভিনশে। কোটি টাক 
ক্ষতি স্বীকার করেছে। 

খোদ আমেরিকায় এখন মোটর 
গাড়ি ও ট্রাকের আভ্যন্তরীণ চাহি 
দ্রুত কমছে। জেনারেল মোট্রসে 


. বর্তমান হন্দায় ছাটাইয়ের সংখ্যা 


দা্ডিয়েছে পৌনে তিন লক্ষ, অর্থাৎ 
এ শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের এক- 
শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায় 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে যাচ্ছে 


নয়টি রাজ্য বিধানমভা নির্বাচ- 
নের পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিভায় এক 
বিরাট রদবদল কর! হবে বলে বিশ্বস্ত 
তরে জানা গেছে । এই রদব্লের 
শিকার হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কট- 


রসর্পকে সম্ভবত কেন্দ্রীয় মন্ভ্রিদভ! 
থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। দূর্পণের 


লংবাদ সুজ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সঞ্জিসভা 
থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে একমাত্র 
ভেঙ্কটরমপকেই । এই  আদম্ন 
বিদায়কে অপনারণ বলাই হত 
যুক্তিযুক্ত হবে। 

কেন এই বিদ্বায়? যতদূর জান! 
গেছে, সংবিধান বছিতূর্তি ক্ষমতার 


কমলাপতি পদত্যাগ করেছেন 


বেন্দীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি $ 


দ্লিপাঠা পদত্যাগ করেছেন বলে 
বিশ্বস্ত সুতে জানা গেছে। পদত্যাগ 


.ক্ষরলেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 


অবশ্য ত্রিপাঠীগীকে কাজ চালিয়ে 
যেতে বলেছেন । প্রধানমন্ত্রীর নিকট 
প্রেরিত পদ্ত্যাগপজে ড্রিপাগীদ্ী 
স্বাস্থোর কারণে পদত্যাগ করতে 
চেয়েছেন। 

আদলে কিন্ত পদত্যাগের নেপথ্য 


কারণ লঞ্গন্ন গান্ধী । কেন্দ্রীয় রেল- 
মন্ত্রী.সপ্তয় গান্ধীর কাঞ্জকর্মে বিশেষ 
বিরজ বোধ করছেন । লঙ্জয় গান্ধীর 
ছুই সুহৃদ জগদীশ টাইটলার এবং 


কমল নাথ নানারকষ বায়ন! নিয়ে - 


রেলষনত্রীকে বিরক্ত করছেম। 


জিপাঠীর্গী তাদের আবদার মেনে 


নিতে না পারাতে লয় গান্ধী ভার 
ওপর বেশ ক্ু্ধ। এছাড়া উত্তর 
প্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে মোট 


৪৫*টি আপনের মধ্যে মাত্র ২৫টি 
আপন ত্রিপাঠীঙ্জীর অন্গামীদের 
ভাগ্যে জোটার শ্বভাবতই রেলমন্ত্রী 
আরও ক্ষু্ধ। ' 


কেন্দ্রীক মন্ত্রিঙার বেশ কয়েকজন 


প্রবীণ মন্ত্রী সর্ষের এই মতব্বদ্ীীকে 
যেনে নিতে পারছেন না। দিম 
কয়েক পূর্বে এ বিষয়ে তারা একটি 


গোপন বৈঠকও করেছেন এবং স্থির - 
হয়েছে যে, নয় রাজ্যের নির্বাচন 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


অধিকারী প্রধানমন্ত্রীতময় সয় 
গান্ধীর ইচ্ছাচ্‌দায়েই নাকি কেন্সীয় 
অর্থমন্ত্রীকে বিদায় নিতে হচ্ছে। সং- 
-বাদে প্রকাশ কিছুদিন যাবৎ “যুহরাজ" 
সঞ্জয়ের ল্জে বেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বনি- 
বন! হচ্ছিল না। তবে ভেঙ্কটরমণ 
কবে বিদ্বায় নিচ্ছেন সেটাই একট! 
বিরাট প্রশ্ন । কেন্দীন্র বাজেট পেশের 
আগে না পরে? ইতিমধ্যেই অবস্ত 
পরিকল্পনা, কমিশনের চেয়ারম্যান 
হিসাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমস্ত্রীয় 
নাম প্রস্তাব কর! হয়েছে । 

জান! গেছে যে, বর্তমান বাণিজ্য 


মহী প্রণব মুখার্জাকে দেওয়া হবে অর্থ 


দরের ভার । বাণিঙ্গ্য দধয়ের ভার 
পাবেন শম্তবত লগ সুহৃদ কমল লাথ। 
. শিল্প দগ্তরের ভার কে পাবেন, প্রণব 
মুখাজ না কমল নাথ তা নিয়েও 
জোর জল্পনা চলছে । তবে মনে হয় 


ঘে, অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে শির মন্ত্রকের 
দাপ্দিখটাও পাচ্ছেন প্রণব মৃখাজী। 
এসব ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ছেন 
জরুরী অবস্থার অস্কতম প্রধান নায়ক 
সেই সৃপ্তয় গান্ধী । প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধী যেস্দ্রী় অর্থমন্ত্রক থেকে তেঙ্কট- 
রমণকে সরাতে রাজী ছিলেন না। 
কিন্ত সগ্ঘয়ের বাঁর়নার কাছে তার 
কোন ওর আপত্তিই নাকি ধোপে 
টেকেনি। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের 


খবর অহ্থদায়ী শ্রীমতী গান্ধী সপ্ুয়কে 
“ঘটাতে সাঁহম পাচ্ছেন না। 


পাছে 
সে মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে । 
সাতাপুত্র নাকি এখন আর একত্রে 
বাদ করেন না। লধ্রয় এখন আলাদ। 
থাকেন। 

কেন্দ্রীয় মঙ্জিদভার বহু গুরুত্বপূর্ণ 
দপ্তর এখনও অবন্টিত রয়েছে । এই 
লব দরের দায়িত্ব এখন প্রধানমন্ত্রীর | 
প্রধানমন্ত্রী কাজের চাপে এই সব 
দপ্তর সামলাতে হিমসিম ধাচ্ছেন 
এবং তাকে নির্ভন্ন করতে হচ্ছে 
আমলাদের ওপরে। সঞ্চয়ের ইচ্ছে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়... 


bed 


॥ ছুই ॥ 


পার্টির ২. 
বে © 


+ 


উচ্ছিরা গান্ধীর চ্যালেঞ্জ 


গত মাসখানেক ধরে নটি রাজ্যের 


বিধনিসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে থে 


‘রাজনৈতিক উত্তেজনার গোটা ভারত 
প্রকম্পিত হরে আমছিল বুধবার তার 
কিছুটা প্রশমন হয়েছে প্রথম কিন্তির 
তোটাভুটিতে। শনিবার অবশিষ্ট 
কেন্্রগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, 
কিন্ত সেই দজে রাজনৈতিক মহলে 
নতুন করে উত্তেজনাও দঞ্চায়িত 
হবে। প্রথমবারের উত্তেঙগন। নির্বা- 
চনী লড়াইকে কেন্দ করে, দ্বিতীয় 
উদ্বেজনা তার ফলাফলপকে দিরে। 
আগামী চার-পাচ তারিখের অধ্যেই 
রাজ্য নটির নতুন বিধানদত1 গঠিত 
হয়ে যাবে বলে মুখ্য নির্বাচনী কমি- 
শনার এস এল শাকের 
জানিয়েছেল। 

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মাহয এই 
নির্বাচনী, তরঙ্গে আন্দোলিত না 
হলেও নটি রাজ্যের নির্বাচনের অর্থই 
প্রায় মিনি সাধারণ নির্বাচন । কারণ 
নটি বিধানসভার ৩৭টি আসনের অন্ত 
যোল হাজার প্রার্থী দাবীদার দাড়িয়ে 
ছেন। তাদের মধ্যে সমস্ত বড় 
রাজনৈতিক দেয় প্রতিনিধি তে] 
রয়েছেনই তার ওপর নির্দল প্রার্থী 
রয়েছেন ঘর্দিও ১৯৭৭ সালের নির্বা- 
চনের তুলনায় নির্দদদের সংখ্যা এবার 
কম। এই নির্বাচনের খাতে ৩৯ 
কোটি টাক! ব্যয় হবে বলে শাকদের 
সাহেব জানিয়েছেন । 
.. এবারকার নির্বাচনের একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আইন,ও শৃঙ্খলার 
পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি । সবকটি 
রাজ্যে চলছে রাষ্ট্রণতির বকলমে 
বেন্দীয় শাসন অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খল! 
রক্ষার জুন্ত দায়ী ইন্দিরা] সরকারই 
কিন্ত গত রবিবার পর্যস্ত লবকটি 
রাজ্য মিলিয়ে নির্বাচমী হাঙ্গাম 
হয়েছে আড়াইশোটি যার মধ্যে 
কেবল তামিলনাডুতেই ছুশোটি। 
এই হাঙ্গামাগুলিতে নজন লোক 
মারা গিয়েছে যাদের মধ্যে আবার 
ছ জনই নির্বাচন প্রার্থী। তাছাড়া 
বিভিন্ন ধরনের আঘাত পেয়ে আহত 
হয়েছে ৬৩ জন। 


গত জানুয়ারীর লোকসভা 


নির্বাচনে জ্বীতী গান্ধী বিপুল সংখ্য! - 


গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন 
করলে বিরোধী দলগুণল পরবর্তাঁ 
নির্বাচনে আবার একজোট হয়ে তার 
বিরোধিতা করার অঙ্গীকার নিয়ে- 
ছিলেন ।. কিন্ত কার্ধক্ষেত&রে দেখ! 
গেল মুখের লে অঙ্গীকার হাওয়ার 
ভেলে শৃন্তে মিলিয়ে গির্েছে। 


ত 


বিয়োধী দূলগুলির এই বহুদ্বলে 
বিভক্ত হয়ে হাওয়ার পুরে। সুযোগ 
শ্রীমতী গান্ধী মিয়েছেন। সেইজন্ঞই 
তিনি ভূুবনেশ্বরে এক সভায় দাড়িয়ে 
বলতে পেরেছেন যে কেন্দ্রে ও রাজ্য- 
গুলিতে একই ধরনের সরকার থাকা 
গ্রয়োজন। এর অর্থ সহজ । সংবিধানে 
ভারতের ষে ফেডারেল বা যুক্তয়াষ্ট্রীন 
সয়কার ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
শ্রীমতী গান্ধী কেন্গে ও রাজ্যে একই 
দলের লরকার গঠন করে দে নির্দেশ 
উলটে দিয়ে. এককেন্দ্রিক শাসনই 
কায়েম করতে চান। যার আগের 
নাম ভিকটেটএশিপ, অর্থাৎ দ্বৈরতস্ত্র। 


এবং গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী প্রথার 


বদলে প্রেসিডেণ্ট প্রধান দরকার । 
এই নির্বাচনে এটাই ইন্দিরার 
চ্যালেঞ্জ | 


'বহুগুণার মোহভঙ্গ 
হেমবতীমন্দন বহুগ্তণা কংগ্রেম- 
ইর প্রাথমিক সরস্পদ সহ লোক- 
লভারও । সদ ্তপদ্ ত্যাগ করার পর 
তার অঙগগামীরাও নেতার পদাঙ্ক 
অস্থদরণ করছেন। ইতিমধ্যে সাত 
জন সংসদ সদস্য এবং উত্তর প্রদেশ 
আইন পরিষদের নজন সদস্ত ও ভেঙে 
দেওয়া বিধান সভার সাতাশ জন 


সন্ত কংগ্রেস (ই) ছেড়েছেন। 
এদের মধ্যে বেশ কয়েক জম প্রাক্তন 
মন্ত্রীও .রয়েছেন। কংগ্রেস ত্যাগের 
কারণ হিসাবে শ্রীবহুগ্ুপ। একটি 
চিঠিতে ইন্দিরা গাণ্ধী ও সপ্রক্স গান্ধীর 
বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ 
করেছেন। জীমতী গান্ধী অবিশ্তি 
তার জবাবে বহুগুণার অভিযোগ 


খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন কিস্ত ভাতে 
জনমনে বিশ্বাল উত্পাদন কর! 
যায় নি। 


ইতিমধ্যে দিল্লীর জামা মলজিদের 


১ শাহী ইমামও কংগ্রেস-ইর পক্ষ থেকে 
তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে-. 


ছেন। উল্লেখ কর! বেতে পারে 
বহুগ্ুণা ও শাহী ইনাম তুজনেই গত 


লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌ মুহূর্তে 
বিরোধী শিবির ছেড়ে কংগ্রেপ 


শিবিরে যোগদান করেছিলেন। এই 
ছুঙ্জন জনপ্রিস্ মেতাই ' বিধানসভা! 
নির্বাচনী অভিযানে কংগ্রেস ইর 
বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন । তিনি 
প্রকাশ্যেই বলছেন বে ইন্দিরা গাদ্ধী 
সম্পর্কে তার মোহতঙ্গ বটেছে। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের সুশীল ধাড়া 
অনেক টালবাহানা করার পর লদলে 
কংগ্রেমই ইতে যোগ দিয়েছেন। 
প্রায় এক যুগ ধরে স্থশীলবাবু 
কংগ্রেন (ই) সঙ্গে নিজেদের খাপ 
খাওয়াতে পারেন কিনা সেটাই হবে 
দেখবার বিষয় । 


এগার? 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৩০শে মে ১৯৮০ 


আফগানিস্তান-সোডিয়েত প্রসন্ন 


Policy of peace Versus Doctrines of war. 
Publishers : Peoples Publishing House, New Delhi. 


Price. Re. 1109 


আলোচ্য পুস্তিকাটি একটি 
সংকলন, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে 
ব্রেজনেতের সঙ্গে প্রাভদার একটি 
দাক্ষাৎকার, সাকিন প্রেনিডেন্ট জিমি 
কার্টারের কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা 
প্রপজে প্রাভদার সম্পাদকীয়, সংবাদ 
সংস্থা তাসেয় বিবৃতি এবং কয়েকজন 
শীর্ঘস্থানীয় দোভিয়েত বিশেষজ্ঞের 
প্রাসঙ্গিক মতামত | | 

আফগানিস্তান ইরাপের মতো 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রদঙ্জে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মিথ্যে ভরা মতামত সুবিদিত, 
তাই বাস্তব লত্য তুলে ধরার জন্য এই 
পুস্তিকার প্রস্মোজনীয়তা- প্রকাশন 
সংস্থা এই দাবি করেছেন। 

প্রা্ছার সঙ্গে এক পাঁক্ষাৎকারে 
ব্ৰে্নেভ বলেছেন যে, আফগানি- 
স্তান প্রপজে পর্বত প্রমাণ মিথ্যে কথ! 


ও সোভিয়েত বিরোধী প্রচার 


চালানো হচ্ছে। প্রকৃত ঘটন1 নাকি 
আটাত্র মালের এপ্রিল বিপ্লবের পর 
থেকে আফগানরা! তাদের তাগ্য 


নিজেদের হাতে তুলে নেন ও চারি- 
পাশ থেকে পাহ্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত 
ও সীমান্তে যুদ্ধ প্ররোচনা চলতে 
থাকে যা ঠেকাতে সোভিয়েত 
সৈন্তরা আফগানিস্তানে ঢুকেছে (পৃ-৯)। 
অবশ্য ব্রেজনেভের এই প্রচায়ের 
লৃত্যতাও সন্দেহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে 
নয়। , | 
পুস্তিকার একুশ পাতায় সোভি- 
যেত পৈন্ত পাঠাবার কারণ হিলেবে 
বল! হয়েছে আফগান সরকার কর্তৃক 
সোভিয়েত ' লাহাধ্য প্রার্থনা। 
সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ শেষ হওয়া 
মাত্রই মোতিয়েত লাহায্য বন্ধ কর! 
হুবে। সোভিয়েত নৈক্ আফগান- 
দের পরামর্শে আসেনি, তাদের ভাক। 
হয়নি বরং পাঠানো হয়েছে । অবশ্য 
প্রচারমূলক পুস্তিকাঁয় এ ধরনের 
প্রচার খুবই স্বাভাবিক । নিষ্ঠাবান 
রাজনৈতিক কর্মীদের এ পুস্তিকা 
পড়া উচিত, এমন কি যুদ্ধে অন্থায়- 
কায়ীয় মতামতও ওরুত্ব সহকারে 
অনুধাবন কর! উচিত। 


জাতীয়তাবাদী কাব্য 


বন্দেমাতরম আনন্দমঠ ও বজস্প 
জ্রীবন কাব্য £ শকুনি । প্রা্ধিন্থান 
যুগদাহিত্য প্রকাশনী, ৭৭ মহাত্মা 


গান্ধী রোড, কলকাতা-১ দামঃ 


ছয় টাক।। 

একটি কাব্যগ্রন্থ । মাঁমকরণেই 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ 
পাওয়া ঘাচ্ছে। কবি 'বঙ্ষিমগ্রশন্তিঃ 
এবং 'বনদেমাতরম ও বাঙ্গালী” এই 
ছুটি কবিতা দিয়ে শুরু করেছেন, 
ঘেট! অনেকটা ভূমিকার যত। তার- 
পর 'বন্দেমাতরম ও বঙ্গভঙ্গ” ‘বজ 
বিচ্ছেদে ভারতমাভান্স প্রতি বঙ্গ- 
মাতার বিলাপ’ ও 'বন্দেমাতব্ফ: 
শতবর্ষ উৎসবে ব্গমাতার আর্ভনাদ” 
এই তিনটি দীর্ঘ কবিতায় প্রকৃতপক্ষে 
বাঙ্গালীর বিগত একশো বছরের 
ইতিহাল বিবৃত হয়েছে। অবুঠে 
স্বীকার কর! বায় আলোচ্য কাব্য- 
গ্রন্থে স্বদেশী যুগে বাংলার গৌরবো- 
জ্বল অধ্যায় এবং দেশভাগ পরব্তণ 
যুগে বাঙালীর অধঃপতনের যথাযথ 
চিত্র তুলে ধর]! হয়েছে। তবে 
কবিতা! হিসাবে এগুলি ততখানি 
দার্থক নয়। চেষ্টাকৃত অস্তানপ্রাস, 


. অনাধুনিক রচনাযীতি, গঞ্ভ-দে'ষ] 


পংক্তিতে পাঠককে পদে পদে হোঁচট 
খেতে হয়। অবস্ঠ কবির প্রয়াস 
অভিনন্ননষোগ্য |. 


মন্ত্রিসভার রদবদল 


সোভিয়েত আক্রমণের পশ্চাদ্পর্ট ** পর 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং আফগানিস্তান ঃ অজিত মুখোপাধ্যায় । 


দাম: চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা । 
আফগানিস্তানে মোভিয়েত 
আক্রমণের পেছনের ইতিহাস বিভৃ- 
তাকারে দেওয়া হয়েছে এ বইতে। 
লেখকের মতে ১৯৭৯ নাল থেকে 
রাশিয়া তার ক্রমাগত তীব্রতর 
আভ্যন্তরীণ সংহ্টে তুগছিঙ্গ। সে 
সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় এবং 
বিশ্ব আধিপত্যের উদ্দেশ্বে মধ্যপ্রাচ্য 
ও আফগানিস্তানে দে তার অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নৌ 


ও বিমানবহরের কার্যকলাপগুলিকে 
কৈল্দ্রীভূত করে চলেছিল। 


প্রকাশক £ কালেকটিভ পাবলিকেশন, ২নং নওদাপাড়া রোড, কলি-৫৭ 


বিশ্ব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, 
সোভিয়েতের প্রযুক্তিবিধ্যার যান 
খুবই উন্নত। লেখকের শিষ্ধাস্ত 
অবিবেচন। প্রন্থত। ৯ 

লেখক এ বইতে “সোভিয়েতের 
দক্ষিণমুখী অভিযান? শীর্ষক অধ্যায়ে 
ইরাশ, দক্ষিণ ইয়েমেন, সৌদি আরব, 
পারস্য উপসাগর থেকে প্রশাস্ত মহা- 
সাগরের দিকে ধাবমান সোভিয়েত 
আজ মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
কিতাবে প্রতিদ্বন্বিতা তীব্রতর 
করছে তার বর্ণনা খাছে। মহা- 


অবশ্টিত দপ্ুরগুলিতে জ্ববিলম্বে মন্ত্রী 
নিয়োগ কর! হোক । সধয়ের এই 


_ ইচ্ছাকে শ্রীমতী গান্ধী আংশিক মেনে 


নিয়েছেন । তিনি স্থিত্ন করেছেনঃ 
ষে সব দপ্তরে মন্ত্রী নেই দেই দপ্তরে 
একজন করে রাষ্টরমন্ত্রী নিযুক্ত ফর! 
হবে। সঞ্জন্ন চেয়েছিলেন এই মন্ত্রীরা 
হোক ক্যাবিনেট পর্যায়ের । এ বিষয়ে 
একটি তালিকাও নাকি লধয় তার 
মাতার হাতে দ্বিয়েছেন। 

সঞ্জয় চেয়েছিলেন জরুরী অবস্থায় 
আর এক নায়ক বংশীলালকে প্রতি- 


রক্ষা দৃণ্রের দ্বায়িত্ব দেওয়া! হোক। 


কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী তাতে রাজী 
হননি । শোনা যাচ্ছে প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রক দেখবার দায়িত্ব দেওয়া হবে 


সোভিয়েত ইউমিয়নে নাকি কাশে অস্ত্র প্রতিযোপিতাতেও ভাই । শক্তিম্জী বরকত গনিখান,চৌধুত্রীকে । 


বর্তমানে ব্যবহার বুদ্ধির গতির 
তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি গতি মন্থর 
হয়ে পড়েছে । লেখকের হিসেবে 
৭০-৭৪ সালে ৰাধিক .তেল ব্যবহার 


শতকর ৭৮ ভাগ কিন্ত দে সময়ে , 


উৎপাদন বুদ্ধি হয়েছিল শতকরা 
বাৰিক ৬.১ ভাগ (পৃষ্ঠা₹৮)। কারণ 
নাকি, তেল নিফাশনে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ ও নিয়ষানের প্রযুক্তিবিদ্যা 
নতুন তৈল উৎস খুজে বের করার 
পক্ষে বাধা (পৃ১১)। অধচ আজ 


“এদিকে স্তাটে| দ্বেশগুলোও তাদের 
প্রতিরক্ষা বাড়াচ্ছে । তাই তে! বিশ্ব- 
যুদ্ধের বিপদ্ধ বেড়ে গেছে । আফ- 
পানিজ্ঞানের বর্তমান ঘটনাবলীও 
লেখক বিবৃত করেছেন । ধান্া- 
বাহিকতাবে তার়াকির অপলারণ 
থেকে বর্তমানে আফগানদের প্রতি- 
রোধ লংগ্রামেক় কথা। বামপন্থী 
রাজনৈতিক কমাঁদের অবঞ্তই এ বই 


পড়া দরকার । কিন্ত দামট] অবস্তই 
বেশী হয়েছে । 


শক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মজকের 
দারিত্ব গণি সাহেবের এক্তিয়ারে 
আনবে বাড়তি দপ্ত হিসাবে । 

রাজধানীর রাজনৈতিক মহল 
এখন বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন 
যে, সময় ঘা করতে চাইছেন প্রধান- 
মন্ত্রী তাতে আপত্তি করতে পারছেন 
না। শ্রীমতী গান্ধী সঞ্ঘয়কে ভয় 
করছেন নাকি নির্ভরশীল বলে মনে 
করছেন এর উত্তর দিতে পারে 
ভবিস্তৎ | 


+ 


দর্পণ | শুক্রবার ৩*শে মে, ১৯৮০ 


বিরাগ বিভাড়ন নয়, কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিক রঘনৈতি 
৫ রাজনৈতিক ক্ষমত| আদায়ের জন্য অমন একলে লড়াই করি 


আসামের আন্দোলনকারীদের প্রতি প্রোগ্রেসিভ পিপলম ফোরামের খোলা চিঠি 


আপামের আন্দোলনকারী বন্ধুগণ, 
আপনাদের প্রচার পুস্তিকাি 
পাঠ করে আমরা একটা বিষয়ে 
নিশ্চিত যে পূর্বাঞ্চলের অন্তান্ত রাত্য- 
গুলোর মতে৷ আসাঘও দিভীর 
কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ ও বঞ্চনার 
শিকার হয়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতা- 
মত উপেক্ষা করে আসামের ৫২'৫ 


- কোটি টন তেল বাঁরোৌনী শোধনা- 


- গারে পাইপের সাহায্যে নিয়ে মাওয়া 
হয়েছে, গৌহাটি শোধনাগায়ে ঘা 
শোধন কর1 ঘেত। এর ফলে টন 
প্রতি পরিশোধন বাবদ খরচ ১*৭ 
গুণ বেড়ে গেছে । বর্তমানে তেলের 
টন প্রতি বাজার দয় যোলশত 
টাকা। 
নেওয়া হচ্ছে কিন্ত দেওয়া হচ্ছে 
আমামকে মাত্র টন প্রতি ৪২ টাকা। 
বরে ৮৪* কোটি টাকার তেল 
আপনাদের আমাম থেকে নিয়ে 
শাপনাদের রয়াল্টি বাবদ দেওয়! 
- হচ্ছে মাত্র ২২ কোটি টাকা। 

প্রতিদ্দিন তিন কোটি কিউবিক 
ফিট প্রাকৃতিক গ্যাস আনামের তৈল 
, খনি অঞ্চল থেকে অহেতুক ন্ট হচ্ছে 
য' দিয়ে রাজ্যের বিছাৎ উৎপাদনের 
ক্ষমতা বাড়ানো যেত এবং আরে! 
শিল্প তৈয়ী করা যেত। অয়েল 
ইণ্ডিয়া লিমিটেড আনাম রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্ষদকে এ গ্যাস ব্যবহার 
করতে না! দেওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। 

প্রতি বছর. চারশো কোটি 
টাকা মুল্যের ২৭ কোটি টন চা 
« আসাম থেকে উৎপন্ন হলেও তা'' 
নিয়ম্রণ কর] হয় কলকাতা ও লণ্ডন 
থেকে, ষদ্বিও সরকান্ী সংগ্থ্যা আপা 
টী করপোরেশন গত কয়েক বছরে 
চমত্কার'ফল দেখিয়েছে | আনামের 
চা আঙ্গও যাদ্বাতার আমলের 
ইপনিবেশিক নীলাম প্রথান্র বিক্রয় 
হয়। ঘার ফল লোটে কলকাতার 
ফোড়েরা। আসামের বনাঞ্চলের 
দম্প্দ (বাশ, কাঠ) অন্ত রাজ্য নিয়ে 
এলে দেখান থেকে কাগজ তৈরী হয়ে 
আসামে আবার চড়! দ্বামে বিক্রি 
ক্ষহয়। আদামে কাগজকল থাকলে 
আদামের ছাত্রছাজ্জীদেন্স বর্তমানে 
চড়! দামে কাগস্স কিনতে হতে ন1। 

রাজ্যসভায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৮ পালে 
তদান্ীস্তন প্রধানমন্ত্রী ও কেঙ্গীয় 
অর্থনহ্রী মোরারজী দেশাই ও এইচ, 


~~ 


আসাম থেকে এ তেল শুযে 


এম, প্যাটেলের রাঁজনৈতিক লবির 
জোয়ে ওঞ্ররাট যেখানে লেটার অফ 
ইনভেপ্ট এবং ইগ্ডাট্রায়ছল লাইসেন্স 
পেয়েছে ঘথাক্রমে ২২টি এ1ং ১০টি, 
তায়তীয় পুজিপতিদের প্রর্গরাঞ্জ্য 
মহারাষ্ট্র যেখানে পেয়েছে ১৪ এবং 
১৯, তামিলনাড়ু পেয়েছে ১৩ এবং 
১০, নেহেরু ইন্দিরা চরণ লিংদের 
উত্তর প্রদেশ পেয়েছে ৮ এবং ১৩টি, 
সেখানে আসাম পেয়েছে মাত্র ১টি 
কারে। চিস্তা করলে অবাক হতে 
হয়'ঘে, ব্রহ্মপুত্রের উপর একটা নেতু 


তৈরী করার জন্তও আপনাদের 
বিয়াট আন্দোলন চালাতে 
হয়েছিল। 


আমাদের পশ্চিমবাংলার অবস্থাও 
তাই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিতীয় 
হুগলী সেতুর কাজ দিল্লীর কর্তাদের 
লাল ফিতায় আটকে আছে। 
বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গাজল ভাগা- 
তাগির চুক্তিতে হুগলীর নাব্যতা হাস 
পাওয়ায় কলকাতা বন্বরকে বিপন্ন 
কয়! হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে ১৯৫০ লালে আগত উদ্বাপ্তদের 
যে রকম আসুষঠুভাবে পুনর্বাদিত কর! 
হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বান্ত উন্নয়নী- 
বাবদ কেন্ত্রীর সরকার তার অর্ধেকও 
দেয়নি । কংগ্রেন-জ্রনতা- দব আম- 
লেই দেখেছি গুজরাট, মহারাষ্ট্রে ও 
উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ তুদ্বামী জবির 
জোরে তুলো, আধ, চীমাবাদাম 
বা পাতার, হরিয়ান-পশ্চিম উত্তর 
প্রদেশের জাঠদের কারসাশীতে 
গমের দাম কেন্দ্রীয় লরকার বাড়ি- 
গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার পাট- 
চাষীদের স্বার্থে জুট করপোরেশন অফ 
ইনডিয়া সেই অনুপাতে কাচা পাটের 
ঘাষ বাড়ারনি। এখনে! শিক্ষিত বা 
অশিক্ষিত রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা 
পশ্চিমবাংলাতেই পর্বাধিক। লোক- 
ভার বিগণত অধিবেশনে স্বয়ং প্রধান- 
মন জী পরী ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার 
করেছেন ধে, ওড়িশার পরেই দির 
রাজা পশ্চিমবাংল]1। 

আসামের মতে! পশ্চিম বাংলা- 
কেও কেন্দ্রীয় লরকার দীর্ঘদিন ধরেই 
শোষণ ও বঞ্চনা করে আসছে। 
এখান থেকেও কেন্দ্রীর সরকার থে 
দম্পদ নেয়, রয়াল্টি বাবদ সিকি 
তাগণ্ড দেয় না। প্রাসঙ্গিক তথ্য 
তুলে ধরার জন্ত সাংবাদিক রণঞ্জিৎ 
রায়ের The agony of West 
73782] বইটা ১৯৭২ সালে ইন্দির! 


সরকারের নেকনজরে পড়েছিল । 
অসমগাজতা্্রিক রারব্যবস্থাপ এই 


ভারতবর্ষে পু'জিপতিদের সংগঠিত 
আক্রমণে জনসাধারণের সংহতি 


ধরনের আঞ্চলিক বৈষমা ও অর্থনীতির দিনের পয় দিন বিপন্ন হচ্ছে। যে 


অসমবিকাশ অবস্তভাবী। প্রাক 
বিপ্লব রাশিয়াতেও এই অবস্থ। ছিল। 
মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ রুশ- 
ভাষী লোক অধ্যুষিত অঞ্চলে ছে 
সময়ে আধা পু'জিবাদী বিকাশ হয়ে- 
ছিল, তখন অবশিষ্ট ৫৭ শতাংশ 
অন্যান্ত ভাষাভাষী এলাকায় তা 
হয়নি । রুশভাষী জারের আমলা- 
রাও অ-রুশভাষীদের “বিদেশী” 
বলে ভূষিত করত। এ সব অঞ্চলকে 
জার সরকার উপনিবেশ মনে করত। 
সারা দেশে হখন মোট ৯১টি উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তায় অর্ধেকের 
বেশী ছিল মস্কো! এবং পেট্রোগ্রাডে, 
ইউক্রাইনে ছিল ১৯টি, জঙ্জিয়াভে 
ছিল মাত ১টি। বাইলো-রুশিয়া, 


আজারবাইজান, আর্মেনীয়, উজ্জবরেকি- 


স্থান, কাজাপিস্থান, প্রভৃতি রাজ্য- 
গুলোয় একটিও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ছিল না।- ৃ্‌ 

জনস্বাস্থ্য, শিল্প প্রতৃতি ক্ষেত্রেও 
এই অবস্থা ছিল । বিপ্লবের পর শোষণ 
অবসানের পর অন্যান্ত গ্রদেশগুলোরও 
দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। সারা দেশ 
থেকে বেকারী, ভিক্ষাবৃত্তি, গশিকা- 
বৃত্তি দূর হয়। ১৯২৭ সাজে নেহেরু 
এবং ১৯৩* লালে রবীন্দ্রনাথ সোভি- 
যেত ইউনিয়ন দেখে অবাক হয়ে 
ঘান। কবিগুরু তার রাশিয়ার 
চিঠিতে লেখেন, “চোখে না দেখলে 
বিশ্বাস করতাম না। এনা একটা! 
মগ্ন জাতিকে, আপামর জমসাধা- 
রণকে সমানভাবে ' গড়ে তুলতে 
চাইছে 1” 

১১৩৬ সালে প্রবাতত পোভিয়েত 
দংবিধানে ১৩নং ধারা বল! হলো 
যে 4, 5. 5. R has been for- 
med with voluntery union 
of sixteen state republics.” 
১৭নং ধারায় অঙ্গ যাজ্যগ্ডুনোকে 
পৃথিবীতে এই প্রথম একটি লংবিধানে 
“Right to secede from the 
Uni০oদ* এই অধিকার দেখয়! 
হোল। কিন্ত আজ পর্যস্ত কোন 
প্রদ্দেশই বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি কারণ 
প্রত্যেকেই রোবে' যে পৃথক ক্ষত 
প্রদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পার্বতী পু'জি- 
বাদী দেশের শিকার হবে। বহু- 
জাতিক পোতিয়েড ইউনিয়নের সং- 
হতি শিক্ষনীয় হয়ে উঠেছে। 


প্রদ্দেশের পু'জ্জিপতিদঘের পকেটের 
জোর বেশী সেই প্রদেশই তুলনা- 
মূলক লাভবান হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে। 
১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ জাল এই সময় 
দেশের রাষ্ট্রপতি, শাসক কংগ্রেসের 
প্রেলিভেন্ট, দেশের বৃহ্তম ট্রেড 
ইউনিয়ন আই এন টি ইউ লি-র 
সভাপতি হিসাবে যথাক্রমে ফকরুদ্দিন 
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বিসি ভগবতী এই তিনজন আনাম 
বাসী থাক! সত্বেও আসামের বআশা- 
মুরূপ উন্নতি হয়নি । পশ্চিম বাংলা 


” ও আলাম থেকে নির্বাচিত শাসক 


পার্টির এম পিদেন কপালে প্রধান- 
যন্্রিত্ব কেন, এমন কি ত্তরাষ্্র, অর্থ, 
প্রতিরক্ষ। বা পররাই্ দণ্তরও জোটেনি 


টে বাগে প্রচুর চুরি 


স্টেট বাপের কণ্ডাকটরদের একাংশ 
বাসের মধ্যে দিন-ছুপুরে চুরি করছে। 
যাত্রীদের টিকেট ন! “দিয়ে তাদের 
কাছ থেকে অর্ধেক ভাড়া নিয়ে 
তাদের বালে চড়ার হৃধোগ করে 
দিচ্চে। এতে কলকাতা রাত্রীক্র 
পরিবহন কর্পোরেশনের প্রচুর আধিক 


ক্ষতি হচ্ছে। 
কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পো- 


রেশনের মহল থেকেই এসংবাদ জান। 
গেছে। তার] বলেছেন যে, এ 
অপ কগডাকটরদের অধিকাংশই লি 
পি আই (এম) প্রভাবিত সি এম টি 
মির শ্রমিক সংগঠনের দন্ত । 
প্রসঙ্গত তায়! আরে! বলেছেন, 
এর লে জোনাল ইন্দপেকটরদের় 
একাংশ জড়িত আছে। কারণ, অদৎ 
জোনাল ইন্দপেকটরছের চুরির ভাগ 
না দিলে সংশ্লিষ্ট কগডাকটরদের বিরুদ্ধে 
নানা ধরনের রিপোর্ট দিয়ে হয়রান 


করা হয়ে থাকে। 
এতো গেল নগদ কাচা পয়দার 
লেনদেনের ব্যাপার । এর আগেও 


পুকুর চুরি হয়েছে । ডুপ্লিকেট টিকেট 
ছেপে তা বাদে বাসে বিক্রী করে 
এক শ্রেণীর বণ্ডাকটর, ইন্পপেকটর 
এবং কয়েকজন পদস্থ অফিসার একমনে 
লক্ষ লক্ষ টাক! বেআইনীতাবে 
রোজগার 'করেছে বলে অভিযোগ 
পাওয়া! গিয়েছিল । 

এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট লরকারের 
পরিবহন মন্ত্রী কিছু নিজস্ব ছদ্মবেশী 


বিশ্বন্ত লোক হদি বিতির স্ট্যাপ্ডে 


॥ ভিন॥ 


বন্ধুগণ, আপনাদের বিক্ষোতের 
অর্থনৈতিক-মামাজিক কারণ আমরা 
বুঝি, কিন্ত বর্তমান আন্দোলনের 
দাবী ও গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংহতি 
জ্ঞাপন করতে পারছি লা। দ্দিঙ্গীতে 
অহিত লর্বদলীয় বৈঠকে স্থিমীকৃত 


১৭১ সাল অথব1 ১৯৫১ সালকে তিত্তি 
বছর ধরে কয়েক লক্ষ লোককে 


‘অবান্ছিত" ‘বহিয়াগত’  ছিলাবে 


তাড়িয়ে দেওয়ায় কি ফল হুবে? 
এক্স ফলে কি-_ 


(১) ভূমিহীন অপমীয়া চাষীরা 


ভূমি পাবে, তাদের ক্রয় ক্ষমত! 
বাড়বে? 


(২) আসামের বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাবে? 
৩) শিল্পের ব্যাপক বিকাশ 
হওয়ায় বেকার লমন্তার লমাধান 
হবে? 
(৪) চা বাগিচার শ্রমিকদের 


ছারিজ্র্য দূর হবে? 


(৫) কাবালীওয়াল। (খান) ৰ! 


ব্যবসাক্ধী মহাজনদের সুদের ব্যবল! 
বন্ধ হবে? 


(৬) আনামের বাইরে থেকে যে - 


করল! আসে তার দাম কি কমবে? 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


চুরি হচ্ছে 


নিয়োগ করেন তা রং এ জিনিল 
জানতে পারবেন। চলন্ত বাসে 
ভীড়ের মধ্যে এটা অবশ্য গদ্ভব নয়। 
কারণ, বালের মধ্যে ক্যাশ ব্যাগ চেক 
করতে গেলে যাত্রীঘের কাছ থেকে 
নান! কারণে প্রতিবাদ এবং প্রতি- 
রোধ আদতে পারে। বালের ট্রিপ 
শেষ হওয়ার পরেই এ ব্যাগ এবং 


সন্দেহ ভাজন ক্ডাকটরঘের বাদ স্ট্যাণ্ডে . 


দেহ তল্লাদী করলেই আদল ঘটম? 
বেরিয়ে আনবে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
বাস স্ট্যাগ্ুগুলিতেও অসৎ কণ্ডাইয়র! 
দালাল বা নিজন্ব লোক বলিয়ে 
রাখে । এ সব অপেক্ষমান দালাল- 
দের কাছে টিকিট বাবদ সংগৃহীত 
কাচা পয়স! অসৎ কণ্তাইয়রা পাচার 
করে দেয় ৷ 

এক ট্রিপ শেষ হওয়ার পরে নতুন 
ট্রিপ শুরু হওয়ার দজে সঙ্গেই আবায় 


চলন্ত বাসের মধ্যে এ বেজাইনী 


পয়সার খেল! বা চুরি শুরু হয়ে যায় । 

এক্ষেত্রে বল! দরকার, এর লক্ষে 
ষ্টেট বাসের এক শ্রেণীর নিত্যঘাত্ীও 
জড়িত আছে। হাজীদের মধ্যে 
যার! যে রুটে যাতায়াত করে, নাম- 
বার লময়ে তার] কণ্ডাইয়দের হাতে 
অর্ধেক ভাড়া গুজে দিয়ে চুপচাপ 
নেমে পড়ে। দেখে শুনে মলে 
হয়েছে এটি একটি হুপরিকয়্িত 
চুরির ব্যবস্থা । 

কাজেই, রাজ্য লরকার রেট 
বাসের অন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ততুর্কী 
দিয়ে যতই উন্নতি করার" চেষ্টা কক্ষন 
ন! কেন, এ চুরি বন্ধ নাহলে তবিস্বতে 
এর পরিচালনা ক্ষেতে সুদিনের 
লন্তাবন| নেই । 


লু 


॥ চার ও 


বাম্নক্রপ্টের আমলে পণ্চিমবঙ্গ 


পশ্চিমবঙের প্রশীলন, সমাজ- 
জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন দ্বেখে মনে 
হ্য়ন! ঘে এখানে কতগুলি বামপন্থী 
দলের শাদন চলছে। অরকানী 
অফিমে কর্মচারীদের লময়ষতো 
আসতে বলা ও তাড়াতাড়ি কাজ 
করার আবেদন বিফলে গিয়েছে । 
কো-আর্তিনেশন কমিটির নেতার! 
জানেন যে যদি আজ পঃ বাংলার 
প্রশাণনে ব্যাপক মানগত পরিবর্তন 
আলে (সীমিত ভাবে) তাতে আখেরে 
লাভ এই সরকারের, পি পি এম্রে ও 
তারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
ভবিষ্যতের | কিন্ত তাদের সদরের 
তার! এমনই অর্থনৈতিক দাবীঘা ওয়া- 
সর্বস্ব করে তুলেছেন যে এই ধয়নের 
আবেদন সাধারণ কর্মচারীর মনে 
কোনে! প্রভাব ফেলতে পায়েনি। 
ব্যর্থতা, নেতৃত্বের, সাধারণ ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সদশ্তদের পোলিটিলাইজ করতে 
পারেননি । 

অফিন-থান1-কোর্ট- হাতপাতালে 
ঘুষ চলছে সমানে । শোনা যায় 
মৃলান্থচকের সঙ্গে পালা দিয়ে ঘুষের 
রেট বাড়ছে । কলকাতা পরিবহন 
কর্পোরেশনের কথ! বলার প্রয়োজন 
পড়ে না। কিন্তু প্রাইভেট বাসের 
নাকি অর্ধেক রাস্তায় নামে। বাকী 
অর্থেককে জোর কয়ে রাস্তায় নামা- 
নোর ক্রমত! কি রাজ্য সরকারের 
‘মেই? কোনে বাতি সুযোগ 
সুবিধা! না দিয়ে সরকারী বাসের ৯* 
শতাংশ ‘এল’ মার্কা দিয়ে চালাচ্ছেন । 
তাড়! বাড়ানোর পু'জিবাদী ফাক- 
ফিকির বাঁমপন্থীরাও কিছু কম 
জানেননা । -শিক্ষামক্জী যাচ্ছেন 
খুনের মামলার আসামী অধ্যক্ষ এমন 
বিষ্ভালয়েন অনুষ্ঠানে যোগ দ্বিতে। 
মুখ্যমন্ত্রী হান. রৈসের মাঠে আর 
কামারপুকুর জয়য়ামবাটীতে “তীর্থ” 
করতে । রাজ্য পরকায় পরিচালিত 
হোটেলে রোজ ক্যাবারে নাচের 
আসর বসছে। অশ্লীল নাটকগুলি 


লদ্বদ্ধৈ কিছু তর্জন-গর্ভনই হলো, 


নাউকশুলি সদ্দদ্ধে দরকার থেকে 
কড়া ব্যবস্থা নিলে জন দমর্থনের 
কিছু ঘাটতি থাকতো ন1। জানিনা, 
সরকার কেন পেছিয়ে গেলেন4 
আমর অবগত যে বর্তমান পরি- 
স্িতিতে ও এই দীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষে বেশি 
কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্ততা 
দ্বািত এড়াধার অজুহাত না হয়ে 
দাড়ায় । মান্য শুধু মন্দের ইচ্ছা 
আস্তরিকতা ও নিষ্ঠা পরিচয় 


০ নির্বাচনে বামক্রণ্টকে 


ওখানকার মন্ত্রীরা কি বিলাসে 
ব্সনে ও আমলাতঙ্ত্রেরে জালে 
জড়িয়ে যাচ্ছেন । 


_ আয় একটা কথা মঙ্জিদভার গঠন 
মার্কদবাদীয়! ধর্ম-অঞ্জ-জাতি-নারী- 
পুরুষ ইত্যাদির ওপর তিতি করে 
করবেন কেন ? আর ত্যাগী ও নিষ্ঠা- 
বান সংগঠন অথবা কর্সমাত্রই কিন্ত 
তালে। প্রশাদক ময়। পার্টি ভালো 
কষাঁদের ষদি মন্ট্রিতের গদী দিয়ে 
পুরস্কৃত করতে চায় তাহলে প্রশাস- 
নিক কাজকর্ম যেমন ক্ষণ হবে, পার্টিও 
হারাবে ভালে! কর্মী । একটি 
জাজল্যমান উদ্ধাহরণ সম্ভবত অস্বৃতেন্দ, 
মুখোপাধ্যায়। প্রায় সকালে ছুধের 
গাড়ীর জন্ত হা পিত্যেশ করে বসে 
থেকে অবশেষে মুখখোল] বোতলে 
দুধ () আনতে আনতে এই কথা- 
টাই মনে পড়ে। _ ২. . 

বামপন্থীদ্লগলি ভোট ক্যাচিং 
মেশিনারী এখন ছুর্ডেদ্য করে তুলে- 
ছেন গ্রামে । যেখানেই তোটার বেশী 
ভাল সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাই 
সুঠু নির্বাচন হলে আগামী কয়েকটি 
হায়ানো 
মুশকিল । কিন্তু এতাবে চললে 

কমিউনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ ফি! 
আশিস দত্ত 


আজগুবি তথ্য 


কোন "মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে 
আক্রমণ কর] আমি পছন্দ করি । 
কিন্ত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আলাম 
দিয়ে হা লিখেছেন তার প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে আমার প্রথমেই মদে 
হচ্ছে তার দুম্পর্কে দুচারটে কথা বল! 
দয়কার। প্রাক্তন নকশালী -এবং 


' বর্তমানে একটি তথাকথিত আমেরিকান 


সংবাদ লংস্থার দে যুক্ত এই ভদ্রলোক 
যখন আলাম আন্দোলনের স্বপক্ষে 
কথা বলেন তখন আমায় আর কোন 
সন্দেহ থাকে না যে আলাসের 
আন্দোলনের মদত জোগাচ্ছে বিদেশী 
শক্তি । 

স্থমস্তবাবু বলেছেন আসাম থেকে 
ভারত সরকার চা বাবদ রোজগার 
করে অথচ সেই অন্পাতে আসামে 
লর্্ী হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কী 
অবস্থা? এখানের পাট এবং চা 
মিলিয়ে ভারত সয়কার বা আয় 
করেন তার কতট! আমরা পাই? 
বছয়ে ১৬:০ ফোটি টাকা! তারত 
সরকার অর্জুন করেন এই রাজ্য থেকে 
বিভিন্ন খাতে এবং তায় বদলে বারধিক 
ঘোঁজনায় ১* কোটি টাকার বেশী 


(যেমন প্রশাস্ত শুর) পেতে চায়। । কখনোই আমর! পাই নি.। তাহলে 


কী আমরাও ‘বিদেশী খেদা” আন্দো- 
লন শুরু কয়ব? অবশ্য স্মস্তবাবু 
হয়ত তাই চাইবেন । দ্বিতীয়ত উনি 
লিখেছেন আসামে বাঙালীর] গরীব 
আসামীদের আক্রমণ কয়েন । কোপ! 
থেকে উনি এই তথ্য পেলেন? উনি 
আলামে গেলে, দেখবেন সেখানে 
বাঙালীর কী ভীত অবস্থায় আছেন। 
রবিন মিত্রকে হত্যা কী বাঙালীর 
করেছিলেন? গৌহাটি শহরে 
বাঙালীর] আজ কিরকম অবস্থায় 
দিন কাটাচ্ছেন তা কি তিনি দিল্লীতে 
বসে বুঝতে পারছেন না, নাকি 
গোহীম পাছে তাকে তা বুঝতে 
দিচ্ছেন না? 
সর্বশেষে উনি কি. জানেন যে 
আনামে একমাত্র সংগঠিত বামপন্থী 
দল মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি আজ 
এই “গণ আন্দোলনের” প্রধান 
শিকায়? অবশ্য “বিপ্রবী” . সমস্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হয়ত আসাম 
আন্দোলনের, এইটাই বিরাট 
লাফল্য। 
সুমন্ত সেন 


গত ৪51 যে রবিবার টেগোর 


রিনার্চ ইন্দটিটুটের নবলিধিত তবনের 
শুত হ্বায়োদঘাটন উপলক্ষে আমর! 
লবাই সামিল হয়েছিলাম । পদযাত্রা 


* চলেছে রাসবিহারী রোড ধরে, উপ- 


স্থিত হলাম সতীশ মুখাজ রোডের 
দংযোগ স্থলে এমন দময়ে পেছনে 
শোনা গেল টালীগঞ্চ ট্রামের ঘটাং 
ঘটাং শব্দ । আমাদের শোভাষাত্রায় 
মেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মন্ত্রী জ্রীষতীন 
চক্রবর্তঁ। দলে আছেন ভীদেবী- 
প্রদাদ চট্টোপাধ্যায, অধ্যাপক 
অশোক মুখাজী ও অধ্যাপক লন্দীপ 
দাস প্রমুখ বিদ্ঞন । কিন্তু অকণ্মাৎ 
মৌত্তপ্ত মন্ত্রী মশায়ের কি হুল, 
দৌড়ে এলেন বিশ হাত দূর থেকে 
পিছনের দিকে, ট্রাম কন্ডাকৃটারকে 
সকুম দিলেন “ট্রাম খামাও, থামাও” | 
এক] শুনে সবিনয়ে কন্ডাকটারটি 
বললেন--“বাবু, এ ট্রমিটি ছেড়ে 
দিলেই তে। আপনাদের শোতাযাতা 
ভাঁজতাবে চলতে পারে ।” 

একথা শোনামাত্র বন্ত্রীসশাই 
তেলে বেপ্ধনে জলে উঠলেন, হুকুম 


দিলেন “জান আমি কে? এক্ষুনি 


ট্রাম না থামালে তোমার চাকুরী 
খতম করে দোব। থামাও ইমৰি- 

ডিয়েটলি.'-আধ্পর্থা দেখেছ'** 1” 
হাক রবীশ্রনাথ ! দণ্ডের এয়াবত 
আজ তোমার বাহন হলে! ৷ ব্যাল!- 
ন্টাইম হদ তোমার মুতিটি কি 

নংকোচে ব্রিয়মান হচ্ছে? 
| রণেশচঙ্গ পোদ্দার 


চি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩৭শে মে, ১৯৮০ 


বহিরাগত বিতাড়ন 
ভয় পৃষ্ঠার পর. 
এককথায় জনক্জীবনের সব 
সমন্তার লমাধান হবে, দুঃখ-কষ্ট, 
অভাব-অনাহার থেকে আমামবাসীর! 
মুক্তি পাবেন? এই মুক্তির গ্যারাটি 


যদি দিতে পারেন তাহলে আপদা- 
দেয় ছাবীযত যে কোন সাঁলকেই- 
ভিত্তিবছর ধরে কয়েক লক্ষ গরীব 


জনগণকে বিতাড়নের দাবী ভেবে 
দেখা যেতে পারে। 

ছিভীয়তঃ আপনার? দাবী করে- 
ছেন ষে ‘বহিরাগত’দের বিতাড়নের 
পর মতুন ভোটার, তালিকা তৈরী 
করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। 
ধরা] যাক, আপনাদের দাবী মত 
নির্বাচন হল। গণতাদ্বিক পদ্ধতিতে 
আসাম বিধানসভার ১২৬ জন এম 
এল এ নির্বাচিত হলেন। তারপর 
হে কোনও এক রাতের অন্ধকারে 
দিলীর কেন্দ্রীয় লয়কার সংবিধানের 
৩৫৬ ধার] বলে অত্যান্ত অগণতান্ত্রিক 
তাবে এক কলমের খোঁচায় সে সর- 
কার ও বিধানসভা ভেজে দিতে 
পারেন। 

আপনার] তো কেন্দ্রের এ ধরনের 
স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনও 
বক্তব্য রাখেন নি। যুক্তয়াট্রীয় কাঠা- 


মোর নামে দেশে যে কেন্দ্রীভূত ” 


শাসন ব্যবস্থা চলছে, দিনের পর দিন 
রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রের 
মমতা বাড়ানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে 
তো কিছুই বলেন নি। 

বন্ধুগণণ, আধার বলছি আপনা- 
দের ক্ষোতের কারণ অবস্থই যুক্তি- 


যুক্ত, কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের , 


লক্ষ্য ও গতি-প্রকৃতি ভুল পথে 
যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বনু আপনাদের আন্দো- 
লমকে ‘পিকনিক মুভমেন্ট” ও “ধনী 


মহিলার! ভ্যানিটি ব্যাগে আ্যাম- ' 
জেলী-স্তাণ্ডইচ সহকারে এ আনদো- 


লন চালাচ্ছে” বলে ষে অশোভন 
মন্তধ্য করেছেন তার তীব্র নিন্দা 
করি। আরও নিন্দা করি ছাজ্রপরি- 
যদের রাস্তা অবরোধ কর] বা কল- 
কাতার আসামভবন ও আসান 
ট্রিবিউন পত্রিকার কলকাতা অফিদে 
হালান! করাকে। আমরা স্বীকার 
করি যে, আপনাদের বর্তমান 
আন্দোলনের পিছনে অস্ততঃ মধ্য- 
বিভদের ব্যাপক ভাবে টানতে পের়ে- 
ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দলে দিল্লীতে 
আলোচনাকালে আপনার]! অদমীয়া 
ভাষায় কথা বলায় দোভাষী নিয়োগ 
করতে হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ 
হলেও আমরা আপনাদের শ্বভাষা 
প্রীতিকে সালাম জানাই । কারণ 
আপনারা বিদেশী ইংরাজী বা 


£ 


হিন্দীকে মেনে নেন নি। 

আমর]! আসামকে উপদ্রত অঞ্চল 
ঘোবধণা করে সামরিক দমননীতি 
চালিয়ে ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনার 
তীব্র বিরোধিতা করি। সত্যিই তে] 
ভারতের শানকশ্রেণী পুলিশ মিলি- 
টার্লী খাতে যে ভাবে বাজেট বরাদ্দ 
বাড়িয়েছে তায় কণ! তাগও আপা- 
মের উন্নতির জন্তে ব্যয় করেনি। 

কিন্তু বন্ধুগণ, আন্দোলনের বর্শা" 
মুখ পু'জিপতিদেয় ও সামস্ত প্রভুদের 
বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে তা তথা- 


'কৃথিত বহিরাগত গরীব জনসাধারণের 


বিরুদ্ধে চালিত করলেন, এটাই 
হুঃখজনক । আজ আপনার! কার্যত 
ঘা করছেন এর ফলে এক রাজ্যের = 
অফিনে স্ুলে-কলেজে ভিন্ন রাজ্যের 
মহিল;-পুরুষ-ছাতআছাক্রী পাশাপাশি 
বনতে পারবেন না। এর ফলে 
আঞ্চলিক সংহতি বিনষ্ট হবে । আল 
নিজেদের মধ্যে খেয়োখেযি করতে 
দেখে পু'ক্িপতিদের মুখে হানি ১ 
ফুটবে। 

কলকাতায় সদা অঙষ্িত চতুর্থ 


চু 
সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে আসাম 


চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পশ্চিমবাংলার জন- 
সাধারণ আনন্দিত হয়েছে। বর্তমান 
আন্দোলমের ফলে দর্শকর! খেলার 
মাঠে,আনামের খেলোয়াড়দের শত্রু * 
মনে করেনি। বামপন্থী আন্দো- 
লনের পীঠস্থান পশ্চিমবাংল। 
আপনাদের ক্রটি চোখে আঙ্গুল' দিয়ে 
দ্বেধিয়ে দেবে কিন্তু বিপরীতে সংকীর্ণ 
প্রা্বেশিক ভাষান্ধ মনোতাবে বিপথ- 
চালিত হবে না। 

বন্ধুগণ, আসাম ও পশ্চিমবাংলার 
জনসাধারণের তো সাধারণ শক্রু় 
বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইয়ের সংগ্রামী *" 
এতিহ্থ আছে। ১১৯৪৬ সালের ১১ই 
জুলাই শুরু হওয়া ধর্মঘটের কথ! মনে 
পড়ে । দরকারের হুমকী ও বিরো- 
ধিতা অগ্রাহথ করে অন্তান্ত প্রন্নেশের * 
সঙ্গে বাংল! ও আসামের পোষ্টাল, 
আর, এম, এস ও পি, এম, জি, 
অফিসের কর্মচারীরা ২১শে জুলাই 
থেকে ধর্মঘট শুর করেন। সায় 
আসামে ২৯ শে জুলাই সাধারণ ধর্ম- 
ঘট পালিত হ'ল। ২৯শে জুলাই 
কলকাতা অচল হোল। 

হাতে হাত মিলিয়ে এয়কম 
লড়াই করার বহু নজীর আছে। 
আজ আপনাদের কাছে আমরা 
আবেদম রাখছি, প্বহিপ্লাগত* বিভা" 
ডলের ভূল পথ ছাড়ুন, আন্ন আমর 
একযোগে লড়াই করি কেঙ্গীয় 


সরকারের হাত থেকে রাজ্যের হাতে 


"অধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের 


জন্ত, ভূমি সংস্কায় ও ব্যাপক শিল্পায়- 
নের দাবিতে । 


দর্পণ | শুক্রবার ৩০শে মে ১৯৮০ 


দিলীপ স্বামী 


১৯৮০ সালের অর্থনীতি খুব 
একট] আশাপ্রদ বলে মনে হয়'লা। 
প্রথম তিন মাসে যে৫ শতাংশ 
যু্যবৃদ্ধি হয়েছে তার মানে 
দাড়ায় ২: শতাংশ হারে বাধিক 
মুদ্রান্্ীতি। এক মাসের মধ্যে 
চিনির দাম ৪৮০ থেকে. বেড়ে ৬:০৪ _ 
প্রতি কে, জি, হয়েছে এবং সিমেন্ট 
প্রতিব্যাগ ১৫ থেকে ২০ টাকা কমে 


শতাংশের সমান । ভবিষ্যৎ, _উৎ- 
পাদন বৃদ্ধির জন্ত যে আমদানী 
করার কথা, ত! বন্জায় রাথাও এক 
বিরাট সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে ! 
মূল্যহার. স্থির করার উদ্দেশ্যে সরকার 
পিষেপ্ট এবং বনস্পতি আমদানী 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই 
অবস্থার মধ্যে আমাদের বিদেশী ঝণ 


পরিশোধ কর! প্রায় অলভ্ভব বলেই 


পাওয়া যাচ্ছে না। হর়িয়ানায় দে মনে হয়। আত্তরিক এবং বাহিক 


ডিজেল বিক্রী হচ্ছে ১৫* লিটার 
সভার দাম। উত্তর প্রদ্বেশে কম 
করেও ৩'০* লিটার । শক্তিশালী’ 
মরকার এবং আধিক অপরাধীদের 
বিরুদ্ধে নিবারক আটক আইন বজ- 
বতী হওয়া সত্বেও পরিস্থিতি এই 
জটিলতণ ধারণ করেছে । 
ঘাটতি, পরিকল্পিত অথবা 
বাস্তবিক যাই হোক না কেন, ক্রমশ ' 
ব্যাপক হয়ে পড়ছে। শক্তি, বিদ্যুৎ, 
করলা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমস্তই আজ 
কম সরবরাহের মুখে । গত বৎসরের 
প্রথম তিনসাদের তুলনায় ১৯৮*-র 
এই তিন মাসে শিল্পজাত উৎপাদনের 
হারও -নিয্নমুখী। ডিজেল এবং 
বিদ্যুৎ ঘাটতির সঙ্গে ব্যাপক খরা 
যুক্ত হয়ে কষি উৎ্পাদমেও ব্যাদাত 
সি কয়েছে। অনুমান করা হয় যে 
খরিফ উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ 
কম হবে এবং রবি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রেই এই ঘাটতি হবে আহুমানিক 
১* থেকে ১৫ শতাংশ । এর অর্থ 
হল উৎপাদনের পরিমাণ গত বছরের 
য় প্রায় ১ কোটি টনের বেশী 
মে যাবে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই 
এর মানে হল রোজগার স্থব্ধার . 
অভাব, কম আয়; কম খরচ এবং 
আখ বিকাশের হাস। 
এই মুন্রাস্ফীতি সত্বেও সরকারী 
থরচকে আয়ের তুলনায়, অনেক 
বেশী রাখা হয়েছে। অর্থ মগ্রণা- 
লয়ের সংকেত' অনুসারে শুধু বাজেট 
ঘাটতির পরিমাণই হবে প্রায় ১২৩৫ , 
ফোটি টাফার। মত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রদত্ত সরকারী দেলার যে তথ্য 


প্রকাশিত হয়েছে মে অহ্সারে মোট _ 


ঘাটতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি 
টাকারও বেশী হবে বলে মনে হয়। 
এই বাড়তি খরচ মুন্রাস্ষীতিকে 
"সি! ব্যাপকতর রূপ দেবে, তাতে 
«কোনে সন্দেহই নেই। অন্যদিকে 
শবিদেশ ব্যবসার দেয় অর্থের পরিমাণও 
বিপদ সংকেত দ্িচ্ছে। শুধু খনিজ 
তেলের আমদানী হিসাবই প্রা 
*০* কোটি টাকায় মত যা আমা- 
দয় মোট বিদেশী মুদ্রা আয়ের ৮ 


ঘাটতি যে পরিমাণ হয়েছে তাতে 
আজ এই প্রশ্নই ওঠে যে আমর! কি 
পুরোপুরি দেউলজিয়| হওয়ার মূখে 
এসে দাড়িয়েছি? 

এ সম্পর্কে সরকায়ী প্রতিক্রিয়! 
কি? “নতুন” সরকারের মনোভাব 
বিধানসভা নির্রাচন অবধি অপেক্ষ! 
করার বলে মনে হয়। নির্বাচনের 
আগে বাজেট ঘাটতি পুরণ করার 


.জন্ত করের বোঝ] বাড়ানে! অথবা 
ুত্রান্ফীতি কমাবার উদ্দেশ্যে অসৎ. 


ব্যবসায়ীদের আটক করা দুইই 
রাজনীতিক ভাবে অস্থ্বিধাঁজনক। 
নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্ত পার্টি 
ফাঁণ্ডে টাকা আন! বাজেট ঘাটতি 
পূরণ করার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় 
এবং এই টাকা ত্রুত বাণিজ্যিক 
ক্িয়াকলাপর হারাই তোলা সম্ভব ৷ 
সাধারণ এবং রেল এই ছুটে! 
বাজেটের কোনোটাতেই ঘাটতি 
কমানোর কোনো রকম প্রচেষ্টা 
নেওয়া হয় নি। বাট দশকের 
মাঝামাঝি ঘে রকম তিন বছরের 
পরিকল্পনাহীন সময় রাখা হয়েছিল 
আরেকবার. আমরা সেই রকমের 
পরিকয়নাহীন সময় দেখতে পাবে! 
বলে মনে হয়। তবে এটা 'পষ্ট যে 
কোনো কারণে এই দায়িত্ব বিমৃখ 
মনোভাব নিলে তার প্রভাব আমা- 
দের অর্থ ব্যবস্থার উপর বিপরীতই 
হবে। | 

দীৰ্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গিও খুব একটা 
আশাগ্রদ নয়। থেকেই 
দেশে অর্থ বিনিয়োগকারীরা হয়তাল 
করে বসে আছে । ব্যক্তিগত পু'জি 
বাজার বিভভৃত ন! হওয়ায় নিজেকে 
গুটিয়ে রেখেছে । আমলাতান্ত্রিক 
পু'জিও বিশেষ হুবিধা আদায়কাক্ী- 
দের মনোভাবের জন্ত বিকশিত হতে 
পারছে না। কৃষি, ৫ছাট শিল্প এবং 


১৯৬৫ 


,ব্রফতানীতে সরকারী সাহায্যের 


পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা 
প্রতি বছরে এসে দ্াড়িয়েছে। 
এদ্বাড়া ফুড কর্পোরেশনে খান্ত 
মজুদ করায় তহবিলে ২৫০* কোটি 
টাকা আটকে আছে। স়কারী 


£ 


একটুখানি .বিকাশের আভাস পাওয়া 


একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 


সাহাধ্য এবং ইক মুতের উদ্দেশ্যে 
২* শতাংশ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা তহ্‌- 
বিনে, সরকারী খণের জন্ত যে পরি- 


মাণ হুদ: দেওয়া হয় তার হিসাব 
প্রায় ১৫ শতাংশ, এবং এছাঁড়। ২৪ 
শতাংশ রেখে দেওয়! হয় সরকারী 
চাকুরিয়াদের বেতন এবং" অন্তান্ত 
রুটিন প্রশাসনিক খরচের খাতে। 
এই সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে থে 


১৬ শতাংশ বাকি থাকে তা ব্যয় হয় 
বিকাশকার্য এবং বিদেশী বণ পরি- 
শোধে । এবং এই কারণেই জল, - 
বিদ্যুৎ যাতায়াত ও রাগ্তার মত 
প্রয়োজনীয় স্থবিধ বাড়াতে সরকার 
ব্যর্থ হয়েছে । 

' এবারে “দেখা যাক সয়কারী 
সাহায্য কৃষি, ছোট শিল্প এবং 
রফতানী ক্ষেত্রের বাস্তবিক পরিস্থিতি 
কি? ১৯৬৭ সালের পরে কৃষিতে 


গিয়েছিলো কিন্তু তথাঁকধিত ‘নতুন’ 
বীজ দেশের তুলনামূলফতাবে 
বিকশিত অঞ্চলের ধনী কৃষকদের 
কাছে গিয়ে থমকে পড়েছে। অনেক 
নতুন ছোট শিল্প বিদ্যুৎ, কাঁচামাল 
এবং বাজারের অভাবে বন্ধ হয়ে 
গেছে। হদ্দিও রফতানীর পরিমাণ 
আগের তুলনায় বেড়েছে তবুও 
আন্তর্জাতিক বাজারে যে ভীত 
মন্দা আরম্ভ হয়েছে তার মুখে 
ভারতের রফতানী বৃদ্ধি কোথায় 
গিয়ে ঠেকবে বোঝা যাচ্ছে না। 
শুধুমাত্র খনিজ তেলের যূল্য পরিশোধ 
করার জন্তই আমাদের রফতানী 
বিকাশের হার শতকরা ১* ভাগ 
প্রতি বছর হওয়া প্রয়োজন । এ থেকে 
সরকারী লাহাধ্য পুষ্ট এই সমস্ত 
ক্ষেত্রের বিকাশও ক্রমশঃ” হয় নিয়- 
মুখী। 

এবং এটাই হ’ল নিক্ষিয়তার 
ফাদ । এট] মনে হয় যে প্রাথমিক’ 
ক্ষেত্ৰগুলি ‘সুবিধা’ ন! পেলে ভেঙ্গে, 
পড়বে। এবং যদি এই প্রাথমিক 
ক্ষেত্রপ্ুলিকে বাঁচানো না হয় তাহলে 
অন্য ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য উপযুক্ত 
পরিস্থিতি তৈরী করা যাবে না। 
এখন দেখতে হবে যে “নতুন” সরকার 
এই ফাদ-কাটার জন্য কি পদক্ষেপ 
নেয়। 

আসল ব্যাপার হল ‘সুবিধ!? 
দ্বেওয়| হবে কি হবে না। যদি 
আমাদের ব্যবস্থায় “হৃবিধা, , দেওয়ার 
ইচ্ছা এবং সামর্থ্য শেষ সীমায় এলে 
গিয়ে থাকে তাহলে রাষ্ট্র মনোভাব 
ভীষণাকার ধারণ করতে বাধ্য হবে। 
ভাই আশা করা যাক যে এই "সুবিধা, 
এবং তীষণতার মধ্যে 'স্বিরতার’ স্বার্থে 


'একটা সন্তলন আন! যাবে, যদ্দিও 


অনেকের মতে এট] আকাশ কুহুম 
চিন্তা । 





| ছর্গতির 'গোট। 
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অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
একটু একটু করে পিছু হঠতে শুরু 
করেছেন। লোকদত্ত! নির্বাচনের 
সময় জিনিসপত্রেক্প দায় অবিরামবুদ্ধি 
ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল! পুনঃপ্রত্ঠাই 
তার নির্বাচনী ভাষণে প্রাধান্য 
পেয়েছিল । কেউ কেউ হয়তো 
তার কথায় বিশ্বাসও করেছিলেন । 
কারণ জনতা ও লোকদ্দল সরকারের 
কাজকর্মে সবাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে- 
ছিজেন। অন্ত বিকল্প বা তরসাও 
ছিল না। | ; 

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী অর্থনৈতিক 
দায়ভারই জনতা 
ও লোকদলের ঘাড়ে চাপিয়ে রেহাই 
পেতে চাইলেও ঘটনা তা নয়। 
শ্রীমতী গান্ধী যাই বলুন বাস্তব ঘটন] 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
ষে তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ মাল 
পর্যন্ত প্রধানমন্ত্িতব করার সময় 
থেকেই অর্থনৈতিক বিশৃত্ধলা ক্রমা- 
গত বেড়ে চলেছিল । 

কয়েকটা? ঘটনার উল্লেখই এটা 


তত 


বোঝার পক্ষে ষথেষ্ট। শ্রীমতী গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হবার পরই টাকার যুর্দ্য 
হাম করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক ও 
পশ্চিমী দেশগুলির চাপ ছিল 
ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক. অবস্থা 
তালে! থাকলে দেশের মুত্রার যুল্য 
কমে না। ১৯৭৪ সালে জিনিস- 


পত্রের দাম বেড়েছিল শতকরা ৩০ ' 


থেকে ৩৫ ভাগ । মুদ্রাস্ীতি ঘটে- 
ছিল ২২ তাগ। এটা আগের বছর 
অর্থাৎ ১৯৭৩ সাঁমের তুলনায় ৷ 
ফোন এক বছরে এত বেশী মুদ্রাস্ফীতি 
ও পণ্যযৃল্যবৃদ্ধির নজীর আজও 
নেই। শ্রীমতী গান্ধীই তখন দেশের 
হর্তাকর্তা বিধাত1। 

এই নিদারুয় মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখ! দিয়েছিল 
৮ই মে সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটের 
কথা কেউ ভূলে যায় নি। তখন 
শ্রমতী গান্ধী ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের 
দমন করার জন্তে যে নিদারুণ সম্াস 
সৃষ্ট করেছিলেন তা কেউ তুলে 
যেতে পারে না। ১৯৭৫ মাজে 


শ্রমতী গান্ধী নিজেই অথনৈতিক . 


অরুয়ী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন । 
তিনি স্বীকার করেছিলেন যে অর্থ- 
নৈতিক সংকট মোকাবিলা করার 
অন্ত কোন উপায় তায় জানা ছিল 
না। 


১৯৬৯-৭৪ সালের চতুর্থ পঞ্চ- 


‘| পাঁচ ॥ 


সংকটের দায়িত্ব কার ? 


বাধিক পরিহল্পন1 স্থগিত রেখে 
তিনিই বাধিক পরিবপ্পনার-রেওয়াজ 
চালু করেন। স্তরাং চতুর্থ পর্নি- 
কল্পনা! কার্ধতং মাঠে মার! ষায়। 
তার পরে পঞ্চম পরিকল্পনার খনডা 
ও তার পরিণতিও সবারই জানা। 
পর পর পরিকল্পনাগডলির ব্যর্থতার 
জন্যে যে অর্থনৈতিক নংকট দায়ী, 
শ্রমতী গান্ধীর আমলেই তায় সৃষ্টি । 
১৯৭৭ সালে শ্রীমতী গান্ধী ঘখন 
পরাজিত হুন, তখন তার সরকার কী 
সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন ? বিদেশী 
মুদ্রার মজুত তধন ২৩৭৮ কোটি টাকা, 
খাদ্য শশ্তের মজুত ১২০ কোটি 
টন। লোকদল ' জনতাদলের 
সরকার থেকে জানুয়ারী মালে কংগ্রেস 
(ই) মরকাবের ক্ষমতা গ্রহণের সময় 
মোট বিদেশী মুদ্রার মুত ছিল প্রায় 
৫৩০৪ কোটি টাকা এবং খাদ্য শস্তের 
মজুত ছিল ২'২ কোটি টন। অথচ 
এই কমাসের মধ্যেই খাদ্য শস্তের 
মজুত কয়ে গিয়ে ১-৫* কোটি, টন 
এবং বিদেশী মুদ্রার মজুত কুমে ৩২০৯, 
কোটি টাকায় দাড়িস্রেছে। জিনিস 
পত্রের দা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । ' 
জুতো, সাবান) দেশালাই, চিনি, 
খাদ্যশস্য কাপড়চোপড়, কাগজ কোন 
জিনিসটার দাম বাড়ে নি? 
শ্রমভী গাদ্ধীই ব্যক্তিগতভাবে 
এই অবস্থার অন্তে দায়ী বলছি না। 
কারণ এই অর্থনৈতিক সংকটের 
-গতীরত1 একদিনে. হাতি হয় নি। 
দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে এমন কতগুলি 
নীতি অনুসরণ কর! হয়েছে যার ফলে - 
মংকটের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশঃ 
বেড়েই চছেছে। শ্রীমতী গান্ধীর 
পক্ষে এই নীতিগুলি পাঁলটানোর 
প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি আরে 
শক্ত করে এই নীতিগুলিকেই আকড়ে 
ধরেছেন । - 
এঁইং এ দেউলিয়া নীতিগ্ুলি 
দেশের পু'জিবাদীদের পক্ষে, জন- 
সাধারণের পক্ষে নয়। জ্রমতী গাদ্ী 
এ ব্যর্থতার পথ পরিত্যাগ করবেন 
এমন লক্ষণ দেখা খাচ্ছে না। তার 
পক্ষে ক্ষমতা আকড়ে থাকাই মুখ্য 
বিষয়। ১৯৬১ সাল থেকে আল 
পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস এর ভুরি 
ভুরি নজীর রেখেছে। 
অতি সম্প্রতি তিনি পরিকল্পনা 
কমিশন বাতিল করেছেন, কিন্তু নতুন 
পূর্ণাঙ্গ কমিশন ও পরিকল্পনা মন্ত্র 
নিয়োগ করতে পারেন নি। তিনি 
বাধিক অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার 
৫ শতাংশ হবে বলে ঘোষণা! করে- 
শেষাংশ ৮ম পাতায় 


॥ || ছয় | 


ধা গাদন & চিবী কা রী 


রবি!গুহরায় 


দেশের জনদংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে 
দজে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে খান 
শস্ত উৎপাদনের প্রয্নোহ্ধন পড়ে। 
অর্থনীতিয় ' পণ্ডিতের] বলেছেন 
উৎপাদন পদ্ধতি যদ্বি একই রকম 
থেকে যায়, কোন পরিবর্তন ঘটান 
নাহয় তাহলে জনসংখ্যা! বৃদ্ধির হায় 
খান্ত উৎপাদনের চেয়ে ভ্রুত হারে 
হয়ে থাকে এবং পরিণামে মূলাবৃদ্ধি 
ও খান্ত সংকট সৃষ্টি হক্ব । 
প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ বাস হতো 
সেই সময়ে পণ্ডিতের] এই মতামত 
প্রক্কাশ.করেছিলেন। পরবর্তাকাজে 
চাষের কান্দে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয়। জমি 
পাত করধার জন্য ইঞ্জিন চালিত 
ইাকটার আবিষ্কৃত হয়। , জল দেচের 
জন্য বিভিন্ন প্রকার শক্তির হারা 
চালিত পাম্পবাবহার হয়। জমির 
উর্বয়া শক্তি বাড়াবার জন্ত নান! 
প্রকার রামায়নিক সার ও পোকা 
মাকড় মেরে গাছ বাচাবার জন্ত 
অনেক প্রকার 
আবিষ্ষার হয়। গবেষণার ছায়া 
অধিক ফলনশীল উৎকৃষ্ট জাতের 
বীজ আবিষ্কার, হয়। এই ভাবে 
নামা প্রকার পরীক্ষণ নিরীক্ষার ফলে 


চাষের জমিতে ফলল উত্পাদনের 


পরিমাণ বছগুণ বেড়ে ঘায়। কাজেই 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমতা 
রেখে থান্ত উত্পাদনের প্রয়োক্ষনে 
বৈজ্ঞামিক পদ্ধতির প্রয়োগকেই শ্রেষ্ঠ 
উপায় বলে-গণ্য রর] হয়। 

একটা দেশের স্বাধীন সয্নকারের 
পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রস্নোগ করে 
চাষের কাজের জন্য. জমিষ্ুলির 
ষালিকান। চকবন্দি হিসাবে বন্টন 
করা প্রাথমিক কর্তব্য। জমির 


উপরে ভাগচাষীর সত্ব প্রতিষ্ঠা করার 
ঘষে কর্মন্কচী নরকার গ্রহণ করেছেন 





ফ্যাষ্টাকস বিক্রয়ের অন্য ভারতেন্ 
সর্বত্র ক্সে্ট চাই 





যে লময়ে : 


রাসায়নিক বিষ ' 


সেট! জমি চকবন্দি কার্ধস্চীর আগে 
স্থান পেতে পারেনা । খান্ত উৎ- 
পাদনের কার্ধস্থচীতে ক্ষমতালীন 
সরকারের একমাত্র ভুমিক1 হওয়া. 
উচিত কিভাবে যত বেশী পরিষাণে 
সম্ভব শশ্ত উৎপাদন হতে পারে 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। চকবন্দি 
কার্ধনথচীকে অবহেলা করে শুধুমাত্র 
জমির মালিকানাকে বিশৃব্ঘল তাবে 
বন্টন করুলে সেটা উৎপাদনের 
সহায়ক হতে পারেন1। বর্গাদ্ধারকে 
জমির মালিকানা সত্ব প্রধানের 
কার্যকলাপে সরকার এবং সরকারী 
দলের কর্মীবৃন্দঘদি নিজেদের দম্পূর্ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাছলেও 
ফস্ল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাবে এটা 'যনে করার কোন কারণ 
নেই। একটা কঠিন ছুঃসাধ্য 
কাজকে এড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত 
সহঙ্গ কাজ করবার প্রবণতা এই 
বর্গ আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য । 
আমাদের মনে রাখ! উচিত উৎ- 
পান জমির মালিকানার উপর 
নির্ভন্শীল নয়, কেবলমাত্র পদ্ধতির 
উপর নির্ভক্শীল। কে জমি চাষ 
করল, 
মালিক করল সেট! 
প্রভাবিত করেনা । 


পশ্চিমবাল্গলার চাঁষের জমিগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষের উপযোগী নয়) বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে ,জমিগুলিক চাষের ঘোগ্য 


উৎপাদনকে 


- কয়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন 


জধিকে চকবম্দি হিদাবে বন্টন কর] 
বর্গাদার সত্বের প্রমাণপত্র কেবলমাত্র 
চাষীকে ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ পেতে 
সাহাধ্য করবে কিন্তু অপরূদিকে তার 
জমির মূল মালিকের সঙ্গে সম্ভাব নই 
করবে। পাচ বিঘা জমির মালিকের 


. ছুকাঠার, ভাগ চাষ রেকর্ড কর! 


জমিতে শস্তে চেয়ে বেশী ফলবে 
বিদ্বেষ। 


আমাদের এই বক্তব্যে কোন 
জটিলতা আছে বলে মনে করিনা 
যে তিন একর জমির মালিকের জমি 
যদি তিন মাইল এলাকার মধ্যে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে সুষ্ঠ 


| ভাবে বৈজ্ঞানিক পছ্ধতির সাহায্য 
নিযে চাষ করা তার পক্ষে কোন. 


প্রঙ্কারে দম্ভর হবেন!।' কারণন্বরূপ 
জানাই (১) চাষী নিজের জধিগুলি 
এক জায়গায় ন! পাওয়ার ফলে'নজ- 
কূপ বলিয়ে সম্পূর্ণ জমিতে জলসেচ 
করতে পারবেনা; (২) ট্রাঙ্কটার 


অথবা পাওয়ার টিলার়ের সাহাষ্যে 
চাষ কয়ার কাজে নানা অন্থবিধা 


দেখা দেবে; (তাঁ্জমিতে নার 


বর্গাদার-করলস কিজমির' 


প্রয়োগ করলে সেটা বর্ষার জলে ধুয়ে 
অপরের জিতে প্রবেশ করবে 
ষেখানে হয়ত গাছ লাগান হয়নি । 
অপর. দ্বিকে চকবন্দি হিসাবে জাম 
বণ্টন হলে এসব অঙ্ুবিধা দূর হহে। 
চক্কবন্দি কার্ধম্থগী বূপায়া,ণর 
পথে প্রধান অন্তরায় মৃত ব্যক্তিদের 
জমিতে মালিকানা । বহু বৎসর 
পূর্বে মৃত পূর্বপুরুষদের নামে খাতা 
খতিয়ান চলছে এবং সঠিক মালিকানা 
সাব্যস্তের দাবীতে কোর্ট কাচান্সীতে 
ছুটোছুটি চলছে । এই জটিল অবস্থ! 
থেকে ত্রাণ পাবার জন্ত প্রয়োজন 
ভূমি আইন সংস্কার। কেবলমাত্র 
ভূমি সংস্কার বললে কথাটা সম্পূর্ণ 
হয়না । ভূষি আইন সংস্কার করে 
চকবন্দি 'কার্ধন্থচী গ্রহণ করলে 


“প্রভাবশালী লোকেদের বেনামী 


জমি রাখার যুগের অবমান হবে, 
কারণ প্রতিটি চকের দ্বাবিদারকে 
সশরীরে উপস্থিত হয়ে মালিকানার 
দাবী জানাতে হবে। এখন ঘেমন 
দুরদেশে থাকা ভাীজামাইয়ের 
নামে, বাড়ীর দুধেজ গাইটার নামে 
পোষা টিয়া পাখিটার নামে, মল- 
জিমের নামে, শীতলার নামে বহু 
জমি বেনামে যেখে ভোগ খল করা 
হচ্ছে তখন সব চিচিং ফাক হয়ে 
যাবে। সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি 
রাধার যে নিলিং আইন আছে তখন 
মেটাও সঠিক তাবে কার্যককয়ী করা 
সম্ভব হবে। চক্তবন্ছি কার্ধনুচীর 
সার্থক 'বপায়ণ হলে পশ্চিম বাজলার 
জমিতে উৎপাদনের পরিমাপ বহুগুন 
বেড়ে ঘাবে। সর্বোপরি, প্রয়োজন 
অর্ধঘায়ী বিভিন্ন প্রকার শশ্ত উৎ- 
পানের উপর সরকারী নিয়ুঙ্্র 
ব্যবস্থা বা সরকারী নির্দেশ কার্যকয়ী 


করা সম্ভব হবে। 

পশ্চিম বাহ্লার বর্গ আন্দো- 
লনের ধার] রূপকার তাদের কারও 
দেশে পাড়াগায়ে চাষের জমি আছে 
বলে মনে হয় নাঁ, কারণ তাহলে 
তাদের দৃষ্টি অবস্থাই চাষের মূল 
স্মন্তাটার দিকে পড়ত । _ পরিশেষে 
জানাই বর্গা আন্দোলন একটা 
সাময়িক বন্দোবস্ত। এর দ্বারা 
কোন দীর্ঘস্থায়ী ফল পাবার আশা 


।নেই। উপরন্ধ বর্গাদ্ারী ভয়ে চাষী 


জমি ফেলে রাখবে, কিন্তু কাউকে 
আমা- 
দের উচিত হবে সমবা় নীতিকে 
দামনে রেখে চকবন্রি কার্যস্থচী গ্রহণ 


ভাগচাষ করতে দেবেনা। 


করা। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে মে ১৯৮০ ১ 


হাসপাতালে দ্বনীতি ও বিশ্ুখলা। 


আলনিসোল শহরের উপকণ্ঠ 
অবস্থিত কাল্সা সেন্ট ল হাসপাতালে 
প্রশাদনিক শৃঙ্ঘলা বলতে কিছুই 
নেই। একশ্রেণীর কর্মচারী দুনাঁতি 
দিনের পর দিন সীমা ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে। ঘুষ না দ্বিলে রূগীদের 
চিকিৎস] হবে না। অথচ এই 
হাসপাতালঢ়ি হল এই কয্পলাধনি 
অঞ্চলের পরিকর একমাত্র হায়-. 
পাতাল। তত সার্টিফিকেটের 
বিনিময়ে একশ্রেণীর ছু্নীতিবাজ কর্মী 
হাজায় হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছে 
বলে সংবাদে প্রকাশ। চিকিৎসকর! 
নন প্র্যাকটিসিং আঁলাউন্দ নিয়ে 
চুটিয়ে প্রাইভেট প্রাকটিশ করে 
চলেছেন। | 

অপরদিকে এই হাসপাতালে 
কতিপয় সমাঁজবিরোধীর দৌরাত্ম্য 
সকলকেই চিন্তিত করে তুলেছে। 
সযাজবিরোধীদের উৎপাতে জল 
ও বিছ্যৎ সয়বরাহ অনিশ্চিত হয়ে 
উঠেছে। নার্দদের নিরাপত্তা বলতে 
কিছুই নেই। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে 
চায়ন!। 

বর্তমানে এই হাসপাতালে জল 
না থাকার অজুহাত দেখিয়ে রুগী 
ভি বন্ধ করে দেয়! হয়েছে। পাব- 
লিক ছেলথ বিভাগ এই হাসপাতালের 
জন্য কপ্যাণেশ্বরী থেকে জল আনার 
থে পাইপ লাইন বদিয়েছে তার কাজ 
শেষ হয়ে ঘাঁওয়া সত্বেও অজ্ঞাত 
কারণে তা চালু হয়নি । নিকটস্থ 
পরিত্যক্ত কয়লা খনি থেকে জল 


আনার জন্য এই হাসপাতালের যে 


নিজস্ব ব্যবস্থা] আছে তদারকীয় ক 


অভাবে ভাগ বিপর্বন্ত । উল্লেখ্য 
যে, জল লরবরাহ ও বিদ্যুৎ তদ্বারকির 
ভার রয়েছে প্রধানত দৈনিক হাঞ্লি- 
রার কয়েকজন মন্ধুরের্ ওপর । এই 
লব কর্মীছের একাংশের আচরণ 
সম্পর্কেও নান! প্রশ্ন দ্বেখা দিয়েছে । 

পাম্প ঘর থেকে ডিঞ্জেল চুরি, 
তার চুরিয় ঘটনা তো নিত্যই 
আছে। কর্ষীরা রাত্রে ডিজেল 
পাম্প চালাতে গেলে নানা ভাবে 
তাদের তয় দেখানো হয়। অনেকে 
মনে করছেন এই হাদপাতালটিকে 
বন্ধ করে দেবার একটা সুপরিকল্পিত 
চক্রান্ত চলছে। 

এই হাদপাতালের একশ্রেণীর 
কর্মচারী টাকার বিনিমক্ধে কোন 
কোন. খনি শ্রমিককে “আনফিট” 
সার্টিফিকেট দিয়ে তায় জায়গায় 
তার নিকট - আস্মীককে নিয়োগের 
পথ করে দিচ্ছে বলে অভিযোগে 
প্রকাশ । অবমর গ্রহণের ১৫ দিন 
আগে আনফিট সার্টিফিকেট নিয়ে 


- পুত্রকে কাজে চোকানে! হয়েছে এমন 


ঘটনাও বিরল নসশ্ন। এইভাবে 
তুর সার্টিফিকেট দিয়ে এক ছুনাঁতি'-. 
বাদ চক্র হাজার হাজার টাকা 
কামিয়ে নিচ্ছে বলে জান! গেছে। 
এই হাতপাতাল সম্পর্কে ব্যাপক 
তদত্ত হলে হাপপাতালের বহ 
দুর্নীতি প্রকাশ পাবে বলে অনেকের 
ধারণা। 


ইনি এলের অফিসারদের উপরি 


উপাজ নের নতুন ব্যবস্তা 


ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ্‌ লিমিটেড 
নামক লরকানী সংস্থাটিতে অফি- 
সারের উপরি উপার্্ধনের এক নতুন 
ব্যবস্থা সকল মহুলকে - বিশ্মিত 
করেছে । এই ব্যবস্থার ফলে অফি- 
সারর] সর্বক্ষণের কর্মী হয়েও" ২৬ 
দিনে মাস ধরে কাঁ করবেন এবং 


তার অতিরিক্ত কাজ করলে উপরি. 


আয় করবেন। অর্থাৎ ই পি এল 
কর্তৃপক্ষ অফিসারদের বাড়তি অর্থ, 
পাইয়ে দেবার এক বেআইনী নজির 
স্থাপন করন । রি 
তারতে কোন নরকারী শিল্প 
সংস্থায় রবিবার বা ওভার টাইমের 
জন্ত অফিসারদের বাড়তি অর্থ দেবার 
নিয়ম চালু নেই। কেননা এর! 
সবাই ২৪ ঘণ্টার কর্মচারী বলে গণ্য 
হয়ে থাকেন এবং সেই শর্তেই তাদের 
চাকুরীতে নিয়োগ হয়। বিভিন্ন 
তথ্যাতিজ্ঞ মহলের ধারণা যে এই 
লংহ্ধায় অফিসারদের এই বাড়তি 
স্থবিধা পাওয়া অন্তান্ত সরকারী 


শিল্পের অফিসারদের প্রভাবিত করবে . 
এবং তাতে গগুগোল বাড়বে। 

ই নি এলে রবিবার কাজ করান 
নোর জন্য শ্রগিকদের হিগ্তুণ বেতন 
দেয়া হয়। অথচ উৎপাদন হয় 
অন্তান্ত দিনের উত্পাদনের অর্থে 
কেরও কম। এই ভাবে লোকমান 
দেবার নজীর আর কোথাও 'নেই। 
এর ওপর অফিসারদের রবিবার কাজ 
করার জন্ত ঢালাও অর্থ পাইয়ে দেয়া 
হল। ই নি এলেন মত কোল 
ইত্ডিসার অধীনস্থ অন্য সংস্থাগ্ুলিতে 
অনরপ চেষ্টা হয় কিন্ত ম্যানেজমেন্ট 
তা অনুমোদন করেননি । 

ই মি, এলে সাধারণ কর্মীদের 
ওভার টাইমের টাকা দেয়! হয় মূল 
বেতন এবং মহার্ঘতাতা, এক করে যা - 
হয় তার ভিত্বিতে। কিন্তু অফিসার- 
ক্ষেত্রে তারা মাসে মোট যে টাক! 
পান তার ভিত্তিতে । এই অনাম্য' 


ফেন? রবিবার কাজের জন্ত বাড়তি 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


স্বামীরা 


৯ . 


দর্পণ | শুক্রবার ৩০শে মে, ১৯৮০ * 


নজরুল অশান্ত না বিদ্রোহী ? 


কালিদাস কুণ্ড 


“দেখিছিল যারা শুধু মোয় উগ্রন্ধপ 
অশাস্ত রোদন সেখ দেখেছিলে তুমি । 
একা তুমি জানিতে হে কবি মহা! থষি, 
তোমার বিছাচ্ছটা আমি ধূমকেতু ।* 


“তোমারি বিছাচ্ছট! আমি ধৃম- 
কেতৃ”-_রবীন্দরনাথকে লক্ষ্য করেই 
নজরুলের এই মর্মন্প্শ স্বীকারোক্তি । 
বিদ্রোহী অগ্নিমন্ত্রী নজরুলের কবি- 
সত্তার গভীর বেদনাদঘাত অস্থিরতা 
ও অশান্ত রোদন তার বিচিত্র জীবন 
অভিজ্ঞভারই মহিমাদীপ্ত পরিচয়! 
/এই ‘অশান্ত রোদন? নিয়েই উন্মত্ত 
বৈশাখী ঝড়ের আকস্মিকতার মত 
নজরুলের ‘অগ্নিবীণ!? ঝংকুত করে- 
ছিল যৌবনের বিপুল কলরোল। 
যুগের হুজুগ কেটে গেলে তার কাব্য 
সময়ের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
দ্বায়িত্ব লাভ করবে কিন! এই সংশয় 
ছিল কবির যনে কিংবা তার দুর্দান্ত 
কাব্য পৌরুষ আদৌ পরোয়া করেনি 
তাৎক্ষনিক কালের ভ্রকুটিকে । অজন, 
অচুগ্স্ত প্রাপ-প্রাচূর্যের অধিকারী 
নজরুল বাগালীকে শুনিয়েছিলেম - 
_ জীবনের জাগৃতি-গান। বিদ্রোহ ও 
সৃংগ্রাস এবং সংগ্রাম ও বিস্রো্‌--এই 
অক্লান্ত, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত 
হয়েছে নজরুলের কাব্য সাধনার 
জীবন । 


বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? সবার 
বিরুদ্ধে? বিধির বিধানের বিরুদ্ধে, 
মা প্রচল্তি সমাজ ব্যবস্থায় বিরুদ্ধে? 
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিই ধরা যাক। 
= কখনও কবি বলছেন: “আমি 
বিক্রোহী ভৃণ্-ভাগ্যবানের 
বুকে একে দেব পদচিহ্ন 1? আবার ' 
কখনও বলছেন £ “মহাগ্রলয়ের আমি 
»নটরাজ, আমি ইজরাইল, নেই মহা 
দুর্যোগের নটগুরু ।১ 

শ্বতাবতই অনেকের মনে হয়েছে 
" নক্গক্ুলের এই বিদ্রোহ রোমান্টিক 
বিজে,হ--ম্বভাবজাত স্বরচিত বিদ্রোহ । 
এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের কারণ 
সমাজ ব্যবস্থা বা বাস্তব পরিস্থিতির 
গর্তে নিহিত নেই । 

তবে কি নজরুল 'রুক্তকরবীর” 
রাজার মত নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ 
লংঘটিত করেছেন কিংবা তায় অশান্ত 
মানম প্রকৃতির পশ্চাতে পরাধীন + 
ঞ্রামান্যবাদ উৎ্পীড়িত একটি জাতির 
মর্মযন্ত্রণা জাগ্রত প্রেরণ হয়ে ক'জ 
করেছে ? K 
এক অর্থে দব মহৎ কৰিই তো. 
বিদ্রোহী । শেলী, বাইরন, মাইকেল 
কে না বিদ্রোহী? কিন্ত শেলী- 
মাইকেল যে অর্থে বিপ্রোহী, নজ- 
রুলের বিদ্রোহ সেই অর্থে নয্ন। 


শেলীর “ওড টু গ্ঘ ওয়েট উইগু” 
কবিতাটিই ধরুন! একটি তয়ংকর 
ঝড় কবির চিত্তবদ্বেশে আলোড়ন 


-হুটি করেছে । সেই ঝড়ের পরিণতি . 


গভীর প্রশাস্তিতে নয়, উদ্দাম অস্থি- 
রতায়। আর সেই ঝড়ট] কাল্পনিক 
নয়, বান্তবিকই ঝড়। কবি দেই 
ঝড়ের বীণা হতে চেরেছেন “Make 
me thy 1516” | ঝড় তার বীপা- 
তন্ত্রে উচ্চ সুন্ন তুলুক, ঝংকার বঞ্চনা 
তুলুক। পুরাতন জীব* র শেষ চিহ্ন 
শেষ হয়ে যাক, সৌধ রচিত হোক 
নবীনের | শীতের গণ্ড বিদীর্ণ করে 
আন্ক বসস্ত নবীন পীবনের উত্তরীয় 
উড়িয়ে । এই আশা দিয়ে গেল ঝড় 
তার উন্মত্ত সঙ্গীতের মধ্যে । কেমা- 
টিক বিদ্রোহী বলবো? 

আমার মলে হয়, নজরুলের 
‘বিদ্রোহী’ কবিভাটি আবেগ-অহ- 
ভূতির নিদারুণ অত্তবন্দে জর্জরিত | 
স্বভাবতই বিপরীত চিন্তা ভাবনা 
এসেছে, আবেগ প্রমত্তবত! এমেছে। 
আবার, অমিতশক্তি যৌবনের 
সংগ্রামী অজীকারও উচ্চারিত 


ইয়েছে--“যবে উৎ্পীড়িতের ক্রন্দন- 


রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা, 
অত্যাচারীর খড়গ কপাণ ভীম রণভূমে 
রশিবে না / আমি বিদ্রোহী রণরাস্ত 
সেইদিন হব শাস্ত।” 

‘বিদ্রোহী’ কবিভাগিতে সংশয়া 
তীতভাবে ধ্বংসের কধা আছে। 
ধ্বংসের কথা ‘অভিশাপ’ কবিতা- 
টিতে আছে. মাহষেন্ কৃতিম 
লমাঞ্জবিধানকে ভেঙে ফেলার জন্য 
কবি নিজেকে এক প্রলয়ংকর শক্তি- 
রূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু ধ্বংসের 
কথাটাই তো বড় নয়, হৃষ্টির কথাও 
আছে। নটরাঁজ তো শুধু বিনাশের 
দেবতাই নয়। নৃত্যে তার কল্যাণের 
ছন্বও বান্জে। তিনি হ্ট্িরও দেবতা । 
নজরুল সমাজের পুণীতূত আবর্জনা 
তুপে দাড়িয়ে সর্বাত্মক সংগ্রামের 
দুন্দুতি বাণ্জিয়েছেন রুদ্রমৃতি ধারণ 
করে। 

পরাধীন ভারতবর্ষের মর্ধবেধনার 
অভিব্যক্তি কবির ব্যক্তিগত অভি- 
জ্ঞতায় অধিকতর বলিষ্টতা অর্জন 
করেছে । প্রথম 'বিশ্বযুদ্ধে তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আমাদের দেশের 
কবিদের মধ্যে খুবই হূর্লভ। নৈনিক 
ক্বি নজরুল যুদ্ধ থেকে এক মর্মাস্তিক 
অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিয়ে সাহিত্য 
অঙ্গনে প্রবেশ করলেন । কবির বোধ 
ছিল ভিন্নতর, রুপার্ট ক্রকের মতো 
নয়। ক্রকের মতে] এক্কখা বলেননি 


তিনি=-"And think all evil 
shed-away. A pulse in the 
eternal mind,” + 
উইলফ্রেভ আওয়েন (Wilfred 
00) আর এক সৈনিক কবি। 
তিনিও যুদ্ধের হিংস্রতার প্রত্যক্ষদর্শী । 
মানুষের জীবনের অর্থহীনতার কথা 
অন্গতব করে আর্তনাদ করে উঠে- 
ছেন উইলফ্রেড-:*ড/৪৪ it for 
this the clay grew tall?” 
পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে বিদ্রপণ করে 
নজরুল লিখলেন 
“মরলে কুকুর ওদেয়,' ওরা শহীদ 
| . বানায়, 
খবর বেরয় দৈনিকে 
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 


' জোর মরেছে দশহাজার সৈনিকে |” 


‘What passing bells for 
those who die as Cattle? 
Only the monstrous anger of 
৪07০1 উইলফ্ৰেড নজরুল বিন্ধ 
এরই সঙ্গে শুনেছেন জাগ্রত মানুষের 
পদ্ধ্বনি। উখিত তুরস্কের, হৃদস্পন্দন 
অনুভব করে লিখলেন কবি-_ 

“পরের মুলুক লুট করে ধায়, ডা 
ওরা ডাকাত, 
তাদের তরে বরাদ্দ ভাই, 

আঘাত শুধু আঘাত । 
পদানত শোষিত ' এক জাতির 
দৈনিক কবির কণে প্রত্যাঘাতের কী 
বলিষ্ঠ ঘোষণা ! 
বুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেশের 
ছুঃখ দ্বারিদ্য দেখে আর্তনাদ করে 
উঠলেন কবি_-একটি বিন্দু দুধ নাহি 

পেয়ে ঘে খোকা মরিল তার 

উঠেছে ঈদের চাদ হয়ে সেকি 
শিশু পাজড়ের হাড়? 
নিয়ন্র কষকের ঘরে নিকুৎসব 
ঈর্দের মর্মাস্তিক বিবরণ দিলেন 
ননকুঙল্গ 
“জীবনে যাদের হররোজ রোজা 
| ক্ষুধায় আসে নি নিদ্‌, 
আধমরা সেই কৃষকের ঘরে 
এসেছে কি আজ ঈদ্‌ ?” 
নজরুল দুর্ভিক্ষ দারিগ্র-হতাশার 
অন্ধকারের মধ্যেও আলোর অভ্যুত্থান 
দেখেছিলেন প্রত্যয়ন দূঢকঠে তিনি 


বন্দন! করজেন নিপীড়িত জনগণের 


“শত শতাব্দী ভাঙেনি ঘে হাড়, 
দেই হাড়ে উঠে গান 
জয় নিপীড়িত জর্নগণ জয় 
জয় নব উত্থান ।” 

































| অধ্যাপক মারফৎ যোগ্য বইয়ের 


. | নির্বাচিত করে কী করে নিশ্চিন্ত 


"| কোনো 


g ধু { সতি॥ 


সাহিত্য পুরস্কারে যোগ্যতার বিচাৰ 


নিবারণ চন্দ: i 

আমাদের বামফ্রন্ট সময়কার করেছেন বৃহত্তর সচেতন 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যাপারটা পাঠক সমাজ তাঁদের রায় মেনে 
নিশ্বাদের সঙ্গে এমন ভাবে আউড়ান নেবেন একথা! কোর করে বলা যায় 
ষে মনে হয় এদেশে গণতন্ত্র রক্ষায় না। পদ্ধতিকে “গণতান্ত্রিক” পালিশ 
তারাই মস্ত বড় পাণ্ডা। বিশ্বের সর্বোত্তম লাগাবার জন্তে সরকার সে পথ বেছে 
নিরক্ষরতার দেশে “গণতন্ত্র”, শট! নিলেন তাতে স্থিতশ্বার্থের সঙ্গে 
মহার্থ রসিকতা বটে। আশার তাদের আপনী মনোভাবেরই এটি 
কথা ধারা আউড়ান এবং যাদের আরেকটি প্রকাশ! সরকারের সর্ব- 
জন্ত আউড়ান হ্য় উভয়ের কাছেই ভ্তরের কাজকর্মে দেখা যাচ্ছে কতক- 
তা শবরম্ব ছাড়া কিছু নয় । - গুলি পাবলিপিটি স্টান্ট ( তাঁও জন- 

উদ্বাহয়ণশ্ব্ণ রবীন্্র জাতীয় সাধারণের প্থপার অপব্যরে ) দেয়া 
সরকারী পুরক্কারগুলির কথা ভাবা ছাঁড়া “সঠিক প্রগতিশীল বামপন্থী 
যাক। বামফ্রন্ট লরকার-উদ্ভাবিত চেতন!” গড়বার কোনো লা লক্ষণ 
নতুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুরস্কার নেই। 
দেধার অয়োজন কর] হয়েছে। তার ফলে “গণতাস্তিক* না 


অর্থ বিভিন্ন  বিশ্ববিভালয্বের সরকারের দৃষ্টিতঙ্গিতেও যেমন কার্য- 
করতাবে নেই তেমনি পদ্ধতিও 


পক্ুবিধাবাদী |” এই স্থবাধবাদী 
আক্রমণে গণতন্ত্রের নামে বিচারক- 
দের গোঠীত্রীতিই পুস্তক নির্বাচনে 
প্রাধান্য পায়, এই গোঠীলক্ষণ 
শান্তিনিকেতনীয়, রাবীন্দিক, তথা 
আনন্দবাজারীর । নেপাল মজুঘদার 
যখন বামফ্রন্ট আমলে পুরস্কার পান 
তখন লেখকের কৃতিত্বে নয়, বিষয় 
রবীন্দ্রনাথ বজে?। এবং এমন একটি 
মাহিত্যযুল্যহীন, গ্রন্থের পুরক্কার 
“বিযয় রবীন্দ্রনাথের কারণেই উৎরে 
ষায়। বস্তুত এমন বিষয়ের জন্য 
বিচারকদের গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের - 
অবকাশ নেই। 

কিন্ত সমস্তা হয় হখন দেখা যাক 
একটি “সংগ্রামী উপন্তাদ" বার বার 
চূড়ান্ত ' রায়ের জন্ত উঠে এলেও 
তাকে বঞ্চিত করবার, জন্তে একটি 
প্কবিতাগ্রস্থকে” অকারণ পুরস্কার 
পাইয়ে দেয়। হয় তখন “গণতান্ত্রিক 
চেতনায়” অর্থ হয় সাহিত্যে “বিপ্লবী 
ধ্যানধারণাকে” রুদ্ধ করে নির্ভেঙগাল 
“সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাদদী”” কাব্য- 
্র্থকে প্রাইজ পাইক্সে-দেয়া! সব 
রকম “বিপ্রবী” ধ্যানধারণাকে কাঁটা 
দিয়ে বন্ধ করবায় ভক্তে বামফ্রণ্ট 
সরকারেন্স সঙ্গে দ্বিতস্বার্থেরা একমত । 
শোধনবাদের এই চেহারা । 

এর পরও আছে চুড়ান্ত বিচারের 
জন্ত বইটি ঘ্দি এমন লেখকের হয় 
যার এন্টাব্রিশষেন্ট বিরোধী হতবাদ 
স্বয়ং বামক্রন্ট নুরকারের কাছেও 
- অপ্রিয় তাহলে সে-জেখক বিচারকের 
স্বায়ে সহজেই খারিজ হয়ে যান 
গ্রন্থটি "পুরস্কৃত হওয়ার অযোগ্য” এই 


সুপারিশ আহ্বান। পরিণামে বই 
ঝাড়াই-বাছাই  হতে-হতে চূড়ান্ত 
নির্বাচনের জন্য যে কটি বই আসে 
সেখানেও বিচারক ত্রয়ী । অবশ্তই 
অধ্যাপক ।' অর্থাৎ সরকার স্বতঃসিদ্ব- 
ভাবে ধরেই নিয়েছেন সাহিত্যের 
একমাত্র অবিণদ্বাদী বোদ্ধ| অধ্যাপক । 
কী করে ধরে নিলেন? যেহেতু 
সরকারের 'এই বিভাগের মত্িগণ 
স্বয়ং অধ্যাপক? অথচ সাহিত্যের 
কারবায়ী মানুষ মাত্রই জামেন 


সাহিত্য দর্ণি 


আযকাভেমিক নাভিকুগুলের বাইরে 
শধ্যাপকদের না-আছে অভিজ্ঞতা 
না-আগ্রহ। এমন কি সাহিত্য 
অধ্যাপক সম্পর্কেও দে কথা প্রযোজ্য । 
চলমান সাম্প্রতিক সাহিত্য পরীক্ষা - 
হুচীর অস্তর্গত নয় বলে’সাম্প্রতিক 
সাহিত্য সম্পর্কে তাদের না-জানলেও 
অপরাধ হয়না । অবশ্ত সাহিত্যের 
ইতিহাপ পাঠ্যপুস্তক লেখার ব্যাপারে 
সাম্প্রতিক . গল্প-উপন্যাস-কবিতা- 
নাটকের অধ্যাটা তার! ছাত্রদের 
দিয়ে লিখিয়ে নেন। 

- তাহলে বামফ্রন্ট সরকার অধযা- 
পকদের দিয়ে বিচারক অগ্ুলী 


হলেন কাজটা *গণতাস্ত্রিক পন্ধতিতে”. 
হল? - 

এদেশে গণতান্ত্রিক চেতনা কথাটা 
যেমন মধুর ধাপ "তেমনি অধ্যাঁপককুল 
‘“গণতাত্রিক চেতনা সম্পন্ন’ এমন 
কোনো! সাধারণ প্রমাণ নেই । ফলে 


নিবিচারে অধ্যাপক গোষ্ঠী মাত্রই মস্তব্যে। এমন বউনা৪ আমাদের 
সাহিত্য-পুরস্কারের বিচারক জানা আছে। “গণতান্ত্রিক চেতন! _ 
নিযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাদের সম্পন্ন” সরকার এই নামধুত্র অম্নান- 


বদনে মেনে নেন। এতে করে সেই 
শেষাংশ ১ম পায় 


ঘোগ্যভ?-অধোগ্যতা যাচাই করবার 
মালদশ্ড সরকার নির্দি্ 


LH 





নকশাল রা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
চারণ দল তাদের দ্বাদশ বর্ষ 


নিয়ে ছু 


এপ্রিল লেনিনের স্মরণীয় জন্ম বিনে . 


পূর্তি উৎসৰ উপলক্ষে গত ২২শে. অঙুষ্ঠিত অতিনয় মঞ্চে মাও-সে-তুংএর , 


এপ্রিল একাডেমি মঞ্চে নকশাল 
বিদ্রোহ ও উত্তর কাল সম্পকিত 
এরতিহানিক নাটকটি প্রযোজনা করে 
যে নৈপুণ্য ও -সাহদের স্বাক্ষর রাখল 
তাও কম গুরুত্বপূর্ণ দটন! নয়। 
সকশাল বিভ্রোহের প্রতি শ্রন্ধা, মমত! 
ও সমর্থন ষথাঁষথ অক্ষম রেখে সে- 
আন্দোলনের বার্তার কারণ নির্ণয় 
ও পর্যালোচনা সঠিক দৃিকোণে তুলে 
ধরে নাটকীয় প্রসঙ্গে যুক্ত করা 
রীতিমত দুরূহ কাজ এবং মাট্যকার 


ও নির্দেশক অলক রায়চৌধুরী দেই 


দুরূহ কাজে 'নেমে যে কৃতিত্ব দেখা- 


লেন, তা বিশেষ উল্লেখের দ্বাবী 
লর্বোপরি লক্ষণীয় যে উক্ত - 
রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে " 
নাটক রচনায় ও মঞ্চাক়নে উপভোগ্য রা 


রাখে । 


রসস্থির সংগে সংগে সচেতন মনের 
আকর্যণটুকু বাড়িয়ে দেয় । দংসদীয় 
গণতঙ্্রের মাধ্যমে এ দেশের মুক্তি যে 
নত্তব নয়, সশঙ্ত বিপ্রবই হল একমাত্র 
পথ এবং সে পথে নকশাল বিজোহ 


যে এক গৌরবোজ্জ্বল পদক্ষেপ, সে- 


লমাচার যেমন এ নাটকে .পাওয়! 
যায়, তেমনি লে আন্দোলন ক্রমে 
ক্রমে সাধারণ জনপমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তি হত্যার অহেতুক 
কর্মকাণ্ডে পরিণতি লাভ করে যে 
ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে আনে তার 
বিশ্লেষণও এ নাটকে প্রশংসনীয় যুক্তি 


' ভর্কের মাধ্যমে রাখা হয়েছো। 


নাটকটির প্রথম দৃশ্য সত্তর 
দশকের শেষ লগ্নে চিহ্নিত, যেখানে 
বিদ্রোহীরা হতাশাগ্রস্ত এবং ফোন 
কোন সংগ্রামী নেতা আবার ভোট 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মনস্থির করেছেন । 
এরপরই ফ্ল্যাশব্যাকে গোটা নাট্য 
বস্তু পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হয় 
সেখানে দি পি আই এম এল পার্টির 
জন্ম থেকে শুরু করে নফশালবাড়িতর 
এলাকায় সশম্্ কৃষি বিপ্লব ও 
বিদ্রোহীদের প্রতি দি পি আই এম 
পার্টির নিল্্দ আক্রমণ পুঁজিবাদী 
লরকারের নির্মম নির্যাতন ও শেষে 
প্রান্ত নীতির শিকারে পরিণত হয়ে 
বিপ্রবীদের পরাজয় বর্ণ । এই ষে 
আত্মসমীক্ষা! এর মধ্যে কিন্ত আশ! 
ও উদ্দীপনার 'ব্যল্রন! ফুটিয়ে তুলতে 


ভুল করেন নি নির্দেশক । ২২শে 


লেনিনের ছবি 


ছবি ও বাণী অত বিরাট পরিসরে * 
কুলিয়ে রাখাট! সংগতিপূর্ণ হয়নি । 
ও বাণী দেখানে 
বাঞ্ছনীয় ছিলণ বাঞ্ছনীয় ' ছিল 
সংগীতের ক্ষেত্রে আরও সুচিন্তিত 
প্রয়োগ । তবে আলোর বাবহার 
ছিল বাঞ্চিত। রুদ্র চরিত্রের অভি- 
নয়ে অলক রান্সচৌধুরী ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ দেখালেও সংলাপ উচ্চারণে 


ত্রুটি ও 'জড়তার জন্ত সাফল্য লাভ 
করতে পারেন নি। স্বপ্ন]! মিত্র, সত্য 


দাশগুপ্ত ও বিশ্বয়ধ্রন বহর অভিনয় 
প্রশংমৃনীয় । 


বৃত্ত রত 


গত ৬ই মে ভারতীয় ভাষা পরি- 
যদ মঞ্চে চার্পক নিবেদিত ‘বৃত্ত বৃত্ত’ 
নাটকের অভিনয়ে কিছু রোমান্টিক 
মুহূর্ত রচনা, উজ্জল স্বপ্ন দেখার কিছু 


বিহ্বলতা ও শ্বপ্রভলের কিছু বিষধ্র- 


ভার ছবি পাওয়। গেল ইংগিতধর্ম 
বাধনার মধ্য দিয়ে | শ্বশানে যেখানে 
দূব কিছুরই শেষ, সেখানে এক তরুণ- 
তক্ষণীর আকস্মিক সাক্ষাতে অপরি- 
চয়ের সব কিছু অন্ধকার ঘুচে গিয়ে 


মিলনের যে আলোর দরণি গড়ে' . 


উঠল, তাও শেষ পর্যন্ত নিতান্ত স্বার্থ- 
পরতায় হয়ে উঠল চিতা বহিমান । 
তরুণ ও তরুণীর পরম্পূরের মধ্যে যে 
প্রেম বিনিময় করল, তা যে ক্ষত বড় 
ছলনা ও কতথানি ভিত্তিহীন, তা 
এক পাগলের অর্থপূর্ণ অথচ নিদারুণ 
ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েই: 
নপ্নতাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুক্তির 
হ্বাদ কেউ পায় না, পায় না আনন্দ 
উপলব্ধি সেই মুক্তমন, দবাই নিয়ম 
মাফিক কর্মচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। 


প্রেম ও প্রেষহীনতা, আশ! ও নিরাশ নি। 


--এই আলে! ছায়ার ঘন্দে ও অস্তিত্ব 
রক্ষার তাগিদে আমরা ঘুরে মরছি 
সেই দৈনন্দিন বৃত্তের মধ্যেই । নাট্য- 
কার ও নির্দেশক. বিকাশ জান! এই 
বক্তব্য কিন্তু দর্শক চিত্তে পৌছে দ্বিতে 
পেয়েছেন। . 

পূর্ব অভিনীত *শ্রশানে শবের 
খেলা? নাটকের স্থসংস্কত রূপ হুল 
বর্তমান মাটকটি। এ গ্রযোজন। 
উন্নত সন্দেহ নেই । তবে নাটকের 
প্রথম দিকের সংলাপ রচন! ও তার 


" ছুর্বল । 


রা বৃহমূল!’, 


-“বিবষনা 


উপস্থাপন! কিছুটা খাপছাঁড়া -৪ 
পাগলের প্রবেশের পর 
থেকেই নাটক গতি পায় ও প্রাণবন্ত 
হয়। অভিনয়ে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনে কোন রেখাপাত করেন না। 
তুলনায় গোপা আইচ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। কি রূপসজ্জা আর কি 
অভিব্যক্তিতে বিকাশ জানা চমকে 


. দিয়েছেন পাগলের . ভূমিকায়। 
দিলীপ মিত্রর আলো ও ূর্ণেশ 
ধরের আবহ ঘথাষথ। 


সীমান্তিক শাখার 
নাট্যোথ্সব 


ভারতীয় গণনাট্য লংঘের দীমা-. 


স্তিক শাখা! তাদের বিশ বছর পুতি 
উপলক্ষে গত ২১১ ২২, ২৩ ও ২৫শে 
এপ্রিল বিজন থিয়েটারে লংস্থার 
নতুন পুরোন পাচটি নাটক নিয়ে এক 
নাট্য উত্দবের আয়োজন করেন। 


- নাটকগুলি হল যথাক্রমে "জোসেফ 


ভ্ভাজিন, ‘ফ্রিডম রোড, “বিবসন! 
“তোরের হ্বপ্র ও “বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রে? একটি সংস্থা 
বিশ বছর ধরে তাঁদের অভিত্ব বজায় 
রেখে তারই স্মারক হিসেবে এক উৎ- 
দবের অনুষ্ঠান করছে__এর্টাই তো? 
একটা বড় খবর, বেখানে নিষ্ঠা ও 


*দূততা গৌরব গপ্িমাষয় চিহ্নিত হয়ে 


খাকে। দলের সর্বাধিনায়ক নাট্য- 
কার নির্দেশক ও, অভিমেতা চির-. 


রপ্রন দাদের অনলঙগ প্রয়াসও এ 
গ্রদঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 
‘জোসেফ স্তালিন’ নাটকটি 


স্তালিমের জীবন্রে এক থণ্ডিত 
বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র কয়ে রচিত । 
সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির থেকে 
পালিয়ে 'স্তালিন এক নিম্নবিত্ত 


সংসারে কি নাটকীয়তার- আশ্রয় 


পেলেন ও সেখানে সতর্ক গ্রহরাকে 
ফাকি দিয়ে সেই পরিবারকে সমাজ 
সচেতন করলেন ও শেষে ছদ্মবেশে 
অন্তর্ধান করলেন, নাট্যায়নে 
সেগুলির উপস্থাপনায় আস্তরিকতার 
অভাব ছিল মা ঠিকই, কিন্তু রসা- 
বেদূন সঞ্চারে ব্যর্থতার জনই নাটকটি 
বাঞ্ছিত আকর্ষণ সহুষ্টি করতে পায়ে 


রিকায় দাসপ্রধার শোষণ ও নির্যা- 
তনকে বিষয় করে গড়ে উঠেছে-_ 
কিন্ত নির্যাতনের সেই ভয়ংকরী রূপ 
ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি, ফলে 
গোটা ব্যাপারটি মনে তেমন রেখা- 
পাত করে না। পুরোন নাটক 
বৃহন্নলা” অপসংস্কৃতির 
বিরোধিতায় কতখানি নদর্থক ভূমিকা 
পালন করে--এ প্রশ্ন আজও রীতি- 
মত জাগে | “ভোরের স্বপ’ মাটকটিও 
বেশ পুরোন, তবুও খাদ্য ও কেকো- 


‘ফ্রীডম রোড’ নাটকটি আমে-_ 


. “দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে নে, ১৯৮০ 


সিম সংকটকে ধিরে ছোট্ট নাটকটি 
আজও তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কিছু- 
মাত হারায়নি। অধুক্দন দত্ত 
প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের দাড়ে রে”, 
কিন্তু আশ্চৰ্য মৃদ্দিয়ানায় মঞ্চস্থ করে- 
ছেন লীমাস্তিক- সংস্থা । শোষণ- 
পীড়ন ও প্রতিরোধ চমৎকার রসঘন 
বলায় ফুটেছে । চিররঞন দাসের 
‘ভক্তপ্রসাদ’ রীতিমত উপতোগ্য । 
আলে! ও সংগীতের ব্যবহারও 
নিপুণ । 
উীয়াল বাই কমব্যাট 

ওয়ারনার- ব্রাছার্স নিবেদিত ও- 
কেভিন কোনর পরিচালিত 'ট্রায়াল 
বাই কমব্যাট? ছবিটি একটি আকশন 
খিলার। 
আমেরিকা! থেকে ইংলগে এলেন 
পিতার রহস্তজনক মৃত্যুর অনুসন্ধান 
করতে এবং এখানে এসেই এক বিপ- 
জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। 


- এ ছবিতে'এক বিচিত্র নাইট সম্প্র- 


দায়ের সাক্ষাত পাওয়া যায়, হারা 
নায়কের পিতাকে হত্যা করে সমস্ত 


সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়। নায়কের 


সংগে তাদের রোমহর্যক দংঘর্ষ ও 
শেষে দংকটের অবসান-_দর্শক 


সমাজকে কিছুক্ষণের জন্য হতচকিত - 


করে রাখে ঠিকই কিন্ত ঘটনাগুলির 
সম্ভাব্যতা! সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই 
যায়। ছবিতে কিছু দরস মুহূর্ত অবশ্য 
উপতোগ্য । জন্মিলপ. ও পিটার 
কাঁশিং-এর অভিনয় বিশেষ্ভাবেই 
নজরে পড়ে। . 


বি এফ জে-এর মতে ' 

৷. বেঙ্গল কিল জার্ালিস্টস আআসো- 
পিয়েশনের চলচ্চিত্র বিচারে ১১৭৯ 
লালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিলেবে গণ্য হয়েছে 
তরুণ মজুমদার পরিচালিত “গণ- 
দেবতা, | দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেছে যথাক্রমে শ্যাম 
বেনেগাল পরিচালিত ‘জুহুন’ ও 
শংকর ভট্টাচার্য কৃত “দৌড়” । গভ- 
ফাদার (১) শ্রেষ্ট বিদেশী ছবি 
নির্বাচিত হয়েছে। বাংল! হিন্দি 
ও বিদেশী ছবির শ্রেষ্ট পরিচালক 


হিসেবে ঘোষিত হয়েছেঝ যথাক্রমে. 


তরুণ মজুমদার (গণধেবতা), শ্যাম 
বেনেগাল (জুন) ও ফ্রন্দিস কপোল! 
(গভফাঁদার়-১)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার 
হলেন ‘দ্বৌড়’ ছবির শংকর ভট্টাচার্য 

‘জুমুন’-এয় শ্যাম বেনেগাল। 
বাংল! ও হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ অতিনেতা 
ও অস্তিনেত্রী হিসেবে লশ্মান পেলেন 
সৌমিক্জ চ্যাটাজ (গৃপদ্বেবতা), অমল 
পালেকর (গোলমাল), দন্ধ্যা রায় 
(গণর্দেবতা) ও চুশাবান1 আজমি 
(জুক্ছন)। গণদেবতা ছবির শিশু 
অভিনেত] কাঞ্চন দ্ধে বিশ্বাস বিশেষ 
পুরস্কার পাবে। শ্রেষ্ঠ মৌলিক 
কাহিনী রচনার জন্ত “দৌড়? ছবির 
কাহিনীকার সমরেশ মজুমদার 
পাবেম বাবুলাল চোধানি স্তি 
পুরস্কার । 


নায়ক এভোত্সার্ড গিফোর্ড - 


পুত্তক ব্যবসায়ী কর্মচারী 
সমিতির সন্মেলন 


গত ১০ মে চুডেণ্টস হলে 
পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক -ব্যবসায়ী কর্মচারী 


সমিতির ২১তম “লম্মেসন অহিত ' 


হয়। সম্মেলনের জাবি দ্বিপাক্ষিক 
চুক্তি কার্যকর কলা, পে-স্কেল চালু 
করা ইত্যা্ি নিয়েসময় রুদ্র (এম- 
এল-এ) ও অন্তান্তর] বক্তব্য-রাঁখেন। 
সম্মেদন থেকে বিমল গুপ্তকে সতা- 
পতি, সাধারণ সম্পাদক বীরেশ্বর 
নাগ ও আরে! পনেরো জনকে নিয়ে 
একটা নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত 
হয়। লম্মেলনে নির্মল দাস “সভা- 
পতিত্ব কয়েন। 


ই.সি এল 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শর 


বেতন দিতে ই মি এজের বাড়তি 
খরচ হচ্ছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা। 
বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। 
একে তো রবিবার কাজের জন্ত অফি- 
সারের বেতন দেবার নির্দেশ দম্পূর্ণ 
বেআইনী এই বেআইনী নিছেশের 
পেমেন্টও হয়েছে বেআইনীতাবে। 
ই সি এলের ফিনান্স ডিরেক্টর তার 


সাকুলার নং ই লি এল/ভি (এফ) 


৩৭/৭০৬/৫৩২৩৩ (এ) ভাঁং ২০।১২।৭১ 
এ সুম্পষ্টতাবে লিখেছেন, “যে সব 
অফিদায় য়বিবার কাঙ্গ করতে ইচ্ছুক 
তাদের নাম এবং পেষেন্টের অঙ্থ- 
মোদম চেয়ে আগেই জানাতে হবে|” 
কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে কোনরকম অহু- 
মোদন ছাড়াই পেমেন্ট হয়ে আসছে। 


পূর্ব অছমোদন ছাড়া এই পেমেন্ট 
হয় কিকরে। চীফ কন্ট্োলার অব = 


আযাকাউণ্টনই বা বিন] অস্থমোদনে 
ফাণ্ড রিলিজ করলেন কিভাবে 1 


সংকটের দায়িত্ব 
€ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
ছেন, কিন্ত খলড়া ষ্ঠ পরিকল্পনার 
কোন রূপরেখা পর্যন্ত দিতে 
পারেন লি। 

শ্রীমতী গান্ধী নিজেই থে অর্থ- 
নৈতিক সংকট স্যার করার জন্যে দায়ী, 
জনতা ও লোকদলের সরকার দেই 
প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করেছে মাত্র। 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও এই 


সংকটের নিয়সন করার কোন উপায় 


খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ ক্ষমতার 


Ed 


আসন তার করায়ত্ত থাকা চাই ক্ল 


এই জন্কেই তিনি অনৃত্য ও অবান্তর 


অভিষোগের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে- 


.ছেন। তবিস্কতে এই সংকট আরো 


তীব্ৰ হবে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 


গ্রহপের পরিক্লনা আছে বলে মনে 
হস না। 


দর্পণ || শুক্রবার ৩০শে মে, ১৯৮০ 


জ্যোতির্ময় বন্ধুর 


বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এক- 
চেগিয়াভাবে তারে বক্তব্য বেতারে 
প্রচার করেন। স্বাভাবিকভাবেই 
কেত্রের শাক দল বর্তমান ব্যবস্থায় 
বেতাঁরকে নিজেদের স্বার্থে কাজে 
লাগান। অন্ত দলের ক্ষেত্রে সুযোগ 
স্বিধে অনেক বম। লোকদতা 
লন্ত ভ্রীজ্যোতির্ময় বহু সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক সম্মেদনে এ অভিযোগ 
করেন। শ্রীবস্থ বজেন,-_সম্প্রতি 
পশ্চিঘব্জের পৌরমন্রী প্রশস্ত শূরের 
বেতার ভাষণ নিক়্ে আকাশবাণীর 
কোলকাতা কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীক বেতার 
তথ্য মন্ত্রক যে সব কাগুকারখান! 
« করেছেন তাতে রাজ্য লরকার- 
গুলোকে বেতার সম্পর্কে নতুন করে 
ভাবতে ছবে। তিনি বলেন, আমি 
ডাক ও তার আইন খু"টিয়ে পড়েছি। 


আভিহোগ 


প্রচারঘন্ত্রে পরিণত হয়েছে। 

কমিটির উক্ত বৈঠকে দৃরদর্শন 
প্রলঙ্গেও আলোচনা হয়। জীবন 
আরে বলেন, বেতার ও তথ্যমন্ত্রী 
বসস্ত শাঠে রঙ্গীন টি, ভি, চালু 
করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী । উপ- 
গ্রহের মাধ্যমে দূরদর্শন প্রচারে 
কেন্দ্রের বিপুল আগ্রহ। কিন্তু এতে 
খরচ পড়বে প্রায় তিনশো কোটি 
টকি!। যে দেশে খরার সময় টাকার 
অভাবে মানুষের মুখে তৃষ্ণার জলটুকুও 
দেওয়া যাচ্ছে না, ঘেচের অভাবে 
ফমল ফপানো যাচ্ছে না এ হেন 
পরিস্থিতিতে রঙ্গীন টি, ভিন্ন পরি- 
কল্পনা অবাস্তব । অবস্ত কংগ্রেস 
(ই) এম, পি, চিত্র তারক] নাগিল 
দত রঙ্গীন টি, ভিন্ন জন্যে খুবই 


জ্যোতি বহ বলেন, নীতিগতভাবে 


আইনত: রাজ্য লরকারেয় পৃথক 
বেতার ফেন্ত স্থাপনের কোন আইন- আমরা আমাদের মত গরীব দেশে 
গত বাধা নেই ৷ টি, ভির পেছনে কোটি কোটি টাক! 


খরচ করার ঘোর বিরোধী । কিন্ত 
যধন আমাদের বিরোধিতা অগ্রাহ 
করে টাক! খরচ করাই হচ্ছে 
তখন তা স্ষমভাবেই কর] উচিত । 
এ ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 
বঞ্চনা করা হয়েছে। বোদ্বাই, দিলী, 
মাব্রাক্জ এমন কি শ্রীনগরে পশ্চিয়- 
বঙ্গের চেয়ে বেশী লময় দূরদর্শনে 
অনুষ্ঠান দেখানো হয়। 

উক্ত বৈঠকে চিত্রাভিনেত্রী 
নাগিন দত্ত ফিল্ম শিল্পে ভরতুকির 
দাবি করেন। প্রীবন্ বলেন, বোথাই- 
এয় ছবি নির্মাতার! লক্ষ লক্ষ টাকার 
মালিক, তারা তথ্য দপ্তরের অফি- 
সারদের যোগাষোগ করে বছ কাজ 
হাসিল করেন।, লেল্সার ব্যবস্থাও 
তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। 


সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যোতির্মর 
বঙ্গ বলেন, রাজ্যের হাতে পৃথক 
বেতার কেশ্র তো পরের কথা, এখনই 
খেটা করা দরকার তা হল 
বেতার কেন্দ্রের উপর কেন্দ্র ও রান্দ্য 
“সয়কারের ফৌথ নিয়স্ণ । তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রকের পরামর্শপাত1 কমিটির ' 
গত ১৫ মের বৈঠকে শ্রীবস্থ এ 
কমিটির একজন সমস্ত ছিসেবে এ 
দাবি তুলেছেন। বৈঠকে জবস 
আয়ো বলেছেন, দেশের প্রতিটি 
বেতার কেন্দ্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতি- 
নিধিদ্বের নিক্ে স্থাক্সী কমিটি গঠন 
কর] দরকার,) যে কমিটি বেতার 
7১কেন্ত্রগুলে। চালাবে । শ্রীবন্থর মতে, 
আকাশবাণী বর্তমানে শাদক দলের 


পট, রী তহ পর্যদ 





১। চীন গণসাধারণতন্ত্ের ৬ ও সংবিধান 
[ ডঃ সেহময় চাক্ঙাদার / ১১০ 


। প্রযুক্তি সম্পৰ্কীয় ভূবিস্তা | শ্রপভাকীরুফণ চট্টোপাধ্যায় / ১২*** | 
৬এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 

3 ৫ 

্ (কোহু ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) ১৪ 





নিন্নোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 

সাঁরভিসিং ও মেরামতির কাজ 
পাভিদিং ও মেরামতির কাজ : মেণ্টেনেন্স এজেন্সী প্রয়োজন : পশ্চিদবলের 
বর্ধমান জেলায় বিস্তৃত বিভিন্ন কোলিয়ারীতে আই টি আই মেক এক্সচেণ্ডের 
বনুদংখ্যক স্তান্স ৫*/২৫ লাঞিদিং ও মেরামভিন্ন জন্য । আগ্রহী ব্যক্তির! 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকবল বর্তমান কাজের চাপ, কোয়ালিটি শ্পেয়ারের 
ব্যবস্থা করার ক্ষমতা, অফিদ সেট-আপ, সাতিসের বিবরণ ইত্যাদি বিবৃত 
করে প্রতিটি টাইপের অর চীফ অফ টেলি-কমিউনিকেশন, ইষ্টার্ণ কোল- 
ফিল্ডদ লিৰ্ি্টেড, পোঃ দিশেরগড় £ ৭১৩ ৩৩৩, ছেল] বর্ধমান-এর কাছে 
তায়ের ঘর দিতে পারেন । 


ওকালতি করেছেন এর বৈঠকে। ' 


পশ্চিমের গাড়ী শিপ্প 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তৃতীয়াংশের বেশি । 

ফোর্ড কোম্পানী ঘোষণা করেছে 
যে, গত বাধিক সভায় বরাদ্দ চুরাশি 
সাল পর্যন্ত যোলশ কোটি ডঙগার 
ব্যয়ের পুয়োনে। কর্মস্থচীতে আড়াই 
শো কোটি ভলার টাই কর! 
হয়েছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
মিঃ ফিলিপ কল্ডগয়েল বলেন যে, 
কোম্পানীর অবস্থ্ ভীষণ খারাপ। 
ফলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, পরি- 
কল্পনা, কর্মসুচী থেকে হিসেব নিকেশ 
সবই উলট পালট হয়ে যাচ্ছে।” মাল 
বিক্রির জন্য বহু মাথ! খাটিয়ে নিরুপায় 


হয়ে কোম্পানী এধন গাড়ি 
পিছু একশো ভলার থেকে পাচশো 
ভলার রিবেট দ্বিচ্ছে। . 


ক্রাইসলার মাফিন সরকারের 
কাছে সভাব্য ক্ষতির পরিমাণের থে 
সরকারী হিসেব দিয়েছিল, ত ইতি- 
মধ্যেই খণাত্মক দিকে ছুবার বাড়াতে 
হয়েছে । চলতি আধিক বছরের 
প্রথম তিন মাসেই য! ক্ষতি হয়েছে 
তা এঁ হিসেবের থেকে বেশি, কিন্ত 
তা মাফিন শেয়ার মার্কেট ওয়াল 
ষ্্রীটেয্ন হিসেবের সঙ্গে সযাথস্যপূর্ণ। 
গত বছরের প্রথম তিন মাদের 
তুলনায় এবছর ক্রাইললার গাড়ির 
বিক্রি ২৯% কমে ২৩৫ কোটি ডলারে 
দাড়িয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি 
বাজারের মোট বিক্রির ৯-৫%; 
আগের বছর ছিল ১০৬% । কোম্পা- 
নীর এখনও ধারণ! যে, চলতি বছরে 
মোট ক্ষতির পরিমাপ পঁচাত্তর কোটি 
ভলারে বেধে রাখা ধাবে। 

যুজরাষ্ট্র সরকারের “ক্রাইনলার 
লোম গ্যারেটি বোর্ড এর আগামী 
সভায্ন ঠিক হবে, উক্ত কোম্পানীকে 
পুনরায় দেড়শো। কোটি ডলার খপদান 
প্রসঙ্গে । ইতিমধ্যেই মিশিগান কর্তৃ- 
পক্ষ কোম্পানীর জরুরী নগদ চাহিদা 
মেটাবার জন্ত পনেরে! কোটি ডলার 
খ৭ দিয়েছে । 

জেনারেল মোটরস্-এর চেয়ার- 
ম্যান মিঃ টমাস সারফি গত ৮মে এক 
বক্তৃতায় জোরালোভাবে সরকারকে 
যেকোন উপায়ে “প্রোটেকননিজষ”” 
এড়াতে উপদেশ দিয়েছেন। মিঃ 
মারফির মতে গত বছয়ে আমেনি- 
কায় মোট গাড়ি বিক্রির সংখ্যা ছিল 
১ কোটি ৬ লক্ষ ৬* হাজার। এ 
বছরে এই সংখ্যা দাড়াবে এক কোটি 
বা এককোটি পাঁচ লক্ষে । 

রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার সম্প্রতি 
বারে বারে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানিতে বাধা- 
নিষেধ বাছনীয় নয়। 

বর্তমানে আমেরিকায় জাপান 


থেকে গাঁড়ি আমদানি করা হয়। 


bd 


bed 


আমেরিকার ইউনাইটেড অটো 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর বিরোধী । 
ভাই ইউনিয়ন সয়কার থেকে আধা 
স্বাধীন সরকারী সংস্থা আস্তর্জাতিক 
ট্রেড কমিশনের কাছে পর্যস্ত আষ- 
দ্ানিতে প্লরোটেকন্সনিনম বা বাধা- 
নিষেধ চালু করার দাবি করেছেন। 
উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ 


ডগলান ফ্রেদার আগামী সপ্তাহে 


হোয়াইট হাউসে শিল্পমালিক 
শ্রমিক ও মরকারের মধ্যে যে উচ্চ- 
পর্যায়ের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বপবে 
সেখানে এ আমদানিতে বাধা-নিষেধ 


(0 ন্হ & 


সাহিত্য পুরস্কার 
এম পৃষ্ঠার পর 


লেখককে অধাচিত অপহান্‌ কর? হন 
কিনা দেটাও তাঁরা খতিয়ে কেখজেন 
মা। অথচ তথাকবিত গণতাডিক 
পদ্ধতিতে ঝাড়াই-বাছাই৷ হয়ে 
অধিক বিচারকের রায়ে বইডি চুড়ান্ত 
বিচারের জন্ম এপিজে এছে্ন্ছে < 
তাদেরও বিস্তাবুদ্ধিকে উপযুক্ত হতে 
দেখানে। কর্তব্য । এ বেন হাই. 
কোর্টে নিরপরাধ প্রমানিত হ্যা 
পরও সুপ্রীম কোর্টের রায়ে একছনক্ফে 





আরোপ করার প্রষ্কোজনীয়ত। তিনি 
বুঝিয়ে বলবেন । 

এদিকে রোযে অবস্থিত ‘তুরিন 
গ্রপের মালিকানাধীন ফির়াট 
গাড়ির কারখানাতে ও আগ্থন 
লেগেছে । দেশের মধ্যে ফিয়াট-এর 
চাহিদা, গত বছরের তুলনায় ছু 
শতাংশ বেড়েছে তথাপি ফ্রান্স, 
ব্ৰিটেন ও পশ্চিম জার্মানীতে কোম্পা- 
জীর রপ্তানী বাজার ক্রমশ: সঙ্কুচিত 
হওয়ায় বর্তমান মন্দ! দেখ! দিয়েছে । 
কোম্পানীর এক লক্ষ চোদ্দ হাজার 
শ্রমিকের মধ্যে আটার হাজারকে 
লে অফ কয়| হয়েছে। এর ফলে 
গুদামে মজুত গ।ড়ির সংখ্যা কমানো 
যাবে বলে ওদের ধারপা। দগণ্ডনের 
ফিমানসিয়াল টাইমস এ সংবাদ 
দিয়েছে। 


দোষী করে ফাসী দেবার ব্বেন্থ 
ক্রা। 

বামফ্রট সরকারকে জাত্িদ্হক্ষি 
করবার পরামর্শ দিতে জাত নেই ৫ 
"কারণ যে কোনে! মূল্যে গৃছি' হরিকে 
রাখাটাই ভারা একমাজ লক্ষ্য বন্ধে 
সনে করছেন। একথা দিশ্ডিত্ত- 
তাবে ভাববার দিন এসেছে বে 
বামফ্রন্ট কোনে! “দগ্রাহ ক্র” 
নয়, যন্রিত্ব আকড়ে রাহাত একি - 
কুবিধেবাদী ফ্রন্ট । হারা ফাতিথ 
এই গ:ংড্ডার মধ্যে পড়েন ওকে 
কাছে বাইরে থেকে উপদেশ “শক - 
পক্ষের যড়ঘগ্র” ছাড়া কিছু ঠেকবে 


না। 









উ/ রেজওয়ে / ছি শু 
অনুমোদিত ঠিকাদার | সন্গবর্যহহভৌ 7" 
প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম ও নির্দিষ্ট ভিত হিত 
দ্ফাওয়ারী দর তিস্ভিক / পার্সেপ্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেপার ( 


নিয়োজ কাজের জন্য ই দি এস / / সি পিভালুডি 
রাজ্য সরকারী সংস্থাদমূহের 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং: ই দি এল/এন এস /ইঞ (দি)] টেপার / ৫৪ ০৬ 

তাং ৬. ৫-৮০ | ৃ 

নর্থ পিয়ারদোল কোলিয়ারীর ৩ ও ৪নং ইনক্লাইনে মোটর হাউছ এবং 
ফ্যানের জন্ত ফাউণ্ডেশন সহ ফ্যান ড্রিকট (সিঙ্গারণ সীহ) নিন ।: 
অ'মুমানিক্ মূল্য ১,৩৭,"৮৩ টাঁকা। কেণিযারের কাছে নগদে ১০* টাকে! | 
(একশো টাকা মাত্র) দিয়ে ১৯-৫৮* থেকে ৩ ৬৮* পর্যন্ত এছেণ্টেত্র ' 
অফিস, নর্থ পিয়ারসোল কোলিক়্াদী, পোঃ পিয়ারলোল, রাজবাড়ি, ছেন 
বর্ধমান থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। ৪৬৮* বেলা ওটা পর্যন্ত 
টেগার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে খোল। হবে । 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত ম্পেমিক্ষিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার মহত ছাহ)! 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / কোনিছারে ৫: 
দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে । আহ্হানিক ; 
খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসীরের কাছে / অফিনে জা হিতে 
হবে। টেণ্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেপ্তার গ্রহণের নির্দিই ত্রিখেজ 
অস্ত ১৫ (পমেরে) দিন আগে পৌছাতে হুবে। টেগারকাতা আব 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে ₹ কর্চুশৃক্ষ 
কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগ্ডায সম্পূর্ণ বা আংশিকতাবে গ্রহ 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওারঘাতাদের দেবার অহিত 
দংরক্ষিভ রাখছেন । 


| 






| 


¥ 
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বিচার ব্যবস্তা সম্পর্কে কনভেনশন 


গত ২৬ মে টুডেন্টস হলে গণ- 
তাস্রিক অধিকার রক্ষা দমিতির 
উদ্ভোগে অহিত এক কমতেনশনে 
সকল বক্তাই বর্তমান বিচারব্যবস্থায় 
গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বারিদ 
দরকার ও অর্চনা গুহ বনাম রুণু গুহ 
নিয়োগী ও অন্তান্ত পুলিশ অফিপার- 
দেয় মামলা! দুটোর ব্রায়ের নির পেক্ষ- 
তায় দংশয় প্রকাশ করেন অধ্যাপিকা 
ঞ্রীদতী লতিক1 গুহ, সাংবাদিক 
নিরঞ্জন হালদার আদালতে কিভাবে 
লমালের উচচস্তরের ধনী লোকের] 


সুবিচায় পেয়ে থাকেন তার বিভিন্ন 
‘ দৃষ্টান্ত তুলে ধয়েন। 

কলকাত। হাইকোৰ্ট ও ২৪ 
'পরগণপার পাবলিক প্রপিকিউটরছর় 
যথাক্রমে. ভ্রীবীরেন যিআ এবং 
ভ্রীমসিত গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট আইন- 
জীবী প্রী্জমিয় চক্রবর্তাও বিচার 
ব্যবস্থায় গলদগুলে। তুলে ধরেন। 


সিটু, মেতা বীরেন রায় বলেন 
কিতাবে শ্রমিক কর্মচারীরা আইমের 
ছারা বঞ্চিত.হয়ে থাকেন । 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 
নমিতির তন্নফে কমভেনশনে এক 
প্রস্তাব পেশ কর! হয়। 


বর্তমানে দিল্লিতে ইন্দির! গান্ধী, 
লঞ্য়, বংশীলাল, শুক্লা, জগমোহন, 
দিদির পুলিশ কমিশনার ভিন্দার 
ইত্যাদি জরুয়ী অবস্থার সেই কুখ্যাত 
চকের উপর থেকে যেভাবে একটার 
পর একট! | 


মামলা! বিচারপতির! 





লম্পা্ধক কৰ্তৃক দীপালী শ্রেল, ১২৬/১, আচাৰ্য প্রচলচন্জ রোড, ক 


® 


এ প্রস্তাবে ' 





ও হেড অফিস ? ১৭, আর, এন, সুখাজি রোড, 
মী কদ্দিকাতা-৭০০০০১ হি 
চেয়ারম্যান 8 জে এন বিশ্বাস 


তুলে নিচ্ছেন তার নিন্দা করা হয়। 
অন্তদ্িকে সুগ্রীঘ কোর্টের বিচারপতি 
ীতগবতী প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত 
তার চিঠিতে কং (ই)র অয়লাভে 
আনন্দ প্রকাশ করায় ও শেয়ালদহ 
কোর্টের বিচারপতি ও ইন্দিরা 
কংগ্রেস মেত! শীশিবকুমার খায়! 
রাজনৈতিক দ্ার্থে পদত্যাগ করায় 
এ প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা-হয়। 
কনতেনশনে সতাপতিত্ব করেন 
প্রীকপিল ভট্টাচার্য ৷ 


প্রবীণ নেতার! ক্ষুব্ধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

ফেলছেম। ফলে নির্বাচনেও এরও 
প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। দলের 
প্রায় সব প্রবীণ নেতাই এখন 
নির্বাচনী আদরে একেবারেই অনু- 
পশ্থিত । অনেকে আবার তলে তলে 
দলীয় প্রার্থীর পরাজয়ফে সুনিশ্চিত 


কয়ার চেষ্টা করছেন । 
অবশ্য মহারাষ্ট্রে বেশ কি 
নেতা এখন ইন্দিরা গান্ধী এবং 


সঞ্জয় গান্ধীর] কাজকর্মের [বিরুদ্ধে মুখ 
খুলতে শুরু করেছেন। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বদস্ত 
দ্বাদ। পাতিল। 
প্রকাশ্যেই দলীয় নেতৃত্বের সমালো- 
চনা করছেন। শুধু তাই নয় 


নির্বাচনেও খুব বেশী সক্রিয় ভূমিকা 


নিচ্ছেন মা। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন 
জেলায় বেশ কিছু দায়িত্বশীল নেতা 






পাতিল প্রায় ' 


Phone: 44-4232 


Price 69 Paise 


পেট্রোল ডিলারছের বিরুদ্ধে অফিসারদের বক্তব্য 


গত ২১ মে পেট্রোল পাম্পে 
ধর্মঘট পালন কয়ে পেট্রোল ডিলার্স 
এমোপিয়েশন ৷ পূর্বদিন এক দাং- 
বাদিক সম্মেলনে ইন্দো-বার্জ। পেট্রো- 
লিঙ্নাম অফিনারস এযাসোলিয়েশনের 
লাধারণ' সম্পাদক হুরজিৎ রাস্্ 
অভিধোগ করেন ঘে, ভিলার্সগণ 
নিজেদের ছুনাঁতি চাপা দেবার জন্ত 
আই বি পি অফিসারদের উপর 
মিথ্যা দোষ দিচ্ছেন। ধশোর 
রোডের একটি পেট্রোল পাম্পে তদস্ত 
কালে অসাধু .ব্যবলা ধর! পড়লে দম- 


- দম থানায় একটা! কেসও কর হয় । 
কিন্ত তারপর, থেকে অফিসারদেরকে 


ইন্দির গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর 
বিরুদ্ধে প্রকাশে)ই সমালোচনা কর" 
ছেন। কেউ কেউ আবার দলই 
ছেড়ে দিয়েছেন । যার! দল ছাড়েন 
নি ভার] দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে 
বিরোধী প্রার্থীদের প্রায় প্রকাশ্যেই 
মদত দিচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধীর 
ব্যক্তিগত অনুয়োধেও এর! কান 
দিচ্ছেন না। 

স্য়ের একদা দৃক্ষিণহস্ত বংশী- 
লালও তার রাজ্য হরিয়ানাতে লঞ্চ 
এবং ইন্দির? গান্ধীর কাঙ্গকর্মকে মেনে 
নিতে পারছেন না। যদিও তার 
রাজ্যে 
তবুও তিনি দলীয় কোন কাজকর্মে 
বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন ন1। 

সপ্তয় গান্ধী, যদি তার মতে 
দলকে নিয়ে যেতে চান তবে.অনেক 
প্রবীণ নেতারই ' বিরোধিতার 
সন্মুখীন : হতে হবে। এবং এ 
বিরোধীতা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যে 
ইন্দিয়ার বিকুদ্েও দানা বাধবে বলে 
রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। 


কমলাপতি 
১ম পৃষ্ঠার!পয় 
মিটে গেলে সব কথ! তারা শ্রীমতী 
গান্ধীকে জানাবেন । 

কমলাপতি ত্রিপাঠীর “একান্ত 
গোপনীয়’? মার্কা পদত্যাগ পত্রের 
খামটি শ্রীমতী গান্ধীর হাতে পৌছা- 
বার পরে টেলিফোনে শ্রীমতী গান্ধী 
রেলমন্ত্রীকে বলেন যে, আপনি কাজ 


চালিয়ে যান। নির্বাচন মিটে গেলে 
এই বিষয় নিয়ে ভাবব। ত্রিপাঠীষ্গী 
যদিও প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ মত 
এখনও কাজ চালিয়ে খাচ্ছেন তবুও 
মনে হয় না, তার সমন্তার খুব একট! 
লশ্মানজনক স্থরাহ] হবে। লঞচয়ের 
বিরুদ্ধাচারণ করে কেউ গদ্দিতে থাকুক 
এট! ঘেমন লপ্রয় চান না তেমনি 
ঞীদতী গার্ধীও চাননা। তাই মনে 
হয় যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত রেজমনত্রীকে 
বিদায়ই মিতে হবে। 


সম্পাদক- হীরেন, বসু 


শি 


ফোমে হুমকি দেওয়া! হচ্ছে। আসলে 
ধ'পাম্পে বেআইনীভাবে মজুত করা 
লিটার হাইস্পীভ ডিজেল 
পাওয়া যায়|, রিষড়াও পার্ক প্রাটের 
ছুটে! ট্রেশন প্রাপ্য টাকা দেয়নি । 
এই লব অভিযোগে কোম্পানী উক্ত 


তিনটি পাম্পে তেল সরবয়াহ বন্ধ 
করেম। যদিও পরে রাজ্য সরকারের 
অমুয়োধে দূমদমের পাম্পটিতে তেল 
দেওয়া শুরু হয়েছে । 


৮০৬০ 


_রাখেন। 


সিয়েশমের লমর্থনে অল ইতি? 
সেপ্টার অফ অফিসারস দংগঠমের 
দভাপতি আর গাঙ্গুলী ও ইণ্ডিয়ান 
অয়েল অফিসারন এসোসিয়েশনের 
(পূর্বাঞ্চল) সাধারণ সম্পা্ঘক 'র্ধিত 
দত্ত লাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য 


তারা বলেন, সরকার 
এখনও এ ব্যাপারে উদ্বালীন। 
অফিনারসদের নিরাপতার গ্যারাটি 





এখুনি নির্বাচন হচ্ছে না, . 


না পেলে তারাও একদিনের প্রতীক 


আই বি পি অফিসারদ এযাসো- ধর্মঘটের কথা ভাববেন। 


l হি 
| সর্বরকার ফল স্কুলের চারা ব্বীজও উৎকুষ্ট উপাদান সারের জন্য 


[বিও নারশারাঞ্এগ্রিকালমরাল ফার্মগ/লি। 


১১,কৈলাস চন্ড সিতহলেন-পাঃবালী*হাওড়া 
| * ক্ষোন: ৬৪-২০ 


[| 
12:1১ IF 


রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অমমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / 


প্রভ্ততকারকদের কাজ থেকে টেগ্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ | 


লিখে হফাওয়ারী দরতিত্তিক / শার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেগার £ 
উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ 


মিয়োক্ত দফাগুলি পরবরাহের দন্ত । (ক) টেশার নম্বর (ধ) বিবরণ ও 


পরিমাণ (গ) টেগার ফী ঘে) জম! দেবার শেষ তারিখ (ও) খোলার দিন 
মিয়ঙ্ষপ £ (১) (ক) ই দি এল / পি ইউ আর | ০৩ / ইউ জিবি কনভেয়ার/ 
৮০/৫৪ (খ) ১৩টি আণ্ডারগ্রাউণ্ড বেণ্ট কনভেয়ায় (গ) «* টাকা (ৰ) 
১*-৭-৮* বেদ ১টা পর্ষস্ত (ও) ১*-৭-৮* বেলা শটায় ।(২) (ক) ইনি 
এল | পি ইউ আয় / ০৩ / টিপলার / ৮০ / ৫৫ (খ) ২টি বিদ্যুৎ চালিত 
রোটারী মাইন টাব টিপলার (গ) ১* টাকা (ঘ) ১৪ +৮* বেলা ১টা পর্যন্ত 
(৪) ১৪-৭-৮* বেল! ওটায় । স্পেমিফিকেশনের সিডিউল এবং সরবয়াহের 
শর্তাবলী লহ টেগার দলিল যে কোন কাজের দিনে মেটিকিয়্যালল ম্যানে- 
জারের (পার্চেক্) অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডপ লিমিটেড, সাঁকতোরিয়া, পোঃ 
দিশেরগড়, জেলা বর্ধদান (পশ্চিমবল) থেকে একই ঠিকানার কণ্ট্োলার 
অফ আ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিই ফী নগদে জম] দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে 
পাওয়া যাবে উক্ত ঠিকানায় কষ্ট বোলার অফ আ্যাকাউন্টসের কাছে 
পাঠালে! মনি অর্ডার তখনই গ্রহণ কর! হবে যদি টেওার দলিল পাঠাবায় 
ভাক খরচ হিসাবে টেপ্তার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত '* টাকা (তিন 
টাকা মাত্র) পাঠানো হয় । টেগার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন 
আগে টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ করা হবে। 

সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত শ্পেনিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা 
চুক্তির নময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডারে প্রদত এরিয়া / কোলিয়ারী 
দগ্তরের নির্দি্ট অফিদ থেকে টাকা দিকে পাওয়া যাবে। আহুমানিক 
খরচের ১% বায়না টাকা লংগ্রি্ অফিসারের কাছে | অফিসে জমা দিতে 
হবে। টেশারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেশার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের 
অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আপে পৌছাতে হবে। টেশ্তাবদাতা অথবা 
তানের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ 
কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ণ বা আাংশিকতাবে গ্রহণ 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারঘাতাছের দেবার অধিকার 
সংরক্ষিত রাখছেন। 





লিকাতা-৬ থেকে মৃত্ধিত এবং ঘৃর্প কার্যালয় ৬১, মট লেম, কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


নাঃ 


রাজ্যে ইকগ্গ্রী নে 


+ 





৮টি রাজ্যের জি লেন 
নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্স্ক 
গান্ধীর ভূমিকায় দলের অনেক নব 


নির্বাচিত বিধান সভা] সরদশ্ত এবং 
প্রবীণ' নেতার ক্ষৰ বলে জানা, 


গেছে। 


পুরো ব্যাপারটাই স্রয় পর পরি | 


কল্পম] মাফিক কয়েছেন। অ-কংগ্রেস 
(ই) শাসিত নক্কটি রাজ্য বিধানসভা 
তাঙা থেকে শুরু করে প্রার্থী মনো- 
ময়ন এবং বিধানসভার নেতা নির্বা- 
চন পর্যস্ত সমস্ত ব্যাপারটাই সয় 


স্্রয়বিংশ বর ॥ ১৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, জুন, "৮০ ॥ ৬০ পয়সা প এবং তার কয়েকজন পরামর্শদ্বাতা 





নির্বাচনের আগে যখন প্রার্থী 
মনোনয়ন কর! হচ্ছিল তখনই সন্ত 
ঠিক করে রেখেছিলেন কাদের ওপর 
তিনি রাজ্য মস্ত্রিপভা- পরিচালনার 
নেতৃত্বতার দেবেন। শুধু তাই নয়, 
তার সিদ্ধান্ত যাতে রাজ্য বিধান- 
সভার লদ্বল্তর1 একবাঁকে; মেনে নেন 
তার জন্ত তিনি তার অঙ্গত লোক- 
দের দলের টিকিট বেশি সংখ্যায় 
দিয়েছিলেন। Y 

দৃধ্যয়ের পরিকল্পনা প্রায় পুরোটাই 
সফল হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস 


নিয়ে গরবীণর 


পরিকর হাড়ি এ ] 


উর থে রমামে আমেরিক দেশে 


গার 


পশ্চিমের 
দেশগুলোর শোষণের ব্যাপারটা ঠিক 
অনেকেই বুঝতে পারেন না। 
পচাতর লালে লগ্ডনের নামকরা 
একটি সমাজপেবামূলফ প্রতিষ্ঠান 
“েসেলমেয়ার গ্রপ’ এক চাঞ্চল্যকর 
তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট বিশ্বধাপীকে 
জানিয়েছিল। আধেরিফ1 ও ব্রিটে- 
নেয় মামকয়া লব ওষুধ কুবেরর 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ওধুধ 
তৈরীর কাচামাল লরবরাহ করে 
কখনও শতকর1 ছশো, সাভশে। ভাগ 
লাভ রাধে। সম্প্রতি সান্ফ্রাহ্গিকোর 
‘মাদার ছোনন’ নামক মালিক 
পতিকার ধারাবাহিকভাবে যা লেখা 
৩ হয়েছে তা জাললে দুশ্চিন্তা বাড়বে । 
আত্মীয়-স্বজনের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভাক্তারবাবুর নির্দেশিত ওষুধ কিনতে 
দ্বিধা লাগবে । 
আমেরিকা ও পশ্চিমের শিল্প- 
নমৃদ্ধ দেশগুলোয় কয়েকশো! কোটি 
টাকা যুল্যের. ওষুধ ব্যবহারের 
অযোগ্য’ বলে লরকান বিক্রি নিষিদ্ধ 


ুধ--সাতাজাবাহী j 


কেন্দ্রীয় চট ক 
জিনিধগত্রের দাম বাড়ছে 


১ কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার নিত্য- 
প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসের দাম 
বাড়ছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে প্রাপ্ত 
সংবাদে প্রকাশ । যে জিনিসের দাম 
বাড়লে সব জিনিপের দাম বাড়তে 
বাধ্য সেই জালানীর দামই বাড়ছে । 


করে দ্রিল। অমনি রাঘববোয়াল করল, রামার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল 


শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


এবং কেরোপিন--সব কিছুরই দ্বাম 


বাড়ছে । যার ফলে এর প্রভাবে অন্ত 
পব জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য । 

শোন! যাচ্ছে যে, রেলের মাশুল ও 
বাড়বে । তবে প্রথম শ্রেণীর নয়। 
ভাড়া! বাড়ছে দ্বিতীয় শ্রেণীয় । মাল 
পরিবহনের মাশুলও বাড়ছে। শোন! 
যাচ্ছে এই বুদ্ধির হায় নাকি হবে ২৫ 
থেকে ৫* শতাংশ । 


বি পি এন টি ইউ সি-তে স্ুব্রতকে অনেকেই মানতে রাজি নন 


পু আই এন টি ইউ সি-র রাজ্য 


শাখা বি পি এন টি ইউ সি-র বর্ত- 
মান কমিটিকে অনেক প্রবীণ নেতাই, 


মানতে রাজী হচ্ছেন না। প্রবীণ 


নেতার! বলছেন বি পি এন টি ইউ” 


সির বর্তমান কমিটি অবৈধভাবে 
কর] হয়েছে। সুতরাং এই কমিটিকে 


স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নই ওঠে ন!। 

বি পি এন টি ইউ সি-তে প্রবীণ 
মেতাদের দঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের 
নেত! স্থব্ৰত মুখার্জার বিরোধ দীর্ঘ 
দিনের । বিপিএনটি ইউ পি-র 
শিশির গাঙ্গুলী, বিষ্ণু ব্যানাজরশ প্রমুখ 
প্রবীণ নেতার] ট্রেড ইউনিয়নে মত্রত- 


বাবুর মাতবর্দীকে ভাল 
দেখেন নি। 

এই নেতার! আশঙ্কা করেছিলেন 
যে, স্থত্রতকে ট্রেড ইউনিয়নের 
ব্যাপারে বেশী খবরদানি ধরতে 


চোখে 


"দিলে আগামী দ্বিনে তাদের নেতৃত্ব 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





গাড়ির টায়ার, যন্ত্রাংশ, চেলিস 
ইত্যাদির ওপরে করের বোঝা 
চাঁপছে। প্রসাধনী দ্রব্য, চিনি, ভাল, 
লাবান, তেল ইত্যাদির কোনটাই 
নাকি নতুন করের হাত থেকে মুক্তি 
পাবে না। ফলে প্রাণাত্তকর অবস্থা 
হবে দেশের গরীব এবং নিয়মধ্যবিস্ত 


'মাহুষের । 


মশলা, লোহা, চা, পাট, ব্লেড, 


স্ৃতীবন্ত্, দ্বেশলাই, কাগজ, সিমেন্ট, * 


ইমারতী অব্য, সিগারেট ইত্যাদির 
দ্বাম বাড়ছে । দাম বাড়ছে না 
একমাত্র যে িনিলের তা নাকি মধ । 

এমনিতেই বাজারে জিনিস 
পাওয়ার উপায় নেই। বাজারে 
আগুন। তার ওপরে বাজেটের 
ধাক্কায় বেশ কিছু জিনিন বাজার 
থেকে উধাও হতে শুন করেছে 
যাতে পরে বেশি মুনাফায় বিক্রী কর! 
যায়। বাজেট পেশ হতে এখনো থে 
কট! দিন আছে তাতে বলা ঘেতে 
পারে যে, বাজার থেকে এখন প্রায় 








শাপিত ৮টি রাজ্যের মছ্রিদভার ওপর 


সঞ্জয়ের প্রচণ্ড প্রভাব থাকবে এ 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিন্ধ 
মুম্কিল হচ্ছে রাঁজ্য বিধানসভাগুলিতে 
নির্বাচিত সব সদস্তই সপ্রয্বের অনুগত 
ময়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রবীণ 
কংগ্রেস নেতা আছেন। ভারা 
মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে সঞ্জয়ের এক- 
পেশে সিদ্ধান্তকে মন থেকে মেনে 
নিতে পারছেন না। 


রাজ্য বিধানসভার নবনির্বাচিত 
সস্তদ্ের নভায় নেত! নির্বাচনের 
ব্যাপারটি নিতাস্তই আহঠানিক . 
ব্যাপার হয়েছে। দিল্লী থেকে দসধ্য়ন 


গান্ধী এ আই সি সির পর্ধবেদ্দকদেয় 
কাছে কার! কারা বিধানসভার নেত! 
হবেন তাদের নাম বলে দিয়েছিলেন 
এবং পর্যবেক্ষকদের আরও বলা হয়ে- 

ছিল যে, সপ্যদের যেন হাইকম্যাণ্ডের 
ইচ্ছার কথ! জানিয়ে দেওয়া হয়। 
হদ্দিও সঞ্জয় এ ব্যাপারে ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্গে আলোচন! করে নিয়ে- 
ছিলেন। 


অবস্তা নেত! নির্বাচনের ব্যাপারে 
কেউই প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ 
করেন নি। কিন্ত অনেক বিধানমভা 
সদশুই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়। 
নেতৃত্বকে যেনে নিতে পারছেন ন]। 


ভয়তাডুয়ার ছড়া 
অনার্য মিত্র 
এক, 
কেউ বলে, জয় সঞ্জয়ের 
কেউ বলে, তার মার $ 
আমল কথা বলতে পায়ে 
সাধ্য আছে কার? 


মা পরেছেন হলুদ শাড়ী 
ছেলের গায়ে জামা, | 
উত্তরে ফুল ফুটল বটে . 
দক্ষিণে দামাম]। 


দখিন হাওয়ায় ভয় ধরেছে 
ছেলের এবং মার 
বিধানলভা ভেঙে দিলেই 
পাওয়া যায় না পার। 


আলাম রাজা ঘি 


কাছা দিয়ে চলছে, 
বঙ্গাইগাঁওয়ে সব 

_ বাংলা কি বলছে? 
গোয়াজপাড়ায় যদি 
গোয়ালে মান্য রয়, 
নওগাঁয় তবে কেন ' 
ন'জনের বেশী হয়? 


এই যদি তত্ব 
নামের মাহাত্ম্য 

মাহষের নামে একি 

হতে পারে সভ্য? 


লব জিনিসই উধাও হতে থাকবে। 7. আঞু 


Mh 





আ্রাস্তাহীনতা 


ও যা প্রত্যাশিত ছিল তাই ঘটেছে 

রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে । 
জনত! পার্টিতে একাধিক ভাঙ্গন, 
প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দোছ্ল্যমানভা, 
স্থবিধাবাদ ও নীতিহীন রাজনীতি 
এবং বিরোধী দলগুলির অনৈক্যে 


সাধারণ : মাম্য হতাশ। তারই 
প্রতিফলন ঘটেছে বিধানসভার 
নির্বাচনে । এবং সাধারণ মানুষ 
' সংসদীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতিও 
ক্রমশঃ আদস্বা হারাচ্ছে। তাই কোন 
রাজ্যে ৩৫ শতাংশ, কোন রাত্ো ৪* 
শতাংশ তোটার তোট, দিয়েছে। 
তার মানে সংখ্যাগুরু তোটার তোট 
কেন্সে উপস্থিত হবার তাগিদই 'অন্ু- 


ভব করেন নি, ফলে সম্পুর্ণ সংখ্যালঘু 


তোটে ইন্দিরা কংগ্রেল রাজ্যে রাজে 
নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসছে। 
ব্যতিক্রম শুধু তামিলনাডু ও পাঞ্ধাব। 
তামিলনাড়ুতে ৰিরোধীর! এক্যবন্ধ 
থাকার ফলে ইন্দিরা কংগ্রেম-ডি এম 
কে জোট স্থবিধা করতে পারেনি। 
সেখানে ভোটও বেশি পড়েছে। 
পালাবে ন জন সদশ্থের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
নিয়ে ইন্দির] 


বদছে। 
' পড়েছে। 
এই নির্বাচনে ছুটি ঘটল? প্রধানতঃ 


লক্ষ্যণীয় । এক, নির্বাচন সম্পর্কে 
সাধারণ মামুযের আগ্রহের অভাব 
এবং ছুই, ইন্দির] কংগ্রেসের মধ্যে 
লৱয় গান্ধীর প্রভাব প্রতিপন্তির এক 
চেটিয়। ক্ষমতায় পরিণতি লাভ । গত 
জাঙগয়ারীর নির্বাচমে ইন্দিরা কংগ্রেদ 
সংখ্যালঘু ভোটে ছুই-তৃতীস্লাংশ 
আসন দখল করলেও ভোট পড়েছিল 
- কোথাও ৬* শতাংশ, কোথাও ৭০ 
শতাংশ মত। কিন্ত এবারের নির্বা- 
চনে সেই সংখ্যক মানুষও ভোট 
কেন্দ্রে হাজির হননি । এটা হয়ত 
এক ধরনের আশ্বাহীনতা। সাম- 
খ্রিকতাবে রাজ্নৈতিক দলগুলির 


প্রতি আঁস্বাহীনতাও হতে পারে। 
কংগ্রেস, জমতা পার্টি, ইন্দিরা 


মেধানেও 


কংগ্রেসের কার্যকলাপ স্মরণ করলে, 


এট! অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। 

এই নৈরাশ্তজমক অবস্থায় সঞ্জয় 
গান্ধী কিন্ত শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছেন। 
ইন্দিরা গান্ধী ও সয় গান্ধীর মাত্র 
কল্পেক বৃছন্ন আগের সমস্ত অপকীতি 
মুছে যাচ্ছে, (নিরপেক্ষ ) বিচারু- 
পতির] তাদের সমস্ত অভিযোগ থেকে 
মুক্ত করে দিচ্ছেন । আর বিধান- 
সৃতার নির্বাচনে ত ইন্দিরা কংগ্রেসের 
জয় যানে সধয়ের জয়। বারা এখন 
এম এল এ তাদের অধিকাংশই 


স্য়ের লোক। আহা, তিনি 
উত্তরপ্রদেশের মুধ্যনগ্রী হলে আমর] 
ভায়তবানীয়া কৃতাৰ্থ হই। 





কংগ্রেন ক্ষমতায় 
ভোট বেশি 


"বিরোধী, 










ঘন ঝান রজনীতি_ 


নির্বাচনের শিক্ষা কী 


ভারতপুত্র 


মে-র বিধানসতা নির্বাচনী ফলা- 
ফলকে যদি গত জানুযারীর লোক- 
সত নির্বাচনী রায়ের প্রতিলিপি 
আধ্যা দেওয়] ঘায়, তবে অত্যুক্তিয় 
দায়ে পড়তে হবে না। পূর্ব, পশ্চিম 
ও উত্তর ভারতের সর্বত্র ইন্দির! 
গান্ধীর জয়জয়কার) কিন্ত এবারেও 
তার অশ্বমেধের ঘোড়া, সেবারের 
মতই দক্ষিণ ভারতের কাদামাটিতে 
আটকে গিয়েছে । বিহার, উড়িষ্যা, 
মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ 
ও মহারাষ্ট্রে কংগ্রেন (ই) বিরাট 
সাফল্য অর্জন করজেও তামিলনাড়ু 
আর একবার ইন্দিঘ়াফে. ফিরিয়ে 
দিয়েছে । পাঞ্জাবও তাকে হথেই 
বেগ দিয়েছে, ঘদিও শেষ পর্যস্ত 
রাজ্যটি কংগ্রেলের (ই) দখজেই 
এসেছে । বিহারের নির্বাচনী ফজা- 
ফলও কংগ্রেসের (ই) গৌরব খুব 
একট] বৃদ্ধি করতে পারে নি। 

কংগ্রেসের (ই) এই জয্নলাতকে 
য্ধি তার শ্বৈরতত্ত্রী নীতি ও আদর্শের 
প্রতি ভোটারদের সমর্থন বলে মনে 
করা হয়, তবে তার দারা সত্যেন 
অপলাপ ঘটান হবে। . প্রতিপক্ষ বা 
দলগুলোর দুর্বলতাই 
ইন্দিয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ। 
গত লোকসভা নির্বাচনে শোচনীয় 
বিপর্যয়ের ঘটনা! থেকে-বিরোধী দ্বল- 
গুলে! কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি 
বলেই আজ তাদৈর এই বিয়াট 
থেসারত দ্বিতে হ'ল । অথচ দের্দিন 
বিরোধী নেতারা গগন বিদীর্ণ করে 
এই ঘোষণ। উচ্চারণ করেছিলেন যে, 
পরবর্তী নির্বাচনে সকলে এক্যবন্ধ 
হয়ে তারা কংগ্রেসের (ই) মোকা- 
বিলা করবে । একে জনতা ও 
লোকদল সরকার কি কেনে কি 
রাজ্যে কোন অনন্বার্থবাহী সামাজিক 
অর্থনৈতিক কর্মস্থচী নেন নিবা 
যেটুকু নিয়েছিলেন সেটুকু বাস্তবে 
রূপায়ণ করেন দি, তদুপরি ক্ষমতার 
লোভে গোষ্ঠীদবন্বে লিগ হয়ে জনচক্ষে 
দলের ও. লরকারের ভাবমুত্তি 
কালিমালিথ করে দিয়েছিলেন । 
সেই পাপের শান্তি তোটার সাধারণ 
গত জাহুয়ারীর লোকসভা নির্বাচনে 
ব্যালট বাকের মধ্যে দিয়েই দিয়ে- 
ছিলেন। 


কিন্ত বুর্জোয়া, রাজনীতিকর] 


ক্ষমত1 ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের, 


জন্তই রাজনীতি করতে অত্যন্ত । 
সেই ক্ষমতার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত 
একটি জনতা দলকে পাঁচটি ছলে খণ্ড- 


_বিখণ্ড করে দ্বিয়েছে। কাজেই সেদিন : 


একটি জনতা] ও একটি লোকদলের 
পক্ষে যেখানে শ্ৈরত্বস্ত্রের গতি রোধ 
কর! সম্ভব হয় নি; আজ পাচদলে 
বিতক্ত ও ছূর্বগ্তর সংগঠনগুলির 
পক্ষে ইন্দিরার সঙ্গে পাঞ্জা জড়া সম্ভব 
হবে কেমন করে? | 

তাষিলনাডু, পাল্জাব, মহারাষ্, 
বিহারের বিপরীত চিত্রের উপর দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করলে নির্বাচনী ফলাফলের 
এই বিশ্লেষণ আরো পরি্ধার হুবে। 
কারণ এই রাজ্য চারটিতে বিরোধী 
দ্লগুলি একটা না একটা ধরনের 
নির্বাচনী দমঝোভার পৌছেছিল। 
তারই ফলে তামিলনাড়ুতে ইন্দিরা 
গান্ধী পাত্তা পাল নি, অন্ত রাজ্য 
তিনটিতে তাকে যথেষ্ট ধকল 
পোয়াতে হয়েছে ।, 

এই নির্বাচনী ফলাফল থেকে 


ঘামের ঘটনা । 


গত ২৬ মে আসামের সংখ্যালঘু 
ছা ইউনিয়নের আহ্বানে দাবি 
দিবল পালনের সময় গোয়ালপাড়! 
জেলার বিজনীতে পঞ্চাশ হাত্বার 
জনের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর 
পুলিশ অংকিতে গুলি চাঙ্গায়।. এর 
ফলে কুড়িজন মার] যান ও শতাধিক 
ব্যক্তি আহত হন। তৎক্ষণাৎ কারক 


জারী হওয়ায় আহতের! চিকিৎসার 


সুযোগ পান না আর মৃতেহগুলে। 
শেয়াল কুকুরে ধায়, অসমীয়াভাষী 
অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্র- 
দ্বায়িক ৰলে পরিচিত বিজনীর এস, 
ডি, পি ঈচণ্ডীরাম লাইকিয়! নিজে 
গুলি চালাবার আদেশ দ্বেন। সম্প্রতি 
নিখিল আসাম সংখ্যালঘু ছাত্র 


১ সমিতির সমর্থনে।ভাষ। ও সাম্প্রদায়িক 


'ফেই 


বামপন্থী দলগুলিও অতঃপর শিক্ষা 
গ্রহণ করবেন কি? তারতের অধি- 
কাংশ রাজ্যেই ছুই কমিউনিষ্ট পার্টির 
শিকড়-ব্জন্মের পঞ্চাশ বছর পরেও 
এখনও. গণ্ভীরে প্রবেশ করেন নি। 
তার ওপর দফায় দফায় টুকরো 
টুকরো হয়ে যাওয়ায় কমিউনিষ্ট বা 
বামপন্থী আন্দোলম ঘ্র্বলতর 
হয়েছে । সেই জন্তেই আজ সীমিত 
ক্ষেত্রে ছুই কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্ত 
বামপন্থী দলগুলোর জোটবদ্ধতায় 
লীমিত লাফঙ্যই অগ্রিত হয়েছে। 
এই এঁক্যের সীমাকে অতিক্রতলস়্ে 
হুদুরেপ্রণারী করা দরকার । ভাজে 
সাহেবের খিরোরী যে ভ্রান্ত ও বিপ- 
জ্বনফ, ছুই কমিউনিষ্ট পার্টির মিলিত 
শক্তির সাফলাই তার উজ্জল প্রমাণ । 


আন্দোলনে ভখটা? 


আমামের আন্দোলনকারীরাই, 
বোধ হয় ইন্দিরার দাফলোর প্রথম 
শিকার .হল। আগেকার হদ্দিতছদি 
তর্জন গর্জন এখন অনেকখানি শাস্ত 
হয়েছে, এখন তারা শুধু মুখ রক্ষা 
করতে পারলেই বেঁচে ঘাত্ন। অনে- 
ধরে নিয়েছিলেন 


বিজনী হা 


একের জন্ত জাতীয় কমিটি আহত 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত অতি- 
যোগ বরা হয়। 


ও নন্দেসলে আরো জানানে হয় 


ছে আহু ও গণলংগ্রাম পরিষদ 
বর্তমান আন্দোলনকে অহিংস বলে 
প্রচার করলেও আসলে তারা জঙ্গী 
আন্দোলন করছেন ।. অদমীয়া- 
ভাষীর! ক্রমশই সংখ্যালঘুতে পরিণত 
হচ্ছেম বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা 
ভিত্তিহীন, কারণ একাত্তর লালের 
লোকগণনা অনঘায়ী অসমীয়া- 
তাষীরা সরান্দ্যের মোট জনসংখ্যার 
৭১৭৬%। 

বিজনী হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় 
জালিয়ানওয়ালাঘাগ আধ্যা দেওয়া 
হয়েছে । একই দিনে বনগাইগীওতে 


ভিন্দেৱের লোভনীয় পছ 


রাজধানীর বিতকিত পুলিশ 
কমিশনার প্রিতম সিং তিন্দের 


মাতা-পুজের বড় প্রিযভাজন । আর ' 
তার আনুগত্য খুব গভীর । তাই 


বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশেষ একজন 
ছিন্দেবে বর্তমান পদ থেকে তিন্বের 
চলে এসে প্রধানমন্ত্রীয় লিকিউরিটি 
আযাভভাইসার হতে পারেন বলে 
ঘনিষ্ঠ হুতে জানা গেছে। তিনি 
ওই লোতনীয় ও বিশেষ ক্ষমতা 
সম্পন্ন পদটিতে যোগ দিলে ষাতে 
কমিশনার পটি পাওয়া যায় সেজন্ত 


তথ্ধির তদারকি এখন থেকেই 
কিছু বিশ্বস্ত লোক শুর করে 
দিয়েছেম। এব্যাপারে নিরাপত্তা 
শাখার প্রাক্তন ডি আইজিও 
এখানকার কেন্ত্রীয় শিল্প নিরাপত্তা 


বাহিনীর ডি আই জি মহাজন দরবার 


চেয়ে এগিয়ে আছেন। ভিন্দের 
গেলে তিনি যে পর্বত কমিশনার 


হবেম এমন দৃন্তাবন। এখন পর্যন্ত 


উন্দল রয়েছে। 


বিধানলভাগুলির নির্বাচনী 


দর্পণ । শুক্রবার ৬ই জুন ১৯৮০ 
বায় 
হদি কংগ্রেসের (ই) অঙ্থকুজে যায়, 
তবে প্রধানমন্ত্রী কঠোর হস্তে 
আদামের আন্দোলনকারীদের দমন এ 
করবেন । এখন ল'টি রাজ্যের মধ্যে 
আটটিকেই দখলে আমার পর 
আন্দোলনকান্সীদের সজে দূর কষা- 
কবির ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী যে. 
স্থবিধেজমক স্থানে পৌঁছেছেন সেটুকু 
সকলেই বোঝে । তাই হরেক দফা 
দ্বাবির বদলে আন্দোলনকারীরা এখন 
ফেবল' “বিদেশী, চিহিতকরণেন্ 
বিষয়টির ওপয়েই জোর দিচ্ছেন । 
আন্দোলনে ভাটা পড়েছে । . 
এদিকে শ্রীমতী গান্ধী আরেকবার 
আনামের ব্যাপারে পর্বদলীদ্ বৈঠক, 
ভেকেছেন।- আগের বৈঠকে জনভ1 
নোকদল ইত্যাফির প্রতিনিধির] গর- 
হাজির থেকে এই গুরুতর জাতীর 
ইস্থ্যটির প্রতি. দাত্িতজ্ঞানহীমতার 


পরিচয় দ্িয়েছেম। এবারের - 
বৈঠকেও তায়! যদি যোগ না দেন, 
তবে-তার! নির্বাচনে পরাস্ত হবার 
নামি থেকে উদ্ভূত হীনমন্ততাই প্রকাশ 
করে ফেলবেন। 


[কাণ্ডের তদত্ টা | 


পনেরো হাজার সংখ্যালঘু মানুষের, 
শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আসঙ্গ ও 
গণ সংগ্রাম পরিষদের লোকের 
পুলিশের লাষনেই পাথর ছোড়ে । 
মিছিলে অংশগ্রহণের অপরাধে বহু 
ব্যক্তির দোকানে হামলা কর! ছুয়। 
পাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন প্রাক্তন এস, পি, অধ্যাপক 
দিলীপ চক্রবর্তা, সন্দীপ দাশ এম, 
এল, এ, জীমতী মৃম্ময়ী বস্তু প্রমুখ | 
এর] ঘাবি করেন পক্ষপাতযূলক ॥ 
আচরণের জন্ত রাজ্যপাল এল, পি, 
লিংক অপসারণ, প্রশালনকে মিলি- 
টারির হাতে তুলে দেওয়া, বিজনি 
হত্যাকাণ্ডের তদত্তের জন্তু সুপ্রিম 


‘কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে 


তস্য অনুষ্ঠান, সমস্ত দোষী অফিদার- 
দের বরখাস্ত, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ 
ছান ইত্যাদি। 

এদিকে বিজনীতে গুলি বর্ষণের 
বিচার বিভাগীয় তদ্স্ত দাবি করে-: 
ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারও । পশ্চিমব্ 


সরকারের মুধ্যসচিব জরীঅমিয় সেন 


সাংবাদিকদের জানান যে এই তদৃত্ত 
করতে হবে অন্ত কোন রাজোর় 


একজন বিচার বিভাগীয় অফিদারকে 
দিয়ে । 


~~ 


দর্পণ:॥ শুক্রবার ৬ই জুন ১৯৮. 


আগ্রিগ্ত আগাম ও প্রাসঙ্গিক বিতিক 


তপন বস 


আনামের তথাকথিত বিদ্বেশী বা 
বাদালীের কাহ! শুনে ভারতবাসী 
সুত্তিত ] আদিম বর্বরতার নৃশংস 
বলি আগাম প্রবাসী তথাকথিত 
“বিদেশী, বা প্রত্যেকটি বাঙ্গাল) আজ 
রুদ্ধশ্বাপে অপেক্ষা করছে বলির 
পাঠার মত অদহায় ভবিব্যতের জন্তু। 
দংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুল্প ক্রন্দন, 
মাননীয় আর্তলাদ কোন কিছুতেই উগ্র 
জাতীয়তাবাদী অসমীয়া! জনতা 
বিচলিত নয়। লংকীর্ণতাবাদের 
আফিমে নেশাগ্রস্ত ক্যাপ অসমীয়া 


" এলাকা থেকে এলাকায় প্রেতনৃত্য 


করে গুলে বেড়াচ্ছে। অগ্নিসংযোগ, 
নিঠুর হত্যাকাণ্ড আর ক্রন্দন রোলে 
কামনধপ, কাছাড়, লখীমপুর, দারয়াও 
ইত্যাদি জেলায় সংখ্যালঘু পল্গী- 


গুলোর জনজীবন আজ ভীত ও 


লঙ্সন্ত। বিশেষ করে উত্তর কামরূপ 
মৃত্যুকূপে পরিণত ' হয়েছে । বিদ্ধ 
বেদনার কথা হলে, অসমীয় জাতীয়- 
তাবাদের দেলিহান শিখায় স্বতাহতি 
দিচ্ছেন অটলবিছায়ী বাজপেয়ীর মত 


__সৰবতারতীর নেতা অথবা এম, ভি 


কামাথের মত বহুল প্রচারিত লাপ্তা- 
হিকের সম্পাদক । তথাকঘিত জন- 
প্রিয় স্দীতশিল্পী তৃপেন হাঞ্জারিক! 
তার বঙ্গ সংস্কৃতি প্রীতির মুখোশ 
ছিড়ে ফেলে দিয়ে খোলাখুলি 
ভাবেই অনামীয়। আংকীর্ণতাবাদ 
থেকে উদ্ভুত “বাঙালী হটাও দাঙ্গায় 
প্ররোচনা. দিচ্ছেন। নিকট 


, অতীতেই তিনি বহু জায়গায় মন্তব্য 


করেছেন যে, “20681 is my sec- 
ond Mother Land.” এখন 
বোঝ! খাচ্ছে বাঙালীদের জন্ত তার 


_. প্রীতির দবটাই রেকর্ড কোম্পানী- 
১ গুলোর লঙ্গে ব্যবসাকে কেন করে। 


বিশ্বস্তন্ত্রে সংবাদ পাওয়া! গেছে, 
প্রাদেশিকতাবাদের দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে ইঞ্জন জোগান দেবার জন্য 
তিনি সার! আদাম ছাত্র দমিতির 
নেতা প্রফুল্ল মহাত্তকে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ লরবরাহ করেছেন। জনতা, 
কংগ্রেস (ই), অথবা আর্স কংগ্রেসের 
মত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল- 
গুলোর কিয়দংশ এই লংঘর্ষে যোগদান 
করেছে। ঘেমন, জনতা দলের 


প্রাক্তন এম, পি, অজিত শর্ম। সক্রিয় 


তাবে এই উচ্ছত্ঘলতাকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছে। ছু একট] বিরল দৃষ্টান্ত বাদ 
দিলে আলামের প্রায় প্রত্যেকটি 
প্রচার মাধ্যম তথাকথিত “বিদেশী” 


, উচ্ছেদ ও হত্যা নিয়ে কাকতলীয় 


রঙজীন রূপকথ] রচন!-করছে। তল্পা- 


# 


তহতা ও নিষ্ুরতাঁকে ধামাচাপা 
দেবার প্রন্ত বাঙালী পল্সীগলোর 
নিশুৰ, ভীত ও সমস্ত পরিবেশকে 
আসামীয়াদের অধিকার অর্ভনের 
লড়াইয়ের প্রতি সংগ্ালঘু সম্প্রদায়ের 


মৌন সমৰ্থন খাখা। নিয়ে মুখরোচক 


রহস্তোপন্তাস মুদ্রণ পরছে । এবং 
সভ্যতার সব থেকে কলকস্কিত ইতি- 


হাসকে আরো ক্রেদ।ক্ত করাত জন্ম 


'স্থযোগ বুঝে সামরিক বাহিনী ও 


পুলিশ ‘বিদেশী’ এলাকাগতোকে 
লুঠন ও নারী ধর্বণের মাধ 
ভূমিতে পরিণত করে তুলেছে । 

১৯৭৯ সালের নভেম্বরের 
প্রারভ্ডেই এই উগ্র জাতীদতাবাদফে 
আলামের পুলিশ ও প্রশাসন খোলা- 
খুলিভাবেই সমর্থন জানায় । অন্যান্ত 
আর পাচটা প্রদেশের মত ন্যুনতম 
গণভাস্ত্রিক- আবহাওয়া, বিযাজ করা 
সত্বেড ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
হঠাৎই গ্রী্মে্ চুলকানির মত যত্ত্রণা- 
কাতর হয়ে উঠল, আইন শৃঙ্খলার 
অতিজ্রত অবনতি ঘটল, এবং এই 
অওকার মারোয়াড়ী, গুজনাটি ও সিদ্ধি 
ব্যবসায়ীর! কট্টর বামপন্থী বিরোধী 
ধিকি-ধিকি, ইতস্তত: অগ্রিশিথাকে 
দাবানলে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অর্থ 
ভাণ্ডার নিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করার 
জন্ত হ্ত্য প্রসারিত করল। কিন্তু এত 
কিছু তয়াবহতা সত্বেণড একথাটা 
আরে! নির্মম সত্য ষে, আলামের 
সমস্ত দুর্গম পর্বত শৃঙ্গেয় মত দুর্ণজ্ঘা 
এবং তার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বা থেকে শুরু করে ওখানকান্ 
স্বানীক্ জোতদার, জমিদার 
শ্রেণীভুক্ত কংগ্রেদী নেতারা এবং 
গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, শান্তী, বা 
মোরাযজীর মত সর্বভারতীয় নেতার] 
কিছু কম দায়ী নন। ব্রিটিশ পুজি- 
পতি ও আপামী জোতদার-জমিদার 
শ্রেণীই চা-বাগান ও হাঙ্জার হাঙ্গর 
একর পতিত জমি সমৃদ্ধ করে তোলার 
জন্ত কষ্ট সহিষু, পরিশ্রমী ও চাষ- 
আবাদে দক্ষ মুসলিমদের লীমাস্তের 
ওপার থেকে বে-আইনী ভাবে পাচার 
করে নিয়ে এসে ক্রীতদাসের মত 


খাটাত । তারপর উনবিংশ শতাব্দীর 


খ্তীয় দশকে বার্গার আগ্রাসনের 
ছারা আসাম শৃল্খলিত হয়। এবং 
১৮১৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত ৭-৮ বছর 
ধরে আসামের জনজীবনের ওপর 
বর্মী সেনাদের লু$ন ও অত্যাচার 
চলতে থাকে । বার্ন কতৃক আঁসা- 
মের ভূখণ্ড দখল ব্রিটিশ লাম্রাজ্য- 
বাধীদেরও চোখ খুলে দের়। তার! 


উপলন্ধি করতে শুরু করে যে, উপ- 
মহাদেশের এই অঙ্গটির অবস্থান 
সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শুরুত্ব- 
পূর্ণ। ১৮২৬ মালের শেষ পাদে 
বৃটিশ ফিনাক্সিপতিরা পুনয়ার় বমাঁ 
সেনাদের দখলদান্সী থেকে আাদামকে 
ছিনিয়ে নেয়। এরপর, ভবিষ্যতে _ 
নয়া-উপনিবেশিক শোষণ চালাবার = 
কুউ-উদ্দে্তে ইংরেজ তানাশাহী 
আয়ে! একট! জিনিন! খুব যথাষথ- 
ভাবেই বুঝেছিল ঘে, শোষণ, ও 
শালনের় অন্ততম কৌশলগত দিক 
হচ্ছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী 
সকার বিরোধী লংগ্রামকে বিভক্ত 
করার জন্য আলাম থেকে বাওলাকে 
পৃথক . করা। এবং ১৮৭৪ সালে 
তাদের দ্বপ্রের সৌধ বাস্তবেই নিরনিত 
হয়ে বাঁয়। বাঙদ! থেকে আসাম 
পৃথক হয়ে যায়, আর একেই বলে 
ইংরেজ পুজিশাহীদের আবিষ্কৃত 
ভিভাইভ ত্যাণ্ড রুল পলিপসি। 
উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই 
বৃটিশ আমির ছাউনি পড়ার সঙ্গে 
মজে মারোয়াড়ী, পাঞ্ধাবী, সিডি, 
গুজরাটি ইত্যাদি ব্যবসায়ীর! উত্তয়- 
পূর্ব ভারতে অমুপ্রবেশ করে ওখান- 
কার আবহাওয়া বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযয় 
করে তোলে। মাড়োদ্ছাড়ীর! 
ব্রিটিশ সেন! বাহিনীতে থান্তত্রব্য 
সরবরাহের একচেটিয়া কারবারি হয়ে 
ওঠে । বৃহৎ বৃহৎ চা-বাগান গস 
ওঠার পর্জে সঙ্গে বিতিন্ন জাতের 
ব্যবসায়ীর! সাহেবদের চা-বাগানের 
এঙেন্সী, মহাজনী হৃদখোরী ইত্যাদি 
ব্যবসায় লিপ্ত হয়। সরকারী অফিস- 
গুলো ব্রিটিশ সওদাগরঘের তৈরী 
বাঙালীবাবুদের” আড্ডায় পরিণত 
হয়েছিল । কালক্রমে বিপুল পরিমাণ 


দলি, হার্ডওয়ের মার্চেন্ট, কৃষিজাত 


নব্য উৎপাদনকারী, ময়দা কলের 
মালিক, পেট্রোল পাশ্পের মালিক, 
লিনেমা হলের মালিক ইত্যাদির 
আমদানী হয়। মারোয়াড়ীরা এখন 
আসামে, দাতব্য চিকিৎলালয়, অবৈ- 
ভনিক বিদ্যালয় 
ইত্যাদির পরিচালনা 'করে। 
অধিকাংশ পরিবহন দংশ্বার মালিক 


হচ্ছে পাঞাবীয়া |. , 


৪*-এর দশকে মুপলীম লীগ 
মঘ্রিদভ] নিজেদের পাল্লা ভারী করার 
জন্য তৎকালীন পূর্ববঙ্গের হাজার 
হাজার মুসলমানকে এপারে আমঘানী 
করে এবং দরকারী সুরক্ষিত জমিতে 
তারের অধিঠিত করে নতুন নতুন 
সমস্ত উপনিবেশ গড়ে তোলে। 


হিন্দী কাগজ 


পরবর্তাকালে কংগ্রেণী লরকারও 
বামশঙ্থী আন্দোলনের কঠরুদ্ধ করার 
উদ্দেশ্তে বে-শরোয়াভাবে মুস্লীম 
ভোটার আমদানী করার জন্য 
সীমান্তে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে- 
ছিল। এবং বামপন্থী আন্দোলনকে 
হত্যা করার চক্রান্তে অসমীয়া, 
, অ-্অসমীয়া সমস্ত রকম ব্যবপাক়্ীরাই 
তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিল-। কারণ বামপন্থী আন্দো- 
ন কোন ব্যবসায়ীর কাছেই 
কাম্য বিষয় নয়। তবে ব্রিটিশ 
ভ্রমানায় এদর নিয়ে বিশেষ জটিল 
হ্ল্থ ছিল না। বিশেষত: জাতীয় 
আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রভাব এই 
ধরণের বিরোধগুলোকে জাতীয় 
মুক্তির ক্ষুধার নীচে নিমন্জিত হতে, 
লাহায্য করেছিল। 

৩০-এর দশকের শেষার্য থেকেই 


আসামের জনসংখ্যা] বাধতাজ। 
ঢেউয়ের মত মরিয়া গতিতে 
বেড়েছে । এছাড়। আরো অসংখ্য 


ও অমীমাংসের বন্তগত সমস্ত! কজিম- 
ভাবে স্ুষ্টি কর! হয়েছে! যেমন, 
ইংরেজর1 বাঙালীদের মধ্য থেকে 
“বাবু সপ্রদায়’ হষ্টি কয়ে এবং নিজে- 


| তিন ' 


দেৰ কাজের সথবিধার জন্য আসামের 
সব থেকে দারিত্পূর্ণ সরকান্সী পদ- 
গুলোতে “বাবু সম্প্রদায়ের” বাঙালী- 


দের আসীন করে বাঙলা! তাযাকে 


দরকারী ভাষা হিনাবে স্বীকৃতি 
দেবার চেষ্টা করে। ভাছাড়! ১৮১৭ 
মালে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার 


শুরু থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত 
আসামের স্থুলপ্তলোতে কিছুই 
পড়ানো হ'ত না। যার ফলে, 


অনমীয়াছের শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু 
করে মস্ত ক্ষেত্রেই দরকারী কাজের 
অযোগা বলে মনে করাহু। 

অসম বিকাশের দেশ ভারত 
যুক্তরাধ্যের অস্ততূক্ত আসাম তৃথণ্ড 
কোন কালেই কৃষি বা শিল্পে অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত ছিল 
না। ব্রিটিশ কিনান্দ ক্যাপিটাজও 
এখানে একমাত্র চা-বাগান ছাড়া 
অন্ত কোন কেন্ত্রে উন্নতি ঘটায়নি। 
এবং তারপর দাতচলিশোতর কালে 
পর্ধার আড়াল থেকে শোষণ করার 
জন্ত নয়া উপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা 
চালু করে ঘাবার পরেণ্ড তথাকথিত 
জনদরদী কংগ্রেসপী সরকার' অগ্র- 


. শেষাংশ ॥৪র্থ পৃষ্ঠায় 


জেলায় জেন্বায় পঞ্চায়েত সদস্যরা 
চুরির দায়ে ধর! পড়েছে 


হুগলী জেলার অস্ততূক্তি চণ্ডিভল। 
থান! কর্তৃপক্ষ বামক্রণ্ট শরিক দল- 
গুলোর কর্মীদের সহযোগিতায় এক 
চোরাই মিমেন্টের কারখানা আবি- 
ফা করেছে। অবশেষে দেখা যায় 
এর মালিক হলে! স্থানীয় অঞ্চল 
পঞ্চায়েত প্রধানের তাই প্রপান। 
সংবাদে প্রকাশ, অঞ্চলপ্রধান স্বয়ং 
এই ছুর্নাঁতির সঙ্গে জড়িত তল্লাদির 
সময় এও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, এক 
ভাগ সিমেন্টের সঙ্গে তিন ভাগ মাটি 
মিশিয়ে সস্তা দয়ে দিমেন্ট বিক্রির 
ফলাও কালোবাজ্জায়ী চলছিল বে- 
আইনী কারখানার । অনেক ক্ষেত্রেই 
সরকায়ী কন্ট্বাকটরদেরও ঠকানো 
হয় এ নকল নিমেন্ট দিয়ে। আপত্তি- 
কর এ দমন্ত কর্মকাণ্ডে পুলিশকে 
সাহাৰ্য করার জন্ত বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দলের সত্যদের অধঃলপ্রধান 
প্রদিলীপ পান জীবনহানির হুমকি 
দিয়েছেন বলে অভিযোগ । 

পুরুলিয়া জেলার পঞ্চায়েত 
সদ্বন্তদের বিরুদ্ধেও ছুশতিতে 
জড়িয়ে পড়ায় মারাত্মক সমস্ত অতি- 
যোগ পাওয়া যাচ্ছে। জনসাধারণের 
অভিোগ হলো, যে মহৎ উদ্দেশ্য 
নিয়ে তার! পঞ্চায়েতের পাশে এসে 
দাড়িয়েছিলেন, কিছু কিছু দুনাতি- 


~~ 


পরায়ণ ব্যক্তির জন্তু সেই অতিষ্ট 
লক্ষ্যে পৌছান যায়নি। ' পুরুলিয়1 
জেলার মরুলিয়। বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের 
জন্ত সরকারী বরাদ্দ অর্থের মধ্যে 
৩৯*** টাকা তছরূপ হওয়ায় ফলে 
উন্নয়নের কাদ্ আপাততঃ স্থগিত 
আছে এবং ৭৮০০ শম দিবস 
নষ্ট হয়েছে। এবং এইভাবে 
সাতৃতি কৰল! বাধের অন্ত বরাদ্দ 
টাকা ছিলাবের গরমিল 


হওয়ায় ৫*** হাজার শ্রসদিবস নষ্ট 
হয়েছে। কোটালভি বড় বাঁধের 
জন্য ৭৫০* টাকা ও ১৫** হাজার 
শ্রমদিবস, লেকগড়িয়ার জন্য 
১**** টাকা ও ২০০০ শ্রমর্দিব,, 


১৫০৬৪ 


ধুলুড়ি বাধের জন্ত ১**৭০ 
টাকা ও ২৩০০ শ্রমদিবল, 
দস্তছিত বাধ ৭৫** টাকা, 


ধাড়ামভি বাধ ১৫০০০ টাকা, ৩*** 


- হাজার আমদিবল, ঢোক শিলার 


১০*** টাকা ও ২*** শ্রমদিবস নষ্ট 
হয়েছে । এই সবকটি বাধের কাজই 
সমিতির অস্ততুক্তি। 
পঞ্চায়েত সমিতি 





Pan) 


{চার ॥ 


মতামত 


| 

ভারতবষে ভোট 

ন্বাধীনতার কিছুদিন পর থেকেই 
" আমাদের দেশে ভোট দেওয়ার 
প্রচলন হয়েছে । কিন্ত এ ভোট 
দেওয়া] কেন? কেউ ঠাণ্ডা মাথায় 
চিন্তা! করেছেন কি? ভোট দিয়ে, 
জনসাধারণের কোন উপকার হয়েছে 
কি? আমরা তো প্রতি পাচ বছর 
অস্তর তিন বছর ছু বছর অন্তর তোট 
দিয়ে থাকি । তার বদলে কি 
পেলাম ? ভোট দিয়ে আমরা তো 
মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। 
হত দিন যাচ্ছে যত ভোট দিচ্ছি 
জিনিসের দাম ততই বেড়ে চলেছে। 
ভোটের আগে বাজারে জিনিসের হে 
দাম থাকে ভোটের পরেই দাষ 
বাড়তে থাকে। 

কিন্ত আমর! এমন দেশে বাস 
করি সেখানে সত্যি কথ! বললে 
বিপদ । জিনিসের দাম এখন হু 
করে বাড়ছে কিন্ত আমাদের নেতারা 
নত সমিতি রেডিও মারফৎ প্রচার 
করে যাচ্ছেন কিনিষের দাম কষছে । 
এক এক সময় মনে হয় আমর। 
কোথায় আছি মগের মুর্‌কে না 
ঠগের মুন্কে? 

দ্বেশের উন্নতি করতে ছলে 
প্রথমে চাই শিক্ষা। শিক্ষার তার 
যাদের হাতে তার] এমন ব্যবস্থা 
করেছেন যাতে দেশের লাধারণ 
ছেলের! লেখাপড়া শিখতে না 
পারে। প্রথমত বইএয় সংখ্যা এত 
লেড়েছে যে ছাত্ম ছাক্রীদের বই বরে 
নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর। তারপর 
পিলেবাস বদল, আজ ম্যাট্রিক, কাল . 
ভুল ফাইনাল, আবার হায়ার 
সেকেন্ডান্নী, কাল মাধ্যমিক এই ভাবে 
যেন বাঁকসবদজের পালা। -আবার 
এখন পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়। 
আর হবে। | 

যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে; 
স্বাদের অবস্থা তাল তারের ছেলের] 
ইংরাজী মিডিয়াম স্থলে পড়বে, 
ফরেন থেকে পাশ করে আসবে, 
তাদের ছেলের! হবে অফিসার দেশ- 
নেত1। লাধারণ ছেলেরা হবে কুলি, 
মভুর ন! হয় বেকারত্বের বোঝ! বয়ে 
বেড়াবে, আর ন! হয় চুরি, ছিনতাই 
রাহাজানিগ্ড করবে। বোকা হলে 
পার্টি করবে, মরীচিকার পেছনে ধুয়ে 
বেড়াবে । বাব] দাদাদেকস ঘাড়ে বলে 
ভোটের ক্যানভাস করধ্ী। যুবকরা, 
চিন্ত! করেছ কি ভোটের ক্যানভাস 
করতে গিয়ে দলাদর্নি মারামারি 
করে তোমাদের কতর্ুনের প্রাণ চলে 
যাচ্ছে, কত ম1 পুঅহ/রা, বধু ক্বামী- 





' ভিবিয়ী হয়ে যাচ্ছে। 


এপারেন না। 


কেন ? 


তো লুটে নিচ্ছে। 
তোট ভাপেরই ভাল যায়া বড় 


বড় ব্যবসায়ী, মিল মালিক, কারং ' 


খানার মালিক। কারণ তোটের 
সমস তার! ঘা খরচ করবে, ভোটের 
পরে গ্রিনিপের দাম বাঁডিয়ে ৪০1৫৯ 
গুণ টাকা! তুলে নেবে। আর জন- 


সাধারণ মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমি, ঘটি," 


বাটি বিক্রি করে ক্রমশ: পথের 
তোট পাবার 
আগে ভোট গ্রহীতাগণ পাড়ায় 
পাড়ায় শহরে শহরে, বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে বেড়ান । ভোট পেয়ে খাবার 
পর আর তারা আমাদের চিনতে 


তার পরেই দাঘাদের 
রোগা চেহারা ক্রমশঃ ফুলতে থাকে । 


আর জনসাধারণ অভাবের তাড়নায় 
দিশেহারা হয়ে চোখে সরষে ফুল 
দেখে। 
আরও মজার কথা আমাদের 
দেশে যে সমস্ত ভাল জিনিস উৎপন্ন 
হয় সেগুলো আমর] বিদেশীদের 
থাওয়াবার জন্য ব্যস্ত থাকি । আর 
পচা ঞ্জিনিসগুলি আমর! থেয়ে জীবন 
ধারণ করি। যেমন কনট্রোলের 
চাল এ চালগুলি যে কোথা থেকে 
আনে তার কোন হদিস পাওয়! যায় 
না।, কিন্তু রাজধানী দিঙীয 
কনট্রোলে বাস্মতি চাল দেওয়া 
হয়। বাংলার টাকা বাংলার জিনিল 
অথচ বাংলার বেলা বিমাতাস্থলভ 
ব্যবহার । তাই বলি তোট কেন? 
| শেখ. এনাম বখস্‌ 


গু 

স্বাস্থ্যন্ত্রীর টালবাহানা 

নীলরতন সরকার হাসপাতালে 
শর] এপ্রিল তিমজন হাউসষ্টাফকে 
লাসপেও্ড কর! হয়েছিল ট্রেনী নার্স- 
দের সঙ্গে অশালীন ব্যবহারের 
অভিঙ্গোগে | ৪ঠা মে হাউপই্রাফ- 
ইনটার্ণ এসোসিয়েশন এক মিটিং 
করে। ঘে সব হাউসষ্টাফকে বরখাস্ত 
কর? হয়েছিল, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে 
বল! যায় অভিযুক্ত ঘটনাগুলি তাদের 
পক্ষে ঘটানে। অনভ্ভব নয়। বিশেষ 
করে এদের মধ্যে একজন ছাত্রপরিষদ 
নেতাতো! জভিশয় দুর্ভি। একমাজ 
কলেজের ছাত্র হিসাবে ঘতটুক 
পাওয়া সম্ভব, তাছাড়া বিশেষ দহা- 
মুভুতি ছেলেদের কাছ থেকে পায়নি 
এই বরখান্ত-হওযুর জন্য । সরকার 
এক কমিশন বসায় কলেজের টিচার- 
দের নিয়ে তায়া পরিকার বিদ্ধান্ত 
না নিলেও যে্গব সাক্ষ্য লিপিবন্ধ 
করেন, তার ভিত্তিতে আদালতের 
শরণাপন্ন হলে কী হত বল যায় না। 


পে সব সময় সাপেক্ষ, হাউদষ্টাকশিপ 


ততদিনে শেষ হয়ে ষাবে বলেই স্বাস্থ 
দপ্তর তড়িঘড়ি একটা সিন্ধান্ত নেয়। 

৪51 মের দেই সভায় কলেজের 
একজন বেনামী নরুশাল নেতা! 
ছীয়ালাল কোনার ট্রেজে উঠে বলেন 
প্রিম্সিপালকে বেরাওটা যেন জলে! 
না হয়, পেচ্ছাপ পায়খানা বন্ধ এমন 
কি জল পর্যন্ত হেন ন! দেওয়া হয়। 
(প্রকোনার আগে- নকশাল 
করতেন। এখন মিরপেক্ষ নামা- 
বলীর আড়ালে ফাজনীতি করেন, 
অথচ নকশালদের পত্রপত্রিকা বিলি 
করেন, পোষ্টার মারেন । ) শুধু তাই 
নয় প্রিন্সিপাল আট দশ টা 
ঘেরাওয়ের পর” দারুণ গ্রীক্মে যখন 
এক গ্লাস জলের জন্য করুণ আবেগ 


করেন এবং ছাত্র পঞ্িষদের ছেলেরাও . 


যখন তা দিতে বাধা দেয় না, একজন 
ছেলে এক গ্রাস! জল দ্রিতে খায়, 
কোনার তার হাত থেকে জল কেড়ে 
নিয়ে ফেলে দেয় । 'নকশালর! 
শুনেছি আদর্শবান। 
বা মানবিকতার কোন্‌ পর্যায়ে পড়ে 
জানা নেই | এর পরে রাতে দেরাও 
করার হতো ছেপে পাওয়! যাবে ন! 
বলে (রাতে ঘুমোতে'হবে ত) ঘখন 
ছাত্রপরিষদের ছেলের] কর্মবিরতির 
ডাক দেষ, কোনো নকশালই তার 
বিরোধিতা করে না। আগেও এরা 
কখমও কর্মবিরতি যে কোমো মতেই 


সমর্থনযোগ্য' নয় এমন কথা বলেনি ।, 


একবারও মনে হয়নি দরকার ও 
হাউসষ্টাফদের হন্দে কেন হাজার 
হাজার রোগীর হয়রানি হবে। এদের 
মধ্যে কতজন মার] গেছে তারই বা 
জবাবদিহি কে করবে? 

পরবত্তঁকালে হাউসষ্টাফর! ক্ষম!- 
প্রার্থনা করলে তাদের ওপর শান্তির 
আদেশ প্রত্যাহার, করে নেওয়া হয় 
এট! প্রথম অপরাধ’ বলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
বিধানসতায় এক বিবৃতি দ্বেম। 
এদিকে আজ ছু মাস হয়ে গেল তবু 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার আদেশ কার্যকরী 
করতে এখনও বলছেন ন1। স্বাস্থা- 


মন্ত্রীর লজে হাউনষ্াফ ও আই. এম. 
এর কয়েকজনের মিটিঙে তিনি 
লিখিত কিছু দেন নি। হাউনষ্টাফ- 
দেৰ পীড়াপীড়িভে ' বলেছিলেন 
আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশিষ্টদের সামনে 
বলছি, আমার মুখের কথাটাই 
ঘথেষ্ট। পরে বিধানসতার় এক 
বিবৃতি দ্েম। কিন্তু আজ পার্স্ত 
তিনি উপ্টোপান্টা মিথ্যা কথা 
বলছেন টালবাহান! করছেন, আই. 
এম. এর ওপর নানাতাবে চাপ হি 
করছেন। এতে সূর্বতোতাবে সয়- 
কারই অপদস্থ হচ্ছে। এ লব কি 
শ্বাস্থ্যমন্ীর কোনো! বিকৃত মান- 
নিকতা, ন! ব্ষায়েসী ? 
ৰ রঞ্জন নাহ! 
হাউসস্টাফ, নীলরতন দরকার 
মেডিকেল কলেজ 


এটা আদর্শের - 


দপণি ॥ শুক্রবার, ৬ই জন ১৯৮০ 


স্বাধীনতা সংগ্রামী উত্তর 


স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী 
বিপিনবিহারী গাঙছুলীর ঘনিষ্ঠ সহ- 
ঘোগী শ্রীশীভলচন্ত্র চ্যাটাজধ কিছু 
বহিরাগত ও স্থানীয় মঞ্তানদের 
অত্যাচারে নাজেহাল হয়ে তার 
পৈজ্ধিক ভিটে ছেড়ে চলে যাবার 
সিাত্ত নিয়েচেন। অভিযোগ, 
এইনব ঘটনার পিছনে রয়েছেন 
প্রচ্যাটাজশক বাড়ির নীচের তলার 


ভাড়াটিয়া! শ্রহ্ষদেশরধন ব্যানাজ। 


খদেশবাবু প্রায় তিন বছর হুল 
বাড়ির ভাড়া বন্ধ করে, দিয়েছেন। 
আরে! অভিঘোগ, তিনি তার তিন 
কন্াকে মূলধন করে প্রীচ্যাটাজা 
বাড়ি ৫ নং ক্রীক রো-র নীচের 
তলায় মধুচক্রের আসর বপিয়েছেন। 
স্থানীয় এক ইন্দিরা কংগ্রেলীর গুগ্ার 


অগ্নিগর্ভ আসাম 
ওয় পৃষ্ঠার প্র নু 


গতির উদ্দেশ্যে কোনরূপ পদক্ষেপই 


গ্রহণ করেনি । এর জজ্তও গান্ধী, 
নেহেরু, প্যাটেল, শাত্বরী বা 


'মোরারজী কারোরই দ্বায়িত্ব কম 


নয়। চা, পাট, তেল, ও স্বাচরাল 
গ্যাস ও অন্তান্ত খনিজ সম্পদে পরি- 
পূর্ণ আসাম থেকে শুধু নেওয়াই 
হয়েছে, দেৎয়| বিশেষ কিছু হয়নি । 
যায ফলে *৫* এর দশক থেকে 
বেকারী তুলে উঠেছে। লমীক্ষায় 
হেখা গেছে চেশেয (আনাম) মোটা- 
মুটি ৮*% মাঙুয হয় জমিহীন নয় 
বেকার। এইভাবে কালক্রমে 
কেশ্ত্রের বিরুদ্বে যথাযথভাবে 
অসমীয়া জনগণের শ্রেণী রাজনৈতিক 
ঘন্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম ঘনীভূত হতে 
থাকে কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল 
শিবিয়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা 
ধূর্ত শৃগালের তার জনরোষকে বিপথ- 
পামী করে প্রভুদ্বের পিঠ বাচাবার 
রাস্ত। সুগম করে দেয় এবং পূর্বাঞ্চলের 
শক্তিশালী ও এক্যবন্ধ বামপন্থী 
আন্দোলনের মধ্যে অনৈক্যের ফাটল 
ধরিয়ে দিকে তাকে দুর্বল, করে 
দেয়। 

বিগত বিধানসতা নির্বাচনের 
সময় কংগ্রেস(ই), জনত! এবং আনাম 
জাতীয়তাবাদী দ্বল উগ্র ও সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদকে সুড়সুড়ি দেবা 
জন্তু কমিউনিস্ট পার্টি মানেই 
‘বাঙালী পার্টি’ ল্লোগান তুলে ভোটের 
বাজার, মাৎ করবার চেষ্টা করে। 
এবং তথাকথিত “বিদেশী” নিধন যজ্ঞে 
জালানীর জোগ্ানদীগরের কাজ করে। 
তারা একথাও প্রচার করতে থাঙ্কে 
ঘে, এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি মানেই 
বাঙালী সম্প্রদারণবাদ |” কাগজপত্র- 
গুলে। ধৈর্য সহকারে ও ধারাবাহিক 


আক্রমণ করে। 


পোষকতায় ১৯৭৬ সাল থেকে সন্ধ্যা 
হলেই এই মধুচক্রের আসরে সবর! ও 


সাকির মৌতাত শুরু হয়ে মায় এবং “ক 


রাত যত বাড়ে পেটা চরম বেলেল্লা- 
পনার পর্যারে যায়। পাড়ার 
অন্তান্ত লোকেরাও এদের আচার 
আচরণে অতিষ্ঠ। . * 
শীতলবাবুর অপরাধ তিনি এর 
প্রতিবা্ধ করেন। এই অপরাধে 
১৯৭* সালের ১লা জানুয়ারী গভীর 
রাতে স্বানীগর মণ্তান পুজবটি ও শ্বদেশ- 
বাবুর তিন কল্তার .“বয় ক্রেগুরা” 
সদ্প অবস্থায় শীতলবাবুক্ বানস্থান 
এইমব ঘটনা.বার- 


বার থানায় জানানে! লত্বেও পুলিশ _ 


উদ্ধাপীম। অবশেষে পুলিশ কমি- 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





তাবে প্রচার করতে থাকে যে, 
বহিরাগতদের? সমাগম, “বিদেশীদের” 
অনুপ্রবেশ ইত্যাদির যূলে একমাত্র 
কারণ ছল, “বিদেশী বাঙালীদের’ 
ধর্ততা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা 
ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ। অত্যন্ত 
প্রভাবশালী ও শক্তিশালী গ্রচারযন্ 
মারফৎ ভিত্তিহীন রঙ্গীন রচনার 
ফান্থষ ওড়ান হতে থাকে, এবং 
অসমীয় জনগণের ছুর্ভাগোর জন্ত 
অনেকাংশে বামপন্থী পার্ট ও বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবীদের অপদার্থত1 ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে অতি- 
যুক্ত করা হতে থাকে । বলগ্রয়োগ 
মারফৎ তাদের পাণ্ট! যুক্তি প্রত্যাততর- 
গুলোর ক্রোধ করা হয়। সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রহায়ের লোকদের বিভিন্ন 
পত্রিক1 সম্পাদকের কাছে “বিদেশী” 
হটাও আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ 


*দমর্থন জানাতে ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 


করতে বাধ্য করা হ্য়। আসাম 
থেকে “বিতাড়নঘোগয” *বিদ্বেশী- 
দের” তালিকার সঠিক !পংখ্যাতত্ব 
নিয়ে বারংবার কুয্নাশ! হুটি করে 
সংখ্য।লঘুদের মধ্যে উৎকঠা ও তীতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়। 

ক্রমে ক্রমে আলাম ও অপমীয়া- 
দেয় জট তথাকথিত ভাবন! চিত্ত] 
করে এইন্দপ প্রায় প্রত্যেকটি প্রতি- 
'ক্রিপ্নাশীল সংস্থা, যেমন, আদা 
সাহিত্য লতা, পূর্বাঞ্চলীয় লোক 
পরিষদ, আলাম জাতীয়তাবাদী দল, 
দার! আসাম ছাত্রসমিতি, গণ লংঘন 
পরিষদ প্রমুখ সংগঠনগুলো এই 


নি 


প্র 
পা 


পলি 


be 


বাঙ্গালী বিতাড়নের দ্বণ্য সাব্প্রদারিক ৯ 


খুন-খারাপিতে যোগদান করেছে। 
এবং এদের মধো সার! আসাম ছাত্র 
সমিতি মুথে যে কথাই বলুক না কেন, 
আনলে এটি একটি চরম বামপন্থী 
রঞ্জিনীতি বিরোধী সংগঠন । 
(আগামী সংখ্যায় দমাপ্য ) 
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দক্ষিণ বার র বৃষ নন বিরোধী রান চামড়ার - 
জন্য আমন্দবাজারী সম্পাদকের ওকালতি 


আগামী বাজেটে আরো 
দুর্গতির রোবা চাপবে 


“আম ধা: বলবো না 















মুগাবে £ 
অথ [নৈতিক কার ববি ং 
ভাষ্য ২ [ভ্রাকাশবাণী কি করে প্রচার করছি? ৬ অর বিরকের হাই 
আগামী ৯ই জুন লোপভার পুঁজিবাদী পথ। অর্থাৎ আরে | বিশেষ প্রতিনিধি ( beet জিনা IU 
অধিবেশন ডাক! হয়েছে। রী অধি- সস্ভাদরে সার, সেচের জল, উন্নত E | ৫ 
বেশনে বাজেটের চিত্র পাওয়া যাবে । বীজ, ট্রাক্টর ও কৃষিমজু সংগ্রহ এবং নগ়াদি্ী £ নিজের কানকে ঠিক হুকটা যেন ওপর তলা থেকে নীচের বডি সম্পর্ক স্থাপন করুক”. 
র বিশ্বাস হচ্ছিল , না। অতীতের রবিকে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কথার এরকম থাপ্পড় খেয়েও লক্ভিত 


ইতিমধ্যে-বয়টি রাজ্যের বিধানসত্তা উৎপন্ন ফসল চড়া দরে বিক্রী করার TV FEB ভেতর তি 





নির্বাচনের চূড়ান্ত কলাফলও পাওয়া : হুযোগ। বলা বাহুল্য লোকদল | অভিজ্ঞতায় 81558 | BE বি 

যাবে। য়াজ্য' বিধান সতাগুমির ই নেতা চরণ সিংও একই.কৃষি নীতিতে | দের পক্ষে অনেক কিছুই করা লম্তব তৃতীয় বিশ্বের অন্যান বিদেহী 

'মির্বাচসে ইন্দিয়া কংগ্রেস সংখ্যা- বিশ্বাসী । জনতা দলেও এদের | আর. আমাদের কিছু দাংবাধিকের তো নেতাঢ্ের যত মুগাবে ভারত থেকে € টি দাদাচামড়ায় হয়ে 
ৃ রঃ রী - প্রভাব আছে। কথাই ' নেই। কিন্ত অল ইপ্রিয়া টেকনিক্যাল, -সাহাঘ্যের কথাই : তক্ালিত তাঁর পরেও চালালেন। 

গরিষ্ঠতাঁ লাভ কহুলেও কেন্দ্রীয় তার চার নম্র প্রশ্ন : “কিন্ত আপনি 


বলেন।. কিন্তু আমাদের দেশী, 
সম্পাদক নিজন্ব প্রশ্নাবলীর খলড়া 
নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেই -অঙ্- 
ষায়ী দুনদ্বয় প্রশ্ন. করলেন “মেটি- 
রিয়েল সহায়তার কথ! ঘি হয় 
(মুগাবে ভা বলেন নি) তাহলে 
মুক্িল আছে। আপনি জানেন 
ভারত সরকার দাউঘ" আফ্রিকা * 


রেডিও ওরফে আকাশবাণী জিম্বাব- 
ওয়ের হ্বাধীনতালাতের আগের দিন 
| যে কাণ্ডটি করলে! তার নঞ্জির - 
খুঁজে বের কয়| শক্ত । তাই প্রথমে 
সন্দেহ হচ্ছিল, ভুল শুনেছি কি 
তাহলে)? কিন্তু তাও ত দম্ভব' নয় 
কারণ একটা কি ছুটে শব্দ নিয়ে ত 
আর খটক] লাগে দি। কয়েক - 


কি আপতি করবেন ঘদি তায়ত . 
বলে, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ- 
গুলি যখন আমাদের মালপত্র চায় 
তখন সাউথ আফ্রিকার ( ভেতর দিয়ে 
ভারতীয় পণ্য ক্রিমবাব ওয়ে, বোতসো- ' 
রানা, জাঙ্ঘায় চালান করার 
বন্দোবস্ত কর! যাক |” 


স্থতরাং বাজেট রচনার পদ্ধতি 
এই নীতিগত ধারণার ,গণ্ডী ছাড়িয়ে 
বাইরে যেতে পারে না। এবার দেখ! 
যাক বাজেটের চেহার].তাহলে কি 
দাড়াতে পার়ে। 


বাজেটের দাটতি কমানোর জন্তে 
জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিল- 


০২ বাজেটের বিশেষ হেরফের হবে বলে 
: মনে হয় না। কারণ দেশের সামগ্রিক 
₹ অর্থনীতির অবস্থা বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গী 
. মোটামুটি স্থির করে দেয়। তবে 
ইন্দিয়| কংগ্রেন জানুয়ারী মাসের 
লোকসভা! নির্বাচনের মত বিপুল 
ভোটে জয়ী ন! হলে অর্থনৈতিক,পদ্- 


- ক্ষেপ গ্রহণে কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা দেখা 
দিতে পায়ে। , 

১৯৮০.৮১ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে 
২৭০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি 
দেখানো হয়েছিল । আগের বছরের 
অনুমিত ঘাটতিও কোটি 
-+ টাকার বেশী ।. বৈদেশিক বাণিজ্যের 
' ঘাটতি ২২৩২ কোটি টাক! ৷ জিনিস 

পত্রের দাম বেড়েছে পাইকারী ছুচ- 
কের হিদেবে ১৬৯ শতাংশ, খুডরো 
দলের হিসেব কষ! ছৃষ্ধর, তবে ভোগ্য 
পণ্যের হুচকে ২২ শতাংশের মত 
বেড়েছে গত এক বছরে। কাগজী 
টাক) ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে 


৩৬০০ 


২, শতাংশ 1. বেকারের সংখ্যা প্রায় 
১২০ কোটি, অর্থাৎ মোট কর্মক্ষম 
_ লোকের দশ শতাংশ বেকার। যদি 
' আঁধাবেকারদের হিনেবে ধর! যায় 
প্* তাহলে বোধ হয় কর্মক্ষম লোক- 
সংখ্যার অধেকেরও বেশী বেকার । 
এহেন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে 
বাজেট রচনার দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত হবে 
' এট] স্বাভাবিক । বর্তমান: কেন্দ্রীয় 
দরকার মুখে যাই বলুন, কাজের 
বেলায় পুরে! ধনবাদী। ভারতীয়, 
শিল্পপতি ও'বশিক সমিতির লভাপতি 
কে, এন, মোদী প্রকাশ্যেই বলেছেন 
যে বর্তমান কেন্্রীপ্স- সরকার, বণিক 
লভার দাবি মেনে নিয়েছেল। 
তাঁহলে আগামী বাজেটে এর প্রতি- 
স্ফলনও ঘটবে। আবার কি উৎ- 
পাদন বৃদ্ধির জন্যে বর্তমনি কেন্দীয় 
সরকার অকৃষক ভূষ্বামী ও ধনী কৃষক- 
দ্বেয় উপরেই নির্ভযন ' করতে চান | 





হয়িয়াণার যাও বীরেন সিং বেম্দীযন . 


কৃরিমন্ত্রী এবং একজন বড় থামার- 
মালিকও বটেন। সুতরাং তার পক্ষে 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথ সো! 


. কারণ উৎপাদন উন্ধই, এই ট্যাক্সের 


তার ফলে মুন্রাস্ফীতির হারও প্রায় - 


করতে পারেন। 


গুলির উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসা- | 
.নোই ধনী বণিকদের নীতি । এর | 


ফলে কিন্ত জিনিসের দাম কমে না। 


(6: রি 
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সিংহ ভাগ দখল করে। বৈদেশিক 


আমদ্কানী ও রগ্ানীর উপর শুদ্ধ, |. 
£ মহ কয়েকজন সাংবাদিক । উৎসবের 


| আগের দিন দিঘী থেকে রাত ন’ট! 


ইত্যাদিও দামের সঙ্গে যোগ হয়। 
ফলে দাঁয় বাড়ে। কিন্ত আয়কর, 
সম্পদকর, ইত্যাদি কর দাম বাড়ায় না 
কারণ জিনিস বিক্রী হবার পর 


মূনাফা হয়, তখনই, আয়কর দ্বিতে| 


হয়। তার আগে নয়। কিন্ত শিল্প- 
পতি ও বনিক সভার দতাপতি কে, 
এন, মোদী চান আয়কর, সম্পদকর 


ইত্যাদি যেন বাড়ানো ন! হয়। | 
তারা রপ্তানী শুন্ক বৃদ্ধিরও বিপক্ষে, | 


আমদানী শুফে তাদের আপত্তি নেই । 


কারণ আমদানী জিনিসের মাশুল | 
| কোন পাখীর নাম থেকে। এই 


বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং 
আমদানী করা 
বাড়লে নীরেন দেশী জিনিনও বেশী 
দামে বিক্রী হয়। স্বতরাং শিল্প- 
পতিরা অন্নুপাঞ্জিত মুনাফ! উত্তল 
আবার 
বৃদ্ধিশ্ব নামে তার! ভরতুকি দাবী 
করেন। প্রায় ১৫০* কোটি টাকা 
বছরে ভ্রয়তুকি দেওয়া হয়। বিদেশে 


তার উপর শুক্ক বদানোতে তাদের 
আপত্তি আছে। 


এদিকে খামার-মালিক ও ধনী | 
| ভমতী গান্ধী আপনাদের স্বাধীনত! 


কৃষকদের খাকভিও কম নয় 1 
পাইকারী ব্যবসাক্ধীরাও চান দ্বাম 
বাউুক,। কারণ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি 
শেষাংশ সম পৃষ্ঠায় 7 






| ভারতীয় লম্পা্কের 
| ইণ্টারভিউএর” এক টেপ রেকর্ড । 


জিনিসের দাম ॥ 
| বোবা 
| রাখেন তার) “জানেন যে জিমবাঁব- 
| ওকে শব্দটি জাহ্বেসি নদীর দক্ষিণা- 
রপ্তানী { ) 


মিনিট- ব্যাপী প্রোগ্রাম. কি করে 
লৃমস্তটা ভূল শুনবো? তবু ভুলের 


| অবকাশ কোথাও বাঁধবে] “ন! স্থির 
| করে তক্ষুণি দর্পণে খবর পাঠাই নি। 


ট্ান্সক্রিপটের জন্য অপেক্ষা করেছি । 
জিমবাবওয়ের' শ্বাধীনতা উৎসবে 


| তারত থেকে গিয়েছিলেন প্রধানমত্রী 
॥ ইন্দির! গান্ধী স্বয়ং, তার কিছু আমল! 


এবং-আকাশবাণীর নিজদ্ প্রতিনিধি 


পমেরোর স্পটলাইট প্রোগ্রাম প্রচার 
কর! হয় জিমবাবওয়ের নেতা ও 
প্রধানমন্ত্রী রবার্ট যুগাবের সঙ্গে এম 


ভেঙ্কটনারায়ণ 'নামে এক অধ্যাত 
দ্একরু, সিভ 


প্রথমে সম্পাদক প্রবয়ের এক 
জ্ম্বা. মুখবন্ধ। ভাতে উল্লেখযোগ্য 
নতুন খবর্-_জিমযবাবওযর়ে নামটি 
নাকি এনেছে আফ্রিকার রূপকথার 


তথ্যটি কোথা থেকে যোগাড় হয়েছে 


গেল না। দার! খোজ 


ধচলের এক প্রাচীন' সত্যতার '্রায়ক । 
তেম্কটনারায্ণ ওসব ছোটখাট 


; ব্যাপার নিয়ে মাথ! দামাতে সলল- 
| ব্যরি যান নি। ' তার ওপরে একট! 
পণ্য বিক্রী করে মৃনাফা ষতই হোক | 


শুরু দ্বায়িত্ব কেউ দিয়েছিল, পরে 


; বোকা গেল। ২৮ এ 


সম্পাদকটির প্রথম প্রশ্ন রহানমন্ত্ 
মুগাবের প্রতি “আপনি জানেন, 
উৎদূবে হোঁগ দ্বিতে আস্ছেন। 
তারতের থেকে আপনি কি রকম 
সাহাধ্য প্রত্যাশ! করেন?” প্রশ্নের 


f 


ছাড়া 


মা। 


সন্নকারকে স্বীকার করে না। সাউথ 
আফ্রিকার বন্দরগুলির ভেতর দিয়ে 
এই. দেশে বা এই 
অঞ্চলের অন্তানত দেশে মালপত্র 
চালান করার কোন উপায় 
নেই। জ্বতরাং ভারবান বন্দর দিয়ে 


ভারতীয় মালপত্র জিমবাবওয়ে এবং - 


কাছাকাছি ' দ্বেশগুলিতে চালান 
করার উদ্দেস্তে তারত :ও-সাউথ 
আফ্রিকার মধ্যে একট বাণিজ্যিক 
ব্যবস্থা করার জন্য কি আপনি 
যী গান্ধীকে বলবেন ?” 

মুগাবেঃ  *না। আপনা 
ঈক্ষিণ আফ্রিকার, সজে..বাপিঞ্যিক 
সম্পর্ক স্থাপন করুন এমন কথ] 
আমাদের 
না মোজামবিকের- বদরগুজির 
ভেতয্ন দ্বিয়ে মালপত্র আমাদের 
কাছে পৌছাতে পায়ে ।* 

ভারতীয় সম্পাদকটি অত সহজে 
দ্মবার পাত্র নন। তিন নহয় প্রশ্ন 
পেশ করলেন £ “মোক্গাযবিকের বন্দর- 
গুলি খুব কাজের নয়-_তয়ানক ভীড়, 
ভেয়ারেজ চার্জ অত্যন্ত বেশী এবং 
চুর্সিচামারী প্রচুর । সেজন্য ভারতীয় 
জাহাজগুলি এ বন্দরগুলিতে ভেড়ে 
আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে 
ভারভীম্স মালপত্র পৌছে দেওয়ার 
অন্ত উপায় কেবল বিদাথুয় হয়ে_- 
ঘেখানে ভারতীয় জাহাজ যায়। 
কিন্তু ও রাস্তায় গেলে খরচ পোষাকে 
না। আফ্রিকার অনেক দেশে 
ভারভীঘ্ব মামের ,চাছিদ! আছে 
কিন্ত জাহাজী যোগাযোগের সমস্তার 
জন্ত তাঁর! জিনিসপত্র পায় ন! এবং 
তার কারণ ভারত সয়কার দাউথ 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ য়াজতব মানতে 
রাজী লয় ।” | - 


- পরিচয়ও 


“বলার কোন প্রশ্ন ওঠে 


মুগাবে আরেক থাপ্পড় কক্সালেন £ - 
“আমাদের-জন্ত যদি হ্য় তাহলে ' 
আমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবো।” 

ভেঙ্কটনারায়ণের বিষ্তাবুদ্ধির 
কিছু পাওয়া গেঙগ। 
আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ গুলিতে 
ভারত থেকে মালপত্র পাঠাতে হলে 
তার মতে, সাউগ আফ্রিকা আর 
মোজামবিক বাদ দিলে একমাত্র, 
সিঙ্গাপুর দিয়ে সম্ভব! হাদবো ন! 
কাছবে।? আমাদের দেশে পত্র- 
পত্রিকার সম্পাদক হতে হলে আজ- 
কাল বোধহয় ভূগোংলর ‘ভ' জানার-. 
রও দরকার নেই 

কিন্তু সত্যি তদন্ত. করার সত 
বিষয় হচ্ছে এই ধাংবাদিকটি দলসূ- 
ব্যরি গিয়েছিলেন কার হয়ে? কার 


' খরচে? উদ্দেশ্য ত পরিফার দেখা 


গেল দাউথ, আঙ্মিকার দাদা 
চামড়ার হয়ে ওকালতি ফরা। ভার 
সঙ্গে কি এই লোকটির মাকিন অর্থ- 
পুষ্ট এক প্রতিষ্ঠানে, সাংবাদিকতায় ' 


তালিম নেওয়ার লজে কোন সম্পর্ক 


আছে? পালধেন্টের সমস্ডের এই 


কথাগুলি সরকারক্েও জিগ্যেস 
করতে পারেন। 
সলস্ব্যরিতে গিয়েছিলেন 


নিব ডু একজন ভারতীয় 
সাংবাদিক এমন ' কথাও 
বছেন "যে মুগাবের সঙ্গে ভেঙ্ট-. 
মারায়ণের একাতে সাক্ষাৎকারের | 


,কাহিনীতেও চাকি কায়চুপি আছে | 


হতে পারে, ঝ্ায়ণ একর পিভ ইণ্টার- 
ভিউর' টেপ (ফভিং-এ' অত ঘ্যাস- 
খেপে চু ্ আজকালকার 
দিলে আসার সা নয়। কিন্ত সে 
যাই হোক, আনদঘু্তাক্স মালিকদের 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 











- ভয় এ Kl 


সরকারী ক্ষমতা 


ত্রপ ব্যবহাৰেৰ 





অভিযোগে ছুই পুলিশ কর্মী: 
কমিশন কতৃক দোষী সাব্যস্ত 


সয়কারী ক্ষমতা অপব্যবহারের 
দায়ে আরও একজন পুলিশ অফিসার 
এবং একজন পুলিশ কনষ্টেবল দোর্যা 
সাব্যস্ত ' হয়েছেন । জরুরী অবস্থা 
বিষয়ক আতিশয্য নিয়ে তদস্তকারী 
কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি 
জহরতোষ- চক্রবতা এই দুই পুলিশ 
কমর বিরুণ্ধে “ভারতীয় দণ্ডবিধি 
আইনের ৩০১ ধারায় মামলা! দায়ের 


করার ক্থপারিশ করেছেন রাজ্য. 


সরকারের “কাছে। রাজ্য সরকার 
কমিশনের এই সুপারিশ 
নিয়েছেন বলে সরকারী সুত্রে জান] 
গেছে। দোষী পাবাস্ত এই ছুই 
পুলিশ কমী হলেন নাব ইন্সপেক্টর 


j \ es 
, অরবিন্দ সীহা এবং কনষ্টেব্ লগ্ন 


১৪৮ ভিক্লাস ছুবে। ৬ 


অতিষোগকার্িণী 'হুজেন শ্রীমতী : 


মেনকা ভট্টাচার্য। অভিযোগ হল 
এই যে, শ্রীমতী ভট্টাচার্ষের স্বামী 
শ্রদস্তোব ভট্টাচার্যের 'উপর জরুরী 


অবস্থার সময়ে পুলিশ অকথ্য অত্যা- ' 


চার করেছে যায় ফলে. অভিষোগ 
“কারিণীর শামীর 
মানসিক'ক্ষতি হয়েছে অভিযোগটি 
", পেশ কর] হয়েছিল শাহ কমিশনে। 
শাহ কমিশন এই অভিযোগটি তদস্তের 
অন্য রাজ্য সরকারের নিক্ট প্রেরণ 
করেন। 
পরই অভিযোগটি তদতের ভার'অর্পন 
করেন জরুরী অবস্থায় -আতিশঘ্য 
বিষয়ে, তদজকারী 'এই .কফিশনের - 
হাতে,। টু *' 
অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, 
নিগৃহীত সন্তোষ ভটটাভার্ধ উলুবে- 
ড়িয়া কালি মন্দিরের প্রধানপুরো- 
হিত। অভিযোগে বলা হয় যে, 
* একটি মিথ]! চুরির মামপায় প্রধান 
, পুরোহিত প্রীভট্রাচার্ধকে জড়িত করে 


মন্দির পরিচালক সমিতি । মিথ্যা 


মামলায় জড়িত কয়! হয় এই কারণে 
যে, অত্যাচারিত শ্রভট্রাচার্য দক্ষিণা 


এবং প্রণামীর ভাগ মন্দির ও কমিটির ' 


সদহ্যঘের দিতে রাঁজী “হননি। 
কারণ প্রধান পুরোহিত হিসাবে এই 
সব তারই প্রাপ্য। যদিও অন্তান্ত 
পুরোহিতদের তিনি এর / ভাগ 
ফিতেন।, মন্দির কমিটির' সদন্তদেশ্ 
কথামত , উলুবেড়িরা থানার পাব 
. ইন্দপেক্টার শ্ীরবিন্দ সহ! প্রধান 
. পুরোহিতকে থানায় খেকে পাঠিয়ে 







পা বেঁধে ওপরে. কুলির নিঘয়তাবে 
প্রহাপ্প করেন। পুলি পরিতাষার 
এই অভ্যাচারকে রুপা হয় কচুয়া 


কাকে উলু- 


মেনে, 


দৈহিক এবং 


তাহসারে রাজ্য দরকার 


। বেড়িয়া 
মামলায় জড়িত “করে গ্রেপ্তার কর! 
হয়। থানার তার ওপর যে অ্ত্যা- 
চার কর হয় তাতে সম্ভোষবাবুর 
পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যার।। এর- 
পর তার হাতে হাতকড়া ' এবং 
কোমড়ে দড়ি পড়িয়ে টানতে টানতে 
থানা 
চড়িঘ্ে বাগনান থানার অধীনে 


বাইনান গ্রামে ভার বাড়িতে নিয়ে . 
বাড়ি, তল্লাশী হয়।, 


হাওয়া হয়। 
কিছু পাওয়া ঘাক্ছনি। সে সময়েও 
- সস্তোষবাবুর ওপর পুলিশ অত্যাচার 
চালায়। তাকে জল পর্যন্ত পান 


' করতে, দেয়! হয়নি।, তাকে এবং 


ভার স্ত্রীকেও পুলিশ মোংর1 ভাষায় 
“গালাগাল করে। ' .” | 

পরবর্তীকালে মামলায় সন্তোষ- 
বাৰু থালান পান। 
যে, তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত 
করা হয়েছিল। কমিশনে প্রদত্ত 


সাক্ষ্য থেকে কমিশন এই দিদ্ধান্তে ' 


উপনীত হয়েছেন যে, সস্তোষ 
ভট্টাচার্যকে পুলিশ অন্তায়ভাবে 
অত্যাচার করেছে এবং এই তৃতীয় 
ডিগ্রীর অত্যাচার চালানোর কোন 
আইনসম্মত অধিকার পুলিশের নেই। 
- লস্তোষবাবুর পক্ষে হারা সাক্ষ্য 
দিয়েছেন তার! প্রায় সকলেই 
সন্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য । তাদের 
“বক্তব্যকে, কমিশন যুক্তিগ্রাহ বর্লে 
ধরে নিয়েছেন। EA 


অবশ্য অভিযুক্ত পুলিশ কমীদিয়, ' 


নিজেদের. দোষ খণ্ডন করার যথেষ্ট 
চেষ্টা করেছেন মধিপজের মাধামে। 
কিন্তু ' তাদের সেই সব অন্জুহাত 
টেকেনি। চা ২.৬ 

এমন কি যে মন্দির কমিটি তার 
বিরুদ্ধে পুলিশকে প্ররোচিতণ্করেছিল 
তারাও" এক বৈঠরে প্রধান পুরো” 
হিতের উপর পুলিশী" অত্যাচারের. 
নিন্দ) করেন পর্বসন্মতিক্রমে এবং 
তার লিখিত বয়ানের অঙরিপিও 
‘কমিশন দেখেছেন । 


7 ছপণ: 

. বাছলা সংবাদ সাপ্তাহিক - 
রাধিক ৩: টাক! 
যাণ্থালিক ১৫ টাকা 
তভৈযানিক ৭1"৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি, 
পাঠাবার ঠিকানা * " 
আ্যানেজার়, দর্পন 

.৬১ নং মট লেন, কালি কাত1-১৬ 








৮ রঃ 


থানার্‌ ৫ (১২) ৭৬ - নম্বর - 


- সাংবাদিকদের 


থেকে বের করে গাড়িতে 
bg "বিকশিত করার সৰ্বাঙ্গীন স্থযোগ 


“পত্বুও মধ্পুর্ণ, বিস্নিত। 


প্রমাণিত হয় 


৫ 


ফ্রীনান্স সদবাছিকছের সমস্য 


> বিশ্বের অন্বান্য, বিশেষতঃ ইয়ো- 


অমর জনৈক জী ল্যার্দ মনিকে 


রোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে - পুলিশ উদেস্ত 'প্রণোর্ষিত ভাবে. 


মর্যাদা ও অধিকারের সারিতে বিশেষ 
আসনে উপবিষ্ট । যার ফলে, দেখা 


যায় সে সমস্ত দেশের অনেক প্রথম 


শ্রেণীর “লেখক-মাংবাদিকই কোন 
পত্ম-পত্রিকার সঙ্গে আহ্ষ্ঠানিক ভাবে 


যুক্ত নম বা তাদের বাধাধরা কমা 


নন। থান জন্য বহিধিশ্বের লেখক- 
আপন প্রতিভাকে 


থাকে এবং*এই কারণেই কারেমী 


"স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের আদর্শকে 
নিয়ে বর্থকির ব্যবসা করতে হয় ন, 


কিন্তু আমাদের দেশে ফ্রী ল্যান্সা- 
রাঁদের সন্মান দেওয়া হয় লা । নিরা- 
নানুপক্ষে 
সরকারী দপ্তর অনুমোদ্বিত পরিচয় 


-পত্রৎ জী ল্যান্সারদের দেওয়া হয়না । 
ফলে প্রতি, পদক্ষেপে তাদের প্রতি- 


কূলতার মুখোমুখি হতে হয়। উদ্বা- 


হরণ পরশবিঘার় নায়ব্ধীয় “ঘটনার 


কী লান্স সাংবাদ্িকর সামাজিক _ আটকে রেখে দেয়। পরে অবশ্য 


অন্তান্কদের অনুরোধে তাকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। পুলিশ ওটা -করতে 
বাধ্য হয় নেহাতই চাপ সট্টি করার, 
জন্য৷ অর্থাৎ এই ঘটনা থেকে এই 
সিদ্ধান্তে আসা ঘাক্স ফ্রী ল্যান্স সাং- 
বাদিকদেরণ কোন আইনসিন্ক অধ্ি- 
কার নেই,। নিরপেক্ষতা ও স্তরের 


নীতিতে বিশ্বাসী ফ্রী ল্যান্স সাং- 


বাদ্বিকদের বলিষ্ঠ বক্তব্যকে. পু'জি 
করে বহু তাবড় রাজনীতিবিদ অনেক 
সময় বিরোধীদের আক্রমণের সময় 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। 
অধচ কাজ ফুরিয়ে গেলে এ সমস্ত 


. সুযোগ সদ্ধানীদের কাছে কী. 
ল্যান্দাররা বুদ্ধিজীবী গোত্সতৃক্ত 
বলে বিবেচিত নয় |. 


. আর একট] বেদনাদায়ক, ঘটনা 
হল কায়েমী স্বার্থের পুজারী বৃহৎ 


“সংবাদপত্রগুল্গোর সাংবাদিককুল, 
যাদের কাজ হল পুঁজিবাদের পক্ষে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৮০. 
i টা ডন 

স্বণ্য উকিলের কাজ করা, প্রতিমূহূর্তে 
ফ্রী ল্যাপারফের লঙ্গে চরম বিমাতা- 


স্থলত আচরন করে থাকেন। যথা, 


কিছুদিন আগে বৃহৎ সংবার্দপঅ-. 


গুলোর সাংবাদিকরা একজন ফ্রী 
ল্যান্ন সাংবাদিককে . কলকাতায়: 
বিধানদতা ভবন থেকে প্রায় ঘাড় 


ধাক্কা দিয়ে বের করে দেল। তার 


পন 


অপরাধ হয়েছিল যে, ভিনি দৈনিক ' 


* সংবাদপনগুলোর সাংবাদিকদের জন্য 
নির্টি জায়গায় লামান্ত কিছুক্ষণের 
অন্ত প্রবেশ করেন। 

অতএব আত্মরক্ষা ও অধিকার 
অর্জনের জন্ক তার! সংদবন্ধ হয়ে সং- 
গঠন গড়ে তুলছেনণ আগে তাদের 
এক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হ্য়, যেখানে 


লমন্তা লম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন 


ফী ল্যান্দ সাংবাদিক i 
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বই জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করে। অভিজ্ঞতার 


পচে 


নিভীক, নতুন দিগত্তকে উন্মোচিত করে । আর, যে 
* . - গভীর অন্তদূ্টির ফলে আমাদের অতীত ও 


তোলে । 


ভবিষ্যত উপলব্ধ হয়,” ‘তাকে সযক্কে'লালন করে ০. 


বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে অস্তুরঙ্গ করার 
যে সেতুবন্ধ, যার আর এক নাম যোগাযোগ, 


তার একান্ত প্রেরণার উৎস বই ! 


সি 


বই-এর প্রভাবে' বিপুলা এই পৃথিবীর সীমারেখা 


সংকুচিত হয়ে ওঠে । 


অপরিচয় সৌহার্দে পরিণত 


হয়। সর্বত্র সব কিছুই তখন মনে. হয় পরিচিত । 


এমনি করেই তো অন্তর সেতুবন্ধ রচিত হয়। 
হাদয়ে হৃদয় যোগ হয় । " 

গ.আমাদের উপলব্ধ সত্য ।' এই সেতুবন্ধের, এই 
যোগাযোগের ব্যাপারী তো আমরাও । দূরকে 
নিকট করার । বিরাজ নিন জহুর! 
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দর্পণ || শুক্রবার, ৬ই জুন ১৯৮০ 


ক্রীম অব দি সোসাইটি প্রসঙ্গে 


শ্ৰীপতি নন্দী 


ব্যাপারট! অত্যস্ত গুরুতর | 
দেশী পু'জির দুলাল আর বিদেশী 
পুঁজির দালান ভারতীস্র পাভি- 
বুর্জোয়াদের বিশাল অংশটি দেশের 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দামাজিক ও 
লাংস্কতিক জীবনে লমন্ত্ূপ অনা- 
চারে প্রধান সংগঠক । এফ্যবদ্ধ 
গণসংগ্রামের পথে এরা যে শুধুই 
প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এমন নয়, 
প্রকৃতপক্ষে দেশের দুর্বলতম প্রেণী- 
গুলির বিরুদ্ধে শামকশ্রেপীর নির্মম 
আত্রমণকে তীব্রতর করে তুলতে 
এরা সহায়ক হয়।' 

পাতিবুর্ভোক়াদের মধ্যে যার! 
করিৎকর্মা তাদের কর্মশক্তি এমন 
প্রবল হয়ে থাকে যে, তারা অচিরে 
'ছাতি,বুর্তোয়ার আস্তাবলে আপন 
আপন আস্তান! করে নেত্র, হাতি- 
কুলের স্েহছায়ায় প্রবল প্রতাপ 
মন্ত্রী হয়ে শাস্ত্রী হয়ে বসে, তাদের 
দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতি- 
বি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ইত্যাদি 
হয়, তাঁদের মাল বেচতে মেশিন 
কিনতে দুর্নিস্ন চষে বেড়ার, তাদের 
রিজার্ভ ফোর্স গঠন করে__তাদের 
লদে বাঁচে, আবার তাদের খাটে 
শুয়ে সহমরণে যাত়। একালের 


প্রথী পরকালের সাখী--এমন বন্ধু আর . 


কে আছে! 

প্রকারতেদে ও গুণ বৈচিত্রো 
এরাই বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেঠ বিশ্বয় 
'নীলরক্তে'র লীলমপিরা আপনার 
কূপে আপনি মুগ্ধ! নিজেরাই 
নিজেদের “ক্রীম অব. দি সোসাইটি, 
বলে অভিনন্দন করে, আত্মবন্দন! 
করে। আত্মমূল্যায়নে এরূপ অক্ষমত] 
অবশ্যই অজ্ঞতার নামাস্তর । কিন্ত 
মুখের জীবনে মূর্খতা সর্বদাই হুঃখের 
কারণ হয়ে ওঠে না, অন্ততঃ আত্ম- 
প্রধাদ লাভের পথে অন্তরায় হয়ে 
থাকে না; বরং আত্মগ্নানি ধামাচাপা 
দিতে ধাষার কাজ করে, আত্ম- 
রিলোপের সম্ভাবনাকে ন! দেখতে 
পাবার সোয়ান্তি 
অতএব, নকল 'ক্রীষ”-রা বেজায় 
খুশি। কিন্তু ক্ষীণপ্রাণ সমস্ত বস্তুই 
ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে, এবং ভারতীয় 
পাতিবুর্জোয়া করিৎকর্মালাও এর 
কোন ব্যতিক্রম নয়। 

”এ পাতিবু্জোয়৷ অবক্ষয় রোধের 
কোন সৃহজ্ত্র নেই। আধা সামস্ত- 
তাস্িক আধা-উপনিবেশিক লমাজ- 
ব্যবস্থার আওতায় গড়ে ওঠা পাতি- 
বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাণশক্তি যেমন 
ক্ষীণ হয়ে থাকে, ভারতীয় পাতি- 
বুজোয়াদেরও তেমনটি হয়েছে। 
ক্ষারণ জাতীয় বুর্জোয়ার সার্বভৌম 


শা 


দিতে পারে।, 


ব্যবস্থাধীনে গড়ে-$ঠ1, পাতিবুর্জোয়! 
শ্রেণীর যে সামাজিক ভূমিকা ও 
রাজনৈতিক প্রাণশক্তি থাকে, উপ- 
নিবেশিক কিংবা আধা-উপনিবেশিক 
ব্যবস্থায় গজিয়ে-ওঠ] পাতিবুর্োয়ার 
মে ভূৰিকা প্রাণশক্তি থাকতে পারে 
না। আর, সাত্রাঙ্গ্যবাধী নয়া-খোষণ 
ব্যবস্থা সামাঙ্জিক 
সম্প্রলারণবাদের মণিকাঞ্চন শোষণ- 
ব্যবস্থায় নাক মুখ-গু'ঞ্জে-থাক] পাতি- 
বুর্জোয়া শক্তি শুধুই যে ক্ষঢিষ্ণু হয় 
এমন ময়, ত! ছাড়াও দেশের জন- 
সমাজের হুর্বলতর অংশগ্ুলির বিরুদ্ধে 
দেশী বিদেশী শোষক শিধিরগুলির 
আক্রমণের ক্ষেত্রগুলিকে এরাই 
প্রস্তুত করে। এরূপ: শোষণ ব্যবস্থার 
স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে এ পাতি- 
বুজেক়ার। নান! ফন্দী-ফিকিরের 
ডালপালা ছড়িয়ে ছোট বড় অসংখ্য 
শোষণচক্ত ও প্রচার যন্ত্র গড়ে তোলে, 
ফাদে ধরে প্রমেপ করে জনসমাজে 
গুতিক্রিয়ার বিকার ছড়ায়, নানা 
জটিল সামাজিক ছন্দে আর নৈতিক 
ব্যভিচারে জনজীবনে সংস্কৃতির ও 
জীবিকার মানকে দুর্বল করে এবং 
সমস্ত রকমের সবিধাবাদ, অবসাদ ও 
ক্লীবতাকে আগদানী করে যত স্ব 
নীতিহীন.'রাঞ্জনীতি? চর্চা করে| 
অতএব, যথন সংসদীয় নির্বাচন : 
ব্যবস্থা -শ্বৈরাচারকে বারে বারে 
স্যোগ করে দেয়, বারে বারে শ্বৈয়া- 


চায়ীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমত। তুলে দেয়, 


তখনও এ ক্রীম্দের মধ্যে যারা 
বামপন্থী তার] এ ঘটনার কারণ 
জানে না, তথনও তারা আধা 
সামস্ততাস্তরিক প্রতিক্রিয়ার সর্বনাশা 
প্রভাব ও তৃমিকাকে নজরে নেয় না। 
অবস্তই তারা দংদদীদ্ন মেকী 
লড়াইয়ের উপযোগী কোন অব্‌- 
জেকটিত কগ্ডিশনকে () প্রত্যক্ষ 
করে থাকবে । আললে সমাজ্জ বিপ্রব 
যাদের “অবঙ্গেকটিভ+ নধর, বিপ্লবের 
‘অব ভেক্টিত কতিশনঃ-কে তার! 
দেখতে পাবে কেন? আদলে 
১০৪৮-রা Scabies. Scab আন 
3৫165 এর অভিন্ন সংসারে বিচ্ছেদ 


দ্বটাবে কে? গণতন্ত্রী’ অক্ষিকুলের 


উত্তাপবিহীন জীবনে নিয়র্থক্ত হাসি- 
কান্নায় বান রোধ করবেকে? 

রুশ. মার্কিণের ডবল্‌-এন্রেন্ট 
তারতের, বুর্জোয়া ঘলগুলি আর 
মস্কোর ‘লয়েল্‌ এজেন্ট” পাতিবুর্ভোয়া 
বামপন্থীরা এক অভিন্ন ব্যবস্থার ভিন্ন 
ভিন্ন দায় পালন করছে? ভিন্নমুখী 
দায়, অভিন্ন অবজেকটিত-__শারীর 
বিভায় সিম্প্যাথেটিক-প্যারাসিষ্- 
প্যাথেটিকের মত। পুঁজির স্বার্থে, 


সাম্রাঙ্জাবাদী 


স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত, অতএব 
দালালে দালালে বেধেছে লড়াই । 
দালালদের কেউ বা শাক কেউ বা 
‘বিরোধী’। বেজ্রন্ন। অর্থনীতির 
মরণদশার উদ্দিন নার্দর! সকলেই 
দাওয়াই খুজতে হতটা ব্যস্ত, দেশের 
প্রমিক-কুষককে নিজ নিজ তাবে 
টালতে ততট! উৎসাহী; স্থৃত্রাং 
* আরে! ঘন ঘন নির্বাচন, অর্থাৎ স্থায়ী 
বেকারত্ব আর মজুর দাপত্ের বাধ্যতা- 
মূলক ব্যবস্থাটাফে সংমদীয় উপায়ে 
বারে বারে তেল-পালিশ করে রাখতে 
না পারলে ঘে সবই ঘায়। 
অপকর্মে সাঙাতের অতাব হ্য় 
না) বয়াহ-বুদ্ধি আমলা, অর্ধশিক্ষিত 
শিক্ষক, গ্রেম্ভূষণ ভাক্তার-ইণ্ডি- 
নীয়ার, অপোগণ্ড এাভ ভোকেট্‌, 
বিষয়-না-জানা লেখক, ধামাধর। 


বিচারক, তালকান] সাংবাদিক, গণ্ড- . 


মূর্খ নংবাদপত্র-সম্পাদক--এ রা ও 
লকলেই দৃহযাতজী-_ক্রীম্‌-তা গ্যে র 
খাজন। গুণতে এদেরও সমস্ত মৃল্য- 
বোঁধ- নিঃশেষ ৷. 
এ সমস্ত রেস্পেক্টেবল্‌ ভ্যাসসালগণ 
(৬৪59813) বাদে আরো আঁছেন 
যাদের ফেউ বা] বিপ্লবী ধিয়েটার 
বায়োস্কোপ, করেন-_ছাওয়] বুঝে 
পাল তোজেন-মূনাফার কাঠাল 
তাজ তে হাজারো মাথা হাতে-নাতে 
পেয়ে যান; ক্রীম্‌ কুল এ "সাংস্কৃতিক 
আপরাইজ'কে উপভোগ করেন, 
তারিফ করেন, পরক্ষণেই ‘আত্ম: 
হিতায় বংশহিতায়’ ফন্দী ফিকিরের 
পঞ্চকুণ্ডে নাক মুখ গুজে দেন। 
এদেয় সকলেরই আক্ষেপ £ অবঞ্জেক্‌- 
টিভ কণ্িশন্‌’ “মেচিওর” করছে ন! 
(প্রাখালী লো রাখালী, কতই না 
খেল্‌ দেখালি 1”) তবে এটা ঠিক, 
যে যতই গভীর জলের ‘ফিশ’ হয়ে 
থাকেন ন] কেন, বাস্তবের খাড়া 
থেকে কারো ঘাড় বীচবে না, ইতি- 
হাসের খাড়াটি জলে স্থলে সমান 
দাপটে পাক থায়।, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি কথ! 

আমাদের যূল আলোচ্য বিষয়টি 
অবশ্যই আত্মাভিমানী স্বার্থ সচেতন 


স্ববিধাভোগাী, পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর. 


শক্তিশালী ও দংগঠিত অংশগুলি__ 
দেশীবিদেশী পুঁজির সঞ্চার পথে যারা 
রসদ কুড়ায়, বেচে-বর্তে থাকার স্বপ্ন 
দেখে, নান! উপায় উদ্ভাবন করে 


এককথায় চুইয়ে পড়া এক ফোটা! 


রসের আশায় জীবনের বহু কিছু যূল্য- 
বোধকে গুণে গুণে বিদর্জন দেয়। 
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ও কাই ব্যব- 
স্বায় এদের বিপুল সংগঠন শক্তিয় 
প্রভাব বীতিষত বিশ্বস্ত | প্রচজিত 


মালিকী-রাজ্যের' 


ব্যবস্থাগুলিকে সচল রাখতে যেরূপ 
“শিক্ষা সাংস্কৃতিক’ নেতৃত্ব এর! দিয়ে 
থাকে, তাঁর মূল্যায়ন থেকেই এরূপ 
ক্রীম্‌-অভিমান জন্ম নিয়েছে । বলা, 
বান্ছ্য এরা সকলেই শিক্ষিত", 
‘উচ্চশিক্ষিত? । 

তবে, উচ্চশিক্ষিত শুন্লে কি 
বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত এ প্রশ্নটি জাগে 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বিষল্সে আছে| 
উচ্চশিক্ষিত নয় এ উত্তরটিও প্রত্যাশা 
করা যাঁয়। মামতে, হয়, কলা 
বিভাগে গোটা তিনে সহ বিজ্ঞান 
বিভাগে আরে] গোটা বিষক্পে ফোটা- 
মুটি প্রত্যয়-গ্রাহ বিগ্যা না থাকলে 
কাউকে উচ্চশিক্ষিত বলতে অস্থবিধা 
আছে। *ভারতীয় ক্রীম’ সমাজে 
প্রকৃত শিক্ষিত প্রায় নান্তি। তবে 
প্রকৃত ছবিটা আরে! কত চমৎকার 
হতে পারে ত! একটু দেখা যাক্‌। 
চুটকী বিদ্যার চটকদারী বিশেম্ত- 
বিশেষণ গাথা যে শিক্ষা অভিমানের 
জন্যে এ ক্রীম”-তে দাবী সে শিক্ষা 
ব্যবস্থাটাই বা কেমন ? 

জয়েন্ট এণ্ট মন্দ পরীক্ষার কথা- 
টাই ধর! যাক । তামাশাটি দীর্ঘদিন 
ধরেই চলছে। ব্যাপারটি যেমন 
নির্ভেজাল কুটকৌশলে ও কজ- 
কাঠিতে দাজানে! তেমনি বিচিত্র 
রহস্যে ঢাকা। আলোচ্য প্রসঙ্গে 
বিষয়টির গভীরে আর না গিয়েও 
একথা বল! যাক, অনাচারীদের 
আচরণবিধি কোন সরল স্জ মানে 
ন; -অপকর্মের বাকাপথ ছাড়া অন্ত 
পথে তারা চলতে অক্ষম । অতএব, 
সুবিধাভোগী ও সুযোগ সদ্ধানী 
সমাজের বিশেষ উপায়মন্ত্র বজে 
জয়েপ্ট এনুৃন্স পরীক্ষার মাধ্যমে 
বংশাঙ্ক্রমিক মৌন্নসী পার্টির ব্যবস্থা 
কায়েম হয়েছে । খালটি কাটা 
হয়েছে যাতে কুমীর শিশুরা অনা- 
বাদে ঢুকে পড়তে পারে। বলা" 
বাহুল্য, খালের মুখে বড় কুমীরেরা ; 
অতএৰ কুমীন্ন শিশু ছাড়! অন্যদের 
প্রবেশে সহম্র বাধা, এটাই 
হ্বাভাবিক। যাবতীয় ডাক্তারী 
ইকিনীয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের 


- ব্যাপারটি মোটামুটি এরূপ । যার! 


যেকোন কিছু অরুশে নিজেদের 
ভোগে লাগাতে পারে তেমন কর্ম- 
ফোগীরাই উপরোক্ত কুমীর শিশুদের 
পিতা-পিতৃব্য। অতঃপর চার-পাঁচ 
বছরের প্রতীক্ষার শেষে অনান্নাসে 
ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি লাত। 
‘হোম্‌ সেন্টারে’ ‘হোম-পাওয়ায়’-এর 
মজলিশী সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল, 
তারা বিষয়টির -কার্যকারিতা সহজেই 
বুঝতে পারবেন । এ পথে যর্দি সব- 
টুকু না হয়, তাহলে ঢালাও “গ্রেস্‌- 
মার্ক? বাবস্থা এবং তাতেগ্ড না 
কুলোলে “সাপ্নিমেন্টারী’' পরীক্ষা 
ও দ্বিতীয় দফায় গ্রেস্মার্ক। এ 


॥ সাত | 
হলে? শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বশেষ অবস্থার 
একটা দিক। 

শিক্ষা-সংস্কতির আগ্রহ যাদের 
লোপ পেয়েছে কিংবা আদ গড়ে 
ওঠেনি, ‘শিখে পাশ” আত না শিখে" 
পাশ’ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিচায়ে, 
তাদের আগ্রহ থাকেনা । অবিভা 
ডিগ্রি উপায়ের পথে অন্তরায় না হয় 


তেমন “ফুল-প্রুফ ৬, ব্যস্থ। গড়ে তুলতে 


তাদের জুড়ি নেই। একুপ একটা 
পরিস্থিতিতে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ঢালাও 
চিটিংবাজীঁ, হোম্‌ সেস্টান মার গ্রেস্‌- 
মার্কের ব্যবস্থা চালু হয়েছে, অলাধানণ . 
‘জনপ্রিয়তা’ অর্জন করেছে_তা 
ধেমন ভাক্তারী ইনিলীকারিং 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে তেমনই আইন 
পরীক্ষা! সহ তাবৎ দাধাজণ বিষদ্ষে। 
খ্বায়িত্বশীল” মহুজগ্ুলি্ গরজটা 
একাধিক কারণে এর পেছনে মদ্বৎ, 
ঘোগাচ্ছে। উদ্দেষ্ত অবশ্তই গঠন- 
মূলক” অর্থাৎ আপন আপন 
‘তথৎ ই ত্বাউন্ঃ আগলানে এবং 
প্রতিযোগিতার কাটাপথ থেকে 
আপন আপন সস্তানসন্ততিদের 
নিয়াপদ দূরত্বে রাধা । 

্পষ্টতঃ, ব্যবস্থাঞুণে বহ ভাগ্যবান 
গাধা ‘হর্ন পাওয়ার্-এর অধকানী 
হতে পায়ে, কিন্ত দবরিড মনঘ্যকুল এ 
শিক্ষা ষ্ট্যাটেজীর কুহুষান্তীর্ণ ঘোগ্রনার 
অবাঞ্ছিত থেকে যায়। অন্তত্র ঘেমন 
এ শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন, দংবিধানেন 
দেয়া “শিক্ষার আিকাঃ? কোন 
অগতির গতি নয; শ্রেত অর্থনৈতিক 
জাতপাতের বিচারে শিক্ষাজগতে 
প্রবেশের অধিকারটা জীবস্ত অথবা 
মৃত 'র্থাৎ কারো! বেলায় কামধেহ্থ 
কারো বেলায় বদ্ধ ধেন্। 
সংবিধানের ছআছায়াতে সতক্ষিত 
সমাজ ব্যবস্থাটা অর্থনৈতিক অব- 
স্থানের মাপকাঠিতে শিক্ষালাভের 
সমস্ত হুযোগগুঙিকে সামাজিক 
সুবিধাভোগের সমান্তন্ন লে কয়ে ধরে 
রেখেছে যাতে লাষাজিক সুবিধা- 
ভোগের স্রিং বোর্ড থেকে অমায়ামে 
এবং প্রায় .বিনা প্রতিহোগিতায 
উচ্চশিক্ষার সংরক্ষিত জ্গতে লাফিয়ে 
মাওয়! যায়। অথ ক্রীম ভাগ্য ! 

আপনার ছেলের হস্তয়েথায় 
‘উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত যাজা” আছে, 
সংবিধানেও তায় সে ‘অধিকার’ 
শ্বীকৃত ; কিন্তু অর্থনৈতিক বাধা- 
নিষেধ রয়েছে ঘা সংবিধানের 
চাইতেও প্রবল । বিলেত ধাত্রা বাদ 
দিন, নির্েনপক্ষে তার জন্য ডাক্তারী ' 
ইপ্রিনীয়ারিং পড়ার সংস্থান- 
সঙ্কলান করতে /নাপনাকে তলায় 
তলায় যে পর়িমাট অয অপকর্ম 
করতে হবে সে হিসাটু করন, শ্রেশী- 
গত অধিকার তেদেরী ছক্‌টা স্পষ্ট 
হয়ে যাবে। খ্ুুটে'কুউুনী ছেছে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 
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কথাটা স্বীকার হয় নেয়াই 
ভালে! ৰে, আবির্ভাবমাদ্র শরৎচত্রের 
অনামান্ত জনপ্রিয়তা পণ্ডিত দমা- 
লোচকসুগুলী সন্দেহের চোখে নিয়ে- 
. ছিলেন. এই ধিওরিকে নির্ভর করে 
মে, জনপ্রিয়ত) পন্তা জিলিন, এতে 


করে রচনার গুণগত উৎকর্ষ প্রমাণ . 


নি 


bt + 


করে না। এই ধিওয়ি ছুটি করার 
পিছনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যেহেতু দ্বয়ং 
কবিকেই জনগণস্ঘর্ধন1 আদায় করতে 
দীর্ঘ স্ময় লেগেছে । , 

এটাও প্বীকার করতে হবে 
আমাদের দেশে অধ্যাপক-দমা- 
লোচকগোঠী, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার 


স্তালিন রচনার বাদল! জমনুবাদ 


স্ভালিন রচনাবলী ( চতুর্দশ ধণ্ড)। 


নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ ট্রাট মার্কেট, কলিকাতা-" । 


বাম: কুড়ি টাক।। 
সুদর্শন রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 


এই খশুটিতে স্তালিনেয ১৯৩৪--৩৭ 
লালের মূল্যবান লেখাগুলি আছে। 


এই লসয়কালটি প্তালিনের ভাষায় 


প্রধানত “্সমাজতামিক লমাজ নির্মাণ 
সম্পুর্ণ করার কাজে বলশেতিক পার্টির 
ভূমিকার’ পর্ব। এ লময়েই পোভি- 
যেত ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ সংবিধানটি 
রচনা কয়! হয়। be 
আঠাশ সাল থেকে প্রবর্তিত 
বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন গড়ে 
"উঠেছে এক বলিষ্ঠ সমাজতাজিক শিল্প 
ও যৌথীরৃত কৃষিব্যবস্থা! “সাভখজ” ও 
‘কলথঙ্গ” অর্থাৎ সোভিয়েত খামার 
ব্যবস্থা ও ‘যৌথ খামার” । রি 
কিন্তু স্মাজতাম্তরক সমাজেও 
্ীর্ঘদিন ধরে শ্রেণী ছন্দ থাকে। 
'জেনিনের ভাষা ক্ষমত] -থেকে 
উৎখাত হওয়ার গয় বূর্জোয়াদের 


প্রতিরোধ ক্ষমত| দশগুণ বেড়ে যায়।?* 


তাই স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত 
ইউনিযুলের এ অভূতপূর্ব নষাজ-মৌধ 
গড়ার কাজেও বিপ্লবের শত্রুর] ষড়- 
যন্ত্রের জাল বুনেছে। প্রতিবিপ্রবীক্পা 
তাঁদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে 
গেছে। এরই” পরিণতিতে ১৯৩৪ 
সাঁদের-১লা- ডিলেখর লেনিনগ্রাদে 


স্মোলনিতে বলশেতিক কমরেড' 


" কিরুভকে হত্য। করা হয়। 

ইউ, এম, এস, আর এর দোতি- 
যেত লমৃহের ষ অষ্টম কংগ্রেপে 
- উপস্থাপিত স্তালিঠোর প্রতিবেষমে, 
7 (পৃ-১১৭-১৫২ ) উারোক্ত দিকগুলি 








তালোই বো যাবে। পার্টির 
কাছের ক্ৰ চলন হ্‌ এবং টরটক্ষিপৃস্থী 
ঘতচারীদের নিযূল 


(পৃ-১৫৫) অবশ্যই 


পড় দরকার । 

আলোচ্য খণ্ডে বিশিষ্ট মী 
ও লাহিত্যিক এইচ জি, ওয়েলমের 
সঙ্গে কমরেড স্তালিনের এক চিত্তা- 
কর্ষক সাক্ষাৎকার আছে। কট্টর, 
আত্মবিশ্বাদী ওয়েলসের যুজিগুলোকে 
স্তালিন অমর্দায দৃঢ়তার ললে খণ্ডন 
করে মার্কমবা্-দেনিনবাদের কতক- 


- গুলে! তত্বকে দাবলীলভাবে . তুলে 


ধরেছেন। 

স্তালিন বলছেন, “দেখুন মিঃ 
ওয়েলস, আপনি ষ্পষ্টতই এই ধারণ! 
থেকে এওচ্ছেন যে সব মাহুযই 
ভাল; আমি কিন্তু ভুলি না যে 
অনেক বদমায়েশ ‘লোক স্াছে। 
আমি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভালত্বে বিশ্বাপী, 
নই, (পৃ-৬১-৩৪ )। 

হিংসার প্রয়োগ নিয়ে বর্তমানে 
আস্মর্জাতিক' কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
বহ যত রয়েছে। স্তালিন কিন্ত 
ওয়েলসকে বলেছেন “কমিউনিস্টর] 
দেখে যে পুয়ানে! _ ব্যবস্থাটি নিজেকে 
নহিংপ পথেই রক্ষা করডে আর নেই, 


'জ্ন্তই কমিউনিস্ট! শ্রমিকশ্রেণীকে 


বজে £ হিংসা জবাব হিংসার দাও। 
একটি লমাজব্যব্থা দিয়ে অম্য সমাজ 
ব্যবস্থার অপসারণকে কক্লমিউনিস্টন্না 
নিহক একটি শ্বতন্ূর্ত ও শান্তিপূর্ণ 
প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে না, গণ্য 
করে একটি জটিল, দীর্ঘ ও সহিংস 
প্রক্রিয়া হিসেবে. 'কমিউনিস্টর, 
ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করে না (পৃ ৩৬) 

বামপন্থী কমাঁদের নি:সন্দেহে 
-এ বইটি পড়া দরকার । এ খণ্ডটির 
অঙ্ুবাদ করে, নবজাতক প্রকাশন 


এই বিশেষ দৃষ্টিতল্গির কারণে সেকালে 
এবং একাজেও রবীন্দ্র পক্ষ এবং শরৎ, 
পক্ষ অকারণ রবীন্দ্রাথ অথবা শরৎ- 


. চন্দ্রের উপর. স্ববিচার করে না। 


কথাট। পরিক্ষার করে বোঝ! দরকার 


একজনকে বড় আরেকজনকে ছোটো. 
করে আখেরে কারুরই কোনে! লাভ - 


হয় না। এট? স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ 
লাহিত্যে যেখানে প্বসহিমায় দাড়িয়ে 
আছেন সেখানে শরংচঙ্জ নেই, 
আবার শ্রতচত্্র যেখানে । দাড়িয়ে 
আছেন রবীন্রনাথ সেখানে নেই। 
অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র এত বিশাল 
যে, দেধানে কেউ কারুর জায়গা 
নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন না। 'রবীন্দর- 
তক্তি চূড়ান্ত করতে শরৎ-বিদ্বেষী 
হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেমন শরৎ 
প্রেমিক হতে গেলে রবীন্রবিতেষী 
হবার মানে মেই। 


প্রসজত মনে পড়ছে দরকারী 


(উদ্দেগের কুপণত1 সত্বেও বিগত শরৎ 
অন্মশতবাধিকীতে বেসরকারী লভা- 


সমিতি, আলোচনাচক্র এবং নানী - 


ধরমের আলোচনা-গ্রস্থ কিছু কিছু 
প্রকাশিত 'হয়েছে।- বিস্ময়ের সঙ্গে 
লক্ষ্য কর! যাবে রবীন্দ্র মহুসারী 
তর্থাকথিত দমালোচকবর্গ এতদিনের 


শরৎবিছেষের সংস্কারকে কাটিয়ে - 


উঠতে না-পেরে এক রকম 'দ্বায়সার! 
তরল রচনা লিখেছেন। এদের 
মধ্যে প্রবীণ নারায়ণ চৌধুয়ীই শতবর্ষ 
উপলক্ষে নতুন করে শরৎ-মূল্যায়ন 
করার, প্রশ্াস দেখিয়েছেন । শরৎ 
সম্পর্কিত তার বাংলা গ্রন্থটি অতি ক্রুত 
জনপ্রিয়ত] অর্জন করেছে । আলোচ্য 
্রস্থটি ইংয়েজিতে লেখা অবাঙাঁলী 
ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকদের জন্ত 
রচিত । বাঙালী পাঠক নারায়ণ- 
বাবুর বাংলা গ্রন্থে লাহিত্যিকের 
নবমূল্যায়ন সম্পর্কে ওল়্াকিবহাল। 
ইংরেজি গ্রন্থটি তার মূল বাংলা গ্রন্থ- 
টিকেই আদর্শ করে লেখা। অধাঙালী 
পাঠক এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তথা-. 
কথিত গতাহ্ুগতিক ধারণা থেকে 
মুক্ত হয়ে শরৎচন্রকে নতুন করে 
আবিধারের আনন্দ পাবেন বলে 
আমি নিশ্চিত । উপযুক্ত বিজ্ঞাপন 
ও প্রচারের অভাবে গ্রন্থটি প্রায় 


অজানা রয়ে গেছে। প্রকাশক এ 


ভালো কাজ করেছেন-। অনুবাদ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে সর্বভারতে এই 


তালোই হয়েছে। 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


গ্রন্থের প্রচার তথ! লেখকের মূল্যা- 
যনে কর্ধেকর ভুমিকা নিতে পাঁরে। 


দপণ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৮০ 


ওপার বাধ্লার একটি উপন্যাস 


আঁল্রীমেরীন £ মুর্তজী বশীর । 


প্রকাশক : দোলনা প্রকাশনী, বুক সোদাইট্টি তবন, ড্‌ৰিলী রোড, চট্টগ্রাম 


দাম £ তেরো টাকা । 


লেখক পরিচয় দিয়েই শুরু করা 
যাক। মূর্ত] বশীর স্বনামধন্য 
ভাষাবিদ ভকুর শহীহুল্লাহের ছেলে । 
একুশ বছর বয়নে চাক] আর্ট কলেজ 
থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করে 
পরের বছর কলকাতায় আনেন, 
আশুতোষ মিউজিয়ামে আট জ্যাপ্রি- 
সিয়েশান পড়তে । বশীর বরাবর 
রোমান্টিক, অস্থির, নিঃদজ, হষ্টি- 


শীল এবং উচ্চকাংক্ষী। 


ভাতে বর্ধিত করবে।" মিড বিং 
করবে তাদের়ি বাড়ির আরেক, 
প্রেয়িংগেন্ট চিহুকে, থে তাকে কবিত 
আবৃত্তি করে শোনায় । এই ঠেটো? 
প্রেম পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 
“শেষের ' কবিতাকে” হনে করিতে 
দেয়। কিংবা সৈয়দ, মৃতা 
_“শবনম’- কে। 

এই উপক্তাসের মন্ত গুণ এ 
কাব্যিক তাষা, শিল্পিজনোচিত উপ 


এবার উপজ্ঞাদের দিকে দৃষ্ট / তৈরি করবার ক্ষমতা । দ্বিতীয় 


দেয়া যেতে পারে । নেখানেও দেখা 
যায় উপস্তাসের নায়ক রেজা শিল্পী. 

বাঙলা! দেশ থেকে কলকাতায় 
আশুতোষ মিউজিয়ামে পড়তে 
এসেছেন। শিল্প অভিজ্ঞতার বাইরে 
নায়কেয় যে চিত্র পাই সেখানে দেখি 
তিনি পার্কদার্কাদ অঞ্চলে গ্যারাজের 
ওপর ছোট্ট ঘরে থাকেন এবং পেরিং-. 
গেষ্ট হিসেবে খাবার ব্যবস্থা করেছেন 
সেই এলাকারই এক বাঙালী ক্রিশ্চান 


পরিবারে । দেই পরিবারেই ছোট. 


মেয়ে মিতা। পরিণামে ছনিষ্তা,- 
প্রেম। কিন্ত 'শিল্পীঙ্বতাবের আত্ম- 
মগ্নতার কারণেই রেজার পক্ষে,মিভাব 
অস্তনিহছিত প্রেমকে বোঝা! সব সময় 
লহজসাধ্য হয়নি । শিল্পীসত্তার , 
অহয়বোধই এই প্রেম প্লেটোনিকের 
উধ্রে” উঠতে পারেনি। ফলৈ 
প্রেমের দৈহিকতা এখানে অঙ্গ- 
পদ্থিত। রেজ! সম্ভবত মিতার মধ্যে 
তার প্রেরণার. উৎসই খু'ঁজেছিল। 


"দেহাতীত ইসথেটিক এ:প্রেম মিতার - 


মতো মেয়ের পক্ষে গ্রহণ কর! মম্তব 
হয় না। মিতা বুঝেছিল রেজার 
কাছে তার রক্রমাংলেয় অন্িত্ব নেই। 
স্থতরাং বিবাহ-রূপ দ্বায়িত্বে মিতা 
আসতে পারে না। নায়ীয় বাস্তব 


আকির্যণ। 


নায়ক শিল্পী হলেও সমাজ ও রাজ 
“নীতি সচেতন, একদা বিপ্লবের 
শ্বপ্পও ছাখে। তার স্বদেশ প্রেমি 
জেলে বন্দী দাদার জন্তে তার গৌরব 
বোধও মিথ্যা নয়। ৃঁ 

বশীর বয়সে তরুণ, প্রেমে 
অভিজ্ঞতাও তরুণ। অথচ এ! 
অমল তারণ্যই এই উপন্যাপবে 
গতিশীল ও তাজ রয়েছে। 

বল! বাহুল্য উপন্তাসেয় প্রচ্ছচে 
লেখকের চিত্রকর্ম গ্রন্থের অভির 


মিহির আচাং 
সম্পাদকের ওকালতি 


৫ম পার পর 


তারিফ করতেই .হবে তায়া তাদের 


পত্রিক। “নিউ 
দিল্লীর’? সম্পাদনের পদের জন্য এম 


মুথোজ্জপকারী 


‘একটি চৌকষ লোক যোগাড় করে 


ছেন। আফ্রিকার লোঁকজন বলে : 
“তোমরা কি?” 

আনন্দবাজার কোম্পানীর না হঃ 
লঙ্জাসরম নেই, কিন্তু অল ইত্ডিত্র 
রেডিও--খোদ ভারত সরকারে; 


বৃদ্ধিতেই সে. বুঝতে পারে ঘযোক়্া আকাশবাণী কি করে সাউথ্‌ আফ্রিকা; 


আটপৌরে নংসার শিল্পী রেজা বেশি- 
দিন সহ করতে পারবে না। এবং 


পরিণামে তার শিল্পীপ্রতিভাও বিনষ্ট 


হবে। সমূহ বিচার করে মিতা 
তাকে গ্রহণ করে ন]। কারণ সে 
বিশ্বাস করে তাদের হারানো প্রেমই 
উত্তরকালে শিল্পী রেজার হুগ্টিশীল- 


রুজ্গাজ বিরোধী সাদাচামড়াছের 
সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে প্রচারে যোগ 
দিল। জবাব তলব করণ! বিশেষ 
দয়কার £ কি করে এটা লভ 


হোল"? কার] দায়ী ? এবং তাদের 


“কি শান্তি হয়েছে বা হবে? 








পর্ধদ প্রকাশন 


১। পুরাজীব বিস্তা/ ডঃ শুভেন্ুকুমার বন্সী /১৯'* 
২। আধুনিক প্রান্তরবিভ | ডঃ অনিরুদ্ধ দে / ১২" 


৬এ, রাজা হুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 








দপণ || শুক্রবার, ৬ই জুন ১৯৮০ 


ক্রীম অব দি মোসাইটি 


এম পৃষ্ঠার পর 


নিতাইয়েরও অনুরূপ হন্তরেখা আর 
প্রজাতাস্িক অধিকার রয়েছে _একই 
করুণ বিজ্ঞপের এলিঠ গুপিঠ হয়ে। 
সংবিধানের বিধান কাগন্দপত্রে ঘা 
দেয়, লযাজব্যবস্থার জোরে হাতে- 
কলমে তাই কেড়ে মেয়। এক্ষেত্রেও 
‘ক্রীম’ সমাজ আত্মসিন্ধিত্ন কামনায় 
সংবিধান সাধক কাপালিক। 
অতঃপর সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রসঙ্গ । 
ঘাঘের আদর্শহীম- জীবনে অর্থো- 
পর্জন ক্ষতাপিপা। আর বংশকল্যাণ 
ছাড়া আর কিছুই কাম্য ময়, ছুরাঁ- 
চারী জীবনের অপরাধবোধ তাদের 
আমে আতঙ্ক জাগাতে পারে; তার! 
অপাধিব শক্তিত কাছে আশ্রয্ন খোজে 
তীৰ্থে তীর্থে পৃ দেয়, ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা সেখানে করজোড়ে খাড়া হয়ে 
থাকে--পাপাচার ও 'পৃপ্যাচার”-এক 
এহেন অপূর্ব সমস্থ ঘটিয়ে পাপ- 
পুপোর ষোগবিয়োগ করে | আবার এ 
ভয়ার্ড অবস্থাটা এদের ধর্মপ্রাণ ভাব- 
সুতির প্রধাদ উপাদান । শুধুমাত্র 
শ্রমতী ইন্দিরান্ন জীবনে এ বস্ত 
ঘটেছে এমন নয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
নির্ধিশেষে এদেশীয় । প্রা সমস্ত 
তাগ্যবানদের জীবনে এ ছায়া! 
পড়েছে; রামরুক্ষ-দীইবাবা-ভারক- 
নাথ-পস্তোষী মায়ের বাজান উত্তরো- 
তর আনো জমে উঠেছে, এখন 
প্রান্ন তুঙে। স্ঘাকধর্ম শিক্ষা-সংস্কৃতির 
জন্য উপরোক্ত বহুরুপীদের মড়াকান্ন 
যে শোনে শুহ্থক, কিন্ত দ্বেশ-আনন্দ- 


স্বাধীনতা সংগ্রামী 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
শনারের হস্তক্ষেপে তার বাড়িতে 


পুলিশ পোষ্টিং হয়। কিন্তু মধুচক্রের . 


সমস্ত কিছু স্থানীয় গুজরাট ও মারো- 
সুয্ী কালোবাজারী অর্থ ব্যয়ে 
মুচিপাড়! থানাকে অচিরে অকেজো 
করেফেলে। . 

অতএব আমর ঘথারীতি চলতে 
থাকে। ছুই ষ্টার ফুটবলার মধুচক্রের 
ফাদে পা দিয়েছে। ফেউ কেউ 
সর্বন্থাস্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। 
আর এদিকে, স্বদ্েশবাবু শীতলবাবুকে 
বৃদ্ধাদু্ দেখিয়ে বেওসা বেশ. ভাল- 
ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি 


নতুন কিছু বর্দমায়েসের আড্ড! - 


হয়েছে এ বাড়িতে । তার পিপি 
এন নাম ভাঙ্গিয়ে শীতলবাবুর 
ওপর অত্যাচার চরমে তুলেছে । গত 
৩*শে এপ্রিল তার পুত্র স্বদ্েশবাবুয় 
লোকজনের হাতে নিগৃহীত হয়। 
সহায় স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রসতল- 
চন্দ চ্যাটাজা এইসৰ ঘটনার প্রতি 
শশ্চিমবজের মুখ্যমতীর দৃটি আকর্ষণ 
ক্য়েছেন। 


বাজারের পাতায় পাতায়, কলেজ 
স্বাটের প্রকাশনীগুলিতে কিংবা 
‘ারবধৃ-রাখো লাজ-খুন-লুঠ’-এর 
মঞ্চে মঞ্চে অপমংস্কৃতিয় বহু,[ৎ্সবের 
মতই কৃষ্টিহীন সংস্কৃতিবোধ কোন 
পশুপক্ষীরও কাজে লাগে না। 
তাদের দ্বধাত মর্দমায় তারাই জল 
খায়, কেলি কয়ে । তারাই অনাচার- 
অপসংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে, শ্রষ্টা- 
চারকে আরে] ছড়িয়ে দিতে মংস্কতি- 
অপসংস্কৃতির বিচারবোধফে ঘোলাটে 
আর অকেজো। করে রাখতে অজন 
ছলমার আশ্রয় নেয়। যার! অবক্ষ- 
য়ের মাঝে বাচতে চাক্স, প্রাপতরে 
পেটতরে, নিজ নিন্দ সাধ্বৃতিয় 
প্রয়োজন মেটাতে তারা ছটফট 
করে বেড়াবে এতে আশ্চর্যের কি 
আছে? আবার ষ্ট্যাপ্ডার্ড অব 
জিভিং-এর মেক্-আপ রাখতে এদের 
একাংশ নালারপ মর্জহীন মূল্যহীন 
'লাইফ-ইটাইল্, ‘আবিষ্কার করবে,’ 
আচার আঙ্থষ্ঠান অমুকয়ণ করে 
জীবন কাটাবে এটাও ঠিক; এমন 
কি লঙ্গীহীন জীবনের অভাববোধ 
ঘুচাতে নানারপ এনোপাখাড়ী 
চেষ্টার ফাকে ফাকে ডঙ্রন ডজন 
প্রপ্রেদিত' বিয়েটার-বায়োস্কোপ 
দেখে বেড়াতে পায়ে। . স্বভাবতই 
এদের 'নীতিবোধ একটা সুল 
চালাকী ঘাত্র। সাংস্কৃতিক নাট্যো- 
ৎসবে কাঞ্চনগ্জণে এ নীতিহীন 
আদর্শহীনেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক, 
'শিল্পয়সিক? | বিষয়টি নিতাস্তই 
বিদেশী প্রভাবের ফল নয়, এর 
সামাজিক-মর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে 
_অর্ধউপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় 
যার খোজ পাওয়া ঘাবে। তবে 
অর্থমৈতিক-সামাজিক আর রাজ- 
নৈতিক উপগ্রি কাঠামোর খাজে 
খাজে যে রুশ'লবী আর মাকিপী- 
লবী গড়ে উঠেছে, উত্তপ্ত জনজীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন এ হিমবাহগুলির 
অবদান এসব ক্ষেত্রে অতুলনীয় 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক কিংবা 
লামাজিক ক্ষেত্রেই হোক, জন- 
সাধারণের শিক্ষায় দীক্ষা আচরণে 
জীবিকাবৃত্তিতে ও মন্তিষ্বৃত্তিতে 
বিম্‌ ধরানো হিমেল প্রলেপ মাখিয়ে 
এরা সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতিয় বিচার- 
বোধকে ঘেমন অসাড় করে দিতে 
চাইছে, তেমনি ইতিহাসের জঞ্চাল- 
গুলিকে আশ্রয় করে লমাঙ্জ বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে পর্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাড়িয়েছে । 


জাতিক কর্পোরেশন 


কার্টারের নয়া অপারেশন উরাণ' 


আমেরিকার ‘অপারেশন ইরাণঃ 
ব্যর্থ হবার পর প্রেনিডেন্ট কার্টার 
আবার নতুন উদ্ভোগ নিয়েছেন। 
তিনি যে আবার একটা কিছু করবেন 
এট] 'পরিক্ধার হয়ে যাবার পর 
বিশেষজ্ঞ মহলে খুব আলোচন! 
চলছে । প্রেনিডেণ্টের পরবর্তী পর্ব 
কি আলোচনায় সে সম্পর্কে কিছু 
হ্দিশও মিলেছে । কার্টার যা যা 
ব্যবস্থা নিতে পারেন তার মধ্যে 
প্রথমটি হল, অর্থনৈতিক 'সবরোধ । 
পার] ইয়াণের জল, স্থল, ও আকাশ 
পথগুগি আগলে রেখে বাতে ইয়াণী- 
দেয় তাতে মায়ার শিক্ষা দেওয়া 
যার সেন্ড দরকার হলে ইয়াণের 
যেদ্বিকটি রাশিয়ার সীমান্তে তাও 


এবারের বাজেটে আরে! দুর্গতি তি 


«ম পৃষ্ঠার'শর 


কেনাবেচা ও মজুভ'মালের সুত্রে 
প্রচুর অচ্পাজিত মুমাফা আলে । 
স্থতরাং বড় বড় শিল্পপতি ও 
খামার মালিকদের বিশ্বস্ত কোন 
সরকারই এই দাবীগুলি কার্ধকরী না 
করে পারে না। বাজেট বক্তৃতায় 
জনদ্রদ্বী কথ! বলতেই হয় কারণ 
সাধারণ মানুষ ক্ষেপে গেলে ভোটের 
কারবারে লোকসান হতে পারে। 
ভাদের কিছু ছেলে ভুলানে! মিটি 
কথা শোলাতেই,.হয়। কিছু আশ্বাদও 
দিতে হয়। বলতে হম কারে! হাতে 
তো খাছ্‌দণ্ড নেই। দরকারকে সময় 
দিতে হবে। সময় পেলে কিন্ত 
সরকার আরে! সময় চাইবেন। 
এবারকার বাজেটে ঘাটতি পূর- 
পের জন্কে বিরাট বোঝা জনলাধার- 
পের ঘাড়ে চাপানে! হবে। চিনি, 
দেশলাই, বিড়ি, সিগারেট, রান্নার 
তেল ইতিমধ্যেই দীধ্ের সীমা 
ছাড়িয়ে গেছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য 
মজুয়ী ও বোনাস এবং | গরীব ক্ষেত- 
মজুরের আনল মদুহ্রী এর ফলে আরো 
কমবে | ফুড ফর ওয়ার্ক ও গ্রামোয়য়নের 
খরচ কমানেো| হবে কারণ খাষার- 
মালিকের] বলছেন যে এই কর্মম্থচীয় 
ফলে কৃষি কাজের জম্ত সম্ভা মুর 
পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে বেকারী 
ন! বাড়লে শহরের শিল্পপতিয়া কি 
করে কারখানার সস্তা পাবেন? 
তাই বাজেটের কলাকৌশলে মালিক- 


দের দাবি পূরণ করতেই হবে। আর 
তার জন্তে আরো বিদেশী বণ চাইতে 
হবে। বিদেশী খণ AE: অর্থ বহু- 
লির হাতে 
দেশের অর্থনৈতিক লন্বদ্ধি বন্ধক 
রাখতে হবে। ঘাটতি পূরণের নামে 
বিদ্বেশী বণ আর বিদ্বেশী খণ পরি- 
শোধের নামে আধিক ঘাটতি হি, 
এই পাপচক্র অব্যাহতভাবে চলতে 





| 


॥ লতি ঘ 


মাকিন দেশটির ইউরোপীয় বন্ধ 
দেশগুলি অর্থনৈতিক অবরোধে 
গীড়াপীড়িতে রাজী হলেও বাকি 
ছুটির ঝুকি নিতে দায় দিতে 
নারাজ। পাছে এই ত্রিমুখী পরি- 
কল্পনার চুড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ বেধে 
ইয়াণ ন! দেয় তাহলে জোর করে যায় এবং এই ছম্বে ওৎ পেতে ধাকা 
তেলের খনি দখল কর! হবে। কিন্ত সোভিয়েত রাশিয়া এগিয়ে আঁসে। 


সতীশ চন্দ্রকে আপাসারণের চেষ্টা 


বিশ্ববিষ্ঞালয় মঞ্ুরী কৰিশনের করছেন। তাদের কথা হুল, যধন 
চেয়ারম্যান সতীশ চন্দ্র যাতে ভার ছিয়াত্তরে ঞীমতী গান্ধী ওই পদে 
পাঁচ বছরের মেয়াদ আগাঁষা বছরের সতীশ চন্দরকে মনোনীত করেন তখন 
গোড়ার দিকে শেষ ন! করে যেতে যে একশো! জনের বেশী এম পি 
পারেন সেজন্ত এখনই তাকে সরানর তার অন্ত স্পারিশ করেছিলেন 
চেষ্টা চলছে । উত্তর প্রদেশের কিছু তাহা অনেকেই নাতাত্বরে জনতা 
তরুণ এম পি কেন্দ্রীয় শিক্ষামত্রী দলের জয়ের পরে শ্রীমতী গান্ধীকে 
শংকরামন্দর উপর খুব চাপ হাই পরিত্যাগ করে ঘান এবং শ্রঘভী 
গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্বাৎ লমাজে 
নিন্দাবাদ প্রচার করেন। কিন্ত 
ইন্দিয়া মহলের এই উদ্যোগের 
নেপথ্যে অন্ত উদ্দেশ্য কান্দ করছে 
বলে কিছু শিক্ষাবিদ মনে করেন। 
তীদ্বের মহলের খবর হচ্ছে এই যে, 
শিক্ষা! সংক্রান্ত ব্যাপারে বাম মনো- 
তাবাপন্নদের কর্তৃক খর্ব করাই এর 


আদল লক্ষ্য। 


বন্ধ করা হবে। তারপর এতেও 
না কাঙ্ধ হলে বিশেষ বিশেষ কটি 
জায়গায় বোম] বর্ষণ চলবে। এর 
পরেও যদি বন্দী মাফিলীদের মুক্তি 


খাকবে। গত তেত্রিশ বছরে ঘা 
হয়েছে এবারও তাই হবে । সাধারণ 
মাম্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া 
পর্যন্ত এই ধারা বজামোদ কোন 
উপায় মেই। এবং দুৰ্গতি থেকে 
মুক্ত হওয়ায্নও পথ নেই। 
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নিয়োক্ত কাজের জন্য ইসি এল / দি পি ভবলু ডি / য্লেসওয়ে / কেন্দ্রীত্ব ও 
রাজ্য লরকারী সংস্থাসযূহ্রে তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / নরবয়াহকারী / 
প্রস্ততকারকণের কাছ থেকে টেপার নং, কানের নাম এবং নিষ্ট তারিখ 
লিখে দৃফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেপ্টে্জ ভিত্তিক সীল কর] টেণ্ডার ঃ 


পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 


র়েফাঃ নং? ৪ / ৪১০০ / ৮০ / ১৫২৪ তাং ১৬-৫-৮% 
দামোদর নদী থেকে দামোদা (এল) কোলিয়ারীতে দিলেকটেভ পিয়ার- 
মোলের ৩নং পিটে হাইড্রলিক স্তাগু ট্রোকিং-এর দন্ত ১ (এক) বছর বালি 
সয়বয়াহের জন্ত। এক বছর বালি সরবরাহের আছ্মানিক পরিমাণ 
৮*১*০* কিউ, এম. । | 


অমৃতনগর কোলিয়ারীর আকাউপ্টদ অফিসার / কেশিয়ারের কাছে ২৫০ 
টাকা (দুইশো পঞ্চাশ টাক! মাত্র) দিয়ে ( অগ্রত্যপ্পণযোগ্য ) ১৮-৬ ৮০ 
পর্যস্ত যে কোন কাজের দিনে এজেন্টের অফিন, অম্ৃতনগর কোলিযু রী, 
কুহুষ্টোরিয়] এরিয়া থেকে কাজের বিস্তৃত বিবরণ ও চুক্তির শর্তাবলীন্হ 
টেগ্তারপত্র পাওয়া যাবে । টেপার গ্রহণের শেষ তায়িথ ১৯-৬-৮* বেলা ৩ট] 
পর্বস্ত এবং এ দিন বেলা ৪টাক্ন টেগ্ডার খোল! হবে। 


সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং লম্পূর্ণ করার সময অথবা 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেগারে প্রদত্ত এরিয়া | কোলিক়ারী 
দয়ের নির্দিই অফিদ থেকে টাক] দিয়ে পাওয়া ঘাবে। আনুমানিক 
খরচের ১% বায়নার টাক? লংক্সিই অফিলারের কাছে / অফিসে জমা দিতে 
হবে। টেণ্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেগার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের 
অন্তত ১৫ ( পনেয়ো) দিন “আগে পৌছাতে হবে। টেণ্ডারদ্ধাতা অথবা 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপ্তান্ন খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ 
কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে" টেগারদাতাদের দেবার অধিকার 
সংরক্ষিত রাখছেন । - 
সপ 
| ৮৩৭ 
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হিন্দী ছবি ‘স্বয়ন্বর’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
" পিতৃখপ-শোধের ব্যাপারটা] 
শুদলেই প্রথমে সনে আসে সেই 
রামায়নী কথা-দশরথ রামচন্রের 
প্রসঙ্গ । কিন্ত বি. নাগি য়েডিডর 
লিবেদন.এই খণ শোধের আবেদ্বনট! 
একেবারেই হালফিল নংস্করণে অন্ত 
প্নকম দাড়িয়ে গেছে। খুব একট] 


হাস্যকর মনে হবে কি তা? 
বর্তমামে রহিস আদ্মি পিতা একদা 


যে ধনবানের সামাল ভৃত্য মাঅ ছিল 
এবং যার কপায় এড দম্পদ্ব লাভ 
সম্ভব হয়েছে, তার মৃত্যুর পর তারই 
ছুই কন্তার সংগে নিজের ছুই পুত্রের 
পরিণয়-পর্ব সাধন করে প্রভুর প্রতি 
কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করতে গিয়ে যে 
লাঞ্ছনা পেল তারই বিধবা! প্রভু- 
পত্নীর কাছে, ছুটি, লায়েক ছেলে 
জন্ধীব আঁর শশী তাতেই হঠাৎ 
লাগ হয়ে অপমানিত পিত! শ্রীরাম 
ফাঁগুর কাঁছে শপথ করল, এ ছুটি, 
কক্কাকে তারা! জয় করে এ বাড়িতেই 
পুত্রবধূ করে নমিয়ে আসবে । এ হেন 
পিতৃখণ শোধের জন্ত সেই ছুই ভাই 
ছুই বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারণ করে যে 
জব উদ্ভট কাগুকারখান। বাধিয়ে 
শেষ পর্যস্ত দুটি মেয়েকেই বাড়িতে” 
এনে হাজির করঙগ-_-তাই নিয়েই 
১৭ রিলের হিন্দী ছবিটি প্রমোদ 
বিতরণের অঙ্গীকার নিয়ে দর্শকের 
সামনে উপস্থিত। যদিও এই 
অকিধিৎ্কন্ন বিষয় নিয়ে ছবিটি 


ফ্যান্টাকম বিক্স্বের অন্ত ভারতের 
লর্বত এজেন্ট চাই 





হাসির বদলে বিরক্তির সঞ্চায়ই করে 
বেশি, তবু পরিচালক পি. সাম্বশিব 
রাও কিছু ফ্রেম রচনায় মৃন্দিয়ান? 


দেখিয়েছেন এবং একমাত্র অভিনেতা 


লধীবকুসারকে মাঝে মাঝে কিছুটা 
সহ্গ করা যায় । অবাস্তব ছবিটির 
লংগীত পরিচালনায় রাজেশ রোশন 
তবু কিছুট! লাত্বমায় স্বর শুনিয়ে- 
ছেন। তবে ছবির নাম '“খ্বয়দ্বয়’ 
না রেখে ‘তরুণী বিজয়” রাখলেই 
বোধ করি সংগত হত বেশী । - 


সুখের পায়রা 


* অপর্ণা গ্রুপ রিক্রিয়েশন ক্লাব 
প্রযোজিত "খের পায় নাটকটি 


"সৃত্যই সুখকর হয়েছে সন্দেহ মেই । 


গত ২৬শে মে কলামনিরে গ্রীমতী 


Phone : 244-4232 


আলে। দাশগুপ্ত রচিত উক্ত নাটকটি 


মঞ্চস্থ হল পরিমল সেনগুপর নিপুণ 
নিদেশিমায়। গীত রচনা ও সংগীত 
পরিচালনার দায়িত্বও তিনি ষোগা- 
তার লংগে পালন করেছেন। 
আলোক সম্পাত ও আবহ রচনায় 
যথাক্রমে চিত্ত লরকার ও অনিল 
ওঝা ও সম্প্রদায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
কম নয্ন। 

নাটকটি কৌতুক রসাশ্রয়ী। 
কিছু কিছু সিচুয়েশনও রীতিমত 
কৌতুকপ্রদ্দ। কিন্ত নাটকটির নাম- 
করণ মাট্যবস্তর সংগে তেমন সামগ্সা 
রক্ষা করেনি । সুখের পায়রা! বলতে 
আমরা বুঝি স্দিনের-সাথী, ছর্দিনের 
কেউ নয়। এখামে কিন্ত একটি 


 খাত্র। পার্টির মাম 'স্থখের পায়রা 


অন্তত্র এর কোন অর্থবহ পরিস্থিতি 
মেই। তবে অপেশাদার এক সংস্থার 
এমন অভিনয় মুন্দিয়ামী কিন্তু সচ- 
রাচর দেখা যায় না। দরোজ ঘোষ, 
মণিময় রায়চৌধুরী, বুল!-দেনগুপ্ত। ও 
সঙ্গীতা ব্যানার অভিনয় সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


টানি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বজায় রাখা মুস্কিল হবে । ভাই 
স্থব্রতবাবুর সঙ্গে শিশিরবাবুর নান! 
ব্যাপার নিক্ষে চলতে লাগল 
বিরোধ ।  শিশিরবাবুর সঙ্গে 


অপর প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
বিষ্ণু ব্যানার দমর্থন নিয়েছিলেন । 
শিশিলপবাবুর বিরুদ্ধে বিষ্ণু ব্যানাজীাকে 
নিয়ে কমিটি দখলের ব্যাপারে তিনি 
আদালতের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন । 
শিশিল্পবাবুর সঙ্গে হুরতবাবুর 


| বিরোধ শেষ পর্যন্ত হাঁতাহাঁতিতে 


পৰ্যবসিত হয় । 

এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলার 
পর স্থত্রতবাবু বি পি এন টি ইউ 
সি-তে নিজের পূর্ণ আধিপত্য 
বিস্তারের জন্ত দ্দিজীতে দরবার 
করতে থাকেন-। বেন্ত্রীয্ মন্ত্রী এ পি 


' শর্মা আই এন টি ইউ সি রও লভা- 


পতি । শর্মা্ধীর সঙ্গে সুত্রতবাবুর 
সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। অনেকে বলেন 
শর্মা যখন আই এন টি ইউসির 
লতাপতি নির্বাচিত হুন তখন 
সম্মেলনে প্রতিনিধিদের শর্মার পক্ষে 
ভোট দ্দিতে বাধ্য করাতে সুব্রক্তবাবু 
এবং তার অমুগামীরা বিশিষ্ট ভূমিক! 
মেন। 

এই ঘটমায পত্ন, শর্মাজীর সঙ্গে 


স্থব্রতবাবুর় সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ছয়ে 
ওঠে। শর্গাী এর পর কেন্তরীয় 
মন্ত্রীহন। ফলে বিপিএন টি ইউ 
সি-তে সুত্রতবাবুর প্রভাব প্রতিপত্তি 


" বিরোধের প্রথম পর্যায়ে সুত্রতবাবু বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এদিকে সুত্রত- 


বাবুর একদা মিত্র বিষ্ণু ব্যানাজাও 
তার খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে শিশির- 
বাবুর লগে হাত মেলান। 

শিশিরবাঁবু এবং বিষ্ণুবাবুর মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হওয়ায় সুব্রতবাবু 
বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। শিশির- 
বাবু এবং বিষ্ণুবাবুর বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে আনন্দগোপাল সুখাজকে 
দলে টেনে মেন স্থত্রতবাবু। এরপর 
শর্মাজীর প্রভাবে বিপি এন টি ইউ 
সি কমিটি বাত্লি করে. আনিদন্দ- 
গোপাল মৃখাজীকে সতাপতি করে 
এবং সুব্রত মৃখার্জীকে কার্যকয়ী 


সভাপতি করে নতুন কমিটি তৈয়ী 


করা হয়। নতুন কমিটি প্রায় 
পুরোটাই সুত্রতবাবুর দখলে ৷ 

শ্রিশিরবাবু এবং বিষুঃবাবু নতুন 
কমিটিকে একেবারেই যেমে নিতে 
রাজী নন। শিশিরবাবু পান্টা বি 
পি এন টি ইউ পি-র- কমিটি 
চালাচ্ছেন নিজের নাষে। 
দিলীতে দরবার করছেন যাতে স্বত্রত 
বাবুকে ট্রেড ইউনিয়মের ক্ষেত্র থেকে 
হটিয়ে দেওয়া ঘায়। 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


এবং 


জীবনদায়ী ওষুধ 
১ পৃষ্ঠার পর 


গযুধ শিল্পপতিরা ওদের পার্লামেন্টের 
এজেন্টদের দিয়ে 
বন্দোবস্ত করে ভারত লহ তৃতীয় 
বিশ্বের অতাগা দেশগুলোতে তা 
রপ্তানি বরলেন। আমেরিকাবাসীর 


পক্ষে ঘে ওষুধ সেবন করা বিপক্জনক, 
ভারতবাসীর পক্ষে তা. হয় 'লাইফ 


লেভিং ড্রাগ । এ যেন মধ্যবিত্ত 
পরিবারের ছুদিদ বাসী খিচুড়ি ঘা 
"ঘরের ছেলে মেয়েকে দেওয়! যাবে 
না, কিন্তু তা ঝি চাকর খেলে কিছু 
হবে না) ওদের নাকি বাপী -পচা 
সব খাবার শক্তি আছে। 
আমেরিকার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট 
ব্যাঙ্ক, বাণিদ্য, পরয়াষ্র ও অর্থঘগ্তর 
এই রগানিতে বহুজাতিক ওষুধ প্রতি- 
ঠানগুলোর দলে জড়িত থাকে। 
শুধুমাত্র আমেরিকা গত কয় বছরে 
একশে1 কুড়ি কোটি ভলারের ওষুধ 
পরীক্ষাগারে পরীক্ষা না করে ভার- 


' তের মতো দেশে পাঠিয়েছে, যেগুলে 


মানব শয়ীয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক । 
যাট দশকে 'মেটরোনিডাজোল’ 
এদেশের বাজায়ে প্রথম এলে! । পরে 
দেখা দেখা গেল এ ত্যুধ লেবনে 
ক্যানসার হবার সভাবন! আছে। 
সাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে এ ওষুধের বিক্রি 
নিষিদ্ধ হওয়ায় তা সেখানকার 
দোকানে পাওয়া যায় না কিন্ত আজও 
এখানে বিক্রি হচ্ছে। এন্টিবেকটি- 
রিয়াল চিকিৎসায় অল্প তরলাকায়ে 
টেট্রাসাইক্লিন পাওয়া ষায়। গবেষণায় 
দেখা গেছে যে ওঁ ওষুধ দশ বছরের 
কম শিশুদের দিলে দেহের বৃদ্ধি যথা- 
যথ হয় না। আমেরিকায় এটারও 
বিক্রি মিষিত্ব, কিন্ত সাকিম সরকারের 
চোখের ডগায় টেট্রাসাইক্রিম তৈরী 
হয়, ভারত লহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ- 
গুলোয় তা রঙা নিও কর] হয়। 
এরকম আরে! কয়েকটা ওযুধের 
নাম করা যাক। যন্মারোগের ওষুধ 
থিয়ামিটাজোন সেবনে চর্মরোগ হতে 
পারে । পেটের অন্থুখের প্রতিষেধক 
ছুইথামবুটোল অথব1 ভায়োফর্ষ নামে 
পরিচিত হাইড্রোঝিকুইনোলাইনস 
খেলে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হতে পারে। 
গটে ব্যথার অন্ত ভারতের ডাক্তার- 
বাবুর? প্রেসক্রিপদনে অক্সিফেমবুটা- 
জোন লেখেন, কিন্ত আমেরিকা বা 
ইউরোপ মহাদেশে তা ব্যবহার হয় 
মা, কারণ ওটা খেলে নাকি রক্ত 
তৈরীর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায় । 

ভেঙ্গসিকল কোম্পানীকে মাঞ্চিন 
দরকার কমতে ওষুধ মাত্র এক 


সয়কারের লক্ষে 


Price 60 78196 


বছরের জবন্ত গবেষণার কাজে ব্যব 
হারের অমুমতি দিলেও দোকানে ত' 
বিক্রি নিষিদ্ধ । কোম্পানি সমূদ্র- 
পারের দেশে সেটা পাঠানোর জন্তু 


ও গবেষণার অন্ষ তিপত্রটাকে বিরত 


করে ব্যবহারে মাকিন সরকার কর্তৃক 
অনুযোদ্বনপ্রাখ্। ছিসাষে। ইউ, 
এস, এজেদ্সি ফর ইনটারক্ঞাশানাল 
ভেভেলাপমেন্ট চয়াুর সালে ভারত, 
পাকিস্তান, ব্রেজিলের অতো দেশে 


পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পাঠায় ঘা দিয়ে 
ফলতেলের.ষতো হেপ্টাকোর, ক্লোর- 


ডেন, এনড্রিন ইত্যাদি আমেরিকার 
অব্যবহৃত ওষুধগ্ডলে! কেনানে] হয়েছে 
বা বল! তালে] চালানো হয়েছে । 
ক্লোরোপ্রোপেন, ডাইব্রোমোর 
মত পেট্িসাইড ভিবিপিপিও 
সাত্তার়ের আগষ্ট মাসে কালিফোর্িয়া 


‘বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা! করা হয়। 


কারণ এগুলো! খেলে পুরুষস্বহীনত। 
ক্যানসার দেখা দিতে পারে। কিন্ত 
লস এখ্েলসের আমব্যাক কেমি- 
ক্যান কর্পোয়েশন এ সব ওষুধ 
জাহাজ ভতি করে দক্ষিণ আমেরিকার 
কলাসমৃদ্ধ দেশগুলোয় পাঠাচ্ছে। 


পরিবার পরিকল্পমার উপাদান 
সামগ্রীর ক্ষেত্রেও তথৈবচ। ইউ, 
এস এজেন্সি ফয় ইপ্টারক্যাশানাঁল 
ভেভেলাপষেপ্টের সক্রিয় সহঘোঁপি- 
তায় সত্তর সালের প্রথম দিকে এ 
এইচ রবিদ্দ কোং কর্তৃক ভালকন 
শিল্ড মজুত কয়া নিয়ে যে কেলেক্কারী 
প্রকাশ হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। 
চুয়াত্তর সালে এই ডালকন শিল্ড 
ব্যবহার করে সতেরোজন মার! 
গেছেন এবং শুধুমাত্র আমেরিকাতেই 
ছুলাখ লোক মুত্রাশয়ের মায়াত্মফ 
রোগে আক্রান্ত হম। 

কয়েকটি বহুজাতিক কর্পোরেশ্ন 
আবার মাফিন সরকারের বিধিনিয়ম 
এড়াবার় জন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশ- 
গুলোতেই এ ধরনের বিপজ্জনক ওষুধ 
তৈরীর কারখানা করছে । মেক্সিকো 
লহ অন্য কয়েকটি দেশে এ ধরনে 
কারখান। গড়া প্রসঙ্গে আটাত্তর 
সালে মাফিন কংগ্রেসে আলোচনার 
ঝড় ওঠে। কিন্ত এ পর্যস্ত। ধন- 
কুবেরছের ক্ষমতা ঢের বেশি । 

রাষ্ট্রপতি কার্টার একটু নাড়াচাড়া 
করেছিলেন মাত্সে। বছর দুয়েক 
আগে তিনি ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি 
রপ্তানিকারক নীতি প্রসঙ্গে ইন্টার- 
এজেন্সি ওয়াকিং গ্রুপ তৈরী করেন। 
ক্যানপারের জীবাণুবাহী পোশাক- 
পরিচ্ছদ লমুত্রপারের দেশগুলোয় 
রপ্তামি হলো, কিন্ত উক্ত গ্রপ কোন 
ব্যবস্থা নিতে পারলো -ন1। একেই 
বর্তমানে আমেরিকার রঞ্চনি 
বাণিজো মন্দ] দেখা দিয়েছে । এখন 
কি মন্দ জিনিস রপ্তানি চলবে না 
এ আদেশ দেওয়া সম্ভব? 4 


লম্পা্ফ কৰ্তৃক জো প্রেল, ১২৬/১, আচার্য প্রফৃষ্চচন্দ রোদ, ৮72 কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


৫১... 


খ্যামটা নাচের ছড়া 
অনার্য মিত্র 
এক মা 
মেনকা মাথায় দিল বেটা 
রিন্ঠিনাধিন্‌ চুরির তালে 
পড়ল এসে দোম্ট!। 


জয়ের নেশায় জয়ধ্বনি 

আট রাজ্যে আটট] মণি 

তবু একট! রইল শনি, 

তামিলনাড়ুর বোম্টা। - 

জয় করেও ভয় সেমকায়,' 
মাথায় দিল ৬ | 


a দিয়ে মুথ চেকেছে . 
নতুন বৌ.এর লাজ রেখেছে 
নব রাজ্য ছিনিয়ে নিতে- 
ফুরোয়নি তার দম্টা।, 


- সার] দেশটা যুঠোয় পেলে 
খ্যামট! দেবে ঘোম্টা ফেলে 
ভয়ঙ্ধরীর নাচ দেখাবে 
ছাড়বে সে এ্াট টা, 
আঁপাঁতত-ভাই মেনকা 

মাথায় দিল ঘোমটা |). 
ছুই 
. দিনরাত ছুটোছুটি 
নিরূপম .সোষ 
লোকে কয়, তিনি নাঁকি 
ডাকাতের যম। . 
হম ডাকাতি হয় 

. ছুপুরে ও দিনে 
গড়ের হিসেব বাড়ে 
এক ছুই তিনে।. - 
ছিনতাই রাহাজানি 

.. রেকর্ড ছাড়ায়, 
জু! আর সান ২ 
পাড়ায় পাড়ায়। 
পিনেমায় টিকিটের 
যাকের বাজার, 

- ফুটপাতে হাট বসে 
চোলাই গাঁজার । 





এই নিয়ে চলছেন 
বরা (হোম) 

'. হাক দেল £ নিরপম, 
বাড়াও রুদম। 
নবাগত, তাই তার 
ফুরোয়ন। দয়, . 
এক] একা ছুটে মরে 
নিরূপ্ দোম। 











[সঞ্জয় এবার নেগধ্ খেকেপ্রকাশ) 


সধয় গান্ধী এবার বোধহয় দলীয় 


রাজনীতিতে প্রকা্তে নিয় ক্ষমতা 


হাতে নেবেন। কংগ্রেস (ই) শুত্রে 
পাওয়া খবরে একথা জানা গেছে । 
এতদিন সময় গান্ধী দলীয় কার্ধ- 
কলাপের নিয়ত্থণ . করতেন নেপথ্যে 
তিনি'দলের কোন পদাধিকারী ন! 


হয়েও সমস্ত গুরুতপূর্ণ ব্যাপারে সময়ই 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। একখা 
কংগ্রেস (ই)র তাবড় তাবড় নেতাদের 
জানা ছিল বলেই, সবাই দিল্লীতে 


দ্বার করতে গেলে, কংগ্রেস (ই) 


সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেধা 
করলেও, সঞ্জয়ের সঙ্গে অবশ্তই রেখা 
করতেন। 

সমস্ত রাজ্য থেকে ইন্দিরা গান্ধীর 
ওপর সয় অনহুগামীর! চাপ দিচ্ছেন 


| জভাকে কংগ্রেসের (ই) সভাপতি পদে 


বসানোর জন্ত | এ ব্যাপারে কয়েকটি 
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পররাষ্ট্রনীতিতে চোঁ এন লাইয়ের | 
১৯৭১ সালের | 


জাহুয়ায়ী থেকে চীন.মাঞ্চিন সম্পর্ক, | বর্তমান গগুগোধের উঠ দি ময়] 


| কংগ্রেস, স্ামরা বাঘালী ও 'আনন্দ- 
| মাগাদেরও কিছু অবদান" আছে 
ছিল চীন ও লোভিয়েত ইউনিয়ন | 
সম্পর্কে সমমনোভাব ও সমদূরত্ব | 
কিন্ত লেদিন | 


১১৪১ সাল থেকে দ্বীর্ঘ বাইশ 
বছর পর একাত্তরের নভেম্বরে গণ; 
প্রজাতন্্রী চীন বিরাট সংখ্যক. সদস্ত 
রাষ্ট্রের - সমর্থনে রাষট্রদজ্ঘে আসন 
পেল, তাইওয়ান হুটলো। চীনের 
পররাষ্ট্রনীতি. ত্থা. তাইওয়ান মূল 





রয়বিংশ বৰ্ষ ॥ ২০শ সংখ্য। ৷ শুক্রবার, ১৩ই জুন, '৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


রাজ্যের মৃখ্যমহরী 'ও .ইন্দিরাণীকে 


অনুরোধ করেছেন, দলীয় ব্যাপারে 


সমস্ত দায়দায়িত্ব সপ্রয়কে ছেড়ে দিয়ে ' 


তিনি ষেন নরকায়ী কাজকর্ম দেখা 
শোনা বরেন। 


চীনের অংশবিশেষ-_এটা। সকলেই 
্বীকার করলো, বাহাত্তরের ২১-২৮ 
ফেব্রুয়ায়ী প্রেনিডেন্ট নিন্সন চীন 
ভ্রমণ করলেন, উত্তর- কোরিয়ার 
রাষ্ট্রপতি কিম ইল স্থঙের 'মতে 
‘পরাজিত নিব্সনের চীন ভ্রমণের’ অর্থ 


পাক ম্পষ্ঠিতে নানা ছুনীতি অ্বব্যবস্তা অবিচার 


কতকাতা। 
স্পাড়াক্স এমন কতকগুলি বাড়ী.আছে 
যে গুলি আইন-অহুযায়ী শক্র সম্পত্তি 
বল! হয়ে থাকে । 

" ও বাড়ীগুলি দেখাশুনা ও রক্ষণ 


বেক্ষণ সহ ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে- 


ভাড়। আদায় করে থাকেন-।, ওসব 
বাড়ীর একাংশে নানান অব্যবস্থা 


মহানগরীর বিভিন্ন - 


কেন্দ্রীয় সরকার - 


দুনতি এবং ব্যভিচারের আড্ডা 
চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। পালের আগষ্ট- 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের 
দময় যে স্ব, ভারতীয় মুসলমান 
কলকাতা মহানগয়ীসহ পশ্চিমবজের 
বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের বাড়ীঘর 
পরিত্যাগ করে পাকিস্থানে চলে খান 


১৯৬৫, 


ভায়ত সয়কার সেই সব বাড়ীঘরের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরজন্ব, 
আইম-করে একটি - পৃথক দপ্তরও 
হাতি কর] হয়। ওগুলো শত্রু সম্পত্তি 
বলে দোধিত হয়। বর্তমানে 


- বোঘেতে এর কেন্দ্রীয় অফিস ॥' কল- 
'কাতায়- এর একটি শাখা অফিস 
শেষাংশ ৭ষ পৃষ্ঠার 


দিতে ইন্দিাজীর তেমন 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়- 


কাছে পরাজিত ৷ 


বৃদ্ধি পেল, রাষ্ট্রদূত পাঠানো হল। 
তখন আমেরিকার কুটনীতি 


বঙ্গায় রেখে চলা । 


পূর্ব এশীয় ব্যাপারে আমেরিকার: 
সহ পরয়াষ্্র সচিব রিচার্ড হঙ্ক্রক- 
ধলেছেন যে আমেরিকা চীন সম্পর্কে 3 
নরম নীতি নিয়েছে॥১চরারিগরীঃ 
ও সামরিক প্রযুক্তিবিস্ার : ক্ষেত্রেও 
নতুন চুক্তি হবে । আাকফিন-চীন | 


বাণিজ্য অংক্রাস্ত্; জাতীয়পয়িযদের 


. শেষাংশ্রলয়শৃঠার 





| এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। 
| শবরাষইমনরী জৈল সিং ছুটে গেছেন 
আগরতলায়। 


| কোন | 
আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। | 
তবে: প্রথম ধাপেই তাক দলের | 
লভাপতি করাটা ঠিক হবে কিনা এ | 
ব্যাপারে ইন্দিক্সাজী চিস্তাভাবন | 
২... করছেম। 
. নগ্তয়কে দলীয় ব্যাপারে দ্বায়িত্ব 





| চায় £ 
| অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের ভারততৃজির 
॥ পরে যার]! এখানে এসেছে তাদের 
| বহিষষার। 


: তি 
. | অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করে ' 

1 আসছেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর 
| থেকে। 
| দানের ফলে তার মূল পরিবর্পনা . 


সম্পাদকীয় -.. 


ত্রিপুরায় 


আগুন ও 
হত্যা 


- জিপুযায় ছয় দিনের দাঙ্গায় ৪০, 


| লোক মারা গেছে, অসংখ্য বাড়িতে 


আগুন লাগালে! হয়েছে এবং হাজার 
হাজার জোক বাস্তহায়।। সেখানে 
কেন্দ্রীয় 


ভরিপুগায় গণ্ুগোল শুরু করেছে 
উপজাতি যুব সমিতি। আনামের 
আন্দোলনের অহৃকরণে তারাও দাবি 
তুলেছে “বিদেশী হটা€,।, তার! 
১৯৫৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের 


আমামের আন্বোজন- 
কারীদের দাবি যেমম মেনে নেওয়া 


| সম্ভব নয়, তেমনি উপজাতি যুব 
| সমিতি যা 
| অযৌক্তিক ও 

উল্লেখযোগ্য ঘে ত্রিপুরায় বর্তমানে 
H রা উপজ্কাতির লোকেরা সংখ্যা- 


চাইছে ত! অবাস্তব 
জন্পুর্ণ আজগুবি। 


| সেইজন্ত ভিপুরার মৃখ্যমরী 
চক্রবর্তী উপজাতিদের 


জনত! সরকারের বাধা 


থেকে নরে এনে ১৯৭১ ত্রিপুরা উপ- 


| জাতি অঞ্চল জেল! কাউন্সিল আইন 
॥ মাঃফৎ, 
ন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা কয়েছেন তাতে 
| উপজাতি যুব দমিতির পক্ষে অতি: 
. | নন্দিত করা উচিত ছিল মুখাম্ী 
; শ্রন্পেন চক্রবর্তাঁকে | বিস্ত-উগ্রপন্থী 
{ যুবকদের হঠকারিতায় সেই. আইন, 


উপজাতিদের অধিকার 


প্রয়োগ মূল্গতুবী রাখা হল অনির্দিষ্ট; 
কালের দন্ত । . _ . 
একথা অনস্বীকার্য, রিনা | 


উপজাতিদের : অধিকার সংরক্ষণ 
টি বিরুদ্ে এদেয়..অন্দোলন :ও, 
বধ “উপজাতি যুবকদের উদ্ধানী 
দিয়েছে" প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গা্ধী 
বীকার "নন. করলেও একথা সত্য | 

এবং রাজ্যের ১ ইন্দিরা: ফ্রেস’ চায়” 
ত্রিপুরার রাইপুতির শাসন; “বলবৎ 
করা হোক কিন্তু খত লাভ খা 


BID BRIFYS SN 
হবে না, গোলযোগ আরও ব ডবে। 
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৫ জি টিটু শে 


মন "১ ক্ঞা 


॥ ছুই । 
প্রধান 
(বিচারপতির 
কাছে 
গণ ডেপুটেশন 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা! সহি- 
তির এক প্রতিনিধিদল গত ৯ জুন 
কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচার- 
পতি শ্অমরেন্্রনাঁথ সেনের সঙ্গে 
দেখা করে একটি ম্মারকলিপি দেন। 
মারকলিপিতে বলা হয়েছে, *আমর] 
নাগরিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ 
- থেকেই বর্তমান বিচার ব্যবস্থার কাছে 
যাবতীয় অন্তায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে 
যথার্থ বিচার দাবি করি। সাধারণ 
. নাগরিক যখন অর্থনৈতিক সামাজিক 
বা সামরিক শক্তির ঘার] নিগৃহীত, 
অত্যাচারিত হয় বিচার ব্যবস্থার 
কাছে তাঁর অভিযোগ স্থবিচার পাবে 
এটাই সে আশা করে। কিন্তু আই- 
নের জটিলতার মধ্যে বারবার অত্যাঁ- 
চায়ী ও দোষীর1 কোন শান্তিই যখন 
পায় না তখন নাগরিক অধিকার 
সম্বন্ধে সাধারণ মাহৃষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
পড়তে পারে। 

“বহু বৎসর ধরে এদেশে বহু রকম 
পুলিশী নির্যাতন ও আমলাতান্ত্রিক 
অবিচারের ঘটন! আমর] জানি। 
কিন্ত তার থেকেও ক্ষোভের কথা হল 
অভিযুক্ত পুলিশ ব1] আমলার! আদাঁ- 
লতে বিচারের আগে বা পরে কলি- 
কাতার হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি 


পেয়ে যায়। বারিদকান্তি সরকারকে |. 


গুলি করা ও অশোক দৃত্তকে হত্যা! 
করার মামলাটি সম্প্রতি খারিজ হয়ে 
গেছে। অর্চন1 গুহকে নির্যাতন 
করার মামলাটি সম্প্রতি সেসন্স্‌ 
কোর্টের পরিবর্তে চীফ মেট্রোপলি- 
টান ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 
বিচারের জন্য পাঠানে! হয়েছে। 
রঞ্জিত চক্রবর্তী ও সমীর 'চক্রবর্তীকে 


হত)] করার অভিযোগে সাজাপ্রার্চরা 
" কয়েকদিনের মধে)ই জামিনে মুক্তি 
পেয়েছে । এই ঘটনাগুলিতে রুণু 
ওহ নিয়োগী, বিভৃতি চক্রবর্তী, 
শিউমলল .সিং ও অন্যান্য পুলিশ 
কর্মীরা জড়িত ছিল। এছাড়াও 
হরতোষ চক্তবত কমিশন ও শণা 
সরকার কমিশনের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারি করা হয়েছে ইত্যাদি ছুঃখ- 
জনকভাবে পুলিশ ও আমলাদেরকে 
এ সুষোগঞগ্জলো দেওয়া হয়েছে । 

“গপতন্ত্রপ্রিয় মানুষ হিসাবে 
আমর] চাই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত 
হোক, অপরাধীর বিচার হোক এবং 
অপরাধীর শাস্তি ছোক ।” | 


ধান কাল 





কেন্দ্রে টোটক। দাওয়াই £ 


ভারতপুত্র 


দীর্ঘ ছ’মাল ধরে বিস্তর টাল- 
বাহানা করার পর প্রধানমন্ত্রী ঈন্দিরা 
গান্ধী তার কেন্দ্রীয় মস্ভ্রিঘড1 স্প্র- 
লারণ করলেন। এর জন্য ধে সময়টি 
তিনি বেছে নিয়েছেন তাতে জন- 
সাধারণের মনে এ ধারণা হতে পারে 
যে জীমভী গান্ধী এতদিন হয়তে] নটি 
রাজ্যের বিধানসভ]1 নির্বাচনী ফঙ্গা- 
ফলের জন্তই অপেক্ষা করছিলেন। 
অর্থাৎ নির্বাচনে বিজ্রয়ী হলেই তিনি 
ইচ্ছেমতো কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই 
লঙ্গে লরকারগুলোকে জবরদস্ত 
বাজিদের নিয়ে মনের মতে] করে 
সাঞ্জাবেন। নির্বাচনে তার মলো- 
বাঞ্ছ1। অনেকাংশে পূরণ হয়েছে বল! 
যায়, প্রায় সব ক'টি রাঙ্যেই তার 
বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের হাতেই নেতৃতভার 
তুলে দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রে যে 
পনেরে! জন নতুন সরদশ্ত নেওয়া 
হয়েছে তাদের যধ্যেও তার দুর্দিনের 
বিশ্বস্ত সাথী ও সেবকদের সংখ্যাই 
বেশি। কিন্ত তিনি কি এপরি- 


প্ শট ০ 


গবেব মিখ্যা 

৩*শে মে সংখ্যায় “মতামত, 
কলকে প্রীযণেশচন্দ্র পোদ্দার ৪ঠ1 মে 
টেগোর রিদার্ট ইনগ্রিটিউটের নব 
নিমিত ভবনের হায়োদঘাটন উপলক্ষে 
পদধাত্রায় ফোগদানকারী পূর্তমন্ত্রী 
শ্রীধতীন চক্রবর্তী সম্পর্কে ঘা বলেছেন 
তা লর্বৈব ষিথ্যা। আমি মন্ত্রী মহো- 
দয়ের পাশেই ছিলাম এবং ট্রাম কন- 


ভাকটর ও তার কথোপকথন স্বকর্ণে 


শুনেছি । আর ধার] কাছেই ছিলেন 
এবং শুনেছেন তার? হলেন গ্রদিলীপ 
চক্রবর্তী প্রাক্তন এম, পি, শ্ীজ্ঞানেশ 
পঞ্জেনবীশ, অধ্যাপক, বড়িষা কলেজ, 
শ্রীঅ্দিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, 
চাক্ুচশ্র কলেজ। 

তার ব্যবহারে কোথাও মন্ত্রীর 
অহষিকা প্রকাশ পায়, নি। তিনি 
শুধু কমভাকটারকে বলেছেন-_একটু 
ধৈর্য্য ধরুন না। নেমে এসে 
আপনিও এ মিছিলটি দেখুন। এ 
‘মিছিল কলকাতায় নতুন এবং দ্বেখ- 
বারও । জীবনে অনেক তে] শ্রমিক 
মিছিল দেখেছেন, দাবীর মিছিলও 
দেখেছেন। | 


অদীম চৌধুরী - 


অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ 
চাক্ষচন্দ্র কলেজ 


বর্তনের হারা আশ্বস্ত হতে পেরে- 


ছেন ? কেন্জে ও রাজাগুলোতে স্থায়ী 


সরকার গঠনের যে চ্যালেধ ছুড়ে 
তিনি নির্বাচন জ্রিতেছিলেন, মে 
প্রতিশ্রুতি. সর্বাংশে রক্ষিত হবে কি? 

গৃত জান্থয়ারীতে আপাততঃ 
কাজ চালানোর মতো সাময়িক 
ব্যবস্থা হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী কতক- 
গুলি গুরুত্বপূর্ণ দত নেতৃহীন রেখে 
দিয়েছিলেন । সেদিন মস্ত্রিমভা দ্বিস্তর 
হওয়ার দরুণ অনেকেই মনে ভেবে- 
ছিলেন যে যথাসময়ে তিমি সন্তরি- 
সভার আয়তন বাড়িয়ে তাকে 
ক্রিস্তরে রূপান্তরিত করবেন এবং সেই 
স্থযোগে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর গুলোও বণ্টন 
করে দেবেন নতুন অথচ উপযুক্ত 
মন্ধিদেয় মধ্যে । কিন্তু সোয়া! ভজন 
ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব বরণ কর হল বটে, 
অথচ শিল্প, ইস্পাত ও খনি, স্বাস্থ্য ও 
পরিবার কল্যাণ, শ্রম এবং অসামরিক 
বিমান ও পর্যটন দপ্তরের ভার কোন 
পূর্ণ মন্ত্রীর হাতে দেওয়! হল না। 


" প্রতিরক্ষা দপ্তরটিও এখনো প্রধান 


মন্ত্রীর হাতেই রয়ে গিয়েছে ষে ব্যবস্থা! 
অস্থায়ী ছাড়া অন্ত কিছু নয়। 


কিংবা রাজধানীতে কয়েকজন 
বর্তমান মন্ত্রীর পদ্চাতি সম্পর্কে যে 
জোর জল্পন1 কল্পনা শোন! যাচ্ছিল 
প্রধানমন্ত্রী তাকে সত্য প্রমাণিত 
হবার সুযোগও দেন নি। কয়েকটি 
দপ্তরের পুনর্বপ্টম ঘটাতে- হয়েছে 


অবশ্য, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর পদে ভেংকট- 
য়মণই বহাল রয়ে গিয়েছেন । 


গুরুত্বপূর্ণ গদি কট! শৃন্ত রাখা হল 
কেন--এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে 
পারে। জীদতী গান্ধী মনোমত লোক 
পান নি বলেই কি আর একবার 
আর একটা সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন? হ্যা, তার পুরনো বিশ্বস্ত 


লোকেদের মধ্যে ইসার্জেলীর প্রেস ' 


সেন্দ্রশিপ-খযাত বিস্তাচরণ শুরাকে 
তিনি আবার কোলে টেনে নিয়ে- 
ছেন। কিন্তু সের্দিনকার জবরদস্ত 
বংশীলাল? তারই জন্ত কি প্রতি- 
রক্ষা দণ্তঃটি ইন্দিরা তুলে রেখেছেন ? 

‘লোক বাছাইর ক্ষেত্রে শ্রীমতী 
তার স্বভাবনিত্ধ হিসাব কষে নিয়ে- 
ছেন। তিনি জানেন যে কংগ্রেস (ই) 
নেতার] ক্ষমতার জন্য উন্মস্ত আচরণে 
অত্যন্ত । গদির জন্য কামড়াকামড়ি 
করতে গিয়ে আগের মতো যাতে ঘন 
ঘন নেতা বদল না করতে হয় সেজন্ত 
বিহার থেকে কেনার পাখ্খেকে এবং 
উত্তরপ্রদেশ থেকে নারায়ণ দত্ত 


Ed 


তেওয়ারীকে কেন্সীয় স্রিদভায় স্থান 


“দিয়েছেন। বসন্্রদাদ] পাতিলকে ও 


তিনি মন্ত্িত্বের পদ দিতে চেয়েছিলেন 
মহারাষ্ট্রে এ আর আস্তলেয় নিরাপদ 
ক্ষমতা ভোগ নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে । 
কিন্ত পাতিলজী বেঁকে বসেছেন। 
বেঁকে বলেছেন শ্ীতী প্রতি! 
দিংও। তিনি উপম্তরীর পদ প্রত্যা- 
খ্যান করেছেন। 

অর্থাৎ এত সবুর করার পরেও 
মেওয়া! ফলদ না। তার মানে 
শ্রীমতী গান্ধীর অচিরেই হয়তো তার 
মন্ত্রিনভাকে আবার, ঢেলে সাজতে 
হবে. ৫ 
উপর থেকে চাপানে। নেতা ৷ 

নির্বাচনের নামে ব্যাপক মার-' 
দাগ! খুন জখমের মধ্য দিয়ে যদিও 
আটটি রাজ্য দখল করা লম্ভব 
হয়েছে, সেগুলোর নেতানির্বাচন পর্ব 
আদৌ সহজ হয়নি। কিন্তু ইন্দিরা- 
মার্ক! গণতঙ্ত্ে্র অর্যাদাকে কু কর! 
চলে নাঁ। তাই বিধান সভান্প নির্বা- 
চনকে যেমন “হু? ও “অবাধ” আখ্যা 
দ্বেওয়া হয়েছে, তেমনি নেতা নির্বা- 
চনকেও ‘সর্বসম্মত’ প্রচার করতে 
কংগ্রেসীর্দের (ই) সততাবোধে এতটুকু 
বাধেনি। | 

সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচন 
হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ পরিষদীয় 
দলের সভায় । কিন্তু সে সর্বসন্মতিকে 
মর্ধাদ দেওয়া হল কোথায়? সঞ্জয় 
গান্ধীর বদলে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী 
ঘিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং। | 

কেবল উত্তর প্রদেশেই নয়, যহা- 
রাষ্ট্রে এ আর আন্তলেকে, মধ্যপ্রদ্বেশে 
অর্জুন লিংকে, 
বল্পভ পট্রনায়ককে এবং রাঞ্জস্থানে 
জপগ্মাথ পাহাড়িয়াকেও কার্যতঃ ওপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । এমন 
কি বিহারে জগষ্গাথ মিশ্র এবং পাঞ্জাবে 
দরবার] সিং-এয় পক্ষেও, মুখ্যমন্ত্রী 
গদি লাভ কর! সম্ভব হতনা যদি প্রধান- 
মন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করতেন। কারণ 
আয় কিছুই নয়। মুখ্যমন্ত্রীর একটি 
গদ্বিকে ঘিরে প্রতিটি রাজ্যেই গণ্ডায্ন 
গণ্ডায় কংগ্রেলীর! (ই) মিউজিক্যাল 
চেয়ার খেল! খেলেছেন। কাজেই 
ওপর থেকে চাপানো মুধ্যসন্তরিদের 
জমি কতখানি শক্ত, কতদিন 
তার ওপর দরাড়িরে থাকা 
ইন্বির|-মনোনীত মূধ্যমঞরিদের পক্ষে 
সম্ভব হবে, তবিস্ততই কেবল তা 
নিদেশি করবে। অন্তদিকে তাখিল- 
“নাড়তে এম জি রামচন্্রনের নেতা 
নির্বাচন কংগ্রেশীদের (ই) আর 
একবার লজ্জা! দেবে-_লজ্জাবোধ যদি 
অবশ্য তাদের এখনো! অবশিষ্ট থাকে । 
আন্দোলনকারীরা দ্বিধাবিভক্ত 

সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন. 
(আম) ও সারা আনাম গণ সংগ্রাম 


ওড়িশায় জানকী . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার) ১৩ই জুন, ১৯*৮ 


পরিষদের মধ্যে কি গুরুতর কোন 
মতানৈক্য দেখা দিয়েছে? সংবাদ- 
পত্রে দুপক্ষের মধ্যে বিবৃতির লড়াইর 
কথ! প্রচারিত হয়েছে বটে, 
কিন্ত মৌলিক প্রশ্নে দুদলের মধ্যে 
মতবিরোধ ঘটেছে এটা ঠিক বলে 
মনে হয় না। কারণ দুপক্ষের নেতৃ- 
বুন্দই আপামে "বিদ্বে? চিহিতকরণে 
১১৫১ কেই ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ধরার 
পক্ষপাতী । এই দাবিতে তার। নতুন 
পর্যায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার 
কথাও ঘোধণা করেছে। 

তবে আন্দোলনে থে খানিকটা 
ভাটার টান ধরেছে সে কথা আমরা 
বিগত সপ্তাহেই উল্লেধ করেছি। 
ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কোন ভিত্তি বর্ষ 
ন! করেই আনামের আন্দোলনকারী 
ও বিরোধী দলনেতাদ্বের সঙ্গে 
আলোচন! বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। ভাষ| ও ধর্মগত দলের 
সংখ্যালঘুদের পাণ্টা আন্দোলন, 


তাদের ওপর পুলিশের নির্মম গুঙ্গি-. 


বর্ষণ এবং রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধি- 
জীবীদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন ইত্যার্দিই 
বিচ্ছিন্নভাবাদী -শিবিরে হতাশ! ও 
জিজ্ঞাস! লঞ্চার করেছে। 


ব্রিটেনে 
প্রতিবন্ধীদের 
দ্রদশা বাড়ছে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত 
সেনাবাহিনীর বহু প্রাক্তন কর্মচারীর 
শাহাধ্যার্থে ব্রিটেনের তদ্বানীস্তন 
যুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার ১১৪৪ 
সাজে একট! আইন করলেন, মাতে 
প্রত্যেক কোম্পানিতে প্রতিবন্ধী ও 
অন্ধদের জন্ভ শতকরা তিনভাগ 
চাকরিদান বাধ্যতাযুল্লক-হল। আজ 
সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত ঘাবার 
পর ঘরে অর্থনৈতিক লংকট বেড়েই 
চলেছে, বিজেতের এমপ্রশ্মমেন্ট এক্স- 
চেঞ্চেও লাইন দীর্ঘতর হুচ্ছে। কর্ম- 
ক্ষমদের যেখানে সংস্থান হচ্ছে না 
সেখানে কে আর প্রতিবন্ধী অন্ধ পনু- 
দের চাকরী দেবে। 
ব্রিটেনের ছুটি নামকরা! লমান্ধ- 
দেবাযূলক প্রতিষ্ঠান লো পে ইউনিট 
ও রসাল ইন্ট্িটিউট। ফর দি ব্লাইগ্ড 
বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের দস্তা নিয়ে 
অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট শ্রীমতী 
থ্যাচার সরকারের কাছে দিয়েছে তা 
উল্লেখষোগ্য ৷ ব্রিটিশ সরকারেক 
ম্যান পাওয়ার সাতিণ কমিশনের 
কাছে প্রদত্ত এই রিপোর্টে বলা 
হয়েছে, 
কোম্পানিগুলো উক্ত আইন ৬১৮% 
ক্ষেত্রে সেনেছিল কিন্ত ১১৭৮ সালে 
মাত্র ৩৬৮% মেনেছে। 
শেষাংশ ৭৭ পৃষ্ঠায় 


১৯৬৮০ 


সালে বেসরকারী ' 


থা 


£ দর্পণ || শুক্রবার, ১৩ই জুন ১৯৮০ 


[জা বিদ্যুৎ র্যা টান্সফাণর কেনা নিয়ে 
২ জমানায় অনেক কোনহারী হয়েছে 


রাক্্যব্যাপী এই যে বিদ্যুৎ সঙ্কট 
চলছে তা লিয়ে নাকাল হচ্ছি আমরা 
দকলেই। কিন্তু কেন এই বিদ্যুৎ 
দঙ্কট ? এর উত্তর পাওয়া যাবে 
কম্পট্রেলার আগ অভিটার জেনা- 
রেলের ১৯*৭-৭৮ সালের কমাশিয়াঁল 
রিপোর্টে । এ রিপোর্টের ৩২ থেকে ৫৬ 
পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাঞ্জ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অতীত 
-কার্ধকঙাপের বিবরণ দেয়া, আছে 
ভিন প্রস্থে। বর্তমান প্রতিবেদনে 
প্াঙ্য,বিছ্যুৎপর্ধদে কংগ্রেদী জমানার 
কুকীতির কথা থাকছে । যার দায় 
বরে যেতে হচ্ছে রাজ্যে ক্ষনতাপীন 
বামফ্রন্ট দরুকারকে। ট্রাসফনার 
কেন! নিয়ে অতীতে হে ফেলেঙ্কারী 
হয়েছে সে সম্পর্কে অভিটার হ্বেনারেল 
যে সব মন্তব্য করেছেন তায় সারাংশ 
নিয়েই বর্তমান প্রতিবেদন । এই 
হিপোর্ট সত শমাপ্ত বিধানসভার 
বাজেট অধিবেশনে পেশ করা) 
হক্কেছে। 
বিছ্বাৎ উৎপাদন এবং বন্টনের 
ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার নামক যঙ্্টি অপরি- 
হার্য। যেওলি ৫৫* ভোণ্টের অধিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার্র সেগুলিকে 
বণ হয় পাওয়ার ট্রান্পফর্মার এবং 
অন্তগুলিকে বলা॥ হয় চি 
্রাক্সফর্মার । 
উাপফর্থারের দাম ৬০* টাকা 
থেকে ৪* লক্ষ টাকাপর্যস্ত। দাম 
নির্ভপ্ন করে বিশেষন্ধ এবং ক্ষমতা 
অহ্ঘায়ী। ধেসব ট্রাম্সফর্মীর ১০* 
কিলে! ভোটে অধিক ক্ষমতা সম্পদ 
সেগুলির কর্মক্ষমত। থাকে সাধারপত 
৩৫ বৎসন্ন এবং অন্তগুলি ২৫ বৎসর । 
তবে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাঁর- 
রিতার দজে পরিচালনা করা 
ঘরকার। এ 
১৯৭৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে ১৩ হাজার ২০১টি 
ট্া্সফর্মার চালু ছিল বলে জান! 
যায়। যার মধ্যে ৪৩৯টি পাওয়ার 
উম্সফর্মার। বাকিগুলি ডিষ্টি বিউশন 
ট্রান্সকর্মার । এছাড়াও বহ ট্রালফর্মার 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বিভিন্ন গুদামে 
অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর 
মধ্যে অনেকগুলিই পড়ে রয়েছে, 
ধোল আকাশের নিচে। 
স ট্রান্সফর্মার কেনাকাট। নিয়ে 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুত্র এ রিপোর্টে 
প্রকাশ পেয়েছে । ১৯৭১ লালের 
ভিসে্বর মাসে কলকাতার একটি 
লংস্থার নিকট ৭০*টি ডিস্ট্রিবিউশন 
ট্রান্সফর্মার জয় করার জন্ত অর্ডার দেয়] 
হয়। যার দাম ক্ষমত! অনুযায়ী ধার্য 


হয় ৩৮৬৪ টাক] থেকে ৭৫০০ টাকার 
মধ্যে । স্থির হয় যে, ১১৭২ সালের 
জুলাই মাস অবধি প্রতি মাসে এ 


-সংস্থা ১০*টি করে ট্রান্সফরমার সরবরাহ 


করবে। কিন্তু এ সংস্থা শর্ত অনুযায়ী 
সরবরাহ করতে বার্থ হয়। দেখা 
ষায় যে, ১৯৭২ সালের জুলাই মাপ 
পর্যন্ত এ সংস্থা সরবরাহ করেছে 
মাত্র ২৭১টি উাঙ্কর্খার। অথচ এ 
সময়ের মধ্যে সরবরাহ শেষ হয়ে 
যাবার কথা। এরপর ২৬৩টি ট্রান্দ- 
ফর্মার দেবার পয ১৯৭৪ সালের মার্চ 
মাস থেকে এ সংস্থা! সরবরাহ বন্ধ কয়ে 
দেয়। এ লংস্থাযে বিল পেশ করে 
তাঁ থেকে দেরীতে লয়বরাহের জন্য 
খেসারত বাবদ ৪* হাজার টাক! 
কেটে নেয়া হয়। 

সরবক্াহকানী সংস্থার আবেদন- 
ক্রমে বরাত বাতিল এবং খেসারত 
বাবদ কেটে নেয়া টাকা এ লংস্থাকে 
ফেরৎ দেবার স্থপারিশ করেন বিদ্যুৎ 
পদের স্ট্যাত্ডিং টেগার কমিটি। এ 
মংস্থাকে টাকা ফেরৎ দেবার স্থপারিশ 
করা হয় ১১৭১ সালের মার্চে। কিন্ত 
কেন এ সংস্থাকে দেওয়া বরাত কোন- 
রকম খেসারত না নিয়ে বাতিল করা 
হল সে দম্পর্ষিত কোন কারণ কমিটি 
লিপিবদ্ধ করেননি (১৯৭৯ লালের 
মার্চ মাল পর্যন্ত )। এদিকে দেখা 
যাচ্ছে যে, ১৯৭৭ লালের মার্চ মাসে 


এ একই সংস্থাকে ১টি ট্রান্সফর্মায় 


লরবরাহ করার বরাত দেয়া হয় 
বাড়তি দামে । এরপর পর্যদ ১৯৭৭ 
লালের আগস্ট মালে আরও ৭৩টি 
ট্রান্ঘফর্মার খরিদ করেন বাড়তি ১লক্ষ 
&৭ হাজার টাকা ব্যয় করে। 

দ্বেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালে 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি টেগার 
আহ্বান কয়ে ১৮টি ১০* কিলে। 
ভোণ্টের তিন ফেজের আবিং কাম 
স্টেশন ট্রান্সফর্মারের . জন্য । এই 
জাতীয় ই্রান্সফর্মান পর্যর্ আগে 
কখনে। ব্যবহার করেনি । ১৯৭৫ 
সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১০টি 
টেগ্ডার জম! পড়ে । মাত্রাঞ্জের একটি 
সংস্থ! দর্বমিম দর দেয় (৭৩হাজার 
১৭৩ টাক!) কিন্ত দেই টেগ্ডার 
বাতিল করণ হয় এই অজুহাতে দে, 
এ দংস্থায় অভিজ্ঞতা কম। দুটি 
সংস্থাকে ১৮টি টরন্পিফর্মার সরবরাহের 
বরাত ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতিটির 
দাম ধার্য করা হয় ১লক্ষ টাকা। 

১৯৭৮ লালের জুম মালে স্টোরস 
আযাড পারচেজ উইংয়ের টেষ্ট অডি- 
টের সময় দেখা বায় যে দুটি দংঙ্গাকে 


১২টি ট্রান্সফরমার সরবরাহের বরাত 
দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি 
অতীতে বিদ্যুৎ পর্যযকে আধিং ট্রান্দ- 
ফর্মায় সরবরাহ করেছে এবং সেগুলি 
তালভাবেই কাজ তর়েছে। কিন্তু 
অপয় যে লংস্থাটিকে বরাত দেয়! 
হয়েছে সেটি অতীতে পর্যদকে কিছু 
সরবরাহ করেনি এবং আধথিং ট্রান্দ- 
ফর্মার তৈয়ীর কোন অতীত অভি- 
জতাঁও তাদের নেই। এই" সংস্থায় 
প্রতিনিধি পর্যদ কর্তৃপক্ষকে বলেছে 
ঘষে, তারা ঘে ট্াম্সকর্মার সরবরাহ 
কররে ভার মান খারাপ হবে না। 
নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে লর্বনিত্ন 
দর প্রদানকারী যে দংস্থাটির টেগ্ডার 
বাতিল কয়! হয় তার] লিখিতভাবে 
জানিয়েছিল যে, যদিও আধিং ট্রান্স- 
ফর্মায় নির্মাণের কোন অতীত অভি- 
জ্ঞতা তাঁদের নেই কিন্তু তারা পাও- 
যার ট্র।ন্লফর্মায নির্মাণ করেছে। তারা 
যে ট্রান্সফর্মার দরবরাহ করবে তা 
যাতে বিদ্যুৎ পর্ষদের 'কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য হয় সেজন্ত নরবরাহের পুর্বে 


তারা তাদের, উৎপাত ট্রাম্দকর্মার- 
গুলিকে ভূপালের সেপ্টাল পাওয়ার 
রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে দিয়ে পরীক্ষা 
করিয়ে নেবে । ১৯৭৫ সালেও এই 
লংস্থাটি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে উচ্চ 


ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি ট্রান্সফর্মায় সর- 


বয়াহ করেছে। যে দুটি লংস্থাকে 
বরাত দেওয়া হয় তার একটি অতীতে 
সঠিক লময়ে ট্রান্ফর্ার লয়বরাহ 
করতে পারে নি। ১৯৭৯ লালের 
জাহয়ায়ী পর্বস্ত পর্ষদ তাদের কাছ 
থেকে সরবরাহ পায় নি। 
সালের ভিলেহ্বরের মধ্যে সরবরাহ 
করার কাজ ছিল। চারটি দরব্রাহ 
করেছে। ছুটি এখনো বাকি রয়েছে। 


১৯৭৬ 


এদের ক্ষেত্রে কোনরকম শান্তিযুলক 
বাবস্থা নেওয়া হয়নি । যে অজুহাত 
দেখিয়ে সর্বনিস্ন দয় প্রদানকারী 
চংস্থার টেগ্ডার বাতিল করা হল সেই 
একই কারণে, বাতি ছুটি সংস্থার 
টেগার বাতিল হয়। কেন ন! £ছুটি 
সংস্থাও অতীতে কখমো আর্ধিং কাম 
ষ্টেশন ট্রান্সফরমার তৈরী করে নি। 
তবুও তার তাগো শিকে ছিড়েছে। 
বিদ্যুৎ দণ্তরের বহু কেলেঙ্কায়ীয় তথ্য 
এই প্রতিবেদকের হাতে রয্বেছে। 
ক্রমশ তা প্রকাশ কয়া হবে। 


॥ তিন li 


আশংকাজনক পরিস্থিতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


আমদের. ছেশে আজকাল 
অদুত ঘন! ঘটছে, সাধারণ বুদ্ধিতে 
যার ব্যাধ্যা খুজে পাওয়া যায় না। 
আমর! ছু লক্ষ টন চিনি আমদানী 
করছি দেশে চিনির ঘাটতি আছে 
বলে। সংলদীয় পরামর্শ ধাতা 
কমিটির তায বাশিক্ামন্ত্রী প্রণব 
মৃখার্জি বলেছেন যে তিনি ভ্বিব্াতে 
তারত থেকে বিদেশে চিনি রপ্তানী 
করা হবে না, এমন নিশ্চহ্রতা দিতে 
পারেন না। অর্থাৎ আমরা ফোন 
জিনিস দেশে উৎপাদন করব, কোন 


জিনিদ আমদানী বা রপ্তানী করব, , 


তার ঠিক নেই। কারণ সয়কারের 
মতিগতিয় স্থিরতা নেই। কোন 
দেশের অর্থনীতি কি এভাবে চলতে 
পারে? 

আবার আমর [সাড়ে চারশো! 
কোটি টাক] খরচ করে বিদেশ থেকে 
বিক্রয়ষেগ্য ইস্পাত আমদানী 
করছি। বাণিচ্]মস্্রী বলেছেন খুব 
হাউ এই আমান করা, 


ও 


ইন্পাভ দেশে পৌছে ঘাবে। অথচ 
আমাদের দেশে ইম্পাত শিল্প দুর্বল 
নয়, তার. উৎপাদন ক্ষমতাও দেশের 
প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত । 
বলা হচ্ছে বিছ্যাৎ ও কয়লার অভাব, 
রেলপরিবহনের অনিশ্চয়তা এবং 
অন্তান্ত কারণে ইন্পাত শিল্পের পূর্ণ 
উৎপাদন ক্ষত] কাজে লাগানো 
যায় নি। স্থতয়াং আপাতত: আমা- 
দের গুরুতর প্রয়োজনে ইন্প্াত 
আমদানী করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে 
অবস্থা! একটু. ভালে! হলে আঁময়া 
কিছু ইম্পাত রণ্ানী করতে পারব। 
তাহলে কি আমরা বুঝবো যে বর্ত- 


মান কেন্ত্রীয় সন্গকার জাতীয় অর্থ-? 


নীতি দন্পর্কে কোন দৃঢ় নীতি গ্রহণ 
করতে পারেন নি? অথচ অর্থ- 
নীতিকে পুনরায় নুশৃঙ্খল করে 
ভোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তে! 
তারা ভোট পেকে ক্ষষতার় এসেছেন। 
কার্যকালে দেখা য'চ্ছে তার] হাওয়ায় 
তাসছেন, কোন নীতি স্থির করতে 
পারছেন না ক্রমাগত এপাশ এপাশ 
কর়ছেন। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
এরকম অনিশ্চন্নত1 ভবিষ্যত বিপদেয়ই 
সুচন! করে। | 

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় 
অর্থনীতি সম্পর্কে অবিলঘে তীক্ষ দৃষ্টি 
দেওয়ার দরকার 'আছে। নতুবা 
অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পর পর 
আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন 


হতে হবে| ১৯৭৭ সালে শ্রষতী 
গান্ধীর 'দল যখন দীর্ঘকাল পর 
নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত 
হন তখন তার! বিদেশী মূদ্রা তহ- 
বিলে (সোনাও এম ডি আর বাছে ) 
২৮৬৩ কোটি টাকা রেখে গিয়ে- 
হিলেন। জনতা দরকারের আমলে 
দেশের ভেতরে মৃঙ্গাবৃদ্ি প্রবণতা! ' 
রোধের উদ্দেশ্যে তোঙ্জা তেল শিল্ের 
প্রয়্ো্নীয় শুরুগী কাঁচামাল আম- 
দানী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
আম্দ্ানী বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ 
করা হয়েছিল। একস ফলে বিদেশী 
মুদ্রার মুঠ কমলেও ১৯৭৯ সালের 
মার্চ মানে বিদেশী মুদ্রার মজুত প।চ 
হাজার কোটি ছাড়িয়ে যয়। ১৯৮৭ 
সাজের জাহ্হারী মাসে ইন্দিরা 
গান্ধী ঘন আবার ক্ষমতায় ফিরে 
এলেন তখন দেশের বিদেশী মুদ্র। 
তহবিল প্রা একই অবস্থার ছিল। 
কিন্তু বর্তমান পারস্থিতি তিন্ন হর । 
এখন সার] বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দ 
গভীর হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, 
জাপান ও ইউরোপের দেশগুলি 
বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে নিজে- 
দেয় শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 
নান1, রকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করছে । আত্তর্জ।তিক বাণিজ্যে 
এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়ত। দ্বেখ। 
দিয়েছে |. | 
এই দব সংরক্ষণমুলক ব্যবস্থা ও 
অর্থনৈতিক মন্দার দক্ষণ তারতের 
বিভিন্ন রপ্তানী শিল্প সংকটে পড়েছে। 
বিদেশে বন্দ রধ্যানী, বিশেষতঃ 
তৈয়ী পোশাক পরিচ্ছদ রানী ত্রিশ 
শতাংশ কমে গেছে। আমাদের 
দেশের ,চটজাত কার্পেট ব্য/কিংএর 
চাহিদা অনেক, কমে গেছে কারণ 
প্রধান খরিদ্দার আমেরিকায় মন্দার 
দরুণ গৃহনির্মাণ শিল্পের কাজকর্ম, 
অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আমর! 
আগের বছর যত চা রপ্তানী করে- 
ছিলাম, গত বছর অর্থাৎ ১১৭১ ৮৯ 
লালে তার চাইতে পঞ্চাশ শতাংশ 
বেশী চারপানী করেছি কিন্তু আত্ত- 
ভাতিক বাজারে চায়ের দাম পড়ে 
যাওয়ায় রানী বাবদ দ্বাম পেয়েছি 
আগের ব্ছয়ের লমান। আঙেরি- 
কায় ভারতের চিংড়ি মাছ ও অস্থান্ত 
সামুদ্রিক পণ্য রগ্তানী নিদারুপতাবে 
কমে গেছে। আগে আমাদের 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বহ পণ্য বিষেশে 
রপ্তানী হত, বর্তমানে সেগুলো প্রচণ্ড 


বাধানিষেধের লন্মুধীন হয়েছে। 
কারণ অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে লব 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


॥ চার॥ 


দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই জুন ১৯৮ 


পূব" বঙ্গের উদ্বাস্তদের সম্পর্কে জহরলাল নেহরুর প্রতিশ্রুতি 


নলিনী পাল 


১৯৪৭ সালের আগে অর্থাৎ ভারত? । ধারা ওখানে অবস্থান করবেন, তাঁদের জীবতরাম 


বিভাগের প্রাক্কালে বর্তমান ্রধানমনী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাবা তৎ- 
কালীন কেন্দ্রীয় অন্তর্বতাঁ সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী হুর্গত পহহলাল নেহেরুর 
নেতৃত্বে সারা ভারতের কংগ্রেস 
লেতার। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
বা হিন্দুদের সম্পর্কে ষে লব প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, বর্তমানে ষ্রীয়তী সবই 
ভুলে গেছেন। তিনি ঘদ্দিও তখন 
কংগ্রেদের নেত্রী ছিলেন না, তথাপি 
তিনি তখনকার সব টন] বা ইতি- 
চাস সবই জানেন 
তাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে 
শ্বয্নণ করিয়ে টিতে চাই ষে, ১১৪৭ 
সালে ইংরেজ বা বৃটিশ সয়কায়ের 
কাঁছ থেকে দ্রুত থাধানত! পাওয়ার 
লোতে বা ভাগিদে তৎকালীন সর্ব- 


ভায়তীয় কংগ্রেদ নেভার ভারতের ' 


গভর্নর জেনারেল বাযাদ প্রতিনিধি 


শ্বর্গত মাঁউ্টব্যাটেনের যাধ্যমে মৃপ- ' 


লিম দীগ নেতা মহম্মদ আলী জিরার 
সঙ্গে রফা কমে ভারত বিভাগ মেনে 
নিয়ে পূর্ববদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা 
হিন্দুদের আশ্বাম দিয়ে বলেছিমেন 
যে," তাদের জন্য ভারতের দয়! 
দর্ব্কাই খোল] থাকবে। তাছাড়া, 


দেশ বিভাগের পরেও পুর্ববলের 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের মধ্যে 


অর্থনীতি 
ওযু পৃষ্ঠার পর 


দেশই এখন রপ্তানী বাড়াতে ও 
আমদানী কমাতে চায়। 

এই-অবস্থায় আযাদের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘাটতি বেড়ে চলেছে। 
গত বছর আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি 


ছিল ২২৩২ ফেবটি টাকা । চলতি. 


বছর ১৯৮০-৮১ সালে তা আরো 
বেড়ে ৪০*০ কোটি টাকা হবে বলে 
আঙমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে 
অপরিশোধিত তেতের দাম আরে! 
বাড়লে এই ঘাটতি অনেক বেশী 
বেড়ে ঘাবে এবং আমাধের রপ্তানী 
শিল্প এই ছাটতি মেটানোর সাধর্থয 
রাখে না। 

স্ত্তরাং বাধ্দরিক ঘাটতি 
মেটানোর জন্যে আমরা বিদেশে 
খন প্রার্থী হতে বাধ্য। অতীত খণ 
ও আগামী ধা মিলে আমরা এক 
" বিসদৃশ অবস্থায় পড়ব । এখন আমর! 
ষষ্ঠ পরিকল্পনার যে বছর়গুলি-্অতি- 
ক্রম ক্রতে যাচ্ছি, এই বছরগ্ুলিতে 
আমাদের প্রতিবছর অতীতের খপের 
কিন্তি বাবদ বছরে গড়পড়তা ৬*০ 
কোটি এবং ুর্রু বাবদ বছরে ৩৯ 
কোটি, একুনে প্রায় নয়শে! কোটি 


সমস্ত রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 
হবে এবং এরপরেও তার! ওধানে 


ভগবানদ্াস কপালনী 
(জেবি কৃপালনী) এবং অবিভক্ত 
বঙ্গের তৎকালীন . মূসলিম লীগ সর- 


থাকতে অপরাগ হলে ভারতে নিশ্চই কারের প্রতি নজর রাখার জন্ত 


তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হুবে। 
তাছাড়া দেশ বিভাগের প্রাকালে 
কলকাতার ইউনিভারপিটি ইনষ্টিটিউট 
হলে খে এ্রতিহাসিক নাগরিক জন্মে- 
লন হয়েছিল, যে সম্মেলনে .আচার্য 
ন্দে বি কৃপালনী উপস্থিত ছিলেন 
এবং যে সম্মেলনে নববঙ্গ সমিতি বা 
নিউ বেজল এ্যালোসিয়েশন নামে 
একটি সমিতি -গঠিত হয়েছিল সেই 
সম্মেদনেও পূর্ববঙ্জের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় বা হিন্দুদের জন্পর্কে একই 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হয়েছিল । 

অথচ, এখন দেখা যাচ্ছে, প্রধান 


মন্ত্রী গয়তী ইন্দির1 গান্ধীসহ ভারতের শ্রাতির পক্ষে আরো! 


অধিধাঁংশ রাজনৈতিক মলের নেতার! 
অভীতের কথা ভুলে গিয়ে ঠিক 
ফর্েছেন যে, ১৯০১ সাল অবধিই 


ভারতের একটি অদ্দযাজ্য আসামে 


আগত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু ব! হিন্দু- 
দেয় জন্য ভিন্তিবর্ষ সীমার়েখ। নির্ধারণ 
করেছেন। এট! ' জাতির 
একট] লজ্ক। এবং স্বাধীনতার একটি 
কতহ্কজনক ঘটনা।- ৃ 
উল্লেখযোগ্য, “তৎকালীন সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি আচার্য 


টাকা খণদ্বাতা দেশগুলিকে দিতে 


হবে| বিদেশী' খণদাতার] যে খণ 
দেবে তার দরুন তাদের শিল্পঙ্াত 
সামগ্রী আমাদের কিনতে হবে। 
তার দাম যত চড়াই থোক.। আবার 
আমাদের বিদেশীমুদ্রা তহবিল ও 


লেনদেনে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থা ' 


থাকার ফলে আমরা আগে আস্ত- 
উরঁ[তিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে “অয়েল 
ফেপিলিটা* বাবদ ঘে বিনাহদে ইণ 
পেতাম, তাও আর পাব না। এই 
পরিস্থিতি এড়ানোর পথ কি, 
আমাদের- বেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তা 
এখনে! স্থির করতে পারেন নি। 
সম্ভবতঃ তিনি বিদ্রেশী খপের 
বোঝা বাড়িয়ে এই আপাত বিপদের 
ছাঁত থেকে রক্ষা] পেতে চাইবেন। 
কিন্তু তার ফলে আমাদের জাতীয় 
অর্থনীতির নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখা 
মুঞ্ধিল হয়ে পড়কে। অনৈতিক পর- 
নির্ভন্নতা ঘে ঘর্বনাশ ডেকে আনবে, 
তার ফলে আমাদের জাতীয় 
স্বাধীনতাও এক আহষ্টানিক বিষয়ে 
পরিণত হতে পায়ে! এই বিপদ 
লভ্ভাবনা এত বাস্তব ষে অচিরেই 
দেশরালী যদি সচেতন হরে ন] উঠেন 


তাহলে আমাদের হয় তো আবার 
পরাধীনতার অমর্ধাদ1] তোগ করতে 


হবে। 
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পক্ষে: 


বিশেষভাবে নিয়োজিত স্বল্লকালীন 
ছায়া*্মগ্রিসভারপ্রধান প্রখ্যাত গান্ধী- 
বাদী নেতা ডঃ প্রফুপ্নচন্ত্র ঘোষ আজে 
জীবিত আহেন'। তারাও তৎকালীন 
কংগ্রেস নেতাদের এ সব প্রদত্ত প্রতি 
শ্রুতির অন্যতম সাক্ষী । 

"অপর দিকে, ভারতেয়ই অন্ততম 
অঙ্গরাজ্য আনাম থেকে বিদেশি 
বিতাড়নের রিতকিত প্রশ্নে ওখানকার 
বিপথগামী ছারা এবং স্বার্থান্বেষী 
মহল পূর্ববঙ্গাগত . সংখ্যালঘু এবং 
বাঙ্গালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে অভি- 
যান শুরু করেছে ভা দেশ এবং 
কলষ্কজনক 
ঘটন]। 

প্রথমে কংগ্রেস (ই) নেতার! 
যদিও আসামে এবং আশেপাশের 
'ক্লাজাগুচিতে এ বাঙ্গাল খেদা 
আন্দোলন শুক্ক করেছিলেন. তথাপি 
এখন তা তাদেয় আয়তের বাইরে 
'চলে গেছে বলে বিশ্বস্তশ্থজে জান! 
গেছে । 

প্রমঙ্গত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দ্বিতে চাই যে, 
আপনি আপনার বাবা হ্বর্গত জহর- 
লাল নেহরু এবং তৎকালীন কংগ্রেস 


নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে 


ভিত্তিবর্থ বা লীম]রেখা না টেনে 
রাজনৈতিকভাবে আপনার কর্তবা 
পালন করুন। আসাম, যেখালয়ুঃ 
মণিপুর এবং অক্তান্ত স্থানের পৃববঙ্গের 
ংখ্যালঘু এবং হিন্দু বিরোধী -অঘন্ত- 
তম অভিযান এবং হত্যাকাগুগুলি 
অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করুন। 


উল্লেখযোগ্য, ১৯৫* মালে পূর্ব- 
বের সাশুঘাদ্িক দাঙ্গায় পরে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু 
এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
লিক্লাকৎ আলী খানের মধ্যে থে চুক্তি 
হয়েছিল তাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে ও 
ধরনের ইঙ্গিতই ছিল। এছাড়া 
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়া 
সত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী পূর্ববঙ্গের 


হিন্দুদের ভারতে আসার জন্ত ভারত- 


থেকে বেশ কয়েকখানা জাহাজ 
পাঠিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ, আনাম 
এবং জরিপুরা রাজোর লীমাস্ত ষ্টেশন 
সড়ক পথগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা অব- 
লঙ্বন করা হয়েছিল। এখনকার 
যুবকদের অধিকাংশই তা জানেন 


নলা। তা অবশ্য তাদের জানতেও 
দেওয়া হয় নি। তাই এখন এই 
বিপথগামী আন্দোলন চলছে । 

একথ] তুললে চলবে না যে, পূর্ব- 
বঙের- হিন্দুদের বিরাট আত্মত্যাগ 
এবং অবদানের ফলেই আজ ভারত 
স্বাধীন ৷ 

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এবং ভৎ- 
কালীন বঙ্গদেশের কংগ্রেস নেতাদের 


' বঙ্গভঙ্গে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে 


নেই সময়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
নেতারা কতই না কৌশল অবলম্বন 
করেছিলেন। তারা কলকাতায় ঘন 


ঘন যাতায়াত করে এ রাজ্যের 
কংগ্রেস নেতাদের কতই না রঙ্গীন 
আঁশ? দিয়ে বুঝিয়েছেন । অথচ আজ 
তাঁর কি পরিণতি ।. পূর্ববঙ্গের আগত 
নেই হিন্দুরা ভারতে ঠাই পাচ্ছেন 
ন1। কেন্দ্রীয় সরকারের ছুর্বলতার 
সুযোগে তার আবার ময়ছেন এবং 
উৎখাঁত হচ্ছেন । কাজেই পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের জন্য বা আসাম তথা ভারতে 
বদবাসকারী পূর্ববঙ্গাগত মাহযগুলির 
জন্ত কোন ভিত্তিবর্ষ বাঁ সীমা 
রেখা নির্ধারণ করা? চলবে ন! বলে 
ওয়াকিবহাল মহল দাবী কয়েছেন। “ 


বেহালায় সমাজ ৱিৱোধীদের 


দোৱা 


বেহালায় সর্বত্রই আজ সমাজ- 
বিরোধীদের দৌরাত্ম্য চলছে। সেই 
সঙ্গে প্রকাশো চোলাই মদ বিক্রী 
এবং সাট্ট) নামক একপ্রকার ভুয়! 
খেলার রমরমা বাজার। দুঃখের সঙ্গে 
একথ! লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, 
বেহাল! অঞ্চদে সাট্টা এবং চোলাই 
মদের এরকম রমরমা বাজার 
কংগ্রেণী জমানাভেও - ছিলন]। 
বামফ্রন্টের আমলে এব প্রকাশ্যে 
হতে শুরু করেছে । পুলিশ নিবিকার । 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, 
স্থানীয় সিপি এম নেতাদের নিকট 
আত্মীন্ন সক্রিয়ভাবে সারা চক্রের 
সঙ্গে যুক্ত । 

বেহাল। ট্রামভিপোর ওপরে 
প্রকাশ্য চোলাই মদ বিক্রী সকলের 
গা দহ! হয়ে গেছে । আদতে যেতে 
সকলেই তর! দ্েখছেদ। অথচ এই 
বেহাল! ট্রাম ভিপোর সামনেই 
রয়েছে দি পি এমের বেহাল? পূর্ব 
এবং পশ্চিম আঞ্চলিক অফিন। 
এদের চোখের ওপরেই ঘটে চলেছে 
অপামাজিক সব ক্রিয্নাকাণ্ড। 
মহিলার! নিয়াপদ্কে পথে বেন হতে 
পারেন না! বিগত ছু বছয়ে বেহা- 
লায় নারী নিগ্রহের বেশ কয়েকটি 


‘ঘটনা! ঘটে গেছে। এরকম দৃষ্টাস্তও 


রয়েছে যে, চোলাই মঘ বিক্রেতা 
এবং লাট! পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত 
ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্থানীয় দি পি 
এম নেতার! রসিদ দিয়ে টাদা নিয়ে- 
ছেন, নিচ্ছেন। কখনো ৫১ টাকা, 
কমনো ১০১ টাকা? 
হয়ে ঘায়। তবে তার জন্ত কোন 
রূলিদ দেয়া হয় না। 

' বেহালা বিদ্যাসাগর হামপাতালটি 


, এখন সমাজ বিরোধীদের আড্ডাস্থলে 


পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ 


কখনো ”* 
কখনো সেই অঙ্ক নাকি বেশ স্ফীত 


পুলিশ নিৱিকাৱ 


চিকিৎসা পায়ন।।ওষধ চুরি নিত্য 
ঘটনা । হাপপাতালের মধ্য সমাজ- 
বিয়োধীর] রাজত্ব করে। রাজ 
হাসপাতাল এলাকার মধ্যে প্রায়ই 
নমাজবিরোধীরা সমবেত হয়ে সধু- 
চক্র চালায় । হালপাতাঁল চত্বরের 
মধ্যে আদিম ব্যবসাও চলছে বলে 
বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে। > 

বেহালাযর় কোথাৎ আজ আর 
সমাজবিরোধী মুক্ত নেই । দর্বত্র 
এর! রাজ্রত করছে। দারা আর 
চোলাই মদে এতদ্বঅঞ্চলের যুব 
সম্প্রদায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। 
স্থুলের ছেলেরাও দাট! খেলছে বলে 
কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি। 
স্থানীয় দি পি এম লেতৃবর্গের সঙ্গে 
এসব বিষয়ে কথা বলে দেখেছি যেও 
তায়! সবই জানেম। কিন্ত গ্রতি- 
কারের কোন, ব্যবস্থা নেনন! কেন 
তা বুঝে ওঠ! সম্ভব হয়নি। তবে 
এটুকু বুঝেছি ঘে, স্থানীয় দি পি এম 
নেতাদের প্রশ্ন ন! থাকলে এভাবে? 
প্রকাশ্যে লমাজবিরোধী কার্যকলাপ 
চলতে পারেনা । 

বোমাবাজী আজ বেহালার 
নিত্য ঘটন]। প্রাঙ্জই বোমাবৃ্ হয়। 
এলাকার মাঘ ভীত নর্হস্ত। ভয়ে 
মূখ খুলতে নারাজ। কেউ কেউ 
আফশোষ করে বলেন যে, “কংগ্রেসী 
আমলে এর থেকে তাল ছিলাম। 
আশ] করেছিলাম এই আমলে একটু 
শাঁস্তিতে থাকৰ। কিন্তু এ যে 
খায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ" 


পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি 
এত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অমামা- 
জিক কার্যকলাপ সম্পর্কে । পুলিশের 
বক্তব্য হল: আমাদের হাত পা 
গুটিয়ে ৰসে থাকা ছাড়া কোন উপায় 
শেষাংশ *ঠ পৃষ্ঠায় | | 


সখ 


দর্পণ ॥*শুক্রবার ১৩ই]জুন ১৯ ১৯৮০ ; 


Ed 


ক্রীম অব দি সোসাইটি, প্রসঙ্গে 


 শ্রীপতি নন্দী 


দেশীবিদেশী শোষণন্বার্থগুলির 
ঘজে' অঙ্গালীভাবে জড়িত এ পাতি- 
বু্জোয্না শিবিরগ্ুলি শ্বতাবতই 
জাতীয় দায় দারিতহীন, আত্মমর্বশ্ব । 
অতঞব নিজেরাও বিত্রক্ত, নীতি- 


জানহীন, অনাস্থতি আর অপরটির 


বাহক ও সংগঠক । তবু এদের বোল 
আছে, চাল আছে, দ্ক্ষিণপন্থী-বাঁষ- 
পন্থী ঝৌকও আছে--অবস্তাই পার্লা- 
মাণ্টারী চালাকী বিদ্যার সঙ্গে চমৎ- 
কার পুঁঞ্জিশাসনের স্বগয়াতৃুহিতে 
পরিণত করতে যা যা করণীয় তা 
- সবই করেছে__দেশী-বিদেশী বৃতৎ, 
পুজির ঘটকাঁলি অর্থনীতি করেছে, 
দাম্রদারিকতাবাদী বর্ণভেদবাদী ও 
আধ্চলিকতাবাদী রাঁজনীভিতে সব 
কিছু তলিয়ে দিয়েছে, পুক্রিশাহী 
তক্লে-মঙ্ে পরোক্ষকরপু্ট জবরদস্ত 
প্রশাদন কায়েম করেছে। এরা 
উ্দীপরা খানপামাও বটে, আবার 
- বাণ্তঘুঘুও বটে ;মার্কামারা, অতএব 
অজ্ঞাতকুলশীল নয়, ওয়া ঘমহুত্নারে 
এক প1 গলিয়ে দিকে আছে? দৃষ্টি 
বন্ছপরিচিত। দৃশ্যাস্তরে 'প্রগ্রেলিত’-ন্ন1 
»াশয়াপুদিবাদের বেজার-চি জ্ত 
'গোপাল'রাদিংহাদন থেকে দুরে 
হলেও রাজদরবারে ব্যক্কিব্যস্ত-_ 


শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের? কথা শুনাতে 
শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ইচ্ছা ব্যক্ত 


করতে । অবশ্যই এর! খবর রাখে, 
অন্যদেশে যার! একাজে হাত দিয়ে- 
ছিল তারা মালিক'রাজ. উৎখাত 
করেছে ; অতএব এরূপ কাজের 
=, ্ুতিভ্তি কবুল না করলে জনতার 
কাছে কলকে পাওয়া যায় না। 
/ অতএব, কসম্ৎগুলি এরূপ মাসকে 


-সটান্‌ দ্িজী! রুবলেয় রূপরেধায় . 
দমাজতন্তের কমলে কামিনী’ হমূনা . 


তয়ঙ্গে দোল খাবে! 

এমন প্রতিভা আর দূরদৃষ্টর সফুরণ 
ঘটে দে-ই শিক্ষাজীবনে অর্থাৎ ক্রীম- 
ভাগ্যে করে-খাওয়ার প্রস্ততিপর্বে 


_(রোগীবিরোধী কর্মবিয়তিতে কাম়েমী 


শ্বার্থাদ্বত্ের সহযোগীদের মধ্যে এ 
দেশীয় “বামপন্থী” ডাক্তারী-ছাত্র 
লংগঠনগুলিও থাকে), বংশ পরম্পরায় 
তা আয়ে! ঘনীতৃত হর, আরো 
শদালো। সর (C৫৪) বাধে । বিংশ 
শতাব্দীর অন্তান্ত অতিশাপগুলোর 
মতই অধঃপতিত পাতিবুর্জেন্ণা শক্তিও 
সমাজবিপ্লবের বিরুদ্ধে একট] তর- 
তালা অভিশাঁপ। রুশপন্থী বুলি- 
ঝুলির ঠারেঠরে বামপন্থী ইমেজ 
রক্ষার কাজে যার! তুথোড় তারা 
বড়জোর মালিকানার সংশোধন 
চাইতে পারে কিন্তু পুঁজি সংগ্রহের 
বাঙ্জারে হাত পাততে অভ্যস্ত ভার" 
তীয় পাতিবুর্জোয়! শক্তিগ্ুলেো| এক- 
রাশি জন্াজীর্ণ 'প্র্যাগ মেটিজম’ কে 
নানা রাজনৈতিক বসমেটিকসে 
দাজিয়ে নিতে অপূর্ব দৃক্ষতা অর্জন 
করেছে । অথ ক্রীম্‌ কীতিত “বাম্‌- 
ইমেজ? ! ৃ 
প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সাম্রাজিক 
ব্যবস্থাপনায় পাতিবুর্জে।য়াদের একাংশ 
মহজেই শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্ব ভাগ বরে নিয়েছে । 
একপ নেতৃত্বের গুণাগুণ ও ফলাফল 
বিচারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হলে: 
এদের ‘লাইন’ কি? এর! কি দেশের 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর নেতৃত্বকে, এমন 


আশাবাদী করে তুলতে হবে সাম্যবাদী কি পাতিবুর্জোয়া নেতৃতকেও ভেঙ্গে 


নয়) নিজেরাও “কমনলেন্দ- 
বাদী হয়ে বাঁচতে হবে, দাম্যবাধী 
নয়; তোটবুদ্ধের জন্তু জনগণকে 
জোট্বন্ধ করতে হবে, কিন্ত জোটে 
জোটে একজোট হয়ে রাজনৈতিক 
' গণজোট হলে সমূহ সঙ্কট--সুবিধা- 
থড়-মাটি বেরিয়ে পড়বে, তাসের ঘর 
ভেঙ্গে পড়বে; আধা-ওুপুনিবেশিক 
আধা-সামস্ততান্ত্রিক দেশে কৃষকের 
স্বার্থে বা শ্রমিক-কৃষক উতয়ের স্বার্থে 
শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের যে বিশেষ 
বিশেষ পরিস্থিতি ও সুযোগ “রয়েছে 
প্রেগুলি যেন কলের অগোচরে 
থাকে ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব যেন 
. রাজনৈতিক না হয়; বরং পাতি 
বুর্ঠোয়ায়! সবাই, 'প্রগ্রেসিত? হলেই 
শ্রমিষ শ্রেণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ‘নেতৃত্ব 
তোগ করতে পারবে। এতাবেই 
হাতে এলে পড়েছে তিন-তিনচি 
“সয়কার+, আর তেইশটি হেই বাদ 


দিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই জনগণের উদ্ভোগ- 
গুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট, এবং 
এ পথে নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী 
সংগ্রামে, নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ? 


' স্বভাবতই, শ্ৰেণী সংগ্রামের প্রলে- 
“ তার যুগে দেশী বিদেশী পুজি 


দালালদের সম্পর্কে গণনির্তর্বতার এ 
প্রশ্নটি ওঠে ন! । 

যার! দেশী বিদেশী পু'জি- 
শাদনের ধর্মে কর্মে জীবনপাত করছে, 
তাদের একাংশ দেশী-বিদেশী পুঁজির 
জন্ত লুটের বাজার হ্ঙির প্রয়োজনে 
রাজনৈতিক ও সংসদীয় আনুষ্ঠানিক 
ব্যবস্থাপন1 করে, আর এ ব্যবস্থাকে 
জিইয়ে রাখতে রাজন্ব আদারের 
ও সশত্ দমন ব্যবস্থার নেতৃত্ব দ্রেয়। 
কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত ও নিপীড়িত 
শক্তিগুলি আত্মরক্ষার তাগিদে যখন 
বিদ্ধ হয়ে ওঠে, তথন স্থবিধাবাদের 
স্থধটালে বুদ হয়ে থাকা পাতি- 


বুর্জোয়া কা সাধারণ মানুষকে 
দংগঠনের কাজে এগিয়ে আসেন, 
“যাতে এ বিদ্কুক জনশক্তি জক্ষহীন 
এলোপাধাড়ী আন্দোলনে শক্তিক্ষয় 
করে, যাতে বাস্তব নংগ্রামের গতি- 
“শীল কর্মসুচী ও লাইন গড়ে উঠতে 
ন! পারে, যাতে জনগণ গোষ্ঠীতে 
গোঠীতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন 
থাকে, আর এ বিশৃঙ্খলার বদয়ে 
আইনী “মুশকিল আনান্‌’ থুজে 
বেড়ায়। সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় এ অশুভ পাতিবুর্জোয়! 
ম্যাঙভারিং যতদিন অবাধ থাকে, 
ততদিন যুব সমাজের দায়দাদিতজ্ঞান- 
হীন আদর্শহীন লক্ষ্যল্র্ট অংশগুলি 
ঘদি গোলাযাত্রার পথ ধরে তাহলে 
মে গতিরোধেরও কোন আইনী সুত্র 
থাকে না, থাকতে পারে না) পাতি- 
বুর্জোয়া লেজুড়-বৃত্তির বেড়াজালে 
উদ্ভূত সমস্ত সমস্তার সমাধান জড়িয়ে 
" রয়েছে সমস্যাগুগির অুন্মরহস্যে। 
শেষ রাস্তা, শেষ যাত্রা 
মনে রাখতে হবে জাতীয় 
পু'জিবাদ গড়ে তোলার যুগ এখন 
ইতিহাসের বস্ত। আর কোথাও 
এ যুগে একপ, কোন ব্যবস্থা গড়ে 
ভোলা যাবে না। এরপ প্রচেষ্টা 
মানেই এচোড়ে পাকতে বাধ্য, 
এক্ষেত্রে সামস্ত বিরোধিতাও 
নিতাস্তই পঙ্ক ব)ক্তির আশ্ষালন হয়ে 
থাকবে। হয়েছেও তাই+ 
এ'চোড়ে পাকা! নয়া -পু'ঞজিবাদ+ও 
আধাপামত্তবাদের মধ্যেকান দ্বন্ব- 
ওলিকে আশ্রন্গ করে নয়া পাতি- 
বুর্জোয়া শ্রেণী.খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে 
তন্বে লিপ্ত হয়েছে, ভা বর্তমান 
ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় 
স্ম্প্ট । অতঞব, নয়া পু্জিবাদ ও 
আধা দায়স্তবাদ উতয়েই টিকে 
থাকার জন্ত ছটফট করছে এবং তা 
বেপরোক্বাতাবে_অ্বশ্যই বিদেশী 
পু'জিশক্তিপ্তলিয় সঙ্গে দেশী 
বাজারট। ভীগ করে নিয়ে এবং ইং- 
মাকিণ রুশ শিবিরগুলির আন্তর্জাতিক 
ই্যাটেজী ও 'প্রযাগ মেটিজম'-এর লঙ্ষে 
যথাসাধ্য সামপ্রন্ত বজায় রেখে। 
দেশী ও বিদ্বেশী স্বার্থশিবিরগুলির 
মধ্যেকার এ “সার সিটি খাটা খারা, 
ঘম্বগুলির মধ্যেই নিহিত আছে 
এদেশীয় রাজনীতিতে তাদের নিজ 
নিজ লবী গঠনের রহস্য। এছন্ব-, 


গুলিকে আশ্রয় কয়ে গড়ে উঠেছে - 


এদেশী ভান আর বাম, ভানের বাস, 

বামষের ডান দলগুলি। "এনা কেউই 

মানতে চায় না দেশী নয়! পু'জিবাদ 
ও আধানামস্তবাদের জাতীয়-চক্মিত্রহীন 
তৃন্িকাকে, এরা কেউই দেখতে পায় 


চর 


না মাঞ্জাজ্যবাদী শিবিরগুলির উপ- 
রোক্ত নিয়ামক তৃমিকাকে ) তেমনি 
দেখতে পায় না উপরোক্ত অপকীতি- 
গুলির প্রধান সংগঠকবপে প্রচলিত 
এ সংসদীয় ব্যবস্থাকে । এদের 
ছন্বের, প্রধান বিষয়বন্তটি হলে! 


পশ্চিমী শিবির কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় 


শিবির অথব! উদ্ভল্ন শিবিয় ? অর্থাৎ 


" পরিজ্ঞাতান্ধপে বিশ্বব্যাঙ্ক সহ পশ্চিমী 


পুঁজি অথবা রুশ শিবিরেররা্রপু'জি ? 
ফলত: এদের রাজনীতিয় কেন্দ্রীয় 
প্রশ্ন পু'জি-আমদানীর উৎস সম্পর্কীয়, 
অতএব প্রধানতঃ বৈদেশিক নীতির 


| পাঁচ ৷ 


হয়ে ক্রয়রোগের ক্ষেত্র নির্মাণ করে, 
তারা 'ক্রীষ্য না ক্রিযি ? অপকর্ম 
ছাড়া এদের আর কর্ম কোথাঙ্গ? 
পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্বে রাজনীতি- 
বঙ্জিত বাস অর্থনীতি’ কোন অর্থ- 
নৈতিক সবয়াছা এনে দেক্সনা, রাজ- 
নৈতিক মুক্তিন্ন কোন প্রশ্ন তো আছো 
আসে না। উপ্রন্ত এপ আন্দোলন 
শ্রমিক শ্রেণীকে তার এত্তিহাসিক, 
দ্বায়িত্ব থেকে অর্থাৎ জনগণের অন্কান্ত 
অংশকে-নেতৃত দানের ভূমিক! থেকে 
বিচ্যুত করে। বিশ্বের বুর্জোয়া ও 
নয়া-বুর্জোয়! শিবিরগুলি এটাই চায়। 


প্রশ্নে । এ সমস্ত অপকর্মের জন্য এর] - ভারতীয় নয়া পাতিবুর্জোয়ারাও ঠিক 


তাবে 
সংসদীয় 


সকলেই শ্রমিক-রুষককে 
টানতে চায়--অতএব 


ব্যবস্থা এবং নির্বাচন। যাঁরা বাম. 


তারা আরো এক কাঠি সরেস-_এ 
সংসদীয় ব্যধস্থার মধ্যে তারা! পয়মস্ত 
গণতন্ত্রের ধোয়াব দ্বেখে। গণতন্ত্রের 
মানেটাও তেমনি ' প্রাচল--$গ, 
বাছতে অবাধ ভোটাধিকার আর 
গাটের কড়ি গচ্চা দিয়ে ‘ফাণ্ডা- 
ম্টোল্‌ রাইট, সংক্রাস্ত মামলা- 
যোকদ্ছমায় অধিকার । 

মান্য তাবে তার শ্রেণী চিন্তা 
আর জ্ঞেন-গন্মী' অনুযায়ী | দুঃখের 
বিষয় আমারদেম বাম' তক্মা-আট।1 
যনীধীরা জেনেশুনেই মানেন না থে 
পরিপূর্ণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র বস্তুটি পূর্ণা- 
বয়ব জাতীয় পু'জিবাদের রাজনৈতিক 
অবদান আন্তর্জাতিক পু'জিবাদেকর 
বর্তমান মরণ দশায় আর 
কোথাও নবক্ জীবনে দেখা দেবার 
কোন উপায় নেই-_পুণাতৃমি ভার- 
তেও নয় |, অর্থ।ৎ মা এচোড়ে পাকে 
তা পয়মস্ত কাঠাল রূপে কধনও দেখা 
দেবে না-_এবারে শুধুই "তার পচনের 
পালা, মুযূৰ্ম প্রাণে আর যৌবন 
আলে না, শৈশব তো নয়ই--ত1 মে 
ডলার গুণে না, কব্‌ল্‌ গুণেও না। 
অতএব, পু'জিবাদের 'ভ্রীমরস”-ও 
এতত্মহ কেবলই পচছে। 

কিন্ত 'হাতী'-বুর্জোয়া পাঁতি- 
বুর্জোয়াদের- মলে চলবে কেন? 


অতএব, বহির্জগৎ থেকে অবিরাম' 


‘transfusion blood’ আপগছে— 
শিল্পপূ জ্তি খন, মহাজনী খগ, সামরিক 
বণ, উন্নয়ন খণ,খণ মেটানোর জন্য খণ 
'ইত্যাদি। শত শত পুজি বিনিয়োগ 


সংস্থ! ঘর জামাই হয়ে এসে বংশ বিস্তার 


করছেন সর্বদর্শী ক্রীম্গণ এ উপায়ে 
অর্থনীতির নীচকাঁঠাযোকে বিস্তার 
করতে আর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক 
উপরিকাঠামোকে উন্নত করতে অটল 
বিশ্বাসী ; বিতর্কটা শুধু পশ্চিমী আর 
রুশী উৎস সম্পক্য় আপেক্ষিক 
লাভালাভের অর্থাৎ প্রকৃত আস্ম- 
নিওয় অর্থনীতির বাস্তব উপায় সম্প- 
কিত নয়। তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে: 


"যায়! সমাজছেছে লিতাস্তই উপজীবী 


তাই করে যাচ্ছে। তাহলে এরা 
কায়? এরা রাজনৈতিক বামপন্থী 
লা “অর্থনৈতিক বামপন্থী+?' চরম 
স্থবিধাবাদী অর্থনীতিবাদের পথে 
সাম্রাজ্যবাদের দালালী, অথবা অন্ত- 
কথায়__ব্যক্তিগত একচেটিয়া পু'জি- 
বাদ বনাম রাষ্্রীহ একচেটিয়া পৃজি- 
বাদের প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী আঙ্গ- 
গত্যেরর বিরোধ! কিংবা আরে! 
সরল কথায়: পশ্চিমী নির্ভরতা 
বনাম রুশ-নির্ভরতায প্রচ্থে জনগণকে 
বিভক্ত রাখা, লক্ষ্যভর্টর তয়ে ঢাখা বৈ 
আর কিছুই নয়। 
স্থতয়াং দেশঈ-বিদেনী পুজি 
মালিক ও দেশী শ্রমিকদের খধ্যে 
এরূপ “অর্থনৈতিক ঘের 
ই্যাটেভী যাদের দর্শন হয়, রাঙ্গ- 
নৈতিক ‘অবক্তেকটিভ কন্ডিশন’ ছাদের 
চোখে ধরা দেশ্ব ন! ফঢতঃ পণোর 
মূল্যবৃদ্ধি অবিরাম, ঘটে, মৃদ্রাক্ষীতি 
স্থায়ী হ্য়, দেশের অস'গ্ঠিত ভন- 
গণের দুর্বলতয় অংশগুলি বিশেষ হঃ 
গ্রামীণ জনগণ আরে। অঘ তাবে 
শোষিত হ্য়; কিন্তু এ অবস্থায় নিজে- 
দেয় জকঙ্কে' কখনো খনে! 'মজুতী, 
বৃদ্ধির ছি'টেফোটা সায় চেয়ে নিয়ে 
শ্রমজীবীরা হখন আগামী দিনের 
আয়ো বৃহত্তর সঞ্চটেয পথ করে দেয়, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


দড়!ই 








ফ্যাপ্টাকস বিক্রয়ের জন্ত তারতের 


| দর্বজ এজেন্ট চাই 
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য়ারা রী জম্পর্কে প্রাপ্ত তথা ' দংগ্রহ কয়েছেন, 
আও ৩ শরত্চজের "আত্মীয় স্বজন, ৰামস্বান, 
মিহির আচার্য সে. তাগলপুর-মজ:ঃফরপুর হোক 


' প্রধ্যাত হিন্দি লেখক ' বিষ্ণু 
প্রভাকরের বাঙালী কথাদাছিত্যিক 
. শরৎচজ্ের সথদীর্ঘ - জীবনী গ্রন্থ, ঘা 
জনপ্রিয়তায় হিন্দি পাঠকমহুলে তে 
বটেই, ধিতিন্ন ভারতীয় তাষায় অনূ- 
দিত হয়ে অভুতপূৰ্ব দোরপোল 
তুদেছে।. " 

আওয়ার] অর্থ তবঘুরে, ষলীহা 


- অর্থ আঁপকর্তী। নামকরণের অপূর্ব '- 


ব্যঞমায় বাঙালী লেখক দ্পর্কে বিষ্ণু 
প্রভাকরের শ্রদ্ধা, বিশ্বয়, অগাধ প্রেম 
এবং অনড় বিশ্বান প্রতিফলিত হয়ে 
উঠেছে। দায়সারা গতানুগতিক 
জীবনী নয়, সাক্ষ্য, প্রমাণ এবং 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুত্রে একটি 
প্রামাণিক, শ্রস্থ।' বিষ্ণু প্রভাকর 
_ক্থজনশীল । লেখক বলেই তৃতীয় নেত্র 
দিয়ে শয়ৎচন্জের জীবন এবং সাহি- 
ত্যের বিশেষণ, ব্যাখ! তথা সিছাস্তে 
পৌছবার চেষ্টা করেছেন। এ 


জাতীয় প্রামাণিক দলিল হি কর- 
বার গরজেই তিনি শিক্ষার্থীর মতো : 


বাঙল! ভাষ! শিখেছেন, মূল শত্নৎ 


লাহিত্য অধ্যয়ন : করেছেন, শরৎ" . 


কোনোরকম চেষ্টা) করেননি । 


কিংব! দেবানন্দপুর বাজেশিবপুর, 


'পাণিত্রান, প.্ডিতিয়া অথবা বর্মী 


ুল্লক পর্যস্ত ছুটে, গেছেন। * তিনি 
ব্তুতই লক্ষ্য করেছেন, যাকে বলে 
তন্নি্ঠ জীবনী, তা মূল বাঙলা 
ভাষাতেও পাওয়া ষাক্স ন! জীবনীর 
নাম করে স্বতিচারণের ভঙ্গিতে ঘা 
মেলে, “তা কাল্পনিক মনগড়া 
কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এর' কারণ 
'তিনি শ্বীকার করেছেন. জীবনের, 


নাষকরে এ জাতীয় গল্প কথার 


প্রচারের জন্তে স্বয়ং শয়ৎচন্্রও বহুল 
পরিমাণে দায়ী । শরৎচন্দ্র নিজেই 


“একেক সময়ে একেকজনেন কাছে" 


বানিয়ে বলে লোকচক্ষে সত্যমিথ্য! 


 ঘুলিয়ে দিপ্লেছেন। শরৎচন্দ্র জীবদ-। 


শাতেও তার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল. 
ধারপাগুলিকে কাটিয়ে দেবার 
বং 
ধাধাগুলোক্রে তিনি জিইয়ে রেখে 
নীয়বে কৌতৃকন্থধ উপভোগ _কচর- 
ছেন। 'তান্ন . সম্পর্কিত মাতুল 


"স্করেন্জনাথ গলোপাধ্যায়ের জীবনী 


দেখার উদ্দাম প্রচেষ্টাকেও তিনি 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন 


আলোর ফুলকি 


দেড়শ্ে বছরের ধারাবাহিকতায় সেকাল ও একালের প্রবীণ ও নবীন |. 


দেড়শোজনেরও বেশি লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ বাংল! শিশু .ও কিশোর 


মতো! জাহির করবার হ্যাংলামো 
ছাড়া কিছু নয় । 


€ 


লাগাম টেনে সংযত করবার চেষ্টা 


ধর! পড়েছে। 


‘মৃধা’ পত্রিকার: 
করেননি। স্থরেনবাবুর জীবনী হে -.' 


অনেকটাই মনগড়া আজকের দিনে নতুন সংখ্যা 
গবেষণায় তার বছ মারাত্মক প্রসাদ শৈলেম্জমাথ বন, সম্পাদিত 


আশুতোষ মুধো- মধ্যাহ্ন, পত্রিকার একটি সংখ্যা, 


পাধ্যায়ের পরিবারের উমাপ্রপাদ দম্পতি প্রকাশিত হয়েছে। বলা 


মুখোপাধ্যায়, যিনি -শরৎচন্দ্রের ' বাহঙ্গয পশ্চিমবজের বর্তমান রাজ- 
সাহিতারুতির ভাণ্ডারী ছিলেন, তার নৈতিক-সায়াজিকি সাংস্কৃতিক ,আঅবন্থা, 


সাম্প্রতিক কিছু রচনায় সেই তুলগুলি এই . ধরনের দিরিয়াপ - পত্রিকা. 
তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে প্রকাশের পক্ষে অস্থকুল নয়। এক- 


. হুরেনবাবু শরৎচন্দ্র মৃত্যুকালীন দ্বিকে দেমন ছাপার খরচ ও কাগজের 


খা 


দাম অনভ্তব' বেড়েছে তেমমি অধি- 
কাংশ পাঠকের তরল কচির ফলে 
এয প্রচার দংখ্য। সীমিত। আর 
ক্ষু্র পত্রিকার প্রতি বিজ্ঞাপনদাতা- 
দেয় প্রতিকূল মনোভাব তো সফলে- 
রই জালী। তা দত্বেও দম্পাদকের 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, উদ্যোগে ‘মধ্যাহ্ন’ 
: বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তথ্যসমৃদ্ধ।- 
ie ও. গুক্গন্ভীর আলোচদা 

“প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান 
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যে ঘটন! লিপিবদ্ধ, করেছেন তা 
মিথ্যা শুধু নয়, নিজেকে আহাম্মকের 


শৌভাগ্যের বিষয়, সরেজ্রনাথের ' ॥ 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেও বিষ্ণু প্রভাকর 


ঘে সর্ব দময় তার সাক্ষ্যে আস্থা নর পত্রিকার ৯১শ বর্ষের টর্থ 


রাখেন নি সেট! আজকে পাঠকের 
পক্ষে আনন্দের কথা। গ্রন্থ রচন। এই সংখ্যা শুরু বিশেষ কাম্পুচিন্ন। . 
পরক্িয়ায় তিনি যে উমাপ্রসাধের ক্রোড়পত্র দিয়ে। প্রথমেই ছুটি 
পরামর্শ গ্রহণ করেছেন সেটা তাকে '' উল্লেখযোগ্য ব্যসচিত্র_“নস্বা-জারের 
রক্ষা কয়েছে। এছাড়াও গোপাল-. নয়! নাটক” এবং “মক়্া-জারের বক- 


লংখ্যা। 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই জুন ১৯৮০ 


লঙ্গীত পরিবেশন করলেন কল্যাণ 
রায় ও আত্ততোয দাল।' তারপর 
প্রগতি মাহিত্য আন্দোলনের অন্ত- 


.তম সুহৃদ উপশ্যাদিক ও প্রাবন্ধিক 


অচ্যুত গোহ্বামীর ন্মরণে হুমিনিট 
নীরবতা পালন করা হয়। লেখক 
অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতিচারণ করেন 
মধ্যাহ্নের সম্পাদক খৈজেজনাথ বস্তু । 

সতায় “বামপন্থী দাহিত্য ও 
বামপন্থী রাজনীতি’ বিষয়ক আলোচ- 
নায় হিন্দী ভাষার কবি ও প্রখ্যাত 
রাজনৈতিক-দ্বাংস্কৃতিক কর্মী শ্রুটি পি 
ত্ৰিপাঠী ,তার . স্থললিত বাংলা 
"ভাষার ' বিপ্লবী : ‘লাহিত্যের ধারার 
সঙ্গে বামপস্থী চেতনা সম্পন্ন মানুষের 
এক্যের উপর জোর দেল। পৃশ্চিম- 
বজে বামপন্থী পত্রিকা যারা প্রকাশ 
করেন, তার! ঘদি লম্যিলিত মঞ্চের 
উপর দাঁড়িয়ে কাজ কয়েন, ভবে 
বামপন্থী রাজনীতি একটা] অন্ত 
চার? মেবে। আলোচনার মধ্যে 
শ্ীন্থপন বিশ্বাল বিপ্লবী ঘ্রাহিত্যের 
চেহারার জন্য ফেউলিয়! রাজনীতি- 
বিঘদের . দায়ী করলে -্রজিপাঠা 
দেউলিয়া রাজনীতিবিদদের দায়ী” 
করছেন না বলে জানান । এরপর 
তিনি বলেন .জুন মাসে স্যাশনাল 


চন্দ্র রায় ইদানীং শরৎ-জীবনী লিখে - দানব, ভূমিকা,’ যাতে সোভিয়েত ডেমোক্রাটিক কালচারাল ফ্রন্টের 


মাম করেছেন, হর্দিও, অমন একটি ইউমিয়নের সাম্রাজ্যবাদী" চেহার! একটি লম্মে্ন হতে যাচ্ছে।' বিপ্লবী 


শরৎ-প্রভিতাকে বোঝান জন্যে 
গোপালবাবুর  হুজনশীল শক্তি 
লক্ষিত হয়. না। যখন দেখি 


নাহিত্যের অভিনব সংকলন । বায়োঞ্জন প্রখ্যাত শিল্পীর বারোটি বহরতা |- 


আর্ট প্লেট স্ঘলিত। বিশিষ্ট শিল্পীদের অলংকরণে প্রতিটি রচনা! চিত্রিত । 
1 পনেরো টাকায় অফসেটে দ্বি-বর্ণে ছাপা পাঁচশো চল্লিশ পৃষ্ঠার বই। . | 


* খায়া কলকাতার বিতয়ন শাখা (২৩, আর এন মৃধাজা রোভ, কলকাতা-১, 
পঞ্চমতল) এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেদ! তথ্য অফিলে 
গ্রাহক হয়েছেন, তাদের দংশ্লি্ অফিস থেকে গ্রাহক কুপন দেখে ১*ই জুন 
থেকে (বেল! ১২টা থেকে ৪ট] পর্যন্ত) বই দেওয়া তে | 


* অন্তান্য জেলায় কার] গ্রাহক হয়েছেন তার] সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসে 
গ্রাহক কুপন দেখিয়ে আগামী ২*শে জুন থেকে-বই সংগ্রহ করতে পারবেন । 


* ধারা কলকাতার বিতরণ শাখায় মানি অর্ডারে গ্রাহক-মূল্য পাঠিয়েছেন, 
| তাদের কাছে আলাদ1 চিঠি পাঠানো হয়েছে। মানিঅর্ডারের রমিদ ও উ্ 
চিঠি দেখে বিতরণ শাখার ১*ই জুন'থেকে বই দেওয়া হচ্ছে তবে আগামী ' 
৩*শে জুনের মধ্যে বই সংগ্রহ .কর! ন! ছলে ডি পি পি করে সংশ্লিষ্ট গ্ৰাহ 
কেয কাছে বই পাঠানো হবে। দেক্ষেতে ভি শি পি খয়চ গ্রাহককে বহন 


করতে হবে। 


নতুন করে আর গ্রাহক কয়া হচ্ছে না। 
l [আই, দি এ/ এজি... )/৮*] 
oan a ane ao RT naa am ot ০০০০০২৩ 


‘মহেশ’ গল্পে গোপানরাবু শরৎচন্্ের 
পশুগ্রীতির জলস্ত নিদর্শন "ছাড়া. 
কিছু দেখতে পান না! থহেশ, 


গল্প যে উৎখাত চাষির শ্রমিকজীবনে পরিস্থিতি, কাশ্পুচিয়ার. কমিউনিষ্ট হবে 


উত্তরণের এতিহাসিক দিল, সে 
দমাজতাত্িক ধারণাই তাঁর নেই'। 


* বিষ্ণু প্রতাকর গোপালবাবুর রচনারও 


- সাঁছায্য নিয়েছেন, কিন্তু প্রভাবিত 
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হননি । 

বিষ্ণু প্রভাকরের এই উল্লেধমোগ্য 
গ্রন্থটি বাঙল! তাযাতেও অনৃ্বিত 
হয়ে বেরিয়েছে | অঙ্থবা.করেছেন 


| দেবলীনা ব্যানাক্গি কেজরিওয়াল । 
অস্বাঁদিকা সে-দবাদ্নিত্ব পরম যোগ্যতা * 
ও শ্রন্থার লঙজ্ে পালন করেছেন । “ 


কিন্তু আশা প্রকাশনী বই বাধাইয়ে 
ফরম! উল্টা পাল্টা করে যে অধত্বর ' 


ফুটে উঠেছে। তাছাড়া আছে 
ভিয়েতনাম, মাকিন-চীন, মানব. 
অধিকার ও আমেরিক! প্রসঙ্গে পল 
পটের বক্তব্য । অন্তান্ প্রবন্ধে পল 
" পটের "আমলে কাম্পুচিয়ায় অবস্থা; 
/ভিয়েতনামী . হানাদারদের বিরুদ্ধে 
দেশপ্রেমিক গেয়িয়া বাহিনীর যুদ্ধ 


পার্টির ইতিহাদ বিবৃত হয়েছে। 
সম্পাদক স্বয়ং একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া, 
লিখেছেন কাম্পুচিয়া্জনিয়ে | 


দ্বিতীয় পর্বে আছে তিনটি প্রবন্ধ, । 
তিনটি গল্প ও- নাইজিরিয়ার একটি 


একান্ত নাটকের অনুবাদ | .. শিরৎচনর 
কি আধুনিক? প্রবন্ধে অশোক 


দাস শযংচ লম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের 
চেষ্টা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের - 


“লোকসলীত, সমীক্ষা” গ্রন্থ সম্পর্কে 
পরেশ ধরের আলোচনা তথাকথিত : 
প্রগতিশীলদের. বিভ্রাপ্তিমূলক চিস্তা- 
ধারায় একটি উদ্দাহ্রণ | .. | 
মে দিবস উদ্যাপন 

জলঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের 


রাজনৈতিক সংগঠনের এঁক্যেন্র সম্ভা- 
বন! মম্পর্কে তিনি বলেন যে ৪৫ 


৪৫5 বা দৃষ্টিতদীয় পার্থক্যের জন্য 
অনেক বামপস্থী দল একক্রিত হতে 
পারছেন না। তবে কাছ অনেক। 


লামস্তবাদ, পাআজ্যবাদ, সামাজিক 


টা রিরু্ধে লড়াই করতে 
" তিমি ' প্রশ্ন তোলেন 
যে কোথায় লেখা আছে যে 
কাজ এগোতে কেবল গ্রাম দিয়ে 
শহর ঘিরতে হবে? বা লংগঠনকে 


-সর্বদাই গোপন রাখতে হবে? দেখা 
১. যাচ্ছে ৬৭,র পরে একটি শ্রমিক সং- 


গঠন ৪1৫টি উপদলে বিতক্ত হয়েছে । 
. বস্তুত নতুন সঠিক বিপ্রবী দদি ।ন1 


এলে পুরানো নেতার! বিপ্লবের পথে 
অন্তরায় হয়ে ধাড়াবেনই। ৮. 


বেহালায়- দৌরাত্ম্য 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


| নেই। পলিটিকান প্রেধারে আমর! 


কোন কাজ করতে পারিন]। 


শুনেছি বেহালা কয়েকটি 


বেরিয়েছে ।- দাম আঠারো টাকা। 
- দ্বিতীয় খগ্ডটি্ জন্তে আমর] উদ্খ। 


- চিহ্ন রেখেছেন ভাঁতে শরৎচন্ত্রের প্রিয় মধ্যেও .বেলগাছিয়ায় ২২ নং শহীদ এলাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোভি 
বাঙালী, পাঠক বিরক্তিই_ প্রকাশ কলোনীর শিল্পকলা শিক্ষাদদির বহুর নিকট; গণদরধাতস্ত পাঠানো 


করবেন। প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রাঙ্গণে গত ১১ই যে অপরাহে হয়েছে। যার অহলিপি দেওয়া 
মধ্যাহ্ন সাহিত্য পঞ্জিকা তার একাদশ হয়েছে জেলা শাসক, -আরক্ষ্যক্ 
অধিবেশমে এ-ধিবদ উৎযাপন এবং স্থাদীয় বিধত 

করল। মুল সভাপতি হিসাবে বৃত সর এনা 
এই সুযোগে প্রভাকরজীকে এই হুলেন প্রখ্যাত, রাজনৈতিক ও হয়ত কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। অন্তত 
মহৎ শিক্পকর্মের জতে আমর দাস্থৃতিক করমী উঠি পি ভিপাঠী। : শান্তিপ্রিয় বেহালার বিশিষ্ট অধি- 
অভিমন্দন। - -. মে দিবদের গান দিয়ে উদ্বোধনী বাসীগণ তাই মনে করেন। | 


চে 


দর্পণ | ক্রুশুবার ১৩ই জুন, ১৯৮০ 


ক্ৰীম অব.দি সোসাইটি 
পৃষ্ঠার পর L 
মাত্মঘাভী ভূল করে, তখনও 
সংগ্রামী প্রশ্রেণিভরা? নিজেদের 
নতৃত্বের 'পাফলে?? মুত্র হয়ে থাকে। 
বাফল্য নর্থাৎ ছিটে ফোট! কিছু 
জুরী বাড়িয়ে নিয়ে এ দারুণ মুদ্রা- 
কীতির জালাকে কিছুট] গা-সহ! 
শ্্ষরে আনার সাফল্য ! দেশের কোটি 
কাটি দির চাষী ভূমিহীন হয়েছে, 
কম্ত শির শ্রমিকে পরিণত হয়েছে 
'তিপূর্বে সামান্তই, এখন কেউ হয় 
শ্খা। বছরে বছরে শত সহশ্র দরিদ্র 
প্াারদিবাপী পেটের দায়ে দেশত্যাপী 
য়েছে বা চালান হয়েছে_-দীল- 
শ্খজুর রূপে । স্বভাবতই 'প্রগ্রেপিভর) 
বঁমিক-কৃষক- আদিবাসীদের এ জীবন 
শ্হ্কটকে, কোন রাজনৈতিক বাস্তব 
পরিস্থিতি বলে জ্ঞান করে না । একই 
স্টারণে ওর] পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষার 
স্বান্দোলনে চটকল শ্রমিককে ধর্মঘট 
্ষমাতে সচেষ্ট হয়নি, কিংবা! ভূত্ামী- 
শর এমন কি দেশী বিদেশী পুজি 
[লিকদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাষ্র- 
শক্তির 'টাউট-গিরিকে প্রতিরোধের 
বী নিয়ে, শ্রমিক-কৃষকের লাগা- 
গার প্রতিরোধ সংগঠন করতে উৎ- 
শাহী কিংবা সাহপী নয়, 'কোন- 
শ্যলেই ছিলন]। 





t 


অতএব, ‘ক্রীম’ রা সত্যিকারের 
ক্রীম্‌ £ তবে প্রগতির নয়, প্রতি- 
ক্রিয়ার ; সমাজের নয়, নৈরাজ্যের ; 
শিক্ষা-সংস্কৃতির নয়, অশিক্ষা-অপ- 
সংস্কৃতির । 

অতএব, ‘ক্রীম্‌’-বাদ একটা গুরু- 
তর রোগ, ক্ষীম্‌র1 বিক্রীত-মগঞ্জ 
বিকৃত-চরিত্র যোগী । এ রোগ আর 
রোগী উত্তয়বস্তইট এখন চিকিত্ঘার 
বইরে। রোগী নিজেই তার রোগ- 
টাকে আকড়ে থাকতে চায়, এ রোগ 
আর রোগা উভয়েই উভয়কে চায়, 


একে অপরকে বাঘ দিয়ে বাঁচে না|: 


আদলে “হাতী,বুর্জোক়াঘের দোলনায় 
বসে যে আমীরী মেজাজ মর্দি তার! 
আহরণ করেছে, ঘে অনাচার 
ব্যবস্থাকে তার! প্রাণপণ চেষ্টায় গড়ে 
তুলেছে পে ব্যবস্থাটাই আজ তাকে 
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে 
দ্বালাল-দুলালরূপী পাতিবুর্তোক়। 
‘গোপাল’-গণ হাতী বুর্জোয়াদের 
একই খাটে চড়ে একই ঘাটে শ্শান- 
বাসী হতে চলেছে । শেষ বিচারে 
একই কথা: একালের রখী, পর- 
কালের লাথী; এমন বন্ধু আর “কে 
আছে? 

মমাজদেহকে ক্ষত-বিক্ষত না 
করে ধারা বাচতে পারে না, ঠাই 
পেলে আর লাই পেলে তায়! মাজ- 
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টু 


নয়োজ কাজের জন্ত ইসি এরি পি ভবলু ভি/ রেলওয়ে / বেন্দীয় 


“ও রাজা সরকারী সংস্থাসমূহ অমুসোদবিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেপ্ডার 
বং, কাজের নাম এবং টেগার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে দৃফাওয়ালী 
বুভিত্তিক | পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেপার : 


নর্সাণ ও সরবরাহের কাজ 


টণ্তার নং £ ২৮০ তাং ২.১-৫-৮০ 


নুয়োজ কমপোমেণ্ট ও সম্পূর্ণ এসেমরি লহ ১৫০. সেট বাই-কেবল রোপওয়ে 
পকেটের জন্য £--(১) হুইল সহ সম্পূর্ন ৬০1৬ ক্যারেজ আনেমরি (২) হানার 


ও বাকেট। ( ক্যারেজ জটিল জিমিল। 


ঘাদের উপরিউক্ত জিনিসের এবং 


বশেষ করে ৬০1৬ ক্যারেজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও কারিগরী জ্ঞান আছে 
রাই কেবল দক্ন দেবেন! কর্তৃপক্ষ নির্মাপের কোন ড্রয়িং সরবরাহ করবেন 
প্লা। কর্তৃপক্ষ ঘেমন ও যখন চাইবেন টেওগারফাতাদের সেই রকম ড্রয়িং 
তে হবে ।) কেশিক্সার / আযাকাউণ্ট অফিদার়ের কাছে প্রতি সেটের জন্য 
প্রগদে ২০ টাক! দিয়ে সমস্ত কাজের দিলে প্রতিদিন বেলা ১টা পর্যন্ত, 
্বনারেল ম্যানেদ্দারের অফিদ (পি এম আ্যাণ্ড আর), জে কে রোপওয়েজ, 


পাঃ কাজোরাগ্রাম, বর্ধমান থেকে টেগ্রার দলিল পাওয়া ঘ'বে। 


৭.৭.৮০ 


ধকাল ১১টা পর্যন্ত টেগ্ডাঁর গ্রহণ কয়! হবে এবং একই দিনে বেলা ৩ ৩০টায় 


ধাল! হবে। 


গণ ঃ আনুমানিক খরচের -১% বারনার টাকা সংশিষ্ট অফিদায়ের 
“ছে! অফিসে জ্যা দিতে হবে। টেগারের ফিবাবদ' মণি অর্ডার টেণ্ডার 
চহপের নির্দিঃ তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরে) দিন আগে পৌছাতে হবে। 
টগ্তারদাতা অথব] তাদের মনোনীত প্রতিন্দিধিদ্বের উপস্থিতিতে টেগার 
খালা হবে| কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগার সম্পুর্ণ 


{ আংশিকভাবে গ্রহণ অথব| 


প্রক্োজন হলে কান ভাগ করে 


এগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 





দেহে ক্ষত হ্তি করবেই। এ কাজ 
করতে পারলে তাহা শুধুই বাঁচে না, 
রীতিমত তালেব হয়ে বাচে। 
অতএব, Scab. Scabies রচনা 
করবেই, আর 9০৪৮-গুলিকে পালন 
করবে তাদের সুষ্ট 5০৪৮ie৪-_এটাই 
নিয়ম । 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গতিশীল ইতি- 
হাসের বিচারে যারা মৃতপ্রাণ বলে 
ঘোষিভ, তাদের ‘মমী’-গুলির উদ্ধত 
অবস্থানকে মানুষ সহ করবে কেন? 


| এবং করবেনা। 


সঞ্জয় গান্ধী 
১ম পৃষ্ঠার পর 

যদিও ইন্দিয়াজীর আসল উদ্দেশ 
ধাপে ধাপে সয়কে ক্ষমত!র চূড়ায় 
প্রতিষ্ঠিত করা। ষেমনটি করে- 
ছিলেন নেহেরুদী তার বেলায়। 
কিন্ত বিগতকালের শিক্ষা থেকে 
ইন্দিরাঞ্জী এ ব্যাপারে বেশ কিছুট! 
লতর্ক। তিনি এমনভাবে ছেলেকে 


রাজনীতির পাদপ্রদীপে আনতে চান - 


না মাতে লোকের ধারণা হয় ষে, 
বংশাহছক্রমিক শাঁদনকে তিনি 
প্রতিষ্ঠা করছেন। ূ 

দলের .এখন যায়া প্রভাবশালী 
অর্থাৎ তরুণ তুর দাবী তুলেছেন 
তারের নেতা সঞ্জয় গান্ধীকে দলের 
শভাপতি -করতে হবে। আবার 
কারও কারও দাবী সঞ্য়কে দি 
এখন একাস্তই সভাপতি না করা হয় 
তবে দ্বলের সেক্রেটারী জেনারেলের 
পদটি যেন তাকে দেওয়া হয়। 

এ আই নি সি সম্মেলন না ডেকে 
দলের দতাপতিয় পদের রদবদল খুব 
লৃস্তব হবে না। 
সেক্রেটারী জেনারেল দহ ছুটি 
সাধারণ সম্পাদকের আসন শূন্ত। 
কারণ সেক্রেটারী জেনারেল হেমবতী 
নন্দন ব্ছগুণা দল ছেড়ে দিয়েছেন 
আর ছুই সাধারণ সম্পাদক এ আর 
আত্তলে এবং বুট! নিং যথাক্রমে 
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী - এবং কেন্ত্রীয় 
মন্িদতার রাষমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। 

অতি উৎসাহী সঞ্জয় অন্থগাষীর। 
সেক্রেটারী জেনারেলের শৃন্তপদ্ে 
এখনই তাদের নেতার অভিষেক, 
চান। কিন্ত উৎসাহী অপচয় দমর্থক, 


‘দের এ দাবী ইন্দিরাকী মানবেন 


কিনা সন্দেহ আছে। ইন্দিরাক্জী 
চান সংগঠনে সঞ্জয়ের আবির্ভাব ঘটুক 
এ আই পি পি-র অধিবেশনের প্রস্তাব 
অন্ুযান্সী। 

দলের কোন পদ্াধিকারী হবেন 
ঠিক না হলেও এ ব্যাপারে নব 
মহুলই নিশ্চিত যে, লয় এবার থেকে 
দলের নীতিগত ব্যাপারে সিদ্ধাস্ত 


নেবেন এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ 


-করবেন । 


বর্তমানে দলের - 


শত্রু সম্পত্তি 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আছে। একজন কাস্টোভিয়ান এবং 
একজন সহকারী কাস্টোভিয়ানের 
অধীনে কয়েকজন কর্মচারী এই সব 
শত্রু সম্পত্তি দেখ] শুনা এবং তদারকী 
করে থাকেন। এ অঞ্চিস থেকে 
‘আরে! জানা গেছে, যে, বিভিন্ন 
জেলার শক্র সম্পত্িগুলি জেলা 
শাসককেই দেখাশুনা এবং তদার- 
কীর জন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
জানা গেছে, কতকাতার অধি- 
কাংশ শক্ত সম্পতিগুলিতেই নানান 
দুনীতি, অব্যবস্থা এবং ব্যভিচারের 
আড্ডাখান1 চলছে । ১০ নং ইলিয়ট 
রোডের শত্রু সম্পত্তি নামে বাড়ীটি 
তার জঙস্ত প্রমাণ। এ বাড়ীর 
নীচের তলাটি একজন অবাঙ্গালী 
ভাড়া নিয়ে সেখানে কয়েকটি পার্টি- 
শন করে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে 
আবার. কয়েকঞ্জন উপ.ভাড়াটিক্সাকে 
তাড়া দিয়েছে । তার মধ্যে সুন্দরী 
তরুণীৎ আছে। ওখানে নানান 
রকম অনামাঞ্জিক কাজ দহ দেহ 


- বিক্ৰীয় কারবার চলছে বলে অভি- 


যোগ পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে 
কাস্টোভিঘ্ান অফিসের কিছু কর্ম- 
চায়ী এবং পুলিশ ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত আছে । এদের নিয়মিত মতেই 
এ “সব কাণ্ড চলছে এবং শহরের 
নামী দামী লোকদের একটি অংশও 
প্রায় প্রতি রাত্রেই ওখানে যৌন 
লাঙ্গসা চরিতার্থ করার জন্ত যাতা- 
সাত করছে। ং 

গ্রসঙ্গত বস দরকার- শত্রু 
সম্পত্তিগুলি সম্পর্কে এ ধরনের 
অতিযোগ আরে! পাও গেছে। 


ধর্পপের পক্ষ থেকে আমরা ঘাচাই . 


করার ব্যবস্থা! করেছি। দূরনকার হলে 
পরে আমরা আনো বিস্তারিত 
প্রকাশ করব। ওয়াকিবহাল মহল 
বলেছেন, কেন্ত্রী় সরকারের লরা- 
সরি নিয়ন্ত্রিত এ সব শক্ত সম্পত্তির 
বাড়ীতে যে ভাবে উপ-ভাড়াটিয়! 


বনিয়ে কাগুকারখান। চালানো হচ্ছে 


4 সাত 


তাতে কলকাতা ' €পীরমভারও 
আধিক লোকসান হচ্ছে ।' কারণ, এ 


,বাড়ীগুলিতে যদিও ভাড়া বাবদ 


প্রচুর টাকার লেনদেন হচ্ছে, 
তথাপি পৌর কর্তৃশক্ষ এর খবর 
কিছুই জানেন না। জানবার 
স্থযোগও নেই । . সবই চেপে দাওয়া 


হচ্ছে। 


ব্রিটেনে প্রতিবন্ধী 
২য় পৃষ্ঠার পর 

আইন চালু হবার পর থেকে গত 
চৌত্রিশ বছরে দরকারী পরিদর্শকরা 
মাত্র দশটি অভিঘোগ দায়ের 
করেছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩% 
চাকরি লংরক্ষণের কোটা যে সকল 
কোম্পানি লক্ষ কয়ে তাদের বিরুদ্ধে 
সমামল! করতে দ্রকায়ী পরিদর্শকর! 
রাজি হন না। ভারতের মতোই টু 
পাইলসের বিনিময়ে কোম্পানি 
যালিকর। ছাড় পান । দেখে, শুনে 
প্রতিবন্ধী ও অদ্ধনাও এখন আর 
তাদের জন্ত রক্ষিত বিশেষ খাতাম 
নাম লেখাতে শ্রদদ্প্তরে যেতে রাঙ্জি 
হন না। জানি না, আর একটা 
বিশ্বগ্রতিবন্থী দিবসে জণ্ডন্য রাস্তায় 
অন্ধদবের মিছিলে মার্গারেট থ্যাচারের 
পুলিশ দিয় রাস্তায় ইন্দিরা গান্ধীর 


পুলিশের মতো! বেপরোয়া লাঠি 


চালাবে কিনা! 

চীন আমেরিকা 

১ম পৃষ্ঠার পর 

তাষণে হলক্রন্ক একথা হলেন? 
আফগানিস্তানে নোভিয়েত হস্ত- 


ক্ষেপের পর বেকেই যাকিন যুক্তযাষ্ 
ও সোভিয়েত্ব ইউনিয্ননের সম্পর্ক 


খারাপ দাত, ভাই আমেরিকান 
মমদুরঘ ও সম্মনেভ[বু ন] রেখে- 
একটু চীনের কাছে এগিয়েছে? 
জানি না, এরফলে দেশে দেশে 


বিগ্ুতীদের চীন লম্পর্কে আজ সংশয় 


বাড়ছে কিন । 








16১ হচ্চাণ 


'নিনিিিড 





১ হরে 

সি ২৯৯ --- (কোল ইত্তি্ার একট সংস্থা বিশেষ) 
সংশোধনী 

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ - | 


রেফাঃ নং 2 ৪৫ | ৪১০০ | ৮০ ১৫৭৫ তাং ২৩ ৫ ৮* 
দামোদর নদী থেকে দামোদ। (এন) কোলিয়ারীর সেল a ইউ- 
নিটের মং পিটে বালি সরবরাহের অন্ত মূল টেগার নোটিন নং ও ৪৫/. 
৪১ /৮০ | ১৫২৪ সম্পর্কে এততার] সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানে! হচ্ছে ঘে- 
উপরিউক্ত টেপার নোটিপ এতদ্বার] বাতিল কর] হচ্ছে । এঙ্গেন্ট, অস্ত ত- 


নগর কোলিয়ারাঁ,কুছষ্টেরিয়া এরিয়া] । 





Regd. No. WBJCC-32.' 





24-4232 
উন্নীত হল--গোয়ার 


Phone : 


দেশপ্রেমে 


- স্বপ্লালু দৃষ্টি হল আরও প্রসারিত ও. 
হচ্ছ । উপমিষদিক চিন্তায় আচ্ছম 
- রবীজ্্র চেতমার এই তাবাদর্শটুকু 


আলোচ্য নাট্যাক্কনে ফুটেছে চমৎ- 


.. কার ক্বীকার করতেই হবে এরং-এ 


রঙ্থরূপ৷ প্রযোজিত ‘গোরা’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ন 
«ই মে রবীন্দ্র মদনে র্রপার 
প্রযোজনায় রবীন্রনাথের “গোরা? 
-উপস্ভাদ অবলম্বনে ব্রচিত নাটকটির 
_অতিনয় মঞ্চস্থ হল।. নটশেখর 
 মর়েশ মিত্র কত লাটকেয় স্থত্র অবল- 


দ্বনে প্রমধনাথ রায়চৌধুয়ী নতুন:. 


নাট্যর্পটি দিয়েছেন | . এই নাট]- 
" কূপের মধ্যে : রবীন্রভাবন] অঙ্গ 
 কয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাট্য বিস্ঠাদে 
“কিছু শৈখিল্যের প্রকাশও থেকে 
গেছে। নির্দেশনায় দ্বায়িত্ব অবস্ত 
সুচারুরূপে পালন করেছেন স্থত্রত 
মুখোপাধ্যায় । : ; 
"_ রবীন্রনাথ নিজে রাম্মমমাজের . 
উন আধুনিকতা ও ‘সনাতন হিনুং 
কর্মের প্রতি ' তীব্র উন্নালিকতাকে 
কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন 
'গোরার মধ্যে। গোরা যদিও 





(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা ক 


আইরিশ সত্তান, তবুও সে. মস 


প্রাণে গৌড় হিন্দ--সনাতন ধর্মে 
বিশ্বালী--আচার নিষ্ঠ।, রবীন 
মাথের ভাববাদ এখামেই প্রপ্রশ্ 
পেয়েছে ঘে, গোরা যে আইয়িশ, তা 
সেজানে না--দন্ম বৃত্তান্ত তার 
. অগোচরে বাঁধা হয়েছে দ্বীর্ঘকাল-_ 
পালক হিন্দু পিতাকেই সে জেনে 
এসেছে আপন পিঠা বলে? নাটকীয় 
চরম মূহর্তে যখন গোর! জানল, সে 
হিন্দু নয়, জাতে আইরিশ--তখন 
তায় স্বপ্নভঙ্গ ও বিহবলতার মধ্যেই 
লমন্ত আচার চুনি্ঠা ও গৌড়ামির 


সীমাবন্ৃতা মিশে মুছে গিয়ে - 


শীমাহীন উদার- মানবিক ধর্মে তার 
উত্তরণ সম্ভব হল। গোরায় হিন্দু 
জাতির প্রতি একসিষ্ঠ প্রেম 'আকন্সিক 
অথচ-অতাঁধিত. এক সংঘাতে মহান 


সয়ে ১২৮5 টি EEE LEE 





| দিয়ো কাজের CLE Ee 
রাজ্য লরকারী নংস্বাসমূহের অম্মোরিত ঠিকাদার | দরবরাহকারী | প্রস্ত- 
কারকদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাঞ্ডের নাম.এবং টেগডার খোলার নির্দিষ্ট 


তারিখ. লিখে দফাওয়ায়ী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক পীল করা টেপার £ 
j | - ১ 1] নাটক প্রযোজনা, করে আযকটরদ 


| বিশ্ডিৎ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 
রেফাঃ নং ২ এজি টি / লি এম আর / ইৰ (শি) টার | ৮০ {৪৭৪ তং 


১৫-৫.-৮০ 


(57 দামরা কোলিযারীর কোলডিপোর চারদিকে বাউ্তারী ওয়াল ল নির্মাণ 
(২) দাযত) কোলিয়ারীতে প্রাথমিক বিদ্তালয় নির্মাণের জন্ত। আহুমানিক 


মোট থরট-১৬৩১৫৮১*১১ টাক] 


দামর। কোদি্পান্মীর কেশিয়ারের কাছে 


প্রতি সেটির জন্ত ৫০ টাক! নগদে দিয়ে ( অপ্রত্যর্পণযোগ্য ) ১৬ ৬.৮১ থেকে 
১৯-৬-৮০ পর্যন্ত যে কোম কাজের দিনে এজেপ্টের অফিস, দাম] কোলিয়ারী 
পোঃ কাদিপাহাড়ী, জেল! বর্ধমান থেকে টেপার দলিল পাওয়া াবে। 
ঘ্ামরা কোলিয়ারী ইঞ্চিনীয়ার (পিভিল)-২০-৬ ৮০ বেলা ১২টা পর্ধস্ত টেগ্ডার 
গ্রহণ করবেন এবং ত] একই দিনে বেজ] ১২'৩*টায় খোলা হবে। - 


সাধারণ £ 


কাজের বিস্তারিত স্পেদিফিকেশন এবং সম্পুর্ণ করার সময় অথবা 


|. বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় 


. সীমিত হত, তাহলে নাট্যায়ননটি হত 


. | চুক্তির, সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত: টেণ্ডারে প্রদত্ত এরিয়! / কোলিয়ায়ী 
দপ্তরের নির্দিউ অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আদমানিক 
খরচের ১% বারনার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জম দিতে 


হবে। টেগারের ফি বাবদ 'মণি অর্ডার টেপার গ্রহণের নিবিষ্ট তারিখের |. 


"| অস্তত ১৫. (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে. হবে। টেগারদাত! অথবা! 


তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপ্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ, 


কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন টেগুার সম্পুর্ণ বা আংশিকতাবে গ্রহণ 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেণ্ডারদাতাদের দেবার অধিকার 
সংরক্ষিত ইসির? নি 

« ৮৭ ind ie ke 


১১ 


কাজ অত্যন্ত দুর, তাতেও সন্দেহ 
নেই। তবে নাটকটির প্রথমপর্বের 
দৃশ্ত বিন্তাসে সংহতির অভাবটুকু, 


নজরে বিশেষতাবেই পড়ে। দেবা-' 


শিস দ্বাসগুধয় সংগীত পরিচালনা ও 
কনিফ সেনের . আলোক সম্পাত 
প্রশংসনীয় । | | 

নামতৃষিকার অভিনয়ে মৌয়ীন 
বন্দ্যোপাধ্যায় আগাপোড়া নিষ্ঠার 
পরিচয় রেখেছেন। স্থব্ৰত মুখো- 
পাধ্যায়ের  পরেশবারু : আশ্চর্য 
সংঘত। পাহ্থবাবু রূপে দেবকুমার 


'চষ্টোপাধ্যায় কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত 
'উপছার দিয়েছেন। 
বিনয় চরিত্রে বিশেষ হুচ্ছম্দ মনে: 


অলকেন্দু দে 


হল ন! | মীনাক্ষী গোস্বামী, চন্দন 
দেনগুপ্ধ ও ' গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় 
স্থঅভিময় করেছেন । স্থচরিত1 রূপে 
শিখা বাগ (মল্লিক) দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। তবে. ললিতা চরিত্রে 
মালৰিক1 মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার 
. বিশেষতাবেই 
উল্লেখের দাবী রাখে । 


াকটর্স ইউনিয়ন 
প্রযোজিত চুলী’ : 
যসেশচন্দ সেন আজ এক বিশ্ব 


প্রায় সাহিত্যিক । তার এক উজ্জল 
গল্প ‘ডোমের চিতা” অবলম্বনে “চু্ী” ' 


ইউনিয়ন বিশেষ প্রশংসনীয় দ্বায়িত্ব - 
পালন করল বলতেই হবে। যদ্ধিও 


মুল কাহিনীর কিছু বিবধনে নাট্যর্ূপ 
এই চুল’, তবুও বলতে দ্বিধা! নেই, 
কাহিনীকারেন যুলভাঁব চেতন! অঙ্গুর 


রেখেই -নির্রেশক-সোমনাথ মুখো- 


পাধ্যায় নাটক রচনা করেছেন । তবে 
নাটকটির আয়তন যদি আরও কিছুট! 


আরও বেশী সৃংবন্ধ। | 

গত ১৩ই মে বিজম থিক্সেটারে 
চুলী” নাটকের অতিনয়ে দেখতে 
পাই, ‘যার! শ্মশানে শবদ্ধাহ করে, 


সেই ভোমরের জীবনষন্ত্রণা, ক্ষুধায়, 


কাতরতা, শবের অতাবে তীব্ৰ হতাশা 
আবার শববাহকদের সেই আতঙ্ককর 
‘বল হরি হরি বোল’ ধ্বনি, শুনে 
তাঁদের চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি জীবন 


মরণের মাঝখানে দাড়িয়ে তাদের 


জীবনের এই মৰ্মান্তিক পরিহাস 
আশ্চর্য নাটকীয়তার় রূপ পেয়েছে। 


| হার ডোম মৃত্যুর সংগে অনেক পা 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


কষেও শেষ পর্যন্ত চিতাশধ্যায় শায়িত - 


সাঁধী বদন সেই চিতার আগুনে . 
তাতের হাড়ি বলিয়ে চেয়ে থাকে 


তার চোখের , জঙগ কখন যেন, 


শুকিয়ে আগুন বরছে। এ দৃশ্তের 
আবেদন সহজে লুপ্ত হবার নয়। 
নাটকে পৃজিশের নারকীয় হত্যা, 
কিছু রাঙ্গনীতি প্রদংগও 
প্রক্ষিথভাবে যেগুলি বিশেষ অর্থবহ 
হয়ে উঠতে পারেনি । তথাপি এটি 
একটি বলিষ্ঠ প্রধোজন1--উত্তরণের 


ইংগিত আছে এখানে । অবমী মণ্ডল, 
সোমনাথ, মুখোপাধ্যায়, 


মিতালী 
লেনগুধ, বিশ্বনাথ ঘটক ও গীতা 
চক্রব্তঁর - অভিনয় উল্লেখযোগ্য । 
“আলো ও সংগীত পরিকল্পন! নাট্যা- 
মুগ | 


প্রাভলভ  ইনিটিউট 
প্রযোজিত ‘অনন্বয়’ 


ঙ্্েমননততব__মাস্য ঘা চার, তা. 
পায় না আবার, যা পায়, তা চায় না 


অথব] সচেতন মন দংস্কার বশে বা 
সনাতন আদর্শের টানে হাঁ উচিত 
কর্ম বলে উৎসাহ বোধ ফরে, অব- 


- চেতন মন তারই বিরুদ্ধাচায়ণ করে 


তথাকধিত নীতিহীনতাকে প্রশ্ন 


"দিয়ে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভার শিকার 
হয়ে অনংগত কাঁজ-করে বলে ।-স্বামী 
রী উভয়েই পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন ্বীপ- 


. বাদী হয়ে দাম্পত্য জীবনে যে জটিল 


- পরিস্থিতি রচনা করে এবং অবশ্যই 


যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে অর্থনৈতিক ও 
লামাজিক সমস্যা-_‘অনম্বয়ন’ নাটকটি 


তারই রূপ দিতে চেয়েছে, ঘর্দিও তার -:-- 


বাঞ্ছিত রূপায়ণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি । 


গত ২*শে যে গোফি সদনে, 


ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উক্ত 
নাটকটি অভিনীত হয় পাভলত 


ইনটিটিউটের ত্রিশ বৎসর পুরি উপ- . 


লক্ষে ।- নাট্য নির্দেশনায় দক্ষতা 


দেখিয়েছেম নির্গল ঘোষ। বিপাশ!. 
চরিত্রে ভক্তরা বোস ও ইরাবতী রূপে - 
উত্ত্ি সেনগুপ্ত নৈপৃণ্য দেখিয়েছেন | 
 সরিৎ রায়ের ললিত উপভোগ্য । 
বিশেষ সুযোগ না থাকলেও ধূর্জটি 


দত দীন! : চয়িতের . অভিনয়ের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন । 


আছে. 


| ‘Price 60 Pais 
বিনয় চৌধুৱীৱ 
আবেদন 


গত সপ্তাহে পর্গ 
জেলার বারুইপূরে এক সভায় রাজে” 
ভূমি রাজন্ব মন্ত্রী শীবিনয় চৌধুরী 


২৪ 


বলেন যে, দেশের, যথার্থ অগ্রগতির 


"স্বার্থে প্রকৃত ভৃষি দংস্কারের প্রয়ো- 


জম। ভূমি সংস্কারের একটি প্রাথমিক 
ধাপ হল বর্গাদারদের নাম নধিভুক 
কর1। বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত 


করার অর্থই হল তাদের চাষের 


সত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর] তিনি বলেন 


' বর্তমান পন্গিস্থিতিতে ভূমি সংস্কার 
' একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ-এবং 
" এই কাজকে সফল করতে হলে সক্গ 
শক্তিকে 
বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করানোর 


-এক্যবন্ধ করতে "হবে? 


অন্ত গণ-উদ্চোগ সুষ্টিয় প্রয়োজনীয়- 
তার ওপর তিনি বিশেষ ওর 


আরোপ করেন। 


এই সভার অন্যান্য বাঘের যধে? 
ছিলেন স্থানীয় বিধানসভী সদা 
শ্রহেষেন মজুমদার, ভূমি রাজন 
দরের সচিব .শ্রীদেবর্ত বদ্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন । কয়েক: 
জন বর্গাদারও ওই দতায় নিজ. নিজ 
বক্তব্য পেশ করেন । 

বিধানসভা সদস্য নহি 


- বলেন যে, বর্ষা আরনের সঙ্জে সঙ্গে 


কৃষকরা নেমে পড়েছেন বীজতলাউজ 


তৈরীর কাছে। অপরদিকে জোত- 
দার.ও জমির বেনামদায়রাও ব্গাদার 
উচ্ছেদের জন্ত পায়তাড়! কদছেম। 
সভায় উপস্থিত কয়েক সহন 
বর্গাদার, ক্ষেতমদ্ুর, প্রান্তিক চাষী, 
জমির ক্ষুদ্র ও মাঝারি মালিকদের 
নিকট আবেদন করে তুমি রাজশ্বমত্রী_ 


'জ্রীচৌধুরী বলেন যে, সময় সীমাপ্র 
মধ্যে 'হাজার হাজার নধিতুক্তহীন 


বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়ে 
মালিকেয় জমির মালিকানা সত্ব এবং 


'বর্গাধারের চাষের সত্ব. স্বরক্ষিত 


বাড়ালে হয়েছে । 


করুন। ... প্রচৌধুরী বলেন যে, বর্গ 
দারদের মাম রেকর্ড করার সময়- 
সীমা আগামী ৩*শে জুন পর্যন্ত 
১৯৭৮ সালের 
আগষ্ট মাস থেকে বর্গাদারদের নাম 
রেকভ করা আরম হয়। এ পর্যস্ত 
সাড়ে আট লক্ষেরও বেশি ধর্গাদারের 
নাম ব্েকর্ডভ করা হয়েছে । ) 





১। ভারতের খনিজ সম্পদ / দ্বিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২০ 
২। ভূতান্বিকের চোখে পশ্চিমবাধল1| সন্বর্ষণ রায় / ১২*** 
৬ রানা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ ; . "৮ 











০ দ্পাবক- ৮ ্ীপালী প্রেল,.১২৬/১, সাচাৰ এস হো পানে পা পপ কলিকাতা ১৬ থেকে একাশিত। 











হন ৫ দন 


9) ভারতের উত্তর-পূর্বাধলের * 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথ! 
চাড়া দেওয়ায় ইন্দির! কংগ্রেন দলে 


ঘনীভূত হচ্ছে। 
কারের শাসনাধীন আসামের 
প্রিদ্বেশী বিতাড়ন” 


মীমাংসাক়্, পৌছানোর আগেই সমগ্র 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য জুড়েই 


নামে বিচ্ছির্তাবাদী আন্দোলন ।'. 

ত্রিপুরা, 
মেঘালয়, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে এখন 
যা অবস্থা চলছে তাকে কেন্সীয় মন্ত্র 
সভার বেশ কিছু সদশ্ড 'এবং দলের 


মনে করছেন । 


লদশ্ত কেন্দ্রীয় ' সরকারের প্রশাসনিক 
. দুৰ্বলতা এবং দুর্বল রাজনৈতিক 
সিদ্ধাস্তকেই দায়ী করতে শুরু কর- 
ছেন। যস্ত্িসভার এবং দলের কয়েক- 
'জন প্রবীণ সদ্স্ত এই অবস্থার জন্য 
. ইন্দিরা গান্ধীর ব্যর্ভাকেও একাত্ম 
আলোচনায় দ্বায়ী করছেন । ' 

এই সব প্রবীণ লদস্তঘের বক্তব্য 
"হুল যে, কখনই ' ইন্দিরা . গান্ধী 
আসামের আন্দোলনের ব্যাপারে, 
কি মন্ত্রিসভার বৈঠকে, টি দলের 


আলোচন! করেন নি। তিনি শুধু 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার , - 


এবং মঙ্িসভা় রাজনৈতিক সঙ্কট | 
রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্ত্ীক্স সর- 1 


আন্দোলনের 


সরু হয়েছে “বিদেশী” বিতাড়নের : 


মণিপুর, নাগাল্যাগু; ' 
কিছু কর্মকর্তা “সিভিল ওয়ার” বলেই: 


এই অবস্থার জন্য মন্ত্রিসভার কিছু - 


“মলে তেমন বনিবন1 হচ্ছে না । 


ওয়াকিং কমিটির সভায় গুরুত্ব দিয়ে ' 


ব্রয়বিংশ বর্ষ £ ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২০শে জুন, +৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


টির গ্বাঞনের | 


ওত 





তারকেরী বিব্রত অবস্তায় , 


কংগ্রেস (আর্স) দলের নেত্রী 
তারকেশ্বয়ী সিংহ এখন বেশ বিব্রত 
অবস্থায় রয়েছেন। 
দলের সভাপতি দেবরাজ আর্সেন 
এর 
কারণ, একজন মহিল। ইনি হলেন, 
বিদেশ দপ্তরের ডাইরেক্টর নিলা 
প্রসাদ । অন্প্রতি মযানিলায়.ভারতীয় 


দূতাবাসে তার বদলির বাবস্থা ' 
ইয়েছে। ' in 
“'এই নির্নলী তার সরকারী 


কাজের সঙ্গে রাঙ্গনীতিতেও জোর- 
কমে মাথা দামাতে শুরু করেছেন । 


ইদানীং তার ' 


সুমন্ত সেন 
হিতীয় বিশ্বযুহ্ধে॥ঃ ,পর থেকেই: 
যেমন ব্রিটিশ সাত্রাছ্যবাদ স্থান করে 


দিয়েছে যাকিনী সাম্রাঙ্যবাদকে 
- তেমনি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীর 


রাছ্যগুলিতে ইংরেজ মিশনারীদের 
জায়গার ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে 
আমেরিকান এবং পশ্চিম জার্মান 


ধর্মসংস্থাগুলি এবং তাদের পয়সার. 


পরিচালিত বিভিন্ন তথাকথিত € সেবা 


সংস্থা । 


, উদ্দেশ্র খুবই পরিকার। 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


| পালক পিত! দেবরাজ, আমের স্রেহ- 


চ্বায়ায় তিনি কংগ্রেস (আ) দলের, 
ভিতর প্রভাব বিস্তার করা শুধু নয় 


মত প্রতিষ্ঠা করার উদ্ভোগ নিচ্ছেন । 
নিজের একটা মহল দলের মধ্যে 
গড়ার জন্য জেগে পড়েছেন | নেপথ্যে 
থেকে ক্রমশ নির্মল] যেভাবে সক্রিয় 
হয়ে উঠছেন তাতে দলের গঠনতন্ত্রে 
ক্ষতি হওয়া ও আদর্শের জলাল্চলি - 


*. হাওয়ার আশংকায় তারকেশ্বরী খুবই 
উদ্বিগ্ন । নির্মদার মধ্যে সঞ্চয়ের ছাক্সা 


দেখছেন ৷ ইন্দিরার দল ছেড়েছেন 
সঞ্জয়েয় কার্যকলাপে । এবার নির্শলার 


' জন্ত আর্স কংগ্রেসও ছাড়তে পারেন।, 


: 


এইসব, 





ত্রিপুরার পণ-হত্যাকাণ্ডে “আমরা 
বাঙালী” সংগঠন সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেছে । ন্মরণ থাকতে পারে ঘে, 


এই আমর! বাঙালী পার্টিই মাজ 


কয়েক মাস আগে ত্রিপুরার বামফ্রল্ট 


' মরক্কারকে বিপন্ন ও হেয় প্রতিপন্ন - 


করার জন্য আপ্রাদ ‘চেষ্টা করেছিল । 
আমরা বাঙালী কোন আঞ্চলিক 
পার্টি'নয়। এটি প্রাউটিস্ট ব্লক নাম- 
ধারী একটি সর্বভারতীয়, দুষ্ট চক্রের 
প্রাদেশিক শাখা এবং খুব সঠিক অর্থে 
এটি একটি! বামপন্থী আন্দোলন ও. 


কমিউনিষ্ট আন্দোলন বিরোধী চরম 


প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা । এর! বাঙলার 


, মাটিতে দাড়িয়ে শ্লোগান দেয়, “বাংল! , 


বাঙালীদের জন্তু”, “অবাঙালী পু'জি- 
পতির! বাংলা ছাড়ো” । আবার" 
বিহারের মা্টিতেদাড়িয়ে বলে,*বিছাক্র 


" গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন, বিহারীদের জন্ত", “অ- 0৬ পুঁজি- 


পতির1 বিহার ছাড়ো” 

আপাতৃতঃ এদের আসল উদ্দেগ্ত 
হলো, ঘষে ভাবেই হোক ভারতের 
যুক্তরাষ্ট্ীয়কাঠামোয় ফাটল 
ধরানো! । সাত্রাজ্যবাদী দেশগুলো 
তাদের বৃহত্তম উপনিবেশ তারত- 
বর্ষের বিশালত্বে ভাঙ্গন ধরাতে খুবই, 


'উৎনাহী । কারণ এতে শোষণের পক্ষে 


অনুকূল পরিবেশ সি হয়। চাঞ্চল্য" 


আমরা বাঙালী দলের 
ষড়যন্ত্রের স্বরূপ. 


কর ঘটনা হলো, ভারত সরকার 
যেমন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ঘটনাকে 


,কেন্র করে এদেশে অবস্থানকান্সী 
'মিশনারীদের চালচলনকে সন্দেহের 


তেমনি কল- 


নদীয়ার' 


চোখে দেখছেন, 
কাতার এালবার্ট ট্রাট, 


'মায়াপুর, বনগীর ইছামতী নদীর - 


তীর ও অন্তান্ত জায়গায় অবস্থিত 
রুষ্খ  মন্দিরগুলোর সাধুসন্তদের 
আনাম-ত্রিপুরা নিয়ে তৎপরতা প্রশ্ন- 
যোধক । আবার 'সেই কারণেই 


আমর! রাঙালী পার্টির লোকজনদের 


ইসকন, মন্দিরগুলোতে ঘন, ঘন যাঁতা- 
য়াত করতে দখা যাচ্ছে 

সংবাদে প্রকাশ, এর] “অবাগালী 
বাঙলা! ছাড়ো”, “অবাঙালী ব্যবসায়ী 
বাঙলা থেকে হাত ওঠা» প্রভৃতি 
শ্লোগান নিয়ে সংগ্রামের মতরধালেন 
অবতীর্ণ হবে । 'এবং বিশ্বস্ত সুত্রে এও রর 
জানা! গেল যে ওড়িশাতেও “বঙ্গাল 
খেদা” আন্দোলনের প্রস্ততি জোর 


কদমে চলছে । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 


“আমরা বাঙালীদের চক্রান্তের যূলে 
রয়েছে দেশীবিদেশী পু'জিপতিদের 
শ্রেণী স্বার্থ । বিশেষ কোন প্রদেশের 
অধিবাসীদের স্বার্থ নয়। 








| নে কংগ্রেসী সরকার ছুটে। 


রাঘ্য সরকারকে, উচ্ছেদ করার, 


হুমকি দিয়েছেন । প্রথম, নিঃশ্বাসে 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হৈল সিং ঘোষণা 
করলেন ঘে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির 
শাসন জায়ী করা হবে। 
নিঃশ্বাসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাও 
‘বীয়েজ্র সিং পশ্চিমবঙ্গকে কড়া হু'শি- 
য়ারী দ্িয়েছেন।, দুটো রাজ্যোই 
অবাধ ও গণতাঞ্জিক নির্বাচনের 


মাধ্যমে বামক্রণ্ট দরকার ক্ষমতালীন ' 


রয়েছেন। । 

ত্রিপুরায় এক বীভৎস ডা 
লীলার শিকার হয়েছে 'প্রায় সাড়ে 
তিন শতাধিক মান্থৃষ। গৃহহীনের 
সংখ্যা ছু লাখের মতো। অবস্ত 
তুষের আগুন ষে জলে আসছিল এবং 
যে-কোন মুহূর্তেই তা বিস্ফোরণের র্প 
পরিগ্রহ করতে পারে মৃধ্যমন্ত্রী নৃপেন 
চক্রবর্তী বছদিন আগেই সে-বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে- 
ছিলেন। '. 


কিন্তু তা সত্বেও চূড়ান্ত দায়িত্ব- 


জ্ঞানহীনের ' মতো একজন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী ফতোয়া জারী করে বসলেন ষে 
ভ্িপুরার সরকার বিশৃঙ্ঘধল। দমনে, 
আইন ও. শৃঙ্খল! রক্ষার্ন ব্যর্থ হয়ে- 
'ছেন; পরে স্বয়নাষ্র দপ্তরের নাষ্ট্রমস্রী 
যোগেন্দ্র মাকওয়ানাও একই' স্থলে 
হুমকি ছেড়েছেন। অতএব ওই সর- 
কারকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতির 
, শাসনের বকলমে লেখানকার শৃন্ত 


' ' আননে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস(ই) সরকারই 


। বদবেন। ওরে আমার আইন ও 


শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম বাছারে!: 


আলাধেও তো তোমর। অমন ক্ষমতার 


আসন দখল 'করে বনে আছে আট: ' 


মাল ধরে ; পেরেছে কি সেখানকার 
আইন ও শৃঙ্খলা.বজায় রাখতে ? কী 
হচ্ছে সেখানে প্রতিদিন, প্রতি 
সূহূর্তে ? যবিপুরে তো কংগ্রেস(ই) 
স্রকায়ই রয়েছে ।' তবুও কেন মণি- 
পুরে অরাজ্তকত! চলছে? | 


ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাপা- 
' লেই যে রাজ্যটির সম] মিটে যাবে. 
বা কংগ্রেল(ই) সেখানে স্থায়ী সরকার 


গঠনে সক্ষম হবে--এতখামি ভরস। 
. দললেতৃত্বেরও নেই" প্দৃক্ষেপটি যে 
বৈষম্যমূলক আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টাস্ত- 
স্থল হয়ে থাকবে গণতান্ত্রিক ও বাম- 
পন্থী দল সংগঠন ও ব্যক্তিদের প্রতি- 
বাদের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত 
, হক্সেছে। সেল্জন্তই হয়তো মাকো- 
যান] লাছেবের মেজো কতা বেন্দ্রীয় 


বয়াতী দৈল সিংকে ঘোষণা করতে : 


দুই রাগী সরকারকে হুমকি 


হয়েছে ষে' ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শানন 


দ্বিতীয়, 


বলবৎ কর? হবে না। গোড়াতেও 
তিনি একথাই বলেছিলেন। ত্রিপুরায় 
হাঙ্গামার পেছনে বিদেশী শক্তির 


হাত থাকার কথাও তাকে স্বীকার | 


করতে হয়েছে, যদিও সেই সংবাদ 
তিনি কেন্সীয় গোয়েন্দা বাহিনীর 


যারফৎ আগেই পেয়েছিলেন কিনা | 


তা স্বীকার কয়েন নি। সেটা মেনে 


“নিলে যে তাকে, আবার বিপদে | 


পড়তে হয়। কারণ তখনই তো 


বেছাড়া। প্রশ্নটি তার দিকে নিক্ষিপ্ত | 
তা যদি জানতেন, . তবে 


হবে £ 
অিপুরা সরকারকে আগে. সজাগ করে 
দেননি কেন'? 


ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে 
আগাম কুনিশ 


. ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা জল্পন!- 
কল্পনা চলছে যে ইন্দির' গান্ধীর পর 
তস্ক পুত্র সঞ্চয় গান্ধীই-হবেন ভারতের 


প্রধানমন্ত্রী । দৃশ্ততঃ কিছু কংগ্রেসী | 


(ই) দে গবেষণার মালমসলা যুগিয়ে 
চলেছেন । 


আশ্রয় নিচ্ছেন? এটাই ছিল সেদিন 


, লোকসভার সপ্রয় গান্ধীর জিজ্ঞাসা। 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষি দরের রাষ্ট্রস্্রী ভি. 


হ্বামীনাথন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে 
জানালেন হা, হা, সে-রকম পংবাদই 


তার কাছে রয়েছে। পাছে সহকায়ী . 
তার গদিটা বেদখল করে নেন সঞ্জয়- 


ভঙ্জনার জ্বোরে, স্জেন্তই যেন মন্ত্র- 
প্রবর বীরেন্দ্র, পিং সবিস্তারে 'দ্ঘজীর 
কাছে নিবেদন করলেন যে কাজের 
বিনিময়ে খাদ্য কর্মন্থচীতে ' পশ্চিম 
বঙ্গকে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য কেন্দ্র 
দিয়েছেন তার ৫*' শতাংশের মা 
হিসেব পাওয়া গিয়েছে। তাতেও 
প্রত খুশি হননি অঙ্গমান করে ' রাও 
বীরেন্দ্র ঘোষণা! করে বললেন যে, 


আর কখনো দি পশ্চিমবঙ্গের বাম- 


ফ্রুট সরকার কেনের নির্দেশ মান্য না 


একরেন, তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা হবে । অর্থাৎ গর্দান নেওয়া 
হবে! (৮ 


। এ-হমকির প্রতিক্রিয্পা মৃখ্যম্্রী. 


জ্যোতি বন্থ প্রকাশ করেছেন ভাল। 
তিনি বলেছেন, মারুতি খ্যাত 
মগ্ুয় গান্ধীর . মুখে ছুনতির কথা 























ূ বং রাজনীতি ত বহুপ্তণারা 


চন্দন পাঠক ..৷ i 


গত লোকসভা নির্বাচনে একটি 


বেশ ভূৎসই পোষ্টার দেখা গিয়েছিল 


পেখানে, যেখানে অবলীলাক্রমে 
হরিজনদের উপর অত্যাচার কর! 


যায়, যেখানে হরিজলদের ছা রা 
| মাডানোও পাপ। 
টানার জন্তই সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের ' 


হপ্রিজন ভোট 


কোন কবি ছড়াঁটি বেঁধে ছিলেন 
‘না জাত পর--না পাত পর 
ইন্দিরাজী কিবাতপর 
_ যোহর লাগেগি হাত পর 1, 
. অত্যান্র্যতাবে মোহর লেগে 


ছিল হাতে । এবং প্রীমতীর স্থায়ী ' 
' ভরিয়ে নেবে আসবে না। 


শাসন বলতে স্থায়ী শোষণ বলে য়ে 


যতই বলুক না কেন শুধুমাত্র তিনটি 


রাজ্য ছাড়া তামাম ভারতবর্ষে তা 


"|| এল এবং ' নবগ্রহের ফোপদৃষ্টি, থেকে 
রেহাই পাবার জন্য' এসেই নবগ্রহের 


শান্তি শ্বস্তযয়নের ব্যবস্থা করল । 


', গত ছমাসের স্থায়ী শাসনকালে 


অন্তত্বন্থি প্রকট হয়ে উঠেছে।' এবং 
তামাম ভারতবর্ষের, ষে বর্তমান অবস্থা 


॥ পূর্ণাঙ্গ . বাজেট .পেশেরর আগেই 
তাতে অত জনপ্রিয় স্লোগানটি শাস্তি-, 
| হপ্তায়নের যজ্ঞে ব্লপাতায় বুমেরাং 
| হয়ে ফিরে এসে ছে। যা ফিরে- 


অতি সম্প্রতি লোকসভায় ছুই | এনেছে ত! শুধু বিহার বা পাঞ্জাবের , 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্ব -ফবেবতাকে তুষ্ট | 
করার ভক্ত পাল্লা দিতে দেখা গিয়ে- | 
ছিল । কাজের' বিনিময়ে খাদ্য | 
প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে পশ্চিম- | 
' বঙ্গের "বামক্রন্ট সরকাত্র কি দুনাতির : 


রূপ নয় গোট! 'তারতবর্ষের চেহারা- 
টাই ধরা পড়েছে-- |. 
ইন্দিরা কি বাতপর 
মোহর লাগাদি হাতপর 


হাস্যকর । 

আনলে কেন্্র নিতেদের ছুনাঁতি, 
অপরাধ, অক্ষমতা ও বৈষম্যমূলক 
আচরণের, পাপ চাকতেই চায়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজের বিনিময়ে: 
যে-পরিষাপ' খাদ্য দাবি করেছিলেন, 
নয়াদিল্পী তা পুরণ রর 
দ্বিতীয়ত, যেটুকু খাদ্যশস্য তারা 
দিয়েছেন তার ৮০ শতাংশের হিসাব 


‘ইতিমধ্যেই তার! পেয়ে গিয়েছেন। 
জল ও খাদ্য কখনো দল বাছাই 


করে বণ্টন করা লম্ভব নয়, মামুযের 
জীবম ধারণের পক্ষে, অত্যাবশ্যকীয় 


" বন্ধ নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার রাজনীতি 


করেন, না--একফথাও জ্যোতিবাবু 
একাধিকবার ওই স্বভাব দোষে দুষ্ট 


. কংগ্ৰেণী (ই)দের জানিয়ে দিয়েছেন । 


প্রকৃত ঘটনা হল, বামজ্রপ্ট সরকার' 
কংগ্রেসের ই) সমস্ত জারীভুরি ফাস 
করে দিচ্ছেন বলে তার! চক্ষুশূল হয়ে 
পড়েছেন। তাই তাদের উচ্ছেদের 
জন্য ফন্দী ফিকির পায়তাড়া করা 


হচ্ছে। 


(কেরোসিন ) পাচ টাকা নির্টারে = দান ও লমর্থন স্বদ্ধে আপত্তি 






| সরকানের 


নন একজন 


তদুপরি ছিল নামের তালিকার 


তাই তিনি উত্তরপ্রদেশে কমলাপতি 
















“দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে জুন, ১৯০ 


জ্রিপাঠীর মনোনীত প্রার্থীদের টিকি 
. দ্বিলেন না,। এবং কমলাপ 
জ্রিপাটাও উত্তরণ্রদেশের ইন্দি 
কংগ্রেসের পার্লামেণ্টায়ী বোর্ড থে 


চিনি পোহছি মাত পর পদত্যাগ করলেন দেড়শোজন বি 
মিটিকা তেজ পাচপর কমর মদত নিয়ে। সঞ্জয় গান্ধী 
আউর ডিজেল গসালাটপর ৷ "এই তারুণোর প্রতি মোহ ও সহাঙ্ 


এর জন্ত আমার কয়েকজন বন্ধুর ভূতির জন্ত হব ব্ৰহ্মানন্দ ঢেডী, 
সঙ্গে আমি ইন্দিরাজীর পদত্যাগে মোহনলাজ সুখাদীয়া প্রমূখ প্রবীণ 
একমত কখনই নয়। কোন.সরকার: নেতারাও। যদ্ধিও ইন্দিরাজী বলে- 
কোন ইন্থ্যতে ব্যর্থ হলেই যে তার ছিলেন পগ্য় গান্ধীকে তিনি আর 
পদত্যাগ ছাবী করতে হবে এমন ফিরিয়ে আনবেন না তবুও সঞ্জয় 
বিশ্বাসেও আমি বিশ্বাসী নয় । ' বরং গান্ধী এনেছেন । পুত্রের দাবী ও 
বিশ্বাস করি ইদ্দিয়াঙ্ী পদত্যাগ অধিকার নিয়ে কি না তা আমার 


করলেই বাজার দ্বর তেল মাখানো ডানা নেই। তবে কাগজে কলমে 
'বাশে যৃল্যস্থচক নামক বাদরটি তর- তিনি না! এলেও দক্ষ বাজীকরের 
তবে মতো হাতের জানুলে অদৃশ্ত সুতে! 
অনেকের সঙ্গে একমত একটা বেধে যে পুতুল নাচিয়ে ঘাচ্ছেন এর্তে 
কথাতে যে ইতিহাসে সেই নাদ্বির কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কোন 
শাহ থেকে শুরু করে বেনিয়! ইংরেজ বিশেষজ্ঞ: মহলেরই । লয় গান্ধীর 
জাত পর্বস্ত সবাই ভারতের বুফ থেকে আচরণে বসম্তঘাদ1. পাতিলের।মতে। 
লুঠন করে নিয়ে গেছে। কাজে প্রবীণ নেতাও মুষড়ে পড়েছেন । 

কাজেই ব্রব্যযৃস্য বৃদ্ধিতে সর্বনথাস্ত এ ব্যাপারে সব চাইতে জম্পেশ 
ফকির হয়,গদ্ধমাদন পাহাড়ের, মতো খেলাটা জমে উঠেছিল মধ্যগ্রর্দেশে । 
সাধারণ মানুষ জাতটা ৷ ভোগান্তির . রাজ্যের রাজনীতি থেকে শেঠীকে 
একশেষ হয় সাধারণ থেটে খাওয়া _ কোণঠাসা করার জন্তই শুরু! ভ্রাতৃত্য় 


, একজোট হয়ে নেবেছিলেন 
মানুষদের ছাদের একমাত্র মূল্যায়ন আসরে । কিন্ত হঠাৎ শেঠী শ্যামা- 
. হয় ভোটের দিন। “মিটি তেল? 


চরণ, শুঞ্লার ইন্দিরা কংগ্রেদে যোগ- 


তুলেন যেহেতু শ্যামাচরণ শুরু! আর্স 
কংগ্রেসে ছিলেন এবং 'এই শেঠীকে 
সমর্থন করে বিস্তাচরণ শুক্লা গত 
সতেরই এপ্রিল বিবৃতি দিলেন 
'শ্যাদাচরণ শুরু! ইন্দিরা কংগ্রেসে 
* ঘোগদান করেননি । ঠিক দুদিন পরে 


শ্যামাচরণ শুরু উনিশে এপ্রিল 
বিবৃতির প্রতিবাদে বিবৃতি দিলেন 
তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ না 
দিয়েও ইন্দিরা কংগ্রেনকে সমর্থন । 
করতে পারেন। পরবর্তীকালে দুই, 
ভাই-ই তাদের. বিকৃতি এবং পাণ্ট। ৷ 
বিবৃতি তুলে নেন। এবং জানা! যায় 
সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেড়ঘণ্ট1 রুদ্ঘার ক 
কক্ষে আলোচনার পর। এবং এই 
মজার খেলায় আরো মজা হোল ছুই 
তাইকেই মিলেমিশে ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের হয়ে কাজ করার 'জন্যই নাকি 
.শ্যামাচরণ শুক্লার শ্রীকে প্রার্থী হিদাবে 
, মনোনীত করা হয়েছে । 

বহুগুণ! কী করবেন? 

ভক্ষণ ও প্রবীপের এই ইাপিজের 
খেলায় বহুরূপী বহু দলত্যাগী বছগুণ! 
সাহেব ব্যালান্স ঠিক রাখতে না পারার 
দরুণ ন্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন । 
এবং জনমানসে নিঞ্জের ভাবমুতি কিছুটা 
অমলিন রাখার জন্ত লোকসভায় সদস্য 
পদেও ইস্তফা দ্রিলেন.। এই বহুগুণ '" 
সাহ্ৰে জনতা” রাজত্বে মন্ত্রী থাকা 
কালে, কোচিন  স্লিফাইনারীজ্র-এ 
আমেরিকান' সঙ্গে ব্যারেল প্রতি 
হিয়া, ১২শ পৃষ্ঠায় 


তোগান্তির একশেষ হয় লাধারণ 
মাহষদেরই । যাদের কথা. কেউ 

ভাবেননি। শ্বাধীনতার তেত্রিশ 

বছরেও শুধু ভোটের দিন ছাড়া | 


সঞ্জয়ের ক্ষমতা বাড়ছে 
ইন্দিরাজীর গত ছ মাসে স্থায়ী 
রাজত্বে স্থায়ী ক্ষমতা 
বেড়েছে ‘ভাবী প্রধানমন্ত্রী’ সঞ্জয় ' 
গান্ধীর ।' অনেক প্রধান নেতাতো। 
'প্রকাশ্তেই বলছেন সমর গান্ধী প্রধান- 
মন্ত্রীর বাসগৃছেই দরবার খুলে বসে-' 
ছেন। তার কথামতোই অনেক 
ঘটনা! ঘটছে দলের মধ্যে । যদিও 
তিনি পদ্বাধিকার বলে দলের কেউ 
লোকসভার নাধারণ 
সদস্ত ও প্রধামমনত্রীর, পুত্র ছাড়]। 
[সম্প্রতি অবশ্ত সঞ্তয় গান্ধী, 
সেক্রটারীর পদ. পেয়েছেন) 
তবুণ্ড নবগ্রহেয , শান্তি-ন্ত্যরনের 
পুরোহিত নির্বাচনের টিকিট দেবার 
ব্যাপারে সপ্ত গান্ধীর মতামতই ছিল 
সর্বশেষ মত।' যদি ইন্দিরাজীই 
প্রার্থী নির্বাচনে সর্বেদর্বা ছিলেন, 


পাশে সধ্য় গান্ধীয় “টিক মার্ক ।” এবং 
দেখা গেছে তিমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বয়স্ক প্রবীণ নেতাদের উপর মোটেই ' 
তুষ্ট নন।. প্রবীনর! যেভাবে বাস! 
বদল করছেন তারের উপর তরসা 
করতে পারছেন না সয় গান্ধী ।.. 


t 


, দর্পণ | শুক্রবার, ২০শে জুন ১৯৮০ 


eae Ye ভাবনা. 


অৰ্থ নৈতিক ভাষ্যকার 

বাজেটের আগে খবরের কাগজে . 
বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, বাজেটের জাগেই 
কিনে ফেলুন ।: অর্থাৎ বিজ্ঞাপন- 
দাতার]. ক্রেতাদের ,সারধান করে 
দিচ্ছেন বাজেটের, আগে না কিনে 


পরে কিনতে গেলে বেশী দাম দিতে ' 


হবে। অনেক ক্রেতাঁও তাই মনে, 
করছেন। .কেউ কেউ কিনছেনও। 
তা সে ফ্রিজ টিতি, টিরিও, পাওয়ার 
প্যাক এর খদ্দেররাই বেশী । তাদের - 
তৈলততুলইদ্ধনের, মত পেভেগ্রিয়ান 
বাজেট নয়, তাদের ফ্যামিলি বাজেট 
রোল ররেস, জেট বিমানের । 
গায়ের দাধারণ, মান্য গরুর গাড়িতে 
'ঘেতে যেতে আকাশে, গড়া বিমানের 
দিকে যেমন হা-করে তাকিয়ে থাকেন, 
সমাজের উচ্চমঞ্চের অধিবাসী এই 


জেটারোহীদের বাজেট তাবন] শুনে, 


আমাদেরও হা তেমনি বড় হয়। এর], 
কোন্‌ লোকের মাহুষ 1, 

. ভনিতা রেখে আদল কথাটি 
পাড়া থাক । দেশের ধনীবণিক শিল্প- 
পতি সমিতি বাজেটের আগে পর 
পর ছুটি - খতিয়ান দাখিল করে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়ে-- 
ছেন। ভারা এবার -এক' নতুন . 

, দ্বাবী তুলেছেন। অন্যান্স দেশে এ 
দ্বাবিগুলি এধন অচল বলেই গণ্য ' 
হয়। কিন্ত এআমাদের ভারতবর্ষ | 
এখানে সাধারণ মানুষ ছাড়া আর 
সবই অস্বাভাবিক? যাত্রাজানহীন . 
শিল্পপতি, তাদের বশংবদ রাজনীতি- 
বিদ, সাংবাদিক, অধ্যাপক পণ্ডিত 
= সবাই আজকাল BS কথা 
বলছেন। 5 
শিল্পপতি ও বণিক নিত কে্্রীয় 
সয়কারকে.পরামর্শ দিয়েছেন আগামী 
এ বাজেটে যেন এমন ব্যবস্থা করা হয় 
£ যাতে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি হয়, 
সঞ্চয় বাড়ে, নতুন নতুন লরী-বাড়ে, 
' এবং উহ্‌ স্কনোভাবটি হচ্ছে যাতে 
শুধুই মুনাফা. বাড়ে । মুশকিল হচ্ছে, 
. এই তত্রমহোদয়ের। অর্থনৈতিক পরি- 
বৃদ্ধি বলতে কেবল নিজেদের 
প্রবৃির কথাই ভাবেন। ধনী 
বড়লোকদের : দেশপ্রেম থাকাটা 
অপরাধ নয়, তবে অস্বাভাবিক । 

. আদলে এর! মুনাফা! নিসার, দেশে 

' এবং বিদ্বেশে। ' 

_ স্বৃতরাং তারা নিজেদের মুনাফা- 
বৃদ্ধির অবারিত .স্থযোগ পাওয়ার 
অন্েই নাম] দাবী তুলে. থাকে। 
জনসাধারণের তালে! হউক দেটা 
' তাদের, মাধাব্যধার বিষয় নক়্। 
তারা নিজেছের নিয়েই ব্যস্ত । এই 

ব্যস্ততার মধ্যে ভারা দেশের ও 
দশের কথা ভাবার দমক্স পান ন!। , 


করতে হবে। 


.বৃশিকেরা এ 


[চু ৪ বভ্ীর অভিযোগ 


৯ 


সী ৫ এ মাকে পুলিণ নির্বিকার 


সমাপ্ত ।' সংদদে পেশ করা হবে ১৮ই 
জুন। ১৬ই জুন রেল বাজেট । 
দেশের . মান্য থরহরি কম্পিত। 
সবাই পকেট সামলাতে ব্যন্ত। 
চরণ সিং লিগারেটের দাম বাড়িয়ে 
স্বিলেন . ১৯৭৯ সালের বাজেটে 
প্যাকেটে দশ পয়সা । এবারের 
বাজেটের আগে ভার দ্বাম প্যাকেটে 


“চল্লিশ পরসা কম করেও বেড়ে গেছে । 


সরকার ডিজেল ও. লারের ঘাস, 
পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছেন। 
করল! তাহলে বেশীদিন এ দূরে 
বাধা. থাকবে _ লা। রেলওয়ের 
হিসেবে ভিছেলের ঘাম এক পর়সা 
বাড়লে, , রেলের খরচ বাড়ে ১৭ 
কোটি টাকা শুধু এবারের ডিজেলের 
দাম বাড়ার ফলেই রেলওয়ে দণ্তরকে 
৭* কোটি, টাকা অতিরিক্ত খরচ 
এ খরচট] কে দেবে? 
যারা মাল পাঠান তার! এবং হার! 
'ক্রেলগাড়ী চড়েন তারাও । সুতয়াং 


সবারই আরেক বক! 'পকেট কাটা 


গেল। দেশের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি 
হল না. বটে কিন্তু চড়াভাড়ার অভু- 
হাত দেখিয়ে লব মালের কারবায়ী- 
কাই আরেক, ফা দাম বাড়াবে । 
অর্থাৎ শিল্পপতি ও বণিকদের মুনাফা 
বৃদ্ধি ঘটবে । তার! চান এই বাড়তি 
আয়ের উপর তাদের বা তাদের 


কোম্পানীগুলিকে যেন শাক 


দিতে না হয়" 

এই শিল্পপতি ও বণিকসতার 
চাইরেরা ( এখন এদের সভাপতি 
হলেন. সম্তয় গাথ্ধীয় প্রীতিতাজন 
দিল্লীর শিল্পপতি, কে এন, মোদী ) 
সম্ভবতঃ .ষার দিলী. মিলে এক লক্ষ 
বস্তা ময়দা জরুরী অবস্থার লময় ধরা 
পড়লেও 'তার গারে খরাচড়ুটি 
দাগেনি।) আয়কর, সম্পদকয় 


ইত্যাদি: থেকে রেহাই চাইছেন। 


কারণ এর ফলে মকি বেলের 
হবে। | 

অথচ দেশের সাধারণ" ষাঙ্যই 
রাজশ্বের গুরুভারের বেশীর ভাগ 
বহন করে থাবেন আর শিল্পপতি ও 
থেকে মোটা অঙ্কের 
কণা, ভরতৃকি.ও অন্তান্ত হিন্তায় 
টাকা পেয়ে খাকেন। দাম্প্রতিক 
এক হিসাবে দেখা যায় ১১৭১ সালের 
বাজেটে মোট রাজত্ব ৩২০৬ কোটি 
টাকার [মধ্যে ২৩৩ কোটি বা ৭২'৭ 
শতাংশই পরোক্ষকর'। ১৯৭৯-৮০ 
দালের বাজেটে মোট রাজন্ব ১১৭২৫ 


কোটি, টাকা, পরোক্ষ কর ৮৮২৫ 


কোটি টাকা অর্থাৎ ,োট রাজস্বের 


শেষাংশ ১ ১*ম পৃষ্ঠায় ' 





' এই রাজ্য থেকে অসহায় মেয়েদের 
ফুলিয়ে অক্ত রাজ্যে নিয়ে গিকে 
বিক্রয় করে দেবার 'অভিষোগ কর! 
সত্বেও নাকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 


পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। , 


হগলী জেলার মগর! থানার বিরুদ্ধে 


এই অভিযোগ উঠেছে.। 


. ঘটনার বিবরণে গ্রকাশ যে, 


মেমায়ী থানার দলুইবাজার গ্রামের 


বাসিন্দ! নিমাই বৈরাগীর ১৪ বছরের 
কিশোরী কন্যা তক্তি তার মাদার 
বাড়ি বেড়াতে সায় । সাম! সামরিক 
বাহিনীতে কাজ করেন। মামা, 


বাস করেন .ব্রিবেপীর বাস্থদেবপুর 


গ্রামে ৷. কিছুদিন'পর ভক্তি মামার 
বাড়ি থেকে নিখোজ হয় । চারিদিকে 
খোজ নিয়ে জান! বায় যে, কানন- 


বাল! মিরর নামে বাস্থদেবপুরের এক 


মহিলার লঙ্গে ভক্তিকে শেষ দেখা 
গেছে। আরও জানা, যায় যে, এ 
গ্রামের চাপা নামে আরও একটি 
মেয়েও নিখোজ হয়েছে । সমস্ত 
ঘটনা জানিয়ে মগ্র1 থানায় ১৮ই মে 


১৯৭৮ তারিখে ভায়নী করা হয়। 
দিন ছুই পরে চাপা নামে নিখোজ 


মেয়েটি ব্রিবেণীতে ফিরে এসে জানায় 
যে, কাননবাল1 তাদের তীর্থে নিয়ে 
যাবে বলে ফুমলিয়ে নিয়ে ঘাচ্ছিল। 
আলানসোল স্টেশনে সে নেমে ' পড়ে 
এবং চলে 'আদে। তক্তিকে, ওরা, 


নামতে দেয়নি । তার দি হুই 
পরে কাননবাল! ফিয়ে এলে তাকে 
ধর! হয়। চাপ দিতেই. সে কবুল 
করে যে, ভক্তিকে উত্তরপ্রন্বেশের 


যে কেনে দে তাকে বাগে আনতে না 
পেরে ' আরও বেশি দামে অন্যের 


'কাছে বিক্রী করে দেসু। 


ভক্তির মামী. নানারকম জেরা 


করে উক্ত কাননবালার কাছ থেকে 
এই চক্রের সঙ্গে. 


জেনে মেন যে, 
কারা কারা যুক্ত । 'সব কিছু জানিয়ে 
মগর! খানায় ভক্তির মাম! মণীভ্রমাথ 
বিশ্বাস লিখিত অভিযোগ পেশ 
করেন। “কিন্ত কোন রহত্রময় কারণে 
যগর! থানা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের, 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। 


ভক্তির বাবা সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে 


জানিয্েছেন। কিন্ত তাতেও নাকি 
কোন ফল হয়নি । ' -', 
স্থানীয় যানের ধারণা যে, মেয়ে 
চালানের একটি বৃহৎ চক্র এই অঞ্চলে 
সক্রিয় রয়েছে। দামপ্রতিককালে 
লংলগ্ন 'এলাকার গ্রামগুপি থেকে 


বেশ কয়েকটি মেয়ে নিখোজ হয়ে 


গেছে। পুলিশ ঘদি সঠিক, ব্যবস্থা 
সময় মত গ্রহণ করত তাহলে হয়ত 
মেঙ্সে পাচারের একটি আস্তঃরাজ্য 
চক্রের হরি মিলত । 


হাজরা পার্কে টাইপিউদের স্থায়ী শেড 


'দক্ষিণ 'কলকাতার হাজরা পার্কে 


টাইণপিষ্টদের স্থায়ী শেভ উদ্বোধন 


উপলক্ষে গত ৬ ভূন সিজার 
হলে এক অনুষ্ঠানে হাঞ্জরা' টাইপিষ্ট 
এদোসির্লেশনের 'সাধারণ সম্পাদক 
প্রীউৎপল চট্টোপাধ্যায় 'বলেন যে 
শিক্ষিত বেকার টাইপিষ্য়। চাকরি না 


পেয়ে টাইপ করার নত দীর্ঘদিন ধরে 


হাজরা মোড়ে একটা টুলের উপর 
বসে নিজেদের তবিস্বৎ গড়ছিলেন। 
ফুটপাথের টাইপিষ্ট বলে: তারা- উপ- 
যুক্ত মর্ষাদাও পেতেন না। ধুলো, 
রোদ, ঝড়, ভুল উপেক্ষা করে পয়সা 
রোজগারের ভন্ড এর] খটাখট করেই 


যেতেন । 


- জম্রতি পাতাল রেলের কাজের 


জন্ত হাজর1 মোড়ে এদের মাথার, 


উপর মেটুকু শেভ ছিল ত! তেন্দে 
ফেলা হয়েছে,। বর্ষার মুখে: ওদের 
মাথায় এল 
শূরের লঙ্গে লাক্ষাৎ করে তাদের 
অন্থুব্ধার কথা বিস্তারিতভাবে 


৮ 


কলকাতা কর্পোরেশনের, 


ডার্রঘা। তখন এদের . 
এক. প্রতিনিধিদল পৌরমন্ত্রী শরীপ্রশান্ত , 


জানাজেন। শ্রীশুর লব ?ঈমে শুনে, 
এদের অন্ত হাজরা পার্কে ‘একটি, 
শেড তৈরী করে দ্বিলেন। জায়গা 


এ। মোট খরচ হয়েছে .২৫,৬৬০ 


টাক1। এই শেডের নীচে একসদে 


“চল্লিশ জন বসে টাইপ করতে পারবে ।. 
খেপে প্রায়, . 


সারাদিনে খেপে 
দেড়শে| জনের জীবিকা নি 


, হবে। 


সুজাত! লরি 
পতির ভাষণে শ্ীপ্রশাস্ত শূর স্বীকার 
করেন যে পাতাল রেলের কাজের 


জন্য যে সকল প্রকৃত হকার ক্ষতিগ্রস্ত 


হবেন বামফ্র্ট দরকার তাদের পুন-, 
বাদনের ব্যবস্থা করবে। ভালো 
কাজ করতে গেলেই বাধা আসবে, 
যেমন এসেছে এই শেড তৈরীর 


ক্ষেত্রে । কিন্ত রাজ্য সরকার বাধার, 


মুখে পিছু , হুটবে না। সভাশেষে 
চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অহষ্টান হয়। 


বেরিলি জেলার ফতেনগরে বিক্রী 
করা হয় ১২** টাকায়। ভক্তিকে 


"| (প্রসঙ্গত ' উল্লেখযোগ্য 


শেভ 


॥ তিন ॥ 


[ওষুধের 
[ছান বাড়ানোর 


বিরুদ্ধে 


কনভেনশন . 


- একেই ওষুধের দ্বাম অস্বাভাবিক 
এয় উপর আবার ওষুধ কোম্পানি- 


গুলো দাম বাড়াবার চিত্ত করছে । 


ওষুধেন্স মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটি খতিয়ে 
দেখার জন্য কেন্তরে ষে ক্যাবিনেট 


.কমিটি গঠিত হয়েছে তার সিদ্ধান্ত 


মূল্যবৃদ্ধির অহকুলে গেলে সাধারণ “ 
মাহযের পক্ষে তা ভয়ঙ্কর হবে-_-গত 
৭ জুন প্রজানানন্দ হলে ইনডিয়াম 
মেডিক্যাল এনোনিয়েশন' আয়ো- 


জিত এক গণকনভেনশনে এই 


আশঙ্কা প্রকাঁশ করা হয়। 

এই সভায় রাজ্যের ভূমি রাঁজন্ব- 
মন্ত্রী বিনয় চৌধুত্ী তার তাষণে 
প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে-. 
ছেন। তার মতে সর্বস্তরের প্রতি- 
বাছের মাধ্যমেই এই জাতীয় চক্রাস্ত : 
ব্যর্থ করা; ' সম্ভতব। আই এম এর 


| সদষ্ত.ডাঃ সমর রায়চৌধুরী বলেন, 


ওষুধ কোম্পামিগুলো গত দশবছরে  ' 
১৭% মুনাফা অব্যাহত রেখেছে। ' 
তিনি আয়ো বলেন যে এখানে ওযুধ 
প্রস্ততকারক দুষ্টচক্র ' এখনও ডায়া- 
বেটিসের ওষুধ ডি বি আই বিক্রি 
করছে, যা আমেরিকায় নিষিদ্ধ 
যে গত 
সংখ্যায় দর্পণে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত 
তথ্য প্রকাশিত হয়েছে)। কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
সিষমরেন্রনাথ সেনও ওষুধের 
ভয়াবহ যুল্যের প্রতিবান্ধ ক্রেন ।.. 

| সম্মেলনে উধ্যাপিত এক প্রস্তাবে 
আই এম এ ওষুধের উপর সরকারী 
কর হাস, সরকারী অঙ্দান, ষ্টেট 
ট্রেডিং কর্পোরেশন ও আই ডি পি 
এলের মূনাফার চেষ্টা বন্ধ করা এবং 
একটি জাতীয় ওষুধ নীতি গ্রহণ 
করায় দাবি তুলেছেন । এই দাবি 
আদায়ের জন্য তারা দেশব্যাপী 
৮ আন্দোলন গড়ে তুলবেন র 


লম্মেলন দেশবাসীর কাছে আবেদন 


জানিয়েছে ঘে তার] ঘেন ওষুধের 
মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা করেন, দাম 
কমানোর দাবি জানান । সম্মেলনে . 
ভাঃ পেন, সেন, ডাঃ নীহার মুন্সী 
কালাস্তর পত্রিকার দশ্পাদক জ্যোতি 
দাশগুধ, মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটে- 
টিভি সমিতির সম্পাদক অমিতাঙত 
ওচ্‌ প্রমুধ বজব্য রাখেন। | 


॥ চার ॥ ্ 


ক'গ্রেপী জমানায় ট্রাক ৰ: 
কেলেক্কাত্রীর আরও তথ্য 


কংগ্রেশী জমানায় রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদে দ্রান্সকর্মার কেন! নিয়ে যেদব 
কেলেঙ্কারী হয়েছে সে বিষয়ে প্রথম 
কিন্তি ইতিপূর্বে ঘর্পণে প্রকাশিত 
হয়েছে।' ট্রান্দফর্মার : সম্প্িত 
কেলেঙ্কারীর আরও তথ্য আছে। 


দেখ! যাচ্ছে দে, ১৯৭৫ সালের 


অক্টোবর মাসে ট্রান্সমিশন এবং 'ভিষ্টি- 
বিউশন বিভাগের চীফ ইব্জিনীয়ার 
পর্ষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে 
বলেন যে, খড়গপুর সাব স্টেশনের 
জন্ত কলকাতার একটি উৎপাদক 
সংস্থার স্টক থেকে অধিলছ্ে (৭'৫ এম 
ভি এ, ১৩২/৩৩ কে তি) একটি ট্রান্ম- 
ফর্মার খরিদ কলা হোক। কেননা, 
ষে ট্ান্সফর্মারটি রয়েছে তাতে গোজ- 
যোগ দেখা দিয়েছে । চীফ ইন্রি- 
' নিয়ার এ বিষয়ে কলকাতার এ উৎ- 
পাদক সংস্থাটির ' সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন ৭৫ সালের নভেম্বরে । এ 


সংস্থার দর ছিল সাড়ে নয় লক্ষ 


টাকা । কথাবার্তার শির হয় যে, 
দাম হবে নয় লক্ষ: টাক! ' এবং 
স্থানীয় কর আলাদাভাবে দিতে 
হবে। আরও স্থির হয় ঘে, ১২ 
মাসের মধ্যেই 
হবে। চটজলদি চাহিদা, পূরণের 
কারণে: বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান 
প্রস্তাবটি ১৯৭৫ এর নভেম্বয়েই' অন্কু- 
মোদন করেন এবং এ, সংস্থাটি 
্রান্দফর্মার ।সরবরাহ করে ১৯৭৬ 
সালের মে যাসে। কিন্তু অতীব 
আশ্চর্ষের বিষয় ১৯৭৯ সালের মে 
মাস পর্যস্ত সরবরাহ নেয়া এ ট্রাঙ্দ- 
কর্মারচিকে কোন কাঞ্জে না লাগিয়ে 
অব্যবহ্ুত অবস্থায় ফেলে রাখা 
হয়েছে। 
হয়নি সে সম্পৰ্কিত কোন তথ্য 
পর্ষদের নখিপত্রে পাওয়া যায়নি । 


অথচ .জরুয়ী প্রয়োজন . দেখিস. 


টেগ্ডার মা ডেকেই.ট্রান্সফর্মায়টি থরিধ 
কয়া হয়েছিল । 

২৫ কে ভি এ গিল্ড টাইপ ট্রান্স- 
ফর্মার সরবরাহের অন্য পর্যদের 
স্যাঞ্িং টেপ্ডার কমিটি টেণ্ডায় ডাকে 
১৯৭৭ সালের এপ্রিল নাঁসে। স্থির 
হয় ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে এমন 
শিল্পের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার পিছু দাম 
দেওয়া হবে « হাজার ১:* টাক! 
এবং অন্ত সংস্থার ক্ষেত্রে দাম ধার্য 
. করা হয় ৪ হাঙ্জার ৭০* টাকা। 
১৯৭৭ লালের মে মাসে ক্ষুদ্র শিল্পের 
আওতায় পড়ে না এমন পাচটি 
সংস্থাকে ১৬০টি ট্রান্সফর্মায্ন সরবরাহ 
করার বরাত দেয় হয়। এর মধ্যে 


যে সংস্থাটি ৩৩টি ট্াব্দফর্মার সরবরাহের . 


বরাত পায় তার! আবেদন করে ষে, 


পরীক্ষা করে এই গোলযোগ ধরা 


ডেলিভারী দিতে. 


নেওয়া হয়েছে এমন কোন প্রামা- 


কেন তা কাজে লাগানো 
'গুলি নেরাষত না 
কিভাবে পর্ধদের অর্থ নয়- | 


‘তায় এক একটি উদ্দাহরণ মাত্র । 


‘হাজার 
সেপ্টেম্বরে দুটিই অকেজো হয়ে পড়ে ।. 
'তার একটিকে মেরামত করে পুনরায় 


ধার্য ৪ হাজার ৭, টাকা দরে ট্ান্- 
ফর্মার সরবরাহ করলে তাদের ক্ষতির 
পরিমাণ হবে অনেক । স্থতরাং পূর্ব 
নির্ধারিত দরের বদলে প্রতিটির দূর 
দেয়া হোক « হাজার ১২* টাকা। 
ওঁ আবেদন অহ্সারে টেগ্তার কমিটি 
তাদের পূর্বের পিদ্ধান্ত বদল করে 
কেবলমাত্র আবেদনকারী সংস্থাটির 
অহকুলে দ্বাম বৃদ্ধি করেন ৫ হাজার 
১০* টাকায়। এর ফলে পর্ষদের 


অতিরিক্ত খরচ পড়ে ১৩ হাজার ২*০ 


টাকা । অথচ বাকি চারটি সংস্থা 
কিন্তু ই ৪ হাজার ৭০০ টাঁকাতেই 
সরবরাহ শেষ করে। একটি, বিশেষ 
সংস্থার ক্ষেত্রে কেন এই সুবিধা প্রদান 
করা হয়েছে সে সম্পর্কিত কোন তথ্য 
পর্ষদের নধিপঝে নেই। 

কলকাতার একটি সংস্থা কর্তৃক 


সরবরাহ করা ১৫১টি ট্রাম্সকর্মারের : 


মধ্যে ৩৮টিতে যাস্ত্িক গোলযোগ ধর! 
পড়ে। ১৯৭৭ সালের দেপ্টেম্বরে 


পড়ে। গ্যারান্টি পিরিয়ডের মধ্যেই 
ট্রান্সফর্মারপ্ুলির ক্রটি ধরা পড়ে। 
যে সংস্থাটি এইগুলি দরবরাহ করে- 
ছিল তার! লরবন্লাহের স্থানে ৪টি 
সারিয়ে দেয় কিন্ত. বাকি 
২৯টি. ট্রাম্পফর্যার ', মেরামত 


না হওয়া] অবস্থায় পড়ে ছিল ১৯৭৯, 


সালের মে যাস পর্যস্ত। 
খরিদ 'কয়| হয়েছিল ' 
হাজার ' টাকার । 
সংস্থাটির বিরুদ্ধে 


এগুলি 


সরবরাহকারী 
কোন ব্যবস্থা 


শিক তথ্য পর্যদের নধিপত্রে দেখতে 
পাওয়া, মায়নি। সম্ভবত .এই 
প্রতিবেদন লেখা পর্যস্ত ও ট্রান্সফর্মার- 
হয়ে পড়ে 
রয়েছে । 
ছয় করা হয়েছে এসব তথ্য 

এবার দেখা যাক পর্দে ব্যবহৃত 
ট্রাব্সফর্মারগুলিয় কাজকর্ম সম্পর্কে 
অভিটার জ্যাণ্ড কম্পট্রোলার জেনা- 
রেল কি মন্তব্য করেছেন। দেখা 
যাচ্ছে ষে, ১৯৭০ জালের জুলাই 
মাসে একটি এবং ১৯৭১ সালের আগষ্ট 


মাসে আরেকটি, মোট ছুটি ৩১৫ এম ' 


ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার আছি- 
অঞ্চপ্রাম, পাবস্টেশনে বলানে। হ্য়। 
এগুলির একটির মুল্য ৭ লক্ষ ৪২ 
টাক1। সালের 


১৯৭৪ 


কাজে লাগানে। হয় ১৯৭৫ সাজের 
সেপ্টেম্বরে । মেরামতী কাছে ব্যয় 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


'উঠেছেন। তারা দৃঢ়তার 


১ লক্ষ ৩৫. 


নের। 





নং গৌহাই ও আসাম আন্দোনন 


মিহির আচার্য 


খবরে প্রকাশ, আলাষের বর্তমান 
আন্দোলনকারীদের হার! সেরাজ্যে- 
রই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী 'গৌহাটি 
বিশ্ববিদ্তালয়ের ইংরেজি ভাষার 
রীডার্র ডঃ হীরেন গৌহাই প্রহৃত 
হয়েছেন । এই সংবাদে বখন আমরা 


উদ্বিগ্ন তধনই হাতে এ ২৩ এপ্রিল 


১৯৮০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 


ইউনিয়ন আয়োজিত “আলাম সমস্ত 


এবং তার প্রতিকার” শীর্ষক সেমি- 
নারে ডঃ গোহাইয়ের লিখিত বক্তব্য- 
সম্বলিত পুস্তিকা ৷ 

. পশ্চিমবাগুলার বুদ্ধিক্গীৰীর! যখন 
প্রতিবেশী বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ ক$- 
স্বর আশ! করছিলাম তথনই স্বত্তিয় 


সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, শুধু ডঃ. 


গৌহাই-ই নন্‌, ও 'রাজ্যের তরুণ 
বামপস্থী পার্টির ক্যাডাররা সংগঠন 
সচেতনতার প্রমাণ 
কলেল্রেয় অধ্যাপকদের একটি অংশ, 
যেমন শশী শর্শী, ঘোগেন বর্মণ, 
তোষেশ্বর চেটিয়া, গঙ্গাপদ চৌধুয়ী, 
উদ্বয়াদিত্য তারলী, রছ্িত ডেকা 
গোস্বামী এবং হোমেন বড়গৌহাই 
প্রমুখ সম্পাদক ও নিরুপমা বড়- 
গৌহাই, প্রসেনজিৎ চৌধুরী প্রমুখ 
লেখকের! প্রতিরোধে মুখর. ' হয়ে 
সজে 
ঘোষণা করেছেন যে গণতাঞ্িক ও 
মার্কসবাদী র্যাভিকাল চিন্তাধারাকে 
ভারতবর্ষে, বিশেষ করে আসামের 
মাটিতে পুন্ূর্ল্যায়ন করতে হবে। 
তার জন্যে চাই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক 
প্রস্ততি ও পরিশ্রম । অন্তথায় রাম" 
পন্থী চিন্তাধারা ভারতের ইতিহাসে 
পরাজিত ক্লাউনের আখ্যা পাবে, 
যাদের ভূমিকা যাবতীয় মহৎ কর্মকে 


মূৰ্খ প্রহলনে পরিণত করা । 


এই আন্দোলনের সমাধানের 
প্রশ্নে ডঃ গৌহাই স্থিক্ননিশ্চিত যে, 
জোর করে দমিয়ে স্থায়ী ফয়লাল! 
হবে না কিংবা ভগ্নাকথিত 'বিদ্বেশী 
বিভাড়নেও এর স্থরাহা নেই। 
কেবলমাত্র সচেতন বামপন্থী শক্তিই, 
এর সমাধানে লক্ষম। বিষয়টি 
‘প্রশাসনিক’ নয়, 'দৃষ্টিত্দি পরিবর্ত- 
সংঘবদ্ধ হতে হবে ‘বৃহৎ 
পুঁজি” ও ‘সামস্ততাঞ্রিক শক্তির” 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে । | 

'ভঃ গৌহাই শুরুতেই সংশয় 
প্রকাশ করেছেন, ধারা বলেন 
আনামের এই আন্দোলন ‘জাতিত 
আত্মনিয়ন্তরণেরর পরিচায়ক 'তাদের 


কাছে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন সে কারণে 


“বাঙালী” হিন্দু-মুমূলমানকে কেন 
সহ দেখিকেছেন “বিষবেশীর” বকলমে 


প্লেখেছেন | " 


তনি তথ্য প্রমাণ . 


ষে বহিরাগত লোকস্ফীতি দেখানো 
হয়েছে তা অতিরিপ্রিত। গত কয়েক- 


মাস ধরে ‘আলাম ট্রিবিউন” ও 


‘দৈনিক অসম’ এবং অন্তান্ত পত্রিকায় ' 


বারবার এই প্রনঙ্গে বাংলাদেশীর” 
লিপির তোলা হচ্ছে। 
‘দংস্কৃতিগত পরিচিতি? ক্ষুণ হবার 
কোনে! আশংকাকেও তিনি বাস্তব 
বলে মনে করেন ন1। কারণ উনিশ-- 
শতকের মধ্যবতঁকাল থেকে 


আসামে আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতির : 


শক্ত বনিয়াদ গড়ে উঠেছে । চল্লিশের 


দশকে এদেশের মানুষই রাজ্যটিকে 


মুসলিম-প্রধান করবার যড়যস্ত্রে বাধা 
দিয়েছে ।  ১৯৬১-তে অসমীয়া 
সরকারী ভাষার মর্যাদা] পেয়েছে। 
সংবিধানে অস্ততূ্তি হয়েছে [ 


এই সঙে স্বরণ করতে হবে যে. 


আনামের জাতীয় চেতন! উদ্বোধনে 


বহিরাগতরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ' 


গ্রহণ করেছেন। রাস্তা, রেলপথ 
এরাই তৈরি করেছেন। প্রাথমিক 
স্তরে বাঙালী শিক্ষিতগ্লাই, দু, 
প্রতিষ্ঠা ক্রেছেন। ব্যবনা-বাশি- 
কের পতনও বহিরাগতদের দ্বার)। 
এবং তাদের এই কর্মধারা বর্তমান 
আসাম ও তার . জাতীক্নতাবোধেরও ' 
প্রেরণাদাত্রী ।' এই সত্যকে অস্বীকার 
করা যায় না।' এমন কি ময়মনপিংহ 
থেকে আগত মুদলিম চাষিদের ঘষে 
নিন্দা করা হয় তারাই এদেশে+সুম্পদ, 


ব্যবসা, সাধারণ অর্থনৈতিক প্রতি-. 


পত্র” যোগান দিয়েছে। 

শিক্ষাত্ন বাংন| ভাষার মাধ্যম 
প্রসঙ্গে ডঃ গৌহাই ইতিহাসকে অঙ্ন- 
সন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ 
শাসকবর্গ ১৮৩৭-এ বাংলাভাষাকে 
প্রচলন করেছিলেন শাসনকার্ষের 
সুবিধেয় জন্য, কোনে! ভাষাপ্রেমের 


তাপিছে নয়। বাংল! শাসন ব্যবস্থার 


অংশ হিসেবেই আসাম শাসিত হচ্ছিল 
এবং যেছেতৃ বাংল! ভাষা ইতিমধ্যেই 
বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাই 
আদামে নতুন জমি সংক্রান্ত আইন; 
আইন-আদালত এবং লরকারী কাজে ' 


.বাংজাভাষাক প্রচলন হয়েছিল। 


শাসন সংক্রান্ত ব্যয়ভার লাঘব 'কর- 
বার উদ্দেপ্তেই ব্রিটিশ এ "সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল । এরজন্ত নিশ্চয় বাঙালী: 
দেয় দায়ী করা চলে না। অক্কদ্বিকে 


মুমূলিম প্রধান রাজ্য করবার জক্তে ( 


মুদঙ্গিম লীগের যে পরিকল্পনার কধা 
বল]! হচ্ছে, তা হয়েছে ১৯৪০-৪৫-এ। 
আসলামের মূলল্রিম্‌ নেতা এবং মূখ্য 
লাছুল। মুসলিম লীগে মাত্র ১৯৩৭-এ' 
যোগ দ্বেম। কাজেই ১৯১১ থেকে 
যে হতলবের কথা বল! হচ্ছে তার 


1 চাষের ‘বন্দোবস্ত 


a ॥ শুক্রবার ২০শে জুন ১৯৮- 


অন্তে তাকে দায়ী করা যায় না। 
ভাছাড়।, শ্বাধীনোত্তর কালে যদ্ধি 
এই মতলব নিয়েই মুসলিম-অঙগ প্রবেশ 
হয়ে থাকবে তাহলে আমরা আদা 
মেয় দেই সব মহান নেতৃবর্গ, যেমন 
মহেজ্মোহন চৌধুরী, . সিদ্ধিনাথ 
শর্মা, ষতিরাষ বোরা, অবিয়কুমার 
দাস কী করে মুসলিম আগতদের 
নওগী-কামরূপ-দারাঙ জেলায় 
করে 
মুসলিম 


দিয়েছিলেন? তারে 


' অতিযামের' পঞ্চম বাহিনী আখ্যা 


দেয়া নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হবে ! 
ডঃ গৌহাই কঠোরভাবে বঙ্গে- 


ছেন, এ. আন্দোলন মোটেই শাস্তি- 
পূর্ণ বা গণতাদ্িক কায়দায় নেই 
এই আন্দোলনের নেতার! যাই ' 
তাবুন, ফ্যাপিস্ট ঝটিকাবাছিনী, যারা 
যুজত 'সমীজবিরোধী” দার! রাজ্যে. 
দস্তা সুটি করেছেন । '“বামপন্থীরণ? 
ঘেশপ্রোহী” আখ্যা পেরেছেন। 
প্রথম থেকেই বামপন্থী কর্মীরা, তিনি 
সি, পি, আই হোন, কিংবা! সি পি 
আই' (এম- -এল) হোন, আক্রমণের 
লক্ষ্য। সংবাদপত্র, ্রশাসূন, পুলিশ 
এককাটা ‘হয়েছে কাজেই এ 
-আন্দোদমের লক্ষ্য এবং পছা 
কোনোটাই ডঃ গৌহাই , সমৰ্থন 
করেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য 
জ্যোতি বহু উদ্েশ্যপ্রধোদিতভারে 
কুৎসার শিকার হয়েছেন,। 
ভঃগোছাই আরে! দেখিয়েছেন 

যে, ‘বৃহৎ পু'জির’ আধিপত্য কীভাবে 
আসামী ভূ্বামী, মাঝারি পুজি এবং 
ডাকের, সরকারী এজেন্টদের ক্ষমতা 
খর্ব করেছে । তার! ভারতীয় শাসক- 
শ্রেণীর সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করতে ) 
উৎসকে,, যাতে রাজ্যের আর়ের' " 
তারাও অংশ পায়! অন্তদবিকে এরা 
শ্রেণীদচেতন শ্রমজীবী”, মানুষের । 
পাকল্যের পিছনে রি মায়ছে। ডঃ "* 
গৌহাই নি, আই,' এ-র হস্তক্ষেপ 
কিংবা ব্রিটিশ লগীয় স্বার্থ সম্পর্কে 
অবহিত হলেও তিনি মনে করেন 
ভারতীয় বৃহৎ পুলি দি, আই,.এ-র 
‘বিচ্ছিন্নতাৰাধী’ আন্দোলনকে মদ্বৎ 
দেবে না। এই দন্দই এই আন্দো- 
লনেয় ছুর্বলতার দিক । 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ২, শে জুন ১৯৮০ 


চপ স্টেশনের এক শ্রেণীর 
 রেলকর্মী বেপরোয়া টাকা ল্‌ ঠছে 


পূৰ্ব রেলের শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
ব্যাপকহারে টাক! কড়ি লুঠ চলছে। 
ওই লুঠ করছে টিকেট কালেকরছের 
একটি বড় অংশ। তাছাড়া, ওই 
ভিভিশনের দূর পাল্লায় যাত্রীবাহী 
ট্রেনপ্ডলিতেও লুঠ চলছে ।, ল্রাম্য- 
মান টিকেট পরীক্ষক (টি,টি,ই) এবং 
গার্ড বাবুদের একাংশ শেষোক্ত 


' ম্টনায় অংশ গ্রহণ করে ওই কাণ্ড 


করছে। ্ 

গ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার 
দিলীর ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে 
ওই. লুঠের হিড়িক আরে! বেড়ে 


' গেছে। এর লঙ্গে রেল পুলিশ এবং 


রেল রক্ষী বাহিনীর একটি অংশও 
জড়িত আছে । রেলের তিজিল্যান্দের 
বা ছুনতি দমন বিভাগের কারা 
যদিও প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষালদহ 
ট্রেশলের। এদিক-ওদিক ঘুরছে, 
তথাপি ওখানে তাদের কোন ভূমিক! 
আছে বলে মনেই হয় না৷ 
ওয়াকিবহাল মহজের অভিযোগ 
যে, রেলের ছুন্তি দমন বিভাগের 
একাংশ এবং টিকেট কালেকটরদের 


ং 


উর্ধতন কর্তৃপক্ষের একটি অংশ নেপথ্যে 
ওই লুঠের উস্কানী দিচ্ছে এবং নিয়- 
মিতভাবে সংগৃহীত অর্থের ভাগ 
নিচ্ছে। একজন টিকেট কালেকটর 
তো! ক্ষোভের সঙ্গে বলেই' ফেললেন 

যে; “জানেন দা, অনিচ্ছা সত্বেও 
এই কুকর্ম আমাদের করতে হচ্ছে । 
আমাদের ইমিভিয়েট মাথার উপরে 
ঘিনি বসে আছেন, তাকে প্রতি 
সপ্তাহে প্রতি টিকেট কালেক টরকে 
দশ টাকা করে সেলামী দিতে'হয়। 


তা ন! হলে, শিয়ালদছে তীর স্থান 


হয় না। তাঁকে রোড সাইড ষ্টেশনে 


অর্থাৎ যেখানে টাকা কড়ি জেন. 


দেমের স্থষোগ নেই শান্তি হিসেবে 
সেখানেই তাকে বদলী করা হয়।১১ 

'এই টিকেট কালেকটর আয়ে! 
জানিয়েছেন যে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
দৈনিক কমপক্ষে 
হাজায় টাকার লেনদেন হয়ে থাকে । 


জান! গেছে, এই অবৈধ টাকার জেন- " 


দেনের, প্রধান উৎস প্রধানতঃ 
ভেশারর]। 
“প্রয়োজনীয় পণ্যব্রব্য নিয়ে প্রতিদিন 





(ছাট গরিবার মুখী গৱিবাৱ 


* সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দ্রম্পতিকে সাহায্য 
ক্রাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । | 
* পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুনতাবে ঢেলেসেজে জনকল্যাণমুখী কর! 
হযেছে । এখম এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে প্রেচ্ছামূলক.। কোনও রকম 
' জোরজুলুম বা জবরদ্বত্তির স্থান এই প্রকল্পে নাই । 
* সত্তান-পস্ভব| মায়েদের জন্য এবং শিশুদের জন্য নানারকম রোগ 
প্রতিষেধক টিক! দান এবং পুষ্টির জন্য বিনামুল্যে ভিটামিন সরবরাহের 


ব্যবস্থা আছে। 


* জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী-অস্থায্ী পদ্ধতি এতদিন 
দম্পতির! গ্রহণ করে আসছেন সেই সব স্থঘোগ এখনও বিনাযূল্যে 
প্রতিটি হামপাতাল বা স্বাঙ্বাকেন্দ্রে পাওয়! যায়। তবে কেবলমাত্র ধায় 
ভ্যাসেকটমি টিউবেকটমি অথব] লুপ গ্রহণ করবেন তাদের জন্তই আধিক 

" অন্থ্দানের ব্যবস্থা আছে। যে. সব মছিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাদের 
প্রত্যেককে নগদ পাঁচ টাক! এবং ধারা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন 
তাদের প্রতোোককে নগদ 1* টাক! (বিনামূল্যে হাদপাতালে অপারেশন, 
ওষ্ধপত্র ও খাম্ভ লরবৃযাহের ব্যবস্থা সহ) এবং পুরুষদের ভ্যাপেকটমি 
করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে নগদ '১০০ টাক] ( যাতায়াত খরচ 
পাচ টাকা ও জলঘোগের ভজন্ত পাচ টাকা অর্থ বরাদ্দদহ ) আর্ধিক 
অমুদ্বান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে। 


* নিরুটবর্তী স্াস্থ্যকেজ' বা হাসপাতালে ঘোগাযোগ করলেই সবরক্ 
সাহাধ্য ও সহায়তা পাওয়া বাবে । 


রাজ্যের যে কোন হাসপাতাল বাঁ প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ নিন। 


| বিজ্ঞাপন নং ২/৮০- -৮১ 








' পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও ভি কল্যাণ দণ্ডরের 
মাস মিডিয়া] ভিভিসন কর্তৃক প্রচারিত 





অবৈধভাবে -পাচ, 


মফঃম্বল থেকে নিত্য 


টি বহু তেগার কলকাতায় আসে, 
তেমনি শিয়্ালদহের কোলে মাকেট- 
সহ বিভিন্ন পাইকায়ী বাজার থেকেও 
আবার বহু ভেণ্ডার নানান ধরনের 
পণ্য খরিদ করে শহরতলীর বাজার- 
গুলিতে যায়) এই আপ ও ভাউনের 
ভেগারদের, কাছ থেকেই প্রতিদ্বিন 
ওই টাকা আদায় ছয় ৷ 

এছাড়া, লানগোলা ও গয়া 
প্যাসেঞ্জার এবং আপার ইণ্ডিয়া এক্স- 
প্রেসের টিটি ই এবং গার্ড বাবুদের 


একাংশও ভেগারদের কাছ থেকে 


নিয়মিত অবৈধভাবে টাকাকড়ি 
আদায় করছেন। এমনও দেখা 
গেছে, টিটি ই-দের . একাংশ দূর- 


. পাল্লার ট্রেনগুলিতে ডিউটি পাওয়ার ' 
জন্য তার ইমিভিয়েট' বস্‌ বা ওপর-/ 


ওয়ালার কাছে নানাভাবে তদ্বরির 
করছে. এবং. গ্রলোতনেরও ফাদ 
বিস্তার করছে। 

ওই সব টিকেট কালেকটর, টি টি 
ই এবং গার্ড বাবুদের কাছে তাদের 
নিধারিত সরকারী বেতন হজ গৌণ । 
এবং তেশারদের কাছ থেকে অর্থ 
আদায়ই/হচ্ছে তাদের মৃখ্য। জান! 
গেছে, 'এই সব বেআইনী পয়সায় 


এদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতার ' 


আশেপাশে বেনামীতে বাড়ী তৈরী 
করেছে । অথচ, ভারা সরকারী 
বাড়ীতে থাকছে । টেলিভিশন তো 
এদের কাছে মামূলী ব্যাপার। 
তাদের গিয্নীরা টেলিভিশন ছাড়! 
এখন থাকতেই পারছে না। 

দমদম জংশন এবং বালিগঞ্ 
জংশন স্রেশনেও টিকেট কালেকটর- 
দের একাংশ ওঁ অবৈধ ফলাও কার. 
বার এবং লুঠ করছে বলে অতিযোগ 
পাওয়া গেছে। যেহেতু" ওই দুটি 
ষ্টেশন" হয়েও ' কিছু কিছু ভেণ্ডার 
যাতায়াত করে থাকে । ওয়াকিবহাল 
মহল আক্ষেপ করে প্রশ্ন তুলেছেন, 
দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজ ৩৩ বছর, 
অথচ, শিক্ষিত এই রেল কমদের 
এই অধঃপতন কেন? 


সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি মহল 
আবার মলে পজেই ূ 
এট] ঠিক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 


বলেছেন ষে, 


জৌলভে এই লুঠ আরে! বাড়বে । 
কারণ, এবারকার বেল বাজেটে 
আবার ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো 
হয়েছে । তাই ভেগারদের ট্রেনের 
ভাড়া ফাঁকি দেবার প্রবণতা বাড়বে । 
টিকেট কলেকটর, টি, টি, ই এবং 
গার্ড বাবুদের একাংশ এই মওকাস্ 
আয়ো লুঠের স্ুষোগ পাবে। 

রেলের কর্তা ব্যক্তির! দর্পপের 
এই নংবাছের কতট। গুরুত্ব দেবেন 


জানি না, তবু আমাদের আবেদন 


দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থে এই 
সংবাদগুলি খতিয়ে দেখবার চেষ্টা 
করলে সরকারী রাজস্ব বাড়বে ছাড়া 
কমবে না । তাছাড়া ছু্নখতিপরায়ণ 
ওই সব রেল কর্মীরাও কম বেশী 
একটু চিন্তা ভাবনা করবে । 


॥ পাঁচ 


প্রতাপচন্র চন্্রকে ই-কগগ্রেঙ্গে 
আনাৱ চেষ্ঠা চলছে 4: 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী: ডঃ 
প্রতাপচন্দ্র চন্দ এখনও তাঙা জনতায় 
থাকলেও তার সঙ্গে ইন্দির] কংগ্রে- 
সের দ্বিলী হাইকমাণ্ডের হট লাইন 
চলছে । প্র্রফুল্পচন্দ্র সেন, বিজয় সিং 
নাহারও 'এই যোগাযোগের লক্ষ্য 
হয়ে আছেন । রাজা কংগ্রেসে (ই) 
কিছু নাষী ও প্রবীণকে টানার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, দলের তাবযুতি যাতে জন- 
সাধারণের কাছে উজল হয়। আর 
এদের সামনে রেখে দলকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগান 
যায়। 


এজন্য গ্রচ্ু্চন্ত্র পেন রর বিজয় 
সিং নাহারের সঙ্গে যোগাযোগ 
ইন্দিরা কংপ্রেপের তয়ফে হয়েছে 
শুধু নয় আলাপ আলোচনাও 
চলেছে । ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে 
দলের উত্তর প্রদেশের এক প্রভাব- 
শালী এষ পির-_রাজনীতির সঙ্গে 


যুক্ত জামাই গণেশ এভিনিউ-এর 


একটি বাড়িতে এপে ওঠেন। তার- 
পর ভঃ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
কংগ্রেদ (ই) দলের দিল্লী হাই- 


কমাগ্ডের তরফে দলে যোগ দেওয়ার 
প্রস্তাব দেন এবং তার প্রতি মাতাপুত্র 
তথা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকায়ীের 
মনোভাব বুঝিয়ে বলেন । ডঃ চন্্রকে 
এর আগে লে পাবার জন্য সিদ্ধার্থ- 
শংকর রায়ের আমলে দলনেত্রী প্বয়ং ' 
দিদ্ধার্থশংকরকে দিয়ে প্রস্তাব 

পাঠান । সেই দময় তাকে কেন্দ্রে 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী বা পশ্চিমবজের 
মুখ্যমন্ত্রী কয়া হবে এমন কথা বলা 
হয়। সেবার অনেকের,অনেক অহ্থ- 
রোধেও তিনি নারাজ হন। কিন্ত 
এখন পরিস্থিতি অন্য । কংগ্রেস (ই) 
দল ন্লাক্ষনীতিক ছিসেবে তার সম্জন 
তাবযৃত্তিকে কাজে লাগাতে তাকে 
ধেমন চাইছে তিনিও' বিজের 
*া)জনৈতিক ভবিষ্যতের দ্বিক- 
টাও গভীরভাঁবে ভেবে দেখছেন । 
কংগ্রেস (ই)্বল তাকে পেলে আরও ' 
কজন প্রভাবশালী ও নামীকে পাবে 


এই আশায় রয়েছে । তিনিও আশায় 


আছেন এমন একট] কিছু করার 
যাতে তার ভূমিকা আবার গুরুত্বপূর্ণ 
অবস্থা ফিরে আসে । 


মন্ত্রী প্রণব মুখাজীব মতলব 


পশ্চিমরঙ্গ থেকে রাঞ্যসভার 
সদন্ত হয়েছিলেন বর্তমান, কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রণবু মৃখার্জা . সেই 
কংগ্রেসী জমানার। তাই, লোক- 
সভার নির্বাচনে হেরে গিয়েও 


রাজ্যসভার সদন্তড থাকার স্বাদে 


তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পেরেছেন । 
কিন্ত তার রাজ্যসভার সদশ্ত থাকার 
মেয়াদ ১৯৮১ সালের পরল] এপ্রিল 
শেষ হয়ে যাচ্ছে । তথন তিনি কি 
করবেন? এই রাজ্য থেকে রাজ্য- 
সভার সদশ্ত মনোনীত হওয] তার 
পক্ষে সম্ভব নয়।. কেননা এই রাজ্যে 


বামফ্রপ্ট সরকার গদিতে আছেন।, 
বামফ্রন্টের সমর্থন ছাড়। গ্রণববাবুর 
জেত। সম্ভব নয় । বামফ্ৰন্ট প্রপব- 
বাবুকে সমর্থন করবেনা একথা 
সকলেই জানে। প্রণববাবুগ্ড 
জানেন। 

' এই কথ! চিন্ত করেই সম্ভবত 
প্রণববাব গুজরাট রাজ্যে কিছু জমি 
খরিদ করেছেন। দেখানকার 


ভোটার তানিকাকেও তিনি তার 
নাম অন্ততুক্ত করিয়েছেন । ১৯৮১ 


. সালে গুজপ্লাট রাজ্য থেকে তিনি. 


রাজ্যমভার সন্ত মনোনীত হতে 
চান । _ 





পর্ন প্রকাশন 
১। কোষতত্ব ও জীনতন্ব / জীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় / ১০০, 


২। 


জ্রণ বিষ্তাঁ/ ডঃ কমলকৃষ্ণ দান / ১*** 





শুঞ, রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বনি -১৩ 


নিন খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ 
'. ২নং মুজাফফর আহমেদ স্বীট, কলিকাতা-১৬ 





জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ. এসেছে! খার্দি ও গ্রামীণ শিল্পে 


পরিবর্তনের পালাবদল ঘটেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম ও 
গ্রামীণ শিল্পের সংগে শহুরে জীবনের্‌.নিবিড় যোগাযোগের স্থত্রপাত ঘটেছে । 
আসন, আমাদের লকলের মিলিত প্রচেষ্টা গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের কুজি- 


রোজগারের লড়াইকে স্বাগত জানাই । 





liga 


.. শিবাজী ভট্টাচাৰ্য 
1, কিন্তু কথা৷ আছে'' মূধ্যমন্ৰী 
জ্যোতি বহ্‌। সেকথা বিশেষ করে' 
মনে পড়ছে ২১ জুম বামফ্রন্ট সর- 
কারের তৃতীয় বছরে ।, 
“ আচ্ছা কমরেড 
' সাতযাট সালে আমর! তো বলে-, 
ছিলাম অজয় মৃখার্জাঁ, প্রচুল্ ঘোয়ের 
লে যুক্তফ্রন্ট দরকার গড়াটা সঠিক । 
' তখন আমাদের লেনিনের ‘বামপন্থী 
বইয়ের অস্ততঃ সেই অংশটা পড়ানো 
হয়েছিলো যেখানে. ব্রিটেনের 
ওয়ার্কার্স সোস্তালিষ্ট ফেডারেশনের 
নেত্রী সিলভার ্যাক্কহাস্ট'কে: লেনিন 
. উপদেশ দিয়েছিলেন লয়েড জর্জ- 
দেরকে ঠেকাতে, .হেশারসন- স্মোর, 





" বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বর্ষ 


bl পুতি উপলক্ষে এই সংখ্যায় দুটি বিশেষ; 


প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল। আগামী 
- সংখ্যায় আরো কয়েকটি : লেখা 


প্রকাশিত হবে --সম্পাদক, দর্পন 
--্শ্ীটী 


মতো ্রতিকিয়াশীলদের সজে পার্না- 
মেপ্টে ব্লক, করতে। এট] ঠিক’ যে 


, পশ্চিমবজের জন জী বনে, সাতষাট 


দালে.'একটা নতুন উদ্দীপনা এল। 
. শরমিক-কর্মচারীরা আদ্দোলনের নতুন, 
অন্ত বার করলেন: 'ঘেক্াও, ! 
পর্রিচারিকারাও ,সক্ঘবন্ধ হয়ে ইউ- 
নিরন:ক্রতে, চাইলেন ।' উত্তরবঙ্গ 
'কষক-ক্ষেতমভুররা আওয়াজ তুললেন ' 


নিকপালবাড়ি- থড়িবাড়ি, | [তো যার, 


বাড়ি, আমার বার্ডি। তখন রাজ্যে 
বিদ্যুৎ সংকট ছিল -না। অথচ 
বিতিন্ন চেম্বার অফ কমার্সের, বার্ষিক 


সভায় রাজ্যের. ভয়াবহ অবস্থার ক্ষোভ. . 


প্রকাশ বরা হ্ল'। খবরের কাগজে 
বেক হলো ‘শিল্পপতির! এ রাজ্য 
থেকে কারখানা: 
চাইছে ।+. 
দলীয়, সাউথ রকে ষড়যন্ত্র করে; 
, একুশে নতেম্বর রাতে রাজ্যপাল ধরম- 


বীর প্রথম, ফুক্তকুষ্ট মক্্িসভা তে্গে 


দিলেন । আটচঞ্লিশ ঘন্টার বাংলা 
বধ, হল। লাঙধিন ধরে “আইন 
অমান্ত আন্দোলন, হল। ' ব্ৰিগেডে 
নেতাদের পিঠে ' লাঠি পড়লো । 
তিনমাস চললো প্রফুল্ল ঘোষের পি, 
ভি, এফ যঙ্করিসতা। তারপরেই 


পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাষ্ট্রপতির শান" 


জারী কয়লেন রর 
হোসেন. 
- আঁটযটিতে ধর্মী পর বি. 
ঘোষের রক্ত চোখেও পশ্চিমবঙ্গের 
মেজাজ ' অন্যরকম ছিল।, বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের কাগজগুলো প্রচার 
করতো যে বাঙাল মে সব লাল হো! 


প্রয়াত ' জাকির 


৪ ৮ 


সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো ন 


জ্যোতি বস্থু, . 


বাড়ির 


সরিয়ে, সিট 


¢ 'বললেন ।' 


রি] 5 
রি 


পিয়া ৷” ‘কলেজের ছাত্র ne 


“দাড় করাবার জন্য ছাত্র পরিষদ, 
- কাউকে. সংগ্রহ করতে পার়েনি। 


প্রিয়জন. দাশমূন্দী তখন ছাত্র ' পরি-., 
যদের রাজ্য সভাপতি! 'কোন ও. 
গো কোন্দলও ছিল. না , ট্রেড 
ইউনিয়ন ্রন্টেও তাই ।. আই, এম, 


“টি, ইউ, লি-র নেতা! খু'্ছে পাওয়। 


যেত.না, এন, এল, পি- নি জর 
হয়নি, । 

উমসাত্তরের মধ্যবর্তা দিবা 
বিশাল সংখ্যাগ্রিতায় যুক্তফ্রন্ট মন্্ি- 
সভা তৈরি হল।, সি, পি, আই. 


" (এম) দলের সা'তযটিতে পাওয়া চুয়া- 
_ ল্লিটা সিট এবার প্রায় দ্বিগুণ হল । 
রাজ্যের যুবকদের অধিকাংশই: “ঝাজ- 
“নীতিতে মাথ! গলাতে লাগলেন. 
‘বামপন্থী রাজনীতি, করাটা ' একট! ' 


ফ্যাশন হল' অনেকের কাছে । আবার”. 
চক্রান্ত করে সত্তরের 'যোলই সার্চ ' 


দ্বিতীয় যুক্তত্রপ্ট : মমিসভা'র- পতন . 


ঘটানো, হল । ' 


- ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ঢেও-' 


লেখা হলো, , 


' পাড়! 


দেওয়ালে লিখলাম, .. 


না ভিয়মান-. 


“তারপরেও সি, পি, আই, (০) 


ডাকা হুল না। বিধানসভা. ভেজে 
দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল। 


দিদ্ধার্থ রায় কেন্্রীর মন্ত্রী হিসেবে 


আবার দেওয়াজে : 

, দিংসদীর গণ্তন্তেয 
বিপদ শাসকপ্রেণীর 
আমে? 


দারিত নিজেন,। 


আন1 হোল ভায়াসকে। পুলিশ. 
যুব ' কংগ্লেল-ছাত্র পরিষদের শ্বেত, 


সম্তাস শুক্র আগেই শ্লোগান - তোলা 

- অত্যাচারের পরিণাম, বাংল! 
হবে ই ৷ শত শত ছেলে ' 
খুন হল, হাজার হাজায়, কর্ম সমর্থক ' 
'ছাড়া হল। 


বাজানেণ নির্বাচনের পর আমরা 
অত্যাচারের - 
কাছে হাটু গেড়ে মাথা: নত নৰ হবে 
প্রতিরোধ-_জ্যোতি বস্তু 1৮... 
কমরেড জ্যোতিবাৰু, ’৭১- -৭৫ এ 


য়ালে লিখেছিলাম ‘যুক্তফ্রন্ট তাদলে' Ee 


পরে, .জলবে আগুন ঘরে ঘরে । কিন্ত 


কার্যত: কিছুই হয়নি । প্রথম যুক্ত- ' 


ক্ন্ট মন্ত্রিসভা বাঁতিলের' প্রতিবাছে, 


টা ঘণ্টা বাংল], বন্ধ. দারুণ, 
সফল হল কিন্ত'সভরে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 


মন্ত্িদভা. তালে পতেরোই মার্চ মাত্র 


হলাম ৷ মহাকরণ' আর কর্পোরেশ; 


নেয় লালবাড়ি দুটোর মোহে তখন 
বাই আমরা আচ্ছন্ন । 


কথ! -"- 


হবে?। একাত্তরের মার্চে লোক- 


সভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সনে ' | 
এখানেও তোট হল ।, দুশে! আশিট! . 


আসনের মধ্যে মি, পি, এম (সমধিত 
সংসদীয় গণতন্ত্রের আইন. তেজে 
বৃহত্তম দলের নেতা, তদানীন্তন 


নাহারকে "মন্দা গড়ার কথা 


বড়.। অজয় দুখার্থাকে  মুখ্যমহ্রী, 


বিজয় সিং নাহারকে উপসমুগ্রযমন্ত্রী : 

করে মুসলিম লীগ পি, পি, ' আই-এর ,. 
সাহায্যে গঠিত সেই ডেমো-কোয়া : 
. মহিনতা! ত্রিশে জুন অবধি টিকলো। 
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যাক সে. 


রাষ্ট্রপতি তি, তি, গিরির নামে: 
'ধাওয়ানকে দিযে ইন্দিরা গান্ধী ন্ত্ৰন', 
এরাজ্য শাণন করছেন . ৃ 
'তধন আমাদের মুল্ স্লোগান ছিল, ' 

'“অবিলঙ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন 'করতে, 


.নির্িসহ) ১১৪টা আসন পেজ । কিন্তু ' 
', কেন্জের' নির্দেশে ‘রাজ্যপাল দ্বিতীয় or 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় সিং : 


ও্বের ধায়াপাতে বোধ- .' 
" হয় ১১৪-এর' চেয়ে কগ্রেসের ১০ 


চব্বিশ ঘণ্টা রনধ, ডাকতেই ছিধা গ্রস্ত - 


কাছ থেকেই 


বাহাত্তরের ' | 
| এগারোই, মার্চ সাজানো বিধানসভার 


রন Il শুক্রবার, ২৪শে জুন, ১৯৮৯ 


১5 পচিশে। ভু জি আধা ্যাসিউ 


সন্ত্রাসের মূখে দেওয়ালে পিঠ রেখে, 
হাত তুলে দিয়েছি, 'দাদ] পতাকা, 
“উডকেছি, আপনাদের ক্থায়তো। 
‘তারপর জকরুযী অবস্থায় চুপচাপ ।' 
আবার ' মাতাত্তরের এপ্রিলে 
ফিরে এলাম ৷ 
চনে জয়জয়কার । এবার আর টাকা... 


. দিয়ে এষ, এল, এ ৮ কিনে মস্তরিসভ! i 
জন, কী: কং (ই) গুণ্তাদ্বের হাতে 


‘ভাঙ্গা সম্ভব নয়।. তাই গত আগস্টে, 
বিভিন্ন রাজ্যে তখনকার জনতা পার্টির 
বিধানসভ। সদস্যদের ফ্লোর ক্রম করে 
,লোকদলে যাওয়ার ধূম দেখে, এখানে 
 মহাকক্সণে. এক দিন রিপোর্টার] মুখ্য- ৮ 
মন্ত্রার কাছে বামফ্রন্টের অবস্থা জানতে, 
চাইলে জ্যোতিবাবু,' আপনি বলে- 
ছিলেন, সাগরে 
শিশিরে কিবা: ভয় 

যনে, পড়ছে 1. এখন লোকসভা 
রিরবাচনের পর আমরা তো। পড়েছি 
মহামুস্কিলে । এখন আপনার সাগরের, 
শয্যায় হাঙ্গর ঘুরছে । দুটো! কথা. 
' শোনা... ‘যাচ্ছে, (এক) সয়, গান্ধী 
বেশিদিন এ সরকার সহ করবেন না 
“বন্ধু কমল শা বঙেশ্বর করতে 


বি 


প্রথম ও শেষ কথা 


' বলেছিলেন, ' 
প্রত্যেকটা কেসে আদালতে চার্জশীট রে 


পেতেছি শৃষ্যা, 


চাঁইছেন। ‘হৈষ্) ইল এবার- বায় 
ফ্রন্ট সরকার নাক ভাঙতে পারেন 
কারণ জ্যোতি বন্থুর তথা, নি পি এম 
নেতৃত্বের সঙ্গে আফগান আসাম 


ইত্যাদি প্রসঙ্গে ' এক্ট লাইন হয়ে 
গেছে। 
বিধানসভার নির্বা- - ' 


গত ৭ জুনের গণশজির সম্পা- 
দকীয়তে: লেখা হয়েছে “বামজ্রন্টের 
গত তিনবছরে পার্টির একশে! চল্লিশ 


খুন হয়েছে 1 আচ্ছা, মধ্যম. 
আপনি তো নাতাত্বরেই পুলিশকে 
যাট্দিনের' মধ্যেই 


দিতে হবে।', এ '১৪*টা খুনের 
কোন্টাক় চার্জশীট হয়েছে জানাবেন। 


কিন্ত এনব ধানাই-পানাই থাক | ঞা 


আসল কথায় আঁপি।. এখন 'কি 


হবে? যদি বামক্রপ্ট, সরকার ভেঙ্গে 


দেয় আবার দেই৷ ৭১-৭৬ এর রাজত্ব 
ফিরে আমবে। সেবায় জরুরী অবস্থা 
জারির প্রতিবাদে : আমরা বারো 
ঘণ্টার' জন্যও 'বাংলা ধন্ধ ডাকতে 
পারিসি।, . |. 


. শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়, 





২ 


He EE EEE EEE ESE OE 
| _, : নিষ্ঠা ও এঁকান্তিকতা ছাঁড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই বিশ্বাস “ 
|... " অর্জন করা অসম্ভব 1 এতিহ্যসমৃদ্ধ এই ‘মহানগর 1 সেখানে 


প্রথম-ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মযজ্তে নিয়োজিত অজম্্র কর্মী । 
. :*,' আপনাদের এই অখণ্ড বিশ্বাসে তারা আজ, অনুপ্রাণিত।  , . -' | 


আপনাদের সক্রিয় সমর্থনই-আমাদের অগ্রগতির মূলমন্ত্র । এই 


| tedium 


: '-  সমৰ্থনেই আমাদের কাজের গতি আজ দ্রন্ততর, সুদুরের স্বপ্ন .. 
| নিকটতর। প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকুল্যে প্রায় সর্বব্রই 
আমরা কর্মতৎপর.। শেষ লক্ষ্যে অব্যাহত গতি.৷ এ 


বিশ্বাস ও সমর্থন এমনি করেই অসম্ভবকে সম্ভব করে। ': ,. ; 
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পৰ 11 শুক্রবার, ২শে জুন, ১৯৮০ : - 


রামযনণ্ট সরকার ও 


নিবারণ চন্দ. 


সম্পাদক আদেশ করেছেন বাম- 
স্কট সরকারের 'তৃতীয় -বর্ষ, পুঁতির 


প্রেক্ষিতে লরকারের ত্যুফ' থেকে, 


স্পাহিত্য সংস্কৃতিয় বিষয়ে কী: উদ্ভোগ 
নেয় হয়েছে সনে সম্পর্কে মর্পণের' 
পাঠকদের কিছু জানাতে । কৈফিয়ৎ 
স্বরূপ স্বীকার করে নেয়াই বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে যে, যদিও - সরকারের 
মংস্কৃতি? নামীক একটি নতুন বিভাগ 
হাষি হয়েছে তা হলেও সংস্কৃতির 
ব্যাপার স্তাপান্ন করার দায়িত্ব দেশের 
সংস্কৃতিমান বিদগ্ধ মানুষেরই । 
ঠ্ররকারের বাইরে থেকে নিয় 
করবার কোনে! তাৎপর্য নেই। 
এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ. করতে গেলে 


সংস্কৃতির ছশীচটা . সরকারিঘোষা ' 
আমর] 


আমলাতাঙ্ত্রি হয়ে ওঠে । 
যারা সাহিত্য সংস্কৃতির উপর সর- 
কারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না তার] 
জনপ্রিয় সরকারের কাছ থেকে এই- 


টেই আশা করি, উদ্ভোগট' আমা- 
ছেরই থাক, সরকার .প্রয়োজনবোধে , 


তাকে সাহায্য করুন, এই মাত৷ ' 
' দরকার গঠিত'হতেই এই. বিভা- 


_-গের মন্ত্রিমহোদয় ঘেতাবে একটি, 


ককে কেন্দ্র করে 'অপপংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানালেন 
তাতে প্রগতিশীঙ্ মহল থেকে সভা- 
দমিতি মিছিল, এমন কি সংকলন- 
গ্রন্থ পর্যন্ত প্রকাশিত হলেও, দেখা 


গেল, আখেরে' কোনো কাজ হলনা । 
লরকারের তরফ থেকে এমন কোনো 
ক্ষমতা দেঁখা গেলন! যাতে এই তথা-, 
কথিত অপসংস্কৃতিগুলোকে বন্ধ করা ' 
শ্টগেছে । এবংদৈনিক কাগজ খুললেই ' 


চোখে পড়ে অপসংস্কৃতি বিভিন্ন 
নাট্যমালায় : জাকির . আস্র 
'বগিয়েছে।. ন | 
€ আমাদের বিবেচনার বৃর্থোয়া 


লমাজব্যবস্থী ষেখানে পচে গিয়েছে | 


সেখানে এই ধরণের নাটক, কি 


শাহ্ত্যের বাড়াবাড়ি একটি ঁতি-. 


' হাসিক ' কার্ষকারণের 'পরিণাম। 
' অপদংস্কৃতিকে ঠেকানোর একমাত্র 


দ্‌পণ 





বাল সাৰ নাহিক 


f বাধিক ৩৪ 
-৯. বাথাঁদিক ১৫ রি | 
ত্রৈয়াপিক ৭'৫* টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 


রি > নং ্ট দেন, কলিকাতা-১০ j 


* আর'ৰাজারে মেই। 
, কারের উচিত ছিল ন! কি পেইসব. 
লেখকদের বিশ্বৃতি থেকে তুলে এনে 


উপায় বেশি করে সুস্থ সংস্কৃতি পরি- 
তা না বরে শুধু : 


বেশন করা। 
অপসংস্কৃতি বলে সোরগোল , তুললে 


দেশের বেশির ভাগ সাধারণ মানবের 
'কাঁছে তার আবেদন থাকে. না। 
থাকেও নি। ' পরিণামে, সরকারি- . 
উদ্োগে এই অপসংস্কৃতি অভিঘান 
‘হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । 


সরকারের ঘিতীর উদ্ভোগ-দেখা 


গ্লেল পশ্চিমবঙ্গ” নামক সরকারি, 


মুখপত্রটিকে ঢেলে সাঁজানে1। রাতা- 


'রাতি শরবীন্দছ্র সংখ্যা” ইত্যার্ছি করে 
| পত্রিকাটি জনপ্রিয় ও বহু প্রচারিত 
‘হয়ে মুখ্যত সাহিত্য পত্রে রূপান্তরিত 
হুল । 

সে-প্রশ্ন থাকলেও এয উত্তরোত্তর. 


জনপ্রিয়তাকে খারিজ কর] অন্যায়" 
দিক আমার মতে ব্ৰিটিশ সাত্রাজ্যবাদী 


, শাসকদের নামবাহী '- 


এই বূপাস্তর ঘৌক্তিক কিনা 


হুবে। ' দিও লমীচীনতার 


থেকে প্রশ্ন থাকে, সরকারি নীতি ও 
| ক্োদ্ছোগগুলিরই প্রাধান্য থাকা 
উচিত। সাহিত্য প্রচারের কাজটা 
বেদরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে রাখাই 


নিরাপদ । | 
এয়প্র' হঠাৎ 
থেক্রে বরবীন্দ্র রচনাধলী বার করবান্ 


উদ্যোগ নেয়া হল কেন বুঝতে পায়- 
‘লাম না। 
রূবীন্্র জগ্মশতবর্ষ উপলক্ষে একবার 
'করেছেন। বহু প্রচারিতও হয়েছে 
শ্বশ্মমূল্যে এখন যার দাম শোনা যাচ্ছে 


কারণ এ. কাজ সরকার 


বহুগুণ . বাড়বে | 'লরুকার হঠাৎ 


এটাকে সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় কাজ 


বলে মনে কয়লেন কেন, কারা এ 
ব্যাপারে সরকারের, উপদেষ্টা, এসক 
প্রশ্ন আমার কাছে ধাধা যতো। 


 রবীন্্রনাথ আমাদের গর্ব, তার রচনা- 


বলী প্রচারের ঘন্ত ব্শ্বিভারতীই, 


শক্তিশালী = নয়, তা সত্বেও জনসাধা- 


রণের টাক! খরচ করে এ কাজের ' 


' 


দাক্নিত্ব নেবার তাৎপর্য কী? ' 
আমার সংশয় আছে সরকারের 
তরফ থেকে কোন্‌ কাজ আগে 


কোনটা পরে এই বিচারের কোনো 


মানদণ্ড তাদের আছে কিন] । রচনা- 


বলী প্রকাশ করতেই যদি হয় তাহলে 


অকারণ তেন মাথায় তেল” দিয়ে 
লাভ কী। 
দের লেখাই অবজ্ঞায়-অনাদরে আজ 
জনপ্রিয় সর- 


সমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত কয়!) 
সরকারি পুরস্কারের ব্যাপারটাও 
এই প্রসজে,ওঠে । 


সরকারি তরফ: 


বহু খ্যাতিযান লেখক-” 


করবেন । 
কষিটি। তা না হয় বই চাপা হল, ' 
। বিক্রি করার দ্বায়িত্ব কে নেবেন? 
‘বুবীন্দ্র পুরস্কার’ 
‘তো কংগ্রেলী আমল থেকেই প্রচলিত ' কার ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকাগুলিকে' 


সাহিতা সংস্কৃতির তদন্ত 


সাগর? বিজ aioe আরো 
এগিয়ে ‘মানিক পুরস্কার” তো চালু 
করা যেত । 'কেল তা হয়নি? 

' শুনেছি লয়কার বিভিন্ন কমিটি 


- করেছেন। সেই ' কথিটিগুলি কী 


প্রসব করেছে. আমার জান? নেই। 


পরিভাষা কমিটি, যার চেয়ারম্যান 


আচার্য সুকুমার সেন, তার কাক্জকর্ম 
বন্ধ। কেন? সাহিত্যে ' ছুনীতি 
নিবারণের জন্তেও ' একটি: কমিটি 
আছে শুনেছি। এবং 'সে-কমিটি 
একজন জেখকের,অল্লীল গ্রন্থের জন্য 
আইনগত ব্যবস্থা নেবে শুনেছিলাম ৷ 


হঠাৎ জানলাম সেবব্যবস্বাও নেয় 


হয়নি এবং কার্যত ' কমিটি বদ্ধ। 
'রাস্তাঘাটের ‘নাম বল’? করবার 
জন্তেও একটি কমিটি আছে।' যদ্বিও 


ছাড়া প্রাচীন কোনো নাম বদলা: 
বার মানে প্রাচীন ইতিহাসকে ক্ছুপ্ 


করা) কিছুকান আগে . শোনা 
. গিয়েছিল কমিটির জনৈক: উৎসাহী 


কলকাতা, করপোরেশন-প্রকাশিত 
অমল হোম্‌ সম্পাদিত ‘রবীন্দ্র স্্ধনাঃ 
সংখ্যাটিকে পুনমূ্ণ  করবেন। 
টাকাও মঞ্জুর হয়েছিল, ঈশ্বর রক্ষা 


করেছেন, সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব 


হচ্ছে না। yj 


লরকারি পাঠাগারে যাতে হ- { 


তাবে বই কেন! যায় তার জন্যে 
অনেক টালবাহান। করে বিশেষত 
কমিটি কর! হয়েছে'। ঠিক হয়েছে 


"সরকার অস্তত শতকরা, কুড়ি ভাগ 


বই. কেনবার জন্যে, . লাইব্রেরিতে 
আবশ্তিক, লিষ্ট পাঠাবেন। 
টাকার অঙ্ক এমন দামান্ত থে ওই 


রয়েছে, তারের প্রচারযন্ত্ও কম ' লিস্টের থেকেও বেছে বই. কেদবার' 


স্বাধীনতা আছে লাইব্রেরির ! ফলত 
লিস্টে যদি আপনার বই থাকেও 
তাহলে লেট? লাইব্রেরি. চিহ্নিত 
করবে এমন নিশ্চয়তা মেই । আবার 
লিস্টটাও এমমভাবে ‘হচ্ছে ‘যাতে 
একই লেখকের ২1৩ খানা বই চলে 


' ষাচ্ছে, অনেকের “বইয়ের ' নামগন্ধ 


নেই। . প্রগতিপীজ . লেখকদের 
বয়াতেও এ শজনিন ঘটছে, যার ফলে 
লেখকদের সাৰ্বিক কল্যাশ হচ্ছে না। 


: - এবার সরক্গার উত্তম নিয়েছেন : 
'স্রকার-নির্বাচিত লেখকদের কিছু ' 


বই ছাপবার জন্তে, অর্থ সাহায্য 
বলাৰাহল্য ' এখানেও 


হঠাৎ আহিক বছরের শেষে সর- 


আঁছে।, তা থাক। কিন্ত “বিদ্যাং "আদেশ পাঠাজেন বিভিন্ন লাইব্রেরির 






রাস্তাগুলে], 


'অন্তে ৪** গ্রাহক করে হি 
সাহিতা পত্রিকাগুলো স্বস্তির, নিশ্বাস 


: ফেলবে ভাবছে এমন, সময় আগের 
আদেশ নাকচ হয়ে গেল, দ্বিতীয়, | 


'আদেশে জানানো হল গত বছরের 
সংখ্যা ৪** কলি করে লাইব্রেরি- 
গুলিতে পাঠিয়ে ভিতে। উর্বর 
মস্তিকই বলতে হবে, সাহিত্য পত্রিকা 
পুরনো সংখ্যা যদি ৪** 'করেই 
থাকবে তাহলে আর ভাবনা কী 


কিকি কাজ? রি 
জল সরবরাহ ঃ 


পথ ও পরিবহন'ঃ 


এগিয়েছে)" 
নালা -নর্দ্ম] 2 2 


বস্তী উন্নয়ন প্রকল্প ঃ 


মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা পারখাম! এবং বিজজীর 
ঞ ছাড়া আছে যিউনিসিপ্যািটি এবং অঞ্চলগুলিতে 
স্থানীয় ভাবে জল, রাস্তা, নাদা-নদ' মা, আলে! ইত্যাদির কাজ । J 0 


ব্যবস্থা করা হচ্ছে।- 


নতুন উপনগরী. 


বৈধঃবঘাট1-পাটুলী এবং পূর্ব কলকাতায় ছুট নতুন উপনগন্ধী, স্থাপনের 
কাজ অনেকটা এগিয়েছে । শেষ হলে বহু লোক শুধু বাসস্থান নয় জল 


রোজগারেরও সুযোগ পাবেন । 





_ন্লিএমডিএকি এবং কিকি বৰে 


' আমাদের কলকাতা মহানগরীর হি জন্ত এই সংস্থা কাজ করছে 1 


অর্থাৎ মহানগরীর ৪৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অন্তত ৯০, লক্ষ 
লোকের অন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা ৷৷ পলতার পুরোনো ওয়াটার ওয়ার্কসের' ] 
শক্তি বুদ্ধি করা থেকে আরম্ভ করে গার্ডেনন্নীচ' এবং হাওড়ার নতুন ওরাটার | 
ওয়ার্কস বা জল প্রকল্প চালু কর] হচ্ছে। অক্ন্যা স্কোক্ারে ভূগর্ভস্থ জলা-.| 
ধার নিথ্নিত হয়ে গেছে, _হুবোপ মল্লিক স্কোয়ারে কাজ এগোচ্ছে। এছাড়। |. 
'গভীর'নলকুণ খু-ড়ে এবং বিরাট ও ছোট আকারের পাইপের: মধ্য বিয়ে 
পরিক্রুত পানীস্ব জল বিভীর্দ এলাকায় 'পৌচুচ্ছে। 


কলকাতার, কাছাকাছি ইষ্টাৰ্ণ মেট্রোপলিটন বাইপান 'এবং বায়াকপুর- 
কল্যাণী একস্প্রেসওয়ের কাজ যেমন চলছে, তেমনি অনেক রাস্ক। চৎড়' 
হয়েছে৷ যেমন ডায়মণ্ডছারবার রোড, আচাধ প্রফুলচন্দ্র রার রোড, জগদীশ- 
চন্দ্র বোন রোড, শরৎ বোস রোড, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, আনওয়ার 
শশা রোড ইত্যাদি ।'. এ ছাড়াও আছে: (চেতলা, উপ্টাভাঞা! আর বাপিগ) | 
ফ্লাইওভার বা উড়ালপুল (ব্রাবোর্ণ রোড ), নাবওয়ে (হাওড়া ) ইত্যাদি । 
শিক্পালদার একটি গুকত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার, বা, উড়ালপুলের কাজ অনেকট। 

রাস্তা আলোও দি এম ভি এ দিয়ে থাকে। | 


বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকা নতুন নালা নদ ন থুড়ে জল- 
নগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে । 
খালের লংগার, যল মিকাশী ব্যবস্থা টি ] 


॥সাত চ 


রি ছিল! ভা রেশ বান: 


চাল হয়ে গেল । 


এইতাবেই সাহিত্য সত 


ব্যাপারে সরকার সহযোগিতার হাত 


প্রসারিত করে ছে ন। তাদের : 
সিচ্ছাকে স্বীকার করেই বিপন্ন ' 


'কৌতুকে জিগ্যেন করতে ইচ্ছে করে .' 


এই সব বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা 
কারা? বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে. 
আলাদা ধার্শা পোষণ করি বলেই 


খাতে সরকার সঠিক ব্যব্থ। নিতে ' 
পারে তাই, এই বন্ধুত্বপূর্ণ ' পরামর্শ ৷ 


কারণ সরকারের ' কাছে জনগণের ' 
প্রত্যাশা অনেক। 








এ ছাড়াও আছে নালা- নদ ন এবং 


এ 


এ ছাড়াও সি এম ভি'এ নতুন প্রাথমিক স্থল স্থাপন, পুরোনো] প্রাথমিক 
ছুলগুলির সংস্কার, হাসপাতাল, তৈরি, উদ্যান এবং খেলার মাঠ নিমা৭ 
এবং কলকাত। থেকে খাটাল লগ্গিয়ে গজানগর, গার্ডেনয়ীচ এবং হাণ্ড়ায় 


নতুন ছুপ্ধ উপনগরী নির্মাণ করছে। থাট। পায়থান। রি বধলে. | 
'স্তানিটায়ী পায়ধান! করে দেওয়া হচ্ছে। 
। আগে যে কান্ধ হয়েছে ভার পরিচয় অনেকেই জানেন । এসব কাদ লওব 


হয়েছে 'কারণ কলকাতা মহাঁনগরীয় জনগণ নি এম. ডিএ-র কাজের ফলে |. 
| উপরূভ। শুধু তাই নয়, তীয়! এইসব উন্নয়নমূলক: কাচের অংশীধার | 


অক্ল্যাণ্ড প্লেদ, কলকাতা-২*০*১৭ ৷" 


হিয়ার সহযোগিতা! এবং সাহায্য ছাড়া উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্ভব হত না। 
এখনও অনেক কাজ বাকী । সব কিছু জানতে হলে এমনকি সমালোচনা 
ক্র হলেও লিখতে হবে £_দি এম ভি এ জ্রনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ, 





পি 
+ 


₹ বিধানলতার ' ব্যবস্থা করা দলীয় 
. লংখ্যাগরিষ্ঠতা, তবু রাজ্য, রাজনীতির. 
, প্ুমঞ্চে - অনিশ্চয়ত। ঘুচলোনা। 


সভা-নদন্তদের বৈঠকে নেতা মির্বা- 


| বিভ্িৎ নিৰ্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ : | ৃ 


২ 


“| ধাবে। 


| বা! আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ' ভাগ করে 








॥ আট ৰ 


‘রাজস্থানের চিট চিঠি 


অনিশ্চয়তায় সাজানো স্থিত ৰ 
রমাপ্রসাদ মল্লিক | ¢ 


জয়পুর ॥ সাজানো স্থারিক আর হন EEE 
| , রাজস্থানের পরম্পরা এখনও 
রাঁজপিক--যদ্দিও গশতগ্রে় দোহাই- 
দেনেওয়ানার1 লোকায়ত আদর্শের 
কথা আওড়াতে 'ভালবাসেন। মৃথ্য- 
 অত্ীভীর ..শপথ-গ্রহণের দিন (৬ই) 
বিধিবৎ ব্যবস্থা দশাসই যজ্ঞের মতই 
দেখাচ্ছিল £ উপস্থিত তাবড় তাবড়, 
ব্যুরোক্রাটরা, মুধ্যদচিব, উপসচিব, 
অধস্তন সচিব, পুলিশ ' মহাধ্যক্ষ, 
স্থানীয় কম্যাণ্ডের প্রধান, অফনার- 
আমলাকুল, ' প্রেস-*ডালকুত্া”যা 
ইত্যাদি, ইত্যাদি] 
নতুন মুখ্যধী্বী ষশার স্বয়ং হরি- 


'«ই জুন তারিখে 'কেন্দরীয় রাষ্ট্র 
উ্রগন্াথ পাহাড়িয়া রাজ্য বিধান- 


চিত হলেন বটে, কিন্তু দিল্লীতে । 
অভ্ভুতপূর্ব ব্যাপার !' এই প্রথম 
রাষ্যস্তরের মিটিং জয়পুরে' ন! হয়ে 
ভারতের রাজধানী : দিজ্ীতে হল.। 
এ নিয়ে কথা উঠেছে সঙ্গত কারণেই, 
জয়পুরের, হাওয়াষহলের হাওয়া 


আজ ব্যাকুল ৷ বষীয়ান রাজনীতিকরা 
,, পর্দার পেছনে লরে গেছেন, তবুও 
ঘেখনবাহারি মতৈক্য (Consensus), 


আগে থেকেঃ পুর্ববর্ত ভৈরে' সিং 


নিয়োক্ত কাজের জন্ত ই লি এল / সি পি. ভবলু' ডি / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও 





রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অনুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্র্তত- |. 


কারকদের কাছ থেকে টেপ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেগডার খোলার নির্দি 
তারিখ লিথে দফাৎয়ায়ী দরভিতিক / শতকরা ভিত্তিক সীল করা 1 তার £ $ 


১1, রেফাঃ নং £ ০5 | ১৫৪৭ . - 
তাং ১-৬-৮৩ 

(১) কুহষ্টোরিয়া কোলিয়ায়ীর ইহ নার ও সীতারামে ৩. ইউ. 
নিটের ৩টি বরফের" কোয়ার্টার মেরামত (২) ওটি দেওয়াল, নির্মাণ (৩) 
কৃমষ্টোরিয়! কোজিয়ারীতে ‘এ’ টাইপ ১২ ইউনিটে জি ব্সাই পাইপ লাইন 
বধানোর জন্য । মোট আহমানিক খরচ ১,০৭১৬৩*-৫৬ টাক! । ' যে কোন' 


কাজের দিনে অফিসের সময়ে €* টাকা (১৩ ২নং আইটেমের দন্ত ) এবং 


১* টাক! (৩নং আইটেমের, জন্ত) দিয়ে এজেপ্টের অফিন, কুঙ্টোরিয় 
নিতি) পোঃ তোপনি, জেল বর্থান (পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে টেগ্তারপন্্র 
পাওয়া যাবে । ২০-৬-৮০ বেল! ঙ্টা পর্স্ত টেগার গ্রহণ করা হবে এবং 
তা একই li ২-৩* টায় খোল! হবে, । - 

'য়েফা £' নং £ ১৭৪./ ২৩২৩ তাং ৩৯-৫-৮৪ | 

ফাপাসারা, ও নি পি. অপারেটিং-এর জন্য কাঁপাসার], 'ফোলিয়ারীয় 
কার্পাসার1 ইউনিটে একটি নালা স্থানাস্তরের জ্ত.। .কাজৈর 'আহুমামিক' 
যুল্য : ১,৬৪,৫১৩"১১ টাক] । কাপাসারা কোলিয়ারীর কেশিয়ারের কাছে 


].১০০ টাকা (একশো টাকা মাত্র) নগদে দিয়ে (অপ্রত্যপণযোগ্য) -১৭-৬ ৮০ 


খেকে ১-৭-৮* অফিসের সমৰে বেল! ৪ট1 পর্যস্ত ডেপুটি নি এম ই / এজেন্টের 
অফিল, কাপালারা কোজিয়ারী, মৃগমা এরিয়া! থেকে. টেপ্তায় দলিল পাওয়া 
বেল! ৪টা পর্যন্ত টেপ্ডার গ্রহণ করা যাবে এবং একই: 
দিনে বেলা. ৪"৩* টায়' খোল! হবে। টেণ্ডারপত্র দেবার আগে টেগ্ারদাতার 
কাজ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করতে হবে, 
ষেক্ষেত্রে লংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'দিত্বান্তই চুড়াস্ত-বলে গণ্য-হবে। | 
সাধারণ £ আহুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিমারের 
কাছে | অফিসে জমা দিতে হবে । টেও্ডারের ফি বাবদ, মণি অর্ডার টেগ্ডার 
গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো! )দ্বিন আগে পৌছাতে হবে। 
টেগারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'টেপ্তার. 
খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগার সম্পূর্ণ 


২-৭-৮* 


টেওারদাভাদের দেবার অধিকার দংরক্ষিত রাখছেন। 


জন ; সুতরাং তার কাছে প্রশ্ন উ্ভত ' 


" আরক্ষিত) . 
হিসেবে আপন স্বীয় নাম স্থনিশ্চিত 
: শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


সেখাওয়ৎ ,মত্িমগুলীর আরস্ত-কর! 


‘অদস্ত্যোদয়’ পরিযোজনার কি. হবে। 
তিনি তার জবাব দিলেন প্রথম 
দিল £ পরস্পর! চলরে।: শুধু তাই 
"নয়, : কাজের বাবদ " খাস্ভ’ 
প্রোগ্রাম ' চঙন্সবে। অর্ধাৎ, সমা- 


জের ‘অস্ত্যজ’ স্তরে যাদের অস্তিত্ব, 


যায়া ‘স্তম্ভিত বিকাশ’ (retarded) 
অবস্থায় থাকছে, তাদের সাহায্য 
করা হবে। 
কংক্রীট যোজন! সম্পর্কে আভাস 
পাওয়া , গেলনা, শুধু শোন! গেল 


কেন্দ্রীয় সরকারের মহানেত্রীর অশ্পষ্ট ' 


কথার .বঙ্কার £ “দ্বারিন্্য দূর, করা 
হবে, বেকারত্বের মোকাবেলা) 
যুবকদের অন্ত. কাজ, বয়োবৃ্ধ- 
দের উপদেশাম্ৃত ইত্যাদি 


: ইত্যাদি!” নতুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধি: 
' মান ব্যক্তি, সঙ্গে ভাষ্য জুড়ে দিলেন, 


ঘে, বধীয়ানঘের পরামর্শ নেওয়া হবে 


' ঘি বা প্রয়োজন হয়। প্রবীণতম 
নেতা মোহনলাল . 


' স্থখাড়িয়াজী আজ 


কংশ্রেঙী 
ঠাণ্ডা মেরে 
গেছেন। সত্যিই তে] তার উপ- 
দেশের দরকার ঘর্দি না হয়? প্রয়ো- 


জম ন! হয় তৃতপূর্ব মন্ত্রীদেরও, যথা - 


সর্বপ শিবচরণ মাণুর (শিক্ষা), চন্দন 


মল বৈধ (বিশ্ব), পরশরাম মদেরনা . 


(রাজস্ব) 7 কি করবেন শ্রধেত সিং, 


যদি তার কথাও মনে না পড়ে? , 
বদি তার দশা হয় -গঙানগর জেলার 


এককালীন একছ্ত্র . কং-নেতা 
চৌধুরী রামচন্তের মত ? এর অস্তমিত 
দশা তুলনীকক রাজস্থান কংগ্রেসের 


(ই) প্রাদেশিক অধ্যক্ষ শ্রীরামকিশোর' | 


ব্যাসের সঙ্গে । শেষোক্ত ব্যক্তি এবার 
নির্বাচিত হতে পারলেন না 
কংগ্রেসের (ই) ২/৩. অংশানপাতিক 


বিধানসভা-বিজয় পর্বের দিনেও 1 
, শোনা যায়, 


এর হায়ের 
শাসক কংই দলের গোষ্ঠী'বিশেষের 
ছার ইন্দিরাজীর আনর্বাদধন্ত রহম্ত- 
'অয় তি খেলা 
করের্ছে। | 


অতঃপর' ভাবনা নে না আর।. 


নতুন মৃ্যমন্ত্রী এখন নিষণ্টক, অন্ততঃ 
" আপাতদৃষ্টে। তবে ভার ক্ষমতা. 
রাজমীতির জোয়ার রুধতো কে? 
গোড়া থেকেই. ১টি রাজ্যে নির্বাচন 
ঘোষণার সময্ন থেকেই সাবধানী 
পৌ ফেলে ' এগুচ্ছেন । প্রথমে 
'ঢোকালেন কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী 
, মনোনয়নের জন্ত 'কং-ই পার্টির 
কেন্তরীক্স '.চয়ন-দমিতিতে, . আপন- 
 বিশ্বাপী' জনকে (৬)।- পরে রাজ্য- 
স্তরে টিকিট বিতরণ করনেওয়ালা 
, কমিটিতে নিজে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। 
‘বের’ নির্বাচন কেন্দ্রে-(তপশিল- 
যাতে পার্ট প্রার্থী 
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কি তাবে? কোনো, 


পেছনে - 


. কাজ ' 


‘C.L.'T. Buildings 
Calcutta-700 012 


সঙ্কটের কষ্পনা 


১০ অন্তদ্ধিকে না ভাঙলেও,সমস্ত]।- 


আমাদের উপর সাধারণ লোকের] 
আস্থা হারাচ্ছে। কলেজ ইউনিয়ন- 
গুলোর, দাশ্্রতিক নির্বাচনে - বহু 
কলেজে এস এফ হেরেছে, দৃষ- 
দমে নিটুর সম্যেন্নে চিকেন-চিংড়ির 
মালাইকায়ী, রুই কাতলার কোলের, 


' গন্ধে অনেকেই বেশ ক্ষ, পার্টির’ 


আঞ্চলিক বহু আদর্শবান নেতাই 
বলছেন সরকার চালিয়ে পার্টি : 
ক্রমশই শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সরে 


. আঁপছে, লবকিছুর দাম হু হু করে' 


বেড়েই চলেছে কিন্তু গণআন্দোলন 
একদম নেই .কারণ রাজ্য সরকার 
বিব্রত হবে, আর স্বঙ্গন-পোষণের কথা 
লেখাটা তো ঠিক নয়--এসব দেখে 
অনেকেই থমকে গেছেন। রাজ্য 
সরকার চালিয়েবাধক্য-বৈধব্য ভাতা, 
বর্গাদার পেনশন ইত্যাদি পাইয়ে 
দেওয়ায় ওদের সঙ্গে আমরা আজ 
আর পার্পবো না৷. 


মালঢায় ঘা করছেন তাতে আমাদের 
মতো শুধু পাইয়ে দেবার রাজনীতি 
ভিত্তিক ' পার্টিগুলোর জেন! দণ্ড 
গোটাতে গোটাতে হবে | | 


ওয়াও এ টেক- 
নিক ভালোই, শিখেছে । বরকত. 
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," দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৮৮ 


.. অবস্থা খুব খারাপ জ্যোতিবাৰু 


', 'আটফটির মত নয়, এখন চেঘ্বা 


অফ কমার্সের ' সভায় ' আমাদের সরা 
কারের প্রশংসা হচ্ছে) গত ১ 
এপ্রিল পিটু ও অন্ত তিনটি কেন 
ট্রেভ ইউনিয়ন, ১২ জুলাই কমি 


' ইত্যাদি,আহিত বেকার হলের প্বৈর 


তন্ত্র বিরোধী কনভেনশন, ২৭ এপ্রি্ 
ইউনিতানিটি ইনষটিটিউটের দ্বৈযিতঃ 
“বিরোধী কনতেনশন অথবা ধরুন ন 
পয়লা মের ময়দানের জনসতাঃ 
চেহারা দেখে সব নেতাই তো ভক 
ধরে গেছে। সত্যি জনসাধার" 
নিরাশ হয়ে. আনন ‘এসব জায়গায় 
আসছেন ন1। লকলে বলছেন, 
মাঝে মধ্যে এ রকম ফ্রন্ট মস্ত্িসতা, 
'আবায কংগ্রেস, মাঝখানে রাষ্ট্রপতি 
শাদন, অভ্যাচারে-পাড়াছার্চ1 এ রাজ, 
নীতি আর কতদ্দিন চলবে |. আগে 
.দেশহিতৈষী, গণশক্তিতে পড়তাম 
রাজনৈতিক - দেউলিয়াপনার কথা ॥ 
এখন বাস্তবে নিজেদের দেউলেপনার 
কথা বুঝতে পারছি'। মৃথ্যমন্ত্রী 
আমর] আগামী, শ্বেতদগ্রাসের কর্- 
' নায় গ্রিয়মান নই স্রিয়মান হচ্ছি বাম- 
পশ্থীদের সংকটে । | 





155 Bengal. State Federation of 
Wholesale Consumers’ টিন 
Societies Limited . 

Pl, Hide Lane : Aknar Mansion 2 ১30৫ F Floor 
Calcutta-700 012 


( Phone . 


27-7012 & 27-7013 


JOIN CONSUMERS’ CO-OPERATIVE MOVEMENT . 


Visit Your ‘Nearest Co- operative Stores or us Eo — 


1). Pulses ৮12 
2) “Spices | 


3) Textiles ( Controlled and Non-Controlled NE 

4) Amul Products : Amul Spray, Amul Whole Milk, 
| Amul Butter Etc. 

5). Customs Confiscated Foreign Goods ' 

‘Coop’ Brand Powdered Spices 

7) ‘Coop’ Brand Mustard Oil ( Ag Mark ) 

8) Bangalipi, Tamralipi, Barnalipi, Chatralipi 


9) Common Salt 
10). Cycle, Rickshaw Tyres And Tubes | 


ALSO VISIT—-: 
RETAIL UNIT . MEDICAL UNIT 
P-12, New C. I: 'T. ০০- “Operative' Medical Stores 
Scheme Extension ১ 88, College Street, 


Sri Bhabani Prasad 





Calcutta Medical College Camp 
| রি ( Near.Gate No. 3) | 
08105525700 012 
ENROL YOURSELF AS MEMBER. 
SEND CONSTRUCTIVE SUGGESTION 
৯? ‘ ADMINISTRATOR . 







( From DEES ONE Paper ) 


Chatterjee, M. L. A. 
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দর্পণ | শুক্রবার ২০শে জুন, ১৯৮০ 


লেপ আসাম ও প্রাসঙ্গিক নি (২) 


তপন বয় 

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রণ দামামা 
প্রথম বেজে ওঠে বক্তব্য রাখা, পদ্ছিকা 
সম্পাদকের কাছে চিঠি' দেওয়া, 
মিছিল ও জনসভা অথবা প্রতিবাদ 
করা বা দাবী জানানে! প্রভৃতি প্রচ- 
লিত পৃত্ধতিতে'। কালক্রমে পিকেটিং 


' জত্যাগ্রহ ইত্যাদ্বির প্রভাব সংগ্রামী 
 মেজাঞ্জকে হিংস্র ও বেপরোস্া করে 


তোলে । আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্ত বা 
পেটি বুর্ভোয়ায়| অবিলম্বে এই শিশু- 
সুলভ বিশৃঙ্খলার দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা এই 


১হটকারী দাঙ্গায় গভীরভাবে জড়িয়ে 


"পরিকল্পনা মারফৎ বামপন্থী পার্টি-. 


পড়ে । এইভাবে ১৯৭৯ সালের শেষ- 
দিকে শহরাঞ্চজে “বিদেশী” হটাও 
শ্লোগান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল 
এবং অস্বাভাবিক ও স্বতঃক্চর্ততাবে' 
জনতার অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হলে। 
প্রথমদিকে নেতৃত্ব ছিল অ-পরিপক 
সংগঠন গণ-সংগ্রাম' পরিষদের হাতে। 
আর রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক 
সংস্থা নিধিশেষে এই সংগঠনের পতা- 
কার নীচে জমায়েত হজে1। এরপর 
দারা আনাম ছাত্র ইউনিয়নের হাতে 
নেতৃত্ব চলে যাবার সময় থেকেই ধূর্ত 


গুলোকে মঞ্চচ্যুত করা হয় এবং ভার- 
পর হিংস্র গ্রচারের শিকারে পরিণত 
কর] হয়। পূর্ব আনামের তিন- 
স্থকিয়া, .ভিক্রগড় ইত্যাদি ভায়গা, 
যেখানে সমস্ত অঞ্চলে বাঙালীরা 
সংখ্যালঘু, সে লমন্ত জায়গায় প্রথম 
শুরু হয় বাঙালী বিরোধী লাভা 


ভউধগীরণ | জলে বাস করে কুমীয়ের 


সঙ্গে বিবাদ, করার 'মত কিছু কিছু 
বাঙালী প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যর্থ ও 
নির্বোধ উদ্যোগ গ্রহণ করলো যার 
পরিণামে অনমীয়াদের উগ্র 'জাতীয়- 
তাবাদী মানসিকতা! পরোক্ষে প্রয়ো- 
চন! পায়। এদিকে ঝোপ বুঝে 
কোপ মারতে আনে মাফিণ মদ্বতপুষ্ 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও দাশ্প্রদায়িক 
মংস্থা আর, এস, এস, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়! 
স্বয়ংলেবক সংজ্ঘ.। তারা অতি সম্ভ- 


পণে এই আন্দোলনেয় মধ্যে অন্থ-' 


প্রবেশ করে সাম্প্রদায়িকতার চাদ- 
আায়ীকে বাঙালীদের দিক থেকে 
সুদলিমদেয় দিকে খুরিয়ে দিতে 
চেয়েছিল । সঙ্বের সাধারণ সম্পা- 
ঘূকু রাজেন্র লিং ঘটনা চলাকালীন 
আনাম লফযাস্তে খোলাধুলি মস্তব্য 
করেছিলেন, “বাংলাদেশের হিন্দুদের 
পরিবর্তে যে. ভাবেই ছোক মুসলমান- 
দের আসাম থেকে তাগিয়ে দিতে 
হবে” । | 
জনৈক ব্যাঙ্ক অফিদায়ের হত্যা- 


কাণ্ডের মধ্য দিয়ে খুব পরিচ্ছন্ভাবে ' 
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হিং উন্মাদনার রক্তচক্ষু লক্ষ্য কর! 
গেল। প্রতৃদের পদাঙ্ক অনুলরণ 


- করে এবং অযথা চুপ করে বলে থেকে 


সময় নষ্ট না করে ‘ফোডে’ প্রচার 
মাধ্যমগ্ুলে।। সরকারী কর্মচারীকে 
হত্যার পুরো দ্বায়িত্ব! সমাজ্ধবিরোধী 
ও অন্তর্াতকদের কাধে চাপিয়ে দিয়ে 
খুনীদের পক্ষে মহান দ্বায়িত্ব পালন 
করেছে। | 

আন্দোলনের 


‘নাড়ী’ হিংত্ৰ 


প্রাদ্েশিকতাবাদের 'স্বয়ায়’ এমনি ' 


নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, উত্তর 
গৌছাটিতে ছাত্ররা দেশীয় আদি- 
বাপীদের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ 
আক্রমণে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিল । 
এবং শতাধিক আঘিবাপীকে হতাহত 
করল । .*তারা আদিবানীদের 
“বিবেশী বাঙালী” আখ্যা দিয়ে 
মিথ্যাচার করতে দ্বিধা করেনি। 
তার ছুর্দিন পরেই জোগিঝোপে 


'কাগজ কলের শ্রমিকদের বহন করে' 


নিয়ে যাবার সময় একটা যাত্রীবাহী 
মৌকোকে ছাত্ররা আটক বরে। 
এবং তারপর নৌকোর অসহায় 
ছুই বাঙালী মুসলমান মাঁঝিকে 
তার? পিটিয়ে, হত্যা, করে। গত 
১-২-৮. তারিখে গোয়ালকুচিতে 
এই ঘটন। ৰটে। ইতিমধ্যে কামরূপ 


জেলার তবানীপুরে জনৈক ছাত্র 


নেতার সবৃত্যুতে আসাম প্রদেশ যথার্থ 
অগ্নিগর্ত হয়ে উঠল । প্রকাযাস্তরে 
তদানীস্তন জনতা সরকারের পতন 
ঘটিয়ে যে নড়বড়ে সরকার সিংহাসনে 
আলীন হুলো, তারা তাদের কার্ষ- 
কলাপের দ্বারা কার্যত: হটকারী 
আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সুড়সুড়ি দিল। 
গণ লংগ্রাম পরিষদ, নির্বাচনী 
তালিকা সংশোধনের আওয়াজ তুলে 
রণাজনে হাজির হলে|। সংশোধনের 


ধেশকাবাঁজিতে হাজার হাজার আদল .. 
স্বপ্ন দেখে চলেছে । 


নির্বাচক্রে নাম বাতিল হলো এবং 
তার চাইতেও বেশী সংখ্যায় নকল 
ভোটার তালিকাভুক্ত, হলে] । 
দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর 


কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন প্রার্থীদের যে 


লমস্ত তালিকা ঠিক করেছিল, স্থানীয় 
বা প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্বীয় 
পার্টির লেই সমস্ত তালিকা অস্বীকার 


উঠেছে। স্থষোগের স্থ-সময় বুঝে 
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অদন্দোজন বিয়োধী 
চক্রান্তের জীবৃদ্ধি ঘটানো হলো এবং 
বিকি ধিকি আগুন দ্প করে জলে 
উঠে ছাবানলের শি হ’লে|। যার 
পরিণতির শিকার হলো! 'বামপন্থী 


দংগঠন গুলোর কর্মীরা ও সংখ্যালঘু 


লংপ্রদ্দায়। কমিউনিষ্ট গোঠীগুজোর 
কর্মীদের : বিশেষভাবে চিহ্নিত ও 
হত্যা করা হলো, আর 
এলাকা/ছাড়া কর! হতে লাগলো।। 
নত্বন্ত গৃহছাড়! কর্মীরা আজও ঘরে 
ফিরতে পারেনি । 

বিচ্ছিন্ন আস্তর্থাতক ও প্ররো- 
চকদের ধীর হ্থিত্র চক্রান্তের সহ 
ফোঁপিতায় এগুলো সংগঠিত হচ্ছে 
স্থানীন্ন কর্তৃপক্ষগুলোর এই সত্ব 
প্রচান্ একেবারে ভিত্তিহীন । বরং 
প্রচার মাধ্যমগুলোর সু-সংগঠিত 
হিংস্র প্রচারই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা- 
বাদে অনাবরণ অগ্নিসংযোগ করে 
চলেছে । অল ইণ্ডিয়া 'রেছিয়োর 
গৌহাটি শাখা তথাকধিত দেশাত্ম- 
বোধক গান ও কবিত! আবৃত্তির 
নামে এই উগ্র মাদকতায় উদ্দীপনা 


জুগিয়েছিল। মানবিক অধিকারের , 
দাবীর নামে নৃশংসতাকে অসমীয়া-' 


দের মানবিক ও নাগরিক অধিকারে 
পরিণত করা হয়েছে 
সাতচন্জিশোস্তর ঝাল, 'থেকেই 
উগ্র অসমীয় জাতীয়তাবাদ আসামের 
প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ও মৌলিক 
শক্তিগুলোর চরম শক্ত হয়ে. দাড়ি- 
য়েছে। তাছাড়া অ-অসমীয়াদের 
একাত্ম করার ক্ষেত্রে অসমীয়া শাসক 


পাণ্ডার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক . 
উতয় ক্ষেত্রেই একাস্ত দুর্বল এবং এই, 


প্রতিক্রিয়াশীল শাসক লপ্রদায় এই 
আধা-ধনতান্ত্িক রাষ্ট্র কাঠামোর 
অসমীয় জাতীয় মুক্তি. অত্যথানের 


'দ্বন্থমূলক বস্তযাদের বৈজ্ঞানিক 
দৃষটিভঙ্গীতে, “National .Chauvi- 
nism 18 by nature fascist 
and congenitaly authorita- 
180১৮ এবং একই কারণে আন্ত- 
জাতিক ধনতস্ত্রের পরম মুত । 
স্বভাবতই তারতীয় বুর্ধোয়াদেরও 


কর হলো! । প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ফকুরুদ্দিন |সময় অসময়ের বন্ধু। বলা বাহুল্য 


আলী আমেদের সহধতিণী আবিদ]. 


আষেদকে ঘেরাও করার পর আন্দো- 
লনকারীর] তাকে এমনভাবে নাজে- 


হাল করেছিল যে, পুলিশ, সি, আর, 


পি, ও সিলিটায়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় 
তাকে ঘেয়াও মুক্ত করা হর! 
)বিশৃ্খল অবস্থা] যধন তুঙ্গে 


এই কারণেই ভারতীয় ও অ-ভারতীয় 
যে সমস্ত তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীরা 


আলামের আন্দোলনকে সমর্থন করে-, 


ছেন, তাদের অনেকেই তা করেছেন 


ভারতীয় ও. আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের . 


শ্রেণীশ্বার্থের দিকে তাকিয়ে । কারণ 
এটাও আজ পরিষ্কার [হয়ে উঠেছে 


নয়তো - 


যে, সংখ্যালঘু সংপ্রদায়ের শ্রমিকদের 
গুপর অমামুধিক নিপীড়ন করে 
তারপর যখন আনামের কৃষক 
সমাজকে ঝুটো “রতিহোর শ্বপ্ন 
দেখানো হচ্ছে, .তথন দেশীয় বৃহৎ 
পৃজিপতিরা ও আন্তর্জাতিক পুজি 


উত্তর-পূর্ব ভারতের হটকারিতা ও. 


সন্কীর্ঘভাকে আলিজন ও চুম্বন 
করছে । ভবে এটাও ঠিক.যে, আসাম 
ও অসমীয়াদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালী ব্/বসাক়ীরাও চক্রান্তের 
প্রাচীর ভোলার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত । 
এবং সেটাই একবার খতিয়ে দেখা 
যাক। . সাতটি সীমান্ত রাজ্যে অ- 
অসমীয়া প্রবাসী ব্যবসায়ীদের লংখ্য। 
তথ্য বিপেষণ করলে দেখা যায় 
খান্ত, হার্ডওয়্যার রপ্তানী, পাট, 
চা, কমলা, কলা ও দিনেষ। 


ইত্যাদির পাইকারী ব্যবসা,মারো-: 


য়াড়ীদ্বের কজাগত। সমস্ত রকম 


বড় বড় খুচরো! বিক্রির দোকানে 


মালিক হলো গরাটি ও দিদ্ধিরা। 
যানবাহন ব্যবসার মালিক হলো 
পাঞ্জাবীরা । এবং হোটেল রেস্তোরা 
ব্যবলা করে পার্ধাবী ও বাঙ্গালী 
মুসলমানর!। মেথালক্ের চিত্রও 
প্রায় একই ধরনের, ব্যতিক্রম শুধু 
কিছু কিছু বাঙ্গাদী পাইকারী ব্যবসা 
ও বড় দোকানেয় মালিক । 
মিজোরাম ও মণিপুরে খুব কম 
সংখ্যক বাঙ্গালী থাকে। ইম্ফষল ও 
অন্তান্ত বড় বড় শহরগুলোতে কিছু 


, কেরালাবালী থাকে এবং এই বাঙ্গালী 


ও কেরালার্টাশীরা : ঘৌথভাবে 
ভারভবার্ম৷ সীমান্তে যূল্যবান পাথর 
ও অন্যান্য মহাযূল্য দ্রব্যের চোরা- 
চালানের ব্যবস] করে। ন্াগাল্যাণ্ড 


-ও ভিমাপুরেও কিছু কিছু পাইকারী 


ও খুচরে] বাঙ্গালী ব্যবসায়ী থাকে । 
শতাধিক বছর ধরে এই সমস্ত 
ব্যবসাহ্নীয়। সীমাস্ত রাজ্যগুজোতে 
অবাধে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। 
দেশীয় বাঁ স্থানীয় মানুষকে উপেক্ষ- 
নীয়.ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের কিছু 
কিছু মালিকানা. নিয়ে দন্ত থাকতে 
হয়। "প্রবাসী ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ 
মাড়োয়ারীদের প্রতি আঞ্চলিক 
মাহুষের স্বণা এত তীব্র যে, এম্ন কি 
গুঙজরাটি ও সিদ্ধি ব্যবলাক্সীদেরও 
তার] মারোসাড়ী বলে চিহ্নিত করে 
থাকে । ‘বিদেশী’ ব্যবনায়ীর! স্থানীয় 
জনসাধারণকে কখনো কোন চাকয়ী 


দেয় না বলেও অসমীয়াদের চরম 
বিক্ষোভ আছে। নানাবিধ অস- 


স্তোষকে কেন্দ্র কষে ১৯৬০ সালে 
একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত 
হয়। এই স্মস্ত দাঙ্গার সময় ফ্যান্দি 
বান্ধান্নে বিক্ষোভকারীদের রোষানলে 
মারোয়াড়ীদের দোকান পাট লুট- 
পাট হয়ে যায় এবং ক্র.স্ জনতা কিছ 


' নয়, 


॥ নয় 


কিছু জায়গার অগ্নি-দংযোগ করে 


ওদের ব্যবসা! ক্ষেঅগুলো। ! 

করে চেয় । কিন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার 
এই যে, বর্তমান দ্বাঙ্গায় ঢু 
দের কেশাগ্রও স্পর্শ কয়া হস মি। 
নির্ভন্রধোগ্য মহল থেকে মারোক্াড়ী- 
দের বিরুদ্ধে একথা শোনা যাক যে, 
বাঙ্গালীদের ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে 
উচ্ছেদ করার কুট উদ্দেশ্বে তারা কিছু, 
কিছু 'ইয়ের ঘোড়া’ বাঙ্গালী বুরে?” 
ক্রাটকে টাকা খাইয়ে হাত করে. 
ছিল। . 
বিদেশী বিতাড়নেয় নামে আপামে 
হাচলছে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
অথবা একপাক্ষিক ক্রুটিক 
ব্যাপার নয় । এর ব্যাপ্তি সদূর- 
প্রসারী । চা বাগান থেকে শু করে, 
লাময়িক ও অসামরিক প্রশাসনে 
বাঙ্গালীদের একাধিপত্য ও বৃটিশ 
নামাজ্যবাদীদের চাপিয়ে, দেওয়া 
‘managerial know-how’ কৌশ- ' 
লেৱ নামে বাঙ্গালী কৰ্তৃত্ববাদের 
জতাকফলে পিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে 
ধৃষারিত হতে থাকে এই “বিষেশী” , 
উচ্ছেদ নামক বাঙ্গালী বিরোধী হিংঅ 
প্রবৃতি। বিংশ শতাব্দীর প্রান্ত 


'বেকরেই ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, 
'কেরানিকুল, পুলিশ দপ্তর ও পোষ্ট 


অফিন বাঙালীদের একচেটিয়া কর্ম- 
ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এছাড়া ওখান- 
কার প্রবামী বাঙালীর দল অতীতে 
এমন লমত্ত কাণ্ড করেছে, যার 
ফু্ষলেহ দায়িত্ব সম্পর্ণতঃ তাদের 
নিজেদের বহন করতে হবে। আর 
দেই সমস্ত কারণেই আজ অসমীয়া- 
দের সঙ্গে বাঙালীদের সম্পর্ক এত ' 
তিক্ত ক্ূপধারণ করেছে । বাঙাঙ্গীরাই 
বৃটিশদের শিধিয়েছিল দে, অনধীয়। 
ভাষা হলে, বাঙলা ভাষারহঁ এক 
বিকৃত ও কুৎসিত রূপ । অতএব, একে 
কখনোই সরকারী ভাষা বা কাজকর্মের 
মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





টা 
দশ ॥ 


| খাপার চক্রের যড়যন্তরে রন 
পিলকিনটন কারখানা বন্ধ 


স্বার্থেই এই কারখানাটিকে মালিক- . 


রশ 


এশিয়ার বৃহত্তম কাচ কারখানা 
হিন্দুস্তান পিলকিনটন কারখানাটি গত 
২৫শে মে থেকে অক আউট হয়ে 
রয়েছে । এদেশের, অন্ততসম এক- 
চেটিশ্বা কারবারী খাপার চক্রের 


পক্ষ একতরফাতাবে লক ,আউট 
করে দেয়। আমাদের হাতে যে সব 
তথ্য রয়েছে ত! থেকে, একথা জোর 
করেই বল] যাক্স যে, এই একতরফা 


লক আউট পূর্ব পরিকল্পিত ও 


যড়যন্রযুলক । আদানসোলের হিন্দু. 


স্থান পিলকিনটন কাঁরখানাটি বন্ধ 
হয়ে যাবার ফলে প্রায় ১৩.০ শ্রমিক 
কর্মচারী আজ এক নিদারুণ পরি- 
স্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন অবস্ত 
অফিসারদের এই লক আউটের 
আওতায় ফেলা হয়নি ॥ 

দেখা যাচ্ছেষে, কোনয়কম 
বিনিয়োগ না করেই খাপার হাউস 
১৯৭৭ সাল থেকে এই কারখানাটি 


পরিচালন? করে আসছে ॥ আশ্চর্যের 


বিষয় হচ্ছে পরিচালনার ব্যাপারে 
থাপার অন্থপ্রবেশ কোম্পানী আইন 
আঅহ্সারে বেআইনী ৭ থাপার চক্রের 
বহু চুরি ও দুনাঁতির তথ্য আমাদের 
হাতে রয়েছে৷ কারখানাটির লক্ষ 

লক্ষ টাক! নয়ছস্ন করেছে এই 
চক্র। বৈদেশিক বিনিময় আইনও 


বাজেট ভাবনা 
ওয় পৃষ্ঠার পর 

৭৬ শতাংশ ৷ অন্তদিকে শিল্পপতি ও 
বণিকের! ক্রমাগত ছাড় ও তরতুকি 
পেয়ে যাচ্ছেন । যত ধিন যাচ্ছে 
লাধারণ মানুষের ট্যাক্সের বোঝ! 
বাড়ছে তাদের 'শিরদাড়া' ভেলে 
যাচ্ছে। আর .বড় সাম্যের! ফ্রিজ, 
চি, ভি, পাওয়ার প্যাকের প্রেটিজের 


ধান্ধায় ব্যস্ত । 
১৯৭৪-৭১ সালে, সাধারণ 


মাহযকে মোট স্তাশ্রত্বের ১২৭ 
শতাংশ কেবল পরোক্ষ করের 
খাতেই বহন করতে হত। এই কর 
ক্রমাগত বাড়ছে ॥ ১৯৭৯-৮* লালে 
তা মোট রাজন্বের ৭৬ ভাগে দাড়ি- 
ক্লেছে। এবারের বাজেটে হয়তে। 
৮০ ভাগ হবে। কারণ যে সরকার 
এখন গদীতে বসেছে তারা বড়লোক- 
দের স্বার্থের কথাই ভাবে এবং সেই 
মতই কাজ করে) সাধারণ মানুষের 

জন্তে তাদের মাখাব্যঘা নেই। 


bl 


বিশেষতঃ ভোট পেয়ে জয়ী হওয়ার | 


পর তো, নয়ই! .'আবর পাচ, বছর 
পরে নতুন ধোকা, নতুন ধান্ধার 
প্যান “তৈরী হয়ে যাবে। স্থবতযাং 
বাজেট নিয়ে বগল বাজাও, আর 
কিছু করার দরকার কি? 


, কোম্পানীকে 


বারিংবার লঙ্ঘন করেছে এই চক্র । 
কিন্ত ভারত বরকার আজও পর্যস্ত 
এই গম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেনি । এই সংস্থা লরকারকে 
আবগারী শুক বাবদ দেয় 4৮ লক্ষ 
৬? হাজার টাকা জম] দেয়নি । অথচ 
অভিটে দেখানো হয়েছে, যে, এই 


অর্থ সরকারকে মিটিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 
লক আউটের পর গত ২১ মে 


তারিখে জনৈক কে এল লাহিড়ী 
নামক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকার 
চেক দেয়া হয়েছে । টাকাও তোলা 
হয়ে গেছে। কিন্ত কে এইব্যক্তি? 
আর কেনইবা তাকে এই টাকা দেয়া 
হল? থাপার চক্র নিজ দ্বার্থে নান! 
কৌশলে ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন সমগ্র 
বছ অর্থ তুলে নিয়েছে বলে সংবাদে 
প্রকাশ । আরও দেখা যায় যে, 
থখপার সংস্থার কমা গৌহাটির 
জনৈক এম এম ছাবড়াকে ১৯৮* 
সালের' ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল 
মাসে টিম্বারিং বাবদ ২২ লক্ষ টাকা 


“পেমেন্ট করা হয়েছে। এ ছাবড়ার 


হোটেল খরচের ১২ হাজার টাকাও 
নাকি এই কোম্পানী বহন করেছে। 

এ যেন এক লুটের কারখান]। 
থাপার চক্র সেই লুটে ভাগ বসিয়েছে 
বড় হাতে। দেখা খাচ্ছে যে, এই 
সোডিয়াম সালফেট 
জোগাড় করে দেবার নামে মডার্ণ 
এজেন্সী নামক একটি সংস্থার মারফৎ 
বেশ কয়েক হাজার টাক! সাভিসিং 
চার্জ বাবদ থাপার আদায় করেছে। 
এই কারখানার ভাইস-চেয়ারম্যান 
সিএল নরোনাও কম যাননা। 
তিনি এবং থাপার চক্র মিজিতভাবে 
কারখানাটিকে লুট করে চলেছেন 
ইচ্ছেমত। ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে 
তার বাংলে! সাজানো হয়েছে অতি 
সম্প্রতি। প্রতি মাসে ১০ থেক ১৫ 
হাতার টা তিনি নেন বিভিন্ন 
খাতে খরচ দ্নেখিয়ে। বেতন, তো 
আছেই । ভিরেক্টারদের ভ্রমণ বাবদ 
জলের যত টাকা খরচ করা হচ্ছে। 
এই সংস্থা ১৯৭৯ জাজের শেষ তিন 
মাসে রেলকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১ 
লক্ষ ৩২ হাজার টাক1। 

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
এবং বিধানসভা দদশ্ত হারাধন রায় 
মনে করেন যে, একটি লাভজনক 


সংস্থাকে দেউলিয়া করার চক্রান্ত ' 


চলছে। কেন্দ্রীয় তদস্ত ব্যুরোকে- 
দিয়ে এই কারখানার হিসাব পয়ীক্ষা 
করা দরকার বলে তিনি মনে 
করেন। তার, মতে . তাতে বহু 
চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাবে। 
সবচেয়ে হাস্ককর ব্যাপার হল 
থাঁপার কোম্পানী এই সংস্থাকে ১ 
লক্ষ ৪৪ হাজার টাধার একটি টেক 
দেয়। যা ব্যাংক ভিজঅনার করে 


, ফেরত দেয়। 


অগ্নিগর্ভ আসাম 
১ম পৃষ্ঠার পর 


চলে না। এবং শ্রায় অর্ধশতান্দী 
ধরে বৃটিশদের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণা 
বিমান ছিল । ' শহরাঞ্চলগুলোতে 
এবং বিশেষ করে ব্রশ্বপুত্র উপকূলে 
বাঙালী মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার উত্ত- 
রোত্তর বুদ্ধি অবশেষে অসমীয়াছের 
ওপর নিপীড়কের ভূমিক গ্রহণ 
করল। বেশ কয়েকটি বড় শহরে 


অসমীয় মধ্যবিভ্তরা জনম্মলয্ন থেকেই 


রুগ্ন রিকেটি শিল্তর মত জীবন যাপন 
করত । অবশেষে নাতচলিশোত্তর 
কালে কংগ্রেস পার্ট ক্ষমতায় আদার 
পর অসমীয়া শিশুর রুগ্ন দেহে নামান 
মাত্রায় শক্তিবু সঞ্চার হয়েছিল । 


অসমীয়া ভাষাও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 


উৎসাহিত হলে!। আঞ্চলিক ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিতে কিছু 
কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 
হজে]। এইভাবে অসমীয়াদের মধ্যে 
অসমীয় জাতীয় মুক্তির বাসনা 
কালক্রমে উগ্র . বাঙালীবিরোধী 
দাবীতে পরিণত হলে1। তাছাড়' 


এ যুক্তিও যথাষণ যে বিশাল ও 
জটিল লমন্তা পশ্চিম বাঙলার প্রয়াত 
মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্ৰ রায় অথবা! প্রয়াত 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সমাধান 
করতে না পেরে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদ্ের 
লাঠি পেটা করে দণ্তকারণ্য অথবা 
বেতিয্বা ক্যাম্পে বনবাসে পাঠিয়ে- 
ছিলেন কিংবা বর্তমান যুধ্যমক্ত্রীও 
মরীচঝাঁপির উদ্বান্তদ্বের বন্দুকের 
চাঙ্মারীর রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে 
মানা ক্যাম্পের পাথুরে ভূমিতে 
পাঠিরেছেন। সেই বাণুহারাদের 
দ্বায়িত্ব অনগ্রসর অসমীয় অর্থনীতির 
পক্ষে কোন ভাবেই বহন করা সম্ভব 
নয়। 


মুল প্রশ্ন হলে সমাধানের পথ 
দম্পর্কে আলোচন1। কারণ সমা- 
ধানের নামে যা চলছে তা নিছক 
অবাস্তব ও শ্বেচ্ছাচারী ক্রিয়াকলাপ 
ছাড়া আর কিছুই নয় । অথচ এই 
ইন্দিরা গান্ধীই উত্তর-পূর্ব ভারতে 
বামপন্থী আন্দোলনের পথ  কণ্ট কা- 
কীর্ণ করার জন্য অসমীয় জাতীয়ভা- 
বাদের রুপ্র শিশুকে শু্রধা করে 
সযত্রে সুস্-সবল করে তুলেছেন। 
লংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও দম্মান- 
জনক মীমাংসার নামে দিল্লীতে বলে 
প্রফুর মহাস্ত, তৃপ্ত ফুকন প্রমুখ ছাত্র 
ও যুব নেতার পরোক্ষে মন্ত্রিত্বের 
প্রলোভন দেখিয়ে বাষপস্থী আন্দো- 
লন বিরোধী চক্রান্তের তত্ব রচন! 
করেছেন । কিন্ত হায়, তিনি সেদিন 
বোঝেন নি ষে, তিনি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন 
সৃতদের লে কথা বলছেন। তিনি 
এও বোঝেন নিযে, বিরোধীদের 


সায়েস্তা, করার জন্ত তারই হাতের 
তৈরী ধারালো তীর নিজেরই বুকে 
বুমেরাং হয়ে ফিরে আলবে | 'অতঃ- 
পর আদামের আন্দোলন অগ্রতি- 
যোধ্য গতিতে মরিয়া ও হিংস্র হয়ে 


উঠেছে কাহ প্রশাসক জৈল পিং 


থেকে শুরু করে দ্রিলীর তাবড় মেতা 
ও কৃটনীতিবিদ্র! লেজে গোবরে 
হয়ে আসাম থেকে নিরাশ হরে ফিরে 
গেছে। শ্বতাবতই সরকারী প্রশা- 
দলের কাছে একমাত্র বিকল্প হ’লো 
ন্বৈরতাঙ্ধিক আক্রমণ । প্রথম পর্যায়ে 
*উপক্রত এলাকা” নামক দাওয়াই 
দিয়ে যখন কোন কাজ হলে নী, বরং 
আন্দোলনের রূপ আরে! বেয়াড়া 
আকার ধারণ করল তখন গত 


. এপ্রিল মাসে তৎকালীন মৃধ্যমন্ত্রী 


পরষশিবযকে হটিয়ে দেবার সময় 
থেকেই শুরু হয় শ্রীমতী গাছ্ীর 
নারকীয় অপি চালনা । এদিকে 
অত্যাচার ঘত বাড়ছে, আন্দোলন- 
কায়ীয়াও ততো বেশী করে কোমর 
বেঁধে আলরে নামছে। মাঝে 
কয়েকদিন অবশ্য নটি রাক্্যে নির্ব। 
চনকে কেন্দ্র/করে কৌশলগতভাবে 
আক্রমণের বহর কিছুটা হালকা 
ছিল। নির্বাচন, শেষ হবার সঙ্গে 
দেই রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট 
সি. আর. পি বি. এস. - এফ.) 
ই. এফ. আর, আর ধিলিট'কী 
পাঠানো শুরু হয়েছে । 

অযোগ্য প্রধানমন্ত্রী শ্ীফতী 
গান্ধী ও তার ছুনশতিপরায়ণ পুত্র 
সঞ্জয় গান্ধীই সুব্রত মুখাজীকে খিড়- 


কির দরজা! দিযে লেলিয়ে দিয়ে - 


শিলিগুড়ি অবরোধের নামে বিশৃঙ্খ- 
লার আগুন জালিয়েছিলেন। শুধু 


'কি তাই? এই বিশৃঙ্খলাকে আইন- 


সঙ্গত করার. জন্য এবং সর্বভারতীয় 
রূপ দেবার জন্য শাসক-পার্টির বদীয় 
প্রাদেশিক শাখা যখন আসাম অব- 
রোধের ডাক দিল তরন দেখ! 
গেল বামক্রপ্টের সবকটি শরিক দলের 
সঙ্গে মার্কপবাধী কমিউনিস্ট পার্টিও 
ফ্যানিস্ট কংগ্রেসের এই আহ্বানের, 
অন্থুদরণে বাংল! বদ্ধ সংঘটিত করল । 
এবং ফলত: সংবিধানের ৪৪ নম্বর 
সংশোধনকে পুনরুজ্জীবিত করার 
জন্য ইন্দিরা গান্ধীর স্বণ্য প্রচেষ্টার 
শক্তি বৃদ্ধি ঘটল ও ভবিশ্যতে 
ভারতীয় জনগণের আন্দোলন- 
গুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার আইন- 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২০শে জুন ১৯৮০ 


সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে।, 
কিন্তু বাঙালী হটিয়ে যেমন আসাম 
জিপুর! অথবা মণনিপুরেন্ন লমন্তার 
সমাধান হবে না, তেমনি লামরিক 
বাহিনীর রাইফেলের জোরে অঙ্ক 
কষতে গেলেও ফলাফল উণ্টে। হবে। 
তার জীবস্ত প্রমাণ, আসামের 
বর্বরোচিত নারকীয় ব্যাধি মণিপুর 
থেকে ত্রিপুর! অবধি। সংক্ৰমিত 
হয়েছে। এবং ভারতবর্ষের ফ্যাসি- 
বাদী ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি হচ্ছে ও 
নতুন নজীর সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব 
সুদীৰ্ঘকাল যাবৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলে 
বাঙালী নিধন' যজ্ঞের এই যে নিষ্রভাঞ্জি 
শুরু হয়েছে তার জন্তে সম্পূর্ণ দায়ী ' 


গান্ধী নেহেরু থেকে শুরু করে 


লরীমতী ইন্দিরাও। স্থতরাং . আত্ম- 

রক্ষার্থে বাঙালীদের উচিত ইন্দিরার 

বিরুদ্ধে জোট বাধা । গত ১২-৬-৮০ 

তারিখে একটি দৈনিকের কোন এক 

ভাড সাংবাদিক ফ্যাসিস্ট ইন্দিরার 

জন্য মায়াকান্না কেঁদেছেন এবং 

ভারত যুক্তরাজ্য বহুধাবিভক্ত হয়ে 

যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। 

যূর্খ 'সাংকাছিকটির ইতিহাস পড়া 

নেই বলেই জানেন না! যে, কোন 

পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে 

ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্রীয় কাঠামোর রূপ 

পরিগ্রহ করেনি । অতএব ভারতবর্ষ 

টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াটা হলো: 
এ দেশের, অনিবার্ধ পরিণতি। 

অথচ নির্লজ্জ সাংবাদিক পু্গবটিই, 
জরুরী অবস্থার কালে অনেক যন্ত্রণা 

ও লাকনা! ভোগ করেছেন। 


ছু 


অবশেষে এটাই পরিষ্কার দেখা 
যাচ্ছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধি- 
বাসীদের যনে রাখতে হবে, প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের দারা প্ররোচিত হয়ে 
বাঙালী হটাও দাঙ্গায় মেতে ন! 
থেকে স্বায়ত্ত শাসন আদায় করার 
লড়াই শুরু করতে হবে এবং ইন্দিরা 
প্রশাসনকেও যনে রাখতে হবে ঘে, 
লাময়িক সমাধানের একমাত্র পথ 
্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া 


শল্ডুতভিছ ্ত 
সর্বপ্রকার ফল ফুলের চারা ব্বীজও উৎক্লষ্টউপাদানসাভ্রেয় জন্য 


বিনাশারা 
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৬ পৃষ্ঠার পর 


অঞ্চলের উপজাতি টি 
অনগ্রসরতভার সুযোগ নিয়ে তাদের ' 
মধ্যে ঢুকে পড়া এবং অমস্তোধেত 
বীজ ছড়ানে। প্রথম তৈরী হয় 
ছোটখাটো হাসপাতাল, স্থল, ধীরে 
'' ধীরে এগিয়ে চলে খ্রীষ্টান করার কাজ 
এবং এই .যানুষগুলির মনে ক্রমশ 
গেঁধে দেওয়া ছয় একটাই মন্ত্র--ভার- 
তের অল্রান্ত মানুষের সঙ্গে তোমাদের 
সম্পর্ক নেই, তোমাদের সমস্ত অভাব 
অভিযোগ দূর হবে যদি একবার 
তোমরা স্বাধীন হতে পারু। এইসব 
/রাষ্ল্যে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল 
* হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ অতি 
সহজেই এই বিভেদকামী প্রচেষ্টার 
শিকার হয়ে পড়ে।, 
অবস্তা বামপন্থী শক্তি থাকা 
সত্বেও থে এই শক্তি'খানিকট1 সাফল্য 
অর্জন করতে পারে তার প্রমাণ 
মিলেছে জ্র্পুরায়। প্রচুর অর্থব্যয়ের 
মাধ্যমে ত্রিপুর! ব্যাপটিস্ট শ্ীশ্চিয়ান 
ইউনিয়ন লক্ষম |হয়েছে আদিবাসী, 
যুবকদেন্ন একাংশকে 'নিজেদের আও. 
তায় নিয়ে এসে এমন এক আন্দোলন 
বধ করতে যার 'মূল উদ্দেশ্ত শান্ত 


ইট্ান্সফর্মার 

৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 

হয় ৫৮ হাজার টাকা। অপর ট্রান্দ- 
ফর্মারটি ১৯৯১ লালের মে মাস পর্যন্ত 
অকেজো! অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে 
এবং বিষয়টি নিযে উৎ্পারনকারী 
সংস্থা ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালের' 
সঙ্গে পত্রবিনিযয় চলছে । 
5. 'ক্যাষপাডাজা সাব স্টেশনে ১:৫ 
এম 'ভি এ ক্ষমতায় ছুটি ট্রা্পফর্মার 


বসানো হয় যথাক্রমে ১৯৭২ সালের. 


ডিপেম্বরে এবং ১৯৭৩ পালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে । এগুলির প্রতিটির 
মূল্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। 
দুটিতেই যাঙ্ত্রিক ' গোলমাল দ্বেখা 
দেয় যথাক্রমে ১৯৭৪ সালের মভে- 
স্বরে এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে। 
এই ট্রান্ফর্মার ছুটি উৎপাদক সংস্থার 
কারখানায় পাঠামো। হয় ১৯৭৬ 
সালের জুন মাসে। এক বছর 
বাদে (১৯৭৭ এর জুন) এ সংস্থাটি 
জানায় যে, মেরামত বাবদ ব্যয় হবে 
৮৭ হাজার টাকা, পর্যদের টেণ্ডার 
কমিটি বিবেচনা করলেন যে মেরা- 
তি বাবদ এ পংস্থাটি যা' চাইছে 
তা অনেক বেশি স্বতরাং পর্যদের 
মিজন্ব কারধানাতেই এগুলি ধো- 


মত করা হোক । স্থির হয় ট্রান্দ-. 
ফর্মা্ন দুটিকে ফেরৎ নিয়ে আসা 
হবে। কিন্ত ১১৭৯ লালের মে মাস 

অবধি এ. ট্রান্সফরমার দুটিকে ফেরৎ 

আনা হয়নি । .. 


ত্রিপুরাকে অশান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 
সঙ্গে এক করে ফেল] | 
"ত্রিপুরায় দেখা গিয়েছে ব্যাপটিস্ট 
ইউনিয়নকে পরোক্ষে সাহায্য করেছে 
“আমরা বাঙালী” নামে কুখ্যাত 
সংগঠন । একদিকে হ্মেন পাত্রীর! 
আদ্দিবাসীদ্দের উস্কেছে তেমনি ' এর 
নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিরেছে 
বাঙালীদের আঘিবালীদের প্রতি 
বিমুধ করে তোলার জন্ত। উদ্দেশ 
একটাই, গণ্ডগোল ট্রি কর1। এই 


লংগঠনের চরেরাই ত্রিপুরায় এই 


মালেক গোড়া থেকে গুজব রটাতে 
শুরু করে যে বিভিন্ন জায়গায় আরি- 
বাসী খুন হচ্ছে। এই গুজব লুফে 


নেয় ব্যাপটিস্ট চার্চ এবং উপজাতি | 
' যুবদের নেতারা ধারা ওই. চার্চের 
অর্থে পালিত। 


এরই ফলম্বরূপ শুরু 
হয়ে যায় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন 


জায়গায় বাঙালীদের উপর নির্মম 


আক্রমণ । 


| এই আক্রমণের জন্তই অপেক্ষা '' 
করছিল আমর! বাঙালীর লোকের] | 


এদের [প্রতিশোধের ডাকে সহজেই 


লান্ডা দেয় বহু লোক এবং উপজাঁতি ' 


নিধন শুরু হয়। কত উপজাতি মারা 
গিয়েছেন তার সঠিক কোন হিসাব 
না থাকলেও এটা জানা গিয়েছে যে 
বাঙলাদেশে গোমতীর জলে যে সব 
মৃতদেহ ভেসে য়েতে দেখা গিয়েছে 


' তার অধিকাংশই উপজাতিদের | 


জিপুরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিভিন্ন মহলে এবং সংবাদপত্রে ঘে 
আলোচনা চলছে তান থেকে মনে 
হয় সব দোষই উপজাতিদের । কিন্ত 
আদল ঘটনা কি? ত্রিপুরার মোট 
জনলংখ্যার মোটে ২৯ শতাংশ আজ 
উপজাতি__নিজভূমে তারা দংখ্যা- 
‘লঘু । 
নৈতিক শোষণ তাদের উপর চলত 
তা অব্যাহত থাকে স্বাধীনতায় পরে 
শশয়া শোকের] প্রধানত হলেন 
মধ্যবিত্ত বাঙালী সমপ্রদবায় যার! ছলে 


বলে, কৌশলে উপজাতিদের জমি 
করায়ত্ত করে ফেলেন । 


জিপুরায় মার্কসবাদী ।কমিউনিই 
পার্টি বরাবরই উপজাতিদের ভজন্ত 
লড়েছে' এবং 'লরকায়ে আনার পর 
এই দ্বল ঠিক করে উপজাতিদের কিছু 
স্বায়ত্তবশাদনের ' অধিকার দেওয়া 
হবে। এতে প্রধাদ ওনল বাঙালী - 
দেয় একাংশ এবং ব্যাপটিস্ট চার্চ। 
চার্চ দেখল যে একবার শ্বাযত্তশাসন 
লাত করলে উপজাতির ' আর 


“গ্বাধীনতার” ডাকে সাড়া দেবে ন! ' 


এবং সমস্ত অর্থব্যয় পণ্ড হবে। অত- 
এব একে- আটকাতেই হবে, উপ- 


রাজাদের, আমলে যে অর্থ-' 


ত্রিপুরায় বা গা ঢা চা ৪ জামর| বালী মতি 


জাতিদের ধেলিয়ে তুলতে হবে। 
ওদিকে উপজাতির যত খেপতে শুরু 
করল তাতে ইন্ধন জোগাতে লাগল 
“আমরা বাঙালী’ দল । আপাত- 
দৃষ্টিতে একে অপরের বিরোধী হলেও 
চার্চ ও আমস্ব বাঙালী দল এই ছুই 
ঘোড়েল ষড়যন্ত্রকারী একই উদ্দেশ্তে 
কাজ করে চলল । উদ্দেশ্য এমন এক 
অশাস্তি হা কর! ঘা রাজ্যটিকে ঠেলে 
দেবে চিরস্থায়ী অনিশ্য্নভার দ্বিকে । 
আর এর ফলে যদি বামফ্রন্ট সর- 
' কারের পতন ঘটে তবে সেটা হবে 
উপরি পাওনা । অবশ্য এই দুই 


শক্তির কাছে তার হুল্যও বড় কম 
নগ। 
তবে ত্রিপুরায় এই তৈত শক্তি 


বেশীদূর সফল হবে বলে মনে হয় 
না। একমাত্র সংগঠিত শক্তি মার্কস- 
বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ইতিমধ্যেই 
উপজাতি' ও .বাঙালীদের একই 
শান্তি কমিটিতে একত্রিত .করতে 
' অক্ষম হয়েছে যার রাজনৈতিক তাৎপর্য 
খুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া উপজাতিদের 


একট] অংশ এখনও সি, পি, আই ' 


(এম) দল তথা নৃপেন চক্রবর্তী, দ্বশ- 
রথ দেবের নেতৃত্বের প্রতি বিশেষ 


আস্থাশীল । যদ্ধি ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড, k 


মিজোরাম, মণিপুরের পথে ন! যাত 
তবে তা হৰে মুলত বামপন্থার জয়। 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলীযর় রাজ্যগুলিতে যে 
আন্দোলন চলেছে, তা যে যুূলত 
ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দো- 
লন এতে আর কোন লন্দেছ নেই। 
হঠাৎ গড়ে উঠেছে Seven Sisters 
‘united Liberation £005--সাত 
বোনের মুক্তি ফৌজ যার মাধ্যমে 
পরিষ্কার হয়ে উঠেছে ঘে প্রতিটি 
' রাজ্যের আন্দোলনই জড়িত। সাত 
বোন) অর্থাৎ নাপাল্যাণ্ড, যিজোরাম 
অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, 
আসাম এবং ত্রিপুর|।' যে শক্তি 
এখানকার আন্দোলনকারীদের | 
আর্ধিক .এবং অন্তান্ত জাহায্যের 
মাধ্যমে মদ্বৃত জ্োগাচ্ছে তার হেভ- 
কোয়ার্টার শিলং শহুরে । নেতৃত্বে 
অন্যান্যদের মধ্যে 'আঁছেন নিকোলল 
রকম ও তার মাকিনী শ্রী এবং মার্টিন 
'বংজা যিনি এককালে প্রাক্তন 
স্বতন্ত্র পার্টির অন্তত কর্ণধার 
ছিলেন। ' ভারত শরকারের শ্বরাষ্ 
মন্রফণ্ড এদের প্রতাব থেকে মুক্ত নয় 
ষে কারণে প্রচুর তথ্য থাক! দত্বেও 
দেখা বায় দ্বিম্ী এদের কড়া হাতে, 
দমন করতে অপারগ । | 
" উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে 
অশান্তি হটি করার ব্যাপারে যেসব 
বিদেশী শক্তি কাজ করছে ভাদের 


মূল উদ্দেপ্ত অর্থাৎ এই রাজ্য গুলিকে 
ভারত থেকে 'বের করে আনার চেষ্ট! 
যদি সফল নাও হয়, 'তাহুলেও 
তাদের ক্ষতি নেই। ভারতবর্ষের, 
বিভিন্ন স্থানে উপজাতির আছেন 


এবং এই আন্দোলনের প্রভাব তাদের '. 


মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে' যেমন পড়ছে 
উত্তর বাঙলার রাজবংশী ও অন্তান্ত- 
দের মধ্যে | বিহার এবং তার 
সংলগ্ন পশ্চিমবাঙলার জেলাগুলিতে 
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ক্রমশই সংগঠিত 
হচ্ছে। আসামের বাঙালী বিরোধী 
আন্দোলন থেকে “শিক্ষা নিচ্ছেন 


ওড়িশাবাসী ৷ ক্রমেই একট] অবস্থা . 


দাড়াবে যখন ভারতবর্ষ একটা দেশ 


হিসাবে থাকতে পারবে কিমাতা. 


নিয়ে সন্দেহ দেখ! দেবে | পৃথিবীয়, 
বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বিশৃব্খল! 
সৃষ্টি করে ' মাকিনীর! চেষ্টা ' করে 
সম্পূর্ণ ভাবেদার জঙ্গী অথবা ওই 
ধরনের স্বৈরতান্্রিক সরকার খাড়া 
করতে। ভারতেও সেই প্রচেষ্টা শুরু 
হয়েছে। 


রাজস্থানের চিঠি 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


হয়, করলেন সে-ব্যবস্থাও (তাগ্যি, 


বিপক্ষ দল-প্রার্থাদের মধ্যে ভোট-' 
ভাগাভাগি হয়েছিল, তাইতে ভ্্র- 


মহোদয়] জিতলেন, নইলে বলা তে! 
যায়না কিসে কি হয়!) পার্টি - 


প্রার্থঁদের মধ্যে ধন-বণ্টনের খেলাতেও 
মৃখ্য ভূমিকা ছিল-_-কার আবার-_" 


জগন্নাথ 'পাহাড়িয়াজীর। কেন্দ্রের 
প্রলার্দে মহালেত্রীর দয়] দৃষ্টিতে যার 
উদ্নত-উধগ গতি শুরুতেই স্বিয়ীকৃত 
তার কি সম্পদের অতাব হয়? শুধু 
একটি বিষয়েই ধেটকেল আটকে . 
রইল। রাজস্থানের বিরোধ 


রাজনীতি ভয়ানক নীরব-চারী, 
আর শ্বজনভেঘী। 
না জানি 
ফ্যাকড়। ! 


তাইতে ভয়, 
কোথা থেকে বেরুবে 





ক্যালকাটা ফিল্স্‌ সোসাইটির 
বাংলা মুখপত্র 


চিত্ৰপট ৷ 


|| এতে ie Il 
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তিপ্রসাদ 
চৌধুরী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর 


1 


দেন, সমস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেত1 


দেবী ও আরো অনেকে । 

দাম: পাঁচ টাক। 
'প্রাপ্িস্বান : 

ক্যালকাটা ফিল্‌ম্‌ সোসাইটি 

বি «, ভারত ভবন 

০, চিত্তরধন এভিনিউ; কলকাতা-১২ 


॥ এগারো ॥ 


ই-কছ দলে 
১ম পৃষ্ঠার পহ 
'মন্রিমভার সদশ্তদের ঘটনাগুলি অব- 
হিত করেই তার দায়িত্ব পালন করে- 
ছেন। এব্যাপারে সমস্ত সিত্বাস্তই 
তিনি কয়েকজন আমলার পরামর্শের 
ওপর তরসা করেই নিয়েছেন 

দলের 'অনেক নেতারই আস্থা 
ছিল ষে, ইন্দিয়াজী হয়তে৷ আনামের 
ব্যাপারে 'নিজেই একটা উপযুক্ত 
পিন্ধাঞ্ধ নিতে পারবেন যার ফলে 
আসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে 
আনবে । অনেকেই তাই ইন্দিরাঁজীর 
বিচক্ষণতার ও রাজনৈতিক দূর- 
দরশিতার ওপর ভয্নস! করে 'বলে- 
ছিলেন। কিন্ধ আসামের আগুন 
এখন সমগ্র উত্তরন-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে 
পড়ার দলের এবং মঞ্রিসভার প্রবীণ 
মদশুয়] উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন । 

কেজ্জীয় মঙ্িসভানর রাজনৈতিক 
লাব-কষিটির কয়েকজন সন্ত এ 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমস্রীয় বার্থতার: 
অভিযোগ তুলেছেন। এপ্রের বক্তব্য 
হল, ত্রপুরাত্র এই ব্যাপক গণহত্যার 
পরিকল্পনা এবং প্রচণ্ড প্কমের 
বিচ্ছিন্নতাবাধী আন্দোদনেয় প্রস্তুতি 
, একম্বিনে শুরু হয়নি। বেন্গীরর 
"গোয়েন্দা শাখার রিপোর্টেও এই 
ধয়ণের গণ্ডগোলের আশঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়েছিল । 
এবং তার দপ্তরের আমলারা আগে 
থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে 
চন্য অবিবেচকের কাছ করেছেন। 
এমন কি, হবরাট্রমস্ত্রী মত্রিসভার প্রবীণ 
সদস্যদের সঙ্গেও এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচনা করেন নি। 
. কেন্দ্ৰীয় মঙ্জ্িদতা এবং দরকারী 
প্রশাসন বলতে গেলে এখনও অন্ধ- 
কারে সমাধান খুজে বেড়াচ্ছেন। 
এমন কি; যে ইন্দির! গান্ধীকে. এক- 
জন বলিষ্ঠ প্রশাসক এবং দূরঢৃষ্টি- 
ম্পন্না রাজনীতিজ্ঞ বলে অনেকে 
মনে করেন তিনিও বিভ্রান্ত হয়ে 


পড়েছেন । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাঞ্য-, 


ওলিতে মতই আন্দোলনের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই কেন্দ্রীয় 
অধিসভাক্ক রাজনৈতিক ও প্রশালনিক 
সঙ্কট ঘণীতৃত হচ্ছে। এবং অনেকেই 
্বনাষ্্র ম্ত্রীর যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন 
তুস্সছেন। 


শুধু তাই নয় দলের অনেক 
নেতাই যার! এতদিন ইন্দির। গান্ধীর 
যোখাতার ওপর আত্তরিকভাবে 
আস্থা স্থাপন করেছিলেন তারাগ 


এখন হতাশ হতে শুরু কলেছেন। , 


কারণ ইন্দিরাজী আর কোন হাছু- 
দৃণ্ডেই দেশের আইন শৃঙ্খল] অবনতি, 
এবং জ্রব্যমূল্যের উধগতভিকে রোধ 
কয়তে পারছেন ন1। 


কিন্তু রাষ্ট্র 


চি 


" Regd. No. WBICC32 


EE ‘Phone: ss L 24-4232" 


, বাসের ভাড়া বদ্ধ ও লাভের হিসাব 


বর্ণের প্রতিনিধি 


গত ১৩ জুন, থেকে নেক 
বাস . মালিকরা 
ভেলের দাম বৃদির অন্ত ন্যুনতম 
ভাড়া ৪৫ পয়দা করায় দাবিতে 


বেঙ্গল বাস সিত্ডিকেট ও বাস ফেডা-' 


রেশন এই ধর্মঘট, ডেকেছে । 


, আদিকে ১২ জুন থেকে লাল পতাকা; 


উড়িয়ে দিটুর নেতৃত্বাধীন বাস ড্রাই- 


'ভান্ কণ্তাক্টাররা কয়েকট] রুটে কিছু, 
রাজ্য 'লয়কার 
"এদের সমর্থন করেন । তাই:পেট্রোল' 


পাম্প থেকে “সামগ্রিকভাবে কার্ড 
ছাড়াই এদেরকে তেল দয়বরাহের 
নির্দেশ দিয়েছেন সরকার । ১৫ জুন 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ এক ' নতুন 
“তাড়ার কাঠানো ঘোষণা, করেছেন'। 


bE এর ফলে-বালে উঠলেই ২৫ পর্দা ' : ও 
- বাক কিলোমিটার পথ । এই 


দিতে হবে ।. ২৫ ও ৩*' পয্মসার 


ধর্মঘট করছেন). 


“বৃহৎ 
জাতীয়করণের দাবিতে সংগ্রাম না 


এবার লাইসেন্স নাতি করার য় 
দেখিয়েছেন। ১ 


বর্তমানে বাসের খরচা ও ১ তাড়া | 
সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দর্পশের ' 
' এই প্রতিনিধি, যে তথ্য সংগ্রহ করে- 
"ছেন তার ফলে বল! যায়, মালিক- 
দের ভাড়ার এই পুনর্ধিন্তাস মেনে'. 
এক্ষেত্রেও রাজ্য 


নেওয়া, উচিত,। 
সরকারের, বান". মালিকদের সঙ্গে 
নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তথ! ডিজেলের 
দামবৃবদ্ধির প্রতিবাদে, বিদেশী ও 
বুর্জোয়ার্দের - টায়ার শিল্প 


‘উচিত I~ | 
. “এখন না লন্ত তথ্যে 'আলা 


থাক। দক্কিণ'' শহরতলীর বড়িযা 


থেকে ধর্মতলায় চলে ২১ নন বাস'। 


কুড়ি হাঙর. টা তে দ্বেয়। ১; 

বাসের চাক! গড়াতে লাগল, বি 
এল সাহা রোদের ছোটখাটো, খানা- 
খন্দের ফলে মাত্র, সাত যাস পরেই 
চারটে ধায়ার কিনতে হল । তখন 


: দাম ছিল জোড়া সাড়ে পাচ হাজার. 


টাকা। এখন সাঙ্াবাজারে_ প্রায়, 
হাজার টাকা । বারবার কেন] 
সম্ভব নয় তাই এখন (বেশির ভাগ 
বাসই- তলায় ; + লাগিয়েছে ' ভাড়ার 
টায়ার) ভাড়া. দৈনিক দ্শটাক]1। 
‘ফেটে গেলে দায়িত্ব যে ভাড়া দিচ্ছে 
তার । আলোচ্য .বাসটির 
মালিক. রোজ টায়ার বাবদ ভাড়া, 
গোলেন ষাট’ টাকা। গাড়ি কেনার 


প্রথম বছর পর্যস্ত ভারী ভারী -পার্টস-' 


গুলোয় একবছর গ্যারান্টি থাকে । 
তারপর ' মাসে' স্পেয়ার পার্টসের থরচ 


'জন্ত 


নিক খরচা বাড়বে ** ৮৭৪ পয়সা! 


=>" *৮০ টাকা” প্রায় ৫২ টাকা। 
ভাড়া একদম না বাড়লে মালিকের. 


দৈমিক'জাত থাকে (৬৩৫২) = ১১ 
টাকা মাত্র ৷ .. , 

এদিকে মৃখ্যমন্ত্রী যে ভাড়ার হার 
ঘোষণা করেছেন, ভার ফলে বাস, 
পিছ দৈনিক আর কমপক্ষে সিকি- 
ভাগ বেড়ে যাবে। ৪৫*, টাকার 


দৈনিক আয় বাড়বে অন্তত ১১০ 


টাকা । তাহনে মালিকের থাকবে 
(১০7১৯), অন্ততঃ ১২* টাকা 
প্রতিদিনে, মাসে ৩৬:* টাক!। - 
এই তো সোধা, হিনেব । এ সত্বেও 
বাস মালিকরা টেচাচ্ছেন, সরকার 





.কং-ই রাজনীতি 


২য় পৃষ্ঠায় পর 


"শোধিত তেলের দাম বাড়ানোর : 


ব্যাপারে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল । 


. যাইছোক বহধপ্ণার পদত্যাগ প্রত্যা- 


নিধি বর্তমান বাম ভাড়া মানতে 


/মাসে হু হতো ১*% হারে মালে 


“কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক “ও রিভার্ড ব্যাঙ্কের 


অস্ত কয়েকটি রাজ্য এই এযাভিশস্তাল 


বীর বশিষ্ঠই আন্তে আন্তে দেবীলালের 
সমস্ত নকুগামীদের দল খেকে ক্ষমতা- 
চ্যুত করেছিলেন. কৌশলে । কাজে 
কাজেই, দেবীলাল/ 





















221০5 id Baise 


চাইছেন লা কেন? বাস ক্রয়ের 
মোট মূল্য ১ লক্ষ ৩৫ হাক্জার টাক! 
ব্যাঙ্কে ফিক্সড ভিপোর্জিটে রাখলে 


১১২৫ টাকা. অবস্ত যাদের ব্যাঙ্কে 
লোন.আছে তাদের একটু মুশকিল I 
সেক্ষেত্রে রাজা সরকায়কে সুদের হার 
১৪% এর পরিবর্তে ৬% করার জন্য 
সঙ্গে লড়তে হবে।, কারণ এখনও ' 
এমপ্রযনমেন্ট স্কিমে খপের সুদ নেওয়া 
হয় ৬%, হারে। পশ্চিমবঙ্গই বা এ 
_ সুযোগ পাবে না কেন? 


ধয়মবীর বশিষ্ঠকে হযিয়াণার দলীয় 
সভাপ্রতি' করেছিলেন । এবং ধরম- 


'এই ক্ষোভ 


থেকেই একটি. সর্বভারতীয় ' দল 
গঠনের কথা চিস্তাঁ করছেন বলে, 
জান! যায়। বহুগুণ! সাহেব কি তবে 


হারের জন্ত বন্ধগুণার বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ 
'-বন্ধু বীরেন্্র্বরূপের কাছে মুজ:ফর-. 
. গরে এপেচ্ছিলের, বংশীলাল বয় | 







রুটে ভবলু বি এস ৩৭২১ বাসচি কেন! 
হয় পচাতর সালে ' এ্যাডিশন্তাল এয়- 


পয়সার 
এতেও 


পয়িবর্তে ৩৫ প্য়সা, ৪* 
' জায়গায় ৪৫. পয়সা হল 


১০০০/১২০০, টাকা। দিনে ৩৫/৪০ 1. 
মাসে পুলিশ কেস বাবদ আদালত 





ফিন্তবাস মালিকর সন্ধ্ট নন, তার! প্রশ্ষষেন্ট স্কিমে। মালিক পনেরো- (অথবা . টু 
KE 029 ১ তারা, , ; | ঘুষে যায় ৪০০1৫** টাক]। চারি র 
এখনও ধর্মঘট করতে চান। .নরকার হাজার টাকা দেন, বাকি এক লক্ষ ' অর্থাৎ দ্বিমে ধরুন ১৫ টাক1। ছটা. কিন্তু বহগুণা বংশীলালের অনুরোধ দেবীলালের সঙ্গে নতুন দল গঠন 
নে qt রনি তি, রাখেননি বা, মাখতে “করে নিজের ক্ষমতা 'জাহির করবেন ? 
রি | হিটলার অধবা রাশিয়া ‘| "তেল লাগে দতর লিটার । ডিজেজে পারেননি ॥ রা এ পল তিমি আন চার 
জলি, সাগর চক্রবর্তী . ২1] মেশানোর সমর ও কুড়ি দিন অস্তর ' ' তবেকি বছগুপা! সাহেব রা পারেন । রি 
i ইঞিনে দেওয়ায়, জন্ত যে পরিমাণ নৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ .' তবে তিনি কা জারী | 
নিলি ভাঙনের গো রাশিয়া মবিল লাগে তার দৈনিক হিলেব ছু করছেন? মোটেই না। বরং তিনি ভারতবর্ষে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা: 
কতো না প্র ছিলে! তারে ভালোবাদিয়া। ... -? রি | রা রি তা চরণ সিং-এর কাছে একটি পত্র দিযে-. চালু হয়েছে 'দুএকটি রাজ্য, ছাড়া। 
, ৃ এ রর ১ | লের ্ ছল re XD iy 
 _। পুশকষিন টলস্টয়, শেকত, নেক্রাসভ _' চর হা অশান্ত, আসাম 
EAN টি : | | : লোকদলে তাকে নেবার জন্ত। এবং অগ্নিগত। সঞ্চয় গান্ধী, ক্ৰমাগত 
মায়াকো তক্ষি, তুর্গেনিত শলোকত | মবিল ২৭ টাঁকা। অর্থাৎ তেল, ৩ 
টি ৃ ৩ 17458), '-চন্ত্ৰজিৎ ষাদব, সতপাল মালিক্‌... ক্ষমতাবান হচ্ছেন। এরপর সংসদীয় 
অস্কপি আলে) দেন, তয় ভর নাশিয়া। . (ন বাব রোজ গড় ব্যয় ১৩২ টাকা। ke না Re J 
: ৃ মধু লিমায়ে প্রমুখ নেতারা বহুপ্তপাকে. গণতন্ত্রে তাঁর ভবর্ধে ভবি্যতে-নির্বাচনী 
অথচ এমন ক্যানে| আদকের রাশিয়া এছাড়া আছে - মেরামত খরচ । লোকদলে PEt ইচ্ছে দাষাযা-বেতে উঠ কি " 
ঘরে ঘরে আনে ছুঃখের হারোমাদিরা || ' ‘মাসে প্রায় : ২০*- টাকা, ছিনে প্রায় ' রর | বকিনাতা নিয়ে 
. প্রকাশ করলেও ্বরং চৌধূরী সাহেব নেক ল্লনা, কল্পনা শুরু হয়ে" 
- ৫: ৬ টাকা। প্রতিমাসে ফিল্টার, চার্জ” তি “তিনি ৃঁ 
৬8) পভ ছিলাস তো দিতে কার টি ভয় ১১ ডাকা প্রতাহত টাকা আপত্তি তুলেছেন'। - তনি, যে, গেছে। তথ্যাভিজ মহল মনে 
1, দেশে ছেশে ছিলাম তো শত শত ভক্ত] |; দিত্তিকেটে' ফি দিতে হয় দৈনিক... (বহগুপা) আবার -হৃবিধা, মতো , করেন এটিই. হয়তো ইন্দিয়াজীর শেষ 
৩ “ লোকদল ছেড়ে যাঁবেন না তার নির্বাচন ।' তবে ব্যক্তিগত. তাবে. 


HY এখন অবাক ফ্েখি, কার] সব আসিয়া ৃ 

২... 1 অন্তের রুটি কুজজি লুট কোরে পোক্ত '  ান্স তিন |মাদ অন্তর ৫২০ টাক, গাযারাটি কোথায় ।, এবং কেউ যি, 
এ আপন বানাতে চায়, ঘরে ঘরে এশিয়ার ও 9. 2:০1" ইনিক প্রায় ৫. টাকা-। পারমিট ' সেই গ্যারা্টি দ্বেন এবং টা 
১ উর মালিকদের ঢাত করে শক্ত] CO ০. ফিচারমাদ- অন্তর ৫* টাকা, দৈনিক ঘনত্যাগের পর শান্তি গ্রহণে রাজ 

এক চরিত রাজা! রাশিয়ার ৰা. ২৮ পয়দা । বীমা বাবদ বছরে দিতে বাতেন তর বুম শী বা 

ই প্রস্তাবটি 'এখানেই থেমে আছে.। 


১টাকা। মোটর ভেহিকি স রোড . 
Co আঁমি তা মনে করি না। পটাশীতে এ, 


| আবার নির্বাচন হবে এ আশ! ও 
বিশ্বাস আমি রাখি।, কারণ ভারত- 
বর্ষের মতো এতো বিয়াট বড় রাষ্ট্র 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ক$রোধ' করার 


- 3 cf হয় ১৬০০ টাকা । * দিনে ৪ টাক, ং * : 
কমাতে হন 045 রন এ: লিটা পে বছগুপা সাহেবকে নিয়ে লোকদের ক্ষমতা ইন্দিয়াজীর আর. নেই। 
TO § [+ Ml , ক ষ্ট 
. নয়াজার উঠিল কি তু'ইফোড জাগিয়া? . '. দিনে আয় হয় গড়ে .৪* টাকা। 3751 দাপৎকালান বা. সাময়িক ভাবে 
. . ৰ + | | kas 
হায়য়ে ০ ডাইতার পাম ১১% কষিশন, ছুজন কী.করবেন 1য় গাস্থীকে, মেনে অন্ত কোন পন্থা নিলেও দবীর্ঘকালীন 
ণ গিরি ক্গাক্টার ৫২% করে মোট পান ১১%, কোন নেবার সীম 
মেহনতি যানের খেটে-খাওয়া ছুনিস্বা. নিক হেল্লার নী টাকা, ডিনার নিয়ে আবার ফিরে যাবেন? তা. ব্যবস্থা J মতো অস 

০44 ছি ছি করে রাশিক্ষার কুকীতি শুনিয়া : টাকা নে [মোট খরচ হুল কোমমতেই সম্ভব নয় আর । রাঁজ- ক্ষমতার অর্ধিকায়ী তিনি আর নন । 
"_, 1" শরিকানা-দালিশীর বখয়ার যুদ্ধ, (১১২ টাকা। ।, নীতি থেকে অবসর গ্রহণের বাসনাও যাইহোক বহুগুণ! সাহেব' যাই করুন 
j ০১ সামিল করতে চান্ত ছুমিয়াকে' শুদ্ধ, অর্থাৎ, মালিকের যেখানে দারা-. তার নেই | হরিয়ানার প্রাজন মুখ্য. না কেন একটু ভেবে করবেন? : 


দিনে আয় ৪৫৮ টাকা, সারাদিনে মন্ত্রী” দেবীআলই কি শেষ ভরসা? 
"| ব্যয় ৩৮৭ টাকা, দিনে লাভ ৬৩ কারণ দেবীলালও ঘন্তষ্ট নন চৌধূরী , 
টাক]'। এ অবস্থায় ডিজেলের দাম . 'চরণ সাছেবের- উপর | এই দ্বেবী- 
. লিটার. 'প্রতি 49 পয়দা - বাড়লে -. ললিকেই সরিয়ে সু লাহে 


Co 2 নম্পাদক- হীরেন বন bei he কু 
"নম্পাহক ba হীপালী ০ প্রেল, ১২/১, শাচাৰ পচ যো কশিকাতা-$ থেকে মিত এব কাথা ৬১, শট লেন, কলিকাত! ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


লোকসতার সদস্যপদ ছাড়লেও 
আপনার বামাবগর্ের ইমেজ কিন্ত 
মুছে যার নি। | 


SEE NE দুনিয়ার মাহয কি আও আছে বত! 1. 
: কে দেবে জবাব হিটলার 1. ০. 1; নি 
নাকি রাশিয়া! | 





মহ 


সঞ্জয় গান্ধী বিমান চাননার আইন কানুন 


নামেন আকাশে খেলা দেখাতে 





ভ্রয়বিশ বধ ॥ ২২শ সংখ্যা ॥, শুক্রবার '২৭.শ জুন *৮* ॥ ৬* পয়সা 


নেতার মৃত্যুতেও কংগ্রেসী 


এত 


' জন্য তিনি বিকালের .বিষামে দিজী 


*'. আহ্বান জানান । 


} নেতার যাকে 


কৌন্দলের যৃঢ়া নেই 


ময়দানে দুটি” 
জনসভা. 


কংগ্ৰেনী 
কোলের মৃত্যু নেই । সেটাই ' 
প্রত্যক্ষ কর! গেল'.গত মঙ্গলবার 
শহীদ মিনার মরদানে প্রদেশ কংগ্রেস 
(ই) আয়োজিত শোকসভায় । . 

এই .শোকসতা ডেকেছিলেন 
প্রদেশ কংগ্রেস সতাপতি . অভ্লিত 
পাজ।। যদ্বিও অজিতবাবু এই নভায় . 
উপস্থিত ছিলেন না, কারণ সঞ্জয় 
গান্ধীর শোকধাত্রায্ন যোগ দেওয়ার 


অভিমূখে রওনা হয়ে যান। . 
অজিতবাবু, না থাকলেও' এই 
সতায় প্রদেশ শুরের প্রায় সব নেতাই. 
উপস্থিত ছিলেন লতার উদ্ভোগ 
"নিয়েছিলেন প্রধানতঃ হব্রতপন্থীর]। 


সপ্রয় গান্ধীর বিমান ঘটনা 
সম্পর্কে তড়িঘড়ি বিচায় বিভাগীয় 
তৱ্ন্ত এবং সেই সঙ্গে বিচারপতিদের 
নাম ঘোষণা] করার কয়েক ঘণ্টার 


মধ্যে ভা প্রত্যাহার করে ঘে বিভাগীয় 


ত্বস্তের নির্দেশ দেওয়া হল সেট! 
' অনেকের কাছেই 'যহস্ুজ্জনক মনে 
হয়েছে। এই তদত্ত প্রভ্যাহারের 
থে কারণ দেখানো হয়েছে ভা হাস্ত- 


' কর ও অধৌক্তিক। কারণ যে পরি- 


স্থিতি ও ষে ঘটনার মধ্যে দিয়ে সপ 
গান্ধীর জীবনের যবনিকাপাত 
হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে 
তিনি .ষখন ভারতীয় রাজনীতির 
একটি প্রধান ভূমিকাত অবস্থান কর- 
ছিলেন। 


অনেকেই সন্দেহ করছেন বিচার ' 


বিভাগীয় তদন্তে লৱয় গান্ধীর বে- 
আইনী কার্যকলাপ, সম্পূর্ণ উদবাটিত 





সুব্রত সমর্থক ছাত্র পরিষদের লভা- 
পতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য একে. একে 
বিভিন্ন নেতাকে বক্তব্য রাখার জন্ত 


সভায় ঠোল1 সেম, কাজী 
‘আবদুল গফফ রর, ্রস্ুলকান্তি ঘোষ, 
প্রদীপ ৷ দোষ, জন্মী বন্থ, পঙ্কজ .. সর গান্ধীর মৃত্যুর পর কংগ্রেদ 
.্যানার্ছী প্রভৃতিকে বক্তব্য রাখার (ই) মহলে 'নেতৃত্বের ষে শৃন্ততা হি 
ুজন্ত আহ্বান জানানো হয় এবং. ভার], হয়েছে তা পুরণের, জন্ত অনেক 
বক্তব্যও রাখেন। এরপর. সভার কংগ্রেস নেতাই মানেকা, গান্ধীকে 
সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় .. জাজনীতিতে নামানোর অন্ত আলো - 
ইতিমধ্যে নোষেন মিত্র সমর্থক চনাটুশুরু করেছেন । 
বীরেন মহাত্তি, : আবছল রউফ, ; এব্যাপারে সবচেয়ে বারা বেশ 
আৱলায়ী প্রমুখ, নেতারা উপস্থিত, থা ঘাসাচ্ছেন তারা হলেন 'লএয় 
হন। ওর! দাবী করতে থাকেন, সমর্থক বিভিন্ন রাজ্যের যুব নেতারা । 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় এরা মনে , করছেন সন গান্ধীর 


Lf 





অকাল মৃত্যুতে নেতৃত্বের যে ব্যাপক 
শৃন্তত1, বিশেষ করে যুব সমাজের 
মধ্যে দেখা! দিয়েছে' তা মানেকা 
গান্ধী পুরণ করতে পারেন । 


'আমেধির যুবরাজ জঞজয় সিং সহ . 


বেশ কিছু. দঞ্জয় অনুরাগী যুব মেতা 


এব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, ' 


শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে যুব 
নেতারা কোন প্রস্তাব ' এখনও 


দরকারী তাকে মানেনা গান্ধী অথবা, 


হয়ে যাবে বলেই, এই তদন্ত নাকচ 
এটা; পরিষ্কার তিনি 
প্রায় প্রতিদিন বিমান চালমার' সমস্ত 
, নিক্পমপকাহ্থন .জঙ্ঘম করে আকাশে 
উড়তেন এবং বিমান নিক, কেরামতী 
কোন 
লোকালয়ের ওপর এই ধরনের বৈমা- 


করা হয়েছে। 


দেখাঁতেন। উল্লেখযোগ্য, 


মিক খেল] দেখানো নিষিদ্ধ । সাম- 


রিক বাহিনীর কোন লোক যদি এই 
কাণ্ড করতেন তাহলে তার কোর্ট 
মার্শাল হয়ে চাকুরী খেত। আশ্চর্যের 


কথা এই যে, বিনি ভবিস্ততে এদেশের 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অন্ত তৈরি হচ্ছি- 
লেন, যাঁকে জাতীয় নেতারূপে 
শ্বীকার করে নিয়ে ইন্দিরা 


, কংগ্রেশীয়। তার প্রশংসায় ,পঞ্চমূখ 


এবং তার মৃত্যুতে কেঁদে আকুল 
তিমি দেশের'জাইন কাহ্ছনের কোন 
দিন কোন পরোয়া করেন নি।' 

উল্লেখযোগ্য যে, বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের রিপোর্ট জনসাধারণ জানতে 
পারতেন, কিন্তু বিভাগীয় তদন্তের 
রিপোর্ট দিনের আলোর মূখ দেখতে 
পাবে না। | 


মত বিন রাজোর যন ৰ কৰা 
* মামেক| গান্ধীকে রাজনীতিতে আগতে i: 


শ্রীসতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে করেন 


নি। কারণ গুদের মানসিক অবস্থার 
কথা চিন্তা করেই ভার? এ ব্যাপারে 
এখনই কোন আলোচন! করা থেকে 
বিরত আছেন । 

“তবে ইতিমধ্যে আমেধির কংগ্রেল 
নেতারা আমেখি জোকলতার শৃন্ত 


আসনে' প্রতিহবম্বিতা, করার জন্ত' 


শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 





নীতিগত . 


| কর! 


[সঞ্জয়ের 


প্ৰস্থান 
ই-কংখেস 
দলে শূন্যতা 


বিশেষ শ্বেক্ষক 
সয় গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যুতে 


ইন্দিরা কংগ্রেসে রাজনৈতিক পরি-' 


বর্তন অবশ্তস্ভাবী। শুধু দলেই নয়, 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্দিরা! কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্য সরকারগুলিতেও 
নীতিগভ বিভিন্ন পরিবর্তন সুচনা 
করবে । 

সঞ্জয় গান্ধী ইন্দিরা কংগ্রেস দলে 
দবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন । 
শুধু তাই নয় সঞ্জয় লরকারের বিভিন্ন 
ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত . 
দিতেন । 'যদ্িও তিনি সরকারের - 
কোন পদ্ধাধিকারী ছিলেন না। 

সৱয় সুচন| করেছিলেন কং- 


গ্রেসের মধ্যে নতুন প্রদ্তম্মের । 


সঞ্জু তরুণদ্রেরকে বেছে বেছে বিভিন্ন 
রাজ্যের সরকারে এবং সংগঠনের 
দায়িত্বে বদানোর কাজ, শুরু করে- 
ছিলেম। গ্রত নয়টি রাজ্য বিধান, 
সতার নির্বাচনের. প্রার্থী মনোনব্রন 
থেকে শুরু করে সরকার গঠন পর্যন্ত 
তারই লাক্ষ্য বহন করে। | 

সঞ্জয় ছিলেন “এ্যাকশন অর্নি- 
যেন্টেড।* খুব একটা নীতি -অথব! 
তত্বের তিনি ধার ধারতেন না। 
লৱয় চাইতেন ক্রুত সিদ্ধাত্ত, নেওয়া 
হোক এবং ত! সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর 
ছোক। এ ব্যাপারে যদি 
কোন বাধা আসে তা চুরমার করে 
দ্বাও। তা আইনী অথবা বে- 
আইনী যাই হোক না কেন। এবং 
এই কারণেই তিনি দলে, এবং 
স্রকারে তার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী 
লোকদের প্রতিষ্ঠিত করায় কাজ্জ শুরু . 
কয়ে দিলেন। পধযয় মনে করতেন 
প্রবীণদের ছারা কোন ব্যাপারে 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া! এবং তা 
কার্যকর, করা সম্ভব 'নঘ্ন। তাই 
নংগঠন ' এবং সরকার থেকে 


প্রবীণদের বিদায়ের পালা! শুরু হয়ে- 


ছিল । কেবল মু্রিমেয় কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়।। 

সঞ্জয়ের এই চিন্তাধারায় টনি | 
যে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। আসল 


ঘ্টনা হলে! প্রায় সব প্রবীণ নেতাই 
লগ্ুয়ের এই চিন্তাধারার ঘোরতর 


বিরোধী ছিলেন । দপ্রয় যখন রাজা 
বিধানসভার নির্বাচনে প্রবীণ নেতা- 


দের অগ্রাহ করে সম্পূর্ণ নতুন এবং 


রাঞনীভিক্ষেতে নবাগতদের দলের 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 





| “Man wars not with the 
ead” অথব1 মুত ব্যক্তি সফল 
সমালোচনার উধ্বে, সাহেবদের এই 
ভগণ্ডামী যদি আমর] গ্রহণ করতাম 
তাহলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত 
রী গান্ধী সম্পর্কে লেখ! অনেক 
সহজ হত।' অধিকাংশ বাজায়ী 
পত্রিকার সঙ্গে গল] মিলিয়ে আমরাও 
তার গুণ গাইতে পারতাম, তার 
অকাল মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হতে 
পারতাম এই কানন কেদে হে ভাবত 
একজন অতিপভাবনামন্ধ সন্তানকে 

হারাল । ' 
.. আমরা দুঃখিত আমরণ তা 
' পারছি না। শ্রীমতী গান্ধীর সন্তান 
হারানোর শোকে তাকে আস্তত্লিক 
সমবেদনা জানিয়েও আমরা বাধ্য 
হচ্ছি মৃতের এবং তার সাতার যূল্যা- 
যনে যা তাদের পক্ষে সুথকর হতে 
পারে না। জগত গান্ধী সম্পর্কে 
লিখতে গেলে একথা আবার ন! মনে 
করিয়ে দিয়ে পারা যায় না ষে তার, 
মুল এবং একমাত্র অবদান দ্বেশে এবং 
কংগ্রেস দলের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের 
বাতাবরণ 
ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন 
মাহুব কতদূর যেতে পায়ে তার প্র 
উদ্ধাহরণ উনিশ মাসের জরুরী অবস্থা 
যার স্থযোগ নিয়ে প্রশ্নাত-স্য় গান্ধী 
অসাধুতার এমন পর্যায়ে পৌছেছিলেন, 
যাতে তাকে অতি কুখ্যাত সমাজজ- 
বিরোধীদের সঙ্গে একই পংক্তিতে 
বসানো যায্ন। এরই মধ্যে নিশ্চয় 
মারুতি কেলেংকারীর কথা লোকে 
তুলে যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের হাজার 
হাজার মান্য প্রয়াত সঞ্জয় ও 
তার মার হিংসার শিকার হয়েছেন, 


পুত্ৰশোকে ভেঙে পড়েছেন বহু জননী 


যাদের কথা সংবাদপত্রে 
ফলাও করে ছাপা হয়নি । 
দিলীতে কয়েকটি : অকালমৃত্যু 


ও দুর্ঘটনা ছাড়াও পশ্চিমবজে 


হাজার হাজার অকালমৃত্যু ঘটানে। . 


হয়েছিল অত্যন্ত স্থপরিকক্পিতভাবে, 
মা ও ছেলের যৌথ প্রস্কাসে। সেই 
অব সৃত্যুর স্বতি 'আছগও যান হয়ে 
যায়নি । না, আমরা স্তর জন্য 
'শোক প্রকাশ করতে পারছি না। 
কংপ্রেদেন্ দলীয় রাজনীতিতে 
লধয়ের মৃত্যু নিশ্চয় খানিকটা 
আলোড়ন ঘটাবে । ধার] তার ঘনিষ্ঠ 
না হওয়ার ফলে সুবিধা করতে পার- 
ছিলেন না তারা আবার মাথাচাড়া 
দেবেন, তার ছ্নিটদের মধ্যেও 
বিরোধ দেখ! দেবে, ষে বিলোধের 


প্রকাশ এতদিন তয়ে ঘটে, নি। তবে 
? রি | 


সৃষ্টি করা। ' শুধুমাত্র ' 


(শি কান: 


নাটকীয় প্রবেশ ন 


ভারতপুত্র ' 


মান্ত চব্বিশ ণ্টার মধ্যে 
তারতের উপর দিয়ে যেন ছুটে 
প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেজ । তবে তার 
একটি ঘটনা ও অপরটি হূর্ঘটনা। 
ভারতের রান্জনীতিতে যার ধৃম- 
কেতুর মতো আবির্ভাব, ধূহকেতুরই 
ধরনে সেই লঙ্ধয় গান্ধী ষে অকালে 
খসে পড়বেন এবং তাও নিজেরই 
প্রিয় ছোট্ট বিমানটির বুকে আকম্মিক- 
ভাবে তা ষেন চিস্তারও অতীত 
ছিল। সেদিক থেকে পরিণত 
বয়সে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 
তি ভি গিরির মৃত্যুর মধ্যে তেমন 
অন্বাভাবিকত1 কিছু ছিল না; ষদিও 
৮৫ বছরের বৃদ্ধ গিরি তেত্রিশ বছরের 
তরুণ সঞ্জয়ের মতে? মতেজ সজীবতা 
প্রদর্শন করেছেন, তবুও সময়ের 
অকাল অস্তর্ধান ভারতের রাজ- 
নীতিতে ঘে শৃস্তত1 হুষ্টি করল তায় 
যেন তুলনাই হয় না। অবশ্তই এ- 
শৃন্ততা ঘটেছে জাতীয় রাজনীতির 


অনেকখানি স্থান সঞ্জয়ের জুড়ে বসার 
কারণে । 


সপ্তয় গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন 
শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ লালে যখন 
মাক্তি মোটর গাড়ি নির্মাণ কার- 
খান! নিয়ে সমালোচনার পরি- 
প্রেক্ষিতে তিনি নাটকীয়ভাবে রাজ- 
নীতির মঞ্চে প্রবেশ করে যুব 
কংগ্রেসের নেতৃপদ্দ গ্রহণ করেন। 
মাত্র পাচ বছরের রাজনৈতিক 
জীবনের মেয়াদে সঞ্চয় একাধারে 
যতখানি সমালোচনা ও সুখ্যাতি, 
নিন্দা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠেন 
অতথানি বৈচিত্র্য দাবি বোধহয় 
ভারতের আর কোনো রাজনীতিকই 
করতে পারেন না। জরুরী অবস্থার 
সময়ে সংবিধান-বহিভূর্তি ব্যক্তি 





ছে শ্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 

শ্রীতী গান্ধী এবং তার সম্তান' 
দলকে বেধে ফেলেছেন সেই কাঠা- 

মোর খুব একট] বল হবে মনে হয় 

না, কিছুদিন নাচানাচি করেই সবাই 

আবার নিষ্ধ নিজ জায়গায় বসে পড়- 

বেন। সম্তানবিহীন শ্রীমতী গান্ধী 

যদি আরও কঠোর হয়ে ওঠেন তাতে 

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, তার 

নিঃসঙ্গতাই তাকে বাধ্য করবে 

নিজেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় আরও 

বেশী লক্রিত্ন হতে । যার! ভাবছেন 

সময়ের অন্থপকস্থিভিতে আবার শ্রীমতীর 
প্রিরভাজন হয়ে উঠবেন, যেমন 

শোনা যাচ্ছে সিন্ধার্থ রায়, তাদের 

নিরাশ হতে হবে। 
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টকীয় প্রস্তান 
হিসাবে সন্তয় গান্ধীর ভূমিকা এক- 
দিকে যেমন বৃহত্তর সমাজ ও রাজ- 
মীতির . ক্ষেত্রে তাকে পরিচিত 
করেছিল, তেমনি অন্তর্দিকে 
বিরোধী শিবিরে ঝড় তুলে দ্বিয়ে- 
ছিল। বস্তুতঃ সে ঝড় তার শেষ 
দিন পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি যদিও 
ইতিমধ্যে দেশবাসী তার রাজনৈতিক 
দূর্শিতা, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং 
'কুটকৌশলী বুদ্ধির পরিচয়ও 
পেয়েছে। কেন্দ্রের জনতা সর- 
কারের ভাঙন থেকে শুরু 
করে আটটি রাজ্যে কংগ্রেসের (ই) 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপই অধ্রয় গান্ধীর 
প্রায় একক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশেই 
সম্ভব হয়েছে--একথা আজ আর 
অবিদ্দিত নেই। 
লোকসভা ও বিধানসত1 নির্বা- 
চনে কংগ্রেসের (ই) আশাতীত 
সাফজ্যে সগয়ের অবদান, কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য কংগ্রেলী (ই) ষঙ্িসভ গঠনে, 
এমন কি লোকসভার ভিতরে ও 
বাইরে তার সীমাহীন প্রভাব প্রতি- 
পতি এবং সেই সঙ্গে তার জনপ্রিয়তা 
লক্ষ্য করেই দ্বেশে ও বিদেশে সরব 
জল্পনা-কল্পন] শুরু হয়ে গিয়েছিল হে 
ইন্দিরা পর সপ্তয় গার্ধীই হবেন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী । এমন পরি- 
স্থিতি দ্রুত হৃষ্ট হচ্ছিল যেখানে 
সংবিধানের সংশোধন করে প্রেসি- 
ডেপ্ট-প্রধান সরকারই পার্লামেন্ট- 
প্রধান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে 
যায় প্রধান দুটো পদই (রাষ্ট্রপতি ও 
প্রধানমন্ত্রী) থাকবে ইন্দিরা গান্ধী ও 
সঞ্ গান্ধীর দখলে । 
সঞ্চয় গান্ধীর আফন্মিজ বিদায়ে 
তার নাটকীয় প্রস্থানে পারিবারিক 
শাসন নাটকেরও যবনিকা পতন 
ঘটল বলে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য 
করা হয়েছে । লঞ্জয় যেন রাজনীতির 
মতো জীবনকেও খেলাচ্ছলে নিয়ে- 
ছিলেন, তা নইলে তিমি একটি 
আনকোর! নতুন শিক্ষার্থী বিমান নিয়ে 
অহেতুক কৌশল কদরৎ দেখাতে 
যাবেন কেন। এই অবিমৃত্ত- 
. কারিতারই চরম মূল্য তাকে দ্বিতে 
হল । সময়ের বিদায়ে (তদন্ত কমিটি 
'গঠন করে বাতিল। হল কেন?) 
কংগ্রেসে (ই) এখন চূড়ান্ত টাদ- 


মাটাল শুরু হয়ে যাবে বলে ধরে 
নেওয়া যার । 


তার কিছু পুরনো .সহকর্সী সহ- 
ষোগীকে ইন্দিরাজী যেমন ফিরে 
পাবেন, তেমনি যুব তরুণদের মধ্যে 


চরম হতাশা দেখা দিতে পারে। 
অন্তদিফে বিরোধী ও বামপন্থী 
শিরিরেও ' পরিবতিত পরিস্থিতিতে 
নতুন রাজনীতির রণকৌধল উদ্ভাবিত 
হবে বলে মনে হয়। 


গিরি পতন 


তিরিশ বছরের রাজনৈতিক 
জীবনে, বরাহ্গিরি ভেংকটগিরিকে 
বিভিন্ন দাতিত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকতে দেখা গিয়েছে। প্রথম 
জীবনে রোমাঞ্চকর আইরিশ নারুক 
ভি ভ্যালেরার আঁদর্শে অনুপ্রাণিত 
গিরি একজন আ্যানাকিস্ট, পরে 
গাক্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লনের শরিক । কিন্তু শ্রমিক নেতা 
হিসাবে তিনি যে এদেশে ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলনকে অনেকখানি 
এগিয়ে ্বিয়েছিলেন, তা আজ 'তর্কা- 
তীত সত্যের অস্ততুক্ত। সেদিন 


নিখিল ভারত ট্রেভ-ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
কমিউনিষ্ট পার্টিও যে ছিল । 


প্রাদেশিক মন্ত্রী, কেন্ত্ীর় সত্রী, 
কূটনীতিক, রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতি 
ও রাষ্পতি-রাজনীতির প্রায় সমস্ত 
দাক্রিত্বপূর্ণ পদই শ্রীগিরি অলংকৃত 


দর্পণ, ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুন ১৯৮০ 


করে গিয়েছেন। কিন্ত শ্রেণী 
সংগ্রামের আদর্শে উজ্জীবিত না 
হলেও শ্রমিক শ্বার্থের প্রতি তার ₹ 
দরদ ছিল অকুত্রিম । এ কারণে 
তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্িত ত্যাগেও কুণ্ঠিত 
হলনি। রাষ্ট্রপতি পদে তার নির্বা- 
চনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেন দ্বিধণ্ডিত 
হওয়ার ঘটনাটি ভারতের রাজনীতির 
একটি দিকচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত । 
রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিমি ছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার রাবার স্ট্যাম্প 
এ অপবাদ তাকে সইতে হয়েছে । 
কিন্ত তিনি যে দারিত্রা, ক্ষুধা, বেকায়ী 
শোষণ ও বঞ্চনার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে 


কংগ্রেসকে তার সমাজতন্ত্রের আদর্শ _ 


রূপায়ণে সনিষ্ঠ পরামর্শে সোচ্চার 
হয়েছিলেন_একথাই বা ভোলা 
যাবে ফেমন করে? সে /আদর্শে 
তাড়িত হয়েই তে! তিনি শেষ বয়সে 
‘ইণ্ডিয়ান লেবার 'পার্টি নামে নতুন 
সংগঠনের পত্তন করেছিলেন, ইন্দির। 
শাসনের তীব্র সমালোচনায় মুখর 
হয়েছিলেন! ভারতের শ্রমিক 
আন্দোলনের ইতিহাসে তি তি 
গিরির নাম খোদাই করা থাকবে । 


একটি নতুন জাতীয় ছল 


গড়ার জনয তৎপরতা চলছে 
প্রধান উদ্যোক্তা চন্দ্রজিৎ যাদব 


আবার নতুন একটি, জাতীয় 
রাজনৈতিক দল গড়ার তৎপরতা শুরু 
হয়ে গেছে । এই দলটি যাতে বর্ত- 
মান শাসক দলের বিকল্প সর্ব- 
ভারতীয় দল হিসাবে গড়ে উঠতে 
পারে সেজন্স উদ্যোগীরা এমনভাবে 
এগুচ্ছেন যাতে অতি বৃদ্ধ নেতার! 
ক্রমশঃ রাজনীতিতে একদম কোণ- 
ঠাসা হয়ে পড়েন এবং অবসর নিতে 
বাধা হন। আর নতুনরা বেশী করে 
জারগা পান। এই নতুন দলটির 
নাম-_তারতীয় সমাজতান্ত্রিক 
কংগ্রেস- রাখার সম্ভাবনাই বেশী। 
দলটির আত্মপ্রকাশ আগস্ট মাসের 
একটি বিশেষ দিনে ‘হবে বলে 
উদ্দ্যোগীরা মনে করেন । ' 

এই দলের পরিকল্পনা নিয়ে 
বিস্তর "মাথা ঘাষাচ্ছেন / চন্দ্র্জিৎ 
যান্বব। তিনি লোকদজের নেতা 
চরণ সিংএর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগী 
থেকে এখন বিরোধী হয়েছেন । 
নতুন দল গড়ার জন্ত তার ঘনিষ্ঠ 
মহলে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন । 
ইতিমধ্যে দলহার] বহগুণার সঙ্বে 


'আলাপ আলোচন! সেরে নিয়েছেন । 


বহুগুণাও দিল্লীতে তার সমর্থকদের 
সঙ্গে আলোচন! করেছেন । রথুনাথ 
রেডিড, বি. শি মৌর্ষের সঙ্গেও কথা 
বলেছেন । উত্তর, প্রদেশ বিধান 
সভায় তার সমর্ধকরা কংগ্রেল আর্স- 


এর সঙ্গে চলবেন 'বলে আর্স কংগ্রে- 


» সের রাজমঙল পাণ্ডের সঙ্গে ললা- 


পরামর্শ করেছেন। আর. মধু 
লিষাক়্েও এই দলটি বাতে গড়ে গুঠে 
তার অন্ত খুব চেষ্টা করছেন । তান 
'জর্জ ফার্ণাপ্ডেজ, বি পি মৌর্য, রাজ- * 
নারায়ণ এবং আর্স কংগ্রেসের সমাজ- 
তম্রীদের এর মধ্যে মাতে জামুগা করে 


" দ্বেওয়া যায় সে চেষ্টা করছেন । .এই 


প্রচেষ্টাতে /ঘেবয়াজ আর্গএর সহ-( 
ঘোগিতা পাওয়া যেতে পায়ে। 
কেননা, দেবরাজ তার সহাহুতৃতি ও 
সমর্থনের আতাম উদ্যোগীদের 
জানিয়েছেন । কিন্তু বাবুজী এ 
ব্যাপারে কোনরকম সহষমোগিতার 
প্রশ্নে যেতে রাজী নন। তিনি তার 
এখনকার দল কংগ্রেস ( আর্স )-এর 
চূড়ামণি হতে চেষ্ট! করছেন । অত- 
এব তার কাছে এদব উদ্যোগ এখনও 
আমল পায় নি। তবে সুযোগ বুঝলে 
তিনি চলে যাবেন বলে তার ঘনিষ্ঠর! 
মনে করেন । 

এই নতুন ভারতীয় লমার্জ- 
তাম্ত্রিক কংগ্রেসে এখন কংগ্রেস ও. 
জনতার সমাজতাঙ্িক মনোতভাবা- 
পদের স্থান দেওয়া হবে এবং ধাম 
গণতাত্বিক যোগাযোগ দৃঢ় ক্রয় 
প্রশ্নান চালিয়ে ধাওয়া হবে বলে এর 
সংগঠকরা মনে করেন। তাদের 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার 





শ্ৰীপতি নন্দী 








"চাইবে সবুজের বুকে আগুন, গন্সীবে 


কর্তব্য পালন করে একযোগে কাঞ্চন 


. রাজনীতি’, 


Aha 


| কাপাসারা ও সি পি অপারেটিং-এর অন্ত কাপাসাযা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শেচজুন ১৯৮০ 





আনন্দবাজা রা ‘নিউ মার্কেট’ 


ধনিক-বণিককুলের এ'টো| পেয়া- 
লায় স্থধাটুকু পান করলে যনপাথীট! 
একটু উড় উড় করে বৈকি? চাই কি 
পাধনা মেলে অন্্েতত্র ঘুরে দেখতে 


মানকে দূরে রেখে), ভারত-পাক 
সম্পর্কে পাক-বিত্বেষীরা, হিন্দু-মূসদিম 
বিচারে হিন্দুতের ধ্বজাধান্রীর়া, কেন্দ্র- 
রাজ্য সম্পর্কের বিচারে রাজ্যবিরোধী 
ফেন্দ্রপন্থীা, আবার জাতীয় সংহতির 
শোকে কপট কাল্নায় কুল তামানীর। 
একত্র হয়েছে । কাগজ বিক্রী চলছে 
লাখে লাখে, শক্রকুলের মুখে ছাই 
নিক্ষেপ করে, আর পাপের আগুন 
পাক খেয়ে খেয়ে অপকৃগ্টির ধৃঅবিস্তার 
করছে। হায় মাখন সেন, হাধন 
বিহীন রুটিটাও তোমার কপালে 
জোটে নি! 

আনন্ববাজারশী হোক, আর 
আনন্দমাগণই হোক, মার্গ হ্দি অভিন্ন 
হয় মর্মভার ভিন্নধনী হবে কেন? 
আয় সে মর্মভার বিলকুল খালাস না 
করতে পারলে সোয়াপ্তি বা কোথায় ? 
তবে তেমন তেমন সম্পাদকীয় এক- 


গরীবে, বঞ্চিতে-বঞ্চিতে হানাহানির 
‘সম্ভাবনাময়’ মুহর্তগুলি। কলমের 
কালাগ্সি হানাহামির হিংস্রতাকে হর্য- 
মধুর করে তুলতে পারে, আবার 
উনানের আগুনে থাগুবদাহনের 
উত্তাপ এনে দিতে পারে; এ সমস্ত 


আর কৌলিত কুড়িয়ে পিতৃ-মাতৃ- 
কুলকে ধন্ত করতে যা যা করণীয় 
স্থতারকিন্‌ স্বাটে তার সব কিছুই 
সংগ্রহ কয়| আছে। 

চুটকী বিদ্যায় চটকদারী 'রাজ্য- 
সম্পাদকীয় চটকানি 
“কলমী” মুন্দীয়ান। (মুন্সিয়ান। ), 
রোমাঞ্চকর নংবাদ পরিবেশনা, 
সাংবাদিকতার ছলে ধনিক'বপিকের 
আমোদকল্লে ভাড়ামির কলাকৌশল, 
মনিবমন-বিলোদিনী লংবাদ সমীক্ষার 
শিল্পীমন ইত্যাদি সব কিছুই পাবেন। 
অতএব, তালকানা সাংবাদিকরণ ও 
অশান্তির দূতগণ জুটেছে, বাঙালী- 
অবাঙালী বিচারে উগ্র “আমর! 


লম্তবিতে পারে, যেমন লস্তবিল ১৬ই 
জুনের ঘোমটাবিহীন সম্পাদকীয়তে। 
স্থঘোগটি (বাঁ উপলক্ষটি) যেমন 
আহলাদে আটখান! হয়ে পড়ার মত 
তার সন্ধ্যবহার+টাও তেমন বাহজ্ঞান- 
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OT , (কাজ ইণ্ডিক্জাক একটি সংস্থা বিশেষ) 





নিয়োক্ত কাজের জন্ম ই পি এল / লি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অনুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তত- 
কারকদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেপ্ডার খোলার “নির্দিষ্ট 
তারিখ লিখে দফাওয়াগী দরভিত্তিক / শতক] ভিত্তিক সীঙ্বা কর] টেণ্ডার $ 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফা £ নং£ ১৭৪ / ২৩২৩ তাং৩০-৫-৮৭ । ২ 


কোলিয়ারীত 
কাপাসারা ইউনিটে একটি নালা স্থানাস্তরের জন্ত। কাজের আহ্মানিক 
মূল্য ১,৬৪,৫১৩-১১ টাক1। কাপালারা কোলিয়ারীর কেশিয়ায়ের কাছে 
১** টাকা (একশো টাকা মাত্র) নগদে দিয়ে (অপ্রত্যপ্পণষোগ্য) ১৭-৬ ৮* 
থেকে ১-৭-৮০ অফিসের সময়ে বেল! ৪টা! পর্যস্ত ডেপুটি-পি এম ই / এজেন্টের 
অফিস, কাপাজ্রারা কোলিয়্ারী, মুগমা এরিক] থেকে টেগুরে দলিল পাওয়া 
যাবে। ২-৭-৮* বেল] ৪ট! পর্যস্ত টেওার গ্রহণ কর] যাবে এবং একই 
দিনে বেলা ৪"৩* টায় খোলা হবে। টেগ্ডারপত্র দ্বেবার আগে টেগারদাতার 
কাজ গ্রহণের যোগ্যতা! সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রসাণ দাখিল করতে হবে, 
ফেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিত্বান্তই চূড়াস্ত বলে গণ্য হবে। 

সাধারণ: আহ্ুছমানিক খরচের ১% বায়নার- টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের 
কাছে | অফিসে জমা দ্বিতে হবে । টেগ্ারের ফি বাব মণি অর্ডার টেগার 
গ্রহণের নিবিষ্ট তারিখের অস্তত ১৫ (পনেরে1) দিন আগে পৌছাতে হবে। 
টেগারদাত1 অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার 
খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণ 
ব1 আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভার্গ করে 
টেগারদাতাঘের দে্ধার অধিকার লংরক্ষিত রাখছেন। 
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বাঙালীর] ( অবশ্য বাঙালী মূমল- - 


একখানাতেও এ অসম্ভব খালগালী-কর্ম 


শৃন্ত না হলেমঃজ্ঞাল জুড়াবে কেন? 


আনন্দের উৎস ভগবান, পরি- 
বেশক আনন্দবাস্তার অন্ততপক্ষে 
গৌড়ভূমিতে তে] বটেই । তগবান 
আটাতর সালে পশ্চিমবলে বান এনে- 
দিলেন; বন্যার ভয়াবহতায় মাছুষ 
শিউরে উঠলে, কিন্তু আনন্দবাজার 
ও লহযোগিগণ রোমাঞ্চিত হলো, 


' বন্থার বর্ণনায় রাজনৈতিক বিদ্বেষবিষ 


উজাড় করে ঢাললো?, মৃত্যুর সংখ্যাকে 
কাব্যগুণে জীবস্ত করে তুললে, কিন্ত 
মৃত্যুক্ বিরুদ্ধে জীবনের জন্তে অতুল- 
নীয় লড়াইকে. নজরেই নিল ন1। 
সর্বঘর্শী” তালকানা আর কাকে 
বলে? 

দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক 
ঘটনাগলি মর্মান্তিক, নৃশংস, বিদেশী 
চক্র প্রভাবিত, গণ এঁক্যে ফাটল 
হষ্টিকায়ী, বিপথগামী, সক্কীর্ণতা- 
বাদ্ধী,. জাতীয় ভেদবুদ্ধি-আশ্রয়ী 
বীভৎম অপকর্ম__অতএব আনম্ব- 
বাজারের নতুন বাজার, নতুন 
মওকা। একের পর এক--আঁসাম 
মেঘালয়, মণিপুর, যিজোরাম এবং 
সর্বশেষে ত্রিপুরা । আলাম, মেঘালয়, 
মণিপুর মিজোরামের কথা স্বত্ত, 
কেন্দ্ৰশাসিত ও কং (ই) শাসিত অঞ্চল- 
গুলিতে প্রশাসনিক ব্যর্থত! ও 
প্রশাসনিক উস্কানীর কথা আনন্দ- 
বাজারী “জাতীয় স্বার্থে আলোচ্য 
হতে পারে না, শকুন শকুনের মাংস 
খায় না। কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও 
ত্রিপুরায় অবশ্য ই ‘জাতীয় বার্থ” 
বিপন্ন! 

১৬ই জুনের “সম্পাদকীয়? একট! 
নমূন] দষ্টাত্ত হতে পারে। ত্রিপুরায় 
.হঠাৎ*সংঘটিত ঘটনাগুলির সঙ্গে 
তিতীয় মহাযুদ্ধের যোগাযোগ 
কোথায় ? কিংবা 'দ্রত্ত-বাডলে 
ধিসিল’, আকাঁলী দল ইত্যাছি বা 
ক্রিপে আলোচা হয়ে দেখা দিল? 
স্ববোধ বালক শৈল মিং-এর ধৈর্য্য 
নিষ্ঠা, জাতীয় স্বার্থে গোপনীয়তা 
রক্ষার কাক্তে ভার প্রাপাস্ত “প্রচেষ্টার 
কািনী কিভাবে এত প্রাসজিন্ত হয়ে 
উঠলে]? জল পিং-এর কোন্‌ কোন্‌ 
অভিষে গ নৃপেন চক্রবর্তী জবুল করে 
ফেললেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কি 
লোকদভায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট 
অদ্বাবধি পেশ করেছেন? কিংবা 
“বিসর্জন” নাটকের লেখক যে নৃপেন 
চক্রবর্তী নহেন তা আনন্দবাঁজারের 
সম্পাদক মশায়কফে বলে দেবে কে? 
তথাকথিত উত্তরখণ্ড, রাঢ়ধণ্ড,' ঝাড়- 
খণ্ড ইত্যাদ্বিই বা এত বাস্তব হয়ে 
উঠলে! কি করে? ১৭ই জুনের 
সম্পাদকীয়, স্তম্ভে দ্বিতীয় উদগার কি 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 
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[| তিন ॥ 


কেন্দ্রীয় বাজেটের ফাকি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

কেন্দ্রীয় অর্থমস্ত্রী"ভেঙ্কটযমণ তার 
বাজেট রচনায় লক্ষ্যণীয় কুশলতা 
প্রদর্শন করেছেন। ১৯৮০-৮১ সালের 
এই বাজেটের প্রাথমিক চিত্র দেখে 


বেশীর ভাগ লোকই মনে করেছিলেন, 


এই বাজেট গরীব ও মধ্যবিত্ত জন- 
গণের'যস্রণ! লাব ও কল্যাণ স্তির 
উদ্দেশে রচিত । প্রথম দফায় তার 
বাজেট সব মহলের অভিনন্দন 
কুড়োতে পেরেছে । জাতীয় দৈনিক 


“গুলি এক সুরে বাজেটকে অভিনন্দন 


জানিয়েছে। 

কিন্ত একদিনের মধে)ই অভি- 
নন্দনের কঠ স্তিমিত । সব কাগজের 
সম্পাদকীয়তেই একট] ইতস্তত 
অগ্রতিভ সর । দ্বিতীয় নজরে নাকি 
বাজেটের ক্টিগুলি তাদের চোখে 
ধর! পড়েছে। বোঝ গেল তেস্কট- 
রমণ প্রথম নজরে তাদের বোক! 
বানাতে পেরেছিলেন । 

১৯৮০.৮১ লালের কেন্দ্রীয় 
বাজেটে নীট ঘাটতি ১৪১৭ কোটি 
টাক1। রাজস্ব খাতে ১৫৪ কোটি 
এবং যূলধনীখাতে ৪৬৩ কোটি টাক! 
ঘ্াটতি। আগেকার এবং বর্তমান 
বাজেটে ধার্য কর রাজন্ব বাদ দিয়েই 
এই ঘাটতি ।' স্থতরৱাং এই ঘাটতি 
মেটানোর জন্যে মূলধনী ঝণ এবং 
কাগল্ী নোট ছাপানোর উপর নির্ভর 
কয়তে হবে। এর পরিণামে মুদ্রা 
স্কীতিয় চাপ বাড়তে বাধ্য । স্থতয়াং 
বাঞ্জেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মুত্রাম্মীতির 
চাপ কমাবাণ যে তরস। দিয়েছেন 
বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। 
অস্তত্বঃ বাজেট, পরিসংখ্যান ' এই 
উক্তিকে,সমর্থন করে না। মুলধনী 
খণের মধ্যে আস্তর্জাতিক অর্থ তছ- 
বিল থেকে নামমাত্র স্থদে ৫৪০ কোটি 
টাকা-পাওয়া যাবে বলে ইতিমধ্যেই 
ধর] হয়েছে । 

মনে রাখ! দ্বরকায় যে ১৯৯৮০ 
সালে জনতা দ্বলের অর্থমন্ত্রী চৌধুয়ী 
চরণ সিং থে বাজেট পেশ করেছিলেন 
সেই বাঞ্ছেটে প্রায় ৬৫* কোটি টাকা 
নতুন নতুন ট্যাক্স বসিয়ে দংগ্রহ 
করার পর দাটতি দেখানে! হনে 
ছিল ১৩৫* কোটি টাকার যত। 
কিন্তু কার্যত: এ ঘাটতি দাড়ায় ছিগুন 
প্রায় ২৭** কোটি ট্াক। সুদ্রা- 
স্বীতির চাপ ও মূল্যবৃদ্ধির থে সকল 
ব্যবস্থা অর্থমন্ত্রী করেছেন, তার ফলে 
১১৮০-৮১ সালের বাজেটে চূড়ান্ত 
দ্বাটতি যদ্বি ৩০** কোটি টাকা হয় 


করতে ভোৌলেন নি। 


তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

কংগ্রেস (ই) সরকারের অর্থমন্ত্রী 
জনতা! সন্নকারের নীতি অথবা নীতি- 
হীনতা অর্থ নৈতিক দুর্গতির জন্তে 
দ্বায়ী করেছেন এবং এখন তার সর- 
কারের পক্ষে অর্থনীতির তগ্নভূপ 
থেকে নতুন অর্থ নৈতিক ইমারত গড়ে 
তোলা যে কত কঠিন তা উল্লেখ 
কিন্ত প্রাক 
বাজেট অর্থনীতির সমীক্ষা তার এই 
উক্তিকে অসত্য বলে প্রমাণিত করে । 
এই অর্থনৈতিক সমীক্ষা তিনিই 
প্রচার করেছেন। কিন্তু যদি তিনি 
তা মনে রাখতেন তাছলে তার 
বাজেট ভাষণে জনতা সরকারের 
প্রতি বক্রোক্তি করতে লজ্জা পেতেন। 
মুলতঃ জনতা সরকারের সঙ্গে 
কংগ্রেল (8) সরকারের যে বিশেষ 
পার্থক্য নেই গত কয়েক বছরের 
বাজেট পর্যালোচনা করলে সেই 
ছম্পর্কে কারে! সন্দেহ থাকার কথা 
নয়। 

অর্থমন্ত্রী বাজেটে কয়েকটি পণোয . 
উপর থেকে বিশেষ উৎপাদন শুষ্ক 
তুলে দিয়েছেন । যেমন সম্তাদাষের 
সাবান, বাই সাইকেল, সেলাই কল, 
স্ট্যান্ডার্ড রথ, অন্থদিকে প্রায় সমস্ত 
পণ্যের উপর বিশেষ উৎপাদন শুক্র 
হার শতকরা পাঁচ থেকে ,দশভাগ' 
বৃদ্ধি করেছেন। সিগারেটের উপন্ন 
এই বিশেষ শুক আদৌ ছিল, না। 
এখন থেকে পিগারেটের উপরেও শুক . 
বলবে। ঘে কয়টি পণ্যের উপর উৎ- 
পাদন শুক প্রত্যা্ার করে অর্থমন্ত্রী 
চমক লাগাতে চেষ্টা করেছেন তান 
মধ্যে সাবান ও ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ উল্লেধ- : 
যোগ্য! কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই কন- 
সেশনের কোন মূল্য নেই। কারণ 
লাবান শিল্প ১০ শতাংশই এখন ছু’ 
একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের এক- 
চেটির] অধিকারভুক্ত। সাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য কোন সাবান একটাকা 
বা পঁচাত্তর পয়সায় পাওয়া যায় না। 
তাছাড়৷ সন্তায় দাবান বাজারমাত 
কর] বাধ্যতামূলক নয়।. স্ট্যাগ্ডার্ড 
রথের ক্ষেত্রে এই কনসেশন আয়ো 
কৌতুককর কারণ কাপড়ের কলগুলি 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদনের মাত্রা কমিয়ে 
এনেছে এবং ট্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় উৎ- 
পান না বরার দিকে ঝৌক 
বাড়ছে । গত বছরই মিলগুলি 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদনের বাধ্যতাযূলক 
দায় দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছিল । 
এবার বদি তার! ট্র্যাপ্ডার্ড ক্লথ উৎ- 
পাদন কমিয়ে দেয় অথব! স্থত!' 
কমিয়ে অব্যবহার্ম কাপড় তৈরী করে 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 





ন 


+ 


‘চালিয়ে আসছেন ৭ 


যা বাজারে. অচল। 
টায়ার ও টিউবের উপর শুন্ধ বাড়িয়ে- 
স্্বাবদ অজিত মূলাফার উপর এ 
. শতাংশ হারে কর বনিয়েছেন। 


. উপরেই এয় প্রতিক্রির হবে । কারণ 
' শিল্পকারখানার মালিকের! তাদের 


* বিশেষ উৎপাদন শুষ্ক বসানে! হয়েছে 


॥ চার এ 


পণ্চিম্নবঙ্ছে পনি সংস্কার প্রচেষ্টা 


১ পশ্চিমবজের, বাহফ্রণ্ট সরকার গত 
তিন বছর ধরে- এই রাজ্যে ভূমি 
সংস্কারের কর্মস্চী বূপায়ণে প্রচেষ্টা 
. কেনন। এই 
সমবকার বিশ্বাস্‌ করেন গ্রামীণ উন্নন্ন- 
নের, ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের কর্মহুচীর' 
স্থান সবার ওপরে । 

এর অন্ত তার! দুটি বিষয়ের ওপর- 


[) 


তাহলে, কি 
হবে? অর্থমন্ত্রী বাইসাইকেল আর 
দেলাইকল ও যস্ত্রাশকে শু থেকে 
য়েহাই দিয়েছেন । কিন্তু সাইকেলের 


ছেন। এর ফলে কি বাইসাইকেলের, 
দাম কমতে পায়ে? / 
অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্ক ও জী সংস্থাপুলির . 


এর 
ফলে ব্যাংকের সুদ শতকর ১২. 
পয়সা হারে 'বাড়বে। সমস্ত পণ্যের 


লমন্ত খরচই পণ্যের দাষের মধ্যে ধরে 
'নেবে। 
বাজেট পেশ করার মাত্র কয়দিন 
আগে-পে্োলিক্সাম এবং কেরোদিন 
ছাড়া দমন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, 
নার, স্তাপথা ইত্যাদি মৌ রাদায়- , 
নিক পণ্যের ঘাম বাড়ালে হয়েছে ৷. 
ফলে বানভাড়া, রেল-ও সড়ক পথে 


সাল-পরিবহনেয় খরচ বেড়ে গ্রেছে। - 


ক্রেতা ও করদাতা জনদাধারপকেই 
এর মাল গুনে দিতে হবে। 


এদিকে যে সকল পণ্যে, উপর 


তা থেকেই এবারের বর্ধিত রাজন্বের 
২৮২ কোটি টাকার সবটাই, আদার, 


করা হবে । যারা আয়কর দেন ভার] - 


রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু গরীব 
মায়ের রেহাই নেই । 
বড় বড় শিল্পপতি, বণিক গোষ্ঠী 


এবং দেশের ছত্রিশ জক্ষ আয়কর- - 


দাতার জন্যেই অর্থমন্ত্রীর অক্থগ্রহ, 
বিতয়ণ কর! হয়েছে । দেশের যাট- 
কোটি মাহুষেন্ন ঘাড়ে এই বোঝা 
আরো? দুর্বহ হয়ে উঠেছে । অর্থমন্ত্রীর 
আশহ্বাদ এই কারণেই অর্থহীন । এই 
কারণেই বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পা- 
দ্বকদ্ধের ছিতীয় নজরে এটা ধরা 
পড়ছে, প্রথম নজরে নয় । | 
এই বাজেট মনোহর প্যাকেটে 
রাধা একটি টাইম বোমা মাত্র। 
প্যাকেট দেখে উল্লসিত হবার কারণ 
ছিল না, বোমাচি ফেটে যখন মূল্য, 
বিস্ফোরণ ঘটাবে একমাত্র তখনই এর - 
দর্বনাশ। প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে। 


গুরু দিয়েছেন । এক, বর্গাদারদের 
মাষ রেকর্ড তুক্তি এবং দুই, সিলিং 
এয় বাইয়ে বাড়তি জসি উদ্ধার। 


১১৮* সালের এপ্রিল মাম পর্ষস্ত 
৮৫৫ লক্ষ বর্গাদান্সের নাম রেবর্ড - 


সি 
প 
নখ 


থেকে গড়ে প্রতি, মানে ২* হাজার 
বর্গাদ্বারের নাম রেকর্ড কর] হয়েছে । 


পঞ্চায়েত. ও অগ্তান্ত গ্রামীণ শ্রমিক 
ংস্থার সহযোগিতায় নাম রেকড+ 
করার অন্ত, বর্গাদারদের ডি 
করা হচ্ছে। - 

পিলিং সংক্রান্ত ছুটি আইনে এ 


কর! হয়েছে! ১৯৭৮ সাজের সেপ্টে- ! পর্যস্ত ২৮ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা 
স্ব মাসে. এই কাজে হাত দ্বার পর হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ 


বিড 


: আপনাদের নাগরিক জীবনে, কলকাতা পুরসতার 
- এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । আপনাদের 
৮? প্রীকান্তিক সহযোগিতাই.আমাদের সেবার হাতকে 
| আরও শক্ত করতে পারে । এই সহযোগিতার ফলে 
ও পর্যন্ত অনেক কাজ আমরা করতে গেরেছি।. 
আরও সার্বিক সহযোগিতার আশায় আমাদের . 
কাজের একটি মৃল্যায়ণ আপনাদের সামনে “ার্ত 


রাখছি 1 


যে সব নাগরিক-সুবিধার দাবী আপনাদের আছেঃ 
আমরা জানি জঞ্জালের ভূপ, শুক্ক জলকল, 
রুদ্ধ পগ্নঃপ্রণালী কিংবা অন্ধকার রাস্তা সম্বচ্ধে - 
অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আপনাদের আছে! . 
ঘনবসতির দিক থেকে কলকাতা পৃথিবীর দ্বিতীয় 
ব্রহৃত্তম নগরী--এ সব সমস্যার এটা একটা 

"| অনাতম কারণ ৷ এ সব সমস্যা দূর করে 
আপনাদের নাপরিক সুখ সুবিধাকে আরও রৃদ্ধি 
করতে আমরা সব সময়েই সচেষ্ট | ২ 


নগরীকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা কি 
করছি £ 


বদল করা হয়েছে। ' 


,নতুন আবর্জনার ত্যাট নির্মিত হয়েছে এবং "১ 


৷ তৈরীর প্রস্তাব আছে ! 





* "| ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর সংস্কারের ফলে অল্প 
ব্বঙ্টিতেই যে সব অঞ্চলে জল জমতো সে সব 


৯০০টি ওয়ার্ডের প্রতিষ্টিতে একটি ওয়ারড-ডিপো রর 


অঞ্চল এখন এই সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছে ॥ ! 


রঙ 


প্রত তিন বহরে প্রায় ৭০০ রাস্তার সংস্কার করা 
হয়েছে এবং কসবা, টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা ও 
কাশীপুর অঞ্চলের প্রায় সব কাচা রীত্তাকে 
পাকা করা হয়েছে । বিশুদ্ধ পানীয় জল _ 
সরবরাহের উন্নতির-জন্য অনেক নতুন নলকূপ 
বসানো হয়েছে। জল সরবরাহের লাইনে ছিদ্র 
মেরামত করা হয়েছে এবং জরাজীর্ণ প্রাইপ 


কলেজ স্গরীট, গড়িয়াহাট, মাণিকতলা ও 
হগ-মার্কেটকে বহুতল সম্বিত সুপার মাকেছে 
পরিণত করার কাজ শুরু হয়েছে । পরবর্তি , 
পর্যায়ে অন্যানা বাজারগুলিও অনুরূপভাবে «০. 
সুপার মার্কেটে উন্নীত, করা হবে । ন 


মহানগরীর স্বাদ্বা রক্ষা আমাদের একটি মৌলিক 
" কাজ । বসন্ত রোগ নিমূলি করা হয়েছে, কলেরা 
রোগে মৃত্যুর হার প্রায় বিলীন হতে চলেছে । 
মাণিকতলায় একটি বক্ষ-রোগ চিকিৎসাক্রেন্র 
গোলা হয়েছে । বোড়ালে ২০০-শয্যা বিশিষ্ট 
পু. একটি টি.বি হাসপাতালের কাজ সুষ্ঠুভাবে ' ' 
, | মহানগরীর রাস্তা থেকে আমাদের কমীরা প্রতাহ চলেছে | বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি নতুন মাত 
"| প্রান্ন ২৫০০ টন জঞ্জাল পরিক্ষার করেন । এই 
বিভাগের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের 
২০০টি লরীর সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি আরও 
৬টি পে-লোডার, ৭টি ডাম্পার এবং ২০টি 
“ "নাইট-সয়েল, ট্যাঙ্কার ! বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০টি, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭ে জুন, ১৯৮৪ 


be 


একর কৃষি জমি । এক বছরে উদ্ধার 
প্রাপ্ত কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ৪৫০০ 


একর । ১০ লক্ষেরও বেশি ভূমিহীন, 
ও দির গ্রামীণ শ্রমিককে সিলিং- 


এর ৰাড়তি জমি দেওয়া হয়েছে, যার 
মধ্যে ৫৫ শতাংশ তফশীল সম্প্রদায় 
ও তফশীল উপজাতির লোক। 
বাকি জমি বিলিরও চেষ্টা চল্লছে 
পঞ্চায়েতের সহায়তায় এবং এইজন্ত 











করা হয়েছে! 


সেবা সদন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । 

+ অনেক জরাজীর্ণ বিদ্যালর়্ের সংস্কারের কাজ 
7 সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অনেক নতুন প্রাথমিক বিদালয় . 
7. স্থাপনের বারস্থা করা হয়েছে। 





, আপনাদের প্রকাতিক সহযোগিতায় আমরা এই 
সব কাজ, করতে পেরেছি। আপনাদের Ar Ea: 
£ 


আপনারা জানেন অজন্র সমস্যা আর সীমিত : 
সঙ্গতি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে! 1: 
১ প্রতিটি নগরবাসীর সহযোগিতাই আমাদের 
সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে । আজ বামফ্রন্ট 
সরকারের ৩ বছর পূর্তিতে আমরা আর” 

একবার কলকাতাকে তার-অতুলনীয় গরিমায় 
নিলি 


পঞ্চায়েতগুলিকে একটি, নামের 
তালিকাও তৈরি করতে বলা 
হয়েছে । 


কেবলমাত্র বর্গাদারদের নাম 
রেকর্ড করে এবং সঙ্গতিহীন গ্রামের " 
শ্রমিকদের এক খণ্ড জমি দিয়ে তাঁদের ' 
আঁধিক উন্নতি ঘটানো যাবে না। - 
তাই তাদের অর্থ সাহায্যের কর্মন্থচীও 
নেওয়া হয়েছে । : 


র্‌ ৬ 


জামগ্লা আরও অনেক কাজই করতে চাই । টা 


আমাদের কাজের সুবিধার অন্য আইন 

সংশোধনের 'মাধামে শ্রহানগরীর পৌর-শাসনভার 

গমেক্নর-ইন-কাউল্সিল' নাম একটি সংসদের 

উপর অর্পপ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । ভারতে প্রথম 

এই রকম একটি সংসদের সৃষ্টি হলে পৌর 

, "প্রশাসনের কাজ অনেক গপতত্ত্র সমত' ও . 
সুবিধাজনক হয়ে উঠবে । আপনাদের কলাপের 
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€ 


"জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্র ও 


সাংবাদিকদের নি 


দপণের প্রতিনিধি 


পচাত্তর মালের ২৬ জুন সেনসর- 

শিপ চালুর ইতিহান . সকলেই 

জানেন। জুলাই মাসে গুক্রয়ালের 

পরিবর্তে বিস্তাচরণ শুরাকে তথ্য ও 

বেতারম্ত্রী করা হল । শুরু! নিজের 

পছন্দমতো দু / তিনজন অফিদ্ারকে 

দধরে আনেন, ২৩ জুলাই ’৭৫ 

শ্রীমতী গান্ধী এক বৈঠকে প্রচার 

মাধ্যম ব্যবহারের এক বিজ্ঞাপিত 

ইত লাইন দেন। এই বৈঠকে 
“ঠিক হয়, প্রেঘ কাউন্সিল বাতিল 
হবে, সংবাদ সংস্থাগুলে। ভেজে একটা? 

সংগঠনে কেন্ত্রীভৃত কর! হৰে 

(সমাচার), বিজ্ঞাপন দানের নীতি 

পর্যালোচন! কয়! হবে, লাংবাধিক- 

দেরদেয় গৃহের স্থষোগ স্থব্ধি! 


প্রত্যাহৃত হবে ও বিদেশী ষে সব 


দাংবাদিক এই গাইড লাইন মান- 
বেন না তাদের নির্বালিত'করা হবে। 

অমনি কাজ শুরু হয়ে গেল। 
জনতা সরকার কেঙ্গীয্ন তথ্য-ও 

তার মঙ্্কেন্র প্রাক্তন সচিব কে 
ক দাসকে দিয়ে সাভাতরের ২১ মে 
এক কমিশন গঠন করে। সরকারী 
নধিপত্র ঘেটে দাম কমিশন এ 
বছরের ২২জুন এক শ্বেতপজ তৈরী 
করেন। দাস কমিশনের এ রিপোর্টে 
জানা ঘায় জরুরী অবস্থায় আমে- 
দাবাদের সাপ্তাহিক “সাধনা” পত্রি- 
কার সম্পাদক, তিনজন পরিচালক 


ও পাচঞ্রন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়। প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। 
গোহত্যার বিরুদ্ধে আচার্য 
বিনৌব। ভাবের বিবৃতি নিয়ে "মৈত্রী, 
পত্তিক এক গল্প প্রকাশ করে। ফলে 
এ পত্রিক। সরকার বাজেয়াপ্ত করে। 
পত্রিকা বাজেয়াপ্তকরণের এই সংবাদ 
‘ভূমিপুত্ৰ  ছাপে। গুজরাটের 
তবনগরের মালিক ‘মিলাপ’, “তৃষি- 


পুতে’ প্রকাশিত “এ. সংবাদের পুন: 


মুদ্রণ করে। ব্যাস, রাজ্য পুলিশ 
মিলাপের প্রেসে তালা মেরে দেয়, 
স্থানীয় গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি 
হামলা] করে ও কন সংখ্য! বাজেয়াপ্ত 
করে। প্রেসের মালিক ও সম্পাদক 
ধৃত হছন। মিলাপের প্রকাশ বদ্ধ 


: ইয়ে বায়। 


আগরতলা থেকে প্রকাশিত 
‘দৈনিক দংবাদ’-এন্ত সম্পাদককে 
মিপার গ্রেপ্চার কর! হয়। ত্রিপুরার 
তদ্বানীস্তন কংগ্রেসী সরকার প্রেসে 
তাল! দেন ও বেন্দীযন ও রাজা 
সরকারের বিজ্ঞাপন দানও বন্ধ হয়। 
“আসাম ট্রিবিউন'-এর পরিচলকদের 
সঙ্গে তদাশীস্তন কংগ্রেস সভাপতি 
ঘেবকাস্ত বরুয়ার রাজনৈতিক সংঘাত 
চলছিল। জরুরী অবস্থার হুঘোগে 
বরুয়া এই কাগজে ডি এ ভিপি, 
ইউ পি এস দির বিজ্ঞাপন দেওয়া 
প্রায় বন্ধ করে দেন । পরিচালকদের 


"হিন্দস্তান পিল্রকিনটন কারখান। 
সম্পকে সি বি আই তদন্তের ছাবী 


- পিপি আই (এম) দলের সংসদ 
সদস্য শরীনময মুখাজ' কেন্দ্রীয় বাণিজ্জ্য- 
মন্ত্রী প্রণব সুখার্ধীকে লিখিত এক 
পত্রে (নং এল এম / ৮৬৭ | এফ- 


৭৮৯) আসানদোলের হিনুস্বাম 


পিলকিনটন গ্লাস ওয়ার্কপের আভ্য- 


স্তত্নীণ পরিস্থিতি এবং এই কারখানার 


পরিচালনার দাকিতব থাপার 
গোঠীর হাতে দেবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় 
তদ্বস্ত ব্যরোকে (লি বি আই) দিয়ে 
তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। 
এই কারখানায় তিনটি ট্রে 
ইউনিয়নের পক্ষ -থেকে গত সার্চ 
মাসে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্ীপ্রণব 
- মুখাজ্জীর নিকট যে স্রারকলিলি দেয়া 
ছয়েছে তার উল্লেখ করে দি পি আই 
ৰ সংসদ লঘন্ত শ্রদমর যুখাজা 
ছন যে, সরকারের পূর্ব অহু- 
মোদন ছাড়াই কাচ কারখানার 


পরিচালনার দায়িত্ব থাপার গোর 
হাতে অর্পণ কর! হয়েছে। এতে 
এফ ই আর এ এবং এম আর ষ্টি পি 
আইনকে উপেক্ষা কর] হয়েছে। 


| তিনি আরে! বলেছেন ষে, একচেটির1 


পু'জিপতি থাপারকে কাচ কারধান!1 
হস্তান্তরের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার 
যেন কোন মতেই মেনে নানেন। 
থাপার গোষ্ঠী এই লাভজনক সংস্থা- 
টিকে চক্রাস্ত কয়ে রুশিল্পে পয়িপত 
করে এটিকে গ্রাস করতে চাইছে। 

শ্রমিকর! দীর্ঘদিন যাবৎই এই 
কারখানাটিকে জাতীয়করণের দাবী 
জানিয়ে আসছে । কাচ কারখানার 
শ্রমিকরা বৈদেশিক শেয়ার নিজেরাই 
ক্রয্ন করে পরিচালনায় অংশ নিতে 
চেয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, দমর- 
বাবু মেকথাও উল্লেখ করেছেন তার 
পৃত্রে। 


গ্রহের কাহিনী 


উপর চাপ হুট কর! হয়েছিল 
শ্রীদতীশচন্ত্র কাকোঁতিকে সম্পাদকের 
পদ থেকে বিতাড়নের জন্ত। প্রেস 
ইনফরমেশন,ব্যুরোর রেকর্ড অহুহায়ী 
২৫৩ জন সাংবাদিককে তথন গ্রেপ্তার 
করা হয়, যাঁদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য 
পর্বত কুলদীপ নায়ার, কে আর 
মালকানি, এবং কে আর স্ুন্বর- 
রাজন। ষধ্যপ্রদেশে  গ্রোরের 
সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ৫৯ জন। 
কিন্তু কোন খবয়ই তখম কাগজে 
ককাশিত হয়নি । 

দর্পণ পত্রিকার প্রেস মভার্ণ- 
ইণ্ডিয়া প্রেসে পুলিশ তাজ] যারা 
হয় ৩ এপ্রিল' ১৯৭৬-কারণ পত্রি- 
কার ৩ অক্টোবম শারদীয়! সংখ্যার 
কুলদ্ীপ নায়ারের মামলায় লর- 
কারের আচরণ লম্প্কে “তীব্র সমা- 
লোচন1+, ও চালনালা সম্পর্কে ছুটো 
সংবাদ ও ‘অং বংচং নামে একট? 
ছড়া ছাপানো হয়। কাগঙ্জ প্রায় 
-ছ মাস বন্ধ থাকলো। এ সংখ্য! 
নিষিদ্ধ ঘোষণ] করে বাজেয়াপ্ত করা 
হল। ফ্রটটিয়ার, পত্রিকার ২৬ জুন 
৭৫ সংখ্যা নিষিদ্ধ হল কড়া 
ঝাঝ্খলে সম্পাদকীয়র জন্য । গণ- 
তাজ্রিক অধিকার . রক্ষা! সমিতি কর্তৃক 
প্রকাশিত ‘ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ? 
বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পুলিশের 
ম্পেশ্তাল ব্র্যাঞ্চ সমবায় প্রেসে হানা 
দিল"। প্রচুর টাইপ নিয়ে. গেল, 


ম্যানেজার গ্রেপ্ডার হলেন । “কলকাত?, 


পত্রিকার বিশেষ রাজনৈতিক সংখ্যা 
নিষিদ্ধ হল এবং দম্পাদক জ্যোতি 
দত, লেখক গৌরকিশোর ঘোষ 

প্রকাশক ও আরে! তিন /চারজন 
গ্রেপ্তার হলেন। মালদা থেকে 
প্রকাশিত ‘গোৌড়তূমি’ পত্রিকায় 


সম্পাদক দীপক চৌধুরী ধৃত হলেন । 
আয়ে! কত ঘটনা লেখা যায়। 


* রায়পুরের 'নবতারত, পত্রিকাও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । রায়পুরের টি, ভি, 
টায়ার তেঙ্গে ছজনমার! গেলেন 


অথচবেতার বা সংবাদপত্রে সে পপবর বের 


হল ন|। যেমনি বের হয়নি, তুর্কমান 


গেট, হরিয়ানা পিপলি থেকে এখানে 


, উন্টোভাজ ষ্টেশনে ছাত্রদের উপর 
গুলি চালনার খবর । রাজনৈতিক 
মতলবে ভি, এ, ভি, পিঃকে হাতের 
পুতুল বানানো হয়েছে । জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার পর ৪৮ বণ্টা ধরে 
দিল্লীর লংবাদপ অফিসের পাড়ায় 


বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল । 


“ছুশে! টাকা, 


অন্তদিকে জরুরী অবস্থার সময় 


ইন্দিরা গাঞ্ধী, সগ্রয় গান্ধী ও বংগ্রেস 


দলের একটেটিয়া প্রচার করেছিল 
বেতার, টি, ভি, ও অনুগ্রহ প্রার্থী 
ঝাগজগুলো। ফিল্ম ডিভিশন যে. 


সব তথ্যচিত্র তখন দেখায় তাতে 


গুজরাট ও বিহারের গণ আন্দো- 
লনকে বিকৃত করে বরং কংগ্রেস 


পার্টি, বিশেষতঃ শ্রমভী গান্ধী ও 
জরুরী অবস্থার সফলের সাম্বাঞ্জিক '' 


বাগাড়ম্বরপূর্ণ ৰটনা! দেখানো হত। 
পঁচাত্তর সালের ১৯ সেপ্টেম্বর 
আকাপবাণীর বিভিন্ন কেনে অধি- 
কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে শ্রমতী গান্ধী 
বলেন, *সরকায়ী পর্দে থাকলে সর- 
কারের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক । 
হি কোন অফিপারের সরকারী 
নীতি অপছন্দ হয়, মানতে শ্বিধাগ্রস্ত 
হন, তাহলে তার পদত্যাগ কর! 
উচিত ৷” “ * 
এয়পরই বিদ্যাচয্নণ শুর! কঠোর - 
ভাবে কাজ শুরু করেন । পচাত্তরের, 
২৯ জুম বৈঠকে প্রেস ইনফরমেশন 
অফিমারদেরকে মন্ত্রী শুরা সমস্ত 


Mh 


॥ পাঁচ ॥ 


দৈনিক ও সাময়িকীর একটা তালিকা! 
তৈরি কঙগুতে নিৰ্দেশ দেন। তিন 
ভাগে তালিকা হয় (১) বন্ধুত্বপূর্ণ 
কাগজ (২) নিরপেক্ষ (৩) বিরোধী 
মনোভাবাপন্ন। সব কিছুই ইন্দিরা 
ককাসের কর্ম সাপেক্ষে । ly 

পরের দিনের বৈঠকে সেই সব 
ব্যক্তির নামের তালিকা তৈরির 
সিদ্ধান্ত হয়, 'যার! প্রি সেন্দরশ্রিপের 
বিরুদ্ধে গণদরখান্ত পেশেক স্বাক্ষর 
সংগ্রহ করেছিলেন। 

সনয় গাণ্ধী মৃত্যুর কয়েকদিন 
আগে আবার সংবাদপত্রে বেয়ান্দপি 
জক্ষ্য করেছেন। বসম্ত শাঠেও 
তাতে মায় দিয়েছেন। 
০. আবার সংবাদ 
ভাঙ্গার কথা 
গণতঙ্ত্রে সাংবাদিক কর্ণচারীদের 
স্বাধীনত] ন! থাকলেও প্রেপ ব্যারণ- 
দের দে স্বাধীনতা থাকে, দ্বৈরুতস্ত্ে 
তা খধিত হয়। জরুয়ী অবস্থায় 
'ইত্ডিয়ান এক্সপ্রেসের’ রামনাথ 
গোয়েক্কা, ‘দি ট্রেটসম্যানেযং ইরাণী- 
দের ষে অবস্থা হয়েছিল । 


সংন্থাগুলে? 


আ্বানএয্প্রয়েড ফেডারেশনের দাবী 


আনএমপ্রয়েড ফেডারেশনের ' 
নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মে- 
লনে বলেছেন যে সমস্ত বেকারদের 
কর্মসংস্থান, কার্ডের মিনির়রিটি অহ্থ- 
ঘায়ী চাকরীর দাবিকে প্রাধান্মদান, 
বেকারভাত] পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে 
বেকারদের ক্ষেত্রে 
চাকুয়ীর জন্য কোন রকম পোষ্টাল 
অর্ডার না নেওয়া, শিক্ষান্তে দকল 
যুবকের চাকুরির নিশ্চিত ব্যবস্থা] 


করা, এমপ্রয়ষেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ 
সমস্ত সরকারী ও বেলরকানী প্রতি- 
টানে চাকুরীতে নিয়োগ ব্যাবস্থা 
ইত্যা্বি দাবিতে তারা লাগাতার 


আন্দোলন করবেন। ফেডারেশন 
প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙগদের কর্মক্ষমতা 
অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি দিতে 
সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন । 


ফেভারেশলের অন্যতম যুগ আহ্বায়ক : 


ভ্রীরবীন মৃখাজখ বলেন ঘে ক্রমশই 
তাদের সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটছে । 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সীতে হামলা, 


সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে . 


গত ২৩ জুর্ন একদল সমাজবিরোধী 
কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে দোকান বদ্ধ করার জন্য 
জোরজুলুম করে। মধ্য কলকাতার 
প্রগতিশীল পুস্তকের দোকান স্তাশা- 
নাল বুক এজেন্দীতে হামলা করে। 
কাচের শো-কেদ ভাঙচুর করে ও 


কর্মচারীদের নিগৃহীত করার চেষ্টা 
করে। পুলিশকে. জানানো হলে 
ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে খে'জখবন় 


করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই | 


হামলার প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ব- 
বিশ্ববিদ্যালহ্থের এদ এফ আই 
ছাত্ৰ৷ এক বিরাট মিছিল বার 
কয়েন,। 


স্কটিশ চার্চ কলেজের ১৫০ বর্ষ পুতি 


৷ স্বামী বিবেকানদ্দ, স্থতাষচহ্ 
বন্ধ যেখানে পড়াশুনো করেছেন 
কলকাতার দেই খ্যাতনামা! স্কটিশ 
চার্চ কলেজের আজ দেড়শেো বছর 
পূর্ণ হল । আগামী ১৩ জুলাই “থেকে 
১৯৮১ লাল পর্যন্ত বিতর্ক, সেমিনার 
ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক 
অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ও খেলাধূজোর মধ্য 
দিয়ে ১৫০ বর্ষপূর্তি উদ্যাপন করা 
হবে বলে কলেজের অধ্যক্ষ শ্রমমিয়- 
কুমার কিসকু এক লাংবাদিক সন্মে- 


তথা 


লনে জানান। এই উপলক্ষে বাংলায় 
স্কটিশচার্চ কলেজ্রের ইতিহাস প্রকাশ 
করা হুবে। পৃথিবীর বিতিন্ন দেশে 
স্কটিশ চার্চ কলেজের যে সব প্রাক্তন” 
ছাত্র ছাত্রী মানে তায়! শুভেচ্ছা- 
বাণী পাঠাচ্ছেন। ১৩ জুলাই এ অন্- 
মানের উদ্বোধন করবেন রাজাপাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আচার্য শ্রীত্রিভুবননারাযণ দিং। 
উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দারও উপ- 


স্থিত থাঁকবেন।' 


কলকাত! 


উঠেছে। বৃর্জোয়া 


॥ ছয় ! 


অরিন্দম সেন 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 
তিন বছর পূর্ণ হল। এই তিন 
বছরে বাযফ্রণ্ট সরকার এই রাজ্যের 
জনসাধায়ণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব, 
সহষ্টি করতে পেরেছে, এবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। যেকোন জাতির 
জীবনে . তিনবছর সময় ক্ষণিকের 
বুদ্ধ মাত্র । সুতরাং এই সময়ের 
মধ্যে বামক্রণ্ট সরকার সংবিধানের 
চৌহন্ধির মধ্যে থেকে জনকল্যাণ- 
মুলক বর্মনূচী সফল করতে কতথার্নি 
উদ্চোগ নিয়েছে সেটাই বিচার্ষ। 
বামফ্রন্ট কোন অলীক প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে নি। 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও আৰ্থিক সামৰ্থ্যের 
মধ্যে মাহ্যকে কিছুট। ব্বপ্তি দে ওয়! 
যায়, জনগণের আস যন্ত্রণার খানিকটা 
উপশম কর! ঘায়, কিন্ত এই সংবিধান 
ও আংশিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার 
মধ্যে জনভীবনের সমস্ত।গুলির স্থায়ী 
লমাধান কর] যায় না, একথা বাহ- 
ফ্রন্ট গোপন করে নি। - 

-এই পটডূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবজে - বামফ্রন্ট সয়কায়ের 
পর্যালোচনা করতে হুবে। কারণ 
সাফল্য অঙ্জিত হয়েছে একথা সকলেই 
অল্পবিস্তর ্বীকার করেন। কতট! 
রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে, বিছ্যুৎ 
মংকট নিরমনের জন্যে রাজ্য সরকার 
কি করেছেন” শিক্ষাবিস্তার ও পাঠ- 
নত ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের 
'দুশ্চিন্তং কতখানি প্রশমিত হয়েছে, 
খান্ভ সামগ্রী ও চালের সরবরাহ 
কত্ট! বেড়েছে, আইনশৃঙ্খল] পরি- 
স্থিতি তুলনামূলক উন্নতি কতখানি, 
শিক্ষা, চিকিৎদা- ও শিল্পায়নে কত- 
খানি অগ্রগতি হযেছে, _এই সব 
তথ্য দবাই জানেন । কিন্ত শুধু এই 
সকল সাফল্যের মাপকাঠি দিয়ে 


বামক্র্ট সরকারের কার্ধাবলীর সঠিক . 


ও অর্থবহ মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত 
হবে না। ও 
কংগ্রেসী নেতা ও কমশদের পক্ষে 


বামফ্রন্ট সরকারের কার্ধাবলীর ধথা- 
যথ মূল্যায়ন কর] হবে এমন নাশ 
করা অবাস্তন্ন। কারণ তার ক্ষমতা 
দখলের মোহে আচ্গম্ন। পশ্চিষ- 
বঙ্গের মানুষ বংগ্রেলী-আমলে যে 


অবর্ণনীয় জীবন যন্ত্রণার দিন যাপন 
করতেন আজ ভারা তা ভূলে 
গেছেন। প্রফুল্ল ঘোষ থেকে সিদ্ধার্থ 


. রায় পর্যন্ত কংগ্রেসী অপশাপনের 


ইতিহাপ তার! মনে করতে চান না। 
ছুতিক্ষ, দলবাজি, পুলিশের অপ্রতিহত 
প্রতাপ এবং শাদকদলের সীমাহীন 
অনাচারের অন্ধকার দিনগুলি তার! 
ভূলে যাবার চেষ্টা করলেও, পশ্চিম- 
বঙ্গের মানুষ তা ভুলে যান নি। 
তাই আজ বামক্রণট সরকারের প্রতি 
আঘের ঘে সমর্থন, সেটা হঠাৎ গড়ে 
ওঠে নি। প্রাত্যহিক জীবনের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা ও তার বিরুছে সংগ্রামের 
অব্যাহত ধার! থেকেই বামক্রন্ট সর- 
কারের জন্ম । এ সরকার পশ্চিষ্ব- 
বঙজের জনগণের আপন অভিজ্ঞতার 
সৃষ্টি, আপন হাতের হষ্টি। শুধু 
১৯1৭ সালেই নয়, তারপর থেকে 
পঞ্চায়েত নির্বাচন, ১৯৮* সালের 
লোকসভা নির্বাচন পর্যস্ত উত্তরোত্তর 
বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জনসমর্থন 
বেড়েছে। যতদিন এখানে অবাধ ও 
নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ততদ্দিনই 
বামক্রণ্ট সরকার বারে বারে জনগণের 
আশীর্বাদপুই হয়ে ক্ষমতায় ফিরে 
আনবেন, এবিষয়ে আজি বোধহয় 
কংগ্রেলী বন্ধুদেক্স মনেও সন্দেহ নেই। 
তাই তারা অবৈধভাবে এ সরকারকে 
তেঙ্গে দেয়! হোক বলে চেঁচাচ্ছেন। 
বোধ হয় _ আশা করছেন | ১৯৭২ 
সালের মত জালজুযাচুরি করে তার! 
আবার.ক্ষমতায় কিয়ে আমবেন। 
_. আঙ্গ-তা আর সম্ভব নয়। আর 
কোনদিনই বোধহয় তা সম্তব হবে 
মা। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
মানুষ কংগ্ৰেণী অপশালন, অনাচার 
ও দুনাঁতির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 
অনঙ্কল্যাণূমুধী কর্মধারার তুলনা 
করে দেখেছেন, কাদের উপর তার! 
ভরসা রাথতে পারেন । আইনশৃঙ্খলার 
অবনতি, বিদ্যুৎ সংকট এসব কাদের 


সৃষ্টি, কারাই বা তা সমাধানের জন্তে , 


অবিরাম কর্মতৎপর নাধারণ- মান্য 
তা প্রত্যক্ষ করছেন। অস্তান্ত 
রাজ্যের বহু মানুষ কংগ্রেদী শাদিত 
রাজ্যগুলির পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট 


শস্য শ্যুততিক শুর ত 
সর্বপ্রকার ফল ্ুলের চারা বীজও উৎকুষ্টউপাদান সারের জন্য 


বিশুনাশার্না 


* কোল: ৬৪-২2০ 
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৯১.কৈলাস চন্দ সিহহ লেন.পোঃবালী*হাওড়া 


[EE | 
I=N AGE 


ভূ ke 
£2 ৩৬২-৯৩৭৭ 


বারণ সরকারের রাজনৈতিক স 


শানিত পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তুলনা 
করে ক্রমশঃ বামফ্রণ্টের মত বিকল্পের 
প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। 

" স্থতরাং কংগ্রেস (ই) নেতা ও 
সমর্থকদের ছুর্তাবন! বেড়েছে । আঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গের বাক্রপ্ট দরকার সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রেপ্ 
মহারাষ্ট্র, বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তর- 
প্রদেশে কংগ্রেন (ই)-এর বিকল্প 
হিদেবে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের 
অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য । কংগ্রেদ (ই) 
ক্রমাগত পিছু হটছে। ১৯৮, সালের 
লোকলত নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) 
ষতট! জন সমর্থন পেয়েছিল, মে 
মাসের বিধানসভা নির্বাচনে তা 


হারিয়েছে। তামিলনাডু তাদের . 


হাতছাড়! হয়েছে । পাঞ্জাব ও 
বিহার কিছুদিনের মধ্যে হাতছাড়। 
হবে এমন সম্ভাবন1! আছে। মহা- 
রাষ্ট্র কতদিন কংগ্রেস শাসনে থাকবে 
অহমান করা কঠিন। এমন কি 
আজ যদি গণআন্দোলন, গণ অদ্ধ্যু- 
খানের ফলে পুনরায় লোকসভা 
নির্বাচন করতে হয় এবং বাম ও 
গণতাত্বিক শক্তির এফ্যবধ জোট 
বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিত্বন্বিতা 


করে তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেস আছে! 


ক্ষমতার কাছাকাছিণড আনতে 


পারবে কি না, দে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। . 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 


রাজনৈতিক সাফল্য এইখানে । 


সারা দেশ জুড়ে এখন যে বাম গণ- 


' তাঙ্জিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটতে 
চলেছে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট লর- 
কার তার অগ্রদূত । 


এই সরকার হঠাৎ জন্মায় নি। 
১১৩১ সালের পর নেতাজী স্থতাষ- 
চন্দ্রের উদ্যোগে যে বামপন্থী এক্যের 
হুত্রপাত হয়েছিল, আজকের বাম- 
পন্থী ক্রন্ট তারই মার্থক পরিণতি । 
এই বামপন্থী এক্য প্রতিষ্ঠার সকল 
প্রয়ান বানচাল করে দেবার জন্যে 
তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুতাধ- 
চন্কে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেন, 
কমিউনিষ্ট, সোম্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ড 
ব্লক কংগ্রেস পরিত্যাগ ' করে বাইরে 
চলে দ্দাাসেন । তারপর থেকে বাম- 


পন্থী এক্য গঠনের প্রয়াস নিরন্তর, 


চলেছে আর এই এক্য গঠনের 
প্রস্থান ব্যর্থ করে দেবার জলন্তে শাসক- 
শ্রেণীর অপচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। 
€ 
১৯৬৭ সালে যে যুক্তক্রন্ট গঠিত হ্য় 
শাস্কশ্রেণী তা ভেঙ্গে দেয় দলছুটদের 
লাহায্যে। এই হবলছুটদের নেত! 
গান্ধীবাধী প্রচুর ঘোষ, এর উদ্ভোক্রা 


পথপ্রদর্শক । 





0] 


ছিলেন গান্ধীবাদী অধুনা জনতা 
নেতা! প্রচুল্প সেন, প্রভাপ চন্দ্র, বিজয় 
সিং নাহার । পশ্চিমবঙ্গের জনগণ 
১৯৬১ সালে যুক্তফ্রণ্টকে বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে তাদের পাশে 
দাড়ান যাতে, কোন দলছুট গোষ্ঠী 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিতে ন! 
পারে। কিন্তু শাদকশ্রেণী নীরব 
ছিল না। তারা গোপন চক্রাস্ত 
একদিনের জন্তেও বন্ধ করে নি। 
প্রথমে মিপি আই কংগ্রেণী ফাদে 
আটকা পড়ে? পরে কয়েকটি 
বামপন্থী দলও. এই ফণ্টকে রক্ষা 
করতে অন্বীকার করে। যুক্তফ্রন্ট 
ভেঙ্গে যায়। সরকারও থাকে নি। 
যদিও জনগণ এই যুক্তত্রপ্টকে এমন 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠত] দ্বিয়েছিল যে 
বামপন্থী দূলগুলি এক্যবন্ধ থাকলে 
এই সরকারকে বরখান্ত করা সহজ 
ছিল না। এর পর শাদকশ্রেনী বাম 
এক্য বিনাশের 'রাজংনতিক কৌশল 
হিসেবে তথাকথিত নকশালপন্থীদের 
কাজে লাগায়। নকশালপন্থীদের 
এক বিরাট অংশ কাশীপুর বরাহনগর 
গণহত্যার পর কংগ্রেশের নিকট 
আত্মসমর্পণ করে। চটকদার বাম- 
পন্থী বুলি আউড়ে এর] এবং এম ইউ 
সি ইত্যার্দি আরে] ছুচারটি বাম 
ধ্বজাধারী দল শাসকশ্রেশীর স্বার্থে 
বামপন্থী একোর বিরুদ্ধে এখনে! 
সক্রিয় । কিন্ত বামপন্থীদের মধ্যে 
যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন আর 
তা সহঙ্ষে ভাঙ্গা যায় না। দীর্ঘ 
সংগ্রামের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে 
এই এক্য গড়ে উঠেছে । আবার 
এই এঁক্য ভাঙ্গার জন্যে শানবশ্রেণীর 


'প্রয্াসও থামে নি। এখন পশ্চিম- 


বলের বামস্রণ্ট সরকারকে ভেজে 
দ্বেবার জন্তে চক্রান্ত চলছে। এই 
চক্রান্তেরও কিছু ছদ্ম বাম হিন্তাদার 
রয়েছে। কিন্তু জনসমক্ষে এদের 
মর্যাদা বা স্বীকৃতি মেই। থাকতেও 
পারেন! | চীনের চেয়ারম্যান যে অন্য 


দেশের কোন পার্টির চেয়ারম্যান 


হতে পারেন না এট! বুঝতে তাদের 
ছশ বছর সময় এবং চৌ এন লাই-এর 
মত শিক্ষকের দরকার হয়েছিল। 
অবশ্ত এদের কিছু সৎ বিপ্লবী অংশ 
শাসকশ্রেণীর- দালালী পরিত্যাগ 
করে বাম ও গণতাগ্রিক শক্তির সঙ্গে 


হাত মেলাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, 


তবে বামপন্থীদের ফ্রন্ট গড়ে ওঠার 
মত এটাও সময় সাপেক্ষ। 

আজকে পশ্চিমবঙ্গে ঘে বামফুণ্ট 
সরকার রয়েছে, তার? একদিকে সায়া 


| 


দর্পণ | শুক্রবার; ২৭শে জুন ১৯৮৫ 


ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি 
সন্মিলিত ফ্ৰণ্ট গড়ে তোলার অগ্রদূ্‌ 
অন্যদিকে এই ফ্রুট শাসক শক্তিক 
সামনে একমাত্র উল্লেখযোগ 
চ্যালেধ্ড । জনতা, লোকদল এব 
নানা পাচমিশেলী দ্বল এখন আন 
ইন্দির! কংগ্রেণী শাসকগোতীর প্রকৃত 
বিকল নয়। পশ্চিমবঙ্গ সন্পকারের 
" উদ্যোগ সায়] ভারতের সব কয়টি 
রাজ্যের জনগণকে এ শক্তিয় পক্ষে 
ক্রমাগত টেনে আনছে । ইতিমধ্যেই 
শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন দল ইন্দিরা 
কংগ্রেদের সঙ্গে এ উদীয়মান বাম ও 
গণতাঙ্গিক শির সংঘর্ষ শুরু হয়েছে । 
তামিলনাড়ুতে ইন্দিরা কংগ্রেস 
স্থানীয় দল ভি এম কের মজে জোট, 
বেঁধে ধরাশায়ী হয়েছে, পাঞ্জাব, 
মহারাষ্ট্র ও বিহারে অক্লের জন্তে রক্ষা 
পেয়েছে। জন্মু ও কাশ্মীয়ে এই- 
শির প্রভাব ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
মূল্যহীন করে তুলেছে। আনাম 
ও ত্রিপুরায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 
অনহিষুঃ ও ক্ষমতালোভী কিছু নেতা 
,ও কম হিচ্ছিন্নভাবাদীর্দের মদত 
দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হবার পথে বাধা তি (আদামে) এবং 
তার পতন ঘটানোর (ত্রিপুরায়) জন্কে 
গোলমাদ শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গেও 
এর! বামফ্রন্ট সয়কারের পতন চার 
তাই ক্রমাগত ভুয়ো অভিযোগ আইন 
শৃঙ্খল! বিস্নিত হবার ধূয়ে| তুলে এক্সা 
বাজিমাৎ করতে চায়। কেন্দ্রীক 


ইন্দিরা কংগ্রেস এ সবই ভালোভাবে 
জ্ঞাত! 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আজ ১৯৭২ 


সালের মত এক! ময়। তখন বাম- 

পন্থী শক্তিগওলিও বিচ্ছিন্ন ছিল । এখন 
ভারা এক্যবন্ধ। ত্রিপুরায় বামক্রণ্ট্‌ 
লরকার, কেরলে বাম ও গণতাদ্্িক 
ফণ্টের দরকার । আজ তাষিল- 
নাড়ৃতেও গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী 
জোটের সমর্থিত লরকার প্রতিষ্ঠিত 1 
পশ্চিমবঙ্গ লরকারের রাজনৈতিক ও 
নৈতিক নেতৃত্ব বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
(ই) সরকারও নতমস্তকে মেনে নিতে 
বাধ্য হয়েছে। যদিও পেছনে ছুরি 
শানাতে তারা কোনদিন ক্ষাস্ত হয় 
নি।, ১৯৭২ সালে ইন্দির] কংগ্রেস 
ছিল এক্যবন্ধ, বামপন্থী] বিচ্ছিন্ন 
দুর্বল । এখন ইন্দির! কংগ্রেস বিভক্ত 
ও বিচ্ছিন্ন, বামপন্থী শক্তি সংগঠিত 
এবং রাজ্য] সরকার তাদের হাতে। 
আজ সার! তারতেও ইন্দিরা কংগ্রেস 
ছুর্বল। তার প্রশাসন, পুলিশ, 
রিজার্ভ বাহিনী সবাই আস্থাহীনভান্ক 
ভুগছে । স্থতরাং আজ যদি ইন্দিরা 
সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর অন্টান্ব- 
ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহলে সায়া 
ভারতে জনগণের অভুযথান খুব । 
এই অত্যুতখান যদি গৃহযুদ্ধে পয়িণত, 
শেষাংশ ৮ন পৃষ্ঠায় 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুন ১৯৮০ ৃ মঠ 


বামফ্রণ সরকার কি করেছে আর 
কি করতে পারেনি এবং কেন 


বামদরট সৰকাৰেৰ মান 
বাংলা ছবির টন 


বিশেষ প্রতিনিধি 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তিন 


বছর আয়ুপেলেো। আরও দু বছর 
স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা; কিন্ত 
তা পারবে কিনা তা নিয়ে অনেক 


. রাজনৈতিক জল্পনা-কগ্রনা চল্ছে। 


সেই প্রশ্নে না গিয়েও সাধারণভাবে 


গুদ্ন ওঠে এই তিন বছর বামক্রণ্ট 


দরকার কি করেছে বা করা উচিত 
ছিল, কিন্তু পারেনি.এবং কেন । . 

- অবস্থি এ কথা ডুললে চল্বে না 
যে পশ্চিমবাংলার পর্বত প্রমাণ 
দমস্তাগুলোর সমাধান তিন বছরেই 
কর] যাবে বা হয়ে যাবে, এট] ভাবা 
বাতুলত1। কিন্তু সেই সংগে 
আলোচন! করার সময এসেছে যে 
এই সরকার আটে তা করতে পারে 
কিনা। বা তা করার প্রচেষ্টা ও 
মনোবল দেখিয়েছে কি না। 

“এই সরকারকে ধন্যবাদ দিই এই 
জন্তে যে, এ দরকার বা তাঁর মৃধ্যমন্ত্র 
জ্যোতি বসু ' বা অন্ত কোনও মন্ত্রী 
পাচ বছনেও সব সমন্তার সমাধান 
করে ফেল্বো বলে লোককে ভুল 
বোঝাবার আছো চেষ্টা করেননি । ১ 
বরং তারা এতবায়, বলেছেন বা 
এখনও বল্‌্ছেন যে তাদের সীমিত 
ক্ষমতায় করার মত কাজ খুবই কম 
আছে, যে লোকের সন্দেহ জাগতে 
পানে যে এই সীমিত ক্ষমতার 
দোহাই দিয়ে তারা তাদের 
অকর্মশ্যত! ঢাকতে চাইছেন” ন! 
তে? 

' সেষাই হোক, এ কথ! বললে 
হয়ত তুল হ'বে ন! ষে শ্রমিক মজুরের 
বেতন বাড়ানোতে সাহাষ্য করা, 
কিছু বেকারকে ভাত] দেয়া, কল- 
কাতা সহরের উন্নয়নকে সামান্ত 
ত্বরান্থিত কর], পৌরলতার কাজের 
কিছু উন্নতি সাধন ও রাস্তা ঘাটের 
উন্নতি ছাড় নহরাঞ্চলের লোকের! 
এই সন্নকার থেকে বিশেষ কিছু পায় 


নি) ভক্বাবহ বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে 


ও চলবে বলে মনে হয়; অবস্থা দেখে 
মনে হয় মুটটিমেয্ বিদ্যুত কেন্দ্রের 
ইঞ্চিনিয়ার ও কারনিকের হাতে 
সরকারকে “ভূতের কিল” খেয়ে হজয় 
করে যেতে হবে। এন ফলশ্রতি 


হিসেবে নৃতন শিল্পের পত্তন ব্যহত 


হ"বে সন্দেহ নেই। তবে গোড়ার 
গলদ থেকে যাচ্ছে।: যার! এখানে 
শিল্পোন্োগে অগ্রণী হ'তে পারে তার! 
সঞ্চীই প্রায় একচেটির। গোষ্ঠী এবং 
এই সরকার । রাজনৈতিক কারণেই, 
ইচ্ছা থাকলেও এদের কোনও সাহায্য 


বা স্থবিধা করে দিতে পারবে না। 
যেমন পারেনি আগের সিদ্ধার্থ রায়ের 
সরকার ৷ ৪ 

কিন্ত যেখানে এই সরকার ফু 
কাজ দেখাতে .পেরেছে ও ভার 
মধ্য দিয়ে ব্াজনৈতিক ফায়দা! ওঠা- 
বার বা প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করেছে 
সেটা হ’ল গ্রাম বাংলা। আর 
তাতে ঘে কিছু সাফল্য ইতিমধ্যেই 
এসেছে, তা বিরোধী দ্বলগুলির, 
বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
“গেল, গেল” রবই প্রমাণ করেন 
২. ছু সাধারণভাবে এটাই সত্য ষে 
বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের মামবের 
স্থবিধা করতে অতীতের কংগ্রেস 
সরকার ঘা করতে চেয়েছিল বলে 
ঘোষণা করেছিল অথচ রাজনৈতিক 
কারণে করেনি, তার বেশী কিছু 
করার প্রচেষ্টা করেনি । তার কারণ- 


টাও খুব সোজ11 এই সামাজিক, রাজ- 


নৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর 
মধ্যেই ত আবার পি পি এম ৰা বাষ- 
ফ্রন্ট নির্বাচন লড়ে সরকার গঠনের 
আশা করে।, 

যে ছ-তিনটে বাপার নিয়ে 
বিরোধীদের এত মোরগোল ও বাম- 
ফণ্টের আশা তা হলঃ: সিলিং এর 
বাড়তি জমি অধিগ্রহণ ও বন্টন) 
বর্গাদার উচ্ছেদ্ব বন্ধ কর! ও তাদের 
নখিতৃক্ত কয়া যাতে তারা আইনানুগ 
নব স্থযোগ হৃবিধ! পায়; ও ক্ষেত 
মজুরের ন্যনতষ মজুরি পাবার ব্যবস্থা 
করা। আগেই বলে নেক! ভাল 
এর কোনও বিষয়েই বাধক্রণ্ট সর- 
কার নতুন আইন করে নি। শুধূ 
তার] নিজের মত করে .কংগ্রেসী 
আইন বলবৎ করার 
করেছে। সংখ্যায় দিক থেকে ঘে 
খুব এপ্ততে পেয়েছে তা নয় তবে 
এই নব কাজ যতটুকু করতে পেরেছে 
এবং গ্রামের গরীব বা প্রাস্তিক চাষী 
বা বর্গাদারকে ঘতটুকু ব্যাঙ্কের 
মাধ্যমে আধিক সাহায্য পাইয়ে 
দিতে পেরেছে তাতেই গ্রামা- 
ফলে এক নৃতন বাতাবরণ সষ্টি 
হয়েছে; অপরদিকে “গেল গেল” 
রব সোচ্চার হচ্ছে । কারণ সব কটি 
কাজই গ্রাম, বাংলার চিয়াচরিত 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক তারদাম্য বদলে দেবার 
শ্থচনা করেছে। আর গ্রামের 
গরীব জোক যদি এক্যবন্ধ হরে 
জোতদার দেনদ্বায়ের আগুত। 
থেকে বেরিম্ে ঘেতে পারে তাহলে 


চেষ্ট। শুরু" 


ত" এক নৃতন যুগের শচনা ! 

এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পঞ্চায়েত 
আন্দোলন । সরকারের উদ্দেশ্য 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ 
মান্ুবকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভবশীল 
করে তোল1। আর ত! যদি ঘটাঁনে। 
যায়, অংশতও, তাহলে আর বাম- 
কন্টফে সরায় কে?” সনে হয় এই 
সরকারের ' মানসিকত!। কিন্ত 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানে! 
থেকেও বড় প্রশ্ন এর সংগে জড়িত। 
ভূমি সংস্কার আইনত প্রয়োগে হারা 
উপকৃত হবে, সেই গন্নীব চাষী, 
বর্গাদার ও ক্ষেতমজুয়, যাদের 
সন্মিলিত ভোট দংখ্য! অন্যদ্বের থেকে 
অনেক বেশী, এদের যদি পঞ্চা- 
যেত কাঠামোর আওতায় এনে ফেলা 
যার, তবে গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের আমূল 
পরিবর্তনের হুচন! করা দম্ভব | 

কিন্তু এই করার প্রচেষ্টায় ছুটে 
দিক আছে। প্রথমত, শাসনত ; 
দ্বিতীয় রাজনৈতিক মংগঠন। লর- 


* কার বদলে শাপনঘন্ত্র বদলায় না, তার 


গতি ও প্রকৃতিও না। শাদনযন্ত্ 
শোৌষণবাদীই রয়ে গেছে। তাই 
তাকে দিয়ে ভূমি সংস্কারের মত কাজ 
সরানো খুবই কঠিন। কিছুদূর 
করানো, 
করানে স্তব নয়। 

‘তাই রাজনৈতিক সংগঠনের 
ভূমিকার কথা বড় হয়ে গঠে। 


সেখানেও সরকার আপাতত নান! 
অসুবিধায় পড়েছে । কারণ, নংগঠন 
কাদের নিয়ে ? গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের 


মেরুদণ্ড ও হাত পা সেই সব পঢর্নি- 


বার থেকে এসেছে খাদের শ্বার্থহানি 


ডুমিদংস্কারের মূল লক্ষ্য । তাই দেখা 


গেছে কি নিম্তম মজুরির প্রশ্নে, কি 


বর্গাদার নধিতৃক্ত করার প্রশ্নে, 
কোনও না কোনও এক লময় সংগঠন 
ও জোতদার বা তৃম্বামীর স্বার্থ একা 
কার হয়ে দ্রাড়ায়। দেখে হনে হয় 
না নি পি এম বা বাম শরিক অন্য 
কোমও দজ এই অত্যন্ত মৌলিক 
সমন্তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে! 


তাই ভূষি সংস্কার যতদূর অগ্রসর বা 


জোরদার হতে পারতে ততদূর হয় 
নি। কিন্তু এই অন্ুবিধা কাটিয়ে 
ওঠাও কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব। তাই 
এদিকে বামফ্রন্ট সরকায়েয় লাফল্য 
সীমিতই থেকে যাবে। তবে নাধা- 
রণ গয়ীব লোকের মানলিকতা 
পাণ্টাচ্ছে গ পাণ্টাবে। তার রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক তাৎপৰ্য বিয়াট। 
এ লরকারের সার্থকতা বা ব্যর্ততাও 
এই দর্পণেই প্রতিফলিত হবে। . _ 


চলে। মৌলিক কিছু 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 
আযু তিন বছর পূর্ণ হল, কিন্ত বাংল! 


ছবির উন্নত্ননে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা গ্রহণে তাদের নাফলায আজও 
দেখা গেল না। 
চিত্র নির্মাণে তার] কিছু উৎসাহ 
সঞ্চার করেছেন, 
কিছু আধিক অনুদান দিয়েছেন । 


হ্বীকার করি চল- 
চলচ্চিত্রকারদের 


কিন্তু এই আধিক সাহায্য ব্যাপারে 
বেশ বৈষম্য নজর এড়িয়ে যায় না। 
ধারা নতুন কিছু করতে চান, নতুন 
চলচিত্র ভাবনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
ধার] উৎসাহী, সেইসব তরুণ পরি" 
চালকদের মধ্যে অনেকেই বেশ উপে- 
ক্ষিত। পয়ন্ত দেখা গেছে, কিছু 
প্রবীণ ক্ষমতা-নি:শেধিত বন্ধ্যাত্প্রাপ্ত 
পরিচালক তদ্বিরের জোরে সরকারী 
দাক্ষিণ্য আদায় করেছেন। আবার 
কিছু তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল 
চিত্রনির্মাতা, যায়া আত্মবিশ্বাদে ভর- 
পুর অথচ সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, 
সরকারী আহুকুলা লাভ করেছেন 
দ্লবাজি করে। অথচ বেশ কিছু 
নবীন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন পরিচালক 
সুযোগের অভাবে মার খাচ্ছেন। 
সরকার নিজের উদ্ভোগেও চিত্র 
প্রযোজনা করছেন বটে তবে 
সেখানেও সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন 
প্রমখ প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরিচালকরাই 
অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। ঘেধানে 
তাদের ছবি প্রযোজনা] করার 
লোকের অভাব নেই, সেখানে সর- 
কারের এ ধরনের উদ্যোগ তেল! 
মাথায় তেল দেওয়া ছাঁড়া আর কিই 
বাবলা যেতে পারে! সম্ভাবনা পূর্ণ 
যে সব তরুণ চলচ্চিত্রকার এই ফিল্ম 
ইণ্ডাসট্রির বেনিয়াদের কাছে অচ্ছাৎ, 
তাদের সাহাযোই সয়কারের এগিয়ে 
আদ উচিত বলেই তে! মনে হ্য়। 
যোগ্য পরিচালক যঢ়ি নিষ্ঠার সংগে 
আবেদনধর্মী ছবি করেন, তবে বাংল! 


ছবির ভবিষ্যত কখনই অদ্ধকার হতে, 


পারে ন1। 

ছবি তৈয়ী হয়, কিন্তু মুক্তির 
স্থযোগ- ঘটে না-_-ন্িলিজ চেনের 
অভাব । এ অভিযোগ তে! বহু- 
দিনের | বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও 
সাংস্কৃতিক দণ্তর আজও. এর কোন 
সুষ্ঠ সমাধান করতে পারলেন না। 
তার] অনেক আডভাইদারি কমিটির 
মিটিং বসালেন, অনেক আলোচনাও 
হল, বহু প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল 
কিন্ত কাজের কাজ কিছু হুদ না। 
আজও সেন্দর 'অনুযাক্সী ক্রমান্বয়ে 


ছবি মুক্তির কোন বার্ধকরী ব্যবস্থা 


কর! গেল না। ছবিঘর বৃদ্ধির জন্য 


সরকার উদ্নায়নীতি গ্রহণ কয়ে উৎ- 
সাহ দিয়েছেন বটে, কিন্ত কার্য ₹£ 
তার সুফল তো! কিছু দেখি না। 
কোথায় যেন, একট1 বাধাফর- 
ম্যালিষ্টির কিছু যারপ্যাচ থেকে 
গেছে'-নইলে আশাহরপ প্রেক্ষাগৃহ 
নির্মাণ হয় না কেন ? সরকার কিছু 
মিনেদ! হল অধিগ্রহণ করেছেন বটে 


এবং যদিও তা নামমাত্র, তথাপি 


সেখানে বাংল! ছবি প্রদর্শনে কোন 
উৎদাহ্‌ দেখা যাক না-এটাও কষ 
বিন্ময়কর নয় । 
রাজ্য সরকার রূড়ীন ছবির ওপর 
সারচার্ড আয়োঁপ করে বাংলা ছবির 
কি উপকার করলেন বোঝা ছুক্ষপ্। 
একে বাংলা ছবির বান্দার সীঙহিত, 
তার ওপর করের বোঝা ঘদি এতাবে 
চেপে বলে, তবে তার ক্রমবিকাশ 
কিতাবে সম্ভব বুঝি না। দর্শক আজ 
রঙীন ছবি দেখতে চার, সাদা! কালে! 
তাদের এখন না-পসন্দ--এ অবস্থায় 
বাংল! ছবি যদি রঙীন ন! হয়, তবে 
লেই সীমিত বাজারেও ত! অচল হয়ে 
হাবে_এটা ন্বাতাবিক। আদপ্ত 
দরকারী প্রচেষ্টার কালার ফিল্ম 
জ্যাবরেটরির কাজ জম্পূর্ণ হল ন1। 
প্রমোদকর বাবদ রাজ্য সরকার 
এই চলচ্চিত্র শিল্প থেকে প্রচুর অর্থ 
পেয়ে থাকেন। সেই আদান্ীকৃত 
করের একটা অংশ যদি বাংল! ছবির 
প্রযোজকদের নিদিষ্ট বিধি অহ্যায়ী 
ফিরিয়ে দেওয়া হ্য়, তবে চিত্র প্রষো- 
জনায় কিছুটা উৎনাহে৷ সঞ্চার 
হতে পারে । এ সম্পর্কে আলোচনাও 
কম হয়নি--কিন্ক-সে. শুধু আলো- 
চনাই, কাজ কিছুহয় নি। স্টডিও 
ও সিমেমা কমীদের প্রভিডেন্টফাণ্ড, 
বোনাদ ওবেতনহার নির্ধারণে আজও 
কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ কয়| সব 


. হয়নি । 


চলচ্চিত্র-শিল্পী কলা-কুশলীদের 
মধ্যে যায়া দুঃস্থ, তাঁদের "ও অনহায় 
পয়িবায়বর্গকে রাজ্য সরকার সাষ- 
স্লিকভাবে কিছু অর্থ সাহাধ্য করে 
থাকেন । এটা প্রশংসনীয় কাজ 
নিঃদন্দেহে। কিন্তু বারা কর্মক্ষম 
হয়েও বেকার জীবন যাপন করছেন, 
তাদেরকে কাজের সুযোগ করে দিতে 
হবে। ডোল দিয়ে মূল লমশ্যার 
সমাধান হয় না-তাতে কুশলী 
কমার! কর্মহীন হয়ে ক্রমশঃ কর্ম- 
শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠার 


॥ আট ॥ 


দক্ষিণ কোরিয়া কি দয় ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে? 


বাদলকঞ্চ সেন 


তিতভীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তি 
পর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশ লালের 
স্ুরুতে পূর্ব এশিয়ার ছোট উপদ্বীপ 
দেশ কোরিয়াকে দখল করার অভি- 
প্রায়ে সেই দেশটি আক্রমণ করে। 


কিন্ত তাদের চক্রান্ত বিফল হয়। 


' শেষ পর্যন্ত ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর 
কোরিয়াকে ছই তাগে তাগ করে 
একট] চুক্তি সম্পাদিত হয়। দক্ষিণ 
কোরিয়ায় মাফ্িন দাত্রাঙ্্যবাদীদের 
ভাবেদার নিও স্যান বীর নেতৃত্বে 
পুতুল লরকার গঠিত হয় এবং উত্ত- 
স্াংশে কিম হিয় সেইনের নেতৃত্বে 
গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার 
শান তার লেন। 

এয় পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি এই ছোট দেশটিকে চক্রান্তের 
ঘটিতে . পরিণত করে রেখেছে। 
সবক্ষিণ কোয়িয়তে তাদের ঘাটি স্থাপন 
করে উত্তর কফোরিয়) এমন কি জন- 


গণতান্ত্রিক চীনকেও তাদের চক্রান্তের 


পরিসীমান্ন নিয়ে আপার প্রয়াস 
চালিয়ে মাচ্ছে। 


কোরিয়ান যুদ্ধবিরতির প্রধান - 


শর্ত ছিল শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর ছুই 
কোরিয়া একআীকরণের ব্যবস্থা কর! 
এবং মাকিন সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া 
থেকে সরে যাওয়া। এই চুক্তির 
কালী শুকাতে না শুকাতেই দক্ষিণ 
কোরিয়] সরকার মাফিন প্ররোচনায় 
বার বার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করতে 
লাগল । এমন কি জাতি সংসদের 
নির্দেশ অমান্য করে দক্ষিণ কোরিয়ায় 
মাকিন পৈল্ক ও যুদ্ধ সম্ভার 'বাড়িয়েই 
চলল । মাক্লিন নৌবহ কোরিয়ার 
দযূ্র উপকূলে ঢুকে প্ররোচনা দিতে 
আরম করল । মোট কথ! হল ডলার 
সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ কোরিয়াকে তার 
উপনিবেশে পরিণত করল । সদ্ধির 
শর্তাহুসারে সৈন্য অপসারণ ও দুই 
কোরিয়ার একজীকরণের জাতি 


সংসদের প্রস্তাবের উপরও ভেটে! 





বামফ্রণ্টের সার্থকতা 


+ ৫ম পৃষ্ঠার পর 
হয় তাহলে আর যেই হোক ইন্দিয়। 


কংগ্রেসের ক্ষমতা] দখল করে,থাকা।' 


সম্ভব ছবে লা? 

মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষ 
য! চিত্ত৷ করতেও পারতেন না 
পশ্চিমবঙ্গের বামক্রট সরকার ক্ষমতায় 
এনে সেই পর্বভারতীয় বিকল্পকে 
মান্যষের চোখের সামনে উদ্ভাদিত 
করেছেন। এই বিকল্প কোন পথে 
প্রতিষ্ঠিত হবে, শাস্তিপূর্ণ না অশাস্তি- 
পূর্ণ গৃঠযুদ্ধে্ঃ পথে ৩1 বর্তমান শানক 
গোষ্ঠীর কাজের দ্বার! নির্ধারিত হবে। 
যদ্ধি তার] শান্তিপূর্ণ পথে বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে আপন বিহন্ 
বর্মন্চীর জোরে জনসমর্থনকে নিজে- 
দের পক্ষে সমবেত করার সুযোগ না 
দেয় তাহলে যে পরিস্থিতির ক্রি হবে 
তার জন্যে ইন্দিরা কংখ্রেসী ও তার 
সমগোজীয় শাসক গোষ্ঠীগুলিই দায়ী 


থাকবে । . 
পাশ্চমমবজের বামফ্রণ্ট সরকারের 
সার্থকতা ও সাফল্য এখানেই 


নিহিত । তিন বছরে কতট! কর্মস্থচী 
পালিত হয়েছে অবস্তই তার ছিসাব 
নিতে হবে । কত লক্ষ বর্গ দার চাষের 
স্বত্থে অধিকারী হলেন, কত লক্ষ 
বেকার ভাত! পেলেন কত ছাত্রছাত্রী 
বিনাব্যয়ে বই ও লেখাপড়া শিখতে 
| পাচ্ছে, দুশুরে বিনামুল্যে খাবার 
পাচ্ছে, রাজনৈতিক গ্রতিত্ম্বীয়াও 
কিভাবে নিয়ে বাদক্রন্ট সরকারের 
কুৎসা! যটিয়ে সভানমিতি করছে, 


. মাহৃষের মনে 


‘পরিচালিত সরকারের 


এমন কি বাদ-ও কোঅপারেটিত এর 
জাঁদ্বরেল কংগ্রেপী বদমায়েশদের 
চক্ৰাস্তমূলক কার্যকলাপ সত্বেও 
অবিচন্লিত বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে 
দৃঢহত্তে আইন মাফিক ব্যবস্থা নিচ্ছে, 
মে সবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই৷ । 

কিন্ত বামফ্রন্ট সরকারের সব- 
চাইতে বড় কৃতিত্ব তারা সারা দেশের 
আশার আলে! 
জ্ঞালাতে পেরেছেন। সারাদেশে 
সংগ্রামী মাহ্গষের এক্যবন্ধ জোট 
বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠছে। 


এই সবকিছুর অগ্রদূত পশ্চিমবাংলার 
-বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত যামফ্রণ্ট ও 


তার পরিচালিত রাজ্য সরকার । 
এই সদ্যোজাগ্রত শক্তিয় কাছে শুধু 
পশ্চিমবঙ্গ, ভ্রিপুরা' ও. কেরলেই নয়, 
তামিলনাডু পাগ্াব ও বিহারের জন- 
গণ নতুন প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে 
এসেছেন । বাকী জনগণও আদবেন । 
এই সন্ধিক্ষণে বামক্রণ্টের ও তার 
দায়িত্বও 
অনেক বেড়েছে । শুধু প্রশন্তির বাণী 
উচ্চারণ করাই আজ যথেষ্ট, নয়। 
একর! যুক্তফ্রন্টের উপর আঘাত করে 
ইন্দিরা কংগ্রেল যেমন ১৯৭৭ সালের 
পতন ডেকে এনেছিল আজ আবার 
সেই সম্ভাবন। দেখা দিয়েছে। বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের উপর আঘাত ইন্দি়! 
কংগ্রেসের পতনকেই ' ত্বন্নান্বিত 
করবে। যে পথেই যাক ইন্দির! 
কংগ্রেসের পতন ঘটবেই। পশ্চিম- 
বঙ্গের বামক্রণ্ট এমন এক পরিস্থিতি 
হৃষ্টি করতে পেরেছে 1 এখানেই বাম- 


ফ্রন্ট লরকারের রাজনৈতিক সাফল্য। ' হয়ে উঠুক এইটাই হুল উত্তর বিক্ষোভ ও অবরোধে এক ইতিহান হুট 


. ইংয়ছে। 


দিয়ে চুক্তিকে লঙ্ঘন করে চলল । 
দিন দিন এশিক্রার পশ্চিম প্রান্তে 
মাঞিন সামরিক ঘাটি বৃদ্ধি করে 
ঘেতে লাগল । 

পিও ম্যান বীর শাদনকালে 
দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন 
প্রয়োগ করেই দেশ শাসন করতে 
মানের গণতান্ত্রিক কোন 
অধিকার ছিল ন1। ফ)াসিস্ট কায়- 
দায়ও লামরিক দাপটে সমস্ত দেশকে 
শান করতে গিয়ে জনসাধারণের 
মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হুটি হল। 
অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই থারাপ 
থেকে খারাপের*দিকে চলল । সমস্ত 
দেশ মাকিন ডলারের উপর নির্ভর- 


শীল হয়ে পড়ল । এই সব কারণে 


যে বিক্ষোভ জমগণের মনে সঞ্চা- 
রিত হতে লাগল তাকে বিভ্রান্ত 
করার জল্য এক সামরিক অত্যুখান 
মাধ্যমে থেশের এককালের মাঞিন 


ঘোসর দক্ষিণ কোরিয়ার" প্রধানমন্ত্রী 


জঙ চ্যাঞ্ডকে বিতাড়িত করে নতুন 
মাকিন দোসর পার্ক হী শাসনতার 


"গ্রহণ করেন । দামাজ্যবাদীর। পুরনো? 


বন্ধুর প্রয়োজন শেষ ছলে নতুনকে 
তার জায়গায় তি বার্থ রক্ষা 
করে। 

প্রেদিভেন্টাহীর রাজত্বকালে 
মাকিন ভলারের দৌলতে দক্ষিণ" 
কোরিয়ায় কিছু কিছু নতুন কলকার- 
খানা ও আধুনিক চাষের খামার 
স্থাপিত হ্য়। অর্থ নৈতিক" জীবনে 
কিছুট! রুত্রিম পরিবর্তন সাধিত হল । 
এই সাময়িক জৌশন দেখে অনেকে 


‘অনেক গালগল্পও করেছে [ পর়বতাঁ- 


কালে এই জৌলষের চাকচিকা যখন 
কমে যেতে আরস্ত করল তখন সফ- 
জের মোহভঙ্গ হল। ভলার পাম্রাজ্য- 
বাদ জৌলদের ফাকে ফাকে সমস্ত 
দক্ষিণ কোরিয়াকে তাদের শোষকের 
ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করে ফেলল । 
সেইথানকার সন্ত শ্রমশক্তিকে 
তাদের মুনাফার পাহাড়ে পরিণত 
করল । 

এই প্রসঙ্গে উত্তর কোরিয়ার অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র কিছুটা 
তুজে ধর] দরকার। সেখানকার 
নমাজতান্ত্রক শাসন ব্যবস্থা দেশের 


জনগণের সখ" ও সমৃদ্ধি দিন দিন 


বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে । বাক 
স্বাধীনতা, গণতান্ত্ৰিক অধিকার 
সর্বোপরি মানবিক অধিকার ও 
কাল করার অধিকার তোগ করছে 
উত্তর কোরিয়ার জনদাধারণ। ছুই 
কোরিয়া একত্রীকরণ হোক এবং সম- 
বেত চেষ্টায় ছুই ভাগ লক্বৃদ্ষিশানী 


/ . 
কোরিয়া সরকার ও জনগণের ইচ্ছা । 


বিদেশী শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে 
বিদায় নিক এবং জমসাঁধারণই 


১ তাদের তাগা নিয়ন্ত্রণ করুক এইটাই 


তাদের ইচ্ছা। সেইজন্য উত্তর 
কোরিয়া সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার 


সরকারের কাছে চার দফা] কর্মসুচী 


দিয়েছে ২৩শে জাঙ্ছয়ারী ১৯৭৯ 
সনে। প্রথম হল উভয় পক্ষের ৪51 
জুলাইয়ের যুক্ত বিবৃতিক্ন প্রতি প্রকাশ্ত 
প্রত্যয় জ্ঞাপন কর1। (২) উভয় পক্ষ 
প্রকাশ্যে একজন অপরের বিরুদ্ধে 
নিন্দ! ও বিবৃতি প্রকাশ করবে ন!। 
($) পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাম- 
ক্লিক কার্যকলাপ বন্ধ করবে (৪) পি 
ইয়াও বা দসিউলে লমগ্রজাতির 


- ফংগ্রেস-আহবান করে সেইখানে সমস্ত 


দল ও মতের লোককে আামত্রণ কর! 
এবং দেশের ছুই ভাগের কিতাবে 
একডীকরণ সম্ভব আলোচন! করে 
একট! সিদ্ধান্ত গ্রহণ । এই কর্মনুচী 
খুব পরিষ্কার ও বন্ধুত্বপূর্ণ । সাকিন 
দাতাজ্যবাদীর1 তা হতে দেবে ন1। 
তার! চাইছে এই কর্মস্থচীর মধ্যে 


নিজেদের অস্তভূক্তি রাখতে । 


, উত্তর কোরিয়ার এই কর্মহ্থচী 
দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ আত্ত- 
রিক ভাবে নিয়েছে। কিন্ত তাহতে 
দেবে না সেই দেশের শাসন কর্তা 
পার্ক হী চক্র ও মাৰিন সামাজা-, 

বাদীরা। একভ্রিকরণ* আন্দোলন 
যতই সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল 
ততই দমন নীতি হিং ফ্যাপিই 
কারদায় চলতে লাগল। গণতঙ্রের 
নামাবলী পরে নির্বাচনের প্রহসন 
করে প্রেদিভেগড হী তার নিজের 
ক্ষমতা আইন সিদ্ধ করে দমগ্র দেশে 
কড়া সামরিক আইন জান্সি করে 
রাখল । এমন প্রহদনপূর্ণ নির্বাচনেও 
বিরোধী নেতা কিড ইয়ঙের নিউ 
ডেমোক্রেটিক পার্টি ও অন্যান্য 
বিরোধী দল কিছু বেশী সংখ্যক 


“পার্লামেন্টের আসন দখল করল। 


সেটাও হী সরকার সহ করতে প্রস্তুত 
নয়। লংসদে বিরোধীদের কোন 
লমালোচনাৎ সহা করতে নারাজ। 
বিরোধী নেতা কিম সামকে সংসদ 
থেকে বহিষ্কার করে দিলেন । এমন কি 
বিরোধী দলের সমস্ত ও গণ-আন্দো- 
লনের কর্মীদের, জেলে পুরে রাখ! 
হল। এইভাবে সেখানে ফ্যাপিষ্ট 
রাজত্ব কায়েম কর! হল। ১৯৭৮ 
সালের অক্টোবর মাসে দেশের গণ- 
আন্দোলনকে দমন করবার জনতা 


" "গ্যারিলন কমাণ্ড ল” ঘোষনা করে 


বিমান, নে) ও পদাতিক বাহিনীকে 
এই আন্দোলন দমন করবায় জ্ন্ত 
নিযুক্ত করা হল। পুসান শহয়ে হী 
লরকারের বিক্ষত্ধে ছাত্র, যুবক এবং 
সমস্ত শ্রেশীর মাহয সাত ঘণ্টাব্যাপী, 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৮০ 


করল। এর ঢেউ দক্ষিণ কোরিয়ার 
নানান সহবে ছড়িয়ে পড়ল। এদের 
প্রধান দাবী ছিল “চালু ইউপিন 
সংবিধান বাতিল কর’, “শ্বৈরাচায়ী 
ফ্যামিষ্ট সরকার পদত্যাগ কর”। 

এই গণ বিক্ষোত শাসক দ্র 
মধ্যে অস্তত্বন্বের সট্টি করল। আস্তে 
আস্তে ত! প্রকট হয়ে দেখা দিল। 
অন্তদ্বিকে প্রেসিডেট হার মুরুব্বী 
ও সাম্রাজাবাধীরাও চিন্তিত হয়ে 
পড়ল। তারা বুঝতে পারল 
এই সেবককে দিয়ে আর কাজ হবে 


ন1। এই গণ-বিক্ষোভকে বিভ্রান্ত 
করতে হলে শাসকের 
পরিবর্তন করা প্রয়োজন । 


তাদের বশংবন্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গেলে সামরিক অভ্যু্খান, ঘটিয়ে 
পূর্বতন সেবককে লরিয়ে নতুন 
সেবককে শাসন ক্ষমতায় নিক্ষে 
আনে। ঘেমন বাট দশকে তৎ- 


' কালীন দক্ষিণ ভিক্সেতনাষের রাষ্ট্র 


পতি দিন দিয়েমষকে সরিয়ে 
দিয়েছিল অন্ত তাবেদারের পথ 
পরিষ্ষার করার জন্ত। সেইভাবে 
১১৭৯ সনের ২৬শে অক্টোবর দক্ষিণ 
কোরিয়ার রাজধানী দিউলে হী তার 
বালা বন্ধু ও সহপাঠী কোরিয়ার 
সেপ্টাল ইনটেজিজেন্স এজেন্সির 
প্রধান কিম জায়ে কিউ কর্তৃক তিনি 
নিহত হুন। প্রেসিডেন্ট হীর 
ফ্যানিউ সঙ্গীদের ষড়যন্ত্র ষে কত 
গভীব ভা মার্শাল কমাণ্ডের মুখপাত্র 
চোন দন ছোয়াল ফাস করে দেন। 
কোরিয়ার' সেণ্টাল ইনটেলিকেন্স 
এজেন্সি পাচ মাস আগে প্রেসিডেন্ট 
হীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল । 
এই খবর হীর প্রধান সহকারী কাখে 
ওয়ানও জানতেন । হীর অপলারপের 
যে চক্রাপ্ত চলছে ত! মাকিন সর: 
কারও জামতেন। হাীপ্ন মৃত্যু 
সংবাদে কার্টার সরকার মোটে 
(আশ্চর্য হয় নি বরং এই হত্যাকাণ্ডের 


ষড়যন্ত্রকে চাপা দেবার জন্য উত্তর 


কোরিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্ত বাহিনী নৌ 
ও বিমান বাহিনীকে সত্্ক করে 
দিয়ে দমস্ত উপসাগরে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে 
চাঙ্গা করে তুলল। 

প্রেদিডেন্ট হীর হত্যাকাণ্ডের প্রায় 
চার মাস আগে অর্থাৎ ২৯শেজুন 
থেকে পয়ল1 জুলাই পর্বস্ত,যাফিন 
প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ কোরিয়া সফরে 
গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করে আসেন। তিনি সেখানে 
গিয়ে প্রথমে ছুটে যান ছুই 
কোরিয়ার অস্থায়ী সীমানায় নিজে 
চোখে সামরিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ : 
করতে। তাঁর ভাষণে ও বিবৃতিতে 
উত্তর কোরিয়ার পিক্কাউ ই 
সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা, রি 
করার প্রয়ান ছাড়া আর কিছুই 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৮০ 





রাজনীতি-সচেতন কবিতা 


মিহির আচার্ম 


মাবখানে কঠিন নিষেধ ॥ 
অমৃত মিত্র। কমল বল।, 
জ্ঞানের আলে! প্রকাশনী, ' 
কাঁনীবাড়ি লেন, কলকাঁঙ-৩২। 
দাম চার টাকা ছি ৯ 
পতর দশকের রাজনৈতিক বড়ে 
হাওয়ার স্থৃতি ষে এখনে! তরুণঙ্নে 
বিদ্যুচ্চমকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে 


-শ*খঠে তাতে প্রমাণ হয় এই আন্দো-, 


* সনের শক্তি কত গতীরে নিহিত? 
একখানি ছোট্ট কাব্যগ্রন্থ ‘মাঝখানে 
কঠিন নিষেধ’ একই মলাটে দুজন 


কবি অমৃত মিত্র ও কমল বল" 
সচেতন পাঠক দরবারে উপস্থিত 


হয়েছেন । কবিতা যে দায়বন্ধ কবির] 
সে-সম্পর্কে মচেতন।' 


ক্বিতার প্রকাশতর্গি কিংবা ছন্দে 


ক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু আস্তরিক. 


উচ্চারণে এদের শ্বীকার করতেই 


“হবে । বিশেষ করে এই আন্দো-. 


-লমের সঙ্গে একদা-যুক্ত কবির! যখন 


ডাস্ত এবং ভঙ্গিসর্বন্ধ হয়ে পড়েছেন ' 


তখন আমান বিশ্বাস সাম্প্রতিক 
তরুণের়াই এই আতকে সঠিকভাবে 
লক্ষ্যে বহন করে নিয়ে খেতে 
পারবেল। 
অস্বত মিত্র “খনড়া-কবিতায়’ 
বলেনঃ 
আকাশ ছাড়া পাখির কোন মুক্তি 
পৰাং z | ‘নেই 
' মাটি ছাড়া বীজের... 
প্রেম ছাড়া মাহুষের পুনর্জন্ম নেই 
এবং কবিতাঁর 
। আর স্বাধানত] ছাড়! 
মুক্তি কিংবা পুনর্জন্ম কোনটাই 
নেই। 


কবি না সম্পর্কে মচেতন £. 


বাইরে বড় বেশি ওলোট পালোট 
হাওয়। 
যে করেই হোক 
- স্থির থাকতে হবে; যে কোন 
উপায়ে 
সুস্থ থাকা চাই । 


“জ্নশৃন্ত ময়দানে যাকে খুন'করা - 


হয়েছিল’ কবিতায় সরোজ দত্তের 
স্বৃতিফে মনে রেখে কবি লিখতে 
পারেন £ 
কাকপক্ষীযও টের পাবার কথা 
- নৰ 
তবু মানুষ টের পেলে! - 
ভাবা জানলে! . 
লৰ খাচায় তারা একই ক্রোধ, 
একই ন্বপ্প, দ্বপ! 


LA 


হয়তো 


টু যন্ত্রণা এবং তাজোবাসা 


গোপনে লালন করছে বহুদিন 
. এই ধরনের একশটি কবিতা পবিত্র 


আবেগ দিয়ে লিখেছেন অমৃত মিত্র । 
উদ্ধৃতি না-বাডিয়েও।বল! যায় প্রতিটি 
কবিতাই সৰ্মাম মনোযোগের ঘাবি 
রাখে। “তার . বিষ্ব কানপুরের 


'ত্বদেশি মিল কিংবা মরিচর্ঝাপির 


হত্যাই হোক । 


সঙ্গী 'কবি কমল বলও এ 
মিত্রের সঙ্গে উপযুক্ত -স্গত-করেছেন 
যদিও তীর কবিতা ' 


বঙ্গ! বাহুল্য । 
দংখ্য। মাত্র ছটি। 
‘ভূমিক্‌!” কবিতাটির গ্লেষ লক্ষ্য করা ' 
যায়ঃ Kk 
তীর জ্রন্তে আলোর ঘাট ফুলের 
| মেল! 
মঞ্চ ' 
এবং আরও কর্ত কী 
তোমার জন্যে গড়ের মাঠ, 
ছাউনিবিহীন ঘাসের 
গালচে 
ভ্রিপল জোটেনি ! 
তিনি এখন ভাষণ দেবেন, শাস্তি 
ও টড 
. জুড়িয়ে ঘাবেগা . 
রঃ করে দেখে যাওয়াই 
তোমার ভূমিকাও 
ব্যঙ্গ ল-ভাষণে বীরেজ, চট্টরোপাধ্যায়কে 
স্বরণ করিয়ে দেয় । কিংবা “দেয়ালের 


তিন পিঠ” কবিতায় £ 


কয়েক বছর আগে 

লেখা ছিল 

‘কমরেড বিপ্লব তোমায় তুলছি 
« না ভূলব ন!’ 
এখন সেখানে 

রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা . 


লই । 


এবং, 
মধ্যরাতে ভাগাভাগি হয় 
লাল লেখে ঃ এটুকু আমার 
৭১-৮০, 
নীল লেখে £ ওটুকু আমার - 
k ‘1৯০৮০ 


সবুজ লেখে: ঠাকুর'বলেন*** 


ইত্যাদি, 


_ তারপর প্রবল বর্ষণে 
. লব জেখা সব রং ধুয়ে মুছে 
একাকার হলে 


নর্দমা রূপনী হয়।, 
দেয়ালের তেতরে 
মানুষ i 


মাস্থষের ভেতরে 
দেয়াল, 
সাবধান! | 
দেয়ালের উপরে বেধালো 
মদ্বের বোতল ভাঙা! কাচ, 
সাবধান ॥ 
“থিয়েটার” কবিতায় রায় দেন কবি £ 
ঘুমঘোরে-টের পাই 
মানুষের ভেতরে মানুষ জেগে 
ৰ ওঠে 
লাধি মেয়ে তেঙে সায় 
ভাড়ামির যাবতীয় মঞ্চসজ্জা, 
* ছিড়ে ফাজা ফালা করে অন্ধকার 
আর. 
নাটক তৈরি করে নিজেরাই । 
কারণ | 
ভূমিক! ঠিকঠাক হলে 
কথ! ছিলি | 
, নাটৰ চর্লবে। ১ 


II ছুই ॥. 


পোষ্টার অথবা কবিতা! ॥ 
' পাৰ্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯ এটি dl 


প্রকাশক £ সন্ধ্যা সাহা, শিল্পদাহিত্য ' 


৪৯ পটজভাজ] রুট । কলকাত। ৯। 

দাম পাচ টাকা। . 
এককালে, +কাজনীতিসচেতন 

কবি’ সিরিজে ঘর্পণেই অন্য কবিদের 


মজে পার্থ বদ্োপাধ্যায়ের . উদ্লেখ' 


আমি করেছিলাম । এবং তখন দুঃধ 
করেছিলাম, আমাদের মতো পাঠক” 
দেয় জন্যে ার একটি কাব্যগ্রন্থ 


বাঙ্গারে নেই। সেই ক্ষোভ এবার 
*মিটেছে।। 
* গ্রন্থে ভ্রিশটিরও অধিক কবিতা স্থান 
পেয়েছে । একসঙ্গে এতগুলো কবিতা 


পার্থের প্রথম এই কাব্য- 


পেস কবির মেজাজকে ধরার "পক্ষে 
কোনো অন্থবিধে নেই। “পোষ্টার 
অথবা কবিতা” নামেই পরিচয় 
মেলে । কবি ওই কবিতায় বলেন! 


পোষ্টার অথবা কবিতা . _ 


যে যা খুশি ভেবে নিতে পারে! 
আমি চাই কথাগুলো আটট1০ 


পাঁচটার গেটে - 
অনায়াসে মিশে যাক 


তেতে উঠুক অবস্থানের তাবু। 

তার কবিধর্ম সম্পর্কে পার্থ 
নিছ্বিধ। বড়লোকের ফুপদানিতে 
সাজানো ফুল ভার কবিতা নয়, তিনি 


কবিতাকে শক্তিশালী অস্ত্রের মতো 


ব্যবহার করেন এবং শরনিক্ষেপ ও 
লক্ষ্যবস্ত বিদ্ধ করার দ্বিকে সতত 
সচেতন । তাই ভার কবিতার সহ- 
জেই রাজনৈতিক, পশ্চাদপট আসে, 


প্রতিক্রিয়ার দুর্গে তিনি কামান 


দ্াগেন। অথচ, স্বন্তির বিষয়, তীর 
কবিতা উদ্ভেজনাময়, কিন্ত শ্লোগান 
নর্বন্ব নয়। অর্থাৎ কাব্যধর্মকে তিনি 
অসুর রাখেন । 
রচনার ক্ষেত্রে অনেকে তুল করে ন- 


* গণের হুবোধ্য হবার অভিলাষ 


Eg বু 
রহ 


রাকনৈতিক রিতা, 


কাব্যকে এমন  ভাল্গার-পর্যায়ে 


নামিয়ে আনেন, যাতে জনগণের 
বোধশক্তিকেই -অশ্রন্ধা করা হয়। 
তবু সতর্কবাণী উচ্চারণ কর] দরকার 
এই কারণে ঘে, পার্থের শব্দদিমাণে 
তথাকথিত ইনটেজেকচ্য়াল ঝোঁক 
আছে, যা আশংকা হয় নিছক ম্যানা- 
রিজমে ন! পরিণত হয়। - 

পার্থের' কবিত্বশক্তিতে আমি 
আশ্থাবান বলেই এই সতর্ক উচ্চারণ । 
কারুণ এই কবিই অনায়াসে ‘সনাক্ত- 
করণ’ কবিতা লিধতে পারেন : 


বাতাদে সন্ত্রাসের নখ 
. প্লাত-কাপানে। নখের শবে আমর] 


জেগে উঠেছি । 

তীব্র সার্চদাইটে এফোড় ওফোড় হয়ে 
| বাচ্ছে 
| ৫৫৬ট1 ফ্ল্যাট, | 

চোখের কাছে ৪৪টা প্রিজনভ্যানের 


দরজার দরজার বুটের লাথি, বেয়নেট 


একট] ভয়ঙ্কর হিস্‌ হিস্‌ শব' 
অন্ধকারে চাঁবুকের মতো নেমে এল 


. পুলিশ! পুলিশ? = 


তারপর লময় আমাদের 
টেনে হিচড়ে কাকে কোথায় নিয়ে 
গিয়েছিল, জানি না। 
সমাক্তকরণের জন্য ' 
একটা উর্যাৎর্সেতে ঠাণ্ডা বরে আযাকে 
‘ "নিয়ে আসা হলে! £ 
পাঁচ পাচটা গুলির দাগ 


তবু; ঠিক চিনতে পেরেছিলাম 


হয], আমি ওয় বাবা । | 
আমার গলার কাছে একট! ঠাণ্ডা 

ঢু হাত 
বুকের ভেতর মরা শরীর ' 
হ্যা, আমি ওর বাবা । 


"|| তিন | 


তোমার মারের পালা শেষ 


হলে ।। বিপুল চক্রবর্তী । 


প্রকাশক £ শুভেনু সেন, ২৩১/৪ এ 

আচার্য প্রফুল্চন্্র রোড, কলকাতা-৪। 

দাম তিন টাকা। চন 
অগ্রজ. কবি সাগন্প চক্রবর্তাঁর 


মতোই বিপুল একাধারে কবি ও 


লোকশিল্পী1 ফলে এই কাব্যগ্রস্থে 


. কবিতার সঙ্গে তার স্বরচিত কিছু. 


লোক-গানের নিদর্শন রয়েছে। 


লোক-গালের দাবি প্রবল হয়ে ওঠায় . 


আলাদা করে এই রচনাগুলির কাব্য” 
ধর্ম বিচার কর! সম্ভব নয়। কিন্তু 
যেখানে বিপুল কার্যই' করতে চেয়ে- 
ছেন সেখানে তার কবিতায় সংহত 
দীপ্তি সহজেই প্রকাশমান । বিশেষ 
করে ছোটো ছোটে? কবিতায় তার 
'হক্ষতা অধিক লক্ষিত হয়েছে । যেমন 
“মাহযের মাঝখানে; এ মাটিতে? 
কবিতায় কবি বলেন £ ৃ 
পাহাড়ের লব শেষ চুড়োস্ন উঠে 
এফজন মাঙ্ষ " - 


ড:. 


ৃ I নয় । 
আকাশ ছতে চায় 
চেষ্টা করে, ভীষণ ল:ফায়. 


তবু পারে না। 
মানুষের মাঝখানে, এমাটিতে দাঁড়ায় 


“আরো একজন মানুষ 


আকাশ ছুয়ে থাকে 
কিংবা ‘তবু আমি? কবিতায় £ 
পা ছুটো কেটে বাদ দাও 
তবু আষি হাটব 
আমার পথে। 
হাত ছুটে। কেটে বা ৪ 
তবু আছি বাজাব ৷ 
আমার সুর । 
চোখ ছুটে! উপড়ে ফেল 
তবু আমি দেধব |" 
আমার দ্বপু | 

“তোমার মারের পালা শেষ হলে? 


কবিতায় বিপুল মন্ত্রের মতো! উচ্চারণ . 


পা থেকে মাথা পৰ্যন্ত চাবুকের দ্বাগ 


যেন থাকে 
এমনভাবে রা 
দ্বাগ ঘেল বসে থাকে বেশ কিছু দিন 
এমনভাবে মারে) 
এমনভাবে মারে 


তোমার মারের পাল! শেষ হলে 
আমাকে দেখায়, যেন ভোরাকাট। , 
| বাঘের মতন । 
এবং তখনি বিপুলের কবিশ্বভ্তাবের 
সঙ্গে আমতা এক নিশ্মেষে মিশে 
বাই । 
বিপুল চক্রবর্তা প্রথম গ্রন্থেই 
প্রচুর মস্তাবন! দেখিয়েছেন, তাই 
তার: কাছে প্রত্যাশাও বিপুল । আশা 
কয়া হাহ বয়দ এবং অভিজ্ঞতা 


' ভবিষ্যতে তার কবি কে নিজ 
একটি স্বত্ত আয়তন এনে দেবে | 





ফ্যান্টাকস বিক্রয়ের জন্য ভারতের 
নর্বত্র এজেন্ট চাই 





+ 


| 
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17 দশ 


নিউ মার্কেট 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


উদ্দেশ্য প্ুপোছিত নর ? দাং্ৃতিক 
লিছ্পুরুষ, শোক খিছিলের সৃশ্য-রসিক 
রোমাঞিভ শ্বশান কাপালিক! 

মাকাল যতই পক্ষকেশ.হোক না 


২ ফেন, বিদ্যাবুদ্ধিভে সে কখনোই 


দাবাজক হয় নাও কৃতর্কগুদো 
পাকাল কথা পর পর সাজালেই 


- একটা সম্পাদকীয় হয়ে ওঠে না, 


মাকালবুদ্ধির বাদী ছাড়া কিছুই 


" হয় ন!। জিপুরার উপজাতিদের 
কাউন্সিল, গঠনের অধিকার দেওয়া 


যদি উদ্ধানী হয়, তবে দৈমিক কাগজে 
বাছারী বাবুষের ' 
লেখার অধিকার প্রগতি কি আয়ো 


_ ওরুতয় উক্ধানী নর 'ানন্ববাদারী 


pc Ss ala 


সম্পাদৰীয়তার বকলমে "আ.ম রা. 


বাঙালীর ভাষায় ভীত উপজাতি- 
বিদ্বেষী প্রচারের সাত্মাটি কন ব শ্য ই 


বাঙালী প্রেমের দিষ্ঠাদ্যোঁতক নয় 


বরং উৎকট বাজারী বুদ্ধির মাজা- 
-ধিক্যে উল্লসিত শকুনিল্র শব-লাধনমা। 


{ অথাৎ, অন্ত অনেকের সর্বনাশে 


যাদের কপালে পৌযমাল বটে থাকে, 


নর্বক্ষেত্রে পৌযপারবপ শান হন! 


অতএ; সৃত্যুদব্যা শত শৃত হলে... | 
"ওদের আর তেমন মেজাজ আলে না, 


হাজারে হাজারে লাখে লাখে 
হলে তবেই রম্য রচনার রোমান্স 


জাগে.। সবে - শক্ুনকুলের সাধন- 
শক্তি যতই গ্রবল হোক ন! কেন ' 


মহয়কুল, মরে পিয়ে শৃহুনাত্মাকে 
লাত্বনা দেয় ন)। 


অবশ্য ক্ষীণপ্রবণষ্বের সুবিধ। এই 


“যে কোন সুস্থ লবল ব্যক্তি সঙ্জানে 


তাদের আঘাত করে না আনন্দ" . 
বাজায় কেমন সম্ভার পরিবেশন ' 


করবে, কেমন লশ্পাকীযর় দিখবে 
কিংবা কতটা সংবাক্ব্রতী হবে তা 
আমাদের 'আলোচত বিষয় নয়. এ 


স্ব কিছু বিচার করতে গেলে আনন্দ- | 


বাজার কাগজ গোঠীকে বিচার গ্রাহ 


করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন : 


কোন বামক্রন্ট মন্ত্রী ও সি পি আই 


ম্যানেজায়, বদ 
৯১ নং সট নেন, জিকাতা- -১৬ 


জম্পাদকীয়, 





(এম) মেতা এরূপ কটাক্ষ করতে গিয়ে 


কখনো! কখনো এর পরিচালক 
গোষ্ঠীকে আত্মপ্রচারের স্থবর্ণ স্থখোগ 
করে দিয়েছিলেন-_বামফ্রণ্টের শক্তি- 


'শালী প্রতিপক্ষরূপে আনন্দবাজারকে - 
জাছির করেজন'সযক্ষে ফজরব্‌. 
আনন্দবাজার আছে কি- 


তুলতে । 
নেই ডাতে সমাজবিরর্ভনের কিছু 
যায় আসে না; পক্ষান্তরে আনন্দ- 
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বাজার ও বুর্জোয়। প্রেস সজাগ মনে ' 
আছে - রাজনীতি শেষ স্থখটানে বুদ হয়ে 

থাকতে পারবে ততদিন আনন্দ-. 
.বাক্ষারী সওদা চালু থাকবে ।-সমাঞ্জ- 


আছে বলে দেশে, বিপ্লব ঠেকে 
এমন প্রগলত ধারণ] -বাজারীদের 
যনে ঠাই পেলেও আমরা জানি, 


আনম্দবাজারীর] না গগ্ালেও ইতি- 
পূর্বেই দেশে বিপ্লব ঘটে যেতো না; 
কারণ যা ঘটনা তা -হবো, যতদিন 
আধামামস্ততান্ত্রিক প্রবণ তাগুলি 
উৎখাত না হবে, যতদিন পৰ্যন্ত এ 
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'আধা-উপনিবেশিক অথনীতি ও 


দেহে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রক্ত 
যতদিন অপরিক্রত থাকবে ততদিন 
অবধি আনন্দবাজার ধোস-পাচড়া 


ক্ধুপী - চর্মরোগ হয়ে সমাজদেহে 


অস্তিত্ব বৃজায় রাখতে পারবে, কিন্ত 
এ চে 
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শন ৭ 
২২ অৰ্জিত হয়েছে “কাজের বিনিময়ে খাদ, রক গ্রামীণ শরমপততি 
%» রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে । পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার গণভিভিক প্রশাসনিক 
কাঠামো পশ্চিমবঙ্গে আজ নতুন আশার সঞ্চার করেছে, উদ্নয়ণ *... 
.কর্মযজে সামিল হয়েছেন প্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ । 5 
উ্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি খুঁজে বার করা, জনসাধারণের . 

_ দর্িদ্রতর অংশের মধ্যে সরকারে ন্যস্ত জমি বিতরণ করা, উপযুক্ত 
' ক্ষেত্রে বাস্তজমির দখনকারীদের নাম রেকর্ড করা, অভাবের তাড়নায় 
, হত্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া, বর্গাদার ও ন্যস্ত জমি বন্দোবস্ত | 
+ গ্রহণকারী ৬০ হাজার ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক বাহ্কগুলি মারফত খণের - 
es 78 , | ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে খণ মকুব করা, বদ্ধ চাষীদের অন্য,” 


'| বার্ধক্যভাতা চালু করা হয়েছে। 


১ . পশ্চিমবজে.জোতদার ও সুদখোর মহাজন চক্রের ' 1 
| | কুক্ষিগত অর্থনৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গ্রামীণ /৮, 
শ্রমজীবি মানুষের জয়যাত্রায় আমরাও সঙ্গী । ' 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুন ১৯৮. 


তারপর, আর নকল: 

কিন্ত তাহলেও, এখানে সেখা 
সংবাদ কুড়িয়ে এনে যাদের এ" 
পাংবাদিকত চলে, তাঁদের ‘হি 
কলে প্রস্তুত’ নিকষ্ট মানের সাংব!! 
কতা নিতাস্ত অস্তিত্বের ভাগিত 
উৎক্ষটর্ূপে বর্ণবিচিত্র হরেই। « 
ব্যবদাধর্ম হতে পারে কিন্তু এ 
খদ্দের সাধারণের সাত্বন! কোথায়! 
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শনি ॥ শুক্রবার: হনে জুন, ১৯১৪ 


স্ক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচণ্ড সরকারী বিরোধী বিক্ষোভ 


ম পৃষ্ঠার পর 


ছল না। পয়লা জুদাই যে যুক্ত 
বরৃতি হী ও কার্টারের যুক্ত হস্তাক্ষরে 
প্রকাশিত হয় তাতে মাফিন সরকার 
শক্ষিণ কোরিয়াকে এই নিশ্চয়তা 


ধয়েছেন যে যুক্তরাষ্রের বাহিনী ' 


'সখানে অবস্থান করবে এবং দক্ষিণ 
কোরিয়ার নিক্লাপভার প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করবে । 
মাকিন রাষ্ট্রপতির সফরের প্রা 
শতিন মাস পরে অর্থাৎ ১৬হ অক্টোবর 
হী সুরকারের ও মাকিন সাম্রাজ্য- 
ছাদের বিরুদ্ধে ছাত্র ও গণতন্ত্র 
আকামী মবাহষের গণ-বিক্ষোভ প্রবল 
আকার ধারণ করে এবং লমত্ত দেশে 
ছড়িয়ে পড়ে। ২৬শে " অক্টোবর 
হী নিহত হন ও দক্ষিণ কোরিয়ার 
শাসকের ' পরিবর্তন হয়। এই 
ঘটনাগুলি পর পর সাজালে বুঝতে 
অস্থবিধে হয় না যে পু'জিবাধী ও 
ক্ষমভালোভীদের অস্ত্বন্থ 
প্রবল হয় গণ-আন্দোলনের মুখে। 
প্রেসিভেন্ট হী নিহত হবার পর 
চই কিউ হাই অস্থায়ী ভাবে 
প্রেণিডেণ্ট হিনাবে কার্ষভার গ্রহণ 
) লেন এবং তার মন্ত্রিসভায় শান 
হাই' ভন হাককে প্রধানমন্ত্রী 
নিযুক্ত করলেন। দেশে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করবেন এই প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। কিছুটা কঠোরতা 
শিথিলও করেন। কিন্তু ছাত্র] 
শিক্ষাক্ষেত&রে পপতাঙ্জিক অধিকার 
রক্ষা! ও ছুই কোরিয়ার পুনমিলনের 
অন্ত উদ্বগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল 
নতুন সরকার এই লবের সুরাহা 
করবেন এই আশায়। তাদের এই 
দাবী মানার কথ! দূরে থাক বরং 
মাকিন নামপ্সিক কর্তৃপক্ষের চাপে 


নতুন ভারতীয় দল গঠন 


হু পৃষ্ঠার পর 


আশা, বর্পুরী ঠাকুর, দেরীলাল, ভি 
এন তেওয়ারী, এ কে শ্যাণ্টনী, 
তারকেশ্বরী সিংহ, রঘুনাথ রেডিড 
প্রমুখ দলে যোগ দেবেন । 
আর এর বিরোধী মহলের কেউ 
কেউ মনে করেন, 'এই দলটি 
রাশিয়ার মদতপুষ্ট হয়ে গঠিত হুতে 
চলেছে । বছগুপার উপর এই 
তৃমিকা নেবার নির্দেশ আছে, তিনি 
ঘেন চ্যবন, চরণ, জগজীবন প্রমুখ 
বৃদ্দের সক্রিত্নব রাজনীতি থেকে 
শ্ল্রিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন । কারণ, 
ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কিছুতেই সত্রির 
রাজনীতি থেকে মিজেদের লগ্িয়ে 
আনবেন না। তাই ওঁদের যেভাবে 
হোক অবলর নেওয়াতে হবে । 
নতুন রাজনীতিকদের ভিড়ে 
ওঁদের আর মানায় না। ওদের 


' কত 


ঘেশে কড়া সামরিক আইন প্রয়োগ 
কয়া হল। যে সামরিক আইন 
একটু শিধিল করা হয়েছিল, ভাও 
আবার পূর্ণাঙ্গতাবে জান্নী কর! হল। 
এর প্রতিবাদে বিশ্ববিস্ভালয়েন ছাত্রর! 
বিভোক্ষ প্রদর্শন করে। পরে এই 
বিক্ষোভ সংঘর্ষে পরিণত হয়। ১৭ই 
মের ছাত্রদের এই বিক্ষোভ ২২শে মে 
চোল্লা এদেশে গণ বিক্ষোতের আকারে 
দেখা দেয় এবং পরে কোক্কাওজু লহরে 
সশস্ত্র অভাখান ও অবরোধ হি 
করে সমস্ত শহর দখল করে রাখে। 
সমস্ত দেশ'এখন বিক্ষোভে উত্তাল । 
এদের প্রধান দাবী হল প্রধানমন্ত্রী 
হীক ও লেঃ জেনারেল চাল ছু হাও- 
যাকে পদ্গঞ্ঞাশ করতে হবে। লাষ- 
প্রিক আইন প্রত্যাহার করে গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দ্বিতে 
হবে। 

সামরিক শাসক গোষ্ঠী এই 
আন্দোলনকে 'রক্তের বস্তায় ডুবিয়ে 
দ্রিতে চাইছে। কিন্ত মুস্কিল হল 
শাসক দ্বলের মধ্যে মতবিরোধ 
ছড়িয়ে আাছে। জং ও সানের মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের বিরোধে এর! ক্ষত বিক্ষত 
হলেও বর্তমান দেশের আন্দোলনকে 
মিলিটারির বুটে ঘনিয়ে দেবার স্বার্থে 
আপাততঃ তাদের বিরোধ চাপা পড়ে 
গেছে সত্য, তবুও প্রধানমন্ত্রী শান 
হাক পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 
প্রেণিডেন্ট চই মেজর জেনারেল পাক 
চুঙ হুনকে প্রধানমন্ত্রী ও যার্শাল 
কমাগ্ডার হিনাবে জেনারেল লী ছই 
'দকে নিযুক্ত করজেন। পার্নামেণ্ট 
কার্ধতঃ বন্ধ করে রাখজেন। বিরোধী- 
দের স্তাশনাল এসেম্বলীতে ঢুকতে 
দেওয়া হল না। এমন কি বিরোধী 


কাজকর্ম যখন নতুন কোন সম্ভাবনা 
জাগাতে ঘখন পারছে ন! তখন অত 
গুরুত্ব ওয়া পেতে পাবেন না । বন্ৃগুপা 


- সেইমত তার কাজ শুরু করে 
' দ্বিষ্বেছেন । 


আলাপ আলোচনায় 
চন্দ্রশেখরকে তার পাশে পাবেন বলে 
সংকেতও পেয়েছেন । এখন বহুও্রণা 
তার রাঙ্গনৈতিক অস্তিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ 
করে তুলতে নতুন দল গড়ার জন্য 
উঠে পড়ে যেভাবে লেগেছেন তাতে 
তিনি, চন্দ্রজিৎ গ্রমূখের! কতটা কি 


করতে পারেন তার দিকে 'রাজ-. 


নৈতিক ষহলের আগ্রহ কম নয়। 
কারণ, এক্স গুরুত্ব এখন তেমন না 


হলেও এক সময় তাষে ছয়ে উঠতে 
পারে এমন সম্ভাবনার সংকেত পাওয়] 
ঘাচ্ছে।, 


নেতাকে টি করে রাখা হঙ্গ। 
মোট কথা সমস্ত দক্ষিণ কোরিয়া! এক 
আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে। 
সমস্ত সরকারী অফিন ও অন্তান্ত 
গুরুতপূর্ণ জায়গা নৈন্য ‘বাহিনী ঘিরে 
রেখেছে । কুয়াউজুয় অভ্যুত্থান ধ্বংস 
করার জন্য সংরটিকে চারিদিকে ঘিরে 
রাখা হয়েছে । সমস্ত কোরিয়া এক 
তয়াবহ গৃহযুদ্ধের 


কুয়্াঙছু সৃহহের অবরোধ ভাঙ্গবার 
জন্ত মাকিন সৈন্যকে নামবার জন্য 


' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মৌধান করে 


মাকিন সেন! বাহিনীর কত্যাণডার 
ইন চীফ ভন উহুকস্থামকে ৷ কার্টার 
সরকার উত্তর কোরিয়াকে সতর্ক 
করে দিয়ে পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে 
মাকিন সপ্তম নৌ বাছিনীকে প্রত্তত 
করে রাখছে। ' মোট কথা হল 
ভিয়েতনামে মাফিন বাহিনী ঘেই- 
ভাবে নেমে পড়েছিন তাবেদারকে 
রক্ষা করার জন্ত এইখানেড সেই 
একই পথে এগুচ্ছে। 

প্রেপিভেপ্ট চই দেশকে সম্পূর্ণ 
সামরিক শাসনে নিয়ে এসেছেন । 
শাসন কার্য চালাবার অন্ত তিনি 
২৫ জনের একটি পরিষদ গঠন করে- 
ছেন। তার মধ্যে ১৭ জন লামরিক 
বাহিনীর লোক। লে: চান ভো 
হাওয়ান এই পরিষদের চেয়ারম্যান । 
এই কমিটি গঠনের প্রাক্কালে চই 
বলেছেন দেশ আজ বিপদের 
সন্মুখীন্‌ তাই সামরিক শাসন ছাড়া 
কোন উপান্ন নেই। তার মাঞিন 
মূরুব্বীর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। 


তবে প্রেসিডেন্ট হাক যদি কেবল, 


বন্দুকের নল আর বেয়নেটের তয়স] 
করে অশান্ত দক্ষিণ কোরিয়াকে শান্ত 
করার কথা ভাবেন তাহলে বলতে 


হবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বান করছেন । 


কোরিয়ার বর্তমান অবস্থার যে 
চিত্র উপরে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দবো- 
লনের ধারাবাহিকতা কিছুটা মিল 
রয়েছে । তবে দ্রক্ষিণ কোরিয়ার 
কোন দক্ষ বিপ্রবী নেতা ও পার্টি 


' আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না যার! এই 


গণবিক্ষোভকে গণবিপ্রবে পরিণত 
করার নেতৃত্ব দিতে পারে | বিপ্রবের 
পরিস্থিতি থাকলেই বিপ্লব হয় না 
যদি না লেই পরিস্থিতি বৈপ্লবিক 
দক্ষতা বৈজ্ঞানিক ও চিন্তায় লমৃদ্ধ 
নাহয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় বিপ্লবের 
পরিস্থিতি বিরানজ্র করছে সত্য। 
লেনিনের ভাষায় বলতে হয় শুধু 
পরিস্থিতিতে বিপ্রব হয় ন! দি ন! 


থাকে স্থনংগঠিত বিপ্লবী পার্টি খারা, 


শ্রমিক শ্রেণীর হারা পরিচালিত। 


দিকে এগিয়ে ' 
‘চলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। 





সর্বহারা শ্রেণী ষঢ়ি বিপ্রবে যোগ দেয়, 


তাহলেই একমাত্র গণতন্ত্রের অন্য 
যুদ্ধ জয়লাভ করতে পারে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দক্ষিণ 
কোরিয়ায় এই সব পরিস্থিতির অভাব 
রয়েছে । অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান 
অগ্নিগর্ত অবস্থা সর্বহারার বিপ্লবে 
রূপান্তরিত হবে। তবে অনেক 
আত্মত্যাগের বিনিময়েই এই বিপ্লব 
আসবে । লুযান ও কোক্সাংজুর 
বিক্ষোভ সেই পথের নির্দেশ দিচ্ছে 
এতে কোন লন্দেহ নেই। উত্তর 
কোরিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক 


( এগারো ঘ 


পরিবর্তনের সুজ দক্ষিণ কোরিয়ার 
বিপ্লবকে সর্বহারার সমাজতা্তরিক 
বিপ্রবে রূপান্তরিত করবে । রাজ 
নৈতিক বিবর্তনে দক্ষিণ কোরিয়। 
থেকে মাকিন সাম্রাঞ্যবাদীদের 
বিষায় নিতেই হবে আগ হোর্ককাজ 
হোক ঘেমনভাবে ?পরাক্রিত হয়ে 
পালাতে হয়েছিল দক্ষিণ ভিরেত- 
নাম থেকে” সাত্রাজ্যবাদীদের 
হিংন কাষড়ে অনেক রক্ত করবে 
এতে কোন মন্দেচ নেই। জয় 


সুনিশ্চিত । 


বাম ফ্ৰণ্ট সরকার ও বাংল! ছবি 


৭ম পৃষ্ঠার পর 
ক্ষমত। হারিয়ে পরনির্ভঃশীঙগ অলস 
হয়ে পড়ে--যেট! মোটেই বাঞ্ছনীয় 
নয়। ক্রমহাপমান অবস্থায় যে পাচটি 
স্টডিও আজও 
আছে, মেগুলির দ্বেন্যদশ। যতদিন 
ন! দূর হচ্ছে, ততদিন বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের দৃববস্থারও অবসান হবে না। 
স্ট(ডিও সংস্কারে সরকারী উদ্যোগ 
আজ একাস্তই বাঞ্চনীয় । 

একচেটিয়া পু'জিপতির আধিপত্য 
ও হুণ্িওয়ালাদের শোষণ বর্তমান 
বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষয়রোগের 
অন্যতয় কারণ । এদের খন্নন্ন থেকে 
এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে সুস্থ 
প্রযোজনার একান্ত প্রয়োজন এবং 


এ ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সক্রির' 


ভূমিক! থাকা দরকার । প্রঘোজনাস্থ 
উৎসাহ আসবে তখনই, ষখন চিত্র 


জাতির 


পশ্চিমবঙ্গ-ক্ষুছ-শিল্প সংস্তা 


এ রাজ্যে ক্ষুদ্র, শিল্পের বিকাশ প্রচেষ্টায় এই সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! 
পালন করে চলেছে । ক্ষুত্র'শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্তক দ্ব্যাি অংশতঃ এই 
| লংস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিতরিত হচ্ছে। 
প্রতিটি জেলায় অন্যন একটি করে শিল্প নিকেতন গঠন করার কাজে এই 
ইতিমধ্যেই সাতটি শিল্প নিকেতন সূচল হয়েছে এবং 
আরও চারটির কাজ লমাপ্তির মূখে । আমরা আশা করছি অনতিবিলম্বে 
আরও অস্ততঃ আটটি শিল্প নিক্তেনের নির্মাণ কাজ আর্ত করতে পারব । : 

স্তর শিরজাত 'ভুব্যাদির বিপণন সমন্তার সমাধান কল্পে আমরা 
এ সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির চেষ্টাও চজছে। 

প্রত্যেকটি জেলায় আমর এক বা একাধিক শিল্প প্রকল্ন ন্রপায়ণ করতে 
চলেছি । এইসব শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দব্যাহি যূলতঃ ক্ষুত্রশিল্প সমূহে 


নংস্থ] ব্রতী হয়েছে | 


বিভিন্ন প্রচেষ্টা করছি । 


ব্যবহৃত হবে। 


আমাদের মত্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ রাজ্যের সাধারণ মাহুষের উন্নতি বিধানে 
সকলের প্রচেষ্টায় আমাদের প্রয়াস উত্ভরোতির সাফল্যের | 


নিয়োজিত । 
দিকে অপ্রসর হবে এ আশা রাখি । 


দি ওয়েউ বেঙ্গল স্মল ইণ্ডান্টীজ 
করপোরেশন লিঃ 
৬এ, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার ( ৪র্থ তল ) কলিকাডা-১৩ 


naal WBSIC-80 


কোনমতে টিকে, 


মুক্তির নিশ্চন্নতা থাকবে সংশয়াতীত- 
তাবে। নইলে ছবি তৈরী করার 
পরও বান্সবন্দী হয়ে থদি বছরের পর 
বছর পড়ে থাকে আর মাসে মাসে 
হুপ্ডির টাকার মোটা অঙ্কের সুদ 
গুনতে হক প্রযোজকদের, তবে এই 
বিরাট লোকনানেন ঝুঁকি নিয়ে নতুন 
ছবি করার উৎনাহ আর থাকে কফি? 
নিয়মিতভাবে দেননবের তারিখ 
অন্যায়ী বাংলা ছবির মুক্তির জন্য 
অবিলম্বে রিলিজ চেন বাড়াতে হবে 
এবং প্রদর্শকদের কালো টাকার 
বেআইনি জেনদেনের পথও বদ্ধ 
করতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের দূষিত আবহাওয়া এভাবেই 


কিছুটা দূর (করা সম্ভব এবং এব্যাপারে 
বামক্রণ্ট স্রকার দায়িত্ব পানে 
এড়িয়ে যেতেও পারেন না। 


গেবায় 








ছি 
£ 


| | 
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অগ্য় গান্ধী রাতে অনেক: 
ই-কংখেগী হাফ ছেড়ে বাঁচলেন 


সয় গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যুতে 

ই-কংগ্রেসী শিবিশ্লে একরিকে ঘেমন 

। শোকের ছায়ী নেমে এসেছে ঠিক 

অপরদিকে তখন ই-কংপ্রেসের 

নেতাদের একাংশের মধ্যে চাপ! 
উল্লাস দেখ! ফিরেছে! 


একথা .কারে} অজানা ছিলনা: 


ষে, সওয়ের সুনঙ্গর না থাকলে 
ইন্দির কংগ্রেস নলের মধ্যে অনে- 
কেরই অদিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব 
ছিল নাঁ। অন্তত নেত] হিসাবে । 
সঞ্জয়ের কো পদটিতে তীয় ছল থেকে 


অনেক, নবীন ও প্রবীণ মেভাকেই 


. একে একে বিদ্বাস্্র নিতে হয়েছে । 


- খারা স্যর কৃপা লাভ করতে সমর্থ 


হয়েছিলেন তার] ধলের মধ্যে 
, নিজেদের আসম কায়েম করে নিতে 
সক্ষম হয়েছিলেন) . ' 

বেন্দীয় মন্ত্রিসভার প্রায় লব 
মন্ত্রীর কাজকর্মে স্তর গান্ধী হস্তক্ষেপ 
করতেন। যা অনেকেরই ছিল 
নাপসন্দ। কিন্ধ তাদেন্স প্রতিবাদ' 
করার কোন রকম উপায় ছিলনা । 
তার! এট! তাল করেই জানতেন যে, 


প্রতিবাদ করার অর্থই হল দল থেকে, 


পদ থেকে বিতাড়িত হ্ওয়!। ভাই 
অনেকেই সেই ছুংসাহস দেখাতেনন।। 


একমাত্র ব্য রেলমন্ত্রী সম্রয়ৈর 


কাজকর্মে বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর: 


কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। 
রেলমহ্রী কমলাপতি ব্রিপাঠীতো 
পদ্ত্যাগপত্রই পেশ করে বসে- 
ছিলেন । পরে অবস্থ প্রধানমস্ত্রীর 
মধ্যস্থতায় তিনি তা প্রত্যাহার করে 
নিয়েছিলেন।  .. হু. 


কয়েকজন মন্ত্রীর কেন্ত্রীয়, মন্্রি- : 
লভা থেকে সরে যাওয়া একরকম' 


প্রায় নিশ্চিতই ছিল । এই তালিকাত 
ছিল অনেকেরই নাম। বলাবাহুল্য 
সেই তালিকার রচরিতাও ছিলেম' 


দ্বিধা করবেন *না। 


[Phone 2 


প্রয়াত সয় গান্ধীইী। তার আক- 
স্মিক মৃত্যুতে এই সব কেন্ত্রীয় মন্ত্রীরা 


704-4232 


হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁদের হয়ত - 
ধারণা ষে, এবার হয়ত তাদের আসম 
পাকা হয়ে গেল । 


" কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দির] গান্ধীকে 
যার! জানেন তারা একথা তাল 
ভাবেই. জানেন যে; সঞ্জয় যে কথা 
মাকক বলে গিয়েছেন ভা শ্রীমতী 

কার্ষকরী : করতে ভিলমান্ম 
একধ! তো] 
আর, নতুন করে বলার কোন 
প্রয়োজন নেই যে, লাম্শ্রতিককালে 
শ্রীফতী গান্ধী বড় বেশি নির্ভঃপীল 
হয়ে পড়েছিলেন' দগ্রয়ের ওপর । 


তাই সধয়ের ইচ্ছাঞ্জলিকে' তিনি 


কার্ধকরী কয়বেনই পুত্রের শেষ ইচ্ছা 
হিলাবে_একথা ধরেই নেয়! যায় ] 


আকাশবাণী কলকাতা সম্পর্কে অভিযোগ 


' আকাশবাণী. কলকাত! কেন্দ্র 
থেকে ইদানীং উদ“. ভাষায় গঞ্জল ও 
আলোচনা চক্র, উদ“ কবির লম্মেলন 
করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অনেকে 
ভাবতে পারেন যে, 
বিষয়ে বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে 
কলকাতা! কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে । আনলে 


' উদ্ব অনুষ্ঠানের অধিক্যের সঙ্গে 


মুসলমান সমাজের বিষয়ে আলো- 
চনার সম্পর্ক নেই। ইদ্বানীং. দেখ! 
যাচ্ছে মুসলমানদের ধর্মাঁয় ৰিষত্রে 
আলোচন! ও কথিক! প্রচার ক্রমশই 
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পাওয়া যাবে} ৪-৭-৮৯ 








লিমিটেড 


(কোল উঠা একটি সংস্থা দি 






নিয্নোক্ত কাছের জন্ত ই সি এল/সি পি ভবলু টাকি ও. 
'য্লাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের ঠিকাদার/সরবরাহকানী/গুস্ততকারকদের কাছ 
খেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেপার খোলার মিদ্বিই তারিখ 
লিখে দফাওয়ারীন্বর ভিতিক/শতকর1 ভিত্তিক সীল করা টেশার : 


বিন্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৃ 
রেফাঃনং £ ই সি এস/এন এস/ই৪ ( সি )/টেপ্তার/১/৮০/৭৭৬ তাং ৭-৬ ৮০ 


(১) একক স্ডাফটের জন্ত দাইভ ওয়াল ও 'রুফ সাপোর্ট নির্মাণ (২) ৩১ ৪, 
+ {৫/৬ এবং ৭/৮ ইনক্লাইনের- ওপেন এক্সক্যাভেশানের আর সিদি ফ্লোর 
| নির্যাপের জন্য )' মোট আহ্মানিক খরচ ২, ৩৯, ৪৫২৭১ টাকা | ২৩-৬ ৮০ 
থেকে ৩ ৭-৮* পর্যস্ত কেশিয়ারের কাছে ১০০ টাকা ( একশো টাক মাত্র ) 
অথবা ৫০ টাক) ( পঞ্চাশ টাকা মাত্র) নগদে দিয়া এজেপ্টের অফিস, নর্থ 
পিয়ারসোল কোলিয়ায়ী, পোঃ বীজপুর, জেল] বর্দমান থেকে টেগার দলিল, 
| বেলা ৩ট1 পর্যন্ত টেপার গ্রহণ কর হবে-এবং 
একই দিনে বেল! গটাস্ খোল? হবে । 
| সাধারণ ঃ আহ্মানিক খয়চের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের 
কাছে | অফিলে জম! দ্বিতে হবে। টেশারের ফি বাবদ মণি অর্ডার ঢেও্ডার 
গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১ (পনেরো!) দিন আগে পৌছাতে হবে।- 
টেপ্তারদাত1 অথব! তাষের সনোনীত প্রতিনিধিদের ‘উপস্থিতিতে টেগার 
[খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দ্বেখিক্বে যে কোন টেওার 'ম্পরণ 
ব। আংশিকভাবে গ্রহণ অব! প্রয়োজন হলে - কাজ ভাগ, করে 
টেগ্ডারদাতাদের বেবার অধিকার সংরক্ষিত রাধছেন। 


|) 


মুসলমানদের . 


কমে আসছে! ঈদ বা বকর মী, 
মহরম, রমজান, ঈদ-ঈ মিলাদ বিষয়ে 


অনুষ্ঠানের লংখ্যা কম ছ্্‌চ্ছে। 


কলকাতা রেডিও ষ্টেশনের ভিরেকটর 
কাশ্মিয়ী মুসলমান কাইঞ্জার কালিম- 


দারের উদ গ্রীতি যতই অবাঙালী, 


মুসলমানদের খুশি করুক ন! কেন, 
দেই দে তিনি মুসলমানদের ধর্ম 
বিষয়ক বাঙল1 আলোচনার অবকাশ 
ক্রমশই কমিয়ে আনছেন । জান! 
গেলো যে মুদলমদের ধর্মীয় ব্যাপারে 
আরও অনুষ্ঠান প্রচার করার ইচ্ছা 
কাইজার সাহেবের থাকলেও তার 
অফিসের বেশ কিছু কর্তা ব্যক্তির এ 


ধরণের অনুষ্ঠান আদে। হতে দিচ্ছেন 


না। 
১ম পৃষ্ঠার পর 


শ্রীমতী মানেক] গান্ধীর নাম প্রস্তাব 
করেছেন। রে 
- কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ 


মহল মনে করেন মানেক] গান্ধীর 


"রাজনীতিতে প্রবেশ খুব একটা 


অন্বাতাবিক হবে নাঁ। কারণ ৭৬ 
সাল থেকেই মানেকা গান্ধী তার 
স্বামী প্রয়াত সপ্রয্প গান্ধীকে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক কার্যকলাপে কখনও 


. নেপথ্যে, আবার কখনও বা গ্রকাস্তেই 


সাহায্য করে এসেছেন। স্বতয়াং 


মানেকা একেবারে রাজনীতির সঙ্গে 1. 
তাছাড়া মানেক! 
যথেষ্ট সাহসী ও বুদ্ধিমতী এবং 


অপরিচিত নন। 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর 
লজে বিশেষ ভাবে পরিচিত। . 
কংগ্রেলের (ই) ঘনিষ্ট মহঙ্গ'মনে 


. করেন'মানেকার রাজনীতিতে যোগ 
. দেওয়ার অন্ত যি ব্যাপুকভাবে 
' কংগ্রেদ ক্ষদের মধ্যে থেকে প্রস্তাব 


আসে তবে হয়তো গ্মতী ইন্দির! 
গান্ধী আপত্তি করবেন না। 


সম্পাদক হীরেন বন্ধ 


ই কংগ্রেসে শূন্যতা 


‘১ম পৃষ্ঠার পর রর 
মনোনয়ন দিচ্ছিলেন তখন. বিভিন্ন. 


রাজ্য থেকে প্রবীণ নেতার! ব্যাপক 
সোরগোল তুলে বলেছিলেন ঘে, 
এতে দলের তরাভূবি হবে। এমন 
কি ইন্দিরা গান্ধীর অনেক, দুদিনের 
নলী রেল্গসন্রী বিডি ত্ৰিপাঠী 
পর্যন্ত অসন্তষ্ট হয়ে মন্ত্রিসত| থেকে 
পদত্যাগের সিন্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
দলের মধ্যে এতদিন লড়াই ছিল 
প্রবীন বনাম নবীন কংগ্রেশীদের 
যধ্যে। অঞ্জয়ের পৃটপোষণায় নবীন 


কংগ্রেণীর! রাজ্যে রাজ্যে সংগঠনের 


দ্বায়িত্ব নিচ্ছিলেন প্রবীণ নোদের 
লরিয়ে দিয়ে । এতে প্রবীণরা মোটেই 
খুশি ছিলেন না। তার! এই পরি- 


'বর্তমের ব্যাপারে ইন্দিরা! গান্ধীর 


কাছে অভিযোগ করতেন - কখনও 


আলাদ! আলাদা তাবে কখন বা 
কয়েকজন মিলে । প্রবীপর1 ইন্দিরা 


জীকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন ঘে, 
যেভাবে প্রবীণদের লরিয়ে নতুনদের 
জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে তাতে 
দলের ক্ষতি হবে। . 

কিন্ত প্রবীপর1 বুঝে গিয়ে- 
ছিলেন যে, ইন্দিরাশী নিজেই চান 
সপ্ধয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মতুন 
প্রজন্মের জন্ম হোক। এবং এ 
ব্যাপারে ইন্দির] গান্ধী সব সময়েই 
সপ্তনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে 


এসেছেন । মোট কথা ইন্দিরা গান্ধী ' 


ব্যক্তিগতভাবে সঞ্জয়ের, ওপর আস্থা 
রাখতেন । এবং সঞ্জয়ের পরামর্শকে 
তিনি ইদ্বানীং সব থেকে বেশী গুরুত্ব 
দিতেন। . 

একদা ইন্দিয়াজীর পরামর্শদাতা 
যারা ছিলেন সেই মোছ্নকুমার 
যজলম, তি পি দার, সিদ্ধার্থ রায়, 
রজনী প্যাটেল প্রমুখ্রা আঙ্গ কেউ 


বা মৃত, বাকীরা বিরোধী রাজনৈতিক 


শিবিরে । ১৯৭৫ সাল থেকে স্ঘয়ই 


তার মা ইন্দিরা গান্ধীর অন্ত 
পরামর্শ্াতা হয়ে ওঠেন। অনেক . 


পতন উত্থানের সিড়ি ভেজে স্তন 
হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরাজীর প্রধান 


"এবং একমাত্র পরামশাতা | 


" পড়বে । 


Price 69 Pais 
'" ফলে স্বভাবতই হজে এবং সং 
কারে লগ্তয়ের, ব্যক্তিগত চিস্তাধা” 


' প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল 


দলের ব্যাপারেতো- সঞ্জয়ই চূড়ঁ 
সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন "” 

এখন সপয়ের আকস্মিক মৃত্যু 
ইন্দিরা কংগ্রেসে ব্যাপক শৃন্তত্ 
হয়তো একদিন পূরণ হবে। প্র 
দেইখানেই। “লঞ্তয়ুবিহীন, 
অস্থুগতদের ওপর ইন্দিরাজী ক” 
আস্থা রাখতে পারবেন। রাঁজনৈতিস- 
মহজামনে করছেন ইন্দিয়াজী হয়ত" 
পুরোপুরিভাবে. দপ্রয়ের লবচেণ 


সদ 


' বিশ্বস্ত সঙ্গীদের ওপর নির্তয্ন করতে 


চাইবেন না। ফলে দলের মধুর 
প্রবীণ নেতাদের পরামর্শকে পুরো 
পুরি ন! হলেও 'বেশ কিছুটা গুরু" 
দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে এর. প্রভাঁ+ 
কংগ্রেস. সংগঠনে এবং সরকারে 


যার ফলে ভারতের শাপক 
দলেরও শ্ব্যাপক পরিবর্তন 
অব্শ্তস্তাবী। 
ছুটি জনসভা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


সভা আরও কিছুক্ষণ চালাতে হবে ৯ 


কিন্ত উদচোক্তারা সভার লমা্চি 
ঘোষণা করে চলে যান। যাওয়ার 
সময় সঙ্গে নিয়ে যান তাদের 
সমর্থকদেরও। '' 

হঠাৎ নরুল ইসলাম মঞ্চে উঠে 
ঘোষণা করেন আবার নতুন করে 


' সভা শুরু কর] হচ্ছে। এরপর সোমেন 


মিত্রের সমর্থক নেতার! একে একে 
বক্তব্য রাখতে শুর করেন। নুরুল 
ইসলামকে ছুটি সভাতেই বক্তা 
রাখতে দেখা ঘায়। 

এই সভায় দহয় গান্ধীর মৃত্যুতে 
শোক জ্ঞাপনের, মধ্যেও _গোঠীগত 
বিদ্বেষ প্রদ্বেশ নেতার! চাপা রাখতে 
পারেনি | 
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জস্পাহক কৰ্তৃক ন্বীপালী খন, ১২৬/১, আচার প্রফু্চরা রোজ” ব্লকত ং খেকে মৃত্দিত ঞ্ব্ং সপ কাখানয় ৬১, হট লেন, চি থেকে প্র কাশিত। 


সয় অনুগাযী ( 





কি বর্ষ । ২৪শ লা জর ঠা জুলাই ৬০৪৬, পয়সা 


দিল জজ অঞ্জয়-প্রণত্তি মারফত, 


রাজীবের আগমনের গথ.ঘৈৱী হচ্ছে 


এ সয় গাঘ্ধীর' আকস্মিক: গ্রয়াণে 
মান্য যত না বিস্মিত, তাকে নিয়ে 
দেশব্যাপী হৈ চৈ আড়ম্বর প্রকাশে 
: বিশ্ববানী তার চাইতে বেশি স্তুতিত । 


.'মনে করার কারণ হি হয়েছে যে, ' 


ট 


Ee) 


অত্যন্ত স্থপরিকল্লিতভাবেই সময়কে 
দেবদূত ব! 'নিদ্বেনপক্ষে 'রূপকথার 
নায়ক বানানো হচেছ । মতলবটী', 
হুল ভারতমাতা সধয়ের মতো হীরের 
টুকরে! ছেলে আর কখনে। প্রস্র 


জরারী প্রশ্নে বিরোধী পক্ষের সাশ্তরা 
সংসদের উভয় কক্ষে প্রচণ্ড প্রতি- 


বাদের বিস্ফোরণ টব কাজা-, + 
সভা থেকে তার ওয়াক-আউটও , 1 


করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় '্বরাষ্্রযত্রী 
লৈল সিং বিভাগীয় তদস্তের মাধ্যমে 


শারু দিয়ে মাছ টাকার .চেষ্টা, করে-. 


ছিলেন ।, অসামরিক "বিমান পরি- 
বহন সংস্থার ভাইয়েক্টরের নেতৃত্বে 
পরিচালিত তদন্তের রিপোর্ট কি? 


করেনি, করবেও না কারণ মে 'এ বাবদে এ পর্যন্ত যেটুকু রিপোর্ট, 


“কেব্‌ল ইন্দিরা] গান্ধীর পক্ষেই গর্তে 
ধারণ করণ সম্ভব । কিংবা শুধু নেহরু- 
গান্ধী, পরিবারে, পরিবেশেই অমন 
মানিক জলতে পারে। 


‘১. গোটা ব্যাপাঃটাই ষে' জরুরী 


অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে 
চলে গিয়েছে একথা আজ আর 1. 
কোন চিস্তাশীল স্থিরমত্তিফের মাহুষ 
| অন্ধকার করেন' না। সেদিন বুল-: 
“ ভোজার দিয়ে দ্রিল্জীর জুম্মা মদজিদ্ব । 
নংলগ্র গরীব ম্সলযানদের বস্তি উৎ- 
সাদন,নাশবন্দী ইত্যাদি 'বাড়াবাড়ির 
কারণে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও' 
গোটা কংগ্রেস সমেত এই সংবিধান- 
'. বহিত্বৃতি, ব্যক্তি :১৯৭৭ নাদের নিৰ্বা- 
' চনে যেষন উৎখাত ' হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, তেমনি মাজও একটি শিক্ষণ, রথ 


. যোগের কারণে নয়, 


বেরিয়েছে তাতেই এই অভিষোগ 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে 
যে বিমানের কোন যান্ত্রিক গোল- 
কেরামতি 
দেখাতে' গিয়েই” সম্তয় গান্ধী মারা 
গিয়েছেন। .. ' 

। সঙ্গত কারণেই কি 
জাতী কার্যনির্বাহী সমিতি এফ 
, প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সধ্রয়ের মৃত্যুকে 


'কেন্ত্র করে বিভিন্ন দায়িত্বশীল স্তরে ' 


বাড়াবাড়ির তীর নিন্দা'ও প্রতিবাদ 
করেছেন । বাড়াবাড়িট কি ? বাড়া- 
বাড়িটা হোল, . কেন্্ীয় মন্িসতায় 
শোক প্রস্তাব গ্রহণ,-কেন্সীয় ও বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারের অফিপে ছটিঘান, : 
'উদ্বি পরে তিন বাহিনীর প্রধানদের 
প্রয়াত সপস্বের উদ্দেশে 'অভিবাদূন 





' সপ্জয় গান্ধীর তু EE . 


মধ্যে দিল্লীতে: সন্য়, অনুরাগী যুব 
কংঞরেসের, ‘বাঘা বাদ! ' 


সধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতার [লড়াই শুরু 


হয়েছে বলে জানা গেছে। ' 


যে সব যুব নেতারা প্রভাব 


বিস্তারের লড়াইয়ে পরম্পরের;বিরুদ্ধ 
, নেমেছেন তার] হলেন, আমেবির 
যুবরাজ সঞ্চয় সিং, কলকাতার শিল্প-. 


পতি কমল নাথ, গোস্সালি়রের 


নেতাদের . 


দর মধ্যে প্রচ ক্ষমতার 


রাজকুমার মাধবরাও নি দিল্লীর 
জগদীশ '. টাইটলার, , 
যোগেন 'মাকোয়ান!৷ 

আছেন: ভি সি শুক্লা, ধরমবীর সিং 


“প্রভৃতি 


এদের মধ্যে পরম্পরের সঙ্গে 
রেষারেষি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। 
প্রত্যেকেই চাইতেন লঞ্চের এক 
নম্বর লোক হতে। কিন্ত সযয়ের 


উপস্থিতি এবং কৌশলের ফলে এদের 





গুজরাটের . 
তাছাড়াও 





বিরোধ কখনই মাথাচাড়া, দিয়ে 
উঠতে পাঁরে নি। 'কিন্ত দয়ের 
আকস্মিক মৃত্যুতে ক্ষমতার লড়াইটা 
গ্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। 


সর থেকে সুবিধাজনক পরি- 


স্থিতিতে আছেন কমল নাথ 'এবং 


নি sida LTS 


বারের সঙ্গে বেশ ঘনিঠঠ। স্থতরাং 
এই দুইজনেই ,চাইছেন সংগঠনের 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 
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সি 
টব 
১ 


/ 


ই-কংগ্রেদী এম পির দাপটে দুভে গ 


নয়াদিযী ॥ 'লোকসতার * এক 
মাননীয় সদন্তের জন্য সেন্ট, ল রোড ' 
রিসার্চ ইন্দটিটুটের ৫০টি পরিবারকে 
গত শুক্রবার অশেষ দুর্ভোগ পেতে 
হয়েছে। ওখলায় তাদের কোয়া- 
টারে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ 'ছিল না, 
, কারণ ভি ই এস ইউ-র টেকনিশিক়াঁ- 
নরা সকলে ফ্রেস - কলোনীতে 


' জনৈক প্রভাবশালী যুব কংগ্রেসী (ই) 


এম পির হিতে ডবল কামেকশান 
দিতে ব্যস্ত ছিল।. 

' জানা গেছে, . এম পি মহোদয় 
তার বাড়িতে  বিছ্যুৎ বিভ্রাটে ক্ষেপে 
গিয়ে ওঁ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ডি ই 
'এম ইউ ইঞ্জিনীস্ারকে ফোনে ভর 
দেখান যে, এই অবস্থা চলতে থাকলে 


বিমান নিয়েকসরৎ দেখানোর বাড়া- মান, দঞ্যয়ের শোক মিছিলে যোগ-.' তাকে সাপে কর! 'হবে।' তখন 


বাড়ি, করতে গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীকে . 
বেদোয়ে প্রাণ দ্বিতে হয়েছে। 
"বিস্ময়ের ব্যাপার, কংগ্রেদীদের (ই) 
"বমন লাজলজ্জা নেই তেমনি ভারত. 
সরকারও যেন ' জজ্জাসরমের ' মাথা 
থেয়ে বসে আছেন। তা না হলে 
তারা সঞ্জয়ের মৃত্যুর সঙ্গে লজে 
বিমান দুর্ঘটনার 'বিচার বিভাগীয় : 
তর্দস্তের কথা ঘোষণা করে, আবার . 


দেকথা-ফিরিয়ে নেবেন কেন? এই ' 


' বানের জন্তে স্পেশাল, ট্রেনের ব্যবস্থা- 
করণ, রাষ্ট্রনেতাদের দমাবিপাশে 
সঞ্জরকে স্থানপ্রদান, রাহীর পতাকা 
অর্ধুনমিতকরণ, রাজ্য বিধানলভার 
অধিবেশন, মূলতুবিকরণ, রাষটী' শোক. 
।পালন ইত্যাদি, ইত্যাদ্ি। লোক- 
দলের গৃহীত এ প্রস্তাবে বা হয়েছে 
যে, লঞ্তয় গান্ধী একজন এম পি এবং ' 
' প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ছিলেন এবং দেই 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


ইনিলীয়ার 'তজলোক, তার স্ব 
“লোককে এ এম পির বাড়িতে দ্বিতীয় 
আরেকটি কানেকশাদ দেবার জন্য 
লাগিয়ে দেন যাতে” কখনও বিদ্যুৎ, 
' বিভ্রাট না ঘটে | : 

সেণ্ট্ণল' রোড রিসার্চ ইন্টটুটের 
ষ্টাফ কোয়ার্টারের লোকের] কি 
ব্যাপার জানতে না পেরে অভিযোগ 
করেন। কিন্ত তাদের, অতিষোগ 
‘নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ ছিল না। 


: এই ধরনের আরো 
ছি ঘটন1 ঘটে। 'চুনা যাণ্ডির 
এক ব্যাপক অঞ্চলে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ 
ছিল মা।' বাণিন্দারা এ দিন 
রাত্রে নিকটন্থ সাব-ষ্টেশন ঘেরাও 
করে এবং বলে দি এক্ষুনি বিদ্যুৎ 


গায়ের মৃত্যুতে 
নী গবিবর্তগ 


সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতীয় | 


কমিউনিষ্ট পার্টির ইন্দিরা কংগ্রেস 
সম্পর্কে মলোতাব ও বাম ও গণ- 
তাঙ্জিক এঁক্য গড়ে তোলার নীতিতে 


কোন পরিবর্তন আসবে ন1। পাঞ্জাব, 


রাজ্য কাউন্সিলের একটি সভার 
উদ্বোধন করতে গিয়ে পি পি আইয়ের 


সাধারণ লম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাগ 


ঘা! বলেছেন তাতে কথাই মনে 
হয়) 
জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি এবং " নির্বাচনী ফলাফল 
ও নির্বাচনোত্তর অবস্থা 'পর্যালো-, 
চন! করে তিনি' বলেন 'ষে,দিপি 
আই বাম ও গণতাত্বিক এক্য গড়ে, 


এটি উড়িয়ে দেবে। 
একজন কম নাকি (বলেন যে, সমস্ত ' 


সরবরাহ না করা হয়.তাহলে তার] 


বিহাৎ কর্মারা শাস্তিবনে ব্যস্ত 
থাকায় মেরামত করতে দেরী 


হৰে দা 


তোলার নীতি' অক্ষ রাখবে, জনম, 
রক্ষায় .. 


গপের ' স্বার্থ ও অধিকার ' 
এঁক্যকে আও জোরদার এবং শ্বৈর- 


: তান্ত্রিক শক্তির বিরোধিতা করবে । 
i গেছে," আগামী ১ই ও'. 
১*ই' জুলাই জাতীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক 


জান! 


সমিতি এবং ১২ই ও ১৩ই ভুলাই' 
জাতীয় কাউ্সিলের সভায় সধয় 
গান্ধীর মৃত্যুর পরবর্তী রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। 
এবং তারপরই নতুন পরিস্থিতিতে 
পি পি আইয়ের ভূমিকা পক 
পরিষ্কার জানা যাবে। | 


সাব-ষ্টেশনের . 


| ছুই ॥ 


[| 
রাজীব 
১ম পৃষ্ঠার পর 


হিসেবে তিনি একজন সাধারণ নাগ-, 


রিক মাত্র । কিন্ত তাকে কেন্দ্র করে 
দরকারী ও বেসরকারী স্তরে ঘা! করা 
হয়েছে তা ভারতের গণভীন্তিক ও 
গ্রজাতাস্ত্িক রাষ্ট্রের আদর্শবিরোধী । 

এবার .গোড়ার প্রসঙ্গে আসা 
যাক। ,আমর! বলেছি যে, একট! 
স্থির উদ্দেশ্য নিয়েই স্ভয়কে ঘিরে 
অমন বাঙাবরণ সবষ্ট কর] হয়েছে । 
সঞ্চয়ের শৃ্স্থানে রাজীব কিংবা! 
যানেকা গান্ধীকে বনানোর মতলবেই 


এই পরিবেশ রচনা কর]. হচ্ডে।, 


গঞয়ের নির্বাচনী কেন্দ্র আমেখি 
থেকে প্রার্থী দাড় করানোর জন্যে 
তাই 'ভাস্বর ভান্রবৌকে নিয়ে টান! 
হেচড়া শুরু বয়ে দেওয়া হয়েছে। 
, অথচ বয়সের, দিক থেকে ষানেকা 
‘গান্ধী লোকপভার প্রার্থী হবার মত 
যোগ্যতাই এখনও অর্জন করেন নি। 
কিন্ত যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী 'নয়ের 
শোকসভায় দাড়িয়ে বলে ফেলেছেন 
' ধে পিগয় ছিল আমার সমস্ত শক্তির 
উৎম” সেহেতু সেই শক্তি আবার 
তাকে পেতে হবে। অর্থাৎ তার 


পাশে চাই এবার রাজীব গান্ধীকে ।' 


তা নইলে তার ত্বপ্প যে বিফল হয়ে 


ঘায়। ডিক্‌টেটারের গদীতে চড়ে বসা 
হয় নান মেহুরু গান্ধীর পারিবারিক, 


শাদন পরিকল্পনা তেন্তে যায়। 
পৃথক মন্ত্রণালয়? রা, 


পুত্র হারানোর পর প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিরা গান্ধী তার প্রথম জরুরী 
কাজে হাত দিলেম আসাম নিয়ে 
বিরোধী দজগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে 


মিলিত হয়ে। বিরোধী নেতার] এই' 


বৈঠকের মাধামে দাবী করেছেন, 
কেন্সীয় লরকার যেন কোন পূর্বশর্ত 


আরোপ না করেই আসাম আন্দো: 
জনের নেতাদের সংগে আলোচনাতে 
যোগ দ্বেন। শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ 
করেছেম ঘে ইতিপূর্বে আসাম প্রতি- 
"নিধির! দি লি বৈঠকে মীমাংসা 
প্রস্তাবে সন্মত হয়েও আসামে ফিরে 
গিয়ে আবার মত পান্টিয়ে ফেলে- 
. ছিলেন। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় ও 
আসাম রাজ্য সরকারের হুর্বলতাই 
আন্দোলনকারীদের ঘনঘন মত পরি- 
ঘর্তনে উৎসাহিত করে আনছে । 

আসাম, ভরপুর, ও অশিপুরে 
এখনও. বিচ্ছিন্নভাবে হিংসা ও হত্যা” 
লীলা অব্যাহত রয়েছে। কেন্ত্রীয় 
দরকার নাকি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
পরিপ্রেক্ষিতে - উত্তর পূর্ব অঞ্চলের 
জন্তু পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠনের 
কথ! চিত্তা করছেন। কিন্ত এতদিন 
এ ধরমের একটি আলাদা সংস্থা না 
থাকার জন্তই কি লমন্ডাটির লসাধান 
বরা যাচ্ছিল না? 


করে মাধ্যমিক স্তর 


' দ্রপর্ণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, চি 


আসামের ভাষা আন্দোলনই বর্তমান 


বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উৎস 


বাঘলকুষ্ণ সেন 


- আসামের ভাষা আন্দোলন ক্রম- 
বিবর্তনে রূপায্নিত হয়েছে বর্তমান 
বিদ্বেশী হঠাও আন্দোলনে । ভাষা 


আন্দোলনের উৎপত্তি উগ্র জাতীয়তা" 
বাদের থেকে । ভাষা , ও সংস্কৃতি 


সংকটাপনন-__এই ছিল . এদের মূল 
শ্লোগান । কিন্ত বর্তমান বিচ্ছিন্নতা- 
বাদীর শুধু তাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন 
বলে ক্ষান্ত হতে চাইছেন না। 
তাদের যৃজ বক্তব্য হল বিদ্বেশী বলে 
চিহ্নিত করে সব অ-অসমীয্বাকে না 


তাড়াঁলে দেশকে অর্থাৎ আনামকে ' 


রক্ষা, করা ঘাবে ন1। উগ্র জাতীয়তা-! 
বাদ ও বিচ্ছিমতাবাঁদ আজ এক ফ্রপ্টে 
অবস্থান করে লমন্ত আসামের জন- 


(সাধারণকে বিপথ চালিত করছে। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ' 


প্রায়ই বলছেন আলামের বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্ত পূর্বতন জনত! ও 
লোকদল দরকার দায়ী । মাঝে মাঝে 
বিরোধী দলের ' উপরও দোষারোপ 
করতে ছাড়ছেন না।' কিন্তু তাষ! 
আন্দোলন আরভ্ত হয় তার 'শাঁলন- 
কালে। এমন কি তখন আপামে 
তার দলের দরকার ছিল। 


আসামের ভাষা আদ্দোলন 


কার্ধতঃ তীবপরূপ ধারণ করে ১৯৭৩ 
সমে। - বিশ্ববিভালক 
পর্যন্ত শিক্ষার 
মাধ্যমের 'প্রশ্নকে কেন্র করে ভাষা 
আন্দোলন শুরু হয়।, এই আন্দো- 
লন পরে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি হট 
করে।, | TN এ 

আমামের ভাঁযা আন্দোলনকারী- 
দের দ্বাবী দ্বীকার করে নিয়ে গৌহাটি 
বিশ্ববিধ্যালয় একাডেমিক', পরিযদে 
মিন্ধান্ত নেয় প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় 


শ্রেশীর ভাষার মাধ্যন হবে অঙমীয়া 1. 


আরও এক.প। এগিয়ে ভিক্রগড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় দশম. ক্লামেও অসমীযা 
ভাষা শিক্ষার .মাধ্যম অঁ সিদ্ধান্ত 
নেয়, কার্যত: আসামের লংখ্যা- 
লঘুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার 
অধিকার অস্বীকৃত হল । : খুব স্বাতা- 
বিক ভাবেই সংখ্যালঘুর! উদ্বিগ্ন হয়ে 


‘পড়েন । ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা- 


লয়ে নান], ভাষাত শিক্ষা পদ্ধতির 
প্রচলন রয়েছে। তার ব্যতিক্রষ হবে 
শুধু আসামের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে 
একট! খুবই ছুঃখের । এই ব্যবস্থা 


ভারতের লংবিধান বহিতূভিও) তাই ' 
খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণে আসলামের ' 


লংখ্যালঘু কাংল1.. ভাষাভাষীয়! 


ভাদের মাতৃভাষায় "শিক্ষার, সুযোগ 


থেকে আব, 


. ধানের ২১ (১) গু ৩০, 


পেতে আগ্রহী । ভারতের অন্তান্ত 
অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ 
আছে, তা এখানে থাকবে না এর 
কোন যুক্তি নেই । কেন্দ্রীয়. সরকারও 
লতঃ হাইস্ছুল পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম. 
মাতৃতাযায় হবে এট! স্বীকার করে 


' নিয়েছেন। তবে কেউ যদি ইংরেজী ' 


বিকল্প হিসাবে রাখতে চান তার 


ব্যবস্থাও আছে.। 

আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদ 
পুষ্ট ভাষা আন্দোলনকারীগণ আও- 
সাজ তুলল আদামের সংখ্যালঘুদের 
তাষার ও দংস্বতিতে সংখ্যাগুরুদের 
গর্জে মিশে যেতে হবে। অসমীয়া, 


ভাষা ছাড় অন্ত কোন তাধার অস্তিত্ব 


আসামে থাকতে পারবে না। এই 


‘ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর চাপ হি 


করে চলল। আসামের ভাষা 
আন্দোলন নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক 
হয়। সেই বিতর্কের উত্তর দ্বিতে 


গিয়ে দরকারের তরফ থেকে বলা 
হল: আন্বাজের সংখ্যালঘূদের আস্তে 


আস্তে আসামের 'ভাষা ও নংস্কতির 
লগে মিলে যাওয়া উচিত। 
দরকার 'সংখ্যালঘুদের- সাংবিধানিক . 
অধিকারও অস্বীকার করলেন। শুধু 
তাই নক, ভারতের প্রধান বিচারা- 
জয়কেও উপেক্ষা কর! হল। ডি এ 
ভি কলেজ ও পাঞ্জাব লয়কারের মাম- 
লার রায় প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট সংবি- 
(১) ধারা 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন সংখ্যাজঘুদের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মতে অস্ত 
ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই 
সব উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার 
মিশে যাবার উপদেশ দিয়ে উগ্র 
জাতীয়তাবাদকে আর ও মদত 
দিলেন ।- তাষা আন্দোলন বিপথ- 
গামী হয়ে দাঙ্গায়, পর্ধবপিত হল। 
তার উপর অসাম সনকার সময় 
দিয়ে বিধাননভ] ন! ভেকেই রীতি- 
নীতি, আইন ও সংবিধান এড়িয়ে 
পিয়ে বিধানসতায় এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন গৌছাটি বিশ্ব বিভালয়ের 
প্রস্তাবকে প্রায় অন্থমোষন করে। 
আসামের কংগ্রেস সরকার মূলতঃ 
ভাষ! আন্দোলনের মাথা হয়ে 
দাড়ালেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সর- 


'কার আন্দোলনকারীদের কাছে,নতি 


স্বীকার “করে নিজে ন। ব্রন্বপুত্র 
উপত্যকায় দাঙ্গ। আরভ হল এবং 
সংখ্যালঘুদের জীবনও লঙ্বটময় করে “ 
তুলল । | 


# : 
খুব পরিতাপের কথা হল 


Ed 


আপামের জননেতাগণ গণতাস্রিক . 
আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিপদ 
সহ্বন্ধে জনগণকে সচেতন করতে ব্যর্থ 
হয়েছেন। আদামে স্বাধীনতা 
লংগ্রামের ও গণতভাঙ্তিক আন্দোলনের 


এতিহ্‌ ও অভিজ্ঞত1' সম্পন্ন লোকের 1 


অতাব নেই । তাদের সক্রিয় ভূমিক! 
থাকলেও কার্ধকরীতাবে সফল হয়, 
নি সরকারের স্থবিরতার জন্ত। ভাষা 
আন্দোলন বিপথগামী হল । সেই 


অশুভ বীজ সেই নযয় রোপিত হয়ে- 


ছিল ভাষা আন্দোলনে, সরকারের 
ভুল নীতির জন্ত' আজ্র তা মহীরহ 
হয়ে, বিচ্ছি্নতাবাঘী কপ পরিগ্রহণ 
করে দেশের অধগ্ুতাকে. গ্রাম 
করতে উদ্ধত হয়েছে |. . 
ভারতের জনগণের কাছে প্রশ্ন 
হিনাবে দেখা দ্বিয়েছে ভারতের 
জাতীয় একা ও লংহতি থাকবে, না 
দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়বে। এই 


জটিল জিজ্ঞাসার. সশ্মুখে শাসক দল ও - 


লয়কার মুখে এক কথ! বলছেন, 
কাজে অন্তটা করছেন। আসাম 
থেকে আরম্ভ করে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে 
বিদেশী তাড়ানোর আন্দোলনকে 
মদত দিচ্ছে দেখানফার কংগ্রেন 
(ই) সংগঠন। আসামের সাতটি 
রাজনৈতিক দলের দমন্ত] সমাধানের 
জন্ত আবেদন পত্রে কংগ্রেস (ই) নেই 


' এইটাই কি গ্রমাণ করে না উপরের 


কথাগুলিন যৌক্তিকতা? 


স্থায়ী সকার গঠনের অন্ত সব. 


কংগ্রেস, (ই) নেতা প্রচারে নেমে- 
ছেন।, কেন্দ্রে ত স্থায়ী সরকার ভাষা 
আন্দোলনের সময় ' ছিল, এখনও 
আছে। এই অবস্থার কি করে 
বিচ্ছিন্নতাবাধ্ীরা এমন শ্লোগান দিচ্ছে 
'যা দেশকে ছিতার নামান্তর মাত্র ? 
যেমন “তারতমাতাকে ত্যাগ কয়, 
আসাম যাতাকে পুণ্রা কর” 


পোষ্টার লেখা হচ্ছে এই শ্লোগান দিয়ে 


'আর তার. নীচে লেখা থাকছে 
United State of Assam (U., 
5.A) | কোন সাহসে এইসব শ্লোগান 
পথে প্রান্তরে দেওয়া হচ্ছে? কোন 
রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্ত্রীয় 
নরকার কি. এইভাবে বাড়তে 
দিতেন? নিশ্চয় না। তবে কেন 
আজ কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্থবিরতা 


দেখাচ্ছেন এই বিচ্ছিম্নভাবাদীদের 


যংনাত্মক আন্দোলনের প্রতি। 
্রনতা, লোকঘল গু কংগ্রেস 


॥ সরকার একই নীতি অবলম্বন করে 


হাচ্ছেন। এই ব্যাপারে কোন 


' রিপোর্টে দেখা 


প্রকট মতবিরোধ নেই। হার 
সকলেই (একটা জায়গায় এক্যবত্ধ 


জনগণের. গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
সেখানে গড়ে উঠুক ' এরা কেউই 
চা না। জনসাধারণের রাজ- 


নৈতিক ৷ চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে 
এদের আদন টলমল করবে ।, ক্ষমতা 
রাখতে ছলে বর্তমান আন্দোলনকে 
কিছু রদবদল করেও টিকিয়ে রাখতে 


হবে। এইটাই হুল বুর্জোয়া পণ ' 
তত্ত্রের ধারা । পৃথিবীর অব ধন 


তাঙ্জিক ও আধাসাসস্ততাঙ্গিক দেশের 
শাসকের এই নীতি অবলম্বন করে 


গণতান্ত্রিক + আন্দোলনকে রাখতে 


চেষ্টা করে রুদ্ধ করে। 


জনতা সরকার ক্ষমতায় থাকার | 


সময় বিচ্ছিন্নতাবাদীর! মাথাচাড়া 
দিয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দয়- 


কার এই ব্যাপারে এক্ষেবারে উদ্বা- 
'সীনতা! -অবন্ন্বন করে। 


এবং 
এইটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিলাবে 
প্রতিপক্ষের উপন্ন নিক্ষেপ বা 
চেয়েছে। লোকদল লরকার একে- 
বারে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নীরব 
ছিল। অথচ এই আন্দোলন প্রচণ্ড 


আকার ধারণ করে লোক্দলের 
রাজত্বে । ie 54 
' পরপর এই তিন তিনটি দরকারের 


নিজাঁব নীতির স্থঘোগে আনাম 
বিচ্ছিঙ্গভাবাদীর] জনগণের মনে এই 
ধারণা সষ্টি করতে সক্ষম 
হয়েছে যে বিদেশী নাগরিকেরাই 
(তোদের ভাষায় সমগ্র বাঙালী সমাজ) 
হল তাদের দুঃখ ও ছুদশার মূল 
কারণ । 


অনমীয়ার] নিজের দেশে সংখ্যালখু 
হতে ঘাচ্ছে। এয্ন লত্যতা একটু 
যাচাই কয়! দরকার। ১৯৬১ ও 


১৯৭১ সমেয় লোক গণনার রিপোর্ট, 


আলোচনা করা খাক। ১৯৬১ সনের 


আদম হুমারীর রিপোর্টে দেখা যায 


বেদালত্ন প্রভৃতি রাজ্যের ১৪২ লক্ষ 


লোক চলে যাওয়া সত্বেও আনামে 


অসমীযারা পংখ্যায় ৭* শতাংশ আর 
দংখ্যালঘুরা ৩* শতাংশ তার মধ্যে 
বাংলা তা যা ভাষী য় সংখ্য ১৭ 
শতাংশ । ১৯৭১ লনের সেন্নাল 


তাষীর়া গিয়ে দাড়াল ১১৪৮ 
শতাংশে । এই লোক গপনার 
রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হয় অনমীয়ায়া 
আসাম থেকে উৎখাত হতে চলেছে 
এই প্রচার একেবারে উদ্দেশ্য প্রণো- 
দিত এবং মিধ্যে। সবচেয়ে মজার 
ব্যাপার হল আন্দোলনকানীর1 এই 
লোক .গণনার 
আড়াল করে রেখে মিথ্যে প্রচার 
করে $লেছে। শতাংশ 


শেষাংশ ্ঠ পৃষ্ঠায় ' 


১১৪৮ 


এরাই নাকি তাদের ভাষা 
-ও মংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। 


হিসেব লোকচক্ষুর 


গেল অনমীয়ার! . 
৭১৭৬ শতাংশ আর বাংলাভাষা . 
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শজাত-পাত” সঙ 


দপণ ॥ শুক্রবার ৪ঠ জুলাই, ১৯৮০ 


_ রাজস্থানের চিঠি 


প্রধানমন্ত্রীর জাত নিয়ে রাজনীতি 


রমাপ্রসাদ মন্লিক 

শাদকদল কংগ্রেন (ই) ৯টি 
রাঞ্জে নির্বাচনের পর জাতি আনহু 
গত্োয 'অদ্ধশক্তিকে দূলীয় স্বার্থ- 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চূড়াস্ত, ব্যবহার 
কয়েছে। এর ফলে পার্টির দাবী 
সঙ্কীর্ণতার উধ্বে বিচার 
- মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। 
তবু দলের কেন্দ্রীয় হাইকম্যাণ 
ক্ষমতা-রাজনীতির এই অপকৌশল 
ছাড়তে ম্লাজী নগ্ন; বরং তা পরম 
জেদের সঙ্জে প্রয়োগ কয়ে খাচ্ছে, 
অন্তিম পরিপতি যাই হক না কেন। 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজ- 


রাতে দলীয় ক্যাবিনেটের শীর্ষে - 


মুখ্যমন্ত্রী পদ্বে বসিয়েছে রাজপুত বা 
ঠাকুর’ জাতির প্রতিভৃকে।. কেন্দ্রীয় 
মন্তরিমওুলীতে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি 
যে-ব্যক্তি এতদ্বিন ওড়িশার তরফে 
বিরাজসান ছিলেন, তাকে পাঠানে! 
হয়েছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী রূপে। 
মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার “খাস 
আদমি*কে চাপান হল মূধ্যমন্ত্ী 
করে শ্রেফ সংখ্যালঘু দল্প্রদায়কে 


তোয়াজ করবার জ্বন্য। আর রাজ- 


স্থানে? এখামেও ' দলীয় নেতৃত্ব 
পাঠাল অনুরূপ এক বিশ্বাভাঞনকে । 
কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের যে সদন্ত তপ- 
শীলি জাতির . প্রতিনিধি এবং 
নেহেরুর অম্গ্রহভাজন রূপে একদিন 
রাজনৈতিক ভূমিকা শুরু করেছিলেন 
দেই জগন্নাথ পাহাড়িয়া মহাশয়জী 


কিন্তু এত সুবিধা! সত্বেও রাজস্থানের, 
১ সুধ্যসন্রী রূপে একা শপথ গ্রহণের পর 


সুদীর্ঘ ১৩ দিন মগ্্রিমগুলীর নামন্সচী 
দাখিল করতে পারেননি। এবং 
এতদিন ধরে খোজ খবর ও রাজ- 
নৈতিক অর্থে উপদলীয় ছিসেব- 
নিকেশ কর লত্বেও মাত্র ৩ জন 


' ক্যাবিনেট স্তযীয় ও * জন উপমন্ত্রী 


লমেত এক নেহাৎ স্ষুত্র ক্যাবিনেট 
রচন! ..করতে পেরেছেন । মজার 
কথা, রাজস্থানের রাজনৈতিক রজ- 
মঞ্চে প্রবীণ, পরিপন্ক ও অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন যত ন্লাজনীতিক রয়েছেন 


. তারা বল্তে গেলে সকলেই দূরে 


রয়ে গেলেন । সুদূর রইল পার্টিতে 
আভ্যন্তরীণ মতৈক্যের স্বপ্ন । শ্রীমতী 
কমলা বেনিওয়াল এবং শ্রীবত্রীপ্রসাদ 


গথা বাদে বাকি সকলেই “নবীন, 


কাচা? 


« কংগ্রেসের হে) ব্যুমেরাং 


। তেমনি জমমতে বৈচিত্র্য বা বিরোধ, 


শাসকদল ১টি রাজ্যে অকাল- 
নির্বাচনের যুষল ছেড়ে ভেবেছিল, 
একদলীয্ শাসনের 
প্যাটার্ণ কেন্ত্রে যেমন তামাম রাজ্যেও 


যাক, 


একচেটিক়] 


Ra করে দে বে। বিরোধী: 
দলগুলি ক্রমশই আত্মবিভক্তি ও 
ও হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়বে 
এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতি ক্ষমত1- 


রাজনীতির প্রয়োজনেও ব্যবহার 


করতে পারবেনা । কার্যক্ষেত্রে কিন্ত 
তা তো হয়ই নি, বরং উল্টো ঝোঁক 
দেখা দিচ্ছে। উদ্াহরণতঃ নেওয়া 
ভারতীয় জনতা পার্টির 
নির্বাচনে প্রাপ্ত.সিট ও তোটান্থপাভ। 
এই দল ১৯৯ আলনের' মধ্যে পেয়েছে 
৩২টি। দারা রাজ্যে ১৮* লক্ষ 
ভোটারের মধ্যে ৯৪ লক্ষ মভাধিকার 
প্রয়োগ করে, অর্থাৎ গড়ে ৫২'৩%। 
এর মধ্যে তাঃ জঃ পার্টির পাওয়! 
ভোটের অন্থপাত হুল ২৮৬০৭, 
[ লোকদল পেয়েছে ১'৮৩% ভোট ; 
সিট দংখ্যা ৭; জনতা পার্টি 
(চন্্রশেখর) পেয়েছে +-৩৪%, আনন 
সংখ্যা ৮; নি পি এম পেয়েছে 
মাত্র ১২*%, আসন দংখ্যা ১] 
কিন্ত আপাতদৃষ্টে কংগ্রেস (ই) 


মোট আসন সংখ্যার ২/৩ অংশ, . 


অর্থাৎ ১৯১-এর মধ্যে ১৩৩টি পেয়ে 
“বিজয়ী” হলেও প্রকৃত জয়লক্মী 


জোটেনি । প্রদত্ত বৈধ ভোটের মাত্র 


৪২'৯৬% অংশ ভুটেছে ; অবৈধ ভোট 
গপনায় ধরা হলে এই অনুপাত আরে 
কমে যাবে। শুধু তাই ময়; কংগ্রেস 
(ই) প্রার্থীদের বিজ্ধয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বিরোধীদল প্রার্থাঘের মধ্যে তোট- 
ভাগাতাগির প্রসাদে পাওয়া । জেতা 
আসনের মধ্যে ১০টি এমন ক্ষেত্র 
আছে যেখানে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর 
পাওয়া ভোটের ব্যবধান অত্যন্ত কম, 
৫০০-র অনধিক । ১৪টি আরও ক্ষেত্রে 
“জয়ের” মান ম্বাত্র.১*** বা তার 
চেয়েও কম ভোটের ব্যবধানের ওপর 


' কোনোক্রমে দাড়িয়ে আছে। 


এ তো তোট-অঙ্কের দিক ।' দংগ- 
ঠনের বিচারে আস্ুন। নির্বাচনের 
পূর্বে বিরোধী দলগুলির মাঝে ঘা 
ভাঙন হয়েছিল ত! সর্বজনবিদিত । 
নির্বাচনোতর, কাজে এই দলগুলির 
অভ্যন্তরে আর অস্তরিরোৌধ বা গোঠী- 
বাদের ঘন্ব দেখা দেয়নি । বয়ং, ভা: 
জ:ঃ পার্টি--যা আজ রাজস্থানে শাসক- 
দলের প্রথম ও প্রধান প্রতিদবম্বী-_ 
তার আস্তর সংগঠন পূর্বাপেক্ষা 
মদবুত্ত করেছে। এই পার্টির মূল 
আশ জনসভব তৈরেশ। সিং দেখাও 
য়াৎ-মঞ্জিত্ের কালে (জনতা যুগে ) 
কেব্ল. প্ৰশাসনিক-কাৰিক বর্গে অন্থ- 
প্রবেশ কুরে ক্ষান্ত থাকেনি, ‘অস্ত্যো- 
দয়” এবং “কাজের বদলে আনাজ? 


পরিষোজনা রপামিত করার মাধ্যমে ' 


গম্লীব এবং খরার প্রকোশে পীড়িত 
নিদনন্তরীয় ও প্রান্ধিক কৃষকদের মাঝে 
কাজ করেছে, দলের জনপ্রিয়তা- 
বাড়িয়েছে। প্রত্যুতঃ জমমজ্ঘর মাঝে 
শ্রমিক-কৃষক বর্গের প্রতি মোড়ানে। 


" (oriented) নীতি প্রয়োগ করার 


ঝোঁক, ৬য়প্রকাশ নারায়ণের আরন্ধ 
আন্দোলনের নাফল্য এবং জনপ্রিয়ত! 
ভিত্তিক কার্য প্রণালী থেকে শেখা) 
এবং প্রমাণ করে যে, জনলজ্ঘের 
প্রাক্তন বামধারাবলম্বী "নেতা ৬দীন- 


দয়াল উপাধ্যায়ের অমুস্থত রাজ- 


নৈতিক লংগ্রামের পরম্পর। জনসজ্ঘ 
দলকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত 
করেছে। বাস্তব সভ্য হল, রাজশ্থানে 
জাঠ-জাতিবাদ ও উচ্চ স্তরের কৃষক- 
মালিক-নেতৃত্ চালিত লোকদল 
নির্বাচনের ধাপে ধাপে জন-€ভোটের 
লম্পুদ খুইয়েছে ; জানুয়ারির লোক- 
শভা-নির্বাচনে প্রাপ্ত ১২::৪% অন্থ- 
পাত থেকে মেমে গেছে ৯'৩%তে 
রাজনারায়ণজীর. জনতা (এস) আজ 
নিশ্চিহ। কিন্ত অন্ত বিরোধী দল- 
গুলিয় ছার] প্রায় “একঘরে” হয়ে 
ঘাওয়া দত ভাঃ জঃ দল. তার 
সংগঠন শক্তি নির্বাচনের সুযোগ 
নিয়ে বাড়াতে পেরেছে । সাশ্রত্িক- 
তম নির্বাচন এই দলকে নিরাশা গ্রস্ত 
করেনি, এঁফ্যবন্ধ করেছে । তাই 
নির্বাচমোত্তর কালে এখন কংগ্রেন 
(ই) সংগঠনের ভেতর থেকে “বাগি” 
বা বিজ্রোহী-উপকরণ বিতাড়নের 
পালা--সীকর? জেলায়, উদয়পুরে 
চিতোরে গঙ্গানগরেও- কোথায় 
নয়। | 
বিরোধী দল এবং সি, পি, এম 
নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে 
যাবার অব্যবহিত পরেই বিশ্লেষণের 
বাহানা তুলে শাদক দল এবং 
বিরোধী দলগুলির মধ্যে লোকদল ও 


' সি, পি, এম পারম্পরিক অভিযোগের 


ধূত্রঝুটিকা খাড়া করেছে। এখানে 
সি পি এম পার্টির ভূমিকা সমালো- 
চনার অপেক্ষা রাখে ; কেননা, এই 
দল কংগ্রেসের (ই) বিকল্প হিনেবে 
জনভ পার্টিকে স্বীকার না করে আস্ত 
ভবিষ্যতে নিরাঁয়মান, প্রগতিশীল- 
গণতাস্ত্রিক বামমোর্চার বিকল্প জন- 
গণের সামনে সম্ভাবনা রূপে তুজেছে। 
সুতয়াং এই দলের প্রাস্তীয় সংগঠনের 
সেক্রেটারি শ্রীমোহন পুনামিয়। নির্বাঃ 
চনের দময় কি ভুমিকা নিয়েছিলেন, 
তা বিচার্য। ইনি জয়পুর শহরাঞ্চ- 
লের অন্যতম ক্ষেত্র “বাণী পার্ক” থেকে 
প্রার্থী হয়েছিলেল। অই ক্ষেত্রে 
কিছু শিল্প-শ্রমিক বাদ করেন। ইনি 


প্রার্থী হিসেবে ঘি তাদের দাবী এবং 


অধিকার সংহিতা নিয়ে প্রচার চালা- ' 


তেন, বলার কিছু ছিল না। কিন্ত 
সেদিকে টিলেষমি দিয়ে ইনি 


' পার্টির প্রচারষস্তবকে সরিয়ে আনলেন 


জয়পুরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী 


লুম্পেন প্রোলেতরিয়েতের দম্পত্তি- 


কামী চাহিদার দিকে । ' এর! ‘কচ্চি 
বস্তির (কাঁচা ঘরের বস্তি) বাসিন্দ।। 
প্রায় ১৫1১৬ বছর পূর্বে এদেরকে 
‘পি কে চৌধুরী, ( প্রাক্তন এম এল এ 
কংগ্রেস : সংযুক্ত ) 
অংশ বিতরণ কয়ে বিজ্ঞাপিত করিয়ে- 
ছিলেন লংলগ্র এলাকায়। কাল- 
ক্রমে এরা কাচা ঘর পাকা বাড়িতে 
পরিণত করেছে, আরও. কিছু জমি 
জবরদধল করেছে ) এবং ধীরে ধীরে 
বুর্জোয়া-শ্রেণী স্থলভ লম্পতি-দখল- 
কারী ভূমিকা নিতে আরম্ভ করল । 
মাক্সায় দর্শন যার, সামান্ত জান! 
আছে, সে বোঝ বুর্জোয়া শ্রেণীমান- 
সিকতা ও সাংস্কৃতিক ঘেরাটোপের 
( Culture Superstructer) 
আওতায় প্রভাবিত লুম্পেনদের 
প্রতিবিপ্রবী ঝোঁক কি ভাবে দেখ! 
দ্বেষ্ব এবং বিপ্লবী চেতন] দ্বারা দংগ্রত্ধ 
ন! হলে তা প্রতিক্রিয়াবাধী ভূমিক! 
নিতে পায়ে। কিন্ত রাজস্থানের 


প্রাদেশিক সংগঠনের মি পি এম 


নেতা 'প্রপুনামিয়া নিছক নির্বাচনী 
অবদরবাদধ এবং লত্তা, জনপ্রিয়তার 
লোভে ঠিক- এমনি প্রতিক্রিয়াশীল 
ঝৌক জাগিয়ে তুলতে কারক 
হলেন; ‘পি কে চৌধুরীর স্ত্রীর জমি 
এবং আপ্রাণ পরিশ্রমে গড়ে তোলা 


ব্যবসা জবরদূখল করার জন্ত অন্তায়' 


ও বে-আইনী লোভ যা কাজ কর- 
ছিল তা জাগিয়ে তুললেন। ফলে 
প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নাহায্য করা 
হল : সাহায্য করা হল একনারক- 
তন্ত্রী তথা ধ্ৈয়াচায়বাদী কংগ্ৰেস 
(ই) প্রার্থীর নির্বাচনী জয়ের পক্ষে । 
রাণী-পার্ক ক্ষেত্রের তোট ফলাফল 
দেখুন : প্রদত্ত বৈধ ভোট--৫৬,০৫৯ 
শিবচন্পণ শর্মা (কধই--১৮১৩৩৪-_ 
(নির্বাচিত)। জগদীশ প্রঃ মাথুর 
(ভাঃ জঃ পা:)--১৬,৮১৪) | মোহন 


আপন জঙ্গির 


|| তিন ॥ 


পুনামিয়া (সি পি' এম)--১৫১০৬৮। 

বিস্ময়ের অবকাশ থাকেন? খন 
এ-হেম স্থযোগলন্ধানী প্রবৃত্তি এবং 
নব-সংশোধনবাদের প্রভাবচাঁলিত 
রাজস্থান-দি পি এম যুনিটের নির্বা- 
চনে কার্ধকরী এলেম দেখা যায়, . 
পার্টি টিকিটে দাড়ানো -১৬ জন 


প্রার্থীর মধ্যে ১০ অনেরই জামানত 


জব হওয়ায় মাত্র এক প্রার্থী জিততে 


পেরেছেন, তাও নেহাৎ, সিটুর 
জোরে । 
হায় স্থায়িত্ব ছলনামন়্ী ! 

এত কাঠখড় পুড়িয়ে, সদ্দি 


লতর্ক পা ফেলে এগিয়ে মৃখ্যমন্্িত 
লাভ করলেন বটে ভীীজগন্লাথ 
পাছাড়িয়া, কিন্তু প্রচুর অল্লনা 


কল্পনা অস্তে রচিত রাজ্য ক্যাবিনেটে 


একজনও নামকর] বর্ষীক্ান কংগ্রেস 
(ই) নেতা 'নেই, যার ভাবমৃতির 
জোরে স্বারিত্ব মিলতে পারে। 
কংগ্রেদ (ই) এষ এল এর মধ্যে 
অন্ততপক্ষে 'তিন ফ্যাকড়-গ্র ,পআস্তর 
বিরোধে প্রমত্ত আজঃ কেউ কেউ | 
বলেম (রাজধানী অয়পুরে ) চারটি 
গোষ্ঠী কাঞ্জ করছে। প্রপাহাড়িয়ার . 
প্রভাবে বড় বেশী হলে তেত্িশ জন £ 
ইনি নিজেও এম এল এ পদ 
প্রত্যাশী । হছ'মাসের মধ্যে তাকে 
কোনো বিধানসভা আদনের প্রার্থা 
হতে হবে। জনশ্রুতি এই যে, যে 
কোনো আরক্ষিত নিটে দ্রাড়ালেই 
তার পক্ষে বিজয় লাভ সত্তব নাও 
হতে পারে। | 

মঙজিষগুলীর নাম-তালিকা 
ঘোষণা হবার পর স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
ক্যাবিনেটে প্রবীণ ও লবপ্রতিষ্ 
কংগ্রেস (ই) রাজনীতিজ্ঞ তথা নেতা- 
দের একজনও নেই। অনুপস্থিত 
প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী ও সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় 
শ্রীমোহনলাল সুথাড়িয়া, অনুপস্থিত 
দর্বঞ। হীরালাল দেবপুরা, শিবচরণ 
মাথুর, জনার্দন সিংহ গহলোত্‌ জোধ- 
পুয়ের আহমদ বখশ সিন্ধী, অঙস্থপ- 
স্থিত ইমার্সেক্দী যুগ-খ্যাত প্রাক্তন 
মুখ্যমনী প্রীহরিদেব যোশী যিনি 
শেষাংশ ৪র্থ পাতায় 


১৩৩ 





বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত 


ম্নহাপগুথবীর কবিতা 
দাম__আট টাকা 


অন্ধ্বার্কর্ম যে হুজ্নদীল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে কৰিতাগুলি 
তারই স্বাক্ষর বহন করছে।, কবিতা নির্বাচনে -কবির বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ 
করেছে। কবিতাগুলি দংগ্রামের, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের । এস্ষিমো 
আফ্রিকার আদিম অধিবাদীঘের লোকগাথা যেমন আছে তেমনি রয়েছে 
চীন, জাপান, ভিয়েভনাম, জার্মানী, পোল্যাণ্ডের নিগ্রে! কবিতায় পরিচয় 
মাও দে তুঙ হো চি মিন-ব্রেশটের অন্গবাদগুলি অন্তবস্ত । 

পরিবেশক ।। কথাশিল্প ১৯ শ্তামাচরণ দে দ্বুট, কলকাত1-১৩ 





| চার ॥ 


বাম গআান্রিক একা নয় মম বিধৰ . 


গত জোকলভার নির্বাচনে শ্বৈরাং 
চাকরী ইন্দিরার একছত্র আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার পর দশ্্রতি 'নয়টি রাজ্যে 
বিধানসভার নির্বাচন আর একবার 
প্রমাণ করে দিল যে ভারতের মতো। 
আধা-ওপনিবেশিক আধা লামস্ত- 


তাছ্িক দেশে নির্বাচনের মধ্য দিতে, 


কখনোই জনগণের প্রকৃত 'মুক্তি 
আসতে পারে না। ভারতের মতে 
দেশে যেখানে শতকর। ?* তাগেরও 
বেশী মাম্যের ভাতের কোন অধি- 
কারও মেই,. সেখানে ভোটের কি 
নার্থকতা1 তবুও অমেকে বলবেন 
যে ইন্দিয়াতো জনগণের প্রত্যক্ষ 
ভোটেই নির্বাচিত হয়েছেন । স্থতন্নাং 


নির্বাচনে জনগণের অনীহা, কোথায় 1. 


কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের সংখ্যা" 


িক্য মানুষই নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনার 


ছায়| পরিচালিত হয়ে ভোট দের 
না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দরিতর 
জনসাধারণ সমাজের প্রভাবশালী 


" ব্যক্তিদের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে 


" শোধনবাদী 


তি 


আবার কিছুটা সমস্তায় দিশেহারা 
হয়ে মুক্তির সহজতম রাস্তা পাওয়ার 
আশায় তোট দেয়। সুতরাং ভারত- 


বর্ষের নির্বাচনগুপিতে প্রতিক্রিয়া-.' 


শীল শক্তি মূলত জনগণের নেতি- 
বাচক ভোটে জয়ঙগাভ করে। 

. ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে লবচেয়ে যেটা 
ছঃখঙ্জনক' ঘটনা, দেট! হচ্ছে এই যে, 
ভারতে ৫০ বছরেরও বেশী একটি 
কথিউনিষ্ট পার্টি থাকা সত্বেও আও 
ভারতের ব্যাপক জনগণ বৃতুক্ষা, 
বেকারী, অশিক্ষার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের 
মুখে এগিয়ে ঘাচ্ছে। ভারতের সং" 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 
সাম্রাজ্যবাদ ও দামস্তবাদের তৈয়ী 
বুর্জোয়া নির্বাচনের মাধ্যমে" সরকার' 
'গঠমের মধ্য দিয়ে মুক্তির মিথ্যা 
ক্লোগানকে জনগণের দামনে হাজির 
করেছে। তারা 'জনগপকে বোঝা 
নোর চেষ্টা করেছে যে সৎ ও ছুর্নাতি- 
মুক্ত প্রশাসনের ছার! প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্থায় লরকার গঠন করেও অন- 
গণের উপকার করা যায়। ব্ম- 
পন্থী হলগুজে। মন্ত্রী বদলের মধ্য 
দিয়ে শ্রেণী শত্রুর ঘুম কেড়ে নেবে 
বলে দাবী করে। এমন কি বাম- 
ফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের সতার 
ঘোষণ। করেছেন যে, কেন্ত্রীর ক্ষমতা 
থাকলে তারা জনজীবনে আমূল 
পরিবর্তন এনে দেবেন । 

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার তেতর় মন্ত্রী 
বদলের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
লেনিন বলেছেন, “বুর্জোয়া পার্লা- 
মেন্টারী, এবং বহুলাংশে বুর্োরা 


লাংবিধানিক দেশগুলির সহগ্র ইতি-. 


হাদ দেখিয়ে দিচ্ছে যে মন্ত্রী বদনে 


চে 


বিশেষ কিছু আমে যায় না। কারণ 
প্রশাননের আদল কাজ যাকে এক 
বিল্লাট আমল। বাহিনীর হাতে £আর 
এই বাহিনীটি আগাগোড়া! অগণ- 
তাস্িক। এই বাহিনী বুর্জোয়া শ্রেণী 
ও জমিদার শ্রেণীর লদে লক্ষ লক্ষ 


কোটি কোটি বন্ধনে আবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ 


কূপে তাদেরই উপর নির্ভরশীল । এই 
বাহিমীটিকে ঘিরে রেখেছে বুর্জোয়া! 
সম্পর্কাবলীর আবহাওয়া 


আর কিছুই সে গ্রহণ করতে পারে 
না। নে নিজের পথে চিরকালের 
মতো আটকে গেছে ।, সে অসাড়, 
সে আবদ্ধ, সে এই আবহাওয়! থেকে 
নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ। সে 
শুধু জানে পুরানে] পন্থায় ভাবতে ও 
কাজ করতে । এই বাহিনী পের 
দাসত্বে বাধা । সিতিল সাতিসের 
কিছু বিশেষ স্থবিধ! ভোগের দাসত্ব 
শৃঙ্খলিত। এই বাহিনীয় উপর- 
ওয়ালার! শেয়ার ও ব্যাংক মারফৎ 
সম্পূর্ণরূপে ফিনান্দ পুঁজির দ্রালান। 
তাদের স্বার্থে ও প্রভাবের ধারক ও 
বাহক। 

“এই রাষ্টযস্ের মারফৎ বিন! 
খেসারতে জমিদার উচ্ছেদ বা খাস্ত 
শস্তের উপর একচেটিয়া অধি- 
কার ইত্যাদি সংস্কার সাধনের চেষ্টা 


, করার মতো এত বড়, মোহ আত্ম- 


প্রতারণা ও জনগণকে গ্রতারগা ছাড়া 


আর কিছুই হতে পারে না। এই, 


যক্ের সাহায্যে কোন রিপাবলিকান 


বুর্জোয়াশ্রেই৷ ফরাসী তৃতীক্ক রিপাব- « 


লিকের মতো রাজহীন রাজভ্ত 
ধাচের একটি রিপাবলিক তৈরী 
করতে পারে। কিন্তু পুজি অধি- 
কারগুলি ৰা পবিত্ৰ €) ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকারগুলি বিলুপ্ত করা 
দূরে থাক, সেগুলোকে ভালভাবে 
খর্ব বা লীমিত করার ক্ষমতাও তার 
নেই। ূ 

“অতএব মোশালিষ্দের নিয়ে 
গঠিত এই প্রকারের. কোয়ালিশন 
মঞ্জিদভায় সর্বদা এই ঘটে থাকে ষে, 
এই লোশালিষ্টরা এমন কি ঘখন 
তাধের মধ্যেকেউ কেউ জম্পুর্ণ সৎ 
তখনও বাস্তবক্ষেত্রে তার! হয় অপ্রয়ো- 


জনীয় অলঙ্কার হয়ে টাড়াম, না হয় 


জনগণের ক্রোধ থেকে দ্রকারকে 
আড়াল করার" বস্ত হয়ে দাড়ান, 
দরকার কর্তৃক জনগণকে প্রবঞ্চন! 
করার হাতিয়ার হয়ে দীড়ান।” 
[ লেনিন-_“বিপ্রবের একটি মূল প্রশ্ন 
রচনা সংকলন, ভ্যলুয ২৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭- 
৩৬৮, মস্কো সংস্করণ ] ' 

এবার আমরা ভারতবর্ষ এবং 
বিশেষত পশ্চিমবাংলায় বামজ্রপ্ট সর- 


i 


এবং 
নিশ্বাস্পে এই আবহাওয়! ছাড়া, 


কারের নীতি ও কর্মপন্ধতিগ্ুলি 


লেনিনের মাপকাঠিতে বিচার করি।, 


প্রথমত তুমি সমন্তার সমাধানের 
প্রশ্নে বামক্রণ্ট সরকার ভারতবর্ষে 
সামস্ততাত্রিক শোষণ ব্যবস্থাকে 
আড়াল করার চেষ্টা করছে। তায়! 
সরকারী খাদ জমি বিলি ও বর্ণা 


অপারেশনের মধ্য দিয়ে তৃমিহীন . 


কৃষকের দমন্তার পমাধানের ভুয়া 
শ্লোগানে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত 
করছে। আসল কথ! নসামস্ততান্বিক 
ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখে কোনভারেই 
গরীব কৃষকের ভূমি লমন্তার সমাধান 


কর! যায় না। জমির সমস্ত! সমাধান 


‘কল্পতে কোন বৈপ্রবিক আন্দোলন 


গড়ে তোলাত্ন বদলে বামপন্থী দল- 


“গুলো এটাকে আইনী গণ্ডির মধ্যে 
- লমাধান করতে চাইছে । তার! জমি- 


দারদের বেআইনী জমি, রাখতে 
পান্নার ব্যাপারে কোন আপত্তি 
তুলছে না এবং জনগণের দৃষ্টিকে 


আইনী গণ্ডি বাইরে প্রসারিত হতে. 


দিচ্ছে না। 

দেশী বিদেশী পু'জিপতিদের 
প্রতিও বামফ্রন্ট সয়কার উদ্ধার যনো- 
ভাব গ্রহণ করেছে। তারা বিদেশী 
শিল্পপতিদের পশ্চিমবাংলায় শিল্প 
স্থাপনের অন্ত উদাত্ত আহ্বান 
জানাচ্ছে। এদব বিদেশী পু'জির 
আগমনের ফলে আমাদের দেশীয় 
পুঁজির সঞ্চয় বেড়ে উঠছে না। বরং 
যেটুকু পুজি লঞ্চয় হচ্ছে তার একটা 
বড় অংশ বিদেশী শোষণের ফলে 
দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভাই 
তারা আজকের কয়েক হাজার 
বেকার ছেলেকে কাজ দেবার মাধ্যমে 
আগামী দিনের কয়েক লক্ষ ছেলের 
বেকারত্বের জমি তৈরী করছে 

বর্তমান রাষ্ট্ন্ত্রেয় চরিত্র ও গঠন 
সম্পর্কে বামপন্থীরা জনগণকে মোহা- 
চ্ন্নগ করে রাখছে। ্রাষ্্র যে শ্রেণী 
শাসনের যম” এই সত্যি কথাটা 
বামক্রষ্ট দরকার লবসময়েই নিজেদের 
মন্িত্বের দোভে আড়াল করে যাচ্ছে। 
কিন্ত বাস্তবে বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলেও কংগ্রেলী রাজত্বের মতে! 
জমানতাবে জনগণের উপর অত্যাচার 
চলছে । নীচের কর্েকট। উদ্দাহ্রণের 
মাধ্যমে তা আরও পরিষ্কারভাবে 
বোঝা যাবে। 

- (১ পৌরদভার মেখরদের ধর্ম- 
ঘটে ২** জনের. মতে! শ্রমিককে 
গ্রেপ্তার কয়] হয়েছে ।. ধর্মঘট ভাঙার 
জন্ত পুলিশ না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েও বামক্রণ্ট সরকার দে প্রতি- 


/ 


৷ শ্রতিতেঙ্গেছেন । (যুগাস্তর ২৪।৯।৭৭) 


(২) গত ১২ই অক্টোবর ছুর্গাপুরে 
ভি ভি সি"র.শ্রমিক. কর্মচারীরা 
বোনাসের দাবীতে ডি ভি সি'র 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ১২ ঘণ্ট1 ঘেরাও 
করে। ঘেরাও ' থেকে কর্তৃপক্ষকে 
উদ্ধার করার জর পুলিশ কাদানে 


'গ্যাস ছোড়ে ও লাঠি চার্জ করে। 


(শ্রমিক ইন্তাহার, নভেম্বর 2৭৭ 
সংখ্যা থেকে উধৃত) , 

(৩) গত ২৮শেঁ কাৰ্তিক তারিথে 
আদিবাসী অধ্যুষিত রামপুর থামার 
মানর গ্রামে নিমাই মণ্ডল জমিতে 
গিয়ে দেখে যে জমিতে লে চাষ করে- 
ছিল, জমির মানিক পুলিশ দাড় 
করিয়ে তার ফণঙ্গ কেটে নিয়ে 
যাচ্ছে।  (যুপাস্তর, ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ ) 

(৪) গত ২৩শে ভিসেম্ব় কল- 
কাত! বিশ্ববিশ্ববিভালয়ের দারভাজ। 
বিন্ডিয়ে অবস্থানরত মেডিকেল ছাত্র- 
ছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠি- 


, চার্জের ঘটনাও নিশ্চয়ই সকলেরই 


জান! আছে। | 

৫) গত ১৯৭৯ লালের ১৫ই 
জুন এস, ইউ, সি আয়োজিত গণ- 
মিছিলের ওপর বাদফ্রন্ট সরকারের 
পুলিশ বর্বর আক্রমণ করে । 

৬) কলকাতা বন্দরের ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের ওপর বামফ্রন্টের পুলিশ 
বর্বর অত্যাচার চালায় এবং বেশ 
কয়েকজন শ্রমিককে গুলি কয়ে হত্য। 
করে। 

(৭) গত বছর মরিচবাপির 
নিরীহ উদ্বাত্তদের ওপর বামক্রণ্ট সর- 


রাজস্থানের চিঠি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


' শ্রীমতী ইন্দিয়া, গান্ধীর যেই সঙ্গীন 


দময়ে নাকি একাস্ত বশঘ্্দ ছিলেন্‌। 
: মঙ্জিযগসীর কার্ধভার নিতে প্রায় 
এফপক্ষকাল দেরী, হয়ে গেল 3 মৃখ্য- 


মন্ত্রী পাহাড়িয়াজী মহা! বিচঙ্গণ' 
' ব্যক্তি) বড়ই দেয়ী হয়ে যায় দেখে 
- এ সময়টার জন্ত লচিবালয়ের লচিব, 


মহালচিব, উপসচিবদ্দের ঢালাও 


কর্তৃত্ব দিলেন মন্ত্রী দূযপর্বায়ী ক্ষমত। 


প্রয়োগের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
বুঝি প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিয়! মাইনে 
পায় সঙ্জীদের বকলমে কাজ করবার 
জন্ত ! ৃ 
মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেছেন, সর্ব 
ভৌগোলিক ক্ষেত্রের, বর্গের ও লম্প্র- 
দায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে রাজ্য- 
ক্যাবিনেটে । কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, 
আদিবাসীদের একটি! প্রতিনিধিও 
জুটজো। না। এর কারণ কি এই থে, 
দাশ্্রতিক নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল 
মাত্র ১৬টি আদিম-জাতি আনন 
জিততে পেরেছে? অথচ, জাহয়ায়ীর 
লোকসভা! নিবাচনে এই দলের ২১টি 


- অবস্ত বলছেন, পাওয়া ষাবে। 


দর্পণ | শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই ১৯৮* 


কারের বর্বর পুলিশ অমানুষিক 


নির্ধাতন চালায় এবং বহু উদ্বান্তকে 
গুলি করে হত্যা করে। 


(৮) গত ১৯৭৮ নাদের জুলাই 
মাসে বাকুড়ার, গ্রামে বামফ্রণ্ট সয়- 
কারের পুলিশ প্রাইকারীভাবে অত্যা- 
চার চালায় এবং বিশিষ্ট নকশাল 
নেতা তোলানাথ শীটের উপর 
অসাঁনুযিক দৈহিক নিৰ্যাতন চালায় |: 

ওপরের ঘটনাগুলি একথাই 
প্রমাণ করে যে, ধতদিন চলতি রাষ্ট্র 
যন্ত্র বজায় থাকবে  ততদ্দিন .গণ- 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র পুলিশ 
ও মিলিটারী বাহিনী ঝাপিয়ে 
পড়বেই । কংগ্রেণী নেত! কুখ্যাত 
সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারই থাকুক 
অথব! কমিউনিষ্ট নেতা জ্যোতি বন্থর 
সরকারই থাকুক । 

বামক্রণ্টের দলগুলো রাষরধঞ্রের 
এই গণবিরোধী চরিআটাকে আড়াল 
করে জনগণকে. মিথ্যা আশ্বন্ভ 


করছে, তাদের প্রকৃত শক্তিকে ' 


গড়ে তোলার প্রয়োজনীতার কথ। 
জনগণকৈ বোবাচ্ছে না ব! সেই 
শক্তিকে গড়ে তোলার কোন বাস্তব 


' পদ্বক্ষেপ নিচ্ছেনা। এই নীতিতে 


তার1 নীচেরতল1] থেকে যে কোন 
রকম গণ আন্দোলন গড়ে ওঠার 


প্রয়ানকে নিরুৎদাহ করছে। শ্রমিক- 


পা 


শট 


দের ধর্মঘট, ঘেরাও আন্দোলন না - 


করার পরামর্শ দিচ্ছে। কৃষকের 


জমি সংক্রান্ত সমস্তার ক্ষেত্রে 'বান 
লরকারের আইনের জন্য ' অপেক্ষা 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


এমন ক্ষেত্রে বহমত জুটেছিল। 
:  পশ্চাদপদ জাতি গুজর, অহীয়, ' 
কালবি 


ইত্যাদিদের প্রতিনিধি 
এখনও পাওয়া যায় নি: মৃত্যমহী 
তবে 
বং হয়িজম হওয়। সত্বেও ক্যাবিমেটে 


সহ-হরিজম শ্রীমান্গীলাল আর্কে ৷ 


নিলেন মাত্র উপমন্ত্রী হিসেবে, তাও 
আবার পুর্ণমন্ত্রী এসতী কমলা বেনী- 
ওয়াজের সঙ্গে সম্ব্ধ করে (কৃষি, পণ্র- 
পালন, শ্রম এবং মিযুক্তি, জেল ও 
জমকল্যাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি) । - 
রাজ্য মন্তিমওলী ' ঘোষণা হওয়া 


আর ব্ীন্ান অভিজ্ঞ পার্টি নতো 


তথা রাজনীতিকদের দূরে সরে 
থাকা, পাশ কাটিয়ে দায়িত্ব গ্রহণে 


অনশ্মত. হওয়া, কংগ্ৰেস (ই) মহি- 


মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে 
তথ্যাভিজ মহলে নিদারুণ উদ্বেগ 
সৃষ্টি করেছে। 

কেন্দ্র অবস্ত রাজ্যে আপন পেটোয়া 
মুখ্যমত্রীর আযুফাল যে করে হ’ক 


বাড়িয়ে ধাবার জন্য সাহায্যের প্রতি-. 


শ্রুতি দিয়েছে এবং দেবে। কিন্ত 


কতদিন, এবং কতদূর পর্যন্ত লই | 


ডক 1 ১৯৬৮০ 
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নভেম্বর মাসে 
সংস্থার নিকট ছয়টি ট্রান্সফর্মার (৩ এম 
তি) সরবরাহের অর্ডার দেয়। যার 
আধিক মূল্য ১ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা।, 
পর্ষদের হাতে এসে পৌছায় ১৯৭১ 
লালের আগস্ট মাস. থেকে অক্টোবর 
মাসের মধ্যে । কিন্তু সেগুলিকে 
দীর্ঘদিন অবাবহৃত অবস্থায় ফেলে 
রাখা হয় । ' ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে 
বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভিন্ন লাব-স্টেশনে 
'এই সব ট্ান্দফর্মারগুলিকে কাজে 
লাগানো হয়। কাজে লাগানোর 
এক বছরের মধ্যে এইসব 
ট্রান্সফর্মারে গোলযোগ দেখা দেয়। 
দেরীতে কাজে লাগানোর অন্থ 
এই সব ট্রান্সফর্মারের “*গ্যারাণ্টী 
গিরিয়ড* উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 


ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনগত 
বাধা দ্বেখ। দেয় । পর্যদের কাগদ্র- 
পত্রে দেখা যাচ্ছে মে, ১৯৭৮ লালের 
মার্চ মামে সরবরাহকারী সংস্থাটি 
চারটি ক্ষেত্রে মেরামত বাবদ অর্ধাংশ 
বহন করতে রাজী হয়। দেখা যাচ্ছে 
যে, যেরাযত বাবদ্ধ ধার্ধ হয়েছে ১ 
লক্ষ ১ হাজার টাকা। এই অর্থের 
অর্ধাংশ বহন করতে হবে বিদ্যুৎ 
পর্যদকেই । এই ঘটনা এর পরে 
কতদূর গড়িয়েছে ভা অবস্ত ১১৭৯ 
সালের মে পর্বস্ত জান! যায়নি । 
তবে একথা বুঝতে কোন অন্থবিধাই 
নেই যে, পর্য কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার 
কারণেই বিদ্যুৎ পর্ষদূকে এত টাকা 
গচ্চ1 দিতে হয়েছে ।, এ মরবরাঁহ- 
১ কারী, সংস্থাটির সঙ্গে বিদ্যুৎ পর্যদের 
ক ণলর আধিক লেনদেনের 
কথাও উড়িয়ে দেয়া যায়ন।। 
কেনন! সরবরাহ করা ট্রান্নফর্ণার- 


ফেলে রাখা হল কেন এবং কেনই বা 
গ্যারাপ্টশীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার 
পরে সেগুলিকে কাজে লাগানো। 
হল? | 
আরও একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
যে, ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাক] দ্বামের 
একটি ট্রান্সফরমার (৫ এম ভি এ) ১৯৭৪ 
লালের জুন মানে হাতে পেয়েও 
১১৯৭৭ সাল পর্যস্ত ফেলে রাখা হয়। 
পরে পরীক্ষা করে তাতে গোলমাল 
৯৭ ধরা পড়ে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে । 
. গ্যারাণ্টীর মেয়াদ . উত্তীর্ণ হয়ে' 
যাওয়ায় নরবরাহকারী সংস্থাটি 


অন্বীকার করে । 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১৯৭* সালের 
কলকাঁতারই একটি 


্রাম্ঘফর্মারগুলি বি দ্য ৎ' 


তাই সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে 


গুলিকে দীর্ঘদিন অব্যহত অবস্থায় ' 


গোলযোগের 'দারিত গ্রহণ করতে, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা জুলাই ১৯৮ 


বাজ বিদ্যুৎ গর্যদের দুনীতি বং দণার্থযায় 
কাফাৰ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় 


যদ্বিও পরে এ মংস্থাটি বিনাযুলেয 
মেরামত করে দিতে রাঁজী হয়। 
তবে পরিবহনের জন্য যে খরচ হবে 
তার ছুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হবে 
পর্ষদকে । বোঘাইরের কারখানায় 
্রান্সফর্মারটি পাঠাতে, পর্ষঘকে দিতে 
হবে অনধিক ১৬ হাজার টাকা। 
এ দম্পর্কে টাক! দিয়ে দেয়! হয়েছে 
কিন! তা অবস্ত এখনো জানা যায়নি । 
১৯৭৯ লালের মে মাস অবধি এ 
ট্রাঙ্লফর্মারটি কাজে লাগানো হয়নি । 
এই ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক লেনদেনের 


' কথা উড়িয়ে দেবার নয়। . 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সেন্ট্রাল 
স্টোর শ্ামনগরের কর্ড রোডে 


অবস্থিত। ১১৭৮ সালের জুম 
সালে এই . সেন্ট্রাল' স্টোক্স 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 


বেশ কিছু ট্রাম্সফর্মার এই স্টোরে 


দীর্ঘদিন যাবৎই অব্যপহাত ' অবস্থায় 
পড়ে রয়েছে । ২৫ কিলে! ভোন্টের 
কম ৫টি ট্রান্সফর্মার পড়ে রয়েছে ৫ 
বছরের অধিক সময়। ২৫ কে ভি. 
ক্ষমতার ৬টি ট্রান্সফরমার পড়ে আছে 
১ বছরেরও বেশি । ৫০ কে ভি ক্ষম- 
তার ১৯টি এবং ৮টি 'উ্রাম্সফর্মার পড়ে 
রয়েছে যথাক্রমে ১ বছরেরও বেশি 
এবং ৫ বছরের বেশি সময় যাবৎ । 
১:০ কে তি ক্ষমতার ৩টি ট্রান্লফর্মীর 
পড়ে আছে, ৫ বছরেরও বেশি সময় । 
৫০০ কে ভি ক্ষমতার ১টি ট্রান্সফর্মার 
পড়ে আছে ১ বছরেরও. বেশি এবং 
১১টি ট্রান্সফর্মার পড়ে রয়েছে ৫ বছ- 
রেরও বেশি সময় ধরে। ১ হাজার 
কে ভি ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পড়ে আছে 
ছুই থেকে তিন বছর এবং তিনটি 
্রাক্সফর্মার পড়ে রয়েছে ৫ বছরেরও 
বেশি লমক্প ঘাবৎ । ৩ হাজার কে ভি 
ক্ষমতার ৪টি ট্রান্সফর্মার পড়ে আছে 
« বছরেরও বেশি সময় । ৫ হাঙ্গার 
কে ভি ক্ষমতার তিনটি ট্রান্সফরমার, 
সাড়ে ১২ হাজার কে ভি ক্ষমতার ১টি 
ট্রান্সফর্মার এবং ১০টি ইনট্ট.মেন্ট /্- 
ফমার অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে ৫ 
বছরেরও বেশি সময় ধরে। এইসব 
ট্রান্সফর্মার কেনা হয়েছে ২২ লক্ষ ২৩ 
হাজার টাকায় । 
জরুরী প্রয়োজন ছাড়াই কেন 
।এতগুলি ট্রান্সফর্মার কেন! হল? 
সেগুলির বর্তমান অবস্থা কেমন সে 
বিষয়ে কোন তথ্য অবশ্ত জানা ধায় 
নি। 
এছাড়াও কয়েকটি পাওয়ার 


ট্রান্সফর্মারকে ব্যবহার না করে ফেলে ' 


রাখা হয়েছে । আগেকার হিসাবের 
মৃধ্যে এয উল্লেখ নেই। 


. হোক। 


১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা মূল্যের 
তিন এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি 
পাওয়ার ট্রান্ফর্দার ১৯৬৭ সালের 
আগে কোন এক সময়ে ( সঠিক 
তারিখ নেই) পর্যদের' সেন্ট দ 
স্টোরে আসে এবং পড়ে থেকে.থেকে 
মরচে ধরে যায়। ১৯৭৭ সালের 
জুলাই মালে এটিকে পর্ষদের যাদব- 
পুরস্থ কারখানায় পাঠানো হয়। 
সেখানে এটি মেরামত) করা হয় । 
মেরামত বাবদ কত ব্যয় হয়েছে তা 
রেকর্ড কর! নেই। 
জানুয়ারী মাসে এটিকে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় মাকরদ। সাব স্টেশনে | 
এটি সেখানে বনানো হয়েছে কিনা 
১৯৭৯ লালনের মে মাস পর্যন্ত তা 
জান! যায়নি । 

১ লক্ষ ১০.হাজার টাকা মূল্যের 


১৯৭৮ সালের, 


১এম ভি এ ক্ষমতার একটি ট্রান্স- 
ফর্মীর ১৯৬৬ মাল 'থেকে অব্যবহৃত 
অবস্থায় মালদায় পড়ে ছিল । ১৯৭৭ 
সালের আগষ্ট মাসে প্রয়োজনীয় 


" পরীক্ষা] এবং মেরামতীর জন্য এই 


পাওয়ার ট্রাম্দফর্মারটিকে পর্ষদের 


'কলকাতান্থ কারখানায় পাঠানে! 


হয়। পরীক্ষা, করে দেখা গেল যে, 


ওটি ঠিকই আছে এবং তখন সেটিকে . 

ট্রাকে পাঠিয়ে দেয়া হল মালদার, 
- ? 

কাঁজিচক সাব স্টেশনে ১৯৬৮ সালের . 


ফেব্রুয়ারীতে । সেই ট্রীন্গফর্মারটি 
পাঠাতে খরচ হয়েছে ৪ হাঁজার 
টাকা। ১৯৭৯ সালের মে মাদ 
অবধি পর্ষদের কাগজপত্র 
একথা জানার কোন উপায়ই নেই 
যে, ওই ট্রাম্ফর্মীরই কালিচকে 
বসানো হয়েছে কিনা । . 

৭৬ হাজার টাকা যূল্যের দেড় 
এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন ছুটি পাওয়ার 
ট্রান্সফরমার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
শিলিগুড়ির আঞ্চলিক . স্টোরে এসে 
পৌছায় ১৯৬৬ দালে । 


থেকে' 


{ পাচ ৷৷ 


সেই ট্রাম্পফর্ার ছুটি ১৯৭১ 
সালের মে মাস পর্যন্ত গুধামে অব্যব- 
হৃত অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে বলে 
পর্ধদের নধিপত্রে প্রকাশ। : 

এই জাতীয় ' ঘটনায় এই সব 
দামী ট্রান্সকর্মারকে কেন এত দিন 
যাব অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা 
হয়েছে তার কোন কারণ অবশ্য . 
জান! যায়নি । | 

রাজ্য বিছ্বাৎ পর্যদে কংগ্রেদী 
জমানায় ট্রাক্সফর্মার নিয়ে কি ধরনের ' 
কেলেঙ্কামী হয়েছে এবং কিভাবে 
সরকারী অর্থ নয় ছয় কর] হয়েছে 
তার বিবরণ . বিগত ছুটি প্রতিবেদনে 
দর্পণের পাঠকবর্গকে অবহিত 
করেছি। বর্তমান প্রতিবেদনেও সে 


বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলাম। 
পরবর্তী প্রতিবেদনে ট্রাম্সফর্মার ঘটিত 
আরও কিছু তথ্য দিয়ে এই অধ্যায় 


শেষ করব । . তার ' পর শুরু হবে 


কেবল ক্রয় সংক্রান্ত কেলেঙ্কায়ীর 


বিবরণ । 


গরীব মানুষের সেবায় নিযুক্ত .ঘন-রেজিষ্টাভ' 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থাস্থ্য ঘপ্ত- 
রের দোছুল্যমান নীতির দরুণ এই 
রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং সুদূর 
গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের চিকিৎ- 


' সায় এবং সেবায় নিযুক্ত প্রায় চল্লিশ 


হাজার নম রেঞ্জিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক 


ডাক্তার মহা বিপদে পড়েছেন।' 


কারণ, এই সব ভাক্তারের পক্ষ থেকে 
বিভিন্ন সময়ে ও বিচ্ছিন্নভাবে যদ্বিও 
তাদের রেজিট্রেশনের- দাবী করা 
হয়েছিল, তথাপি দরকার আছো 
তায় সঠিক কোন উদ্ভোগ গ্রহণ 
করেন মি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ 


.নন-রেজিষ্টার্ড হো মিওপ্যাধিক' 


ডাক্তারদের পক্ষ থেকে বারংবার দাবী 
কর! হয়েছে যে, শহর এবং গ্রাম্না- 
কলে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা কার্ষে 
রত এবং অতিজ্ঞ এই ছোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তারদের সরকারী উদ্ভোগে পরীক্ষা 
নিয়ে তাদের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া! 
কিন্তু, তাতেও সরকারের 
পক্ষ থেকে কোন সাড়া.পাওয়। যাচ্ছে 
না। 

' তবে, এখানে উল্লেখ কর! দরাকার 
যে, ৰিগত ১৯৭০ সালে রাজ্য দরকার 
কিছু সংখ্যক নন-রেজিষ্টার্ড অভিজ্ঞ 
হোমিওপ্যাথিক 'ডাক্তারের পরীক্ষা 
নিয়ে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছিলেন । কিন্ত, তাও সব ক্ষেত্রে 
নয়। কারণ,. অভিজ্ঞ নন- “রেজিস্টার্ড 
হোমিওপ্যাধিক ডাক্তারদের যেজি- 
ট্রেশন দেওয়া হবে-__-একথা। রাজ্য 
সরকাৱের পক্ষ থেকে প্রচারের বিশেষ 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এর ফলে, 


বিভিন্ন 


শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের 
চিকিৎসার নিয়োভ্রিত এই নন- 
রেঞ্জিষ্টার্ড ডাক্তারদের অধিকাংশই 
সরকারী উদ্যোগে গৃহীত এ পরীক্ষা 
দেওয়ার বা আবেদন করার কোন 


স্থষোগই পান নি। 


অথচ, ব্লাজ্যের শহর এবং গ্রামা- 
লে প্রায় চল্লিশ হাজার এ ধরনের 


নন-রেজিইার্ড হোষিপ্যাথিক ডাক্তার: 


একদিকে যেমন গরীব , এবং সাধারণ 
মাষের চিকিৎসায় আত্ম নিয়োগ 


করেছেন, অপরদিকে তেমনি নিজে- ' 


দের উদ্যোগে তাঁদের জীবন-জীবী- 
কার সংস্থান করে নিয়েছেন । 
তর্কের খাতিরে, বিতর্ক করা 


যেতে পারে ঘে, এই নন-রেজিষ্টার্ড 


হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা! হাতুড়ে। 
কিন্তু, এক্ষেত্রে বদ! যেতে পারে থে 
সরকার শ্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক 


কলেজ বা! শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান থেকে: 


পাশ কর] এবং রেজিস্টার্ড অনেক 
ডাক্তারের চাইতে এরা! কোন অংশে 


' কম নন, বরং তার? এ সব রেজিস্টার্ড 


হোমিও ডাক্তারের চাইতে অনেক 
অভিজ্ঞ। কারণ, বর্তমান হোমিও- 
প্যাথিক কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
ছাত্রদের মধ্যে একাংশের নকল করে 
পাশ করার ঝৌক বেছড়ছে। কিন্তু, 
ননরেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তারদের মধ্যে তা ছিল ন1। 
মেহেতু তারা কোন দরকারী কজেজে 
পড়েন নি। অপরদিকে তার! 
সংস্থা থেকে গাদা গাদা 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাংল! 


হোনিওপ্যাথিক ডাক্তারদের রেজিষ্রেশনের দাবী 


বই কিনে এবং তা পড়াশুনা করে, 
সম্ভব হলে কোন কোন ক্ষেত্রে, 
রিফেসার কোর্ণ বেসরকারীভাবে 
ট্রেনিং নিয়ে ভারা ডাক্তারী কর- 
ছেন। নিজেদের পেশার শ্ার্থেই 


তার] দিনরাত . পরিশ্রম করে এবং 


হোমিগুপ্যাধিক শাস্ত্র চর্চা করে শহর 
ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের রুগ্ন 


ব্যক্তির চিকিৎস। এবং সেবা করে 
চলেছেন । 


কাজেই, বামফ্রন্ট সরকারের 
অবিলম্বে এই সব নন-রেজিষ্টার্ড 
হোনিওপ্যাখিক চিকিৎসকদের রে পর- 
ষ্রেশনের ব্যবস্থা কর! উচিত বলে 
ওয়াকিবহাল দৃঢ় অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। এতে বামফ্রন্ট সরকারের 
ক্ষতি তো হবেই না, উপরত্ত এতে 
তাদের প্রভাব বাড়বে । এছাড়া, 
এদের রেজিষ্ট্রেশন দিলে রাজ্যের 
বামফ্রষ্ট সরকার রাজনৈতিকতাবে 
এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরীব ও 
দুঃস্থ রোগী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান 
হবেন বলে ওয়াকিবহাল মহল 
অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

প্রনঙ্গত বলা দরকার, রাজ্য 
বামফ্রন্ট সরকার এই সব নন.রেঞজি- 
্ার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে 
রোজিষ্ট্রেশন না দিলেও এর] কিন্তু, 
তাদের পেশা বন্ধ করছেন না। এর! 


‘যেভাবে এতদিন শহর ও গ্রামের . 


গরীব মাহ্যেয সেবা করেছেন, : 


“ভবিয্যতেও তারা তাই করবেন বলে 


তাদের পক্ষ থেকে হানিমুখে জনৈক 
মুখপাত্র দানিয়েছেন। 











| ছয়॥ . ২ 





এবছরের টনি, 'জাহয়ারী 
প্রধানমন্ত্রী, হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী শপথ নেন। 
জরুরী অবস্থাকালীন সেই ইন্দিয়া 
, চক্রের উপর থেকে একটার /পর 
একট! মামলা উঠে যাচ্ছে। 


'কেসে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাপাদির অভাব 
ষবেখাজ্ছেন নতুবা স্বয়ং বিচারপতিরাই - 
'মামল!' চালাবার ' পক্ষে নিজেদের 


করছেন। মামলার কাগজ পত্র 
' চোঁখেকন সামনে নিয়ে বোধ হয় এনা 
সৃপ্রয় ব্রিগেডের ভৃত দেখছেন। দু 
এফজন তে রাজ্য বিধানসভাগুমোর 


তর্গবতীর মতো. জ্রমতীকে চিঠি 
, লেখার ভাষা.খুঁকছেন। ম্যাডামের 
'গুডবুকে থাকার জন্য দলীয় বিধায়ক- 


লকলেই রেস দিচ্ছেন । আর বিচার- 
| পতি শাহ ও অলোক য় সংসারে 
না জানি, কত.'অশান্তিই হচ্ছে! 
কারণ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের গণ- ' 
তত্ত্ের রূপ এরা ভালোই বোঝেন । 
শাহ কি তুলে গেছেন আটাত্তরের 
বাইশে এপ্রিল কমিশনের ..কথা। 
কমিশন হলে লয় গান্ধীর সমর্থকর। 
স্ভাণ্তব চালালো । দয়. নিজে 
রা উপর উঠে গুণ্ডাদের নির্দেশ 
' পরের দিন .আনন্দবাজার 
et ‘সধ্ধযয় কখনও লাফ্িরে. 
ডায়াসের' উপর উঠছেন, কখমও 
আস্তিন গুটিয়ে. চে-ক্সারে দীড়িয়ে 
চ্যালেগ্ করছেন : আও, আও, 
ইধার আও। তার লমর্থকরা চেয়ার, 
ভাঙ্গে। কমিশন হলের এ প্রান্ত 
থেকে ও প্রান্তে চেয়ার ছোড়ে । সর- 
. কারী উকিন ঈীলেখীকে দ্ৰয়'বলেন; 
কী দেখছেন? নিজের বাঁপকে ধু'জ- 
' ছেন। এক সময় বিচারপতি শাহ 


তীব্রকঠে সপ্ঘয়কে বলেনঃ “বসুন, 


বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার সাল। 
আনব ॥ 

. শাহ কমিশনের তদ্বস্তের ভিত্তিতে 
জনতা সরকারের বিশেষ আদালত 
বিল ৯ সার্চ ?৭১ নোকদৃতায়, গৃহীত 
হল.। জরুরী অবস্থার, বাড়াবাড়িতে 
এঘোষী অভিযুক্তদের দ্রুত -বিচারের . 


. , আন্ত বিশেষ আদালত গঠন করা. 


ই - 





যে লাগ 





হুল 1 


বি পাশ হল । 
এরপর থেকেই ' 


হয়. 


"পুলিশ ধা মি বি আই অর্ধিসাররা»। 


যোগ্যতায় নিজেরাই দন্দেহ প্রকাশ ' 


নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিচারপতি : 


: ঘের যতোই অফিসার, বিচারপতি ' 


অনেক হয়েছে।, আমি আপনার 


২১ মার্চ রাজ্যদভাতেও EY 


একুশে মার্চ ১৭৯, লোকসভায় 


দেশাই 'নরকারের স্বরাষ্ট্র ঘরের 
রাষ্ট্ন্রী ধনিকলাঁল মণ্ডল এক প্রশ্নো- 


তরে বলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে দিল্লিতে তিনটে ও বাঙ্গা- 
জোরে একট! মামলা ঝুলছে । বিশেষ 
আদালত কিন্ত এ হিসেবের বাইরে । 


চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার - 


ব্যাপারে কং (ই) লমর্থন করতে রাজি 
ছিল। কিন্ত ইন্দিরা চক্রের উপর 
থেকে 'মামলাগুলে। প্রত্যাহারের 


শর্তে । তাই চরণ সিংএর এ ক্ষণস্থায়ী 


মন্ত্রিণভার আইনমঙ্রী শ্যামনাথ 


কাককার ৪ আগষ্ট দিল্লিতে সাংবা-' 
-দিকদের বলেন, তিনি যদি মনে 


করেন যে বিশেষ আদালত গুটিয়ে 
ফেলরি ধর রাজনৈতিক চাপ আটি 
হচ্ছে, তাহলে ' তিনি চরণ সিং সঙজি- 
সভা থেকে পদত্যাগ করবেন । . 

॥ সেই বিশেষ আদালতের দপ্তর 
আজ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্ম- 
চারীরা বেকার হরে ঘুবছেন। শ্রীমতী : 


গান্ধী, সয় গান্ধী, বিস্তাচরণ শুরা, : 


ব্শলাল, গৈল সিং, ‘পি সি শেঠী, 
জগমোহন, ভিন্দের ইত্যাদি সকলের 
বিরুদ্ধেই মামলা ঝুলছিল। প্রায় 
সব 'মামল! উঠে গেছে। 
ছ’জম রাজনীতিবিদের কথা ছেড়েই 


' দিলাম শেষ ছুছন, আমলাও এখন 


অররী লীন 'পছে পুনর্বাসিত . 
হয়েছেন। 


, সদ্য লমাপ্ত নটি রাজ্যের বিধান- 
সতা নির্বাচনে দলীয় কাজে যেমনি 


প্রমতী গান্ধী বিমান বাহিনীর বিশেষ 
- বিমান ব্যবহার ' “করেছেন তেমনি 


করেছিলেন, সাতাভর ' সালে বন্ঠ.. 
লোকসভার নির্বাচনের সময়. . 


২২ ডিসেম্বর PEE 


দিলি হাইকোর্টে শ্রীমতী ইন্দিরা. 


গান্ধীর বিরুদ্ধে মামল!' করলেম। 
অতিযোগ, দাতাতরের নির্বাচনে 
বিমান বাছিনীর বিমান ভাড়া বাবদ 
১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা তিনি ধেঁন 


মি, এ আই সি লিও দেয় নি। কিন্ত 


দ্বারস্থ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী গান্ধীর; 


কারণ তার ব্যক্তিগত, নামে ও বিমান 
. নেওয়া হয়েছিল । বহুবার তাকে বিল 


মেটাবার জন্ত তাগাদা দেওয়া হয়ে- 


প্রথম: 
কার) সন্দিহান, তখন ' বাদীকে 


একজন রাজধানীর 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, 'অন্তলন য়াজ-. 
ধানীর পুলিশ কমিশনার |. 


তু নেয় হল 


কিন্ত. ‘এশিয়ার কি 


' প্রেমে চতবেন, 'ভার তাড়া! উনি 
দেবেন কেন, যেখানে কোটি- কোটি 


অর্ধাহারী করদাতা আছেন | ' 


“তাই ৬ যে +৮* বর্তমান ইন্দির] ' 


সরকারের স্ট্যাণ্িং কাউন্দেল ভি-পি 


' খয়াধা আদালতে জানান, পনেরে! 


লক্ষাধিক পাঁওন। টাক! অতিষোগ- 
কারী. প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইতিমধ্যেই 
পেয়ে: গেছেন! . তখন' বিচারপতি, 


এন এন গোঁত্বামী মামলাটি প্রত্যা- 


হারের অনুমতি দেন।, ক্ষমতায় 


বসেই অতটাকা শোধের, খবর শুনে ' , 


'রাস্তার পাগলও আতকে উঠেছে। 

। ২৪ মে ?৮*--অতিয্নিক্ত চীফ 
মেট্রোপলিটান স্যাজিষ্টেট এম্‌ এয. 
আগরওয়াল এমতী গান্ধী, আর কে 
ধাওয়ান এরং পি এস তিন্দারের 
বিরুদ্ধে ভীম দেন সাচারকে আটক | 


- করার মামলা প্রত্যাহার করতে 

. আদেশ, দন'। বিচারপতি রায়ে 
বলেন, এরকম একট! মামল! বানচাল 
হয়ে গেল, এটা খুবই আক্ষেপের ' 


কথা। ভবে নি বি' আই-এর কথা 
অনুযায়ী আমি. মামলা খারিজের 
আদেশ দ্বিলাম। তিনি বলেন, যখন 


বাদী (বেন্দ্রীয্ন দরকার, প্রারস্তে. 
দেশাই দরকার ) এই মামলা জেতা রঃ 


সম্পর্কে নিজেরাই (এখম ইন্দিরা সর 


মামলা চালাতে বলা সম্পূর্ণ 
অর্থহীন । ' 

| শাহ্‌ কমিশনের তবস্তের ভিডি 
আসামীদের বিরুদ্ধে অভিষোগ ছিল 
যে,. পঁচাত্তর লালের ২০ জুলাই বৃদ্ধ 
স্বাধীনতা দংগ্রামী ভীমলেন, সাচার 


প্রমতী গান্ধীকে নাগরিক া্ীনতা , 


হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে এক চিঠি 
জেখেন। চিঠির আন্ত তাকে, 
বেআইমীভাবে মিসায় গ্রেপ্তার করা 
হয়। ২২ আগষ্ট ”?৯ কোর্টে চার্জশীট 
দেওয়া, হয়। | 


তরে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্্রকের চারজন, 
অফিসার-(.মিঃ কফ্ণস্বামী, এল, আর,' 
কালে, পি-এস, ভাটনগর, ও এ 


এস-রাজন ) তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা ' 


করজে তাদের ভীতি” প্রদর্শন ও 
হেনস্থা করা হয়। এ কারণে প্রমতী 


গান্ধী, ধাওয়ান ও তদানীস্তন সি, 


বি, আই, ডিরেক্টর ডি, সেনের. ' 


পতি ষোশী 
আদালত বেআইনী ও বাতিল বলে 


", মামলায় । 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ঠা নাই, ১৯৮" 


বিরুদ্ধে জনতা সরকার মামলা! করে। 
১* জুলাই ১৭৮ এফ, আই, আর, ও 


০৬ এপ্রিদ্‌১১ চার্জশীট দেওয়া হয়। 


"কিন্তু গত ১ এপ্রিল দিল্সির এ, সি, 
এম, এম, এস, এম, আগরওয়াল 
মামলাটি তুলে দেন । . কারণ চার্জশীট 
দিতে নাকি অথ! 'দেতী-ছয়েছে। 


এ যুক্তি লোকসভা নির্বাচনের আগে 


মাথায় আসেনি । 7. 
এর কয়েকদিন আগেই শ্রীমতী 
গান্ধীর মাথা থেকে শাহ কমিশনে 


“শপথ নিতে অশ্বীকায় কর! সংক্রান্ত 
“মামলাটি প্রত্যাহত হয়েছে। 


সাতাত্তর সালের . লোকসভা 
নির্বাচনে রায়বেরিলীতে মৃত্তর লক্ষ 


টাকা 'যূল্যের ১৩৯টি জীপ ব্যবহার . 
' করা, 


সংক্রান্ত জীপ কেলেঙ্কারী 
মামলায় গত ১৪ ফেব্রুয়ান্ী বিচার- 
রায় দেন--বিশেষ 


গণ্য করা উচিত । 
ইন্দিরা গান্ধীর শপথ গএহণের 


$ পরদিনই অপর বিশেষ আদালতের 
, বিচারপতি জী এম, এল, জনও 


মারুতি কেলেম্বারী ও সাচার আটক 

মামলার যায়ে বলেন, 'বিশেষ 

আদালত গঠনের সরকারী দোষণাই 

লংবিধান বিরোধী | 

দাতাত্তয়'' সালে. কংগ্রেনের 

নির্বাচনী পোষ্টার ছাপানোয় দুনাঁতি. 
সংক্রান্ত আর একট! মামলা! বিশেষ 

'আদালতে ওঠে? গত ১৮ ফেব্রুয়ারী 


'এই মামলার প্রধান আসামী বিস্তাচরণ 


শুরা বিচারকের, কাছে . বলেন যে 
‘এই ' বিশেষ আদালত বেআইনী, । 
বিচারপতিও এ যুক্তি, যেনে নিয়ে 


মামলা তুলে নেন। বিশেষ আদালত -' 


চুলোয় ওঠে। _ 


' নয়াদিজ্জীর মেট্রোপলিটন, ম্যাজিষ্রেট 
তি, বি, গুপ্ত, গত ৬ মে মাম 


' অন্তায় তাবে মিসার গ্রেপ্তার করান ।' 








ফৌজদারি মামলা! দায়ের কর! হয়। 


প্রত্যাহারের আদেশ দিয়ে মন্তব্য 


'জনদ্বার্থে, + এবং 
চরিত্রের 17, পাঠক, বিচার ব্যবস্থার 
উপর. আস্থা! হারাবেন ন! কিন্ত! 
ছিয়ান্তরের এপ্রিল-মে ' উত্তর 
প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী থাকাকালে 
নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী ও সময় গান্ধী 
ওঁ রাজ্যে আটজন মদ বিক্রেতাকে 


৭৯ সালে শ্রীগান্ধী ও জ্রীতেওয়ারীর 
বিরুদ্ধে ভারতীয় ঘগ্ুবিধির ১০৯, 
২২০১ ও ১১১/৩৪৪ ধারায় মামল] 
রুজু কর] হয়! লক্ষৌর এ, সি; এম, 
এম, ভি, ডি, কেদরী এখন সে 
বানর! হলে ভিড়ের?! 

দিল এ, সি, এম, এম, আদা- 


' জতে সপ্ন গান্ধীর বিরুদ্ধে আর 


একটা মামলায় গত ডিসেম্বরে 
প্রাথমিক তদস্ত . রিপোর্ট দেওয়! 
হয়। কেপটা ছিল, নিনি গাড়ী 
তৈরীর ' মারুতি কারখানার জন্ত 
৬,৯৬৬ টন ইস্পাত কেন্দ্রীয় সরকার 


'দেয়। সঞ্জয় গান্ধী এই কোটা থেকে 


গত +৭১--*৫সালে দিল্লীর কতক. 


গুলো. বেসরকারী প্রতিষঠানবে 
ইন্পাত বিক্রি'করেন। “অলোক গুৎ 
কমিশনের রিপোর্টে এ তথ্য উদ্বাটিত 


হয়েছে || জুনে সি, বি, আই আদা- 


'ল্তকে বলে যে এই 'অভিঘোগের 
‘সমর্থনে ' যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণাদি: 


অতাব আছে। বিচায়পতিও. এই 
অজুহাতে কেস তুলে দেন । 

অন্তদিকে মারুতি যোড-রোলা; 
কেসে দে়াহুনের'ম্পেশ্তাল জজ জে 


এই বিস্তাচরণ শুর!-ও সয় গান্ধী: কে” মাথুর গত ২৪মে শ্রীসৱয় গান্ধীবে 
জড়িত ছিলেন “কিমস] কুরসি'কা”* খালাস করে দিয়েছেন। অভিযো? 


রায়ে এদের ছু বছৰ 
কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে দশহাজার ও 
পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা হয়। 
গভ্‌ বছর 
দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে . এরা স্থপ্রীম 
কোর্টে: আপীল .করেন। গত 
১* এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের তিনজন 
বিচারপতিয় বেঞ্চ বঙ্গেছেন,_ 
“কিসমা কুরসী কা” ফিল্মট! পুড়িয়ে 
দেবার 'জন্য তারা যড়ধন্ত্ে লিপ্ত 


| ছিলেন, শুনানী থেকে তা প্রমাণিত 
"জরুরী অবস্থা ঘোষণার যাল- 
_ খানেক পূর্বে পার্লামেন্টের এক প্রশ্নো-: 


হয়নি। সুতরাং, ছুই অতিযুক্তকে 
বেকস্থর খালাস দেওয়! হল । তাদের 


জরিমান] ও দণ্ডাদেশও বাতিল হুল । . 


তিন বিচারপতির একশো এগারে! 
পৃষ্ঠার রায়ে এই ছিল দার কথ]। 
বিশেষ আদালতের বিরুদ্ধে গত 
বছর পয়লা মে সয় গান্ধীর নেতৃত্বে 
রাজধানীর জনপথ এলাকায় বিক্ষো- 
ভেয় সময় দাঙ্গা- -হাঙ্গামার অভিষোগে ' 
'প্রগান্ধী ও'আরে! ৩:১ জনের বিরুদ্ধ 
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ফেব্রুয়ারী মাসে এই. 


ছিল,-প্রীগান্ধী অয়েল এ্যাগু ক্তাচারে 
গ্যাস কমিশনকে মারুতি ছে 
ভেছিকলস্‌ লিমিটেডের অতি নিয় 
মানের রোড যোলায় সয়বরাহ করে 
'ছিলেন। এই. কেসের ন’ জ 
সাক্ষী ও দুজন রাজসাক্ষী মোদী ' 
মেহেতাকে অ'সামীয়! ম্যানেজ ক 
ফেপ্পেম। তায় এই হাওয়ায় পাণে 
যান। 
জনত! আমলে UE 

তায় পুত্র সুর্রিন্বার, নিং-এয় বিরু 
একত্রিশটা মামলা চলছিল। তঙজন 
লান্ব জনতা থেকে- কং (ই): 
গেলেন । একটার পর একট! মাষন 
উঠলো । মামলাগুলোয় না? 
ঘথেষ্ সাক্ষ্য প্রমাণাদির অতাব ছিল 


শ-ফেব্ৰুয়ারী +৮* ইত্ডিয়ান একস্রে 


লিখবো, '‘বংশীলালের.' বির 
আটটা 'মামল! প্রত্যাহারের জ 
কেন্্ীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রভাবশাল 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার; ৪ঠা জুলাই, ১৯৮০ 


ইদ্দির| চক্রের বিরদ্ধে দি ধন 


. জনতা সরকার জরুরী অবস্থায় 

" ইন্দিরা গান্ধী চক্রের দুনাঁতি, ক্ষম- 
'তায় অপব্যবহার, পুলিশী অত্যাচার 
ইত্যাদি অনুসন্ধান করার জন্ত অনেক- 
গুলে। কমিশন গঠন করেন। এর 
মধ্যে (১) প্রাক্তন, প্রধান বিচারপতি 
জে সি শাহর নেতৃত্বাধীন কমিশনের 
শুনানী খবরে কাগজে চাঞ্চল্য সৃষ্ট 
করেছিল। বিচারপতি অলোক গ্রপ্ত 

, কমিশন মাকুতি সংক্রান্ত ব্যাপারে 
সধ্য় গান্ধীকে অভিযুক্ত করেন। 
এবার- ইন্দির] গান্ধী ক্ষমতায় মে 
শাহ কমিশনের রিপোর্ট" বিক্রী বন্ধ 
*কর্পতে কেন্্রীয় স্বরাষ্ট্রম্রককে দিয়ে 
' এক আদেশ জারী করিয়েছেন । শাহ 


কমিশনের বিচার্ষ বিষ ছিল জরুরী 


অবস্থার বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে । 
(২) মাক্ষতি কেলেক্কানী প্রসঙ্গে 
. বিচারপতি অলোক গুপ্ত কমিশন) 
(৩) বংশীলালের বিরুদ্ধে রেডী 
কমিশন; 


(৪) নাঁগরওয়ালা তদ্বস্তে রেডডী- 


কমিশন; . 

€৫) ক্ষর্ণাটক ডে বিরুদ্ধে 
বিচারপতি গ্রোভার কমিশন; 

(৬) দ্রেবরাজ্র আর্দ সহ কৰ্ণাটক 
এ ম্্রীদ্রেয ছুর্নাঁতি তস্তে ইকবাল 
হোসেন কমিশন) 

(৭) জরুরী অবস্থায় লরেন্স 


ফার্ণাপ্ডেজ গ.ভ্রীমতী সেংলতা রেড্ডীর ' 
ওপর পুলিশ লক আপে অত্যাচার 


গ্রপঙ্গে সপ্তোষ কমিশন 3 
(৮). অন্ধপ্রদেশে নকশালপন্থী- 
দের উপর পুলিশী অত্যাচারের 
_ তস্তে ভাগ্য কমিশম 3. 


৮ (৯) প্রয়াত জয়প্ৰকাশ নারা- 
কূপের উপর অত্যাচারের তদন্তে, 
আলভা কমিশন ; 

(১৯) হরিয়াণার বেওয়ানায় 


"পুলিশী অত্যাচার প্রসঙ্গে কাপুর 


কমিশন 5 | 
১১) হয়িন পিপলি ও 
নাগিন! গ্রামে নাশবন্দীর ভয়াবহ 
অত্যাচারের তদন্তে শর্মা কমিশন ; 
(১২) জরুরী অবস্থাক্স কেরালায় 
গ্রেপ্তারের পর অনেকের খোজ যেজে 
নি। ‘এ ব্যাপায়ে অহ্সদ্ধানের জন্য 
বিশ্বনাথ আস্থার কমিশন ; 
(১) মাদ্রাজ মেন্টাল 
বন্দীষ্ষের পেটানো ও দুর্ব্যবহারের 
তদস্তে দদ্রাশিবম কমিশন 3 
08) অন্বপ্রদেশের মুধ্যমন্ত্ী ও 
অন্তান্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
 তদস্তে ভিমাদালাল কমিশন; 
(১৫) উত্তরপ্রদেশের রা কিদি 
গ্রামে নাশবন্দীর অত্যাচার, প্রসঙ্গে 
রামেশ্বর চন্দ্র কমিশন ; 


(১৬) জব রু রী, অবস্থায় তামিল- 


নাডুতে পুলিশ লক আপে দিয়া- 
লানের মৃত্যুতে শ্রীনিবাদন-কমিশন ; 


(১৭) 'পচাজরের গান্ধী জন্মধিনে 


'তিহার জেলে. প্লাঠি চার্জের তদস্তে 
আর কে বারেজা কমিশন 3 


(১৮) অক্ুরী, অবস্থায় তুর্কমান গেটে 
গুলিচালন! প্রলজে আর সি জৈন 


কমিশন; 


(১১) অরুরী অবস্থায় বাড়াবাড়ির 


জন্ত মধ্যপ্রদ্েশে আর এস সাক্সেন! 
কমিশন; 


(২০) অনুর অবস্থায় বাড়াবাড়ির 
জন্য মশিপুরে বলরাম ত্রিখা কমিশন । 


এমার্জেন্সীকে এরা কি চোখে দেখেছিলেন .. 


ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থাকে 


সোভিয়েত, ইউনিয়ন, তিয়েতনাম,, 


স্ব পূর্ব ইউরোপের সরকারগুলি সমর্থন 
করেন। এরা “বামপন্থী” : কিছু 
বাক্য সাজিয়ে গুছিয়ে বলেন, জঅয়- 
প্রকাশ নারারণের,মেতৃতে দক্ষিণপন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাদিষ্টরা ষে তাণ্ডব 


শুরু করেছিল ত! ঠেকাতে জরুরী 


অবস্থা জারি করাটা ইন্দিরা গান্ধীর 
একটা প্রগতিপন পছক্ষেপ| পচা- 
স্তরের অক্টোবরে পাটনায় অনুষ্ঠিত 


কংগ্রেদ সি পি আই-এর ফ্যাপি বিরোধী 
জাতীয় দশ্মেলনে সোতিক্বেত নেতারা ' 
ছিয়াত্তরের , 


* উপস্থিত ছিলেন । 
ভিনেঘরে গোৌহাটিতে অনুষ্ঠিত এ 


আই দি. দিল অধিবেশনে জি ডি 


* আয়ের নেতারা অভিনন্দন বাসী 
পাঠান 1 | 
আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশীর 
বিশেষজ্ঞ ও মাকিন দিনেটের সচিব 
ঝ্যানসিন আর ত্যালে ভারত ভ্রমণে 


yr 
bd 


আনেন ছিয়াত্বপ্ের, এপ্রিন মাসে । 
পিনেটের বিদেশ সম্পকিত কমিটির 


কাছে এক রিপোর্টে .তিনি বলেন, 


ক্প্রধানমন্তী ইন্দিরা! গান্ধী ভারতে যে 


জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন 
তার স্পষ্ট সফল এখন দেখা যাচ্ছে 
ইন্দির1 গান্ধীর প্রতি ভারতীয় অন- 
গণের পূর্ণ সমর্থন আছে ।” 
ছিয়াত্তরের চৌঠা মে শিল্প- 


মালিকদের সংগঠন ফেডারেশন অব 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এ্যাপ্ত 
ইখাটির পক্ষে জীবি, এম, বিড়ল। 


এক লাংবাদ্বিক সম্মেলনে বলেন।' 


“দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
আমাদের স্বপ্ন অমুধায়ী সবল হয়েছে 
ভাই আমাদের এখন জোর কর্মে 
এগিয়ে যাওয়া লম্ভব।” প্রসঙ্গত, 
উল্লেখযোগ্য যে, এর মাস ছয়েক পূর্বে 

অভিন্তান্দের 


বোনাস সংক্রান্ত 
মাধ্যমে শ্রীমতী গান্ধী, শিল্পপতিদের 


ছুশো। কোটি টাকা বাড়িয়ে দিয়ে- | 
' শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





জেলে" 





-| নিদাকণ 




















জয়ের গান মরবে 


বিমিল্লার গা দা 


্রীপতি নন্দী 


মধুভাগড থেকে চুইয়ে-পড়া এক- 
ফোট! করুণার আশায় যায়া মান- 
বিক যুল্যবোধগুলিকে একে একে 
বিসর্জন দিল, সমস্তরূপ অপকর্ম আর 
চাটুকারবৃতি যাদের নেশা ও পেশা, 
নে সত্যাগ্রহী কংগ্রেদীরা কি বলে 
কিনা বলে নে বিষয়টি অবশ্যই 
বিচারগ্রাহ্‌ নয়, হতে পারে না। 
সয় গান্ধী মৃত্যুতে শোকবার্তার 


ভাষ্যরচনায়্ আকাশচুম্বী বিশেষ্য: 


বিশেষণের সন্ধানকার্ষে এদের পার- 


ম্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতাটি শোকের 


লড়াই রূপে যেমন কৌতুকপ্র তেমন 
কংগ্রেসী বিস্াবুদ্ধির ভোতক। 


বেশী অতিসদ্ধিযূলক । চাটুকার 
সম্প্রদায়ের শোকবর্তার 
মিথ্যাচারে সঙ্দিভ যে লগ্রয়-ইমেজ 
হাঞ্জিয় কর! হয়েছে, বহুকুকীতির 


মহানায়ক বহ-প্রত্যক্ষ সধয্ন চরিল্রের . 
সঙ্গে তার. কোন মিল না থাকায় 


বাস্তব সঞ্চয়-ইমেছটি দেশবাপীর 

কাছে আরে! প্রকট হয়ে উঠেছে । 
স্তাবকরা অশ্রবিপর্জন করেনি, 

নিবেদন করেছে। 


প্রলয় বাধির়েছিল ; যে সমস্ত স্তোঅ- 
বাক্যে তার! স্তয় বন্দনা করেছে, 


অন্তান্তকে টেকা দিয়ে প্রথমেই সেগুলি 


বলে ফেলতে 'না পারলে “অনেক 
আরন্ধ কাজ" অসম্পন্ন থেকে’ যাবে 
(অনেক অপূর্ণ আশা-আকাক্রা 
ছুরাশ! হয়ে 'উঠতে পারে ), এমন 
আশঙ্কা ওদের মনে প্রবল হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । ফলতঃ ইতিহাসের বই 
খুলে বাছাই নাম সংগ্রহের এমন 
ছিড়িকটি যতট! মৃতব্যক্তির সম্পর্কে 
তার চাইতে চেন্ন ঢের বেশী গুণে 
মৃতব্যক্তির প্রবল-প্রতাপ জননীর 
নজর আকর্ষণের উদ্দেশে । অতএব, 
এ শোক নয়, প্রার্থনা-শ্লোক ; 
“দিনীষয়ী বাশ, দয়া করেন ফিন! 
জানতে হয় না, তবু তিনিই স্র্ব- 
দর্ণিনী, সর্বজ্ঞা, তিনিই বনদাক্রী, 
ধনমান দাত্রী, অভবদাত্রী, অতএব 
পরমারাধ্যা ? এ দারসত্য না জানলে 


নর্বোদয় সাধন] হয়না । 
দয়কারী প্রচারঘস্ত্রের অযুত 


তরজে যার বিশ্বরপ বিচ্ছুরিত হয়, 
তার পদাশ্রশ্নী ব্যক্তির] ঘেমন বরা. 
ভয়ে বলিষ্ঠ, তার, মুঠোয়-ধর। রাজ- 
[ দণ্ডটিও ' রাছরক্তের তাবৎ থাই 


চাটুকার্ধথডিভ তাদের 
শোকগাথাগুলিও শ্বভাবতই যতটা ' 
শোকজ্ঞাপক তার চাইতে চেয় ঢের. 


চরম 


তীযষণ ভীষণ ' 
শব্দচ্ছটায় বাক্যচ্ছটায় তারা আকাশে , 


বিযনদিল্লাকে 


| সত | 


জন্তও বঞ্চিত হন নি। অতএব” 
ঘুটনাপন্ধী একই শানক ,জেপীর 
আত্যস্তরীণ লড়াইয়ের ছক ধরে 
এগিয়ে চলেছিল, পরবর্তা নির্বাচনের 
উপকরণ সঞ্চয় করেছিজ ।' | 

সে বাই হোক, বিগত নির্বাচনের 


, পর আবার শ্রীমতী গান্ধী একই 


মেটাতে সঘা-উন্ভত সদা-চঞ্চল-_. 


পরিত্রাপায় তুদ্ৃতাং বিনাশায় চ 
সুক্ৃতাং। অতএব “্যুবনুর্ষের? 
ধারাবাহিক উত্থান-পর্বটি নিতাস্তই 
প্রচারগুণে ঘটে ঘায়.নি ১ তার,বাধা- 
হীন বিরামহীন ও ক্ষীপ্র বেপরোয়া 
পদ্বক্ষেপগুলি তার জীবনে বে “লম্তাব- 


নাষয়তা”-কে বাস্তব করে তুলেছিল, : 


ত1দ্েশবাসীর কাছে যতই অবাঞ্চিত 
অপ্রাধিত হোক ন! কেন, ঘতই 
লজ্জাজনক যতই ছুং্বপ্য় হোক না 


কেন, বাস্তব দৃষ্তপটে কিন্তু তা অবস্ত- 


ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছিল যারা 
ঘুঘু তার! এ ‘নত্তাবনাময়? অভিষেক- 
ক্রিয়াকে উৎসব মুখর করে তুলেছিল, 
এতে আশ্চর্যের কিছু নেই । বস্তুতঃ 
‘মুক্তিহুৰ্ষের ও 'যুবন্ধর্ধের? এ সৌর- 
জগতে গ্রহ-বিগ্রহের আবির্ভাব যথা- 


সময়েই ঘটে আসছিল অর্থাৎ সিংহা-. 


সন আর তার পায়াগুপি নিষুম অন্থু- 
ঘারী পদ্রস্পর অপরিহার্য হয়ে দেখা 


দিয়েছিল। শুক্লা বেতার পাঠ, 
জনমোহনেন্ন ছুরাচার, ভিন্দের 
হিংস্রতা, সেনওধের প্রতৃভক্তি, 


ধাওয়ানের ধূর্ততা, কাপুরের শঠতা, 
বংশীলালের, ‘এট! খাও ওঠা খাও, 
বাৎসল্য, বছগুণার ভাড়ামি--চরম 
আগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার ও উপকরণ- 
গুলি--শক্ত কেনঞ্জের দনেহে, লালিত 
বশংস্থত্রে ‘সম্ভাবনাময়? সয় গান্ধীর 
পথকে প্রশন্ততন্ন করে তুলেছিল। 
প্রভুর মুখ প্রবলপ্রতাপ প্রভুত্বে 5 
কুকুরের মুখ উচ্ছিষ্টবিলানী কুকুরত্বে 
এক্ষেত্রে মাতাপুত্রের ' ক্বপাদ্ৃষ্টি ও 
পুরস্কারের : প্রত্যাশাকে বুকে ধরে 


উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ও অস্তান্ত 


অনেকেই তাদের প্রতৃতক্তিয় প্রতি- 
ঘোগিতার নিঃশেষে বিকিয়ে গেল। 
অতএব, '“সভাবনাময়” জীবনের 
প্রতিটি মুহূর্ত ছিল মাত্রাহীন প্রচার 
গুণে পরম রোমান্টিক, আর কুস্থমা- 


ভীর্শ_-ঘাট কোটি মাহৃযের যওমুণ্ডের 


কত্রা দশপ্রহপধারিপী জননীর 
স্থনিপুণ ব্যবস্থাপনায়, প্রত্যক্ষ তদা- 
রকীতে, নিথৃত তািয়ে । 

মনে করার কারণ নেই, ১৯৭৭- 
৭১ এর ভিন বছরে লব কিছুই তেজ 
পড়েছিল। আধা-সামস্ততাস্ত্রিক 
আধাউপনিবেশিক বিধি ব্যবস্থায় 
কোন কিছুই .এত সহজে পান্টাবার 
ময়, বিশদ আলোচন! এক্ষেত্রে 
অপ্রাদজ্জিক । যাই হোক, সিংহাসন- 
চ্যুত যুবরাজ এ তিন বছরে রাজ্রপুত্রের 
রাজনৈতিক মহিমা থেকে একদিনের 


‘নিশ্চয়ই নিজের 


দিকে এগুচ্ছিলেন, অবশ্যই আরে। 
জোরকদমে আঁরে| ক্ষিপ্র গতিতে। 
হাতটা ঘতদ্বিন , 
শক্ত’ থাকে তার হধ্যে কান্ধ স্ম্পন্ন 
করে মিতে চেয়েছিলেন, ঠিক যে 
পরিকল্পনা অনুধাহী ভার পিতা শ্বৰ্গত 
নেহরু এগিয়েছিজেন £ প্রথমেই' 
এককেন্ট্রিক কংগ্রেস, সংগঠনের 


সর্বোচ্চ পদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান, 


দ্বিতীয়তঃ ভাবী রাষ্্রনাস্কের (ওরফে 
স্বীয় সন্তানের ) পছন্দসই সাংগঠনিক 
পুনর্গঠন, এবং দর্বশেষে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র 
দধরে শুভক্ষণে স্থান ' সঞ্কুলান । 
পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই ঘে, সাংগঠ- 
নিক কাঠামোট! “নিজ কলে প্রস্ত ৪৮ 
হওয়ায় ভাবী রাষ্ট্রনা়কের পক্ষে 
'রাষ্্রী্ন একনায়কত্ব সুঠে| করতে এবং 
এক্স উত্তন্নাধিকারকে ' স্থয়ক্ষিত 
রাখতে অপ্রতিরোধ্য বাধার সন্মুখীন 
হতে হবে না। (উল্লেখধোগা, 
এরূপ পরিকল্পনার বিরুদ্ধ হওয়ায় 
ঞরমতী গান্ধী সপ্জয়কে উত্তরপ্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী করার বিরোধী ছিলেন )। 
কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ' 
কাজটি সম্পন্ন হয়নি, এবং বোধকরি 
ইন্দিরার জীবনে ও সপ্রয়ের জীবনে 
এটাই প্রধান *অদম্পন্ন কাঁজ (4277 
nished task" ) ' 
সৱয়ের খবল্পপয্নিদর জীবনে যা 
কিছু ‘সম্ভাবন!? ছিল তার সবটাই 
সে পেয়েছিল, দাীর্ঘজীবনে বাদ- 


'বাকীটাও হয়ত আসতো, অস্তত 


এনৰ ক্ষেত্রে বিধিগত বাধা কিছুই 
ছিল ন]। তারতরাষট্র নেহরু পরি- 
বারের উপর প্রযোজ্য কোন আইন: 
রচনা করেনি, হা কিছু আইন টা, 
কিছুই অন্রান্যদের জন্তে। অতএব 
‘মস্তাবন!’গুলি কোন কৃতিত্বের সুচক 
নয, পর্বতপ্রমাণ বেজাইনীর 
ভোতক.। 

ভারতীয় বিধিবিধানে নেহরু 
পরিবারের ' কাজকর্মে কোন বাধা- 
নিষেধ নেই, অবপ্ত অন্তান্ত অনেকের- 
ও কাজে কর্মে, চলনে-বলনে বাধ 
নেই কিন্ত তাদের কাজকর্ম, চা-বলা- 
গুলি নেহরু পরিবারের সেবায় ঘত- 
টুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু অবধি 
আইনের উর্ধে এরপর আর নয়। 
অতএব, 'সন্রয় অলঙ্কোচে, অনেকটা! 
সহজ সাবলীল ছন্দে আইনকে কদলী 
দ্বেখীতেন ; লিঞ্ধষ্টক জীবনে রোমা" 
টিক ছুঃদাহসী হতে বাধা কোথায়? 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


অনুবাদ কবিতার সংকলন 


মিহির আচার্য . 
মহাপৃথিবীর কবিতা ॥ 
অনুবাদ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
প্রকাশক : বুত্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 
১৪, ষ্টেশন রোড, কলিকাতা-৩। 
দ্বাষম আট টাকা । 

কথাট! স্বীকার করতে হবে এ 


দেশে : অনুবাদকর্মের বলিষ্ঠ এতিহ 


আজও গড়ে ওঠেনি । ভার প্রধান 
কারণ মৌলিক কর্মের তুলনায় অন্- 
বা্কে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ বলে 
মনে করা হয় । এবং এমনও বিশ্বাস 
প্রবল ঘে মৌলিক ক্ষমতধারীর] 
একাজকে প্রতিভাহীন প্রয়াস বলে 
বিবেচনা করেন! অথচ কে না 
"হানে যে হুঞ্জনশীল ক্ষমতার অধি- 
কারী না হলে বিদেশী সাহিত্য, 
বিশেষ করে কবিতা, ভাষাস্তর কর! 
ঘায় না! কবিতার ওপর জোর 
'দিতে চাই এ কারণে ঘে অন্য দেশের 
কবিতা আরেকটি ভাষায় বামালশুদ্ধ 
ধরে আনা বিশেষ কঠিন কাজ । 
আনন্দের বিষয় এ দেশে রবীন্দ্র 
, নাথের মতো শক্তিশালী মৌলিক 
কবিও নিজন্ব সুটির় ফাকে ফাকে 


'অনুবাদেরও স্বাক্ষর রেখেছেন । কিন্ত ' 


তা দত্বেও অনুবাদের সঠিক আদর্শ 
কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনে! 
মানদণ্ড রচিত হয়নি । অর্থাৎ অন্থ- 
বাদ 'আক্ষরিক হরে, না ভাবাহুগ 
বচ্ছন্দ হবে__কোনট। যুক্তিযুক্ত কে 
বলবে? কোনো কবির অন্গতবকে 
আরেক ভাষায় চারিয়ে দেয়া যেতে 
পারে, কিন্ত মূল ভাবার অনুষঙ্গ, 


বাক্যীতি কিংবা! জাভিগত বৈশিষ্টাকে . 


মুলে উদ্ধার করে আন] কী দভব? 
শ্বয়ং রবীন্দনাথ ইংরেজ কবি ভয়ের 
লাইন ‘For God’s sake hold 
your tongue and let me love’ 
এস তর্জমা করেন 'দ্বোহাই তোদেয় 
একটুকু চুপ কর | ভাজবালিবারে 'দে 
মোরে অবসর? । , যবীন্দ্রনাথের 
মৌলিক কবি কর্মের তুলনামূলক 
বিচারে এছহুবাদ অবহুই আশা” 
ব্যপক নয়। 
যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের ODE ON 
INTIMATIONS OF IMM- 
ORTALITY কবিতার পংক্তিকে 
ভার গ্রপিদ্ধ “শিশু তীথ১ঃ 
কবিতায় আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেন 
 ধজগ্ পারাবারেন তীরে শিশুর করে 
খেল!’ (And see the children 
sport upon the shore) তখন 
অবাক হয়ে খাই । টি এস এলিএটের 
ভাষাহ ‘Ihe good Poet welds 


অথচ এই রবীন্দ্নাথই। 


his theft into a whole of 
feeling which is unique’ 

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “অনুকরণই 
চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।” 

“আমাদের বিবেচনায় অন্থবাদ- 
কর্মের ব্যাপারে ম্বীকরণের ক্ষমতা 
একান্ত আবস্তিক । 

কবি বীয়েন্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা- 
গুলি আক্ষরিক তর্জম1! করেন নি, 
প্রতিভাধর কবি বলেই ম্বীকরণের 


স্বাভাবিক ক্ষমতা ভার আছে। এবং 
তার সমাঙ্রলচেতন বন্তবাদী দৃষ্টিতে 


এমন সব কবিতা বেছে যা নিয়েছেন 
সাম্রাজ্যবাদ সামস্ততঙ্্র বিয়োধী সং- 
গ্রামী কবিতা । এই নির্বাচন তার 
বিশিষ্ট কবিমানসের সঙ্গে মিশে 
গেছে । . এর ফলে কবিভাগুলি তর্জ- 


' মার সীমাবন্ধতা থেকে এমনভাবে 


বেরিয়ে এসেছে কবির নিজন্ব 
দৃষ্টিতজিমণ্ডিত হয়ে যে একেক সময় 
মৌলিক কবিতা বলে ভূল হয়। 
অর্থাৎ কবিতাগুলি অন্গবাদ করতে 
বীরেনবাবু মৌলিক প্রেরখাই বোধ 
করেছেন। পাশাপাশি মূল কবিতা 
হাতের কাছে থাকলে আরো! বেশি 
করে বোঝ! ধেত বীরেনবাবু মুল 
কবিতার অঙ্গহানি ন! করে স্বাধীনতা 
নিয়ে কতদূর সফল হয়েছেন বিশেষ 
প্রশ্নটি জাগে এই কারণে বীরেনবাবুর 
নাম্প্রতিক মৌলিক কবিতাগুলিও 
একই তজিতে রচিত। | 

এন্ষিমো, আফ্রিকার লোকগাথা 
লাতিন, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, 
জার্মান, পোল্যাণ্ড, টনিগ্লো বিষয়ক 
কবিভাগুলিই প্রাধান্ত ' পেয়েছে । 
অন্থবাদ্কের কবিতা মনোনয়মে 
পৃথিবীর সংগ্রামী, অত্যাচারিত, দুঃখী 
মানুষের আত্মাই কবিভাগুলিতে 
প্রতিধ্বনিত্ত। 

একটি আপত্তি থেকেই খাচ্ছে 
“বীরেজ্ চট্টোপাধ্যায় অন্বার্ধিত 
কবিতার সংকলন” পরিচিতির 
ক্ষেত্রে “অন্থবাদিত” শব্দটি নিশ্চিত 
তুল, এটি “অনৃদ্ধিত” হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় ছিল। 


ছোট গল্প 
ভাসান ॥ চন্দন ঘোষ 
পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল। লেন, 
কলকাতা-১২। | 
দামঃ পাচ টাক? 

বর্তমান বাস্তবের ওপর দাড়িয়ে, 
যে সব গল্প উপক্বাদ লেখা হচ্ছে, 
তাতে জীবনের ওপর অবি- 


' ম্বাসই প্রতিফলিত হচ্ছে বেশি। 


ভাঙনের প্রবল ধস আমাদের ভিত 
শুদ্ধ নাড়িয়ে দিচ্ছে । কিন্ত যে নব 
ধার] এই ভাঙনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
করছে, মানবিক যূল্যবোধকে টিকিয়ে 
রাখতে চাইছে, সেই সব ধারাও দিন 


‘দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে 


উঠছে। , 
চন্দন খোবের প্রথম গল্পগ্রন্থ: 
“তালান। বাণিজ্যিক পত্র 


পত্রিকায় নয়, চেতন বোধ নিয়ে. 


তিনিও অনেক সুস্থ লেখকের মতই 
লিটল ম্যাগার্িনগুলিতে লিখে 
থাকেন। গ্রন্থিত গর্পগুলির সধ্যে 
কয়েকটি গল্প অস্তত আমাদের চিয়া- 
মমত মানবিক খৃল্যবোধে উদ্বোধিত 
করে তোলে এবং সার্থক ছোট গল্পের 
রসে সিঞ্চিত করে । 

এই সার্থক ছোট গল্পগুলির, মধ্যে 
আছে “ভাপান”, খেলা! শুধু খেলা» 
এবং প্টপেজে : কেউ আছে কেউ 


_নেই”। স্থতিময় প্রেমের গল্প হিসেবে 


“ভাসান” এবং ক্টপেজে কেউ আছে 
কেউ মেই’ গল্পছটি অতুলনীয়, বিশেষ 
করে কিশোর প্রেমের অনবস্ভ চিত্র 
হিদেবে “ভাসান” গল্পটি আমাদের 
অনেকদিন মনে থাকবে । ‘খেল! 


শুধু খেল!’ গল্পটিও বাস্তবের কঠিন. 


জগতে একটি সুন্দর মানসিকতার 


'অধিকায়ী তরুণের উত্তরণের বেদনা- 


সফল চিত্রায়ণ। 

অন্ত গন্পগুলির ভেতরে পাচটিশ 
স্তবক* ও ‘মুখোশ’ গল্পছুটি এই সমা- 
জের বেদ্রনাময় অমমতাকে পাঠকের. 
চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 
করে, বিশেষ করে ‘পাচটি স্তবক’-এর 
গল্লাংশটি দুঃসাহসী এক মহৎ, গল্প 
কথনের অপরিণত বীজ নিজের 
শরীরের ভেতর ধারণ করে আছে 


রণ শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৮০ 


বলে আমাদের মনে হয়। দেহেলা" 
জীবিনী একটি যুবতীর সমাজের 
সাবলীল জীরনযাঁপনের সঙ্গে দমী- 
করণের ব্যর্থতার করুণ চিত্র পাঠককে 
আর্ত ক'রে তোলে । 

প্রথম গয় গ্রন্থের ভেতর থেকে 
আমাদের মনে হর, মানবতা, দরদ 
ও হৃদয়াহতূতি চন্দন ঘোষের লেখার 


প্রধান চরিত্রবৈশিষ্য। এই যুগে এই ' 


গুণগুলিই' বিকল্প সৎ সাহিত্য গড়ে 
তোলার প্রধান উপকরণ । 

- “অন্ত গল্পগুলির ভেতরে লেখকের 
কিছু কিছু দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া 
হায়, অভিজ্ঞতার ও জীবনবোধের 
প্রশ্নে ক্রমশঃ বেশি বেশি করে পরি- 
পতির জন্ত আমর] অপেক্ষা করব। 
“দীর্ঘন্থাক্গী জনযুছ্ছের দিকে’-র মতে! 


'গক্লের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি, 


তাই দেখানে লেখকের দক্ষতার 
প্রয়োজনীয়তাও অধিকতর | আমাদের 
বিশেষ প্রশ্ন নাগর দোলায় চালক’ 
গল্পটির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসজে । এখানে কি 
মার়কঘর় সত্যি সত্যি পরিস্থিতির 
থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে পেরেছেন 
এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে 


' লমর্থ হয়েছেন? 


ছোধ গল্পের গল্পগত শরীর 
নির্মাণের হাত সাধারণভাবে চন্দন 
ঘোষের সফল । কিন্তু ভাষা বাক্য 
গঠন, বালান এবং মুদ্রণ প্রমাদের 
প্রাচ্য গল্পগুলি পাঠের, 
আমাদের অগ্রসন্ন করে তোলে।' 
প্রগতিশীললেখকদের এই ক্রি প্রগতি- 


মারি কু করে 
তোলে । 


আমরা এই তরুণ লেখকের ঘোগ্য 
পরিণতির জন্ত লাগ্রহে অপেক্ষা 
করব। 


সরোজলাল বন্দ্যোপ'ধ্যায় 


t 


এমার্জেন্সী কি চোখে দেখেছিলেন 


৭ম পৃষ্ঠায় পয় 
ছেন আর শ্রমিকদের জন্য মালিকরা 
দেওয়ালে লিখেছে “কঠোর পরি- 
শ্রমের বিকল্প নেই ।* ৬ 
ছিয়াতরের পঁচিশে জুন কল- 
কাতায় এক সেমিনার হলো, জরুরী 
অবস্থার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে । তদ্বানী- 
স্তন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পরদেবী- 
প্রসাদ চ্যাটাজা সেখানে বলেন, 


হলো। কিন্ত কাঁজ যতটুকু এগিয়েছে 

তা গত একবছরেই অর্থাৎ জরুরী 

অবস্থার প্রথম বছরেই হয়েছে |” 
কিন্ত সাতাত্তরের বিশে ফেব্রু 


কলার স্থপ্রীম কোর্ট বার এসোলিকে- 


শনের এক সভায় বিখ্যাত সব আইন- 
জীবীর1 জরুরী অবস্থার তীব্র নিন্দ। 
করে এর প্রত্যাহার ও নাগরিক 


“পঁচাত্তরের পঁচিশে জুন পর্যন্ত ভারত স্বাধীনতা প্রত্যাবর্তনের 'দাবি জানান। 


অন্ভভাবে ব্রিটিশ ও মাকিন ধশাচের 
গণ্তম্ের পথে গেছে । এখন দেশের, 
উন্নতির অন্ত প্রয়োজন ' জবর 


 রাষ্্-প্রশালন ।" 
ভূবনেশ্বরে এদিন নাতির 
শৃঙ্খলা দিবস’. পালিত হয়। এ 


উপলক্ষে এক জনসতান্স তদানীস্তন ' 


মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী 
বলেন, “ওড়িশায় তুমি সংস্কার 
আইন পাশ হয়েছে কুড়ি বছর 


লোকসভায় ইন্দির। গান্ধীর. 
এঁতিহাসিক ঘোষণা ূ 

ছিয়াতরের বাইশে জুলাই 
লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
বলেন, “এতদিন আপনার! আমাকে 
অহেতুক ভিক্টেটর বলেছিলেন । 
এখন আমি সত্যিই ভিক্টর, এবার 
আমার স্বরূপ দেখবেন ।” প্রেস-- 
লেনসর শিপের দরুণ এ উক্তি তখন 
প্রকাশিত হয়নি । 


সঞ্জয়েরংপাওনা 


এম পৃষ্টার পর , 


" আর মওকা পেলে কে না৷ “ছুঃশাহসী” 


হতে রাজী বিশেষতঃ সে মওক] যদি, 
একেবারে তামাম হিন্স্থানের অল- 
স্থল-অস্তরীক্ষের মৌরসীপাট্া হয়। 
অতএব সগ্জয় আইন মানতেন না, 
নেহরু পরিবারের ক্ষেত্রে ভারতরা ও 
তা মানে না; অতএব যারা একটি 
নবজাত শোকে ' 


‘এম পির 


. গোটা রাষ্ট্রত্রকে ভেউ তেউ করে 


কানদালো+, রাজকোষকে অদ্বোধিত 
ভাবে উপড়ে দিল, তারা যে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর লিখিত অথবা 
মৌধিক বিশেষ আদেশের অপেক্ষায় 
ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। 


কারণ তারা জানতো, নেহরু পরিবার 


কি চায়, কি তাদের ' অলিধিত 
পাওন!। “মিজারের পাখনা 
নিজারকে মিটিয়ে দাও, বিসমিল্লার 
পাওনা. বিসমিল্লাকে*__-পিড়িতে ' 
নাবসে-রাজ! সঞ্চয় তার পাওনা ' 
পেয়েছে, এমন কি এম্‌ পি না 
হলেও তা পেত। জয়ের মৃত্যুই 
প্রমাণ করলো. সঞ্জয়ের. “সম্ভাবনা 


লময় গুলির” মূলে কৃতিত্ব কার বাকাঁদের। 


আবার সয়ের মৃত্যুই প্রমাণ করলো, 


নেহরু মৃত অঞ্জয়ের ছাইভম্ও রাজ- 


কীয়। বংশঙ্থতে' মললদের আমহ্ণে 
যে ব্যক্তি বছরের পর্ব বছর রোমা 
ফিত ছিল, নাকের ডগায় দোল- 
খাওয়া মদনঘটি হাতছাড়া হতে 
দেখলে সে হম্বিতম্বি করবেই। দঞ্জয়ের 
জীবনে দুঃসাহস না থাকজেও তার 
মরথে খানিকট। ছুঃসাহসের ঝশকুনী 
ছিল বৈকি। 





ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
বাগ্ালিক ১৫ টাকা 
অৈমানিক ৭৫* টাকা! 


সং 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট জেন, কলিকাতা -১৬ 


লা 


~~ 


: দর্পণ শুক্রবার, ই ১৯৮০ ট 


যে মামলাগুলি 
পৃষ্ঠার পর ' 


ব্যক্তি প্রভাব খাটি. ভা. 

সুস্পষ্ট ৷ 
গত ১৭ মে, ভিত্যানির তরী 

জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট পি, এল, , 
খান্দুজা বংশ্রীলাঁলের' পুত্র স্থরিদ্দার' 
সিং (এম, এল, এ)-এর মাথা, ধেকে 
ছটো , ক্রিমিনাল ' ' মাম! তুলে : 
দিয়েছেন । একটা মামলায় অভিযোগ 
ছিল.’"৪ সালে হয়িয়ানায় জটমক1 
বৃদ্ধাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ' 
আর একটা কেসে জনৈক! মহিলাকে 
নাকি বলপূৰ্বক উল্লঙ্গ করা হয়। | 

এ বছরে * জুন দির্্ীর এ, সি, 
এম, এম. শ্রএস, এম,. আগরওয়াল : 
স্বামী ধীরে ন্থচারীর বিশুদ্ধ সি, 
বি, আই এর' মামলায় ছেদ টানার 
নির্দেশ দেন জরুরী অবস্থার 
সুযোগে ১৯৭৬ সালে ছটো! সার্সেডিজ 
“বে গাড়ী কুয়ায়েত থেকে আমদানী 
সম্পর্কিত শুল্ক দৃ্তরের অহমতিপত্র 
পনিয়ে. এ মামলার, 'কুত্রপাত। 
অভিযোগ, বরদ্ষচারী,, এ ' ব্যাপারে 
জাল নধিপত্রের সাহায্য নেন।। 

৯৮ মি, বি, আই. .ভ্রীমতী গান্ধীর 
ব্ৰনিষ্ঠ এই ব্রদ্চারীর বিরুদ্ধে প্রভা: 
রশা, জাজ নথিকে- আমল বলে. 
চালানোর দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
৪২৯, ৪৭১ এবং ৪৬৮ ধারা অঙগমায়ে 
এই মাল! দায়ের করে। . 

. ম্যাজিষ্ট্রেট হাওয়া বুঝে ' রায়ে 
বজেছেন £ . স্বামী ধীরে ব্ত্বচারীর 
প্বিকদ্ধে 'আদালতগ্রাহ ' অপরাধ 
'সমাণ 'করার মত যথেষ্ট তথ্যের 
অভাব রয়েছে। ; :। 

জরুরী অবস্থায় দিল্লী ডেতজেপ- 
মেন্ট অথরিটির কাজে ব্যবহৃত ট্রাকের 
শ্ধাড্টা দৈনিক পঁচাত্তর টাকা থেকে 
বাড়িয়ে একশো টাকা করেন । “দি, 
[বি, আই জনতা আমলে মামলা! 
গায়ের করে বলে, তখন তাড়া 
বাড়িয়ে ডি, ডি, এর আঁধিক ক্ষতি 


হলেও মেসার্ন উত্তম প্রকাশ এ্যাণ্ড . 


কোম্পানিকে অহেতুক ও অঙ্তায় 
ম্গ্রহ দেখানে| হরেছে। জগ- 
মাহন আবার লেই ক্ষমত1' ফিরে 
পয়েছেন তাই গত ২৬ মেলি, বি, 
শাই আদালতকে বলে, যে; এ. ভাড়া 


পড়ানো যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল । 
ক্ল জজ ডি, সি, আগরওয়ানও 
মামল! তুলে দিলেন । 


ই ভ্রজই ৩১ বে শ্রীমতী গান্ধী,” 
গয় গান্ধী, বংশীলাল, জৈল সিং, ' 
রদেও যোশী, শি, পি, শেঠ 
হত্যার্দি পনেরো জনের 'রিরুদ্ছে 
রুতী অবস্থায় বিরোধী নেতৃবৃন্দকে 
দায় আটক করা সংক্রান্ত যে, 
মিলা চলছিল ত! ‘বাতিল বরে 


' যমুনার জলে । ধেমনি কলকাতায় | 


'গুলিচালনা সম্পর্কিত রিপোর্টে 
, জগষোহনের মানহানি: করেছেন । 


বিচারকের লামনেই জগমোহন 


যুূলকতাবে হয়রাণ করা হচ্ছে। মি, 


‘বিচারপতির! যে ভাইমীর প্রেতাত্মা. 








































দেন। 
জগমোহম, দির শরয়ী অবস্থা- 
কালীন ও বর্তমান পুলিশ কমিশনার . 
পি,' এন, ভিন্দার ইত্যাদির চার- 
জনের বিরুদ্ধে একটা মামলা চল- 
ছিল। জরুরী অবস্থায় তুর্কষান 
গেটে ও ভগৎ সিং মার্কেট এলাকায় 
বেআইনীভাবে . লব ঝুপড়ি 
- বুলভোজারের সাহায্যে তেজে ফেল |: 
. হয়্। অভিযোগ এ কাঞ্জ করা হয়েছে | 
কাছ জারি ' করে। ' কয়েকজন 
দোকানী এই ভাজার অদেশ শুমে 
আদালত থেকে' স্থগিতাদেশ বার 
করেন। তাদেরকে গ্রেপ্তার, কর] 
হয় ও স্থগিতাছেশের দরখাস্ত প্রভ্যা- 
হারের শর্তে জামিন দেওয়া হয়্। এ 
মামলাও উঠে গেছে। '' - 
: পুলিশ কমিশনার পি, 'এস, 
তিন্দার “অনুশাঘন পর্বে” স্থন্মরকে 
গ্রেপ্তার করে শাস্তিবনের কাছে 
যমূমার জলে ' ডুবিয়ে খুন করে। 
জনত! সরকার .তিন্দারের বিরুদ্ধে 
ঘামলা করে এবং এখন. সে. মামলা! 


আগেও হয়েছে, আবার হল। 
এবার ছবিটি ' পরিচালন] করেছেন 
ফিলীপ.রায়। কার আগের ছবিটি 
ছিল শরৎচন্দরের 'দ্রেবদাস’। '' এটিও 
রিমেক এবং সেই প্রথম দিলীপ রায় 


এই রূপাস্তর চিত্রজগতে কোন যুগাত্তর 
আসেনি এবং, তা কেউ প্রত্যাশাঁও 
করেনি, . তবুও ছবির মধ্যে সহজ 
“গতিময়তায় গল্প বলার সরল ভংগী-' 
“টুকু তীর লক্ষ্য করার মত এবং ত1 
কিছু ক্ষেত্রেদর্শক যনে আবেদন 
. সঞ্চারের ক্ষমতাও রাখে।, এটুকুই 


অশোক দততকে খুন/করে গঙ্গায় ফেলা দ্বিলীপ.রায়ের পরিচালনগত ওখ, যা 


ও কান সরকারকে গুলি ' করার 
অভিযোগে রুণু গুহ নিয়োগীর মাম-, 
লা আাদামীর জয় হয়েছে। 

১ অবস্ত জমান! পাণ্টালে বিচার- 
পতিঘেন্ন বিবেচন! বদলানো 
্বাভানিক। এখন এ জগমোহন 
ইতিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার বিরুদ্ধে 
মামল! দায়ের করেছেন। অভি- 
যোগ, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৭ উক্ত 
পত্রিকা তুর্কষান গেটে বুলন্ডোজায় ও 


তা অনেকের মত* তিনিও বেশ ভাল 


তিনি পর“প্র, ছবি করলেন শরৎ- 


বলার ফি, 
কাহিনীকে নিয়ে যুগোপযোগী করার 
নামে খন ' চরিত্রের অদ্বল বদল 


"মর্যাদা দেখাব না--এ কেমন কথা? 
পণ ইন্দু । শরৎচঙ্ের ভাবনায় 
যে রূপ নিয়ে: ফুটে, উঠেছে, পর্দায় 
দেখি সম্পূর্ণ তিন্নন্প । এ যেন হাল- 
ফিল ফোন লেখকের কাহিনী নিয়ে 
তোলা ছবির নায়িকা । মঠে ময- 
দানে জলাশয়ের ধারে ইনু নেচে 
নেচে গাইছে নয়েনের সামনে_-ভাবা 


গত ১৭. মে বিবাদী কৌহুলী পি, 
এন, লেখী আদালতে যখন জ্গ- 
মোহনকে জের! করছিলেন তখন 


শ্রলেখীকে' ভয় ফেখান। বিচার- 
পতি নীরবে শোনেন, কারণ, জগ- 
মোহনের বুকে এখন খেই বল 


' আছে। যায়? তার ভাবভংগী চালচলন' 
শাহ ও ভপ্ত কমিশনের তদন্তে | শিরৎকাহিনীর নায়িকা সুলভ. 
মোটেই নয়। . সন্ধ্যা, রাস এখানে. 


উঠ ৪ সাহা কয়ে, || আঅসহায়। শত্তু' পাল চরিত্রটি নিভাস্ত ' 
ছিলেন তাদের এখন প্রতিশোধ- ৃ 

টিই বিরাট জায়গা জুড়ে আছে_ 
কারণ এ চরিত্রে. উত্তমকুমাঁর অব- 
ভী্ঘ। 
বার থাতিরেই শরৎ কর্পমার বাইরেও 
এই চরিত্রের বিস্তার ৷ . এই প্রসংগে - 
চিত্রনাট্য রচনায়ও বিশৃংখলা এসে 
'গেছে। নয়েনেয় বাবা পুরো দেনা 
শোধ করা লত্বেও শু পাল এতকাল 
পূর নরেনের ' কাছে ' টাক্কা দাবী 


বি, আই অফিদার এন, কে, দিংকে 
গারদে পাঠানো হয়েছিল ১৯৭৭- 
৭৮ সাল ছিল তদন্ত, আয় মামল! 
দায়ের করার বছর, আন্ন ১৯৮০ দান | 
দ্রাড়িয়েছে মামলা খারিজের বছর। 


দেখছেন ১. 





‘দরপচুণ” এ এবগ ‘দুই পহৰা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় . :, 


শরৎ কাহিনী দচ্ নিয়ে ছবি ' 


, অভিনেতা থেকে চিত্র পরিচালক- . 
রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন । ঘর্নিও 


। প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর কাছে। 


আবার. অনেকের মধ্যেই নেই।, 
শরৎ কাছিশীর আবেদন দর্শকমনকে ' 
যে আঙ্জও বিশেষভাবে . নাড়া দেয়, 
করেই. বোঝেন এবং "নে কারণেই. 
কাহিনী নিক়েই। তা, করুন, 


পহজে বাজিমাৎ যখন হয় তখন. 
আছে! কিন্ত শরৎ-. 


করা হয়, তখনই ওঠে আপত্তি।' 
শরৎ্চস্দরের গর নেব অথচ তার প্রতি” 


থাক! দরকার চিত্রপরিচালনার,মধ্যে 


পার্থ চরিত্র, কিন্তু পর্দার এই চর়িত্র-'' 


তার অভিনয় কৃতিত্ব দ্বেখা- - 


বাঁধ! ছকে ভিলেমের , মত. 


॥ন্য় 


' জংগে সংগে এবং তারপর ঘত অবাস্তব 


প্রভাবে বাবা মা ও বোনের মতি- 
গতিও পান্টে গেল । নিউ আলি 
পুরে বিরাট বাড়িতে ব্যয়বহুল পরি- 
বেশে তারা উঠে এন্ধ_এওঁ যদি 

মৈনে নেওয়া যায়, তবুও প্রশ্থ থেকে 
যায়, আদর্শবান মৃণাঙ্গ কেমন: করে 
আসতে পারল অধাধু কুনালের 
. প্রামাছে 1 অবস্ত একথাও ঠিক, 


সি 


করছে কোন' কারি তা 
পরিফার- নয়! ছবিতে কিছু স্টান্ট 
i সষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য কর! গেল। 


' বাড়িতে ইন্দু ঘরের দরজা 
মার 
বন্ধ করে, রাখল অনেকক্ষণ, বাড়ির আসত, তবে পর্বত যে সিনে 


সবাই ' হৈ চৈ করে উঠল-ইন্দ ফরমুলা মাফিক, সংঘর্ষ দেখা গৈল 
আত্মঘাতী হল না কি?” কিন ইন্দুই পর্দায়) তা কেমন করে সম্ভব হত? 
শেষে দরজা খুলে দ্বিল--এই অর্থহীন: তাই যতই অধোৌক্তিকত! থাক-_ 
দৃশ্যের যোজন! 'শেষে বির 
লঞ্চারই করে। তবে নরেন-ইন্দুর 


কিছু ঘনিষ্ঠ আবেগময় দৃশ্য, রচনায় 
নি রসনুটি ও আবেদন সঞ্চার কতটা 


চট্টোপাধ্যায়. নরেনকে হল, তা নিয়ে. মাথা ঘামানোট! 
.নিষ্ঠার অবাস্তর মমে হবে তাদের কাছে, 
দংগেই। ভীর অলঙ্কার যে স্বামী, ধারা শুধুই উচ্ছাদ আর আবেগকে 
অহংকার নয়:”শরৎচন্জের ' দর্পচর্ণ'র প্রশ্রয় দেন যুক্তির পরোয়া না করে। 
এ বাণীটি .. কিন্তু {শেষ পর্যন্ত পদ”য়, কুনাজের যেস্ব ইডি পর্ঘায় 
ফুটে উঠতে পেরেছে । কানাই দের দেখানো। হয়েছে, ' তা নেহাৎই 


ফটোগ্রাফী . চলননৈ। 
পরিচালনায় কালীপদ সেন. নৈপুণ্য 


সৌমিত্র, 
ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন 


বৈপয্নীত্যের সংঘাতে মৃণালের অমন 


' দেখিয়েছেন ।। শিল্প নির্দেশনায় নিখাদ সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা 
অথচ. 


যনে কোন দ্বাগ কাটে না। 
এই দুৰ্বল কাছিনীটিরই ষদি হুপংহত 

একদিকে আদর্শ নীতি আর সৎ চিত্রনাট্য রচনা কয়! দম্ভব হত এবং 
পথে থেকে আবিক্‌ অদ্বচ্ছলতার ' তার চিত্রায়পে শৃংখলা ও যুক্তি মেনে 
মধ্যেও মানসিক শান্তি এবং অন্তদিকে চলা ফেত, তরে এমন . : একটি 
অসাধু পথে. প্রচুর অর্থোপার্জন 'ও অকিঞ্চিৎকর 'ছবি হয়ে নিশ্চয়ই 
সমৃদ্ধির মধ্যেও ছুরস্ত অশাস্তি' আর, দাড়াত না। বিজয় ঘোষের ফটো- 
উদ্বেগ__পরস্প্র বিপরীত এই ছুই প্রা খুবই দাধারণ মানের। দংগীত 


বীর চেহারা ফুটিয়ে প্রথমটিরই যে: 
রি i j কিছু দেখাতে পারেন নি। শ্রর্য 


ভয় ঘোষণা হল নান! ক্রিয়াকাণ্ডের , 

মধ্য দিয়ে, তার মধ্যে রেশ কিছু ফাক চ্যাটাজার শিল্প নির্দেশমা নিপুণ । 
ও ফাকি থেকে গেছে। 'কনট্াস্ট 
এফেক্ট বাঞ্ছিত রূপে ফুটিয়ে তুলতে 
গেলে .ষে পরিষিতি জান ও রদবোধ: 


হর্ষ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখের . 
দাবী রাখে ।, শব্দগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ । 


ভিনর ব্যানার্জা কিন্ত অচল | স্থপ্রিয়া! 


তারই একাস্ত অন্কাব। শৌনক গুধয় করে। ', 


কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা 


করেছেন পীযুষ বসু ৷ দুঃস্থ শিল্পী- | নদী as 
দের লাহাষ্যার্থে শিল্পী সংসদের এটি নাঃ 
দ্বিতীয় নিবেদন | - প্রকাশিত হয়েছে 
ছুই ভাই- স্বপাল ও কুনাল ৷ | বিশেষ আলোচনা ঃ কবি বীক়েজ্জ | 
ন চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতা £ | 


একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক, অন্তজন 
অসাধু ব্যবসারী-থাগলার । এই দুই .] লযোছ লাম বন্য্যোপাধ্যার, 
তাইকে ঘিরে ভিন্ন ছুই জগৎ-_এক- চক্রবর্তী ।- কবির সঙ্গে একটি তাৎপর্য-. 
দিকে অর্থাতাব, অপর দ্বিকে অর্থের [পর্ণ সাক্ষাৎকার | লয় মজুমদারের বড় 
প্রাচুর্য । ছবির প্রথমে . দেখি 'বড় গল্প। কবিতা, সংবাদ সংস্কৃতি, লেখক 
ছেলে মৃশালই বাবা, মা ও বোনের 


দাক্রিত্ব বহন করছে। হঠাৎই আবি- ৮51 রী 
ভাব. ঘটজ কুমালের-_সিনেমার £ দু'টাকা 


ইলে পাওয়া! যাচ্ছে 


ছবির সুর “ও ধারাও পান্টে গেল ' 


ও অবিশ্বপ্ত ঘটনা! ঘটতে লাগল । . 


মৃণাল যদি কুমালের আবাসে না 


তরি দহজে স্মস্তা হি করে লমাধানের . 
সরলীকরণ ও দর্শকের ইচ্ছাপুরণ এ 
'জাতীয় ছবিতেই দত্তব হয়। সেখানে, 


সংগীত ' আরোপিত মনে হয় এবংলে কারণেই 


পরিচালনান্ আনন্দশংকক্ও তেমন . 
উত্তমকুমারের অভিনয় ব্যক্রিত্বপূর্ণ। 


দেবী, তনুপ্রিশংকর, সুনীল মন্দার 
ও'সীতা দেবীর অভিনয় দৃষ্টি, আকর্ষণ 


য় ক্স 


নাগর |. 


এঁক্য' প্রনক্ষে একটি প্রস্তাব ও বিভিন্ন |. 





আগাম, 
2 

' ১ম পৃষ্ঠায় পর 

বাংদাভাবাতাধীকে, আসাম ছাড়া. 

তাদের দুঃখ দুর্দশা] লাষব হবে এই ' 


|| 


| ৮০ কররে, 
বহুজাতিক ই. পূর্বাঞ্চলে 
আসামের বিচ্ছিমতাবাদী আন্দোলন 


ছড়িয়ে পড়ছে) জাঁতি, ও ভাষার 
॥ ভেদ ও দংঘাত তীব্ৰ' হয়ে উঠছে। 
: এই সুযোগে বিদেশী শক্তি ছদ্মবেশে 


আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঢুকে 
-- পড়েছে) সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে, নিয়ে ' 
(একটা ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টি করার চক্ৰান্ত 
, চলছে। সেই জন্ত লমন্ত পূর্বাঞ্চলের . 


আন্দোলনকারীর! “United States 
9£:88580৮, এই শ্লোগান 'দিচ্ছে। ' 
"আমাদের দেশের কোন কোন রাজ- 
নৈতিক দম এই বিপদকে ছোট করে 
দেখছেন.) : বিদেশী শক্তির প্রবেশ 
ঘটেছে ''বদছে বটে: কিন্তু তার 


' প্রতিরোধের' কোন পথ বাতলাচ্ছে' 





নিয়ো" কাছের 
নি কাস 


KE মা। 


| | 
বয়ং মাঝে মাঝে আন্দোলন ' 
‘কারীদের মনে এমন ধারণা হা করতে 
চাইছে বাংল! দেশের মুললমানেরাই। 
হল আসল বিদেশী'। অর্থাৎ সাম্প্র-' 


'দায়িকতার ইন্ধন যোগাচ্ছে। , 


এখন এক সরকারের অন্ত. সর- 
কারকে 'দোষী সাব্যস্ত করে নিজে 
পরিার থাকার চেষ্টা বুথা। এর 
দ্বার! লমন্তার লমাধান ত হবেই না, 
বরং বেড়েই ..চলবে। ঘষে সমস্ত 
তাদের হৃষ্ট তা এখন 'বুমেরাং হরে 
নিজেদের ' ঘাড়ে পড়বে । চক 
সমগ্র“ভারতের “বিপদের কারণ হলে 
 দাড়িয়েছে। এই বিপদ শুধু কো 
পার্টি বা. দরকারের নয়, সমগ্র, 
দেশের'।; 

' এই সরকার, পরিস্থিতি থেকে 
রিমার উপায় 'দমবেতভাবে 
' সকল; মতের' জোক..একজিত হয়ে 
বের করতে হবে। চক্রান্তের, মূলে. 


আঘাত করতে হবে। এই 'বিপথ- 
আন্দোলনের ' 


গামী উদ্োক্তাদেয় 


ই দি এন /সি পি বা 
সংস্থাসমূহের ঠিকাদার / দরব্নাহকারী, / প্রস্ত- 


কারকদের কাছ থেকে টেপার মং কাছের নাম এবং তিনি তারিখ ‘লিখে 


সীল করা টেণ্ডার £. 
উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ 


নিয়োক্ত ফফাগুলি সরবরাহের জন্য । কে) টেপার নম্বর, (খ) বিবরণ -ও. 


পরিমাণ (গ) টেপ্ডার ফী (ৰ) জমা দেবার শেষ, তারিখ গা খোলার তারিখ 

| নিয়ন্ূপ £. ০) (ক) ই'দি এল / পি ইউ আর / ** | মাইনিং টেলিফোন, / 
৮* / ৬৪ (৭) ১৬২টি মাইমিং. টেলিফোন (ভি জি এম এস অন্মোদিত ) 
'_'| গে) ১০ টাকা দে) ২২-৮-৮* বেলা ১টায় অধবা তার, আগে (৪) ২+-৮৮০, 
বেলা টার! ' ২) (ক) ই সি'এল / পি ইউ আর | *৮/ভি ফ্যান 4৮১] 

৬৫ (খ) ৬ সেট 'আযাক্িয়ান ' ফলো ভেটিলেশন ফ্যান ক্ষমতা ২৫১৫৭ এম ৩ | 
আওয়ার ২৫৪ এম এম ভবলুি-তে (গ) ২১ টাকা (ঘ) ২১-৮- দুণ বেজ ১টায় 


অথব! তার আগে ও) ২. টু 


বেলা ৩টায়।. 
এবং সরবরাহের শাধলী দহ টেগ্ডার দলিল মেটিরিয়্যালপ য্যানেজারেয |" 


স্পেসিফিকেশনের সিডিউল 


( পার্ডেজ ) অফিস, ইষ্টাৰ্ণ 'কোলফিল্ডদ লিমিটেড, 'সাকতোরিয়া, পোঃ 
'দবিশ্রেগড়, জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে একই ঠিকানায় কন্টে দার 
অফ আযাকাউন্টসের কাছে,নি্িষ্ ফী.নগদ্দে জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে. ‘গান্ধী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অবস্থা, 


যেকোন কামের “নে পাওয়া যাবে,। 


একই ঠিকানায় কণ্টে খালার অফ. 


আাকাউপ্টসেন্ন কাছে পাঠানো মনি অর্ডার, গ্রহণ কর! হবে যি” ¥্বলিল - 
পাঠাবার ভাক' খরচ বাবদ্ধ: টেপ্ডার সিডিউল অহুধায়ী মতিরিক্ত ৩ টাকা, ঠাণ্ডা না করতে পারেন তবে দূলকে 


সাধারণ , 





[J 
tl 


(তিন টাক! মাত্র )বা' তার বেশি পাঠালো হয়। টেপ্তার গ্রহণের তিন | 
দিন আগে টেগ্ার পত্র বিত বন্ধ করা হবে। ০ 
| 'আহ্মাদিক, খরচের ১% বায়নার' টাকা সং ফিগারের '| 
কাছে / অফিসে জম! দিতে হইবে- | টেগারের ফিংবাবদ. মনি অর্ডার টেশার 
' | গ্রহণের নিধি তারিখের অন্তত ১৫ (পনের ) দিন আগে পৌছাতে হবে।- 
টেশ্তারপাত] অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপার | ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টারামনে কর- | ২1 ভারতের শিলাস্তর ও ভুতত্বীয় ইতিহাস | ? 
| খোলা৷ভ্বে। কর্তৃপক্ষ ' কোন কাঁরণ না দেখিয়ে মে কোন টির সম্পূর্ণ. 
। | বা আংশিকভাবে "গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে, কাজ ভাগ'করে রর 
“ দাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন \ দে 


রব জীবন 'আপন :করছে। 


৫ বাহ এর , 


চিহিও ও করে অনগ্ননকে এদের থেকে 
বিভিন্ন করার, চেষ্টা চালাতে হবে.।, 
কাজটা, খুবই কঠিন।" 


লাঘবের জন্য গণতাস্িক আন্দোলন 
শ্্টিকরতে, বিদেশী শক্তির চক্রাস্ত 
জনগণের দামনে প্রকাশ করে দিতে 
হবে। তার] আমাদের অতীতে কি. 


/ক্ষতি.করেছে, এখনই বা কি ক্ষতি।, 
করতে চাইছে এন্স একট! স্পষ্ট ছরি, 


জনগণের সামনে: তুলে ধরতে হবে ।, 


সাস্রাঙ্যবাদীরা এই বিভেদ্বনীতি ' 


চালিয়ে ১১৪*-. সাম ও তার আগের ". 
থেকে আমাদের অনেক চোখের জল 


ঝরিয়েছে। লক্ষ, লক্ষ, লোকের, নি? এইনব কারণে এইসব পল 
"" - অনাহারে; অভাব অদটনে মৃত্যু - 


হয়েছে। এখনও. লক্ষ লক্ষ জোক' 
এর 
আবার ' পুৰৰাঞন , 
নাম " দিয়ে, 


পর '. যদি 


থেকে বিদেশী 


' লোকদের তাড়ানে! আরম্ভ’ হয় 


তাহলে" শুধু ' পশ্চিমবঙ্গ নয় সমস্ত 
ভারত বিপদে পড়বে,' ঘেটা চাইছে. 


j দামত্যবাদী ও তার চক্রাপ্তকারী ' 


t 


দোসরের]। 
শুধু এই চক্রান্তের বিরুঞ্ধে বিরাষ- 


অয় অনুগামী H 


. ১ম পৃষ্ঠার পর ' | 
॥ ক্ষেত্রে লঞজয়ের 'যে, বাহিনী ছিল' 


' তাদের নেতৃত্ব দিতে, শধু-তাই নয় ! হবে। জাতীয় সংহতি রক্ষার দায়ি 


্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হয়ে সরকারী .. 


|; প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করার জন্তও 
এয়া খুব তৎপরতা শুরু করেছেন । 


., এই অবস্থা দেখে সঞ্চয়ের অন্তান্য : 


'অমু্গামী যথা জগদীশ টাইটলার, ' 
যাধবরাও, ধরমবীর সিং, ভিসি শুরু), , 


মাকওয়ানা' প্রমুখ সয় অন্ুগামীরাও,. 
চেষ্টা করছেন সংগঠনের ষ্রীয়ায়িং :' 


হাতে নিতে.এবং দরকারী প্রশাসনকে 
মর স্বার্থে কাজে লাগাতে । 


সময়ের অমুগামীস্বের ক্ষমতার 


যা তাতে যি লীমতী গান্ধী বিবদ- 


মান সঞ্জয় অনুগামী দের কোনওতাবে 
ভাঙনের: সম্মুখীন হতে হবে। j ~ 

' এই অবস্থার ' 'মোকাবিন! করার 
জন্য ইন্দিরা, গান্ধী তার জ্যোঠপুত্ৰ 
রান্দীব গান্ধীকে রাজনীতিতে ঘোগ 
দেওয়ার 'জন্ত অনুমতি দিয়েছেন। 


ছেন, রাজীব হয়তো.বিবদমান সয় |' 
অন্থগামীদের একজোট: করে রাখতে 


পারবেন। টু, 
অম্পাদক__হীরেন বস্তু , 


¥ 


“একমাত্র 
পথ হল. লোকের তু ও বেদনা. 


্‌ 


হীৰ সংগ্রাম চাদানেই হবে না, তাঁর, 
. সঙ্গে দেখতে হবে আসায়ের জনগণের 
প্রকৃত কোন সমস্যা আছে 'কিনাঁ। 
এম্বের; ভয়ের কারণগুলির কোন 
সত্যত! আছে কিনা তা খুঁটিয়ে 


দেখতে হবে । “শুধু দমল নীতিতে, 


সব সমশ্তার সমাধান করা ঘাবে না, 
'বরং জটিল হয়ে উঠবে! 


' একথা অস্বীকার ' ।করায়- ফোন, ' 


উপায় নেই যে এতদিন লমগ্র-পুর্বা- 
ফলে. উন্নয়নের' কাজে কোন গুরুত্ব 
দেওয়া হয় নি। এই অনগ্রসর 


অঞ্চলে অন্তান্ত রাজ্যের রা 


অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল, ঘা 


লোকের মনে বিক্ষোভ জম হয়ে 
,আছে। ‘দেই বিক্ষোভকে বিভেদ- " 
পশ্থীরা কাজে লাগিয়েছে । এই 


আর্ত * কর] দরকার । যদি.টাকার 

, অভাব''ইয় 'অস্তান্ত' রাজ্যের উন্নয়ন 
শঈ্ঈঘ করেও এইদিকে ত্বরাধিত ফর! 
ধরকার। বেকার সমন্তাই এখান- 


কার ছাত্র ও যুবকের মনে হতাশান্স. 


‘ স্থাষ্.করেছে এবং তাদের 'বিপথগাষী 
. করেছে । . পূর্বাঞ্চলে সামগ্রিক অর্থ- 


“নৈতিক প্রগৃতিই এই বিভেদকামীদের রা আবার শোনা যাচ্ছে। একমাত্র 


‘প্রতিরোধ ও পাণ্টা আঘাত করার 


হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে 
পারে। সঙ্গে দজে লাধারণ আন্যের 
গণতাত্বিক অধিকারও ফিরিয়ে দিতে 


' জনগণের সচেতন ভূমিকায় উপয়' 
অনেকটা নির্ভর করে। সরকারকেও 


সেই নীতি ক্লপায়ণে অগ্রণী হতে 


হবে। দেশের সমস্ত ক্ষমতা ও অর্থ 


তাদেরই নিয়ন্রণে।' . 18: 


সরকার ও সব বিরোধী দল বসে 
১৯৭১ দনকে বিদেশীদের বাদ দেবার 
ভিত্তি বৎসর ধরা! হয়েছে তার একটা 
কারণ আছে । -১১৭+১'ননের লোক 
গণনা ( যা আগে উল্লেখিত, হয়েছে ) 
প্রমাণ করেছে আমামে অনঅপমীয়া 


“লাই এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, দলে ' লোক ১৯৬১ সাল থেকে। ক্ষতির 
যে কোন মুহূর্তে ভাঙনের পন্ভাবন] দেখ! দ্রিকে'। কাজেই সেই বৎদরকে। ভিত্তি 
দিতে পারে। অবস্থা দেখে স্বয়ং ভীম 


' ,ব্থসর হিসাব নিলে আসামের প্রতি 


অবিচার কর! হবে একথা বললে. 


সার হযে । এই বৎসরের পর যদি 


' মানতে প্রস্তুত নয়। 


না” 
. ইক্যের আওয়াজ তুললেই এক্য গড়ে 


" রক্ষা পাওয়া 'যার। না) 


PAE Beis 
‘ 

কোন, লোক আসামে ঢুকে ধাৰে 
তাহলে তাদের অন্তত্র দরিয়ে দেয় 
উচিত। এই ব্যাপারে সকলে. এক- 
ষত। আসল কথা হল ১৯৫১ বন 
১৯৭১ সন'দমস্ত নয়। সমতা হল 
অন্তত ।, বড়ঘন্ত্কারীর1 কোন যুক্তি 
তাঁর! তাদের 


বিভেদযুলক কাজ চালিয়ে ' ধেতে 
বন্ধপরিকর । ০ 


মতামত 


রথ পৃষ্ঠার পর 
করতে বলছে এবং বড় জোর এম, 
ভি, ও বা বি, ডি, ওয় কাছে ডেপু- 


হয়: চেশনের মধ্যে ব্যাপারটাকে দীমা- 


বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে। 
এ ভাই আজ ভারতের সৎ ও নি 
বান কমিউনিইদের প্রধান কাজ” 


মেহনতী জনগণের 
অঞ্চলের উন্নয়নের কাজ অতি সনধয় রানা পড়ত জয়াকে 


মংহত করা। মাও সে তৃঙের ভাষায়, 


“জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাসের 
নিয়স্ত] 'শকতি”” | 'শোষক শ্রেনীর 


, তৈরী রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে 


ব্যবহারের অবাস্তব কল্পনায় মিজেছের 
ডুবিয়ে ফেলা নয়, শ্রমিক শ্রেণীর 


নেতৃত্বে, 'সশস্্ বিশ্বের ', প্রস্ততি 


নেওয়া” ॥ । 
ভারতের দিকে দিকে '্ৈয়াচায়ীর 


মধ্য দিয়েই 'কমিউনিষ্টরা, নিজেদের' 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে পায়ে । 


, " স্থৃতয়াং, বামক্রন্টের হলি 
এখনও সময় আছে। .যেহেতু তারা 


' লরকার গঠন করেছে, সেহেতুই তারা 


যদি ভেবে থাকে যে, জনগণ তাদের 
লমর্থনে আছে স্বওতয়াং প্রতিক্রিয়া- 
শীলর! সহজে আঘাত করতে সাহস 
পাবেনা, তবে তারা শুধুই কল্পনার 
জগতে বাস করছে। সম্প্রতিকালে' 
চিলি, ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাই প্রমাণ 
করেছে ঘে,' “জনগণের, বাহিনী না” 
থাকলে তাদের আর, কিছুই থাকে 
ভাই শুধু বাম ও গণতাগ্রিক 


ওঠে না বাফ্যান্বাঘের হাত থেকে, 
'একমাত্র 
লশন্র শ্রেণী, সংগঠনের মধ্য 'দিয়ে . 
শ্ৰেণী সংগ্রাম তথা সমাজ বিপ্লবই' 
জনগণের একমাত্র মুক্তির পথ৷ 
শতুমারায়ণ সেনগুপ্ত 


পির হত পর্বত, 


রদ প্রকাশন 


১ সা ছাই আগর : 
Ee শ্রীমতী অনিমা ভট্টাচাৰ্য /.২৫'০* ee 


\ 


১ 


\ :',' ডঃ তিমিররঞ্জন দর্বাধিকারী / ১৬০ 
৬, রাজা ইলাহ স্কোার,কলিকাতা-১৩' 








মদ বাল, দীপালী । রদ, ১/৯, শলা পু কলকাতা. থেকে তত পৰং রা কালত ১১ শট দেন, টি ্কাসিত। 
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টতর-গুবাঞ্চনর 
গোলযোগে কন্নকাতা 
বং আশগাশের | 
তত. 





উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গোল যোগে 


কলকাতা ও পার্ঘবতাঁ অঞ্চলের যে 


সমস্ত মিশনারী চার্চগলো অতি 


সক্রিয়. তার অন্যতম হলে! রয়েড 
ইটের আসেমরি অফ গড চার্চ এবং 
ধর্মতল] . দ্াটের ইউনিয়ন চ্যাপেল 


দুস্থ ছুটি। উল্লেখঘোগ্য, বাঙালী 


বিরোধী আগুনে উস্কানী দেবার জন্ত 


আযদেমবলি অফ গড চার্চের নিজস্ব 
প্রেদে হাজার হাজার গ্রয়োচনামূলক 
প্রচারপত্র ছাপালে হয় এবং উত্তর 
বঙ্গের নেপালী ও আর্দিবাসী অধ্য- 
ধিত এলাকায় বিলি করার জন্ত 
জনৈক প্রেম গুরুং-.ও লালবাহাছর 


নামক দুই বাডিখে এর দায়ি অর্পণ 
কয়! হয়।- পরে অব্য শোন! যায় 
ষে প্রতিশ্রুত | দেমাপাওন! নিয়ে 
গোলযোগ হওয়ায় নিয়োজিত এ দুই 
ব্যক্তি দাত্রিত্ব পান করতে গরয়াঁজি 
'হয়। অতঃপর অন্তর্কলহের পরিণামে 
গোপন ষড়ৃযস্্ ও গোপন, ঘাটি ফান 
হয়ে যাবার আশংকায় চক্রান্তের 
উদ্ভোজার! দাময়িকতাবে এ কাছ 
-. বন্ধ রেখেছে। 
আরে! জান! গেছে, EY ছুই 
চার্চের কর্তৃপক্ষই জীবিকা নির্বাহের 


" সুব্যবস্থা করার ধোকা দিয়ে প্রতি- 


দিনই গ্রাম থেকে দলে দলে দরল 
মানুষকে কলকাতায় মিয়ে আমে ও 
খীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত কয়ে । অবশেষে 
চাকুরী পাওয়ার পরিবর্তে পুরুষরা 
“বাবুদের” বাড়ীর বাবুর্চি অথবা 
বেক্কার] কিংবা গির্জার দারোয়ান 
প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হুয় এবং 
শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় 





প্রান মি গি ঘাই এ) 
নেত। কানু মান্যানের মে 
- একটি গাক্কাৎবার . 


মকশাল, আন্দোলনের অন্ততম নেত! কা সান্তাল মনে করেন 
দিপিআই (এম-এন)[নাঘক সংগঠমটি নামে কমিউনিঃ পার্টি 
হলেও আসলে তারা ছিল সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী । মার্কসবাদের সঙ্গে 
লঙ্রাসবাদের সম্পর্ক বৈরিতামূলক । - 
শিলিগুড়ি শহরে এই প্রতিবেদকের লঙগে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে 
শ্রকাহ্ছ সান্ভাল বলেন, “একসময়ে আমিও এই সংগঠনের সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে” যুক্ত ছিলাম । এখন বুঝতে পারছি যে, ফি তুল করেছি 
লঙ্রাসবাদে বিশ্বাসী হয়ে।” বর্তমানে কানুবাবু কমিউনিউ বিপ্লবী 
লংগঠনী কমিটির সাধারণ লম্পাদক। ; | 
৷. লি পি এম দলকে দংশোধনবাদী দল হিসাবে অভিহিত .বরে 
"> তিনি বলেন যে, মার্কদবাদের সঙ্গে সংশোধনবাদের সম্পর্কও বৈরী ।- 
তিনি বলেন, কমিউনিষ্ বিপ্লবী প্রতিটি জাতিরই আত্মমিয়ন্ননের 


দংগঠনী কমিটির লক্ষ্য হল মার্কস- . অধিকার আছে। তাই এই ছুই- 


লেমিন-মাওবাদী চিন্তাধারার রাজ্যের আন্দোসনকে আনি দমর্থন 
ভিত্তিতে একটি সংগ্রামী : কমিউনির্” করি।- কিন্তু তা বলে উগ্র জাতীয়-- 
পার্ট গড়ে তোলা। - তাবাদকে আমি কোন মতেই লমর্ধন 
অিপুরা ও আসামের আন্দো- করিনা। তিনি বলেন, দামাজিক 
লমকে লমর্থন কয়ে কাহ্থবাবু বলেন, ও অর্থনৈতিক সমন্তাগুলির লমাধান 





যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন অম- 
প্রসর্ জাতিগুলি তাহের ভাষা ও 
অধিকারের দাবি নিয়ে রাজ.নতিক 
রজযঞ্চে আবিতূর্ত হবে। এই সব 
জাতিগুলি বিতিন শ্রেনীতে বিভক্ত ৷ 
শ্রধিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শো[ষত শ্রেঈী- 
শেযাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 








ও গর মে দা বণ 
মানুষ স্বস্তির দিঃঙ্বা ফোছেন 


বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা- প্রশ্ন 


সয় গান্ধীর মৃত্যুতে কয়েকটি 
্বার্থান্বেষী মহল খুব হৈ চৈ করছে। 
কিন্তু দাধারণ মানুষের মধ্যে এর 
তেমন কোন্‌ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি 
কিংবা! যাচ্ছে না। দিল্লীতে তো? 
নয়ই। শ্বনামধস্ত' সগয় তীয় অল্প- 
দিনের জীবনে যেসব: কাণ্ডকারখান] 
, করে গেছেন তা দেশের সাধারণ 
খেটে খাওয়া মানযের পক্ষে তত 
সহজে ভূলে যাওয়ায় কথা নয়। 

* ২৩শে ভু সকাল আটটার সময় 
সঞ্চয় মার] যান। দিলীর আকাশে 
প্রতিদিন দকালে হাজার হাজার টাকা 
উড়িয়ে" প্রধানমন্্রীতময় প্লেনে ডিগ- 


" বাজী খেতেন ৷ বাহাছুরির জন্ত-তার 
এই খেল! চলতো! দিল্লীর. ' মধ্য 


আকাশে । নিজের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর. 


মাথার ওপর দিয়ে প্রায় ঘণ্ট] দেড়েক 


প্লেনে কসরৎ দেখানে। প্রতিদিন 
সময়ের নিত্য কর্মনথচী। ২৩ জুম ওর 
'চূড়াস্ত, পরিণতি ঘটে নির্মম মৃত্যুর 
মধ্য দিয়ে। দিজীর যাবতীয় নোংর! 
বয়ে যাওয়ার ধালের পাশে: প্রধানমন্ত্রী! 
মতী ইদ্দির1 গান্ধীর উত্তয়হুরী 
লয় গান্ধী ভয়ংকর মৃত্যুর (শিকার 
হন। - - 
দগরয়ের 'মৃত্যুতে সারা দেশ ' 
গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ' 


কিংবা মুষড়ে পড়েছে একথা)/কিন্ত 


ঠিক নয়। এই মৃত্যুতে আঘাত 
পেয়েছেন: তার. আত্মীয়ম্বন পত্সি-" 
বারবর্গ ছাড়া একদল ন্থার্থান্েধী। 
ব্যক্তিগত অভিজঞতার+ভিভিতে ধলা 
যায়, সরকারী প্রচার ও বাগাড়ছর 
ছাড়া বিমান দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


: | ৰাজ্য ই-ক* কমিটি পুনগ’ঠন 


নিয়ে আবার জন ঘোলা 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেন কমিটি পুন- 
গঠমের ব্যাপারে আবার নতুন করে 


. জল ঘোল! শুরু হয়েছে । পশ্চিমবলের 


দুই নেতা বরকত গদি খান চৌধুরী 


-- এবং প্রণব মুখত মোটামুটি কমিটি 


গঠনের ব্যাপারে একমত হয়ে- 
ছিলেন। এদের মজে শিল্পপতি 
কমল নাথেরও কথ! হয়েছিল । 

ঠিক ছিল সঞ্চয় গান্ধী জুলাই 
মাসের প্রথম সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য কমিটির সদল্তদের নাম ঘোষণা 
করবেন। কিন্তু লৱয় গান্ধীর মৃত্যুর 


পর পরিস্থিতি আবার নতুন করে 


জটিল হয়ে উঠেছে। 

জানা গেছে যে, সপ্রক্প থাকা 
কালীন - প্রণববাবু ' এবং বরকত 
সাহেব এক্যমত ছয়ে কমিটির লঘস্ত- 


দের যে নামের ,তালিকা তৈরী 


করেছিলেন এখন রাজ্য সত্তরের 
অনেক নেতাই আবার মতুন করে 
তালিকা তৈরী করার অন্ত প্রপববাবু 
এবং বরকত সাহেবের, ওপর চাপ 
দিচ্ছেম | অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে 
যে, বরকত লাহেব রাজ্য কংগ্রেস 
নেতা. কষাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন 
যে, কমিটি গঠন কর! আপাততঃ, 
স্থগিত রইল । 

যে লমম্ত রাজ্য কংগ্রেস মেতা 
পুরনো তালিকার স্থান পাননি 
অথবা উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে 
জায়গা পাননি তারাই আবার 
করে কমিটির তালিকা তৈরী করার 
জন্য চাপ দিচ্ছেন এদের মধ্যে 
আছেন, পরহু্রকান্তি দোষ, রুল 


- ইসলাম, আবছুদ সাত্তার প্রভৃতি 


নেতার] 


যতদুর জানা গেছে প্রহ্ুল্লকাস্তি 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 





কাম্পুচিয়াকে 
স্বীরুতি 


গোঠী নিরপেক্ষ নীতিকে কবরস্থ 
করে ভারত কাম্পুচি়াকে স্বীকৃতি 
দির়েছে। লোকসভায় এক! 
ঘোষণার সময় বিদ্বেশ মন্ত্রী পি ভি 
নরদিংহরাও কাম্পুচিয়ার জনগণের 
জন্য মায়াকারা কেদে দক্ষিণ-পুর্ব 
এশিয়ায় বাইয়ের বৃহৎ শক্তির: প্রভাব 
প্রতিপত্তি ও প্রতিতন্বিতা এড়িয়ে 
শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে 
সমস্ত! লমাধানের কথা বলেছেন। 
কিন্তু তার] কাম্পুচিয়ার পুতুল দর- 
কারকে ত্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে 
তারই পথ আরও প্রশস্ত করে দিজেম। 
এট] ভারত সরকারের পক্ষে সোভি- 
য়েত ইউনিয়নের নির্পজ্দ তাবেছারি 
ছাড়! আর কিছু নয়। তারা ভাল 
করেই জানেন যে, কাণ্পুচিয়ায় 
ভিয়েতনামের .বকলমে: বৃহৎ শক্তি 
দোতিয়েত ইউনিয়নের অদৃশ্ত উপ-. 
স্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। 
কারণ চীন কাম্পুচিয়ায় মোতিয়েত- 
তিয়েতমাষের পুতুল সরকারকে 
কিছুতেই. সেনে "দিতে রাজি হতে 
পারে ন! মিজেদের 'জাতীক' স্বার্থে 


তে! বটেই, এই অঞ্চলে শক্তির-ভার. 
লাম্য বঙ্জায় রাখার স্বার্থেণ এবং 
মঞ্জো-হানয়ের আগ্রাণী নীতির 
বিরোধিতার অন্য । | 


গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ ছিলাবে 
- ভারত সরকারের ফেক্ষেত্রে কাম্পুচিয়া, 
থেকে ভিয়েতনামী দৈত্ত অপলারণের 
জাবি তোলা উচিত ছিল সেক্ষেত্রে 
হেওঙ লামরিন লরকারকে স্বীকৃতি 


দান করে পরোক্ষে হানয়ের আগ্রাপী- 


নীতিকেই 'মদত দেওয়া । হজ 


বলা হয়েছে ইন্দির] কংখোসের নির্বা- 


চনী ইস্তাহারে নারি কাম্পুচিয্াকে 
স্বীকৃতি দেবার. প্রতিশ্রুতির কথ] 
বলা হয়েছিল। ক্িস্ত কথা হুল, 


অন্যান্ত ব্যাপারে ঘখন ইন্দিরা! গান্ধীর. 


কংগ্রেদ কোন প্রতিশ্রতিই রক্ষা 
করতে পারছে না তখম এ ক্ষেত্র 
এত সৎ সাজার কী প্রয়োজন হিল ? 

ইন্দিরা সরকারের দক থেকে 
নিক প্রয়োজন ছিল এবং আছে । 
ভারত-পাক যুদ্ধের লময্ন থেকে 
তারও সরকার পুরোপুরি সোভিয়েত 
- ইউনিয়নের  বভান়। ভারত 
সোভিক়েতের প্রধান শোষণ ক্ষেত্রে 


পরিণত।” এবারের লোকনতা 
নির্বাচনের পর মনে হয়েছিল ইন্দিরা 
সরকার বুঝি একটু মোজা হয়ে 


দাড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের কাম্পুচিরা 


ও আফগানিস্থান, নীতিতে প্রমাণ 
হয়ে গেল ঘে একথা ভুল। 





৪ হান. প্রমাণ 


বিধানসভা 


গত *ই জুলাই বিহার বিধান- 


তায় ইন্দিরা কংগ্রেস ও লোকদলের 


পদস্তদের মধ্যে খুযোধুযি হয়ে 
গেছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই 
করেন ভাঁজ] আঁনবাবপন্জে নিয়ে ও 
মাইক্রোফোন স্থানচ্যুত করে । ফলে 
শপীকার ভ্মার এন ক! বাধ্য হয়ে 
বিধানসভার ' অধিবেশন মুলতুবী 
য়াখেন। 

এই অঘটন ঘটে স্পীকার ছুটি 
মুলতুবী প্রস্তাব খারিজ করে দেবার 


বিহারে মারামারি 


প্রতিক্রিয়ায় । প্রথমটি ছিল শনি- 
বার মধুবনীতে ছাত্রদের ওপর পুলি- 
শের গুলী চালনা নিয়ে এবং দ্বিতীয়টি 
ছিল মুঙ্গের জেলায় অমিয় গ্রামে 
অধভকঙ্গন লোককে হত্যা করার ঘটনা 
নিয়ে। ম্পীকার ও মুখ্যমন্ত্রী ডঃ 


জগন্নাথ মিশ্র কক্ষ ত্যাগের পরও 


লড়াই চলেছিল। 

বিধানমভা পুনরায় বললে আবস্ত 
বিরোধী দলের নেতা (পি পি আই) 
এই ঘটনার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন । 


মহারাষ্ট্রে চীৎকার চে'চান্নেটি 


চীৎকার চেঁচামেচির জন্য মহা- 
রাষ্ট্র বিধানসভার স্পীকার প্রশারদ 
দীঘে "ই জুন দত দেদ্বিনের মত 
মুলতৃষধী রাখতে বাধ্য হন। এই 
গগুগোলের মেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ার । 
শাসক ইন্দিরা কংগ্রেপী পদন্তদের 
সশব্দ প্রতিবাদ তাকে দমাতে 
পারেনি । 

এখানেও গণ্ডগোল টি প্রস্তাব 
নিয়ে মোটামুটি ছিল গত সপ্তাহে 


নাগপুর জেলায় রামটেকে একজন 


আসামীর পুলিশের হেপাজতে মৃত্যু 


এবং তার ফলে ষে দাজ। হয় তার 
ফলে - পুলিশের গুলী চালানর 


- ব্যাপারে । 


মখ্যমন্্ী ঈএ আর আস্ধলে বিবি 


"দিয়েছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট সাব-ইন্দ- 


পেক্টরকে সামরিক “বরখাস্ত কর! 
হয়েছে এবং টম! সম্পর্কে তাত্তের 
জন্ত বোঘাই হাইকোর্টেপ্ন কাছে 
একজন বিচারপতিকে দেবার জন্য 
অনুরোধ জানানে! হয়েছে। কিন্ত 
এই বিবৃতি বিরোধীদের সন্তট করতে 
পারেনি । তাঁরা এই সম্পর্কে সবিস্তার 
আলোচনা চেয়েছিলেন। hs 


উত্তরপ্রদেশে গভাকক্ষ ত্যাগ 


একই দ্বিনে উত্তরপ্রদেশ বিধান- 
সভার সমস্ত সর্দদ্য লতাকক্ষ ত্যাগ 





করেন। বাগপতের ঘটনা সম্পর্কে 
আলোচনার দাবি হানা 
হওয়ার জন্ত | 

অবশ্ত স্পীকার পতি মিশরা 
কানুশান্যাল/ . 
১ম পৃষ্ঠার পর 


গুলির সংগ্রাম মরি দান! ন! বাধে 
তাহলে- কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব এই 
আঁদ্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
পাবে না। - প্রকৃতপক্ষে ভারতের 
ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। তাই উগ্র 
জাতীয়তাবাদীর] ত্রিপুরা গু আগাম 
আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে 
পেরেছে । এজন 
দ্বায়ী করা ঠিক হবেমা, নেতারা 
সেজন দায়ী হতে পারেন । 

ত্রিপুরা ও আসাম আন্দোলনের 
পেছনে কোন বিদেশী শক্তির হাত 


আছে বলে তিনি মনে করেম না।- 


তিমি বলেন, ১৯৪৮ সালে ঘখন 
নাগা আন্দোলনের নেতা এ জেড 
ফিজোকে দাআর্াবাদের 'চর- বলে 
আধ্যা দেয়া হয়েছিল । কিন্তু ইতি- 
করেছে যে, ফিজো 


জাতিগুলিকে 


* পরিচিত 


কেননা 


ঘটনার শুরুত্ব বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্রীভি পি সিংকে একটি বিবৃতি দেবার, 
নির্দেশ দেল। মুখ্যমন্ত্রী সভাকে 


বলেন যে, আগামী টং জুলাই 
তিনি এই বিবৃতি দেবেন । 


লামাজ্যবাদের চর ছিলেন ম!। 
ছিলেন না বলেই বারবার ভারত 
সরকার ভার সঙ্গে দমঝোতা করার 
চেষ্টা করেছেন। কাহুবাবুর মতে 
আলাম আন্দোলন অসমীয়া জাতির 
গণ অভ্যর্খান। লাম্রাজ্যবাদী চক্রের 
পক্ষে কোন গণ অভ্যুথাম 'ঘটানে। 
লস্তব নয়। 

আলাম এবং ত্রিপুরার আম্দো- 
লনকারীরা বিদেশী আধুনিক আয়ে - 
যা কোথায় পাচ্ছে এই প্রশ্নের 
উত্তরে কাহুবাবু বলেন, তার! সংগ্রহ 
করছে স্মাগলিং করে আনছে বা 
শ্বাগলারদের কাছ থেকে কিনছে। 


- বিদেশী .অস্ পেলেই আন্দোলম- 


কারীদের বিদেশীরা দাহাষ্য করছে 
একথা বল! ঠিক নয়। আমরাও 
কি তাহলে বিদেশী দালাল ? ' 


. দি পি আই (এম-এস) বলে 
বিভিন্ন গোঠীগুলিকে 
নংগঠিত করার কোন প্রশ্নই ওঠেন! 
এ দঙ্গ গঠদই হয়েছিল 


দপণ।॥ শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৮০ 


= = 
মিশনারী 

১ম পৃষ্ঠার পর 

মেয়েরা, কালক্রমে “পাত্রী সাহেব’, 
“বিদেশী দাহেব?, ‘পুলিশ লাহে, 
ইত্যাধিদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয় 
অধবা “ঝি”এর কান্দ করে। কাউকে 
কাউকে আবার কলকাঁড1 ও আশ- 
পাশের নিষিদ্ধ পলীগুলোতেও দেখ! 
যায়। চার্চ দুইটির আর একটি 


বৈশিষ্ট্য হলো! শাদনাধীন স্কুল দুটির ' 


টিচিং ষ্টাফ অধবা শিক্ষক-শিক্ষিকার। 
প্রায় প্রত্যেকেই চার্চ কমিটির সন্ত । 


. আদিবাদী উপজাতি অঞ্চলের 


সুবিধাতোগী অংশটি থে কে কিছু 
কিছু লেখাপড়া জানা পুরুষ ও মহিল। 
এ সমস্ত নংস্থাগুলোতে নান! ধরনের 
কাজ তরে। এদিকে আবার নাগা- 
ল্যাপ্ডের একটি ব্যাপ্টিঃ চার্চের হর্তা- 
কর্তা ফাদাল্ পিকাটো দাশুদারিকত] 
মিয়ে যায় যথেষ্ট দুর্নাম আছে তাকে 
‘ইদানীং দমঘন কলকাতায় এই ছুটি 
চার্চে আদতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্ত 
হতে এ সম্পর্কে জান! গেছে ধে,- 
সাম্রাজ্যবাদী অর্থে পুষ্ট যড়ঘঞ্্রের এই 
ছুই গোপন ঘাটি থেকে উত্তর-পূর্বা- 
ফলের দাজাকে শক্তিশালী করার 
জন্য অর্থ ও অন্তান্ত আনুষঙ্গিক সয়ব- 


রাহ করা হচ্ছে। 
মাদার. টেরেসার ছুই শক্ত ঘাটি, 


অর্থাৎ মমিমপুরের সেপ্ট টমাস চার্চ 
দুল ও লোয়ার সাকুলার রোডদ্ব 


' ভাবে বরখান্ত হন এবং ভার বিরুদ্ধে 


৮ 













কন্তা লত্ভানদের বিভিন্ন অদৃৎ উদ্দেস্তে 
ব্যবহার করা হয় মাদার টেরেস। 
সম্পর্কে উল্লেখঘোগ্য আর একটি অভি-. 
যোগ হলো, ১৯৭১ সালে- বাং 
দেশের উদ্ধাস্তদেয় ভ্রাপ সামগ্রী নিয়ে 
ছুন্নতিপরায়ণ কার্যকলাপের দরুন 
তদানীন্তন এক এসডি ও সাময়িক- 


ফৌজদারী মামলা দায়ের কর] হয় 
কিন্তু এই অপরাধকে ধামাচাপা 
দেবার জন্য সাদার টেরেলা লর্বতো" 
ভাবে সাহাধ্য করেন। 

হাওড়ার 'পিলখান। বস্তিতে বেশ 
কয়েক বছর আগে ক্রান্স থেকে আদা 
জনৈক পাত্রী সাহেব রমরম। আড্ডা 
জমিয়েছে এবং তথাকধিত ‘জনহিত; 
কয়’ কাজের নামে মুঠো মুঠো টাকা 
ছড়িয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শ্রী চান 
ধর্মে দীক্ষা দিচ্ছে । স্থানীয় মন্তান- 
দের পৃষ্ঠপোষকতার নামে মদ্ব-মাংসের 
জোগান দ্বিরে এই ব্যক্তিটি তানের 
নিজের দেহরক্ষী কাজে নিয়োজিত 
করে থাকে। অত্যন্ত গোপন গুজে 
জানা গেছে সাতটি সীমান্ত রাজ্যের 
দাঙ্গার দঙ্গে এবং “পেতেন নিষ্ঠার’ 
অথবা! ‘নাত বোন’ লংগঠমের দঙ্গে 
ফরাসী পান্ীটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । 


সঞ্জয়ের নানে. এ 


- লগ্য়ের মৃত্যু নিয়ে আখের 
গোছানোর ধুম পড়ে গেছে। এক্স 


তার রাত্রি যাপনের আন্তান। সম্পর্কেও ষধ্যে একদা প্রগতিশীল বনে পর্ি- 


' যথেষ্ট অভিযোগ আছে। টেরেলার 


সংস্থাগুল্সি ও লালতেশন আমি 
সংস্থাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ 
আছে যে, এরা অস্তসত্বা কুমারীদের 
এই শর্তাধীনে প্রসবের দায়ি গ্রহণ 


করে যে, মা কোনদিমপত্তানে ঘাবি- 
তারপর, 


আনাতে পারবে না। 
বাচ্চার] বড় হবার পর বিশেষ করে 


লত্ত্রাসবাী আদর্শের তিতিতে । 


তিনি বলেম, দি পিএম দলে 
যোগদান করার কোন প্রশ্নই গঠেন! | 
কারণ: বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শত্রু 
ছুটি। প্রথমটি হল লগ্াসবাদ আর 
অপরটি সংশোধনবা। . আদর্শগত, 
রাজনৈতিক ও সাংগঠমিকভাবে থে 
ফোন দেশেই মার্কসবাদ্ ও লেনিন- 
বাদের ভিত্তিতে একটি কমিউনিষ্ট 
পার্টি গড়ে তোল! যায় । .এই হল 
' আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
শিক্ষা । - 
দিপি এম দলে আমর! যোগ 
দেবনা.কিন্ত তাদের -লঙ্গে যৌথভাবে 
আমরা আন্দোলন কয়ব। কারণ, 
শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিস্ত শোষিত 


নিপীড়িত মানুষের ওপর মি পিপ্ঞয় . 


দলের প্রভাব আছে। জনদাধা- 
রণফে মোহমুক্ত করে তুলবার অন্তই 


. আমর সি পি এম দের সঙ্গে ধৌধ 


আন্দোল্ম করতে চাই । 

| কাহাৰ বর্তমানে তরাই অঞ্চলে 
কৃষকদের ' সংগঠিত ফর়র্নি কাজে 
আত্মনিয়োগ" করেছেন। জঙ্গল 
সাওতালও তার সঙ্গে আছেন। 


' কাজে নামছেন। 


চিত্াও বাদ নেই। শোনা গেল, 
নক্ষত্র গোষ্ঠীর শ্যামল ঘোষ নাকি 
একেবারে সঞ্জয়ের তৃমিক্ায়- অবতীণ 
হবেন। তাও শুধু বাংলা নয়, 
ছিম্দীতেও শ্রীঘোষ দঞ্জয়ের জীবনী 
মূলক যাত্রাতে অভিনয় করবেন। 
জনৈক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যাস্ন 
সের জীবনীচিত্র পরিচালন] করার 


তিনি এব্যাপারে 
প্রধানমন্ত্রী প্রীমতী গান্ধীর আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করেছেন। আশ্চর্যজনক 
খবয় হলো, এ সংবাদ আবার হৈছে 
করে কলকাতা দূরদূর্শন কেন্দ্র থেকেও 
প্রচার করাশুর়েছে । তবে কলকাতা 
দূরর্শন সম্পর্কে দিজীর মনোভাব 
তেমন সুবিধা নয় জেনে এখানকার 
কর্তৃপক্ষ সপ্রয় মার] খাওয়ান পর 
থেকে ঘা শুরু কয়েছেন তা অভীতের 
সমস্ত নজীরকে ছাড়িয়ে গেছে। ২৪ 
জুম মঙ্গলৰায় সঘ্যায় ভি, তি, গিয়ির 
স্পেশাল বুলেটিন টি, ভি-তে হবার 
সমল্ল'ও কলকাতা দূরঘর্শন কেনের 
৭ কর্তৃপক্ষ দর্জয়ের শেষ কৃত্য প্রদর্শন 
করে বলেন। শোনা ষাচ্ছে সরকারী 
প্রচার কাজের নাকি এখানেই শেষ 
নয়। আরও হবে। 


an. 


a 


দর্পণ | শুক্রবার, ১১ই জুলাই ১৯৮০ | 





নারী শাসনে নারী নির্যাতন 
ভারতে কিএখন প্রগ্ডারাদ 


চলছে, ‘না পুলিশী রাজত্ব? খে 
দেশে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে এক- 


জন নারী: অধির্ঠিতা, নে দেশে 
নারীর 'ইন্ডত ও মর্ধাদা ধুলায় 
লুটাবে? গত ১৮ই জু উতর 
প্রদেশের বাগপতে শ্রীমতী মায়া 
ত্যাগীকে যে তাবে তার সর্বশবত্যাগে, 
বাধা কর] হয়েছে তাতে জনমনে 
আদ নতুন করে এ-প্রশ্নটি উঠেছে । 
প্রশ্নটি 'আজ অত্যস্ত জরুয়ী হয়ে 
পড়েছে কারণ বাগপতের ঘটনা 
কোন অস্ভৃতপূর্ব ব্যতিক্রম ময় বরং 
অঙ্কণ ' ঘটনাবলীর একটি দৃষ্টান্ত 
মাজ । কারণ মধাগ্রদেশের খবর, 
কেবল রায়পুয়েই গত কয়েক মাসে 
নারী ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির কুড়িটি 
টন] ঘটেছে । ” 

বাগপতের এ নায়কীয় ঘটনার 
পুমরুল্পেখ এখানে নিশ্রয়োজম । 
যেট1 উল্লেখ কর! দরকার লেট] 
হোল, এতবড় একট! কেলেঙ্কারীকে 
চাপ] দেখার বা! হাক করার লর- 
কারী প্রচেষ্টা। মায়া ত্যাগী তার 
চোখের দানে স্থামী ও তার ছুই 
বন্ধুকে পুলিশের গুলিতে নিহত হতে 
দেখলেন। ম্বামী হারানোর শোক 
দেন যথেষ্ট নয় সে জন্তই সন্ত বিধবা 
মায়াকে প্রান্ত দিবালোকে 
ক্য়েকশে! জোড়] চোখের, সামনে 
8 পুলিশের দ্বারাই বিবস্র হতে 
হোল. তাতেও বেন তারতীয় 
মারীর মর্ধাদা কিছু ক্ষ হয়মি, 
দেঙন থানার লক্‌্-আপে বড়বাবু 
মেজবাবুদের লালন! চরিতার্থ ধরতে 
হোল। স্বভাবতই ভারতীয় নাী- 
স্বেত্র এই চূড়ান্ত অবমাননায় লমন্ত 
বিরোধী দল ক্রোধে ক্ষোভে এবং 
স্বশায় ফেটে পড়েছে। তারা এ 
ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় 


তদন্ত যেমম দাবী করেছে আবার : 


তেমনি সংগ্রিই পুলিশ কর্তাদের 
গ্রেপ্তার, সাস্পেমশন বরখাস্ত এবং 
শান্তি চেয়েছে । লোবদল প্রধান 
চরণ নিং এই ইন্থ্যতে দেশব্যাপী 


, আন্দোলনেয় ভীক দিয়েছেন । জর্জ 


ফাণাগুডেজ দাবী জানিয়েছেন উত্তর 


সি 
প্রদেশ সরকার (কংগ্রেস-ই) পদত্যাগ 


করুন। 

কেন্সীয় হ্রাষ্ষ্ত্রী 'জৈল লিং 
বিরোধী” দলগুলোকে বাগপতের 
ঘটম) থেকে রাজনৈতিক ফয়দা না 
ভোলার অঙয়োধ কয়েছেন। 


কালত 


A 


পে ফয়দা তে? তুলতে চাইছে 
তারই কংগ্রেন (ই) দল । . সেজন্যই 
এক মনগড়া কাহিনী প্রচার- কর] 
হচ্ছে যে সে দিন বাগপতে নিহত 
তিন ব্যক্তি ছিল ডাকাত, পুলিশের 
সংগে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েই 


তারা প্রাণ হারিয়েছে, মায়া ত্যাগী' 


গ্রামবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত] হয়ে- 
ছেন। 

সংসদীয় প্রতিনিধি দল বাগপত 
গিয়ে ঘটনার তদ্স্ত করেছেন। মায়! 
ত্যাগী নয়াদিলী গিয়ে নেতাদের 
কাছে মস্ত ঘটনা বিবৃত্ত করেছেন | 
প্রধানমন্ত্রী নিজেও আলাদাভাবে 


, মায়া ত্যাগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে- 


ছেন। দেখেছেন মায়ার শরীরে 
অঙ্কিত অকন্র ক্ষতচিহ। বাগপত 


- ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদস্তের 


নির্দেশ অব্য দেওয়া হয়েছে, কিন্ত 
নারীদের মান মর্যাদা, মাহযের 


নিরাপত্তা, অতঃপর অদ্দু্ন থাকবে-- 


ভারতের পয়ত্রিশ কোটি নারী ইন্দির] 
সরকারের ওপর এ তরমা করতে 


পারবে কফি? 


আবার স্বৈরতন্ত্রী কোপ 

আর কিছু করতে না! পারুন 
ইন্দিরা সরকার বে গণভাঙ্ত্রিক ন্যায় 
নীতির বেড়া অতি সহজে চে," 
বু'জে টপকে স্বৈরতঙ্্রের ভিত গাঁথতে 
ছক্ষ কারিগর সে-বিযয়ে আর কোন 
দংশয় নেই। এ-মনোভাবেয় পর্ব- 
শেষ স্বাক্ষর তারা রেখেছেন আসাম 
সম্পর্কে লোকসভাক্ ছুটে! বিল 
উত্থাপন করে। বিল দুটোর হার! 
কার্ধতঃ আসামে ধর্মঘট নিষিহ্ধ কর! 
হয়েছে এবং রাজ্য বিধানসভার 
আইন প্রণয়মের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 

আসাম আন্দোলনকারীদের 
নতুন করে প্রশাসন অকেলে! করে 
দেবার হুমকির মোকাবিলা করার 
উদ্দেশ্যেই বিল দুটোয় অবতারণা। 
বাস্তব ঘটন! প্ররবর্তাকালে “প্রমাণ 
করেছে যে ইন্দির সরকারের আইন 
লাল ফিতার বাধমেই ফাইলবৎ 
রয়েছে, আন্দোলনকারীরা 
লেগুলোকে আদে আমল দেয় নি। 
মধ্যিধান .থেকে শ্রমিক-কর্মচাহগীদের 
পবিত্র ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারটি 
নিপুণহত্তে লোপাট করে দেওয়া হল। 
এবং লেই সঙ্গে এক ঢিলে লোকসভা 
বিধানসভার ছুই পাখিকে মার! হল । 
আলামে রাষ্ট্রপতির শামন চলছে। 


॥ তিন ॥. 


হাওড়ার, বিস্তীর্ণ এলাকায় পুলিশের 
প্রশ্রয়ে সমাজ বিরোধীদের তাণ্ডব 


হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা “হুদ 
এখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, 
রাহাক্জানি অবাধে চলছে। কুখ্যাত 
সমাজবিরোধী ও দুনাতিগ্রস্ত পুলিশ 
অফিনারদের বিচিত্র সহাবস্থানে 
জেলার নাগরিক] তটস্থ ও আত- 
স্কিত। পুলিশ প্রশালনের হালচাল 
দেখে মনে হতে পারে জেলাতে এখন 
কোনও পুলিশ প্রশীসনই নেই। 





' সেখানেই গণতঙ্তের পক্ষ।এক দফায় 


ছেদন কর! হয়েছে । কিন্ত লোক 
সভার অধিবেশন চলাকালীন তাকে 
ভিডিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে আইন 
গ্রনয়নের ক্ষমতা গচ্ছিত রেখে গণ- 
তস্্ের টু'টিই চেপে ধরা হল । কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্্রমস্রী জৈল সিং ও রাষ্ট্র 
ধোগেন্্র মাকোয়ান! অবস্ত বিরোধী 
সদস্যদের স্তোকবাক্য শোনাতে চেষ্টা 
করেছেন ঘষে ক্ষমতার অপব্যবহার 
করা হবে না। কিন্ত ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহারের ওপর যে সরকার দাড়িয়ে 
রয়েছেন তাদের কাছে প্রতিশ্রুতির 
মুল্য প্রত্যাশা কযা যায় কি? 
সঞ্জয়ের স্থতিরক্ষা ? 

» নিজেদের অক্ষমতা চাঞ্বার জন্ত' 
এবার কেন্দ্রীয় সরকার অপরের ঘাড়ে 
দোষ চাপাতে চাইছেন। বত্রিপুর্নার 


'ঘটন] তদস্তের জন্য দীনেশ পিং-এক 


নেতৃত্বে নয়াদিল্লি একটি সাত সদস্যক 
প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন আগযতল!। 
কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলে নীতিগততাবে 
অ শ্য ঘাপত্তির কিছু ছিল না। কিন্ত 
ইন্দিরা' সরকারের আনল মতলবট] 
কী? স্থৰত মুখার্জি অিপুত্রার বাম 
ফ্রন্ট সরকারেয় পদত্যাগ দাবি করে- 
ছেন হাঙ্গামার অপরাধে-_এই পরি- 
প্রেক্ষিতে কেন্্রী সমীক্ষক দল 
প্রেরণের তাৎপর্য আছে.বৈকি | 

গত এগারে। মাস ধরে আসামে 
আগুন জলছে। লেখানে রাষ্ট্রপতির 
বকলমে কংগ্রে (ই) শাঁসনই 
চলছে । কিন্ত সে সরকার আন্দো- 
লন সমস্যার কোন সমাধানই করতে 
পারেন নি, ভাষা ও কর্মগত সংখ্যা- 
লঘুদের নিগ্রহ নির্যাতন অব্যাহতই 
রয়েছে। উপরন্ধ প্রতিদিন তিন 
কোটি টাকায় মতো আধিক ক্ষতি 
হয়ে চলেছে । আঁমামের ব্যর্থতাকে 
চাপ! দেবার জন্যই . কি ত্রিপুরায় 
তৎপরতা! প্রদর্শনে ইন্দিরা দরকার 
অগ্নদর-হলেন ? প্রম্নাত পুত্র লয়ের 
আগ্রাদী নীতি ও আদর্শকে জীহয়ে 
রাধার জন্যই কি জননী ইন্দিরার এই 
পাক্ষেপে? 


দিনদুপুয়ে খুদখারাপি চলছে। 
প্রতিবাদ হওয়ারও যে! নেই] অমনি 
ষ্টেনগান মেলিনপাল নিয়ে দুব্বতরা 
পুলিশের নাকের ভগাতেই সাধায়ণ 
নাগরিকদের ওপর ঝালিয়ে পড়বে ।' 

কয়েকদিন আগে কাহ্‌ন্দে ওলা- 
বিবিতল1 লেমের মোড়ে ভরছুপুরে 
জনৈক যুবক. নৃশংসভাবে - খুন হন। 
শোনা যায়, যুবকটি নাকি এলাকার 
গোর? মিজ্ের সমর্থক । ওকে খুম 
করে কুখ্যাত সমাজবিরোধী অস্ত্রশঙ্ত্ের 
চোরা-ই চালানদঘার বলে অভিহিত 
ভন ঘন রাজনৈতিক জাদি বদলকারী 
নব পাজার দলবল! পুলিশ ২রা 
জুলাই রাত দাড়ে আটটার সময় 
বাজে শিবপুর রোড থেকে নব পাঙ্জাকে 
গ্রেপ্তার করে। রাত থেকেই কং- 
গ্রেলী মস্তান সহ বিধানসভায় নির্বা- 
চনে পরাঙ্জিত প্রাক্তম প্রার্থু অদ্বিক1 
ব্যানাজাঁ থানায় গিয়ে নব পাজাকে 
ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করে। এবং 
পুলিশ অফিসাররা এদের খাতির 
দেখানোর জত্তেই গুরুতর অভিযোগে 
ধৃত নবকে: থানা লক-আপে না 
ঢুকিয়ে সেকেণ্ড অফিনারের চেয়ারে 
বলিয়ে রাখেন | পরদিন নব রাজা 
যথারীতি ছাড়! পেয়ে যায়। এবং 
পাড়াতে মিটি বিতয়ণ করার সঙ্গে 
সঙ্গে লাধারণ বাসিন্দাদের প্রাণ- 
হানিক হুমকি দিতে থাকে। এর এক 
নধর সাকরেছ শিকায়ী নীলয়তন 
মুখার্জী রোডে, মুখাজ বাপানে, 
কাঁহস্থন্দে. নিত্যদিন হয় ছিনতাই, নয় 
রাহাজানি কয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ 
নিধিকার। 

এদিকে শালিমার ইয়ার্ড থেকে 


প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার 


মাল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। 
চলতি ট্রেনে রাহাজানি হচ্ছে। 
চিক্কিয়াপাড়া থেকে কোলাদাট 
পর্যন্ত কোনও ট্রেনধাত্রীরই যাতান্নাত 
সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বাউরিয়া, 
চ্যার্জাইল, আন্দুল প্রভৃতি ষ্টেশনেও 
চলছে নানা অপকর্ম। পুলিশ সব 
জেনেও চুপ । তার] শুধু মাদকাবারি 
নিতেই ব্যস্ত। লক্ষ করলে দেখ! 
যাবে ট্রেন ডাকাতি ও রাহাঞ্জানির 
নায়ক ৰাগনানের লালু মীর, কালু 
মীর, নোদো, ছোট গোধন, বড় 
গোবরাছের সংগে হাওড়া জেলার 
বেশ কিছু পদস্থ অফিপারৈর মাথা- 
মাখি'এখন এক স্থন্কারজনক পর্যায়ে 
গিয়ে পৌচেছে। শলিমার জি, 
আর, পি-র অফিলদার ইনচার্জ হলেন 
বিমোর্দবিহারী মিকদার। এর দদগে 


শিবপুর পুলিশ লাইনের কাছে বস- 
বাসকারী হ্ষপনের্ৰ মহা দোস্তি। স্বপন 
লম্পর্কে বাজারে চালু কথা হলো, 
বাউড়িয়া, চ্যাঙ্গাইল আন্দুল ট্রেনের 
কর়লাবুকিং নিয়ে যে বেপরোয়া 
দুনীতি চলেছে তার একজন নাষ- 
কর! মাতব্বর | ' কয়ল! বুকিংয়ের 
সময় হাজার হাজার টাকার রেলওয়ের 
কয়লা নাকি পাচার হয়ে যায়। 
পাচারকারীর] এরজন্য পুলিশকে বে 
নজরানা দেয় তা যোগাড় করে এই 
স্বপন । | 

জান! যায়, শালিমার জি, আর, 
পি টিকিয়াপাড়া থেকে কোলাঘাট ) 
পর্যন্ত ট্রেনপথে যাত্রী ও রেল সম্পত্তির 
নিরাপতা রক্ষার মালিক। পুলিশ 
জানে শালিমার কয়লা ডিপো ও 
শালিমার ইয়ার্ড থেকে কার] মাল- 
পার্থর করছে এবং চোরাই মালপত্র 
কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু সব জেনেও 
নিবিকার। শালিমার ইয়ার্ড থেকে 
লোহা কল্প, মনলাপাতি, কোনও 
কিছুই ওয়াগন ভাঙ্গিয়েদের নজর 
এড়ায় না। একাজে সিন্ধন্ত হলে! 
টমাটে। নামে জনৈক কুখ্যাত দমাজ- 
বিরোধী । এর কাছ থেকে চোয়াই 
মালপত্র কেনে" টিকিক্সাপাড়ার 
মাতাফের ও গোলাপ'পাউ নামে দুই 
বড় ব্যবসায়ী । হাওড়া থানার 
অস্তগত রাষরুফপুর ল্চঘাটের কাছে 
স্থদামা সাউয়ের গোডাউনে মসলা, 
গম, ভাল, আলু, পেঁয়াজ প্রায়, প্রতিটি 
জিনিস-ই রাতে লী থেকে নামিয়ে 
নেয়া হয়। রাতের মধ্যেই তা চলে 
যায় অন্তত । লকালবেলা পুলিশ 
এলে তাদেয় পাওনা! কড়ায়-গণ্ডায় 
বুঝে নিয়ে বাক়। সুদামা লাউ তায় ' 
ব্যবসা অঙ্কুর রাখতে শুধু হাওড়া 
থান! পুলিশ অফিপারদেরই ময়, 
শিবপুর থানা, শালিমার জি, আর, 
পি থানার পুলিশকমাঁদের নজরান! 
দিয়ে থাকে । এমনকি হাইওয়ের 
নজরদারী ভ্যানের পুলিশর] দরকায়ী 
জীপ নিয়ে এসে মানিক নজরান] 
আদায় করে চলে যায়। 

শিবপুর থামার অন্তর্গত কাজী- 
পাড়া, গোলাম হোসেন সদায় :লেন 


প্রভৃতি এলাকার বেপরোয়? চোলাই 


মদ, লাই] জুয়ার কারবার চলছে। 

তার নিত্য অংশীদার হলে! থানারই 

কতিপয় পুলিশ কর্মী। তাই কুখ্যাত 

সমাঞ্জবিরোধীয়! পুলিশী আইনের 

ধরাঃছোওয়ার বাইরে | এদব ব্যাপারে 
শিবপুর থানায় অফিলার রেবতী 

শেষাংশ *ম পৃষ্ঠান্ 


t 


॥ চার ধ 


উত্তরপ্রদেশ ও কেন্দ্রে কি ঘটছে 


উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এখনও তাঁর 
নিজের প্রতাপে আসতে পারেন লি-। 
যতই তিনি দিল্লীর পছন্দসই ছোন 
না কেন তিনি ছাড়া আরও কজন 
আছেন হারা তাঁর চেয়ে দিল্লীর 
আশর্বাধ কম পাচ্ছেন না। তবে 
এট! ঠিক তার অবস্থা মোটেই নড় 
বড়ে নয়। বেশ শক্ত। তার পরে 
উপ্ব-মৃখ্যষন্ত্রী কেউ ন! থাকলেও বীর 
বাহাদুর অদোধিত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
উঠেছেন। বহু গুরত্বপূর্ণ ব্যাপারে 


তার মতামত প্রাধান্য পাচ্ছে। খন 
" প্রদেশ প্রধান, 


গিনেম। হলে 
লক-আউট 
বেশ: কিছুদিন ধরে কলকাতা, 


আদানদোল ও ২৪ পরগণার দশটির 
বেশি সিনেম! হল লক-আউট থাকার 


ফলে আড়াই-শেো!| লিনেষা কর্মচারী , 


দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে দিন মাপন 
করছেন! কর্মচায়ী ইউনিয়ন বি- 


" এম-পি-ইউর নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্ম- 


চারীরা আন্দোলন শুরু করেছেম। 
শুধু লক-আউট নর, বিভিন্ন পিনেমা 


মাজিকর] কর্মচারীদের শায়েস্তা করার 


জন্যে ছাটাইয়ের -রাস্তা ধরেছেন 
যেমন আসানসোলের নেত্র সিনেমায় | 
বেহার্লার পুপ্প্রী দিমেমা গত তিন 
মাসচুধরে লক-সাউট করে রাখার 
ফলে ছাব্বিশজন 'কর্মচার্ী বেকার 
হয়ে আছেন। স্থানীয় পিনেষ। 
কর্মচারী আন্দোলনের নেতা 
শ্রনিতাই চক্রবর্তা অভিযোগ করেন 
ঘে, সরকার নির্ধারিত মহার্ঘভাত। 
দিতে মালিকপক্ষ জন্বীকার করেছেন। 
এই দিনেষায় সিনেম! কর্মচারীদের 
বকেয়! মহার্খভাতার পরিমাণ হুল 
আলীএহাজার টাকার যত। তিনি 
জানান যে, শ্রমিক-কর্মচারীরা বকেয়া 
মহার্ঘভাতা, তাদের অন্তান্ত .দাঁবি- 
দাওয়া মিটিয়ে দেবার অস্থরোধ 
জানিয়েছেন। এই: দাবির পাল্টা 
ব্যবস্থা হিসেবে মালিকপক্ষ এই লফ-- 
আউটের পথ নিয়েছেন। . 

_. শ্রীচক্রবর্তী প্রসঙ্গত বলেন যে, 
বাংলা ছবির বলে হিন্দী ছবি 
দেখানোর একট! প্রবণতা রয়েছে 
সিনেমা মালিকদের মধ্যে । পিনেমা 
কর্মচারীরা, এই প্রব্ণতার বিরুদ্ধে 
দীর্খদিন ধনে লড়ছেন। 
আরও বলেন যে, অশ্লীল হিন্দিছবির 


বিক্হ্ধে সুস্থ বাংল! ছবি ভৈর্িয়, 
আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা . 


কর্চারীর রয়েছেন । আমরা আশা 
ফরি, আমাদের এই আন্দোলনে 
পশ্চিমবদের দর্শকরাও - 


_ হর্বেশ। 


তিনি, 


লামিল. 


মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববাথ রাজধানী লক্ষৌর 
বাইরে চলে ঘান তখন বীর বাহাছুনস 
মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নেন! কাজে কর্মে 
এই অবস্থা দেখে সুধ্যযত্রীর অন্তত 
অবস্থানের লময় কিছু প্রবীণ মন্ত্রীও 
নিজেদের মান বাচাতে লক্ষৌয় 
বাইয়ে অন্য কাজে চলে যান এবং এই 
অন্বস্ভিকর অবস্থা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা 


করেন । তীরা দেখাতে চাঁন না মেচ, 


ও পগ্গিবহনের মত দু ছটো গুরুত্বপূর্ণ 
দধরের অধিকারী বীর বাহাদুর 
তাদের উপরে । তবু বীর বাহাছুরের 
ভাবন! আছে। তার ভয়, দলের 
ধর্মবীয়কে। ইনি 
যাতে উপমুখ্মন্ত্রী না- হম সেজত্র 


- তিনি চেষ্টা করছেন। তিমি চাইছেন 


ধেতাবে হোক ধর্সবীর দ্বিন্ীতে গিট 
রাজধানী রাজনীতিতে মেতে থাকুন। 


- নেজন্ত সেখানে একট! মনোমত পদ 


যাতে ধর্মবীরের জুটে যায় তায় জন্তু 
তিমি খুবই চেষ্টা করছেম। ধর্মবীর 
গেলে সপ্য় সিং সস্তবত প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারবেন 
এবং নতুনদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের 
একটা মমঝোত1 থাকবে । এয়কম 


এপ 


চেষ্টা এখন বেশ জোরদার হয়ে, 


উঠেছে। ০ 
এদিকে কেন্দ্রের রাষ্ট্রমত্রী হয়ে 


বুট! সিং জাহাজ ও পরিবহন দ্খর- 


দেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী হিপেবে ধাতস্থ হবার আগেই 


"আবার তাকে জের অন্ততম লাধারণ 


সম্পাদকের পদে ফিরে যেতে হতে 


পারে। আগের এক সম্পাদক এ 
আর আনতুলে এখন মহারাষ্ট্রের মৃখ্য- 
ম্ত্রী। পরিবর্তিত . পরিস্থিতিতে 


বিশ্বস্তদের মধ্যে. তিনি এই পদে 
অভিজ্ঞ বলে তাঁকে মস্ত্রিদতা থেকে 
ফিরিয়ে আনার কথা বিশেষ গুরুত্ব 
পাচ্ছে। 

আবার আবহাওয়া বুঝে কংগ্রেস 


(ই) দলে বৃত্ধর অনেকেই ভিড় 


জমাতে চাইছেন । কিন্তু এটা পরি- 
কার তাদের স্থান হবার সম্ভাবনা খুবই 


- কম, বরং না হবার দিকটাই বড় হয়ে 


উঠছে। 
মনে করেন, ষদি কেউ সেরকম কোন 
জাগা পান তার তবিষ্তত মোটেই 
উজ্জ্বল হবে না। দলে যুব তরুণদের 
মজে মাঝবয়পীরা কিছু থাকতে 
পাবেন। 


কোন কোন ' পর্যবেক্ষক 


তা] বলে বৃদ্ধর! নয়। 


রাষ্ট্রঘন্ত্রী রান চ্যাটাজী বাম ফ্রণ্টের 
মুখে চুনকালি ম্বাখাচ্ছেন ' . . 


. বামণ্টের মূখে চুমকালি মাথা- 


চ্ছেল রাইরযজ্রী রাম চ্যাটাজশ। তার 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যে তিমি 


পি জি হাপপাতালে মহিল1 ঘটিত 
বাপারে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়- 
ছেন। এ নিয়ে বামক্রপ্টের ছু এক- 
শুন নেতার কাছে অতিষোগও 
গেছে। 

দর্পণ বিশেষ সুত্র থেকে এ খবর 
জানতে পারে। তারপর এই 
প্রতিবেদ্ক পি জি হাসপাতালে গিয়ে 


'সরেঞ্জমিনে তদন্ত কয়েন । যা কিছু 


জ্ঞান! গেছেস্ডা অবশ্য লিখলে শালী - 
নতার প্রশ্ন উঠবে। পি জি হাম- 
পাতালেয়' উভবার্ণ ওয়ার্ডে -রামবাবু 
বেশ কয়েকদিন যাবৎ চিকিৎসার 
নামে ভতি হন। দিনে তিনি মহা- 
করণে অফিন করেন এবং রলাদ্রিধাপন 
করেন উভ্ভবার্ণ ওয়ার্ডে। | 
রামবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
তিনি আত্মীয়! পরিচয় দিয়ে একা- 
ধিক অবিবাহিত! ও যুবতী মহিলার 
লঙ্গে রাত্রিযাপন করছেন। পিজি 
হাসপাতালের বহু ভাজার ও নার্স 
এই টন! দিনের পর দিম দেখে 
যাচ্ছেন চকিস্ত প্রতিবাদ করার ব! 
ওপর মহলে কিছু জানানোর 
ঘাহন তার! দেখান নি। কারণ 
রামবাবু আর কিছু করতে পাকুন বা 


না পারুম সমাজবিরোধীদেয় দিয়ে 
তাদের হেনস্থা করতে পারেন। 
পলামবাবুর এই মহিলা ঘটিত ব্যাপারে 
উৎসাহ যোগাচ্ছেন তারই দপ্তরের 


ডেপুটি সেক্রেটারী প্রদেব দান্যাল : 


এবং ্যাসিসট্যাপ্ট সেক্রেটারী 
জীপ্রবীর রায়। 

দেবু সান্তাল অনেক কুকীতির 
মায়ক। তিনি আই, এ, এল না 
হয়েও কোন কোন জায়গায় বলে 
বেড়ান "তিনি আই, এ, এস। 


' আবার কোন কোন জায়গার বলেন 


যে তিমি জলপাইগুড়ি জেলার এক- 
জন নাম করা যুবক। রামবাবুর 
বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে 
তাতে দেখা যায় প্রতিদিনই গ্রাম 
থেকে বিশেষ করে হুগলী জেল! থেকে 
কিছু মেয়েকে চাকরী. দ্বেবার নাম 
করে আপত্তিকর কার্যকলাপে বাধ্য 
করা হয়। সাংবাদিক মহলে 
সুবিদ্বিত যে রামবাবুর মহিলাদের 
প্রতি অশেষ করুণা আছে। কয়েক- 


মাম আগে যখন বিধানসভা! চলছিল 


তখন তারই গাড়ীতে বসে ছুজন 
সাংবাদিক যে ঘটনা দেখেছেন -ত! 
বৰ্ণন! করলে অশ্লীলতার দ্বায়ে পড়তে 
হবে। > 
মহাকরণে রামবাবুর ঘরের 


" লামনের করিভর দিয়ে হাটা ঘাক় মা। 





গরীব বেকার । 


দর্পণ ॥ শুক্তবারঃ১১ই জুলাই, ১৯৮০ 


৯ই মে প্রকাশিত কালিদাস 
কৃঙুত্ন ‘পঁচিশে বৈশাখ £ মধ্যবিত্তের 
জিজ্ঞানা” আর ১৩ই জুমেয় “সর্বেব 
মিথ্যানীর্ষক পত্রথানি প্রসঙ্গে 
ছু-একট1 কথা বলতে চাই । 

গকৃতুর প্রবন্ধটি অত্যন্ত বিভ্রান্তি" 
কর। তিনি দমর্থম-ও বিরোধিতার 
ছু-নৌকায় পা.রেখে রবীন জিজ্ঞালার় 
মুখর হয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ 
“আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা 
কেন তার ব্যালান্দশীট এড়িয়ে" 
গেছেন । ‘পৃথিবীতে’ ধার আজে 
এলে পৌঁছয়. না, ভিনি "দূরবর্তী 
নক্ষত্র: না এক গৌণ গ্রন্থ ভা কী 
করে বুঝবো? নক্ষত্র হলেও তিনি 
শ্রেষ্ঠ একথা প্রধাণ হলো কী দিকে? 
রবীন্্রনাথ জোর গলায় বলেছেন: 
“মান্গষের প্রতি বিশ্বাদ হারানে। 
পাপ” এবং শ্রকৃতুর লিছ্বাত্ত, '্রবীন্্ু- 
নাধের এই সদর্থক ভূমিক! ইতি- 
হাসের পাতায় উজ্জল হয়ে থাকবে? ।. 


কিন্ত পিভ্যতার সংকট’-এর ‘মানুষের 
প্রতি’ বলতে কোন মাজষ, বোঝায়? 


মানে না মহৎ ইংরেজকে | কবি 
বলেছেন £ ‘এই মহত্ব আমি অন্ত 
"কোনে! জাতির কোনে! লম্প্রধায়ের 
মধ্যে দেখতে পাইনি 1...এই জাতির 
মর্গত মাহাত্ম্য আমার মধ্যে ঞ্রব 
হয়ে থাকবে । আমি এদের নিকট- 
তম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত 
জানব জাতির বন্ধু বলে মান্য করি ।” 
অথচ “রাশিয়ার চিঠিতে এই রবীন্্র- 
নাথই ফ্যাদিজম আর বলশেতি- 
জমকফে একাকার করে দেখলেন, 
জারতন্ত্র থেকে বলশেভিকতন্্কে তার 
কখনই সভ্যতর নীতি বলে মনে 
হয়নি । সাক্ষী আছে ‘রায়তের কথ! 
বলশেতিকদের তিনি “মানুষ থেকে?” 
পর্যন্ত বলেছেন; আর কমিউনিষ্ট 
ম্যানিফেস্টোর  মার্কস-এগ্গেলসকে 
রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে মূঢ়, বল- 


বোঝায় দীনবন্ধু এন্‌ডু. জের মতো গাঁয়ে- 


রবীন্দ্রনাথ ও. নিপীড়িত মানুষ 


দপী 'জার’এর ' তুল্যযুলা বলে! 
সুতরাং কোটি কোটি নিপীড়িত মাহুয 
বা তাদের চোখের মশিসম ব্যক্তিত্ব; 
দরে প্রতি বিশ্বাণ হারানোতে পাপ 
আছে বলে আঁদে মনে করেন নি 
রবীশ্রনাথ । আমলে তার বিশ্বাস 
বিশ্বপ্রেষ ব্যাপারটাই ম্ছিক ভাব- 
বাদী, অর্থাৎ মিথ্যে । কারণ 'মাহ্- ' 
যের প্রতি বিশ্বাস’ বলতে মাহষের 
লংগ্রাস মুখর পরিবেশ তথা বস্ত- 
বিশ্বের প্রতি বিশ্বান বুঝতে .হবে-_ 
এটাই বৈজ্ঞানিক ‘দর্শনের দাবী । 
শ্রকুণ অবৈজ্ঞানিক দর্শমের শিকারি 
হয়ে পড়েছেন, মার্কসবাদী হয়েও 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে হারাতে নারাজ। 
এদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
এটাই ট্রাঞ্জিডি। 

‘নর্বেব মিথ্যাং শীর্ষক পত্রে 
অধ্যাপক অসীম চৌধুরী, মাননীয় 
মন্ত্রী শ্রঘতীন চক্রবর্তাঁর সমর্থন করতে 


গিয়ে ছাশ্তকর হয়ে পড়েছেন। 


চট্রগ্রাম বিদ্রোহের স্বর্ণ জয়ন্তী 
বর্ষট] পধস্ত বাধিক রবীন্দ্র জঙ্স্তীর 
কাছে সান। বারজণ্ট সরকার মার্ক- 
শীষ আদর্শের তুলনায় রবীন 
আদর্শকেই অধিকতয় পৃষ্ঠপোষকতা 
দ্বানে বন্ধপরিকর। এই কারণেই 
অপসংস্কৃতির আদরের রমরমানিটা। 
ক্রমবর্ধমান কি না ভা অবস্ত একটা 
গবেষণার বিষয়। কিন্তু টেগোর 


রিসার্চ ইনটিটিউটের গৃহপ্রবেশ উপ- 
" লক্ষে ক্প্টমন্্রী যখন কর্তব্যরত শ্রম", 


জীবী ট্রাম কনভাকটারকে উপদেশ 
দেন: “মেমে-এস্বে আপনিও মিছিলটি 
দেখুন ।...জীবনে অনেক তো শ্রমিক 
মিছিল দ্বেখেছেন-:-* তথন কি প্রশ্ন 
কয়! ষায় না যে, এইভাবে প্র-নাবি- 
শীর্ষক মিছিলের প্রতি উচ্টাপবশে 
সমস্ত শ্রমিক মিছিলকে হেয় করার 
অধিকার, কর্তব্যপরায়ণ শ্রমিককে - 
কাজ ছেড়ে মিছিল দেখতে উপদেশ 
দেবার ক্ষমতা গণতন্ত্র প্রিয় মন্ত্রীষশাই 
কোন্‌ - লংবিধান থেকে সংগ্রহ 

করেছেন? EE 
নির্মল সাহ! 





রামবাবু হখন মহাকণে থাকেন 
তখন ঘরের সামনে বহু যুবক ও 
যুবতীকে চাতকপাখীর মতো বসে 
থাকতে দেখা যায়। রামবাবু বলেন 
এর] তারকেম্বর তথ! গ্রামাঞ্চলের 
এদের সঙ্গে বাম- 
ফ্রণ্টেয অন্তান্ত মন্ত্রী ঠিকমতে। ব্যব- 
হার করেন ন! বলে রামবাবুর কাছে 
তার! ছুটে আসে তাদের অক্তাব 
অভিযোগ জানাতে |. 

রামবাবুর ক্ষমতা নেই তবু এদের 
প্রলোভন দেখান হয় যে, চাকরী 
দেওয়া হবে । আর বিভিন্ন জেলার 


কিছু সংখ্যক দমাজবিরোধী যামবাবুর 


দলের লদর্থক |. .এর] এমন অনেক 
লযাঞ্জবিরোধী কার্যকলাপে লিখ ফা 
পুলিশের কাছে লিপিবদ্ধ আছে। 

রামবাবু কোম জেলা লফরে 
গেলে তার মজে কোন না কোন. 
মহিলা থাকেই। লবাইকি তার 
আত্মীয়? রামবাবু্ন ঘরের সামনে 
ভিড় হটাতে একদিন ত্রাণমন্ত্রী 
রাধিকা ব্যানাজাঁকে হস্তক্ষেপ করতে 
হয়েছিল। - . 


দর্পণ | শুক্রবারি, ১১ই জুলাই, ১৯৮০ 


সি পিত্রাই সি পি এন্সের গ্লিলন 
প্রস্তাব নিয়ে আলে চিনা হবে 


"এখন সি পি = ঈ এবং দিপি 
আই এম-- ই ৮% মমিউনিষ্ট দল 
যতখানি কাছাকাছি এসেছে তাতে 
ছদলের মধ্যে 'সুসম্পর্ক গড়ে তোলার 
জলে দলে কিভাবে এক হয়ে যাওয়া 
যায় তা য়ে ছু তয়ফেই বেশ তাবন। 
চিন্তা চলছে । আশা করা হাচ্ছে, 
ছদলের মধ্যে ইতিমধো যেসব 
আলাপ আলোচন! চলেছে ' তায় 
পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে খসড়া! প্রস্তাব 
তৈরী করার জন্ত ছু পক্ষের বড় বড় 

এ নেতা! নতেঘর মাসের - দিকে 
বারাণলীতে এক সঙ্গে বসবেন । এজন 
তারা চৌষটি সালে দল ভাঙার আগে 
যে অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল তার 
মেস্বারশিপের উপর গুরুত্ব দেবেন 
এবং দু তরফের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
উপায় খুঁজে বায় করবেন। এ 
ব্যাপারে রুশ দৃতাবান খুবই উদ্ভোগ 
" নিয়েছে | এদিকে রুশ প্রভাব যেমন 
বাড়ছে তেমনি চীনের যোগাযোগও 
"স্তর হয়ে গেছে। 
এই মিলনের অন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
, * মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু, ত্রিপুরার মুখ্য- 
; মহী নৃপেন চক্রবর্তী ও কেরলের 
_ মুখ্যমন্ত্রী ই কে নায়নার খুব আগ্রহী । 
এই তিন মার্কসবাদী .যেমন আগ্রহী 
_ তেমনি প্রমোদ দ্বাসগুধ, নীরেন 
খোষ প্রমুধ নেতারা এর তীব্র 
বিরোধী । (পার্টির ভিতয়ের কিছু 
প্রবীণ নেতা এখনও সনে করেন, 
দলের মাঝারি সারির বেশীর ভাগই 
নেতা শুধু নয় প্রাথমিক সমন্তাও 
- সি পি আই এম-এর পরিচয় সুছে 
যেতে দ্রিভে কখমই চাইবেন না। 
এটাকেই ধরে রাখবেন । তাছাড়া 
পার্টির মধ্যে চীনপস্থী মনোতাবই 


মুক্ত নয়। 


বেশী। আর কারা এই মিলনের 
জন্তু একেবারে দ্বিধামুক্ত তাও 
খোলাখুলি পরিফার হয়ে গঠেনি। 
আবার দলের ছোটখাট একট! অংশ 
অভিন্ন কর্মস্থচীর ভিত্তিতে বাম ও 
গণতাস্িক দলগুলিল্ মধ্যে মোর্চা 
গড়ে তোলায় আগ্রহী । এছাড়া 
আছে সঙ্গী বামদলগুলির সঙ্গে গড়ে 
ওঠা সম্পর্ক সম্বদ্ধে- ভাবন1 চিস্তা। 


এরকম নানা কারণ সি. পি এম-এর 
মধ্যে রয়েছে । 
দি পি আই দলও তা থেকে 


পশ্চিমবাধংলর বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রের এ বি বুধন, 
পাঞ্জাবের লত্যপাল ভাং ও মধ্য 
প্রদেশের হোমি দাজি প্রমুধ নেতারা 
সি পি আই এম দলের সঙ্গে পুরো- 
পুরি মিলনে খুবই উৎসাহী হলেও 
এস এ ডাজের সঙ্গে পলিটব্যুরোর 
কিছু সদশ্ত সি পি এম-এর চীনপস্থী 


ঘনোভাবের জন্ত কোন মতেই তাতে 


দায় দিতে আগ্রহী নন। বরং তীত্র 
বিয়োধী। আবার দলের মধ্যেকার 
একট] ছোট অংশ বিশেষ বিশেষ 
কর্মন্থচী লামনে রেখে যুক্তভাবে কার্জ 
করতে রাজী । কিন্তু এফ দলে মিলে 
ঘেতে নয়। | _ 
অবশ্য দু’দলই নিজেদের তাগিদে 
এখন অনেক কাছাকাছি এসেছে, 
বিশেষ করে যেখানে তার, দুর্বল 
সেইসৰ জায়গায় । তবু এক হয়ে 
হাওয়ার ব্যাপারে বাধা থেকেই 
হাচ্ছে। এমনও হতে পারে, আগামী 
নভেগ্বরের মিটিং যদি সফল হয় তা 
হলে দু'দল থেকেই এর বিরোধীদের 


একটা! অংশ বেরিয়ে যাবে । তবে 
পরিস্থিতির উপর অনেক কিছুই 
নির্ভর করছে। 


- কলকাতার বাজারে কেল্রন টি ভি 


কেরালা রাজ্য লয়কায়ের সংস্থা 
কেয়াল! ষ্টেট ইলেকট্রনিকস ডেতেল- 
পসেণ্ট কর্পোরেশনের কাজ শুরু হয় 
. তিয়াত্তরের আগষ্ট সাদসে। তধন 
থেকেই কেশালায় - ইলেকট্রনিক্ক 
বিপুব শুরু হয়েছে যদিও বর্তমানে 
ভারতের ইলেকট্রনিক শিল্পের 
উৎপাদন খুবই সামান্ক, পার! পৃথি- 
বীর ইলেকট্রনিক বাজারের মাত *৩৭ 
শতাংশ । 

- ২, কেন্ত্রীয় দরকারী নংস্থা ইলেকট- 
নিকপ কর্পোরেশন অফ ই্ডিয়া 
লিমিটেভের দঙ্গে কেলউ্রন পাচ 

বছরের এক চুক্তি কয়ে টেলিভিশন 
সেট উৎপাদনের জন্য । ভারতে এই 
প্রথম একটি রাজ্য সরকারী সংস্থার 
জে একটি কেন্দীয় দরকারী দংস্থায় 
চুক্তি হল। ১৯৭৯ দালের মার্চ পর্মস্ত 


পচিশ হাজার টি ভি সেট কেলউ্রনের 
দ্রিবাঙ্গাস কারধাম! থেকে বাজারে 
বেরিয়েছে। গতবছরের মে থেকে 
বোথে ও পুণায় কেনট্রন টি তি বিক্রি 


হচ্ছে। রাজধানী: দিজীতেও কিছু- 
দিন আগে এলেছে। এবার কল- 
কাতাতেও বিখ্যাত কেলট্রন টি ভি 
পাওয়] যাবে। 

. গত ৩* " জুন কলকাতার এক 


অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ভঃ অশোক 
মিত্র 
ধাজারে চালু করলেন । এ অমুষ্ঠানে 
লভাপতিত্ব করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্পমন্ত্রী শীচিত্তত্রত মহুমদার । 


. কেলট্রনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং 


ডাইরেক্টর শ্রকে পিপি নাদিয়ার 


ইলেকট্রনিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা 
ও কেলটনের কাজকর্ম নিয়ে মুদ্যবান 
বক্তব্য রাখেন ।' 


কারণ আছে । 
ব্যক্তির মৃত্যু হ্য়, জাতি অনস্তকাল 
ধরে টিকে থাকে। 
কিন্তু ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠী জাতির 
মর্মমূলে ঘর্দি আঘাত করে যেতে থাকে 
এবং শাক দল যদি তাতে প্রশ্রয় 
দিয়ে চলে তাহলে জাতির অপরিসীম 
ক্ষতি হতে পারে। আমাদের পরা- 
ধীনতাঁর ইতিহাস বিশ্বাদ্ঘাতক যীর- 
জাফরদের রচন1। দেশপ্রেযিকদের 
রক্তধারাতেও সেই কলঙ্ক খালন 
হয় না। 


কেলট্রন টিভি কলকাতার. 


জনয্বর্থবিরোধী ডি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


বাজেটের ফাকি - এখন প্রায় 
সবটাই ধর] পড়ে গেছে । কয়েকটি 


ক্ষেত্রে বিশেষ কর হাঁসের ঢাকনি 
দিয়ে 
কঙ্কালকে চাপ! দেওয়ার যে চালাকি 
অর্থমন্ত্রী আর, ভেঙ্কটরমণ করেছিলেন 
তা ধরা পড়ে গেছে মাত্র কয়েক- 
দিনের মধ্যে। 
এতই গভীর'ঘে চাপা! দিয়ে, মলম- 

পুলটিশ লাগিয়ে রোগী সারাবার চেষ্টা . 
ব্যর্থ হতে বাধ্য। | 


অর্থনৈতিক সংকটের 


লংকটের তীব্রতা 


কিন্ত আমাদের পক্ষে 'দুর্ভাবনার 
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 


সত্যি কথা। 


কংগ্রেস (ই) পরিচালিত কেন্দ্রীয় 


সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি কার্ধ- 
করী করছেন তা ভারতের দারিদ্যকে 
আরে] অসহনীয় মর্দন্তদ করে তুলতে 


পারে মাত্র। এই সরকারে প্রথম 


বাজেট নিঃস্ব মাহযের ছাড়ে প্রায় 
৩০০৯ কোটি টাকার নতুন কর ধার্ষ- 


করেছে। অবশ্ত চালাকির আবরণে 
ঢাকা দিশে । এর দে নামে ১৪১৭ 
কোটি টাকার ঘাটতি আসলে আরো 
৩**০ কোটি টাকার কম নয়, এমন 
বিপুল ঘাটতি যোগ হবে। 

১৯৭৯.৮* লালে মোট জাতীয় 
উৎপাদন ৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল । 
বর্তমান অর্থমন্ত্রী তেঙ্কটরমণ ও পরি- 
করন) কমিশন আশা প্রকাশ 
করেছেম যে এখন থেকে বাৰিক 
জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমপস্ছে 
পাচ শতাংশ বাড়বে । আগা" 
দের এবিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। 
কারণ মৃন্তাস্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
আধিক যুল্যে উৎপাদনের নিরিখ 
যাইহোক প্রকৃত পরিমাঁণগত উৎ- 


| পান ততটা হতে পারে না। তবু 


যদি ধরে নিই যে অর্থমন্ত্রী ও নতুন 
পরিকল্পন] কমিশনের আশা ফলবতী 
হৰে, তাহলেও বর্তমান সালে উৎ- 
পান বৃদ্ধির হার ২ শভাংশের কষ 
হতে বাধ্য। | 

অথচ আমাদের দেশবাসীদের 
আধিক দৈন্য এমন করুণ যে তার! 


দামান্ত গ্রাপাচ্ছাদনের প্রয়োজনীয় 
নযামতম মভুত্ীও যোজগায় করতে 


পারেন না। সরকারী সমীক্ষা ও 
পরিকরনা কমিশনের বক্তব্য অহু- 
দারেই দেশের অর্ধেক লোকই নিঃস্ব । 
তাদের গ্রামাচ্ছাদনের কোন উপ- 


“ করণ কেনার সামর্থা নেই। প্রাক 


দেড়কোটি শিক্ষিত রেজিষ্টার্ড বেকার । 
গ্রামীণ বেকার ও অর্ধবেকারদের এর 
অধো ধরা হয় নি। স্বভাবতই এদেশে 
উৎপাদন বুদ্ধি হলেই দেশের মেছ- 
নতী মানুষের কোন সুবিধে হয় না। 
কেবল উপরতলার শতকরা আড়াই 
জন লোকের জীবনযাত্রার মাল 
বাড়ে । এই আড়াই পরনের মধ্যে 
কেবল বড় বড় একচেটিয়া! দেশী- 
বিদ্বেশী পুঁজিপতিরাই নয়, অসাধু 
বণিক, ম্যানেজার, সফল পেশাদার 
ডাক্তার, . ব্যবহারক্বীবী, সাংবাদিক 
এরা সবাই রয়েছেন। স্থতরাং 
লাধারণ মানুষের কথা বলবেকে? 
তাদের তো শুধু তোটের সময় প্রতি- 
শ্রুতি দিলেই চলে | 
এই লোকঠকানে! 


o 


ফলে দেশে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়বেই। ইতিমধ্যেই পাইকায়ী 
দাম ২* শতাংশ বেড়েছে। বছর 
শেষে জিনিসপত্র অগ্রিমূল্য হয়ে 
উঠবে । পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ম- 
জাত সামগ্রী, সার, স্কাপথা ইত্যা- 
দির উপর. ট্যাক্স বসার ফলে পরি- 
বহন, বিদ্যুৎ, সড়ক নির্মাণ, টেরি- 
লিনের জামাকাপড়, প্রাটিকের 
জিনিসপত্র, কৃতিম রবার, ওষুধ পত্র, 
এমোনিয়, কীটনাশক, রাসায়নিক 
পণ্যাদি সব 'কিছুই দাম বাড়বে। 
পারের দাম আগেই বাড়ানে। 
হয়েছে! এবার কয়লা, সিমেন্ট এবং 
ইস্পাতের দাম বাড়ানোর পালা। 
ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর! আভাসে 
ইদিতে বলতে শুরু করেছেন যে 
কয়লা, ইস্পাত এবং সিমেন্টের দাম 
না বাড়ালে রাষ্ট্রায়ত ক্ষেত্রে লোক- 
লান এড়াবার উপায় মেই। বিন্ধ 
যতদিন আমলাতান্ত্রিক অঘোগ্যতা ও 
শামকদলের দুর্নীতির ছিদ্র থাকবে 
ততদিন কি গোটা ভারতমহাসাগরের 
জলরাশি এ ছিত্রকুস্ত অর্থনীতির 
পাত্র পূর্ণ করতে পারবে ? 
পারবে না, কারণ এই অর্থ 
নৈতিক নীতিগুলি দেশের শতকরা 
৯৭ জন মেহনতী মানুষকে ফাকি 
দিয়ে শাসনক্ষমতায় আলীন শাদক 
গোষ্ঠীর সমৃদ্ধি অর্জনের অত্যস্ত চতুর, 
সুচিন্তিত পরিকল্পন।। 


বাজেটের 


|| পাঁচ ॥ 


দেশের মানুষের. কেনাকাটা 
করার লামর্ঘ্য নেই, তাই দেশজ 
উৎপাদনের বাজার?নেই। স্থতরাং 
কলকারখানা মালিকের] কলফার- 
খানায় কাজকর্ম কমিয়ে দিয়েছে। 
মজুর ও করীদের হাটাই করেছে। 
ফলে বাজার আরো কমে গেছে, 
কারণ' ছাটাই শ্রমিক-কর্মচারী বা 


"বেকারদের তে। কেনাকাটা! করার 


পয়সা! হাতে আসেই না, থাকা দুরের 
কথা। স্থতরাং মালিকশ্রেণী ঠিক 
করেছে দেশে হদি চড়াদামে জিনিস 
বিক্রী করতে অস্থবিধে হয়' তাহলে 
এই সব পণ্য বিদেশে চালান দেওয়া 
হবে। কিন্তু বিদেশের বাজানে নানা 
দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে 
হবে। তারতের শি্মালিকেরা তাই 
ঠিক করেছেন তারা বিদেশীদের 
কাছে সপ্তাদরে জিনিস বিক্রী করবেন 
(যদিও বিদেশেও দাম খুব চড়া)’ 
এবং সম্ভা দামে বিক্রীর জন্যে তাদের 
যে লোকসান (?) হবে ত! দেশের 
ননরকারী অর্থভাগার থেকে তয়তুকি 
দিয়ে পুষিয়ে দিতে হুবে। এই 
ভরতৃকির পরিমাণ রছুরে প্রায় ১৫*০ 
কোটি টাকা। এই ভরতুকি বাদ ' 
দিলেই কিন্ত বাজেটে ঘাটতি থাকে 
না। কিন্তু তা কিহয়? কাদের 
সরকার তা তে] বুঝতে হবে। 

শুধু আত্যস্তরীণ বাজারের বদলে 
বিদ্বেশী বাজারেই নয়, ধার চাইতেও 
বিদেশীদের: কাছে হাত পাততে 
হচ্ছে। গত ৪ঠা জুলাই বিশ্বব্যাংক 
জানিয়েছে যে তারত-নহায়ক গোষ্ঠী 
(অর্থাৎ আমেরিকা ও অন্তান্ত সাত্রাজ্য- 
বাদী গোষ্ঠী) ভারতকে এবার ১৯৭১- 
৮০ সালের চাইতেও বেশী ধণ ' 
লাহাষা দেবে। এর পরিমাণ হবে 
৩৪০ কোটি ভলার ব! প্রায় ২৯.০ 
কোটি টাকা। এর উপরে আন্ত- . 
জ্জাতিক অর্থ তহবিল দেবে ৫৪০ 
কোটি টাক1। এই টাকার অধি- 
কাংশ প্রায় ৯* শতাংশই শর্তবুক্ত 
খন। অর্থাৎ খশদাতা দেশ থেকে 
তাদের উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র কেনার 
ৰণ । এ সব দেশে মৃত্রাম্ষীতির হার 
এখন বছরে ২* থেকে ৩০ শতাংশ । 
সুতরাং আমাদের অনেক বেশী চড়া . 
দামে বিদেশী জিনিস আমদানী 
করতে হবে। দ্বেশে আমদানী করা 
জিনিসের .. সঙ্গে দেশী জিনিসের 
দামও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে । 
স্থতর1ং মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্ষ। কিন্তু 
আরে! বিপদের কথা হলে। এই 
বৈদেশিক বগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন * 
হাজার কোটি টাক] বিদেশী মৃদ্রার 
হিসেবে রিজার্ভ বাংকে জম! হবে 
এবং রিজার্ভ ব্যাংক এ বিদেশী মুদ্রার 
বদলে সমপরিমাণ দেশীন্ক মুদ্রা টাকা 
বাজারে ছাড়বে। ফলে দারুণ 
শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠা . 


1 হয় ॥ * 


গর গাড়ীর উন্নয়ন ভাবনার লিট বছর 


অজয় আইচ সরকার ও নুমেরু রায় 


শুনলে অনেকেই আশ্চর্য বোধ 
করবেন যে, আজকের দিনেও গরুর 
গাড়ীই আমাদের দেশে পরিবহন . 
ব্যবস্থার প্রধান ' অবলম্বন । গরুত্ন 
তুলনায় য়েলে বেশী পরিমাণ যুদধন 
বিনিয়োগ হলেও গরুর গাড়ী রেলের 
তুলনায় মাল পরিবহন করে অনেক 
বেশী। গরুর গাড়ী এত বেশী মা 
পরিবহন কর] সত্বেও এর উন্নয়নের 
, প্রতি এযাবৎ কোন ব্যবস্থাই নেওয়া 
হয়নি। দৃষ্টি পড়ল সেদিন, ঘেদিন 
সারা দেশে পেউ্রদে ও ভিজ্ঞেজের দাম 
বেড়ে গেল ।, | 

অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে, 
”৭৬-এক গোড়ার দিকে সরকার স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হয়ে . বিভিন্ন পত্র. পত্রিকা, 
রেডিও, টিভি, ‘চলচ্চিত্র প্রভৃতির" 
মাধ্যমে দেশের গবেষকদের এব্যাপারে 
দৃতি আকর্ষণ করেন, এবং আবেদন 
জানান উন্নত ধরনের গরুর গাড়ীর 
ম্‌ডেল তৈরী করার জন্ত । চারিদিকে 
,লাড়। পড়ে যায়। সরকারী, আধা 
সরকারী ও বেসরকারী গবেষণ। 
সংস্থাগুলি গরুর গাড়ীর উন্নয়নের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন 
বিজ্ঞান মেলায়গ উন্নত গরুর গাড়ী 
তরী প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হত । ' 

এত হৈ চৈ কিন্ত দেশের অনেকেই 
বিশেষ ভাল চোখে দেখলেন না। 
তাদের মতে, এটা কি একট! গবে- 
যণার বিষয়? যত দব টাকার শ্রান্ধ। 
মন্থর গতি গরুকে নিরে দ্রুত গতির 
কথা ভাবাই বাতুলতা। তার? একথা 
মানতে কাজী নন যে, বেশী মাল, 
বহন কয়াতে পারলে প্রকারাস্তরে 
সেও ক্রতগতিরই সমান । তাদের 
বক্তব্য, এমব ছেড়ে দিয়ে দেশের 
মস্ত রাস্তাঘাট পাকা করে ট্রাক 
জী চালানোর চেষ্টা করাই উচিত । 


অর্থনীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর নু 


ুদ্রান্কীতি ঘটবে । এর অর্থ আরেক; 


দফা মৃল/বৃদ্ধি। অর্থাৎ মেহুনভী 
মান্যেরা আরো নিঃশ্ব  হবেন। 
গরীবরা আরে! গরীব হবেন। 


ধনীর! হবেন আরে! ধনী। মূখে 
ঘে ষাই বলুন, ইন্দিয়া সরকার কায়- 
যনোবাক্যে লিঞেদের শ্রেণী অর্থাৎ 
বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর দেবা 
কয়ার স্থির লক্ষ্য নিয়েই বতষান 
ুত্রাক্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির আগুন 
জআালিম্রেছেন। কিন্ত এর জন্তে 
ভাদেরও কঞ্ঠার মূল্য দিতে হ্বে। 
ছিল্তকুন্ত অর্থনীতির পা সেদিন 
সাধারণ মাহুষ আছড়ে তেদে ফেলে 
ঘুরে নিক্ষেপ করবেন । | 


কিন্ত এই বিরাট রা জন্য 
প্রয়োজনীয় হ্বনির্ভরত] বা সক্ষমতার 
অভাব সম্পর্কে তারা কি একেবারেই 
অজ্ঞ ? যতগ্রিন পর্যন্ত না! সেই সুদিন 


আনদছে ততদিন আমাদের দা আছে 
তাই নিয়েই যতটা পারা যায় অগ্র- 

সর হতে হবে। অলীক কল্পনায় গা 
ভাদিয়ে না দিয়ে কার্যধয়ী পন্থা] 
অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়াই এখন 


আমাদের একমাত্র কর্তব্য নয় কি? 


অজয় আইচ সরকার 


আন্ন, এবার প্রচলিত গরুর 
গাড়ীর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ কযা! যাক। 
একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় 
ষে,আমাদেযর় দেশে বর্তমানে প্রায় দেড় 
কোটি গরুর গাড়ী পরিবহন সংক্রান্ত 
কাজে যুক্ত আছে এবং প্রতিবছর এই 
ংখ্য! ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত হারে । 
কিন্ত অপরদিকে, এই পরিবহন কার্ষে 
নিযুক্ত পশু শক্তি বছরে কমে যাচ্ছে 
প্রায় 1* ভাগের মতো! । এর জন্য 
দ্বায়ী প্রচলিত গরুর গাড়ীর গঠন 
প্রণালী "এবং পত্র প্রতি মাহযের 
নির্দয় মনোতাব। 
প্রচলিত গরুর গাড়ীক্স বড় অস্থ- 
বিধা হোল এর গৃতি মস্থরতা ও 
পর্যাপ পরিমাণে মাল বহনে অক্ষমতা। 
এছাড়া গরুর গাড়ীর চাকার পেষণে 
রাস্তা গ্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ্য় এবং 





গরুর কাধে জোয়ালের চাপ ও ঘষা. 


লেগে লেগে এমন ক্ষত সৃষ্ট হয় যা 
অনেক সময়ে ক্যান্সারে পরিণত হত্রে 
থাকে। | 

একটি প্রচলিত গরুর গাড়ীর 
বর্তমান মূল্য ২৪*০-২৮* টাকা এবং 
এর পিছনে বলপের খাছ ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ, চালকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি 
যাবতীয় খরচ বাবদ মালিক ব্যয় হয় 
প্রায় ১:৮০  টাকা1।. এর ত্বারা 
মাসিক উপার্জন হয় প্রায় ৯০০. 
টাকা। শপষ্টভই দেখা যাচ্ছে যে 
একটি গরুর গাড়ী থেকে ঘা, আয় হয় 
তা তার যাবতীয় ধরচ বহনের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, 
তাহলে চলছে কি করে? কে এই 
োকসানের বোঝা এষাবৎ বহন 
কয়ে আসছে? 

না, আর কেউ নয়, স্বয়ং চাঙ্গক 
এবং বলদ ছুটিই 'তাদের উপযুক্ত 
পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে দৈহিক 
শক্তিকে তিলে তিলে বিনাশ করে 
এর গতিকে অব্যাহভ রেখে চলেছে 
আজও । এই মর্মান্তিক উপলব্ধির 
পরেও কোন হৃশ্থ সচেতন মানুষ 
একে সহজভাবে মেনে লিয়ে প্রতি- 
কারে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন] । 
পাল্পেনা একে খুবুবেশী দিন চলতে 
দিতে । যতক্রত সম্ভব এই অবস্থার 


অবসান' ঘটাতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
তাঁরই ফল স্বন্ূপ দিকে দিকে গরুর 
গাড়ীর উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। 
গবেষকরা দ্বিনের পর দিন ধরে 
নিরলস গবেষণায় সগ্ন রয়েছেন এর 


উন্নতি সাধনে । 
' আঙ্গ অনেকদিন কেটে গেছে, 


অন্যান্য অনেক হচুর্গের মতই সাধারণ 
মানুষের বিশ্বতির অন্ধকারে হারিয়ে 
গেছে গরুর গাড়ীর উন্নতির কথা। 
“যার! একটু বেশী আগ্রহী ছিলেন 
তাদের মধ্যেও অনেকে এ ব্যাপারে 
আর কোন সংবাদ না পেয়ে প্রায় 
ভুলে ষেতে বসেছেন । আজ তাই 
আপনাদের কৌতুহল নিবৃত্তিন্ন জন্য 
একজন গবেষককে হাজির করছি, 
হিনি আজ তিন বছর ধরে এই 'গরুত্র 
গাড়ীর উন্নয়ন সাধনে লিপ্ত আছেন। 
এর নাম--হমের রায়। আসলে 
ইনি একজন শিল্পী গবেষক। 
বিজানের বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন 
শিল্পকলায় বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা 


এই তরুণ গৰেষককে আজ আপনা- 
দের সজে পরিচয্ করিয়ে দিতে পেরে 


" আমর! যার পর নাই আননিত। ! 


আশা রাখছি, ভবিষ্যতে গর অন্যান্ত- 
দিকের অপাধারণ অভিজ্ঞতার কথা 
পরিবেশন করে আপনাদের অনেক 
অজানা দিকের সন্ধান দিতৈ পারব। 





মেরু রায় 

সত্যি কথা বলতে কি, শুরুতেই 
আমি এটাকে একটা খুব মহত কাজ 
ভৈবেই মন্তবড় ভুল করেছিলাম। 
বুঝতেই পারিনি শেষ পর্যন্ত এত বড় 
কঠিন সমশ্তার সন্মুবীন হতে হবে 
আমাকে । অনায়াসে ছু চার মাসের 
চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করব: এই 
ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস । হয়তো 


হোতও, ঘি সরকার ব1 অন্ত কারে!” 


কাছ থেকে এব্যাপারে কিছুমাত্র 
নাহাষ্যও পেতাম । কিন্ত না, কারে 
কাছ থেকে কোন দাহাধ্যই আহি 
পাইনি । ' ঘা হোক, দে সব কথ? 
এখানে অপ্রাসজিক_-। প্রথম ছু” 


মাদেই এক এক করে তিনটি বিভিন্ন, 


ধরনের মডেল তৈরী করি । আপাত- 
দৃষ্টিতে অনেকের কাছেই এগুলি বেশ 
উন্নত কার্ষকরী বলে মনে হলেও 


bl * 
আমার যেন ঠিক মনপুতঃ হ’ল ন1 


কিন্ত তখনো বুঝতে পারিনি ঘে আমি 
তুল পবে চলেছি। ভুল ভাঙ্গল! 
অনেক পরে_-1 ইতিমধ্যে বহু 
জায়গাতেই উন্নত গরুর গাড়ী নিয়ে 
পরীক্ষা] নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। 
কয়েকটি বিজ্ঞান মেলাতেও নতুন 
ধরনের গরুর গাড়ীর মডেল প্রদ্বশিত 
হচ্ছে শুনে দেখতে গেলাম। দিলীতে 


এগ্সি একব্ো-৭ দেখলাম । সর-. 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ১১ই জুলাই ১৯৮ 


কারের আমন্ত্রণে দ্বিদীতে ট্রান্সপোর্ট 
ভবনে গরুর গাড়ীর উন্নয়নে ভার- 
প্রাপ্ত টিয়ায়ীং গ্রুপের মিটিংয়েও 
গেছি। সেখানে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের আরে! চারজন গবেষক 
উপস্থিত ছিলেন। তাদের 
নক্সাগুদিও দেখলাম। নাঃ, 
কার্ষোপযোগী নিখুত মনে হয়নি 
একটাকেও। তবে একটা জিনিস, 
এগুলি দেখে অনেক উপকার আমার 
হয়েছে--১ লঠিক দিশায় আদতে 
পেয়েছি আমি | তা ন! হ’লে আমাকে 
আরে! বেশ কিছুদিন অদ্ধকারে 
হাতড়ে বেড়াতে হ'ত । এখন "্পই 
বুঝতে পারছি-_আমাদের 'প্রায় 
অনেকেরই সাবেকী গরুর গাড়ীর 
প্রধান প্রধান অন্থবিধাগুলি সম্পর্কে 
বিশেষ কোন ধারণাই নেই। এর- 
জন্তু দরকার বেশ দ্বিছুদিল ধরে সতর্ক 
অনুসদ্ধিৎস্থ দৃষ্টি নিয়ে গরুর গাড়ীর 
সঙে সঙ্গে থাকা। তাই শুরু 


‘' করলাম_-। 


প্রথমেই নজর কেড়ে নিল এক- 
মাত্র অবলম্বন এর বলদ দুটি । শীর্ণ- 
কায় কর গরুগুলি কোন মতে খুঁড়িয়ে 
খুঁড়িতে চলেছে । যেকোন মুহূর্তে 
হোচট খেয়ে পড়বে বুঝি । জোয়া- 
'লের প্রচণ্ড চাপে ঘষা! লেগে লেগে 
ঘাট! পড়ে গিয়েছে ওদের ঘাড়ে। 
দগদগে ঘা-ও হয়েছে অনেকের । 
তবুও রেহাই নেই, নেই এতটুহু 


বিশ্রাম বা উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়ো- 


জন মত খাভই পায় না অনেকে। 

বুঝতে পারি, গরুর গাড়ীর উন্নতি 
মানে শুধু গাড়ীর উন্নতিই নয়, সেই 
সঙ্গে গরুরও যাতে উন্নতি হয় 
সেদিকে ও দই রাখতে হবে। ওর 
কেশ দূর হ’লে তাতে আমাদেরই 
লাভ। ওর স্থাস্বাইী আমাদের 
সম্পদ । তারপরে আমাদের দেশে 
যাতে উন্নত জাতের গন্ক তৈরী,কর। 
যায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন। 

আর একটি বিষয় গক্ষ্ গাড়ীর 
উন্নয়ন চিন্তায় প্রথমেই মনে রাখতে 
হবে ঘে, এর কেন্দ্রমণি কিন্তু মেই 
গরুই--,. যার কাজ ধুলো! কাদায়, 
আদ্বেসী চালে যার গমন। তাই 


-অধথা বায় বহুল জণাকজমক পূর্ণ 


গাড়ী মা'বানিয়ে যথা সম্ভব সাধা- 
নিধে রাখাই হবে বিজ্ঞানসম্মত । 
গরুর গাড়ীকে গরীবের গাড়ী বললেও 
অত্যুক্তি চুবে না। আমাদের দেশের 
গো-ষানের চালকরা অধিকাংশই 
নিরক্ষর গরীব । আমাদের নজর 
রাখছে হবে হাতে গন্ধর হাড়ের 
বোঝা হাফ করতে গিয়ে, শেষে 
এদের ঘাড়ের বোঝা না বেড়ে সায় । 
তাই জটিল যন্ত্রপাতির বাবহার 
মোটেই চলবে না এতে । উন্নতি- 
করণের আরেকটি প্রধান কথা হচ্ছে 


খয়চ.অল্প বাড়ানো ঘেতে, পারে . 
যদি লাভ হয় সে তুলনায় অনেক 
বেশী । এই সব অনেক বিষি- 
নিষেধের কথা চিন্তা করেই গবেষক- - 
দের থষকে দাড়াতে হচ্ছে। তা’না! 
হ’লে কবেই তরি ভূরি উন্নত ধরনের 
গরুর গাড়ীতে বাজার ছেয়ে যেত । 
এই যে নাবেকী গরুর গাড়ী, এর 
বয়স কিন্ত ক্ম নয়। হাজার হাজার 
বছর অতীতের সেই সব প্রাগৈতি- 
হাসিক সম্যযুগ থেকে অস্তাবধি প্রায় 
একইভাবে চলে আসছে এ। তাই 
এই গর্ব গাঁড়ীকে উপেক্ষার দৃষ্টি 
নিয়ে দেখলে মন্ত বড় ভুল্গ হবে। 
যেমন,. এর চাকার দিকটাই দ্বেথা 
যাক, এতে যে বৃহদ্দাকৃতির চাকা” 
লাগান হয় এ, শুধু গরুর উচ্চতার . 
সঙ্গে সামগ্রম্ত রক্ষার জন্তই নয়ু। 
একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা ঘাৰে 
গরুর গাড়ীতে বৃহধাকৃতির চাকার 
প্রশ্নোজন একাতস্তই । দেখা গেছে 
ছোট চাকার আধুনিক গাড়ীগুলি 
গ্রাম্য রাস্তায় (খানা-খন্দ, উচু চিপি 
বা জমির আল পেরিয়ে যেতে অক্ষম । 
এছাড়া অকলের উপর 'আীং লাগান 
অধিক উচ্চতার গাঁড়ীগুড়ি চজা- 
কালীন ভীষণভাবে দুলতে থাকে। 
কিন্ত বড় চাকার গাড়ীতে এমব 
অন্থবিধা নেই। সেজন্ত টারার- 
রিয়ায়ীং যাই জাগানে! হোক না 
কেম, গরুর গাড়ীর চাকা ছোট কর! 
মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। 
বিশেষতঃ গ্রামের গরুর গাড়ীর 
ক্ষেত্রে | 
সাবেকী গরুর গাড়ীর পাতল! 
 তীক্ষাপ্ চাকায় অন্থবিধা এই থে, এ 
চাকায় রাস্তার ক্ষতি হয় ভীষণভাবে। 
দীর্ঘদিন ধরে কোন (বিশেষ করে 
কাচা) রাস্তার এই গাড়ী চলাচল 
করতে থাকলে দুটি চাকার অবস্থান 
বরাবর রাস্তা ভেঙ্গে গর্ত হয়ে ষায়। 
অবন্ঠ ছুই পার্খস্থিত গরু ছুটির পদাঘাতও 
এরজন্স আংশিক দাক্সী। বর্ষাকালে 
এয়ান্ডায় বৃষ্টর জন জমতে সুযোগ 
পাওয়ায় অবস্থা এত খারাপ হয়ে ওঠে 
ষে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে দাড়ায় । 
কিন্তু সাবেকী গরুর গাড়ীর চাক! ছুটি 
পাতলা ও বৃহৎ হওয়ার তারা এ 
গভীর কর্দমাক্ত পথ কেটে বেরিয়ে, 
আনতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে, 
পাতলা চাকা যে ছুরবা টি করে 
দেই দুরবস্থা কিন্ত তাকে খুব একটা 
পপর্শ করতে পারে না। পাকা রাস্তার : 
ক্ষেত্রে ঘি এ পাতলা চাকায় স্লিভ 
রবার টায়ার লাগিয়ে চালানো হয়, 
তাঁহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ - 
কিছু কম হলেও কাচ রাস্তায় তা 
খুব একটা লাতদায়ক হয় না। 
এখন দেখ! যাক, এ তীক্ষাগ্র চাকার 
পরিবর্তে চওড়া অর্থাৎ গ্রশস্তাগ্র চাকা 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠার 


চে 


দপণ ॥ শুক্রবার ১১ই জুলাই, ১৯৮০ 


আসামের বিদেশী গমস্যা 


বদরুদ্দীন উমর 


প্রায়, এক বদরের কাছাকাছি 
সময় ধুয়ে ভারতের আসাম রাজ্যে 
অহমিয়া তাষী এবং বাংলাসহ অপরা- 
পর ভাষাতাধী জোকদের মধ্যে 
একট] সংঘর্ষের অবস্থা বিরাজ করছে । 
লংঘর্ষের এই নবন্থা হঠাৎ করে হুট 
হয় নি। এর একট] এতিহাদিক 
পটভূখি আছে। 

বুটিণ ওপনিবেশিক আমলে এফ- 
দিকে ষেমন তৎকালীন বাগুলাদেশ 


" খেকে হাজার হাজার কষ পত্সিবায় 


"(যার দধিঙ্গাংশই মুসলমান ) 
আসামে গিয়ে পড়ে-খাক] জমি 
আবাদ করতে শুরু করেছিল, তেমনি 
অন্যদিকে .শিক্ষিত বাংল! ভাষীরা 
ব্যবপা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও 
চাকুরীতে নিযুক্ত হরে মধ্যশ্রেণীর 
মধ্যে নিজেদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল । এট] সম্ভব হয়েছিল 
প্রথমতঃ, নাওলাদেশের, পূর্বাঞ্চলে 
জনসংখ্যার তুলনায় আবাদখোগ্য 
জমির ঘাটতি এবং আসামে স্বল্প 
ক্বোকসংখ্যার তুলনায় জমির সহজ- 


,লভ্যতা। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাগত দ্বিক 


থেকে বাঙালীদের তুলনামূলক 
অগ্রসরত। ও বাওলাদেশে তাদের 
শিক্ষা অন্ুষায়ী 'জীবিকাঁ অর্জনের 
অন্থবিধা এবং অহমিয়! ভাষীদের 
তুলমাহৃূলক অনগ্রনরতার কারণে 


সেখানে বিভিন্ন পেশায্ন বাঙালীদের 


নিয়োজিত হওয়ার স্থবিধা। 
এই পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়ে- 


ছিল তৎকালীন বৃটিশ ভারতীয় 


সরকারের গুপণ্বেশিক স্বার্থ। উত্তর 
পশ্চিম দীমান্ত প্রদেশের মতে] 
আসাম ছিলো ভারতের একেবারে 


“ সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রদেশ । এ 


"প্রদেশে তার], 


জন্য একই ভাষাভাষী লোকদের 
দ্বার! গঠিত উত্তর পশ্চিম লীমাস্ত 
যে সব অন্থবিধার 
সম্মুখীন হতো সেগুর পুনরাবৃত্তি 
হাতে না হয় তার জন্য আপাকে 
একটি ভাষাগত ইউনিট বা একক 
হিসেবে গঠিত হতে না দিয়ে তারা 
সেখানে একাধিক ভাষাভাষী লো ক- 
দে বসতি স্থাপনকেই স্থবিধাননক 


সনে করেছিল এবং বাঙলাদেশ ও 


, আনামের পূর্বোল্লিখিত অবস্থা তাদের 


নৈই নীতি কার্যকর করার পক্ষে 
অস্থকুল ছিলো । 

বাঙলাদেশের মধ্য শ্রেণীভুক্ত 
শিক্ষিত পেশাজীবী এবং কৃষকর! 
বাওঙ্গাদ্েশ থেকে আদামে জীবিক] 
ও জযির সন্ধানে গিয়েছিলেন সেধান- 
কার জনগণের উপর নির্ধাতনকারী 
হিসেবে নয়। উপরন্ধ তারা নিঙ্গে- 


দের দেশ ও ভিটেমাটি ছেড়ে অন্ত 
একটি প্রদ্েশে যেতে বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন এজন যে তারা নিজেরাই 
ছিলেন নির্ধাতিত। 

তৎকালে কলকাতা ছিল শুধু 
বাঙলাদেশের নয়, সারা? ভারতের 
ব্যবলা বাণিজ্য এবং অর্থনীতির অন্ত- 
তম প্রধান শেন । 
বাঙালীদের প্রাধান্য ছিল ন!। সেট। 
ছিল অবাগালীদের। কারণ তারাই 
ছিলে অধিকাংশ লাভক্ষনক চাকুয্নীর 
অধিকারী ও ব্যবসা-বাঁপিজ্য শিল্প 
ইত্যাদির বড় তরফের মালিক । বড় 
তরফের এই আধিপত্যের ফলে 


শিক্ষিত বাঙালীদের আধিক জীবন ও. 


জীবিক্কার উপায় অনেকখানি সঙ্কুচিত 
ছিল। এই পরিস্থিতির জন্ত/বাঙালী- 
দের প্রক্নোজন হয়েছিলে। বাওলা- 
দেশের বাইরে জীবিকার সদ্ধান 
কর1। এই প্রয়োজনের তাগিদেই 
বাঙালীর1 দলে দলে প্রবাণী হয়ে- 
ছিল তারতের অনেক প্রদেশে এবং 
দেই সাথে আসামেও। কিন্ত 
অপরাপর প্রদেশের সাথে আনামের 
একট] তফাৎ ছিলে! এই ৰে, সেই 
সব দেশের তুলনান্স আসামের জন- 
সংখ্যা কম, অনাবাদী জমির পরিমাণ 
বেশী এবং জনগণের শিক্ষাদীক্ষা কম 
ছিলো। এই পার্থকোর ফলে 
বাঙালীর], মধ্যশ্রেপী পেকে কৃষক 
পর্যস্ত, আসামের অর্থনৈতিক জীবনে 
নিজেদের ঘে অবস্থান গঠন করতে 
পেরেছিলেন ভারতের পর কোন 
প্রদেশে মেট! সম্ভব হুয়নি। 
বাগলাদেশ থেকে, বিশেষতঃ পূর্ব 
বাঙদ! থেকে, দলে দলে কৃষকর! 
নিজেদের ভিটেয়াটি ছেড়ে বাইরে 
যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এ জন্তে যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার ও 
মহাজনরা শুধু যে তাদেরকে জমিজম! 
থেকে উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল 
ভাই নয়। তারা তাদের জীবিকার 


, অপর কোন পথও খোল! রাখে নি। 


সেই অবস্থায় জীবিকা ও জঙ্গির 
সন্ধানে বাইরে ষাঁওয়! ছাড়া তাদের 
অন্ত কোন উপায় ছিল ন! । এবং 
আনামে পড়ে থাকা অনাবাদী জমির 
তুলনামূলক সহজলত্)ত। তাদেরকে 
আসামের দিকেই চালনা করে- 
ছিলে? । জনসংখ্যার এই স্থানাস্তরকে 
বৃটিশ ভারতীয় সরকার বাধা ন! 
দিয়ে লহায়তাই করেছিলে] । 

প্রথম দিকে জীবিকা ও জঙ্গির 
জন্য বাডালীতদর আসামে বসতি 
স্থাপন তেমন কোন সমস্ত] হি না 
করলেও তিরিশ, বিশেষতঃ চল্লিশের 


এই কেন্দ্রে কিন্তু, 


দশকে, সেটা এক সমস্তায় পরিণত 
হয়। কারণ আসামে যাঙাদীদের 
সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বৃদ্ধি পায় 
এবং কোন কোন এলাকার, বিশেষত: 
কাছাড়ে তার] সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত 
হয়। বহিরাগত, এই অনসংখ্যাত্ন 
চাপ স্বাভাবিকভাবেই জযির পরিমাণ 
কষিয়ে আনে, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের থেকে অধিক 
সংখ্যার শিক্ষিত অহমিয়া ভাষীদের 
সুযোগ হৃবিধাকে সঙ্কুচিত করে । 

এই পরিস্থিতি যে স্থানীয় 
ও বহিরাগতদের মধ্যে ছন্বও 
সংঘর্ষের জন্মদ্ান করবে সেটাই শ্বাতা- 
বিক। এবং এই স্বাভাবিক ব্যাপার- 
টিই চল্লিশের দশকে ঘটেছিলো 
গোপীনাথ বরদলৈ-এর মন্ত্ীত্বের সময়। 
নে সময় ‘বাঙাল খেদাও' আন্দো- 
জন এক বিরাট আঁকার ধায়ণ করে 
এবং ভাষাগত দ্বাঙ্গাহাঙ্গামায় বহু 
লোক নিহত, আহত এবং নানাভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

কিন্তু আদামে বহিরাগত বারী: 
দের সংখ্যাবৃদ্ধি নত্বেও বাগুলাদেশ 
থেকে জামামে বাঙালীদের জীবিকা 


দন্ধান ও বদতি স্থানাস্তর বন্ধ হয় না। * 


এমন কি ১৯৪৭ লালে দেশ ভাগের 


পর্নও পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই জন- 
সংখ্যা স্থানান্তর অনিক্সমিততাবে 


অব্যাহত থাকে । ১৯৪৫ সালে পূর্ব 


‘বাঙলার ষে খাগ্ঘনংকট ও ছুতিক্ষাবস্থা 
.বিশ্াঙ্গ করে সেই সময় টাদপুর এবং 

অপরাপর অঞ্চল থেকে দলে দলে . 
' জোক আসামে চলে. যাওয়ার উপর 


রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে 
থাকে। এ বিষয়ে “দৈনিক আজাদের 
২১শে মে, ১৯৪৯ তারিখে যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয় তাতে বল! হয় ৰে, 
প্রতিদিন ' টাপুর থেকে শত শত 


পাকিস্তানী মুসলমান ট্রেন ও টীমার- 


যোগে কাজ ও ধাহ্ের সন্ধানে 
ভারতের আসাম গ্রদ্ধেশে চলে হাচ্ছে। 
এর! লঞ্জলেই কৃষক ও মজুর অর্থাৎ 
শারীরিক মেহনত করে খাওয়া 
লোক ।' অতিবুষ্তির ফলে এছের 
ক্ষেতের ফনস নষ্ট হযে গেছে এবং 
তারা কোন কাজ পাচ্ছে না।' গত 
এক বৎসরের (১১৪৮ ৪৯) ওপর 
তাদেরকে তিরিশ চল্লিশ টাকা মণ 


দরে চাল কিনে থেতে হয়েছে এবং 


পরিণতিতে ভারা সর্বন্বাস্ত হয়েছে। 
আগামী এক বৎলদয়ের মধ্যে কোন 
ফমল পাওয়াক্স উপায় নেই দ্বেখে এই 
কৃষক মন্তুরর] দেশত্যাগ করতে বাধ্য 
হচ্ছে! 


শ্স্কি শুধু টাদ্পুকেই নয়, তৎ- 


ফাঁলীন পূর্ব বাওলার অপরাপর স্বান 
থেকেও ধলে দলে কৃষক মজুরের, 
বিশেষতঃ কুষকছের ' আসামের 
দিকে যাওয়ার, খবর বিভিন্ন সুত্র 
থেকে পাওয়া যায়। কি ভত্রাবছ 
অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার ছুই বৎসরের ও কম সমূয়ের 


মধ্যে এই অঞ্চলের মুসলমান অধি- 


বাসীর] খান্ত ও কাজের সন্ধানে দেশ- ' 
ত্যাগ করে বিদেশের দিকে রওয়ানা 
হতে বাধ্য হন সেটা সহজেই 


' অনুমেয় । 


এই পচ়িস্বিতি সে সময়ে সরকারী 
মহলেও যথেষ্ট উদ্বেগের, সুষ্টি করে। 
এন্ত ১৯৪৯ সালের জুন সাসের' 
দিকে অনুষ্ঠিত চাক! জেলা মুস্লিন 
লীগ কাউদ্সিদের অধিবেশনে গৃথীত 
একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ের উল্লেখ কর] 
হয়। আ ধা-দযকাযী পত্রিকা 
দৈনিক আজাদ ২৪শে জুন,'১৯৪৯ 
তারিখে প্রকাশিত ‘আমাষে হিজ্রয়ত? 
নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
বলেন, ঢাকা হেল! 
“যোছলেষ লীগ কাউন্সিলের 
সাম্প্রতিক অধিবেশনে অশান্ত 
বিষয়ের সহিত চাক! জেলার চরম 
খান্ভ সঙ্কটের কথাও আলোচিত হুই- 
যাছে। চরম আধিক দুয়বস্থার 
সন্মুখীন হইয়া! বহু মুদলমান আসামে 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উপরোক্ত 
কাউন্দিলের এক প্রস্তাবে উল্লেখিত 
হইয়াছে। কাউন্সিল এরূপ হিদ্রত 
যাহাতে ন! হইতে 
কার্যকরী ব্যবস্থা অবলহ্থন করিবার ' 
অন্য পূর্ব পাক সরকারকে অনুরোধ 
করিয়াছেন ।* 

বৃটিশ আমলে বাওলাদেশ থেকে 
যার? আসামে ঘেতো তাদের অধি- 
কাংশই ছিলে! 


নির্যাতিত কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ । 
পরবর্তীকালে মুসলমানদের আসাম" 
যাওয়া একেবারে বন্ধ না হলেও তাদের 
সংখ্যা পূর্বের তুলনায় 'শ্বাভাবিক- 
ভাবেই অনেক কমে আনদে। কিন্ত 
অপরদিকে হিনুরা আগের থেকে 
অধিক. সংখ্যায় আসাম যেতে থাকে। 
হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের 
বৈষম্যমূলক নীতি এবং সেই সাথে 
ভায়ত ও পূর্ব পাকিস্তানে দা! 
হাঙ্গামাই হয়ে দাড়ায় এই হিন্দু জন- 
সংখ্যা স্থানাস্তরের যূল কারণ । 

" অবশ্য কাডলাতাষীর] যে শুধু পূর্ব- 


পারে তাহার 


মুসলমান, কারণ " 
মূসলমান রুষকর়াই তখন ছিলো, 


|| সাত | 


পাকিস্তান থেকেই এ লময়ে আলাম 
যেতো তাই নয়। পশ্চিম বাঙলার 


“ বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও তায়! হেতো। 


এর ফলে শুধু আসাম নয়, অিপুরায় গত 
বাঙালীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
পায়। পূর্বে ত্রিপুরায় বাঙালীদের 
সংখ্যা যেখানে ছিলে! নগণ্য সেখাহন 
এখন তাদের সংখ্যা শতকর। লত্তর | 
আপাষে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির, 
জন্তু শুধু বাঙালীরাই যায়নি। 
পাঙ্চাব, ষধ্যপ্রর্দেশ ও ভারতের অপ- 
রাপর স্থান থেকেও লোক গিয়ে 
ছিলো এবং, এখনো তার সেখানে 


' রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অ-বাগা- 


লীরাই প্রকৃতপক্ষে আনামের, ব্যবসা 
বাণিজ্য এবং সম্পদের বড়ো তরফের 
মালিক। চা বাগান থেকে শুরু করে 
সব রকম সম্পত্তিই তাদের আছে। 
কিন্তু ঘেটা তাদের নেই সেট হলে 
কৃষি জমি, এবং এখানেই বাঙালীদের 
সাথে অন্ত বহিরাগতদের আসল 
তফাৎ। অবশ্য এদিক দিয়ে 
নেপালীর। এখন ব্যতিক্রম । আলাষে 
তান্না গেছে কিন্ত শিক্ষাগত মান ও 
যোগ্যতা খুব নিমস্তরেয় হওয়ার জন্য 


তার] চাকরী ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যা- 


দিতে তেমন কোন স্থান করতে 
পারে নি। তাদের মূল অংশটিও 
জহির উপর শির্ভঃশীল এবং কৃষক । 
তাই বাঙালী এবং নেপালের 
সাথেই অসমিয়াদের জমি সংক্রান্ত 
বিরোধ, অন্তদ্বের সাথে নয়। 
আসামে হিদেশী, বিরোধী 
আন্দোলন ও ঘাজ। হাগামার প্রসঙ্গে 


এ বিষ্টি বিশেষভাবে মলে রাখা 


দরকার । কারণ এট] বাদ দিয়ে 
আনামের বিদেশী সমস্যার চিক 
বোঝা। কিছুতেই দম্তব নয়। 
আসামের' এবং দেই . সাথে 
ত্রিপুরার সাশ্রতিক দাল] হাঙ্গাম! 
প্রধানত: গ্রাষঞ্চলেই ব্যাপক 
আকারে হচ্ছে। চল্লিশের দ্বশকেও- 
ভাই হয়েছিলো । পরিস্থিতির এই 


সদ্বিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ 


ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত ইত্যাদি 
যে ধরনের দাজাই হোক সাধায়ণতঃ 
তা হয় শহর কেন্ত্রিক। গ্রামে সেই 
সব দাঙ্গা অনেক সময় ছড়িয়ে পড়লেও 
দাঙ্গার মূল এলাকা এবং লক্ষাবস্ত 
শহরেই থাকে.। আগাম ও ত্রিপুরার 
ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে ব্যক্তিক্রম ঘটার 
কারণ এই ছুই রাজ দাঙ্গার মৃঙ্গ 
শেষাংশ ৮ষ পৃষ্ঠায় 
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1 আঁট | 


আসামের বিদেশী সমস্য 


এম পৃষ্ঠায় পর 


উদ্দেশ্য বহিয়াগত জমির মালিক বা 
জমি দরখলকায়ীদেরকে আনামের 


জমি থেকে উদ্ষে করা । এজন্সই এ 


আন্দোলন পাঞ্জাবী, মধ্যপ্রদেশীয় 
ইত্যাদি ভারতের অপরাপর অঞ্চল 
থেকে আগ্রত সম্পতিশালী লোকদের 
. বিরুদ্ধে মোটেই ততখানি নয় 
যতখানি বাঙালী এবং সেই লাখে 
নেপালীপ্দের বিরুদ্ধে। 

এবার, দেখা দরকার আদামে 
জমি দমন্তা বলতে ঠিক কি বোঝায়? 
প্রাচীন কাল থেকে আনামের 
পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীর1 এবং 
নিক়্ভূমির  অধিবাপীরাও অনেক 
অঞ্চলে যে পদ্ধতিতে চাষাবাদ কয়ে. 
তার নাম. হলো! ঝুম। এই 
কুৰ পদ্ধতি অন্থযায়ী আবাদের 
কোন স্থায়ী জমি থাকে না। কৃষকয়' 
এক একটি জায়গা থেকে গাছপালা! 
জঙ্গল -. পরিছার করেও জালিয়ে 
দিয়ে সেখানে বীজ- ছড়িয়ে ফসল 
ফলায়। জমিতে মাজল অথবা 
কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করে না। 
এইভাবে ছুই চার বৎসর চাষ করার 
পর জমির উর্বর] শক্তি কমে এলে 
তার। এলাক। €ছড়ে অন্ত এলাকায় 
চলে ধায় এবং নেখানে আবার জঙ্গল 
পরিষ্কার করে ফসল ফলায়। ছুই 


চার বৎমর পর আবার তার) চাষের, 


এলাক1 পরিত্যাগ করে অন্বত্র যায় । 
এইভাবে একই এলাকার গুনরায় 
ঘেতে তাদের বেশ কয়েক বৎদর 
চলে, ষায়।' এজন্য ঝুম প্রথায় 
জমিকে বিশ্রাম দিতে হয় এবং মাথ! 
পিছু জমির পরিমাণও হয় অনেক 
বেশী। 

ঘে স্ব বাঙালী কৃষক আসামে 
গেছে তাঁর! লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে 
এবং তারাধে জমি আবাদ করে সেটা 
নির্দিষ্ট, তার কোন বিশ্রাম হয় না। 
নেপালীদের তার! অধিকৃত জমির 


অবস্থাও তাই । এজন যে সব জমি 


বাঙালী অথবা নেপালীর] দখল 
করে আছে সেওলি ঝুম চাষের জন্ত 
আর ব্যবহার কর! হায় ন! । বিপুল 
লৃংখ্যক বাঙালী এইভাবে আসামে 


জমি দখল ও চাষাবাদ শুরু করার 


ফলে আসামের আদি কৃষকদের মধ্যে 
দেখা দেয় জমি লমস্যা এবং ক্রমশঃ 
তা তীব্র আক্লার ধারণ করে। কারণ 
ঝুষ চাষের জন্য মাথাপিছু যে পরি- 
মান ভুমি প্রয়োজন সেই পরিমাপ 
জমি পুর্বে মতো আর অনাবার্ী 
রাখা সম্ভব হয় ন।। 

জমি লিয়ে আপামে এখন যে 
লমশ্থণ দেখা দিয়েছে তাতে অদ-;' 
সীয়ার। বলছে চাষের অন্ত যন) 


বলছে যে আসামে এখনো উদ্ধত 
জমি আছে। এখানে আপদ কথ! 
হলো ঝুম চাষের দিক থেকে দেখলে 
জমির অভাব ঠিকই দেখা দিয়েছে । 
কারণ জমিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য 
মাথাপিছু যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন 
সেটা আগের মতো আর নেই । 
আবার বাঙালীদের লাগল ইত্যাদি 
সহ চাষের পদ্ধতির দিক থেকে 
দেখলে দেখা যাবে যে আলামে জসির 
অভাব এখনও ততথানি তীত্র নয়। 
কারণ এখনও ঝুম প্রথায় যেলব এলা- 
কায় চাষ হয় সেখানে বিশ্রাম পাওয়া 
জমি এখনে! আছে এবং সেই ধরনের 
জমি বাঙালীদের মতে অনাবাদী এবং 
অন্তদের ছারা আবাদধোগ্য । 

আমলে জমি উদ্ধত অথবা উদ্ত্ত 
নয়, বাঙালী এবং অসমীয়াদের মধ্যে 
এই বিতর্ক উৎপাদন পদ্ধতির উপর 
নির্ভরনম্তু। বাঙলাদেশ থেকে কৃষক- 
দের বাইরে ষেতে হচ্ছে জমির অভা- 
বের জন্য । এই অভাব এখানে.এবং 
পশ্চিম বাংলায় উৎপাদন পদ্ধতির 


,অনগ্রসরতভার জন্ত ভূমি ব্যবস্থার 
মধ্যে ফোন ব্যাপক পরিবর্তন ল্রাধন . 


না করার জন্ত । ভুমি সম্পর্কের পরি- 
বর্তন এবং বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ 


চালু করতে পারলে বাগুলাছেশ, প্রাধান্য সাধারণ 


অথবা পশ্চিম বাংল] ছুইই কৃষিতে 
অনেক বেশী উৎপাদনশীল. হতে 
পারে এবং তার ফলে এইলব অঞ্চলের 
লোকের কাজের দমস্যার, সুলমাধান 
হওয়] সম্ভব। | 

ঠিক একইভাবে পরিবর্তিত ও 
প্রগতিশীল উৎপাদন দশম্পর্ক এবং 
উত্পাদন ব্যবস্থায় মাধ্যমে আসামেও 
এমমভাবে ভূমি সমন্যা ও সেই সাথে 
ফাজের সমস্যার সমাধান কর] সম্ভব 
হাতে করে অসমীয়া এবং বহিযাগত- 
দের থাগ্য এবং কাজের ব্যবস্থাও 
ভালভাবেই হতে পারে । 

কিন্তু ভূমি ব্যবস্থা এবং উৎপাদন 
ব্যবস্থার মধ্যে এই পরিবর্তন আন! 
ক্কিতারতে বর্তমান ' ক্ষমতাসীন 
লরকারের এবং শোষক শ্রেণীর হার? 
সম্ভব।' না, সম্ভব নয় যেমন একাজ 
সম্ভব নয় বাঙলাদ্েশেয় ক্ষমতালীন 
দরকার ও শোষক শ্রেণীর হানা 
বাগুলাদেশে এই পরিবর্তন লাধন 
করা। 

ভারতের পু'জিবাদ্রী অথমৈতিক 
ব্যবস্থা এবং নেই সাথে সামগ্রিক- 
তাবে শোধকশ্রেণীগুলির 
ব্যবস্থা যে তাবে সংগঠিত, হয়েছে 
তাতে দায়াদেশের বিভিন্ন এলাকায় 
অসম উন্নয়ন একটা স্বাভাবিক 
ব্যাপার । এবং হয়েছেও, তাই। 


শোষণ” 


কাংশের মালিক গুজরাট, মহারাই, 


তামিলনাড়ু, পাব, মধ্য প্রদেশ 
ইত্যাদি প্রদেশের লোকেরা--তায় 
শোষণ প্রক্রিষ্বার মাধ্যমে এবং 
কেন্দ্রীয় ঘরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগি- 
তায় দেশের কতকগুলি অঞ্চল থেকে 
ক্রমাগত সম্প নিজেদের অঞ্চলে 
স্থানান্তর করছে। এই অঞ্চলগুলি 
মূলতঃ হলে! আলাম, পশ্চিম বাঙলা, 
বিহার, 'উড়িস্তা ইত্যাদি প্রদেশ । 
এবং এই  প্রদেশগুলির মধ্যে আসাঁ- 
মের অবস্থাই সব থেকে শোচনীয়। 
সেখানকার তেল, বনসম্পদ, চা 
ইত্যাদির থেকে কেন্দ্রীক সরকার 


এবং ভারতীয় বড়ো পুজি পাহাড় 
সমান মুনাফা করছে কিন্ত সেই, 


মুনাফার কোন উল্লেখযোগ্য অংশ 
অসমীয়াদের কাছে আসছে না, 
তার] বঞ্চিত হচ্ছে। 

এই ধরনের শোষণ তলত: ভার- 
তের উপরোক্ত কতকগুলি অঞ্চলের 
বড়ো পুঁজি মালিকদের দারা 
সংগঠিত হলেও আসামে তার বিরুদ্ধে 
তেমন উদ্লেখষোগ্য বিক্ষোভ নেই । 
থাকলেও বাঙালীদের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভের তুলনায় যথেষ্ট কম। এর 
কারণ আসামে বাঙালীদের দংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা, জমির উপর বাঙালীদের 
নতুন মালিকান। এবং মধ্য শ্রেণীতৃক্ত 
জনগণেরর পেশার ক্ষেদ্রে বাঙালীদের 
মাহুষের- চোখে 
যতখানি প্রত্যক্ষ তারতীয় বড়ে। 
পুঁজির শোষণ , ততথানি প্রত্যক্ষ 
নয় । . এ 
কিন্ত'সেটা জনগণের কাছে যথেষ্ট 
স্পষ্ট না হলেও বড়ো পপি এবং তার 
লাথে লাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণ 
আদপামে যেভাবে রয়েছে তাতে 
আসামের ভূমি ব্যবস্থা এবং অর্থ- 
নীতিয় মধ্যে কোন মৌলিক-প্দি- 
বর্তন লাধন বিদ্যমান রাষ্ট্রীন্ন কাঠা- 
মোর মধ্যে এবং বর্তমান ভারতীয় 
দরকারের পক্ষে সত্ব নয়। 

এজন্স বাঙলাতাষী এবং অন্মী- 


। স্রীতাষী এই ছুই নির্যাতিত জন- 


লমগ্রির মধ্যেকার. দ্বদ্বের অবসান 
ঘটানোর অথবা তার. কোন লহনীয় 
মীমাংসার আশু কোন লভাবন] 
আছে একথা মনে করার কারণ 
মেই.। সে .সভ্ভাবনা দেখা দিতে 
পারে একমাত্র এমন একটি ব্যাপক 
বেপ্রবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে 
লংগ্রামের লক্ষ্য হলো, বর্তমান ভূমি 
মালিকানার অবসান ও পু'জিবাদী 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ । 

কিন্ত আসামের বিদেশী সমস্যার 
প্রতি ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক 
পার্টিগুলি, এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টি- 
গুলি, দাধারণতাবে যে মনোভাব 
গ্রহণ করেছে তাতে এই” সংগ্রামের 


জনীয় জমি নেই এবং বাঙালীর] ভারতের ব্ড়ে। পু'জি--যার অধি- নস্ভাবন! id উজ্্ল বলে 


/ 
NS 


~~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই জুলাই ১৯৮০ 


মনে হয় লা। বাঙলাভাষী বামপন্থী 
ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে আসাম পরি- 
স্থিতির দঠিক মূল্যায়নের পরিবর্তে 
উগ্র ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী 
চিন্তার প্রাধান্তই দেখা যাচ্ছে। এজত 
তাদের অধিকাংশই ভারতীয় বড়ো 
পু'জির ভাবেদার ইন্ছির] সরকারের 
দাথে আসাম প্রশ্নে হাত মিলিয়ে 
বলে আছেন এবং অন্ত যারা সেই- 
ভাবে হাত মেলালনি. তারাও এই 
ভাষাতিত্তিক সামপ্রদায়িকতার বিরুন্ধে 
কোন সু বক্তব্য পেশ ও নীতি- 
নির্ধারণ করতে বার্থ হচ্ছেন । 

এই ব্যর্থতার পরিণতিতে পু*জি- 
বাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ঘা ছটা 
স্বাভাবিক তাই এখন আসামে ঘটছে 
-_বিচ্ছিম্নতাবাদী আনোলনের 
ভাবনা দেখা দিচ্ছে এবং সেই সাথে 
অসমীয়া ও বাঙালীদের মধ্যে সম্পর্ক 


‘উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে তবিস্বতে আরও 


বৃহত্তর আকারে ভাষাগত দাদা 
হাঙ্গামার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল এবং উগ্র জাতীয়তা 


বাদীর! বিদেশী সমস্যাকে নিজেদের 


ক্নাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শ্বার্থে 
ব্যবহার করছে। 

এইভাবে আদাম নত যদি 
অবনতি ঘটে তাহলে ‘তায় প্রভাব 
থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের অপ- 
রাপর অঞ্চল, বিশেষতঃ পশ্চিম 
বাংলাসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল যে মুক্ত 
থাকবে না সে কথা বলাই বাহুল্য । 
এবং সে কারণেই আসামের "বিদেশী 
সমদ্যার প্রতি আমর] উচদ্বাপীন 
থাকর্তে পারি না। 

এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় নিশ্চয়ই 
উল্লেখ কর! দরকার। আসাম 
প্রিস্থিতি বর্তমান আকার ও চরিত্র 
পরিগ্রহ করার শরন্ত অনেক মহল 
থেকেই কোন না কোন বৈদেশিক 
শক্তিকে দায়ী কর] হচ্ছে। কমিউ- 
নিষ্ট নামধারী ও বামপন্থী কোন 
কোন লংগঠনও এইসব মহলের অস্ত- 
গত। একথা ।দত্য যে, আনামের 
বর্তমান 'হাজামা পরিস্থিতির লাখে 
এক অথবা একাধিক বৈদেশিক শক্তির 
লম্পর্ক থাক! স্বাভাবিক । কিন্ত তার 
অথ এই নয় ষে, আসলামের বিদেশী 
লমদ্যার মূল কারণ আসাদের অত্য- 
স্তরের পরিবর্তে বাইরে নিছিত। 
বাইরের শক্তি অথবা শক্য উপর 
সবকিছুর দ্বায়িত্ব চাপিয়ে ষে কোন 
পরিস্থিতির ব্যাখ্যা খাড়া করা তার- 
তীয়, পাকিস্তানী ও বাঙালীদের. 
একটা লাধারণ অত্যাপ। এই 
অভ্যাসের দাসত্বের জন্ত একথা তাদের 
বোঝার অন্থবিধ! হয় যে, বিদেশী] 
কোন দেশে অথব! এলাকার হাঙ্গামা 
সৃষ্টি করতে পারে তখনই যখন দেই 
দেশ অথবা এলাকার আত্যস্তরীণ 


fl কোন খবয় রাখে না। 


তার সুযোগ হাতি করে। উপলব্ধির 


এই অক্ষমতার গন্ধ তার! আভ্যন্তরীণ 


সমস্যার আনল চরিত্র উপলব্ধি 
করতে পারে না এবং আত্তান্তরীণ 
শক্তিসমূহের পারম্পরিক লম্পর্কেরও- 
আত্যত্তরীণ 
অবস্থা সম্পর্কে এই অজ্ঞতা এবং 
আত্যন্তরীপ শক্তিগুলির প্রতি সঠিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির অভাব বৈদেশিক 
শক্তিসমূহের আসল ভূমিকা ও কর্ম- 
কাণ্ডকেও আড়াল করে রাথে। এর 
ফলে আত্যস্তরীণ শত্রুদের মোকা- 
বেল! কর! সঠিকভাবে সম্ভব (হয় না 
এবং বৈদেশিক শক্রদের প্রভাব ও 
প্রাধান্তকেও উচ্ছে করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । 

আসাম পরিস্থিতির পর্যালোচন] " 
প্রসঙ্গে এক বা একাধিক বৈদেশিক ' 


শক্তির নস্তাব্য ভূমিকার প্রতি সতর্ক 


দুটি রাখা অবস্ত প্রয়োজন। কিন্ত 

তার থেফেও বেশী প্রয়োজন আত্য- 

স্বরীণ পরিস্থিতির বিকাশ ধারা 

যথাষথভাবে অনুধাবন, সামগ্রিক 

পরিস্থিতি বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং 

তারই ভিত্তিতে করণীয় কর্তব্য 

নিরধায়ণ । 

৭ এ কর্তব্য মূলতঃ ভায়তীয়দের। 

কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 
কতকগুলি 'হুনির্দি্ &তিহাদিক 

কারণে আমাদের বর্তমান ঘটনাবলী 

বাঙলাদেশের উপরও ছায়াপাত 

কমছে । এজন্য আনামের বিদেশী 

লমন্তার আসল চরিত্রের সাথে পরি- 
চিত হওয়া এবং আসাম পরিস্থিতির 

বিকাশ ধারার .লতর্ক অমুসয়ণ এবং 

অহধাবন এখন হয়ে দাড়িয়েছে, 
বাগলাদেশের প্রগতিশীল ও গণ- 
তাগ্্রিক সংগ্রামের একটি করণীয় 

কর্তব্য ৷, 


[বাঙলাদেশের “নয়া পদধ্বনি 
পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত ] 


চরণ 
বাংলা-সংবাঘ সাপ্তাহিক 





বাৰ্ষিক ৩, টাকা 
াশ্মাপিক ১৫ টাকা ' 
অমাপিক ৭৫*. টাকা 


"_ টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা . 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


পরিস্থিতির বিকাশ তাদের তংপয়- —— 


~~ 


“= পীইনে। 
-জালনী রক্তিম দৃশ্যগুলিই এখানে 


“ড়ম ওঠে। 


পণ শুক্রবার ১১ই জুলাই, ১৯৮০. 


" যৌনাবেদনপূর্ণ ছবির ব্যবসা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বর্তমান কলকাতাক্স যৌনাবেদন 
পূর্ণ ছবির অদাধু ব্যবসা বেশ অম- 
জমাট । কোন প্রেক্ষাগৃহে রেগুলার 
তিনটি শে! আবার কোন কোনটিতে 
শুধু হন শো চলছে এই সব অশ্লীল 
ছবিয়। ছবিগুলি কিন্ত হয় মালয়া- 
জাম, না হয় তেলে ভাষায়াতোল। | 
ডাবিং করা নয়, দাবটাইটেলও »নেই 


. অথচ এই দুর্বোধ্য ভাষার' ছবি 


দেখতে ছবিঘর উপচে পড়ছে দর্শকে | 
তিনগুণ চারগুণ দাষে টিকিট ব্র্যাক 
হচ্ছে ছুছু ক'রে সকলের চোখের 
বিশেষ ' অভিদদ্ধি পূৰ্ণ 


দর্শকবৃন্দকে দুরস্তরকম আকর্ষণ করছে 
"ভাষা এখানে কোন রকম প্রতি- 
বন্ধক নয় 


নির্ভরযোগ্য হতে খবর পাওয়া | 


গেছে যে, এই দব ছবি মাদ্রাজ সেন্সার 
বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে বেশ কিছু 
অংশ কাট ছাটের পর। ছাটাই 
অংশগুলি বিশেষ আপত্তিকর ও রুচি 
বিগর্হিভ। কিন্তু কলকাতায় এই সব 
ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হল সেই সব 
ছাটাই অংশগুলি ষথাধথ যুক্ত করে। 
এমন বেআইনি কাজ সম্ভব হুদ কেমন 
কয়ে, তা দত্যই হতবুদ্ধিফকর। তায়- 
পর ছবির নাম পাণ্টামোর ব্যাপার। 
ঘে ষে নামে ছবিগুলি লেন্দরের ছাড়ি- 
"প্র পেয়েছে মান্তাজ থেকে, কঙল- 


সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 

গত বছরে ভারতের রাপ্রনীতি- 
ক্ষেত্রে সাশ্পরদারিকতা'নিয়ে আলো- 
আলিগড় ও জামপেদ- 
পুরের পর নমীয়ার চাঁপড়াতে 
ত্বার্থাম্বেধী মহল থেকে হিন্দু মুসল” 
মানের মধ্যে পাশ্রদায়িক জিগির 
তোলার চেষ্টা হয়. বামপন্থী রাজ- 
নৈতিক বরীদের ' সঙ্গে এখানকার 
প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কমীঁয়াও পথে 
নামেম দাণ্রদার্িকতার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানোর জন্ত। কয়েকটি 


কাতায় প্রদর্শনের সময় লেই দব নাম 


৬্ঠ পৃষ্ঠার পর 
লাগান হলে কি অবস্থা দাড়ায় । 





গরুর র গাড়ীর উন্নয়ন 


ks EA - নস 


‘প্যাডেল দিকে জে দিকে 
জমে চালক এ প্যাডেল ঘুরিয়ে 
, অতিরিক্ত শক্তি জোগান দিতে 
প্রয়োজনীয় চাপ রাখা হয়। সেই. পান্ছবে। গরুর ঘাড়ে চাপ কমানো! বা 
"বাড়ানোর, জন্ত চাকার স্থান পরি" 


' হা নাইটস”, 


পরিবর্তন করে এমন লব রধালো 


ইংরেজী নাম যুক্ত করা হুল, যাতে 
দর্শকবৃন্দ সহজেই প্রলুক হতে পায়ে । 
“দি এভিলন্ন অফ রেপ? রেভ- যোগ, 
‘সেক্সী ড্রীম’, ‘এ 
প্যাশনেট লাভার” ইত্যাদি আকর্ষ- 


নীর নাম দিয়ে ঘে ছবিগুলি গ্রদশিত 


হচ্ছে, সেগুলির কিন্তু যালয়ালাম বা 


তেলেগু ভাবায় তিন্ন ভিন্ন ' মাম 
আছে। এই টাইটেল পরিবর্তন করে 
অন্তস্থানে ছবি প্রদর্শনও এক বড়, 
চলছে 
প্রকাশ্যে এবং তা কলকাতার খোদ 
পুলিশ দণ্তরের অজান্তে নিশ্চয়ই নয়। 

এইনব ছবির যার] পরিবেশক, 
তারা দবাই' তু'ইফোড়-_অজ্ঞাত 
কুলশীল। জানল? গেছে ঘে,' বড় 
বাজারের ব্যবদায়ী এক শ্রেণীর তরুণ 
দশ্্রদা় প্রচুর লাতের আশায় এই 
লব যৌনোত্তেজক ছবির ফলাও 
বেআইনী ব্যবদা ফেঁদে বসেছে। 
অথচ এইদব ছবিই যদি স্থানীয় 


অপয়াধ। এই অপকর্ম 


সেন্সরের মাধ্যমে সুলংস্কৃত হয়ে আই- 


 নান্থগ পদ্ধতিতে প্রন্রর্শিত হুত তবে 
অভিযোগের কিছুই যেমন থাকে না, 
তেমনি এজাজীয় ছবিয় মধ্যেও যে 
প্রশংসনীয় ও শিক্ষনীয় দিকটুকু 
আছে; তারও সবিশেষ উল্লেখ করায় 


অবক্কাশটুকু পাওয়া ষেত। 


নাটক ‘মড়!! 

' থাবলে ষে দুর্গন্ধে টেকা দায় হবে। 
কিন্তু লংঘাত দেখা দিল ধনী জমি- 
দার বৃন্দাবন আর হায়দারের উপ- 
স্থিতিতেই, মৃত ব্যক্তি , হিন্দু চুন! 
মুদলমান সম্প্রদায়ের তাই নিয়ে ওরা 

-জাম্প্রদারিক দাদ] দেখা দেয়।' বছ গ্রামে দাঙ্গার আগুন জালিয়ে দ্বিলেন। 


বিবাদের বিচার করতে ডাক! 


হলে! বাউলকে। বাউল পিআআদা 


করলো, “পুরুষ হিন্দু মা মুললমান 
তা চেনার উপায় আছে কিন্ত নায়ী 
হলে চিনবে কি বরে? ঘেমনি 
পৈতে গলায় বামন চেনা যায়, কিন্ত 
বামনীচিনবে কিক্রে? 


ন্পরদায়গত বিভেদ বা সংগ্রাম. 


নয়,. শ্ৰেণীবিভাজন ও সংগ্রামের জন্য 


নাটকেও বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়। র্শকগণক্ষে সচেতন করতে, নাট- 


এরকমই একট নাটক ডঃ শুভঙ্কয়- 
চক্রবর্তী রচিত ‘মা’ সম্রতি মুক্ত 
অঙ্গনে আবার মধচ্থ হলো, নাট্যকার, 
বা পরিচালক প্রচিন্ম় চট্টোপাধ্যায় 
অথবা নাট্যকার! কেউই বিশ্বাস 
করেন ন! শিল্পের ন্তই শিল্প নীতি । 
তাই এ নাটকের বিষয়বস্ত হজ, 
জমসাধায়ণ তথা দর্শকদের সচেতন 
করার প্রয়ালে অভিনন্দনযোগ্য। 

গ্রামের রাস্তাক 'একট] মড়া পড়ে 
আছে। অচেনা বাক্তিয় মড়া, ভাই 


সৎকার লিয়ে দ্বিমত, বিবাদ দেখা - ঘে 


গেল, গরীব হিন্দু চাষী সস্তোষ অথবা 


কের বক্তব্য রাজনৈতিক দিক থেকে 
ইতিবাচক আর, আপ্গিকের কথা 


বলতে গেলে পরিচালনা মোটামুটি 


ভালোই ।, হদ্দিও- নস্তোষবেশী 


গৌর সেনশর্মার গল! ভাঙ্গ! থাকার 


নাটক কিছুট। ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে । 
তারতীয় গণমাট্য লজ্বের ইপক্র 

শাধার - প্রযোজিত তপোবিজয় 

ঘোষের . “পিল? গল্প অবলম্বনে 


, অআখনই সময়” নাটকটি বিষয়বন্ক ও 
"আলিক উভয় দিক 


. থেকেই 
নেতিবাচক হয়েছে । ‘এখনই সময় 
“কিমের জন্ত” তা 


হয়লি। নিছক একটি বিশেষ 



















বোধগম্য " 


মুসলমান চাষী.হালিয কার্য উদ্ধারেই- রাজনৈতিক দলের মতবাদ স্নদ্ধতাবে 
[চিত্তিত, নতুব! মড়া রাস্তায় পড়ে প্রচারের চেষ্টা হয়েছে মাত্র । 


[ 


ন 


প্রথমেই দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত খারাপ 
রাস্তাগুলিকে মান করে নিতে হবে, 
তা না হলে কোন কিছুই বোবা] 
যাবে না। ,এখন রবার টায়ারযুক্ত 
চওড়া চাকার গাড়ী চালিয়ে প্রায় 


সর্বত্রই ভাল ফল পাওয়া যায়। 


একমাত্র অতি গভীর কর্দযাক্ত রাস্থা 
ছাড়া। সেখানে চওড়া চাকার স্পর্শ- 
জনিত বাঁধ]. 'বেশী- হওয়ায় গাড়ী 
চালানে! অনন্ত ব হয়ে ওঠে। 

গরুর গাড়ীতে তিমটি বা চারটি 
চাকা বিভিন্নভাবে লাগিয়ে দেখেছি 
কার্ধকরী হক্সনি। অন্তান্তদের তিন 
চাকা বা চার চাকার গাড়ীও দেখ- 
লাম না, ঝামেল! বাড়ে বৈ কমে 
মা। ছুঃয়ের বেশী, চাকা লাগালেই 
প্রথমতঃ খরচ বেশী পড়ে যায়। 
তারপর গাড়ী যৌড় বোরানোর 


হতে হয়। নয়তো এমন বিরাট 
আকৃতি ধারণ করে, যা গ্রাম্য সরু 
রাস্তায় পক্ষে অনুপযোগী । | 
' গরুর গাড়ীর উন্নয়নের প্রধান 
উদ্দেস্ঠই সাবেকী গাড়ীর তুলনার 
অনেক. বেশী মাল বহন করানো। 
কিন্ত গরু এই লীমিত শক্তির 


সাহায্যে কি করে তা সম্ভব? 


বিয্লারীংযুক্ত আধুনিক গরুর গাড়ী 
শাবেকী গাড়ীর চাইতে অনেক কম 
শক্তি প্রয়োগে টান] যায বলে, স্বভা- 
বতঃই এর দ্বারা বেশী মাল বম 
.ক্রানো চন্যে। আর বেশী মাল 
বহন করাতে পারজেই বেশী উপার্জন 
হবে, এবং তার দ্বার গরুর ' উপযুক্ত 
খান্ভ ও যত নেওয়! সম্ভব হবে ,. “তবে 
চালককে ওদের উপর লহাহভূতি- 


শীল হতেই হবে, মাত্রাতিরিক্ত চাপ 
যাতে গরুর ঘাড়ে 'নণ পড়ে সেদ্বিকেও , 


সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তাদের । - 
অনেকেরই মনে হতে পারে, 
গাড়ীতে বেশী মাল চাপালেই গরুর 
ঘাড়েও চাপ অনেক বেড়ে যাবে। 
কিন্তু না, আধুনিক বা উন্নত গরুর 
গাড়ীতে সব সময়.গরুত্ কাধে লহন- 
যোগ্য প্রপ্োজনীয় চাপ'রাখা হবে । 


অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি, হ্ানহতে 


দেওয়। হবেনা,। তা বলে এর জন্ত 


দুয়ের বেশী-চাকার দরকার নেই । 


প্রায় মাৰ্ক গরুর গাড়ীর মতই 
ঠিক মাঝধামে এক্সলযুক্ত : আয়ত 
ক্ষোতকার গাড়ীতে ব্যালান্সভ করে 
মাল. রাখলে, গরুর ঘাড়ে বিশেষ 
কৌন চাপই প্রাকেনা কিন্ত তাতে 
উচু রাস্তায় ওঠার লযয় বা হঠাৎ 
ঝাঁকুনি লেগে জোঁয়াল গরুর ঘাড় 
থেকে উঠে যেতে পায়ে বলে, কিছু 


মাল সামনের দ্বিকে নিয়ে এসে 


ব্যাপারে অনেক দমস্তার দশ্মুখীন - 


জে বেণ্ট দিয়ে গরুকে জোয়ালের 
দঙে আলগা করে বেঁধে রাখা হয়ে 
থাকে । আর ক্কোরালের দঙ্গে হা 
লেগে গরুর ঘাড়ে যাতে ক্ষত না হয়, 
তার জন্ত'প্যাভ ব্যবহার করা হয়। 
এই সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘে, 
.পাবেকী গরু গাড়ীকেই একটু আধু- 
নিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিয়ারীং 
টায়ার, আয়রণ টিউব, প্যাড, চতুর্দিক রাস্তায় 
ঘেরা ক্যারিয়ার বক্স, ব্রেক, হর্ণ 
' ইত্যাদির সাহায্যে তৈরী করা হলে 
তা প্রত্যাশিত ' কার্ধকরী পর্যায়ে 
উন্নীত হতে পারে। 
যথেষ্ট নয়, আরো সমস্ত! রয়েছে 
সামনে, যার মোকাবিলা আমাদের 
করতেই হবে । - 
গাড়ী যখন কোন ঢালু 
রাস্তা (নততল) দিয়ে উপরে 


অংশও উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় 


হাক্ধা হয়ে ঘায় এবং সেই দময় গাড়ী 


পিছন দিকে গড়িয়ে যাবায় ভঁন্ত 
ভীষণ টান ধরে। ক লমন্ন গাড়ীকে 


উপরের দিকে টেমে তুলতে আনেক, 
বেশী শক্তি প্ৰয়োগ করতে হয়।- 


আধুনিক গরুর. গাড়ীতে লাবেকী 
গরুর গাড়ীর চাইতে অনেক বেশী 
মাল থাকায় এই অবস্থায় তার 
পশ্চাদাকর্ষপও্ হয় অনেক বেশী। 
উপরন্ত আধুনিক গরুর, গাড়ীতে গরুর 


ঘাড়ের উপর খুব বেশী চাপ না 
থাকায় গরু . মাটি আকড়ে উপরে - 


উঠতে পারেমা। 'তিন বা চার 
চাকার .গাড়ীর ক্ষেত্রেও এই একই 
দমন্তা। এখানে. গিয়েই আটকে 
যাচ্ছে উন্নতির চাকা। কারণ এর 
সমাধান না করে, এগিয়ে যাওয়া 
একেবারেই অনস্তব। তাহলে 

এখন, এর প্রতিকার কীতে 
প্রয়োজন অতিরিক্ত শক্তি যোগানের 
ব্যবস্থা করণ, এবং গরুর ঘাড়ে অর্থাৎ, 
দামমের অংশে ভ্রুয়োজন মত চাপ 
কমানো.বা বাড়ামোর সহজ কোন 
ব্যবস্থা, অবলম্বন করা। এই চিন্তায় 
প্রথমেই মনে পড়ে ঘড়ির 'স্রীং-এয় 
কথা। গাড়ী যধন লমতল রাস্তায় 
অনায়াসে চলতে থাকবে, তখন 
তাল শক্তিশালী প্রীংকে-চাকার 


" ঘুর্ণনের দে সঙ্গে একটু একটু করে 


জড়িয়ে শক্তি লঞ্চ করে রাখলে এ 


সময় প্রয়োগ করে কার্ষোতায় হতে ' 


পারে কিছুটা খরচ ও যাত্রিক ঝামেলা 
বেড়ে খাওয়ায় 'এই পদ্ধতি লর্বতর 


গ্রহপধোগ্য হবে বলে মলে হ্য়না। . 


তাই বিকল্প ব্যবস্থা! ছিদেবে আর 
একটি উপায়ের উল্লেখ করছি । এতে 


সাইকেল রিক্সান্ন-সত, গাড়ীতে . 


কিন্তু না, এই . 


উঠতে থাকে, তখন তার দামনের 


বর্তন করে নেওয়া! চলে । এটিও ব্যয় : 
লাপেক্ষ বলে আরেকটি উপায় দেখা 
ধেতে পারে। গাড়ী - ঘখন 
কোন উচু সাভার উঠতে থাকবেঃ 
তখন গরুয় ঘাড়ের জোয়াল সংলগ্ন 


হ্রুটিকে আলগা করে 'জোয়ালকে 
“ গরুর আরোহনের সপে সঙ্গে ও 


রাস্তায় .কোণাহ্পাতে উপরের দিকে - 
ওঠাতে হবে । এতে ক্যারিয়ার বন্দ 
দমতল ভূমির সমান্তরালে থাকার, 
পশ্চাদটান হবে অনেক কম এবং . 
গরুর দ্বাড়েও কিছুট! চাপ থাকায় 
উচ্চারোহন অনেক 'দহজ হবে। ' 
উচ্চারোহনের, মগ্ন আরেকটি 
দাঁধারণ যন্ত্রের ব্যবহার খুবই ফল্প- 
প্রদ। ঘটি চাকা ও এক্সলের লে 
যুক্ত একটি ‘ফ্রি হুইল’ । উচ্চারো- 
'হনের মনন এর্টির ব্যবহারে গাড়ী 
পিছন দ্দিকে গড়িয়ে যেতে পারেন৷ 


“ নিয়াবভরনের লময় ব্রেকের ব্যবহার 


খুবই মিরাপদপনক । 
. মোটামুটি ভাবে আমার অভিজ্ঞ- 
তার কথা বললাম । এবার একে . 


আরোও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, 
আপনাদের একাস্তিক সহযোগিতায় 
আশ! করছি খুব” শীদ্রই কোন 
উৎদাহী ব্যক্তি বা সংস্থা এগিয়ে ' 
আনবেন. একে চুড়ান্ত লফলরণ 
দ্রিতে। এ ব্যাপারে ষে কোন 
মতামত সাদরে গৃহীত হবে। - 


হাওড়ায় তাণ্ডব 

তর পৃষ্ঠার পর 

মোহন নাথ সম্পর্কে এলাকার সাধা- 
রখ মানুষের রয়েছে হাজারে! অভি- 
যোগ । হাওড়া মেঞ্ুয়াহাটের লালু 
খটিক ও তায় দলবল ভোলা, মুন্না 
গিটিক্সা, চ্যাঙ্গাইলের দিলীপ হাওড়া 
ঠ্টেশনের নানাবিধ অপকর্মের দংগে 
জড়িত । সাধারণ মাহুযকে খ্বন্তি দিতে . 
পুলিশ ছুবৃতিদের শায়েস্তা কর্াতো 
দূরের কথ! পুলিশের একদল যৌথ- 


'ভাবে নানাভাবে পাপচক্রের সংগে 


লিখ হয়ে পড়ছে। অন্ত খবর হসো 
লিলুয়ার কেবল সিং, ওমপ্রকাশ সিং, 
ধুরুপ সিং, কমলা নাউ, শিবপুর 
খানার অন্তর্গত পাস্তা সিং পাম্প 
এলাকার বিক্রম পুরোদমে তাদের 
অপকর্ম শুরু করেছে। . 

প্রশ্ন হলো, জেলাশাদিকা লীনা 
চক্রবর্তী, ও তার পদস্থ পুলিশ অফি- 


লারয়া আর কতদিন এসব ঘটনার 


নিরিকার দর্শক হয়ে থাকবেন? 
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পুলিশকে থয দিয়ে তেলের 


চোরাই দা মে বমবমা কাৰবাৰ 


পশ্চিমবঙ্গে চোরাই তেলের 
কারবার আছে! বন্ধ হয়নি । উপরস্ধ 
আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি 


পেয়েছে । পুলিশের এফ বিল্লাট - 
চোরাকারবান্ীদের 


খংশ তেলের. 
জে মিলেমিশে কাজ করছে । কোন 
কোন ক্ৰেত্রে চোরাই গোডাউন- 
গুলিতে পুলিশের টাকাও নাকি 
- বেনামে খাটছে। দেখা যাচ্ছে, 
পুরনে! চোরাই গোঁডাউনগুলি যেমন 
চোরাকারবারে ফুলে ফেঁপে উঠছে, 


ভার পাশাপাশি নতুন মতুন গোডা- 


উনও চালু হচ্ছে, একমাত্র ডোমজুড় 
থানা এলাকাতেই এক দংগে ১*।১১টি 
চোরাই গোডাউনে বেপয়োরা 
চোরাই তেলেয় কারবার চলছে। 
এই থানায় লি আই অমল দোষের 
বিরুদ্ধে নান! অভিযোগ । গ্রীঘোষ 
লরকারী ছিপের 
কুখ্যাত গোভাউমগ্ুলির কারবারীদের 
_ কাছ থেকে নিয়মিত টাক! তুলছেন 
বলে গুরুতর . অভিযোগ” প্রায় 
প্রতিদিন সরকান্ণী জিপে স্ত্রীকে 
" অফিসে পৌছে দিয়েই ঘোষ লাহেব 
.. নাকি টাকা আদায়ের কাজে নেমে 
.পড়েম। 

কল্কাত৷ গুদিশ ও জে 
পুলিশগুলির' দ্র এই সর্বনাশা 
চোরাই তেলের কারবায়ে বেশ 
সজায় রয়েছে। মাসিক বন্দোবন্তের 
ভিত্তিতে এই ব্যবসা তুবৃতির1 ঘথা- 
রীতি চালিয়ে: যাচ্ছে। শুধু লোক 
দেখানোর অন্ত মাঝে মধ্যে পুলিশ 
বাছিনী ঢাল তলোয়ার গোভাউন- 
গুলিতে যায়, গিয়ে অপরাধ দমনের 
নামে ‘আদায়? নিয়ে আসেন। 
চোরাকারবারীর1 জানে পুলিশের 
সফল বলে গোডাউনে-ছান। মানেই 
মোটা রকমের ঘুষ। ছুরৃৃতরা 
গোডাউনে পুলিশ হান! দেওয়া 
মাত্রই টাকার বাতি তুলে 
দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা, করেন! 
গুলিশণ্ড করেকমিনিটের মধ্যে 
চোরাই গোডাউন থেকে নিঃশবে 
লয়ে পড়ে। মাঝে মধ্যে ছু/একটি 
কেস রুজু হয় সভ্য । তাও ৪৪৯৬৮ 


তেল পুড়িয়ে 


.কলমে। আটৰাট বেঁধে দিন 


অফিলারর! চোরাকারবারীদের 


. বিরুদ্ধে কোনও মামলা কুছধু করেন 


না। অবশ্য ছু একজন সৎ অফিসার 
নিশ্চয়ই আছেন যায়া দত্যমত্যই 
এই কারবার বন্ধ করতে চান । কিন্ত 


অমৎ অফিদারদের দাপট এমনই যে, 


এয়াও বেশীদূর এগুতে পারছেন. 


মী। . 
- বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 


পুলিশ গোডাউনে ছানা দিয়ে মাল _ 


বাজেয়াপ্ত করার নামে ঘা করছে 
তাও ছুনশতির চরম। একই মাল 
বারবার লীজার লিস্টে দেখিকে 
মামলা রুদ্ধ হচ্ছে । বাজেয়াপ্ত কয়! 
মাল জিন্যা দেয়! হচ্ছে এমন ব্যক্তির 
হাতে যে চোরাকারবারীদেরই 
লোক । জিন্না কর! যাল- পুলিশের 


নাকের ভগাঁতেই পাচার হয়ে ঘাচ্ছে- 


অন্তত্জ । বাজেয়াপ্ত তেলের বদলে 


জল ভরে রাখা হচ্ছে এমন ঘটনাও - 


বিরল নয়। এছাড়া পুলিশের 
ওয়ারেন্ট রয়েছে এমন ব্যক্তির] হামে- 
শাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি 
তাদের ধরতে পারছে না। কুখ্যাত 


কারবান্ী রণজিৎ চক্রবর্তী, গৌরী: 


লাউ, আখতার প্রমুখের বিরুদ্ধে ওয়া- 
রেপ্ট রয়েছে । কিন্তু এর! আজও ধরা 
পড়েমি। পুদিশ এদের মদে 
প্রতিদিন মদ মেক্সেছেলে নিয়ে ক্ফৃতি 
করছে। কলকাতার পুনিশ কল- 


: কাতার অপরাধ দমাতে পারুক ব1 


নাই পারুক তারা কিন্ত দ্বিদী বোছছে 
রোড, দিলী হাইওয়ের. মামা .অপ- 
কর্মের-ব্যাপারে খুব উৎসাহী । এই 
উৎসাহ ঘি শুভ হতে] তাও ময় 
মেনে নেয়া যায়, তা কিন্তু, নয । 
কলকাতার একশেণীর পুলিশ অপ- 


রাধকে প্রশ্রয় দিয়ে এসব এলাকায় 


মালিক 
ভ্রা জুম 


সমাজবিরোধীদ্দের কাছে 
বন্দোবস্ত চান। গত 


কলকাতা পুলিশের কতিপয় অফি- 
সার কয়েকটি চোরাই তেজের 
গোডাউনে হানা দেন । - 





বিচ্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


| রেফাঃ মং ১৭৪/২৫৪৫ তাং ২*.৬.৮০ . 


সুল টেগ্ডার নোটিশ নং ১৭৪/২৩২৩ তাং ৩০-৫-৮* সম্পর্কে এতদ্বারা নং 
সকলকে জালানো হচ্ছে যে, কাঁপাসারায় নাল! সরানোর জন্ত খরচ মূল. 
টেশার নোটিশে প্রশ্বত্ত ১১৬৪,৫১৩*১১ টাকার জায়গায় ১,৮৪,৮৮১'১২ টাক! 


পড়তে হবে । 
অপরিবর্তিত থাকবে। -- 


অন্তাক্স শর্তাবলী এবং টেপার খোলার তারিখ ও সময় 


ডেপুটি লি এম ই / এজেন্ট, কাপাদারা ফোলিয়ারী, পোঃ লারদাপাহাড়ী 


| (ধামবাদ)। - 





1010006-38844-4252 


“সঞ্জয় গান্ধীর ত্য 


১ পৃষ্ঠার পর 

- পড়ার পর সংয়ের মৃত্যুতে দিলীর- 
সাধারণ মাহষের চোখেমুখে কোনও. 
- উদ্বেগের ছাপ দেখা যায়নি । সংয়ের 


কীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গ অনে- 
কেই এই মৃত্যুতে হবন্তির নিঃশ্বাল 


ফেলেছেন । তুর্কমান গেট ও দিল্লী - 


শহরের বিতিন্ন এলাকায় সঞ্চয় যেসব 
কীতি করেছেন এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারের কেউই - এই মৃত্যুতে 


শোকগ্রস্ত নম। জরুরী অবস্থার সময় - 


দিল্লীর দাধারণ মান্য দগয়ের দাপটে 
য্ভোবে নাজেহাল হয়েছেন সেকধা 


"এখমও তাদের মনে রয়েছে। সঞ্জয়ের 
মৃত্যুর নময় যারা দ্রিল্রীতে ছিলেন, 
তার অনেকেই জানেন কিছু বশংবদ্দ - 

রাজনৈতিক ধূরদ্ধর ছাড়া এই বিমান 


দুর্ঘটনায় স্সের মৃত্যু নিয়ে তেমন 


হৈ চৈ করেন মি। এমন কি এ 
ঘটনায় মনে হয় অনেষেই হাঁফ ছেড়ে 
বেচেছেন। 


_ খোদ রাজধানী দিল্লীর রাস্তার 
মৃত্যুর মিছিলের সময় সম্পর্কে বিরপ 
মন্তব্য শুনেছি। অনেকেই প্রশ্ন 
তুলেছেন, ঘা খুব পাধারণ স্তরের 
জোকজমেরাও তুলেছেন ত! হলো 
দয় যে প্লেন চড়তেন সেটি কার ? 


বিমান ওড়ার তেলের টাক! যোগা-: 


তেন কে? পঞ্জয়ের বন্ধু সাকদেনাই 
বাঁকে? প্রতিদিন প্লেনে চড়ে ন্ফৃতি 
করাতে ঘে টাক] খরচ হতে] সে রসদ 
যোগানে হতে! কিভাবে । এছাড়া! 
বিমান দুর্ঘটনা নম্পর্কে তদন্ত কমিশন 
বসানোর পর তা যেভাবে প্রত্যাহার 
করে নেয়া হয়েছে তা নিয়ে দ্বিলীর 
মান্য অবাক । অনেকেই প্রশ্ন তুলে- 


ছেন লঞ্জয়ের মৃত্যুতে সরকার এতবড় 
- ঘটনা নিয়ে যে কাণ্ড করলেন তাতে . 


মনে হয় বিমান নিয়েও ‘এমন কিছু 
কেলেংকাযী রয়েছে ষা তদস্ত -হলে 


সপ্তয় ও তার মায়ের খে নকালি - 
পায়ের মুখে চু ' ক্যাপ্টেন সুভায দাকসেনাগুকত্ব পান 


নি। সঞ্চয়ের মৃত্যুতে একট] কথা-. 


পড়বে । তাই নমঃ নমঃ করে 
বিভাগীয় ত্বত্ত করেই প্রকৃত ৰটনা 
চাপায় চেষ্টা হয়েছে I 
দিল্লীতে স্বতংস্ষুর্ত মিছিল কিংবা 
শোক দেখা যায় নি তার কারণ 
অনেক গন্তীরে। দিজীবালীদের 
অনেকেরই ধারণা ভারতীয় রাজ- 


মীতিতে সঞ্জয়ের আবির্ভাব ও প্রস্থান' 


ছুইই দোয় দুনাতিতে। তুর্কষান 


_ গেটের ঘটনা, নাসবন্ধী, প্রভৃতি নিয়ে 


দঙয়ের ওপর অসস্তভোষ দিজীর মাহু- 
ষের এখনও যায়নি। এমন কি 
রাজধানীর বেশ কিছু লৎ পুলিশ 


. অফিদারও যেন মনে হয় সহয়ের 


রঃ "| _ অকাল মৃত্যুতে মিজেদের প্রাণ ফিরে 
চি সউ mmm mt tn nnn নে 


সম্পাদক- হীরেন বসু ' 


~ 


£ পেয়েছেন। দ্বিজ্ীর জনৈক পদস্থ 
. দিবি আই অফিদার আমায় বলেন, 
" আমরা এক ঘমবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম 
মশাই । নিত্যনতুন সঙ্গী নিয়ে 
সপ্রয় লেক নয়তো পাহাড়ে বেড়াতে 
যাবে। আর তাই মিয়ে আমাদের 
ঝক্তি। সঞ্জয়ের সাকরেদয়! দিদীর 
ব্যবসায়ীদের কাছে জোর করে চাদ 
তুলবে । কোনও রিপোর্ট করতে, 


- গেলেই ভিমোশম । এরপরেই অফি- 
লারটির মন্তব্য, বেশ গেছে আপছ . 


গেছে। 
দিলী- সরকারী প্রশালন যন্ত্রের 
সৎ অফিলারর] সঞ্তয়ের শোক মিছিল 


নিয়ে বাড়াবাড়িতে - ধারুণরকম . 
বিত্ৰত। বিজয়চক, ই তি য়া গৈট, - 


ক্ফমেনম মার্গ, রাজপথ, তিলক মাগ, 
ইন্প্রস্থ, রিং রোডের বিস্তীর্ণ এলাকা 
ছুড়ে দিল্লীর পৌর প্রশাসম যেভাবে 
দরকারী টাকা চেলেছে তার তুলনা 
নেই। এর পঙ্গে দমান তালে 
চলেছে সরকারী প্রচার যঙ্র । দিল্লী 
টি ভি, ও রেডিও যেন্তক্কারজনকতাবে 


- প্রধানমধী ত নয় সময় লম্পর্কে প্রচার 
, চালিয়েছে তাতে সরকারী কর্মকর্তা- 
রাও বিব্রত। 


দপয়ের ব্যক্তিগত বন্ধু 
পুলিশ কমিশনার পি এস ভিন্র, 


- লেফটেনান্ট গ্ণর জগমোহন শোক 


মিদ্িলের নামে প্রচুর 8৮ টাকা 
উড়্িয়েছেন। ও 
সোমবার সঞ্জয় যার! যান । 
মঙ্গলবায় জীবনাবলান টে প্রাক্তন 
য়া্টপতি ভি ভি গিরির। ইন্দিরা! 
গান্ধীর প্রশাসন এমন নির্দচ্ষ যে 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা জঞাপ- 
নের ব্যাপারে চরম ওদ্াসীন্ত প্রকাশ 
কয়ে। অন্তদিকে সঞ্চয়ের শোক 
মিছিলের ধায়াবিবয়ণী থেকে শুরু 


করে টি ভি, ফিল্ম, ভকুমেন্টান্সী ফিল্ম . 


সবই তৎপরতার দঙ্গে কর! হয়েছে। 
কিন্ত এসব ব্যাপারে প্রাক্তন রাষ্টপতি 
গিরি ও লঞ্চের অকাল মৃত্যুর লঙ্গী 


পরিদ্ধায, জীমতী গান্ধী ইদানীংকালে 
ভার রাজনৈতিক শক্তির প্রধান 
খুটিটি হারালেন। যেসব অপকর্ম 


কর) হোক। 


Price 60 Pais 
- | নি 
তিনি নিজে কয়তে পারছিলেন ন 
সেসব নগ্যয়কে দিয়ে করাতে তা 
কোন অসুবিধাই হচ্ছিল ন1। লঞ্জ 
অবস্ত এসব করতে গিয়ে মিজেয়, 
কিছু স্খ সুবিধা আতিক ক 
নিয়েছে। কিন্ত বৃহত্তর ক্ষমতা; 


- স্বার্থে মাতাগুত্র ছুজনেই সমান তালে 
এগুচ্ছিলেন। 


এখন এরযতী গান্ধীর 
পক্ষে তা দভব নয়। যদিও সয়ে; 
বিশিষ্ট বন্ধু কমল£নাধ, প্রমুখ কয়েক 
জন নানা কায়দায় সপরয়ের মৃত্যুঃ 
রাজনৈতিক আখের গুছানোর চেষ্ট 
করছেন তাতে তারা কতখানি 
দাফল]মণ্ডিত হবেন ত1 বলা মুশ- 
কিল । সঞ্জয়ের মৃত্যুতে ক্ষমতা দখ- 
লের লড়াই শুধু দিল্লীতে নয়, বিভিন্ন 
রাজ্যেও শুরু হয়েছে। দিলীতে বলেই 
এর বেশ আচ পাওয়া যাচ্ছে। বল! 
বাহুল্য এর ফল ন্বদুরপ্রসারী । 


রাজ্য ই-কংগ্রেসী 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ঘোষকে কমিটিতে রাখার ব্যাপারে 
অনেকেরই আপত্তি ছিল। মুরুল 
ইসলাম এবং আবছুস সাতারকে 
শুধুমাত্র লদন্ত হিসাবে রাখা হয়ে- 
ছিল। কিন্ত এতে নুরুল অথবা 
দাতার কেউই খুশি ছিলেন মা। 
স্ুরুলের, দাবী ছিল আবার 
তারে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
কিন্তু এতে বরকত 
সাহেব এবং প্রপববাবু কারও কোন 
সম্মতি ছিল ন1। পর্চয়ও মুক্কলকে 
লম্পাদক করার ব্যাপারে আগ্রহী 
ছিলেন না. এখানে উল্লেখ করা 
ঘেতে পারে বে, মুরুল ইসলাম ভেঙে 
দেওয়া প্রদেশ কংগ্রেস কৰিটির অন্ত- 
তম সাধারণ লম্পাদক ছিলেন । 
এখন স্রুল, শত ঘোষ, সাতার্‌ 
লাছেবরা কোমর বেধে লেগেছেন 
নতুন করে তালিক! তৈরী করে-তা 
ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে অহুমোদন। 
করিয়ে নিতে । অনেকে আবাল 
সহকমাঁদের ন! জানিয়ে বরকৃত 
সাহেবের ' কাছেও ধন দিচ্ছে 
একটু জায়গা পাবার জন্য। তং 
ইন্দিরা গান্ধী এখন পশ্চিমবের 
সংগঠনের কোল মেটাতে সম? 
দিতে আগ্রহী নন। ফলে রাজ। 
কমিটি গঠন বেশ কিছুটা অনিশ্চিতি' 


-মধো থেকে গেল। 


টি নো ইত দি 


১। বৈশ্বিক রসায়ন | ডঃ চা দে 


/ ডঃ অজিতকুষার সেন / ১৭" ০৬ - Pe 


। ভৌত রসায়ন ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ডু / ২২০০ 





৬এ, রাজ! স্থবোধ যন্লিক- ককোক্সার, কলিকাতা-১৩ 





-_- শম্পাৰক কৰ্তৃক হীপানী প্রেল, ১২৭ চা রো, কলিকাতা থকে নিত এবং মণ কাস ৬১, মট লে, কিক” থেকে একাশি। 


শাসন চাগাবার চেষ্টা করছেন 





য়বিংশ বৰ্ষ ॥ ২৫শ সংখ্যা শুক্রবা র ১৮ই জুলাই +৮০॥ ৬* পয়সা 


প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ইন্দিরা 
গান্ধীকে শেষ চিঠি কি লিখেছিলেন 


প্রশ্নাত ভি তি গিরি মৃত্যুর কিছু- 


দিম আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গার্থীকে এই চিঠি দেন। এ চিঠ্ঠির 
সারাংশ নিয়র্প_ 


“এটী খুবই দুর্তাগ্যজনক ঘে রাজ- . 


নৈতিক দ্বাধীনত! অর্জনের 'তেত্রিশ 


বছর পরেও এবং এভগুলে। পঞ্চবাধিক 


পরিকল্পনার পরেও জনদাধারণের 
অথনৈতিক মুক্তি ক্ষেত্রে আমর! 
ব্যর্থ হয়েছি । আজ এই উপমহাদেশে 
ক্ুধা, দারিদ্য ও বেকায়ী অন্ততঃ 
পঞ্চাশ শতাংশ জনসাধারণের মাথায় 
এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। 
সমাজের হতভাগ্য এই লোকেদের 
মধ্যে গভীর হতাশ! জেগেছে, খবর 
ফলে ভারতের ইতিহাদে অকল্পনীয় 
লক সামাজিক বশত দেখা দ্বিতে 
. পারে। 


কর্তব্য হল, অন্তান্ত রাজনৈতিক ঘজের 
লহযোগিতায় উক্ত তিনটি সমস্যাকে 
প্রাধান্ত দিয়ে যুদ্ধকালীন চটজজদি 
গতিতে মোকাবিলা কর] । 

ক্ষুধা, দাপ্সিত্য ও বেকায়ীর উচ্ছেদ 
ও অভন্তদ্বিকে লমাদের অর্থনৈতিক- 
তাবে দুর্বল অংশের জন্ত প্রস্নোজনে 
ততুকি দিয়েও অত্যাবশুকীয় পণ্য- 
ব্যর মূল্যস্থিরত! বজায় রেখে মুদ্রা" 

দীতির মোকাবিলা কর! ও একই 
টি দুমল্য ভাত] বা বোমাদের 
. অআকাক্ষা ও দাবির পরিবর্তে 
প্রত্যেকটি ভারতীয়ের সথন্মরতাৰে 


জীবনযাপনের উদ্েন্তে একটা জাতীয় 


. পরিকল্পমা রচনার জন্ত আজ অন্ততঃ 
ছুবছয়ের জন্ত আপনার দেছুত্ে কেনে 
শেষাংশ 9৭ পৃষ্ঠায় - 


একাহণে ভারতের প্রধান- - 
মঞ্জী হিসেবে আজ আপনার জরুরী : 


জেলায়। 


ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন আদ 
ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে এই 
জল্পনা কর্পনাটি। এখনকার অবস্থা 
বিশ্লেষণ ঝরে পর্যবেক্ষক মল মনে 
করছেন, কেন্দ্রীয় লরকারের ইচ্ছা 
তাই। তবে লময় এবং সুযোগের 
অপেক্ষায় কেন্দ্র এতদিন খ করেননি 
এখনও তাঁ করতে ছিধাগ্রন্ত । কারণ, 
ফেন্দ্রের আশ] পরিস্থিতি আরও 
ঘোরাল হবে এবং তারপর রাষ্ট্রপতি 
শাসনের ফরমান জারি কর] স্থবিধা 
হুবে। এজত্ত যুক্তি দেখাতে, অদু- 
হাত দিতে ফরযূল1 তৈরী করে রাধা 





কেন্দ্রীয় গরকার রিগ্রয় রাষ্টরগতির 


হচ্ছে। কাজও চলছে সেইমত ৷ | 


ইতিমধ্যে সংসদ সদস্য "দীনেশ পিং 
(যিনি কংগ্রেদ থেকে জনতা দলে 
' ভিড়ে গিয়ে তার এখানকার নেত্রীর 
অন্তায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু আবার 
তোল পাণ্টে নেত্রীর পদলেহী হয়ে 
শাসক দলের স্মরণ নিয়েছেন এবং 
আশ্রয়ও_ পেয়েছেন )-এর নেতৃত্বে 
লাত সদস্যের কেন্ত্রীয় প্রতিনিধি 
দল দাঙ্গাহাজাম। কবলিত ত্রিপুরার 
বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরছেন, নানারকম 
তথ্য লংগ্রহ ফরছেন। আঅন্তায 
অবিচার, দুর্গতদের দুরবস্থা, অভাব 
অভিযোগ, এবং তয়ঙ্কর দাঙ্গা 


ঘটে যাওয়ার যূলে কারা আছে | 


আর তার প্রতিরোধে লরকারী 
ব্যবস্থাই বা কেমন কাজ করছে তার 


“পুর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করবেন। 


হিংনাত্মক ঘটনায় দুর্গত মান্য 
জন্ত দ্রাণ ও পুনর্বাসনের সু ব্যবস্থা 
শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ঠন রত রি ন ঘষে ব্রন ঘবৈধতাবে 
১৩৩টি কয়লার গারমিট দিছেন জ্যোতি বহ 


প্রেম কুমারের হাতে টম -প্রতি কুড়ি 
টাক] ঘুষ দিয়ে উক্ত ১৩৩টি জংস্থা 
৩৬,৩৬৮ টন কোক কয়লার পারমিট 
পেয়েছে । এই পারমিট ঘেওয়ার 
বাপারে রাজ্য সরকার কোন স্পা 


হ্যা, কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী বরকত 
গণি খান চৌধুয়ী মালদাকে নতুন 
সাজে মাজাচ্ছেন | গত ৯ই ভুলাই 


- লোকসভায় কোক কর়জার পারমিট 


প্রানের কেলেঙ্কারি নিয়ে তুমুল 
তর্কৰিতর্ক হয়। বরকত গণি খান 
চৌধুরী: ব্বোইনীভাবে ১৩৩টি 


লংস্থাকে এ পারমিট ক্িয়েছেন। এর 


১১৬টির ঠিকানা মালদা 

কোক কয়লার পারমিট 
পেয়েছে যে লংস্থা তার কতকগুজোর় 
মাম পড়লেই উদ্দেষ্ত বোঝা! যাবে। 


মধ্যে 


যেন, মন্ত্রীর প্রাক্তন বিধানসভা 
কেন্দ্রের স্ুজাপুর রেশম .কাটুমি 
লমবায় লংঘ, দোসাইটি ভায়িং 
ফ্যাষ্টয়ি, সুপ্রিয় বেকারী, কটন এ্াগ্ড 
সিক ভারিং ফ্যাউরি, গৌড় বজ 
পি ফ্যাক্টারী, আইডিয়াল 
কন্টুাকটারণ, সুলতান! উইভিং 
ফ্যাকরি--এইনব আর কি! সুজাপুয় 
কোক ব্রিকেট ইউনিট লবচেয়ে 
বেশি পেয়েছে এ গ্রেডের ১২০০ 
টন । , 

- দিল্লিতে সহীয় অফিলে জনৈক 


রিশি করেননি । পারমিট দেওয়ার 
আগে কোল ইণ্ডিয়া রাজ্য লরকারের 
লজে কোন আলেচনাগড করেননি । 
আইন অন্থসারে রাজ্য লরকারের 
অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোন 


. পারহিট দেওয়া যায়না লম্প্রতি 


শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


ছেড়ে চলে গেলেন । 
| পর এইসব নেতার] এখন নানাভাবে 
| চেষ্টা করছেন ইন্দির] 
| হারানো বিশ্বাস ফিয়ে পাবার । 





দিণিঘইমাক। 


কংগেধীরা 


ইদ্দিবাৰ কাছে 


[ভিত চাইছেন 


দি পি আইপস্থী বেদীর 
এখন জীমতী গান্ধীর কাছে ভিড়তে 
চাইছেন বলে বিশ্বস্ত তে খবর 
পাওয়া গেছে । এদের মধ্যে আছেন 
প্রিয় হাসমুদ্দী, সৌগত রায়, দিদধার্থ 
রায়, দেবকাস্ত বড়ুয়া, কে ভি মালব্য 


ভায়ালার রবি গ্রমুখ নেতার] । 


একদা এয! সবাই ইন্দিরা গান্ধীর 
খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ইন্দিরা. 
গান্ধীকে একটি বিশেষ লাইনে নিয়ে 
যাবার জন্ত এরা যথেষ্ট প্রভাব 


খাটাতে পারতেন। I 
৭০ সাল থেকে *৭৫ সালেন্ন 


জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে পর্যস্ত এর! 
| ইন্দিরা! গান্ধীকে চারপাশে ছিরে রেখে, 
| ছিলেন। কোন সিদ্ধান্তই সিদ্ধার্থবাবু, 
| দেবকাস্তবাবু, কে ভি. মাদব্য প্রমুখ 
| নেতাদের জে পরামর্শ 'ন! করে 


শ্রীমতী গাদ্ধী নিতেন না। 
কিন্তু জক্রী অবস্থা ঘোষণা করার 


| পর সথয় গান্ধীর অত্যুখানের 'দক্গে 
| সঙ্গেই এদের রাজনৈতিক জীবনে 
এ কালোছাক়1। মেমে আসে। 
| প্রথমেই (বেছে বেছে লি পি আই- 


লয় 


প্রেমী' নেতাদের, হারা ইন্দিরা 


| গান্ধীর খুব কাছের জোক বলে পতি 


চিত ছিলেন, তাদেরকে দুষে সরিয়ে 


দিলেন । স্গয়ের আগ্রাসী ভূমিকা 
' দেখে এই নেতারা! আর শ্রীমতী 
[ গান্ধীর কাছে যেতে ভর়স1 পেলেন 
| না। | 


তাই *৭৭ সালের নির্বাচনে 


| ৪মতী গান্ধী এবং দলের পরাজয়ের 


সঙ্ে লজেই এর! জীমতী গান্ধীকে 
সধয়ের মৃত্যুর 


গাঁন্ধীর 


প্রিয় দ্বাসমুন্নী সম্প্রতি বরকত 


| গণিধান চৌধুরী, প্রণব মুধাজী, 


ভোল! সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 


| ব্যাপারে কথ! বলেছেন বলে বিশ্বস্ত 


হুত্রে' জান! গেছে। লিক্ধাখবাবু 


কে ডি মানব্য, ভায়ালার রবি, দেব- 


কান্ত বডুপ্া প্রমুখ নেতার! কিলার 
পাঠিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব 
জানবার চেষ্টা করছেন। 

সি পি আইপন্থী এইলব নেতার? 
সনে করছেন সঞ্জয়ের স্মৃত্যুর পর 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


১] 
ডাণ্ডা গ্নেত্রে ঠাণ্ড। 


কিছুফিম বিরতি দিয়ে গত সপ্তাহ 
থেকে আসামে আবার বিদেশী 
ছটাও আন্দোলনের সমর্থকরা শুরু 
ফঁয়েছেন রাজ) ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অফিদগুলি এবং ব্যাঙ্ক ও হাইকোর্টে 
পিকেটিং। ফলে একদ্বিকে যেমন 
ক্বাতাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, 
অন্যদিকে তেমনি চলছে গ্রেপ্তার । 
এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয় পুলিশ ও 
মিলিটারী দিয়ে দমন পীড়নও্ 
চালানো হচ্ছে যা এই দমাজ কাঠা- 
মোর চরিত্র। আনাম আন্দো- 
লনেয় নেতাদের, সোজা কথা, এই 
দমন পীড়ন বন্ধ না ছলে তারা 
আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি 
নম। এদিকে প্রমতী ইন্দিরা গান্ধী 
তথা কেন্দ্রীয় সরকার আসাম লহ 
. লমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লমস্যা নিয়ে 
কিংকর্তব্যবিষূঢ়। মাঝে মাঝে 
প্রধানমহী বা স্বরাষ্ট্রধ্রী বিবৃতি 
ছাড়ছেন যার পাণ্টা বিবৃতি পিচ্ছেম 
আলাম আন্দোলনের নেতার] । 


কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পইতই দ্বিধাগ্রস্ত । 
কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গৈল দিং হঙ্কায় 
ছাড়লেও দমন পীড়নের মধ্যে দিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী আদাষকে ঠাণ্ডা করতে 


এধমে। লেভাবে চেষ্টা করেন নি। যার, 


জন্য বার বার আলোচনার কথা 
বলছেন যদিও আন্দোলমের মেতার! 
সেই *১.রু গে ধরে বসে আছেন। 
অবশ্য তাদের কথাবার্তা অনেক নরম 
হয়ে এসেছে । আদলে ইন্দিরা 
গান্ধী কি চাইছেন টালবাহাম? করে 
সময় কাটিয়ে আন্দোলন কিমির়ে 
দিতে এবং তারপর ভাণ্ডা পিটিয়ে 
ঠাণ্ডা করতে? তার দীঘদিনের 
রাজত্বকালে এট! প্রমাণ হয়ে গেছে 
যে, তিমি ডাণ্ডার ব্যবহার ভালই 
জানেন । আনামের ক্ষেত্রে একটা 
মত্ত সুবিধে এই যে, এ ব্যাপারে 
“বাম ও গণতান্ত্রিক? শক্তি তার 
পক্ষে এবং “ঘক্ষিপপন্থীরা” আন্দো- 
লনের লমর্থনকারী। অতএব প্রধাম- 
মন্ত্রী ঘে ফোন উপায়ে, অর্থাৎ পুলিশ 
মিলিটায়ী দিয়েও যদি আসামের 
আন্দোলন দমন করতে যান তাকে 
হয়ত বামপন্থীদের বিরোধিতার 
দন্মুখীন হতে হবে না।২ পশ্চিম- 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো তাকে 'আগেই 
দমর্থন আনিয়েছেন। ব্রিপুরায় 
গণ্ুগোলের পর প্রধানমন্ত্রীর আরে! 
স্থবিধা হয়েছে । জন্ত্রাসবাদী কার্ধ- 
কলাপ দমনের জ্ন্ত ত্রিপুরার মৃখ্য- 
মন্ত্রী প্রুনুপেন চক্রবত্তাকে কেন্দ্রের 
কাছে . কেবলই পুলিশ মিলিটারী 
চাইতে হচ্ছে। অতএব আসাম ও 
লমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল পুলিশ মিলি- 
. টায়ী ছেয়ে ফেললেও ও আপত্তি করবে 
কে? 

কিন্ত এর ফলে পরিস্থিতি যে 
আরে! অগ্রিগর্ত হয়ে উঠবে এবং 
লমন্ডা় সমাধান অন্যপথে একথা কে 
বোঝাবে? ' 


কণাটকে ময়দ। 


গত ১'ই জুলাই কর্ণাটকের 
বিধান পরিষদে তুমূল হৈ চৈহয়। 
বিরোধী মেতা ডিবি চন্দ্রপৌড়া 
অভিযোগ করেন যে রাজ্যের কংগ্রেস 
(ই) মহ্িসভার শ্রমমন্ত্রী দি এম ইত্রা- 
হিম অবৈধভাবে পনেরোটি ময়দার 
মিল চালু করার লাইসেন্স দিক্নে- 
ছেম। জরিপ লাখ টাকার, ঘুষে এই 
লাইসেন্স দেওয়। হয়েছে এবং কোন 
রকম রীতিনীতি মানা হয় মি। 
শানক কং (ই) ছলেয় তহবিলে এই 
ত্রিশ লাখ টাকার টা অংশ জমা 
পড়েছে ।, 

আলোচনার লময় বিধান পরি- 
যন্ধে তখন মুখ্যমন্ত্রী শ্রগুপ়াও উপ- 
স্থিত ছিলেন । নস্তবতঃ গোঠী-কোন্দ- 
জের কারণে তিনিও লভাকে জানান 
মে, বিরোধী মেতা শ্রমমন্ত্রী বিরুদ্ধে 
যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তার 


কেলেক্কারি 


তদ্বস্ত হওয়া উচিত । তিনি বলেন, . 


কেলেঙ্কায়ীর এই অভিযোগটি পূর্বে 
বিধানসভায় উঠেছিল ও তধন সংশ্লিষ্ট 
অফিসারের না মই কর! হয়েছিল 
কিন্ত বিধান পরিষদে মন্ত্রীর নামের 
বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে । - 
জীচন্ত্রগৌড়া এ মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই 
অভিযোগ তোলেন, উপসচিব পর্যা- 
মের কোন অফিমার নয়। কারণ 
সংক্লিই এ উপ-লচিব অফিসার গর্ত 


১লা জুলাই থেকে অবসর দিয়েছেন 1-- 


গত মে মাসে এই লাইসেন্স দেওয়া 
হয়। একই পরিবারের তিনজন 
বেলগাও, কোলার ও মাইশোরে 
যদ] কল বদানোর তিনটে লাই- 
সেক্স পেয়েছে । এই কেলেঙ্কারীর 


তদন্তে তিনি বিধান পরিষদের 


চেয়ারম্যানের মেতৃত্বে একটা সর্ব- 
ফলীয় কমিটি গঠনের ঘাঁবি করেন। 


তামিননাড়.তে বাস কেলেঙ্কারি 


১ই জুলাই তামিলনাডু বিধান 
পরিবন্কেও সরকারের বিরুদ্ধে কেলে- 
স্বারি-ছুল্গতির অভিযোগ গঠে। 
বিশ্লোধী লদম্য ভ্রীঞন, তীরাস্বামী 
অভিযোগ করেন যে উত্তর আরকট 
জেলার বাদ মালিকের কাছ থেকে 
শাসক দল এ, আই, এ, ভি, এমকে 
টাকা তুলেছে। গ্রতীরাঘ্থামী বলেন 
ঘেকাছ্ের কাছ থেকে টাকা তোলা 
হয়েছে তার একট! তালিক] প্রয়ো- 
জনে তিনি সভায়-পেশ করবেন। 

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তি, আর, 
নেছুচেঝিয়ান সতায় বলেন ঘষে অভি- 
যোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে 


ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান 


গত ৬ই জুলাই দক্ষিণ কলকাতার 


এতিনিউ সন্মিলনী ক্লাব জিপুরায় 
সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 
ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান করে। শুধু 
ফুটবল খেলা নয়, ছুর্গতদ্দের সাহা- 
ঘ্যার্থে আপ সংগ্রহে দেদিনও ক্লাবের 
কয়েকশে। ছেলেকে দেখ! গেল অতি 
নিষ্ঠার সঙ্গে দক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করতে । দরজায় দরজার কড়] নেড়ে 
ওর একদিকে যেমনি চাঁল-গম, 
জামা-কাপড়, অর্থ ওষুধ সাহাধ্য 
চেয়েছে, অন্তর্দিকে সেইসব রে 
পৌছে দিয়েছে মুষ্টিমেয় সমাজ- 
বিরোধী দাঙগাকায়ীদের বিরুদ্ধে 
ওদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । দংগৃহীত 
চোদ্দ শত টাকা, উনিশ গাট জামা- 
কাপড়, চাল-গম, ওষুধ-ক্লাব কর্তৃপক্ষ 
তুলে দিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম 
সৃজ্বের হাতে । এই সংগ্রহ অভিযানে 
অন্তান্তদের সঙ্গে ছিলেন খ্যাতনাম! 
খেলোয়াড় 'প্রীসত্যজিৎ মিত্র ও 
লীপ্রশাস্ত ব্যানাজী। 


উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
অমনি শালক এ, আই, এ, ডি, এম 
কে সন্ত শ্রীজেপিক়্ার অভিযোগ 


কয়েন যে, রাজ্য বিধানসভার গত" 


নির্বাচনের ঠিক পূর্বেই কয়েকজন 
বাস মালিক করুণানিধি মুধ্যমন্ত্রী 
হবেন শুনে ভি, এম, কে ও কং' (ই)র 
জোটকে ন’লাধ টাকা ঘুষ দিতে 
চায়। বিস্ত ন'লাধ টাকায় জোটের 
কর্তারা রাজি হ্য় না। 


এ বি টি এর রাজ্যব্যাপী 
অবস্থান আন্দোলন 


নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক . 


সমিতির আহ্বানে গত. ১১ই 
থেকে ১২ই জুলাই সকাল 'পর্যত্ত 
পমেরটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ 
ছেল লমাহর্তায় অফিসের সামনে 
অবস্থান করেছেন। কলকাতায় 
প্রাথমিক শিক্ষকগণ জেলা পরি- 
দর্শকের (প্রাঃ শিক্ষা) অফিসের সামনে 
অবস্থান করেন। সাতাশ দফা] দাবীর 
একটি স্বারকলিপি মৃধ্যন্ত্রীর নিকট 
প্রেরণের জন্ত জেলা সমাহুতা ও 
পরিদর্শকের মাধ্যমে পেশ কয়া 
'হয়েছে। মুধ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাষ্ট্র 
পতি মহোদয়গণের নিকট প্রেরণের 
জন্ত প্রতিটি জেলায় সমাবেশ থেকে 
রাজ্যের বামক্রণ্ট বিরোধী চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে, কেন্দ্রের উত্কানিযূলক্‌ হুমকি 
ও ন্বৈরভান্ত্িক আচরণের প্রতিবাদে, 
বিচ্ছিমতাবাদী আন্দোলন প্রতিহত 
করার সংকর ঘোষণা করে একটি 
প্রস্তাবগড পেশ কর] হয়েছে । 
প্রাকৃতিক: দুর্যোগ উপেক্ষা করে 
বহু সংখ্যক শিক্ষিকা সহ প্রতিটি 
জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণের এই 
অবস্থান আন্দোলনকে সফল করার 
অন্ত কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে 
অভিনন্দন জানানো হয়েছে। 


কৃষক নেতা রাসবিহারী - 
ঘোষের স্মরণ সভা 


পশ্চিমবাংলার কৃষক আন্দো- 
জনের লে যুক্ত একটি নাম রাম- 
বিহায়ী ঘোষ। ১৯৪৮-৫* লালে 
কাকন্ধীপে কৃষক আন্দোলন গড়ে 
তুলতে শ্রীঘোষের অবদাম সর্বাগ্রে 
করতে হুবে। কৃষক আন্দোলন 
করতে গিয়ে তাকে কয়েকবার জেলও 
যেতে হয়েছে । অকৃতদার এই কৃষক- 
মেত! গত * জুলাই রাতে মারা 
যান। আজ বামপন্থী আন্দোলনে 
যে কয়েকজন মাত্র নেতা মুখে ও 
কাজে একই আমর্শের কথ! বলেন ও 
করেন, যে কজনেন্ জীবনবাত্র! 
প্রকৃতই কমিউনিষ্টসুলত, রালবিহারী 
ঘোষ তাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। 
জীবনেন্ন শেষ ভাগে শারীরিক - 
কারণে তিনি কল্গকাতায় থাকতেন 
ও গণতান্ছিক অধিকার রক্ষা সঙ্গিতির 
কেন্দীয্ব কমিটির লদ্ন্ত হিসেবে গণ- 
তাগ্জিক অধিকার রক্ষা ও লন্প্রলারণ, 
বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলম 
লংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা লিয়ে- 
ছিলেন। 

১৫ই জুলাই গণতাত্রিক অধিকার 
রক্ষা সমিতির কেন্ত্রীয় অফিসে প্রয্নাত 
এই নেতার ন্মরণে এক সভা হুয়। 
এই তায় রাজ্যের মন্ত্রী জ্রীভ ক্তিভূযণ 
অগ্ডল, “হদিদ” পত্রিকায় সম্পাদক 
ীসোষনাধ ঘোষ, জনতা পার্টির 
শ্বৃতিক& ভট্টাচার্য, সিটু নেতা 
জ্রবীরেন রায় প্রমুখ প্রয়াত ঘোষের 
স্মরণে শ্রদ্ধা জানান। সভায় লভা- 
পতিত্ব করেন শ্বকপিল ভট্টাচার্য । 


মি পি আই মার্কা 


১ম পুষ্ঠার পর 


শ্রীমতী গান্ধী লাংগঠমিক ক্ষেত্রে 
অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বেন । এবং 


সে ক্ষেতে ভার। এগিয়ে এলে দল এবং 
সরকার চালাবার স্বার্থে শ্রনতী গান্ধী 
তাদেরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হবেন । 
কিন্ত গল্প অনুগামী বেশ কিছু 
তরুণ নেতা যায়! বর্তমানে শ্রীমতী 
গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ, সেই কমল নাথ, 
অর্জুন দাস, জগদীশ টাইটলার প্রমুখ 
নেতার] এ ব্যাপারে তারের বক্তব্য 
খুব পলিফার করে ইন্দিরা গান্ধীকে 
জানিয়ে দিয়েছেন। এরা ভমতী 
গান্ধীকে বলেছেন, “বিশ্বা স- 
ঘাতকদের” দলে আর জায়গা দেবেন 


- মা। এদের ওপর আর কফোলওতাবে 


নিরব করা চলে না। এয়া দলে 
এলে লাভের চেয়ে: ক্ষতিই বেশী 
হবে। | 


যদিও ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে 
মিপিপ্ত, তবুও লগুয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
দেন পরামর্শ তিনি অগ্রাহ করতে 


. পারবেন না। . - 


পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জুলাই, ১৯৮* 


কলা 


ত্রিপুরায়, 

১ম পৃষ্ঠায় পর 

করা, জনসাধারণের মধ্যে ্রীতির 
পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লঙ্গে স্বাভা- 


বিক অবস্থা সুটি কিতাবে করা যায় 


তার সুপারিশ এই কমিটি কেন্রীক় 
অঙ্জিমভান্ব পেশ করবেনা উদ্দেস্ঠ 
মহৎ সন্দেহ মেই তবু এর মধ্যে 
অনেকেই কিন্ত কিন্ত করছেন। 

আগে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাম- 
নের নস্ভাবনার "কথা! কেন্্রী় স্বর 
দরের রাষ্রধ্রী ঘোগেন্্র মাকওয়ান। 
লোকসভায় বলেছিলেন। স্বরাষ্ট্র 


মন্ত্রী জৈল নিং-এর বিবৃতিতেও রাজ্য 


নরকারকে বিশেষতাবে দাক্সী করার 
বঝৌক ছিল। এখন শাসক দলের 
বিভিন্ন শাখা আরও জোরদার অতি- 
যানে মেষে পড়ার লিছ্ধাস্ত নিয়েছে । 
যাতে গোপনে মতের ব্যাপার ছিল 
বলে গুরুতর অভিযোগের যে লক্ষণ 
ম্পষ্ট ইয়ে উঠছিল তায় থেকে দৃষ্টি 
অন্তত্বিকে ঘুরিয়ে দিতে পারা ঘায়। 
যাতে বিছিন্লতাবাদী প্রবণতার 
বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার 


কৌশলের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত . 


করার সুযোগ আমে। এখন এট! 
পরিফার হয়ে গেছে এবং এই দলের 
চেষ্টাই হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি শাসনের 
আগুতায় অিপুজাকে নিয়ে আসা। _ 
আসামে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রপতি শাসন 
চললেও সমস্যার লমাধান হয়নি । 
সেকথা! এখানে উঠলেও তাকে গ্রাহ 
না করার গাজোয়ারি চেষ্টাও এয 


মধ্যে শুরু হয়ে গেছে । আর ত্রিপুরা 


সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরাদর্শ দাতা 
কযিঠির কাছে সেরকম ব্যবস্থার যে 
কতধানি প্রয়োজন তাও তুলে ধরা 


" হচ্ছে। সাম্প্রতিক 'ঘটনার মধ্য থেকে 
মাতে কয়া ওঠান যায় 'লেজন কিছু 


কিছু নজীর উদাহরণ হিসাবে কাজে 
লাপানর চেইা।চলছে। : 
কেন্দ্রীয় সরকার সত্তর দশকে 


সাপ 


নকশাল আন্দোলনের আড়ালে যে” 


খুন জখম ও আপের সহুটি পশ্চিম 
বাঙ্গলায় হয়েছিল সেই সময় পশ্চিম- 


বঙ্গ বিষয়ক মঙ্ী রাষ্ট্রপতির শাসন - 


চলাকালে নিযুক্ত হয়েছিলেম। 
এবার এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় লরকার 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্ভ মক্ি- 
সভার দদ্বস্যদের নিয়ে বিশেষ কমিটি 
করেছেন। অনেকেই আশঙ্কা 
করছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'ভার 
একজন -মঙ্জির হাতে দেওয়া হবে। 
এবং পেটা রাষ্ট্রপতি শাসনের আও- 
তাতে করার চেষ্টা চলবে। এর 
মধ্যে কোন যদি থাকলে ত! অগ্রান্থ 
করার ব1দমিয়ে দেবার অবস্থা! হি 
কয়। হবে। আর এই মন্ত্রী দীনেশ 
সিং কি প্রণব মুখোপাধ্যায় অথবা 
যেই পান না কেন তাকে বেঙ্গীয় 


' আশীর্বাদে ত! অন্চুন করে নিতে 


হবে। তাই এখনকার মত লক্ষ্য 
ভিপুর1। যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া 
খুব বেশী দূরে অপেক্ষা! করে নেই। 





চে 


' রেড্ডির 


দর্পণ. ॥ শুক্রবার ১৪ই জুলাই ১৯৮০ 





চেন্নাকে বাচানো যাবে কি ? 


ভারত পুত্র 


কংগ্রেসের (ই). দেই পুরনো 
রোগটা আবার মোচড় দিয়ে 
উঠেছে। অস্বপ্রদেশের কংগ্রেসী(ই) 
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেয়! রেড্ডিকে গর্দিচাত 
করার জন্য কংগ্রেমীরাই (ই) কোমর 
বেধে আসরে নেমে গিয়েছেন। সে 
কংগ্রেপীয়াও আবার বাপে-খেদানে। 


- মান্সেততাড়ালনে! ভাড়াকরা পোস্টার- 


সীট! কংগ্রেপী (ই) নন, বেড়ালের 
গলায় ঘণ্টা] বাধার জন্তে ধার] এগিয়ে 
এসেছেন তাদের মধ্যে ১২ জনই 
রেডি মঞ্্রিসভার দদদ্য, একজন 
ডেপুটি স্পীকার এবং একজন পার্লা- 
মেন্টাল্লী সেক্রেটারী । তাদের সঙ্গে 
রয়েছেন আরো শতাধিক এম এল 
এএম পি এমন কি রাজ্যের জন! 
চারেক কেন্্রীয় মন্ত্রী পর্যস্ত । 

ভঃ চেল্না রেডি্ডির বিরুদ্ধে বিক্ষুক্ব- 
দের অভিযোগ দুনাঁতিয় আশ্রয় গ্রহণ 
করে তিনি প্রচুর লম্পত্ির অধিকারী 
হয়েছেন, তার কাজ করার ধরন ধারন 
সহখোগিতামুলক নয়, মন্ত্রী এম পি 
এম এল এদের পর্যস্ত তার দাক্ষাৎ 
লাভের জন্য ঘণ্টার-পর-ছণ্ট। বাইরে 
অপেক্ষা করে থাকতে হয় ইভ্যার্দি। 
স্বভাবতই এই ব্যক্তিকেজিক ('শ্বৈর- 
তঙ্ত্রী’ বিশেষণট। তারা . সতর্কতার 
সঙ্গেই এড়িয়ে গিয়েছেন অবশ্য ) 
নেতাঁকে অপমারণের জন্ত অহপ্রদেশ 
কংগ্রেদী(ই)দের মধ্যে একট! কর্ম 
তৎপরতা সুটি হয়েছে । তারা প্রথমে 
লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থ! হিসাবে 
্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতরণ 
করেন, তাতে যখন বিশেষ কাজ হল 
না তখনই কেন্জীয় নেতৃত্বের উপর চাপ 
সৃষ্টি করায় জন্ত ১২ জন মন্ত্রী ও ডেপুটি 
স্পীকার পদত্যাগপত্র দাখিল করে 
বসেন। | 

‘অবশ্য ডঃ রেডিডওৎ একজন 
সেয়ান। রাজনীতিক । বিক্ষুব্ধন্না যে 
লংখ্যালঘু, ২৯৫টি আদনবিশিষ্ট বিধান 
লতার আস্থা যে তিনিই ভোগ করেন' 
তা বোঝাবার জন্তে ১৯৭ জন এম 
এল একে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
পাঠিয়ে দেন। তারা যেন পুত্রশোকে 
কাতর নেত্রীকে সমবেদনা! জানাতেই 
গিয়েছেন, আসলে সেই সুবাদে ডঃ 
শক্তিটাই প্রধানমন্ত্রীকে 
যাচাই করার সুযোগ দ্রিলেন। 

বাস্তবিক, পাল্লাটা ক্ষমতানীন, 
না ক্ষমতাহীনদের পক্ষে ভারী ভার 
ঠিক নি়পণ শক্ত । কারণ কংগ্রে- 
সীদের(ই) গিরগিটি চরিত্র সর্বজন- 
বিদিত, এবেলা ও-বেল] রও 


বদলাতে বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডে তাদের কোন 
জুড়ি মেই। বিধানসভায় শক্তি 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে কোন্‌ পক্ষ 
জিতবে হলফ" করে কেউ ৰলতে পারে, 
না, সংখ্যাগরিষ্ঠহার দাবি উভয় 
পক্ষেই । কিন্ত ডঃ রেডি গদির 


তিত যে নড়ে গিয়েছে, দর্বঙ্রনন্বীরূত. 


নেতা হিদাবে তার মর্যাদা ষে ক্ষুগ্ 
হয়েছে সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র দন্দেহ 
নেই। বলা নিশ্রয়োজন, গদি নিয়ে 
এই কামড়াকামড়িতে রাজ্য প্রশাপ- 
নের বারোটা বাজছে, দাধারণ 
সরকারী লাহাব্য মঞ্চুরী-নির্ভর 
দাধায়ণ শ্রমিক কর্মচায়ী ব্যবসায়ীদের 
সর্বনাশ ঘটছে। 

ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন-_উতয় 
পক্ষই প্রধানমন্ত্রীর লঙ্গে- লাক্ষাৎ 
কযর়েছেন। ক্রিন্তক তিনি নিধিকার 
থাকাই শ্রেয় মনে বরেছেন। দলের 
অন্ততম দাধারণ সম্পাদক, শ্যাম সুন্দর 
সহাপাত্র বিষয়টিকে অদ্রপ্রদেশের 
আত্যন্তরীণ ব্যাপার আখ্যা! দিয়ে 
লমন্তা সমাধানে সচেষ্ট থাকার কথা 
শুনিয়েছেন, কিন্ত সমাধান কিছু 
ধাতলাতে পারেন নি। সয় গান্ধী ও 
আজ নেই ষে চোখ রাঙিয়ে জোড়া- 
তালি ফ্েবেন। কাজেই রেডি 
সাহেবের সত্যি বড় ছুর্দিন। 

রেড্ডিকে যদি শেষ পর্যস্ত বিদায় 
নিতে হ্য় (পরবর্তী মৃথ্যমন্ত্রী পদে কে 
অধিষ্ঠিত হবেন তা অবশ্থ সম্পুর্ণ 
অনিশ্চিত) তবে মহারাষ্ট্রের মৃখ্য- 
মন্ত্রী এ আর আন্ধলে এবং উত্তয়- 
প্রদেশের মুখামন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ 
সিং-এর দিনও হনিয়ে আদবে। 
কারণ সেখানেও নেতা বিরোধী ধ্বনি 
ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। হয়ি- 
রানায় তজনলালও কি সুথে সংসার 
করতে পারছেন? অর্থাৎ অন্প্রদেশ 
হবে কংগ্রেসী (ই) মুখ্যমন্রী ও বিক্ুব- 
দেয় মধ্যে একটি টেষ্ট কেল, এ- 
পরীক্ষায় যে-পক্ষই আপাতত জয়লাত 
করুন, কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলোতে 
রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে বৈ 
কমবে লা। 


আহৃ-কংগ্রেস ই) আপস 
রফা ? 

এবার ঝুলি থেকে বেড়ালটা 
বেরিস্বে পড়ল। আলামে কংগ্রেস 
{ই) সরকার গঠন করতে চায়। 
তাহলেই নাকি এগারে মাসের 


'বিদ্রেশী বিতাড়ন ইহ্য নিয়ে আন্দো- 


লন ও লমন্তার সু সমাধান করা 


0 


দৃন্ভব হবে। আদামে পভ আট মাল 
করে রাষ্ট্রপতির শামন বলবৎ ুয়েছে। 
ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধান অটল- 
বিহায়ী বাজপেক্সী অবশ্ত আদামে 
পিছনের দরজা দিয়ে কংগ্রেসের (ই) 
ক্ষমত! দখল-প্রচেষ্টায় তীব্র আপত্তি 
জানিয়ে রেখেছেন। 


আনামের ১২৬টি আসন বিশিষ্ট, 


বিধামমতভান্ন কংগ্রেসের (ই) দখলে 


যয়েছে ৬*টি। ‘ কিন্ত এই সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতাকে এতদিন কাজে লাগানে1 
হয়নি কেন ? 


ওদিকে আম্বর পক্ষ থেকে 
ঘোষণা কয়া হয়েছে যে আন্দোলন- 
কারীদের প্রতি সমস্ত নিপীড়নযুলক 
ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে 
তারা সরকায়ের সঙ্গে আলোচনার 
বসতে আগ্রহী । অর্থাৎ যে আইন 


আদেশ ইত্যাঁদি দায়ী করা হয়েছে এবং 


যায় বলে কিছু আন্দোলনকান্নীকে 
গ্রেপ্তার কর] হয়েছে তাদের ফেরৎ 
দেওয়া । জনতা ও তারতীয় জনতা 
দ্বলণ্ কোন, কোন অংশে আমর 
প্রতি সহা্থভূতিশীল। 

বিন্ধ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস (ই) 
নেতৃত্বে হঠাৎ এখানে জনপ্রিয় লয়- 
কার গঠনে উদ্ভোগী হয়ে উঠল 
কীসের জোরে? এ-জোরই যি 
তাঁদেয় ছিল তবে এতপ্দিন বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় সে 
শক্তি প্রয়োগ করেনি কেন? ইতি- 
মধ্যে আনাম ও মণিপুরের জন্তু পৃথক 
রাজ্যপালের (এইচ সি সারিন যিনি 
বর্তমানে এল পি লিং-এর উপদেষ্টা! ) 
ব্যবস্থা হয়েছে। মনে হয় দব্ই পূর্ব- 
পরিকল্পন! এবং ছিসাব করেই কর! 
হুচ্ডে। আন্দোলনকানীদের সঙ্গে 
আপন রফ1 করেই 'কংগ্রেস (ই) 
এখানে দরকার গঠনে উদ্যোগী 
হয়েছে ? তাতে কি ১৯৫১ সালকেই 
বিদেশী নির্ধারণের ভিত্তি বছর 
হিসাবে স্বীকার কয়ে নেওয়া হয়েছে? 
তায! ও ধর্মগত সংখ্যালঘু নিপীড়নে 
এবার কংগ্রেন (ই)কেও' দেখতে 
পাওয়াধাবে কি? ' 


ছণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩* টাকা 
যান্সাদিক ১৫ টাক! 
অ্মাসিক ৭৭* টাক! 


X 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলি কাতা-১৩ 





সি 


॥ তিন॥ 


চন্দননগৰ কলেজের জনিটতে 


ৰবীন্দ ভবন নিগ্নাণের চেষ্টা 
এম এল এ আশত্তি অগ্রাহ্হ করছেন 


চম্দমমনগর কলেজের ছাত্র, শিক্ষক 
মণ্ডলী, অধ্যক্ষ এবং নয়কাঁয়ী কলে- 
জের শিক্ষক দমিতির আবেদন ও 
প্রতিবান্ন অগ্রাহ্থ করে চন্দননগরের 
এব এল এ ও পরিষদীয্ মন্ত্রী 
প্রতবানী মুখোপাধ্যায় কলেজ সংলগ্ন 
জমিতে একটি রবীন্দ্র তবন নির্মাণের 
জন্ত উঠেপড়ে লেগেছেন। তবানী- 
বাবুর যুক্তি এই থে, 'জাহ্বী নিবাস” 
নামে পরিচিত এই জায়গাটি রবীম্্র- 
নাথের পদম্পর্শধন্য, তাই এটাই 
রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত 
স্থান । 


ফরাসী আমলে চন্দননগয় 


সরকারী কলেজের নাম ছিল দুপ্ে “ 


কলেজ । বর্ধমান বিশ্ববিঘালযর়ের 
বৃহত্তন সয়্কারী কলেজ এটি। এই 
কলেজে শিক্ষণের জন্ত যত বিভাঁগ 
আছে অন্য কোন কলেজে তানেই। 
পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র এই কলেজেই 
ফরাসী ত্যযা ও সাহিত্য দাশ্মামিক 
হর পর্যন্ত পড়ানো হয়। মাত্র চার 
বিঘা জমির ওপর প্রতিঠিত এই 
কলেঞ্জ চন্দননগরের় ভারত তৃক্তির 
পর দ্রুত প্রসারিত হয় এবং কলেজের 
বিভিন্ন বিভাগের স্থান সক্কুলানের 
জন্ত ইতভ্তভ: মানা বিল্ডিং নিমিত 
হয় পরিকল্পনাহীনতাবে। এখনও 
একটি চায়তল! বিচ্ডিং নির্মাণের 
কাজ চলছে। বর্তমানে কলেজের 
ভেতরে এমন একটু জাগ! নেই 
ঘেখানে ছেলেমেয়ের! বিরতির সময় 
একটু বসতে পারে, এন এন লিলি 
প্যারেডের সময় তাদের রাস্তায় 
যেতে হয়, তাদের কমন রুম নেই, 
উপযুক্ত ক্লাস রুমেরও অভাব। এমন 


একটি কক্ষ নেই যেখানে ছাত্রছাত্রীর! - 


আলোচনার জন্ত' জমায়েত হতে 
পারে। . 

কলেজের এই স্থান লমপ্ডার 
লমাধানের জন্তই ১৯৬* লালে 
কলেজ সংলগ্ন পাচ বিৰ! জমি সর- 
কার অধিগ্রহণ করেন। জঙ্গির 
মালিক কে ডি জালান স্রকারের 
বিরুদ্ধে মামলা করেন। প্রায় 
চোদ্দ বছর মামল! চলার পর হাই- 
কোর্ট .এই অধিগ্রহণ বৈধ বলে রায় 
দেন। 


১৯৭৮ সালের এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই জমি কলেজ অধ্যক্ষের 
হাতে তুলে দ্বেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ 
এই জমিতে অধ্যক্ষের বাসগৃহ, ছাত্া- 
বাপ চারটি স্থাতকোত্তর বিভাগের 
বিল্ডিং এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
লতাকক্ষ ও কমন রুষ নির্যাণের 


প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব ও একটি 
পরিকল্পনা ভিপি আইয়ের নিকট 
প্রেরণ করা হয়। 

কিন্তু জমিটি কলেজের হাতে 
আপার কিছু পরেই চন্দননগরের এম 
এল এ ও পরিষদীয় মন্ত্রী শরীভ্বানী 
মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষকে জানান ঘষে 
তিনি এ জমিতে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ 
করবেন। কলেজের শিক্ষক সমিতি 
এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা 
করে। তাদের যুক্তি ছল 

(১) এই জমিতে রবীন্দ্র ভবন 
নিশিত হলে কলেজ সম্প্রসারণের 
পথ চিরতরে বন্ধ হবে। 

(২) চম্দননগরে রবীন্ত্র তবন 
নির্মাণের জন্ত উপযুক্ত জমির অভাব 
নেই। চন্দননগয়ের উর্দিবাজারে 
একটি রবীন্দ্র তবন অসমাপ্ত অবস্থায় 


দীর্ঘদিন পড়ে আছে। "এ ভবনটি, 


ম্পু হলে রবীন্র ভবনের প্রয্নোজন 
মোটে, কলেজের ভুমি দখল করতে 
ছয় না। 

(৩) যে কলেজে সফাল দুপুর 
ও স্যায় ক্লাস হয় সেথানে তাদের 
নংলগ্র জমির ওপর একটি প্রেক্ষাগৃহ 
নিধিত হলে তাতে যে কলেজে 
পঠন পাঠন বিস্নিত হবে ভাতে 
সন্বেহ্‌ নেই। 

শিক্ষক সমিতির বিরোধিতার 
ফলে পরিষদীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে 
কিছুকাল নীরব থাকলেও নির্নয় 
থাকেন নি। নি পি এম প্রতাবিত 
চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র 
এপ্রিল মাসের প্রথম দপ্যাহে একটি 
সভা আহ্বান করেন। লেখানে 
কলেজের জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
জুড়ে রবীন্দ্র তবন নির্মাণের প্রস্তাব 
পাশ হয়। চম্দননগর কলেজের 
কর্তৃপক্ষকে এ প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। কলেজের জমি নিয়ে নেওয়ার 
আগে যে কলেজ কর্তৃপক্ষের দশ্মতির 
কোন প্রশ্ন থাকতে পারে একথা 
ওদের মনে হয়নি । জমির ব্যাপারে 
এপ্রিল মানের শেষদিকে উচ্চতর 
শিক্ষামন্ত্রী ও পরিষদীয় মন্রী যখন 
'জাহ্বী নিবাল’ পরিদর্শনে আনেন 
তখন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক- . 
মণ্ডলী পাঁচ বিঘা জমির লবটাই 
কলেজ লত্প্রসারণের জন্য ব্যবহারের, 
স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। 


জানা গেছে, অধ্যক্ষের কাছে 
জাহ্বী নিবাসে রবীজ্রতবন নির্মাণের 
বিরুদ্ধে ছুই হাজারেরও বেশি নাগরিক 
প্রতিবাধ্পত্র পাঠিয়েছেন। কলে- 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 
নারকেলডাঙ্গায় 


পুলিশকে টা 
বেপরোয়া হেলের মাল চুরি 


মারকেলভাঙ্গ। রেলওয়ে কার- 
শেভ এখন লুটেরাদের ম্বরাজো 
পরিণত হয়েছে। যে কোন দিন 
খুব সকালে চলে আহুন নারকেল- 
ভাঙ্গ। মেন রোডে রেল ত্রীর্গের নীচে 
কারশেডের গেটে । দেখবেন লাইন 
বোর্ড লটকানে! আছে প্রোটেকটেড 
প্লেঘ। অর্থাৎ লাধারণের প্রবেশ 
নিষেধ । দেখবেন অসংখ্য আর লি 
এফ, জি আর পি প্রভৃতি নশস্ত 
পুলিশ প্রবলভাবে কর্ণয়ত। সঙ্গে 
সঙ্গেই আপনার চোখে পড়বে। 
১০১২ বছরের বেশ কিছু ছেলে 
মেয়েকে ঝুড়ি নিয়ে কারশেডে 
ঢুকতে । ওরা লারাদিলই ঢুকছে 
এবং বেরোচ্ছে। ১*।১৫ মিনিটের 
মধ্যেই ওরা বেরিয়ে আবে । ২1৪ 
জনের ঝুড়িতে থাকবে কয়লা, বাকী- 
দের ঝুড়িতে রেলের নামী দামী 
যন্ত্রপাতি । ষথ! ব্যাটারী, আলো, 
পাখা, ব্রেক, বিভিন্ন পাইপ, ফিসপ্লেট, 
আরও কত কি? রেলরক্গী 
. , বাহিনী কিন্তু ওদের কোন ভাবেই 
বাধা দেবেমন।। আসলে কারশেডে 
খারাপ গাড়ী সারাতে এলেই তার 


যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়া হয়। আর 


তারপর পাচান্ন হয় "ন পথে । রেল 
ব্রীজের .নীচেই দাড়িয়ে দাড়িয়ে বড় 
বড় জিনিস লুফে নেয় এই চোয়া- 
কারবারের নায়ক লম, কালা টু, রণু 
প্রভৃতির1। ওপর-থেকে বড় বড় যস্াংশ, 
তানার তারের বাগ্ডিল ইত্যাদি 
ছুড়ে দেয় রেল রক্ষী বাছিনী ও 
কারশেড কমায় । 

এবার & বাচ্চাদের পিছনে 
পিছনে চলুন! ওরা কারশেডের 
উদ্টো দিকেই সরু গলিতে ঢুকে 


পড়বে। গলির শেষ, প্রান্তে 
দোতলা মাঠকোঠ1 রাড়ীটাই 


চোরাই মালের গুদাম ঘর । দেখবেন 
বাচ্চার! মাল নিয়ে দশব্দে দোতলায় 
ছু'র্ডে ছাড়ে ফেলছে, বাড়ীটা দেখে 
বাইরে থেকে কিন্তু কিছু বোঝার 
উপায় নেই। নীচে ব্যাটারীর 
কারথান] * ছাতার বাটের ফ্যাইদী। 
দোতলায় সাইন বোর্ড “গনাপ বোরিং 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন” । এ বাড়ীর ঠিক 


সামনেই দেখবেন একটা বড় 
টার়্িপাললা ও অনেক রকমের 
বাটখার!। 


খিতীয় পর্বে দেখবেন কাধে 
রাইফেল, হাতে টর্চ নিয়ে রেলরক্ষী 
বাহিনীর লোকজন এবং কিছু কার- 
শেডের করমু এ গলিতে ঢুক্ষবে। 
ওর! লু রুণুত্র কাছ থেকে টাক! 


'নিরুপম মোমও | 


| |গিরির চিঠি 


ক দিয়ে 


পরমা মেবে । তারপর আনবে স্থানীয় 
থানার (নারকেলডাঙা) পুলিশ । 
ওরাও টাক! পয়স] নেবে; মদ খারে। 
তাঁর পর আপবে ভবলু বিডি ৫১৬ 
অথব1 ভবলু বি ভি ৩১২* নম্বর যুক্ত 
চারচাকার ছোট লরী। রেজের 
মাল পূর্বোক্ত দীড়িপাল্লায় ওজন 
করে ও লন্লীগুলোতে দশন্দে বোঝাই 
হবে! তারপর প্রকাশ্্ দিবালোকে 
বড় রাস্তার গুপর কিছু ভাঙা টিন 
চাপা দিয়ে সকলের লামনে দিয়ে 
বিশেষতঃ নায়কেলডাঙ্গ। থানার 
সামনে দিয়ে পাচার হয়ে ঘাবে। 
এভাবে একবার নয়,_লকাল থেকে 
রাত পর্যন্ত অন্ততঃ পনের কুড়ি বায়। 

এসব' ব্যাপার আগের পুলিশ 
কমিশনার সুধাংশ সিংহ জানতেন। 
জানেন বর্তমান পুলিশ কমিশনার 
কিন্ত. কিছুই 
হয়নি। দ্িনের্ধিনে ব্যন্বসা 
রমরমিয়ে উঠছে । কারণ এ লং 
জ্যাংড়া রুণু (ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোং-এর কম, কয়েক বছর আপে 
ওয়াগন ভাঙ্গার সময়ে পুলিশের 
গুলিতে পা জখম হয়) কালা টুন, 
ছেবো, রুণুর ভাই ভোগে ওরফে 
তগীরধ এর] শুধু পুলিশকে বধরাই' 


'দেয়না, এর! সকলে কং (ই)র 


সরবস্ত । ওর! দশ্প্রতি ঘুব ঘট! করে 
সল্প গান্ধীর মৃত্যুতে শোকদভা 


করে কালে! পতাকা টাঙ্গিয়েছিল। 


প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার রেলের 
সম্পত্তি পাচার হচ্ছে । আর অন্যদিকে 


. বিজ্ঞাপন দ্বেধছি জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা 


করুন। কি দরকার জনগণের 
পুলা এ রেলরক্ষী বাছিনী আর 
স্থানীয় পুলিশ পোষায়? 

জনুদের ডেয়ায় হানা দিলে পুলিশ 
প্রচুর অস্ত্শঙ্্ পাবে । নিরূপম লোম 
কি চেষ্টা করবেন? রেলের 
আমলায়া কি এগিয়ে আনবেন এ 
চুরি বন্ধু করতে? নাকি বখয়ায় 


- শিকড় অনেক দূর পর্যস্ত বিস্তৃত ? 


ল্প্রতি দু'দল ওয়াগন ব্রেকারের 
মধ্যে কয়েকদিন ধরে বোমাবাজী 
হওয়ায় বর্তমানে কার শেডেয় 
আশেপাশে দশত্তর পুলিশ পোষিং 
আছে। কিন্তু মাল চজাচলও 
অব্যাহত আছে। সাদ! পোশাকের 
পুলিশ লব সময় ঘুরছে । কিন্তু ওর] 
ঈথুদের কোন কাজে বাধা হুটি করে 
না। বরং ওষেন লঙে প্রকান্ 


রাজপথে দাড়িয়ে মদ খায়। "হাসি- 
ঠাট! করে টাক] পর্নসা নেয়। 


১ম পৃষ্ঠার পর 


একট! জাতীয় সরকার গঠন প্রয়োজন । 
আমার এযুক্তি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচন! 
করার যথেষ্ট ময় আজ হয়েছে 
বলেই মনে হয়, যতক্ষণ না একটা 
জাতীয় হজুয়ী নীতি দৃঢ়ভাবে গৃহীত 


'হচ্ছে সমাজের হূর্বলতন্ন অংশের মধ্যে 


বর্তমান অথনৈতিক চাঁঞ্চল্যের ফলে 
ক্ষতিকারকভাবে হতাশা দেখা দিতে 
বাধ্য । - 

" আজ আমাদের দংবিধান দম্পর্কে 
নতুন করে চিন্ত! কয়! দরকার । জন. 
প্রতিনিধিত্ব আইনের ব্যাপক লংঘথার 
আজ প্রাথমিক কর্তব্য যার ফলে 
নির্বাচনকে জনোপঘোগী ও দুনশঁতি- 
মুক্ত কর যাবে। 

আমায় মতে ছে পরিবর্তন বর] 
দরকার, তা হলো, 

(১) রাজ্য বিধাননভাগুলোর 
বর্তমান অবস্থা বজায় রেখেই তারততক 
ছটি প্রশাদনিক অঞ্চলে ভাগ করা 
প্রয়োজন । প্রত্যেকটি অঞ্চল একজম 
করে নির্বাচিত.অথবা কেনের মনো- 
নীত রাজ্যপালের অধীনে থাকবে। 
বিধানুসতা কেন্রগুলোর এলাক] বেশ 
খানিকট। কমাতে হবে। 

(২) রাজ্যদভ] ও বিধান পরিষ্- 
গুজে] বাতিলের কথা গণ, পরিষদের 
বিবেচনা করা উচিত। রাজ্যসভায় 
সদশ্ত নির্বাচনের মতে! লোকসভার 
সদ্বন্তও বিধাদসতা ল্দল্যদের হার] 
নির্বাচন করা উচিত । বর্তমান 
বিধানলভাপকল ও লোকসভায় 
সদন্ত সংখ্যা প্রক্নোজমে ঘ্বিওপও 
করা যেতে পারে। | 

(৩) প্রত্যক্ষ ৰ! পরোক্ষভাবে 
ভোটায়দেরকে প্রভাবিত করার জন্ত 
মগদ্ব অর্থ বা পণ্যে লেনদেন হলে 
দ্বাতা ও প্রাপক উতয্বকেই অস্ততঃ 
একবছরের অন্ত লশ্রম কারাদণ্ডের 
মতো! কঠোর শান্তি এবং একবার 
দণ্ডিত হলেই নির্বাচনে প্রতিঘন্ি- 


তার চির অধোগ্য বলে বিধান তৈরি 


কর] উচিত। 

(৪) দংশোধিত আয়তনের 
বিধানসতা কেন্দ্র প্রতি নির্বাচনী 
ব্যয়ের সীমা সর্বোচ্চ দশহাজার) 
(জামানত সহ) ও লোক্মভার আগন 
প্রতি পাঁচ হাজার টাক] (জামানত 
ব্যতীত) কর]! উচিত । 

(৫) নির্বাচিত এম এল এদের মধ্য 
থেকে কর়েকজ্ছন সচিবের সাহায্য 
নিদিউ অঞ্চলের নির্বাচিত বা মনোনীত 
রাজ্যপাল প্রশাসন চালাবেন। 
রাজ্যপাল বা এম এল এ-দের় মেয়াদ 
হবে ছ'ব্হর। রাজ্াপালপদ্ধে এক- 
ধার নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে ছ 
বছর কাজ চালাবার পর পুনরায় 
পরবর্তী মেয়াদের অন্ত ছ বছরের 


দপণি || শুক্রবার, ১৮ই জুলাই ১৯৮০ 


পূর্বে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়া! 
যাবে না। 
ছবছরে বিধানসভা বা ভার সদস্য- 
দের হার! নির্বাচিত প্রস্তাবিত 
পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ 
থাকবে । অর্থাৎ একটানা বারে] 
বছর য়াজাপালের কাজ করা যাবে 
না। প্রথম ছ বছর রাজ্যপাল থেকে 
পরের ছ বছর এম পি, এম এল এ 
হওয়া যাৰে। লচিবদেন ক্ষেত্রেও 
এই বিধি ছবে। 

(৬) ছ বছর মেয়াদী লোকসতার 
লদম্যগণ নির্বাচিত হবেন আঞ্চলিক 
বিধানসত] লদস্যদের ছার] (বর্তমানে 
রাজ্যনতার ক্ষেত্রে যা হ্য়)। 

(*) লোকদতার লঙদ্যগণ 
ওদের মরা থেকে ছজনকে আঞ্চলিক 
প্রতিনিধিত্বের হিসেবে ভারতের, 
নভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করবেম। 


'ভ্ী লভাপতিমণ্ডলীয় চেয়ারম্যানের 


কার্যকালের মেয়াদ হবে এক বছয়। 
সতাপতিষগুলীর সদস্যর! একটানা 
ছ বছরের বেশি কাজ চালাতে 
পারবেন না। (৫) মং এ বনিত রাজ্য- 
পালের কার্যনেয়াদ এদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোধ্য হবে। লতাপতিমণ্ডলীর 
দদস্য অবশ্য ছ বছর অস্ভে লোকদভ। 
বা রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে 
প্রতিতম্বিতা করতে পারবে। 

(৮) বছরে? অন্তত চারবার 
কেন্দ্রের ভোটারদের অবস্থা খোজ 
খবর মেওয়া-পরিদ্রশন করা এম 
এল এদের পক্ষে বাধ্যত্যযূলক হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । বছরের চতুর্থবার কেন্দ্র 
পরিদর্শনকালে এম এল ' এদের সজে 
সংশ্লিষ্ট এম পিরও এ কেন্দ্রে যাওয়াটা 
বাধ্যতামূলক হবে এবং উথাকার 
সমস্যাবলীর রিপোর্ট প্রয়োজনে 
শরাসরি নণ্ডাপতিষণ্ডলীয় কাছে উক্ত 
এম পি পেশ করবেন । 

(৯) “(৫) নং বণিত রাজ্যপাল- 
দের প্রশাসনের মতোই উক্ত সতা- 
পতিমণ্ডলী এম পিদের মধ্য থেকেই 
কয়েকজন সচিবের সাহাষ্যে দেশ 
শাসন করবেন । 
সচিব অথব1 সভাপতিমণ্ডলীর 
সদস্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার আপব্যব- 
হারের অতিষোগ ওঠে, তাহলে 
তদন্তে ক্রচিমুক্ত দ্বীকৃতি না পাওয়া 
পর্যন্ত তাকে নাময়িকভাবে রিটায়ার 


করতে হুবে। 
(১*) গণতন্ত্রের স্বার্থে লোকলতা! 
বা সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচনে 


লদসাদের প্রতি রাজনৈতিক দল- 
বিশেষের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া 
চলবে না। অর্থাৎ সদ্দ্যগণ তাদের 
ব্যক্তিগত মত প্রয়োগ করবেন, 
দলীয় আদেশ নয়। ূ 
(১৯) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় 


সরকার বহন করবে। এক্ষেত্রে 
ষথেষ্ট লতর্কত। অবলখন-কর! উচিত । 


অবশ্য মাঝখানের গর. 


অর্থনৈতিক লন্বটের 


মদি কখনও কোন ' 


(১২) ভোটাধিকারের নৃানতম 
বয়ন ১৮ হবে। বিধাঁনসতা ও 
লোফলতা নির্বাচনে প্রত্তিঘন্থিতা 
করার নানতম বয়দ হওয়া উচিত 
ব্ধক্রমে ২৫ ও ৩* | পঞ্চায়েত বা 
মিউনিলিপালিটির ভোটে দাড়াতে 
হলে কমপক্ষে একুশ বছর বয়দ হতে 
হবে। 

(১৩) আঞ্চপিক রাজ্যপাল বা 
উক্ত সগ্ভাপতিমণ্ডজীর সদস্য হবার 
নানতম বন্দ হযে পয়ত্রিশ বছর । 

(১৪) জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র 
থেকে দুশ জনকে নির্বাচন ব্যতীত 
শোকসভায় মনোনর্নন করার বিশেষ 
মতা লভাপতিমণ্ডপীকে দিতে 
হবে। প্রশাপনে বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত 
বিশেষজ্ঞদের মতামত দেশকে উন্নত 
করবে। মনোনীত ব্যক্তিরা কিন্ত 
সভাপতিমণ্ডলীর লদস্য হতে পার- 
বেন না। 

কেরালা,  পাণ্ধাব, হরিয়ানার 
পথে রাজ্যগুপির উদ্য়নে ক্ষত রাজ্য 
গঠমের কথা হ্িতীয় গণপর্িষদকে 
বিবেচনা করতে হবে। 
দশটি জেলা নিয়ে রাজ্য হবে। ছুটি 
জেলা প্রতি একজন করে কমিশনার 
থাকবেন যার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য 
সয়কার ও কেন্সীয় পরিকল্পনা কমি- 
শনের প্রত্যক্ষ অধীনে । তার মূল 
কাজ হবে পরিকল্পনার হু রূপায়ণ 
ও আঞ্চলিক তিত্তিতে নয়! কর্মসুচী 
গঠনে স্থপারিশ করা। 

কয়.কাটামোর পুনবিল্তাস করার 
কথাও প্রশ়্াত তি, ভি, গিরি তার 
শেষ ইচ্ছাপত্রে বলেছেন। গভীর 
মোকাবিলায় 
কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উত্পাদন ৰথে 
সম্ভব বাড়ানো প্রয়োজম। 

লভভাব্য সকল সুযোগ গ্রহণ করেই 
ক্ষুধ! ও দারিজ্র্ের দমন্তা মোকাবিজ] 
করতে হবে। কেবলমাজ পরকার 
তা পায়ে না, সমগ্র জাতিকে লক্রিয়- 


তাবে এর মোকাবিল] করতে হুবে। 
প্রতিকারের অন্যতম উপায় হিসেবে 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একটা জাতীয় 
ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব করেছেন 
যেখানে প্রতিটি পরিবারই একমুঠো 
চাল-ব! আটা দ্বান করবে। এইরকম 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান শুধু ফেশীয় ময়, 
বিদ্বেশী দান লংস্থার দানও গ্রহণ 
করার কেন্দ্র হবে। 

লরকারৌ স্বীকৃতি অম্ধায়ী আজ 


দেশের ৬৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ' 


৫* কোটি অধাহারে রয়েছেন। তাই 
ক্ষুধা মোকাবিলার কর্মন্থচীতের 
ভাগ্যবান পরিবারগুলোর 
মালে একটাকা কর ধার্য কর] 
উচিত। | 


থেকে 


অনধিক - 


পা 


bl 


~~ 


দপণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জুলাই, ১৯৮০ 


" কেন এই আঞ্চলিকত৷ ও বিচ্ছিন্নতা 


কালিদাস কুণ্ডু 


আঁঞ্চলিকতাবাদ, প্রার্দেশিকতা 
এবং বিচ্ছিমতার প্রবণতা 'সম্প্রতি- 
কালে ভারতবর্ষের বর্তমান রায় 
কাঠামোর উপর উত্তাল তরলের 
মতো! তেঙে পড়ছে । বিশেষ করে 


উত্তর-পূর্ব ভারতেত্র উপজাতি অধ্যুষিত 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে প্রবল হিংমা- 
আক বিক্ষোত- প্রতিদিনের ঘটনায় 
পর্যবসিত হয়েছে ।, এই হিংসাত্মক 
বিক্ষোভগুলি কখনও কখনও ব্যাপক 
নারকীয় হত্যালীলার যে রেকর্ড 
স্থাপন করে চলেছে তাকে এককথায় 
ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পূর্ব সুচনা বলে 
বৰ্ণনা কয়! যেতে পায়ে । সমসাময়িক 
কালের বিশ্ব-ইতিহাসে উপজাতীয় 
অভ্যুত্থানের 'একাধিক নজির এর 
কাছে ম্লান হয়ে গেছে । পাকিস্তানের 
পাকতুন বা বেলুচি বিদ্রোহ, ইয়াকের 
'কুর্দিস্তানঃ আন্দোলন, বাঁওলাদেশের 
চাঁকম1-বিজোছু এবং বর্মার খণ্ডজাতি- 


দেয় সশস্ত্র অভ্যুখান সংশ্লিষ্ট রাষ্রগুলির আন্দোলন । 


পক্ষে দীর্ধকালব্যাপী সংকট ডেকে 
এনেছে । কিন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
উপজাতিদের অভুাখান ইতিহাসের 
এক মিঠুর, অমোঘ ইঙ্গিত বহন করে। 

স্বভাবতই, রাজনৈতিক দলগুলি 
এবং নেতৃস্থানী বুদ্ধিজীবী মহল 


কিছুটা শঙ্কিত ও বিষুঢ়। গোটা _ 
দেশজুড়ে যেন বিধ্বংসী তুফান বয়ে 


যাচ্ছে। সংবাদপত্রের পাতাগুলি 
মুখর । আলোচনায় টেবিল উত্তপ্ত ৷ 
‘সেমিনারে’ বাণিতায় উন্মত প্রতি- 
ঘোগিতা। রাজনৈতিক দলগুলির 
নরম-পরম বিবৃতি । গাঁয়ে মানে 
না আপনি মোড়লদের আশ্মালন। 
লব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারট] দাড়ি- 
য়েছে শরত্চজের মেজদা গল্পে 
বিত সেই 'দক্ষযজ্ঞেন্’ মতো । 
“বৈচিত্রোর মধ্যে এক্য”, *বিবি- 
ধের মাঝে মিলন সহান”, “হেধায় 
আর্য, হেথায় অনার্য, দ্রাবিড় চীন” 
_ ইত্যাদি সুললিত বাশীগুলি যে 
মোড়কে সত্ব রক্ষিত ছিল এতদিন, 
কবে যে তা পোকার কেটেছে তার 


হদিশ রাখেন নি গাঁয়ে মালে না, 


আপনি মোড়লের দল। এতদিন 
খুব কাজে ব্যস্ত ছিলাম কিনা] এম, 
এল, ধ হয়েছি, মন্ত্রী হয়েছি, হুজুরের 
বান্দা হয়েছি, দুহাতে লুটেছি লাই- 
গল্প, পারমিট, গাড়ী বাড়ী আরে! 
“কত লব । তখতে বসেছি। দ্বাৰা 
‘ খেলেছি ৷ নিজের আখের গুছিরেছি। 
পুজের অভিষেকের খোয়াবে মেতেছি। 
দেশে পাচ কোটি মানুষ যে নেংটি 
পরে পাহাড়ে জঙ্গলে অন্ধকারে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে অতৃক্ত, শিক্ষার আলোক 
বঞ্চিত, লত্যতার নিশ্বাল বাচিয়ে 


তাদের খবর তো রাখিনি একে- 
বারে রাখিনি একথা কে বলবে? 
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে মণি. 
পুরী নাচ দেখেছি, অনমীয়) লোক 
সঙ্গীত শুনেছি, লাগামিজো উপ- 
জাতিদের রমণীর পোশাক বৈচিত্র্য 
তারিফ করেছি। আর ভোটের লময় 
ভোটার ভালিক1 থেকে ওদের নাম 
বাতিল করিমি। ওদের দরজায় 
গিয়েছি, ওদের পোশাক পরেছি, 
আসামে অসমিয়া হয়েছি, মনিপুরে 


মনিপুরী । এইটুকুর জন্তই ওদের কৃতজ্ঞ 


থাকা উচিত ছিল। কী অকুতভ্ত! 
অভ্্যুথান। 

হা] মহাঁশয়া, অত্য্থান। চমকে 
উঠছেন কেম? অভ্যুখানের নাম 
শোনেন নি কোন দিন? আপনার/ 
আপনাদের পিতৃ-পিভামহগণ কি 
যেন একটা করেছিলেন ? 'মান্দোলন ! 
লাআজ্যবাদ বিষ়োধী জাতীয় 
“জাতির পিতা” 
যাকে বলেছিলেন “Deadly 
but friendly struggle.” 
এই “friendly struggle” 
আপনাকে/আাপমাদের পুরস্কৃত করে 
মসনদে বসিয়েছে । ওর! ঠাই পায়নি । 
ওর! অতিমানে আহত হয়েছে । মুখ 
ভার কয়ে বসেছিল। তারপর 
ক্রোধ । ক্রোধ এখন অশনি লংকেত । 
কী করবেন আপনি? ব্যর্থতা 
আপনার ব্যবস্থাপনার । 

আমর] যেদিন উৎসব করলাম 
পতাকা উড়িয়ে_-১৫ই আগষ্ট, ১১৪৭, 
সেই দিন থেকে আপনার! জঙ্ছাঁর 
মাথা থেরে ভিক্ষা করে 
বেড়ালেন হারে ছারে। 
লুটেরাদের ডাকলেন, আসন পেতে 
দিলেন। ব্রিটিশ, আমেরিকান, 
পশ্চিম জার্মানীর পুজি এসে টু'টি চেপে 
ধরল আমাদের অর্থনীতির । স্বাধীন 
বিকাশের পথ হয়ে গেল বন্ধ । হেট! 
আপনাদের করার কথা ছিল অথচ 
করার মুরোদ নেই সেই ধনভান্ত্রিক 
বিকাশের অসম্পূর্ণতার রদ্ধুপথে উপ- 
জাতি দমাজ অবহ্লা-বঞ্চনার নাগ 
পাশ .ছিন্গ করার মন্গ্প্তি পেয়ে 
গেছে। NE 

চরিত্রগতভাবে আপনাদের তে! 
ধনতন্ত্র গড়ে তোলারই কথ! ছিল, 
অথচ চরিজের বিরুদ্ধাচরণ করে 
আপনার সমাজ তস্ত্রের ফানুস 
ওড়ালেন। ফাহুল ফেটে ঘাচ্ছে। 

আপনাদের নিয়ে আমাদের 
মাথাব্যথা নেই। প্রাক ধনতান্ত্রিক 
লহাজের অবশিষ্ট উপজাতীয় গো্ঠি- 
গুলি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার লংগ্রাষে 
অবতীর্ণ হয়েছে। এটা ধনতঙ্ের 


সংকট । আপনারা বসে আছেন 
ক্ষয় ও পতনের হিমবাহের উপর। 
কিন্ত ঘাদের সমাজতন্ত্র গড়ে 
তোলার প্রতিশ্রতি ছিল, যারা 
মাইযের কাছে জনগপতান্ত্রিক বিপ্লবের 
ওয়াদা রেখেছিল আজ তারা 
কোথায় ? তারা আপনাদের লগে 
একমত । হিংসাত্মক ঘটনার মোকা- 
বিল! করুন। উপজাতিদের বিদ্রোহ 
দমন করুন কঠোর হাতে । কারণটা 
কি এই থে, আন্দোলনে নেতৃত্ব! 
আমানের নেই কিংবা আমাদের সেই 
বিনীত দোষণ!-— ‘Violence is 
alien to Marxism” তত্র মহোদয়- 
গণ, তাহলে - আপনারাই বলুন 
লেনিন যে দুনিয়া কাপানো বইটি 
লিখেছিলেন তার নাম হওয়া উচিত 
কি “State and Revolution না 
Revolution minus State. 
একথা একটা শিশুও জানে যে, 
শ্রেণীবিতক্ত দমাজের সর্বোচ্চ সংগঠন 
রাষট্রধণালীবন্ধ ও দংগঠিত হিংসার 
উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নিপীড়ন যন্ত্র । 
মার্কসবাদে হদি হিংসার স্থান ন! 
থাকে তবে হিংসাকে দমন করায় 
জন্তু সর্বাধিক শক্তিশালী হিংসা 
প্রত্নোগের অন্ত আবেদন কেন? তবে 
কি, আধুনিক গাক্ষীবাদীর] গা্ধীবাদ 
. ছেড়ে হিংসার দর্শনেই বিশ্বাসী হয়ে 
পড়ছেন ?} . ইতিহাস উত্তর দেবে। 
আমরা শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করছি। নাগাল্যাণ্ড থেকে ত্রিপুরা 
পর্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ষে বিচ্ছিন্ন- 
তার বিপদ দেখা দিয়েছে তাঁর 
পশ্চাতে ফোন বৈদেশিক শক্তি 
থাকুক বা নাই থাকুক, আন্দোলনের 
নেতৃত্ব কোন প্রগতিশীল শক্তির 
হাতে নেই, একথা জোর দ্বিয়ে বলা 
যেতে পারে। বিপ্রবী শক্তির অহু- 
পশ্থিতির সুযোগে কিছু ভাগ্যান্বেষী 
চুরভিলদ্ধি পরায়ণী মানুষ উপজ্জাতি- 
দের দল্ৃত বিক্ষোভকে বিপথে পঢ়ি- 
চালিত করছে। অিপুরার নারকীয় 
হত্যালীলাই তার জলস্ত প্রমাণ । 
শক্তি প্রয়োগের ছভ ছেড়ে রাজ 
নৈতিক প্রচারাভিঘান বেশী জরুরী 
হয়ে পড়েছে। ব্যর্থ হ’লে বৈদে- 
শিক শক্তির আশঙ্কিত উস্কানি 
রাখাল বালকের গল্পের নেকড়ে 
বাঘের মতে! বাস্তব সত্যে পরিণত 
হতে কতক্ষণ | 


সাহিত্য দৰ 


|] পাঁচ ॥ 


শ্রামাদের সময়ের লেখক 


মিহির আচার্য 


সাহিত্যচর্চার শুরুতে আমরা 
খে-আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে উঠ- 
ছিলাম সেখানে লমবয়সী আরে! 
দশজন গল্পজেখক ও কবি বন্ধুদের 
মধ্যে ছিল সহাহতূতি বিশ্বাস ও 
প্রীতির বন্ধন । তখন একেকটি গল্প 
লিখে বন্ধুদের পাঠক হিদেবে পেতাম, 
পত্রিকায় বেরোলে অমলিন অতি- 
নন্বনও জুটত। পেশাগত মানুষ 
হিসেবে আমাদের মধ্যে প্রতিষোগি- 
তার ভাববে ছিল নাতানয়, 
ছিলন! স্বার্থমগ্ন ইতর ঈর্ষা। তার 
কারণ আমর! কমবেশি একটা 
আদর্শে বিশ্বাল করতাম । 

তারপর সময়ও বদলার্তে লাগল, 
থে সৰ চরিআবান পত্রিকাকে ঘিরে 
আমাদের সাছিভ্যচর্া চলত সেসব 
পত্রিকাও নানাবিধ কারণে বন্ধ হয়ে 
গেলে, আমাদের নিত্য ভাব আদান- 
প্রদ্বানের জায়গাও বন্ধ হয়ে গেলে, 
পঞ্জিকার অভাবে অনেকের লেখ! 
স্তব্ধ হয়ে গেল, কেউ কেউ বাজারী 
পত্রিকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে লেগার 
জায়গ। করে নিলেও বন্ধুত্বের পুরনে! 
পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল। বাজান্নী 
পত্রিকায় আদর্শনিঠ লেখকদের স্থান 
নেই, সে-অনুকূল পরিস্থিতিও গড়ে 
ওঠে না। কারণ : 
নিবিষ্ট পারিশ্রমিক আছে, কোনো 
ব্রকমে দেখানে একজন ঢুকে গেলে 
আরে দ্বশজনের প্রবেশ সেই লেখকের 
পক্ষেও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে 
পারে। 

তারপর গধে সব দেখক টিকে- 
থাকবার চেষ্টা করতে জাগপেন সেটা 
তাদের নিছক ব্যক্তিগত প্ৰয়াদ ৷ 
বেশির ভাগই কলম গুটিয়ে নিলেন । 
নেহাতই উৎ্সাছেব অভাবে । আমা- 
দের কালে লাহিত্য শুরু করে কত 
শক্তিশালী বন্ধুত্ব যে এই না লেখাদের 
মধ্যে আছেন এবং এখনে? শারীরিক- 
তাবে বেচে আছেন তার দুষ্টাত্ত কম 
নয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকের 
প্রগতিশীল পাঠকও তাদের নাম 
জানেন না। যেহেতু তাদের গল্প- 
রস্থ নেই, কিংব ছ*একটি সেকালে 
বেরোলেও আঙ্গ আর পাওয়া মায় 
না। 

স্বীঝ্বর করতেই হবে বাজানী 
পত্রিকার ষোগ্যতার জোয়ে একদ] 
বেশ কিছু গল্প উপন্তাদ লিখলেও 
আঘর্শবাদেক পোকাটাকে না-মারতে 
পেরে নিছক নীতিহীন কমাশিয়াল 
লেখক হয়ে উঠতে না-পারার জন্ত 


লেখার জন্তে 


বেশিদিন সেখানে দরজা! খোলা 
খাফেনি। কারণ ওদের নীতি হয় 
আত্মসমর্পন নয় আত্মবিসর্জন ।' 
আজে] বিশ্বাস করি লেখকের বিবেক" 
বোধ এবং শ্রষ্টার স্বাধীন অহংকার 
না-থাকলে ঘথার্থ লেখক হওয়া ঘায় 
না। যার দ্বাদত্ববোধই নষ্ট হয়ে গেছে 
সে একজন না হবে কী করে? 
আমার লাহিতাদাধনার রকম- 
টাই হচ্ছে এস্টারিশষেন্টবিয়োধী | 
সে দক্ষিণপন্থীই হোক অথবা বাম- 


' পন্থী । অথচ লমাজ ও মাহুয সম্পর্কে 


আমি অধিক চিন্তিত, মার্কপীয় দর্শন 
সম্পর্কে প্রগাঢ় বিশ্বাসী | এবং এমন 
লেখকেরা ফোনে কালেই ৪০1- 
00216 হতে পারেন ন1। 

আমার দৃঢ় বিশ্বা জামার দষ- 
কালীন লেখকেরা? থে কলম বন্ধ 
করে দিয়েছেন তার মূল কারণও 
একই। 

দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা করে 
বুঝেছি দাহিত্যের বাজারটা বুর্জোয়া- 
রাই নিয়ন্ত্রিত করছেল। এখানে যে 
আমায়ও দু একখানা বই কাটে সেটা 
বুর্জোয়া বাজারের নিয়মেই । আসি 
যতই বিশ্বাস করবার চেষ্টা করি ন! 
যে, ক্রেতার] আমার ভিন্ন চরিত্রকে 
মর্যাদা দিচ্ছেন তা নয়। কারণ 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় সাহিত্যে পোলারা- 
ইজেশন ঘটাবায় দাধা আমার নেই । 
তার জন্যে প্রয়োজন ঠিক মার্কদীর্ন 
দর্শনে বিশ্বাদী শক্তিশালী সংগঠন | 

শ্বীকার করতে লজ্জা! নেই আমর! 
ঘেকালে লেখা শুরু করেছি, লাহিত্য 
লংস্তৃতিতে তখন বামপন্থীদের পূর্ণ 
জোকার । ‘পরিচয়ে’ লেখাটা তখন 
যেকোনো লেখকের পক্ষে. গৌরবের 
বিষয়। “দেশ” নামক বিজ্ঞাপনের 
যে-স্থভেনিরটি আজকাল লেখকদের 
কাছে দাঙ্গান্িত বলেঃ প্রকাশ, সে- 
পত্রিকাটিতে দেখবার জন্ত সেকালে 
কারুরই আগ্রহ ছিলন]। ‘অগ্রণী’ 
‘নতুন লাহিত্যের? আবির্ভাবমাত্র 
জনপ্রিয়তা কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল। 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেন, 
অমরেন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা, নবেন্দু 
ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী 
ভৌমিক, 'রমেশগন্র সেন, এমনকি 
আত্রকের ঘলত্যাগী সমরেশ বন্থও 
ছিলেন এই প্রগতির দূলে। কম 
বেশি সমবয়লী লেখকদের মধ্যে 
যাদের শক্তিমতায় আমার অটুট 


বিশ্বাস সেই শাস্তি রায়, আশীষ বর্মণ, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


|| ছয় 


গণ্চিম্বঙ্গ আইনসভার অতীত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই জুলাই ১৯৮০ 


১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ বিধান-” 
সভায় নাতিমুদ্দিন সরকারের পরাজয় 
ঘটে। কৃষি বাছেটেন্ন ব্যয়বরাঙগেন্ 
দাবি বিধানলভায় অগ্রাহ ছয়ে ষায়। 


ও ব্টযাম 33333 


কল্যাণ ঘোষ ঢু দাবির পক্ষে পড়ে ১৭টি ভোট এবং 

পশ্চিমবল আইন সভার ইতিহাস তবে মূল প্রশ্নকারী সদস্যই অতিরিক্ত সত্তার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা বিধান পরিষদ দাবির রা hs ১০৬টি ভোট । 
১৯৪৫ 

গর হয়েছে ১৮৬২ সাল ধেকে। বঙ্- প্রশ্ন করার অধিকারী হন। বর্তমানে হয় ১১২১ সালের "ই ফেব্রুয়ারী । (১). মোট আনন ৬৫ ( দর্বাধিক ) 772 

দেশ তখন ছিল অবিভক্ত এবং ভারত অবশ্য সে নিয়মও বদলেছে । জন- প্রন্তাবটির উ্থাপক ছিলেন পরিষদের ৮178 ২১শে মার্চ বিধানসভায় তৎকালীন 


ছিল ব্রিটিণ শাসিত। ১৮১১’ সালের 
ভারতীয় পরিষদীয় আইন মোতা- 
বেক ভারতের তৎকালীন গতর্ণন্ 
গেনারেল ১৯৬২ পামের ১৮ই 
জাহয়ারী বঙগদেশের জন্ত একটি 
বিধান পরিষদ গঠন করেন। এই 
বিধান পরিষদের স্বস্ত ছিলেন বঙ্গ- 
দেশের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল এবং কয়েকজন মনোনীত, 
দন্ত । এই পরিষদের প্রথম বৈঠক 
হয় ১৮৬২ লালের পয়ল] ফেব্রুর়ারী। 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্জ- 
দ্বেশের তৎকালীন লেফটেন্কাণ্ট 
গভর্ণয় স্তায় জন পিটার গ্রাণ্ট । পর্ধি- 
বদের সাদশ্তর়] বৈঠকের জন্ত মিলিত 


“হতেন কলকাতার বেলতেভিয়ারে । 


অর্থাৎ তৎকালীন গতর্ণনন জেনারেলের 
বাণভবনে। বর্তমানের জাতীয় 
গ্রস্থাগারটিই অতীতে ছিল উপরাষ্জ্য- 


পালের বাসভবন। বিভিন্ন আইন 


প্রপয়ন করতেই বিধান পর্গিষদের 
বৈঠক বসত প্রতি শনিবার বেল! 
১১টায়। তখন পরিষদে সদন 
দংখ্যা ছিল অনধিক ১২ জন। ক্রমে 


ক্রমে এই পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ' 


এবং কার্ধপন্থতিয়ও পরিবর্তন ঘটে। 
মেই সঙ্গে দদ্বস্ত সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 

১৮৯২ সালের সংশোধিত তার- 
তীয় পরিষদীয় আইন অঙসারে 
বিধান পরিষদের স্বস্ত সংখ্যা ২, 
জমে বৃদ্ধি করা হয়। ২* জন 


সদশ্তের মধো " জন লদশ্ত ছিলেন * 


নির্বাচিত এবং বাকির। মনোনীত । 
এই সময় থেকেই লদ্তদের প্রশ্ন 
করার এবং বাধিক ব্যক্স বরাদ্দ নিয়ে 
আলোচনা চালাবার অধিকার দেয়! 
হ্য়। SE 

১৯*৯ নালের সংশোধিত তায়- 
তীয় পরিষদীয় আইন অন্থপারে 
বিধান পরিষদের লদশ্ত সংখ্যা পুন- 
রায় বৃদ্ধি কয়! হয়। এবার সদন্ত 
সংখ্যা দাড়ায় ৫* জনে । এই সময়ে 
স্থির হয় যে, পরিষর্ধে বেদরকারী 
সদপ্য সংখ্যার হার বেশি থাকা 
উচিত এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্র- 
দায় এবং বুদ্ধিঙ্গীবীদের প্রতিনিধিত্ব 
করার সুযোগও দেয়া হয়। অন্প্রদায় 
এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব যারা 
করতেন তার প্রত্যেকেই ছিলেন 
মনোনীত সদ্য । এই লময় থেকেই 
লদদ্যর] তাদের প্রশ্নের দৃঙ্গে সম্পর্কিত 
অতিরিক্ত প্রশ্ন করায় অধিকার পান। 


স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলো- 
চনাক্রার অধিকারও এই সময় 
স্ধদ্যদের দেয়া হয়। 

১৯১৯ সালের ভারত সরকার 
আইন অন্গসারে প্রাদেশিক আইন 
সভাগুলিকে অধিকতয় সাংবিধানিক 
ক্ষমতা দেয়া হল। আইন লভায় 
নির্বাচিত লদলাদের আসন বাড়ানো 


"হল এবং সেই সঙ্গে বাড়ানো হল নির্বা 


চকদের সংখ্যাও । তদ্বমুসায়ে বিধান 
পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাড়াল 
১২৫ জনে । তখন স্থির হয় যে, 
এখন থেকে বিশ শতাংশের বেশি 
সয়কায়ী সদস্য বিধান পরিষদের 
লদ্বদ্য থাকতে . পারবেন ন! এবং 
নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা 
হতে হবে কমপক্ষে সত্তর শতাংশ । 
কোন বিল উত্থাপন করতে হলে বা 
কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে 
দ্রংপ্লিট বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইঞ্জন 
ব্যক্তিকে বিধাম পরিষদের লাময়িক 
সদস্য ছিসাঁবে মনোনীত করার 
অধিকার বর্তীদ্ব রাজ্যপালের উপরে । 
লামরিক সদস্য হলেও মতার অপরা- 
পর. লদন্তদ্ধের যে 'অধিকার প্রাপ্য 


, এই দুইজন লদদ্যও দেই সব সুযোগ 


পেতেন ।. আর স্থির হয় যে, আইন 
নভাতে একজন অধ্যক্ষ এবং একজন 
উপাধ্যক্ষ থাকবেন । অধ্যক্ষ ধিনি 
হবেন তাকে দভার মনোনীত সদস্য 
হতে হবে এবং পরিষদের “সদস্যগণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং রাজ্য- 
পাল সেই নির্বাচনকে অঙ্গমোদন 
দেবেন । উপাধ্যক্ষঙিনি হবেন তাকে 
অধস্তই নির্বাচিত হয়ে পরিষদে 
আসতে হিবে এবং তারপর সভার 
নির্বাচনের পর রাজ্যপাল তা অন্থ- 
মোদন করবেন। এতদ্দিল পর্যন্ত 
রাজ্যপালই বিধান পরিষদের বৈঠকে 
নতাপতিত্ব করতেন। তখন থেকে 
লেই নিয়মের বদল ঘটল । 

১৯১৯ সালের আইনবলে বঙীয় 
বিধান পরিষদ গঠিত হয়। তবে 
আনুষ্ঠানিকভাবে তার উদ্বোধন হয় 
১৯২১ দালের পয়ল] ফেব্রুয়ারী । 
উদ্বোধন করেন কন্নেটর ডিউক । 
বিধান পঙ্জিষদের প্রথম বেসরকারী 
অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন নবাব স্যার 
লামহল হদা। এতদিন পর্যন্ত সভার 
অধিবেশন বলত বেন! এগার়োটায়। 
এখন থেকে নেই সময় পরিবর্তন করে 
কয়া হয় দুপুর তিনটে । এই জন্ত 


সদস্য মিঃ আর এম ওয়াস্টন স্মিথ। 
তিনি ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অব 
কমার্সেন্ন প্রতিনিধি । 
স্থান বেজতেছিয়ারের পরিবর্তে 
নির্ধারিত হয় কলকাতার 'টাউন 
হলে । তবে টাউন হলে খুব বেশি- 
দিন বিধান পরিষদের বৈঠক হয়নি। 
নবনিধ্িত বিধানমত1 তবনে বিধান- 
পরিষদ স্থানান্তরিত হয়ে যায় ১৯৩১ 
সালের ১ই ফেব্রুয়ারী। এই 
বিধানপভা ভবন উদ্বোধন করেন 
তৎকালীন রাজ্যপাল স্যার ক্রানপিল 
স্টানলী জ্যাকলন। 

১৯৩৫-সালে ভারত সরকারের 
আইন অহ্নারে বলীয় আইন সভায় 
জন্য ছুটি কক্ষ নির্ধারিত হয়। একটিয় 
নাম হ্য় বিধান পরিষদ এবং অপরটির 
নামকরণ করা হয় বিধানলতা। স্থির 
হয় যে, বিধানসভার সদস্য সংখ্যা 
থাকবে ২৫০ জন এবং এয় মেয়াদ 


হবে ৫ বছয় ( যি না আগে বাতিল 
হয়ে যায় )। পরিষদের সদস্য সংখ্যা 


হবে ন্ানপক্ষে ৬৩ জন এবং সর্বাধিক 
৬৫ জন। এই পরিষ্কে কখনোই 
বাতিল কয়! ষাবেনা তাখ স্থিমীকৃত 
হয় ভারত সরকারের আইনে । তবে 


মোট সঘলোয় এক তৃতীয়াংশ অবদয় . 


নেবেন প্রতি তিন বছর অস্তর। 
তখন বিধানসভা! এবং বিধান পরি- 
ষদ্বের আসন সংখা কি ধরনের ছিল 
তা নিয়ে প্রদত্ত ছক থেকে বোঝ! 
হাবে। | 

) (A 


বিধানস্ভ। 
১) মোট আনন 
২) ক) মোট লাধারণ আসম ৭ 
. খ) বোট সংরক্ষিত সাধারণ 
আমন (তপঃ জন্য) ৩০ 
৩) মুসলিম আমন 
৪) আংলে। ইত্য়ান আসন ৩ 
৫) ইওরোপিক়ান আসন ১১ 
৬) ভারতীয় ক্রীশ্চান +২ 
৭) বিতি শিল্প ও বণিক দতার 
জন্ত নিৰ্দিষ্ট ১১ 


1 
৮) জমির মালিকদের জন্ত bl 


২৫০ 


৯) বিশ্ববি্তালয়েয প্রতিনিধি ২ 
১*) শ্রমিক প্রতিনিধি ৮ 
১১) মহিলাদের জন্ত : " 
ক) লাধারণ ২ 
খ) মুনলমান ২ 


ওঠ * 


গ) আ্যাংলে। ইণ্ডিয়ান | 


অধিবেশনের - 


(২) -লাধারণ আসন ১, 
মুশলিম আনন ১৭ 
ইওরোপিয়ান আসন ৩ 
বিধানসভার ভোটে 
মনোনীত ২৭ 
(৬) রাঞ্রপাল মনোনীত ৬ (ন্নতম) 
৮ (সৰ্বাধিক) 
এখন থেকে সদস্যদের অন্য 
মাপোহারার ব্যবস্থা করা হল। এর 
আগে তারা হেনব ভাত] পেতেন 
তাও পাবেন। ' ১৯৩৭ লালের ৭ই 
এপ্রিল বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত 


G) 
(৫) 


হন স্তার মহম্মদ আদিজুল হক এবং 


১৯৩৭ সালের ৯ই এপ্রিল বিধান 
পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হল্প 
শ্ীসত্যেন্্রস্্র মিত্র। বিধাঁনপতা এবং 
বিধানপরিষদ্__বপীয়/মাইন সভার 
এই. ছুই কক্ষের সভার কার্য পরি- 
চালনায় জন্ত "রুলস অব প্রসিভিওর” 
এবং “কণ্ডাক্ট অব বিজনেস” সভার 


গৃহীত হয় ১১৩৯ লালের জুলাইয়ে 
আলাদাতাবে। - 
কষক প্রজা পার্ট এবং বিধান 


লতার কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীয্ন সহায়ত! 
নিয়ে মুপলিম লীগ দন ১৯৩৭ লালে 
সরকার গঠন করে। কর্ণধার হল 
জনাব এ কে ফজলুল হুক। সে 
সময় কংগ্রেন দল পেয়েছিল মোট 
আসনের মাত্র ২২ শতাংশ । বিধান- 


সভায় মুধ্য বিরোধী দলের ভূমিকার, 


ছিল কংখ্েস দল। 

- অগ্্রিমভার লহকর্মীদের সঙ্গে 
মতান্তর হওয়ায় জনাব হুক ১৯৪১ 
সালেক *পয়ল। ডিসেম্বর পদত্যাগ 
করেন এবং ১২ই ডিসেম্বর জনাব 
হুক তার মুদলমান সমর্থকদের লিয়ে 
কংগ্রেস, হিন্দু মহানভা এবং কৃষক 
প্রজা পার্টির সমর্থন নিয়ে একটি নতুন 
প্রগতিশীল কোয়ালিশন নরফার 
গঠন করেন। কিন্তু এই নতুন দয়- 
কারের আয়ু বেশিদিন ছিল না। 
১৯৪৩ সাজের ২৯শে মার্চজনাব হক 


- বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদ- 


ত্যাগ করেন ।, ১৯৪২ লালের ৩১শে 
মাচ রাজ্যপাল প্রশাসনের 
দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে 
মেন তারত দরকারের আঁইনবলে । 
১৯৪৩ সালের বিশে এপ্রিল রাজ্যপাল 
নতুন সরকার গঠনের অন্ত খাজ। 
শসার নাজিমুদ্দিনফে আহ্বান করেন। 
২১শে এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধান- 
মন্ত্রী হিসাবে শপথ মেন নাদিমৃদ্দিন 
সাহেব। 


অধ্যক্ষ জনাব নওসের আলি যে রুলিং 
দেন তাতে (অন্ত বিষয় লহ) বলা 
হয় যে, “সরকারের একটি প্রধান 
দধরের ব্যয় বরাদ্দ বিধানসভা! কর্তৃক _ 
প্রত্যাধ্যাত হয়েছে এবং এ থেকেই 
প্রমাণ হয় ঘে, এই সরকার সংখ্যা- . 
গরিষ্ঠ- সদস্তের আস্থা হারিয়েছেন । _ 
এমতাবস্থায় এই সরকারকে এই 
বিধানপতায় জরকারী কার্য পরি- 
চালমা করতে ফোনমতেই দেয়া 
যায় না। বিধানসতা অনির্দি্- 
কালেয় জন্ত মুলতুবি থাকল ।” 
"১৯৪৫ সালের ৩০শে মার্চ রাজ্য- 
পাল বিধানসভা এবং বিধান পরিষ- 
দেয় অধিবেশনের সমাপ্তি দোহণা 
করেন এবং পরের দিন (৩১শে মার্চ) 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা- 
বলে রাজ্যপাল মিঃ আর জি কাইজে 
পরাদনি প্রশাননের কর্তৃত্ব হাতে 
নেম। তার কিছুদিন পরেই অবশ্য 


"বিধানমভা তেঙে দেয়া হয়। 


- ১৯৩৭ লাগে প্রাদেশিক আইন- 
সভা গঠিত হবার পর থেকে যুদ্ধের 
জন্য সাধারণ নির্বাচন হতে পারেনি । 
১৯৪৫ সালের ২৯শে আগষ্ট গতর 
জেনারেল লর্ড ওরাভেল নির্বাচন 
ঘোষণা করেন। এবং .বলদেন ঘে, 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসতার 
নির্বাচন শীঘ্রই হবে। বাংলাদেশে 
নির্বাচদী ফলাফল ঘোধিত হয় ১১৪৬ 
সালের পয়ল] এপ্রিল । এই নির্বাচনে 
বিধান সভার ২৫*টি আদনের ১১৪টি 
আসনে মুপলিম লীগ জয়লাভ করে 
এবং জনাব এইচ.এস স্রাব 
নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২৩শে এপ্রিল 
পরকার গঠন করে। মন্িদভার 
নদশ্তয়া শপথ নেন ২৪শে এগ্রিল। 
১৯৪৬ সালের ১৪ই মে বিধানসতার 
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন 
যধাক্রমে জনাব নুরুল আমির এবং 
জনাব তফজ্জল আলি। 

এখন দেখ! যাক দেই বিধা 
সভায় কোন দলের লৃস্ত সংখা! কত 
ছিল: মুসলিম লীগ-_-১১৪, কংগ্রেম 
৮৬, ইওয়োপিয়ান ২৫, তপশীল 
জাতি নির্দলীয় ৬, মুনলমান নির্দল 
৩, কমিউনিষ্ট ৬, কৃবকগ্রজা (মুদল- 
মাল) ৩, হিন্দু মহাসভা ১, নির্ঘল 
হিন্দু ১, ভারতীয় ক্রীশ্চান ২ এবং 


সি 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৮ই জুলাই; ১৯৮০ 


০" অন্তান্য ৬)জন। ' 


ৃ ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসকবর্গ মন-, 
স্থির করে যে, ভারতীয় নেতৃবর্গের 
হাতে তার ক্ষমত] হস্তান্তর করবেন 
এবং প্মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পন।” 
অনুসারে ভারতকে হিখত্ডিত করা 
হবে। এট 

১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বাংল! 
দেশের বিধানসভায় সদ্বন্তর! ছুটি 
গোঠীতে ভাগ হয়ে যান। এক গোষ্ঠী 
অমুসলিম এলাকার প্রতিনিধিত্বেন্ 
দাবী নিয়ে আলাদাতাবে মিলিত হন 
এবং ক্ষমত! হত্তাস্তর সম্পর্কিত ১৯৪৭ 
সালের তেসয়! জুন তারিখে ব্রিটিশ 
সকার কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির শর্ত" 
<. অমুদায়ে যৌথভাবে মিলিত হন। 
“ যৌথ বৈঠকে দ্দস্তগণ (ইগরোপীয় 
সদস্য বাদে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই 
মর্মে ঘে, বাংলাদেশে আরও একটি 
নতুন বিধানমভ! গঠিত হবে নেই সব 
এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে যারা 
বর্তমান বিধানসভায় যুক্ত থাকতে 
রাজী নন। মুসলমান অধ্যুষিত 
জেলাগুলির নদৃস্তগণ বাংলাদেশকে 
দ্বিধ্িত করার বিরুদ্ধে এবং একটি 
নতুন বিধানসতা গঠনের পক্ষে 
দিত্বাস্ত নেন। অন্তদিকে অমূসলমান- 
এলাকার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশকে 
। বিধণ্ডিত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। 
কথিত দুই গোঠীর এক গোষ্ঠী দেশ 
ভাগের পক্ষে মত দেন এবং ব্রিটিশ 
লরকারের শর্ত অন্ুঘায়ী তায়ত ভাগ 
হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ ঘিথগ্ডিত 
হয়ে নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব 
পাকিস্তান । ১৯৪৭ সালের জুলাই 
মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা! বিল পাশ 
হয়ে যাবার পর ভারত ভাগ হয়ে 
" যায়। জন্ম নেয় পাকিস্তান। ১৯৪৭ 
মালের ১৫ই আগষ্ট" ভারত এবং 
পাকিগানের আলাদা! অস্তিত্ব ঘোষিত 
হয়। | 
" স্বাধীনতা! প্রাপ্তি পর পশ্চিমবগ 
বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বলে 
১৯৪৭ পালের ২১শে নভেম্বর 
তারিখে । অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বা 
চিত হন থাক্রমে শ্দবর দাস 
জালান এবং অঁদাশুতোধ মলিক। 
বিধানসভার সদন্য দংখ্য] তখন ছিল 
৯, জন। সদশ্তর]! দেই সব এলাকার 
প্রতিনিধি ছিলেন ঘা পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আ্যংলে! 
ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্ত ছুইজন মনোনীত মন্ত 
ছিলেন। রাজ্যে কংগ্রেন "ছল 
দরকার 'গঠন করে ডঃ প্রফুল্চজ্ 
"ঘোষের নেতৃত্বে । বিধানসতায় 
বিয়োধী হলের সদদ্য সংখ্যা তখন 
২৩ জন। কিন্তু ড: ঘেোব পদত্যাগ 
করার ফলে ১৯৪৮ লালের হ৩্শে 
জানুয়ারী নতুন কংগ্রেস মস্রিদত! 
গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন ডঃ বিধান- 


চন্দ্রয়ায্। 

১৯৫* সালের ২৬শে জানুয়ারী 
থেকে ভারতের নতুন সংবিধান কার্ষ- 
করী হয় এবং ৩৮২ (১) ধারা (ঘা 
সপ্তম সংশোধনে (১৯৫৬) বাতিল 
গণ্য হয়েছে) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ 


, বিধানসভা রাজ্যের বিষয়ে দর্বোচ্চ 


ক্ষয়তার অধিকারী ছন। 

১৯৫২ লালের সাধারণ নির্বাচনের 
পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বৈঠক 
বসে ১৯৫২ সালের ১৮ই জুন। ২* 
জুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হুম প্রশৈল- 
কুমার মুধাজাঁ। মনোনীত ২ জন 
লহ বিধানলভার সদ্বন্ত সংখ্যা তখন 
২৪* জন । ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়েয় 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ঘল রাজ্যে 
সরকার গঠন করে। 

ক্ষমতা হত্তাত্তরকালে আইনগত 
খু'টিনাটির কারণে বিধান পরিষদের 
অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল । ১৯৫২ 
সালে অবার তা জিইয়ে তোল! 
হয়। পরিষদের দদণ্ত হন ৫১জন I 
কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান হন জ্রঁবিজয় 
পিং নাহায়। ১৮ই জুন বিধান 


পরিষদের বৈঠক হয়। ণেদিন। 
' চেষ্সাক্ম্যান নির্বাচিত হন আ্রহৃনীতি- 


কুমার চটোপাধ্যায়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ধে, বিধান- 
সভা কর্তৃক্ক ১৯৫২ সালের «ইঞমাগষ্ 
গৃহীত এক গ্রস্তাবক্রমে কমনওয়েলথ 
পার্পামেন্টারী আসোসিয়েশনের 
পশ্চিমবীর শাখা খোলা হয়। 
১৯৩৯ মালেও এই জাতীয় একটি 
সংস্থা ছিল। কিন্তু ত! কোন কাজ 
করেনি। এধানে আরও উল্লেখ করা 
যেতে পারে ঘে, সালের 
আগষ্ট-সেপ্টে্র অধিবেশনেই বিধান- 
সভার প্বয়ংক্রিয়্ ভোট রেকর্ড মন্ত্র চালু 
কর] হয় সরকান্নী ভাবে.। 

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অহ্সারে 
বিধানসতা এবং বিধান পরিধ্যের 
লদন্য দংধ্যাৎ বৃদ্ধি পায়। 
বিধানসভার বেড়ে দাড়ায় ২৫১ জনে 
এবং বিধান পরিষদের লন্ত সংখ্যা 
বেড়ে দাড়ায় ৭৫ জনে। ১৯৫৭ 
সালের সাধারণ নিবাচলের পর 
বিধানসভার সদশ্ত সংখ্যা বেড়ে 
দাড়ায় ২৫৬ জন (৪জন মনোনীত 


সদৃন্ত সহ)। 
১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের লাধা- 


রণ নির্বাচনে বিধানসভার অধিকাংশ 
আনলনেই কংগ্রেন দল জয়লাভ করে 
এবং ত্রাজ্যে দরকার গঠন করে। 
ইতিমধ্যে বিধানমতার দদ্বস্ত সংখ্যা 
বেড়ে দাড়িয়েছে ২৮৪ জনে । ১৯৬৭ 
সালের দাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেল 
দল পায় মাত্র ১২৭টি আাসন । ফলে 
সরকার গঠনে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। 
তখন ১৪টি রাজনৈতিক দল একভ্িত 
হয়ে যুক্তক্রন্ট গঠন করে।_ পরীনজয় 


শেষাংশ দম পৃষ্ঠার 


১৯৫৪ 


বেকারীর বিভীষিকা 


রণেন নাগ 


এদেশের তরুণ সমাজে বেকারীর 
জালা ক্রমাগত বেড়ে চঙ্সেছে। সুস্থ 
সবল কর্মক্ষম দেহমন দীর্ঘদিন কর্ম- 
হীন থাকলে গোটা লমাজেই তার 
ক্ষয়িধু প্রভাব পড়তে বাধ্য। অথচ 


বেকারী সম্পর্কে দেশের সরকার এমন - 


এক ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছেন যেন বেকারী 
অন্তান্ত মহামারীয় মতই একট! ঈশ্বর 
নির্দিষ্ট বিধান । তারা এর কোন 
প্রতিকার করতে পারেন না। 
ভগবানের মারের উপর তাদের কোন 
হাত নেই, আকারে ইঙ্গিতে তার! 
এটাই রোঝাতে চাল । তবে ভোটের 


আগে তার! এই বেকার ছেলেদের ' 


“ভোট ফর” ক্যাম্পেনে জাগিয়ে 
দেন। কিছু ধৈনিক মনুরী দেন এবং 
তবিষ্যতের এক রঙ্গীন আশাও দিতে 
তোলেন না। শ্বাধীনতার আগে 
এবং পরে বেকারদের সম্পর্কে দরকারী 
যনোভাব একই রয়ে গেছে। তারা 
যেন ভিক্ষুকের সযপর্ষায়তুক্ত | 

বেকারী পু'জিবাধী সমাজের 
অভিশাপ । পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক- 
সামাজিক বিধিবাবস্থাঁ বজায় রেখে 
বেকারী দুর করা ঘায় না । দূর করার 
কথা বলাগুছাস্যকর়। 

একটু ইতিহাগের দিকে পেছন 
ফিরে তাকান। ইংলগ্ডে ও ইউরোপে 
শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই পু'জিবাদ 
লামস্ততাক্ত্রিক জমিদায়ী খতম করে 
শিল্প প্রতিষ্ঠার বেগ ত্বরান্বিত করেছে। 
তাই বুর্জোয়া দমাজ্ বিকাশের প্রথম- 
স্তয় থেকেই পুঁজিবাদ ও সামস্তবাদের 
মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক। কিন্ত 
কালক্রমে প্রতিযোগিতার শুত্র ধরেই 
প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে এক- 
চেটিয়া পু'জিবাছ যখন সাআজ্যবাছে 
রূপান্তরিত হুল তখন থেকেই তার 
সামভ্তবা বিরোধী তৃমিকার অবলান 
হস। এশিয়া, আক্রিফ1 ও লাতিন 
আমেরিকা ইউতোপীয় লাত্রাঙ্য 
বিস্তার কয়|" হল, কিন্তু সেই সমস্ত 
দেশে সামস্তবাদের অবদান না করে 
বরং তাদের উপরেই বেশী নির্ভর 
করা শুরু হল। এর কারণ সোজা। 
প্রথমত: এর ফলে স্থানীর শিল্পবিকাশ 
বন্ধ থাকবে, দ্বিতীয়তঃ কৃষিক্ষেত্ 
থেকে কৃষকের উচ্ছেদ স্বরাহ্িত হবে 
এবং এই ভূমিচ্যুত কৃষকেরা ও নিয়- 
মধ্যবিত্ত বৃত্তিচাত গ্রামীণ হস্তশিল্পীর! 
সন্ত] মনত সরবরাহের এক অফুরন্ত 
উত্ন হয়ে দাড়াবে। এই লন্ত 
মঙ্জুরেনী তাদের মুনাফা সংগ্রহের 
জটিল ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। 
শুধু তাই নয়, অনংখ্য বেকার বাহিনী 
যখন যে কোন কাজের ধান্ধায় শহরের 
কলকারখানায় ছুটে আসে তখন হারা 


আগেই কাজ পেয়েছেন তাদের 
বেতন ও মজুরী অনায়াসে কমানো 
চঙে। ছাটাইস্সের তন্ন দেখিয়ে তাদের 
খুব কম মজুরীতে কান্ধ করানো যায়। 
তাহলে দেখা যায় যে মুনাফাভিত্তিক 
পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে বেকারী 
অতিশাপও ততদিন থাকবে। কারণ 
বেকারী হচ্ছে পুঞ্জিবাদের এক অর্থ- 
নৈতিক ভিক্তি। এই ভিত্তি না 
থাকলে পু'জিবাদ্ও টিকে থাকতে 
পারে না। 

দশ্প্রতি আন্তর্জাতিক. শ্রম সংস্থা 
সারা বিশ্বে বেকারী বৃদ্ধির এক ভয়া- 
বহু চিত্র হাঙ্গির় করেছেন। তাদের 
পরিচালিত সমীক্ষার দেখা গেছে: 
লারা! বিশ্বে সমস্ত কর্মক্ষম মাঙষের 
মধ্যে ও শতাংশই বেকার। অপেক্ষা- 
কৃত অল্পবয়লী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
বেকারী খুবই মারাত্মক । পনেরো 
থেকে চব্বিশ বছর বয়সী তরুণদের 
শভকর] অ্রিশজনই বেকার। 
বেকারী দিন দ্বিন বাঁড়ছে। কমার 
কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাক! 
যাচ্ছে না। আত্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার 
মতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে দায়া 
বিশ্বে অন্ততঃ ৭৫ কোটি তরুণ বেকার 
থাকবে । শ্রীলঙ্কা, কলম্বিয়া, কেনিয়া 
ও ফিলিপাইনসে অল্পবয়লী তরুণ 
বেকারের সংখ্যা মোট কর্মপ্রাথাঁদের 
ত্রিশ শতাংশের ও বেশী । আমাদের 
দেশেও বেকারের সংখ্যা গত বছরের 
সর] কোটি থেকে প্রায় দেড়কোটিতে 
পৌছে গেছে । এর! কেবল শিক্ষিত 
তালিকাভুক্ত বেকার । ষরি গ্রাম ও 
শহরের আধ] বেকার ও মরূশুমী 
কাজেন্ন হিসেব কষ! যায় তাহলে 
হেবা যাবে যে আমাদের দেশের ৪ 
কোটি কর্মক্ষম নরনযরীর মধ্যে প্রায় 
২৫ কোটি বেকার বা আধ! বেকার । 

এই বেকারদের কাক্গ দেওয়ার 
কোন দ্বায়িত্ব সমাৰ্দ বা সরকারের 
নেই। যদ্দি আমাদের দংবিধানে 
প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাবার 
অধিকায় স্বীকৃত তবুও সংবিধানের 
অন্ত ধারা সতে এর ব্যত্যয় ঘটলে 
সরকারেরর বিরুদ্ধে সংবিধান লভ্যন 
ও কতর্বাচ্যুতির অভিযোগ আনা 
যাবে না। অর্থাৎ প্রতিকারের কোন 
ব্যবস্থা সংবিধানে ইচ্ছে করেই রাখা 
হয়নি। 

এই বিপুল লংখ্যক বেকারের 
উপস্থিতি যায়| চাকুন্ীয়ত তাদেরও 
বিপন্ন করে তোলে | মাজিকর] অনা- 
কাদে কম মাইনেতে নতুন লোক 


এই - 


॥ সাঁত |! 


নিয়োগ করতে পারে। ভাই মুখ 
বুজে বিনা প্রতিবাদে তাদের চাকুরী 
করে যেতে হয়। মজুরী বৃদ্ধি, 


" বোনাস ইত্যাদি দাবি তুললে মালিক 


পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ছাটাই) লকআউটের 
আশ্রয় নেয়। কারণ তারা জালে যে 
মহুর-কর্মচারী পাওয়া কঠিন নয়। 
কিন্ত যদি এই রিজার্ভ বেকার বাহিনী 
ন! থাকতো তাহদে মালিকপক্ষকে 
শ্রমিক-বর্মগারীদের দাবি মেনে 
নিয়েই আপোষ করতে হতো। 
বেকার থাকার ফজে মালিকদের 


সুবিধা এবং শ্রধিক-কর্মচারীঘের 


অস্থবিধা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলমের পক্ষে এটা এক বড় 
রকমের বিপদ । 

এই জক্তেই ট্রেড ইউনিক়নগুলিকে 


বেকারদের পাশে দাড়াতে হবে। 
শুধু নিজেদেরই নস কর্মপ্রার্থী বেকার" 
দেয় জন্তেও তাহের লড়াই করতে 
হবে। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজ- 
তত্র প্লতিটিত না হওয়া পর্যন্ত বেকার 
সমস্ত৷ থাকবে শুধু এই কথা বলেই 
রেহাই পাওয়া বায় না। পু'জিবাদ 
উচ্ছেদের আগেও কিছু ব্বন্ভি দেওয়! 


 অন্তব। 


কেশ্রীয় সরকার ইচ্ছে করলে 
সারাদেশে বেকার ভাতা চালু করতে 


পারেন। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, 


পশ্চিমজার্মানী লব পু'জিবাদী দেশের 
পর়কার দেশের আইন নির্দিষ্ট সর্বলিয় 
মজুতরীর ৬* থেকে ৮* শতাংশ বেকার 
ভাতা. দিয়ে থাকে। সুতরাং 
আমাদের বেস্্রীয় সরকার না পারার 
কোন কারণ নেই। ইতিমধ্যেই 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সরকান্স বেকার 
তাতা চালু করেছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার এই তাতার পরিমাণ কষ- 
পক্ষে ১** টাকা করতে পারেন। 
ট্রেড ইউনিয়ন মংগঠনগুলি বেকারদের 
পক্ষে এই দ্বাবি জ্মর্থন করে আন্দো- 
লন সুরু সরলে কেন্দ্রীয় দরকার 
নিশ্চিন্ত বলে থাকতে পারবেন না। 
মুনাফার গুপর ২৫ শতাংশ বিশেষ 
কর বসিয়ে এয় একট! অংশ বেকার 
তাত] ও অপরাংশ নতুন নতুন ছোট 
ছোট শিল্প ও বৃত্তি প্রতিষ্ঠার দন্তে 
কাজে লাগানো বায়? এন কলে 
বেকার সমন্যা দূর হবে ন! বটে কিন্তু 
লমাজ জীবনে কিছুট! স্বন্তি আপবে। 
বেকারেয়াড থে ল্যাজের মূল্যবান 
সম্পদ নেট! স্বীকৃত হবে এবং পরি- 
পাসে সামাজিক আপ্রাধের হাআগ 
হাল পাবে। 


1,.আট ॥ 


পণ্চিনবঙ্গের আইনসভ! 


"তম পৃষ্ঠার পর 


কুমার মুখাজর নেতৃত্বে এই রাজ্যে 
প্রথম অকংগ্রেনী সরকার গঠিত হয়। 
১৯৬৭ লালের ২র] মার্চ রাজ্যপাল 
ভ্রীমতী পদ্যঙ্জা নাইডু নতুন মস্্রিসতার 
লদন্তদের শপথ বাক্য পাঠ করান। 
কংগ্রেস দল তখন বিরোধী আমনে । 
নতুন বিধানসভার প্রথম অধিবেশন 
বসে ১৯৬৭ লালের ৮ই মার্চ। অধ্যক্ষ 
ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে 
শ্রীবিজয়কুমার ব্যানাজর এবং হরি 
দাম মিঅ। কিন্ত মগ্রিলভায় সঙ্কট 
দেখা দেয়। থান্ত ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ 
প্রফু্চন্র ঘোষ পদতাগ করেন এবং 
তায় অন্ছগামী ১৭জন বিধায়ক শানক 
যুক্তক্রণ্ট থেকে তাদের লমর্থন প্রত্যা- 
হার করে নেন এবং রাজ্যপালকে ত! 
অবহিত কয়েন। এই রাজ্যের রাজ্য- 
পাল তখন শ্রধর্মবীর | শ্রীমতী পদ্পজ। 
মাইডুন্ন কাছ থেকে তিনি কার্যতার 


গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালের পঁয়ন! : 


গুন । রাজ্যপালকে জানাবার পর 
প্ত্যাগী লদল্যর। একটি নতুন পরি- 
বদীয় দল গঠন করেন। নামকরণ হস 
“প্রগ্রেলিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট”? | 
নেতা হল,ভঃ প্রফুল ঘোষ । কংগ্রেস 
পরিষদীয় দলের মেতা ঘোষণ। কর- 
লেন যে, যদি ডঃ ঘোষ কোন মঞ্জি- 
সভা গঠন করেন তাহলে তার দল 
নেই মন্ত্রিসভাকে সবপ্রকার লহাক্গতা 
ও নমর্থন করবে। যুক্তক্রপ্ট সর- 
কারের মঙ্ধিত্ব থেকে ডঃ ঘোষ পছ- 
ত্যাগ করার পর কংগ্রেল পরিষদীয় 
মলের পক্ষ থেকে এবং ডঃ ঘোষ নিজে 
তৎকালীন রাজ্যপালের নিকট বেশ 
কয়েকটি স্মারকলিপি দেন। তাতে 
বলা হয় যে, যুক্তক্রট সরকারের গুপরে 
বিধানসভার . অধিকাংশ দদ্বস্যের 
আস্থা নেই তাঘেযর় আন গদিতে 
থাকার কোন নৈতিক আধকার নেই। 
রাজ্যপাল তখন মৃখ্যমন্ত্রীকে এক পে 
জানালেন যে, “ঘত শীঘ্র সম্ভব তিনি 
যেন বিধানসভার অধিবেশন ভাকেন। 
এবং সেই অধিবেশন যেন কোনমতেই 
১৯৬৭ সালের নতেম্বর নাসের তৃতীয় 
দণ্ডাহেয় পরে ডাক! ন। হয়। কেনন! 
যুক্তক্রণ্ট সরকারের উপরে রাজ্য 
ববিধাননতায় - অধিকাংশ সদস্যের 
'আশ্থা আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে |” 
কিন্তু মাঙ্সভার সদস্যগণ রাজা- 
পালের এই অনুরোধ রাখতে রাজী 
হলেন না। কেননা তারা সদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন ১৯৬৭ লালের ১৮ই 
[ভসেম্থএ ' বিধানসভার অধিবেশন 
ডাক। হবে। রাজ্যপাল পুনয়ায় 
মন্ত্রী পরিষদ্কে অনুরোধ জালিয়ে 
বলেন যে, ১৯৬৭ লালের তিপিশে 
নভেম্বরের মধ্যে বিধানলতার অধি- 


বেশন ডাকার ব্যাপারে তার] ষেন 
সম্মত হন। রাজ্যপালকে জানিয়ে 
দেয়! হল যে, ১৮ই ডিদেম্বরের আগে 
কোনমতেই বিধানদভার অধিবেশন 
ডাকা সম্ভব নয়। 


১৯৬৭ লালের ২১শে নভেম্বর 
তারতীয় সংবিধানের ১৬৪৫১) ধারায় 
প্রত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল এক 
*ঘোযণা জারী করলেন। তাতে বলা 
হল যে, 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা 
হুল এবং তার নেতৃত্বাধীন মহ্রিমতাও 
এখন থেকে বাতিল বলে গণ্য হল। 
ওঁ দ্বিনই অপর এক ঘোষণায় রাঁজা- 
পাল নতুন মন্ত্রিমত1 নিয়োগ কর- 
লেন। মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ প্রফুল 


'ঘোষ। এই মগ্ত্রিদতা পি ভি এফ 


মস্ত্রিসভ1 হিসাবে পরিচিত। 

নতুম মৃখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দর 
ঘোষের পরাষর্শধত বিধানসৃতার 
অধিবেশন ডাকা হছল। অধিবেশন 
ব্দল ১৯৬৭ সালের ২৯শে নতেম্বর। 


ডঃ ঘোষ্‌ ও তার মঞ্জিদতার প্রতি পূর্ণ 
আস্থা জ্ঞাপন করে ছুটি মোশন 
পেশ কর! হন। একটিতে কংগ্রেস 
দলের ১২৯ দ্রন বিধায়ক এবং 
অপরটিতে পি ভি এফের ১৪ জন 
সদন্ত মন্তরিঘতার প্রতি পূর্ণ 
আস্থা জ্ঞাপন করেন । 

বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ 
হবার প্রায় সঙ্গে ললে অধ্যক্ষ শ্রবিজয়- 


কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধি- 
বেশন: অনির্দিইকালের অন্ত মুলতুবী 
করে দেন। তার বিবুতিতে তিনি 
ধলেন যে, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিমভাকে 


বাতিল' করা, মুখ্যমন্ত্রী পদে ডঃ 


ঘোষের নিয়োগ এবং ডঃ ঘোষের 
পরামর্শে বিধানলভার অধিবেশন 
ডা কাট! “অসাংবিধানিক এবং 


“বাতিল”, কেননা এই লব ঘটনাই 
ঘটেছে সভার অগোচরে । 
কিন্ত সেই দিনই বিধান পরিষ- 


সাহিত্য দৰ্পণ 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
স্থবোধমোহন ঘোষ, খত্বিক ঘটক, 
শরীক গোস্বামী, ্িহির লেন, সত্য- 
প্রিয় ঘোষ। এদের অনেকেই আজ 
স্তব্ধ, কেউ মৃত । 

মনে হয় সামাজিক. কুরুক্ষেঅের 
মহাম্মশীলে দাড়িয়ে আছি। 
সমকালীন পঙ্নাথী কেউ নেই। 
নিঃসঙ্গ । 

প্রশ্নটা আমাকে মাঝে মাঝেই 
বিহ করে। যুদ্ব-হৃত্তিক্ষ-দাংগাঁ- 
দেশবিতাগ-ক্গমতা হস্তাত্তর-_-বিবিধ 


অধ্যায় আমাদের চেতনাকে গ্রাম 


করে রয়েছে এবং এই জটিলতাকে 
স্বীকার করেই লেখক হিনেৰে আমাঁ- 


দের এগিয়ে আসতে হয়েছে। মান্য. 


ছিদেবে যখন তার] বেচে আছেন 
তখন নিষ্ঠাবান লেখক হিলেবে 
ভারা টিকে থাকতে পারলেন না 


শঅজস্বকুমার মুখাজশকে ' 


দের চেয়ারম্যান ডঃ প্রতাপচন্জ্র গুহ" 
রায় তায় রুলিংয়ে বলেন যে, 
“মুখাজা মস্িসভাকে বাতিল কর! 
সম্পর্কিত রাজ্যপালের. ঘোষণাকে 
চ্যালেগ করা যায় না এবং এ সম্পর্কে 
কোন প্রশ্নৎ করা যায়ন1।” ষাই 
হোক, অধ্যক্ষ শীবিজয়কুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যাত্ন অধিবেশন মুলতুবি করার 
পর ৩*শে নতেগ্বর রাজাপাল সভার 
সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন। 

১৯*৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী 
পুনয়ায় বিধানসতার অধিবেশন ডাকা 
হল.। স্থিরহল বিধানসভার অধি- 
বেশন বসৰে ১১৬৮ লালের ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী । এই লময়ে বাজেট পেশ 
হয়। দেই কারণেই ডাক! হল। 
বিধামসতা এবং বিধান 
পরিষদেয় যৌথ বৈঠক শেষ হবার 
পর যখন আলাদাভাবে বিধানসতার 
অধিবেশন বসল তখন অধ্যক্ষ শ্রীধিজয় 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় 
প্রবেশ করে নিজের আসন গ্রহণ 
করে পুনরায়  অমির্দিষ্কালের জত 
বিধানদভার অধিবেশন মূলতুবী করে 
দেন। তিনি গত ২৯শে নভেম্বরে 
প্রদত্ত তার রুলিং-এর উল্লেখ করে 
বলেন বে, এইন কোলন, অনিবার্য 
কারণ ঘটেনি যার জন্ত তিনি তার 
কুলিং পরিবর্তন করবেম। এই 
অধিবেশনে বাজেট পেশ হবার কথা 


ছিল এবং বেশ কয়েকটি বিল উত্থা- - 


পিত হবে বলে স্থির ছিল। কিন্তু 
বিধানসভার অধ্যক্ষের এই কলিয়ের 
ফলে ত! সম্ভবপর হয়ে উঠলনা। 
রাজ্যে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির 
হাটি হল। সেই পরিস্থিতির হাত 
থেকে রেহাই পেতে রাজ্যপাল 
বিধানসভা তেলে দিকে রাষ্ট্রপতির 
শাঁসম চালু করার সুপারিশ করলেন । 
সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অহ্লারে 


কেম? বিশেষ করে আমরা যারা 
আদর্শের বিহুকবাটি নিয়েই এসে- 
ছিলাম তখন লেখক ছিদেবে আমা- 
দেয় অপমৃত্যুর জন্তে দায়ী কে? 
তাদের অন্ততম হয়ে আমি আজও 
যখন সাহিত্যের সংসার থেকে, প্রতি- 
নিয়ত আমাকে ধান্ধা দিয়ে সরিয়ে 
দেবার চেষ্টা হলেও, নড়িনি, তখন 
তারাই বা এই পরাজয় মেনে নিলেন 
কেন? এই ধাধাট] আমাকে নিয়ত 
রক্তাক্ত করে। করে এই কারণেই 


যে, আমরা যখন এক সজেই শুরু 


করেছিলাম তখন এক সঙ্গেই এই 
গতি অব্যাহত থাকার প্রয়োজন 
ছিল। সাহিত্যের ধারাবাহিকতার 
খাতিরে এর দরকার ছিল । যাটের 
" ্বশকের প্রতিক্রিয়ার বাচ্চারা আমা- 
দের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের পাছিত্য- 
ইতিহাসকে নশ্ডাৎ কয্মতে ডউদ্ভত 
হয়েছে। 


"দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই জুলাই ১৯৮০ 


রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল ' 


১১৬৮ মালের ২০শে ফেব্রুয়ারী । 
সেইদ্দিনই ডঃ ঘোষ মন্িদতায় পদ - 


ত্যাগপত্র পেশ করলেন। সঙ্গে 
সঙ্গেই বিধানসভা তেঙ্গে দেওয়া হয় 
রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে। 


১৯৬১ সালের ১ই ফেব্রুয়ারী 
মধ্যবভর 'নিবাচন হল। ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসনের অবনান 
হল। বিধানসভা গঠিত হুল সেদিনই । 
ছুজন মনোনীত লদদ্য সহ:লতার 
সদস্যসংখ্যা এমমক্ ছিল ২৮২ 
জন। কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছিল 
মা ৫৫টি আলনে। যুক্তক্ণ্ট জয়ী 
হয়েছিল ২১*টি আলনে। যুক্তক্ণ্টে 
ছিল দি পি এম, সি পি আই, বাংল? 
কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস 
পি, এস এদ পি এবং আরও কয়েকটি 
দল। যুক্তফ্রণ্টই লরকার গঠন 
করল। মুধ্যমন্রী হিদাবে জীঅজয়- 
কুমার মুখাজা ২৫শে ফেব্রুয়ারী শপথ 
নিলেন রাজ্যপালের কাছ থেকে। 
নবগঠিত বিধানসভার অধিবেশন 
বসল ১১৬১ সালের শই মার্চ। অধ্যক্ষ 
ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন হথা- 
ক্রমে শ্রবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার । আইন- 
লভার উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন 
বসল *৬ই মার্চ। সেদিন 'রাজপাল 
শরধর্মবীর সঙস্যদের নিকট ভাষণ 
দ্বেন। যাদ্যপালের জন্য ভাষণ 
প্রস্তত কয়ে দেন মগ্ত্রিিভা। সেই 
লিখিত ভাষণ রাজ্যপাল পাঠ 
করেন । এটাই চলে আসছে। কিন্ত 
এবার ঘটল ব্যতিক্রম । রাজ্যপাল 
ভাষণের ছুটি অনুচ্ছেদ পাঠ করলেন 
না। এ হুই অনুচ্ছেদে ১১৬৭ সালে 
অজয় মুখাজী মন্ত্রিসভাকে খারিজ 
করার বিষশ্বে লমালোচনাযুলক 
বক্তব্য ছিল। এই ঘটল! নিয়ে 
তুমূল আলোড়ন দ্বেখা দিল । যুক্ত- 
ফ্রপ্টের দদলারা বিধানসভার ভেতরে 


এবং বাইয়ে সমালোচনায় মুধর হয়ে 


উঠলেন রাজ্যপালের এই জাতীন্গ 
আচরণের জগ । 

- ১৯৬১ লালের ২১শে মার্চ পশ্চিষ- 
বঙ্গ বিধান পরিষদ বাতিল করার 
জন্ত বিধানসতায় একটি বিল উদ্থা" 
পিত হল। পাশও হয়ে গেল। 
তদ্হুসারে সংসদেও ১৯৬৯ সালের 
পয়লা আগষ্ট অনুরূপ একটি বিল পাশ 
হয়ে গেল । ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান” 
পরিষদ বাতিল হয়ে গেল। 

যদ্বিও বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে 
প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ত] নিয়ে এই রাজ্যে 
দ্বিতীয়বারের জন্য যুক্তক্রন্ট মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই দরকার 
১৩ মাসের বেশি ক্ষমতায় অধিঠিত 
থাকতে পারেনমি। যার প্রধান 
কারণ হল শরিক দলগুলির মধ্যে 
তীব্র মতানৈক্য, আত্যক্তহীণ বিরোধ 


এবং ক্ষমতার লড়াই। আর সেই 
সঙ্গে ছিল প্রতিক্ষিয়াশীলদের 
দরকার বিরোধী যড়যন্্র। 

মুখ্যহন্ত্রী শরঅজরকুমার মুখার্জা 
তার নিজের লরকারকে “বর্বর+? এবং 
“অসভ্য” আৰ্ধ্যায় ভূষিত করেছিলেন 
এবং নিজেই নিজের নেতৃত্বাধীন সর- 
কারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করে- 
ছিজেন। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে 
রাজ্যপালের পরিবর্তন হয়েছে), 
জীধর্মবীর চলে গেছেন। এসেছেন 
শীএদ এদ ধাওয়ুল। 

অবশেশে ১৯৭ দালেই ১৬ই 
মার্চ মুখ্যমহী গ্রমঙগয়কুমার মুখাজ 
পদত্যাগ করলেন। রাজ্যপাল 
প্রধাওয়ান আপ্রাণ চেষ্টা করলেন-- 
যাতে রাজ্যে একটি বিকল্প মদ্রিসতা 
গঠন করা যায়। কিন্ত তার প্রচেষ্টা! 
সফল না হাওয়ায় তিনি রাষ্ট্রপতির 
শাসন ভারী করার সুপারিশ কর- 
লেন। দংবিধানের ধারা 
অনুসারে ১৯৭৭ সালের ১১শে মার্চ 
রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হল পশ্চিম- 
বঙ্গে। বিধানসতা কিন্তু তালা 
হলম!। লামক্সিকভাবে লালপেও 
করে রেখে ১৯৭০ লালের ৬*শে 


জুলাই বিধানসতা বাতিল কর] 
হল। 


. ১৯৭১ দালের ১*ই মার্চ রাজ্যে 
পুনরায় মধ্যবর্তী নির্বাচন অসুষ্টিত 
হল। যা এপ্রিল নতুন বিধানসভা 
গঠিত হল এবং সেই দিনই রাষ্ট্রপতির 
শাদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। 
এবার থে বিধানসভা গঠিত হল 
তাতে মনোনীত সাদশ্ত এলেন এক- 
জন। ফলে সদন্ত সংখ্যা দাড়াল 
২৮১ ' জন। নির্বাচনী ফলাফল -. 
ঘোষিত হবার পর কংগ্রেস (আর), 
বাংলা কংখেদ, মুনলিম লীগ, এস 
এস পি পি এস পি এবং গোরখা লীগ 
প্রমূখ ছয়টি দল একত্রে একটি ডেমো- 
ক্রেটিক কোয়ালিশন গঠন করল" 
শমজয়কুমার মুখারজার নেতৃত্বে 
শ্রমজয়কুমার মুধাজ' মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
শপথ নিলেন ১১৬১ সালের ২র1 
এপ্রিল । এই সরকারকে যমর্থম 
জানাল সিপি আই,ফকোয়ার্ড রক 
এবং সংগঠন কংগ্রেস দল । 

লমর্ক দলগুপিন নির্বাচিত 
বিধায়কগণ লহ ডেমোক্রেটিক 
কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে মোট 
বিধানসভা সদ্বস্তের সংখ্যা দাড়াল 
১৪১ জনে। .এই নির্বাচনে দিপি' 
এম দল জয়ী হুম ১১৩টি আলনে? 
বামফ্রণ্টের প্রধান শরিক দল 
হিপাবে বামফ্রণ্টতৃক্ত অন্তান্ত দল- 
গুলিকে নিয়ে সি পিএম বিরোধী 
আনমনে বসল । নবগঠিত বিধান- 
লতার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭১ ' 
লালের তেসরা মে। অধ্যক্ষ 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


৩৩ 


দর্পণ । শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৮০ 


পণ্চিমবঙ্গের আইনসভা 


চস পৃষ্ঠার পর্ন 


নির্বাচিত. হলেন প্রপূর্বলাল 
মঙ্ছমদ্ার এবং ' উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত 
হলেন শ্ীপীবুষকান্তি মুখাজশ | 
ক্ষমতায় আয়োহণ করার তিন 
নাদের মধ্যেই এই সরকারের 
অকালমৃত্যু. হম্ব। বিধানসভায় 
সরকাগ্রের প্রতি লংখ্যাপরি্ সদশ্তের 
সমর্থন থাকা সত্বেও মুখ্ামন্রী 
শীমজয়কুমার মুধাজ ১৯৭১ সালের 
২৭শে জুন বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার 
জন্য রাজ্যপাজকে পরামর্শ দিলেন। 
বিধানমতার অধিবেশন বমার কথা 
ছিল ২৮শেছ্ছুন। আহত সেই 
স্অধিবেশন বলার আগেই মৃখ্যমনতরীর 
পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভা বাতিল 
করার সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল । 
মেইদিমই বিধানসত1 তেজে দিজেন 


রাষ্ট্রপতি । ২৮শে জুন মুখ্যমন্ত্রী. 


পদত্যাগ করলেন। ২১শে জুন 
রাজ্যে পুনরায় প্রবর্তিত হল আরা 
পতির শাদন.। 

১৯৭২ সালের ১১ই মার্চে যে 


লাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেল 


এবং লি পি আই দলের লগন্বয়ে 
গঠিত প্রোগ্রেদিত ডেমোক্রেটিক 
আযালায়ে্স দখল করল ২১৭টি 
আলম । একজম মনোনীত মস্ত 
সছ্‌ বিধানসভার মোট আসন সংখা 
তখন ২৮১ জন। কংগ্রেস দলই 
সরকার গড়ল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন 
ইসিদ্ধার্থক্কর : রায়। সে সময় 
জীরায় বিধাননভার সদস্য ছিলেন 
না। পরে ১৯৭২ সালের ৬ই জুন 
মালদ। কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী 
হয়ে তিনি বিদ্বানদভার লন্ত হম। 
১৯৭২ পালের নির্বাচনী ফল্গা- 
ফল ঘোষিত হবার পর রাষ্ট্রপতির 
শাদম তুলে নেওয়া হয় ১৯৭২ 
সাদেয় ২:শে মার্চ। দেদিনই নব- 
নির্বাচিত বিধানলত! গঠিত হয় এবং 
মুখ্যমন্ত্রী. হিসাবে শ্ীরার়ও শপথ 
গ্রহণ করেন ২*শে মার্চ তানিথে। 
নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধি- 
বেশন বসে ২৪শেমার্চ। অধ্যক্ষ 
এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথা- 
ক্রমে শ্অপূর্বলাল মজুমদার এবং 
শীহরিফাপ মিঅ। নি পি এম, আর 
এম পি, এম ইউ নি এবং ওরার্কার্ 
পার্টির সমন্বয়ে গঠিত বানফ্রণ্ট এই 
বিধানসভায় মাত্র ১৯টি ' আসন 
পায়। পিপি এম দল একাই পায় 
১২টি, আলন। এপ ইউ সি এবং 
ওয়ার্কার্স . পার্টি পার একটি করে 
হাসন এবং আর এস পি পায় 
তিনটি আসন। পিপি এম, এস 
ইউ পি এবং ওক্সার্কার্ণ পার্টির 
নির্বাচিত সদস্যর! সভায় ঘোগধান 
কয়া থেকে বিরত থাকেন। কারণ 


তাছের হতে এই সভার নির্বাচিত 
অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচন জিতেছেন 
ছন্গৃতি এবং কারচুপির মাধ্যমে । 
যদিও এই সব সদস্যের আদনকে শৃল্ত 
বলে ঘোবণা করা হয়নি । কেনন! 
এই মর্মে বিধানসত্তায় কোন যোশান 
আনা! হয়নি । আর এস পি দলের 
নির্বাচিত তিনজন বিধানদতা লদস্ত 
অবশ্য বিধানসভায় অংশ নিয়েছেন 
এবং লরকারের কাজের তীব্র লমা- 
লোচন! করেছেন। 

১৯৭২ সালের ১৪-১৫ আগষ্টের 
মধ্যরাতে বিধানসভার এক বিশেষ 
অধিবেশন বনে স্বাধীনতার ২৫ বহয় 
পুতি বা রজত অয়স্তী উপলক্ষে । 

£$২তম দংবিধান সংশোধন 


অমমারে এই রাজ্যের সপ্তম বিধান-- 


সভার আযুফাঁজ এক বছন্প বাড়িয়ে 
পচ বছরের বদলে ছয় বছর করা 
হল। কিন্তু এই বাড়তি মেয়াদ শেষ 


. হবার আগেই ১৯৭৭ লালের ৩*শে 


এপ্রিল লগচম বিধানসত! ভেঙ্গে 
দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির এফ ঘোষণ! 
বলে। টু 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বিয়াট 
রাজনৈতিক পট-পর্নিবর্তন হয়ে 
গেছে ১৯৭৭ লালের সাধারণ 
নির্বাচনে জয়ী হয়ে জনতা পার্টি 
কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছে । তারপর 
১৯৭৭ দালের ৩*শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি 


পশ্চিমবঙ্গ মহ দেশের নয়টি রাজ্য 


বিধানসভা! বাতিল করে দেন। . 

১৯৭৭ লালেয় সাধারণ নির্বা- 
চনের পর জুন মাসে রাজ্য বিধান- 
লভার নির্বাচন হয়। এবার সদস্য 
সংখ্য! বেড়ে দাড়িয়েছে ২৯৭ অনে। 
দি পি এম, ফরোয়ার্ড রক, আর এম 
পি, আর, দি পি আই, বিপ্লবী বাংলা 
কংগ্রেম এবং ফরোয়ার্ড ব্লক (মাঃ) 
দলের দমহয়ে গঠিত বামফ্রন্ট ২২৯ 
বিধানসভা আদমে জয়ী হয়। সি 
পি এন দল এককভাবে ১৭৭টি 
আসনে জয়ী হয়ে নিরছুশ গরিষ্ঠতা 
পায়। ২১শেজুন রাষ্ট্রপতির শাসন 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 


- জ্রীজ্যোতি বহর মুধ্যম স্রিত্বে সেদ্বিনই 


বামফ্রণ্ট দরকার গঠিত হয়। বিধান- 
লভাও গঠিত হয়.লেদ্দিনই। এই 
নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়ী হয় ২৯টি 
আপনে এবং কংগ্রেদ দল জেতে 
মাঝ ২*টি আপনে । এই ছুই দল 
বিরোধীর ভুমিকা নিল। এই 
বিধানসভায় এবার নির্বাচিত হয়ে 


এলেন নকশাল নেতা শ্রীমস্তোষ 
রাশা। একছিন তার দল নির্বাচন' 
বয়কটের ভাক দিয়েছিল । 


নবগঠিত অষ্টম বিধানসভার প্রথম 
অধিবেশন বনে ১৯৭৭ সালের ২৪শে 


/ 


জূম। অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন দিপি 
এম দলের জনাব সৈয়দ আবুল মন- 


+ সুর হবিবুজা এবং উপাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হন _ ফয়োযাড বকের 
জনাব কলিমূক্ষিন শামস্‌। 


জমাব হবিবুল্ী অধ্যক্ষ হবার পর 
থেকে বিধাননভার অধিকাংশ কাজই 
বাংল! ভাষায় হয়ে আসছে অষ্টম 
ব্ধামদ্ভার অধিবেশনের প্রথম দিন 
খেকেই। 

১৯৩৫ মালের গভর্ণমেন্ট অব 
ইত্তিক্স আতাই কার্ধকরী হবার পূর্বে 
পশ্চিমবঙ্গ 'আইমসভার প্রিসাইভিং 
অফিপারদের তালিক1। 

প্রেসিডেণ্ট 
(১) নবাব স্যার শাষস-উল-ছছা 
(১৯২১-২২) 
(২) মিঃ এইচ ই এ কটন 
(১৯২২-২৫) 
(৩) কুমার শিবশেখর়েশ্বয রায় - 
| (১৯২৫-২৬) 
(0 রাজ] হন্মথনাথ রায়চৌধুরী 
( ১৯২৭-৩৬) 
ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট 
(১) বাৰু স্বরেন্দ্রনাথ রায় 
(১৯২১-২০) 
(২) মেজর হালন সবরাবদা 

১ (১৯২৪) 
(৩) ডঃ এ স্থরাব (১১২৫-২৬) 
(৪) জনাব খান বাহাদুর মৌলবী 

ইমাছুদ্দিন আহমদ (১৯২৭-২১) 
(৫) জনাব রাজাউর রহমান খান 
(১৯২৯-৩৬) 
গে অব ইত্ডিয়া জ্যাক 
প্রবর্তিত হবার , পর বিধানসভার 
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্রের নাম :- 

‘অধ্যক্ষ 

(১) স্তার আজিজুলহক (৭ এপ্রিল 
১৯৩৭ থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৪২), 
(২) জনাব দৈয়দ নওসের আলি (১ 
মার্চ ১৯৪৩ থেকে ১৪ মে ১৯৪১) 
(৩) জনাব দুরল আমিন (১৪ মে 
১১৪৬ থেকে ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭) 
(8) প্ঈশ্বরদাল জালান (২১ 
নভেম্বর ১৯৪৭ থেকে ১৯ জুন ১৯৫২) 
উপাধ্যক্ষ 
(১) জনাব আশরফ আলি খান 
চৌধুরী (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১) 
(২) জনাব সৈয়দ জালালুদ্দিন হাণেমি 


"(৮ ফেব্রু ১৯৪২ থেকে ১৭ নভেম্বর 


১৯৪৫) 
(৩) জনাব তফাদ্দ আলি (১৪ মে 
- ১৯৪৬ থেকে ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭) 

(৪) প্র্াশ্তভো মল্লিক (২১ 
নভেম্বর ১৯৪৭ থেকে ১৯ জুন ১৯৫২) 

গতর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আযাকট 
(১৯৩৫) অনুণারে গঠিত বিধান 
পরিষদের প্রিদাইভিং অফিসারদের 
তালিকা :=- 

প্রেসিডেন্ট 


(১) প্রসতোত্দ্রন্্র মিত্র (৯ এপ্রিল, 


১১১৭ থেকে ২৭ অক্টোবর ১১৪২) 
(২) স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় 
(১৯৪৩ নাল থেকে ১৯৪৭ দাজ) 
ডেপুটি প্রেসিডেন্ট 
(১) জনাব হাযিছুল হক চৌধুরী 
(১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল ) 
(২) জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরি - 
(১৯৪০ পাল থেকে ১৯৪৭ লাল) 
ভারতীয় সংবিধান অনুসারে 
পঠিত বিধান 'পরিষদের চেয়ারম্যান 
এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানদের তালিক| 
চেয়ারম্যান G 
(১) ডঃ স্কনীতিকুমার চ্যাটাঘঁ ( ১৯ 
ভুন ১৯৫২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারী 
| ১৯৬৫ ) 
(২) ডঃ প্রতাপচন্ত্র গুহরায় (২ এপ্রিল - 
১১৬৫ থেকে ১ আগষ্ট ১১৬৯) 
' ডেপুটি চেয়ারম্যান 
(১) ডঃ প্রভাপচন্্রগুহরায় (১৯ জুন 
১৯৫২ থেকে ৩* মার্চ ১৯৬৫ ) 
(২) জ্রউপেন্নাথ বর্মন ( « মে ১৯৬৫ 
থেকে ১ জাগষ্ট ১৯৬৯) 
ভারতীয় লংবিধান অনুসারে 
গঠিত বিধানসভার অধ্যক্ষ . এবং 
উপাধ্যক্ষদের ভালিকা : 


অধ্যক্ষ 
(১) জইশৈলক্ষার মুখাজাঁ (২* জুন 


১৯৫২ থেকে ২* মার্চ ১৯৫৭) 
(২) ঞ্রশংকরদাস ব্যানানা (9 জুন 
১৯৫৭ থেকে ১৫ মে ১৯৫৯) - 


(৩) শ্রীবক্কিমচন্জ কর ( ২২ ফেব্রুয়ারী 


১৯৬* থেকে ১১ মার্চ ১৯৬২) 
(৪) শ্রকেশবচন্তর বনু (১২ মার্চ ১১৬২ 
থেকে ৭ মার্চ ১৯৬৭) 
(4) শ্রীবিজয়কুমার ব্যানানা (৮ মার্চ 
১১৬৭ থেকে ২ যে ১১৭১) 
(৬) শুঅপূর্বলাল মজুমদার (৩ মে 
১৯৭১ থেকে ২৩ জুন ১৯৭৭) 
(৭) জনাব পৈয়দ আবুল মনহর 
হবিবুল্প। 
(২৪ জুম ১৯৭৭ তারিখে নির্বাচিত) 
উপাধ্যক্ষ 
(১) প্রীআশুতোষ মল্লিক (২০ জুন 
১৯৫২ থেকে ৪ মে ১৯৬৬) 
(২) ঞরনরেজ্রনাথ সেন (২১ আগষ্ট 
১৯৬৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭) 
(৩) প্রহরিদাস মিত্র ( ৮ মার্চ ১৯৬৭ 
থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮), 
(৪) শ্র্পূর্বলাল মজুযদার (৬ মার্চ 
১৯৬৯ থেকে ৩* জুলাই ১৯৭০) 
(৫) গুপিযুষকাস্তি মুখার্জাঁ (৩ মে. 
১৯৭১ থেকে ২৫ জুন ১৯৭১) 
(৬) শ্রীহরিদাপ মিত্র (২৪ মার্চ 
১৯৭২ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭৭) 
(৭) জনাব কমিমুদ্দিন শামস 
(২৭ জুম ১৯৭৭ তারিখে নির্বাচিত) 
এই নিবদ্ধ রচনায় ছেসব পুস্তক ও 
ও বুলেটিনের সহায়তা নেওয়া হয়েছে 
সেগুলি হল £-- J 
(১) বজীয়- বিধান পরিষদের কার্য 
বিবরণী, ১৮৯২-১৯৩৪ এবং ১৯৩৫- 


১৯৪৬ ৷ - 


( নযু 
€২) বঙ্গীয় বিধান নস্ভার কার্যবিবরণী 


১৯৩৫-১১৪৬। 
(৩) পশ্চিমবঙ্গ বিধানস্তার কার্য= . 
বিবরণী, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭। 

(৪) পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের কার্য 


বিবরণী, ১৯৫২-১৯৬৯ । / 

(৫) লোকধভা সচিবালয় 
কর্তৃক ১৯১৭৬ সালে প্রকাশিত 
“প্রেমিডেন্টন রূল ইন ত স্টেটস” 
পুপ্তিক!।' 

(*) ভারতীয় নংবিধান। 

(৭) ইণ্ডিয়ান কাউপ্দিল 


আাক্কট, ১৮৬১,'১৮৯২ এবং ১৯০৯ 
(৮). গভর্ণষেন্টা অব ইণ্ডিয়া 
আ্যাকট, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ । 


0) ডিসিশন অব্‌ “পীকারদ 


' অব ত 'লেজিদজেটিভ এসেদ্বলী, 


প্রথম খণ্ড। 
(১) ইণ্ডিয়ান আযাদ্যাল য়েঞ্জি- 

ষ্টায়, ১৯৪১, ১১৪৮। | 

০১১) বিধাতা! এবং বিধান- 

পরিষদের সঘদ্যতালিকা, 

থেকে ১৯৭৭। 


চন্দননগর কলেজ: 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


১৯৪৬, 


পা 


জেয ছাত্র লংসদ বরাবর এই পরি- 
কল্পনার বিরোধিতা করেছে । বর্ধমান 
ভিভিননের কমিশনারের নভাপতিত্বে 
কলেজের পরিচালন লমিতি দর্ব- 
সম্মততাবে পরিকল্পনার বিরোধিত। 
করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, 
“নেই দতায় চন্দননগর কর্পোরেশনের 
ডেপুটি ষেরও (লি পি এস) উপস্থিত 
ছিলেন। 
তাছাড়া চন্দননগর থেকে তিন, 
কিলোমিটার দূরে চু'চু'ড়ায় ২২ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে নিযমিত একটি রবী 
ভবনের উদ্বোধন হুল গত ২৫শে 
বৈশাখ । এতে কি চন্দননগব্রবাসীর 
রবীন্দ্র ভবনের প্রয়োজন গিটাতে 
পারে না? পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক 
অবস্থা কি এতই ভাল যে, তিন 
কিলোমিটার দূরে আর একটি রবীন 
ভবন নির্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা 


খরচ করতে হবে? 


উজান 


নিজে পড়ুন 


গু 


অপরকে পড়ান 





 হন্মভি” অসার্থক ছবি . 





সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছোটদের জন্ত ছবি কর! রীতি- 
মত একটি শক্ত কাজ । ফাকি দিয়ে 
বাজিমাৎ করা লেখানে যায় মা। 
সরলতা-গ লজীবতা ন! থাকলে 
কোন শিশুচিজই ছোটদের আকর্ষণ 
করতে পারে মা-বড়য্লের তে 
নয়ই । দার্থক শিশু বা কিশোর চিত্র 


_ শড়দেরও মন অয় করে। অত্যন্ত 


+ শত 


পরিতাপের বিষয় হল যে, আজ পর্যন্ত 
তেমন ছবির লাক্ষাৎ পাওয়া গেল 
মা। খত্বিক ঘটকের বাড়ি থেকে 
পালিয়ে বা লত্যজিৎ রায়ের ‘গু, গা, 
বাঁ, বা ও 'লোনার কেন্সা'গ তেমম 
লার্কতার দাবী করতে পারে না। 
ফ্যামটাপির সংগে রিয়ালিটি মিশিয়ে 
খিচুড়ি করে দিলেই তা আর আপন 


চক্লিত্র বজায় রাখতে পারে. মা। 


তরুণ মজুমদারের ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’- 
এ মজা ছিল অনেক, তবু তা প্বধ্ম: 
চাত। ছোটদের সংগে লহতাবে 


মিশে ছোটদের মম নিয়ে চোখ দিয়ে 


ছোটদের জন্ত ছবি করতে হয়। 
অপূর্ব মিত্র পরিচালিত ‘অভি’ 
ছবিটিও শোচনীয় ব্যর্থতা নিয়ে 
আমাদের সামনে হাজির ,হয়েছে। 
মাং জয় মৃখার্ধী অভিনীত অভি 
চরিজটিকে মোটেই “ছপ্যি দামাল? 
বলে মনে হয় না । তাকে বরং মনে 
হয়েছে শ্বপ্নালু আদর্শনিষ্ঠ, কল্পনাপ্রবণ 
এক তাল ছেদে বলে। তার দৃষ্টি, 
কঠমবর, চাল চলন ফখনই ভানপির্টে 
স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলে না। অথচ 
তাকে দ্বিয়েই বেশ কিছু ছুটি ছুরস্ত- 
পনা ও কিছু ছুঃসাহপিক কাজও 
দেখানে হয়েছে? ফলতঃ গোটা 
ব্যাপারটাই নিপ্র।ণ লাগে। দুর্বল 
কাহিনীর ছবলতর চিত্রনাট্যের দরুণ 


£ 


রচনার প্রয়াস আছে, কিন্ত উপস্থা- 
পনার ক্রটীতে তার বাঞ্ছিত ফললাত 
হয়নি। চড়ুইভাতির ছোটদের 
আদরে অমন আচম্‌কা রাক্ষল রাজ- 
পুর রূপকথার আমদানি হল কোন্‌ 
লজিকে? তারপর নদীর ধারে এক 
পোড়োবাড়িতে যে দব শয়তানি 
কাণ্ডকাঁরখান! দেখান হয়েছে, তা 
ষেমন অবিশ্বাদ্য তেমনি শিশুমনের 
পক্ষে রুচিহানিকর। অভির মৃত্যুতে 
শোকসভা যখন চলছে, তখমই অভির 
আবির্ভাব যীতিমত আরোপিত 
ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । ছক বাধা 
খিলনাত্তক ছবির সরলীকরণ মনে 
ফোন আবেদন লঞ্চার করে মা। 
তবে কাচা আম পাড়ার দৃশ্য, দিলীপ 
রায়ের কাছে গুরুদাস বন্ব্যোপাধ্যা- 
যবে কীচা-জামচুরির অতিষোগ পেশ 
ও শেষে ছোট্র মেয়েটির মুখেয় দিকে 
তাকিয়ে আমগ্তলি আবার 
ফেরৎ দেওয়া মনকে কিছুট! অভিভূত 
করে। ছবিটি বলতে চেয়েছে শিশু- 
চিত্তের স্বাভাবিক ঝৌক ও প্রবণ- 


' তাকে অযথা প্র না করে তাকে সুস্থ 


বিকাশের পথে চালনার অন্য. লহদয় 
সহযোগিতা প্রয়োজন । কিন্ত এই 
শিক্ষা ছবির অক্ষমতার জন্ত মাঠেই 
মারা যায়। আনন্দ মুখাজশর সংগীত 
পরিচালন! বৈশিষ্ট্যহীন। ক্যামেরার 
কাজ খুবই সাধারণ। ভারতী দেবী, 
দিলীপ য়ায় ও শৈলেন মুধাজাঁর 
অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


চিত্রপটের নতুন সংখ্য! . 


- পূর্ণ পঞ্জিকাষ্টিতে কতখানি যুক্তিসহ 


‘Phone : 44-4232 


অপরাংশে ফিল্ম দোসাইটি আন্দো- | কার না করে তার উপযুক্ত বিশ্লেষণ 
লমের লাফ্ল্য ও অসাফল্যের বিশ্লেষণ মাধ্যমে বর্তমান ও ভবি্বংকে আলে! 
ও বাংল! ছবির ক্রমবর্ধমান ছুর্শশার দেধানোটাই মঙ্গল । “মণ বন্দ্যো- 
কারণ নির্ণয় মননশীল পাঠকের দৃষ্টি পাধ্যায়। মিহির দেসগুগু,' সিন্ধার্থ 
আকর্ষণ করবে। পত্রিকাটি কোন দ্াশওপ্, শাস্তিপ্রসাদ চৌধুরী ও 
বিশেষ লংধ্যাস্ব চিহ্নিত নয়, তবু চিন্ময় গুহর রচনায় চিন্তাশীলতার 
দেখি শুচীপঞ্জে বিভিন্ন ধারার ও ছাপ আছে। জ-]রেনোয্ার অহু- 


২, রসের রচনা সমাবেশ । আর্ট পেপায়ে বাদ “অমর দঙ্গে চ্যাপলিন’ ও-বৃদ্ধদেব 


আকর্ষণীয় ছবিও রয়েছে বেশ কিছু। - বহর পুরোন লেখার পুমূ্রণ ‘চার্লদ 
পূর্ণেন্দু পত্রী প্রচ্ছদ অংকন পত্রিকা চ্যাপলিন” “মূল্যবান লংযোজন | 


টির মর্যাদা বৃদ্ধির লহায়ক হয়েছে।- দর্শক লঙীক্ষা-_ গ্রামে ও শহরে চিত্তা- 


পত্রিকাটির প্রধম রচনা করব গুপ্ত কর্ষক | মহাশ্বেতা দেবীর চিতা 
'ধমার যেতে সরে না মন’ অপ্রাসং- রচমা কৌতুহল লঞ্চার করে। 
পিক জনে হয়। যে হিরণ লান্তাল পঞজিকাটির সম্পাদক মৃপা্ক শেখর 
চলচ্চিত্র বিষয়ে কখনই খুব অর্থপূর্ণ রার। মাম-পাচ টাকা। - 
মন্তব্য করেন নি, শুধু দীর্ঘকাল একটি পত্রিকার জন্ম 
ক্যালকাটা! ফিল দোসাইটির দহ- 
সভাপতির পদে ছিলেন, মাত্র এই স্ঞাশনাল সেপ্টায়ের দর্বোচ্চ তলায় 


সুবাদেই তার সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র - 
কয়লার পারমিট- 


শ্বতিচারণ! চলচ্চিত্র বিষয়ক ওরত্ব- 
১ম পৃষ্ঠার পর 


হুল--সেট| একট! প্রশ্ন । দেনদর- এক লাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভা 
শিপ লম্প্কিত রচনাটিতে শমীক সদশ্ত জ্যোতির্ময় বস্থ এ কথাঙলে! 
বন্দোপাধ্যায় তথ্যনি্ার পরিচয় বলেন। 

রেখেছেন। লমর সেনের ‘ছবি লোকসভায় তর্কবিতর্কের সময় 
দেখা” লেখাটি তাল লাগে সরলতার প্রবয়কত গণি খান চৌধুয়ী পশ্চিমবঙ্গ 
জন্ত। খত্বিক দম্পর্কে তার আক্ষেপ, সরকারের বিরুদ্ধে ম্মাগলিং করে 
ও সত্যজিৎ দম্পর্কে বিক্ষেপ অকপটে টাকা আর করার মিথ্যা অভিযোগ 
প্রকাশ পেয়েছে! সেকালের নির্বাক আমলে' লদন্তরা ডাকে চ্যালেধ 
ও সবাক বিদেশী ছবি অনেক দেখে করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্তৃক একটি 
ছেম তিনি, কিন্তু সেকালের এদেশী রাজা সরকারেয় বিরুদ্ধে এ ধরনের 
ছবি কি একটাও দ্রেখেম নি? কোন অভিযোগ লোকসতার ইতিহাসে এই 
উল্লেখ নেই জেখাটিতে। করুণা প্রথম ঘটল । বরকতের এই অভি- 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা চলচ্চিত্র যোগের সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ 
চিন্তা" ও স্থমস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (লোকদল) ও চন্্রশেধয় (জনতা) দৃষ্টি 
এবাংল। চলচ্চিত্রে রাজনীতি, সুলিখিত আকর্ষপী প্রস্তাব আনতে = চাইলে 
যচ] | কমলকুমার মজুমদারের একটি কংপ্রেশী দঢস্তর। গল! ফাটিয়ে 
পুরোন লেখা পুনমূদ্রিত হয়েছে । তীচেরকে বাধা দেন। ষোগাযোগ 
চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার সম্পর্কে মন্ত্রী ষ্টিফেনও বরকতেন্ন পক্ষে 
তার দরল মতামতট্ুকু আজও বাতিল লওয়াল করতে থাকেম। 

বলে মনে হয় না। ‘সব ভাল যার এ ১৩৩টি সংস্থার প্রয়োজনীয় 
শেষ তাল’ রচলাটিতে ছীয়েন বন্থ সে ভীলারশিপ লাইলেন্স, ফায়ার লাই- 
“যুগের বাংল! ছবি সম্পর্কে তার ব্যক্তি- সৈন্ন ও রোড পারমিট আছে কিনা 


গত ১*ই জুলাই চ্যাটাজী ইন্টার- 


02 ফিল্ম সোনাইচির গত ভাল লাগ! ন! লাগা নিয়ে বেশ 
মুখপত্র ‘চিত্ৰপট’ যদিও ত্রৈমাসিক শ্লেযাত্মফ ভংগীতে আলোচন! করে- 


ke Be তবু এর প্রকাশ হছেম। ব্যক্তিগত পছন্দের অপছন্দের 
রীতিমত অনিয়মিত । লম্পাদকীয়তে ব্যাপারটা যখন ছাপার অক্ষরে 


তা রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখছেন । 
জ্যো তি্য়বাবু কোলকাতায় এসে 
রাজ্যের খান্ত ও সরবরাহমন্ত্রী সুধীন- 
কুমারের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তিন ঘণ্টা 


ছবিটিতে কোথাও সংহতির ছাপ এর কিছু যামুলি ঠকফির়তও দেওয়া 
পড়েনি। কিছু কিছু মজাদার দৃশ্ত- হয়েছে। স্থচিস্তিত লম্পাদকীরর 


| এ নি এ /. | € 
পর্ষদ প্রকাশন 


¥ 





১। জংখ্যাতন্ব / পীরাজকুষার সেন / ২১৩৯ | 
২। কোষতস্ব ও ভীনতন্ব / শীমমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় / ১০০০ 


*এ, রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৬ '/'- 
২২ aa 


a 
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ধরে আন্গোচন! করেন। 
উ্রবস্ত লোকসভায় কোল 
ইন্ডিয়ার রিজিগুনাল পেলস্‌ ম্যামে- 


প্রকাশ পায়, তখন তার একট! গুরুত্ব 

এসেই পড়ে। তায় কিছু মতামত 
# 

'অৰপ্তই অগ্রাহ করার নয়, ষেমন, 


Price 60 Paisa 
এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে “ির ও le 
সংস্কৃতি’ নামে এক পাক্ষিক পত্রিকার 


শুভ জদ্মলগ্ন সুচিত ছল । অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন শিল্পপতি. 
বিনয় চট্টোপাধ্যাক্র । প্রধান অতিথি 


ও বিশেষ অতিখিয় আনমনে ছিদেন 
যথাক্রমে মন্থজেন্্র ভঙ্গ ও শৈলেন 
মোহাস্ত। লাংবাদ্িক প্রবোধবন্ধু 
অধিকারী সময়োচিত ভাষণ দেম। 


শিল্প ও লংস্কৃতি বিষয়ে নিক নিরপেক্ষ 


বলি দৃিতংগী নিয়ে পত্রিকাটি তার 
জয়হাত্র। অব্যাহত রাখবে--দমবেত 
সুধীজন সকলেই'ত। আস্তরিকভাবে 
কামন! করেম। পত্রিকাটির প্রকাশক 
ও দম্পাক হচ্ছেন যথাক্রমে সস্তোষ 
নন্দী ও ভুনীল দরকার । পডত্রিকাটির- 
প্রথম লংখ্যা উপস্থিত সকলের মধ্যে 


বিতরণ করা হয়। 


৭ এপ্রিল ১৮*। 
কোল ইতিয়া লিমিটেডের 
জেনায়েল ম্যানেজার (সেলস ) 


জীবিজয় কাননগো এই চক্রের সঙ্গে 
আছেন, ইনিও অবৈধভাবে হার্ড 
কোক ম্যাফ্যাকচায়ার্ঁ আসোলিরে- 


- শনকে চল্লিশ হাজার টন করলার 


পারমিট দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য 
ধে শ্রকামনগোয় পিতা! নিত্যানন্দ 
কাহনগো হাজি মস্তানের পাশপোর্টে 
দই করেছিজেন, যা, মিয়ে দোক- 
সভাতেও আলোড়ন উঠেছিল । 
লোকদলের প্রীচজজজিৎ 'যাদব 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কয়লার পারমিট 
গ্র্ধানে দুনাঁতির তান্ত করার অন্ত 
একট] সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব 
দেন। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, জ্যোতির্ময় 
বাবুও সর্বদলীয় এম পিদের নিয়ে 
এই কেলেক্কারি তদন্ত. করার অন্য- 
অধ্যক্ষেত্ব কাছ্ধে আবেদন জানান । 
শীবস্থ বলে, মন্ত্রী সাহেব নির্বাচনী 
কাজের বকশিস হিসেবে নির্বাচনের 
পরেই এই ৩৬,২৬৮ টন কয়লাত 
ওদেরকে অবৈধভাবে পাইয়ে দিত্রে- 
ছেন | এট! লক্দার বিষন্ন । প্রধাম- 


মন্ত্রী অহরহ প্রশালম ছূনাঁতিমুক্ত 
করার কথ! বলে থাকেন। শ্রীষতী 


. গান্ধীর কথা অনুযায়ী এই মন্ত্রীর ও 


চেয়ারে বলার আর কোন অধিকার 


- নেই। 


শীবস্থ লাংবাদিকদের বলেন যে, 
আগামী দিনে লোকনভায় এই 


‘উদ্ধয়ের পথে’, শহর থেকে দূরে’, জার ডি, মালিকের একট!” চিঠি বিষয়ে আরো ভি 


'তাগ্যচক্র” 'পোনার সংসার’, ‘লীবন 'যেখান। ‘অতি গোপনীয়? শিরো- 
মরণ? ইত্যাদি ছবির প্রপঙ্গে | প্রমধেশ নামায় কোন ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 
বছুয্ার কিছু ছবি লম্পর্কে তার বিরূপ কলকাতাস্থ সেলন ম্যানেজারের 
মতামত অবশ্বই বিতর্কের সুচন! অফিস ১০ ক্যামাক স্ত্রী থেকে এই 
করবে। বড়ুয়ার ছবি অবশ্যই ক্রুটি- চিঠি লেখা হয়েছে আলদার জেলা 
মুক্ত নয়-_তার/ যখাহখ মূল্যায়ন শাসক লীপ্রদানন, আই.এ. এসকে । 
বাঞ্ছনীয় । অতীত এতিহকে অস্বী- চিঠির রেফারেন্স নঘর আছে তারিখ 


সম্পাদক হীরেন বসু 


কারণ পকেটে ওঁদের আরো কিছু 
কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত তুরুপের তাস 
আছে। জেমেশুনে মনে হচ্ছে, 
বরকত গণিখান চৌধুরী পশ্চিমবদের 


বামফ্রন্ট সরকারকে বঙ্গোপদাগরে+ 
নিক্ষেপ করতে গিয়ে নিজেই আছ 
গোবরের গর্তে পড়েছেন। 


রারাররারররারারারাররারাররারাররারারররারররারারারাররারারারারারারারারারারারারাটিনিররারিরটর রাজার 


ছম্পাক কৰ্তৃক দ্বীপালী প্রেদ, ১২৬/০, আদার প্রহৃরচন্দ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে বৃত্ত এবং পথ কাালয় ৬১, হট নেন, কলিকাত1-১৩ থেকে প্রকাশিত। 
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মিশনারী ফাদারের বাড়ি 
অস্থ্াগার আবিষ্কার 


* গত ওয়] জুজাই জলপাইগুড়ি 
জেলার হোলি চাইন্ড চার্চ স্কুলের 
উঠঠাধ্যক্ষের বাড়ীতে তল্লাদী চালিয়ে 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ একটি ছোট- 
খাট অস্রাগার আবিষ্কার করে। 
আঞ্চলিক জনসাধারণ কিছুদিন যাবত 
একট! রহস্যাবৃত ঘটন! লক্ষ্য করছে 
যে, লাধারণ কম হিসাবে নিয়োজিত 
হবার অনুহাতে এ চার্চ স্কুলের 
লার্ডে্ট কোয়ার্টারে অবাঞ্ছিত সমস্ত 
আদিবাসী ও উপদছাতিদের সমাবেশ 
হয়েছে৷ 
গত হর! জুলাই তারিখে প্রায় 
সাঁওতাল, মোদেশিয়া ও 
অন্যান্য আদিবাসী উপজাতি জত্যা- 
ঘুনিক আগ্েয়াম্ে সুসন্দিত হয়ে 
জঙ্গপাইগুড়ি জেলার দশ কিলো- 
মিটার দূরে মািডাঙ! গ্রাম থেকে 
বাঙালী বিরোধী হঠকারী দা] শুরু 
করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং 
জলপাইগুড়ি জেলার লাড়ে তিন 
মাইল অভ্যন্তরে আনম্দচন্্র কলেজ 


পর্যন্ত এসে পৌছোয়। পরে 
মাষমরিক বাহিনীর তৎপরতায় তার! 
পশ্চাদপপাহণ কয়ে । 


দাঞ্জিলিং জলপাই গুড়ি, পশ্চিম- 
দিমাজপুর ইত্যাদি জেলায় সন্ধ্যের 
পর থেকে মারাত্মক সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে আদিবানীদের মৌন মিছিল 
এখন দৈনন্দিন কর্মমচীতে পরিণত 
হয়েছে । বিশ্বস্ত সুত্রে শোন! যায় এই 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


চোরাই তেলের রা নয় তারক 
পুলিশী মতে বন্ধে দিলী রোডে বম বাব 


পুলিশের প্রত্যক্ষ মতে চোরাই 
তেলের কারবারে নতুন তারকার 
আবির্ভাব হয়েছে। নাম লাল- 
মোহন। ডিজেল, পেট্রোল, কেরো* 
নিন ও জুট ব্যাচিং অয়েলে ভেজাল 


লোকপতার অধিবেশন শেষ 
হলেই আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যদ- 
বদল হবে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে । 'এই রদবদলে কিছু 
নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে এবং 
কয়েকজনের দণ্ডুর পরিবর্তন কর! 
হবে বলে দানা গেছে । 


* 


যস্বিসতা থেকে কেউ বাদ পড়বেন 
কিনা তা এখমো জামা যায়নি । 
কারণ এ ব্যাঁপাক়ে শ্রীধতী গান্ধী 
কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেননি । কারণ 
লঞ্জয়ের মৃত্যুর পর শ্রীমতী গান্ধীকে 
সাংগঠনিক ব্যাপারে আবার নতৃন 
করে চিন্ত! ভাবনা করতে হচ্ছে। 

অবশ্ত মগ্রয় গান্ধী জীবিত থাকা- 
কালীন একটা গুদ্ব খুব জোর শোনা 
যেত ঘে, কেন্দ্রীয় মদ্রিদভা থেকে 
অস্ততঃ ছজন মন্ত্রীর বিদায় প্রায় 
নিশ্চিত। এর! হলেন অর্থমত্রী আর 
ভেক্কটরমণ এবং অপরজন কেন্দ্রীয় 


পূর্ত ও গৃহনির্যাণ দপ্তরের মত্রী 
প্রকাশচন্ত্র শেঠী। 
শেষাংশ ১তষ পৃষ্ঠায় 


কয়লা যায় ₹ ন! | ধুলে 


Es 2 





দিয়ে ও চোরাই চালান করে লাজ- 
মোহম এখন লাখ লাখ টাকার 
মালিক। রাজ্যের এনফোর্সমেপ্ট 
ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা ও পুলিশের অন্তান্ক 
কয়েকটি দপ্তরের বেশ বড় বড় 


বিচার ব্যবস্তারর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন 
প্রবীর দণ্ডের স্মৃতিসভায় অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 


১৯৭৪ লালের ২০ জুলাই 
'ভিয়েতমাম দিবস উপলক্ষ্যে সাঁংস্ব- 

ক কর্মীদের এক সমাবেশে পুলিশ 
-- চার্জ করায় বিশ বছরের তরুণ 

বর দৃত্ত শহীদ হন। এবছরের 
হত জুলাই সকালে প্রবীর দত্তের 
্বৃতির উদ্দেশ্যে ছক্ষিণ কলকাতার 
সুজাত] সদন) ছলে এক লভায় 
প্রখ্যাত আইর্শীবী ভ্রীঅরুপপ্রকাশ 
চপ তায় তীক্ষ বক্তৃতায় 


বৰ্ণন! দেন। 


বর্তমামে আদালতের অবস্থ| শুধু নয় 
বিচার ব্যবস্থার এঁতিহাপিফ পটতূমির 
তিনি বলেন, শ্রেণী- 
বিভক্ত শোষণভিত্তিক লমাজব্যবস্থায় 
বিচার ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট হতে 
বাধ্য, তাঁই ৭*-৭৬ সালের কুধ্যাত 
খুনী, অত্যাচারী লব পুলিশ অফি- 
লারর! আদালতে নির্দেণষী হিসেবে 
লার্টফিকেট পাচ্ছে। শ্রীচ্টেপাধার 
বাগপতের ঘটনায় পুলিশদের শাস্তি 


না দেওয়ার জন্য যেমনি কংগ্রেস (ই) 
সয়কারেয় নিন্দা কয়েন, তেমনি কণু 
ওহ নিয়োগীর মত অত্যাচারী পুলিশ 
অফিসারপণ বা ইললামপুরের ঘটনায় 
দোষী পুলিশদের শান্তি না হওয়ার 
জন্ত বামফ্রন্ট লয়কারের ভূমিকায় 
বিস্বয় প্রকাশ করেন। অবশেষে 
চট্টোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠা 


কেই নিজেদের ট্যা্কা দিয়ে চোয়াই 


কতিপয় অফিসার লালমোহনের এই 
কারধারের সংঙ্গে লরানরি জড়িত 
বলে অভিযোগ । মাত্র কয়েকমালের 
চোরাই কারবারে লালমোহন তেল 
ট্যাঙ্কার ও প্রাইভেট গাড়ীর 
মালিক। এছাড়া দিঘী বোষে 
রোডের ওপর এইসব কারবারের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত উনা- 
চরণ পিং, ছদিরুদ্দিন, রাজপথ গু, 
শিউলাধ গুপ্ত, রোজকিশোর, 
দৌলতরাম আগনওয়াল, নরণিং 
&1, রাজেন্দর চৌরালিয়া, ভগবান 


সাউ নাজির প্রমূখ প্রত্যেকেই এখন 
লাখ লাখ- টাকার মালিক, প্রত্যে- 


চালান জোরদার করে তুলেছে । 

গত ১৮ই জুন দর্পণের এই প্রতি- 
বেদক দেখেছেন দিভী বোষ্বে রোডের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 












বাজবংশীদের 
যারা এতকাল 
শোষণ করেছে 
তারাই এখন 
আন্দোলনের নেতা 


জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রান 
চার কিলোমিটার দূরে একটা 
বাগান  ডেঙ্য়াঝাড়। স্থানীয় 
ছেলেদের যদ ও মেয়েমানুয পাবার 
আদর্শ স্থাম। আধ! শহর আধা চা 
বাগান। সেই বাগানে এক রাত্রে 
(২য়া জুলাই) হঠাৎ কিছু রাজবংশী 
ছুটো বাঙালী বাড়িতে আগুন 
লাগিয়ে দেয় এবং তাদেয় একটা 
বিরাট দল বন্দুক, টালি ও তাদের 
মান্য শিকারের প্রধান হাতিয়ার 
তীর ধক নিয়ে শহরের ভিতরে 
প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্ত হঠাৎ 
তৎপর পুলিশের তাড়া খেয়ে আবাদ 
ফিরে ষায়। জনসাধারণ ভীত ও 
ত্স্থ হলে পুলিশ সার! রাত ধরে 
পাহারা দিতে থাকে । সবচেয়ে 
আশ্চর্য কথা এই যে তাঁর! এমন সব 
অস্ত্র ব্যবহার করে যায় নাম পর্যন্ত 
তারা জানেনা। অথচ অধিকাংশ 
সীওতাল বা রাজবংশীঘের পছন্দসই 
হাতিয়ার তীর ধঙ্গক। 

এই গণ্ডগোলে সবচেয়ে বেশী | 
আতঙ্কিত চ! বাগানের বাবুর]। 
জ্ঙগপাইঞ্ুড়ির অধিকাংশ বাগানে 
বাঙালীবাবুদ্বের দংখ্যাঁ খুব কম। 
সবচেয়ে বড় বড় বাগানগুলোর 
বাবুর সংখ্যা পঞ্চাশ বা যাটজন, 


|ঘেধানে কুলি বা চা শ্রমিকদের 


সংখ্যা তিম হাজার থেকে পাঁচ 
হাজার । বর্তমানে দেই লব হু্ত- 
ভাগ্য বা আপাত-দৃ্টিতে অসহায় 
বাবুদের অবস্থা অনেকটা জ্যাক দ্বি- 
রিপারের সময়ের লঙগ্ডনের মত। সব 
মহিলার মনে ভয় ধধিতা হবার, সব 
দর ভয় পর্বন্বাস্ত হবার । বানার- 
হাট বাগানের খুনের ফলেলারা 
রাত ধরে পুলিশের গাড়ির টহলও 


ভাদেয় মনে দ্বাগ কাটতে পারছেনা । 


চামুর্টি ভুটানের এক লীমাস্ত শহর । 


সেখানেই এখন পুলিশের ঘাটি । 

উত্তরখণ্ড আন্দোলনের পথ 
প্রদর্শক জলপাইগুড়িরই এক দষয়- 
কার য়াজার!] এবং কিছু অন্তান্ত 
লোক । তনু রায়কত তাছের এক- 
জপ নেত|। কয়েক শতাব্দী ধরে 
এই রারকতরা নিরীহ, সরল এই 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছুই | 











উচ্ছিরা গণতন্ত্র 


বরা্মনত্রী জঁৱৈল পিং রানী হ্বয়ং- 
সেবক সংঘ সম্পর্কে মন্তব্য করলে 


জনৈক লদন্ত এক প্রতিবাদে কিছু | 


বলার জন্ক উঠে দাড়ান। কিন্ত 
ইন্দিরা কংগ্রেসের তরুণ সদস্তর] 
তাকে চীৎকার করে ধলিয়ে দেবার 
চেষ্টা করে। ফলে লোকসভায় শুরু 


হয়ে যায় ভীষণ গণ্ডগোন- চীৎকার | 


চেঁচামেচি ও শাসানি। 


উপলক্ষযট] সামান্ত। অথচ | 


তাতেই ' ইন্দিরা কংগ্রেসের তথা- 


কধিত তরুণ দদদ্যরা যেভাবে এক- | 


অন সদস্যের প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকান কেড়ে নিতে গেলেন সেই 
ঘটনা এই দলের গণতন্ত্র বিরোধী 


স্বৈরতাগ্রিক চরিত্রের অন্ততম প্রকাশ । | 
লোকপভা বা বিধানদভায় বহু সময় | 
দেখা গেছে সংখ্যাধিক্যের জোরে | 


শাদক দল বিরোধীদের দাবিয়ে 
রাখার চেষ্টা করে এবং স্যাষ্য, প্রশ্ন- 
গুলো তুলতেও বাধ! দেয়। শ্বাধী- 


নতার পর থেকেই এ জিনিস চলে | 
আসছে । তাই শাক দলের সদশ্ত- | 


দের বাধা দাম, চীৎকার েঁচামেচির 
সঙ্গে বিরোধী লমসারাও টেকা দেবার 
চেষ্টা করেছেন এবং নিজেদের বক্তব্য 
লভায় উপস্থিত করেছেন। এসব 
আমাদের সহ হয়ে গিয়েছিল, আমর! 
মেনে নিয়েছিলাম ষেহেতু আমাদের 
দেশে শুধু লংসদীয্ গণতঞ্র কেন, 


কোনরূপ গণতন্েশ্র চিহ্নমাত্রও ছিল | 


না কয়েক শতাব্দী ধরে। 
কিন্ত আশঙ্কার কথা এই ঘে, 


১৯৮* সালের জানুয়ারী নির্বাচনের | 


পর নতুন লোকসভায় শাসক দলের 
অতুন ও তরুণ সদস্য] 


যাচ্ছেন। 


রাজি নন। ইন্দির! 
সদদ্যরাই একমাত্র বলার অধিকানী, 
তারা সত্যি মিথ্যা যা খুশি বলে 
খাবেন, বিরোধী দলগুলোর গায়ে 
কাদা] ছেটাবেন, কিন্ত প্রতিবাদে 
কেউ কিছু বলতে পারবেন না, বলতে 
চেষ্টা করলেই তাকে হট্টগোল করে 
বপিয়ে দেওয়া হবে এই হুল এদের 
নীতি। 


এই “ইন্দিরা গণতঞ্জে”র উদগাত] | 
প্রয়াত সয় গান্ধী । সঞ্জয়ের মৃত্যুতে | 


দিব্যদৃষ্টি সাংবাদিকেরা লক্ষ লক্ষ | 


শব্দের মালা গেঁথে এবং সংবাদপত্রের 


যালিকর] টন টন কাগঞ্জ কালি খরচ | 
করে যে প্রশত্তি গেয়েছেন ত! থেকেও | 
এই কথাটাই বেরিয়ে আমে ষে, | 
প্রধানমন্ত্রীর এই সস্তানটি ছিলেন | 
গৌয়ার গোবিন্দ, মূৰ্খ, হঠকারী, | 
অত্যস্ত অসহিষু গণতন্ত্র বিরোধী এবং ॥ 
রি কার্যকলাপে অত্যন্ত । এই ॥ করেন প্রবীণ বিপ্রধী জীগপেশ ঘোষ । 
বিরোধীদের গল] চেপে ধয়লেন যার £ 

কিন্ত তীর | এনে বসালো হয় এবং তিনিও প্রবীর 
অন্থপস্থিতিতে কি. অবস্থার ফোন | 


॥ রাখেন। 


শুর এমার্জেন্সী থেকে। 


পরিবর্তন হবেনা? 


| নামিয়ে ঘাচ্ছে, 
| অক্য তিমিস ভেজাল করে নিয়ে তৎ- 
॥ পর তার সংগে সরে পড়ছে। 


পুয়নো : 
" স্ৰতিহকেংও অতিক্রম বরে | 
তায়া এখন দোকসতায় | 
বিরোধীদের কোন বকত্তব্যই শুমতে | 
কংগ্রেসের | 


বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চোরাই গোডা: 


| উনে চোরাই তেলের রমর্ম! কারবার 
গত ২২শে ভুজাই লোকসতার়- | 


চলছে। হাইওয়ের পাশে লাইন 


| দিয়ে তেলের ট্যাক্কার দাড়িয়ে 


রয়েছে । এক এক করে তাচোরাই 
গোডাউনে প্রবেশ করে হ্য় তেল 
নয়ত তেলের সঙ্গে 


লাল- 
মোহন, উমাচরণ সিং, আখতার, 
| সালাম, ফরিদ প্রায় প্রত্যেকেই 
| চোরাই গোডাউনের মূখে দাড়িয়ে 
চোরাই তেলের কায়বারের তদ্দির 
তদারকি করছে । এদের ছুটি গোভা- 
উনরয়েছে ভোমজুড় থানা 
এলাকাম্স। পাকুরিয়া, নিবড়ায় 
প্রতিষ্ধিন কয়েক লাখ টাকার মাল 
অন্ত পাচার হয়ে যায়। সাঁকরাইল 
থান! এলাবায় আলমপুরেও লাল- 
| যোহনের একটি গোডাউন রয়েছে। 
এলাকায় খোজ নিয়ে দেখা যায়, 
পাকুড়িয়া বটতলায় মতিলাল, কালু 
দাউ, উনলানের পর্ষদ মোড়ে নন্দ” 
| কিশোর লাউ, নিমাই, উনদানি ইট 
| খোলার পাশে রাজু, মনা, কালু, 
| মুনসিডাঙ্গায় গৌরী দাউ, রাজপথ 
| গুপ্তা, শিধনাথ সাউ, ছোট মুখা, 
রামলাডড , বাবুলাল, দুধনাথ পিং, 
রণজিৎ দত্ত, দুলে, রামবলী হাল, 
| উত্তর উনসামিতে কুতুবুদ্দিন, 


|] অন্তর্গত চামকাইলে শ্বপন) বঙ্জবজ 
পুরনো ভাকঘরের কাছে কাপুর 


বিচার ব্যবস্থা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


জন্য জনমত গড়ে তুলতে মজবুত 
সংগঠন গড়ার আহ্বান জানান । এল 
আই লি ডেভেলপমেন্ট 'অফিসারদ 
| এসোসিয়েশনের শ্রীমার এন মন্তুম- 
দারও দোষী পুলিশ অফিসারদের 
শান্তি না দেওয়ায় বামফ্রন্ট সর- 
কারের নিন্দা করেন। রাজ্য সর- 
| কানী কর্মচারী আন্দোলনের মেত! 
শ্ীঅন্ববিম্ব ঘোষ ও অন্যান্যরাও 
প্রবীর দত্তের স্থতিক্ প্রতি শ্রদ্ধা 
| জানান । | 

‘সভার শুরুতে প্রবীর মতের 
স্মৃতি নিয়ে ও প্রবীর দত্তের লেখা 
কয়েকটা কবিতা পাঠ করা হয়। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘণ্ড গণনঙ্গীত 
পরিবেশম ফরে। সভায় সভাপতিত্ব 


দতের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্য 


| কানাইলাল সাউ, লিলুয়া থানার 


চোরাই তেলের রমৰমা কাববার 
| ১ম পৃষ্ঠার পর 


পণ্ডিত ওরফে ধুরন্দর পণ্ডিত, শাল- 
বনীতে লালমোহন আখতার রাধে- 
শ্যাম, উত্তরপাড়ায় মাস্টার, কল- 
কাতার গোবিন্দ আড্ডি রোডে ও 
গেতলায় দেলতরাম আগরওয়াল, 
নরপিং গুপ্তা, টালীগঞ ইটখোলার 
পাশে তার]টাদ আগরওয়াল, বেল- 
ঘরিয়া, খড়, বিটি রোডে অদ্থিক] 
লিং, উকিল দিং, রাজপথ গুপ্তা, 
শিউনাথ গুপ্ত! প্রমুখ কুখ্যাত চোরা- 
কারবারীরা বেপরোয়াভাবে কাজ 
করে যাচ্ছে৷ 
আশ্চর্যজনক ৰটনা হলে, পুলিশ 
এই অপরাধ দমনের পরিবর্তে এদেয়ই 
সঙ্জেহাত মিলিয়ে ভেলের চোরাকার- 
বারে .মদ্বৃত জুগিয়ে যাচ্ছে। এ 
ব্যাপারে রাজ্য এনফোর্সমেষ্ট ব্রাঞ্চের 
কতিপয় অফিসার দম্পর্কে গুক্ততর 
অতিষোগ রয়েছে । বিভিন্ন মহলের 
দাবী হলো এসব ব্যাপারে কে, সি, 
ব্যানাজী, বলাই রায়, নিরঞ্জন 
দৃত্তিদার, আর, আর, ঘোষ, কালী 
ব্যানাধ সনাতন দরকার, বীরেন 
দূত, শিবাজী ব্যানার, ভোমজুড় 
থান! এলাকার দি, আই অমল ঘোষ 
প্রমুখ সম্পর্কে অবিলছ্দে তদস্ত শুরু 
হোক । 
জান! যায়, হাওড়ার' এ্যাডিশ- 
নাল এস, পি কয়েকদিন আগে দিল্লী 
বোদ্বে রোডের ওপর কিছু চোরাই 
তেলের কারবার ধরেন । পরে দেখা 
যায়, হাওড়ায়ই জনৈক পুলিশ অফি- 
লার কুখ্যাত লালমোহুনের সংগে 
রাতে বলে চৌধুবী সাতিন ষ্টেশনে 
প্রচুর মন্ভপান হৈ হলোড় করছে। 
' শোনা যাচ্ছে, ভোমভুড় থান! কর্তৃপক্ষ 
তাহ এলাকার চোরাই গোডাউন 
চালানোর স্বযোগ দিয়ে মদ ও 
মহিলা! ছাড়াও প্রতিটি গোভাঙন 
থেকে মাসিক দেড় হাজার টাক! 
নজরান] নিচ্ছে। সি, আই আমল 
ঘোষ সাহেব নাকি নিচ্ছেন ছয়শে1 
কুড়ি টাকা। এই টাকার মধ্যে 
পাচশে। মেন পি, আই, স্বয়ং, একশো 
টাক! তার অফিসের কমর্দের অন্ত, 
কুড়ি টাকা বরাদ্দ আর্দালীর জন্য । 


.এই সব এলাকার সাধারণ - 


মানুষও জানেন সি, আই সাহেবের 
অন্ত চোরাই গোডাউন থেকে পয়স! 
তোলে তারই আর্দালী কপিল দেও 
সিং। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট বাঞ্চের 
পুলিশ অফিসারদের জন্ও বরাদ্দ 
রয়েছে । এর পরিমান হলে! গোডা- 
উন পিছু তিনশে। টাকা। পুলিশের 
সংগে তেলের কারবারীদেন্স বখর। 
ছোল মাসের * তারিখ থেকে ১৫ 
তারিখের মধ্যে তার! তাদের দেয় 
টাকা দিয়ে দেবে। শর্ত হ’ল পুলিশ 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৮ * 


যেন কোনমতেই তাষের না ধরে। 
ঘি পুলিশ ওপর মহলের চাপে কেদ, 


করছেন। বলাবাহুল্য, কলকাতায় 
বেশ কয়েকটি নামকর1() বাড়ীতে” 


রুজু করতে বাধ্য হয় ভবে বাজেয়াপ্ত জবরদস্ত () পুলিশ অফিলারটি মহিল। 


চোরাই তেলের দায়িত্ব তাদেরই 
মনোমত লোকের হাতে তুলে দিতে 
হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করার 
সংগে সংগেই বাজেয়াপ্ত তেলই 
চোরাই পথে যাতে বেলিয়ে যেতে 
পারে। শুধু রাজ্য এমফোর্পমেণ্ট 
ব্রাঞ্চ, জেল! গোয়েন্দা, স্থানীয় থান।, 
ও পুলিশের আদণালী, ড্রাইভাররাই 
যে এদের ঘুষের তালিকাস্ব রয়েছে 
তাই নয়, লালমোহন, রাঙ্গপথ, 
রাজেন্দ্র চৌরাপিয়। প্রমুখের সংগে 
লালবাজার সহ রাজ্য পুলিশের শীর্ষ- 
স্থানীয় কতিপয় অফিসারের সংগে 
দহরম রয়েছে । এরা প্রায় রাতেই 
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, ভিক্টোরিয়া 
নয়ছে। কোন নিধিদ্ধ এলাকার চোরা- 
কারবান্সীছের সংগে মিলিত হ'ন। 
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা'দ্থরের 
প্রায় চুড়োয় উঠেছেন এমন এক 
ব্যক্তি এখন প্রায়ই তেলের চোরাই 
কারবারীদেন সংগে খানাপিন। 


নিয়ে বেলেল্লাপমা করছেন। বলা- 
বাছল্য এ লবেরই রসদদার হচ্ছে 
দৌলতরাম, লালমোহন প্রমুখের 
দ্বল । 

বামক্রন্ট সরকার যে এসব কিছ 
জানেন ন! তা নয়। সবই জানেন। 
তবুও তারা নিবিকার দর্শক । তবে 
কি তার! কেঁচো ধু'ড়তে সাপ বেরিয়ে 
পড়ার আশঙ্কাতেই রাজ্য জোড়! 
চোরাই তেলের কারবার নিয়ে কোন 
জোরদার ব্যবস্থা নিচ্ছেম না? তার। 
কি লন্দেহ করছেন এই অবৈধ কার- 
বারের লংগে তাদের নিজেদের 
লোকজনও জড়িত ? তা ধাই হোর্ক 
লাধারণ মাহষের ধারণা তেল নিয়ে 
এই বিশাল কেলেস্কারীতে বাম- 
ফ্রন্টের মুখে কিন্তু চুনকালি-ই পড়ছে। 
এয পুরোপুরি দ্বায় বাম সরকার ও 
বামফ্রন্টের। বর্তমান পরিস্থিতি যা 
তা থেকে এদের কারোরই দায় 
এড়ানোর কোনও সুযোগ নেই । 


স্কটিশ চার্চ কলেজ হোষ্টেলে অরাজকতা 


আমর! ক্ষটিশ চার্চ কলেজের ৬টি 
হোস্টেলের প্রায় সাড়ে তিন শত 
আবাদিকের সংগ্রামী সংগঠন স্কটিশ 
চার্চ কলেজ বোভা্স ইপ্টার হোস্টেল 
কমিটির পক্ষ থেকে জামাচ্ছি যে, 
দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কলেজের 
হোস্টেলগালাতে এক চরম অব্যবস্থা 
ও অরাজকতা চলে আলছে। 
হোস্টেলগুলোতে ছাত্রদের নিরাপত্তা 
বলে কিছু নেই, পড়াশুনোর উপযুক্ত 
পরিবেশ বলে কিছু নেই, বিচ্ডিংগুলে 





দীর্ঘদিন ধরে যেরামতির অভাবে 
বমবামের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, 
টাকা পরমা কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ 
যথেচ্ছাচাক্স চালাচ্ছে, এভমিশনের 
ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চালাচ্ছে এক জঘন্ত 
স্বজন পোষণ নীতি, বঙ্গ অছাজ বহু 


রুম এখনও জবর দখল করে আছে 
ইত্যাদি নান! রকমের অরাজকভায় 


আমরা অতিষ্ঠ । 

এই অরাজকতা দূর করার অন্ত 
অমর! দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ চেষ্ট। 
চালিয়ে আপছিলাম। কিন্তু কর্তৃ- 
পক্ষের গদাসীন্তে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা 
১৪ ২/৮* তারিখ থেকে আন্দোলনে 
নাষি। এবং শেষ পর্যস্ত অধ্যক্ষকে 
ঘেরাও করতে বাধ্য হই। কিন্ত 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের হস্তক্ষেপের জন্য 
এবং অধ্যক্ষের আলোচনার মাধ্যমে 
সমাধানে আসার প্রতিশ্রুতি দানের 
জন্য আমরা আমাদের ঘেরাও প্রত্যা- 
হার করেই নি। কিন্তু অধ্যক্ষের এক- 
গুয়েমির জন্য আলোচনা ফলগ্রন্থ 


হয় না। ইতিসধ্যে কলেজে গ্রীমের 
ছুটি পড়ে যাওয়ায় ছাআদের অসংগ- 
ঠিত থাকার স্থযোগ নিয়ে অধ্যক্ষ 
একটার পর একট! জঘন্য পদক্ষেপ 
মিতে থাকেন । মিথ্যে অভিযোগের 
ভিত্তিতে তারা নেতৃবর্গের মধ্যে 
পাঁচজনকে সালপেগ্ড করেন। 
হোস্টেলগুলোকে রি অরপানাইজ কর: 
হবে বলে সমস্ত ছাত্রকে হোস্টেল ছেড়ে 
দেওয়ার নোটিশ দিয়ে একাধিকবার 
বাড়ীতে বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়ে 
অবিভাবকদের অতিষ্ঠ করে তুলেন 
অযৌক্তিকভাবে, হোস্টেলের 
ফিজ বাড়িয়ে ছাত্রদের উপর অর্থ- 
নৈতিক চাপ সবই করেন। এছাড়াও 
বিভিন্ন মহল থেকে তার! প্রচার 
করছেন যে তারা কয়েকটি হোস্টেল” 
তুলে দেবেন, প্রয়োজন হলে তারা 
পুলিশী ভাণ্ড! প্রয়োগ করতে ছ্বিধা- 
বোধ করবেন না। . এইভাবে তার! 
লাড়ে তিনশত আবাসিককে এক চরম 
অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। 
এইজক্যে আমরা বর্তমানে কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অদহযোগ 
আন্দোলনে ' সামিল হয়েছি। এ 
ব্যাপারে আমর! পশ্চিম বজের মুখ্য- 
মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় এম এল এ 
এবং এম পি কে অনুরোধ জানাচ্ছি 
উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করার জন্ত যাতে 
কর্তৃপক্ষ এ লমস্ত অন্যান পদক্ষে 
নিতে না পারেন, পুলিশ পা 
ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে = 
পায়ে এবং আমাদের ন্যাধ্য দ্াবি- 
গুলো মেনে নিতে বাধ্য হন। 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় 
রছছলদাল অধিকারী 
চার্চ কলেজ 
বমির পক্ষে 


বি. 
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_ বিচ্ছিন্নভাবাছীদের নয়া চ্যালেঞ্জ 


তারতপুন্ 

আপামের আন্দোলনকারীরা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে এবার এক শক্ত 
গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন। ছু 
সপ্তাহের জন্ত-_২১ জুলাই থেকে 
ওরা আগই--আন্দোলন স্থগিত 
রেখে কার্যত: নয়াধ্িলীর উদ্দেশ্তে 
তারা এক নয়া চ্যালে নিক্ষেপ 
করেছেন। আহঙ্গ ও গণদংগ্রাম 
পরিষদের পক্ষ থেকে প্রফুল মহাস্ত 
ও তৃপ্ত ফুকন এক যুক্ত বিবৃতির 


--, মাধ্যমে জালিয়ে দিয়েছেন যে, এই 


লময়ের মধ্যে বেন্তরীয় শরকার যদি 
সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যা- 
হারের মাধ্যযে আলোচন! বৈঠকের 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ন! করেন, 
তবে তায় ত্বায়া তার] নিজেদের 


অসাধু উদ্দেশ্ধকেই নগ্ন করে ফেল- 
বেন। 


উল্লেখ করায় বিষয় হুল, এক পক্ষ- 


কাজের অন্ত আন্দোলন স্থগিত 
রাধার নির্দেশ দেওয়! হলেও তেল, 
পাট, বাশ এবং প্রাইউড আগের 
মতই আসামেয় বাইরে মাওয়1 বন্ধ 
+থাকবে-। মিপীড়নযূলক ব্যবস্থা 
a প্রত্যাহার কর! বলতে আন্দোলন- 
কারীর) লরকারের লাম্প্রতিক 
নির্দেশগুলির এবং দরকারী কর্মচায়ী- 
দের বিরুদ্ধে অবলদ্িত ব্যবস্থার 
প্রত্যাহার ও বদ্দীদের মুক্তি দানই 
বোঝাতে চেয়েছেম। দ্বিতীয়তঃ 
আন্দোলন স্থগিত রাখাকালীন যাতে 


কম'ঁদের মনোবল ভেগে ন! পড়ে- 
» সেঙ্গন্ত সকলকে দাংগঠনিক ব্যবস্থা 


জোরঘায় করতে বল হয়েছে। 
তাছাড়া ষেদব বিধায়ক আন্দোলনের 
কর্মসুচী অনুযায়ী সমন্ডার সমাধানে 
-/১৯৫১ সালের মাগরিকদের জাতীয় 
রেজিষ্টার এবং ১৯৫২ সালের ভোটার 
তালিকাকে তিত্তি হিসেবে গ্রহণ 
করবেন না পামাজিকতাবে তাদের 
বর্জন করে চলার কথা বলা হয়েছে । 

প্রসঙ্গত বলা হায়, সম্প্রতি 
ভারতীয় জনত! পার্টির প্রেমিভেন্ট 
অটলবিহায়ী বাজপেয়ী আসাম সফর 
করে এসে প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক 
চিঠিতে অবিলন্থে আলোচম। বৈঠক 
শুরু করার অনুরোধ জালিয়েছেন। 
তায় মতে গান্ধী শান্তি সংস্থায় 


গক্ষমূ্লোর ভিত্তিতে আলোচন! শুরু" 


করা যেতে পারে । জীবাজপেয়ী সনে 

* করেন, ঘি এখনই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 

নাহয় এবং লয়কায় মিপীড়নমূপক 

ব্যবস্থা চালিয়ে যান তবে আন্দোলন" 

কারীর! আত্মগোপন করে নাশকতা 

মূলক কার্ধক 
[| 


er’ লা 


দিনে যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে 
পায়ে। লোকদল নেতা চরণ মিং 
এঘং জনত! মেতা চন্ত্রশেধরও নাকি 
শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেস্তে অনুরূপ পত্র 
দিয়েছেন । অন্যদিকে জর্জ ফার্ণাডেজ 
অভিযোগ করেছেন যে, রাজনৈতিক 
্বার্থসিদ্বির জন্তই ্রীমভী গান্ধী 
আনাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে 
মনোযোগ দিচ্ছেন না । এইচ এন 
বহুগুণায় দাবি, আপাম সমস্যায় 


সমাধানে সর্বঘলীয় প্যানেল গঠন 
হোক। 
বাস্তবিক, আসামের আন্দোলন- 


কারীর কেন্কে এক শক্ত পরীক্ষায় 
ফেলেছেন । উদ্ভোগট। এখন 
তাদেরই নিতে হবে। পূর্বশর্ত নিয়ে 
আলোচনায় তার] রাক্ী নন। 
তারা এখানে সরকার গঠনের 
আয়োজন করেছিলেন। কিন্ত 
‘বিদেশী’ সমস্যাকে দিইয়ে রেখে 
এখামে কংগ্রেস ই শরকার গঠিত 
হলে তার স্বায়িত্ব হবে দীমিত। তাই 
আন্দোলনকারীদের পকেটে পোরার 
জন্য কংগ্রেস'ই কী কায়দা! অবলম্বন 
করে, সেটাই হবে লক্ষ্য করায় বিষয় । 


চেন্নার মেয়াদ বৃদ্ধি 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী মাপাতত: 


মুখ্যমন্ত্রী চেন্ন] রেড্ডীর মেয়াদ বৃদ্ধি 
করেছেন। যখন তিনি ডঃ রেড্ডীকে 
ময়াদিল্লীতে তলব করলেন তখন 
প্রায় লকলেই ধরে নিয়েছিলেন থে 
অন্্প্র্দেশ এবার নতুন সৃখ্যমস্ত্রী লাভ 
করবে। কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী 
শেষ পর্যস্ত ডঃ রেড্ডীকে আপাতত 
কাজ চালিয়ে যাবার অমুমতিই 
দিয়েছেন। 

অবশ্য এতে বিক্ষুবর্দের হতাশ 
হবার কারণ নেই। মনে হ্য়, ডঃ 
রেড্ডীর যোগ্য উত্তরাধিকাযীর সন্ধান 
এখনই পাওয়া যাচ্ছেনা বলেই ভ্রদতী 
গান্ধীকে স্থিতাবন্থার পক্ষে রায় দিতে 
হল। কিন্ত ২৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে 
১৫ জনই যদি বিপক্ষে চলে যান, 
তাহলে ডঃ রেড্ডী মন্ত্রিসভার কাজ 
চালাবেন কাদের নিয়ে? তাছাড়। 
কংগ্রেস-ই বিধায়কদের একটি বড় 
অংশও ঘে ডঃ রেড্ডীকে আর মুধ্যমত্ত্র 
হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন, তাও 
পরিষ্ঞার হয়ে গিয়েছে । এমন কি 
ডঃ ঘ্রেডটী নিজেও বোধহয় তার শক্তি 
দম্পর্কে নিঃদন্দিধ ননী তা হদি 
হতেন, তবে বিধায়কদের ক্ষমতা 
প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে রাজী 
ছতে পারতেন দা। আহা, কংগ্রেস-ই 
গণতঙ্কের কী মহিয11 নেতা নির্বা- 
চনের় ক্ষমতা দল বিধায়কদের নেই, 
মে ক্ষমতা মাত্র একজনেরই আছে! 
তিনি হলেন শ্রীমতী ইনিও1 গান্ধী 


প লিপ্ত হবে, আগামী কিন্ত যাঁকে ভিক্টর বল! যাবে না। 


॥ তিন ॥ 


পণ্চিগ্নবঙ্গ এ্যাগ্রো উগ্াষ্টীজ কপোব্রশনে দ্রনীতি 


মৃণাল কান্তি দাশ ১১৭৪ মালের 
শেষর্দিক থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্যাগ্রো 
ইখ্ডাট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেডে 
প্রোডাকসান ম্যানেজার পদে অধি-, 
ঠিত। যাঁর ছুঃসাহদিক, দিথিবয়ী 
দুক্র্ষের নান! খবর দ্বীর্ঘ কয়েক বছর 
ধরে এই বাংলার তামাম খবরের 
কাগছে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। 
তবু কেবলমাত্র মাতৃদজ্যের মায়ের 
নামাবলী অবলম্বন করে মৃণালবাবু 
কি না করে যাচ্ছেন? কোন্‌ আনৃষ্ঠ, 
আশীর্বাদপু্ট মাতৃশক্কি দাস সাহেবকে 
নিষ্কৃতি দ্বিয়ে গেল! পশ্চিমবঙ্গে 
সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
অনেক ফাইল জোপাট করলেন। 
আবার মনের মতো! কিছু ফাইল 
তৈরী করে ফেললেন। 
লালের বিধ্বংসী বন্যায় এই সৃণাল- 
কাস্তি দ্বাশ কোন্‌ দত্যচক্র () 
ক্রিছ্জেট করে লাখো লাখো টাকা 
দুহাতে গুনেছিলেন ? অব্যবহিত 
পরেই সরকায়ী মিনিকিট কার্যক্রমে 
আরে! কয়েক লাখ। কুলোকেরা 
মন্দকথা বলে এখনো- মৃণালবাবু 
নাকি কোন উদ্দেশ্য পিদ্ির জন্ত 
শিলিগুড়িতে মাতৃসজ্ঘের কালীপুক্জায় 
অটৈক মন্ত্রীমশায়কে একাধিকবার 
আপ্যাক্রিত করে এনেছিলেন। ইনি 
সম্প্রতি এ্যাগ্রে! ইগ্ড। রাজের এমপ্রয়ীজ 


ইউনিয়নের একাংশকে কন্দ কষে 
ফেলেছেম। 


তার বরাবরের নিয় মত অভ্যান 
কোন ফোন লেশস "মফিলারদের 
দিয়ে মাতৃদজ্য, মাতৃবাশীর মোটা 
মোট! টাকা চাদ! তোলার ব্যবস্থা 
করা। মৃণালবাবুর মিটি মধুর হানিতে 
অনেক যাদু লুকিয়ে থাকে দেখেছি। 
অলৌকিক সম্মোহনী শক্তির মায়া- 
জালের অনেক দার্বক নলীরও 
তিনি রেখেছেন। কমঁদের 
রাকমেল করার এক্সশার্ট একলম 
মিঃ দাশ। আরো মজার ঘটন! 
যেমন, কোন বন্ধু সঙ্গে মৃপালবাবুর 
দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ভালবাসায় চিড় 
ধরলো কোন কারণে; মৃণাঙ্গবাবু 
পুরনো বন্ধুকে আহগত্যের পুরস্কার 
হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবেমই 
চরমভাবে । এমন বিশেষ কোন 
ক্ষেত্রে সবপালবাবু প্রাইভেট ভিটেক্‌- 
টিভ কাজে লাগিয়েছেন জানা গেছে। 
এযাগ্রোর আগেকার এযাগ্োলমিস্ট 
মিঃ রায়চৌধুরীকে মৃণালবাবু খেলার 
পুতুলের মতে! ব্যবহার করেছেন। 
বর্তমান এ্যাগ্রোনমিষ্ট মিঃ পালকে 
তিনি ভূঙ্গপথে পরিচালিত করছেন 
এবং এই স্থনামী অফিসারকে দিয়ে 
তিনি, অনেক খেয়াল চরিতার্থ করে 
নিচ্ছেন। এটা! জানবার বিষয় 
আ্যাঞ্রোনমিষউ প্রোভাক শান ম্যা'ন- 


১৯৭৮ 


জারের অধীনস্থ, না প্রোভাকশান 
ম্যানেজার এযাগ্রোনমিষ্টের অধীনস্থ ? 

সর্বশেষ সংবাদ? বিগত এক 
সোষষার (৯ ৬৮০) মৃণাদকান্তি 
দাশকে কোন এক বিশেষ জায়গায় 
গভীর রাত পর্যন্ত দেখা ষায়। 
সেখানে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় বহকাজ 
হাসিল করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত 
থাকেন। ঠিক আগের দিনই 
সরকারী ঘোষণায় সারের যুল্যবৃদ্ধির 
কথা খবরের কাগজগুলিতে ছাপা 
হয়। মুপালবাবুষ পরিকল্পিত 
অপারেশন স্কোয়াড মায়ফৎ পশ্চিম- 
বঙ্গে কোন ফোন এ্যাগ্রোর্ সেল- 
পত্বেণ্ট থেকে ব্যাঁক-ডেটেড ডি, ও) 
চালান, মানিরিদিট করিয়ে রবি 
সোম মঙ্গলবায়ে ওল্ড রেটের লক্ষ লক্ষ 
টাকার সার কালোবাজায়ী 
করা হয়। সা, তোমার মৃণালতো 


কিছুই চায় না! সে খ্যাগ্রোতে 
ভেপুটেশন আযালাউন্দ মা নিয়ে 
রয়েছে (কোন্‌ স্বার্থে  )। এখানে 
তার ভেপুটেশনেয় মেয়াদকাল 
আরে! এক বছর বাড়াতে পেরেছেন 
মৃণাল । কতৃপক্ষের কাছে মৃপাঁদ 
লিখিত আবেধনে এই এঁকান্ডিক 
ইচ্ছা! প্রকাশ করেছে যে তিনি সেম্‌ 
স্কেল অব পে নিয়ে এখানেই থাকতে 


রাজী (তার তো আর বেশী কিছু 
চাই না!)। ৃ 


জনসাধারণের টাকায় এ্াগ্রে| 
ইত্তাীক্জ কর্পোরেশন গড়ে উঠেছিল 
একধিন। মৃপালকাস্তি দাশ কিসের 
মোহে এখনে! তার মাঁনসরাজ্য 
এগ্রো ইপ্ডাষ্রীজের ভিটে মাটি 
কামড়ে থাকতে চাইছেন? ভেপুটে- 
শনের মেয়াদ দিনের পর দিন 
শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠার 


ৰাজ্য হজ কনিটিতে দুর্নীতি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকানের স্বরাই দধ- 
য়ের অধীন রাজ্য হজ্জ কমিটিতে 
ব্যাপক দুন'তির কথ! জানাজানি 
হয়েগেছে । বিশেষ করে এবছর 
মৌদি আরবে হজ মাত্রার সময় 
পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি যে দুম হজ 
ওয়েলফেয়ার অফিদার নির্বাচিত 
কয়লেন তানের যোগ্যতা দম্পর্কে 
প্রশ্ন উঠেছে। কমিটির এক শ্রেণী 
সদস্তের নিকট ব্যক্তি এই দুঙজন। 
এরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী 
মহম্মদ আমিন দাহেবের চেম্বারে 
৩:শে ছুন প্রায় ৯* জন প্রারধার 
সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন । অন্য 
প্রার্থীদের যথেষ্ট যোগ্যতা, ধর্মজ্ঞান, 


বিশ্ববিন্যালযর় ডিগ্রী, পমালসেবায়. 


অভিজ্ঞতা, আরবী উদ্ব'র জান থাকা 
সত্বেও ইন্টারভিউ প্রহদনে আগে 
থেকে ঠিক কর দুই প্রার্থী কলকাতা 
কর্পোরেশনের বন্:ইালরুমের চাকুরে 
হারুণ রসিদ এবং মান্্রাদা এডুকেশন 
বোর্ডের কেয়ানী আবদুল মজিদ 
নির্বাচিত হলেন । 

হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার 
নিয়োগের ব্যাপারে প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপনে ছিলো গ্রার্ধা সৌদী আরব 
ভ্রমণ করে থাকলে অতিরিক্ত 
যোগ্যতা হুবে। নির্বাচিত ছুজন 
ওয়েলফেয়ার অফিসারের কেউই 
আরব ভ্রমণ আগে করেন নি। 
অডিজ্ঞত! কারোর নেই। তবে কোন্‌ 
নিরিখে এদের নির্বাচিত করা 
হলে? অভিজ্ঞ শিক্ষিত ধর্জ্ঞানী 
গুণী ও হজ কমিটি লদন্তদের 
আত্মীয় বা নিকটব্যক্তি নন এমন 
ব্যক্তিকে কেন বাদ দেয়! হলে।। 
কমিটির একশ্রেণীর এম এল এ 


সদশ্তও ঢুনাতির 
আছেন। 

রাজা হজ কমিটি হাজার হাজার 
টাকা খরচ করে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন 
দিয়েছেন অনেকগুলো দৈনিক 
কাগজে। বিজ্ঞাপনে উল্লেধ ছিলে! 
থে কেউ স্বরধাস্ত করতে পারেন 
যোগ্যতা খাকলে। অথচ ব্যাপারটি 
শুধু মুসলমাম প্রার্থীর জন্য। এই 
বিজ্ঞাপন পাঠ করে অনংখ্য অমুসল- 
মান প্রাথী দরয়ধাস্ত করেছেন হজ 
ওয়েলফেয়ার অফিসার হবার ইচ্ছায় । 
বিজ্ঞাপনের এই মারাত্মক তুল্গ পরে 
শ্বীকার কয়! হয়নি। বহু দরখাস্ত 
ছিড়ে ফেজ হয়েছে। 

হজ কমিটির আলাদা] অফিণ 
থাক] সত্বেও ইপ্টারভিউয়ের জন্য 
প্রার্থীকে ঠিক সময় চিঠি ঘের! হয় 
নি। এড়িয়ে যেতে চাদর এমন 
প্রার্থীকে হজ কমিটি দেরীতে চিঠি 
কিংবা তুল ঠিকানায় (ঠিকামা দর- 
খান্তে থাকা সত্বেও) টেলিগ্রাম 
পাঠিয়েছেন । ইন্টারভিউ শেষ হতেই 
চিঠি পেয়েছেন প্র ধার । 

পাজানে। এই ইপ্টারভিউ হবার 
অনেক আগে হজ কমিটির এম এল 
এ এবং এম এল এ নন এমন পদৃস্য- 
দের বেশ কয়েকজন অন্য এক স্থানে 
বসে তাদের নিজন্ব দুজন প্রার্থীকে 
কত সহজ প্রশ্ন করা যায় তা ঠিক 
করেছেন । বাকি প্রার্থীদের উদ্ভট 
প্রশ্ন কয়| হয়েছে। প্রার্থীকে বলা 
হয়েছে উদ” জানেন কিন11 পশ্চিম- 
বদ থেকে হজ প্রতিনিধি বাঙলা- 
ভাষা ভাষী হবেন আশা করা যায় । 
উদ কি বাঙালী মুসলমানের মাতৃ- 
ভাবা? 


সঙজে জড়িত 


[চার &। 


সৰকাৰী সংস্থায় মহিন 
কমচারীদের গর খঢ়া মামছে 


মহিল! প্রধানমন্ত্রীর শাসনে অজ 
দেশে যে বলাৎকারের ঘটন! শুধু 
বেড়েছে তাই ময়, শ্রীমতী গান্ধীর 
নেতৃত্বাধীন কেন্সীয় সরকারের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে মহিল] কর্মচারীদের উপর 
. খড়াও নেমে আসছে। গত ১৮ 
জুলাই লোকসভার মহিলা! সদন্তারা 
পারিক সেক্টরে পরিচালকদের মিল! 
নিয়োগ ‘কুসংস্কারের? বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ জানান। 

জীমতী গীতা মৃখাজ্ণ (পি, পি, 
আই) তায় অর্থমন্ত্রী ভ্রীতেক্কট- 
রমণকে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের 
সাশ্ততিক এক সাকুর্লারের কপি 
দেখান। এ সাহু লারে বলা হয়েছে, 
মহিলা] কর্মচারীরা] অবনরকালজে 
তাদের কেবলমাত্র পুরুষ আত্মীয়- 
দেয়ই এ অফিসে মনোনীত করতে 
পান্বেন। শ্রীতেক্কটরমণ প্রত্যুত্তরে 
জানান যে, ‘ব্যাপারটি সম্পর্কে খোজ 
নেওয়া হবে। এরকম কোন সাকু- 
লার দেওয়া হয়ে থাকলে তা 
প্রত্যাহার কর] হবে ।» 

প্রীকষচচন্র হালদার প্রশ্ন 
করেন, যোট মহিলা জনসংখ্যার 


অক্ুপাতে কর্মরতা মহিলার 
দংখ্যা কত? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
উত্তম্নে বলেন যে, সংবিধানে 


চাকুরীর ক্ষেত্রে নায়ী-পুরষ বিচারের 
বিরুদ্ধে বলা হয়েছে কিন্তু জনসংখ্যার 
আনুপাতিক হারে মহিলাদের কর্ম- 
লংস্থানের ব্যবস্থার গ্যারাটি দেওয়] 
হয়মি। | | 

প্রীঘতী সুশীলা গেোপালন (লি, 
পি, আই-এম) লোকসভায় অতিযোগ 


করেন ঘে, কেরালার আলেক্সীতে 
ফার্টিজাইজার এ্যা্ড কেমিক্যালস 
অ্রিবাঙ্কৃর কারখানা তিজজন মছিল। 
শিক্ষানবিশকে ছাটাই করে সেম্বলে 
তিনজন পুরুষ শিক্ষানবিশকে নিয়োগ 
করা হয়েছে। এই ছাটাই কর! 
হয়েছে এই অজুহাতে যে রাতে 
মহিলাদের কাজ করা নিষিদ্ধ। 

জীভেঙ্কটমণ সভায় আরো 
জানান যে, ফেন্দীয় সরকারী সংস্থায় 
মোট ১৮ লক্ষ ৭ হাজার জন কার্গ 
করেন। এরমধ্যে . জন 
হলেন মহিলা । | 

গ্রমতী গীতা মুখাজ সভায় 
ইণ্ডিয়ান কান্দিল অফ সোস্কাল 
মায়েন্পদ প্িলার্চের এক রিপোর্ট পড়ে 
শোনান। এ রিপোর্টে বল! হয়েছে 
ছটি রাষ্ট্রায়ভ সংস্থায় গত একদশকে 
মোট কর্মগারীর তুলনায় মহিল! কর্ম- 
চারীদের অন্গপাত উদ্বেগজনক চাবে 
কমেছে। শ্রীমতী মুখার্জী মতে 
পারিক সেইরের পরিচালকদের 


৪৭১০৩ 


. মহিলাদের প্রতি রক্ষণশীল মনো- 


তাবের জন্তই এ হার কমেছে। 
শরভেষবরদণ অবশ্য এই অভিযোগ 
অস্বীকার করেছেন। তীর মতে, 
এটা সত্য যে, মহিলাদের কর্মসংস্থান 
একটু সমস্ত দঙ্কুলস । কারণ প্রসব- 
কালীন লবেতন ছুটি দেওয়া সংস্থায় 
পক্ষে একটু অলাতজনক, তবুও এ 


কারণে মহিলাদের নিয়োগে বাধা ' 


দেওয়া দত নয়। "অর্থমন্ত্রী লতায় 
আরে আব্বাস দেন ষে, পারিক 
সেক্টরে মহিলাদের কর্মপংস্থানের 


সুযোগ বুদ্ধির জন্য তিনি লর্বরকমে 


চেষ্টা করবেম। 


একটি শোক মিছিল -.. 


যোলই জমাই, রামপুর । 
মাছেশের রথ। গত বছর ছিল 
জমজমাট | এবারও শুরুতেও তাই। 
কিন্তু হঠাৎ শরতের আকাশে ভীষণ 
রাগী কালোমেঘ ছড়িয়ে পড়েই 
বৃ্টি। অঝোরে বৃষ্টি । হাটবাজার, 
-ফোকাদপাট, সুল কলেজ, কজ কার- 
খানা সব শব্ধ হয়ে গেল ছঠাৎ। 
বন্ধ হয়ে গেল হিন্মষোটর কারখানা, 
জে, কে, টল, লক্্মীনারায়শ কটন্দ 
মিল, এমন কি শাহাগঞ্চ ভানলপ 
কারখানা । শ্যামপুর শহর শ্তক্ধ 
নিষ্াণ শোকে মৃহমান। তার 
চিরপরিচিত নেত! . দ্বীনেন ভট্টাচার্য 
আর নেই । মাছেশের কলোনীতে 
তিনি তো আর “শাপলহীন লড়াই 
শোষিত মাস্থষের একমাত্র অস্ত্র 
কথাটি বোঝাতে আসবেন না। তাই 
তো মানুষ আর মানুষ দাড়িয়েছিলেন 
শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে 
আর চোখের জলে শপথ নিতে: 
দীনেনদা, তোমার আদর্শ থাক 
আমাদের জন্ত-_জাদাদের উত্তয়া- 
ধিকানীর1 আমর্শাকিত হোক তোমার 


আঘর্শে। তাইতো কচি বাচ্ছা 
কোলে মায়ের] ঈীাডিয়েছিলেন পথের 
ধারে। 


হাতে অর্ধানমিত পতাকা পঃষটি 
জন প্রেচ্ছালেবক, ঠিক তারই পেছনে 
শতাধিক গণশিল্পীর আন্তর্জাতিক 
সঙ্গীত পরিবেশন, তারই পেছনে 
লক্ষ কোটি ফুলের তেতর়ে ুমিক়ে- 
ছিলেন নারাজীবন আপসহীন 
সংগ্রামী ন্তো, লক্ষ লক্ষ মাছযের 
একান্ত আপনজন “কমরেড দ্ীনেন- 
দ।"। চোখের জলে বাধ তাঙা 
মাজষের শ্েত ভালোবাসার যন্ত্রণায় 
স্তব। 


প্মশানের ধ্বঃসম্তুপে স্মৃতিকাণূহ নির্মাণ 


আটাততয়ের বস্তায় হছগলী জেলার 
পিভুন থানায় এনে গোপালনগর 
গ্রাম পঞ্চায়েতের পায়রাউড়ার পর 
আর ঘেতে পারি নি। শুধু অল, 
অল আর অল। তার মধ্যো নতুন 
ভেরী গ্রামটি ছিল সম্পুর্ণ চার থেকে 
পাচফুট জঙ্গের নীচে । প্রতি বছরই 
বন্তায় বিয়া! নদীর তাণ্ডবে এই ভেরী 
অঞ্চল, দেওয়ান ভেরী, খালের তেরী, 
নতুম তেচী বস্তায় ভেলে যায়) এই- 
বার রাজ্য সরকার এই তেরী 
অঞ্চলের বাধ নির্মাণ ও অদ্ভান্ত 
সংস্কার কাজের জন্ত বাজেটে অবস্ত 
আট কোটি টাক! মঞ্চ করেছেন । 

সিজুব থেকে প্রায় দশ কিপো- 
মিটাত দূর এই গ্রামে আমও এমম 
বৃদ্ধ সাছেন, যিনি বনে ইলেকট্রিক 


ট্রেন দ্বেখেন নি। বৈদ্যুতিক আলে! 
দেখেন "নি স্বাধীনতার তেত্রিশ 
বছর পয়েও | দিয়! নদীর তাণ্ডবের 
ভতিফে বুকে রেখে যেধানকার 
মাত বর্ষার রাতে শুস্ষে থাকেন 
আছও সেই গ্রাসে গত শনিবার 
দশই ঈুপাই হুগলী জেল] পরিষদের 


নতাপতি শ্রীশিবপ্রসা মূখা 


পায়ঙ্গাউড়া থেকে প্রায় ছু কিলো- 
মিটার কর্দমাক পথ পায়ে হেটে এনে 
উদ্বোধন করলেন একচল্লিশ হাজার 
টাকা ব্যয়ে নিশিত প্রাথমিক বিষ্তা- 
লয়টি। ৯ ফুট উচু বন্মিশটি থামের 
উপর তিরিশ ফুট চওড়া দতর ফুট 


লম্বা এই স্কুল বাড়ীটি শুধু ছাজের 


জন্তই নয় বন্যার সমর দেড় হাজার 
মানুষের আশ্রয়স্থল হোল । 


অঞ্চল প্রধান ও তরুণ কবি 
হারাধন লাবুই এই উদ্বোধনী 
লমাঁবেশে বলেন, স্বাধীনতার তেত্রিশ 
বছরে এখানে কোন পরিকল্পমাই 
গ্রহণ কর] হয় মি উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ভাবেই। কারণ এখানকার মানুবের 
গ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে করে 
যেজাজটাই হয়ে গেছে লড়াকু 
মেজাজ। যে মেলাব দগিত়ে রাখার 
ভন্তই এই গ্রামের প্রতি ছিল অব- 
হেলা । কিন্তু স্নকারের লামান্যতম 
সাহাধ্য পেলে এখানকার সমাঙ্রয যে 
নিজেদের উন্নতির জমা নিজের পরি- 
শ্রম দিয়ে কত তাড়াতাড়ি গড়ে 
তুলতে পারেন, শ্বশামের ধ্বংসন্তুপে 
সুতিক! গৃহ নির্যাণই তার প্রমাণ । 
আড়ছ্বরহীন প্রাণের জোয়ারে তর! 


" ওয়েটে--মি ছিল 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৮* 


" স্িছিল শুধু যিছিল। কাঙ্গার 
ভেতর গর্জে ওঠে হাজার হাঙ্জার ' 
কঠে *মেহমতী জনতা কো প্যারে 
নেত! অমর রছে*। “কমরেড দীনেন 
ভট্টাচার্য তুমকো। তুলেক্পে নেহী = 
কতি নেহী ।* মামযের স্রোত জি, 
টি রোডের ধারে । মিছিল ব্রেথ- 
ছিন্দমোটরে। 
মাইকে বিরতিহীন দোযপা করে 
চলেছেন রূপা পাল, শান্তী 
চ্যাটাজ্ী, “কমরেড দীনেনদণ, 
হাজার হাজার মাহুষের বুকের 
ভাজোবাদায় অন্তরের শ্রদ্ধায়, ঘুমিয়ে 
থাক তুমি । আদর! তোমায় আদর্শে 
মুক্তি দংগ্রামের শপথ নিলাম। 
তোমার আপসহীন সংগ্রামের লড়াই 
আজও শেষ হয়নি ৷? 

এ মিছিলে কোন বাধা নিষেধ 
ছিল না৷ আপামর জনসাধারণের 
এ মিছিলে বার বার গর্জে উঠেছে 
অমুদ্রের মতে] “হামারে প্যারে নেতা 
কমরেভ জীনেন ভট্টাচার্য, লাল 
দেলাম |” শ্রীরামপুরে, মাহেশে 
সর্বত্র মান্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করছেন শেষবারের মতো শ্রদ্ধা 
জানাতে। মিছিলের প্রথমদ্দিক 
থেকে শেষৰিক দেখা যায়নি । তিন 
তলার বাড়ীর মালিকের অন্ধ্মতি 
নিয়ে ছাদে উঠে যাই। কোথায় 
মিছিল ? এতে! বাধ ভাঙা জল- 
শোত। পতাকায় পতাকায় লাল। 
বাড়ীর ছা ব্যালকনি থেকে ছড়িয়ে 
দ্বেওয়াফুল। সামনে এগুতে পারেন 
নি, তাই অধীন শ্রদ্ধায় ছড়িয়ে 
দিচ্ছেন ফুলের মালা, ফুলের স্তবক । 
কুঁচো লাল ফুল ।. লক্ষ লক্ষ সাহ- 
যের হৃংপিণ্ড স্তব্ধ মাজ । তাকে শেষ 


. শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। 


বঞ্চিত এখানকার মাঙ্য কি প্রমাণ 


করলেন না শুধু সামান্য সাহাষ্য, - 


তাতেই আমর! গড়ে নেব নিজেদের । 
সভাপতি, স্থানীয় এম এল এ 


ডাঃ গোপাল ব্যানার্সী ভুয়সী প্রশংসা 


করলেন এখানকার মানুষের কর্ম- 
দক্ষতাকে। কথ! দিলেম পিজুর 
থেকে এই ১* কিলোমিটার রাস্তার 


সববাবস্থার। 


কিন্ত গই থেকে যায়, এই রাক্ষলী . 


বিয়া নদীর তেরী অঞ্চজের মান্য 


আর কতদিন বিমা চিকিৎসায় মর- 


বেম? এখানে কোন প্রাথমিক 
স্বাস্থাকেন্দ নেই । যদ্দিও কয়েক 
হাজার মান্মের বাদ । যদিও উদ্বো- 
ধনী লময় পেরিয়ে গিয়েছিল ঘণ্টা 


ছুই তবু তেবেছি এই আবাদের 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


মিছিল চলেছে। বৃটটিও মাঝে 
মাঝে। তবুও তো বিয়াম নেই। 
জি, টি, রোডকে স্থৃতি কয়ে ছোট 
রাস্তায় মিছিল এগিয়ে গেল রাধা- 
বল্লভ ঘাটের ঢ্বিকে। তারও আগে 
বেশ কর্মেফক হাজার মানুষ শ্বানের 
কাছে এসে হাজির হয়ে আছেন 
অনেক আগে থেকেই। ' প্রা চার 
মাইল রাস্তায়. জননমুত্জের . আ্বোত 
ষধম এসে রাধাবরভ ঘাটে ধাক্ক! 
খেল তখন সদ্ধ্যে সাড়ে ছটা হবে। 

শ্বেচ্ছাপেবকর] ঘধম গার্ড অব 
অনার দ্রিলেন তখনই মিছিল ভেঙে 
পড়ে কাদায়। গর্জে ওঠে জনতার 
লাল সেলাম। ভিজে ওঠে চোখের 
জলে। আমায় পাশে কানে! 
ব্যাজ পরিহিত দুঞ্জন দ্বেচ্ছানেবক 
রুমালে মুখ ঢেকে বসে, পড়লেন 
মাটিতে । সমস্ত শরীয় কেঁপে উঠ- 
ছিল কারার়। শত শত গণশিল্পীর 
কঠে ধ্বনিত হোল আন্তর্জাতিক 
সংগীত । হাজার হাজার ক$ বলিষ্ঠ 
দৃপ্তকঠে ঘোষণা কয়লেন, শপধ 
নিলেন, “কমরেড দরীনেনদা তোমার 
অস্যাণ্ত কাজ শেষ করায় দারিদ 
আষরা নিলাম ।” এই'শপথের দে 
শেষ হোল এক আপসহীন লংগ্রামী 


'জীবন। 


প্যাঞ্জো ইপ্াক্রীজ 


ভয় পৃষ্ঠার পর র্‌ 


রিনিউ করিয়ে তিনি আর কতকাল 
এখানে থাকতে চাম? খবরের 
কাগজে দিনের পর দিন ছুনর্শতিয় 
কেচ্ছা! বেরোবার পরও তিনি কেন 
বিবেকের তাগিদেও শ্বশ্থানে চলে 
যাবার কথ! ভাবলেন ন!। 

একথ।. আব দিনের আলোর 
মতোই লতি যেনানা ছুনৃতিয় 
নায়ক এম, কে, দাশকে নিয়ে বিভিন্ন 


মহলে যে বিস্ফোরণ ধূনায়িত হয়েছে 


তা বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে 
এখুনি সেকথা াশক্ক| করার অবকাশ 
আছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 


দং্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে এ্যাগ্সো 


ইণ্ডা্ীদ কর্পোরেশন কাদের দাবি 
হলো! অবিলছ্ছে এম, কে, দাশের 
বিচার শান্তি । আর একদিনও দেরী 
না করে মৃপালবাবুফে গ্যাগ্রে। 
ইঞ্ড বীজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া 
দরকার । মনে রাখতে হবে এ্যাপ্সো 


ইপ্ডাট্রী ড় কর্পোরেশন কখনোই 


মৃশালকাত্তির নয়, জমলাধারণের | 
তাই মৃণাল যাতে কোনদিনই আর 
মাতৃদভ্ঘের তেক ধরে ব্যবসা না 
করে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা 


চাই। 


স্পা 


দর্পণ & শুক্রবার ২৫শে জুলাই ১৯৮০ 


বিখধ্‌দ্ধের অর্থনৈতিক পটভূমি 


_ অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


বিশ্ব পুঁজিবাদের আস্তর্জাতিক, 


সংকট চুড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে। সংকটগ্রন্ত পুঁজিবাদ এখন 
এক বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংকট 
থেকে, পরিআঁপের কথা ভাবতে শুরু 
করেছে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের পত্র 
পত্রিকায় এখন ১৯৮০ সালেই তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ বাধতে পারে বলে আলোচন! 
চলেছে । কারণ বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে 
চাইলেই আজকাল বাধানে যায় 
না। দেশের অনমতকে এরঅনে 
ঠতৈয়ী করতে হয়। মিউইরর্ক টাইমস 
-পর পর কয়েকটি নিবন্ধে ১৯৮০ 
সালের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের ১৯১৪ সাল এবং দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের শুরু ১৯৩১ সালের পরিস্থিতির 
তুলনা করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের 
যোঁন্পা বক্তব্য ১৯১৪ এবং ১৯৩৯ 
লালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রাকমুহূর্তে 
বিশ্বপরিস্থিতি যে রকম ছিল ১৯৮০ 
সাঁলেও ঠিক একই পরিস্থিতি দেখা 
দিয়েছে । পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্দে- 
লর হেলমুট স্মিথ, প্রিক্সটন বিশ্ববিস্তা- 


লয়ের অধ্যাপক মাইলস কালার - 


ধ্যাত রাজনৈতিক ত্রেমাপিক 
“ফরেন এ্যাফেয়ার্স'এ লিখিত প্রবদ্ধেও 
১৯১৪ পালের প্রাক বিশ্বযুদ্ধের পরি- 
স্থিতি সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির 
তুলনা! করেছেন । অর্থাৎ পু'পিবাদী 
দুনিয়ায় কর্মকর্তার] এখনই একটা 
বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর অন্তে উদগ্রীব 
কারণ তাদের চিন আকাক্ক্িত 
শোধপতিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেজে 
'পড়ছে। একে দামগ্িকভাবে রক্ষা 
করতে হলেও লক্ষ লক্ষ কোটি মূত্র 
ব্যয় করতে ও কোটি কোটি তরুণ প্রাণ 
যুদ্ধের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে হযে। 
খন বেকার সমশ্ত! কমে যাবে কারণ 
কাজ চাইবার মত সুন্থদেহ জীবিত 
লোক বড় বেশী বাকি থাকবে না 
আর ভগ্সঘূপকে আবার গড়ে তুলতে 
হলে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন 
হবে। 
ইতিমধ্যেই সাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেলিডেণ্ট জিমি কার্টার গত ১২ই 
জুন প্রান্তে শালিয়েছেন ঘে লোভি- 
যেত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তিনি 
দামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে ছিধা 
করবেন মা। তিনি গর্ব করে বলেন 
কভার আমলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
লামরিক শক্তির হালপ্রবণতা কুদ্ধ 
কর] হয়েছে এবং অতলাতস্তিক জোটের 
লামরিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
্টকহোমনের শাস্তি গবেষণা 
পর্যতের ডিরেক্টর ফ্রাঙ্ক বার্ণলে বিশ্ব" 


বাসীকে সতর্ক দিয়ে বলেছেন 
ই 
১ 
7" 


বে ১৯৬২ লালে কিউবায় ক্ষেপণাস্ 
মোতায়েনের বিষয় লিয়ে বিশ্ব থে 
লংকটের সম্মুধীন হয়েছিল এ 


_জংকটের পর বর্তমান সংকটের মত 


পরিস্থিতি আর কোন দিন দেখা 
যায় মি। তিনি বলেন ১৯৮ পালে 
সারা বিশ্বের সাময়িক বায় ৫০০,০০০ 
কোটি (পাচ লক্ষ কোটি ) ডলার 
অতিক্রম করেছে । এর ৭* শতাংশই 
ওয়ারশ চুক্তি ও ন্তাটোচুক্তিতুক্ত 
দেশগুলি সামরিক প্রস্তুতির জন্তে 
খরচ করছে। 

অবস্থা এখন এমনই চরম যে 
একটি কম্পিউটারের ভূল দংকেতে 
পারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ 
এক ঘণ্টার মধ্যে নিহত হতে পারেম। 
মস্কো, জেনিনগ্রাভ, টোকিও, লণ্ডন, 
নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন ধূলিসাৎ হতে 
পারে। গত জুম মাসের ৮ তারিখে 
ব্রিটিশ লেবার পার্টির ফরেন এ্যাফে- 
য়ার্স গ্রপ এক বিবৃতিতে বলেছে যে 





মাত্র চারদিনের মধ্যে আমেরিকার 
যুদ্ধ সংকেতবাহী কম্পিউটারের ভূলে 
পর পর দুবার বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার 
যে বিপদ স্ব হয়েছিল, ত! এখন 
বিশ্বের সমস্ত সরকার ও রাজনৈতিক 
দলের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে 
দাড়িয়েছে । মাকিণ যুদ্ধ ষন্তরকে এখন 
তীব্রগতিতে সাজানে। হচ্ছে। ষে 
কোন সময় পারমাণবিক যুদ্ধে বিশ্বের 
অধিকাংশ মানুষ ও দেশ ধ্বংস হয়ে 
যাবার চপ্পম বিপদের জন্মুখীন। 
ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার লম্প্রতি 
পারমাণবিক ক্ষেপণাস্বাহী ডুবো- 
জাহাজ, মৌবহর, বিমান ও ট্যান্ক- 
বহর তৈরীন জনকে এবং তাদের 
মাকিণ পোলাবিস ক্ষেপণাস্ত্রের বলে 
আরে] মারাত্মক (টিন ক্ষেপণাস্ত্র 
সথসজ্দিত করার জন্কে ৫*০ কোটি 
পাউণ্ড খরচ করার পরিকল্পনা! ঘোষণা 
করেছে। অথচ সেই গঞ্জে তার! 
ব্রিটিশ জনসাধারণের অন্তে মঞুরীকত 
বিনামূল্যে শিক্ষা চিকিৎসা ও বেকার 
ভাতার খরচ ৬০* কোটি পাউণ্ড 
কমিয়ে দিয়েছে । 

এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মূলে রয়েছে 
পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য অর্থ- 
নৈতিক সংকট । দেশের অর্থনীতি 
তেল্গে পড়েছে । মুদ্রা স্মীতি বছরে. ২ 
থেকে ৩* শতাংশ, হাজার হাজার 


ব্যবসা! লালবাতি জালছে, কোটি 


কোটি মান্য বেকায় হচ্ছেন । এর 


বড় বড় ৪*০টি বহুজাতিক কর্পো- 


মধো নেমে এসেছে গুরুতর অর্থ- 
নৈতিক মন্বা। অদূর ভবিস্ততে 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর কোন সমাধান 
খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ একই সে 
অর্থ নৈতিক মন্দ! মৃদ্রান্ফীতি ও মৃলা- 
বৃদ্ধি চাপ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে 


অবনমন, মিশ্চলগতি করে তুলেছে? 


এই সংকট গত পাচ. বছর ধরেই 
ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল । ১৯৭৫ 
সালে যে মন্দা শুরু হয়েছিল তা 
১৯২৯৩ সালের ভঙ্বাবহ মন্দার 
চাইতেও ভয়ঙ্কর । ১৯৭৪ ৭৫ সালের 
মন্দা শুরু হবার সময়ে সাতটি লব 
চাইতে শিল্পসমৃদ্ধ পুণ্জিবাদী (দশের 
উত্পাদন ১২৬ শতাংশ হাস পায়। 
জাপানের শিল্পোৎপাদ্ন ২১ শতাংশ, 
ইতালীয় ১৯৩ শতাংশ, ফ্রান্সে ১৬৩ 
শতাংশ, পশ্চিম জার্মানীতে ১২'৩ 
শতাংশ এবং ব্রিটেনে ১১ শতাংশ 
হাস পায়। 

অন্তদিকে গত ত্রিশ বছরে বিশ্বের 


রেশনের মুনাফা এত বেশী বেড়েছে 
ঘে তার তাদের রিজার্ভ ফাণ্ডের অর্থ 
বিনিয়োগে অন্তে সামরিক শিল্পের 
দিকে ঝুঁকেছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত 
হিসাবে দেখা যায় যে এই বহুজাতিক 
কর্পোরেশনগুলি মোট রিজার্ভ ফাণ্ড 
বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী সরকারের 
মিলিত রিজার্ভেন্ন চাইতেও বেশী । 
এর জোরে তারা তেল, সোনা প্রভৃতি 
মুল্যবান ধাতু নিয়ে চর্ম ফাটকা- 
বান্তি করছে এবং সোনা তেল 
ইত্যাদি কয়েকটি দামগ্রীর দাম 
অবিশ্বান্ত হারে বুদ্ধি পেয়েছে । কোন 
সরকার তাদের ফাটকাবাজির 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারছে 
না। এখন তারা যুদ্ধান্ত নির্মাণেয় 
কষ্টকর মাধ্যমে আয়ো বেশী 
মুনাফা কামানোর জন্কে আল বিস্তার 
করেছে। 

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার প্রকা- 
শিত হিসাবে দেখা যাঁয় একমাত্র 
১৯৭৪-৭৫ সালের অর্থ নৈতিক মন্দার 
সময়েই বিশ্বের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী 
দেশগুলিতে প্রাক হুঃকোটি মা্ষ 
কাজ হারিয়ে বেকারবাছিনীতে ষোগ 
দিতে বাধ্য হয়েছেল। সম্প্রতি 
প্রকাশিত ও ই সিভি সমীক্ষায় বলা 
হয়েছে ১৯৮১ সাল নাগাদ এই 
শিল্পোমত দেশগুলিতে প্রতি তিনজন 
কমর একজন বেকার হবে। ফলে 
প্রত্যেক শিল্পোন্গত দেশেই দাধারণ 
মান্ষের ক্রয়শক্তি হাস পাবে। 
এখনই পরিস্থিতি এত ভয়ানক যে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 















॥ পাঁচ ॥ 


দ্রঃসম্নয় এবগ ছোটগল্প 


মিহির;আচার্ 


দীর্ঘকাল ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা এবং সম্পাদক হিসেবে যুক্ত 


থাবার কারণে এই বিভাগ সম্পর্কে . 


আমার আগ্রহ অপরিলীম । আমার 
অন্ুসদ্ধিংসার তাড়নায় চুর লিটল 
ম্যাগাজিন আমাকে বাটতে হয়। 
কোনে! তরুণ লেখক হয়তো| বিষয়- 
টাকে ধরেছেন কিন্তু জবৃথবু প্রকাশ- 
ভঙ্জির দুর্বলতায় সার্থক হতে পার- 
দেন না। আবার কেউ মির্দিষ্ট দৃষ্টি- 
তির অতাবে এলোপাধাড়ি কলম 
চালিয়েছেন, লক্ষ্যবস্ত বিদ্ধ করতে 
পারেননি । আবার একদল আছেন, 
যার! সংখ্যায় বেশি, এর] জানেনই 
ন! সাহিত্য ভাদের কর্ম নয়, তার 
চেয়ে ভালে! স্বামী কিংবা ভালে 
কেরাণী হওয়া তাদের পক্ষে অনেক 
ল্রান্তজ্জনক । সমাজেরও তাতে মঙ্গল 
হয়। 

এখম, অন্তান্ত লেখকদের কম- 
বেশি সহ কয় ঘায়, কিন্ত আদে 
ধার লেখক নন্‌, তাদের থামাবে 
কে! 

আমাদের পরবর্তী তরুণদের 
জন্যে সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় 
বিশ্বাসী আমন] উদ্গ্রীব প্রতীক্ষা 
করে আছি। আশা করছি তাদের 
পন্তে আমর! ঘা পারিনি তার] তা 
পারবেন । কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য 
করতে হয় তেমন প্রতিশ্রুতিবান্‌ 
লেখককে খুজে পাওয়া যাচ্ছেন । 

অথচ অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে 
নেহাত কম গল্প বেরোচ্ছে না! 
বিষয়ের চেষ্টা আছে কোথাও, দৃষ্টি- 
ভঙ্গির অভাবে তাঁও দ্াড়াচ্ছেনা!। 
প্রেমের গল্প তরুণেরাও বয়ঃসদ্ধিত্ন 


তাড়নায় লিখছেন, কিন্ত পড়ে মনে হয় 


তারা প্রেষেই পড়েননি । ওদের ফে 
বোঝাঁবে একট) সার্থক প্রেমের গল্প 
লেখা সবচেয়ে দুরহ ৷ বিশ্ব সাহিত্যেও 
সার্থক প্রেমের গল্পের উদাহয়ণ খুব 
বেশি নেই । প্রেম মানে ছাত ধরা- 
ধরি করে ময়দানে যাওয়া কিংবা 
রেস্কোরার পরদাটানা ঘরে বসে চুমু 
খাওয়া নয়, কিংবা] পিভৃপিভামহ- 
সুত্রে প্রাপ্ত যৌনচর্চা নয় । এরা 
অন্ধেত্ব মতো বাজারী লেখকদের 
অস্থলরণ করেন, ওদের থিস্তিখেউড়- 
গুলোকে পর্যন্ত চালিয়ে দেন। যেন 
গাই এদের অডেল! এই সহজ 
অনুকরণপ্রবৃত্তি প্রমাণ করছে তাদের 
অধ্যয়ন ও অঙমুশীলনেয় অভাব । 
লেখার ইস্কুল নেই সত্যি, কিন্ত তাই 
বলে ছোটগল্প চর্চা করতে গিয়ে 
শেকভ:মপার্স। উলস্টয়-রবীন্ত্রনাথ 
শিক্ষার্থীর মতে] আয্নত্ত করব না 


হতেই পারে ন1। এমনকি এ দেশের 
মানিক-নারায়ণ স্থশীল জানা, নবেন্দু 
ঘোষ, রমেশ দেন কিংবা অন্ত গোর 
হলেও, জ্যোতিকিজ্দ্র নন্দী পড়ব না, 
এ ভাবাও যায়না । কোনো লেখকই 
হবু নন, তাকে এইভাবেই পাঠ 
নিতে হয়। 

প্রেম চুলোয় যাক। একটা সুস্থ 
মধ্যবিতের জীবন নিয়ে গল্প গড়ে 
তোলবারও সাধ্য মেহই। অর্থাৎ 
নিজেকে, নিজের পরিবার, পরিবেশ 
তাকেও চেতন হয়ে বোঝবার 
চেষ্টা নেই। 

প্রগতি শিবিরের; তরুণদের 
অবস্থাও তখৈবচ। এরা একেকজন 
রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কম বা 
লমর্থক। তাদের অনেক গল্পে পার্টি 
লাইন সিলে যাচ্ছে, সেটাই বড় কথা 
নয়, গল্প রসোতীর্ণ, কিংবা শিল্পের 
ব্যাকরণ মেনে চলছে কিনা সেটাই 
বিচার্ধ। এ'রা অঙ্রাসের গল্প পিখ- 


ছেন। কিন্ত শ্বেত বা লাল সন্ত্রাসের 


তফাত ধরতে পারছেন ন1। আবার 
মূপশক্রর প্রতি লক্ষ্য-না থাকার জন্ত 


কংগ্রেনী মন্তান, নকশাল, কংশাল, 
সমাজবিরোধী একাকার হয়ে ষাচ্ছে। 


আদল শিক্ষারই অভাব। যেটা 
প্রথমেই আয়ত করতে হবে সেটা 
মার্কমীয় দর্শন, সর্বহারাশ্রেণীর 
ব্যাপক দৃষ্ট ভগ্গিকে অম্সরণ ও প্রয়োগ 
করতে হবে। 

তা নাহলে গল্প নিজ নিজ বিশ্বাস 
মতো পার্টির ফতোক়] হবে, শিল্প- 
রসোভীর্ণ হবেনা। 

এই সঠিক দৃ্ভঙ্গির অভাবে 
আমাদের পরবর্তী তরুণ প্রগতিশীল 
লেখকদের গল্প স্থায়ী শিল্পের রূপ 
নিতে পারছেন। প্রতিক্রিয়ার 
পাশাপাশি আমরা প্রগতি দাহিতোর 
আদর্শ তুলে ধরতে পারছিনা । 

এবং ঘখন লযাজব্যবস্থা একটা 
বিষম সংকটের মুখে এসে থষকে 
দাড়িয়েছে তখন এই জটিল অবস্থার 
মধ্যে সার্থক গল্প লিখতে হলে 
লেখককে যথেষ্ট সচেতন ও ক্ষমতাধর 
হতে হবে। আল্কের তীষণ দময়ে 
সার্থক একটি গল্প লেখা) যথেষ্ট 
কঠিন। 


॥ ছয় ॥ 


মধাশিক্ষা পদে দুর্নীতি পাহাড় 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদে 
দুনীতিয় জাল ছিন্ন কর] তো দরের, 
কথা, বামক্রণ্ট আমলে ছুনরশতির 
পাহাড় জমে উঠেছে । বিগত. কং- 
গ্রেসী শাদন কালে প্রাক্তন পর্ষদ 
দতাপতি সত্যোন্দমোহন চট্টেপাধ্যাক্স 
যে সব ছুর্নীতিবাঙ্গ লোকদের নিয়ে 
পর্ষদ অফিলে অনাচার চালিয়ে- 
ছিলেন, বর্তমান বামপন্থী নভাপতি 
ভবেশ মৈত্রর আমলেও দেই লব 
দুনাঁতিগ্রন্ত লোকগুজিই বামপন্থী 
খোলন পরে অবৈধ কাজ সমানে 
চালিয়ে হাচ্ছে।. খাতা কেলার 
হাঙ্গার হাজার টাকার গল্পমিল, 
পরীক্ষার উত্তরপত্র বদল, অনুপস্থিত 
পরীক্ষার্থীদের (অবশ্যই বিশেষ বিশেষ) 
যথারীতি খাতা জমা নেওয়া ও 
তাদেরকে পাশ করিয়ে ছেওয়া। 
ডুপ্লিকেট মার্কশীট, আভঙিভ কার্ড 
নিয়ে অবৈধ ব্যবসা, অটোসেশম 
বসিয়ে লাখ লাখ টাকার তছরুপ 
ইত্যাদি বিষয়ে পর্ধদের সংগ্রামী 


কর্মচায়ী দমিতি তদন্তের দাবী ডুললে চনার দন্ত সতাপুতির কাছে বারবার | 
চিঠি লিখেও কোন জবাব পাওয়া | 


যায়নি । অবশেষে গত ১৭ই জুলাই ॥ মেডিকেল কলেজের অব্যবন্থ| নিয়ে ' 


সভাপতিকে পূর্বে চিঠি মারফৎ | দাধারণ 


জানিয়েই কর্মচারী লমিতির নেতৃত্বে | আছে মেডিকেল কলেজের কর্মণ- 


{ দেরও বহু অভিযোগ এই হাস- 
সোচ্চার শ্লোগান তুলে সভাপতির ॥ 


ঘরের সামনে সমবেত হন দেখা করার 
ঘণ্টা | 
পরও | 

| কর্মচারীদের স্বার্থে এই হাসপাতালের 


সভাপতি তায কর্মচারীদের সামনে | কর্মীরা কর্তৃপক্ষের 


হাজির হলেন না বা সমিতির প্রতি- | কিছুদিন যাবতই প্রশাসনিক রব- 


কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হয়ে তাদের ওপর নানা; 
কূপ নির্যাতম ও শোষণ চালান । 
ধারা সংগ্রামী লমিতির সঘদ্য, 
ভাদের কারও চাবয়ী গেছে, কেউ 
সুপারদেসনের শিকার হয়েছেন, 
চার্জশিট পেয়েছেন, কারও পাওনা 
প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে, 
কাউকে কাউকে পে-প্রোটেকশন 
দেওয়া হয়নি । অথচ হারা কর্তৃ 
পক্ষের দমর্ধক ইউনিয়নের সদস্য, 
তার! বছরে হাজার হাজার টাকার 
গভারটাইম কানাচ্ছেন, টিফিন 


আলাউদ্ন পাচ্ছেন, বিশেষ আযালা- 


উদ্দে্ স্থঘোপ পাচ্ছেন, অন্তাক্সতাবে 
প্রমোশন পাচ্ছেন । 

লন্প্রতি পর্য্ঘ অফিপে এইসব 
দুর্দীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে বর্মচা্গী 
সমিতির আন্দোলন তীব্র আকার 
ধারণ করেছে। নতুন বেতন হার, 
পেনশন ইত্যাদি দীর্ঘদিনের অব- 
হেপিভ দাবীগুলি সম্পর্কে আলো- 


কর্মচারীবৃন্দ উক্ত দাবীগুলির সমর্থনে 


জন্ত। কিন্তু ঘণ্টার পর 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখাবার 


নিধিদ্বের সংগে দেখা পর্যন্ত করলেন 
মা। পর্ষদ ইতিহাসে এমন নজির 
কিন্ত আন দেই। আর কোন সভা- 


এ ব্যাপারে একমাঅ দৃষ্টান্ত হয়ে 


কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর বাচানোর দাবি 


১২ জুলাই বিকেলে কলকাতার 
শিপিং হাউসে শিপিং এসপ্রয়ীজ 
ফেডারেশনের উদ্ভোগে কলকাতা] ও 
হলদিয়া বন্দর বাচানোর দাবিতে 
এক কমতেনশন হয়। এই কনভেন- 
শনেয় উদ্বোধন করেন রাজ্যের 
শ্রহম্ত্রী দঈীকৃষ্ণণদ্ ঘোষ। সভাপতি- 
মণ্ডলীর পক্ষে শ্রলোমনাথ চ্যাটাজশ 
{এম পি) বলেন যে কলকাতা ও 
হলদিয়া বন্দর বাচানোর দাবিতে 
বন্দর শ্রমিকর1. আন্দোজন করবেন । 
সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবে 
বলা হয়, কলকাত! বন্দরের সমস্ত! শুধু 
বন্দর বা জাহাজী শ্রমিকদেরই সমস্ত 
নয় এ লমশ্তার সঙ্গে সমগ্র পূর্বাঞ্চলই 
জড়িত। কলকাতা বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত 
হলে পাট-চা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সমগ্র উত্তর প্রদেশ, 
ধ্যপ্রদেশের একাংশ ও মেপাদ- 
ভূটানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

কলকাত বন্দরের থে শোচনীয় 
অবস্থা দাড়িয়েছে, তার ফলে আজ 
এই বন্দরে বছরে মাত্র ৩৫ ৪০ লক্ষ 
টন মাল ওঠানাম। হুয়। অথচ 
পনেরে] বছয় পূর্বে এক কোটি টনেরও 
, বেশি মাল ওঠানামা হত। দেশের 
মোট প্রাধ বিদেশী মুদ্রার অর্ধেক 
কলকাত] বন্দর রোজগার করতে! । 
আজ কলকাত] বন্দরের অমস্তা 
তিনটি : 

0). তাগীরথী হুগলী 
নাব্যতা ; রস 

(২). যন্্রপতি আধুনিকীকরণে 


'নধ্বীর 


(৩) শিল্প সম্পর্ক । 

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদী- 
বিশেষজ্ঞদের মতে, তাগীরথী-ছুগলীর 
মাব্যত! বজায় রাখার জন্ত ফরাকা 
দিয়ে চল্লিশ হাজার কিউসেক জল 
প্রয়োজন এবং ১৯১৭৫ লালে ফরাক] 
বাধ প্রকরপ চালু হওয়ার প্রথম বছরে 
গঙ্গার অবস্থা কিছুটা ভালে! ছিজ। 
কিন্তু ১৯৭৭. সালের ধই নতেম্বর 
তদানীত্তন কেন্দ্রীক জনত! সরকার 
বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাচ বছর 
মেয়াদী গজান জল 
সংক্রান্ত, এমন এক চুক্তি করলে! 
যায় ফলে আজ ভাগীরথী হুগলী 
নদ্বীয় নাব্যতা হ্রদ পেয়েছে, দক্ষিণে- 
শ্বরেক কাছে চড়! পড়ায় প্রায় হেটে 
গঙ্গা পান্ন হবার অবস্থা হয়েছে। 
স্বাভাবিকভাবে কলকাত! বন্দরেও 
আন্ন বিরাট আয়তনের জাহাজ 
আনতে পারছে না। শুধু কলকাত! 
ময়, হলদিয়া বন্দরও এরফলে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হত্েছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী 
ভাগীরথী নদী শুধ! ময়ক্তমে মান 
বিশহাল্গায় কিউসেক 'অল পাবে। 
এখন ফয়ান্কা বাধ দিয়ে মাত্র ৮/১০ 
হাঞ্জায় কিউসেক জল: দ্বক্ষিণে 
আলছে। এ বছরের জাহুযারীয় 
প্রথম সপ্তাহে নদীর গভীরতা ৩* 
সেমি: হ্রাস পেয়েছে যা খুবই উদ্দেগেকর 
বিষয়। আর কিছুদিন পরেঃহয়তে। 
গঙ্গা দিয়ে ছোট মৌকে! চলাচল € 
করতে পারবে না। | 

কলকাতা! ও হলদিয়া বন্দরে 


ভাগাতাগি. 


দিয়ে বছরে দেড় কোটি টন মাল | 
কিন্তু বর্তৃ 


ওঠানাম! করা যাক্স। 


এর়ফজে রপ্ডানিকৃত ব! আমদানিকৃত 
বহু পণ্য অন্তান্ত 
খালানল হচ্ছে এবং তা বোম্বাই, 


হচ্ছে বা কলকাতা থেকে নিয়ে 
যাওয়া! হচ্ছে। 
সঙ্গটের সময়েও রেলমাশুল বা পথ 
পরিবহনের ব্যাপক ব্যয় 


অনেকের সন্দেছ যে পথ পরিবহন 


যন্ত্রপাতির অব্যবহার বা আধুনিকী- 
করণে উদ্বাদীন ধাকছেন। 

আঙ্জগ বন্দরে নাকি 
শ্রমিকের সমস্ত। দেখা দিয়েছে, 
হা র্বৈব মিথ্যে । বরং যন্ত্রপাতির 


পায়ে বলে কনভেনশনের উতদ্তোক্তার! 
মনে কয়েন । 


কনভেনশনে আরে] বহু ইউ- 


রায় ও দুজন খ্যাতনামা নদী বিশেষজ্ঞ] 
! ্ ঠি 
প্রকপিল ভট্টাচার্য ও শ্রীন্েবেশ ঢু না। 

-ছুগলীর নাব্যতা |. 
মুখাঞ্খী ভাগীন্রখী-হুগলী তা (বার বাবীও বম নয়। 
সম্পর্কে তাদের মুল্যবান মতামত | 





চষে, 
এরফজে এই ওয়াগন | 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৫শে জুলাই ১৯৮০ 
I - 


শুশ্রত নগয়ে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ 


সান্ষের বহ অভিযোগ 


॥ পাতাঙ্গের প্রশাসনিক অপদ্ার্থখতা 
| সম্পৰ্কে । 


চিকিৎলাপ্রাথশদ্ধের স্বার্থে এবং 
কাছে বেশ 


বদলের দাবী জামিয়ে আলছেন। 
কর্তৃপক্ষ উদাসীন । তাই বহু অর্থ 


ব্যয়ে নিগিত এই মেডিকেল কলেজ 


পতি বা প্রশাসক এমন অগণতাস্তরিক | সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্ক হয়ে 


ও সেই ন্তপূর্ণ আচরণ কয়েন নি LU উঠেছে। 


বামপন্থী নাপতি তবেশ ধৈত্ৰ যেমন | প্রয়োজন মত চিকিৎসক নেই । বছ 


| বিভাগে আছে শুধু লাইনবোর্ড। 
রইলেন, তেমনি .এই বামফ্রন্ট | 


আমলেই বোর্ডের নার্টিফিকেট তৈরীর 


জন্ত প্রথম বটোমেশন যন্ত্র চালু হল । | হয়নি। তবে আশার কথা যে, এই 


| মেডিকেল কজেজের উন্নয়ন নিয়ে 
| অতি সম্প্রতি এক উচ্চ পর্যায়ের 
বৈঠক হয়ে গেছে। সেই বৈঠকে - 
| স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য প্বাস্থয দপ্তরের 
পক্ষের উদসীন্কে তা সম্ভব হচ্ছে না। | 
[' ছিলেন । 
বন্দরে তাত বা | 


মানুষ চিকিৎলা পায়না। 


| স্থানীয় মানুষ বহু আবেদন করেছেন 


উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট । কিছুই 


উচ্চপদস্থ লব আঙ্গলাই উপস্থিত 


উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের 


| দাবিক উন্নয়নের জন্ত যেসব কাজ 
কোচিন থেক্ষে কলকাতায় আন! | 


এখনই কর] দরকার মেগুলি হল এই 
রুগীদের যাতায়াতের অন্ত 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করা, 


| মহানন্দা-বালাসন সেতু নির্মাণ করা, 
হচ্ছে। | 


কলেজ ল্যাবঞ্চেটরীতে সমস্ত রকম 


| পরীক্ষার ব্যবস্থা! করণ এবং আউট- 
লরি তথা টেলকোর মালিকদের | ভোরের সঙ্গে তা যুক্ত রাধা। 


সঙ্গে আতাভের জন্তই বন্দর কর্তৃপক্ষ | 


খেডিকেল কলেজ ষ্টোর থেকে 


: ট্রধধ সরবরাহ নিয়েও বহু অব্যবস্থা 
| আছে বলে শোনা যার । চিকিৎপা- 
‘বাড়তি + 


প্রার্থীদের এবং কর্মচারীদের দাবী 


| প্রয়োজনীয় উষধ-লরবয়াহ স্থনিশ্চিত 
| করতে হবে । 
পূর্ণ লৰ্্যবহার ও আধুনিকীকর়ণ | 
করে আরে! বহু সংখ্যক বেকারের | 
চাকরীর লংস্থান বন্দরেই হতে | 
| জন্ত -দাবী উঠেছে। 
| কলেজের আয়তনের সঙ্গে সামগ্রস্ত 
| রেখে কমীর সংখ্যাও 
ঘদরকার। 
নিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। | যে, বদলীর 


বামফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রী শীপ্রভাল [ চিকিৎসক নানান অছিলাক্প যেভি- 


আরও একটি প্রধান 
সমস্য! হল রুগী পরিবহনের জন্ত 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক আযামবুলেন্দের 
অভাব । আ]ামবুলেন্দ বাড়াবার 
বেভিকেল 


বাড়ানে। 
বিশ্বস্তস্থঘ্রে জানা গেছে 
নির্দেশ পেয়েও বহু 


কেল কলেজের কাজে যোগ দিচ্ছেন 
কলেজ .সংলগ্ন হালপাতালের 


শধ্যা সংখ্যা চাহিদা! অন্গযাকী বাড়া- 


এখানকার এক্সরে বিভাগে এত- 


[উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ 
সম্পকে নান! অভিযোগ 


হালে একজম এসেছেন । জনসাধা- 
কুণের দবানী এক্সরে বিভাগকে ঢেলে 
সাঞ্জাতে হবে । তিঞ্জিটিং ফিজিশি- 
মামদের নিয়মিত ইনডোরে ছুবেলা 
রুগী দেখতে হবে। 

দূর দুরাস্ত থেকে ঘেসব মামুষ 
চিকিৎসার জন্য এখানে আনেন 
তাদের অনেকেই বাড়ি ফিরতে 
পারেন না। তাদের জন্ত অবিলম্বে 
বিশ্রামাগার কর? প্রয়োজন । 

কলেজের দারিত্বশীল অনেকেই 
একবাক্যে বললেন যে, এই কলেজে 
বর্তমানে ধেলব বিভাগ চালু আছে, 
সেগুলিকে সক্রিয় করে তোল! 
দয়কার এবং সেই লঙ্গে কয়েকটি 
নতুন বিভাগ খোলাও দরকার । টি 
বিওয়ার্ড এবং নিউরে। মেডিনিন ও 
নিউরো সার্জারি বিভাগ খোলার 
ঘরকার। 

প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবিকার 
অভাবও এক প্রকট সমপ্যা। দেই 
কারণে সেবিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার 
প্রয্লোজনের কথাও কেউ কেউ বল- 
দেন। 

হাসপাতালের কাদের মধ্যে ধর 
ধূমায়িত অসস্তোয় রয়েছে। দীর্ঘদিন 
যাবত অস্থাকী কমা হিসাবে যারা 
কাজ করছেন তাদের এখনে! স্থায়ী 
কমা হিসাবে গণ্য কয়! হয়নি। সে 
কারণে কমার! বিক্ষু্ধ। প্রয়োজন 
অন্থষায়ী কর্মী আবাস না থাকায় 
অমেককেই কাদে 'আদতে যথেষ্ট 
ঝন্তি পোয়াতে হয়। মেডিকেল 
ট্রোরফে ওয়ার্ড” ভিত্তিক বিকেন্ত্রী 
করণের প্রস্তাব্ড অনেকে করলেন, 
কেনন] তাতে কগীদের অনেক 
সথবিধা হবে । . 

কর্মচান্সীদের লস্তান সৃম্ততিদে 
জন্প একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয় স্থাপন করার কথাও অনেকে 
বলেছেন। সেই লঙ্গে স্থায়ী বাজার 
ও একটি বানষ্র্যাণ্ড নর্মাপের দাবী 
অনেকের । 


ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩: টাক! 


বাশ্মাদিক ১৫ টাক! Ey 

অৈমাসিক ৭'ৎ* টাকা '+ 
ক a 

টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পন 





বিলম্ব ও অধ্যব্হান ১. 





৬১ নং মট জেন, 5 ১৩ 


শজ 


বর্তমানে ষে সব যন্ত্রপাতি আছে তা রাখেন । | দিন কোন রেডিওদজি্ ছিলেন না। 


ই শুক্রবার, ২৫শে জুল ই, ১৯৮০ 


ৈরতান্্র নয়৷ কৌশল বনাম বামপন্থী আন্দোলনের ভে।তা অস্ত্র 


বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 


-- দর্পণ পত্রিকার ৪১1 জুলাই 
সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত 
“নির্লচ্ছ সঙ্রয় প্ৰশস্তি মারফৎ 
রাজ্গীবের আগমন পথ তৈরী হচ্ছে 
রচমাটির সময়োপযোগী দাহসিকতা 
এবং সঞ্জয় গান্ধীর প্রকৃত মূল্যায়ন 
সম্পৰ্কত ঘথাষথ আলোচনা 
উল্লেধখযোগ্য। ইন্দিরা রাজবংশের 
আম্নকৃল্য সলাত করে নিজেদের 
অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্ত ভারত- 
বর্ষের নীতিভ্র্ই রাজনীতিবিদের] 
যধন অন্ধ আহ্গত্য প্রদর্শনের 
২ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এবং 
জনগণের মনে সৱয়কে সাক্ষাৎ মুক্তি- 
" দৃত বানিয়ে একটা দবেবোপষ ভাবযূতি 
একে দেবার উদ্দেস্টপ্রপোদিত প্রয়ান 
চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই ধর্মের 
আলোচনা জনগণের ভুল ভেঙে দিতে 
ঘথেষ্ট সাহায্য করবে । 

দ্বৈরতান্ত্রিক শক্তির অন্ততম 
যোগ্য. উত্তরাধিকারী: হিসেবে 
ইন্দিরা গান্ধী যাকে অনুকূল রাজ- 
মৈতিক আবহাওয়ায় খুব দ্রুত তৈয়ী 
হয়ে নিতে সবরকমের লাহায্য করে- 


ছিলেন তার রাদ্রবকে পুরুষাম্ক্রমিক- 


“ভাবে নেহরু পত্নিবারের ভোগ খলে 
রাখার জন্ত তার আকম্মিক মৃত্যুতে 
'যে বিরাট ধান্ধা ধৈধ্নতস্তের অটল 
প্রাচীরটাকে অস্ততঃ কিছুক্ষণের 
জন্ভও বেশ জোরে টলিয়ে দিল তা 
লামলাতে ইন্দিরা গান্ধী এবং তায় 
স্তাবকদের বিভিন্ন রপকৌশল অবলম্বন 
করতে হচ্ছে। নিলজ্জ সর প্রশন্তি 
'এই রণক্ষৌশজের প্রথম পদক্ষেপ । 
* অস্ততঃ এমন একটা উপস্থিত বুদ্ধির 
পরিচয় বা আহত কংগ্রেস (ই) 
সৈন্যদের নতুন একজন রণনায়ককে 
দাড় করাবার কিছুটা সময় হাতে 
_ এমে দেবে। ততদিন জনগণ স্থয়- 
ভতি গাইতে গাইতে মিন যাক না। 
রাজীব ছোঁক আর মানেকা গাক্ষীই 
হোক-_সম্পূর্ণ নতুন অস্ত্রে সঙ্জিভ 
হয়ে জনগণের মনে আচমকা কিছু 
যুন্ধজয়ের চমক এনে দেওয়ার প্রতি- 
শ্রুতি নিয়ে রাঙ্জশীতির মঞ্চে নামতে 
হবে ভাকে। 

উপরিউক্ত কারণেই খুব ক্ষিগ্র- 
গতিতে লঞ্চ গান্ধী নায়ক এক 
ছুধিনীত যুবকের (দুর্ভাগ্যক্রযে তিনি 
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র) মৃত্যুকে বেন্দ 
করে বৈয়তম্রের অন্যতম ধ্বত্বাধায়ীর। 
একটি চরম বিষাদাত্মক নাটকের 
মহড়া দিলেন রাজধানীর বুকে। 
গ্রচণ্ড হা হুতাশে কেঙ্দীয় মহ্হিদভ] 
সমস্ত নিয়ম ভেঙে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ 
করলে; কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য 
দরকারের অফিনগুলিতে চুটি দেওয়ার 
হিড়িঠু গেল) তিন বাহিনীর 
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প্রধানেরা উদ্বিপরে দন্রয় গান্ধীকে 
অভিবাদন জানালেন) লবরের 
শোকমিছিলে যোগদানের জ্রন্ত 
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে বিনে 
পয়মায় দিল্লী ভ্রমণের চালাও ব্যবস্থা 
হোল; জাতীয় পতাকাকে অবনমিত 


কর! হোল, চিভাভল্ম নিয়ে 
বিভিন্ন নদীতে বিসর্জন দেওয়ার 
দার্রিত্ব দেওয়ার জন্ত রাজ্যে 


রাজ্যে কংগ্রেস (ই) নেতাদের পার- 
স্গরিক প্রতিযোগিত! শুরু হয়ে গেল; 
লাংবিধামিক অদাংবিধানিক সমস্ত 
রকমের পদ্ধতিতে প্রচার ঘস্গুলিকে 
সরব করে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 
আকাশবাণী কলকাতার গদগণচিত্ত 
সংবাদঘোষক যাননীয় দেবছুলাল 
বন্দ্যোপাধ্যারের অতিরিক্ত স্তাকামি 
মিশ্রিত সহয়-প্রশস্তি এবং প্রণবেশ 
সেনের থরে! থরে! আবেগকম্পিত 
শঁদ্ধাপ্লির অসহ বাড়াবাড়ি) সঞ্জয় 
গান্ধীকে তুলে ধরা হোল একজম 
দেবতারূপে ঘিনি তারতভূমির পাপ- 
মুক্ত করতে ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধিই এফ- 
জন অবতার হয়ে মর্তধামে আগমন 
করেছেলেন ! 

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা ঘাবে 
এর পেছনে একটাই উদ্দেষ্ত রয়েছে। 
নযানসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের 
মত খরতন্্রশ[দিত তৃতীয় বিশ্বেপ্ 
একটা দারিপ্র্যপ্রপীড়িত, অত্যাচার- 
ক্রি দেশের জনগণের মনে- যারা 
যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দ্িশেছার] 
হয়ে হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে 
তাকেই মৃক্তিদূত বলে মেনে নিয়ে 
আশার বেঁচে থাকছে আর আশ] 
ভজের বেদনায় কাতরাচ্চে-_স্বৈর- 
তাঙ্ক শক্তি অপরিহার্যতাকে 
ছলে-বলে-কৌশলে প্রমাণ করা। 
প্রতিটি শ্বৈরত্তস্্ কবলিত রাষ্ট্রেই 
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং রাঁজ- 
নৈতিক অস্থিরতার স্থষোগ নিয়ে 
শ্বৈরতন্ত্রকে একমাত্র স্থায়ী শাসন 
ব্যবস্থা (দমন, পীন্ভুম, দলন এবং 
নিপীড়ন ব্যবস্থা) হিসেবে জীইক়ে 
রাখার প্রচেষ্টা চালানে। হর়। এর 
ফলে দ্বৈরতন্ত্র তার শাদন কায়েম 
করবার উপযুক্ত পরিবেশ স্্ি 
করার কার্জে বেশ কিছুটা সফল 
হয়। ভারুতবর্ষেও এই লগ্রয় 
গা্দীর ওপর আরোপিত দেবত্ববাদের 
ধারণাকে বেশ ঢাক ঢোল পিটে 
প্রচার করা হচ্ছে। কিছু সংবাদ- 
পত্র এ ব্যাপারে শানক শক্তির 
্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। শ্বৈরতান্ত্রিক শক্তির 
তাবেদার হিসেবে বুর্জোয়ারাও 
সাহিতা, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে 
আত্মন্ক্ষার বর্ম করে নিয়ে বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মাধ্যমে 


প্রতিমুহূর্তে বিস্রোহের জগহত্যায় 
নিয়োজিত । শোনা গেল সঞ্জয় 
গান্ধীর জীবনী নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরীর 
কাজও আয়স্ক হচ্ছে_নক্ষত্র গোষ্ঠীর 
জনৈক শ্তামল ঘোষ সঙ্গ গান্ধীর 
জীবন নিয়ে যাত্রাপালা হাত 
দিতে যাচ্ছেন। জনগণ. যাতে এই 
বিপজ্জনক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন 
আরে! বেশী করে তার চেষ্টায় 
দ্ৈরতন্্র সমন্তরনকমের অপচেষ্টা নিয়ে 
এগিয়ে আমছে। অত্যন্ত দুঃখের 
সঙ্গে আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেই 
যুব কংগ্রেসের নেতা বাঁকে মরণোত্তর 
বহু-প্রশংসিত হ্ানপত্র দেওয়া হচ্ছে 
বিভিন্ন সংবাদপত্র, বুদ্ধিক্সীবী এবং 
দমাছের তথাকথিত বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের তরফ থেকে-__তাছের 
সকলেন্ই কিন্তু এক উদ্দেশ্য ভেঙে 
যাওয়ার তয়ে নিজেদের ভারদাম্যকে 
রক্ষা এবং শাস্কশক্তির স্থনজয়ে এসে 
নিজেদের ক্ষমতার 
সুরক্ষিত করা। তাই এরা একটা 
কুখ্যাত বোহেমিয়ান ফে-যার 
ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে কোন 
লম্পর্ক মেই, ছিলনা কোনদিন, 
যিনি ভারতের কোটি কোটি মাহুষের 
জলন্ত ক্ষুধার' দমস্তাকে এড়িয়ে গিয়ে 
১০*** টাকার জনতা গাড়ী বানা- 
নোর প্রচেষ্টার মারুতি প্রোজেক্টকে 
বাস্তবায়িত করতে সরকারী ক্ষমতা 
এবং প্রভাবকে বিশেষভাবে কাজে 
লাগিরেছিলেন, যিনি সরকারী 
ক্ষমতার ছত্রছায্নায় আদালত 
অবমানন। 
ব্যক্তিহত্যা এবং তার স্বার্থের পরি- 
পন্থী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ করার জন্ত 
ব্যাপক রিয়ারেন্দ অপারেশনে নেষে- 
ছিলেন, যুবশক্তির সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল 
অংশকে ব্যাপক প্রপ্তামি করার 
নেতৃত্ব দিয়ে যিনি যুবশক্তির উদ্দাম 
প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, নির্বাচনী 
পরিকল্পমায় ইন্দিরা কংগ্রেকে 
সাফল্যের চাবিকাঠি এনে দেওয়ার 
জন্য বহ অবৈধ উপায় অবলম্বন করে- 
ছিলেন, নিবিকারে হাজার হাজার 
বাড়ী যিনি বুলভোজার দিয়ে উড়িয়ে 
দিক্েছিলেন ; সংবিধান বহিস্্ত 
কর্তৃত্ব নিয়ে ধিনি বীভৎসতম দ্বমন- 
নীতির হোতা হয়ে দাড়িয়েছিলেন ? 
জরুত্ী অবস্থায় জীবন্ত প্রতীক্ক রূপে 
যিনি বছ জঘন্য অপরাধের অন্ততম 
নায়ক--সেই গণতঙ্জের পয়ল] নম্বরের 
শত্র, ঞ্যাণীবাদী নায়কভস্ত্রের উতর 
পুরুষকে পয়লা] নম্বরের গণতান্ত্রিক 
ব্যক্তি বলে চালাচ্ছেন। জরুরী 
অবস্থার মৃতিমান বিভীষিকা বলে 
হিলি এই সেদিন বহু পগ্গিচিত 
ছিলেন, তিনি আজ কোন মায়ামন্্ 


চৌহ্দ্ধিকে ' 


থেকে শুরু করে নির্ময 


বলে আনন্দবাঙ্জায়ী সাংবাদিকদের 


চোখে পৃতচরিজ্র সর্বতারতীত্ব জন- 
নেতা হয়ে গেলেন? 


এবারে একটু উল্টোদিকে চোখ 
ফেরানো যাক। এই পরিস্থিতিতে 
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখার মত 
ব্যাপার হোল বামপন্থী আন্দোলনের 
স্ব্ূপ। বামপস্থী আন্দোলনের 
অন্ততম অগ্রণী বলে পরিচিত পিপি 
এমের (বিশে করে মানমীয় বাম" 
পন্থী নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর) তাদের পয়লা নম্বরের শত্র 
লৱয় গান্ধীর মৃত্যুতে এমন গদগদ- 
ভাবে কুভীরাশ্র বিলর্জন একটু 
ভাবিয়ে ভোলে । মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তি- 


' গত শোকপ্রকাশের বাড়াবাড়িও 


আমাদের চমকে দেয়। মৃত্যু যদি 
লমন্ত অক্কায়ের কৃতিত্বকে মুছে দেয় 
তাহলে শৈরতান্ত্রিক শক্তির স্বণ্য 
প্রকাশ হিসেবে মুসোলিমী এবং 
ছিটলারের মৃত্যুতে বোধকরি 
সারা জগতের সাম্যের শোকে 
মুহমান হয়ে থাকা উচিত কিন্ত 
বাস্তবে হয়েছে উন্টে। স্বণার 
তীব্রতা এত বেশী ছিল যে মুসো- 
লিনীর মৃতদেহের ওপর এক মিল! 
প্রকাশ্যে প্রস্রাব কয়েছিলেন। 
তুলনায় লঞ্যয়ের কৃতিত্ব পয়িমাণগত 
দিক দিয়ে কিছুটা কম হলেও তিনি 
আস্তে জান্তে সোপানগুলো! অতিক্রম 
করে উঠছিলেন শ্বৈরতস্ত্রের ক্ষমতার 
শীর্ষে। বামপন্থী আন্দোলনের 
নেতাদের এই শোকপ্রকাশের বহর 
কি শুধু Official docorum ? মা 
সপ্তয় গান্ধীর মৃত্যুতে একট! ব্যাপক 
স্বস্তিবোধ--কোনটা? সাম্প্রতিক 
বাষপন্থী কার্যকলাপ আমাদের কাছে 
একটা! প্রশ্নকেই তুলে ধরে যে সশস্ত্র 
আন্দোলনের পথে পা না বাড়িয়ে 
পার্লাষেপ্টান্সী প্রথায় আলািনের 
আশ্চর্য প্রদীপের মত বিপ্লবকে জনতার 
ঘবোরগোড়ায় এনে দেওয়ার শ্বপ্রে 
যার] বিভোর সেই সি শি এম 
নিজের অস্তিত্ব রক্ষার অন্য কতখানি 
নির্লক্ষ আপোষের পর্যায়ে নামতে 
পারে। শোনা যার এবং দেখা 
যায় জনগণের ওপর এখানে ওখানে 
একট] বিরাট প্রভাব রয়েছে এদের । 
তাহলে তে! সংগঠন খুব দৃঢ় । তাহলে 
অস্তিত্ব রক্ষার এ হেন হীন কৌশল 
অবলম্বন কেন? অত ভয় কেন 
অস্তিত্ব রক্ষার? সলয়ের মৃত্যুর 
আগে পর্যন্ত এরা এই ভাঙ্গে কি দেই 
তাঙ্গে এমন একটা সপ্তস্ত মাননিক- 
তার রোগে ভূগছিলেন। এর এক- 
টাই মাত্র কারণ-_াষ্ট্স্ত্র এবং সরকার 
ছাড়া, এর $'টে] জগন্নাথের যতই 
নিক্িয়। কিছুটা! পরিচয় বর্তমান 


॥ সাত চট 


লেখকের রয়েছে গ্রামাঞ্চলের দৃক্গে চ 
মেই পরিচয়ের আলোকে একটা 
বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্যপীয়--ডোল ও 
কনসেনন বাঁ অঙ্দানের লোভ 
দেখিয়ে একা জনতার মধ্যেকার, 
বৈপ্লবিক বিক্ষোতকে বেশ কিছুটা, 
মেরে এনেছেন । নাঁধারণ মাহষ 
কিভাবে পাচ কাঠ! জমি পাওয়া 

বাবে দেই সুযোগের জন্তই পার্টিয় 
মিটিতে যায়। এর বাইরে সামগ্রিক 
ভাবে শোষণেয় বিরুদ্ধে লড়াই কর- 
বার থে সাননিকতা অনেক অধ্যবনায়ে 
তৈরী করতে হয় তা সম্পুর্ণ উপে- 
কিত। আমার মনে হয় ঠিক এই 
কারণেই যুব কংগ্রেসী মস্তানদেয় 
সামা একট! ধাৰায় এর! কাভ 
ছয়ে পড়েন, পাড়া ছেড়ে চলে যেতে 
বাধ্য হন। বিপ্লবের অন্ত এখানে 
ওখানে অজ আত্মত্যাগকে এরা 
হঠকারিতা বলে উড়িয়ে দেন। 
এদের মতে বিপ্রবে্ন সমর এখনো 
আনদেনি। কবে সেই অনাগত কাল 
আদবে ঘবে সম্পূর্ন পঙ্গপালের মত 
বিপ্লবী সেনার! রাষ্টরশ্তিকে চারদিক 
থেকে দিয়ে ফেলবে? এরা বোধহয় 
তুলে যাচ্ছেন যে দংগ্রামের প্রন্ততি 
নিতে নিতেই কয়েক দশক কেটে 
যায়, বছ প্রাণ অকালে বিশর্দন 
দিতে হুয়। প্রত্যেকটি ক্ষতি আমা” 
ঘের অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে 
বায়। মশস্ব লংগ্রামের আদর্শে 
অঙ্থপ্রাণিত কোন ভিস্তিযূলক সংগঠন 
নেই বলেই এরা যুব কংগ্রেণী 
ভাড়াটে মন্তানদের ব্যাপক রাজ- 
নৈতিক গুগ্তামি এবং প্রতিশোধের 
প্রস্ততিকে ঠেকাতে পারেন না । তাই 
এত ভনু। 

বামপন্থী আন্দোলনের এই ভেতা। 
অন্তরের জক্প, সংশোধনবাধের তয়াল 
প্রতিবিগ্রতী কার্যকলাপের জন্ত 
ভারতবর্ষের অনেক উপযুক্ত সময়, 
অনেক বৈপ্লবিক প্রহন্ন বিনা! উত্তাপে 
আগে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং আও 
হাচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ব্]াশক 
নরহত্যা, সয়াপ, সংগ্রাম এবং পোষ্ঠী- 
গত অত্যাচারের সবনাশ! বছিঃপ্রকা 
শের প্রকৃত উৎস যে অর্থনৈতিক এবং 
তার ওপর শন্ভরশীল লামাঞজিক 
সাংস্কৃতিক অবশ্থ]! এই সত্যটা] উপলব্ধি 
করবার মত বামপস্থী মনোভাব 
খুজেই পাওয়া যায় না। কিভাবে 
এই ব্যাপক বিপ্রোহ্র শজিপালী 
মানপিকতাকে (ষাপ্র বর্তমান কূপ 
অত্যান্ত স্বপ্য নৃশংস প্রাদেশিকতা 
এবং দাশ্রনাগ্রিকত।) কাঙ্ে দাগ।নে! 
যেতে পারে, নে চেষ্টা না করে এব! 
সব রা্নেতিক সমাধানের ঝুড়ি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


. ৷ আট। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে জুলাই ১৯৮০ 


হাওড়া বিজয়চাছ গার্নস কলেজে বি এড বিভাগে ঘর্নীতি 


হাওড়ার বিজ্য়কৃষ্ণ গার্লদ কলেজ : 


পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মহিল1 মহা 
বিদ্ভালছ। এই কলেজে রয়েছে 
আর্টস, সায়ান্ন, কমার্স, শ বি এড 
চারটি প্রিমে হুগলী হাওড়া ও কল- 
কাতার চার হাজারের ওপর ছান্রী। 
চারজন ভাইস নিয়ে একজন প্রিন্দি- 
প্যান এই বিশালবপু কলেজটির 
প্রাতঃ ও দিবাবিভাগ চালান । 
ফজেজটির আর্ট স, লায়ান্দ ও 
ক্ষষার্স বিভাগগুলগি যথেষ্ট সুনামের 
লজেই চলছে। পরী ক্ষার ফলও 
জনত! কলেজগুলির তুলনায় যথেষ্ট 
ৃ ভাল। আর্টসের প্রায় লব বিষকে 
অনার্স রয়েছে এবং বর্তমান বছরের 
বি এ পার্ট টুতে সংস্কৃতে এই কলেজের 
ছাত্রী কলকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ে প্রথম 
শ্রেণীর প্রথম হয়েছে । গত বছরও 
এই কলেজের ছুজন ছাত্রী বাংল! 
অনার্সে প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ 
করেছিল। কমার্সে মেয়েদের এক- 
মা কলেজ এখান থেকে আযাকাউন- 
টেন্সিতে অনার্স পাচ্ছে মেয়ের! গ্রতি- 


| 
lee এই কলেন্্রেই বি এড 


বিভাগ সম্পর্কে অজশ্র অনাচার ও 
ছুর্নীতির কথ! দর্বদা শোন! ঘায়। 
বব এড বিভাগেয় খাঁতাপত্রে ভার- 
প্রা হিলাবে রয়েছেন একজন 
উপাধ্যক্ষ।। তিনি হলেন ডঃ শ্রীমতী 
বাসন্তী চৌধুরী ।. সংগীতে রবীন 
ভারভীবর ভউরেট, লংস্কৃতের অধ্যা- 
পিক] ্র্্ভী চৌধুরী উত্তরভারতময় 
ভাগবত পাঠ ও বেদগানের অন 
গ্রসিচ্থা। তিনি সারা বছরই আজ 
আসাম কাল বারাননী গান গেয়ে 
বেড়ান। বি এড বিভ1গট কার্যত 
চালান ভুজন অধ্যাপক। এরা 
ছাত্রীদের কাছে সংক্ষেপে টিকে দি 
ও এস বিবি নামে পরিচিত। এই 
ছুক্ছনই হলেন এই বিভাগের সর্ব- 
শক্তিমান 'ঈশ্বঃ', এদের মজিতেই 
ছাত্রীদের হর ক্ষণে হাতে দড়ি 
ক্ষণেকে চাদ? ধর্মপ্রাণা শ্রীমতী 
চৌধুরী লারমেয় প্রীতির অত 
প্রলিত্বা। কজেজে যেদিন আসার 
অবসর তিনি পান পলকে ত! 
আপামরে টের পেয়ে যান কলেজ 


প্রাঙ্গণের সারমেয়কুলের উল্লসিত 
উচ্চকিত আবাহনে । পবিত্র মহার্ঘ 


মুগ! পঙ্জিহিতা চন্দন গন্ধ বিধুরা 
লিমতী চৌধুরী প্রাঙ্গণে প্রবেশমাত্র 
লারমেরবেটটিত! হন এবং করুণাময়ীর 
সত তিনি দায়মেয়গপকে . খাস্ভ 
বিতরণ করতে থাকেন। অধ্যক্ষের 
সংকীৰ্ণ জিকোণ গৃহ থেকে র্লাসরুম- 
গুলি পর্যন্ত সারমেয়গণের ছার! পরি- 
কীর্ণ হয়। ফলে ক্লাস নিতে অন্থ- 
বিধ! বোধ করেম প্রত্যেকেই, উপ- 


রস্ধ যখন তখন ছাত্রীদের এমমতাবে 
লারমেয় দ্বার] এআপ্যায়িত- হতে হয় 
ঘে ভজপেটে চোদ্দটি বশি ন! ফুটিয়ে 
তারা শান্তি পার মা। কিন্তু সারমেয় 
বিভাড়মের প্রস্তাব তোঙগা হলেই বি 
এড বিভাগের ভি জি ওর প্রধান! 
অশ্রসম্ভলা হয়ে ওঠেন ; অথচ বি, 
এডের ছাত্রীদের “অবাধ্যতণ, ও 
*অসৌজস্তেঃর অপরাধে বিভাড়ন 
করতে তিনি বা তায় “ছুই ভাই” 
বিন্বুাজ্স ভাবাবেগ বোধ করেন না। 
বি-এড ছাত্রীদের বিতরণ ও বিতা- 
ডরনে লব্যদাচী “ছুই ভাই’ কিভাবে 
উপাধ্যক্ষাকে লাধন ভজনে পারত্রিক 
রেখে মিজেদের এহিক ব্যবস্থা গুছিয়ে 
নিচ্ছেন তার কথা অয্বৃত সমান 
শোনাবে । - 

বি-এড বিভাগে ছুনঠতির দুয়ার 
তিনটি £ (ক) আযাভমিশন বা ততির 
সুযোগ (খ) স্টাইপেণ্ড বা বৃত্তি এবং 
(গ) এক্সকারশান বা বহিভ্রণ । 

(ক) প্রথমে তণ্ডির দ্বিকট1 ধরা 


যাক। পাশকোর্সে বি এ পাশ করার 
পর মেয়েরা বসে থাকতে চায় না।' 


যেহেতু বিয়ে বা চাকয়ীর লভাবন 
সুদুর পরাহত তাই “একটা কিছু 
নিয়ে থাকতে; মেয়েরা এসে ভীড় 
করছে বি-এভ এ্াভমিশানে। 
বিদ্যালয় থেকে পাঠান শিক্ষিকাদের 
নংরক্ষিত আমন এখন ক্রমেই কমছে 
বলে “ক্রেসার'দের থেকেই প্রায় 
আড়াইশর মত ছাত্রী ভর্তি কর] 
হয়। মোট অঙ্মোদিত আসন 
তিনশ। এর শ আড়াই এর জন্য 
প্রতি বছর হাজার দেড়েক ছাত্রী 
ভতি পয়ীক্ষায় বসে। অর্থাৎ ভর্তি 
হতে সুযোগ পায় মোট ভতি হতে 
ইচ্ছুকদের ২৫% জন মাত্র ৷ স্বভাবতঃ 
ধরাধরি চলে । এই কলেজের অধ্যক্ষ 
জ্বীমজিত ঘোষের সৎ ও নিয়মাহগ 
বলে প্রলিত্ধি আছে। তিমি এতই 
নিয়মমিউ যে কলেজের শিক্ষক কর্ম- 
চারী কারো অঙগুরোধ সুপারিশে 
একটি ছাত্রী ভতি বা বৃত্তি মধ্যত 
করেন না। সবটাই তিনি ছেড়ে 
দেম 'গণতহহ” ও ‘জ্লায়নীতিয়? ওপর । 
ফলে বি-এভ বিভাগে চলতে 


থাকে রামধুম--“আমর1 ছুটি তাই 


শিবের গাজন গাই । সিলেকশান 


টেস্টের নামে বি-এভের শিক্ষকমণ্ডলী 


হাজার দেড়েক খাতা জনা পাচেকে 
দেখে একদফ] 'অনোরিয়ম* নিয়ে 


,নেন। কলেজে ইন্টারন্তাল পরীক্ষার 


খাতা দেখ! ও হাশুলিং করার জন্তও 
“অনোরিয়ম? একমাত্র বি-এভ বিভা- 
গেই চলছে । এই পরীক্ষার ফলের 
তিভিতেই যে ভতি হয় তা নয়। 
নান! রকম ফ্যাকর। বার করে “গ্রেস” 
মার্কস দিয়ে খাতায় পাওয়া নর 


' অধ্যাপিকা বা 


-ছাত্রন্বার্থ বিরোধী 


বাড়ান হত এবং ট্যাবুলেশন করে 
“ছুইভাই” দ্বিতীয় মফ1 পারিশ্রমিক 
নেন। যারা প্রশ্ন করেন, তারাই 
খাতা দেখেন এবং তাঁরাই ট্যাবু- 
জেশন করেন। ততি পরীক্ষার এমন 
বিশ্ববিভভালয়োচিত দমারোহে আবার 
একই ব্যক্তি একজামিমার ও ট্যাবু- 
লেটর হয়ে, ভুদ্ধফ1 অর্থ মেন।- 

কিন্ত এগুলি হল দর দরজার 
পার্বনী। খিড়কি দরজার পার্বনী 


১ আসে দিলেকশন টেষ্ট ও সিলেকটেড 


লি প্রকাশের মধ্যবতত দিনগুলিতে 
কলেজের সহ-কমঁদের অনুরোধে 
এটি ছাত্রীও নির্বাচিত হন ন!। 
কেমন! তয়ামক নীতিনি অধ্যক্ষের 
মতে, যাদের জানাশোন! অধ্যাপক, 
কলেজকমণু নেই, 
তাদের প্রতি অবিচার তিনি করতে 
পারবেন না। একচক্ষু হরিণটি জেনেও 
না জানার ভাণ করে থাকেন 'ষে বি 


এড বিভাগের ওটি ছুই “জানা- 


শোনা”র “খাতা দেখা” ও “্ট্যাবু- 
লেশনে”র ইন্্রঙ্জালে হাতি গলে 
যাচ্ছে। প্রায়ই এরকম পরিস্থিতিতে 
কলেজের কোনে! কোনো প্রবীণ 
অধ্যাপককে পড়তে হয়েছে ঘখম 
তাদের কাছে কোনে! অভি সরল 
কন্তা এসে আনতম্তকে প্রশ্ন করেছে 
--'স্তান্ন বি-এভে আআ'যাডমিশন পেতে 
কত টাকা কার হাতে কিভাবে 
দেব?’ | 

(ধ) ছুনীতির দ্বিতীয়রদ্ধ হল 
দরকায়ী বৃত্তি । বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
বলে রাক্য দরকার ফ্রেদার বি এড 
ছাঙ্দীদ্বের সকলকেই ৪. টাকা 
সানোহারা দিয়ে থাকেন। যে 
কলেজে ফ্রেদারদের জন্য যতগুলি 
ভত্তির আনন বিশ্ববিভভালয় কর্তৃক 
সঞ্জ্মীকৃত ঠিক ততগুলির জত্তই 
ষ্টাইপেণ্ডের টাকা কলেজে আসে। 
কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি মধ্রীকৃত আলন- 
সীমায় ভতি সীমাবন্ধ রাখেন 
তাহলেই লকলে নিহিচারে নির- 
পেক্ষভাবে বৃত্তির অর্থ পেয়ে ব্যয়বহুল 
বি-এড পাঠ শেষ করতে পায়ে। 
কিন্ত বি-এড বিভাগের “ছুই ভাই” 
নিদারুণ “ছাত্রী কল্যাণে ব্যাকুল” 
হয়ে নির্ধারিত সংখ্যার থেকে কিছু 
বেশী ছাত্রী ভি করবেমই। আহা, 
মেয়ের! পড়তে পাবে না? তাছাড়া 
ভেপুটেভ টিচারের অভাবে যখন 
আলন খালি থাকছে তখন “ষতগুলি 
ই্রাইপেণ্ড ততগুলি ছাত্রী ততি”-র 
নীতি ‘আদৰ্শ 
শিক্ষক’ হয়ে ওঁরা মেনে মেবেন 
কেম! 

আর এই বাড়তি ছাত্রী ততির 
রঙ দিয়েই তৈরী হ্য় বি-এভ বিভা- 


. গ্রের অনুগ্রহ ও পক্ষপাত বিতরণের 


্বর্ণসষোগ । ‘মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি’ 
নীতির কথা বলে মাত্র পাঁচজন সর্ব- 
সময়ের শিক্ষকের এই বিতাগটি 
কায়েমী স্বার্থের একটি দুর্গে পরিণত 
হয়েছে। ১লা জুলাই থেকে ৩১শে 
ডিলেম্বন্ন-পর্যস্ত মান পাচেক ( পূদ্জা- 
বকাশ বাদে) বিয়োনিটিক্যাল ও 
জানুক্কান্নী ফেব্রুয়ারীর মাসখানেক 
প্রাকটিল টিচিং নিয়ে তথাকথিত এক 
বছয়ের কোর্প বি-এভ ছাত্রীদের 
এ কলেজে কাটে নিদারুণ অসম্মান 
উদ্বেগে । দহঘয় “ছুই তাই’ এবং 
মুক্তিপ্ৰাণ৷ উপাধ্যক্ষার মমোরঞন 
করতে তৈনায়নের সে কি. করুণ 
প্রতিযোগিতাই না চলে তাদের 
মধ্যে । পদে পদে পথে ঘাটে প্রণাম 
তে] আছেই (অথচ এই ছাত্রীদেরই 


স্বৈরতন্ত্রের নয়া কৌশল 
এম পৃষ্ঠার পয 


নিয়ে হাজির হয়েছেন । শাসক শক্তি 
যে এই স্থঘোগে বন্দুকের নলটাকে 
আস্তে আস্তে শোধিতের দিকে 
ঘুরিয়ে দিয়ে ফায়দা লুউছে-_ 


অর্থনীতি 
ধম পৃষ্ঠার পর 


শিল্পোংপাদন ক্রমাগত কমছে এবং 
যেটুকু উৎপাদন হচ্ছে তারও আত্যস্ত- 
য়ীণ বাজার নেই। সুতরাং অন্ত 
দেশের বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু 
হয়েছে । ভারত ব্রিটিশ জাগুয়ার 
কিমবে ন! ফরাসী মাইরেজ কিমবে 
তা নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং 
ফরাসী রাষ্ট্রপতি উভয়েই ভারতের 
উপর চাপ দ্বিতে শুর -করেছেন। 
বিভিন তৃতীয় ছুনিয়াতৃক্ত দেশ আরে! 
বেশী বেশী লাম্রাজ্যবাদী চাপের 
জন্মুখীন হুচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে মন কঘাঁকযিও বাড়তে বাধ্য । 

কিন্তু অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিন্ন 
এই বিপজ্জনক দিকটা ব্যাধ্যা করাই 
কি যথেষ্ট? আই এল ও বাপীস 
ফাউগ্ডেশনের লতর্কবাধীর প্রয়োজন 
অবশ্তই আছে। কিন্তু পরিস্থিতির 
ব্যাধ্যা করাটাই এধন আর যথেষ্ট 
নয়। এই পরিস্থিতি পাণ্টাতে হবে। 
পুঁজিবাদী লমাজব্যবস্থ! বজায় রেখে 
এই সংকটজনক পরিস্থিতি পান্টানো। 
মায় না। স্থৃতরাং এই পরিস্থিতি 
স্থায়ীভাবে পাণ্টাতে হলে, বিশ্বশান্তি 
সুরক্ষিত করতে হজে শুধু বিবৃতি, 
চুক্তি ও ইন্তাহার প্রকাশ করাই ঘথেষ্ 
হবে না। পুঁজিবাদী দমাজ ব্যবস্থা 
কেই পাণ্টাতে হবে। যদ্দি আমরা 
তা করতে এগিয়ে না আপি তাহলে 
ক্ষয়িফু পু'জিবাধ বিশ্ববাসীকে চরম 
ধ্ংলের পথে ঠেলে দ্রেবে। 


ষখম বয়স কম ছিল তখন তাদের 
প্রথম দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যাপক অধ্যাঁ 
পিকাগণকে নববর্ষ বিজয়ার পরও 

প্রণাম করতে দেখা যায় মা) এছাড়া 

রয়েছে সমাতম ভারতীয় আদর্শে 
গরুদক্ষিণা | বস্তু, মিটি ও “ফিটি, 

তিন প্রকারের এই প্রণামী আলে । 

এসবের লক্ষ্য ছুটি-(১) ষ্টাইপেণ্ড 

তালিকায় মাম ওঠ! এবং (২) সঠিক 

সাছেসচান লাভ এবং ফাইনাল 

টিচিংয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে ফাস্ট কলাম 

অর্জন। বৃত্তির অর্থ লাভের জন্ম 

নির্বাচনী পরীক্ষা হয় প্রতিবছর 

পূজার ছুটির আগে অথচ তার ফলা- 

ফল বা তাগ্যবতীদের তালিকা 

প্রকাশিত হয় ছমাস পরে মার্চ 

এপ্রিলে । এত ফ্বেরী কেন? রহস্তটাঁ 
এখামেও। 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





এই গৃঢ় রহস্যটা অনেকে জেনেও ন! 
জানার ভাগ করছেন। শোবিতের 
সংগ্রামের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার 
এইটেই বোধহয় সহঘ পথ। ব্যাপক 
বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে শ্রাতৃখাতী 
যুদ্ধে পরিণত করে শাঁদুর শক্তি এবং 
তার আাবকেয় ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’বলে * 
খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। 
ভারতের সংহতি বিপন্ন হওয়ার 
বিপদের আশঙ্কায় এদের রাতের 
ঘুমও ছুটে যাচ্ছে। অথচ এই সব 
অঞ্চলের প্রতি ভারতবর্ষ কতটুকু 
উন্নয়নমূলক বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে 
ষে আজ ভাই ভাই বলে ডাক দিয়ে 
বাধতে চাইলে এর] পাশে এনে 
দাড়াবে? বাধবার অন্ত তো এত- 
কাল শেকল ব্যবহার ফর? হয়েছে» 
লি আর পি মিলিটারী নামিয়ে 
চালানে! হয়েছে . নিগীড়ম-_আজ- 
কেন জাতীয় সংহতি রক্ষার বিপক্ষে ” 
লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার তয়ে সৌন্রাত্র- 
বোধের আহ্বান ? 

এই গণ আন্দোলনের ব্যাপক 
জোয়ার--যাকে ভূল পথে চালানো! 
হাচ্ছ, এই জোয়ারকে কিভাবে সংহত" 
করে বন্দুকের নলটা স্বৈরতঙ্ের তাবে- 
দার এবং তয্লিবাহকদের দিকে ঘুরিয়ে 
দেওয়া ঘায়__এটাই বর্তমান বামপন্থী 
আন্দোলনের 'প্রধান কর্তব্য হওয়া 
উচিত ।,বৈয়তম্ে সঙ্গে এক আলমে _ 
বলে রাজনৈতিক লমাধানের হাস্তকয় 
প্রচেষ্টায় কোন কমিউনিষ্ট যতবাছে 
বিশ্বাসী শক্তিকে বৃথা লময় অতি- 


বাহিত করতে ফেখলে বামপন্থী 
আন্দোলনকে ভোতা অন্ধ বলে ধরে 
নিতে আপত্তি কোথায় ? 


by! 
| , 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৫শে জুলাই ১৯৮* 


এবারের ফুটবল লাগে 
তিন প্রধানের গর্ব খর্ব 


রাণা ভট্টাচার্য 


৮*-র সয়ন্তমে কলকাত] ফুটবল 
লীগের তিন প্রধানের প্রাধান্তকে 
খর্ব করে দিয়েছে ছোট ছোট 
দলগুলে]। 

প্রথম খেলায় মোহনবাগান এঁক্য 
দশ্মিলনীকে চার গোলে হারানোর 
পর পুলিশ, ইষ্টার্ণ রেল মোহুন- 
বাগানকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। এর 
মধ্যে ইষ্টার্ণ রেল যোহনবাগ।নের 

"কাছ থেকে একটা পয়েন্ট কেড়ে 
নিয়েছে খেলা অমীমাংমিত রাখার 
স্বাদে ৷ পুলিশ দল মোহনবাগানের 
বিরুদ্ধে প্রথম গোল করার কৃতিত্ব 
অর্জন করে এই ময্ঃগুষে। একমাত্র 
ভ্রাতৃমজ্ঘকে মোহনবাগান শ্বচ্ছন্ৰে 
৬ * গোলে হারিয়েছে। 

প্রত্যেক 
বাগানের গোট! টিমটাই এখনও পর্যন্ত 
খুব স্বাচ্ছদ্দ্যের সৃঙ্গে খেলতে পারছে 
ন1। প্রন্থন, গৌতম ব্যক্তিগতভাবে 

ইজীনিজেদের ক্রীড়া দক্ষতা দিয়ে আক্র- 

মণ ভাগকে সাহায্য করার চেষ্টা 
করলেও আক্রমণ ভাগের খেলো- 
যাড়র! স্থযোগ কাজে লাগাতে 
পারেন নি। বিদেশ, পায়াসরা 


বোঝাপড়া করে পরিকল্পনা মাফিক 


খেলার থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত 
ক্রীড়ানৈপুণযই বেশী করে দেখাতে 


চেয়েছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে 
“ফলকে ব্যর্থতার বোঝা বইতে 
হয়েছে। 


ইষ্টবেজল ক্লাব প্রথম খেলায় 
বাটাকে ছু গোলে হায়ালেও এখন 
শব আত্মগ্রত্যর় নিয়ে খেলতে পারছে 
না। রেলওয়ে এফ লি এবং বি এন 
শ্মশানের ধ্বংসত্ুপে 
রথ পৃষ্ঠার পর 
দেশ--এই আমাদের শ্রাম--ছাঁ্- 
বিয়জিয়ে নেংটিপরা আমাদের 
তেত্রিশ বছরের যৌবন! যেখানে 
নদীর বাধ ভিভিপির ক্যানেলের 
বাধ ছাড়া যান্ত৷ নেই, ধেখানে 
পার়রাউড়ায় জীপ রেখে ছুই আড়াই 
কিলোমিটার রাস্তা হেটে যেতে হয়, 
ওয্থানকার অনেক মান্য আজও 
বিদ্যুৎ আলে। বা গাড়ী দেখেনি । 
কতকাল আর কতোকাল কতোগুলি 
নতুন ভেরী গ্রাম এমনি অদ্ধককারে 
গমীবেয যুবতী অন্ঢা মেয়ের মতো 
কাদবে তেত্রিশ বছরের যৌবনে? 
কতকাল আর, কতকাল এমনি 
কাদতে Jy 
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খেলাতেই মোহন: 


আর-এর বিরুন্ধে ই্টবেঙ্গলের জয় 
আকম্মিক বলাই বোধহয় সঙ্গত । 
রেলওয়ে এফ পি-র বিরুদ্ধে প্রায় 
শেষ মুহূর্তে মনোরহনের দেওয়া 
গোলে ইষ্টবেঙ্গল এবার দ্বিতীয় পরেণ্ট 
হারাবার দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পায়। 
প্রথম পরেণ্ট হারাবার অবস্থায় ইষ্ট- 
বেঙ্গল পড়েছিল বি এন আর-এয় 
বিরুদ্ধে । খেল! শেষ হওয়ার ২।১ 
মিনিট আগে মজিদ এবং তপন দাসের 
দেওয়া আকন্মিক গোলে ইষ্টবেদ্গল 
কোনক্রমে একট] পয়েন্ট হারাবার 
সস্তাবন! থেকে রেহাই পায়। 


ইষ্টবেশলের রক্ষণভাগের খেলো- 
সাঁড়র] ছুর্তেষ্ঠ বলেই মনে হচ্ছেনা । 
একমাত্র মনোরঞ্জন প্রায় একাই সমগ্র 
ধক্ষণভাগট1 আগলে রাখার চেষ্টা 
করছেন । অবশ্য প্রবীণ হাবিব 
মাঝে মাঝে নিচে নেমে এসে রক্ষণ- 
ভাগকে শাহাষা করছেন । ইষ্ট- 
বেলের আক্রষণভাগের কোন 
খেলোছাড়ই স্বিধা করতে পারছে 
ন1। মজিদ এবং জামসেদ কল- 
কাতার ভিজে মাঠে নিজেদেরকে 
এখনও অভ্যস্ত করে নিতে পারেননি । 
খেলোয়াড়রা! কোন ছকে খেলছেন 
বলে মনে হয় না। | 

মহাসেডানের অবস্থাও খুব 
কাহিল । তারকাখচিত মহমেডান দু 
গোলে বেহালা ইয়ুনকে হারিয়ে 
এ বছরের লীগের শুত সুচন! 
করলেও পরবর্তী খেলাগুলোতে 
ফোনক্রমে লঙ্ছাকরতাবে অপেক্ষা- 
কৃত দুর্বল প্রতিছ্ন্বীর কাছ থেকে 
পত্বেন্ট বাঁচাবার চেষ্টা করছে। 
সালকিয়া ফ্রেগুসের বিরুদ্ধে বিতকিত 
পেনান্টী কিকে একটি গোল দিয়ে 
এবং প্রথম ডিঙিসনে নবাগত 
মির্জাপুরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী গোল 
করে কোনক্রমে পয়েপ্ট হারাণার 
হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। 

মহামেভানের কি রক্ষপভাগ, কি 
আক্রমণভাগ . প্রথম থেকেই পরি- 
কল্পনাবিহীন খাপছাড়া ফুটবল খেলে 
চলেচছে। আক্রমণতাগের থেলো- 
স্াড়র1 কখনই গ্রতিছবন্বী দুর্বল দল- 
গুলোর রক্ষণভাগের কাছে খুব একটা 
সুবিধা! করতে পারছেন না। আর 
বিপক্ষ দলের কাছে ফোগাতার 
খেলায় বারবার হের গিয়ে 
স্থরজিতের মত ভারতধ্যাত আক্রমণ 
ভাগের খেলোয়াড়র! শিপ হয়ে বিপক্ষ 


দলেয্ নবীন খেলোয়াড়দের মারধোর 
করছেন এবং এগিয়ে আসা বিপক্ষ 
দলের খেলোয়াড়দের অশোতনভাবে 
ট্যাকল করছেন । 

উয়াড়ীর বিরুদ্ধে মছুমেভানেন্র 
খেলায় সুরজিত এক ছুঃখঙ্জনক্ক নজীর 
রাখল উদ্রাড়ীর তুষার চক্রবতাঁকে 
মেয়ে। তুষারের অপরাধ সে সুয়- 
জিতকে গোল কর] থেকে বঞ্চিত 
করেছে সময়মত আইমসজত বাঁধ] 
দিয়ে। এই ঘটনা ক্রীড়! মহলে 
যথেষ্ট উত্তেজন। স্য্টি করেছে । ছোট 
ছোট ক্লাবগুলে! বড় দলগুলোর 
খেলোস্বাড়দের এবং দর্শকদের আচ- 
রণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ | 

মোট কথা চলতি লীগে দু-একটা 
দল বাদ দ্বিলে বাকী দলগুলোর 
বিরুদ্ধে কুম্দক্ন প্রতিহুন্বিতা গড়ে 
তুলেছে । এদের মধ্যে রেলওয়ে 
এফ দি, ইষ্টার্ণ রেল, বি এন আয় 
বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে । 
ইঞ্টার্ণ রেজ ইষ্টবেললকে এবং বি 'এন 
আয় মোহমবাগালকে যথেষ্ট বেগ 
দেবে বলে মনে হচ্ছে। 


জনসেবা সমিতি 


সম্প্রতি জনসেবা সমিতি নামে 
একটি অরাজনৈতিক মেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানের জম্ম হয়েছে । উদ্দেস্ত ঃ 
তপশীলি জাতি, উপজাতি এবং দেই 


লে বর্ণ হিন্দুদের ও সেবা কর1। এর!" 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ. অত্যান্ত 
মন্ত্রীদের কাছে একটি দাবিসনদ পেশ 
করছে। 

দাবিগুলি হল (১) অবিলম্বে ১নং 
হরিনাথ দে. রোডে (ভোমপাড়]) 
বয়স্ক শিক্ষাবেন্দ্র চ'লু করতে হবে; 
(২) দুঃস্থ শিশুদের অন্য রুটি, দুধ ও 
পুষ্টি প্রকল্প চালু করতে হবে) (৩) 
সরকায়ী ভাক্তারখানা ও নেই সঙ্গে 
বিনামূলো ওষ্ধপত্রের ব্যবস্থা ফহতে 
হবে? (৪) মানিকতলা খালের ধারে 
যেথানে পি এষ ভি এ বাগান করেছে 
সেখানে ছোট ছেঙ্গেমেয়েদের খেলার 
পার্ক করতে হবে; (৫) মানিকতল] 
ডোমপাড়া বস্তির জসি অধিগ্রহণ 
করে বন্তিবাদীদের মধ্যে বলবাদ 
করার জন্য বিলি করতে হবে; (৬) 
প্রায় পাচ হাজান্প বস্তির লোকের 
পায়ধান! নেই। যদিও লি এস ডি 
এ পাঁচ হাদায় লোকের জন্য একটি 
মাত পায়ধান!. করে দিয়েছিল তাও 
বহুদিন ধরে বন্ধ । একমাত্র খালধার 
ছাড়া উপায় নেই । এই বিশ্রী 
অবস্থার অবসানের জন্ত শীভ্রই ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর] দরকার । এখানে একটি 
গভীর নলকূপ তিন চার বছরধরে 
অবেজে] হয়ে পড়ে'আছে। সেটিকে 
অবিলম্বে চালু কর! দপ্নকার। এছাড়া 
আজে দাবি রাখা হয়েছে। 


এল বি এড বিভাগ । 


বি এড বিভাগে দুর্নীতি 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


€গ) বৃত্তিপ্রাপকগণের তালিকা! 
বাধিক এয্সকারশান সেরে না আস! 
পর্যন্ত প্রকাশ করা যায় না। অএক্স- 
কারশান হল এই কলেজের বি-এভ 
বিভাগের মধু আহরপী। প্রতি- 
বছর এ দমিয়ে ও বিভাগের অস্তত্থ্্ব 
ছাড়াও অধ্যক্ষের সঙ্গেও এক পশল। 
বিসম্বাদ লেগে থাকে। ভূগোল 


বিভাগের পৃথক এক্সকারশান হ্য়। 


ভূগোলের পার্ট টাইম অধ্যাপিকা 
বি-এভ বিভাগে একঘরে, কেনন! 
তিনি তার গ্রপের এক্সকারশানে যে 
অর্থবরাদ্দ চান তা পান মা। এই 
একফারশান কে বগ্ডাষ্ট করবেন ত 
নিয়ে অনেক মনাস্তর ও বিপদৃশ ঘটন! 
কলেজে ঘটে গেছে। সম্প্রতি ছুই 
ভাই, আপোষে মীযাংসা করে নির্রে- 
ছেন যে একজন একসাকারশান এবং 
অন্তঙ্গন সোশাল ও ম্পোর্টন কণ্তাক্ট 
কররেন। এক্সফারশান কখনই কাছে 


পিঠে করা হয় না। হয় কাশ্মীর, 


হয়িদ্বার, মাজিলিং, নয় কন্তাকুমা- 
রিকা, অজন্তা ইলোর]। তিনশত 
টাকার ওপর ছাত্রীদের দিতে হয়। 
খুবই কষ্টকর তাদের পক্ষে বেড়ানোর 
জন্ত খরচ করা, কিন্ত ন! গেলে 
নাকি প্রোফেদারের নঙ্জে সে রিলে- 
শান হয় না যার দ্বার অব্যর্থ 
সাজেশান ও ফাইনাল টিচিংয়ের 
সময় পিতৃহদয় মিলবে এবং 
ষ্টাইপেণ্ড তালিকারও নাম ঝুলতে 
পারবে। | 


বি-এড বিভাগের এন্সচারশান 
প্রতিবছরই কেলেংকারীর অধ্যায় 
রচনা করে চলেছে । বিভাগীয় 
ছুক্পন অধ্যাপক সন্ত্রীক এবং ধর্মপ্রাণ 
উপাধ্যক্ষ! স্বামী পুত্র তগিনী প্রাক্তন 
ছাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে ধাত্রা করেন 
এবং শিক্ষাযৃূলক অমণ যাত্রীদের 
মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে 
যায় বহিরাগতগণ। মুখে তার] 
বলেন, তদের আত্মীয় পরিজনগণ 
পৃথক টাক দিয়ে গেছেন ও থেকে- 
ছেন। অথচ কনসেদন রেল 
টিকিটের সুযোগ থেকে হোটেল 
ভাড়! সবই হয় যৌথ খয়চে। ১৯৭৯ 
সালে ‘বড় ভাই’ এর নেতৃত্বে কন্যা- 
কুমারিক1 ও দর্ষিণতানত ভ্রঘণ করে 
অধ্যক্ষকে 
উড়ো চিঠি ও সৌতিক টেলিফোন 
জানিয়েছে ঘে মাপ্রাজে টিকিট কম 
থাকার অপরাধে টিটি দি কলেজের 
কাছ থেকে এক হাঁজ্জার পাচ শত 
টাক] জরিমানা] আদায় করেছে। 
এই ধরনের জক্জান্তর অপরাধের জন্য 
এই কলেজকে র্যাকলিষ্টেড করে 
ছাত্রীদের রেলওয়ে ফনসেসন বদ্ধ 


॥ নয়! 


করে দেবার কথাও উঠেছে । একটি 
বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই বছ" 
নামের ভাগী করার জন্ত যাদের 
দুন'তি দ্বাযম্ী কলেজ গভনিং বডি 
তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা মেবেন ? 
মজার ব্যাপার হল, কলেজের 
অধ্যক্ষ এই বিভাগের লব ছুর্নীতি, 
পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচারের খবর রাখেন 
এবং এসব বন্ধ করতেও তিনি প্রকৃত 
আগ্রহী । কিন্তু জন্মকাল থেকে এই 
বিভাগটিকে অলিখিত অটোনমি 
দিয়ে এমন অবস্থা সুটটি করা হয়েছে 
ৰে বর্তমান অধ্যক্ষ লড়াই করেও 
পেরে উঠছেন ন1। এ বিভাগের 
বৃত্তি, সাজেশান ও ফার্ট ক্লাদের 
আশায় মুখ বুজে সুবোধ বালিকার 
মত স্তারেছের দাপট সয়ে যায়, কেউ 
হঠাৎ স্পাটাকান হতে চাইলে দল 
বেধে স্তারেদের হয়ে সভীর্থাকে টিপে 
মারতে আপে, তুলে ইউনিয়ন ফি 
দিয়েও ইউনিয়ন গড়ার কথ! তুলে 
পঢুই ভাই ও বড়দির” বিরাগভীজন 
হয়না । আর এরই সুযোগ নিয়ে 
এই বিভাগে আবহমান চলছে হুর্নাতি 
ও উপরি উপার্জনেরডোলাও সমারোহ। 
অধ্যক্ষের হাত পরিচ্ছন্ন কিন্ত নিরস্ত্র । 
দর্বধা হাহাকার করছেন এবং নিম্ফস 
আশ্ষালমে হ্বগতোক্তি করছেন “আর 


একটু দেখি''" | 

যথার্থই তিনি এবছর এপ্রিলে 
স্কুলে স্কুলে বি-এড ছাত্রীদের প্র্যাক- 
টিন টিচিং দেখতে গিয়েছিলেন। 
তাতেই মৌচাকে টিল। অধ্যক্ষ 
এতদবার! বি-এড বিভাগীয় অধ্যাপক! . 
অধ্যাপিকাগণকে অপমান করেছেন" 
এর প্রতিকার চাই---আন্দোলন শুরু 
'হুল বলে? প্রাযাঞ্টটিণ টিচিংয়ে গেলে 
অধ্যাপকগণের দৈনিক ভাতার হায় 
যোল টাকা, ছাত্রীদের চাদায় এ 
কদিন তিন কো আঁহারাদি অতি- 
রিক্ত, কারণ এমনিতেই তে। জানুয়ারী 
থেকে গরমের ছুটি পর্যন্ত ছুটি । 

এ একভানি স্বর্গরাজ্য | দেড় 
হালদার টাক! মাসিক বাধা মাঁহিনা, 
বছরে সর্বাধিক পাঁচমাদ ক্লাস, ছু 
মাস প্রযাকটিন টিচিংয়ের আউটডোর 
এযালাউন্ন দৈনিক যোল টাকা, 
বিশ্ববিস্তালয়ের খাত দেখা ও ট্যাবু- 
জেশনের হাজার দুয়েক দক্ষিণা, 
ব্-এড কলেজগুলির ফাই- 
নাল টিচিংয়ে এক্সটার্নল একজামি- 
নারের সম্ম'ন দক্ষিণাদি ছাড়াও নিজ 
কলেজের আযভঙিশন টেষ্ট খাতা 

দেখ! ও ট্যাবুলেশনের 'অনোর়রিয়ম* 
এততেও ভরিলনা চিত্ত, তাই সপরি- 
বারে সার! ভা,ত.বিনা ব্যয়ে ভ্রমণের 
পরেও জরিমানা! সত্য সেলুকাস, 
ক বিচিত্র এই দেশ ও এর সম্মানীয় 


শিক্ষককূল । 


০543১ ০ WPICC-32 


ল’ ইয়ার্ন এসোসিয়েশনের অনশন ধর্মঘট 
প্রসঙ্গে গণতান্ধিক আইনজীবী সংঘ 


২৬শে জুলাই ওয়েষ্ট বেজল ল’ 
ইয়ার্ন এসোপিয়েশম অনশন ধর্মঘটের 
ছমকি দিয়েছেন । পণতভাঙ্িক আইন” 
জীবী সজ্ঘের পক্ষে প্রসাধন গুপ্ত, 
শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
এক দাংবারদিক সম্যেলনে ওঁ ধর্মঘটের 
সছমকিকে নিছক রাজমৈতিক রণ্ধ্বনি 
আধ্যা দেন। যে ল’ ইয়ার্স এসো- 


ফাদারের বাড়ি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


মিছিলকারীদের দঙ্দে হোলি 
চাইন্ডের পাত্রী দাহেবদের অত্যন্ত 
'্বনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং এ 
চার্চের কয়েকজন জুনিয়ার ফাদাল 
অর্থাৎ যাদের ব্রাদার বল! হয় তার! 
আদিবাসী গ্রামে ঘয়বাড়ী তৈরী 
করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে ও 
দুয়ভিসন্ধিযূলক কার্যকলাপ চালিয়ে 
খাচ্ছে 


বাকুড়া জেলাতেও বিশেষতঃ 

, দোনামুখী, পলাশভাজা, রাঙ্গামাটি, 
ধুলুই-পাহাপুর। গোঁ র.নস্তোষপুর, 

পাচকুল, বিস্তাধরপুর, চৈতন্যপুর, 
পাথর মৌর1, রাধানগর, মোহনপূর, 

বনপাকুলে, শালদহ,রাওতরা 

ইত্যাদি জাগায় আদিবাঁদী ও উপ- 


নিয়েশন এ তাবৎ কোনদিন গণতন্ত্র 
ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের বিন্দুমাত্র 
প্রতিবাদ জানায়নি, বরং ষে এলো- 
মিয়েশনের বহু মেতাঁই জরুদী অবস্থার 
সমর্থক ছিলেম তাদের হঠাৎ দ্বাবি 
পেশ করেই, রাঙ্গ্য সরকারকে 
আলোচমার ময় ও অবকাশ না 
দিয়েই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া অবশুই 
অযৌক্তিক । 

ল’ ইয়ার্স এসোসিয়েশন যে প্রচার 
করেছে ঘে কেন্দ্রীয় দরকার ১৬ কোটি 
টাকার অমুচান দিয়েছে সেটি নাকি 
মিথ্যা। মাত্র ৪ কোটি টাকার 


- প্রতিশ্রুতি পাওয়। গেছে এবং এ বছর 


৮৫ লক্ষের মত পাওয়া! যাবে । এই 
টাকার লমম্তটাই নতুন কোর্ট বিল্ডিং 
ইত্যাদির অন্ত ব্যয় হবে। ফোর্টফী 
অথবা স্ট্যাম্প ফী ফেটে আইলজীবী- 
দের জন্ত গ্রতিভেন্ট ফাণ্ড চালু করার 
যে দাবি ল’ ইরার্স এসোনিয়েশন 
করেছে, তা একেবায়েই বেআইনী । 
কারণ কোট ফী বা ষ্ট্যাম্প ফী আইম- 
জীবীদের রোজগারের কোন অংশ 
নয়। আইনজীবীর] দরকারী কর্ম- 
চারীও নয়, যে সরকার তাদের 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করবে! 
গণতাঙ্জিক আইনজীবী লজ্ঘে্ন মতে 
ল’ ইয়ার্স এপোনিয়েশনের লোড 


জাতিরা মিশনারীদের সহযোগিতায় শেডিংকে ঠেকানোর জন্য কোর্টে বিকল্প 
ব্যাপকভাবে বাঙালী বিয়োধী ব্যবস্থা বিপুল ব্যয় লাপেক্ষ ঘা রাজ্য 
চক্রান্ত রচন! করছে। লয়কারের পক্ষে সম্ভবপর ময়। 














কোল ইয়ার, একটি সংস্থা হিল) Be 





নিয়োক্ত কাজের অন্ত ই সি এল / সি লি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় 

| ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের ঠিকাদার / দরবরাহকায়ী / প্রত্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেগার নং, কাজের মাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল কর! 
টেণ্ডারঃ 


পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 


রেফাঃ মং £ *৩৭৭ / পাখবেশ্বর এরিয়া / কে টি ডি বাঙ্কার তাং ১:৭-৮০ 
অজয় নদ থেকে খোষ্রাডিছি বাঙ্কারে ৮:,০** কিউ মি বালি সরবরাহের 
জন্ক। কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্ত ১:০ টাকা নগদে দিয়ে 
( অপ্রত্যর্পনষোগ্য ) ১৫৭৮৯ থেকে ৩১-৭ ৮০ পর্ষস্ত অফিসের সময়ে (সম্পূর্ণ 
কাজের দ্বিনে সকাল ১৯'৩০ট1 থেকে বেল! ৩'৩*ট1 এবং শনিবার সকাল 
৯"৩*টা থেকে বেলা ১২ট! পর্বস্ত)। ১৮-৮* বেলা ওটা, পর্যস্ত টেখায় 
গ্রহণ করণ হবে এবং একই দ্বিমে বেলা ৩:৩. টায় থোলা হবে। 
সাধারণ 3 প্রস্তাবের সজে প্রত মূল্যের ১% বায়নার টাকা ভিমাগ 
স্বাফটের আঁকারে জম] দিতে হবে। উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগার- 
দাতাদের উপস্থিতিতে টেগার খোল্লা হবে। ইট্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড 
| ডাকে দেরি হবার দারিত্ব গ্রহণ করবে মা । পোর্টাল অর্ডার | ব্যাঙ্ক ড্রাফট / 
চেকে পাঠানে? টেগার ফী গ্রহণ কর] হবে না। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! 
দেখিয়ে টেপার নম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ 
বিভিন্ন টেপ্ডারদ্বাতার মধ্যে তাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন | 
অন্তান্য বিবরণ উপরিউক্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে পাওয়] যাবে । 


মিটি nem SESE SAO 


ধরি করছেন। 


Phone: 44-4232 


রাজবৎশীদের 
১ম পৃষ্ঠার পর 


এদেশীয়দের শোষণ করে আজ পুষ্ট । 
আজ তার! জলপাইগুড়ির ধনী- 
লোকদের একজন । আজ তাদের 
মাথা পিছু কয়েকশ একর জমি । 
এখন এরাই রাজবংশীদের বোঝাচ্ছে 
কি তাদের অধিকার কি তাদের 
দ্বাবি। 

উত্তরবঙ্গের লবুজের মত £তাঙ্া 
ছিলে! আদিবালিদের মল । তারা 
চিনতো মাদল, পরব টোনি, রকি 
বা দেশীয় মদ আর. অফুরস্ত হাসি। 
উত্তরবঙ্গে বু আরিবাশী আছে, 
তাদের মধ্যে প্রধান রাজবংশীর1 
আর দ্দেশিয়ার] আর লুগুগ্রায় 
টোভোন1 | এছাড়া আছে সাঁওতাল, 
মুণ্ডা, গুরাও, নেপালী, ভূটানী, 
মিকিমীয়|। এক্বের জীবন শুরু হোত 


রদবদল 
১ম পৃষ্ঠায় পর 


নানা কারণে দহয় গান্ধী এই 


ছুইজম মী ওপর প্রচণ্ড চটে 
ছিলেন। এবং সঞ্জয় গান্ধীর ঘনিষ্ট 
মহলের মতে এই দুইজন মন্ত্রীকে 
বরখাস্ত করার ব্যাপারে প্রায় চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত মিয়ে ফেলেছিলেন। 
সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর অবস্থা পাণ্টে 
যাওয়ায় এদের ব্যাপারে শ্রীমতী 
গান্ধী আবার নৃতুন করে চিস্তাভাবন1 
শুরু করেছেন। 


মস্্িসভায় জায়গা পাবার জন্ত : 


এখন থেকেই অনেকেই মুরুব্বি ধয়] 
শুরু করেছেন । অবশ্ব কেউই শ্রীমতী 


" গা্ধীকে সরাসরি তাদের মনের কথ! 


বলতে পারছেন না। ফলে তাপ? 
গ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ লোকদের ধরা- 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
মন্ত্রীপদ্প্রার্থীর দংখ্য। শ্রীমতী গান্ধীকে 
ভাবিয়ে তুলেছে । কারণ প্রত্যেককে 
কম বেশী কেউ না কেউ সুপারিশ 
করছেন। 

তবে দঞ্য়-অমুগামী কয়েকজন 
তরুণ লোকসত! স্ৃশ্তকে শ্রীমতী 
গান্ধী মন্ত্রিসভায় নেবেন বলে জান! 
গেছে। এবং ঞ্রমতী গান্ধীয্ন ঘনিষ্ঠ 
মহল থেকে আরও একট ব্যাপার 
পরিষ্কারভাবে জানা গেছে যে, যাদের 
আনুগত্যের ব্যাপারে নেতৃত্বের মনে 
লন্দেহ আছে তাদেরকে মন্ত্রিসভায় 
স্থান দেওয়া! হবে না। 

শ্রীমতী গান্ধী এখন আর কে 
ধাওয়ান, মহম্মদ ইউচ্ল, জগদীশ 
টাইটলার, প্রণব মুখাজঁ, কমল মাথ, 
কমলাপতি ত্ৰিপাঠী প্রমুখ বিশ্বস্ত 
লোকদের সজে এ ব্যাপারে আলাপ 
আলোচন! করছেন । 


সম্পাদক-_হীরেন বন্থু 


চর 


পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক দিনের 
প্রতিবন্ধকতার মধ্যে, জীবন শেষ 
'হোত পাহাড়ের কোলে । অদভুত 
সুয়েল! লব গান, পাখি শিকায়, নাচ 
এই ছিলে! তাদের পৃথিবী । সাশ্প- 
দায়িকতার থাবা তখনও তাদের 
ওপর পড়েনি। হ্ার্থলোভীর] 
এদের বসন্ত মনকে এমনভাবে কাজে 
লাগাচ্ছে ধেআঙ্গ তাদের ভবিষ্যত 
অনিশ্চিত। বহু বার ঠকেও এর) 
এখনও বাইরের মান্যকে মিলের করতে 
চায়, তাদেরই স্বাগত করে ঝক্ঝকে 
হালি লিয়ে । আত শান্ত উদ্তয়বঙ্জের 
এই অবস্থা শুধু কিছু স্থার্থাম্বেষীর 
জন্ত। কিন্ত সবচেয়ে ছুঃখের কথা 
এই যে সেই লব লরল, দয়াজ, বন্ধু- 
প্রাণ আদিবাসীদের কেউ নেই যে 
এই লব কপটতাকে ছিড়ে তার 
পিছনের নোংর! অমগ্জজিকে নগ্ন 
করে তাদের সামনে রাখবে। 


jPrice 60 Paisa 


নতুন যাত্রাপালা 


মঞ্জুতী অপেরা এবার ঘাত্রার 
আদরে নামছে দুধানি পালা নিয়ে। 
মিছির দে রচিত “হাবলী হারেষের 
বান্বাস্র সম্পাদনা ও নির্দেশনায় 
রয়েছেন শক্তি মুধাজা এবং স্থর- 
যোজনায় সুধীর বস্থ। শক্তিপদ্ 
সিংহ রচিত দামাদিক পাজ। 
“ভাঙনী বধ্‌”-র নিদ্দেশিনায় রয়ে- 
ছেন ভ্রীতাব্য়। মুখ্য চরিত্রে কপদান 
করছেন হুর্যকুষার । 

৮*র নতুন হাঁছার্দল রঙযহছল 
যাত্রা ইউনিটের তিনটি পাল! নিয়ে 
প্রন্ততিপর্ব শেষ । দ্বীনবন্ধু রচিত ও 
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স্থধীর বস্থ স্রারোপিত রাঙামাটি, 


রাঙা বৌ। কামাই নাথ রচিত 
অমিয় ভট্টাচার্য সুরারোপিত' 
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ও লনৎ 
তরফদার রচিত অপিত বন্থু স্বয়া- 
রোপিত লতী মজ্জমু। এ দলে 
যোগদান করেছেন যাজাশিল্পী 
মোহিত বিশ্বান ৷ 





১। গ্যাসের আগবিকতন্ব | শ্রপ্রতীপকুমার চৌধুরী / ১২'** 


২। ইলেকট্রনিক্স্‌ / ডঃ অনাদিনাখ | / ১২০ 





৬, সাজ আ্থবোধ মন্িক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





৬. Ld 








উচ্চারণ দোমিটিড 


Ri ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা ডিও 






নিয়ো কাছের অন্ত ই লি এমি পি ভবলু ভি ও 
রাজ্য লরকারী সংস্থাসমূহের অছমোদিত ঠিকাদার/সযবরাহকায়ী/প্রস্তত- 


কারকদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেগ্ার খোলার 


নির্দিষ্ট ভারিখ লিখে সীষ কর? টেণ্ডার £ 
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফাঃ নং £ ই লি এল/জি এম/এস এল এন/ইপ (লি)/২৩৫৩ তাং ২৪ ৬-৮০ 
লালগঞ্জে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস নির্মাণের জন্ত। আহ্মানিক 
খরচ ৭,৭৮,৭৭০ টাক1। কেশিয়ারের কাছে প্রভি নেটের অন্ত ১০* টাকা 
মগদ দিয়ে ১৫-৭-৮* থেকে ২১-৭-৮* পর্যন্ত - স্বাভাবিক কাজের সময়ে 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, সালানপুর এরিয়া, পোঃ কুষারপুর, অশোক- 
পল্লী, আসানমোল-৪ থেকে টেপ্ডার ঘলিল পাওয়া যাবে। ২২-৭ ৮* বেল! 
ওট1 পর্ষস্ত টেণ্ডার গ্রহণ কয়| হবে এবং একই দিনে ৩-৩০টায় খোল] হবে। 
জম] হবার তারিখ থেকে ছয় মাসের জন্য টেণ্ডার উন্মুক্ত রাখা হবে। 
সাধারণ £ উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগ্ডারঘাতাদের উপস্থিতিতে টেপার 
খোল! হবে। প্রদ্বত্ত নংঙ্গিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়] 
যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ম! দেখিয়ে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে 
টেণ্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অথব1 কাজ বিভিন্ন টেগারদাতার মধ্যে ভাগ 
করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাধছেন। বারলার টাকা-( আন্কমানিক 
খরচের ১%) “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ( ইষ্টার্ণ ভিভিনন ) এ/সি সাঙগানপুর 
এরিয়ার” নামে আসানলোলে দেয় যে কোম রাষ্ট্রীক্ৃত ব্যাঙ্কের ওপর এ/নি 
পেয়ী ভিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে জম দিতে হরে। টেশারের সঙ্গে 
বায়নার টাকার রসিদ পাঠাতে হবে, যা না পাঠানে টেগাক বাতিল কর! 
হবে। 








মক কর হীপালী বে, ১২৯/% আচার প্রফদচন্জ রো, কলিকাতা-৬ থেকে মৃত্রিত এবং হখি কার্ধালয় ৬১, হট লেন, কলিকাতা6১ থেকে প্রকাশিত। । ‘x 


ইকএগ্রেম শাসিত রাজ্য 





রাজনৈতিক সফট ঘনিয়ে আসছে 


পপ 





শ্য়বিংশ বর্ষ ॥ ২৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১লা আগষ্ট ৮০৪ ৬* পয়লা 


ময়ণন্থীদের খর্ব বরে রাজীব 
ৰাজণীভিতে আগতে চাইছেন 


ইন্দিরা গান্ধীরও 
৮ লবন গান্ধীর মৃত্যুর পর সুব্রত 
মুধাজী জেমেতা থেকে দিল্লী আসেন 
এবং দ্বিষ্নী থেকে কলকাতায় ফিরেই 
প্রিয় দাসমৃত্দীর দঙ্গে দেখা করেন। 
ব্রত মুধাজী দাসমুন্সীকে অনুরোধ 


করেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক. 


ললে লি পি এমের বিরুদ্ধে দংগ্রাম 


করার জন্য । প্রিয় দায়মৃন্সীর সঙ্গে. 


সমঝোতার জন্ত হুত্রত মৃখাজা 
“দিলীতে ইন্দির! গান্ধীকে ধর়েন। 
সুব্রত মুখাজশর কথ! শুনে দাসমুন্দী 
ভাকে বলেন, “তোমাধের সংগঠনের 
ভেতরের অবস্থা খুব খারাপ । গ্রপ- 
“বাজী আর মারপিট | আমার ষ্টাইল 
অব ওয়ার্ক-এয় সম্পূর্ণ বিপয়ীত। হি 
সেটা মেনে তোমর1কাজ কর তাহলে 
_ ভেবে দেখতে পারি। আর আগামী 
নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা আমিই 
তৈরী করবো-এটা আমার 
আরেকটা শর্ত ।* 
ইতিমধ্যে উত্তয় প্রদেশে কং (ই)- 


একই উদ্দেশ্য 


এর এক বড় মেতা দাসমুন্দীকে দিলী 
থেকে ফোনে এ একই ধরনের অস্থ- 
রোধ করেন। ম্পষ্টতর্ই বোঝা যাক্তে 
যে, এসব ব্যাপারের পিছনে ইন্দির। 
গান্ধীর দমর্থন আছে। তানে কি 
ধরে নেৰ যে সধয্ন জীবিত অবস্থায় 


ইন্দিরা গান্ধী লগয়ের হাতে অসহায় 


ছিলেন এবং ইচ্ছা থাকলেও অনেক 
কিছু করতে পারতেম না? 
এখানে আরেকটা ব্যাপার 
জানাতে চাই। রাজীব গাদ্ধা 
আপাততঃ রাজনীতিতে 
আসছেন" না--এটাই মোটামুটি 
“সাধারণ সাম্যের ধারণা । কিন্ত 
দিলীর খবর শ্রীমতী গান্ধী এবং রাজীব 
মনে ক্রছেম এখনই রাজনীতিতে 
যা জীব কে দৱয়পন্থীদের 


এলে 
খপ্পরে পড়তে হবে। কিন্ত রাজীব 
সেটা চান না! বরং যতদূর খবর আছে 


তাতে সনে হয় রাজীব এবং ইনিয়া 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় ৷ 


কংগ্রেস (ই) শানিত রাজ্য- 
গুলিতে রাজনৈতিক সংকট আসে 
আন্তে দানা বেঁধে উঠছে। এই 
নংকট দেখ] দিয়েছে একদল বিক্থক 
এম এল “এ, মহ্ীদের আচরণে যারা 


বর্তমান মৃখ্যমতীদের অপদারণ করতে 


চান। 
এখানে উল্লেখ, কর] খেতে পায়ে 


বর্তমানে কংগ্রেস(ই) বিহার, ওড়িশা, 


'উতরশ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, 
গুজরাট, হরিয়ান!, পাঞ্জাব, হিমাচল 
প্রদেশ, মনিপুর অন্ধ, কর্ণাটক রাজ্যে 
শাসন ক্ষমতায় আছে। 

বেশ কিছুদিন ধরে অন্তরের মৃখ্য- 
মহী চেহ্না য়েডটীর বিরুদ্ধে বিক্ষুকরা 
জোট বাধছিল। প্রধম দিকে এদের 
লংখ্যা খুব একট! বেশী ছিল ন!। 
কিন্ত লময়ের লঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু এই 


এল.এ এখন চেয়! রেন্ডডীর ওপর চটে . 


আছেন নানা কারণে । এদের দক্ষে 
চৌদ্বজন মন্বীত আছেন। এর! 


পালাক্রমে দিল্লীতে আলছেন এবং. 


ইন্দিয়াজীনহ কং গ্রে ল (ই) হাই- 


. কম্যাণ্ডের অন্তান্ভ মেতাঁদের কাছে 


চরম. পত্র দিয়ে যাচ্ছেন যে, চেক্জাকে 
মা লরালে অন্ধে মস্ত্রিদতা যেকোন 
সময় ভেঙে যেতে পারে। ওয়াকি- 
বহাল ঈহলের অভিমত চেরা বিরো- 

ধীঘের নেপথ্য থেকে মদত দিচ্ছেন 

অন্ধের প্রাক্তন মুধ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান 

কেন্দ্রীয় মঞ্জিসভার লঘ্বস্ত বা 

সাও । 

এধিকে উত্তরপ্রদেশ, রিহার, এবং 

মহারাষ্ট্রে বর্তমান মৃুখ্যমনত্রীদের 

বিরুদ্ধে বিরোধীর] ক্রমশই জোট বাধ! 

শুরু করেছেন। এর ফলে উত্তর- 

প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ . 
সিং, বিহায়ের জগঙ্গাখ মিশ্র এবং 





 বমগী-বয়রা-দতফুলিয়া ১২, ১২:এ বাস রুটের নিত্য যাত্রীদের যে কি রকম প্রাণ হাতে-করে 


দৈনন্ৰিন যাতায়াত করতে হয় এটি তারই ছবি । বাসটির নং ৩৬১। বাস মালিক, পরিবহন মী, 
আর-টি-এর দদন্ত কারোরই কি এদিকে চোধ পড়ে না? ছবিটি তুলেছেন স্ট,ভিও ইলোরা-বনগ। 


পুলিশের পাশবিক নির্যাতনে মৃত্যু 


ঘটনাম্বল নাগপুর 'থেকে ত্রিশ 


মাইল দূর, ট্যুরিস্ট কেন্দ্র রামতেক। 


গত তেইশে জুন দেখানকার জৈন 
মন্দিয়ের কিছু অলঙ্কার চুরি যায়। 
মন্দির কর্তৃপক্ষের লন্দেহ অন্যায়ী 
পুলিশ তেরে! বছরের বালক মতি 
ধীবর ও তেত্রিশ বছরের রতিয়াম 


রাউথকে গ্রেপ্তার কয়ে । এর পরেই 
শুরু হয়: ওদের উপর নির্যাতন । 


'করতিরামের মলবারের মধ্যে লোহার 


রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয । 

- স্থানীয় জনসাধারণের ধারণ! যে 
রতিরাম চুরি করার লোক নয়। 
তথাপি সন্দেহের বশে পুলিশ সাব- 


শিয়ালদহ ষ্টেশন সমা জবিরোধীদ্রের স্বর্গরাজ্য 


শিক্পালদ্ছ স্টেশনে মিল 


“কামযারসমাজবিরোধীদের ঢৌরাত্মো” 


মহিলা ছাত্রীদের জীবন ুধিষহ হয়ে 
উঠেছে।, আর একরের সাহাধ্য 


‘করতে এগিয়ে আলে কিছু ল্রাম্যমান- 


হকার ও মোর, চরিত্রের কিছু 
মেয়ে । এর] উদ্দেশ্য প্রণোদিত- 
ভাবে মহিলা কামরার গেটের কাছে 


দাড়িয়ে থাকে এবং ৈহিকভাবে . 


সি 


মেয়েদের ইজ্জত'হননের চেষ্টা করে। 
শিয্ালদহ, দমদম জংশন, বারাসাত 


এই তিনটি জায়গা ওদের দৌরাত্মোর 


কেশ্রা। অনেক সময় পুলিশের. ডিউটি 
থাক! দত্বেও এ সমস্ত সমাজবিরোধী- 
দের কাছ থেকে টাক? খেয়ে গাড়ী 
থেকে নেমে যার । 

শিক্পালদহ স্টেশমের তেতরে 
দমাজবিরোধীদের ও নিষিদ্বপলীর 


মহিলাদের আধিপত্য এমন তীব্র 
গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে; নিত্য 


- যাত্রীরা, আশংকা প্রকাশ করছেন, 


অবিলম্বে ছুবৃর্ভদের দংখ্যা যাত্রীদের 
অপেক্ষা বেড়ে যাবে এবং প্রকাস্ত 
দিবালোকে চুরি,. ছিমতাই, রাহা- 
জানি ইত্যাদি শুরু হছবে। সাউথ, 
মেম, নর্থ প্রস্ততি সবকটি সেকশন 
জুড়ে এর! নায়ী-পুরুষ ( দমাজ- 


বিরোধী ) নিবিশেষে তোর থেকে 
রাত পর্যস্ত মন্তপান করে উন্মত্ত 
অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় ও অশ্লীল খিস্তি- 
থেউড় এবং মারপিট করে এমন 


“অবস্থার হাটি .করে যে, বিশেষতঃ 


মহিলা বাজ্দীদের পক্ষে ট্রেনের” জন্ত 
অপেক্ষা করা বিপদদঙ্কুল হয়ে ওঠে। 
এবং লব থেকে বিশ্বয়ের কথ! এই ষে, 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় . 


ইনস্পেক্টার মিঃ তারে অক-আপে সব 
রকম থার্ড ভিগ্রি পদ্ধতি রতিরামের ' 
উপর প্রয়োগ করে। পুলিশ হাজতে 
পনেরো. দিন থাকাকালীন রতি- 
রামকে একদিন নাগপুর মেডিক্যাল 
কলেজে নিয়ে যেতে হয়েছিম। 
রৃতিরামকে যখন য্যাছিষ্রেট 
যাদবের আদালতে হাজির করা হয় 
-মেছিন লক-আপে অত্যাচারের খবর 
জেনে শুনে জনতার ভিড় ভেঙ্গে 


. পড়েছিল। আলামী রতিরাম 


আদালতকে লক-আপে তার উপর 
পাশবিক নির্যাতনের কথা জানান । 
ম্যাজিষ্রেট এই অভিযোগ শুনে 
তাকে মুক্তির আদেশ ফেন ও 
ডাক্তার দিয়ে চেক-আপ করাতে 
বলেন। 

সে্িনটা ছিল চৌঠা জুলাই । 
শেষাংশ ৯ম ম পৃষ্ঠায় - 


_ , পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তথ্ন 


' তিনি সক্রিয় রাজনীতি করতেন এবং | পুলিশ লি আর পি বিএস এফ ও 





বিনয় ঘোষ, 


৬৪ বর বয়সে প্রধ্যাত লেখক 
ও গবেষক বিনয় ঘোষের ভীবনা- 
-. বান জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের । গত | 
৩* বছরে তিমি বাঙালী সমাজ ও | 
₹ _লংস্কৃতি নিয়ে যেসব কাজ করেছেন | 
: তাতে অনেক মতুম তথ্য উদবাটিত 
হয়েছে, অনেক নতুন মূল্যায়ন 
: হয়েছে। তিনি দীর্ঘলীবন. লাভ 
করলে বঙ্দেশ ও বঙ্গবাদী উপরুত 
“হত | ১ 

বিনয় ঘোষ এবেবারে প্রথম 
. যৌবনে ‘নতুন সাহিত্য ও লমা- 
 লোচন।, লিখে ছোটখাটো চাঞ্চ - 


কটুর মার্কদবাধী, রাজনৈতিক বিশ্বা- 


ছটোই তীক্ষ, যার সঙ্গে পর্বর্তা-. 


: হারান নি এবং এই প্রগতিশীল ও | 


. সর্বাধুনিক মতাদর্শ ই তাঁর গবেষণায় I 


প্রাণ এতিষ্ঠা করেছে। ক 
বিনয় ঘোষ প্রথম” জীবনে 
অত্যেম্রনাথ অজুমদ্থারের অিয়ণি’ 


কমিউনিস্ট পার্টির সদস্তও ছিলেন । | 


তিনি যুগান্তর ও দৈমিক বসুমতীতে | 


কিছুকাল : চাকরীও, করেছিজেন। 


অর্থাৎ ১১৪৮৪৯ লালে কমিউনিস্ট 
"পাটির বিপ্লব প্রচেষ্টার লময় দৈনিক 


বন্ুমতী থেকে, বিনয়বাবুর চাকরী | 
এরপর “ধীরে, ধীরে | 
গবেষক বিনয় ঘোষের জন্ম হয়। | 


গিয়েছিল । 


প্রথমে তিনি যুগাস্তরে 'কালপেচার 


নকশা'-লিখতে শুরু করেন, তারপর | 
কালপেচার কলম”, যাতে তিনি | { 
| মাথায়, রয়েছে হরেক রকমের ধরণের - 


উনবিংশ শতাবীয় কলকাতাকে 
জীবস্ত করে তোলেন তার পরবর্তী 
লেখা ‘কালপেচার ব্দদর্শন”, ঘেটি 


- পুনদিখিভ ও বহু নতুন তথ্য যুক্ত | 


' ছয়ে পশ্চিমবঙ্গের দংস্কৃতি’ নামে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হর | 
- বিনয়বাবুর গবেষণা ও লেখার. 
বিষয় ছিল বিশেষ *য্নে ব্রিটিশ 
_“ষুগের বাঙালী -দধাদ ও লংস্কৃতি 
- (তার মধ্যে নোক- সংস্কৃতি অন্ততয়)। 
- তার নিয়াসক্ত ও নৈর্যক্তিক দৃষ্টি- 


তজিতে অনেক কিংবদত্তী ধূলিনাৎ,. | 
অনেক কিংবদন্তী নায়কের পতন |' - 


হয়েছে, অনেক অসত্যকে কবর দিয়ে | 


- তিনি লত্য উদঘাটিত করেছেন । | 


_ তিনি ক্লেবাত্বক লেখাতেও সিদ্ধহস্ত | 
ছিলেন এবং বহুকাল আগে 'জীবৎম? 


- ছদ্মনামে এই ধরনের লেখা | জনতা ইত্যাি বিরোধী দল ছাড়াও 


| কংগ্রেম (ই) এই আন্দোলনে লমর্থন 


. লিখতেন , 
"যার! বিনয়বাবুয় (পরিচিত বা 
- ঘনিষ্ঠ তাদের..কাছে তার অধ্যবসায়, 
নিষ্ঠা, মিযুমাছবতিতা ও বিষ্যোৎ- 
: বি ২. j 


ed 


af 


| রয়েছে। 
' দ্োোর হুট করেছিলেন | তখন তিনি ; 





89. রাওয়ের নি কার 


ভারতপুত্র, : 

কংখ্রেদ হে)-শানিত কর্ণাটকের 
ধূসর মাটি কৃষকের লাল রক্তে রঙিন 
হলে|। যুব কংগ্রেস (ই) মেতৃত্ব থেকে 


| মূধ্যমহ্ীর গদ্বীতে উন্নীত হয়ে গু 
বা গুলী ও লাঠির 'সাহায্যে রাজ্য ' 
শাসন করতে চাইছেন। মাত্র এক 
সপ্তাহের মধ্যে - ধারোয়! জেলার, 
মালাপ্রতা, পেচ-প্রকল্পে তেরে] জন : 


লোক জীবন - আছতি দিয়েছে, 


| এদের মধ্যে অবপ্ত তিনজন, পুলিশও. 
যালা গ্রতা প্রকল্পে দি } 


ক্ষত্ৰ চাষীর] জলকয় ও উন্নতি করের্‌ 


[ রেহাই চেয়ে লয়কারের কাছে: 
" মের জোয়ে লেখার তায! ও বক্তব্য | 


আবেদন করেছিলেন গুণ রাও 


| দরকার গঙগী ও লাঠির তাষায় ন্ে- 
কালেক্স বিনয় ঘোষের যোগ নামান্তই, I 

ঘদ্বিও তিনি মার্কলবাদে বিশ্বাস | ছিলেন। কিন্ত লরকারী মিগীড়নের 
ফলশ্রুতি, হিসাবে এইখানে, বৃহত্তম . 
কৃষক আন্দোলন গড়ে, ওঠে এবং. 
' | দেই আদ্দেলিনে ভীত. হয়ে -্জাস- 
দু বাঘী পন্থায় কংগ্রেম (ই) দয়ক্ষার 
| নিজেদের ক্ষমতা 
| ্র়াদী হয়েছেন ।- সেজন্যই. তো 


দাবির জবাব 


দিতে চেষ্টা .করে- 


অক্ষুপ্ন বাধতে 


কাক র আশ্রয় গ্রহণ. 
« মালাপ্রভা .লেচ প্রকরের কাজ 


' খতদূর মনে পড়ছে রপদীভের যুগে | নু হদে গরীব চাষীরা খানিকটা 
| উপরুত হয়ভো-হবেন । 


লক্ষ্যসীমা যেখানে, ১৯৮০ ৮৪ নাল 


কিন্তু তার 


ধরা রয়েছে, সেখানে ১৯৮; সালেই 


কর আদাত্রের 'জন্ত কেন মরকার . 
| পীড়াগীড়ি শুরু করে ধ্বিয়েছেন ? : 


দেচ প্রকল্পের কোমে! সুবিধাই 
চাষীর! এখনো পায় নি, তাদের 


যোঝ!। চাষের জন্ত বাড়তি দামে 


সার, বীজ ও অকস্তান্ত উপকরণ চাষধী- 


দেয় কিমতে হচ্ছে, এইসব প্রার্থয়িক 
দায়, থেকে মুক্ত হওয়ায় আগেই 


চাষীর! জলকর, উন্নতি কর দেবেন. 
| কোথা! থেকে? দেচের. জল--কি 
| তারা পেয়েছেন যে জলকর দেবেন? 


উন্নতি কি তাদের হয়েছে যে তার 
দরুণ ট্যান্স-গুণবেন 1 . 


ও যুক্তিগ্রাহ্‌ যে অচিয়েই তা বৃহত্রর 
ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। মজার বিষয় 
হলো, কংগ্রেস (অ), পি পি আই, 


জানিয়েছে।- তাই অস্তত ধারোয়! 
জেলায় কৃষক আন্দোলন গণ-আন্দো- 
লনের রূপ পরিগ্রহ কয়েছে। তানের 


হাবি আজ: কর ও উন্নতি কর 
মকুফের মধ্যে দীমাবদ্ধ নেই, দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক "প্রতিবাদ 


আন্দোঙ্গনে রূপান্তরিত ' হয়েছে। 


ও রাও শেষ পর্বস্ত নতি স্বীকার 
করে কর আদায় বন্ধের নিদেশি 


-দ্বিষ্কেছেন.। কিন্ত তাতে ' দহজেই . 
আন্দোলন বন্ধ কর] বাবে বলে সনে 
হ্য় না। 


কেমন শান্তি আসছে ৭. 
আগেই শাস্তি ফিরে আনবে । 


দিন করে আস্কঃ গণ সংগ্রাম পরিষদ 


- দ্বোরেন্দর সিংকে. প্রধানমন্ত্রী 


| রাজ্যপালের উপদেষ্টা ইত্যা্ি বিভিন্ন 


সংশ্লিষ্ট মহলকে আলাপ-আলোঁচনার 
মাধ্যমে একটা. আপন মীমাংসায় 
নিয়ে গিয়েছেন। পূর্ব শর্ত ছাড়াই ' 


. আন্দোলন প্রত্যাহার এবং- তেল 


ছাড়া বাকি দব বনজ দম্পদ চলা- 
চলের ওপর বাধ! অপলারিত হয়েছে 


বলে লাংবা্িক বৈঠকে পিং 
জানিয়েছেন ।- 
- কিন্ত অন্ততঃ প্রথম চোটে দোরেন্্ 


নিংকে এক্ট! ধান্ত। খেতে হয়েছে.। 


:ধান্তাটা নাকি.খোঁদ প্রধানমন্ত্রীর কাছ 


থেকেই এসেছে । অর্থাৎ জীমতী 
গান্ধী নাকি এ প্রশ্ন তুলেছেন যে/ 


আন্দোলমকারীধের. লগে আলো 


১৯৬১, 
লালকে ভিতিবর্ষ "হিনাবে গ্রহণ করতে. 
যদি দরোরেন্দ্র পিং আন্দোলনকারী", 
দের আগাম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে থাকেন, 
তবে তার, দ্বার! তিনি. কংগ্রেম (ই): 


কয়েছেন। 


রে দেওয়া হয়েছে। 


ws Pe 
হজে, 


দূ শুক্রবার, ১লা আগ ১৯৮০ 


সরকারের ৰ্বোষিত নীতি ল্জ্ঘন্‌, 
দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনের 
দ্গে যুক্ত থাকার কারণে ধৃত সমস্ত 
বন্দীকে নিধিচারে মুকিদানের- 
ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় দরকার, দগ্মত 
হতে পারেন ন1।' তাছাড়া আন্দো- 


জনের মোকাবিলায় কেন্দ্র ও-রাজ্য 


সরকার বে -আইনামুগ নির্দেশে ও 
ব্যবস্থা জারী করেছিলেন দেগুলির 
প্রত্যাহারেও নাকি প্রধানমন্ত্রীর হয়ে 
রি দোরেন্্র সিং কথা দিয়েছেন): 

, বস্তুতঃ কিছু বন্দীকে ইতিমধ্যেই 
 ময়াদিজি 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রানীর 
কাছে রিপোর্টও দিয়েছেন: ঘোরে 
এমিং। কিন্তু সত্যি ১৫ আগন্টের- 


- চমা চালানোর অধিকার-কে দিল? মধ্যে মত্ত. প্রশ্নের মীমাংলা হয় কিনা, 

“বিদ্বেশীর? লংজ্ঞা নির্ধারণে 
'আদাষে নাকি স্বাধীনতা দিবসের 
মনি- 
পুরের মূধ্যমন্ত্রী দোরেন্্র পিং কয়েক:. 


কংগ্রেস (ই) আসামে ক্ষমতার গর 
ফিরে পাবার অন্ত কী. কী উপায়ে 
ভাষা ও ধর্মগত ' সংখ্যালঘু বার্থ 
বিসর্গন দেন সেটাই দেখার বিষয় 
হবে।, 


রেল প্রধাসনৈর অব্যবস্থায় িয়াদহ 
ষ্টেখনৈ অন্নিগভ পরিস্থিতি 


নলিনী পাল 


পূর্ব রেলের মিছনৰ ভিতিশনে 
প্রতিদিনই অনিয়মিতভাবে লোকাল, 
ট্রেন চলাচলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 


বর্তমানে সেখানে . এক অরিগর্ত 
এরই 
ছদিন এ ঘটনাকে ' 


পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 
মধ্যে .পর পর 
কে হরে প্রচণ্ড গোলযোগ, এবং 
নানান আগ্রীতিকর ঘটম1 ঘটেছে। 
পুলিশ প্রথয় দিন নিক্ষি্ন থাকলেও - 
পরের দ্বিন কিন্তু বেপদ্বোক়্াতাবে 


লাঠি চার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে হচ্ছে 


বাহাদুরি .দেখিয়েছে । পুলিশের 
ভাগ্ডার আঘাতে শতাধিক শান্তিপ্রিয় 
যাত্রী আহত হয়েছেন। . এদের 


মধ্যে বেশ কিছু মহিলাও ছিলেন। 


আমাদের আশঙ্কা! যে, শিয়ালদহ-. 
ডিভিশনে , অবিলছে ট্রেন চলাচল 
ব্যবস্থার ষ্দি উন্নতি নাহয়, তবে এই - 
অবস্থাকে বেশী দিন আয়ত্তে রাখ! 
সম্ভব হবে: না এবং এই অশান্ত 
অবস্থাকে কেন্দ্র করেই আবার আইন- 


২... শৃথ্খলায় চরম অবনতি ঘটবে । তখন: 
জলকরের আনোঙ্গিম এত সঙ্গত : 


সব. দ্বোয “এসে পড়বে রাজ্যের বাম- 
ফ্রন্ট লরকারের ওপর এবং রেল 


কর্তৃপক্ষ দ্বায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা কর- * 


বেন। 
' অতীতে দর্পণের পার আসরা' 


"অএব্যাপারে-' বয়েক্বার় নয়াদিজীর 


রেলওয়ে" কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকা- 
রের দৃষ্টি আকর্ষণ কয়েছি। 
সাজে এর ফোন সুরাহা হয় নি। 


কিন্ত, ' 


বরং এ অবস্থা ক্রমশঃ .. অবনতির 
দিকেই চলেছে।' মনে 


যেন রেলের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার । 


দেখেছি যে, এরজন্য রেলওয়ের 
প্রণালনই সম্পূর্ণ কূপে দায়ী ।-তীদের 
গাফিলতি এবং ক্রটিপূ্ণ কার্য কলা- 
পের অন্তই, প্রতিদ্ি এই 'ভিভিশমের 


লক্ষ লক্ষ ভেলী প্যাসেহামকে চরম 


ল্লাঙ্ধন] -এবং দুর্ভোগ - তোগ করতে 
চ্ছ। ' উল্লেখযোগ্য, শিয়ালত 
বিধ্েের - 


‘প্রায় ১০১২ লক্ষ ডেলী প্যাসেঞ্জার 
যাতায়াত করে থাকেন। . তার্ত- 
বর্ষের কোখাও এই ধরমের মাত্রীদের 
“ভীড় নেই। অথচ, রেলওয়ে মন্তা- 
- লয় বা রেলওয়ে বোর্ড জেনে শুনেই 


শিয়ালদ্হ্রে এই হাজীদের প্রতিদিন 


দুর্ভোগ এবং বিপদের মুখে ঠেলে 
দ্বিচ্ছেন.। খাত্রীরা অসহায়ের জায় 


তা নীরবে দহ করছেম। এ এক: 


ম্মাত্তিকব্যৃপার। 


গ্রস্ত আরে! . উদ্দেখযোগ্য, 


একটি লোকাল বৈদ্যুতিক ট্রেনে যে 
ক্ষেত্রে ৮০* থেকে ১**.ঘবাত্রী বহন 


করার ক্ষমতা আছে নে ক্ষেত্রে এর 


একটি ট্রেনেই “পিক্‌ আওয়ার্সে তির - 
থেকেচার গুন রাত বহন করা 
হচ্ছে। ট্রেনগুলির অধিকাংশই 
নড়বড়ে | যাত্রীর] জন্ধ-জানোয়ারের 


"হচ্ছে, এ. 


আমরা বিভিন্নভাবে তস্ত করে : 


চ্ছেম। কিন্তু, 


অন্তত ঘাত্রীবছল য়েল 
ট্টেশন। এই ষ্টেশন হয়ে প্রতিদিন - 


এ 
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মত চলাচল. করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
যথিল! যাত্রীদের মান-ইজ্ছতের কোন 
বালাই নেই। মহিলা যাত্রীদের 
জন্ত প্রতি ট্রেমেই যদিও একটি করে 
পৃথক . কামরার ' ব্যবস্থা আছে, 
"তথাপি তাতে স্থান দক্ষুপান হচ্ছে 
'না। বহুদিন ধরেই মহিল1 বাত্রীরা 
তাদের, অন্ত আরে! একটি পৃথক. 
কামরার ব্যবস্থা করার দাবী জানা- 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
তাতেও কর্ণপাত করছেন-না। 

এর ' ফলে মহিলা যাত্রীয়াও 
বাধ্য হয়ে পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে 
পাল্প! দিয়ে . ট্রেনে চলাচল এবং 
ঠেলাঠেজি . কয়ে ওঠানামা, করতে 
বাধ্য হচ্ছেন। 

- শিয়ালদহ, ভিভিশনে পদ চন? 
চলের অব্যবন্থায, , কথা এই অন্ন 
কথায় লিখে শেষ কয়! যাবে না। 
এটা সনে রাখতে হবে, প পর্তিত জছর- 
লাল মেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত 
১৯৪৭” ঘালের "তদ্বানীন্তন কংগ্রেস 
দল দেশ ভাগ করে খে পাপ-কয়ে- 
ছেন, তার ফল এ যুগের বাঙ্গালী, 
বংশধরদের .ভোগ করতে হচ্ছে। 
কারণ, দেশ ভাগের পর এই শিয্পাল- 
দহ ডিভিশনের রেল লাইমের 
আশেপাশে “দক্ষ লক্ষ ছিঙ্গমূল 
মানুষের স্থায়ী .বানস্থান গড়ে 
উঠেছে। অথচ তার দিকে লক্ষ্য 
শেষাংশ :১*সপৃষ্ঠায় 


দর্পণ শুক্রবার, ১লা চা ১৯৮০ 


ম্মোক নুইসেন্স দপ্তরে দুনীতির ফলে সরকার 


কলকাতা, হাগুড়। ও শহরতলীর 


জানুষদেয় কলকারখানার ও অন্তান্ত? 


বিষাক্ত ধোঁয়ায় কবল থেকে রক্ষা 
করার জন্য পশ্চিমবল সরকারের জম- 
স্বাস্থ্য ও পরিষার পরিকল্পনা দপ্তরের 
অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মোক ছইসেদ্ল 
ভাইরেক্টরেট নামক একটি দপ্তর 
আছে। এই ঘগ্তরের এক্তিয়ারতৃক্ত 
অঞ্চলের কল-কারখানার চিমনীগলি 


থেকে ধের! উদগীয়ণ লক্ষ্য রাখা ও. 
রিপোর্ট করার অন্য কলকাতার মিউ 


* সেক্কেটারিক়েটের ছাদের ওপর এবং 


বরাহমগর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিনটিক্যাল 
ইমগ্রিটিউটের ছাদের ওপর দুইটি 


.পর্যবেক্ষণাগার আছে, ধেখান থেকে 


রিংগলম্যান চার্ট মারফৎ উচ্ন, 
চিমনী, বয়লার ইত্যাদি থেকে নির্গত 
ধেশজার ঘনত্ব নিরূপণ কর! হয়। 
এটা কম বেশী সকলেরই জান! 
যে, কল-কারুখান1 মোটর গাড়ী, 
রেলইথিন, জাহাজ, লঞ্চ, ইটপাজা 


প্রভৃতি থেকে নির্গত ধোয়া মানব . 


দেহের ফুদফুদ চোখ প্রভৃতিয় পক্ষে 


. ফি সাংঘাতিক ক্ষতিকর । এই বিষাক্ত 


চি 


ও ক্ষতিকর ধেশয়ার জন্ত ঘরবাড়ি ও 
জামা কাপড়েরগ প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। 
এই কারণে ১৯০৫ লালের ম্মোক মুই- 
সেন্স আ্যাক্ট অক্গুষী্মী যে ফোন.ধর- 
মের বয়লার ফারদেস অথবা চুল্লী 
তৈরী করবার আগে শ্মোক জইলেক্স 
অফিসের অনুমতি নিতে, হ্য় এবং 
নির্থারিত ফী জ্ম। দিয়ে অফিলের 
জইং ভিপার্টমেন্ট থেকে বরলার 
অথব1 চুল্লীর নকশা করিয়ে নিতে 
হয়। তারপর দেই নকশ। অনুমোদন 
ফী লহ অফিসে জমা দিতে হয়। 


." অতঃপুয় সেই নকশ] ম্মোক স্থইসেন্দ 


- রেটের. 


ভাইরেক্টোরেটেয মালিক ফিটিং-এ 
অমুমোদনেয় জ্রন্য আলোচিত হয়। 
আবেদন ও নধ্য। অনুমোদিত হলে 
নক্সা অগ্ষায়ী বয়লায় ফারনেস বা 
চুদ্রী এবং তৎসংলগ্ন চিমনী নির্মাণ 


কর! হয়। খন আঞ্চলিক ইন্স- 


পে্টরর চিমনী পরিদর্শন করেন। 
চিমনীয় উচ্চতা,, ব্যান, লোহার 
পাতের ঘমত যদি ঠিক ঠিক থাকে 
তাহলে দংস্থাকে- একটি চিমনী কম- 
প্রিটং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এয 


_ অর্থ হলো, তারপর চিমনী থেকে. 
নির্গত ধেখয়া জনম্থাস্থযের পক্ষে ক্ষতি- 


কর নয়। 


কিন্তণ্রোক ছইসেন্স ভাইরেক্টো- - 
দুনাঁতিপরায়ণ হর্তাকর্তা_ 


ভীহনীলচন্র ব্যানাজাঁ বয়লার ফার- 
দেন অথব1 চুল্ীর মালিকদের কাছ 


উপস্থিত ছিলেন না। 


থেকে গ্রচু টাকা ঘুষ খেয়ে ও সমস্ত 


নক্সা! বাইরে থেকে করিয়ে নেবার 


অনুমতি দেন এবং এইভাবে লক্ষ 
লক্ষ টাক! উপার্জন করেন। হায় 
প্রমাণ তার বাসতবমে গেলেই পাওয়া 
যাবে। স্থনীল ব্যানাঞ্জর ছুর্নাতি 
এঁটুকুতেই পীঙ্গাবদ্ধ ময় । তিনি তার 
শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও রাজ্য দয়- 
কারের সঙ্গে জালিয়াতি .কয়েছেন। 
১৯৫১ সালে ম্মোক চুইসেম্স সার 
ভিসে যোগ দেবার পর ১৯৬২ সাল 
পর্যস্ত পরকায়ী সিভিল লিস্ট অদ্- 


যায়ী দেখা ঘাক্স যে, সুনীলবাবুর় 


শিক্ষাগত যোগ্যতা হলে! এএম আই 
(ইণ্ডিয়া) কিন্ত তারপর আশ্চর্যভাৰেই 
হঠাৎ শোনা গেল-ষে, তিনি করোস- 
পমডেন্স কোর্সে জি আই মেক ই 
( লগ্ডন ) ভিপ্োমা পাশ করেছেন। 


এ একই বছরে তিনি স্রোক মুইসেন্ল 
ভাইরেক্টোরেটের চীফ ইন্সপেক্টর - 
-জশ্রতিরঞ্জি ঘোষের কাছে বাদবপুর 


বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি 
জাল বিই এম ই দার্টিফিকেট পেশ 
করেম এবং নিজেকে ডিগ্রিধারী 
ষেকানিফ্যাল ইণ্ডিনীয়ার বলে প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেল। লবথেকে, 
চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলে! ১৯৭৪ 
পালের প্রারস্ত থেকে তিনি হঠাৎ 


টন করতে শুরু করলেন যে, তিনি 


ওসমানির! ইউনিতাপিটি থেকে 
এরোলোলের?, খপর রিদার্ড করে 
ভি, এস, লি, ভিগ্রী লাত করে 


ডক্টরেট হয়েছে। এবং তার মিথ্যা 
ভাষণ অনুযায়ী ্রব্যানাজার রিসা্ 
পেপার পরীক্ষা! করেছেন হারভার্ড 
ইউনিভারলিটির অধ্যাপক ন্বিখ। 
আর এ ব্যাপারে তাকে উৎদাহিত ও 
উদ্দীপিত করেছিলেন সত্যেন বন্থু, 
যদ্বিও তখন সেখানে আর কেউ 
বলা বাহুল্য 
কোন কিছুই যথার্থ প্রমাণ নেই । 
মিথ্যার আল রচনা করান পটু 
এই ব্যক্তিটি তার তুয়! ভি, এস, পি, 
ভিগ্রী সম্পর্কে এমন বে-পর্কোয়া 
প্রচার শুরু করেন যে, এই রটনার 


ছারা প্রভাবিত হয়ে তারই অফিসের , 


সাধারণ কমর] ১৯৭৪ সালের এপ্রিল 
মাসে প্রীব্যানার্র ডকটয়েট উপাধি 
লাভের সম্মানার্থে এক দঘ্র্ধনা লভার 
আয়োজন -করেন ও তাকে প্রচুর 
উপচৌকন দেন। চঙ্কগ্রদ ঘটনা 


হ’ল শ্রব্যানাজা ১৯৭৪ সালে কোথাও 


থেকে- হোমিওপ্যাথী ভাক্তারীর, 
ডিপ্লোমা জোগাড় কর়েন। যে 
ডিম্লোমা লংক্ষেপে হলো ডি, " 


| হাবড়া "লোকাল ছাড়বে। 


এস, 


দি। কিন্তু তিনি কখনে! মিজেকে 
হোমিওপ্যাধ .ভাক্তার না বলে ডি, 
এম, নি, ভিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক বলে 
পরিচয় দেন। কাচড়াপাড়ার (পূর্ব 
রেল) ইণ্ডিয়ান 'এপ্রেটিল ইঞ্জিনীয়ার্স 
জার্নালের ১৯৭৬ সালের রিইউনিয়ন 
সংখ্যায় “ওয়েট ডিমপোপাল আযাগ 
ইনপিনারেশন” নামক প্রবন্ধে মাম 
স্বাক্ষর করার লময় ব্যানাজা 'ভর়ঃ 
উপাধিষ্টি ব্যবহার করেন। ১৯৭৪ 
লালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে 
তারই অধস্তন শ্রীদেবীকুমষার 
চক্রবর্ত্ণকে প্রেরিত এক চিঠিতে 
তিনি ভঃ এস, লি, ব্যানাজাঁ নামে 
স্বাক্ষর করেন। তিনি 


একথাও. 


_পাওন! থেকে বঞ্চিত এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন 


প্রচার করে থাকেন যে, তার এল, 
এন, রায় রোতন্থ বানতবদের ছাদের 
ওপয়ে ট্ীল চেস্বান্ তৈরী করে 
সেখানে তিনি পরমাপু-মিয়ে গবেষণা 
করেন। তীর বাড়ীর ছাদে ইল 
চেশ্বার আছে এটা সত্য । কিন্তু তার 
আসল উদ্দেশ্য পরে উদঘাটিত হয়। 
উল্লেখযোগ্য ১৯৭৬ সালে কলকাত!? 
পুলি,শর ভিজিলেদ্ল ডিপার্টমেন্ট 
সুনীল ব্যানাজা কথিত সমম্ত ডিগ্রী 
ও. পার্টিফিকেট জাল বলে প্রমাণ 
করে। নিজের শিক্ষার্দীক্ষা নিয়ে 
আলিয়াতির কারণ হলে! তিনি 
চীফ ইন্সপেক্টর হবার আগে একই 
ভিপার্টষেষ্টে এল, কে, ঘোষ নামে 


|| ভিন ॥ 


অন্ত আয় একজম চীফ ইন্সপেট্টয় 
ছিলেন, ধার শিক্ষাগত যোগ্যতা 


সুনীল ব্যানান'ঁর থেকে অনেক ” 


বেশী। হ্বভাবতই শ্রব্যানাঙীাঁয় 


আশঙ্কা ছিল আইনতঃ এম, কে, 


ঘোষই চীফ ইল্লপেক্র্স হবেম। 
অতএব চীফ ইন্সপেক্টর হবায় অন্ত 
রাজ্য সয়কারের সঙ্গে জালিয়াতি 
করাট! সুনীল ব্যানার কাছে 
বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল । 

চরম অসাধু এই ব্যক্তিটি শ্মোক 
চইদেন্প ভাইরেক্টোরেটকে ঘুতু 
বাসায় পরিণত করেছেন এবং দয়- 
কারী অর্থাৎ জনসাধারণের তহবিল 
নিয়ে বেপরোয়া! তছবূপ ও লু$ন 
করছেন । যেকোন ব্যবদায়ী প্রতি- 
ঠান এই ভাইর়েক্টোরেটের পছন্দ মত 
উদ্থম, বয়লার বা চিমনী তৈরী 


না করলে এবং তায় ফলে দৃব্যিত 


ধোয়া নির্গত হলে বেল স্মোক 
শেযাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


যাহ ষ্টেশনে পৃদিশ € তাড়া বা 
গুণার| নিরীহ যাত্রীদের বেদম গিটিয়েছে . 


গত ২৪ ভুলাই শিক্পালদহ নর্থ 
ও মেইন স্টেশন ছুড়ে পুলিশ এবং 
পুলিশের ভাড়াটে গুগ্াদের তাণ্ডব 
প্রত্যক্ষ করল হান্জার হাজার নিভ্য- 
যাত্রী এক নির্মম অতিজডার মধ্য 
‘দিয়ে । 
ঘটনার হুত্রপাত্ত হাবড়া লোকাল 
দেরীতে ছাড়াকে কেন্্র করে। ৬-৫. 
যিমিটের হাবড়া লোকাল খারাপ হয়ে 
হাওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
ঘোবপাকর! হয় তিম নম্বর থেকে 
তখন 
ড়িতে ৭টা বেজে গেছে । ভিন নম্বর 
প্যাটফর্মে কোন গাড়ী মেই। 


হাজার ছাজার নিত্যধাত্রীর লঙ্গে 


যুক্ত হয়েছে ঘরমুখী খেলার বাঠের 
ঘর্শকর1। ৭-* মিনিট' মাগা তিম 
মন্র থ্্যাটফর্মে গাড়ী আলে। কিছু- 
ক্ষণেয় মধ্যে গাড়ী উপচে পড়ে 
ভীড়ে। সিগন্ভাল দেওয়া দত্বেও 
গাড়ী ছাড়তে দেয়ী হওয়ায় যাত্রীর! 
অধৈর্য: হয়ে পড়েন।. কয়েকজন 
গার্ডের কাছে গাড়ী ছাড়ার জন্ত দাবী 
জামাতে ধাকে। 

শুরু হয় যাজীদের পে পা ও 
মেটারম্যানদের বচস]। প্রচণ্ড ভীড়ের 
মধ্যে হেখা গেল কিছু মার্কা মারা 
লোকের উপস্থিতি। এফের মধ্যে 
ছু একজন গার্ড ও মোটরম্যানফেরকে 


ধাক্কাধাক্তি শুরু হরে দেয়। হঠাৎ 
ঘেখা গেল গার্ড ও মোটরম্যামরা এ 


মার্কা মারা ছেলেদের লঙ্জেই মেইন 
স্টেশনের দিকে চলে হাক্স। . - 
৭-৩৫ নাগাদ যাজীর] অধৈর্য 
হম 


হয়ে স্টেশন মাস্টার নর্থের ঘরে হান 


এবং গাড়ী কেম ছাড়া হচ্ছে না ভার, 


কারণ জানতে চান। ক্রমশই এ 


সবরের কাছে ভীড় জমতে থাকে ।. 


হাঙ্জার হাজার বাদী তখন গাড়ীতে 
ও প্ল্যাটফর্মে বোধাই হয়ে আছেন। 
এমন লময় পুলিশের আবির্ভাব ঘটে । 
লাঠি ও চাল নিয়ে। ভীড়ের মধ্যে 
পুলিশ লাঠি চার্জ করতেই শুরু হয়ে 
যায় ক্লান্ত প্রান্ত যাত্রীদের ছোটা- 
চুটি । কিছু বাত্রী লাঠি চার্জের বিরুে 


পুলিশের কাছে প্রতিবাদ জানাতে, 


থাকে । পুলিশ এতে ক্ষেপে গিয়ে 
কাঁদানে গ্যাল চার্জ কর] শুরু করে। 

একের পর এক কাঁদানে গ্যাসের 
লেল ফাটিয়ে যাত্রীদের হটিয়ে দেও- 
যার কাজ ভর হত্স। ইতিমধ্যে 
আয়ও পুলিশবাহিনী আসরে পৌছে 
গেছে। দঙ্গে সেই মার্কা মারা 
ছেলের দল । এরপর গেট বন্ধ করে 


দিয়ে পুলিশ ও তার ভাড়াটে গ্গার1 - 
বেপরোয়] লাঠি চার্জ শুরু করে। 


মহিলা, বৃদ্ধ, লহ বছ যাত্রী পুলিশের 
লাঠির খায়ে নাটিতে লুটিয়ে পড়ে। 
রাত লাড়ে আটট। নাগাদ যেদব 
ভীত সন্ত যাত্রী গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন তাদের ওপর শুরু হয় 
পুলিশের আক্রমণ। গাড়ীতে 


অপেক্ষমান যাত্রীদের পুলিশ টেলে. 


বের করে। তারপর লাঠিচার্জ করে 
ভি-এল বিচ্চিক্গের দ্বিকে ষেতে বাধ্য 
করে। রঃ 

এই প্রতিবেদক তখন ঘটনাস্থলে । 


কয়েকজন ঘাত্রী “কোথায় ঘাৰ?” 


এই কথা জিজ্ঞাল! করায় এই প্রতি- 
বেদকের সামনেই তাদেয় পেটালে। 


হয়। আর ভাড়াটে গণ যারা, 


হাবড়া লোকালের গার্ড ও মোটর- 
ম্যানদের সঙ্গে মান্মীদের বচপাপর 
সময় ধান্ধাধান্কি করছিল তাদেরকেও 
লাঠি হাতে বাত্ীদের ওপর আক্রমণ 
' করতে দেখা ঘায়। | 

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে লবিমন়্ে 
নিবেদন করতে চাই। পুলিশ ও 


ভাড়াটে ওণ্ডাছের লেলিয়ে দিয়ে . 


যাত্রীদেয় রেল চলাচলের অব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক$ কি দমন 
করা খাবে? শিয়ানন্বহ ডিভি- 
সনে রেল চলাচলের ক্রমাবনতি 


প্রতিটি নিত্যযাত্রীকেই বিক্ষুব্ধ করে. 


তুলছে। সঙ্গত অসঙ্গত কারণে ট্রেন 


চলাচল প্রতিদিনই চবিলদ্বিত। এই 


বিলঘ্বের সময় লীমা আধ ঘণ্টা এক 


. মবণ্ট। পৰ্যন্ত বিত্ৃত। লারাধিনের 


পরিশ্রমে ক্লান্ত বরমুধী নিত্যধাত্রী- 
দের লহ্েরও একটা সীমা আছে। 
কোন গণতান্ত্রিক প্রতিবাঞ্চেই রেল 
কর্তৃপক্ষ সময়মত ট্রেন ছাড়ার ব্যাপারে 
নজর দিচ্ছেন না। 

দিন দিম যাত্রী ভাড়। ৰাড়ানে1 
হচ্ছে। কিন্ত যাত্রীদের কোন 
স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তো হুচ্ছেই মা, 
উপযন্ত ট্রেন চলাচলে নিত্য বিজ্ঞাট। 
মামযের একটা দহ্যের লীমা আছে 
একখাট! মনে রেখে য্লেল কর্তৃপক্ষ যদি 
অবিজন্ষে ট্রেন চলাচল নিয্নমিত না 


করেন তবে একদিন জনরোয কিন্ত 


গ্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়বে। 
তাড়াটে গুপ্তা এবং পুলিশের সাহাধ্য 
নিয়ে পার পায় ভব হবে ন]। 


সেদিন 


i চার Tl 


বাক] জেলার জয়পুর থানার 
অন্তর্গত সয়নাপুর অঞ্চালর দিগপাড় 


মৌজার চারশত. একর জমি" এবং. 


| কুচিয়াকোল অঞ্চলের ফুলনগ্র 
মৌজার দুইশত একর জমির লেচ 
ব্যবস্থার জন্য ওখানকার, গ্রামবাশী- 
বৃন্দ মিলিতভাবে. গত ১৯৭৮ সাপে; 
| কুচিয়াকোল হাইস্কুলে কংলাবতী 
প্রজেক্টের এস ভি ও, একজিকিউটিভ 


ইঞ্জিনীয়ার এবং জয়পুর রকের বিডি ' 


ও, কোতলপুর এলাকার. স্থামীয় এম 
এজ এ প্রমূখ বিশিষ্ট 'তদরমহোদয়ের 
উপস্থিতিতে আবেদন প্র পেশ করে- 
ছিলেন। তাদের দকলের যথারীতি 
আশ্বামও ভাগ্যে জুটেছিল। তারপর 
বামফ্রন্ট লরকারের আমলে ধিগপাড় 
ও ফুলনগর এজাকার অধিবাসীবৃন্দ 


পুমরায় কুচিয়াকোল হাইস্কুলে খন . 


ভূমি ও রাজত্ব সঙ্গী শীবিলয় চৌধুরী 
এসেছিলেন তাকেও একই আবেদন 
প্র দিয়েছিলেন । 
' ছয়মাস পরে গত ১৮1১১।৭৮ তারিখে 
বি্ণুপুয়ের কংসাবতী ক্যানেল বিভাগ 


কর্তৃপক্ষের জেদ 


লাগাতার ধর্মঘট 


+ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, 
. ধে বিগত ত্নি বৎসরে নিত্য প্রয়ো- 
অনীয় ভ্রত্য দামগ্রীর বাজার দর 
.উতবসুখীহওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দি 


রাইফেল ফ্যাক্টরী কোনপারেটিত ' 


_ সোপাইটি আ্যাণ ষ্োর্স এমপ্রস্ীজ ইউ- 
নিয়নের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে 
বারবার আবেদন নিবেদন করা 


গত্বেও তার] অনমনীয্বক্তাবে আমাদের ' 


নয় দফা] দাবীকে উপেক্ষা করেন 
_ এবং গত ১০-৯-৭৯ তারিখে কর্তৃপক্ষ 
-ষে চুক্তিপ্জ শ্বাক্ষরিত কেন তা] 
তজের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির কর্ম- 
চায়ীবৃন্দ গত, ৮-৭ ৮* ভারিখ থেকে 
১২ ঘণ্টায় ধর্মঘটের ডাক দেন এবং 
উল্লেখ থাকে উক্ত সময়ের মধ্যে হু 
“মীমাংসা নাহলে আমাদের লাগা- 
ভার ধর্মঘট চলয়য। কিন্তু . কর্তৃপক্ষ 
আমাদের 'দছিত কোন রকম 
আলোচন! বা মীমাংসা, ন! করেই 
সমিতির কর্মচারীদের লাগাতার ধর্ম- 
ঘটের মুখে ঠেলে দেন। লত্যদৈর 
নানান অন্থবিধার-কথা। মনে রেখে 
মীমাংসার জন্ত স্থানীয় এম, এল, এ 
হাযিনীতুষণ সাহা! এবং এযাসিপটেন্ট 
লেবার কমিশনারের নিকট মীমাংসার, 
জন্য আবেদন করি, . কর্তৃপক্ষের 


অনমনীর মুনোভাবের দন্ত তাদের. 


কান্তি গ্রচেষ্টা-ব্যর্থ- হয়,। 
LC - অধুস্থঘন বিশ্বাস ' 


সাধারণ সম্পাদক, 


" আর এফ দি এল আ্যাণ্ড এস ইইউ 


a 


"তারপর প্রায়. 


সেচের ব্যবস্তা দরকার Ee 


(তিন) এর একজিফিউটিত ইঞ্িনীয়ার 
এন সি রায় কংসাবত্তী ক্যামেল 
সাব-ভিভিজেন (নয়) এর ১১৬১৮ নং 
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অকিদারকে প্রয়োজনীয় লার্ডে করে 

সমন্ত.কাগজ স্থপারিনটেত্ডেপ্ট ইন্ছি- 
নীয়ার (ছুই) এর অফিসে সত্য জম] 
দেওয়ার দেশ দিয়েছিলেন । কিন্ত 
এ পর্যস্ত কোন মার্ডে করার ব্যবস্থা 
হ্য় Ee 





লগ মৌজার তেলিবাধের 
মোহানা থেকে দে খালটি উৎপন্ন 
ছয়ে এসেছে, তায় উপর "নদী সেচ 
পাশ্পের ব্যবস্থা করলে দুইশত একর 
জমিতে সেচের বাবস্থা হর । দ্িগপাড় 
এলাকার" কুচিয়াকোঁ “হাই, স্কুলের 


"উত্তর গ্রাস্তে যে আমোদ ন্‌ প্রবা- * 


ছিত হয়েছে তার উপর একটি সর 
নী সেচ প্রকল্প, গ্রহণ করলে িগ- 
পাড় মোঁজার প্রায় চারশত এফর 
হুমিতে দেচের ব্যবস্থা করা যায়। 
এই মোট ছয়শত একর জমিতে 
সেচের ব্যবশ্থা-হলে স্থানীয় গ্রাম- 
বাশীবৃন্দকে চ চাষের সময় "আকাশের 
দিকে দৃষ্টি মিক্ষেপ করে চাত'কপক্ষীর 
সায় কাতর 'মকসমে ন্ফিটিক অল”) 
, শ্ষিটিক'জল+, রবে অপেক্ষা করতে হয় 
না এবং দহজেই উক্ত এলাকা তিন 
'ফসলি জমিতে পরিণত হয়ে চাষীদের 
ছুর্শা মোচনে সক্ষম হয়। এই ছয় 
শত একয় জমিতে আদৌ লেচের 
ব্যবস্থা ন1 থাকায় স্থানীয় আঅধিবাপী- 
বৃন্দ চরম ছুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন। 


বর্তমানে বৃষ্টির অভাবে জমিতে জল ন! 


থাকায় ধান গাছের গোঁডাতে উই 
ধরতে শুরু করেছে-ও মাটি পরিপূর্ণ 
' ফেটে গেছে । এর সমাধান কোথায় ? 
এ বিষয়ে কংদাবত প্রজেক্ট ও বর্ড- 


যান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি বা ৃ 


করছি। - 
l হরিসাধন দোষ 

দিগপাড (বাকুড়া) 

ঠ্যাঙানি প্রসঙ্গে রি. 


এদেশে চুরি, পকেটমারা ইত্যাদি 
অপন্গাধে অথবা - সন্দেহে 


অত্যস্ত অমানবিক কাজ। নিয়- 
জিখিত কারণে এই অমানবিক ও 
পাশবিক কাজ বন্ধ হোক |- 

(১) ভারতীয় .সংবিধানে অপ- 
রাধীদের অথবা, অপরাধী সন্দেহে 


কোন ব্যক্তিকেই প্রান্তে _ অথবা 


গোপনে 'ঠাঙনোর- কোন নির্দেশ 
নেই।. অপয়াধী ব্যক্তি সংবিধান 


ভোগ করবেন কেন? 


৫ 


ধৃত, 
| ব্যক্তিনের নির্ঘয়তাবে প্রহার এমন ' 
' কি প্রাণাস্ত ঘটান হয়ে থাকে ।, ইহা 


বাত অতিরিক্ত শান্তি ভোগ- 
করবেন কেম? 

(২) বড়' 
সমাজ্ধবিরোধীর! ট্যাক্সকা কী, ঘুষ - 
খাওয়া, চোরাকারবারী, কালো- 
বাঞ্জারী' প্রভৃতি নানারকম অপরাধ - 
সত্বেও যে অধিকার বলে ঠ্যাঙানি 
খান না সেই একই অধিকার 
ছুর্নল সমাজবিরোধীর1 ভোগ করবেন 
না কেন? বিবেকহীন, স্বার্থপর, ' 
ধান্ধাবাজ, .অপৎ অথবা নির্বোধ 


ব্যক্তিরা লংবিধান 'বহিতূ্ত দুর্বল 


সমাজবিরে'ধী ঠ্যাঙানোর অধিকার 


প্রভাবশালী দৰিয়া 
সমাজের যে অর্থ আন্ত পর্যন্ত আত্ম- 
সাৎ করেছে তার পরিমাণ ছুর্বল 
লমাজবিরোধীদের তুলনায় কোটি 
কোটি গুণ বেশী । তবে দুর্বল সমাজ 
বিরোধীরা ঠ্যাঙানি খাবে কোন 
অপবাদে । রঃ | 

একটু চিন্তা করলে দেখা খাবে. 
যে, দুর্বল সমাজ 'বিরোধীর] অধি- 
কাংশই লাধি বাটা, অপমান ও 
অত্যাচার মাথায় “নিয়ে “শৈশব 


কাটিয়েছে। ভালবাসা, লহানুতূতি, 


সৎশিক্ষা প্রস্ভৃতি কিছুই পায় নি। 
অথচ প্রভাবশালী স্মাজ বিরোধীর! 
পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের আদর 
ষত্ু সহ ভাল স্কুল কলেজে এবং 
অনেকেই বিশ্ববিভভালয়ে অধিক জ্ঞান 
অর্জন , করেছেন্‌। চুরির অপরাধে 


ঠ্যাঙানি যদি খেতেই হয়'তবে দেই. 


জ্ঞানী দমাজ বিয়োধীদেরই “তো 
খাওয়ার কথা, দূর্বল সমাজ বিরোধীরা 
ঠ্যাঙানি খাবে কোন যুক্তিতে? 
নংবিধান বহিতূৰত অধিকার 
ভোগ করার চেষ্টা মানেই লংবিধানকে 
অমর্যাদা, করা। ঠ্যাঙানি যতদিন 
পর্যস্ত না সাইন । সিদ্ধ হবে ততদিন 


ঠ্যাঙানি সম্পুর্ণরূপে বন্ধ কু! বর্তব্য.। 


ঠনগামিয় পক্ষে যারা ওকালতি 
তাহাদের প্রথম কর্তব্য 
ঠ্যাঙানিকে' দংরিধান লিহ্ধ করার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৷ 

, শেখ এমাম বখস 


দর্পণ 
- বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক . 


যাণ্দীলিক ১৫ টাকা! 
অ্রমাসিক ৭"৫* টাকা 


Ed 
, টাকাকড়ি ও চিঠি 


. ম্যানেজার, দর্পণ - 
৬১ নং মট লেন, কদিকাতা-১৬ শর 





বড় EEE , 


দর্পণ ॥ গুক্রথায়, ১লা রি ১৯৮০, 


প্রি 


আমি রিদিওনাল ইনটিটিউট- অব 
প্রিটিংটেকনোল্লজীর একজন প্রাক্তন 


ছাত্র এবং মেই হিণাবে ইনটিটিউটের 


একজন চিতাকাক্ষী । মাঝে মাঝেই 
দেখি 'সেখানে বছ বিশ্রী ব্যাণার 


সংঘটিত হচ্ছে এবং তা নিয়ে আন্দো- ॥ 


লনও হচ্ছে। আপনার পত্রিফারও 
অঁকাধিকবার এই শ্রেণীর অক্তায়ের 
প্রতিবাদ, হতে দেখেছি। 
ভরসাতেই কতকওলি ঘটনা আপ- 


নার পঞ্জিকার মাধ্যমে লরকারের 


এবং জনসাধারণের. দৃরিতে আনার 
চেষ্টা করছি । ইনহিটিউটের বর্তমান 
পরিস্থিতি লম্পর্কে ষা আমার কানে 
এপেছে তা দত্যিই কলঙ্ক্নক। 
ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যাপারে 


একশ্রেণীর কর্মীর কথায় ওঠা বসা. 
৯! করছেন যাদের খুনচাপা ত্বতাব, 


মিয়ীহ কাজে মাছষকে। আঘাত 
দিতে খাদের আনম্দ। এই দলের 
মেতৃত্ব ধারা করছেন তাদের মধ্যে 
একজন বেলঘরিয়ার বিখ্যাত রাজ- 
নীতিবিদ ইচ্জ মির সহযোগী বলে 
শুনতে 'পাঁই। : লামান্ত ' চাকরীতে' 


চি 


টেবানৌলজিতে ব্শ্রী ব্যাপার 


বহাল থেকেও চিট ফাণ্ড জাতীয় , 


এক ব্যবনার ফৌলতে লোফার , 


চালিত মোরে চেপে ভিনি ইনটিটি- 


উটে আসেন এবং বেশী সময় বিস্তা- ... 


-লয়ের কাজের পরিবর্তে তার দল- 
বলকে নিয়ে ওই ব্যবসার কাজই , 
করেন। এই হাতের কাজ ন! 
‘জানা -কেবলমাজ ম্যাক পাশ তঞ- 
লোকটিকে আপাতত পিনিয়র লেক- 
চায়ায়ের পদে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
আমাদের আশা ছিল 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এসব 
মধ্যে 
এটছলে এমন একজন আছেন বিনি 
ইচ্ছামত লবাইকে মারধোর করার 


চলেছে। 


বন্ধ, ছবে। অশিক্ষকদের 


ভয় দেখান। ইনট্রিটিউটের লত্যিকায় ২. 


চেয়ে অবাক হচ্ছি এই তেবে যে মুত্র 


.বিভঞানয়ে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার. 


হৃত মানব নেই।, 
জনৈক আকন ছান্দ 


শোডাৱানী কলেজে দ্বনীতি 


হাওড়া জেলার, জগত্বজ্লভপুরে 


' শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজের 


প্রিন্সিপ্যাল রবীহ্দনাধ ভৌমিক 
হাওড়া জেলায় এমপ্রন্মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
তালিকাভুক্ত চাকুরী প্রার্থীদের এবং 
অন্তান্ত চাকুরী প্রার্থীর দরখাস্ত অগ্রাহ 
করে পেখানে বেশ কিছু'কমণ মিয়োগ 
করছেন। টা 


এই বেআইনী লোক' নিয়োগের 


খবর গত বছয় ' দর্পণে ফাস হবার পর- 


তিনি অনেক ফোল তুলে লোক 


নিয়োগ বন্ধ রাখেন। দর্পণের আরও 


খবর ছিল লমস্ত মূনলমান চাকুরী 


প্রার্থীর দখা ছিড়ে ফেলে দিচ্ছেন 


ইনি। অথচ এরা যোগ্যতার দাৰি 


করতে পায়ে। দর্পণে প্রকাশিত 


- সংবাদে প্রিল্দিপ্যালের মুখোশ খুলে 


পড়ে এবং সরকায়ী প্রতিনিধি 
কানাইলাল শীর সঙ্গে বিরোধ হয়। 
‘কানাইলার্লবারু কলেজের ছুর্নাতির 
প্রতিবাদ করতে পদত্যাগ কয়েছেন। 
প্রিদিপ্যাল রবীন্ত্মাধ ভৌমিক কিন্ত 
এ বছরে সুফ্ণোগ বুঝে ভার, নিজের 
দাবি ও খৈয়াচারিতার ট্রাডিশন রক্ষা 


করার জন্য গত বারের অসম্বাপ্ত 


প্যানেল থেকেতার হাতে বে-আইনী 
“নিয়োগ পত্র পাওয়া! ব্যক্তিকে চাকুরী " li 


দিতে যাচ্ছেন কলেজে । 
এয়! সবাই প্রিন্িপ্যালের আপন- 


জন। এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কি মোষ 
করলে? মুদলীম ছেলেদের দরখাস্ত 
কেন ছি'ড়ে ফেলা ছচ্ছে। ইন্টারভ্য - 
হবে না কেন? এ. প্রশ্ন রেখেছেন , 
জগত্বল্লভপুর যুব সমাজের প্রতি- 
নিধি, ফরওয়ার্ড ব্লকের জনৈক যুব- 
কমা এবং কাছাকাছি এক বিালয়ের 


কিছু শিক্ষক । 
প্রিলিপ্যাল দাহেৰ 


হয়েছে বলে যুব সমিতি জানালে । 





১। ভৌত আলোক বিজ্ঞান / ডঃ 
২। নিম্বতাপমাত্রা বিজ্ঞান / ড: 


~ 
a 





চি 


বিজয়শংকর বসাক/ ১২৪ 
দিলীপকুমার চক্রবর্তী / ১২*** 


৬এ, রাজ? স্ববোধ বলিক স্কোয়ার, কজিকাতা-১৩ 





শ্রদ্ধেয় এবং গুণী মান্ষদের বিরুদ্ধে 
এর] ক্ষিগু হয়েছেন এবং চরতাষে. 
অপমান করেছেন আমাদের শ্রতেদ 
অধ্যাপক পরিতোষ দেনকে। লব 


কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা সত্যমারায়ণ খায়ের -মর্শয় 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠান্েও বাধ লাধছের।. 
জমসাধারপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ধাচ্ছেন। কলেজের বেশ'কিছু কর্দ- 
চারীকে চাকুরী লংক্রান্ত হুঘোগ 
থেকে অন্তায়ভাবে বঞ্চিত রেখেছেন 
প্রিন্সিপ্যাল। শ্ৈরাচারী : প্রিন্দিং 
প্যালের এই লোক নিয়োগের খেলা, 
বন্ধ করার জন্ত শিক্ষামন্ত্রী শড়ু দৌষকে 
“কলেজ পরিদর্শনে আমত্রণ জানানো, 


রি 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা আগষ্ট ১৯৮০ 


জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কেন 


অর্থনৈতিক ভাঁষ্যকাঁর - 


বাজেট পেশ হওয়ার পর পাই- 
কারী যৃলাভ্তর প্রাকবাজেট স্তরের 
তুলনায় ১২ পয়েন্ট বেড়েছে। ১৯+*- 
৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধর1 হলে 
গত দশবছরে যৃূল্যবৃদ্ধির অলিম্পিক 
রেকর্ড ১৫৫ পয়েন্ট । এট] মর্বগ্রক্কার 
লামগ্রীর দামের হিসেবে । কিন্ত 
পাইকারী মূল্যে বাজারে জিনিসপত্র 
বিকোয় না) খুচরো দরে বিকোয়। 
এই দাম কত বেড়েছে বললে সন্প- 
সফারী পরিসংখ্যানবিদেরাও ইতিউতি 
* তাকিয়ে ঢোক গেলেন ।, 
স্থতরাং আমরা ধরে নিতে পারি 
যে অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কট্রমণ .এখন নতুন 
কোন তত্বকথ! উদ্ভাবন করে আমা- 
দের গায়ে শান্তিবারি ছিটোবার 
চেষ্টা করবেন। দরকারী তত্ব যে 
সকল তথ্যের উপর .তিত্তি করে 
প্রস্তুত কর! হয় সেই তথ্যগুলিই বড় 
গোলমেলে । মন্ত্রীর হুকুমে তার 
বক্তব্য প্রমাণ করার জনকে যে তথা 
দরবরাহ কর] হয়, তার অনেকগুলি 
দরকারী ভিনপেন্সারীতে হাতুড়ে 
কম্পাউগ্ারের তৈরী । যেমন লয়- 
কারী পরিসংখ্যান দপ্তর বলছেন 
১২ই জুলাই ষে দগ্তাহ শেষ হয়েছে 
সেই দপ্তাহে জালানি, বিদ্যুৎ, 
পানীয়, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য, 
. কাগজ ও কাগজ নিৰত দ্রবাছি, 
চামড়া ও চর্মজাত দামগ্রীগুলির 
দাস আদে। বাড়ে নি। খুচরে] 
ক্রেতার আপন অভিজ্ঞতা দিয়েই 
“প্রানেন তথ্যট? কতটা নির্ভরযোগ্য । 
এই সমস্ত তথ্য সঠিক হয় ন!। 
ফায়ণ তথ্য বাছাই ও সংগ্রহের 
গোট! ব্যবস্থাটাই মারাত্মকভাবে 
অপটু, সুতরাং নির্ভরযোগ্য নয়। 
জীবনের দলে এই ব্যবস্থার কোন 
ম্পর্ক নেই। তাই বিশৃঙ্খলতাবে 
সংগৃহীত খণ্ডচিত্ৰগুলিকে 'দমগ্রের 
গুরুত দিয়ে সরকায়ী কর্তার! দীর্ঘ 
দিন ধরে গোটা দেশকেই ফাকি 
দিয়ে এসেছেন । কিন্ত মিরম্লের কাছে 
এই ফাকি নির্মমভাবেই মূল্যহীন । 
কিন্ত স্বর্নবিতের কাছে এট! নির্মম 
কৌতুক । যখন কিনতে গেলে 
বাজারে চিনির দাম ৮ টাক! কেজি, 
-ূরষের তেল ১৪ টাকা তখল বোখাই 
বাজারের মনগড়া দামের, অঙ্ক কষ- 
লেই তার কাছে জিনিসপত্র সহজ- 


লত্য হয়ে ওঠে না। অথচ বোম্বাই- . 


এর বাজার রিপোর্টেও বাম কমেছে 
এমম হদিশ নেই। যেমন বাদাম 
তেলের রপ্তানী নিধি করায় দাস 
কমেছে ঘটে, তবে তা খুচরে! 
বাজারে প্রতিফলিত হয় নি। 


ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দাম 
কমতে পারে না। অনেকে পুরনে! 
দিনের কথা তুলে দুঃখ করেন ব্রিটিশ 
আমলে সব জিনিন সন্ত! ছিল। 
এখন দাম্‌ হয়েছে। বোধহয় স্বাধী- 
মতা না হলেই ভাল ছিল। এই 
সমস্ত ধারণা এখন সি হয়েছে, দান! 
বেধেছে কারণ, মাহষয সোয়াস্তি 
পাচ্ছেন না। আনল রোগ তুলে 
' গিয়ে পুরনে। দিনের কথা ভেবে লাভ 
নেই। আদল রোগ হচ্ছে ধনবদ । 
ব্রিটিশ আমলে এবং কংগ্রেসী আম- 
লেও এই ধনবাদী ব্যবস্থাই বজায় 
ছিল এবং আছে। মনে পড়ে ব্রিটিশ 
রাজতে টাকায় আধমণ চাল পাওয়া 
যেত, তবু একবছল়ে দেড়কোটি মাহষ 
অমাতাবে ধুকে মরেছে? ১১৪৩ 
লালে অবিভক্ত বাংলায় যে ছুঙিক্ষ 
হয়েছিল তার ফলে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ 


তাহ 


অম্নাভাবে ছটফট করতে করতে 
মরণের কোলে ঢলে পড়েছিল । তখম 
তো চালের দাম ৪* টাক! মাত্র মণ 
ছিল। 

স্তরাং দযদবামের আসল কল- 
কাঠি না বুঝলে শুধু এ আমল, সে 
আমলের স্বর্ভিচারণ করেই কি 
আমর মুক্তি পাব ? মারা সমাজের 
মাথায় বসে আছেনঃ, অঙ্গুলি হেজনে 
সবাইকে চার্নাচ্ছেন, ব্যবস] বাণিজ্য 
শিল্পের শীর্ষে বসে সোনার পাহাড় 
তৈরী করে চলেছেন তারা দাম 
বাড়লে খুশী হন। কারণ দ্বাম তে! 
জিনিস নয়, সম্পদ নয়। দাম 
বাড়লে কম জিনিস দিয়ে বেশী 
পরসা আলে। দাম বাড়লে 
ঝণ পরিশোধ করতে ক্বিধা।. কারণ 
তখন কম পয়সা দিয়েই পুরনো খণ 
শোধ করা যায়। ধরুন কেউ, ব্যাঙ্ক 


থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিয়ে, 


পাচশ গাউ কাপড় কিনলো। এর 
পর ধরা যাক দাম তিগুণ হয়ে গেল। 
ভখন মাত্র ২৫০ গাঁট কাপড় বিক্কী 
করেই ব্যাঙ্কের খণ শোধ কয়! যায়। 
এভাবে ক্রেতাদের কম জিনিন 
দিয়ে পড়ত খরচ আদার করা লন্ভব 
হয় এবং ষুমাফার হার বেড়ে ষার। 
অল্প সময়ের মধ্যে দা বাড়লে 
মুনাফা তাড়াতাড়ি জমামো যায়| 
কিন্তু দীর্ঘকালের হিসেবে এটা টে”ক- 
লই ব্যবস্থা হয় না। কারণ শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের মূলধনী জিনিসগুলিরও 
দাম বেড়ে ঘায়। তখন মুনাফ] 
থেকে জমানে] টাকাকড়ি দিয়ে নতুন 


bY 


k ৫ 
যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর করা যায় না। 


ছোট ছোট হস্তশিল্প, দোকানদার, 


ও ভোগের রীতিনীতি পৃথক । 


পরিমাণ বুদ্ধির ফলে বাজারে জিমিস- 


ঙ্ 


































কলকাতা পৌরসতায় এখন এক 
অদ্থাভাবিক. পরিস্থিতি চলেছে । 
সংস্থার বিভিন্ন দধয়ে চললছে কর্মী 
বিক্ষোভ । অপর দিকে পৌরম্ত্রী 
শীধশাস্ত শুরকেও অফিদারর! 
হুমকি দিতে শুরু করেছেন । আদার 
বিভাগ, মোটরযান বিভাগে চলেছে 
চরম নৈরাক্য। মোটরযান বিভাগ 
এককথায় পৌরমনত্রীকে ' বেকায়দায় 
ফেলে দাবী আদায়ের চেষ্টা করছে। 
| গাড়ী একবার মেকামতিতে গেলে 
সেই গাড়ী আর বেরুচ্ছে ন। জ্গ্াল 
অপলারণ করার গাড়ীগুলিন্ন ঠিকমত 
মেরামতি ব্যবস্থা, মেই। ফলে 
গাড়ী বলছে। শহরে জঞ্চাল 
অমছে। নতুন গাড়ীগুলি এখন 
এক জঘন্ত অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে । 
গাড়ী ধোওযা নেই, মেরামতি নেই | 
জণ্ডাল লরানোন্ন ট্রিপ নিয়েও 
চলছে নালা কারচুপি । এর ওপরে 
চলছে বেপরোয়া ওভারটাইম | 

আদায় বিভাগে কর. আদায়ের 
অবস্থা তথৈবচ। কলকাতার 
বিশিষ্ট নৃতন বাড়ীগুলিতে দীর্ঘদিন 
ধরে লাথ লাখ টাক] বকেয়া পড়ে 
রয়েছে। সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের 
হ'শ'নেই। অথচ আঘধিক সঙ্কটে 
বিপর্যস্ত পৌরদতা -নিত্যনতুন 
দমন্তর মুখোমুখি হচ্ছে। এদিকে 


সুতরাং সমাজের সবচাইতে ধনী 
ব্যক্তির] সরকারের - উপরেই এই 
কর্তর্যের ভার চাপিয়ে দোয়। | 
তাদেরই শ্রেণী সম্পকার তখন তাদের 
হকুমমত এ সব ব্যবসা জাতীয়করণ 
করে। 
আমরা জাতীয়করণের বিরোধী 
নই। বয়ং পক্ষে । কিন্ত ধমবাদী 
প্রক্রিয়ার চরিত্র ন! বুঝে কেবল 
জাতীয়করণের উপর জোর দিয়ে 
গেলেই হয় না। রুগ্ন শিল্পকে সারিয়ে 
তোলার নামে সরকারী টাক! খরচ 
করে রোগমুক্তির পর আবার রুপ্ন হয়ে 
না পড়া পর্যন্ত আগের মালিককে 
ফিরিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। 
" শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা দাম 
বাড়লে খুশী হুন । কিন্তু যাদের আতন 
বাধা, তা পে মাস মাইনে হোক বা 


ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষীই হোক, 
দাম বাড়লে তাদের দুঃখক্টও বার্ডে। 
তারণ দ়দামে স্থিতিশীনত1 আহক 
তাই চাঁন। কিন্ত ঘতদ্বিন ধনবাদী 
বাবস্থা থাকবে ততদিন তাদের নিরাশ 
হতে হবে । কও সহ করতে হবে। 

একমাত্র সাঁজতাস্িক ব্যবস্থাতেই 
দর দাম স্থিতিশীল হতে পারে এবং 
আয় ক্রমাগত বাড়তে পারে। 
মমাজতঙ্জের নিয়মে উৎপাদন, বণ্টন 


শহরের পরিস্থিতি যখন ঘোরালে! 
হয়ে উঠছে তখন পৌরলভার অফি- 
পাররা আন্দোলনে কোমর বেঁধে 
নেমে পড়েছেন। এদের বক্তব্য 
মন্ত্রী প্রশান্ত শুরকে আই, এ, এসয। 
ভুল বুঝিয়ে পৌনলংস্থাক্ন এক 
বিপর্যয়কর পরিস্থিতি টেনে আনতে 
চাইছেন । পৌন্সষস্ত্রীকে এরা 
বোঝাতে চাইছেন: পোরলভা 
চালানোর অন্ত আই, এস্‌ 
অফিনার অপরিহার্য । এখানে ষেন 
পৌরসংস্থার কোন অফিলারকে 
কমিশনার কিংবা প্রশাসক পদে 
বলানে! ন! হয়। সম্ভবত, পৌর- 
মন্ত্রী এদের কবলে পড়েছেন। তাই 
মাত্র কয়েকদিন আগে সংস্থার প্রায় 
শীর্ষস্থানে পৌরসংস্থার ডেপুটি কমি- 


কোন ব্যক্তি, পরিবার ব! গোষ্ঠীর 
স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
চলে না। সেখানে উৎপাদন 
বাড়ার অর্থ জিণ্সিপত্র স্থলত ও 
সহজলভ্য হওয়া, দজে সঙ্গে বেতন 
বা মজুণী বৃদ্ধি । কারণ উৎপান্ধনের 


পত্র বেশী আসে এবং সেই বেশী 
জিনিদপত্র কেনার জন্তে বেশী টাকা- 
কড়ি চাই। মন্দুরী বেতন ইত্যাদি 
বাড়িয়ে সে* টাকাকড়ির যোগান 
দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা] যা 
এখন তাবতেও পারি না, সেই অঘটন 
ঘটে। অর্থাৎ জিনিনপত্রের দাম 
কমে আবার সেই মজে বেতন 
ইত্যাদদিও বাড়ে। ফলে লোক 
ভোগ্য করে বেশী ।: ভালে! খায়, 


ঞ্ঃ 


তালে পরে, পিনেমা ধিয়েটার | “নাদ অনিল রায়কে চীফ 
প্রদর্শনী খেলা বেশী দেখে । আবন | একপিকিউটিত. অফিদার পদে 
বমিয়েও সরিয়ে দেওয়া হয়। 


কাটার স্থথে শ্বচ্ছন্দে | কিন্ত সমাজ- 
তঙ্ধে রাঁজারাশড়া, জমিদার, ব্যাঙ্ক 
ও শিল্পের মালিক প্রভৃতি পরপাছ] 
শোষক শ্রেণী নহ । যতদিন আমরা 
ওঁ ব্যবস্থা কায়েম করতে না পারছি, 
ততদিন মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্রা, অমশন, 
অশিক্ষা কখন দূর হবে না। 


কমিশনার কল্যাণ বিশ্বাস ট্রাফিক 
নিয়ন্ত্রণ, কার্যাবলী পরিদর্শনে জণ্ুন 
হাওয়ার সময় জীয়ায়ের হাতে সংস্থার 
দ্বায়িত্বতার দিয়ে যান। ফিরে এসে 

তিনি দ্বায়িত্ব হাতে নিয়ে পি, এম্‌, 


॥ পাঁচ।। 


কলকাতা পৌরসভায়. 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি 


ডি, এ র সচিব মিহির মৈত্রর হাতে 
দ্বায়িত্বতাত্ব বুঝিয়ে দেন। ফলে 
শ্ীরায়কে-মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে 
চীফ একসিকিউটিত অফিসার পদ 
থেকে সরে যেতে হয়। 

জ্ীরায়ের ঘটনায় অফিসাররা 
দারুণ রকম ক্ষুক্ধ । এদের বক্তব্য 
এমন কি ঘটনা ঘটলে! যাতে 


- শীরায়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে 


রা 


বর্ষা, অঙ্লাল প্রভৃতি নানা ব্যাপারে ' 


নেওয়া হোলেো। পৌরস-্ভার 
অফিসার্স এসোসিয়েশনের ঘোষিত 
নীতি হলো.বাইরে থেকে নিত্য 
মতুন অফিপার এনে সংস্থার পুরনো 
অফিসারদের মাথায় বসানো! চলবে 
না। আছাড়া অস্থায়ী অফিসারদের 
অবিলম্বে স্থাক্সীকরণ করতে হবে। 
এসোসিয়েশন দীর্ঘদিন, ধরে. এসব 
দাবীদাওয়া নিয়ে আলাপ আলো- 
চন! চালালেও কোনটিই ফলগ্রন্থ 
হয় নি।- বরং অফিসারদের মধ্যে 
বিক্ষোভ জমতে আই, এ, এস অফি- 
সারর] নাকি পৌরমন্ত্রীকে ইন্ধন 
জুগিয়েছেন। এসোসিয়েশনেরই এক 
“বিপ্রবী স্ববক্তাং ট্রেজারার অঞ্জিত 
মুখা দাবীদাওয়া নিয়ে গরম গরম 
বুলি আওড়ানোর পর এখন একে- 
বায়ে চুপ। কেননা মাত্র দিনকয্ন 
আগে তার বেতন রহস্যজনকতাবে 
অস্বাভাবিক হারে কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি করে 
দিয়েছেন। এর বেতন আগে ছিল 
৮০০--১১৯* টাকা। এখন ১০৭৫ - 
১৬২৫। অনেকেরংধারণা এপো- 
দিয়েশনের মধ্যে 'তাঙন ধানে! ও 
বিভ্রান্তি কির অপচেষ্টার জন্তই 
ঝাছ কতিপয় অফিলার পৌরমস্ত্রীকে 
ভুল বুঝিয়েছেন । কোনও যায় 
নীতি না মেনে শীমূখাক্জাঁ় বেতন 
বৃদ্ধি করার ফলে পৌর অফিনারদের 
বিক্ষোভ চরমে গিয়ে পৌচেছে। 
অফিসারদের দাবী শ্রদূখাজাঁর ' যে 
হারে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে তা খতিয়ে 
দেখে সবারই নতুন করে বেতন স্কেল 
করে দিতে হবে। এর জন বেতন- 
কমিশমের কোনও অজুহাত দেখানো 
চলবে না। 
অফিদারর] তীব্র 

গড়ে তোলার জন্ত পুরোদমে কাজে 
নেমে পড়েছেন। এদেরই মধ্যে 


কতিপয় ধুরদ্ধয় আবার 
গোছানোর অভ ভালে খের 


ঘুৎছেন। সব মিলিয়ে পৌরসভার 
অফিসার ও কর্মী বিক্ষোতে প্রশাসন 


প্রায় অচলের রখ 

পুরে]! বিষয়টি রা বর রা 
দেখলে পৌর প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে তার 
আয়তের ঘাইরে চলে যেতে পায়ে। 
,বলা প্রয়োজন ইতিষধ্যেই কলকাতা 
পৌর প্রশাপনে কেউ কেউ খুব ' 
যাচ্ছেন। নিন 


॥ ছয় 


কালিদাস কুওু eo 


'হউরোঁ -কমিউনিজমের তত্বের 
. মতো ভারতীয়, লাম্যবাঘের একটি 


ভারতীয় সা মামাবাদ £ দ্ধ মের ন্নো 


মুছে ফেলে তণ্ডের মতো উদ্বারতাবাদ 
প্রচায়- করছেন। লর্বহারার মত- 


অলে কিক, অবাস্তব দর্শন বিদ্‌ঘুটে বাদকে ছেড়ে তায়া আঞ্চলিকতাবাদ- 


সুতেয় চেহার? নিযে হান্তির হয়েছে 
সম্প্রতি। ঢাক:ঢোল পিটিয়ে জাকের 
লজে এর সাধের নামকরণ হয়েছে, 
‘স্বাধীন পদ্থা’। এই তথাকথিত 
'“্বাধীন পন্থা? ( Independent 
track ) ) ভারতীয় প্রবক্তাগণ অবস্তই 
কোন. মৌলিক, আবিষ্ষানপের কৃতিত্ব 
দ্রাবী করতে পারেন ন1। শ্বনামধন্ত 


পুষ্ট জাতীয়তাবাদের - অন্কশাত্িনী 
হয়েছেন। , 
চোখের লামনে শ্থাধীন পথায়’ 

চরম অধঃপতনের পরিণায' দেখেও 
আমাদের দেশের কিছুদংখ্যক “তত্ব- 
শী মধজে বোল তুলেছেন “স্বাধীন 
পদ্থার' | : এদের পুরোধা এস, এ, 
ভাজে । তার জ্ঞানের অস্ত নেই। এই 


ু্নথরীদের অহস্থত পথ দীর্ঘ পৃরি- দিব্যি, বেদজ প্রবর সাম্যবাদ প্রত্যক্ষ 


ক্রমণের পরও এর! ছাদের উপর 
দাড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎক্কার 
করছেন--আমর] , স্বাধীন পথের 


পধিক। এতটুকু কতজতাবোধ 


করেছেন ভারতের চিরায়ত বেদাস্ত 
দর্শনে-_-কমিউনিই্ ম্যানিফেট্টো যার 
কাছে অতি তুচ্ছ। ভারতবর্ষের লুপ্ত 
এশ পুররুত্ধারের মহৎ কার্য সাধন 


থাকলেও এর] স্বীকার করতেন যে, -শেষে ( ষেম ভারতীয় নবজাগরণের 


বা্ণষ্টাইন-কাউটস্কিত্র যোগ্য শিয় 
টিটো তোগলিয়াতিই এদের ভাবনার' 
প্রেরণাস্থস-। : 
দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 
ছুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখয্যেগ) .ঘটনা- 
হ'ল--(এক) এশিয়া-আফ্রিকার দেশে. 
দেশে সাআরাজ্যবাদ বিরোধী সশঙ্ব 
মুক্তিযুদ্ধের শচন! ও বিকাশ, (ছুই) 
ইটালীর' কমিউনিঃ পার্টির নেতা, 
তোগলিয়াতি, ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট 
পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা মররিদ ধোয়ে - 
এবং যুপোশ্নাভিয়ার মার্শাল টিটে। 
প্রমুখ সংশোধনবাদী' তাত্বিকদের, 
- তথাকথিত “্বাধীন পন্থার’' উদ্‌. 
ভাবন ও প্রচারগা। বস্তুতপক্ষে এই 
লব তত্বদর্বন্ ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রমূলক 
ভূমিকায় জন্তই ষাটের দশকের প্রথম- 
ভাগে আস্তর্জাতিক ৷ 
আন্দোলনে নেমে আসে .চরম 
বিভ্রান্তি ও ভাঙনের বিপর্ধয়। 
আধুনিক-মংশোধনবাদ্ধীদের অন্ত তম 
_ পাণ্ডা -ক্ৰশ্চেড- "সুমূলড উচ্চারিত 
প্রতিটি শব ছিল ধোরে- -গোষুলক1- 
তোগলিয়াতিয় নির্লক্ত প্রতিধ্বনি . 
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বহুল প্রচারিত “স্বাধীন পস্থার+ 


, অঙ্থগাশীর1 শেষ, পর্যন্ত সুখাচ্ডাদন 
খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছেম। মার্কস- 
বাদ-লেনিনবাদের পথ বর্জন করে 
তারা ইউরেো-কথিউনিজমের় স্বপ্ন 
সৌধ রচম! কেছেন। ইউরোপের 
দেশে দেশে মহাস্ত, গৌরবময় ক্যাপী- 


বাধী বিরোধী, লংগ্রামের এঁতিহ- 
"সমাজতন্ত্র 


বিস্বত হয়ে তার] ' 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও ক্রিশ্চিয়ান 
ডেমোক্র্যাটদের পায়ে তেল মর্দন 
করছেন ক্ষমতার ঝোল চাটার জন্ত। 
পার্টির সংগঠনতস্ত্র ও কর্মন্চীর পৃষ্ঠা 
থেকে তার! মার্কস লেনিনের নাম 


* কমিউনিষ্ট 


শেষ. পুরোহিত ) তিনি তীর্থ পরি- 


জমায় বেরিয়েছে উলাযাজ্যবাদ - 


. বিরোধী, একচেটির। পু জ বিরোধী 
জাতীয় বুর্জোয়াদে় অধিষ্ঠাত্ী দেবী 
ইন্দির] গান্ধীর মহিমা প্রচারে । 

একথা ঠিক, আজ আর কমিম- 
'টার্ণ কিনফর্মের মতে! আত্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সর্বজনগ্রাহ্থ 
ও সর্বজনম্বীকৃত প্রতিঠিত কোনও 
কেন্্রনেই। লৌহদুঢ় কেন্দ্রের অঙ্গু- 
পশ্থিতির সুযোগে “বিহুকেজ্জিকত!" 
(Polycentrism) আঁ. এক বাস্তব 
লত্য। তাই বলে মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদের নাম করে ভূতের কীর্তন কত 
দিন চলতে পারে? 

মার্কপবাদ কোম ঘাস্ত্রিকমতবাদ 
 নয়। তার স্থজমশীলতা ও গতিশীল- 
তার দিকটা একটি শিশুও উপেক্ষা 
করতে পারে না। প্রত্যেক দেশেরই 
শ্ব স্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আছে, 
অবস্থার তারতম্য আছে । প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে মার্কদবাদ প্রয়োগি-দির্ভর 
অতবা়। 
$ মার্কম-এজ্েলল হে সর্বহায়া 
বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন তায় ব্বপ্ন- 
ভিডি ছিল ইউরোপের উন্নত, ধন- 


তাত্বিক দেশগুলো! যেখানে ক্রপদবী 


ধনতঙ্জে্ বিকাশ ঘটেছে, নর্বছারা 
শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। এই 
সব দেশগুলোতে ( ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, 
জার্মানী প্রভৃতি) ' পু'জিবাদের 
প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে 
যাবার পর ধমতঙ্ত্রে শোষণ ও 
পীড়নের কংস কারাগার. ( রা ্ঘঞ্জ) 
ভেঙে ফেলার এতিহালিক দায়িত্ব এসে . 


পড়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর় উপর. 


তথাপি, ইউরোপের অস্তান্ত রাষ্ট্রের 
তুলনায় পশ্চাদ্ববতাঁ রুশ দেশেই ঘটে 


গেল হুনিশ্ন! কাপানো বিপ্রব--সার্কম-" 


লেবারের এজরা ম্যানসাদ ক্রয়ের - 


বাঘের যাস্ত্িক অহ্ছগষনে নয়, স্মজন- 
' শীল প্রয়োগের শ্বীকরণে। 2 
উপরোক্ত দ্বীকরণের্ পদ্ধতি চীন 


বিপ্লবে অমুস্থত ইয়েছে। পৃথিবীর." 
প্রতিটি দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এই 


পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অনিবার্ষ। এতৎ- 
সত্বেও, ভারতীয় লাম্যবাদের 
যাত্িকরা আন্তর্জাতিকতাবাদের 


মুখোশ পরে .মন্র আউড়ে চলেছেন 
স্বাধীন পদ্থার’। 


এই দ্থাধীন পন্থা” কী বন্ধ! - 
আফ্রিকায় দেশে দেশে মৃক্তিঘোদ্ধা- 
দের 'বস্তগত দাহায্য’ দেওয়ার নাঁষে 
দোতিয়েতের অন্তর্থাতমূলক কাধ- 


'কলাপ ও হস্তক্ষেপের নির্লক্ষ নীতির 


প্রতি অকুঠ সমর্থন জ্ঞাপন, কাম্পুচি- 
সাতে ভিয়েৎনামের্‌ দখলদায়ী সৈন্ত- 
দের প্রশংনা কর], আফগানিস্থানে 
লোতিয়েতের ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার ও 
দৈস্ত প্রেরণকে অভিনন্দন জানানে! 
এবং 'স্র্বোপরি দুনিয়া জুড়ে নোতি- 
য়েতের আধিপত্য বিস্তার ও আগ্রা- 
লণের নীতির প্রতি অবিচল গু 
অনবরত সমর্থন নিনাদ্িত কর! 
ভদ্রধহোছ্য়গণ ! এই পথে. যদি 
“ভারতীয় সাম্যবাদ” আলে এবং এই 
প্বাধীন ' পস্থাই” যদি আপনার! 
ভারতবর্ষের জন্ত উন্মুক করে দেন, 


তবে জেনে রাখুন মহান ভারতবর্ষের” 


দেশপ্রেমিক জনগণ সেই পথের ধারে 
পুষ্পস্তবক হাতে দাড়িয়ে থাকবে না, 
শব্খধ্বনিও ‘করবে ন!। ষথাষ্যোগ্য' 
অভিনন্দনই আপনাদের জন্য অপেক্ষা 
করবে। 


দর্পথ ॥' শুক্রবার, ঠা আগষ্ট টক 


ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতারে সত 


" স্বাস্থ দপ্তর সম্পর্কে ৰহু লেখ! 
কাগজে বেরিয়েছে, বামক্রণ্টের 
চেয়্যায়ম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজে 
হাদপাতালগুলোর ছুরবস্থাক় অল- 
স্তোষ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যখা- 
পূর্বং তথা পয়ং। আপনি রুগী নিয়ে 
ট্যাক্সি করে ছাদপাালে যাষ, 
ইমার্জেন্নির ভাকারবাবুর প্রাথমিক 
চিকিৎসা করে “তির ঘোগা কেস, 


‘একান্ত দরকার’ মনে হলেও টিকিটে 


লিখে দেবেন, “আযাভমিশৃন নেলে- 


পারি, রিগ্রেট টু ষ্টেট ঘাট নো বেড, - 
' ইজ ভ্যাকান্ট। ট্রাই ফর আদার 
"ষ্টেট হলপিটাল। 


লিখে হাপপা- 
তালের রাবার ্যম্প মেয়ে দেবেন । 
ট্যাক্সি নিয়েই আপনি আর, জি, কর 
থেকে সুদূর দক্ষিণে বাছুর হাপপা- 
তালে মান, রুগী ভত্তি' কল্পাতে 
“পারবেন না। ঘর্দি নাঁ.কেউকেট] 
কেউ আপনার জানাশোনী থাকে। 
আর মফস্বলের, হাসপাতালে তে 
মেঝেয় শুধু নয় একবিছানায় দুই সন্ভ 
প্রস্থতি শুয়ে থাকেন । , রুগী ষেন 
কোঠাল, তাই ৪ মাছি তম 
ভম করে। 

বহু হাঁদপাতালের ৰ বহু রিপোর্ট 
কাগজে বেরিয়েছে কিন্ত উন্নতি না 


পুউন্ন্ত্রীর বির ছে অ্রভিযোগ 


ইউ, টি, ইউ পির (বহুবাজার) 
লম্পাদক তথা রাক্্ের - পূর্তমন্ত্রী 
জীঘতীন চকবর্ত মধ্য. কলকাতার 
এজর! ম্যাদসানে একটা ট্রেড ইউ- 


নিয়ম কলেজ স্থাপনের শুভ প্রচেষ্টায় 
নাকি অযৌক্তিকভাবে বাধা দ্বিচ্ছেন। ' 


এয় ফলে এন, এফ, আই টি, ইউ-এর 
ছ লক্ষ লঘ্বস্যেশ্র চোখে নাকি বাম- 
ফন্টের ভাবমূর্তি সু হচ্ছে।' লম্প্রতি 


এক লাংবাদিক সম্মেলনে ইনস্রিচিউট 


ফর ইণ্ডিয়ান লেবারের সভাপতি 
শ্রনরেম সেন একথা বলেন। পূর্ত- 
তরী প্রাক্তন কমরেড প্রীদেন আরে! 
জানান ঘে, ট্রেড ইউমিয়মে শিক্ষার, 
আপোষ-মীমাংল1 বৈঠকে শ্রমিক" 
দেরকে আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষণের - 


"জন্ত ভারতে এই প্রথম ভারা একট! 
' রেসিডেন্সিয়াল কনেত চালু করছেন। 


সেজন্য এজ ম্যানসানের ৫/৬ অংশ- 
ইত্মিধ্যেই কেনা-হয়েছে। শ্ীসেনের 
অভিষোগ যে পূর্তমন্ত্রী চৌরুজী পাড়ার 
ইনটিটিউট, ফর ম্যানেজযেন্ট-এর 
মতো! বড় পু'দিপতি প্রতিষ্ঠানে হাত 
না দিয়ে অন্তায়ক্ঞাবে ইনটিটিউট ফর 


ব্যাপারে কুত্দা রটাচ্ছেন। 
একর! ফ্যানলানের -৫/৬ অংশ 


" পুনয়ার় ভুলাখেরও অধিক 


উক্ত ইনটিটিউট কিনেছে গত নপ্তে- 
স্থরে মোট ন লক্ষ চল্লিশ হাজার 
ট্রাকায় । ১৯৭২-*৩ লালে বেল- 


জিয়ামের ওয়ার্কার্প মুক্তমেন্ট সংস্থা 


ভ্রীসেনের এম, এফ, আই, টি, ইউকে 


দ্বশলক্ষ টাক! সাহায্য দেয়। এই ' 


টাকাক্ধ এ অংশ কেনা হয়। ঘেহেতু 
উক্ত অংশের মালিক ছিল নেপালের . 


" রাঁণা পরিবার ভাই ইনটিটিউটকে এ 


বাড়ি ফেলার জন্ত রিজার্ ব্যাকের 
এক্সচেঞ্জ কণ্টে ল বিভাগের অন্থমতি 
নিতে হয়। কলকাতা হাইকোর্টের 


এক ভিক্রিও এই ক্রয়ের স্বপক্ষে 


আছে। এ বাড়ির বাকি ১/৬ অংশ 
নিয়ে ১৯৬২ লাল থেকে মামনা 
চল্ছিল। গত ডিসেম্বরে কলকাতা 
হাইকোর্ট এক রায়ে রাজ্য লরকারকে 
বলেছেন এ ১/৬ অংশ ইনটিটিউটের 
কাছে একলক্ষ যাট হাজার টাকায় 
বিক্রি করতে । পরে অবশ্ত এপিলেট 
আদালতে এই আদেশের বিরুদ্ধে 


‘নামল! কয়! হয়েছে । শ্রীলেন বলেন, 


পুর্ভমন্ত্রী বিচারাধীন বিষয়ের উপর 


মন্তব্য করে আদ্বালততকে জবমানন! 


করছেন? 

এই অংশ ক্রয়ের জন্তও বেঙ্গ- 
দিয়ামের এ দংস্থা ইমাট্টটিউটকে 
টাকা 
মাহাষ্য দিয়েছে । প্রীলেন জোর দিয়ে 


- বজেন যে এজন] ম্যানসান ক্রয়ের: 


ব্যাপারে কোন কারচুপি দেই। 


Ed hl নি 


ভয়াবহ অবস্তা চলছে 


শি? 


হলেও অৰনতি হয়েছে। দেখে 
বোঝা দায়, আজ স্থাস্থ্যন্ত্রী অঞ্জিভ 
পালা, ন! বামঞ্রপ্টের বিপ্লবী মান 
তম্ী নেতা ননী ভট্টাচার্য । 

ননীবাবু ও পাঠকদের অবগতির 
অন্ধ পূর্ব কলকাতার পার্ক লার্কাসের 
স্তাশানাল. মেডিক্যাঙ্গচিত্বরঞ্চন হাস-' 
পাতালের বর্তমান অবস্থার একটি 
ছবি তুলে ধরছি। হাসপাতালের 
রাজা রামমোহন রায় ব্লকের 


'ফ্বোতঙায় পাচনঘর বেডের জনৈক 


রুগী গত নয়ই জুলাই রাত দাড়ে 
নটায় মারা. যান। লার1 রাত এ" 
মৃতদেহ বিছানাতেই থাকলো, কেউ 
তা দ্রাবার প্রয়োন্ন বোধ করলেন 
না। পাশেই চারনস্বর বেতের রুগী 
“ প্রিয়া অধিষ্কারী আশঙ্কাজনকভাবে 
হার্টের রোগে ভুগছেন। পরদিন 
সকালে মৃতদেহ সরানো হল। এ 
রকম হামেশাই ঘটছে, সকাল নটায় 
মারা গেলে মৃতদেহ সয়ানো হচ্ছে 
দদ্ধেয় |. কারণ হানপাভাল মর্গের 
লোকেরা তখন ছিলিম নিয়েই ব্যস্ত, 
মৃতদেহ ঢাক] দেবার ঘে পর্দাক্স ব্যবস্থা 
আছে, তাঁও ব্যবহার হয় না, হলেও 
বাধা তালোতাবে হল না। পাখার, 
হাওয়ায় দেই পর্দার চাদর উড়ে 


, পাশের বেডের রুগীর মুখে পড়ছে। 


পাশের বেডের রুপী খাবার ছাতে 
নিয়ে মুতের মুখ দেখছে। সামঘিক 
অবস্থা তাদের কেমন হবে তা বোঝাই 
খায়। কল বুধ, পাঠালে। দত 


নাকি ওয়ার্ড বয়কে পাওয়া বায় না। - 


রাত আটটায় দেখা গেল, কর্ম- 
চাঁৱীর! এল চাদর কাধে । দশটা 
বাক্জা মাত্রই গকলে এ চাদর বিছিয়ে 
শুয়ে পড়েছেন ।, 'হঠাৎ কোন বেভ-.. 
প্যানের দরকার হলে বরের শিষ্টার 
মার্ বদি বদের ডাকেন, শোনা যায় 
ওদের নাপিক গর্জন । বহ হাঁক" 
ডাকের পর উঠেই বরা সিষ্টারঘরে 
ধমকে বলে “এখন যাম,-পৃরে হবে ।+ 
বয় বা. জমাদারনীঘের চায়ের জল 
রুগীর দুধ গরমের আগেই হিটায়ে 
বলাতে দিতে হবে । ওয়ার্ডমাইার 
রতনবাবুও স্ুইপার-জমাফারশীষের 
সঙ্গে নাকি স্বার্থের জন্যই মধুর ব্যব- 
হার করেন। 

রুগীর খাবার রগীর কাছে. 
পৌছামোর আগেই পিংহতাগ টিন 
হয়ে যায় ওয়ার্ড বয়দের মধ্যে । মাছ- 
ভিষ-মাংদ, ছধ রুটি-ভাত বই. 
টিফিন বাক ক্যান গতি হয়ে মায় 
ওদের বাড়িতে । দুধের গাঁড়ি.এন । - 
ফ্যান ভর্তি করে ওয়! দুধ নিল। 
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দর্পণ || শুক্রবার, ১লা আগ ১৯৮০ 


" বিশ্বের বৃহত্তম বিয়ো 'গান্তক দৃশ্যটি 


* শ্ৰীপতি নন্দী 


শ্রধ্যযূল্য - . কমানোর ক্ষমতা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেই, তার 
'বাপের়ও ছিল না। বাপবেটার উদ্ভয্ন 
জমানায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
গায়ে গতরে দশাসই করে নিরীহ 
দ্বেশবালীকে উপহার দেওয়া হয়েছে, 

' একমাত্র অর্থনৈতিক অত্যাচার ছাড়া 
তার দেয় আয় কিছুই নেই, থাকতে 
পারে না। এ. অর্থনীতিতে যদি. 

" ভব্যযূদ্য কমতে; জাতীয় 'আয়ের 
_ বন্টনবাবস্থা প্রসারিত হতো, শিল্পে 
উত্পাদন .বৃদ্ধি মারফত - পণ্যদ্রবয 
সুলভ হতো, খাবৃদ্ধির সাহ[যো যদি 
-কর্ষপংস্বান বৃদ্ধি পেতো, জনসাধারণের 
ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে, যদি অর্থনৈতিক 

. অনাচারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব- 
পর হতো, শিল্পে হুস্থ প্রতিযোগিতা 
চলতে পারতো, তাহলে ‘মিশ্র অর্থ- 
নীতি” বলে অভিহিত দেশী বিয়েশী 


মিশর প্রক্রিয়ার প্রবতিত নয়া-পু-লিবাদ 


এতাবৎ প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অর্থনৈতিক 
ধ্যানধারণাকে বাতিল করে দিত। 
যিদ্ধ খচ্চর যেমন অশ্বশাবক গ্রসব 
১ কুরে না, খচ্চর-শাবক প্রসব করে 
‘তেমনি বৈদেশিক পুজি | নিয়ন্ত্রিত ও 
দাআঙ্যবাধী ' পু'ধির ছকে বদ্ধ 
ভারতীয় নয়াপু'জিযাদ তার গ্রজন্ম- 
ধর্ম পাপন করছে এবং করবে। 
অতএব, ভারতবাসীর অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, 
জাতীয় সংহতি, শিল্প সংস্কৃতি, কর্ম- 
সংস্থান, পণ্যের নির্ধারিত যূলযমান__ 
“ও সবের কোন বালাই মেই। 
= বিটলে জন্মের মিয়মধর্ম অহ্যায়ী 
আতুড়-ঘ়ে এ নয়! পু'ঞ্িবাদ জরা- 
গ্রন্থ হয়ে পড়ায় এ সবের বালাই 
আরে] নেই অতএব, সর্বগ্রাদী 
'মুনাফাশাহী জলছিটাণনা আখের 
ছোবড়া নিংড়ে রস বের করছে। 
শপানষাত্রীর জীবনে তবু শৈশব 
ফিরে আনে না17২19 এবং 
IDA-এর ভলার মাচুপীতেও না) 
সুদের কড়ি গুণতে ফেরখখন করে 


আয়ো খণে ভোবে। একটান! বিশ-' 


বছর ধরে বিশ্বের সর্বপ্রধান খণগ্রহী- 
তারূপে বিশ্বে মতুন নতুন রেকর্ড 
সৃষ্টি করে ভারতীয় অর্থনীতি খণের 
অতল পাড্ডায় ডুবে থেকে একটানা 
স্বপবৃদ্ধির পথে খধণঘুক্তির বমরন! 
খোয়াব দেখে ও দেখায় । খণমুক্তির 
'লভাবম! কখনও, ছিল না হবেও না। 
ইন্ভিদেনাস্‌্। শিল্পের তিৎ আল্গ! 
কারণ - আভ্যন্তরীণ বাজার শুধুই 
লঞ্কচিত হয়ে চলেছে। অতএব 
বিদ্বেশী বাজার ভরল1- হয়েছে। 
আর ‘এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড+ শিল্প 


সভ্ভাবন। 


তে! অন্পলপ্েই প্রোধিতভর্তৃকা_ 
বৈদেশিক বাণিজ্যের আহাজপথে 
রদ পায়, নিশ্বাস নেয়। রুশ- 
মাকিনী ' অক্সিজেনের তাগিদ নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার--আাহাকজ চলাচলে 
ঘাটতি পড়লেই ছটফটানি শুরু হয়, 
জাহাজ বন্ধ ছলে একেবারে 

ঘাওয়া ছাড়া গতি নেই । অর্থনৈতিক 


মরণদশ। আর কাকে বলে। 
অভএব, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে 
মূলধন বিনিয়োগ বাড়ে কিন্তু অর্থ- 
নীতি মজবুত হয় না, চাঙা হয় না। 
বিধেশী বাজারের আমন্ত্রণে অভিনাযরী 
শিল্পনীতি দেশের অর্থনীতির ভিত্তি 
প্রসায় করে মা, কিন্ত বিদেশী পুঁজির 
থাই মেটাতে আয় বৈদেশিক ধপের 
দায় মেটাতে দ্বেশবাদী যামত-কর! 
পাঠা হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তথা- 
কথিত “জাতীয় আয়’ বাড়ে কিন্ত 
জমসাধারণেষ 
শিল্পে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু পণ্যত্রধ্য 
আরো দুর্লভ হয়। বৈদেশিক 
'দাহায্োর” আমদানী বাড়ে কিন্ত 
ুদ্রক্ষীতি আরো বাড়ে, খমুক্তির 
আরে! কমে-__যুগপৎ 
মুত স্ফীতি আর খণেয় দায় মেটাতে 
দেশবাসীর সস্তা শ্রম আরে? সত্তা হয়, 
উপার্জনেন্ন উপর আরো পরোক্ষ 


ফর চাপে। পরিকল্পনার পর 
পরিকল্পমা হয়, দেশী পুজি 
গায়েগতরে বাড়ে কিন্ত ১ বিদেশী 


পুঁজির কজা আরে! শক্ত হয়। 
কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে, মাথা- 
পিছু খাঘদব্যের অঙ্কটাও বড় দেখায় 
কিন্ত ভাতরুটি আরে! দুর্পগ হয়, 
ছযৃপ্যহয়। একই সঙ্গে বছরে 
বছরে লাখ লাখ গরীব চাষী ভৃত্রি 
হীন হয়, কিন্ত শিল্পমুয়ে পরিণত 
হয় না। বিজ্ঞান-সম্মত চাষ-আবাদ 
ঘত বাড়ে পুিকর থাছন্বোর বিদেশে 
চালান ততই বাড়ে--অবশ্তই মূনাফা 
শিক্ষারী এ শিল্প ব্যবস্থার ধোরাকী 
বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে। 


শাপনতান্ত্রিক লংবিধান যতই 
সিংশোধম’ হয় "দেশী বিদেশী 
মালিকশাহীর ' বিধায়ক কেন্দ্র 


সঁর্কায়ের শক্ত মুঠো ততই বেশী 
শক্ত হয়, সাধারণ মান্নযের অতি 
লাধারণ অধিকারগুলিও ততই 
লোপাট হয়ে যার, আর কেন্দ্রীক 
শালক গোগ্ীর আঞ্চলিকতাবাদী 
বৈষম্যনীতিও ততই কঠোর হয়; 
একই কারণে জাতিগত, ভাষাগত, 
ধর্মগত বৰ্ণগত তেদাতেদগুলি ততই 


মাথাচাড়া দেয় এবং অর্থনৈতিক 


ক্রয়ক্ষমতা কমষে।, 


hl 


শ্রেণী ছন্বকে আড়াল করে দিয়ে 


শোযন্কশ্রেণীগুলিকে ও দেশীবিদেশী 
পু'জিশাননকে আরো সাশ্রয় এনে 
দেয়। আর একই দাদত্ব শৃঙ্খল 
গাথা পর়ষটি কোটি মানুষের একত্র- 


j শৃঙ্ঘলিত আশা-উদ্ভোগগ্ুলি কিছু ত- 


কিষাকার “জাতীর দংহতি'র 


প্রয়োচনায় এলোপাখাড়ী আক্রোশে .. 


-আত্মৰতী হয়ে উঠেছে। 

প্ল্যানিং কমিশনরূপী পরমান্চর্য 
প্রতিভাচক্রের বস্তা-বোঝাই প্র্যান- 
কাব্যগুলি নিদেনপক্ষে দ্রধ্যযূল্যকেও 
প্রানের ছকে ধরে রাখতে অক্ষম। 
কিন্তু মনীযীগণের ব্যর্থতার দায় ইতর 
জনের ঘাড় মট.কায়-_মৃত্রম্ফীতির 
পায়ে নিবেদিত প্র্যানগুলি জনলাধা- 
বরণের ঘাড়ে পরোক্ষ করেন যে 
বাড়তি বোকা চাপায়, প্র্যানের 
দ্বাক্ষিণ্যবঞ্চিত কোটি কোটি বেকার 
ও পেশাচ্যুত শ্রমজীবীরাও তার দায় 
টানতে বাধ্য। প্র্যামিং কমিশন 
বেকারবৃদ্ধি চান কি চান না, মৃল্য- 


বৃদ্ধি চান কি চান না, বৈদেশিক, 


খণের বোঝা বাড়াতে, চান কি চান 
এ প্রশ্নগুলি অবশ্থাই মৃখ্য হয়ে দাড়ায় 
না। যে কচুর চাষ করে নে কচু- 
পাতা চায় কি চায় না সেটা গৌণ। 
এক্ষেত্রেও তাই। প্রকৃতপক্ষে 
ইংরেজনা এদেশে বেকার ছুটির 
উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল এমনটি ময় | 
তারা চেয়েছিল, নিজ দেশে নবজ্বাঁত 
শিল্পের প্রয়োজনীয় খোরাক সংগ্রহ 
করতে, নবঙ্গাত বুর্জোয়া! শ্রেণীর খাই 
যেটাতে | কিন্তু এতে করে যি 
ভারতে দ্বারিন্য বাড়ে, খাগ্যমূলা 
বাড়ে, ছুিক্ষ মন্ঘস্তর হয় ‘তৰে তাই 
ছোক”। ইংরেজ-পরিত্/ক্ত রাজদণ্ড 
হাতে নিয়ে তাগগতীয় নয়াবুর্জোয়! 
শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরূপে 
প্রধানমন্ত্রী নেহরুও প্রতিশ্রুতি দ্বিয়ে- 
ছিলেন ইংরেক্জ-প্রবতিত অর্থনৈতিক 
যু্গকাঠামোটাকে (বেনিক্‌ ট্রাকচার) 
আঘাত না করে বিদেশী প্রবীণ 
পুঁজির সহায়তায্ন দেশীয় শিল্ত 
পু'ম্তিকে গড়ে তুলতে --প্রথসে বৃটিশ 
নেতৃত্বে পরে ইং-মার্কিণ নেতৃত্বে এড, 
ইণ্ডিয়া কনমোরিয়াগের লহার়তায়। 
কিন্ত একাজ করতে গিয়ে যদি আধা- 
[নামস্ততান্ত্রিক অপকুহ্টিগুলিকে আকড়ে 
ধরতে হয়, বদি লামস্ততাঞ্রিক ধর্ম- 
তে বর্ণতেদ সম্প্রদায়ভেদ জাত- 
পাতের তে ইত্যাদি জিগির 
চড়িরে - নির্বাচনী ছুচোর কেতন 
করতে হয়, ‘তব, ' ভি আচ্ছা’ । 
দেঈবিদেশী মিশ্রপুঞ্জির কাঠামোকে 
শসালো কয়তে পিয়ে হখন দেশে 


বেকারী বাধ)তামূলক হয়ে এলো, 
তখনও নয়াবুর্জোয়ার! ‘জাতীয় 
আয়ের’ অঙ্ক সামলাতে হিমসিম 


খাচ্ছে | দেশের কোটি বেকারটির অবস্যই 
খান্ত অখান্ভ কিনে নিয়ে খেতে হয়, ' 


লাজ ঢাকতে কাপড়খণ্ড কিনতে হয় 
অর্থাৎ এরাও মাল কাটার, ট্যাক্সের 
বোঝা টানে, মুনাফার যোপান দেয়) 
আবার তারাই ভীড় করে মস্ত 
শ্রমের অঢেল যোগান দেয়; অর্থাৎ 
কায়দাটা এমন ঘে যখন জননমালজে 
লর্বনাশের প্রাবম তখনই ধনিক বণিক 
সমাজে ও রাঁজকোষে পৌষের উৎ- 
সব। মেকী সংবিধানের ঢেকীছাঁটে 
কালো টাকাটাও তখন সাদ! হয়ে 
আসে।, 

ঘে পৈতে গলাক্ন নিয়ে নেহরু 
এহেন ছেশলেবার পৌরোহিত্য করে- 
ছিলেন তারই সৃত্রখণ্ড রুদ্রাক্ষমালায় 
জড়িয়ে শ্রমভী গান্ধী লে পৌরো- 
হিত্যকে দশ্রলারণ করেছেন মাত্র, 
এক্ষেত্রে ভলার স্টালিং পুজিসহ 
কবল পুঁজির. দহ-আবেষ্টনীতে | 
ত্বনামধন্ত লগ্রয় গান্ধী বেঁচে থাকলে 
তাই করতেন; অতএব রুশ-মাকিণ 
ফেরেব্বাজধের চোখে সয় কোন 
অ-পাত্র ছিলেন না। 

অতএব, বাধ্যতামূলক বেকারী 
আছে, বাড়ছে বাড়বে। ভূমিহীন 
চাষী শিল্পে কর্মপংস্থান পায় মা, পাবে 
না। পরোক্ষ করের বোবঝা--ঘ] 
বেকার ভূমিহীন সহ দক সাধারণ- 
কেই প্রধানত্ঃ বহন করতে হয়-- 
আরে! বাড়ছে, বাড়বে । প্রত্যক্ষ 
কর যা দাধারণতঃ ভাগ্যবামদের দের 
তা কমছে, আরো কমবে । পেল্পাই 
পেল্লাই ‘পরিকল্পনা’রর রাজসথয় যজ্ঞ 


" দ্বেশবাসীর বর্তমান ও ভবিস্তৎ দেশী- 


বিদেশী তৃতপ্রেতের ভোগে লাগছে 
লাগবে । মূলধন মেশিন আর মেশিন- 
পানে বোঝাই: জাহাজগুলি ‘এই 
ভারতের, মহাধানবের লাগরতভীনেঃ 
আরো ভীড় জমাবে, ফিরে ঘাবে এ 
দেশীয় লস্তা শ্রম আর ভোগ্যপপ্যের 
আরো আয়ো উপহার বোঝাই 
কয়ে। আন্তর্জাতিক পু'জিম্বার্থগুলির 
নর্বপ্রধান মৃগয়াক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক 
নৈরাজ্যে দ্রব্যমূল্যের লাগাম নেই, 


থাকতে পারে না; অতএব তায় উধ্ব- 
. মুখী সঞ্চার থামবে না, ধামতে পারে 


না। স্থতরাং ঘে দেশ কিছুটা ‘দিতে 
খুতে পারে; বিশ্বের এরূপ ছোটবড় 
লবক’টা দেশের কাছেই এদেশ- 
বাদীকে ফণের দ্রায়ে রেঁধে ফেল! 
হয়েছে অনেক চিন থেকে। খণের 
দ্বান্ন দেশবাপীর, কিন্তু ‘দুধ খেরে 
যাবে দারোগ| লাহেৰ-বাদবাকী 
'দেশবালী নিতান্তই গরুর মালিক, 
গরু-়াখাল 3 গো মাতার দেশে 


গোপালন পরমো ধর্ম: { ‘সাহায্য’ 
আলছে এবারেও--শুধুমাদ্র, ‘এড 


"টানতে হবেই ॥ 


ধরতে চুতে হজে আয়ের 


টসাভ 


ইণ্ডিয়া কনলোঁ্টিত্বমি” থেকেই অন্য 


২৫৪৬ কোটি দাকার অঙ্কে, অবস্তই 
চড়া সুদে । | 

অতএব শ্রীমতী গান্ধী ব্যর্থ হন 
নি, ব্যর্থ হন নি তার সমাজতত্তরী 
পিতাও। তারা খা! চেয়েছিলেন তা 
লব কিছুই পেকে গেছেন মাধ মিটিয়ে 
আশাতীত পরি ৰাণে। অবশ্যই 
আধা- শপনিবেশিক আধ! সামস্ত- 
তাগ্রিক ব্যবস্থাহ্ আা্েগৃষ্ঠে জাবন্ধ এবং 
শ্রেণীচেভনাক় নিছে খাক। দেশে 
দেশী পুঁজির ছুলাল ও বিদেশি 
পুঁজির দালাল নেক ব্াজবংশের 
স্বপ্নগুলি সার্থক হয়ে উঠবে সা কেন 
সুতয়াং উটকে আয় ভুইফোড 
কয়েক লাখ ধড়িব্ষ ভাজেবরকে 
বাদ দিলে বাহক পঁরযটি কোটি 
দেশবাদীর বর্তষান ছুঃদহ, ভবি্যৎ 
অচিস্ত্যনীস্ক। বিশ্বে অন্যত্ৰ যধন 
মানব-দ্বানবে জীহন যয়ণ লড়াই 
চলছে, ভার্তবামীয তখনও দাদবের 
বোঝা টেনে মুধ ঘুবড়ে পড়ছে, দষ 
নেবায় ফুরনৎটুকুঞ্চ নেই | ঘতদিন 
পর্যন্ত একটির পলম একটি “জনপ্রির 
দরকারে আবির্ভাহ আর তিয়ো- 
ভাবে “নেহরু ক্ষ” ত্বার্থক হয়ে 
চলবে, ততর্দিন পর্যন্ত এ নৃমন্ভ বোবা 
বোবা ' আরে! 
বাঁড়বে--ঝণেছ বোঝাত পরোক্ষ 
করের বোঝা, বেক্কায়ীর জালা, অনা- 
হারের ক্লেশ, অপুনি অতিশাপ, 
অচিকিৎসার অননায় স্বস্থ, প্রশাল- 
নিক নির্যাতন আত অপমান-_ 
বেন্মা লমাজ্ব্যবন্থার এ মৰন্ত প্রয়থা- 
ওলি__তারতীয় ঘীবনের অতিশাপ- 
গুলি মানব লভ্যতাত্র প্রগতিকে 
পিছনে টেনে রাখবে এ মুপের এ 
যৃহতম বিয্বোগাস্তক দৃশ্যকে আরে! 
মর্মান্তিক করে তুলতে ॥ . কং (ই)এর 
এবারকার বাজেটেও একই ‘রান নাম 
লঙ হায়’ সঙ্গীত কাজে! । বাজেট 
বংশদওটি থানিকটাঁ তেল পালিশ 
করে হাসির কর ছত্রেছে, কিন্ত 
ভিউটি (0255) ছাড় হয়েও মেমন 
দেশলাইয়েন্ কাঠিডি কিংবা কাপড় 
কাচার সাৰানটি হুষ্ভ হনে ওঠেনি, 
তেমনি ডিজেল-মূন্য খাঁর তেল- 
মাশগুলের পিঠে চক্ষে যাবতীয্ন পণ্য- 


লভার আরে! উদ্মার্ট্র্াধই হয়েছে 
কক্ষ 


খসাতে হবে এই যাং মহ্থন-ক্লান্ত 


বাসুফীনার্গিনীর তপ্ত নিঃস্বাসে কণা- 
মাত্র বিশুদ্ধ বায় খাবে বচ খাক্ষতে 


পারে না। 


নি ৯১০,4৮4 





"সমর বন্দ্যোপাধ্যায় - 


.. উতমকুষারের মৃত্যুতে বাংন। 
ছবির জগতে যে শৃক্তত সাই হস, তা 
শীজ্ই পুরণ হবে বলে সমে হয় না। 
তিনি একজন অসাধারণ অভিনেত1 
ছিলেন মা কখনোই, কিন্ত যে একা- 


. পস্তিক নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যবপায়ের 


বলে তিনি তার সীমিত ক্ষমতার 


মধ্যেই অভিনয় দক্ষতাটুকু অর্জন 


কয়েছিলেন, তেমমটির ' সাক্ষাৎ বর্ত- 
আাল বাংল] ব্রি নায়কদের মধ্যে 


পাওয়া যাবে ন)। 
প্রথম আবির্ভাবেই উত্তমকুমার 


. "কোন সাড়! জাগাতে পারেন নি, 


খেমন সাড়। জাগিয়েছিলেন একদ! 
প্রথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস বন্দ্যো- 
শাধ্যায়। প্রথম করেকটি ছবিতে 
ক্টত্তসকুমাযরের অতিনয় ছিল অচল । 
পঞ্চাশ দশকে বিস্থ পরিবার’ ছবিতেই 


প্রথম তিমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন] 


তারপর 'াপাভাঙার বৌ? “নাড়ে 
চুয়াত্তর’ প্রভৃতি ছবিতে কিছুটা 


মানিয়ে নিয়ে. অভিনয় করেন, 
. বাংল! ছবিতে বরাবরই নায়কদের 


চেয়ে নায়িকার! কিছু বেশি লংগ্যার 
অপেক্ষাকুত বেশী ক্ষমতার পরিচয় 


রেখেছেন |. সুচিত্র। সেন 'অনেক . 


আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন,। স্থচিত্রার 
বিপরীতে যেশ কিছু ছবিতে অভিময়, 


করে তবেই উত্তমের ঠাই হয় দর্শক . | 
তার অভিনয়ের গ্্যামার অস্বীকার 


সনে এবং শেষ পর্যন্ত অভিনয় শিক্ষার 
প্লাতি আগ্রহ ও-প্রতিষ্ঠ। লাভের জন্ত 
ধৈর্য ধীরে ধীরে তাকে একজন দক্ষ 
অতিনেতা করে তোলে । 
একবার এক প্রশ্নের উত্তরে 
উত্তমক্ষার জানান, তার কাছে 


স্দা্র্শ অভিনেতা হচ্ছেন প্রমথেশ , 


বড়ুয়া । - শুনে অবাক হয়েছিলাম 
কারণ, প্রমথেশের অভিনয় ধারার 
কোন ছাপ তো তার, অতিনয়ে 
নেই, এমন কি প্রমথেশকে অনুসরণ 
করার কোন লক্ষণও তার মধ্যে লক্ষ্য, 
ক্ষরিলি। বরং রবীন মজুমদার- ও 
বুবিকাশ রায়ের মধ্যে সে লক্ষণ কিছুটা 
দেখ| গিয়েছিল কার্ট! কাটা 
“সংলাপ উচ্চারণে ও অভিব্যক্ির 
তৌর্যক গ্রক্ষেপে বুয়ার যে অস্ত 
বৈশিষ্ট্য চরিত্র বিশ্লেষণে ভাব্বর ছিল, 
তার স্বাক্ষর কিন্তু কারও মধ্যেই 
তেমন পাওয়া যায় নি। বডুয়াহ্লত 
অননশীলতার পরিবর্তে বরং আবেগ 


প্রকাশের (দিকেই, উত্তমকুমারের Bs 
'ঝৌক ছিল। উত্তমের অতিনয়' কিন্ত 


কখনই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মলে হয় নি] 
'অরিপরীক্ষা”, ‘শিল্পী’, ‘সাগরিকা’, 
হারানো স্থর’, পিপ্তপন্দী”, ‘জীবন 
তৃষা» প্রভৃতি ছবিতে স্থচিত্রা-উত্তম 
ছুটির অভিনয় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে- 
ছিল ঠিকই, কিন্ত নেখানেও লক্ষ্যণীয় 
ষে, স্থচিত্রার রোমান্টিক অভিনয়ের 
দ্বীপ্তি ছিল বেশী । ছবির-পর ছবিতে 
ক্রমান্বয়ে অভিনয় করার পর উত্তমের, 
অভিনয় হয়েছিল- অনেক -পরিণত 
সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনোই ত! অদা- 
মান্ততার দাবি করতে, পারে ন!।' 
অভিনয় শিল্পী তায় যরসবোধ, কর্পনা- 
শক্তি ও-হুজমী. ক্ষমতার .জোরে 
অভিনেয় চয়িত্রটির বিঙ্লেষণ-ও লমা- 
লোচনা করে অতিনয় মাধ্যমেই ঘে 
দ্বিতীয় ভুবন রচন1 করেন--দেখা- 
নেই থাকে তার হুষ্টির -সার্থকত]। 
এমন অভিনয় কৃতিত্বের অধিকারী 
ছিলেন না উত্তমকুমার অবস্তই। 


* তিনি অতিনেয় চরিত্রটির রূপ দিতেন 


বেশ সাধারণ মাপে, তাতে না থাকত 
কোন ব্যগ্রমী বা কোন অতিরিক্ত 
মাত্রা । ‘অমা-হ যা, নী?) বা 


‘্জর্্ীৰ্র’এ ফাপউ থাকলেও নেই. 


কোন শিল্পের সুন্ম অভিপ্রকাশ.।” 
তবে “নায়ক” ও “যছুবংশ” ছবিতে 


করার নয়। “বিচারক” ও “অতুপৃহ”। 
ছবিতে তার" অভিনয় প্রশংসনীয় । 
আবার "গৃহদাহ, ও “বিকাজ' বৌ? 
ছবিতে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েও 
মহিম ও নীলাদ্বর চর দুটির বিশ্লে- 
ষণে ব্যর্থতার ' শিকার হয়েছেন । 
এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য আরও দেওয়া 
যায় এবং একথাও অবশ্যস্বীকার্ষ যে, 


- উত্তমকুষার-এক জনপ্রিয় তারকা । 


আবার একথাও মিথ্যা ময় যে, জন- 
প্রিয়তাই গুণমানের বিচারে একমাত্র 
যাপকাঠি নয়। এমন গুণী শিল্পী 


বেশ আছেন, যার! তেমন জনপ্রিয় . 
'দন। অনেক বেশী অভিনয় ক্ষমতার 


জনপ্রিয়তা, লাত কর! যায় সাধারণের 
ইচ্ছাপূরক চরিত্র সংগতি বজায় 
রেখেমনোরপরনকারী অভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে । সেখানে উচ্চমানের অভিনয়- 
শৈলীর অভাব ঘটলেও জনপ্রিয়তা 
অর্জনে বাধা ঘটে না_সাধারণ দেহ- 
কাস্তি.রোমাটিক অভিনয়ের লাধারণ 
ছলাকল1 ও প্রচার কৌশলের পদ্ধতি 


একটি নায়ককে জনপ্রিয় তারকায় 


পরিণত করে--ঘেমন, উত্তমকুমার । 
চলচ্চিত্রে উত্তকুমারের অবদান 


বলতে গেলে শুধু এইটুকুই বলতে হয় ' 


"যে, অধিকাংশই বাংল! ছবি ও কিছু 


হিন্দী ছবিতে নিরলস- অভিনয় 
বষ্ঠার যে পরকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন 
তিমি, তা অভিনয় শিল্পীদের প্রেরণা 


জোগাঁবে। কিছু ছবি গ্রযোজনণ ও 


পরিচালনা করেছেন তিনি, কিন্ত 
কোন, বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে 
পারেন নি। একদ! ‘অভিনেতৃ সমত? 
থেকে লদলবলে বেরিয়ে এসে ‘শিল্পী- 


সংসদ’ নামে এক দংগঠন করেন এবং 


এখামে তার সাংগঠনিক ক্ষমতারও 
কিছু পরিচর পাওয়া যায়। কিন্ত 


এখানে তায় বাম বিরোধী দৃষটিভংগীই 


বেশী সক্রিয় ছিল। এই শিল্পী 


বাংলা রঙমঞ্চের সমস্ত এ তিহিকে 
নস্তাৎ করে অধুনা! যে ধৌনোম্মাদন? 
দেখা দিয়েছে রঙ্গালয়গুলিতে, নাট্য 
লংস্কতির ক্ষেত্রে তা এক বিধ্বংলী 
পরিণামকেই ডেকে আনছে। নাট্যা- 
তিময়'বেধানে লোকশিক্ষার অত্ততম 
শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে সুধীজন 
স্বীকৃত, আজ সেখানে জনরুচিন্র 
বিকৃতি ঘটিয়ে চিত্তের ছুর্বলস্থানে 
সুড়স্থড়ি দিয়ে ষযৌনোত্তেদনা সঞ্চার 
করে সাধারণ মানের মানসিকতাকে 
পদ্দু করে দিতে চায় লাধারণ রঙ্গা- 
লয় । এই লব মঞ্চে জীবম বিদৃখ 
ভাবনাকে প্রশ্রশ্ দিয়ে নপ্প নারীদেহের 
পশয়। লাজিয়ে দর্শক সাধারণকে 
গ্রলুক করা হয়। নাটকের প্রয়োজনে 


- নপ্নতা নয়-_মপ্লত। দেখাবায়-উদ্দেশ্যেই 


সংসদের ব্যানারে ছুটি ছবি এ যাবত 


প্রযোজিত হয় দুঃস্থ শিল্পী কলা- 


কুশলীদের আধিক লাহাধ্য দানের 


উদ্দেশ্যে । বাংল! ছবির ' অনেক 


মংকটময় মুহূর্তে উত্তমক্ষার বিচ 
লিতও কম হন মি-_রাঞ্য দরকারি 
ও কেন্গীয় সরকারের কাছে কয়েক- 
বার দরবারও করেছেন সংকট নির- 
লমের জন্ত। এসব অবশ্যই তাঁর 
স্মরণীয় কাজ ।' ভাতা 
উত্তবকুমারের আকস্মিক যৃত্যু 
অবশ্যই শোকাবহ, লন্দেহ মেই। 
তার মত জনপ্রিয় -শিল্পীর জীবনা- 
বলানে লমন্তা! দঙ্কুল বাংল! চলচ্চিত্র 
শিল্প ব্যবসায়িক ক্ষতির কিছুট। 
সম্মুখীন হবে। ধারা ' তারকাকে 
মূলধন করে চিত্র ব্যবসা করেন, 
তারা ইতিমধ্যেই মাথায় হাত দিয়ে 
বনেছেন--এতো ৰাস্তব খটন!। কিন্ত 
এই বাহ-বেনিয়াবৃত্তির লজ্জাজনক 
লালসার প্রসংগ তুলে লাত নেই 
কারণ এর মধ্যে আর যাই থাক, চল- 
চিত্র শিয্পের উন্নয়ন লাধনে সৎ 
প্রয়াসের কণামান্রগ থাকে না। 
প্রবল উচন্ধাসে অভিশয়োক্তির মধ্য 
দিয়েও প্রয়াত শিল্পীর প্রতি কিন্তু 
যথাযথ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না বলেই 
যনে করি. তিনি কেমন শিল্পী 


অধিকারী হওয়া. দত্বেও চার্লস লটন ছিলেন এবং ভার অবদান কি--ফুক্তি- 


কিন্ত গ্রেগরী . পেকের মান জন- 


যুক্ত বিঙেযণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ 


প্রিয়ত! অর্জন করতে পারেন নি । করলেই তার প্রতি যথাষোগ। শম্সান 


আবার কখনো কখনো উচ্চমার্গের 
গুণী শিল্লীও অপামান্ত.জমপ্রিয় হন, 
ঘেমন চ্যাপলিন । তবে দাধারণতঃ 


জানানে। - লংগত হয়। তিনি 
কিংবদন্তী মায়ক ছিলেন ন! মহা- 
নামক ছিলেন-তামহাকালই 
বিচার করবে। 


নপ্নতাঁ-তাই এর মধ্যে থাকে কুৎ- 
দিত্‌ কদর্যত1--শিল্পেরর নামে ব্যতি- 
চারিতা--বে পিয়া বৃত্তির জঘন্ত 
অসততা। যে ক্যাবারে ছিল নামী- 
দামী হোটেলের আকর্ষণ, তা আজ 
সাধারণ রজালয়ে নেমে এসেছে 
লাধারণের সুলভ এক্তিয়ারে। রুচি, 
জমন্থান্থ্য ও শিল্পবোধিকে তোয়াক। 
মা করে রম্রমে ব)বস] আমে উঠেছে। 
বাস্তব জীবন থেকে কিছুক্ষণের অর 
ছুটি নিয়ে সাধারণ দর্শক ছুটে 
চলেছে. সুপ্ত কামনাকে লালসায় 
রক্তিম করে তৃলতে। অর্থনীতির 
অক্টোপাশের বন্ধনে আড়ষ্ট জর্জরিত 
জীবের মেরুদণ্ডটিকে অকেছে। করার 
চক্রান্তে পুকিবাদী সমাজের এই 


খেলায় মদত দেওয়াটা চমৎকার | 


দারকারিনাক্স ‘সমাটি ও সুন্বয়ী? 


 মিনার্ভায় 'পরদেশী”, শ্যাষাপ্রমাদ 


মঞ্চে “লাজরাখো+, প্রতাপ মেযো- 
শ্লিয়ালে’ ‘বধূ নায়িকা”, বিধান মঞ্চ 
“লাঞ্ছিতাঁ, রামমোহন মঞ্চে ‘বাস্য় 
বধু’, রগুমহলে “হোটেল দ্রীমল্যাণ্ড' 
ইত্যাদি নাটক কি নামকরণে আর 
কি প্রচার বিজ্ঞাপনে লব সময়ই জন- 
লাধারণের ' দৃটি আকর্ষণে দচেষ্ট। 
নাটকণ্ডনির নামের পাশে ‘এ’ মার্কা 
অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য লিখে 
দেওয়| থাকে আকর্ষণে ছিগুণ 


করার জন্তু যদিও পিনেমায় মত" 
" মাটকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোন 


সেন্দর ব্যবস্থা নেই । নাটকগুলিকে 
অনেক দয় আপাত জীবনমুখী 
সংলাপ জুড়ে দিয়ে দমাজ সংসারের 


নোংরামি ধেখাবার ছলে মঞ্চের 


" ওপর তরুণীদের নিয়ে অঙগীল দৃশ্যের 


যে বাড়াযাড়িটুকু থাকে ও নাটোযর 
দাবী না থাকলেও লাস্তময়ী নারীর 
উল নৃত্যের হে উদ্দামভ] তুজে ধরা 
হয়, তা যে শুধুই দর্পকের কামরিপুকে 
উত্তেজিত করে তোলার মতিসদ্ধিতে 


~~ 


~~ 


=." দর্পণ | শুক্রবার, ১লা আগষ্ট ১৯৮* - 


রঙ্গমঞ্চে ঘৌনোন্মাদনার নাটক 


তা বুঝতে কোনই অসুবিধা ছয়" 
না। অথচ এ লবের পাশে পাশেই 
এখানে খখানে কিছু কিছু গ্রপ 
ধিয়েটার ৭ জীবনধ্ম সমাজ সচেতন 
সৎ নাট্য প্রক়্াস চালিয়ে যাচ্ছে 
আশ্চর্য অমিত বিক্ৰমে ॥। তাঁদের 
খিয়েটারে দর্শক কম স্বভাবতঃই, 
কিন্তু তারা হতোন্ভম ময় কখনই. 
নাটকে অপসংস্কৃতি রোধের জন্ত 
আইন . প্রনয়ন যখন এখনই দত্তব 
নয় আর আইন হলেও যখন আইনের 
ফাকটুকু দিয়ে অবৈধ কর্ম চালু রাখার 
রেওয়াজ আছে, তখম ব্যাপক-প্রচাক্স . 
অতিধান চালানে! ছাড়া গতি মেই ।- 
মাঝে মাঝে অপদংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
শ্লোগান ওঠে, যিছিলও বার হয়, 
কিন্ত তা. এতই বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত 
ষে, ত! কোনভাবেই ফল্গপ্রশথ হয়. 
না। সুস্থ সংস্কৃতির স্বপক্ষে 'সুসং- 
গঠিত প্রচার মাধ্যমে জনমত গঠন 
করতে না পারলে অপসংস্কৃতির 
বিপক্ষে সাফলা লাভ করা ঘাবে ন] । 
এই প্রচার চালাতে হবে ব্যাপক- 
ভাবে সৎ নাটক সঞ্চন্থ করার মধ্য 
দিয়ে পত্র পত্রিকায় রচন! মাধ্যমে, 
মিছিল ও সভাঅম্ষ্ঠানের সাহায্যে ।- 
এই উদ্ছোগে রাজ্য সরকায়ের পূর্ণ 
দমর্থন ও সক্রিয় দহযোগিতা কিন্ত ' 
একাস্তই বাঞ্ছনীয় । 


হাসপাতাল 
ভ্পৃষ্ঠার পর ' 


' জিশিয়ে ছিল জল | অনেকেই হাস- . 


পাতালের ভাত, তরকারি পছন্দ 
করেন না বলে বাড়ি থেকে খাবার 


"আনান । তাদের বরাদ্দ খাবারটা 


শেফ চুরি ছচ্ছে। .এর সঙ্গে আছে 
অন্ত রুগীর জন্ত বরাদ্দ খাবারের পরি- - 
মান ছাটাই। আপনার আমার 

পয়সায় কেনা চুরি কর] এই 
খাবার নিয়ে একশ্রেণীর ' কর্মচারী 
ব্যবসাও চালায়। কুড়ি পয়সায় 


ডিম দেন্ড। +৫ পয়মায় মাংস-ভাত,: - 


৩০ পর়মায় একপে! ছুধ। খ্য়ার্ড- 
বয়, স্থবইপার মাসী, ম্পে্জাল মাসী - 
ব্যাগে, ছুধেয় ক্যান, টিফিনবাক্ নিয়ে 


গটগট করে চলেছেন। বন্দোবস্ত 


করা আছে। রুগীর খাবার এক 
মাসীদের বাড়িতে যাচ্ছে। শুধু 
ওঁদের বাঁড়ি কেন, আশপাশের হু! 
একটা হোটেলেও পাবেন এ খাবার। 
আই ভিপার্টমেন্টের সবৃজ চাদরও ১ * 
ওষের বাড়ি চলে যাচ্ছে। এ 
কাপড়ে হচ্ছে দারা, রাউজ, আঝার- 
ওয়ার । বারে! টাকায় ওরা & চাদর 
বিক্রিও করে, কম্বল বিক্রি হয় 
ত্রিশ টাকায় । হাজার হাজার টাকা”. 
ঘামের অপারেশনের .বজপাতি হামে- 
শাই চুরি হচ্ছে। . 
- রাত আটটার পর হাসপাতালের 
১8 
য়ে মদগাকা চোকে। 
ব্যাপারটাই নাকি সুপার, দি 
মিজের জান|। তিনিও নাকি এই 
লমন্ত নজে জড়িত বলে 
অভিযোগ শুনেছি । bo 


¥ 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা আগষ্ট ১৯৮০ | র্‌ 
, স্মোক নুইসেন্স 

ওয় পৃষ্ঠার পর. 

" হুইসেম্স জ্যাক ১৯০৫-এর ৮ ও ৮ (এ) 
»“ধারা অনুযায়ী আইন ভঙকারীদের 


বিরুদ্ধে আদালতে মাসল! হয়. এবং 
এর থেকে জরিমানা বাবদ রাজ্য 
দরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার 
হয়। কিন্তু চীফ ইন্সপেক্টর হুমীল 


-ব্যানাজ্গী কৌশলের খেল! দেখিয়ে 


শিল্পপতিদের জরিমানার হাত থেকে 
রেহাই এবং সরকারী কোযাগারের 
পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা মিজে 
পকেটন্থ করেম। . 

মিউ সেকেটারিয়েট বিজ্ডিং ও 


ইণ্ডিয়ান স্টাটিপটিকাল ইনটিটিউটের 


ছাদের ওপর অবস্থিত রিংগলম্যাম 


- 


চার্ট মারফৎ জ্যানিস্টান্ট ইন্লপণেক্টর- 
গণ অনিস্টকর “ধেশায়ার বিরুদ্ধে 
রিপোর্ট তৈরী করেন এবং এই 
রিপোর্ট মোতাবেক আইন ভঙ্গকাহী- 
দের জরিমানা কর] হয়। কিন্তু 


স্ুসীল ব্যানাজাঁর অনৃষ্ঠ হস্তক্ষেপে ওর. 


রিপোর্ট লরকারী লাল ফিতার বাইরে 
ঘেতে পায়ে না। বর্তমানে 
কলকাতা, গার্ডে নরীচ, সাউথ 


 ক্বারবম, বরাহনগর, কামারহাটি, 
হাওড়া ইত্যাদি অঞ্চল এই 


দপ্তরের অধীনে আছে। লমগ্র 


হিং অঞ্চলটিকে তিনভাগে বিভক্ত" কা 


হয়েছে । উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ 
কলকাতা ও হাওড়া । ম্মোক হুই- 
সেন্স দপ্তয়ের প্রধান হচ্ছেন চীফ 
ইন্দপেক্টয়" শ্রীম্নীলচন্ত্র, ব্যামাজাঁ। 
তিনটি অঞ্চলের জন্ত তিনজন গেজে- 
টেভ অফিমারের তদারকি করার 
কথ]। কিন্ত, প্রথমতঃ এই বিশাল 
অঞ্চল তদারকি করার অন্ত মাত্র 


তিনজন অফিসার প্রয়োজনের তুদ- 


পি 


নায় যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ 


- কলকাতার পদটি ১৯৭১ লাল থেকে 


_.খাকার কারণ, 


খালি পড়ে রয়েছে এবং ' খাদি পড়ে 
হিসেবে হ্থমীল 
ব্যানাঙ্জ এই বলে যুক্তি প্রদর্শন 
করছেন ঘে, এ পদটির অন্ত ঘোগ্য 
লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যে দেশে 
হাজান হাজার গ্রাজুয়েট ইব্িনীয়ার 
বেকার আছে দেখানে উপযুক্ত কর্ম 


পাওয়া যায় না একথা নেহাৎই 


হাস্তকর। আসল কথা এস পি 


'র্যানার্জা আত্মস্বার্থে দক্ষিণ কল- 


কাতার পদটি খালি অবস্থায় ফেলে 
রেখে দিয়েছেন। এ অঞ্চলের ব্যব- 
দায়ী কুলের নঙ্গে শ্রব্যানাজীর ঘনি- 


তার কথ! সকলেরই স্থবিদিত, যার' 


কল্যাণে তিমি এ অঞ্চলের ব্যবদায়ী- 
দের কাছ থেকে মাসিক বরাদ্দ 


- হিসাবে হাজার হাজার টাকা রোজ- 


পার করে থাকেন। স্বভাবতই এ 
পদে নতুন ব্যক্তিকে মিয়োগ করলে 


স্থনীলবাবুর দুনাতিপ্রায়ণ কার্ষে, 


অন্থবিধা হবারই কথা। 


চুরি জালিয়াতির ব্যাপারে 
উ্রব্যানাজর আর একজন স্থযোগ্য 
লাগরেদ , শ্রনৃপেত্রমোহন ব্যানার্জী 


' সম্পর্কে সথনির্ধিই অতিষোগ হলো যে, 


তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন নি এবং 
শুধুমাত্র বি ও এ টি পরীক্ষায় আযাড- 
মিশন টেস্ট পাশ কয়ার যোগ্যতা 
মিয়ে গেজেটেড অফিসার হয়েছেন। 
অতীতে ম্মোক কমিশন ভাইরেক্টো- 
রেটে কোন মন-গেজেটেভ ইন্দ- 
পেক্টুরের পদ ছিল না। কিন্তু হুনীল 


ব্যানার তদ্বারকিতে একটি নন- . 


গেজেটেড অফিসারের পদ হুট করে 
নৃপেন ব্যানাঙ্জখুর মত অযোগ্য 
নন-টেকনিক্যাল ব্যক্তিকে 
হাওড়ায় নন-গেজেটেড ইন্দপেক্টরের 
পদে বহাল কয়া হয়। ১৯৫৮ সাল 
থেকে ১৯৭৫ লালের মাঝামাঝি সময় 
পর্যন্ত নৃপেন ব্যানাজখ নন গেজেটেড 
ইন্সপেক্টর রূপে কাজ করেন। এই 
অন্তর্বতখকালীন লময় হাওয়ায় 
গেজেটেড ইন্সপেইরের পদটি নৃপেন 
ব্যানার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে 
খালি রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের 
মাঝামাঝি সময় থেকে এন 
ব্যানাজাঁকে হাওড়ায় গেজেটেড 
অফিসারের পদে উন্নীত করা হয়। 
১৯৭১ পাল থেকে নৃপেন ব্যানার্গা 
দক্ষিণ, কলকাতার খালি পদটিও 
তদারকি করেন। এই পমস্ত কিছুই 
ছুই ব্যানার্জী যৌথ প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ 


টাকা উপার্জনের অদাধু উদ্দেশ্ 
নিয়ে । এহেন প্রীব্যানাজী বহুদিন 
যাবৎ . আমদানসোল, *খড়গণুর, ' 


শিলিগুড়ি, হলগিয়া, প্রভৃ ত জায়- 
গায় স্মোক হুইসেক্স-এর শাখা 


অফিদ খোলার চেষ্টা. করছেন এবং, 


সেই হেতু বড় বড় স্বীম তৈরী করে 


“সনকারী অনুমোদনের জন্ত আবেদন 


জানাচ্ছেন। জনগণের স্বার্থের পক্ষে 
যদি এ সমস্ত পরিকল্পন] রচিত হতে! 
তাহলে বলার কিছু ছিল না, কিন্ত 


ষিনি কলকাতা, হাওড়ার ধেশয়া 
নিফাশণে ব্যর্থ তিনি লমগ্র 
দেশের মাচুষের ছুঃখ মোচন করবেন 


একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। 
সব” কিছুই পেছনে রয়েছে অর্থ 


উপার্জনের ঘ্বপ্য পরিকল্পদ!। 


সবশেষে, প্রহনীল ব্যানাজাঁর 
ব্যক্তিগত জীবনের. আর একটি 
রহম্তময় ঘটনার উল্লেখ কয়! যাক। 
১৯৭১ সালের ওর] মার্চ তারিখে 
তিনি তার প্রথম! শ্রীকে হত্যা করার 
পর পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে 
স্বাভারিক্‌ স্বৃত্যুর ছাড়পত্র লিখিয়ে 
নিয়ে এই অমার্জনীয় অপরাধকে 
ধামাচাপা দেম। কিন্তু তার এই 
অমার্জনীয় অপরাধের নীরব স্বাক্ষী 


হচ্ছে শরব্যানাজার তদ্বানীস্তন গৃহ-. 


ভৃত্য ও তার নিজের কন্তা। এয় 


পরের ঘটনা! আরে! চাঞ্ল্যকর। 


- 


ভার বাড়ীর ছাদে বহু টাক! খরচ 
করে একটি টাল চেম্বার তৈরী করে 
প্রমাণবিক গবেষণা করার নামে 
তিনি একজন মহিলাকে প্রথমা! স্রীর 
মৃত্যুর অনেক আগে থেফেই রিনার্চ 
আাদিষ্টান্ট হিসাবে 
করেছিদেন। এবং প্রথমা স্ত্রী 
শ্রীমতী প্রীতি ব্যানার 
অব্যবহিত পরেই ভুনীল' ব্যানার্জা 
রিলার্চ আযসিষ্ান্ট ছিসাবে নিয়ো- 
জিত এ মহিলাকে বিবাহ করেন । .. 

স্মোক জইসেন্স ভাইয়েকটোরে- 
টেয় অপর একজন সাশ্া শীরামকৃষঃ 


মিত্র স্থনীল, ব্যানার এই লমন্ত, 


কেনেঙ্কারীর ' কথ! গত -১১1৪1৭৯ 
তারিখে পশ্চিষবজের অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অশোক মিত্রর কাছে লিখিতভাবে 
জানিয়েছেন এবং সেই চিঠির কপি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পেশ 
কর] হয়েছে । কিন্ত রাজ্য সন্পকার 
আশ্চর্জনকভাবে এই অসাধু 
ব্যক্তিটি সম্পর্কে উদ্বাসীন ৷ - 


ই-কংগ্রেস 

১ম পৃষ্ঠার পর 

মহারাষ্ট্রের আবদুল রহমান আন্ধলে 
রীতিমত বিব্রত বোধ করছেন। 

, আসলে কংগ্রেস (ই) শাপিত 
রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের 
পরিবর্তে মমৌনীত করা হয়েছিল । 
ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া৷মৃখ্যমন্তরী- 


দেয় অনেকেই মেনে নিতে চান নি।. 


কিন্তু হাইকম্যাণ্ডের বিরাগতান হবার 
ভয়ে কেউই খুব বেশী বিরোধিতা 
করতেও সাহস পান নি। কিন্ত সয় 
গান্ধীর মৃত্যুর পর এইলব বিঙ্ষ্ন্ধ এম 


এল এরা আস্তে আস্তে মুখ খুলতে 


শুরু করেছেন। এবং দন ঘন এপ 
মিটিং কয়ে বিক্ষুকরা মুখ্যমন্ত্রী হটা- 


নোয় কৌশল ঠিক করতে এখন ' 


ব্যস্ত 


রাজ্যের বিক্ষুন্ধরা এখন তাকিয়ে 
আছেন অঙ্কের দিকে । অন্ধে যদি 
চেম্না রেড্ডীকে -অপসারণ- করা হয় 
তবে। আন্তে আস্তে সব রাজ্যেই 


বিহ্ুন্ধর] জোর কর্মে মুখ্যমন্ত্রী হঠাও : 
. আন্দোলম শুরু কঙ্গবেন। 


চেয়া রেডডীর লঙ্গে জীমভী গান্ধীর 
লুম্পর্ক যে খুব একটা! ভাল এমন নয়। 
তবু শ্রীমতী গান্ধী এই মুহূর্তে 
চেগ্নাকে সয়াবেন না বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ 
মহলের সুত্র থেকে জ্ঞান! গেছে। 
কারণ শ্রীমতী গান্ধীও এট] ভাল- 
তাবেই জানেন একবার মুখ্যমন্ত্রী 
বদলের পালা শুরু হলে সংক্রামক 
ব্যাধির "মত অন্তান্ত রাজ্যেও তার 
প্রভাব পড়বে। এর ফলে রাজ্য সর- 


-কারগুলো তো বিপন্ন হবেই এমন 


কি এর, ধান্তা কেন্দ্রীয় সরকারকেও 
বিব্রত করে তুলবে। 


নিয়োজিত ' 


স্তর, 


কংগ্রেস (ই) শালিত. বিতি্ন' 


শিয়ালদহ সেশনে | 


১ম পৃষ্ঠারপর 


এ সমস্ত কিছুই ঘটে i কর্ম ও. 


পুলিশের চোখের ওপর । 

. এই সমস্ত দুৰবত্ত ও মেয়ের! 
রাস যাপন করে মেন সেকশনের ৯ 
নগ্ন প্রাটফর্মের কাছে গো-ডাউনের 
তেতর এবং কারশেভের মধ্যে, 
দিনের বেলা দেখ] যায় হয় মন্ভপ 
অবস্থায় তাণ্ডব নৃত্য করছে, নয়তো 
সাউথ মেকশনে প্রাটফর্মের বাইরে 
নেশার ঘোরে টান টান হয়ে 
ঘুষোচ্ছে। অথবা রুট রেল ইন্টারলক 
কেবিনের কাছে জি, আর, পি কিংবা 
প্রোটেকশন ফোর্সের কনেস্টবলদের 
সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, হুল্লোড় কয়ছে। 
প্রশ্ন উঠেছে যে, এত খোলাখুলি এ 
সমস্ত কুকর্ম করার স্থঘোগ ওর! 
পায় কোথা থেকে | জবাবটা খুবই 
সহজ, রাতের অন্ধকারে রেলকমী 
বিশেষতঃ টিকিট চেকারগুলো এবং 
পুলিশ ওদের কাছে পয়দাও নেয় 
আবার দেও তোগ করে। 

এ সমস্ত মেয়ের] আর একটি 
অমার্জনীয় অপরাধ করে যে, বনগ! 
কর্ড লাইন থেকে নিয়ন মধ্যবিত্ত 
ঘরের যে সমস্ত মহিলার! ফাউণ্টেন 


পেন, বল পেন, প্রাটিক খেলনা, 


চিরুনী ইত্যাদির ছোট কারখানার 
অল্প মাইনের চাকরী করতে আসে, 
তাদের এ ঘ্বপ্য পাপের ব্যবসায় প্রবৃত্ত 
করার জন্ত প্রভাবিত করার চেষ্ট| 
করে। | 


তৃতীয় তালিকাভুক্তির নোটিস 


॥ নয়া 


পশ্চিমবঙ্গের সমবায়. 
অভিটরদের দাবী 
পশ্চিমবঙের সমবায় অভিটরর? 
সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির 
্বা্থে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসন থেকে 


"অডিট শাখায় পৃথকীকরণ ঘাবী করে 


আমছেন। কারণ অভিটয়কে বি 
প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে আত্ব- 
নিয়োগ করতে হয় তাহলে অভিষ্টেরে, 
কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের 
আরো দাবী অবলরপ্রাপ্ত বিভাগীয়, 
কষা পহ বহিরাগত অডিটর দিয়ে 
অভিট করার প্রথা বাতিল করতে 
হবে। 

বর্তমানে এই নিয়োগের ফলো, 
লয়কারকে বছরে. রাজন্ব থাতে, 
আহুমানিক ৬*/৭০ লক্ষ টাকা আয়; 
থেকে বঞ্চিত কর হচ্ছে। অথচ 
এই অর্থে বেশ কিছু যুবকের কর্ম 
সংস্থান হতে পারত । উপরস্ত এই- 


কূপ নিয়োগের ফলে সমবায় সমিভি- 


গুলিকে অধিক আবিক দ্বায়িত্ব পালন, 
করতে হচ্ছে। উল্লেখষোগ্য যে, 
অন্তান্ত অধিকাংশ রাজ্যে বহিরাগত, - 
অডিটর দিকে অডিট কক্ানে। প্রথা 
বাতিল কর! হয়েছে। 


নির্যাতনে মৃত্যু 

১ম পৃষ্ঠার পর 

ম্যাজিষ্টরেটের চোখের দাযনেই রতি- 
রাম হাসপাতালে ঘাবার জন্ত 
সাইফেল-রিক্সার উপর ওঠামাত্রই 
শেষ নিংশাস ত্যাগ করেন। দঙ্গে 
নজে ক্ষিপ্ত অলতা থানায় আগুন 
ধরিয়ে দেয়। কর়েকট। পুলিশের 
গাড়িতেও আগুন লাগায় । পুলিশও 
পান্টা গুলি চালায় ও বায়ো ঘণ্টার 
জন্ত কাচ জারি করা হয়। | 


০ ৬" দত 2 লে a রী 
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ঠিকাদারদের তালিকাতুক্তি । 


ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেডের কেও এরিকায় ক্যাটিগরি-১ এয ক্লাস '*?-এ | 
ঠিকাদার হিসাবে তা্িকাতৃক্তির জন্য সরকারী দুরে, সরকারী সংস্থা- 
সমূহে, বেসরকারী শ্রতিঠানে অধবা যে কোন স্থানীক্ক সংস্থায় নির্মাণ কাজে | 
যথেষ্ট অভিজভাদম্প্ সিভিল ইন্জিনীয়ার়িং ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
আবেদনপত্র আহ্বান কর হচ্ছে। তাদিকাভূক্তিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারদের |. 
আবেদন ইটার্ণ কোলফিল্ডন লিমিটেডের নিবিষ্ট প্রো-কর্মায় পাঠাতে হবে ঘা |. 
লিখিত অহুরোধে ১৫ টাক! (পনেরে] টাকা মাত্র ) নগদে দিয়ে ( অপ্রত্য- 
পশিষোগ্য ) জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেও! এরিয়া, পো: বছল্লা, 


জেল! বর্ধমান থেকে পাওয়া যাবে। 


১৪-৮৮০ থেকে ২৮৮৮০ পর্যন্ত 


সমন্ত কাজের দিমে অফিসের সময়ে ফর্ম বিক্রী কয়া হবে । আবেদন পত্রের 
লঙ্গে তালিকাভুক্তির রেট দেওয়া হবে । ধার] ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে রলাল- 
« এ তালিকাভুক্ত তাদের আবেদন করার প্র্নোজন নেই। ক্লাস-৫ এ 
ঠিকাদারের তালিকাভুক্তির আবেদন পত্র ২৯.৮-৮* বেল! ৪টা পৰ্যন্ত গ্রহণ |. 


করা হবে 
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চোরাই তেলের কারবার 
সম্বন্ধে আরও তথা 


বর্পপের গত সংখ্যার ভেলের 


চোরাচালানীঘের সংগে পুলিশের ঘনিষ্ঠ মাঝেরহাট ব্রীজের কাছে এক হৃষ্ত ' 


যোগাযোগ থাকার টন] প্রকাশ 


করায় পুলিশ মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া” 


দেখা ধিয়েছে। কারে! কারে! 
.গৌঁলাও হয়েছে ।.কিন্ধ দর্পন আবারও 
বঙ্গছে এ রাজ্যে বেপরোয়া ভেলের 
চোর়াকারবায়ের মূলে রয়েছে রাজ্য 
লয়কারের চরম ওরাদীন্ত -এবং 
পুলিশের নজীরবিহীম ছুন্শতি । রাজ্য 
অনফোর্সসেপ্ট ত্রাঞ্চের লোকজন একটু 
খোজ. করলেই জানতে পারবেন 
তেলের চোরাকারবারে লক্ষ লক্ষ 


টাকা উপার্জনকারী তাঁরাচার আগর-- 


ওয়াল ওরফে. চৌধুরী এবং সার 
লাগয়েদ 'কাঁপুযটাদ আগরওয়াল, 


শেখ মহস্মদ কাশিম, দাবির. আলি, 


ইলরাইল শিবনারায়ণ প্রমুধ ছুনাঁতি 


নিরোধক শাখার ডি, আই, জি-র : 
নাম ভালিয়ে চোরাচালানের কার- 
বার প্রকান্ত দিবালোকে চালিয়ে, 


'খাচ্ছে।, এদের গায়ে হাত দেওয়ার 
কেউ নেই। কাপুরচাদ শেখ মহমদ 
কাশি) দাবির, ইদরাইল মেদিমী- 


শুরের ডেবর! থান! এলাকার প্রীরাম- . 
পুরে চোরাই. গোডাউন মু]রফৎ লক্ষ, 


.. জক্ষ টাকার. তেল পাচার করছে। 
. বঙ্গব্জ, মহেশতৱা থানা এলাকায় 
পুরনো ভাকঘরের কাছেও অক্করূপ 


গোডাউন মীরফৎ ' কেরোসিন”: 


পেট্রোল, রি বি, ও 


তেল পাচার 
১, হুচ্ছে। | 


: আঅরফ্যানগ্র 


ভারমগ্ুহারবার রোডের ওপর 


ভিনতলার ফ্ল্যাটে ভারাচাদ আগর- 
ওয়াল বসবাস করে। খিদিরপুর 
মার্কেটের চৌধুরী 
তালের মালিক হিসাবে, শ্রদাগর- 
ওয়াল পরিচিত। প্রকান্তে তারা 
চাদের যে ব্যবলাই লোক দেখানোর 
জন্তু থাক না কেম ওর আসল ব্যবসা 
ছলে! তেলের চোরাচালান । এর 
নিত্যসঙ্গী হলো জনৈক মাঁন!। বি, 
টি, রোডের 'ছয়িযুমপ্রদা্ । এদের 
সঙ্গে চোরাকারবারী পোস্তার শিব- 
নার্নায়ণের হিন্দুস্থান অয়েল কোম্পামীর 
সঙ্গে একটি' গোপন যোগাষোগ.. 
রয়েছে। জ্যো ড়া বা গা.ম থানা 
এলাকায় ট্র্যাভ রোডের ওপর এই 
কোম্পানীতে হান! দিলে এবং এর 
কাগজপত্র খু'চিয়ে দেখলে দেখা যাবে 
তারাচাদ আগরওয়াদের দংগ্রহ করা 
স্বাবতীয় চোরাই তেজ শিবনারায়ণের 
কোম্পানীতে এলে ওঠে। 

টালীগঞ্জ ধানা এলাকায় চালী- 
গর দাকু’লায় রোডের ওপর ইট 
খোলায় মধ্যে দারুভাটখান! বলে 
পরিচিত মহল্লায় তারাচাদ্বে গোপন 
আডড|। এখানে, ' একটি চোরাই 
গোভাউনও রয়েছে ।' কোলাঘাট 
থাম! এলাকায় দেউলিয়া বাজারের 
কাছে শশাঙ্ককৃমার পাজার জমির 
ওপর যে. বেআইনী গোভাউনটি 


রয়েছে তারও মালিক তারাঠাদ। 





নতুন 


তোলা হে, না কান্দ আজি - 
শিখ্যে লাও হে ধান্দাবাজি 


পায়ের তলায় রাখবে তারে, তুলবে কারে মাথায় ॥ 


ট্যাকাটা পাইলে পরে 


এমুন কি সুখ আইতে] ঘরে :ঃ 
জানি তুমি উড়াই ফিতে লি্ধি এবং গাজায় ।॥ 


রাগ কইর্যো ন! মহেশ্বরে! ' 
ধরো আমার কথ! ধরে 


তুমি চাষী গেরামবাসী, দবিব চাষীতাতা ॥ 


শুম অহে পাগলা ভোলা 


আছাড় খাবার দরজা] খোল! ; 
দেই পথে কি চলবে, নাকি ধরবে ত্রিশূল কষ্যা 
রি ঘরে থাকবেন] আর বস্তা]! 


দম্পাহক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/০১, আচার শ্রফ রোড, 


গম্ভীর! | সাগর চক্রবর্তী 
ভোল! আমার রাগ কর্যাছে পায়নি বেকার ভাতা 
. এষ এল এ দা ভুল কর্যাছেন, নাম তোলেনি খাতায় ॥ .. 















~ 
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‘Phone: 24-4232 , 


সহিযাছল খান! এলাকায় নক 
হোটেলের মধ্যে একটি বড় ধরনের 
গোডাউন এখন তৈরীর চেষ্টা চলছে । 
এরাও উদ্ধোক্ত1 তারাচাদ 'ও তার 
অন্ততম সাগরের কাশিম ও কাপুর । 

আশ্চর্যজনক টন! হোল 
উপরোক্ত কুখ্যাত ব্যক্তিরা! পুলিশের 
বড় কর্তার নাম তালিয়েই তাদের 
বেজাইনী চোকাইকারবার অব্যাহত 
রেখেছে। শালকিয়ার ফুলটাষ, অডি- 
ত্াম্স ফ্যাইরীর জনৈক কর্মী মম! 
পাল পুলিশের নাম করে টাকাও 
তুলছে ।. পুলিশের মদত না খাকলে 


“এসব ঘদ্ভব '? 


দর্পণের অনুরোধ রাজ্য এনফোর্স- 
মেন্ট দরের ডেপুটি কমিশনার ডি, 
আই জি দাহ্বয়| একটু ত্বন্ত.করে 
দেখুন, তেলের চোরাকারবারে তার 
দরের করা কিতাবে ওতপ্রোত 


ভাবে জড়িত। ছু একজন সৎ অফি-. 


লার নেই তা বঙ্গ! নিশ্চয়ই উচিত 
নয়। কিন্তু তারাও সম্ভবত আচার্য 
জগদীশচজ্ঞ বসু রোডের আটতলার 
এমফোর্সমেন্ট দধরের অফিলার ও 
কর্মীদের হালচালে হতভম্ব। 'লৎ 
অফিদারদবের কেউ . গোডাউনে. 
হানা দেবার, জন্তু জীপ ও 


পর্ণ 
Price 60 08185 


বোম্বাইয়ে ৰেড রোজ? ছবি 


বয়কটের আন্দোলন চলছে 


বোষ্াইয়ের আধেরীর ওসকার 


থিয়েটারের সামনে একদল মহিল! 


প্রায়ই লিফলেট বিলি করছেন, পথ- 
লতায় বক্ততা করছেন ।- গুরা লব 


. ‘ফোরাম এগেনস্ট রেপ” সংগঠনের 


নদন্তা। ওই ওসকার থিয়েটার হলে 
চলছিল ‘রেড রোজ দিনেমাটি। 


' ‘রেড রোজ” সিনেম বয়কট করার 


জন্ত গর] দর্শকদের আবেষন জানা- 
চ্ছেন। এ ‘ফিল্মে মহিলার্দেরকে- 
বথেষ্ট হেয় করা হয়েছে। রাজেশ 


, খাল্লাকে দেবতুল্য কানিয়ে মহিলাদের 


পুলিশ কর্মী রিকুইজিশন কর! মাত্রই . 


সেই খবর নদর' দপ্তর থেকে চোরা- 
ফারবারীদের গোপন আড্ডায় পৌছে 
যাচ্ছে। কিন্তু এসব সত্বেও বলা যায় 
ভি, পি ও ডি, আই, জি, প্রমূখ ফি 


চেষ্টা করেন তবে টালীগঞ্জ ইটখোলা,' 


মেদিনীপুরের শ্রীরামপুর, বজবজের 
পুরনো ভাকঘরের সম়িকটস্থ চোরাই 


'পাউনে হানা দেওয়া! পুলিশের পক্ষে 


অসম্ভব নয়। দিল্লী বোছে রোডের 
রময়ম! ব্যবসা বন্ধ করাও এমন কিছু 


কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় চোরাই, 


তেলের কারবার বন্ধ করার জন্ত ছু' 


একজম অফিসার দত্যিই আগ্রহশীল ।- 


পুলিশের বড়কর্ডারা উপচৌফনের 
লোভে ন পড়লে একাজে ছু একজন 
সৎ অফিসারকে দিয়েও তারাচাদ 


আগরওয়ালাদের শায়েস্তা করার 
কাজে নামতে পারেন । 


অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি. 
ওম পৃষ্ঠার পর 


রেখে কেন্দ্রীয় লরকার বা রেলওয়ে 
মন্ত্রণালয় সুষ্ঠভাবে ট্রেন চালানোর 
ব্যবস্থা করছেন না আজো বলগ! 
লাইন ভবঙ্গ করা হয় নি। 

সুষ্ঠভাবে লোক্যাল ট্রেনগুলি 
চালাতে হলে অবিলছে শিয়ালদহ্‌ 
ডিভিশনের পুরানো রেক্‌ (গাড়ি) 
সরিয়ে নতুন রেক দিয়ে লোক্যাল 
ট্রেনগুলি চালাতে হবে। তাছাড়া, 


লম্পাদক-হীরেন বনু 
কলিকাডা-৬ 


ক - - অতল 


উপর তার ত্যাচারকে দঠিক বলে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
ইউকো ব্যাঙ্কে 


" : লশ্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ধদ পাঁচটি, 
গ্যাস টার্বাইন বসিয়েছে।' হলদিয়া. 
,ও কসবায় ছুটি করে ও শিলিপ্রড়িতে 


একটি । আশা করা যায় যে, প্রত্যেকটি 
ইউনিটে গড়ে ১৮ মেগাওয়াট বি্যুৎ 
উৎপাদন হবে । বৃটেনের জন ব্রাউন 
ইনজিনিয়ারিং গ্যাপ টার্ধাইন লিমি- 
টেডের কাছ থেকে এগুলো কেন! 
হয়েছে। প্রায় আঠাশ কোটি টাক! 


a 


দেখানো হয়েছে। “মেয়েদের এ 
রকমই হওয়! দরকার’ 'বলে কুৎপিত 
'অন্তব্য ' কর! হয়েছে। ফোঁরামের 
'দঘশ্ডাধের প্রচার আন্দোলনে কাজও 
হয়েছে । নেক অচেতন দর্শক 
হলে চোকার মূখে আন্দোলনকারীদের 
গ্লোগাম বক্তব্য শুনে, লিফলেট পড়ে 
কথাবার্তা! বলে ফিরে যাচ্ছেন। অথচ 
বাজ কলকাতায় ‘সেক্সি ড্রীম’, ‘রেড 
রোজ’, ‘হার নাইটস’,)'ফরী লাভার’ 
ফিল্মগুলি অবাধে চলছে দেখে লন্দেহ 
হয় এ শহরকে: *মিছিল নগরী”. 
কলকাতা এখনও বলা যাবে কি না। . 


বিছ্যৎ পরছে 
সাহায্য 


ব্যয় ধর! হয়েছে । পশ্চিম্ৰঙ্গ সরকার 
বিদুৎ পর্ষদকে দশ কোটি টাকা ধার 
দিয়েছে। বাকিটা ইউনাইটেড 
কমাপিয়াল ব্যাক্কও কয়েকটি র্যাক্ক 
খপ দিয়েছে । অতি অল্প সুদে গত 
মার্চে ইউকো ব্যাঙ্ক এই বাব পর্যদকে 
চার কোটি টাক্ষা খণটুদিয়েছে।. সি 
ই এস সির মূলাজোড় প্রকল্প তরান্বিত 
করার জন্তও উক্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে কা 
পঞ্চাশ লক্ষ টাক] খণ দিয়েছে 


বান্ছুণ সম্মেলনের 


গত ১৬ জুঙ্গাই বেকার হলে 
কোটনিস স্বতিয়ক্ষ। কমিটি বান্দু 
লম্মেলনের পচিশতঙ বাধিকী ম্বরণে 
এক দতার আয়োজন করে। এই 
সভায় নিখিল তারত ফোটমিস স্থৃতি- 
রক্ষা কমিটির সভাপতি ডাঃ বিজয় 
বস্তু, প্রখ্যাত লেখিকা শীমতী মৈজ্রেয়ী 
দেবী বিশ্ব শাস্তি স্থাপনে পঞ্চশীল, 
ও বন্দুং সম্মেলনের আদর্শ ও ওরুত্বকে 
তুলে ধরার, ' আহ্বান জানান। - 
এশিয়াটিক - দোদাইটির সাধারণ 
সম্পাদক ডঃ আসলেন দে ও অধ্যাপক 
শিয়ালদ্বহের মেন্টেনান্স বিভাগ, 
শিগনাল . এবং আরো কয়েকটি 
বিভাগকে - ঢেলে সাজাতে হবে। 
রেলের চোর, গুণ্ডা] এবং বদ দায়েশ- 
দের শায়েস্তা করায় জন্ত রেল পুলিশ 
এবং রেল রক্ষী বাছিলীতেও জুটিনী 
বা বাছাই করতে হুবে। লঞ্গে সঙ্গে 
রেলের নীচু তলায়. অর্থাৎ মূল কর্ম 


"ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় কর্মী লংখ্যা 


কি 


বাড়িয়ে তাদের অন্বিধাগুজিও দূর 
করতে হবে। | 


পচিশতন্ন বাধিকী পালন 


করণাকয় গুপ্ত তাদের দীর্ঘ ভাষণে 
পঞ্চান্ন লালে ইন্দোনেশিয়ায় বাচ্ছু 
শহরে এশিয়া আফ্রিকার উনত্রিশটি 
দ্রেশের সন্মিলন ও লাত্রাজ্যবাদ 


৬৫ বিরোধিতায় মেতৃবৃদন্দের আলোচনার rm 


এঁতিহাসিক পটভূমিক! তুলে ধরেম। * 


'সতায় লভাপতিত্ব করেন ডাঃ দেবেশ 


মুখাজ। সভার শুরুতে হেমাংগ 
বিশ্বাস ও .সংপ্রদায় উদ্বোধনী গণ-. 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৪ 


রাজীব রাজনীতিতে 
১ম পৃষ্ঠার পর - 
গান্ধী ছঞ্জনেই চান যে পার্টিতে সয় 
পশ্থীরা ধর্ব হোক । সেজন্তই রাজীব 
একটু পরে রাজনীতিতে আসতে 
চাইছেন । এর পাশাপাশি ঘি 
পঞয়ের বিমান দুর্ঘটনার বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত বন্ধ .করে দেওয়ার 
ব্যাপারটা .দেখি তাহলে একট 
বিরাট, জিজ্ঞাসার চিহ্ন আমাদের 
সামনে ফুটে ওঠে । এই বিমান দুর্ঘ- 
টমার ব্যাপারে যে ডি জি পিএ 
নিজেই কিছুটা অভিযুক্ত তিনি কি টি 
করে এই তদন্ত করেন? আর বড় 
একজন তি আই পির দুর্ঘটনায় মৃত্যুর 
তে Na মাত্র একজন বিভাগীয় _ 
লপেকুর ? সঞ্চয়ের রর 
ইন্দিরা গান্ধীর কাৰ্যকলাপ ফি 
রংস্ত আরে] বাড়িয়ে তুলছে। . 


১১৭৩০, এ 





আসামের 


বিদেশী টাকা 


আসামের আন্োলমনকারী 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদেশী মিশনারী 
সংস্থার ' নামে রাজোর রাষ্টরায়ত 
ব্যাঙ্কগুলোর বিভিন্ন শাখায় লাখ 
লাখ টাকা জম1 পড়েছে। ষ্টেট 
[ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার শিলং শাখায় 
গত অক্টোবর থেকে এ বছরের মার্চে 
চার্গুলোর একাউন্টে বিদেশী সংস্থা 
থেকে প্রায় ৪৪ লাখ টাক! জমা 
পড়েছে। রেভারেও ফাদার রুবিও 
চেকে দই করে এই টাকা তুলেছেন। 
৮৩ ১৫ অক্টোবর ১৭১ ব্যাঙ্কে ২০, 
*১১ ৩১৩ টাক! যুল্যের আমেরিকান 
.ভলার জমা পড়েছে। 

২৪ অক্টোবর ৭3-৩, ৫৯৯৯১ 
টাক! মূল্যের আমেরিকান ডলার । 

৩১ পকোবর_1৫, 
ঘূলোর জার্মানীর মার্ক। 

১৬ নতেম্বর_২, ৫৯১ ৯৭৫ 
টাকার মাকিনী ভলার এবং ১,৯৬, 
0,৯৫৪ টাকার ভুইজারল্যাপ্ডের কা? 

জম! পড়েছে। ~ 

১৪ জানুয়ারী ৮. ব্রিটিশ 
পাউণ্ডে জম! পড়েছে ২ ৮৬, ৯৪৪ 
টাকা। “ 

১৮ 
ডলার ৩,৬২, **৫ টাকা। পরের 
দিনেই আনে ১৫, ৬৪৪ টাকার 
মাফিনী ডলার । 





৭১,৭১৯ টাক!। 
১৬ মার্চ 
৭৪৩ টাকায় ডলার এসেছে । 


‘নাস্থ’ ও 
নেতার 


গিশসংগ্রার পরিষদের” 
আন্দোলন চালান। 





“দেশাভিমানী”র গত যোলই জুলাই 
সংখ্যায় উক্ত তথ্য প্রকাশিত 


হয়েছে। 


সঞ্জয় গান্ধীর সেই প্লেনের 


t 


নেতাদের পকেট এখন বেশ তারী। |. 


২৪৮ টাক! | 


EE EET | 


৬* জাহুয়ায়ী--মাকিনী ডলারে 
১৮০-ব্াষে ৭,২ ৭, 


উল্লেখযোগ্য যে, এই লময়টাই 


কেরালার জনপ্রিয় মালয়ালম দৈনিক |- 





অনৈতিক 


আন্দো [লনে - যোরারজী সরকারের আমলে 


১ পয়েন্ট করে ভ্রবামূল্য 
চরণ সিংস্বের আমলে 
ও পয়েন্ট করে এবং 


মালে 
বেড়েছিল। 
বেড়েছিল 


- বর্তমানে ইন্দিরা সরকারের আমলে 


বাড়ছে ৪. পয়েন্ট করে।. ভেঙ্কট- 
রামশের বাজেট বুদবুদ্ধ ফেটে গেছে। 
১৪ই জুম যূল্যমান ছিল ২৪৩৭, পেটা 
২৮শে জুন গিয়ে দাড়ায় ২৪৯.৯.তে। 

এই অর্থনৈতিক অবস্থার পট- 
ভূমিতে কিছু মহল থেকে চাপ 
আলছে দেশে অর্থনৈতিক জরুয়ী 
অবস্থা জায়ী কর! হোক । এ, এন, 





ভাটের নেতৃত্বাধীন লেবার পেলের 
অভিমত অনুলায়ে দেশে অর্থনৈতিক 
সংকট মোচনে অর্থনৈতিক জরুরী 
অবস্থা! জারী কর] একান্তই জরুরী এবং 
দলে প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর উপর 
নিয়ন্ণ এবং সব রকমের ধর্মঘটের 
নিষিদ্ধকরণ। কায়ধানায় উৎপাদন 
হাদে জন্পূরণক্রপে দোষী করা হয় 
শ্রমিক শ্রেণীকে। কং (ই)-এর 
শ্রমিক শাখা আই.ঞএন টি ইউ পি 
জুন মাসের এক মিটিংয়ে একই রকম 
দাওয়াই বাংলায়। মধ্য প্রদেশের 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


বস জারী হতে গারে 





্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ২৮শ লংখ্যা ॥ শুক্রবার ৮ই আগষ্ট ৮*॥ ৬* পয়সা 


আসাম সমস্যা সমাধানের আশা খুব উজ্জ্বল নয় 


স্ব্রতর সঙ্গে অজিত পাজার 





7 বরের দি 


মপিপুরের মুখামন্ত্রী রাজকুমার 
দোরেজ পিং-এর ঘৌতের ফলে 
আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের 


জঙে কেন্দ্রীয় লরকারের একটা 


বৈঠকের আবহাওয়া হাই হলেও 
সমস্ত! লমাধানের আশা খুব একটা 
উজ্ল নয় বলে বিশ্বস্ত কত্রে জবান! 
গেছে । _.-. 

রাজকুমার দোরেন্গ লিং প্রধান- 


মহী শ্রীদতী ইন্দিরা! গান্ধীর সন্মতি 


নিয়েই আপামের আন্দোলনকারী 
নেতাদের সঙ্গে আলোচন! শুরু 
করেম। দোরেন্্র লিং ‘আমু’ এবং 
গণনংগ্রাম পঙ্গিষদেক়? নেতাদেরকে 
আন্দোলনের ব্যাপারটা পুমর্ধিবে- 
চন! করতে অনুরোধ করেন। 
আন্দোলনকারী নেতাদেরকে বলেন, 
আপনারা আন্দোলন তুলে নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর লঙ্গে আলোচনায় 
শেষাংশ পৃষ্ঠার 


ঢাকতে 


ঠাণ্ড৷ লড়াই আগে থেকেই 9 গিগি এম ব্ৱো ধাত্রা দোলন 


রাজ্য কংগ্রেসে (ই)-র কোদল 
বেন্দ্রীয় মন্ত্রী িফেনও মেটাতে পার- 
লেম না। কলকাতায় এসে ঠিফেম 
রাজ্যের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে একান্তে 
এবং লবাইকে নিয়ে দফার দফায় 


সয় গান্ধী ও ক্যাপ্টেন দাকলেন। তম ডিরেউর এপেজী হাউনের জিৎ 


“সত ২৩ ছুন ঘে বিমান দুর্ঘটনায় 
মারা যান দেই বিমানটির পেছনে বহু 
' সন্ত আছে। দগ্পরতি এক সাংবাদিক 
লশ্মেলমে জ্যোতির্ময় বহু (এষ পি) 
বলেন যে, কলকাতার ১৫ নং পার্ক 
ঘাটের ইন্দো-সুইস দহযোগিতায় 


টমাস মূজে এ্যাগু কোম্পাদীর অন্ত- 


পাল কোম্পানীর কর্মকর্তারা 
কলকাতা ও দুর্গাপুর ফ্যাক্টপীতে 
দ্বেখাশুনোক যাঁতাক়্াতে মাত্র তিন 
ঘণ্ট। দময় বাচানোর অন্ত ছিয়াতর়ের 
অক্টোবরে একট] পিটস্‌ বিমান কেম] 
মনস্থ করেন। কোম্পানীর অন্ততম 
ডিরেক্টর ইগন উলফ ৪ অক্টোবর +৭৬. 


বৈঠক" করেছেন কিন্তু সমন্ত 

যেখানে ছিল’ সেখানেই থেকে গেল । 
স্থরত মুখাজাঁর সঙ্গে রাজ্য ই- 

কংগ্রেসের লভাপতি অজিত পাঙ্গার 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় রি কংগ্রেসীরা এখন নিজেই নিজেদের 


| প্রতিপক্ষকে উৎখাত বরার কাজে 
বুহপ] আছ দে হা বংগরেদের 
প্রধান অঙ্জিত পাজ সুব্রত মুখাজর 
--€জ যাতির্ময় বন্ধ -খোঠীকে নিযূল করার কাজ যেমন 
লণ্ডনের লেমূত্র শিপিং কোংকে চিঠি নিপুপতার সংগে শুরু করেছেন তেমনি 
দেম একটা পিউ এস-ং এ বিমান. হ্ত্রতবাবুও অজিতবাবুকে একহাত 
জাহাজে করে কলকাতায় পাঠানোর দেখে নেয়ার জন্য জোর তৎপরতায় 
জন্ত। নেষেছেন। 
প্রাক পাড়ে চারলক্ষ টাকা ৯ই আগষ্ট থেকে কংগ্রেল (ই) 
দামের এই বিমানটি আামদ্বানীর জন্ভ দু এরাজ্য থেকে পি, পি, আই 
দিলীর আমদানী রগানী বিভাগের এমকে হঠানোর ডাক দেয়ার লংগে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় সংগে দলের নিজেদের ঘয়োরা 


৷ উ-কতগ্রেসীছের চুলোচুলি 


পি, পি, আই এমকে একাম্থ্য থেকে কৌদন নতুন খাতে বইতে শুরু করে। 
হঠালোর আন্দোলন করতে গিয়ে কং- 


দর্পণের পাঠকবর্গের অজানা! নয় যে, 
রাজা কংগ্রেসের দল উপদলের 
ঘয়োয়] সংঘর্ষে ইতিমধ্যে বেশ কিছু 
দলীয় কমা হয় নৃশংদভাবে খুন 
হয়েছেন নয়ত ঘায়েল হয়ে হাস- 
পাতালে স্থানান্তরিত হয়েছেম। 
ইতিমধ্য >২ আগষ্টের আন্দোলনের 
ব্যাপার নিয়ে অজিতবাবু দি, পি, 
আই, এমের বিরুদ্ধে যে স্লণহঙ্কার 
দিয়েছেন তা দলের বহু সদ্বস্যই মেনে 
নিতে পারছেন না । দলীয় কমাঁদের 
বক্তব্য, প্রাদেশিক স্তর তো বটেই 
জেল! স্তরেও এ নিয়ে কোনও প্রাখ- 
অবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


এ |. জন্ম. 


'যে, প্রদেশ কংগ্রেস (ই) লতাপতি | 


বঙ্গের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে 


"মন্ত্রী ও নেতা এবং এই রাজ্যের নেতা | 


পশ্চিমবঙ্গের বামস্রণ্ট সরকারকে আর | 
































আৰ কতদিন ? 


না, পশ্চিমবজের বাসফ্রণ্ট লয়- | 
কারের পক্ষে আপাততঃ তয়ের-কোন.! ভারগপুত্র ৃ 


কারণ নেই । সর্বশেষ খবর হল এই | অবশেষে আদামে আশার 


ভিতর ECU EM | পিদিম জলেছে। দশ মাস- ব্যাপী 
অজিত পাদ্ধ৷ আগামী >ই আগস্ট যে | আন্টোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া 


আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তাতে | হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকেও 
নয়া্দিজীর উচ্চ নেতৃত্বের সায় নেই । | বিভকিত নিদেশি_আস্যয উপদ্রেত 
কেন্জীক্ক যোগাযোগ মন্ত্রী সি এম | এলাকা আইন, ১৯৫২ এবং সেমা- 
টিফেনও গত সপ্তাহে কলকাতায় কিছু ॥ বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, 


খ লে 
এ উক্তি i be ডি ১৯৫৮ প্রত্যাহত হয়েছে । একদিকে 
ক্লে বল্পছেন, ম রি রা 
রম be আসাম. থেকে বনজ সম্পদ কাঠ বাশ 


- - প্লাইউড, পাটপ্রব্য ইত্যাদি রধ্যানীযর 
কিছু বলি নি, আমি মার্কসবাদকে | ই i ain 


বিদায় করার কথ! বলেছি। ' | ওপর নিবেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া 
গত জাহুয়ারীতে বিপুল সংধ্যা- | হচ্ছে, অন্যদিকে প্রথম ধাপ হিসাবে 


গরিষ্ঠত] নিয়ে ইন্দির! কংগ্রেস কেন্দ্রে | ২ জন উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারী 


ক্ষমতায় আমার পর নয়ারবিজীর কিছু | অফিসারের ওপর আন্দোলনের সঙ্গে 

জড়িত থাকার দরুণ প্রদত্ত সামরিক 
ভাবে বরখাস্তের নির্দেশ বাতিল 
করা হবরেছে। গত ২৫শে জুলাই 
স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তি এবং ৩০শে 
| জুলাই লোকসতায় প্রদত্ত বেন্দীয 
হবে মা অবশ্ত ইন্দিরা গান্ধীর | রাষ্ট্র মন্ত্রী কল পিং-এর প্রতিশ্রুতি 
পুনাগমনে বামক্রণ্টে মিলিত দল- { অঙছসারেই আগাম সমস্যার সমাধানে 
গুলিও আশঙ্ষিত। অন্ত শ-কংগ্রেস | এ অগ্রগতি অর্জন করা গিয়েছে 
(ই) শাণিত রাজাগুলির সরকারকে | হল সমস্যার হাত দেবার অন্য 
উৎখাত করার পর সেখানে বিধান | আগামী ১১ আগস্ট ইম্ফ:ল প্রাথমিক 
দভার নির্বাচন ঘোষণায় ধারণ! হয়ে- | এবং ১৮ আগস্ট শিলঙে চুচাস্ত 
ছিল, এই নির্বাচনের পর বুঝি বাম- { পর্যায়ের আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত 
ফন্ট সরকারের অস্তিম কাল ছনিরে | 


উপনেতাদেক্স কথাবার্তা ও আচার '॥ 
আচরণে মনে হওয়া স্বাভাবিক ঘে { 


বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেওয়] 


হবে। ‘সেখানে আসামে বিদেশী 
প্রশ্নটির মীমাংসা সুত্রের যেমন সন্ধান 


সাদবে। কিন্তু এরপর আমানের | 
আন্দোলন তুলে উঠল এবং স্পষ্টতই | করা, হবে, তেষমি আন্দোলন 
কেন্দ্রীয় লরকার ‘আন্দোলন দন সম্পর্কিত বাকি সমস্যাগুলোরও 


করা বা আদাম সমস্ত! সমাধানের | সমাধান প্রচেষ্টা চলবে । , 
লক্ষ্য করার বিষয় হল, কেন্দ্রীয় 


কোন পথ মা পেয়ে এহন দিশেহার] | 
অবস্থায় পড়ল যে, অনেকেই তাব- | 
লেন ইন্দিরা গান্ধী এখন বামফ্রন্ট | 
'লয়কায়কে ঘাটাবেন না, বিশেষ 
করে আসামেয় ব্যাপারে ঘধন তার 


পেছনে শেযোক্তের লমর্থন রয়েছে । 
ইতিমধ্ো জিপুরায় গণ্ডগোলের ফলে 


নিখিল আলাম ছাত্র ইউনিয়ন ও 
নিখিল আনাম গণ-সংগ্রাম পরিষদের 
প্রায় সমস্ত দাবিই মেনে নিয়েছেন 
| যে উদারতা নয়াদিজী আগে প্রদর্শন 


| করলে ক্ষতির বহর অন্ততঃ খালিকট! 
ইন্দিরা কংগ্রেলীদের কণ্ঠে লেখানে 


ঃ সংকুচিত থাকত । "দ্বিতীয়তঃ 
রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার দাবি | আন্দোলনকারীর নি 
সোচ্চার হয়ে উঠলেও ইন্দিয়া গান্কী | J 


॥ তেল রপ্যানির ওপর থেকে নিষে- 
কিন্তু নিশ্চ পই থেকেছেন। 


রান না] ধাজ] প্রত্যাহার আপাতঙ চূড়ান্ত 
Ld 

Se Set ORIEN | পর্বের আলোচনা ৰ! বিদেশী প্রশ্নের 
কাট প্রায় সরে গেছে । তাই অজিত 7 হা 


পাজার “পিপি এম বাংলা! ছাড়ে” | 87585 ছি ঝুলিয়ে 
প্লোগাম ও আন্দোলনের ঘোষণায় | রেখেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তা 


মলে হয়েছিল এবার বোধ হয় | মেনে নিয়েছেন। তিন, প্রধান- 
রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ওপর | মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দূত মশপাল কাপুর 
খড়গাঘাত আলছে-। কিন্ত এবারও | ড় ERS 

p শুরু করে রাজ এল পি 
দেখা মাচ্ছে মিথ্যা আশঙ্ক1। LR ৪98 রর 


তাই | 
: উ 

বলে পালে কোনদিন বাৰ পড়বে ন! | a গা be 
a | মন্ত্রী জৈল লিং নেব্য 
একথা ভাবার কোন-কারণ নেই। | বেতের ডের রেজার হি 

‘কেনন! বামফ্রন্ট সরকারের তত্বা- 
বধানে এ রাজ্যে নির্বাচন হোক । এট] 
ইন্দিরা গান্ধী কখনোই চাইবেন না। 


॥ ঢোরেন্দ্র সিং। এর দ্বার] কি এটাই 
| প্রমাণিত হয় ন! যে কেকের প্রতি- 


[বিচিত্র স্বাপসরফা 


| সরকার শেষ পর্বস্ত আন্দোলনকারী ' 


' জনকাগী নেতাদের বলেন, 


| অর্জন করেছেন হপিপুরের মুখ্যমন্ত্রী । 





নিধিদের ওপর আসাম আন্দোলন- 
কারীদের আস্থা সেই, 
গভীর ডা সম্পর্কে পদের আত্তরিকত! 
সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের মনে 
লংশয় বর্তমান এবং প্রতিবেশী 
রাজ্যের মৃখ্যমন্্রীই - তাদের পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কারণ সমস্যার বিভিন্ন 
দিক সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ও 
সহানুভূতিশীল ? চার, আসাম 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লমদ্যার 


যে আহ্মপুর্বিক সমীক্ষা! প্রচার কর], 


হয়েছে তার প্রথম পাঠে এবিশ্বাসই 
সাধারণ লোকের মনে উৎপন্ন হতে 
পারে ষে লরকার যেন বিদ্বেশী নির্ধা- 
রূপের সময় সীমার প্রশ্নে সর্বদলীয় 


বৈঠকে গৃহীত ১৯৭১ সালের 
প্রস্তাবকে উল্টে দেবার ভুমিকা 
করলেন। . 


,কৌরামিন দিয়ে জীবন রক্ষা 


চেন্না যেড্ডি এ ষাত্রাও বেঁচে 
গেলেন। নয়াদিজিতে প্রধানমন্ত্রীর 
দে হবার সাক্ষাৎ করার পর অন্ধ - 
প্রদেশের বিতঞকিত মধ্যমন্ত্রী নাকি 
স্বপদে বহাল থাকার পাটা লাভ 


আসাম সমস্ত 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বন্থন। আপনাদের সমন্তার ব্যাপারে 


প্রধানযন্ত্রী ব্যক্তিগততাবে_ পহাহু- 
" ভূতিশীল। 
আ না মের আন্দোদ্মকারী 


নেতাদের বক্তব্য ছিল আগে সমস্ত 
বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং দৃ্ঘন- 
মূলক সব আইন প্রন্ত্যাহার করে 
নিতে হবে। ভাছাড়! “বিদ্বেশী” 
বাছাইয়ে ভিত্তিবর্ধ ধরতে হবে ?৫১ 
সালকে । তবেই প্রধানমন্ত্রীর সজে 
আমর] আলে 'চনায় বসতে পারি । 
দান! গেছে দোরেন্দ্র পিং আন্দো- 
আপ- 
নার বিদেশী বাছাইয়ের জন্য কোন 


“নিবিষ্ট ভিত্তিবর্য ন! ধরতে অহৃরোধ 


করেন। কিন্তু ‘আস্থ' এবং *গণ- 
সংগ্রা্ পরিষদ” এ অনুদরোধ মানতে 
রাজী হন না। 


এরপর দোয়েন্দ্র সিং রাজ্যপালের 


- উপদেষ্টা এবং ফেন্দরীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 


লক্ষে ঘোগাঘোগ করে তার প্রাথমিক 
আলোচনার রিপোর্ট দেন এবং 
জানান আন্দোলনকা্সী নেতায়। 
বিদেশী বাছাইয়ের ভিত্তিবর্ষ ৮৫১ 
পালকে ধরে আলোচনাহ্ব বসতে 
রাজী। 


সমস্যার -" 


গেছে যে, 


দর্পণ | শুক্রবার? ৮ই আগষ্ট ১৯৮", 
৮৫ 


করেছেন। ভার আগে অবশা ডঃ 
রেডিড দেব-দেবীর থানে পুজো দিয়ে 
ছেন, সাঠ্ঠাঙ্গে প্রশিপাত হয়ে বর 
মেগেছেন। আপাতদুষ্টে অবশ্য মনে 
হচ্ছে, পাথর ও রক্রয়াংলের দেব- 
ফেবীরা ভক্তে প্রতি করুণা প্রদর্শন 
করেছেন। 

কিন্তু শেয় রক্ষা হবে কিন! সে- 
বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। কারণ 
একথা শ্রীমতী গান্ধী অন্বীকার করতে 
পারেন না ঘে অঙ্ক প্রদেশের কংগ্রেদ 
(ই) বিধায়ক দল চেক্সা য়েডিডকে 
কেন্দ্র করে পরিষ্কার ছুতাঁগে বিভক্ত 
হয়ে' গিয়েছে । ক্ষমতাপীন ও 
ক্ষমতাহীন বিক্ষুক্ধ উপদলের প্রকৃত 
সংধ্যাগত শক্তি কত তা সঠিকভাবে 
নির্ধারণ করার উপার অবশ্য রাজ্যের 
কংগ্রেণীই). বিধায়কের! রাখেননি, 
কিন্ত ২৬-জন দদদপ্য বিশিষ্ট চেক্সা মঙজি- 
সত! থেকে ১৬ জনই বে পদত্যাগ 
করেছেন-_-এটা তো কেউ অন্থীকার 
করতে পারেন না। এ অবস্থায় 
জী তী গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে মূধ্য- 
মগ্রিগিকি কর? ডঃ বড্ড পক্ষে কত- 
কাল নব হবে? 

বাস্তব কিছু পরিস্থিতিই চেরা 
রেডিডর পক্ষে অনুকুল প্রমাণিত 
হয়েছে । প্রথমতঃ চেয়ার 


পাওয়া যাচ্ছে না। যিনি দাবিদার 
তিনি তেলেংগানার প্রতিনিধি 
সেটাই নাকি তার অপরাধ । কংগ্রেস 


কেন্দ্র কাছ থেকে নতুন নির্দেশ ' 


পেয়ে দোরেজ্জ সিং আবার আলে!- 
চমায় বদেন। এবং জাদ্দোলনকারী 
নেতাদেরকে কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবের 
কথা দানান। এই নতুন প্রস্তাবটি 
কি এ ব্যাপান্নে দোচেজ্র সিং মুখ 


খোলেন নি। তবে আন্দোলনকারী ' 


নেতাদের বনিষ্ঠ সুত্র থেকে জান! 
দেরেন্্র পিং নাকি 
বলেছেন কেন্দ্র ?৭১ সালকে ভিত্তি- 
বর্ষ ধরে বিদেশী বাছাইয়ের কাজ 
শুরু করার অন্ত চাপ দেবেন না। 
দোরেন্্র নাকি আরও প্রত্ক্রিততি 
দিয়েছেন আন্দোলন তুলে নেওয়া 
হলে কেভ্র বিদেশী বাছাইয়ের 
ব্যাপারে আন্দোলনকায়ী নেতাদের 
বক্তব্যকে প্রাধান্ত দেবেন । 

এর পরই দিল্লীতে এবং আসমানে 
আপোষ বৈঠকের ব্যাপারে তৎপরতা 
শুরু হয়। এবং উদ্ভয় পক্ষই তাদের 
বর্তমান অবস্থান থেকে অনেকটা 
সরে এসে আলোচনায় বসতে রাজী 
হয়েছেন । , 

প্রাসামের আন্দোলনকারী 
নেতাদের সঙ্গে আপোষ বৈঠকের 
ব্যাপারে যখন ভংপরতা চলছে 
তখন শ্রীমতী গান্ধীর একটি বক্তব্যকে 
নিষ্কে যথেষ্ট জল্পন1 কল্পনা শুরু হয়ে 
গেছে । গত সপ্তাহে আনামের এক 


- আস্থা জ্ঞাপন করে থাকেন। 


কোম. 
, মবোগ্য উত্তরাধিকারীর নাকি সন্ধান 


প্রতিনিধিরই মুধ্যহঞ্রিত্ব পাওয়া. 
উচিত। মুখে গণতছ্রের নামগনি 
করে কাজে আঞ্চলিকতাবাদের এশার 


দান কংগ্রেলে(ই)র পক্ষেই তো সম্ভব 1 


হ্িতীয়ত্তঃ বিক্ষুদের চাপের কাছে 
"নতি স্বীকার করে ঘি প্র প্রদেশে 
চেক্লা যরেডিডকে গদ্িচাত কর! হয়, 
তবে বিহার উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র 
হরিয়ানা ওড়িশ! ইত্যাদি অন্তান্ত 
কংগ্রেস (ই) শালিত রাজ্য গুলোতে ও 
রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে। 
কার্ধতঃ তখন বে রাজনৈতিক অস্থির- 


ভার স্থ্ি হবে তাকে সামাল দেওয়া 


'হাইকম্যাণ্ডের পক্ষেও সম্ভব হবে ন! 


বরং রোগট' ফেন্দ্র পর্যন্ত সংক্তামিত 
মু ~~ 


হতে পারে। 

কিন্তু কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব ঘি 
দলের অভ্যন্তযীণ গণতঙ্ের প্রতিও 
চেম্ন। 


রেড্ডির নেতৃত্বে দলের একট! বৃহৎ 
অংশই খন অনাস্থা প্রকাশ করেছে, 
তখন সে-অংশকে উপেক্ষা করার অর্থ 
কি অধ্বপ্রদেশ-রাঁজ্য কংগ্রেদক্ষে (ই) 
বিস্ফোরণ বিদ্রোহের পথে. ঠেলে 
দেওয়া নয়? জোড়াতালি দিয়ে, 
কোয়ামিন দিকে চেঙ্গা জী কে. 
ইন্দিরাজী কতদিন বাচাতে 
পারবেন? | 


প্রতিনিধি দলকে শ্রীমতী গান্ধী, 
বলেছেন, ঘোরেন্জ পিংকে তিনি তার 
ত হিসাবে আসামের আন্দোলন- 
কায়ী নেতাদের সঙ্গে কোন চুক্তি 
করতে পাঠান নি। দোরেন্্র সিং- 
এর কেক্ত্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
চুক্তি করার কোন এক্তিয়ারই নেই । 
কিন্ত প্রধান মন্ত্রী কার্ধতঃ দোয়েল 
লিং-এয় আপোষ পুত্রের ভিত্তিতেই 
আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন। = 
. রাজনৈতিক মহল মনে করছেন 
এই বিবৃতি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী 
আলোচন! ফলপ্রশ্থ না হলে কেত্রীয় 
সরকারের দেওয়। সমস্ত প্রতিশ্রুতি 
তুলে নেওয়ার রাস্তা পাকা করে 
রাখলেন । যাতে আমামের সাধারণ 
মানুষের মনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি- 
শ্রুতির ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া 
সা মা হয়ু। | pe 
আন্দোলনক্ায়ী নেতাদের ঘনিষ্ঠ 
সুত্র থেকে জানা গেছে বিদেশী 
বিতাড়লের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী 
কোন প্রতিশ্রভি মা দিলে কেন্রের্_ 
কোন বক্তব)ই তার! শুনবেন নাঁ। 
প্রীমভী গান্ধীর পক্ষে রাজনৈতিক 
কারণেই এমন দাবী মানা লম্ভব্‌ নয়» 
যাতে আনাম থেকে কয়েক লক্ষ- 
বাঙালী নতুন করে উদ্বাস্ত হন। 
এই অবস্থায় রাজনৈতিক মহল, 
মনে করেন আপন বৈঠকেও সমস্থাঁ 
যেটার আশা খুব এফট! উজ্জ্বগ নয়। 





২৮ 'অশ্রতি পাকিস্তানের 
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‘দর্পণ শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট ১৯৮০ 


নেপথা 





রাজনীতিতে 
মোরারজী 


মোরারজী দেশাই ভারতীয় 
রাজনীতির আসরে এক পাশে সরে 
থাকলেও এখনও মিতে যান নি। 


বর্তমান অবস্থায় তাকে প্রায় নির্বা- ' 


সিত নেতা বলে মনে হলেও তিনি 


_ নেপথ্য রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় । 


তার প্রমাণও একাধিক রয়েছে। 
প্রেলিভেপ্ট 
জেনারেল পিয়া উল ছক. একটি 


একান্ত গোপনীয় পঅ পাঠিয়ে তাকে 


পাকিস্থানে আপার , আমন্ত্রণ করে- 
ছেন। এই গোপন পন্রটি ভারতে 
নিযুক্ত পাকিস্থানের , রাষ্ট্রদূত 
বোদ্বাইয়ের দমুদ্র তীরের কাছে 
দবেশাইজীন যে ফ্যাট আছে সেখানে 
পিয়ে তাকে দিয়েছেন । এবং তীয় 


প্রতি প্রেনিভেপ্টের আগ্রহ যে কতখানি 


তা বুঝিয়ে বলেছেন । মোয়ারজী 
এই নিমঙ্রণ গ্রহণ করেছেন 
আর লময়মত লেখানে যাবার 
আশ! প্রকাশ করেছেন। জেনায়েল 


' নিয়] প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল- 


বিহারী বাজপেয়ী এবং মোয়ারজীর 
প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ভঃ স্থব্রাহ্মনিয়ম শ্বামীয় 
সঙ্গেও ষোগাযোগ রেখেছেন। কারণ 
গুদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে উজ্জল 
হবে বলে তিনি মনে কয়েন। 


রাজীব গান্ধী 
সামনে আসছেন 


রাজীব গান্ধী রাছন্টীতির অন্দর 
মহল থেকে এবার সামনে আদছেন। 
একথা একেবারে নিশ্চিত । আমেধি 
'লোকসভ]1 কেন্দ্রে উপনির্বাচনে 
রাজীব গান্ধী যে দাড়াবেন সেকথা 
একরকম পাকা হয়ে গেছে। ' রাজীব 
ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান এক়ারআইদ্দের 
পাইলটের পদে ইস্তফ! দিয়েছেন । 
পারিবারিক পার্টির ফাণ্ডের ব্যাপারে 


মাথা ঘামাচ্ছেম ।. ভার সচিব হয়ে. 


ছেন জে এন মিশ্র । তিনি আমেধির 
জন্ত কিছু উদ্য়নযূলক উদ্ভোগ যাতে 
ভালভাবে এগিয়ে চলে দেজন্ত তর্দা- 
ঝুকি আর্ত করে দিয়েছেন । আর 
খুব মঙ্গোপলে কংগ্রেস (ই) দলের 
কাজকর্মে দত়গড় হতে শুরু করে” 
ছেন। তিনি চান না এখনই তাকে 
কেন্দ কয়ে ঝিমনো সোয়গোল 
আবার দ্বান। বেঁষে উঠুক। কিন্ত 
রাজীব ন! চাইলেও লক্রির্ন রাজ- 


নীতিতে তার আপার পাকা কথ! . 


কিছুতেই চাঁপা থাকছে না। 


- 


'বেভিও টিভিতে 


নামী লেখক 


প্রথ্যাত ছিন্দী লেখক কমলেশ্বর 
দুরদর্শনের এডিশনাল ডাইরেক্টর 
জেনারেল পদটি পেতে চলেছেন। 
তিনি এই পদে যোগ দেওয়ার-জন্ত 
একটি শর্ত রেখেছেন । তিনি চান, 
বোদ্বাইয়ে তার অফিপ হোক। তথ্য 
মন্ত্রক তার এই শর্ত" যেনে নিতে 


পায়েন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল মনে 


করেন। কেনন। প্রধানমন্ত্রী কিছু 
নামীদ্বামী লেখক ও সাংবাদিককে 
এবং টি ভিতে উচ্চপদ্বে যুক্ত 
করতে আগ্রহী ৷. কমলেখশ্বন্ন সম্পর্কে 
তায় মনোভাব অজ্ঞান! নর । তিনি 
কমলেশ্বরকে খুব পছন্দ করেন । এই 
হুত্রে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক অক্ষয়- 


'কুমায় জৈনগ আকাশবাশীতে বড় 


পদে যোগ দিতে পারেন। 


প্রণবের.. 
নতুন দপ্তর, 


কেন্দ্রীয় সক্জিসভার বিশিষ্ট মন্ত্র 
প্রণব মৃখোপাধ্যায়। বাণিজ্যমন্ত্রী 
হলেও তার হাতে ইম্পাত 
দপ্তর অতিরিক্ত. হিসাবে আছে। 
এখন আবার অর্থ দপ্তর থেকে রাজস্ব 
ও ব্যাঙ্ক দদ্বন্ধীয় রিভাগটি' আলাদ] 
করে দেওয়া! হতে পারে। তাহলে 
প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ওই দণ্তরটি 


পার্খার সম্ভাবনা থাকবে বলে তার 


ঘনিষ্ট মহলে বেশ জল্পন। কল্পনা, 
চলছে। 


দানেশ সি 
গুরুত্ব পাচ্ছেন। 


এখন দীনেশ সিং কংগ্রেস (ই) 


দলে তার জায়গাটি বেশ পাকাপোক্ত . 


করে নিয়েছেন। শ্বতাবতই দল 


[বা অন্ত কোন পদ এখন তার" কাছে 
'অনায়াসের ব্যাপার। তিনি চন্র- 
শেধয় এবং বছগুণার যাতে দলে 
আলা লভ্ভব হয় সেদিকটাও দ্বেখ- 
ছেন। চন্রশেখর কংগ্রেন (ই) দঙ্গে 
আসতে আগ্রহী । এলে তিনি যাতে 
অপাংক্রেয় না হয়ে পড়েন লেজর 


দীনেশ দলনেত্রীর সঙ্গে শলাপরাদর্শ, 


করছেন । বহুগণ আবার ছলে 
আসতে চেয়ে যে চেষ্টাকরছেন সে 
দ্বিকটাওড নেত্রীর কাছে. বাজিয়ে 
দেখছেন । এর মধ্যে কংগ্রেন আর্স 
দলের কিছু -হোমরাচোমরা নেতাও 
তাকে খুব ধরেছেন যাতে ওয়া 
নেত্রীর কাছ থেকে দবুক্জ সংকেত 
পান। এই অবস্থায় তিমি এখন 
অনেকের লক্ষ্যে আছেন । কেননা, 
দিংজী দিজীর রাজনীতিতে, আবার 
জোর কদমে ফিরে আমছেন।- 


পিতার জন্য 


কেন্দ্রীয় মঙ্িসভায় উপমন্ত্রী 


হওয়ার সুযোগ পেয়ে প্রতিভা পিং 


তা গ্রহণ করেন নি। এর কারণ, 
তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নি 
পি এন পিং যাতে কেন্দ্রীয় প্রা 
মতী -হতে পারেন সেই চেষ্টাই 
করছেন। আরা তিমি এ. চেষ্টা 
করবেন নাতো কে করবেন? সি 
পি এন পিংএয় কন্যা হয়ে বাবার 
উচ্চাশা পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে 


পাশে দ্রশাড়ানই কন্তার উপযুক্ত 


কাজ। তার বাবা উত্তর প্রদেশের 
নির্বাচনে কংগ্রেষ (ই) দলের অন্য 
ধা করেছেন তাতে প্রধান মন্ত্রীর 
কাছ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লরকারী 
পদ পাওয়ার দাবী অনায়াসে করতে 
পারেনই। কিন্তু কন্তাকে মন্ত্র 
করবার জন্য ঘদি প্রধানমন্ত্রী: পিতার 
নিবেদন নাকচ করে দেন তার চেয়ে 
আগেভাগে লতর্ক থাকাই ভাল। 
উপমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাবার পূর্ণমন্ত্রী 
হওয়ার সুষোগটাই বড়। তাই 


"প্রতিভা এখন পিতার পাশে থেকে, 


নেত্রীর একাস্ত কাছের মানুষ হিসেবে সেই চেষ্টাই চাপিয়ে ঘাচ্ছেন। 


আবায্ন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে 
নেওয়ার সংগে সংগে বড়লড় ভূমিকা 
পাওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন । 
বহু আশায় বছগুপা দলে ভিড়ে ধৈর্য 
না ধরে ঘেতাবে দল থেকে বেরিয়ে 
গিয়ে ব্যর্থ হলেন দীনেশ সিং দে 
ভুলে পা মা দিয়ে ধাপে ধাপে মেদ্রীর 
মনোরপন করে হাচ্ছেন। এবং 
ক্রমশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। 
ইতিমধ্যে তার কেন্দ্রীয় মম্ীসভায় 
স্থান পাওয়ার উজ্জল লস্ভবন! দেখা 
দিয়েছে । কেউ” কেউ বলছেন, 
প্রতিরক্ষা দণ্তর উনি পাচ্ছেন। 
আবার কারু কারুর ধারণা, স্বরাষ্ট্র 
নয়ত পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁর হাতে যেতে . 
পারে। নে যাই হোক, প্রতিরক্ষা 


৯ 


জ্ঞানী জৈল নিং-এক অবস্থা তেমন 
ভাল নয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে তিনি 
সবিশেষ বিব্রত রয়েছেন। কিন্ত 
তার বদলী হওয়ার দিকটা! জোরাল 
হয়ে যেমন উঠছে তেমনি দি পি এন 
নিং-এর পশ্চিমবজের রাজ্যপাল 


হওয়ার কথাটি উড়িয়ে দেওয়া! 


যাচ্ছে না। ধলনেত্রী চান পশ্চিম- 
বজে তায অনুগত একজন জবরদস্ত 
রাজ্যপাল পাঠাতে । যাতে তার 
দল ক্ষমতায় আসতে প্রশাসনের 
বিশেষ স্থবিধ! পার । যাই হোক, 
ফ্ল্ত! প্রতিভ! পিতার জন্তু একদিকে 
যেরকম খাটছেন, অন্ঞর্দিকে বাণিজ্য 
মহী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে বলে কয়ে 
শেষাংশ ৭স পৃষ্ঠায় - 


আনা হয়েছে। 
কলকাত বন্দর থেকে. - 


ফলে অসম 





রি ॥ তিন ॥ 


রম বারিজোর চিরন্তন বোঝা 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


পশ্চিমী ছুনিয়ার অর্থ নৈতিক 
মন্দা এখম আমাদের আত্বর্জািক 
বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
হেনেছে । আমর] চলতি বছরে এক 
হাজার কোটি টাকা মূল্যের 'ইঞ্জি- 
নীয়ারিং পণ্য রপ্তানী করার পরি- 
কল্পনা ফরেছিলাম। গতিক দেখে 
তা এখন ৬৫* কোটি টাকায় নামিয়ে 
অর্থাৎ ৩৫* কোটি 
টাকা কম। 
চিংড়ি মাছের রপ্তানী গত মাষে 1৭ 
কোটি থেকে ৫ কোটি টাকায় মেয়ে 
এসেছে । কারণ আমেরিকায় মন্দার 


দরুন চিংড়ি মাছের ঘাম কিলো 
প্রতি ১৭ ভলার থেকে ১০ ডলারে: 


মেমে এসেছে। কাপড়চোপড় ও 
তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রেও একই ঘট. 
নার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। 

এর ফলে আমাদের রগানী 
বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে, এটা 
আশ্চর্য নয় । কিন্তু বৈদেশিক বাণি- 
জ্যের ক্ষেত্রে আমাদের মত দেশের 
পরমৃখাপেক্ষিতার কারণ আমাদের 





পু'জিবাধী আর্থনীতিক কাঠামোর 
মধ্যেই নিহিত আছে । আমর যখন 
্বাধীন ছিলাম না, যখন আমাদের 
আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য, বিদেশী 
শাসকের! নিয়ন্ত্ররা করতো তখন 
আমাদের দেশীয় পণ্য রপ্তানী করতে 
গিয়ে কম দাম পাওয়া এবং বিদেশী 
পণ্য আমদানী করতে গিয়ে বেশী 
দাম দেওয়ার রেওয়ীজ ছিল। একে 
আমর! বলতায় অসম বীনিশ্র্য। 
বিদেশী শাদকেয়া এই কৌশলে 
আমাধের পণ্যের ফম দাম দ্বিত এবং 
নিজেদের পণ্যের বেশী দাষ নিত। 
ফলে আমর? বিদেশী পণ্যের বাজারে 
সর্বধাই দেনাগ্রন্ত থাকতাম । আমা- 
দের দেনার টাকা বিদেশীর] দেশে 
নিয়ে যেত না, আমাদের দেশেই 
লী করত । পাটের ব্যবসা, চট- 
কল, চা, ইণিনীয়ারিং ইত্যাদি শিল্প 
তাদের মুঠোর ভেতরে থাকতো । 
বাণিজ্যের ছুদ্িকে 
ধারালো ক্ষুর্র দিয়ে তার অর্থনীতির 
মাথা মুড়িয্ে ঘোল ঢালতো|। 

্বাধীন হবার পর্ণ আমাদের 
শ্বাধীন কর্মকর্তার] ইতরাজদের চিরা- 
চরিত শোষণের পথই বেছে নিলেন । 
দিল্লীর মলনদ্দ ছাতবদল হবার লঙ্গে 
দে বহু বিলিতী কোম্পানীর বোর্ড- 
কষে ইংরাজ,ভির়েইরদের চেয়ারে 
প্রচুর দৃংখ্যক তারতীয় শিল্পব্যবদার 


মালিক এসে বসলেন। বিলিতী 
ব্যবসা রাতারাতি তার্তীয় বাবলা 
হয়ে গেল । 

কিন্ধ নীতি পাণ্টালে। না। তখন 
থেকে বিদেশী বিক্রেতার! ভারতে 


, পণ্য রপ্চানী -করার জন্তে ভারতীয় 


অংশীদারদের উপরেই নির্ভর 
করতো । অন্তদিকে ভারতীয় পণ্য 
বুগ্তা্দীর জন্যে ডলার ও স্টালিং 
এলাকার নামে আমেরিক] ও বৃটিশ * 
বাজারের খন্দেরদের . উপর নির্ভর 
করতে হতো | স্থতরাং অসম বানি- 
জোর বহিরারুতিটা খানিক পাল্টে 
গেল। আক্বর্জাতিক বাজারে চা, 
পাট, ইণ্রিনীয়ারিং. পণ্য, ভারতের 
র্ধানীয্ব মাল, অন্ুদিকে দ্রুত শিল্পা- 
সুণের জলে আগ্রহী ভারতে মূলধনী 
ষক্্পাতিইংরাজ আমেরিকা] জার্ধানীর 
রপ্তানী, মাল। এবার ভারতীত্ন 
অংশীর্দারদের সহযোপিভায় চা পাট 
কাপড় ইত্যাদি ভারতীয় পণোর 
চাচি! বৃদ্ধি সত্বেও দাম কমানো 


হ্ল। এক কোরিয়া যুদ্ধের সময় ও 


ভার পরবর্তী দুচার বছন্ন ছাড়া 
তারতীর পণ্যের প্রকৃত দামের ণিয়- 
মুখী গতি প্রায় স্থায়ী হয়ে যায়। 
অবশ্য এর সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ব্যব- 
সায়ীদের নান] বেস্রাইনী ক্রার্য- 
কাপ, অবৈধভাবে বিদেশী মুনা 
অর্জন ও বিদেশের ব্যান্কে তা জম] 
রাখা, পরে যূলধনী যন্ত্রপাতির দ্বাম্‌ 

অতিরিক্ত রকম বেশী দেখিয়ে আবার: 
মেই মৃদ্রামভূত “বাড়িয়ে চলা! এসব 
ব্যাপারও যুক্ত আছে। এক কথান্স 
বলা যায় ষে ভারতের পক্ষ থেকে 


মারা বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্বনির্ভরত1 
-প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 


তারা ভা করেন নি। বরং তারা 
খ্বনির্তঃতার বুলিয় আড়ালে আরে 
বেশী অলযবাণিজ্য, আরে! বেশী 
বিদেশী খণ এবং আরো বেশী কাচা 
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত 
ভারতীয় অর্থনীতিকে পরনির্ভর করে 
তুলেছেন। উপনিবেশিক অর্থনীতির 
মুষ্টি ভারতের অর্থনীতির কঠ এমন 
ভাবে চেপে ধরেছে যে আমরা সহ 
সম্ভাবনাপূর্ণ জাতীয্ন অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে এক বিদেশী খণনির্ভর, 
বৈদেশিক যপ্তানী দির্ভর অর্থনীতি 
তৈরী করেছি। ফলে আমাদের 
পক্ষে এখন পশ্চিমী দুনিয়ার মন্দার 


. শিকার হওয়া ছাড়াগত্যস্তর নেই। 


পশ্চিমী দুনিয়া--অর্থাৎ আমে- 
রিকা, জাপান ও ইউরোপীয় সাধারণ 
বাজার ভুক্ত দ্বেশগুলি এই মন্দার 
কবল থেকে আত্মরক্ষা করার জন্তে 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


| চার ॥ 


প্রগতি ‘সাহিত্যের 
মিহির আচার্য 

' সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র 
মাত্রই জানেন যে চল্লিপ-পঞ্চাশের 
দশকেপ্রদৃতিশীল লেধক্ক ও পত্রি- 
কাক জয়জয়কার অৰবন্থা ছিল'। 
‘মর্ণি? সংবাদ-নাহিত্যপত্র হিসাবে 
দীর্ঘকাল প্রগতি লেধকনেয় কাছে” 
উৎসাহেয় কারণ ছিল। সত্যোহ্গ- 
নাথ মজুমদারের নেতৃত্বে সেকালে 
‘অরণি্”-কে দিরে অরুণ মিত্র, প্রভাত 
গোস্বামী প্রমুখ সক্রিয় কম হিসেবে 
যুক্ত তো ছিলেনই, অসংখ্য প্রবীণ- 
নবীন ও আমার মতে! ' তরুণ 


লেখকও পেকালে তাঘের মাঝধানে . 


জায়গা, করে নিয়েছিল। '‘অরণি? 
তাক্স এতিহাপিক কর্তব্য দম্পন্ন করে 
একদ! ভব হয়ে গেল। প্রগতি 
আন্দোলনে পত্রিকাটি ভৃমিক! 
আজও গবেষকদের আকর্ষণ করতে 
' পারে |. 'পিরিচয় বৃ . ঝড়বঞ্ধা 
অতিক্রম করে আজও টিমটিম করছে, _ 
যদ্দিও সক্রিয় কমিউনিস্ট আন্দৌ- 
জনের সঙ্গে এখন তার হোগহ্তে 
ক্ষীণ.। নীরেন্দ্রনাথ রায় নেই, 
গোপাল হালদারও আঁর যুক্ত নেই, ' 
ননী ভৌমিক, সুশীল জানাও দায় 
মুক্ত। ক্বীকান্ন করতে হবে এই 
পত্রিকার সঙ্গে একদা কমিউনিস্ট 
পার্টি ও তার সভ্য কিংবা লমর্থক 
লেখকদেরই প্রধান যোগ ছিল । 
বাইন্সের লেখকেন্ন এখানে পাত্তা 
“পেতেন না। এর যূলে' তৎকালীন 
প্রগতি দাহিত্যেরই অবধিনন্বাধী 
নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। আমাদের 
অতো! তরুণ লেখকদেরও নিবিষ্ট স্থান 
ছিল দেখানে। | 

এর পর ‘অগ্রণী ও “নতুন 
লাহিত্যঃ প্রগতি সাহিত্যের এতিছুূকে 
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অগ্রশীয় 
নেতৃত্বে ছিলেন ত্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 
ও প্রফু্ রায়, নতুন সাহিত্যের 


অনিল লিংহ। অগ্রণী ও নতুন ' 


পাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো 
ছিলেনই সুশীল জানা নবেন্দু ঘোষ, 
মনী ভৌমিক, লমরেশ বহু প্রযুধ 
লেখকদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
ছিল | 

এই সময়ে আরে! কিচি পত্রিকা 
'মধ্যবিজ নুখপজ” ‘ডাক’ ‘ইণ্প্রাত’ 
চলস্তিকা” “হস্ব" ‘অভ্যুদয়’ প্রকাশিত 
হয়ে প্রগতি সাহিত্যকেই উৎসাহিত 
করেছে। এদের মধ্যে 'চতুদ্ধোণ’ 

এখনে! টিকে থাকবার প্রয়াদ করে 
চলেছে । 

আমার বলবার উদ্দেশ্তই হচ্ছে 
চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে থা কিছু 
দাহিত্যের আয়োজন দেখা গেছে 
তার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রগতি 


লুপ্ত অধ্যায় 


জেখকের]। 
রাজনীতি তথা! সমাজ জীবনকে যদি 
ফেউ ধরতে চান তাহলে এই প্রগতি 
জেখকদের” ছুল্ারেই যেতে হবে ।- 
মানিকবাবু তো আছেনই, আছেন 
রন্ধেশচন্দ্র সেন, সুশীল জানা, নবেন্দ 
ঘোয়, অমরেন্র ঘোষ) ননী তৌমিক, 
সমরেশ বন্ প্রমুখ লেখকের! | যুদ্ধ- 
হুতিক্ষ ্াংগা-দেশবিতাগ এবং 
ক্ষমতা হস্তান্তরের অধ্যায়গুলি যদি 
জানতে হয় তাহলে এই লেখক- 
ঘ্বেরই আশ্রগ্ন করতে হবে। 

তারপর বিস্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা 


আর সেকালের তর়ঙক্ষুধ 


ঘাঁবে পঞ্চাশ দশকের গোধুলি পর্বে 


এসে সাহিত্যের বাতাবরণ পাণ্টাতে 
আরম্ভ করেছে। প্রগতি দাহিত্য 


সাহিত্য র্ঘ। 


প্র, প্রকাশক এবং নানাবিধ কারণে 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের মন্দাগতির 
কারণে বাজার আস্তে আস্তে 
' দখল করল বুর্জোয়া গোষ্ঠী। সাহিত্য 
তখন লাভজনক পণ্য হতে আনন্ত 
করেছে, আদর্শ বাদ দিয়ে সাহিত্য 
কমাধিয়াল হয়ে উঠেছে । 

এই অবস্থায় ধারা আদর্শ নিবে 
প্রগতি সাহিত্যের দেবা “করতে 
এসেছিলেন ভারা কমাশিয়াল 
বাজারের প্রতিঘোপিতায় এবং নিছক 
কেরিয়ার তৈরির ধান্দায় বিশ্বাপী 
ছিলেন না বলেই ক্রমশ স্তন্ধ হয়ে 
ঘেতে যেতে হারিয়ে গেলেন । 

কথাটা! অবিশ্বা্ড হলেও সত্য যে 
অনিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া লে- 
কাল্পের শক্তিশালী জেখকদের 
প্রকাশক নেই । রমেশচজ্র সেন, 
সুশীল জানা, নারায়ণ গজোপাধ্যায়, 


, মবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সথলেখা 


লান্তাল প্রমুখ লেখকদের বই কী: 


আজকাল বাজারে পাওয়া মায়? 


অথচ চল্লিশ পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 


- ফদল এরাই একদ। ফলিয়েছেন। 


অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি 
সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এই যুল্য- 


ৰান-ও লদর্থক সময়টাকে নষ্ট করে . 


দেবার চেষ্টা হুচ্ছে। 'আমরা ধারা 
এই ইতিহাসের অন্ততুক্ত'- তারা 
লচেতন না হলে এই বিলুপ্ত ইতি- 
হাসকে উদ্ধার করে আন! সম্ভব হবে 
ন! দুঃখের বিষয় এই লময়কার 
সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানী গবেষক- 


রাও উপযুক্ত দলিল উদ্ধার করতে 
পারেন না। ত্তাশমাল লাইব্রেরীতে 


তে! এই কালের পত্র-পত্রিক। পাত! 


ষায়ই না এমন কি লেখকদের বইও 
পাওয়া ঘায় না। এখনো হয়তো 


EA 


দর্পণ । শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট ১৯৯ * 


| চিরায়ত কাব্যের: অনুবাদ 


মিহির আচার্য 


চিরায়ত ইংরেজী কবিতা ॥ 
অনুস্াদ কালিনাধন মুখো পাধ্যায়। 
শুকসানী প্রকাশক, ১৭২/৩« আচার্য 
জগদীশ বন্থ কো কলকাতা ১৪। 
দাম পাচ টাক! । 

কালিসাধন মুখোপাধ্যায় ইতি- 
মধ্যেই মৌলিক কবিত। লিখে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন। ্প্রনশীল কমার 
পক্ষেই কবিতার ভাষাত্তর নার্থকতার 
দাবি করতে পারে। পনেরো শতক 
থেকে বিশ শতকের প্রারস্ত পর্যস্ত 


| ইংরেজি ক্লাপিক কবিতার নির্বাচিত 


সংকলন করেছেন কবি। হেনরি 
হাওয়ার্ড, টমাস অজ," শেক্সশী়র, 
বেন জনসন, জন ভান্‌, রবার্ট হেরিক, 
মিলটন, মারতেল্, ডাইডেন, পোপ, 
ব্রেক, বানদ, অয়ার্ডমওয়ার্ঘ, কোল- 
রিজ, জ্যানভর, বায়রন, শেলি, 
কীটল, ব্রাউনিও, টেনিলন, আর্নল্‌ড, 
রোসেটি, ব্রাউনিং, হাতি, য়েটদ, 
এক্রর! পাউণ্ডরূপার্ট ক্রক, এলিয়ট, 
ম্যাকনীস, অভেন, স্পে্তার প্রমুখ 
কবির কবিত! গ্রন্থে স্থান .পেয়েছে? 
ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের ছাত্রমান্ধই 


এই দকল মৌলিক কবিতার সঙ্গে 


পরিচিত | অবিকল যূল ছদ্দগীতিকে 
রক্ষা করে অন্গবাদক কবিতাগুলিকে 
বাঙুলায় রূপাস্তর ঘটিয়েছেন । এ 
কৃতিত্ব কম নয়, কারণ উভয় ভাষা- 
তেই অন্থবাদককে গভীর অধ্যয়ন ও 
অগ্ুশীলনের নিদর্শন রাখতে হয়েছে। 


| পূর্বস্থরী কবির] ইতস্তত কবিত! অমত - 


বাদ করেছেন বটে, কিন্তু এমন 
শৃত্খলাবৰ্ধভাবে ধারাবাছিকত। অঙ্কু 
রেখে কেউ এ কাজ আগে করেন নি। 


এই এ্রতিহালিক ঘবোস্গিত্থবোধ আমু-. 


বাদককে বাঙদ! সাহিত্য ঘথেষ্ট মূলা 
দেবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। 
কারণ আত্তরিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের 
কোনো বিকল্প নেই। 


রেকের বহুপঠিত "টাইগার? 


কবিতার তর্জম! গুয় হয়েছে এই 


কাকুর ব্যক্তিগত-সংগ্রহে কিছু কিছু 
পাওয়া যেতে পারে সেগুলি যত 
দংগ্রহ করে লোকসমক্ষে' আম] 
দ্বরকান্ন। সরকারী তরফ থেকে 
এ ধরনের দূর্নদৃহিদম্প্ কর্তাব্যক্তির 
হদিশ পাত্র! যাবে না। বেদরকারী 
যৌধ চেষ্টায় এ কাজ এখুনি করা 
ঘ্বরকার। নতুরা অনাগভ্‌ ভবি- 
স্যতের কাছে আমাদের কৈফিয়ত 
দিতে হবে। যেহেতু এর সঙ্গে 
আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
যোগ আছে। , অতীত, বৰ্তমান, 
ভবিস্তুৎকে একমুজে গ্রধিত করতে 


হবে। 


“ধীরে কয়ো গে! প্রয়াণ | 


ভাবে: “শার্লি, শাদূলি জলছে 
উজ্জ্রস / রাত্রির গভীর অরপ্যতল । [| 
কোন অমর্ত্য হস্ত, দূ / তগ্নাল রূপ 
তোর করল সাটি । কিংবা ব্রেকের 
এ রেড, রেড রোজ £ প্রিয়া আমার 
রাঙা গোলাপ, রাঙা? / ফাগ্জন দিনে 


_ নতুন তুলে অনি1| প্রিষ্বা আমার 
একটি যেন গান / মধুর আহা মধুর - 


খন [ ) 
সুরে গাওয়া অথব! ওয়ার্ডদওর়ার্ধের 


'সলিটারি রিপার’: “দেখো তাকে, 
একাকিনী ফসলের 'মাঠে/ এ যে 


নির্জন ধেয়ে পাহাড়তলিতে / কাটে 


ধান আর শুধু আপনার মনে গায় 
গান / এখানে বারেক থামো, না, 


এ ছাড়া 


শেলির ‘ওড টু রবি ওয়েন্ট উই এয 
শেষ পংক্তিছয , ‘শোনাতে উদাত্ত 


এক শঙ্ঘধ্বনি সম ভাবী বাণী, ওগো 


ঝড় | শীত যদি আসে, তবে বদস্ত 
কি থাকে দূরতর ? কিংবা এলিয়টের . 
‘হলো মেন? £ 'ফিলফান করি এক 


সাথে / শব্দহীন অর্থহীন /বাতান রী 


যেমন শুকনে! ঘাসের ওপর / অধবা 
পায়ের শব্দ ইছরের ভাঁঙাচো ও: 
কাচে / আমাদের শুকনো মদের 
কুঠুদীতে ৷৷ অথবা 'শ্পেণ্ডারের কবিতা! 


‘Ultima Ratio Regum’ ২ £ “ভেবে 


দেখো, দশ হাজারে একটি বুলেট 
হয়তো খুন করে একটি 'জীবন / প্রশ্ন 


করে]: যুক্তিযুক্ত ছিল এত ব্যয় /... 
একটি মৃত্যুর জন্ত-যার প্রাণ এত _ 


কচি এতই অবোধ / অলিভের তলে 
পড়ে আছে-_হে ভূবন ] হে মরণ 

উদ্ধৃতি দীর্ঘ কয়ে লাভ নেই। 
কবিতা অনুরাগী পাঠকদের জন্য এই 
কাব্যগ্রন্থটি শ্বচ্ছন্দে bd করা 
ষায়। 


জলপাইগুড়িতে মানিকের লোকের! 


শ্রমিক নেতাকে খুন করেছে 


জলপাইগুড়িয়' কোতোয়ালি 
থান! এলাকার রাণীনগর আনারস 
বাগান এলাকার শ্রমিক ইউনিয়নের 
সম্পাদক শত রায়কে মালিকপক্ষের 
লোকেরা খুন করেছে বলে অভিষোগ 
পাওয়া গেছে। গত, ১৪ই জুলাই 
দাঞ্জিলিং জেলার ফাসিদেওঘ়া ধানা 


' এলাকার একটি নদীতে তাসমান 


অবস্থার শতু রায়ের ক্ষতবিক্ষত সৃত- 
দেহ'উদ্ধার কর] হয়। 

সংবাদে প্রকাশ, রাণীনগর 
আনারস বাগানে দীর্ঘদিন ধরেই এক 
আমিক বিক্ষোভ চলছিল। বেতন 
বাড়াবার দাবীতে শ্রমিকর! দীর্ঘদিন 
ঘাবত আন্দোলন করে আসছিলেন। 
মালিকপক্ষ নির্বিকার । 

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৩ 
জুলাই উক্ত আনারস বাপামের' 
ম্যানেজার সুবল দাস এসে ইউনিয়ন 


. সম্পাদক শত্ু রায়কে বলে যে, বাগা- 


নের মালিক যুগল পাল এবং নিরঞ্জন 
পাল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন 
প্রমিকদের দাবিদবাওয়1 নিয়ে আলো- 
চনার জন্ত। শঙ্কু রায় সরল বিশ্বাসে 
উক্ত ম্যানেজারের সঙ্গে শিলিগুড়ি 
চলে আসেন বাগান মালিকদের 
সঙ্গে আলোচনার অন্য। ত)রপর 
থেকেই শড়ু রায় নিখোজ । ম্যানে- 
জার রানীনপরে ফ্রিরে গেলে তার 


কাছে শভ়ুর খোজ করা হয় এবং সে 


কিছু অসংলগ্ন উত্তর দেয়। শড়ুর 
আত্মীয়দের দন্দেহ হয় এবং ১৬ 
জুলাই শড়ৃর নিখোজ হওয়া সম্পর্কে. 
কোতোয়ালি থানায় ডায়েরী করা 


শ্ 


হয়। জনসাধারণের চাপে শত্ভৃকে 


অপহয়ণ করার দায়ে পুলিশ বাগানের € 


ম্যানেজ্জার সুবল Lil গ্রেপ্তার 
করে। 

ইতিমধ্যে ১৪ এর ফানি- 
দেওয়ায় একটি ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ 
উদ্ধার হয়। লাশ উদ্ধার সম্পর্কে 
সংবাদপত্রে খবর বের হয়্। তাতে 


যে বিবরণ দেয়া আছে ভার 'দঙ্গে, 


নিখোজ শতুর মিল থাকায় শুর 
সহোদর দুই তাই চলে আনেন 
শিলিগুদ্চিতে এবং পুলিশের তোল! 
ছবি দেখে নিশ্চিত হন যে, এই মৃত- 
দেহের ছৰি তাদেরই নিখোজ, 
ভাইর়ের। . 

নিহত শড়ুর ছুই ভাই বদস্ত 'ও 


বীরেন্ত্র এই প্রতিবেধকের মিকট 


অভিযোগ করে বলেন যে, তার মনে 
করেন, তাদের ভাই বাগান যালিক- 
দেয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে । অথচ 
আমরা যধন শড়ুর নিখোজ সংবাদ 
থানায় জানাই তখন বারংবার দাবী, 
করা সব্বেও কোতোয়ালী থানার 
পুলিশ বাগান মালিকদের জিজ্ঞাসা- 
বাদ ৰা গ্রেপ্তার করে নি। ত! যদি 
করা হত তাহলে আমরা হয়ত 


ন 


+ 


[Ere 


শতুকে জীবিত ফিরে পেতাম না, 


কিস্ত.শেষবারের যত তাকে দেখতে 
পেতাম এবং মৃতদেহ সংকার করতে 
পারতাম। 

রাণীনগর আনার বাগানের 


' শ্রমিকর! প্রিয় নেতার মৃত্যুতে 


বিদ্ধ । বাগানের মালিকপক্ষের 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


৬ 


a 
















মোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাছ! নাগা নামী নেভ্রী রাণী 
ইডিলিও ব1 গুইদালে! ভারতীয় 
জনমানসে, বিশেষত স্বাধীনোডত্তর 
ভারতীয় জনস্মাজে শ্বব্ল-পরিচিত, 
বল্ল আলোচিত মিথ-নির্ভর একটি 
চয়িত্র। রাণীর আন্দোলনের সুত্র- 
পাত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ঈদে তার আন্দোলনের যোগাষোগ 
অথব] অবদান, সে আন্দোসনের 
চরিত্র এবং সর্বোপরি ‘রাণীর’ শেষ 
পরিণতি সম্পর্কে জনদাধারণের 
প্রারণা অস্পষ্ট, ভাসা ভাদা। শ্বভাঁ- 
বতই প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কি? 
আমাদের ইতিহাদ সচেতনতার 
অভাব? হতে পারে। কিন্তু এ 
কথাও ঠিক “রাণী'র আদর্শ যা কার্ষ- 
কলাপ স্বাধীনোত্তন্ন ভারতের ইতি- 
হাসের পাতায়” কোনরূপ আচড় 
কাটতে পারেনি। গঠনমূলক কোন 


পারেন নি। নাগ! দ্বাধীনত! 
আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রবাহে ‘রাণী’ 
গাইডিলিও বিস্বতির অতলে তলিয়ে 
গেছেন। অবশ্য কল্পনার রঙে 
"বাগানে অশ্বচ্ছ কিংবদস্তীর এক 
মহানাক্িকা হিসাবে তিনি কিছু 
উপন্ান এবং কয়েকটি বছ পঠিত গ্রন্থে 
বিরাঙ্জিত। সেই নকল গ্রন্থে তিনি 
গাঞ্ধীজীয়* আদর্শে অনুপ্রাণিতা, 
ব্বাধীনতাকাষী এক মহীয়সী নারী, 
যা তিনি মোটেই ছিলেন ন!। 
ব্রিটিশ শাসনের অবলুপ্তি তিনি চেয়ে" 
ছিলেন ঠিকই কিন্তু ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের মূ ধারার লে 

আন্দোলনকে কোনভাবেই 
যুক্ত করা যায় না কিন্ত ‘রাণীর 
আন্দোলন উত্তর পূর্ব ভারতের 
বিস্তীর্ণ এলাকায় এক প্রচণ্ড তাৰোশ্া- 
দনার হুটি করেছিল এবং এ এলাকার 
জমলাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। 
ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে অত্যন্ত সতর্ক- 
তার .নংগে এই আন্দোলনের মোকা- 
বিল! করতে হয়। ‘রাণী’ এবং 
সার অস্থচরের! ব্রিটিশদের ভীতিমত 
ভাবিয়ে তুলেছিল। রাণীর 
গ্রেপ্তারের পর্ন তার মুক্তির জন্য 
জোরালো দাবী ওঠে । অবশ্যই এই 
দাবী মেনে নেওয়া হয়নি। “রাণীর 
মুক্তি কাছাড় সংজ্গ এলাকায় 
অশান্তির দাবাগ্সি জালাতে 
পারে এমন ভাবনার রাণী’ 
ব্রিটিশ শাসকদের ভাবিয়ে 
ভুলতে পেরেছিলেন_-তার আন্দো- 
লনের মুল তাৎপর্য দেটাই। এই 
মহিলার আন্দোলনের ''শ্বস্প অছ- 
ধাবন করতে হলে কোন্‌ পটকৃিকার 
ভার আন্দোলনের শুত্রপাত সে 


সি 


আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দ্বিতে_ 


দপণ ॥ শুক্রবার, দই আগষ্ট, ১৯৮* 


দী গাইডিনি্র আদোলনের একটি মুল্যায়ন 


বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার । 
বর্তঞ্কান শতাব্দীর তিরিশের দশকের 
একেবারে গোড়ার দিকে রাণী? 
গাইভিলিওর নেতৃত্বে কাছা-নাগর! 
এক দশন্্ বিদ্রোহের সুচনা করে। 
‘রানী’ এবং তার একান্ত; বিশ্বস্ত 
কয়েকজন ঘোঁগ্য অঙ্ুগামীদের পর্নি- 
চালনার এই আন্দোলন কাছাড় 
মনিপুর সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ এলাকায় 
দঘ্বাবাযিক যত ছড়িয়ে পড়ে৷ এই 
বিপ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল কাছা- 
নাগা এলাকা থেকে কুকী উপজাতি- 
দে বিতাড়ম; ব্রিটিশ শালনের 
অবসান এবং 'রাপী'র নেতৃত্বে এ 
এলাকায় একটি দ্বশাপিত উপ্জাতিক 
রাজের প্রতিষ্ঠা । ব্রিটিশ শানকেরা 
বিদ্রোহ দমনে তৎপর্ন হলে গাইডিলিও 
এবং তার অঙ্গামীরা ব্রিটিশদের 
(বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে। 
তার অঙ্থগামীরা তাকে নাগাতৃমির 
বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে সহায়তা 
করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘রাণী’ 
গ্রেপ্তার হন । স্থতরাং ব্রিটিশ শাস- 
নেয় অবসানই 
উদ্দেশ্ব ছিল না। 
বর্তমান শতকের ঘাটের দশকে 
ষ্টিফেন ফুকান মৃখপাঠা একটি গ্রন্থে 
এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে 
বিস্তান্নিত আলোচনা  করেছেন। 
তিনি দেখিয়েছেন সুসংগঠিত বিদেশী 
শাসনের শৃঙ্ঘল কিভাবে ভারতের 
উপভাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন সময়ে এক বিচিত্র এবং একান্ত - 
ভাবেই এক উপজাতিক অমুতৃতির 
সৃষ্টি করেছে। একদিকে এদের 
অদম্য স্বাধীনত! স্পৃহা, আদিম 
জোকাচারের প্রতি তীব্র আদক্তি, 
অন্তদিকে বিদেশী রাজশক্তির 
সুশৃঙ্খল শালন হন্েয়: ক্রমপ্রসারণ, 
অথবা বল! ঘেতে পায়ে উপজাতির 
জীবনকে কিছু পরিমাণে নিষ্মঞ্জিত 
করায় প্রয়াস উপজাতি মানলে এক 
বিস্বপ প্রতিক্রিয়ার সহি করেছে। 
প্রকৃতির নিয়মে গড়ে ওঠা এই ধর- 
নেয় আদিম আরণ্যক গোষ্ঠীবন্ধ উপ- 
জাতি জীবনে আধুনিক সত্যতার 
বিভিন্ন দিকের ন্যুনতম প্রকাশ 
একটিকে যেমন তাদের 
বিন্ময়্াতৃত করেছে অন্র্দিকে 
তেমনি উপজাতি জীবনকে নিকন্রিত 
করার প্রচেষ্টা তাদের মনে এক 
প্রচণ্ড ক্ষোভের জি করেছে। এই 
ছুই প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে অসহায় 
কিন্ত আত্মগপ্সিমায় প্রোজ্জল এই 
আদিম লোকগুলোর (বিভিন্ন উপ- 


 জাতিদের) মনে এক গণউন্মা্নার 


( Mob-Hysteria ) হুট করেছে। 


শাল 


বহুদিন : 


ক্লাণীর : একমাত্র 


রর হয়েছিল । 
এই পটভূমিকায় “আবিভূ্তী” হয়ে- 


ছেন কতিপয় উপজাতি কর্তৃক 
অলেখকিক ক্ষমতার অধিকারিপী- 
কঁপে ,বন্দিতা রাণী গাইভিলিও, 
কাছা-নাগাদেন উদ্ধার করে 
প্রতিষ্ঠিত করতে এমন. এক রাজ যা 
একাস্তভাবেই উপজাতিক। সঙ্কট- 
তারিশী এই বিশ্বাস নাগাচিতে 
দহজেই উপ্ণ হয়েছিল । প্রসঙ্গত 


'বল1 যেতে পারে গাইভিলিগর আগে: 


এই রকম অন দুয়েক আ্রাতার আবি- 
ভাব হয়েছিল কাছা নাগাদের, 
হধ্যে। সুতরাং যহাত্বা-গান্ধীর 
আন্দোলনের ঢেউ স্ুদুর্গম নাগাঞ্চলে 
পৌছেছিল এবং তা ‘রাণী’র হৃদয়কে 
আলোড়িত কর়েছিল-_-এ ধরনের 
অহ্থমান অযৌক্তিক এবং ইতিহাস 
বিরোধী ।, 
ভারতের 
সঙ্গে ‘রাণী’র 


স্বাধীন! সংগ্রামের 
আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 


বা পরোক্ষ কোন যোগহত্র খুঁজে 


পাওয়া যায় না। বরং নির্ধিধাক় 
বল] যায়, এই আমন্দোলনটি ছিল 
দম্পুর্ণভাবে আঞ্চলিক' একটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটন1। তাছাড়া! একথাও মনে 
রাখা দরকার যে ‘রাণী’ এবং তার 
অন্থচরের] কিন্ত কখনোই অহিংস 
পথ অবলম্বন ক্রেনি। সহিংস 
তাদের সংগ্রাম এবং চুড়ান্ত নিটুর- 
তার সঙ্গে তারা “রাণীর বিরুদ্ধা- 
চারণের প্রতিশেধ নেয়, কিন্তু শেষ- 
রক্ষা হল না। পোপন ঘম্তালা 
থেকে রাণী বন্দী হলেন। নঙ্গে 
সঙ্গে তার আন্দোলনের উপর 
য্বনিকা পড়ন। 

এই আন্দোলনের চিজ HS 


সবল] যায় হে প্রথম এটি ছিল কুকী 


কিটিশ বিয়োধী স্বতঃক্ষৰ্ত এক আন্দো- 
জন। কিন্ত শেষের দিকে সন্বীণ 


এই প্রতীক, 
কী এবং কেন? রা 









~ 


ই ইত্ডিয়া 
ফাৰামিউচিক্যল, 0 
ওষার্কস্‌ লিমিটেড) & 
কলিকাতা-৯৬ 


ক 


স্ববিধাবাদের চরিত্র এতে ফুটে 


(উঠেছিল, এবং ক্রমে জনসাধারণের 


নে বিরূপ : প্রতিক্রিয়া! হ্যাট 
স্বাধীম ভারতে ইনি 
মুক্তি পান। পলিটিক্যাল লাফারার 
হিসেবে তান মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা 
হয়। কিন্ত যাণী’কে কোন একটি 
রাজনৈতিক দলের অন্তভূক্ত করার 
চেষ্টা হয় নি। তারতীয় নেতৃত্বের 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা । এ 
রকম কোন . চেষ্টা হলে 
উত্তর পূর্ব ভারতের নান] উপজাতির 
অন্ততঃ কয়েকটি শাখায় মন থেকে 
ভার্ত-বিঘেষ মৃছে ফেলা হয়ত সম্ভব 
হত। তবে, একথাও মনে রাখতে 
হবে যে, ফিজোর কর্তৃত্বে যধন নাগা- 
হ্বাধীনতা আন্দোলন দান বেধে 
উঠেছিল তখন '‘রাণী’ও আর এক- 
বার তায় আদর্শ "রাজ, প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চালান। অবশ্তই তা-শোচনীয়- 
ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। * 
এই আন্দোলনের . মূল্যায়ন 
"প্রসঙ্গে একথা বল! ঘায় ঘে, ‘রাণী’ 
গাইভিলিওর আন্দোলনের যু সুরটি 
ছিল আধ্যাত্মিকতার স্থরে বাধা।, 
ঈশ্বর প্রেরিত “ তারিণী তিনি? 
এশ্বরিক ক্ষমতা বলে অসাধ্য সাধনে 
লক্ষম রাণী কাছাড় এলাকায় 
বিদেশীদের বিতাড়িত করে এমম 
একটি 'রাজ” এর প্রতিষ্ঠা করবেন যা 
একান্তভাবেই উপজাতীয় । যে রাজের 
প্রতিষ্ঠা হলে কাছাড়ি, নাগা- 
দের সমৃদ্ধি মানবে, সেখানে কায়িক 
পরিশ্রমের কোন প্রয়োর্জন থাকবে 
মা, শারীরিক দুঃখ বেদনার অস্তিত্ব 
থাকবে না, আর থাকবে না মৃত্যুর 
করাল হাতছানি । এককথায় বলা 
হায় ফিরে আদবে অতীতের স্বর্ণযুগ’ | 
তেমন একটি “রাজের” , প্রতিষ্ঠা 
করতে ছলে অতীতের আচার ব্যব- 
হায় সব পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত 
ফরতে হবে এবং নতুন চিন্তাধারা 
‘বিদেশী’ ধ্যান ধারণা সমূলে উৎ- 


॥ পাঁচ 


পাষ্টিত করতে হবে। এই ইউটোসীয় 
ধরনের ‘রাজ’ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে 
সফল করতে নরমুণ্ডের অর্থদান্‌ 
প্রভৃতি বন্ত লৌকাচারগুলিয় প্রকাশ 


পেতে থাকে ক্রমশঃ কাছা নাগাঙ্গের 


- মধ্যে। বিগত কয়েক দশক ধরে: 


যায়৷ অধ্যান্ত উপজাতিদের কাছে, ' 


একেবারে কোণঠাপ। হয়ে পড়েছিল । 


অন্তান্ত আশকরণ (messianic move 


ment) আন্দোলনের মত রাপীয় 
আন্দোলনগ একটি রাজনৈতিক 
লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করে । মাজ- 
শক্তির সংগে স্বাভাবিক কারণেই 
বাধে সংঘর্ষ, এবং ক্রমে ত! সশস্তর 


বিদ্রোহের রূপ নেয়। একই ধারণায় , 


পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে। “রাণীর 
আন্দোলনের সংগে তারতেয় স্বাধী- 
নত! সংগ্রাম কোন মতেই যুক্ত ছিল 
মা। উভয় আন্দোলন পরশ্পর 
দংপৃক্ত নয়, তবে সমদাময়িক । পরি- 
শেষে বলি 'রাপী'র আন্দোলনের 
মূল বীজটি নিহিত ছিল গণ উন্মা- 
অলৌকিক আধ্যা- 


দলার সধ্যে । 
ত্মিকতার্র ' ভর করে রাণী 
এবং তার অনচরের! 


অতীতের কল্পিত খ্র্ণযুগ প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেছিলেন এবং আঙ্িম 
পার্বত্য. কাছা-নাগা এবং অন্তাক্ত 
কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এক প্রচণ্ড তাবাবেগের সুতি করে- 
ছিলেন। ভারতের তত্কালীন রাজ- 


নৈতিক নেভার! "রানীর আন্দো- 


দ্রনকে হি অহিংস স্বোতে প্রবাহিত 


"করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 


সামিল করে নিতে পারতেন এবং 
উপজাতি অধ্যুষিত, উত্তর- পূর্বাঞ্চলে 


স্তর 


তা প্রবাহিত করাতে পারতেন তবে. 


উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক গানিম়, 
ছঃখজমক ঘটনার কয়েকটি অন্ততঃ 
এড়ানো ঘেত। দ্বাতজ্রবোধ থেকে 


" উদ্ভূত অনেক কঠিন সমস্তার সহজতর 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ৷ 





ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মানিউটিক্যাল্গ_ 


সেই ১৯৩৬ থেকে ছেশ ও ছশের জন্যে 


উত্কুষ্ত ওষুধের 


| গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ কৰে চলেছে। 


এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপন্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া 
ফার্মাসিউষ্টিক্যাল্‌ ওয়ার্কম্ংএর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহন। এমন 
এমূন ওষুধ যা ভক্ষ লক্ষ দেশবাসীর তার্থসামর্ের দিক থেকে সাধ্যায়ন্ত ॥ 


'” চী-আই-পি-ডব্জু বলতে এই | সেই ১৯৩৬ 


সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, 
« দিজানী, রসায়নবিদ্‌ এবং ভেষজতত্ এর 


ঠচয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের | 


।পবেষণা আর উদ্ভাবন করতে । আর সেইসঙ্গে 
সুলডে সারা দেশে তার যোগান দিতে। 
"৮. ওই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে । 


চট ইণ্ডিয়া ফাৰ্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ |; 
| ia আপনা সেবা চু 








শেষ বিচার 

কমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর, ভি, বনশল মিবেছিত “শেষ 
বিচার ছবিটি ধারাবাহিক সাজানো 
স্বটনার এক অবিশ্বাস্য ঘোগফল-_- 
যাকে পুরোপুরি ‘কয়েনসিডেন্দের’ 
শৃক্রয়াকাণ্ড বলা চলে। ছবির জন্তই 
কাহ্মী, তাই .নায়িক! যখনই কোন 
- বিপদের সম্মুখীর, নায়ক তখনই 
হাজির বিপদ উদ্ধারে "অথবা খল 
-. রক এগিয়ে আমে উপকারের ছল- 
নার ভুলিয়ে নিজের মতলব হাপিল 
ক্ষরতে । এ ছবিতে এমন ঘটনার 
যোগাযোগ হরদূম ঘটেছে । নায়কের 
পলাতক বোন, হোটেল নর্তকী 
হয়েছে-_এনুধু নার্মিকাই জানে_- 
তিত্িহীন সাসপেন্দ রচনার 
খাতিরে । বুদ্ধিমান উচ্চশিক্ষিত 
মীয়ক ভার প্রিয়তম! স্ত্রীকে হত্যা না 
করেও আদালতে বলে লে থুনী। 
লমাজবিরোধী লম্পট প্রকৃত খুনীকে 
মা চিনিয়ে সমাজ সেবক "উদ্ধার প্রাণ 
নায়ক সব দোষ মিজের ঘাড়ে নিয়ে 
শেষে যে সব নির্বোধ কৈ ফিয়ৎ দেয়, 
তা শ্বচরিত্ত বিরোধী । কিন্তু এরই 
ওপর ভিত্তি করে ১৫ রিলের ছবিটি 
জ্র্যাশব্যাক পত্ঘভিতে কত অঘটনই 
স্ষটিয়ে গেল যেখানে যুক্তি ও দংগতির 
কোন বালাই নেই। ছবিয় অন্যতম 
স্টান্ট ছল, বিচারক অকস্মাৎ শেষে 
দ্রানতে পারলেন তার ছেলেই প্রকৃত 
অপরাধী, খুনী, লম্পট ! স্থায়পরায়ণ 
বিচারক শিভাঁর চোখে ধুলে দিশলৈ 
প্ুণধর পুত্র বাড়িতে পাশেই দীর্ঘ দিন 
| কেমন করে পাপাচার চালিয়ে যেতে 
পারে আন বিচারক পত্নী পাষণ্ড 
\ ছেলের প্রতি কালীর 'হকুম শুনে 
আদালতে এসে কেঁদে কেমন করে 
“ভাদিয়ে দিতে পারে-_-এসব বুদ্ধিমান 
দর্শকের অবোধ্য মনে হতে পারে 
কিন্ত বিশ্বাস করুম, শেষ বিচায়ের 
এটাই শেষ মোক্ষম প্যাচ-_যদি ৪ 
আবার শেষেরও শেষ থাকে--ত্যুই 
I) ছবিতে শেষ চমকটুকু হল 








হয়--স্থিয় সম্তিফজাত ও সুপয়িকল্লিত 
. হত্যাকাণ্ডের আদামী ছাড়, যে 
ফাদির হুকুম হয় না ইত্যাকার 
বাস্তব বোধের অভাব ছবিটিকে আরও 
দ্ৈস্তের পথেই ঠেলে দিঁয়েছে। 
কাহিনীকার ও পরিচালক জ্ীবিমল 


ঝা ছবিটির ট্িটমেন্টেও সেই মামুলি - 


ধারার আশ্রয় নিয়েছেম। তবে 
ছবিটির সম্পাদনায় ও শিল্প নির্দে- 
শমায যথাক্রমে দুললি দত ও সুর্য 
চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে- 
ছেন। শব্জগ্রহণ ক্রটীপূর্ণ। হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের সুর বৈশিষ্ট্াহীন। 
স্মিত্র। মুখোপাধ্যায়ের, অভিনয় এ 
ছবিতেও একমাত্র সীত্বন]। 
. উত্তম স্মরণে বি এফ, জে, এ 
গত ২রা! আগন্ট বেঙ্গল ফিল্ম 
জার্পাজিস্টগ আসোসিয়েশনের সৃত্য- 
বৃন্দ তাদের কার্যালয়ে শিল্পী উত্তয়- 
শোক প্রকাশ করেন । শোক গম্ভীর 


পরিবেশে বিভিন্ন বক্তা বাংলা . 
চলচ্চিত্র শিল্পে উত্তমকুমারের অব- ' 


দান সম্পর্কে সপ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। 
" নির্মদকুমায় ঘোষ, পশুপতি চট্টোহ 
পাধ্যায়, রাগীশ্বর ঝা ও ধীরেন 
মল্লিক উত্তমকুমার দম্পর্কে আকর্ষণীয় 
স্বৃতিচারণ! করেন! নির্মলরাবু উত্তম 
স্বরণে একটি এফাভেমি . স্থাপনের 
প্রস্তাবও রাখেন । প্রয়াত শিল্পীর 
প্রতি সাংবাদ্বিকদবের শোকনত্র 
- চিত্তের অভি প্রকাশটুকু লিখিত বয়ানে 
শিল্পীর পরিবারের কাছে পাঠানোর 
প্রস্তাব শোকসতায় গৃহীত হয়। 


ম্নহম্সছ ৱফি 


মহম্মদ রফি ছিলেন হিন্দি চল- 
চিত্রের নেপথ্য. কণ্ঠশিল্পী । কিন্ত 


চলচ্চিত্রে না এসে তিনি যদি উচ্চাংগ . 


সংগীত সাধনায় নিমগ্ন হতেম, তবে 
তাকে হয়তে। এক ক্রপদী শিল্পী- 
ক্ূপেই পেতাম । একথা বলার কারণ 


বিগত "যুগে কৃষৃচন্ত্ দে; কুন্দন- 

লাল সায়গল ও পভ মল্লিক ফিনেয 
গানে অনামান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে ইতি: 
হাস সতী করে গেছেন। অবশ্য তারা! 
শুধু পারকই ছিলেন না, ছিলেন 
অতিনেতাও-তবু অতিনেভ! 
- অপেক্ষা! তারের গাতক সতাই ছিল 
মুখ্যণ আকর্যণীয়। কিন্ত রফির 
- পরিচয় শুধুই গায়করূপে_এমন কি 
সুরকার হিসেবেও কোন ভূমিক! 
ছিল না--যেমন ছিল একদ! কৃষণচন্ 
দে ও পঙ্কজ মল্লিকের অসাধারণ 

তি ও পরবর্তকালে হেমন্ত মুখো- - 
পাধ্যায়ের খ্যাতি। কিশোয়কুমার ও 
মানা দের মধ্যেও হর রচনার প্রবণতা 
দেখা গেছে। রফি কিন্ত নির্ভেজাল 
গায়ক--অপরেন সুরেই গান গেয়ে; 
ছেন বরাবর | তার এই একনিষ্ঠতা, 
নিজন্ব গায়ন পদ্ধতি ও মধুর স্থুরেল! 


৪ 


মনে হয়। তিনি তার ক$কে লপ্তমে, 
চড়িয়েও তাল স্বর তল মা কুরে যে 
‘সংগীত সুন! হাটি করতেন, তত! 


অনবস্ত' ক্ষমতারই পরিচায়ক । 


দাংপ্রতিককালে এই উচ্চগ্রাম ক$- 


কেই কেউ কেউ 'লাউড’ বলে 
আপতি করেছেন, কিন্ত রফির গারন 
বৈশিষ্ট্য সেখানেই প্রোজ্সল । 


১৯৪১ সাল থেকে শুরু করে 
১৯৮০. সালের জুলাই মাসে মৃত্যুর 


আগের ছিন-পর্যস্ত তার ক$ ছিল 


অক্লান্ত ও অমলিম৭ অন হিন্দি 


' ছবিতে তিনি গান গেয়েছেন মেপথ্যে 


থেকে, অথচ যে কোন জনপ্রিয় চিত্র- 
তারকার মতই ছিল তার জন- 


প্রিয়্তা । তার গানের আবেদন ছিল . 
_স্ডজন গালটিও 


নকলের মধ্যেই_ সেখানে হিন্দি, অ- 
হিন্দি বলে কোন তেদ নেই । রফির 


ক$ তাকে কেবল গায়করপেই এমন , কঠের গজন গান আবার স্বত্রমহিমায়ি 


স্তরে উন্নীত করেছিল, যায় নাগাল 
একালের আর কেউ পাননি বলেই 





উজ্জল । ‘অনেক অকিঞ্চিতৎকর 
ছবিতেও তার গান বরপীয় হয়ে 


রে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৮* 


আছে--ছবির নাম তলিয়ে গের্ছে 
কিন্ত পান বেঁচে আছে। “বৈজুরাওর 


ছবিতে মালকোশ রাগে তার গাঁও 
“মন তড়পত হুরিদৃর্শন কে?” গানথ 


' কোন দিন কি ভুলে হাওয়া লন্ভব 


ও ছবিরই “ও দুনিয়াকে রাঁথওয়াছে 
গানটিও প্মরণীয়। 'বরদাত, ছবি 
'্যয় জিন্দগীমে হয়দম রোতাহি রহ 
ই" ‘আম’ ছবির “িলমে ছুপাকে 
“কোহিনৃহ? ছবির ‘মধুবন মে রাধিক| 
নাচেরে» ‘কাগজ কি ফুল’ ছবির 
‘দেখি জমানে, কি ইয়ারি ইত্যা 
গান আজও ফারণ জনপ্রিয় 
‘দিদার’, ‘কালাপানি’ 'পাইত 
‘হাওঁযনাদ’ প্রভৃতি ছবিতে রফিয় 
স্বরণীয় হয়ে আছে । ‘মোরে শ্যাম 
জনবন্ভ। অনেধ৷ 
সার্থক সুটিকে পিছনে ফেলে গাক্রব 


রফির মধুকঠ চিরতরে জব্ধ হয়ে গে 
এ ক্ষতির বেন! সহজে 
ময়। 





২. আপনার চিন্তার এই স্মরণীয় শুহ্ত্তে ২ - 


পরামর্শ দেব। 


“ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । আপনার. 
স্বপ্ন কী করে সার্থক হবে, আমরা সেই i 


মনে হয়-মাঘ কালকের কথা। ঘুমুতে যাবার আগে ১১ 
বায়না ধরত নতুন পুতুল তার ঢাই-ই ডাই । আর আজ । 
যেন পাকা বুড়ি । আয়নার সামনে সাজতে বসেছে। 

হঠাৎ আপ্রমার মনে হবে, মেয়ে বড়ো হচ্ছে । ওর 
বিয়ে দিতে হবে । ধু বেশি আর দেরি করা চলবে না বিন 
ভাবলেই তো আর হয় না। তার জন্য প্রস্তুত হতে হাবে। :৮ 
অথচ সম্বল তো মাঝ মাস পেলে মাইনে ॥ «০৮ 

এই সব ভাবনার দিনগুলিতে আমরা--অর্থাৎ 7 
ইউকোব্যাঙ্ক আপনার সঙ্গী | ~~ 


১১4 





২ সংসার খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু সঞ্চস্ন করতে পরেন) 
তাই নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ, করুন৷ আমরা পরামর্শ 






বিচারক তার ছেলের প্রতি ফানিয. এই যে, তার রেওয়াঁজি কের ষে 





টি শি 
গার খিদে গংগ গে চাক পে জাম পি থা দি 5) 77152 
ইন্তফা দিয়ে ছেলের ক গড়ার গামের মধ্যেই" পেয়েছি, 1 তায় : oo সুবিধা আপনি ইউকোব্যাফে পাবেন & ০১৮20 
সামনে এসে ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে উচ্চমার্গের সংগীত চেতনায় আঁভাস- :. : টি. আর এতে আপনার আয়ও বাড়বে ও ++ - 
পড়েন-_এমন দৃষ্ত দেখেও মদি বাই কেই বারে বারে উচ্চকিত করে) ই রা পে ঠা . 
আবেগে নাতাদেন, তবে আয় কি তোলে। বেশ কিছু ছবিতে তার! হু আপনার স্মরণীয় মুহূর্তে ইত্যকাব্যাক্ক ও আপনি 
কর! বাবে! অধুনা কলেজে প্রথম পাওয়ায্নাগাশয়ী গান অধিন্মরণীর | ঘিনিষ্ঠ সহযোগী ৷ ১ | 
ডুবেই যে প্রফেলরের পদে নিযুক্ত হয়ে থাকবে এবং ইদানীংকালের অন্ত - 
হয় বাক না_লেকচারার, আযাপি- কোন পুরুষ শিল্পীর ফিল্ষি গান 8 

তেমন দাবী রাখে ন1। ৃ 





চন, 


| স্টেট প্রফেলরেয পদ অতিক্রম করতে 











ই-কংগ্রেসে চুলোচুলি 


১ম পৃষ্ঠার পর 
মিক আলোচনা হয়নি। কোনও 


এমের বিরুদ্ধে অঞ্জিতবাবু “হঠাও» 
আন্দোলনে নেযেশ্পড়লেন। এ শুধু 
অবিবেচনাপ্রন্ছত নস্ব দুরুদ্ধিরও / 
পরিচায়ক । 

এ নিয়ে দলীয় কোল কিছুদিন 
চাপাচুপি থাকলেও শেষ পর্বস্ত তা 
ফেটে পড়েছে। কেনন! অজ্জিতবাবু 
ও স্থব্রতবাব্‌ ছুনেই সরানন্সি 
সংবাদপত্র ও নিজেদের প্রভাবিত 
করধামহলে এসব ব্যাপারে জোরদার 
প্রচারে নেমে পড়েছেন। অজিত- 
বাবুর বক্তব্য, সি, পি, আই, এমের 
রাজদ্ছে চতুর্দিকে খুনোধুনি, ডাকাতি, 
হুনাতি। এসবের একটা বিহিত 
ঘরকার। এসমকার টিকিয়ে রাধা 
মানবিকতা বিরোধী কাজ। ১ই 
আগষ্ট থেকে তাই নি, পি, আই এম 
হঠাও আন্দোলন দিয়েই এ সর- 
কারকে জব করার কাজে নামতে 
হবে। এ নিয়ে অজিতবাবু সংবাদ- 
পত্রেও বিবৃতি দিয়ে বসেন। ব্যস 
আন যায় কোথায়। চারদিক থেকে 
হৈ হৈ। দলীয়,কমরণদের প্রশ্ন, সি, 
পি, আই এমকে হঠানোর সিদ্ধান্ত 
ইকোন্‌ বৈঠকে নেয়া হোল। কার! 
নিল। কেনই বা নিল।' রাজা 
কংগ্রেদটা কি অজিতবাবুর পৈতৃক 
পম্পত্তি। তিনি দলীয় কমের 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেই 
সবাই ত1 মেনে চলবে। এর জন্য 
কোন পরামর্শ, আলোচনার প্রয়নো- 
জন নেই। 


সরতবাবুয় বক্তব্য শারও পরি" 


'রাণী গাইডিলিও, 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সমাধান হয়ত সম্ভব হত। কাছাড় 
বপিপুর পংলগ্ বিস্তীর্ণ এলাকার উপ- 


জাঁতিক মানসে চৃঢ় প্রোথিত বাণীর 


তাবযৃতির কথ! ম্ম্নণ রেখে এ ধরনের 
অন্থমান মোটেই কষ্ট কল্পন! নয়। 
কিন্তু সেরকম কোন চেষ্টা হয় নি। 
ইতিহাসের অনেক ট্র্যাজিক চরিজের 
মত গ্রাণী” গাইডিলিও একদিন 
বিশ্বৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন 
সকলের অগোচরে। 
গ্রন্থপঞ্জী 
(১) রিখেলিয়াপ গ্রফেটেস £ গ্িফেন 
১ ফুক্তাস্‌ (পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫৭) ৷ 
২) ইউনিটি অব ইবিয়!: জৎহ্য- 
লাল নেহরু (পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮) 


»€ৎ) আলাম ডিষ্্ট গেঞ্ডজেচিয়ার ২ বি' 


জি এ্যালেন (প্রথয খণ্ড, কাছাড় ) 
- (8) দি রাইজিং নাগাস : আসোসো 
ইনোও 
(৫) পূর্ব পার্বতী £ প্রফুল্ল পায় 


টি 


সিদ্ধান্ত হয়নি। অথচ সি, পি, আই * 


পাইয়ে দিয়েছেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ।৮ই আগষ্ট, ১৯৮০ < 


কার.. ওঁর কথা, লি পি এম হঠাও 
আন্দোলন হচ্ছে বাজে ব্যাপার । 
এটা লোক দেখানো । বর্তমানে পি 
পি আই এমের হা শক্তি তাতে 
কারোর পক্ষেই তাকে দয়ানে! সম্ভব 
নয়। বরং একে কেন্দ্র করে ছে সংঘর্ষ 
হবে তাতে দলীয় কমাদের বোকার 
মত দাড়িয়ে মার খেতে হবে । এই 
আন্দোলনের ডাক অন্িতবাবুর 
ব্যক্তিগত ব্যাপার । ব্যক্তিগত স্বার্থকে 
কাজে লাগাতে তিনি ছলের প্রাট- 
ফর্মকে ব্যবহার করছেন। বর্তমান 
চূড়ান্ত অর্থ নৈতিক সংকটের মুখে 
কেউ এমন ডাক দেয়? আসল 
ব্যাপারট17%হলে, দি পি এমকে 
হঠিয়ে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে এ নিয়ে 
চলছে দলীয় যাতব্বরদের থেজ।। 
এই পদে বসার জন্ত বয়কত গণিখান 
চৌধুরী, প্রণব মুখাজজঁ, দেবীপ্রসাঘ 
চট্টোপাধ্যায়, গোপালদান নাগ, 


আবদুস সাত্তার ও পাঞ্জা সাহেব '্বয়ং” 


জড়ে যাচ্ছেন। হালচাল দেখে মনে 
হচ্ছে বরকত সাহেব, প্রপববাবু এ 
রাজ্যের দায়িত্বে শেষ পর্যন্ত আসবেন 
না। সাত্তার ইতিমধ্যেই আউট । 
দেবীপ্রসাদ, গোপালবাবু চেষ্ট! 
চালাচ্ছেন । কি হবে বল] মুশকিল । 
পাজ! স্থঘোগ বুঝে কাজ দেখানোর 
অন্ত দি পি আই এম হঠানোন 
আন্দোলনে নেষে কাছ দেখাতে 
চাইছেন। ঘর্দি তান ভাগ্যে মুখ্য- 
মন্ত্রীর পট! জোটে। সুত্র ভবাবুর 
বক্তব্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দু একট! 
আলদনে জিতে অগ্জিতবাবু মনে কর- 
ছেন, আর কি এবার রাঞ্জযট। নিলেই 
হন্স। অথচ খেয়াল করছেন না 
পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ্ধে কংগ্রেস 
কোনরক্ম পাত্তাই পায় নি । - 
সুত্রতবাবু তার দলীয় কমরদের 


বলেছেন, কয়লার ব্যাপারে বরকতের , 


যে নজীরবিহীন দুনাঁতির কথা পি, 
পি, জাই এম ফাদ করে দিয়েছে ত1 
ধামাচাপা দিতেই বরকত এখন 
অভিতবাবুকে কাজে লাগানোর চেষ্টা 
করছেন। এর অন্ত অঞ্িতবাবু 
বরকতের ছুনণীতির কথা চান্তে পি, 
পি, আই, 'এমের ছনরশতির বিরুদ্ধে 
সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেঁন। 
এরপর সরাদরি নেষে পড়েন পি, পি, 


পিতার জন্য 

৩য় পৃষ্ঠার পর 

নাশান্তাল টেক্সটাইল করপোরেশনে 
বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাথখু থাক! 
সত্বেও পুত্র প্রপবকে বড়সড় পদ 
এইভাবে পিতা 
এবং পুত্রের জন্ত প্রতিতা তার 
প্রতিতা বিকিরণ করে চলেছেন। 
এবং এক্স মধ্যেই রাজধানী রাজ- 


_ নীতিতে সক্ষীরাণীর মর্যাদা পেরে 


গেছেন। 


~~ 
চু এ 


আই এমের বিরুদ্ধে জেহাদে। দলীয় 
কর্মীদের কাছে হ্ব্রতবাবু বলেন, 
আপনারাই ভেবে দেখুন তে-মান্ুষট। 
মিছিলে নেই, মিটিংয়ে নেই, জেলে 
যাননি তিনি কেন হঠাৎ 
পি, পি, এম. হঠাও আন্দোলনে 
নাষেন? এর নেপথোর 
কারণ একটু খোজ করলেই জানতে 
পারবেন । করলা নিয়ে কেলেঙ্কায়ী 
ফাল হয়ে যাওয়ার অন্ত বরকত সাহেব 
মান বাচানোর জন্ত রাজ্য কংগ্রেসকে 
কাজে লাগাতে চাইছেন। অঙ্জিত- 
বাবুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শ্বপ্নটাও 
প্রবল । এই ছুই মিলিয়েই লি, পি, 
এম হঠাও আন্দোলন । এর সংগে 
বাস্তব পরিস্থিতির কোনও ধোগাষে!গ 
মেই । 

পারস্পরিক লন্দেহ, অবিশ্বাস, 
খুনোখুনির মধ্য দিয়েই চলছে রাজ্য 
কংগ্রেদের ভাজা তরণী। যা পরি- 
স্থিতি তাতে একথা বল] ধায় অবস্থার 
পরিবর্তন না হলে শীঘ্রই নিজেদের 
দলীয় কৌদল নতুন পথে বাক নিতে 
পারে। হার অনিবার্ধ পরিণতি 
হলে! নির্মম মৃত্যু ও রক্তপাত । 


জরুয়ী অবস্থা 


হম পৃষ্ঠার পর 


একজন কং (ই) এম পিও ইন্দিরা 
গান্ধীকে চিঠি লিখে অর্থনৈতিক 
জরুরী অবস্থা জারী করার কথা 
বলেন। এবং ইন্দির। গান্ধী ও 
তার কথায় অনুক্পভাবে সাড়া 
দেন। ইন্দির। গান্ধী ব্যাপারট। 
নিয়ে গভীর তাবে তাবছেন। অর্থ- 
নৈতিক জরুরী অবস্থা অম্মী করার 
প্রভিশন সংবিধানে আছে। 

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার 
উপর মস্তব্য ক্ষরতে গিয়ে জনত! 
ল্রকারের অর্থ দচ্তয়ের রাষ্ট্রমন্্ী 
শ্রীদতীশ আগরওয়াল1 বলেন জনতা। 
সরফাক্ ছ বৎসরে ষে সংকট সষটি 
কয়ে, ইন্বির! সরকার মাত্র দশ দিনে - 
তাই করেছে। বর্তমান সরকারের 
এক শ্রেণীর লোক বলছেন ষে গত 
ভ্বিশ বৎসরের মধ্যে একমাত্র ৭৬ 
সালেই অরুরী আনস্থার সময় মূল্য 
শুচক বেশ কষে গিয়েছিল এবং 
অর্থনীতিতে কিছুট! স্থায়িত্ব এসে- 
ছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা জারীয় 
আগে মৃজ্যমান প্রচণ্ড বেড়ে ষায় 
এবং বিশেষ ফরে সেটা হয় ৭৪ এবং 
৭৫ এন প্রথমে । তার সঙ্গে শুরু 
হয় রাজনৈতিক সংফট। নেবারে 
জরুরী অবস্থা জারী করাতে ছুটে। 
সংকটেরই সাময়িকভাবে সমাধান 
হ্য়। অতএব এবারের সংকট 
মোকাবিলাতে ইন্দিরা গান্ধী শুধু 
অথনৈতিক জরুরী অবস্থা জায়ী 
করতে চাইছেন, কারণ আগের 
বারের তিক্ত অভিজ্ঞ তার আছে। 


অর্থশীতি 
ভয় পৃষ্ঠার পর্ন 
কড়াভাবে আমদানী সংকোচ 
করছে। ফলে ভারতের লৌহ 
আকর ওখনিজ পণ্য, কাপড়, 


লৌহ ও ইম্পাভ, চামড়া ও চর্মজাত 
দ্রব্যাদি, চিনি, ও চিংডী এবং অন্কান্ত 

সামূদ্রিক মাছ রধ্বানীর উপর বিধি- 

নিষেধ জারী করা হয়েছে । 

- অন্থদ্দিকে বর্তমান সরকার 
বিশ্বব্যাংকের চাপে উদ্দার আমদানী 
নীতি গ্রহণ করে পশ্চিমী দুনিয়ার 
সংকটগ্রস্ত শিল্পজাঁত পণ্য চড়া দামে 
বিদেশী পণ্য কিনছে। কিন্তু চড়া 
দামের স্থযোগ নিয়ে নিজেদের শিল্প 
গড়ে তুলছে না। ফলে আভ্যন্তরীণ 
বাজান আমদানী কর! মুদ্রাম্ফীতির 
চাপে তেলে পড়ছে । ১৯৭২-৭৩ 
সাল থেকে আমারের রপ্তানী বাণিজা 
পাচ বছর ধরে একটান। বেড়ে চলে- 
ছিল। বৃদ্ধির হার ছিল ২২৫, 
শত্যাংশ থেকে ৩১*৯ শতাংশ । কিন্ত 
চলতি বছরে আমাদের বাণিজ্য 
ঘাটতি ২২০* কোটি টাকায় বেশঈ। 








নিয়োক্ত কাজের জন্য ই পি এদ/পি পি ভবলু ভি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারী সংস্থালযূহের ঠিকাদার/সরবরাংকাযী/প্রস্ত তকারকদের কাছ থেকে 
টেণডান নং, কাজের নাম এবং টেণ্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফা- | 
ওয়ায়ী দরভিত্তিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক লীল কর] টেগার £ 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


এন এটি/জি এম/এল ই (দি) ৮০/৬৪৪১ তাং ১৯. ৭7৮০ 


টেণ্ডার নোটিল নং £ 
থেকে সম্পাদ্িত। 


(১) এন জে খান থেকে নিমচার নিউ ইবক্রাইন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২) 
নিমচা কোলিয়ারীর নিউ ইনক্লাইলে ঘাবার জন্য সুনি! জোনের ওপর দেতু 
উপরে প্রদৃত্ত কাঙ্জের জন্ত মোট আনুমানিক খরচ 
লাতগ্রাম এরিয়া! অফিনের কেশিয়ারের কাছে দফা- 


নির্মাণের জন্য ৷ 
১*১০৯১৮২৬ টাকা । 





| কত 


ও ইণ্ডিয্নার, একটি সংস্থা 8888) 


[সাত 
অর্থাৎ পশ্চিমী ছুনিয়ার অর্থনৈতিক 
দংকট আমাদের . নিদ্বাকণভাকে 


আঘাত করছে। পশ্চিমী দুনিয়া 
তার সংকটের বোঝা বৈদেশিক 
বানিধ্যস্থত্রে আমাদের ও অন্তক 


তৃতীয় দুমিয়া ভুক্ত দেশগুলির উপর 
চালিয়ে দিচ্ছে । আমাদের বর্তমান 
সকার একই পুঁজিবাদী রাস্তায় প্রা 


বাড়িয়ে এই বোকা ভারতের মেহনতী, 
মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে L 


জলপাইগুড়িতে 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
কোন লোককে তারা বাগানের 


ভরিনীমানায় ঘেধতে দিচ্ছেন না ৮ 
এ বাগানের অপর শ্রমিক নেতা 
ভীর্থক্কর মুখাজা জানিয়েছেন যে, 
বাগানের শ্রমিকরা এখন থেকে লম- 
বাক্সে ভিত্তিতে বাগান চালাবেন! 
অবি- 

পানী জনসাধারণের দাবি, 
লঙ্গে বাগান মালিকদের গ্রেপ্তার কা 
হোক এবং হথাহথ তস্ত চালানে। 


ছোক। 





ওয়ারী কাজের প্রতি সেটের জনক নগদে ১০* টাকা দিয়ে (অপ্রত্যর্পনযোপ্য) 
১৪ ৮ ৮০ থেকে ২৬ ৮ ৮০ বেলা ২টা পর্যন্ত দে কোন কাজের দিনে অফিসের 
সময়ে সাতগ্রাম এরিয়ার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (লি) অফিল থেকে টেগার 


দলিল পাওয়] যাবে । 


জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, লাতগ্রাম এর্িহ], 


পোঃ দেবাদনগরে (বর্ধন) ২৭ ৮-৮০ পর্যন্ত টেগাঁর গ্রহণ করা হবে এবং |] 
একই দিনে কিছু পরেই খোলা হবে। টেশার ধোদাক পরে টেশ্ারপত্র 


গ্রহণের জন্ত ১২* চিন উন্মুক্ত থাকবে। 


সাধারণ 2 বায়নার টাক! প্রতিটি কাজের আন্মানিক মুল্যের ১%। 
ছটেগারপর্জ দেবার আগে টেগ্তাএদাতার কাম নেবার ঘোগ)ত] দম্পর্কে দলিল 
ভিত্তিক প্রমাণ দিতে হবে, ঘে ব্যাপারে সংঙ্গি্ বর্তৃপক্ষের লিছাস্ত চূড়াস্ত 
বলে গণ্য হবে। টেগডার নোটিসে উল্লিখিত বিভিন্ন অফিম থেকে সম্পূর্ণ 
বিবরণ পাওয়া ধাবে। কর্তৃপক্ষ কৌন কারণ ন! দেেধিয়ে কোন টেগার সম্পূর্ণ 
বা! আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ বিভিন্ন টেশারঘাতার 


মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাথছেন। 
ইট্রার্ণ কোলফিল্ডদ জিমিটেড দ্বায়ী থাকবে না। 


ভাকে বিলদ্ের জন্য 
পোষ্টাল অর্ডার /বাক্ক 


ডাফট/চেকে পাঠানো! টেণ্ডার ফী গ্রহণ করা হবে না। টেগাদাতা অথবা ূ 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপ্তার খোল) হবে। 








Regd. No, WBICC-32 


আমাম ঘাঘালন পরমা শ্রমিক গংখাম কমিটি 


নিপীড়িত হচ্ছেন । 
বহুজাতিক তারডবর্ষে গণতাঞ্ৰিক 


বিপ্লবের অমম্পুর্ণভার জন্ত. জাতি- 


আলামের আংম্বালনকে সি, পি, 
আই এস, লি, পি, আই, কংগ্রেস 


(1), কং ই) বিছিন্নতাবাদী বলে - 
ভারতীয় 


বিকোধিতা করেছে। 
জনতা পার্টি প্রকাশ্যে বহিরাগতদের 
'বিভাড়নের জন্য এই আন্দোলনকে 
দমর্থন করেছে। জনত! পার্টির 
একাংশ এই আন্দোলনকে মদত 
দ্বিচ্ছে। লোকদলের জর্ড ফার্ণাণ্ডেজ 
এই আন্দোলন লমর্থন করেছেন। 
কারণ ইন্দিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে আন্দো- 
লমকায়ীর| মুখ খুলেছেন, এই 
আন্দোলনে মাকি শ্রীমতী গান্ধী 
কিছুট! হেনস্ত। হচ্ছেন। নকশাঙ্গ- 
পন্থীদের মধ্যেও বিভিন্ন মত আছে। 
লস্তোষ রাপাপন্থীর। সি, পি, আই 
ধম) এর মতাবলস্বী । পার্টি ইউনিটি 
জাঁপ আম্দোলনকে লমর্থন করেছে। 
প্রঞ্জেসিভ পিপলস ফোরাম বহিরাগত 
বিতাড়নের পরিবর্তে আদামবালী- 


* দের ক্ষোতের যুক্তিসঙ্গত কারণ তধা 


'ব্াল্যের অনগ্রসরত! স্বীকায় করেগ' 
এই আন্দোলনকে 


কেন্দ্রের হাত 


১ প্লেনের রহস্ত 
১ম পৃষ্ঠার পর 


r 


চিফ. কণন্টলারকে আমঘানী 


' লাইলেন্স ও কাষ্টমস পারমিটের জন্ত 
. কোম্পানী চিঠি দেয়। টমাস মুজে 


এ ফোং নাকি বিমানটি দান ছিলেবে 


পায় বলে জানায়। লাতাতয়ের ? 
: আহুয়ারী এ লাইসেন্স ইন্দ্য কর 
' হুয়। তখন দেশে জরুমী অবস্থা 
চলছে । আমেরিকার নিউ অ্লিম্দ 
বন্দর থেকে বোদ্বাইয়ের বিশ্বনায়ক 


১ জাহাজে বিমানটি তোলাও হয় ৭ 


. জানুয়ারী ১৭৭। 


যে দিনে দিল্লীতে 


' ছুপুরে লাইসেম্দ মিললে! দেঘিনই 
' করেকঘণ্ট! পর ইংল্যাণ্ডের বন্দরে 


জাল জাহাজে চাপলে।। লাইসেন্স 


: পেয়ে চিঠি দিয়ে মাল বুদ্ধ করায় 


দমটুকু পর্যন্ত লাগেনি ।. সবই . 


“বন্দোবস্ত ছিন। 


পরে লেমুর শিপিং লিং বোঝে 


'যে এ পিউন বিমানটি বিশ্বনায্নক 


| 


সাঁতক ও সাতকোতর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল! বই 
১। বৈষ্ণব পদ সংকলন / জীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১* 








২। বৈষ্ণব কবিভায় কালিদাসের 


থেকে রাঙ্গের হাতে অধিক অর্থ- 
নৈতিক ও রাগুনৈতিক ক্মমত] 
আদায়ে রূপ দিস্ডে বজেছেম। এ 


' প্রসক্ষে শ্রমিক সংগ্রায কমিটির বক্তব্য 


এবার প্রকাশ করা হুল। 

‘গত দশমান ধরে দমগ্র অল- 
'মীয়াতাফীরা বিদ্রোহ করছেন, 
ধ্য়াচারী কেজীয় সরকারের .দব- 
'রুফম কালাকানন হ্বমন-পীড়নকে 
অগ্রাহু করে তার! অন্ভুতপুর্ব আন্দো- 
.জন চালাচ্ছেন । যদিও লাধারণ 
বাঙালী পরিবারদের উপর কিছু 
হাল] হাজামার ছুঃখজনক ঘটনা 
ঘটেছে তথাপি আনামের গণক্মান্দো- 
জনের মূল শ্রোতকে এর ছার? বিকৃত 
করা ঠিক নয়। 

জাতির শৃঙ্ঘলমূক্তির সমস্যাই 
এই আন্দোলনের যূলবস্থ। অনমীয়! 
জনগণের যথার্থ আকাক্ষাকে পূর্ণ ও 
অকুঠ লমর্থন জানানোটাই দর্বহারা- 


" শ্রেণীর কর্তব্য হবে । ব্রিটিশ আমলের 


মতোই বৃহৎ বুর্জোয়া__জমিযার- 
শ্রেণীর বর্তমান শাসনেও অসমীয়ারা 


জাহাজে তোলাই ভূল হয়েছে। 
কোম্পানী ২৫ মে ’৭৭ বোশ্ছের জীন! 
এণ্ড কোং কে চিঠি দেয় বিমানটি 
আবার জাহাজে তুলে ফেরৎ 
পাঠাতে । জনত1 শাসনে তখন 
আমদানী--য্ধানী ও শুদ্ধ বিভাগের 
অফিলার়র। অন্ত সুয় ধরেন। ভাই 
ও ফেরৎ পাঠানোর 'অফ্য চিঠি । অফি- 
দার! তখন জানতে চান খে, 


বিমানটি ইংল]াপ্ডের বন্দরের পরিবর্তে " 
আমেরিকার বন্দর থেকে জাহাজে 


তোলা হয় কেন? ইংল্যাপ্ডের 
পিটস এযোবেটিকস্‌ কোম্পানীর লঙ্গে 
আমেরিকার 
এনটার প্রাইজের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন 
উঠে। শেযোক্ত কোম্পানী কিন্ত 
জাহাজে ভুল করে বিবান্টি তোল? 
হয়েছে বলে কোন চিঠি দেয় ম1। 


কেলী এরোপ্লেন লিঃ থেকে যাদের 
মাথ! হল আমেরিকার পিটস্‌ এরো- 


বেটিক ও মেনার্স পিটস্‌ এভিয়েশান 


উত্তরাধিকার / ডঃ নরেশচজ্ জান1/ ১৩"** 
রাজ। সুবোধ সল্লিক ক্কোয়ার। কর্দিকাজ, -১৩ 





পিটস্‌. এভিয়েশান - 


আলে বিমানটি কেন! হয় ইংল্যান্ডের 


পি 


Phone: 44-4732 


শঙ্থলমুভিও বাধা প্রাপ্ত 
হয়েছে। কিন্ত অসমীয়াদের মতে 
ক্ষুদ্র সংখ্যক জাতির সর্বালীন 
বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরে! 
তয়াবহ । জাতিসমূহেরে পূর্ণ আজু- 
নিয়স্রণাৰিকারের পূর্ণ স্বীকৃতির 
ভিত্তিতেই এই লমস্যার সমাধান 
সম্ভব । এবং তা আবার সম্ভব কেবল 
মাত্র জনগপতান্িক ভারতবর্ষে। এ 
কারণে আঁদামের বর্তমান আন্দো- 
লমকারীদেরকে দেশের জনসাঁধা- 
রণকে সঙ্গে নিয়ে প্রাদদেশিকতার 
উধের্বে উঠে এক্যবদ্ধ আন্দোলন 
করতে হুবে। 
- আসাম জান্দোঙ্গনের বর্তমান 
বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই দৃরিতঙ্গি নেই । 
একদিকে তার! যেমনি আসামে 
অ-অসমীয়াদের প্রবেশটাকে মুল 
লমদ্যা হিসেবে চিত্রিত করছেম অন্ক- 
দিকে তার] বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোযর় 


সযুহের 


এমটার প্রাইজ । 

অবশেষে কোষের, কাষ্টমস 
কালেক্ট বিমানটি কারচুপির দায়ে 
বাজেয়াপ্ত করলেন । যদিও চল্লিশ 
হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের বিনিময়ে 
বিমানটি ফেব্রুৎ পাঠানোর হষোগও 
দ্রিলেন। কিন্ত ফেরৎ আনন গেল 


ন!। ২ মার্চ ?৭৮ লেমুর শিপিং 
কোঃ মেসার্প জীন! এণ্ড কোম্পানীকে 


জানায় ঘে বোদ্বের অতি আর্দ্র জুল 
হাওয়ায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে 


বিমানের ইনসুজেশন পার্টন নষ্ট 
হ্য়। | 

এদিকে বোষে' 
বিমানটি নীলামেন 
তোলে। নীলাম আর হয়নি। 
লোকদতার দির্বাচনের পর অবস্থা 
ঘুরে গেল। এপেজী . হাউসের 
পীয়ারীলাল-_জিৎ পালের টাকায় 
ইন্দিরা গান্ধী এক সময় পূর্ব আফ্রিক। 
ঘুরে বেড়িয়েছেন তাই কৃতজ্ঞতা 
বশতঃ ম্যাডাম সব ব্যবস্থা করে 


পোর্ট ট্রাস্ট 
তালিকায় 


' দ্বিলেন। অফিসাররা আবার অন্ত 


সুর ধরজেন ৷ বিমানটি বোছে থেকে 
দ্রিজীর ফ্লাইং ক্লাবে এল । বিমানটি 


অবশ্য আছে যাত্রীবাহী নয় লগ্ধয় 

গান্ধী রোজ সকালে ছু ঘণ্ট! ধয়ে 

কমরৎ দেখাতে লাগলেন। 
সর 


মধ্যেই সমস্যার সাংবিধানিক লযাধান 
চাইছেন। এ'র! ভারভীয় শালক- 
শ্রেণীর সুষ্ট উদ্বান্ত দমল্যা প্রসঙ্গেও 
একেবারে উদ্বাসীন। এটা নভ্য যে, 
গত আশ বছর ধরে আনাষে অ- 
অসমীয়া, বিশেষতঃ বাঙালীদের অন্গ- 
প্রবেশ ঘটেছে যার ফলে অলমীয়ার। 
তাদের জাতীয় সত! হারানোর 
আশঙ্কা করছেন। কিন্ত এই জাশঙ্কার 
যূল কারণ উক্ত অনুপ্রবেশ নয়, বরং 
জাতীয় নিপীড়ন । 

নি, পি, আই (এম) সহ তথা- 
কথিত ব্মপন্থী কলগুলি এই 


সুত্রতর সঙ্গে অজিত পাঁজার ঠাণ্ডা লড়াই 


১ষ পৃষ্ঠার পর 
ঠাণ্ত। লড়াই শুরু হয় বেশ কয়েকমাস 
আগে অজিতবাবু সভাপতি হওয়ার 
কয়েক লণ্তাহ বাছেই। সভাপতি 
হওয়ার আগে অজিত পাজ। ছিলেন 
বয়কত-সুব্বত গোর্টর কষ্ট সমর্থক। 
স্বব্রতবাবু দ্বিজীতে সভাপতি 
মনোনীত কয়ায় ব্যাপারে অশোক 
নেন-অজিত পাঁজার লড়াইয়ে অজিত 
পাজাকেই সমর্থন কয়েছিলেন। 
অবশ্য অন্ত পাঁজার নাম প্রস্তাব 
করেন বরকত গনিখান চৌধুরী স্বরং। 
সোমেন, রুল, পাত্ভারদের বিরো- 
বিত! সত্বেও অঙ্গিতবাবু, সভাপতি 
মনোনীত হন ।- 

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল । কিন্ত 
গণ্ডগোল বাধল অজিত পাজা ল্তা- 
পতি হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর 
থেকেই । সভাপতি হয়ে অঙ্গিতবাবু 
নিজেফে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং 
সু্রতবাব্র অঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই 
কমিয়ে দিতে লাগলেন । 

এর সধ্যে সুূত্রতয় লঙ্গে বরকত 
দাছেবের বিরোধ দেখা দেয় রাজ্য 
কংগ্রেসের এাঁভহক কমিটির ব্যাপার 
নিয়ে । এই ঘটনায় অিতবাবু পুরো- 
পুর্রি বরকত লাছেবের পক্ষ নেওয়ায় 
স্র্রেতবাবু আরও চটে ঘান। এরপর 
অজিতবাবু নির্দেশ দিয়ে স্ত্রতর ঘন 
ঘন কাগজে বিবৃতি দেওয়াও বন্ধ করে 
ঘেন বরকত লাহেবের মদতে | 

সভাপতি হয়ে অক্সিতবাবু চেষ্টা 
করতে থাকেন নিজস্ব একট! গোষ্ঠী 
তৈয়ী করতে যাতে স্থক্রত অথবা 
লোমেনের ওপর দাংগঠনিক ব্যাপারে 
তাঁকে নির্ভরগীল থাকতে না হ্য়। এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন জেলায় অজিতবাবুর 
খবনিষ্ঠ লোকের! যোগাযোগ শুরু করে 
থে নাড়াও পান। এই ঘটনায় 
অজিতবাবু বেশ উৎসাহিত হন । 

১ই আগষ্ট খেকে সি পি এম 


- পাশত পে 2 


_ রামকফ সাকোগ প্রমুখ নেতাদের । 


'পাজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে- 


৩। নিউ বুক সেন্টার 





Price 60 18189. 


Hx CAN 
আন্দোলনের অর্জবন্ত না বুঝে কার্য 
উগ্র বাঙালী প্রাদেশাতিজ্াতো! 


শা 


পা. শপ 


শিকার হয়েছে । এর ফলে খর 
চারী কেঙ্গীয় সরকারের হা শত্ি 
শালী হয়েছে ।+ 
























লবশেষে শমিক সংগ্রাম কমি 
আসাম থেকে সেনাবাহিনীর ও স 
কালাকাঙগনের প্রত্যাহার, আন্দে 
লনে ধৃত (সকল বন্দীর মুক্তি দাৰি 
করেছে। কমিটি এই আন্দোলনের 
বিপজ্জনক ঝৌক তথা দাম্্রদায়িব 
দ্বাঙ্গার সম্ভাবনা! লম্পর্কেও সকদবে 
অর্ক করেছে। * 


বিরোধী আন্দোলনের কর্মসুচী] 
নেওয়ার আগে অজিতবারু সুব্রত 
মুখাজী সহ দলের অনেক প্রবীণ 
নেভার সঙ্গেই পরামর্শ করেননি ॥ 


অঞ্জিতবাবু এ ব্যাপারে প্রাধাঙ্থ 
দিয়েছেন ল্ত আর্ন কংগ্রেস থেকে 
আসা তোলা লেন, গোপালদাস নাগ, 


ফলে সুব্রত মুখাজা খে একা] 
অঞ্জিতবাবুর ওপর চটেছেন তা নয় 
তলে তলে অমেক প্রবীণ মেতা 
অজিতবাবুর গুপর চটে আছেন। 
সবার মুখপাত্র হয়েই হৃরত অজ্িক্ষ 


ছেন। এবং কেন্ত্রীয় সী প্রণব 
মুখানাঁর এ ব্যাপারে মদত আছে 
বলে বিশ্বস্তমুত্রে ছানা গেছে। 


এই অবস্থায় অজিতবাবুর সি পি 
এম বিরোধী আন্দোলনে অংশ মিতে 
অনেক মেতাই রাজী হচ্ছেন না। 
ফ্রিফেনের কোন. অনুয়োধেই কাজ 


হয়নি । 
বের হচ্ছে .. 
অপেশাদার সাংবাদিক 
সমর মিত্রের 


“আফগানিস্থান ও _ 
কাল্পুচিয়া 
বিশ্বে ঝড়ের কেন্দ্র” 
£"** টাকা 
প্রকাশক; প্যাঞোডা হাউস 
ডি ৫৭, রামগড় কলোনী 
কলিকাতা ৪৭ 
আফগানিস্থানে রুশ হামলা আর তায় 
ইঙ্ছিতে কাম্পুচিয়ায় ভিয়েখ্লাষে র 
আক্রমণ রুশের বিশ্বগ্রাসে বড় ধাপ। 


এই লব ঘটন। নিয়ে বই 
_পাবেন-__ 
কলকাতার কলেজ ট্রাটের EE. 
১। বুক সাপ্রাই এজেন্সি 


২। দ্বতওঞ বুক ট্টল » 
পরী 


পিজা 


জম্পা্ক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেল, ১২৯/০, আচার পরত রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সৃন্রিত এবং হণ কার্যালত্ন ৬১, হট লেন, কলিকাতা ১৬ থেকে শ্রকাশিত। 





A 


ইন্দিরার ক্ষো প্রকাশেও রাহ 


ই-কধগ্রেসের বিরোধ মিটি না 





হুয়বিংশ বৰ্ষ ॥ ২৯শ সংখ্য। ॥ শুক্রবার ১৫ই আগস্ট ৮০ ॥ ৬* পয়সা 


কংগ্েস(ই) লগ্ভানেত্রী এবং 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির1 গান্ধীর নর্ম-গরম 
কথাতেও পশ্চিমবঙ্গে ফংগ্রেস(ই) 
দলের ঝগড়া বিন্নমান্র কমেনি। 
বরঞ্চ ভাবলাব দেখে মনে হচ্ছে 
অজিত পাজা এবং সুত্র মুথাাঁর 
মধ্যে লড়াই আরও জোরদার আকার 
মেবে,। ৬, 

অজিত পাজা ও স্বত্ত মুখাঁজর্র 
মধ্যেকার ঠাণ্ডা লড়াই ১ই আগস্ট 
উপলক্ষে দলীয় কার্যন্চীকে ফেন 
করে প্রকাশ আকার নেয়। উভয় 
পক্ষই কাগজে বিবৃতি দিয়ে জড়াইটা 


এপি 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
কার! আসবেন তাই নিয়ে 
বাঁছাবাছি চলছে 


কেন্দ্রীয় মগ্রিদভায় কিছু নতুন মূখ 
দেখ! যাবে। কোন কোন দুরে 
হাত বদলও হবে । আর খুব বেশি 
দেরি নেই । আশ! কর] যায়, লোক- 
সভার বর্ষ। অধিবেশন শেষ হ্বার পর 
ছমান ধরে যে অলম্পুর্ণ মন্্রিদভা 
[রয়েছে প্রধানমন্ত্রী তা সম্পূর্ণ করবেন । 
এখনও প্রতিরক্ষা, অপামপিক বিমান 
চলাচল, স্বাস্থ্য, শিল্প ও খনি দরের 
জন্ত নিয়মিত মন্ত্রী মেই। কয়েকজন 
মন্ত্রী এগুলির দেখাশোনা! করলেও 
নীর্ঘদিন এ ব্যবস্বা চলতে পারে না। 
হি বাছাবাছি চলছে কাদের 
মেওয়া হবে । .এজন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে 
মতুন পুরনো! মুখ মুরুব্বিদ্বের ধরে 
তির ভাগাদ1 করে যাচ্ছেন । ইতি- 
মধ্যে, করেকটি দাম লামনের দারিতে 
সারিবদ্ধ হয়েছে। 

, স্বীনেশ দিং এখমিই মন্ত্রীর মত 
মর্যাদ। পাচ্ছেম। তার কাছে বহু" 
জমের আনাগোন1- অব্যাহত আছে। 

'্বীনেশ লিং হয়-পার্টির, নয় মরিদভার 
গরুতপূর্ন পদ পাবেনই | এদিকে মন্ত্রী 
হওয়ার অন্ত খুব আশায় আছেন মহা- 
নষ্টের বসন্তদাদ] পাতিল, কাশ্মীরের 
সীরকাশিম, রাজস্থানের মোহনলাল 
সুধাডিয়।। আছেন এস বি চ্যবম, 
এন কে পি দালভে, খুরশিদ আলম 
পার (ডঃ জাকির হোসেনের 
জামাতা), মহদিন1 কিছোয়াই, 
প্রকাশ মেহেরোআ, ভি পুজাইয়। 


প্রমুখ । 


এছাড়া আশা কর] যাচ্ছে, শক্তি 
মসত্রী গণিধান ছাড় কেউ বর্তমান 


"মন্ত্রিসম্ভা থেকে বাদ পড়বেন ৪11 


জৈল সিংএর অবস্থা শ্বাস 
হিসেবে বলার মত ন! হলেও তিনি 
বড় জোর কম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধে যেতে 
পারেন। ভি মি শুরা অসামরিক 
বিমান চলাচল দপ্তরটি পাবার সম্ভা- 
বনা কম নয়। . 

বিদেশ মন্ত্রী নয়সীমা রাওয়ের 
দলের সভাপতি হবার কথ! চলছে 
বলে বিদ্বেশ মন্ত্রকের দিকে তাকিয়ে 


আছেন টি এন কল, দীনেশ সিং এবং ' 
: স্বয়ণ মিং। 


অন্তদ্বিকে, যদি আইন 
মন্ত্রী শিবশংকর বদল ছন বর্তমান পদ 
গেকে তাহলে চত্তীগড়ের এম লি 


জগন্নাথ কৌশল আইনমন্ত্রী হতে 


পারেন, না হলে কৌশলের অন্ত 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে ব্যাপারটা 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধীর দুটি 
আকর্ষণ করে। 


শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যে নিজ দলের 
নেতাদের আচরণে ভীষণ হ্থৃধ। 
যদিও পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের ফার্য- 
কলাপ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর কোনও 
দিনই খুব একটা বড় ধারণা ছিল 
মা। কিন্ত রাজ্য নেতাদের এই সব 
কাওকারখান। দেখে তিনি অভিত 
পঁজা এবং ব্রত মুখাজ দুজনকেই 
দিল্লীতে ডেকে পাঠান । 
এয় আগে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী 
প্রণব মুখাজ ও বিছাৎ মন্ত্রী বরকত 
গণিখানকে ডেকে দাংগঠনিক 
ব্যাপারে কথা বলেন এবংএ ব্যাপারে 
ঘাতে একটা মিটমাট হয় তার অন্য 
ওধ্রেরকে চেষ্টা করতে নির্দেশ দেন। 
কিন্ত দুজনেই এ ব্যাপারে. তাদের 
অক্ষমতার কথা লঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে 
দেন। 
এরপর ' শ্রীমতী গান্ধী এ আই পি 
সির অন্ততম দাধারণ“দম্পাদক গাম- 
সুন্দর মহাপাত্রকে নির্দেশ দেন 
অঞ্জিত-সথত্রতকে দিল্লীতে আসতে 
" বলুন । 
ওরা দিলীতে এলে ওদেরকে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 





রাজীবের যাকে 
< রাজীব গান্ধী সম্প্রতি ফোন করে 
রাজস্বানের উপমন্ত্রী নরিম্্র সিং 
ভাতিকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। 
ভাক পেয়ে নয্িন্দর ভাতি দিল 


যান: রাজীবের দঙ্গে তার প্ররুত্ব- - 


পূর্ণ বৈঠক শেষে স্থির হয়, তিনি 
দিলীতে বিশেষ কাছে যোগ দিতে 
আলবেন। রাজীব তার ভাইয়ের 
ঘনিষ্ঠ এই বন্ধুটিকে নিজের বন্ধুর 
মতই দেখেন। যোধপুর রাজপরি- 
বারের এই যুবকটি দিল্লীতে লেণ্ট 


পন্ড 


টিফেন কলেজে পড়তেন এবং রাজীব 
ভাইদের কাছের মান্য হয়ে ওঠেন। 
তিমি লম্ভবত প্রধানমত্রীর রাজনৈতিক 
' লচিব ছিসাবে কাজ করবেন । তিমি 
এবং জে এন মিশ্র রাজীবের রাজ- 
নৈতিক কাজকর্মের সুবিধায় জন্ত 
বিশ্বস্ত ও যোগ্য বলে প্রধানমন্ত্রীরও 
পছন্দের তালিকার এসেছেন । আর 
এট] হলে জগদীশ হয় মধী হবেন 


_ অথবা! দলের বিশেষত যুব শাখার 


সংগঠনের গুরু দ্বায়িত্ব পাবেন । | 





বাজা ই-বংখেগীদের আাঘেলনের 
আমল উদ্দেশ্য গোলমাল সৃষ্টি কর। 


কংগ্রেসের(ই) “সি, পি, নি 


বাংল! ছাড়” আন্দোলনের আদম 
উদ্দেড হল লাম্প্রধার়িক দা 
বাধানোর এবং গোলমাল সুটি কর] 
সম্প্রতি এই দলের লোকজন জেলায় 
জেলায় লংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভেদ- 
মূলক প্রচার ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে.। গত 
কয়েকমাল ধরে সি, পি, এয বিরোধী 
প্রচারে দলীয় সমর্থকদের সমর্থন 
আদায়ে ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেসের কতিপয় 
নেতা কাগুজান হারিয়ে ফেলেছেন। 
কারণ এই সমস্ত নেতা! ক্ষমতা ছাড়া 
এক মুহূর্ত বাচা যায় বলে মনে করেন 
ম1। দিন কয়েক আগে এ রাজ্যের 
এক প্রাক্তন কংগ্রেপী মন্ত্রী সহকমরশ- 
দেয় এক সভায় বলেই ফেললেন থে, 
রাইটার্স বিদ্ডিংপএর সামনে দিয়ে 
গেলে চোখ ফেটে যায়। দরকারী 
অফিসার এবং পুলিশ অফিদারের! 
ফিরেও তাকান না। ল্যালুট করা 
তো৷ অনেক দূরের কথ।। 

প্রধানতঃ এই নেতা! আরও কিছু 
সাগরেদ জুটিঘ্রেছেন। এর] একদিকে 


কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দমাজ 
বিরোধীদের লঙ্গে বসছেন, তাদের 
টাকা জোগাচ্ছেন এবং বলছেন, বেশী 
দেরী মেই সেপ্টেখরেই সি, পি, এম, 
সরকার চলে যাচ্ছে। কংগ্রেসের এই 
গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগা- 
যোগ রেখে কাঁধ করছেন কলকাতার 
কয়েকটি ধানার বড়বাবু এবং বেশ 
কিছু সাব ইনস্পেক্টর ।( কারণ এরাও 
মনে প্রাণে চাইছেন, যেভাবেই হোক 
পি, পি, এম, সরকার বিদায় হোক। 
তা না হলে নিরীহ লোককে হযয়ানি 
করে টাক! আদায় আর অধথ! দ্বপিট 
দেখিয়ে পাডায় পাড়ার সঙ্গাস হুটি 
এছুটির কোনটাই তারা করে উঠতে 
পারছেন না। 
পাশাপাশি নদীয়া, চব্িবণপরগণা, 
মাল ইত্যাদি সীমান্ত জেলাগুলোতে 
দাদ! বাধানোর তোড়জোড় নতুন করে 
শুরু হয়েছে। হাজ্য সন্নকার সতর্ক না 
হলে পুজোর মধ্যেই ব্যাপক হাঙ্গাম1 


হবার আশঙ্কা রয়েছে। 





ঘজিতপা জার মোকাবিলায় 
সূত্ৰত ও তার সংগীর৷ 
পাণ্টা আন্দোলনে নামছে 


লোক দেখানে] এক্যে কোন 
কাজ হয়মি। স্থত্ৰত ও অজিতবাবু 
তাদের নিজেদের প্রভাবিত ' সমর্থক- 
দের লিয়ে 
ঘাচ্ছেন। এদেয় পারস্পরিক জেহাদ 
শুধু ঘরোয়া মিষ্টিংয়েই আবহ নেই। 
ছু'তরফেই এখন প্রকান্ড দভাপমিতি 
করে তা প্রকাশ করছে। 

শোন! যাচ্ছে কেন্রীয়সন্ত্রী প্রণব 


মুধাজাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ক্ব্রতবাবু 


এয়াজ্যে নতুনভাবে অঞ্জিতবাবুকে 
মোকাবিলা করার কাজে নামছেন। 
আগামী ২৮শে আগষ্ট ছাত্র পরি- 
ষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্থব্রতবাবুর! 


নাকি শহীদ মিনারে বিরাট জমায়ে- 


তের ডাক দেবেন। এ লমাবেশে 
পাণ্টা যুব কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির 
মামধাম প্রকাশ করা হবে । বর্তমানে 
সোমেন মিত্র যুহ কংগ্রেসের সতা- 
পতি। স্থব্ৰতবাবুর] মনে করেন 
সোমেন মিত্র এই পদে থাকায় যোগ্য 
ব্যক্তি নন। অতএব ওকে অপ- 
নারিত করা -হবে। স্বত্রতবাবুর 
লমর্থকর। বলছেন, এ সমাবেশে 


ঘরোয়া মিটিং করে. 


বিভিন্ন জেল! কংগ্রেস-কমিটির সদশ্ত- 
রাও উপস্থিত থাকবেন। লমবেশে 
দতাপতিত্ব করবে জয়স্ত ভট্টাচার্য । 
এদিকে মোষেনবাবুরা তলে 
তলে চেষ্টা করছেন বর্তমান ছাত্র- 
পরিষদের পান্টা এক কথিঠি গঠন 


করতে । এনিয়ে তায়! বিভিন মহলে 
কথাবার্তাও বলেছেন। প্রয়োজন- 
মত সময়ে ছাত্র পরিষদের পাণ্ট। 
কষিটির মামধাম সোষেনবাবুহাও 
প্রকাশ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। - 

জান] গেল, প্রপবধাবু ১৬ই আগষ্ট 
কলকাতায় এসে ২৮শে আগষ্ের কর্ম- 
স্থচী পাকা করবেন।, অপরদিকে 
বরকত গণি সাহ্বেও স্থব্রত ও প্রণব- 
বাবুদের কর্মস্থসী বানচাল করে দেবার 
অন্ত অঞিতবাবু ও সোমেনবাবৃদ্ের 
দংগে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে 
চজেছেম। বলাবাহুল্য বরকত 
প্রপববাবু লড়াইতেই শুধু রাজ্য 
"কংগ্রেস নেতৃত্বের এই লড়াই নয়। 
শোনা যাচ্ছে এয় নেপথ্য কারণ নাকি 
আরও গভীরে। খবয় হলে! কেন্ত্রীয় 
মহিদভার অন্তত্বন্থই এখন প্রপব 
বরকত হয়ে অভ্রিত ও সুররতবাবুর 
মধ্যে এলে দাড়িয়েছে । এ-মাকি 
লড়াইয়ের স্থরু। শেষ হতে বনু 
দ্রেরী। 


7 শী পন 


॥ ছুই ॥ 


Fn | 


স্বাধীনতা দিবস | এ 


আরও একট! স্বাধীনতা দিবস 
ঘুরে এল । সালের ১৫ই 
আগষ্ট এই ভারতবর্ষে সাদ! চামড়ার 
বদলে কালো চামড়া, অর্থাৎ 
বিষেশীর পরিবর্তে ত্বদেশবাসী তথ তে 
বসে। তারপর আমাদের “পবিছ” 
সংবিধান তৈরী ছয় যা বিয়াট একটি 
- ফেতাব এবং যার আইনগত কচক- 
চানিয় মধ্যে সাধারণ মামুবের খেয়ে 
পরে বাচবার অধিকার চাপা পড়ে 
'গেছে। প্রবর্তিত পার্লামেন্টারী 
শামন ব্যবস্থা ব্রিটিশদের ধাচে। 
যেহেতু পার্লামেপ্টারী শাসন ব্যবস্থার 
এঁতিহ আমাদের দেশে অন্থপস্থিত 
এবং ইংরেজর] আমাদের রাজতন্ত্র 
থেকে সাঁমস্ততগ্রে পৌছে দিয়েছিল 
মাত্র সেহেতু যত দিন যেতে লাগল 
শাসক দল গণতঙ্জ ব্যক্তি স্বাধীনত] 
পালপমেষ্টের পবিত্রতা, বিচার 
ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাঁকে জলাপ্রলি 
দিয়ে শ্বৈরতভাঙ্বিক শাসন কায়েম 
করার পথে এগিয়ে চলল। 

স্বাধীনতার পর তেত্রিশ বছর 
পেরিয়ে এলে আমর] দেখছি শাসক 
দল ও তার করধারদের মধ্যে বিদু-] ৭ 
মান্য, সতত] ও আত্তরিকতা নেই। 
এই নীতিহীন স্থবিধাবাদী দুয়াচোর 
রাঙ্নৈতিক নেতাদের প্রভাব 
আঙ্গ সধত্র দেখা যাচ্ছে। মধ্যম 
' শ্রেণীর নেতা, করণ ও উঠতি নেত! 
লকলেই এদের এঁদ্িহট অমুলয়ণ 
করে চলেছে। সাধারণ মাহযকে 
ধোকা হিয়ে ক্ষমতা লাভ, টাকা 
কাহানো ও আখের গুছোনো ভাদের 
একমাত্র কান্স। আশঙ্কার কথা এই 
যে, বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের 
মধ্যেও আন্তে আন্তে এই বিষ 
চুকছে। | 

১৯৮০ লালের ১৫ই আগষ্টের 
ছারপ্রান্তে দাড়িয়ে আমরা দেখছি 
আমাদের অশ্মভূমিতে এধন সম্পূর্ণ 
মৈরাজ্য। শ্বৈরতন্র আবার ক্ষমতায় 
ফিরে এসেছে । নীতি নিয়ম,আইন 
কানের বালাই নেই। যারা 
রক্ষক তারাই তক্ষক। কালো- 
বাজান্নী চোযরাকারবারীদেয রাম- 
রাজত্ব । তার] আইন আদালত 
পুলিশ কারো পরোয়া করে না। 
তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেওয়া 
' হয় না। লাধারণ মাহয সমস্ত 
রকম অজ্ঞান অবিচারের শিকার । 
অথচ..এই অবস্থা থেকে উদ্ধার 
পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছে 
যাচ্ছে ন]। এটাই সবচেয়ে. বড় 
ট্রান্িডি। 


১৯৪৭ 


॥ 


টি 
| 





OT রি 


ভারতপুত্ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির) গান্ধী সেদিন 
আর একবার ক্রোধে ফেটে পড়ে- 
ছেন। ক্রৃন্ধ! ফণিনীয় মতে! এলো- 
পাতাড়ি তার দঙ্গালোচকদের 
দংশনও করেছেন। দিলি প্রদেশ 
কংগ্রেম কমিটি(ই) আয়োজিত কর্মাঁ- 
সভায় শ্রীমতী গান্ধী গল! সঞ্চষে 
চড্রিয়ে জানতে চেয়েছেন তাঁকে, 
দুর্বল’, “ভীরু” বলে কানা? দুঃখ 
কঃ সমস্যা ছাড়া তার জীবনের 
একটি বছরও কাটেনি । কিন্তু যে- 
কোন পরিশ্থিতির মোকাবিল। তিনি 


নির্ভয়ে লাহসের সঙ্গেই করেছেন। 


কর্তব্যধোধকেই তিনি - বন্ধুবান্ধব, 
আত্বীয়-স্বল্সন পারিবারিক সম্পর্কের 
ওপর স্থান দিয়ে থাকেন। কারণ 
এমন একটি পরিবারে তিনি অন্ম গ্রহণ 
করেছেন যেখানে কাজকে লর্বোচ্চ 
মর্যাদা দেওয়া হয়। | 
কেবল বিরোধী দলগুলোই নয়, 
সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত বুদ্ধি- 
ie পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে 
হ্প্ররতি ‘ভীরু’ ‘বুর্বল’ আথ্যা ধিচ্ছেন। 
কারণ প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে 
শ্রীধতী গান্ধী আজ পরৰ্যস্ত এমন 
কোন কাক করেন নি যার মধ্যে 
দিয়ে শক্তি ও লাহমের পছিচত়ু 


ই-কৎগ্রেসে বিরোধ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


বলবেন এভাবে ঝগড়। ঝাঁটি করলে 
উত্তযবকেই পন্ভাতে হবে । হরি ওরা 
ঝগড়া বন্ধ না করে তবে পশ্চিঃবন্গের 
ব্যাপারে আমাকে অন্ত ব্যবস্থা নিতে 
ছ্‌বে। 
দিলী থেকে তলব পেয়ে উভয়ে 
সেখানেষানন। প্রথমে ভুজনেই শ্রীষতী 
গান্ধীর সঙ্গে দেখ! করার চেষ্টা করেন 
কিন্তু তার দফতর থেকে জানানো 
ছয় ঘে, শ্রীমতী গান্ধী এখন দেখ] 
করতে পারবেন ন11 প্রয়োজনীয় 
নিদেশ শ্যামন্থম্থর সহাপাত্রক্কে 
দেখয়! আছে ওর! যেন মহাপাত্তের 
সঙ্গে দেধা করেন'। 
মহাষাত্র তখন অস্বস্থ অবস্থায় 
হাসপাতালে । সেখানে অদিত্তবাবু 
এবং সুব্রত দুজনেই যান । মহাপাক্র 
ছুজনকেই বলেন আপনারা এই. 
মুহুর্তে কাগজে পরস্পর বিরোধী 
বিবুদ্ি দ্রেওয়! বদ্ধ করুন। আর 
কোন কর্মসূচী নিতে গেলে ছঙগের 
লবার- সঙ্গে আলোচন! করে সিদ্ধান্ত 
নেবেন এট] জ্রযতী গান্ধীর নিত্রেশি। 


ভাৰ বাহাহী 


৭৯ 


মিলেছে । নির্বাচনের আগে যে 
লসস্ত পালভঙ্গা! প্রপ্থিঙ্জতি তিনি 
দিয়েছিলেন, তার কোনটা] তিনি 
রক্ষা করতে পেরেছেন। সাধারণ 
মামুয যে সমস্যাটা সবচেয়ে আগে ও 
বেশি পীড়িত সেই আ্র্যহল্য 
বৃদ্ধি কি তিনি প্রতিরোধ করতে 
পেয়েছেন ? মুন্ান্ফীতির এতটুকু 
সংকোচ হয়েছে? মনঞ্রিমভায় গুচত্- 
পূর্ণ দণ্তর কি এধনো শৃন্ত পড়ে নেই? 

হা, ইন্দিরার' সাহস আমর! 
দেখেছি ১৯৭৫-৭৬ লালে। তাকে 
সাহস মা বলে দুঃসাহস, একগুক্পেমি. 


ও ক্ু্তা বলাই ঠিক। তা নইলে - 


এলাহাবাদ হাইকোংটর রায়ে প্রধান- 
মন্ত্রী হিসাবে তার নির্বাচন বাতিল 
হয়ে যাবার পরেও তিনি পুষঃনির্বাচন 
ছাড়াই গঞ্ধি আকড়ে থাকেন? দেশে 
জরুয়ী অবস্থা ঘোষণা করে, স্বাধীন 


বিচারালয়ের অর্ধাদা ধূলোর লুটিয়ে, 


দিয়ে সংবাদপত্রের ওপর প্রিসেন- 
সয়শিশ জারী করে মিপার সাহায্যে 
হাজার হাজার বিরোধী নেতা 
কমাঁকে নাটক কমে দেশের কাহা- 
গায়গুলে! ভর্তি করে ফেলেন, 
সাংবািক বুদ্ধি জী বী দের জেলে 
পোরেন, সংবাদপত্র অধিন তছনচ 
কয়েন? 





সুব্রতকে মহাপাত্ৰ বলেন, ১৯ই 
আগস্টে আন্দোলনের ব্যাপারে 
আর যেন তিনি বিরোধিত] না 
/করেন। মহাপান্র উত্তয়কেই ঝগড়া 
মিটিয়ে ফেলতে বলেন । 

সময় ন! থাকায় অঙ্িতবাবু শুধু 
প্রণব মুথাজা এবং বরকত সাহেবের 
সঙ্গে কথ! বলে' দিল্লী থেকে চলে 
আসেন । কিন্ত সুব্রত মৃখাজাঁ দল- 
নেতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে 
কলকাতায় ফেরেন। ইন্দিরা গাস্টী 
স্পষ্ট ভাষার সুত্রতঞ্চে বলৈছেন 
“তোমর়! ঝগড়াঝ।চি কৱসে ভার 
কল তোমাদেরই ভোগ করতে 
হবে ।” আমি চাই দলীয় মতবিরোধ 
যাতে কাগজে বা 
আমে। 


মবাইকে নিয়ে কা করার পরামর্শ 


প্রকাস্তে ন! 
ইন্দিয়া গান্ধী, স্থব্রতকে 


দেন। ১ | 
৯ই আগস্টের শহীদ মিনারের 
সভার সুত্রত মৃখাজ লহ বেশ কিছু 
নেত! উপস্থিত ছিলেন না। সভায় 
অনেক বক্তাই প্রকাশ্যে স্থব্রতকে 
আক্রমণ করে বক্তব্য রাখেন । 


দপণ॥ শুক্র বার, ১৫ই আগষ্ট ১৯ ৮০ 


লাহপী তো তিনি বটেমই, 
কারণ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করার জন্ত গণতন্ত্রকে সমাধি দিয়ে 
তার ওপর শ্ৈরতঙ্ত্রের ইমারত 
তোলার জন্ত তিনি কখনই দুঃখ বা 
অনুশোচনা প্রকাশ করেননি । আর 
পারিবারিক বন্ধন তার কাছে তুচ্ছ 
কিনা বোঝা ঘায় কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্চয় 
গান্ধীর প্রতি শেষ মূহূর্ত পর্যস্ত, এমন 
কি পুজের মৃত্যুর পরেও তার আচর- 
শের মধ্য দিয়েই পরিক্ষার হয়ে" 
গিয়েছে । লামান্ত মোটর গাড়ির 
মিশ্তীকে তিনি ক্ষমতার কোন্‌ চূড়ায় 
তুলে দিয়েছিলেন তা কি দেশবাসী 
দেখেননি ? হ্যা, শ্রীমতী গান্ধী তার 
অন্তত আজ্ীয়ম্বজনের-_বিজয়লক্ী 
পণ্ডিত বা সেই সুত্রে অন্তে খোজ- 
খবর রাখেন না বরং দূরেই ঠেলে 
রেখেছেন যাতে নিজের ছাঁনা- 
.পোনাদের একচেটিয়া অধিকারে কেউ 
ভাগনা বসাতে পারে। কর্তবোর 


টানের কানে নাকি, আত্মীরন্বক্রন” 


দবই ইন্দিয়াদীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ। 
মানেকা গান্ধীর মা বা সঞ্জয় গান্ধীর 
শাশুড়ীর নামে ব্যবদ। ফাদার পাঁর- 
মিট দেওয়াটা কি কর্তব্যের টামে 
দম্পাধিত হয়েছিল ? 

জরুরী অবস্থাকালীন বাড়া- 
বাড়ির তাস্তে নিযুক্ত কমিশনগুলোর 
সামনে প্র মাফিক শপথ গ্রহণ না 
কয়ে লীদতী গান্ধী অবশ্যই সাহন 
দেখিয়েছেন। ইণ্ডিয়া মানে ইন্দির। 
_ছ্ধেশবাপীকে এ-র্বিশ্বাসের বুলি 
বোলানেো, জাতীত্র কংগ্রেলকে 
ইন্দিরা কংগ্রেস বলে চালানো 
অবশ)ই সাগপিকতার পরিচায়ক | 
আছে! ধখন তিনি দল ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের দুটে। প্রধানের পদই 
নিজের হাতে রেখে নেতা ও মস্তরিদের 
পারের তলায় দাবিয়ে রাখতে সক্ষম 
হচ্ছেন, তখন ইন্দিরা! গান্ধীকে তে! 
অবশ্যই ‘বাহাদুর জেনানা” খেতাব 
দিতে হবে! 


ইন্দিরার তাগা 


এ-মভার চারদিন আগে অনুষ্ঠিত 
আর একটি ঘরোয়া বৈঠকে প্রধান, 
অস্থী জালিয়ে দিয়েছেন যে মধ্যবর্তী 
নির্বাচনোত্বর কোন কংগ্রেস-ই রাজ্য 
শরকারকে ভাঙা বা তার নেত! বদল 
কর] চলবে না। কারণ তাতে শ্রীমতী 
গান্ধী নির্বাচনী . প্রচারকালীন 


ঘট করেন। 
- সম্মেলনে ফরোয়ার্ড দীমেন্দ ইউ 


নির্তেকাল সত্য । কিন্তু ক্ষমস্তা ' 


প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার অন্ত 
যার! কংগ্রেস ই কয়েন ছাছে। 
ক্ষমতার বাইরে রেখে খেয়োখে 
বন্ধ কর! ঘাবে কি? অন্ধ্র প্রদেশে: 
মুখ্যমন্ত্রী চেম্ন। রেডিসন তো এখন 
তখন অবস্থা । কর্ণাটকের গুণ রাখ 
এবং হরিয়ানার তঙ্গনলাজের অবস্থা 
আটে তাল নয়। তাছাড়া মধ্য 
বতশ নির্বাচনের আগেই এখানে 
সরকার গঠিত হয়েছে । 

যে বাস্তব পরিশ্থিতিটা শীত 
গান্ধীর চোখে ধরণ পড়ছেনা নেট! 
হুল, এখন দেশে জরুরী অংস্থা নেই, 
এট? ১৯৭৫ সাল নয় ষে তার হুকুষ- 
অতো দলের সকলেই লোভ হিংসং 
ত্যাগ করে ভয়ে গর্ভে ঢুকে পড়বেন । 
মহারাষ্ট্রের এ আর আন্ধলে, উত্তর- 
গ্রদেশের বিশ্বনাথ প্রতাপ পিং ৰু 
"বিহারের জগন্নাথ মিশরের বাহতে ক 
তাগা বেধে দিয়ে, কতদিন ইন্দিয়াজ 
বিক্ষুন্ধদ্বের তোষ-বহি থেকে 
বাচাবেন, মুখ্যমন্ত্রীর আননে বহাল 
রাখবেন? 


নাবিক ইউনিয়নের 
অভিযোগ | 


বর্তমানে নাবিক, ও শিশিই 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ৫ 
বিবাদ চলছে তার ফলে অনেকগলে 
জাহাজ কলকাতা বন্দরে আটকে 
আছে। কিছুদিন পূর্বে 'আরাধন। 
ও “বিশ্বশক্তি” জাহাজ ছুটির বথাক্রড়ে 
৩৫ ও ৩৯ জন নাবিক ছাটাই 
হওয়ার জন্যই এ অবস্থ। দাড়িয়েছে 
রাজ্যের বামফ্রন্ট লরকার এছে। 
কাজে পুনর্বহাল করতে বলা সন্ত! 
কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হন নি। ৫ 
আগষ্ট হলদিয়! ও কলকাত। বন্দরে! 
নাবিকর] এ ছুটি জাহাজের ছাটাই 
নাবিকদের পুনর্বহালের দাবিতে ধর্ম 
সমপ্রতি এক লাংবারি* 


নিয়নের পক্ষ থেকে একথা জানানে 
হয়। 

ইউনিয়নের পক্ষে কে, কে, রা 
গাজুলী অভিযোগ করেন যে, গভী 
সমুদ্রে এই লৰ নাবিকদেরচ 
মানুষের খাস্ভ হিসেবে ব্যবহারে 
অযোগ্য খাবার দেওয়া হয়। এ 
লব নিয়মানের খাবার ওক্ষনের কাক 


প্রধান দাবিটাই ধুলিসাৎ হতে যাবে চুপি করে সরবরাহ করে যে স 


ঘে স্বায়ী সরকার কেবল কংগ্রেস ই. 
গড়তে পারে। তাছাড়া! তিনি 
সভায় অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন ঘে অন্তর্দলীয়ু 
কলহের ফলেই/বিপুল সংখ্যাগগিউতা 
নিয়ে নির্বাচিত হয়েও জনতা দরকার, 
ভেজে চুরমার হয়ে গির়েছিল। 
প্রমত্তী গান্ধীর উত্তয় বক্তব্যই 


ঠিকাদার তাদের সঙ্গে শিপিং কৃ 
রেশনের উচ্চপদস্থ একট] চক্র জড়ি' 
আছে । বহু টাকার লেনদেন হয় 
জাহাজগুলোর কোনরকম মেরা 
ঘথাযথ করা হয় মা। লঘু 
নাবিকদের দুরবস্থায় পড়তে হয় 
তারের আমোদ প্রমোদের কো 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯৮০: 


মহমুল হক 
উনিশ শ” লাতচঞজিশেয পূর্ববর্তী 
লময়ে শ্বাধীনতা বিষয়ক যে পবিত্ৰ 


- "অন্থতভূতি' লাধারণ সাম্যের মনে 


লক্রিয়্ ছিল ম্বাধীনতা! পরবর্তী দময়ে 
তা-ই যেন ক্রমে ফর্পুরের মত উবে 
যেতে বসেছে, এট! বেদনাদায়ক। 
সেই অঙ্ভূতির বদলে এখন বিক্ষোভ 
ও" উত্তেজনা! বাড়ছে ঘা দাবানল 
ছুটির পক্ষে যথেষ্ট, আসাম থেকে 


দ্রিপুর! পর্যন্ত তেমনই একটা অন্তত ' 


ইলিত কি দৃটগোচয় হচ্ছে মা? 
অনেক লোকক্ষয়, ও দম্পদ-বিনই 


ইতিমধ্যে ঘটে গেছে; শুতশক্তি এক্য-, 
বদ্ধ হয়ে এখনও এয মোকাবিলা 


করতে তেমন অগ্রসর হচ্ছে না, ব্যক্তি 
ফেউ কেউ বা! কোন-কোন দল 
একা-এক! ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজ- 
নৈতিক শুচিতা। বাচিয়ে ধ্বংসকাণ্ড 
জরিয়ে মৃতদেহগুলে! সনাক্ত করে 
বিপক্ষ দল রা বিরুদ্ধ শাসকশক্তির 
উপর যাবতীয় দায় দ্বায়িত্ব ও অপ- 
বাছ-অপরাধের বোবা "চাপিয়ে 
নিজের] একেবারে ধোকা তুলসী- 
পাত! পাঞ্জছেন এবং আড়চোখে 
চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাদের ক্ষমতার 
তুলদীমঞ্চে কোন ' মাহেন্দ ন্যায় 
ভারতীক় জনতা ভোটে প্রদীপ 
জেলে দিয়ে লাংরিধামিক ' প্রণাম 
মিবেদন করবেন] ‘কি মোহিনী 
আশা হায় রে ক্ষ্যাপা দুর্বাদা! 

এ মমতাহীন ক্ষমতাই কাল 
হয়েছে। 


দান, দেবা, ত্যাগ, প্রেম. 
”১ ইত্যাকার আদর্শগুলো কবে ঘেন 
তা 


স্বাধানতাহীনতায় 


বঙ্গোপসাগরে কি ভারত মহাসাগরে - 


বিদ্দিত হয়েছে, সেজন্তে মায়াকান! 
কেঁছেও নাত নেই। কান্া-স্থজেই 
আর একটা স্বৃতি মনে পড়ে গেল_ 
বহজনদন্দিতাঠ ও নিন্দিত রুত্রাঙ্গের 
মালা-পরিছিতা এক বিশেষ ম! 
একবার পুরোহিতের কাছে আর 
একবারহজ্যোতিষীর কাছে দিনক্ষণ 
গণে, আনাগোনা "করছিলেন, সেই 
স্থষোগে তস্য পপ্তান ক্ষমতার ছক 
একে রকেট-গতিতে সার? ভারত 


পরিক্রমা করছিল এবং তামা যুব-” 


লমাজ তার পুচ্ছ ছুঁতে শ্লীলে রেদ 
শুরু করে দিয়েছিল, আমরা ,তখন 
নপুংদক সেঞ্দো গালে হাত দিয়ে 
ভারতভাগ্যবিধাতার কথ! ভাব- 
ছিলাম, নয়ত ভাড় সেজে তারই 
জয়ধ্বনি দিচ্ছিলাম হেন এই গতি- 
বেগের প্রয়োজন ছিল, এই ঘৌবম- 


জোয়ারের, যা জাতির অর্মমূলে 
প্রস্ৃত শক্তি যোগাবে, প্রচুর 
প্রেরণা. যোগাবে, 


লোকে পৌছে দেবে । কিছু পুতুল-' 


মাহুষের, স্বকধিত নেতার গায়ে 
নির্বাচনী ধাক্ক। দিয়ে মা ক্ষমতার 
অধিশ্বয়ী (লেস, কিন্ত নেই মা-ও 


বয়, প্রিয়তম লগ্ভানের বৈপ্লবিক ' 


যাদ্রাপথ থেকে সয়ে দাড়ালেন, 
সেহের ফন্তত্রোতে তিনি ভারতীয় 
জনতার প্রাণযন্ত্র তার: হাতে সঁপে 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন? 
সত্যিই কি. তাই? অেহান্ধ মায়ের 
মনেও কি বহুতর সংশয় ও দন্দ 
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দেখা দেখনি? ঘার পরিণতি হত 
বিষময় ও বিষাদরময়-_-এতিহাপিক 
এক মোগল লত্াটের এই গণত্রী 
সম্াজ্ীকেও ক্ষম্বভার মুকুট সম্ভানের 
মন্তকে.শোভিত করে দূর থেকে অস- 
হায়ায় যত তা ফ্বেখতে হৃত, অবস্ত 
যেকোন ব্যাপারে পিছ্ধাত্ত মেওয়ার' 
পর. তা কার্যকরী করার সময় 
লৌবন্তবশে নিশ্চয়ই সম্ভান মায়েত' 
আদীরাদ নিত-_সেও এক ট্রাজেডি 
হত-ফিন্তু ভার চেয়েও বড় ট্রাজেডি 
যে ঘমিস্পে আপবে মায়ের জীবনে ত! 
তিনি শ্বপ্রেণ্ড ভাবেননি । ক্ষমতার 


ঘতে মাহ্য নিজেকেও যে চূর্ণবিচূর্ণ 


করে দ্বিতে পারে এক মিমেযেই তায় 
বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শক্র-মিত্র- 


" সমালোচক-ওপগ্রাহী কলের দৃষ্টি 


কেড়ে মিল সেই সস্বানই | এই লর্ব- 
নাশ! ইতি কিন্তু কেউ কল্পনা করেন 
নি, মী তো মনই | না-না-না, মা 
এ মুক্তি কখখনো চাইতে পারেন 


এবং অমৃত- ন1। অনেকে বালধিল্যের মত দাড়িয়ে 


প্রতিযোগিত! শুরু করে দ্বিলেও মা 
কিন্ত পাষাণ-প্রতিমার মত দাড়িয়ে 
রইলেন প্রিয়তম সম্ভামের মৃত্যুশষ্যা- 
পার্খে। এ ত এক আশ্চর্য ছুর্লভ, 
বেদনাবিধুর তারতীয় দৃশ্য! এমন 


আত্মনধ্যমের পরিচয় মা কিন্ত 


ইতিপূর্বে কখনে। দেমনি-_এই 
সংযমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর়ে- 
ছেন লকলেই। প্রতিপক্ষ শক্তির 
প্রতিতূ ধারা তার মন্তব্যের সে 
রাজনৈতিক পা . কষতে প্রস্তুত 


হচ্ছিলেন তারাও স্তভিত, আবার 
রাজনৈতিক অর্থে কিছুটা উৎদাহ্তিও - 


কার সঙ্গে আর লড়বেন তারা? 
অতএব তাদের কাজ এবার সহজ হয়ে 


যাবে, তাদের পরিচালিত গণতঙ্রের' 


রথ হঁনকিলাবী পতাকা উড়িয়ে 
লমাজতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করবে, 
কেউ আর পথরোধ করে দাড়াবে 


না। কচি ধোকার মত এই তাবনা . 


আর্বারগ কাল হবে! 


ভারতীয় রাজনীতিটাই এক 
আশ্চর্য মঞ্চবিশেষ, যেখানে 'বৃত্ধরাও 


. খোক! সেদে দিব্যি অভিনয় করে 
রি: এবং অনেকের হাততালিও পায় 


ক্ষমৃতাটা ঘেন ছেলের হাতে মোয়া, 
তার ওরুত্ব সঠিক কেউই বুঝতে চাহ 
না, নির্ধারিত লময়ে হেদে-খেলে-বদে- 
শুয়ে নানা অনুষ্ঠান করে কাটিয়ে 
দিতে পারলেই হুল | : বৃহত্তর জন- 
তার সুখ-শাস্তি-কল্যাণ-নিয়াপত্তা- 
অধিকারের মত বর্ণবহল বিচি 
বর্ণনা তো আমাদের মহামূল্যবান 


লংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে, পরবর্তী 
উত্তরশ্থরীরা এসে লেসব নেড়েচেড়ে 
দেখবে এবং যথাবিহিত তুমিকা 
নেবে |. বর্তমান নেতার! ক্লান্ত এবং 
ভ্রান্ত, অথচ অনেককে দেপি আখের 
গুছিয়ে নিতে, বেনামে লাইপেন্স- 
' পারমিট. হাতিয়ে, দালান-কোঠা 
বানিয়ে বংশধরদের জীবনকে নিঘপ্টক 
করে দ্রিতে। মৃও্ডু-কাট। রাক্রমীতি 
কি আয় শুধু শুধু শুরু হয়? স্বাধীন 
দেশের মান্য কি ছুটে! খেতে- 
মাথতে পারবে .ন1? ইজ্বৎং-আক্র 
নিয়ে বাচতে পারবে না? শাস্তিতে 
ঘুমৃতেও পারবে মা 1 

ধিপ্লববাদী - গণতন্ত্রী বাম- 
পন্থীরা কি ভাবছেন? গুরুবাদ-. 
অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে তারা কি 


জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনাচ্ছেন? কোন 


নতুন যুগ শুরু করার পরিকল্পনা 
নিচ্ছেন কি? বর্গাদারের হাতে 
কিকিৎ জমি দিয়ে, কলকারখানার, 
মালিক গোরীর যথাসাধ্য শ্রান্ধ করে 
শ্রমিককুলের জন্তে ব্যয়বরাদ্দ সামা 
বৃদ্ধি ক'রে, কেরাপীকুলের স্বার্থে 


॥ তিন ॥ 


আমলাদের দংগে অলিখিত মামলা 
শুরু করে ইতিকর্তব্য সমাধা! করতে ' 
চাইছেন কি? এর বাইরেও থে 
নাছ] তৃখা ভারত পড়ে আছে তাঁর 
কি হবে? দেখানফার জলজ্যান্ত 
মাছযগুলোর কি হবে. যাদেরকে 
খেলনা তেবে শুধু নির্বাচনের লময় 


নাড়াচান্ধ। করা হয়, আদর সোহাগ - 


জানানে! হয়, হাটে বাজারে দ্বম' 
দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিছুদিন 
তার! বেশ চলে ফিরে কথা কয়, 
শ্বপ্প দেখে মোহাবিষ্ট হয়, তারপর 
কড়িকাঠ গোনে, বুড়ো আঙুল চুষে 
নখের হয়লাগুলো। খায় এবং পর্নি- 
শেষে সমন্ধ বাঁধনের পিট খুলে 
ঈশ্বরের কাছে চলে খায়-_-এই ট্রাভি- 
শন সমানে চলেছে । গণতন্ত্রে এই 
খেলমাগুলোকে কি অত কোন মূল্য 
ও মর্যাদা দেওয়া হবেন? তাছলে' 
জার বু খণ্ড এলাকায় শুধু দাবানল 
জলবে না, লারা তারতকেই তা 
গ্রাদ করবে, সংবিধানের পাতাগুলো 
পর্যন্ত পুড়ে ছাই হুয়ে যাবে। নাধু 
লাবধান | ' 


ছোট গরিবারই সুদী রিবা 


6 সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দম্পতিকে দাহাধ্য 
করাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্ততম লক্ষ্য। 

ও পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুনভাবে ঢেলেসেজে-জনকল্যাপমুখী কর 
হয়েছে। এখন এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে খেচ্ছামূদক | কোদও রকম 
.জোরজুলু় বা জবরদদ্ধির স্থান এই প্রকল্পে মাই। ৃ 

6 দকান-সম্ভবা মায়েদের অন্ত এবং শিশুদের অন্ত নানারকম রোগ 

১ গ্রতিষেধক টিক! দান এবং পুষ্টির জন্ত বিমামূল্যে ভিটামিন লরবরাহের 


ব্যবস্থা আছে। 


৬ অন্মনিয়হণ ক্ষেত্রে যে মস্ত বৈজ্ঞানিক স্বায়ী-অস্থাক়্ী তি এতদিন 
দম্পতির! গ্রহণ করে আনছেন সেই লব স্যোগ এখনও বিনামূলে 
প্রতিটি হাসপাতাল বা স্বাদ্থ্যকেন্দে পাওয়া ধায় । তবে কেবলমাত্র 


যার! ভ্যাদেকটমি টিউবেকটমি অথব! লুপ গ্রহণ করবেম তাদের জন্তই 


আধিক অন্থদামের ব্যবস্থা আছে। যে স্ব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন 
তাদের প্রত্যেককে নগদ পাঁচ টাকা এবং ধার! চিউবেকটমি করিয়ে 
, নেবেন তাদের প্রত্যেককে নগর ৮৫ টাক! ও বিনামূল্যে হাসপাতালে 
অপারেশন)" ওষধপত্র ও খান্ত লরবনাছ্র ব্যবস্থা এবং পুরুষদের 
" ত্যাসেকটমি করিয়ে নেওয়ার অন্ত প্রত্যেককে নগদ ১** টাকা 
- (ঘাতায়াত খরচ পাচ টাকা ও জলযোগের অন্ত পাচ টাক! অর্থ 
বয়াদ্দদহ ) আধিক অঙ্ুদান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে। 


ভেলেকটমি, টিউবেকটমি অপারেশন ও লুপ প্রদানের ক্ষেত্রে দয়কার 
মনোনীত উদ্ভোক্তাের প্রতি তেসেকটমি অপারেশনের জন্ত নগদ আট 


॥ টাকা এবং টিউবেকটমির তো ইক দা কোটা ক ২ টাকা | 


দেখয়ার ব্যবস্থা আছে । 


€ নিকটবত স্বাস্থাকেজ্জ বা হালপাতালে যোগাযোগ ০ সবরকম 


লাহাষ্য ও দহায়ত! পাওয়া ঘাবে। 


রাজ্যের যে কোন হাসপাতাল বা প্রাথমিক 


্বাস্থ্যকেন্রে পরিবার কল্যাণ প্রকণ্পের 





বিজ্ঞাপন নং ১২/৮* ৮১ 


সুযোগ নিন 


রাড স্বাস্থ্য ও পরিষার কল্যাণ পরের মান মিডিয়া], ।ভিতিগন 
কর্তৃক প্রচারিত । 








. সরকারী বর্মচারীবৃন্ব, 


ডর 


জরা ও রা 


পশ্চিমবঙ্গে বামক্রন্ট ক্ষমতায় 
আমার পত্র থেকেই লাবাদ্বিকর! রাজ্য 
বিশেষভঃ 
একয়াদীকুল ও ধর্থ শেণীর ( বর্তমান 
‘ডি’ শপ) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
নাসা কায়দায়, যথা অনিয়মিত 
হাজিরা, পূর্বাহে গ্রস্থাম, কাজে 
গাফিলতি, ছুনাঁতি ইত্যাদি সমবদ্ধে 
প্রচার অভিযান যুগপৎ চালিয়ে পরম 
সাফলাযলান করেছেন বলে অতিম্দান 
জানাচ্ছি। বামফ্রন্ট এবং মত্রিমগুলীকে 
কর্মচারীদের সমন্ধে 'মোহ্‌সুত্ক” করে 
সর্বশক্তিমান, আমলাতশ্ত্রের ছাতকে 


শক্তিশালী করার মহান্স উদ্দেপ্তে 


আপনার! পৌছতে পেরেছেন, এট! 
একট! ঘটস1। দর্বোপরি আপনাদের 
এহেন লেখালেখিতে প্রতাপশাদী 


. ঞ্কাঅিনেশন কমিটিও কোণঠালা। 
“ হধাবিছিত জম্মানপূর্বক এ প্রস্জে, 


যখসামান্ত কয়েকটি মর্মান্তিক তথ্য 
ও সত্য আপনাদের দরবারে নিবেদন 
করার আছে । আশা করি অন্গধাবম 
করবেম বুকে হাত দিয়ে। লৎ ও 
নিষ্ঠাবান লাংবাধিকতা আপনাদের 


লাঞ্জে না, সুতরাং জবাব দেযান সং- . 


পাহল আশ] করা যায় ন1। 

শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অফিদ- 
নমূছে আপনাদের নালা কায়দায় 
বিৰত ব্যাপারগুলি চলছে, অন্ত সর- 


কারী অফিঘ যখ! কেন্দ্রীয় সম্ণালয়- 
গুলির অধীন কিংবা অধিগৃহীত "বা 


যংশালিত কর়পোরেশলাদ্িয় কার্ধা- 
লয়গুলি কি ব্যতিক্ৰম ? ব্যাংক- 
ওলিতেই বা কি অবস্থা? বীমা 
অফিদগুলিতে ? 

রাজা সরকারের অফিলওলিড্ে 
আপনাদের প্রচারিত ‘অবস্থা কি 
বামজট লরকারেক্স সময় বেকেই 
চলছে ? আগে কাঁ ছিল যহাশয়গণ ? 

যে সৰ নিন্বামন্দ আপনারা গত 
ব্জিন বৎসর ধরে বপ্রছেন সকার কত - 
টুকু নৈতিক অধিকায় আপনাদের , 


আছে? ছ'পৃষ্ঠা কাগজে বখন, 


আপনার! চারপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন নিয়মিত 
লে দিয়ে তিনদিন দাম বাড়িয়ে 
হজেছেন তথম ‘জনসাধারণের অর্থে 
লেতন নিহয় কাজ ন! কলার অভি- 
খোগ আপনাদের মানার কি? আপ- 
নারাগড জমসাধারণের পকেট কেটে 
সুমাঙ্কী করছেন, দরাসরি 
ঘুরিয়ে | বিনিময়ে নামমাত্র ‘সংৰাহ’ 


* যাতে দচরাচর প্রকৃত ঘটন। ও তথ্য 


থাকে না উদ্দেশ্যমূলকতাৰে ভাই 
প্রচার করে চলেছেন । ইউরোপ 
আমেরিকার পু-জিবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলির ভাড়াটে সাংবাদিকদের 
কিছু কিছু বৃত্তিগভ সততা দেখ] যায়, 


" তায় শতক] একভাগও আপনাদের 


মধ্যে নেই । ২ঞছাড়া নির্বোধ অজ্ঞত1 


সি এ 





এবং 


স কষ 'চারী : 


প্রায়ই আপনাদের ব্যক্তিগত মতা- 


(মত্তে পরিশ্ফুট । না পড়ে পাঙিত্োর 
ফুলকুরি আপনাদের ব্যবসায়ের 
বৈশিষ্ট্য । 


রাজ্য দরকারের আত্যস্তরীণ 


প্রশাদম ও ভার পরিবেশ সব্বন্ধে হয় ' 


আপনার কিছু জানেন না. নয়তো 
জেনেও বিক্সেষণ করেন মা। ভা: 


*ঝায়ের আমলে একবার কর্মচারী- 


বুদ্দের 'সমিত্তিদ্ের বলা হয়েছিল, 
ভার] স্তুকারের চাকর স্তরাং 
‘দাবী’ তাদের সাজেনা, ক্রি করাই 
উচিত । এই দৃষ্টিভঙ্গি কী আজও 
ৰান্তবে বিস্তমান নেই.। একট] স্বাধীন 


মতাগত 


দেশের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেতে 
এমন হমোভাবে, কী অবস্থা দেখ! 
যেতে পারে ? এমন কি কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অকিলগুলিতেও এমন শরি- 
বেশনেই। সেখানে অন্তত: কিছুট। 
অর্ধাধা দেওয়া হয় পাধারণ কর্মচারী 
দের (বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট 
আছেন মর্ধাদা দিতে, কিন্তু বাস্তবে 
সরকারের সামলচ্চিছ সেই পুরোনো 
দৃষ্টিতঙ্গি এখনও আঁকড়ে নেই কি? 


এখানে হজ1 এই, আমগার1 কোন . 


অনিক্পষ বেনিয়ম করলে কদাচিৎ তার 
বিহিত হয়, কিন্ত কর্মচারী সাধারণের 
বেলায় ক্ষমা নেই, 'নিস্তারও নেই। 
ভূরিভূরি তথ্য আছে প্রতিটি 
বিভাগে । এমনতরে! ব্যাপারকে কী' 
বল] ঘায়? ফোন অফিসে যদি কাছ 
না হ্গ, রাজ্য সরকারের ঞ্রশাসন 
তে অচল হয়ে খাকৰে। তা কি 
আছে? এত্ওলে! নিৰ্বাচন, কঠিন- 
ভম ভিতর পঞ্চায়েত নির্ধাচন, বন্তা- 
খরায় আপপুমর্বালন, সরকারের বন্- 
সুখী জমলেবা একরগুলির দৈনন্দিন 
কাজকর্ম এসব কায়! করছে ? দোষ- 
ক্রটি, গাফিলতী, দুনাঁতি কিছু কিছু 
মা থাকার দৃষ্টান্ত তূ-ভারতে কোন্‌ 
সরকারের কাজেকর্সে নেই ? আপনা- 
দের নিজেদের কার্ঘকলাপেও কি 
নৈই? 

বেতঙগ ভাতার, প্রশ্নে ফি কখনো 
ছুসন! করে দেখেছেন, রাজ্য সর- 
কারের কর্মচারীদের কী অবস্থা? গত 
তেজিশ বৎসরের ইতিহালে মাত্র সু’ 
বার স্বল্নকালের মেয়াদে বেজীয় হারে 
মহাৰ্ঘ্ভাতাটুকু এদের জুটেই আবার 
পেছিয়ে পড়েছে। বর্তমানের অবস্থা- 
টাও তাই নয় কি? অন্তান্ত হুঘোগ 
ক্ষুবিষার কথ! না হয় বাছ দেওয়! 
গেল । তবু যে এরা কাজ কয়ে চলে- 
ছেন সাধ্যমত সেজন্ত কি এদের লাধু- 
বাদ প্রাপ্য নয়? 

আরে] অনেক অলক তথ্য আছে 


-ক্থৃতরাং আপনার! চালিয়ে যাচ্ছেন 


* আপনাদের সম্ভবে না। উচু মহলের 


যা দিয়ে আপনাদের নিন্দামূলক 
প্রচারের ভিন্তিহীনতা প্রতিপন্ন করা 
ঘায়। প্রতিবাদ জানিয়ে তথ্যসম্থলিত 
চিঠিপত্ব দিয়েও দেখা গেছে লেসব 
ছাপার মত বুকের পাটা আপনাদের 
তো নেইই, বরং কোম- ফোন বিশেষ 


'বিশেধ নাম দিয়ে আপনাদের লাইনের 


এমন লব চিঠি ছাপেন যাতে যুক্তি 
বা ভথ্য কোনটাই থাকে না। এসবের 
অসারতা ও অমৃত ভাষণের প্রতিটির 
ষথার্থ প্রতিবাদ প্রকাশ করার মত 


কোন স্থযোগ, আপনাদের চক্ষুশূল 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেই। 


এবং চালাবেনও | রাতারাতি রড 
বলের গুণে যেমন আপনাদের খাট 


নেই তেমনি হঠাৎ এই হতভাগ্য 
কর্মচারীদের গুপগ্রাহী হওয়াও 


আমলাদের তোয়াজে আপনারা 
কর্মচান্সীঘের মুণুপাত্ত করে চলেছেন 
যাতে করে কর্মচায়ী আর বামফ্রন্ট 
মহ্বিসভার মধ্যে ভূল বোঝাবুঝির 
হুত্রপাত ঘটেছে। 
ফল বীতরাগ, হতাশা, নৈরাশ্তজাত 
বিক্ূপতা ও সরকারের জনকল্যাণ: 
মূলক প্রকল্প ও দৈনন্দিন. কাজকর্মে 
এক ধরনের .অবলাদজমিত বিমৃখতা 
ও বামক্রপ্টের ভাবযৃতি ক্ষুণ্ন হওয়া। 

শ্বীকার করতেই হবে, শুক্র 
মগজধোলাই দিয়ে এই মহৎ লক্ষ্যে 
আপনারা পৌছে গেছেন। আপনা- 
দের শ্রীতরণ লমূছে কোটি কোটি ঘণ্ত- 
বৎ না হয়ে পারা যায় না। 


জনৈক রা. দ. ক. 


ং 

কায়েমী ঘষ্ট চক্র 

রাঙ্যেয দর্বত্র চাকুরী প্রারথদের 
মধ্যে যখন হতাশা ঘনিয়ে আদছে 
ঠিক তখনই এমপ্রয়মেপ্ট এপ্পচেপজ- 
গুলোতে একটি জুট চক্র কায়েমী 
দুনাতির রেকড করছে। এরা 
দ্বীর্ঘকালের নাম ' নীতুক্ত. বেকার- 
দের "কল" পাঠাচ্ছেন ন1। হঠাৎ 
নাম লিখিয়ে দিয়ে প্রার্থীকে কলে 
পাঠাচ্ছেন চাকুয়ীর সুব্যবস্থা করে। 
বিনিময়ে ইনাম চাই। এই ইনাম 
দেবে কজন বেকার? কেনই বা 
দেবে? 

মা দেওয়ার ফুল “কল” নেই। 
বিক্ষুক্ী বেকাপরর1 এব্যাপারে তৃরি 
ভুঁরি নজীর দিতে রাজী আছেন । 
তাছাড়া চাকুরীদাত] প্রতিষ্ঠান এম- 
প্রমেন্ট একসচে কর্তৃপক্ষকে লিখেও 
নাম পাচ্ছেন ন1। নাম পাঠাচ্ছেন 
না এমপ্রয়ষেন্ট এক্সচে কতৃপক্ষ । 
কতদিন অপেক্ষা করবেন চাকুরী- 
ঘ্বাত1? সরকারের হোসিও ভাই- 
ফেউয়েটের ফাকা পদের অন্ত সণ্ট 
কেকের এনপ্রয়মেণ্ট এক্সচে্ধ কর্তৃপক্ষ 











এব অবস্তম্ভাবী |" 
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উত্তরবঙ্গের পাঁচটি 
জেলায় যিধনারীদের 


গোপন কার্যকলাপ 


উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার প্রায় 
পর্ব মিশমায়ীদের গোপন: ফার্ষ- 
কলাপ চলছে অব্যহত গতিতে । 
এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমর! 
বাঙালী এবং প্রাউটিস্ট পলক। তথ্যা- 
ভিজ মহলের ধারণা উত্তরখও 
আন্দোলনের পেছনে মিশমায়ী 
চক্রের হাত রয়েছে । 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বহু 
চার্চ ও মিশনারী সেব সংস্থা রয়েছে। 
নতুন নতুন বছ সংস্থাকে আত্মপ্রকাশ 
করতে দ্েথা যাচ্ছে। এর! কার! 
এবং কোথা থেকে আসছে ন্‌ দব 
জানতে এখানকার কেউই তেমন 
উৎসাহ দেখান ন!। সকলেরই 
চেষ্টা এদের কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে 
নেবার। মিলছেও। স্থাপীয় মানু 
ফের দ্বারিন্রতা এবং লোঁভকে মূলধন 
করে মিশনারী সংস্থাগুলি তাদের 


গোপন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। 


মিশনারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত 
কয়েকটি অনাথ আশ্রম শম্পর্কে 
গুরুতয় অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
জানা গেছে এর] নাকি শিশু লংগ্রহ 
করে বিদেশে, চালান দেয় । সেখানে 





দীর্ঘদিন নাম লগ পাঠিয়ে যোগ্যতা- 


হীন প্রার্থীকে জোর করে উপযুক্ত 

প্রা বলে চালিয়ে দিয়ে থে ফেলে- 
ক্বারী করলেন তার তরদস্ত হোক। 

- কামরুন্দীন আহমদ 

বাদপুর, হুগলী 


ভয়ের কথ! 

আমি বাদবপুরের প্রিণ্টিং টেক- 
মোলজিয় ছাত্ ছিলাম এবং পরবর্তী 
কালে লণ্ডন কলেজ অফ প্রিটটিং এর 
সূতক হবার সুযোগ পাই । স্বদ্বেশের 
কলেজ সম্পর্কে যে ধারণা আমার 
মনে রয়েছে তার লবটুকুই হতাশা- 
ব্যঞ্ক নয়। তবে জনৈক প্রাক্তন 
ছাত্রের পত্তেই লপ্রে একটি বিষয়ে 
আমার মতের পুরোপুরি সিল 
রয়েছে। প্রিডিং টেকনোলজির বেশ 
কিছু শিক্ষক আছেন ধাদের শিক্ষা- 
গত যোগ্যতার, অভাব ছাড়াও শিক্ষক- 
সুলত মনোবৃত্তির্ন একান্ত অতাব। 
এইটি বড় ভয়ের কথা! জানিনা এ 
লমস্যার কোনমতে লমাধান কর] 


যাবে কিন1। কিন্ত গ্রিটিং ক্ষুলের 
বাছবলের তাগুব যধাশস্র নত্তব বন্ধ 
না হলে হাজার যন্ত্রপাতি কিনেও 
তার মান উন্নত কর! যাবে ন] । 


অরূপ দোষ 


. উচিত । 
দেধেশের সরকায়ের পজে যোগাৰোগ 


তাের গিনিলিগ হিসাবে ব্যবহার 
করনা হয়। তবে বর্তমানে কালে। 
চাষড়ার চেয়ে সাদ! চামড়ায় শিশু- 
দেয় ওপরেই এদের মজর বেশি। 
শিশু সংগ্রহের জন্য এদের এজেণ্ট 
আছে বিভিন্ন স্থানে কালে! চাম- 
ড়ার শিশুর জন্ত এজেণ্টরা ঘাম প্রায় 
তিমশ টাকা .এবং লাদ! চামড়ার 
নেপালী অথবা ভূটিয়া শিশুর অন্ত 
দেয়া হয় দেড় হানায় টাক] 


সংগৃহীত শিশুদের ছবি তুলে 


‘বিস্তৃত বিবরণ পাঠিয়ে দেওয়া হর 


বিদেশে । মাহয বিক্রীতে আইল- 
গত বাধ! থাকলেও পুষ্য নেযায় 
ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। আইনের 
ফাকে “জ্যাভপংটেভ সন বা ডটায়” 
ছিনাবে শিশু চালান চলে যায় 
বিভিন্ন মুলুকে আকাশপথে । এদের 
একটু বড় করে নিষ্কে ভৃত্য হিনাবে 


কাজে লাগানো হয় এবং দরকারমত ” 


এই লব তথাকথিত পুতি নেয়া শিশু” 


দেয় অঙ্গ প্রত্যঙ, চোখ, কিভনি, 


হার্ট ইত্যাদি- তুলে নিয়ে সেদেশের 
মাহুষের শরীরে জুড়ে দেয়া হয়। 
আজ পর্যস্ত কত শিশু মিশনারীদের 
মাধ্যমে ভারত থেকে বিদেশে গেছে 
সেকথা লরকারের জানা থাকা 
স্থতরাং' ভারত অন্নকার 


করে লেই লব শিশুদের বর্তমানে কি 
অবস্থা ভা খোজ নিতে পায়েন। 
একথ! প্রায়, নিশ্চিত বে, লঠিক 
লংবাধ মিলবে না। 

উত্তরধন্ে কয়েকছি মিশনারী 
লংস্থায় ঘুরেছি। অন্দরমহলে 
প্রবেশ করতে পার্ধিনি। নর্বভ্রই 
দেখেছি কেমন যেন একট! চুপ চুপ 
ভাব।, আমার প্রতিটি পদক্ষেপের 
ওপর ক্ষড়া নজর। তার তেতরেও 
যতটুকু সংগ্রহ করেছি তাতে জান! 


গেছে থে, মাকিণ, ব্রিটিশ এবং স্থইল' 


টাকা এদের হাতে আপছে। 
ব্রিটি এবং সুইস টাকা আলে হাত 
ঘুরে। কিন্ত যাফিণ টাকা এদের 
হাতে আলে সলালরি। 

ভাবি আমাদের দেশের গোয়েন্দা 


লংস্থাওলি এদের নেট ওয়ার্কের কাছে 


কত পলকা। তা বদি না হবে 
তাছলে মিশনারী কার্যকলাপ এই 
উত্তপ্বজে হঠাৎ মাথাচাড়া দিল কি 
করে এবং এদের সক্রিয়ত! বাড়ার 


শযাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 
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- ~~ 


গাম জামণীর গোয়েদ| ঘসা ূলারদি ঠেকাতে হলে 
“চীন-ভাৰত মৈত্রীতে বাধা দিচ্ছে 


সম্প্রতি লোকসভার সদ স্ত 
জঙজ্যোতিন়্ বসু এক. সাংবাদিক 
সম্মেলনে অভিষোগ কয়েন যে, পশ্চিম 
জার্মান গোয়েন্দা ‘সংস্থা চীন-ভারত 
মৈত্রীর সেতুবন্ধনে বাধা দিচ্ছে। এ 
কাজে তাদের সঙ্গে একটি সংবাদ 
আংস্থার ঘনৈক সাংবাধিকও জড়িত 
'আছেন। প্রীবন্থর মতে, ' ভারতে 
এখন, কমিউমিষ বিরোধী ও চীন- 
২০ বিরোধী ছুটি-শিবির কাজ করছে। 
প্রথম ক্ষেত্রে সি, আই, এ ও "পশ্চিমী 
পু'জিবাদী ছুনিয়! শ্বাভাবিক কারণেই 
তৎপর । 2 
প্রসঙ্গ ক্রমে জ্যো তির্ময়বাবু আরে? 
জানান যে, সম্প্রতি তাঁর এক 
প্রশ্নোত্তরে লোকসতায় বিদেশমন্ত্র 
জপি, তি, নরসিম! রাও শ্বীফার 
করেন থে, ১১৫৫ থেকে ১৯৬২ দান 
পর্যন্ত চীন ' সরকারের কাছ থেকে 
তিব্বতের মধ্যস্থ ব্রহ্মপুত্র নদীর অংশ 
থেকে জঙ্গ ছাড়ায় বৈজ্ঞানিক ছাই- 
ড্রোগ্রাফিক ভাটা ভারত সরকার 
পেতে। এর ফলে বস্তা নিয়ন্থণে 
অনেক স্থৃবিধে হত। বর্তমাসে চীন- 
তারত সম্পর্ক বিবিধ ক্ষেত্রেই প্রপা- 


রিত হচ্ছে। এদিকটাও তেবে দেখা 
যেতে পারে, আঙ্জ ভারতে বন্তার 
বিপদ“সংকেত জানানোর আধুনিক 
পত্র্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাই চীন 
থেকে এ. _ছাইড্রোগ্রাফিক ডাটার 
আর তত প্রয়োজন নেই ৷ । 


একটি পত্রিকা প্রসঙ্গে 


একটি বাংল] পাক্ষিকের জ্যোতি 
বন্ধুর উপর লেখা লংখ্যাটি হাতে 
নিয়ে জ্যোতি বস্থ (এম পি) 
সাংবাদিকদের দেখান । 
বর্তমান সংখ্যার বিশ পৃষ্ঠায় জ্যোতি- 
রয়বাবু মম্পর্কে লেখা হয়েছে যে 
কোন একটি ব্যাপারে পার্টির কর্তার! 
কু হওয়ায় শ্বহ্থ তার আচরণের 


 জন্থ দুঃধ প্রক্যশ করেন এবং তারপর 


মলোনয়ন পান। জ্যোতিরমক়বাবু 
বলেন যে, তিনি জীবনে কোনদিন 
কারুর কাছে মাথা নত করেননি। 
পত্রিকাটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে 
জ্যোতির্ময় বস্তু খুবই অন্ুদদ্ধিৎস্থু। 
এব্র'পেছনে কোন একটি নন ব্যাঙ্কিং 
আর্িক প্রতিষ্ঠান নাকি জড়িত। 


ভেলের চোরাচালানী ৪ পুনিধ 


তেলের চোরাচালানীর। 

মেদিনীপুর জেলায় এবার নতুন করে 

»কাঁজ শুরু করেছে বলে দর্পণের কাছে 
খবর এসে পৌচেছে। 

- মেদিনীপুরের প্ররাঙ্পুর নানক 
সিং হোটেলের কাছে মহিষাদল 
থাল। এলাকার নয়। হোটেলের সঙ্সি' 

কটস্ব জমিতে বেপরোয়াভাবে তেল 
পাচারের কাঁজ চলছে । খবর হলে! 
মহেশতল। থান। এলাকার পুরনো 


ডাকঘর, একবাল থান! এলাকার . 
রে ঘে চোরাই গোভাউন-. 


কাট 
গুলি কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং 
এর তদবির তদারকি যে করছে সেই 
জাঁটিস চন্দমাধব রোছের রতনলাল 
গুপ্ত মেদিনীপুয়েও দ্বারণ রকম 
লক্রিয় |, ভূকৈলাস কোডের মহন্মদ 
কাশেম, দাবির আলি, ইলরাইল, 
কাপুরটাদ, শালকিয়ার খান সাহেব 
__ একবালপুয়ের পুমা আগরওয়াল 
 প্রূধ রতন গগ্ডার দাগরেদ ছিদেবে 
এসব জায়গায় কাঁ করছে। 


এ. ব্যাপারে 'ঝাজ্য ও জেলা : 


গোয়েদা দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট থানা এন- 
ফোর্সমেন্ট কতিপয় অফিপারকে মদ 
ও মহিলা দেবার কাজে একটি প্রাই- 
ভেট গাড়ী প্রায় সর্বদাই কাজ করছে 


$ - £ 


বলে অভিযোগ । গাড়ীটির নর হলে! 
ভবলু এম ভি ১৫৮২ আশ্চর্যজনক 
ঘটনা হলে! পুলিশ দপ্তরের খাতায় 
কুখ্যাত বলে পরিচিত কাশীনাথ 
সারোগীর সংগে পুলিশ কর্তাদের 
দহরম মহরম আগের তুলনায় আরও, 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কোন দ্র থেকেই 
খেশজ এলেই পুলিশ ছণ্ডর জানায় 
কাশীনাথকে ধর! যাচ্ছে না। 
অথচ কতিপয় পুলিশ অফিনার মদ 
ও মছিল] নিয়ে এই কাশীনাথের 
সংগে বসেটু ফুতি 'করছে। “বল! 
গ্রয়োজন রতন গুপ্না পরিচালিত 
চোরাই গোভাউনগুলিতে যাতে 
রাজ্য এনফোর্ণমেন্ট দপ্তরের 
অফিসার ন! রেড করেন সেন 
কতিপয় অফিনার নিজেরাই তৎপর । 
দপ্তরের গোপন খবর আগেভাগেই 
রতনের কাছে এরাই পৌছে, দিচ্ে। 
ভি, আই, প্রি মেদিনীপুর জেলার 
ভেবর। থানা একাকার শ্রীরামপুর, 
মহেশতলা থান! এলাকার পুরনে। 
ভাকছর, একবালপুরের কাটাপুকুর, 


মহিষার্ল থান! এলাকার নয়] 
হোটেলের: সঙ্গিকটস্থ চোরাই 
গোডাউনগুলিতে কি একবার খুব 
সতর্কতার সঙ্গে নিজেই হান 
দেবেন? 


পত্রিকাটির - 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

গত কয়েক মানের মধ্যে নিত্য 
ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম সাধারণ 
ক্রেতার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। 
খাদ্যশস্য, চিনি, গুড়, রাম্নার তেল, 
গুড়া দুধ, মাছ তর্নিতন্নকারী সব- 
কিছুরই দ্বাষ এত বেশী বেড়ে গেছে 
ঘে কারো! পক্ষেই দৈনন্দিন কেনী- 
কাটা করাই এখন ছু্ষন্ন। কেন্সীয় 
অর্থমধী যতই একে লঘু করার চেষ্ট। 
করুন লা কেন, সাধারণ মাজষের 
পিঠ যে এই মৃল্যবৃদ্ধিন্ন তারে বেঁকে 
গিয়েছে তা অন্বীকার কর! মায় না। 


জননাধারণকে এই নিবারণ পরি- _ 


স্থিতি থেকে কিছুটা রেছাই দিতে 
হলেও -অবিলঘ্ে রেশন দোকান 
মারফত ভরতুকি দিয়েও কম দ্বামে 
এই নিত্য ব্যবহার্য জিমিসগুলি স্র- 
বরাহ করা আশু প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় 
সরকার নীতিগতভাবে এট! স্বীকার 
করেন। কিন্ত এখনো কোন কার্মকয়ী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এদিকে 


খুচরো! বাঙ্জারে চিনির দাম প্রতি 


কেজি *'4* টাকা, সরষের তেল 
১৪২৫, নারকেল তেল ২৫ টাক1। 
মাছ দুর্লভ সামগ্রী, আলু দু'টাক!।- 


লাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ । 


- অথচ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় 
আমার পর প্রায় চার লক্ষ টন চাল 
রপ্তানী হয়েছে। মাছ যপ্তানী করা 
হয়েছে ২৬২ কোটি টাকার ( ষ্টেটস- 
ম্যান ৪ঠ1 আগষ্ট) । খালু পেয়াজ, 
তরিতরকারীও আঙ্গ রপ্যানীর 
দামগ্রী। শুনতে পাই আমাদের 
সরকারের হাতে' থান্ভশস্তের বিরাট 
মজুত,. বিদ্বেশী মুদ্রার মজুতও কম 
নয়। 
কাবার জন্তে দরকার হলে কোক 
কয়ল! থেকে চিনি, রান্নার তেল দবই 
আমদানী করণ হবে| কবে হবে 
জানি না। ইতিমধ্যে দেশবাদী যেন 
কষে পেটে গামছা বেঁধে থাকুন। 
ফুটো নৌকায় জলসেচের - গেঁউতি 
আনা হবে, তখন জল ছেঁকে ফেলা 
হবে ঘদি ইতিমধ্যে আরোহীসহ 
নৌকা ডুবে না যায়। ', 


কেন্দ্রীয় সয়কার মূল্যবৃদ্ধির ঘটন1- 9 


টিকে নিতাস্ত স্বাভাবিক ব্যাপার 
বলেই মনে করছেন বোধ করি। 


কারণ তাদের নীতিদটিত ব্যাপার 
[স্যাপার দেখে অন্ত কিছু মনে উদয় 


হয় না। দেশে চাল ভান তেল 


চিনির ঘাটতি । অথচ এগুলি তাঁর! ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্র। ভাগ্ডারের 


অম্নানবদনে রপ্তানী করছেন । রপ্তানী 
করলে বিদেশী টাক! আসে বটে কিন্ত 
জিনিসপত্রের ঘাটতি হয়। এই 
দিটিতর-উপর বিদেশী টাকা ভাঙিয়ে 


সরকার আশ্বাস দিচ্ছেন দাম. 


দেশী, টাকাকড়ি বাজাতে ছাড়িতে 
হয়। তখন শশাখের করাত ছুর্দিকেই 
কাটে। রপ্রানীর ফলে জিনিসের 
অনটন হয়, ঘেটুকু জিনিম পড়ে থাকে 
টাকাকড়ির যোগান বেড়ে যাওয়ার 
ফলে তাও আক্রা হয়ে ওঠে । অথচ 
এই সাদামাট1 কথাটা কেন্দ্রীয় সরকার 
বোঝেন না তাকি বিশ্বাসযোগ্য । 
জিনিসপত্রের দাষ দেশের পাঁম- 
গ্রিক অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। 


ফোন জিনিসের দাম সন্তা অপর. 


জিনিসের দাম আঁক্র! এট! সাময়িক 
ঘটনা হতে পারে। কিন্ত সমগ্রভাবে . 
সব জিনিদ মিলিয়ে দেখলে মূল্যস্তর 
ক্রমাগত বাড়ছে। এট! কেন্্রীয়, 
স্রকারেরই.ছিসাব। কেন্দ্রীয় পতি- 
সংখ্যান নগর জানাচ্ছেন যে ১৯৭৭-৭৮ 
সালের তুলনায় জিনিসপত্রেক্র দাম 
এখন মাত্র আড়াই গু৭ বেড়েছে। 
গত এক মাসের মধ্যে ধাম বেড়েছে 


১৬ শতাংশের শু বেশী । পেট্রোল ও 
পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি, সার ইত্যাদির 
দাম কেন্সীয় সরকার সর়াদরি বাড়িয়ে 
ধিয়েছেন।, ফলে নরকাধ প্রায় 
২৫*০ কোটি টাক] বেশী আদায় 
করবেন । তারপর'নানা দফায় ট্যাক্স 
বসিস্বে গ্রান্ন ৪:০ কোটি টাক! এবং 
ঘাটতি ব্যয় ধরে আরে! ১৫** কোটি 
টাকা আমাদের ঘাড়ে চাপবে। 
স্থতয়াং দাম স্থিতিশীল হওয়] কিংব! 
কম! দূরের কথা, কত বেশী হারে 
মেট! বাড়বে সেটাই এখন বিবেচ্য । . 

কেন্দ্রীয় সরকার দি সত্যই যূল্য- 
স্তর স্থিতিশীল করতে আগ্রহী হয়ে 
থাকেন, তাহজে প্রথমেই তাঁদের 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্মতে 
হবে।. কারণ তার! কুলাকদের রাজ- 
নৈতিক চাপে পড়ে ৪ লক্ষ টনের মত 
চাল রানী করেছেন, হয়তো আয়ো 


'করবেন। কুলাকদের চাপে তার! 


গ্রামের কৃষি মজুরদের কাজ ও মন্ত্রী 
মংকোচনের জন্তে ফুড ফর" ওয়ার্ক 
কর্মন্থচী মন্থর করে দিস্েছেন। এক- 
চেটিস়্া। পু'জ্পিডতিদের চাপে তার। 
রপ্তানী শিল্পে বিশেষ ভরতৃকি দিচ্ছেন 
প্রার দেড় হাজার কোটি টাকা। 
সার ও খাগ্থশপ্য বাবদ দিচ্ছেস প্রায় 
ছশো কোটি টাকা । আবার বিশ্ব- 


চাপে বিদ্বেশী পণ্য আমদানির জন্তে 
হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ 
ফরছেন। ফলে দেশের অভ্যন্তরে 
|শল্প গ্রদার সংকুচিত হতে চলেছে । 


পা রি 2 


॥ পাচ ॥ 


ইতিমধ্যে বকেয়া বিদেশী ঝণের হৃদ 
কিস্তি বাধদু বছরে ৮০* কোটি 
" টাকার মত বিদেশে পাঠাচ্ছেন। 
লবাই জামেন যে আমাদের দেশে 
মু্রাক্ষীতির হার যেমন বেড়ে চলেছে 
তেমনি শিল্পোন্নত বিভিন্ন পুজিবাদী 
দেশেও মৃত্রাক্ফীতির হার গগনচুখী 
হয়ে উঠেছে। ফলে দেশের উৎপন্ন 
"জিনিসপত্রের চাইতে বিদেশী পণোর 
দাম অনেক চড়া। আমদানী করা 
বিদেশী পণ্যের দাম অনেক বেশী। 
স্থতরাংএই বেশী দামের জিনিসপত্র 
আমদানী কয়| হলে দেশী গিনিস- 
পত্রের দামও বেড়ে যাবে । কেন্ত্রীয় 


সরকার যদি এই নকল অর্থনৈতিক : 


চাপের - বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবন্থ। 
নিতে সত্যিই ইচ্চুক্ক হন তাহলে 
তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা দয করতে 
হবে। এই দমকল চাপকে প্রতিহত 
করার- জঙ্তে তাদের জনসষর্থনের 
উপর আরো! অনেক বেশী নির্ভর 
করতে হবে। তৰেই তারা এই চাপ 


প্রতিরোধ করে মৃল্যন্তর একটি স্থিতি- 


ঈল অবস্থা আনতে পারবেন । , কিন্ত 
তাদের কি সেই রাজনৈতিক ইচ্ছা 
আছে? - 
‘বাঙ্সনৈতিক  ইচ্ছাঃ 
মধ্যে শ্রেণী সম্পর্কের সারমর্ম নিহিত 
আছে। গ্রাম * শহরের যে সমস্ত 
অংশ কংগ্রেদ (ই). দয়কারের 
সমর্থক তাদের মধ্যে ধনী কৃষক ও 
খামারের মালিক শ্রেণী এবং এক- 
চেটিয়া বড় বড় পুজি মালিকের! 
রয়েছেন । এদের সামাজিক প্রভাব 
কষ নয়। কারণ অর্থনীতির সমস্ত 
কলকাঠির উপরেই এদের কর্তৃত্ব। 
এদের ধনসম্পদের -সীমাপরিসীমা 
নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন অংশের 


উপর প্রভাব বিস্তার করা এদের 
পক্ষে সহজ । যতদিন পর্যন্ত এদের 
সামাজিক প্রভাব অশ্ু্ থাকবে, 
ততর্দিন কংগ্রেসে (ই) রাজনৈতিক 


প্রভাব বজায় রাখতে এর! সর্বদাই 
তৎ্পর থাকবে । 


কিন্ত এদের অবাধ মূনাফা- 
মুগয়ার কলাকৌশলগুলি সরাসরি 
জনসাধারণকে আঘাত করে বলেই 
জনসাধারণের মধেো রাজনৈতিক 
চেতনার ক্ফুব্নণ' ঘটতে বাধ্য। এই 
সচেতনতা যাতে শাসক শ্রেণীর মূল 
ভিত্তিতে ফাটল ধরাতে ন! পারে 


তার জন্তে শাসকশ্রেণী সমাজত, 
'গন্বীবি হঠাও, বিশ দফা কর্মন্থচী' 


ইত্যাদি ধরনের. প্রতিশ্রুতিমন্ বাক- 
জাল বিস্তার করে। ফলে ভার! 
কখনে! কখনে। অনগ্রসম্ন জনসাধা- 
রণের একাংশকে প্রভাবাধীন রাখতে 
সক্ষম হয়। তা সত্বেড অর্থনৈতিক 


বাস্তৰ্তা এই অনগ্রসর অংশকেগু, 
ক্রমাগত শাসকশ্রেণীর বেরুদ্ধে ঠেলে 
দিতে থাকে । 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়" - 


কথাটির - 


খা 


1 ছয় |; 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


বরকত গণি মিও1 ১৩৪১1 কয়লার 
*পারমিট ঘুষের বিনিময়ে অবৈধভাবে 
* ছয়ে কালিঝুলি মেখে “এশিকার 
মুক্তিনূর্ষেয়’ মস্ত্রিদত1 আর কতদিন 
আলে| কয়ে রাখবেন ত দেখার 
বিষয়! ইতিমধ্যে কেন্ত্রীর স্বরা্ট 
মন্ত্রী আবার আসামীর কাঠগড়াক্ক 
দ্রাড়িয়েছেন। | 

ব্যাপায়ট! হজে! আজকের এ 
দ্বরাট্রমস্্রী জ্ঞানী জৈল সিং ছিয়াতরে 
ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী । তার সে 
দময়কার কার্যকলাপ নিয়ে সাতাত্বরে 
বহু অভিযোগ শোনা যায়। জনতা 
আকাল কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী 
প্রকাশ সিং বাদল ১৪ এপ্রিল, 
আটাভর এ নিয়ে বিচারপতি গুরুদেব 
পিং কমিশন গঠন করেন। কমি- 
শনের কাছে পঞ্চাশটি অভিযোগ 
আসে। বিচারপতি গুরুদেব সিং 
তদন্ত করে তার রিপোর্ট ঘেন। 
পাঞধাবের বর্তমান কং (ই) মুখ্যমন্ত্রী 
দরবার] লিং গত ২ও জবাই বিধান- 


স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎসভূমি, বিশ্ব - 
-জনীনতার উদ্গাতা এই কলকাতা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র ভারতবর্ষের 
এক স্বপ্ন-সার্থক প্রতিচ্ছবি। নানা ভাষা, ' 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং-এর জেল হবে না কেন? 


৫ 


সত এ সম্পর্কিত তিনটে রিপোর্ট 


পেশ করেন। তত্বস্ত কমিশন আইন 


অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী যা করতে বাধ্য । 


তদস্তে কি পাওয়!। গেল, এবার 
ছু একটার কথায় আন! যাক । তদা- 
নীস্তন মুখ্যমন্ত্রী জৈল পিং, বা 
দধরের প্রতিমন্ত্রী নাসিব লিং গিল 
এবং স্বরাষ্ট্র সচিব সমস্ত নিয়ম কানুন 


-তঙ্গ করে উধম সিংকে বিচার বিভা- 


গের প্রমিকিউশন ঞ্যাড লিটিগেশন 
ঘধরের ডাইরেক্টর করেন | হাই 
কোর্টে তখন উধম নিংএর নাষে 
দুর্নীতি সংক্রান্ত একট! মামলা চ্স- 


ছিল। বেশ টু.পাইদের লেনদেনে , 


উধম পিং কান্দ হাসিল করলেন, 
আরে! ফোর পাইম দেখার সুযোগ 
ছল । জানি না, শহীদ তগত লিং, 
শহীদ উধম লিংএয় ফটে। ওদের 
বাইরে দরে তখন ঝুলছিল কিনা! 

সেচ বিভাগের হ্থপারিনটেন- 
ভেপ্টের পদে নিয় যোগ্যতাসম্পন্ন মিঃ 
বুধ লিংকে নেওয়া হল। রাজ্যের 





. চিন্তায় 
কুশলতায়, 


নানা মত, নানা পরিধানের মহান 


মিলন কেন্দ্র | 


বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এখানে ধিকৃত 


“সাম্প্রদায়িকতা এখানে নতশির | ' 
কলকাতা ধনী-দরিদ্র সকলেরই, জাতি- 
ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে ‘মানুযুষর’ সহর । 


,. মে রেংয়ে | 


সহর সারা ভারতবর্ষের একাত্মতার 
ধারক হোক । সুন্দর ও অনিন্দ্য হোক। 


. কলকাতার নতুন মানচিন্ত নায় 


রণ 


তদানীন্তন দেচ ও শক্তিমন্্রী প্রশ্নাত ঘোগেরও ভিত্তি আছে। অকারণ 
গুরুবক্স সিং সিবিয়া এর জন্যে বে- - হয়রানি ও বেমাইনীভাবে মিনার 
আইনীভাবে এ পদের প্রয়োজনীয় আটকের কতকগুলে] কেদেও বিচার- 
ন্যুনতম শিক্ষাগত- "যোগ্যতার মান পতি গুরুদেব সিং রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ 
কমিয়ে দ্বেন। থু'জে পেয়েছেন । 

ডঃ স্থখদেব সিং ছিলেন পাঞ্জাব রাজ্যের তধনকার সেচ & বিদ্যুৎ 
কৃষি বি শ্ব বি স্তা দা শ্নের উপাচার্য । দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও উপমন্্রীর 
পাঞ্জাবের সে সময়ঙ্কার কৃষি ও বন-" পুলে পরামর্শ না করেই মুখ্যমন্ত্রী জৈল 
মন্ত্রী প্রয়াত মাস্টার গুরুবস্ত সিং সিং আজেয়াব সিং মাচাকিকে পাণ্ডাব 
তার লোক ডঃ অমৃক সিং বিমাকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে পরিচালন 
উপাচার্য করার জন্য চাপ হুটি কয়ে বোর্ডের লদত্য করেন। এরজন্য অন্ত- 
স্থখদেব সিংকে পদত্যাগে বাধ্য করা- . তম প্রশাসক গুরনাষ লিংকে অন্তুত্র 
লেন। শুধু এই নয়, ভতঢ্বানীস্তন' বদলী পর্যস্ত করা হ্য়। 
কেন্দ্রীয় কষিমীকে গুরুবস্ত লিং ধরে” ,. কমিশনের শুনানী চলাকালে 
ছিলেন ঘাতে ডঃ সুখের সিংকে . হৈল সিং বিচারপতি গুরুদেব সিংএর 
ইণ্ডিয়ান কাউন্দিল অফ এগ্রিকাল- নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোজেন। 
চায়াল রিসার্চে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। উত্তরে গুরুদেব সিং সাংবাদিকদের 
বেআইমীভাবে ঘরবাতি ঝুপড়ি ভেজে বলেন ষে, তিনি নিরপেক্ষতা নিয়েই 
ফেলার পাঁচটা. অভিষোগ কমিশনে বিচার করেন এবং মেট! জৈন সিং 
আপে। কযিশমেয় তদস্তে চারটের জানেন। মৃধ্যসন্ত্রী থাকাকালীন জৈল 
সত্যতা ধরা পড়েছে। বাধ্যতামূলক সিংই বিচারপতি . হিসেবে অবসর 
নিবাঁজকরপের একগাদা অভি- গ্রহণের পর তাকে দুবছরের জন্ত শিখ 
ওরুঘার ট্রাইবুগ্থালের 'দতাপতি 
করেন । সেদিক দিয়ে বিচার করলে 


ছেল মিংএর প্রতি পক্ষপাতিত্ব 


যোগ করেন বে, ওরুদেব সিংএর ভাই 
বিচারপতি হরছেব সিংকে জনতা 
আমলে আকালী সরকার সুপ্রীম 
কোর্টে রাজ্যের স্ট্যাপ্ডিং কাউন্দেল 


অযৌক্তিক অভিষোগ | কারণ প্রীহর- 
“দেব পিং তার ক্ষমত], দৃক্ষত!' দেখি- 
য়েই বহু পূর্ব থেকেই রাজ্য সরকারের 


জৈল লিং এই কমিশনের বিরুদ্ধে 


| 

গণতাস্তরিক অধিকার রক্ষা সমি- 
তির পক্ষ থেকে সম্প্রতি রাজ্যের 
কারামস্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়ের 
কাছে এক স্মারকলিপি দেওয়া 
হয়েছে। 'এতে বল] হয়েছে, ও মে 
’৭৪ লালে হাওড়া জেল ও ১১ 


, শিল্পে-সাহিত্যে, বিজ্ঞান 
ক চাল-চলনে এই 


হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে শর্মা সরকার কষি- 
শনের সুপারিশ মতে! দোষী অফি- 
সারদের শান্তিপ্রদান এখনও হয়নি । 
এছাড়া বামক্রণ্টের নির্বাচনী প্রতি- 
শুতি অনুযায়ী অন্যান্য জেল হত্যা- 
কাণ্ডের তদন্তে হরতোষ চক্রৰ 
কমিশনের ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব 
হয়েছে এবং বর্তমানে এর উপর হাই- 


2 


Wwnjpew 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ১৫ই আগ ১৯৮* 


- ও জে, এম, ট্যাগ 


বরং গুরুদেব সিংএক্স উঠিত ছিল, 


দেখালে] । ইন্দিরা কংগ্রেদীর] অভি-. 


হিস[বে নিয়োগ করেন । কিন্তু এটা 


কৌহ্ব'লী হিসেবে কাজ করছিলেন। 


জুলাই ৯৭১ আলিপুর ম্পেশ্যাল জেলে “ 


. i £ 


এ জৈন 
পাৱাৰ হাইকোর্টে পি, লি, জৈন" 
ডিভিশন 


বেঞ্চে আপীল করেল। আদালেত 
৫ সেপ্টেম্বর ৮৭৮ এক রায়ে সৈল.. 
দিংএর আপত্তি নাকচ করেন। 

এসব তো হন । এৰায় লোক- 
দভার নিরক্উচন ও বিধানসভার নির্ধা- 
চলের পর কি দাভালে!! রাজের 
কং (ই) সরকার গর্ব লিং কমি- 
শনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজোর 
বরা সচিব স্থথবীর দিং বেদী, 
এযাভতোক্েট জেনারেল যোগীদ্দার 
সিং ওয়াস্থ, লিগ্যাল রিমাব্রানপার' 
বন্দী আফতার সিং, রাজোর ইন্দ- 
প্ক্টার জেনায়েল অফ ' পুরিশ। ও 
ডিরেক্টর অফ তিজিলেন্পকে নিয়ে, 
পাঁচজনের একট! অফিলার্স কমিটি 
গঠন করে। এই কমিটি কিন্তু তার 
রিপোর্টে জৈদ্দ সিংকে সব অপরাধ 
থেকে মুক্ত করেছেন । কমিটির মতে 
YF পরত্রিশটি অভিযোগেরও কোন 
ভিত্তি নেই । 

এ আকশন তে। জান! কথা । 
শাহ কমিশনের তদন্তের ভিত্তিতে 
ইন্দিরা গান্ধী, সহয় গান্ধী, দে 
পিংদের বিরুদ্ধে যে কেসগুলো ছিল 
আদালত থেকে ম্যানিপুলেট করে তা' 
উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে । আর এ 
তো কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় 
সবে মাত্র পেশ কর! হয়েছে। তাই 
আর আদালত ম্যানেজ করার 
ঝামেলা পোহাতে হল না। একট] 
অফিসার কমিটিতেই সব শেষ ! কারণ 
এগুলেই বিপদের সম্ভাবন1। স্বজন- 


" পোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহায়, অর্থ 


তছক্প, চৃত্াস্ত দুনতিয় অতিষোগে 
তল লিংঞর” জেল হবার কথা। 
এতটি1 ৰবাটিয়ে এখন তে] বিচারপতি 
গুরুদেব লিংএরই অবস্থা কাহিল, 
বাবা নানকত্বীকে উনি বোধহয় ঃহয়ণ 
কযছেন। 


জেলে বন্দী হত্যার জন্য অভিযুক্তদের শাস্তির 
কি হল? কারামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি 


কোর্ট যে নিষেধাজ্ঞা! জান্সি করেছেন 
তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার স্থপ্রীম 
কোর্টে যেতে দ্বিধা! করছেন! কার) 
দগ্তরের ভারপ্রাপ্ত মত্্ীকে এ বিযরে 
উদ্ভোগ নিতে সমিতি অন্থরোধ 
জানিয়েছে। 

তাষিলনাডুতে বর্তমানে জেলের 
অবস্থা সর্ব খতিয়ে দেখার জন্য 
তাষিলনাড়ু সরকার ঘে রকম ‘ওয়াচ 
তগ কমিটি ফর গলপ” গঠন করেছে 
পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলোর উন্মতিকল়ে 
সমিতি এ ধরনের কমিটি গঠম করতে. 
কারামস্ত্রীকে অস্থয়োধ জানানে! 


হয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই আগ,& ১৯৮০ 


রঙ্গেখরের 


শ্রীপতি নী 


এটা ওট! দেখে শুনে অবশেষে 

- অঞ্ষিত পাজ! মশাই . “জন মা বলি’ 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন-_কিন্ধ গঙ্গাসাগরে 
কিংবা গঙ্গা তা তিনি নিজেও 
জানেন ন{। এরূপ বীরত্পূর্ণ কাজে 


ফে্রীয় কৃপাদৃষ্টি আকর্ষন করলো; 
অনাগত স্বর্ণ স্থযোগের অপেক্ষায় 
বসে না থেকে ঘা হোক্‌ 


একটা কিছু লগ্তভণ্ড লঙ্কাকাণ্ড শুরু. 


করে দিতে জানে বলেই করিতকর্মা 


আগেভাগেই একখান] বিবৃতি ঝাড়তে বঙ্গে মে দিল্লীতে স্বীকৃত, কেন্সীয় 


হয়, পলিটিশ্তান্‌ অজিতবাবুর নিকট 
এসব কিছুই বিলক্ষণ জানা। বলা 
বাল্য, বিরৃতিটি আস্োপান্ত খানা 
মাল। পড়েই মনে হবে, কংগ্রেদ 
(ই) দলের মন্তিফ ছাড়া অন্য কোন 
স্তর থেকে এ বস্তু নির্গত হতে পারে 
না। 

উদ্দেশ্ুট! অবশ্তই কোন সত্তয়ণ, 


‘সীতা-উদ্ধারে' অপরিহার্য বলে 


পরিগণিত । অঞ্জিতবাবু জানেন, 
এরূপ অধ্যবলায়ে সুফল ফলে; 


“মহান নেআী?ও অরূপে সুফল 
পেয়েছিজেন--ঘতই ছট২ফটিয়েছেন 
ততই “ইমেজ সঞ্চয় করেছেন, ক্রমে 
বছবাঞ্চিত হারালে স্বর্গ লাত। 
বিষগ্ধ অজিতবাবু ' জানেন একেই 


' প্রতিযোগিতা ময়_জনৈকা বল- বলে 'প্যায়াভাইজ, রিগেনড? নেত্রী 




















দায়িনী ‘মহান নেত্রীর: (মহতী 
-নেত্রী?) কৃপায় একেবারে সাব- 
মেরিপের . মত রাইটার্সের কাছে 
ওঠ1। অঞ্জিতবাবু জানেন, মোট 
ভোটার সংখ্যার মাত্র ২০-২৫ 
শতাংশের প্রতিনিধি হয়েও “মহাম 


বন্ত-_-অ।লমুদ্র হিমাচলের 

*তথ। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ‘ফেডা- 
ব্রেল ষ্রাকচার” এখন তার অগ্গুলির 
ভগায়। এবং বেপরোয়া “এখিশাস্) 
লোকগুলোকেই তান পছন্দ। 
এইতো অথ্যাত আসামের ততোধিক 
অধ্যাত ভূঞ্জ ফুকন তালগোল 
পাকিয়ে. আদুল ফুলে দুদিনে 
কদলীগাছ হয়ে গেলো কাচাধালে 
ফটাফট খৈ ফুটাচ্ছে। এজিনিয়াস- 
দের পাওন। সার, খাবে না, তবে 
ভাইলাইটে মুরুধিব জুটিয়ে সময় আর 
সুযোগের অপেক্ষার থাপটি মেরে বসে 
থাকতে হবে এই ঘা।- 


সত্য বহুকাল আগেই,উদৃঘাটিত হয়ে 
গেছে। পলিটিক্যাল জুয়ার ট্রেক 
আছে, আর ট্রেক আছে বলেই 
‘লাইফ’ আছে, কপাল মন্দ না হলে 
কাঞ্চন আছে, কৌলিন্তও আছে। 
রাজ্রনীতিভে একবারটি তুক্‌ 
লাগলে তালেবর হতে কতক্ষণ | 
এতো আর অণিনায়ী লারা নয়, 
ঈতিমত পলিটিক্স । এসবে তুক্‌ ন! 
লাগলেও ভরাডুবি হয় না-_এক- 
দিকে গচ্চাঁ গেলেও অন্ত্বিকে জম] 
শড়ে, একই কপালের একুল ভাঙে তো 
ওকুল গড়ে ওঠে । এই তে! সেদিনের 
থা সুত্র শিলিগুড়িতে, কলেজ 
জট, মানিকতলায় আসাম-বিরোধী 
আন্দোলন করলো, গোটা করেক 


ছু'ড়াছুড়ি করলে, রণক্ষেত্র তেমন 


দেশের মহান নেত্রী’ একটি মোক্ষম - 
র্‌ 
দমৃত্ত ১ 


“ছিটিয়ে কুকুর প্রতিপালন 


জীবনটাই - তো একট! জুয়া ' 
স্থুশিক্ষিত অঞ্জিতবাবু নিকট এ" 


রী ট্রাম-বাস থামালে!, ইট-পাটকেল ' 


1ফল্য অর্জন না করলেও অচিরে 


ফিয়ে পেলেন দ্িজীর নবাবী তথা 
ফিকি-মস্কো-ওয়াশিংটনের নাহেবীর 
থেতাব। ঠি 

তালে মহান, পশ্চিমবঙ্গের 
ততোধিক মহান কং (ই)-সতাপতির 
বেলায় ‘প্যারাডাইঞ্জ লষ্ট, ছবে কেন 
--গাড, হ্কনেদ্‌ হ্মি হ হেক্সস্‌ হিম- 


সেলফ মিথ্যে হবার নয়)! হলোই : 
নবাবী _তখা। দলীয় 


বা বাংলার 
নায়েনী, ' তবে কি সে ফেল্না? 
ক্ষণিকের হলেও প্বপ্মধুয়’। এর 
চাইতে ' নয়নাভিয়াম সৌভাগ্যের 
আশ! ভৃতারতে কে কবে করে গেছে 
অঞ্জিতবাবুর জান! নেই; ' নবাবী 
আর নায়েধী নিয়ে পলিটিকে 
অতশত , ভাবলে চলে না বয় 


আশ্বাসের কথা এই যে, পুত্রশোকা- 


তুর! 'মহান নেঙ্জরী আজে] এঁটে! 
করে 
থাকেন অর্থাৎ “গডেস্‌ হেল্পস হিম্‌ 
হু হেন্সস হা'র্'ব-দেখে শুনে অজিত 
বাবুর অনেক জান] হয়ে গেছে।, 
লগ্ন, সমাদন্গ। ‘নাম’ আর 
অপাম এবারে বাগে এলো বলে, 
স্থানীয় পঞ্চায়েতী. পয়দাটাও পুলক 
সঞ্চার করেছে, উত্তরখণ্ড, ঝাঁড়ধ্ড 
জমে উঠছে) সমাগত স্থলে মহান 
নেত্রীর 
গণৎকার ডেকে দিনক্ষণ দেখে যা 
হোক কোথাও ঝাপ দিতে হবে ঘে। 
৯ই আগষ্ট ও ১ই. আগস্ট পছন্দসই । 
সং্কাজে বিস্তর বাধ!। 
হায়! মাননীয় ভূতপূৰ্ব স্বাস্থা- 
মন, বর্তমানে বজেশ্বন (ই) তোমার 
ডুকুর ডুকুর কাম্মায় তোমারই ঘরের 
পিপল’ নকলেই গল! ফেলালে। 
না, এ কেমন ডিনিপ্রিন্‌ ? ঘর 
গোছাতে আর. ঘর ভাঙতে রকম 
রকম “কূল” আর 'সলিউশন্, রয়ে 


কলব্াতা-দিঙ্লী গুড়াউড়ি করতে 


আর যদি উৎসাহ ন! থাকে তবে মে 


দোষ তোমার নয়, ‘নিয়তি’র--যে 
পা ্ 


A 


প্রবর্তিত প্রথা অম্ুষায়ী : 


০ 


‘নিয়তি’ তোমার ও তোমার মুরুব্বি 
গণি খানের ভাঁগ্যবিধাতাকে অকাজে 
কেড়ে নিয়েছে । আজ ‘এছিশাম্‌’ 
সুব্রতকে ষ্টেন্দে মেরে দেবার ইচ্ছা 
যদি তোমাকে চঞ্চল করে দিকে 
থাকে, যদি শ্রীমতী গান্ধীর পশ্চিম- 


(ই) অপারেশন কুইট!তযা্ড টিট 


ক্রতে চলেছ তাতে বাময়াজ্যিফ 
আইন-শৃষ্দাগুলি ক ত টা ‘এনথু’ 
ফিরে পাবে জামি নাঃ তবে এ 


আন্দোলন নামক অস্ত্রের মৃখটি বাম 


করপ্টের দিকে বাগিয়ে ধরা হলেও 
তার শাল দেওয়া ধারালে। দিকটি যে 


বঙ্গের দিকে নজর রাখছি+ আশ্বাসটি, কমল নাথের বিরোধীদের দিকে ঝল-. 


তোমার প্রাণে ছৃর-হতে-ভেলে- 
আসা রাইটার্সের সদীত হয়ে দোল 
দিয়ে, থাকে, ঘি আসাম পমন্তার 
আশু সমাধান এ সঙ্গীতকে আরো 
মাতাল করে থাকে, তাহলে ধর্মক্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্রে আঙ্গ তোমাকে গৃহযুদ্ধে 
এস্পার ওমপার করতে হবেই, 
নিংহাসনের শেষ লড়াই লড়তে হবে 


্আতিতল্যের এ উত্তপ্ত মহর্তে। কিন্ত. 


এক কুরুক্ষেত্রে মীমাংসা হবে না, 
পরিণাম যথাপূর্বং কেনমা, এক্ষেত্রে 
শিবির ছুটে . নয়, প্রকৃতপক্ষে 
যত যোদ্ধা তত শিবির। যাই হোক, 


এ মগজ ফাটা রণ-আকাজ্ষাঁয় সি লি 
এষ বিভাড়মী ষে ‘কেলে!’ অহুষ্ঠান 


me 


কামরার মধ্যেই যাবতীয় মালপন্র বোঝাই করলে নিজেরও | 
অসুবিধা, অন্যদেরও বিরক্তির একশেষ। ভারী এবং বড়-বড় 
/মালপন্রের জন্যে ব্রেক-ড্যানই তো রয়েছে । 1" 
কামরার মধ্যে বেশি জায়গা তো নেই-কাজেই ১. ... 
যে সব জিনিসপত্র উপরের তাকে কিংবা আসনের, তলায় 
| রাখা যায়, সেগুলি শুধু সঙ্গে নেবেন। 


খেয়াল রাখবেন, কামররে' মধ্যেকার জায়গা. চলাফেরা . 
‘আর পা ছড়িয়ে আরামে বসার জন্যেই ৷ এঁ জায়গাটুকুকে .. 


মালপত্র দিয়ে বোঝাই করে সকলের অসুবিধা ৮ 
ঘটাবেন না)/ = 





লাবে এ সত্যটি আগামী উপদলীয় 
খুনোধুনিতে আবার গ্রমাণিত-হয়ে 
ঘাবেও। ত্ববে ষে লড়াইয়ে নেতাদের 
প্রাণের ভয় নেই, আধিক ক্ষয় নেই, 
নি্র্মা সভাপতি হয়ে ন! থেকে দেবধপ 
লড়াইয়ে সময়ে-অসদয়ে নেষে পড়া 


' ভালো-_.ঘাল। দলে কখন বে রুই- 


কাতলা ধর দেয় কিছুই বলা যায় 
না।. ০০৮ 
কলকারখানা শ্রমিকের কাজের 
অধিকারকে অগ্্রিতবাবুর অস্ততঃপক্ষে 
মুখে অস্বীকার করতে আর পারেন 


না, কেনমা! ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 


আন্তর্াতিক শক্তি ও ্বীরুতি আদায় 


করে নিয়েছে ।- কিন্তু পরিস্থিতিটা 








॥ সাত ॥ 
এক়প ন! হওয়ায় কৃমিক্ষেত্রে অজিত- 


' বাবুদের হাবতীযক ' সমগোজ্ীয়রা 


আধা-সামন্ততস্রী ব্যবস্থাকে জিইয়ে 
রাধতে জাম লড়িয়ে দেন একথা দর্বশ 
জনবিদ্রিত। ” বংশপরম্পরায় জমিচাষ, 
করেও বর্গাঘার কেম চাষের অধিকার 
ফসলের স্তাঘ্য অধিকার পায় নি 
অজিতবাবৃরা, তা দেখতে যাবেন 
কেন? ভার পূর্বস্থরী গান্ধীৎলারষট 
তিন বছন্ ঢাক ঢোল পিটিয়ে অধি-- 
কাংশ চাযজ্জমিয বেনামী হস্তাস্তর, 
ঘটিয়ে আর অসংখ্য বর্গাদার উচ্ছেছচ 


সম্পন্ন .করিয়ে তবেই জমিদারী. 


বিলোপ আইন নামক একটি আইন 
প্রমব করেছিজেন। অতএব তগবান, 
হৰি এখন চাষীকে এ জমি পাইয়ে না 
দেন, যদি বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ না 
করে দেন, শবে জানতে হবে ‘নিয়তি; 


'কেন বাধ্যতেঃ-তুচ্ছ মানবন্দীবন' 
শুধু উপলক্ষ মাত্র। ““দতএব, মনুস্তা- ' 


সৃষ্ট “অপারেশন . বর্গাগকে, অপর ষে 
কেউ মানে মাক, রামরাজ্যের রাম- 


ভক্তগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেম '' 


না। ধর্মের ঢাক হাইকোর্টে এ 
বাজে--লার্ণেড' হাইকোর্টের 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় _ 








পভ 
মিস 


চি রর 
=“ 
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॥ আট ॥ _- 


কৎইর নেতৃত্বে নকশালদের . 
একাংশ মালছায় গোলমাল বাধাচ্ছে 


নকশালপন্থীদের লিন পিয়াও' 
পন্থী কিন্তু মহাদেব সুখাজী বা নিশীথ 


তষ্টাচার্য আজিজুল হক বিরোধী 
বার! প্রাক্তন বি, ভি, ও অনিলবরণ 


- রায়ের গোর্ঠা বলে পরিচিত সম্প্রতি 


সালদ্বার গোলমাল করছে। জেলায়: 
কিছুদিনের মধ্যে এ নকশালপস্থীরা. 
দি করেছে। গাজোল 

ভি, আই, বি একবাড়ির 
সারাঘরের মধ্যে নাকি একটা সুত়জ 


কাণ বানী এষ্টেটে 


. কুকীতি 


বেনেপুকুয় থানা এলাকার আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসু রোডে অবস্থিত 
বিখ্যাত কার্ণানী, এস্টেটে* অলামাজিক 
কার্যকলাপ এখনে। পুরোদমে চলছে 
বলে এ. এস্টেটের বাণিম্ছাদের 
এএকাংশ ' অভিষোগ করেছেন 


মম্প্রতি দর্পণে এ মর্মে এক সংবাদ . 
প্রকাশিত হওয়ার পরে পুলিশ যদ্বিও . 


এ এস্টেট থেকে কিছু বিপথগামী 
নারীকে অবৈধ কার্ষে লিপ্ত থাকার 
আঅতিষোগে গ্রেপ্তার করে ওদের 


পবরুদ্ধে আদালতে মামল] করেছে, ' 


তথাপি অনামাজিক কাজগুলি 

এখনো বন্ধ হয় নি। বরং কোন 

কোন ক্ষেত্রে ত! বেড়েছে। 
অভিযোগে বল! হয়েছে, বাড়ীর 


' -আদিক পক্ষ এ দব ঘটনা জেনে 


শুনেই মা জানার ভাণ করছেন। 


'আতিযোগকারীদের দৃঢ় অভিমত যে, _ 
* এস্টেটের - কর্তৃপক্ষ এবং, পুলিশের 


একাংশের প্রত্যক্ষ যোগসাজসে এবং 
কাতদারেই এ লব অসামাজিক 
কাণ্ড কারখানা চহছে। | 


কলকাতা মহানগন্ধীর , বুকে 


এত কৰ্ণানী এস্টেটের এ অট্টালিং 


কায় অনেক নামী-দামী লোক বাস 
করেন । তারা ওখানকার বাসিন্দ। 
বলে এখন পরিচয় দ্বিতেও লজ্জা 
পাচ্ছেন। | 
' তার! বলেছেন, প্রায় প্রতি- 
'িনই রাত্রি দশটার পরে এ অষ্টা- 
শিকার ছাদে স্বস্থ এবং স্বাভাবিক 


কজবন্থ। থাকে না। থাকে সম্পুৰ্ণ = 


অস্বাভাবিক এবং অসামাজিক অবস্থা! 
এ লময়ে কুথ্যাত মসন্তানদের মদের 
আলর, জুয়ার আড্ডা এবং নারী 
বিয়ে কুকীতির সব কিছুই ওখানে 
হয়ে থাকে। 
- কুদিশকেঞ্ মাকে মাঝে ওখানে 
' আনাগোন! করতে দেখ যায় বলে 
অভিযোগ পাওয়। গেছে। 


পঁচিশে জুলাই নাগাদ কিছু পোষ্টার 


" মৃত্যুদ্ধিনে মালদা বন্ধের আহ্বান 






















| কং (৯ এম পি’দ্রের নেতৃত্বে 
একট! স্মারকলিপি কেন্সীয় সরকারের 
কাছে জম] দেওয়া! হবে। 
নিধির! জনসাধারণের হাজারে।' সম- 
কার কোন একটার দাবিতে যে এই 
স্মারকলিপি দিচ্ছেন তা কিন্ত নয়। 
ধদরধাত্তে এম পিয়া আপ্সি করে- 
ছেন থে, তাদের মালিক বেতন ৫০* 
টাকা থেকে বাড়িয়ে একহাজার টাক! 
করতে হৰে। অধিবেশনের সময়- 
কার দৈনিক ভাতা ৫১ টাকা থেকে 
বাড়িয়ে ১৫* টাক করতে হবে এবং' 
সেক্রেটারিয়ান ভাতা «** টাক! 
থেকে বাড়িয়ে ১৫** ট্রাকা করতে 
হবে। এই দাবিতে এখন সই সংগ্রহ 
অভিযান চলছে। নৃত্যিই তো! যতই 
ওরা জনসাধারণ থেকে. বিচ্ছি 
হচ্ছেন, দ্রব্যমূল্য দাম বাড়ছে 
ততই এম পিদের দাম বাড়ছে, 
আয়ারাষ-গয়ারাম কিন্তু বাড়ছে। 


আবিফার করেছে। 

এরপর হঠাৎ মালদা শহরে 
পড়ে। ২৮ জুলাই চারু মজুমদারের 
জানানে! হয়, নি পি আই (এম-এল) 
নামে। ২৭ তারিখ রাতে সুভাষ 
বোঁসের একটা যুতি ভাজে এ অনিল- 
বরণ রায়ের গোষ্ঠীর নকশালপন্থীর1। 
গণ্ডগৌলের” আশঙ্কায় ২৮ জুলাই 
মালদা বন্ধ আংশিক সফল হয়। 
"প্রাইভেট বাস দোকান-বাজার-ছুল 
বন্ধ ছিল। চাকু মজুমদারের মৃত্যুর 
প্রতিবাদে এই বন্ধ জনসাধারণ, 
কয়েনি। বরং উক্ত নকশালপন্থীদের 
হামলার ভয়েই করেছে । 

যুতি ভাঙার অতিষোগে ২৮ 
তারিখ পুলিশ চারজন নকশাল: 
পশ্থীকে গ্রেপার-করে । কংগ্রেস (ই)র 
স্থানীয় নেতারা এর প্রতিবাদে ২১ 
জুলাই বেলা বারোটা নাগাদ শ 
তিনেক লোকের এক বিক্ষোভ 
মিছিল বের করে। সমর মিত্র, সমর 
মুখাজঁ, বিশ্বনাথ গুহ, শ্তামাপদ 


১ম পৃষ্ঠার পর - 
বিচার্রপতিরাঁও পরমহুংদ ভজরাম, এ 
পুণ্যভূমিতে ইতরজনের হাত থেকে 


জনপ্রতি- 


চৌধুরী, প্রবাল চ্যাটার্জী, কষে 
চৌধুরী প্রমুখ পরিচিত -কং (ই)র 
নেতার। মিছিলে নেতৃত্ব দেন। 





তারাও অকুতোভয় । 


জোতদারদের রক্ষ। করতে 


রি . 


অতএব, মোক্ষম স্োগান--'সি 


মালদ। কোর্ট প্রাঙ্গণে এক পথসভায় 
এরা জোর গলায় বলেন, আর ছু 
মাসের মধ্যেই কং (ই) রাজ্যের 
ক্ষমতায় আদছে। তারপর জেলা- 
শাদক ও পুলিশ. অফিদারদের দেখে 
নেওয়া হবে। পথসভার পর 







পি, এম বাংল! ছোড়’, অকাট্য যুক্তি 
_ জাতীয় সংহতি আইন শৃদ্ঘল। 
ইত্যার্দিয় গলা যাআ, শ্রেণী বিদ্বেষের 
উন্মেষ ইত্যাদি ; দেশের লোকজন এ 
বিষয়গুলি খাতে হাড়ে হাড়ে বুঝতে, 
পারে তার জন্ত আন্দোলন! মর্মার্থ 
অবস্তই জলবৎ তরলং লাখে লাখে 


সাদী পোশাকের, 


মিছিলকারীরা জেলাশানক 
জীপ্শাসনকে বিয়ে ধরে তার 
জাম! প্যান্ট টেনে লাঞনা করে। 


তার পিওনকে মারধোর করে। সঙ্গে 
সঙ্গে পুলিশও লাঠি চার্জ করে। এই 
লাঠিচার্জের এরতিবাঁদে কং (ই) পয়লা 
সাগষ্ট চব্বিশ ঘণ্টায় জন্য মালদা 
বন্ধে তাক দেয় 

. অস্তোষ রাপার নেতৃত্বাধীন সি পি 
আই (এম-এল)-এয় মালদা জেলা 
কমিটির পক্ষে গৌতম চৌধুরী কর্তৃক 
প্রচারিত এক ইন্তেহারে- এ মৃত্ি- 


তাজার ঘটনাকে নিন্দা করা হয়েছে । 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 
বালঘার লিন পিয়াও পন্থী নকশাল- 
ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে বরকত গণির 
লোকেরা। ২৯ জুলাই কং (ই)র 
উক্ত মিছিলে এ দব কংশালঘের 


I কয়েকজনকে দেখা গেছে-। 


বর্গাদার উচ্ছেদ ঘটলে, সংন সহত্র 
একর চাষীর জিকে ডুবিয়ে ভেড়ী 
বানালে, কিংবা খপের দায়ে জমি 
কেড়ে নিলে ঘে সীমস্ততাঙ্ত্িক লমাজ- 


তন্ত্র ভূমিষ্ট হয় তার ফলে জাতীয় 


সংহতি বৃদ্ধি পায়, শ্রেণীবিদ্বেষ কমে 
এবং জোতদরের ও বর্গাদারের। 
পরম সেহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে 


বাচে-এপব কথা বুঝতে অন্থবিধা ' 
কোথায়? শ্রেণী-পিরীতিয় এরূপ ' 


মহোচ্ছবে জোতদারের গুলিতে এক- 
শত, গরীব চাষী প্রাণ হারালেও ত! 
ঘে সত্যাগ্রহী জমিচোরদের অছিংসা- 


প্র্যাকটিস, এ সহজ কথাটি না বোঝার 
“কারণ নেই ! ভাহলে'জমিচোরদের 


স্থথনিত্রায় ব্যাঘাত ঘটালে অর্থাৎ 
চৌর্ধবৃত্তথির শৃঙ্ঘলায় ব্যাঘাত ঘটালে 
তা ষে আইনপঙ্গত গুলি বর্ষণের 
প্ররোচন! হুট করে থাকে, আইন 
বিশেষজ্ঞ পাজ! দাহেবের নিকট লে 
লজিক বহু আগেই জান। হয়ে গেছে। 


+ দপণ | 


ৰং ধম দিনের বার 


শুধু ভাতা নয়, Ee আন" 
- তুলে সরকার রাজ্যের এম শিদের 
দিলীতে বেমালুম ঘোরাঘুরির জন্ত 
রাজা সরকারে খরচায় গাড়ি 
দিচ্ছেন । এজন্য এক ভঙ্গন নতুন 
আমবাসাভার গাড়ি কেন? হয়েছে। 
অবশ্ত মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলের এম 


পিরা এইতাবে অর্থ নয়ছয় করায় 


বিরোধিতা করেছেন । রাজ্যের এম, 
শিরা দিলীয় মহারাষ্ট্র দদনে এ নিয়ে 
এক বৈঠকে: বসেন । সেখালে রাজ্য 
থেকে নির্বাচিত কং (ই) এম পির! 
আনতুলে লরকারের এই নিত্বান্তকে 
সমর্থন করেন। ওওুজর়াটের কং (ই) 
এম পি’রাও এখন গুজরাট সরকারের 
কাছে গাড়ি দাবি কয়ছেন। রাজ- 
ধানীর কর্ণাটক ভবনের চারটে গাড়ি 
এখন রাজ্যের এম পিদের ঘোরা- 


' ঘুরির জন্ত অল্প পয়সায় ভাড়া দেওয়া, 


হয়। 


বঙ্গেখরের হে) অপারেশন রা 


VN 


আর বিচ্ছিম্নতাবাদের কথা? 
গোপনকর্মে সদাব্যপ্ত অশ্িতবাবুর 
সগোড্ীররা' কোন চান্দকেই মাঠে 
মার! যেতে দেন না; তাদের “মাতৃ, 
হায় নিয়ে প্রবাদ বাক্যের প্রথ! অঙ্থ- 
যায়ী সভাপতি মশায়কে একটু চড়া 
"গলায় কলরব করতে হবে বৈকি; 
তাহলে উতরুখ্ বাড়ধণ্ড স্মন্তাকে 
উস্কে দিয়ে আইন শৃঙ্খলার মামে 
কং(ই)-দের হাতে রাষ্ট্রপতি শাসন 
তথা বেনামী কং(ই) শাসনের ফারদ। 


ধরে দিয়ে লিপি এম যে নিজেদের ' 
তরাডুবি ডেকে আন্তে চায় একথা 


অপর ফেউ না জানলেও নব্য বঙ্গে- 
সবরের জানতে বাকী নেই। -তাই 
পাজা সাহেবের হাতে. এখন অনেক 
কাজ! 

" কিন্ত কাজ করে আর সোয়ান্তি 


কোথায়? সকলেরই মাগছাওয়াল ' 


আছে, লাধ-আহ্লাদ, আছে। কিন্ত 
প্রপব-সুত্রতর! কাউকে দিয়ে থুয়ে 
খেতে জানে না। অত্এব, লড়াই- 
য়ের মুখ ছুটি, অথবা) তিনটি, 
তিনটি, অথব| অসংখ্য । তাই সময়ে 


সকলকেই চিট দিয়ে না রাখলে স্বয়ং 


বঙ্গেশ্বর(ই)-কেও অষ্টয়ভ! উদরস্থ করে? 


 সৃন্ত্ট থাকতে হবে। “জজ মা 


ভারা” !.. 


ঢাকা গড়ে ষায়। 


শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৯ 


অর্থনীতি : 
৫ম পৃষ্ঠার পর : 

ক্রমাগত যুজ্যবৃদ্ধির. ফলে সর্ধ; 
স্তরের মানগষই আঘাত পান। কিন্ত 
এই যুলাবৃদ্ধির নীতি ঘে শ্রেণী- 
পয়কারের একট! সচেতন পদক্ষেপ 
এটা নানা ধুত্রক্জালের আবরণে 
লক্ষ্য করলে 
দ্বেখ! যাবে মূল্যবৃদ্ধি একট] নিরস্তর 
ঘটন]। বুর্জোয়! শাদনে মূল্যববদ্ধিয় 
অর্থ মেহনতী মানুষের শ্রমকে দন্ত! 
পণ্যে রপাস্তরিত করে অবিরাম 
মুনাফা আহরণ । যেহেতু মূল্যবৃদ্ধি 
প্রথমে ঘটে এবং মজুয়ী বেতন তান 
পেছনে পড়ে থাকে তাই মন্ত্রী ও 
বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনের ফলে 


* বেতন ও মজুয়ী কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও 


কথনো। 'যৃল্যবৃদ্ধির সমান হারে 


"বেতন ও মজুরী বাড়ানো হয় ন!। 


বরং অনেক আন্দোলনের ফলে যেটুকু 


বেতন ও ম্জুত্রী বাড়ে তাকে নস্যাৎ 


করার উদ্দেশ্যে শাসক গোষ্ঠী আবার 
দাম বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে লঙ্গে 
তারা এমন ধারণা হি করার চেষ্টা 
করে ষেন বেতন ও মজুরী" বৃত্ধিয 
দরুণই আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো। 

. স্থতয্নাং যুল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে 
কোন গণ আন্দোলনের পক্ষে “পঃ 
ভাষায় বলা উচিত যে বুর্জোয় 
শানে মূল্যবৃদ্ধি মথন ঘটবেই তখন 
মেহ্নতী মানষের আয় নুরক্ষিত 
কয়ার জন্যে মূল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


“সমান হারে বেতন ও মন্ধুরী বৃ 


করতে হবে। এমন একটা আইঃ 


থাকবে যার অধীনে মৃল্যন্তর বৃদ্ধি 
. সে মজে দরকার ও ব্যক্তিগত সম 


প্রতিষ্ঠানের বমীদের বেতন ও মুর 
ও হারে বেড়েঘাবে। 

- তাছাড়া প্রত্যেকটি কোম্পানীরং 
আয়করের উপর এমন এক সায়া 
বন্নাতে' হবে যার সমস্ত অর্থ বেকার 
দের মধ্যে চাকুরী হরি, ভাতা ব 
অন্তান্তভাবে বেকারী হাসের জনে 
খরচ কয়া হবে। এক কথায় অবা। 


“মুনাফা শিকারের ক্ষেত্রকে জনসাধ' 


রণের স্বার্থে সংকুচিত করতে হবে 
একমাত্র তখনই মুনাফাশিকার 
শ্রেণীগুলি মৃল্যবৃদ্ধিন ব্যাপাত 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। তখ 
তারাও মুল্যবৃত্ধি করলে মে মুনাষ 
ধাড়বে না বরং কমবে, বেকার 


: বাড়লে তার! যে কম মজুরী দি 


লোৰ খাটিয়ে অতিরিক্ত মুনা 
করতে পারবে না এটা উপল 
করতে পারবে। মূল্যবৃদ্ধি ঠেকায় 
গেলে আবেদন নিবেদনে হবে ন! 
লূরকারের উপর এমন প্রবল চাপ হু! 
করতে হুবে ঘে শ্রেশীঘ্বার্থে সরকা 
মু্যবৃত্ধিভে উৎসাহ না দেন। 

৮ 


+ 


কথা ফান করে দয়েছেমন। 


করে ধাপ্পাবাজী চলবে ন1। 


পর্ণ! 


শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮, 


এন টি সির চেয়ারম্যান গভীর গাডায় পড়েছেন 


২ এন, টি, দি পূর্বাঞ্চল শাখার 


 একাউনটেন্ট চেয়ারম্যান জীদলিল- 
কুমার, ব্যানাঙ্ ওরফে ‘জগাবাকু 
খুব ধূরদ্বত্র লোক। টুপিবাজী আয় 
হিসাবের কারসাজীতে ওঁর ভুড়ি 
&মলা তায়। 

কিন্ত এহেন বামাজাঁ সাহেৰ 
সম্প্রতি যহা. গাড্ডায় পড়েছেন । 
সঙ্কাল-লদ্ধোে রং পাণ্টানোর ভেন্ধী 
দেখিয়েও সামাল দ্বিতে পারলেন 
ন! তার লাধের গদী। কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্য মন্ত্রক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


এবুগপৎ তদস্ত শুরু করেছেন ওর 


বিক্ুদ্ষে। 


জনতা আমলে দিলীতে জন- 


মুংঘ আর কলকাতার পি, পি, এম 


দ্মর্থক লেঞ্জে উনি চেয়ারম্যানের 
গদ্দীতে অদীন হয়েছিলেন। গদী 
পোক্ত করতে অফিসার আন্ন কর্ম- 
চারীদের লাগিয়েছিলেন এককে 
অন্যের বিরুদ্ধে। 

চলছিল তালই। কিন্ত বাধ 
লাধলো লোকসভার নির্বাচন । 
শ্বিললীতে ইন্দির কংগ্রেদ ক্ষমতায় 
আপার ব্যানাজশ সাহেব চোখে সরষে 
ফুল দেখলেন । ধর] পড়ে যাওয়ায় 
এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে 
দিলেন-। 

কিন্ত এত করেও তীরে এসে 


তরী ডুহলে1। শুর তেন্বীবাক্গীর 


খেল] ষে লবার চোখেই ধর! পড়ে 
গিয়েছে ত! বুঝলেন সম্প্রতি দিল্লী 
গিয়ে । ধার নামে উনি এতদিন 
তুৰলক্কী রাজত্ব চালাচ্ছিলেন সেই 
দিজীর বড়নাত্বেই স্ব সরাসরি 
জানিয়ে দিলেন : অনেক বুজরুকি 
সহ করেছি । এবার তোমায় বিদ্বেষ 
নিতে হুবে। বিদ্যুৎ ঘাটতির লাম 
নাসে 
৭০ লক্ষ টাক] লোকসান করার জন্ত 
তোমাকে আমরা ল্াধিনি, রাখবো 
না। & 

ব্যানার সাহেব ভেবেছিলেন 
কলকাতার ফিরে বিপ্লবের টুপি 


মাথায় দিয়ে জয় বাবা তায়কনাথের 


নাম করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধুর 
পায়ে শুয়ে পড়বেন । কিন্ত জ্যোতি- 
বাবু ছ'লিয়ার লোক। তিনি ইত্তি- 
মধ্যেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শী প্রণব 
মুখাজাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন অপদার্থ 
ব্যানাজীকে হঠান। একে দিয়ে 
এন, টি, পি চলবে না। আঠার 
হাজার কর্মচারী মাঃ1-পড়বে। 

সংসদ লদন্ত শুপ্যোতির্ময় বস্ুও 
কেন্দ্রীক বাশিকঞ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি 
(লিখে ব্যানাজ্ী সাহেবের কুকীতির 
শেষ 
ব্যবসায়ী 


6581 হিলাবে একজন 


এজেপ্টকে নিতে ব্যানার সাহেব প্রধান কাজ হল সকাল-সহ্যে ব্যানাপ্র্শ 


গিয়েছিলেন এক কংগ্রেণী নেতার 
কাছে। এ কংগ্রেসী মেত! ব্যানার 
দাহেবকে হাড়েহাড়ে চেনেন । সোহা 


দরজা! দেখিয়ে দিয়েছেন । 


বিদেয় নেৱায় সমক্স হয়েছে 
বুঝে ব্যানাজাঁ লাহেব নতুন এক 
ঢাল চেলেছেন। এক নম্বর সাঙাৎ 
ধ্যানেজার (টেকনিক্যাল) জুম 
ছারের মাধ্যমে বাজারে ছেড়েছেন 
দে টাটা-বিড়লার] নাকি ওঁকে 
নেবার জন্ড সাধাপাধি করছে। গর 
মত এক “কালোয়াত? পেলে তায়! 
বর্তে যাবে ।, পাচ হাজার টাক] 
মাইনেতো বাধা ৷ 

কালোয়াতই” বটে | চেয়ার- 
ম্যান হবার অন্ত কি তর্ববির-তদা- 
রকই নাকরেছেন। জজ্জার বালাই 
নেই | অফিসে দলবাজীর স্থবিধের 
জন্যে ছজন অপদার্থ ডেপুটি ম্যানে- 
জারকে প্রমোশন দ্বিলেন। জেনারেল 
ম্যানেজার (ভিজিলেন্স) যিনি নাকি 


দিলী থেকে এসেছিলেন তাকে 
বিদেয় দিলেন ।- ম্যানেজার (এভ- 
' মিনিষ্ট্রেশন) ভদ্রলোককে বদলী 


করলেন পার্পোনেল ম্যানেজমেন্ট 
ভিভিপনে । অস্ত অফিসারর] ধার] 
গুর কান্দে সলায় দেয় না তাদের 
পাঠালেন-গয়া-কাশী । 

আইন কাহুনের ধার ধারেন না 
উনি । ব্যুরো! অব পাবলিক এণ্টার- 
প্রাইঙ্জের নির্দেশ উপেক্ষা করে 
গাবেদারদের ওভারটাইয পাইয়ে 
দিচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। 
যাকে খুশি যধন-তধন যেখানে 
খুশি পাঠাচ্ছেন প্লেনে করে। 
রাত ১১টা পর্যস্ত অফিস 
খোল] । অসৎ অফিদারদের শোয়া- 
বারে । এমন এক চাষচে অফি- 
সারতে] বাড়ীই ফেরে না। তাকে 
নাকি তোর হোতেই হাঞজির1'দিতে 
হয় ব্যানাজা লাহেবের বাড়ী । ' _ 

প্রাক্তন ফাইনানপিয়াল এভ- 
ভাইলর এসব বে-আইনী কাজের 
প্রতিবাদ করেছিলেন ব্যানার 
লাহের ।তাকে শিক্ষা দিতে পাঠিয়ে- 
ছেন বিহারের মোকামায়। ফাং- 
বানসিয়ালশ এডভাইপরের কাজ 
দেখছেন এখন এমন একজন অফিণার 
যিনি ফাইনান্সের ‘ক’ বোঝেন না। 
কর্মচারীরা গুর নাম দিয়েছেন ‘ভজ্র- 
হরি’ । 

ব্যানাজী সাহেবের এক নঘর 
চামচ] ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) 
শীষজুমদার একটি রতু। এই সেদিন, 
পর্যন্ত ভেপুটি ম্যানেজার শ্রমজুমদার 
ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছেন 
অনেক তেল খরচা করে। 


সাহেবেয় বেহালার বাড়ীতে হাক্জির। 
দেওয়া । ভদ্রলোক রত্ুই বটে! 
ডেপুটি ম্যানেজ্জার থাকাকালে আটটি 
ফোন্ডিং মেশিন কিনেছিলেন করেক 
লক্ষ টাকায় । অভিযোগ : প্রয়োজন 
ছাড়াই পুরোনো মেশিন নতুন বলে 
কিনেছিলেন । মেশিনগুলে1 কয়েক 
বছর বাক্সবন্্রী হয়ে পড়েছিল। 
আধুনিকীকরপের প্রয়োজনীর 
যত্্রপাতি কেনা সম্পর্কে শ্রীমহুম- 
ঘরের বিরুদ্ধে ভুরিভূরি অভিযোগ । 
কিন্ত ব্যানাঞ্জ সাহেবের দোস্ত বলে 
প্রজ্দারের বিরুদ্ধে কোন অভি- 
যোগের তদস্ত হয়না । পি, বি, 
আই ফাইল চেয়েছিল। কিন্ত ফাইল 


"গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। 


ভীমভুমদারের হিলী-দিলী ঘোরা 
খাতে গত এক বছরে প্রেম ভাড়া 
বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় বিশ হাজার 
টাকা। অথচ বরে] অব পাবলিক 
এপ্টারপ্রাইজের নির্দেশ এবং সরকারী 


নিরম অনুযায়ী ঘষে কোন অফিসার 
প্রেনে কনে বাঁওয়াআপা করতে 
পারেন না । প্লেনে যাতায়াত করতে 
পারেন তারাই যাদের মানিক মূল 
বেতন ঢু হাজার টাকা বা-তার 
ৰেশি। শ্ৰীমহুমদারের মাসিক বেতন 
চোদ্দসো টাকা 

এহেন চাচা পরিবৃত ব্যানাজর্খ 
সাহেব আন কি করেন! ধাগ্সা 
দিয়ে চলছিল ভাল। লোকসান 
কমিয়ে মালিক ৫৫ লক্ষ টাকায় দাড় 


করিয়েছেন বঙ্গে তারম্বর়ে চীৎকার 


করেছিলেন। গল্প জুড়েছিলেন ঘে 
এই লোকসানের জন্ভও তিনি দায়ী 
নন। দায়ী ‘রাজ্য সরকার আর 
এন, টি, পি-র কর্মচারীরা । রাজ্য 
সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি শ্যটি করেছেন 
শতকরা ৫* ভাগ আর ৩,৩৯০ অতি- 
রিক্ত কর্মচারীর জন্ত মালিক বেতন 
বাবদ গুনতে হচ্ছে ২১ লক্ষ টাকা। 
এছাড়া আপাষে গোলমালের জন্ত 
মালিক আরও পশাচ লক্ষ টাকা জলে 


{৷ নয়॥ 


যাচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাজ নিছে 
মোটেই দায়ী নন। বিদ্যুৎ ঘাটতি 
না থাকলে, অতিরিক্ত কর্মচারী না 
থাকলে. এবং দেশে একটিও ইহয় 
না থাকলে উনি তেন্কী দেখাতে ।. 
কিন্ত দিল্লীর বড় কর্তারা ওঁকে 
ধরে ফেলেছেন। তীর বলেছেন ১ 
বিদ্যুৎ ঘাট ভিতে? শুধু পশ্চিমবাঙলার 
নয়। সার] দেশ ছুড়ে । তবুও এন, 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় | 


উত্তরবঙ্গে 
রর পৃষ্ঠার পর 
প্রায় সঙ্গে জে উত্তরখণ্ড আন্দোলন 
শুরু | এই বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্ষু যে 
হিশনানীদেরই সুষ্টি মে কথা মনে 
করার মত যথেষ্ট কারণ আছে । 
সংবাদ পাঁৎযা ধাচ্ছে মিশনারী- 
দের সংঙ্গ প্রায়ই উত্তরখণ্ড আন্দো- 
লনের প্রবক্তাদের গোপন শলা- 
পরামর্শ হচ্ডে। অভি প্রতি 
উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে বিদেশী 
আগমনও খুব বেড়েছে রাজ্য 
সরকার যদি এদিকে একটু নক্গত 
দেন তাহলে ভাল হয়। 


চি 


স্বাধান্তা-ছিবঙ্গের পতাকায় ম্রান্ছোলিত হোক 


জাতীয় সংহতির প্রতিশ্রুতি, গণতন্ত্রের শশখ 


আজ থেকে ৩৩ বছর আগে, ১৯৪৭ বীর ১৫ই আগস্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার 
পতাকা উত্তোলিত হয়! সেই আন্দোলিত পতাকায় সামনে রক্তে ও খেদে কঠোর, উত্তাল জনতা স্বপন 
দেখেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের, শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মাস্থষের শোষণঘুক্ত 


স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতত্ত্রের। 


স্দীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসে দেই বপন, মেই শাণিত শপথ বারে বারে বাঁধার সম্মুধীন হয়েছে। 
বিদেশী চক্র ও তারই স্বার্থরহ দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত হেনেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও 
সাম্প্রদায়িকতার শাণিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাদেশিকতায হিংস্র আক্রমণে । আবার এই মাঘাত ভয়ংকর ও 
নৃশংস হয়ে উঠেছে যেহনতী যাহুষের গণতভাগ্র্রিক সংগ্রাষের বিরুদ্ধে 
১১৮* সাল সেই হীন চক্রাম্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব লীমাস্তের পার্বত্যতভৃঘিতে 
এই চক্রের পর্চারণা। পশ্চিমবপ্রেও তার অশুভ ছায়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের জাগ্রত গণতান্ত্রিক 
অনমতকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লালন কর] জঘক্ত ষড়যন্ত্র। 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘনায়মান যড়যন্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন । মেহনতী মানুষের 


পরকার, জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নভাবাদের মোকাবিলায় অতন্তর। 


গ্রাম গঞ্জের 


ওর 71 





ক্ষেত-খামারে, শহরেরঠুকল-কারখানায় য়েহনতী যাহুষের কাধে কাধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে 
অপ্নিত যুক্তর়া্রীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণ তম্তে্ শক্ত এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে 
সমাজের দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকারকে প্রদারিত করতে বদ্ধপরিকর 

গত তিন্‌ বছরের শালনে বামফ্রণ্ট সরকার তার অতি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধ নত্যফেই 
কপারিত করার প্রাণপাত চেষ্ট! করেছে । গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর স্বাধিকারের শ্বীকৃত্তি দিয়েছে । পঞ্চানেতী 
ব্যবস্থায় এসেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি £ কলকারখানার মেহনতী মাহযক্ষে দ্বিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের 
অধিকার । দাঁনতম কুটিরেও প্রলারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার হধোগ। 
বিচিত্র ও বছুবর্ণ ভাষা সংস্কৃতি আলোকিত ছার উন্মুক্ত করে ধিয়েছে উত্তরের পাবত্যচূমি থেকে সমুদ্র 
মোহন! পর্যস্ত বিভ্তৃত এই গঙ্গাহর্দ বঙ্গভৃষিতে। নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে । 

ঘারিদ্রশ্রেণীর অন্ত আরও অনেক সুযোগন্স্থবিধার.স্বষ্টি করে তাদের সামার্ধিক ও ভি 
জ্বীবনের সর্ধাদায় প্রতিষ্ঠার জন্ত বামফ্রন্ট দরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।. এই প্রস্িষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিই তো 
জাতীর সংহতির বনিয়াদ ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তে! গণতঙ্বের শত্রু বিচ্ছিগ্গ ভাধাদের- চুড়ান্ত 
পরাজয় অবশ্তভাবী। 

“ জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিশ্রুভিই ১৫ই আগস্টের উত্তোলিত 

পতাকায় আন্দোলিত হোক । এ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


সি 


০০ NS} 81002. 
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একছিন প্রতিছিন' 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিটোল কাহিনী বলতে কিছু 
নেই, শুধু একটি ঘটনার কিছু গ্রতি- 
ক্রিয়া ও কিছু মূহুর্ত, উদ্বেগ উৎকঠা 
প্রকাশ পেয়েছে চলচ্চিত্রের নিছন্য 
ভাষায় ও ব্য্নায় মৃণাল সেনের 
“একদিন প্রতিদিমত ছবিটিতে । 
এ যে কতবড় কৃতিত্বের দাবীদার 
ছবিটি তার পরিমাপ করতে গেলে 
পূর্বাপর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমী- 
ক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন। ভবে 
এখনই এটুকু বল! চলে অসংকোচেই 
যে, এাবৎ বাংল! ছবির যতধানি 
" কাহিনী-নিৰ্ত্রতা ছি, তার অনেক- 
টাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মশাল 
সেমের পর্বাধুনিক ছবিটি।_ ফলে, 
চঙ্গচ্চিত্র স্বনির্ভর হওয়ার পথে আর 
এক ধাপ এগিয়ে গেল। আর এটা 
তে! চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার 
একট! অন্তত প্রধান বিষয় ছিন। 
আধুনিক ছবি গল্প বলবে নাঁদেশ- 
কাল ও সমাজের কিছু ঘটন! চরিত্র- 
গত বিছু ভাব-মুহূর্ত প্রকরণশগত 
' শৈলীতে ফুটিয়ে তুলবে আপন ক্ষত 
মহিমায় । 

লক্ষণীয় যে, ছবিটিতে সংলাপ 
খুবই পরিমিত, মৃক-অভিব্যক্তিই 


প্রধান্ত পেয়েছে_ফলে চিত্রধিত! 


বজার থেকেছে উল্লেখযোগ্য 
* বৈশিষ্ট্ে। একপ্রেলানিস্ট ফিল্ম 
, নির্মাণে যে গুণপন1 একাস্ত বাঞ্চনীয়, 


৷ তা তুলে ধরে চলচ্চিত্রকার মৃণাল 


" সেন বিরল নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে- 
'ছেন। অআসলেন্দু চক্রবর্তীর ‘অবিরত 
চেনা মুগ 
থাকলেও, কি নামকরণে আর কি 
চিত্রায়ণে এশুধু পরিচালকেরই ছবি । 
অবশ্য এ ছবিতেও নায়ী লোলুপতা 
সম্পর্কে কিছু বিচ্ছিন্ন কথ! ছবির 
মাঝখানে লেখা হয়ে ফুটে উঠে 
= ' জামপ্স্যহানি ঘটার, ছবির ধর্ম ক্ষুপ্র 





- অবলস্বনেক স্বীকৃতি 


করে এবং মৃণাল সেনের ছবিতে এ 
জাতীয় অসংগতি ঘটে থাকতেও 
দেখা যায়, তবুও হ্বীকার করি, এ 
ছবিগুলির তুলনায় ক্যামেরার গিথিক 
ও জাগলারি সেই বললেই হয়। 


সংযত ও পরিণত 
তবে লংগীত চেতম! 


অনেক 
তিনি৷ 


সম্পর্কে এখমো বুঝি তিনি 


পুরোপুরি ্জাগ হতে পারেন নি। 
বি, ভি, কারস্থ পরিচালিত আবহ 
সংগীত মাঝে মাঝে বিসদৃশ লাগে। 
কে, কে, মহাজনের সুদক্ষ ক্যাষের 
পরিচালন! দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। 
গজাধর নক্করের লম্পাদম। ছবিটির 
সমৃদ্ধির মূলে. অনেকখানি । একটি 
দিনের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
এক মর্মাস্তিক সত্য ফুটিয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত 
রূডীন ছবিটি। 

নবীন মল্লিক লেনের সুপ্রাচীন 
বাড়িটি ছবিটিতে একট] ভূমিকা 
নিয়েই যেমন হাজির হয়েছে । সেই 
জীর্ণ বাড়ির মালিকের দন্ত ও জুলুম, 
এপারে) ঘর ভাড়াটিয়ার বিভিন্ন মাম- 
সিকতা ও দৈনন্দিন ক্ৰিয়া, অন্ততম 
বালিন্দ। হৃধিকেশবাবু পরী ও পাচটি 
ছেলে মেরে নিয়ে মধ্যবিত্ত পর্িবা- 
রের প্রায় নিখুত রূপটি আশ্চর্য মুক্ি- 
জানায় রূপ পেয়েছে । অবসর প্রাপ্ত 
হৃষিকেশবাবুর সংদারে বড় মেয়েই 
একমাত্র উপার্জনশীলা এবং অভাব 
অনটন সেখানে 'স্বাভাবিক। সেই 
একমাত্র অবলম্বন বড় যেয়ে অফিন 
থেকে ফিরতে দেরী করছে-_ষা 
কোন দিন হয় নাঁ সলাত হয়ে গেল, 
রাত বাড়ছে--তবু ফেরে না-লংসা- 


রের সকলের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অন্ত' 


ভাড়াটিয়াদেরও কারণও বা অন্ত 
কৌতু€ল--এইসব নিয়ে বাশ মৃহূর্ত- 
গুলি ছবির পর্দায় পর পর অনবন্ত 
চিত্র সৌকর্ষে ফুটে ওঠে । সংগে সংগে 


Eh bl AE" ৫ সপ কলর, 
গুস্টিমধ- রাত তিক 
নাতক ও নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত . 
কয়েকটি বাংল] বই 


> 
২। 
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ছবির বজ্ব্যও পরিস্ফুট হয়--একমাত্র 
উপার্জনশীল মেয়েটির প্রতি সংসারেয় 
কেউ ফোন দিম দৃষ্টি দের মি, ভাবে 
নি--আজ এক সংকটের মুখোমুখী 
হয়ে তার জন্য দবাই ভাবছে--একি 
নির্লজ্জ স্বার্থপয়তা নয়? আবার 
মেয়েটি যখন সুস্থ শরীরে রাত শেষে 
বাড়ি ফিরে এল--তখন আর, এক 
সংকট । বাই লন্দেহ করছে। এত- 


গুলি দন্দিগ্ দৃষ্টির দামনে নিষ্পাপ 


মেয়েটি স্তভিত হয়ে ক্রমশঃ কুঁকড়ে 
যাচ্ছে। পুরুষের মতই মেয়েকে কা 
করতে বাধ্য করা হবে__অথচ এতটুকু 
নিয়ম লঙ্ঘন হলেই দোষী হতে হবে, 
কৈফিয়ত দেবারও অবকাশ থাকবে 
না। এই অলম বিধানের নিগড়ে 
নারী লাঞ্ছনা ও শোষণ ফুটিয়ে বিটি 
যেমন বক্তব্যমুখী হয়েছে, তেমনি 


হয়েছে বাস্তবধ্ম । গীতা সেম, সত্যেন 


বন্দ্যোপাধ্যায় ও মযতাশংকরের 


অভিনয় সহজে ভোলায় নয়। 
অন্তান্ত, ভূমিকাও স্থঅভিনীত ৷ - 
ভাগ্যচক্র 


অতি নাটকীয় ও অস্বাভাবিক 
- কাহিনীর চিন্রায়ণ হল “ভাগ্যচক্র” | 


অজয় বিশ্বাস পরিচালিত এ ছবিটিতে 
জীবনের মোগ নেই । এখানে নায়ক 
মাক্িকারা সবাই ধনী। বিপর্যর 
এসেছে ভাগ্যর নামে এবং ছবিতে 
নাটক জমানোর খাতিরে সেই ভাগ্য- 
কে চক্র করে অবিরাম ঘোরানো 
হয়েছে যুক্তি দংগতির বালাই না 
রেখে । এম কি সচরাচর সিনেমায় 
ঘষে মিলন স্তক পরিস্থিতি গড়ে তোল! 
হয়, ভাগ্যের চাফ! ঘোরাতে 
ঘোরাতে সেথামে বিষ্বোগাস্তক পরি- 
পতি এসে পড়ে আচম্ক1। হয়তে! 
সাধারণ দর্শককে আবেগে অভিভূত 
করতে । মইলে ছবির পিংহতাগ 
ছুড়ে নায়িকাকে ‘সতী’ প্রতিপন্ন 
করেও, স্বামী পাশে দাড়িয়ে থাকা 
সত্বেও কেন মিলন হলনা? 

_ হুবির শুরু থেকেই কেমন এক 
অবান্তবত1। নায়িকা অতি আধু- 
নিক! হলেই অসম উগ্র স্বভাবের হবে 
কেন--আশ্রিত পিতৃবদ্ধুর ছেঙ্গেটির 
প্রতি নে প্রথম দর্শমেই অমন ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠবে কেন-_আবার সেই 


"ছেলেটিই বড় হয়ে লাখপতি রূপে 


একাধিক তরুণীয় মন জয় করে বসল 
কি করে--তখনে! নাবিক! তাকে 
গালে চড় মারল কি করে-_বয়মে 
যথেষ্ট ছোট হয়েও একদা আশ্রিত 
বর্তমানে লাখপতি তরুণ নায়িকার 


সংগে শেষ পর্যন্ত অত ঘনিষ্ঠ হল কি 


করে--সেই ঘনিষ্ঠঙাকে কেন্দ্র করে 
হখন ভূল বোঝাবুঝির চুড়ান্ত হচ্ছে, 
তখনই তরুণটি আসল সত্যপ্রকাশ 
ন! কয়ে শেষ দৃশ্যের জন্ত অপেক্ষা 
করল কেন--এসব প্রশ্নের সদুত্তর 
পাওয়া সম্ভব নয় জানি, কারণ এ 
জাতীয় ছবিতে এসবই চলে । 


সম্পাদক- হীরেন বস্তু 


বালাই নেই। 


এন টিসি 

৯ম পৃষ্ঠার পর | 
টি, সির অন্ত দবনিডিয়ায়ীওলে1 
লাভ করছে কি কয়ে? 

বেগতিক বুঝে ব্যানার -নতুম 

এক চাল ছাড়লেন। চাষচা দিকে 
রটন! শুরু করলেন £ ওকে কাজ 
করতে দেওয়া হচ্ছে মা। উনি 
চল্লিশ কোটি টাকার কর্মঘন্ত শুরু 
করেছেন। কিন্তু রিয়াকশলারিয়] : 
ওঁকে কাজ করতে দিচ্ছে না! কাজ 
যদি একাস্তই না করতে দেয় উনি 
চলে যাবেম। কেউ আটকাতে 
পারবে মা। কারুর চোখের দলও 
ন] ৷ এসেছিলেন বাঙালী এবং 
বাঙলাদেশের দেবা করতে। কিন্ত 
মূর্খ বাঙালী ওঁকে চিনলে! ম1। 

নৃত্যই বাঙালী এহেন ব্যানাঙাঁকে 
চিনতে পারেনি। চিনলে অনেক 
আগেই ওঁকে যেতে হোতে|। আর 
এন, টি, দির ১৮টা মিল ও ১৮ 
হাজার কর্মচারীও বেঁচে ষেত। 


গত এক বছরে প্রীয্যানাজর এন, 


টি, পিটাকে রসাতলে নিয়ে গিয়ে- 


ছেন। নিজে বেঙ্দাইনী কাজ করে 
কর্মচারীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে. 
ছেন। পরম্প্ররের মধ্যে বিদ্বেষ 
ছড়িক়েছেম। প্রশাসনটা ধ্বংস 
করেছেন। কোন আইন-শৃঙ্খলা 
ফোন লততার 
বালাই নেই-। | 

গাড়ীর ব্যবহার চল্ছে যত্রতত্র । 
নিজে রইলেন দি্ীতে । অথচ ওঁর 


' গাড়ী সেদিন দুর্ঘটনায় পড়লে! রেস- 


কোর্সের কাছে মধারাত্রে। অভি- 
যোগ গাড়ী ওল বাড়ীতে ডিউটি করে 
ফিরছিল । 

গাড়ী সারানোর . জন্তও কোন 
আইন মানেন মা উনি । লরকারী 


নিয়ম গাড়ী সারাতে অস্ততঃ তিনটে 
কোটেশন নিতে হয়। কিন্তুওঁয় জক_ 


কোটেশন লাগবে না। গু গাড়ী 
দারানো হোলে? কোটেশন ছাড়াই 
এবং লুকিয়ে বিটি-মণীন্র মিলের 
একাউন্টে । ঁ 

গ্রব্যামাজ দাবী করেন উনি 
দিল্লীর অফিসার । কলকাতার 
পুলিশী আইন ওর অন্ত নয়। অত- 


. এব কলকাতা পুলিশের অমুমতি 


ছাড়াই উনি গাড়ীতে লাল আলো 
জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 

ইদানীং ব্যানাঙ্গী লাছেব হেড 
অফিসের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর ওপর 
ভীষণ চটে গিয়েছেন । এক নম্বর 
লানাৎ ভীমজুমদারকে বলেছেন ওরা 
আমাকে-কাজ করতে দিতে চায় না। 
স্থতরাং আমি. আর হেড অফিসে 
বসবে! না। টেকনিক্যাল ভিতিসনে 


Price 60 Paisa 


বসবো। যজ্ঞ মন্পূর্ণ করতে হবে। 

হেড অফিসে বসছেনও ম1। কর্ম- 
যজ্ঞ চলছে টেকমিক্যাল ডিভিসনে। 
চীফ টেকনিক্যাল অফিসারকে ঘর 
থেকে তুলে দিয়ে উনি দখল করে 
ছেন সেই ঘর । সামনে নৈবেদ্যর 
বাতামার মত শষজমদার । ভত্রলোক 
চীফ টেকনিকাল এডভাইলর এঘর 
"ওয় করে বেড়াঙ্ছেন। 

এন, টি, দির বোর্ড অবশ্য 
জীব্যানাজর ওপর মোটেই সত্ত্ট 
নয়। ২রা আগের বোর্ড 
মিটিংংএ মেশ্বাররী লাফ বলে 
দিয়েছেন? নভেম্বরে  আযরা. 
আপনার কাজকর্মের হিসাব খতিয়ে 
দেখবে] ৷ শুধু বিছাৎ ঘাটতি, চক্রান্ত 
আর কর্মচারীদের বিশৃঙ্খম আচরপের- 
ধাপ্া দিয়ে চলবে না। মাসিক 
লোকসান ** লক্ষ টাঁক1। অথচ”” 
আপনি বলে বেড়াচ্ছেন “৫৫ লক্ষ 
উাকা। এসব ধারা আমর] বরদাস্ত ? 
করবো না। এ 


বাছাবাছি' নিয়ে 
১ম পৃষ্ঠার পর 
কোন পঙ্গে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকছে) রাষ্টরধন্ত্রী চয়ণজিৎ চান লা 
এবার তার শিল্পা হগ্ডরের পূর্ণ মন্ত্রী 
হতে পারেন । আর গণি খান দি 
ভার সাম্প্রতিক দুরবস্থা কাটিয়ে 
উঠতে পারেন তো টি'ক্ষে যাবেন, 
নইলে. এখনও তিনি উাটাই হয়ে 
যাঁবায় অবস্থায় আছেন । 

দলের যুব মহল থেকে যার! মন্ত্রী 
পরিষদে প্বান পেতে পারেন বলে 
জান! যাচ্ছে তার] ছলেন : যুব 
ফংগ্েদের সভাপতি রামচন্দ্র রথ, 
মহারাষ্ট্রের গোলাম নবী আজাদ, 
বিদ্বারেয় তারিক আনোয়ার, 
পাঞ্চাবের কানওয়্বার মধেন্দয় সিং, 
অধাপ্রদ্বেশের গরফান ই আজম এবং 
মাধব রাও জিদ্ধিয়া। ওঁরা ছাড়া 
আছেন জগদীশ টাইটলার ও কমল 
নাথ। ঘৰি সিদ্ধিয়), টাইটলার এবং "১ 
কমল নাথ কংগ্রেন (ই) দলের" 
সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান 
তাহলে অবশ্য গুদের মন্ত্রী হওয়ার 
সম্ভাবন! থাকবে না। 


নাবিক ইউনিয়ন 
২য় পৃষ্ঠায় পর i 
ব্যবস্থা প্রায় থাকে না, চিকিৎসায় 
ব্যবস্থ/ তথৈবচ ৷ 

শিশিং কর্পোরেশনের আঞ্চলিক 
ডিরেক্টর এম. আর প্রসাদ অভিযোগ 
করেছেম ঘে গত ত্রিশ মালে বিভিন্ন 
অজুহাতে ক্ষতিপূরণের দাবি তোলায় 
তারতীয় নাবিকদেরকে নাকি কর্পো- 
রেশন কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরুণ 
বাবদ দিয়েছে। ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে-দাবাদিক বৈঠকে জামানে++ 
হুয় ষে তারা এ ধরণের ক্ষতিপূরণ- 
দানের বিরোধী এবং তার মাত্র . 
কতকগুলি “অজুহাতে” ভিত্তিতে 
এত টাক! প্রদানের তদস্ত দাবি 
করেন। ~ 


আপা 


পপ 


পা 


লম্পা্ক কর্ছৃক {পানী প্রেল, ১২৬/১, আচার্য পফ্র়চন্স রোত, কলিকাতা-* থেকে মৃদ্িত এবং বপন কার্ধালর ৬১, হট লেন, কজিক[তচ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


পেনিস 


A 


মক্কোগিগিআইকে ইন্দিরার সে 





সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে 





য়বিশ বর্ষ ॥ ৩*শ সংখ্যা শুক্রবার ২২শে আগষ্ট ৮০ ॥ ৬* পয়সা 


মানেকার মা চানমেয়েকে 
রাজনীতিতে আনতে 


রাজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছেন 


দর্পণ ছু দগ্ডাহ আগেই বলেছিল, 
রাজীব রাজনীতিতে আদছেন। শুধু 
লৱয়পদ্থীদের খর থেকে নিপ্েকে 
বাচাবার অন্ত এবং লোকের মতি- 
গতি বোঝার অপ্ত একটু লময় 
নিচ্ছিলেন । দৈনিক পত্রিকাগুলোর 
পাঠক॥1 ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছেম 
মে রাজীব শীঘ্রই রাজনীতিতে 
আসছেম। কিন্ত গোল বেধেছে 
৭ অন্তত । সেটা ুয়ং ইন্দির। গান্ধীর 
পরিবারের মধ্যেই। মানেকার 
ইঙ্গিতে এবার আদরে নামছেন 


তার মা। তিনি চান সপ্রয়ের 
উত্তরাধিকারী হিসাবে মানেকাই 
রাজনীতিতে নামুক। স্বভাবতই 
তিনি রাজীবের রাজনীতিকে আসার 
বিরুদ্ধে যাধেন। এবং এ ব্যাপারে 
নফল হবার জন্য তিনি হুমকি দিচ্ছেন 
যে তিনি য়াপ্ীবের অনেক গর কথা 
ফান করে দেবেম। ূ 

তিনি নাকি তার বন্ধু মহলে বলে 
বেড়াচ্ছেন যে ১৯৭৮ সালে যখন 
লোকসভার রায়ে ইন্দিরা জলে যান 
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সম্প্রতি মন্কো ভারতীয় কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির নেতাদের শ্রীমতী ইন্দির] 
গান্ধীর সঙ্গে সহযোগিতা করার 
নির্দেশ দিয়েছে বদে জান! গেছে। 
শুধু তাই নয় ভারতীয় কৰিউনিঃ 
পার্টির নেতাদের বল! হয়েছে তার! 
যেন এমন কোম আন্দোলন না 
করেন যাতে ইন্দির! দয়কার বিব্রত 
বোধ করবেন। 
.. জশ্প্রতি, মন্কোভে পি পি আই 
মেতাদের দজৈ সোতিয়েট রাশিয়ার 
দেতৃবৃদ্দের বেশ কয়েকটি রুতধদ্বার 
বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রুশ 
নেতৃবৃন্দ আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতিতে 
সি গি আই-এর ফি তূমিকা নেওয়া 


উচিত তা ৰ্যাধ্যা করেন। 
সোভিয়েট রাশিয়া সম্প্রতি 
ভারতবর্ষের রাজনীতির পুনযূল্যায়ন 


শুর করেছে। সোতিয়েট নেতৃবৃন্দ 
মনে করছেন বর্তমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে ভারত উপমহাদেশে 
আমেরিকা চীন যৌথ চক্রাত্তকে 
রুধতে ইদ্দির] গান্ধীর প্রয়োজন 
আছে। তাছাড়া ইন্দিরা গাদ্ধীন্ 
সরকার বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক 
নীতি খ্রহণ করেছে পুরোপুরি না 


হলেও লোডিয়েট কর্তৃপক্ষ তাতে 
খুশি । 


বিশেষ করে কাশ্পুচিয়ায় হেং 
লামরিন সরকারকে শ্বীকৃতি দেওয়ার 
পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেশ খুশি । 


যদিও আফগানিস্তানের ব্যাপারে . 


শেষাংশ ১ তম পৃষ্ঠায় 


“্য়ের জন্মদিনে যুব কংপ্রেগ দুভাগ হচ্ছে 


বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ যে, 
প্রয়াত সধয় গান্ধীর জন্মদিনে যুব 
কংগ্রেস (ই) দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। 
আমেখির যুব নেতা লঞ্জয় সিং ছিলেন 
সঞ্জয় গান্ধীর বিশ্বস্ত অচ্চর। তারই 
নেতৃত্বে আগামী ১৪ ডিসেম্বর যুব 
কংগ্রেস (ই) থেকে সধপস্থীর। 
বেরিয়ে এসে নিজেদের আলাদা 
অন্তিত্ের কথা ঘোষণা করবেন বলে 
- আপাতত স্থির আছে। ১৪. ভিলেঘর 
ব্য গান্ধীর জন্মদিন । 
সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে শৃন্ত সআামেধি 
- লোকসভা আসনে দয় গান্ধীর 
বিধৰ! পর্তীকে দাড় করাতে লৱয় দিং 
বারংবার ইন্দিরাজার কাছে দরবার 
করছেন। কিন্ত জানা গেছে যে, 
ইনদ্দিয়াজী চান ন! ভার পুজবধূ রাজ- 
নীতি করুক । 


যুব কংগ্রেস (ই) ভাগ করার 
প্রস্তাবের পেছনে নবীন ও প্রবীণ 
অনেক কংগ্রেল (ই) মেতার পার 
রয়েছে । মতুন করে বিমান দুর্ঘটনার 
তদন্ডের দাবিও জানানো হবে বলে 
জানা গেছে। 

স্থির হয়েছে যে, সয্ন গান্ধীর 
জন্মদিনে *সয়পন্থী” যুব কংপ্রেণীরা 
(ই) « দৃফ1 কর্মসূচী রূপায়ণ করার 
জন্য এক স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর 
হাতে দ্েবেন। 

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস এখন 
সরাসরি ছুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে 
রয়েছে। রামচন্দ্র রথ এবং সঙ্তয় সিং 
ছুই গোঠীর নেতৃত্ব দ্িচ্ডেম। ইন্দির! 
যুব কংগ্রৈদীদের মধ্যে সপ্চয় সিংয়ের 
প্রতবকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে সর্ব- 
শেষাংশ 'ম পৃষ্ঠায় 





লাগ ভোন্ক লাগ! 


যা আদিবাসী, পাহাড়েষা] ' 
উৎবাস্তুকে পথ ঘ্েধা ] 

ছুয়ে মিলে যেন ভাই-চাই ; 
আলো বরু জলে নৃত।। 


আছে হিতৈষী পরদেশী, 
আছে ম্বধশী 

“আমরা বাঙলী+। তোর? 
কাগালী-__ 


ওর] ঘা দেবেন, চেঠেপুটে থ1! 


তোর ঘর জল্ছে ) জঞ্তে দে { 
ওর ঘর জল্‌ +; জালক্চেদে! 
ছয়ে মিলে যেন তাই ভাই; 
অহো] কাঁ মহা! 

+ বীরেন্দ্র চ্টাপাধ্যায় 








খেলার মাঠে দুর্ঘটগার জনা 


সরকার পুলিশ প্রণাগন" 


ঘাই এফ এ সকলেই দায়ী 


খেলার মাঠে ১৬ই আগষ্টের 
ঘটনায় ছুঃখ প্রকাশ ' করেছেন 
সবাই । খেলোয়াড়, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, 
আই, এফ এ, থেকে খোদ সম্বিদভ! 
পর্যন্ত । দুঃখে কাতর হয়ে শোক 
প্রকাশ করেছে রাজ্য বিধানদতাও । 
মৃখাযস্ত্রী নিহতদের জন্ত ক্ষতিপূরণ 
দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ক্লাব 
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারাও এব্যাপারে 


পিছিয়ে থাকবে না। প্রশাসনের - 


দর্বন্ই দুঃখে শোকে লবাই যেন 
ভেঙে পড়ছেন | কিন্তু যার] খেলার 
মাঠের এ দিনের প্রকৃত ঘটনা জানেন 
তারা এব কাঁগকাদখানাকে 
ভাকামো। ছাড়া আর ফোনভাবেই” 
আধখ্যাত করতে পারবেন না। 

“ বাস মন্ত্রিসভা ও পুলিশ প্রশাসন, 


আই, এফ, এ ও স্স্তান্ত সংশ্লিষ্ট 
সংস্থাগুলোর যদি বিন্দুমাত্র সততা 


থাকে তবে ভার! কেউই অস্বীকার 


করতে পারবে না খে শনিবারের 


বারবেলায় পশ্চিষবজে এক কলঙ্কময় 
অধ্যায় সংযোজিত হতে ঘাচ্ছে_-এ 
আশঙ্কা তারা করেননি । কিন্ত তারা 
সবাই জেনেস্তনেই ১৬ই আগষ্টের 
মরণ খেলায় মেতেছিলেন । ফেভা- 
রেশন কাপের পুনরাবৃত্তি রোধে বহু 
সভা! যহু আলোচনা হয়েছে। 
পুলিশকেও এব্যাপারে দতর্ক করে 
রাখ! হয়েছে। শুধু ফেডায়েশম 
কাপ নয়, প্রত্যেকটি বড় খেলার দিন 
খেলার মাঠ ও এসপ্ল্যানেভ চত্বরে যে 
দাজ!| হাঙ্গামার সি হচ্ছে পুলিশের 


তা অজানা নয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষও 


বেশ তালে! রকমই জানেন তাদের - 
'কিছু তর্থাকধিত নামকর। খেলোয়াড় 


দিনের পর. দ্বিন কিভাবে মাঠের 
পরিবেশ বিষাক্ত করে তুমছে। 
রেফারীকে মারছে। প্রতিপক্ষের 
থেলোক়াড়কে টড রক্তাক্ত বরে 
তুলছে। দর্শককেও স্থঘোগ পেলে 
একস] হাতছাড়। করছে না। অথচ 
আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ এবং ক্লাবগুলি, 
পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কিংবা 
নিচ্ছে না। নাষকর। প্রেপ্লার যে 
দ্বোহই করুক ন! কেন কোন দলই 
তাদের হাতছাড় করতে চায় না। 
দল ছাড়লে অন্ত দল তাকে লুফে 
নিচ্ছে। এদের জন্ত কোনও আচরণ- 
বিধিও মেই। তাই তথাকথিত 
মামকর1 থেলোগ্নাড়ের দল বেপরোয়া 
ও উচ্ছৃত্থল হয়ে উঠছে। আর তায় 
কাছে ক্লাব আই, এফ, এ, পুলিশ, 
লর্বোপরি ক্ষমতাসীন দল লবাই 


ছাত জোড় করে ত্রীতদাসের যত 


দাড়িয়ে রয়েছে। 

বলা অদংগত ময়, এসবেরই 
অনিবার্য পরিণামে শনিবারের 
বারবেলায় বলি হলেন ১৪ জন 
অপছাযর় তরুণ। যতদূর জানা 
যায় এ দিন খেলার মাঠের ভেতরের 
দায়িত্বে ছিলেন 
পুলিশ অফিপার মিঃ আঁ 
বাইরের ইমচার্ড ছিলেন কলকা 
পুলিশের পাড় মাতাল 


শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 








| 





“নথ 


খেলার মাতে মারামারি মুতুঃ 
১৬ই আগষ্ট ইডেনের নারকীয় 


ঘটমার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার 
চলতি মরশুমে বাকী লীগের খেলা- 


গলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। কিন্তু এ ময়শুমে খেল? 
ৰ্ধ রাখাই এ ঘটনার বিরুদ্ধে এক- 
মাত্র প্রতিকার নয়। খেলা বন্ধ 
রাখা উচিত ততদিন ধতদিন 
খেলোয়াড় দর্শক] খেলার অন্ত 


উপযুক্ত পরিবেশ কৃষ্টি করতে 
না পারেন। 
১৬ই আগস্টের বর্বরোচিত 


ঘটনার বিপদ সংকেত কিন্তু দীর্ঘদিন 
ধরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। 
খেলা দেখতে যাওয়ার সময় থেকে 
শুর করে খেল! দেখে বাড়ী ফের! 
পর্যন্ত ছুটি বিশেষ নঘবের _লমর্থকর। 
ট্রেনে বালে যে ন্তন্ধারজনক আচরণের 
নমুনা রাখাতো তাই আইন শৃঙ্খল] 
ভেড়ে পড়ার পক্ষে হথেউ। | 
হাজার হাজার নিত্যধাত্রীর ট্রামি- 
বাল (নে খাবার ধন্্রণাকে আরও 
বাড়িয়ে একাজ খেলার মাঠের দর্শক 
যে আচরণ করত তা সঙ্ট্য দেশে কি 
ভাবে সম্ভব ভাবতে অবাক লাগে। 
গোলমাজের ভয়ে খেলা ভাঙার সময 
উত্তরমুখী প্রায় সমস্ত যানবাহন বন্ধ 
করে দেওয়া! হত। বিশেষ করে 
ব্যক্তিগত মালিকানায় বাসগুলো । 
আসলে এক শ্রেণীর দশক যে 


খেলার জন্য উন্মাদ হওয়ার স্তর -- 


অতিক্রম করে ধীয়ে ধীরে বর্বর হযে 


উঠেছে আমাদের সামনেই সেট]. 
আমর] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, রাষ্ট্রীয় - 


প্রশাসন, ক্লাব কতৃপক্ষ, আই এফ-এ 
কেউই লক্ষ্য করেও গুরুত্ব দিইনি,। 
তা যদি দ্বিতাম তাহলে ১৪টি 
অমূল্য জীবম (এ লেখা গ্রেসে 
দেওয়| পর্যস্ত) এ' ভাবে হারাতে 
হতনা । 
১৬ই আগস্টের ইডেনের আঁব- 
হাওয়া যে উত্তপ্ত তা বোঝা 
গিয়েছিল খেল! আরস্ত হওয়ার ঘণ্ট। 
খানেক আগে থেকেই। পৌনে 
. তিনটে থেকে নেতাজী স্টেডিয়ামের 
দিকে দর্শক আসনে তখন ছুপক্ষের 
ছোটখাটো যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। 
দেই উত্তেজনা খেঙ্গার বিরতির 
রই আকাশবাণী ভব- 
পর দিকে দর্শক স্টযাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে 
দেশ ও দিলীপের একটা অগ্রীতি- 
কেন্দ্র করে। 








প্রেমবন্স 


থেকে দেখ যাচ্ছিল প্রায় পনেরো | 


| ভারতপুত্র 
ভয়ে হাঁজায্ন হানার: | 


মিনিট ধরে সেখানে ছ দলে হারা- 
মারি হুচ্ছে। 
জর্শক দিশেহারা! হয়ে এদ্বিক ওদিক 
ছোটাছুটি করছেন। ভার নিচেই 
ফেলিংয়ের মধ্যেই কিন্তু পুলিশ ৰসে 
খেলা দেখছে । পুলিশ অবস্ত ঘটনা- 
স্থলে গিয়েছিল এবং তারপর অবস্থা 
অনেকটা আয়ত্তে আসে। কিন্ত 
ততক্ষণে যা হবার ত! হয়ে গেছে। 
স্তবে পুলিশ হয়ত এ কৃতিত্ব দাবি 
করতে পায়ে দে, তাদের উপস্থিতির 
জন্ত মৃতের সংখ্যা শয়ের কোঠা 
পৌছোয় নি। 


সয়কার, আই এফ এ কলাৰ কর্তৃপক্ষের 


লোহার রড, ভোজালি সায়ার 


অস্ত্র গুলে। তৎক্ষণাৎ ঘটনান্থলে হাতির 
প্রমাণ করে যে একদল দর্শক গণ্ড 


তাদ্বেরকে প্ররোচিত কর'র মত 
কোন ঘটনা না ঘটলেও তারা যে 
কোন ছুতোর গণ্ডগোল পাকিক্ে 
তুলতে পারে । | 

মনে হতে পারে এক! পুলিশের 


ব্যবস্থা নিলে গণ্ডগোল এড়ানে] যেতে 
করেও লাভ নেই । 


করে। 
দের আচরণ তে| লত্যভব্য হওয়া 
উচিতই কিন্তু দর্শক লমর্থকর। যতদিন 


বিরোধী প্রবণতা দমিয়ে দেওয়া 
যাচ্ছে ততদিন ফুটবল খেল] বন্ধ 
রাখা উচিত। 
আরও ঝুঁকির মধে) যেতে হবে। 
এছাড়া একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা 


গুলোর প্রতিছন্বিভাকে এমন পর্যারে 
নিয়ে ঘাত যাতে উত্তেপ্িত হবার 
যথেষ্ট খোরাক থাকে । ক্রীড়া 
নোর জন্তু খেলার লংবাদকে একে" 
বারেই প্রাধান্ত ন! দেওয়া] 





শ্রেণী স'ঘষের 


গভ তিরিশ বছর ধরে পলেরোই, 


॥ আগস্ট দিনটিতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী 
| রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয়ের 
{ যে-বাণী জাতির উদ্দেস্তে 
|ু অধ্যবলায়ের সজে বিতরণ করে এসে- 
] ছেন, 
| স্বাধীনতা দিবসেও রেতার টেলি- 
|. তিদন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই 


অক্লান্ত 


এবার দেশে তেজ্রিশতম 


কলের গানই বাক্ষতে শোনা গেল। 


| সহজ-সয়ল বুদ্ধির সধারণ যাহ্ষ 
| প্রতিবছরই ওই ভাষণ শুনে - নতুন 
"| আশার বুক বাধেন : এবার অবস্তই 
এই ভয়াবহ ঘটনার দায়িত্ব শুধু | হদিন আসবে, খোদ কর্তা যখন 
| বলেছেন, | 
ওপর চাপালে কিন্তু কোন সমস্তার ! 


পমাধান হবে না। গণ্ুগোলের সময় { 


তখন বঞ্চনা! হতাশার 


অন্ধকার ঘুচবে, সুখ সমৃদ্ধির আলো 
| ফুটবে । 
| চাকাই কেবল পঞ্জিকার ভিথি- 


ঘটনাও ঘটেছে। নিশ্চয় এ সমন্ত | নক্ষত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরতে 


| থাকে, গরিবের কুটিরে হুর্যালোক 


fe } 
হয় নি। এই ঘটনা নিঃদন্দেছেই | প্রবেশের পথ , পায়না। 


| রাষ্ট্রপতি নীলম স্ধীব রেডিড গরিবের 


গোল করার জন্যই মাঠে আনে এবং | দুঃখে অশ্রু বর্ষণ করেছেন, নেতাদের 


॥ উদ্দে্তে সতর্ববাণীও উচ্চারণ করে- 
॥ ছেন, কিন্ত আগামী বছরে কি তার, 
| ফলশ্ৰুতি ঘটতে দেখা যাবে, চৌত্রিশ- 
ছু তম পুপালগ্নে- অন্ত স্বর রাষ্ট্রপতির 
| কঠে শোন! যাবে? 

পক্ষে ৮* হাপার দর্শককে সামলানো | 


সম্ভব নয । কি পুসিশ সতর্কতামূলক | পাওয়া গেলে জাতীর নেতার] কিঞ্চিৎ 
॥ আত্মাম্সন্ধানের স্থষোগ ছাড়তে 
পারে। দিজীপ বা বিদ্বেশকে দায়ী | পারেননা। মেরিন সাধারণ যাহুষের 
ঘধিও ধেলো- | মনের-কথ! খোলাখুলি বলে ফেলার 


য়াড়দের আচরণ দর্শকদের প্রভাবিত | একটা রেওয়াজ এদেশে সৃষ্টি হয়েছে । 


আদলে দিলীপ বা বিদেশ-- | সেই এথা অঙ্গন রেখেই ্রীরেডিড 


কিন্তু বছরের়-পর-বছরের 


এবারও 


জাতীয় দিবলকে উপলক্ষ হিপাবে 


সেদিন তার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 


॥ যে পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক 


ন! লত্যভব্য হচ্ছে, যতদিন না দর্শক | বৃদ্ধির পথ অঙ্গদরণ করার পরেও 


সমর্থকদের একাংশের- মধ্যে লমাজ | দেশের অধিকাংশ মান্য দাছিজ্র্য-- 
| দীষার নিচেই পড়ে রয়েনে, অর্থ-. 
| নৈতিক প্রবৃদ্ধি সুফল সাধারণ মা্ষ- 
নচেৎ সরকারকে ও 
| ধনী এবং দরিদ্র হযিদ্রতর হয়েছে । ' 
ঢ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেজেও 

[| গরিবের ছুবেলা আহার জোটেন]। 


এবং ছুটি বাংলা . দৈনিকও খেলা- | কারণ সে-পণ্য সংগ্রহ করার মতো 


গুলোকে, বিশেষ করে বড় ক্লাব" | ক্রয়ক্ষমতা তার নেই। ফলে দেশের 
: বিতিন্ন অংশে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে 
|| প্রতিবাদ ধ্বনিত, হচ্ছে, সে প্রতিবাদ 
| আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। 
| রাষ্ট্রপতিজী তাই দতর্কবাণী উচ্চারণ 
সাংবাদিকদের উচিত উত্তেজনা কমা- | করেছেন যে, এ-পরিস্থিতির যদি ক্রুত 
| পরিবর্তন ঘটানো না হয়, ঘি 


| ত্যাগের আদর্শে মানুষ উদ্ধ দ্ধ না 


তো ল্লাত ফরেনি, বরং ধনী আরে! 
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সতক্ বাণী 


হয় এবং সমাজের রূপাস্তর ঘটানো! না 
যায়, তবে চিরে শ্রেণী সংঘর্ষ দেখা 
ঘ্বেৰে। | - 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ গপতাস্বিক দেশের 
তার সংসদীয় গণতঘের মর্যাদা রক্ষার 
আহ্বানও রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন। 
এবং নেই পদে এই সংকটের মুহূর্তে 
বিরোধী দলগুলোরও এক গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিক! পালন করার দ্বায়িত্ব রয়েছে 
যার ভাষা সরকারী নীতি ও কাজ- 
কর্মের দমালোচনা হতে পারে কিন্ত 
কখনই নিন্দাজ্জাপক যেন না হয়। 

' কিন্ত দেশের এ-হাল আজ হল 
কেন, করল কার11--রাষ্ট্রপতি তার 
»৮ট ভাষণে তা স্পট করেন নি। আজ 
ঘেমন দেশে সংদের বিপুল পংখ্যা- 


.গঁরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে একদলীয় সয়- 


কার গঠিত হয়েছে--পয়োক্ষে বহু- 
জলীয় জনত! বা লোকদল সর- 
কারেরই নিন্বা কয়া হয়েছে_-সে 
জাতীয় দরকার তে! ভারতবাপীর 
কাধের ওপর তিরিশ বছর ধরে এক 
নাগাড়ে চেপে বসার সুযোগ পেয়ে" 
ছিলেন। ' কিন্ত সাধারণ গরিব 
মানুষের জন্ত, দারিদ্র 
দূরীকরণে কী কার্যকর 
ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন? দরিজের 
স্বার্থবাহী অর্থনৈতিক কর্মন্ছচিই 
যদি তায়! নিকলে থাকেন, তবে আজ 
কেন  ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য এত 
উৎকট হয়ে উঠছে? কেন মুল্য- 
বৃদ্ধির কারণে দেশের দিকে দিকে 
প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে? জনন্থার্থ- 
যৃখী সরকারী নীতি বশায়ণে 
বিরোধী দলগুলোর সহযোগিতায় 
কখনই ঘাটতি দেখা যায়নি । কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার অনন্থার্থের পরিপন্থী 
কোন নীতি বা পস্থা অনুসরণ করলে, 
সাধারণ মাঘের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও 
নাগরিক অধিকার হরণকারী ও 
গণতন্ত্র-বিধ্বংসী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে চাইলে বিরোধী দলগুলে] 
কেন তাতে সাহ দিয়ে আত্মঘাতী 
হতে যাবে। 

ত্যাগ ঘি কারো করতে হয় 
তবে সেটা কর! দরকার কংগ্রেস (ই) 
নেতৃত্বেই । তা করতে হবে ধনিক ও 
পুজি তোষশের পথ পরিহার করতে 
হবে। সামাজিক ত্তার বিচার ও 
অর্থনৈতিক সাম্যের সৌধ পু'জ্িবাদী 
অর্থনীতির 
রচনা করা সম্ভব নয়, বৃহত্তম গণ- 
তঙ্জের মর্ধাদ। হৈরতত্রের দেবকদের 


ভিত্তিগ্রস্তরের ওপর - 


হাতে নিয়াপর নর" প্রবীণ য়াজ- - 

 নাতিক সন্বীৰ রেডি এ উপলব্ধি 
থাক] সত্বেও এই স্থঘোগে মুখ কনকে 
বেরিয়ে পড়ল না । 


ৰহ্বারস্তে লঘুক্রিয়। ? 

আদাষে কি বহ্বারন্তে লঘুক্রিম্নাই 
হল? চাকঢোল পিটিয়ে, পূর্বনির্ধ।- 
-রিত - দিলক্ষণেই শিলতে আহ ও 
পরিষদ প্রতিনিধিদের সদে কেন্্রীয় 
সরকারের প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র দ্তরেয় 
প্রতিমন্ত্রী ঘোগেন্দ্র মাকওয়ান1 বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিজেন। কিন্তু মূল 
লমন্তার প্রমঙ্গ উদ্খাপনের আগেই 
আজোচনাট। দরকচ1 সেয়ে শেষ 
পর্যস্ত ভেস্তে গিয়েছে । আঁদ্দোলন- 
কারীর সমস্ত নিগীড়নমূলক ব্যবস্থা 
প্রত্যাহৃত ন! হলে আলল কাজে 
হাতই দিতে নারাজ-। ধৃত সরকায়ী 
কর্মচারীদের মুক্তি আদায়ের 
দ্বাবিভেও তার] অবিচল । ভাঁছাড়। 
এ-আলোচমা-বৈঠকেয় যিনি 'যূল 
স্থপতি লেই মণিপুর মৃধ্যসস্ত্রী ্বোয়েজ্জ 
নিং-এর আসরে অঙ্পন্থিতেও তার! 
হ্ষুৰধ । . নর 

মাকওয়ান] অবশ্য খোল মনে 
আলোচমার জন্তই শিলগে উপনীস্ত 
হয়েছেন। এর জন্্ তিনি দুদিন 
বেশি প্রবাদে কাটাতেঞ রাজি । কিন্ত 
গৃহীত সন্পকারী ব্যবস্থা, আইন 
ইত্যাদি পাল্টাতে তিনি রাজি নন। 
প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে, আন্বো- 
ললকারীর1 ভার লত্তানতুলা, 
তাদের প্রতি তিনি সহামুভূতিশীল | 
কিন্তু সে-সহাছভৃতির অন্ত লমুমাই 
বোধ হয় আন্দোলনকারীরা পেতে 


চান। অর্থাৎ . শিলঙে কাজের | 
অগ্রগতির বদলে পণ্ডশ্রমই হল । 

যুব কংগ্রেস fl 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ভারতীয় যুব কংগ্রেল (ই) দতাপতি 
রামচন্দ্র রথ সংগঠনকে শক্তিশালী 
করার নামে রাজ্য লফয়ে বেরিয়ে 
পড়েছেন। উদ্দেশ্ত হল নিজের 
প্রভাব বাড়ানো | রামচন্দ্র রথ ল্জয় 
গান্ধী বিরোধী গ্র,পের মাথা! ছিলেন 
বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে 
. তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ॥ 
কিন্ত আগামী ১৪ ডিসেম্বর সয় পিং 
রামচন্দ্র রথের বিরুদ্ধে অনা প্রস্তাব . 
আনবেন এক তলবী সভা ডেকে ৯ 
স্থির আছে যে, সেদিনই পান্টা যুব 
কংগ্রেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করা হবে। : 
শোন! যাচ্ছে সেদিন লৱয় লিং 
আয়োজিত এক মতা হবে বোট ক্লাবে 
এবং তাতে প্রধান বক্ত! হিদাবে 
উপস্থিত থাকবেন রাজীব গান্ধী i 


মাত্র এক পক্ষ কাজের মধ্যে 
জনবহুল হাওড়া ষ্টেশন এলাকা 
কুখ্যাত ছুর্ততদের তাশুবে একজন 
শিশু নিহত হয়েছে। কয়েকজন 
মারাত্মক জখম হন। লুঠ হয়েছে 
একজনের আঠার হাজার টাকা। 
দরকারী গোডাউন থেকে দয়ী তততি 
চাল গম যাতান্নাত কালে পাচার 
হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল। এক 
কথায় হাগুড়া ষ্টেশন চত্বরটি তখন 
পুরোপুরি নামকরা, দাগী সমাজ- 
বিরোধীদের র্গাজা হয়ে উঠেছে 
অথচ ছুবৃর্তদের দখলীকত ওরুত্বপূর্ণ 
হাওড়া টেশন এলাকাটি থেকে জেল! 
শাসকের বালভবন মাজ নিকি 
মাইল । হাওড়া জি, আর পি 
ম্যাটফর্ম পুলিশ, গোলাবাড়ী থানা 
সবই রয়েছে, কিন্ত নানা অপকর্মে 
এলাকাটি ভয়াবঘ হয়ে উঠেছে। 
প্রকাশ্য দিবালোকে ' বোমবাজী 
চলছে। চলছে লুঠ তয়াজ মদ ও 
মহিলা নিয়ে বেপরোয়! হুল্লোড়। 
আইন শৃঙ্খলার অবনতির সম্ভবত 
চূড়ান্ত ভর্ব্য স্থান হয়ে উঠেছে লাখ 
লাখ ট্রেন ও বাল যাত্রীদের বাতা- 
সাত স্বান হাওড়া শন এলাকাটি । 

এখানে বলা যেতে পারে দর্পণ 
ৰহুবার হাওড়া ষ্টেশন এলাকার 
লমাজ বিপোধীদের নাম! অপকর্মের 
বিস্তারিত তথ্য নাম ধাম সহ প্রকাশ 






নি। পুলিশের 'লংগে এলাকার 
চোর, গুণ্ডা, ছিনতাইৰাত্ৰদের গাট- 
,ছড়! এতই শক্ত যে তাতে জেল! 


ফল ভুগতে হচ্ছে নিত্য যাতায়াত 

কারী লাখ লাখ যাত্রীকে । 

৮ দিম কয়েক.আগে একদল দুর্বৃত্ত 
প্রকাশ্য দিবালোকে হাওড়া বাপ- 
ট্যাণ্ডে বোমা ছুড়তে ছু'ডৃতে অপর 
দলকে শায়েভা করার জন্ত ছুটোছুটি 
কু করে দেয়। একপক্ষে্ তাড়া 

খেয়ে অপর পক্ষও পাণ্টা জবাব দিতে 


থাকা ঘাঁজ্রীদের প্রাণ টানাটানি । 
ছুদল বেপরোয়া বোমাবাজী করার 
পর এলাকা ত্যাগ করলে যাত্রীরা 
কোন মতে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফেরেন । 
_ এই ঘটনার দিনই এলাকার চন্দ্র 
প্বলোক হোটেল আক্রান্ত হয়। 
ছুবৃতির] দোকানের ভেতন্ন এলো-. 
মেলো বোমা ছুড়ে হোকানের 
চি দাত /'মাট. বছরের 
নাতিকে নৃশংসভাবে খুন কয়ে। 
এলাকায় অঙ্গপদ্ধান করে জানা 
হায় ষ্টেশন চত্বরে গণ্ডগোলের ভর 





করেছে। কিন্ত কার্যত কিছুই হ্য়: 


* ১মং গারস্টিন প্রেস, 


* গ্রলাসনও লন্তবত অসহাক্ধ। এরই, 


থাকে। ফলে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাড়িয়ে 


- ও পঞ্চায়েত এলাকা। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে আগষ্ট ১৯৮. - 


হাওড়া স্টেশন এলাক। নরককুণ্ড 


পুলিশের সঙ্গে সমাজ বিরোধীদের গীঁটছড়। . 


বিন আগে থেকেই । এয়- মূল 
কেন্দ্র হলো চেশন লংলগ্র হাওড়া 
ফিস মার্কেট । বোষ্বে, আগ্রা, দিল্লী 
ওড়িশা, ভিঙ্গাগাপট্রদ, প্রভৃতি 
জায়গা! থেকে এই বাজারের জন্ত মাছ 
আসে। এই মণ মণ মাছ ষ্টেশন. 
থেকে ফিস মার্কেটে নিয়ে আদার 
জন্ত রয়েছে ঠেলাওয়ালা। এই মাছ 
নিয়ে আসার জন্য মাছের আড়ৎ- 
দ্বাররা ঘে পয়সা দিতেন তার শত- 
কর] পন্গতিশ ভাগ নিতেন ঠেলা- 


ওয়ালাধেক ঠিকাদার, বাকী পয়যট ' 


তাগ-পেতেন ঠেলাওয়াল। শ্রমিকর!। 
ঠিকাদায় সরানোর নাম করে পয়প। 
খাওয়ার তালে বামফ্রন্ট মস্রিদতা 
আনার পর হাওড়ার কুখ্যাত সমাজ 
বিরোধী লালু খটিক ফরওয়ার্ড রফের 
আশীর্বাদ দিয়ে এক ইউনিয়ন তৈয়ী 
করে বসে। মুঙ্করাম কানোরিরা ও 
ধাষি বঙ্কিমচন্দ্র রোডের সংযোগস্থলে 
সরকারী জমি জ্বর দখল করে 
লালু ইউনিয়ন অফিস খোলে । এর 
উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসতার 


ডেপুটি স্পীকার ন পুক্ষ 
কলিমৃদ্দিন সামল । রাজদেও লিং, 
নগুলকিশোর পিং, সুরেশ পিং, রাম- 
চজ লাউ, সুয়জপ্রদাদ দাউ, বশিষ্ঠ 
মায়ার়ণ পিং প্রমুখ ঠেলাওয়ালাদের 
ঠিকাদার ছিলেন। এরাও কমতি 
মন। এদের সংগে কম লমাজ 
বিরোধীর মেলামেশা ছিল না। 
এদের সজে লালুর ঘলবলের সংঘর্ষ 
শুরু হয়ে যা়। এর বলি হয় বশিষ্ঠ 
নারায়ণ । হঠাৎ একদিন নৃশংসভাবে 
পাণ্টা পক্ষের ছার] ঘায়েল হয়ে দে 
মার] ঘায়। এরই দামান্ম আগে পরে 
ঠেলাওয়ালা ঠিকাদার] সংঘবন্ধ হয়ে 
এক লমিতি গড়ে তোদে। এরপর 
ছু'দলের রেযারেবি বিভিন্ন খাতে ও 
বিভিন্ন কন্টে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো 
ব্যাপারটি এখন শুধু পুত্রনে! বিবাদে 
লীমাবন্ধ নেই, এখন এলাকার লমাজ 
বিরোধীদের হালচাল দেখে একথা 
উপজন্ধি করা যায় যে, তারা হযোগ 
বুঝে লুটত্তরাজের কাজ চললেই 
খুশি । তারা নিজের! খুশি হয়ে 


পুলিশকে খুশি করতে মোটেও পিছ- 
পা ময়। সেব্যবস্থাও পাকা। শোনা 
যাচ্ছে শুধু গোলাবাড়ী থানার জনৈক 
অফিসারকে ভুবৃতদ্বের জনৈক মুখপাত্র 
প্রত্যেক মাদের এক তারিখে তিন 


হাজার টাকা দিয়ে আলে। তাই, 
হাগুড়া স্টেশন এলাকাটি এখন . 


পুলিশের নয়, ভা লমাজবিয়োধীদের 
কবলে । এলাকার কুখ্যাত সীতারাম । 
ভোলা উড়িয়া শামসের, হবারতাঙগি, 


শত, মলা, নবরু, লছমীর বেপরোয়া ' 


কাজকঙ্গ দেখে মনে করা শক্ত ঘে, 
হাওড়ার কোন পুলিশ প্রশাসন 
রয়েছে । রয়েছেন জেল! শাসক'। 
রয়েছেন সর্বোপন্গি তিন তিন জন 
মন্ত্রী. 

পুলিশ জানে, ক্যালকাটা পোর্ট 
ট্রাস্টের কোয়ার্টারে-..এই ছুবৃতিষের 
আস্তান|। এবং এরই সঙ্গিকটন্ছ ব্রীজ 
টামেল দিয়ে দরকান্ী গোডাউন 
থেকে চাল গম যাওয়ার নমক় সীতা- 
রাম ও তার দলবল জন্ীগলিতে 


'বেপরোস্া লুঠতরাজ চালায় এবং 'এ 


ঘটন! একদিন ময় প্রতিদ্বিন । সত্য- 
মারায়ণ ধর্মশালার আশেপাশে 
চোলাই মদের কারবার চালিয়ে শড়ু, 
নন্দু, নকরু) সীতারাম এলাকাটিকে 


॥ ভিন॥ 


নরক করে তুলেছে পুলিশের উপ- 
স্থিতিভেই 'সীতারাম, লছমী ভবসন 
রোডের মুখে প্রতি কাজে টন টন 
লোহা পাচার করছে।- পুলিশের 
এসব কিছুই অজানা নয়। 

ডেপুটি স্পীকার কলিমৃদ্িন শামস 
কুখ্যাত সমাজবিরোধী লালু খটিকের 
ইউনিয়ন অফিন উদ্বোধন করার পর 
থেকে এলাকার অনেকেরই ধারণা, 
এই মন্ত্রিসভার পক্ষে এদব সমাজ 
বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
নেওয়া সম্ভব নয় এবং তা নয় বলেই 
দিনের পর দিন এলাকাটি লাধারণ 
মাহষের কাছে তয়ংকর হয়ে উঠেছে । 
দলঙত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, হাওড়! 
স্টেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাম লঙ্গাস 
ও লমাজ বিরোধী মুক্ত রাধার 
ব্যাপারে দরকারের কি কোন কিছুই 
করণীয় মেই । মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ দণ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। উনিও কি গটিকয়ব 
কুখ্যাত সমাজ বিরোধীর হাতে 
হাওড়া স্টেশন এলাকাটি তুলে দিয়ে 
চির্লল্দ উদ্ধাসীনতায় বুদ হয়ে 


থাকবেন? 


টাউন ও কানটি, প্ল্যানিং দণ্তরে কাজ কিছুই হচ্ছে না 


পশ্চিমবাংলার ছোট শহর ও 
গ্রামের উন্নয়ন সুদীর্ঘ তিরিশ সছর 
ধরে অবহেলিত । মেখানকার অবস্থা, 
অবর্ণনীয়। তাই লোকাল গভর্শ- 


* মে্ট আগ আরবান ডেতেজপহেন্ট 


নাহে প্রকল্প দপ্তর তৈরী হয়েছে 
কলকাতা-১ 
এই ঠিকামার। এই কৃতিত্ব অবস্থই 
পৌরমন্ী প্রশান্ত শূরের ৷ খুব কম 
ভাড়াম্ম একটি ছোট বাড়ী নিজে 


* শ্রীশূর যে দপ্তর কলকাতায় রেখেছেন 


স্তাতে সরকারী টাকা অপব্যয়ের 
সভাবনা নেই। বিভিন্ন মিউমিসি- 
প্যালিটির কর্মকর্তারা এখানে এসে 
উন্নয়ন লংক্রান্ত প্যান পরামর্শ 
নিচ্ছেম। প্রীশুর অত্যন্ত বাস্তব নিষ্ঠ 
এবং দৃূরদ্বশ ত! প্রমাণিত হচ্ছে। 

- কিন্তু জঁশূরের ছোট্র নতুন দপ্তর 
তৈরী হওয়ার পর ডঃ অশোক মিজের 
টাউন আযাণ্ড কানটু ' প্রযানিং 
দরের প্রয়োজন কি? তার কাজের 
কিন্ডৎ কোথায় ? নিশ্চয়ই গ্রামগঞ্ 
সেখানে. 
গ্র্যানিং মানে তো চাষবাপ, মত্ত, 
গবাদি পশু, ডিপ টিউবওয়েল । তার 


জন্য ভঃ মিত্র এক গা] আমেরিক।- 


ফেরৎ বৃহৎ প্র্যানার ,ইঞ্রিনীয়ার ও 
বৃহৎ লেক্রেটালিয়েট বাবুগ্শকে 
বিরাট মাইনে দিচ্ছেন কেন ? কেনই 
বা মহামগয়ীতে হাজারখানেক টাফ 


রি বলিয়ে অলস করছেন? 
কলকাতা .* মেট্টোপলিটান এলা- 
কার প্্যানিং সম্পর্কে একমাত্র দ্বারিত্ব- 
শীল সংস্থা পি এম ভি এ _তাঙ্গের 
্বয়ংসম্পূর্ণ প্রযানিং সেল রয়েছে এবং 
্রপ্রশাস্ত শূরই তার কর্ত1। স্বৃতরাং 
মহানগয়ীতে ডঃ মিত্রের হপ্তর থাকার 
কোনও ভিত্তি নেই। ধনী শিল্প, 
পতিয় ক্কাইস্্রেশার বাড়ীতে অফিস 
ভাড়। বাবন্ব' বিপুল টাকা বামফ্রন্ট 
সরকারের দুর্বল তহবিল থেকে খরচ 
হয়ে যাচ্ছে ডঃ মিত্রের দপ্তর রাখতে । 
অথচ আসানসোল প্ল্যানিং সেল ও 
শিলিগুড়ি প্ল্যানিং সেল যথেষ্ট কর্মী 
ও টাকা পেলে কাজ করতে পারত। 
মুখ্যমন্ত্রী এ সব অঞ্চলের উন্নতিতে 
আগ্রহী তা সৃবিদ্দিত, ডঃ মিত্র তা 
চান, তবু দেট! হচ্ছে না ফেন? 
দগ্ডরের আমেরিক] ফেরৎ কোনও 
মাকিনপন্থী গোয়েন্দা, ধা 
অফিসার চক্র কি ডঃ মিত্রকে ক্রমা- 
গত ভূল পরামর্শ দিচ্ছেন? তার 
ট্রাফিক প্ল্যানিং সেলকে পঙ্গু অলল 
ফরার্‌ জন্ত ট্রাফিক আগ ট্রান্দপোর্টে- 
শম বোর্ড মানে উদ্দেশ্যবিহীন নতুন 
দধর বানিয়ে কলকাতায় বদে 
থাকার চক্রান্ত ৪লছে বলেও জানা 
গেছে। 

ভঃ মিত্র পরিকল্পন 


- 









মানত হাইকোর্টে । 


এই চক্রের নারকর! এ দণ্ডের তিন- 
জন “সেক্রেটারিয়েট বাবু” । কংগ্রেলী 


' আমলে এর] তিনটে প্রমোশন পেকে 


খুব উচ্চপদে উঠেছেন । ফাইলপত্রে 
তাদের খেয়াল থুশি ও প্রতিহিংসা পূর্ণ 
নোটিকী অন্ুঘাঁয়ী কাজ করতে ডেপুটি 
সেক্রেটারি পর্যায়ের অফিসাররাও 
বাধ্য হচ্ষেন। এই তিনজনের এক- 
জম হজেম কালে! বেঁটে চেহারার 
“সথছ মদ্ক1” ডাকমানে অত্যন্ত এক 
অফিমার। এর! প্রায়ই লগর্ধে 
বলেন--“হু’চারটে নির্বোধ ফাকিবাজ 
ডেপুটি সেক্রেটারি বাঁ মন্ত্রী আমাদের 
পকেটে থাকে । ওদেরকে আমর! 
পুতুল ছাড়া আর কিছু মনে করি 
না" এই বাবুদের কর্মদক্ষতা (7) 
ফলে দ্তরটি এখন অচল এবং দপ্তরের 
বিরুদ্ধে একগাদ! মাসল! ঝুলছে মহা- 
এক অজ্ঞাত 
আক্রোশবশতঃ ডীয়া অনেক কারি- 


গয়ী কর্মীর বাধিক ইমক্রিমেন্ট বন্ধ 


রেখেছেন । ফিল্ড ইনতেটিগেটর ও 
লাব আ্যালিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের 
প্রমোশন এবং ভ্রাফটসম্যানদের 
সিলেকশন গ্রেড বহুকাল ধরে 
আটকে রাখা হয়েছে । লিলেকশন 
গ্রেডের ব্যাপারে হাইকোর্ট কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ রেখেছেন এবং 
নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু “বাবুশ্রা 
অত্যাচার চালিয়ে ঘাচ্ছেন 


নীরব । গুর প্রান অচল। ছাই- 
কোর্টের এইলব মামলায় সরকার পক্ষ 
যে একটি ক্ষেত্রেও জিততে পারেদ মি 
ত! থেকেই “বাবু”ঘ্বের হুর্দাতি, 
অত্যাচারী চয়িত্র এবং বাঁনক্রণ্ট সূর- 
কারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হুয়। 
এদের কুকীতির ফলেই: সুপ্রীম 
কোর্টের একটি মামলাতেও বামক্রণ্ট 
সরকার অন্থবিধায় পড়েন ও নান্তা- 
নাবুদ হদ। 

এই কারিগরী দধয়ে কারিগরী 
অফিসার ও কারিগরী কমরদের 
থেপিয়ে তুজে কাজকর্ম অচল করা, . 
অজন সামলাতে দগুডরকে. অড়িরে 
খতম কয়া, বর্তমান মন্ত্রীকে বহ কৃত্রিম 
লমন্তার মধ্যে জড়িয়ে পাগল করার 
বড়ঞত বানানো, অনেক ডেপুটি 
সেক্রেটায়ী ও আই এ এস অফি- 
সারকে এই দধ্যর থেকে পালিয়ে 
ধেতে বাধ্য করা, সেক্রেটারিম়েটেয় 
অন্তান্ত বাবুদের প্রমোশন নষ্ট করা, 
কংগ্রেলী সময়ে নিজেদের তিমটে 
করে প্রমোশন নেওয়া ইত্যাদি বহু 
কীতি অবাধে করতে পেরে এই বাবু 
তিনটির বুকের ছাতি ফুজে উঠেছে। 
এইসব অপকর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে - 


অনায়েরিয়াম বাবদ ট 

















॥ চার! 


এন টি সির পূর্ববাঞ্চল শাখার চেয়ারম্যান 
রাজ্যপাল ও সংসদের অবন্নাননা করেছেন 


এন টি পি (পূর্বাঞ্চল ) সাবপিডি- 
কারীর চেয়াঃম্যান ভ্রীসলিলকুষার 
ব্যানা জঁ তার ছুরভিসদ্ধিযূলক 
মিথ্যাচার ছার] শুধুমা ১৮টি মিলের 
১৮ হাজার কর্মচাক্সীরই সর্বনাশ, 
করেন মি, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সংলদ্বকে বিভ্রান্ত 
ও চয়য অবমামন! কয়েছেন। 

আত এন টিপি-র স্ষল শ্রেণীর 
কর্মচানীর়ই এক প্রশ্নঃ মাননীয় 
রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় সংসদকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত ও অবমাননা 
করার দায়ে শ্ীব্যানাজার বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কয়া হবে ন! 
ফেন? . 
একথ! সকলেরই জানা আছে যে 
বর্তসাম পরিচালন, কাঠামে! অনুযায়ী 
এনটি পি (পূর্বাঞ্চল) সাবলিডিয়ারীর 
অংশীদার হলেন; (১) এন টিসি 
(দিলী ) লিসিটেড (২) রাজ্যপাল, 
পশ্চিমবঙ্গ (৩) রাজ্যপাল, বিহার (৪) 
রাজ্যপাল ওড়িশ এবং (৫) যরাজ্য- 


পাল, আসাস। এরমধ্যে পশ্চিমবজ 
সরকারের অর্থাৎ পশ্চিমবলের রাজ্য- 
পানের নামে ষে শেয়ার বাছে তা 
প্রায় ছয় শতাংশ । 

আইন অনুযায়ী বাধিক রিপোর্ট 
ও আয় ব্যয়ের হিদাব পর্নিচালক- 


‘মণ্ডলী অর্থাৎ বোর্ড অব ভাইয়ের ও 


প্রধান শয়িকদের অর্থাৎ শেয়ার 
হোল্ডার্সদের দভায় পেশ করতে হ্য়। 
বাধিক সাধারণ লভার অংশীদারগণ 
ওই রিপোর্ট ও আক্প-বায়ের হিলাব 
গ্রহণ করলে, অর্থাৎ ওই র্লিপোর্ট 
গৃহীত হলে তা পেশ করা হয় কেন্দ্রীয় 
সংসদে ৷ 
-১৯৭৯ সালে ১৫ই মহেগ্বন 
শত্রিকদের বাধিক সভায় ১৯৭৭ ৭৮ 
সালের যে বাধিক রিপোর্ট ও আয়- 
ব্যয়ের হিসাব দাখিল কর! হয়েছে 
এবং যা লংসদে পেশ করা হয়েছে 
তাতে কতকণ্ডলি নাংঘাতিক 
বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিৰ্শেন কর! 
হয়েছে। রিপোর্টে এক জায়গার 


সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ও বিজনেস 
ম্যারেজন্েণ্টে দারুণ গণ্ডগোল 


ইাওয়ান ইনস্টিটিউট অফ 
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আযাণ্ড বিদ্ধ- 
* মেন ম্যানেজমেন্ট তিপ্নায় পাল থেকে 
কাজ চালিয়ে আমছে। তখন এর 
সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মুখ্য- 
মন্ত্রী বিধানচন্দ্ৰ যায়'ও সহ সভাপতি 
ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
উপাচার্য । ম্যানেজমেন্ট ও লেবার 
ওয়েলকফেয়ায়ের শিক্ষাপ্রদানে ভারতে 
এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান । . 

বর্তমামে এই ইনস্টিটিউটে 
দারুণ গণ্ডগোল চলছে। ডিমের 
, ভঃডি, কে, দৃতর খামথেয়ালীপন1 
ও অপদার্থ পরিচালনের জন্ত গ্রতি- 


ষ্টানটি পনদু হতে বসেছে। এর, 


সুনাম নষ্ট হয়েছে ও সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকার বেশি আধিক ক্ষতিও 
হয়েছে । 

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 
. শ্রেণীতে ছাত্র ভতি বদ্ধ করে দেওয়ায় 
[শক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর] চূড়ান্ত 
আধিক সমস্কার পড়েছেন। এ 
মাসের পয়লা তারিখে তারের বেতন 
দেওয়া হয়নি, ফলে মধ্যবিত্ত কর্মচারী 
পরিবারগুলোর . অবস্থা খারাপ 







দন্মেদেনে উক্ত অভিযোগ করেন।, 
তারা আরো -বদেন ঘে, ভত্তি বন্ধ' 
হওয়ার ফলে কেন্দ্র দাহাঘ্য পাঠাচ্ছে 
না। মিথিষ্ট সাহাষ্য না আনাতে 
কমাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রানিং এ্যাগ 
ডেভদপমেণ্ট খাতে ষে টাক! রঞম়ছে 
তা দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ওভার 


"ডাফটে বৈতনের টাকা জোগাড় করা 
হচ্ছে। ছু-তিন মাসে এই টাকাও 


ফুরিয়ে খাবে । 

এই সকল সমশ্তার সমাধানে 
কো-অভিনেশন কমিটি কতকগুলি 
দাবি রেখেছে । বর্তমান ডিরেক্টর 


ভঃ ভি. কে. দ্বত্তর অপসারণ, বিশ্ব- 


বিভালয়ের কাউন্লিলের দিদ্ধাস্ত 
অনুধায়ী নুন পরিচালন বোর্ড, গঠন; 
বিভিন্ন বিষয়ে ছাজ ভতি পুনয়ায় শুরু 
কর] ইত্যাদি । প্রস্তাবের অঙ্গলিপি 
তীর] মৃথ্যমন্ত্রী আত্র্যোতি বন্ধু ও 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে 
পাঠিক্পেছেন। 

কলকাত] বিশ্ববিস্তালয়ের পেছনে 
ইমন্টিটিউটের বিল্ডিএ এখন 
ছু্নাতিগ্রন্ত ভঃ ভি. কে. দত 
অপসারণের দাবিতে প্রচুর পোষ্টার 


দেওয়া হয়েছে। ও হত নাকি 


জনৈক প্রভাবশালী জনতা পাটির 
নেতার দ্বনিষ্ঠ আত্মীল্[ এ নেতা 
সংস্থার বর্তমান সতাপতি প্রীপ্রফুলপ 
লেনের অতি প্রিয়পাত্র । একারণেই 
ডিয়েক্টরের: বুকে হল 


বলা হয়েছে ধে ১১৭৯ সালের অক্টো- 
বরে এক যুগাস্তকারী চুক্তি হয়েছে 
পশ্চিমবের-লব কয়টি কেন্্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে যার ফলে 
পশ্চিমবজের ১৩টি মিলে প্রায় ৩০০০ 
অতিরিক্ত শ্রমিক আধুনিবীকরণ ও 
বস্ত্রপাতির় সম্প্রসারণের ফলে আর 
অতিরিক্ত বলে গণ্য হবেন না এবং 
ধরপাতিয় সার্থক ব্যবহার বেড়ে 
দাড়াবে বর্তমান ৭* শতাংশ থেকে 
৯০ শতাংশে । এর ফলে মানিক 
ক্ষতির পরিমাণ কমে ঘাবে প্রায় ২১ 
লক্ষ টাকা। -অর্থাৎ সোনা ফলবে। 

অথচ, এ তথাকথিত ওয়ার্বজোভ 


চুক্তির, খবর ধারা রাখেন তার 


জানেন.এট! কতবড় মিথ্যা । এ চুক্তি 
সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ম দংস্থার 
সঙ্গে বা ত্রি পাক্ষিক স্তরে হয় নি। 


' হয়েছিল বিশেষ তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড 


ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে এবং তাও 
দ্বিপাক্ষিক স্তরে । 

ওয়াকিবহাল মহল জানেন, ঘে 
১৯৭৯ মালের মার্চ মালে পশ্চিমবঙ্গে 
সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন লংস্থা- 
গুলোর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক স্বরে হৃতী- 
বস্্ শিল্পে একটি চুক্তি হয়েছিল । 
ওই চুক্তি অনুষায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ছুটি বিশে কমিটি নিয়োগ করবেন 
স্থতীবস্ত্রশিক্পে ওয়ার্বলোড নর্ম ঠিক 
করতে ও শ্রমিকদের বেতম বা মনুরী 


কাঠাজে নিয় করতে । ইতিমধ্যেই 


সরকায় কমিটি ছুটি গঠন করেছেনও। 

কিন্ত ব্যামাজ সাহেব সরকারের 
জন্ত অপেক্ষা করেন নি। সন্ত 
রাছব] কেমার উদ্দেশ্তে উনি 
তিপাক্ষিক তরে তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে ওয়ার্ক লোড 
চুক্তি করলেন এবং তাও মাত ছু’ 
ধরনের শ্রমিকের ভন্ত—_Piecers of 
Ring Frame ও Weavers of 
Room Shed. ব্যালাদী সাছেব 
ভূলে গেলেন যে একটি আধুনিক 
কাপড় কলে প্রায় একশো ধরনের 
কাপ আছে এবং গ্রতিষ্টি ধরনের 
কাজে শ্রধিক আলাদা! উনি দু’ 


ধরনের শ্রমিকদের মদুয্লী বাড়িয়ে, 


বাকী ৯৮ ধরনের শ্রমিকের মধ্যে 


বিক্ষোভ জাগিয়ে তুললেন । 


একবারও ব্যানাব্ঠ সাহেব ভাব- 
লেম নী যে ১৯৫৮ সালের ইণ্ডাট্রীয়াল 
ট্রাইব্যুনালের রায়ে Piece দের যে 
মন্তুরী নির্ণয় কই! হয়েছিল তার মধ্যে 
একটা বিজ্ঞানদম্সত নীতি ছিল এবং 


ওঁর নয়া চুক্তি সেই নীতি বিরোধী । , 







নীতিজ্ঞানহীন 
হাজার 


ব্যানাজশর 


ছপী || গুব্রধায। ২২শে আগ, ১৯৮, 


কার্ধকর হয়নি । বরং মাত্র দু'ধরনের 
শ্রমিকদের মত্ুরী বাঁড়ার ফলে বাকী 
শ্রমিকদের মধ্যে সাই হয়েছে চরম 
অনস্তোষ আর বিক্ষোভ । উৎপার্দন 


কমছে। মিলে মিলে চলছে. 


আন্দোলম। 

সলিলবাবু এম, টি, সিতে লোক- 
সানের অয দায়ী করেছেন যুলতঃ 
বাক্যের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও শ্রমিক- 
কর্মচারীদেরকে | ওত মতে বিছাতের 
'মাটভি আর একশ্রেণীর কর্মচারীর 
অস্তখাতমূলক কার্ষকলাপই নাকি 
লোকমানের প্রধান কারণ। 

কিন্তু আমরা বলি: সলিলবাবু, 
রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি আপনার কাছে 
শাপে বর হয়েছে বিছ্বাৎ ঘাটতি 
না থাকলে আপনার ওহ্তার্দি অনেক 
আগেই ধর! পড়ে ধেত। আর, 


| আপনিও মনেপ্রাণে চামনা যে বিদুৎ, 
ঘাটতি মিটুক। চাইলে অনেক. 


আগেই মিলগুলোতে জেনারেটর 
বসাতেন। টাকার অন্তাব ছিল না। 

আপনাছেক়ই' প্রকাশিত *০৫০- 
gress of modernisation and 
expansion schemesof 6136 
mills under NTC (WBABO) 
Ltd”, নামঙ্ক পুপ্তিকাতে দাবী কর! 
হয়েছে যে ১১:৭ সালের মার্চের 
আগেই কেন্দ্রীয় সরকার আপনা- 
দেরকে জেনারেটর কেনার, জন্ত ৬৩ 
লক্ষ ২২ হাজার টাক বরাদ্দ করে- 
ছিলেন। বিভিন্ন মিলের জন্য বরাদ্দ 
ছিল এই রকম : রামপুরিয়াঁ_৬ লক্ষ 


মারুতি, নাগরওয়াল।, তৃুলহোহন 
রাম এস. এন. মি লাইসেল ফেলে- 
-ক্কারীর মতো বরকত মিঞার কয়লার 
পারমিট প্রদানের কেলেঙ্কায়ী 
ফাদ করেছেন জ্যোতির্ময় বন্থু। 
এবারের লোকসভায়, জ্যোতির্শক্বাবু 
কার্ধতঃ .অমান্ব। প্রস্তাব আনেন। 
একজন কেন্্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর 
অভিষোগ লংক্রাস্ত আলোচমায় 
প্রধানমন্ত্রী হাউসে অনুপস্থিত 
থাকজেম। আনামীর মুখে কোন 
কথা নেই, ছেলেমান্ষের যতো 
সওয়াল ধরলেন ন্টিফেন। 
বয়কত্েয় ভূল তাঙ্গলে!, ৰুঝলেন যে 
এট! জেলার পঞ্চায়েত মিটিং হচ্ছে 


মা, সংখ্যায় কম হলেও ওজনে তানী 
জায়েদ সব এম, পি-র! এককাঁটা ৷ 
'বহরহপুরে বরকত সাছেবের লোক 
ঠেকেছে “কয়লার পারমিট নেৰে 
গে!’ বলে আর দিল্লী থেকে উনি টন 
শ্রুতি বিশ টাক] বা পকেটে নিরে 
১৩৪ট] পারমিট দিয়েছেন। এমন 
কি দশ বছরের ছেলেও কয়লা 
ধক্রির পারমিট পেয়েছে। 


আপনার বেছালার বাড়ীর সামনে, ন! 


সাধনে? রাজে বাড়ী ফেরার পথে 


২০ হাজার টাকা, গল্প কটন এণ্ড ঝুট 


মিলম-৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, « 


মহালপ্রী--৮ লক্ষ ৫* হাজার টাকা, 
দেন্টণাল ক্টন মিলদ--৭ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাক! এবং বলদ ্সী--* লক্ষ: 
৮০ হাজার টাক]। ভাংলে কিনলেন 
নাকেন? | 

সলিলবাৰু,, আপনাকে আর 
একট! প্রশ্ন: আপনিতো রাজ্য লর- 
কায়ের ওপর ঘোষ চাপাচ্ছেন বিদ্ধাৎ 
ঘাটতির দন্ভ। আপনার নিঙের, 
দ্রোষট! তেবে দেখেছেন কি? ভেবে 
দেখেছেন কি ঘ্েনাপেটর সময় যমজ. 
বলালে মিলগুলোয় দশ! আজ এমন 
হোত না! 

আপনি তে 
প্রমিকঘের ওপর 


িবৃদ্ধি দিয়ে 
অনস্তৰ্খাতমুলক 


কাজের অভিযোগ এনেছেন আর -- 


বলেছেন শ্রমিক ব্যবসায়ী সংযোগে 
এই অন্তর্খাত চলছে। আমাদের 
প্রশ্ন : আত্তর্ঘাতযুলক কাজ করছে 
কে--আপনি নিজে, না শ্রধিক- 
কর্মচারীর1? ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করে কে--আপনি, ন! ' 
শ্রধিক-কর্যচারীর] ? ব্যবসায়ীদের 
গাড়ী, দাড়িয়ে থাকে কোথায়-- 


অস্ত কোন শ্রমিক-কর্মচারীর বাড়ীর 


ময়দানে আপনার সঙ্গে পদচারণা 







দূ 


করে কে--কোন কর্মচারী, না কোন . 


কোন বাবসায়ী ? 


দপঁণের সংবাদ লোকসভাম্ 


জ্যোতি্ন বহু একদম লিয়িযাল 


পার্শামেপ্টারিয়ান। তাই দর্পণের 


৬ জুন ”* জংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় - 
‘দীবনৰায়ী ওষুধের নামে আমেরিকা * 


এেশে বিষ পাঠাচ্ছে’ ঈর্ষক খবরটা! 


পড়েই খোজখবর মেম। এ খবরের. 


সুত্র ধয়ে লানক্রান্সিলকোর “মাদার 
জোম্দঃ নামক মালিক পঞ্জিকা 
আমেরিকার 
সরকার তর্ক বিক্রি নিষিদ্ধ তেজাল 


সংগ্রহ করে পড়েন । 


ও সেবনে অযোগয ক্ষতিকর ওষুধ- 
গুলে! কিভাবে আালটিক্তাশানাল 
কোম্পানীগুমে1, ভারত সহ. তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুজোয় রথানী করে 
কোটি কোটি টাক! মুনাফা লুঠছে 
তার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ নিয়ে, 





> 


Pad 
মালিক পত্রিকাটি লিখেছে, '.'কর- 


পোরেট ক্রাইম অফ দি লেনচুপ্সি ।” 
জেযোভির্ময়ধাধু সম্প্রতি লোক- 
লতার এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । 
লাংবাদ্বিক সম্মেলনে তিনি এ 
পত্রিকার সংধ্যাটিও খান । 





এক " 


hl 


ডা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে আগষ্ট, ১৯৮০ 


লালমোহন ধর। 


দিল্লী বোম্বে রোডের চোরাই 
তেলের নামকরা] চোরাকারবারী 
দালমোহন ধরা পড়েছে। ভোম- 
জুড় থানায় চার, চারটি তেলের 


ট্যাঙ্কারও “আটক কর হয়েছে।, 


চোরাই গোডাউনের আরেক পাণ্ডা 
গোৌয়ী দাউও পুলিশেয়কাছে আত্ম- 
দমর্পণ করেছে । ভোমভুড় থানায় 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৩/১৪৩/৪৪৮ 
ধারাতে পুলিশ লালফোহনের বিরুদ্ধে 
মামল! , রুম করেছে। কিছুদিন 
আগে দর্পন দিল্লী বোছে রোডের 
নয়া তারকা জালমোহন সম্পর্কে 


- বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে । পুলিশ 


সতর্কতার সংগে হান! দিকে লাল- 
মোহন ও গৌরী লাউ প্রমুখের 
চোরাই তেল, তেজ তাঁত ট্যাঙ্কার 
প্রভৃতি আটক করে। সোমবায় 
১১ই আগষ্ট লালমোহন হাওড়? 
আদালতে আত্মসমর্পণ করে। 
বিচারক তার জামিন মঞ্জু করেন 
নি। সে এখন মল্লিক ফটক জেল 


| হাজতে । 
এদিকে অদ্ভুত ৰটনা হলো,. 


এখনও ডোমজুড় থান! এলাকাতেই 
চোরাই 
চলছে। এই গোডাউমগ্ুলি বন্ধ 
করাল ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ, জেল! 
এনফো্দমেণ্ট একেবায়ে নিহ্রি 


হজ কনিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ 


রাজ্য দরকারের হজ্জ কমিটির 
ছুনতি ও ঢালাও স্বজন পোষণের 
সংবাদ দর্পণে প্রকাশ হয়ে পড়ায় 
বিভ্রাট হয়েছে। মৃধ্যমন্্রী ফাইল 
চেয়েছেন হজ কমিটির ব্যাপারে। 
এখন পর্যস্ত নির্বাচিত ছুই অযোগ্য 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার । 


হজ ফষিটিয় কিছু লঘ্বশুও ক্ষুন্ধ এই 


নির্বাচনে । কিছু লদপ্য বললেন 
হজ বিবয়ক মন্ত্রী মহম্স্ষ আমীন 
লাহেব মাত্র পাঁচ ছয় জন লদ্বস্তকে 
নিয়েই সব কিছু আলোচন। করেন। 
এরাই পান এদের ব্বজনদের জন্য হজ 
যাত্রার কোটা! । হজ কমিটি চেয়ার- 


ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৪* টাক! 
যাগ্মাণিক ১৫ টাকা 
ব্রমাপিক ৭৫৯ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








' ব্ৰিজনন্দ উপাধ্যায়, রণজিৎ চক্রবর্তী, 


ওয়াল প্রকাশ্তেই বলে বেড়াচ্ছে থে 


গোভাউনগুলি অবাধে 


দেখাশোন! করার জন্য যোস্বাই শহর 


Mime TMT iT re 2 LL 


পড়ল তবে 


শুধু তাই নয়, খবর পাওয়া গেল, 
এই কারবারের পাও খান সাহেব, 


মনসাভিঙ্গি এলাকায় নতুন করে 
চোরাই গোডাউন খুলেছে । ডোম- 
জুড় থানা এলাকায় ইটখোলার পাশে 
অন্থুরহাটিতে শেখ সিরাজ, সামা, 
রাজু, কাল্প,ও নতুন গোডাউন খুলে 
বসেছে । | 

জবান! যায় ১৪ নং হোসেন শা 
রোড (কাটাপুকুর) মহেশতল। থানার 
পুরনো! ভাকদরেন্স কাছে মযুবভঞ্র 
রোভ অল্পস্তা সিনেযার পাশের 
গলিতে তেজের ছু নম্বয়ী কারবার ষ' 
চলছে তার সংগে জড়িত রয়েছে 
কুখ্যাত স্মাগলার উদ্বয়রাজ, রাম- 
বিলাস দাউ, রাধারুষাণ ভগবান 
সাউ, আচ্ছিলাল সাউ, বিন্দা সাউ, 
কাশীপুরের নরেন্দর সিং, রামানন্দ 
লিঃ ওরফে রামানন্দ যাদব । 

এই ভেলের কারবারে লক্ষ লক্ষ 
টাকার মালিক তীয়াচাদ আগয়- 


তাকে ধরার ক্ষমত! রাজা এনফোর্স 
মেণ্ট দপ্তরের নেই। কেনন! দপ্তরের 
অনেকেই তার লম্পর্কে জানে । কিন্ত 
ভার গোডাউন ধরার সাহস কারও 
মেই। কেন নেই, কিইবা তার 
বন্দোবস্ত সম্ভবত সেই শুধু জানে। 


ম্যান বার বার আকাশ পথে বোষ্বে 
যান কেন? কেন হাজীদের সম্ব- 
ধার ব্যাপারে অপমান কর! হলে।? 
হজ_ কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস 
চেয়ারম্যান সাহেবদের বোদ্বাই ভ্রমণ 
জরুরী হলেও বোষ্বাইন্থ হজ কমিটি 
দপ্তর ও হাজী ভবনে ( যেখানে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিন 
লাখ টাক! দান ' করেছিলেন) 
পশ্চিমবলের হাজীদের দেধাশোন। 
করার জন্ত অফিণ নেই। পশ্চিম- 
বঙ্গের হজ ওয়েলফেয়ার অফিনার- 
রাও বোদ্বাই হজ অফিণে লা1ছত 
হন। এর প্রতিকার হয়নি। হজ- 
কমিটির বেশ কিছু সদস্য বিস্বয় 
প্রকাশ করেন তাই নাকি নির্বাচন 
হয়ে গেছে? এমন কি হাজীদের 


পর্যন্ত যাওয়] ও কলকাতা ফেরার 
জন্ত সরকারী প্রতিনিধি হিসাবেও 
সি, পি, এম কাদের দিকেই বেশী 
তাক হয়েছে । ধর্মস্থানে ধর্ম করতে 
পাঠিয়ে দলীয় কমীকে কিছু পাইয়ে 
দেওয়ার এই কংগ্রেপী নীতি বাম- 


পহ্থীদেরও অন্থসরণ করতে দেখ! 
ষাচ্ছে। 






















পু "জিবাদের গা মাধাৱ। গংকট 


চোরাই তেলের কারবার ব্রমনব্রম্ | এৰনৈডিক ভাষ্যকার 


সারা বিশ্বের লমস্ত পু'জিবাদী 
দেশ এখন এক অতল" গহ্বরে অর্থ- 


নৈতিক সংকটের দিকে ছুটে চলেছে। 


এই সংকট থেকে পুপিবাদী লমাজ 
ব্যবস্থা আত্মরক্ষা! করতে পারবে কি?. 
পুঁজিবাদ কখনো লংকটমুক্ত হতে 
পারেনা । লংকট মাঝে মাঝে গুরু- 
তর হয়, কিন্তু বেশ কিছু টালষাটাল 
খেয়ে পুঁজিবাদ শেষ পর্বস্ত টিকে 
যায়। সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরেই 
এটা দেখে এসেছেন। পুঁজিবাদের 
বুদ্ধিজীবী প্রবক্তার] এদ্দিকটা তুলে 


দেখাতে চান যে পুঁজিবাঙ্কের অভ্য 


স্তরে এমন এক নাঁত্মসংশোধনী শক্তি 
আছে ঘাকি না যে কোন সংকট- 
নক পরিস্থিতির সঙ্গে 

থাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং 
ঝড় ঝাপট1 দহ করেও টিকে | 
থাকতে পায়ে। অন্ত একদল বুদ্ধি- 
জীবি মনে করেন বে পুঁজিবাদের 
প্রাণশক্তি এত প্রচুর যে সে শুধু 
নিজেই জনস্তকাল ধরে টিকে থাঁকার 
লামর্থ রাখে. না, বরং পুঁজিবাদ 
বিরোধী মতবাদ ও সমাজ ব্যবস্থাকেও 


প্রভাবিত করে আপন পথে টেনে 


নিয়ে আসে । এর! উদ্বাহরণ হিসেবে 
দোবিয়েত রুশ ও মাও-উত্তর চীনের 


দৃষ্টান্ত দেন। এমন কি অনেকে . 


লেনিমের বিখ্যাত উক্তি “আমেরি- 
কান দক্ষত] ও বিদ্যুতশক্তি* মিলেই 
সাম্যবাদী সমাজের প্রভাব ও প্রসার- 
মুখীনতাকে মূল্য দিতেন। : 

কিন্ত পু'ঞ্জবাধী প্রবক্তাদের এই 
প্রচারের খোলস এখন খুলে পড়েছে। 
বিশ্বের মগ পু'জিবাদী ব্যবস্থাই 
আজ লংকটের আবর্তে খাবি খাচ্ছে। 
স্থতরাং বুর্জোয়া! প্রচারের মুখোশ 
এখন নিজে থেকেই সরে গেছে। 


আমর পু'জিবাদের বীভৎস চেহার। 


ও মৃত্যু যঙ্ত্রণা চোখের সামনে দেখতে 
পাচ্ছি। যে সকল বুর্জোয়া প্রচারক 
লংকট মোচনে পুঁজিবাদের নিজশ্ব 
আভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে বড়াই কর- 
তেন,'তারাৎ এখন উদ্ছেগে, আশ - 
স্কায় নীরব । হেলার, গ্রেণকেফল, 
স্তাময়েলসনের হত খ্যাতনাম! 
বুর্জোয়া অর্থনীতিন্দেরা এখন 
স্বীকার করছেন ষে বর্তমান পুণজিবাদী 
সংকটের কোন সমাধান তারা জানেন 
না, পু'থিপত্রে «কোন সমাধানের 
আভান পাওয়াও সম্ভব নয়। 

কারণ এই সংকটের চেহারা 
লম্পর্কে মার্কসবাদের ভবিষ্বহ্বাণী 
তাঙ্গের জান! নেই । পু'জিবাদের 
সংগঠনের মধ্যেই তার নৃত্যুর উপা- 
দান রয়েছে । সংকট পুজবাদের 
জিনি তঁমান 











স্তরে-পৃজিবাদের এ সংকট সর্বগ্রাসী 
এবং সর্বজনীন । এই সাধারণ 
সংকটের দশায় পুঁজিবাদ কোন 
কারদ] করে তার স্থায়িত্বকে টিকিয়ে 
রাখতে পারবে না। পুঁজিবাদের 
সাধায়ণ নংকটের অর্থ কী ? যে লংকট 
থেকে তার পক্ষে পরিত্রাণ লাভের 
কোন আশা নেই, ঘে সংকট তার 
নিজেরই অস্থিজ্জায়, শিকড় মেলেছে 
এবং ঘে সংকট একমাত্র পু'জিবামী 
ব্যবস্থার অবসানের. মধ্যেই সমাধান 
খুজে পাবে । | 
বর্তমান দুনিয়া ঠিক এই ধরনেরই 
এক সাধারণ সংকটের মধ্যে তলিয়ে 
যাচ্ছে। পুঁজিবাদের আলিঙ্গন 
থেকে মুক্ত ন! হওয়া পর্যন্ত দাধারণ - 
সংকট প্রতিনিয়ত জনজীবনকে 
বিষাক্ত, পীড়িত করে তুলবে। 
বিশ্বের সব চাইতে ধনী, পুজি 
বাদী দেশ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথাই 





ধ্র] যাক । আমেরিকার অর্থনৈতিক 
ছুরবস্থা। আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। 
সায়! দুনিয়ার সমস্ত দেশে ঘত উৎ- 
পান হত চল্লিশের দশকে এক! 
আমেরিকাই তার প্রায় অর্ধেক উৎ- 
পাবন করত। আমেরিকার উৎ- 
পাদ্দন সামর্থ কমে কমে এখন বিশ্বের 
মোট উৎপাদনের মাত্র ২* শতাংশ 
দাড়িয্লেছে। সুতয়াং আযেরিক1 
বিশ্বের আহমরিক] বিশ্বের অন্তান্ত 
পু'জিবাধী দেশের উপর উপর ততটা 
আধিপত্য খাটাতে পারছে না। 
আমেরিকায় প্রায় ছকোটি বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 
পেনলনভোগী। তাদের আন 
বাড়েনি, আয়ু বেড়েছে, জিনিসপত্রের 
দাম বেড়েছে, ফলে তাদের মধ্যে 
অভাব অনটন আর হতাশা সর্বব্যাপী;। 
আমেরিকার ১৬ থেকে ২৪ বছর 
বয়সের ছাত্র ছাত্রীক্ষের চিরকালই 
নিজের] আংশিক সময় কাজ করে 
সেই উপার্জনে পড়াশোনা করেছে । 
মাকিণ যুক্ততাষ্ট্ের শ্রম দপ্তরের রিপোর্ট 
বলছে ইতিমধ্যেই ৩১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী 
কাজের আশার ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজ , 
নেই। বেকারের সংখ্যা এখন মোট 
কর্মক্ষম লোকের ১৭৬ শতাংশ। 
গত বছরেও ছিল ১৩ শতাংশের 
সামান্য বেশী । হিসাবে দেখা বায় 
১ শতাংশ বেকার বাড়লে প্রায় নাত 
লক্ষ মানুষ বেকার হয়। তাহলে 
আমেরিকার বর্তমান বেকার সংখ্যা 
৯১৫১৮ ল্প্রার ১২৬ লক্ষ অর্থাৎ 
মমগ্র জনসংখ্যার দশ শতাংশ বেকার, 
দশ শতাংশ পেনসনতোগী অক্ষম, ২৫ 





তারি 





শতাংশ গৃহস্থালীতে নিযুক্ত মহিলা। 
মাকিণ শ্রমিকের উৎপাদনদামর্থ 
বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ১*৯ 
শতাংশ নেমে এসেছে। প্রাক্তন 
মাকিণ রাষ্ট্রপতি জেরাহ্ড ফোর্ড বলে- 


ছেন’ যে আমেরিকার দৈন্য সুচক 


তার আমলের ১২ শতাংশ থেকে ২৪ 
শতাংশ উঠেছে। এটাই হচ্ছে 
আসল চিত্র । বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজি 
বাদী দেশের এই চিত্র পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য অবক্ষয় ও 
অধোগতির চিজেই উদঘাটিত করুছে। 

বিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্যাণী ও 
জাপানের অর্থনৈতিক চিত্রও অনুরূপ । 
ফেউ তম, কেউ বা বেশী । পু'জি- 
বাদী বিশ্বের এই অবক্ষয় পুঁজিবাদের 
সাধারণ সংকটেরই প্রতিচ্ছবি । 
বাণিজ্য সংরট, মুদ্রা সংকট, বেকারী 


ও অর্থনৈতিক . অধোগতি এখন 
সর্বব্যাপী । 
মাকিণ আধিক সংস্থ। ফাই বোষ্টন 


কর্পোরেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ 
আলবার্ট, এম, ওজনিলোয়ান্ন বলে- 
ছেন, “এটা এখম শপঃ ঘে আমেরিকান 
জাতির হাতে সংকট মোচনের কোন 
সঙ্গতি নেই । যদি বা কোন কৌশলে 
মুদ্রাক্ফীতিয় হার কমিয়ে আনা যায় 
তাহলে পরস্পর বিরোধী সকার্থ, প্রজন্ম, 
আঞ্চলিক সংঘাত এবং জাতিবিরোধ 
অসহনীয় মাত্রাক্স উচ্চগ্রামে উঠবে। 
একমাত্র মুদ্রাস্কীভির সাহাষেই * 
আমর] পেনসন ভোগীদের পেনসনের 
ক্রয়ক্ষমত!| কমাতে পারি, তেলের 
দামের বোঝা কমাতে পারি, বিদেশে 
মজুত ডলারের ক্রয়ক্ষমত] হান করতে 
পারি। এবং সামরিক বরাদ্ধ বৃত্ধিয 
উদ্দেশ্যে বেদামরিক ব্যক্তিদের ক্রয়- 
ক্ষমতা সংকুচিত মুদ্রান্ষীতির উদ্ভাপকে 
আমর] আদল রোগ বলে মনে করলে 
গুরুতর ভুল করবো। আমাদের 
অর্থনীতিয়.আনল রোগ বলে মনে 
করলে গুরুতর ভুল করবো। 


. আমাদের অর্থনীতির আসল রোগ 


হচ্ছে সরকার ও নাগরিকদের 
আশাআকাজ্ষার অবাস্তব তা 
আমেরিকার বৃহত্তম শেয়ার 
কোম্পানী ্রেবিল লিঞ্চের অর্থনীতি- 
বিষ আর্ণন্ড পি, দিমিকিন বলেন, 
"আধুনিক সরকারের পক্ষে মৃত্রা- 
স্ষীতি নিবারণের কোন পথই খোল! - 
নেই, কারণ তারা জনগণের নিকট 
জ্বাবদিছি করতে বাধ্য ।* অর্থাৎ 
গণতান্ত্রিক ক্লীতিপদ্ধতি জলাগলি 
দিয়ে ফ্যাসিবাদী রাস্তা গ্রহণের পক্ষে 
এক নির্লজ্জ ওকালতি শুরু হয়েছে । 


প্রথম  বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীতে 
এভাবেই হিটলারেয় আবিরাব দম্ভব 


' হয়েছিল । 


পু'জিবাদী অবক্ষয়ের এই অশুভ 
পরিণতি সারা বিশ্বের পক্ষেই 







অবদানের মধ্য দিয়েই এই উতর্থ- 
নৈঁতক দংকটের অবসান 
পারে। 
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উতর ছাদোলনের নাদের নন দাবি. 


. উত্তরবজের “ভিতরখণ্ড আন্দো- 
লনের প্রবক্তারা এখন নতুন এক 
দাবি তুলেছে ন। তাঁর! এখন 

“কামতাপুর মুক্ত প্রধেশ”-এর দ্বাৰি 
করেছেম। 

এখানে উল্লেখ করা যেন্তে পারে 
ঘে,-উত্তরবজের অবহেলিত ও নিপী- 


, ভিত রাজবংশী, যদ্ধেশীয় ও আদি- ' 


বাগীদের দুঃখ দবারিজ্রাকে মূলধন 
করে ধার! উততরখণ্ড আলোলন শুরু 
করেছেন তাদের অধিকাংশই কিন্ত 


বর্মণ, রবীভ্রনাথ রায়, 'ম্ধাংশ 
দরকার, গিয়ীশ দেবসিংহ প্রমূখ 
প্রত্যেকেই জোতদার | . আজ দরিদ্র 
রাজবংশী, মদে শীররের 'দুঃখে 
তাদের প্রাণ কাদছে। কিন্ত ফেম? 
সথদীর্ঘ তিরিশ: বছরের কংগ্রেমী 
শামলে তারা কোথায় ছিলে? 
একথা আজ. আর গোপন 
নেই-ষে, বামফ্রন্ট নর্মকারকে হেয় 
করার উদ্দেন্ত নিয়েই জোঁতারর! 
উত্তরধ আন্দোলনের ভাক দিয়ে 


লম্পধ রার, কালাচাদ 


ছেম। বাট সরকারের “্ভৃঙি 
নংস্কায়। এবং ‘অপারেশন বর্গা” 
কর্মন্ছচী এই লব জোত্বদারতের ভয়ের 
কারণ হয়ে গড়িয়েছে । লুকানো! 
এবং বেনামী জঙ্গি সব জোতদারদের 
হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে | ভাই ভার) 
বামজ্রন্ট লরকারের কর্ধনুচীকে বান- 
চাল করডে উত্তরবজের মাসুদের 


. ক্ষেপিছ্গে ভোলার চেষ্টা করছে। 


উত্তরবঙ্গের 'জেলাগুলি ঘুরে 
দেখেছি উত্তরখণ্ড আন্দোলন 
কোথাও তেমন ভালা বাঁধতে 
পারেনি । বল! চলে যে, এই 
আন্দোলন এখন দেয়াদ পোস্টারে 
এবং গোপন সত! ল্িতিতেই লীহা- 
বন্ধ রয়েছে। 
উত্তরধণ্ড আন্দোলনের কোন প্রভাব 
পড়েছে বলে মনে হয়নি। - 

আনন্দমার্গ, আমর] বাজালী 
এবং কয়েকটি মিশনারী আপু লংস্থার 
গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক । দির 
কয়েক আগে দার্জিলিভ জেলার 


ডেপুটি কহিশনার প্রীচহূর্বেদীর সঙ্গে 


লাধারণ মাছষের মনে, 


এবং উত্তরবঙ্গের ভিভিশনাল্‌ কমি- 
শনায় উইআজজসিভ চৌধুরীর সঙ্গে কথ! 
হচ্ছিল। জারা জোরের - সঙ্গে 
বললেন, তউত্বনধণ্ড আন্দোলন? 


নামে কোন আল্োলনের প্রভাব ' 


উত্তরবঙ্গে নেই.। যা হচ্ছে ভা কেবল 
কয়েকটি দংবাদপঞ্জের পৃষ্ঠায়। রাজ্য 
সরকার সতর্কতামূলক-ব্যবস্থা' লিয়ে- 
ছেন। তাদ কথা। ভ্িপুবা ও 
আলাষে. যে ধরনের ঘটনা ঘটে গেল 
তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার 
সভ্তর্কতাষুলক ব্যবস্থা নিয়ে ভান 


কাজই করেছেন। 
সম্প্রতি উত্তরবজ.লঞরকালে সুখ্য-. 
মন্ত্রী জীজ্যোতি বনু, তথ্যমন্ত্রী 


 ীবুদ্ধষধেব ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গে কয়েকটি 
জনমত! করে গেছেন। জ্যোতিবাবু 


' বিচ্ছিমতাবাদীদের উদ্দেশ্যে হ'শিয়ায়ী 


দিয়ে বলেছেন যে, আবার পশ্চিম- 
ব্গকে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে, এই 
চেষ্টাকে দরকার কোনমতেই ব্রদাস্ত 
করবে মা। 

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন দশ্পদ 


সেবিকাছের প্রতি রাজ্য সরকারের অবিচাৰ 


স্বাস্থ দপ্তরে নাপিং একট] গুরুত্ব- 


‘পূর্ণ স্বান অধিকার করে আছে। 


ছু দূর গ্রামে গঞ্জে ম্থাস্থ্য- 
কেন্দ্রে ঘেধানে কেউ কাজ কল্পতে চান 
না সেখানে গেলেই নার্স দিদিমশিদের 
অবস্তই দেখাঘার। বিবিধ প্রশিক্ষণের 
মাধামে এই সেবার কাজ পশ্চিম- 
নাংলায় লর্বঘ ছড়িয়ে - পড়েছে। 
মাপিং দণ্তয়ের মাঁধামে এই সকল কাজ 
এতদিন পর্যন্ত হুঠভাবে পরিচালিত 


হত। কিন্তু সমপ্রতি. নাপিং দ্বপ্তরের 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকার অবথা 
হস্তক্ষেপ করে সেবিকাদের অধথা হয়- 
রানি কয়ছেন--এই. অভিযোগ করে- 


' ছেন ট্রেইগ নার্সেদ এসোলিয়েপন 


অফ ইণ্ডিয়া । 
এসোসিয়েশনের আরে! অভিযোগ 
ডেপুটি ভিয়েক্টর অব হেলথ 
দাঁতিলেদ (নাঁসিং)-এয় পদটি নাদিং-, 
এর জর্বোচ্চ পদ । ১৯৭৬. লালে 
ত্বানীস্তন সরকার এই পদটির টি 
করে পশ্চিমবজের নাণিং সমাজকে 
সন্মানিত করৈছিঙগেন।- উক্ত পদটি. 


হঠাৎ শৃ্ত রাখ! হল কোন খার্থে? 


এই পদটিতে গত চার বৎসর ধরে 
ষিমি কাজ করছিলেন তাকেই বা 
কোন্‌ অজ্ঞাত কারণে ঘখোপযুক্ত 
কারণ না দেখিয়ে উক্ত পদ্ম থেকে 
অপসারিত করে নিয়তর- পদে পুম- 
কেন এই রূপ 


 করচ্মীল তার লপক্ষে কোন যুক্তি 


ছ কি? এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ 
গুরে হওয়া কি বাঞ্চনীয়? 


স্বান দপ্তরের অন্তর্গত নাদদিংএয় . 


সর্বোচচ পদের জন্য নিয়োগ সংক্রাস্ত 
নিয়মাবলী বলে কি কিছুই নেই 


যদি নাই থাকে তাহলে এই দীর্ঘ 


চার বৎদয়েও তা হয় নি কেন ? ঘি 
হয়ে থাকে ভাই বা কি? একথা কি 
সত্য যে ডেপুচি ডিয়েক্টর্ অফ হেলথ 
সাভিলেস (নাপিং) পধটির জন্য 
ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ডাক্তার আগ্রহ 
প্রকাশ করেছেন ? এট] গুজব হয়ত) 
কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের নার্সরা সর্বদাই 
ধেথছেন ধা আজ গুজব তাই 
আগামীকাল বাস্তব” সভ্য হয়ে 


'উঠছে। ইহার ষখাঘথ প্রমাণ এসো- 
সিরেশনের হাতে আছে। তাই. 


এলোদিয়েশন এই উচ্চ পদটির ভিত 
হদুঢ করিতে ইচ্ছুক । এই পদটি 
নিয়োগবিধি (ঠিক্রুইমেন্ট রুলস) ফি 
না হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তুত করবার 


.জন্ত অবিলম্বে একটি উপযুক্ত চারনস্ত 


বিভিষ্ট কার্ধনির্বাহক সমিতি গঠন 
করতে স্বাস্থ্য দত্রকে এসোসিয়েশন 
অচ্গরোধ করছে। যদি হয়েও থাকে 
তাহলে তাদের অবহিত করা হোক । 

ওয়েস্ট বেল নামি কাউদ্সিল- 
এক পূর্বতন রেজিট্রার যার জনপ্রিয়তা 


লঘদ্ধে মানিং মহলে কোন সন্দেহই 


কারও মনে নেই, তাকে কোন 


"অজ্ঞাত কারণে কাউন্সিলের পক্ষ 


থেকে অপদারিত করা হল, ইহা 
এখন দকলের কাছেই রহস্তময় বলে 


মূলে হচ্ছে। 





গ্রাঙ্জুরেট নার্সদের প্রষোশনই বা 
কোন অজ্ঞাত কারণে আটকে গেল? 
হৃদি অভিজ্ঞতাই একমাত্র প্রয়ো- 
জমীয় হয় তাহলে এ, এম, এম 
(অক্সিলয়ি নাদিং হিডুটফারি), জি, 
এন, এস, (জ্জেনারেল না্িং মিডু 
ইফারি), মান্টীপারপাদ হেলথ 
ওয়ারকারপ, বি, এস, পি, নানিং, 


পোষ্ট বেশিক নাপিং এবং পোষ্ট গ্রান্-, 


য়েট নামিং এত রকমের প্রশিক্ষপেরই 
বা প্রয়োক্গন কোথায়? ফোন 
যুক্তিতে ১* বৎসরের বেশী অভিজ্ঞত! 
নিয়েও এম, এন, পি, নাপিং এবং বি, 
এস, সি, নাপিং নার্গকে শুধুমাত্র 


জিনিক্সারিটির তিত্তিতেই প্রমোশনের * 


জন্ত সুদীৰ্ঘকাল অপেক্ষা কয়ে 
থাকতে হবে। অর্থাৎ বিগত এক 


, বলয়ের মধ্যেই রাভাক্লাতি নাপিং 


প্রশিক্ষণের মূল্য কমে গিয়ে শৃ্ত হয়ে 
গেল কেমন করে এবং . কোন 
যুক্তিতে ? কার স্বার্থ? নাদিং 


প্রশিক্ষণের মান খর্ব করলেই কি 
নাপিং কার্য আরও স্ুষু হবে? 
এতোগুলি রদল বদল নিঃশব্দে 
ঘটে গেল অথচ দুঃধ’এই যে এই গণ- 
তাঁন্রিক লরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী 
ননী ভট্টাচার্য কিন্ত ট্রেড নার্সেল এসো- 
লিয়েশনের সদস্যাদের কথ! শুনবার" 
'জন্ত অল্ক্ষণ সময়ও দিতে পারলেন, 
এর] মুখ্যমন্রীর কাছে 





দন | শুক্রষার, ২২শে আগষ্ট ১৯৮০ 


স্পা 


সন্ভা কয়ে চলেছেন । সে তুলনায় 
উদ্ভরখণ্ডীদের দু-একটি গোপন লতার 
খবর ছাড়া কিছুই জানা বারনি। 

| ঝাত্্য সরকার এখানকার 
পোসেম্দ। “নেট ওকার্ক? জোরদার 
করেছেন। মিশনারী দংস্থাওলির 
ওপর কড়া নর রাখা হচ্ছে। 
আনন্দমার্শ ও আমরা ৰাদালী এবং 
. প্রাউটিস্ট বকের ওপরে গোয়েন্দার! 
নঙ্জর রাখছেন। 


রাছের মত ক্কোভদ্বারতনা গয়ীৰ 
মাছের উক্যকে বিনষ্ট করছে 
চাইছে । ওপরে ওপরে কিন্তু দ্রোস্ধ-, 

দারদের মিল রয়েছে। ওদের 
বেনাঙী জবি হাতছাতা হয়ে যাচ্ছে 
বলেই ওরা বামফ্রট সরকারকে - 
উৎখাত করতে চাইছে। 

বামক্রপ্টের শরিক দলগুলি প্রাম- 
শহরের সর্ব বিচ্ছিপ্রভাবাদ বিরোধী 


উন হ্যা [গতাই ঘামানের - 
বধের! হোক | 


প্রার তেত্রিশ লক্ষের জন-ময়ণ্য কলকান্ড1। ঘনবসতির 4 থেকে 
পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী । এই মহানগয়ীকে কেউ বৰ করে তুলতে 
চান ‘কল্পোলিনী ভিলোতষা”, কেউ বা এর পিঠে জুড়ে দিতে চান 'পাখা। 
পাতাল য়েল, উড়াল পুঙ্গ, দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ্--কত প্রক্পই না এখানে 
রূপার্নিত ছয়েছে, হচ্ছে, হবে । 


৮ 








5.5 


আমরা এই বিরাট কর্মঘজের পুরোহিত নই । কিন্তু যে অদংখ্য মাছুষের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বিধান এই কর্মধজ্ঞের উদ্দেষ্ত, মেই আপনাদের নিত্য সেবার 
আমরাই দেবাইত--আপনাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। প্রতিনিয়ত, 
সব সময় আপনাঘের লগেই আময়ারয়েছি। . 


এই “কাছে থাকার আড়ালখান। তেদ-করে’” একবার আমাদের কাজের | 
মূল্যায়ন করুন। তেবে দেখুন, এই মহালগণ্সীয রাস্তা থেকে প্রতিদিন 
আমাদের কর্মীরা ২৫ টন জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন; প্রত্যহ ১৮ কোটি 
গ্যালন বিশুদ্ধ পানীয় জগ সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখছেন) তৃগর্ভন্থ 
পয়ঃ-প্রণালীর, সংস্কার সাধন 'করে বহু অঞ্চলকেই বর্ষার জল-প্রাবনেয়- হাত 
থেকে বাচিয়ে রেখেছেন ) অসংখ্য রাস্তার সংস্কারের সাধ্যহে যাতায়াতের 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলেছেন । চিন্তা করুন, আপনাদের স্থবিধায় কথা €তবেই 
মহানগরীর প্রধান প্রধান বাঁজারগুলিকে বহুতলসময্বিত বাজারে পরিণত 
করার প্রকল্পের কথা; সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর শিশুদের জন্ত প্রাথমিক 


বি্ভাঙয়গুলির উন্নয়ন ব্যবস্থা অঙ্কুর রাখায় আমাদের প্রয়াসের কথা, অথবা 
মহানগরীর স্বাস্থ্ারক্ষায় আমাদের সঘাক্সাগ্রত দৃষ্টির কথা। 


লমগ্র ভায়তের পৌর-গ্রশাসনের ইতিহাসে সধগ্রধম একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপের সুচম। এই. পুরলভাতেই হতে চলেছে । আইন সংশোধনের 
মাধ্যষে সহানগয়ীর পৌর-শাসনতার “মেয়র-ইন-কাউদ্দিল” মায়ে পর্ধদের 
উপর অর্পণ করার দিদ্ধান্ত হয়েছে । নগরবালীর কল্যাণের পথে এমন একটি 
গণতন-দণ্মত স্থবিধাজনক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমরাই প্রথম নিতে চলেছি। 


















আমর! যতটুকু করতে পেরেছি তা সবই আমাদের .কর্তব্যকর্ম। এই 
কর্ম সম্পাদনে কৃতিত্বের দাবী না খাকলেও স্বীকৃতির প্রত্যাশ। আছে। 
আমর] জানি আমাদের অনেক ত্রুটি আছে। আপনাদের, একান্তিক দহ- 
ষোগিতাই গে ক্রটি সংশোধনে সহায়তা করবে, আমাদের কর্ষপ্রেরণাকে 
লহমণ্ডণ বধিত করবে। * 


আমরা চাই আপনাদের চলায় রাস্তার অহ্থপ্রবেশ বন্ধ করতে, পুর-' 
সম্পত্তির অপহরণ রোধ করতে কিংবা পানীয় জলের শোচনীয় অপচয় 
নিবারণ কক্মতে । অনুমোদিত বাড়ী, হকার ও দোকান অধুবিত ফুটপাত, 
ষত্রতত্র জঞ্জাল ফেলার প্রবৃত্তি, পুরকর সময়মত ন! মেটানো--এই সব 
অনভিপ্রেত কাজের প্রতিবিধানে আমর! সব সময়েই সচেষ্ট | 


লীমিত সঙ্গতি নিয়ে নগরজীবনের এই লব অন্ন সমস্তায় হু সমাধান 
কেবলমাত্র আপনাদের অকু১ সহযোগিতার মাধ্যমেই নৃন্তব হতে পারে। 





. কলিকাতা পুরসভা 





~ 


দর্পণ ॥ ভুক্রবার ২২শে আগষ্ট, ১৯৮০ 


শক্তিমন্ত্রী বরকত বড়ই বিব্রত - 


না যেতে বাধ্য হবেন... 


প্রশ্ন $ থ কবেন, | 


মুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যার 
লামনে রয়ে কেন্মীয় অগ্রি- 
সভায় সপ্প্রলারণ সংক্রান্ত ব্যাপারটি । 
ভাই শাসক দলের, অনেকেই নতুন 
পুরনো মুখের হ্িছিলে আশায় 
আশায় দিন গুনছেন। ' ত্বব্বিয় 
তদারকি করছেন । কিহুয়কি হয় 
তাবছেন। কিন্তু এই আবহাওয়ায় 
বড় অদস্ভিতে পড়েছেন শক্তি মন্ত্রী। 
এখন তার লাষনে খড়! বুলছে। 
তিনি কোতজ হবেন কি হবেন ন! 
পরিষয থেকে তাও মিশ্চিত- 
তাবে জানতে পারছেন না। বরং 
বরকত গণির বিদায় বেল! ঘনিয়ে 
আসছে বলে গপ্রন ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে। কয়লা-কেলেঙ্কাযী াম 
হয়ে গিয়ে তাঁকে, বড় বেকারদার 
পড়তে হয়েছে। দজের ভিতরে ও 
বাইরে তিনি বার বার অপদস্থ 
হচ্ছেন। তাঁকে বাচানর জন্ত মস্তি 
ভার বদ্ধুরা খুব খাটছেন। ষ্টিফেন 
ও শিরশংকর ভার নিয়েছেন বেশি 
করে। দলের মধ্যেও তাকে চাঙ্গ! 
কলার চেষ্টা চলছে । তবু কয়লার 
পারসিট দেওয়ার, অবৈধ, ব্যাপার- 
স্তাপারের প্রশ্নটির লঙ্গে পশ্চিম 
বাংলার বৈধ সরকারকে এই কেলে- 
স্বারীতে জড়ানর চেষ্টা] তার পক্ষে 
শুধু নয় মঞ্জিমত! ও দলের পক্ষেও 
হজম করা বেশ শক্ত। বিতর্ক 
তুলেছেন বিরোধীর] ব্যাপকভাবে । 
নংসদ সন্ত জ্যোতির্ময় বস্থ এসম্পর্কে 
নি নান তথ্য প্রমাণ নিয়ে -এগিয়ে 
পছেন। পশ্চিমবঙ্গ দয়কারও 
গাপান অভিযোগ খণ্ডন করতে বদ্ধ- 
পরিকর হয়েছেন। তদন্ত 
্িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
শি দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। 
হয়ে গেছে। ঝপ কলে ধামাচাপা 
ধিওয়ার চেষ্টা করে এবং সময় হরণ 


কৰলই ব্যৰ্থ হচ্ছে, মন্ত্রিসভা ও দলের 

র্যা! হানি ঘটছে। . : 

এই অবস্থায় তাকে সরানর কথ! 

চাবা. হলেও তা করা হচ্ছে না। 

চারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঙ্গ- 

পাণাপরে ফেলতে চাওয়া এই 
গণিকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে 


ত 
চি... শালক দল বড় 
দায় পড়বে । মঙ্জিদভার মূখ 
মন হয়ে ষাবে। তার চেয়ে 
বাদ! বাচানর . সিদ্ধান্ত নিয়ে 


পিকে বাচানর চেষ্টা দলের পক্ষ 
[কে, মঞ্রিসভার দিক থেকে 


fury পাখি লাস । 





' ঘে'ষ্তে চায়। 


জনসমক্ষে জোর প্রচার না। 


করে বিষয়টি খিডিয়ে দেবার প্রচেষ্টা 


RR EERE 
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" থেকে কোন রকমে উদ্ধার মিলভেও- 


সো পারে। শেষে ষঙ্ধি না পার! 
যায় তখন দেখব যাঁবে কি করা যায় । 
আগ বাড়িয়ে কিছু না করাই বুদ্ধি- 
মানের কাজ যখন, তখন কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব এধিকেই কু’ কেছেন। 

এদিকে ভিতরের খবর হল, 
কলের মধ্যে অসস্ভোষ চাঁপা থাকছে 
না। প্রতিপক্ষরা প্রণব সুথো- 
পাধ্যায়ের মতে তাকে কোণঠানা 
করছেন। পশ্চিমবঙ্গে অজিত পাছ! 
ভার পাশে থাকলেও প্রিয় ভাই 
স্থত্রত ভাল বুঝে তার' বিরুদ্ধে চলে 
গেছেন দ্বাদ! বলে পড়েছেন 
প্রণবের কাছে। _তাই বরকত বড় 
ল্যাজে গোকরে অবস্থায় ' আছেন। 
নিজের রাজ্যেও তিনি গাতো 
খাচ্ছেন। যাদের অন্ত করেছেন 
তারাই তাকে বিদ্যুত হায়ানে। অন্ধ- 
কারের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছেন । 
যেন তার কাজে? মুখ দেখবার নয়। 
তার কালো ইমেজের কাছে কে 
কাছের মাহ্যদেরও 
ঠারেঠোরে এই ভাব । এই অবস্থায় 
“ভাই ভ্তিনি মরিয়া] হয়ে মাথ! বাচা" 
বারই: চেষ্টা করছেম। 

“ই-কংগ্রেপের জন্তে বিশেষ করে 


নেজী ও তার পর্নিবারের রাজনৈতিক | 


দুর্দিনে আবুল বরফত বিশ্বস্ত যোদ্ধার 
মত কর্তব্য পালন করেছেন একথা 
স্বীকার করতেই হবে। তার আহু- 
গত্যও প্রশ্নাভীত। বেশ কয়েকজন 
অধোগা, ' ধাপ্াবাজ, আদর্শহীন 
বন্তদ1-মেজদা-সেজদা। স্থানীয়, নেতা- 
দেয়' চেয়ে তিমি যোগ্য ।১টতবু 
জড়িয়ে পড়া কেলেঙ্কারীর জাল 
তাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে 
ন11 তিনি যেমন চেষ্টা ছাড়ছেন 
না উদ্ধার পেতে, 
শত্রমহলে গিয়েও তেমনি তার অন্ত 
অন্ত কোন ব্যবস্থার কথা হাইকমাণ্ডের 
চিন্তায় রয়েছে। খোলা হচ্ছে বিকৃল্প 


,. কোন পদ ঘাতে ভত্গাড়ুবি হলে তিনি 


যেন তদিয়ে গিয়েও, ভেসে ওঠার 
মত কুটোটিয্ন আশ্রয় পান । 

তিনি যখন কমল নাখের কথা: 
মত মহারাষ্ট্রের নাগপু থেকে-সেন্ট]াল 
কোলফিল্ডেন প্রধান কার্যালয় মধ্য- 
প্রদেশের ছিন্বওযারায় নিয়ে খাবার 
পরিকল্পনা! করেন তখন মহায়াষ্ট লবি 
থেকে জোর বাধা পান। এজন্য 


 ধলের হাইকমাও দেই 'লময় তার 


উপর খুব অধুশি হয়েছিলেন। তার 
প্রতিপক্ষরাও তাকে পাকে ফেলায় 


৮ ne সরান ০০২ রর ব্রার জরা লে 


দ্বারে পড়ে, 


সার মজলকামী কয়েকজন জানান, 


মহলের ফোন কোন জন সবচেয়ে 
তাজ্জব কথাটি জানিয়েছেন। তা 
হল এই £ এ ত তীয় দলের লোকে- 
দেই হাত রয়েছে। রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষ প্রপব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব 
এর পিছনে কাজ করেছে । ওর যোগ- 
সাজসে. ফাইল পত্তয়ের প্রমাণাদি 
ভায়া দীনেশ সিং হয়ে বিতঞ্কিত 


দেটা বুঝে চলা ঘতখাগি উচিভ ছিল "সংসদ সন্ত জ্যোতির্ময় বস্থুর কাছে 


তা না করে তিনি আবার ফাদে পা 
ফিলেন। অবস্ত এ়কম কাণ্ড ঘটে, 


বলে তিনি ভেষন আমল দেননি। . 


ভাহলে কি হয, ঘটন! ফাস হয়ে 
গিয়ে তাকে ফাসে আটকেছে। যত 


চেষ্টা করছেন তিমি নিজেকে নির্দোষ. 
প্রমাণ করতে তত ফাঁদ আটকে যাচ্ছে। 


কিনি অবাক হচ্ছেন কি করে ফাইল 


চালান ছন বিরোধী প্রীবস্থয় হাতে ।' 


গোপন তথ্য কি করে গেল। এক 
মহল বলছেন, এটা জ্যোতির্ন, বসুর 
কেরামতি । অফিদার ও কমঁমহলের 
মাধামে তার কাছে তথ্য গেছে। 
কেউ কেউ বলছেন, বিরোধী পার্টির 


তরফে ও যালছহের স্থানীয় মহলের 
তৎপরতায় জ্যোঁতির্যয় বসু তৎপর 


হতে পেরেছেন ।' আর ওয়াকিবহাল: 





~ 
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জস্টি হয়)" 


আপনার গাড়ীরও দেরী হয় এবং] 
7. আনা গাড়ীরও সময় পিছিক্গে 
যায় । একজনের হঠকারিতার : 

খেসার€ দিতে হয় অনেককে । 


I অকারণে এই শিকল টানলে অনর্থক 
এ... ' ধারাবাহিক বিরূপ প্রতিক্তিস্নার ৮4 


পৌছে গেছে। 

বরকতৰাবু ভার অবশিষ্ট শুভা- 
কাজ্দীঘের লিয়ে মরিস হয়ে পাণ! 
লড়ার লময় একট? কথ! সনে রেখে- 
ছেন। নিত্ধার্থশংকর যজিঘতার 


বিদ্যাত, ষঞ্জী থাকার লময়-মুগ্াম্রী 


নিতবার্থবাবুই সবার বিরুদ্ধে তবস্ত 
কহিশম বলিয়ে চক বসিয়ে দ্বিতে 
চেয়েছিলেন । তিনি তা থেকে 
উচ্চার পেয়েছেন। কিন্তু সিত্বার্ঘ- 
শংকর এখনও কন্ষে পাচ্ছেন 'না। 


আবার নেত্রীর কাছের মানুষ. হবার - 


জন্য ঘুর ঘুর করছের্ন। তাই বরকত 
জানেন, উদ্ধারের রাস্তা ধরতে। 
আয় তাধরেছেনও। এখন আইন- 


গত প্রশ্ন, উঠছে কার্ষকারণ বিশেষে 
মন্ত্রী ওই কাজের জণ্ত দায়ী হতে 
ও না। হলে. ভা-দোষের 
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হগলী জেলার রামপুর মহ- 
কুমার আইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের . 
অধীন বীদপুর ইছাপপর পূর্ত বিভা- 
গীয় সড়কের বাপু থেকে মশাট 


যাওয়ার 


ধীতপুত্ব পি ভবলু ভি রাস্তার 
গোপালপুর পর্যন্ত লামা রাস্তা 
পাকা করা অবশ্যই ছর়কাঁর। এই 
রাস্তাটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে 
পাকা করার কথা ছিল। হয়নি। 
অথচ কাছাকাছি কোনও গ্রামের 
অভ্যস্তরে' ছোট রাম্তাও পাকা 
হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 


, জেলা পরিষদের অর্থে গুকষত্বপূর্ণ এই 


দড়কটি পাকা’ করা হোক। এই 


'রাস্ত! দিয়ে প্রতিদিন তুই তিনশো. 


পথিক যাতায়াত করে। এই রান্ত1 
নিকটবত আকুনি রিন্জি 'বিস্তালয়ে 
অন্ততষ পথ । বাদপুর 
গোপালদপুরের এই রাস্তা পাকা করা 
হোক । ag 
এ, এফ, কামকদ্দীন আহ 

, বাঁদপু্। জেল! হুগলী: 
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॥ » হয়েছিল। 












॥ আঁট ॥ 


" উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প নে থক 


মির আচার 


- আমাদের পরবর্তা শক্তিশালী 


জেখকছের পদ্ধ্বনি শোমবার ইচ্ছে 


গ্মামাঁর স্বাভাবিক ৷ কারণ সাহিত্যের 
ব্যাপারটাকে আমি ব্যক্তিগত 
রুতিত্বের মধ্যে আটকে .রাথা-পছন্দ 
কিনা । সাহিত্যের প্রশান্ত আঙ্গি- 


নায় বহ লেখকদের জায়গা থাকা 


উচিত। বিশেষ করে সমাজসচেতন 


দাতরিত্বয়ীল সাহিত্য সমবেত প্রচেষ্টায় - 


শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

- এই অদ্বেষায় আমি যে গ্রায়শ-ই 
বিরক্ত হই তার কারণ, অমুনীক্ষণ যন্ত্র 
' লাগিয়েও এমন জেখকদের খুজে 
বায় কর! দুংলাধ্য, যাদের .রচনাগ্র 
পর্যবেক্ষণ ও রচনাভঙ্গি দর্শনের 
আলোকে স্থদম্ন হয়ে উঠেছে। 

লাহিত্য যে আয় দশটা লময় 
কাঁটাবার মনোযধ্রক বস্ত নয় তার 
জন্ঞ অধ্যবমায়, অনুশীলন, নিষ্ঠা 
সর্বোপরি সজনী ক্ষমতার দরকার, 
এট! অনেকেই না-বুঝে সাছিত্যচর্চা. 
বন্পুতে আসেন। ছু' একটা কাগজে 
কোনো রকমে একটা লেখা বেরো- 


সাহিত্য ধরণ 


লেই তারা লেখক বনে’ ষান। কে 
বোঝাবে তাদের দবাই লেখক নন,, 
কেউ কেউ লেখক । 

আমাদের দময়ে মিছির সেনকে 
হ'একটি গল্পে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে 
স। .সিরিয়াশ এবং ব্যঙাত্মক, 
গল্পে ভার দক্ষতা আজে! স্বীকার 
"করতে হয়। “পিদ্ধকাম” তার একটি 
প্রসিদ্ধ গল্প ঘা বাঙল! সাহিত্যে অন্ত- 
তম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে উল্লিখিত হুতে 
“ পারে । পরবর্তীকালে মিহির অথণ্ড 
যনোধোগে সাহিত্য সাধন! বজার 
রাখতে পারলেন না। সিনেমা ও 
নাটকের - চিত্রনাট্য ইত্যাদি কাজে 


স্বীবনধারনের প্রয়োজজলকে শ্বীকার = 


করেই অবৃশ্য দাহিত্য থেকে সরে 
গেলেন । সম্প্রতি ওপার বাল? 
থেকে ভার একটি গল্পগ্রন্থ বেরি- 
যেছে। 

* আরেকজন মিহির, মিহির 
সুখোপাধ্যায়, গল্প লেখা শুরু ফরে- 
"ছিলেন ৯ দ্বীর্ঘ যুগ পরে তিনি যখন 
লিখতে শুরু করলেন ভখন দেখলাম 
কিমি আর আমাদের আদর্শের দে 

রি তিনি ‘দেশ’ পত্রিকায় 
পঞ্জিকার 


অধিক আকর্ষণ। বিশেষ করে ছোট 
ছোট ' মাটিক। এখন চিত্তরঞ্জন 
‘বিহরূপী? পত্রিকাটির দঙ্গে_.যুক্ত। 
সাহিত্যচৰ্চা রুদ্ধ হয়ে গেছে। 

. স্ববোধমোহন ঘোষেয় সাহিত্য- 
. স্ববিশী ‘অগ্রণী’ পত্রিকাকে দিয়েই । 
সাধারণত নিয়বিত্ত থেটে-খাওয় 
মরনারীই তার রচনার উপজীব্য ৷ 
পরিচ্ছন্ন পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশভজি, 
ভার গল্পগুলি আজও আদর্শ 


হতে পারে। উৎস মামে তার 
গল্পগ্রস্থটি অগ্রণী বুক্ধ ক্লাব থেকে 
বেরিয়ে ছি ল।. "চিতা, হাল্লা” 


‘তদন্ত’ গল্পগুলি আনে! তরুণদের 


" প্রেরণ] দান করতে পায়ে । f 
লত্যপ্রিয় ঘোষকেও এই সময়ে - 


পেয়েছিলাম । অবশ্য ছোটগল্পের 
চেয়ে, উপন্তান রচনায় তার পার়জ- 
মতা অধিক প্রকাশ পেয়েছে । একদা 
নাভানা থেকে তার একটি উপন্াস 


প্রকাশিত হয়েছিল। লত্যপ্রির 
আমাদের অবর্তমানে “অগ্রণী, 
পঁত্িকার সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন । 


লত্যপ্রিয় এখন আর তেমম লেখেন 
মা। তার একাশভঙ্গির মিজশ্ব স্বাতত্ত্য 
লক্ষ্য করা যায়৷ যা! “আধুনিকতাকে” 
গ্রহণ করেমি,' কিছুটা পিউরিটান্‌ 
বজা যেতে পারে । 

চিত্ত ঘোষাল নাটকের দল থেকে 
হঠাৎই লাছিত্যের অগতে হানা 
দিলেন । এবং ভার গ্রশ্নের ক 
বক্তব্য, কখনে। কখন! শ্যাভিজম- 


আক্রান্ত, কিছুটা মধিভ হলেও লেখকের 


রিয়ালিজমকে “নন্তাৎ করা যায়না । 
নিত্যনতুন বিষয়, চরিত্র খুঁজে বার 
করবার প্রবণতা, তথাকথিত বদ্ধ 
সংস্কারকে কাটাবার চেষ্টায় প্রগতি- 
শীল মহজেও তার রচনা! প্রায়শ-ই 
বিভফিত বস্তু৷ লেখকের ‘গল্পসংগ্রহে? 
অনবছা রচনার স্বাদ পাওয়া যায়। 


সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে 
বিবেচিত হতে পায়ে । যদিও আমার 
বিবেচনায় সাম্প্রতিক রচনা, ‘ঘোড়- 
লওয়ার তার খ্যাতিকে চিরায়ত 
করবে । 'রক্তে ধে গান? “তটরেখাঃ 


‘ওরা ভিনজন” লেখকের সাম্প্রতিক 


উপভাস। 


* বীরেন লিয়োদীও এই নি 


কিছু গল্প রচনা করেছিলেম। ঘেমন 
পরবর্তাকালে. চিত্রপর়িচালক বন্ধ 
বিমল ভৌমিকও। কী জানি কী 
কারণে বীরেন আঞ্কাল আর 
জেখেন ন!।, বিমলের কথ! ছেড়েই 
দিলাম। প্রসঙ্গত আমার দমকালীন 
খন্ধিক ঘটকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির ক 
পড়ছে, , চিত্রজগতের আহ্বা 


তার ‘বয়সের কথা? শীর্ষক গল্প বাঙলা 


দর্পন ff শুক্রবার, ২২শে আগস্ট ১৯৮ 


লোকিক. কবিতার সংকলন 


সীঝবিহান ৷৷ অরুণহুমার চট্রো- 


পাধ্যায়।: পরিবেশক: বুকমার্ক, 
৬ বন্ধি্ চ্যা্টার্দি দ্রীট, কলকাতা! 
| ১২। মাম পাচ টাক।। 


কবি অরুণকুমার” কাব্যগ্রস্থটিকে 
লৌকিক কবিতার লংকলন বলে 
দাবি করেছেন । যেহেতু এর বেশির 


.ভাগ কবিতাই বাঁংল1-বিহার লীমা- 


সতের মাদতৃম-সীওতাল পরগণ! 
অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত। এর 
মধ্যে ব্যতিক্রম motherland নামক 





ইংরেজি কবিতাটি। বাকি তিনটি 
পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় রচিত। 
এই আঞ্চলিক ভাষা কবি নিলেন 
কেন-? তার যুক্তি; মাটি ও যাহুষের 
কাছাকাছি পৌছতে হবে । উদ্দেন্ঠ 
অহৎ। নাগরিক লীমাবদ্ধতাকে 
ভেঙে তিনি তার কবিতা বৃহতর 
জনগণের দরবারে হাজির করতে 
চান। কিন্ত তবু প্রশ্ন থেকে যায় 
নিরক্ষয়তার দার্ধিক বাস্তবতাকে 


তিমি কী করে দূর করবেন, যদি 
না তিমি লাধার়ণের মাবধানে গিয়ে . 


এ কবিতা পড়ে শোনান ? আমরা 
যার! নাগরিক জীবনের লক্গে আষ্টে- 
পৃষ্ঠে জড়িত তাদের কাছে এ কবিতা- 
গুলির আবেদন নেহাতই মুখের স্বাদ 
পালটানোর যতোই । অনেকটা 
রবীন্দ্র সদনে সাঁওতালদের নৃত্য 
দেখার মতে|। আরেকটা. ভাবনার 


বিষয়, কবিতাগুলিতে স্থানীয় সীও- - 


তাল অধিবাপীদের যে চেতনার স্তর 
দেখানো .হত্বেছে ভাতে তাদের 
সরলতা এখনো! অধায়ুগের : কৃপে 
আটকা পড়ে আছে বলে বিশ্বাস হয়! 


"মনে হয় না যে, আশেপাশের এত 


লব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের 
চেতনায় বিন্দুমাআ প্রবেশ করেছে। 
এ ঘটন! বদি লত্য হয় তাহলে ধারা? 
আমুল সমাজ পরিবর্তনের কথা চিস্ত 
করেন তারা হতাশ হবেন। 

১ ‘জেনিন দিবসের গল্প” কবিতায় 
ডনৈক সাঁওতাল লেনিনের পরিচয় 
তাকে লাহিত্যঙ্গৎ থেকে সরিয়ে 
দিল। | 

একেবারে, হালের জেখকের 
মধ্যে মণি মুখোপাধ্যায় 
ক্ষমতাধর হলেও আজকাল তার 


"রচনা ফ্েধিনা ৷ "গণতন্ত্র ও গোপাল 


কাহার’ তার একটি ০৪ 
গল্প । 
'_ তপোবিজয় ঘোষ ফু গল্পে 
ক্ষত] দেখিয়েছেন । কন্ধ মুশকিল 
ধান্য দিতে ' 








যথেষ্ট 


জানতে চাইছেন এইভাবে; “হেই 
বাবু তোর গোড় লাগি/কে বটেন 


উন্নি কথায় ঘর উনার... তারপর 


নিজেই সমাধান করে নেয় £ আমরণ 
সুরুখ্য মানুষ আইজ্ঞ1..”/ চিনি নাই 
**ঞ সনা (ছেলে. গড় কর রে 
বেট! / গড় কর'"*হজেন উনি কোন 
মহাজন? ইত্যাদি | ১ 

 শছগগা ভিহি যা জননী? কবি- 
তায় কবি জানিয়েছেন এক! ভুর্গা- 


-ভিহি গ্রামের উপর বর্তমান চিত্তরগ্রন 


রেল কারখানা প্রতিষ্ঠিত ।, গোড়ায় 
জলাধারে বাধ দেয়ার প্রতিবাদে 
স্থানীয় সাঁওতালরা অস্ত্র ধরে। 
পুলিশের গুলিতে কয়েকজন" মারা 
যায়। কিন্তু কবিত1 রচনা করবার 
কালে দেই প্রতিবাদের উত্তাপ 
কোথায় কবিতায়? জনৈক এও 


তালের আত্মজীবনী তে কবি 
লেখেন £ ‘কারখানার 'দানোটার 
প্রন্নদিন যাইনছেন / আমার মা 
জমমীর মিত্যু দিনটি মানবেন না 
আইজ! / নাকি পুর] কারখানাটাই 
শহীদ বেদি / বয়লারের আগুন 


উয়ার পিদিম ইন্দাতের টুকরা 
উর়ার ফুল বটে”), এ জবানী 
সংগ্রান্ের কোনে। উত্তরাধিকার : 
করছে? আমার তে! মনে 
কবির ব্যক্তিগত শ্লেষই এখ 
আরোপিত হয়েছে । 

'মাওৎ-সে, তুং'এর 
রাজিতে” আরেকটি কবিতা ।- 
এ-অভিজ্ঞতাও কী, an 
হয়ে উঠতে পেরেছে যেখানে ২ 
লেখেন “কে বইলতে পাবেই ছু 
খাইকত্তে / কোন্‌ মহাজন. উপ 
গেলেন / নিজের পেটের ধান 
আমাদের দ্বিন বিতার (কাটে 
দগ্‌পগোবাদী মহাজনের খবর আঃ 
দের কে দিবে বাপ.” ইত্যা? 
পনেরোই আগস্টের গল্প”, কবিত 
যথেষ্ট আরোপিত । আসলে আ 
লিক ভাষায় কবিত] দেখব 


অভিনবত্ব কৰিকে এমনভাবে আ 


করেছে যে কবি মানুষগুলোর চিন্ত 


ভাবনার সঙ্গে শ্বাজাত্য বোধ গং 
তুলতে পারেন নিণ যেটা কর 
প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রথম | 


ঝড়ো সময়ের ছলিল : ' 


ঝড়ের কাব্য ॥ অতীক গজো- 


পাধ্যায় পরিবেশক £ বুক মার্ক, ৬ 


বন্ধিম্‌ চ্যাটাঙ্গণ ই্রাট, কলকাতা ৭৩। 
দাম চার টাকা। . 

তরুণ, প্রতিশ্রুতিময় অভীক 
গঙ্গোপাধ্যায় সত্তর দ্বশকের. বিপ্রবী 
, রাজনীতি থেকে তার কাব্যর5মার 
প্রেরণ] পেয়েছেন । গ্রন্থতৃক্ত কবিতা- 
গুপির রচন! কান ১১৭*--৮। 
চেতন পাঠক দহজেই এই সময়কার 
বাতাবরণ পাবেন কবিতাগলির 
অধ্যে। যুগপৎ শ্বেতসম্াস ও বিপ্লবী 
প্রতিজার হুন্ব খুঁজে পাওয়া যায় 
রচনার, রাষ্্রহের অত্যাচারে আত্ম- 
সমর্পন নাকরে আগামী দিনের 
বিশ্বাসই বলিষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠেছে। 


‘ফলে কবিতাগুলি শুধু সঙ্াণেরই 


চিত্র বহন করেনি, তাকে অতিক্রম 
করে: প্রস্ততিপর্বের ঘোষপাই শুনি- 
ফ্নেছে। 

“ঝড়ের কাব) কবিতায় কৰি 
উচ্চারণ করেন.ঃ “পুরনে! পৃথিবী 
তাতো | তছনছ করো এই অন্ধকার ।+ 
হাদয়ে রাষধছ্ছঃতে কবি বলেন £ 
‘আমি স্বপ্ন দেখলাম / জীবন সেজে 
উঠছে তালবানার় ৷ ‘বরং অস্গয় 
হওয়া ভালে?» কবিতায় কৰব অনেক 
দৃপ্ত, প্রত্যয়ী: ‘কার! বোলছে! 


সামনের পথ অন্ধকার ? পৃথিবীর . 


_ বুকে পূৰ্যুকে টান টান করে বেঁধে / 
মান্য পথ হাটবে একদিন। | 
তোমরা হি বলে! | ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 


স্বপ্ন দেধা মায় / আমি মানবো মা।. 


‘প্রতিজ্ঞা. আছে, আশা করা 


/ ভোমর] যদি বলো | মাথা মী 
করে বাচা যায় / আমি মানবে| না 
/ চাবুকের অপেক্ষায় পিঠ পে 
থাকাকে / যদি জীবন বলো / আ! 
মানবো না। / বরং / আই 
বলবে] 1১ সেই অহর হওয়া তালে! 
যে এক পা ম্বর্গে/ এক পা মে 
দিয়ে / আকাশে যাথা ঠেফিং 
ঈাড়াতো। |” রোদ-আটকানো বু 
বট গাছটাকে সকলে হাত মিসিং 
উপড়ে দেবার রূপক “রো? কবিতা 
অনায়াসে এসেছে | 'দমত্ত উঠা 
খর বাড়িগুলো, / শিশু, বৃদ্ধ, বাচ্চ 
নারী অন্ধকারে মৃখভার 

/ বসেছিলে| এতদিন /রোফ এ 
গায়ে হাত দিতেই / সবাই হে 
উঠলে ৷” অভীক কবিতা 
শ্রমজীবী মাহযের পলকে একা 
করতে চান তাই “ঠাটে রক্ত নি 
এ কবিতা ছুটে যায় কারখানায় 
শ্রমিকের কাধে হাত রেখে বলে 
আমায় বোঝাও / কি করে তোষা 
রক্ত কারখানায় টিমনি দিয়ে 
কালো হয়ে উড়ে যায়; / ইত্যাদি 


অতীকের আবেগ . আছে 





অধ্যয়ন ও অন্ুশীলম ভবিষ্যতে 
কাব্যকে নিশ্চিত পরিণতির দিও 
এগিয়ে, নিয়ে যাঁবে।, এই প্র 


প্রতি পৃষ্ঠায় মূত্র প্রমাদ প্রকাশকে 


যায়িতজানের পরিচয় বহন করেন 


দপণি || শুক্ৰ বার, ২২শে আগষ্ট ১৯৮০ 


সঙ্গাতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস 


হুরেন্দ্ চক্রবর্তী 


দেবব্ৰত বিশ্বাল ঘনিষ্ঠ মহলে 


পরিচিত ছিলেন জর্জ বিশ্বাপ নামে । 
র্জ ছিল হার ঘরোয়া ডাক নাষ। 
"দাগে এটা আমার জানা ছিল ন!। 
১৯৪৫ লনে মহশ্দদ আলি পার্কে 
নিখিল ভারত ছাত্র ফেতারেশনের 
দাখিক সম্মেলন উপলক্ষে আই পিটি 
এর নাচ গানের প্রারভিক সারে 
নহ! পে-আঁচ্ছ। গানের ব্যান কাউ- 
টার পয়েন্টে একট! ভারি মিটি অথচ 
মোটা পুরুষ ক$ শোনা বাচ্ছিল। 
এহি মেয়েলি গলার প্রতিতুলনার 
গত ভাল লাগছিস যে বলবার নয়। 
বহুদিন বাদে কলকাতার এসেছি, 
পবাইকে চিনি মা। পাশ্ববর্ত 
শায়ক বন্ধু এবিষয়ে বিলক্ষণ ওয়াকে- 
ছাদ । আমালেন, ক$টির অধি- 
কারীর নাম অর্জ বিশ্বাস। অবি- 
শ্বাসীর সুরে প্রতিবাদ করলাম, ভঙ্জ- 
লোকের গায়ের রং থেকে তে ট*্যাস- 
ফ্রিজি বলে মনে হচ্ছে না। তিনি 
শ্বানালেন যে ভদ্রলোক যে কেবল 
দাঙালী তাই নয়, একেবারে কাঠ 
খাঙাল। বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায় 
কিশোরগঞ্জ মহকুষায়। বল! বাহুল্য 
আমরাও ময়মনলিংহ। জেলাট] 
কালোয়াতী এবং দেহাতী ছুই 
হাতের গানে প্লাবিত হলেও সত্যি- 
কারের শিল্পী জন্মেছে খুব কম। 
গরিজাশঙ্কর চক্রবতাঁর বাড়ী নেত্র- 
কাণায় হলেও বাবার আমল থেকে 
তনি ছিলেন মুশিধাবাদ বাণী । বরং 
ধানে নিখিল সেন এবং সেতান্নে 
তেন দেন তখন বেতারের 
'দীলতে কিছু নাম করেছেন। জর্জ 
বশ্বাস ভাল রবীন্রপংগীত করেন 
ছনে শোনবার আগ্রহ হল। 
€লামও কিছুদিন বাদে। হান্স- 
যানিয়ম-নিয়জিত পান যদিও কোন- 
কালেই তেমন ভাল লাগে ন! তবু জর্জ 
বশ্বানের কের 'এশবর্ষ শ্বীকার না 
করে পারলাম না। তখনকার জর্জ 
বশ্বাদেশ্ব গলার গম্ভীর আমেন্গ 
দাদের মনে আছে, পরবর্তী হাপামি 
কবলিত কণ্ঠের পার্থক্য তার! সহজেই 
বুঝতে পারবেন। তখনকার কিছু 
গামোফোন ব্রেকর্ডেও তার” স্থাক্রী 
নধর্শন রয়েছে । আমি চঞ্চল হে, 
*াহিয়| দেখ রসের শোতে প্রাণের 

খানি ইত্যাদি গানের কী কোন 

না হয়। 

- গানের ব্যাপারে অর্জ বিশ্বাস 
স্ছলেন পুরোপুরি গপতন্রী_দরানা- 
পার তালিমের ব্যাপারটা তার কাছে 
শামস্ততঙ্ত্রের অবশেষ বলে মনে হত। 
গার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল 
ঘর্ঠত অনাদিকুমার দণ্তিদ্বারের 


কাছে হারষোনিয়ম মহযোগে। 
ভখনকার দিনে ঘারাই রবীন্দ্রসংগীত 
গাইতেন ৰা রেকর্ড করতেন তার! 
দৰাই হারষোন্য়িয সহযোগেই গাই- 
তেন, এমন কি অমিত! সেন পর্বস্ত 
মিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে তালিম 
নিতেন । তালপুও1, এম্াজ বা 
বেছালা সহযোগে গাইবার এবং 
শেখাবার প্রবর্তন তাকে নিঙ্গেকে 
করতে হয়েছিল সংগীতভবমে । 

থে কটি পুরুষ কে রবীন্দ্রলংগীত 
শুনেছি তার মধ্যে কয়েকটাই তে! 
এখনে! মনে পড়ে_্বর্গত পঙ্ক কুমার 
মল্লিক, সুজিত রায়, কে এল লায়গল, 
দেবব্রত বিশ্বাদ এবং সবিনয় রায়। 
পঙ্কজবাৰু হরেফরকম গান গাইতেন, 
রবীন্দ্রদংগীতের তালিম তিনি কারে! 
কাছে পেয়েছিলেন মনে হয না। 
তার উ্চ্চায়ণও এয অনুকুল, ছিল 
না। তবু হতকাল স্বাভাবিক 
লালিত্য ছিল ততদিন তিনি 
অপ্রতিদ্বন্বী। মার়গল সাহেবের 
আবির্ভাবের সংগে সংগে গানের 
বাজারে তার একচেটির] প্রহুত্ব নষ্ট 
হল । এরা দুজনে অন গান রেকর্ড 
করেছেন যাঁর মধ্যে কচিৎ এক- 
আধটিকে প্রামাণিক রূপে শিক্ষার্থীর 
আঘর্শ বজে নির্দেশ করা ছায়। 
সুজিৎ রায় মাত্র একটি রেকর্ড করে 
মার] ঘান 

আমার প্রিয়ার ছায়। 
আকাশে আজ তাসে। 

স্থবিনয়বাবু এতদিনে তার প্রাপ্য 
সম্মান পেয়েছেন। এয়া সকলেই 
স্থকঠের অধিকারী ( বিশেষ বয়স 
পৰ্যন্ত ) তবু ইংরেক্সীতে যাকে বলে 
ব্যান ভয়েস তা ছিল দেবব্রত 
বিশ্বাসের । জ্ঞানেন্দ্ধলাদ গোস্বামী 


-এব্ধ শচীনদেব বর্মণ ছাড়া আয় 


কারো সংগে তার তুলনা হয় না। 
হাঁপানি হওয়ার পর গলার সেই 
মহিম! কমে গিয়েছিল । গান ক- 
নির্ভর । গলার জোর, দম বা 
লালিত্য চলে গেলে কোন কিছু 
দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ হয় না। 
প্রমাণ ভীম্মঘ্বেব এবং শচীনদেব। 
তাদের তবু দম ছিল। গলার ভল্াম 
এবং টিথ্থার ছুই-ই নির্ভর করে দ্মের 
উপর। জর্জ বিশ্বাসের দম নিয়ে 
মুশকিলে পড়তে হয়েছিল । 
বিশ্বভারতী মিউজিক বোডের 
সংগে গোসমালের মূলে আছে উভয় 
পক্ষের জেদ । না হলে জর্জ বিশ্বাদও 
গানে আরো কম অর্কেষ্রা জুড়তে 
পারতেন এবং বিশ্বভারতী মিউন্জিক 
বোর্ড জর্জ বিশ্বাসের নিজ ( বা পরহ্ব) 
অনুবাদ নিয়ে মাথা না দামালেই 


পাঁরতেন। এতে ইন্ধন ভুগিয়ে 
ছিলেন ষ্ধায়ীতি কিছু পত্তিতংমন্ত 
বাজারী সাংবাদিক এবং মিউজিক 
বোডের কতিপয় মোঁড়ল। রবীন্ত- 
নাথের গানের ইংরেজী অহ্রাদ করে 
তাতে স্থর দেওয়াতে রবীন্দ্রনাথ কি 
কোন ইনজ্রাংখন দিয়ে গেছেন? 
তাহলে পরের সুয়ে তার ঘে হাজার 
ছালায় গান তা চলে কোন আইনে ? 
শিল্পীর শ্বাধীনতার তথাঁকধিত ধ্বজা- 
ধায়ীরা এতে বাদ সাধলেন কোন 
যুক্তিতে ? রবীজ্নাথ তে! পৃথিবীর 
তাবৎ বসন্ত আত্মদাৎ করেছেন, হে- 
কারণে পর স্বা প হর পের' দায়ে 


চিআাজদা, স্তাম| ইত্যার্দিকে এখনি 


নিষিদ্ধ কর উচিত । 

জর্জ বিশ্বাস পরের দিকে টেনে 
টেনে গান গাইতেন যার ফলে হরে 
ঈষৎ হেরফের হয়তো হত। কিন্ত 
এরূপ হেরফের কি বড় বড় বযক্তিদ্রের 
বেলায় মিউজিক বোর্ড মঞ্জুর করেন 
না? ভাঙলে স্বরচিত সুরে রবীন 
সংগীত প্রতিনিয়ত আমাদের কান 
ঝালাপাল1 করে কি করে? রেক- 
তেও এ রকম নজির দেখা যায়। এক 
কারণ কি? মিউজিক বোর্ড থে 
লব র়েফডে' মঞ্জুরি দেন তার সুর কি 
স্বযলিপির সংগে মিলিয়ে দেখ! হয়? 

অধিকাংশ গারক-গায়িকার গানই কি 

নিতুলি হয়? 

অর্জ বিশ্বান শ্থেচ্ছাকৃত ভাবে 
রবীন্দ্র সংগীতের স্থর বিকৃত করেছেন 
এমন ঘটনা! বিরল । অথচ এমন গান 
মিউপ্রিক বোর্ড মধুর করেছেন যার 
সংগে ঘরলিপিয় দূরতম সাদৃশ্বও মেই 
"যা গায়কের মনগড়া হরে। 

এই বয়সেও দেখু যেত জর্জ 
বিশ্বাসের গানের জন্য ঝবীন্রসদন 
উপচে পড়ছে । একটার পর একট! 


এখানেই 
প্রকৃত শিল্পীর লাফলা, এখানেই 
আদল পুরস্কায়। 
হাছড়া মোড়লদের 
হলে পানের জলসা খালি পড়ে 
থাকত। 


গানের ফররমাশ আঙছে। 
ভার নইলে 


যাত্লর্য সত্য 


তবু একথা স্বীকার করতে হবে 
ঘষে, সত্যিকারের শিল্পী জর্দর্ধাকে 
আমর! খুর্সষে পেতাম মিছিলের 
গানে, নবজীবনের গানে | স্থৃকাস্তর 
গান জর্জ বিশ্বাসের কঠে ঘত বলিষ্ঠ 
হয়েছে তেমন আর কারো কঠেই 
শুনিনি । এই শহরের, এই রাজ্যের 
মিছিলের চারণ যদি কেউ হয়ে 
থাকেন তবে তিনি হলেন অর্ত 


বিশ্বান । তার যৌবনে গাওয়া সেই | ২) 


অনবন্য পাঁলটি কথা একটু বদলে 
বলি “তুমি রবে সরবে হৃদয়ে মম’ | 


কাজ কিছুই হচ্ছে ন! 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


এইদব অপকর্ম ও বিপুল আর্ধিক 
অপচয়ের ফলে গ্রাহগণ্জ ও পঞ্চায়েত 
এলাকার উন্নন্নন পরিকল্পনার ক্বপাকণ 
সম্ভব এহল না। বাংলার আাঙষ 
জানলে]'না যে তাদের অন্ত আস্ত 
একট] দৃপ্তর এবং অজন্র টাকা ছিল। 
এই স্থঘোগটিন্ন পূর্ণ সদ্ধববহার করতে 
চলেছে কংগ্রেন (ই) তাদের প্রচার 
প্রযানিং মায়ফৎ । জেলায় জেলায় 
ছুর্তোগ পীড়িত গ্রামীণ জনগণের 
কাছে কংগ্রেদ (ই) এই কধাট! প্রচার 
করবে, “উন্নয়ন আপনাদের জন্য নয়, 
বামক্রণ্ট দরকার আপনাদের জন্য 
আগ্রহী নয় । আপনাদের জন্য 
থাকবে কাচা নৰ্দমা, কাচা রাস্তা 
নোংরা পানীয় জল, খাট পায়খান] 


জঙ্গলের পায়খানা, সাইকেল রিক্সা, 


গরুর গাড়ী আর হারিকেন বাতি 
হাতে কেরোপিন নেই । আপনাদের 
এলাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাক! 
চুরি হয়েছে আর দপ্ত্নট! শহরে বলে 
ঘুমিয়ে |” | 

পঞ্চায়েত নির্বাচমের ফলাফল 
থেকে ঘেটুহু উৎসাহ কংগ্রেদ (ই) 
পেয়েছে বামক্রটকে ঠাণ্ডা মাথায় 
ভেবে দ্বেখতে হবে আসল গলদ্বট। 
কোথায়। কিছু সরকারী কর্মর ও 
অফিসায়ের দুনশঁতির ফলে যদি আন্ত 
একট] শানক্গকে ভবিষ্যত ব্যর্থতার 
মধ্যে ভাগ্যের হাতে প্রচণ্ড মার থেতে 
হয়, তবে দেই কমখুদের জন্ত শাস্তি 
বলতে কিছুই থাকবে না? এইসব 
ক এখন ফাইলপত্র থেকে বহু 
গোপন খবর (আধথিক খরচ) বামকণ্ট 
সরকারের শক্ত শিবিরে পৌছে দিচ্ছে 
যাতে তারা মন্ত্রীকে দায়ী করতে 
পারে জনগণের কাছে । বিরোধী দল 
এটাও প্রচার করবে যে, পরিকল্পনা 
দপ্তরে ডঃ অশোক মিত্রের কোনও 
পরিকল্পনা ফলে মি, ফলেছে প্রচুর 
মাল! আর কোটি কোটি টাকা 
নানাভাবে হরির লুট হয়েছে। 

লাধারণ নির্বাচনের অনেক আগে 
থেকেই এটা এখন কংগ্রেলদের (ই) 
আক্রমণাত্মক প্রচার হতে চলেছে। 
সৃত্যাশ্রন্নী এতবড় তথ্য তার! ছেড়ে 
দিতে পারে না জনগণও এই 


(নহ ৭ 


কধীটা ভাবতে ৰাধ্য । ছুর্মীতিগ্রজ্ত 
কম বা অফিসারকে কলকাতা থেকে 
সরিয়ে আসানসোল প্ল্যানিং দপ্তর বা 
শিড়িগুড়ি প্র্যানিং ঘপ্তরে রেখে 
শিল্পাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গে উন্নতি, করা- 
নোর সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীর আছে, কিন্তু 
তিনি কি তা পারবেন? সাংবাদিক 
জনগণ ব! গতর্ণমেন্ট কাউকেই তার! 
পরোয়া করে না, কারণ তাদের 
শক্তির উৎল অন্তত্র। “বামফ্রন্ট 
সরকার? নামে জাহাজটা হতই, বড় 
হোক, জাহানের তল! ফুটে! করার 
জন্ত কয়েকটা অন্তর্থাতকাঁয়ীই যথেষ্ট 
মন্ত্র কি? বিদ্যুৎ ঘণ্ডর়ে ও পত্রি- 
কল্পনা দধ্যযরে তারা রয়েছে । 


সাহিত্য দর্পণ 


৮ম পৃষ্ঠার পর 
গিয়ে নির্ভুল মার্কমীয় দর্শনকে ভিনি 
গল্পে প্রয়োগ করতে পারছেন না 
তার ফলে ক্ষমতা থাকা সবেও তান 
গল্পগুলি সীমাবদ্ধ ঘাঞ্রিকতায উর্ধে 
উঠতে পারছে না । “একটি মন্তানী 
গল্পের ভূমিকা’ গল্পটি ময়-বিশেষের 
দলিল । তপোবিজয়ের সঙ্গে দীর্ঘ 
ঘনিষ্ঠতার স্থষোগে আমার স্বীকার 
করতে বাধা নেই শিল্পিসত্তাকে যদি 
তিনি পঠিকতভাবে কাজে লাগাতে 
পারেন তাহলে তার কাছে বাগুল। 
দাহিত্য আশা করতে পারে। 
আরেকজন লেখক আমার মলো- 
যোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। 
তিনি শচীন বিশ্বাস । ‘জীবনযাপন’ 


নামে তার একটি গরগ্রস্থ৪ও আছে। 
শচীন আরে! একটু পরিশ্রমী হলে 
দাম্প্রতিক নাঁহিত্যে স্থায়ী আসন 
কনে নিতে পারতেন। কারণ 
মার্কলীয় দ রশ নক শিল্পদন্মতভাবে 
গল্পে প্রয়োগ করবার বিরল ক্ষমতা 
ভার মধ্যে দেখেছি । ‘জীবনযাপন’ 
গল্পটি তার দৃষ্টাস্ত। অন্তর্দিকে বিষয়- 
বস্তু থাকলেও সাধন চট্োপাধ্যায় 


প্রকাঁশভঙ্গির দুর্বলতার দরুন রচনায় 


শিল্পায়ন অস্থপদ্থিত। 

সত্তর দশকে রাজনীতির তরলের 
সঙ্গে ধারা এসেছেন তাদের মধ্যে 
বর্ণ মিত্র দ্াবলাময়। তাঁর “চাষির 
গল্প” একটি অপূর্ব স্ুটি। কিন্ত - 
তিনিও প্রবন্ধ রচনার দিকে অধিক 
ব্যস্ত হওয়ায় কারণে রম সাহিত্যের 
দিকটায় তেমন মনোযোগ দিতে 
পারছেন না। 

হঠাৎ 'ভাগান? মক একটি 


গল্পগ্রন্থ পড়বার তৌভাগ) হয়েছে। 


তরুণ লেখক চন্দন থোষ। আশ্চর্য 
সম্ভাবনাময্ন । তার ক্রমপরিণতিন্ন 
দিকে মামি সাগ্রহে অপেক্ষা করব। 





স্নাতফ ও আাতকোত্র পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল! বই 


১। শিক্ষাভত্তের ভু মক! / শ্রীমতী স্থনন্দ। ঘোষ ১৪৫ 
বৈশ্লেষিক রসায়ন /ভঃ অনিল কুমার দে 
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কামারভাটির বেণী ইঞ্জিনীয়া রি 
কারখানা অধিগ্রহণের দাবি . 


উত্তর শহরতলীর ফামারহাটি 


এলাকার বিটি রোডে অবস্থিত বেনী - 


(ইপ্রিনীয়ারিং) ফারখানার কর্তৃপক্ষ 
সংঙ্গি্ শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতে না 


মেরে “ভাতে মারার চক্রান্ত করছেন। 
, কারণ লোকসানের অনুাত তুলে 


কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রায় এক' বছর 
ধরে কারখানটি বন্ধ করে রেখেছেন? 


অথচ; আমর] জানি, কারখানাটি . 


একটি লাভজনক প্রতিষ্টান । ওখানে 
রেল এবং ঘেশরক্ষা' বিভাগের বহু 
জিনিষ উৎপাদন হচ্ছিল। সংগ্রামী 
শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার 
আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্তেই 
লংঙ্সিট কর্তৃপক্ষ কারখানাটিতে 
ক্লোজার ঘোষণা করে উৎপাদন বন্ধ 
রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। ওয়াকিবছাল মহলের 
অতিমত যে এটি একটি শ্রমিক 
বিরোধী গভীর চক্তাত্ত। এতে শুধু 


১ শ্রমিক কর্মচার্ীদেরই ক্ষতি হচ্ছে না, 


সামগ্রিকভাবে দেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। 


দি আই টি ইউর অন্ততষ নেতা 


শাস্তি ঘটক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 
যে, রাজ্য সরকার ওই কারখানাটি 
খোলার জন্য যদিও লব রকম চেষ্টা 
করছেন এবং পূর্ণ সহষোপিভার 
আশ্বাস দিয়েছেন, তথাপি কার- 
খামার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন 
ভদেযোগই নিচ্ছেন মা। রাজ্য লর- 


কারের সুপারিশে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্ক কারখানায় আয়ে নতুন খণ 
দিয়ে কারখানাটি চালু করার ব্যাপারে 
এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্ত কারখানার 
কর্তৃপক্ষ ভাতেও বিশেষ নাড়া দিচ্ছেন 
খা এ 


কারখানার ১৩** শ্রমিক-কর্মচারীর 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং কর্মচারী রাজ্য 
বীমার টাক! ছুঃবছর ধরে কেটে 
নেওয়ার পয়েও যথাস্থানে ওই দেয় 
টাকা জমা দেননি। রাজ্যের শিল্প 
ও বাণিজ্য মন্ত্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য 


এব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি করার ' 


উদ্দেশ্যে যতবারই জ্রিদলীয় বৈঠক 
ডেকেছেন, কারখানায় কর্তৃপক্ষ তত- 


বারই শ্রীভট্টাচার্যকে দূর থেকে বৃদ্ধা- - 


জু প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ মন্ত্রীর 
নির্দেশ অন্ষয়ী মালিকরা জিদলীয় 
বৈঠকে হাজির হন নি। 

অপরদিকে, কারখানার কর্তৃপক্ষ 
এরাজ্যের লুতিত মুনাফা অন্তন্র পাচার 
করে দ্িচ্ছেন। এরই মধেয কারখানার 
কর্তৃপক্ষ তাদের আসল রূপ, মাম, 
গো এবং শক্মতানির কথ। গোপদ 
রেখে ভারতে আরে! তিনটি স্থানে 
নতুন নতুন তিনটি কারপান। স্থাপন 
করছেন বলে জানা গেছে। ওয়! 
শ্রমিক-কর্মচারীদেয প্রাপ্য ছ"যাসের 
বেতনও আটকে রেখেছেন বলে 


পিপি আইকে মস্কোর নির্দেশ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ভারতের কাছ 
থেকে আরও ' খোলাখুলি সমর্থন 
আশ! করেছিল। কিন্ত এ ব্যাপারে 
তারত ঘেটুকু সমর্থন জানিয়েছে 
-তাঁতেও সোভিয়েট রাশিয়ার কিছুটা 
নৈতিক বল বেড়েছে। ' 

মক্কোতে গলিম্পিক চলাকালীন 
সময়ে নি পি আই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 


মোতিয়েট কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়। 


পি পি আই সেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে 


, ইন্থির] এবং তার সরকারকে সমর্থ- 


নের অস্থবিধাগুলি সোভিয়েট নেতৃ- 
বুন্দর্ধের বোঝাবার চেষ্টা করেন। 


“তারতীয্ন নেতৃবৃন্দ বলেন, তার! 
ক্রীমতী গান্ধীকে প্রগতিশীল বলে 
মনে করছেন নাঁ। কারণ, অর্থ- 


নৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর নীতি 


একচেটিয়া পুঁজির মালিকদেরকেই 
প্রি করেছে । কিন্ত এসব ব্যাখ্যা 
পরও মৌভিযেট নেতৃবুন্ব 
ছিন্দির। গান্ধীকে সমর্থন করার জন্য 







পি পি আই মেতৃবৃন্দকে নির্দেশ 
দেন। উপ 

অবস্ত সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর 
দলের বিরুদ্ধে বিকল্প শক্তি হিলাবে 
ভারতবর্ষে বাম ও গণতাস্ত্রিক শক্তিকে 
এঁক্যবন্ধ করার জন্তু লি পি আই-এর 
প্রয়াদকে সোতিয়েট মেতৃবৃন্দ লমর্থম 
করেন। তাছাড়া পরিবর্তিত পরি- 


স্থিতিব পরিপ্রেক্ষিতে পি পি এমের 
মঙ্গে একট! ব্যাপক লসষঝোতান়্ 
আনার জন্য পিপি bi নির্দেশ 
দেওয়া হয়। 


এখানে উল্লেধ কর! রি পায়ে” 


১৯৭২ থেকে ৭৭ লালে ইন্দিরা 
গান্ধীর পরায় পর্যন্ত দোভিয়েট 
কর্তৃপক্ষ ইন্দির! গান্ধীকে সমর্থন 
করে এসেছেন। ৭৭ লালে জনত! 


সরকারের - আবির্ভাবের পর 
সোভিয়েট হর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীয় 
কাজেন সমালোচনা শুরু করে দেয়। 


’৮ সালে ইন্দিয়! গান্ধীর ক্ষমতায় - 


ফিরে আসায় পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
ইন্দিয়া গান্ধীকে সমর্থন করতে শুরু 
করেছে। 


Ed 


উপর়ন্ত নি কর্তৃপক্ষ ওই. 


চমা -. করেছেম। 


Phone: 424 4232 

অতিষোগ পাওয়া গেছে । 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে লি আই টি 
ইউ নেত! শান্তিবাবু বলেছেন" ষে, 
বেশী কারখানার শ্রমিক-ক্চা্ীদের 


/বাচাতে হলে অবিলন্বে কারখান1টি 


দরফারের হাতে নিতে হবে। কারণ 
এক.বছর ধরে কর্মহীন এ শ্রমিক-কর্ম- 
চারীদের অধিকাংশই চরম আধিক 
ছুর্গতির মধো দ্বিনানিপাত করতে 
বাধ্য হচ্ছেন। 


মানেকার মা 


১ম পৃষ্ঠার পর -. ~ 
তখন রাজীর ঠিক ফয়েছিলেন যে, 
ভারত. ত্যাগ করে ইটালী চলে 
ঘাবেন এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে 
বসবাম করবেন। রাক্জীবের স্ত্রী 
সোনিয়ার এখনও ইটালীর নাগরিকত্ব 
আছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এরকম 
দুর্বল স্বভাবের লোক দিয়ে কি কাজ 
হবে? 

এদিকে রাজীবের স্ত্রী সোনিয়াও 
রাজীবকে তাতাচ্ছে রাজনীতির হাল 
ধরার জন্ত। পয়লা আগস্ট এফ, এস, 
খান মাষে এক এম, পি কর্ণাটক 
ভবমে এক বিরাট নৈশ 'তে'জের 
আয়োজন করেন । এবং এটা করেন 
রাজীবের রাজনীতিতে যোগদান 
উপলক্ষে ৷ কিন্তু রাজীব এবং ইন্দিরা 
গান্ধী" দেই তোজসভায় যোগদান 
করেন নি, কারণ ইন্দির] গান্ধী চান 
তায় পার্ট এবং দেশের সব জায়গা 
থেকে আগে বিস্তর অম্রোধ আহক 
রাজীবের রাজনীতিতে যোগদানের 
অন্ত। ভারপর অবস্থা বুঝে ব্লাশীব 
রাজনীতিতে আসার কথা ঘোষণা! 
করুবেন। তাতে এট! মোটামুটি 
নিশ্চিত যে ক্লাজীব আলছেন । এবং 
তাকে বেশ শক্তিশালী লবীর বিরো- 
ধিতা করেই কান্ত করতে -হবে। 
ইতিমধ্যেই খুশবস্ত পিং, দিল্লীর পুলিশ 
কমিশনার ভিন্দার, প্রধানমন্ত্রীর 


সেক্রেটারী ধাওয়ান মানেকার দিকে 


দাড়িয়ে গেছেন। দেখে শুনে মনে 
হচ্ছে আগেকার রাদ-রাজারাদের 
লিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন 


রাজ পরিবারগুলোতে কলহ হ'ত, 
আজকে এই গণত্যন্ত্রিক ভারতেও 
দি্ীর মসনদ নিয়ে ইন্দিরার 
পরিবারে তাই ছচ্ছে। 


বিধানচন্দ্ৰ কৃষিবিষ্ভালয় 

বিধানচন্্র কৃষিবিষ্ভানয়ের অবস্থা 
নিয়ে এখনকার শিক্ষকরা দীর্ঘদিন 
ধরেই ছান্দোলন করছেন । ইতি- 
মধ্যে ভার] এ প্রনঙ্গে উপাচার্য, মন্ত্রী 
ও আচার্ধের সচিবের সজে আলে, 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
স্থবিচারের আশ্বাম দিলেও এ পর্যস্ত 
কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেন নি। 
একারণে আগামী ২২ আগষ্ট সাতটি 
দাবির ভিদ্ধিভে এ'র! দ্বাবি দিবধ্‌ 
পালনের. মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দে- 
নেয় পথে যাবেন । 


২, সম্পাদক-_ হীরেন বন্তু 


সি 


সকলেই দায়ী 
১ম পৃষ্ঠায় পর 


গোয়েন্দা! বিভাগের ডেপুটি কমিশনার 
কমলেশ রায়। ভেতর ও বাইরের 
পুরোপুরি দায়িত্বে ছিলেম ডি পি 
হেভকোক্াটার্স বি কে লাহা। 
বিকেলে ভ্রাতৃদ্ধাতী সংঘর্ষ শুরু হওয়ার 
বহু আগে থেকেই রগ্রি স্টেডিয়ামে 


. ইট চালান হয়েছে । ছু একটি লয়। 


বস্তাবস্ত! ইট ও পাথরের টাই দিকে 
খেলার মাঠের কিছু অংশ ভরিয়ে 
তোলা হয়েছে 1 ছুদল লমর্থকের্‌ 
অধ্যে মাঠের আশেপাশে সকাল 
থেকেই উত্তেরনা। ছু পক্ষই পর- 
স্পয়কে দেখে মেবে বলে হুমকি 
দিয়েছে । ছোটখাটে। হাতাহাতি 
মাঠের বাইরে দুপুরের অনেক আগেই 
শুরু হয়েছে । পুলিশ কিছু কয়ে নি। 
তার! তখন “পুঙ্গিশ এযাসিসটেন্দ*-এর 
নামে ছোট ছোট ছাউনিতে ঞ্যামপ্লি- 
ফায়ারেক চোষ] লাগাতেই ছিলেন 
ব্যস্ত । খেলা শুরুর সামন্ত পর 
থেকেই ছু দল সমর্থক মারমুখি হয়ে 
পড়ে । চিল, পাথরের টুকরে। 
ছোড়াছুড়ি তখন থেকেই শুরু। 


ফেনদিয়েন পাশে পুলিশ তখন খেল] « 


দেখতে অগ্ন। 

শুধু পুলিশ কেন, খেলার মাঠে 
জন ছয়েক জনদরদী মন্ত্রী তাদের 
প্রিয় খেলা দেখছেন । অত্যন্ত লজ্জা 
ও দ্বশার কথা, মন্ত্রীরা যখন তাদের 
সখের প্রিয় খেলার মত্ত ঠিক তখনি 
অবিবেচক, খেল! পাগল কিছু তরুণ 
আত্মঘাতী সংঘর্ষে একে একে রক্তাক্ত 
অবস্থায় লুটিয়ে পড়ছেন । অসছার 
পরিবারের প্রিয়জনের] ঘমত্রপায় 
কাতরাচ্ছে। জীবনের শেষ খেল! -- 
দেখে এক একজন-লাশ হয়ে মাঠ 
থেকে বিদায় 'নিচ্ছে। দর্শকাসনে 
উপবিষ্ট কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ, খাছ মন্ত্রী 
সুধীন কুমার, পঞ্চায়েত 
দপ্তরের মহী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যাস্ন 
পূর্তমন্নী যতীন চক্রবর্তী পরে বলে- 
ছেন তারা নাকি ব্যাপারট! বুঝতে 
পারেন নি। গ্যালায়ীযর ওপর চলছে 
খণ্যুদ্ধ ৷ বেপরোয়া টিলবাজী। 
আহতদের আর্তনাদ । পুলিশ নাকি 
বুঝতে পারে নি--মহ্রীরাও তাই। 
দিলীপ পালিত ও বিদেশ বন্থর মধ্যে 
মারামারি হওয়ার পর খেলার মাঠে 
যে মরণ যজ্ঞ চলে তাতে খেলা বন্ধ 
থাকে নি। প্রা আধঘন্টা ধরে 
খেল] চলে । এ সময়ের মধ্যে বেশ 
কয়েকজন মৃত্যুর কোলে চঙ্গে পড়ে। 
ভাতে কিন্তু পুলিশ কিংবা! মন্ত্রী 
কারোরই হুশ হয় নি। 
অপদার্ধতা, ল্ষ্টামো কি আর কিছু 


হতে পারে? মাত্র কয়েক হাত দূরের ' 


নন্পাংক কর্তৃক [।পাদী প্রেল, ১২৯/০ আচার্য প্রফুদচজ রোড. কালকাতা-৬ থেকে মৃন্বিত এবং দ্বপণি কাধালয় ৯১, হট জেন, কজিক[তা?১% থেকে প্রকাশিত। 


খানার কথা। 


Price 60 6818 


বীভৎপ মারকীয় কাণ্ড যাদের চে) 
এড়াতে পারে, তাদের হাতে ধ 
প্রাণ মান নিরাপদ একথা মলে ক: 
অসম্ভব । বছর দুয়েক আগে রাজ্যে 
পূর্তমন্ত্রী পেলেকে নিয়ে যা করেছে৷ 
সেকথাও এ ক্ষেত্রে স্বয়ণ করা ঘেত 
পাযরে। সনে করা যেতে পারে মফে 
গুলিম্পিকে প্রতিনিধি প্রেরণ কর 
মিয়ে গোটা মঙ্জিসভার কাগুকায় 
এসব দেখে এক 
ভাবা যেতে পারে যে মগ্ন 
রাজ্যের খেলার প্রদঙ্গটি নিয়ে বে 
ইচ্ছে করেই খেলা খেলছেন 

মপকে। খলিম্পিকে গেলে: 
কে? রাজ্য বিধানসভার .নদং 
স্ুতাষ চক্রবর্তী, বিমি লারাজীত্ঃ 
ছাজদের নিয়ে রাজনীতি ক 
এজেন। অর্শোঁক বস্তু খিনি সর্বঘং 
কাটালীকলায় মতই সর্বত্র বিয়া 
মান । খেলার বিনি আছে৷ কি' 
বোঝেন না। শুধু এরাই ময়, ছাং 
ফেভারেশনের মৃণাল দাস, রাজ 
মঙ্কিমভার লঙষস্য ' যতীন চক্রবর্তী 
কমল গুহ প্রমুখ মন্ত্রীরা খেলা 
সমবদ্ার রূপে সরকারী স্বীকৃতি পে 
মস্কো চলে গেলেন । খেলার মাঠকে 
কেন্দ্র করে দুতি চলেছে ত! শু; 
গোটা কল্প খেলোয়াড়েই পীমাব* 
নয়, আই, এফ, এ, ক্লাব কর্তৃপঞ্চ 
থেকে শুরু করে মহাকরণের দোর 
গোড়া পর্যন্ত তা গ্রসারিত। তং 
সাধারণ মান্য আশা করবে অমৃল] 
তাজ] ১৪টি প্রাণের বিমিময়ে সয়কায 
শিক্ষাগ্রহণ করবে। কংগ্রেশী কায়: 
দায় বিচার বিভাগীয় তমস্তানু্ান্ 


কবেই যেন দারিত্বের অবসান মন" 


ঘটে । খোজ নেওয়া হোক, টিকিট, 
বিক্রী কারচুপি, পুলিশের ভূমিকা be 
গোয়েন্দ। দণ্তরের রিপোর্ট । এর 
লঙ্গে অস্ততূক্তি হোক খেলার মাঠে 
এদিন সকাল থেকেই ঢিল পাচারে” 


নেপথ্য কাহিনী। | 


থেল1 বন্ধ কয়| রোগের ওষুধ নয় ॥ 
এতে রোগের সাময়িক উপশম হতে 
পায়ে । কিন্ত রোগ নিল হওয়) 
সম্ভব ময়। সরকার অন্তত খোলামনে 
বিষ্নটি নিয়ে নিজের] আলোচনা 
করুন। আত্মপরীক্ষা হওয়া প্রয়ো 
জন মত্রিদতার গোট! ছয়েক মত্্রীদ্জ 
প্রশাসনের অন্তান্ত পদস্থ অফিসার- 
ধের উপস্থিতিতে হে নরষেধ যন্ত 
অ্ঠিত হলো ভাতে তাদের দা. 
ছিল কতখানি? কাণুরুষের 
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আয় যাই হোক সততা নয়। এতে 
নৈতিক সমর্থন সেলাৎ দায় । 


ন্তর্াটিক সমরান্ ঢাল্ানকারী 





nf 


কয়েকজন 





গার ভারত আগমন | এরিক দপ্তরের মচে গোগন যোগাযাগ 


ভি আই পি রূপে আপ্যায়নের বাবস্থা 





ত্রয়বিংশ বর্ধ ॥ ৩১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১শে আগষ্ট ৮০ ॥ ৬০ পয়সা j 


ইদ্দিরাৰ পৰেৰ স্থান কমলাগতির 


কংগ্রেস (ই) 
পরের স্থানটি এখনও বর্ষীয়ান নেতা 
কমলপতি ভ্রিপাঠীর দখলে রয়েছে। 
ঘর্দিও তিনি এজন্য বেশ কিছু নেতার 


শবিরাগভাঞ্জন হয়েছেন তবুও স্বয়ং 


১ 


নেত্রীর তে! বটেই চেম্ন] রেডি, 
বংশীলাল, লি এম ট্রিফেন গ্রমুখের 
কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
রয়েছেন। অন্থদ্িকে, বৃদ্ধ নন 


রাষ্টপতি স্বযোগ পেলেই 


প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যতই দরহরম 


" মহরম রাষ্ট্রপতি রেড্ডির চলুক মা 


কেন তিনি স্থষোগ পেলেই শ্রীমতী 
গান্ধীকে সমযঝে দেবার চেষ্টা করেন 
কারণ, তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে 


হাড়ে ছাড়ে চেনেন । তাই মাঝে 


= 


মাঝে .তিনি তাকে বুঝিয়ে দেবার 
চেষ্টা করেন, তারও নিজন্বত] কিছু 
অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে, তিনি 
মোরারজী দেশাইয়ের আমলে যাদের 
পাচ বছরের অন্ত রাজ্যপাল নিয়োগ 
করেছিলেন তাদের অসময়ে বিদায় 
দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 


দলে ইন্দিরার_ 


এম কেউ ওই পদটির মর্ধাদ1 যাতে 
পাম সেন্ত দলের ভিতরকার 
তরুণের! খুবই চেষ্টা করছেন। তাই 
এনিয়ে শ্রীগান্ধীও ভাবছেন । সেজন্ত 
পাকাপাকিভাবে ঠিক না হলেও 
বিদ্েশমন্্রী নরুপীমা রাও দলের হাল 
ধরতে পারেন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল 
আশা করছেন। 


উদ্দেশে স্বাধীনতা 
দিবসের প্রান্তালে তাঁর দেওয়া 
ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
করার প্রথা না থাকায় কিছু ভিন্ন 
কথাও বলে নিয়েছেন। তার 
ভাষণে দেশে ধন্য দরিদ্রের মধ্যে 
ব্যবধান বিরাট হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও 
লামাঞ্জিক সঙ্কট তীব্রতন্ন হচ্ছে এহন 


লব কথা প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চা- 


জার জাতির 


"নিত হয়েছে সাবধান বাপী। এজন্ত 


বর্তমাম সরকার বেশ বিব্রত বোধ 
করলেও করার কিছু মেই । 


অঞ্য়ঞ্রেমী ঘামলারা! বিগাকে 


দিদীতে কিছু বড় 


বিশ্বস্ত বলে ধার! ক্ষমতায় বড় লড় 
ভাগ পেকেছিলেন তার! প্রয়াত 
প্রভুর অবর্তমানে বেশ প্রতিছন্বিতার 
মুখোমুখি হচ্ছেন । ওঁদের প্রভাব 
খর্ব করতে বিরোধীরা এখন বেশ 


বড় পদে 


চি, আমলা বেশ বিপাকে পড়ে- 
, ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলের 


তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে ঘাচ্ছেম। 
এই অবস্থায় খরার সচিব বুরনি, 


মমীসক্ত। লচিৰ এস এল গিরওয়াল, 
প্রতিরক্ষা লচিব মেনন, দ্রিল্লীর 
উপরাজ্যপাজ জগসোহন এবং পুলিশ 
কমিশনার প্রভৃতির Lis বিব্রত 
রয়েছেন । 


কল্যাণ ঘোষ 

আন্তর্জাতিক লময়াত্র ও আগ্নে- 
াম্্ চালানকারী চক্রের কতিপয় 
পাশার ভারতে আগমন এবং প্রতি 
রক্ষা মস্রক তাদের জন্ত “ভি আই পি 
ট্রিটমেপ্টেয” আয়োজন করেছেন বলে 
অতিষোগ উঠেছে । দাবি উঠেছে, 
অবিলম্বে তদস্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক। 

ঘংবাদে প্রকাশ গত জুলাই মাসে 





ব্রিটিশ নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক 
অস্ত্র চালানকারী চক্রের ছোত! 
ডব্লিউ আর এম মাইকেল ভারতে 
আদেন। উদ্দেশ্য, ভারত থেকে 
২০০টি জেঞুরয়ান ট্যাঙ্ক ক্রয় করা। 
মাৰ্ধিণ টে! যিলাইল এবং প্রতিরক্ষা 
পরিবহনের অন্য পশ্চিম জার্মান 
বিমান সহ বিভিন্ন অস্ত্র সামগ্রী 


তারুতকে গঞ্থানেো তার ভারতে 
আগমনের অন্ত তম প্রধান উদ্দেশ্য । 


কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষ1 মন্ত্রক, বিশেষ 
করে প্রতিরক্ষা! লচিব ও রাষ্ট্রমন্ত্ী পি 
পিএম সিং এই বিতকিত অন্ত 
চালানকারীর জন্ 'ঢালাও আমোদ 
প্রষোর্দের ব্যবস্থা করেম। লম্প্রতি 
আরও একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী ভারতে 
এসেছেম। তার নাম আইসেমবার্গ। 
তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে “অস্ত্রের 
দালাল” হিসাবেই পরিচিত। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ইন্দিরা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় 


এখন দ্িরীতে ঘতই তার 
ভাঙ্গর বে) ঝগড়া বাধানর চেষ্টা 
হোক ন! কেন শ্রীমতী ইন্দির। তার 
পারিবারিক ক্ষেত্রে এব্যাপারে একট! 
ভারলাম্য আনতে চলেছেন । রাজীব 
ও মামেকাকে দিনে যারা কাজির 
করছেন, বার] নতুন নতুন স্বপ্ন দেখ- 
ছেন তার! সেলব করতে থাকলেও 
আসল কাজটুকু সারবেন শ্রীমতী 
গান্ধী নিজে। তিনি চান, এ বিষয়ে 
যত প্রচার হয় হোক। দেখান যাক 
তার পরিবারের সস্তদের এবার 
রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে । 
বহু জনের অন্থরোধেই আদতে 
হচ্ছে । নইলে, তিনি যে কি করবেন 
তাঁ ঠিক করেই রেখেছেন । এ মিয়ে 
পারিবাঙ্জিক মহলে আলোচমাও 
দেয়ে নিয়েছেন। এবং উপযুক্ত 


সময়ের অপেক্ষায় আছেন। এর 
মধ্যে যত জর্পন। কল্পনা চলে চলুক 


না। 


খবর পাওয়া যাচ্ছে, মানেকা - 
গান্ধী দলের যুব শাখার মভাপতি 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ভারতের অধেক লোক 
দাৰিদ্যসীমাৰ নীচে রয়েছেন 


ভারতবর্ষের তিরিশ ' কোটি ষাট 
লক্ষ মানুষ দাগ্রিপ্র্য সীমার নীচে বাদ 
করেন। রাজ্যসভায় এই তথ্য 
জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পন] মন্ত্রী 
নারায়ণ হত ভেওয়ারী। 

মন্ত্রী প্রদত্ত এই পরিসংখ্যান থেকে 
এই সিত্বান্তে উপনীত হওয়া যায় ষে, 
ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধে- 
কেরও বেশি মানুষ বর্তষানে দারিদ্র 
লীমার নীচে রয়েছেন । উদ্লেখঘোগা 
বিষয় হল এই যে, দবারিজ্ত্য সীমার 


নীচে বদবাসকানী মাছষের সংখ্যা 
কমার বদলে ক্রমাগত বেড়েই 
চলেছে। গ্রামাঞ্চলে ও আধা” 
শহুরতলীতে বাদ করেন এমন বহু" 
মাজুষ আধপেটা খেয়ে কোনমতে 
দিন যাপন করছেন:। দ্রব্য মূল্য 
বৃদ্ধি, আবাদন বায় বৃদ্ধি এবং কম 
বেতনই এসবের প্রধান কারণ । 
দাগিজ্রয লীযার নীচে বনুবাসকারী 
এই লব স্বান্থুষের কল্যাণ সাধনের 
জন্য এ পর্যন্ত কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই 
গৃহীত হয় নি। 





আবার জরুরী অরবস্তার দিকে ? 


ভারত জুড়ে এখন প্রশ্ন একটাই 
ইন্দিরা গান্ধী কি আবার দেশে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে চল্গে- 
ছেন? এ-জিজ্ঞাস] বামপন্থী দল- 
গুলোর পক্ষ থেকে যেমন, তেমনি 
দক্ষিণপস্থীদেরও। গত আট মাদ 
ধরে ইন্দিরা] সরকারের কাজের ধার) 
দেখেই বিরোধীদের মনে ক্রমেই- এ 
ধারণা বন্ধযুল হচ্ছে যে জরুয়ী অবস্থার 
বিশেষ ক্ষমতা হাতে না থাকলে 
খ্রিঘতী গান্ধী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
দেশ শালনে অক্ষম । 

-অকটা নতুন সরকারের পক্ষে 
আট মান অবশ্তই কিছু দীর্ঘ লময় 
ময়। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
শ্রীমতী গান্ধীর সুদীর্ঘ এগারে!] 
বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে । অথচ 
তায় কোম কাজকর্মের মধ্যেই অভি 
জ্রভার কোন ছাপ মিলছে ন1। 
রুটিন মাফিক সরকারী কাজকর্ম 

চনছে, কিন্ত তাতে পাক! 
দক্ষ হাতের স্বাক্ষর নেই, আছে 
শিক্ষানবিশ, আনাড়ি হাতের এলো- 
€মলো, বিশৃ্খজার চিহ্ন । উপক্রত 
অঞ্চল (বিশেষ আনালত আইন 
১৯৭৬) আইন সংশোধন প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়ে ইন্দিরা পরকারের ঘ্ৈর- 
তন্্রী হৌকটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে 
গিয়েছে ।- রি 
সমস্ত ভারত আজ অগ্রিগর্ত। 
উত্তর পূর্ব ভারতে তে! গত প্রায় এক 
ধঘছর ধরেই আগুন জপ্রছে, বিচ্ছির- 
ভাবার্দের অগ্নি নির্বাপণ কর! শ্রীমতী 
গান্ধীর ক্ষমত1 ও কৌশলে. কুলোয় 
দি। উত্তর প্রদেশে জলছে লাম্প্র- 
দ্বাত্িকতায় আগন। সে আগুনে 
রাজধানীর হৃৎলিগুও ঘ্ধ হয়েছে। 
মারী নির্যাতন ও নায়ী ধর্ষণ এখন 
সীতা দাবিত্রীর দেশে, নারী শালিত 
ভারতের একটা নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটন1। জাত-পাতের প্রশ্নে দ্বাঙ্গা- 
হাঙ্গাম। সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চলে 
লেগেই রয়েছে । সেই সঙ্গে রয়েছে 
হরিজন মিগ্রহ, শ্রত্িক-কৃষফ বঞ্চনা 
ও মিপীড়ন। অন্তদ্দিকে নিত্য- 
প্রয়োজনীয়/ ভোগাপপ্যের মৃল্যবৃদ্ধি 
অব্যাহত রয়েছে, অব্যাহত রয়েছে 
মুন্ান্ফীতিও'। 

ইন্দির] গান্ধী কোন সমশ্তারই , 
সমাধান করতে পারছেন না । এমন- 
ফি তার নামাঙ্কিত কংগ্রেল, সংগঠন 
এবং তার আশীর্বাদ ধন্ভ কংগ্রেস 
লরকারগুলেো পর্যস্ত যে ক্রয়রোগে 
আক্ষাস্ত তায় . নিরাময় ক্ষমতাও 
অবলুধ্ । কিন্ত লহজ সরল সত্য 
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'কথাট স্বীকার করা ইদ্দিরার স্বভাব 


বিরুদ্ধ). তিনি মিনা, পি ডি আ্যাই, 


বিশেষ ক্ষঙ্ঘতা এবং লব মিলিয়ে 


জরুরী অবছার যষ্টিটি আবার 
বাগিয়ে নেবার উদ্োগ-আয়োজন 
করছেন। 


অথচ প্রতিটি সমন্াই ্রমতী 


গান্ধী এবং কেন্দ্রীর সরকারের সুটি। 


কিন্ত নেট! মেনে নেবার বর্দলে' 


ফথমে! তিনি বিদেশী শক্তির উপর, 
কৰনে! বিরোধী দূলগুলির উপর 
দায় চাপিয়ে নিজের ব্যর্থতা চাকতে 
চাইছেন । লোকনভায় প্রয়োজন!- 
তিরিক্ত সংখ্যাগয়িষ্ঠত! লাভ করা 
লত্বেও তিনি ক্ষীণবল বিরোধীদের 
তয়ে জুু। কিন্ত তার একৌশল জন- 
পাধারণ ধরে. ফেলেছে। তারা 
ভানান দিয়েছে ঘে ১১৮০ দাঁল ১১৭৫ 


'নয়। কাজেই পুনে কায়দায় রাত 


ছুপুরে সবার অলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতিকে 
দিয়ে লই করিয়ে দেশে জরুরী অবস্থা 
বা দ্বৈরতদ্্র চাপানে লহ হবে না। 
কিন্তু বিরোধী দ্দগুলোরও কি আত্ম- 
সন্ভতির অবকাশ আছে? অর্থাৎ 
জনগণের মধ্যে বদি তারা উপযুক্ত 
চেতনা বোধ জাগ্রত না করেন, তবে 
একদিম কাক-তোরে তার! নিজেদের 
আবার জেলখানায় দেখতে পারেন, 
দেখতে পাবেন প্রতিবাদ-প্রভিরোধের 


টু” শব্খটিও ওঠেনি ! 


আকম্মিক আয়ু লাভ ' 
আকণশ্মিক মৃত্যু হামেশাই ঘটে। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক উন্নতি 
লত্বেও। আকস্মিক জীবনলাভও 
অবশ্য আধুমিক বিজ্ঞানের দৌলতে 
আজকাল প্রারশই সংবাদপত্রের 
শিরোনাম দখল করছে। ধেমন 
হৃংপিগ্ডের বদল, টেস্ট টিউব শিশু, 
একজন মায়ীর গর্ভে পর-পুরুষের 
উত্তরাধিকারীর জন্মলাভ ইত্যাদি। 
কিন্ত ভঃ চেন! রেডিডি যেন 


সবাইকে হার মানালেন। অন্র-. 


প্রদেশের এই মুখ্যমন্ত্রী গভ ছ’মাদ 
ধরে বেন দুরারোগ্য কর্কট রোগে 
ভূগছেন। মাঝে মধ্যেই 
এখন-ভখন অবস্থা হয়। জীবন 
সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ 'না হয়েও 


তিনি মেম কংগ্রেস(ই) ফোপ-বিশেষজ্ঞ' 


ইন্দিয়1 গান্ধীর হাতে নিজেকে নং, 
দ্বিয়েছিলেন॥ জীমতী গান্ধীও ভার 
ডেথ লার্টফিকেট লিখে ফেলে 
ছিলেন। সে-পয়োয়ানা মৃখ্যমহীর 
হাতে পৌছেও গিয়েছিল। কিন্ত 
তারপরেই ঘটল . এক আকস্মিক 


রোগীয় 


১ 


সমরাস্ত চোরাচালানী 
' ১ম পৃষ্ঠার পর ll 


তথাক্ধধিত সেই জাগুয়ায় চুক্তির 
মধাস্থতাও করেছিলেন এই ব্যক্তি । 
ভর জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে প্রতি- 
রক্ষা দপ্তর কোন কমতি রাখেননি । 

লশুনের ৩০ নম্বর মিলনায় 
ট্রাটের মাইকেল স্যাগ্ড কোম্পানীর 
নাম প্রথম শোন! যায় ১৯৭৬ লালে । 
সে দময় এই কোম্পানী ১৫ হাজার 
রাইফেল এবং ১২ লক্ষ কাতু্জি 
ইথিওপিক়ার .বিজ্রোহীদের 
বিক্রয় করে চড়া দামে । এই অন্তর 
চালানের যে চুক্তি হয়েছিল তার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেরিওয়াল! নামক 
কলকাতার একজন ব্যবনায়ী এবং 
এজ কে লয়ফ নামে এক ব্যক্তি । | 

এরপর ওই মাইকেল ভারত 
"থেকে ৯*টি সেঞ্চুরিয়াম ট্যাঙ্ক ক্রয় 
করতে সমর্থ হয়! প্রতিটির জন্তু দে 
দাম দেয় ২১ হাজার ভলার । জনতা 
লরকারের আমলে বোদাই বন্দর 
থেকে “স্কান ক্রু জি” নামক জাহাজে 
বোঝাই করে সয়ামরি দক্ষিণ 
আক্গিকায় পাঠিয়ে ছেয়। এবং 
সংবাদ হজ অনুযায়ী এই ট্যাঙ্ক 
প্রেরণের ছটনার লর্ষে তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কান্তি দেশাই নাকি 


ঘটনা ৷ ডঃ রেড্ডি খাটে উঠতে যাবেন 
_ত্রাত্যপালের হাতে পদত্যাপ- 
পত্র পেশ করবেন--এমন লৃদয় ইন্দির। 
গান্ধী টেলিফোন করে বলে দিজেন, 


না, এখন ময়? চলবে না! 

ত্য, শ্রীমতী গান্ধী যেন ঘাছ 
জানেন, মনা মাহযকেও আবার 
বাচিয়ে তুলতে পায়েন.! ব্যাপার 
আর কিছুই নয়, কংগ্রেলী(ই) খেয়ো- 
খেয়ির কলাণে অক্রপ্রদেশে ভঃ রেডি 
উত্তরাধিকারী স্থির করা যাচ্ছে ন!। 
বটেই তো, বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশ 


‘টিক মা! করে কারোর কি মরা চলে? 


ডঃ ক্েডিডকে না হশ্ন কেন্দ্রীয় মন্তি- 
লভায় দিয়ে একটা সমস্তার সুরাহা 
কর] গেল, কিন্ত অন্ধপ্রদেশকে দেখবে 
কে? অবশ্ত দেখার লোকের অভাব 
ঘটার কারণে নয়, দাবিদার বেশি 
জুটে গিয়েছেন বলেই ফয়সাল! কর! 
যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে 
কাউকে পাঠিয়ে শ্রীমতী গান্ধী লাবেকী 
কায়দায় লোক বিনিময় করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্ত কেন্দ্রে 
সোক্সান্তি ছেড়ে রাজ্যের সুধ ভোগে 
কাউকে এখনে আগ্রহী হতে দেখ! 
যায়নি । রাজ্যের যাকেই গদিতে 
বসানো হোক অচিরেই আবার গোল 
বাধবে। বিক্ষদ্ধ পক্ষের এ-অনৈক্যই 
চেপ্ন| রেডিডকে আয়ু দিয়ে চলেছে। 
কিন্ত তার গদি রক্ষা করাও তার 
পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়্। 


কাছে 


দর্পণ || শুক্রবার ৫ই সেপ্টেম্বর, ১১৮০ 


ঘনিষ্ঠতাবে যুক্ত ছিলেন। 

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ধোরারজী- 
তনয় কান্তি দেশাইয়ের লেখা একটি 
চিঠি এবং স্পেন সরকারের লেখা 


একটি চিঠি মাধিদে হস্তগভ করে. 


মাইকেল -এদেশে এসেছে । স্পেন 
সরকারের এ চিঠির বিষয়বন্ত হল : 
তারা ব্যবহৃত ট্যাঙ্ক কিনতে চায়। 
এখন মাইকেল ভারত থেকে 
২০০টি স্ঞেরিয়ান ট্যাঙ্ক ক্রয় করতে 
চায় এবং প্রতিটির জন্ত সে ২৬ হাজার 
৫০* ভলার দাম দিতে ইচ্ছুক । 


অথচ আতস্তর্জাতিক মৃল্যমানে তার - 


দা হওয়া] উচিত সোয়! লাখ থেকে 
দেড় লাখ ডলার । এমনকি পেঞ্চুরি- 
স্নান ট্যাঙ্ক নির্মাতা ভিকার্স কোম্পানী 
ঘখন জানতে পারে যে, ভারত কিছু 
ট্যাঙ্ক বাদ দিতে চায় তখন তার! 


প্রতিটির জন্য ৮* হাজার ডলার দাম 
দিতে চাক়। 


রাজাপভায় এই চাঞ্চল্যকর জঘন্য 


তথ্যটি ফান করে আন দত্তের হ্াবি- 
জানিয়েছেন দি পি জাই নেতা, 


ভূপেশ গুপ। 

এই স্বণ্য চুক্তির বিদ্লোধিতা 
করেছিলেন মেজর জেনারেল টি এন 
আমন্দ। সেজস্ভ তার পদ্দাবনতি 
ঘটিয়ে ডেপুটি কমাগ্ডার করে তাকে 
মাউণ্টেন ডিভ্তিশনে পোষ্টিং করে 
পাঠিয়ে দেয়া হয়। 


রাঁজাসভার প্রনিভিংস থেকে 


' জানা যায় যে, ভূপেশ গুপ্ত বলেছেন, 


এই লব বিদ্বেশীর1 কোনভাবে জানতে 
পারে ঘে, এল এল-২-বি-১ -মামক, 
ফরাসী ক্ষেপণান্র ভারত সরকারের 
প্রতিরক্ষা ঘণ্তর বদলাতে চাইছে 
এবং তার বিকল্প ভারত ডায়নামিস্ 
তৈরী কয়ছে। এই দব বিদ্বেশীর। 
চাইছে ভারত ডাম্বনামিক্সে ঘে 
ক্ষেপপা্র নিমিত হচ্ছে তার উত্পাদন 
বন্ধকরাহোক। . ই 
প্রতিরক্ষা মহকের মধ্যে এক 
কায়েধী চক্র স্বার্থান্বেষী লক্রিয় রয়েছে 
বলে খবর পাওয়া গেছে। এই 
চক্রকে যদি অবিলঘ্ে উৎখাত ন! 
কর! হয় ভাহলে দেশের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠবে বলে ভূপেশ 

গুপ্ত দাবি করেছেন । 
' এই প্রতিবেদকের সংবাদ হজ 


' অন্গযাক্রী মাইকেল প্রথমে আন্তানা 


নিয়েছিল অশোকা হোটেলে । পরে 
বদল করে সে চজে যায় ক্লারিজ 
হোটেলে এবং সেখানে সে তার চক্রের 
লোকজনদের লঙ্গে- দেখা করে এবং 
কয়েকটি গোপন বৈঠক করে। কিন্ত 
মজার বিষয় হচ্ছে এই ষে, প্রতিরক্ষা 


মন্ত্রক এই লব ব্যক্তিদ্নের প্রতি 
অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করছেন। 


এর নেপথ্য কারণ কি? 
অপর অস্্ ব্যবপায়ী আইসেম- 


বার্গ শাসক কংগ্রেল (ই) ধলের বেশ. 


কয়েকজন শীর্বস্বানীর নেতার সঙ্গে 
বৈঠক করেছেন বলেও বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানা গেছে । মনে হয় পেছনের 
ঘ্বরজ দিয়ে এই লব নেতারা আই-_ 
সেমবার্গের পক্ষে সুবিধাজনক পরি- 
স্থিতি কুটি করে দিচ্ছেন । ' 

এই হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা 
দপ্তরের হাল। যেয়েজর জেলা- 
য়েলের পদাবনতি ছটানো হয়েছে 
তাকে বারংবার হুমকি দেয়া হচ্ছে 
যাতে এই টন] প্রকাশ না পায়। এ 
মেজর জেনারেল প্রাণহানির আশঙ্কা 
করছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রের খবরে 
প্রকাশ। 

আরও জান। গেছে যে, এই 
জঘন্ত কার্যকলাপের তথ্য যেদিন, 
রাজ্যসভায় ওঠে সেদিন সাইকেলের 
পক্ষ থেকে (যে কোন উপায়েই ) 
লাংবাদিকর্দের বশীতৃত করে ফেল! 
হয়। এবং মে কারণেই সম্ভবত 
পেছীপনটের মত দি পি আই মার্ক 
সংবাদপত্রগুলিও এই সংবাদটি চেপে, 
দেয়! 


ইন্দিরা রাজীব 

১ম পৃষ্ঠার পর 

হতে পারেন। বর্তমান সভাপতি 
পাষচন্্র রথ এ পদে থাকবেন না। 
দলের যুব শাখার নিয্নস মত তিনি» 
বয়লের ধিক ববিয়ে আর সভাপতি 
পদে থাকার অধিন্কারী নম। তার 
লঙ্গে অরুণ গান্ধীর ওই আলনটি নিয়ে 
বিরোধ চলছে। তাই তায় অস্ত 
দায়িছে লরে বাবার সভাবন! বেশ 
বাড়ছে। তিনি বুঝে গেছেন, 
নেজীর মতিপতি। দেজন্ত লময় 
থাকতেই কাল গুছিয়ে নিতে চাই- 


"ছেন এবং বিরোধ বিতকের জালে 


জড়িয়ে না পড়ে পা বাচাতে চেষ্ট! 
করছেন। তা বলে ইন্দিরা আত্মীয় 
অরুণ গাদ্ীও যে গাল অবস্থা 
অবস্থান করছেন দেট। বলার মত 
বাভাবরণ এখনও হুতিহয়নি। 
সেজন্ত অরুণ তেমন ওকত্ব ' 
পূর্ণও হয়ে উঠতে পায়েন নি। 
তারও বড় দ্বায়িত্ব পাধার আশার 
লঞ্জে নিরাশাও কম লুয়। . 
আর. অন্তদ্বিকে রাজীব গান্ধী. 
দে শুধু মায়ের পাশে দাড়িয়ে মাকে 
লাহাব্য করতে আসছেন ত! মোটেই 
নয়, ভাইয়ের অবর্তমানে মায়ের ' 
উত্তরাধিকারী হবার লক্ষ্য নিয়ে 
জলের হাল নিজে তুলে নেবার জন্চ 
তৈরী হচ্ছেন । মায়ের অভিভাবক 
ভার রাজনীতিতে শিক্ষা না 
পাঠ নেপথ্যে ছল, ভায়ের মত 
উল্লেখযোগ্য ছিল না। এবার তান 
গভীরভাবে, ল্পষ্টভাবে শুরু হতে 





চলেছে । এবং তিনিও যে কৃত বড় 
উচ্চাভিলাধী তা যথাসময়েই 
প্রকাশ পাবে। 


বানী ॥ শুক্রবার, €ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


VAD কমিউনিস্ট বানী 


গত ৩*শে আগষ্ট মি আনন্দ- 
বাজায় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
নিবন্ধে কবি স্থতাযষ মুখোপাধ্যায় 
“কবি ও কষ’ হিসাবে একটি জবান- 
বন্দী রেখেছেন । জবানবন্দী না বলে 
এই নিবন্ধটিকে আত্মমিবেদন বলাই 
তাল। 
ভাবতে অবাক লাগে, a 
মিনি একজম “বিন কমিউনিষ্ট কম? 
রূপে পরিচয় দেম্‌, তিনি আদন্দ- 
জারের মতে| ঘোরতর কমিউনিষ্ট 
বিদ্েষী একটি বালায়ী পত্রিকায় 
- আবারস্থ হ'তে এতটুকু কুঠাবোধ করেন 
ন! কেন? . 
প্রবন্ধের নই স্থতাষবাবু 
কবুল, 'কয়েছেন--“জ্ঞান দেওয়ার 
ব্যাপারটা! আমার আসে' নারাজ 
নীতির ততজ্ঞান তে। নয়ই 1, অথচ 
গোটা প্রবন্ধে তিনি বিন!” পয়পায় 
জ্ঞানই বিতরণ করেছেন । *সুআজ্য- 
বাদ”, "জাতীয় বুর্জোয়া” “নি পি 
“আই-সি-পি এম-এর এক্য প্রচেষ্টা!” 
“মাওবাদের বিপদ", “তারত-সোতি- 
যেত মৈত্রী”_ দুনিয়ার তাবৎ বিষকে 
_ স্থভাষবা বুঝ বুড়িচুই মন্তব্য ছড়িয়ে 
আছে প্রবন্ধের ছতে ছয়ে । 
হঠাৎ সুভাষবাবু চক্ছম্মান হয়ে 
উঠেছেন। 
'নয়। সাধারণ মানুষের যুশকিলের 
তেমন আশান.হচ্ছে না। মুখ বুজে 


মার খেতে খেতে কেউ কেউ মরিয়া, 


হয়ে উঠেছে। দেশ 'জুড়ে একটা 
অস্থি উচাটন শ্ববস্থা। গরিবের 
, ঘাড়ে লংকটের বোঝ! চাপিয়ে দিয়ে 
বড়লোকের চাইছে ঝাড়া হাত-পা 
হতে । দাম্রাজ্যবাদ সদর দরজায় 
না এসে খিড়কি দিকে ঢুকে পভার 
ফন্দি আটছে।৮ 
দেশের দংকটে সৃভাববাবু উদ্বিগ্ন 
হয়ে উঠেছেন। কারণটা! কি তার 
অজান! ? কেন দেশের হালট! এমন 
হল? সাম্রাজ্যবাধকে খিড়কি দিয়ে 
হাত ধরে টেনে এনেছে কে? যে 
কংগ্রেল নেতৃত্ব দেশটাকে বিদেশী 


“দেশের গতিক তাল 


- কথনের তঙ্গিতে। 
"উদ্ধত, কখনও লকরুণ । 


চাইলেন । হুভাষবাবুর সেই নির্লজ্জ 
ইন্দিরা প্রশস্তির কথা ইতিহাসের 
পৃষ্ঠা থেকে মুছে যায়নি । 
ভারত সরকারের তথাকথিত 
গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি 
কুতাষ মুখোপাধ্যায়ের কী গভীর 
শ্রন্থা! কমিউনিষ্ট পার্টি একদিন এই 
নীতিকে “গাছেরও খাওয়া, তলারও 
কৃড়োনো” নীতি বলে বিজ্রপ করে- 
ছিল। পার্টিগত এই ভুলের জন্য 
সুভাষবাবু এখন অহ্ুশোচনায় দধখ। 
তা সৃতাষবাবু একটু গলা খুলে বলুম 
নাঁবিশ' বছরের জঙ্ক 
সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিট?” কি গোষ্ঠী 
নিরপেক্ষতার উদাহরণ ? - 
- ভারতের জাতীর বুর্জোক়্াদের 
প্রতি স্থতাষবাবুদের কী অপরিদীম 


সহযোদ্ধাস্থলভ মনোভাব ! সাআজ্য- |. 
বাছের সদে লড়াইয়ে স্বতাষবাবু 


এখন হাত! গুটিয়ে আছেন। চাল 
নেই, তলোয়ার ' নেই, লিধিরাম 
সর্দার । বিশ্বব্যান্ক, ‘এইড ইণ্িয়। 
কনদয়টিয়াম, বহুজাতীয় বাণিজ্য 
সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের 
কাছে যে ইন্দিরা গান্ধী দেশটাকে 
বন্ধক রেখে দিয়েছেন অস্ততপক্ষে 
আগামী' পঞ্চাশ বছরের জন্য, সেই 
ইন্দিরা গাক্ধী হলেন জাতীয় বুর্জোয়া- 
প্রতিনিধি এবং তার নেতৃত্বে স্থভাষ- 
বাবুরা এখন সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়টাকে 
না মটকে ' কিছুতেই ছাড়বেন ন! 
এমনই ভীন্ম গ্রতিজ্ঞা। 

বেলায় বেদায্ন হ্থভাষবাবুর বয়স 
হয়েছে। কিছু গালগরপ, দীর্ঘস্বাদ ও 
আত্ম সমালোচন! প্রব্ধটির বিষয়বন্ত 
হলে বলার কিছু ছিল না। ঘন্র- 
মতো তিনি রাজনৈতিক বিতর্কের 
ফাদ পেতেছেন কৌশলে আত্ম- 
তদিটি কখনও 


সুতাষবাবু দীর্ঘকাল কমিউনিজম 
বিরোধিতায় হাত পাকিয়েছেন। নষ্ট- 
বুদ্ধি, বিভ্রান্ত ও আত্মবিক্রীত হলেও 


পু'জির কাছে বিকিয়ে দিল জুভাষবাবু তাকে উপেক্ষা কর! খায়ন1। কেননা, 


এবং তার দলীয় নেতৃত্ব এতদিন তে] 
তাদেরই সঙ্গে 'গাটছড়া বেধেছিলেন। 
যেদিন দেশের ভাগ্যাকালে -ধৈয়- 


স্থতাষবাবু তার বিপজ্জনক চিন্তা 
প্রচারণার নিঃদঙ্গ | মন। 
আমাদের দেশের তথাকথিত কমি- 


তক্তের কালে!-মেঘ নিয়ে এল স্থভাষ- উনিষ্টদেশ্প এক বিয়াট অংশ এখনও 


বাবু এবং ভার দল সেদিন কী কর" 
ছিলেন দেশবাসীর জানা আছে। 
হ বিরোধী দলগুলোকে স্তব্ধ ও পর্যন্ত 
করে দিয়ে ইন্দির] গান্ধী জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করলেন । গণতন্ত্রের দেই 
ছুঃসদয়ের দিনে ইন্দিরা গান্ধী কল- 
কাত! এনে “বুদ্ধিজীবীদের” নিয়ে 
পড়! করলেন । তাদের লহযোগিতা 


“জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছম । 
বুদ্ধিজীবীদের একট! বড় অংশ মার্কদ- 
বাধ-নেনিনবাদকে মন্তিষধে গ্রহণ 


‘করলেও জাতীয়তাবাদের তাবধারা 


থেকে মুক্ত নয়। তাই তার! মুখে 
মার্কসবাদের- কথা! বললেও গান্ধী- 
নেহেন্র-ইন্থির। প্রমুখ বুর্জোয়া নেতা- 
শেষাংশ ৫ষ পৃষ্ঠায় 

















"পান্ত 


Kl ॥ তিন ॥ 


ভারত-যাঞ্কিন বাণিজো সঙ্কটের ছায়া 


অর্থনৈতিক ভীস্তকার : 


আমেরিকা ভারতীয় পণোর 
উপর ২৫ শতাংশ থেকে ২'১ শতাংশ 
অবধি প্রতিকার্মূলর কর বদিয়েছে। 
আমেরিকার আইনে অবন্ধুন্থলত 
দেশের পণ্য আমদানীর উপর এ ধর, 
নেয় ট্যাক্স বসানোর ব্যরস্থা আছে। 
আমেরিকার পক্ষ থেকে বল] হয়েছে 
যে ভায়ত,লয়কায় পণ্য রপ্তামী বাবদ 
যে-নগদ ভরতুকি দ্বেন ভার ফলে 
আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারে 
ভারতীয় পশ্যের দঙ্গে, আমেরিকার 
শিল্পজাত পণ্য প্রতিযোগিতা করতে 
পারছে না। 

পারস্পরিক পণ্য দর 
ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শুক তুলে, দিয়ে 
বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের একটা আস্ত- 


কেনেভি - আমেরিকার রাষ্ট্রপতি । 
তাই ঞঁচুক্তি-কেনেডি বাউও. নাম- 
করণ বরা হয়েছিল। এই চুক্তির 
সংক্ষিপ্ত নাম প্যাট’ বা জেনারেল 
এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড এণ্ড ট্যরিফ | 
বিশ্ববাণিজ্য প্রলারের ক্ষেত্রে 
আস্তর্ভাতিক বাধা হিদেবে প্রত্যেক 
দেশের আমদানীর উপর কর বসানো 
এক বাধ! হয়ে দীড়িয়েছিল। স্বিয্ 
হয়েছিল এ বাধা দূর কর।' হবে। 
প্রত্যেক দেশই অন্য দেশকে সমান 
সুষে'গ সুবিধা দেবে, কোন রকম 
শুন্ধের প্রাচীন বলিয়ে বিদেশের পণ্য 
আমদানীর পক্ষে বাঁধা কৃতি কর! হবে 
না। অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল, 
যে এর ফলে সব দেশেরই আত্ত- 


ৰাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, ফলে বিশ্ব ' 


পু*জিবাদী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা রপ্তানী 
বাণিজ্য, বুদ্ধি কল্যাণে লংকটমুক্ত 
হবে। | | 
কিন্ত তা হয় নি। কেনেডি 
বাউণ্ডের ভাবোচ্ছাদ কেটে যেতে. 
দ্বেরী হয় নি। আমেরিকা, কানাডা, 
বৃটেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী 
দেশ ধারণা করেছিল যে তাদের 
উন্নত শিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থার দরুন 
বিকাশশীল দেশগ্জলি তাদের পণ্যের 
‘ভালে! বাজার হয়ে উঠবে। সন্তায় 
কাঁচামাল আমদানী কর! এবং অতি- 
রিক্ত মূল্যে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী 
করে ভারা নিজেষের অর্থনীতিকে 
চাঙ্গী-কয়ে তুলতে সক্ষম হবে । কিন্ত 
১৯৭৩ সাল থেকেই শিল্পোন্নভ দেশ- 
গুলির আভ্যন্তরীণ অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা টাল লামলাতে পারছিল না? 
ও বছর" দিশপ্প-ইজয়ার়েলী যুহ্েন 
পর তৈল-দমত্ধ দবেশগুলি তাদের 
জালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় । 
শিক্পোমত দেেশগুলি বেশী দামে যুদ্ধ 
উপকরণ এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী 


শ্রাঁতিক চুক্তি হয়েছিল । তখন অম.. 


করে এই ঘাটতি পুষিয়ে নেক়।, 


তাছাড়া তৈল রপ্তানীকারী দেশ- 
গুলির পান! ভলার.আমেরিকণ ও 
পশ্চিমী ব্যাঙ্কলমূহে আমানত হওয়ার 
নুরুন শিল্পোক্লত দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে 
ভলার হাতছাড়া করতে বাধ্য হয় 
নি। 

কিন্ত তারপরে তৈলরপ্তানীকারী 
দেশগুলি দেখতে পেল যে তারা 
তেলের দ্বাম' বাড়িয়েছে বটে, কিন্ত 


সঙ্গে সঙ্গে খান, দমরোপকরণ, শিল্প- 


জাত পণ্য ও গুরুতপুর্ণ ষক্্পাতিক্ ঘাম 
তার -চাইতেও অনেক বেশী বেড়ে 
গেছে। bi 

এন্স অন্ততম প্রধান কারণ হলে! 
শিল্লোক্গত দেশগুলিতে উচু হারে 
ুদ্রা্রীতি। এই মুদ্ান্ষীতির ফলে 





তৈল বিক্রী করে তার যে পরিমাণ 
ডলার অর্জন করে ত! দিয়ে যথেষ্ট 
পণ্য কেনা যায় না। ফলে তার 
আবারও তেলের দাম বাড়াল। 
১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ লাল পর্বস্ত 


ছয়বছরে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ' 


ডলার থেকে ৩৫ ভলারে 
উঠেছে। ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিও 


৩৫ 


বেকায়দায় পঁড়েছে। তারা জালানি 


ও ইদ্ধনশক্তির জন্যে ভেলের মুখা- 
পেক্ষী। এ তেলের দাম বাড়ছে, 
স্বতরাং পণ্য উৎপাদনের পড়ত 
খরচও বাড়ছে । তাছাড়া ষেদব.দেশে 
তৈলখনি আছে সেইনব দেশের তেল 
বাইরের বাজারে বিক্রয় করার জন্তে 
আধ ডজন , বৃহত্তম পশ্চিমী তেল 


“ কোম্পানী অনবরত , ফাটকাবাজি 


করছে কারণ বণ্টনের ভার তাদের 
হাতে, তাদের হাতেই সমুদ্রপথে তেল 
আন] নেওয়ার বড় বড় ট্যাঙ্কার 
জাহাজ । 

“. স্থৃতরাং বিশ্ব পু'জিবাদী অর্থনীতি 
আজ মৃত্রান্মীতির হাত থেকে নিজে- 


- দের রক্ষা করতে পারছে না। -মুদ্রা- 


স্কীতির দরুন নিজেদের দেশে পণ্য 
উত্পাদনের খরচ বেড়ে গেছে। 
অস্থান্ত দেশের পণ্য এনে. তাদের 
বাজার ছেয়ে ফেলছে, কারণ এসব 


দেশের পণ্য সত্তা ও লরস মানের ।' 


এর ফলে আমেরিকার সত ধনী 
দেশের শিল্পগুলিও চিরাচরিত শিল্পে 
অপেক্ষাকৃত ছুর্বল দেশের সঙ্গে প্রতি- 
ঘোঁগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। 
নিজ দেশের শিল্পগুলিকে এই প্রতি- 


যোগিতা খ্যেক রক্ষা করার জন্মে 
শেষ পর্যন্ত তার! . 'গ্যাটের’ লক্ষ্য 


, শতাংশ, বিজ্ঞান, 


jae 


ny 


দম্পর্কে বড় বড় কথা ভুলে গেল । 
১৯৭১ সালে রিপাবলিকান প্রেসি- 
ভেপ্ট নিকদন একতরফাতাবে বাঁধা, 
দামে ডলার ভাঙ্গিয়ে দোন! দেবার 
বাধ্যবাধকতা ও চুক্তি অস্বীকার কর- 
লেন এবং লঙ্গে দূজে কার্পাসজাত বসন্ত 


ও: পোশাক আমদানীর উপর এক- 


তরফ] তাবে দশ শতাংশ সারচার্জ ' 
বসালেন। অর্থাৎ আত্তর্জাতিক 
মাধারণ চুক্তি একতরফাতাবে লঙ্ঘন 
করা হল। 

তারত সরকার নিশ্চয়ই এই পরি- 
স্থিতি সন্পর্কে-অজ্ঞ ছিলেন ন1। তবু 
তার! আমেরিকার বাজারের উপর 
নির্ভরপীল ছিলেন। আমেরিকা ও 
ভারতের পারস্পরিক বাণিজ্যের পূরি- 
মাণ বছরে প্রায় ১** কোটি ডলার । 
আমেরিকা থেকে ভারত তার প্রয়ো- 
জলীয় নির্মাণ যন্ত্রপাতির ৬* শতাংশ, 
বিশেষ ধরনের মন্ত্রপাতির ৫৯ 
কারিগরী ও . 
প্রক্রিয়াজাত করণের বঙ্ 
শতাংশ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ৭* 
শতাংশ এবং তৈল আহরণ ও অঙ্ধ- 
সন্ধান কয়ায় যন্ত্রপাতি ৪* শতাংশ 
আমদানী করে। অন্তদিকে আমে- * 
রিক1 তারত থেকে তার প্রয়োজনীয় 
পাটজাত দ্রব্যের ৬* শতাংশ, কাজু 
বাঙ্জামের ৩৩ শতাংশ, চিংড়ী মাছ 
শতাংশ আমদানী করে। 
তাছাড়া মাইক, কফি, চা, চামড়া 
ও চামড়াজাত লামগ্রী ইত্যাদি 
আমদানী করে। 

একশ কোটি ডলারের মাফিণ 
বাণিজ্যের ৪* কোটি ডলার যূলোর 
ভায়তীয় পণ্য এখন মাকিণ শুকভারে 
ভারাক্রান্ত হল। অথচ পাকিস্তানী , 
পণ্য এই শুক থেকে রেহাই পেক়েছে। 
স্পষ্টই বোঝা খায় মাফিণ সরকার 
ভারত লরকারের উপর কঠিন চাপ 
হট্টি করছেন-। সাকিণ অর্থনীতির 
লংকটাবস্থাই এর মূল কারণ । 'ইতি- 
পূর্বে ইউয়োগীর সাধারণ বাজারের 
ইস্পাত রপ্তানী সম্পর্কেও আমেরিকা, 
অঙ্গরপ ব্যবস্থা নিয়েছে । জাপানও 
রেহাই পারব নি। সুতয়াং বিশ্বের 
সফল দেশকেই বুঝতে হবে বে. 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডুবস্ত অর্থনীতির 


নদে নোঙ্গর বেধে রেখে কোন. 
দ্বেশের অর্থনীতিকেই চাজ! করে 
টিভাল। যায় না। মাকিণ নির্ভরতা 

দেশের অর্থনীতিকেই পঙ্গু করে। 

ভারতের পক্ষে এই টন! আরো 
বিপজ্জনক কারণ মাকিণ-তারত 
বাণিজ্য যে এখনো অতীতের উপ- 
নিবেশিক অদম বাণিজ্যের ধারা . 
প্রবাহিত তা উপরোক্ত আমদানী- 

রপ্তানী পণ্য তালিকা থেকেই 
প্রমাণিত হয়। 2 







| চার ॥ 


বমির গে ্রাচীনকানের গোণাক পি: 


ধনঞ্জয় রায় 


উত্তরবঙ্গের পড়ী অঞ্চলে যারা 
ঘোরাফেরা করে থাকেন তারা এ 
অঞ্চলের নারী-পুরুষ, ছোট ছোট 
ছেলেমেয়ে; যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও 
বৃদ্ধাকে এক ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ 
পড়তে ' দেখে থাকবেন। যদিও 
বাঙালী বলেই এরা পরিচিত জবুও, 
এদের পোশাক . পর্লিচ্ছদে কিছুটা 


পার্থক্য দেখা যায়। এদের পোশাক-- 


পরিচ্ছদ বলতে পুরুষেরা ‘নেংটি* আর 
মহিলার! বুকানি” ব্যবহার করে 
থাকেন। “আজুন'-এত্র প্রসঙ্গ পরে 
আসছে । 

“নেংটি আর বুকানি, র উৎপত্তি 
কবে থেকে শুরু হয়েছে নিশ্চিত করে 
বলা নভব নয়। তবে প্রাচীন কাজ 
থেকেই এর প্রচলন। গ্রামের বছ 
বৃহ্ৃ-বৃদ্ধাকে বলতে শুনেছি, «এটা 
আমাদের জম্ম থেকে দেখে. আনছি, 
বাপ ঠাকুরদা আমল থেকেঃ । 
কিন্ত এর উৎপত্তি যে কবে, দিক 


শ্স্ীরকেউ তা বলতে পারছেম না। : 


কয়েকটি নিট শ্রেণীর মধ্যেই 
‘এর প্রচলন পর্বাধিক । 
রয়েছে দেশী (দেশীয়), পলি 
(পলিয়1), ক্ষত্ৰিয় প্রভৃতি। এর 
বাইয়েও গ্রামে ঘে অন্তান্ত ললপ্রদায় 
বসবাদ করত তাদেরও কেউ কেউ 
কাজের স্থবিধার জন্য এই পোশাক 
ব্যবহার করত। তপলীলী জাতি ও 
উপজাতিদের মধ্যে এধরনের 
পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার যেন একট! 
মিরম বা রীতিতে ছাড়িয়ে গেছে। 
_ ‘মেংটি’ আর ‘বুকানি’র ব্যব- 
হারের পেছনে কিছু কারণও আছে। 
এ লশ্দাক্তৃক্ত অধিকাংশই ছিল 
অশিক্ষিত, সত্য চাল চলনে অনগ্র" 
লয়, ছিল সামাজিক দ্বিক থেকে 
অবহেলিত আয় অর্থনৈতিক দিক, 
থেকে বিপর্যস্ত |. ফলে, এদের 
অনেকেই জানত না কাপড়ের 
ব্যবহার, অনেকের-ই দামর্থ ছিল ন! 
কাপড় কেনার। দ্বিতীয়ত, যোগা; 
যোগেশ অভাবের দ্বরুূণ আগেকার, 
দিনে কাপড় গ্রামে পৌছানে। সব 


এদের মধ্যে 


-সময় লত্তবপর্‌ হত ন1। গ্রামবাদী- 


রাও যে শহর থেকে কাপড় কিনে '. 


আনবে ঘাতাক্কাত আর ঘোগাযোগের 
অভাবে তা. ছিল কষ্টকর। কাজেই 
কাপড় পরার ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ 
কর] হয়ে উঠত দুঃসাধ্য । তৃতীয়ত, 
“মেংটি? ও বুকানি’র ব্যবহারে আব- 
হাওয়ার প্রতাবও হয়ত কিছু পরিমাণে 
আছে। কাঁদাষাটি আর ধুলোবালি 
লেই সঙ্জে গায়ের ঘাম, কাপড় 
আর ক'দিন 
পরিফার-ই বা] - ক'দিন থাকে? 
এর চেয়ে ‘মেংটি’ ও 'বুকালি চেয় 
তাল_এমনই এক মানলিকতাও এই 
পোশাক ব্যবহারের পেছনে রয়েছে । 


তাই, মিজেদের প্রয়োজনে দেশীয়, 


প্রায় অল্প খরচে নিজেরাই নিজেদের 
পোশাক বানানোর তানি অনুভব 
করেছিল । 

গ্রামে যে একদমন্ধ কাপড়ে 
প্রচণ্ড সংকট ছিল এবং “নেংটি' ও 


'বুকানি'র ব্যবহার ষে কতখানি গুরুত্ব 


'লাত করেছিল, একট! .উদ্বাহর়ণ 


দিলেই বোঝা ঘাবে। তপলীলী- 


জাতি ব! উপজাতিদের মধ্যে কারও 
"বাড়ীতে বিয়ে লাগলে বিয়ের কাপড় 


উতয় পক্ষর-ই (কন্ত! ও পাজ পক্ষ) 


জোগাড় কর] কষ্টকর হয়ে উঠত। 


তাই, বিয়ের জন্য দারা গ্রামের মধ্যে 


থাকত মাত একটি ধুতি ও একটি 
শাড়ী এবং সেটি থাকত গ্রামের 
"মোড়ল বা প্রধানের 


থেকে তা চেয়ে আনত ৷: শুধুমাত্র 
বিয়ের লগ্নের সময় বর-ক্নে ‘নেংটি? 


ও ববুকামি’ ছেড়ে এ ধুতি ও শাড়ী : 


পরতে পারত, বিয়ে হয়ে গেলে 
আবার এ ‘নেংটি’ ও ‘বুকানি’ পরতে 
হৃত। “নেংটি” ও ‘বুকানি’ পরেই হৃত 
ফুল্দন্দা । এইভাবে এ একটি ধুতি ও 
শাড়ী দিয়ে শত লহ, বিয়ে 
চলত। এছাড়া, গ্রামের মোড়ল বা 
প্রধান বা শ্রত্ের ব্যক্তির কাছে পুরুষ 
রা দ্রীলোকের! বিশেষ কোন 
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। কষা বিভা ও আলোক মিনারল বিজ্ঞান/ 


লস্ভোয রায় / ১৮০০ 





৬ রাজ হো ধিক স্কোয়ার, কদিকাতা-১৩ * . 





টেকে--আর, 


বাড়ীতে L 
বিয়ের নি্দ্ষ্ট দিনে বর ও কমে পক্ষে * 
লোকজন মোড়ল বা প্রধানের বাড়ী 


দরকারে দেখ! করতে গেলে ধূতি ু 


শাড়ী পড়ে যেতে লল্তা পেতো, এ 
ক্ষেতে ‘নেংটি' ও 'বুকানি” পড়ে 
যাওয়াটাই ছিল এদের স্নীতি । পুজা 


পার্বণ, আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে- 


ঘাতায়াত, ফেল হাট--এক কথায় 
লামজিক যে কোন্‌ উৎ্নব-অনুষ্ঠানে 


এ স্প্রদায়ের নারী-পুরুষয়া একসময়: 


‘নেংটি’ আয় “বুকামি+ই পরত ।- 

৷ এনংটি বলতে বোঝায়, একফুট 
চড়া; আড়াই অথবা? তিন হাত- 
লম্বা একথণ্ড কাপড়, কোমরে জড়িয়ে. 
ছুই উরুর মধ্যে দিয়ে পেছনে গু'জে 


"দেওয়া । কেউ কেউ একে 'গংটিও 


বলে। 'বুকানি” বলতে, তিনহাত 
চওড়া, চারছাত অথব। সাড়ে চার 
হাতের মত লব্ঘী, বুক থেকে হাটু 
পর্বস্ত একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে রাখা! 
.একেও কেউ কেউ “ছেওটা, ৰ! 
“দোস্তি বলে। “নেংটি, ব্যবহারের 
সময় জাঙ্গিয়া বা আগারুউইয়্যারের 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি 'বুফানি? 
ব্যবহারেও ব্লাউজ এবং পেটিকোটের 
প্রশ্ো্জন হয় না। “নেংটি-র প্রচলন, 
কোন কোন সাধু বা! দয়্যাসীয মধ্যেও 
দেখা যায়, কিন্তু খাসিয়া, গারো 
মণিপুরী ইত্যাদি পাহাড়ী মেয়েদের 
মধ্যে 'বুফানির অনুক্ধপণ একটি 
পোশাক দেখ! যায়, দেখানে তারা 
এক খণ্ড কাপড়ের পরিবর্তে হু'খপ্ত 
কাপড় ব্যবহার করে, সেটি ঠিক ঠিক 
বুকানি? না হলেও অস্ত, ধ। 

এবার ‘আডূনে’ র প্রসঙ্গে, আদা 
যাক! এয়ও প্রচলন প্রাচীনকাল 
থেকেই । এটি কোন পোশাক নয়। 
এ সপ্রদ্বায়ের গ্রীনোকেরা যাতে 
নিজের কাছে লব দময় শিশু সম্ভানকে 
রাখতে পারে, শিশুপ্ন াতে কোন কষ্ট 
মা হয় অথব] জিনিলপত্র বয়ে নিয়ে 
যেতে, পারে এরজন্ আসনের ব্যবহার 
হয়। এর,লাহাধ্যে ছোট বাচ্চাদের 
পিঠে বেঁধে নিয়ে মহিলারা শ্বাচ্ছন্দ- 


ভাবে কাজ করতে পারেন; যে কোন ., 


িনিসপত্রও এর লাহাষ্যে পিঠে 
বেঁধে নিয়ে যাতায়াত সহজভাবে 
করা যায়। আগে 
সংকট ছিল, মালপত্তর এবং শিশুদের 
পিঠে বেধে নিয়ে যাবার জন্তই হয়ত 


. এর প্রচলন হয়েছে এবং এখনও এর 


ব্যবহার যেম একটা নিয়য়ে দাড়িয়ে 
€গেছে। “আনে” সাহায্যে পিঠে 


শিশু দস্তান এবং জিনিসপত্র বেঁধে, 


নিয়ে এ-দশ্রদায়তুক্ত মেয়ের! যে 
কোন জায়গায় বয়ে নিয়ে. যেমন, 
ফেলাক্স-হাটে-আত্মীয় বাঁড়ীতে-বিয়ে 
বাড়ীতে ইত্যার্ি--এমন কি মাইলের 


প্রয়োজন এবং ছরকারী। 


"এ ক্ষেত্রে দ্বেধ! 


ঘানবাহমের 


পর মাইল গেলেও এতে তাদের কোন 
অহন হয় মা! কাজেই ধরে 
নিতে হয়__“আদ্রদে 'রঃব্যবহার 'জোর 
করে নয়--ঘর্থনৈতিক নংকটেও নয় 
এদের কাছে এটি যেন অতি, 
এখানে 
বলে রাখি, পাহাড়ী বাসিন্দাদের 
মধ্যে যেখানে বিশেষ করে মাতৃ-' 
তামিক সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে 
সেখানেও জ্ীজোকেরা ‘আছুন’ না 
হলেও আডুনে"র অনুরূপ জিনিস 
ব্যবহার করে থাকেন। আরও একটি 
জিনিস লক্ষ্য করবার যত, উত্তর-- 
বঙ্গের পলী-অঞ্চলে-  সম্প্রদায়তৃক্ত 
মহিলারা তাদের সম্ভান-সম্ততিকে 
কোলে করে নিয়ে কোন কাজকর্ম 
করতে যেন অসুবিধাই বোধ করেন। 
ধায়, | ‘মআড্ুনে'র 
সাহাষ্যে শিশ্ুদন্তানদের যেয়েরা 
পিঠে বেঁধে নিয়েই স্বপ্ভির ললে কাজ 
করে থাকেন । নান! রঙবের়ংয়ের 
এই জিনিলটি এরা নিজেরাই তৈরী 
করেন। এটি লম্বায় পাচ থেকে ছয় 
হাত পর্যন্ত হয়, চড়! দেড় হাতের 
মত। এটির ব্যবছার ছু'ভাবে চলে? 
প্রথমত, ছেলে-মেয়েকফে বা মালপত্র 
বেঁধে রেখে কাপড়টির একদিক বাম- 
কাধ থেকে এসে বগলের তলা দিয়ে 
আরেক দ্বিকের সাথে বুকের যাঝ- 
খানে বেঁধে রাখতে হয়।, দ্বিতীয়ত, 
পিঠে বাচ্চা বাঁ জিনিসপত্র রেখে 
পরাসরি বুকের মধ্যে ছ”দিকের 
কাপড় বেঁধে দিয়ে, 

_ঘখন সুতোয় অভাব ছিল অথবা 


" ষোগাযোগের' অস্থবিধার দরুণ সুতো 
গ্রামাঞ্চলে প্রায় পাওয়া ঘেত না দে: 


লময় পাটের লাচির অবান্ছিত অংশ 
বাদ দিয়ে চিকন অংশ বের করে ত! 


দিয়ে তাকুয়ের (দেশীয় হস) সাহায্যে . 


সুতো তৈরী হত এবং এই অতো 
দিয়েই “নেংটি” ‘বুকানি’ ও ‘আডুন’ 
তৈরী হ'ত। -“নেংটি' তৈরীর জত্ত 
সুতোয় রং ব্যবহার হত না। কিন্ত 
‘বুকানি’ ও ‘আডুন’-এর হতো রং 
বেরংয়ের হ'ত এবং এই রং এর! 
বিভিন্ন রকমেয় গাছের ছাল ও পাতা! 
যেমন, আমের কুশী, জিগার (জিওল) 
ছাল, বসত্বইর, চৈতন্য গাছের ছাল 
প্রভৃতি দিয়ে নিজেরাই তৈরী করত। 
. দেশীয় পদ্ধতিতে এগুলি তৈরী 
করার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 
নেংটি” ববুকানি” আর 'আঙ্ান' 
তৈরী সাধারণতঃ এ শ্রেণীভুক্ত মেয়ে- 
রাই করে থাকে। মোটামুটি পরিণত 
বয়স থেকে শুরু করে একেবারে বৃদ্ধা 
না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা এ কাজ 
করতে পারে । একটি (নেংটি তৈয়ী 
করতে একজন প্রমিকের সময় লাগে 
একদিন, 'বুকানি, আর আজান 
তৈরী করতে একজন শ্রমিকের তিস 


দপণ॥ শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮. 


থেকে চারাধন পর্স্ত সময লেগে 


যায়। i 
আর ‘আতন’ এর ব্যবহ 


. দ্বিন যতই পাণ্টে যাচ্ছে “নেং 
প্জী 


বুকানি” আর 
ক্রমশই হেন কমে আসছে? 
অঞ্চলে ফোগাযোগের অভাব, ঘাতা- 
য্নাতের অভাবের ব্যবধানও কমছে। 
কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে মিলছে 
আর সেই দঙ্গে এদব গ্িনিস তৈয়ীব্র 
প্রচন্ড নিঃশেষ হচ্ছে। আগের 
মত জুতোর অতাব এখন আর নেই। 
দেশীয় তাতে আধুনিক, যন্ত্রপাতির 
আমদানী হয়েছে, সেই সঙ্গে পাওয়া 
যাচ্ছে নানা রকমের সুতোর মং ত 

লত্বেও, উত্তরবঙ্জের পল্ী পু 
‘নেংটি’, 'বুকানি? আর “আতুন+-এ 

ব্যবহার এখনও রয়েছে এবং দেখে 






মনে হয় তা ছেন অতি প্রাচীন 


কালেই এক এ্রতিহ। মার্কিন 


কাপড় ছিড়ে এখন ‘নেংটা ও 


আজম? এর ব্যবহার চলছে। আর 
অবস্থা! একটু তাল সুতো কিনে 
*নেংটি আর. নানা রংবে-রংয়ের 
‘বুকানি’ আর ‘জঅছ্ডন’ তৈরী করে 
বাঙ্জারেও তা বিক্রী করছে। কোথাও 
কোথাও গামছাগুলোও “নেংটিঃ মত 


করে পরছে। 
এছাড়া, পদী অঞ্চলে দিন দির 


 শিক্ষানীক্ষার প্রসার বাড়তে শুরু 


করেছে এবং সেই নে এ নলপ্রদায়েয় 
মধ্যেও শিক্ষার্দীক্ষার প্রচলন বেড়ে 


" যাচ্ছে। উত্তরবাংলার পল্লী অঞ্চলের 


হাট, মেলা, আত্মীয় কুটুমেয় বাড়ীতে 
যাতায়াত, পালা পার্বণ এককথায় 
দামাজিক বিভিন্ন ধরনের উৎসব অন্ু- 
ঠানে এ শ্ৰেণীভুক্ত অধিবাসীদের 
অনেকেই এই পোশাক এখনও ব্যব- 
হার করছে। উত্তন্ধ বঙ্গের আধা 
শহর ও শহ্রগুলিতেও এ ধরনে 
পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে এদের 
এখনও দেধা-যায়। অবশ্য এদেরই 
যায়া শহরে বাল কয়ে তাদেনকে এ 
ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করতে দেখা যায় ম। 

স্বভাবতই দিন বদলের সংগে 
গে পরিবেশ পরিব্িত হতে হতে 
একদিন এমনদিন আদবে দেদিন 
হয়তো! এ ধরনের পোশাক পরি- 


ছ্ছদেয় ব্যবহারও উঠে শপ 
সংগে "দংগে কালের স্কুল হস্তা- 


বলেপে বিনষ্ট হবে উত্তরবঙ্গের তপ-এ 
পীলী জাতি ও উপজাতিদের পোশাক 
পরিচ্ছদেয় একটি সুপ্রাচীন ধার! 
'বুকানি? ও ‘আমন’ এর 





‘মেংটি?, 
প্রচলন। 


দপণ ৷৷ শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮ 


ভারতবর্ষে দাম্প্রদায়িক দাঙ্গার . 
জন্ত কেউ দায়ী কয়েন আর এস 
এসকে আবার ফেউ দায়ী 
মুসলীম লীগ, জমাৎ ই ইরা | 
আর এর ফর়দা লুটছে রাজনৈতিক 
দলগুলো। প্রয়োজনে এই কুকার্ষে 
ইন্ধন ঘোগাতেও তাঁরা কমর করে 


_ন1। কিন্তু প্রশ্ন হল পাস্প্রদার্িকতা 


কি আকাশ থেঢ়ে পড়া জিনিল? 
নিশ্চন্সই না। একটি সাম্প্রদায়িক 
চিন্তার ধারাবাহিকভাই যামুযকে ্ব 
“সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন করে অপর 
সল্রদ্বায্ সম্পর্কে বিরপ্‌ করে তোলে। 
আর এস এস বা মুসলীম লীগ জামাৎ 
ই ইসলামী প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক 
চিত্ত এই ধারায় প্রবাহিত হয়ে 


একটা গুধীভৃত রূপ পেয়েছে, যার - 


পরিণাম রক্তাক্ত দাঙ্গার মধ্যে। 
বর্তমান শতক যেহেতু উনিশ 
শতকের ওপর দবাড়িয্বে আছে, সেই” 
হেতু বর্তমান শতকের আলোচনা 
উনিশ শতকের আলোচনাকে বাদ 
দিতে হতে “পারেনা'। বর্তমান 


. শতকে বহুবার হিন্দু মুনলমানের মধ্যে 


রক্তাক্ত লাশ্্রধায়িক দাদ! হয়ে গেছে 
আজও হচ্ছে । এবং ঘে উত্তেজনা 
চলছে ভাতে আগামীদিনে যে এটা 
কোন পর্যায়ে গিয়ে দাড়াবে (যদি এই 
ভাবেই চলতে থাকে)--ভাবলে যথেষ্ট 
উদ্বেগের কারণ থেকে ঘায়। আজ 
ষে ক্রমবর্ধমান উন্মেষিত সাম্প্রদায়িক 
চেতনার বহিঃপ্রকাশ আমর] 'দেখতে 


পাচ্ছি তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে উনিশ 


শতকে এবং এর ক্ষেক্্ গ্রস্তত করে- 


ছিলেন বাংলার তথাকথিত রেনেশার 


চি 


জনকও পুরোহিতর1। লাশ্রদাস্সিক 
চিন্তার উন্মেষ ধারা ঘটিয়েছেন তার! 
সবাই হলেন মূলতঃ. শিক্ষিত মধ্য- 
শ্রেণী বা ভূন্বামী। 'লাধারণ মাহুযের 


মধ্যে কোন লাম্প্রদারিক চিস্তাঁ-যা- 


* পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লেলিয়ে 


দেবে--ছিলন! । এর প্রমাণ ১৭৫৭-র 
পর থেকে এদেশে ব্রিটিশ সামাজ্য- 


বাদবিরোধী কৃষক শ্রেণীর দশক 


দংগ্রামের ধারাবাহিকতায়--যেখামে 
হিন্দু মুসলমান পরম্পর কাধে কাধ 
মিলিয়ে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
নিরলপ লড়াই, চালিয়েছে। এইন্ব 
দশত্্র লংগ্রামে নেতৃত্ব কখনও ঢিল 
হিন্দু নায়কের গুপর, আবার কখনও 
বা মুসলমান নায়কের ওপর । কিন্ত 
শিক্ষিত মধ্যশ্রেপী ও তৃত্বামীর়াই- 
সাম্প্রদায়িক চিন্তায় উন্মেষ ঘটাতে 
থাকেন ধা শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান- 
দের দাম্প্রদার়িক রক্তক্ষয়ী দাদার 


, মধ্যে দিয়ে এদেশে ব্রিটিশ লামাজ্য- 
"১ বাদকেই সহায়তা দিয়েছে এবং ঘা 


‘আজও দাাজ্যবাদকেই সেবা 
করছে। 

উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী 
ও তুত্বামীর1 কথায় কথায় “হিন্দু 


সাশ্জদায়িকতা | প্রসঙ্গে 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 
শব্দটি ব্যবহার কয়ে মুদলমানছের 
থেকে নিজেদ্বের আলাদা অত্তিত্বের 


[চিন্তাকে সোচ্ছার করে তোলেন। 


১৮১৭ লালের ২* জাহয়ারি কল- 
কাতায় যে কলেজটি স্থাপন কর! হয় 
তার নাম রাখা হর ‘হিন্দু কলেজ? । 

পরে এই সুত্রে ষে বাংল! পাঠশালা 
(হিন্দু কলেজ পাঠশাল') স্থাপন কর] 
হয়, সেই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল 


বাঙল! ভাষার মাধ্যমে হিন্দু যুককদের 
সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাদান কর! ।* 


রামমোহন নিজেও জ্যাংলে!- 
হিন্দু সবল নামে একটি অবৈতনিক দুল 
প্রতিষ্ঠা করেছিজেন। স্পষ্টতই দেখা 
যাচ্ছে মুললমান সম্প্রদায়কে আলাদা- 
তাবে চিহ্নিত করে এবং সচেতনভাবে 
তাদের বাদ দিয়ে হিন্দু প্রাতিষ্ঠানিক 
চিন্তা কিতাবে দানা বেধেছিল। 
রামমোহুনের মতে শিক্ষা কোন 


মতেই ধর্মনিরপেক্ষ হবে ন৷২--তা 
হরে অবশ্যই ধর্মদাপেক্ষ' এবং সে ধর্ম 


হিন্দু ধর্ম, ঘা দততই মুসলমানদের 
বাদ দিকে | 'আংলে। হিন্দু স্থুল’ 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রামষোহন. তার 


চিস্তার প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যাও রেখে গিয়ে” 


ছেন। তাছাড়া ' প্রসঙ্গত আরও 
বলা যায় যে ১৮৩১ দালে তীতু- 
মিঞার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান নিবি- 
শেষে সশস্র কৃষকদের ব্রিটিশবিরোঁধী 
শ্রেণীযুহের প্রতি রামমোহন কোন 
লমর্থনই জানাননি, তায় কারপ এই 
দাশ্রদায়িক সম্প্রীতি তার অভিপ্রেত 
ছিল না। পুর্ণার জমিদার কৃষ্ণ বাক্স 
যধন তীতুর নেতৃত্বে পর্সিচালিত 
কৃষকদের মধ্যে সাম্রদাত্রিক. কলহ 
বাঁধাবার অপপ্রয়াস করেছিলেনও 
(অবশ্যই স্চতুরভাবে এই কৃষকদের 
আত্যস্তরীণ দুর্বলতা হ্টি করে 
ইংরেজদের কাছে তাদের অসহায় 
করে তোলবার, জন্য ), তখনও রাম- 
মোহন বিন্দুমাত্র লতত1 নিযে, এ 
সম্পর্কে কিছু করতে এগিয়ে আসেন 
নি। বিভ্ভাসাগর যে শিক্ষাপ্রসায়ের 
জন্ত প্রাপপাত পরিশ্রম করতেন, 


তাও শুধুমাত্র উচ্চবর্ণ হিন্দুদের - 
জন্ত।£ তার দংস্কারমূন্ক 


কাজই তিনি হিন্দু সম্প্র্বাক্ণ ধ্হিতূ্ত 
চিন্তা, নিয়ে করেন নি। নিরাজ- 
উদ্দোলা ইংয়েজ জঙ্থপ্রবেশকারী- 
দেক্স বিরুদ্ধে” পোষ লড়াই করে- 
ছিলেন এটা তো আর 
মিথ্যে নয়। এখানে তার 
ব্রিষ্টিশ দাম্রাজ্যবাদবিয়োধী মনোভাব 
নিঃসন্দেহে, উল্লেখ্য । এখানে তার 


ব্যক্তিজীবনের লাম্পট্যের্র কথ! তুলে 


তার নিন্দা করে ইংরেজ রাজশক্তির 
প্রশন্তি গাওয়ার অর্থ কি দাড়ায়? 


কোন. 


ইংরেজ রাজশক্ির PE তার 
লড়াইকে অশ্বীকার করা নয় কি? 
তাই বিষ্তাসাগর হখন পিরাঞ্জকে 
“ছুরাচার নবাব’ বলে ইংরেজদের 
প্রশস্তি গান, তখন ব্যাপারটা 


কোথায় দাড়ায়? এখানে কি 


“মুপজমান? সিরাজের বিরুদ্ধে “হিন্দু 
বিদ্যাসাগরের দাশ্রঘাত্রিক মলো- 
তাবেরু উৎকট প্রকাশ ঘটেনি ? 

. সফপামস্ষিক শিক্ষিত হিন্দু মধ্য- 
শ্রেণী ও তৃম্বামীরা পত্রপত্রিকা, 
প্রতিষ্ঠান, মেল! প্রভৃতির নাম- 
করণের মধ্যেও ‘ছিন্ন’ শব্দটি লব 
সময় উচ্চকিত রাখতেন। 
রাজনারায়ণ বন্থু তো! সরাসরি 
বলেই ফেলেছেন ষে হিন্দু নাম 
অতি মনোরম শব্দ; হিন্দু মাম 
লোপ করার মতে। যাতনার বিষয় 
আর কি আছে ?৬ ব্যাপারটা 
লক্ষণীয় । পত্রপত্রিকার নাম- 
করণের ক্ষেজে দেখা গেছে. কাশী- 
প্রসাদ ঘোষ তার পঞ্জিকার নাম 
রেখেছিলেন ‘ছিন্ন ইনটেলিজেন্সার? । 
হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
পত্রিকার নাম “হিন্দু পেট্রট।” 
মধুসূদন দত্ত মাত্রাজে থাকাকালীন 
ষে পত্রিকা সম্পাদন করতেন তার 
নাম “হিন্দু ক্রনিকল্‌’। “ঢাক! 
থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য 
পত্রিকার মাম ছিল “হিন্দু হিতৈ- 


ফিণী” | উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ 
নেই। এ ছাড়া' ধরা যাক “হিন্দু 
মেলা, | এই মেল! লম্পর্কে গণেশ্র- 


নাথ ঠাকুর বলেছিলেন থে এই 


মেলার উদ্দেশ্য হল বছরের শেষে 


হিন্দু জাতিকে, একত্রিত কর]।+- 
পাজনারায়ণ বস্থ প্রথমে ইংরেজীতে 
লেখ! উপভাদ ‘ওল্ড স্যান্স্‌ হোপ,- 
এর বঙ্গা্বাদে নামকরণ করেন 
“বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, 1৮ এখানে “ওল্ড 
ম্যান্দ্‌ হোপ-এর 'বঙ্গামুবাদে “হিন্দু 
শব্দটি কোথেকে এল, তবে মানুষ 
বলতে তার] কি শুধু “হিন্দু'কেই 
বুঝতেন, মুনলমালদের নর? এ 
ছাড়া উক্ত বইতে রাজনারায়ণ 
নিখিল ভারতীয় হিন্দু. মহাসমিতি 
স্থাপনের প্রস্তাব করেছেম।৯ 
আর, এ হেন হিন্দু মেলার পেছনে 
নবগোপাল মিত্রের কর্মমৈপুণ্য ঠিক 


| তেমন ভাবে ছিল ঘেমন ভাবে 
হাওড়া দেতু নির্মাণের পেছনে ছিল 


সুদক্ষ ইমিনীয়ারদের কীতি।১০ 
তাহলে স্পটতই দেখা যাচ্ছে ষে হিন্দু 


দাশ্রদারিক মনোভাবকে প্রোথিত - 


এবং পুষ্ট করে তোলা হয়েছিল 
উনিশ শতকেই-_আর তা করে 
ছিলেন বাংলার তথাকথিত 


পেমেশার মহানদারকরা। এয়াই 
হিন্দু মুপলমানের দাশরঘান্িক 
'লংপ্রীতিতে ফাটল ধর্রিয়েছেন যা 


সার্থক ভাবেই সেবা করেছে সাম্রাঙ্জ্য- 
বাদকে যার ফলভোগ আজ আমরাও . 
সাম্প্রদায়িক 


করছি। এদের 
মনোভাবই আমাদের শিখিয়েছে 
হিন্দু জগৎশেঠের তুলনায় মুসলমান 
হীরজাফরকে বেশী করে বিশ্বাস- 
ঘাতক রূপে চিহ্নিত করতে, ছিস্বা- 
তরের মঘত্তর়ের সমকালীন সময়ে 
অত্যাচারী হিপেবে হিন্দু মিতার 
রায়ের নামকে অন্চ্চান্িত রেখে 
মুসলমান রেজা খার নামকে উচ্চয্নবে 
গ্রচার করতে। আমাদের তেতর 
দাল্প্রদ্থায়িক মনোভাব গড়ে তুলেছেন 
এই দব রেনেশীক্র নারকরা, তাই 
প্রশ্ন জাগে বাঙলার 'নবজাপ্ররণ? কি 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার 
নবজাগরণ নয়? ৃ 

বঙ্কিম তো নরাসরি হিন্দু-মুসল- 
মানেন সাশ্প্রদারিকতাকে খু'চিয়ে 


“দেবার লধত্ু প্রয়াস পেয়েছিলেন । 


‘আনন্দমঠ’ উপন্তামে তিনি ইতি-, 
ছাল বিকৃত কয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
হিন্দু মুসলমানের (কুষকমের) সম্মি- 
লিত সংগ্রামকে মূললমানঘের বিরুদ্ধে 
হিন্দুর শ্রেণী সংগ্রামে রূপ দিয়েছেন 
তিনি দয়াদরি ‘নেড়ে মারার 
শ্লোগান ” দিয়ে ছে ন। এমনকি 
মসজিদ্ধ তেঙে কবে তিনি রাধামাধ- 
বের মন্দির. গড়বেমই১ এজাতীয় 
নির্পজ্ক উক্তি করতেও . বাধেনি। 
মুদলমানর! তগধান ‘বিদ্বেষী’ বলেই 
তিমি তাদের লবংশে মিপাত করতে 
চান।১২ লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ম্লেই, 
তার মঙজল। যখন ন্প্রদায়গত 
বিভাজন ‘তুলে হিন্দু মুসলমানরা 
একের পর এক ইংয়েজ রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণবির্দোহ লংঘটিত 
করছেন, ঠিক তখনই বঙ্কিম মৃূদল- 
মানদের বিরুদ্ধে হিন্দু লাম্প্রদায়িক 
বিহেযের প্ররোচনা! দিয়ে এদেশে 


ইংরেজ-বিরোধী গণনংগ্রামের পেছনে 


ছুরি মেরেছেন। বন্ষিষের সাধ্প্র- 
দ্বায়িকতা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল 
যে ১৮৫৭-র মহাবিপ্রোহকে তিনি 
লমর্থন ন! করার কারণ হিসেবে 
দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই 
বিদ্রোহ যি দফল হত তবে দিল্লী ও 
লক্ষৌতে মুদ্লমান বাদশ্বাহ রাজত্ব 
কয়ত4১৩ বঙ্কিমের এই মুসলমান 


বিরোধিতা এবং হিন্দু দাশ্রদারিক স্থানে গৃহহু্ধ বাধিয়েছে, ভিক্নেৎ- 


“নামকে শিখগ্ডী করে কাম্পুচিয়ায় 


চিন্তা থেকে আয় এস এল কোন 
বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফলল বলে মনে হয় 
'না। শেষ জীবনে বঙ্কিম তো 
লরাদরি হিন্দু ধর্মগ্রচারের উদ্দেশ্যে 
কলম ধরেছিলেন। তার বন্দেমাত- 
রম গানও পুরোপুরি দাপ্রদায়িক 
। চিত্তাপ্রন্থত। . 

Ul পাশাপাশি আরও এক- 


কেও অন্বীকার করেন। 


॥ পীচ It 


জনের নাম করতে হয়, বিনি এ 
ব্যাপারে ছিলেন বঞ্ধিমের দুখোগ্য 
দহঘোগী। তার নাম রাজনারাক্মণ 
বঙ্ছ। জাতীয় লতার মাসিক অধি- 
বেশনে তিনি যে সব-বিষন্বে বক্তব্য 
রেখেছিলেন তার মধ্যে অন্তত 
বিষয় ছিল হিন্দুধর্মের শেত!” । 
হিন্দু দামপ্রদায়িক প্রন্থত এই বক্তৃতা 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে হিন্দু 
লান্প্রদাত্সিক বঞ্ধিস উচ্ছামে বলে 
ওঠেন যে রাজনায়ায়্ণের কলে 
ওপর পুপপবৃটি হোক। তার দোপর 
ছিদেবে, বঙ্কিম এক্ষেত্রে মাজনামায়ণকে, 
চিনতে ভুল করেননি । ১৮৮৭ 
লালে রাজনারাক্ণ বলেছিলেন 
কৃষক.ধেমন পরিচিত ভূখণ্ড কর্ষণ 
করে সেইয়প  ছিন্দুলমাজই 
আমাদ্বিগের কার্ষের প্রধান ক্ষেত্র 
হইবে । আমর] সমন্ত হিন্দুঙজাতিকে 
উত্তেজিত করিব “যাহাতে হিন্দু 


গণ ভ্রাতৃতাবে সম্বন্ধ হয়, যাহাতে 


বাঙালী, হিন্বস্বানী, পাঞ্ধীবী। রাজ- 
পুত, মহারাট্রীয়, মারাঠী প্রভৃতি 
হিন্দুবর্গ মমবেত হয়, যাহাতে তাহা- 
দেয় লকল প্রকার স্বাধীনত! লাত 
(লাতের) জন্য ধর্মদগভ বে 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠার 


জবানবন্দী 


ওয় পৃষ্ঠার পয় 


দেয় প্রশংসা ও শুতিবাচনে পঞ্চমুখ | ' 
নাস্বপ্রিপাদ, এস-এ ভাজে, হীরেন 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঘা ' বাঘ! 
*কমিউনিষ্ট” নেতা গান্ধী ও নেহেরুর 
মধ্যে মহান সাত্রাপ্্যবা্ধ বিরোধী 
নেতা, খুজে পেক়েছেন। সুভাষ 


মুখোপাধ্যায় এই এতিহেয় ধায়ার় 


জম্পক্ত । 
তাই স্থভাষবাবুর আক্রমণের 
লক্ষ্য দামাজ্যবাদের পদাশ্রিত ইন্দিরা 
পরকার নয়-“সীমাস্তে ঘোট 
পাকানো চীন ।* ' সুভাষবাবুদের 
চীন বিদ্বেষ কমিউনিজম বিরোধিতার 
নামান্তর মাত্র । এরা চোখ থাকতেও 
দেখেন না দাআ্রাজ্যবাদীপাই চীন- 
তারত বিরোধ জীইয়ে রাখতে চায় । 
আর নির্বোধ চীন বিতেষে অন্ধ হয়ে 
এর! দিনের আলোকের মতে! লত্য- 
স্বভাব 
মুখুজ্যের “স্থধ আর শান্তির লবচেয়ে 
বিশ্বস্ত বন্ধু” সোতিয়েত দেশ ট্যাঙ্ক, 
কামান, নৈন্ত পাঠিয়ে আফগানি- 


আগুন জাদিয়েছে, আক্রিকায় দ্বেশে 
দেশে নষ্টামি ও অস্তর্থাত চালিয়ে 
বাচ্ছে।. আফ্রো এশিয়া লেখক 
লংখঘের চাকরীর জন্ত স্তাষবাবুরা 
আয়. কতকাল এইদৰ লৃত্যকে 
অন্বীকার করে চলবেন ! 


{৷ ছয় ॥ | 


ভ্রাছ শঁবাদী লেখক ও কেরিয়ার 


মিহির আচার্য . 


চল্লিশ পঞ্চাশের প্রগতি লেখ- 
কের! শোষিত মাহৃষের পক্ষে কলম 
ধারণ, করেছিলেন । ফলে তাদের 
লাহিত্যকৃতি' ছিল একট ব্রত। 
' লেখার ভিতর উদ্দেশ্ত তাদের কাছে 
ছিল ন1]। পত্রিকা ধার! চালাতেন 
তারা কম বেশি একই আদর্শে 
বিশ্বাসী, ধারা কালেভাত্রে বই ছাপ- 
তেন তারাও ছিলেন তাই । 
এট] তালে! কি মন্দ এ সম্পর্কে 
তর্ক থাকতে পারে। কিন্ত এ সত্য- 
- টাকে অস্বীকার কর যায় না 
লাহিত্যের সংসারে সম্পাদক-প্রকাঁশক 


লেখকদের মধ্যে একট! সহমৰ্নিত| = 


বিরাজ. করত। কিন্ত সমস্যা সা 
করল তখনই যখন আস্তে আস্তে 
প্রগতি আন্দোলনের সম্পর্কে নানা- 
বিধ বাদপ্রতিবাদ টি (হল, কমিউ- 
- নিস্ট আন্দোলনে বিকৃতি দেখ! 
দিল। দেখ! গেল ক্রমশ আদর্শের 
ব্যাপারে ভাট! পড়ল। মধ্যবিভ্ত 


প্্্ঞনীন্নিক্ড। বেশিদূর এগোল না।, 


পঞ্জিকা উঠল । বদ্ধুভাবাপন্ন প্রকা- 


শকরাও অদৃশ্য হলেন। পুরুমে। 
গম্পর্কগুলো৷ আধর্শভ্যঙ্জম চোরা- 
বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ল '। 


পরিণতি হল এই, লেখকের! 
তথাকথিত উদ্দার় সম্পাদক ও প্রকা- 
শকের পৃষ্ঠপোষণা হারালেন । 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌভাগ্য 
বজতে হবে, ইতিমধ্যেই বৃহৎ পত্তি- 
কায় লেখার গুজে খ্যাতিমান হয়ে- 
ছেন, তাই তার পক্ষে গোড়ার দিকে 
প্রকাশক পাওয়ার অন্থবিধে হয় মি। 


অন্তত যতদিন পৰ্যন্ত লাহিত্যে 


প্রগতি লেখকদের্‌ একচ্ছত্র আধি- 
পত্য' ছিল ততদিন মানিকের বই 
ছেপে কোনো প্রকাশক প্রগতিশীল” 
সেজে ব্যক্তিগত আখের গোছানোর 
স্থবিধে পেয়েছেন এবং সেই প্রকাশক 
নিজে-লেখক হওয়ার সুবাদে চীন . 
কিংবা রাশিয়ার দেখক-প্রতিনিধি . 












সি 


. হবার হাটি নিয়েছেন । 


কিন্তু'পরবত্তকাজে মানিক কমিউ- 
নিস্ট পার্টি সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
হয়ে পড়লে-বৃহৎ সম্পাদক কিংব! 
প্রকাশক তার বই ছাপেন নি, এটিও 


ঘটনা হ্বং মামিকেরই যখন এই: 


অবস্থা তথন অন্তান্তদের পক্ষে কেরি- 
সার তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে 
পড়বে তাতে আশ্চর্যের কী! 
বর্ষীয়ান রমেশচন্দর সেনের মতে! 
লেখককেও উদার বদ্ধুভাবাপন্ন প্রকা- 


শকরা উঠে গেলে বৃহৎ প্রকাশকরা 


তার দ্বিকে তেমন মনোযোগ দেন 


নি। তাই দেখ! সায় এই অসীম, 


শক্তিধর সেখক 'কুরপাল।” “শতাব্দী, 
‘কাজল’ ইত্যাদি রচনায় প্রতিভার 
নিদর্শন রাখলেও তার বেশির ভাগ 


'গ্রন্থই বাজারে পাওয়া 'খায় না। 


লাহিত্যের কাহ সমালোচকরা. পর্যস্ত 
দাহিত্যের ইতিহাসে তার যোগ্য 
মর্যাদা দেন না। 

ত্ব্ণকমল ভহীচার্ষের প্রথম দিকের 


,কচনা গকুদান চট্টোপাধ্যায় প্রকা- 


শনী থেকে প্রকাশিত হলেও যখন 
তিনি ঘনিঠভাবে প্রগতি আন্দো- 
লনের সে যুক্ত হলেন তখন তার 
বই ছাপবার জন্তে আর প্রকাশক 
পাওয়া, গেল না। একমাত্র “সারত্বত 
লাইব্রেরি থেকে তার ‘ছোট বড় 
মাঝারি” নামক ছোট গল্প 
গ্রন্থটি: বেরোবার - সুযোগ 
পেয়েছিল। দ্বর্ণকমলবাবুপ্ কোনো 
লাহিত্যকর্মই আদ বাজারে মেই। 


তিনি কিছুকাল: আগে মৃত হয়েছেন, 


তার বহু আগেই তাঁর লাহিত্য কর্ম 
লোপাট হয়ে গেছে। আজকের 
প্রগতিশীল পাঠকরাও, আমি 
নিশ্চিত, তায় নাম জানেন ন!। 
নবেন্দু ঘোষ প্রবাসী লেখক, 
পাটনায় নৃত্যবিস্তায় লক্ষে ওখানকার 
‘প্রভাতী’ পত্রিকায় কিছু কিছু 
লাহিত্যচর্চ| সরু করেছেম। পত্তি- 


প্রকাশিত হল - 
বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত 


' : ম্নহাপুধিবীর কবিতা 
+ দাম-আট টাকা ' 


অঙ্থ্বারকর্ম যে হুজনলশীল প্রতিভার পক্ষেই দস্তব হতে পারে কবিভীগুলি 
তারই স্বাক্ষর বহম_করছে) কবিতা নির্যাচনে কবির বন্তবাদী সৃষ্টিভদ্গি কাজ 
করেছে। কবিতাগুলি নংগ্ৰামে, প্রতিবাদ ও গ্রতিয়োধের ৷ এস্কিমে', 
আক্রিকার আদিম অধিবাদীদের লোকগাথা যেমম আছে তেমনি রয়েছে 
চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, জার্মানী, পোল্যাণ্ডের নিখো ববিতার পরিচয় 
মাও সে তুঙ হো চি মিন-ব্রেশটের অস্বাদগুলি অনবগ্য । 


পরিবেশক || কথাশিল্প ১৯ শ্যামাচরুণ দে ্ীট, কলকাতা-*৩ 





কার প্রকাশিত উপন্তাপটি বেয়োলো। 
বেল পাঁবলিশাঁপ. থেকে ‘ডাক দিয়ে 
যাই’ নাম দিয়ে |. রাতারাতি জল- 
চিত্ত জয় করলেন । একদিকে রাজ- 
নৈতিক বক্তব্য, হিউম্যানিজম, ট্রায 
অব কনপাশনেস, দর্বোশরি অভিনব 
প্রকাশশৈলীর গুণে গ্রস্থটি নাহিত্যে 
ল্যাগুমার্ক হওয়ার ষোগ্য। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস তরুণ প্রগতি পাঠকেরাও 
এর নাম পোনেন মি। নেই লবেন্দু 
দোষ কলকাতায় স্থায়ী হয়ে নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের লক্রিয় বন্ধুত্ব লাভ 
করে একদা প্রকাশক পেলেও প্রগতি 
আন্দোলনের ভাটার কারণে তথা- 
কথিত. প্রকাশকদের  প্দাক্ষিণ্য 
হারালেন। তার উল্লেখযোগ্য 
্রস্থগুলি বাজারে আর পাওয়া যায় 
না। তাই নবেন্দুবাবু সাহিত্যে 
কেরিয়ার তৈরী করতে পারেন নি, 


সাহিত্য দর্। 


শেষ পর্যন্ত চিত্রনাট্যকার হিসেবে 
“বিষ রায়ের ইউনিটের সঙ্গে বন্ধে 


পাড়ি দিক্সেছেন। অধুনা ভার 


'দাহিভ্যিক পরিচয় কিছু বন্ধুজনের ' 


স্বৃতিতে পর্যবসিত | 

সুশীল জানা, সেকালের অগ্র- 
তিহম্বী গল্পকার, বিশ্বাস কয়া 
কষ্ট, তার দিকে কোন বৃহৎ প্রকাশক 
হস্তপ্রসারিত করেন নি। যে. সব 
বন্ধুর তীয় বই ছেপেছিলেন তাদের 
আ্যাসেচার উদ্ভম নিঃশেষিত হওয়ার 
প্র তার বই আর পাওয়া ঘায় না। 
সমপ্রতি এক যুগ পরে তায় শ্রেষ্ঠ গল্প 
বেরিয়েছে ক্ষুব্্ প্রকাশনার দাহায্যে । 
তার গল্লসমগ্া', পাবার কোনে 


লৃস্তাবন! নেই. । 
ননী ভৌমিকের অবস্থা আরো 


করুণ । তিনি বাজান থেকেই 
অদৃপ্ত 'হয়েছেন।. তার শ্রেষ্ঠ গল্প 


গ্রন্থ ধানকান?? ঘা প্রগতি গল্পের 


ক্ষেত্রে মডেল হতে পায়ে তা আজ 
বাজারে নেই । এমন কি তার 
‘ধুদোমাটি’ উপন্যাসটি একদা বেজল 
পাবলিশার্স বের করেছিল তারও 
চিহ্ন নেই। | টে 
আজকের সাহিত্যের বাজার 
বুর্দোস্া চরিত্রাহষ্বায়ী মীতিহীন 
আদর্শহীন পণ্যে পরিণত হয়েছে । 
তাই চল্লিশ দশকের শেষ প্রান্তে 
আমার সঙ্গী লেখকেরাশ আজ 
অজ্ঞাত। আশীষ বর্মণ, 
নেন, স্থবোধমোহন ঘোষ, শান্তি 
রায়, মনোজিৎ, লেন, সতাপ্রিয় 
ঘোষ, প্রকফ গোস্বামী, গুণময় নাসা, 
সুধীর করণ প্রমুখ লেখকের! একদা 
ভালে ছোট গল্প ও উপন্তাস লিখে-. 
ছিলেন আজকের পাঠকের পক্ষে সে- 
খবর রাধা সম্ভব নয় । 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


১ ক্ুঞ্কক কমেভিয়ামে 


মিহির, 


দপণি ॥ শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮* 


পিবরাম চক্রবর্তী 


সাংখ্যোক্ত নিক্কাম পুরুষ শিব- 
রাম চক্রবর্তী যেমন ব্যক্তিগত জীবনে 
“তেমনি লাহিত্য-রচমায় যেম মিজে- 
কেই তেংচে লাতাত্তর বয়েসে মৃত্যু- 
লোকে পাড়ি দিলেন। কল্লোল 
গোষ্ঠীর সঙ্গে একদা তার সংযোগ: 
থাকলেও তিনি সতীর্থদের তৎকালীন 
রচনার  ভঙজিসর্বস্থতা_একাধারে 
বাউওুঁজেপনা এবং দেহবাদকে আমল 
নাদিলেও ব্যক্তিগত জীবমটাকে 
আধর্শ বোহিমিয়ানের যতে! গ্রহণ” 
করেছিলেন । সাহিত্যহুইিও যূলত 
আ্যামেচাতধ্ীই ছিল | যেহেতু থাকে 
বলে প্রফেশনাল লাহিত্যিক তা তিনি 
ছিলেন না। পারিবারিক বন্ধলমৃক্ত 
মাঙহযটিত্র না-জীবন সম্পর্কে না- 
সাহিত্যে কোনোরকম বৈষয়িক 
আসক্তি ছিল ন!। 

অধচ ভাবতে অবাক লাগে এই 
লেখক শুরুতে নিরিয়ান্‌ যুক্তিবাদী 
রচনা লিখে এককালে আলোড়ন 
এমেছিলেন.। ‘মস্কো বমাম পণ্ডি- 
চরী’ গ্রন্থে মার্কদবাদের প্রবক্তা,হয়ে 
পণ্ডিচেরীর ভাঁববাদী দর্শনের বিরদ্ধে 
লড়েছিলেন। ‘ওর! ঘখন কথা 


বলে” দে সময়ের আরেকটি দিরিয়াস্‌ .. 


নাটক। 
তারপর এমন কী ঘটল 
যার ফলে রাতারাতি মানুষটি মনো- 


রূপাস্তরিত 
হলেন ? অবস্তই এই কফমেডিয়ানের 
ভূমিকা - শেকসগীয়রের ' কমেডিয়ান 
কিংবা পরিচালফ-অতিনেতা চার্লদ 
চ্যাপলিনের মতো: হয়ে উঠল না! 
সামাজিক বৈষম্য, ক্রটি, অসংগতির 
লমালোচনা নয়। নিছক হাসির 
এবং হান্তকরভার প্রতিভু হয়ে উঠ- 
লেন তিমি । এবং কিশোর বয়েসের 
হাসির লেখক। বড়দের জন্তেও 
হাপির রচন! কিছু উপহার দিয়েছেন 
অবশ্যই । এবং হাস্তরসকে ০০০"এর 
প্রাবল্যে বিরক্তিকর করে তুলেছেন। 
তিমি ত্ৰৈলোক্যনাথ হননি, পরশ্ু- 
রামও নন্‌। তার হাস্তরস ব্যন্থ বা 
শ্লেযে অর্তরিত নয়। নিছক আমাদের 
উপকরণ হয়ে উঠেছে। এবং কখনো 
, কখনো হান্ত কষ্টকপ্পিত.বলেও মনে 
হয়। এই সব কারণেই মনে হয় 
সারাজীবন উদ্দেশ্যহীন নির্বা্ধব 
মু্তারামবাবু ট্্রীটের মেস্‌.কক্ষ, এবং 
লাঁহিত্যের ব্যাপারেও তিনি অ]ামে 
চার জীবন কাটিয়ে গেছেন। এই 
'উদ্ধাসীন মাছষটি, সংসারে কারুর 
কাছে বেন কোমো পাওনা নেই, 
কাউকে কিছু দেবারও নেই_-জীবন 
ব্যাপারটাই তার কাছে বিরাট 
'ফাকিবাজি। *, { 

কী এমন রহস্ত, থা এখনো 
অনাবৃত, যার ঘন্তে 


- স্টাইল গ্রহণ করি বা. না“করি 
, শিবরাজের কাছে ভা মৃল্যহীন। 
তিনি কাউকে কষ্ট' দিতে চান নি,২ 


8 একটি জীবনভঙ্গি 
ও সাহিত্যে তিনি দক 
বৃদ্ধানুলি দেখিয়ে গেলেন! 
ভার সমকালীন লেখকেরা যখন 
আজ পর্যস্ত বৈষয়িক সুথ এবং প্রতি- 
ঠার জন্তু করেন ন! এমন কাজ নেই 


' তখন এই বিরল অনাসক্তি তিনি কী 


করে অর্জন.করলেন ! 

অথচ দেশ, লযাজৎ মামবচরিত্র 
বা রাজনীতি বিষয়ে তিনি যে অনীহ 
ছিজেন এমন নয়। এই লেখকই 
একদা! অতীত বস্থমতী'তে “বাকা- 
চোখে” জাতীয় রাজিনৈতিক-পামা 
জিক টিপনি লিখে অসাধারণ ন 
প্রিয়তা অর্জন করেম। পরবর্তী 
কালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’তেও .. 
তিনি "অল্লবিস্তয় কলমে টিগ্ননি শুরু 
করেন। বিগত এমায়জেন্দিকালে 
তা বদ্ধ করে দেয়! হয়। | 

শিবরাম চক্রব্তাঁর হাস্তধায়ায় 
যদি কারুর সঙ্গে মিল খুজতে হয় 
তাহলে তিমি ইংরাজ লেখক পিজি 
গডহাউস। ‘কিন্ত অমিলও আছে। 
ওডহাউস তথাকথিত উচ্চদমাজের 
মাহ্যদের ক্রিয়াফলাঁপের সমালো- 
চনা করতে ছাড়েননি । 

জীবনের শেষ দিকে ‘লেখক. 
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাদা, নামক 
আত্মজীবনীমূলক রচনার ' প্রথম . 
খণ্ডটি লিখে গেছেম। _তিতীয় খণ্ড 
লেখার ইচ্ছে ছিল, মৃত্যু দে সুযোগ 


- ফিল না। 


আয়েকটি ঘটনা শোন! হায় 
শিবরাম শরৎচক্রের ‘দেন! পাওনা’ 
উপন্তাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 
কিন্ত 'ঘোড়শী” নাটকে তার শ্বীকৃতি 
ছিপ না। সে কারণে তার ক্ষোত - 
ছিল। আদল . ঘটনা আজকের 
পাঠকের পক্ষে বিচার কা মৃশকিল। 
“যোডশী। নাটক শরৎচ্ের নামেই 4 
চলে আসছে'। কে বলতে পারে- 
এটাই শিবরামের নাটায়প কিনা, 
অথবা শরৎচন্্র নিজেই পাঙুলিপি 
মনোনীত না করে দংশোধন, পরি- 


বর্ধন করতে করতে স্বতন্ত্র নাটকেরুই 
রূপ দিয়েছেন । 


'শিবরাম বেঁচে থাকতে পারি- 
বারিক বদ্ধন কিংবা আত্মীয়-শ্বলনের 
তোয়াক্কা, রাখেন নি বলেই তার 
অগণন ভক্ত কিশোর চিরকালই এই. 
উদ্ভট ব্যক্তিটিকে অকপট আত্মীয় . 
বলে মনে রাখবে। আর. আমরা 
বয়স্ক! তার বেঁচে থাকার এই বি 








আমরা এখন কষ্ট পেলে তার নিজহ 
জীব্নভঙ্গির পরেই কটাক্ষ কর! 
হবে। দীর্ঘ নিশ্বাস চেপেই তাই 


জীবন আমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা ! 


ও বার, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


ক শ্রেণীর পুলিণ ফিগার 
(চাৱাকারবারীদের মদত দিচ্ছেন 


কেরোসিন তেল লিয়ে, ঘাজ্য 
জুড়ে হাহাকার । পর্ব দেই নেই 
রব । কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী 
বীরেন্দ্র পাতিলও উদ্বিগু । বিন্ধ রাজ্য 
পুলিশ প্রশাপনের কোনও ছ'শ নেই । 
অত্যন্ত স্ুপয়িকল্পিতভাবে 
পরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
অপদন্থ কয়ার জন্ত একদল পুলিশ 
চফিসায় এখন তেল চোরাইয়ের 
ব্যাপারে নানাভাবে-চোরাকায়বারী- 
দের মদত দিয়ে যাচ্ছেন। মেদিনী- 
পুরের ভেবর়া, কোলাদাট, পাশকু্। 
২৪ পরপণার বজ্বজ্গ, খড়দছ, মহেশ- 
তলা, একবালপুর,বেলঘরিয়া, আলি- 
পুর, হাঞ্ড়ার ভোমজুড়, শানকিয়া, 
স্লাকরছিল থান এলাকায় বেপরোয়া 


চোলাই তেলের কারবার চলছে। 


কাওড়ার এস, পি, স্বন্ধপ মুখান্দা, 
মেব্বিনীপুরের রাজেজ্রকুমার নিগম ও 
২৪ পরগণপার এম পি, এইসব চোরাই 
গোভাউনগুলির় বিস্তারিত তথ্য 
ফ্রোমেন। কেন ও জেলা এনফোর্প- 
মেন্টগুলির দপ্যরও এ লম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল । কিন্ত মিধিবার্ধে কেয়োসিন 
লহ অন্তান্ত তেল নিয়ে চোয়াকার- 
বারীদের চোরাই কারবার দিনের পর 
দিম স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। 
এই কায়বারের মহাপাণ্ড তারা- 
চাদ আগরওয়াল গুরফে চৌধুরী 
পুলিশী ধর] ছোওয়ার বাইরে। 
টালীগঞ্জ সাকুর্লার রোডের ওপর 
-ইটখোলার মধ্যে ভ্বারুতাটিখানা 
মংলায়, মেদিমীপুয়ের কোলাঘাট 
থান। এঙ্গাকায় পাচশিলায় শশাঙ্ক- 
মা পাজার জমিতে, সুতাহাটা 
থানা এলাকায় দ্বেউপতায়, ভেবর। 
, থান! এলাকার শ্রীরামপুর ধানতোড় 
মানক সিং হোটেলের কাছে তারা- 
চাদ দিনে দুপুরে ট্যাঙ্কার থেকে 
কেরোদিন, ডিজেল, পেট্রোল, জুট 
ব্যাচিং অয়েল? ফার্পেস অয়েল, মবিল 
হাজার হাজার লিটার সরিয়ে লিচ্ছে। 
কেরোসিন মেশাচ্ছে জুট ব্যাচিং 
অয়েল, ডিজেল, পেট্রোলের সংগে । 
এক আধ লিটার নয়, হাজার হাজার 
লিটার প্রতিপিন। এলব চোরাই 
চল ও ভেজাল তেল পাচার হচ্ছে 
ঈাড়াবাগান থানা এলাকার পোস্তার 
শিউদারায়ণের হিন্দুস্থান অয়েল 
কোম্পানীর গোডাউনে | দেউল- 
পতার চোয়াই গোডাউনে যে সব 
তেল তেলের কুখ্যাত চোরাকারবারী 
তারাটাদ্দ দরাচ্ছে তা গিয়ে উঠছে 
চোরাই গোভাউনেরই এক অংশীদার 


রাজ্য ' 


শেখ মশা মহলীন নামে কেয়োপিম 
তেলের এক ভিলারের কাছে। এর 
ভিলারশিপের দ্বোকানটি রয়েছে 
সেদিন কুবের চৈতত্যপুরে । মেদিনী- 
পুরের এম, পি রাজেন্দ্র কুমার নিগম 
বই জানেন । দম্ভবত সবচেয়ে বেশী 
জানেন রাজ্য এনফোর্মমেণ্ট বরাণ্ডের 
এস, পি, ছেভকোদ্ার্টার্প এস, পি, 
সান্তাল সাহেব । 

- তারাচাদ আগরওয়ালার সংজে 
এই অফিসার, পুজনষ্টির বেশ পরিচয় 
রয়েছে। কেন মা যে ফোন কারণেই 
হোক না কেন রাজ্য এনফোর্সমেপ্টের 
সদর দৃণ্তর থেকে মাত্র পাচ কিলো- 
মিটার দূরে তারাটাদের চোরাই 
গোডাউন বথারীতি চলছে । এবং 


খবর হলো আগের তুলনায় তা, 


ভালোভাবেই চলছে । এই দপ্তরের 
২০1২২ জন তদস্তকারী অফিদপার 
থাক সত্বেও তারাটাদ প্রতিদিন লক্ষ 
অক্ষ গিটার তৈল অবাধে পাচার 
করছে। মহিযাদল থান! এলাকায় 
জআায়সীলান আগরওয়াল প্রমুখেরও 
কারবার লক্ষা গ্রামে বেশ জোরদারই 
চলছে। 

আরও অদ্ভুত ৰটনা হলো, সীঁক- 
রাইস আলমপুরে জনৈক অফিসার 
পবিত্র রায় চোরাকারবারী পিরাজের 
গোডাউন গত ২৯ তারিখে রেড 
করেন। কিন্তু অভিযোগ চোরাই 
তেলে ভন্তি একট! ট্যাঙ্কার তিনি 
ছেড়ে দিয়ে মাত্র কয়েক লিটার, 
চোরাই তেলের এক সামান্ত ম।মল] 
রুজু করেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছে 
মালিক নয়, সামান্য এক খালালী। 
রাজ্য এনফোর্সমেপ্টের অফিলার কেশব 
ব্যানার ভোমজুড় থাম! এলাকার 
নিবড়ার একটি ঘটনায় ২৪শে আগষ্ট 
এক মামলা রুকু করেন। ঘে 
গোডাউনে এ্রব্যানাঞ্া রেড করেন 
সেটা কুখ্যাত চোরাকারবারী লাল- 
মোহন, ছদিরুদ্দিন ওউনাপরণ 
সিংয়ের । কিন্ত অভিযোগ, কার্যক্ষেত্রে 
দেখা গেল গোভাউনের ভিতর ধরা 
পড়া! ছুটি ট্যাঙ্কার অনায়াসে [দের 
চোখের সামনে দিয়েই পালিয়ে 
গেল। মামলা রুজু অন্ত যে হেল 
আটক করা হলো ত! প্গিশ্মা দেওয়া 
ছলে! এই চোরাই গোভাউনেরই 
অন্তত অংশীদার ছদিরুদ্দিনকে । 
এলাকার চৌধুরী সাতিস স্টেশনে এ 
দিনই দ্বেখা গেল শ্রীব্যানাজীঁকে 
অত্যন্ত আপত্তিকর অবস্থায় চোরা- 
কারযায়ীদের সংঙ্গে হবমব করছেন। 


সাম্প্রদায়িকত। 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণ 
ষৃতু করিব 5১৪ এ যেন আর এস 
এসেরই কঠ$ম্বর | তার মতে হিন্দু 
দেয় ধর্মসম্বন্ধীর অধিকার রক্ষার -জক্য, 
হিন্দুদের জভাতীয়ভাব উদ্দীপিত 
করার জন্ত এবং সাধারণতঃ হিন্দুদের 
উন্নতি সাধনের জন্তই হিন্দুদের পতা 
থাকা উচিত । লভায় বক্তব্য রাখা 
কালে তিনি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে ‘হে 
হিন্দু মহোদ্য়গণ !' বলে সম্ভাষণ 
করেছেন। এমনকি হিন্দু নবিতির 
জাতীয় পতাকা রাখায় -উচিত্য 
সম্পর্কেও তিনি দোচ্চার হয়েছেন ।১৫ 
এইভাবে রাজনারায়ণ হিন্দু সাশ্র- 
দ্বায়িফতাকে পুষ্ট করে পেছেন। এই 
সাম্প্রদ্বারিক চিন্ত। এমন ভাবে, 
প্রসারলাভ করেছিল যে মনোমোহন 
ঘোষও সমকালীন সময়ে লামাপঞ্রিক 
বিশৃঙ্খলার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 
বজেছিলেন ‘এই ছুরবস্থা চাক্ষুষ 
করিয়া কোন্‌ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির 
থাকিতে পারে?১৬ হুরিশ্চনদ্র 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে 'সোমপ্রকাশ? পঞ্জিকা মন্তব্য 
করে লিখেছিল যে হরিশ্ন্্র হিন্দু 


পেট ঘট প্রচার করে হিন্দু জাতির 





এরকম ঘটল] পনেক। এখন 
একথ| বেশ পঢয়িফায় কেন্দ্রীয় সরকার 
ঘখম কেরোপিন তেল সহ অন্তান্ত 
তেলে ভেজাল নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়ছেন, ঠিক খন রাজ্য এনফোর্স- 
যেন্ট বাধ্চ, জেল। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ 
সহ পুলিশী দণ্তরের কিছু পুলিশ 
অফিসার রাজ্য লরকারকে বেকারঘাক় 
ফেলার জন্ত তেলের চোরাক্ষারবানী- 
দেয় অবাধ সুযোগ দিয়ে ঘাচ্ছেন।". 

ডানা যায় রাজ্যের ইমসপেইয় 
জেনারেল শিবশঙ্কর মিত্র ভি, আই, 
জি ভি, এন, পাণ্ডেও তেলের চোরা- 
কারবারে পুলিশী ভূমিকায় খুব খুশি 
নন। কিন্তু এ দ্রিমিদ্‌ বন্ধ করতে হলে 
এনফোর্সমেন্ট বাঞ্চের খোল নলচে 
পাস্টানে। দরকার । নাংঘাতিক কথা 
হলো ছ একজম দৎ অফিপার রেড 
করার কোন পরিকরন। কিংবা গাড়ী 
ও ফোর্স রিকুইজিশন করা মাত 
দে খবর চোরাকারবান্ীীদের কছে 
পৌছে যাচ্ছে। দপ্তরের ইন্সপেরটঃ, 
লাব ইন্সপেক্টর পর্যায়ে রদবদল 
করার সঙ্জে- ঘৃণ্তয়ের এস, পি, হেভ- 
কোদ্ধাটার্স এস, পি, দান্ডাল মহা- 
শয়ের কথাও একবার মনে রাধা 
দরকার । কেয়োনিন তেলের হাহা- 
কার বন্ধ করতে হলে চোরাই 
গোডাউনগুলি লম্বন্ধে লরকারের 
কঠোর পথ, অবলম্বন কর! ছাড়া 
কোনও বিকল্প পথ মেই। 


মঙ্গল করেছেন, ‘হিন্দু জাতিয় 
অকারণ বৈরীগণ তার জেখনীর 
ভয়ে কাপত।১৭ একজন মাস্থষকে 
হিন্দু, বলে প্রচার করার এবং 
তিনি “হিন্দুত+ জন্ত সবকিছুই করে- 
ছেন--এ ধরনের প্রচায়ের নমুনা 
এরচেয়ে আর কিই বা 'হোতে 
পারে! দীনবন্ধুর মতো অসাশ্প্- 
দায়িক লেখক শেষ পর্যন্ত এই 
প্রবহমান সাপ্রদায়িক চেতনার 
শিকার হয়েছিলেন তার প্রমাণ 
হরিস্চজের স্বস্তিদতায় তার বক্তৃতা। 
সধুস্থদ্নের সম্পাদিত পঞ্জিকার মাম 
হিন্দু ক্রনিকঙগ*এর কথা আগেই 
বলেছি। এছাড়া মধুর কোন 
সামপ্রদায়িক চিন্তায় উৎকট প্রকাশ 
পাওয়া না গেলেও বলতে হয় মধু 
ঘাহিত্য কিন্ত মূলতঃ হিন্দু সংস্কৃতির 


থেকে ' উৎসারিত এবং তাতেই 
মিপতিত। তাছাড়া - যধুস্থদন 
ছিলেন জয়দেব এবং কৃষ্চলীল! 


লহরী প্রভৃতির মবিশেধ পক্ষপাতী । 
মধু মানসিকতার অন্ততম লক্ষণীয় 
দিক হল এটি। আর এপিকটিও 
নিঃলন্দেছে প্রবহমান হিন্তু সাম্প্র- 
দ্রায়িক চিস্তাচেতনার সঙ্গে 
সামন্তপূর্ণ । শিশিরকুমার 
যা-ইই করুন না কেন তিনি কিন্তু 
ভার মূল পরিচয় রেখেছেন ‘নিমাই 
লন্্যাদ’ ‘অমিয় চরিত মানস’ 
প্রভৃতি হিন্দুধর্ম সংন্ধীয় বই লেখার 
মধ্যে এবং পরবর্তী কালে তার ‘হিন্দু 
শ্পিরিচুমাল ম্যাগার্জিন”, প্রকাশের 
মধ্যে দিয়ে। তার ঘ সমপ্রদাস্নগত 
আত্মমুখীন চিন্তার অন্ততম ফদল 
‘লর্ড গৌরাঙ্গ ।” 


স্থতয়াং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে 


'বর্তমান শত্তকে সাম্পরদারিক দাঙ্গা ও 


চিন্তা চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছিল 
উন্নিপ শতকে । কলকাতার শহুরে 
শিক্ষিত মধ্যবিভভ ও ভৃষ্বামীর। ব্রিটিশ- 
বিরোধী কৃষক সংগ্রামের তীব্রতা 
থেকে মানুষের মনকে দুরে ঠেলে 


দেবার মাননিকতা থেকেই শুরু ফর়ে- 


ছিলেন “নরজাগরণ+, ঘে মবজাগরণ 
ছিল ধিন্দু-মুসলয়ানের দাশ্পরদাক্িক 
দম্গ্রীতিতে ফাটল ধরিয়ে ব্রিটিশ 
বিরোধী কৃষক সংগ্রামের (হিন্দু 
মুূনলমানের মিলিততাবে ) শক্তি খর্ব 
করতে এবং এদেশে ইংরেজ রাজ- 
শক্তিকে লাফল্যজনকভাবে টিকিয়ে 
রাখতে । এদিক থেকে উনিশ শতকে 
বাগুলার “নবজাগরণ” ছিল হিন্দু- 
সাম্প্রদায়িকতার নবাগরণ, যা পর- 
বতা চালে জন্ম দিয়েছে হিন্দু মহা- 
সভা, মুসলীম লীগ, আর, এস, এস, 
প্রভৃতি সাম্প্রধাগ্রিক ঘংগঠনের যার 
অনিবাধ পরিণতি হিসেবে এই 
শতকের প্রাক ১৫ই আগষ্ট, 2৪৭-এন্স 
দিনগুলিতে আমর দেখেছি রক্তাক্ত 


শরৎ-হ্যেস্ত ১৩৮৪ । 


ঘোষ 


'কয়া ধায় না। 


॥ সাত ॥ 


দাজা এবং উত্তর ১৫ই আগষ্ট **৭-এর 
দিনগুলিতেও দেখেছি রক্তাক্ত দানা 
দ্ায়িক দাক্জা। বর্তমান শতক্কের 
এই সাশ্রফার্িক দ্বাদ! ও রক্তপাতের 
মূল নিহিঙ আছে উনিশ শতকে । 
তাই এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের 
আলোচনাই আগে এলে পড়ে। 
উনিশ শতকের তাবড়ে। “মহা- 
পুরুষরাই” ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
জিইয়ে রাখতে । এব্যাপারে আরও ' 
ব্যাপক আলোচনার দরকার । 
প্রমাণপন্থী ঃ 

(১) General Report of Pu: 
blic Instruction in the lower 
provinces of the Bengal Presi- 
dency for 1843 44-P-19 

(২) ‘প্রলঙ্গ রামমোহনঃ 
বাংলায় তথাকবিত রেনেশ'? £ 
অশোক চট্টোপাধ্যায় । “তর জ”, 
পৃ-২৫। 

(ও) ইসলাম ও ভারভ £ স্থর- 
জিভ দাশগুপ্ত । প--৯২-৯৩। 

(৪) প্রপঙ্গ বিস্তাসাগর £ মান- 


বতাবাঘের শ্বব্ূপ £ অশোক চট্টো- 
‘তরঙ্গ’ শীত লংকলন 


পাধ্যায়। 
১৩৮৪ | ৯৬ । 

(<) বঙ্কিম মতাদর্শের প্বয়প 
প্রসঙ্গে: অশোক চট্টোপাধ্যায় । 


“তর” বদস্ত দংকজন ১০৮৪৭, পৃ 
৪৫-৪৬ ।- 
(৬) রাঙনারায়ণ বন £ বঙ্গীয় 
দাহিত্য পরিষদ । পৃ-২৬। 
(৭) ভারতের মুক্তি দন্ধানী £ 
যোগেশচন্দ্র বাগল । পৃ--১০৭। 
(৮) ভ্। পৃ-_১০৬। 
(৯) খ। পৃ-১১৭। 
(১০) ভারতের মুক্তি লন্ধাদী £ 
ধোগেশচন্দ্র বাগল । পৃ-১১৫) 
(১১) বঙ্কিম রচমাবলী। 
‘আনন্দমঠ’ । সংলদ। পৃ--৭১৮। 
(১২) কথাপাহিত্যে বঙ্কিম £ 
ুধাকর চট্টোপাধ্যায় । পৃ-২৫২। 


সিরিজা 


(১৯) শ্বদেশী গ্রন্থের চার 
অধ্যায়ঃ পুলকেশ দে লরকার। 
পৃ২*। 

(১৪) তত্ববোধিনী পজিকা। 
আশ্বিন। ১৮০৩। 

(১৫) ভারতের মুক্তি দদ্ধানী £ 
ঘোগেশচন্্র বাগল। পৃ ১০৮ 

(১৬) &। প১১৯। 


(১৭) সোমপগ্রকাশ । ১৭ই জুন, 
১৮৬১। 

(১৮) ‘মাইকেল মধুশছদন দত্ত £ 
দৃষ্টিপাত? ২ অশোক চট্টোপাধ্যার্ন। 
“ভনজ” বিশেষ শরৎ সংকলন, 
১৩৮৬ | পৃ--৭৮। 


সাহিত্য দর্পণ 
৬ পৃষ্ঠার পর | 

বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় বইয়ের 
বাঞ্জারও চত্রিত্রামুযায়ী গড়ে ওঠে। 


কমানিয়াল ন! হপে ক্ষেরিয়ান্র তৈরি 
অথচ কমানিয়ালের 
চন্লিত্রের সঙ্গে আদর্শবাদ মেলানে! 
মুশকিল । ' প্রগতিশীল প্রকাশনা- 
কেই এই উদ্ভোগ নিতে হবে। 
নতুবা! প্রগতি দাহিতোর মুক্তি 
নেই । 








Regd No, WBICC-32 


পথের পাঁচালী 


স্মৃতি সভা ভবিষ্যও 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
পঁচিশ বছর আগে ১৯৫৫. লালে 


“২৬শে আগস্ট প্রথম মুক্তির দিনে 


পথের পাঁচালী? ছবিটি বধন দেখে- 
ছিলাম, তখম অবাক হয়েছিলাম 
আশ্চর্য সুন্দর ফ্রেমগুলির কাব্য সুষম] 
দেখে, সুখ হয়েছিলাম গীতিছন্দে 
ভর! সুললিত শিল্প মৃছবনায়। উত্তর 
কলকাতার পেক্ষাগৃহটিতে ভিড় ছিল 
ন! মোটেই । বিশেষ কারও মনো- 


"যোগ আকর্ষণ করেমি নতুন ছবিটি, 


কারণ ছবির পরিচালক নতুন, কা 
বন্দেযাপাধ্যায় ছাড়! অতিনয়শিকল্পী 
রাও সব নবাগত, সংগীত পরিচালক 
প আছেন অবশ্য রবিশংকর, কিন্ত 
তখন বাংল! ছবিতে ররিশংকর আর 
কতখানি আকর্ষপীয়। সুতরাং 
উপেক্ষা অবহেলাটাই স্বাতাবিক 
প্রচলিত ধ্যান ধারণা অন্সারে। 
দেদিন কে আন আগে তাপে 
পেয়েছিল, কি এক অনাধারণ 

ছবির মুক্তিই না ঘটতে যাচ্ছে এ 
দেশের মাটিতে, পরবর্তীকালে যা 
ভুবন জয় করে দেশের ছবির রাজ্যে 
ঘটাবে পাদ! বদল। দেশবাসীর 


. জীমাহীন উদ্ধাপীনতার মধ্যেই 


পশ্চিমবঙ্গ দরকার প্রযোজিত ও 
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত “পথের 
পাচালী” ছবিটির প্রথম প্রদর্শনী 
জমুঠঠিত হল। + 

ছবিঘরে ঢুকেছিলাম কিছুটা 
কৌতুহলী হয়ে। উপেন্কিশোরেযর় 
নাতি, স্থকুমার রায়ের ছেলে ছবি 
করেছেন। বাইরের দেয়ালচিত্রে ' 
নর্বজয়। দুর্গা আর অপুর সর্বধনীন 
'আঁবেদনধন্ত ভংগী, ভেতরের শো 
কেলে হিল ছবিগুজির অদ্ভূত স্বপ্ন- 
মন্ত! উৎলাহিত করেছিল ছবিটি 
দেশতে । তারপরেও ছবিটি দেখেছি 
_ আবার দেখেছি। যতবার 


দ্বেখেছি, ততবারই তেবেছি--ছবিটির 


প্রাণশক্তি কি 'দমীম। ছবিতে 
অপুৰ্দত| ছিল, অক্ষমতাও কিছু ছিল 
না, তা নয়। তারই পরবর্তী ছবি 
‘অপরাজিত’ ছিল আরও পরিণত । 
ছবিতে র্রিয়ালিটির চেয়ে যোমাটি- 
দিজম প্রাধান্ত পেয়েছিল, ভাই 
দ্বারিজ্য . পেয়েছিল মহিমান্বিত 


কূপ- রক্ষ কঠিন বাস্তবতায় দারিম্্যকে 
স্পা 


লম্পাহক কক {পানী প্রেল, ১২৬/১, আচাৰ্য প্রক্পচজ রোত, কলিকতা-৬ থেকে মৃন্রিত এবং হণ কার্যালয় ৬১, হট লেন, কজিক1ত1:১৬ থেকে প্রকাশিত। 


 পাচালী, 





অতিশাপ রূপে ধিকুত কর! হ্ত্নি। 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপত্ভাস . 


যে ‘পোয়েটিক রিয়ালিঙ্গম’, তাই 
যোমান্টিক সত্যজিৎ রায়কে ্াগ্রহী 
করে তুলেছিল। 'তবু “খের 
অলামাত্ত শিল্পলাবপ্যে 
অপরূপ এক চিত্রকাব্য, স্বীকার করতে 
কু! থাকার কথা. নয় । 

আজও কি ভোলা মায় সেই কবে 
দেখ! নান্দনিক ব্যঞ্জন! লযবদ্ধ দৃশ্য- 
গুলি । অপুকে রেলগাড়ি দেখাতে 
দুর্গ! লংগে নিয়ে ছুটেছে বিস্তীর্ণ 
মাঠের ওপর দিয়ে কাশবন পেছনে 
ফেলে, অঝোয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছুটি 
বালক-বালিকার আনন্দ ও আশংকা, 
জলাশয়ের ওপর গঙ্দ। ফড়িঙের 
লাফানি, টেলিগ্রাফ পোষ্টে অপুর 
কান পেতে শোনা, দুর্গা ও অপুকে 
পাশে নিয়ে সর্বজক্জার সেই শগৎ- 
অননী সুলভ হানি, দুর্গার মৃত্যুতে 
লর্বজয়ার কান্নায় সংগে তার শানাই 
কের মৃ্ধ নাকে এক কয়ে দেওয়! এবং 
হরিহয়ের শোকজ, মুখের বোব! 


কান], ইন্দিরঠাকরুণের মূখে সেই. 


গান--‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা 
হোল’, বালক অপুর ছুটি চোখে 
বিশ্বের বিস্ময়, ক্রমশঃ পাধিব জাম- 
বুদ্ধি-দিদ্ি নেই-বাইয়ে যেতে 
হবে-_ আকাশে মেঘ দেখে ঘর থেকে 
ছাতা বগলে নিয়ে অপুর পথে নামা, 
ইন্দিরঠাকরুণের স্মত্যুক্ষপের ' সেই 
তয়ংকর নৈঃশব্দের মধ্যে একট] খালি 


ঘটি গড়িয়ে পুকুরে পড়া আর দংগে 


লংগে প্রাণহীন দেহটা! মাটিতে 
লুটিয়ে পড়া ইত্যাদি রসো্ভী্ণ দৃশ্যের 
স্বত্তি আর্গও অস্তর সততায় অমলিন 
হয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ পথের 
পাচালী”র এক একটি ল্যাগস্কেপ ও 
কয়েকটি মভেল দৃশ্য সুস্ম চিত্রকলার 
গরিমায় ভাশ্বর । | 
১৯৩৫ লালে গ্রমথেশ বড়ুয়ার 
“ছেবদাস্‌, ছবির আবির্ভাবে দেশের 
চলচ্চিত্র পেল প্রথম শিল্প হুটির 
গৌরব । বিশ বছর বাদে ১৯৫৫ 
লালে সত্যজিৎ রায়ের “পথের 
পাচালী” কলা আংগিকে ও 
কাব্য সৌরতে সৃষ্টি করল নবতরজ। 





BPhone : 424-4232 


করল উজ্জল সম্ভাবনাময় ।' আদায় 
করে আনল দাস্তর্জাতিক স্বীকৃতি ৷ 
বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসম পেল - 
বাংপা ছবি। কিন্তু ‘পথ্য পাচালী’ 
কিসের জোরে এতবড় জোয়ারটা 
নিয়ে এলে? ছবিটির মধ্যে ষে 
লিরিক্যাল ধায়া, তাতো আগেও 
ছিল দেবকী বস্তুর ছবির মধ্যে 
‘চওীঘাল’, 'মীরাবাইঈ”, ‘হিভাপতি’ 
যায় সাক্ষ্য দেবে আঁজও। তবে 
“পথের পাচালী’র লিরিসিজম ছিল 
আরও পরিণত, আরও সংহত। 
মূলতঃ কাব্য ছন্দের সংহতি, প্রকরুণ- 
গত পরিণতি, শিল্পহ্টিত্র পঠিষিতি 
বোধ ও রসাবেদম সঞ্চারের শক্তি 
‘পথের পাচালী?কে অনন্ত করে 
তৃলেছিল। ছবির ভিটেলস-এয় 
দিকে এতখানি সজাগ সমনস্কতাও 
ইতিপূর্বে অরে কোন চলচিচআঅকারের 
- মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। 
“পথের পাত্বালী”র নির্মাণকালের 
পটভূমি বিশ্লেষণ করলে কয়ে*টি ঘটনার 
সাক্ষাৎ আমর) পাই । ১৯৫* সালে 
পুড়ভকিন ও চেযকাদতের কনকাত! 
সফর, জব রেণোয়ায় ‘রিতা’ ছবির 
শুটিং করতে লে সময় এদেশে আগমন 
এবং ১৯৫২ লালে কলকাতায় প্রথম 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিআোৎমব । এই 
- ঘটনাগুলি সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্র 
নির্মাণে বিশেষ ভাবে "উৎসাহী 
করেছে এবং "পথের পাচালী, 
পরিচালনায় পাধের জুগিয়েছে। 
আর এক বাস্তবধ বলিষ্ঠ পরিচালক 
খস্ধিক ঘটক ১৯৫২ সালেই ভার 
প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ তৈরী কয়েন! 
কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায় নাটকীয়ভাবে 
পঁচিশ বছর পরে । দেই অবহেলিত 
জীর্ণ প্রিন্ট টি ছবির পর্দায় দেখে 
তখন মনে হয়, যথা সময়ে ছবিটি 
মুক্তি পেলে এটিও একটি ইতিহাস 
সৃষ্টি কয়তে পারত অন্ত ভাবে। 
কিন্তু তা হয়মি। “পথের পাচালী, 
সৃষ্টি করল করলোকের রসসমৃত্ধ দেই 
অনব্্চ ইতিহাস নির্ভূল পদক্ষেপে ।- 
এদেশে ছবির জগতে, এল মতুন 
হাওয়া]। কিছু নতুন প্রাণে হি 
করল উদ্দীপনা । জন্ম মিল কিছু 
উৎকৃষ্ট ছবি। কিন্তু তারপর? 
- প্রভাব গেল কোথা হারিয়ে ? নব 
তরঙ্গ বেনোজলের চোর! ঘৃণিতে 
কোথায় গেল মিলিয়ে ! আজ ভুরি 
ভুরি বাংল! ছবির আগাছার মধ্যে 
মানবিক আবেদনে ধন্য পঁচিশ বছর 
বয়নের ‘পথের পাঁচালী” দারবান 
বনম্পতির মত খু দাঁড়িয়ে শিল্প 
হুষ্টির বিজয় নিশান শুধু উড়িয়ে 


j একট! দল গড়ে তুলবেন। এই বাকী দমর্থকরাও বেরিয়ে আদবেন। 


আমাদের টির ভবিষ্তৎকে যাচ্ছে। | 


সম্পাদক-_হীরেন বনু 


রাজা সাহেব 


আদিবাপী রাজ!" লাহেয রূপে 
উত্তমকুমারকে মোটেই মানায় নি। 
চুলের একটু কারদাজ্রি, মোট! ভুরু 
আয় সংলাপের ভাষ! কিছু আদি- 


বাসী স্ুলত হলেই যে. চরিত্রের 


আচার আচরণ ও অবয়ব আদি- 
বাশীতে বপাস্তরিত হয় না-_এই 
মোদ্দা কথাটাই ছবিতে বেমালুম 
খগ্রাহ কর! হয়েছে। ফলে চরিত্র- 
টির ভাবমৃত্তি গড়ে উঠতে পায়েমি। 


“ছবির মাম ‘রাজা সাহেব’ হল্গ কেন 


সেটাও দুর্বোধ্য । কেন্দ্রীয় চরিজ্ 
সীতা--তারই দুঃধ দুর্দশার কথা; 
ছবিটির সিংহভাগ জুড়ে আছে। 
সীতা ও কৃপাসিন্ধুকে রাজ সাহেব 
প্রথমে আশ্রয় দিয়ে পরে তাদেরকে 


নির্যাতিত করে। নারী দেহ 
' জোলুপ চরিত্রহীন লম্পট 
রাঙ্র৷। মিজের হাতেই রাণীকে 


তার পরই তার হৃদয়ের 
পরিবর্তন অকন্মাঁৎ। কুচক্রী দজ্ঞাল 


খুন করে। 


ভাঙ্গে সি পি ভাই থেকে পদত্যাগ 
করে নতুন ছল গড়ছেন 


সি লি আই-এর প্রাক্তন চেয়ার- 
ম্যান এস এ ডাঙ্গে পি পি আই থেকে 
পদত্যাগ করে নতুন দল গড়বেন 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে। 

অব্য ইতিমধ্যেই নতুন দল 
গঠনের কাণ শুরু হয়ে গেছে। 
পাশ্চমবজ, উত্তর প্রদেশ এবং মহানাষ 
থেকে বেশ কিছু নেতা দি পি আই 
থেকে বেরিয়ে এসেছেন, পশ্চিমবজে 
ভঃ অগর্ধীশ দাশগুপ্ত, কবি স্ৃভাষ 
মুখোপাধ্যায় এবং কৃষক নেতা অমস্ত 
মাঝির নেতৃত্বে বেশ কিছু কম এবং 
মেতা মি পি আই-এর মজে সম্পর্ক 
ছিন্ন করেছেন। 

মহারাষ্ট্রে ডাঙেছুছিতা- রোজ! 
দেশপাঞেকে সি পি আই থেকে 
বহিঘ্ধার করার পরই ভাঙ্গেপন্থীদের 
তৎ্পরত। বাড়তে থাকে । ভাঙ্জে- 
পন্থীর1 একটা কথা ম্পষ্ট করে বুঝে 
গেছেন যে, লি পি আই-এর মধ্যে 
থাক! আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ভাঙ্গেপস্থীরা দি পি আই-এর, 


“বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভেতর এবং 


বাইয়ে থেকে আক্রমণ চালাবেন বলে 
ঠিক করেছেন। তাই কৌশলের 
অজ হিসাবে বেশ কিছু ভাজে সমর্ধক 
এখনও লি পি আই-এর মধ্যে থেকে 
যাচ্ছেন। 

যে মস্ত ভাঙ্গে দমর্থকর] দল 
থেকে বেরিয়ে গেছেন তারা খুব 
তাড়াতাড়ি সর্বভায়তীয় তিভিতে 


, যে অক্ষম চিত্রনাট্যটি করেছেন, তার 


দবেশপাণ্ডের। 
































. Price 60 08189. 
লোতী জয়ার চিত্তের পরিবর্তন 
আচন্‌ক1 হর। : বাংলা! 'পিনেমায়- 
ধাত সহজে আর হঠ।ৎ মতি পালন 
টানোটা সমস্ত! সমাধানের সহততয় 
উপায় হিসেবেই গ্রাহা হয়ে থাকে 
দেখেছি--কিছ্ধ বুদ্ধি আর যুক্তির 
কোন বালাই না রেখে দেই ত্রিশ 
দশকের জোলো ছবির মত আজও 
ষে সেই অপার কাহিনী বিস্তার . 
হচ্চে, ভাতে মনে হয়, সাধক দৈন্য 
বালে ছবিকে ক্রমশই অক্টোপাশের 
মত জড়য়ে ধরছে । তারাশংকর 
বন্দযোপাধায়ের কাহিনী অবলম্বমে 
পরিচালক পলাশ বন্দে)োপাধ্যাক়্ 


শিকার হয়েছেন প্রত্যেকেই | 
একটু সাস্বনা এই যে, আয, ভি, 
বনশল নিবেদিত এই ছবিটিতে 
পাশযা ধায় উত্তমকুমারের কিছু 
অভিনয় নৈপুণ্য । প্রয়াত শিল্পীর 
অভিনয় যে ক্রমশই পরিণত হচ্ছিল, 
অকিঞ্চিংকর চরিজটির রূণায়্ণেও 
সে-পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি ! 


ঘলের নেতৃত্ব দেবার কথা রোদ? 
নি পি আই থেকে 
সন বেরিয়ে আলা নেতার বিভিন্ন 
রাজ্যে ডাঙ্গে লমর্থকদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেম। এই 
গব মেতার। আশ] করছেন বিভিন্ন 
রাজ্যের আরও কিছু নেত! এবং কর্মী 
পি পি আই থেকে বেরিয়ে 
আসছেন। 

দন্ত বেরিয়ে আস! নেতা এবং 
কমর] দল গঠনের, প্রাথমিক কাজ 
খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবেন বলে | 
জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন। থে 
দমন্ত ভা্গে-দমর্থক মেতা এবং কম 
দলের মধ্যে থেকে যাচ্ছেন তারা? 
দলের মধ্যপন্থী নেতা ও কর্মদের- 
দলে টানার চেষ্টা করছেন। 

রাজেশ্বর রাও এবং 'ভৃপেশ 
গুপ্ডের রাগুনৈতিক লাইনকে অমেক 
নেতা এবং কষা মেনে মিতে পার- 
ছেম না। এর! আবার পুরোপুরি 
ভাবে ভাজে সাহেবের লাইনকেও 
মানতে পারছেন না। এই সব 
দোছুল্যমান নেত! এবং কর্মীদেরকে 
দলে পাবার জন্ত ভাঙেপন্থীর! খুবই 
লক্রিয় হয়ে উঠেছেম। 

জানা গেছে নি পি আই-এ 
ভাঙন শেষ পর্যায়ে চুড়ান্ত করবেন 


বরং ভাঙ্গে সাহেব ছল থ্থে 
বেরিয়ে। এবং তার জে তখম 


দীনেশ | 


ট্‌ঠ্‌ছ 











তা 


শ্রায়বিংশ বর্ষ ॥ ৩১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১শে আগষ্ট ৮০ ॥ ৬* পয়সা 


রাজা ই-বংগ্রেমের এডহক তালিকায় বিভিন গোষ্ঠী দ্ধ 


পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা কংগ্রেদের 
এখন সবাই নেতা হতে চাইছেন । 
অবস্থা যা তাতে অন্ততঃ ৬ জন দভা- 
পতি পদের দাবিদার, ১২ জন সাধা- 
রণ সম্পাদক পদের দ্বাবীদ্বার এবং 
কম করে ১**.জন প্রদেশ কার্ধবরী 
সমিতির সদশ্তপদের দাবীদার 
আছেন। 

গত সপ্তাছে দিল্লী থেকে কংগ্রেস 
(ই) সভানেত্রী ইন্দির] গান্ধী অজিত 
পাঞ্জাকে সভাপতি এবং কাজী অবছুদ 
গফফর় ও কৃষ্ণবাহাছুর ছেত্্রীকে 
সাধারণ সম্পাদক করে ৪৬ জনের 
একটি প্রদেশ কমিটি ঘোষণা 
করেছেন । 

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে লাজ সাজ রব পড়ে 
গেছে। প্রায় '৪* জন আঞ্চলিক 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


প্রাক্তন কেঙ্দীয়মন্ত্রী দীনেশ সিং 
আবার ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠছেন । শুধু তাই নয় দীনেশ পিং 


কেন্দ্রীয় মহ্ছিসভায় একটা গুরুত্বপূর্ণ - 


দর পেতে পারেন বলে কংগ্রেস (ই) 
সুত্রে জাল] গেছে । 
কংগ্রেস প্রথম ভাগ হওয়ার পর 
দীনেশ পিং জ্রীমতী গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন। সেই সময় সরকার এবং 
মংগ$মে দ্বীনেশ সিংয়ের যথেষ্ট প্রতাব 
প্রতিপত্তি ছিল । 'কিন্ত কিছুদিন 


বাদে দীনেশ দিং-এর প্রতি শ্রীমতী 


গান্ধী বিরূপ হয়ে ওঠেন। এরপর 


লক কল লাললাপত টি অত লা পাপাদলীশিয জালা লা তদবধি কল 





গান্ধীর ঘাণষ্ঠ হ 
নঃকেছ্রে গুরত্বপূর্ণ দপ্তর গেতে গারেন 


দীনেশ সিং কংগ্রেস ছেড়ে জনতা 
দলে যোগ দেন। বছর তিনেক 
জনতা! দলে কাটিয়ে ঘীনেশ লিং 
আবার ইন্দির। কংগ্রেস দলে ফিরে 
এসেছেন । | 

দীনেশ পিং-কে রাঁজানভায় দলেয় 
মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে লঞ্জয় 
গান্ধীর ঘোরতর আপত্তি দিল । কিন্ত 
শ্রীমতী গান্ধীর হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত 
জনৈক সমস্তের মৃত্যুতে শৃন্ত হওয়া 
পদে দু-বছরের মেয়াদে তাকে রাজ্য - 


সভায় মনোনয়ন দেওয়া হয়। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


কংগ্রেসী গুণ্ডা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে 


রি অশে।তন সম্পক' 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখাসচিব 
কি তাঁর মহল্লা লেকটাউনের প্রতি- 
বেশী মাঝারি-পাল্লার ব্যবসায়ী অধীর 
বোসের কর্মচারী ? নাকি তিনি 
স্থানীয় মাফিয়! চক্রের হাতে বন্দী ? 
মা! হলে মুখ্যসচিব হয়েও পাড়ার 
থানার তুচ্ছ বড়বাবু পদে উগ্র পি পি 
এম বিরোধী নীহার রায়কে পুনর্ব- 
= হালের জন্য তিনি এত তৎপর ফেন? 
অমিয় দেন-অধীর বোস আঁতাত 
লেক টাউন অঞ্চলে দর্বজনবিদিত । 
মুখ্যদচিব পদে যোগদানের আগে 


অধীর বোসের ভ্রাতা অমল বোস 


ছিলেন তার ( অমিয় সেনের ) লেক- 
টাইনস্থিত বাড়ির ভাড়াটিয়া। অমিয়- 
বাবুর নিয়োগ পাক! হওয়ায় লে 
অধীর বোস ভাইকে বাড়ি থেকে 
পরিয়ে নিলেন । তারপর অধীরবাবুর 
ইস্টার্ণ পেপার মিলন (ই পি এম )- 
এর গাড়িতে করে মৃখ্যপচিবের নতুন 
ফানিচার এল | অঙিয়বাবুর স্ত্রী গীতি 
নেন এখনও শপিং করেন ই পি এম- 
এর গাড়িতে। গীতি সেনের পিতৃ- 
শ্রাদ্ধে হাজির ছিল ই পি এমের ট্রাক 
ও আটখানা গাড়ি । 
এই সেদিন লেকটাউন ও পাতি- 


পুকুরের ইন্দিরা কংগ্রেণী মস্তানেরা- 
ঘট! কয়ে স্বৰ্গত লাহিত্যিক সুবোধ 
ঘোষের ম্মন্রণসভভা করল অধীর 
বোনের বাড়িতে ৷ ধন্ত স্মরণসভা | 
ধন্য তার উপস্থিত স্থধীবৃন্ন | 
আসরের যুল উদ্চোক্ত1 কুখ্যাত ওয়া- 
গন ব্রেকার (তিনবার জেলখাট?) 
জয় ভট্টাচার্য ও ইন্দিরা কংগ্রেস 


মস্তান কেশব সরকার ওরফে জার্মান । , 


ছুজনেই অধীরের স্েহধন্ত । সে অপূর্ব 
দারত্বত দশ্মিলনে প্রধান বক্তা অমিয় 
সেন। 

অভিযোগ, ১৯*৭-র আগে অধীর 


বোস একই উপাজ্ে প্রাক্তন মুখ্যসচিব 
বিনয়রঞ্জন গুধকে হাত করেন। ছুই 
সুখ্যনচিবের ক্ষেত্রেই নানারকম লেন- 
দেনের গুজব শোনা যায় । 

জরুরি অবস্থার দময়ে ও তার 
আগে অধীয় বোন ব্যাপকভাবে মৃখ্য- 
সচিবের সঙ্গে তার “যোগাযোগ” 
কাজে লাগান ই পি এযের কাদের 
উপর হামলার ব্যাপারে । এই কাজে 
বর্তমান ইন্দিরা কংগ্রেসের গুপ্তা 
ছাড়া ভার প্রধান দোঁপর ছিলেন 
লেকটাউন থানার ও সি নীহার 
রায় । এ অঞ্চলে সাট্টার প্রবর্তনকারী 





যাঘাও একট 


কমিউনিষ্ট গাটি 


আরও একটি কমিউনিস্ট পার্টির 
জন্ম হতে চলেছে । নাম হবে মার্কস- 
বায়ী ফোরাম । এই দূল অবশ্য দাবি 
করছে, তার! রাজনৈতিক দল 
ছিনাবে আত্মপ্রকাশ এখনই করবে 
না। 

এই দলে মারা থাকছেন, তাদের 
অনেকেই একসময় দি পিএম দলের 
পক্রিয় সদশ্ত ছিলেন । কেউ বহিষ্কিত 
হয়েছেন, কেউ বা দল ছেড়েছেন বা 
সম্পর্ক ছেদ করেছেন। এদের মধ্যে 
মনোরধন রায়, হা লোরেন, 
স্থধাংশু পালিত, - সাধন চক্রবর্তী, 
লাধন লরকার প্রমুখের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । | 

স্থিত আছে, ৩১শে . আগস্ট এক 
পাংবাদিক লশ্মেলন ডেকে এই নতুন 
কমিউনিস্ট পার্টি আহুটঠানিকভাবে 
নিজের অস্তিত্ব, করবে । 


কর বাকি 


দম্পদ কর বাকি রেখেছেন এমন 
ব্যক্তিত্বের তালিকার শীর্ষে রয়েছে 
ইন্দির] কংগ্রেমের সংসদ সদশ্ত মহা- 
দেব রাও লসিন্ধিয়ার নাম। তার 
বকেয়া সম্পদ করের পরিমাণ ২ কোটি 
৪১ লক্ষ ৪ হাজার টাফা। 


লাল থেকে তিনি কোন পম্প?দ কর 
দেননি । . 
ধর্ম তেজার এবং হরিদাস মুন্দরার 


বকেয়া সম্পদ করের পরিমাণ হল 
হথাক্রষে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৮ 


১৯৭৬ 


হাজার টাকা এবং ১ কোটি ৮৭ লক্ষ 


৩* হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থ 
মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বিগত ৮ আগস্ট 
লোকসভায় এ সম্পর্কে একটি তালিকা 
পেশ করেছেন। 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





ও মন্ভপানাপক্ত নীছার রায় বর্তমানে 
মৃথ্যমন্ত্রীর বিশেষ সেলে ইন্দপেক্টন্ন। 

১৯৭৪ সালে বিনয় গুণ্চের মতে 
ও জার্ধান-জয়ের সহযোগিতায় নীহার 
রায় পিটু পরিচালিত ই পি এম ইউ- 
নিয়ন অফিল দখল করতে দাহাষ্য 
করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 
কংগ্রেসী ইউনিয়ন । 

|বনয়রধরন নিজে কিভাবে জরুরি 
অবস্থার সুযোগ নিয়েছিলেন তাও 
দকজের জানা। শুধু তার কন্তার 
সঙ্গে মেলামেশার ‘অপরাধে’ স্থানীক্ন 
একটি ছেলেকে মিসা-তে জেলে 
পোরেন নীহার রায়। 

অধীর বোল এখন চান, নীহার 
রায় আবার লেকটাউন থানাত 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়” 





ene. 
a. ODE 
চটি রি 

সি 


বিদ্যুৎ সঙ্কট : 


গত সপ্তাহ থেকে পৃশ্চিমবল্ে বিদ্যুৎ 


সংকট চরম আকার ধারণ করেছে.। | 
নিপ্রদীপের সময় কাল মুখ্যমন্ত্রী ॥ 


শ্রজ্যোতি বন্থু ঘোষিত বারে! ঘণ্টা- 


কলকাতা! আরে! অদহ লাগছে। 
প্রতিদিন খবরের কাগন্জে বিদ্যুৎ 


সংবাদ পাঠ করলে ধধায পড়তে | 
হয়। মনে হয় বিদ্যুৎ সংকট মনুষ্য | 


হষ্ট। কারণ দেখ! গেছে লকস্ত 
পাওয়ার প্রান্টগুলে1-- ধার! কল- 


 কাতায় গার্হস্থ্য, শিল্প ও অন্তান্ধ 


প্রয়োজন যেটাক্স--ঠিকমত বিদ্যুৎ 


. উৎপাদন করে তাহলে কলকাতা ও | 


শহরতলীতে লোডশেডিং হয় না 
অথবা হলেও নামিমাদ্র । অথচ দেখা 
যাচ্ছে গত একবছরে প্ুবন্থা ভয়াবহ 
দিকে ঘাচ্ছে। কিন্ত কেন এই অবস্থা] 


না। কেনর্সাওতালদি ও ব্যাণ্ডেলের 


আর একটি খারাপ হয়, কেন সাত 


এসব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না। 


কংগ্রেস আমলে ব্যাপ্ডেল বিদ্যুৎ উৎ- | 


পাদন কেন্্র' নির্ভয়ধোগ্য ছিল এবং 
উৎপাদনে খুব একট! হেরফের ঘটত 
না। কিন্তু বামফ্রণ্ট আমলে ব্যাণ্ডেলও 


সাওতাদদ্বি ও হূর্গাপুরের পথে | 


গেছে। 


মেলে নি। বলা হয়েছে নতুন বিদ্যুৎ 


ধান হবে না। তাই পিই এস 


পিকেই টাকা দেওয়া] হয়েছে টিটা- | 


গড়ে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের | 
বারবার বলা হচ্ছে পূর্বতন কংগ্রেস 


লরকারের দোষেই বিদ্যুতের এই | 


হাল। আমরাও একথখ! জিথেছি-_ 


. কংগ্রেদী আমলে এবং বামফ্রন্ট সর- | অমিয় লেন প্রত্যক্ষভাবে কলকাঠি 
ফ্ৰণ্ট | নেড়ে নীহার রায়েয় দেকটাউনে 


বড়বাবু পদে পুনর্বহাল পাক! ফরে- 


কার ক্ষমতায় আসার পরও । 


সরকার মাঝে মাঝে অন্তর্ধাতমূলক | 


কার্ধকলাপের কথা বলছেন । কিন্ত 
তেমন জোরের সঙলেও নয় এবং প্রমাণ 
সহও নম | বর্তমানে তারা গা ঢেলে 
দিয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটা ভাগ্যের 
হাতে সঁপে দিয়েছেন । লমন্তা লমা- 


বোধহয় চাল লালরকার়।, অতএব 


ভাগ্য ঘেদিন সুপ্ৰসন্ন হবে দের্দিন | 
- আমরা আলোকিত হব। 


+ 


ৰা পো 
| গন ৃ ] ৃ ৃ 


|বা:লা মঞ্চ ও নাট আন্দোলন 
| সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 





সমকালীন বাংল! মঞ্চ ও নাট্য 


| আন্দোলন ॥ গ্রভাতক্মার দত। 
কেও অতিক্রম করে খাচ্ছে বহু এলা- ॥ 
কায়। এই অমহ গরমে বিদ্যুৎহীন | 
॥ দাম £ 


পরিবেশক £ মণ্ডজ বুক হাউস: 
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-> । 
চার টাকা । 

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ওপর 
নির্ভরযোগ্য বাংল! বই তেমন চোখেই 
পড়েনি এতকাল । প্রভাতকুমার 
দ্বত রচিত ‘সমকালীন বাংলা মঞ্চ ও 
নাট্য আন্দোলন’ পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র 


| কলেবর হলেও লেদিক থেকে এক 
| উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা চলে । 
বিষয়টি বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ = 
এ মাত্র ৭১ পৃষ্ঠায় সে সম্পর্কে বিশদ 
| আলোচন! করা 
| হয়নি । তবে যতটুকু আলোচিত 
হয়ে দাড়িয়েছে এবং আরে! খারাপের | 


স্বভাবতই দম্ভব 


হয়েছে, তার যৃজ্যও অন্বীকার করার 


| লয়। 
হচ্ছে--এই ধশাধার কোল উত্তর মেলে | 


| মুখ্য সচিব 


বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন ইউ- | পৃষ্ঠার পর. 


নিট বারবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে? | 
কেন একটি ইউনিট ভাল হয় তে! | 


আহ্বন। কারণ, ই পি এমে শ্রমিক 


অদস্কোষ তীত্র আকার ধারণ 


| করছে। ইঞ্ষিশীক়্ারিং শিল্পে-নানতম 
দিন পরে গ্রথষটির টিউব লিকেজ হয় | 


মভুরিরষে চুক্তি, গতবছর লম্পাদিত 
হয়েছে ই পি এম তা কার্যকর করে 
মি। কথায় কথায় অধীর বোস কর্মী- 
দের শোনান ₹ চীফ সেক্রেটারি 
আমার নিজের লোক; পুলিশ দিয়ে 
পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব ।, 

অধীর বোস এবার ঠিক কয়লেন 


Le | নীহার রায়কে দেকটাউনে চাই; 
কেন এমন ঘটছে--বামজ্রণ্ট সর- | - 


কারের কাছে এর কোন সদুত্তর ॥ 


ও-কম জবরদস্ত বড়বাবু ছাড়া এ 
কর্মীদের ঠাণ্ডা কয়া যাবে না। কিছু- 


॥ দিন আগে লরকানী লঞ্চে অধীর 
.কেজ্জ চালু নাহলে এ লমস্তার সমা- 


রোস, অমিয় সেন ও স্থানীয় কংগ্রেপী 
এবং গুপ্তাপ্রকৃতিয় মৎস্ত-ব্যবমায়ী 
দ্বেবকুষার বোস (ওরফে মেছোহুল1) 


| স্থন্দয়বন বেড়াতে গেলেন । সেখানে 


শলাপরামর্শ হল, নীহার রায়কে 
ফেরত আনতে ছবে। 
দূর্পণের কাছে প্রমাণ আছে 


ছেন। স্থানীয় লোকের জিজ্ঞাসা, 
একই লোক তিনবছয়ের মধ্যে একই 


| থানায় একই পদে পুনর্বহাল হয় 
| কীভাবে 1 স্থানীয় ব্যবসায়ীর নির্দেশে 
ধানের কোন চেষ্টাও নেই। কেন | 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে নৈরাজ্য--এ সত্য | 
ভদ্স্ক মারফং খুঁজে বার করতেও | 


পুলিশে রদ্বব্ল্ত হয় কেম? এবং 
রাজ্যের মুখ্যম্চিব এভাবে কংগ্রেশী 
গুপ্ত ও স্থানীয় ব্যবসায়ীচক্রের সক্ষে 
জড়িয়ে পড়ে কেন প্রশাসনিক 
শৃঙ্ঘল!কে জলাধলি দিচ্ছেন? 


ক্ষুত্রায়তন পুস্তিকাটিভে নবনাট্য 
আন্দোলন ও গ্রপ থিয়েটারের 
উল্লেখধোগ] ভূমিক! দম্পর্কে আলো-. 
চনায় লেখকের যত ও নিষ্ঠার পরিচয় 
নিঃসন্দেহেই পাওয়া যায়। কিন্তু 
অত স্বপ্ন পরিলরে বিগত যুগের রজ- 
মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমান 
প্রসংগের অবভারণা করায় আলোচনা 
মোটেই গভীরতা পায়নি--ভাসা 
ভাসা ছাড়া ছাড়! মস্তব্যে শুধু আকীর্ণ 
হয়েছে রচনাটি। নেকালের দিক- 
পাল অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেরই 
নাম করেছেন লেখক-_পিকিশ ঘোষ 
থেকে শিশির তাছুড়ী পর্যস্ত--কিন্ধ 
বিস্ময়ের কথা, যুগদ্ধর নট ও পরি- 
চালক অর্ধেনু শেখর মুস্তাফির নামের 
উল্লেখ কোথাও নেই । ভূলে গেলে 
চলবে না যে, ১৮৭২ সালে ন্তাশনাল 
থিয়েটারে সাধারণের মধ্যে প্রথম 
টিকিট বিক্রির মাধ্যমে “নীলদুর্পনঃ 
নাটকের যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল, তার, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
অধেন্দুশেথর--গিরিশ ঘোষ নয় এবং 
এটি একটি এরতিছাপিক ঘটনা । 

লেখকের দৃষ্টিভংগী প্রগতিশীল 
ও মার্কসীয় বলেই মনে হয়। কিন্ত 
তিনি ঘখন শড়ু মিত্র ও বাদল সর- 


কার সম্পর্কে উচ্ছুসিত হয়ে ওঠেন, 


ভধন কেমন লংশয় লাগে। শভ়ুবাবু 
ও বাদলবাবু বিশেষ নাট্য নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষন্ন 
বস্তু ও বক্তব্য বিচারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
কি প্রকৃতই প্রগতিধনী ? শচীন 
সেনগুপ্ত ও তুলসী লাহিড়ীয় মাম- 
মাত্র উল্লেখ আছে-_ভাদের কৃতিত্বকে 
মূল্য দেওয়া হয়নি । মনে রাখতে 
হবে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য, যূল্যায়নের কোন 
সহায়ক হয়না । আঅজিতেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের প্রগতি বিরোধী প্রযোজনা 
শের আফগান’ সম্পর্কে এক পৃষ্ঠাব্যাপী 
আলোচনা ফতথানি শংগত হয়েছে, 
লেখককে ভেবে দেখতে অহ্ারোধ 
করি। তবে পৃথকতাবে প্রতিবাদী 


নাটক, প্রগতিশীল প্রযোজনা, 
পাশ্চাত্য ও আঞ্চলিক ভাষার 
নাটকের বজাহুবাদধ ও অভিনয়, 


নাটকের নংলাপ, আলে! ও শ্রঙ্গন 
থিয়েটার সম্পর্কে তিনি নীরব কেন? 
প্রসেনিয়াম ও দর্শকদের মধ্যে ব্যব- 
ধান বাংলা থিয়েটারে প্রথম দূর 
করেছিলেন শিশির ভাছুড়ী 
'শেষহক্ষণ” নাট্যাতিনয়ে। একথা! 
লেখকের কি অজানা ছিল? আরও 
লক্ষণীয় যে, অভিনয় প্রসংগে সে 
যুগের ও এ যুগের বেশ কিছু নটের 
নাম উল্লেখ কর! হয়েছে-__কিন্ত কোন 
নটার মাম লয় কেম জানতে ইচ্ছে 
করে! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট ১৯৮ * 


সি পি এমের ছই গোষ্ঠীর . 


A 


লড়াইয়ে রাণাঘাট কলেজ আচল, 


নি-পি-এযের ছুই গোষ্ঠীর 
লড়াইয়ে রাণাঘাট কলেজ অচল হয়ে 
পড়েছে । এই কলেজ পরিচালন 
সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান সি পি 
এম দলভৃক্ত । রাণাঘাটের দি পি 
এম বমাঁরা তার বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা £ুকরেছেন। তাদের বক্তব্য 
বাইরের লোককে চেয়ারম্যান রাখা 
চলবে না। স্থানীয় এম-এল-একেই 
এই পদে বলাতে হবে। 

এই কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক 
কর্মচারীর) দ্বিমকয়েক আগে 
পশ্চিম্ব্দ কলেজ ও বিশ্ববিস্ভালয় 
শিক্ষক সমিতির নেতাদের কাছে 
হাতির হয়েছিলেন । উক্ত কলেজের 
চেয়ারম্যান তখন ওখানে হাজির 


ছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্মণর] 
বূলেন, কলেজে মস্তানদের আড্ড। 
হয়েছে । অস্থায়ী অধ্যক্ষকে খুন কর] 
হবে বলে শাদানো হচ্ছে। তারা 
জানতে চান, এর কোন স্বয়াহা হবে 
কিন]। 

এই ব্যাপারটা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী 
শড়ু ঘোষের নজরেও এসেছে । তিনি 
নাকি কোন আশার আজে! দেখাতে 
পায়েন সি। শিক্ষক সমিতির কোন 


কোন সদস্য রাণাঘাট কলেজ দিব? 
পালনের প্রস্তাব রেখেছেন । .সংশ্লিষ্ট 


মহলের আশংক1, অবিলম্বে রাজ্য 


সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ মা. 


করলে কলেজ বদ্ধ হয়ে যাবে। 


স্বাধীনতা ও হ্রাম্াদের ছেশ 


স্বাধীবতার জন্তে আমরা ছুটি 
ভোগ করি কিন্ত মনে প্রশ্ন জাগে এ 
ফি স্বাধীমতা পেয়েছি? সাধারণ 
মাহযের সংগে নেতাদের সম্পর্ক এখন 
অনেক ক্ষীণ। রাজনৈতিক দৃল- 
গুলে! দাড়িয়ে আছে পলকা সংগ- 
ঠনের ওপর। পদ্ধ পেয়েই সকলে 
খুশি। মীচু তলার দঙ্গে উচু তলার 
কোন যোগ নেই । তাই তো স্বাধী- 
নতার পর থেকে ধনী দয়িন্রের 
ফারাক বেড়েই চলেছে। তেত্রিশ 





বছর পরেও স্তন ভাগ মামষ রয়ে 
গেল দারিদ্র্য সীমার নীচে । 

তাই চৌত্রিশতম শ্বাধীনত! 
দিবসের পরিবেশ স্মরণ করলেই হীন- 
তার কারণগুলে! ম্পুষ্ট হয়ে উঠবে । 
সমস্যার জটিলতা ক্রমশই বেড়ে 
চলেছে । দেশের এক্য ও নংহতিকে 
বিপন্ন করে উত্তর.পূর্বাঞ্চলে মাঁধা- 


চাড়া দিয়ে উঠেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। . 


দেশের কারেমী দ্বার্থ আর বিদেশী 
চক্রাত্ত এই মারাত্মক শক্তিকে উৎ- 
লাছিত করছে । আর সেই শক্তির 
সঙ্গে চলছে সমঝোতার খেলা | 
জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত উধনুধী। 
জনজীবন বিপর্যস্ত । বেকারত্বের 
জালায় যুব সমাজ বিভ্রান্ত । সমাজেন্ন 
অবহেলিত" জনলমাকে উপহাপ 
করে হরিজন সহ হুর্বলতম অংশের 
ওপর - অত্যাচার ক্রমশ 
বেড়েই চলেছে । বিভিন্ন রাজ্যে 
নায়ীর্ মর্যাদ] তলুত্তিত | সুস্থ সংস্কৃতি- 
বোধকে চাপা দিয়ে অপদংস্কৃতির 
অপদ্দেবতার নৃত্যকে উৎসাহিত করে 
যুবমামসকে বিভ্রান্ত কয়া হচ্ছে। 
খেলরি মাঠে ছুই প্রধানের খেলায় 


পতাকা পোঁতা নিয়ে দর্শকদের 
মধ্যে -লাঠালাঠিতে কত - নিরীহ 
ছেজে তার. মায়ের কোলে আর ফিরে 
যেতে পারল না। রাজনৈতিক 
গগনে আজ ভাষাভোল । 
রাষ্ট্রের মধ্যে ফেভারাল কাঠামোর 
আবরণ ছিন্ন করে রাজ্যে রাজ্যে 
চলছে ক্ষমতার লড়াই । এঁই পরি- 
বেশেই তারতবাসী চৌত্রিশতম 
শ্বাধীনতা দ্বিবন উদযাপন করেছে। 

আমরা কি মানুষ? যে দেশের 
প্রধানমন্ত্রী মহিলা নেই দেশে মহিলা" 
দেয় উপর যে জন্তু অত্যাচার চলছে 
তার প্রতিকার নেই। সেই সমস্ত 
পুলিশ অফিসার মেজাজের মাথায় 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিচার 
ব্যবস্থা আরও হুম্থর। ঘাঁর1 চুরি 
করছে, ধর্ষণ করছে, শিশুর খান্টে 
ও ওযুধে ভেজাল দিচ্ছে তারা শান্তি 
পায় না। যার! অ্স্থভাবে বেঁচে 
থাকতে চায় তারাই আদালতের 
কাঠগড়ায় দাড়ায়, জেলে যায়। 

| শ্তামল বিশ্বাস 


তাহ” 


চে 
বি 


ডঃ উইলিয়াম কেরির জন্মোৎসব 


গত ১৮ই আগস্ট বিপিনবিহারী 
গাদুদী ্রীটশ্থ ফেরি ব্যাপর্টি্ট চার্চ 
লংলগ্র সদনে বেজ্জল ব্যাপটিস্ট ইউ- 
মিয়নের্ন উদ্যোগে ভারতবদ্ধু ডঃ উই- 
লিয়াম কেরির ২১১তম জন্মোৎসব 
পালিত হল ভাঁবগম্তীর পরিবেশে। 
স্বাগত ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক 
তুষারকাস্তি ঘোষ বললেন, উইলিয়াম 
কেরি ইংরাজ পুরুষ হয়েও প্রকৃত 
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তার অবদান ভারতবাপী কোনদিন 
বিশ্বত হবে না। ক্রিক মহান স্বৃতিন্ন 
প্রতি শ্রদ্ধা জানান লমবেত স্থধী- 
মণ্ডলী সন্মিলিত কঠের গানগুলি 
ছিল আবর্ষশীক্। 


« 


ধ 


Ee 


দপণ॥ 


শুক্রেবার, ২৯শে আগস্ট, ১৯৮* 


এসরকারী সাহায্য না পাওয়ায় 


দশ বধির বিদ্যালয়ে সঙ্কট 


মুক বধির আজ মামাদের বিশ্নাট 
জাতীয় দমন্ত।। যে বধিয় হবে সে 
মৃকও হবেই । . আমর! শুনতে পাই 
তাই কথা বলতে পারি। শুনতে না 
পেজে কেউ কথা ঠশিথতে পারেনা । 
পশ্চিমবাংলায় বধিরদেক শিক্ষা- 
লাভের জন্ক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 

* দ্বিক থেকেই চেষ্টা শুরু হয় এবং তারই 
ফজশ্রুতি হচ্ছে কলিকাতা যৃক বধির 
বন্তালয় 1. এটি অনেক পুরাতন এবং 
তের অধ্যে প্রধান । এরপর আরো 

- কয়েকটি বিদ্যালক গড়ে উঠেছিল । 
এইসব বিস্তালযুঞ্চলি কলিকাতা মৃক 
বধির বিষ্ভালয়েন পর্যায়ে 'আন্গও 
আদতে পারেনি । এর মূল কারণ 


দামাজিক চেতনার অভাব এবং 


লরকায়ী অনুদানের অভাব। 

বধির অন্ধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন যার] 
তারা সকলেই লমাস্ত্ের একট! 
বিরাট সমশ্তা। এই লমস্যার সমা- 
ধান করার দ্বায়িত্ব মুলত লরকারেরই 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশে. এই 
বিকলাজদের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্লায়িত 
বেশিটাই বহন করে সেখানকার 
দরকার । আর এখানে দরকায়ের 
পুলিশবাহিনী এ'দের দাবিদাওয়ার 


মিছিলে লাঠি চার্জ করে। পশ্চিম 
বধির. লংস্া আছে বেশ' 


বঙ্গে 
কয়েকটি। এই রকম একটি সংস্থার 
কয়েকজন বধির যুবক নিজের! অগ্রণী 
হয়ে শেয়ালদার 
বিভালয় স্থাপন বরে ১১৬৭. সালে 
১২৫ মং আচার্য জগদীশচজ্ 
বোস রোডে বধিরদের কল্যাণ 
কামনায় । রাজাবাজারে অবস্থিত 
॥kলিকাত| মুক বধির বিষ্তালয়ে 
ততির বাদনা নিয়ে প্রতিবছর শিক্ষা- 
লাতে ইচ্ছুক বহু ছেলে যেয়ে ফিরে 
যায়। অন্ত বধির বিসালক্নে ভতি 
হতে না পেয়ে এই ছেলে মেয়ের! 
শিক্ষা! থেকে বঞ্চিত হয় । এ যুবকের] 
(হার! কলিকাতা! মূক বধির বিশ্া- 
লয়ের প্রাক্তন ছাত্র) ৫/৬টি ছেলে 
মেয়ে নিযে আদর্শ বধির বিদ্ালয় 
নাম দিয়ে বিজ্ঞালয়ের দ্বার উদঘাটন 
করেন। ধীরে ধীরে এই বিস্তালয়ের 
ছাআ-ছাত্রীর় সংখ্যা ৮১*এ 


নোর পর অর্থাভাব দেখ! দিল, - 


দিল আয়ে! নান! সমস্য! ষা 

ধর যুবকদের পক্ষে অস্বিধেঞ্জনক 
হয়ে উঠল। তখন সেই যুবকদের 
তৈঙ্গে ছুজন বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষায় 
শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকা এগিয়ে আলেন 
বিভ্ভালয়টিকে দচল ও হ্ন্দর করার 
কাজে । এর ফলে ক্রমশঃ ছাত্র" 
ছাত্রীর পংখ্যা বাড়তে থাকে এবং 


খেকে চেষ্টা আরস্ত হল। 


শিক্ষক শিক্ষরিত্রীয়। 


কাছে একটি: 


# 


এই সংখ্যা প্রায় সত্তরের কাছে 
পৌছল ১৯৭৮ .সালে। সরকারী 
স্বীকৃতি লাভের জন্ত ১৯৭৫ দাল 
সরকারী 
স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য এই বেসর- 
কারী বিষ্তালয়টির অন্ত কোন জায়গা! 
থেকে সাহাঘ্য পাওয়া! কঠিন হয়ে 
উঠেছিজ। আর সেই সঙ্গে ছাঅ- 
ছাত্রীদের বাস ও রেলের যে বিশেষ 
সুবিধে থাকে তা থেকেও তারা 
বঞ্চিত হচ্ছিল। লমাঙজ কল্যাণ 
দ্র গরীব . ও মেধাবী ছাত্র- 
ছাত্রীদের সাহায্য দিয়ে থাকেন তা 
থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছিল ।, 
অবশেষে ৰহু ঘোরাঘুরি গু বহু 
পরিশ্রমের পর ১৯৭৯ পালের ভ্রানগ- 
যায়ী মাসে সরকারী স্বীর্কতিলাভ 
করে এই বিদ্যালয় । এর ফলে ছাত্র- 
ছাত্রীদের সমদ্যার খালিকট! স্থবিধ 
হয়েছে । কিন্ত শিক্ষয়িজ্রীর! তাদের 


' সরকারী মাগগীভাতার জন্য থে 


আবেদন নিবেদন করেছেন আজও 
তার কোন সুরাহা হয়মি। এখনও 
চলেছে সেই ঘোরাঘুরির পাল! সয়- 
কারী কপার জন্ত। 'এখানকার 
প্রত্যেকেই 
বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাধ। 
বিদ্যালয় থেকে এরা যে বেতন 


পেয়ে থাকেন তা খুবই অল্প। আজ- 


কের এই দুমূণ্লোর বাজারে ভাতে 
জীবমধারণ লম্ভব নয়। সরকারী 
মাগ গীভাতার জন্য আবেদন করার 
পর শিক্ষার বা কাগজপত্র এই 


বিদ্যালয়ের কাছে দ্বাবী করেছেন, 


তা লঙগে দঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। 
কিন্ত তা লত্বেও আজ পর্যস্ত এই 


বিদ্যালয় লরকারী উদার দৃষ্টি থেকে 
বঞ্চিত হয়ে আছে। মাগগীভাতা, 


সরকারী অঙ্থদান ইত্যাদি এই বধির 
বিদ্যালয়ে না দেওয়া. হলে অদূর 
ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার 


সম্ভাবন1 দেখা দিতে পারে । (ধানে ' 


আজ আরে! বিদ্যালয়ের প্রয়োজন 
সেখানে একটি সুন্দর বিদ্যালয় বন্ধ 
হওয়ার মুখে। শিক্ষক-শিক্ষত্নিত্রীদের 
ইচ্ছা থাকলেও যদি অর্থাভাবে অস্ত 
চাকুরীর খোজে" চলে যান তবে 


বিদ্যালয়টি উঠে যাবার মুখে এগিয়ে | 


যাবে। ফলে বছ মৃক-বধিক ছাত্র- 
ছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। 


সকলেই আশ]! করে যে, পশ্চিমবঙ্গের 


জনপ্রিয় বামফ্রন্ট লরকারের মুখ্যমন্ী 
এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন ও সমস্যার 
দমাধানে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন । 


শোষণের এক নিমম কৌশল 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার রি 


- কেন্ত্রীয় সরকারের অর্থ নৈতিক 
পুনহ্ক্ষীবনের প্রতিশ্রুতি এখন চরম 


হতাশায় ' পর্যবসিত। গত ২৯শে 
জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই 
সপ্তাহে গত বছরের একই সপ্তাহ 
শেষের তুলনাক প্রায় ২১. শতাংশ দাম 
বেড়েছে। - এট] পাইকারী বাজারের 
দাসের হিসেব । খুচরে! ক্রেতাদের 
ভজন্তে দাম বাড়ার কাট! . সর্বোচ্চ 
পারদ মাত্রা পপর্শ করেছে। তেঙ্কট-: 
রমণের বাজেটের পর পাইকারী দাম 
বেড়েছে ১৬৮ শতাংশ । 

দামের আগুনে যখন গৃহস্থের 
সংলারে আওন জ্লছে তখন কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী আবার. কিছু ত্তোকবাক্য 


'ঝেড়েছেম। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে 


'জন্তে কম মালপত্র আলে। 


সুগম করার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্চ' টাকা- 
কড়ি যোগান দেওয়া তাদেরই 
দায়িত্ব। এই দ্বায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা 


হলেই কেনাবেচা ব্যাহত হয়। দাম. 


চড়ে যেতে থাকলে কেনাকাটা কম 
হয়, দাম পড়ে গেলে বাজারে বিক্রীর 
স্থতরাং 
অর্থ লরবরাহের ব্যাপারে সদাসতর্ক 


দক্ষতার অভাব ঘটলে দামের ক্ষেত্রে ' 


বিপর্যয় ঘটে এবং যেহেতু কেন্রীয় সর- 


কার ও কেন্দ্রীঘ় ব্যাংক এর দায় 


ওঁ স্তোফবাক্যের পার্থক্য এতই বেশী 


থে তায় মন্তব্যের জবাব দেওয়াও 
পগ্ুশ্রম হয়ে দীড়ায়। কেবঙ্গ বল! 
যায় “তুমিই ' তোমার বুঝি উপমা 
কেবল ।” না, একটু তু বললাম । 
আরেকজন ছিজেন। তিনি হজেন 
চৌধুরী চরণ পিং | তার ১৯৭১ ৮. 
সালের বাজেটে ট্যাক্স বসানোর 


চতুতূ্জ হয়েছিলেন। আর. মুখে ' 


বলেছিলেন এর ফলে দাষ মোটে ১ 

শতাংশ বাড়বে । বেড়েছিল ২, 

শতাংশ । . - ন 
আর তেঙ্কটরমণ আরে] এককাঠি 


- দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই জন্তেই 


দেশের সাধারণ মৃল্যবৃছির জন্তে 
ভাদেরই দায়দায়িত্ব থাকে। 
যূল্যবৃদ্ধির কারণ* একট! নয়। 
আদলে, মায়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতি পরিচালন! কয়েন, তাদের 


'দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই [মূল্যবৃদ্ধির তারতম্য 


সরেশ। তিনি দাবি করেছেন দ্বাম ' 


কমবে । কিন্ত তার মহিমা এমন যে 


এরি মধ্যে ২১ শতাংশ দাম বেড়েছে। 
সার] বছরে যে এই দাম কোথায়, 


পৌছাবে জানি ন1। হয়তো দামের 


খোজে মহাকাশ যাত্রা করতে হবে? - 


অনেকেই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মন। থাকার 
কথাও নত ।' তারা খুটরে! বিক্রেতা 
অথবা ছোট ছোট দোকানদারদের 
দায়ী কয়ে থাকেন। আবার ‘কোন 


কোম লোক রাজ্য দরকারকে দ্বায়ী . 


করে হতাশা প্রকাশ করেন। বলেন, 
কোন লরকারই লাধারণ মাছষের 
কষ্ট জাঘবের চেষ্টা করে না। 


আমর] জানি টাকাকড়ি দিয়ে 


জিনিস কিনতে হয়। টাকাকড়ি 
রোজগার করতে হয়। নতুবা তিক্ষ। 


অথবা চুরি । টাকাকড়ি পাবার আর 


কোন পথ নেই। এই টাকাকড়ির় 
উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। 
টাকাকড়ির কারবারী হলেন কেন্্রীয় 


ঘরকার আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । কেনা- 
বেচার প্রয়োজন অন্যায়ী টাকাকড়ি 


যোগান দেওয়ার . দায়িত্ব তাদের 


উপর । দেশের সামগ্রিক" উত্পাদন | 
ও বাজারজাত পণ্যগুলির কেনাবেচা বাদের লক্ষ্য থাকে। একণেণী খেকে 


ঘটে । যদি পুটজিবাদী মমাজব্যবস্থা 
বর্তমান" থাকে তাহলে উংপাদ্বম, 
বণ্টন ও ভোগের মাত্রাও একই নিয়ম 
অঙন্গসরণ করে। | 
চাহিদা বাড়লে তার দাষ বাড়ে এবং 


.ফোগাম বাড়লে দ্বাম কমে। এই 





বাঁড়া কমার মধ্য দিয়ে পু'জিবাদী 
বাজান: ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা দ্বার 
ঘোগ্য উৎপাদকদের পুরস্কৃত করে 
সর্বাধিক লম্ভব মুনাফা অর্তনের 
সুযোগ দেয় । এই পু'জিবাদী ধারণ! 
এখন আর চলে না। কায়ণ প্রতি- 
যোগিতার ফলে প্রতিযোগিতার 
নিয়মই ধ্বংস হয়ে গেছে ।.এখন এক- 


. চেষ্টিক। উৎপাদ কর! আাবিতূ“্ত হয়েছে 


যারা কাচামাল থেকে উৎপন্ন পণ্য 
বাজারজাত করা পর্যন্ত "লগৰ 


ব্যাপারটাই কল্প করে রেখেছে ।. 


তার! উৎপাদন খরচের ধার ধারে 


ন1। কত বেশী দামে ক্রেতা জিনিস 


কিনতে বাধ্য হবে সেটাই তার! 
বিবেচনা করে । . _ 


যদি দেশের লরকার তার্দের- 


নিয়স্রণে থাকে তাহলে দাম বাড়াতে 
তায়! বিশেষ স্থযোগ পায় । পু'জি- 
বাছের প্রথম দিকে পণ্যের উৎপাদন 
খরচের সঙ্গে বাজারদাসের ২ একটা 


মতি ছিল । একচেটিয়া পু*জিবাদের 


আমলে এখন আনন তা নেই। 
সমাজের বিভিন্ন অংশ নিজ নিজ শ্রম, 
মেধা ও বৃত্তিগত নিপুণভার ফলে যে 
অর্থ উপার্জন করে তার ঘতট। সম্ভব 
কেড়ে নেওয়াই - একচেটিয়! পুঁজি 


২৭ 


কোন জিনিসের, 


অপর শ্রেণীর হাতে সম্পদ হস্তান্তরের 
এটা একটা প্রাজিবাদী কৌশল । 
যতদিন এরা বা এদের লোকেরা সয়- 
কারে" থাকবেন ততদিন মূল্যবৃদ্ধির 


হায় কমবে না, বরং দিন দিন বাড়- . . 


তেই থাকবে । 


যেমন চিনির দামের কথা ধরুন । 


গত বছরের তুলনার চিনির পাই- 
কায়ী দাম, দরকারী ছিলেবে ১২৬৪ 
শতাংশ বেড়েছে। চিনিকলের 


' মালিকদের কারসাজি সবাই জানেন। 


বর্তমান পরকারও তাদের মুনাফা- 
বাজিতে বিশেষ বাধ! দিচ্ছেন না। 
গত বছর চিনির খুচরো দাম কিলে! 


প্রতি ২'৫* পয়সা থেকে ৩ টাকা 
ছিল। এবার ৮ টাকা, কোথাও 


কোথাও ১* টুুকা। আখের গুড়ও 
৫১৫৯ পয়সা । 


কেন্দ্রীয় দরকার দাদ বাড়ানোর 


কৌশলটি, এমন এন্মভাবে প্রয়োগ 
করেন যে লাধারণ মানুষ সহজে তা' 


বুঝতে পারেন না। কাগন্সী নোট 
ছাপানোর ক্ষমতা কোন রাজ] সর- 
কারের নেই কেন্দ্রীয় সরকারই এ 
ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকারী । তারা 
পেট্রল, দার, কয়লা ইত্যাদি পণ্যের 


. দা প্রথমেই বাড়িয়ে দিয়েছেন 
তারপর ট্যাক্স বসিয়ে দ্বিতীয় দফা ' 


দাম বাঁড়িয়েছেন। ঘাটতি বাঁজেট 


খরচ ১৪** কোটি টাক! করে তৃতীয় 


দফায় দাস বাড়িয়েছেন।.'তার উপন 
আত্বর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে মূল- 
ধনী বণ গ্রহণ ফরে দেই বিদেশী অর্থ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মভূত রেখে তাঁর 
সুবাদে নতুন কাগজী মোট বাজারে 
ছেড়েছেন তাই চতুর্থ দ্রফা মূল্যবৃদ্ধি 


"বটছে। এর উপর মজুতদ্বার, চোরা-. 
কারবার ব্যবসায়ীদের লুঠন তে! 


আছেই। 


বাঘা শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে 
আবেদন করেছিলেন যে ভাদের তো 
উত্পাদন শুক রেহাই দেওয়া হয়েছে 
এবার তারা যেন এ ছাড়ের পয়স! 
দ্বার থেকে বাঘ দেম। তাই সাবান 
ও টুথপেস্ট তৈরী করেন এমন বছ- 
জাতিক কর্পোরেশনগুলি শতকর! 
২৫ থেকে ৩'৫ টাক] লাবান ও টুথ- 
পেস্টের মাম কমাবে বলে স্বীকার 
করেছে । আদৌ ভার] তা কমাবে 


কিনা আমাদের সন্দেহে আছে, 
কারণ ইতিমধ্যেই তার] এগুলির দাম. 


বাড্তিয়ে ছ্িয়ছে | এখন ১১ টাকা 
টাকার সাবানে ৫ পয়দা) কমালেও 


শেষাংশ «ষ পৃষ্ঠায় - 


চর 


॥ তিন॥ 


সম্প্রতি কেন্দ্রী় সরকার বাঘা 


A 


AAA রে ৩৭ 


| 


॥চার ॥, 


"ৰাজা কারের সংক্ষিপ্ত মেডিকেল তোর্ের 
বিদ্ধ রাই এম এর চক্রান্ত _ 


মহারাষট্ পরকারের পদাস্ক অন্গ- 
পরণ করে পশ্চিমবঙছের রাজ্য সয়- 
কারও স্বর মেয়াদী অর্থাৎ শর্ট টার্ম 
মেডিকেল কোর্স চালু করার লিকঞ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন। নতুন একটি সম্প্র- 
দায় উন্নয়ন গোপী গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার 


কারণ হলো, বিশেষ কলে গ্রামীণ 


সমাজের অন-্া্্য। রক্ষা ও রোগ 
নিবানপের দন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা৷ 
রাজ্য স্বাস্থ্য প্র তথ! স্বাস্থ্যমন্তরীর 
এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সময্বৌচিত 
, ও বিচক্ষণতার পরিচয় । ছ মাসের 
ব্যবহায়িক শিক্ষা) লহ তিন বছরের 
মেয়াদে এই পাঠক্রম চালু করার 
পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। 
মোটামুটিভাবে একি দিনাজপুর; 
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, 
জলপাইগুড়ি, মালদা এই ছণটি 
জেলায় হ’চি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত 
করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং 
প্রারণ্ডে কৌন কেন্জেই ২৫ জনের বেশী 
ছাত্র-ছাত্রী তালিকাভুক্ত হবে ন1। 
সংস্থাটির জন্ত রাজসরকার, 


দ্বাজিলিং 


বিশেষত স্বাস্থ্য দপ্তরের একনিষ্ঠ 
উদ্যোগ সম্পর্কে স্বাস্থাসন্ত্রী শুননী 
ভট্টাচার্য বলেন, কোন গ্রামীণ 
চিকিৎসা কেন্দ্রেই এম বি বিএস 
পাশ কর]ভাক্তারর] যেতে চাইছেন 
না। ফলে ৫০* মেডিক্যাল অফি- 
দায়ের পদ খালি পড়ে রয্জেছে। 
স্বভাবতই খালি পদগুলিফে পূরণ 
করার অন্ত যখন কোন ভাক্তারকেই 
নিয়োগ করণ যাচ্ছে না, তখন “স্বল্প 
মেয়াদী মেডিক্যাল শিক্ষণ ব্যবস্থা” 
একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 
তার মতে এম, বি, বি, এস, পাশ 
ডাক্তারর] বসে যেহেতু অতি লহজে 
হাজার হাজার টাকা উপার্জনের প্রতি 
আকুষ্ট হয়ে পড়ছেন, সেহেতু গুদের 
ওপর নির্ভন্ন করে বসে না থেকে 


াঙ্থ্য দধরকে আত্মনির্ভরশীল হতে 
. হবে । উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ আমলে 


আমাদের দেশে তিন বছরের মেয়াদে 


এল, এম, এফ, ডিপ্রোম! কোর্সের চালু: 


ছিল। এবং এই এল, এম, এফ, 
পাশ কর! ভাকারদের সমাজ লেবায় 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবন্থান আছে) সে 


হিলাধে রাজ্য সরকারের এই পরি- 
করন! বাছব] পাবার বারী রাছে। 
সুচিন্তিত পরিকল্পনাটিকে বিশ্লেষণ 
করে অবশ্তই মন্তব্য কর] যায যে, 
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ও মেডিক্যাল 
কাউনসিল অফ ইণ্ডিয়ার় অবিলঘ্ে 
এই পাঠক্রম চালু করার জন্ত সহ- 
ষোগিতা করা উচিত। কারণ 
গ্রামীণ জনজীবনকে বাচাতে গেলে 
যেভাবেই হোক স্বাস্থ্য ঘণ্ত়কে সক্রিয় 
হতে হবে ও হেলথ-সেপ্ট রগ্তলোর 
পুমক্জ্জীবন্ন ঘটাতে হবে। এ ঘটনাট1 
খুবই উল্লেখযোগ্য যে আমাদের 


শহরের মান্যদ্বের এমন কিছু জটিল. 


ব্যাধি হয় ঘা অন্ত জানী-গপীও বড় 
ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। . কিন্ত 
গ্রামের লোকের! প্রধানত দূষিত 
জনপান করে নামাব্ধি পেটের 
পীড়ায্ন ভোগেন . অথবা অজীণতা, 

অ-খাঁদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে অন্ধত্ব 


বা অন্ন প্রভৃতি রোগের হার! আক্রাস্ত " 


হয়। অতএব এটা সহজেই অনুমেয় 
যে, তিন বছরের শর্ট কোর্স পাঠক্রম 


হারা মেধাবী . ছাত্র-ছাআীদের যত, 


নস্করহাটের চাষীদের ওপর পুলিশী উৎপাড়ন 
অথচ সমাজ বিরোধীদের কাৰ্যকলাপ অবাধে চলছে. 


'তিলজলার পাশে, নক্বরহাটের 
গরিব চাষীর! আমন ধানের মরশুমে 
চাষ করতে পারছেন না। কতক 
শে! বিদে আবাদী জমি বিন! চাষে. 
পড়ে আছে। ধানের বদলে জমিতে 
উলুধড়, নক্ষরহাট, মোনাডাঙার 
গ্রামে পুলিশ টহল দ্বিয়ে বেড়াচ্ছে। 
কোনে! গ্রাবাসীকে চাষ করতে 


দেখলেই পুলিশ হাল থানায় নিয়ে, 
ষাচ্ছে। যেমন, দিন দাতেক আগে 


চাষ করতে গেলে পাচকড়ি নম্বরের 
ছাল পুলিশ থানায় নিয়ে ঘায়। 


পুলিশ হাল নিয়ে গিয়েই , ক্ষান্ত 


থাকছে ন1, জঙ্গির হধ্যে বড় বড় 
গর্তও খুড়ে রাখছে, যাতে চাব 
করতে চাষীর ন! পারে। এছাড়া 
আবার গোষের উপর বিষ ফোড়ার 
মতো রয়েছে শাপক দলের স্থানীয় 
নেতারা । কোনো কোনে! গ্রাম- 
বালী ঘখন পুলিশের নিষেধ অমান্ত 
করেও অথব1 অলক্ষ্যে চাষ করতে 
যায় তখন এ স্থানীয় নেতায়1 চাষী- 
দেয় শাসাচ্ছেদ। 


এ সবের, যূলে নাকি রয়েছে 


কলকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তস! 
করে তোলার প্রচেষ্টা । নন্বরহাট, 
নোনাভাজা, রাজ্ভাল্ার জমি নাকি 


কেমন কথা। 


বর্তমাম দরকার নোটিশ দিয়ে 
আাকোয়ার. করেছেন। চাষীরা 
অবপ্ত আজও কোনে! ক্ষতিপূরণ পায় 
নি! কিন্ত জমি পড়ে থাকবে অথচ 
চাষীরা চাষ করতে পারবে না, এ 
জমিকে অন্ত, কাজে 
লাগামোর আগেই চাষীদের অনা- 
হারের মুখে ঠেলে দেবেন এ কেমন 
কথা? 

মন্করহাট মোনাভাঙগার অধিকাংশ 
তপশীপি এবং কয়েক ঘর সাঁওতাল 
আদিবাসী আছেন। ওদের বাস্ত- 


চ্যুত ক'রে সেখানে গড়ে তোলা 


হবে হাউলিং এস্টেট । এ এলাকার 
তপশীলি সম্প্রদায়ের লোকের! পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে উদ্ধান্ত ছয়ে এসে- 
ছিল। তাদের আবার উত্বাত্ত করে 
এক অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে ছেওয়। 
হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের রুজি, 
য়োঙ্গগারের সৎ ও স্বাতাবিক পেথপ্ত 
বদ্ধ হয়েছে। . 

উল্লেখ্য এ বছরে ফেব্রুয়ারি 
মাসে লি-এম-ডি-এ পঞ্চান্ন গ্রামের 
থালের পাড়, চওড়া করার সময় 
পাকা ধানে 
খালের- পাড়ের জমিতে” নন্দলাল 


মণ্ডল, বিভৃতিচন্্র নক্কর, দুলাল. 


মণ্ডল পাটমাই ধান বুনেছিজ । 
এদের প্রত্যেকের এক বিঘে মতে! 
জমি, তার মধ্যে এক ধেকে দেড় 
কাঠ! অমির ধান নষ্ট হয়। কিন্ত 
নি-এম-ডি-এ এর কোনে! ক্ষতিপূরণ 
আজও দেয়নি। 

নস্করহাটের আর এক চিত্র 
আছে। নন্বরহাটের পঞ্চাঙ্গ গ্রাম 
খালের পাড়ে চোলাই যদ্বের কার- 
খানা গড়ে উঠেছে। "এই ভাটি- 
খানাগুলে! কাকভোর থেকেই চলে 
বিরামহীন ভাবে। তাটিধানাগুলি 
চালিয়ে থাকে বাবলু মগ্ুল,' কানাই 
মগুল, ফটিক ও খোকন রায়্। 
নন্করহাট স্ুলের অনতিদুরেই এই 
ভাটিধানাগুলি। স্কুলের - জানল! 
দিয়েই এগুলি দেখছে ছাত্ররা । 


- স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের একটা 


আকর্ষণ অন্মাচ্চে। এছাড়া লক্ষ্যে 
হলেই জায়গাট! অমাজবিরোধীদের 
আখড়ায় পরিণত হয্। ' 


মহিলারা লম্যের পরে চলাফেরা 
করতে নিন্নাপদ বোধ করছেন না। 


অবাধ চোলাই মদের কুটির শিল্প .. 


মই দিয়েছিল। | পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় জমজমাট । 


পুলিশও ভাটিখান। থেকে মদ খেয়ে 


"যাবার দময় মাসোহারাও নিয়ে 


যায়। 


ফলে: 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে আঁগষ্ট, ১৯৮০ 


নহকারে শিক্ষার ব্যবস্থা,করলে ও 


ধরনের রোগের মোকাবিলা করে 


কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন রক্ষা কর? 
অনেক লহজসাধ্য হয়ে উঠবে। 
সম্ভবত এই সমস্ত ইতিবাচক কারণকে 
কেন্দ্র করেই মেডিক্যাল কাউনসিল 
অফ ইণ্ডিয়া এই পরিকল্পনা জম্পর্কে, 
কোন নেতিবাচক দু্টিতজী পোষণ 
করে না। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের 
ফ্টেট ষেডিজ্যাল ফেকাণ্টি এব্যাপারে 


শুধুমাত্রই উৎনাহ পোষণ করছে না; 
অবিলম্বে যাতে এই পাঠক্রম চালু 


কর! যায়। তার জন্ত পাঠান্থচী 
রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে । 
কিন্তু খুবই দুশ্চিন্তায় কথা এই ঘে, 


আই, এম, এ, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান মেড়ি- ' 
কেল আসোসিয়েশনের কিছু প্রভাব- 


শালী লদশ্ত তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে 
সরকারী পরিকল্পনাটিকে ব্যর্থ করার 
উদ্দেশ্বে কোমর'বেধে আদরে হার্জির 
হয়েছে; ঘর্দিও মুখে তারা অমেক বড় 


বড় অন-দয়দ্ী কথা বলে কুমীরের 


ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছে । তাঁদের 
যুক্তি হ’লো, এই পাঠক্রম চালু করার 
ফলে গ্রামের মাঘের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং 
মেডিকেল শিক্ষার 'মান নীচু হয়ে 
ঘাবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক মহলের 


ধারণা হলো, গ্রামের কোয়াক অথব] ' 


হাতুড়ে ডাক্তারদের সঙ্গে শহরের বড় 
ডাক্তাযদের ষোগদাজম আঁছে। যরি 
ফলে গ্রামের অবস্থাপন্ন মান একটু 
জটিল রোগের ছার! আক্রান্ত হলেই 
পয়লা রোজগারের উদ্দেস্যে তাদের 
কলকাতার, ডাক্তারদের 
পাঠানো হয়। 

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের 
বিরুদ্বাচণ করতে গিয়ে আই, এম, 


এ, একটি ভিত্তিহীন যুক্তির অবতারণ। ' 


করে যে, এন ফলে সুশিক্ষিত ভাক্তার- 
দেয় মধ্যে বেকারত্ব দেখ! দেবে। 
কিন্তু ঘটনাট? ঠিক উল্টে! । ১৯৭৯ 
পালে রাজ্য স্বাস্থ্য দণ্তর. বিভিন্ন স্বাস্থ্য 


কেন্দ্রে নিয়োগ করার জন্ত পাব্রিক ' 
- দাভিস কমিশনকে ৫*০ জন যোগ্য 


ডাক্তারের লিস্ট পাঠাতে বলেছিল 
এবং সেই লিস্টের ভিত্তিতে রাজ্য 
স্বাস্থ্াদপ্তর কর্তৃক নিয়োগপত্রও 
পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই 
আহবামে সাড়া দিয়েছিলেন মানত 
১২৫ জম ভাঁকার। অহ্ুক্ধপভাবে 
১৯৮০ সালে ছিতীযব কিঙিতে ৪০৯. 
জন ডাক্তারকে নিয়োগপত্র দেওয়া 
হন । কিন্তু কাজে যোগ দিতে এগিয়ে 
আসেন মাত্র করেকজন ভাক্তার। 
এই কারণেই রাজ্য সরকার শর্ট টার্ম 
যেভিকেল কোর্স চালু করার পরি- 


করন! গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন । 
উল্লেখযোগ্য, শর্ট মেডিক্যাল 


কোর্সে দর্বপ্রথম' প্রন্তাবক হলেন, 


' বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান, 


কাছে. 


প্প্রমোদ দ্বাদগুধ । অথচ তারই. _ 
পার্টির অর্থাৎ লি পি এম এর লমর্থক 

বা ও দুদের মেডিকেল সাব টি 
দদ্বন্ত এমন লব চিকিৎদক মেতারা 
আই, এম, এর মঞ্চকে ব্যবহান্ কয়ে 
এই উদ্যোগ বানচাল করতে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছেন। এক কথায় 
অবহেলিত গ্রামের মাহমুদের চিকিৎ- 
সার জন্য প্রস্তাবিত শর্ট. মেডিকেল 
কোর্দকে কবরশ্থ করতে আই, এম, এ, 
বন্ধপরিকয়। 


আইরীপোতায়. বিদ্যুৎ 
বণ্টনের বৈষম্য 


গ্রামীণ বৈছাতীকরণ . প্রকল্পের 
লক্ষ লক্ষ টাক! দ্বিলীতে ফিরে যাচ্ছে 
অথচ পশ্চিমবজের রাগ্য বিদ্যুৎ দপ্তর - 
এ টাকা ব্যবহার করতে রাজী নন। 
১৯৭৯ সালে ৩১শে. মার্চ পর্যন্ত দেখা 
যাচ্ছে টেট ইজেকট্রিদিটি বোর্ড তাদের 


কাজের অন্য অর্থাৎ গ্রামে বিদাত 


দেবার জন্ত বরাদ্দ ৬৪৩২৩ কোটি 
টাকার মধ্যে মাজ ৫৩১'৫৩ কোটি 
খরচ করেছেন। অধচ ইজেকট্রি- 
মিটি বোর্ডকে নতুদ এলাঁকাক্স বিদ্যুৎ 
দিতে রদলেই নানা অদ্ুহাত, 
দেখান। বোর্ডে নাকি অর্থ নেই। 
হুগলী জেলার বিভিন্ন এলাকায় 
বিদ্যুৎ বণ্টমে বৈষয্য চরমে উঠেছে । 
জাদীপাড়া থানার" (ছগলী জেল1) 
জা্দীপাড়া রাজ্য বিদ্যুৎ পর্বদ 
অফিল 'মুখুলিকার কাছাকাছি 
আইবীপোতায় তিন বছর ধরে 
বিছু।ৎ নংঘোগ ঘটাচ্ছেন না। বার 
বার দৃরখাত্ত করলেও কিছু হয় 
ন1। এদিকে চণ্তীতলা। থানার 
কুমীরমোড়! নবাবপুর প্রভৃতি এলা-. 
কাঁয় বিদ্যুৎ বপ্টনে বৈষম্য লক্ষণীয্ | 
এসব এলাকায় যেখানে ছুটি পোল 
দরকার সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের 
কর্মী ও ঠিকাদার চারটি কিংব! 
কার্যক্ষেত্ে আরও বেশী পোল ধরে, 
দিচ্ছেন । গ্রাহকের খরচ বাড়ছে । 
কূল এপটিমেট দিয়ে 'হয়রাণ . 
করছেন । মিথ্যা অজুহাত দিয়ে কিছু 
সাব আযপিমট্যান্টি ইথিনিক়ার প্রাম- 
বাদীকে কট দিচ্ছেন হয়রাপ 
করছেন। হুগলী জেলার রামপুর 
আানিনট্যান্ট ইপ্ডিনিয়ার স্টেট. 
ইলেকট্রনিটি বৌ সহাপরকে বায় 


বার চিঠি লিখেও গ্রামীণ বিহ্াৎ 
প্রকল্পে চাদ্বাটি গ্রামে (আইসা 
গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা চণ্ডীতল!) 
বিদ্যুৎ এলো না) শ্বয়ং বি 
লচিব মহাশয় চিঠি লিখেছে 
আযালিসইযান্ট ইণ্রিনিয়ারকে ! ফল- 
শ্রুতি একৰার পরিদর্শন | * পরে 
কোনও ফাজই হলে! না। ব্যাপক 
ঘুষের কারবার চলছে প্রীরামপুরে 
বিদ্যুৎ পর্ষঘে। এ ব্যাপারে মৃধ্য- 
অস্্রীর হগুরে চিত লিখেও উত্তর 
দেই। - 


দপণ|। শুক্রবার ২৯শে আগষ্ট, ১৯৮০ 





প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় 


আশ! আকাংধ। জড়ানো হৃদয় 
নেংড়ান শ্বাধীনত। এসেছিলো 
তেত্রিশটি বছর আগে । বিদেশী শাপ- 
নের অবনানে এসেছিলে! দেশীয় 
শাসন। জাতীয় লংহতি, জাতীয় 
এক্যের ধ্বনিতে সেদিন মুখর ছিল 
ভারতীয় নেতৃত্বের মুখ। পরাধীন- 
তার গ্লানি মুছে নতুন সংকল্প 
প্রেরণার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল মানুষ 
আর মাহ্য। দেশতাঁগের মাশুল 
গানীর দিনগুলি তখনকার মত চাপা 
পড়ে গিয়েছিল উচ্চালের উদ্দামতায়। 
“অশ্রু সজল বেদনা-ব্লান মৃখগুলি 
স্থধিনের ভরদায় পরম বিশ্বাসে চেয়ে- 
ছিল আগামী ভবিষ্যতের .পানে। 
দেশ গড়ার আহ্বান নাড়া দিয়েছিল 
কোটি কেটি মাহযের শ্বপ্নকে। কিন্ত 
সেই লাড়া জাগান স্বাধীনতার দাধ, 
স্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দাধ্যের বাইরে যেতে 
ঘেতে বড় কঠিন, বড় ছুর্াবনায় 
জর্জরিত । মধিত নির্মম নিরাশার 
আবর্ভে। | 
ত্যাগ তিতিক্ষার তড়ংএ মোড়া 
মাথা ভারি ওপর তলার নেতামহল, 
ধনপতি মহল ও তাদের সাঙ্গপার্জ- 
দের ভোগ বিলামের শ্রোতে, অনা- 


চান্সে অবিচারে মুক কোটি কোটি, 


মানুষের লামনে আজ অন্তহীন 
লোত লালদা, আদর্শ হীনতা, অবি- 
শ্বাসের মনোলোভন চেহারাটা কদা- 
কার বীভত্স হয়ে উঠেছে। স্বাধী- 
- নতার পূর্বে এবং তার পরেও জাতীয় 
নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মাহ্ছষের 

- শ্রন্ধা-সম্ৰদ ছিল ।” এখনও বেশ কিছু 
নেতার কথা উঠলে মর্ন থেকে মর্ধাদ] 
দেবার মত মাছের কোন অভাব 
নেই । অথচ যে মাঙ্গষের] ওএঁতিহের 
প্রতি, মর্যাদার প্রতিতুয় প্রতি সম্মান 
,আানাতে দিধাহীন আজ তারাই 
অলৎ, অকৰ্মণ্য, গ! জোয়ারী শাস্তির 
পরাক্রম প্রদর্শনে অক্লান্ত বুলিবাজ 
নেতাদের ভয়ে তক্তি জানালেও 
তীব্ৰ দ্বণা করে, বিপদ আপদের ভগ্নে 
মান-দেয়। সন্তানী রাজনীতির 
বাড়ন্ত দশায় স্ধীজন, নিতাঁকজন 
মাথা গুজে দহ করে ব্যাধিগ্রন্ত 
অবস্থাকে । 


এই অবস্থার মধ্যে ভাঙা তারত- 


বর্ষ কৃষির উৎপাদনে ত্বয়ংভর । যদিও 
অর্ধেকের বেশী মাহ্ষ তার সুফল 
ভাগ করে মেবাঁর অধিকার থেকে 
-, বঞ্চিত। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতি প্রশংসাধন্য । তবু আধু- 
নিকতার স্বাদে ধল্স মুইমেয় মাহয। 
সত্তন্ন ভাগ নিরক্ষর মামুষের আদল 
অংশ এখনও অন্ন পথ্য, আশ্রয় ওষুধ, 


পোশাক আদাকের মতে প্রাথমিক 
-প্রয়োজনগুলি মেটাতে অক্ষম । 
জীবনধারণের দুর্বহভারে কুসংস্কারের 
সংকীর্ণ গণ্ীভে আবন্ধ। অনগ্রসন্ 
অদৃষ্ট নির্ভন্ন। শিক্ষাদ্বীক্ষার্র সুযোগ 
থেকে বহুদূরে । কালে! টাকার 
পাহাড়ে, ব্যবসার স্ফীত উদরে ধন- 
পতি মহলের উত্তঃ্গ অবস্থার পাশা- 
পাশি দেশের অর্ধেকের বেশী মান্য 
অভাবনীয় দারিত্যের ফাদে আটকান 
শিকার । | 


অপমানে অবিচারে নত মানুয 
নিজের নিজের অবস্থা ফেরাতে গিয়ে 


নিরাশ, রলাস্ত, ব্যর্থ । বেঁচেবর্ডে সুখে 


শান্তিতে আপন আপন থাকতে চেয়ে, 
স্দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া শাসক 
কুলের উপর নির্ভন্ন করে আশা 
ভংগের নিদারুণ আঘাতে কখনও 
ক্ষোভ বিক্ষোভ জানান ছাড়? তেমন 


কিছু করেনি বলে সংঘবদ্ধ জীবন গড়ে 


ওঠেনি। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে 
সমানে দেখা দিয়েছে সংকট । মান- 
বিক মুক্যবোধ চাপা পড়ে গিয়ে 
স্বার্থপরতা, শ্বেচ্ছাচারিতা, অনৎ 
প্রচেষ্টা মাখা তুলে দাড়িয়েছে । 
পরিণতর1 হতাশ । নবীনের] পরি- 
বর্তন চেয়েও দিশেহারা । হঠকারী 
চেষ্টায় মার খেয়ে, পিছু হঠে সস্তা 
চমকে উদ্ল্রাস্ত । চোখের সামনে 
আড়দ্বন্ন যত বেড়ে চলেছে বঞ্চমার 
লত্যট! ততই যায়ে ধীরে চাপা 
আগুনের 'মত সামনে এগিয়ে 
,আনছে।. ভোট দেওয়ার গণতন্ত্রে 
কালো ব্যবসারী, রাজনীতি ব্যব- 
সায়ীরা সংবিধানের বিধানকে 
কাগজের বাগানে লাজিয়ে রেখে 
নিজেদের স্থবিধামত প্রশাসন যন্ত্রকে 


কাজে লাগিয়ে এখন “এমন জায়গায়, 


পরিস্থিতিকে ঠেজে দিয়ে যাচ্ছে 
যেখানে সংহতি নেই, সহিষ্ণুতা 
নেই। নেই জাতীম়তাবোধের 
বাধন, সার্বজনীন উন্নয়নের স্বাভাবিক 
সম্ভাবন। ও প্রেরণা । 

সত্তর দশকের পুচনা পর্ন 
শাসক দলের মধো যাহোক রাজ- 
নৈতিক সংহর্তি ছিল। ছিল এত 
বিনিময়ের, তর্ক বিতর্কের অবকাশ 
এবং নেতাদের নিজন্ব রাজনৈতিক 
তিভি। কিন্ত কংগ্রেস তেডে তেডে 
এখন যে অবস্থায়, এসেছে তাতে সে 
সবের দিন আর নেই। পঁচাত্বরের 
গরতর পরিহিতির পর থেকে ক্ষমত! 
বছিভূর্ত- রাজনৈতিক শক্তি-চক্র 
প্রধানমন্ত্রীর মদৃতে মান্য হয়েছে। 
নিক্মশৃংখলা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার 
নামে অযোগ্য, লোভী দ্বার্থপর, 


[ভারতের বুকে দুর্ভার ভয় ও ভাবনা 


' চাটুকাররা বুলভোঁজারের শাদন 
প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছে । 
প্রধানমন্ত্রী; তার পিভার সময় ঘেটুকু 
চক্ষুলজ্জা বর্তমান ছিল তাও বিসর্রন, 
দিয়ে পারিবারিক উত্তরাধিকারী 
বানাতে ওইরকম অবস্থা টির জল্ক 
এখনও বহুত মেহুমত করে চলেছেন । 
তাই তার দলে তিনিই মেত্রী। 
বাকি সবাই হাত তোলার দলে। 
এবং কয়েকজন বাদে এই হাত 


তোলার বিশ্বস্ত 'সেবকদের' নিজন্ঘ 


রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। নেই 


অভিজ্ঞতা ও নিজে চলার ক্ষমতা । . 


আছে ইন্দিরা ও তার "পুত্র 
পরিবারের ভঙ্লাবলী। আর 
নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা আরো 
ক্ষমতা পাওয়ার প্রতিযোগিতা, 


" খেয়োখেরি । সাতান্তরেয় নির্বাচনের 


"স্যোগে নির্বাক, রুদ্ধবাক মানুষের! 
তাই এদের সরিয়ে জনতাকে আনে। 
সেখানেও প্রবীণেরা লক্ষাজনকভাবে 
নিজেদের মধ্যে লড়ে নিজেদের মুখ 
পোড়ান। এবং আশির শুরুতে 
পোড়খাওয়া জনজীবনে অন্ধকারের 
অনিশ্চয়তা এনে দিয়ে ভরাডুবি হন। 
আসলে তারা ক্ষমতা পেয়ে দেশক্রতী, 
মির্লোত, পরার্থপর হওয়ার চেয়ে 
নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা 
করতে গিয়ে দেশের দুঃসময়কে 
অমেক কাছে এনে দিয়ে হানা- 
হানিতে মত্ত হন বলে আবার বিকল্প 
হিসেবে ইন্দির] পুত্রদহ ক্ষমতায় 
ফিয়ে আপেন। ফলে, ক্ষমতার 
বিকেন্দীকরণেয় যে স্থযোগ এসেছিল 
তা আবার কেন্দ্রীভূত হবার পথ 


পায়। নেত্রী ও ভার পুত্র হয়ে পড়েন. 


নির্ভরতার কেন্ত্রন্বল। কিন্ত পুত্র 


প্রয়াণে তিল তিল করে উত্তর্নাধি-.' 


কারী গড়ার কাজে আচমকা ধাঙ্ক! 
লেগেছে । সেজন্য প্রধনিমন্ত্রীও নির্ভব্ 


করতে পারেন এমন একজনকে পেতে' 


চান। তার মনেও ভাবনা, নানা 
আশংকা ঢুকে গেছে । এজন্য আস- 


ছেন রাজীব । তাছাড়া ছোটপুত্রের 


ক্ষমতা, ছিল “ঘাদেয় ক্ষমতার উৎস, 
দলীয় সংহতির কেন্দ্র তারা এই অব- 
স্থায় অভিভাবক না হলে উল্টে পান্টে 
তলিয়ে যেতে, পারে। এদের লঙ্গে 
ভার, বছ ফারাঁক। 'দৃিতংগীর, 
যূল্যবোধের, ধ্যানধারপার, কর্ম- 


কৌশলের এবং প্রজন্মের । এদের মিয়ে 


চলতে দ্বিতীয় ধাপের তার বহনে 
সক্ষম কাউকে গড়ে তোল! দরকার । 
-এই বোধের জন্য পুত্রের পদাংক 
অন্লারির চাহ তার পরিবার থেকে 
যে কোন একজন উত্তরাধিকারী 


ক 


আস্কক। এতে দলের কোপঠানা 
কিছু প্রবীণের মাথা ভোজার জুযোগ ' 
কমবে । বাইরের ধকল লইতে, 
বিরোধীদের সঙ্গে] পা লড়তে শুধু 
নয় প্রধানমন্ত্রীর মনোমীতের 
মনোরগ্রম করে তীর আস্থা 
ভাজন হুশুয়ার একট! নিশ্চিত পথ 
পাবার উপায় থাকবে। না হলে, 
গণতন্ত্রে পারিবারিক উত্তরাধিকারীর 
স্থান তে! হবার নয় । কিন্তু এখন- 
কার 'অবস্থান্থ তা অবান্তর প্রমাণ 
করার স্তন্কারজ্নক চেষ্টাটাই নতুন 
প্রজন্মের প্রতিনিধি হবার দ্বাবীদার 
হয়ে দাড়াচ্ছে! অবুষ্টবাদীর সংখ্যা 
ভারি হচ্ছে। 

এই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাচা- 
নোর সংকটে আমল] নির্ভর প্রশাসন 
আগের তুঙ্গনায় অনেক বেশী সক্রিয়। 
তাহলেও সত্তর দশকের আগের মত 
আমলার] কেন্দ্রীয় লরকায়ের শক্ত 
খু'টি থাকতে পারছে ন1। অস্থির 
রাজনীতির পালাব্লের সঙ্গে সঙ্গে 
তারের যেভাবে ওঠান বদান হচ্ছে 
তাতে তাদের মধ্যে গা বীচানর 
চেষ্টা, আত্মরক্ষার চেষ্টা খুবই বাঁড়ছে। 
বাড়ছে কখন কি অবস্থা পড়ে মেতে 
হয় এমন ভয় এবং কোন শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থার কোপে পড়ার আশংকা। 
চলেছে নির্পজ্জভাবে স্তাবকতা, স্বার্থ- 
সিদ্ধির চেষ্টা । যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার 


, উপরে যুক্ত হচ্ছে অস্থগত দেবকের 


ভূমিকা! তাই ঝুঁকি নিয়ে, উদ্যোগ 
আয়োজন করে কাজের মত কাজ 
করার উৎসাহ কমছে। কমছে নতুন 
নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা চিন্তা 
করার মাথ! ব্যথা। নিয়ম শৃংখলা 


রক্ষার দ্ায়সার] ভাবের ভিতর দিয়ে. 


অকালে, অনবরত প্রসব করছে 
অবৈধ কাজ কারবার । 


বুদ্ধিদীবীদের সঙ্গে সর্কারের 
যোগে শিথিল হয়ে পড়ছে। যে 
মুট্টিষেক্ক বুদ্ধিজীবী সন্নকারের পাশে 
তারা হয় কপাকাজ্জী ময় চাটুকায়ি 
বৃত্তিতে নিজেদের মিশিয়ে ফেলছে। 
যতই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে* নিবিড় 
যোগাযোগের কথা বল] হোক না 
এখানকার শাসকদের তাদের সংস্পর্শ 
বাচিয়ে চলার প্রবণতা বেশী ।' 

এরকম- ব্যাপারগুলো জড়িয়ে 
পড়ছে দেশ পরিচালন, দেশ গঠন 
প্রভৃতি কাজের মধ্যে । সেজন্য ন্ট 
সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠতে 
পারে না। আর তা সম্ভব নয় বলেই 
দেশের ভিতর ভ্রধ্যযুল্য বৃদ্ধি, মুদ্রা- 
স্বীতি, নিত্য দরকারী জিনিসপত্রের 
অভাব, বন্টন বৈষষ্য, বিলাসবহুল 
ভ্রব্যসামশ্রীর পাশাপাশি সাধারণ 
মাঙষের চলনস্ই জিনিসপত্র কেনা, 
ক্ষমতার তীব্র অভাব, দুঃসহ বেকারী 
প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে গুরুতর ভাবে 


CH 
জড়িয়ে পড়ছে ভাষা, ধর্ম, দমপ্রদায়,। 
প্রার্দেশিকত] তিত্তিক্ক দাজাহালাম?, 
হানাহানি । হুষ্টি হচ্ছে লামাজিক 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও 
দংকটের ফলে অশান্তি, আইন 
শৃংখলার অবনতি ও অগ্নিগর্ভ 
অবশ্থা। প্রশ্রয় পাচ্ছে বিচ্ছিন্নতা- 
কামী প্রবণতা, আত প্রবঞ্চনা। 
আশাহত বঞ্চিতের স্বনা ও 
মাথ! তুলে দাড়ান চেষ্টার মধ্যে 
ভুল ্রাস্তি, হটকারি ব্যাপার ম্যাপার 
থাকলেও একথা আজ লত্যি যে, 
একটা সাধিক পংকট চলছে । এবং 
তা জটিল হয়ে উঠছে। এর পরি” 
বর্তন অবশ্তভ্ভাবী। কিন্তু কিতাবে? 

এখনও বামদলগুলি ও গণতাঙ্িক. 
এঁকাকামী দলগুলি নিজ নিজ 
পকেটে পীমাবন্ধ। দেশের সর্ব- ' 
দাধারণের কাছে তার] তাই রাঞ্জ- 
নৈতিক বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি । 
যে গতি, থে নিষ্ঠা! ও সামর্থ থাকলে 
এরকম একটা দময়ে তারা এগুতে 
পারে তার কেমন হেন অভাব-দেখ! 
যাচ্ছে৷ দুর্তাবনা, হতাশা ও নির্তন্বতা 
তাদেরও গুলিয়ে দিচ্ছে। ঠিক কি 
তাবে এগুবে তা ঠিক করতে পারছে 
না। প্রতিবেশী দেশগুলিও এই 
অবস্থার বাইরে নেই। বিশ্বেক্ন বড়. 
বড় শক্তিগুমিও জটিল পরিস্থিতির 
আবর্তে । তাহলে কি শ্বৈরাচার্ী 
শক্তির হাত শক্ত হচ্ছে? খিলি- 
টারীও কি শ্বপ্ন দেখছে? আদলে 
একট] ওলোট পালোটের পটভূমি 
তৈয়ী হচ্ছে এবং সেটা যে কি রকম, 
এবং ফোন শক্তির পরিচালনার 
অপেক্ষায় এখনিই তা জানা নেই। 
ভারতের বুকে এখন হুর্তার ভয় এবং 
ভাবনা। ছুঃসমস্কের দিনগুলি এগিয়ে 
ঘাচ্ছে পর্বনাশা তর়ক্কর দিকে। 
একদিন তার ভেতর থেকেই আদল 
সত্যট! বেরিয়ে আলবে । 


অর্থনীতি 

৫ম পৃষ্ঠা পর 

তাদের ক্ষতি হবে, না। বরং টুথ- 

পেন্টের টিউবে কম পেস্ট আর লাবা- 

নেয় সাইজ ছোট কর] তো আছেই। 
বাঘের কাছে আবেদন করে 

কোন মানুষ নিজেকে বাচাতে পারে 


নি। নয্নমাংম ও রুধিরের স্বাদ এবং 
মুনাফার স্বাদ অনেকটা কাছাকাছি 
কারণ মামুযের কুধির শোষণ করেই 
মুনাফা গড়ে ওঠে । সুতরাং হাতি- 
যার ছাড়া বাঘের সামনে গিয়ে লাভ 
নেই । মুনাফা শিকারীতের কাছেও 
আবেদন নিবেদন জানিয়ে ফল হবে 
মা। আগলে তাদের মূল্যবৃদ্ধি কয়ে 
শোষণ তীত্র করার কৌশলকেই 
ভেলে দিতে হবে। এটা এমনিতে 
হয় না'। সবাই মিলে হাত লাগাতে 
হবে। লড়াই করে মুনাফাশিকারী 


বুক্তলোভী শ্বাপদ্কে খতম করতে 


হবে। 








হা ভি ky 


- সঞ্যাত লঙ্গমে। মাৰ্চ 
‘নির্বাচন বৈপ্লবিক যুগ-পরিবর্তনের 


1: ছয় ॥ 


উত্তরপ্রদেশের চির চিঠি, 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের, “বায়ে 
বাজু কি' সরকার” উত্তরপ্রদেশের 


রাজধানী লখনৌয়ে আপন কর্ম- 

কাণ্ডের অি-বার্ষিষী পর্যালোচনা, 
করেছে চিজ-প্রদর্শনী, মনোরধ্মমূলক 
অনুষ্ঠান এবং সরকারী প্রতিনিধিদের 


প্রেদ-কনফারেন্দ মাধ্যমৈ।' উদ্দেশ্ত . 


ছিল (১) উত্তর ভারতের জনসাধা- 
বরণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের হত্রপাত, 
€২) বামফ্ৰণ্টের "রাজনৈতিক তথা 


প্রশাদমিক সাফল্যের এক ‘ঝাঁকি’, 

অর্থাৎ সামগ্রিক-তাৎক্ষণিক দৃষ্টিপাত, 
এবং, . (৩) ফেন্রকে হুশিয়ারি 

শক্তি (জয়প্রকাশ নারায়ণজীর কল্পিত 


»'আমর] আছি, থাকবো!” 


মারা ভারতের দাদী নতুন 


দিল্লীতে এই. আয়োজন, অপেক্ষাকৃত 
বেশি ফুলপ্রন্থ হত কি না তা! বিভিন্ন 
ধারার রাক্সনীতিআদেঘ বিশেষ মত, 
দৃষ্টিভজী ও মূল্যায়নের ওপর নিত 
করে? তা বিভকিত বিষয়। তবে 
এটা ঠিক, রাষ্ট্রভাযাতাষী উত্তর এবং 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং 
অগ্রণী রাজ্য (কি শিল্প-প্রনারে, কি 
রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক বিকাশে, কি 


অপরাধ-প্রবণ ক্ষয়িফু সামস্তী সমাজের - 


ধ্বস নামায়) উত্তরগ্রদের ঈাড়িয়ে 
আছে এক অনন্ভ'অধ্যায়ের-চৌকাঠে। 


'দেদিক থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থা 


এবং আহ্ত্ঘর্জিক বন্দোবস্ত ( কিছুট! 
এলাহি) নিরর্থক হয়নি। : 
. অমস্বীকাৰ্য এ কথা যে, উত্তর- 
প্রদেশ আজ দক্ষিণ ও বামপন্থীর 
১৯৭৭-এক্স 


ঈঞ্িতমানজে এনেছিল, পরিণতি 
পাঁয়নি আপন সম্ভাবনার । ভ্যরতের 
প্রতৃশ্রেণী রাষ্ট্রের কাৰ্যপালিকা শক্তির 
নারা প্রযনোগকায়ী কাঠামোটাই 
পুনর্বার হস্তগত করতে লক্ষ্য 
হয়েছে সংসদীয় রাজনৈতিক 
পদ্ধতির” কুশলী অপপ্রয়োগ ছাতা 
নতুন দিজীযর ভৌগোলিক দামীপ্য 
এবং জাতীয় গণতাস্রিক আন্দোলনের 


মূল শক্তিকেজ্দ হিসেবে এ রাজ্য . 
* অসম্পূর্ণ সমাজ- -বিপ্রুবের উত্তরাধিকার 


ও দ্রায় ভি করেছে। দারা ভারতে 
আসন জন. -অত্যখানের ৷ সঙ্কেত এখানে 
সঅত্যস্ত স্পষ্ট আজ, ষদ্বিও তা পড়া 
কঠিন আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলে?, 
(এমন কি প্রগতি পরিপন্থী পমাজগোষ্ী 


. বা দপ্রঘাক বিশেষের প্রতিক্রিয়াবাদী 


কাৰ্যকলাপে লিপ্ত, হওয়ায় ( উদ্বা- 


হরণতঃ মোরাঁদাবাদের ঘটনাবলী )। 


লৃস্তব্তঃ 


থে বামপত্থী-পণতান্তিক এক্য-. 
সংগ্রামের দাবীদার সি পি এম . 


- বামগন্থী দিম বাংলার ধনী মাম 


পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সয়কারের প্রধান 
এবং মেতৃত্বকারী শরিক--তেষনি . 
একামুধী আন্দোলন এবং আলোড়ন 
উত্তরপ্রদেশে সম্ভব। সম্ভবৰ্তসি পি 
এম সনে করে পার্টির আদৰ্শগত ও ২ 
কার্যক্রম, দংবদ্ধ নীতি প্রয়োগ, 
উত্তরাস্তাম দিশাভিমুখে এগুতে 
পারে। হিন্দী রাজনৈতিক মুখপত্র 
রাজ্য সি পি এস সাময়িকী রূপে' 
প্রকাশ করতে আরম্ভ ' করেছে). 
শোমা যায, দৈনিক ' কপে এই”, 
প্রচেষ্টার উত্তরণ পর্ব দিল্লীতে হুবে। 
ইমার্জেন্সি বিরোধী থে যুযুধান জন- 


'জোকশক্তিঃ)  ১৯৭৪-১৯৭৭-এর 
দিনগুলিকে উত্তাল করেছিল এক- 
দলীয় শাসনের জগন্দল পাথর সম 
দ্বৈয়াচারের বিরুদ্ধে, তেমনি উৎসার 


 ঘদি বাম পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ- 
নৈতিক পটতূমে মৃখ্য তূমিকাবলস্বী 


সি পি এম প্রেরিত করতে চেয়ে 
থাকে এই রাজ্যের জনসাধারণের 
মধ্যে, তাহলে" তাদের সাম্প্রতিক 
পদক্ষেপ অর্থবহ মনে হবে কিন্ত 
বিচার্য বিষন্ন হল .বিরাট ব্যয়বহুল, 
৪ দিন ব্যাপী এই প্রচার অভিযানের 
ফলাফল লখদ্ধে। 


প্রতিক্রিয়া ও সাড়' 

. প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ £ পশ্চিষ- 
বজের বামফ্রন্ট দরকারের প্রতিনিধি 
মন্ত্রী জনাব মূংন্মদ আমিন ১১ই 
তায্নিখে.. রবীন্দর রঙ্গশালায় হলে 
অনুঠিভ "জনলভায় ঘা! হয় - 
ইঞ্িত'কয়েছেন' ত! হল, লয়কারী £ 


ভয়ে ধারণ! যে, উক্ত সভা ( এবং 


আমুযজিক ফাংশন যথা চিত্রপ্রদর্শশী 
দিনেমা-শো! ইত্যাদি) মূলতঃ এক 
মীমাবন্ধ এবং ওুপচারিক প্রক্রিয়।।-. 
এর চৌহদ্দী, পঃ বঃ সরকার তথা উঃ 
প্রঃ রাদ্য সরকার তথা .বেন্ীয় 
দরকারের সঙ্গে দম্পর্ক নিরূপণ এবং ' 
প্রসারসের । ' জনসভা বলতে যা 
বোঝায়, ১১. তারিখের মিটিং ত! 
ছিল না। এমনি নিৰ্ণায়ক শু 
মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে তাহলে কেন 
এই অহুষ্ঠানাদির উদ্ভোভা এবং 
দংগঠকবুদ্দ এ মিটিঙে বেছে বেছে 
লক্ষনৌয়ের এমন “'বামযতাদশাঁ* 
নেভাদের ওপচারিক ভাষণ ফিতে 
ডাকলেন, হার] লাধারণত: জন- 
গণের মধ্যে দামৃহিক ও দংবেদ্বমশীল 
দাড়! জাগানয় বিশ্বাস করেন এবং 
সে কাঞ্জে অভ্যস্ত । 
. উ্দাহরণত : 


. ডাঃ সুহন্দদ 


Ed 


হালিষের বত্ৃত।। এ'র স্বযুক্তিপূর্ণ 
ভাষণ কেবল ঘে পশ্চিমবঙ্গে বাম ' 
সয়ফারের অনুকূলে, ফলতঃ কেন্দ্রে 


প্রতিকূলে, গিয়েছিল্‌ তা নয়, যে” 


মুখোমুখি নৰ ( এই ছুই সরকারের ) 
বর্তমানে এক অনন্থীকার্য বাস্তব তথ্য 
-_অমেক ক্ষেত্রে অহুক্ত রেখে দে ক্যা 
হলেৎ_তাকে মেনে নিয়ে ইনি ' 


এমন অনেক অস্তরটিপুনী সত্য উচ্চা- ' 


রিত করেন, যার আল1 সহ হচ্ছে না 
বলে এবং তেমনি ভাব দেখিয়ে 
উপস্থিত প্রধান অতিথি উত্তরপ্রদেশ 
লয়কারের শিক্ষামন্ত্রী হল ছেড়ে 
বেরিয়ে গেলেন। ব্যাপারটায় উক্ত 
শিক্ষামন্ত্রী ফাস ফোলানো! _ বাড়া- 
বাড়ি কেন করলেন বোঝা কঠিন। 
বুঝি আন্তর্জাতিক স্তরে কোনে! লভা, 
সমিতি বা সন্বেলম হচ্ছে; ' উপ-' 

চারিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন ন! করলেই: 
নয়! তার নিঙ্ছান্তির পরেও মিটি 
আরও অনেকক্ষণ চলে। স্থানীয় 
কিছু কিছু পনেতা”যাদের ' জন- 


প্রিয়তার দিয়িখে কোনো প্রতিষ্ঠাই " 


নেই--তিড় উশকানে! গোচের 
বত্বৃত1 'করেন। এদের মধ্যে 
এমন একজন ছিলেন, ধার পাম্্রতিক 
বিধানপতা। “নির্বাচনে ( লখলো? পূর্ব 


ক্ষেত্রে) মাত্র ৬** মোট প্রাপ্তিযোগ 


- ঘটেছিল । 

- প্রশ্ন জাগ্রত Re যায়, মঞ্চ 
থেকে ভাষণ দেওয়া! দি মিতাস্তই 
গুপচারিক- সীমানায় বাধা রাখ! 


- উদ্দেন্ত ছিল, তাহলে এত খরচ করে 


১০ কোটি (ন্যনাধিক) জনতার 
নিবাস এ রাজ্যের রাজধানীতে আসা 
এবং সর্বনাধারণের ওপর ক্লাজনৈতিক 
চিন্তার ক্ষেত্রে এক স্থায়ী ছাপ 
ফেলার চেষ্টা করা হল 'কেন? 


"এখানে বাষপন্থী এবং বিপক্ষ ছল- 
গুলির লহায়তার প্রকৃত অর্থে জন-, 


গণের মতা সংগঠিত করা চলতে] । 
বস্তুত লংগঠকদের উদ্দেশ্য এবং 
অবলম্থিত পদ্ধতির মধ্যে -পষ্ট সঙ্গতি 
থাকলে কার্যক্রমের বিভাজন আরও 


সুষ্ঠ হতে পারতে এবং পশ্চিমবঙ্গ লর- . 
কারের প্রতিনিধিদের বিব্রত" হতে . 


হৃত মা। অবশ্য, প্রেস কন্ফারেন্দে 


“এবং রবীন্রুশালার মিটিঙে পশ্চিম 


বশ দরকাঁয়ের মন্ত্রী মুঃ আমিন লাহেব 
খুবই সংযত ও ধীর স্থির ৰাগিতার 
শৈলী দেখান, যা উপচায়িক অব- 
মরের 
তিনি বামক্রণ্ট সরকারের সাফল্যের 
মুখ্য দিকগুলি দেখালেন £ যথা, 
তগচাষীঘেরকে দি শিকারে, 


" » প্রক্ষাঃ 


মালিক-শ্রমিক লংঘাতের 


পক্ষে উপযুক্ত । তথ্য দিয়ে ' 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৯শে আগস্ট), ১৯৮৯ 


'ল্নঘ ; জাইনী তালিকাঁভুক্তি ও কষি-- 


কাজে সহায়তা . দ্বেওয়!; শ্রমিক 
- শ্রেণীর শিল্প-গণতাহ্বিক অধিকার 
অন-নিপীড়কের ভূমিক! 
থেকে পশ্চিয়বঙ্গ, পুলিশকে সরিয়ে 
ক্ষেত্রে 
নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করান? 
শিক্ষার প্রদার ও ম্যাট্রিক অবধি, তা 
বিনা 'যুলো দেওয়ার ব্যবস্থা 
ইত্যাদ্বি। বেকারদেরকে এবং অন- 
হায় অবলঘ্বনহীন মহিলা ও বৃদ্ধ- 
দেরকে মামান্ত হলেও জীবনধারণের' 
রলদ, 'ভাতার বন্দোবস্ত তারও- 
উল্লেখ করলেন) 

কিন্তু ষে বিতক্কিত বিষয়ের 
উল্লেখে তিনি মনে করলেন রাজ- 
নৈতিক কৃটবুদ্ধি নিহিত, তার মধ্যে 
অতিসয়লের তোলাপন! থে রয়েছে 
তা কি তিনি বা পঃ বঃ বাম-লয়- 


কারের অপর প্রতিনিধিয়! জানেন ' 


ন1? কেন্দ্রের আসল সঞ্চালক তার- 
তের বিত্বপু'জিপতিদের শিখরবর্গ 
যেভাবে জানুয়ারির নির্বাচনে তাদের, 

্বার্থবাহীকংগ্রেস (ই) দলের বিজয় 

লাভের পর থেকেই বাষপন্থী সাদৰ্শ- 


সংশয়ের আর অবকাশ থাকে না, 


বপারণকারী তিনটি . রাজ্যের জন- 
নির্বাচিত সরকারগুলির্ বিরু 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করে চলেছে, তা 





নতুম দিল্লীর ' ববোদিত ফাশিস্ত 


* স্বৈরাচারীরা, কলকাতায় কী জন- 
বিরোধী খেলার প্রাকভূমষিক রচন। 


কয়ে চলেছে। যেদিন পশ্চিম 
বাঙলার দরকান্ী ৷ সোঁহাদেবর 
প্রতীক-অহুষ্ঠান লর্বোচ্চগ্রাষে 


তোর্দার আস্তরিক চেষ্টা. করেছেন: 
সংগঠকরণ পরম আস্তরিকতার সঙ্গে, 
সেদিনও. রেহাই দেয়নি ভারতের ' 
উক্ত প্রভু শ্রেণীর পর়পান্গ কেনা 
কলচির]। হাস্তকর বেয়া্দপি 

স্থরে এদের প্রচার যন্ত্রের সংবাদ পত্রে. 
লেখা বেরিয়েছে, পঃ বঃ বামপন্থী - 
নরকান্রকে 'চেতাবনী বা পাবধান- 
করে-দেওয়া গালাগালি দমেত এই. 
মর্মে যে ১৯৮২ পর্যস্ত কিছুতেই একে 
টিকতে দেওয়া চলবে না) নির্বা-' 
চনের পূর্বেই বরখাস্ত করা চাই 


(লখনৌ, *প্যাওলিয়র” 8 ১২-৮৭ 


2১৯৮০ ) 


শেষাংশ. নি 


একটি আধিক, সংস্থা সম্পরকে 


নিন, ফেবারিট, এমডাঁউ- 

মে্, লধচিতা ইত্যাদির মতে! 
লমপ্রতি আর একটি সংস্থা 
গজিয়েছে। নাম বমুন। কমালিয়ান 
ফিমান্স (প্রা)' জিয়িটেও, ৪/২ .এ 
ওয়াটারলু ষ্রাটে, : কলকাতায় এর 
রেজিস্টার্ড .অফিল। আসানসোল, 
নিউড়ি ও দক্ষিণ কলকাতার পি-২৪৯ , 
পূর্ণ দাস রোডে দুটো, শাখা অফিস 
খোলা হয়েছে। 


চারজনের বোর্ড অফ ভাইয়েকয়- 3 


দের মধ্যে এম, এ, নানিম চৌধুরী 
হলেন ম্যানেজিং ডিরেইয্ন। আর 
তিনজন হলেন, তুপিন্দার পিং 
, অরোর। (জনৈক হিন্দি ফিল্সী গায়কের 
আত্মীয় ), “এ হামেদ চৌধুরী এবং 
পারবেশ আনন্দ পারা । এ বছয়ের 
মে মান থেকে এয়া ব্যবণা শুরু করে, 
ছেন পিয়ারজেদের যতোই এজেন্ট 
জাগিয়ে টাক! আধার, সুদ প্রধান 
এমনি আর কি 1... 

কোম্পানী বলে, স্টেট ব্যাঙ্ক, 
ইউ, বি, আই ও পার্ধীব এচাণ্ড নিন্ধ 
ব্যাঙ্কে এদের কাজকর্ম হয়। এটা 
নাকি অনত্য। বর এদের কাশরকর্ম 
হয় ফেডারেল ব্যাঙ্কের বাঁলিগঞ্জ শাখা 
( কারেন্ট াকাউন্ট* নম্বর ২১০) ও 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চিত্তরঞ্জন এভিমুস্থ 
মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত 
. শাখায়। ৪8 

ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর এম, এ, 
নানিম চৌধুরী মাকি তিনরকম 
বক্ষ করেন । চেকে টাকা তোলেন 


এক সইয়ে, কলকাতায় মধ্যে কর্ম-. 
চারী নিয়োগপত্র একরকম সই ও 
বাইরে একরকম সই। 

. বর্তমানে দংবাদপঞ্জে বিজ্ঞাপন 
দিনকে ক্লার্ক নিয়োগ কর] হচ্ছে। 
নিয়োগের সময় এক হাজ'র, ছুহাজার 
ও তিন হাজার টাকা পর্যস্ত জামিন 
রাধা হচ্ছে। ছশে টাকা মাসিক 
মাইনের প্রতিশ্রতিতে একজনকে 
মেওয়! হয়েছে তিন হাজার টাক! 


সিকিউরিটি ভিপোজিটে। আঁড়াইশে? 
টাকা মাইনে হলে এক হাজার টা্1। 


কেরাশী বা অফিসারপ্রেডের চাকরীর 
অন পূর্বশর্ত হিদেবে ভিপোজিটের, 
কথা লন্দেহজনক কারবানী প্রতি- 


. ্টানই বলে থাকে। 


কোম্পানীর অফিসে নে 
মাম আছে “ঘমূন1 কমাশিয়াল. ফাই- 
মান্স (প্রা) লিসিটেভ।১ কিন্ত পলিপি 
টেবিল কাম রুল বুকের ৯ (এ) ধারায় 
তথা ১৩ নম্বর পাতায় কোম্পানীর 
'নাষ উল্লেখে ব্রাকেটে, প্রাইভেট 
কথাটি নেই। | 

পূর্ণ দাস রোডের দোতালায় যে 
অফিল হয়েছে তা নাকি তাড়। 
নেওয়া হয়েছে মাত্র তিন বছরের 
জন্ত। এখন আবার এরা মধ্যপ্রাচ্য, 
ইউরোপ, পাকিস্তান, আফগানিস্থান 
ও বাংলাদেশে যাতায়াতের পাশ- 
পোর্ট তৈরী ব্যাপারেও উদ্ভোগ 
নিয়েছে । - কলকাতা গোয়েন্দা 
পুলিশও নাকি এই সংস্থাটির ব্যাপায়ে' 
খোজখবর নিচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগ 
ও টাকা অম! রাধার ব্যাপারে. 
কোম্পানীর অস্তিত্ব ও নিশযরত! 
দম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে। 


. 


রি ॥ শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট ১৯৮০ 








চেন! মুখ অচেনা গঞ্সো 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মূখ চেনা থাকলেও সেই চেনা, 
মুখের অন্তরালে অচেনা অঙজানা ঘে 
জস্মীবন, তারই যবনিক1 তুলে দেখাল 
রন নাট্য সংস্থা গত ১৩ই আগস্ট 
রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। শশানের পট- 
ুমিতে ভোমেদের জীবন অবলম্বনে 
_কোধিক নাটক রচিত হয়েছে) মঞ্চস্থ 
করেছে মানা, দংস্থা। কিন্ত 
সালোচ্যঃমাট্যায়নচির উপজীব্য বিষয় 
এক হলেও কিছু শ্বাতঙ্োর দাবী 
নিয়ে হাজির হয়েছে । শবদাহফারী- 
দেল জীবনের অধ দুঃখ, আনন্দ 
বেন, চাওয়া না পাওয়ার ব্যথা 
কান্না ফুটিয়ে তোলায় সংগে সংগে 
সমাজের নান] গুরের বৈষম্য, শোষণ, 
ফাকিবাজি, জুয়াচুরি যেমন প্রকাশ 
পেয়েছে, তেমনি স্থহ্থ রাজনীতির 


সঠিক দৃিকোণে পঙ্গু জীবনে নতুন করে 


বাচাকস প্রেরণা সধারও করা হয়েছ। 
চেন] মুখ অচেন! গঞ্গো” “নাটকটির 


রচন] ও নির্দেশনার কৃতিত্ব দেখি-- 


য়েছেন প্রণব বনু । 


মৃত্যু যেখানে এক শোকাবহ 
ঘটনা, শবদাহকারী ভোমেদের কাছে 
সেখানে সেটা পরম আকাংখিত, 
স্বস্তির ব্যাপার-_মড়া ন! এলে রোঙ্জ- 


গার বন্ধ। বৈপরীত্যের এই থে 
উত্তরপ্রদেশের চিঠি _ 
>৬ঠ পৃষ্ঠার পর. 


প্রতিক্রিয়াবাদীদের যড়ষস্ যে 
নিপুণভাবে নয়ার্দি্লী থেকে গৌহাটি 
অবধি জাল বুমে চলেছে, তা বেরিস্ষে 
পড়ে এই শ্বৈরতন্ত্রী শক্তিচালিত 
প্রবক্তাদের কথায় ও লেখায়! 
বোঝার বাকি থাকে না যখন জানান 
হয়, আদামের “গণ্ডগোল যতদিন 
পশ্চিমবঙ্গের বামসরকারের আয়ু তত- 
দিন। আসল সত্য পরম ধূর্তামির 
সে চেপে যাওয়া হচ্ছে। তা হল 
আপামে একশ্রেণীর উগ্র আঞ্চলিক 
জাতীয়তাবাদীদের দিয়ে খেলিয়ে 
প্রকৃত-নিপীড়িতদের, আন্দোলনকে 
চি করাল হচ্ছে, যার ফল- 







সপ বাংলাভাষী অনুরূপ নিপীড়িত 
রীবরা বাঁকে ঝাঁকে পশ্চিমবাংলায় 


আসতে বাধ্য হয় এবং পর়োক্ত রাজ্যে, 


পা রন্ধ জন উখ্থানকারী তৃমি- 
সংস্কারের কাজ হয় বিপর্যস্ত, ভূমিহীন 
ও প্রান্তিক কষক যার! উপকৃত 
হচ্ছিল হয়ে পড়ে দিশাহারা এবং 
উপয়ন্ধ রাজ্যের অর্থনীতির কাঠামো- 


সংঘাত, জীবিত "মানুষকে চঞ্চল লা 
করে পারে না--অন্তিত্ব ক্ষার সংগ্রাম 


“কত ন! নিঠুর মনে হয়। নাটকে 


এই ছন্ব ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু বহুবিধ 
বিষয় ও প্রসংগের অবতারণা হওয়ার 
ফলে পেই চেন! মাচ্ষদের জীবনের 
অচেন! কাহিনী মাঝে মাঝেই যোগ- 
ত্য হারিয়ে খাপছাড়া হয়ে পড়েছে । 
তবুও হ্বীকার্ষ, নাটকটি বিষয় 
বৈচিত্রের মধ্য দিয়েই উপভোগ্য 
হয়ে উঠেছে । বালক ‘মুন্না’ চরিত্রটি 
প্রতীকী মাত্রায় যুক্ত--তার মৃত্যুর 
মধ্য দিয়েই নাটকের পান্্রপাত্রীদের 
উত্তক্পণ সম্ভব হয়েছে_-এষন ব্যথীম) 
সঞ্চার কম শক্তির পরিচায়ক ময়। 
অল্প দিনের মধ্যেই রন সংস্থা বলিষ্ঠ 
প্রযোজনার যে স্বাক্ষর রাখলেন, তা 
গ্রপ বিয়েটার আন্দোলনকে আর 
উজ্জীবিত করবে বলেই আশা রাখি |. 
শপানের একটিমাত্র সেট--বলরাম 
চ্যাটাজীঁর ঘত্বের ছাপ সেখানে ম্পষ্ট। 
আনে! ও সংগীত পরিচালনায় ষখা- 
ক্রমে অমল রায় ও মানিকলাল 
ব্যানার্জ প্রশংসনীয় কার্ড করেছেন। 
হেমস্ত মৃখাজ্ ও অপ্রলি বন্থর নেপথ্য 
কঠদংগীত নাট্য মুহূর্তকে চিহ্নিত 
করেছে ঘথাযথ ৷ অভিনয়ে টুলু 


টাই পড়ে ভেঙে । 


" নিয়েছেন 


জনাব মুহম্মদ আমিন উত্তর 
প্রদেশ সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর 
সঙ্গে এক সমঝোতায় আসতে পেরে- 
ছেন বলে- শোনা গেল। এবার থেকে 
জন্মে থেকে কলকাতা অবধি বিশেষ 
বাস চলাচল আরস্ত হবে। কিন্ত ষে 
রাজনৈতিক বিপর্যয়ের গহ্বরে বাম 
মতাদ্রশী পশ্চিমবাংল1, গয়ীব পশ্চিম- 
বাংলা, যুগ যুগাস্তের্ উত্পীড়িত 
শোষিত পশ্চিষবাংলাকে ধা ষেরে 
ফেলে দেবার ব্যাপক চক্রান্ত চলছে 
নয়াদ্িজী থেকে লক্ষ তক্‌, তার 
চলার খবয় কি নিয়ে গেছেন এ লর- 
কারের প্রতিনিধির! ? 

বস্তুতঃ প্রকৃত বামপন্থী, বিপ্লবী 
শক্তিয় উৎস তো বাংলার জনগণের 
মধ্যে । বাম মোর্চার মধ্যে ঘেধন 
ক্যাডারদের জনতিত্ভিক বর্মস্পৃহায় 
নিহিত, তেমনি এবং ভার থেকেও 
বেশি বিস্তঘান মোর্চার বাইরেও । 
সেদিকে নজয় পরলে নতুন দিল্লীর 
সয়! মুঘল বাদশাহীর ক্রীড়নক হতে 
হয় না আনল! 


॥ সাত ॥ 


আমর। বাঙালীর দুমুখো নীতি 


উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দাম্প্রধায়িক ভাবে সহখোগিতা করা হচ্ছে। 


দাজায় আমরা বানালী নামক তথা- 
কথিত রাজনৈতিক দলটির চক্রাস্ত- 
মূলক কাৰ্ঘকলাপ সম্পর্কে প্রকাশিত 
সংবাদের সত্যতা দিবালোকের মতে] 


ম্পষ্ট হয়ে উঠছে। ষখন মণিপুরের 


কারণ, কংগ্রেস (ই) ও আমরা 
বাঙালী এই উভয় দলেরই উদ্দেশ্য 
বাঙক্র্ট পরিচালিত রাজ্যগুলিতে 
উত্তেজনা] জিইয়ে রাখা। এবং 
একই কারণে আনামের ব্যাপারে 


মুখ্যমন্ত্রী দ্বোয়েন্দ দিং-এর মধ্যস্থতার - মপিপুরের মুখ্যমন্ত্রী দোরেন্দ্র সিং অংশ 
ফলে অথব] নাগাল্যাণ্ডের বৈরী গ্রহণ করাতে ইন্দিরা ব! জৈল পিং. 
নেতা লাদডেঙ্গার অস্ত্র সংবরণ সম্বলিত তাকে প্রথম দ্বিকে প্রকাশ্তে ধিক্কার 


চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে অন্ততঃ- 
পক্ষে সাময়িকভাবে হলেও আস্ত 
সমস্ত৷ -সমাধানের ক্ষীণ আলোক 
রেখা দেখা দিয়েছে, ঠিক- তখনই 
আমরা বাঙালী পার্টি স্িপুরায় 
বাঙালী স্থান প্রতিষ্ঠা করার দঙ্ধীর্ণ 
প্লোগান নিয়ে রণমঞ্চে হাজির 
হয়েছে। ফলে ইন্দিরা গান্ধীর 
মদ্বতপুষ্ট কায়েমী স্বার্থকেই প্রত্যক্ষ" 


সরকার, অমর যায়, ঘেবকুমার দে ও 
চিয়ত্রল চক্রবতাঁ নিষ্ঠার পরিচয় 
রেখেছেন। ছুর্গেশ চক্রবতর “গণৎ- 
কার? চমৎকার উপতোগ্য। মাঃ 
সুপ্রিয় চ্যাটাজী, অপিতা ঘোষ ও 
মিত! চ্যাটাজপর অভিনয় উল্লেখ- 
যোগ্য । | 


পাকা দেখা 

ছালক1 ছাপিন্ন ছবি হিসেবে 
পাক! দেখা মোটামুটি উপভোগ্যই 
বল] চলে । শ্লেষ ব্যঙ্গ কিছু নেই, নেই 
কোন বিশেষ বক্তব্য ভুলে ধরার 
চেষ্টা। কিছু বাড়াবাড়ি আর 
অস্বাতাবিকতার যোগফলে যে তরল 
হাপির ক্ষিহয়। তারই স্থঘোগ 
পরিচালক অরবিন্দ 
মুখোপাধ্যায় এবং সেদিক থেকে 
তিনি কিছু পার্থকতার দাবীও করতে 
পারেন। ভবে সাধারণতঃ সিনেমায় 
পুলিশকে 'নির্বোধ দেখানোটাই 
রীতি হয়ে গেছে--এ ছবিতে 
পুলিশের নিবুদ্ধিতাকে চুড়ান্ত 
পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে হাসির খোরাক 
করা হয়েছে_এখালনে বাস্তবতার 
যোগ বিশেষ নেই । 

বনফুজের ‘নব সংস্করণ’ কাহিনীর 
পরিবর্ধন করে “পাকা দেখা; ছবিটি 
হয়েছে । সেকারণে কিছু অতিরিক্ত 
হুলোড়, আতিশয্য দোষ ও কৌতুক 
সঞ্চারে অতিশয়তা প্রশ্ন পেয়েছে । 
ফলে দর্শক হেসেছে ঠিকই, ফিন্ত 
ছবিটি রস হট্টি করতে পারেনি, 
ভাঁড়ামি পর্যায়ে এসে গেছে৷ 

ছবিটিতে বুদ্ধির ছাপ না থাকলেও 
এক ধরনের দাসপেন্দ ন্যষ্টিতে 
পরিচালক সফল হয়েছেন। শেষ 
মুহূর্তের আগে পর্যন্ত দর্শক বুঝতেই 
পারবেন না নায্সিকানন প্রেমিক 
গ্রবরটি কে। 


জাঁনিরেছিলেন। 

আমর! বাঙালী বাঙালী, 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে: অবাগালী 
বিরোধী আগুন জালাবার জন্য 
বাঙালীদের প্ররোচিত করছে 
আবার অন্তান্তদের এই বলে উত্তে- 
জিত.করছে মে, বাঙালীর] বিভিন্ন 
রাত্যে আধিপত্যবাদ চালিয়ে যাচ্ছে, 


মৃণাল সেনের আগামী ছবি 

মৃপাল সেনের আগামী ছবির ও 
কাহিনীকার অমলেন্দু চক্রবর্তী । 
ছবির নাম “আকালের সদ্ধামে’। 


একটি ফিল্ম ইউনিট আকালের বিষয় . 


নিয়ে ছবি করতে গিয়ে আকালের 
লন্ধালে ঘুরে ফিরছে--ছবির বিষয়" 
দম্পর্কে মোটামুটি এইটুকু জানালেন 


অতএব ওদ্বের হটাও। ব্যাপক 
হারে বিশৃঙ্খলা টি করার জন্য এরা 
আসাম-জিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে 
নিয়মিত অসম শিক্ষা নিচ্ছে বলে 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 
দেশবাসী আর একটা জিনিস 
আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছে ঘে, উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলের হুটকারী দাদার জন্য 
বেন্দীয় সরকার তথা কংগ্রেস (ই) 
পার্টি আসাম-ত্রিপুরার বামপন্থী 
পার্টগুলো থেকে শুরু 'করে ত্রিপুরার 
বামক্রট পরকার এবং যাকে ইচ্ছে 
তাকেই দোষারোপ করে যাচ্ছে। 


কিন্ত আমর] বাঙালী পাটির প্রকান্তে 
অন্বর্থাতমূলক কার্যকলাপ . ওদের 
দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এবং এর 
থেকেই উভয় দলের দাঙ্গার পেছনে 
সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারটা সহজেই 
অহুমেত্র। 


স্বয়ং মৃণাল লেজ ১৫ই আগস্ট 
ক্যালকাট? প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের 
এক সমাবেশে । এ ছবিটিও হবে ইস্ট- 


ম্যান কালারে |. প্রযোজনা করছেন - 


ধীরেশকুমার  চক্রবতী। কালার 
কিন্সের ওপর দারচার্জ প্রসংগে রাঙগয 
লয়কারের সমালোচনাও "করেন 
মৃণালবাবু ৷ 











> (কোল ইণ্ডিয়ায একটি সংস্া বিশেষ) 1,5৫ 





পরিবহন ও স্থানাস্তরের কাজ 


রেফাঃ নং জি এস / বেও্ডা / টেগ্ডার / ২২৮১ (ক) তাং ২ ৮ ৮৯ 


নিজন্ব এক্সক্যাভেশান ইকুইপমেন্ট আছে এমন অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে কোটেশান আহ্বান কর] হচ্ছে পি এল জাদাদ কোলিয়ারীর কান্দোয়া 


সীম ওঘ়াফিংঘের ওপর ওভারবার্ডেন স্থানাস্তরে জন্য ! 


(১) লংশ্লিষ্ট কাজ 


নিয়ক্ধপ £ (ক) প্রায় ৩১,৪৩,*০০ কিউ মি মাটি (খ) প্রায় ৮৩,০০* কিউ মি 
পাথর।. (গ) নৃনতম ঘমত্ব ৪৭ ফুট (ঘ) সর্বাপেক্ষা ঘনত্ব ৬২ ফুট 
(৬) এইনব মালপত্র কোয়ারীতে তঠি করতে হবে অথবা ১ কিমি 
দূরত্বের মধ্যে ফোন জায়গায় গাদা করে রাখতে হবে । (২) প্রতিদিন 
নৃ'নতম ২,*০* ফিউ মি স্থানাস্তর করতে হবে। (৩) কোটেশানে নিয়ে! 
বিষয়গুলি পরিঞ্ষারভাবে লিখতে হবে: (ক) মাটি ও পাথরের জন্য প্রতি 
কিউ মি আলাদা দর। (খ)কিধরনের এবং কতগুলি ইকুইপমেন্ট কাজে 
লাগানো হবে। (৪) শর্তাবলী অনুযায়ী চুক্তি হবে যার বিস্তৃত বিবরণ 
জেনারেল হ্যানেজারের অফিস, বেণ্ড! এরিয়া, পোঃ বহুল, জেল] বর্ধমান, 
পশ্চিমত থেকে যে কোন কাজের দিমে পাওয়া ধাবে। (৫) আনানসোলে 
দেয় ‘কোল ইগ্ডিয়া লিমিটেড (ইস্টার্ণ ভিভিদন), কেণ্ডা এরিয়া*- অনুকূলে 
ডিমাণ্ড ড্রাকটের আকারে ৫১*** বায়লার টাকা সহ কোঁটেশান ১৫৯৮০ 
তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে যা একই দিনে বেলা ওটার সময় উপস্থিত 
থাকতে ইচ্ছুক টেগারঘাত1 অথব। তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে টেণ্ডার কমিটি খুলবে। বায়নার টাক! ছাড়া কোটেশান গ্রহণ 


করা হবে না। 
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টেবিটিবাজারের সেই রহস্যময় 
আমেরিকান রলাব 


সংবাদদাতা প্রেরিত 


রাজ্যের পরিকল্পন। দৃণ্তরের 
কয়েকজন ঘৃঘুর ওপর আমেরিকান 
গোপন নির্দেশাবলী কি আরও 
জোরদার হয়েছে? পশ্চিম বাংলায় 
লংকট বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে 
এই দপ্তর কি আগের চাইতে আরও 
লক্রিয় ? কাজের নাম নেই অথচ 
কোটি কোটি টাক। অপচয় করছেন 
কেন দয়কার তা ছুর্বোধ্য। প্রফুল্প 
জেন মঞ্রিসভার আমলে আমেয়িকান 
ফনলালটেনলি গ্রপ, (ফোর্ড ফাউ- 
গ্রেশন) যে টেকনিক্যাল ষড়যন্ত্রের 
আড়ত খুলেছিল মাকিন গোয়েন্দা- 
দের. পরিভাষায় তার গোপন নাম 
ছিল ‘টেকনিক্যাল আ্যাণ্ড সোপিও 
ই কো নো মি কত ইনভেশন 
ট্যাটেঞ্জি*। সরকারের সি এম পি 
ও অর্থাৎ কলফাত! পরিকল্পনা দপ্ত- 


দীনেশ সিং 
১ম পৃষ্ঠার পর 


দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থ- 
নৈতিক জটিল পরিস্থিতির জন্য শ্রীমতী 


গান্ধী খুবই চিন্তিত, তিনি মজি- 


সভার লদস্তদ্বের অধিকাংশের কাজেই 
সন্ত নন। শ্রীমতী গান্ধী এখন বুঝতে 
পায়ছেন আমুগত্য এবং মন্ত্রিত্ব 
চালানে! দুটো! এক জিনিস নয়। 
ভ্রমতী গান্ধীর আমুগত্যের ভিত্তিতে 


গঠন কর! মন্ত্রিসভার যোগ্য লোকের 
খুবই অভাব । 
এই অবস্থার শ্রীমতী গান্ধী কয়েক- 
জন পুরনে। অভিজ্ঞ সহকমীকে আবার 
গ্রাধান্ত দিতে চাইছেন। দিল্লীর 
রাজনৈতিক মহলে এখন দ্বীনেশ সিং 
খুবই আলোচিত নাম। জান! গেছে 
দ্বীনেশ সিংকে এবার মগ্্রিপভায় 
গুরুতপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া হবে? 
তাছাড়া এ প্রসঙ্গে সম্ভ দলে আপ! 
ইন্দিরার প্রান সহকর্মী স্বরণ 
সিংয়ের নামক পোনা ষাচ্ছে। জানা 
গেছে ত্বরণ লিংকেও হয়ত আবার 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নেওয়া! হতে 
পারে। 





» 


ছপণ 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধষিক ৩* টাকা 
ষাগ্া্দিক ১৫ টাকা 
অমাদিক ৭৫* টাকা! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং মট লেন, কলি কাতা-১৬ 


রের মধ্যেই ছিল সেই তৃত। 
ঠিকানা ১৮নং রবীন্দ্র দরণী। এখানে 
প্রায় ১৫ জন মাকিন গোয়েন্দা 
করেক বছর কাজ করেছেন এবং 
ভারতীক়্ শিষ্যদের (কিছু সংখ্যক 
বৃহৎ ইব্িনীয়ার প্ল্যানিং এক্সপার্ট 
ইকোনহ্রিষ্ আই এ এস অফিসার 
ইত্যাদি) মাথ! কিনে নেওয়ার 
ব্যাপারে ওয়াশিংটনের বড় কর্তা- 
দের নিদেশ পালন করেছেন। 
ভারতীয় শিশুর প্রায় সবাই এক). 
ধিকবার আমেরিকায় গেছেন এবং 
ট্রেনিং নিরেছেন। পরবর্তাকালে 
তারাই হলেন সরকার পরিকল্পনা 


দরের (টাউন অ্যাণ্ড কানটু 
প্র্যানিং) কর্তাচক্র । 
পরবর্তীকালে সাকিন নির্দেশে 


এবং ওয়ার্ড ব্যাংক ও ওয়ার্লভ 
হেলথ অর্গানাইজেশনের মাকিণ 
প্রভাবিত লবীর পরামর্শে এই কর্তা- 
দের কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়লেন 
নতুন নতুন দণ্ড কটি করে। 
সেগুলি হল তৃগর্ভস্থ পয়:গ্রণালী 
সংক্রান্ত লি এম ডর, এস এ, কল- 
কাতার উন্নতির জন্য ধনী শিল্পপতি 
ও বৃহৎ কনট্রাকটারের . প্রভাবিত 
আধ! নরকারী প্রতিষ্ঠান লি এম ভি 
এ প্রভৃতি! সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিমতার 
আমলে এ সব তৈয়ী হল। বামক্রপ্ট 
দরকার ত!” নিয়ে আরও বেশী 
জড়িয়ে পড়লেন। কোটি কোটি 
টাকা খরচ হুল। কিন্ত কলকাতার 
তথ! পশ্চিম বাংলার ছুর্ঘশ1. বেড়েই 
চলল । ধুরদ্ব মাকিণ গোয়েন্দাদের 
পরামর্শে ওয়াশিংটন থেকে সয়াদরি 
ভারতীয় শিশ্যদের ছারা এই দব 
জড়ঘণ্ট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে লমগ্র 
কলকাতা ও পশ্চিম বলের অর্থনীতি, 
ট্রানস্পোর্ট ব্যবস্থা, জললরবরাহ, 
“শিল্প, হাউনদিং, টেলিফোনের তৃ- 
গর্ভস্থ লাইন, তৃগর্ভস্থ জরুরী নালী 
সবকিছু এন বীতত্স করে তোল 
হল যে তা এখন জনগণের নাভিশ্বাস 
তুলে আনছে । কলকাতার রাস্ত। 
চওড়া! কর! হল না, তৃগর্ভস্থ নালীর 
মাস্টারপ্ন্যানের ' খেলা দেখিয়ে তা 
ধামাচাপ! দেওয়! হল ৷ পানীয় জলের 
সংকট প্রায় দৈনিক অতিজ্ঞতা, 


ট্রান্সপোর্ট এখন ষ্াত্রীটের কাছে 


আতংকজ্নক ব্যাপার, বালস্থানের 
অভাবে মানুষ কুকুর শিয়ালের মত 
ঝগড়া করছে। কিন্ত এই ভয়াবহ 


অচল করার 


" পরিকল্পনার আড়ালে বৃহৎ ঠিকাদার 
সংস্থাগুলি কোটি ফোটি টাক! লুটে 


নিল। 

ওয়াশিংটনের পর্বত নির্দেশ 
অনুযায়ী একই কাজের অন্ত একাধিক 
দপ্তর তৈরী হ’ল এবং তাদের মধ্যে 
কৃত্রিম উপায়ে তীব্র ঠাণ্ডা লত্ভাই 
বাধানো হুল। টেকনোক্র্যাট বনাম 
টেকমোক্র্যাট, আই এ এস বনাম 


টেকমোক্রযাট, দপ্তর বনাম দপ্তর, 
দণ্তরফে কেন্দ করে মন্ত্রী বনাম মন্ত্রী । 


ধনী শিল্পপতির স্বাইক্কেপায় বাড়ীতে 
অফিম রেখে ভাড়া বাবদ কোটি 
কোটি টাক! সরাসরি ভাণ্ডার থেকে 
চলে গেল, এখনও চলছে । অথচ 
পরিকল্পনা দপ্তরের কাজ কলকাতার 
বাইরে। | | 
এবার দেখা যাচ্ছে আয় এক 
প্রস্থ ্র্যাটেি। টাউন জ্াণ্ড 
কাণ্টি প্র্যানিং দপ্তরের নন গেজে- 
টেড কারিগন্নী.কমর্শদের বৈধ পাওন। 
প্রমোশন, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি 
সথধোগ লম্পুর্ণ গায়ের জোরে আটকে 
রাখা। উদ্দেন্ত, এই দণ্তরকে পুরো- 


. পুরি পংগ্ড অথর্ব করে তোদা। 


কারিগরী কর্মের ওপর ইনক্রিমেন্ট 
বন্ধ, প্রমোশন বন্ধ, সিলেকশন গ্রেড 
বন্ধ ইত্যাদ্বি অত্যাচার চালানোর 
জন্য তৈয়ী কর! হয়েছে কয়েকজন 
“সেক্রেটারিয়েট বাবু” যারা ফাইলের 
মধ্যে কৃত্রিম অটিলতা হৃট্টির 
বিশেষজ্ঞ। সেক্রেটারিয়েটের অন্তান্ত 
বাবুরা যেখানে প্রমোশন থেকে 
বঞ্চিত, সেখানে এরা পলেরে। 
বছরে তিনটে প্রমোশন পেয়ে দপ্তর 
ই্যাটেজি চালিয়ে 
ধাচ্ছেন। কমা দংস্থাগুলি এতে 
অত্যন্ত ক্ষু্ধ এবং হতাশ। স্পা 
দেখা যাচ্ছে যে ডেপুটি সেক্রেটারি 
পর্যায়ের অফিদারকে নিজের খুশি 
মত “নো]টিং* দিয়ে কাজ করাচ্ছেন 
কিছু বাবু। মন্ত্রীকে বহু ব্যাপারে 
অন্ধকারে রাখা লত্তব “হুচ্ছে। 
সাংবাদিক, জনগণ বা গভর্নমেন্ট 
ফেউ কি জানেন ঘে এই দপ্তর কি 
করেছে এতকাল এবং বর্তমানে 


আমে কিছু করছে কিন! ৷ সি এষ 


ডি-এ তো? কলকাতার জন্য, কিন্ত 


টিআ্যাণ্ড সি পি কিসের জন্ত ? 
সম্পাদক-_হীরেন বন্ধ 


[রক্ষী বন্ধ, বারিদবরণ, 


রাজ্য ই-কংগ্রেল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


নেতা তাদের নাম কমিটি থেকে বাদ 
পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। 
সোমেন, 
চুরুল, সুব্রত প্রভৃতি প্রায় ভজন- 
খানেক নেতা দ্ি্রী গেছেন কমিটির 
ব্যাপারে তাদের প্রতিবাদ জানাতে" 
জনৈক প্রান এম পি এবং কয়েকজন 
বিধানসভা দদন্ত তো সন্নাপরি এই 
কমিটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করার জন্ক কমীদের আহ্বান 
জানিয়েছেন। 

প্রায় পাঁচ মাপ অপেক্ষা করার 
পর শ্রীমতী গান্ধী দলের বিতিন্ন 
নেতাদের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের 
এযাভ হক তালিকা প্রকাশ করেম। 
এই তালিকায় যারা স্থান পেয়েছেন 
তাদের অধিকাংশই বরকত সাহেবের 
অনুগামী । এদের সংখ্যা প্রায় ২৫ 
জম। এতে সভাপতি অজিত পাজার 
অন্থগামী আছেন « জন। অপর 
কেন্দ্রীয় মন্বী প্রণব মুখাশীর অঙ্- 
গামীর সংখ্য! চারঙ্গন। এই তাঁলি- 
কায় তিনজন আছেন হার] কট্টর 
সব্রতপন্থী। বাকী সমস্তর] নিরপেক্ষ 
বল! ষায়। 

এ্যাডহক কমিটিতে শ্রীমতী গান্ধী 
সুব্রত মুখা্শ এবং মোমেন মিত্র 
সাধারণ সম্পাদক মনোনীত না করে 
ছুই জন নিরপেক্ষ লোককে সাধারণ 
দম্পাদক করেছেন। কংগ্রেস (ই) 
হাইকম্যাপ্ডের জনৈক মুখপাজের 
হুত্রে জানা গেছে, রাজ্যের দলীয় 
কেৌদলে শ্রীমতী গান্ধী তিতিবিরক্ত 
হয়ে উঠেছেন । শ্রীমতী গান্ধীর মমে 
এমন একটা ধারণা হয়েছে সোমেন- 
স্থবব্রতর ঝগড়াকে বেন্দর করেই দল 
বিভক্ত হয়ে পড়ছে। ওদেরকে 
মিলে মিশে কাঁজ করতে বলেও 


নেতৃবৃন্দ 'ব্যর্থ হয়েছেন। ভাই 


এদেরকে লতর্ক করতেই সংগঠনের 
কোন দায়িত্বশীল পদে আনা হয়নি । 

কিন্তু এত করেও এনের ঝগড়া 
বন্ধ'করা খাচ্ছে না। ২৮শে আগষ্ে 
ছাত্র পরিষদের নামে সুব্রত ও 
দোমেন ছুই অনই আলাদা আজাদ! 
সমাবেশ ভেকেছেন। এবং উভয় 


স্নতক্‌ ও সাঁতকোততর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 
১। ভৌত রসায়ন | ডঃ নিত্যানন্দ কুণু / ২২০০ - 
২। ইউরেনিয়ামের ওপারে / ডঃ অনিলকুমার দে / ১:১. 


৬এ, রাজা সুবোধ মপ্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





Price 60 Paisa 


সমাবেশে যেন কোন বেন্গীয় নেতা 





ন! আসেন । 
এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
লমস্তায় পড়েছেন । ওদিকে পশ্চি 


বঙ্গের লাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে অভি- 
যোগ জানাতে বড় ছোট বিভিন্ন 
ওজনের নেতার) এখনও দলে দলে 
দিলী যাচ্ছেন । শ্রীষতী গান্ধীর লগে 
দেখ! করতে না পেরে পরা এ আই 
নি লি-র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক 
স্কাসসুন্দর মহাপাজের কাছে ধর্ণ। 
দিচ্ছেন। অবস্থা দেখে জনৈক 
কেন্দ্রীয় মেতা ষস্তব্য করেছেন, 
অন্ততঃ ১** জনকে কমিটিতে নিলে, 
তবে অবস্থা কিছুটা সামাল দেওয় 
যেতে পারে। 

সহাপান্র মারফত শ্রীমতী গার্ধী 
বিক্ষুূদের বক্তব্য মোটামুটি শুনেছেন, 
প্রণব, বরকত এবং কমল নাথের 
সঙ্গেও কথা বলেছেন । মনে হয় 
বাকী সব. ঠিক রেখে কয়েকজনকে 
সদস্য তালিকায় যোগ কর! হতে 
পারে। কিন্ত তাতেও ঝগড়া মিটবে 
বলে নেতার! মনে করছেন না। 


কর বাকি 
১ম পৃষ্ঠার পর. 


একচেটিয়া! পুঁজিপতি বিড়লাদের 
কিন্ত কোন সম্পদ কর বাকি নেই। 
কারণ, সম্পদ করের আওতায় পড়ে 
এমন কোন সম্পত্তি তাদের মাকি' 
নেই। যদিও বিড়ল! গোষ্ঠীকে বহু, 


ক টাকা আয়কর হিসাবে দিতে হয়। 


আয়কর অনাদায়ী রয়েছে এমন 
কোম্পানীর মধ্যে রয়েছে জিয়াজীরা ও 
কটন মিলস । অনাদাসী ২ কোটি 
৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। সেঞচুলি 
এক্কা এবং সেঞ্চুরি শ্পিনিং-এর আয়- 
কর বাকি যথাক্রমে ৫৯ লক্ষ ২৬ 
হাজার এবং ৫২ লক্ষ ৮* হাজার 
টাকা! গোয়ালিয়র রেয়নের বাকি 
১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪ হাজায় টাকা। 
বহুজাতিক সংস্থা আই এম বি ওয়াল্ড”. 
ট্রেড কর্পোরেশসের বাকি রয়েছে- 
১০ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক1। 
হরিদাস মুন্্রায় এবং ধর্ম তেজার 
বকেয়া আয়করের পরিমাণ যথাক্রমে 
৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬* হাজার টাক! 
এবং ৫ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৪ হাজার 
টাকা। হাজি মন্তানের বাকি র়েছে 
৩ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা । 
এম পি গায়কোয়াড়ের 1০ লক্ষ 
২৪- হাজার টাকা নবাব মীর 
বরকত আলি খানের ৬১ লক্ষ ৫৪ 
হাজার টাকা এবং ইউন্তফ এ 
প্যাটেলের আয়কর বাকি ৫৪ লক্ষ 
৫৫ হাজার টাকা। 


পক্ষই চেষ্টা করছেন তার প্রতিপক্ষের 











লম্পাহক কক 1 পানী গ্রে, ১0 আচার্য শ্রহৃলসচজ রোড. কলিকাতা-৬ থেকে মৃন্রিত এবং বণ কার্যালয় ৬১, মট লেম, কজিকাতা2১৬ থেকে প্রফাশিত। 


~ 


রাজীব ই ই-কখ্গ্রস সংগঠনের 
সমন্ত কাজ দেখাশোন| করবেন 





ব্রয়রিংশ বর্ষ ॥ ৩৩৭ সংখ্য! ॥ বরন +৮০ & ৬০ পয়সা - 


ভা বেন বকের তা দধরের লড়াই 


রাজ্য কংগ্রেসের (ই) সাংগঠনিক 
ক্ষমত' দখল মিয়ে কেন্দ্রের ছুই মন্ত্রী 
এখন প্রায় প্রকান্তে লড়াইয়ের আসরে 
নেষে পড়েছেন। এই ছুইজন মন্ত্রী 


হলেন কেন্দ্রীয় বিছ্যাৎমন্ত্রী বরকত পি 
চৌধুরী এবং বেনী $7" 


গণিখান 
বাণিজ্য ও ইম্পাত ঘণ্তন্নের মী প্রণব 
মুখাজা। 


প্রণববাবুর বিরুদ্ধে রাজ্যে ক্ষমতা 
দখলের লড়াইয়ে চক্রান্তের অতি- 
যোগ তোলেন বরকত সাহেব। 
রাজ্যের কংগ্রেস (ই) এম এল এদের 
-এবং বেশ কিছু রাজ্য নেতার সপে 
বৈঠকে বরকত সাহেব বলেন, গ্রপব- 
বাবু নিজের ক্ষমত] বাড়ানোর অন্ত 


কলের মধ্যে গোষ্ঠী ঘম্বকে প্রশ্রয় 


দিচ্ছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে এ্যাভহক 
কমিটি ঘোষণা! করা হয়েছে মেট! 
স্বয়ং দলনেত্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই 
ঘোষণা করেছেন । স্থৃতরাং এই, 
কমিটির বিরুদ্ধে বায়া বক্তব্য রাখছেন 
আরা প্রকায়াস্তয়ে নে্রীয বিরুদ্ধেই, 
বক্তব্য রাখছেন। বরকত দাহেব 
এমন ইঙ্গিত দেন যে, যার! এইলব 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


: প্রমতী গান্ধী খুবই চিত্তিত।' 
. দ্বিকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা 
‘ জীমভী গান্ধীকে প্রচণ্ডভাবে অস্থ- 


রাজীব গান্ধী রাজনীতিতে নাম- 
ছেন এটা একরকম সিদ্ধান্ত হয়ে 
গেছে? জান! গেছে রাজীব প্রথষেই 
দলের কোন গুরত্বপূর্ণ পদে ন! গিয়ে 
দলের কাজ মোটামুটি সবই দেখা- 
শোন! করবেম। 

বর্তমানে কংগ্রেসের (ই) দলীয় 
সংগঠনের থে শোচনীয় অবস্থা তাতে 
A 


বিধার মুখে ফেলছে। 
ভীমতী গান্ধী জানেন যে, দ্বেশের 


বসন্ত শাতে মন্পিত্ব হারাচ্ছেন 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তথ্য ও 
বেতারমঞ্জী বসত্ত শাঠের বিদায় কি 
আদন্স? রাজধানীর রাজনৈতিক 
মহল সেই আশঙ্কাই করছেন। বসস্ত 
শাঠেও বুঝতে পেরেছেন যে মস্তিত্বের 


গদি তাকে খুব শীঘ্রই হারাতে হচ্ছে।' 

কেন্দ্রীয় মন্তরিদতায় যে গুরুত্বপূর্ণ 
রদবদল হবার কথা আছে তা চূড়াস্ত 
করা হবে ১২ই সেপ্টেম্বরের পরে । এই 
দেরির কারণ হল কমনওয়েলথ 


অর্থ মৈতিক অবস্থা যতই খারাপ হবে, 
বিরোধীর1 ততই জোটবন্ধ হয়ে তার 
পেছনে লাগবেন এবং দ্রব্যমূল্য 
বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিরোধীর] তাকে 
যথেষ্ট বিপাকে ফেলার চেষ্টা করবেম। 
এই অবস্থার সংগঠনকে মজবুত করে 
না. তুলতে পারলে বিরোধীদের 
মোকাবিলা কক্স প্রায় অদস্তব 
ব্যাপান্ত হয়ে দাড়াবে। 

কংগ্রেসে (ই)র সংগঠনের এখন 
হাল অত্যন্ত করণ। রাজ্যে রাজ্যে 
বিবদমান গোঠীগুজে। একে অন্যের 
বিরুদ্ধে জড়াইয়ে নেষে পড়েছে, 
লড়াই চলছে দেশ নিয়ে নয়, কে 
কতটা ক্ষমতার ভাগ পাবে তাই 


নিয়ে। এই অবস্থা! সামাল দিতে 


শীমতী গান্ধী ছিমপিম পাচ্ছেন । 

‘এ আই সি সি (ই)র সভাপতি 
্রমতী গান্ধী স্বয়ং । তাই ষেমম লর- 
কারে সব মন্ত্রীরাই লিদ্ধান্তেন্ 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী, 
তেমনি সংগঠনেও সাধারণ সম্পা- 
দবকর। সতাপতির মুখাপেক্ষী । ফলে 


টি সরকার, রী সংগঠন সব ব্যাপা- 





সম্মেলনের জন্ত ইন্দিঘ1 গান্ধীর ব্যস্ত 
থাকা এবং অন্তর প্রদেশের মুখ্যযজী 
হিসাবে চেন্না রেডিডয় বিকল্প খুঁজে না 
পাওয়া। 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠা . 


সপ 


অরুণ নেহেরু সর্বভারতীয় যুব কগ্রেসের হে) সভাপতি হচ্ছেন 


b ইন্দির়। কংগ্রেসের টিকিটে রায়- 
বেরিলী লোকসভা আসনে নির্বাচিত 
অরুণ মেহেরু পর্বভারতীয় ইন্দিরা 
যুব কংগ্রেসেয় সতাপতি হচ্ছেন বলে 
বিশ্বত্তসুত্মে জানা গেছে। বর্তমান 
সভাপতি রামচন্ত্র রথকে অপদারণ 
করে সভাপতি পদে আন হচ্ছে অরুণ 
নেহেরুকে। 

ইন্দিরা যুব কংগ্রেদের লতাপতি 


বা সভানেত্রী পদে . লয় জায় 
মানেকা গান্ধীকে বসানোর জন্ত 
ধুশবস্ত লিং, লঞ্য়ের শাশুড়ী 
আমতেশ্বর আনন্দ, পাঞাবী মহল খুব 
তৎপর ছিলেন । কিন্ত ভাদের দেই 
তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । 
জান! গেছে যে, সপ্তয় গান্ধীর মাতা 


 প্রধাদম্ত্রী এবং সর্বতারতীর ই-কং- 


গ্লেসের সভানেজী শ্রীমতী ইম্দির 


গান্ধী স৪য়-জায়! যানেকাকে লাফ 
বলে দিয়েছেন যে, তার বাড়িতে 
বলে রাজনীতি কর] চলবে না। 
"রামচন্দ্র রথের জায়গায় ই-যুব 
কংগ্রেস লতাপতি হিসাবে অক্ষণ 
নেহেরুকে বসাবার ব্যাপারে কমলা- 
পতি ত্রিপাঠীও মত দিয়েছেম। 
উত্তরপ্রদেশে ই-কংগ্রেসের ব্যাপারে 
ভ্রিপাগীজীর মতামতের গুরুত অপরি- 


সীম । ইন্দিরা পান্ধীও ভ্রিপ।ঠীজীকে 
বর্তমানে বেশ লমীহ করে চলেন। 
লকলে ধরেই নিয়েছেন যে, ইন্দিযার 
পয়েই ক্মলাপতির স্থান৷ 


উত্তরপ্রদেশের যুব নেতা এবং 
কট্টর সধয়পন্থী সঞ্যয় সিং কিন্তু অরুণ 
মেহ্রেকে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেদ 
(ই) সভাপতি পদে বসানোর ঘোরতর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





রেই চূড়ান্ত সিন্ধান্ত তাকেই নিতে 
হচ্ছে। কিন্তু ছরদা করে যে, 
লংগঠনের দাতজিত্ব কারও ওপর ছেড়ে 
দেবেম লে রকম কারও ওপর বিশ্বাসও 
করতে পারছেন না। 

এই অবস্থায় শ্রীদতী গান্ধী চাম 
রাজীবকে রাজনীতিতে নামাতে । 
প্রথম দ্বিকে কিছু দ্বিধা থাকলেও 


বর্তমানে রাজীব রাজন) তিতে নামার 


অন্ত মামপিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। 
বিখস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, রাজীব 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





আলুকাবলির ছড়া 
অনার্য মিত্র} 


শিথিল কবয়ী বাঁধিয়! দিয়াছ 
খুলিয়া খুলিয়! যায়, 
আলুধালু কেশ বে-আঁক্র বেশ 
বাধন না মানে হায়। 
বাধনের বাঁধা প্রত্যহ দাদ] 
বেঁধেছ শক্ত বাধনে, 
বর্স আটুনি খোলে বারবার 
অবাধ-অর্থ সাধনে । 
- বাজারে বেধেছ চিমি ও কয়লা 
তার সাথে বাধ আলু, 
. দামের বাঁধনে উধাও পণ্য 
চারিদিক আলুধালু। 
বাধনের বধূ, তুমি শুধু শুধু 
কর বাঁধনের ছলন! 
হায়রে আমার ললিত লতার 
কঠিন কঠোর ললন!। 
সর্বহারার ললন! আমার 
জনদরদের বলাকা 
কেন যে মজাও, আলাভেও চাও 
বারুদ্রবিহীন শলাকা. 


শিথিল কবরী বাধিয়া! দিয়াছ 
খুদিয়! খুলিয়! যায়, 


বাধা দিতে জান, বাধন জানন! 
সেটাই অন্তরায় । 


দুই. 


যান না মশাই যান তো 
দশ টাকাতে পান না ইলিশ 
আপনি “হাবাকাস্ত ৷” 
“ইমেজ” নিয়ে চলি বলেই 
বুক ফুলিয়ে বলি, 
মাছের জন্ত আমার “ইমেজ” 
দিই ন! জঙ্গা্চলি। 
সাংহাইতে মাছের তেড়ি 
» বীরভৃূমেতে ব্যাঙ 
চীন আমাদের মত্ত দেবে, . 
আমরা ব্যাঙের ঠ্যাউ। 
একটুখানি শাস্ত হবেন, 
একটুখানি ক্ষান্ত, 
দশ টাকাতেই ইলিশ দেবে! 


হবেন নধরকাস্ত । 








বিরোধী এক্যের ঘবল ভিডি 


আট মান" ধরে জ্মগণকে উদজান্ত করে দিগল্রাস্ত হয়ে খুরে বেড়া" | 
বার পর চারটি বিরোধী দলকে পাটনায় আবার একাদমে বসনে দেখা | 


গেল। কংগ্রেস (আর্ল), লোকদল, জনত (জেলি) ও জনত (এদ)-এর পক্ষ 


থেকে এককুড়ি মেতা একটি ঘৌব বিবৃতি প্রচার করেছেন । সে বিবৃতিতে | 


উক্ত দল চতুষ্টয় ছাড়াও লপারিষঘ এইচ এন বহগুপাকে নিয়ে ইন্দিগ] 


কংগ্রেপের বিরুদ্ধে আবার একটি দধ্যবন্ধ ধল গঠন করার আহ্বান জানানো | 
হয়েছে। এ উদ্দেশে আগামী দাই অক্টোবর পাটনার দলগুলোর একটা! | 


যুক্ত কমতেনশন ডাক! হয়েছে । 


চার দলকে নিয়ে একটি দল গড়ার গ্রয়োজনীয়ত1 অবস্ত আজই প্রথম | 
- অঙ্গভূভ হলে না, সংকল্পটিও এবারই প্রথম উচ্চারিত হন ন1। গত জাহু- | 


ক্ারীতে লোকসভার নির্বাচনী লড়াইয়ে ছত্রভঙ্গ বিরোধী দলগুলো ইন্দিরা] 
কংগ্রেসের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর থেকেই নেতাদের পাল্লা দিয়ে 


আবার এক্যবন্ধ হবার ডাক দ্বিতে দ্বেখ। গিয়েছিল । কিন্তু সে তাকে বিশেষ | 


কেউ সাড়া দেয় নি, তাই বিধামসতার নির্বাচনে তাদের কপালে আর এক 


প্রন্থ মার, জুটল ঘদিও সীমিত এব্যের সুফল পোত অসুবিধে ত্র নি, বাম- | 


পন্ধী জোটের সাফল্য তো বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো! | কিসের দ্বারা 
আজ দল চারটি এফ্যবন্ধ হতে অন্প্রাণিত হয়েছে? অবশ্তই প্রতিশ্রুতি 
পালনে ইন্দির] গান্ধীর শোচনীয় ব্যর্থতার ছার! স্ুব্যযুজ্য বৃদ্ধি। মূদ্রান্ফীতি, 


হরিজন ও সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নিগ্রহ, দামগ্রিকভাবে আইন ও. 
শৃঙ্খলার গুরুতর অবনতি ইত্যাদি কারণে জনগণ আজ তিভিবিরক্ত ৷ তার]: 
এ দুঃসহ পরিস্থিভির অবসান চায়, প রবর্তন চাক । সে পরিবর্তন কোন | 


একটি দলেয় পক্ষে আনয়ন কর! সম্ভব নয়, তাই তার বিরোধী দলগুলোর 
ক্যবদ্ধ রূপ দেখতে চায়, ইন্দিরা কংগ্রেসের শক্তিশ্রালী বিকল্প পেতে চায় । 


(ইন্দিরা) কংগ্রেসের বিকল্প দল গঠন করা যে লভব এবং কেন্দ্রে ও | 


বিভিন রাজ্যে অ কংগ্রেষী সরকার গঠন করাগু সম্ভব, ১১৭৭ সালেই ত! 
বিরোধী দলগুলে| দেখিয়ে দিয়েছে । সেদদিনকার এই রাজনৈতিক পাল1- 


বদন এীভিহাপিক ঘটনার “ব্যালট বিপ্লবের? এবং “দেশের দ্বিতীয় স্বাধী- | 
কিন্ত সে গৌরব তূর্য ভারতের আকাশে | 


নতার? গৌরব লাভ করেছিল । 
ক'দিন অবস্থান করতে পেয়েছে ? মাত্র দাতাশ মাসের মধ্যে ইন্দির] গান্ধীর 


প্রত্যক্ষ আন্দোলনের চাপ ছাড়াই জনতা সরকার তাসের ঘরের মতে! ভেঙে | 
পড়ল কেন? এর একমাত্র জবাব নেতাদের ব্যক্তিস্থার্থ ক্ষমতা প্রিক়্তা। এবং : 
॥ গতিপথ পরিবর্তনের প্রশ্নটিফে উড়িক্রে . 


অবশ্তই নীতি ও আদর্শহীনতা, গোড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীন্রতা । 
বিরোধী দলগুলোর এীক্যবন্ধ হবার অপরিহার্যতা আমরাও অস্বীকার 


করি না। কিন্তু সে এক্যের ভিভি কী হবে ? দল চতুষ্টয়ের পক্ষ থেকে | 


গান্ধীবাদকেই সেই ভিত্তি বলা হয়েছে। 


রাত সেই গান্ধীবাদের শপথ উচ্চারণ করেন। তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
লক্ষে এই দল চারটির আদর্শ গত" অমিল কোথায়? আমলে এর! যেমন | 


একর! গান্ধীবাদী ছিলেন আজ সংকীর্ণ শ্বার্থের দ্বার] তাড়িত হয়ে বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তেমনি তার! এক ইন্দিরা গান্ধীর লহুষোগীও 
তো ছিলেন । গ্রধানতঃ রাজ নৈতিক নীতি ও আদর্শ, অর্থনৈতিক কর্মন্থচী 
এবং আস্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নে মনোভাঁবই একটি রাজনৈতিক দলকে 


চারিত্রিক বিশিষ্টতা দান করে থাকে। জনগণের স্বার্থ ওই নীতি ও | 
আদর্শে দ্বার] সুরক্ষিত হবে মাবিপন্ন ছবে--তার ওপর নির্ভা করে দূলের | 
জনপ্রিক্বতা আযু বাস্থারিত। প্রপ্াবিত কমতেনশমে বামপন্থী দলগুলোকে | 
বাদ দেওয়া হয়েছে । অধচ যৌধ বিবৃতিতে শ্বাক্ষরদামকারী কোন নেতায়ই | 
এট! মঙ্জানা নেই দে একমাআ বামপহ্থী জোটই ইন্দিয়া কংগ্রেলের বিকল্প | 


শির যোগ্যতা ধারণ করে। 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আয একটি প্রস্তাবিত গান্ধীব মী দল আখেরে কতখানি 
যুঝতে পারবে, বিকিয্প শক্তি হিদাবে সে জনগণের কাছে কতখানি স্বীকৃতি 
"ও মর্ধদা অর্জন করবে--সে বিষয়ে ষবেষ সংশর রয়েছে | সনে হয়, মাননীয় 
বিরোধী নেতার] এখনো তাদের সংকীৰ্ণতা ও ক্ষুত্রধার্থবুদ্ধির কোপ থেকে 
মুক্ত হতে পারেন নি। তাই দুর্বন্ন ভিতের ওপর পাকা ইমারত গড়ার সমস্ত 
প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত পণ্শ্রমে পর্যবনিত হবার আশংকাই রয়েছে। বামপন্থী 
দলগুলিই বা কী করছে? 





কিন্ত ইন্দির! গাদ্ধীও তো! দিবা" | 


কাজেই একটি গান্ধীবাদী দল ইন্দিরা | 


কল্যাণ ঘোষ 

বিশ্বস্ত পুরে জানা গেছে ঘে, 
কেবলমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাৰে 
ফারাকা বাঁধের অস্তিত্ব বিপন্ন । যে 
| কোন মুহূর্তে এই বাধ তেজে গিয়ে 
॥ জনপদ সহ বিস্তীর্ণ এলা! প্লাবিত 


| রাজ্য সেচ দপ্তর হতটা উদ্দিপ্ন, 
কেন্সীয় সেচ মন্রক কিন্তু সে বিষয়ে 
যোটেই উদ্বিগ্ন নন। ফায়াক্কা বাধ 


হবে বলেই কি কেন্দ্র এ বিষয়ে 
উদানীন? বর্ধিও ' ফারাক্কা বাধ 
রক্ষণাবেক্ষণের পুরে! দ্বায়িত্ব কেন্দ্রের ৷ 

অপরপক্ষে এক অসমধিত দংবাদে 
| জান! গেছে যে, মালদা জেলায় 
| গল্গানদী তার গতিপথ পরিবর্তন 
| করছে। এখনই যদি এই গতিপথ 
| পরিবর্তনকে রোধ না করণ হয় 
তাহলে ফারাক! বাধ নির্মাণের 
উদ্দেগই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং গঙ্গার 
জল চলে যাবে বাছলাঁদেশে। অষ্টম 
| রাজ্য বিধানসতার নবম অধিবেশনের 
চতুর্থ দিনে রাজ্যের সেচমন্্ী প্রভাস 
| রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম গঙ্গার 
| গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কে । প্রভাস- 
বাবু আমার প্রশ্নেয় জবাবে বলে- 
ছিলেন £ সরকারীভাবে এই বক্তব্যের 
দু লদর্থন কমতে পারছিনা । তবে 
| খোজ নেব। এখানে উল্লেখ্য যে, 
সেচমন্ত্রী প্রভাস, রায় নদীর 
| দেনমি। প্রভাসবাবু সেদিন অফ সত 
রেকর্ড বহু কথা বলেছিলেন। দেই 
| সব কথার গুরুত্ব থাকদেও তা 


চেল 


৪ প্রকাশ করা শোভন নয়। 


গঙ্গা রিভার ইরোশম কমিটির 
[ রিপোর্ট থেকে দ্বেখা বাচ্ছে ষে, 
অন্যান্ত পাললিক নদদীগুলির মত 
| গল মদীও মাঝে মাঝেই তার গতি- 
ৃ পথ বদ্ধলেছে। দার্ভে অব ইত্ডিয়া 

কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাপ অন্গধাৰন 
করলেই গঙা নঘ্বীর গতিপথ পরি- 


 বৰ্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে দেখা 
দেবে। ১৯২২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৬৭ 
| ১৯৭০১ ১৯৭২ এবং ১৯৭৭ সালে 


॥ প্রকাশিত দার্ভে অব ইব্ডিয়ার ম্যাপ 
থেকে বোঝা! যায় যে, গঙ্গা নদী 
ক্রমাগত তার গতিপথ পরিবর্তন 
করে আদছে। ১৯২২ থেকে ১৯৩৭ 
| সালের ম্যাপ অনুযায়ী রাজমহল 
থেকে ফারান্ক! পর্যস্ত পঙ্গানদীর স্রোত 
ছিল প্রায় দোজা। কিন্তু পরবর্তা- 


| কালে নেই গভিপথের পরিবর্তন 


হয়েছে । ১৯৪৮ «* দালে গল! নদী 


হতে পারে । এই বিপদের আশঙ্কায়, 


| ভেদে গেলে শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি 


জপ | প্জ্রঘার ১২ই সেপ্টেম্বর, ৯৯৮ 


|ফরাক্কার বাধ যে কোন:মুহতে 
(ভেঙ্গে পড়তে পারে 


যাজ্মহলের আপে {এবং 'ফারাছায় 
আগে গত্তি বদল করেছে। ১৯৬৭- 
৬৮ সালে নদীর তত উল্লেখঘোগ্য- 
ভাবে গতিপথ পরিবর্তন কর়েছে। 
তাই আঅলমধিত পঙ্গানদ্বীর এই গতি- 
পথ পরিবর্তনের সংবাদ্কে উড়িয়ে 
দেয়া যায় না। সেচমন্ত্রী প্রভাদ 
রায়ও তাই কামান প্রশ্নকে উড়িয়ে 
দিতে পারেন নি। 

ফারাক! বাধের অস্তিত্ব বিপন্ন 
বলে শ্রথযেই যে মন্তব্য করেছি তার 
সমর্থন মেজে গঙ্গা] ইরোশন কমিটির 
রিপোর্টে। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে 
যে, ফারাক! বাঁধের ঠিক ওপরে বাম 
তীরে-আর এল *৪ উচ্চতাবিশিষ্ট 
একটি বাল্রতুপের সথা হয়েছে এবং 
বাধের দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের 
ফলে মদী ৮. থেকে ৯০ ফুট গতীর 
হয়ে গেছে । যার ফলে গঙ্গার দক্ষিণ 
তীরবর্তী মুশিদ্াবাদ জেলায় ব্যাপক 
ভাজন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফারাক 
বাধ এক বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত 


হয়েছে। 
গঙ্গায় এই ভাঙ্গন ক্রমশ তীত্র 
থেকে তীব্রতর হওয়ায় বর্তমানে 


জলীপুর বাধ থেকে দৃবত্ব সাত দেড় 
মাইলে এবং গঙ্গার তীর থেকে ভাগী- 
রখীর দূরত্ব মাত্র দোয়া এক মাইলে 
এসে গেছে । আশঙ্কা প্রকাশ করে 
বল! হয়েছে যে, অদূত্ন ভবিষ্যতে গঙ্গা 
ও তাগীয়ধী মিশে যেতে পারে এবং 
তা দি হয় তাহলে ভাগরথী নদীর 
ছুই তীরবতাঁ মশিদাবাদ, নদীয়া, 
বর্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলি প্রচণ্ড 
প্রাবনের সন্দুপ্পীন হবে এবং ফারাক! 
বাধ যে উদ্দেস্ডে মিধিত হয়েছে ত! 
ব্যর্থ হয়ে যাবে । চু 
এখানে উল্লেখ -ঘে, কলকাতা 
বন্দরের নাব্যতা রক্ষা এবং লমগ্র পূর্ব 
ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের 
'অন্তই ফারাকা বাধ নিমিত হয়েছিল । 
ইতিযধ্যেই বিগত জুলাই ও 
আগষ্ট মাসে গঙ্গানদীর বন্ত! উত্তর- 
প্রদেশ ও বিহার রাজ্যকে প্রাবিত 
করে পশ্চিমবজের মালদা ও মুশিদা- 
বার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাবনের 
হৃষ্ট করেছে। তয়াবহতার দিক 


. থেকে এই প্রাবন ১৯৭৮ লালের বন্তা- 


কেও ছাপিয়ে গেছে । গত ১৩ই 
আগস্ট ফারাক বাধ কর্তৃপক্ষের 
আওতাভুক্ত মালদা জেলার কালি- 
স্বাচক থানার তোফা এলাকার ৫ ও 
৬ নর পারের মধ্যবত্তা বাধ তেজে 
যায় এবং গঙ্গা ও পাগলা নদী মিশে 
গিয়ে সংলগ্ন ১৬০ বর্গ মাইল এলা- 


/ 
কায ভন্মাবহ গ্রাবজের স্থটি হয়। { 
ফারাক বাঁষকে আসম সঙ্কট 


থেকে বাচাবার জন্ত গদ! রিভার- 
ইরোশন কমিটি একটি প্রকল্প ' 
প্রভৃত করেছেন। ফারাক] 
বধের উজানে ও ভাঁটিতে 
ভাঙ্গন প্রতিয়োধকল্লে এবং বর্তমান 
বন্থায় আরও যে বহু নদীর সান্কন ও 
নদী-অবক্ষরের কটি হয়েছে ভা প্রপ্তি- 


রোধ করতেই গঞ্জ! রিতার ইরোশস 
কমিটি উপরোক্ত প্রকল্পটি গ্রন্থ 


চলতি 


'করেছেন। 


এখানে উল্লেধ্য যে, 


লালের জানুয়ারী মাসেই গজ। 


রিভার ইরোশন কমিটি তার রিপোর্ট .. 
পেশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সেচ 
মন্ত্রকের নির্লচ্ম উদ্দাপীনতায় -তা 
ফাইলবন্বী অবস্থাতেই পড়ে ছিল. 
এতদ্বিন। আরও উল্লেখ্য বে, লে 
সময় কেন্সীয় দেচমস্ত্রী ছিলেন মালদ! 
জেলার নির্বাচিত সংসদ দন্ত এবি 
এ গণি থান চৌধুয়ী। ' বরকত 
সাহেব বলে থাকেন যে, মালদার 
উন্ন়নই নাকি তার জীবন দর্শন। 
তিনি ঘি গঙ্গা রিভার ইরোশন 
কমিটির ছপারিশটি আগে ভাগেই 
খতিয়ে দেখে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতেন, তাহজে হয়ত তয়াবহতার 
দিক থেকে লাম্প্রতিক বত] মালদা ও 
মুণিদ্াবাদ জেলায় ১৯৭৮ সালকে 
ছাপিয়ে হেত ন1।" 

গত ৮ই 'পেপ্টেম্বয় রাজ্য বিধান- 
তার এক অূর্বসশ্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে 
বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় অর্থ যেন 
ফেব্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ফারাক 
বাধ কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের 
ছাতে দেবার ব্যবস্থা! করেন। ৬ 

আরও দাবি করা হয়েছে যে,- 
গঙ্গানদীর বাধ ওস্পার ভেঙ্গে মালদ 
মুশিধাবাদ জেলায় যে ভয়াবহ বস্তা 
হল এবং ভার জন্ত ঘষে পরিমাণ ক্ষয়- 


ক্ষতি হল তার দ্বায়িত্ব নির্ধারণের জ 


কেন্দ্রীয় সরকান্ন অবিলঘ্ধে নী 
বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক উচ্চক্ষমতা- 
মম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করুন। 

গল! নদীর বর্তমান আচরণকে 
উপলব্ধি করে গঙ্গা রিভার ইরোশন 
কমিটি কারাক্কা বধের উত্জানে থে যে 
এলাকায় ভাঙ্গন রোধ ব্যবস্থাকে 


অগ্রাধিকার দেবার সুপারিশ করে- 
ছেন সেগুলি হলঃলাক্কি পড়া, ধুলিয়ান 
শহর, আওরদাবাদ উপলগরী, মুর- 
পুয়ের গিড়িয়া অঞ্চল এবং কুতুবপুর 


শেখজীপুর অঞ্চজ। 


পাক্ষিপাড়ায় নদীর মে ত 
ভাঙ্দন হচেছ তার থেকে রেল 


নের দূরত্ব মাত্র ৫২* মিটার, মুর 
পুরে গিড়িয়া অঞ্চলে অবিলঙ্চে, 
ভাঙ্গন রোধ ব্যবস্থা গৃহীত না হলে” 
জাজিপুর বাঁধের অস্ডিত্ব বিপন্ন হয়ে 
উঠতে পারে এবং কুতুবপুর-পেখলী- 
পুর অঞ্চলে জাজিপুর বাঁধের বাম 
দিকের গতিশথ বদ্ধনকারী বাধচিয় 





. অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বদি না 


এখনই কার্যকরী ব্যবস্থ। নেয়া হয়। 


পপ ॥ গুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ 


এন টি সির চেয়ারম্ন্যান একজন য্ঠ গৱিবন্পনাৰ খেলিলে গাণ্টানে হবে. 


ব্যবসায়ীকে মুরুব্বী পাকড়েছেন 


এন টি মি (পূর্বাঞ্চল) সাঁবমি- 
: ভিয়ারীর চেয়ারম্যান প্রপলিলকুমার 
' ব্যানাজ এখন শেষ চেষ্টা হিসাবে 
উত্তর কলকাতার এক স্থত1 ব্যব- 
সানীর শরণাপন্ন হয়েছেন । এ ব্যব- 
সায়ী এন টি সি-র একজন এজেন্ট, 
এবং স্যোগের কয়! লোটার আশা 
নানান জায়গায় তির শুরু করেছেন 
ব্যানার সাহেবকে গদীতে রাখবার 
জন্য । y 
সমপ্রতি এ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক 
প্রচার করতে শুরু করেছেন যে 
ব্যানাজ সাহেবের মত লোক হয় 
না। এন টি সি-র ভালোর, জন্য 
ওঁর চেয়ারম্যানের পদে থাকাটা 
বিশেষ প্রয়োঙ্গন। * 
ভাগ্যের কি পরিহাস! গদী 
রাখবার জন্ত ব্যানাজশী সাহেবকে 
শ্ষকোলে এক খুচরো স্ৃতে] ব্যব- 
লায়ীর. শরণাপন্ন হতে হ'ল! চারি- 
দিকে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছে। 
একজনও -কর্মচারী ব!. অফিসার 
" জুউলোন। খিনি ব্যানার সাহেবের 
হয়ে ছুটে। ৰথ! বলেন। 
জুটবেই বা কোথা থেকে? 
ব্যানাঙ! দাহেবকে সবাই হাড়ে হাড়ে 
চিনে গিয়েছে । গুর পাল্লায় পড়ে 
.কে ভার মিজের সম্মান খোয়াতে 
যাবে? ডে 
শোন! যাচ্ছে এ ব্যবসায়ী ভত্্র- 
“লোক ইদ্বানীংকালে এন টি পি থেকে 
বেশ মোটা অর্ডার , পেয়েছেন। 
স্থৃতোর বরাদ্দের পিংহতাগ.আর কি! 
এতবড় .দাঁও মিললে কেই" বা না 
একটু-আধ'টু দালালি করে। 
স্থতোর বরাদ্দ নিবে এন টি সি- 
তে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাল লেন- 
দেন চলছে | ব্যালাজশ লেনদেনের 
হিসেবট! ভালমতই বোঝেন । সুতরাং. 
খেলা জমে উঠেছে। 
সুতে! বিক্রীর তারপ্রাণ্ত অফিসার ' 
ভল্রলোক ব্যানার্জী দাহেবের খুশি 
মাঁফিক চলতে গররাজী হয়েছিলেন। 
স্থৃতরাং তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
" একট] তথাকধিত মেলস কমিটি 
আছে কাপড় বিক্রীর জক্ম । কমিটির 
মেদ্বারদের অবস্ত হাত-পা বীধা। 
ব্যানাজ সাহেব খা বলবেন তাই 


ন নিতে হবে। নইলে চদে 
ত হবে গল্পা-মোকাম] 1 
বিক্রির আগে টেণ্ডার ডাকার 


কোন বালাই নেই। বই মূখে 
“> মুখে। ব্যানাঞ্দী সাহেব বলে দেবেম' 
‘কোন এজেন্টকে মাল দিতে হবে। 
ধার কথা বলবেন তাকেই দিতে 
হবে। 
ব্যানাজা সাহেব অবস্ত দাবী 


করেন বাজারজাত সুতোর শতকছা 
৫* ভাগই নাকি উমি সম্বায় সমিতি-- 
গুলোকে দবেন। হিসেবট] পরিষ্কার 
হয় যদি উনি দয! করে এ সহিতি- 
গুলোর নাম প্রকাশ করেন। 

আমাদের খবর কিন্তু উদ্টো। 
ফাজ তিনজন ব্যবসায়ী এধন সুতোর 
সিংহভাগ পাচ্ছেন । এর মধ্যে তৃতীয়” 
জন এখন ব্যানানা সাহেবের প্রচার 
সচিবের কাজ করছেন। মেলস 
কমিটি নামকো আস্তে । এ কমিটির 
বাস্তবে কোন ক্ষমত] নেই । 

স্থতো আর কাপড় বেচা নিয়ে 
অড়িটারযঃ] কড়া মস্তব্য করেছেন। 
তারা বলেছেন খে বিনা টেগ্তারে এ 
ধরনের বেচা-কেনার নজীর তাদের 
অস্ততঃ জানা নেই । এক দামে হিক্রী 
হচ্ছে আর অন্ত দামে বিল । মুখের 


কথায় এক এজেন্ট মাল পাচ্ছেন লাঁখ- 
লাখ টাকার । অন্ত এজেন্টর। ঠা 


দাম দিতে; চাইলেও মাল পাচ্ছেন 
না। 


করে বলে বেড়াচ্ছেন যে হৃতোর 
বাজারে ঘনখন ওঠা নাঁমার জন্ত আগে 
ভাগে টেগার ভাঁকার সুযোগ কম। 
দরদাম আগে থেকে ঠিক করে 
ফেললে গুর নাকি ভাতে লোকনানই 
বেশি। 

বাজারের খবর অবনত বারা রাখেন 
তার অন্ত কথা বলেন | তাদের মতে 
এই মুখে মুখে ব্যবসার স্থযোগ ছত- 
দিন থাকবে ততদিনই ব্যানাঞশী 
সাহেবের হ্বিধে। 'আয় এই 
স্থবিধের' জন্যই ব্যানার মাহেব 
সেলদ ভিপার্টমেন্টের ওপর, সরাসরি 
কর্তৃত্ব করেন । 

কিন্তু ক্রমে ক্রমেই ব্যানাজশ সাহে- 
বের সাজানে। বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। 
অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে ভয়ে 
উনি এখন অফিসেই আনা বদ্ধ করে 
দিয়েছেন। চেয়াক-টেবিল বাড়ীতে 
নিয়ে গিয়েছেম। কর্মচারীর! বলেছে 
ওকে আর অফিসে ঢুকতে দেবে না। 

ব্যানাজর্খ সাহেবের সুখের দং- 
লায়ে শনিয় দৃষ্টি পড়েছে। তান! 
হলে এই পেদিন এয়ারপোর্ট হোটেলে 
পাক্কা ছঘস্ট] দাড়িয়ে থাকার পরও 
কেন্ত্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে 
গলাধান্ধা থেয়ে ফিরে আসতে হয়। 

অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন 
কেন্দ্রীক মন্ত্রীকে নিজের দুঃখের কথ! 
জানাবেন বলে । কিন্ত মস্রীনহোদয় 
লাফ কথ! জানিয়ে দিলেন : দেখ! 
হবে না। 

ব্যানার্জী সাহেব বোধহয় জানেন 
শেষাংশ, এম পৃষ্ঠার” - 

















অথচ ব্যানাজা লাহেব বড়াই” 






অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


গত সপ্তাহে জাতীয় উন্নয়ন পরি 
যে :৯৮*-৮৫ সালের ষ্ঠ পঞ্চম 
বাধিকী পরিকল্পনার খলড়। গৃহীত 
হয়েছে। পরিকল্পনা! কমিশনের পক্ষ 
থেকে বলা হয়েছিল যে এবারের 
পরিকল্পনা! জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ 
সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। কিন্ত 
পশ্চিষবজের মৃখ্যমন্ত্রী দর্বসন্মতভাবে 
ষ্ঠ পরিক্ল্পন1 গ্রহণের কথ! আমে 
সত্য নয় বলে জানিয়েছেন । অথচ 
কেন্দ্রীয় দরকার ও পরিকল্পনা! কমি- 
শনের সুত্রেই এমন একটা প্রচার 
চলেছে । 


পাঠকদের হয়তো মনে আছে - 


যে জনতা সরকার ১৯৭৮ ৮* সালে 
হেড পঞ্চবাধিকী পরিওল্লনার খদড়া 
দলিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে উপ- 
স্থিত করেছিলেন ভাভে প্রায় তিন 
হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় 
প্রবল্পের মধ্যে প্রায় ২৪** কোটি 
টাঙার প্রকল্প রাজ্যগুলির হাতে 
হস্তাস্তরিত করা হয়। কিন্তু এবারের 
খড়! পরিকল্পনায় আবার তা 
কেজ্জের হাতে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব 
করা হয়েছে। পশ্চিমবজের বামফ্রণ্ট 
দরকার এই দায়িত্ব প্রত্যাহারকে 
সমর্থন করতে পারেন, না, এটা ন! 
বোঝার কোন কারণ নেই । 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজা সর- 
কারগলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাব্খন ও 
আধধিক সঙ্গতি বন্টনের ক্ষেত্রেও সমস্ত। 
পূর্বব্ৎ রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকার এই মৌলিক দাবী- 
গুলি পরিত্যাগ করতে পারেন না। 
স্থৃতরাং জ্যোতি বস্থ সঙ্গতভাবেই 
প্রতিবাদ করেছেন। হতে পারে বহু 
বিষয়ে কেন ও রাজ্যগুলির মতৈক্য 
প্রসারিত হয়েছে। যেমন পশ্চিম- 
বঙ্গের যোজন! বরাদ্দ চলতি বছর 
রাজ্য সরকারের ঘাবিমত ৫৮5 কোটি 
টাক! অবধি বুদ্ধি করা হয়েছে। 
আগে কেজু রাজী হন নি, এখন 
রাগী হয়েছেন। স্বতরাং মতৈক্য 
হয়েছে ।.আবার ভরতুকি প্রত্যাহার, 
কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দায়িত্ব রাজ্যগুলির 
হাতে একবার দ্বিয়ে আবার ফিরিয়ে 
নেওয়া, এসব বহ বিষয়ে মতামৈক্যও 
রয়েছে । আধাঘের বাস্তব পরি- 
স্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের জন্কে অপেক্ষা! 
করতে হবে। কারণ সুযুক্তি ও অর্থ- 
নৈতিক বাস্তবতা সর্বদাই এক- 
গুয়েমি ও যুক্তিহীন জেদের পরিবর্তে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে! 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মূল লক্ষণীয় 
বিষয়গুলি হুল £ (১) এবারের পরি- 
করমার মোট বিনিয়োগ এষাবত 
কাজের সর্ববৃহৎ পরিমাণ প্রায় এক 
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লক্ষ ছাপ্লা্ হাজার কোটি টাকা । 
এর মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিনি- 
য়োগেরপরিমাণ ৯৯১*০* কোটি এবং 
বেসরকারী ক্ষেত্রে ৬৬০*৭ কোটি 
টাকা, (২) এই পরিকল্পনার সঙ্গতি 
সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত সঙ্গতি পংগ্রহ 
বাবদ ১৯০০ কোটি টাকা ধার্ধ 
হয়েছে, (৩) শতিগিক্ত কর বসানোর 
প্রস্তাব করা হয়েছে ৷ ধার্য লক্ষ্যয়াত্া 
৭৫** কোটি টাক], অর্থাৎ বছরে 
প্রা ১৫*০ কোটি টাকা অতিরিক্ত 
কর জমলাঁধারণকে 'গুণে দিতে হবে। 


* (৪) এছাড়1 বাজটে ঘাটতি, হবে 


৪:*০ কোটি টাকা, নতুন কাগজী 
মুত্র বাজারে ছেড়ে এই ঘাটতি পূরণ 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে। (৫) 
এত সব করেও কিন্ত আমাদের 
বাধিক উন্নয়ন বৃদ্ধির হা ছবে ৫ 
শতাংশ । অদ্্রের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেয়া 
রেডিডন্ন মতে এই উন্নয়ন ছার বাস্তব- 


দন্মত নয়। অতীতের কোন 
পরিকয্পনাকালেই বাধিক তিন 
'শতাংশের বেশী হারে উন্নয়নের হাক 
বৃদ্ধিপায়লি। 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আশা 
প্রকাশ করেছেন যে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
জন্যে অতিরিক্কি সঙ্গতি সংগ্রহ কর] 
কঠিন হবে না, যদি নতুন কর 
বসানে! এবং যৃল্যনীতিক্ল পরিবর্তন 
করে মূল্যবৃদ্ধি পরিকল্পনা মেনে 
নিতে জমনাধারণকে দশ্ত (বাধ্য 1) 
করা যায়। পশ্চিমবলের বামফ্রন্ট 
দরকার এখানেও কেন্্রীয় সরকারের 
অভিমত দমর্থন করতে পারেন দি। 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্দ জাতীয় 
উন্নয়ন পয়িষদকে* বলেছেন যে বর্ত- 
মানে কেভ্রীর় সরকার বিভিন্ন কল- 
কারখানার 'যালিক, রধ্যানী ব্যব- 
সাহী ও খামার মালিকদের যে ভর- 


তুকি দেন তা-উঠিয়ে দ্বিলে অতিরিক্ত 
সঙ্গতি দংগ্রহের জন্তে জনসাধারণের 


উপর আরে! বেশী কর চাপাবার 


প্রয়োজন হবে না। বছরে প্রান 
১৫** কোটি টাক] ভরতৃকি দেওয়া 
হয়। সুতরাং এই টাকা দিতে 
নাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট 
ঘাটতি হবে না, নতুন ট্যাক্স- 
বসানোর প্রষ্োধনত হবে না। 
জ্যোতি বস্থ তায় ভাষণে আরো 
প্রস্তাব করেছেন যে ভাল, তেল, 
কেরোনিন, কয়লা, চিনি ইত্যাদি 
কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য 
ত্রব্যের 'দাম কমিয়ে আনার জ্রন্তে 


f 


" তিন ॥ 


*** কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়। 


হোক । তাহলে জনপাধারণ কম 
দামে এই জিনিলগুলি নিয়মিত 
সরকান্গী রেশনের দোকান থেকে 


পেতে পারবেন । এই দ্বায়িত্ব পাদন 
সুনিশ্চিত করার জন্তে এই জিনিস- 
গুলির পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত 
করার জন্ভেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সুপারিশ করেছেন। 
বলা বাছল) কেন্ত্রীয় সরকার ও 
পরিকল্পনা কমিশন এই প্রস্তাবগুলি 
গ্রহণ করেন নি। সতকাং তাদের 
সঙ্গে পূর্ণ ঘতৈক্রের প্রশ্নই ওঠে না। 
প্রধানমন্ত্রী একটি খাটি কথা 
বল্লেছেন। তা হল সরকারী শিল্প- 
ক্ষেত্রে লোকসানের বহর বন্ধ করে 
এই মংস্থাগুলিকে লাভজনক কার- 
বারে পরিণত করার পরামর্শ । কিন্তু 
সর্ষের মধে]ই যেখানে ভৃত সেখানে 
ভূতের সষ্ট ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয়।- 
সরকারী আমলাপ্রধান কোন শিল্পই.. 
লাভজনক, হয়ে উঠতে পারে না? 
আরণ অ'ই এ এপ, আই প্রি এপ, 
এযাকাউন্টদ ও রাজন বিভাগীয় 
লোকের! হৃ্িধ হবার মত উপযুক্ত 
শিক্ষা লাভ করেন নি। অর্থনৈতিক 
বিষয়ে তাদের অপারগতা অক্ষমতাঁও - 
ব্যর্থতার সোপান তৈয়ী করেছে। 
সরকারী শিল্প ব্যবসায়ে এযাঁবত 
২৫০** কোটি টাক] লগ্নী কর! 
হয়েছে। এই আমলাপুজবদের 
কদযাণে ইতিযধোই তায় ১৮৯০১ 
টাকা লোকপানে গিয়েছে । 
এই আমলাগ্রীতি ব্যাপায়ে . 
পশ্চিমজের বানফ্রণ্ট সরকারও ধাতা- 
কলে পিষ্ট হচ্ছেন। অবসরপ্রাস্ত 
আমলার দল দোজাম্ুজি অফিসে 
এসে পর্ানসীল মহিলাদের মত 
সাধারণ মাহয ও কাদের দুটির 
ছোয়াচ এড়িয়ে কার্মরা বন্ধ করে 
হিজিবিজ্জি লেখাজ্োখা করতে 
থাকেন। তান্পর আছে শত শত 
লাঞ্চ ও ডিনারের পান ভোজন ও 
রলাস্তি। নরকারী খরচে আরাম ও 
চিত্তবিনোদন ছাড়া এই আমযলাকুল 
অন্ত কোন কাজে দক্ষ নন। সুতরাং 
বাধী ৭০** কোটি টাকা ডাকে 


দেবার আগেই এই আমলাদের 
ঝেটিয়ে বিধের কর দরকার । 

পরিকল্পনা রচনা ও কার্ধকরী 
করার দা্সিবও ঘতদ্দিন আমলা 
নির্ভর হয়ে থাকবে ততদিন ত্রিশ 
বছরেই হোক আর তিনশো! বছরেই 
হোক এফটার পর একটা ব্যর্থতা 
বরণ করেই যেতে হবে। স্থতয়াং 
পরিকল্পদার খোননলচে পাণ্টানো 
ছাড়া ভার্নতেয় ধোন পরিকয্পনাই 
সফল হতে পারে না। অতীতেও 
-ইয় মি, ভবিষ্যতেও হবে না । 


রথ 


ঢে 


1 চার '। 


সুকান্ত আমি এবং শিক্ষকতা 


'দাহিত্য-বিষয়ক অবতারণা না. 
কয়ে ধান তানতে মহীপালের গীত 
গাইতে বলেছি । প্রিয় পাঠক অপ- 
রাধ মার্জন1 করবেন । এমন একেকটা 
জটিল লমন্ত একেক সময় বুদ্ধিমান 
'মাকুষকেও পযুদিত্ত করে তোলে 

হখন জনতার আদালতে আনি 


জানানো ছাড়া উপায় থাকে ন1।. 


আপনার জানেন আমি একজন 
লেখক এবং এগ জানেন জ্ঞান ও 
বিশ্বামমতো আমিও মার্কদীর দর্শনে 
বিশ্বাসী, কিন্ত সমন্তা এখানে মতন, 
দমন্ডা হচ্ছে আমার জীবিকার প্রশ্নে, 
যেখানে আমি একজন সাহিত্যের 
শিক্ষক । 

ধরুন অমন একটা বিষয় আপ- 
মাকে পড়াতে হচ্ছে যা আপনার 
দ্বার্শনিকবোধের- পরিপন্থী সেখাদে 
সেক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য কী? 
: চাকরি ৰজায় রেখে আপনার বিবে- 
, ককে বন্ধক রাখ! অথবা প্রতিরোধ 
কয়|? এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, আপ- 


সাহিত্য দর্দ। 


নার বিবেককে রক্ষা করতে গেলে 
চাকরি বজায় থাকেনা বটে, কিন্ত 
ছাত্রদের, লামনে এ-বক্তব্য রাখতে 
গেলে ছেলেদের পরীক্ষাপাশের 
সহায়ক হয়না। র 

নিশ্চয় আপনারা অবাক হচ্ছেন 
এই ভেবে যে, শিক্ষক মার্কলে বিশ্বাসী 
হোন কী গাদ্ধীতে, শিক্ষাক্ষেত্রে তার 
কী অহ্ৃবিধে হচ্ছে? দর্শনে-বিশ্বাধী 
শিক্ষক তার অভিজ্রতাকে জীবনের 
জ্বরে ব্যবহার, করবেন এটাই 
স্বাভাবিক। তা নাহলে তার 
দাশনিকবোধ . জী ব ন-অতির্নিক্ত 
কেতাবী বৈদ্বস্ধো পরিণত হয়। 
শিক্ষক তো নিছক পিলেবাদ শেষ 
করায় নির্বোধ যন্্রই মন্‌। 

একট] উদ্ধাহরণ ধর. যাঁক। 
এতিহাসিকগণ কেউ কেউ পিরাঙ্জ- 
ঘৌলাকে ইংরাজদের অহ্সরণে 
ছুরাতব। চিত্রিত করতে ভালোবাসেন ।- 
আবার কেউ তাকে বাঙলাদেশের 
গ্বাধীন শেষ নবাব বলে বর্পন1 করেন, 
যিনি ইংরাঁজ লুঠেরাদের বিরুদ্ধে 
সড়েছিলেন ! 

এধন এই বিরোধী যতামতের 
মধ্যে শিক্ষক হয়ে কোনটিকে ছাত্র- 
দেয় লামমে - তুলে ধরা দরকার? 
ব্যক্তিগতভাবে এদেশে  ছনতি- 
পরারণ ইংরাজ শাঁদনের চরিত্র 
আমার কাছে চিরকালই ঘৃণার বন্ত । 
আমি কোনোদিন এ'শাসনকে 
‘বিধাতার আশীর্বাদ অথবা “অসভ্য 


“লতি” 


আমাদের পরিস্রাত!’ হিসেবে চ্রেখতে 
অত্যন্ত নই । সেক্ষেত্রে লিয়াজের 
ইংরাজ বিরোধী নংগ্রামী, ভূমিকাই 
আমাফে আকর্ষণ করে। যেহেতু 
আমারও মার্কলবাদী শিক্ষা! আমাকেও 
সাম্াজ্যবাঙ্ধবিরোধী হিসেবে গড়ে 
তৃলেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও যখন 
ইতরাঁজ এঁতিহাসিকের অস্থবরণে 
দিরাজকে “ছ্রাত্মা ‘পাষণ্ড! ইত্যা* 
কায় বিশেষণে ভূষিত করেন তখন 
বস্তবাদী চিন্তাধারার বিশ্বাপী আমি 
বি্বাসাগরকে সমর্থন করতে 


পারিনে । পাঠ্যপুস্তকে বিষয় হ্দি- 


তাই হর্ন তাহলেও নয়। কারণ 


আমি এটাও অস্বীকান্ করতে পারিনে 


ঘে, ইংরাজ শাপনের সংবাদে যে 
‘নতুন বাঙালী মধ্যশ্রেণী গলিয়ে 


» উঠজ--রামযোমন থেকে বিস্তানাগয় 


পর্ধস্ত-_-সেই গোঁট। উনিশ শতক 
জুড়ে পাজাহছগত্য ও হ্বদেশপ্রেম? 
একাকার হয়ে গেছে । 

মুরুব্বিদের' পৃষ্ঠপোষণ। 
শঙ্কায় ভারা এতিহালিকবোধ পর্যন্ত 


খুইয়ে বসেছেন | সিরাজের ব্যক্তি- 


গত শত দোষ স্থাজন হয়ে যায় ঘখন 


* দেখি ইংয়াঞ্ প্রতুত্বেত্ন বিরুদ্ধে তিনি 


লড়েছেন ! 

কিন্ত আমার সমপ্যাট] নারে 
ময়। সেটা একেবারে হাল 
আমলের । উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য 
হুচীতে সুকান্ত ভট্রাচার্যের “মহাত্মা- 
জীর উদ্দেশে” কবিতাটি রয়েছে। এ 
বছর এই কবিতাটি পড়ানোর দ'রিত 
এসেছে আমার ওপর । ,সুকাস্ধর 
দ্বিতীয় কাব্যগ্ৰন্থ ‘বুম নেই’-তে 
এ কবিতাটি আছে । দেখানে 
কবিতার নাম ‘'মহাত্মাঙ্গীর প্রতি ।” 
পাঠ্যপুস্তকে “উদ্দেশে” 
হয়েছে। : জানিনা এ-স্বাধীনতা 
নেবার অধিকার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা- 
দের কে দিল? ঘাই হোক এ- 


কবিতাটি পড়াতে গিয়ে স্বাভাবিক- 


ভাবেই কবিয় জীবনাঘর্শের আলো- 
চন! এসে পড়ে। সেখানে বলতে 
হয় কবির. কমিউনিষ্ট পার্টির লক্রিয় 
সদ্বপ্যের কথা, তার মার্কলবাদে 
বিশ্বাপের কথা। আর, সেখানেই 
ধটক। লাগে। মার্কসবাদ , শ্রেণী 
সংগ্রামে আস্থাশীল, বিপ্রবের মাধ্যমে 


ন্রাষ্টরধস্র অধিকার করে শ্রমিক শ্রেণীর 


একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
যেমনটি হয়েছে মহান” লেনিনের 
নেতৃত্বে রাশিয়ায় এবং মাও সে তুভের 
নেতৃত্বে চীনে। মার্কসবাদী কবি- 


কর্মী হিসেবে সৃকাস্তর এইটিই এক- 
মাত্র পরিচয় । 
অকপটে আমার এট ডাষণ 


ছাত্রদের সামনে রাখতে বাধা হয় 


বরং ইংয়াজ. 
হারাবার. 


দায়বদ্ধ কবির কবিতা 


খণ্ড চিত্রমালা আপুইপাড়া ॥ 
রত্াংশু বঙ্গাঁ। বুকমার্ক ৬ বঙ্কিম 
চাটুঙ্যে টী, কলকাতা *+৩। দান 
এক টাকা। | 

রত্থাংশ বগী ইতোপূর্বেই রাজ- 
নৈতিক ছড়া রচন1।করে মচেতন 
পাঠকদের মনোঘোগ আকর্ষণ করে- 
ছেন। আলোচ্য বইটির সংক্ষিপ্ত 


পরিসরে তিনি কিছু উজ্জল কবিতা 


উপহার দিয়েছেন। তার দৃষ্টি ভঙ্গি 
এবং প্রকাশ কৌশলে নিজন্ব শ্বকীয়- 
তার নিদর্শন, আছে। এবং ভাবে 
উত্তাপ ও আস্তিক সঘিচ্ছারও 
প্রমাণ আছে । নেই কারণেই কবির 
উত্তরোত্তর পরিণতি সাগ্রহে লক্ষ্য 
কর! ঘেতে পারে। 

বলা বাহুল্য কাব্য রচনা! নিছক 
কেয়িয়াত্র তৈরি নয় রত্বাংস্তর কাছে। 
সঘর্থে তিনি দায়ুবহু কবি। গ্রন্থের 
বহু কবিতাতেই তিনি কথ্য আঞ্চলিক 
ভাষাকে চাতুর্ষের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন, কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 


অভিমানকে সব সময় পরিত্যাগ" 


করতে পারেননি । ফনত গ্রাম্য 
শব্দের সঙ্গে পরিমাজিত শব্দের সর্বত্র 


শুভপরিণয় হয়ণি। যেমন প্রথম . 


নি। কিন্তু কবিতায় বিষয়ে 'আস- 
তেই হোঁচট খেতে হুল। কতটা 
বল! সমীচীন হবে কিংবা চেপে- 
যাওয়াটাই বৃদ্ধিযানের হবে! কারণ 
আমার বিশ্বাদমতো গান্ধীজী. শ্রেণী 
সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী, তিনি' 
ধনী গরিবের যিলমের কথ! ভাবেন । 
যা মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম ধারণার 


, সম্পূর্ণ বিরোধী । 


তাহলে শ্রশ্নট! আসে মাত্র একুশ 
বছর আয়ুফালে স্থৃকাত্বর মার্কসীক়্ 
বৈজ্ঞানিক- ধারণা কী পাকা 
হয়নি? অথবা ব্যক্তিগতভাবে 
গান্ধীজী সম্পর্কে তীয় দুর্বলত] ছিল? 
তা নাহলে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন 


কেন “আজ হাঁত ধরে গান্ধীজী’ 


এবং বিশ্বাস করেন “নে হয় 
তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে 
আছি’ সিন্ধান্ত মেন “তোমাকে গড়ব 
প্রাচীর ধ্বংস-বিকীর্ণ 'এই দেশে? 
ইত্যাদি । মার্কদবাদী কবিকর্ম 
সুকান্ত গান্ধীপীর প্রদশিত আন্দো- 
লনের পথেই স্বদেশের মুক্তি কল্পনা 
করেন ।' 

অর্থাৎ দেখ! যাচ্ছে গাজীর 
'অহিংদ” আন্দোলনের প্রতি কবি দৃঢ় 
প্রত্যয়ী । আবার একই কৰি যখন 
“লেনিন কবিতায় “বিপ্রব স্পন্দিত 
বুকে মনে হস্ক আমিই লেনিন’ 
ঘোষণা করেন তখন গান্ধী-আদর্শ 
এবং লেনিন-আদর্শে সমেলাধায় 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


আমার বিবেচনায় হয়নি। 
“আবার, একই কবিতায় 


কবিতাটাই ধরা যাক £ 

ভাগাড়ে শকুন বসেছেল। 'বলে- 
ছেল” শক গঠন ঠিক আছে, কিন্ত 
তারা য--'কুকুর। দুর্গন্ধ । পচা 
মাংস ।* শষগুলি কোন্‌ গ্রাম্য ব্যক্তির 
চোখ দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন? 
‘বনেছেল’-র সঙ্গে পরব শব্বগ্ুলির 


ব্যবহার কী চর্িত্রাহুষায়ী হয়েছে? 


হুদার? 


তারপর 


জমিহীন কয়েক বৃদ্ধ 
চাদেয় আলোক 
বাশ খুটি আনল । 
থশ্যাতাবেড়া তালশাত? 
খেভুর গাছের গুড়ি। 
মান্থষের ঘাম দেখে 
" শকুন উড়ে পালাল । ' 
ফুকুর পচা মাংস ছূর্গদ্ধ কিছুই 
থাকল না। * 
+ জ্যোৎসায় § 
বিষপুত্রের নিঃশ্বেস বেদ্বন। 
চিক চিক'করে উঠল । 


মনে হয়ন। রত্বাংশ্ত চরিত্রাঙ্থযায়ী" 


শব্দের নির্বাচনে দ্বন্ব কাটিয়ে উঠতে 
পেযরেছেন। তাঁকে এ বিষয়ে অধিক 
মনোযোগী হতে অনুরোধ করি। 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 


বরং অক্কান্ত কবিতায় কিছু কিছু 
পংক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে রাখতে 
পারে। যেমন 'অন্তের জমিতে ঘাম, 
গোলায় ফসজ-../ তোবের আগেই 
এরা 'ভোর দেখে । কিংবা গলায় 
কোনো কথা নি। / শুধু কাশি / 
এবং অন্ত হাভাতে শরীয়ের নির্ধান। 
কিংবা শুধু আগুমে পোড়েলা'কেউটে 
সাপ/ এবং সেই বাবু হার 
শরীরের পযন্ত পাপ /-লিংশর্ডে 
বইতে ছল রজনীন্স বেধবা বোর / 
জারুলগাছিয় হুন্দরী, বেদ্পতির ।+ 
অথব1 'কলেয়! হাজ! মার দয়া / 


' অজ্ৰম্ত কংকাল শরীল লিয়ে / বাতাল 


খায় সীপুইপাড়। / কত রাজ আনে 


খায় ইতিহাসে, | ঈর্ধ! আর হেষ - 


আকাশ বিষাক্ত করে / আর মান্য / 
বনে থাকে / মৃতদেহ হরে’ 


উদ্ধৃতি দ্বীর্ঘ করে লাভ মেই। 


'মাঙষের স্বপক্ষে আত্তগিক, উচ্চারণ 


হখন অনায়্ামে করতে পাবেন তখন 
ভাষাকে তার. চপিআদ্থষাকী বাস্তব 
করতে হবে। ব্যাপারটা কিছুই 
কঠিন নয়। গ্রাম্য নিচেরতলার 
মাছষের চোখ দিয়ে খন তিনি 


দেখাবেন তখন চোধটা যেন দাধারণ 
 মানষেরই হয়। তা না হলে সাধা- 








রণ মানুষের দেখা এবং-কবির ব্যক্তি- | 


গত দেখা মিশ খাবে না, কবির 
ব্যক্তিগত অঙ্্প্রবেশ, বিশেষ করে 
শব্দ নির্দাপের ব্যাপারে, আরোপিত 
মনে হবে। 


চীনা কবিতার অনুবাদ 


পাহাড়ে বসন্ত ! ভাষাস্তত্ন 
অশোক চ্ট্টোপাধ্যায্ন ও জয়ন্তী 
চট্রোপাধ্যায়। পরিবেশক : বুকমার্ক, 


আবার লু শুনের ছয়টি কবিতা এরা 
তাগাভাগি করেই অনুবাদ করেছেন । 
মাও. সে তুগডের চারটি কবিভার 


৬ বঞ্চিম চাটুজ্যে দ্্রীট, কলকাতা! ' ৭৩। অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন 


ঘ্বাম এক টাক) 
চৈনিক ভাষার সঙ্গে অপরিচয় 
জনিত বাধা অতিক্রম. করতে গিয়ে 


. অন্বাদ্ককে মুল কবিতার ইংরেজি 
অঙ্গবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়। 
তার ফলে ইংরেজি অনুবাদের সাফল্য 
অপাফল্যের উপরই লাধারপত বাঙলা, 
 অঙ্থবাদের সাফল্য-অসাএল্য বর্তায়। 
আলোচা১ “অস্গবাদকছয়ও এর ব্যতি= . 


ক্রম নন্‌। এর ফলে সমালোচক যূল 
কবিতার সঙ্জে অন্বা্কর্মের তুলমা- 
যুলক বিচার করতে অপমর্থ হম। 
অন্থবাদ্বকতয়ের মতোই বর্তমান 
ধমালোচক চৈনিক ভাষ! দণ্পর্কে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ । পরিণামে আর্শনিষ্ঠ 


অচ্বাদকদের উপর নির্ভর করা ছাড়া 
উপায় নেই । 
এই কাব্য পু্তিকায় লি যিতের 


চারটি কৰিতার অনুবাদ করেছেন 
অশোক চোপাধ্যায়। “পাহাড়ে 
বলস্ত+ কবিতাটি লি শ্বিঙেরই রচিত 
কুষ্কো মো-জো-র চারটি কবিতার 
অন্বাদক জয়ন্তী .চটোপাধ্যায়। 


- সুমির 


ভয়ন্ধী চট্রোপাধ্যায়। লাও শে, 
আই-চিঙ, তু, পি যু, শি সি আগ 
প্রমুখের কফবিতাগুলি অশোক 
চট্টোপাধ্যায়ের অন্থবাদ । 


মাত্র এক টাকায় চীন সাহছিতোর 


অঙগ়াগী পাঠক এই কবিতাগুলির 
রসান্বাদন করতে পারবেন । মাতৃ- 
জন্ত দরদ প্রতিটি কবিতায় 
গভীর আবেগ ধ্বনিভ করেছে। 


যেমন লি জিতের "আমাদের ক্যালে- 
গার* কবিতা য়--- 


লক্ষ্যে পৌছোবার আগে 
আমাদের কোনো 
অবদাদ নেই, লাড়। থেকে 
নেমে ধাওয়া নেই। 
কেননা জীবন আমাদের 
নিবেদিত মাতৃভূমির দন্ত, 
__ আমাদের 
দৈনন্দিন কাজ, অগ্রসরতা, 
জীবন 
শুধু মাতৃভূমির উন্নতির ' 
জন্যই... 


, মিহির আচার্য 
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ফু 


দন ও কবার 


১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ - 


গে বিদেশী হঠীও আন্দোলন 


EEO I EHNA নর “এ 


প্রশ্ন £ আনলামে বিদেশী হঠাও 
আন্দোলন কার স্বার্থে পরিচালিত 
হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ? এর 
হল লক্ষ্য কি? | | 

উত্তরঃ মে কোন আন্দোলনকে 
বিশ্লেষণ করতে হঙ্গে প্রথমেই উহার 
ইতিহাস,. গতি প্রকৃতি এ চরিত্র 
নক্ষ্য করতে হবে। ব্রহ্মপুজ্ত উপত্য- 
K আন্দোলন বিশেষ করে গণ- 
গ্রহ দেখে প্রথমে আমার যমে 
হয়েছিল যে এই আন্দোলনের একট! 
€ositive side আছে । কিন্তু পর- 
ব্তা কালে উহা দিনের আলোর 
মত পরিফ্ষার হয়ে গেছে থে এই 
নান্দোলনের তিতি জাতিগত বিথবেষ 
এবং রাজনীতি এক জঘন্ত ধরনের 
উগ্রজাতীয়তারাঘ । -এই 'ধরমেয় 
রাজনীতি এবং আন্দোলন মেহনতী 
তথ! মধ্যবিত্ত শ্রেশীকে বিভক্ত কয়ে 
দেয় ফলে স্বার্থ রক্ষা হয় বড় বড় 
জমিদার মহাজন শ্রেণী, একচেচিয়। 
দ্‌জ্জিপতি শ্েনী এবং ওদের মনিব 
.ভঙ্জাবারী শক্তির। 


আপাতদৃষ্টিতে 


এই আন্দো- 


লনের লক্ষ্য ভাষাগত ও ধর্মপত : 


পংখ্যালঘু আাতি ঘখ।, বাঙ্গালী হিন্দু 
যুদলিম, নেপালী ও হিন্দুস্থানী। কিন্ত 
আমার মতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য 
আরও গভীরে । ভায়তের উত্তর 
পূর্বাঞ্চল পাহাড়ী রাজ্য পরিবেষ্টিত 
আসাম । এই দমন্ত রাজ্য প্রাকৃতিক 
সম্পদে ভরপুর থাকা লত্বেও অর্থ- 
নৈতিক দ্বিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদ- 
পদ। পাহাড়ী জাতিগুলির ভাষাও 
সুস্কৃতি ভারতের অন্তাত রাজা থেকে 
bl পৃথক । মিশমারীদের প্রচারের 
ফলে পাশ্চাত্য সত্যতা ওদের ভিতরে 
প্রবেশ রুয়েছে। 
প্রাজ্য হওয়ার ফলে ভারতীয় দংস্কৃতি 
গু ভাষা ওমের কটি ও দংস্কৃতিকে 


প্রভাবিত করতে চাইছে এবং তার, 


ফলে স্বন্ধীয্ন বৈশিষ্ট্য অবলুণ্তির এক 
ভীতি হুষ্টি হয়েছে। একদিকে অর্থ- 
নৈতিক সমস্ত এবং অন্যদিকে নিজন্ব' 
পংস্কৃতি রক্ষার প্রবণতা ওদের মধ্যে 
এনে দিয়েছে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী 
1টিভলী | শুরু হয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
। আনামে. বেকার সমস্ত! 

তীব্র, অর্থনৈতিক দিক থেকে 

যে কোন রাজ্য থেকে পশ্চাৎপদ্দ। 
পাক প্রাকৃতিক সম্পদ চা শিল্প, তেল 
ও গ্যাস বৃটিশ, রাশিয়। এবং রুমানিয়া 
ধরৃতি বিদ্বেশী এবং একচেটিয়া 


গরতীয় দালান পু'জিশ্রেণী লুঠন 


করে নিয়ে যাচ্ছে । আসামের সম্পদ 


ভারতবর্ষের অঙগ- 


আলামকে উন্নত করার জন্ত ব্যবহার 
করা হচ্ছে মা। এই সমন্ত কায়ণে 
গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিক্ষোভ দানা 
বাধছিল এবং উহার সুযোগ নিচ্ছে 
ফ্যাসিবাদী শক্তি । 

আপনারা জানেন তারতবর্ষকে 
নিজন্ব নিশস্ত্রণে রাখার জন্ত ছুই অতি, 
বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও রাশিয়। 
ষরণপণ প্রতিযোগিতার নেমেছে এবং 


এই প্রতিযোগিতা আমেরিকা 


অনেক পিছিয়ে পড়েছে. কিন্ত প্রাতি- 
যোপগিতা বন্ধ করেনাই। আসামে 
ধামপন্থী ও গণতান্ত্িকশক্তিয় নেতৃত্বে 


জমগণকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া - 
আঁরস্ত হয়েছিল এবং দ্বিনের পর ধিন 


বৃদ্ধি পাচ্ছিল । নাগাল্যা্ড মিজো- 
রাম, যণিপুরে আত্ম নিয়ন্ত্রণের লড়াই 
দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও দমন কর] হায় 
নাই। দুই সাত্রাজ্যবাদী শক্তি 
উত্তর পূর্বাঞ্চলে পু্তীতৃত বিক্ষোতের 
জযোগ নিয়ে-এই লমন্ত রাজ্যের 
সুস্থ গণভাগ্্রিক আন্দোলনকে রিপথে 
পরিচালিত করার অন্ত দ্দামঘানী 
কয়ল, অতি - সম্তা রাজনীতি । 
অসমীয় যুবক শ্রেণী ও ট্রাইবেলদের 
মধ্যে প্রচার করল বহিরাগত বিশেষ 
করে বাঙ্গালীদ্বের জন্তই তাদের 
বর্তমান দুরবস্থা! শুধু তাই নয়, 
ওদেরকে প্রয়োচনা দিয়ে আরভ করে 
এক শ্রাতৃঘাতী দাদ । ' তাই. দেখুন, 
নাগাল্যাণ্ড নিজোযামে যে লড়াই 
শুরু হয়েছিল ভারতীয় শাদকশ্রেদীর ' 
বিরুদ্ধে উহ! আজ রূপান্তরিত হয়েছে 
অন্যঙ্গাতি বিদ্বেষে। আনামের 
লড়াই "বদি বহিরাগতদের বিরুদ্ধে 


হয় তাহলে বামপন্থী শক্তি সি, পি, - 


আই (এম) এবং সি, . পি আই (এম, 
এল) কেন আক্রান্ত হচ্ছে? কাজেই 
এই আন্দোলনের আদল' লক্ষ্য হচ্ছে, 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাধ্যগ্ডপিকে 
দাত্রাজ্যবানী : শির নিয়ঘণে রাখার 


এক গভীর চক্রান্ত এবং গণতাস্িক 


বামপন্থী শক্তিকে ছুরেই ধ্বংস 
করা । 

বর্তমানে আমি একটা । সাম্রাজ্য- 
বাদী চক্রান্তের কথ! উল্লেখ করছি 
যেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বঙ্গে 
মনে করি না। তারতবর্ষের জনগণ 
যখন বৃটিশ দামাদ্যবাদের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতার ময়পপণ লড়াই চালিয়ে 


যাচ্ছিল তখন ব্রিটিশ লাআাজ্যবা ভার " 


উদ্দেন্ত- চন্লিতার্থ করতে দমতলের 


. অধিবাদীদের ক্ষেত্রে এনেছিল ছবিজ্াতি 
তত্ব এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ভারত- 


বিদ্বেবী মনোভাব হুট করে 'আম- 


গে 
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দানী করেছিল “কোপল্যাও হর | - 
Coupland নাক এক ইংয়াজ এ 
স্বত্রটি দিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য 
এলাকাগুনিকে নিয়ে একটি পৃথক 
পার্বত্য রাজা গঠন করার জন্ত। 
আজকের আন্দোলনের-নমুমা দেখে 
মনে হয় ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের ছেঁড়া- 
জুভা তুলে য়াৰশিয়া অথব1 আমেরিকা 
পুনরায় সেই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। 
ভারত লরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
উৎপাহ- না দ্বিয়ে গোটা ভারতীয় 
মহান 
প্রচার করে সমস্ত পাহাড়ী ফান) ও 
আসামকে নিয়ে এক স্বাধীন. রাষ্ট্র 
গড়ে দাআজ্যবাদের স্থায়ী ঘাটিতে 
পরিণত করার চক্রান্ত করছে। . 
প্রশ্নঃ এই সব সাম্রদ্বায়িক 
হাঙ্গার ফলে আসাম কি লাভবান 


/ 


‘হচ্ছে? ১ 


উত্তরঃ ভারতবর্ষ তথা আমা- 
সের ইতিহাসের এক কালে! অধ্যায় 
হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাজ1। ভারত- 
বর্ষে শাসক শ্রেণী হচ্ছে বড় বড় তরমি- 
দ্বার, একচেটিয়া . পু'জিপতি ও 
সাম্রাধ্যবাদের - যুক্ত মোর্চা। এই 
শানকশ্রেণীর নিজেদের ছন্য ঘখন চয়ম 
পর্যায়ে উপনীত হয় তখন জনগণকে 


বিভক্ত করে দেওয়ার অন্ত বাধানো 


হয় সাম্প্রদায়িক দাঙগ্গ। আদামে ঘেখুন 


জাতিগুলিনন বিরুদ্ধে বিছেষ, 


সস 


পান্টা প্রশ্ন করব, থে রাজ্যে বহিরা- 
গত মেই সে রাজ্যে ফি বেফার নেই 1 
পে রাজ্যের জনগণের মৌলিক 
পমস্তাত কি লমাধান হয়ে গেছে? 
+ স্বাধীনতার পর পাঞ্ধাৰ থেকে সমস্ত 
মুসলমান পাকিস্তামে চলে গেছে 
বলে কি পাঞ্জাবে 'ৰেকায় নেই? 
মুমলিমদের জন্ত হল পাকিস্তান। 


" কিন্ত পাকিস্তানে কি" দারিভ্রভা 


নেই? সেখানে কি শোষণ 
নেই? পাঞ্জাব থেকে মুসলিম 
চজে গেল.তবে কেন, বর্তমানে 
শিধদের মধ্যে শিখ এবং নিরানখারি 
নিয়ে. অড়াই হচ্ছে? বস্ততপক্ষে 
বেকারত্ব, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা 


ইত্যাদির অন্ত চাই ভূমি লমস্তার 


আমূল পরিবর্তন, ভারী শির ও 
ক্ষুত্রশিক্পের সমন্বয়, প্রাকৃতিক দম্পদ্দেয় 
সুসম বন ও সাবাজ্যবাদের ধ্বংস । 


বর্তমান সমাজব্যবস্থা় ইহা চিত্ত], 


করা বাতুলত! মাজ । উহা? একমাত 
সম্ভব কৃষিবিপরবের মধ্যসে. সমাজ- 
তান্তিক সমাজব্যবস্থায়। এতএব, 


আমার মতে কোন অবস্থাতেই 


বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ্ব- 
তার জন্ত আসামের বহিন্নাগতরূ (যে 
অর্থে আন্দোলনকারীরা ব্যবহার 
করছে) দায়ী নয়। 


প্রশ্নঃ আসামের অর্থ নৈতিক 
'অনগ্রসরতার .লমস্তাবলী কি ভার- 


তের অভ্তান্ত রাজ্য অর্থাৎ গোটা 
তারতের মূল লমশ্যা থেকে পৃথক? 
উত্তর £ পুঁজিবাদের অলম বিকা- 


হয়ে কামড়! কাষড়ি শুরু করেছে 


তখনই দাদা বেধেছে । যেমন ১৯৬৭. 


ইংচালিহা মস্তিসতার . ভিতরের 
লড়াই, ১৯৭১-৭২ ইংসহেন চৌধুরী 
ও শরৎচনঙ্র সিংহের ১৯৭৭ ইংরাজীতে 
জনতার ভিতরের লড়াই প্রতৃতি 
লবগুদির ক্ষেত্রেই ' দংগঠিত হয়েছে 
ভ্রাতৃথাভী দাঙা। তাছাড়া নিজ 
নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্ত অথবা রাতা- 
পাতি নেতা হয়ে ঘাওয়ার জন্ত অথবা 
শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথে পরি- 
চালনা করার জন্য এক জাতের 
শ্রমিককে অন্ত জাতের শ্রমিকের 
বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া! হয়। লাত- 


বাম হয় জমিদার, মহাজন, পুঁজি: 


পতিশ্রেণী এবং ওদের আন্তর্জাতিক 
মনিব লাত্রাজ্যবাদ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
প্রগতিঈল শক্তি এবং. মেহনতী 
জমগণ। ০, 

প্রশ্ন £ আসামের বেকারত্ব, 
অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ্বতা ইত্যাদির 
অন্ত কি আসামে. বহিরাগতয়াই 
দায়ী? - রি 

উত্তর £ তাহলে আপনাদের 


নৈতিক অবস্থা এক হতে পারে ন!। 


মহারাষ্ট্র তামিলনাডু ও পশ্চিমবের 


সজে আদাসের. তুলনা চলে না। 
আপামের প্রাকৃতিক দম্পদ্কে লুঠন 
ফরে একচেটিয়া পু'জিপতিরা অস্তন্ত 
শিল্প গড়ে তুলেছে। তাছাড়া 


আসামের . কৃষি বাবস্থা, এবং চাষ - 


পদ্ধতি এখনও অত্যন্ত পশ্চানপদ'। 
'আনামের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে ঘা! 
অস্ত রাঁজ্য থেকে-পৃধক। আসামের 
অর্থনৈতিক ' অনগ্রসল্নতার কারণ 
হচ্ছে Communication facility 
এবং cheap 1800 এর অভাব, 
যদি প্রাকৃতিক সম্পদে আদাম তর- 
পুর্ন । 
লমস্ত। লমগ্র. তারতবর্ষ থেকে পৃথক 
হতে পারে না1 ভারতবর্ষ কৃষি 
প্রধান দেশ । ক্রধিব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন করেই মৌলিক দমন্তার 
সমাধান সম্ভব। তার জন্তে চাই 


সাষস্তবাদ ও সামাদ্যবাঁের যুক্ত, 


মোর্চার বিরুদ্ধে লড়াই । 


প্রশ্নঃ আসামের এই আন্দো-, 


জনের বর্তমান সংগঠক ১১90, 
PLP, গণনংগ্রায পরিষদের জনন 


করতে হয়। 


কিন্ত আসামের মৌলিক 


ধর পচ 4 


বৃত্তান্ত কি? 

উত্তর £ আপনাদের এই প্রশ্নটা 
অনন্পূর্ণ। আপনার! AASU, PLP; 
প্পনংগ্রাম পরিষদ সমন্ধে জানতে 
চাইছেন অথচ আরও একট! অত্যন্ত ০ 
্রুতবপূর্ণ সংগঠন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই 
রাখেন নি। জেট! হচ্ছে আদাম 
জাতীয়তাবাদী দ্বল--দায়। প্রথমে 


, বহিরাগত হাওয়া আপামে, উঠিয়ে- 


ছিল । বন্ততপক্ষে আনামের আন্দো- 
লন সম্বন্ধে আজোচন। করতে হলে. 
জাতীত্বতাবাদী দল দিয়েই শুরু 
১৯৭৭ ইংরাজীতে 
কংগ্রেস দরকারে: পতনের পর 
কংগ্রেদ দল এভ হিন্কুত ও নিন্দনীন্র 
হয়েছিল থে এঁ নাৰে. ধোলাধুলি ' 
কেহই নিজেকে কংগ্রেদ বঙ্গে পরিচয় 
দিতে তয় পাচ্ছিঙ্গ 1 তখন আপামকে ' 
'মিজন্ব নিয়ন্বণে রাখোন জন্য কংগ্রেসের 
টি. Team জ্বা্তীততাবাঘীর অম্ম হয় 
এবং উহার নেতৃত্ব দেয় কুখ্যাত ডাঃ ' 
নেসার আহমেদ ।. হারানো ময়দান 
ফিরে পাবার জন্তু এই ফল প্রথমে 


উগ্রজাতীয়ভাবাী ধৃত! তুলে বহিয়া- 


গভের-বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। এই 
দল প্রধানতঃ কশিয়ান সামাধ্য- 
বাদের ভঙ্মিবাহক £ অন্ত্দিকে 
আনামের, নির্বাচনে জনত! পার্টি 
জয়সাত করায় প্রেলাপ- বরবরার 
নেতৃত্বে আসাম দ্রকান্র প্রতিষ্ঠা লাভ '. 
করে। জনতার প্রধান অংশ সমাঞ্জ- - 
তাঙ্জিক দল, প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্ব, 
বিশেষ করে বৃটিশের নৃজে সহযোগিতা! 
শেষাংশ ৬) পৃষ্ঠায় 
এন টিসি 
ভয় পৃষ্ঠার পর 
না ৰে মন্ত্রী মহোদূত ওঁর কাজ কাপ- 
বারেক লব খবরই নাখেন। আর 
ওঁকে . বিদে্ দ্বার, লয ব্যবস্থাই 
পাকা। পুজোয় আভগই ললিলবাবু 
স্থখবরটা পাবেন । আমরা আশা 
করি যাবার আগে উদি খে সবুক্জ 
টেলিফোনট! বোর্ডকম থেকে খুলে 
নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে 
লাজিয়েছেন লেট ফেরত দিয়ে 
যাবেব। 

ফর্মচারীরা অবশ্য শুর কাছ থেকে 


' আরও তিনটে হিসেব দ্বাবী করে- 


ছেম। এক £ উনি চেস্া্সম্যান হবার 
প্র থেকে আক পর্যন্ত কতবার দিলী 
গিয়েছেম এবং প্লেন ভাড়া বাবদ 


করপোরেশনের ব্যস্থ হয়েছে কত? 


ছুই £ উনি-এবং ওুঁহ দাকরেদ প্রীমভুম-. 
দার ভ্রমণ ভাতা! বাবদ কত চার্জ করে" 
হেন করপোরেশনের কাছ থেকে? 
তিন £ দিল্লীর হোটেম্স থেকে উনি 
কতবার ফোন করেছেন হয় প্রিয়- 
তমকে এবং লেই বাব খক্সচট! 
দিয়েছে কে--করণোয়েশন না উরি 


নিজে ।- 


"ছয় ॥ 


ভাপা 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


সুক্ষ করে তলে। আমেরিকান 
সাম্রাজ্যবাদ ক তার দালালরা 
গোলাপ বর়বযান্ত নেতৃত্ব সহ করতে 
পারছিল না) একদ্িকে,ওকে 015 
02901 করার অক্প এবং জাতীয়তা- 
বাদী দলকে মোকাবিল1 করার জন্ত 
জনতারই আয় একটা অংশের পরোক্ষ 
আশীর্বাদে অস্ম নেশ্ব PLP. ওরা 
আসামের উন্নতির সন্ত কিছু পরিমাণ 
অর্থ নৈতিক ' কশুস্চী স্লাথলো| বটে 
কিন্ত সাথেলাথে বিচ্বেশীদের বহিষ্কার 
করো বজে আওয়াজ তুলে ময়দান 
গরম করে তুলছিল । - 
AASU একটি উগ্র জাতীয়তা- 
ৰাদী ছাত্র সংগঠন ॥ ১৯৬* ইং ভাষা 
আন্দোলন ও দলা সমস্ত সংগঠন" 
কুখ্যাতি অর্জন করে 3 প্রথমে প্রতিটি 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নের প্রতি- 
নিধি নিয়ে এই সংগঠন গঠন কয়! 
হচ্জেছিল। বর্ডআালে অন্তান্ত ছাত্র 
সংগঠনের মত AASU একটা স্থায়ী 
সংগঠনে পরিণত হয় এবং প্রতিটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উহার Unit 
আছে । এখন পর্যন্ত এট! কোন্‌ রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
সেটা 'ামার কাঁছে পরিক্ষার নয় । 
. কোন প্রকার সসত্যজ্রিক আন্দোলানর 
-এতিহ এই সংগঠনের নেই কিন্ত 
যেহেতু উত্রাজ্যতীরতাবাদ্ হচ্ছে 
উহার রাজনীতি এবং পাণ্টা গণ- 
তান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন আসামে, এখনও 
ছুর্বল,ভাই উদ্ধার জনপ্রিয়তা, ও 
Prestige তুলনহীন ! 
১৯৭৯-৮০ ', ইহ খন ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকায় বিদেশী মাগর্িক বহি- 
কারের আন্দোলন দানা বাধতে 
আরভ করে খান এই আন্দোলনকে 
পরিচালনা ও নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য 
বিভিন্ন গণলংগঠন ষ্থাঁ আসাম 
জাতীয়তাবাদী ধপ্প, সাসাম সাহিত্য 
মতা প্রভৃতির লমহয়ে গণদংগ্রাম 
পরিষদ জন্ম লেক ) প্রচ্ছন্নভাবে গণ- 
দংগ্রাম ' পরিষদ্ধকে সত দিচ্ছে 
অন্তান্ত সংগঠন যেষল 2১074, এক 
একটা অংশ, সরকারী কর্মচারী ও 
আমলাদের সংগঠনের বিরাট অংশ । 
সমস্ত ছই্চক্ষের সৃষব্ব হচ্ছে সংগ্রাম 
* পরিষদ । ১2 
. প্রশ্নঃ আসাষে বিদ্বেশী হঠাও বা 
বঙ্গাল খেদা অভিযান মূলতঃ কৰে 
থেকে স্থাই হয়? | 
উত্তর £ আপাতদৃহিতে বজাল 
খেদ] আন্দোলনেয় কথা আমর? শুনি 
১৯৬০ ইৎ এবং বিষেশী হঠাও ১১৭৮- 
৭৯ ইংর1জীতে ) [বন্ধ এই আদ্দো- 
জনের ইতিহাস অত্যস্ত দ্বীর্ঘ। ৰস্তত- 
পক্ষে ভারতবর্ষ হুখন '্রিটিশ উপনিবেশ 


# ০ 
~ 


ছিল তখমই এই আন্দোলনের বীজ 
যোপণ করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পঙে 
ভরপুর আসামকে নিয়জণে রাখার 
জন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথমর্দিকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ একদিকে চা শিল্প গড়ে 
তোলার জন্য বিহায়, মধ্যপ্রদেশ, 
পশ্চিমবজ, উড়িস্তা প্রভৃতি রাজ্য 
থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণী 
আমদানী করে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য 


শিক্ষা বাঙালীর! ভারতের 
অন্যান্ত জাতি থেকে অনেক 
বেশী শিক্ষিত ছিল। আসামকে 


শাসন শোষণ করার জন্তু প্রচুর পক্সি- 
মাণে বাঙালী আমলাও আমদানী 
কয়| হয়। ক্রমে আসামেও পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় প্রনারতা লাভ করে। 
পু'জিবাদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা আদামে 
জন্ম দেয় এক বিরাট মধ্যবিত শ্রেণী । 

ব্রিটিশ সা্রাল্যৰাদের শালমের 


২ নীতি হচ্ছে Divide and rule | 


বাঙ্গালী আমলার বৃটিশের প্র্ো- 
চনায় বংলা ভাষাকে অসমীয়াদের 
ওপর জোর করে চাপিয়ে দ্বেওয়ার এক 
চক্রান্তে চিপ হয়। ইতিমধ্যে সমস্ত 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাআাঞ্যবাদের 
বিরুদ্ধে স্বাধীনতার বান্দোলন আরস্ত 
হয়। কিন্ত এই আন্দোলন যাতে 
আয়াষে ছড়িয়ে পড়তে না পারে 
তার জন্ত অদমীয়্া. মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে 
গোটা. বাজাঁলী জাতি ও বাংল! 
ভাষার বিরুদ্ধে উন্কানি দিতে শুরু 
করে। ভখন থেফেই বঙাল খেদা 
আন্দোদানেয় বীজ রোপণ হয়। 
ব্রিটিশ একদিকে বাঙ্গাদী. আমলাকে 
দিয়ে পরিচাদনা করছিল শাসন 
অন্যদিকে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেপীকে ২ 
উস্কানি" দিচ্ছিল. গোটা বাদাঙ্গী 
জাতিয় বিরুদ্ধে। ফলে দেখুন, সমস্ত 
ভারতবর্ষে যখন অন্তান্তয়। ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে মরণ 
পণ লড়াই করছে তখন আসাম 


তুলনামূলকভাবে শান্ত যদিও ব্যক্তি- 
গতভাবে কিছু ক্ছু মহান অসমীয়! 


: ধ্বাধীনতার আন্দোপনে নিজেকে 


উৎসর্গ করেছেন। - 
বিদেশী হটাও আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে একট? Interesting 


উদ্বাহয়ণ আপনাদের সামনে রাখছি । - 


বিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল বিদ্রোহের 
কথা কে না শুনেছেন? কে না 
শুনেছেন ভারতের বীর দস্তান 
সিধু-কামুয় নাম? ভারতের 
ইতিছালে শ্বাওতাল বীয় 
লিধু-কাহ্ এক উজ্জল তারকা। 
' সাীওতাদ বিজোহছকে দমন. করার 
সন্ত ব্রিটিশ সাআীজ্যবাদ এক- 
দিকে সাওতাঁল নেতৃত্বকে দিয়েছিল 
স্বত্যুদণ্ড এবং অন্যদিকে বলপূর্বক 
নিরীহ সাওভালবাদীদের নিজ গৃহ 
থেকে উচ্ছেদ করে গোয়ালপাড়ার 


1 


2 


নি'দলী অঞ্চলে এনে ওদের নজর 
বন্দী করে রাখে। জন্ম নেয় 
গোয়ালপাড়া এলাকায় সীওতাল 
46005. আজকে ওদেরকে বছিরা- 
গত বলে বের করে দেওয়ার চক্রাত্ত 
চলছে কিন্তু কার দোষে ওরা বহিষ্না- 
গত ? বিদেশী হঠাও আন্দোলন 
প্রথম আরম হয় বহিরাগত হঠাও 
আন্দোলন দয়ে। এখন বলা হচ্ছে 
বিদেশী হঠাও। আন্দোলনের 
প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, ‘আসাম অস- 
মীয়াদের১ । বহিরাগত হঠাও 
আন্দোলন প্রথমে আরম্ভ কুরে 
আসাম জাতীয়তাবাদী দল J পৃবেই 
আধি উল্লেখ করেছি ১১৭৭ ইং নির্বা- 
চনে ইন্দির! ফ্যাণিবাদ পরাস্ত হওয়ার 
পর জনতা! সরকারকে অপদস্থ করার 
জন্য ইন্দিরা কংগ্রেস নামে বেনাষে 
কোথাও উগ্রজাতীয়তাবাদ, কোথাও 


সাম্রদায়িক দ্বাজা, কোথাও caste 


Conflict আবাস কোথাও আঞ্চ- 
লিকতাবাদ প্রভৃতিকে উস্কানি দিতে 
আরম করে।. এট উদ্দেশ্যে জন্ম নেয় 
আসাম জাতীয়তাবাদী দল । বরবর] 
সরকার যেহেতু আমেরিকা ও রাশিয়া 
বিরোধী সেহেতু তাহাকে অপদস্থ 
করে ক্ষমতাদধলের জন্য জনতার 
ভিতরে আমেরিকার তত্লিবাহক 
শক্তির মদতপু্ট হয়ে জন্ম মেয় PLP, 
জাতীয়তাবাদী দল প্রধানতঃবাঙ্গালী 


বিদ্বেষী, PLP. মুসলমান বিদ্বেষী । 


দুই দলেরই লক্ষ্য প্রগতিশীল 


জাতিকে পদানত কয়ে রাখা। 
প্রাথমিক স্তরে জাতীরতাবাদীদল যে 
বহিরাগত খেদাও আন্দোলন আর্ত 
করে উহাকে বরবর! ডরকার কুড়া 
হাতে দমন করেন। এ ব্যাপারে 
বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে CPI 
(ML) আন্দোলন বিরোধী মুখ্য 
ভূমিক! পালন করে। আন্দোলনের 


বিরুদ্ধে CP (ML) এর মেতৃত্ে 


২*১০*০ মানুষের বিক্ষোভ মিছিল 
বের হয়। কিন্তু সরকারী ও বেসয়- 
কারী প্রচারঘস্্র এই বিদ্বেশী ও 


-বছিরাগতের নামে অবিরাম প্রচার 
চালিয়ে জনসাধারণ তথা ছাত্র 


সমাজকে উদ্কানি দ্বিতে আরভ 
করলে|। এমন সময় গৌহাটি মিউ- 
নিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে 
জাতীয়তাবাদী দলের জয়লাত এবং 
উছার Deputy Mayor জাতীরতা- 
বাদী দল পাওয়ার ফলে এই শক্তি 
নৃতন উত্তমে প্রচারে নেমে পড়ে। 
তিতীয় তঃ মজলদই নির্বাচন কেনের 
এম, পি, মিঃ পাটোক্সারীর মৃত্যুর 
ফলে উপ নির্বাচনের প্রস্ততি চল- 
ছিল! শুরু হলে! প্রচার যে এই 


নির্বাচন কেন্ত্রে প্রচুর বিদ্বেশী 
আছে অতএৰ এদ্বেরকে নির্বাচনে 


দ্প ণ $ শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 


অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত হবে 
না। ' আর+এস, এস পুষ্ট জনতাদল 
জামে যে ওরা মুদলমান তোট পাবে 
না তাই ওদের বের করে দিতে 
হবে। বরবরা লয়কার গদী রক্ষার্থে 
ওদের দাবীর নিকট , Surrender 


" করতে বাধ্য হয়ে একটা Tribunal 


বলিয়ে দ্বিলেন এবং এই Tribunal 
প্রচার করে দিল যে মজলদইর 
নির্বাচন কেন্দ্রে শতকরা ৭০ জন 
ভোটার হচ্ছে বিদেশী । Tribunal 
এর মত লংস্থার এই অবিবেচনা 
প্রন্থত রায় দমগ্র উগ্রজাতীয়তাবাদী 


' শক্তিকে এমনই উৎলাহ দ্বিয়েছিল যে 


ওয়া আওয়াজ তুললে! বিদ্বেশী- 
দেয়কে বহিষ্কার না- করে নির্বাচন 
হতে পারবে না। তার পরের ইতি- 
হাপ আপনাদের সবাউর আন] এই 
ত হচ্ছে বছিরাগভত তথা বিদেশী 
হঠাও আন্দোলনের ইতিহাস । 

প্রশ্ন 2. এই বর্তমান আন্দোলনে 
কোন্‌ বিদ্বেশী শক্তির, হাত অ+ছে 
বলে আপনি মনে করেন? 

উত্তর £ পূর্বেই আমি উল্লেখ 
করেছি অনুষ্নভ দেশগুলোতে ছুই 
অতিবৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম 
প্রতিযোগিতায় লিশ্ত। প্রতিটি 
ঘটনার পিছনে ওদের অদৃশ্য হস্ত 
থাকতে বাধ্য ৷ 

প্রশ্ন: এই আন্দোলনে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ছলের ।ভূযিক1 সম্পর্কে 


আপনার মন্তব্য কি? 
শক্তিকে ধ্ব'স করো, সমস্ত সংখ্যালঘু 


উত্তরঃ উগ্রজাভীয়তাবাদ, 
আঞ্চজিকতাবাদ। সাপ্প্রদ্াস়িকতা, 
জাতিভেদ হচ্ছে প্রতিটি বুর্জোয়া 
দজের হাতিয়ার । জনগণকে ধোক1 
দেওয়ার অন্ত ঘন যে অস্ত্র প্রয়োগের 
প্রয়োড্রন তখনই. ওর] উহা প্রয়োগ 
করে। আনামে বুর্জোয়া দল যেমন 
ইন্দিরা কংগ্রেন ও জনতা দলের 
প্রচ্ছন্ন, উত্কানিতেই প্রথমে এই 
আন্রোজন আরম হয়। এখন 
নেতৃত্ব হাত থেকে চঙ্গে মাওয়ায় ওর! 
মরাকান| কী্দছে। ব্যক্তিগতভাবে 
হয়ত এ সমস্ত বুর্জোয়াদলের কেউ 
কেউ বিরোধিতা করতে পারেন কিন্ত 
উহ! প্ৰধানতঃ সাম্প্রদায়িক দৃ্টিফোণ 
থেকে । Not that be or she is 
8 061790286 বামপন্থী দলগুলো, 
বিশেষ করে CPI (ML) এবং CPM 
এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়েছে। এই ছুই দল বিরো- 
ধিতা করছেন ঠিকই কিন্তু এখনও 
আসামে বামপন্থী শক্তি দুর্বল এবং 
দ্বিধা! বিভক্ত । মিলিতভাবে বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তি এই আন্দোলনের 
বিরোধিতা করলে হয়ত এতবড় 
সর্বনাশ হতে পারত না। আমি 
ঘতটুক জানি গোড়ার দিকে CPI 
(ML) দলের রাজ্য কমিটি CPM- 


সি 


‘ছিল । 


কে. মিলিতভাবে এই আন্দোলনের 


মোকাবিল! করার প্রস্তাব ছি 
ছিলেন কিন্ত কোন সাড়! “4 


যায়নি। দুই দলের মৌলি 
পার্থকা থাক] সত্বেও যেন 
ক্ষেত্রে একই দুট্টিতী সেখানে 


একা কেন পড়ে উঠবে না? এ 
কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
এবং দর জের ideology, 0. 0. M 
এয় বর্তমান রাজমীতির মধ্যে ঞক্তি 
রোধ নামে কোন শব নেই, ঘা আছে 
তা হুদ আত্মমমর্পণ। আনমালে 
প্রতিরোধ আঙ্দোলম গড়ে না তুলে 
পরোক্ষভাবে উগ্রজাতীর়তাবাদকে প্র 
লাহাষ্য করেছে। সৎ পার্টি সত্য 

কেভার নিগৃহীত হযেছে এবং কাছ 
ও -পশ্চিষবজে গিয়ে ময়াকায়, 
কেদেছে। রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ 
দালালী যরলে রাশিয়ার মদতপু! 
হয়ে জাতীয়তাবাধী দল যে আন্দো 
লন করছে লেটাকে কি করে প্রতি 
করা খাবে? কি ভাবেই বা রাশিতর 
বিরোধী CPI (ML )-এর পচে 
এক্য হবে? কোন আন্দোদনবে 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সাহিত্য দর্পণ 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


চেষ্টাটা আমাদের মতে! চেতন 
যা্গষেয পক্ষে দুরূহ ঠেকে । 
ফবিভাটি আলোচনা করবার 
সময় এসব চিন্ত আমার মাথা 
থাকে। কিন্ত বুঝতে পারি ছালত 
দেয় প্রশ্নোত্তর জেখার পক্ষে এগুলে 
কাজের ছবেনা। 
, আমর] ধারা স্থকাস্তর সমবয়সী, 


তারা জানি গান্ধীজীর প্রতি দূর্বল 
"তার অন্ত সর্বাংশে কবিকে দায়ী কর 


‘যায়৷ মা। তদামীস্তন কমিউনিস্ট 


পার্টি পি, লি, জোশীর নেতৃত্বে গান্ধী’ 
ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ কং 
সুকান্ত দেই পার্টি লাইনের 
শিকার। 

প্রিয় পাঠকেরয়াই বলুন এমতাঁ- 
বস্থায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী শিক্ষক 
হিসেবে আমার ভূমিক! কী হবে? 
নাকি বাজারী অর্থপুস্তক প্রণেতাদের 
মতো! আমাকে যূর্খের মতো বলতে 
হবে সুকাস্তর মার্কস্বাদে ‘গোড়ামি? 
ছিল না, তাই 'উদ্থার+ কমিউনিস্ট 
রূপে তিনি গাস্ধীজীর প্রশস্তি 
গেয়েছেম | 4 

আমার বিবেচনায় পাঠ্যপুত 
কোনে! কবিকে অন্তভুক্ত করং 
সময় সেই কবিতাই নির্বাচন কর] 
উচিত যাঁর মধ্যে কবির সঠিক মনো 
ভঙ্গির পরিচয় আছে, যে কবিতা 


" নিভূলিভাবে প্রতিনিধিত্ব, করতে 


পায়ে। 


পণ | শুক্ৰৰাধ, ১২ই লেশ্টম্বয় ১৯৮০ 





শত্রু ৰক্ত যুদ্ধ 
লমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কামাডার প্রখ্যাত শল্য চিকিৎ- 
সক ভাঃ নরমান বেখুনের জীবনী 
অৰলম্বনে পাল! রচন! করে সুপরি- 
চিত পালাকার শম্ভু বাগ যেমন অকু$ 
অভিনন্দন পাবেন, তেমনি সেই 
কে যাত্রায় আসরে অভিময় 
মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে 
-ধরে তরুণ অপেরার শাস্ভিগোপাল 
অজন্র ধক্সবাদ পাবেন দন্দেহ নেই। 
যে মহান চিকিৎসক আত্মপ্রত্িষ্ঠা, 
যশ ও অর্থের লোত ভ্যাগ করে দুর্গত 
ও দুঃস্থ জনের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন নিঃস্বার্থতাবে, যিনি 
মনে প্রাণে বিশ্বাল করতেন-_-ছুনিয়া- 
জোড়] দছ্ধিদ্র মান্থষের যেয়োগ তা 
হচ্চে একটি সামাজিক ব্যাধি--পু”জি- 
বাদী সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ ও পীভন 
যতদিন থাকবে, ততদিন এ ব্যাধির 
বিনাশ নেই--স্থতয়াং এ ব্যাধি থেকে 
জনগণকে মুক্ত করতে গেলে সমাজ- 
ব্যবস্থা পালটানে! ছাড়! গত্যস্তর 
নেই, খিনি এই মতাদর্শে বিশ্বাদী 
হয়ে ত্রিশ দশকে স্পেনে ও চল্লিশ দশকে 
চীনের মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তি দেনা- 
দেয় পাশে থেকে মনোবল ভুগিক্সে- 


নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / পি পি ভবলু ডি / যেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য লরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদ্বার / সরবরাহকারী /প্রস্তত- 
'কারকদের কাছ থেকে টেগ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেগার খোলার £নির্বি্ 
তারিখ লিখে দৃফাওয়ারী দরভিত্তিক/পার্সেপ্টেজ ভিত্তিক দীল কর! টেণ্ডার : 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


ছেন ও জ্ঞাদেরকে দেবা ও চিকিৎদ! 
করে হুক্তি-সংআামকে সহায়তা ও 
প্রেরণা দিক্পেছেন এবং শেষ পর্যন্ত 
নিদি এই মহান ব্রত পালন করতে 
করতেই নিজের জীবন বিপর্জন 
দিলেন, ভার জীবন ও আদর্শকে এ 
দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে 
ধরার একমাত্র গৌরব দাবী করতে 
পারেন তরুণ অপেয়া। 

গত ২৭শে আগস্ট আযাকাভেমি 
মঞ্চে শক্ত রক্ত যু পালাটি অভি- 
নীত হল শাস্তিপোপালের নির্দে- 
শনার়। পাল! রচনায় শড়ু বাগ 
প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেদ। 
জীবনীমূলক পালা রচনায় দ্বারিত্ব 
থাকে অনেক । ইতিছাপিক প্রেক্ষা- 
পট রচনায় বিশ্বস্ত! বজায় রাধা, 
প্রামাণ্য তথ্যের আশ্রয়ে যুক্তি ও 
বুদ্ধির পরিচয় রাখা" ও সর্বোপরি 
পালা রচনাকে সত্যাশ্রয়ী করে রসো- 
তীর্ণ হর]। এই স্ৃকঠিন কাজে শড়ু 
বাগ অনেকটাই দাফলা লাভ.করে- 
ছেন আগের মত । লেনিন”, ‘কার্ল- 
মার্কপ? প্রভৃতি পালা রচনার কৃতিত্ব 


তায় ছিল সেকথা স্মরণ করেই 





রেফাঃ নং: ১১/ প্রি এম কে এন টি / ৫৬৩১ তাঁং ২৫ ৮ ৮০ 


(১) অম্বতনগরে এজেন্টের অফিল নির্মাণ (২) অমৃতনগরে মেন সাব ষ্টেশন 
নির্মাণের অন্ত | প্রতি ব্লকের জন্য মোট আহুমানিক যৃন্য ৫,৮৯,৩৯৬ টাকা। 
কেশিয়ার/আযাসিষ্ট্যা্ট কণ্টে লায়ের কাছে ২-১০ ৮০ পর্যস্ত অফিসের সময়ে 
বেলা ১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে প্রতি সেটের জন্ত ৫০ টাকা অথব] 
১,০ টাক] নগদে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কৃহ্ষ্টোরিস্বা এরিয়া 


থেকে টেগার দলিল পাওয়! ষাবে। 


৩-১০ ৮০ তারিখ বিকেল ৩ট1 পর্বস্ত 


টেপার গ্রহণ কর] হবে.এবং একই দিনে বিকেল ৩-৩০টায় খোলা হবে। 
"সাধারণ £ জ্ঞাতব্য ঘ্দি কিছু থাকে উপরিউক্ত টেগার নোটিনে প্রদত্ত 
লংগিষ্ট এরিয়া / কোলিয়াবী/দণ্তরে টাকা দিয়ে টেণ্ডার দলিল থেকে পাওয়া 
ঘাবে। আহ্ুমানিক মূলের ১% বায়মার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / 
অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রনিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে, তা না 
হলে টেগ্ডার বাতিল করা হবে। টেগারদাত অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ 
দেখিয়ে মে কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণের অথব] প্রয়োজন 
হলে কাঁজ ভাগ করে টেশানদাতাদের মধ্যে দ্বেবার অধিকার সংরক্ষিত 


ঘাধছেন। 





বলছি । ভফণ অপেরাও রাজনীতি 
ও ম্যাক সচেতন পালাপিনয়ে এক 
বিরল এতিছ্বাহ্ী দল হিসাবেই 
আজ পরিচিভি পেয়েছে । বর্তমান 
পাঙ্গাটিতেও তাদের লে সুনা অস্থুষ্জ 
খাকবে। 

মঞ্চের উপর যুদ্ধের আবহ কৃঠির 
জন্য যে পটকাপ্ আওয়াজ, আলোর 
অস্থিরতা, টেপরেকর্ডের কোলাহল 
ও আর্তনাদ] শুধুই স্টান্ট ধর্মী 
মনে হয়েছে । দর্শককে তধু চকে 
ঘেবাপ্প অস্ক এই অতিশয়তাটুকু এ 
জাতীয় পালাভিনয়ের পক্ষে রসহানির 
কারণ হয়ে ওঠে । একটি দৃস্তে এক 
আনাড়ি চিকিৎসকের অবিশ্বান্ত 
ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কিছু কৌতুক 
হুতিয় চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু তা এতই 
অযৌক্তিক ও অবাস্তব যে, হাসিল 
পরিবর্তে নিশ্ময়ের উদ্দেক হয়। নয়- 
মান বেথুনের জীবন ও বাণীকে দর্শক 
সমক্ষে পালাভিনয়টি পৌছে দিতে 


"পেরেছে মোটামুটি ঠিকই, কিন্তু রদ ও 


আবেদন সধারের ক্ষেত্রে তা কিন্ত 
তেমন সার্থকতা দ্বাবী করতে পারে 
না। 

নরমাল বেথুনের ভূমিকায় শাস্তি- 
গোপাল আত্তনিকতার সংগে অভিনয় 
করেছেন। অন্তান্ত চরিঅগুলিও 
সুঙ্গভিনীত ৷ প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সুর 
সৃষ্টি পালাতিময়কে সমৃত্ধ করেছে। 


ইউকো ব্যাঙ্ক প্রযোজিত 
তথ্যচিত্র 


গত ৬ই সেপ্টে শিশির মঞ্চ 
প্রেক্ষাগৃছে ইউনাইটেড কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক প্রযোজিত ও শান্তিপ্রলা 
চৌধুরী পরিচালিত তিন রিজের 
বুভীন তথ্যচিত্র সেভেন” (ইংরাজী 
সংস্করণ) প্রর্ণিত হল। অঙ্ক, 
কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম- 
বঙ্গে বাকুড়া বীরভূম অঞ্চলের আদি- 
বাপী ও হয়িভ্রনদ্বের জীবন ও ভীবি- 
কার নানা উন্নয়নমূলক কাজে ইউকো 
ব্যাঙ্ক যে উজ্জল ভূমিকা নিয়েছে, 
তারই প্রশংলনীয় চিত্ররূপ হল এটি । 
ছবিটির নাষকরণও তাৎপর্যপূর্ণ 
স্তারতের সাতটি অঞ্চলের সাতটি 
আদিবাদী ও হরিজন পরিবারের 
অস্তরঙ্গ রূপ সাতটি ভাষায় চিত্রায়িত 
হয়েছে। তবে সাঁতটি বিভিন্ন পরি- 
বারের চিন্রকপে আশাঙ্গব্ধপ বৈচিত্র্য 
লক্ষো পড়ে না । কালার ফটোগ্রাফী 
সুন্দর । | 





দপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা! 
যান্মাপিক ১৫ টাকা 
মাসিক ৭:৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট জেন, কলিকাতা-১৩ 


আসাম প্রসঙ্গে 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


প্রতিরোধ করনে হলে চাই এঁক্য 
এবং প্রধান শক্রকে চিহ্নিত করা। 
CPM এঁক্য বিরোধী আসামের 
আন্দোলনে ০1 4. এর অদৃষ্ট হন্ত 
দেখছে কিন্ত GB চক্র নজর এড়িয়ে 
যায়। ওয়! লাপের মাখ! দেখে কিন্তু 
লেজ দেখতে পায়না। এই হচ্ছে 
আপামে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা । 
আমলামে বার বায় দাজ] হচ্ছে এবং 
ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছে মেহনতী মানুষ ও 
তার হল বামপন্থী শক্তি। কোন 
বামপন্থী দলেরই এককভাবে এই সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের মোকা- 
বিল করার ক্ষমতা নেই। কাজেই 
এখন এ ব্যাপারে বামপন্থীদের যুক্ত 
মোর্চা আপামে গড়ে তোলার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ছে। সমস্ত গণতাগ্রিক 
শক্তির পক্ষ থেকে আমি ওদের নিকট 
আবেদন রাখছি উগ্রজাতীয়তাবাঘের 
বিরুদ্ধে বাম ও গণতাগ্ত্রিক একা গড়ে 
তুলুন । | 

প্রশ্নঃ আলদামের এই সমস্তার 
দমাধান কোন পথে-_-এ সমন্ধে 
আপনার কোন ধারণা আছে কি? 

উত্তরঃ প্রথমতঃ 
ভাবে আমি বহিরাগত বা বিদেশী 
সমন্তা আছে বলে বিশ্বানকরিন! 
এবং উহার কোল লমাধানগু নাই | 
ভারতবর্ষ হচ্ছে অনংখ্য সন্মিলিত 
জাতির এক মহান দেশ। অনার্দিকাল 
থেকে ভারতে বাহিন্ন থেকে লোক 
প্রবেশ করেছেন, এঁতিহাপিক প্রক্রি- 
রায় গড়ে উঠেছে বৈচিত্রোহ মধ্যে 
এক মহান এক্য। আমি মনেকরি 
একরাজ) থেকে অন্ধ রাজ্যে গিয়ে 
বসবাদ কর! প্রতিটি ভারতীয় 
নাগরিকের জন্মগত অধিকার । 
তিতীন্ুতঃ একই ভৌগোলিক অঞ্চলে 
বিভিন্ন স্বাধীন দেশ থাকলে এবং 
প্রতিটি দেশে যদি বেকার সমস্যা ও 
দারিদ্র মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী 
হ্য় তবে অন্ন ও চাকুন্পীর সদ্ধানে এক- 
দেশ থেকে অন্ত দেশে লোক যাতা- 


ব্যক্তিগত- , 


(সাত ॥ 


সা করবেই ₹ “এই অঞ্চল আমার, 
আর কেউ আদতে পারবে ন” এই 
দৃষ্টিতদী ব্ছের ওর! অদামাজিক 
জীব। পদ্বে্ চলে ঘাওর! উচিত 
মাউণ্ট এভারেষ্ট শৃঙ্দে অথবা সহা- 
সাগরের বুকে কোন নির্জন দীপে। 
ওদের দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় এক্যের পরি- 


পন্থী । “ 
তবুও ফেহেভু একট! সমস্যা সৃষ্টি 


করতে উপ্রজগাভীয়তাবাদীর! সমর্থ 
লাভ করেছে সেহেতু আস্তর্জ(তিক 
চুক্তি ও নাংবিষ[নিক আইন অন্যায় 
১৯৭১ ইং তিতি ধয়ে আইনী পদ্ধ- 
তিতে বিচার করে বিদেশী যার! 
তাদের বহিষ্কার করা যেতে পারে। 
তাহলেও প্রশ্থ থেকে যায় যে আসামের 


কি লম ্তার জমাধান হবে? এমন কি. 


১১৫১ সালকে ভিত্তি নাল ধরলেও 
কি সমস্যার সমাধান হবে? আদামে 


দ্বাঙ্গ! হবে না? উগ্রজ্গাতীয়তাবাদ . 


শেষ হয়ে যাবে? বন্ততপক্ষে সমাধান 
হবে মা। হ্তর্দিন একটা পু'জি- 
বাদ, বড় বড় জমিদ্বার মহাঙ্গন ও 
সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শাসন থাকবে 
তভদ্দিন এই নদন্ত দাঙ্গা ও উগ্ন- 
জবভীয়তাবাদ থাকতে বাধ্য । উহা। 
সমূলে উৎপাটন করতে হলে গোট। 
সমাজ ব্যবস্থাকে পাণ্টাতে হবে। 
যতদিন ওপরে শাদন থাকবে ততদিন 
এই সমস্ত দা! ও উগ্রজাতীয়ভাবাদ 
থাকতে বাধ্য । যতদিন ওদের শাসন 
থাকবে ততর্দিদ সমর সময় একট! ন! 
একট! অনুহাত স্থ করে ওলা দাদা 
বাধাবেই। কিন্ত সমাজব্যবস্থ! পরি- 
বর্তন এক্ষদিনে হয না৷ সমস্ত সংখ্যা- 
জঘুঙ্গাতিকে এধনই এক্যবদ্ধ হয়ে 
নিগ্ধ অধিকার প্রতিঠার জন্য লড়াই 
করতে হবে আদার বিশ্বাস, এমন 
কি অদমীযা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল 


ব্যক্তিদের সংখ্যালঘু জাতিদের বন্ধু 


হিনাবে পাবেন 
€মমকালের সাঁদক্কে ) 





চন্দন! মিত্রের . 
উইলে। পাইনের গাছ 


'উইলে, গাছ নমনীয়তার প্রতীক এবং ‘পাইন’ গছি বদুতার প্রতীক । 
তরুণ লেখিকা চন্দন! মিত্ৰ চীনের নতুন মান্তযেহ চিত্রের এই দিকট 
অস্তজতার দঙ্গে তুলে ধরার চে! করেছেন । এর সক্ষে রয়েছে ড'ঃ বিজয় 
বস্তুর মুল্যবান ভূষিক1। মাও গে তুং ও ভাঃ কোটনিনেছ ছুটি দুর্লভ আট 


ছুশে ভিপসিশ পৃষ্ঠার বই-এর মূল্য মাত্র পনেরো! টাকা । 


পরিবেশক 
নিউ বুক সেণ্টার 


১৪, প্রফানাথ ম্জুযদার ট্রাট, কলিকাতা-গ০৯*৭৩ 





৯৮ 


প্লেট সহ ১৬টি আর্ট প্লেট বইটিকে আরে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 


পি 


কলম, 


Yd. Nc, WEBICC-32 


সুত্রহ্মনিয়ম স্বামী জনতা ছাড়ছেন? 


ডঃ ক্বত্রদ্বলিয়ম শামী কি 
স্তনতা! (জেপি) দল ছাড়ছেন? এই 
প্রশ্নটা দিলীর রাজনৈতিক মহলে কম 
আলোচনায় ব্যাপার ময়। এই 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিটির সঙ্গে. পৃথিবীর 
শক্তিধর কটি দেশের রাজনৈতিক 
মহলের ঘোগাযোগ আছে বলে 
-কাজ্ধানী রাজনীতিতে তার একটা 
আজাদ! স্থান হয়ে গেছে। তাছাড়া 
ঝাছ রাঙগনীতিক হিসাবে; সংগঠক 
হিসাবে শুর অন্ত পরিচয়গ রয়েছে 


সাবেক জনঙংখী এবং এখনও আর 
এল এস সংগঠনের ছনিষ্ঠ সঙ্গী ডঃ 
স্বামী বর্তমান জমতা (জেপি) দলের 
কাজে কর্মে ধুর হতাশ হয়ে পড়ে- 
ছেন। চক্জশেখরের নেতৃত্বাধীন 
এই দলের জে তিনি আর থাকতে 
চাইছেন না । এত্ত তীর সমর্থক ও 
পুরামে! বন্ধুদের দজে গোপনে কথা- 
বার্তা চালাচ্ছেন এবং ভারতীয় 
জনতা দলে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা! 
করছেন। 





বসন্ত শাঠে 
১ম পৃষ্ঠার পর - 
ওদিকে তথ্য ও বেতারমন্তরী কে 


হবেম তানিয়েগুজব যেমম রয়েছে 


* তেমমি রাজনৈতিক তৎপয়তাঞ্ড কম 


চলছে ন]। অসামরিক সরবরাহ সন্ত্রী 
বিস্তাঁচরণ- শুর এবং যোগাযোগ মন্ত্রী 
সি এম ট্রিফেন" দুজনেই তথ্য ও 


-বুতার মন্ত্রকের দাবিদার । অপর- 


দিকে একরকম, প্রায় নিশ্চিতই হয়ে 
রয়েছে যে, তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের 
 ষ্্রম্ত্ী রামতুলায়ী লিনহ। পুর্ণ মন্ত্রী 
হবেন এবং ওই মন্ত্রকেই থাকবেন। 

শুর! ও ট্িফেন ভুজমেই প্রধানমন্ত্রী 

দ্রয়বারে নানারকমভাবে নিজেদের 

আজি জানাতে কন্থুর করছেন ন! 

এ পর্যন্ত যতদূর জাপা গেছে 


. তাতে স্থির আছে মে, মহাত্মা গান্ধীর 


জন্মদিনে (রা অক্টোবর) বছ 
আলোচিত কেন্রীয় মন্ত্রিসভার রদ- 
বদল ঘটবে। জানা গেছে যে, বেশ 
কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসম এই 
রদবদলকে কেন্দ্র করে বেশ চিন্তিত 


হয়ে উঠেছেন। প্রায় প্রত্যেকেই 


মিজের নিজের গদি লামলাতে ব্যস্ত । 





রঃ 


। ১। গঠন সম্পর্কীয় ভূ-বিভ / তং স্বীরকুমার দোষ / ১১৬, 
২। পুরাজীর বিস্তা / শুতেপুরুষার বকৃশী | ১৯'** 








শারদীয় সংখ্যা 


দপণ 


মহালিয়রি পুর্ধে প্রকাশিত হবে 
দাম £ ছয় টাক! 
মফংস্বলের এজেণ্টরা 

সত্বর জানান এই দংখ্যা 

তার! কত কপি চান 


| 
| 


ওদ্বিকে অদ্রপ্রদ্দেশের মুখ্যমন্ত্রী পদের 


দাবিদার অমেকে হলেও প্রধানমন্ত্রী 


যাদের কথ] চিন্তা করছেন তার! 
হলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শিবশংকর 
এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী টি আমজাইয়া | 
তবে চেন্ন| রেডি তাঁর নিজের লোক 
জি ভেঙ্কটন্বামীকে ওই পদে বলাবার 
অন্ততঘবির করছেন । 


রাজীব ' 
১ম পৃষ্ঠার.পর 
এখন থেকে সংগঠনের "সমস্ত কাজ 
কৰ্মই দেখাশোনা করবেন । প্রথমেই 
রাজীব কোন গুরুত্পূর্ণ সাংগঠনিক 
পদে যাবেম না। কিন্ত লাংগঠমিক 
ব্যাপারে সব শিদ্ধান্তই রাজীব 
নেবেন। অবস্তই চূড়ান্ত লিত্ধাস্ত নেও- 
য়ায় আগে রাজীব প্রীমতী গান্ধীর 
জলে আলোচন! করে নেবেন । 

পাজীব যাতে লাংগঠনিক দমস্ত 
খু'টিনাটি ওয়াকিবহাল হতে পারেন, 
সেজন্ত ইতিমধোই কাজ শুরু হয়ে 
গিয়েছে । বিভিন্ন রাজ্যের দাংগঠ- 
নিক ক্ষেত্রে যে অন্ত্ন্থ চলছে লে 
ব্যাপারে রাজীব বিভিন্ন গোষ্ঠীয় কাছ 
থেকে অভিযোগ শুনতে শুরু করে- 
ছেন। রাজীবকে এ ব্যাপারে সাহাধ্য 
করছেন ধীরেম ব্রহ্মচারী এরং অরুণ 
নেহেরু । 

রাজীব এখন বিভিন্ন স্তরের 
সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথ! 
বলে অবস্থা বুঝে নিচ্ছেন । ললে লে 
কাদের ওপর ভরা করে সংগঠন 
চালাবেন, দে ব্যাপারেও উপযুক্ত 
এবং বিশ্বাসী লোক খোজার কাজ 
শুরু করেছেন। কারণ 
ষে বিশ্বস্ত-বাহিনী ছিল, তার! অনে- 
কেই রাজীবের লঙ্গে মানিয়ে নিতে 
পারছে না। 





ন্ট এ টি | রদ 


. তিক ও অতিকো্ির পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই. 















ল্তয়ের' 


একটি 
শিশুফল্যাণ 
প্রতিষ্ঠানে 
কেলেক্কারী 


সমাজসেবার উদ্দেশ্যে ১১৬০ 
সালে কলকাতার ১৩ ডি, বিডম 
্াটে দি সোসাইটি ফর চাইন্ড হেলখ 
এ্যাণ্ড কমিউনিটি .ওয়েলফের়ার়ের 
প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় 
সরকার, কিছু বৈদেশিক সংস্থা ও 
জনসাধারণের. সহযোগিতায় ও 
আর্থিক অচ্গধালে ক্রমশঃ এই প্রতি- 
ঠামের বিভিন্ন শাখা গড়ে ওঠে। 
এইভাবেই গড়ে উঠেছে উত্তর 
কলকাতায় রামরুফ্চ ঘাস লেনে 


- পরিবার কল্যাণ বিভাগ, চাইল্ড 


গাইডেন্স ইউনিট ও জড়বুদ্ধি শিশু- 
দের শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান অলকেন্দু বোধ- 


নিকেতন, বিডম দ্রীটে পরিবার . 


কল্যাণ বিভাগ- ও নর্বশেষে গ্রতি- 
ঠানের নিজন্ব ভবম ভি. আই, পি 
রোডের কাকুড়গাছিতে । বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠানের শতকর] ৮৫ ভাগ বহন 
করে রাজ্য সরকার ও কেন্ত্রীয় সরকার । 
রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দ্তয়ই 
এই প্রতিষ্ঠানকে বাৎসরিক এক লক্ষ 
চল্লিশ হাজার টাকা অঙ্গদাম দেয়। 
অথচ এই প্রতিষ্ঠানে বৈধ ফোন 
ম্যানেজিং কমিটি নেই, এর সম্পাদক 
ডাঃ বি এন রায়ই সর্বেনর্ব। । সরকারী 
টাকা আনছে, অথচ পরিচালনায় 
দরকারের কোন: প্রতিনিধি নেই, 
নেই কোন হুশ । ভাংবি এম রায় 
রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থাকে 
নিজের একট] মনগড়া! কমিটি দেখিয়ে 
লক্ষ লক্ষ টাক! আঘায় করে থাকেন। 
যে লব কর্মীরা দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর 
ধরে দামান্ত বেতনে এখানে কাজ 
করছিলেন তাহারা গত ডিসেম্বরে 
চাকুরী হারিয়ে অলবেন্দু বোধ 
নিকেতন ও ভি“আই পি রোডে 


‘প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের সামনে 


রাস্তার উপয় এখন অবস্থান করছেম। 
এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তাউচারে 
মাইমে দেওয়া হয়) প্রতিভেন্ট 
কাণ্ডের কোন ব্যবস্থা নেই। 

, সম্পাদক ডাঃ বি-এন রায়ের 
শ্বেছাচারিতার বিরুদ্ধে ও কর্মীদের 
স্তায়সঙ্গত দাবি আদায়ে জুলাই ৭৯- 


বিরুদ্ধে একাধিক বিথ্যে. মামলা 


" কয়েছেম, ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে 


হামলাও করিয়েছেন । গত স্বাধীনতা! 
" দিবসে এ ভাড়াটে গগ্ডারা ছুজন 
মহিল] কর্মণকে নির্াতন করেন। 
বহুবার অভিযোগ করার পর 
রাজ্যের স্থাস্থামন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের 
ব্যাপারে একটা তদদস্ত কমিশন 
করেন। এ কমিশনের প্রাথমিক 
রিপোর্ট খ্বাস্থ্যমনত্রীর হাতে জয়া 
পড়েছে । গত ২৩ জুলাই প্রমনী 


ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠানের কমর ইউনিয়নকে 


চিঠি দিয়ে জামিয়ে দেম ষে, প্রাথমিক 
তান্তে আর্িক কারচুপি ধর! 


পড়েছে । কিন্ত আজ পর্যন্তও সরকার 


কোন পদক্ষেপ নেয়নি । 


অরুণ নেহেরু 
১ম পৃষ্ঠার পর 


বিরোধী । ভার ঘাবি এ পদের যোগ্য 


দাবিদার মানেকা গান্ধী । সধয়-সখা 


-কমল নাথ, জগদীশ টাইটলার, নি পি 


এম লিং ঘিও এ সম্পর্কে এখনও মুখ 
খুলতে চাইছেন না, কিন্তু ওয়/কেফ- 
হাল মহল মনে কল্লেন যে, তাদের 
মানেকাকেই পছন্দ । 

অরুণ নেহেরু এখন প্রতিদিন ১২ 
নবয় উইলিংডন ক্রিলেপ্টে আসেম। 
ইতিমধ্যেই তাকে কয়েবট! গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের ভার দেয়! ছয়েছে। 


সন নামক ব্রিটিশ লংস্থার চেকার 
ম্যান। রাজনীতির আসরে তার 
আবির্ভাব, হঠাৎই । বিদ্বেশবালী এই 
যুবককে এতটা গুরুত্ব দেবার ব্যাপার- 


টাকে ই-কগ্রেসের নবীন-প্রবীণ 
নেতাদের মধ্যে অনেকেই ভাল চোখে 
দেখছেন ম1। 





রেফাং মং £ টেপ্তার বিজ্ঞাপন মং 3৩৫৭ তাং ১-১৯-৮৪ 

মুল দংক্ষিপ্ত টেপ্ডার মোটিপ নং ই সি এল / শি ইউ আর / ০৫ / মাইমিং 
টেলিফোন / ৫*'/ ৬৪ নির্দিষ্ট ভারিখ ২২-৮-৮* সম্পর্কে সং্লিষ্ট সকলকে 
জানানে হচ্ছে টেপার খোলার মির্ঘিই তারিখ এতছারা ৩০-৯ ৮০ পর্যন্ত 


বর্ধিত কর। হল । 


মেটিরিয্যালস ম্যানেজার ( পার্চেজ ) ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডল লিমিটেড, সীকতো- 
নিয়া, পোঃ দিশেরগড়, ৭১৩৩৩৩, জেল! বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) 


প্রকাশিত হল 
লেখকদের সাহিজ্য-পাক্ষিক 


লেখক সমাবেশ 


প্রতি সংখ্যার দাম পঞ্চাশ পয়সা 








অরুণ - 
“নেহেরু এখনও জেনসন আযাণ্ড নিকল- 


Price 60 Paisc 


বরকত-প্রণব 
১ষ পৃষ্ঠার পর 
বিবৃতি দিচ্ছেন তাদেরকে প্রকায় স্তরে 
প্রণববাবুই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। 


বরধত সাহেবের কার্যকলাপ 
দেখে প্রশববাবুও শুরু করে দিয়েছেন 
তত্পরতা । উত্তর-পুর্বাঞ্চলেয় সন্মে- 
লন শেষ করে প্রণববাবুর গত.সোম- 
বার দিল্লী ফিরে যাবার কথা ছিল। 
কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সফর 


সুচীয় পরিবর্তন করে দিজী যারা এক- 


দিন পিছিয়ে দিয়েছেম। ৭ই সেপ্টে- 
ঘর “কপার হাউসে” প্রণববাবু লী 
এম এল এদের এবং রাজ্য সী 
নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাপারে 
কথা'বলেম। যে লব এম এল এ 
সুত্রতবাবুর সমর্থক তারা বরকত 
গোষ্ঠীর জোকজনদের বিকদ্ধে প্রণব- 
বাবুক কাছে অভিযোগ জানান । 


প্রপববাবু অবস্থ বুদ্ধিমানের মত 
কথা বলেছেল। তিনি এই সভায় 
বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথা 
ন! বলে উপস্থিত বিধায়ক এবং 
নেতাদের বলেছেন ঘে, আপনার! 
দলের দ্বার্থে মিলেমিশে কাজ করুম। 


সাংগঠনিক ব্যাপারে গ্রপববাবু বলেছেন 


আপনার কে কি পদ পেলেন তা না 
দেখে সংগঠনের জন্ত কাজ কয়ে যান gd 
নিশ্চয়ই অবস্থা আপনাদের অঙ্থকৃলে 
ঘাবে.। 

রাজ্য কংগ্রেনের হে) এ্যাডহকের 
অধিকাংশ লদদ্যই এখন বরকত 
সাহেবের -দিকে। এই অবস্থায় 
প্রণবধাবু রাজ্য সংগঠনের ব্যাপারে 
বরকত সাহেবের সঙ্গে সরালরি কোন 
সংঘর্ষে যাচ্ছেন না। কিন্ত তিনি 
সুব্ৰত মৃখাজাঁ এবং তার অনুগামীদের 
নিজেদের লংগঠনকে জোরদায় করে 
তুলতে বলেছেন। তিনি সুত্রতকে 
এব্যাপারে সব রকম মদত দেবার, 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।. 





: | তে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। জে খোঁজ করুন 
৬এ, রাজা স্থবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩. ডাঃ রায় ইউনিয়ন কর্মীদের ১৭২/৩৫৪, আচার্য জগদীশ বস্থ রোড, কলকাতা- ১৪ 
০ UNNI 
সম্পাদক-_হীরেন বসু bi 


' জম্পাক কর্তৃক 1 পানী প্রেল, ১২৬/%, আচার্য প্রফৃ্চন্স রোড, কলিকা তা-৬ থেকে মুন্তিত এবং চৃপপি কার্খানয ৬১, হট জেন, কলিকাত?:১৬ থেকে প্রকাশিত। 


৮ ও জ্গজীবন ই ই-ক্রেদে | 
কার চেষ্টা চাণিয়ে যাচ্ছেন 





শয়বিংশ বর্ষ ॥ ৩৪শ সংখ্য ॥ শুক্রবার ১৯শে সেপ্টেম্বর, ৮০ ॥ ৬* পয়সা 


ুখামন্্রী হাজির হবার আগেই 


ব্যবসায়ীর] খবৰ পেয়ে যাচ্চে 
ইউ শিতে কালোবাজারী রোধের চেষ্টা ব্যর্থ 


উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং নিত্য ধরকারী ধ্িনিন 
পত্রের সয়ৰ়াহ যাতে ঠিক থাকে, 
ঘাতে কালোবাজারের় মুনাফাবাজি 


রোধ কয়! খায় দেজন্ত খুব চেষ্ট! করেও 


কোন ফল পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত 
লক্ষোতে নিজে আচমক। নিত্য 
দরকারী দোকানে হাজির হয়েও 
কোন বেআইনী কিছু দেখতে 
পাননি । মালপত্তরের হিমাবে কোন 
শ্গলমিল নেই । লব ঠিকঠাক। কিন্ত 


কি করে হয়? গলদের খবর গোপন 


সুত্রে পেয়েই তিনি হঠাৎ হাজির 
হয়েছেম। তবু কিছু করতে পারলেন 
না]! এই জিজালায় একট জবাব 
ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তার 
গতিবিধির খবর আগে থাকতেই 
ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে যাচ্ছে। আয় 
ত! পাচ্ছে, তার কাছের লোকেদের 
কাছ থেকে ) তিনি বুঝতে পার- 
ছেন আসলে গলদট1 তার, পরি- 
মণ্ডলের ভিতরে গভীরভাবে ছড়িয়ে 
IA . h 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


/ স্বযেশকে নিয়ে তিনি 


কংগ্রেস (আর্ট) দলটি এমনিতেই 
রক্তহীনতার় তৃগছিল এধন যেন তার 
মাতিশ্বান গঠার পালা ।' এরকম 


, অবস্থা চলতে থাকলে চিরে রাজ- 


নীতির আদরে অমর শহীদ হিলেবে 
হয়ত মর্যাদা! পাবে। ইতিমধ্যে দলের 
তিন চাই দেবরাজ, চ্যবম, জগজীীবন 
নিজেদের মধ্যে লুকোচুরি খেলছেন) 
দল বাচানর ফোম চেষ্টাই নেই। 


. চ্যবম তার. মহারাষ্ট্রের সমর্থকদের, 
বিশেষ করে শারদ পাওয়ারের মদত. 
' নিয়ে কংগ্রেল (ই) দলে যোগ দেবার 


জন্য শুধু মুখিয়ে আচেম তাই নয় 
একবার ডাক পেলে তিমি মান অভি- 
মান ভুলে ইন্দিরাজীর, পদতলে 
ঝাঁপিয়ে পড়তে বড়ই আগ্রহী । কুল 
আগ্রহী বাবু অগজীবন 'রামও। পুত্র 
গোপনে 
গোপনে এখমও চেষ্টা করছেন যাতে 
ইন্দিরাজী তার ওপর কৃপা করেন। 
তার আর আর্পকে লহ হছচ্ছে। না। 
দেবরাজ সভাপতি পদ আকড়ে ধরে 
মেয়েকে নিয়ে দলের ধা করছেন 
তাতে তার আশা করার মত কিছু 
নেই। দেবরাজ তার নিজের রাজ্য 
কর্ণাটক নিয়ে ব্যন্ত। সেখানে তার 
উল ভবিস্তত আছে বলে তিনি 
দলের ব্যাপারে কেমন যেম গা ঢিলে 
ভাব দ্বেখাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাব- 
ছেম, দেবজী বোধহয় ফলের লাইন- 
বোর্ড উণ্টে দেবেন । নয়ত 'কংগ্রেম 
(ই) অথবা অস্ত কোন দলে ভিড়ে 
শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় 


ডি সি সাহেবের মৎস্য শিকার কাহিনী 


কংগ্রেস (ই) কর্মীরা রবিবার 
মধ্যকলকাতায় যখন তুলকালাম কাণ্ড 
ঘটাচ্ছেন, এবং লক্ষিণ কলকাতার 


জ্যোতি বস্তুর বাড়ির মামনে বিক্ষোভ . 


প্রদর্শন করছেন, তখন ডি পি দাউধ, 
এস-পি ও তার ভাই এবং ভি এন পি 
দদ্বলবলে কসবার বোদপুকুরের গু'ইন 
মার্কেটের পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ 
ধরতে ব)স্ত। রবিবার ছুটির দিন। 
লি, লাউথ নিশ্চয়ই মাছ -ধরতে 
তে পারেন, এতে কারোর আপত্তি 
কার কথা নর! কিন্ত তিনি মাছ 
ধরতৈ যে আহ্ষ্জিক ব্যবস্থা নিয়ে- 
ছিলেন মেখানেই আপত্তি । 
রাজতন্ত্র আমলে রাজার! যেমন 
শিকারে বেয়োবার দয় পাইক বন্স- 
কন্দাজ নিয়ে চলত ঠিক তেমনি 
জালবাডারের পুলিশ 'অফিলারদের 






দেখে মনে হলো ছুশে1 বছরের দেই 
ছবি দেওয়াল থেকে 
আবার জীবস্ত হয়ে উঠলে! | ডিনি, 
লাউথ (ছিপ নম্বর ৭৯৩৯) থেকে 
নামার দঙ্গে লঙজে কপবা পুলিশ 
স্টেশনের কনেস্টবলরা ও এল আই 
লস্্রন্ত হয়ে ওঠে। ওয়া এক সরে 
বঙ্গতে থাকে, “বলুন স্যার, আপনার 
জন্তু আমন] কী করতে পারি ?” 


"ডিসি সাউথের মূখ থেকে বেরিয়ে 


"আসে একটা অস্পষ্ট শব্দ--“বডড 
গরম ।” সঙ্গে সঙ্গে বাগানের গাছ 
থেকে ভাব পেড়ে আনা হুয়। 
ভিনি-দাউথ ও অন্তান্ত অফিসার- 
দের ফাইফরমাল খাটার জন্ত, লকাল 
থেকে সন্ধ্যে লাঁতট। পর্যন্ত মাছ ধরা 
পর্ষস্ত এভাবে কমবা পুলিশ সর্ব 
ব্যাপ্ত ছিল। 


এমন” কি, কলবা. 


পুলিশের একট] জিপ কিছুক্ষণ বাদে 


খসে পড়ে বাদেই টহল দিয়ে সাহেবদের খোল খবর 


নিতেও দেখা গেছে ।, প্রশ্ন হলো, 
কয়েকজন পুলিশ অফিসারের ব্যক্তি- 
গত. শখ চরিতার্থের জন্ত সরকারী 
কর্মচারীকে এভাবে কাজে জাগানে] 


এও এক ধরনের ক্ষমতার অপব্যব- - 


শেষাংশ ২ পৃষ্ঠার 


শারদীয় সংখ্যা 
মহালয়ার পুর্ধে প্রকাশিত হবে 
দাম £ ছয় টাকা - 
মফঃস্বলের এজেণ্টর! 


সত্ব জানান এই সংখ্যা 
তারা কত কপি চাম 





লাগছে 


মহ পাত্র মন্ত্রী হতে না; E 


পেরে মহ! অসুখী 


সর্বভারতীয় কংগ্রেস (ই)-র 
অন্ততম লাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর 


মহাপাত্ৰ নিজের বর্তমান .পদ্বমর্যাদায় - 


প্রচণ্ড অসথধী । স্যামস্থন্দরবাবু তার 
ঘনিষ্ঠ হলে বলে বেড়াচ্ছেন, আর 
শ্রবার স্ট্যাম্প” হরে থাকতে ভাল 
না। আমি মী হতে 
চাই ।- 

স্যামন্থন্দরবাবু সাধারণ সম্পার্দক 


হওয়ায় পর থেকেই নিজের প্রাধার্ত 


জাহির করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
করতে থাকেন। নানারকম পরি- 
কল্পনা] নিয়ে তিনি কংগ্রেসের (ই) 
সতামেত্রী প্রীমতী গান্ধীর কাছে 
পেশ করেন। কিন্তু শ্রীমতী গাদ্ধী 
এনৰ ব্যাপার সঞ্জয়ের সঙ্গে পরামর্শ 
করায় লব ব্যাপারে শ্যামন্থদ্দরবাবুর 


নিজন্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন 
ঘটানো মস্ভব হয়নি। 
সপ্রয় গান্ধীর জীবিতকালীন 


অবস্থায় দাংগঠনিক ব্যাপারে শ্তাম- 
সুন্দয়বাবুর গুরুত্ব একেবারেই কমে 
গিয়েছিল । সঞ্জয়ের আকস্মিক 


মৃত্যুর পর নে অবস্থার সামান্য হের- 


ফের হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধাত্তর় জন্ত 
জীদতী গান্ধীর মুখের দিকেই তাকিয়ে 


' থাকতে হচ্ছে। 


এই. অবস্থায় স্তামসন্মরবাবু এখন 
লংগঠনেয় পদ ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিদভায় ঢুকে পড়তে চাইছেম। 


“ কিন্তু কাজটা খুব কঠিন।. কারণ 


প্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছা না হলে এবং 
তার বিচারে ঘোগ্য বঙ্গে বিবেচিত 
না? হলে মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া 
কঠিন। . ই 
তাই স্তামস্থন্দরবাবু এখন নানা- 
ভাবে চেষ্টা করছেন ঘাতে একজন 
মন্ত্রী হতে পারেন । এ ব্যাপারে তিমি 
আর, কে ধাওয়ান, কমলাপতি 
ভ্রিপাঠী এবং রাজীব গান্ধীকে ধরে- 
ছেন যাতে তার মাম মন্ত্রী হিনাবে 
এর স্থপারিশ করেন । 
শ্যামন্থদরবাবু আলাম, নিয়েও 
প্রভী গান্ধীর কাছে একট! চমক 
সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। জম্প্রতি 
তিনি যখন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
কংগ্রেস সম্মেসনে যোগ দিতে এসে- 
ছিলেন তখন তিনি আনামের 
আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে এক 


‘গোপন বৈঠকে মিলিত হুন। এই 


বৈঠকে শ্যামন্থন্দরবাবু আম্মু এবং 
গণলংগ্রাম পরিষদের নেতাদের 
বলেন, “আপনার! ভিভিবর্ষ নিয়ে 
জেদ্রাজেদি করবেন, না। আমর] 
আলাম থেকে বিদেশীদের নিশ্চয়ই 
গরিয়ে নেব। এব্যাপারে দিন্ধান্ত 


নেবায় চূড়ান্ত দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর 


ওপর ছেড়ে দিন, আপনাদের .অস্তাত 


দাবি সবই যেনে নেওয়। হবে ।* 


কিন্তু আসামের আন্দোলনকারী 
শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় পর 


রাজীব 


ইন্দিয] কংগ্রেদের দর্বভারতীয় 


যে সম্মেলন বলতে চলেছে বোদ্াইএ 
দেই লম্মেলনে রাজীব নেবেন মুখ্য 


ভূমিকা । পাচ বছর আগে যেমনটি 


* হয়েছিল পালাবে তার ভাইকে 


ঘিরে । এবার তার অভিষেক হবে. 
বনে ইতিমধ্যে বেশ তোড়জোর শুরু 
হয়ে গেছে I S 


রাজনারায়ণ 


.. চন্রশেখর  মোযরারজির মার্জনা ' 
পেয়েছেন রাজনারায়ণ। ক্ষম! চেয়ে, 
ধরে পড়ে যেতাবে রাজনারায়ণ 
জনতাতে (জেপি) ঢুকতে চাইছেন 
তাতে ওদের মন গলেছে। তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গার মোরার জী- 
তেদী হবার মত কোন কাজ করবেন 
না। | 

তাঁর দজ জনত! (এস) ভেঙে 
দিয়ে পাইকারি হায়ে দল গড়ায় 
পালা লাজ করে ফের জনতায় রাজ- 
নারায়ণ -হবেন। আর লোতেয় 
কলা খেতে গিয়ে খোসায় পা দিয়ে. 
যাতে আছড়ে ন! পড়েন সে জন্ত 
নদাদতর্ক থাকবেন । দেশের ছর্দিনে 
এক সঙ্গে মিলে অন্তায়, অবিচায়ের 
বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। আবার 
জনগণের হারান আস্থা ফিরিয়ে 
আনবেন । 


রাজীব সঞ্জয় বিশ্বনাথ 


এখন পর্বস্ত স্থির হয়েছে এই ঘে, ' 
রাজীব গান্ধী ভাইয়ের কেন্দ্র আমে- 


'খিতে না দাড়িয়ে বরং এলাহাবাদেই 


লোকসভা উপনির্বাচনে প্রাণী 
হবেন। আমেখি কেন্দ্রটি তাদের 
পারিবান্িক জীবনে অন্তত ছায়া 
ফেলেছে বলে অধৃষ্টবাদীর1 এটা 
চাইছেন। তাই আমেধির বদলে 
এলাহবাদ কেন্দ্রটিতে রাজীব মন স্থির 
করার জন্ত. -চিস্তাঁতাবনা শেরে 
নিয়েছেল। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ' 
গৃহীত হলে সঞ্চয় সিং।আমেধি বিধান 
সভা দিটটি তার খুড়শ্বশুল্প এবং উত্তর 
প্রদেশের বর্তষান মৃথ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ 
প্রতাপ দিংএর অহ্গকৃলে ত্যাগ 
করবেন । বিশ্বনাথ এখনও বিধাঁম- 
সতা দদশ্ত নন। তাকে এ সুযোগটি 
করে দিয়ে সগ্রয় দাড়াবেন আমেধি 
লোকনভা কেন্দ্রে। . 


i 





রাজীবের রাজনৈতিক দর্শন 


কিলিয়ে কাঠাল পাকানোর - 


মতো রাজীব গান্ধীকেও রাতারাতি 
শীর্ষ নেতায় উন্নীত করতে চেয়ে: 
ছিলেন কিছু অতি উৎসাহী ইন্দিরার 
পারিবারিক শাসনের সমর্থক। কিন্তু 


য়াজীব তাতে রাজি হননি । অবুজ 


সঞ্জয়ের কী দশ] হয়েছিল সেলুন্য়েড 
চিত্রের মতে] তা তার চোখের 
সামনে তো ভাসছে । মারুতি 
কেলেঙ্কায়ী নিয়ে পার্লামেন্টে দিনের 
পর দিন কেচ্ছার কথা এত শিগগির 
কী করে ডোল! যায়? জনতা দলও 
সরকারের: ব্যর্থতা সঞ্জয়ের ভাগোর 
চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্ত 
দেশের যারা মান্তগণ্য মানুষ, বুদ্ধি- 
জীবী নশ্প্রদায় কখনোই যে সঞ্চয়কে, 
সম্মানের বা শ্রদ্ধায় আসন দেননি 
একথা রাজীবের অজানা' নেই 
তাই সধয়ের পথে উদ্ধার মতে] ভ্রুত 
বেগে প্রবেশ-ও প্রস্থান নয়, রাজীব 
, গান্ধী ধীরে ধীরে ক্ষমতা 
রাজনীতির শীর্ঘদেশে উত্তরণ করতে 
চান। তার মনের এ-কথাটি তিনি 


” প্রথম খুলে বলেছেন বিশিষ্ট ফরাসী 


পত্রিকা ‘লে ফিগারো’র প্রতিনিধির 
কাছে। বিদেশী সাংবাদিকের সজে 
এটাই তো! তার প্রথম সাক্ষাৎকার । 

সক্রিয় রাজনীতিতে তার অংশ- 
গ্রহণে তরী দোমিয় গান্ধীর আপত্তির 
কথা রাজীব অকপটে শ্বীকার করে- 
উছন। খে লত্যটা তিনি সযত্রে 
গোপন-ফরেছেন সেট] হল ল্রাতৃংধূ 
মানেকা গান্ধীর প্রতিদ্বন্বিতার কথা। 
বস্তুতঃ সঙ্রয়ের পৃন্য আসনের ওপর 
স্ত্রীর দ্রাবিই অগ্রগণ্য--এটাই যে 
মানেকার বক্তব্য তাতো রাজীবের 
অজানা নয় । এবং মানেকার রাধা 
ঠেলে ক্ষমতার চুড়োয় পৌছুনে তার 


বাধ্য হচ্ছেন । 


এ প্রসঙ্গে মাতা 


চাপিয়ে র্েন না, তার! নিজেরাই | 
'তানেয়। সত্যি কি তাই? সঞ্জয়ের | 


কী ক্ষমতা ছিল নিজের ইচ্ছায় বাপ- | মন্ত্রীর হাতে কয়েকটি করে দপ্তর রাধা 


নি ॥ পর্বোপরি ক্ষমতাসীন হবার আট- 
'ইন্দিকার | , 
গানে বানান | নমাদ পরেও কেন্্রীর সরকার কর্ম ' 


॥ তৎপর হয়ে উঠতে না পারায় রাঁজ- 
মিজের পিদ্ধাত্ত নিতে তিনি দেবেন | 
অতার | 
| বি নিও ফি | শ্রীমতী গান্ধী অচিরেই তার মগ্ত্রিদভায় 
আনে টেনে ।নয়ে আসবেন | পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে চাঙ্গা করে 
তুলবেন। কিন্তু ইন্দির1 গান্ধী স্বস্নং - 
| যখন সে গবেষণা অর্থহীন বলে রায় 
॥ দিয়েছেন তখন, আপাততঃ নতুম 

রাজীব কি জিনিস হবেন--তায় | 
রাজীব কি দিনিস হবে | খাতে 'চিস্তাভাবনার শ্রোতে বইতে 


| ধেখা যাবে। fl 
অর্থাৎ প্রশ্ন উঠবে প্রধানমন্ত্রী. 


ঠাকুর বয়েলী প্রবীণ রাজনীতিক- 
মদত না থাকত? রাজীবকেও 
কি? নাকি 


পরিবারে থেকে মানেকাকে রাজ- 


নৈতিক ক্ষমতার দিকে হাত বাড়াতে | 


না দ্বিয়ে ? 


লক্ষণও প্রথম ক্ষেপেই ফুটে উঠেছে। 
তিনি 


নিধিশেযে সকলেরই নিন্দা কয়েন 
নাকি? তায় ক্ষমতায় লোভ নেই, 


তবে মায়ের কাজে সাহাধ্য করার | 
অন্য তিনি প্রয়োজন বোধে, রাজ- | 


নীতিতে অংশ নেবেন। কী. সে 
মায়ের কাজ? দেই ক্ষমতায় অধি-, 
ঠিত থাকার, মায়ের ক্ষমতা] একার | 
হাতে বেন্দ্ীতূত করাই নয় কি? 


সেটা কি ভোগ ন! ত্যাগ রাজীব তা 
ব্যাখ্যা করেম নি। 
তার রাজনৈতিক দর্শন । 





চ্যবন জগজীবন 
১ম পৃষ্ঠার পর 
যেতেও পারেম। এই অবস্থায় 


তারকেশ্বরী সিংহ, ইউছদ সেমিম, 


বাঁকাবিছায়ী দাস প্রমুখর? একট! বড় 
রকমের অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধো 


পড়েছেন । তরে ঘের আধিক,' 


, সাংগঠনিক দুরবন্থ! দেখে বেশ আশং- 
কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। 
কেরঙের এপ্টনিও বেশ'বিব্রত বোধ 
করছেন। পশ্চিম বাংলার প্রিয় 

- পুরবীরাও সেই অবস্থায় রয়েছেন | 

-অন্তদিকৈ ডঃ করণ লিং ইন্দিরা 
কংগ্রেসে লাইন কর প্রায় শেষ করে 
এনেছেন । অপেক্ষা করছেন কে 
সি পন্থও। আশায় আছেন জবুজ 
সংকেত মিলবে বলে তাঁদের মত 
আরও কয়েকজন। তাই পর্যবেক্ষক 
মহল মমে করছেন, কংগ্রেস (আস) 
বোধহয় আফুহীন হতে চলেছে। 


ভিতর ক্রিয়া করছে। 


ইউ পিতে 
.১ম পৃষ্ঠার পর 


এদিকে দলের প্রদেশ কংগ্রেস 


সতাপতি ধর্মবীর রাজ্য দতার এম পি - দিলেন যে একাধিক দপ্তর হাতে 


হয়ে গিয়ে দিলীতেই বেশী পড়ে 
থাকছেন চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় 
মন্্ীনতার জায়গা! পাবার । কারণ, 
প্রদেশ কংগ্রেসে ক্ষমতা দখলের যে 


তীব্র লড়াই চলেছে আর তাকে | 


কেন্দ্র করে যেসব কাণ্ড ঘটছে সে 
বের হাত থেকে নিজেকে বাচাতে 
এছাড়া অন্ত কোন পথ তার লামনে 
খোলা! নেই। 


ৰ উনি | প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
বক্তব্য উদ্ভেখ কলার দাবি রাখে। | 
জীযতী গান্ধী উপরোক্ত সাংবাদিক ; 
বৈঠকে জানিয়েছেন বে তার ছেজে- 


তনি | 
পুণজদের ওপর কোন সিদ্ধান্ত তিনি | রদবদল সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে 


সরব জল্পনা-কম্মন! চলছিল । কয়েকটি- 


বলেছেন যে অধিকাংশ 
(কংগ্রেস-ই) রাজনীতিক ক্ষমতা" | 
লোভী -বলেই দেশের আজ এ' | 


অবস্থা। এ উক্তি করে তিমি মেতা | টন! নেতৃত্ে তার মতো জশাদরেল 


| গতিশীল ভেক্কি-জানা ব্যক্তিত্ব থাকা 


অথচ এটাই | 


দিলী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের 


পাদ্ধী এখনই কেন্দ্রীয় মক্তরিসভার রদ্ব- 


1 বদলের সস্তাবন! বাতিল করে দ্বিয়ে- 
| ছেন। গত কিছুকাল ধরেই এধরনের 


গুরুত্বপূর্ণ দর শৃত্ত রাখা, এক-একজন 


ধানীতে গবেষণ! শুরু হয়েছিল থে 


লময়ের দাবিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন 


সত্বেও কেন্দ্রীয় দরকার অমন নিস্তেজ, 
ম্যাদামার। হয়ে পড়েছে কেন? কার 
জন্ত প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি 
এখনো খালি করে রাখা হয়েছে? 
একথা শ্রীমতী গান্ধী নিজেই ত্বীকার 


| করেছেন যে মন্ত্রিঘভার কর্মক্ষমতা 
| আশাহুরূপ নয়। এর কারণ কী? 
| এক একজন মন্ত্রীর হাতে যর ছু- 
| তিনটে করে দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়। 


থাকে, ভবে প্রতিটি দপ্তরের প্রতি 
জমান মনোষোগ স্থাপম করা বা দ্ধ 


| গুলোর প্রতি সুবিচার কর! সম্ভব হয় 
অর্থাভাবে শুধু নয়, দলের নেতাদের, 
| আদর্শহীমতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা 
এবং হতোন্তম হবার নান! কারণ এর 


না। কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা হাঁজার 
হোক রক্ত মাংলেরই সাম্য, তার! 


| কিছু কম্পিউটার.বা ষ্জ্ানব নম । 


আশ্চর্ষের বিষয়, বুদ্ধিমতী, বাস্তব- 


| বুদ্ধি সম্পন্না বলে আত্মপরিচয় দান 


করেও শ্রমৃতী গান্ধী সাংবাদিকদের 


| কাছে একগুয়েমির সাক্ষ্য রেখেছেন । 


তিনি গায়ের জোরেই যেন বলে 


রাখাটা সন্িদের পক্ষে কিছু দোষের 
বিষয় ময়, অন্তান্ত দেশেও এর 
নজীর রয়েছে এমন কি আমাদের 
দেশের মৃথ্যমন্্রীদের হাতেও একাধিক 
দপ্তর চালাচ্ছেন । অন্তান্ত বিশেষতঃ 
পূর্ব বা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের 


মন্ত্রিদের .সজে কংগ্রেস-ই মন্িদের 
কর্মক্ষমতা, দাঙগিতবোধ, কাখজ্ঞান - 





[কেন্দ্রে রদবদল নয় কেন ?. 
গক্ষে খুব সহজমাধ্য হবে না জেনেই, | . L তত 


রাজীব ধীরে চল নীতি গ্রহণ করতে | 


দপণষ& শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮ $ 


শ্নভাপাত্র 


১ম পৃষ্ঠার পর 
মেতার] শ্যামনদ্দরবাবুর অমুয়োধ 
রক্ষা] করেন নি। তাঁরা সতাপনি 


শ্যামহন্দরবাবুকে 'জানিয়ে দেন, 


আগে ভিত্তিবর্ষ ঠিক নাহলে বিদেশী 


" বিতাড়নের কোন কথাই আমরা 


বিচারবুদ্ধি ইত্যাদ্ির-তুললণ না কাই 
ভাজে । ইন্দিরার মন্ত্রিণভার সদস্তরা 
তাদের কার দায়িত্ব কি, কাজের 
চৌহদ্দি বা সীমানা কোথায় তাই 
জানেন না। সেজন্কই তে তাকে 
বার বার সংবাদপত্রে বিবৃতিদ্ান 
নিয়ে মঞ্রিদের সতর্ক করে দ্দিতে হয়, 
নতুন করে নির্দেশিক! হ্থারী করতে 
হয়) ূ 

, প্রধানমন্ত্রী চাতুর্ষের সঙ্গে তার সহ- 
যোগী মঙ্জিদের ব্যর্থতার দায় আমলা - 
কর্মচারীদের ঘাড়ে চালান করে 
দিয়েছেন | অর্থাৎ অধস্তন সরকারী 
কর্মচারীর] সময়মতো অফিসে যান-. 
না, দ্িমের কাজ দিমে করেন না 
এবং মিত)ধিন মিটিং বৈঠক “করেন 
বলেই নাকি কেন্দ্রের কাজে গতিবেগ 
সঞ্চারিত হতে পারছেনা । প্রধান- 
মন্ত্রী সহজ সত্যটি ্বীকার করলেন ন! 
যে নীতিনিয়ামকদের অর্থাৎ সহিদের 
বা বাবুদের যদি অকেজে] দেখ] যায়, 
কিছ! শৃভগর্ত দেখা যায় তবে নিচু- 
ভঙগার কর্মীদের , কাছে উৎনাহ 
প্রেরণা তে! দূরের কথা, উপহাপ- 
তাচ্ছিল্য এবং অশ্রন্ধাই তারা আকর্ষণ 
করেম। কাজেই নেতৃত্ব দ্বেবার 


মুরোদ ঘাদের নেই, তাদের দুবেলা 
কুনিশ করে কর্মক্ষমতার প্রমাণ 


দেবার কোন তাগিদই তার! অমুতব 


করেমা। আর মন্ত্রিদের মনেও এ-, ' 


প্রত্যয় মূল হয় যে প্রধানমন্ত্রী 
তাদের কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়েই 


একাধিক দায়িত্ব কাধে চাপিয়েছেন, 
তাদের কোন বিকল্প নেই অতএব 
কাজ করুন-না-করুন মস্ত্িত্বের চাকরি 
ভাদের যাচ্ছেন| এমন কি দপ্তরও 
হাতছাড়! হচ্ছেন] । শ্রীমতী গান্ধী, 
এখনে! মদকে চোখ ঠাউরে চলে- 
ছেন, সেজন্তই তিনি সরকারের - 
প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে যা 
অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সেই অন্ত্রি- 
লতার প্রয়োজনীয় রদবদল করছেন 
না। তাছাড়া তিনি মত্িত্বপ্রারথীদের 


উপর পুয়োপুরি আস্থা স্থাপন ( আহ- 
গত) চাই অবশ্ত জীমতী গান্ধীর 
ব্যক্তিশাসনের প্রতি ) করতে পার- 


ছেন না বলেও মঞ্িদভায় পরিবর্তন 
সাধন করতে পারছেন না। 
ডি সি সাহেব 

১ম পৃষ্ঠার পর 
হার । ধেধানে কব! পুলিশ স্টেশনে 
এস আই ও কনেন্টবলের সংখ্যা খুবই 
দীমিত। কিন্তু এই এলাকায় কোনে 
গগুগোল বা নিরীহ মাহযের শাস্তি 
বিস্রিভ হলে পুলিশকে এতটা তৎপর, 
হতে দেখা যায় না। 


- শতকরা ৮৮% কর্মচারীর মং 


শনতৈ য়ালী নই। আন্দোলন- 
কারী নেতাদের অনেক অনুনয় 
বিনয় করেও ভিভিবর্ধের দাবি ছেড়ে 
দেওয়ার জন্স রাজী করাতে শ্যাষ- 
স্থদ্দয়বাবু বার্থ হন।, 

শ্যামসুন্দরবাবুর আশা ছিল, 
আসামের আন্দোলমকান্নী নেতাদে 
যদি তিনি এ ব্যাপারে রাজী 
করাতে পায়েন তবে দিশ্চয়ই- 
শ্রমততী গান্ধীর কাছে তার মর্যাদ] 
উল্লেখষোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে । কিন্ত 
এ ব্যাপারে সফল না হওয়াতে 
শ্যামনুম্দরবাবু বেশ হতাশ হযে 
পড়েছেন ।' মা 
জানা, গেছে আনাম আন্দো- 
জনের নেতাদের শ্যাষসুন্দরবাবু, 
অনুরোধ করেছেন যে, আমি 
আপনাদের প্রতি সহাহ্ুতৃতিশীল, 
আপনাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করব। কিন্ত শ্রীমতী গাদ্ধী এ 
ব্যাপারে শ্যামনুম্পরবাবুকে বেশী 
নাক গলাতে দিতে রাজী নয় বলে 
জান! গেছে। 


রাজ্য সরকারী প্রেস 
কর্মচারী ইউনিয়নের 
বাধিক সম্মেলন 


গত ২২ আগষ্ট আলিপুর শ্রম, 
মল ফেন্দ্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণযেপ্ট - 
প্রেদ ওয়ার্কমেন্দ ইউনিয়নের দ্বিতীয় 
বাধিক লন্দেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউ- 


নিমের যুগ সম্পাদক শ্রীনমূল্যকুমা 


চক্রবর্তী ও শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী 
প্রতিনিধিদের কাছে গত একবছরের 
কাজের রিপোর্ট পেশ করেন। প্রয়ো- 
'অনতিত্তিক নানতম বেতন চালু, 
প্রত্যেকটি কর্মচারীর জন্য বাদস্থানের 
ব্যবস্থা, কত্তাক্ট রুঙ্গ বাতিল, পূর্ণ ট্রেন্ড 
ইউনিয়ন অধিকার, ভ্রব্যমূল্য বুদ্ধি 
রোধ ইত্যাদি ৬৮টি দাবিতে 
আন্দোলন সংগঠিত করার সি্াস্ত 
নেওয়া হয়। 

সম্পাদকীয় রিপোর্টে বল! হয়েছে 





তিত্তিতে ওয়ার্কমেন্দ ইউনিয়নের 


-. হয়েছিল। কিন্ত কিছু সংখ্যক কর্ম- 


চারী নাকি তাদের গোষ্স্বার্থ ও 
ব্যক্তিত্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভিন্ন 

ভিন্ন ইউনিয়ন বাচিয়ে তুলে কর্ম- 

চারী আন্দোলনে বিতের আনে। 

রিপোর্টে কো-অ্ডিনেশন কমিটি ও 

ফেডারেশনের বিক্তব্য রাখা হয়। 


দর্পণ ॥ গুক্রবারঃ:১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ 


” কালিদাস কুণ্ডু 


এ 


লি 


জনমানসে সি, পি, আই (এম)- 
এর ভাবমূতি এখন শাসক “দল 
হিসাবেই । ভারতবর্ষের তিনটি 
প্রদেশে ক্ষমতা তার বরায়ত্ত। রাষ্টর- 
নৈতিক বিপ্রবের মাধ্যমে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ন1. হলেও কেরালা, দ্রিপুর1 
ও পশ্চিমবলের রাষ্ট্র এখন সি, পি, 
আই (এম)-এর হাতের মুঠোর। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙেযী ও 
চেকোশ্নাতাকিয়! ছাড়া পৃথিবীর অন্য 
কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টি শাস্তিপূর্ণ- 
ভাবে এইভাবে রাষ্টরক্ষমতায় আদতে 
পারেনি । পরয়ীক্ষা-নিয়ীক্ষা ঘে 
আদে! হয়নি একথা বলা যায়ন?। 
ইন্দোনেশিয়। ও চিলিতে কমিউনিষ্ট 
পার্টি লাংবিধানিক-£পদ্ঘতিতে ক্ষমতা 
দখলের চেষ্টা করেছি । বুর্জোয়া- 
হাত থেকে য্াষ্ট্রধঙ্্র ছিনিয়ে নিয়ে 
কিংবা আংশিকভাবে তাদের সঙ্গ 
ক্ষমতা ভাগ করে নিয়ে এসব দেশের 
কমিউশিষ্টপার্ট Structural reform 
এর তত্ব হাজির কয়েছিল। ফলাফল 
লকলেরই জান! 
আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি 
প্রথম ক্ষমতায় আসে কেরালা? 
প্রদেশে । ১৯৫৯ লালে “জনগণের 
' অত্যুখান’ হয়েছে_-এই অন্দহাতে 
সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত কর] হুয়। 
পশ্চিমবজেও কমিউনিষ্ট (মার্কসবাদী) 
তথা বামপন্থী দলগুলি একাধিকবার 
শাসন ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তখন 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ভাব- 
যুতি ছিল দংগ্রামী, জঙ্গী পার্টিকূপে। 
» একথ। স্বীকান্ন করতেই হবে, মার্কদ- 
বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জঙ্গীপনা ও 
উগ্রত। অনেকে পছন্দ ন! করলেও 


Bs সংখ্যক মানুযের মধ্যে তখন 


ঘে উদ্দীপন! ও সংগ্রামস্পৃহা জাগ্রত 
হয়েছিল আজ তার দিকিভাগও 
অবশিষ্ট নেই। 

উপরোক্ত কথাগুনির, বলার 
উদ্দেষ্ত এই নয় মে, পি, পি, আই 
(এম) একদিন সত্যিকারের কমি- 
উনিষ্ট পার্টির ভূমিক! পালন করেছে 
এবং আজ সেই ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট 
হয়ে সে লংশোধনবাদী পার্টিতে পরি- 
শত হয়েছে । সি, পি, আই (এম) 
জন্ম থেকেই দংশোধনবাধী পার্টি। 







৯৬৪ সালে কলকাতার ত্যাগরাজ 
লে অনুঠিত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত 
তার কর্মস্থচী ও রাজনৈতিক প্রপ্ঠীবই ' 


ও এর অঙস্ত প্রমাণ । 'উল্লিধিত কর্ম- 


নুচীটিই ছিল একটি সুচতুর সংশোধন- 


বাদী কর্মন্থচী। 
কৃষি বিপ্রবকে জনগণতাহ্িক 


বিপ্লবের মেরুদণ্ড রূপে স্বীকার করেও 
এ কর্মস্থচী শিরবুর্জোয়াদ্বের নেতৃ- 


ভূমিকা (নুতন সরকার ও রাষ্ট্রে) 
মেনে নিছ্বেছিম । এমনকি কর্মশ্থচীতে 
একথাও স্পট ঘোষণা কর! হয়েছিল 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি শাস্তিপূর্ণ 
পন্ধতিতেই 
- লাধনের চেষ্টা করবে ( Our party 
strives to seek people’s demo- 
cratic revolution through 
peaceful means ) | 
একদিকে সংশোধনবাদবিরোধী 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীনের পার্ট- 


নেতৃত্বের প্রতি মৌখিক আহ্গত্য' 


এবং অস্ভদিকে শাত্তিপূর্ণ উত্তরণের 


সংশোধনবাদী ত্ত্ব_এই ম্ববিরো" ' 


ধিতা সি, পি, আই (এম) জন্মসুত্রেই 
অর্জন কয়েছে। | 
তথাপি ‘একথা অন্বীকার কর] 
যায়না যে, ১৯৬৭ সালের নকশাল- 
বাড়ীর কৃষক আন্দোলনের পূর্বমূহূর্ত 
পর্স্ত ভারতবর্ষে মি, পি, আই 
(এম)-ই ছিল একমাত্র বামপন্থী পার্টি 
যার কংগ্রেস বিয়োধিত] বাস্তব 


নংগ্রাষেয ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে । * 


“ক্ষেতে কিযাণ, কলে মজুর; জোট 


= বীধো তৈয়ী হও*-_-সি, পি, আই, 


(এম)-এর এই রণধ্বনি প্রতিক্রিয়ার 
বুকে ত্রাস. সুটি করেছিল, সংগ্রামী 
মাহষের মধ্যে উৎসাহ জানিয়েছিল । 
ভাঙে চক্র ধ্বংস হোক, শোধনবাঁদ 
নিপাত যাঁক*--তার এই সোচ্চার, 
লড়াকু কঠম্বর সাময়িকভাবে হলেও 
সংগ্রামী-প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত করেছিল। 
খুব দম্ভবতঃ এই কারণেই অবিভক্ত 
কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত 
ও সৃপরিচিত নেতা ও বুদ্ধিঙ্গীবী 
দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিতে থেকে 
"গেলেও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি 
অধিকতর জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন 
লাভ করতে ল্যর্থ হরেছিল। 
অনেকেরই হক়্তো! মনে আছে, 
১৯৬২ লালে চীন-তারত লীমাস্ত 
মংঘর্ধকে কেন্দ্র করে ঘখন কমিউনিষ্- 
দেয় মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বাদধাঙ্গ- 
বাদের সুদ্রপাত হয় তখন তদানী- 
স্তন সারাতারত কষকমভার পক্ষ 
থেকে এ, কে, গোপালন পর্বপ্রথম 


চীনকে আক্ষমণকারীন্রপে তৎ্সন। . 


করেম। একথাও অনেকেরই মনে 
আছে ঘে, সি, পি, আই, (এম)-এয় 


বর্তমান সাধারণ লম্পাদক ই, এম, “ 


এস, নাম্বুদ্রিপাদ তার “0 Prog" 
rammes—explaned” রাজনৈতিক 
পুত্তিকায় পিপি, আই ও পিচ পি, 
আই (এম)-এর মধ্যে কোন মৌলিক 
পার্থক্য নেই বলে ঘোষণা করেন। 

লালে সি, পি, আই 
আহুষ্ঠানিকতাবে আলা! 


১৯৩৪ 
(এম) 


জনপণতাস্ত্িক বিপ্লব ' 


/ 


(সি পি আই (এম)-এর নয়া কৌশল. 


পার্টি হয়ে খাওয়ার পয় তিনি'জোয়ের 
সঙ্দেই বলেন--00 the question 
of alignment of forces there 
is no fundamental difference 
between their programme 
(C. ৮১ 05. programme ) and 
ours.” যয 
সি, পি, আই ও পি, পি, আই 
(এম)--এই দুই পার্টির মধ্যে রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শগত, প্রশ্নে মৌলিক 
পার্থক্য ন! থাক সত্বেও কমিউনিষ্ট 
পার্টি বিভক্ত হয়েছিল । সি, পি, 
আই, বরাবরই এই বিভাজনের দন্তে 
চীনের কমিউনিষ্ট. পার্টিকে দায়ী 
করেছে। অন্ধ চীন--বিয়োধিতায় 
পরিচালিত পি, পি, আই, নেতৃত্ব 
একথা কখনই শ্বীকার করেনি ঘে 
ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দদ ও সরকারের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত ও শ্বততস্র মনো- 
ভাবের জন্যই কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত 
হয়েছিল। নেতৃত্বের ঘন্বও অবশ্ঠ 
একটি প্রধান কারণ ছিল। 

পি, লি, আই-এর পানা 
কংগ্রেসে গৃহীত, কর্মসূচীতে খোলা- 
খুলিই বল] হয়েছিল ঘে সাম্রাজ্যবাদ 
লামস্তবাদ ও একচেটিয়া পুজি 


বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রবে » 
কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ বিশিষ্ট 


ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষে 


জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে - 


জাতীয় কংগ্রেস । অতএব, জাতীয় 
কংগ্রেমের নেতৃত্বেই জাতীয় গণতাস্বিক 
বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কার্য সমাধা, করতে 
হবে। মি, পি আই (এস) এই 
বিঙ্েষণকে ল্রাস্ত মনে করেছিল। 
তায়! সঠিকভাবেই ধোষণ? করেছিল 
যে, “আমাদের এই নৃতন যুগে বুর্জো- 
যার! গণতাজ্রিফ বিপ্লবে নেতৃত্ব ছবিতে 
অক্ষম, তার! মধ্যপথে বিশ্বাস- 
ঘাতকত] করে। অতএব, শ্রমিক- 
শ্রেণীর মেতৃত্বেই অনগণতাম্রিক বিপ্লব 
সম্পন্ন হবে ।” k 


পি, পি, আই ও সি, পি, আই 


(এম)-এর মধ্যে এই মতপার্থক্য কোন 
মৌলিক মতপার্থক্য ছিল না। 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে এই মতপার্থক্য 
বরাবরই ছিল। তৎমত্বেও কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি' বিতক্ত হল।' কারণ 
পার্টির হাজার হাজার কম সংশোধন- 
বাদী সোভিয়েত নেতৃত্বর, পমালো- 
চনায় মুখর হয়ে উঠেছিল । দ্বিতীয়ত, 
আস্তর্ভাতিক দংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 
চীনের পার্টির তদানীস্তন গৌরবময় 
সংগ্রামকে. ভারা শ্রন্থার চোখে 
দেখেছিল । 

তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে তখন 
একটি চমৎকার বৈপ্রবিক পরিস্থিতি 


বিদ্যমান ছিল এবং কমিউনিষ্ট পাটির 
অধিকাংশ সদস্তই বিপ্লবের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান ছিল । 

পি, পি আই (এম) ভূমিষ্ঠ হয়েই 
এই পরিন্থিতিয়. স্থযোগ গ্রহণ করে- 
ছিল। ভার] নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
যরেও গঞ্পম বৈপ্লবিক বুলি আও- 
ডাতঙে|। হরেক কোঙার প্রমোদ 
দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্ত নির্বা- 
চনী সভাগুতিতেও বলে বেড়াতেন 
“আমাদের পথ ভিয়েৎনামের পথ |” 

ইতিহাসের পরিহাস এই--যায়া 
একদিন “ভিয়েতনামের পথচআমাদের 
পথ* বলে সভা উত্তপ্ত করতেন তারাই 
“চীনের পথ আমাদের পথ” রণ- 
ধবণিকে বিদ্রপ কয়েছেন। 

সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন উঠতে 
পারে-_-সি, পি, 
হাজার হাজার কর্মী সশস্ত্র বিপ্লবের 
প্রতি আস্থাশীল থাক সত্বেও নক- 
শাজবাড়ীর পশত্র কৃষক সংগ্রামের 
লমর্থনে পার্টি থেকে বেরিস্ষে এলেন না 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যেতে 


পারে, মি, পি, আই (এম)-এর সদস্ত- . 


দেয় শতকর! ৮. ভাগই ছিল মধ্য- 
বিভভ ঘরের । মধ্যবিত্ত যানমিকত। 
বিপ্লবমূখী হলেও অস্থির ও দোছুল্য- 
মান।' তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সশস্ত্র 
সংগ্রামের এঁত্িহ তেমন একট! কিছু 
ছিল না। অম্ধের কমিউনিষ্টদে 


কাছে এই বৈপ্রধিক এতিহ অধিকতর 


ল্গষ্ট ও উজ্জল থাকায় সেখানকার 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অধি- 
কাংশ নেত! ও কর্মীই পার্টি থেকে 
বেরিয়ে এসেছিল । ৯ 
সি, পি, আই, (এম)-এর বর্তমান 
রাজনৈতিক আদর্শগত ও কৌশলগত 
অবস্থান বুঝবার জন্তই অতীতের পৃষ্ঠা- 
গুলি একটু ওপ্টাতে হল । এখনতো 
সি, পি, আই, (এম) সহোদর পার্টি 
সি, পি, আই-এর খুবই কাছাকাছি। 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এখন 
নি, পি, আই (এম) নেতৃত্ব লোভিয়ে- 
তের প্রতি অনেক বেশি সহাহ্ুতুতি- 
দম্পন্ন। পার্টির ক্ষমতাও চেন বেশি 
বেত্বেছে। তিনটি প্রদেশের শাসন 
দ্বায়িত্ব তারু স্বদ্ধে স্তম্ভ । এসব কিছু 
সত্বেও সি, পি, আই (এম) যেন রক্ত- 
রোগে তুগছে। যতই বেশি 

সে ক্ষমতার দিকে এগুচ্ছে ততই ক্রম- 
হাসমান উৎপন্ন বিধি অনুযায়ী তার 


আই, (এম) এর ' 


এডি | 


সংগ্রামমূখীনভার ধার কমে ঘাচ্ছে। 
জনতা পার্টিতেঙে যাওয়ার পর গোট! 
ভারতবর্ষে সি, পি, আই (এম) দলই 
সবচেয়ে সংগত, স্থশৃংখল ও শক্কি- 
শালী কংগ্রেন বিরোধী দলের ভূমিকা 
পালনে এগিয়ে আমতে পারতে1। 


মুখে ইন্দিরা! শ্বৈরতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে সি, ' 


পি, এম যত তর্তন গর্জনই করুক ন! 
কেন, কার্ষক্ষেত্রে সে ইন্দিরার সঙ্গে 
বিরোধকে এড়িয়ে চলছে অতি 
স্থকৌশলে । এমনকি কতকগুলি প্রশ্নে 
নে ইন্দিরার হাতকেই শক্তিশালী 
করে চলছে। একথা সবারই জানা, 
আফগানিস্থান ও কাম্পুচিয়ায় প্রশ্নে 


নি, পি, আই ও নি, পি, আই (এম)- 


এর বলিষ্ঠ সমর্থন ছাড়। ইন্দিরা গান্ধী 
দেশের অভ্যস্তরে বিচ্ছিন্ন ও নিঃলজ 
হয়ে যেতেন । পূর্বাঞ্চলের- লংকটে ও 
সি, পি, এম, সর্বশক্তি নিয়ে ইঙ্গিয়ার 
পেছনে দ্রাড়িয়েছে। এমন কি সময় 
গাড়ীর মৃত্যুকে. কেন্র করে, সয়কায়ী 
প্রচার যন্ত্রের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধেও 
দি, পি, আই, (এম) টু শব্দটি করেনি । 


একদিন সি, পি, আই, (এম) 
জোর.গলায় বলত সংসদ ও আইন 
পতাগুলিকে গণসংগ্রাষের হাতিয়ার ' 
ছিসাবে ব্যবহার করতে হবে। আঙ্গ 
গণসংগ্রাম ভ্কধ। দলীয় কমাঁদের 
বল! হচ্ছে পঞ্চায়েত দখল কর, পৌর 
লভ! দখল কর। সরকারী প্রশাসন 
যন্ত্রের মাধ্যমে জনকল্যাপযূলক কার্য- 
সুচীই এখম পি, পি, আই (এম) এব 
জনগণতান্তিক বিপ্লবের মেরুদণ্ড স্বত্নপ । 
মি, পি, আই (এম)-এয় এই নয়া- 
কৌশল তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে 
সাহাধ্য করছে--এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু তার সংগ্রামী ভাবযৃতি 
মান হয়ে যাচ্ছে। পার্টি সদস্তদের 
মধ্যে হতাশ! বেড়ে যাচ্ছে। দেশের 
যুবছাত্রদের সঙ্গে তার Generation 
£৪০-এর পরিধি বিত্ত হচ্ছে। হতা- 
শাগ্রস্ত তরুণ লম্রদায় অপমংস্বৃতির 
শিকার-হচ্ছে। তাদের মধ্যে রাজ- 
নীতি বিমুখতা প্রথম হয়ে উঠছে। 
বিভ্রান্ত, হতাশাদীর্ণ ও অদংগঠিত এই 


শি 


যুবশক্তিই একদিন প্রতিক্রিয়্াশীল- . .. 


দেয় ঝটিক। বাহিনীতে পরিশত হয় 
চোখের সামনে ইন্দোনেশিয়া 
থাকতেও দি, পি, আই (এম) এর ঘুম 
তাঙছে না । | 


প্রকাশিত হল 
লেখকদের সাহিত্য-পাঁক্ষিক 


লেখক সমাবেশ - 


প্রতি সংখ্যার দাম পঞ্চাশ পয়লা 
ষ্টলে খোঁজ করুন 
.১৭২/১৫, আচার্য জগদীশ বস্থ রোড 


কলকাতা ১৪ 





1 চার ধা 


পরিত্যক্ত খাদ থেকে বেআইনীভাবে 


্ 


কয়লা তুলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার 


সমপ্রতি বর্ধদাম জেলার জামুরিয়। 
থানা এলাকায় একটি' করল! 
কোম্পানীর দত্বান মিলেছে । নাম 
পি পি দি এল.। অর্থাৎ£ পুলিশ 
কোল কোল কোম্পানী লিমিটেন্ড। 
এই নামকরণ করেছেন জামুরিয়াত্র 
অধিবানীয়াই। পর্াধিকারবলে 
জামুরিয়া থানার অফিদার ইমচার্জই 


. এই কয়লা কোম্পানীর চেয়ারম্যান । 


আমর] নকলেই জানি যে, 
তারতে করল! খনন ও কয়লা বন্টনের 
অধিকার হুল কোল ইণ্ডিয়া লিষি- 
টেভের। এটি একটি সরকারী 
লংস্থা। এর অধীনে ৫টি সহযোগী 
পংস্থা আছে। ইস্টার্ন কোলফিল্ড 
ভান অকন্যতম্‌ । পূর্বাঞ্চদে কয়লা 
থননের ও বন্টনের একমাত্র অধিকার 
ইস্টার্ণ কোলফিল্ডদ এবং ভারত 
কোকিং কোল লিমিটেডের । 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে ঘে, পিপি 


' লি এল সংস্থাটির ব্যাপারটা কিঃ 


বিস্তৃত তহত্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, 
বেশ করেকগি পরিত্যক্ত খাদ থেকে 


, বেআইনী তাবে কয়লা! উৎপাদন 


করে পিপি সি এল ঢালাও কারবার 
চালিয়ে যাচ্ছে । বিগত চার বছর 
ঘাবৎ যেভাবে এই বেআইনী কক্গন! 
উৎপাদন হয়ে আনছে ভাতে সাধারণ 
মাছষ ধরেই নিয়েছেন যে, এট! 
আইনী কারবার । কেননা বেআইনী 
কোন কিছু এরকম বেপরোয়াভাবে 
ও প্রকান্তে চলতে পারেনা । 
আসলে এই পুরে! কারবারটাই 
বেজাইনী। পরিত্যক্ত এই ধা ৪লি 
এবং কয়েকটি পুকুর খাদ্ান অতীতে 


'ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানীর। 
কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর. 


এগুলির মালিকানা এখন কেন্ত্রীক্ন 
দরকারের তথা কোল ইণ্ডিয়ার ৷ 
অঞ্চল ভিত্তিক এর মাজিকান! বর্তেছে 
ইস্টার্দ কোলফিল্ডদ লিমিটেডের 
ওপর । 


ছেশের রাজনৈতিক দলগুলিতে 


তীব্র সাগগঠনিক 


দেশের রাজনৈতিক _ ছলগুলির 


মধ্যে সাংগঠনিক দংকট তীব্র হয়ে 


উঠেছে, বর্তমামে শালম ক্ষমতায় 
আমীন. ইন্দিয়1 কংগ্রেসের মধ্যেও 


সাংগঠনিক সংকট ইদানীং গ্রকট। 
জনতা পার্টি আনব বহুধা ৰিভজ্ঞ |. 
জনতা (জে পি), লোকদল, ঘর্দ 


কংগ্রেস দলের অবস্থা এখন প্রায় 
মিউজিয়ামে যাবার , মত। রাঁশ- 
নারায়ণের জনতা (জে ) এবং জনত! 
(জে) জন্মই নিয়েছে। বাড়েনি। 
মাত্র চারমাপ বয়স্ক ভারতীয় জনত! 
পার্টি নিঙেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করার 
জন্ত জোর লড়াই চালিয়ে যাচ্চে । 
তবে দেশের বামপন্থী হলগুলির 
সাংগঠমিক সংকটের কথা বাইরে বে 


হয়কম। তাই তা জানা যায় না। 


সমপ্রতি দি পি আই দলে তাঙগম 
হয়েছে। জন্ম নিয়েছে আরও একটি 


কমিউনিস্ট দল। এদিকে পিপি এম 


দলেও সাংগঠনিক রদবদল চলছে । 
শোমা যাচ্ছে বেশ কিছু নেতাকে দি 
পি এন থেকে বহিষ্কার কয়| ছবে। 
এদিকে মার্কসবাদী ফোরাম নামে 
আরও একটি সংগঠন গড়ে উঠছে। 
মকশালপন্থীদের বহু গোষ্ঠী নিজেদের 
আসল দি পি আই (এম-এল) বলে 
দ্বাবি করছেন। 

দেশের জাতীয় রাজনৈতিক দল- 


জয়ী. হয়েছে। 


সংকট 


গুলিকে কেন্দ করে এক সমীক্ষা. 


চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোন দলেই 
বর্তমানে গণতাঞ্রিক দলীয় কাঠামে! 
যার দেই। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
কথাই ধর] ঘাক। দে দল বিগত 
লোকসভা এবং বিধানসতা নির্বাচনে 
এ আই দি পি এবং 
তার নভানেদ্রী ইন্দির গান্ধী এখনও 


পর্যন্ত দলের সংগঠনের দিকে নজর. 


দিয়ে উঠতে পারেন নি। বহু 
ই-কংগ্রেদ শাসিত রাজ্যের দলীয় 
কমিটিতে পূর্ণ দময়ের সতাপতি নেই। 
দলের মধ্যেকার গোঠীতম্ব বর্তমানে 
তীব্র হয়ে উঠেছে। দলে যদি ভাঙন 


দেখা দেয় তাহলেও আশ্চর্য হবার 


কিছু থাকবে না। . 

বিশেষ করে সয় গান্ধীর মৃত্যুর 
পর দলের আত্যতন্তরীণ ফোন তীব্র 
আবার ধারণ করেছে। ইন্দির! 


কংগ্রেস' দলে মধ্যে এখন ছুটি 


শিবির । একটি লৱয়পস্থীদের এবং 
অপরটি দয় বিরোধীদের | 
বর্তমানে ইন্দিরা কংগ্রেল দলটি 


একক বৃহৎ ঘল হলেও দলের বা 
অবস্থা তাতে কতদিন যে এই দলের 
গরিষ্ভা বজায় থাকৰে তা চিন্তার 
বিষয়। ইন্দিরা গাঘ্ধীও এ বিষয় 
নিয়ে লবিশেষ চিন্তিত । 


কারবার বেশ ভালভাবেই চলে 
আদছিল। হঠাৎ গণ্ডগোল দেখা 
দিল ৩১শে ভুলাই। পরিত্যক্ত এই 
খাদে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর, ইন্টার 
কোলকিল্ডের নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলি 


চালার়। ছুজন_ প্রমিক গুলিতে, 


আহত হন এবং নিয়াপত্তা রক্ষীয়া 
তিনজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। 


বাকির। পালিয়ে যায় কিন্ত ধৃত ও 
-আহত শ্রমিকদের কোন আদালতে 


দর্পণ |! শুক্রবার ১৯শে লেস, ১৯৮০ 


করতে দেখা গেছে। এই বেজাইনী “ 
কয়লা উত্তোননকারীঘের নিজস্ব 
বিচার বিভাগও আছে বলে তরস্তে 
প্রকাশ পেয়েছে। | j 

এই সব খাদের অধিকাংশই খনি 
রাইীয়করণের আগে পরিত্যক্ত 
ঘোষণা কর! হয়েছে। কয়েকটিকে 
পরিত্যক্ত ঘোষণা কর? হয়েছে কয়লা 
খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর। মাধারপত 
উৎকৃষ্ট মানের কয়লা! না থাকলে 
এবং খনিতে যে কোন মুহুর্তে বিপদ 


ঘটতে পারে এমন মত্তাবন! দেখা” 


দিলেই ' কয়ল! খমিকে পরিত্যক্ত 
ঘোষণা কর! ছুয়। এই বেনাইনী 
কয়লা উত্তোলনকান্সীর! যে সব পরি- 


হাজির করা হয়নি. বলে তদন্তে ত্যক্ত থা ও খাদান থেকে বেশাইনী- 


প্রকাশ। 

আইনের রক্ষকদের সঙ্গে ইস্টার্ণ 
কোলকিল্ডস্রে নিরাপত্তা অফিসার 
ভীরাও ও কতিপয় ধান্বাবাজ অফি- 
পায়ের গোপন আতাতে বেআইনী". 
তাবে এই পুলিশ কোল কোম্পানী 
লিমিটেডের জন্ম হয়। বিগভ কয়েক 
বৃছর ধরে বেমাইনীতাবে বেশ 
কয়েকটি পরিত্যক্ত খাঁ থেকে লক্ষ 


" লক্ষ টন কয়ল1 তুলে বাজারে বিক্রী 


করে কয়েক .কোটি টাকা আত্মসাৎ 
করেছে এই বেআইনী করলা উত্তো- 
লনকারীর দল । 

কিন্তু হঠাৎ এই ম্বর্গরাজ্যে 


অশাস্তিয় হুষটি হুল গত ২১শে জুলাই । 


গুলি চালনার পর এই বেআইনী 


. খনিসসূহের ঠিকাদার রলে পরিচিত 
পরিহারপুর আমের কুখ্যাত সমাজ. 


বিরোধী শেখ সালেক দলবল নিয়ে 
ইন্টার্ণ কোলফিল্ডের নিরাঁপত। 
অফিনার শ্রীরাওয়ের বাসভবনে 
হামলা চালায়। লম্ভবত কোন 
গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। জানিনা 
এত বড় ঘটনার কথা রাজ্য সরকারের 
ঘানা আছে কিনা।- 

বেআইনী এই কয়ল উদ্ভোলনেয় 
খবস্ধ রাজ্য সরকার বা কেলীয় নর- 
কারের অজান1 থাকার কথা নয়। 
কেমন] কয়েক হাজার শ্রমিক এই স্ব 
পরিত্যক্ত কয়লা খা ও খাদান 
থেকে কয়ল তোলার কাজে নিযুক্ত 


আছেন। প্রকাশ্তে ভিপেো মালিক 


হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তির ট্রাকে কয়লা 
যোঝাই করে দিচ্ছেন এবং নকল 
চালান ধরিয়ে দ্বিচ্ছেন। এই দৰব 


বেআইনী ভিপো মালিকদের দঙ্গেই 
মি এলের নিরাপত্তা অফিসার 
শ্রীরাওকে প্রকান্ডে খোস গল্প করতে _ 


দেখা গেছে। জামূয়িয়! থানার 
অফিলার ইনচার্জ ও পছাধিকার বলে 


ভাবে কয়লা তুলে রমরমা কারবার 
ফেদে 'বলেছেন তার অধিকাংশই 
পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে শেষোক্ত 
কাঁরণে।- £€ 

স্থানীয় ফাছষের দাবি, পা 
এই বেআইনী কারবার সম্পর্কে তদন্ত 


করানো হোক কেন্দ্রীয় তদত্ত বারে] 


বাপি রিঁআই.কে দিকে এবং এই 
কারবারের লঙ্ষে যুক্ত ব্যক্তিদের এমম 
শান্তি দেয়া হোক যাতে ভবিব্যতে 
কেউ কখনো এই কাজ করার লাহন 


মা পায়। স্থানীয় মাচ্ষের আরও, 


অভিযোগ যে, বেআইনীভাবে কয়লা 
পাচার কর] করলাখনি অঞ্চলে নতুন 
ময়। দীর্ঘদিন ঘাবৎই চলে আদছে 
তবে এই পি সি লি এলের মত এমন 
তাবে আগে কখনো বেআইনী কয়লা 
উত্তোলন হয় নি। 

. ফেজীয় প্রকারের অবগতির 
জন্তু জানিয়ে রাখছি যে, কোন কোন 
স্থান থেকে এই পি নিলি এল 


অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন করছে 


এবং কয়েছে। ধাক শিমুলিয়া কোলি- 
স্বারীর ৭ ও ৮ নদ্বর এবং ১১ ও ১২ 
সমর পরিত্যক্ত সি'ড়ি খাদ, শিবপুর 


“মিয়েছে। ঘে 


/ডোকানিয়', fg 


গ্রাহ সংলগ্ন ২টি সিড়ি খাদ, নপ্ডী- 
গ্রাম সংলগ্র পুকুর খাদাম ও জামুয়িয়! 
থানার. এলাকায় পড়ে এরকম বছ 
পরিত্যক্ত খাদ ও খাদাম। এছাড়াও 
যেরেন লাইনের ওপনু দিয়ে নি 


মিভ রেস চদাচল হয় ভার ভল! 


থেকেও এই বেআইনী কয়লা উত্তো- 
লনকারীর দল কয়লা. -কেটে 
কোন মহরতে ওই 
রেল লাইন ধসে যেতে পরে। এটা 
হয়েছে শিবপুর .গ্রাম সংগ্র একটি 
পরিত্যক্ত খাদে । 

নিয়োক্ত ব্যক্তির এই বেআইনী 
করলা উদ্ভো্গক সংস্থার ঠিকাদার ও g 
ভিপোযালিক হিমাবে পরিচিত । 
বেনারপী আগরগগ়াল। মহাবীর - 
মাতুন্গাধ লস্থালিয়া, 
শেখ লতিফ, শেখ আমির, মতি, 
লাখ! লিং, হুর্গাদাস মণ্ডল, রহিম 
দিন্তী, পরিহারপুর গ্রামের কুখ্যাত 
সমাজ বিরোধী শেখ খালেক ও তার 
মাগরের। এবং শেখ খালেক সহ 
আ্লও অনেকে । EAE 

ওয়াকেফহাল মহলের ধারণা যে, 
এই ঘটনা নিয়ে যদি উপযুক্ত তদন্ত 
করা হয় তাহলে এই বেআইনী 
কারবারের দঙ্গে যুক্ত এমন দব ব্যক্তির ' 


"মাম প্রকাশ পাবে বারা লমাজসেবী 


ছিলাবে, নিজেদের দাবী করে 
থাকেন। কেউ ফেউ মনে ফরেন যে, 
এই ঘটনা নিয়ে তর্বসন্ভ ফ্াস্ত ক্ষিছুই 
হবেনা । কেনন! ওপয়ভলার-ঘার] 
বলে আছেন তাদের জাতসারেই এই 
ঘটনা ঘটছে। টাকার ভাগ নাকি 
কেন্ত্রীয় মম্িদত! পর্যন্ত পিকে 
পৌছায়। এবং এই সব লেনদেনের 
শ্িভিষেটার নাকি একজন প্রাক্তম « 
বিধামলতা লদত্ত। আজ তিনি 
কয়েক কোটি টাকার মালিক।. অথচ 
তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু 4 
কয়েছিলেন একদম দিশ্ব অবস্থায় । 


বিদ্বুং তৈরীর অভিনব প্রক্রিয়া! 


কোন প্রকার জালানীর ব্যবহার 
ছাড়াই অন্ন খরচে সহজে বিছ্যাৎ 
তৈরী করার এক অভিনব প্রক্রিয়া 
বের করেছেন পি, এণ্ড টির কর্মচারী 
ঞ্রহলালচজ শীল। সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে জ্শীল তার 
প্রকল্পের বর্ণনা দেন ৷. 


ওকটা অলের ট্যাঙ্কে বারো লক্ষ - 


গ্যালন জল থাকবে ভার পাশে 
আর একট] ট্যাঙ্কে দশ গ্যালন জল 
থাকছব। এবং সেটি মাটি থেকে 
একশে! মিটার উপরে থাকবে । জল 


বেআইনী এই পুলিশ কোল কোম্পানী যেন প্রথম ট্যাঙ্ক থেকে দ্বিতীয় 


লিমিটেডের চেয়ারম্যানকে ও 


প্রকাশ্যেই তৎকর্তৃক নিযুক্ত ডিপো 


মাজিকদ্বের লঙ্গে হিসাব নিকাশ 


ট্যাঙ্কে আদতে পারে। দ্বিতীয় 
ট্যাঙ্কের তলায় « মিটায় ব্যাস বিশিষ্ট 
একটা নন থাকবে । মার থেকে ১ 


 ধ্যাদের ৭৬,***টি মল বেরিয়ে 
বিভিন্ন বাড়িতে যুক্ত হবে। এই সরু 
নলগুলোর ভিতরে জলের চাপে _ 
প্রত্যেক বাড়িতে একট! করে জেনা- 
রেটার ঘোরানো সভব। মার ফলে 
আলে? জলবে, পাখা ঘুরবে । 

আবার প্রত্যেক বাড়ী থেকেই 
এ জল বেরিয়ে এল ঘুরে ন 
ট্যাধ্ধে ভতি হবে। অবিরাম এই 
প্রক্রিয়া! চঘাবে। 

প্রসিল তার এই প্রকল্পের পেটেন্ট 
করানোর জন্তু ভায়ত দরকারে কাছে 
বহু চিঠি লেখালেখি করেছেন, কিন্ত 
কেউ কর্ণপাত করেনি। 


রর শুক্রঘার, ১৯শে লেপ্টেম্বর ৫ ূ 
সি পি এমের উদ্যোগে ব্যাঙ্ক 


ধৰ পীচ ॥ 


ন্ৈ মাধ বিদেশ বোম্পাদীদের ঘাম 


তচারীদের ইউনিয়ন ভাঙছে 


থেকে ৩৪ বছর আগে 

অর্থাৎ জী মহাযুদ্ধ ধন সরে শেষ 
হয়েছে তথন'থেকে ধীরে ধীরে 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে গড়ে 
ওঠা লড়াকু এত্তিহো সমৃদ্ধ সংগঠন 
অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লমীদ আযসো- 
পিয়েশন (এ আই বি ই এ) এই 
প্রথম বিখত্ডিত হতে চলেছে । 'বল। 
বাহল্য এক্যবন্ধ সংগঠনটির মধ্যে 
পমস্ত রাঞ্জমৈতিক দ্ভূক্ত সভ্য ও 
পমর্থকরাই আছেন এবং সিপিএম 
লতুক্ত সভ্য ও ঘমর্থকদের এই 









অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


অমিরা কি ম্নাকিণীদের তোর়াজ 
করতে গিয়ে দেশের দাধারণ নীতি- 
গুলি বর্জন করতে.চলেছি ? দশ্প্রতি 
কেন্দ্রীয় সরকার এদেশে তৈল ঙ্- 
মন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রে বিদেশী 
তৈল কোম্পানিগুলিকে সাহাধ্য 


করার ঘে আবেদন জানিয়েছেন তা 
থেকে অন্ত কোন ধারণা হয় না। 


আমাদের দেশে মাটির নীচে 
তৈল জম্পদের প্রাচূর্য সম্পর্কে বৃটিশ 


ফাটল ধরিয়েছে। এছাড়াও এই 
সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীর! বিগত কয়েক 
বছর ধরে ব্যাঙ্ক কমাঁদের যৌথ 
আব্বোননের সিদ্ধান্ত বহিত্্ত দাবী 
হাওয়া নিয়ে হৈ-চৈ করে কার্ধতঃ 
অন্তর্থাতেরই চেষ্টা করে। _ 

উগ্নাহ্রণ ১১৭১ সালে গ্রিগুলেদ 
ব্যাঙ্কের দারা তারতব্যাপী ৯২ দিন 
ধর্মঘটের ফলাফল তাদেরই ত্যন্ত- 
ক্নীণ চক্রান্তের ফলে নেতিবাচক হয় 
এবং এই সংগ্রামে পুরোপুরি পরাজিত 


হুধার ফন্দে বোদ্বাইয়ে হুঙ্গন কমা | এক বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট তৈয়ী হয়। 


আমলে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেই - 


বরখাস্ত হন এবং ' আরো পনেরো 
জনকে তালিকাতৃক্ত করে রাখ! 
হয়েছে । রিজার্ত ব্যাঙ্কের বিগত 
আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় এবং 
যে অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দো- 


বিতেদ পরিকল্পনা তান] একেবারেই 
"মেনে নিতে পারছেন না। তাদের 
মতে ক্রট-বিচ্যুতি লব্বেও যে কোন 
অর্থ নৈতিক বা গণতাগ্ত্রিক আন্দো- 


ব্রিটিশ শাসকের! এই রিপোর্টটিকে 
গোপন করে যাদুঘরে পাঠিয়ে দেন । 
কারণ ব্রিটিশ তৈলত্বার্থ এট! যাঞ্ছনীয় 
বলে মনে করে নি। ব্রহ্থমদেশের 
টেনাসেক্সিম এলাকা থেকে আসাম ও 


লনে এই সংগঠনটি অগ্রণী ইটা 
গ্রহণ করেছে। 

এক দাক্ষাৎকারে তার! বলেন 
যে, যখন উদ্দেস্ত প্রপোর্ধিতন্ভাবে 
উৎপাদন ক্ষমতার ল্পূর্ণ দদ্যবহার 
হচ্ছে না, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
বেকারী বেড়েই চলেছে, স্রুত- 
গতিতে ষুদ্রাপ্ষীতি ঘটছে, ব্যাপক 
িক-আউট, লে-অফ, ছাটাই ও তার 
পক্ষে দে কালে! টাকার দাপট 
বাড়ছে, ষধন শ্ৈশক্তি বেসামাল 
হয়ে গিয়ে চূড়ান্ত আক্রমণের ফন্দি 
আটছে এবং ঠিক এই এঁতিহাপিক 
দস্ধিক্ষণে যখন একটি বাম ও গণ- 
সাস্রিক একোর উজল সম্ভাবনা দেখা 


দিয়েছে, তথন বিতেদ হাতির অর্দ , 


হলে! কায়েমী খ্বার্থকে সচেতনভাবে 
সাহাধা করা। এ আই বিইএর 
্দ্বস্তর! অভিযোগ কয়েন যে, বিভেদ- 
কামীর1 ইতিমধ্যেই ইউকে] ব্যাঙ্ক 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং. ইউনাইটেড 
পক্ষে বিকল্প বা. পান্টা ইউনিয়ন 
গঠন করে' এক্যবন্দধ আন্দোলনে 


বভগুণা মহ লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যে 
রাজ্যে সফর করে বেড়াচ্ছেন 


- জনতা ভাঙার অন্ততম নায়ক ও 
কখনও ইন্দিয়াসেবী কখনও ইন্রির। 
বিরোধী হেষবতি নন্দন যছুগুশ! 
আবার সর্বভারতীয় রাজনীতিক 
সামনে এগিয়ে আনার প্রাণপণ 

টা শুরু করে দ্বিয়েছেন। বাম 

গণতান্ত্রিক মনোভাবাপ্নর1- এক 

য় খাতে ইন্দিয়। কংগ্রেসের বিকল্প 
ক্খাতীয় দল গড়ে তুলতে পারে 
'গেজস্ত তিনি এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ 
বঅন্তপ্রদেশ মহারাষ্্র : তামিলনাড়ু 
কেরল উত্তরপ্রদেশ বিহার ও 
ঘরাজশ্থানে লল্প করেছেন। এবং 


লনের জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল সেই | গাজেয় উপত্যক! পর্যন্ত এক বিশাল 





















অটোদেশন রিজার্ড ব্যাঙ্কে শেষ পর্যস্ত | ভূখণ্ডে তৈল সম্পদ মজুত বলে এ 
চালু হয়েছে এই সমস্ত আস্তর্ঘ(তকদের | রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল । 
বিশ্বাসঘাতকতার ফলে । কিন্তু এর বিশেষজ্ঞ রিপোর্টট্টি নাকি 


এখন বেপাত্তা। পরে আদামে তেল 
পাওয়া গেছে, শিলচয্কের মাসিমপুয় 
ও আসামের ভিগবয়ে কিছু কিছু তেল 
আহরণের চেষ্টা হয়েছে । পশ্চিম- 
বঙ্গের রাশীগঞ্জ অঞ্চলে : তেলের 
মুত ছিল। কিন্তু বৃটিশ শাদকেরা 
এই '' তৈলবনিগুলি থেকে তেল 
উত্তোলনের চেষ্টা করে নি। 
শ্বাধীনতান্ন পর বৈজ্ঞানিক 
জানের উৎকর্ষ, কয়ল! থেকে তৈল 
উৎপাদন, খনিজ তেলের রাশায়নিক 
বিশ্লেষণের ফলে তার অসংখ্য উপ- 
জাত ষোগ ও রাসায়নিক বস্তু উৎ- 
পাদলের সামর্থ্য প্রমাণিত হয়। ফলে 
সারা দুনিয়া জুড়ে তেলের চাদ! 
বৃদ্ধি পার।- আমাদের জাতীয় 
সরকার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাদ 
আহরণের এক জাতীয় নীতি স্থির 
করেন। তদ্বহুঘায়ী তারতের তৈল 
ও প্রাকৃতিক, গ্যাদ কমিশন স্থাপিত 
হয়। কেন্দ্রীর ভূতাত্বিক -দশীক্ষা 
দৃগ্তয়ের সঙ্গে একযোগে এ কমিশন 


বরোদায় অচ্ঠিত এ আইবিই 
এর দুদ্বিনব্যাপী অনুষ্ঠানে গৃহীত এক 
প্রস্তাবে বিভেন্বপন্থীক্া এ আই বি ই 
এর বিরুদ্ধে কলকাভ1 হাইকোর্টে থে 
কেন করেছে সে কেন তুলে নিতে 
বলা হুয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ 
আলোচনা ও দমালোচনার মধ্য 
দিয়ে দংঘর্ধ মিটিয়ে নিয়ে নতুন করে 
এক্যবদ্ধ হবার জন্ত উদ্যোগ গ্রহণ 
করতে আস্তরিক জন্ুরোধ করা হয়। 
কিন্ত শত চেষ্টা লত্বেও বিচ্ছিন্নতা 
অনিবার্য । আগামী ২৮শে সেপ্টের 
দিল্রীতে এক কনভেমশনের মধ্য 


দিকে বিকল্পপন্থীর! দিবিউ (দি আই 
বিই ইউ) নামে আহুষ্ঠানিকভাবে 
তাদের সর্বভারতীয় লংঙ্থা গঠন 
করবেম। | 


আয্নগড ব্যাপকতাবে দেশের বিতিন্ন 
স্থানে সফরের জন্য প্রশ্তত হচ্ছেন। 


এসময়ে নতুন বাম ও গণভাঙ্ত্রিক 
দল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় 
কতখানি তা জনসাধারণ ও বিভিন্ন 
রাঞ্জনৈতিক নেতাকে বোঝাতে 
পেয়েছেন বলে তিনি খুব উৎদাহিত 
হয়েছেন, তার বন্ধুদের তিনি 
জানিয়েছেন, যেখানে যেখানে তিনি 
গেছেন সেখানেই বেশ ভাল দাড়! 


আবিকার করেম। কাছে উপত্যকা, 
আঙ্কেলেশ্বর, আসামের ভুলিয়াজান- 
নাহ।রকাটিয়া ও শিবসাগর প্রভৃতি 
বিভিন্ন অঞ্চলে তেল ও প্রাকৃতিক 
গ্যালের লঙ্কান পাওয়া ঘায়। দব 


হাই বাবোছে থেকে কিছু দূরে আরব 
সাগরের গর্ভে তেল ভাগার আবিষ্কার 
ও দৈনিক প্ৰায় লক্ষাধিক ব্যারেল 


তৈল আহরণের বন্দোবস্ত । 
পেয়েছেন। আন তার উদ্বেস্ত দে ভারতীর বিজ্ঞানী ও ইনজিনিয়া- 
সফল হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত [| রেরাই এই বিরাট প্রযুক্তিগত লাফল্য 
হতে পেরেছেন। অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ 
তৃতীয় ছুনিয়ার বহু দেশই তৈল 


শেষাংশ ৬্ষ পৃষ্ঠায় 


, করেছে। 


দেশের বিভিন্ন এলাকায়. তৈল তাপ্তার 


চাইতে উল্লেখ্য আবিষ্কার বোশ্ে ২ 


সম্পদ আঁহরণে ভারতের, কারিগরী 


সাহাঘ্য গ্রহণ করছে। 

অথচ গত লোকসভা নির্বাচনে 
পূনরায় ক্ষমৃতানীন হওয়ার পর 
ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় দরকার 
অকস্মাৎ আমাদের জাতীয় নীতিকে 
পরিভ্বগ করে ভারতের তৈল ও 
প্রাকৃতিক গ্যাপ আহরণের জন্তে 
বিদ্বেশী' তৈল কোম্পানীগুলির 
সাহায্যের প্রার্থী হলেন কেন তা 
নিতান্তই দুর্বোধ্য ৷ 

ভার লরকাপ যুক্তি দেখাতে 


, চেয়েছেন যে তৈল ও গ্যাস আহ- 


রণের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর 
"জনেই তারা বৈদেশিক বহুজাতিক 
কোম্পামীগুলির শরণাপন্ন হয়েছেন 
এ যুক্তি ধোপে টেকে ম1। 


ৃ বৈদেশিক কোম্পানীগুলি ইতি- 


তত 


পূর্বে তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার 


কয়েকবারই যে চুক্তি করেছিলেন ত1 
একত্রফভাবে বাতিল করেছে। 


" ট্রান্াভাক, বার্মাশেল ও ক্যালটেক্স 


লম্নাসরি তৈল আহরণের উপযুক্ত 
প্রযুক্তিধিস্তা হস্তান্তর করতে অশ্বীকার 
আজ ষ্ধন ভারতের 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তা সমূন্গর্ত 
থেকে তৈল আহরণের সামর্থ) অর্জন 
করেছে তখন তার কেন ভারত 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি 
করতে চাইছে? আমাদের আশঙ্ক। 
যে তারতের তৈল সম্পদ আবিষ্ষারে 
প্রতিবন্ধক সুটি করাই তাদ্দের গোপন 
উদ্দেশ্ব। তৈল অস্থসত্ধান ও আহ্‌- 
শের চুক্তি সম্পাদনে সময় লাগবে, 
ইতিমধ্যে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস 
কমিশন বড় ধরনের কোন কাজে হাত 
দিভে পারবে না। স্থতয়াং তার- 


তের তৈপভাগ্ডার আগের মতই 


জাতীয় স্বার্থে প্রাগানো লর্ভব হবে 
না। 

কারিগরী জ্ঞানের যুক্তিও অবা- 
স্তর । বিদ্বেশী তৈল কোম্পানীগুলি 
নিশ্চিত লাভের আশা না দেখে 
কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তর করে না। 
এর আগেও আমাদের এই অভিজ্ঞতা 


"হয়েছে। তৈল.ও প্রাকৃতিক গ্যাস 


কমিশন ত্রিপুরা, অরুণাচল, মাগাঁ- 


ল্যাও, আন্দামান ও মহানদী বন্ধীপ ' 


অঞ্চলে, জন্রপ্রদেশে এবং আরব ও 
বঙ্গোপসাগর সমূত্র উপকূলে বিরাট 


ভাবে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের . 


হফিশ পাবার পরই কেন্দীয় সরকারের 
নীতি পরিবর্তন ও বৈদেশিক সহ- 
ঘোগিতার আহবান আমাদের মত 


অনেকেরই লন্দেহ ও লংশকষের কি 
করেছে। / 
আমাদের বিজ্ঞানী ও ইনজিনি-. 
মায়ের] দক্ষ ও কুশলী । অস্ত বছদেশ 
তাদের লাছায্য চাইছে। তলকুপ 
খননের আগে ঘে ভূতাত্বিক সমীক্ষার 
প্রয়োজন তারও অপ্রতুলতা নেই । 
আমাদের ভেল, বি পি পি এল 
প্রভৃতি দরকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় 
বন্রপাতি নির্মাণ করেছে। বোদ্বে 
হাইএ শৈল আহরণের ৯* শতাংশ 
যন্ত্রপাতি এদেশে নকশা কর! হয়েছে 


ও তৈরী কর! হয়েছে। বাকা ১০ 
শতাংশ তৈরীর্ঙ নকশা কর! 


হয়েছে। 
সুতরাং আমর! যি খুব ক্রুত- 


তৈল অঙহুদন্ধান, আহরণ ও সরবরাহ 
বৃদ্ধি করতে চাই, তাহলে একমাজ 
দ্েশীর দঙ্গতির দাহাঘে)ই তা রুরা 
যেতে পারে । তাহলে কেন কেন্দ্রীক 
পরকার হঠাৎ এই জাতীয় স্বার্থ 
বিয়োধী-নীতি গ্রহণ করলেন। তৈল 
ও ত্রদায়ন দপ্তরের সুত্রে বল! হয়েছে 
যে এই ব্যাপারে লমীযর অতাবই নাকি 
প্রধান রাধা । তাই বিদ্বেশী সাহাধ্য 
চাওয়া হচ্ছে । এই যদি কারণ হয়, 
তাহলে এই যুক্তি অস্দরণ করে 
বেন্দীয় সরকার একদিন হয়তো! 
প্রতিরক্ষার কোন দায়িত্ব বিদেশীদের 
হাতে তুলে দিতে চাইবেন । 
" অর্থাতাবের ভক্তে তৈল শিল্পে 
বিসিয়োগ ব্যাহত হতে পারে না। 
কারণ এর অধিকাংশ খরচই দেশীয় 
মুদ্রায় ব্যয় করা হয়। যেখানে তৈল 
আমদানী করতে বছয়ে ৫*০ কোটি 
টাকার বৈদেশিক দুন্র। জাগে, 
সেখানে আমর বছরে ৩০** কোটি 
টাকাজপী করতে পারি মা! এট! 
বিশ্বাসষোগ্য নমর। বৈদেশিক 
কোপ্পানীপ্ুদির লঙ্গে কোন গোপন - 
বন্দোবস্ত কোন কর্তাব্যক্তি ধা অন্থ- 
গৃহীত লোকেরা করেছে কি না 
এখনই দেশবামীর. সেই দ্বিকে সতর্ক । 
ছওয়| প্রয়োজন । অকল্মাৎ মীতি- 
বদ্‌লেয় পেছনে এমন একটা ব্যবস্থার 
অস্তিত্ব থাকা অপস্তব নয়। ইতি- 
পূর্বেও আমরা এরকম দেখেছি। 
ছপণ 
বাংলা নংবাছ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
ধাম্মানিক ১৫ টাক 
অৈমাপিক ৭"৫* টাকা 
২  টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ মং মট জেন, কলি কাতা-১৬ 





টিং 


বলে বুঝুক, . 


"ছয় | 


পিগারেটের বিজ্ঞাপন 


ক্ষিতীনদ্রকুমার নাগ 


«সিগারেট. খাওয়া স্বাস্থ্যের 


ক্ষতিকর?” এই" লতর্কবাণী সত্বেও 


তালাক কোম্পানীগুলি জনসাধারণের 
মধ্যে তাদের পণ্যাদ্ধি বিশেষতঃ 
লিগায়েটপানের কুঅত্যাস. যাতে 
বাপকভাবে বিস্তার লাভ করে' তার 
জন্তে কোন কিছু করতেই পশ্চাৎপদ 
নন।. ইদানীং প্রভাবশালী সংবাদ- 


পত্রগুলিতে নানাভাবে ভারতীয় যুবক- 


যুবতীদ্বের প্রতিকৃতি সিগারেটের 


"বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের 
লাধারণ ছেলেমেয়ের! 


ধূমপানের 


প্রতি যাদের শ্বাতাবিক অনীহা 


. ক্য়েছে তাদেরও এইতাবে মাদক, 


ঘেবনের কদতভ্যাসের দ্বিকে আট 
করা খাবে এবং তারা এ অত্যাদের 
দ্বাসত্বে পড়ে সারাজীবন ধরে তামাক 
কোম্পানীগুলির কোষাগারে সেলামী 
দিতে থাকবে । একবার এই ধূমপানে 


' অভ্যস্ত হলে ধূষপায়ী তাহাকে তার 


স্বাস্থ্যের ও সুখের যতই হস্কারক 


মোটা টাকা অপচন্ন হতেছে-_-এ 





ধূমপানে তার কত 


লকল'ঘতই হৃদয়ঙ্গম করুক না ফেন 
ধূমপান ত্যাগ করার মত প্রবল 
ইচ্ছাশক্তি খুব অল্প ক্ষেত্রেই তায় মধ্যে 
দেখা যার। 

অন্ত কথায়, তামাক ধারনের 
ভক্ত অবাধ উদ্ষোগীদের মূনাফা 
বাড়াবাক্স জন্যে আমাদের দেশে “শত 
সংস্ কিশোর কিশোরীদিগকে উহা- 
দেয় ব্যবসায়িক লালসার ইদ্বমরূপে 
ব্যবহৃত হবার 
হবে। 

“ধূমপান একদিক দিয়ে মভপান 
অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক : কারণ 
ধূষপানের কুফল সঙ্গে সঙ্গেই বোবা” 
যায় নী। ' অভ্যালটি অসভ্যতা 
নিদর্শন হিসাবেও পরিগণিত হয় না। 
দভ্য.লমাজে বরং ইহার সাদর 
করা হইয়া থাকে । আমার একমাজ 
বজব্য, যাহার! পারিবেন, অভ্যাস্টি 


“পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন 


করুন 1৮ € মহাত্মা 
ইত্ডিয়া: ৪-২.২৬) 


ূ গান্ধী ইয়ং 


"আমার মনে পড়ে বিখ্যাত 





জন্ত প্রস্তুত থাকতে , 


বৈজ্ঞানিক ভক্টর প্রফুললচজ্ রায় বিশেষ 
করে ছাত্র সমাজের মধ্যে 
এই কুঅত্যাসেয় বিরুদ্ধে অবিরাম 
কত প্রচান্ন ফার্ধ চালিয়ে গিয়েছেন | 

প্রথমত ধূমপানকে একটি নোংয় 
কুজভ্যান বলে স্বীকার করতে হবে। 
তবেই এই কুঅত্যাস দূর করবার অন্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। 
পরিবারের জন্য যার! রোজগাঁর 


“করেন তার অনেক সময় পোস্টুদের 
খাওয়া পড়ার ভজন্ত ঘে অর্থ ব্যয় করেন - 


তার তুলনায় নিজেদের তামাকের 
জন্ত অনেক বেশী খরচ করে থাকেন। 
আধিক দিক দিয়েও ইহ একটি বড় 
অপচয়। 

ছুর্তাগ্যক্রমে, আধুনিক বিজ্ঞাপন 


অর্থকরী মালিকদের অঙ্থগামী |. 


অর্থশালী মালিক ঘদি সামাজিক 
অহিতকারী কোন ব্বপায়ে লিপ্ত 
থাকেন তবে তার বিজ্ঞাপনও অছিত- 
কারী হয়। 


তত 'অধিক হামিকর হয়। 
সংবাদপত্রের পরিচালকদের 
উচিত.কি এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশে 
সন্মত হওয়া? ভার! নিজেদের জন 
সেবক বলে প্রচার করেন এবং এই 


 মুছুে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন । আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে 
তুলতে আমরা- সাহায্য করব । 


ঘগ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওর সব খেলাই যন্ত্রপাতি নিয়ে! 
কথনো ম্পিং দিয়ে পুতুল হাটায়, কখনো ক্রেন চালায় ॥ 


বিজ্ঞাপনদাতার, 
কুশলতা যত অধিক এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ' 


আবার কখনো আপনার দেওয়া মেকানোসেট দিয়ে কিছু 
তৈরি করে এমনই কোনো মৃহর্তে ওকে দেখে নিশ্চয়ই ! 
, আপনার মনে হবে কি করে ওকে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার করা | 
স্বায় ! বই কেনার টাকা অথবা কলেজের বেতন যেন 
কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়) ' 
গুধচ সমল তো মত ওকে ঘিরে আপনার সপ আর 
সাস পেলে মাইনে ৷ K ২. 
অবশ্য এ ব্যাপারে সাহাযা করতে আছে ইউকোবাঙ্ক ৷ 
মাসের থরচ বাদ দিয়ে যেটুকু বাঁচাতে পারেন, 
ভাই নিয়ে আমাদের কাছে আসুন ৷ ইউকোব্যাক্কের দীর্ঘ ১ 
মেক্লাদী সঞ্চয় প্রকল্প আপনার কাজে আসবে । 
যে মুহুর্তে আপনি স্থির করলেন আপনার ছেলে বক্ো ; 
কিছু হবে, তখন থেকেই তার ভবিষাতের সৃচনা ! আপনার 
জীবনের এই PE আপনার সঙ্গী । 


ইউরাইউিও কমার্শিয়াল বাহ ' 
ইউকো ব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাষ্কে টাকা জমান ম্‌ জমান) 


BA দপণ। শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টে, ১৯৮০ 


তি ব্যাপক বানত দাবী 
কয়েন ।, কিন্তু এইরূপ।শস্কাপূর্ণ বিজ্ঞা- 


পণ-প্রচায়ের হীরা জনকল্যাণ লাধিত, 


হুয়কি? 

১ দেশের সরকারই বা কোন 
‘নীতিতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ 
বন্ধ করেন মা ? হি তারা সিগা- 


হেটকে স্বাস্থ্যের পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর, 


বঙ্গে, স্বীকার করেন, তাহলে কেন 
তায়! সেই ক্ষতিকর পণ্যের প্রচার 
বদ্ধ করবেন মা? দসিগায়েট খাওয়া 
স্বাস্থ্যের পা ক্ষতিকর” = এই সতৰ্ক 
“বাণী বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অবশ্য গ্রচার্য 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের টেকনিক্যাল 


_ এই আইন করেই কি তাদের, 
কর্তব্য শেষ হবে? তারা দেখবেন 
মা ঘে, লিগায়েট ব্যবসায়ীরা এ? 
সতৰ্কবাণী এমনভাবে ছাপার ব্যব্ছ।- 
করেম বিজাপমেয় সঙ্গে ঘাতে এটি 


একটি হাদির ব্যাপার বলে সনে হয় 


কিংবা ঘাতে এটি দম্পূর্ নজর এড়িয়ে 
যায়! শুক বৃদ্ধি করে কোনও, 
কুঅত্যাস বন্ধ করা যায় না। বরং 
বাড়তি আয়ের লোভে সরকারই সেই 
কুঙত্যাসের পৃষ্ঠপোষকরে পরিণত হয়ে 
পড়ে। সিগারেট সেবনের কুঅত্যাস 
রোধে লরকারী উদাপীক্ত ইহা জল 


নিদর্শন! 
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সুপারভাইজিৎ ফাফের! আন্দোলনের পথে] 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ধদের টেকনিক্যাল 
স্বপারতাইজারর। তাদের দীর্ঘদিনের 
দাবিদাওয়া আদার দাবিতে 
আন্দোলনে মেমেছেম। ১৮ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৮* টেকনিক্যাল 
আুপারভাইজারদের দেয় ন্মারক- 
জিপির ভিত্তিতে আলাপ-আলো- 
চনাক় মাধান্কে অধিকাংশ দাবীগুলি 


.সম্থদ্ধে নির্দিষ্ট দিত্বাস্ত হওয়! সত্বেও 


দেগুলে। আজও কার্ধকর কর! হচ্ছে 


না। এর ফলে উক্ত হৃপায়ভাইজার়- - 


দের মধ্যে তীব্র অনস্তোষ ও 
ক্ষোতের হট্ি হয়। এর ফলে তারা 
গত মার্চে পর্ষদের বিভিন্ন আঞ্চলিক 
‘স্তরে বিভিন্ন বিভাগীয় ' কর্তৃপক্ষের 
কাছে বিক্ষোত দেখান । 

১1 এপ্রিল, ১৯৭৪ থেকে 
প্রদেয় স্তাধ্য চয়াদিশ মাসের বকের 
বেতন আজও 'কর্মার পান. নি। 
ওয়েজ কমিটির ফ্রটি বিচ্যুতিগুলে। 


তুলে ধর! সত্বেগ ষেগুলে। প্রতি- 


বিধানের অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া 
হুয়নি। | 
মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতার 
২:%  ছরভাড়া - ভাতা বিকল্প 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, চিকিৎসা তাঁত! 
বৃদ্ধি, অবদর়কালীন সুযোগ সুবিধে 


» ছুটিকালীন ভ্রমণের স্থবিধে বানি 
বৃদ্ধি, ছু রর করার দিম ক্রমশঃ শেষ হয়ে আনছে । 


প্রদান | অতিরিক্ত কাজের জন্য 
অতিরিক্ত ভাতা, বিদ্ধ্যৎ ভাতা, 
পার্বত্য তাতা--ইত্যার্দি বিষয়- 
গুলোর কোনও হুরাহা হল না? 
দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা নন্‌ 
ডিপ্লোমা এস, এ, ই. (শিতিলদের ) 
আজও এ, ই, লমতুল পদে প্রমো- 
শনের কোন ব্যবস্থ! হল না। গত 
চুযাত্তর থেকে সাব এদিসট্যান্ট ইন্জি- 
নিয়ার ও ষ্টেশন 'স্থপায়ের পাচশোটি 


, পদ খালি পড়ে আছে। 


এ সব অক্তায় অবিচারের প্রতি- 
বাদে একুশটি দাবির তিত্তিতে ১০ 
সেপ্টেম্বর উক্ত নুপারভাইজারমের 


একমাত্র মংগঠনের বারোশত সমত্ত 
গপছুটি নিয়ে কলকাতায় হাজর! 
‘পার্ক থেকে মিছিল করে মোমিনপুরে 
পর্ষদের সদর দপ্তরে ও শিলিগুড়ি 


. চিলড্রেন্স পার্ক থেকে উত্তরবঙ্গ আযাভি- 


শন্তাল চীফ ইণ্ডিনিস্নার অফিসে গিয়ে, 
বিক্ষোভ দেখান। অম্প্রতি এক 
সাংবাদিক দশ্মেলনে “ টেকনিক্যাল 
সপারতাইজিং স্টাফ এলোনিয়েশনের 

পক্ষে সাধারণ দন্পাদক বিশ্বরূপ 
মজুমদার উক্ত তথ্য জামান । 


বহুগুণা. 


“ম পৃষ্ঠার পর 


দেশের দুদিনে আজ রাজনৈতিক ' 
মেতা ও দলের উপর জনসাধারণ 
তিতবিয়ক্ত হয়ে পড়েছেন । শুধু তাই - 
নয়, দল ও মেতাদের কাজকর্মে তার! 
যেমন হতাশ হয়ে পড়েছেন তেমনি 
বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে ন! 
দেখে কারুর উপর আস্থা রাখতে 
পারছেন না। ' অবিশ্বাস এবং ঘ্বশার 
দৃষ্টিতে তার] যেভাবে চেয়ে আছেন 
তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, কি 
ওসব অবহেলা করে ঘা খুশি তাই 


এবং একটা! পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। তাই দের চেট বুঝে 
জনগণের মধ্যে আস্থা! ফিরিয়ে আনতে 
বারা কাজে নেমে পড়েছেন বহছগুশ! 
তাদের ভিতর দিয়ে তার পথ করে, 
মিতে চলেছেন ।' 

এই ধারণা যেসব রাজনী তিজীবীর] 






৬ হয়েছে তারা লতর্কভাবে লক্ষ্য ও 


রাখছেন, বহগুণাজীয় উপর রাশিয়ার . 
আশীর্বাদ কতখানি রয়েছে। আর 
কোন্‌ নির্দেশ মত তিমি বাজ করে 
যাচ্ছেন । 


দৰ্পণ || শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


উত্তর বিহারে অন্বামের রাজ কায়েম হয়েছে 


"কান্ত সান্যাল 


সম্পাদক কমিউনিষ্ট, বিপ্লবীদের সংগঠনী কমিটি 


বমি সম্প্রতি উত্তর বিহারের 
কোন কোন অংশে তথ্যাস্থসন্ধানের 
জন্য গিয়েছিলাম । এই ভ্রমণ আমাকে 
উত্তর-পশ্চিমে মুজফ ফরপুর, বৈশালী 
ও পশ্চিম চম্পারণ এবং উত্তর পূর্বে 
পুণিয়া জেলাতে নিয়ে গিয়েছিল। 
এই সব এলাকার শোষণ ভিত্তিক 
সামস্ততান্িক কাঠামো এবং জল- 
সাধারণের বেছনাদায়ক পরিস্থিতি 
আমার কাছে ভয়ংকর বলে মনে 
হয়েছে বললে কম বলা হবে। বিশেষ 
ক্ষোভের বিষয় এটাই যে এই এলাকা- 
গুলির স্থানীয় জঙ্গিদারের] পুলিশ ও 


প্রশাসনের সাহাযা ও সক্রিয় দহ-. 


যোগিতা সিয়ে কৃষকদের ওপর 
রীতিমত এক সম্াদের রাজত্ব চালিয়ে 
ষাচ্ছে। 
যদিও সেই ১১৫১ লাল থেকেই 
বিহারে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন 
চালু রয়েছে এবং ঘর্ধিও বর্তমানে 
১ প্রত্যেক মালিকের জমি একটি বন্ধে 
৯. দিয়ে আশার জন্য প্রশাসনিক পদ্দ- 
 ক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সত্বেও এই 
জমিগ্ারেরা ২০* থেকে ৫০** হাজার 
একর অবধি জমি নিজ দখলে রেখে 


চলেছে । মেহনতি জ্রমগণকে শোষণ. 


করার জন্য এদের রয়েছে বিতিয় 
ধরনের কায়দা । সুদের কারবার ও 
জমি বন্ধক নেওয়া হল এই দব 
শোষণের তুলনীমূলকতাবে বেশী 
- পরিচিত রূপ। যে সম্পত্তি তাদের 
ইতিমধ্যেই রয়েছে তাতে সন্ত ন1 
থেকে ওই অখিঘারেরা নিজেদের 
লশস্ত বাহিনী তথা সরকারী পুলিশের 
সাহায্যে গরীব চাষীদের জমি গায়ের 
"জোরে কেড়ে নেয়। বথাসময় টাকা 


শোধ করা হলেও তারা বন্তকী জমি 


ফেনুৎ দেয়. না ,এবং এমন কিএ 
পম্পর্কে আদালতের নির্দেশ পর্যন্ত 
উপেক্ষা করে। একমাত্র পশ্চিম 
চম্পারণ জেলাতেই এরকম প্রায় ৭০* 

। ঘটনা আমার নজরে পড়েছে। 
এরকম অসংখ্য টন রয়েছে 
যেখানে সরকার কর্তৃক গরীব চাষীদের 
খাল জমির পল্পতা নিয়ে দেওয়া সত্বেও 
তাদেরকে জমির দখল দেওয়া হচ্ছে 
11 ভূদ্দান জের সময় ভূমিহীন- 
দয় যে জমি দেওয়া হয়েছিল তাও 
এই শক্তিশালী জমিদারের] তাদের 
কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে । বটাই- 
দ্বার, ( ভাগঢাষী )দের ক্রমাগতভাবে 
জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ 
এর অন্ত কোন প্রশাদনিক সহায়ত! 
তারা পান না৷ প্রায়ই তাদের নাঘ্য, 
তাগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত কর! 


হয়। কোন বটাইদাপ এসবের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে অতি অবশ্যই 
তাকে উচ্ছেদ করা হয়। 

এমন কি জাতীয়করণ 
ঘাওয়। ব্যাঙ্কগুলিও এই সব এদাকায় 
শোষকের ভূমিকা পালন করছে। 
কোন কৃষক ছরিদ্রতার কারণে ব্যাঙ্ক, 
কণ শোধ করতে না পারলেব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ নির্মঘতাবে তাঁকে জেলে 
ঢুকিয়ে দেয়। এরকম একটি ঘটনায় 
একটি লোক জেলে যাবার ছুদিনের 
মধ্যেই সরকায় তাকে ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হত এই কারণে যে লোকটি 
অনাহারের ফলে মরে যাবার সম্মুখীন 
হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে সে বাড়ি ফিয়ে 
আপার পরেই মার] ঘায়। 


বলাই বাহুদ্য ঘে এরকম নৃশংস _ 


পরিবেশে মেহনতি জনসাধারণের 
কষ্টের আর কোন সীমা নেই। 


বটাইঘারর1 ছাড়া ভূমিছীন ক্ষেত-, 


মন্ভুরমাও এক জঘন্য ধরণের মধ্যযুগীয় 
শোধপের শিকার হয়ে রয়েছে। 
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কঠোর শ্রম 
করে তারা সমুয়ী পায় মাত্র ১ প্রকে 
৩ টাক! । এই অল্প টাকায় তাদেরকে 
বেঁচে থাকতে বল! হচ্ছে এমন এক 
সময়ে ঘখন নকল জিনিসের দ্বামই 
ভীষণভাবে বেড়ে গেছে এরকম 
হাজার হাজার পরিবারের মাথায় 
পর কোন ছাদ নেই এবং পথের 
ধারে খোলা আকাশের মীচেই 
থাকতে তার] বাধ্য হয়। বৈশালী 
জেলার পাও গ্রামেই আমি ৭০০ 


শার্ট 


পরিবার দেখলাম যার! গ্রামের 
রাস্তার ওপরই ৫৮১৪৮ ঝুপড়ি 
বানিয়ে থাকছে । এদের মধ্যে 


নারায়ণ মাঝি নামে এক যুবকের, 


সঙ্গে আমার দেখ! হল, যে দ্বিতীয় 
বিভাগে মাধাযিক পরীক্ষা পাশ 
করেছে। এখন দে ক্ষেত মন্ত্র 
হিসাবেই কাজ করছে। যেদিন তার 
লজে আমার দেখ] হয় ঠিক সেদ্রিন- 
টিতেও যে অভুক্ত ছিল | 

ু্র চাষীদের অবস্থাও খুব একট! 
ভাল নয় । এ বছর, কৃষকরা! আলু 
১৯ টাকা মণ দরে বিক্রি করতে বাধ্য 
হয়েছে । এবং ঠিক এই মুহূর্তে 
পূর্ণিয়াতে পাট বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৬৯ 
টাক! কুইণ্টাল দরে। শহরের 
মাম্যকেও অর্থনৈতিক ুরবস্থার ভূত 
তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ষোতিপুর 
শহরে একট! চিনির কারখানা বন্ধ 
হয়ে গেছে ,এবং তার কলকাতা 
নিবাসী মালিক গত ৮ মাপ ধরে 
শ্রমিকদের বকেক্কা পাওনা মেটাতে 


# 


হযে, 


সি 


অন্থীকার করছে। দেড় হাজার 
শ্রমিক তাদেয় পরিবার নিয়ে অনা- 
হারে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরি- 
স্থিতিতে সরকার শ্রযিজদের বলেছেন 
তারা যেন হিংসার আশ্রয় ন! নেয়। 
বস্তুত যখনই এই লুটপাট ও সঙ্ত্া- 
মের রাপ্রত্বের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণ 
প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, তখনই 
প্রশাদন ঠাওামাথায্ন জমিদার, 
মহাজন ও অন্তান্ত শোষকদের পক্ষ 
অবলম্বনের গিদ্ধান্ত-নিয়েছে । ১৯৭৯ 
সালেক ১৪ই আগষ্ট এক কৃষক সংগঠক 
কমরেড লাখন দেওরামকে খন করা 
'হয়। খুন করে গঙ্গোত্রী সিং নামে 
এক কুধ্যাত জহিদার, যার বাড়ি 
মুজফফরপুর জেলায় পারু থানায় 
বিশেনপুর সরাইয়! (দেওরিয়া কোঠি) 
গ্রামে । এই লোকটিকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়, কিন্তু ৬ মাপের মধ্যেই সে 
জামিনে বের হয়ে আসে ।  গ্দোত্রী 
সিং বিজয়ী বীরের মত গ্রামে ফিরে 
আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড 
শিবলাল রামকে খুন করবার এক 
বড়ঘনত শুরু করে দেয়। ১৯৮০ মালের 
৭ই এপ্রিল সিং ও তার লাজো- 
পাজোরা কমরেড রামকে মারতে 
ঘায়। কিন্ত তাকে না পেয়ে তারা 
অঞ্চল প্রধান কমরেভ বৈনাথ রায় ও 
তার ভাগ্নে রঘুবংশ রামকে গুলি করে 
আসে। এর] দুজনেই মারা ষায়। 
এবারে ধর! পড়লে গঙ্গোত্রী পিং মাত্র 
ছুমালেই জামিন পায়। এই ঘটনাকে 
ক্রমহাসঘান জেলে যাওয়ার নিয়ম 
বলেই সম্ভবত বর্ণনা করা যায়। = 
এই অপরাধীটিকে যে কেবল 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, 
উপরন্ত গ্রামবাসীর বিক্ষোভের হাত 
থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য একট! 
পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা 
হয়েছে। তাকে লব রকমত্ভাবে 
সাহায্য করার জন্য পুলিশ আমাদের 
স্থানীয় রাছনৈতিক' কমঁদের বিরুদ্ধে 
২*টি ফৌজদারী মামল] দায়ের 
করেছে। কৃষক নংগঠনের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪, ১১৭, ও 
৩০২ ধার] এবং গ্রপ্ত। আইনের ধারা 
সমূহ" চালাওভাবে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। এবছর আমাদের-কিছু কর্ম" 
কমরেড লাখন দেওয়ামের স্বৃতিতে 
নিথিত শহীদ বেছিটি সংস্কার করতে 
গেলে তাঘেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং ২৭ জনের বিরুদ্ধে ১৭ 
ধারার “মামলা দায়ের করা হয়। 
অন্থরূপভাবে গত ১৬ ৪-৮* তে কম- 
রেড শিবলাঁল রাম একটি জনসভায় 


বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁকে ও আরো 


৯*জনকে গুণ্ডা আইন অঙ্যায়ী 
গ্রেপ্তার কর] হয়। বর্তমানে গঙ্গোস্ত্রী 
সিং ও তার দলবলের আক্রমণের 
প্রধান জক্ষ্যবস্তই হলেন কমরেড 


|॥ সাত ॥ 


ধারা জারী করে দেন ঘাতে আমি 
বক্তৃতা ন! দিতে পারি। এধরনের 


- ন্ুককারজ্জনফ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


জানাতে এাং শহীদবেরীতে মাল! 
দেবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে মামি 


| পদ্ধতি চালু করেছি। 


থানায় ঘাই। সেখানে গিয়ে আমি 
দেখি ঘে এল ডি ও, ভি এস পি এবং 
বড় বড় সরফাঁয়ী আমলার] গঙ্গোত্রী 
পিংএর সঙ্গে বসেই চাখাচ্ছে। এই 
সব মাননীয় ভদ্রলোকের] আমাকে 
অপেক্ষা করতে অহ্রোধ করেন 
যাতে আমার ধাওয়ান ব্যাপারে 
গঙ্গোত্ৰী পিং-এর কাছ থেকে তারা 
“প্রয়োজনীয্ব অনুমতি" নিতে 
পায়েন। -এই সমগ্র বিষয় সম্পর্কে 
আমার প্রতিবাদ জানিয়ে আমি 


শিবলাল রাম. এবং এই মুহুর্তেই যথা- 
যথ ব্যবস্থা না নিলে ষে ফোন দিন 
তিনি খুন হয়ে যেতে পায়েন । 

আমি বিশেষ ঘরে অবাক হলাম 
রাত্য প্রশাসনের বড়'বড় অফিসার- 
দেরও গঙ্গোত্রী লিংকে সন্ত করার 
জন্য মাথা নিচু করতে দেখে। 
১৫ ৮৮০-তে কময়েড লাখন দেও - 
রাষের শহীদের মৃত্যুবরণের প্রথম 
বাধিকী উদ্ঘাপন উপলক্ষে এক জন- 
সভায় আমান ভাষণ দেবার কথা 


ছিল । গঙ্গোত্রী নিং-এর নির্দেশে বিহারের মৃখ্যষত্রীর কাছে একটা 
মু্ফফরপুর সদরের এস ভি ও ৭ চিঠি লিখেছি । 
কিলোমিটার এলাকা! জুড়ে ১৪৪ শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





সবুজ কলকাতা ৩) 


কিছুদিল আগে. থেকে আমর] একট! প্রচার kt শুরু করি হার 
উদ্দেস্ত ছিল কলকাতাকে একটু সবুদ্ কর]। 

প্রতিষ্ঠামগতভাবে কলকাতা কর্পোরেশন, নি, এম, ভি, এ, পি, আই, টি, 
এবং পি, ভর ভি, বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছেন এবং লাগাচ্ছেন। 

জনগণের কাছে আবেদন করেছিলাম ঘাতে তারাও দক্রিক়ভাবে গাছ 
লাগাতে এবং গাছ বাচাতে এগিয়ে আসেন । উৎসাহজনক সাড়। পেয়েছি 
ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কিন্তু ধারা বড় তারা আমাদের বলছেন ঘে এত 
সস্তার শহর কলকাতা যেখানে জঞ্জাল পড়ে থাকে, ট্রামে বামে ভিড়, 
জল জমার কষ্ট, সেখানে কলকাতাকে গাছ লাগিয়ে সুন্দরী করবার চেষ্টা 
বাতুলত]1। 

তাদের কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে কলকাতাকে সুন্দর করবার 
জন্ত নয়, গাছ লাগানো দরকার কলকাতাকে বাচাবার জন্ত। দূষিত বায়ু 
হজম করে অক্সিজেন তৈরি করে গাছ কজকাতাকে এবং কলকাতার মানুষকে | - 
বাচবার সুযোগ দেবে । বৈজ্ঞানিক, ভ্তারকমোহন দাস (বালিগঞ্জ সাইন্স 
কলেজ) হিপাব করে দেখিয়েছেন ঘে একট! গাছের তৈরি অবিজেন 
ইত্যার্দির দাম হল সাড়ে ১ লক্ষ টাঁকা। এখন আপনারাই বলুন গাছ 
লাগিয়ে বা গাছ লাগাতে বলে আমরা অন্তায় করছি কি না। 

ঠিক এই সময়েই এই, প্রশ্নটার একট! তাৎপর্য আছে। কিছু কিছু 
গাছের বেড়া বা বেষ্টনী অদৃপ্ত হয়ে গেছে এরং পাছগুলি গরু ছাগলে খেয়ে 
গেছে । পাড়ার লোক বা পাড়ার সংগঠন ধরি গাছ লাগাতেন এবং গাছের 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তাহলে এট] হতো| না। : 

সামনেই তে পুজোর লময় আনছে। বিভিন্ন পাড়ার সংগঠন টা | 
তুলছেন পুজোর জন্ত । এই চারবার একাংশ কি গাছ লাগাবার জন্ত ( এবং 
গাছ বাচাবার জন্য ) আলা! করে রাখা যায়ন1? . বন বিভাগের পার্ক ও 
গার্ডেন শাখা ( ইডেন গার্ডেন্স ) এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত ; যেমন 
তার! আগেও করেছেন । 

বিভিন্ন পাড়ার সংগঠন এ ব্যাপারে'কি করলেন আমাদের জানাবেন 
কি? f 
টা; 

মঞ্্রতি হরিশ নন রোডে আমর! জঞ্জাল অপসারণের এক নতুন 
যাত্তরিক উপায়ে জাল সনাবার এই প্রচেষ্টা সফল 
হবে ঘর্দি এখানকার লোকের! সকাল সকাল জঞ্জালগুলি এইসব বিনে 
ফেলেন এবং হর্রিশ মুখাজী রোডের এই ব্যবস্থা যদি সফল হয় তাহলে 
লারা কলকাতায় এ ব্যবস্থা চালু হবে'। সবটাই নির্তয্ন করছে আমরা 
কলকাতাবানীর! কলকাতার জন্ত সামান্ত কিছু করতে প্রস্তত কি ন! তায় 
ওপক্স। 


( পি, এম. ভি. এ থেকে প্রচারিত ) ৰ 
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ধারণ বম চারের বিরূদ্ধে 
্বীনেজ ব্যান্ক বর্তৃণক্ের চত্রান্ত 


গ্রীগুলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
খ্ৰৈয়াচারী কর্তৃপক্ষ -মেহুনতী কর্ম- 
চারীদের লংগ্রামী মেজাজ ও মেরু- 
দৃশ্ডকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেবার 
জন্ত যড়ঘস্ত্ের শাণিত অস্ত্র হাতে 
নিয়ে আঘাত হানার মহড়া দিচ্ছে । 
তার! ১৯, নেতাজী সুভাষ রোভস্থ 
পূর্ব ভারতের জেনারেল ম্যানেজারের 
অফিসের পক্ষে সমস্ত কর্মচারীদের 
কাছে প্রেরিত” ‘আমানতকফায়ীদের 
প্রতি আচরণ বিধি প্রসঙ্গে’ এই 
শিরোনামে এক বিজ্ঞপ্তিতে কার্যতঃ 
জঘু দোষেও গুরুদণ্ডের অর্থাৎ বর- 
খান্তের পরোক্ষ হক্কার ছেড়েছে। 
বল! বাহুলা? জরুয়ী অবস্থাকালীন 
তারতীয় পুজি পফেটস্থ করে ভিন- 
দেশী লু$নকারীদের এদেশে অবাধ 
বাণিজ্য করার যে স্ুষোগ আসে 
তাকে আরে! শক্তিশালী করার জন্য 
জীখলেল কর্তৃপক্ষ মরিয়! হয়ে 
উঠেছে । কর্মচারীদের কাছে লিখিত- 
ভাবে কড়া নোট এসেছে যে, কোন 
আমানতকারীর লঙ্গে লাক্ষাৎ অথবা 
টেলিফোনে যোগাযোগ হওয়া মাই 
*Grindleess Bank—good mor- 





ৃ পাউডার 

{ আপনার ধাতু ও চীনামাটির 

| বাসনপন্র ঝকঝকে ও 
বীজাগুমুক্ত করে 


স দেদার ফেনাদার, বীজাপুনাশক, / 
& অতি মিহি বোশর দৌলতে আপনার, 
বাসনপন্ত্র নিমেষে ঝকঝকে 

» পরিচ্কার-_ বীজাণু সাবাড় ! CL 


প্রস্ততকারক £ 
নাকি 
ইআস্ট্রজ ২: 


৭৯, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, 
কলিকাতা-৭০০ ০০১ . 


TEED 


- কযছি। 
পতি নয় আক্রমণের নবতম পদ্ধতি 





ning good afternoon, ican Il 
help y০u1{* ইত্যাদি ভাষায় 
সঙ্গোধম করতে হবে ।' *Hello” 
অথবা “hold 0) the line” ইত্যাদি 
বলে কোনভাবেই বিরক্ত করা কিংবা 
অপেক্ষমান অবস্থায় রাখ! চলবে 
মা। অন্তথায় দেই কর্মচারী সম্পর্কে 
নেতিবাচক দৃষ্টিতঙ্গী গ্রহণ করা! 
হবে। 

বিজ্ঞপ্তিতে পুরুষ এবং মহিল। 
কর্ধাদের উদ্দেশ্যে আরে] বল 
হয়েছে, “তোমার, 
মিষ্টি হাসি ব্যক্তিগতভাবে তোমায় 
এবং লদম্ট্িগতভাবে আমাদের 
সকলের পক্ষে লাভজনক ৷” এ 
লংস্থার জনৈক! মহিলা কর্ম এক 
দাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেন “খেটে পয়সা রোজগার করতে 
এসেছি, মিটি হেসে আমানতকারী- 
দের জৈবিক তাড়নার খোড়াক হতে 
আদিমি।* মোদ্দা কথা, সবকিছুই 
কর! হচ্ছে বৃহৎ আমানতকান্ী ও 
ফিনান্সপতিদবের মনোরজজনের জন্ত। 


ছোট আমানভকারীদের প্রতি ব্যাঙ্ক, 


কর্তৃপক্ষ কি জাতীয় আচার-আচরণ 
করে দে দম্পর্কে অনেক আগেই 
দর্পণে বিস্তারিত দংবাণ প্রকাশিত 
হয়েছে । জনসাধারণকে অবগত 
করার জন্তু আরো! কিছু তথ্য বিতরণ 
ছোট আমানতকারীদের 


হজে] এই লংস্থার কর্তৃপক্ষ ছোট 
আমানতকায়ীদের লদন্তুপদ যখন 
তখন খারিজ করে দেয় এবং ইচ্ছামত 
যেখানে সেখানে তাদের অ]াকাউপ্ট 
স্থানাস্তরিত "করে দেয়। এবং এই 
আযাকাউন্ট স্থানান্তর কৌশলের প্রথম 
শিকায় হলেন পশ্চিমবঙ্গের সুপরি- 
চিতা সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রীমতী শোভা 
দেন। | 

আয় একটি লক্ষণীয় ঘটনা হলো, 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সাধারণ কর্ধীদের জন্ত 
কোনদিনই নিরাপত্তা সুব্যবস্থা 


Ba Hl 


সূতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল! বই - 
১। প্রযুক্তি জম্প্কী় ভু-বিভ। / জীপতাকীক্ষ্ণ চট্টোপাধ্যায় / ১২০: 
২। আধুনিক প্রস্তর বিস্ত! / ডঃ আমির দে | ১২০% 








এ, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ | 
| eet বিড ই 
শগ = - 


এক টুকরো 


tPhone : 24-4239 


করে না এবং এখম সেই অব্যবস্থা 
আরে! বিপন্ন হতে চলেছে । প্রতি” 
কমঁর টেবিলে পৃথক পৃথকভাবে 
নেমপ্রেট রাখার জন্ত কর্মীদের কাছে 
চৃক্তান্ত মিদেশ এসেছে। এতে 
প্রত্যেকেই কমের 'মাম জেনে যাবে 
এবং ফলে কর্মীরা ভবিষাতে মাল) 
ধরনের অস্থবিধার মুখোমুখি হবেন। 
উদ্দাহরণ, কলকাতার জনৈক শিল্প- 
পতির শ্রী ভীমতী মীর] দতের নামে 
গ্রীগুলেদ ব্যাঙ্কে বহু টাকার শেয়ার 
কেনা ছিল। কালক্রমে শ্রীমতী 


দত কলকাতার তৎকালীন আমে-. 


রিকাম কমস্থলেটের পদস্থ কর্মচারী 


, মিঃ জাগেটের” প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে 


তাকে বিবাহ করেন ও মিসেস 
লাপেটে পরিণত হন । অতঃপর 
ভ্রীমভী মীরা! লাগেট হিঃ লাগেট 
কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে গ্রীগুলেন 
ব্যাঙ্ক চৌরজী শাখায় ১৯৭৮ দালের 
ফোন এক ছুপুরে মিঃ লাগেট লহ 
এসে. হাজির হল ' এবং অকস্মাৎ 
পিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ে 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ নিগ্ক 
ব্যানাজার গলার ছুরি ঠেকিয়ে তার 
আগের মাম অর্থাৎ মীরা দতের 
নামে যে নমস্ত শেয়ার কেনা ছিল, 
সেগুলো! শ্রীমতী মীর] লাগেটের 
নামে নামাস্তরিত করতে বলেন। 
ব্যাঙ্কের এ ষ্টাফের নাম জানা ছিল 
বলেই জীমতী লাগেটের পক্ষে এ 
ছুঃদাহসিক কাজ ফর সম্ভব হয়ে- 
ছিল। যাইহোক, ঘটনাকে কেন্র 
কয়ে জল অনেক ঘোলা হয়েছিল । 
কিন্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ লাগেট দম্পতি- 
দেয় বিরুদ্ধে কোন আইনসিতদ্ধ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেনি এবং কমের নিরা- 
পতা! সম্পর্কে আজও পর্যস্ত যথারীতি 
উদ্দাসীন ৷ বরং নিয়াপত্ত! ব্যবস্থাকে 
আরে! শিথিল করার উদ্দেশ্তে দিনের 


দিম নতুন ফন্দি আটছে। 

কম্ণদের প্রতি অত্যাচারের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য কাছিনী 
হলো, ১৯৭৯ লালে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও 
কর্মচারীদের - একটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র 
করে কর্তৃপক্ষ শাস্তি ভট্টাচার্য নামক 
জনৈক কর্মী কাছে অন্তান্ত কর্ম- 
চায়ীদের বিরুদ্ধে ও কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
লাক্ষী দেবার দ্রাবী জানাতে থাকে। 
কিন্ত লততাকে মুলা দিতে গিয়ে 
প্রভট্রাচার্য কর্তৃপক্ষের এই আবদার 
সজোরে প্রত্যাখ্যান করেন। ' পরি- 
পতিতে কর্তৃপক্ষ শ্তট্টাচার্যকে 
অলসয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য 
করে। প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের 
শক্তিশালী ইউনিয়ন এ আই বিহ 
এ এবং বিশেষতঃ এ ইউনিয়নের 
মধ্যে অবস্থানকারী একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক দলের 'লঘৃতভবুম্দ 


ম্যানেজমেন্টের এ সমস্ত ব্যাপারে 


সম্পূৰ্ণ নিকভাপ। Eo 
-সম্পাদক-_হীরেন বসু 


উত্তর বিহারে 
তম পৃষ্ঠার পর 

রাজ্য প্রশাসনের বড় বড় অফি- 
লায়য়| যেন গঙগোত্রী সিং-এর সমস্ত 
মিথ্যে, কথা বিশ্বাস করায় জন্তই 
মুখিয়ে রয়েছেন। ২৩-৮-৮* তেলে 
এদ পি কে জানায়, “এলাকায় সশস্র 
নকশালপন্থীরা স্বরে বেড়াচ্ছে।” 
একদল পুলিশ মিয়ে এস পি নদে 
সে ছুটে আসেম, কিন্ত এসে দেখেন 
যে এটি তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু তথা ছুটি 
খুনের মামলার আসামীর একটা 
ঠাট্টা ৰই আর কিছুই নয়। লিজের 
সুয়ক্ষিত বাড়ীর মধ্যে বোমা রেখে 
“নকশালপন্থীদ্ের' নামে দোষ 


দেওয়ার মত ঘটন। গলোদ্ী সিং 


আকছার বটাচ্ছে।. 

বৈশালী জেলায় কর্তাহা পঞ্চা- 
য়েতেয় মাহেলী সিং হল অপর এক 
অপরাধী জমিদার, হে হাজার হাঙ্জার 
মেহুনতী মানুষের জীবন ছুবিষহ 
করে তুলেছে। শয়ে শয়ে বাড়ি 
ভেঙ্গে দেওর। ও জিনিসপত্র লুঠপাট 
করা এর পক্ষে কোন লমস্তা নয়। 
তাকে. রক্ষার করার জন্ত এবং 
লভবতঃ তার ,অপরাধযুলক কার্ধ- 
কলাপে লাহায্য করার জন্ত তাকেও 
একটি পুলিশ ক্যাম্প উপহার 
দেওয়! হয়েছে । তাটাউনি নামে 
নিষ়রর্ণের পাশোয়ার অধ্যুষিত একটি 
গ্রামে গিয়ে আমি দেখলাম যে 
মাহেলী সিং ও তার গুপ্তার! অনেক 
বাড়ী ঘর তেঙ্গে দিয়েছে, মহিলাদের 
শ্লীলতাহানি করেছে এবং জিনিষপত্র 
লুঠ করে নিয়ে গেছে। নিকটবর্তা 
আর একটি গ্রামে দে একদিন পুলিশ 
নিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করতে ঘায়। 
কিন্ত তাকে মা পেয়ে অন্ত একটি 
লোকের গরু-বলদ ধরে নিয়ে ফিরে 
ষায়। মাহেলী সিং আমার চলা- 


ফেরার শ্বাধীনতার ওপরও হস্তক্ষেপ - 


করতে-চেয়েছিল এবং আমি কর্তাহ! 


Price 60 8182 


আমাকে গ্রেপ্তার করতে । 

দীর্ঘদিন ধরে কৃষকরা এই জস্্া- 
সের রাজত্বকে মুখ বু'জে সহ করে 
এসেছে) কিন্তু আমি দেখলাষ যে 
লম্প্রতি তাঁরা এই প্রতিবিপ্রবী হিংসা 
বন্ধ করতে ও নিজেদের গণতাখিক 
“অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সংগঠিত 
হচ্ছে। এখানে: ওধানে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটছে। কোন কোন 
বার্থান্বেধী মহল এগুলোকে জাত- 
পাতের লড়াই হিলাবে দেখাতে 
চাইছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ 
মেই যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেী-. 
গুলি সাধারপতঃ নিষ্নবর্ণে্ এবং বিস্ত- 
শালী জমিদাররাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
উচ্চবণের। তা যতী যন সমাজের 
শাশ্বত স্তর বিশ্বাসের ফলে এটা ঘটাই 
খুব শ্বাভাবিক ৷ 
সংগ্রামগুলি পরিচালিত হুচ্ছে ভার্ভে 
জাত-পাতের-বিবেচমাটা আটে! মুখ্য 
নয়। কষকর] ঘা হারিয়েছে তা ফিরে 
পাওয়া অন্ত আগ্রহী । বর্তমান 
সংগ্রামের উৎস রয়েছে এই 
আঁকাঘ্ধার মধ্যেই নিহিত। পুলিশ 


- প্রশাপনের *কর্তাব্যজির] নিজেরাই 


জমির মালিক শ্রেণী থেকে আগত 
হওয়ার দরুণ কৃষকদের বিরুদ্ধে তারা 
ভাদের শ্রেণী ভ্রাতা, বিহারের লামস্ত 


| 
2 


৮ 


কিন্ত বর্তমানে যে 


EA 


জমিদারদের পক্ষেই ঢরড়াচ্ছেন।' 


এখানে উল্লেখ কয! এয়োজ্জন যে এসব 
কিছুই ঘটছে এমম এক দময়ে ষধন 


দরকার মহাধ্মধাম সহ দোধণা,করে- 


ছেন যে ২৪শে আগষ্ট তারিখ থেকে 


ভার নাকি নিয়বর্ণের ও হরিজন 
চাষীদের জমি দেবেন । 


উত্তর বিহারের বিভিন্ন অংশে 


কৃষকদের ওপর থে লম্বাসের রাজত্ব 
কায়েম করা হয়েছে আমি তার তীব্র 
নিন্দা কয়ি। আমি খুব হ্ষ্পষ্টভাবে 
বলতে চাই যে. উপরোক্ত পরিচিত 
অপরাধীদের এই মুহূর্তেই গ্রেপ্তার মা 
করা হলে কৃষক জনসাধারণ ভাদের 
বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে * 
এগিয়ে যাবেন । 





পৌছানে ' পুলিশকে বলেছিল 


চন্দনা মিত্রের . . 
উউলো পাইনের চান 


-'উইজো" গাছ নমনীয়? র প্রতীক এবং ‘পাইন’ গাছ খভুতান প্রতীক | 
তরুণ লেখিক] চন্দন! মিত্র চীনের নতুন মাঙ্গযের্‌ চরিত এই দিকটি 
অস্তরজভার সজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ! এর সঙ্গে রয়েছে {ডাঃ বিজয় 
বন্ধুর মূল্যবান ভূমিকা । দাও দে-তুং ও ডাঃ কোটনিপের ছুটি ;দুর্লত আর্ট 
প্লেট লহ ১৬টি আর্ট প্লেট বইটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 
ছুশো| তিরিশ পৃষ্ঠার বই-এর মূল্য মাত্র পনেরে! টাক1। . 


নিউ বুক সেপ্টার - 
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১৪, রমানাথ মন্ুযুদার ট্রীট, কলিকাত]-৭*০০৭৩ 








দশ্পাঙ্ফ ফর [,প্রালী জেল, ১২৬/১, আচাৰ্য প্রফুজচন্জ রোড, কজিকাতা- ৬ থেকে সৃন্িত এবং পণ কারান ৬১, হট লেন, কলিকাতাঃ১৬ ধেফে প্রকাপিত। 


A) 





য়ে 








~ 





দ্রয়বিশ বৰ্ষ ॥ ৩৫শ সংখ্য ॥ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর, +৮০ ॥ ৬০ পর়স 


স্রব্রতর আঘাত সম্পর্কে 
ই-বংখ্েণীদের 


সন্দেহ 


Bb পুলিশী হামলার ব্যাপারে হুতরত 
মুখাজাঁর অভিযোগের লঙ্গে ইদ্দির! 
কংগ্রেসের বেশ কিছু নেত1 একমত 


নন।- এই মেতার। দুলাল মণ্ডলকে . 
কংগ্রেল কর্মী ছিসাবে স্বীকৃতি দিতেও 


পাজী নন। - 
গত ১৪ই সেপ্টে কলকাতায় 
ছুলাল মণ্ডলের পুলিশ লক আপে 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সুব্রত মুখাজর 
নেতৃত্বে কংগ্রেদ (ই) কর্মীরা এক 
বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনা 
করেন। এই আন্দোলন ঘখন মার- 
মুধি হয়ে ওঠে তখন মীলরতন লয়- 
“কার মেডিকেল কলেজের লামনে 
পুলিশ লাঠি ও কীানে গ্যাদ ব্যবহার 
করে। . তারপর ডেকার্দগ লেনের 
লামনেও পুলিশ বিক্ষোভরত কংগ্রেদ 
(ই) কর্মাঁদের হঠাতে লাঠি চার্জ 
করে। | 
সুত্রতবাবুর অতিঘোগ এই লময়্‌ 
পুলিশ তাকেও প্রচণ্ডভাবে' মারধোর 
করে । সুবতবাধু অন্স্থ বোধ করায় 
লালবাজার থেকে তাকে দোলা হাস- 


পাভালে-.পাঠানো হয় । পরে সুত্রত- - 
" ভাঙচুর করা হয়। কিন্তু বিশ্ময়ের 


না্দিং হোমে ভি হন । 

সুত্রতবাবুর বিয়োধী কংগ্রেনী 
নেতাদের অনেকেই প্রায় এ ব্যাপারে 
মেখ্যমনত্রী জ্যোতিবাবুর অতিমতের 
সঙ্গে একমত। -স্ব্রত বিরোধী 
কংগ্রেণী নেতাদের বক্তব্য, সুব্রত” 


একট! ঝামেলা! পাকিয়ে নিজে রাব- 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় পর 


12256 ০৮৮০ প সিট 


আনন্দবাজার মালিকের 


গত ১৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার 
পত্রিকার জেমারেল ম্যানজার অরূপ 
সরকার অফিল ভবনের গেটে অস্তত 
ভিন চারশো! মাঙ্গযের দামনে এই 
পত্রিকার দিচি কনট্রাকটার প্রচ 
পারিজাকে ছুতো পেটা করেছেন। 
এই জুতো 
লেদ্রিন আনন্দবাছায়ের দুখান! প্রাই- 
ভেট গাড়ী পোড়ানো হয়। 
অন্ততঃ সাতখান! 


কথা, এরপরেও অরূপ সরকারকে 
হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে. পোরা 


হয়নি! রাজ্যের বামকন্ট দরকার” 


বুঝি এই দংবাদপত্র মালিক তনয়কে 
ভয় করে. চলছেন। এই ঘটন! 


দম্পর্কে কলকাতার কাগজগুলিতে 
-  লামান্যই খবর বেরিয়েছে! আনন্দ-. 


~~ 


পেটার প্রতিক্রিয়ায় 


ভ্যান 
" বাজার পত্রিকায় শুরু থেকে কলকাতা 


মামেকা বিরোধ চরমেঃ 
| ণিয়ে গ্গান | 


লঞ্যয় গান্ধীর বিধবাপত্থী মামেকা 


" গান্ধী এখন রাজধানীর রাজনীতিতে 


একঘরে হয়ে রয়েছেন। শ্রীমতী 
ইন্দির গান্ধী চানম] যে, স্নানেকা 
গান্ধী রাজনীতিতে আসুক । তাই; 
প্রধানত ইন্দিয়াজীর উদ্যোগেই 
যানেকা গান্ধীকে একঘরে . বয়! 
হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী দলের 
সকল লংলদ দদস্ত এবং মেতাদের 


মানেক। গান্ধীকে নিয়ে কোন সভা- 
দমিতি মন) করেন। অপরদিকে 
মানেক] গান্ধীকে ছ'শিয়ার করে দিয়ে. 
ইন্দিয়াজী বলেছেন ঘে, আমার '| 
বাড়িতে থেকে রাজনীতি কর] চলবে . 


ইন্দিয়াজীর নির্দেশ উপেক্ষা করে ' 


দয় সহ জগধীশ টাইটলার মানে- 
"কাকে নিয়ে হু-একটি লত! করায় 


তাকেও দকলে এড়িয়ে চলছেন। . 


সপ্রয়ের অপর বন্ধু কমল নাথের মতি: 
গতি বোঝা এমন বেশ দুন্ধর । তিনি 
যে কোন্‌ দিকে কু'কবেন তা হলফ, 
করে তিনি নিজেও বলতে পারবেন 
বলে মনে হর না! বরং একখ! 
বলা চনে যে, লধয়ের ' মৃত্যুর পর 
কমল নাখের মত দধর্ের সব সদীই 
এখন নিজেদের অনাথ ' মনে 
করছেন। . ং | 

মানেক1 গান্ধীকে ল্য়ের শৃন্ত- 
স্থানে বাবার জন্ত পাপ্তাবী মহল যে 
তোড়জোর শুরু করেছিলেন: তা 


ইন্দিয়] গান্ধীর . মনপসন্দ হ্য়নি। 
বলে দিক্পেছেম যে, ভারা ষেন কেউ 


! 


লেই কারণেই লভ্ভবত ইন্দিয়াজী 
মানেকাকে “একঘরে” করে রাখতে 
। তৎপর ছয়ে উঠেছেন যাতে রাজীব 
টুপান্ধীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে 
আসা সম্ভব হয়৷ রাজীবের প্রতিষ্ঠার. 





[টুকু ইন্দিযা্ী ধীরে ধীরে মছুণ 


না! - - করে আনছেন। 






বাজারে বদ! হয়েছে, পিটি কনট্রা- 
ষ্টারের কিছু কর্মী ছামল1 করেছিল 1 
অন্বতবাজার যুগান্তর কিছুই 
ছাপায়নি, ষ্টেটসম্যাম একটা দায়- 
লারা সংবাদ. প্রকাশ করে দ্বায়িত্ব ' 
"শেষ করেছে। কিন্ত প্রকৃত ঘটন] 
অত্যস্ত গুরুতর । মালিকের দ্বভ 
কোন পর্যাক্নে পৌচেছে এই ঘটনায় 
তার একট! চিত্র পাপুয়া যাবে। 
সংবাদপত্ৰ মহল জানেন, আনদ্দ- 


এলাকায় কাগঞ্জ বিক্রীর দ্বায়িত্ব 
নিয়েছিলেন পাতিরাম পারিজা নামে 
একজন কনট্রাকটার । ১৯২২ পালের 
১৩ মার্চ আনন্দবাজার ঘখন ছাপা হচ্ছে 
তখন স্থভাষচন্ বস্তু একখানা চিঠি, 
দিয়ে পাতিক্লামকে হকার করতে 
অনুরোধ করেন। পাতিরাম হকার 


চি 


তি + ০৪৩ আছি 


Ed 












1 
SE) ০ 


থেকে হকার লম্রাট হয়েছেন, -অবস্ত 
পরিশ্রম করে। আনন্দবাজার 
গোঠীর লমন্ত কাগজের কনউ্ররকটারি 
ছাড়া কলেজ ষ্্রীটে ওঁর স্টল 
আছে। উমি ওড়িশান্ন . লোক । 
প্রচুর দম্পত্তির অধিকারী হলেও. 
পাতিরামবাবু ছিলেন বিনয়ী ও ভদ্র । 


১৯৭২ মালে আনদাবাজারের সুবর্ণ 
জয়ন্তীর লময় পাতিরাম পারিজাকে 





বিশেষ -সন্মান প্রদর্শন কয়া হয়। 


পাতিরাম পারিজা আর আনন্দবাজার 
একরকম অভিন্ন ছিলেন । দেই 
পাতিরাম পারিজা কয়েকমাস আগে 
মার] গিয়েছেন । উনি মার] ষাবার 
পর গুর ছেলে শ্রীচন্দ্র পারিজা ব্যবপ! 
চালাতে থাকেন। 

শিক্ষিত ভ্রীচজ্জও বাবার মতো 
শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় 


পি 


সঞ্জয়ের জীবিতফালেই সণয়- ' 


মানেকা মায়ের নঙ্গে একজে ঘলবাস 
করতেন ন!। পররয়ের মৃত্যুর পর 
মামেকা গান্ধী তার শাশুড়ির কাছেই 
ছিলেন! বর্তমানে তিনি বাস কর়- 
ছেন তার মায়ের সঙ্গে । শ্বশুর়ালয় 
ছেড়ে যানেকা গান্ধী কেন পিম্রালয়ে 
চলে গেলেন ত! নিয়ে রাজধানীর 
রাজনৈতিক মহলে জল্পনার শেষ 
নেই । নানান ধরনের গুজব শোন! 
যাচ্ছে। তবে : নির্ভরযোগ্য সবত্র 
অঙ্গুযায়ী দান! গেছে যে, ইন্দির!- 
মানেকার বিরোধ মূলত সময়ের 
টাকার উত্তরাধিরী কে তা মিয়ে। 
শোনা ঘার়্ লগ্যয় গান্ধীর ৫৫ কোটি 
টাকা নাকি মানেকা গান্ধী দাবি 


করেছেম। কিন্তুইন্দিরাজী তা দিতে 


দ'মত ছননি। 

যা্খানেক আগে কলকাতার 
এক যুব নেতা দিলীতে গিয়েছিলেন 
কমল মাথের কাছে। তার ইচ্ছে 
ছিল এই রাজ্যে মানেক! গান্ধীকে 
নামনে রেখে কয়েকটি লতা করার । 


শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় 


ই-কংপ্রেমের 


ঘ্যাড হক তান্না 


হতে গাৰে 


" পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদ (ই) আযত]হক 
ফমিটি সম্তবত-খুব শীঘ্রই তেনে দেওয়া 


হবে । নর্বভারতীয় কংথেদ (ই) 


দলের অন্কতম সাধারণ সম্পাদক 


স্যামন্ন্দর মহাপাত্র তার পশ্চিমবঙ্গ 


সফরকালে ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে এই 
ইজিত দিয়ে গেছেন । - 

এই খবর চাপা থাকেনি। 
দাবানলের মত নকলের কানেই তা 
পৌছে গেছে। তাই নতুন করে 
তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে । সকলেই 
চাইছেন নিজের পালা ভারী করতে । 
বয়কত-প্রপব ছুক্ষনেই তৎপর হয়েছেন 


সম্ভাব্য নতুন কমিটিতে নিজের 
লোককে বেশি করে রাখতে। 


ওদিকে বর্তমান আত হুক কমিটির ' 


সভাপতি অভ্িত পা প্রকাশ্যেই. 


বরকতের দিকে চলে গেছেন । - 
দভ্ভাব্য নতুন কমিটির সভাপতি 
হিদাবে ভোলা সেনকে বনাবার অন্ত 
তৎপরতা চলছে ই-কংগ্রেল রাজা 
আযাভ হক কমিটিতে এখম একটি 
তৃতীয় গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। তারা 
চায় ভোল1-সেনফে সভাপতি 
করতে। নি Ee 
পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেস ক্সাজ্য 
নেতাদের প্রতি ইম্দিরাজীর যমো- 
ভাবও খুব ভাল ময়। 
খেয়োখেরি দেখে এই রাজ্যে দলের 
ভবিষৎ সম্পর্কে তিনিও খুব হতাশ 


- হয়ে পড়েছেন, তিনি এখন এমন 


একজনকে খজছেম যে কিনা সক 
দিক দামাল দিতে সক্ষম। 


শা 


এই প্রকাশ্য. 





৷. গণতন্ত্র বিধ্বদসী ম্বিন্যাক্স 


বাঁয়ে, লতর্ক পায়ে অথচ এক- 

, ওয়ে শূয়োরেয় মতো কারে] .বাধা 
নিষেধের, তোয়াকা-না করে ইন্দিয়! 

" ঙ্রক্ষার “২৩শে দেপ্টেম্ব দেশে 
জাতীয় নিরাপত্তা অঙিক্তান্দ জারী 
করজেন। জনতা সরকায়ের দৌলতে 
রাষ্ট্রপতির গ্ধি প্রাপ্ত নীলম দন্ধীব 

' রেডিড কংগ্রেসের (ই) জ্বনসার্থবিরোধী 
অড়িন্তান্দে স্বাক্ষর দান. করেছেম। 
লংবাদ শোনার দঙ্গে লক্ষে রাজনৈতিক 


মতাদর্শ নির্বিশেষে দমন্ত বিরোধী : 
দল তার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে 


উঠেছে । কারণ. ছুই জনতা পার্টি, 
ছুই কমিউনিষ্ট পার্ট, কংগ্রেস (আপ) 
বা লোক ঘল-_কারে। পক্ষেই আজ 
অতিভান্পটির পেছনে ইন্দিরা গান্ধীর 
* আদল: মতলবটি ধরে নিভে ছই | 
‘বিধা হয়নি । 
 ধানাই-পানাই -. গৌরচঙ্জ্িকা 
' বিদ্তর করা হয়েছে, উচ্চ আদর্শের 
ই কাহিনী ফাদতে তো হিটলার 
মুসোলিনীর পর আর ইন্দিরাকে 
পাল! দেবার কেউ নেই। দেশের 
নিরাপত্তা ও লাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার 
পক্ষে যারা পরিপন্থী ৰ! বিরোধী 
কার্যকলাপে নিযুক্ত তাদের শায়েস্তা 
.কয়াই 'নাকি অডিস্কা দটির উদ্দেশ্য । 
এ ধরনের কাজকে বে-আইনী 
সাবাস্ত করার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
ইতিপূর্বেই বহু. আইন রচনা, করে- 





ছেন। প্রচলিত আইনে যে কার্য- 


ভাবযৃতি 


.কলাপের মোকাবিলা করা সম্ভব দে 
" ধরনের কার্কর্ম ঠেকাতে আবার 
অভিজ্লান্দের আশ্রয় নিতে হল কেন 1 
আদলে ইন্দিরা গান্ধীর লামনে নতুন 
“পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার সামাল 
দিতে ছলে তার প্রধানমন্ত্রীর পদিতে 
থাকা হয়না ।- শোষণ ও বঞ্চনার 
‘বিরুদ্ধে দরিস্র শ্রমিক-কষক-কেরাণী 
লাধারণ মাহযের . বেঁচে থাকার 
লড়াইকে খতম করে দেবার জন্তই 
এ অর্ভিস্তান্ প্রবর্তন কর] হল । কুলে- 
কারখানার, 'ক্ষেতে-খাযারে ধর্মঘট 
 শ্রতিবাদের কঠ স্তব্ধ করে দিয়ে ধনী 
পু'জিপতি তৃষ্বামীর স্বার্থ রক্ষায় 
জমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতির বকলমে 
জাতীয় নিরাপত্তা অিতানসটি জারী 
করালেন । x 
" স্বভাবতই এই গণ বিধ্বংসী 
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাম ও. দক্ষিণ 
লমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল 
. প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে। তার] 
" স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে এ- -অভি-. 
ন্তান্দ ‘মিসা’ ই নবতম সং- 


স্বরণ, মিলার মতো এ-অভিন্তান্সের 
বলেও একজন স্বাধীন নাগরিককে 
এক বছর পর্যস্ত বিনা বিচারে আটক 


রাখা যাবে। বিন! বিচায়ে মাহযকে 


আটক করে রাখাই ঘর্দি কংগ্রেস (ই) 
লয়কারের-উদ্দেশ্য, ভবে বিচারালয়- 
গুলোকে. রাখ! হচ্ছে কি শোভা 


বর্ধনের জন্ত 1. যার যা কাজ, তাকে 


যি তা করতে দেওয়া! না হ্য় তবে 
তার দ্বারা কি শোভা বৃদ্ধি পায়, ন1 
তগ্ডামীর মুখোশ খসে পড়ে? গত 


(১৯৫০ জাল থেকেই কংগ্রেণ নয়কার 
" কয়েক রকমের বিচিত্র নামে বিন! 
বিচায়ে আটক করার আইন প্রণয়ন: 


করে আসছেন। গ্রতিবারেই গাল- 
ভয়া প্রতিঞ্কতি দেওয়া হয়েছে 


‘দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি, শান্তি ও 
শৃঙ্খল] অঙ্কুন রাখার ' জন্য, গুতা 


বঘমামেল .লমাজবিরোধীদের 
চিট" করার জন্ত অ-ব্যবন্থা 
নেওয়া হল।' কিন্ত কাজের -বেলাকস 
দেখা গিয়েছে 'রাজনৈতিক গ্রতি- 
পক্ষের পক্ষ ছেদনেই লরকার ওই 
আইন প্রয়োগ করেছেন। .. 

কাজ আইন ও শৃঙ্খলা, জব)মুল্য- 
বৃদ্ধি মুজ্ৰাস্ষীতি, নারী ধর্ষণ, হরিজন 
ও দংখ্যালঘু নিগ্রহ কোম লমশ্ডারই 
সমাধান ইন্দিরা দয়কার করতে পার- 
ছেন না। এমন কি তার দলের 
মধ্যেই রয়েছে অস্তর্কলত্রে বীজবটিকা 
যা অন্কুরিত হয়ে ধল ও 'দরকারের 
সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে 
দিচ্ছে । এই দুঃসহ পরিস্থিতির 
মোকাবিলায় ইন্দিরা লরকারের 


,শোচমশয় ব্যর্থতায় অনমনে ক্ষোভ ও 


রোধের আগুন, জলে উঠছে.। দে 


আগুন যাতে ইন্দির! নরকারের দিকে' 


শিখ! বিস্তার করতে ন! পারে; তারই 


"প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছিসাবে জাতীয় ' 


নিরাপত্তা অভিষ্ভান্দ জারী কর! হল। 


পদ্ক্ষেপ-তা ইন্দিরা অতীত কার্ধ- 
কলাপই প্রমাণ করে। তিনি এরপরে 
সরাসরি জরুরী অবস্থা কায়েম করে 
দশে দ্বৈরতঙ্্ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং 
ডিক্টেটর হয়ে বসবেম--তারই প্রথম 
ধাপ নেওয়। হল-। কিন্ত ১৯৮* সালে 
কি. ১৯৭৫ এর পুনরাবৃত্তি খট:নে! 
লম্তব হবে? 


সংবাদ চিত্র | 


একথা অনন্বীকার্ধ বে, অক্ষরের 
চেক্নে ছবির প্রভাব ও আকর্ষণ অনেক 


/ 


রি | পেইজন্ত নিরক্ষর 'ৰ্যক্তিরও 


- জনপ্রিয়তা | 


| মালিকের, গুদ্ধত্য - 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বিনয়ী ও তত্র । ফিন্ত আমন্দবাজারের 
বর্তমান পরিচালক জেনারেজ ম্যানে- 


"| দার অরূপ লরকার- অত্যন্ত ধূর্ত 
স্থতাবের । মালিক অশোক. সয়কারের - 


দ্বিতীয় পুজ্ত অরূপ সরকার এখন 
অন্ত তিন ভাইয়ের লম্পত্তি গ্রাম কর- 
বার মতলবে কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ 
পদগুজোতে, মিজের লোক নিয়োগ 
করেছেন।, পুরানোদের তাড়া 
চ্ছেন। আনন্দবাজারেক. অফিল 
কলকাতার, কিন্ত জেনারেল ম্যানে- 
জায় অল্প দরকার থাকেন বোষ্বা- 
ইতে, ওখানে ফ্যাট. কিনেছেন । 
দ্বারুণ ফুতিতে- থাকেন । লবরকম 
গুণ-ই হয়েছে । লেই অরূপ দরকার 
এরপর. ঠিক . কয়েছেন যে, . পিটি 
কনইাকটারকে- তাড়াতে - হুবে। 
ওকে মোট! টাক! কমিশন দেবেন 
না। টাকাট! নিজেরাই নেব্মে। 


তাই কমিশনের হিপেব' নিয়ে. 


শীচন্দ্ পারিদার; সঙ্গে বাগড়া, 
লাগিয়ে দেন. পারিজ্ার অনেক- 


গুলে! পাওন] টাকা আটকানো হয়। 


উপায়হীন পারিজা তখন এ ১৮ই 


সেপ্টেম্বর সকালে বলেন যে, তিমি 


আর আনন্দবাজার বিক্রী করতে 
পারবেন না।. আগের 
বিশ্বকর্মা পুজোর জন্যে যুগীস্তর বন্ধ 
ছিল। ভাই সেদিন যুগান্তর মেই 
বাজারে, আর সেই কারণে আমন্দ- 
বাজার বেশী ছাপা-হয়েছে। এদিকে 
প্রচন্্র পায়িজা কিন্ত কাগজ বিক্রী 
করবেন না। গেটের সামনে কয়েক 
‘শো হকার ।.. খবর গেল জেনারেল 


ম্যানেজার অপ সরকারের কাছে। .. 


একটু পয়েই ' নতুন ফিয়াট গাড়ী 
চালিয়ে অরূপ দরকার এলেন 
তারকিন ষ্রীটে. আনন্দবাজার 





ছবি দেখতে বা বুঝতে অস্থবিধা হয়, 


নী এবং এই কারণেই সিনেমার এত 


অনুঠিত- ক্যালকাটা ফোটো জারা 


. দিষ্টদ ক্লাবের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে 


এ ব্যবস্থা যে খ্বৈরতমের পথেই একটা . এই পুরনো কখাগুলিই আবার মনে 


হল। এবং ছবির পর ছবি" গত 
পঁচিশ বছরের ঘটমাকে চোখের 


সামনে চঙ্গচিচিত্রের মত জীবস্ত করে 


দিল প্রদর্শনীর অনেক ছবিই 


প্রমাণ করে প্রেস ফটোগ্রাফী, শুধু 


লংবান্চিজই নয়, শিল্পন্থষ্টিও বটে 
এবং এই কথাটা মনে না রাখলে 
লংবার্চচিতর মায় খেতে বাধ্য ৷ 
দুঃখের বিষয় এদেশের বিজ্ঞাপ 


'লোতী . দৈনিক লংবাদপত্র অংবাৰ- 
 চিের গুরুত্বকে খাটে করে 'দেখে 


এবং স্থানাভাবের বলি হয় এই 


লংবাদচিত্র। 


দিন, 


কলকাত! প্রেসক্লাবে" | ন 
, একটি ট্রাইি বোর্ড দ্বার! পরিচালিত । 





_ দর্পণ । 
শারদীয় সংখ্যা: 


গণ 


মহালয়ার দিন প্রকাশিত হচ্ছে 


একটি দীর্ঘ উপস্তাস লিখেছেন 'মৈত্রেয় 

পটভূমি দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ-পূর্ব 'কনকাত|। "একটি শিশুর কৈশোরে 
পদার্পণের কাহিনী । জবগ্ন তার বস্তিতে । বস্তিতেই বড় হয়েছে। চরম 
দারিল্যে তার দিন কেটেছে। তাকে 'দিরে রয়েছে তার আপনজনেরা 
আর বস্তির অত্যান্ত লোকেরা--তার ষাত্জা হলের অভিনেত! বাবা; দিমি 
অকালে মারা গেছেন, তার নিরক্ষর] মা, সেংশীলা দিদি, রজ্ঞের লম্পর্কহীন 
দাহ, মালি, সমাঞ্জ নিন্দিত বেশ্ডা এবং আরো. আমেকে,।- চষৎকার ঝরবায়ে 
ভাষায় লেখক কতকগুলি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একট! i ও সমা 


ফুটিয়ে তুলেছেন.। 


চারটি গণ্প ॥ মিহির আচাৰ্য অশোককুমার সেনগুপ্ত চিত ঘোষাল, 


সিদ্ধার্থ ঘোষ। 
একগুচ্ছ কবিতা : 


পাঁচটি প্রবন্ধ।| রশেন নাগ পীপতি নন্দী দ্ধ দোষ এ 


লেন সমন-বন্দ্যোপাধ্যায় 


দামঃ ছয় টাকা, 
অফিসের দামনে । উদকে1 খুসকে! 





চুল, চোখ লাজ, বোধহয় রাতের 


খোয়ারি তখনও কাটেনি । গাড়ী 
থেকে নেমেই অরূপ লরকার নিজের 


পায়ের চটি খুলে শ্ীচন্্রকে আগাপাছ- 


তলা মারতে শুরু করলেন। এই 
দৃপ্ত দেখে হকারক্সা মায়মুখি হয়ে 
অরূপ সরকারকে মারতে গেলেন। 


কিন্ত এই মাত থেকে ও'কে বাঁচালেন. কারও 


চন্দ্র পারিজাই। অক্ুপ সর্নকায়কে 
মারমূখে। জনতার হাত থেকে গেটের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন । অন্ূপ দরকার 


হাসপাতালে চাকরীর 
নিরাপত্তা নেই ' 


কল্কাতার উত্তর শহরতলীর 
আভিয়াদহে অবস্থিত 
মাতৃযঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ডাঃ বি, সি, 
রায় শিশুসদন, ব্যারাকপুরে - অবস্থিত 
নেহেরু চেষ্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল, ৷ 


হলদিয়ার মিকটে অবস্থিত ভীামকৃষ 
সেবানদন--এই চারটি হাসপাতাল 





এ বোর্ডের চেক্্যারম্যাম পদাধিকার 


'| বলে ব্যাকাকপুয়ের মহকুমা শালক এবং 


লম্পাদক বর্তমামে আড়িয়াদহের 


শ্রীঅজয় ঘোযাল। আড়িয়াদহের 'ছাল- ; 
পাতাল ছুটিতে ইমডোর ও আউট-- 


ভোর চিকিৎলার ব্যবন্ধা আছে। 
বিশিষ্ট চিরিৎসকরাও এই হাসপাতা- 
লের-লঙ্গে যুক্ত আছেন। কিন্ত থে 
কর্মীরা রোগীদের সেরা করেন তাদের 
ছবসথার অন্ত মেই। এই দুর্যুন্যের 
বাঙ্জারে এখানে একজন নার্সের 
বেতন মাসে লর্বপাকুল্যে ৮৫ টাকা 


মাঅ। দীর্ঘদিন কাজ করেও অনেক 


কমা আছেন বাগ] একশো টাকার 
কম মাইনে পান। 'বেতনবৃদ্ধির 
কথা বললে কর্তৃপক্ষ হাটাই-এর ভয় 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮ * 


গেঁট বন্ধ করে লুকিয়ে থাকলেম। 
জনতা তখন একটার পর একট! 


পুলিশের কাছে কোন অতিযোগ 


. চলছে । 


 শ্ীরামরুষ্ণ - 






এ 


















সদ 


















গাড়ীতে আওম ছিল কিংবা! ভাঙচুর 
করলো । একট! প্রলয় কাণ্ড ঘটলে] । 
কিন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘট 

হচ্ছে, এই ব্যাপারে, আনম্বাশ 


করেমি। অন্তত্ধিকে বামক্রন্ট দর" 
. শীরব। আনন্দবাজারেন ' 
মালিক-পুজের দত্ত কোন পর্যায়ে 
পৌচেছে তার একটা পরিচয় এখানে 
পাওয়া গেল। 


দেখাক । অন্মান ও সিরাপত্তা বলতে 
কিছু নেই, প্রায় মধ্যযুগীয়, অবস্থা 


-এর বিরুদ্ধে কর্মচারীর! 
ইউনিয়নে সংগঠিত হয়েছেন। এরপর: 


থেকেই এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
{ চলছে হাজারে! রকমের ভীতি 


প্রদর্শন । (ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও 

আন্দোলন .করার সংবিধামগত 

অধিকার দিয়ে স্থানীর জনসাধারণের ' 
সয়র্থনে ওয় লড়াই কয়ছেন। 


ইন্দিরা-মানেকা 
১ম পৃষ্ঠার পর ... 
ওই যুব নেতা কমল নাথের কাছে 
তার মনের কথা খুলে বলতেই কমু 
নাথ আতকে উঠে বললেন £ একটা 
আর কাউকে 'বলোন|। ম্যাভাখ+ 
শুনে ফেললে রাজনীতি করা চির" 
দিনের মত খতম হয়ে ঘাবে। এরপস্ন ' 
লেই যুবনেতা আর অগ্রদর হতে 
পাহদ পাননি । 


এক্‌ 


দর্পণ | খুক্ষেবায়, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


চিন্তন গ্যাগনাল ক্যান্সার 
. বিমা” গেণ্টার অধঃগাতে যাচ্ছে 


কলকাতার চিত্তরৱন ভাশমাল 
ক্যান্সার রিলার্চ দেন্টারে নামা 
কুকীতি ও হুর্নাতি চলছে বলে 
আঅভিযে!গ'। সেপ্টারকে কেন্দ্রীয় সকার 
বছরে ২* লক্ষ টাক! সাহায্য দেম। 
এই আশ! নিয়ে যে, দেখানে উচ্চ 
পর্যায়ের. গবেষণা চালালে? হবে 
ক্যান্সার রোগ জম্পর্কে। অথচ 
সেপ্টারের বর্তমান. ভিয়েক্টর তাঃ 
৷ জয়লী রায়চৌধুয়ীর যোগ্যতা দন্দে- 
= হাতীত নয় । গত কয়েক মানের 
মধো ১* জনেরও বেশি বৈজ্ঞানিক 


২ ধাদেয় মধ্যে অনেকে পি এইচ ভি. 


বা এম এস দি-এই সংস্থা ত্যাগ 
করেছেন যেহেতু এখানে গবেষণার 
আবহাওয়া অনুপস্থিত এবং বর্তবান 
ডিরেক্টর . তাদের আস্থাতাজনও 
নন । . অভিযোগ, এই ভিরেক্টর 
কারদাজি করে ক্ষমতায় এলেছেন 
এবং প্রশাসন চালানো! ও গবেষণার 
ক্ষেত্রে মেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তিনি 

- জন্পুর্ণ অনুপযুক্ত । ভার দেওয়া 
অনেক অফিদ অর্ডার পরবর্তীকালে 
" প্রত্যাহার করতে হয়, কারণ দেগুলি 
লেণ্টারের বিধি- 
হতে পায়ে না।' তিনি আদায় পর 
' চারজন বিজ্ঞান কর্মী প্রশাসনিক, 
ছুর্মাতির বিরহে ভাষের অভিযোগের 
সুরাহার জন্য আরালতের দ্বারস্থ 
হম। দেন্টারে এই ধরণের ঘটনা, 


অভূতপূর্ব । 
ভিরেউর ডাঃ অয় রায়চৌধুরী 
a “লেকাফেক” নামে ' একটি ওষুধ 


তৈরি করেছেন। তিনি দাবি করেন 

এই ওষুধ ক্যান্সার সারাতে গারে। 
"১৯৭৪ লাল থেকে মানব দেহে এই 
৮” ওষুধ প্রয়োগ করছেন যদিও জীব- 
; জন্তর দেহে পরীক্ষা করার যথেষ্ট তথ্য 
সত্তার কাছে মেই, থা মেভিকেল 
এখিব্রে অন্তায় ' বলেই গণ্য. হবে । 
তাছাড়া. “সেকাফেকফের” কোন 
ফ্যান্পার-বিরোধী কার্যকারিতা মেই।, 
মান্রা্জ ক্যান্সার রিলার্চ সেন্টারের - 


. ছপণ . 
বাংলা নংবাদ সাণ্তাহিক 
₹ বাধিক ৬* টাক! 
যাগ্মানিক ১৫ টাকা! 
অ্রযাণিক ৭'৫* টাকা 


X 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা . 

-_ ম্যানেতায়, দ্বরপপ 

৬১ মং হট লেন, কলিফাতা-১৬ 
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অঙচ্যায়ী কার্যকর : 


ডভিরেট্টয় কেঙ্গীয় স্বাস্থ্য মতের কাছে 
লিখিত রিপোর্টে বলেছে যে, এই 
ওষুধের .কোন ক্যা্পার-বিরোধী 
কার্যকারিতা মেই। কিন্তু তা 
সত্বেও যোট! টাক! নিয়ে রোগীদের 
বাড়িতে চিকিৎমা চলছে। 
চিকিৎসাধীনে এক যোগিনী মার! 
যান। সেই ' 


ক্যান্সার । যদিও ডাঃ জয় রায়- 


চৌধুয়ী 'ড্রাগ কন্টোলার অব 
ইপ্ডিয়ার কাছে অনুমতি পেয়েছিলেন 
ইউটারাইন লার্ডিকের ক্যান্সার ছাড়া 
অন্য ঘে কোন ধরনের, ক্যান্সা়, 
রোগের চিকিৎসার । অবস্ত তার 
হাতে, আরো কতজনের মৃত্যু হয়েছে 


তা জানা ঘায়নি। 


‘অবাক হতে হয় রাজ্য সরকার 
কি ক্করে এই. ঝুঠো ওষুধ মানব দেহে 
প্রয়োগের দায়িত্ব মেন এবং এর অন্ত 


জুই লক্ষ টাকা বাধিক. লাহাধ্য দেন। 
পরীক্ষার জঙ্ত 
হাসপাতালে ২০টি শধ্যা আলাদা 
করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কখনোই 
এই ২০টি শঙ্যায় যোগী থাকে মা। 


ধেখালে ক্যান্সারের রোগীরা অন্ত 
হাসপাতালে বেড পাচ্ছে ন! সেখানে 
এই. শব্যাগুলি খালি পড়ে থাকাটা, 


আশ্চর্য বন্টন! । ভিরেক্টরের 'এক 
পেটোয়া 
লেশ্টারে। ভার নাম হিমাত্রী 
চৌধুরী যিনি আই কষ পাশ । ত্তাকে 
পশ্চিমবজ সরকার মাসে ৭** টাকা 
দেন ““পিকাফেক” দম্পর্কে গবেষণার 
অন্ত.। প্রশ্ন, এই অযোগ্য ব্যক্তিকে 
কেম মাসে +** টাক! দেওয়া হচ্ছে? 
বে বর্তমান ভিরেক্টরের যোগ্যতা 
আছে লোককে হাত কল্ার,। লয়- 


কারী অফিসার ও রাজনৈতিক দল-' 


নেতাদের ' তিনি নানাভাবে বশ 
করতে পারেন,। তিনি কলকাঠি 


নেড়ে এখান থেকে তিনজন ভিরে- | 


উটরকে তাগিয়েছেন। 

এই অবস্থায় এখানকার. কর্ম- 
চায়ীরা আশঙ্কার মধ্যে দ্বিন যাপন 
করছেন। কারণ' তাদে্ চাকরীর 
কোন নিরাপত্তা নেই। গত ৎই মে 
চম্দননগর়ে অবস্থিত রিসার্চ সেণ্টারের 
৩০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল 
রূপলাল নম্দী মেমোরিয়াল ক্যান্সার 


রিসার্চ সেক্টার়ের, রেদিভেপ্ট মেডিকেল 


অফিদার ডাঃ অমলেশু সরকারকে 
ছাটাই করা হয়েছে এ পদটি তুলে 
দিয়ে। অথচ এটি স্থায়ী পদ এবং 
& হাসপাতালের পক্ষে পদটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । রা 


তার 


মহিঙগার ছিল বেষ্ট 


চিত্তরঞ্ূরন ক্যান্সার 


ব্যক্তি আছে রিসার্চ 


| হিল ॥ 


পু দান রা মা গ্রাম 


"অর্থ নৈতিক ভাত্যকাদ্ব 


/. গত পাঁচটি পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনার পর ষ্ঠ পরিকল্পনার খদড়া 
তৈয়ী করা হয়েছে। তাই ষষ্ঠ পরি: 
কল্পনা সম্পর্কে বিটা বিবেচনা করার 
আগে আমাদের গত পাঁচটি পরিকল্প- 
নার পরিণতি লম্পর্কেও দজাগ - থাকা 
প্রয়োজন । ১৯৭৮ ৮৬ সালেই ষষ্ঠ 
পর্িকল্পন1 কার্যকরী করার কথা 
ছিল। দেশে তথন জনত! লয়কার। 
ও দরকার ঘঠ পরিকয়নার থসড়া 
তৈরী করেও তা নিয়ে বিশেষ 
এগোতে পারেন নি। 
কংগ্রেসীরা ১৯৮১ লালে” ক্ষমতায় 
ফিরে আসার পর জনতা সরকারের 
তৈরী পরিকল্পনা বাতিলকরে দ্রিলেন 
এবং ১৯৮০-৮৫ সালের পাঁচ বছরের 
জন্যে একটা নতুন ষষ্ঠ: পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার খলড়। প্রকাশ করলেন । 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এই নয়া 
কিপিষের পরিকয্পন। নিযে মুখ্যমন্ত্রীয়া 
ও যোজন! 
করেছেন। 

এই মবতম পঢয়িবল্পন! কে 
বিচার বিবে'চ না. করার আপে 
আমাদের গত পাচটি পরিকল্পনার 


নীট ফলাফল _শ্রয়ণ করতে হবে। 


কারণ অতীতের পরিকর্পনাগুলি হার] 


কার্যকরী করেছিলেন. মোটামুটিভাবে : 
তারাই এখন ষষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়া, 


ভৈয়ী করেছেম। কার্যকরী . করার 
দায়িত্বও তাদের হাতেই থাকবে । 


, গত পাঁচটি পরিকরনাকেই 
কংগ্রেদ সুয়কারের পরিকল্পন। বলে 


ধরে নিয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হতে 
পারে মে এই. ষষ্ঠ পরিকল্পনাও পূর্ব- 
গামী পরিকয়্মাগুজির পদাঙ্ক অস্থ- 


দরণ করবে কি মা। যদি করে . 


তাহলে ফলাফল একই হবে কি না। 
মনে রাখা দরকার যে প্রথম 
পরিকল্পনাটি (১৯৫*-৫৫) আমাদের 


"বৃটিশ প্রভৃদের কাছ থেকে উত্তরাধি- 


কার সুত্রে পাওয়াঁ।' ১৯৪৫ লালে 
ুদ্বোত্বর পুনর্গঠন বোর্ড অর্থনীতির 
যুদ্ধকালীন গরুভার চপি ও. ক্ষয়ক্ষতি 
লামাল দেবার উদ্দেশ্যে. একটি পরি- 
কল্পনা রচনা করেন । একই লময়ে 
টাটা বিড়ঙ্গা প্রমুখ যুদ্ধোতর 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্পর্কে, 


পরিকল্পনার একটি ব্রপ্রিপ্ট প্রকাশ 
করেন। এ সময় প্রয়াত মানবেক্দ্র- 
নাথ রাদ্বও একটা অর্থনৈতিক পরি- 


কল্পম] প্রকাশ করেন'। প্রথমটি বোষে ' 


পরিকল্পনা ও দ্বিতীয়টি পিপল্স প্রান 
নামে পরিচিত ছিল । ছুটি পর্নি- 
কল্পন।'-নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্কও 
হয়েছিল । CT 
কিন্ত স্বাধীনতা লাতের পর গধী- 


ইন্দিরা, 


কমিশন আলোচনা 


মশীন হয়ে ক'গ্রেণী নেনারা প্রথষে 
বৃটিশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের রগ্রিন্ট-.. 
টিকেই গ্রহণ করেম | সঙ্গে সঙ্গে 
ফেশবিভ্ভাগের অচিন্ত্যনীয় গুরু রারিত্ব 
কাধে এনে পড়ায় তারা পুনর্বাণন ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নকে, লক্ষ্য করে 
বোছ্ছে পরিকল্পনার কিছু কিছু অংশ 
কার্যকরী করেন। 
পরিকল্পনা খামিকট] বৃটিশ উত্তরাধি- 
কার ও অনেকখানি বোছে পরিকল্প- 
নার মিশ্রণে 'তৈরী হয়। পরবর্তী- 


কাজে ২য় ও৩য় পরিকল্পনার খলড়া 
ও গৃহীত পূর্ণা্ চিত্র দেশে পুঁজিবাদ 


গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর 
হয়েছে । ফলে যধান্নীতি অনিশ্চিত 
অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশকে যেতে 
হয়েছে । 


ত্থীত 


পু'লিবাদী পথে অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন করার অমেক বাধা। দেশীয় 
পৃ'জিমালিক' টাটা, বিড়লার্ধের পক্ষে 
ব্যকিগত মালিকানাধীন অর্থনীতি 
গড়ে তোলায় মত পু'লিই ছিল ন1। 


১৯৪৭ সালে বিড়লাদের মোট পুজি 


মোটে ৪৭ কোটি টাকা, টাটার ১৬ 
কোটি। অন্তান্তদের আরে! অনেক 
কম। ভারতের মত এক" বিশাল 
দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে 
যে বিপুল পুজি দক্ষকার দেশীয় পুজি 


"মাজিকদের ভ1 ছিল না। সুতরাং - 
সাহায্য এবং 
সরকারী নলগীর উপরেই নির্ভর 


তারা বৈদ্বেশিক 


করেছে। তাই মিশ্র অর্থনীতি গড়ে 
তোলার নামে আমাদের দেশে 
মরকারী, দাহাষ্যে পুঁজিবাদী” অর্থ- 
নীতি গড়ে তোলা হয়েছে. অর্থ- 
নীতিয় ষে সকল ক্ষেত্রে জলীয় পরি- 
মাণ অনেক বেশী এবং তুলনায় 
লাভের পরিমাণ কম অথচ এগুলি 
ছাড়! অন্তান্ত শিল্প স্থাপন কর] যায় 
‘ন! সেগুলি দরকারের ভাগে দেওয়া 
হল । যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহন, তৈল, 


রদার়ন, ভারী ইনঞ্িনিয়ারিং, বিমান, 


নির্মাণ, বীমা ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও আধিক 


সংস্থাগুলি। অন্্দিকে ভোগ্যপণ্য 
তৈরীর শিল্প থাকল ব্যক্তিগত মালি. 


কানাধীন। এতে লগ্মী অপেক্ষাকৃত 
কম, মুনাফার হার অনেক বেশী এবং 
খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা তোলা যায় । 
অন্ছদিকে দরকারী ক্ষেত্রের শিল্প- 
গুলির ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক ও 
ভারী প্রকৃতির দরুণ লগ্মী বিপুল, ফল 
পেতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং তাদের 


: উৎপন্ন ভারী-ও মৌলিক পণ্যগুলি 


স্থতরাং প্রথম. 


ব্যক্তিগদ্ধ মালিকানার ক্ষেত্র ব্যবহার 
করে মৃমাকফা করে। 
এর নীট ফল দাড়াল দর 
বড় বড় পু'জিপতি গোষ্ঠী অবিশ্বান্ত- 
রকম মুনাফা করে শ্ফীত হয়ে উঠল । 
যেমন বিড়লার ৪8 কোটি টাকা ১১৭১ 
পালে ২১*০ কোটি এবং টাটার ;১৬ 
কোটি টাক] ২.৭১ কোটি টাকায় 
দাড়ান । মাত্র ৭৫টি পু'শ্রিপতি 
গোষ্ঠী তায়তে মোট ব্যক্তিগত পুজি ও 
সম্পদের ৯* শতাংশ করায়ত করতে 
লক্ষম হল। অন্চদিকে সরকারী ক্ষেত্রে 
লম্মীবরা ২৫*** কোটি টাকার মধ্যে 
১৮*০* কোটি টাকা লোকদাম হল । 
এ লোকপান গিয়ে পৌছাল মুনাফা- . 
রূপে একচেটিয়া বড় বড় পুঁজিপতিদের 
দিন্বুকে আর. দরকাদী লোকসানের 
তরতুকি অতিরিক্ত কর ও পণ্যযৃল্য 
বৃদ্ধির আকারে দেশের সাধারণ 
মাছষকে গুণে দিতে হল। আমরা 
গরীব, ছিলাম, আরে] গরীব হলাম । 
খারা ধনী ছিল তার! আরে! ধনী 
হল। '১৯৭৭-৭৮" লালে আমাদের 
দেশের ৪৯% মান্য, মোট ৩১ কোটি 
যায জীবন ধারণের নামতম প্রয়ো- 
জনে দৈনিক আড়াই টাকাও খরচ: 
করার সামর্থ্য রাখেন না। তারপর 
জীবন যাত্রার খরচ আরে! বেড়েছে । 
১৯৮০ সালের প্রধয ছ মানে প্রায় 
দিও হয়েছে। অধ্যাপক রাজ- 
কষে ছিসেবে এই চরম বহি 
লোকের দংখ্যা প্রতি বছর :৫* লক্ষ 
করে বাড়ছে। বেকারের দংখ্যা ২ 
কোটি ছাড়িয়ে গৈছে। বিশ্বের মধ্যে 
সাক্ষর লোকের হিয়েবে আমরণ 
৭৫তম দেশ। বিশুদ্ধ পানীয় জল. 
পান এমন দোকের ছিদেবে আমা- 
ঘের দেশ বিশ্বে ৮৪তম এবং আযুর 
হিসেবে আমাদের স্থান বিশ্বে ৮৯টি 
দেশে শেষ লাইনে । এই দুরবস্থা 
সুটটিয় অন্তে পরিকল্পনার দরকার হয় 
না। অথচ কংপ্রেপী কর্তার! এই 
ধরণের পরিকর্পনাই দেশের কাধে : 
“সিন্দবাদের বৃদ্ধের. মত চালিয়ে ' 
দিয়েছে। | 
পু'ণিবাদী সমাজ গড়ার পরি- 
কল্পনা! আময়া গ্রহণ করতে ' পায়ি' 
না। আমরা দমাল্রতান্তিক পরি- 
কল্পনা চাই। কিন্ত তার জন্যে আগে ' 
দেশে সমাজতাহ্বিক দরকার প্রতিষ্ঠা 
করার দরকার । নাহলে যেকোন 
পুঁজিবাদী দলের দরকারই ক্ষমতায় 
বহন, ভারতের 'গর্ীব জনসাধারণ 
ষে তিমিয়ে ভার চাইতেও গাড়তর 
তিথিরে ডুবে যাঁবেন। 


[| চার ॥ 


“ উত্তর প্রদেশের চিঠি 


ইন্দিরা | কংগ্রেসের নাভিহ্বাস 


রমাপ্রসাদ মন্লি ৰু 


, উদ্দেশে স্বভাবস্থা-প্রেমী 
(শাসকফল কংপ্রেদ (ই) জুন +৮*-র 
দির্বাচনে জয়লাভের পর পার্টির 
মেসৃত্বে ১ “ঠাকুর” জাতির আধিপত্য 
জমতে দিয়ে ভেবেছিল, এইবার বুঝি 


মমৌনয়ম প্রাপ্ত বেন পার্টি নেভা। 
তবু তার খুঁটি শক্ত হতে পারেনি । 
-ভিনি ঠাকুর জাতির আখি পুতলি । 
উত্তরপ্রদেশের “তালুকদারি” রাজ- 
নৈতিক কটি তার ব্যক্তিতে মূর্ত) 


লংসদীর রাজনীতিতে তাদের ব্ররবা সত্রাজধানীতে জনশ্রুতি, তিনি নাকি 


বা সোচ্চার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাষে- 
শার অন্ত স্থির হয়ে থাকবে। কিন্ত 
. ঘোরাধাবাদের এবং লেই লে লম্প- 
ফিত সম্ভল, আলীগত, এলাহাবাদের 
ঘটনাবলী ভথা সার] রাজ্যের জম- 


: .. গণের ব্যাপক ও তীব্র টানাপোড়েন 


ও শুভিত.. উত্তেজনা! প্রমাণ করে 
দিয়েছে, পূর্বের মত শান্তিমর অবস্থ! 
" আর ফেরবার নয়। যে পরিস্থিতিকে 
সজ্ঞানে “সাপপ্রদায়িক" আধ্যা দিয়ে, 
জমমত বিভ্রান্ত করবার -চেষ্টা চলছে, 

. তা মোটেই দাম্প্রদায়িক ছিললা। ৷ 
মুখ্যমন্ত্রী জীবিশ্বনাথ প্রতাপ লিং 
একেবারে মাকে বন! চলে, শিখর, 
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মেছাৎ ভালমাহষ । একদম »পাল- 
বাহাদুর, শা্দীরর পরম্পরা চালিয়ে 
. চলছেন আপন আচরণে, রাজনৈতিক 
জীবনে । “খাটি নৈতিক মানদণ্ড 
থাকতে বজায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেবে যেমন, 
একজন রাজনীতিক কর্মী ও নেতা- 


রূপেও তেমনি । ' তবু তিনি প্রান্তীয় 
“পার্টি সংনধীদের দ্বার বিধিবৎ নির্বা- 


চিত নন। নয়া্িজ্ীর ইশারায় তার 


. নাম লখ্‌নেঁ থেকে সংসদীদের মিটিং ' 
থেকে? “সুপারিশ” 
তাবধানা, যেন কং-ই লংপদ সদ্বশ্তদ্বের 

হল তাকে নিৰ্বাচন কৃরবে, শুধু. 


করা হয়েছিল। 


"সম্মতির 


প্রধানমন্ত্রী . মহাশয়ার 


এরু' জার (েট্ৰোৱেল ' 
এর' নজান মেখে 


= পর্নিকল্লিত পথের দৈর্ঘ্য 
ন্টেশন মাটির উপরে, 
গর্ভে“. 
| : ট্রেনে কোচ সংখ্যা 
শ্রেণী রর 
কোচের দৈর্ঘ্য চনে 
কোচের প্রস্থ: 


১৬.৪৩ ফঃ দিটার | . - 


গাঁড়ির'গতি ( সবৌচ্চ)  র্টায় ৮০ কিঃ মিঃ |. 


গাড়ির গড় গতি 


ঘণ্টায় ৩০ কিঃ সিং. 


নারি ১৫ মিনিট 
রি 


ছুটি ট্রেনের অন্তর : 


'আড়াই মিনিট 


দোড়িয়ে ২৩৫ জন 


বসে ৬০ জন 


২৫০০ অন]. 


|: lH 


সিন 7) J ie 
MEE জার 0১২১২. " 
বুম, 


অপেক্ষা 1. আনল ন্ত্য অন্তম্ভ । 
রাজোর প্রভূ শ্রেনী আব অিধা বিভক্ত 


দর ॥ সুক্রতার ২৬শে শেক্েখ্র, ১২৮০ ' 


প্রান জমার বেনু সেমি 


, মবোধীয়মান মাঝারি তৃত্বাধীমের 
ূ অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক প্রতিষ্পর্থার - 
সন্মুখীন হল। দ্বিতীয়োজয়া মোটা- 


মুষ্টি 'বড়জোতেরর মালিক; বৰ্ধিষু, 
গ্রাযাধ্চলে “পশ্চাদপদ্* জাতিয় (কু, 


আহির, বাব ইত্যাদি) ) প্রতিনিধি ' 


_জাতপাত্ত এবং ৭ অন্রমায়তিত্বিক : এবং শাসক দলকংগ্রেল ই লংগঠনে মধ্য- 


ময়া-ঘটকবাছের উদয়ে। বচ্ষণঃ ৷ 


“ঠাকুর” (প্রাক্তন দামন্ভী ) এবং 
সংখ্যালখু-মুদলিমদের শিখর ' 
(এরাও এককালীন লামস্তী) যাসপুর 
বেরিপি, বুছাউ ; বিজনৌর, মূরাদাবা, 


আলীগড়, মধ্যে লধ্‌নেঁ, পূৰ্ব অঞ্চলে 


আজমগড়, এলাহাবাদ. পর্যন্ত ছড়ান। 

সুহাদীবাদে এবং নিকটবর্তী রাষ- 
পুর, সম্ভল, বেরিলি, ক্রামকি, লাহ 
জাই।পুর ও আলীগড়েও বহু প্রাঁক্তম 
সামন্ত শ্রেণী এককালীন নবাব -খ। 


বাহাদুররা কংইর শিখর-নেতৃত্বের 


আশীর্বাদ এবং রাজনৈতিক প্রসাদ 
ধন্ত। তৰু এরা পুর্ণকূপে' দন্ধট’ ছিল 
মা। কেননা, ““অমিদারী-উন্মুদম” 
বিল পাদ হবার পর (পঞ্চাশ দশকে) 
এরা যেমন; হিন্দু ঠাকুর জাতির 





৮ 
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চট] 
১১০] বাপ 


- করতে: চায়ন]। 
' দ্বায়েয় মধ্যেও আবেদনকারীদের 


স্তরীয় নেতৃত্ব-কাডায়ের ধোগানদার । 
কং-ই-র২ বর্তমান নেতৃবর্গ নগ্নাদিনী 


বর্গ থেকে উত্তর্পপ্রদেশের শীর্ষ রাজনীতিতে 


এক নতুম জাতিবাদী, সংগ্লেষ শুরু 


ফ্বেগুলি' লমভ ভরাট) ভাতে 
ভয়োরর] মহানন্দে চরে বেড়াচ্ছে; _ 
মহামায়ীর ছায়া পড়েছে । মোরাধা- 
বা নরক হয়েছিল সায়! আগের . 
দ্বিতীর্ার্যথ। তাছাড়া, সম্প্রতি - 
ভারত লরকারের কোনো বৃহৎ 
আমলার মগজ-বিছযাৎ্যষ্ট স্বীম অঙ্গ: 
যায়ী ছরিজনষেরকে শুয়োরপালনে 
লাহায্য কর। হয়েছে । কোনে! 
আধুমিক পরিচাঁলিভ ফার্ম তৈরী 
করার দিকে ময়, ব্যক্তি-মাপিকানার - 
দিকে লুনধ করিয়ে । ফলে সর্বত্র মল 


করলো! ইনার্ডেলী যুগের উত্তরপর্ব ও অপরিচ্ছন্নতায় ্বভাবতই মুললমাম- 


রূপে । লংক্ষেপে ‘ঠাকুর’ যুক্ত পষ্চা- 
পদ নামে খ্যাত জাতিগুলিয সম্ভার : 
অধস্ভম ভূমিকায় ‘হরিজন’ । গ্রনাদ 


দেয় স্র্শকািরতায় জেগেছে জোর 


আদাত। শ্রীমতী গান্ধীর পরম 
বিশ্বাদভাজম দূত জ্রঘশপান কাপুর 


বঞ্চিত্‌ হল বর্ণহিনদুর মাথা ব্রাহ্মণর1'; হালে মোরাদাবাছে গিয়ে মিটিং করতে ৮ 


'ফেখান হল কং-ই বুঝি বর্ণ, হিন্দুদের, 
এজিয়ার খর্ব করতে চায়। : 

' আসলে এটা ছিল একটা চাল্প £ 
রে ফিরিয়ে পূর্ববর্তী জনত! মন্ত্ী- 
মণ্ডলীর (ইউ- পি-তে) আরব আর- 
ক্ষণ নীতির জের টেনে চলা । ওদিকে 


পারেননি ৷ কংগ্রেস ই-স্ব জনপ্রিয়তা 
' আজ বিলুপ্ত লংখ্যালঘুদের মধ্যে 
অন্ততরও। তাই কি সংকট অনপ- 
নেশন হয়ে পড়েছে. মুখ্যমন্ত্রীর 
নজরে ? | 


মুদ্রাক্ষীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধির দে প্রায় ‘শাসক দলের লি 


. লয়ান তালে বেড়ে চলেছে বেকারদের 


ন্বাহিনী। স্থতরাং রাজ্যে পীমাবদ্ধ_ 
ছাকুরির অন্ত প্রসাদ লিগ দেয়. 
দকলকে-খুশি করা গেল'ন1। দংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের . বর্তমান প্রজন্মের 


: যুবকরা হল দর্বাধিক বঞ্চিত । ক্রেন! 


নিয়োগকারী অফলার-বর্গের আম- 

লার1 অধিকাংশই হিন্দু, বয়োবৃদ্ধ, এবং 
সেহেতু ভারত বিভাজনী' রাজনীতির 
স্থৃতি-তিক্ত ' পর ্পরাবাহী। এর! 
পারতপক্ষে মুম্লিম যুবকদের নিয়োগ" 
সংখ্যাণ্ক্ষ সম্প্র 


মধ্যে আতিবাদী তারতম্য করে ' 
চলছে। 


আমি পূর্বে লেখায় দেখিয়েছি, 


কিভাবে মোরাদাবাদের হস্তশিল্প কারি- - 


পররী মধ্য্বত্বভোগী 'ও অর্থ বিনি- 
'ক্লোগকারীদের ছার] শোযিত হয়। 
এয়া বেশীর ভাগই মুদলমাম। 
Brassware Corporation প্রাক্তন 
মৃণ্যমন্্রী বহুগুপাজীর বারা শুরু হবার 
পর এদের, অবস্থা কিছু উন্নত হয়; 
কিন্ত ১৯৭৫ এর নতেম্বয় শেষে বহ্থ- 
গুণাজীকে বিদায় নিতে ইল'। তারপর 
ফিরে এল শিল্পে লাইসেন্স প্রাপ্ত 
রপ্ডানীকারক ব্যবলাদারদের : রব- 
রবা। কারিগর যে তিসিরে দেই - 


| তিমিয়েই। এই ধরমের গয়ীৰ 


মুসলমানর1 সাম্প্রতিক গ্রশানমিক 
অতি-কড়াঁকতির হয়েছে শিকার । 
বড়লোক মুসলমানরা লাম্প্রদারিক 


, ভোল পালটে গা বাচিয়েছে। গুলি, 


ব্যাপক গ্রেফতার, লাগাতার ক'ফিউ 
আইনের প্রয়োগ; প্রয়োজনীয় _ 


খাবার কেনা সম্ভব. ময়, জলের 


অভাব, নগরের জলাতাবে ময়লাবাহী - 


পা 


- উত্তরপ্রদেশ. রাজ্য সরকারেয় 
জৃম্বরে ষে দুংকট-তা আজ বাইরে 
বেরিয়ে পড়ছে। কয়েকদিন-ধরেই 
সুধ্যমনতী পবিশ্বমাথগ্রতাপ ' সিং খুব 


উচু পর্দায় চড়ানো. নৈতিক খান, টু 


বজায় রাখার কথা বলছিলেন , 
যোরাদাবাদে শুধু নন দারা প্রাস্তেই' 


কাছে কংগ্রেস (ই) আজ এফ খুনি 
জমাৎ । .তারা দেখেছে বে-কররদের - 


পাইকারী হারে মরতে, স্বৃতের সংখ্য - 


দায়িত্বশীল :বিধানদত! , দদস্তদের 


। (বিপক্ষীয় ) মতে ২০০০এয় কম.. 


নয়। দরকারী পরিসংখ্যানঞএর ১/১* 


অংশ মাআ+ ফলে প্রাদেশিক সর- | 


কারের দততা সন্দেহের বিষয় হয়ে 


. দাড়িয়েছে । লংখ্যালঘু মন্ত্রে কজন 


আছেন ক্যাবিমেটে, তাদের অবস্থা 


দলেষীরে, বাইরে তাঁরা কক্ষে পায় ' 


না। 


প্তি বাড়িয়ে তোল! এবং সেই লঙ্গ 


ক্যাধিনেটে সার প্রতিষ্পধা মী যে . 


কজন “আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে 
দিল্লীতে পিয়ে, শীমতীতীর কাছে, 
দয়বার করে এসেছেন! রাজধানী. 
লখ্‌মৌর়ে চাউর খবর, প্রধানমন্ত্রী 
তাকে অপিন ক্যাবিনেটের কাটা 
আর আগাছা সরিয়ে দল থেকে 
বিশ্বাসতাজ্জন বেছে মম্িমপ্ডলী চেলে 
দাজাতে . ঢালাও * 
দিয়েছেন । . 


 হংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের: প্রতি জনের 


bd 


সি 


দং্প্রতি: সূধ্যমন্ত্রী আপন ভাব- 





রি 


অন্থমতি -* 


দপণ। শুক্রধার, ২৬শে লেপ্টেম্বর ১৯৮০: ॥ পাচ 


বিপ্লবী ভুগেননাথ দূত 


কালিদাস কুঞ্জ: ' 


" রাজনৈতিক দক! শরাধাতে 


এখদ শয়শধ্যায় শাহি পিতামহ 
ভীন্গের যত। একদিকে দেশের 
অভ্যন্তরে অস্থির, অসহিফু, কোথাও 
বাঃমারমৃখি হিংসাত্মক প্রবণতা, অন্ত- 
দিকে নিজের দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
গোষ্ঠী কোন্দল তাকে ক্রমশই বিপর্যস্ত 
কয়ে তুলছে। দেশের মানুষকে 
ধোকা দেওয়ার মত কৌশল তা 
হাতে আর একটিও অবশিষ্ট নেই । 
সমঞ্জ দেশ এখন অন্ধকারে ডুবে 
“থঘাচ্ছে। তীব্রতম 'বিছ্যাৎ দংকটের 
ফলে ছাটাই, লে-অফ বাড়ছে। নৃতন 
নৃতম কলকারখান] গড়ে উঠছে না! । 


৷ অন্তদ্বিকে, নিত্য ব্যবহার্য অভ্যা- 
বশ্তকীয় পণ্য সামগ্রীর, মূল্য বেড়ে 
যাচ্ছে হ হু করে। অসাধু ব্যবসায়ী 
ও পণ্যোৎ্পাদকদের উপর লরকারের 
নিয়ন্রণ থাকাতো দূরের ক্ষখা, দরকার 
যেন তাদের হাতের পুতুল বনে যাচ্ছে 
নধিন। | 

* দেশের এই দর্বব্যাপী সংকটের 
মুখে ইন্দির। এখন, বেসামাল হয়ে 

























করে ম্বযৃতি ধারণ করেছেন । শ্রমিক- 
দেয় ধর্মঘট করার গণতাজিক অধিকার 
কেড়ে নেওয়ার হড়ষন্ত্ ছন। 
পুনয়ার দেশ জুড়ে দ্বৈরশাসন 

করার ফন্দী আটছেন। 


দের আত্যত্তয়ীণ দলাদলি নতুন করে 
চাঙ্গা দ্বিয়ে উঠেছে । মেনকা গান্ধীর 
ল্মর্থনে একটি উপদলীয় চক্র সক্রিয় 
ও তৎপর হয়ে উঠেছে। এই পরি- 
স্থিতিতে খুব তেবে চিত্তেই ইন্দিরা 
রাজীবে রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে 
তুলতে(চেষ্টা করছেন । ৯ 

লিপিআই ওলি পি আই (এম) 
বরাবরই নংকটের সময় ইন্দিরার 
পেছনে এসে দীড়িয়েছে, তায় 


পুয়ের 'উপজাতীয় অত্যতান জনিত 
সংকটে তার] দৃঢ়তাবেই ইদদিরাকে 


(মম ল্গে তাদের গৌণ ছম্বও বিস্ত- 
চর | তাই ইন্দিরা এদের উপর 
সম্ণূর্ণ নির্ভর করতে পারছেন না 


পাশের: নেতৃত্বাধীন দি পি আই-এর 


ইন্দিরা গান্ধীর ' অবন্থ! দাড়িয়েছে ' 


এ্ামাঞ্চলের .' উদ্ধত শ্রম কাজের - 


জাতীয় নিরাপতা অভিনান্স জামী" 


০. লণয়ের মৃত্যুর পর ইন্দিয়1 কংগ্রে-- 


ভগ্জাংশকে নিয়ে লতার ফ্রন্ট গড়ার” 
ভোড়জোড় চলছে,। তবে একথা 
বলা খায়, ঘতদিম“ইদ্দিরা সোডি- 
হেতের ভজন] করে চলবেন, ততঙ্গিন 
তার বড় বিপদের দিনে পি পি আই 


ও পি পি আই (এম) তার উপর থেকে , 


লমর্থন তুলে নেবেন । 
তবুও ইন্দিযার দিন কাটে কণ্টক 
শঙ্গমে । দেশের মান্ষের, মম 


ভোলাবার দূব যাদু থে খরচ, হয়ে 


‘গেছে। সমাজতম্রের ফামুস ফেটে 


fl গেছে। 'গরিবী হটা্ ণধ্বমি 


মিলিয়ে গেছে বাতাসে | ' ইন্দির়ায় 
দেই ভথাকথিত ‘গতিশীল’ নেতৃত্ব 
এখন থমকে দীঁছিয়েছে রাজনৈতিক 
লংকটের গিরিবর্থ্রে। 


জোতদার- মহাজনদের পাহারাদার 


" শাসকর1 নিজেদের সংকট নিজেরাই, 


ডেকে আনে । 


ভারতবর্ষে শংকট বাড়ছে.। 


বিদেশী পু'জির পরিয়াণ পাহাড়ের 
মত উচু হয়ে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, 


ভারত সহায়ক অর্থ নৈতিক দংস্থা ও 
বহুজাতীয় বানিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
দেলায় দায়ে ভারতবর্ষে কিনে 
মিয়েছে। উদ্বৃন্তির এই লক্জাকে 
ঢাকবার অন্ত “ইন্দিরা হাত বাড়িয়ে- 
ছিলেন তথাকথিত সমাজতাঞ্ছিক 
'সোভিয়েতের দ্বিকে। অর্থ নৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার নম করে 
১০. বৃছরের জন্য চুক্তি . সম্পাদিত 
হয়েছে--“ভারত সোভিক্লেত মৈআ&ী 


চুক্তি |” 


সমর্থন করতে হচ্ছে ইন্দিরাকে ৷ 
আফগানিস্থান ও কাম্পুচিয়ার প্রশ্নে 
লোঁভিয়েতের প্রতি নির্লজ্জ" সমর্থন 
জানিয়ে ইন্দিরা এখন মুখ দেখাতে 
পারছেন না জোট নিরপেক্ষ ঘেশ- 
গুলোর কাছে। ক্বদর রাষ্ট্র বাগুগা- 
দেশ ও মেপলি যতখানি সাহসের 
লঙ্গে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অঙ্- 


.অহুষ্ঠিত লাংপ্রতিক জোট নিরপেক্ষ 


দেশগুলির সম্মেলনে ইন্দিরার 


বাসীর চোখে। 
ইন্দিরার এই চতুর্থ কই 
কারণ কি? তার শ্রেণী অবস্থান ও 


আর এই মৈত্রীর রায় 
মেটে সোভিয়েতের দৃমন্ত' অপকর্ম 


শরশযায় ইন্দিরা গান্ধী এ 


সাৰাজাবাদের বিরোধিতা, কার্ধ- 
ক্ষেত্রে দামস্ভতন্র ও বাণিয়াত্রকে 
জীইয়ে রেখে সাত্রাজ্যবা্ী অর্থনীতির 
অমুপ্রবেশের পথকে সুগম ও প্রশস্ত 


করে তোলা--এটাই ছিল তায় পিতৃ- 


দেব জহয়লাল নেহেরুর অমুস্থত 
পদ্থা। যোগ্য পিতার যোগ্য কন্তা 
সেই এতিহ্ফেই বহন করছেন। 
পার্থক্য একটু - যে নেই, তা নয়। 
অহরলাল বুর্জোয়া গণতষেক্স ঠাটটুকু 
বজায় রেখেছিলেন, :কন্তা ইন্দিরা 
সেইটুকুও রাখতে, পারেন নি. 
“জাতীয় বুর্জোয়াছের মহান নেত্রী’ 


_বলে.যার! দিনন্লাত ইন্দিরা ভজনা 


ব্রেন তার! দেশের মৌলিক সমস্ত 
থেকে মাঙুযের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে দিকে 


হয় না, সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা 
কায়েম থাকে না, শিল্প পু'জিপতিদের 
বাজায় দংকট তীব্রতম কূপ ধারণ 
করে না। আমলে, ইন্দিরা গান্ধী 
হচ্ছেন আধলাতাগ্ত্রিক পুজিপতিদের 
দর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। 
আমলাতান্ত্রিক পু'জির লঙ্গে. জমিদার 
মহাজনদের বিরোধ মেই, আছে 
গতীর বোঝাপড়া তাই গ্রামাঞ্চলে 
চলেছে মধ্যযুগীয় নাঁসস্ততাব্রিক 
শোষণ ব্যবস্থা, আর শহরাঞ্চলে 
দেশের বিপুল জনদংখ্যার অগপাতে 
খুবই কম সংখ্যক কিছু কল কার- 
খালার বাণিয়া পুঁজির অবাধ-ন্যুনাফা 
লুঠন। দেশের বিপুল সংখ্যক লোক 
ছারিত্য রেখার নীচে জীবম- ঘাপন 
করছে। তাঘের ক্রয় ক্ষমতা প্রায় 
শৃর্তের ঘরে । জাতীর বাজার গড়ে 
উঠছে না। এখনও. শিল্প পণ্যের 
চেয়ে কষিঞাত পণ্যের আঁমঘানি ঢেল 
বেশি। চোরাপথে বিদ্বেশী পণ্য 
রাঞ্জার ঘধল করে নিচ্ছে। | 

এই ‘অবস্থায় ইন্দিরাকে যারা: 
জাতীর বুর্জোয়াদের নেম্রী বলে 
প্রশস্তি গাইছেন তারা স্থিভাবস্থার, 
পক্ষে । শ্রেণী দহযোপিতাই তাদের 


কহে। বুর্জোয়ারা কখনও ভীমের 


. মতো” দ্বেচ্ছাবৃত, মৃত্যুকে আলিঙ্গন 


দাড়াচ্ছে।- শাসক শ্রেণীর জা 
খসে যাচ্ছে । শাসক শ্রেণীর- সহ 
ষোগীর! জনগণ থেকে বিচি হয়ে 


ছেন} 
সার্টিফিকেট 
্বামীজীকে “দাম্যবাদী” বানাবার 
চেষ্টা করেন তারা কী বলবেন 
ভূপেজ্জনাথ 
চিন্তাধার1 বা কর্মপন্থা এক ছিল? 
বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ গড়লেন, আর: 


বিগত ৪ সেপ্টেম্বর রী 
ভূপেন্দমাথের জন্সশতবর্ধ নিঃশব্দে 
বিদ্ধা নিল বলে’ যারা অন্থযোগ 
করেছেন তরি! বিষয়টকিক আরো" 
দশটা অহষ্ঠামের মতো ফেখছেম 
নিংদদ্দেহে। আমাদের কাছে 
তৃপেন্্রনাথের প্রধান পরিচয় তার 
বিপ্লবী-দত্তা। এদেশে অপমাপ্ত 


মাহষ ভার এই EEE আদর্শকে 
কাজে লাগাতে পারেন । 
'সচেতন  কুপেজদাখ 
শুন্টান্ে পি মিত্রের বৈপ্লবিক দঙ্গিতিতে 
যোগ দেন যে-বছর স্বামীজী দেহ" 
ত্যাগ করেম। এই কাজে ভগিনী 
নিবেদিতা, অয়ৰিম্ম, দখারাম গণেশ 
দেউস্করের -ঘারিধ্য লাভ করেন। 


বিশ্বের মতোই তার জীবনকাণ্ড যে  ১৯+৭-এ, বিপরবীদের মুখপত্র 'ছুগা- 


‘ঈপ্সিত জেক্ষ্যে পৌছতে পারেনি নে 


তে! ছা! কথা । একজন বিপ্লবীর 


:স্বৃতিতৰ্পণ তখমি তাৎপর্য হয়ে 


ওঠে যখন দেশে পত্যিসত্যি বিপ্লব 
গড়ে ওঠে কিংবা হাতে কলমে 


আমরা বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু. করি।' 


ভুপেন্নাথের জন্সে্ একশো বছর 


নিছক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকঙাপের 
মধ্যেই দীমাবদ্ধ রেখেছি তাতে! 
দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে । .১৯৬১-তে 
কলকাতায় ভূপেন্্রমাথ শেষ দিশ্বান, 


ত্যাগ করেন। , সম্ভবত সংবাদপত্রে ? 
তার মৃত্যু-সংবাদটিও তেমন গুরুত্ব 
পায়নি । 


ধারা আজ তাকে ন্মরণ করছেন 


-তীরাও যে মানুষটির জীবদ্দশায় তায় 
বৈপ্লবিক চিন্তাধারার শরিক ছিলেন- 


এমন 'নয়। বস্তুত বিপ্রবীর স্বৃত্যু 
নিশ্চিত .জেনেই এতিহাসিক প্রত্ব- 
চিহেত্ব মতো তাকে নিয়ে মিশ্চিস্তে 
গল্পগাছা শুরু. করেছেন। এবং 


চালাকি করে বারবার তুলে ধরবার " 


চেষ্টা করছেন তিনি বিখ্যা হ্বামী 
বিবেকনিচ্ছেরে - কনিষ্ঠ সহোদর 
ছিল্তেন, ইত্যাদি। যেম ভূপেন্্রমাথ 


হ্বামীজীর পরিচয়েই পরিচিত হত্রে- 
সপেশ্রনাথের কৃষকদভার অন্যতম সভাপতি হল এবং 


এমনকি 
দাখিল করে হায়! 


এবং বিবেকানন্দের 


ব্যবস্থা মাছষকে দরিদ্র করে সে- 


স্বাভাবিক বলে মেনে নেননি ভৃপেন্দ- 
নাথ। তবে. একথা ঠিক স্বামীদী 
সেবাকর্মে উৎদগাঁকৃতগ্রাণ একদল 


স্তয'-এয় সম্পাদক হন্‌ ৷ ‘সোনায় 
বাংলা’ ইন্তাহারটি প্রকাশের কারণে 
রাষ্টরড্রোহিতার অপরাধে তায় এক 
ৰছর সশ্রম কারাদণ্ড গ্রহণ করতে 


' হুয়। মুক্তি পাবার পর নহকরমীদের 


পরামর্শে আমেরিকা যান। ছা 
ইয়র্ক বিশ্ববিভ্ালয় থেকে ১৯১২-তে - 
তক এবং ১৯১৪-তে ব্রাউন বিশ্ব- 


বাপিনে এলে তিনি তীর, 
স্বাধীনত1 দলমিতিয়’ লম্পাক নিযুক্ত 
হলে তার সম্পাদনায় 'ইপ্ডিপেদভেক্স” 
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A 


পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিছু-_' 


দ্বিন্ন। ।লমান্দতত্ব ও নৃতত্ব বিষয়ক 
গবেষণা করে হামবুর্গ বিশ্ববিভাজয় 


থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন । 


১৯২১-এ তৃতীয় কমিউনিস্ট 
আন্তর্জাতিকের আমস্রণে ব্গ্বী 


বীরেন্্রনাথ চট্টোপধ্যোয়ের পঙ্জে . 


মস্কোতে আদেন। মানবে্রনাথ 
রায় এব্‌ং বীরেন্জনাথ দাশগুপ্ত দেই 


সমতলে উপস্থিত ছিলেন। ভৃপেশ্র- 
নাথ লেনিনের কাছে 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র 
পেশ করেন | 

১৯৩৬-এ  ভূপেন্্নাথ। বজীর়. 


দুবার অধিল ভারত ট্রেড ইিউপিরন। 
কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। 
ভার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- 
গলির মধ্যে ভারতীয় লমাঙ্গপন্ধতি, 
লমাজতব, অপ্রকাশিত রাজনীতিক 


lism, Dialectics of Land Eco 


nomics of India প্রভৃতি ] 


ধৰ্ম জমিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সংস- নিঃদঙ্গত! একথাই প্রমাণ করে যে কুরে লা। বিশরবী- বড়. আল | ধাবস্থার আমূল পরিবর্তনই তূপেজ- 
পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতা, দখলের স্বাধীন দেশ ছিলানে ভারতের ভাব কোল, ভীল, . হরিজন, গিরিজন | নাখের কাম্য। এ ,দমাজ-ব্যবস্থায় বহু ভাষায় পণ্ডিত স্কপেজ্জনাধ 
তিঘোগসিতার ক্ষেত্রে ইন্দিরা কংঞ্রে- সৃতি এভটুকুও অবশিষ্ট এ বিশ্ব- নির্যাতনের বিরুদ্ধে যাথা তুলে | অধিকাংশ মাহুষের দারিদ্যকে ইতিহাস, লাহিত্য, বৈষ্ণব ও হিন্ু- 


দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
অদমাপ্ত বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করবার, 
মহৎ সংগ্রামেক্স মধ্যেই তুপেঙ্দমাথকে 


ডানে ও তীয় ছুহিভা। রোজা বেশ- . শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই উপরোক্ত পড়ছে ক্রমশঃ । ভার ত বর্ষে র. | আদর্শবাদী দক্্যানী গঠনের যে ব্রত 
দংকটের মূল নিহিত আছে। মুখে আকাশে অস্তিগূর্ অশনি দংকেত । | হণ করেছিলেন, পাম্যবাদে বিশ্বাসী সঠিক শুদ্ধ| জানালো "ভব । 


তারতেক্স, ” 


হাতকে শক্তিশালী করেছে। এখনও লরণ করতে দমর্থ, ইন্দিয়। দরকার : কর্মসূচী । | কৃপেজ্রদাধ সম্াদবাদ পার হয়ে ইতিহাস, এবং ইংরেজি ভাবায় রচিত 
NN ট 5 হা 
আনাম, মেঘালয়, নাগাতুমি ও মনি- সেটুফুও করতে পারে না। দি্লীতে ' ইতিহাস সংকটের লমাধান | মার্কসবাদে দীক্ষা নিলেন । দরিদ্র- 7 টি টু |; 
¢ Dialectics of Hindu Ritua- 
নারায়ণের লেবা| নয়, যে-লসমাজ . ~ 





al 


লন্ধানে শহরাভিমৃখী  হুচ্ছে। শহরে লব দেশের বুর্জোয়া 'শালকঘের ইন্দিরাকে সংকঢের হাত থেকে, | পরেও দ্রেশের গুণগত যে 
কাজের সন্ধান না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে কপালেই অন্ুর্ূপ- সংকটের রেখ! বাচাভে চান | জাতীয় বুর্ধোয়ারা | কোনো পরিবর্তন হয়নি, বিভ্তালক্ন থেকে এম, এ, ভিগ্রি লাত 
; দ্বারিজ্ত্য ও হতাশার জীর্ণ কুটির । দেখা ঘায়। বাণিয়া পু'জিপতি ও রা্ষমতায় থাঁকদে গণতন্ত্র বিপন্ন | বরং সমস্ত ব্যাপারট? আমর! করেন। রং 








‘| ছযর়। 


১৬ পেসার ...... 
« 


ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীরা 


‘যে দরকার কাজ করবে তাকেই 
নির্বাচিত করুন । 

শ্রীমতী গান্ধীর এই বিজ্ঞাপনট! :. 
ভারতীয় ভোটাধিকারীদের: শতকর! 
অন্ততঃ ২৫ জন মানব (আর যারা 
ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের ৪২ জন ) 
, বিশ্বাস করেছিমেম বলেই গত আট 
মাপ ধরে তিনি, সদলবলে দিলির 


ঝা 


পদে দমাসীন] রয়েছেন | বর্দিগ - 


" এই আটমাসেরই মধ্যে লিত্যব্যবহছার্য 
জিনিসপঞ্জের দাস ১৫” থেকে শত 
শতাংশ ধাড়াবার মওকা পেয়েছে। 
উত্তর, পূর্বাঞ্চলের অগ্নিগর্ত লমস্ত! 


সমাধানের পরিবর্তে জটিলতর হতে 


. পেরেছে। বাগপত আর মোরাদা- 

বাছের মতো অঙ্গুশানন-ছুরস্ত পুলিনি 
 তৎপরতাঁও কম বাড়ে নি। তার 
চেয়েও বড় কথ! হলো! মাত্র এই আট 
দ্বাদেরই মধ্যে জ্ীমতী গান্ধী লব 


, কাজের.আগে তার পূর্বতন বশ 


'সামলাদেরও প্রায় সকলকেই 
দদন্মামে স্বপদে ফিরিয়ে আনতে 
পেরেছেন্‌। 

তাহলেও একট] লরকারের গুপা- 
গুণ বা সাফল্য পরির্মাপের-পক্ষে মাত্র 
আটমাল দসয় অবস্তই তেমন ধর্তব্যের 
মধ্যে কিছু নয়। তবে ফলাফলট। 
অনুমান করা চলে। ফুটস্ত চালটা। 


৮ 


ভাত হয়ে উঠেছে কিমা জানতে হলে . 
যেমন গোটা হাড়িট! উপুড় করে সব. 


কটি চালই টিপে টিপে পরখ করার 
দ্বরকার হয় মা: দু-একটি চাল টিপেই 
তে! মালুম হয়। তেমনই যে কজন 
অমিত প্রতিভাধর ব্যক্তিকে নিয়ে 
ঞীদতী গান্ধী তার এবাককার গভণ- 
মেট ভ্ভাট ওয়ার্কস্‌ গঠন করেছেন, 
ভাতে লাধারণ 'বুদ্ধিতেই আন্দাজ 
করা যায়, জমতী এ ঘফাতে খুবসম্ভব 
ভার ৭৫-৭৭ এর সাফল্যকেও অনতি- 
বিলম্বেই অতি অনায়াসে অতিক্রম " 
করে যেতে পারবেন । দদ্ভোক্ত ঘটনা- 
ফটি এই গুপধরদেরই প্রোজ্জল প্রত্তি- 
তার এক-একটি দ্পদগে ফল মাত । 
এ ছাড়া, এই,আটমাসেরই মধ্যে 
আমরা  হালফিলের শেয়-এ বঙাল 
শ্ীগণিধান চৌধুরীর কর্পলা-প্রতিতার 
কথাও শমেছি। শুনেছি টেলিফোন- 
উপোষী কলকাতাবানীঘের প্রতি 
জরিফেনের মেলি আতোয়ানেৎ-সৃলত 
হৃদযত্রাবী উপদেশেরও বৃতাস্ত। 
দম্পতি আরও একজনের বিষয়েও 
কিছু জানা গেদ--যা রীতিমতো] “এ 
মার্কা ছবির মতোই চিভাকর্ষক। 
- বিলিয একটি অধিক প্রচারিত ( এবং 
আমতী গান্ধীর পাড় সমর্থক ) লান্তা” 
কে প্রকাশ লেই টা লম্ভবৃত 


এখানকার অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে 


গিয়েছে । বদবাদীর গৌচরার্ধে লেটি 


তাই এখামে সংক্ষেপে উধৃত কর] 
গেল £ 

“নতুন দিল্লীর এক ঘরোয়। মধ্যান্ন 
তোজে সাজপাদ সং জনৈক সিনিয়র 


ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিষ্ঠ কয়েকজন 
লাংবাদিকের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি 


নিয়ে মতামত. বিনিময় করছিলেন । 


'কথাচ্ছলে মন্ত্রীমশায়ের এক চামচা 


মন্তব্য করেন: ‘আজকাল ইয়ে ‘রেপ’ 
কী বারে মে তে! কাফি চর্চা হো রহ! 
হায়। সুশীল সমাজের ভোজন- 
টেবিলে এ প্রসঙ্গ তেমন মানানলই 
নাহলে মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু দলে 
দলেই তার অনমুকরণীয় তলিতে 
প্রথমে একটি উচু“ শায়ের আউড়ে, 


তারপর উত্তর দেন, “ইয়ে সব ব্যাক- 
ওয়ান হাত । 'রেপ” তে। হাজারো 


গত ১লা আগস্ট দর্পণে আমাদের 
কলেজ দঘ্ঘন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে আমর] কলেঞের শিক্ষক ও 
গভনিং বির শিক্ষক প্রতিনিধিরপে 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 


(১) কলেজে লোক নিয়োগের 


ব্যাপারে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছে অতি- 
যোগ করা হয়েছে ত! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 
কলেজে এমপ্রয্মেণ্ট এক্সচেপের 
মাধ্যমে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের 
কোন শর্ত নেই । এক্ষেত্রে বেনয়কারী 
কলেজ কলকাত। বিশ্ববিভালয়ের 
নিয়মবিধি মেনে চলে। গত বছর 
দরকার থেকে জানানে! হয় যে, ভি 
পি আইয়ের কাছ থেকে দব পদের 
অন্ত আগে থেকে অনুমোদন নিত্রে 


তারপর যেন নিয়োগ কয়া হয়।-নেই ' 


অম্যায়ী সম্ভাব্য পদ্দগুলির অন্ত ডি 
পি আইয়ের কাছে অনুমোদন ঢাওয়া। 
হয়েছে। ২৭-৭-৮* তারিখে গভন্নিং 
বডির পৃভায় নর্বপন্যতিক্রযে স্থির 
হয়েছে কোন বহুল প্রচারিত লংবাদ- 


পত্রে এই পদগুলির জন্ত-বিজ্ঞাপন : 


দেওয়া হবে এবং স্থানীয় যোগ্য 


বেকার ছেলের! যাতে চাকরী পায়, 


দেখা হবে ।- ডি পি আইয়ের অঙ্গু- 
মোন এখনো. আলেদি । ফলে 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়নি । 
এক্ষেত্রে দূরখাত্ত করার এবং ভা 
ছিড়ে ফেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
(২) পরিচালন সমিতিতে সর- 
কারী প্রতিনিধি কানাইলাল শী 
শক্ষা বিভাগের ভেপুটি সেক্রেটারীকে 


লিখেছেন যে, তিমি স্বাস্থ্যের কারণে 


লাল লে হো রহা হার । আয়, 


আখির আওয়ৎ তো! ভোগনে কী 


চিজ হায় মহী মহোধয়ের এই 
লরদ ভ্ঞানগর্ত উক্তি উপস্থিষ্ত লকলেই 
বেশ রপিয়ে উপভোগ করলেন 
“প্রসঙ্ভ উল্লেখ্য, মায়! ত্যাঈী 
লংক্রাত্ত ফেলেঙ্কারির পর শাসক- 
দলের যেকজ্জন পদস্থ ব্যক্তি সরে- 
জমিনে এই ঘটনার নত্যাসত্য ঘাচাই- 
য়ের জন্তু বাগপত গিয়েছিজেন, এই 


দিনিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিজেল, 


তাদের বিশিষ্ট একজন ।” 

[উইক এণ্ড রিভিয়ু, ২ আগষ্ট 
১৯৮+ ] 

মনে হচ্চে এই শেষোক্ত রছুটিই 


হচ্চেন শীমতী গান্ধীর হাঁড়ির লবচেক্সে 


লয়েষ চাল । .এহেন কাঁতিমাম রত্ব- 

দেই হাতে আপামর ভারতবালীর 

ভাগ্য সপ্ত হয়েছে । সুতরাং "দি নেশম 
ইজ. অন দি মৃ্ত_দেশ আবার নতুন 
করে এগিয়ে চলেছে । তবে এগিয়ে 

শেষ পর্যন্ত কোথায় এগিয়ে পৌছবে, 

নেইটে ভাবতেই কেমন হৃদকম্প 

হচ্চে। 

ষকুদ। গুপ্ত 


খোভারাণী কলেজ সম্পকে 


পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন । 

(৩) কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সত্য- 
নারায়ণ লাধুখার মর্মর যুতি প্রতিষ্ঠায় 
কিছু শিক্ষক ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং' 
আলোচনার অন্য একটি নভাও হয়। 
মেখানে শিক্ষকর] অধ্যক্ষকে ৪** 
টাকা চাদ দিতে অনুরোধ করেন 
এবং অধ্যক্ষ তাতে নানন্বে সম্মত 
হ্ন। কিন্ধ উৎসাহী শিক্ষকগণ 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না 
পেয়ে সত্যনায়ায়ণ খার পুত্র দিলীপ 
থাকে অঙ্থরোধ করেন যুতি প্রতিষ্ঠা 
করে দ্বিতে'। শুনেছি নিজের টাকায় 
নিজের বাবার যৃতি স্থাপম করাটা 
তাল দেখায় না এই কারণ দেখিয়ে 
দিলীপবাবু অসম্থৃতি জামান ৷: 

(৪) অধ্যক্ষ আসার আগে. ষে 
কম্ুজন কর্মচারী মিষুক্ত হয়েছিলেন 
তের নিয়োগ ছিল, অনিয়মিত। 
অধ্যক্ষ আসার পর তাদের নিয়োগ 
নিয়মিত করেন এবং তাদের লাতিন 
ডি পি আই থেকে নিয়মিত করাঁম। 

অধ্যক্ষ অশিক্ষক কর্মচারী, শিক্ষক 
ও দামগ্রিকভাবে কলেজের উন্নতিতে 
নিরলস পরিশ্রম করেম। তিমি 
কলেজে আনার পর বহু অস্থবিধা 
সত্বেগড উচ্চ যাধ্যমিক (বাণিজ্য ও 
.কল1) শুরু করেন । গত বছর ইউ- 
নিভামিটি ইন্দপে কং টীম অধ্যক্ষের 
কার্য পদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অআ্যাকাউণ্টেন্সিতে 
অনার্প দেবার স্পারিস করেম। 
দরকার ও বিশ্ববিভালয় তা মঞ্জুর 
করেম। ১৯৭৫ পালে অধ্যক্ষ যখন 


.গায়কের' আত্মীয়” 


- ' দপধি ॥ শুভ্রা) ২৬শে সেপ্টে, ১৯৮০ 


কলেজে ঘোপদান করেন তখন 


কলেজের ১৮ হাজার টাকা ঘণ ছিল 


এবং লাইব্রেরীতে বই ছিল মাত্র ১২ 
হাজার টাকার মত.।, তিমি গত 


পাচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ৩* 
হাল্রার টাক! ডোনেশান তুলে ৬* 
হাজার টাকার ওপর যন্ত্রপাতি কিনে 
উচ্চ মাধ্যসিক বিজ্ঞান বিভাগ 
খোলেন। লাইব্রেরীর জন্ত ইউক্তি 


লিও লরকারের কাছ থেকে শ্রা 
বার করে ১ লক্ষ টাকার ওপর ব 
দংগ্রহ করেছেন এবং কলেজের নিজ 
তহবিলে ৬* হাজার টাকার ওপ 
জমা হসেছে। | 


শঙ্কয্ননাথ লাহ 


চশীলাধন কোনে 
গভনিং বস্তির অধ্যাপক গ্রতিনি্ 


‘একটি আিক সংস্থা সম্পর্কে" 


দর্পপের ২৯শে আগষ্ট সংখ্যাক্- ' 
‘একটি আধিক সংস্থা দম্পর্কে” একটি 
প্রতিবেদন, প্রতিবেদক পিয়ারলেন, 
(ফেতায়িট, এনডাউমেণ্ট, লঞ্চিত! 
প্রভৃতি দংস্থার লগে একই পংক্তিতে 
“্ৰমূনা কমাণিয়াল ফাইনান্দ (প্রাঃ) 
লিমিটেড*কে (নবাগত হলেও) স্থান 
দিয়েছেন, কিন্ত উল্লেখিত নংস্থাগুলি 
কি জনলাধারণের বিশ্বামের অমর্যাদ1 
করেছে? যদি তেমন কোন নজীর 


"না থাকে তাহলে “ঘমূন1 ব্যতিক্রম . 
- প্রথম ও চতুর্থ .কভায়ে ‘পি’ কথাটি 


হবে, এমন বদ্ধমূল ধারণ] কিভাবে 
জন্মাল প্রতিবেদকের ? 


“ বোর্ড অফ ভাইরেকট-এর যে চার - 
জনের নাম প্রতিবেদক উল্লেখ কয়ে- 


ছেম, তীর প্রত্যেকেই : সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি । শ্ীঅর়োরা সম্পর্কে 
প্রতিবেদকের কটাক্ষ অবাঞ্ছিত । 
প্রীঅযোর! "জনক হিন্দী ফিল্দী 
ছলেও মেটা কি 
তার পক্ষে অবমাননাকর 1 

‘এজেণ্ট লাগিয়ে টাকা! আদায়, 
সদ প্রদান’ ইত্যাদি কর্মধারা শুধু 
‘যমুনা’ই অঙ্থদরণ করে না,ঃএল আই 
নি সহ ভারতের তাবৎ ফাইনান্সার 
কোম্পানীগুলিই করে থাকে । এতে 
দোষের কি1 এই প্রক্রিয়ায় কয়েক 
শত কর্মোৎদাহী যুবক মাঁদ মাইমের 
দলে কমিশন দ্যন্বয়ে মাসে ৫০*টি 
টাক] দংসারে এনে দিতে পারছেন । 

কোম্পানীয় ব্যাংক খ্যাকাউণ্ট 
ম্পর্কে প্রতিবেষ্কের মস্তব্য তথ্য- 
ভিত্তিক নয়। কোম্পানী প্রকাশিত 
পুস্তিকায় যে চারটি ব্যাঙ্কের উল্লেখ 
আছে তার প্রত্যেকটিতেই “যমুনা” 
এ্যাকাউণ্ট আছে। 

ম্যানেজিং ভিরেউ তিন রকম 
লই করেন__এই অভিযোগটি আংশিক 
লত্য ৷ ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেনে তিনি 


- অন্তভাবে লই করেন। এটার মধ্যে 


দোষণীয় ফি আছে, বিশেষ করে 
যখন জাল সই-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক 
এবং 'জামানতকারীকে প্রতারণার 
ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে? প্রতিবেদক 
লন্ধান নিজে জানতে পারবেন, যারা 
মোটা অঙ্কের চেকে হামেশা দই 
করেন তাদের এই ধরনের' রক্ষা- 
কবচের আশ্রয় নিতেই হয়। 
অফিদের কাঁ নিয়োগের সময় 
নগদ টাকা! জামিন রাখা হয়। প্রতি- 
বেদকের এই অতিযোগটিও আংশিক 


সত্য । এই টাকা শুধুমাত্র প্রবেশাম 


' কারবারী প্রতিষ্ঠান, মস্তব্যটিও 


- সম্পর্কে 


পিরিয়ডের জন্তই জম! রাখা হয় 
চাকরীতে কমফার্ভ হলেই তাদের 
টাকা ফেরড দেওয়া হয় | 

" কোম্পানীর প্রকৃত নাম ২ যমূম, 
কষাশিয়াল ফাইনান্দ (পি) লিঃ ৷ 
অনতিবিলম্বে জনদাধারণের মনে) 
শেক়্ার বণ্টনের পরিকর্পন] থাকায় 
পুস্তিক] ছাপার দময় ‘পিঃ রথাটি 
বই-এর মধ্যে ছাপা হয়নি (লক্ষ্যনীয়, 


ছাপার অক্ষরেই আছে)। পরে সব 
কপিতেই হাতে ওটি লিখে দেওয়া 
হয়েছে । ছুই-একটি কপিতে যদ্দি 
কমী্দ্বের অসাবধানতায় ‘পি’ বা 
পড়ে থাকে তবে তার জন্য কোম্পানী 
হঃখিত। অবস্ত, এই সামান্য ত্রুটির 
জন্য কোম্পামী সম্পর্কে 'দন্দেহজনক 


ছুঃখজমক এবং আপত্তিকর । 
“যমুনার পূর্ণ দাস রোডের 
অফিস ভাড়া নেওয়া হয়েছে তিন 
বছরের মেয়াদে। প্রতিবেদকের 
সংবাদন্ত্র নিভূর্ল। কিন্তু-এই শহরে 
বাড়ী ভাড়ার শর্তাদি ভাড়াটে 
নির্ধারণ করেন না, করেন বাড়ীর 
মালিক। -তাই তিন বছর পর পুম- 
নর্বীকরণ করা ছাড়া “মুনা -কর্তৃ- 
পক্ষের আর ' কি করমীয় থাকতে 
পারে ?. ; 
পাশপোর্ট দংক্রাস্ত EE 
নির্গলিভার্থ আমাদের কাছে সুস্প 
ময়। পাশপোর্ট তৈরীর ব্যবসার 
প্রতি ঘদ্বি প্রতিবেদক ইঙ্গিত করে 
থাকেন তাহলে সবিনয়ে জানাব, 
ওটি আমাদের কর্মসূচীর আওতায় 
পড়েনা । তবে নিজন্য আমঘানী- 





. রগানী ব্যবসা থাকায় পাশপোর্টের 


প্রয়োজন হয়। 
গোয়েন্দা! পুলিশ যদি লংস্থাটির 


খোজধবয় নিয়ে থাকেম 
তাহলে আমাদের বিরুপ হওয়ার 


কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ, জন- 


করার স্বার্থে পুলিশের এই তৎ 
ভাকে দুদ বর্ষ দা 


দাধারণের অর্থ বিনিয়োগকে "ৰ 


জানাচ্ছেন । 


নাদিম চৌধুরী ' 
ম্যামেজিং ডাইরেক্টর 
বমুন। ইন জি গানত (লি) লি 


দপ ৭ ॥ শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


দানবীয় কাল! তাভিনযনস বাতিলের 
দাবীতে সোচ্চার হোন 


বকলমে জরুরী ত্ববস্তা ফিরিয়ে বার হচ্ছে 


দেবাশিস ভট্টাচার্য ' 


| দেপ্টেম্বর রাতে জ্রীমতী 
গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে 
জাতীয় নিয়াপত্তা অতিন্কান্দে ই 
করিয়ে নিয়েছেন। এর পূর্বেই 
বর্তমান বেলীয় "দরকার ক্ষমতায় 
বলেই চরণ সিং-এর প্রাক্তন কেয়ার 
“ টেকার মন্তরিদতার প্রস্তাবিত পিড়ি 
"আয চালু করেছে । এছাড়া জমতা 
লরকারের আমলে প্রবর্তিত মধ্য- 
প্রদেশে ‘মিনি, হিসা” তে! বহাল 
আছে। কং (ই) লরকার, গঠনের 
পর থেকে আলাম সহ উত্তর পূর্বা- 
ধলে উপজ্তত এলাকা আইন’ জারী 
করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জনতা 
সরকারের আমলে অন্ধ প্রদেশে 
প্রাক্তন তেঙগল রাও লরকার করিম- 
নগর জেলার দুটি তালুককে (পিয়- 
পিল! ও জাগতিয়াল) “উপক্রত 
এলাকা” বলে ঘোষণা করেছিলো ঘা 
স্ব রেড্ীর শালনে পাকাপোক্ত 
হয়েছে । মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, গুজর]ট, 
তামিলনাড়ুতে অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় 
ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অভিস্তান্দ জারী 
হয়েছে। 
তীব্র রাজনৈতিক টবে 
ঠেকাতেই এই কালাকাহুমের ভিত 
গড়া হচ্ছে। “মিসা"র মতে! এবার 
হুল ‘জাতীয় নিরাপত্তা অভিনস্তান্স 
£ নিন্দুকদের মতে মিলার বদলে “নিসা? 
স্তাশানাল সিকিউরিটি আযান্টেয় নামে 
নাউ ইন্দিরা, পিকিউকিটি আক, 
চালু হল। এই কালাকাহগনে বিন] 
"বিচারে সর্বোচ্চ একবছরের অন্ত 
আটক রাখ! যাবে । এবং সেই 
“মিদার মতোই তিনজনের এক 
বিচারকমণ্ডলী কেলগুলো। পর্যবেক্ষন 
করবেম। এই বিচারকরা! নগদ 
কিছুর বিনিময় ছাড়া লাধারণতঃ 
কেদ কনফার্ম করেন। নতুবা 
পুলিশের বিরুদ্ধে মত দিলে গুদের 
এ লব আ্যাভভাইপারী বোর্ডের 
চাকরী ছাটাই হয়। পুলিশের শত, 
অন্তায়, অবিচার, অত্যাচারকে চোখ 
"জে লমৰ্থন করে এই রাজ্যের জনৈক. 


২২ 


ক্তন মৃধ্যসন্জী ‘পদ্ম? খেভাবে ..- 
সার সপ্ীব বিশ্বাসের উপস্থিতিতে ' 


ধিত হয়েছেন। 
+, - এধরনের কালাকাহুনে পুলিশ 
" যা করে, তার দুটো উদাহরণ দেই । 
(১) রাজ্যের প্রাক্তন আাভভোফেট 
জেনারেল প্রয়াত অজিত দত্ত 


১৯৭৩ লালের এপ্রিলে ইউনিভা-' 


. নিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সমাবেশে 


বধেন যে, মালদার এক মুদ্বিদোকা- 
মেয় মালিকে কাছ থেকে ঘুষ ন! 


পেয়ে দারোগা তাকে মিলায় আটক 


করে “শুকনো! বোটাযুক্ত লাল লঙ্কার 


লঙ্গে ভেজাল মেশানোর+ হাশ্তকর 


অভিযোগে । প্রয়াত প্রদত্ত ছাই- 
কোর্ট থেকে তাকে শুধু সদন্মানে 
মুক্তি করান নি ঘারোগার লাস 
পেনমনেরও ব্যবস্থা করেছিলেম। 

(২) রুমী অবস্থা ঘোষণার পর 
কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ 
প্রায় একশো! জন রাজনৈতিক কর্মীকে 
ধরেই বাধাধর] “ওয়াটগঞ্জ যড়ঘন্ 
মামলা? দেখিয়ে সিল! করে। তেখন 
হেবিয়াস বর্পাসূও নিষিদ্ধ। লোক 


দেখানোভাবে একদিন পুলিশ জেল ' 


গেট থেকে জনৈক মিস! বন্দীকে বের 
করে ভালছাউপি পাড়ার পঞ্চায়েত 
ভবনে নিয়ে আসে আযভতাইপারী 


বোর্ডের সামনে হাজির কয়ানোর 


জন্ত। বিচারকরা আসামীকে তার. 


. বিরুদ্ধে আন। মামল! সম্পর্কে কিছু 
" বলতে অঙ্গমতি ঢিলে উক্ত বন্দী 


বজেম যে, ওল়্াটগঞ্জ থানাধীন এফ 
আই আর এ বর্ণিত উক্ত ঘরে এতজম 
আমামী একলঙ্গে বসতে আদৌ পারে 
কিনা তার বিচার প্রথম কর! হোক, 
তারপর তো “যড়বন্ত্র' 'রাষ্ট্র উচ্ছেদের’ 
পরিকল্পন| আাসবে। আর দ্বিতীয়ত, 
এ আসামী বলেছিলেন আমর] 
“নিজেদের মতামত গোপন ক্রতে 


অঞ্চল. প্রধানকে 


স্বণা বোধ করি, আমর! যড়যন্ে 
অবিশ্বাদী। সত্যি এ টুকু ঘরে এক- 
সঙ্গে কতজন আসামীর বলাই সম্ভব 
নয়। কিন্ত মিসা তে! এজন্তই ছিল, 
তাই পুলিশ কনফারমেশন সার্টি- 
ফিকেটও পেজ । 

১৯৭১ লালে মিস! ১৭ (ক) ধার! 
চালু হলে ১৯৭৩ লালের এপ্রিলে 
স্থপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়। 
হুগলীর রাজ্য সরকারী কর্মচারী শভূ 


সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের . 


মামলার আইনজীবী নরনারায়ণ 
গুপ্ডের সওয়াল তখন এক চাঞ্চল্য হুটি 
করে। এ ধারায় আটক ১৭৫৯ জন 
ছিলেন পশ্চিমবাংলায় । তাদের মধ্যে 
একমাত্র শড়ু সরকার হুগলী জেল 
থেকে ছাড়া পেজেন। বাকি ১৭৫৮ 

২ জনকে আবার মিসা ১৭ নং ধারায় 
ঢোকানো হল। 

১৯৭* মালে পশ্চিমবজে নকশাল 
পন্থীদের পোরা হল পি ভি আ্যাক্টে। 
১৯৭১, ৭২, ৭৩ দালে পি পি আই 
(এম) কর্মীদেরও ধরা হতে লাগল। 
তখন অনেকে মজ দেখেছেন, পরে 
পরশ্নাত জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে 
দেশাই, বাজপেত্ীর মতো দক্গিণপন্থী 
নেতাদেরকে এমন কি দলের মধ্যে 

' নানতম প্রতিবাদ করার অন্ত চন্দ্র- 
শেখর, মোহন ধান্সিয়া ইত্যাদিদেরকে 
পচাত্তর সালের পঁচিশে জুনের কাজে! 
সাতে ধর হল। এদের ধর] হল 


গ্রেপ্তার করে 


হাতকড়া পরানোয় বিক্ষোভ 


গত পয়লা সেপ্টেম্বর বাবলা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান নিখিল দাসকে 
মদীয়ার শাস্তিপুর থানায় গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং হাতকড়া পরিয়ে 


লরীতে করে রাণাথাট কোর্টে চালান - 
পরেজ্ীদাস আদ্বালত 


দেও] হয়। 
থেকে জামিন পান । ূ 
শাস্তিপুর থানায় সেকেণ্ড অফি- 


তারই আদেশে শ্রনিখিল দাসকে 
হাতক লাগানো হ্য়। প্রদান 
জামিন নিয়ে এলে সন্ধ্যার স্থানীয় দি 
পি এম মেতৃবৃন্দ থানায় পিয়ে লপ্বীব 
বিশ্বাসের লঙ্গে' বেশ কিছুক্ষণ বচসা 


করেন, দাসকে হাতকড়া পরানোর 
অন্যায় স্বীকার করতে বজেম। পরে 
স্থানীয় এম এল এও থালায় গিয়ে 
অফিদারকে, বোঝান ঘে পদমর্যাদা 
জম্পুন্ন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর হাত- 
কড়া পরানে। অন্তায়। 

- শুধুমাত্র পদমর্যাদা সম্পন্ন বাক্তি 
বলেই নয়, হত্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক 
এক রায় অনুযায়ী  আদামীকে হাত- 
কড়া পরিয়ে কোর্টে পাঠানো 
বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। শ্বরা মী 
ব্যাপারটি নিয়ে খোজ খবর নিলে 
জনসাধারণ আনন্দিত হবে| ' 


করা ছল গুদেরকে। 


৮ .£ 
নিসা ১৬ (ক) ধারায়, সংক্ষেপে 
মার্জেন্দী মিসা। এই ধারায় 
প্রেণারের কোন কারণ দর্শাতে হল 
না। আর তদালীস্তন. এটপি জেনা- 
রেল নীরেন দের সওয়াল এবং দর- 
কারী আদেশে হেবিয়াদ কর্পাপও 
বেআইনী হল। 


এইসব আইন ধাকলে কি হয় 
তার একটা উদদাহয়ণ দিই । দেবকাস্ত 
বরুয়ার থেকে শিক্ষা! নিয়ে প্রয্নাত 
সঞ্জয় গান্ধীর শাঞঙ্জতি ঠাকরুন 'অন্ু- 
শাপন পর্বে’ এক ব্যবসা ফার্দেন।, 
টেক্সটাইল 
কোম্পানীয় নাম “ইন্দিরা ইণ্টারন্তাশ- 
মাল ।’ এই কোম্পানীর রঞ্চানীর 
বেআইনী অর্ডারে সই দিতে প্রাক্তন 
বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়- 
এর কয়েকজন অফিলার খ্িধা করেন 
মাত । বলিছারি, ওদের সাহপ| 
শীমতী গান্ধীর যেয়ানের ব্যবদা নিয়ে 
ভ্বিধা করেছেন, 
বেআইনী ।. অমনি ‘মিনা’র গ্রেপ্তার 
অফিসার মিঃ 
মুখাজাকে রাত দুটোর পুলিশ দিল্লীর 
কোয়ার্টার থেকে ধনে নিয়ে গেল 
মিলা ১৬ (ক) ধারায়। .অস্তঃসতব। 
প্রীমতী মুখাজা সজ্ঞান হয়ে গেলেন, 
পেটের বাচ্চা নই হল । শাহ কমিশনে 
দাড়িয়ে পরে শ্ীমতী মুখাঞ্রশ_ বলে- 
ছিলেন, ‘মিলা’র মতে! দানবীর 
আইন ধেন আর কখনে! না আসে। 
১৯৭*-৭৪ লালে এসব তিনহাজার 
টাকা মাইনের আমলার! বলতেন, 
“ছোড়াগুলে। অহেতুক চেঁচায়, মিলা 
জালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও,’ কিন্ত 
পাশের বাড়ির আগুন যখন নিজের 
বাড়িতেও লেগেছে তখন ওদের 
লঘিৎ ফিরেছে । 


আজ আবরার দেই শ্বৈরতাস্্রিক 


শক্তি নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে | 


পেছিয়ে থাক! ভোটারদেরকে ভুল 
বুঝিয়ে ক্ষমতায় এনে । একটার 
পর একট] দানবীক্ব আইন করছে। 
অর্থনৈতিক লংকট তীব্রতর হচ্ছে, 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের $দাম 
বেড়েই চলেছে, জনসাধারপণ্ড ক্ষোভে 
আন্দোলনে লামিল হচ্ছেন, তাই 
দেখে ধরকার জাতীয় নিরাপত্তার 
নামে নিজেদের নিরাপত্তার অন্ত এ 


অডিন্তান্স জায়ী করলে! এবং করলে! ' 


মেই চিরাচরিত ছেঁদবো যুক্তিতে, যে 
“মু নাফাবাজ-কালোবাজাম্ীধেরকে 
ধর! হবে। রাজনৈতিক বিরোধী- 


দেরকে নয়? 


. এই মুহূর্তের কাজ এইদর কালা- 
কাহম বাতিলের দাবিতে ব্যাপক 
গণআন্দোলন দংগঠিত কর] | সবাই- 
কেই বলে উঠতে হবে, “বেজে উঠলে! 
যে লময়ের ঘড়ি, এসো! তবে আজ 
বিদ্রোহ করি-***** )” 


এক্সপোর্টের ব্যবসা, ' 


হোক না সে. 


পাত ॥ 


“চে নাট্যাভিনয় ' 


গত ৪ মেপ্টেম্বর মুক্ত অঙ্গনে দম- 
কালীন শিল্পীদল_অরুণ রায়ে “চে” 
মাটকটি মঞ্চস্থ কয়ে। নৈক 
সাংবাদিকের সঙ্গে মাক্ষাৎকারের 
মাধ্যমে দর্শকরা! জেনেছেন আর্জে- 
ন্টিনার জন্মগ্রহণকারী, কিউবার 
বিপ্রবের নেতা তধা! দম্বাঙ্গভাম্ত্রিক 
কিউবার প্রথম অর্থমন্ত্রী আর্পেস্তো চে 
গুয়েভীরার জীবদী,ছোটবেল। থেকেই 
যার একমাত্র শ্বপ্র ধ্যান বিপ্লব, 


যৌবনে যিনি নংগ্রানের স্বার্থে প্রেয়লী - 


হারিয়ে শ্রেণীশত্রন্র বিরুদ্ধে বন্দুক 
তুলে ধরতে ভুলে খানমি, ডাক্তার 
হয়েও যিনি সম্ভাব্য ভোগের বিলাদী 
জীবন ত্যাগ করেছেন তাকে আর 
কি করে ধরে রাখা ধায় মন্ত্রীদের 


.ঠাশু। ঘরে ভাই ‘চে’ কিউবার জম- 


গণকে অতিনম্দদূ জানিয়ে চললেন 


'বজিভিক্নায়। কারণ বলিভিয়া মুক্ত 


করতে পারলে লাতিন আমেরিকার 
আর "পাঁচটা! নংলত্র দেশও মাফিন 
সাআন্যবাদের শৃহ্ঘসদৃক্ত করতে 
সুবিধেজনক হবে। কিন্তু মহান 


_আস্তর্জাতিকভাবাধী 4 ‘চে’ বলিভিয়ায় 


বিফল হলেন। : মৃত হল তার- 
বারিয়েম তোষেন্র দেনা বাহিনীর 


হাতে । 
অভিনয় খুব একট! উচু মানের 


না হলেও ‘চোর ভুমিকান্স সুত্রত 


ঘোষ মন্দ করেম মি। ফিদেল 
কান্দোয় ভূমিকায় অশোক ঘোষকে 
বেমানান মনে হয়েছে ॥ 
স্থব্রতকে আঘাত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


নৈতিক ফয়দ! তুলতে চাইছে । এই 
সব নেতারা বলছেন,বর্ত ধানে দিজীর - 


নির্দেশে হথবরতর গুরুত্ব সাংগঠনিক 


ক্ষেত্রে অনেক কমে গেছে । বলতে 


গেলে স্বত্ত কোণঠাধা। অবস্থায় 


আছে।, 

এই অবস্থা থেকে হেন তেন 
প্রকারে বেরিয়ে এসে আবার শংগ- 
ঠনকে নিঙেন কজায় আনার জন্ত 
সুব্রত এখন মত্রীয় । দুলাল মণ্লকে 
কেন্জর কয়ে যে আন্দোলন তা শানলে 
দিজীয় কাছে নিজের গুরুত্ব জাহির 
করার জন্য যাতে দিলী ভাবতে বাধ্য 
হয় যে, সুব্রতকে ছাড়! পশ্চিমবঙ্গ 
অচল । 

বিশ্বস্ত সুদে জানা গেছে, রাজ্য 
কংগ্রেদের (ই) মভাপতি. অপ্িত 
পাঞ্জ! দুলাল মণ্ডলক একজন নমাজ- 
বিরোধী বলে চিহ্নিত করে দিল্লীত্তে 
হাইকম্যাণ্ডের কাছে গ্রিপোর্ট দ্বিয়ে- 


ছেন। এই রিপোর্টে হত্রতন্র আন্দো- 


জনে বিরুদ্ধেও অনেক মন্তব্য করা 
হয়েছে বলে জানা গেছে। অদ্িত- 
বাবু নাকি কেন্রীস্ নেতাদের এও 
বলেছেন ঘে, স্থত্রতর আঘাত পাওয়া! 


. একটা লোক দেখামে! ব্যাপার । . 


~ 


Reg @ -No, ড8/00-32 . - 


সৃধীন কুমার অযোগ্য খাদ্যমন্ত্রী. 


বামক্রট লরকারের আমলে 
রাজ্যের খাদ্য এবং লরবয়াহ ধরে 
এক অরাজকত। চলছে। 
স্ধীন কুমার একজন অপদার্থ ব্যক্তি 
একথা আমর? বলতে চাই না। তবে 
একথা ঠিক যে তিনি ওই দরের 
জম্পুর্ণ অযোগ্য মন্ত্রী 

ভার আমলে ওই দণ্তয়ের হুর্নতি 
"বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, কোন 
কোন ক্ষেত্রে তা দারুণভাবে বেড়ে 
গেছে। 
পেয় অফিসারদের উপরে লম্পূ্ৰ 
নির্ভঃলীল হয়ে পড়েছেন । এটাই 
তার-অষোগাতার পরিচয়। বামফ্রন্ট 
বিরোধী মাস্থধের কথা ছেড়ে দিলেও 
এক কথায় বলা যেতে পারে বামফ্রট 
'ঙ্মর্থক' মাহম্যগুলি মন্ত্রী সুধীনবাবুর 


খাদ্যমহী 


তাছাড়া তিনি খাদ্য ৰিভা- ৷ 


৮৯০ 


-কার্ধকলাপে দারুণ ক্ছন্ধ হয়ে পড়- 
ছেম। প্রতিকার চেয়েও অধিকাংশ 
ক্ষেতে ফোম প্রতিকায় পাওয়া ঘাচ্ছে 
ৰা | 

"ডর নিজের পার্টির কমরেন্- 
টি তার উপরে - খুশি মম বলে 
আমর] বিশ্বস্তন্থজ্ে জানতে পেয়েছি । 


-বামকণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


পরে  বাধফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ 
করে বামকণ্ট লয়কায়ের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্থ যদিও বারংবার ঘোষণা 


করেছেন যে, তারা পাধায়ণ মানুষের 


লহযোগিতা নিয়ে এই লয়কার পরি- 
চালনা করবেন, -ভথাপি থান্তমন্ত্রী সে 
.লহছযোগিতা নেন নি। বয়ং কোন 
কোন ক্ষেতে তা উপেক্ষা] করেছেল। 
প্রমাণ হিলেবে বল! যেতে পারে মন্ত্রী 


বিধামচন্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
লাটে উঠতে চলেছে 


ববিধানচন্দর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অবস্থা খুবই খারাঁপ। ১৯৭৪ সালে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 
এ অবস্থা চলছে। | 
১৯৭৯ লালের . জুন মালে ডঃ 
মশীন্রমোহন চক্রবর্তী, চলে যাওয়ার 
পর থেকে কোন, নিয়মিত উপাচার্য 
মেই । অধ্যাপক | এন, 'দৃত 
' উপাচার্যের কাজ চালিয়ে যাচ্কেন। 
রেণিট্টাচ, কণ্টে লার, ডাইরেক্টর 


অফ ফার্দল) লাইবেরীয়াম, ইঞ্ডি- 


মীয়ার ও বহু অধ্যাপকের পদ. দীর্ঘ- 
দিম ধয়ে খালি পড়ে আছে। 
কলেজের অবস্থাও তখৈবচ। 
ডিগ্রী কোর্সের এগ্রিকালচার ক্লাস 
প্রায় এক বছর পর শুরু হয়েছে। 
তেটারিনারী লায়েন্দে এবার ছাত্র 
ভতিই নেওয়া হয় মি। গবেষণার 
কাজও মারাত্মকভাবে ক্ষ-তি গ্রস্ত 
হচ্ছে। অডিট হয় না দেখে আই পি 
এ আর পূর্বের মৃত টাকা! দিচ্ছে মা । 
_ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপা- 
চার্ষের অদক্ষ ও অঘোগ্য পরিচালনা- 
তেই নাকি এ অবস্থা দাড়িয়েছে। 
রাজ্যের কৃষিম্্রী শ্রকমদ গুহ দেখা- 
শুনো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ 


পর্যস্ত কিছুই.করেন মি।' 

অধ্যাপকরা এই অবস্থায় প্রতি- 
কার চাইতে গিয়ে প্রতিছিংসার 
“শিকায় হচ্ছেন। .. সম্প্রতি অধ্যাপক 


মুক্তি ,পাগ্ডাকে. শো কজ করা 
" খাদ্য বিভাগের তদন্তকারী অফিলার-. 


হক্সেছে। '' 
এই অবস্থায় প্রতিকারের দাবিতে 


' অধ্যাপকর! আন্দোলনে নেমেছেন । 
-গত ১২ সেপ্টেম্বর তার আচার্য ও. 


কৃষিমঞজীর- কাছে ভেপুটেশন দেন। 
১৮-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার! ২ 
ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট করবেন । ৬:৯ 
অক্টোবর, তিমিন গণছুটি, লমাবর্তম 
বয়কট, পুজোর পর পরীক্ষা, গ্রহণের 
ব্যাপারে অমহঘোগিতা, ও ১৬ 
ভিসেছর থেকে অনির্দিষ্ট কালের-জন্ত 
ধর্মঘটের কর্মসুচী নিয়েছেন। 
দম্পতি এক সাংবাদিক লশ্মেলনে 
বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষক কাউন্সিলের 


' লতাপতি ডঃ এস পি যাইতি, সাধারণ 


লম্পাদক নৌমেন-ব্যানাজা, অধ্যাপক 
রঞ্জিত ঘোষ এই লকল তথ্য জানান । 
শিক্ষকদের সুল্পষ্ট দাবী হল, কষি 
বিশ্ববিভ্ভালয় ( লাময়িক ) অধিগ্রহণ 
আইন, ১৯৭৭ বাতিল করতে হুবে। 





প্রি রী তৃহক কর্ম 


- আাতক ও সাতকোতর 


কয়েকটি বাংল! বই 
১। ভারতের খনিজ সম্পদ / জদিলীপক,আার বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২*** 
২। ভুতাত্বিকের চোখে পশ্চিমণংলা / উপ যায়| ১২১০ - 


পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 





. কয়েক বছর বাকি। লব 
একজন দত মানুষ বলেই জানেন। . 


Phone 24-4232 


সুধীম কুমারের খান্ভ ও সরবরাহ 
দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পরে তার 
সঙ্গে বেদরকারিক্ষাৰে লহযোগিতা 
করার উদ্দেপ্তে তার দলেরই অন্তভম. 
নেতা চিত্ত পিংহরায় প্রায় প্রতিদিনই 


-ছুপুরে মীর্জা গালিব ট্রীটের (প্রা্তম 


ক্রি হুল ইীট).খাদ্য ও লয়বরাহ 


দণযরের বাড়িতে যাতায়াত্ত করে - 


লাধারণ যান্গষের অভাব অভিযোগ 


শুমে কিছুটা প্রতিকারের চেষ্টা কর- 


ছিলেন । ছুটি অভিযোগের নু ধরে 
চিভবাবু- যহামগয়ীর ছুটি স্থানে . 
স্থানীয় মাঘের লহযোগিতার ছুদন 
অসাধু রেশন দোকামেয় মালিককে 
ছুমর্টতির  অভিঘোগে হাতেনাতে 
আটক কয়ে. খাদ্য. বিভাগের কাছে, 
আইম. অস্যাক্মী ব্যবস্থা অবলম্বনের 
দাবিও জানান । কিন্তু আশ্চর্যের 
ব্যাপার হ্ধীমবাবু তার দলের 
মেতার রিপোর্টে বিশ্বাদ না করে 
খাদ্য বিভাগের অফিলারদের 


ভদৃত্ত রিপোর্টের উপরই বেস গুরুত্ব 
দেম। 


এতে ছুনর্গতিবাজ রেশন 
দবোকানদারর] লমন্ত অতিষোগ থেকে 
রেহাই পেয়ে যান। অন্ত্মান কর! 
হচ্ছে, ওইদব রেশন-ঘোকানদার এবং 


দের মধ্যে নেপথ্যে বেআইনী টাকার 
খেলা এবং ঘুষের লেমদেন হয়েছে । 


তাই অপরাধীধের হাতেদাতে ধর] 


লত্মেও ওয়া রেহাই পেয়ে গেল। পরে 
স্থধীন কুমারকে যদিও. একথা বল 
হয়েছে, তবু তিনি এর কোন গুরুত্ই 
দেমনি।  - | ৮ 2০ 

এরপরে হুধীম কুমারের ওই লহ- 
কর্ম এবং দলীয় নেতা চিত্তবাবু অপ- 
মামিত”বোধ করেন এবং ভারপয় 
থেকেই তিনি খাদ্য ঘপ্তরে যাতায়াত 
একদম বদ্ধ করে দেন । তিনি বর্ত- 
মানে, রাজনৈতিক্ষতাঁবে অধীন 


, কুমারের উপরে এতটা ক্ষ যে তা 


ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না, 
যেছেতু দলীয় ব্যাপার । 


আরো একটি ঘটন1 আমরা তুলে . 


ধরছি। খাদ্য দপ্তরের অধীনন্থ 
য়েশনিং ভিয়েকটরেটে _একজন 
ইমফরমেশন অফিদার বা 
, পি, আর, ও আছেন ৷ মাম মুকুল 
গাছুলী ৷ খান্ড বিভাগে দীর্ঘদিন 
ধরে কাজ করছেন। অবসরের মাত্র . 


দবাই তাকে 


মন্ত্রী স্বধীনবাবুও তা জানেন। 
অথচ পিআর ও ওই মুকুদবাবু 


একজম অস্ত লোককে টাকাসহ - 


একদিন হাতেনাতে ধরে পুলিশের 


লম্পাদক-__হীরেন বসু 


হাতে দেওয়া দখেত রর লোকটি 
ছাড়া পেয়ে ঘায়। জান! গেছে, হে 


| দোক্টিকে- ধয়া. হয়েছিল দে একটি 


রেশম দোকান হঞ্জর কয়ে ঢেওয়ায় 
জন্ত মুকু্লবাবুকে একটি খামে নগদ 


ছুই ছাত্র টাকা-দেয়। মুকুলবাবু 
খামটি খুলে তাজ্জব বনে যান । সঙ্গে : 


সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং 
পুলিশকেও ঘটনাটি জামানো 
হয়। পুলিশ এলে ওই টাক! 
সহ ঘুষধানকারী সাম্যটিকে গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে ঘায়। কিন্তু কিছুদিন 
ৰাদে পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট 
আসে ষে ধৃত য্যজির বিরুদ্ধে ঘুষ 


আচল চঞ্ কবে 

হুম্দ়বনের পরিবহন বলতে 
একমাত্র লঘ্বল জঞ্চ। অবশ্ত নৌকোও. 
চলাচল করে'স্বল্প হ্রস্থে। কোনো. 
ক্রমে সেই লঞ্চ দাতিস বন্ধ হয়ে গেলে 
সম্বরবনের পর্নিবহন ব্যবস্থা এবং. 
সংগে লংগে স্বন্দয়বমের অর্থনীতিও 
ভেঙে পড়ে । বর্তমানে হালনাবাদের 


লঞ্চ পরিবহন বদ্ধ হয়ে খাবার ফলে - 


হাজার হাজার যাত্রীর দুর্ভোগের 


মীনা মেই। তন্মধ্যে উল্লেখ হলোঃ 


ভালা . হিললগঞ্জ চিমটে, মনটবয়- 
মোলাখাদি এবং তুবিয়নারীর অধি- 
বাদীর! 

এই লঞ্চ বন্ধের অন্ততম কারণ 
হলো, ভাড়া বৃদ্ধি। লম্প্রতি ডিজেল 
ও জঞ্চের যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
মালিকপক্ষ পঞ্চাশ শতাংশ ভাড়া- 
বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সুন্দরবন 
"লঞ্চ শ্রমিক ইউনিয়ন তার প্রতিবাদ 
করলে মালিকপক্ষ তিরিশ শতাংশ 


তাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব দিলেও লঞ্চ আজ 


অবধি অচল । - অবশ্ত লঞ্চ শ্রমিক 
ইউনিশ্নন কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধির সুপা- 
রিশ রুয়লেও দি পি এম হলের 
নেতারা দশ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধিতে 
অটল । পরিতাপের বিষয় এই দি 
পি এষ দলের নেতারা কালীনপর়ের 
অধিবাসী, যাদের সাধারণতঃ লঞ্চে 
যাতায়াত করতে হয় না। নৌকো 
বা বাসে চলাচল করে থাকেন । 
ছাসনাবাদের,. লঞ্চ নার্ভিদকে 
চল করার জন্ত বছবার বি ডি ও এবং 
এস ভি ও অফিনে মিটিং হয়েছে। 
নীট -ফল, কোনো হথরাছ। হয্কমি। 
যেমম, গত ৯ সেপ্টে্রে হাসনাবাদ 
বি ভি ও অফিসে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত 
দিতির আহ্বামে সভ1 হয়। দত্ধা- 
চলাকালীন হিঙ্গলগঞ্জ কেনের বিধান - 
লূত লদ্‌ন্ত সৃধাংশু মণ্ডলের উক্তিতে. 
লঞ্চ শ্রমিকগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, 
সুধাংশুবাবু লেই লভায় বলেন £ “লঞ্চ 
শ্রমিকরা ঘাত্রী .দাধারপের- সংগে 
দুর্ব্যবহার করে, এমন কি মহিলাদের 


এমি। 
পারে ঘে, আদাজত থেকেও পুলিশ 


' বক্তব্য ছলোঃ 


_ Price 60 Paise 


দেওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া বায় 
এতে . ধরেই নেওয়া যেতে 


রিপোর্টের ভিত্তিতেই অসাধু ব্যক্তি 
ছাড়া পেজে যাবে। 

এখনৰ প্রশ্ন উঠেছে, এক্ষেত্রে কি 
খান্তম্রী . হধীন কুমারের ফোম 
করণীয় ছিল না? ঘুষের ওই আটক, 
হু হাজার টাকা এলে! কোধ! থেকে ? 
তাঁকিমন্্রী জানেন না? - লাধারণ 
একজন পিআর ও তিমি তো আর 
পুলিশ কমিশনারকে . এব্যাপারে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্বমের কথা 
বলছে পারেন না? এবাাপায়ে 


ছধীনবাবু ফি'বলেম? . 


সচল হবে? 


ধর্ষণ করা হয় ।” এই উক্তিতে- 
শ্রধিকর! উত্তেজিত হলে হুধাং- 
বাবুকে বলতে শোনা যায়--“কোথায় - 
দাড়িয়ে কথা বলছ, খেয়াল আছে? 
প্রয়োজন হলে লাশ পড়ে ঘাবে।” 
ফলে মিটিং সে্দিমের মতো সেখানেই 
শেষ। 


" তাড়াবৃদ্ধির . ব্যাপারে হাসমাবা- 
দেয় লঞ্চ মালিক এ্যাসোশিযেশমের 
শুধুমাত্র ডিজেল 
এবং লঞ্চেয় বন্জাংশের মূলবৃদধি নয়, 
এছাড়া কর্মচারীদের জন্ত পুজো 


চি 


বোনাস, বেতনবৃদ্ধি ও ছুটির বেতম 


গুনতে হবে-। এখানে উল্লেখ্য দশ 
বছয়ের মধ্যে ছালনাবাদ লঞ্চ সাতি- 
সের ভাড়া বাড়েনি কিন্ত ক)ান্ি”: - 
লাইনে দশবছরের মধ্যে তিন থে, 
চারবার ধাপে ধাপে ভাড়ার 
পেয়েছে। . 


ডবলু বি সি এস 
অফিসারদের বিক্ষোভ 


গত ১৭ সেপ্টেম্বয় দেড়শোর়ও 
বেশি পশ্চিমবঙ্গ লয়কারের অধীনস্থ 
দিতিল সাতিম -অফিমরি মহাকরণে 
মুখ্যমচিব অমিয় সেনের অফিসের 
সামনে বিক্ষোভ দেখান। অবস্ত 
তাদের মুখে কোন শ্লোগান ছিল না। 
পরে তারা মুধ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ : 
করে একটি স্মারকলিপি দ্বেন। - 

ওয়েট বেল দিতিল সাতিসু_ 


এলোনিয়েশনের দম্পাদক প্রকষলেন্দু 
দাক্ষিত বলেন যে, ভাবতে আশ্চর্য 
জাগে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের 
লিতিল লাতিন ক্যাডারের অফিলার- 
দের তেল! মাথায় তেল দিতে ব্যস্ত । 
অথচ এ আই এ এস অফিসাররা 
হলেম কেন্দ্রের ক্যাডার । সম্প্রতি 
রাজ্য দরকার পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত 


6৮ 


‘আই এ এস অফিসারের সংখ্যা ২৬৬ 


জন থেকে বাড়িয়ে তিমশো অন 
করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । এরফলে 
পিনিয়র- ভাবলিউ বি সি এল অফি- 
লারদের প্রোমোশন ব্যাহত হবে। 
রাজ্যে আঠারো- শত ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন যারা বিলি এ 


পাশ করে গত পচিশ বছর ধরে 
ঘঘছেন। এসোপিয়েশনের 


- আরো! জাবি হল, জেলা শালক, yey 
ডি এম, লচিব, যুগ্ন পচিব পঢ়ে যি ' 
সি এস অফিদারদের নিতে হবে । 





জশ্পাহক কতৃক ( শামী প্রেল, ১২০/2১, আচাৰ প্রফৃ্নচন্ রোড, কলিকাতা-৬. থেকে করিত এবং বর্গ কার্যালয় ৬১, হট লেন, কলিক1তা:১ থেকে প্রকাশিত। 


মির 


এ 


শম্দিরে কংগ্রেস 


গঞজয়গহীরা বি 


রাজীব রা 


ঢাত হবার গর 


ঠিত আসছেন 





্প্নবিংগ বর্ষ ॥ ৩৬-৩৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই অক্টোবর, ১৮০ ॥ ৬* পয়সা 


ৰাজোর দুই ইবং গোষ্ঠীর 
মাৱামাৱিতে ইন্দিরা ফুৰ ৬ হতাশ 


গত সাতাশে দেপ্টেম্বর কলা- 
কমীদের সভায় 


_.. শের ছুই গোষ্ঠীর মারাযারিতে 
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1 


j 
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ভারতীয় ছিটমহলের ৪* হাজার 


কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী শ্ীদতী গান্ধী 
প্রচণ্ড ক্ষুক্ক এবং হতাশ হয়েছেন বলে 


( জান] গেছে । 


ক্কটিশচার্চ কলেজেয় দেড়শত বর্ষ- 


ৃ পুতি উৎসবে যোগ দিতে- তিনি 


কয়েক ঘণ্টার জন্ত সাতাশে সেপ্টেম্বর 
কলকাতায় এসেছিলেন । .এই সময় 
_ ঠিক হয় কলামন্বিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের 
' দভায় শ্রীমতী গান্ধী ভাষণ চেবেন। 
! এই লতার কারা কারা আমহ্িত 


হবেন তাই নিয়ে শুরু হয় টানা- 
পোড়েম। প্রত্যেকেই এই সভায় 
আমন্ত্রণ পাবার জন্ত তদবির তদারক 
শুরু করে ঘেন। 

প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতি অর্জিত 
পাজার বিরুদ্ধে সুব্রত মুখার্জ সহ বেশ 


কিছু কংগ্রেন (ই) নেতা অভিযোগ 


করেছেন বে, পাজ1 তার খেয়াল খুশী 
মত আমহ্রণ লিপি বিলি করেছেন । 
এ ব্যাপারে দলের অন্তান্ত কর্মকর্তা- 
দের সঙ্গেও তিমি নিসা করেন 
নি। 

শেয়াংশ এম পৃষ্ঠায় 


মানুষের জান-মাল বিপনন 


অবস্থিত ষেলব ভারতীয় ছিটমহল. 


বাংলাদেশের লীমানার মধ্যে 


রয়েছে সেগুলি সমাজবিরোধীদের 


'হ্বগরাজ্যে পরিণত হয়েছে বন্ধে আভি' 
যোগ পাওয়া গেছে । হছ্িও এই লব 
ভারতীয় ছিটমহুলগুলি কাগজে- 


; কলমে ভারতের কোচবিহার জেলার 


/কিন্ধ ভারতীয় বর্তৃপক্ষেয ফোন কর্তৃত্ব 
খানে চলে না। 


ভূখণ্ড থেকে এই সব ছিটমহল বিচ্ছিন্ন 
£'এবং শীমাত্ত থেকে কয়েক মাইল দূরে 


বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত 


, এই সব ছিটমহলে বাস করেন মায়! 


তারা একরকম প্রশাদনহীন অবস্থা- 


তেই বাস করেন। 


কারণ ভারত, 


বাংলাদেশের রংপুর এবং দিমাজ- 


পুর জেলার মধ্যে ১২২টি ভারতীয় 
ছিটমহল রয়েছে। এলাক ৩৪ বর্গ- 
মাইল। বাংলাদেশের উপরোক্ত ছুই 
জেলার. সঙ্গে ভারতের কোচবিহার 


জেলার সীমান্ত এলাকা প্রায় ৪৭০ 


কিলোমিটার । এই লব ছিটমহলে 
কত মান্য বাস করেন তার কোন 
হিমাব কর! হয়নি। তবে অন্থমাম 
কর] হয় যে, এই লব ভারতীয় ছিট- 
মহলের অধিবাশীর লংখ্য! প্রান ৪ 
হাঁজার। অধিকাংশই উপজাতি এবং 
মুসলমান জন্প্রদায়তৃক্ত । 
হলদিবাড়ির হল! খাগড়িবাড়ি 
দীমাস্ত থেকে প্রায় ২৮ মাইল দুরে 


 দবহগ্রাম। 
হাজার মান্য । তিনবিঘা এলাকাকে, 


রাজীব গান্ধীর " রাজনীতিতে 
আগমন বিলম্বিত হওয়ার অন্ততম 
এখনও পার্টিতে লঞ্রয়পন্থীদের 
মবাইকে বিতাড়িত বা কোণঠাল! 
করার কাত শেষ হয় নি। তাই 
রাজীব গান্ধী কোনমতেই সঞ্জয়পস্থী- 
দের খপ্পরে পড়তে রাজী নন! এই 
মগ্যয়পস্থীদের বিভাড়ম . প্রক্রিয়ার 
প্রথম শিকার হন জগদীশ টাই- 
টলার | তিনি ইন্দিরা! গান্ধীর রাজ- 
নৈতিক সচিব ছিলেন। এখন তাকে 


বলে দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন. 


১নং সফ্দ্বরজধং রোভে না| _ আসেন। 
মেমফায় লজে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের 
গুজবেও ইন্দিরা গান্ধী নাকি ক্ষুন্ধ। 
টাইটলারের জায়গায় এখন কাজ 
করছেন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী 
এজেণ্ট ফতেদার। ভি পি দারের 
ছেলে এখন রাজীব গান্ধীর পলিটি- 
ক্যাল সেক্রেটারি । এক সময় থে 
কাশ্মিতী লবী ইন্দিরা] এবং পার্টিতে 


প্রভাব বিস্তার কয়ে রাখতে] তারা 


আবার সবাই ফিরে আসছে । পি এন 
হাসকার, পি এন দার, টি এন কাউল 
প্রভৃতির! আবার পাঞ্জাবী লবীকে 
কোণঠাসা করছেন এবং এ ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছেন রাজীব গান্ধী 


বেগতিক দেখে কমল নাথ, মধ্যপন্থা 


অবলম্বন করেছিলেন কিন্ত . তার 
বাড়ীতেও ইতিমধ্যে দি বি আই 
হান! দেয়। 
রাজ্যে রাজ্যে লথয়পন্থীদের 
শেষাংশ- ৮ম পৃষ্ঠায় 


অবস্থিত। এই ছিটমহুজটিব .দূরত্বই 
লীমাস্ত থেকে লবচেয়ে দূরে | এখান- 
কার লোকসংখ্যাই প্রায় ১৫ হাজার । 

ভারতের কোচবিহার জেলাস্ত- 
গর্ত বাংলাদেশী ছিটমহলের সংখ্যা 
৯২টি ।.মোট এলাকা ২ বর্গ মাইল । 
লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩* হাজার । 


এগুলির অধিজাংশই ভারত ভূখণ্ডের 


১০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত । সব- 
চেয়ে বড় বাংলাদেশী ছিটমহল হুল 
বাল করেন প্রায় ২০ 


বাংলাদেশকে লীজ দেয়]! হবে বলে 
প্রস্তাব উঠেছে। কোচবিহারে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


রাজীব মাপ! ছকে এচ্ছেন 


অবশেষে বোয়িং বিমানের ট্রেনিং 
নিয়ে রাজীব গান্ধী হারদ্রাবাদ রওনা 
হবার পর দিল্লীতে রাজনীতির হাঁল- 
চাল সম্পর্কে হাঁড়ির খবর রাখেন বলে 
যার] নিজেদের জাহির কয়ে থাকেন 
ভারা বেশ ধাক্ক! খেলেন । কারণ, 
তাদের কাছে খবর ছিল দোলনা 
অক্টোবর রাজীবের লক্রিয় রা- 
নীতিতে যোগ দেওয়ার কথ! আহু- 


ঠানিকভাবে ঘোষণা কর] হবে। কিন্ত ' 


রাঙ্গীবের বর্তমান পিদ্ধাত্ত,ভ1 একে- 
বারে মিথ্যা প্রমাণ করে দিল । শুধু 
তাই-ই নয়, রাজীব এট! বুঝিয়ে 
দিলেন তার ব্যাপার স্তাপার বুঝে 
গেছেন বলে ধারা দাবী করেন, যার! 
তাকে ঘিরে ডয্নন! কল্পন] করেন 
তাদের সঙ্গে তায় অনেক ফারাক। 
ভিনি'অনেক গভীরের মাহয। খুব 
হুশিয়ার হয়ে, খুব ভেবে চিত্তে তিনি 


এমন মাপা ছকে এগুচ্ছেল যে তায় ' 


হালহদিশ অত্যন্ত অস্তরজরাও তেমন 
বুঝে উঠতে পারছেন ন!। 


তবে সামগ্রিকভাবে তিনি যেতাবে 
নিজেকে আলাদা! করে লিয়ে ট্রেনিংএ 
গেলেন তার মধ্যেও তার রাজ- 
নৈতিক তৎ্পরত। এবং ভাবনা চিন্ত! 
চলতেই থাকবে। তিনি প্রকাশ্য 
রাজনীতিতে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে 
আস্ছেন। এখনই তার ভ্তন্ভট উপ- 
যুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া] সটির 
চেষ্টা জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। 

এর মধ্যেই তার প্রশ্নাত ভায়ের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের তিনি এড়িয়ে 
চলছেন। জেএন মিশ্রকে পছন্দ 
করেও এখন তাঁকে সরিয়ে বন্ধু বিজয় 
দ্বারকে তার রাজনৈতিক দচিবের 
পদে বপিয়েছেন। ডি পি দার এর 
পুত্র বিজয়ের ' তাই প্রধান মন্ত্রীর 
মহলে খুব লমাদন্ বেড়ে গেছে। 
কোণঠাসা আর কে ধাওয়ান, প্রাক্তন 
পররাষ্ট্র গচিব টি এম কল, মীর- 
কাশিম, বলস্তাদা পাতিল যত গুরুত্ব 
পাচ্ছেন ততই জগদীশ টাইটলার, 
আকবর ইপলাম, অর্জুন সিং, পিপি 
এন সিং, লীতারাম কেশরী, এ পি 
শর্মা, চরণজিত চানান। প্রমুখ উঠতি 
নামকরা ডুবতে বসেছেন। এখন 
এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে কোন 
রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা। 
রামচন্দ্র রথ চাইছেন কেন্দ্রীয় মত্্রী- 
নভায় ভিড়ে ঘেতে। ক্ল মাথ 
চেষ্টা করছেন রাজীবের ঘনিষ্ঠ হয়ে 
ডঠতে | এরকম অবস্থায় গ্রভাপশালী 


ধীরেন্দ্র ব্রদ্বগান্দীও বিশেষ পাতা. 


পাচ্ছেন ন1। তার জায়গায় অন্ত 
ব্ৰহ্ধচারী বাবারা এপিয়ে আসছেন । 


প্যারিস থেকে উড়ে আসা এক প্রতি- 
্বন্বী তাকে বেগ দিচ্ছেন বলে তিনি 


বেশ মুষড়ে পড়েছেন । 


' এদিকে তোষামোদকারী. 
ষোগ্যতাহীনদের সরিয়ে বেশ কিছু 
ঘোগ্যতালম্প্মকে সুযোগ দেওয়ার 
ঘে চেষ্টা চলছে তাতে খুবই উৎমাহ্ত 
হয়ে কংগ্রেদ (ই) দলে ঢোকার জন্য 
উঠে পড় জেপেছেন করণ সিং, 
সিদ্ধার্থণংকয রায়, টি এ পাই 
প্রমুখের । আবার যাতে দুই কংগ্রে- 
সের মিলমের নাসে এই সুষোগ . 
পাওয়া ঘার সেজন্ত জগজীবন, চ্যবন, 
দেবরাজ আশ, চরপজিৎ যাদব, শারদ 
পাওয়ার গ্রভৃতিরাও প্রাণশপ চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন । 
আর ক্রমশ এট! পরিষ্কার হয়ে 
আসছে মামেক! ওঠার সমর্থকদের 
এখন পিছু হট] ছাড়! অন্ত কোন গতি 
মেই। কেউ কেউ মনে করেন, যখ! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


'দিলীতে সি পি এষ 


সংসদ সদন্যদের 
বাড়ীতে চুরি হচ্ছে 


দিল্লীতে সংসদ লদশ্কদের আবংসে 
চুরি হচ্ছে। বেছে বেছে ক্বেলমান্ 
সি পি সাই (এম) দলের সংসদ পদন্ত- 
দেয় আবাসেই চুপি হচ্ছে। সম্প্রতি 
চুরি হয়েছে কনক মূখা, সুশীল 
ভট্টাচার্য এবং বান্থছেব আচারিয়ার 
আবামে। এর] থাকেন সংরক্ষিত 
এলাকার ভি ভি প্যাটেল হাউসে । 

এর আগে চুরি হয়েছে সমর 
মুখাজাঁ, জ্যোতি বস্থ এবং দোম- 
নাথ চ্যাট জার বাসভবনে । বেছে 
বেছে শুধুমাঘ্রে লিপি আই (এম) 


দলের সংসদ লদল্যদেল বাড়িতে চুরির 
পেছনে চোরেদের কোন রাঙুনৈতিক 
উদ্দেষ্ট নেইতো ? 


শাত আল আরব 


ঘা নদী, হা! সত্তীন-বাঁড়ি, 

ছুই লতীনের ঝড় লেগেছে, 
খোঁপায় রক্তজবার আড়ি; 
জঙ্গ চাইছে দুই পিয়ায়ী. 
যা নদী, তোর ভাক পড়েছে! 





তৃষ্ণা ওদের আগুন; এখন 

আগুন যেঘে, আগুন ফুলে |. 
ছুই নতীনের চোখ নেচেছে ; 
ঝড় লেগেছে "বাজ ডেকেছে 
পাগলা মেহের আপির চুলে । 


- ছুই লতীনের খোপায্ন আড়ি 
তাদের ছিরে নাচছে পাগল! 
যা নদী, ঘা সতীন বাড়ি, 
বিষ যদি তোর পবিত্ৰ জুল { 
টদ্টলে দুই চোখের পাতায় 
তোরণ মরণ যম দেখেছে... 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 





দর্পণ ॥ ১০ই অক্টোবর, ১৯৮০ 


সাবাস ডঃ অশোক মিত্র 
চিট ফাণ্ডের চিটংবাজরা ঘায়েল 


পি 
টা 


জাতীয় বিকল্প গঠনের স্কুযোগ 





পা 


ছ’ট] বিরোধী দল ইতিহাসে 
মতুম একটি পাতার সংযোজন করল। 
ছুই কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
আর এস পি, লোক দল ও কংগ্রেস 

* (মার্স) নয়াদিল্লিতে ছদ্দিন ব্যাপী 
এক কনতেলশনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা! 
কংগ্রেদ ও খ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি 
জাতীয় বিকল্প শক্তি গঠনের শপথ 
নিষেছে |. গত ন’ মাসের মধ্যোও 
ঘধন ইন্দিরা সরকারকে তাদের 
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে উদ্ব্যোগী 
হতে দেখ! গেল না, বরং মৃল্াবৃদ্ধি, 
নানী হরিজন সংখ্যাজ্ঘূ নিগ্রহের 
মাত্র! ' অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে 
চলতে দেখা যাচ্ছে, তখন দাধারণ 
মানুষ স্বভাবতই একটা বিকল্প পেতে 
অধীর হয়ে উঠেছিল | জনগণের সে- 
প্রত্যাশায়ই প্রতিফলন ঘটেছে ছয় 
পার্টির এক এক্যবদ্ধ ও সংহত রূপ 
পরিগ্রহে। তাছাড়। ইন্দির] গান্ধী 
তার লাম্প্রতিক কার্যকলাপের দ্বার! 
'এটাই শ্পষ্ট করে তুলছেন যে, কী 
আইন ও শৃঙ্খলা, কী অর্থনৈতিক 
বিশৃত্ধখলা ফোমে1 সমস্যাই সামাল 
দিতে তিনি অপারগ ছিনি দম্পুর্ণ 
অক্ষম, ব্যর্থ হয়ে পড়েছেন । সেজন্তই 
তিনি গণতঙ্জরকে বিদায় দিয়ে অগণ- 
তাখিক পদ্ধতি, ফ্যামিস্ট কায়দা 
ধরছেন। জাতীয় নিরাপত্তা অর্ডি- 
ন্তান্প ভ্ঞারীর অর্থ শ্বৈরতত্ত্রের পথেই 
একটি পা বাড়িয়ে দেওয়া নয় কি? 
এই বাস্তব পরিস্থিতিকে কোন 
গুপতান্িক চেতনাপম্পন্ন- মানুষ যুধ 
বুঞ্জে মেনে নিতে পারে'না। গণ 
সংগঠন ব! ছনদমর্থনপু্ট রাজনৈতিক 
দল এ-আক্রমপের সামনে মাধ! নীচু 
করে তাকে স্বাগত জানাতে পারে না। 


ছ’ট! ঘলের সংশ্রারধিক প্রতিনিধি, 


তাই কনভেনশনের মঞ্চে দাড়িয়ে 
আক্ষমর্ণ প্রতিরোধের আওয়াজ তুলে- 
ছেন, বিকল্প শক্তি গঠমের জন্ত 
নেতাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন । 
সে দ্বাবি উপেক্ষা করার অর্থ হত, 
. যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে তরু কাপুরুষের মতো 
পালিয়ে যাওয়া, জনগণ থেকে বিচ্ছি্ 
, হয়ে পড়।, রাজনৈতিক আত্মহনমকে 
বেছে নেওয়া। তরমার কথা, দল 
ছ+টির নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদের উদ্দাত্ত 
আহ্বানে দাড়া দিয়েছেন, দ্বৈরতত্ত্র ও 
ইন্দিরা লয়কারের ব্যর্থতা, নিক্রয়- 
ভার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার কর্মসুচী 
নিয়েছেন। আপাততঃ বিক্ষোভ 
“মিছিল ধর্ণ] সত্যাগ্রহ পতা লমাবেশ 
ইত্যাদির মাধ্যমে তারা দেশব্যাপী 


প্রচার অতিষান চালাবার সিদ্ধান্ত 


. নিয়েছেন । 


হোক মাঁজ ছ+টা দল একতাবদ্ধ হতে 


.ইচ্দির গান্ধীর মতিগতি তার দেবাশিস ভট্টাচার্ 
বাকচাতুরী ও রাজটৈতিক ছুক্সভি-- 


| গত ২৫ সেপ্টে্বর কলকাতা ও শহরতলীতে 
লক্ষি, লর্বোপরি বৈরভঙ্কের বিপদ 


রঃ | আলোড়ন ওঠে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাঙ্গ্য দরকারের 
সম্পর্কে লযন্ত বিরোধী রাগুনৈতিক | একটা বিজ্ঞাপনে । ঠনে-ইাে বালে চায়ের দোকানে 
দলই সম্পূৰ্ণ অবহিত, বিরোধী মেতারা 


k একটাই আলোচন! পিয়ারলেন, লঞ্চিত1 দৰ ব্যান্ড 
পাল! করে প্রতিদিনই জনগণকে | হয়েছে । ব্যাপারটা সাদামাটা ভাষায় খোলসা করে 
হ'শিয়ায়ীও দিয়ে থাকেন। কিন্ত | পাঠকদেরকে জানানোট। সাংবাঞ্চিকদের কর্তব্য। 

ছুঃখের বিষয়, মে-চেতনা শেষ' পর্যস্ত { পিয়ারলেস, ফেবারিট, সঞ্চিতা, সুদর্শন, চিট ফা 
মানসিক আরেই থেকে গিয়েছে, ইত্যাধিদের ব্যবসার রকম একটু ভিন্ন হলেও মোটা দাগে 
শত্রুর মোকাবিলা করার মতো বাস্তব | এপ্ুলোকেও বলা হয় নন্‌ ব্যাঞ্কিং আধিক কোম্পানী । 
জ্ঞানের পরিচয় তায়! (একবার | ১৯৬৬ লালের পয়ল! ফেব্রুয়ারীর পূর্বে এগুলোর উপর 


স্থযোগ পেয়েও . তারা উর | দিশা ব্যাঙ্কের কার্যকরী কোন নিয় ছিল না। 
নই করেছেন ।) আজও হিতে ॥ আইম সংশোধন করে দাড়ালো] এই বে, এ ধরনের 
পারেমনি.। না পারার একট! প্রধান 


{ কোম্পানীগুলো বছরে দুবার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে 
কারণ হল, বিরোধী এ হি রিটাণ ফাখিল- করবে। আর কোম্পামীগুজে! জন- 
মধ্যে মতাদর্শগত অন্তর্বিরোধ | এক | সাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবে কিন্তু সেই 
মলের সঙ্গে অপর ঘলের বোল আমা! | টাকার মোট পরিমাণ কখনই কোম্পানীর মোট সম্পদ ও 
মত বা পথের মিল হওয়া ঘেখানে | জোম্পানীর দায়ের বিয়োগফলের ২৫% এর বেশি হতে 
লন্তব ময়, সেখানে ন্যুনতম কর্ম" | পারবে না। আইনের অনেকগুলে। ধারা উপধারার 
হ্থচীর ভিভিতে সাধারণ শে. সারকখাছিঘনু এই। | 
প্রতিরোধ করাই রাজনৈতিক রণ- &- রিজার্ভ ব্যাংকে নল্‌ ব্যাংকিং কিনানসিয়াল 
কৌশল । সেই গণত, ধর্মনির” | কোম্পানীর কাজকর্ম দেখাশোনা! করায় -জন্ত একটা 


পেক্ষতা ও নাগরিক স্বাধীনতার | দৃপ্তরকে চাঙ্গ! করা হল। এরিকে ভূ'ইফোড়ের মতো 


আদর্শকে তিতি কয়ে দল ছ’টি এক্য- | চিট ফাণ্ড গজিয়ে উঠতে লাগল। ৭১/৭২ থেকে 
বন্ধ হয়েছে। লক্ষণীয় ছল তিনটি | পিরারলেদ রমরমা বাজার শুরু করলে।। 
জনতার কোন দলই এ-কমতেনপনে |. ১৯৭৮ লালের ভিলেছরে কেন্্ীয় জমতা লয়কার 
লামিল হয়দি। বধ অত্যন্ত পরি- | একটা আইন কযলে|। প্রাইজ চিউস্‌ আযাণ্ড মানি 
ককার। স্বৈরতঙ্কের হয়তো তার! | সাকুলেশন (ব্যাংকিং)-এ্যাক্ট ১৯৭৮। পিয়ারলেস, 
বিরোধী ঠিকই, কিন্তু গণতত, বাতি | ফেবাছিট এর মতো করেকট! কোম্পানী কলকাতা! হাই- 
বাধী মতা এবং বর্মমিরপেঙগত। তারের | কোর্টে আপিল করলো যে  আইম উক্ত কোম্পানী- 
হাতে কতটা দিযাপয--লে বিষে | ডভোর-ক্ষেতে পৰেৰ পয |: এনিকেআদীলতে 
তারা নিজেরাই নিঃসংশয় মন। | মামলা চঙ্গহিল। অক্ঞর্ধিকে গ্রনিবাদম কোম্পানী 
বিতীক্ব তাৎপর্যবাজক বিষয় হল, | সুপ্রিম কোর্টে এ জাইন্টার বিরুদ্ধেই মাল করে। 
কনতেনশনে বামপন্থী মলগুলোর | বাদ্বীপক্ষের অভিযোগ ছিল যে উক্ত আইনের মাধ্যমে 
প্রাধাহই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তব- | সরকার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। দীর্ঘদিন 
পক্ষে দ্য়তন্রেয বিরুদ্ধে; এহং গণ, পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর এ মামলার য়ায় বেরিয়েছে। 
নাগরিক অধিকার ও ধর্মমিতপেক্গতার | সরকার পক্ষের জয় হয়েছে । এদিন বিকেলেই এখানকার 
জন্য শেষ পর্যন্ত বাজী রাখতে হা মহাকরণ থেকে অর্থদ্ধরের কমিশনার এম জি কুটি 
পারে কেবল বামপন্থীরাই | যাই | ১৯৩টি কোম্পানীকে নোটিশ পাঠাম। মোটিশের বিষয়- 
বস্তু হল, ১৯৮১ লালের ৯৯ ডিসেম্বরের মধ্যে বর্তমান 
গলেই বরে আনে? ছার ব্যবসা গোঁটাতে হবে গু ভবিষ্যতের মতুন পরিকল্পনা 
অবকাশ মেই। এই ছ’ ঘলই ঘি 57 
70558558 | ০ তির বতত জগ 
7715 ডা টা পরের দ্বিনই পিয়ারলেস, ফেবারিট, উদয়ন ইত্যাদি 
ও টা 875 নে দংস্বা হাইকোর্টে গিয়ে ইনপ্রাংশান চাক ও চোখ বুজে 
us an র্‌ bl NES এদেরকে মহামান্ত হাইকোর্ট ইনজাংশান দেন । কাগজ- 
সঙ্গে যরি অর্থনৈতিক আদর্শের | গুলো তারপর থেকে রোদ এই কোম্পানীগুলোর 
দামঞ্জদ্য ঘটামো- না বায়, তবে | বিজাপন লাত.করছে। 
আন্দোলন মান্দপথে ধাক! খেতে | এই কোম্পানীগুলো কোন্‌ বক্তব্যেন্ন তিত্তিতে 
পারে । কাজেই দতর্কতার সঙ্গে অগ্র- | ইনজাংশান চাইছে ? এদের বক্তব্য হল, এয়া চিট 
লয় হলেই ই এম এস নাধুত্রিপাদের | কাণ্ডের ব্যংসা করে না। লত্যিই তে! পিয়ারলেস, 
ফেবারিট, এমভাউযেপ্ট এরা! চিট ফাণ্ড নয়। কিন্ত 


জাতীয় বিকক্োর বর্ণনা ও ব্যগরন] এ 
এতিহাসিক ভবিস্তদ্াণীর মর্যাদা! | আইদটার নামের মধ্যেই আর একট! কথা আছে ‘মানি 
সাকুলেশন‘--এয়া তো তা করে । 


লাভ করবে এবং ছটি লও ইতিহাস 






































রচয়িতার দুর্লঙ্ত পন্মানে ভূষিত 
হবে। | 


এদের ব্যরসাটা কি? 
"চিট ফাণ্ডে কিছু লোক টাকা জমা রাখে, আর 





লটারীর মাধ্যমে ছু / একজনকে টাকা অন্ত সুদে ধায় 
দেয়। চিট ফাণ্ডে চিট যালিকরা এ জম! পড়া টাকা 
কলোবাজারে খধাটাত্ন। 

অন্তরকে বি, কে, রায়ের “পিয়ারলেস’ নিরঞ্জম দের 
‘ফেৰায়িট’, বিড়গার ‘এনডাউমেণ্ট' ইত্যাদির] মূলতঃ 
এল, আই, সির মতে! ব্যবসা করে। ধর্ম, রামবাবু 
দশবছর মেয়াদী পনেরো টাকার" ইনসিওর 
করলেদ। ছ মাস অন্তর ৭৫* টাকার প্রিমিয়াম দিতে 
হবে। এছেন্টর] প্রথম বছরে দেয় প্রিমিয়ামের শতকরা 
৩*% পায় । এনভাউমেপ্ট ৩৫% দেয়। ফিল্ড অফি- 
লারর] পাবে 4% 1 এর উপরে সাব অরগামাইজারর] 
যথাক্রমে ২২% ও ২%। এক একটা ইউনিটের শীর্ষে 
ইন্সপেক্টর] পান বছরে হা মোট জম] পড়লে দাড়ায় এক 
লক্ষ টাকা । মানে ইন্দপেক্টরের মাপিক আয় দাড়ালো 
৮৫০০ টাকা, প্রায় দেশের রাষ্ট্রণতির লমান। পিয়ার- 
লেনের এ, বি, চৌধুরী, তাপস হত ইত্যাদিদের মতো 
কিছু ইন্সপেক্টর মাসে দশ হাজারেরও বেশি কানিয়েছেন। 
এছাড়া কোম্পানী বোনাস দিয়েছে, গাড়ী, আরও কত 
কি! আর গ্রাহক দশ বছর বাদে পাবে ধরুন কুড়ি 
হাজার টাকা। 

লঞ্চিত|, সঞ্চপিত] এর! কি করে ? এর! রামবাবুর 
কাছ থেকে একলটে দশ হাজার টাক! কিল্পভ ভিপো 
রাখনো। আগে সঞ্চয়িতা হৃদ দিত যাদে ৪% (বছ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায 


দপণের ছুটি 
শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আগামী 
ছই সপ্তাহ দৰ্প .পর প্রকাশ বন্ধ ধাকবে। 
দর্পন পুনরায় প্রকাশিত ছবে ৩১শে 
অক্টোবর ।  -কর্মাধ্যক্ষ, দর্পণ 








শারদীয় সংখ্যা 
একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছেন মৈত্রেয় 
পটভূমি দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধ-পূর্ব কলকাতা1। একটি শিশ্তর 










কৈশোরে পদার্পপের কাহিনী । জন্ম তার বস্তিতে । 
বন্তিতেই বড় হয়েছে। চরম দারিন্েয তার দিন 
কেটেছে। তাকে ঘিরে রয়েছে তায় আপনজনের। 
আর বস্তির অন্তান্ত লোকেরা--তায় ষাত্রা দলের অভি- 
মেতা বাবা, বিনি অকালে মার! গেছেন, তার নিরক্ষর 
মা, স্েহশীল! দিদি, রক্তের জম্পূর্কহীন ছাছু, মাসি, 
সমাজ নিন্দিত বেশ্যা এবং আরে! অনেকে | চমৎকার 
ঝরবরে ভাষায় লেখক কতকগুলি চরিজ্রের মধ্যে দিয়ে 
একটা যুগ ও লমাঁজকে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

চারটি গল্প মিহি আচার্য অশোককুমার নেনগুপ্ত 
চিত্ত ঘোষাল শিদ্ধার্থ ঘোষ, | 


একগুচ্ছ কথিতা 
সাভটি প্রবন্ধ ৷ অশোক মিত্র রপেন নাগ প্রপতি নন্দী 
নিত্যপ্রির ঘোষ রপপিৎকুমার লেন পমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বীরেন কর্মকার 


দাম £ ছয় টাকা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ ₹ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 


বিপজ্জনক নীতি 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকায় 


ক্ষমতায় ফিরে আদার পর 
ইন্দিরা দরকার জাতীয় অর্থনীতিকে, 
খুব ক্রুত একচেটিয়া পু"জির স্বার্থে 
নিয়োজিত করে চলেছেম। দমাজ- 
সবস্ত্রের ধ্বজার আড়ালে দেশী বিদেশী 
একচেটিয়া] পুঁজির কাছে দেশের 
"গোটা অর্থনীতিকেই তুলে দেওয়া 
হচ্ছে । ইতিপূর্বে ইন্দিরা সরকারের 
নয়! শিল্পনীতি ঘোষণার তাৎপর্য 
বিশ্লেযষৰ করে এই স্তম্ভে দেখালে! 
হয়েছিল ষে এর ফলে দেশের অর্থ, 
_ নৈতিক সংকট আরে! তীব্র হবে। 
কননেশনের পর কনসেশন দিকে 
এদেশের একচেটিয়া শিল্পপতিদের 


ক্ষুধা মেটানে! যায় 'নি বরং তাদের 


মুনাফালালনা আরো বেড়ে গেছে। 
ফলে দায়! ছেশেই এখন মূল্য- 
বৃদ্ধির হিড়িক চলেছে । চিনিয় কার- 
বায়ীর! জনসাধারণের কাছ থেকে 
মাত একমাসেয়ও -কম লময়ের মধ্যে 
সাড়ে বায়োৌশ কোটি মূনাফা উদ্থুল 
করে নিয়েছে। অথচ এটা গত 
বছরের উৎপাদন থেকেই করা 
হয়েছে, সুতরাং উৎপাদন খরচ 
শাড়াযর কথাই ওঠে না। ইন্দির] সর- 

র বেশ হিসেব করেই এই কাণুটি 
কঞ্েছেল। ব 
পান শু ছাড় দেওয়া হয়েছে। 
আধথচাষীদের .কোটি কোটি টাকা 
বাকী 'য়াখা সত্বেও চিনিকলের 
মালিকদের ত! পরিশোধ করতে 
বাধ্য করা! হয় নি। দৃশমন্ষ টন চাল 
রথানী কয়! হয়েছে, মাছ রপ্তানী 
করা হয়েছে ১৬২ কোটি টাকায়। 
‘আলু, পেয়াজ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়ো- 
জনীয় জিনিপগুলিও মধ্যপ্রাচ্যে 
.বু্ধানী করার ঢালাও অঙুমাঁত দেওয়া 
হয়েছে। ফলে দেশে অভাব টি 
কর হয়েছে এবং মুনাফাশিকানীর1 
দুহাতে জনসাধাকশকে লুঠ করার 
মশক পেয়েছে । 

এবায় একচেটিয়া পু'জ্রিপতিদের 
চাপে বিশ্বব্যাংকের শাখা আস্ত- 
জাতিক পরী সংস্থাকে বিশেষ সুযোগ 
সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। 
ভারতে তৈল অন্সদ্ধানের জন্য এবং 
সফল হলে তা আহরণের জন্যে আন্ত- 
জাতিক বহঙ্জাতিক দংস্থাওলিকে 
বাত দেবার নীতি দোষণ! কর] 
ছে ।, আত্মর্জাতিক সাতটি তৈল 
ম্পানী এক্সিফল, গালফ অল, 
রয়াল ভাচশেল, সি এফ পি, মবিল, 
"টেকলাস অয়েল এবং বৃটিশ পেটরো- 
লিয়াম-_যায়। আন্তর্জাতিক তৈলৈ 
ব্যবদায়ে “নাভব্যেন”, বলে পরি- 
চিত্ত--ভাদের ডেকে আনা হয়েছে। 
ভারতের তৈল সম্পদ আহরণের জন্তে 
ভারতীয় তৈল ও গিনি গ্যাস: 







+ 


সুগার, ব্যারণদ্বের উৎ-. 


' এদেশে -এসে 


- 


কমিশন এবং অয়েল ইত্ডিয়] লিঃ এত- 
দিম দায়িত্ব পালন করে এসেছে] 
এবার বিদেশী তৈল কোম্পানীগুনি 
তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। স্বনির্ভর 
জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে 


এত বড় পরিহাসে ইতিপূর্বে আর 


কোন সরকার লাহস পায় নি। 
আরে! অনেকদূর এগিয়ে এখন 
মাঞিণ কবিদপ্তরের সঙ্গে ভারতের 


কৃষি দপ্তর একমজে তারতের কৃষি 


উৎপাদনে ঘোঁথ প্রকল্প গ্রহণের পথে 
অগ্রসর হয়েছে । গত ২৬শে সেপ্টেম্বর 
ইকনমিক টাইযলে রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয়েছে যে তারতের করি মন্রণালয়ের 
সচিব এস এস পুরী এবং মাঞ্ষিপ কৃষি 
দপরের আন্তর্জাতিক বিষয় ও পণ্য 
,প্রকক্পের দহকারী সচিব ডঃ ডি ই 
হাটওয়ে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎ- 
পান সম্পর্কে ভাঁরত-সাকিণ সহ- 
যোগিতার কতগুলি ক্ষেত্র নম্পর্কে 
অতৈফ্যে উপনীত হয়েছেন । ' 





ভারতের তৈল খনি ও কৃষি 
চম্পৰ আহরণের ক্ষেতে ভারত মাঁকিণ 
সহযোগিতার ছিদ্র ধরে মাকিণী অঙ্ু- 
প্রবেশ ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে 
বিপন্ন করার মোক্ষম উপায় ছাড়। 
আর কিছুই নয়। ভারত নরকার 
যাকিপী অন্থগ্রবেশে বিশেষ স্থযোগ 
স্থবিধ! দিয়েছেন বলেই বোধ করি 
. মাঞ্ষিণীরা যাফিণ বাজারে তারতীয় 
পণ্য রগানীর উপর যে আমদানী শুভ 
ধার্য করেছিল, তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে । 

ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের শাখা 
লগ্লী সংস্থার পক্ষ থেকে একটি কমিশন 
পৌছেচে। তারা 
ভারতের ব্যভিগত মালিকানাধীন 
শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় অর্থ লগ্মী করায় 
উৎ্স্থক। এতকাঁল' ভারত আস্ত- 
জাতিক লগ্নী কর্পোয়েশনেঘ কাছ 
থেকে বিশেষ সাহায্য পায় নি। 
লরকারী শিল্পগুলির প্রসারের অন্তে 
অর্থ জম্ী করা আন্তর্জাতিক জী 
কর্পোরেশনের অভিপ্রেত নয়। এ 
সংস্থার বিশেষ কমিশন এদেশে ব্যক্তি- 
গত মালিকানাধীন , শিল্পগুলিকে 
লাহাষ্য করার আগে ভারত, লর- 
কারের আধিক নীতিগুলি লগ্নীয় 


পক্ষে উৎদাহব্যৱক করে তোলার - 


দাবী করেছে । যদি তাদের দ্বাবী 
মেনে নেওয়া হয, তাহলে আস্ত- 
জাতিক লগ্নী সংস্থা ভারতীয় .শিলপ- 
পতিদেয়্ ৩৫৭ কোটি থেকে ৫০০ 
কোটি টাকা সাহায্য করতে ইচ্ছুক । 


স্ুন্তরাং ভারত লয়কার এ সাহায্য 
পাবার জন্বে দেশের চিরাচরিত অর্থ- 
নৈতিক নীতিগ্ধলি বিসর্জন দিতেও 
দ্বিধা করছেন না । মাত্র বারোটি 
রৌপ্যমুন্রার বিনিময়ে জুভাস যেভাবে 
যীশু এঠেয় প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিল, তারত সরকারও সেইভাবে 
জাতীপ্গ অর্থনীতির প্রতি- বিশ্বাস: 
ঘাতকতা করছেন। এর ফলে 
ভারতের কষি ও শিল্পে, মুত্রাব্যবস্থা 
পণ্য উৎপাদনে, এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে গুপনিবেশিক আনম বিকাঁ- 
শের শ্বঅপাত জোরদার হয়ে উঠবে | 

মাধিণীদের অংশীদার ও মুখা- 
পেক্ষী ভারতীয় একচেটিয়া বৃহৎ শিল্প- 
পতিদের স্বার্থে ভারতপরকার নয়! 
শিল্পনীতি প্রবর্তন করেছেন ।  আর- 
করের ৭২ (ক) ধার! লংশোধন করে 
রুদ্ন-শিল্পকে অজীতভূত করার জন্তে যে 
বিশেষ ছাড় দেবার ব্যবস্থা ছিল ত! 
যে কোন ধরমের কোম্পানী মার্ভারের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ৰলে স্থির করে- 
ছেন, রণানী শিল্পের বিভিন্ন পণ্যের 
উপর ঘে বিশেষ শুক প্রত্যর্পণের 
স্থবিধা রয়েছে তা আরো বেশী হারে, 
ধার্য করেছেন। স্থতরাং দেশী 
বিদেশী একচেটিগ্না পুঁজির পক্ষে 
তারভীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম 
লু$মের নতুন মতুন ব্যবস্থা দেখে তার] 


. উদ্নসিত ছয়ে উঠেছে । এই ছাড়ের 


পরিমাণ ফোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত 
৪৬২ টাকা থেকে বাড়িতে ১০২৮ 
টাকা করা - হয়েছে। 
রপ্তানী বাণিপ্যে যে নাভ হত, শুক 


ছাড়ের. পরিমাণ তাকেও ছাড়িয়ে 
গেছে। _ 
আস্তর্জাতিক ও দেশীয় পুতি- 


পতিদের চাপের কাছে নতিশ্বীকায় 
ফরে ইন্দিরা] লরফার ভারন্০েরে অর্থ- 
নীতিকে পু করে ভুলছে। তারতের 
জাতীর অর্থনীতিকে একচেটিয়া 
পু'ঞজিয় হ্বার্থে বিপরীত দিকে মোড 
ঘোরাবার উদ্চোগ নিয়েছে। এর ফলে, 
তারতের অর্থনৈতিক সংকট আয়ে! 
বাড়বে, আরে] গভীর হবে। ম্বাধীন. 
ও শ্ব নর্তর অর্থনীতি পছু হবার ফলে 
একদিন হয়তে! আমাদের জাতীন্. 


স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে । . তাই সহয় 
থাকতেই ইন্দিরা সরকারের এই 
জাতি বিরোধী আধিক নীতিকে 
পরাস্ত না কর] হলে নি বিপদ দ্বেখা 
ছেবে। রর 





দৰ্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
_বাধিক ৩* টাকা ' 
যাণযাপিক ১৫ টাকা 
শ্রমাপিক ৭-৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট জেন, কলিকাতা-১৩ 


সমাজ 


স্থতরাং , 


' কিন্ত ' এইসব 


i“ ॥ তন 


একটি দৈনিক সদবাদ্পত্রে 
বেত্রাইনীভাবে কর্মী ছাটাই 


উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি 
দৈনিক সংবাদপত্র সংস্থা বেআইনী- 
ভাবে দাংবাদিক ও অসাংবাদ্ধিক 
কর্ণ ছাটাই করছেল। এই সংবাঘ- 
পত্রটির নাম উত্তরবঙ্গ সংবাদ । 
প্রকাশিত হয় শিলিগুড়ি শহর থেকে । 
কয়েকজন দালাল কর্মচারীর সহায়ত? 
নিয়ে মালিকপক্ষ নিধিবাদে কর্মচারী 
ছাটাই করে চলেছেন তাদের ইচ্ছা- 
মত।. এই সংস্থা কোনরকম আইন 


না মেনে ইচ্ছামত ঘা খুসি তাই কার .. 


চলেছে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার 
জন্ত। 
ছাটাই সাংবাদিকরা হলেন লমর 


: ভট্টাচার্য, গৌতম পাল, বিজয় রায়, 


সুর্য ঘোষ এবং কল্যাণ দোষ। ' এই 
সংবাদপটির লক্ষই হল কম বেতন 
দিয়ে বেশী কাজ করানো । *লোক- 
সেবকী* কায়দায় এই সংবাদপত্রষ্ি 
কথায় কথায় কর্সচায়ীঘের ছাটাই 
করার হুমকী ধেয়। 

এই সংস্থার মালিকানা তালুক- 
ছার গোঠীর। 


মালিক সুহাস তালুকদার নামক 
জনৈক ব্যক্তি । .এই ব্যক্তিটি নামে 
ও বেনামে আরও :০টি সংস্থার 
যালিক। লম্প্রতি তার নম্র পড়েছে 
সংবাদপত্র প্রকাশনার দিকে । উত্তর- 
বন্দ লংবাদের পর তিনি চেটা করছেন 
আসানমোদ থেকে একটি সংবাদপত্র 
প্রকাশের । f 

মোকমেবক পদ্ছিকা থেকে 
*বিতাভিত” জনৈক সাংবাদিক তার 
পেশাগত স্বার্থকে অসাঞুলি দিছে 
সাংবাদিকদের শোষণ করার নানান 
পরামর্শ দিয়ে চলেছেন তালুকদার 
মশাইকে। মুগাস্তয় পত্রিক1 থেকে 
“বিতাড়িত” এক প্রবীণ সাংরাদ্িকও 
এই কাজে মালিকের হাতকে শক্ত 
করে চলেছেন। 

এই নংস্থার় সাংবাদিজ নিয়োগ 
করার পদ্ধতিটাই প্রতারণার পর্যায়ে 
পড়ে। ৪1 সাংবাদিক চেয়ে সং- 
বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। সেই- 
বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে যে নব আবে- 
দন আসে পেগুলি বাছাই করে 
ইণ্টারতিউতে ডেকে পাঠিয়ে ছু'এক- 
জনকে নিয়োগ কর] হয় *শিক্ষানবী শ” 
হিদাবে অভিজ্ঞতা যাচাই করে। 
লাংবাদিকদেন্র' পূর্ণ 
লময়ের সাংবাদিক হিসাবেই কাজ 
করতে হয় অবং দৈনিক ১২ থেকে ১৪ 


২ ঘণ্ট। কাজ করতে প্রায় প্রতিটি কর্ম- 


চাহ্নীকেই বাধ্য কর? হয়। হাজির 
খাতার লময়ু উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর 
করতে দেক্সা হয় নী। শিক্ষানবীশ 


.নিক্কোগের একটা ঘময় সীম] নির্দিষ্ট 


সপ 


এটি. 


নামে মালিক প্রীমতী - 
' মঞ্জঞ তালুকদার হলেও আদল 


থাকে | এখানে তার কোন বালাই 
নেই। একা শ্রম আইন, ন্ানতম 
বেতন আইন,.সাংবাদিক আইন সহ 


বিভিন্ন প্রকারের আইন ত্রমায়ে 
জভবন করে চলেছেন । 


যুগান্তরের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক 
এবং দাহিত্যিক দক্ষিণার্রন বস্তুকে 
এই নংবাদপত্রে প্রধান সম্পাদক করা 
হয়েছে। বরং বলা তালে! এই সংস্থা 
দক্ষিপাবাবুর নাম ব্যবহার করছে 
মাসিক দেড় হাজার টাক! দক্ষিণ! 
দিয়ে। দক্ষিণাবাবুত্ কোন অধিকার 
নেই সম্পাদনার বিষয্বে। যা করার 
তা করেন যুগ্ম সম্পা্ক' ' বিনয় 
চাট্রোপাধ্যায়। এই দংস্থার প্রতিটি 
কর্মচারীর মতে বিনয়বাবুই দাংবা- 
দবিকদের বিরুদ্ধে মালিকের কাছে 
মিথ্য। "নালিশ করে থাকেন। 
সাংবাদিক বিজয় রায় এবং সাংবাদিক 
কল্যাণ ঘোষকে ছাটাই করার পেছনে 
বিনয়বাবুর হাত আছে বলে অনেকে 
মনে করেন। | 

দক্ষিণাবাবু মান লশ্মান নিয়ে 
সরে পড়ার কথ! ভাবছেন,বলে জানা 
গেছে। তার লেখা দম্পাদকীয় 
এবং . উপলম্পাদকীয় বিনয়বাবু 
চেপে রাখেন। সেটা তার পক্ষে 
অপম্মানের বনে তিনি মনে করেন। 

এখন ঘেখা যাক এই সংস্থার 
প্রাক্তন এবং বর্তমান, সাংবাদিকর! 
কে কত বেতন পেতেন বা পান। 
প্রধান সম্পাদক দক্ষিণারঞ্ছন বস্থ 
১৫০০ টাকা, যুগ্ম সম্পাদক বিনয় 
চট্টোণাধ্যায় ১:০* টাকা, বার্তা 
সম্পাদক অরুণ দাশওপ্ত ৬০০ টাতণ, 
কলকাতা অফিপের চীফ 
রিপোর্টার রয়েন দাস ৫০২ টাকা, 
সাব এভাটর যিহির কর্মকার ৪০০ 
টাকা, পাব এভিটার কঙ্কন নদী ৪০০ 
টকা, সাব এন্ভিটা্ পান্গালাল ঘোষ 
৪*০ টাকা, লাব এভিটার বিপ্লব 
তালুকদার ২** টাক, দাব এডিটায় 
নবেন্দু গুহ ২০০ টাকা, সাব এভিটার- 
সূর্য ঘোষ ৪০০ টাকা, সাৰ এভিটার 
শাষল্‌ চৌধুতী ১৭৫ টাকা, সাব 
এভিটার মমতা সিংহ ১৫০ টাকা, চীফ 
রিপোর্টার বিলয্ন যায ৫*+ টাকা, 
স্টাফ রিপোর্টার কল্যাণ ঘোষ ২০০ 
টাকা, স্টাফ রিপোর্টার তরুণপ্রকাশ £ 
গঙ্গোপাধ্যায় ২:০ টাকা, স্টাফ 
রিপোর্টার অমিত বস্থ ১** টাকা, 
স্টাফ' রিপোর্টার গৌতম পাল ১৫* 
টাকা, স্থানীয় রিপোর্টার দীপক ঘোষ 
৫5 টাকা, স্থানীয় রিপে টার তপন 
প্রধান ৫০ টাকা, স্টাফ রিপোর্ট।র 
শৌনক লাহিড়ী ২০* টাক1| :. 

প্রথমোক্ত ছুজন এবং কলকাতা 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


। চার॥ হক 


ভারত ও বাংলা দেশের মধো | 
_ কুটনৈতিক সম্পর্ক অবনতির নেপথ্যে 


'ভাই্নত ও বাংলাদেশের যধ্যে- 
কুট নৈতিক দণ্পর্ক অবনতির নেপথ্যে 
কলকাতায় অবস্থানরত উপরা ষ্ট্দূত 


জনাব হাক নৃয় রশিদের সক্রিয় ভূমিকা 


* আছে বলে অভিযোগ উঠেছে । তার 
মাধ্যমে আযেরিকা ভাত ও বাংলা- 
দেশের/ মধ্যে বিরোধ বাধাতে-.বন্ধ- 
পরিকর । 


আছে। . এ j 
বাংলাদেশ ' দূতাব্বাসেয় উপরাষটর- 
দূত হিসাবে জনাব হাক নূর রশিদ 
গত ১৯৭১ সালের ৩৪1 আগষ্ট কল- 
ফাতাতে- নিযুক্ত হয়েছেন।, লওনের 
" লিংকনস্‌ ইন থেকে তিনি ব্যারিষ্টারী 
'পাশ কয়েন। ব্যারিষ্টারী পাশ করার 


পর আইন ব্যবসায়ে তিনি মোটেই. 


'স্থযোগ স্বরিধা ও খ্যাতি লাড না 


করতে পারায় তদামীস্তন পাকিস্তান 


আমলে পররাষ্ট্রমহ্ণালয়ে একজ ন উপ- 
আইন অফিসার হিসাবে জাতিসংঘ 
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র্‌ 


নাজ অবসর 


'অমেকে বলেন পি আই. 
- এর সঙ্গে জনাব রশিদের যোগাযোগ 





ও আইন কান দপ্তর দেখ! শুনা 
করতেন । পাকিস্তান আমলে এই 
আইন অফিলায়দেরকে কুট নীতিবিদ্‌ 
বলা হত না. এবং ফোন দেশে, 


ছিলেন। ১৯৭১ সালের মতের 
মাজে স্বাধীনতার ১ মাস পূর্বে জনাব 
তবারফ হোসেন জুলফিকার আলী 
তুটো। সাহেবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানকে 


কুটনীতিবিদ হিনাবে বন্ধলী করাও মাধিকগাবে আাহাষ্য করার জন্য চীন 


হত, না,।.এই জদ্ত পাকিস্তান আমলে 
জনাব রশিমের বিদেশে কোন বদলী 
হয়নি । স্বাধীনতার পয় ১৯৭৩ সালে. 


"তিনি বাংলাদেশে, ফিরে, আসেন 
- এবং একই পদে বহাল থাকেন। 


১৯৭৪ সালে আইন-ও চুক্তি দপ্তরে 
যহাপরিচানক পদে ‘উন্নীত হ্ন।, 


ব্বন্ধু শেখ মুজিব হত্যার পর জনাব . 
জনাৰ ‘ 
" কয়ে তাদ ভাকরা, জনাব- হার, নূর 

রশিদকে. আইন'“অফিণার থেকে 


হারু নূর রশিদের ভায়র! 
ভবারুক 'হোসেন বাংলাদেশের পর- 
রাষ্ট্র সন্ত্রণালয়ের পররাষ্ট্র সচিব্রে 
কার্ধতার গ্রহণ করেন । | 


, জনাব তবায়ক হোলেন বাংলা: 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোর 


" বিক্লেধী এবং মাকিন সাজাজ্যবাদ ও 
পাকিস্তানের প্রথম পার্ির দালাল 





A 


Ed 


পি 


গ্রহণ টগনকধে আপনার বিদায় গবর্ধনা।, 


থেন্কে অস্ত্রণগ্র আমদানী উপলক্ষে 
পিধিং যান। ইয়াহিয়া খানের 
রাঙ্গালী দ্বোসর ছিনাবে বাংল দেশের 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন । 
ফিন্ত শেখ মুজিবের উদ্নার মনো- 


ভাবের জন্ত ভিনিও দ্বাধীনতা। লাভের 
জনার্ব * 


পর দেশে ফিয়ে আদেন । 
তবারক হোনেন বাংলাদেশের 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের পদ গ্রহণ 


পররাষ্ট্র মন্রণালয়ে কুটনৈতিক বিভাগে 
নিযুক্ত .কয়তে, চান ; কিন্ত সরকার 
তার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ করেন। 

অবশেষে জনাব তবারক: 
হোসেন জনৈক মীর সহাক্ষতায় 





সি 


5, 
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k NE এ 
| . প্রতিডে্ট ফাণডের চেক! এ 


এই স্মরণীয় ুহ্তে ইউকো ব্যাঙ্কের hie 
সজে যোগাযোগ্‌ করুন র্‌ আপনার অবসর 1 
ট গ্রহণ কী করে এক সুখের স্ম্বৃতি হয়ে 
উঠতে পারে, আমরা সেই পরামর্শ দেব। 
ন্‌ আগামী কাল থেকে আর অফিস নেই ।.. 

5 প্রত্যেকদিন সকালে আর গাড়ি ধরার তাড়া 
ধাকবে না। মাসের শেষে অবশ্য মাইনের চেকও 
% আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে পুরোপুরি নির্ভর মিসেস হোসেন বাংলাদেশ ব্বাধী-,' বলে ঘোষণ1 করেন। অন্তান্ত অভিজ্ঞ 
£ করতে হবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড,গ্রযাটুইটি ও যদি কিছু / 
সঞ্চয় থেকে থাকে তো তার উপর ৷ 

আপনার সহকর্মীরা আপনাকে বিদায় 
জানালেও ইউকো ব্যাঙ্কে আপনার সাদর আমন্ত্রণ] ' 
আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনার 

সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' ও গ্র্যাদুইটির টাকা নিয়ে : 

. আমাদের কাছে আসুন 1 আমরা বলে দেব, | 
আমাদের কোন সঞ্চয় প্রকল্পটি আপনার পক্ষে ভালো- 
হবে অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও মনে হবে, কাজে না 
গিয়েও মাস মাস মাইনে পাচ্ছেন । তাছাড়া দ্রুত, । 
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| জনাব রশিককে এট্ারিশঘে্,বিভাগে 
যুগ্ম সচিব হিসাবে নিযুক্ত করতে 


সক্ষম হন। বিচুদিন পরই এ মন্ত্রীর 


দর্পণ ১০ই অক্টোবর, ১৯৮০ 
নতার পর ১৯৭২ সালে স্ত্রীর অপ 


কীর্তির কথা জানতে পেরে আত্ম 
দ্ধ হয়ে ভুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে আত্ম 


"জনাব ছারু . নৃয় 


. তিনি বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান - দ্বার কর] যায়? কারণ 


' আনছিলেন সরকার বিরোধী অভি; 


কার্যন্তার 


মারফত পররাষঁী মন্ত্রণালয়ে বদলী হত্যা করেন। : 
/ করান। , অপরদিকে জনাব তবারক সম্প্রতি মিসেস নূর, 'হোসেন 
হোসেনও পর্রাষ সচিব থেকে নার হারু নুর রশিদের বাপতবনে 


আমেরিকার রাষ্ট্রদূত উন্নীত হন। বিশেষ অতিথি হিনাবে এক মাস 
ফলে হাক নূর রশিদের ভাগ্যও অবস্থান করে আমেরিকা চলে গিয়ে- 
সুপ্ৰসন্ন হল । জনাব তবারক হোসেন ছেন। কলকাতায় " থাকাকালীন 
ও জনৈক মন্ত্রীর একাস্ত লধায়তায় মিসেল হোসেনকে উপলক্ষ্য ফরে 
রশিধ ' কল- অনেক নৈশতোজেয় অহষ্ঠানে তার সং 
কাভায় উপরাষ্রদূত হিসাবে নিযুক্ত আমেরিকাপন্থী অনেক উচ্চ পর্যায়ের 
হন, জনাব ' রশিদের কূটনৈতিক - ব্যক্তিদের সঙ্গে জমাব' রশিদ পরিচয় 
কোন অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে ;. “করিয়ে দেন এবং অনেক খলাপরা* 
যূলতঃ ভিনি একজন আইন, মর্শও হয়, শলাপয়ামর্শের মূল 
ব্যবসাড়ী। * | ব্যাপার হলো তায়ত-বাংলাধেশ 
সমপ্রতি হার নূর রশিদের ভত্রীর় . কুটনৈতিক লণ্পর্বের অবনতি কি 
বড় বোন যিনি এখন আমেরিকায় করে করা ঘায়। এবং ভারতের 
আছেন তিনি 'সম্প্রন্থি কলকাতায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে কি' করে বিচ্ছিড়া- 
এসে তার, বাড়ীতে একমাস অবস্থান বানী শক্তিকে উস্কানী ' বিয়ে বিচ্ছিম- 
করে আমেরিকার চলে গিয়েছেন। তাবাদী আন্দোলনকে আয়ও জোর- 
মিনেদ 
জনাব নূর হোসেনের শ্রী। স্বাধীনতা, হোসেন দি-আই-এর গুধচয় হিমাৰে 
যুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খান মিপেস . কলকাতা . থেকে হার নূর রশিদের 
'হোঁদেনকে অধ্বিগায় রাষ্ট্রদূত হিসাবে মীধ্যধে অনেক গোপন তথ্য নিতে 
নিযুক্ত করেন। '্বাধীনতা সংগ্রাম এসেছিলেন । - 
কালে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের উনি 'আসার পয়ই এইজন্ত নাকি 
বৈদেশিক রাষ্ট্র তারাদ থেকে ফেরত হারনূর রশিদ লাহেব উত্তর - পূর্ব 
ভারতে ঘারার অন্ত. তারত সরকারের 
' নিকট আবেদন করেছিলেন । 


ষোগের উপর “ভিত্তি করে। ১১৭১ 


‘সালের অক্টোবর মাসে জনাব নূর ভারত সরকার SEE 


হোমেন পুলিশের প্রধান কর্মকর্তার দন মঞ্ুয় না করায় উত্তর পূর্ব ভারতে 
পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং যাওয়া সম্ভব হয়নি । আমের়িক! 
সুইজাঃল্যাণ্ডের রাষদূত হিসাবে থেকে গডম্যাম নামে ঘে তরুণ যুবকটি 
গ্রহণ কয়েন। মিসেস ভারতে এসেছিল তার নর্গেও নাকি 
হোসেনের অমুরোধেই তা কর! হয়ে নিলেন হোসেনের যোপনাজসন আছে। 
ছিল। 'কিন্ত ইয়াহিয়া খান মিসেনুব তবে হারু নূর রনির 'তার তায়রা। 
হোসেনকে অষ্নিয়ায় না পাঠিয়ে রাষ্ট্র আমেরিকায় রাষ্ট্ররূত জনাব তবায়ক 
" পতির স্বতিধিশালাত্ন বিশেষ অভিথির হোপেনকে যে মিসেস ' হোসেনের 


পছমর্ধাদায় রাখেন এবং . মিসেন 
হোসেন জলাৰ ইয়াহিয়া খানের 
প্রিয্নঙ্গিনী  ছিলেন। ইয়াছিয়! 
খানের উদ্দেন্ত ছিল বাংলাষেশের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাত করে মিসেন 
হোসেনের কপালে বিজয় তিলকের 
ফোট পরিয়ে অগ্রপায় পাঠিয়ে 
দ্বেবেন। কারণ জিঃ হোসেন ও' 


নত! সংগ্রামের ঘোর. বিরোধী, শহর 
ছিলেন । কিন্ত অভীব দুঃখের বিষয় 


মিসেস হোদেনের- ললাটে বিজয় 
তিলকের ফোট! জুূটন্ন|। ১৯৭১, 


লালের ১৬ই- ডিসেম্বর বাংলাদেশ 
' বিজয় লাভের পর ইয়াহিয়! ও মিদেদ 


হোসেন যে কোথায় হারিয়ে গেলেন, 


তা আর কেউই ' জানেনন]। 
মিসেস হোসেন এখনও বাংলাফেশের 
আহুগত্য স্বীকার .করেন.ব্ন1। 
পাকিস্তানের পরাজযরকে তিনি তার 
ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন। 


জনাব নূর হোসেম বাংলাদেশ স্বাধী- 


_ ব্যবহার করেম। 


মাধ্যমে অনেক গোপন তথ্য দ্বিয়ে- 
ছেন' তাতে আর কারে! দদন্দেহ 
থাকার কথ! নয়। . 

ছারু নূর রনির সাহেব দহন্ধে- 
অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তাকে নিয়ে 
অমেক.. জল্পনা করনা শুরু হয়ে 
গিয়েছে । কলকাতায় এদেই তিনি 
.নিঙ্গেকে বড় পণ্ডিত ও হুটনীতিবিঘ 


অফিলারদেরকে খুবই হেয় চোখে দেখেন 
এবংনিজেকে খুবই বিরাট বলে মনে 
করেম। তিনি বাংলাদেশ সরকায়ের 
আইন অঙ্গযায়ী একখানি গাড়ী 
ব্যবহার-করতে পারেন । কিন্তু দেখা 
খাচ্ছে যে তিনি নিজে একখান? 
তার শ্রী এক্থানাঁ ও তার, 
মেয়েরা একখানা + গা 
বাংলাদেশ লর্‌- 
কায়ের পরা মন্ত্রণালয় হার নু 
'রসিঘের তিনখান! গাড়ী ব্যবহারের 
কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান 
শেধাংশ * পৃষ্ঠায় 





দপপ॥ শুক্রবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 


ব্যাঙ্ক কচারীদের সর্বভারতীয় 


পার্থ মুখোপাধ্যায় 


ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় 
পংগঠন এ আহ পিই এর ভাঙন 
আসম। ৪৬খানে হম্মেণ পত্র দীর্ঘ 
ৌত্িণট] বয় ঘে এংগঠদ্ অতিক্রম 
করে এসেছে, সেই সংগঠস' আর এমন 
এক সময়ে তাতে চলেছে যখন 
দেশব্যাপী বায ও গণনাগ্রিন শক্তি 


নমৃহের এক্যবন্ধ আন্দোলনের প্রয়ো-' 


জন, প্রয়োজন শ্রথিক কর্মঢারীদের 
একবদ্ধ প্রগিবোধ উবন-পীহিতার 
+ উপনন ক্রমবর্ষধান আক্রমণের [বওদ্ধে। 
ভবে এই ভাদন কেন? নিলি আাই 
পিপি আই (এম) এম টানাপোড়েনে 
ঘদি সংগঠন ভাঙতে] তাহলে ৬৪ 
সালের রত যোদ বছর পানর 
হয়ে গেছে ; আজ”৮* সালের শেষে 
এই ভাঙনের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিল কেন ? এই ভাঙ্গনের ইতিহাস 
লুকিয়ে আছে এ আই বিই এ-র 
শ্রেণী দৃষ্টিতঙ্গিয় মধ্য, লুকিয়ে আছে 


নিজের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বামঘাতক- 
ভার কলঙ্কজনক অধ্যায়ের মধ্যে। 


এ আই বি ই এর দৃষ্টিভঙ্গি 
টা তারতবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের 

আন্দোলন লম্পর্কে মার! সাহান্ততষ 
ওয়াকিবহাল তাদের কাছে একথ! 
অঙ্জানা নয় যে এ সাই বি ই এ 
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির করায়ত্ত। 
তাদের কার্ধপদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সয়কারের 
প্রতি দৃষ্টিতর্গি সবই নির্ভর করে নয়া- 
দিল্লীর অজয় ভবনের রঙ বদলের 
উপর। অর্থাৎ ভারত সরকারের 
প্রতি এ আই. বি ই এ-র দৃঠিভঙ্গি 


ছিল বন্ধুতাবাপন্ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার, 


যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন সেই 
শ্রেণীর প্রতিও একের দৃষ্টিভঙ্গি ছেল 
লমঝোতার | ১৯৭৩ দাঁলের সন্মে. 
লনে এত সম্পাদকীয় প্রতিবেধনে 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর 
পুনর্গঠনকে বল! হল 'Selfish 
demand’ ; সম্পাদকীয় প্রতিবেদন 
রাখতে গিয়ে বল! হুল ‘wages of 
bank employees have reached 
a saturation point.” কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিজের শ্রেণী স্বার্থে অহ্- 
স্থত নীতির ফলে উদ্ভূত তয়াবহ মূল্য- 
বৃদ্ধি শ্রমিক-কর্মচানীদের প্রকৃত 
মজুরী ধারুনতাবে হ্রাস করে চলেছে 
--এ দত্যকেই সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার 
করা হল। একই কারণে লরকার 


+ 


থাকলেন ব্যাঙ্ক কমার! ‘nigh wage 
islanders’ এবং শ্রমিকক মচারীদেরই' 
বিভ্রাস্ত করে সংগঠিত করতে লাগ- 
লেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 


1 


যখন বিভিন্নভাবে প্রচার করতে, 


ND 


সংগঠন ভাঙ্গছে কেস 


তখনও এ আই বি ই এ কোন প্রতি- 
বাদই করেনি কারণ তাণাও মনে 
করে উচ্চ-মন্জুগ্ির ঘাসে? বামিন্দা 
ব্যাঙ্ক হার্মচান্রীয়া । এমনকি ১৯৭৫ 
দাতের ২৬ণে জুন যখন ভারতব্যাপী 
আভ্যত্তরীণ অঞ্চরী অ-স্থ' ভারি কর! 
হল, কেড়ে নেওয়া শ্রমিক, কর্মচারীর, 
মাধাণ যাঙ্যের গণভাস্থি র, ট্রেড 
ইউনি, অধিকার গি-লি আই-এর 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সাই বি ই এও 
অভিনন্দন ভালালো ইন্দিধা গান্ধীর 
অরুদী অবন্বাফে । এমনকি বল! হল 


“The declaration of Emer- 
gency was rather belated.” 


অর্থাৎ বড় দেরী হয়ে গেছে। 
স্বাভাবিকভাবেই দেশ ব্যা পী 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপর'ঘে আক্রমণ 
নেমে এপেছিল পরুযী অবস্থার অন্ধ, 
কারময় দিনগুলিতে তার প্রতিবাদ 
করারও কোন প্রয়োজন বোধ করেনি 
এআইবিইএ। তাই “ধীরে ধীরে 
গ্রামের মধ্যে পোড় দেয়ে গড়ে 
লড়াকু এতিহে ড্মৃত্ধ সংগঠন (1) 
ভারতবর্ষে ব্যাঞ্চ কর্মচায়ীদের কাছে 
পরিণত হয়েছে পু'জিপতি সামস্ত 
প্রতৃঘের স্বার্থয়ক্ষাকারী কেন্ীয় লয়- 
কারের বিশ্বস্ত গৃহপালিত পাহারা- 
দারে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি 
থেকেই এ আই বি ই এ অনুসরণ 
করে চলেছে শ্রেণী সমঝোতার 
মীতি। জরুরী অবস্থার সমর্থন 
তারই চূড়ান্ত পরিণতি । বর্তমানে 
এ আই বিট এক্স নেতৃত্ব লি পি আাই 
এর ভাঙ্গে পন্থীঘে হাতে। ভাজে 
সাহেবের দৃ্িভলি মক কর্মচারীদের 
স্বার্থের পরিপন্থী একথা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। ভাই বর্তমানে দংগঠনের 
সমস্ত কার্যকলাপেই বিশেষ দৃষ্টভঙ্গির 
প্রতিফলন ঘটছে এবং এ জাই বি ই 
এ ক্রমাগতই মালিক তোষণ নীতি 
অস্থুদরণ করে চলেছে এবং অর্থনৈতিক 
সামাজিক, চাকুরীর নিরাপত্তা, গণ- 
তান্্িক অধিকার রক্ষায় শাসক শ্রেণীর 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যাঙ্ক 
কর্ণচারীধের একই পতাকাতলে 
সংগঠিত করে অবস্থায় উন্নতি করার 
যে লক্ষ্য নিয়ে এ আই বিই এ গঠিত 
হয়েছিল তার মূলেই ক্রমাগত 

কুঠারাখাত করে চলেছে ।. 


সংগঠনে কি ঘটছে? 
এ আই বিইএ-র সর্বভারতীয় 


সম্পাদক প্রভাত কর ১লা সেপ্টেঘর 
৮০ তারিখের ৭৩৬৮০৮ নং সার্ক 
লারে বলেছেন ? “এ লব কমরেডছের 
এই 'নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে, লং- 


গঠন যা অন্যান্ত বিষয়ে তাদের দৈ 
লমণ্ড ক্ষোভ আছে সেগুলিকে দর্ববাধী+ 
পম্ম গণতান্ত্রিক রীতি অঙ্গনারে এবং 
আমাদের দাংগঠনিক কাঠামোর 
যযো;, পারস্পরিক আলাপ আলো- 
চলার ভিত্তিতে সমাধান হর 
হসে।” ভিনি আয়ও বলেছেন: 
“এরই ভিত্তিতে ধেঁসব হঁউল্যিম 
গাম্প্রভিককালে ক্স নিয়েছে পেই- 
ওলিকে তুলে দেওয়া হবে ।” অর্থাৎ 
বিভিন্ন আায়গায় এ আই বি ই এ 
নেতৃষ ঘে- পাণ্টা - দংগঠনের অন্ম 
দিয়েছেন যুল দংগঠনের ফর্তৃতকে 
-অধ্বীকান্ন করে একথা প্রভাত কন 
নিতেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
বিত্ত পাণ্টা মংগঠনের অন্ম কেন তার! 
দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ 
দাঁকূলারে নেই। -অথচ দাবি 
রয়েছে (৯) কলকাতা হাইকোর্টে এ 
আই বি ই এংর কর্তৃত্কে অন্বীকার 
কমে ইউকে! ব্যাঙ্কের মূল সংগঠন মে 
মামলা করেছে তা প্রত্যাহার করতে 
হবে । (২) ইউকো ব্যাঙ্কের কলকাতা 
ইউনিয়নের কার্ষকলাপের পরিধি 
পশ্চিমবঙ্গ ও আদাফের মধ্যে সীমিত 
রাথতে ছবে এবং অন্তত্র এ আই যি 
ই এ যে পাণ্টা সংগঠন গড়ে তুলেছে 
ভাকে মেনে নিতেহবে। (৩) 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ভাদের 
সদস্যপদ খাতে শুধু এ, আই, বি ই 
এ অনুমোদ্বিত  লংগঠনগুজিফেই 
দিতে হবে। প্রভাত করের বক্তব্য 
থেকে বোকা যায় ইউকে। এবং ইউ- 
নিষ্কন ব্যাঙ্কের মূল সংগঠনের সঙ্গে এ 
আই বি ই এ-য় বিক্োধ শেষ পর্যায়ে 
পৌছেছে। 
প্রতাত কর বে গণতান্িক 
পন্ধতির কথা বলেছেন সংগঠনে মেই 
গণতন্ত্র বন্তটিয় চেহারা কেমন ? কেউ 
যদি নেতৃত্বের সমালোচনা করেন 
তাহলেই আবধ্যায়নিত হন বিভেদ্বপদ্থী 
বলে। নেতৃত্বের কোপে পড়ে প্রাযক্চিত 
করতে তাকে দূর এলাকায় বদলী 
লহ নানা রকম হক্রানির শিকার 
হতে হয়। অবস্থা বর্তমানে এমনই 
হে কর্মচারীরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর থেকে 
ভয় বেশী করেন এ আই বিইএ 
নেতৃত্বকে । এ আই বি ই এর 
সবুজ সংকেত না পেলে নিজ নিজ 
ব্যাঙ্কে কর্মচাক্সীদেক সমস্যা নিয়ে 
কারো কথ! বলার অধিকার মেই। 
যেমন ইউনার্টেভ ব্যাঙ্কে এ আই বি 
ই এর লমালোচনায় মুখর কর্ম- 
চাক্সীর ছাটাই-এর ব্যাপারে ইউনিয়ন 
ব্যবস্থা নেবে না, দানপেঞ হয়ে 


t 


বছরের পয় বছর পড়ে থাকলেও 
দেন্টল ব্যাঙ্কে বাবা তারকনাথের 
জোর না ধরলে লে চাকুরি ফিরে 
পাবে না, এ আই বিই এ-র গ্রিষ্ব 
পাত্র ছাড়া কেউ চাকুরি পাবে না, 
যেমন ই্উনাউটেড ইনভার্রিয়াল ব্যাঙ্ক 
এর উদাহরণ । এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কণলেই সে বিডেদৃপন্থী। 


বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য লশ্মেলন 
হবে কিনা তা মংগঠনের সংবিধান 
নির্ধারণ করবে ন" নির্ধারিত হবে এ 
আই বি ই এর তবেফারদের 
সম্মেলনে গরিঠতা থাকবে কি থাকবে 
না তাঁর পপর । ওড়িশা, আসাম, 
|বতান, পশ্চিমবঙ্গ এর জলস্ত উদ্না- 
হয়ণ। পশ্চিমবঙ্গে আজ তিন বছর 
ধরে রাত্য সম্মেসন চচ্ছে না যদিও 
সংবিধান অন্তুনানে প্রতি বছর মন্মে- 
লন হওয়ার কথা । ওয়াকিং কমিটির 
শিটিংও হবে না'--এবও প্রতিবাদ 
কর] চলবে নাঁ। বিগত তিন বরে 
জেনারেল কাউন্সিলের দভাও হয় 
নি। তাও মেনে নিতে হবে], 
১৯৬১ সালে ওদ্িশার রাজ্য সন্মে- 
লনেয় প্রস্ততি হুল । ঘখন দেখ! 
গেল সস্ষেলনে ও নির্বাচনে প্রত্িঠিত 
নেতৃত্ব পরাজিত হবে, সম্মেলন প্রত্যা- 
হায় কর! হল । প্রতিনিধিদের ফিরে 
যেতে বলা ছল । প্রতিনিধির! ফিরে 
না গিয়ে যে সশ্মেসন করে রাজ্য 
নেতৃত্ব নির্বাচন করলেন, এ আই বি 
ইএ তাকে স্বীকৃতিও দিল না। 
পরবর্তী সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি 
লমালোচন] করতে পারেন তাদের 
ভাড়াটে গুগ দিয়ে ভাত়িয়ে দেওয়। 


হল। মাঝরাতে ক্যাম্প থেকে 
জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দেওয়া 
হল দশ্মেললে গোপন ব্যালটের 


নির্বাচন এ আই বি ই শ-র চক্ষু- 
শূল। এষ্াঁবী করার জন ইউবি 
আই-এর লাশ্রতিক কটক সম্মেলনে 
প্রতিনিধিদের দৈছিক নির্যাতন করে 
লন্দেলন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত়। 
রাজ্য সংগঠনের কাঠাষে। কি হুবে 
তা নির্ধারণ ব্যাঙ্ক কর্ধচারীর। করবে 
না। এআইবিই এ-র নেতৃত্বকে 
ক্ষমতায় রাখতে যেখানে যেমন 
প্রয়োঙ্গন এ আই বি ই এ সর্বতায়- 
স্বীয় নেতৃত্ব তা ঠিক করে ঘ্বেবে। 
এক্স উদাহরণ উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, 
মধ্যপ্রদ্েশের নংগঠমগুলি। যে 
নেতা নিজেদের ব্যাঙ্কের নির্বাচনে 
পরাত্বিত হন বা ক্ষমতায় আদতে 
পারেন না তাদের অগ্ত ব্যাঙ্কের 
দতাপতি হিসাবে নির্বাচিত করে 
ক্াজ্য নেতৃত্বে ৰ! দবভাঞতীয় নেতৃত্বে 
এমন কি ইউকো ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে 
বোর্ড অব ডিরেক্টসে মনোনীত কর! 
হয়। মূল সংগঠনওপির বহুদিনের 
অছমোদন থাকা সত্বেও লংগঠন- 
গুলির অনুমোদন প্রত্যাহার 


& পাঁচ 


করে-নিজেদের তীবেদার লোকদের 
নিয়ে পাণ্টা ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে 
এ আই বি ই এ নেতৃত্ব বহু ব্যাঙ্কে ৷ 
এ সবই প্রভাত করের গণতান্ত্রিক 
মতি নীতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক! 
কর্মচারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 
বেতন ও চাকুচীর অন্যান্য শর্তা- 
বলী নিকূপণের ক্ষেত&রে এ আই বি ই 
এর ইভিহাঁদ মমীলিণ্ড। কর্মচারী 
দেয় বিশ্বাসের হষোগে নেতৃত্ব মা 
গতই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে- 
ছেন। একের পর এক চুক্তি কয়ে 
শক্ত করেছেন কর্তৃপক্ষের ছাতকে । 
সাহাধ্য করেছে কর্তৃপক্ষকে কর্ম- 
চায়ীদের একের পর এক বিকার 
ছিনিয়ে নিতে { ১৯৬৬ সালের প্রথম 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি দযয় ভাগ বাটো- 
যাকার ভিত্তিতে বেভন সংশোধনের 


পয়িবর্ত হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে 


মেকানাইজেশন হায় রূপ ক্রমেই ব্যাঙ্ক 
শিল্পে প্রকট হস্কে উঠছে, সুচিত হয়ে 
আসছে কযসংস্থানেয্ন সৃষোগ। 
আন্দোলনের দ্বারা কষ্ট অহকুস 
অবস্থা থাকা সত্বেও শান্তী এওয়ার্ড 
হবায়া চাপানোেলোস্তিযূলক বিধান 
খ্রেচ্ছায় যেনে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭০- 
এর দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রেও 
কর্মচারীদের স্বার্থকে বিদর্জন দেওয়া 
হয়েছিল । ূ 

দর্বাপেক্ষা যায়াত্মক চুক্তিতে 
আবন্ধ হয়েছে এ কাই বিই এ ১৯৭৯ 
দালে যার নাম তৃতীয় ছিপাক্ষিক 
চুক্তি। ছুই দশ ক ধনে প্রচলিত মহার্ঘ- 
তাতার হাক নামিয়ে দেওয়া হুল, 
স্বীকার করে নেওয়া! হল মহার্ঘভাতায় 
সর্বোচ্চ লীহা। অন্যান্ত তাতার 


ক্ষেত্রেও ঘা ছিল এতদিন মহার্ঘতাতার 


সঙে সম্পর্কযুক্ত তাও করে ছেওয়। হল 
স্বির। মেনে নেণ্ডদ্বা ছল মাপিক- 


পক্ষের দাবী প্যাকেঙ্তীল এবং যে. 


বিষয়গুলিতে মতপার্থকা খাকবে তার 
নিষ্পত্তি হবে আতবিউ্রেশনে । এবং 
আলবিউ্রেশন বোর্ড গঠিত হবে সর- 
কার পক্ষের একজন, যালিকপক্ষের 
একজন এবং কর্মচারীদের পক্ষে এক- 
জন নিয়ে। এধের পিদ্ধান্তই হবে 
চূড়ান্ত এবং আইনগতভাবে উভয় 
পক্ষের কাছে ‘‘bi০din৪". ফলে 
লরকায় এবং মালিকর! বা চিন্ত কর- 
বেন তাই চালু করা! হবে ব্যাঙ্ক শিল্পে, 
কারণ তিনজনের মধেয দুঞ্জনই 
তাদের প্রতিনিধি। আরবিট্রেশনে 
মালিক পক্ষ ৯৩৩ পৃষ্ঠার দ্বাবী পত্র 
পেশ করেছেন বার মধ্যে রয়েছে 
শ্রমিকন্ার্থবিয়োধী ট্রেড ইউনিয়ন 
অধিকার খর্বকাল বিধিনিষেধ । 
যেমন ৯০টা থেকে ৫টার মধ্যে ব্যাঙ্ক 
যে কোন সময় ফে কোন কমণুকে যে 
কোন কাজ কতাতে পায়বে। যে 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


এগার 


. ॥ হয়।। 


চেৱবান্দাৱাজু ও 
মিহির আচার্য 


অন্্রের' বিপ্লবী কবি বি, ভাম্কর 
রেড্ডি, ছন্মনাস চেরবান্দারাজু নানে 
যিনি পরিচিত, তার জন্ম হায়দবায়া- 
বাদ থেকে মাইল জিশেক দূরে অন্ধুশ- 
পুরম্‌ গ্রাসে এক গরিব 
পরিবারে । তেলুগুতে ঘখন কাব্য- 
চী আয়ভ্ভ করলেন তখন 'দিগন্বর 
গোষ্ঠীয়’ বিখ্যাত কবি নিখিলেশ্বরের 
মংস্পর্শে আসেন । ফলত অচিরে 
চেয়বান্দায়াজু দিগ দ্ব রর গোহীরই 
অন্ততম হয়ে উঠলেন । এই “দিগন্থর 
গোষ্ঠীর’ ‘রাগী ছোকয়াধের’ স্বগোত্র। 
কিন্ত এদের নির্দিষ্ট কোনে! রাজ" 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এই 


গোষ্টী অস্তৰ্তুত থেকেও চেনবান্দা- 


সাজু 'নিজন্ব প্রতিভা ও ব্বাতস্থোর 
পরিচয় রাখেন । ‘বদ্দেমাতয়ঙ্‌’ ‘নতুন 
প্রজন্মের কাছে,” ‘কোনোদিনই আর 
ভুলবে না ধাপ্নায়” ‘বাগ’ শীর্ষক 
উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি কবি এই 
পর্যায়েই লেখেন। | 
মকশালবাড়িক্জ দশস্ত কুষক 
আন্দোলনকে কেজ করে সারাভারতে 
যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হল 








তার প্রভাব অঙ্ট্রে্-জেখকদের উপরও 
এদে পড়ল । গঠিত হল বিপ্লবী 


লেখক লংঘ_বিপ্রধ রচয়িতাল সংঘম’, 


সংক্ষেপে ‘বিরলম’। এই “বিয়সমের’ 
অন্ততম কবিকমী চেরবান্দারাজু। 
১৯৭২-৭৪-এ সংঘের সম্পাদক ! 
রাষ্্রঘস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
অপরাধে বার বার অন্তান্যদের নদে 
কবি নিগৃহীত হস । ১৯৭১-এ নিবর্তন 
মূলক আটক আইনে, দু মাস বাদে 
হাইফোর্টের নির্দেশে ছাড়! পেলে, 
১৯৭৩ পুনরায় নিলায়। এবারও 
মুক্তি হাইকোর্টের নির্দেশে 1 ১৯৭৪এ 
অন্ধ সরকার “সেকেন্দ্াবাদ ষড়যন্ত্র 
মামলা? রুজু করলে কবি প্রাইবারি 
শিক্ষকপদ থেকে দাসপেণ্ড হলেন। 
৯৭৫ এ লরকার আয়োজিত “বিশ্ব 
তেলুগু সম্মেলন’ কালে আবার 
কারারুত্ধ । ১১৭৭ এ শিক্ষাম্হক 
বরখাঙ্থের আদেশ প্রত্যাহার কয়ে 
নিলেও ভি, আই, জি-য্ন হুকুমনামায় 
পুনরায় সাময়িকভাবে বরথাস্ত। এ 
বছরের ২২ মার্চ অঙ্কের রাজ্যপাল 


‘সাংবিধানিক ক্ষমতার বলে’ সর্পকায়ী ' 


শিক্ষকতার পদ থেকে চেরবান্দারাজু 
মহ আরেকজন বিপুবী কবি 'লোচন- 
কে”ও স্থাকিতাঁবে বরখাস্ত করেছেন। 

১৯৭৯ এ'মন্তিফে টিউমার অপা- 
রেশনে কবির্ন জীবন বিপন্ন হয়। 
দ্বিতীয়বারের. অপায়েশনে তার ভান 
চোখের, দৃটি সম্পূর্ণ লুপ্ত। তাকে 


চাবি ' 
বান্ধারান্ুর যুল কবিতার ভাষাগত ' 


তাৰ কবিত। 


বাচিয়ে রাখায় জন্ম আরেকটি 
অপারেশনের প্রয়োজন । দুটি পুত্র 
কন্ত। ও অসমাচুযিক ছায়িড্রো কালা- 
তিপাত করছেন কবিপত্বী। 

বাঙালী পাঠকদের পক্ষে চের- 


বাধা দত করবার চেষ্টা করেছেন 
সংহতি প্রকাশনীর পক্ষে মনোরপ্রন 
বিশ্বান করির কয়েকটি নির্বাচিত 
কবিতার বাংল] তর্জম] দিয়ে | গ্রন্থের 
নামকরণ করেছেন কবিভার উদ্ধৃতি 
ব্যবহার করে ‘চেয়ে ঢেউরে 'তলো- 
স্বার।” দামও সস্তা, মাত্র সারে তিল 
টাকা। পরিবেশনায় রয়েছেন কখা- 
শির, ১৯ শ্বামাচরণ দে ট্রীট, কল- 
কাতা-৭৩। আমর! সচেতন পাঠক- 
দের কাব্যগ্রন্থটি অবশ্যই সংগ্রহ করতে 
বলব। যেহেতু এই গ্রন্থের সযুহ 


" লভ্যাংশ ক্বির চিকিৎসার জন্য ব্যয় 


কর] হবে। 
লংকলনের বিভিন্ন কবিতার জন্থু- 
বাদ করেছেন সময় সেন, মানবেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিভূষণ অষ্রাচার্য, 
'তনম্ময় শিকদার, প্রদীপ গোস্বামী, 
শঙ্খ ঘোষ, বিপুল চক্রবর্তী, সব্যসাচী 
দেব, সত্যেন বন্ৰ্যোপাধ্যার প্রমুখ 

দ্বায়িস্শীন্ বাঙালী কবিরা । 

বলা বাহুল্য চেয়বান্দারাহ্গু দায়- 
বন্ধ কবি, কবিতাকে তিনি শ্লোগানের 


মতো ব্যবহার করেও কাব্যের ব্যাকরণ 


লংঘন করেননি । কবির সংগ্রামী 


প্রকৃতিয় লঙ্গে কাব্যভাঁষা গমনতাবে 


মিলেমিশে গেছে যে আলাদা করে 
তাদের বিচার করা চলে না। কবির 
বক্তবোর গভীর প্রত্যয় অনান্বাসে 


সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী রাজ-, 


নৈতিক কমীদের আক্রমণ করে, 
. উদ্ধ্ধ করে, শ্রীবন-উৎ্দর্গে প্রণো- 


দিত করে। এটা কাবোর বড় গুণ। - 


ক্রয় হবে আমাদের” কবিতায় 
কবি বলেন £ 
এখন বুঝেছি কী থেকে কী হয়, 
লক্ষ্য আমাদের উত্তত | 
বিপ্লব আমর] আনব অক্লান্ত 
সংগ্রামে ও 
তথন L 
_- তোমাদের হবে শেষ 
আর আমাদের শুরু 
বুর্জোয়া নেতাকে লক্ষ্য করে 
‘কোনোদিনই আর তুলবে না ধারায়’ 
কবি তীর চালন! করেন; 
আর কোনে! গীতাপণ্ডিতকে দরকার 
নেই এই জাতির 
বাইশ বাইশটি বছর গোলায় গেছে 
| বুদ্ধের 
আদর্শের নকল জাতকটি স্বত্ধে 
শুধু দাভিক তাষণ দিয়ে দিয়ে, 
তাকে দেবতা বানাতে গিয়ে । 
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ব্যাঙ্ক কর্মচারী 


«ম পৃষ্ঠার পর 


কোন কর্মীকে ২৫** টাকা পর্যন্ত 
চেক নিতে নিজেই পাশ করতে হবেঃ 
প্রয়োজন হবে ন! অফিসারের সই, 
' লেজার লহ অন্তান্ত চেকিং এর কাজও 
করতে হবে । এবুজন্ অবশ্য কোন 
অতিরিক্ত তাতা ছেওয়। হবে না কিন্ত 
এখন এই চেকিং-এর কাজের জন্ত 
কর্মচারীদের মধ্য থেফেই নিয়োগ 
করা হ্য় স্পেশাল এ্যাসিলট্যাণ্ট যার] 
অতিরিক্ত তাতা পান প্রায় পৌনে, 
তিনশ টাকার কাছাকাছি । 
ছিতীক্বতঃ গ্রামাঞ্চলে হেখানে 





‘যাও’ কবিতায় মেকী বুদ্ধিজীবী 
দের কঠোর. লমালোচনা কয়েন, 
এবং বলেন: 

চিত্ত এক পলকের জন্ত হলেও 
নিজের আদর্শ থেকে দরে যেয়ো না, 
তোমার আদর্শ 
'ন্চর্য । | | S 
বদি দরকার হয় জীবন দাও। = 
ছড়িয়ে দাও গভীর.মমভার বীজ 
সার] পৃথিবীতে ৷ 
এখন যাও, 
বেরিয়ে পড়ো 
যাও। 
৷ িড়ে নিতে হবে? কবিতায় কবি 
মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করেন ঃ 
দিনবদল তো গড়িমণি করে (ঢুয়োরে 
আসে না তাই 
প্রাণপণ তাকে লড়ে নিতে হবে 
সময়ের ঝুঁটি ধরে । 

‘লাল সেলাম” কবিতায় কবিতা 
গানের আদল পার এই ভাষায় ঃ 
কমিউনিষ্ট ফি গৌড় সেলাম নাও 

. লাল সেলাম 
কমরেড ভূমাইয়া পেলাম নাও 

লাল সেলাম 

লড়াকু্পব গরিব লোক সেলাম দেয়. 

: লাল দেলাম 
সব মাঙ্যের লাল সেলাম সব পাহাড়ে 

লাল সেলাম 
সেলাম নাগ লাল সেল্গাম ।। 
গারদখানার অন্ধকারে হানতে 
পারে] এমন বীর 
এমনতরে] দুদ্িনেও হানতে শেখা 
. এমন বীর 
নিভরখক লব শিক্ষানবীশ সেলাম দেয় 
es লাল সেলাম 
বহ্রমূঠিয় লাল সেলাম বুনে! ফল দেয় 
fl লাল সেলাম 
লকলপদ ক্ষেপের ধ্বনি সেলাম দেয় 
- লাল দেলাম।। 
এ ক কি 
সেলাম নাঞ আগ্রয়ান ভাই 
সেলাম নাগ লাল সেলাম 
লব গায়ের এই লাল দেলাম 
জাগরণের লাল পেলাম 
'নকশালবাড়ি শুকাকুলাম 
তেলেজনার লাল সেলাম 
লাল নিশানের লাল সেলাম 
সেলাম নাও লাল সেলাম ॥ 












দর্পন! গুপ্রবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 


রয়েছে মোট কর্মচারীর প্রায় দপ্তব- 
ভাগ যাদের মাইনে এফ 
পয়লাও বাড়েনি তৃতীয়. ঘিপাক্ষিক 


চুক্তিয় ফলে, তাদের কাজের কোন 


সময়সীমা থাকবে না। দকালবেল! 
বেরিয়ে যেতে হবে কৃষকদের বাড়ীতে 
বাড়ীতে । নিস্তে আসতে হবে জম] 
‘দেবার টাকা, টাক। তোলার স্সিপ। 
দশটা থেকে পাঁচটা কাজ করে 
আবার লগ্ঘ্যেবেলায় যেতে হবে 
কৃষকদের বাড়ী তাদের লবারই 
টাকা ফেরত,দেবার জন্ত। 

ভৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্কে-আদবে মেলিম, 
যে মেনিন দিনে কমপক্ষে ২* খণ্ট 
কাজ না করলে উত্তর দেবে ভুল আর 
সে এক খণ্টায্ব কাল করবে "২ হাজার 
আাকাউণ্টপ-ঞর প্রোডাক্ট, * সদ, 
পোস্টিং ষ্টেটমেণ্ট সব কিছু) _ 

এরকম বন্ছবিধ . ব্যাপারই 
রয়েছে সরকার মালিক পক্ষের 
দ্বাবীতে। এ আই'বি ই এ কাগজে 
কলমে তীব্র বিরোধিতা করবে এ সব 
সিদ্ধান্তের; কিন্ত যেহেতু প্যাকেজ ভীল- 
ও আরবি্রেশনকে মেনে নিয়েছে 
তার] তাই এ সবই চেপে বসবে ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীদের উপর । আর যে লর- 
কারের প্রতিনিধি আরবিট্রেশন বোর্ডে 
রয়েছেন সেই সরকারের দৃিতজি 
কি? এ এ 
গত ১ল] জুন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী 
ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
ষে সম! করেছেন, এবং যে নতায় 
প্রতাত কর উপস্থিত ছিলেন সেই 


' সভায় ইন্দিরা গান্ধী বক্তব্য রাখেন 


তিন ঘটা ধরে। "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 
_মুদ্রাক্রীতি রোধে লাধারণ কর্ম- 
চায়ীদেয ক্রয় ক্ষমতার হাল ঘটানে] 
অর্থাৎ মজুরী সংকোচন ; (২) বতমান 


কর্মচারীদের মধ্যেই উৎপাদন বুদ্ধি - 
'অর্থাৎ কাজের বোঝা চাপানো ) (৩). 
ট্রেড ইউনিয়নে সম]জবিরোধী ঢুকে . 


গেছে এবং ধর্মঘট করছে--তাই' ধর্ম-. 
ঘটকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ 
লরকারের কাছে প্রভাত কর কি পেতে 
পারেন, আত্মদম্পর্ক ঝরে এ আই বি 
ই এ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আর কি 
দিতে পার? কিন্ত এ আই বিই 
এর পক্ষে সরকারী নীতির প্রতিবাদ 


"তে! কর] চলবে না, কারণ ১৯৭৯ 


পালের ডিসেম্বরে বরোধায় অমুষ্ঠিত 
জেনারেল কাউন্সিল মিটিংয়ে নেতৃত্ব 
স্পষ্ট ভাবায় বলেছেন, “তিন্ন মৃত 
পোষণকারী ফোন ক$ম্বরই এ আই 
বি ই তে বরদাস্ত কর] হবে না।» 
তাই পথ পরিবর্তনের কোন 


"আশাও নেই । অন্ধকার ভবিস্তত থেকে 


ব্যাঙ্ক কর্মচারীর! নিজেছেন্স উদ্ধার 
করতে কমুচারীদের ওপর উদ্ভত 
থভ্ঠাকে প্রতিহত করতেই আজ র্যা 
কর্মচারীর পান্টা সংগঠনের ' কথা 


চিন্তা করছেন, কারণ যেখানে তিন্ন 


মত পোধণকারীদের কঠ রুদ্ধ সেখানে 
আর যাই থাকুক লংগঠনের অত্যন্তরে 
ধংগ্রায করার অধিকারও স্বীকৃত 
নয়, তাই এআইবিই এ তেঙ্গে_ 
তৈরী হচ্ছে সেন্টার অব ইত্ডিয়ান 
ব্যাঙ্ক এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন । 


ভারত-বাংলাদেশ 
ধর্থ পৃষ্ঠার পর 
যে, তিনি নিজে, ভার স্বর ও তার 
ছেলেমেয়েদের" ছারা বিভিন্ন গোপন 
তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তিনখান! 
গাড়ীর গ্রয়োজন। | 

আরে! জান] গেছে যে, তিনি 
দৃতাবাসের সব টেলিফোনে ভালা 
লাগিয়েছেন এবং অফিসের কাউকেই 
টেলিফোন ব্যবহার করতে দেন না| ” 
কারণ তিনি যে সব গোপন তথ্য - 
সংগ্রহ করেন তা সব তিনি তবারক 
হোসেনের নিকট.পাঠান এবং তবায়ক 
হোসেন আমেরিকান সরকারের 
'নিকট.পেশ করেন । " 

বাংলাদেশ দরকার সম্প্রতি বাংলা 
দেশ দূতাবাসের লল কর্মচারীদের 
আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্তু ৩* হাজার 
টাকা মঞ্জুর করেছিলেন । কিন্তু জনাব 
রশিদ সকল কর্মচারীদের সঞ্জুতীকত 
৩* হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত করে 
নিজে ২৫ হাজার টাকার আসবাবপ তু 
ক্রয় করেছেন। বাংলাদেশ টা 
কারের অর্থ নৈতিক অনটনের অজু- 
হাতে তার অধীনস্থ গরীব কেরাণীদের 
টিএ,ডিএ পর্যস্ত বন্ধ বরে দিয়ে 
নিজে সেই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ 


করে চলেছেন । 

ক্রমশই পরিলক্ষিত হচ্ছে ঘে, 
হার নৃতু রশিদ 'সাছেব কলকাতায় 
উপরাষ্ট্রদূত হয়ে আদার পর কুট- - 
নৈতিক পৰ্যায়ে আলোচন! মোটেই 
ফলগুস্থ হচ্ছে না। ভারত ও বাংলা- - 
দেশের মধ্য প্রধান সমস্ত! সমূহ এখন 
ছিপাক্ষিক আলোচনায় ফলগ্রন্ 
হওয়া? তো দূরের কথা, ক্রমশই 
পিছিয়ে ঘাচ্ছে। ভা হলো, ফলা 


সমন্তা, সীমান্ত সমন্তা, সমুদ্রণীমান! 
দংক্রান্ত আলোচনা ও যৌথ নদী 
কমিশলেন্ আলোচন1। উল্লেখিত 
লমন্ডা সমূহের ফলপ্রন্থ লমাধানেই 
তারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতি- 
বেশী রাষ্ট্র হিসাবে ৰন্ধুক্থলভ আচরণ ও 
স্থ-সম্পর্ক গড়ে ওঠ! দম্ভব ৷ ভারত ও 


বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক 
অবনতির নেপধ্যে জনাব হারু ন 
রশিদ অন্ততম দারিত্ব পালন করেন। 
ভূমিক! পালন করছেন। কারণ 
আমেরিকা! তাহার মাধ্যমে তারত 
ও বাংলাদেশ হৃসম্পর্কের অবনতি 
ঘটাতে বন্ধ পরিকর। 


এ 


দর্পপ॥ শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮৪ 


চিটফাণ্ড মম্পর্কে 
শ. হয় পৃষ্ঠায় পর 


৪৮,)| এখন দিচ্ছে বাসে ৩% অর্থাৎ দশ হাজার টাকা 
রাধলে প্রতি মাপের একট। নির্দিষ্ট দিনে কোড, নাম্বার 
অনুযায়ী খামের মধ্যে রামবাবুব নাষে আসবে তিনশো 
ডাকা । শোনা বার, কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের 
অমেক মামী ফুটবলার এখানে ১/১$ লাখ টাকা 
রেখেছেন অধাৎ মাসে এর] হুদ পাচ্ছেন তিন হাজার 
উাকা। পিয়ারলেনে তো ১৯৭২-৭৬ সালে অনেক যুব 
কংগ্রেণী নেতা বেশ কিছু টাকা রেখেছেন ও কয়েক লক্ষ 
টাকার কেন করিয়েছেন । 
পিয়ারলেম ইত্যাদিতে এত টাকা 
“জমা পড়ে কি করে? 

এদের মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবসা পিয়ারলেদ 
কোম্পানীর । এতে মোট যা টাকা জয়] পড়েছে, বা 
"মোট সার্টিফিকেট হোল্ডারদের খুব বেশি ছলে ২৫% 
অধ্যবিতত। ১৫% গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন কৃষক অথব] 
বজোতঘার। এই ৪*% এর বেশিরভাগই করেছেন 
এজেণ্টদের ধরাধরির জন্ত, পেছনে লেগে পড়ে থাকার 
'্অন্ড। শ্বেচ্ছায় কমজনই করেছেন । আর ৬*% হল বড় 
ঝড় কোম্পানীর পারচেক্ ম্যানেজারের করানো । এরা 
সতের বিনিময়ে এখন সাপ্লায়ারদের বলেন ঘে, ‘আমার 
' ছেলের এজেন্সীতে একটা ইনলিওর করাবেন ।, 

কোম্পানীগুলো এত চড়া সুদ দেয় কি করে? 

কোম্পানীগুলো এই জন! টান্তা আবার কালো- 

জারে, বোষে-মান্রাজের, দিনেমা শিলে, চোটার 


বাজারে ধাটায়। অবিশ্বাস হারে সুদ পানর, বছরে এমন . 


কি ২**% পর্যন্ত । ঘদিও ফেবারিট বলে থে তায! টাকা 
খাটায় -একমাত্র লরকাযী সংস্থা়। এ নিয়ে অনেক 
পন্দেহ আছে। অনেক ব্যবসা আছে যেধামে একদিনে 
ক্বশহাজার টাক] সংগ্রহ করে জাহাঙ্জ থেকে খালাস কর! 
মাল কিনতে পারলে এক নধ্তাহের মধ্যে ত! বেচে ছ/ 
তিন হাজার টাকা লাত হয্ব। এই দশহাক্গার টাক! 
সফিতার মতো কোম্পানীগুলে। ধার দেয্স। এক সপ্তাহ 

« পরে পাচশো টাকা হুদ পায়। কালোটাকার এক 
বিরাট চক্র ঘুবছে। 


এছাড়া পিয়ারলেল, ফেবারিট ইত্যার্দিদের ক্ষেত্রে 
-ধদেখ। গেছে যে, প্রথষ একট! / ছুটে। শ্রিমিয্নাযের ক্ষেত্রে 
এজেন্টর। ভাড়া দিয়ে জমা দেওয়ায়। পরে এজেন্টদের 
আর গরজ থাকে না, কারণ দ্বিতীয় বছর থেকে এঞ্জেন্ট- 
দের কহিশন দাড়ায় মাত ৫%। আর এই যে অধিকাংশ 
'কেল পচে যাচ্ছে, (18982 হচ্ছে) সেগুলে। ওদের পুরে 
লাতের ঘরে জমা হচ্ছে। এর সংখ্যাণ বিরাট । 
ভঃ অশোক মিত্রের নির্দেশের পর 
এদের কারবার গুটিয়ে ফেলার নোটিল দেওয়ার পর 





একটি সংবাদপত্রে 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
সের ছজন ছাড়া বাকি সকলকেই - দেনমি। 
নিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ নীয়। 
করতে হুয়। অথচ সাংবাদিকত। 


< আইন অনুযায়ী দৈনিক ৬ ঘণ্টার 
বেশি কাউকেই কাজি করানে! চলে 
না । আইনকে ফাকি দিতেই কর্তৃপক্ষ 
ছানিয়া খাতায় কাউকে স্বাক্ষর করতে 
বেন ন।। 

প্রেসের কমাদের মধ্যেও ধুযারিত 


বিক্ষাভ রয়েছে । প্রতিশ্রুতি অন্ছাক্সী 
কর্তৃপক্ষ প্রেস কর্মীদের ফোন সুবিধা! 
থাকার পরিবেশ অদহ- 


কর্তৃপক্ষ পৃঙ্গার পর বেশ কিছু কর্ম- 
চাকরী ছাটাই করবেন এই জাতীয় 
একটা গু্ধব ছড়িয়ে পড়েছে তাই 
কর্মচারীরা এখন আতঙ্কিত। এ 

জানা গেছে এম আদালতে এই 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছুটি মামলা ছায়ের 


ধেকেই এয়া তছ্ির শুরু করেছে? কিন্ত ওদের 


অন্থবিধে হুল বাসফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ভঃ অশোক 
মিত্র বেশ কড়া লোক । উনি লঠিক বলেছেন যে, এই 
সব কোম্পানীওলোর বিরাট পরিমাণ কালোটাকা খাট- 
ছিল। ব্র্যদূল্য বৃদ্ধি মূল কারণ না হলেও এই 
কোম্পানীগুলোর ব্যবন1 অন্ততম কারণ বটে। ঘসুম! 
কমাশিয়াল ফিন্তান্দ (প্রা) লিমিটেডের মতে! আরে! 
কিছু কোম্পানী আছে, ঘাদের নাম এ তালিকাত ছিল 
না। দক্চক্িভার ব্যাপারে ডঃ অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী প্রীভেষ্কটএমণকে চিঠি লিখেছেন | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
রাজ্য সরকারের কাছে দে তালিকা পাঠিয়েছে তার 
মধ্যে সঞ্চয়িতার মাষ ছিল ন! । ডঃ হিআ বলেছেন, 
‘এই লৃংস্বা কাগন্ধে-কঙ্গমে ১২% হূদ দিলেও আদলে 
৪৮% সুদ দেয়। একেরকে কেন বোইনী ঘোবপ। কর] 
হবে না” প্রমিজ কোর দিয়ে বলেছেন যে, যা মাম, 
তালিকায় পড়েনি ত! শুধুমাত্র ট্যোকনিকাজ তুজের 
এ ধরনের লব প্রতিষ্ঠানকেই আজ হোক আর 
কাপ হোক ব্যবশ গোটাতেই হুবে। প্রয়োজনে 
আবার মাইন সংশোধন করা ছবে। এই কারবারের 
অন্ত পূর্বাঞ্চলে স্বল্ দঞ্চর বিভাগের প্রায় চারশো! কোটি 
টাক! মার যাচ্ছে। 

কোম্পানীঙ্ছলো ঘেষনি জোর তদ্বিত্র চালাচ্ছে, তেমনি 
এখানে ওখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে শাধা অফিদ খুলে 
এজেন্টদের চাঙ্গ! করতে চাইছে। ফেবারিট কোম্পানী - 
গত ৫ই অক্টোবর পুরুলিয়ার শাখা খুলেছে। কাগজে 
চালাও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এজেন্ট ফিল্ড অফিসারদেয় ' 


মনোবল বাড়াবার জক ।' 


ইতিবাচক কাজও চাই 
ডঃ অশোক মিত্র, আপনাকে ধল্ঞবাদ! বিভিন্ন 


নাসের সাইনবোভের আড়ালে ব্যবসারত চিটিংবাজর] 
কালোটাকায় ব্যাপারীর! তেলে পড়েছে। এ মূহুর্তে 
তিনটে কাজ করতে হবে । এবং ক্ষমতা অন্থধায়ী 
সেগুলোকে করা বায়। 

(১) সরকারকে কাগজে পাণ্ট। প্রচার করতে হবে 
এই কোম্পানীগুলোর প্রতারণায় বিকদ্ধে। বামক্রন্ট 
কমিটি ও দলীয় শাখা সংগঠন গুলো থেকে জনসাধারণের 
কাছে এই ক্যেম্পানীগুলোর প্রতারণার শিকার না হতে 
অমুয়োধ করা প্রয়োজন । 

(২) ১১৭৯ সালের ২২ ভিদেম্বন্ন ভারত সভা হলে 
সুনীল মৈত্রের মতাপতিত্বে সহিত মন্‌ ব্যান্কিং ফিনাল- 


জন়। 


শিয়াল হোম্পানীগুনোয় কর্মচারীদের কনভেনশনে গৃহীত 


প্রস্তাব অম্যায়ী অস্ততঃ পিয়ারলেস ও ফেবারিট সংস্থা 
দুটোকে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়! দরকার । কারণ এই হুটো সংস্থায় 
পাচ হাকার কর্মচারী কাজ করেন। 

(৩) ব্যাঙ্ক থেকে ছোট ছোট কা্সবারীদের উদার- 


ভাবে খণ দিতে হবে। মতুবা পিয়ালেস, সঞ্চয়্িত] 


ইত্যাদিদের কাজ গোপনে চলবে, তার অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ভিতি থাকবে ।' 


কর] হয়েছে । প্রতারণার অভিযোগ 
এলে খুব শীত্রই প্রকাশিকা এবং 
মালিক ভ্রমতী মন তালুকদার, 
লম্পাদক স্থহাস তালুকদার, চীফ 
একজিকিউটিভ মানবেশ তালুকদার 
- এবং যুগ্ম সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যা- 


হের বিরুদ্ধে মাসল কর! হবে বলে 
জানা গেছে । ছাটাই জনৈক সাংবা- 
ধিক এই সামলা করবেম। 


ইন্দিরা হতাশ 


১ম পৃষ্ঠার পর , 
লা শুরু হওয়ার আগে থেকেই 
কলামন্দিরের সামনে প্রচণ্ড ভিড় 


জমতে শুরু কয়ে। এই ভিড়ের মধ্যে 
বেশ কিছু পরিচিত লমাজবিরোধীকেও 
দবেখা হায়, অনেক কংগ্রেণী অভিযোগ 
করেছেন এদের লঙ্গে ছুরি এবং 
রিভলবার ছিল। 


হলের মধ্যে যারা চোকে তাদের 
অনেকেই অবাঞ্িত। মিটিং শুরু 
হওয়ার আগে থেকেই সত মৃখাজার 
লমর্ধকদের লঙে অজিত পাজার সম- 
র্কদের কথ। কাটাকাটি শুরু. হয়। 
প্রথমে সুব্রত সমর্থক জনৈক ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতাকে অন্নিত পাজার 
লোকেরা হলের মধ্যে থেকে বের করে 
দেবার চেষ্টা করে। সুব্রত সমর্থকটি 
এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে শুরু ছয় 
মারধোর | সুব্রত মৃখাজগন্ অহ্গাষী 
প্রদীপ ঘোষ, অশোক দেব প্রমুখ যু 
ছাত্র নেতারা এসে গগ্ুগোল 


মেটাতে উদ্যোগ নিলে অজিত পাজার 


লোকেরা তাদেরকেও মারধোর 


করে। 


সূত্ৰত মুখী তখন মঞ্চে বনে 
আছেন। একদল অজিত পালার 
সমর্থককে দেখা যায় মঞ্চের দিকে 
এগিয়ে যেতে । 
মুখাজীকে মঞ্চ [থেকে {টেনে নামা- 
মোর জুম্য ঠেলাটেলি শুরু করে দেয়। 
এই সময় স্থত্রততর ওপর চড়চাপাটিও 


হোলসেল কনজিউখাস” 


একমল কর্ম সূত্ৰত. 
চটে গেছেন এবং এ ব্যাপারে অজিত 


& সাত 
চলে। কিন্ত সুৰত লব কিছু সহ 
করেও মঞ্চে বসে থাকে। 

এই খটনা দেখে শান্তিপ্রিয় 
কংগ্রেস নেতারা অনেকেই দতাশ্থল 
থেকে বেরিয়ে খান। বেশ কিছু 
কংগ্রেস মেতাও হল থেকে বেয়িস্বে 
আসলেন। অনেক মহিলা কর্মাও 
ভীত লঙবস্ত হয়ে হলের বাইরে চলে, 
আমেন। প্রধানমন্ত্রী যধন আনেন 
তখন হলের মধ্যে মর্যাদা জানসম্প্্ 
কংপ্রেশী মেতাদের অনেকেই বাইরে 
চলে গেছেন। হলের, প্রথমদিকের 
কয়েকটি সারি খালি পড়ে ঘছে। 
বাকী শ্রোতাঙ্ধের অধিকাংশই লমাজ 
বিরোধী । 

বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা প্রধান- 
মন্ত্রীর হাছে অভিযোগ করেছেন 


অজিত পাঁজ| নিজের: আধিপত্য 


বিস্তারের অন্ত সমাজবিরোধীদের 
সভায় আহঙ্রণ জানিয়ে বিশিষ্ট 
কংগ্রেদীধের সভা থেকে বেয় করে 
বিয়েছেম। তাছাড়া অঙ্দিতবাবুর 
বিরোধীদের অনেককেই লতার 
আমরণ জানানো হয়নি । 

প্রধানমন্ত্রী কলকাত। ছাড়ার 
আগে অজিত পাঙজার কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পত্র তীর 
হাতে মুখবন্ধ খামে জনৈক কংগ্রেদী 
নেতা তুলে দেন । জানা গেছে সাতাঁশে 
পেপ্টেথয়ের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড 
পাঞ্জাকে তাঁর বক্তব্য জানাতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


কো-অপারেটিভ 


মোসাইটি অগ্রগতির পথে 


ছোলজেল কনসিউমার্স কো- 
অপারেটিভ সোসাইটির পশ্চিমবজ 
ফেডারেশনের কাজকর্ম বর্তমানে 
কিরকম হচ্ছে তা জনসাধারণকে 
জানানোর জন্ত সম্প্রতি উক্ত সোসা- 
ইটি এক সাংবারিক সম্মেলন করে। 
দ্মলনে পংস্থার চেয়ারম্যান 
শ্রীভবানীপ্রদাদ চ্যাটান্তর্ণ (এম,এল,এ) 
জানান, তিনি এই সংস্থার কার্যভার 
গ্রহণের. পর থেকে এর হথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছে । শুধু যে টাকার অঙ্কে লেন- 
দেন বেড়েছে তাই নয়, অনেকগুলো 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী জমসাধারণের 


মধ্যে হষুভাবে বণ্টন কর] সম্ভব হচ্ছে। 


লবণ, ছাত্রছাত্রীদের জন্ত দন্তাদয়ে 
খাতা, বেবি ফুত, ভাল, খাটি দরষের 
“তল, হারিকেন, দস্তা কাপড় ইত্যাদি 
জনিসগুলে! হোজসেল কো-নপা- 
রেটিভের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। 
লাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 
বলস্পতি কারখানা! বসানোর জন্ত 
ভীচা টা চেষ্টা করছেন। ভবিস্তন্তে 


প্রতি তিন কিলোমিটারের মধ্যে 
একট! করে কো-নপারেটিভ খোলার 


শান্ত রাকা ফেডারেশন বামক্রণ্ট সর" 
কারের মাধ্যমে পরিকপ্পন] কমিশনের 


কাছে প্রস্তাব দিয়েছে । 
লাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীচ্যাটার্জ 


আরে! বঙ্গেন যে, মোট স্তাধ) মূল্যের 
দোকান ও রেশন দোকানের মাত্র 
৬% লমবায়ের আওতায় পড়ে। 
উক্ত স্ঞাধ্য হৃল্যের দোকানগুলো 
মোটেই ভাষ্য, ময় বরং দুনশতিয় 
আখড়া । তাই তাদের দ্বাবি হল, 
এসব ব্যক্তি মাপিকান! ভিত্তিক 
ভ্াষ্যমূল্যের দোকানের লাইপেন্দ 
আর ন! দিয়ে বরং এবার সমবায় 
দোকানের সংখ্যা বাড়াতে হবে । 


সংকণ্প গোষ্ঠী 

লম্প্রতি সুজাতা সমন হলে সংকল্প 
সাংস্কৃতিক গেগ্রীর দ্বিতীয় বাধিক 
অনুষ্ঠান হয়ে গেল । গোষ্ঠীর দম্পাদক 
শ্রউৎপল চট্টোপাধ্যায্ন জানান যে, 
গত বছর প্রীদরুণপ্রকাশ চ্যাটাঞর 
নতাপতিত্বে এই গোষীয় জন্ম হয়ে- 
ছিল। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ 
সংস্কৃতি গড়ে তোলাই এই গোষ্ঠীর যৃল 
কাজ। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও গণ- 
'দৃ্ষীত পরিবেশিত হয় । 


বাবসা মার খাচ্ছে। 


চর No,.WB/CC.32 


রাজ্যে চোরাপথে আগত বিদেশী. 


চোর়াপথে আমা বিদেশী রেডি- 
মেড পোষাক: বিক্রী দম্প্রতি এত 


বেড়ে গেছে যে ভার ফলে রাজ্যের 


এবং পোষাকের 
কলকাতার 
চৌরন্ধী, নিউ মার্কেট, ডালহাউসি, 
উদ এন. ব্যানার রোড, পার্ক স্বীট 


বস্ত্র ব্যবসায়ীরা 


নহ কলকাতার বিভিন্ন জমখহুল 


এলাকায় চোরাপথে নিয়ে আস! 

বিদেশী পোষাকের রমরমা কারবার 

চলে আনছে বিগত কয়েক দর 

সা Xs | 

‘ পশ্চিমবজ দীান্তরখী বাহিনীর 

লয় দপ্তর থেকে প্রচারিত এক প্রেস 

ইন্জাহারে বল! হয়েছে যে, ৭* দশকের 
শুরু থেকেই. চোরাপথে বিদেশী 

পোষাক এদেশে আসছে । তবে তা ষে 
বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে, তারতে 

আসছে দে কথ! সীমাস্ত রক্ষী 

বাহিনীর জান! ছিল না। লম্প্রতি 


এই তথ্য জান! গেছে এবং বর্তমান 


বৎসরের ৩১ আগষ্ট পর্যস্ত ২৭ লক্ষ 
টাকারও . বেশি মূলোর বিদেশী 
পোশাক সলীযমাস্ত রক্ষী ধাছিনী 
আটক করেছে। প্রেল ইন্তাহারে 


আরও, বল হয়েছে, যে, শুধু কল-. 
* ক্ষাতাতেই নয় সীমাস্তবতঁ শহর- 


16 ইম্টার্ণ 


এ হর 


নি ky 


পোষাকের, রমরমা কারবার 


গুলিতে এবং উল্লেখযোগ্য বাশিক্গ্য 


কেন্ত্রগুলিতেও বিদেশী পোষাকের 
রমরমা কারবার চলছে | এর ফলে 
স্থানীর ভাতি ও বস্ত্র নির্মাতারা 
ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । 

বলা হয়েছে যে,. গ্রতিদ্দিম 
বাংলাদেশ থেকে ১* হাজার থেকে 
৫* হাজার টাকা মূল্যের বিদ্বেশী 
পোষাক [চোরাপথে ভারতে প্রবেশ 
করে। এই কায়বারের সঙ্গে প্রচুর 
হাস্য জড়িত এবং এর ফজে বেশ 
কিছু মান্য আয়ের পথ খুজে 
পেয়েছে । এই চক্রের সঙ্গে জড়িত 
 ব্াক্তিঘের দৈনিক গড় আয় ১* টাকা 
থেকে ২** টাক] 

লর্বশেষ পাওয়1 পরিসংখ্যান অন্ধ 
ছায়ী জান! গেছে যে, সীয়াস্তরক্ষী 
বাহিনী প্রতি মাপে গড়ে তিন লক্ষ 
টাকার বিদেশী পোষাক বাজেয়াপ্ত 
করেছে । ১৯৭৮ আজে ৬ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকার, ১৯৭৯ সালে ১৩ লক্ষ 
৫* হাজার টাকার বিদেশী পোষাক 
বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ১১৮* লালের 
৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে 


২৭ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের 


বিদেশী পোষাক । 
এই বিদ্বেশী পোষাকের চোরা- 





লিমিটেড 


তি ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


নিয়োক্ত কাছের অন্ত ই লি একনি পি চি / রেলওয়ে / রর 
ও রাজ্য সরকাম্সী, সংস্থাসমূহের তালিকাভূক্ত “ঠিকাদার | সরবরাহকারী / 
প্স্ততকারকদের কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম এবং টেগার খোলার 


নিরিই তাঠিখ জিখে সীল করা টেওার ঃ 


বিল্ডং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 
রেফাঃ নং £ জি এম / কেডা / ই ই (লি) / টেওার / ৩০৯* তাং ১৫-৯-৮ 
নিউ বেপ্ডায় (১) সিউডী রোড থেকে ৪ শিট এবং (২) নিউ কেও অফিল 


থেকে ৮ পিট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ।- রাস্তায় আমুমানিক ঠার্ঘ ২:৫৪ কিখি। 


আহুমানিক খরচ ৭,০৬,৭৬১*৫৬ টাকা। এন্রিয়া অফিসের কেশিয়ারের 
কাছে প্রতি সেটে জন্ত নগডে ১** টাকা (একশত টাকা মাজ ) দিয়ে 
( অপ্রত্যনযোগ্য ) ২১-১০-৮* থেকে ২৮ ১*-৮* পর্স্ত যে কোন কাজের 
ধিনে অফিপের সময়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের (লিতিল) অফিস, 


ক্রেনারেল জ্যানেজাবের অফিদ, চণ্ড! এরিয়া, পোঃ বছলা, জেলা বর্ধধান, 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। - 


২৯-১* ৮* বেলা ২-৩*টা 


পর্বস্ত টেপার গ্রহণ করণ হবে এবং একই দিনে বেজ| ওটায় খোল! ছবে।' 


সাধারণ £ 


আন্মানিকতচের ১% বারলাত টাক! লংপ্লিষ্ট অফিলারের 


কাছে | অফিসে অহ] তে হবে এবং তার রসিদ টেপ্ডায়ের সঙ্গে জমা দিতে 
হবে, অন্ঞধায় টেপার বাতিল করা হবে। টেগ্ারদাভ1 অথবা তাদের 
মনোনীত প্রাতনিধিষ্বের' উপস্থিতিতে টেশাপ খোল] হবে! কর্তৃপক্ষ কোন 
কারণ না দে ধরে যে কোন টেগ্ডায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা 
প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারদাতাছ্ধের দেবার অধিকার লংরক্ষিত 


রাখছেন 


- প্রেরণ করেন। 


Phone 24-4232 


কারৰায়ীয়া যথেষ্ট সংগঠিত। মাৰিণ 
মূলুক এবং-পশ্চিম ইওয়োপীয় দেশ- 
গুলির কয়েকটি সমাজসেবী দংশ্থা 
জরিত্রদেক বিতরণ করবার দন্য ব্যব- 
হৃত পোষাক বাংলাদেশে পাঠাত। 
কিন্ত মুনাফালোতীদের কারসাজীর 
ফলে সেই সব ব্যবহৃত পোষাক হাত 
বদ্ধল তয়ে চলে আসত পশ্চিমবজের 
লীমাস্তবতা জেলাগওলিতে । জলের 
দামে তা বিক্রী হতা এই পদ্ধতি 
এখনও চালু আছে। 


" লীয়াস্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে যে, ভারত বাংজানেশের 
কিলোমিটার আন্তর্জাতিক 
লীমানা জুড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 


প্রহর] ও টহল জোরদার করা 
হয়েছে । এই চোরাকারবার রুখতে 
স্থানীয় হাহষগেরও সক্রিয় হবার অন্ত 
অন্য়োধ করণ হয়েছে। | 


২৬০০ 


- সঞ্জয়পন্থীদের -. 
৯ম পৃষ্ঠার পর | 
বিরুদ্ধে সয় বিয়োধীরা জোট 
বাধছে । লগ্য় মেমোরিয়াল ফাণ্ডে 


-যে টাকা তোলা হচ্ছে সে ব্যাপায়েও 


ইলা) গান্ধী খোজখধবর নিচ্ছেন। 


“কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সঞ্জয়ের . 
. এক স্থৃতিসভায় ইন্দির গান্ধীর যাও- 


যার কথা থাকলেও তিনি সেখানে 
যান মি এবং. শুধুমাত্র এক বাণী 
দিল্লীতে সঙ্য়ের 
স্বতিদৌধ তাজার ব্যাপারটাও নিছক 
কোন ছটন] বলে উড়িয়ে দেও] 
যায় না। -এব্যাপারে নাকি রাগীব 
স্বয়ং এবং কমলাপতি আ্িপাঠীই 


চউদ্ভোগ নেন। 


এদিকে পি এম ছাসকারের, 
নেতৃত্বে এক “জাতীয় নিরাপত্তা পরি- 
যদ” গঠিত হতে যাচ্ছে হার ছত্র- 


ছায়ায় পার্টির রুশপন্থীরা1 এবং আস 


কংগ্রেসের কিছু নেতা জোট 
বাধছেম। লঞ্চয় গান্ধীর আরেক 


ঘনিষ্ঠ সহযোগী আকবর ইসলাষ এখন . 


দিলী ছেড়ে লক্ম্রোতে চলে গিয়েছেন 
“কিন্ত মেখানেও তিনি পাতা পাচ্ছেন 
না। অমধ্যপ্রদেশের লঞ্জয় সিং এবং 
ওড়িশার রামচন্দ্র রধও এখন পরি- 
ত্যক্ত । তাদের জার আগের যতো 
কেউ মমীহ করে ন1। একসময় তার! 
লঞ্রয়পন্থা ছিলেন--এই' বদমাষ 


ঘোচাতেই তায়া ব্যস্ত । কেন্দ্রীয় মন্ত্ী- 
দেয় মধ্যে এ পি শর্মা, 
কেশয়ী, দি পি এন লিং গ্রসৃতির 


. অবস্থাও করুণ । এয়া এখন নিজেদের 


সন্বিত্ব নিয়ে চিত্তিত। লব থেকে 
করুণ অবস্থা যেনক1 গান্ধীর । তাকে 
নিয়ে আজ দিল্লীতে নানা গুজব। 
“সঞ্জয় ইষ্ট তৈয়ী হলেও তাতে 
কোন সঞ্জরপস্থীই নেই। লঙ্গয়ের 
মৃত্যু নিঃদন্দেহে কং (ই)র আভ্যান্ত- 


রীণ ক্ষমতা বিস্ভাসে, অনেক ওলট 


পালট এনেছে। 


সম্পাদক--হীরেন বন 


লীতারাম 1" 


ছিটমহল রি 


১ম পৃষ্ঠার রর 


মাহুযদের ধারণা যদি এই লীজ যু. 


করা হয় তাহলে অদূর তবিস্ততে 
বাংলাদেশ এই ভিনবিঘার ফখল 
ছাড়তে চাইবে না এবং কার্যত এটিও 
ছিটমহলে পরিণত হয়ে যাবে। 
মির্ভরষোগ্য সুত্র থেকে জামা 


. গেছে যে, ভারতীয় ছিটমহল গুলিতে 
"খুন, চুরি, ডাকাতি, দ্বাঙ্গা হাজামা 


নিত্য ঘটনা বাংলাদেশী অপ- 
য়াধীর1 এখানে এসে গা চাকা দেয়। 
কারণ, বাংলাদেশী পুলিশ এখানে 
আসে নাঁ। ভারতীয় পুলিশও যেতে 
পায়ে না! ' অনুরূপভাবে কোচবিহার 
জেলার বাংলাধেশী ছিটমহল নল- 
গ্রামেও ছুই রাষ্ট্রের অপরাধীর! এনে 


" গাচাকাদেয়। 


বহু অপরাধমূলক ঘটনার অতি- 
ঘোগ পুনিশের কাছে. আপে না। 
প্রয়োজম দেখা “দিলেও বাংলাদেশী 
কর্তৃপক্ষের অনুযতি ছাড়া তারতীয় 
ছিটমহলে ভারতীয় পুলিশের প্রবে- 
শাধিকার নেই। অনুমতি আদতে 
সময় লাগে। এর আগে অবশ্য 


- বাংলাহেশের ছুই জেলার ডেপুটি 


কমিশনায়ের! অন্থঘতি দ্বিতে পার- 
তেন । তবে বর্তমানে সে নিয়ম উঠে 
গেঁছে। এখন অনুমতি মেলে খোদ 
চাক] ধেকে। এই বিলদ্বেন্ন ফলে 
ভারতীয় পুলিশ ছিটমহলে আত্ম- 
গোপনকাযী অপরাধীদের তল্লাশ 
করে ছেড়ে বিতে বাধ্য হয় । 

লরকারী পরিভাষায় ছিটমহলের 
অপরাধমূলক ঘটনাকে “নীযাসন্ত 
অপরাধ” হিসাবে গণ্য করা হয়। 
কিছুদিন পূর্বে তারতীয় ছিটমহল 
হিয়ার চরে একজন ভারতীয় খুন 
হয়। এই জায়গ! বাংলাদেশের ছুই 
মাইল তেতর়ে। 
কর্তৃপক্ষ ওখানে প্রবেশ.করার অমুমতি 
চায়। কিন্ত অমুমতি মেলে মি। 
খুম এবং লুঠতরাজ বেড়ে চলেছে। 
তারতীয় পুলিশ ও লীমাস্ত এলাকার 
মানুষের! স্বভাবতই উদ্ছিগ্ন। কিছু- 
দিন আগে পর্যন্তও কয়েকশত প্রতি- 
বাদ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট 
পাঠানো হয়েছে এই বলে খে, 


কোচবিহার জেল! 





- ও তে ক এ, / 
সাতক ও দাতকোত্তর পর্যাত়ে পর্যদ প্রকাশিত 


কয়েকটি বাংল] বই 


১। দ্বিমাত্ৰিক স্থানাংক জ্যামিতি / শীসশোককুষায় রায়/ ২১০০ 
২। গৃতিবিদ্্য| / ওঃ প্রদীপ নিয়োগী | ১২০৮ 


নয ০০ পা পাপিয়ার 
Price 60 Paise 


বাংলাদেশী অপরাধীদের দোৌরাত্ত্য 


" ছিটমহলে বসবাসকারী ভারতীয়দের” 


জান-মাল বিপন্ন । কিন্তু বাংলাদেশ 
সহ্কারের বাধা পতের' জবাব আলে 
যে, এই লব ঘটনাত্ন কোন বাংলা" 
দেশী নাগরিক জড়িত নয়। 
- ভারতীয় ছিটমহলে অপরাধ- 
মূলক ঘটনার ফোন পরিসংখ্যান 
নেই। কারণ বহু ঘটনার কথ! জান! 
থাকলেও প্রামাণিক কোন তথ্য না 
থাকার ত! পরকারী নবিতে লেখ! 
হয়না। তবে ভারতীয়- পুলিশ এ 
বিয়য়ে নিশ্চিত. যে, অভারতীয় এবং 
ভারতীয় সমাজবিরোধীরা এ সব 
ভারতীয় ছিটযহলে ঘাটি গড়ে 
তুলেছে । এখানকার লাধায়ণ মানুষ 
ব্রয়েছেন এক অসহায় অবস্থায়ূ। 
ভারা' কোন দেশেরই - নাগরিক, 
সুযোগ স্থবিধা ভোগ করতে পারেন 
মা। ভারতের পক্ষ থেকে কোন 
সুবিধাই এই সব ভারতীয় ছিট- 
মহলে বসবাসকারীদের দেওয়া সম্ভব 
হয় মাঁ। কোন লহায়তাও ভাতত 
করতে পারেন1। এই লব ছিট- 
মহল থেকে কোম রাজন্ব আদার হয় 
না। | 

ৰহু ছিটমহলে প্রায়ই সাম্প্ৰ- 
দায়িক দাগ ছালাম! ঘটে বলে 
সংবাদে প্রঙ্গাশ। এখানকার মান্য 
র্ঘদাই আতঙ্কের মধ্যে বাম কর- 
ছেন। 

এছাড়া সীমান্ত জুড়ে চোঙ- 
কারবারের ঘটনাবলী ছুই দে 
সরকারের পক্ষেই উদ্বেগজন 
সম্প্রতি পশ্চিমবল লরকারের রাম 
শশিবেন চৌধুধী সীমান্তে চোর- 
কারবার, বৃদ্ধি পাবায় জন উদ্দেগ 
প্রকাশ কয়েছেন। 
মাপা ছকে এগুচ্ছেন 
১য পৃষ্ঠার পর 
লষয়ে ইন্দিরা মানেকাকে রাজ" 
নীতিতে নামার সুযোগ করে ঘেবেম। 
কিন্ত এসময় তিনি চান তার পত্র 
বধৃতা ঘরের দিকেই লন দিয়ে চলুন । 
তাই মানেকা এখন রাজনীতিতে 
একল! হয়ে পড়ছেন । পুত্র ও পত্রি- 
কাতে মন দেওয়া ছাড়া আপাতত. 
তিনি যেন সক্রিয় রাঞ্নীতিতে না 


এগিয়ে আমেন সেজন্য তাকে পরামর্শ 
দেওয়া হয়েছে। তাই প্রভাব দরিয়ে 
দাদ! রাজীবের রাজনীতি নামার 
বাতাবয়ণ সৃষ্টি কয়ার সব রকম চেষ্টাই 
অত্যন্ত নিপুণতার লঙ্গে এগিয়ে 
চলেছে । 
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লি 


লম্পাদক্‌ কঙ্ক দী শালী শ্রেদ, ১২৬/০, আচার্য প্রকৃল্নচন্গ রোড, ফলিকাতা-* থেকে মি এবং পথ কার্যালয় ৬১, অট জেন, বিকার থেকে প্রকাশিত। 


NN 





হর 


সমর্থকদের ম 





ত্রবিংশ বর্ষ ॥ ৩৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর, ৯৮০ ॥ ৬* পয়সা 


দঞ্জয-গম্থক শিল্পপতি ও 
নোকগত। গদৰ বাড়ি লি বি আই 


সগ্তয় সমর্থক জনৈক শিল্পপত্তি 
লোকদত সদস্যের বাড়ীতে হঠাৎ 


সি বি আই হামা দেওয়ায় রাজনৈতিক 


এল দারুণ চাঞ্চলোর স্থুটি হয়েছে। 
৮৮ এই শিল্পপতি লোকসভা সদসেঃর 
কলকাতা এবং দিল্লীর বাড়ী এবং 
কারখানায় হান! দিয়ে নাকি কয়েক 
লক্ষ হিসাব বিতূত টাকা উদ্ধার 
করা হয়েছে। 
এই শিল্পপতি লোকসভা সদদ্যটির 
বিরুঞ্চে নাকি কয়েকজন শিল্পপতি 
প্রথম থেকেই খাপ্প। হয়েছিলেন । 
এরা অনেক দিন ধরেই সুযোগের 
অপেক্ষায় ছিলেন। সম্প্রতি একটি 
কারখানা? সরকায়ী তত্বাবধানে 
বিক্রির সময় উক্ত পিল্পপতি লোকসভা! 
দন্ত নাকি কক্ষেবজন আমলার 
পদহহোগিতার় মোট! টাক! কামিয়ে 
নিয়েছেন । 
এই অভিযোগ মিয়ে কয়েকজন 
শিল্পশতি গুধানমন্ত্রীর বিশ্বামভাজন 
ধীণ্ন্সর ব্রদ্মচারীর শরণাপন্ন হম। 
ধীতেছ। বহ্মচারী উক্ত শিল্পপতি 
লোকসভা লদ্বসাটির ওপর 
প্রথম থেকেই অগপ্তষ্ট ছিলেন। 
এই সুযোগে ধীঁরেন্স অদ্ষচারী নরা- 
সরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ- 
রী (শরপতিদের নিয়ে হাজির 
ঢু প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করে 
হয় উক্ত শিল্পপতি লোক সভ] 
লদদ্যে্র বিরুদ্ধে অভিযোগটি সি বি 
'আইকে দিযে তদত্ত বয়ানে হবে। 
এই পিদ্বাত্ত অমুসারে সি বি আই-এর 
অফিসাররা হঠাৎ উক্ত শিল্পপতির 
দিল্লী এবং কলতাতার বাড়ীতে হান! 


দ্রেয়। এবং বেশ কিছু কাগজপত্র 
এবং টাকা আটক করে। 

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে, 
দারুণ চাঞ্চল্যের সুষ্টি হয়েছে । কারণ 
উক্ত শিল্পপতি লোকসত। সদস্যটি 


প্রয়াত দগ্তয় গান্ধীর বাল্যবন্ধু এবং 


রাজনৈতিক মহলে দারুণ প্রঙাব- 
শালী।' অনেকেই এই ঘটনা 
রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 
বলে মনে করছেন। 


র কাজকর্মে সঞ্জয়ের 
ধ্যে প্রচ ক্কো্ 


ইন্দির] গান্ধীর কাজকর্মে প্রয়াত 
লয় গান্ধীর লমর্থকর। প্রচণ্ডতাবে 
ক্ষুক হয়ে উঠেছেন । দণ্প্রতি বেন্দীর্ন 
মন্ত্রিসভা দম্প্রসান্ণ এবং দপ্তর রদ- 
বদল নিয়ে এই বিক্ষোভ প্রচণ্ড 
আকার নিয়েছে । 

দয় গান্ধীর সমর্থকদের ধারণা 
ছিল যে জঞ্য় গান্ধীর মৃত্যুর পর 
হয়ত শ্রীমতী গান্ধী মৃত পূতের দমর্থক 


এবং বন্ধুবান্ধবদ্বের (ঘায়1] অনেকেই 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেউকেট। হয়ে 
উঠেছিলেন ) উপযুক্ত দর্যাদ] দিয়ে 
চলবেম। প্রয়াত সয় গান্ধীর লৃষ- 





প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে 
বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে 


এক একদ্দিন বিচিত্র ঘটনা ঘটছে 
প্রধানমন্ত্রীর) পরিবারে । ঘা জধু 
মজার নয় কোন কোন সময় তাৎপর্য- 
ময়ও বটে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী খন 
বন্ধে গেজেন সেই সময় পুঅবধূ 
মানেকাও পাড়ি দিলেন ওই শহয়ে। 
উদ্দেশ্ত স্বামীর সহ ফিল অতিনেত। 
অমিতাভ বচ্চমের জন্মদিমের 
পার্টিতে যোগ দেওয়া । কিন্ত, কেউ 
কেউ এর মধ্যে রাঁজমীতির গন্ধ খুজে 
পেলেন। এই সুত্রে জান! গেল, 
প্রধানদন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে পুরা 
দুজনে চলে যেতেই মানেকা-ষাতা 
আমতেশ্বর আনন্দ সেখানে এলেন 
নাতি বরুপকে দেখাশোন1 করতে । 
আর তখন তড়িঘড়ি করে পুত্ব কন্তা 
ও একজন সঙ্গীকে নিয়ে রাজীব জায়! 
সোনিয়াও লেখানে চলে এলেন। 
স্বামীর হায়ভ্রাবাদে বোয়িং বিমানের 


ট্রেনিং এর সময় তিনি ঘেন ধিল্লীর 


দিকটা আগজে রাখতে চান এরকম 
একট! কথা চার হয়ে গেল । কিন্তু 


তিনিও তে? বরুণের জেঠিমা হিসেবে 
শাশুড়ি আবাপে আসতে পারেন] 


যথাসময়ে রাজীব 
আসবেন 


যে যাই বলুন এমন কি বদ্বেতে 
প্রধানমন্ত্রী বললেও ষা অবস্যই সত্যি 
হয়ে উঠবে, যদ্বি না কোন দারুণ 
ঘটন! তারতের রাজনীতিতে ঘটে 
যায় তালে] এই ঘে রাজীব গান্ধী 


লক্রিয় রাজনীতিতে আসার ঘোষণা - 


যথাপময়ে করবেন। এখন তিনি 
বোয়িং বিমান চালনা কেবল নয়, 
রাঙ্গনীতির কলাকৌশলও ঠিক 
করছেন। আর দেশের তেণে পড়া 


'অথনীতি, জশাস্তি এবং ছাজাহাংগাম। 


- যান। 


ঁকদের এ ব্যাপারে একটা অধিকার- 
বোধও জমেছিল এই কারণে ষে, 
তারাই মভী গান্ধীর দুদিনে সর্বন্ব- 
পণ করে তার 
ছিলেম। রাজ্ঞনৈতিক যহুলেরও 
ধারণা ছিল যে, শমতী গান্ধী হয়ত 
সঞ্জয় সমর্থকদের গুরুত্ব দিয়ে চলবেন। 

কিন্ত কিছুদিমের মধ্যে দেখা গ্লে 
কি প্রশাসন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
শ্রধতী গান্ধী তার পুত্রের লমর্থকদের 
প্রভাবকে খর্ব করতে শুরু করলেম। 


দি্নী প্রদেশ যুব কংগ্রেদ সভাপতি _ 


এবং লোকসভা সমস্ত জগদীশ টাই- 
টলারকে শ্রীমতী গান্ঠী তার ব্যক্তি- 
গত দপ্তর থেকে সরিয়ে দিলেন । 
আস্তে আস্তে দেখা গেল বিভিন্ন 
মন্ত্রীরা আগের মত লগ্জয় সমর্থক- 
দেয় কথায় কোন কান্ধ করছেন না। 
শুধু তাই ময় লাংগঠনিক ব্যাপারেও 
দঞ্চয় সমর্থক যুব নেতা সময় লিং, 
ভগদীশ টাইটলার, কমন নাথ 
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প্রভৃতি নান! বিষয়ে মাথা তো 
ঘামাচ্ছেনই । দলের ভিতর ও 
অভান্ত ক্ষেত্রে নিজের প্রভাবক্ষেত্র 


.প্রস্তত করার অন্তও তৈরী হচ্ছেন । 


এসব 'হয়ে গেলে পর তিনি ধাপে 


ধাপে এগুবেন। নিবেদিত দেশ- 
সেবক ছিসেৰে নতুন নায়ক হিদেবে 
বার স্হষোপিতা পাবার অন্ত 
আলোড়ন সুটি কয়ার মত আহ্বান 
জানাবেম। | ্ 
কমল নাথের 

সংযত পদক্ষেপ 


কমজ মাথ বন্ধু বিহনে এখন বড় 
কোশঠাসা। তার উপর যধ্যপরদেশে 
ছিন্বগয়ারার এম 1প হয়ে সেখানকার 
রাজনীতিতে তরুণ নায়ক হয়ে 
উঠছিলেন বলে তার 
এবার হাথ! তুলে দীড়িয়েছেন। 
যাতে কমল সেখান থেকে পিছু হটে 
এবং তার কোন ভিত খেন 
না থাকে। কিন্ত তিনি নংঘতভাবে, 
মধুর ব্যবহারে মধ্যপ্রদ্দেশের মাহয- 


পাশে দাড়িয়ে, 


প্রতিছবন্ীরা 


প্রমুখদের কোন মতামতকে মূল্য 
দেওয়া হচ্ছে না। কিছুদিন আগে 
কমপ নাথের করায় পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের নেক নেভার উখান- 
পতন ঘটভ। বিদ্ধ কমল নাথকে 
এখন সোজাস্থজি বলে দে ওয়! হয়েছে 
ঘে, তিনি ষেন এ রাজ্যে রাজনৈতিক 
ব্যাপারে একেবারেই মাথা না 
ঘামান। 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রদ্ব- 
বদলের সময় কোন স্পয়পন্থী যুব 
নেতাকে না| নেওয়ায় এই লব যুব 
নেতারা প্রচপ্তভাবে ক্ষুক্ধ হয়ে উঠে- 
ছেন। সঞ্জয় ভক্ত এ পি শর্মা সহ 
কয়েকজনকে কম গরুত্বপুণ দপ্তরের 


বদলী করায় সয় সমর্থকদের 
অসস্তোষ এখন প্রকাশে ফেট 
পড়ছে। 


জানা গেছে,.জগদীশ টাইটলার, 
সয় লিং, কমল নাথ প্রমুখ যুব. 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠা 





NB 


ff 
FULT MAN 
জনের কাছে এবং প্রতিছন্বীদের কাছে 
পৌছানর চেষ্টা করছেন। এবং উঠে 
পড়ে লেগেছেন ধীরে ধীরে প্রধান- 
মন্ত্রী পরিবারের একাস্ত কাছের মানুষ 
হিসাবে তার পরিচয়টাকে ধরে 
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রাখতে । এ 


জ্যোতিষীদের 
মারাত্মক ভবিষাদ্বাণী 


দেশে জিনিসপন্জের' দাম কমবে 
কবে, সমন্তা আর সমশ্তার সমাধান 
কবে নাগাদ হবে তা না বলতে 
পারলেও মন্ত্রী মশাইদের কাছে, 
রাজনীতিকদের কাছে তাদের 
নিজের নিজের ক্টোতিষীরা 
পরামর্শ দিচ্ছেন যে কট মাস চুপচাপ 
থাকুম। লাষনে ভয়ংকর পরিবর্তন 
এগিয়ে আলছে। একটা বড় ধরনের 
ওজট পালট হবার সম্ভাবনা রয়েছে । 
দিলীর রাজনীতি তথ] দেশের উপর 
তার প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠবে। 
তাই রাজধানীতে এখন এই নিয়ে 
জোক অল্পন! বল্পন1 চলছে । 





॥ ছই। 


আ্বাসামে সিএ রাবার, ব্যর্থ 


কী শীতে কী গ্রীগ্ে, কী খরার 
কী বর্ষায় বিরোধী দলগুলোর ওপর 
যথেচ্ছ মেশিমগান দাগা প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর একট! - ্বতাবধর্ষে 
পরিণত হয়েছে। নিজের অক্ষমতা, 
ব্যর্থতা ছাকবার জজ্ই, দেশবাদীর 
দৃষ্টিকে বিপধচালিত করার জন্তই ষে্‌ 
প্রীসতবী, গান্ধী এ কৌশল অবলম্বন 


করে থাকেন, এটা আজকাল কাঁক- 


চুন মতো ম্বচ্ছ হয়ে পিঁয়েছে। 
প্রধানসত্রীর, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) পর. 
কারের শোচনীয় ব্যর্থতার সর্বশেষ 


দিকচিহন স্ষিত হয়েছে ব্রষপুত্র উপত্য- 
কার বুকে । পুলিশ মিলিটারী শান্তির, 


হুমকি রক্তচক্ষু অগ্রাহ করেই আনু ও 
নংগ্রায পরিষদ '২৭শে অক্টোবর 
আলাম বন্ধকে সাফগ্যমপ্তিত করেছে। 
কাছাড় বন্ধের আহ্বানে দাড়া 


দেয়নি। কিন্তু বন্ধ বালচাল করে 


দ্বেবার কৃতিত্ব শ্রীমতী গান্ধী কিছুতেই 
ধাবি করতে পায়েন না। সেটা 
প্রাপ্য সেখানকার ভাবা ও ধর্মগত 
সংখ্যালঘুদের বিচ্ছি্নতাবাদ- বিরোধী 
যনোত্কাব। 

প্রধানমন্ত্রী বা তার সরকারের 
্বয়াইসজী তই এই বলে তারশ্বরে 


অশোক মিত্রের বিরোধিতায় কলিমুদ্দিন 


গত ২৫ সেপ্টেম্বর পিয়ারলেস, 


| ফেবারিট ইত্যাদি ১১৩টি সংস্থাকে 
সরকার তাদের কারবার 


রাজ্য 
খগোটানোর নির্দেশ দেয়। এরপর 
বেকেই চিট ফাল্ডেম [মালিকেরা 


_ এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন । 
দিল্লী পর্যন্ত ওয়া তদ্বির করেছেন । 


ব্যবদ1 টিকিয়ে রাখার 'জন্ত লাখ লাখ 
টাকা ভঙ্বিরে খরচ! করতে খরা 
রাজি। কিন্তু বামফ্রণ্ট লরকারের 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র কড়া লোক, 


তাই ওকে.ম্যামে করতে পারছেন 


না। ইতিমধ্যে মালিকের] একটা 


. এদোদিয়েশন গঠন করেছে যার 


লতাপতি ফেবারিট সংস্থার মালিক ও 


টম: মা কেন যে আলোচনা ভও্ল 
হয়ে যায়নি, কার্যত আহ বা দংপ্রাম 
পরিষদের কথায় ও কাজে লন্দ্হা 
তীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে 
“বিদেশী? প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের যুক্তি আন্দোলনকারীদের 
গ্রহণ করাতে পারে নি। পারেননি 


ঘে আলাম বদ্ধ তো তারই অকাট্য 
প্রমাণ । প্রীযতী গান্ধী নাকি আন্বো- 
লম ঘষনে বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছুক 
নন। তালো কথা। .কিন্তু বলে- 
বুঝিয়ে ১৪" মাসের মধ্যে আন্দো- 
লমে ভাটার টাল ধরাতে পারলেন 
কই? বরং ষণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
তো ইতিমধ্যেই “বিদেশীদের” 
চিহ্নিত কয়ে ফেলেছে শুধু তাই নয়, 
কিছু লোকের বিভাড়ন পর্বও লষাধ! 
করে ফেলেছে । - “বিদেশী, বা 
ভারতের মাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষম- 
তাও আজ আর ইন্দিয়া গান্ধীর হাতে 
রইল ন! অথচ তিমি নিজের ছোষ 
দেখতে না পেয়ে কেবলই বিরোধী 
ধলগুলোর খু'ত ধরে বেড়াচ্ছেন ! 


“দৈনিক আকর্ষণ) পত্রিকার সম্পাদক 
জীমিরঞজন দে। রর 

রাজ্য সরকারের নি 
বিরুদ্ধে ফেবারিট “তাদের ফিল্ড 
অফিসারদের এক লশ্মেলন ডেকেছে। 
শুক্রবার ৩১ অক্টোবর বেলা ছুটোয় 
মেপ্ট জেভিয়ার্দ কলেজে এই সন্মেসম 


হবে। উদ্বোধন করবেন বিধান-: 
সভার উপাধ্যক্ষ ফরোয়ার্ড ব্লকের এম, | 


এস-এ জীকলিমুদ্দিন সামস্‌। 
বামফন্ট লরকার বিরোধী একট] 
দশ্মেলন বামঞ্রপ্টের লদদ্য শ্রীকলি-. 


মুদ্দিন লামস্‌ উদ্বোধন ফরেন কোন্‌ 


“নীতিতে? 





ইন্দিরার কাজকর্মে 


১ম পৃষ্ঠার 'পর : 


নেতায়| এখন নতুন করে চিন্তা 
ভাষনা শুরু করেছেন। এইসব 
মেতার! সঞ্জয়ের বিধবা পত্বী মানেক! 
গান্ধীর সঙ্গে এ অবস্থায় কি কর! যায় 
তা নিয়ে শলাপরামর্শ করছেন । 

_ অঁট্েয় ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এখন 
প্রকান্ডেই প্রচার চালানে! হচ্ছে যে, 


রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক প্রতিষঠাকে 


সুনিশ্চিত করতেই &মতী গান্ধী 


-প্রশ্নাত দয় গান্ধীর সমর্থকদেরকে 
.ফোপঠালা করে. ফেলছেন। এমন | 


কি এ ধরনের অভিযোগ মালেকা 
গান্ধীর মা আমতেশ্বর আনন্দের মুখ 
থেকেও পোনা যাচ্ছে। 

দিলীর রাঙ্নৈতিক মহলের 
ধারনা শ্রীমতী গান্ধী হয়ত নিজের 
ঘর থেকেই বিরোধিতার সন্মুখীন 
হবেন। 





| দমাজতত প্রতিষ্ঠা করবেন। 


দপণ ॥ নৰা ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 





সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা 
ভারতপুত্ 
দীর্ঘ দশ মাসের প্রতীক্ষার পর 


প্রথম সুযোগ পেয়ে দিল্লীর লাংবা" 
দিকের! প্রধানমন্ত্রীকে বিতির বিষয়ে 


বহু প্রশ্নই করেছেন । কিন্ত এতদিম 
লংবাদপত্রে ও সাংবাদিকদের লষতে 
এড়িয়ে চলার'( ন! অগ্রাহ্‌ করার ?) 
পরেও যেন শ্রীমতী গান্ধী মিজেকে 
যথেষ্ট প্রস্তুত এবং নিরাপদ মনে 
করতে পারছিলেন ন1। দেজন্যই 
বাইরের লেপাই-শা্রী ছাড়াও ভেতরে 
আর কে ধাওয়ান প্রমুখ পারিষদদের 
নিয়ে লাংবার্দিকদের, মুখোমুখি 
হলেন । শুধু তাই নয়, লাধায়ণ মাহ- 
ষের জনসতাকে যেমন তিনি চমক 
দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেন, তেমনি 
সাংবাদিকদের মুধও আগে থেকে 
বন্ধ করে দিলেন এই বলে যে তাদের 


বিষন্ন ভাগ করে প্রশ্ন .করতে' হবে 


এবং একজন সাংবার্দিক একাধিক 
প্রশ্ন করতে পারবেন নী। .. 
কিন্তু এই শর্তের কণ্টক জুড়ে 
প্রথম রাউণে শ্বীর জয়লাভ, নিশ্চিত 
করার,পরেও শেষ পর্যায়ের লড়াইয়ে 
প্রধানমন্ত্রী জয়ষাল্য নিয়ে গৃহে 


কল্যাণ ঘোষ 
আজ থেকে ১৪ বছর আগে 


প্রদতী ইন্দিয় গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী, 


হন তখন তিমি আশ্বাদ দিয়েছিলেন 
যখনই 
নির্বাচন আসে তখনই তিমি একট] 
নতুন প্লোগান বার কযেন। ১৯৬৭ 


পালে প্রতিশ্রুতি ছিল সমাজতন্ত্র 


প্রতিষ্ঠার, ১৯৬১ সালে তিনি প্রতি- 
শ্রুতি দিয়ে বললেন, কংগ্রেদে কিছু 
খারাপ লোক ছিল বলে কিছু করতে 
পারিনি, ওদের বের করে দিয়েছি 
এবার দেশে সোনা ফঙগাব। 
লালের গ্লোগাঁন ছিল গরিবী হটাও, 
১৯৭৭ লালে ছিল: 
আমাকে- বিয়ে . ধরেছে, আমাকে 
'বাচাও। ১৯৮*. পালে তিনি স্থায়ী 
দরকার গড়ার শ্লোগান দিয়ে ধিলির 
মসনদ দখল 'কয়লেম। এই ১৯৮০ 
লালেই নটি রাজ্য বিধানলতা নির্বা- 
চনে ঘাম. কঙ্গাবার প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। ', 

" কোন জিনিসের দায় কত কমেছে 
তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেম। 
সুতরাং সে প্রসঙ্গ তোল! থাকুক। 


ইন্দিরা গান্ধীর বিগত ১১ বছরের, 


শাদনকালে টাটা বিড়লা সহ মোট 


- পু'জিবাের পুজো 


১৯৭১৬ 


বিরোধীরা, 


প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন বলা 
ঘাবেনা।, কারণ অধিকাংশ প্রশ্নের 
নোজাহ্থজি উত্তর তিনি এড়িয়ে 
গিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেতেই 
তিনি প্রকৃত জবাব হয় এড়িয়ে গিয়ে- 
ছেন নয়তো দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাননিক 
পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে বনে যে 
দাবি তিনি করেছেন তা প্রকৃত 
অবস্থার লঙ্গে দংগতিপূর্ণ নয় । ব্রব্য- 
মূল্য-_কী পাইকারী কী খুচরে। 
কোথাও হাস পায়নি, বরং ক্রমশঃ 


বেড়েই চলেছে। মুল্রাক্ফীতিয় ছারও 


কিছু কমেনি। এর দ্বায় তিনি 
বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং 


পূর্বতন জনত! ও লোকদল সরকারের _ 


উপর চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে যু- 
বান হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি তুলে 
গিয়েছেন যে লমাজভাঙ্গিক বিশ্বে 
ৃদ্রাক্ষীতি বা অব্যমূল্য কোনটিই 
বাড়েনি। ইন্দিরা গান্ধী 'ন! দেশে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান? 
দিয়ে দমাজ- 
তস্ত্রে পথে যে এগোনে! যায়ম। 


তি্লিশটি একচৌয়া পু'জিপতি পরি- 
বারের সম্পত্তি মান পাচ বছরের 


(৭২-৭৭) মধ্যে ৩:৭১ কোটি ৯৮ লক্ষ. 


টার থেকে বেড়ে ৫৪১ কোটি ৭৯ 


লক্ষ টাকা, হয়েছে। এই হল ইন্দিরা- 
জীর সমাজতন্র প্রতিষ্ঠায় মমূন1। . 


এপারে! বছরের ইন্দির] শাদনে 


মিত্য প্রয়োজমীয় জিনিসের দাম 


বেড়েছে ২৫* শতাংশ । ওই এগারো 


বছরে অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ 


লালের মার্চ মাস পর্যন্ত দাযিতর্যসীমার 
নিচে বদবালকারী সাম্যের লংখ্যা 
শতাংশ বেড়ে হত ৩৩ 
কোটি। অর্থাৎ ভারতের মোট 
জনসংখ্যার, অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 
দাগিজ্যলীমায় নিচে চলে যান ওই 
১৯ 'বছরেয় ইন্দিরা] শাসনে । সেই 


"লময়ে মজুর, কৃষকের সায় হাস পায়, ' 
কারখানার শ্রমিকের আর কমে মাঁর়। 


ওই -১১রছরে দ্বারিত্র্য যে কিহারে 
বেড়েছে. তা বকল্পনারও বাইরে। 
১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ লালের মধ্যে 
রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা ২৫ লক্ষ 
৮৫ হাজার থেকে বেড়ে হয় ১ কোটি 
> লক্ষ। "বর্তমানের, কথা বাদই 
দ্বিলাম। কর্মসংস্থানের সুযোগও 


. মোরাঘাবাদ, 


প্রধানমন্ত্রী প্রাংবাদিকদের একা 
শরণ করিয়ে দেবার সুযোগ দেননি ।7 
প্রশাসনিক বা আইম ও শৃত্ঘলা 
পরিস্থিতির উন্নতি কী হয়েছে তা 
আলিগড় আনামের» 
ঘটনার , ঈধ্য, দিয়েই দেশবানী 
-দেখেছে। ওড়িশায় : লাংবাদিকের 
ত্ী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটমার কথ 
ঞ্রমতী চাপা দেবেন কেমন করে? 
রেলের প্রশাসন লম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করে তো তিনি প্রায় রেলমন্ত্রী - 
কমলাপতি. জিপাঠীকে  হারাতেই 


'বলেছিলেন। ইম্পাত কয়লা বিদ্যুৎ 


উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষেত্রে কী 
অরাজকতা চলছে তাও তার অজান। 
নেই। অন্রপ্রদ্বেশের মুখ্যমন্ত্রীর পি 
থেকে চেম্না রেড্ডিকে অপলায়পের-২ 
ঘটনা কি এতই তুচ্ছ যে তা উল্লেখ রা 
পর্যন্ত মিপ্রয়োছন ? তার প্রথম 
লাংবাদিক সম্মেলনে তার প্রতি 
নরম সদয় আচরণ বরায় জন্ত 
প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত লাংবাদিকদের 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেছেন । সংবা- 
পত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী 
রঢ় মনোভাব, প্রদর্শন করলেও পান্টা 
আঘাত ভার করেন না, তারা শুধু - 
প্রধানমহীকে দেশ.ও জাতির প্রতি 
তার দািত, কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতির 
কথাই 'রযণ করিয়ে দ্বেন। ১. 


তে নাংবাদিকদের কান | 


স্বর দার ৃল্লাহীন ভিডি - এ 


শা 


কমে হায়। ১৯৬৫ সালে রেজিস্টার্ড 
বেকারদের ২২ শতাংশ চাঁকরী পায়। 
১৯৭৭ লালে তা ৪ শতাংশে নেমে 
আনে। এরই নাম গরিবী হঠাও। 
_হিতিঈল দরকার গড়ার জন্ত 
তিনি ১৯৮* সালে নটি রাজ্যের 


. স্থিতিশীপতা তেজে নির্বাচন করা" 


লেন্ন। নির্বাচনে তিনি প্রতিশ্রুতি. 
দিলেন জিনিপের দাম কমাবেন এবং 
আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করবেন। 
জিনিসেন্ দাম কিরকম কমেছে তা. 
সকলেই দেখছেন । ১৯৮* সালে 
ইন্বিয়া গান্ধী যধন ক্ষমতায় আসেন 
তখন চিনি ছিল- কিলো প্রতি চার 
টা্ষ1 জার, এখন ? -১* টাকাতেও , 
অমিল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনি- 
লের দামও লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে . 


>;ইন্িয়া গান্ধী এবার একটু একটু 


করে শ্বৈরতত্্রের দিকে অগ্রসর 


হচ্ছেন। নিবর্তনমূল ক আটক, 
অর্ভিনান্ম আরী হুল।. যতই তিনি 
বলুমনা! কেন এই আইন রাজনৈতি 
বিয়োধীদের, উপর প্রয়োগ ' 
হবেনা--প্রয়োগ যে হবে তা! আমহ] 
অতীত অস্িন্ততার আলোকেই 
বলতে পারি । ওয় আগে ইন্দিরনাজী 
কিছু কিছু ভুল-ভ্ৰান্তি কয়েছিলেন। 


এবার তিনি অ'টবাট বেধেই নাম- 
ছেন। বরং বলা চলে যে,তিনি 


একটু একটু কয়ে “রুমী অবস্থা 


ঘোষণা করার পথকে মন্যণ করছেন। 


_তাতানো 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ 


উত্তর প্রদেশের চিঠি 





রমাপ্রদাদ মল্লিক 


১৩ই আগস্টেশ্র ঘটনা" ঘদিও 
যোরাঘাবাদ থেকে শুরু এয় স্থতো- 
টানের জড় অনেক দূর পর্যন্ত রয়েছে; 
মুলডঃ তা রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠী 
লক্বীর্ণতাবাধী। আপাতদৃষ্টিতে 
সংঘর্ষের সুত্রপাত লংখ্যালঘু সম্প্র- 
দাঞ্জেয় দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ইদ্‌- 
উল্‌ ফিতর উপলক্ষে দেওয়া (নযাজ 
অন্ডে , ধৰ্মীয় উপদেশবাণী বিতরণের 
সময় ইপ্‌গাহ, ময়দানে একপাল 
শুয়োরের চুকে পড়বার উপক্রষে। 
এটা নিতান্ত কাক্তালীব় ঘটনা 
ছিলনা বাহুল্য হবে বলা, ঝগড়ার 
উশকানি চক্রাস্তকৃত। 

এক্কট] খাপরার ট্রকরে! ধেঘন 
জলে তেরছাভাবে মারলে তা 
ছলকাতে ছলকাতে অনেক দূর পর্যস্ত 
চলে যায়, তেমনি মোরাদাবাদের 
ঘটনা পরম্পরার প্রতিক্রিয়া এক 
থেকে একাধিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড় 
অত্যন্ত দ্রুত এবং পরস্পর বাধ] ফল 


. ছিলেবে । মোরাদাবাদ থেকে পরভল, * 


, হিংস্ৰ এবং 


থান থেকে বেরিলী, রামপুর, 
আলীগড়, আগ্রা, পিলিভিত, এমন 
কি হদুর এলাহাবাদ এবং আঙজমগড় 
স্েলাস্থিত মউ পর্যস্ত। ভবে সাম্প্র- 
দ্বায়িক্চ দাদ। বলতে ঘা বোঝায় তা 
হয়নি, যদিও বাধাবার প্রম্মা ছিল 
উক্ত সবকটি জায়গায় এবং ত! বাদে 
কানপুর মীয়াট ও লখনৌরে। 

সাম্্রদারিক দাঙ্গা] ছটানে] সম্ভব 


7 হাল না কেন চক্রাত্তকান্ীদের ব্যাপক 


বন্দোবস্ত সত্বেও? এক্স জবাব মিলবে 
উত্তরপ্রদেশের অনসাধারণের মধ্যে বর্গ 
চেতনার প্রদারে- বিশেষতঃ শ্রমিক, 
শ্রমজীবী কারিগর এমনকি অদংগঠিত 
মজছুন ও ভূমিহীন (অথব] প্রান্তিক) 
কৃষকদের মাঝেও । | 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার এবং 
কেন্দ্রের লযকারী গ্রচারযন্ত্ের শক্তি- 
শালী ধৃ্জালে হে তথ্য চাপ! দেওয়। 
হচ্ছে, তা হুল মোরাধাবাদের 
“হিংসাত্মক” ঘটনার সুত্রপাত কোনে! 
দাশুদারিক দবা এমনকি ঝগড়া 
থেকে নয় । এর শুরু ফোরাদাবাছে 
মোতায়েন “প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশ” 
বাহিনীর, ( Provincial Armed 
-onstabulary ) আচরণে; তয় 
স্বা অভ্যাচান্নীর বে-লাগাম 
ফলাঁফল.বিস্বত গুলী- 
চাজনায়। যে সমস সবচেয়ে বেশী 
ধৈর্য, সাহদ ও সংঘমেন পরিচয় 
দ্বেওয়] উচিত ছিল সে-সময় তার] যে 
কাপুরুষের দ্ভোক্তি ও ব্যবহার 
করলো তাই নয়, ইদ্গাহময়- 


দানের বাইরে উপস্থিত মুট্টিমের 
উদ্ধানিকান্ীর মস্তব্যে এবং ব্যবহারে 
বেচাল হয়ে গিয়ে, ময়দানের ভেতরে 
উপস্থিত নমাজ অভ ধমীর উপদেশ 
(ডাঃ ফাছিমের, বিনি মোরাদাবাদের 
শহতী ইমাম) শ্রবণকারীদের ওপর 
চোখ-বুজে গুণিচাজনার মত বে- 
আভিলে শুধু নয়, নীতি-বিরোধী 
কাঞ্ধ করদ। ফল হল মোক্ষম, 
ভয়ঙ্কর, তাৎক্ষণিক । শয়ে শব্দে 
নিরপরাধ মাটিতে অস্তিম শতনে লুটিয়ে 
পড়লো । কাতরানি, চীৎকার, 
রক্তে-কাদায় যাখাষাধি চেহারা 
অপহায় মাহুযেয় কাতার । প্রকৃত 
হিত্রকের আন্ষালন একদ্বিকে, 
অপন্দিকে ভীত অসহায় আহত, 


নিহত ও অন্প-আহত বা অনাহত 


পলায়নকারীদের জঙ্গম জটলা, , 
ছুটোচুটি এবং পরিশেষে, অসহায় 
মাহষের অধম প্রাণীর মত আপনাকে 
লুকোনে1| ই]া, এটা মতা, দু এক- 
জম পুলিশ নিহত হয়েছে, জনতার 
মাঝে মিশে থাকা ভাড়াটে পষাজ- 
বিরোধীদের হাতে, একজন এ ডি 
এমও । কিন্তু তার পূর্বেই শুরু 
আইন-ও শৃঙ্খল! রক্ষাকাদীদের 
চরম অবিমৃত্যকারিতার অভিযান । 
উদ্বাহ্‌য়ণ খ্রক্প : একপাল শুয়োর 
যখন পর্দার-পেছনে-সক্রিয় চক্রান্ত- 
কারীয়ের ফেরামতীতে ভাড়াহত 
অবস্থার প্রার্থনাক্ষেঅআ&ে জমায়েতের 
দিকে আসছিল, তখন দেগলোকে 
অন্যধিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্র কিছু 
উপস্থিত পি এ পি জওয়ানছের প্লাতৃন- 
সঞ্চালক অফিনারদের কারুকে অন্গু- 
রোধ করে। জবাব দেওয়া] হল: 


“আমর! এখানে মানুষের ওপর নজর - 
.('নিঘয়ানি?) 


রাধতে এপেছি 
জানোয়ারের ওপর নয়] অফনারী 
কথা বলার দপাঁ ভঙ্গী নমাজীদের 
কানে শ্রুতিফটু ঠেকবারই কথা: 
অপমানকর ইঙ্গিত ছিতীয় মানেবহন 
করে এনেছে । তাছাড়া,পি এলি 
বাহিনীর পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং 
ভার মাঝে অগ্রপ্রবিই্ সংখ্যাঞ্চ সম্্র- 
দায়ের কিছু সাশ্রদায়িক উপকরণ 
থাকার ফলে, এই সংগঠনের সরকান্ী 


ভাবমূতি গতবছয় আলীগড় দাঙ্গার 


সময় নষ্ট হয়ে যায়| প্রসঙতঃ মালী- 
গড়ের দা এবং তায় সঙ্গে দম্পকিত 
ঘটনার কার্ধকরণ দখ্বদ্ধের ভ্তাত্িক 
অন্সন্ধান উদ্দেশ্বে প্রাক্তন জনতা 
দরকার এক কমিশন বলায়। আজ- 
কের কংগ্রেস (ই) লরকার দেই 
কমিশনের রিপোর্ট লযত্রে ধামাচাপা 


দিয়েছে । কাঁরণ অনুমান কর! কঠিন 
নয়। এই নিয়ে সমপ্রতি, উত্তঃপ্রদেশ 


বিধান তবনে বিয়োধী ম্দস্তদের সঙ্গে 


সরকারী প্রবক্তায় “পরম; গরমী? 
হয়। এহেন পি এ পি বাহিনীর 
লভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে এ-প্রদেশের 
কংগ্রেস(ই) সরকার পূর্বাহ্নে কেন 
সচেতন হয়নি, তা এক নিগৃঢ় রহস্ত ! 

উল্লেখনীয় বিষয় আরও হুল, যে 
পি এ নি বাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ ও 
ক্ষোত সংখ্যালঘু লম্প্রদায়ের জন- 


লাধারণের মাঝে জম! হয়ে রয়েছে, - 


দেই হন্রটাকেই উত্তরপ্রদেশ সরকার 
ইদ-উল-ফিতর-এর মত গুরুত্বপূর্ণ 
দিনে প্রায় ৫০,০০০ প্রার্থনা- 
কারীদের নিরাপত্তা] রক্ষার্থে মবোভা- 
য়েনকরলে!। শুধু তাই নয়, ১৩ 


তারিখের দুঃখঙ্জনক ঘটনাবলী লক্বদ্ধে 


যখন. পুরোপুরি হুচনা কেন্দ্রের ও 
রাজ্য সরকারের হস্তগত, যখন 
কেন্দ্রীর মন্ত্রী শ্রীগ্লৈ সিং এবং 
উঃ প্রঃ মৃখামন্্রী শুবিশ্বনাত্র গুতাপ 
সিং ত্বয়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত (১৪ 
ভারিথ ), তখনই এ বাহিনীর আরও 
১*টি কোম্পানী এ মোরাদাবাদেই 
নিয়োজিত করা হচ্ছে। অথচ, থে 
বর্ডার, দিকিউরিটি ফোর্সের ওপর 
নংখ্যালঘুদের আস্থা ছিল, তারও 
৪*টি ব্যাটেলিকন পাঠান হয়েছে । 
আরও বেশী শক্তিতে পরোক্ত ষ্র- 
টাকেই ব্যবহার কর! যদিও সমীচীন 
ছিল পি এ পিকে বাদ দিয়ে, কিন্ত 
তা কয়া হয়নি! আঙলাতববী ত্রেদই 


-বঙ্জায় থেকে গেছে । 


লক্ষণীয় বিষয়, যা পর্দার পেছনে 
চক্রাস্তকারীঘের সঙ্গে শাসকয্লেণীর 
ফোগণাজস প্রমাণ করে, ত! পরিদ্কায 
রাজধানী দিল্লীর বিতপতিচালিত 


নংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের সঙ্গে 


কেন্দ্রীয় লয়কারের প্রধান কার্যপালি- 
কার বক্তব্যের মিলে। ১৫ই আগষ্ট 
স্বাধীনত! দ্বিবসে উক্ত শ্রেশী-শাপিত 
সংবাদপত্রের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা 
পালনকারী টাইমস্‌ অব ইত্ডিয়ার মূল 
সুর: এবং যোরাদাবাদেত ঘটন। 
বিশ্লেষণের ধারা নিছক প্ররোচনা- 
মূলক দঙগুদষমকারীর | “Brazen 
defiance” শীর্ষক প্রকাশিত মম্পা- 
্বকীয়তে সরকারকে একদিকে আরও 


কঠোর ব্যবস্থার দিকে এগোবার জন্য 


পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অপর দিকে 
লংখ্যালঘু লশ্প্রদায়ের ওপর চালাও 
নিন্দ চাপানো হচ্ছে যে, তার] নাকি 
একবছর থেকেই হুরিজন-হিদ্বেষী 
লপ্রদাহ্বিক! দেই দ্বিনই আবার, 


সাশ্াদায়িকতার পেছনে কি এবং কার! 


শ্বাধীনতাদিবদ উদ্যাপন উপলক্ষে 
প্রধানমন্ত্রী মহাশয় মোবাদাবাদ- 
পরিস্থিতি উল্লেধছলে এটাকে “গাশ্র- 
্বাযয়ক” আখ্যা দ্বিচ্ছেন। ইনিই 
আবার কিছু দিনের মধ্যে সুর ঘুরিয়ে 
দিচ্ছেন, বলছেন ব্যাশারট। সাশ্প- 
দাত়িক নয়, কোনো অমুল্লেখিত 
বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ফল । 

১ মজার কথা, দিল্লীর বৈদেশিক- 
সম্বন্ধ মন্ত্রক এই “বিদেশী শক্তি”র 
নাম চাউর ঠিবালয়ের সর্বন্। এবং 
সেই শক্তির ভাহা! খ্ৈরতন্্রী শাসক- 
বুদ্দের সঙ্গে সরকারী হারে মাথানাধির 
চুঢ়াস্ত দহরম-মহরম চলেছে *সদ্ধের 
পুনঃস্বাভাবিকীকরণে”র নামে। 
প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ভায়তের গুপ্ত 
“বুদ্ধিমান” বিভাগ এড বছর ধরে 
এত্তায মাইনে ও আনুষঙ্গিক সুধ- 
স্থবিধ! ভোগ করে কোন্‌ গোপন তথ্য 
প্রশাসনকে দিয়েছে ! নাকি তাদের 
এলেম শুধু স্বদেশের নাগরিকদের 
বিরুচ্ছে লাগা, তথা-আহরণের অছি- 


চায়না, 


॥ তিন || 


ভাক, কাগজ্জপত্ত, টেলিগ্রাম, টেলি- 


ফোনের ওপর দঙ্গোপনে খবদণারি 


করা, প্রতিবন্ধক লাগালে]? Coun- 


ter Intelligence, অর্থাৎ বিদেশী 
যড়মহ্ীদের ওপর শোনাাৃষ্টি রাখা 
পাণ্ট। গুধ্রচর বিভাগ--যাটের দশকে 
ধে-বিতাগের মহাপ্রথীয়া আমেরিকার 
কুখ্যাত সি আই এর সঙ্গে গোপন. 
প্রভাত ও সহযোগিতার মহান দৃধান্ত . 
রেধেহিল, চীনের" তিব্বত ও সিন্‌- 
কিয়াঙ স্থিত সামরিক ও শিল্পো- 
দোযাগ প্রতিষ্ঠানের ওপর গোশেন্দা- 
গিরি চালাবায় জন্য আণবিক গুথ] 
সংগ্রাহক যন্ত্র হিমালয় পর্বতমালার 
গোপন স্থানে বায্ন্বার স্থাপন কয়ে 
সেই মহা ধৃত্তদ্ধর বিভাগ কি মোরাদা- 
বাদেয় পেছনে কি কারা তা উদ্‌- 
ঘাটনে অপারগ ? 

অথবা তারা সকল ক্ধ্যট জানে, 
কেন্জ্ের কাছে এবং উঃ প্রঃ রাজা- 
সরকারের কিন্তু এই দুই সরকারই 
সেই তথাহুঘাসী প্রাপ্ত 
প্রতিপত্তিশালী কুচক্রীদের ঠিকান! 
ও ভেরাগুলি ভেঙে দিতে? তার! 
কি শানকদল কংগ্রেণের রাজাম:- 
গঠনের মাথা নয়?- রামপুর থেকে 
মোরাদাবাদ,. মাহারানপুর, সমন 


বিজনৌর এবং আরও অনেক জায় 


জায় বিরোধী বিবেকবান রাজনৈতিক . 
j গায় প্রাক্তন ভুদ্বামীদের তোরাজ 


লেখক, বুদ্ধিদ্জীব, তথা রাজনীতিল্ঞ 
ও কমঁদেয় কঠরোধ করা, তাদের 


"8 ইচ্টার্ণ ৰযলফ্চিল্ডস্‌ লিমিটেড i 
ডি. ] (বেন ইণ্ডিম্ার একটি সংচ্থা বিশেষ) 
নিচ 5158 
নিয়োক্ত কাজের অন্য ই দি এল /পিপিউবলুভি /রেলওয়ে / কেন্ত্রীন্র 
ও রাজ্য সরকায়ী সংস্থাদযূহের অনুমোদিত ঠিকাদার | সরবরাহারী / 
প্রস্ততকারকঞ্ধের কাছ থেকে টেপ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেঞ্জার খোলার 
নিথিষ্ট তাম লিখে দফাওয়ারী ধরতিত্থিক / পার্সেপ্টেজ ভিডঙিক দীল 
কর] টেগ্ার £ ৃ 

বিচ্ডিৎ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং £ ১-০৫ (বি) / ১৬৪১ তাং ৬-১০-৮০ 

(১) ১** ইউনিটেন্র এন এইচ এস নির্মান (একতল1) (২) ৪০ ইউনিটের 
‘বি’ টাইপ নির্মাণ (একতলা) (৩) ২* ইউনিটের ‘লি’ টাইপ কোয়াটার 
নির্মাণ (একতল'1) (৪) ৬ ইউনিটের ‘ডি' টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ (এক- 
তলা) (৫) লালমাটিয়া কোলিয়ারী যাবার রাস্তা চওড়া কয়! ও ব্র্যাক 
উপিং (আহছমানিক দৈর্ঘ-_১ কি নি) (১) প্ৰপ্তাবিত কোর়্যারীয প্রবেশ পথে 
যাবার কান্ত] নির্'শ্রে (সাম্মানিক দৈর্ঘ--১৬৫ কি মি) জন্য । উপরে প্র তব 
সমস্ত কাজের আনুষানিক খরচ ৪১,২৭,৯০* টাকা। লালমাটিয়া কোলি- 
ফাকীত কেশিস্বাতের কাছে প্রতি পেটের, জন্য ২৫* টাকা নগদে দিয়ে ৮-১১-৮০ 
কে ২৬ ১১ ৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে কাজের স্বাভাবিক সময়ে 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, রাজমহঙ্গ এরিয়া, পোঃ লালমাটিয়া! 
কোলিরায়ী, তেল! সী ওতাল পরগণ। (বিহার) থেকে টেগার দলিল পাওয়া! 
ঘাবে। ২৮ ১১৮০ বেলা ৩ ৩:টায় টেগ্ডার খোলা হবে । 

সাধারণ £ আন্ষানিক খরচের ১% বান্না টা] সংশ্টিত অফিসারের 
কাছে / অফিসে জম] তে হবে এবং তার রপিদ টেগারের সঙ্গে পাঠাতে 
হবে, অন্তধায় টেণ্ডার বাতিল কর! হবে। টেগুারদাত] দ্দথব] তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন 
কারণ না দেখিয়ে ঘে কোন টেগ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা 
কাক ভাগ করে টেশ্ারদাতার্দেত দ্বেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 


শেষাংশ ৭য পায় 








1 চার ” 


দর্পণ | শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ 


সৃতি ঘাস & চানের মস্তি বগি কা 


সুপ্রিয় ধর 


ধনতাস্ত্রিক ছুনিয়ায সংস্কৃতি নিয়ে সার্ধিক ' উন্নতিদাধনে 


বিজ্ঞ আলোচনা, বিচার- বিশ্লেষণ 
বহুদিন ধরে চলছে। সংস্কৃতি নিয়ে 


নিয়োজিত 
হবে? লেই যত্রের সামনে মামুষ কত 
অসহায়, ' কত নি:ন অফুরন্ত 


এই আলোচনায় ধনতাস্িক কাঠা- “সম্পদ কি এক অলৌকিক হাতের 


মোয় ম'ছষের নৈতিক ও আত্মিক 


সমস্তাবলীও প্রাধান্য পাচ্ছে। বিংশ. 


শতাব্দীর নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ত 
নানারকম বিষয়কে দায়ী করা হচ্ছে। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, 
অপর্যাপ্ত অবসর, প্রচার মাধ্যম 
ইত্যাদি সব বিষর়গুলিকেই বিংশ 
শতাবীর দাংস্কৃতিক এবং মানবিক 
পতনের কারণ ছিপেবে চিহ্নিত কর! 
হচ্ছে) এবং এমুন কথাও শোনা যায় 
যে এ সমস্ত কারণের জন্তই মাস্ক 
অভাবিত ভোগের মধ্যে থেকেও 
হারিয়ে ফেলছে তার আত্মা ভার- 
নামা ও হ্স্থভাবে বাচার ইচ্ছাকে । 
সন্দেহ নেই আধুনিক ধনতাস্তিক 


বন্দোবস্তে সংস্কৃতি এবং মানুষের" 


অস্তিত্বের এ এক জটিল সমস্তা, এবং 
এ কথাও অনস্বীকার্য যে আধুনিক 
যন্ত্র সত্যতার ভ্রুত বিস্মপ্রকর অগ্রগতি 
এই নমন্তাকে আরে! বেশি তীক্ষ- 
তাবে প্রকাশ করেছে। 


লক্ষ্য করার বিষয় হলে! ধন- - 


তান্ত্রিক বিশ্বের লেখকের] এই অব- 
স্বার সুযোগ নিয়ে, জীবনের এই 
. আপাত আড়তে বিভ্রান্ত হয়ে- 
হুকৌশলে সামাজিক চেতনার স্তরে 
নৈরাশ্যের বিষ প্রবেশ, করিয়ে 
দিচ্ছেন। তার মালে এই ময় যে. 
সমস্ত লেখকেরাই এ ধরনের কাজে 
পিথ। কোন, কোন লেখক, সৃমা- 
(লাচক সংস্কৃতি ওতীবনের এই দুঃখ- 
জনক পর্িশতিফে শুধুমাত্র বর্ণনা! 
করছেন, অঙ্ভব করছেন, পথ খুজে 
না| পেয়ে নিজেরাই ব্যথিত হচ্ছেন। 
এ ধরনের মনোভদি ততটা ক্ষতিকর 
ময়,.যতট! ক্ষতিকর সেইদব লেখক ' 
সধ্বালোচকদ্রের বিশ্লেষণের পদ্ধতি 
যার] এই সমস্তার কারণ হিসেবে 
ব্বাধুনিক সভ্যতার আন্ত বিস্বহকর 
“লগুলিকেই একমাত্র হেতু বলে 
“নি! কণেন। এবং এই অদ্ভুত হন্ব 
“কে পথ খুঁজতে গিয়ে মাহুষেনর 
“ত্যহিক্ত জীবনকর্ম, মানুষের জীবন- 
বাৎকেই সম্পুর্ণ নেতিযূলক পর্যায়ে 
সয়ে যান। ' 

১৮৫৬ সালে দি পিপলদ পেপার 
শাক একটি ভাষণে মার্কণ আধুনিক 
ধবভাগ্িক বিশ্বের সাংস্কৃতিক এবং 
নন্থুষের অজিত মমস্তার কয়েকটি 

রণ বর্ণনা করেছিলেন ।, মার্কস 
“বানে অব্যর্থভাবে দেখিয়েছিলেন 
(ঘ মস ্রভ্যতা -মাছষের আহারের 
এ ঘন্সার সমাধান করবে । মাহুযের 


ধরেছিলেন ত! 


স্পর্শে দাহুষের্ অভাববোধকে প্রতি- 
দিন আয়ে! বাড়িয়েই তুলছে। হে 
মুহূর্তে মাহুষ প্রকৃতিকে তার নিজের 
কাঞ্জে ব্যবহারের জন্ত আবিফার 
করছে সেই মুহূর্তেই সে অন্ত মুদটিমেয় 
মাহষদের ক্রীতদ্বাসে পরিণত হচ্ছে । 
এমন কি বিজ্ঞানের আলে] অজ্ঞান্ন- 
তার গভীর প্রদেশে এখনো আলো 
বিকীরণ - করতে পারলো না। 
মার্কসের এই বক্তব্যের পর ধনতান্িক 
বিশ্বে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। 


' ধনতন্ত্রথ আর শৈশবে নেই, তারও 


বিকাশ ও বুদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু 
১৮৫৬ মালে মার্কদ যে চিত্র তুলে 
আজো পর্যস্ত 
প্রাসঙ্গিক 1 সমস্ত কিছুই বৈপরীত্যে 
পুর্ণ এবং লে কারণেই সমাজের পাধিব 
অপর্যাপ্ত ভোগের বস্ত্র সামনেও 
অবক্ষয়, জটিলতা, 
একাকিত্ব আজ ধনতান্ত্রিক বিশ্বে 


প্রতিটি ব্যক্িবিশেষের লমন্ত]। 


" ধনতাগ্রিক কাঠামোয় এই সমস্তা- 


গুজে! থাকবেই । মাহষের অস্ভিত্ের, 


মস্ত, সাংস্কৃতিক' অবক্ষয়, নৈতিক 
প্্যান-ধারণার অবক্ষয়, ধনতাগ্রিক 
অর্থনীতির অসম বিকাশ, লক্ষ লক্ষ 
মাছুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রনে একচেটিয়' 


পু'জিন প্রভাব, আধুনিক ধনতা্িক 


নগরীর তয় এবং দুশ্চিন্তারই অপরি- 
হার্য ফলশ্রুতি। এমনকি পরিপূর্ণ 
ভোগের মুহূর্তেও ধনতাসিক বন্দো- 
বস্তে মাঁচুষ অস্থির, নিঃদদ, হতাশ 
যেছেতু তাঁর পারিপাশ্বিকের নিয়ত্রণে 
মে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এবং তারই ফলে 
অপরাধ প্রবণতা, যৌনতা, উত্তেদক 
বস্তপ্র প্রবণত] ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে 
আর লোপ পাচ্ছে ব্যক্তির গঠনমূলক 
কাজের আগ্রহ। বিজ্ঞাপনের 
দৌলতে, প্রচার মাধ্যমের আঙ্ককৃল্যে 
দবরকম উদ্ভট  জিনিস-ূযৌনতা 
থেকে বিষূর্ত শিল্পকলা প্রচারিত 
হ্চ্ছে। 
থেকে আয়ো এক ব্যাধ হতাশা, 
অস্থিতিক্ন জগতে নিয়ে ঘাওয়া হচ্ছে। 
ধনতঙ্ত্রে এরকমট। হওয়াই স্বাভাবিক, 
অপ্রতিয়োধ্য। মাহ্ছষের মনকে 
নানারকম উত্তেজক নেশায় বুধ করে 


রাধা ধন।্রিক শাদকরুন্দেতু একটি, 


কৌশল ।. মানুষে অবদমিত স্বাধী- 
নতাঁর ইচ্ছাকে এভাবে বিপথগামী 
করে সামাজিক স্থষোগ সুবিধা এবং 
অর্থ উপার্জন ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার 
ধারক এবং বাহকদের একটি পুরনো 


তারা পরবাদী । শিল্প-সং নু তি 
" কাঞ্জকারবার মানুষকে নিয়ে, জীবন- 


* বিচ্ছিন্নতা, ' 


মাহ্গযকে ক্রমান্বয়ে হুতাশা- 


কৌশল । আর এরই ফলে শিল্প- 
সাহিত্যে ষে' মানুষগুলোকে নামর' 
পাই, সেই মাম্যপ্ুলোর চর্লিত্র 
চিত্রণের পিছনে থাকে এক নগ্ন অর্থ- 
কয়ী মলোতাব, জীবনের চঞ্চলতা, 
বৈচিত্র্যময় ছন্দের কোন পরিচয় 
আমর] পাই না। 'পা থেকে মাথ] 
পর্যন্ত সাহিত্যের সেই মানুষগুলে] 
পূর্ব নির্ধারিত, বিজ্ঞাপিত মামুয বলে 
মনে হয়, নিজখ লডার জগতেই 


ছন্দে আলোড়িত মানুষকে দিয়ে । 
অথচ সেই মানুষই দাহিত্যে, শিল্পে 
অনুপস্থিত।- সুতরাং সংস্কৃতির 
সংকট তো| একাস্ত অপগ্সিহার্য। এবং 
এই সংকটের যূন লুকিয়ে রয়েছে 
ধনতান্জিক ব্যবস্থার স্ববিরোধিত1 এবং 
অবক্ষপ্পের মধ্যে । কিন্তু মজার 
ব্যাপার হলে! ধনতান্ত্রিক জগতের 
লেখক-সমালোচকের] ধনতত্ত্রের 
নিজন্ব হন্ব এবং হব বিরোধিতার মুলে 
যাচ্ছেন না, বরঞ্চ পাক্িপাশ্থিক 
দজগতেয় প্রতি অবিশ্বাদ, হতাশ! এবং 
নানারফ্ষম উদ্ভট ও অযোক্তিক - 
বিষয়ের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত 
সচেতনাকে প্রকাশের এক পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেছেন, শিল্প সাহিত্যের 
এক অতিনব মাধ্যম আবিষ্কার করে- 
ছেন যার পিছনেও স্থতীক্ষ দৃষ্টিতে 
ধর] পড়ে এক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। 
অর্থাৎ 'ধনতঙ্ত্রে অন্তসব- জিনিসের 


. মতো শিল্প সাহিত্যগ অর্থ ও মুনাফা 


অর্ছনের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র তিন্ন আর 
কিছু নয়। ম্যাথু আর্নন্ড কি এ 
কারপেই তার সময়ের উদ্দীয়মান 
বুর্ধোয়াদের ফিলিস্টাইন 
বলেছিলেন? 

এ ধরনের সংস্কৃতিকে আমর! 


' অপসংস্কৃত বা জীবন্বিমুখ সংস্কৃতি 


বলে থাকি। উপরের আলোচনা 
থেকে একটা তথ্য পরিষ্কার যে ধন- 
তাহ্িক ব্যবস্থায় অপসংস্কৃতি প্রতি. 
হাপিক নিয়মেই অনিবাৰ্য এবং' অপ- 
দংস্কতি রাজনীতি বহিত্্তি কোন 
বায়বীন্ব বিষয়ও নয়। সুতরাং এ! 
ধরনের দংস্কৃতি ধনতাম্ত্রিক প্রচার 


মাধ্যমের দৌলতে ধঘতই মনোহর ' 


হোক ন! কোন ভি এইচ লরেদ্দের 
ভাষায় তা শেষ পর্যন্ত আযটি-লাইফ 
অপসংস্কৃতির এই বিকৃতির বিরুদ্ধে 
লড়াই করার জন্ভ তাই প্রয়োজন 
সুস্থ, জীবননিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। 
অর্থাৎ ঘে সংস্কৃতি হবে প্রতিবাদী, 
প্রগতিশীল । লংন্কৃতি স্বভাবতই এ 
ধরনের সংস্কৃতির চেহারাটা] হবে 
অনেক নেশি ব্যাপক, উদ্ধার এবং 


অলীষ। 
, মধ্যে তা, অবশ্যই আবদ্ধ থাকবে না। 


বিষয়বন্ত | 


সংকীর্ণ জীবন চেতনার 


নতুন করে কোন কিছুর উদ্ভ'বনই 
হবে এ ধরনের লংস্কৃতিয্ন প্রধান 
এবং সেক্ষেত্রে মাঠে চাষ 
করে যে কৃষক; নদী, খাল, বিলে 
জাল ফেলে যে মাছ ধরে এবং মাছ 


. চাষ করে--এই স্যস্ত কিছুই, জীবনের 
প্রতিটি অধ্যায়ে মাসথষ যে লমন্ত নতুন 


নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচর দিচ্ছে 


র এই লমস্ত কিছুই প্রতিবাদী, 
প্রগতিশীল 


সংস্কৃতির আওতায়, 
আসবে । প্রগতিশীল সংস্ক তি 
মাহুষের প্রাত্যহিক জীবনকর্ধের সঙ্গে 
হবে সংশ্লিষ্ট, মানুষের জীবনবোধে 
হবে উজ্জ্রন। এ প্রসঙ্গে চীনের 
সাংস্কৃতিক বিপ্ব আমাদের কাছে 
আলোকবতিক! হিসেবে কাজ করতে 
পারে। সাংস্কতিক বিপ্লবের ময় 
চীনে, ঘা কিছু ঘটেছিল, তার সব 
কিছুতেই যেনে নেওয়া যায় না। 
কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু 


হটকারিভা বা বিচুতি থে 
ঘটেনি এমনও বলা যায় ন! 
কিন্তু প্রগতিশীল শিল্পকর্ম যার! 


করবেন, চীনে লাংস্কৃতিক বিগ্রুব 
তাদের অবশ্তপাঠ্য, কেননা সাংস্ক- 


তিক বিপ্লবের মাধ্যমেই মাও সে-তৃৎ "১ 
লংস্কৃতিকে সর্বস্তরের দাহুযের জীবন- 
কর্মের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে পেরে- 


ছিজেন। সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বলে -= 


চিৎকার করলেই ত! সুস্থ ব! প্রগতি 
শীল হয়ে, ওঠেনা, তার জন্ত ব্যাপকতম 
মানুষকে সংস্কৃতির আঙিনায় নিয়ে 
আনতে হবে, ব্যাপকতম মানুষের 
প্রাত্যহিক জী:নকর্মকে গতীরতাবে 
অনুধাবন করতে হবে। লমশ্ত শুয়ে 
মানুষকে সংস্কৃতির আডিনায় বদি 
প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয় তাহলে 
সে দংস্থতি খণ্ডিত সংস্কৃতি হতে 
বাধ্য ; এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, 
এমনকি ' শালনকার্ষ পরিচালনার 
ক্ষেত্রেও স্বচ্ছ স্পষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত সুষম দৃষটি- 
ভঙ্গি এই খণ্ডিত সংস্কৃতির ফলে অর্থন 
কয়] সম্ভব হয়না। খণ্ডিত সংস্কৃতি," 
খত্তিত মান্য নিয়ে অপলংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোল! সম্ভব 
ছয় না। স্থতরাং নিঃসন্দেহে একথা 
"বলা যায় যে প্রগতিশীল, প্রতিবাদী 
সংস্কৃতিক শয়ীরে ঘতটা পরিমাণে শিল্প- 
স্থযষ] ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, ঠিক ততট! 
পরিমাণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক কাজকর্মকেও লিপ্ত করে 
নিতে ' হবে। চীনের দাংস্কৃতিক 
বিগ্লুব আমাদের সামনে সংস্কৃতির টং 
ব্যাপকতম চেহারাটাকেই উন্মোচিত 


করে। 





উন 





নিয়োভ ক কাজের জ ভন্ত ই পি এল রা নি ও ভবলু ড়ি / জা কী চে 
রাজ্য সরকারী নংস্থাসযৃহ্রে অন্থমোদিত.ঠিকাধার | মরবরাহকারী /-প্রন্তত- 
কারকদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্চিষ্ট তারিখ লিখে 
দফাওয়াযী দরতিত্তিক / পার্সেপ্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেগুার £ 


জিনিসপত্র বিক্রয় 


c 


t 


রেফাঃ নং £.*৫ / টেণ্ড / ৯৪৩৪ তাং ২৪ 2-৮০ 

“আজ ইজ হোয়্যায় ইজ ভিত্তিতে” ইষ্টার্ণ কোলকিজ্ডপ লিমিটেডেন্ এক্স- 
কোলিয়ারী / ওয়ার্কশপ / ইউনিটের আমুমানিক, ৫৮২৫টি খালি তেলের / |. 
গ্রীজের ড্রাম বিক্রীর জন্ত। এ পরিমাপের জন্য প্রদত্ত মূল্যের ৫% সুদ 
ছাড়া বায়নার টাক1 কোল ইণ্ডিয়া লিনিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ডিভিমনের অহুকুলে 
আনানসোলে টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ওপরে দেয় ডিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে 
টেগডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে। ইষ্টার্ণ কোণফিল্ডদ লিমিটেড, সাকতোরিয়া 
পোঃ দ্বিলেরগডূ, জেল! বর্ধমান ঠিকানায় কেশিয়ারের কাছে ১* টাকা 


(অপ্রত্যর্প যোগ্য) নগদে / ১২'৫- 


টাক] মণি অর্ডারে ( টেঞ্ডারের নির্ঘিই 


তারিখের” অস্তত ১৫ দ্বিন আগে পেতে হবে) বিয়ে ২৬ ১১-৮০ বেল! ১ট1 
| পৰ্যন্ত কণ্টে লায় অফ ট্রোর্সের অফিদ,' সাীধতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, 


জেল! বৰ্ধমান থেকে টেওার দলিল পাওয়া ষাবে। 


২৭ ১১-৮০ বেলা ১ট? 


পর্যন্ত কণ্ট্ লার অফ ষ্টোর্দের অফিসে টেওার গ্রহণ কলস] হবে এবং তা 


একই দিনে বেল! ৩টায় খোলা হবে। 


সাধারণ £ টেগারের সঙ্গে বাদনার টাকার রলিদ জম] দিতে হবে, অন্যথায় 
টেগ্ডার বাতিল করা হবে। টেপাঞ্দাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতি- 


নিধিদের উপস্থিতিতে টেগ্ান্ন খোল! হবে। 
দেখিয়ে ষে কোন টেণ্তান্ন সম্পুর্ণ বা আংশিক 


কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! 
ভাবে গ্রহণ অথব! 


প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করেটেগারদাভাের দেবার অধিকার সংহক্ষিত 


রাখছেন। 





1 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর) ১৯৮০ 


বামন সরকার কি সংগ্রামের হাতিয়ার? 


শ্ৰীপতি নন্দী 


লাআাজ্যবাদ-পু'জিবাদ সামত্তবাদ ' এবং 


বিরোধী সংগ্রামের _পদক্ষেপগুলি 
কি কি? ক্ষেত্র রাজ্য 


প্রতিষ্ঠাকামী পুজি, দেশী 
কিংবা বিঘেশী--এদের খাই মেটাতে 


বিরোধের যে পরিমাণ শ্র্শক্তি ব| উৎপাদন 


ক্ষেত্রে এবের কোন প্রতিফলন কি শক্তি প্রয়োজন সেটুকু বাদ ছিলে 
ঘটতে পায়ে? ্বৈরাচার বিরোধী বাদবাকী উৎপাদন শক্তি তথা শ্রম- 
লড়.ইয়েয লাইন কি? সাংবিধানিক শক্তি সম্পর্কে ভারতীয় অর্থনীতি 
উপায়ে লাআজ্যবা ঘ-পুজিবাদ- শুধুমাত্ৰ নিরুৎসাহ নয়, এদের ক্ষত্র- 


মামস্তবাদ বিরোধী লড়াইর্রের 
সুফোগ তারতে কফি আরে াছে? 


-বামফ্রট সরকারের লংগ্রামের লাইন - বৈদেশিক “দাহাষে/র+ বন্ধা ডেকে, 


_কি এক ও অতিন্নমুধী ? যদি তা ন! 
হয়ে থাকে তবে "রাজ্যের হাতে 


অধিক ক্ষমতা কি থৈরভাস্ত্রিক এবং 


ক্ষমতায় ভাগ বসানো নস্ব এবং 


তম একটা অংশকেও কর্মসংস্থান করে 
দিতে সম্পূর্ণক্ূপে অক্ষম, এমন কি 


এনেও অঙ্ষম। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় 
মস্ত টেকনোলোজী বিদেশী হওয়ায় 
তাদের উৎপাদন প্রধানতঃ 
রপ্তানী বাণিজ্যে শর্তাধীন হওয়ায় 


কাক্েমী ব্যবস্থাধীনে রাজনৈতিক ও এহেন শিল্পগুলি দেশী অর্থনীতির 
অর্থনৈতিক সমস্ত৷ সমাধানের অলীক বিকাশের প্রয়োজন তথা ব্যাপকতর 


আশা জাগিয়ে জনমনে মোহহটির 
খেল! নয়? উপরস্ত আধা-উশনি- 
বেশিক আধা-লামস্তবাধী 
চরিত্রকে 
তান্ত্রিক 


মেনে নিলে তার ্থৈন্- 


শমোয় কেন্ রাজ্য সম্পর্কের 

7 কোন গণন্বার্থমুধী পুনর্বপ্টন 
আশ] করা, চলে কি? ‘সংগ্রামের 
হাতিয়ার’-এয় 
এড়িয়ে চল! সম্ভবপর নয়। 

বামফ্রণ্ট কতটা ‘বাম’ কতট! 


জাতীর শিল্পায়নের চাহিদা ও 
-তোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটায় না, 


রাষ্ট্র উপরন্ধ ঘরোয়! চাহিদা ও সরববাহের 


মধ্যেকার ব্যবধানকে আরে বাড়িয়ে 


উপাদানগুলিকেও জাতে দিয়ে দেশের উদ্পার্ন ও জাতীয় 
তুলে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে ভারতীয় লম্পদের 


এক বৃহৎ অংশ থেকে 
দেশের জনসাধারণকে বঞ্চিত রাখে, 
ভোগ্যপণ্যের দাম চড়ায় এবং ক্র 
ক্ষুদ্র শিল্পায়নের পথে অ্ধনৈতিক 


পক্ষে এ প্রশ্নগুলি প্রতিবন্ধকতা হাতি করে। তৃতীয়তঃ 


কাঠামোর এ 
ফলশ্রুতিক্ধপে 


অর্থনৈতিক ' নীচ 
শোচনীয় অবস্থার 


সংগ্রামী তা বিচার হবে দ্বেশের বৈদ্বেণিক রানী বাণিজ্যের উপয় 


রাষ্ট্রনৈতিক ও অ্থন্বৈতিক ১কাঠামে। 
সম্পর্কে তার দৃষ্টতঙগীর ভিত্তিতে, 


ঙ্ঞাতীয় চরিত্রহীন অর্থনীতির পাণ্টা: 


পরিকল্পনার গশবিচারে, দেশী- 


তরদা রেখে ভাঙ্গাচোরা অর্থনীতির 
কাঠামোটা কোনমতে টিকে থাকতে 
চায়শ্রমশক্তিম ও উৎপাদন শক্তির 
সংস্থানের মত ওরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলিকে 


বিদ্বেশী বৃহৎপুজিয় ্গয়াক্ষেজে ' দন্পর্ণ অগ্রাহ কয়ে (বাধ্যতামূলক 


ষ্দৃচ্ছ অর্থনৈতিক অনাচারের ব্যবস্থা- 


প্রণাদি ছাড়া যার অন্ত কাজ নেই শ্রমশক্তির 


এরূপ ভারতীয় সংসদ সম্পর্কে তার 
ভুমিকায় এবং আধা'সামস্তবাধী 


মমাজব্যবস্থাকে ধ্বংল করার প্রশ্নে মধ্যেকার, 


তার হনিদিষ্ট কমপস্থার বিচারে । 


বেকার), জাতীয়” সম্পদ সমূহ ও 
জঙগতিপূর্ণ সম্পর্ককে 
তোগ্বাকা না করে (উপেক্ষিত ক্ষুদ্র 
কুটার শিল্প ), উৎপাদন ও জনন্ার্থের 
লম্পর্ককে অগ্রাহ করে 
(ভাগ্যপণ্যের বাজারে নৈরাজ))। 


অবশ্য বামফ্রন্ট দংক্রান্ত বিশদ চতুর্থতঃ, বিদ্বেশী উন্নত পু'জিবাদীয়! 


আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, 
কেনন! লাংগঠ নক বানক্রট ও নয়] 
পুঁজিবাদী শ্বৈরতত্রী যাইযঙ্রের 
প্রত্যদ ‘বামফ্রন্ট সরকার’ অবশ্তই 
একবন্ত নয়। কিন্তু দলীয় নীতি 
যন্ত্র মারফৎ তার প্রয়োগগত 
লি এদের উভয়কেই যুক্তভাবে 
মক্ষে হাজির করেছে । 
দেশী-বিদেশী সহশোষণ ৩ 
গণসংগ্রামের পটভূমি 

দেখা যাক, ভারতীয় নয়া 
ইজিবাদের পর্দ। কি কি? প্রথমতঃ 
হারতে 
বশী হোক আর বিদেশী হোক 






মূলধন, মেশিন ও মেশিনগান না 
দিলে যাদের পুগ্গিশাহী স্বপ্ন সচিরে 
মিলিয়ে যাবে সেই শানকশ্রেশীর 
দামনে কোন বিকল্প নেই, বাছ- 
বিচার নেই ; আবার লুটে ভাগ নং 
পেলে ষে বিদ্রেশী তালেবরক্সা-ই বা 
কেন এরূপ “লাহাধ/ নিয়ে ছুটাছুটি 
করবে? অতএব বিদেশী পু'জির 
সঙ্গে নহাবপ্থান ও সহশোষণ যে 
দেশী পু'ল্জিয় একমাত্র পপতপ, 
এবং তত্পহ সংসদীয় আলখাল্লায় 
গা-ঢাক! দিয়ে আধানামস্তবাদী 


প্রতিষ্ঠিত পোজ, তা সৈ শ্ৈরাচার তার দবা তমুখ বিছিয়ে 


বুয়েছে। তাদের শবদাধনার কোন 


তত্ত্রের। লাইফ রাড,, 


মুল্যবৃদ্ধিরোধ, ভ্রুত শিল্পায়ন, বিছ্বাৎ 
সমন্তার সমাধান, ছুনুশৃতিরোধ, সুষ্ঠ 
সববরাহ ব্যবস্থা, বেকার, পমন্তার 
সমাধান, স্ৃমির পুনর্বন্টন, প্রকৃত 
ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় নার্বভৌমত, 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থা- 
সংস্কৃতির বিকাশ--ইত্যার্দির কোন 


স্থান নেই, খাকতে পারে না। এদের 


গ্যোন-গশ্দী তত্ব তাগিদ লৰই আলাদ! 
বিদেশী কুমীরকুলকে আমন্ত্রণ 
জানাতে আইনী খাল ক্ষেটে রাখতে 
হবেই নইলে দেশী সন্ত] শ্রম, পণ্য 
আর সম্পদ লুটের উপায় যোগাবে 
কে কিংবা পোষন পুজি ও শোষণ 
মন্ত্র সরবরাহ করবে কে? দেশী 
কুমীরকুজের বৈষন্সিক খাই ও রাজ- 
নৈতিক প্রতিরক্ষা তে! ‘বৃহত্তম গণ- 
আর নয়া- 
বুর্ভোয়াদের শোষণ-শামনেন শাশ্বত 
অধিকার-__এগুলোকে যদি লোকে 
দৈবদুৰ্লভ কপাল জ্ঞানে মাথায় করে 
ন? রাখে তবে বেজন্ন] সংসদের 
বেদীমূলে সাধারণ লোকের কামা- 
কামনার ভোট।ধিকাযটুকুৎ গচ্চা 
যাবে। এই হলে জাতীয়চরিজ্রহীন 


নয়াবুর্জোয়ার অর্থনৈতিক সহ্বাস 
ও যাঙ্নৈতিক কুলটাবৃত্তির 
পাচালী। 


অভঞএব পঞ্চমতঃ, এ আস্তর্জাতিক 
কুমীর প্রজেক্ট চালু রাখতে হজে ঘা 
লর্বপ্রথমে আবশ্যিক তা হলো ?শা- 
লই রাষ্ট্র তুখোড় যন্ত্র, বল! বাহুল্য 
এক অতিশক্তি যন্ত্র আর অতি-নিষ্ঠ 
যনত্রী--শক্ত কেন্দ্র (মারমুখী কেন) বা 
বেলন দেশী নয়া বৃহৎপু'ধ্জিয ও 
আধাপামস্তবাছের সৃহমমিতার গড়ে 
51 সর্বভারতীয় একবেবাছিতীকম্‌ 
বাবস্থাপক যন্ত্রদেশের শ্রম ও 
দম্পদকে দেশী বিদেশী পজিশাহীর 
ও মালিবশাহীর তোগে জম] ধিতে 
যেশামনযন্ত্র দায়ুবদ্ধ (“The Govern- 
ment that Works’)! বিগত 
তিন দশক জুড়ে সাধারণ ভারতবালী 
দেশী বিদ্বেশী সহশোধ৭ সম্পর্কে ঘে 
খঁতিহাদিক অভিজ্ঞতার পাঠ 
দিয়েছে লে একই অভিধানের পাতায় 
পাতায় দুনিয়ার বৃহ্ত্তস ও জটিল তম 
সংসদীয় খ্বৈরতক্রের জীবনী বৃত্তাস্তটিও 
লিপিবন্ধ হয়ে আছে। বলা বাহুল্য 
এ পটভূমিকাতে গণসংগ্রামের লাইন 
নির্ধারিত এবং এ দাম;জ্যবাদ- 
সামাশিক সাম্রাজ্যবাদ নয়াপু'জিবাদ- 
আধ! সামস্তবাদ্বিরোধী গণসংগ্রামের 
পটভূমিকায় বামফ্রট সরকারগুলির 
মূল্যায়ন করতে হবে। 


নয়৷ পাতিবুর্জোয়া ‘সংগ্রাম’ 

সাআজ্যবাদ-লামস্তবাধ বিরোধী 
গণদংগ্রামের পক্ষে প্রধান নীতিগত 
বিষয়টি হলে? ভারতীয় পরিস্থিতিতে 
রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিজজকে উদঘাটন করে 
দেওয়াও শাদক শোষকদের দূমল- 
মূলক রাষ্ট্রঘস্রকে মোকাবেলা করতে 
নর্বহারায় নেতৃত্বে জনগণকে এক্যবনধ 
করা, প্রয়োজনীয় কৌশল ও সাং- 
গঠনিক লামর্থয শর্জন কর]। 

কিন্তু আধাদা মন্ততানত্িক আধা- 
ওপনিবেশিক (নয্াবুর্ঠোয়া) ব্যবস্থার 
ভিত্তিমূলকে চুরমার করায় উপায় 
অবশ্যই নিবাচন নয়। একথ!] বাম- 
ফন্টের তাগীবারগণও অস্ততঃ মুখে 
স্বীকার করেন। তাহলে, ব্যবস্থাটির 
উপরিকাঠামে1' ও তিৎ সারাদেশে 
এক ও অবিতাজ্য 
স্থানীয় প্রাদেশিক (আজ্যিক) উ্পার্নে 
কিংবা ‘হাতিয়ার’ নিয়োগ করে 
কতটা এগোনো যায় কিংবা আছে 
এগোনে যায় কি না সে প্রশ্নকে 
এড়িয়ে ঘাবান্ন কোন উপায় নেই। 
লংসদীয় উপায়ে কৌশলগত" যে 
কিছুটা] সম্ভাবনা পঞ্চাশের ছশকেও 
দেখা দিয়েছিল, শাপকশ্রেন্টী ও 
তাদের রাজনৈ ভিক দলগুলি দেগলির 
অবশেষটুকুড আঙ্গ আর রাখোন। 
ফল৬ঃ, সংমদার ও সাংবিধানিক 
উপায়ে কাঠামোর মধ্যেকার 
“ড়াইসন্কের প্রশ্নগুপি পর্সিবতিত 
পরিস্থিতিতে কিরূপ দীাড়িত্বেছে তা 
সংগ্রামী মাহুযের নিকট আরম্মজান! 
নয়, এমন কি স্থবিধাবারদীদের 
কাছেও অগ্রানা থাকার কথ] নয । 
বাস্তব পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট কিংখা 
তার যেকোন ‘হাতিয়ার’:এর অব- 
স্থানকে ‘সংগ্রাম ও কোৌশল'-এর 
উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে 
হবে। 

কৌশলগত, উপায় হিসাবে 
নির্ধাচনে অংশগ্রহণের প্রগ্নট 
স্বভাবতই অস্থায়ী আপেক্ষিক ও 
পরিবর্তনশীল। অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পরি- 
স্থিতিতে নংগ্রামের নতুন নতুন 
কৌশল অবলম্বন করা ও প্রয়োগ 


- করায় বিষয়ওুলিফে বাদ দিলে নির্বা- 


চনকে “পদক্ষেপ হিলাবে আঞ্চড়ে 
ধর! শুধুই লক্ষ্য বিচ্যুতি নয়, একে- 
বারে আত্মনাশা পদক্ষেপ । আবার 
‘লড়াই’-এ কোনরূপ অগ্রগতি না 
থাকলে অর্থাৎ লড়াইয়ের স্তর উত্ত£৭ 
লৃম্ভবপ ন! ছলে ঘবন শ্রেণীনীতিগত 


উপরোক্ত সমস্ত উদ্দেশ্ত বারে বারে, 


হওয়া কোন * 


॥ পাচ ॥ 


ব্য হয় আর যখন সংসদীয় কৌশলটি 
, অপকৌশল হয়ে জনগণকে কেবলমাত্র 
 বিভ্তাস্ত করে রাখার কাজ করে তখন 
গণগূংগ্রাষের লাইন ও লংলদীয় 
লাইন পরস্পরবিকোধী হয়ে উঠতে 
বাধা । সাচ্চ। বামপন্থীয়। এ অবস্থায় 
ধ চিনে পথ করে নেয়; প্রকৃত 
লংগ্রামী শক্তির পরীক্ষা এখানেই । 
কিন্তু যারা নয়াবুর্জোক] আধা" 


সামস্ভবাদী রাষ্্রীয্ন ধৈরাচানকে 
প্রত্যক্ষ করেন না, ত্থাকধখিত *গণ- 
তন্তবকে সম্প্রদায়িত" করার “লড়াই” 
গুলিও তাদের অভিনব । একথাটি 
যেমন বামফ্রন্ট সংগঠন'সম্পর্কে তেমনি 
বামফ্রন্ট সরকার সম্পকেও খাটে। 
লংসদপ্রদতত সংবিধানমম্মত রাহীয় 
খৈরাচারের গোড়ায় জল ঢাল! 
আবার একই সঙ্গে ইন্দিপামাক। 
স্বেচ্ছাচাবের বিয্নোধিত| পরস্পর 
বিয়োধা ও বিশ্রাস্তকর। প্রপঙ্গতঃ 
বলা ষেতে পারে যে, নেহরু ও 
ইন্দিরা তানাশাহী আশ পিত্যেশ 
ও অনাচারগুলো। যে মাঠে মার] যায় 
নি ত! কারো অঙ্গান! নয় এবং এরও 
মূলে রয়েছে একই দাধাসমাস্ততাহিক 
ধ্যান ধাগণা ও .কিডুঙাকমাকার 
ব্যবস্থাগুলা যা. আমাদের সংদদীয় 
খ্ৈগাচারের লামা তা । খৈ্ 
তন্ত্রের বাস্তব ভপাধানগুলি নয়াপাত- 
বুর্ভেয়াধের শ্রৌ দৃষ্টতে ধর দেয় 
না। অনেক দেগাতে হলেণ্ড একখব। 
কলের জানা ডাঁচত। যাগ সংসদ 
লাংবিধানক পন্থায় রাহী গা 
চাঙ্জের গোড়ার জল ঢালে (নিন্েদের 
অজ্জতাবশতঃ হলেও) তাহা থে কোন" 
রূপ বৈ8৮৪ [বিরোধ সংগ্রাষে--তা 
দে ইান্দখান তানাশাহা হোক, 
যুনাকাশাহা শ্বেস্ছ।০া৪ হোক কং। 
বৈদোশক  হুস্তক্টেপিবাধঠ হোক 
কোন [কছুক্চেহ প্রাওগ্োধে করতে 
পারে ন]। অধ্ুন্ধ শাওগ ডৎস 
জনগণের ডপর সম্পুণ. পান্থ রেখে 
যায! লাহলা শদধকেশ রাবথতে ভয় 
পায় কিংবা তান ব।বানতা, সব- 
ভোনত্ব ও আত্মানতএ আতর অথ 
নীত পন্পকে ধাদের মূল/বোধাল 
ভাদেগব বিঘে।। ৩ ভনগণতা এক 
বিপ্লবের নীতগত 1৩)৩র ললে সান- 
ঘল)হ।নও তাদের বৈধাoার। [বঞোধা 
প্রচেষ্টাজ্াপ মেক্চা সপন ত-শক্ষা- 
ছীন, লীতহান_হতে বাধ্য ; তার!" 
দ্বৈাচারাদগোধাঁ যে কোন সংগ্রামে 
জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া দুরে 'খাক, 
আপন অন্তিথ এফ। করতে অক্ষম । 

ননাপাতিবুঞজে।য়। রাধনাতিতৈ 
এহেন দ্ববিয়াধিত। খুহ স্বাভাবিক 
(লক্ষণীগু, শামাজিক এ।আঞ্াখাধী 
সামরিক ব্বৈরাচাধ সম্পকে 'বানফ্র 67৮ 
দের দু্িওপীর সঙ্গে হবির। কংগ্রেপেকর 
শেষাশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ॥ 


| ছা | 


সাম্প্রদায়িকতা প্রগঙ্গে ' 


এই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত অশোক 
চট্টোপাধ্যায়ের "না হর দায়ি ক ত 
প্রসঙ্গে” একটি সময়োচিত আলো- 
চল । কিন্তু এর অন্তত দুটো গুরুতর 
ক্রুটির প্রতি, লেখক ও দর্পপের পাঠক- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই | রাষ- 
মোহন-বিগাসাগর-বজিমচন্জ্রের কাধে 
লা প্রদার্মি $ত্যয্র দায় চাঁপালেও, 
অশোকবাবু কিন্তু সুকৌশলে আলো- 
চলার বাইরে রেখেছেন এদের যথার্থ 
উত্তরন্রি রবীন্্রনাথকে, খিনি বিংশ- 
শতাব্দীতে উনবিংশেরই প্রতিনিধিত্ব 
করে গেছেন। 


হিতীয় ক্রটি, অশোকবাবু এক- - 


প্রকার গ'-জোয়ায়ী করেই উনবিংশ 
শতাব্দীর উপেক্ষিত কুবি 
মধুসুদনকেও দাম্প্রদায়িক কয়তে 
চেয়েছেন। পেটের দ্রায়ে “হিন্দু 
ক্রনিকল’ বা “হিন্দু ' প্যা্িয়টে’ 
চাকরী করলে একজন খ্রীষ্টান 
কাঁতাবে লাশ্রদারিক হৃতে পারেন? 
মধুসাহিত্য “হিন্দু লংস্কৃতির থেকে 
উৎসারিত এবং ভাঁতেই নিপাতিত+১ 
অধুস্থদন জয়দেব-আদির “সবিশেষ 
পক্ষপাতী”--এ জাতীয় উক্তি কি 
সুযুক্তিকে তেমন সম্মানিত করছে? 
মধুসুদন তো! হোমার-দান্ডে-ভাজিল- 
মিলটনেরও সবিশেষ পক্ষপাতী, 
_ আলেকতাণ্ডারের বিরুদ্ধে পুকুর পক্ষ- 
পাতী; তিনি রামভক্ত বিভীষপের 
বিরোধী, যে বিভীষণ ইংয়েজ-প্রিয় 
ক্নামমোহন-বিদ্যাসাগয়াদির প্রতিকপঃ 
মধু দেশপ্রেমিক মেদনাদের লমর্থক, 
যে-মেখনাদ তিতু-সিধুকাজ মদ ল 
পাড়ের গ্রতিভূ। ইংরেডের সেবা- 
দাস জমিদার-মুংস্দ্দী ভক্তপ্রসাদদের 
বিপ্রতীপে মধুই প্রথম হিন্দু মূসলমা- 
নেয় লশ্মিলিত প্রতিরোধের নাটাদর্পণ 
গড়ে তোলেন । নীলদর্পণ অন্থরাদ ও 
প্রচান্নেও সমধুস্থদনের ছিলো! অমেয় 


' সহঘোগিত1। কিন্তু আজও বুঝি 


তায় তীর হতাশা-আফশোস £-*৮কি 
ফল লতিম্ হায়!” 

সে-যুগে মধুক্থদ্ূনকে উৎসাহ দিয়ে 
কেউ বলে নি যে, “তুমি জিখে যাও, 
অর্থচিস্তার ভার আমর! নিচ্ছি ।৮ ৰং 
হানিফ গাজী ও মেছনাদের পিত 
লষ্টাকে ব্যারিস্টারির সোনার ছরিন 
দেখিয়ে বিলেত-পাঠিয়ে, আমরা স্বস্তি 
পেতে চেয়েছি, স্বস্তি দিতে চেয়েছি 


ইংরেজ প্রভুকে। আর পরবর্তীকালে 


রবীশ্রলাথ-প্রষথ চৌধুবী-বুক্ধদ্বেব 





বন্ধুর! মেদনাদের পোস্ট মর্টেষ করে 
ফতোয়া জারী করেছেল-_মধুক মহা- 
কাবা কাব্যই নহে। বিশ্বকবির-বেয়াই 
বিহাপিল[ল চক্রবর্তীকে কয়! হয়েছে 
বাংলা রোমাচ্টিফ কাব্যের ভোরের 
পাখি; ভাবখানা এমন ফেলো! মধু- 
দম ছিলেন দুপুর রাতের দাড় 
কাক] আজও দিকে দিকে বন্ধিমের 
‘বন্দেযাতরমে'র বা রবিঠাকুরের 
বাল্মীকি প্রতিভার শতবর্ষ, বিদ্্যা- 


সাগরের বর্ণপরিচয়ের দোয়া শত, বা 
- সৃত্যজিৎ-ফিল্মের পোয়া শত বছর 


পালিত হ্চ্ছে সাড়দ্বয়ে, আর অধু- 
হুর্ধনের কপোতাক্ষ এখন বিস্বত ভিন- 
দেশ, তাঁর যেঘনাপের হয়তে! পার্ক 
সার্কানের হত কবরে, স্থতরাং 
বিভীবণশ্রেণীয় বেশ পৌষমান ওয়ফে 
পোয়াবারে]। তবু পশ্চিম! হাওয়ার 
মাঝে হঠাৎ যেনো মাঝে মাঝে শোন! 
যায়: ‘দাড়াও পথিকবর 1” অশোক- 
বাবু বলতে পারবেন-_-এই 'পথিকবর 
হিন্দু কিনা । বিস্তাসাগরাদি হিন্দুগণ 
অবশ্য খ্রীস্টান কবি" ষধুন্দ্নের শেষ 
যাআয় সাথী হতে রাজী হন নি! 
শেষ যাজার কথায় মনে এলে 


বেআইনী কয়লা খাদে শ্রমিকের মৃত্যু ' 


- বর্ধমান জেলার জামুরিয়! থানা 
এলাকার পুলিশ কোল কোম্পানি 
লিমিটেডের বেআইনী কয়লা খাদে 
কয়ল! চাঁপা পড়ে একজন শ্রমিকের 
মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাপ্ত সংবাদে জান! 
গেছে। কিন্ত শ্রমিকের মৃত্যু লহেও 
এই বেআইনী কয়ল! উত্তোলন বন্ধ 
হয় মি। ' 

১৯ সেপ্টেম্বরের দর্পণে এবং 
আসানসোলের স্থানীয় সাধ্যাহিক 
পর্যবেক্ষকে এই পুলিশ কোল 
কোম্পানি লিমিটেভের বেআইমী 
কারবারের কথ! প্রকাশিত হওয়ায় 
খই পি পি লি এল-এর চেয়ারম্যান 
তথা জামুরির! থানার ও সি খনিগুলি 
থেকে কয়লা খনন দ্বিনকয়েক বন্ধ 
রেখেছিলেন । পরে লম্তবত কারে! 


কাছ থেকে আশ্বান পেয়ে পূর্ণো্তষে 
অবার বেআইনীভাবে পরিত্যক্ত খাদ 
থেকে কয়ল! খনন আরম্ভ করে দিয়ে- 
ছেন। এবার আরও দুটি পরিত্যক্ত 
খাদ যুক্ত হয়েছে। একটি হল ধন 
গ্রাম সংলগ্ন পরিত্যক্ত সিড়ি খাদ 
এবং অপরটি কইনি গ্রাম লংলগ্ন পুকুর 
খাদান। 

দিন কয়েক পূর্বে বেআইনী এই 
কয়ল] উত্তোলনের লময় কয়লার 
ঠাই চাপ! পড়ে স্থানীয় লালবাজায়ের - 
ঘে বাউন্ি সম্প্রদায়ের শ্রমিকটি নিহত 
হয় তা প্রকারাস্তরে খুনেরই সামিল । 
এজন্ড দায়ী ঘার1 তাদের পেছনে 
একটি কায়েশী চক্র জড়িত বলেই এই 
লব ঘটনা ধামাচাপা পড়ছে। 


“মহানায়ক উত্তমকুমারের শব-বাহৃক- 


দলের সাংপ্রতিক আচরণের বিল্রাপ্তিকর 
কাহিনী । মৃণাল দেন.সত্যজিৎ রায় 
ও সরকারী সংস্কৃতি প্রয়াসের এক 
অধিনায়ক অন্গপকুমারের লাগামহীন 
প্রশন্তি ও উচ্ছ্বাস মান্ুযকে অবাক 


" করে দিয়েছে, শ্রেফ অবাক। কেনোন! 


উত্তমকুষারের জীবনকালে তাকে এক 
অর্ধশিক্ষিত অতিনেতা তথা 
প্রতিক্রিয়ার শিবিরের মস্ত স্তাবক বলে 
প্রচার কর! হয়েছিলো ঠারেঠোরে, 
গ্রকাশ্যে। পৌমিত্র-আন্ির নেতৃত্বে 
শিল্পী সংসদের বিপ্রতীপে অভিনেত্ব 
»জঘ নামে এই প্রচারকে জোরুদারও 
করা হয়েছিলো । যাহোক, বৃহৎ 
বুদ্ধিত্বীবীদের অদ্বচ্ছ অশ্রু, নির্লজ্জ 
উচ্ছ্বাসে বন্ত এড়িয়ে বর্পপের “চল- 
চিত্র ও নাটৰঞ্চ বিভাগে সমর 
বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তষ-প্রতিষ্ভার তথা 
জনপ্রি়তার.ঘথার্থ সীমা-নির্দেশে ফে- 
লাহসী .ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে 
বাংল! সযালোচন1-দাহিত্য নপুংমক- 
তার ভরাডুবি থেকে অস্তত কিছুট] 
বেঁচে গেছে, ধান্ক! খেয়েছে অপনং্ক- 
তির চতুর কারবারীরা। 7 
| " নির্মল সাহ! 


খান্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে 

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 
তারিখে সাণ্তাহিক “দর্পন” পত্রিকায় 
“সুধীম কুমার অযোগ্য খাচ্ছমনত্রী* 
শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ 
সম্পর্কে বান্যব সত্য এই যে, বিভিন্ন 
সময়ে খান্বস্তর লরবরাহ দম্পর্কে 
কোন অব্যবস্থা বা দুনাঁতি থাকলে 
পার্টি দদস্যের কর্তব্য হিসাবে আমি 
খাদ্যমন্ত্রী ও খান্ত দপ্তরের দৃষটিতে- 
এনেছি, খাস্তমন্্রী গুরুত্ব দেননি এই. 
মন্তব্য আছে দত্য নয়। মন্ত্রী মহা- 


শয় তৎপরতার লঙ্গেই তাদস্তের - 
.. নির্দেশ ঢেন। কয়েকটি 


ক্ষেত্রে 
শান্তিও হুয়। কিন্তু বৰ্তমান আমলা- 
তাজ্িক .পহ্ছতি এবং আইনের 
ব্যবস্থা এমনই যে, দকল সময়ে অপ: 
রাধী শাস্তি পায়না । সৃতরাং আপ- 
নাদের সংবাদ অনুযায়ী আমার 
মন্ত্রীর আচরণে অপমানিত বোধ 
করার কোন কারণ ছিলন|। আমি 
খাদ্য দণারে যাতায়াত বন্ধ করেছি 
এটাও সত্য নয়। খাদ্যমন্ত্রীর দে 
আমার এবং আমার- পার্টি আর দি 
পি আই-এর নির্মিত যোগাযোগ 

আঁছে। 
নিজের পার্টি কময়েওরা তার 
ওপর খুশি নন এ সংবাছটিও লম্পুর্ণ 
তিত্তিহীন। দ্র্পণের সংবাদে আরও 
কিছু ঘটনার উল্লেখ করা "হয়েছে, 
যেগুলির লত্যাসত্য আঙর1 ঘাচাই 
করে দেখব- এবং ভুলল্রান্তি ঘটলে 
নিশ্চই সংশোধনের চেষ্টা কয়| হবে। 
চিত্ত নিংহরায় 


‘ মুখর 


দপণ ॥ 


গ্রামের হাতিয়ার ? 

«ম পৃষ্ঠার পর ls 

কর্মসথচীর দাদৃশ্তঃ ঘা কাম্পুচি্না আফ- 
গানিস্তানের প্রশ্নে আরে] প্রকট হয়ে 
উঠেছে ). এবং এ স্ববিয়োধিতা 
অনেকটা “অবগ্যানিক বলেই এরূপ 
স্ববিরোধী রাঙ্গনীতিভে নয়াপাতি- 
বুর্জোয়ার! অন্তরের চাইতে অধিকতর 
থাকে । ফলতঃ, আগ্রালী 
শ্বৈরতঙ্ত্রেরে আক্রমণপিষ্ট জনগণের 
বাস্তব সামাজিক অভিজতাগুলি এরূপ 
পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ভাবা পায় 
না, দ্বৈরতজ্বিরোধিতার শ্লোগান 
আইনী পেলবতত1 অর্জন করে, গণ- 


, উৎসাহে উদ্দাম জোয়ার. আনে না। 


আর ক্রমবর্ধমান অমিজগুলির ফারাক 
কাটাতে নয়া পাতিবুর্জোয়া ‘বাম- 
পন্থী”রা আরো বেশী করে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর -শক্তিশালী প্রচার য্গুলির 
উপয় নির্ভরশীল হয়, এটাও ঘটন]। 
বামফ্রন্টের সাশ্্রতিককালীম নির্বাচনী 
সাফল্যগুলির মধ্যে এ গুরুতর ব্যর্থত] 
প্রতিফলিত না হতে পারে, কিন্ত 
স্বৈয়তস্তৰ বিরোধিতার প্রশ্নে বামফ্রণ্ট 
ও জনগণের বৃহভষ অংশের মধ্যেকার 
আচরণ পার্থক্য পরস্পরের নিকট 
দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, চক্ষুম্মান ব্যক্তি 
মাতের দরে তা এড়ায় না। গণ- 


সংগ্রামের শক্তিগুলিও নেতৃতবিহীন 
হয়ে পড়েছে । 


‘বামপন্থী’ গপনংগঠনগুলির কথাই 
ধর] যাক না ফেন। গণপলংগঠনগুলি, 
সে ট্রেড ইউনিক্ম ছোক আর ছাত-মুব 
লংগঠন হোক, নিশ্চয়ই নিতান্ত 
সমর্থক বাহিনী নয় (অস্ততঃ এমন 
মাহ হবার কথ! নয়)--পমাজ পরি- 
বর্তনের সমস্ত রূপ দ্বায় ও দার 
সম্পর্কে চেতন! ও লামর্থয অর্জনের 
ব্যাপাঃটাই বিঘোধিত লক্ষ্য। কিন্তু 
লক্ষ্যহীন রাজনীতিতে পরিবর্তন- 


. শীল পরিস্থিতি ধরা পড়ে ন'। 


ফলে তথাকথিত রণকৌশলওলিও 
অচিনে অপকৌশলে রুপান্তরিত হয়ে 
যূল বিষোধিত রাজনীতির বিরো- 
ধিভার পথ ধরে, বিশাল বিশাল 
গণলংগঠনগুলিও ধদ্ধযা হয়, অকেজে! 
হয়। নির্মম শোষণে পিষ্ট, দমন 
পড়নে ক্রিষ্ট জনগণ বারে ঘারে গণ- 
নংগঠনগুলিতে ভীড় করেছে, কিন্তু 
হতাশায় রাজনীতিগততাবে নি'ফ্রয়ন 
হয়ে পড়েছে, অনেকে আবার সুবিধা- 
বাদে গা ভালিয়ে দিয়েছে, আবার 
কারে কারে! লালরক্তে নীলঃক্তের 
মদ্বিঃত] বাসা, বেঁধেছে । বেশী 
বৈদ্বেশী অত্যাচারের পাকে চক্রে 
পাক খেরে খেয়ে যার! আত্মবিত্রাত্ত 
আত্মদাভী হয়েছে তারাও হেদী 
বিদেশী শোষণে নিম্পেষিত, কিন্ত 
গলায়-ঠেলে-দেওষ়া বিষের ক্রিয়ায় 
তায়! ঘধন শক্রুমিআ চিনে উঠতে 
পারে না (তাদ্বের অনেকেই ভিন্ন 


শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ 


সপ্প্রদাক়তৃক্ত প্রতিবেশীকেই শত্রচ্জান, 
করে), শাসকশ্রেণীর রাজনীতিকর। 
স্বভাবতই তখন আহলার্ছে আটখান। 
হয়ে থাকে, কিন্তু ক্রবিধাবাধীরাও 
তথন মামুলী" সম! সমিতি বিধান- 


. লভামুখী শোভাখাত্রা ও প্রশাসনিক 


ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই জানে না, চেনে 
না । 
যে আধাসামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা 
পাতিবুর্ধোয়াদের  ভূর্গাপৃজজা দেও- 
যালী ঈদ এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বিশ্ব- 
কর্মী এবং সর্বসাধারণকে তাগ বাদ ও 
ভাববান্ধ ছাড়! আর কিছুই দিতে 
পারে না তার জিরিয়ে ভিতটাকে 
আঘাতে ভেজে ন। দিয়ে, তার শিক্ষা 
- সংস্কৃতিয় নামে এর অপশিক্ষাকে ও 
অপসংস্কৃতিফে এবং আইন শৃঙ্খলার - 
নামে প্ররোচনা কৃত্রিকার্ী অপ- 
আইন ও অপশৃঙ্ধলাকে কুণিশ করে 
সামনে পা ফেলা যায় লা। আর, 
গ্যাট হয়ে-বসা আধা গুঁপনিবেশিক 
. ব্যবস্থাটাকে গণপ্রতিরোধের লাষনে - 
ফেলে না দিয়ে, উপরন্ত এ জান্তীয় 
চরিত্রহীন লংলদীয় খেলায় খেলো- 
যা হয়ে আর ঘাই হোক গণসংগ্রা- 
মের হাতিয়ার হওয়া যায় না, এমন 
কি কোনরূপ বিচার বিভাগীয় দ্বৈরা- 
চারকেও রোধ করা যায় না_ 
বিশেষতঃ কোন প্রাদেশিক 
নিয়ে তো নয়ই (গণশক্রপা চাইবা" 
মাত্র হাইকোর্টের ইমজাংশন পার, 
আগাম জামিন পাদ, অন্যের! কদাচ 
পায় না)। সোজা কথায়, ভারতে 
শাননচক্র, একটাই, দ্বিতীয় কিছুই 
নাস্তি; ফেব্দ্রীতৃত শ্ৈরাচার কোনরূপ 
গণঅধিকারকে ধারণ করতে পারে 
না, অতএব জনগণকে, এমন কি 
কোন প্রাদেশিক পরকারকেও কোন”: 
অধিকার (ক্ষমতা) বিতরণ কমতে 
অক্ষম । অতএব, গ্রানজোর হাতে 
অধিক ক্ষমতার স্লোগানটিও একটি 
নিক্ষল। প্রার্থনায় চেয়েও করুণ হ্যে 
দেখা দিয়েছে । আঞ্চলিক বিকাশের 
চাহিদাগুলির মতই সাধারণ মানুষের 
মামুলী অধিকারওলিও নয়াবুর্জোয়ার 
লর্বভারতীয় ভোগে জমা গেছে । এ 
লৃত]টি যেমন কংগ্রেস ড্রমানায় ' 
তেমনি জনত! লরকারের আমলেও 
দমানতাবে প্রমাণিত। 
(আগামী লংখ্যায় সমাপ্য ) 


ছপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৮* টাকা. 
যাণ্য।যিক ১৫ টাক 
অৈষাপিক ৭৫০ টাক! 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম]ানেজার, দর্পণ 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 
পাস 











: দপণ | ৬ শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর ১৯৮০ 
'পন্চিমবঙ্ের পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের 
ব্যাপার নিয়ে কুওসা রটানো হচ্ছে 


- গত 'কয়েকমান ধরে খবরের 
কাগজ খুললেই পৌরঅঞ্চলগুলির 
উন্নয়নের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 
তবে এতে কয়েকটি বিশেষ দৈনিক 
পত্রিকার ও দাণাহিক পত্রিকার 
পাত দাহ হয়েছে। বামফ্রন্ট 
দরকার পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের 
অন্ত ভাজে! কাজ করবেন, তার 
প্রশংসা বেকবে কাগজে এটা তো 
বেশীঘিন সহ কর! যায় ন1। স্থৃতরাং 
লাগো পেছনে। 
পৌর সংস্থাগুলির সুনাম কংগ্রেদ 
এআমলে কোনও দিন ছিলনা। 
ধান্দাবাজ মাহুষের] জোট করে 
ইলেকশমে দাড়াতেন। নির্বাচনে 
জিতে এনে নিজেরাই চেয়ারম্যান 
ভাইপ-চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন কমিটি 
পদগুলি ভাগাভাগি করে মিতেন। 


ভিক্ষের টাকা দেয়া? হোত-_সেটা 
জনসাধারণের কাজে লাগতো খুবই 
কম--নিজেদের পকেটে পুরে ধাড়তি 
কিছু থাকতো ন! । কংগ্রেসী নেতার] 
নিজেরাই বলে বেড়াতেম মিউমিপি- 
প্যালিটিগুপিকে টাক! দিয়ে লাত 
নেই। সব টাকাই ওর] খেয়ে 
ফেলে। 

১৯৪১ সালের পয্ন ঘতো। বছর 
কংগ্রেস দরকার পশ্চিমবজে রাজত্ব 
করেছেন মে তুলনায় বামক্রন্ট 
সরকারের গত তিন বছরের মধ্যে 
একবার গেল সর্বনাশা বস্তা, আয় 
ছুবছয়েই খর] উঠলে! চরমে । পৌর 
অঞ্চলগুলিয় উন্নয়নের জন্ত টাকা 
চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার আগে 
ভাগেই সন্দেহ শুরু কয়েন। গ্রাম- 
ওলি তো হান ছাড়! হয়েই গেছে, 
এবার শহরঞগ্ুলিও বুঝি যায় । অথচ 





সয়কার থেকেযে ছি'"টে ফোটা 
উত্তরপ্রদেশের চিঠি 
ও পৃষ্ঠার পর 


করে-রাখ! "মেতারা” কে না জানে, 
স্দ্র প্রদেশে শাপক কংগ্রেস ইর 
পীর লায়ির শীর্ষে । তারা 
অনেকেই জুন মানে বিধানসভার 
নির্বাচনে পার্টির টিকিট পেয়েছিল ; 
এবং বুঝি দলে নির্বাচনী ধ্বজা 
আবার মোরাদাবাছে 
তুলেছে । [প্রদঙ্গতঃ, উল্লেখ্য 
জাহুয়ারীর লোকসভা মির্বাচমে 
শক্ষেত্র থেকে লোকদলের গোলাম 
'্হম্মদ খা জয়ী হন। ] 

' ' বিবেচ্য, ঘটলা-পরম্পরার সঙ্গে 
প্রশাসকী 


জ্বত্যন্ত তীর তেজের় সঙ্গে সরকারী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
থেকে সি আর পি এবং প্রায় সঙ্গে 
সঙজেই মিলিটারির প্রয়োগ । এতটা 
কি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল ? কেউ 
কেউ যনে করেন এমন বন্দোবস্ত 
ময়াদিজীর স্ূপর্িকন্নিত-SHOW 
“OF FORCE, অর্থাৎ রক্ত নখমস্ত 
নিগীড়ক শক্তির ভয়াল চেহারা 
দ্বখামো, সম্জানে। কেন? ওয়া- 
কিফছাল মহল মনে করেন যে, 
অরশব্যবস্থা নাকে যাঝে আংশিক- 
॥. বেছে-মেওয়া জায়গায় 

মেলো করানো মাইনে 
(সরকারী গুধ বিভাগের 







[ওয়া 
ঠাছে) গাছের দ্বারা, এট! প্রতৃশ্রেণীর 
সংশ বিশেষ সরকারী সহাস্নতায় 


হরিয়েই থাকে। পরে পাছে অবস্থা 
ধার়তের বাইরে.চলে যায়, রাশ 
টনে ধরা | কিছু নিয়পরাধ মার) 


পুনর্বাপ্ন 


মাথাদের প্রতিক্রিয়া।, 
অনেক পর্ষবেক্ষকের মতে লরকার. 


বি এস এফ 


যায় আহত হয় তাঁরও বেশী, কিন্ত 


ভাড়াটে যার! তার! লুকিয়ে পড়বার 


সময় পায়। প্রচার হস্ত আইন-ও- 
শৃঙ্খলার মহিমার কীর্তন করে চলে 
এবং ভাবমুতি বঙ্জায় রাখবার অন্ত 
কমিশন বসানো হয়। লোকে আনে, 
শখক-গতিতে কান হবার পর যত 
দিমে এর রিপোর্ট বেরুবে, ততদিনে 
জনরোষ অপেক্ষাকৃত নিরুতেজ। 
এক্ষেত্রেও, তাই হয়েছে । মোরা- 
দাবাদের পেতল-শিল্পী, বাসনের 
ওপর নকশা কাটা কারিগররা যুগ- 
যুপান্ত ধরে শোয়িত; এর! অধি- 
কাংশই মুসলমান । কিন্তু মধ্যঘত্ব- 
ভোগী ব্যাপারি তথা মহাজম্রা কি 
হিন্দু ফি মুসলমাম ( মতুন-বড়লোক 
গোধ্স ; noveau riche) এদেরকে 
বঞ্চিত করে উক্ত শিল্পের পণ্য বিদেশে 
রপ্তানি কয়ে মোট! মূনাফা কামিজ 
থাকে। এর! রাজনৈতিক প্রভাব 


খাটিয়ে কখমও বা ধর্মের মামে গয়ীব 


অল্প বা অশিক্ষিত কারিগরদের 
বোকা , বানায়, শিকার করে। 
ইমার্জেন্দীর এক বছর পূর্বে তৎকালীন 
মুখ্যমন্ত্রী বছগুপাজী: Brassware 
Corporation চালু করেছিলেন 
কারিগরদের আধিক স্বার্থ সংরক্ষার্থে। 
ইমার্জেন্সীর প্রথম বছরই ভার চাকরী 
যায়। তারপর, পুনর্ধায় শুরু হয়েছে, 
উক্ত হঠাৎ উঠতি বড়লোক দুই 
গোঠীর  আন্তরব্য, রাজনৈতিক 
লড়াই. কেন্দ্র জানে, এবং তোয়াজ 
করে চলেছে ছুপক্ষকেই। সাম্প্রতিক 


বিয়োগান্তিক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়া দয়কারের গোপন পৃ্পোক- 
তায় ক্ষমতাবান গোী-সংঘর্ষ | 


মঙার ব্যাপার বাধক্রন্ট সরকার 
প্রত্যক্ষ ছুনীতিয় সংগে জড়িত না 
থাকলে কোনও পৌর প্রধানকে 
উৎখাত করেননি। এখনও বহু 
পৌর সংস্থার চেয়ারম্যান ও কমিশ- 
নায় অধিকাংশই বামক্রণ্টের বন্ধু 
মন। কিন্তু তার জন্তে বামফ্রন্ট 
লরকার--কোনও শহরকেই অবহেল] 
করেন নি উন্নয়নের ব্যাপারে । 

গত পঁচিশ বছরের কংগ্রেদ 
রাজত্বে পশ্চিমবজের কলকাতা- 
হাওড়ার বাইরে সবকটি পৌর সংস্থা 
উন্নয়ন খাতে যে টাকা পেয়েছে পৌর 


দ্র থেকে, গত তিন বছরেই তার 


থেকে বেশী টাকা দেয়া হয়েছে এ সব 
শহরে। সুতরাং গত ভিন বছরে 
চোখে পড়বার মতো কিছু কাজ 
হচ্ছে পৌর শহরগুলিতে । পৌর 
অঞ্চলের উন্নয়নের অন্ত জক্করী 
ভিত্তিতে কিছু কাদ্ধ করছেন 
পৌর কর্তৃপক্ষগুলি। এর জন্তে 
রাজ্য দয়কার আপাততঃ ৪ কোটি 
টাকা দ্বিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে 


এসব চিন্তাই কর! যেতো ন1। রাস্তা 


কাজ আগে অবহেলিত 

হোত। কাজের জন্ত রোড় রোলার 
পাওয়া যেতো না। সরকার প্রতিটি 
পৌর সংস্থাকে রোড রোলার কিনে 
“দিচ্ছেন। এয় মধ্যেই কুড়িটি রোড 
রোলার (খার প্রতিটার যূল্য দু লাধ 
টাকারও বেশী ) দেয় হয়ে গেছে। 


পৌর অঞ্চলগুলির কাঁজ ঘাতে 
সু পরিকল্পনা মাফিক হতে পারে 
নেত একজন অভিজ্ঞ ইণ্ডিনীয়ারের 
অধীনে একটি ইল্সিনীয়াপিং দপ্তর 
কাজ করে চলেছে। এই দণ্ডর অর 
দিদেই আনাম অর্জুন করেছে। 
প্রকার এই দপ্তরের মাধ্যমে আরও 
অনেক কাজ করাতে চান। পঞ্চায়েত 
দপ্তরের ই্জিনীয়ারিং কাক্তগুলি এই 
দপ্তর করতে পায়ে ভবিস্ততে। 


দরকারের পেছনে লাগতে ন! 
পেরে কংগ্রেন (ই) দলের 
পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে মিউনিসি 
প্যাপিটিগুলি চোরের বাসা 
হয়েছে। সরকার টাক! দিচ্ছেন 
ঠিকই কিন্ত কাজের কাজ হচ্ছে না। 
টাকা অমেক কমিশনায়ের পকেটে 
যাচ্ছে! একজন চেয়ারম্যান সম্বন্ধে 
বলেছেন তার যে বেশী টাকা দিয়ে 
পৌর সংস্থা একট] জমি কিনেছে। 
অথচ এ শহরে কম দামে তার] জমি 
জোগাড় করে দিতে পাবেন একথা 
তারা বলছেন না। গার্ডেনরিচ 
ওয়ার্কশপ (কেন্দ্রীয় ল্নকানের একটি 
সংস্থা) থেকে ছু মাস আগে কেনা 


তৈরীর 


একটা! রোড রোলারকে বলছেন (এ. 


. কংগ্রেস (ই) সমালোচকের1) থে 


ওটা পুরোনো, রং করে দেয়া পুরনো 
জিনিস কিনেছে পৌরদংস্থা। 
একথাটা তারা বুঝছেন মা হে 
কেন্্রীয় সরকারের কোন সংস্থার 
কুৎ্ল! রটনা করা--আর কংগ্রেস 
(ই)র নিজের মুখে চুনকালি মাখা 
একই জিনিস । 

পশ্চিমবঙ্গ; মঞ্জিমতার মধ্যে সব 
চেয়ে কর্মঠ ও জমপ্রিয় যে কজন সঘশ্ত 
আছেন তার একজন হলেন পৌর: 
মন্ত্রী প্রশান্ত শৃর। শু বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির অভিযোগ পরম শত্রু দিতে 
পারে না। এই মত্ত্রীর গায়েও, 
একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা! দুদাঁতির 
গন্ধ পেয়েছেম। খবয়টা পড়ে আমরা 


.মহাকরণের প্রেস কর্ণারে বলে 


হেসেছি। 
তা এতো! দব বলার পরও একট! 
কথ! থেকেই যায়। বামফ্র্ট সর- 


কারের দনপ্রিয়তাট! বোধহয় অনেক 
আই এ এস আমলার কাছে ভালে! 
লাগছে না। পৌর মত প্রশান্ত শূর 
মশাই সি এম ভি এ, দ্বিতীয় হুগলী 


1 সাত | 


সেতু, পি আই টি, ক্যালকাটা কর্পোন """ 
রেশন, সল্ট-লেক সব কিছুরই 


দায়িত্বে আাছেন। পৌর ঘপ্তরটিও 


বেশ বড়ো|। প্রশাস্তবাবু অনেক কিছু 
করতে চাইছেন। তিনি সরকারী 
পং নিয়ম কানের বিরুদ্ধে। তিনি 
কাজ চান--এবং দেট! তাড়াতাড়ি । 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশাস্ত শর 
মশাইয়ের নিজের পৌর ঘরে ( মহা- 
করণ) উপযুক্ত প্রশাদনিক অফি- 
সারের অভাবে কাজ এগুচ্ছে না। ঘে 
জিনিসটা মততরী মশাই অকুল্লীভাবে 
চাইছেন, লসেক্রেটায়ীরা, তড়িঘড়ি 
দিতে পারছেন ন!। এর ফলে পৌর 


প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের কাজ ব্যাহত 


হচ্ছে। প্রশাস্তবাবু পৌর,দণ্তরগুলির 
লেক্রেটেরিয়েউ ও অন্যান্ত অফিসপত্র 
লল্‌্ট লেকে একট! বড়ে বাড়ীতে 
স্থানাস্ততিরক করবার কথ! ভাবছেন। 
লি এম ডি এরও অফিদ হবে এধানে। 
কংগ্রেন(ই) নেতার! ও কাগজ 
মালিকেরা-এর মধ্যেও দুনাতিয় গন্ধ 
পাচ্ছেন কিনা জানি ন! । হয়তো 
পাচ্ছেন। 


জনতা অপেরার 'জীবন সঙ্গিনী? 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

যাত্রা পালায় প্রথম নির্দেশন। ও 
সুর সংযোঞ্জমার দবারিত্ব নিয়ে উত্তম- 
কুমার জনতা অপেরাকে উৎদাহ 
দিয়েছিদেন। সে-দ্বার্নিত্ব তিনি 
পালমও করে গেছেন কিন্ত পালা- 
ভিনয় দেখে যেতে পারলেম না। 
আশুতোষ মুখাজর কাহিনী অবল- 
স্ছনে ‘জীবন সঙ্গিনী, পালাটির 
নির্বাচনও উত্তমকুমারের। পালা- 
রূপ দিয়েছেন কানাই মাথ। 

শেষ পর্যস্ত পালাটির উপস্থাপনার 
দাক্সিতখ বহন করতে হয়েছে দলের 


প্রধান অভিমেতা তপনকুমারকে 1. 
সেপ্টেঘর উত্তমকুযারের . 
জন্মদিনে পালাটির প্রথম 'অতিনয়, 


গত ৩ম 


অচুঠিত হল মহাজাতি লদমে। 
পালাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য জনতা 
অপেন্নার প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্ত, সন্দেহ 
নেই। | 

একামবর্তী পরিবারে সদাশর 
নেহশীল দাদা, করুণাময়ী বৌদি ও 
অঙ্গত ছোটভাই । সেই ‘ভায়ের 
বিয়ে দিলেন -দাদা। তারপর 


সচরাচর ঘা হয়ে থাবে--বৌয়ের 
প্ররোচনায়, শ্বশুরের চক্রান্তে দেই 
একান্নবর্তা পরিবার গেল তেড়ে" 
দাদারও মন গেল তেডে। লবন্সেহ 
ভালবাদা অর্থহীন হয়ে পড়ল, 
আদরের ভাই হয়ে দাড়াল স্ত্প। 
তারপর নাম! ঘটনার শোত-দাদার 
পূর্ব জীবনের কাহিনী--কি ভাবে 
এক বিপর নান্মীকে রক্ষা করে স্ত্রীর 
মর্যাদা দিলেন--এককালের মন্তান 
জগ! বর্তমানে পঙ্গু হয়ে দাদাকে 


'ব্র্যাকমেল করে হাচ্ছে ইত্যাদি। 


অবশেষে অবশ্ত সমন্তার নমাধান 
হল, কিন্ত অনেক মুল্য খুইযে। যাই 
হোক কাহিনীর মধ্যে তেমন অতি- 
মবস্ব মা থাকলেও উপস্থাপনার কৃতিত্ব 
আছে। জ্র্যাশব্যাকে দাদার পুর্ব 
জীবনের ঘটনা উপস্থাপিত। তবে 
পালাটিতে করুণ্রসের প্রাধান্য বেশ 
পীড়াদায়ক । 

ছাদ] শংকর চরিত্রে তপন- 
কুমার আবেগপূর্ণ অভিনয়ের পয়া- 
কাট! দেধিয়েছেন। গায়ত্রী ও 
কিশোযীমোহন চরিত্র ছুটি স্থ অভি" 
নীভ। জগা পাঠক রূপে অভয় 
হালদার বিশেষভাবে দৃষ্ড আকর্ষণ 
করেন। - 


পরশ্চি্সধদ. রাত) ভুত পর্ষদ 


সাতক ও অতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 
১। প্রাথমিক জ্যোতিবিদ্যা / শীপূর্বকৃমার চক্রবর্তী /১৫*৮* 
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 উত্তর-পুব চল 





"সঠিক সমস্যার ভুল সমাধান - 


সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান 


পরিস্থিতি আজ যে প্রশ্ন তুলে ধরেছে: 
তা হল তারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী 
লক্প্রদায়ের মধ্যে কি দম্পর্ক হওয়া 


উচিত ? একট? বিশেষ ভাষাভাষী 
সম্প্রদায়ের এজন এক অঞ্চলে কি 
স্থান হওয়া উচিত হেখানে অস্ত একটি 
ভাষা প্রচলিত ? আদিবাসীদের 
অঙ্গে অন্ান্তদের কি ধরনের সম্পর্ক 
হওয়া! উচিত । 

এই প্রশ্নুলিকে পূর্বাঞ্চলীয় 
বিস্ফোরণের ফল হিসেবে দেখলে 
ভুল হবে। বিহার, ওড়িশা এবং 
পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদের ৰাড়- 
খণ্ড রাজ্য স্থাপনার দাবী, উত্তর 
বাংলার ' নেপালীদের . আলা! 
নেপালী রাজ্যের দাবী এবং অন্তান্ত 
আলে অঙ্থরূপ দাবীর বড়. এট! 
প্রমাণ করে যে দেশের অন্ত অঞ্চলেও 
উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বর্তমান । “এ 
থেকে এটা স্পট যে এই লশুদা়গুজি 
অন্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের ভিড়ে 
নিজন্ব সংস্কৃতি এবং পরিচয় হারিয়ে 
ফেলার আশঙ্কায় ভীত এবং ভাই 
স্বকীয়ত বজায় রাখার অন্ত ভিন্নতার 
হ্বাবিতে লোচ্চার । | 


উত্তর- পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিকে 


একটু ব্যাখ্যা করলেই সেখানকার 
পমশ্তাগুলি স্পষ্ট হয়ে যায় । আলামে 
অলমীয়া ভাষাদের প্রধান তত্ব 


লেখানকার বসবাসকারী বাঙালীদের 


লাংস্কৃতিক প্রতৃত্ব। যদিও এই বাজালী 
সম্প্রদায় বহুকাল ধরে এখানকার 
বাসিন্দা কিন্ত সম্প্রতি বাংলাছেশ 
থেকে এক ' বিরাট নংখ্যক লোক 
আদার ফলে এই আশঙ্কা স্বাভাবিক- 


তাবেই আরে! বেড়েছে। ছাড়া 
ব্যাপক বেকার 'লমস্যায় এই রাজ্যের 


যুবকদের এই ধারণাও হয়েছে যে 
যদি এট হারে বাইরে থেকে বাঙ্গালী 
আসতে থাকে. তাহলে আলামীদের 
লৃংখ]] তুলনামুলকভাবে কষে 
যাবে ঞবং চাকুরির বাজারে এর 
প্রভাব. তাদের প্রাত্কৃলে দাড়াবে । 
ত্রিপুরা এবং মলিপুয়ে, ঘেখানকার 
'আদিবালী সম্প্রদায়কে জমির মালি- 
কান] থেকে 'নরিয়ে অ.আদিধালীও] 
(বিশেষত বাঙ্গাল) হে জমি হস্তগত 
করেছে আজ পুনরায় সেই জমি 
ফিরে পাওয়ার দাবীতে আদিবালী 
জ্প্র্ধায় আন্দোলনরত । নাগাল্যাণড 
এবং মিজোরামে নিজস্ব লংস্কৃতি 
বজায় রাখার উদ্দেস্তে আদিবাসী 


79555 


'বিরোধিতা করবে। 


লশ্খ্রদায় বহুকাল ধয়েই ভারত দয়- 
কারের থেকে বিচিন্নতার ছাবিতে 
লংগ্রামরত । 

উপরোক্ত লমস্যার অধিকাংশই 
আমাদের ওপনিবেশিক অতীত থেকে 
প্রা । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের 
প্রশাসনের এজেণ্ট হিসেবে ব্যবহার 
করার উদ্দেশ্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আসামে বসানে। 
আরম্ভ করে|. এইভাবে এই বাঙ্গালী 
জন্প্রদায় লেখানঝার দামাঞ্জিক এবং 
লাংস্বৃতিক জীবনে নিজেদের প্রভাব 
বিস্তার করে যার ফলে আসামীদের 
মুল দংস্কতি-অনেক পিছিয়ে পড়তে 
বাধ্য হুয়। এই সম্পর্কে আসামীদের 
অভিযোগ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য । 
পশ্চিমবাংলা ৰ! অন্ত কোনো রাজ্যে 
হদি আঞ্চলিক অধিবালীদের উপর 
আরেকটি ভিন্ন ভাষায় সমপ্রদ্কায়কে 
চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই 
আঞ্চলিক অধিবানীর! নিশ্চয় তার 
১৯৪৭ সালে 
দেশ ভাগ হওয়ার পরে পূর্ব পাকি- 
স্তান থেকে প্রচুর -দংখ্যক বাঙ্গালী 
শরপার্থ ত্রিপুরায় চলে অলে। 
তাদের অনেকেই সেই লমন্ত জমিতে 
বলবান আর্ত করে ঘা আদিবামী- 
দেয় অধিকারে ' ছিজেো। ১৯৪১ 
লালে যেখানে আধিবাসীদের সংখ্যা 
ছিলে! ৪৮% তা ৯৯৭৯ দাজে হল 
২৯% ৷ 

আরো বেশী স্বায়ত্ত তি 
ছাবীতে সংগ্রামরত নাগান্যাণ্ড এবং 
মিজোয়াসের অধিবাসীদের ভারত 
দরকার লশঙ্জ দমনের দ্বারা শেষ 
করার প্রচেষ্টা চালায় যার ফলে এর! 
বিচ্ছিন্নতার দাবী করতে বাধ্য হয়। 

লরকায়ীভাবে গত ৩* বছরের 
মধ্যে কোনে! যুকিগ্রাহ্‌ সিদ্ধান্ত 
যেহেতু কার্যকাযী হয়নি তাই মিরুপায় 
হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চজের জনসাধারণ 
তাদের সহল্যা সমাধানের জন্ত আইম 


A 


“বিদেশীদের তাড়াও” পথ অবলম্বন 
করেছে যার ফলে আসাম, মণিপুর, 


-যেখালয় ইত্যাদি জায়গায় বাঙ্গালী 


এবং অন্ত দংখ্যালখঘু লম্প্রদায়দের 
তাড়ানো আযরভ হয়েছে। অিপুরায় 
এই বিদেশী আন্দোলনে এবাবত 
কয়েকশো বাঙ্গালী এবং আধিবাদী 
নিহত হয়েছে। , 

এই খুবই স্পষ্ট যে এই অঞ্চলের 
দন্ত! লমাধানের পথ লংখ্যালঘু 


Plone 24-4232 


সংপরদ্বায়ের প্রতি এই ধরনের অন্ধ 
আক্রোশের হার? পাওয়া সম্ভব. নয়। 
কেননা যঙ্দি আজ পশ্চিষ- বাংলায় 
বাঙালীর] অবাঞ্গালীদের তাড়ানো 
অথধা মহারাষ্ট্রে অসহারাইদের 
তাড়ানো আরম্ভ করে তাহলে যে 
পরিস্থিতির উদ্ভব, হবে তা দেশের 
জনসাধারণকে আরে? কমজোর করবে 
এবং লমাজবাদ স্থাপনার কাকে 
আরে] পিছিস্বে ছ্রেবে। আজ আসাম 
এবং অন্ত জায়গায় “বিদ্বেশী” ধলে 
যাদের চিহ্নিত কয়া হচ্ছে তাদের 
অধিকাংশই গরীব চাষী, চ1বাগানের 


মজুত অথবা নিয়সধ্যবিস্ত কেরানি” 


এবং শিক্ষক যায়া লমানভাবেই জমি- 
দার এবং পু'ঞ্িবাদীঘের ছা! শোযিত 
এবং ৰৰ্তমাম ব্যবস্থা উমুলনের 
সংগ্রামেয় অবিচ্ছেদ্য অংশ | 

সমাজ ব্যবস্থা বদলানোর সংগ্রামে 
একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে এই লন্ত 


 সংখ্যালতু লং্প্রদ্কায়, আদিবাসী এবং 


অ-আদিবাদীর] আজ পরস্পরের শত্রু 
হয়ে পড়েছে এবং কায়েমী স্বার্থের 
চক্রান্তে নিজেদের মধ্যে লড়াই 


করছে। ত্রিপুরায় বামক্রণ্ট দরকার 


আদিবাসীদের. অধিকার রক্ষার জন্ত 
একটি স্বশাপিত জেলা তৈরী করার 
এবং তাদের জমি দ্বেওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল। “জামর) বাঁজা লী” 
মাষের একটি উৎকট প্রাদেশিক দল 
এই স্যোগে বাজালীদের মধ্যে 
ভীতির সঞ্চার করা আরম্ভ করে। 


তায়! বলে যে বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ 


করে আদিবাসীদের জমি দেওয়া 
হবে। এর পরিণতি হয় বাজালী 
এবং আধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে এবং 
জিপুরা উপজাতি যুব সমিতি নমস্ত 
বাঙ্গাদীধের তাড়ানোর চরমপন্থী পথ 
গ্রহণ করে। 

এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে কোথায় 
গিয়ে দাড়াবে 1. আসাম, মণিপুর, 
মেঘালয় মহ অন্যান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 


যদি লমন্ত “বিদ্বেশী,দের তাড়ানো ও 


হ্য় ভাহঙ্গে কিস্থানীয় অধিবাসীকের 
বেকারী এবং ঘারিজ্যঙ্জনিত লমন্তা! 
দূর হয়ে যাবে? অথবা মেঘালয়ের 


নিজের হাতে তুলে দিয়েছে fy চর আরেোসন্দার়, যারা *াসী জন্তাদায় 


শাসিত লরকার দ্বার] নিজেদের অব- 
হেলিত মনে করে, রোজগার এবং 


জমি সংক্রান্ত নমশ্ত] নিয়ে আন্দোলনে 


নামৰে । 

যতদিন না উত্তর পূর্বাঞ্চলের 
অধিবালীদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে 
থে, তাদের লমল্তার উত্তর বর্তমান 
আধিক লামাজিক কাঠাষে| থেকে 
হয়েছে এবং এর লসাধানও এই 
কাঠামোর উচ্ছেদে নিহিত ততদিন 
পর্যন্ত এই তখাকধিত 'বিদেশী*দের 


বিরুদ্ধে দংগ্রামে তাদের শুধু শক্তির 


অপচয়ই হবে। 


লম্পাদক- হীরেন বস্তু 


~~ 


Price 60 78186 





নিয়োক্ত কাজের অন্ত ই সি এল / সি শিভবলু ডি / রেলওয়ে / বেন্দ্ীয় ও 
রাছ্য সয়কারী -দংস্থাসমূহের তালিকাভূক্ত ঠিকাধায় | সরবরাহকারী / গ্রস্তত- 
কারকদের কাছ থেকে টেশার মং, কাজের নাম-এবং মির্দিষ্ট তারিখ লিখে 
| ফফাওয়ারী দয় ভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক লীল করা টেওার £ 


উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ 
নিয়োক্ত জিনিস দরবরাহের অন্ত কে) টেশ্ার নম্বর '(ধ) বিবরণ ও পরিমাণ 
(গ) টেগার ফী (ঘ) জমা দেবার শেষ তারিখ ও খোলার তারিখ নিয়রূপ £ 
(১) (ক) ই সি এল / পি ইউ আর /*৯|এ কে আর | ট্রান্সফরমার / ৮০ / 
১৬ (খ) নিশ়্নোক্ত রেটিং-এর ট্রান্সকর্মার (১) ১টি ৫ এম ভি এ, ৩৩/১১:৬৬ 
ফেভি (২) ২টি ২ কে তি এ, ৩৩/১১-৬'৬ এম ভি (৩) ১টি ২ এম ভি এ, 
১১/৩'৩ কে ভি (৪) ১টি ২ এম ভি এ. ১১ কে ভি [ ৪০ ভি (৫) ২টি ৭৫০ 
কেতি এ, ৬৬ কে তি / ৪৪* তি-(গ) ২* টাক (ঘ) ১৮-১২- ৮* বেলা! ১টা 
পর্যস্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টায় খোলা হবে! (২) কে) ই সি এল [লি 
ইউ আর / ৯১ [একে আর / জিও সুইচ/৮. [৯৭ (ধ) ৩৯টি ৩৩ কেতি 
৪০* আযাম্পল্‌ গ্যাং অপারেটেভ সুইচ (গ) ১৯ টাকা (ঘ) ৯-১২-৮৪ বেলা ১ট1 
পর্যন্ত এবং একই দিনে রেল! ঘটায় খোল! হবে । (৩) (ক)ইপিএল/পি 
ইউ আর /*১| একে আয় / সি ডি এম / ৮০ / ১৮ (খ) ২১টি আাকসে- 
টয়িজ লহ কেব ল্‌ ভালক্যানাইজিং মেপিন (সপ) ১* টাকা (ঘ) ১০-:২-৮৪ 
বেল] ১৯৭ পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টায় খোলা হবে । (3) (ক) ই পি 
এল / পি ইউ আর/*১/ একে আর / সুইচ 1৮০ / ৯৯ (খ) (১) ৩টি ৩৩ কে 
ভি ১*** এম তি এ ও নি বি (২) ৪টি ৬'৬ কে ভি ১৫০ এমভিএওসিবি 
(৩) ১টি ১টির প্যামেল ৩'৩ কে তি ১** এম ভি এ ও সি যি (৪) ২টি-১১টির 
প্যানেল ৪৪০ তি, ১৬** আযাম্প, ও সি.বি (৫) ১টি *টির প্যানেল ১১ কে 
তি ১৫০ এম তি এ ও লি বি (৬) ১টি ৩টিরপ্যামেল ৬৬ কে তি ১৫* এম 
এণ্ড দি বি (গ)২* টাক! (ন) ১৯-১২-৮* বেলা ১ট1 পর্যস্ত এবং একই দিনে 
বেলা ৩টায় খোলা হবে । (৫) (কে) ইনিএদ|/পিইউআর|*৯|একে 
আর / এফ এল পি এল এফ | ৮০ / ১** (খে) ১২৮৪টি গেম প্রাক লাইটিং 
ফিটিংল (গ) ২*টাক1(ঘ) ১২-১২-৮* বেল] ১টা পর্যন্ত এবং একই দি 
বেন! ৩টায় খোল! হবে । (৬) (6) ই সি এল / পি ইউ আয় | *৯ / একে 
আর / ব্যাপালিটর / ৮০৷১০১ (খ) ৩ টি ব্যাঙ্ক অফ ক্যাপাপিটর ৩'৭ কে তি 
৯** কে ভি এ আর (গ) ১* টাক! (ঘ) ১৬-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যস্ত এবং একই 
দিনে বেলা ৩টায় খোল] হবে। (1) (ক) হই নি এল /পি ইউ আর /*৯/ 
একে আর / মিস [৮০ / ১০২ (খ) (১) ১টি ইল্দেকট্রোম্যাগনেছিক তাই- 
ব্রেটর (২) ২টি ভি সি লোলনয়েড রেক্টিফায়ায ইউনিট সহ (৩) ২টি ইজেক- 
ট্রিক জাইনার্যাকচুয়েটর | (*)(১), (২) ৩(৩) মং বফাগুলির জন্য রেখাচিত্র 
দিতে হবে) (প) ১* টাক! (ব) ১৭-১২ ৮* বেল! ১টা পর্যস্ত এবং একই দিনে 
বেন্গা ৩টায় খোলা হবে । বিশেষ জ্ঞাতব্য £ প্রদত্ত পরিমাণ কমতে /' 
বাড়তে পারে। শ্পেসিফিক্শোনের দিভিউল- এবং শতাবলী সহ টেপার | 
ছলিল কন্টে.ালার অফ পারছ, ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডন লিমিটেড, াকতোরিয়া, 
পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে 'ষে কোন কাজের দিনে 
একই ঠিকানায় কণ্টোলার অফ অ্যাকাউপ্টলের কাছে নির্দিষ্ট ফী নগর্দে 
জম] দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া ঘাবে। একই ঠিকানার কপ্টে_া- 
লার অফ হৌর্সের কাছে নির্দিউ টেপার কী বাবদ মণি অর্ডার গ্রহণ কর] হবে 
নদি টেপ্ডার দলিল পাঠাবার ভাক খরচ বাব টেন্ডার সিভি চল অঙ্ুঘায়ী 
অতিরিক্ত ৩টাক ( তিন টাক] মাত্র ) বা তার বেশি টাক পাঠানে। হয়। 
এইসব মণি অর্ডারের ক্ষেত্রে মণি অভ্র কুপনে টেপার নং ও নিষ্ট তারিখ 
সহ টেশারদ্াতার পুরো পোস্টাল ঠিকানা! দিতে হবে। টেপ্তারের নির্দিঃ 
তারিখের অন্তত ১৫ (শমেরে?) দিন পূর্বে প্রাপ্ত মণি অর্ডায় গ্রহণ কয় হবে। 
টেপার গ্রহণের তিনদিন আগে টেপ্ডারপত্র বিক্রয় বন্ধ কর! হবে। 
সাধারণ £ আহুমানিক খরচের ১% বায়মার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের 
কাছে | অফিসে জুম! দিতে হবে এবং তার রলিদ টেগারের লঙ্গে পাঠাতে 
হবে, অন্তথায় টেশার বাতিল কর] হবে। টেশারদাতা অথবা তাং 
-অমোমীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ 
কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগ্ডার মম্র্ন বা! জাংশিকতাবে গ্রহণ করার 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ তাগ করে টেপ্ডারদ্বাতাদের দেবার অধিকার 5 
লংয়ক্ষিত রাধছেন। 

















০ কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৬/১, আচার্য প্রকৃরচন্জ রোড, কলিকাতা-* থেকে যৃ্তিত এবং হপথ কার্যালয় ৬১, হট জেন, কমিকভা২১০ থেকে প্রকাশিত। 


নি গণ’ জাকে ইকঃ £ সৃতাগ lj 





অপ্রবিশ বর্ম ॥ ৩৮শ সংখা ॥ শর এই নভে, ৮০৪৬. পরা 


রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধুও যিথা 


গত ১লা অক্টোবর দক্ষিণ কল” 
কাতায়- বানের নীচে চাপা পড়ে 
মারাত্মক রকম আহত হন আশুতোষ 

জের ছাত মিলন ঘোষ । তার 
বন্ধুত] বেল] -১$ট1 নাগাদ তাকে 
খরাধরি করে নিয়ে আমে ল্যান্ভাউন 
রোডের ঝামরুফ। মিশন লেবাগ্রতি- 
ঠানে। কিন্ত ভতিয় সময়ে চিকিৎ- 
জার খরচ বাধ্দ বিজন ঘোষেত্ বন্ধু- 
দের নিকট ৪৪০ টাক! চাওয়া হয়। 
বন্ধুরা লব ছান্ত, তারা অত 
টাক! পাবে কোথায়? কিছুক্ষণ 
"বাদেই বিলনের জন্ত তিন বোতল 
রক্ত চাওয়া হয্ন। মিলনের ব্দুতা 
রক্ত দিতে চায়।- কিন্ত তখন এ 
হাসপাতালে রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থা 
ডিল না, বাইরে থেকে রক্ত আনতে 
বলা টয় বাইরে রক্তের খোজ 


+ 


কথা ol 


নিতে গেলে সেখান থেকে বলা হয়, 

s সি 
৪* মিনিট পরে রক্ত পাওয়! যাবে । 
তখম পেলে হবে কিন1- জানতে 
মিলনের দুই ধদ্ধু হাসপাতালে ফিয়ে 


যায়। গিয়ে শোনে গ়িলনকে 
অপারেশন থিয়েটারে পাঠালে 
হয়েছে। 


বিদ্ধ মিমের এক বন্ধু শুভ্রদাগর 
পাল উপরে খোজ নিতে গিয়ে, দেখে 
তাকে ও-টিতে পাঠানো হয়নি, নীচে 
মেঝেতে রাখা, হয়েছে । শুভ্রপাগর 
সিড়ি দিয়ে মীচে নাহার সঙ্গে দজেই 
আবার তাকে ডেকে পাঠানো ছয় ।- 


গ্রশ্নেশ কংগ্রেস ডি অনি 


পাজাকে হঠানোর জন্ত রাজ্য কংগ্রেস, 


(ই) মহলে জোর তৎপরতা শুরু 
হয়েছে । যার] অজিতবাবুর ওপর 
কুন্ধ তাদের অভিযোগ অজিতবাবু 


জংগঠনকো শক্তিশালী করার পরি- ' 
. ঘর্ডে'গোষ্ঠীগাঞ্জী করে দলকে দুর্বল 


করে ফেজ্ছেদ। - 
অভিতবাবুধ বিরুদ্ধে রাজোর | 
বেশ কিছু প্রভাবশালী মেতাও চটে 


আছেন | এর মধ্যে ফ্শ্েের শনৈক ইন্দিরা গাছীর ছবি দিয়ে পোষ্টার 
' ছাপিয়ে 


প্রভবিশালী মন্ত্রী ও আছেন । অজিত- 


| বাবু সভাপতি হ হবার দহন্ত দত 





কারী টাকায় ই-কংথেগেৰ 


নিবাচদী প্রচারে ইন্দিরা 
[ছবি সহ গো ষ্টাৰ ছাণান হয়েছে 


গত থে হাসের শেষে নট রাজ্যে 
বিধামলভার নির্বাচম হয়। ঠিক এর 
পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভি. এ, তি. 


' পিবিতাগের অফিগারর1 মনে করেন 
'ঘে চারিদিকে. যে অশাত্তিয় আব- 
হাওয়া" বইছে ভার বিরুদ্ধে একটা 
- | প্রচার চালালে] 


দয়কার। অমনি 
'অন্তন্থ। অফলেটে ‘আনুন লকলে 
একযোগে কাজ করি”এই শ্লোগান ও 


উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও 
অন্তর দেওয়ালে দেওয়ালে মার! 


বিনর্জন দিয়ে অ অপর এক মন্ত্রীর জ্জেড় হয়। প্রকৃত উদ্দেন্ত হল; তোটের 


পরিণত হয়েছেন ধলে প্রভাবশালী 
ন্তীটি ত ভীষণভাবে ক । 

আই এন চিইউনির পশ্চিমবজ 
শাখার লভাপতি আমম্মগোপাজ 
মুখার্জী প্রদেশ কংগ্রেল দভাপতি 
"অজিত পাজার বিরুদ্ধে িল্ীতে অতি- 
যোগ করেছেন যে, ভীপাজা আই এম 
“ টি ইউ দি-কে ছু টুকরো] করতে মদত 
দিচ্ছেন। 

আই এন, টি ইউ দির 
রাজা শাখার 'আপর নেতা সুব্রত 
ুখবান্তঁও একই অভিযোগ করেছেন 
অজিতবাবৃৎ বিরুদ্ধে। ট্রেড ইউ- 
নিয়ন শাখার, অনেক প্রবীণ নেতাও 


রততবাবু এবং আনম্ববাবুর দলে এ 


ব্যাপারে এগ্মত | 
রাজা যুব কংগ্রেসের নোষেন মিঅর 
বিরোধী নেতার! পাণ্ট৷ যুব কংগ্রেস 


এবং জানানো হয় যে, তার দ্ধ মার! কমিটি গঠন করেছেন | পাপ্ট যুগ কং- 


ইতিমধ্যে আশুতোষ 
ছেলেরা খবর পেয়ে রামকফ মিশন 


' শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার পর 


কজেকের, ছেন 


গ্তিবাবুর কাধকঙাপের-জ+ ই 


যুব কংগ্রেদ ছু ভাগ হয়ে গেগ। এট 


শেষাংশ ৮ম বর | 


পুর্বে ভোটারদের মন রাঙনৈতিক 


ভাবে প্রভাবাম্বত কর] তথা শাক, 
দলের পক্ষে ভোট সংগ্রহ ক1। 


৩৯৮১৫ ৪০৮ এবং ২৮১৫ ৩৪-- 
এই দুই লাইজে পোষ্টার ছাপানো 
হয়। *০ হাজার কপি ইংরাপ্ি ও 
৪* হাজার কপি হিন্দিতে বড় 
পোষ্টারট। ছাপামো হয়। , এ বাবদ 
মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ লতেরে। 


ছানার, নশো। আঠারে। টাকা 


_-পোষ্টার ইংরেজি, - 


পয়লা ।' /ছোট নাইজের 
হিন্দি ছাড়াও 
এগারোটি আঞ্চলিক ভাষায় ফোট 
চার লক্ষ ছাপানো হরেছে। এ 
বাবদ মোট খরচা হয়েছে দু লক্ষ 
পঞ্চাশ হাঙ্জার টাকা | - 
” প্রায় চার লাখ টাকা খয়5 কর! 
হয়েছে ডি, এ তি. পি-র নামে, 
প্রমতী গান্ধীর ছবি ছাপিয়ে কং (ই) 
ভোটের পরচারাভিযানে । টাকার 
মালিক তায়তের গ্ীব' জমলাধারণ 
আর প্রেলের কাছ ৫েকে ডি, এ. তি. 
পির অফিদাররা একদিকে থেমমি 
মোটা টাকার কমিশন পেয়েছেন 
অন্তদ্বিকে তারা প্রধানষ্তীয 
সুমজয়েও পড়েছেন । ' সম্প্রতি এক 
দাংবারিক্ত সম্মেলনে এই অিষে'গ 
কয়েন 'লাকলতার সবচেয়ে কর্মদক্ষ 
লন শ্ী-জাতিম় বন্থু। ২ 
' পাঠকদের স্মংণ রাধা উচিত থে 


বাহাত্তৱ লালে নির্বাচনের পুর্বে শিল্প- 
পতি গোয়েক্কা তেয়ো লাখ টাকা 
খরচ! করে -প্রীথতী গাস্ধীর -ছবিনহ 
নব কংগ্রেসের পোষ্টার ছাপিয়ে 
দিয়েছিলেন। 


আট, 





শিশুদের পাঠ সহজ ও 


বিজ্ঞানসম্মত করতে চাই 


~~ 


প্রাথমিক স্তরের নিলেবাস ও 
পাঠ্াযতালিকা প্রদঙ্গে সমরুতি কিছু 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক 


“নেতৃবৃন্দ রাজোর বামফ্রন্ট সয়কায়ের 


ভূমিকার ক্রোধ প্রকাশ করে বনু 


বাম ফ্লণট সরকারের মন্ত্রীরা কে কেমন কাজ করছেন 


বামক্রট দরকারের তিন বছর 
পূর্ণ হবার পর বিভিন্ন সংবাদপ্তে 
এবং অন্যান প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন 
দণ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতি ও 
কর্মকচী বহুবার আলোচিত হয়েছে । 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ 'ক্রে্$প্র 
[শ কর! হয়েছে । বিগত জিশ- 

রে কংগ্রেদী ভাবধারায় কংগ্রেলী 
মন্ত্রীর! যে তাবে পরিচালিত হয়েছেন, 
“ঠিক সেইভাবে . বামক্রপ্টের মন্ত্রীরা 
পরিচালিত হয়েছেন, ন! নতুন কোন 


দৃটিভঙ্দি নিয়ে এগোচ্ছেন এ প্রশ্ন, 


অনেকেই করেন। তাই গত তিন 


বছরে বামক্রণ্টের মন্ত্রীরা কে কি 
করলেন এরই ব্ছু কিছু অংশ তুলে 
ধরবার চেষ্টা করছি । 

বামক্রণ্টের মন্ত্রীষবের মধ্যে সবচেয়ে 


আগে যার -নাম করতে হ্য় তিনি 


পপূতমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী । অনেক 
লময় তিনি মুধ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ- 
কেও অবাক করেন। বিশেষ করে 


হতীনবাবুর [নিজের নাম প্রচারে - 


বামক্রপ্টের যে কোন মন্ত্রীকেই হার 
মানিয়েছেন। তাই রসিক ব্যক্তির 
ধলেম যতীনবাবুকে তথ্য ও লাংস্ক- 
তিক দৃণ্তরের ভার দেওয়1 হলে বাম- 


সি 


ফন্টের এচার শক্তি আরো বাড়ান 
হেত। কিন্তু এই প্রতিবেদক ভাদের 
মঙ্গে একমত হতে পারলেন না। 
কারণ যতী নবাবুৱ মতে! নিজ আত্ম 


প্রচার লোত্ডী মন্ত্রী বামক্রণ্টের মনি 


তায় আতর কেউ আছেন কিনা 


'শন্দেহ। যতীনবাবু ছুটি বড় কাগ- 
দের কয়েকজন সাংবাদিককে হাতে - 


রেখেছেন তার ব্যক্তিগত প্রচারের 
জন্ত। যার] ষণীনবাবুর সর্দিকাশি 
হলেও খবর ছাপবেন। অথচ এই 
প্রতিবেদক জানেন' যে হৃতীনবাবু 
মন্ত্রী হবার আগে মহাকরণের প্রেন- 


“যান তাহলে 


কণ্ণারে বলে সমস্ত শ্রেণীর রিপোর্টা- 


রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করতেন । কিন্ত 
ৰ শীববাবুহ বেশ পরিবর্তন হয়েছে । 
তিনি চ্রিমের় কষেতজন রিপোর্টারের 
জে তার মাখামাধিটা গভীর 
পর্যায়ে নিয়ে গেছেন । তাতে বেশীর 
তাগ সাংবাদিক তাকে পদন্দ করেন 
মা। বর্তীনবাবুর্ ধারণ! যদি কোন 
কিপোর্টার তার কাছে খবর চাইতে. 
লেই রিপোর্টারের 
আসল উদ্দেশ্য নাকি মন্ত্রীর কাছে 
শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 


করা 


অহী “হবার পর, 


_ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে 


বিবৃতি, দিয়েছেন। অনেকেই অবশ্য 


মরকার কি করতে চান. দে প্রসঙ্গে 
সঠিক তথ্য ন! প্সেনেই সরকারের 


লমালোচল] করেছেন। 
বামফ্রট সরকারের প্রাক ও 


মাধাষিক শিক্ষা] দুরের ভারপ্রাপ্ত 


মহী পার্থ দে এ প্রপঙ্গে এক বিবৃ- 
তিতে জানিয়েছেন যে, ১৯৫০ সালে 
প্রাথমিক পলেবাদের শেষ সংশোধন 
হয়েছিল। ১৯৭৪ - লালে 
পিদ্বর্থশক্কর 'রাযের সংকর মনে 
করেছে এ পাঠ্যতালিক। পর্যালো- 
চন! কর! উচিত। 


শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও হাই- 
স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদেৰ নিয়ে 
একটা কমিটি গঠিত হয় সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে তখন): উক্ত কমিটি 
দিলেবাপ প্রসঙ্গে শিক্ষাঙ্গরাগী ব্যক্তি. 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ঃ এ উদ্দেস্তে বিশ্ব | 
'ভাগতী প্র বিনয় ভবনের অধ্যক্ষকে 
চেয়ারম্যান করে এবং সমস্ত প্রাথমিক 


~ 


পি 


~ 


|| 


প্রায় প্রতিদিন 


[) 


‘সহজ ডি নিয়ে রাজনীতি 


রবীশ্লনাখের সহজ না পশ্চিম. ূ 


বজের প্রাথমিক স্তরের দিলেবাদ 
থেকে তুলে দেওয়া ছচ্ছেল_এই রব 
তুলে প্রচণ্ড জল ঘোলা কর হচ্ছে। 
এই ব্যাপারে মাটের গুরু ছুটি বাংল! 
সংবাদপত্র । এই দুটি লংবাদপত্রে 
তথাকধিত কিছু 
পর্ডিভ (আনন্দবাজারের তাঘায় 
মনীষী ) গেল গেল রব তুলে বাম- 
ফন্ট সরকারের বাপাস্ম করছেম। 
কিন্ত একথাটা1 কেউ বলছেন ন1ষে, 


, সহজ পাঠ পঞ্চাশ বছর আগে লেখা 


হলেও প্রাথমিক স্তরের দিজেবাসের 
অস্ততুক্ত হয়েছে মাত্র ১৯৬১ সালে 
ধন যুক্ত ফ্রুট দরকার ক্ষমতায় এবং 
এই পণ্ডিতর। কেউই হজ পাঠ দিয়ে 
প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া শুরু কয়েন. 
নি।' অতএব ধরে ম্েওয়া যার 


. এদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 


আছে এবং এর] সর্বরকম স্থিতা- 
বন্থার পক্ষে | 
তাল-মন্দের সঙ্গে এদের কোন যোগ 


‘নেই, শুধু কোন কায়েমী ব্যবস্থার 


- খপর্ন আঘাত এলেই এদের টনক 


১” প্রবন্ধের প্রন্কায়জমক ভাষাই বলে, জীবীর] বিভ্রান্ত করছেন সে ব্যাপারে 


লেগেছে ।. আননাবাজারের আশঙ্ক। ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। যখন 


1 


নড়ে ওঠে। এইনব বুদ্ধিক্গীবীের 
মুধপত্র আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় 


কারণ দেশের কোন 


ধারালহজ পাঠের পক্ষে সোচ্চার 
হয়েছেন ভার] প্রকৃত তথা সম্পর্কও 
ওয়াকিবহাল মন। এই বই নিয়ে, 
যে সিলেবাস কমিটি সিন্ধান্ত মিয়ে- 
ছেন_ দেই কমিটি ১৯৭৪ সালে 
কংগ্রেপী সরকারের আমলে. গঠন 
করাহয়। এরং এই কহিটি সহজ 


"পাঠ, বাঘ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


করেনি। একটি ইংয়েনী দৈমিকের 


প্রতিনেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, 


ভাবা শিক্ষায় সহজ পাঠের সহায়ক 
ছিসেৰে নতুন বই. চালু কর! হবে। 
বিশ্বতারতপঠত সহজ পাঠ ছবির বই 
হিসেবে অস্তরতূক্ত। প্রাথমিক স্তরে 
তাষা শিক্ষার জন্ত মন্ত বই. আছে। 
শুধু সহজ পাঠ দিয়ে অক্ষর পরিচয় 
ঠিক মত হয় ন]। ১৯৭১ সালে অক্ষর 
পরিচয়ের জন্তু সহজ পাঠের সহায়ক 
রূপে বিভ্তালাগরের বর্ণপরিচয আমতে 
হয়েছেল। 7 
তবে ধারা বামফ্রন্ট লরফারকে 
হেয় করার জন্য সহজ 'পাঠ নিয়ে 
একট] ইন্থ্য তৈরি করেছেন কোন 
কথাই তারা মগজে নেবেন না। 
কিন্তু সাধারণ মান্যকে যে আনন্দ- 
বাজার যুগাস্তর এবং তথাকথিত বুদ্ধি: 







এ দিল্লীতে একদ্বিকে 
যখন জোর জনন কল্পনা চলছে 
| বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নীল 
লধীব য়েডিডকে সরিয়ে নিজে 
রাষ্ট্রপতি হবেন কিলা-_এই নিজে, 
তখন - অন্ভদিকে রাঙ্গীবের রাজ- 


গুরুত্ব পাচ্ছে মা 
আলোড়ন তোলা নানান বক্রব্য। 
কিন্ত ।এসবের আড়ালে বছুগুণাজী 
আপাতদৃষ্টিতে তলিয়ে. গেলেও 


দেখা যেতে” পায়ে। তিমি এখন 


| বাম ও গণভাঙিক এক্যেত াহ্যান 


ই-কংগ্রেসী রিরোধে ' 

্ 1 5৯৫ 

জনগণ সন্ত্রস্ত 

-, দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ ধান! 
এলাকায় যে কোন মৃহূর্তে আগের 
মত 'আবায় বোমাবাজি” শুরু 'হয়ে 
যেতে পারে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা 
মনে করছেন । এই এলাকায় বোমা- 
বাজি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ 
কোন মতৃন ঘটনা নয়। এলাকার 


পূর্বে এই এলাকায় কংগ্রেদ (ই) কর্ম 
দেবাশিস, দাশগুপ্ত ওরফে ভূতে 
নৃশংসভাবে খুন হুর আর দেই খুনের 
নীরেন 


নীতির আসরে আলার চেয়ে কম , তার এই চেষ্টা এখনও দানা! 'বেধে 


জ্যোতিষীদের, ওঠেনি । তাই রলে তা আর অবশেষে ' 


*রয়েছে। 


বাসিন্দাদের প্রাণ ওঠাগত। কিছুদিন 


বহু গুণার গতিবিধি 


জানিয়ে সমাজবাদী নিন 
শক্তিগুলিকে নিয়ে একটা আটর্সাট - 
জোট বাধার অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে 
বাচ্ছেন। " ES 
এজন যদিও তিনি দেশের 
বিভিন্ন জায়গ| চষে বেড়াচ্ছেন তবু 


¥ 


ছয়ে উঠবে ম1 একথার তিনি ও তায় - 
লমর্থকর! আনল চিতে মোটেই ' 
রালী নন । এখন দেশের .সামাজিক- 


তাবে বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে অটিল হয়ে, 
উঠছে তাতে রাজধানী রাজনীতির 
মধ্যে আদ হা অদস্ভব'তা সম্ভব হয়ে 
ওঠার-ব্যাপাঃটিই বরং বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ । এই অবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ 
করেই হেমেবতীনন্দন বহুগুণ! তার 
'জক্ষ্যপথে এগিয়ে চজেছেন। 
ওয়াকিবহাল মহলের খবর হল : 
তার উপর রাশিয়ার. ' আশীধাদ_ 
ছে। এজন্য কটি তেলের দেবেশ 
ধেঁকে প্রচুর টাকা পাচ্ছেন” পাচ্ছেন 
নানা সাহায্য ও মদত । রাশিয়ান 
লবি তাকে এখনও কেন্দ্র করে এগুচ্ছে 
বলে তিনি তার ক্ষমতার ক্ষেত্র ক্রমশঃ 
- প্রন্তত করে যাচ্ছেন।, তার লক্ষ্য 
পথে মুনলমান, হরিজন, গিরিজম ও 
বাম মাগঁদের আনাই যূল উদ্দেশ । 


সমাধানের 


উনি (ওদের ভাষার j বনে যায়' 


দিচ্ছে এদের. আঘাতটা কোথায় -বামক্রপ্ট সরকারের পক্ষে 'বখাহথ 
'স্বতারকীন স্ট্রীট ও বাগধাজার-প্রচার 
তুর তুলেছে, তখনও সরকার আশ্চর্য | 
তাহলে কায়েমী স্বার্থ রক্ষা; অতি- ভাবে নীরধ,। এই কাগদ্গুলোতে 
মুনাফা, জুগ্নাচুরি কয়ে ও লোককে পরকার' লক্ষ লক্ষ টাক] বিজ্ঞাপন 
ঠকিয়ে বহাল তবিয়তে থাকা যাবে  দ্বেন। ১বড় বড় বিজ্ঞাপনে সরকার 
মা। ঘি সমাজ ' “বিশু দাস হয়ে কি, ঘ্বোষণ! করতে পারতেন না 
ওঠে তাহলে পাত্িত্যের দেয়াল তুলে J NTE নীতি, বলতে পারতেন না. 
এ বুদধিদীবীরাও নিৰ্খাতীত সাধারণ যে, আমরাই তে ১৪৬৯. সানে “সহজ 


দেশের ছেলেগুলো! বদি “ক্ষুদে কমি- 


দায়ে কংগ্রেস (ই) কম 
চ্যাটাজা ওরফে চীনাকে পুলিশ এইভাবে তিনি এগিয়ে যেতে পায়লে ' 
গ্রেপ্তার করে। চীন! বর্তযামে - ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হবার পথ 
জানিনে মুক্ত হয়ে আবার এলাকার গড়ে নিতে পারবেন । লামনের মালে 
ফিরে এসেছে এবং তায় পর থেকেই ঝাশিক্কার কর্ণধার -বেজনেত 'রাজ- 


সমগ্র এলাকায় একট! চাপা উত্তে- -ধানীতে আসছেন। বহুগ্ুণাজী এই . 
জন! পরিলক্ষিত হচ্ছে | i সফরের ব্যাপারে এখন থেকেই তীক্ষ 
শোনা যাচ্ছে চীন! তার বাড়িতে মর রেখেছেন। কারণ,, এই সফর 


কংগ্রেস (ই)' ঘণ্তর_ খোলার তোড়- তার উপর ক্রিয়া করবে সায়েক, 


ঘাড় করছে।. অপর দিকে  খানি। ৃ 
'প্রতাপাদ্িত্য রোড এবং কোণ তিনি েতাবে নানী রাজ- 


, বেন- না1। 
<") নীহারঃধ্রন রায়, প্রধমনাথ বিশী, 
অম্লান দ্বত্তদ্েশ্ , নাকি উাঙগনীতির হল না, কিন্তু হঠাৎ মুখ খুললেন মুখ্য- 

. সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মীহারবাবুর . 


তিনি এক লম্প্র 


মাহযের ক্রোধ থেকে বাচতে পার", 
আনন্দবাজার বলেছে : 


কীতিফাহিনী অনেকেই ঘানেন। 
- আর 'এস পি 
সুযোগ বুঝে 


ছিঙ্গেন, তারপর 


 বংগ্রেদের কাছাকাছি চলে গেছেন । 


প্রথম বিশী কংগ্রেমী ছিলেন এবং 


' অতুল ঘোষের আনলে কংগ্রেন ভবনে 


. নিয়মিত হাজির! দিতেন । - জল্লাম 
দত এম এন রায়ের শিল্ত এবং মাকিন 
প্রেহিক ও উগ্র ‘কমিউনিষ্ট বিছেধী । 
কিন্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সচিত্র! 
মিত্র! কোন অধিকারে পড়াশুনোর 
ব্যাপারে কথা বলেন? Hl 


চি 


পাঠ’ পাঠক্রমের আস্ততৃক্ত করি, 


মন্ত্রী জ্যোতি বস্থ। 
কাটা শ্েযাত্মক কথায় জ্বল আরো 


করে মাঠে ময়দানে বক্তৃতী, করে 


নীতি, ঠিকমত ব্যাখ্যা না করলে 
আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয় ।১ 
আনন্দবাজার সেই-ঘোগ নিয়ে 


আমরাই তো “সহজ পাঠ” বিনামুল্যে 


বিতরণ: করি। এসব কিছুই করা 


তিনি কাটা: 
ঘোলা করে দিজেন ৷ এইভাবে শ্লেষ 
হাততালি পাঁওয়1 বায়, কিন্ত সেখানে 


নীতিগত ব্যাপারে শক্রপক্ষ প্রতিবাদ 
সংগঠিত করছে সেখানে সরকারী 


জ্যোতিবাবুর শ্রাঞ্চ করেছে।  . 
লরকারের উচিত অবিলম্বে, এ 


* সম্পর্কে পূর্ণোস্তমে প্রচার চালানো । 





পার্ক সংলগ্ন এলাকার ছেলেরা. কিছু- 
তেই অফিস খুলতে দেবে ন1।' প্রান 
রোজই এলাকায় 
মিছিল বেয় হচ্ছে। বিপদ বুঝে 
চীনা পুলিশী লীহাধ্য চেয়েছে এবং 
তার বাড়ীতে বর্তমানে পুলিশ পোষ্টরিং 
যয়েছে। € 
স্বীয় বাসিন্দার। অভিযোগ 
করেছেন যে, কংগ্রেস (ই) ছেলেদের 
উপদূলীয় কোন্দলের শিকার হয়ে 
পড়ছেন তারা । কেননা এলাকায় 


সাহস পাচ্ছে না এই কারণে ঘে, 
কখন বোমাবাজি শুরু হয় তার কোন 
ঠিক নেই । , এইপব সমান বিরোধী 
কার্যকলাপ দমনে পুলিশের ভূমিকাও 
সন্দেহ্দনক বলে অনেকে মলে 
'করছেন। টি 


চীন1-বিরোধী.. 


তার!" প্রকাশ্যে চলাফেরা! করতে 


- ঘায়ের করে। 
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নীতিতে ইন্দিরা, গান্ধী, রাজীব 
২ গান্ধী, এমন কি চন্দ্রশেখর; জগজীবন 
চা অটলবিহারী বাঞ্জপেয়ী, 

জ্যোত্তি বন্ধ প্রমুখের পাশাপাশি, 
' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত একজন হিলাবে 
গড়ে তোমার জন্ত রপকৌশলের জাল 
বিস্তার করছেন তায় কল একটা 
কিছু ফলবেই? প্রধানমন্ত্রী বা অন্ত 
কোন গুরুত্বপূর্ণ মীর পদ কিন্বা। সং- 
গঠনে বলবার মত ক্ষমতাও বিশেষ 
মর্যাদা লম্পঙ্গ পদ তিনি পায়েনই। 
: মাহম্ব দেখা যাবে অস্তেরা, তো 
বটেই গান্ধীরাও অবস্থার গুণে তাকে 
পাশে. পেতে বড়ই আগ্রহী এরকম 


সামনের বছর তাকে গুরুতপূর্ণ ভুমিকায় অর্থনৈতিক ও অশাস্তিকর পরিবেশ যে কিছু। £ 


হর পুর এ্যালয় হীল. 


শ্রমিকদের দাবী 


দুর্গাপুর আযালয় টপ শ্রমিক ইউ- 
নিয়নের পক্ষ থেকে দশ দফা দাবি 
সম্বলিত একটি শ্মার্নকলিপি দেয়া 


হয়েছে জেনারেল সুপাযর়িনটে নডেণ্টের 


নিকট | 

: ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে 
ষে, কর্মচারীদের নানাবিধ লমন্য! 
দাবি দীর্ঘদিম যাবৎ 
উপেক্ষিত রয়েছে । : আলো চু 
হয়েছে কিন্তু তার। কোন রী 
হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়নের মতে 
সম্প্রতি বিদ্যুৎ সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধির 
কারণে-মতুম করে কিছু লমস্যার টি 
হয়েছে । বেন ও রাঙ্জ্য সরকারের 
নী'রবতা শ্রমি কর্মচারীদের 
অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে । 


4 





'স্বাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিভাগীয় 
আলোচনার দাবি, পায়ফরষেনছ 
বোনাদের দ্বাবি, ক্যান্টিনে টাটকা 
খাবারের দ্বাবি, হট পরিবহন ব্যবস্থার 
দ্বাবি। আবাসন নহ আরও বন্ধ 
,সমদ্যা, সমাধানের দাবি স্মারক- 
'লিপিতে করা হয়েছে । 


জ্যোতি বহ্ম কলোনীতে হামন৷ 


দক্ষিণ কজিকাতার আনোয়ার 
শাহ রোডে, যাদবপুর থানাধীন 
জ্যোতি বস্থ কলোনীতে পরুক্জিশটি 
পূর্ববঙ্গ থেকে বপূ্ে বিতাড়িত 
পরিবার ছিটেবেড়ার (ঘর তুলে বান 
করছিলেন। প্রত্যেকেরই উদ্ধাত্ 


-হিলেৰে কার্ড আছে । ওঁ ৪1৫ বিধে 
জমি প্রায় ষাট বছর পূর্বে ওুঁয্নাও . 


আঢদিবালী সম্প্রদারের জনৈক লর্দার 
এগারোটা প্রটে জমিদারের দৃখলী সত্ব 
পায়। হঠাৎ জনৈক চণ্তীচরণ সর্দার 
যাদবপুর থানায় একটা অভিযোগ 
ভারতীয় দণ্ডবিধিন্ন 
৪৪৭ এবং ৫০৬ ধারা অঙ্ুধায়ী অন- 
ধিকার প্রবেশ ও ভীতি প্রদর্শনের 
দায়ে একটা কেন হয়। যাদবপুর 


সস 


N 
t 


থামায় কেস নং ৬:(৬)/ ১৯৮০ । মী 
শ্রীধতীন চক্রবর্তী স্থানীয় এম এল এ 
হিলেবে নাকি চণ্ীচয়ণ সর্টারকে 
পেছন থেকে-মদত দ্িচ্ছেম। গঁত 
জুলাই মাসে পুলিশ এসে ২৩ট, ঘর 
ভেঙ্গে দের। ki গ্রেপ্তারঞ্জ 
করে। 

হঠাৎ "৪51 নভেম্বর দেখা ৫ 
এক বিরাট পুলিশবাছিনী প্র 
ঘর তেজে দেয়। এক পূর্বে উদ্ধা 
আদালত থেকে ১৪৪ ধার! সাড়ে 
একটা আদেশ বের যরেছিলেন 
ম্যাজিষ্ট্রেট স্থিতাবস্থা বজায় রাখার 
আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রম- 
গড় কলোনীর গুপ্ত] ও পুলিশ গত 
৪ঠ1 নতেম্বর লব ঘর তেগে দিয়েছে । 


লা 


টি 


দপ'ণ || শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


মারুতি ঃ তীয় পর্ব 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


শঅঙ্গারং শতধোৌতেন মলিমত্ং ন্‌ 
নুঞ্চতে ।* কয়ল! হাজায়বার ধু"লও 
করস] হয়ে ওঠে না! ইন্দিরা কংগ্রেস 
ও তার নেহী সম্পর্কে একই কথা 
প্রযোজ্য । , ক্ষযমূখী পুঁজিবাদের 
ঘাটের তক্তা হিসেবে যারা ভূমিক! 


পালন করে এসেছে ভার] হঠাৎ. 


যৃল্ত কাষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে ন1। 
ইন্দিরা গান্ধী এখন ইন্দির! 
কংগ্রেসের অবিসংবাধশ। নেত্রী এবং 
। ভারতের ছূর্তাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের 


» প্রধানহধীও বটেন। অসংখ্য মিথ্যা 


প্রতিকতি ও ভোক বাক্য দিয়ে তিমি 
জমসমাজের কিছু হতাশ ও দুর্বলমম! 
মাহযকে তুল বুঝিয়ে ক্ষমতায় ফিরে 
আসতে পেয়েছেন। তাকে পুরনে] 


কংগ্রেণী, জনসংঘী- ও সদামতম্রী, 


নেতারাও আত্মপরায়পতাবশে 
পরোক্ষ লমর্থন করেন। ইন্দির] 
গান্ধী প্রতিশ্রুতি দ্িগ্নেছিলেন থে 
তিমি জিনিসপত্রের দ্বাস কমাবেন, 
ভারতের প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ 
একজন লোক মাতে চাকরী পার 
তার ব্যবস্থা করবেন, এবং আরো? 
মসংখ্য পরিকল্পিত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
ছড়িয়ে সাধারণ মাহুষকে সাময়িক- 
তাবে বিল্রাস্ত করতে পেরেছিলেন। 
শ্রীমতী গান্ধী ষে ‘কাছ করিয়ে” 
লযকায় গঠন করেছেন তাকে 
“কাজ করিয়ে’ না বলে অবর্মায় 
ঢেঁকি বলাই- বোধকরি ঠিক হযে। 
বিনি নিজেও অস্ত্রিসভা গঠন করার 
মত দক্ষ বিশ্বাসযোগ্য লোক দলের 
« মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না বলে দীর্ঘ 
দৃশমানের হধ্যে নিজ্দেই একটি পূর্ণাঙ্গ 
 নরকার গঠন খরতে পায়লেন মা, 
তিনি "কবে আর «কাজ করিয়ে” 
দরকার গঠন করবেন? জিনিপপতের 
দ্বাম কমানে! আর প্রতি পরিবায়ে 
একজনের চাকুগী ? কথা বাড়িয়ে 
লাভ নেই, সবাই চোখের উপয় 
দেখতে পাচ্ছেন । ১ | 
তবে নিঞ্জের ও পরিবারের ক্ষেত্রে 
শ্রীমতী প.ঘ্ধী দ্রেয়ী করেন না। তার 
কনিষঃপুত্র সময় গান্ধীর বারুতি লিমি- 
টেড এক অডিন্তান্ন জাগী করে 
রাষ্ট্রাঙ্গভ করে নিলেন । শোন! যায় 
কেন্দ্রীয় .মজজিপভার যে বৈঠকে খর 
মারুতি অধিগ্বহণেন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত 
প্র সেই বৈঠকে এট? এজেণ্ডা 
হিসেবেও দেওয়া] হয়মি। স্কারী 

; অধিগ্রহণের একট! নিয়ম আছে। 
নিয়ম হলে, ধন (১) কোন সংস্থার 
ধনসম্পত্তি বেহাত ও আত্মসাথ করার 
তয় থাকে অথবা (২) যখন বিরাট 
সংখ্যক শ্রমিকণ্কর্মচারী সংস্থা বন্ধ 
হবার ফলে বেকার হয়ে পড়ার 
আৃঙ্ক দেখা দেয়, একমাত্র তখনই 


t 


সরকার কোন ব্যক্তিগত স্বালিকানা- 
ধীন. সংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়তে 
পারেন। 

ষারুতির ক্ষেত্রে এই প্রচলিত 
নিয়ম অমুসরণ করা হয়নি । প্রথমতঃ 
হাইকোর্টের নির্দেশে কারবার গুটিয়ে 
ফেলার ছন্তে মারুক্তি লিমিটেডে 
লিকুইভেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
লিকুষ্ঈভেটর কোম্পানীর দার ও 
সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করছিলেন । 
সুপ্রীৰকোর্টেব বিচারপতি প্রলক 
গু সুনশপষ্ট অভিমত প্রকাশ কয়েন যে 
দঞজয় গান্ধীর এই কোম্পানীতে নানা 
ধরনের বেজাইমী কাজ করে অর্থ 
আত্মসাৎ করেছিজেম। আজ যদি 
লৱয় গান্ধী জীধ্তি থকেতেন ভাঙলে 
লিকুইডেটরের রিপোর্ট পাবার 
পর ডিরেক্টর 
আদালতে অভিযুক্ত হতেন । 'মারুতি 
কেলেঙ্কাণীন কেবা হিতীয়বার 
ভারতের সাধারণ মানুষের চোখে 


আদুজ দিয়ে দেখিয়ে দিত যে পরি- ' 


বারের জন্মে ক্যাশ (নগদ প্রাপ্তি ) 
দ্বেশবাসীর জন্তে গ্যাপ ( ফাকা প্রতি- 
রতি) এবং দর্বশেষে এযাশ' (ছাই) 
দেবার চিরাচরিত কংগ্রেলী নীতিকেই 


 ইন্দির] গান্ধী কসম খেকে চালু রেখে 


চলেছেন। 
গত ১৩ই অকটোবয় হঠাৎ ঠিক 


হল মারুতি লিমিটেড ৪'৩৪ কোটি 


টাক! ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ করা 
হবে। এবং ঘেনাদধারদের পাগন! 
লব হিটিয়ে দেওয়া] হবে। এই 


ফোম্পানীর দেন! কেন্দ্রীয় 'সরকারের' 


কাছে, এল, আই, সি, ব্যাঙ্ক,/পাছাব 
ও হরিক়াপার কংগ্রেস (ই) রাজ্য 
লর়কার, বিদ্যুত পর্যত ও কর্মচারীদের 
বকেয়া বেতন । লগ্রয় গান্ধীর এই 
লষত্ত দেন] মেটানোর দায় দেশবাসীর 
ঘাড়ে ফেলা হল.। আবার প্রধাম- 


যত্্ীর পরিবার ভুক্ত কিছু. লোক এ ' 


টাকা পাবেন কারণ মাকুতি লিঃএর 
চুক্তির দার মেটাতে হবে। 

কি রকম চুক্তি ছিল শুহুন। 
লপ্রয় গাভী (তায় অবর্তমানে 
শীমানেক1 ও শিশু পুত্র বরুণ গান্ধী ) 
কোম্পানীর নিংহভাগ শেরাররেখে- 


ছিলেন । ম্যানেজিং ডিচেক্টয ছিসেকে ' 
তার বকের! পাওয়া আইনাহসীরে 


এখন দরকারকে দিতে হবে। কার- 
বার গুটিয়ে ফেল] হলে অন্তান্ত দেন! 
শোধের পর অবশিষ্ট তাদের ভাগ্যে 
জুূটতে|। রাজীব গান্ধীর মেষ 
প্রিয়াংকা এবং ছেলে রাহলও কোম্পা- 
মীর শেয়ার হোচ্ডার। 

লৱয় গান্ধী আবার মারুতি টেক- 
নিক্যাস লাভিসেন সিঃএরও 
ম্যানেজিং ডিনেউর | এখানে তিনি 


ছিলেবে হয়তো. 


পণ্চিমবন্গু বিধানসভার বালা 


রিপোর্টারকে ঘিয়ে জল ঘোলা 
হাইকোর্টের আদেশ সত্ত্বেও বেতন পাচ্ছন না 


রাজ্য 
রিপোর্টার রণজিৎ বস্থকে বিধানসতা 
সচিবালয় থেকে রাজ্য লয়কারের 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে বদলী 
করার বিষয়ছি নিয়ে অমেক জল 
খোজ] হয়েছে । বদলীর আদেশ 
কার্ধকর মা করারজন্ত রণজিৎ বহর 
পক্ষে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারী 
করেছেন। কিন্ত রণজিৎ, বস্থকে 
বিধানশত1 নচিবালয়ে কাছে যোগ 
দিতে দেওয়া হয়মি এবং জুলাই মাস 
থেকে তিনি বেতনও পাননি। 
বেতন দেবার নির্দেশ প্রদামের জন্য 
রণতিৎ, বসু হাইকোর্টে আবেদন 
করায় হাইকোর্ট নির্ধেশ দিলেন 
অকটোবর় মাদেয় দ্বিতীয় দগ্তাহের 
মধ্যে বেতন দেবার । কিন্তু এই 
লংবাদ লেখ! পর্যস্ত তাকে বেতন 
দেয়া হয়নি । | 





মালিক ৪*** "টাকা বেতন পেতেন । 


" মারুতি লি: এর দঙ্গে মারুতি টেক- | 


মিক্যাল দাঠিসের চুক্তি ছিল যে 
মোটর গাড়ী .বানাবায় কলাকৌশল 
শেখানোর দরুণ যাকুতি টেক্নিকযাল 
মারুতি লিং এর কাছ থেকে পাচলক্ষ 
টাকা ফী এবং তৈরী গার্ঠীর দামের 
উপর শতকরা! হু টাকা কমিশন সর্ব 
পের্রে যাবেন। দয় গান্ধী মৃত্যুর 
আগেই তিন লক্ষ টাকা নিয়ে 
ছিলেন। এখন বোধ করি বাঁক 
ছলক্ষ টাক! সয়কায়ী কোষাগার 
থেকে দ্বিতে হবে। অর্থাৎ সঞ্জয় 
গাদ্ধী নিজের ন্জে চুক্তে করেছেন 
ইচ্ছামত এবং এখন তার মাতা 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরকারী রাজন 
থেকে এ বেআইনী চুক্তির দ্বায় 
মিটিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। 
বলা বাছল্য মারুতি টেকনিক্যাল 
দাঠিদেল রাষ্ট্রায়ত্ত কর] হ্য় নি। 
ইন্দিরা গান্ধী এখানেই প্রতি 
তাময়ী মহিলা । দেশের চরম 
ছুর্গতির লময়েগু যখন বেশের মানুষ 
ধয়োজনীর জিনিসপত্র কিনতে, 
পায়ছেন না, কোটি কোটিবেকার ৩ 
অর্ধবেকারে দেশ ছেয়ে গেছে, দেশের 
একশে! জনের মধ্যে ধাট জন গরীব 
থেকে গরীবতর হয়েছেন, তখন গু 
তিনি নিলে ও পারিবারিক স্বার্থের 
আদায় উশুলে লয়কায়ী ক্ষমতা 
ব্যবহার করতে পিছপা হন নি। 
ভারতবর্ষের ছুরতাগ্য যে এমন একজন 
মহিলা আজ দেশ শালনের দাছ্িতি 
গ্রহণ করেছেন, ধিনি দেশের স্বাথের 


চাইতে ব্যক্তিগত পারিবানিক স্বার্থকে 
বড় মনে করেন এবং ধেশের স্ব।্থ 
বিপর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হল ন]। 


বিধানলকার বাংলা ' 


এখানে উল্লেখ্য ঘে, চলতি বছ- 
রের ১*ই এপ্রিল বিধানসভার সচিব 
এক নির্দেশ জারী করে বিধানদভা 
কক্ষে রণলিতবাবুর প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
তিনি বিধাননভার,বিয়োধী হলের 
সদশ্তদের লহায়তা করেন। এই 
অভিযোগ বিধানসভার অন্থান্ত 
রিপোর্টারদের । এ বিষয়ে আরও 
শোনা গিয়েছিল যে, বিধানসভায় 
অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রঃর একটি ভাষণ 
টেপ করে দিল্পতে পাঠাবার বিষয়তে 
রপজিৎবাবু কংগ্রেস (ই) দ্বলকে 
লাহাযা করেছেন। এ ভাষণে অর্থ- 
মন্ত্রী বজেছিলেম, “কেন্দ্রকে তেজে 
তছনহ না করা পর্যস্ত ক্ষান্ত হবে! 
না” ঘংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত 
বিবরণ থেকে জানা গেছে অর্থন্ত্রীর 
এই ভাষণের টেপ রেক্ড নাকি 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ! স'স্থ। *র" হস্তগত 
করেছে। 

রণজিৎবাবুকে এ ব্যয়ে প্রশ্ন কর] 
হলে তিনি বলেম, সংবাদপত্রে প্রকা- 
শিত রিপোর্টে আমার বিরুদ্ধে ‘টেপ’ 
বিষয়ক ষে অভিযোগ উঠেছে ত! 
ভিত্তিহীন । বিধানসভ1] দচিবালক় 
থেকেও এই বক্তব্যের (ফান 'সমর্থন 
পাইনি। রুপজিত্বাবুর বিরুহ্ধে কয়েক 
জম রিপোর্টার সচিবের কাছে অতি- 


যোগ করায় সচিব বিধানসভা কক্ষে. 
- রুণজিৎ বন্থর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে 


এক আদেশ জান্ধী করেন প্রায় .সঙ্গে 
দজে এবং একতরফ! ভাবে । রণজিৎ, 
বস্থকে কিছু বলার স্থযোগ পর্যন্ত 
দেয়া হয়নি । কিন্তু পরিরদীয় নিয়ম 
অস্থদারে এই জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
কোন অধিকার বিধানসভার সচিবের 
নেই। এ বিষয়ে যোগ্য কর্তৃপক্ষ 
হলেন বিধানসভারস্প্রীকার । মজার 


কথ! স্পীকার নাকি এই বিষয় সম্পর্কে 


কিছু জানতেন না 

এরপর চৌঠ! জুলাই শুক্রবার 
মধ্যরাতে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে বিধান- 
সতা সচিবালয়ের ডনৈক সাইকেল 
পিয়ন সাহাপুন্ন হাউনিং এস্টেট 
রণঞ্জিৎবাবুর বালভবনে গিয়ে একটি 
চিঠি দেন। এই চিঠিতে বলা ছিল 
যে, রণজিৎ্বাবুকে তথ্য ও জনসংযোগ 
দৃপ্যযে বদলী কর! হল এবং অনতি- 
বিলছে এই ' আদেশ কার্যকর হবে। 


মধ্যরাতে চিঠি দেবার উদ্দেশ্ত একটাই 
এবং তা হল' এই "আদেশের বিরুদ্ধে 
রণজিৎবাবু যাতে হাইকোর্টে যেতে, 


না পারেন। কেন ন! শনি ও রবি- 


বার হাইকোর্ট বন্ধ। যাই হোক 
সোমবার অর্থাৎ সাতই জুলাই রণজিৎ" 


১ অফিসাররা বসে থাকেন 


॥ তিন 


বাবু বদলীর আদেশ স্থগিত রাখার - 
আবেদন করেন এবং হাইকোর্ট তার 
অন্গকুলে রায় দেন। এখন ও বিষয়টি 
হাইকোর্টের বিচারাধীন । 

বিধানসভায় রিপোর্টার হিসাবে 
রণজিৎ বন্থু ১৪ বছর কাঁজ করছেন এ 
তার বিরুদ্ধে শৃহ্খলাতঙজনিত কোন 
অভিযোগ অতীতে ছিল মা! তবে 
তিনি নাকি তীষণ স্পউবাদী। স্পাই 
কথা বলতে তিনি কাউকেই ছাড়- - 
তেন না। বিধানপতার্ন “ভি 
ফ্যাকটো”। সচিব আপাতুর রহষানের 
মজে রণজিৎ বন্য নাকি বেশ কয়েক- 
বার বাদাহুবাদ হয়েছে শ্বঅনপোধণ 
নিয়ে। বিধানসত] লচিবাজয়ের বেশ 
কয়েকজন প্রবীণ কম মনে করেন 
ছে,রিপোর্টার রণজিৎ বন্থর বিরুদ্ধে, 
ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে ডেপুটি সেক্রে- 
টারী আসাছুর রহমানের রাজনৈতিক 
উদ্দেপ্ত আছে । 

ভাষণ “টেপ” ফরতে সহায়তা 
করার ব্যাপারে রণঞ্জিত বস্থর বিরুদ্ধে 
যে অতিযোগ উঠেছে তার পক্ষে বা 
বিপক্ষে কিচু ন! বলে একট। কথাই 
বলতে চাই যে, বিধানসভার অধি- 
বেশন চলার সময়ে দোতলার প্রেল' 
গ্যালায়ীর বৃহৎ অংশ জুড়ে রাজ্য ও 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ! দপ্তরের বাঘ! বাঘা 
এটা 
বিধানপতার লচিবের বা অধ্যক্ষের 
সম্ভবত জানা নেই । কিন্ত নিয়মাহ- 
ঘারে বিধাননভার মধ্যে পুলিশ 
প্রবেশ নি'ষক। 

রণচিৎ বস্তু অধ্যক্ষদের রুলিং”- 
এর ওপরে গবেষণ! বরে ডক্টরেট 
হয়েছেন। পরিষদীয় রীতি নীতি 
নিয়ে বিদেশের প্রধ্যাত ম্যাগাজিনে 
তার লেখ! প্রায়ই প্রকাশিত হয়। 
তার গবেষণ1 দংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 
একটি পুস্তক যাতে লরকারী খরচে 
প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে বিধানসভার 
অধ্যক্ষ কিছুদিন পূর্বে রাজ্য মরকারকে 
চিঠি লিখেছিলেন। ভারতবর্ষের 
বাঘ! বাঘা রাচ্রমীতিক্কর] রণঞ্িৎ- 
বাবুধ কাছে প্রায়ই আসতেন নানান 
পরামর্শ গ্রহণের জন্য । এত লাষ- 
ভাকই সম্ভব ডঃ রণজিৎ বহর কাল 
হল। | 





ছগণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
EE টাকা 


যাণ্মাধিক ১৫ টাকা ' 
॥ বৈমানিক ৭৫০ টাকা 


Eo 


ম্যানেজার, দর্পণ 
*১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 


- {.চাঁর॥ - 
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- রণজিৎ মালিক ' এ 


বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার আরেকটি 
নতুন বিপ্লবের ঘোধণ1 করা হয়েছে । 
“ৰুদ্ধ বিপ্ুবের? পদান্ধ অনুসরণ করে 
এবারে আনছে “বীঘ্র-বিপ্লব’। 
লক্ষণীয় ব্যাপার যে এই ছুই বিপ্রধের 
ধ্বঙ্গাধারীরা। হল কিছু শক্তিশালী 
বহুজাতীর ব্যবসায়ী সংস্থার জোট । 
এই জোটের মধ্যে আছে খনিজ 
তেল, কৃষি রদায়ন এবং উধধ নির্মাত! 
কোম্পানী, ' বাঘের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে নামকর! ঘায় রয়াল ডাচ, 
শেল, দিবা-পাইগী, স্যাপ্ডোজ ফাই- 
জার, মনস্তাণ্টো এবং 
ক্বার্বাইভের। চিমিতে 
আই, টী. টা. কোম্পানিও এদের 
মধ্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। 
কিন্ত প্রশ্ন ওঠে ষেএই বীজ 
বিপবের সঠিক পরিভাষা কি? এবং 
বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
" বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ- 
গুলিতে এই বীজ বিপ্লবের ভূমিকাই 
বাকি হবে? - | 
শল্ত বীজের উৎপাদনে রড় বড় 
কোম্পান্গুদির এই অন্থরাগেয কারণ 
ঘথেষ্ট ল্পষ্ট। 
দ্বার] নমন্ত কৃষি এবং খান্ত ব্যবস্থাকেও 
মিয়স্রিত কর! বাঁয়। কেননা কিকি 
ফদল উত্পাদন কর! হবে অথবা 
€দঞ্ুলো কোথায় বিক্রি কর! হবে 
এবং এর. জন্ত কি কি সাধন প্রয়োগ 


কর! হবে এ সমস্ত ব্যাপায়ে বীজ ' 


নিয়ঙ্ণকারীদের বক্তব্যের একটা 
বিশেষ প্রভাব স্বভাবতই এসে যায় । 
ওয় মধ্যেই বিশ্বের বীজ দম্পদ্ব কিছু 
কিছু কোম্পানিক়্ নিয়ন্ত্রণে চলে 
গেছে। উদ্বাহরণ স্বরূপ বিশ্বের ছুই 
তৃতীয়াংশ কলার বীজের অধিকার 
ইউনাইটেড বরা কোম্পানির এক্তি- 
যার ভুক্ত হয়েছে। আমেরিকার 


চারটি কোম্পানি ভেক্যান্ধ পায়ো". 
নিয়ার স্কাণ্ডোজ এবং লিবা-গাইগী, ' 


আজবাজারের ছুই তৃতীয়াংশ শক্ত 
বীজের ব্যবনা নিজেঘে হাতে তুলে 
নিতে সক্ষম হয়েছে। 
মধ্যে সবচেয়ে বড় বীরঞ্গ কোম্পানি হল 


অয্যাল ভাচ। যারা ইয়োরোপ. 


এবং উত্তর আমেরিকার প্রায৩*টির 
মৃত বীজ কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত করে। 
যথাযথই এই সমস্ত বড় কোম্পা- 
নিয় বীজ তাণ্ডার এক রহস্যে আবৃত 
অর্থাৎ / তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, 
যেখানে এই বান্ধ উৎপাদিত হয় 
তায়! নিজেদের দেশে এই বীজের 
প্রশ্নোগ এখাবত করতে পারেনি । 
একটু তলিয়ে দেখলে বোবা! 
ধায় মে এই মস্ত তেল, ওঁষ্ধ এবং 


ইউনিয়ন 
কুখ্যাত, 


শঙ্তবীপ্ত নিয়ন্ত্রণের 


তবে. এদের ' 


কৃষি EEE কোম্পানিগুলি 'এক 
জায়গায় এপে মিলেছে তথাকথিত 
‘সবুদ্জ -বিপ্রবের দৌলতে । সবুজ 


বিপ্লরের উদ্ভোক্তারা আজ স্বীকার" 


করেন যে দ্বোআাশল গম, ভুট্টা এবং 


চালের উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে 
"লার এবং যরানায়নিক কৃষি উষধের 


ব্যাপক ব্যবহারের উপর । এও বলা 
হয় যে এশিয়ার্৭'* কোটি থেকে ৯ 
কোটি টন চাল” উৎপাদন আজ 
নির্তয়শীল পশ্চিম এশিয়ায় পেট্রো- 
লিয়ন লাপ্নাইর়ের: উপর। এবং 
সেই কাক্সপেই তেল, ওযধ এবং 
রসায়ন কোম্পানির কাছে সার এবং 
কাষি উধধের ব্যবলা লোভনীয় । 
এবং এ থেকে এটাও স্পষ্ট যে বছ- 
জাতীয় লংস্থা এবং উন্নত শ্রেণীর বীজ 
নির্যাণকারী 
একট! বোঝাপড়া হয়েছে । এই 
শ্রেণীর বীজকে আজ বল! হয় উচ্চ 


প্রতিক্রিয়া, কেনন! এদের কার্য 


কারিত1 নির্ভর করে বেশী পরিমাণে 
রসায়ন ব্যবহারের উপর | - 
উন্নত শ্রেণীর ভুট্টা এবং গমের, 
এই পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার সম্ভব 
হয়েছে যেকপিকোর এল বাটান 
এলাকায় স্থিত ভুট্টা এবং গমের 
আভজর্জাতিক ' গ্রিলার্চ সেপ্টায়ের 
প্রচেষ্টায় । চালের ক্ষেত্রে এই 
ভূমিক! নিয়েছে ফিজিপাইন্দের 


আন্তর্জাতিক চাল রিসার্চ সেন্টার । এই 


ছুটে! সংগঠনের, নির্মাণ হয়েছে রক- 
ফেলার এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশলের 


 লাহাঘ্যে যাদের আন্তর্জাতিক ব্যব- 


দায়ী লংগঠনের সঙ্গে নিকট লম্পর্কের 
কথ] সর্বজমবিদ্দিত। 
”. আই উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল 
বীজের আত্মপ্রকাশে এশিয়ার 
এধাবত রুষি ব্যবস্থায় কিছু লঙ্কট 
সৃষ্টি করেছে। এখানে প্রায় বেশীর 
ভাগ কৃষকের! এক নদে মেনে চলতো 
কিন্তু এই শ্রেণীর বীজকে অন্ত শস্যের 
ল্দে বপন কয়! সম্ভব নয়। এর 
ফলে বিভিন্ন ধরনের শদ্য উৎপাদনের 
জায়গায় এক ধরনের শস্য উৎপাদনে 
ব্যবস্থা" দেখা দিচেছু এবং প্রোটিন 
প্রাণ্ধির সুবিধাণগ্ড এর ফলে তুলনা- 
ষুলকভাবে কমে গিয়েছে। ' কিন্ত 
এই নতুন কাজে নামার ফলে এর 
বিস্তৃত এলাকায় চাষ করার সুবিধায় 


ফলে এই কোম্পানিগুলির লাতের 
পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। 


উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এট! 
ল্প্ট হয়ে যায় ষে দবুজ বিপ্লবের ছার] 
প্রচুর পরিমার্ণে মুনাফা অর্জন করার 
ফলে বড় কোম্পানিগুলি বীজ বিপ্লবের 
ব্যাপারেও যথেষ্ট উৎসাহিত হবে। 


অধিকর্তাদের মধ্যে. 


~ 


এব্যাপারে কোনে! লন্দেহ নেই 
যে এই লমস্ত বাপিজিতক স্বার্থ যদি 


' বীছের মাধ্যমে লম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাকে 


নিজেদের আরতে আনতে লক্ষম 
হয় তাহলে তার পরিপাম ভয়্বর 
হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই 
এই উচ্চ ফলনশীল শ্রেণীর বীজ 
বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্নতাকে 
প্রায় শেষ করে এমেছে। আজ 
তাই মেক কম ধরনের শদ্য'বপন 
করার প্রবৃত্তি দেখা বাচ্ছে। তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে 
পৃথিবীর দর্বাধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক, 
সম্পদ বর্তমান, আজ আমেরিকান 
কষি ব্যবস্থার মডেল রপ্তানি করা 
আর্ত হয়েছে! হগ্ির ‘বিবিধতা 
এবং ফ্সলের বিভিন্নতা অনেকাংশে 
এই জন্ত প্রস্বোজনীয় যে এর ফলে 
ফললের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে 
যায়। 


বীজের ব্যাপারে বন 


দর্পণ ॥ শুক্রেবার এই নভেম্বর, ১৯৮০ 


ব্যবস্থা শস্যের বিভিন্নতাঁকে আয়ো 
বেশীভাবে ্মাথাত করবে বলে মনে 


করা হয়।' এই পোটেনটীকয়ণ ব্যবস্থাকে 


বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত 
কয়! ছুয়ে থাকে। এাবত ইংলটাড 
ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই 


। ব্যবস্থা বর্তমান এবং কানডা, অষ্ট্রে- 


লিয়া এবং'আয়ায়ল্যাণ্ডে এর প্রচলন 
আযরস্ত করা! হয়েছে । যে আইনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই পেটেন্ট কর] হয় 
মেগুজি হুল প্রান্ট ত্যাক্লাইটিস্‌ 
রাইট,দ। প্রান্ট ত্রীভারস্‌ রাইট দ 
প্রান্ট ' ভ্যারাইটিদ লেজিসলেশন 
অথবা 'যেসট্িক্টিত ত্যারাইটিক 


'জেতিস্লেশন । 


এই আইনের ফলে সয়ী অর্থের 
হথাষথ নিরাপত্তা] হয় এবং এর থেকে 
দ্োজাশলা.অথব] বর্ণপঙ্কর উৎপাদন 
ব্যবস্থায় নিরাপত্তা যায়। আমর! 
দেখেছি যে এই দোআশলা উৎপাদন 
ব্যবস্থায় কি কি-বিকপ ফল হতে 
পাযে। এর থেকে আরও এক 
সমস্যা দেখা দেয় ষে কৃষকদের এই 
বীজ রগু।নিকারীদের উপর সম্পুর্ণ- 
ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। 


প্রসঙ্গ £ প্রথম পাঠ 


হৃমের রায় " 


কিছুদিন যাবত বিভিন্ন কাগজে 
“সহজ পাঠ? 
বিতর্কের ঝড় দেখছি। আমার এ 
লেখ! অবশ্ত “সহপাঠ” নিয়েই নয়, 
দমন্ত প্রথম পাঠ নিয়ে। দেই 
আদ্দিকাল থেকে আমাদের প্রথম, 
পাঠগুলি যে ভূলের বোঝা বা ভৃতেন্ন 
বোঝা বয়ে আপছে, মনে হয় আজ 
তা থেকে মুক্তি পাবার লষয় এসেছে 
তার। যদিও এভুল' ধর! পড়েছে' 
অনেক দিনই তবু পুয়োনকে আকড়ে 
রাখার অভ্যাদবশতঃ এতদিন তা 
ফেলেও ফেলতে পারিনি আমরা ॥ 
আজকের এই ঝড় হঠাৎ আমাক 
মনে করিয়ে দিল_-এই তো প্রকৃষ্ট 
দময়। "আবর্তন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার 
হওয়ার এইতো! সাহেজ্রক্ষণ | 

বর্ণ পরিচয়ের প্রথম থেকেই শুরু 
করা ঘাক। 'খ,-='--এই যে বণ 
ছুটি, এদের কি ঈত্যিই কোন বিশেষ 
প্রয়োজন আছে? “নহজপাঠ” অবস্ত 


| এদিক থেকে একধাপ এগিয়ে। 
সেখানে ‘=’-এর স্থান মেই.। এছাড়াও 


প্রশ্ন আছে। ‘খ,’-কে স্বরবর্ণ 
ধয়া হয় ফোম হিলেবে? | 

একপর ' আদছে ‘এ (ওই), ও 
(ওউ)’ ! বর্ণমালাত্ব এদের স্থান 
হলে, এই, আই, আও, উই, ইউ 
এয়াও তে! এক একটি আলাদা বর্ণ 
দাবি করতে পারে! 

এর পরেই আছে দ্বি বাজি 


নিয়ে বেশ একটা - 


 বর্গে রাখায় কি দরকায়? 


অস্তিত্বধায়ী বুলি, ষ্থা--‘ই-ঈ, 
উ-উ, র-ডর-চু, ব-শ-দ’ ইত্যার্দি। 


এদের সন্ম উচ্চারণ পার্থক্য একমাত্র 


পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া আর কারে! 
কাছে ' আশা. করাই বৃথা। বহু 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 'বিষ্য্যালয়েগ 
দেখেছি, এই লব উচ্চারণ শিক্ষার 
উপর দেখালেও তেমন জোর দেওয়া] 
হয়না:। অনেক ছাত জানেনই না যে 
বাংল! বর্ণমালায় ' ছুটে। একই চেহা- 
রায় ‘ব’ কি প্রয়োজনে বহাল আছে। 


“উজ্জল” আমাদের উচ্চারণে উজ্জল 


হয়েই জলছে (?) | 

ডু’-কে ‘ক’-বর্গে, 'ঞ-কে ‘চ’- 
লিহজ্জ- 
পাঠে’ ঘঘিও এদের আলাদাভাবে 


রাখ! হয়েছে, তবু বর্ণবালায় শেষে 


এদের স্থান হওয়াই ভাল। এবং 
ভ্-ং৮এর মধ্যে যে ফোন একটিকে 


রাখাই ঠিক । , সেই রূপ '৩:-এর 


ক্ষেত্রেও। লহ্ছজ পাঠ এক্ষেত্রেও 
অগ্রণী 1 লেখানে ৭১৬-এয় স্থান 
নৈই, নেই ‘ৎ, 2-এযও | কিন্ত একটি 
যুক্তাক্ষর (ক+য-্ক্ষ)কে স্থান 
দেওয়ার কি যুক্তি ছিল? 

পরিশেষে জানাই, বেশ কিছু 
দিন হল আমনি নতুন লিপিমাল! 
তৈরী নিয়ে গব্ষণা করছি। তাতে 
আমি একট] মৌলিক স্বয়বর্ণের দেখা 
পেয়েছি, থা আমাদের বঙ্গলিপি- 
মালার অঙ্থপন্থিত। অথচ আমাদের 


_ছ্বাবিও করা হয়। 


দোআশল-থেকে লাধারণতঃ নিখাল। 
বীজ উৎপন্ন হয় মার ফলে কৃষকর। 
বীজ দংরক্ষিত করতে পায়ে না এবং - 
পরের ফসলের জন্য আবার" তাদের 
এই রগডানিকারীদের শরণাপ্ হতে 
হ্য়। b 

এই সমস্ত প্রাকৃতিক Ee 
নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্ত 
নিজেদের হাতে নেওয়ার যে পরি 
'কল্পনা এই বহ জাতীয় ব্যবলায় 


-প্রতিষ্ঠামগ্ুনি করেছে, তার বিরুদ্ধে 


একক দংগ্রাম এখনই আরম্ভ করা 
প্রয়োজন । এই লমস্ত 'আইনের 
পরিবর্তে আন্তর্জাতিক স্তরের আইন 
প্রণয়ন কর! প্রয়োজন খার হারা. 
পৃথিবীর দন্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে 
জিমি প্রাজমূ” বিনিময় করা লভভবপর 
হবে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশের 
প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে মষ্ট নাহয় 
তার জন্তু আস্তর্জাতিক সংক্ষরণ 
প্রোগ্রামও তৈরী হওয়া উচিত। 
এবং তাই পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থাকে 
বহু জাতীয় সংস্থারণী কীটের হাত 


থেকে বাচানোর অন্ত রাজনৈতিক 
কীটনাশক বানি হওয়া’ এখনই 


প্রয়োজন । 


উচ্চারণে এর বহুল ব্যবহার দেখ! 
ঘায়। ঘেমন, ‘একট! বলতে গিয়ে 
দাধায়পতঃ আমরা এখানে 'এ-এ 
ঘেরূপ উচ্চারণ করে থাকি তাই.। 
কতকট] 'এ্যাংএর মত] মনে হয় 
এটাকে একটা সতন্ত্র বণ রূপে আমা- 
দের বর্ণমালায় স্থান দিলে তাতে 
বঙ্গলিপিমাল! আরো শক্তিশালী হবে। 
শেষ কথা, বানানের জ্বটিলত! 
যত কমবে কলমও চুটবে তত ক্রুত 
বেগে! আর এই ক্রুত গতির যুগে 
অযথা বোকা বইধার মানেই শক্তির 
অপচয় করা বা পিছিয়ে পড়া। 


অভি্ঠান্স প্রত্যাহারের 


' দাবিতে কনভেনশন 


গত ১১ অক্টোবয় মধ্য কলকাতার 
ইভেন্ট হলে জাতীয় নিরাপত্তা 
অভিক্তান্দ প্রত্যাহারের ' দাবিতে 
একটি কনভেনশন হয়। গণপতাজিক 
অধিকার রক্ষা সমিতি ও বিশিষ্ট 
কয়েকজন আইনজীবী, চিকিৎসক, 
অধ্যাপক, লাংবাদিক কর্তৃক আহত 
এই 'দতায় দভাপতিত্ব করেন 
শ্রীকপিল ভট্টাচার্য । 

চরণ দিং'এন প্রাজন কেয়ায়- 
টেকার ষত্রিমৃতার প্রস্তাবিত পি, ভি 
আ্যাক্ কংগ্রেল (ই) সরকার ক্ষমতায় 
বলেই গত ২ ফেব্রুয়ারী বর্বর-ক্ষমতার 
জোরে সংসদে পাশ করেছে । এয 
উপর -দবীনবীক়্ জাতীয় নিরাপত্তা! 
অভিষ্তান্স চালু করে কেন্রীয় দরকার 
স্বৈরতত্ত্ে্ন পথে যাচ্ছে বলে 
কনভেনশনের প্রস্তাবে উল্লেখ কর! 
হয়। প্রস্তাবে ' পি, ভি আয ও 
জাতীয় নিরাপত্তা অভিন্ত্যান্স বাতিল 
কয়ার সঙ্গে সজে ভারতীয় সংবিধান 
থেকে ২২ (৩) (খ) ধার বাতিলের 
প্রস্তাবটি পাঠ 
করেন গণতাম্বিক অধিকার রক্ষা 
দমিতির লাধারণ দম্পাদক দেবাশিস, 
তট্টাচার্য।, 


দ্রপণিঠ। শুক্রবার ৭ই নভেম্বর, ১৯৮. 


বাজ্রণ্টের আইনী লাইন 


ভ্রীপতি নন্দী 
5০ line is the keylink ; 
once it is grasped, every- 
thing will fall into place”— 
Mao. | a | 


যে শাদকশ্রেণী কোটি কোটি 
মাহষের ভিটায় ঘুঘু চন্লার, সে শ্রেণী 
নিতাস্তই নির্বোধ নয়। অনাহত 
কেউ তাদেরই হাতে কৌশলে তামুক 
সেবন করে ষাবে তেমন ধৃমপায়ী 
অন্তাবধি শুন্নায়নি। মুঠোয় ধর! 
্যকোটা ঘি বা কাউকে হাতড়াতে 
দেয় তবে তা কলকেটা দান্গিয়ে 
দেবার জন্কে, কদাপি . অন্ত কারণে 
নয় ।- প্রাদেশিক সৃত্বকার গঠনের মত 


কল্‌কে সাজানোর বামফ্প্টী সুযোগ-- 


' টাও এরূপ অমায়িক আমনজণ। গণ 
নাইন ও আইনী লাইনের বিরোধের 
কারপগুলি এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট । 


অতএব, কল্‌কে দাজানোর চমৎ- 


কার কাজটি যেখানে, একমাত্র 
লংবিধানগত দংসদীর অধিকার, 
সেখানে সংগ্রাম’ করে শ্বৈরৃতন্রকে 
রুখবার ও 'গণতন্ত্রকে প্রসারিত” করার 
বস্পমতানত্রিক উপায় ও পরিসর 
কোথায়? রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক 
উপরিকাঠাযোগুলিতে সমনত্তরূপ 
পরিকল্পন1 ও পরিচালন] ঘেক্ষেত্রে 
দেশীবিঘেশী ' শিল্পপু'জি, মহাজনী 
পুঁজি ও কুলাক শ্রেণীর অধিগত-_ 
অতএব জাতীয়চক্সিব্রহীন, দেশাস্ম- 
বোধহীন- সেক্ষেঅে উপরিকাঠামোয় 
প্রত্ঞমাত্র হয়ে এমন কি আধা- 
_ওপনিবেশিক ব্যবস্থা লম্পর্কে প্রশ্নমাত্ 
* মা তুলে, কোন রাজ্য. (প্রাদেশিক) 
দরকার কি করে একেবারে জনগণের 
‘সংগ্রামের হাতিয়ার, হয়ে উঠতে 


পারে? হাইকোর্টের অদংখ্য ইন্জাং- 


শনের বিরুদ্ধে আদালতী ‘লড়াই! 
চালিয়ে যেমন কুষককুলেন শ্রেণী 
লংগ্রামের হাতিয়ার হওয়া বায় না, 
আধাওপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ন! চালিয়ে 


তেমনই শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের 


হাতিয়ার হওয়! দূরে থাক, দাচ্চ! 


দরঘীও হওয়! ঘায়ন1।. তাহলে কায় 


বিরুদ্ধে কিসের বিরুদ্ধে লংগ্রামেয় 
হাতিয়ার? 
বান্তবকে নিতান্তই মনোগততাবে 
খা আর সংগ্রাম বিমুখিতা একই 


চরিত্রের এপিঠ ওপিঠ মাত্র । কোন" 


প্রাদেশিক দরকারের সঙ্গে ভারত 
সাধের নিয়মতাত্রিক সম্পর্বপ্ুলি, দ্বৈর- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের লে. জনগণের বৈয়ী- 
মুলক সম্পর্বগুলি, নয়াপু'জিবাদ 
বিশ্লোধী জনগণের সঙ্গে প্রাদেশিক 
দরকারেয় দম্প্কগুলি_এমব কিছুকে 
ভারতীয় পরিস্থিতির বাস্তব .পট- 


নির্ধারিত । 


ভূমিকায় না দেখলে লংখ্রায়ের লাইন 


গড়ে উঠতে পারে মা। তারতীয় . 


ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতিতে দাত্রাজ্য- 
বাদ, সামাজিক সাআজ্যবাদ, ময়া- 
পুঁজিবাদ ও আধাসামস্তবাদের পায়- 
স্পরিক যোগাষোগ ও তৃমিকাগুলি 
সম্পর্কে আমাদের বামমাগাঁদের দৃি- 


“ শক্তি এমনই ‘প্রবল’ ষে এরূপ নয়া- 


বুর্জোয়া আধাসামস্তবাদী শ্বৈরতঙ্ের 
বেড়াজালে আটে পৃষ্ঠে জড়িয়ে-পড়া 
বামফ্রন্ট মরকারগুলির করুণ অপমৃত্যু 
তাদের কারে! চোখে পড়ে মা। 


লক্ষ্যহীন রাজনীতির গোলকধাধার 


অদ্ধকারে হাতড়ে বেড়ালে এক্রপই 
ঘটে থাকে । নয়াবুর্জোয়া-নবৈরাচার 


বিরোধী, সাআজ্যবাদবিরোধী, সামা-' 


জিক লাঁজাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রা- 
মের এঁতিহানিক পটভূমিফে যার! 
সংসদীয় আচার-বিচারের বাইরে 
প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম, তারাই বাম- 
পন্থী গণ সংগ্রামের লঠিক হাতিয়ার 
গণষণ্টের লঙ্গে সমস্ত সরকারকে 
তালগোল পাকিয়ে ফেলেন, 
অতঃপর. খৈরতন্ত্ররে খাচারুধরা 
প্রাদেশিক সরকারকে ' দংগ্রামের 
হাতিয়ার হিদাবে চিহ্নিত করেন। 
অবস্থাটা এমনই করুণ হয়ে দাড়ায় 
যে, খোদ বামফ্রন্ট পরকারগুলিকে 
রক্ষা করার মত কোন থুটিও থাকে 
না। ] , 

যূলকথাঁ, কল আর গ্যাড়াকলের 
পার্থক্টাই এদের নজরে আসে না। 
কিন্ত যারই হাতে গিয়ে পড়ুক না 
কেন, গ্যাড়াকলের উৎপাদন গ্যাড়া- 
কলই হবে, অন্ত ফপল কদাপি ফলবে 
মা। গ্যাড়াকলকে ফাজের কল 
ভ্ৰমে ব্যবহার করতে. গেলে বিপর্খয় 
অনিবার্য ; ভুলগুলি অতঃপর ভুত 
হয়ে দ্বাড়ে চাপে, ঘাড় মটকায়। 
গণ-সংগ্রামই ভারতীয় সংগ্রাম 

আধাসামস্তবাদ ও আধাওুপ- 
নিবেশিক ব্যবস্থা পরস্পর পরিপূরক, 
পরস্পর ' অপরিহার্য ; নয়াদু'জিবাদ 
যেমন লামস্তবাদকে উচ্ছেদ করতে 
অক্ষম তেমনি ওপনিবেশিক ব্যবস্থা" 
কেও উচ্ছেদ করতে পায়ে ন! বরং 
মতুন নতুন উপায়ে স্থান লঙ্কলান 
করে দেয়। . নীটফল শৈরাচার-_ 
উভয় প্রকায় দ্বৈয়াচারী উপাদানে 
গড়ে ওঠা স্বৈরাচার । এদের উত্তয়- 
কেই কোণঠাসা না করে এদের 
ফোনটাকেই দাবাড় কয়! যায় না, 
অতএব, গণসংগ্রামের লাইন এক্ষেত্রে 
হুম্পষ্ট ও এতিহাপিক দন্ববাদের দ্বার! 
গপলংগ্রানের নেতৃত্ব 
সংনদ্ব-নির্ভয কিংবা বিধানসভা নির্ভর 


ময় তা একাস্তই গণলংগঠন-নির্ডনস 


নয় গণফণ্টের গণলাইম 


যে লংগ্রাম আইনী আদানতী 
ফুসফুস নিয়ে বাঁচে না গড়ে ওঠে না, 
ঘে সংগ্রাম পক্ষাস্তয়ে অচল কৌশজকে 
বর্জন কয়ে নচঙ কৌশল নৃহকায়ে, 
শক্তিবৃদ্ধি কয়ে গপণজোয়ারে শ্রেণীশক্রর 


্বৈয়াচাযী আইনের প্রাকার ভাজে, : 


জন দংগ্রামকে জমজীবমে ছড়িয়ে 
দেয়। বলাবাছলা, মুখে সংগ্রামের 
ধেশয়াটে শ্লোগান তুলে যার! কার্ধতঃ 
ধতিহানিক হন্সবাদের হার! নির্ধারিত 
লড়াইয়ের কর্মন্চীকে অকেজে! করে 
রাখে, মে আত্মবোধবাদী সংস্কার” 
বাদীর] একমাত্র সুবিধার হাতিয়ায় 
হতে পারে কিন্ত গণসংগ্রামের , কেউ 
'ময়। 
অতএব, ফ্রপ্টপন্থী সরকার 
বিলাদীদের দুঃখ করে লাত নেই। 
ওনার! নাকি 'মার্সীয় তাত্বিক] 
বিশ্বপু'জিবাদের এ শেষ-দশায় আস্ত- 
জাতিক পু'জি শিবিরগুলির যোগাযোগ 
ও ঘন্বগুলিকে কি ওনার! চেনেন 
না? ভারতীয় অর্থনীতির কাঠা 
মোটাকে শ্রেশীবিচারে ও আতস্ত- 
জাতিক পুজিশোষণের বিচারে 
প্রত্যক্ষ করেন না? কিংবা] এরূপ 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংবিধানিক 
ব্যরস্থাধীনে তথাকথিত রাজ্য পর- 
কারের অধিকারগত ও ক্ষমতাগত 
অবস্থান সম্পর্কে ওয়া কি োহগ্রন্ত? 
তা ওয়! ইচ্ছানধায়ী ওদের সাধ 
আহ্লাদ ওয়! ব্যক্ত করতে পায়েন, 
কিন্তু বিদেশী পুছিস্বার্থগুলির অচ্ছেন্ত 


স্থবিধাতোগ, ফেঁপে-ওঠা দেশী পুঁজির - 


অর্থনৈতিক তাগিদ্ব এবং ভারতীন্ন 
নয়া-বুর্জোয়ার রাজনৈতিক অন্তিত্রে 
তাগিদ মে ত্রিবেণী সঙ্গম" রচনা 
করেছে, ভার পুণ্য দলিলে ডুবে ডুবে 
ঘাকিছুই প্রার্থনা করা হোক্‌ নম! 
কেন, প্রাপ্তিযোগ নাস্তি; নব 
প্রার্থনাই অতলে তলিয়ে ঘাবে। 

আসলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
অবক্ষয়ের মানলিকৃতায় ষে রা ব্যবস্থা, 
ইন্দিয়। কংগ্রেস এমন কি আনন্দ- 
বাজান্ীদেরও গুরুতয় বস্তু বলে মনে 
হয় সেগুলি বাস্তবে মোটেই তা নয়; 
এগুলি ভারতবর্ষের ভুলের মাশুল, 
“এরিয়ার”এলস ফনল--প্রতিক্রিয়ার 
ভর] জোয়ার, ইতিহাসের জঞ্জাল, 
ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়ে যেতে 
বাধ্য। 

দ্বীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পরিস্থিতি 
থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে বাম- 
ফ্রন্ট কিংবা তায় কোন “হাতিয়ার” 


হৃদি এ রাষ্্রীয় কল বজাগুলিকে বিকল : 


কয়ে দিভে সক্রিয় বাস্তব পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেন তাহলে নেদিম তারা 
ক্ষীয়গ্রাণ পয়জীবীদের এ দংসদীয় 


আবেদন 


খোয়াড়ের আশ্রয় হারাবেন সন্দেহ 
মেই, কিন্তু সে সঙ্গে তাদের লাংবিধা- 
নিক শেকলটাকেও হারাবেন, আর 
অফুরস্ত শক্তির উৎস ইতিহাসের মহা- 
নায়ক জনগণের মধ্যে তারা নতুন 
জীবন লাভ করবেন--অবস্তই জনগণ 


বলতে এ'টো-চাট! ' 'বুদ্ধিজীবী', 


আইন-ক্রিমি আইনবিদ্‌। চিটিং-এ- 
উত্তীর্ণ চিকিৎসক, তালকাঁন! দাংৰা- 
দিক, অপোগঞ্জ. তাহাকার, গপমূর্ 


সংবাদপত্র সম্পাদক, পত্ধ যত্বনা-জানা 
তত্ববিদ্‌, ' বরাহবুদ্ধি আমল, হাড়ে- 


বজ্জাত গান্ধীগুয়াল] ইত্যাদি যাবতীয় 
ঘাটের মড়াদেরে বুঝায় না--ভারতে 


জনগণ বলতে সোক্ষ] কথায় তাদেরই 
বুঝায় হার] আজো ক্ষমতার লড়াইয়ে 
নেমে পড়েনি । 17644 

কেন্্র-রাজ্য জম্পর্কটি যে অর্থে 


“অগ্যানিক সে একই অর্থে লংগ্রাম- 
হীন ‘সংগ্রামে’র- সম্পর্ক । বিষাক্ত- 
দেহের কোন অঙ্গে যেমন “পৃথকভাবে 
বিশুদ্ধ রক্ত নঞ্চালন লশ্তব হয় না, 


সেরপ কোলক্রপ স্থানীয় সমস্যার 


বিষয়েও স্থানীয় কোন সমাধান নেই, 
এবং কনফারেন্স টেবিলে পরম 'যুক্তি- 
পূর্ণ’ বাক্বিস্তারগুলি যথাপূর্বং ভুতের 
পিণ্ডি চটকাঁনে] ছাড়া আর কিছু হয় 


॥ পাচ ॥ 
না। জীবনের লারাহছ-সঙ্কটে আধা- 


সামস্ততাস্ত্রিফ থেচ্ছাচারের আত্যত্ব- 
রীণ মৃত্যু ঘঞ্ন। এতই অসহ হয়ে 


. উঠেছে থে কেবলমাত্র দাতমুখ বিচুনী 


ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই। 
জাতীয় চরিত্রহীন 'রাষ্্রকাঠামোটি . 
এতই [70155116 যে কোন পামাক 
কাঠামোগত বিবেচনাটুকু পর্যন্ত এ 
রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্পনীয় । মালিক- 
শাহী শয়তান করনে! দখনে। ট্াইন্গ 
পাল্টে তুঙ্গসী পাত! চিবিয়ে খেতে 
পারে কিন্ত তার শিকাদী আত্মা! 
আমিষ ছাড়া বাঁচে না। অতএব, 
জনগণতাঞ্রিক বিপ্রবের মোগান দি 
মেকী না হয়ে সাচ্চ? হয় তাহলে . 
অন্ধকারে হাতড়ানোর' অধ্যবসায় 
ত্যাগ করে প্রকাশ্য দিবালোকে চোখ 
ফেলতে হবেই, নতুবা উপায় নেই। 
সমস্যার দমাধান আলাপে-প্রলাপে 
নয়, সংসদীয় খোরাড়ে নয়, এসৰ 
কিছুর বাইরে একেবারে নীল 
আকাশের নীচে, ঘেখানে পেটের 


আগুন বুফেন্র আগুন আয় মাথার 
আগুন পৃবের রজজ্ছটার মানুষকে 


প্রতিদিন অজেয় করে তুলছে। 
(সমাপ্ত ) 


কলকাতা বন্দরের সাধারণ 


কর্মচারীরা বঞ্চিত 


অরথচ চুপিচুপি 


অফিসারদের মধ্যে জনমি বিলি - 


কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের | 
কর্মচারীদের বানগৃহ নির্মাণের জন্ত 
জমি দেবার ফে প্রতিশ্রতিদিয়েছিজেন 
তা পালন করার কোনরকম সদিচ্ছা 
কর্তৃপক্ষের আছে বলে মনে হয় না। 
অথচ চুপি চুপি বন্দর কর্তৃপক্ষের উচ্চ- 
পদস্থ অফিসারদের জন্ত জমি বরাদ্দ 
করা হয়েছে. এবং ভা নিয়ে কর্মচারী " 
মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়েছে। | 

সংবাদে প্রকাশ ঘে, ১৯৭৭ সাদেয় 
১৭ই জুলাই বন্দর কতৃপক্ষের 'দচিব 


বন্দর 


কিন্তু অন্তাবধি কিছুই হয়নি। 
অথচ কোনরকম লারকুলার 
ছাড়াই বন্দন অফিনারদের একটি 


“সমবায় সমিতিকে জমি বরাদ্দ কর! 


হয়েছে আলিপুর এভিনিউ এক্সটেন- 
শনে প্রায় দেড় দশক আগে। এই 
সমবায়ের সদস্য বন্দরের তৎকালীন 
চেয়ারম্যান পি লি মিত্র, আর এন 
ঘোষাল, এস কে দোষ, এ এল কর, 
এসকে বোন,. এস কে কুপ্লাবহিষ়াঃ 
এম আর দাহা, কে.কে দাপ। আগে 
সচিব কে এন গাশুলীও 


কে এন গাঙ্গুলী এক নারকুলার জারী এই দমবায়ের সদস্য ছিলেন। এই সম- 


করে বললেন যে, বন্দরের কাদের 
বাসগৃহ নির্মাণের জন্ত তারা জমি 
দেবেন। কর্মচারীর] বালগৃহ নির্মাণের 
জন্য সমবায় সমিতি গঠন করতে 
পারেন। ৭৬২৫ নম্বরের এই লার- 
কুলার অন্তধাক্্ী” বন্দর কর্মচারীগণ 
গোটা ছয়েক বাসগৃহ নির্মাণ সমবায় 
লৰিতি গঠন কয়েন এবং তা রেঙ্জি- 
স্টরেণান করানো হয় । ১৯৭৭ মালের 


২৭শে জুম আরও একটি সরকুলার 


জারী করে বন্দর-সচিব বলেন, ৰহু 
এসেছে । লেগুলি বিবে- 
চনার ভ্তরে। এয় পর সব চুপ। 
কর্মচান্ীদের সমবায় সমিতিগুলিয 
পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের. নিকট বহু 
আবেদন কর! হয়েছে কিন্তু তার] 
কোন জবাব পাননি। প্রধানমন্ত্রী, 
জাহাজী মত্রী, কলকাতা বন্দরের 


চেয়ারম্যান, লচিব লহ সংক্ষিই সকঙগ- 


কেই এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। 


বায় দম্পর্কে অতিযোঁগ যে, একজনের 
জন্য বরাদ্দ জমি নিয়মবহিতূ তভাবে 
অন্তকে দেয়া হয়। এয়সক্ম অত্তি- 
যোগও আছে যে, কোন কোন শদলা 
একাধিক শেগ়্ার নিজের নামে করিয়ে 
নিয়েছেন ট্রান্সফার করিয়ে যাতে 
অবসর গ্রহণের পর তা নিজের কায় . 


আনা বায়। . 

বন্দর কর্মচারীদের বক্তব্য হল 
এই যে, চুপেচাপে কোনরকম সার- 
কুলার ছাড়াই আমলাদের জন্ত জমি 
দেয়ার ঘটন। নজীর বিহীন । অথচ 
সারকুলার দিযে ' প্রতিশ্রত জমি 
আজও কর্মণদের লম্বায় সমিতির 
হাতে অর্পন না করাট। শ্রমিক স্বার্থের 
পরিপন্থী । 


'॥ছয় | 





বাপ্ডাৱামেৱ বাগান 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় : 
- প্রথমেই বদনে রাখি, ধীরেশকুমার 


চন্ষবর্তাঁ প্রযোজিত ও তপন সিংহ 
পরিচালিত “বাঞ্ছারানের ' বাগান, 


॥ ছবিটি সুণ্মিত, রসপূর্ণ সংলাপে 
| সত্বন্ধ, আবেগ ও আবেদন নঞ্চার়েও 
লক্ষম। দহ সরল পরিচালনা ও 
হিউমার কির, মধ্য দিয়ে ছবিচিন্ন 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও আছে 
বেষ্ট । কিন্ত মাঝে মাঝে ফ্যান্টা- 
পির আরোপ করে ছবিটিকে ফ্যান্টা- 
চিক করে তোঙ্গার-বাদন! হয়তে। 
ছিল ভপন সিংহের, যে-বাসনা, 

£খের সংগে বলতে হ্য়, মোটেই 
পুর্ণ হয়নি তার । ছবির বিষয়বস্তুর 
ষে-প্রকতি, তার লংগে হিউমার 
স্বরণ মানানসই হলেও ফ্যাণ্টানি 
" সেধানে অচল । অতৃপ্ত আত্মার 
শরীরী প্রকাশে যে ভৌতিক ক্রিয়া- 
কাণ্ড মাঝে . মাঝেই ছবিতে মেধা 
গেছে, তাতে ন্নবালক আকৃষ্ট 
করার একট! প্রয্নাদ ঘে আছে, তা 
_ বুঝতে কষ্ট হয়না কিন্ত' ছবিতে. 
রুল “হটিয় খাতিরে - ৩1 যে শুধুই বস 
হি করে, তপন পিংহের মত: পরি- 
চালক সেটুকু উপলান্ধ করলেননা-_- 
এটাহ বিশ্বহকর। 

মন্দ মিডের পাজানে) বাগান? 
নাটকটি অবলস্বনে আলো) ছবিটি 
নিহিত । কাহিনীর মধ্যে দশকের 
ইচ্ছাপুএণের ব্যাপার" শুাপাহওলি 
এমন সুন্ধরতাৰে লাঙানো আছে 


যে, তার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা 


জম্পরকে নাপাত ধারণায় তেমন কোন 
পপর সাধাগণেহ মনে দেখ। না দে ওয়া- 
টাহ শ্বাভযাবক্ যাধ 'দেখ। যায়, 
অত্যাচারী শেক ধারে হে পরাগ 


হচ্ডে, পায় শে]াষ$ ছঃখা ক্রমে: 
, জঙ্গী হয়ে উঠবে, তবে লাধারণ 
দশকের দীপ্ত ব্পনাই লেখানে 


চর্িতাথ হস্তে উঠে বনোবদ। পূণ 
. কয়ে-__এবং বাছ।গাদের সুখকর 
- পাগশাতর মধ য়ে দর্শক সাধারণের 
সেহ হচ্বাপূরক ব্যাপার5।ই টানে! 
হযরেছে। বস লক্ষণায়' এহ যে, 
গে।উ। প্রসংগাট কোন লামাজিক ও 
আথনোতক লত্যের প্রেক্ষাপটে তুলে 
' ধরে বাগুব মূল্যায়নে চিহ্নিত ক্র! 
ইয়নি। ফলে ছাবটি তাৎ্পর্যনপ্ডিত 
ঘননশাল না হয়ে শুধুই অর্থহান 
আবেগধমা হয়ে পড়েছে। 


প্রবল - প্রতাপান্বিত অমিদার" 


বাদেই মার] যাবে 
। স্থৃতরাং জবরদপ্তি ন! করে তার প্রতি 


রর 


তারই অধীন প্রা -বাঞ্ারাষের 
মাঞালে] বাগামটি বলপ্রয়োগ করে 
অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল | বাঞ্ছা- 
রাষের' বস্বল হয়েছে, তার জমবন 
নেই, একা। তবু প্রথমদিকে 
ছবিতে দেখি জহিদারের এই অন্যায় 
জুলুমের সে প্রতিবাদ করেছে-_প্রতি- 
রোধও' করেছে একবার ।, কিন্ত 
তারপর থেকেই দেখ] গেছে, জযি- 
দ্বারের সব কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ 


বার্থ হয়ে ষাচ্ছে অদ্ভুত কাকতালীয় 


যোগাযোগে । ম্যাগিষ্রেটের এক 
শাদানিতেই- ছনিদাতের আহা । 
জমিদার পুত্র শেষে জমিদার হয়ে 
বাঞ্চারাষের বাগানটি দখল নেবার 


জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল।- 


বাঞ্চারাম- বৃদ্ধ, অপত--কিছুদিন 


"নিশ্চয়ই । 


সহাঙ্তৃতি দেখিয়ে, মানিক চারশে! 


‘টাক! বরাদ্থ করে অপেক্ষা, করতে 
লাগল বাঞারায কবে মারা ষাবে-- 


মারা গেলেই বাগানটি হস্তগত করা 
যাবে--এই মর্মে একটি চুক্তি দলিনও 
হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল 
বাঞ্ধারাষের যয়ার ফোন লক্ষণই 
নেই, বরং ভাল মদদ খেরেদেক্কে 


শরীর ক্রমশঃ ভালই হয়ে উঠছে,।. 


তার পালিয়ে যাওয়া নাতি কিরে 


-এলেছে বিয়ে করে বে সংগে নিয়ে। 


তথন' জমিদার বাঞ্ধারামকে মারার 
জন্ত বিষাক্ত 'লাপশ.ছেড়ে, ডাক্তার 
লাগিয়ে, দেবীর কাছে মানত করে 


[যে লব কাণ্ড করল, এবং বাঞ্ছারাম সে 


সব সংত্বও যে ভাবে. বেচে রইল 


বহাল তবিয়তে, ত! যেমন অবাস্তব 
হেমনি - 


হাস্তকর। শেষ পর্যন্ত 
জশিষারেরই মৃত্যু হল, বাছ'রাম 


বেঁচে কইল তার সাজানো! বাগান 


নিয়ে। কিন্ত এই ধে বাগানখানি 


বাঞারাম তার নিজের দ্খলেই শেষ. 


পর্যন্ত মেখে দিতে পারল, ত! কিসের 
জোরে.? অবশ্তই তথাকধিত দৈব 


শক্তিতে--মাপন শক্তিতে নয়। সে. 


তো জমিদারের কাছে আত্মসমর্পণই 
করেছিল? ' এখানে ছবিতে ' কোন 
দংঘাত নেই-নেই কোন বলি 
পরিচয় সাংগঠনিক শক্তির, যার 
জোরে শোষক জঙিঘারের লুক দৃষ্টি 
থেকে বাগানটির দখলকে কায়েম 
করে রাখার পথ দেখানো যেতে 
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“পারত । 


বান্ধায়াসের নেতৃত্বে নাতি 
ও অন্ত বঞ্চিত প্রজাদের সংগঠিত 
করে জমিদারের শোষণ ও মিপীড়নের 
উপযুক্ত জবাব দিতে পারলে এই- 
'ছবিটিই এক মতুন ভাইফেনশনে 
চিহ্নিত হয়ে লমাজদচেতনতার এক 
উজ্জল দিক তুলে ধরতে পায়ত। 
কিন্ত তা হয়মি, উদ্দেস্তও নিশ্চয়ই 
সেরকম ছিলনা 

র্ভীন, ফটোগ্রাফিতে ছবির 
সৌন্দর্য কিন্তু অনেকগুণ বাড়িয়ে ' 
ধিয়েছেন ক্যামেরাম্যান বিষল 
মুখোপাধ্যায় | স্থবোধ রায়ের, 
দম্পাফনার গুণে ছবি তার বাহি 
গতি পেয়েছে । আর. অভিনয়ে 
বিস্ময়কর 
ধীপংকর দেও মনোজ.মিজ। জমি- 
দায়ের.ছুই পুরুষের ছুটি ভিন্ন মান- . 
দিকতাকে সুন্দয় বিশ্লেষণ করেছেন 
' মীপংকর-দে। আর মনোজ হিত্রের 
'বা্ছারাম” . এক কথায় চমৎকার |, 
এই প্রথম চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হয়ে 
দুরূহ চরিআটির. অভ্তথন্ব যে মৃন্সি- 
মানায়. তিনি ফুটিয়েছেন, তা তার 
অভিনস্ব ক্ষমতাকে - লংশয়াতীত: 
প্রমাণে চিহ্নিত করে। যোক্তার 
চরিজটি । নির্মলকুমারের ॥ অভিনয়ে 
য়ীতিষত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 
ছবিতে আবহ নংগীঁত কিন্ত এক 
নিশেষ মারায় যুক্ত হতে পারেনি। 


সুন্দরম প্রযোজিত 
‘মেষ ও রাক্ষস’ 


বর্তমান যুগ-পরি প্রেক্ষিতে একটি . 
ত্য কথা রূপক্থার আংগিকে 
বক্তব্য হিসেবে ফুটিয়ে তুলে উপতোগয 
নাট্য পরিবেশনা কর! মোটেই সহজ 
কর্ম নয়। কিন্তু সুখের কথা, হুম্বরম 


গোষ্ঠী তাদের 'মতুন নাটক “যেষ ও 


'কাক্ষদ+ গত ২৭শে অক্টোবর আাকা- 
ডেমি মঞ্চে উপস্থাপন করে সেই 
বিরল কৃতিবের স্বাক্ষর রাখল। 

রূপকথার দেশ রূপনগর, রাজা 
রাক্ষন, তার যাতুশক্তিযর বলে অপভ্ব 
ক্রিয়াকাগ্, হিধিচার শোষণ ও 
নির্যাতন, তার বিরুদ্ধে জব 
প্রতিবাদ ও আক্রমণ, রাক্ষসের পরা- 
জয় ও’ বন্দীদ্বশা, রাক্ষল নিধনের 
অলৌকিক মস্রগ্ুপ্তি, তিন তরুর্ণের 
তা আয়ত করার জন্ত হিম পাহাড়ে 
ছুঃনাহসিক অভিযান, অন্ধ খাবি 

কষ্কের নেতৃত্ব দান, দু্গৰ পথে হিংসা ও 
লোভের নান! মায়ারী ‘ছলনা, 
লোতী ছুই . তরুণের পদ্ব্খনন ও 
তাদের নির্মম শাস্তি, রাক্ষসেয় পুন্রা- 
গমন ও শেষে তার নিধন পর্ব হিয়ে 


মাটকের উপসংহার এনেছে মেষ 


থেকে মাহষের উত্তরণ ঘটিয়ে । 
জন্দেছ দেই, রূপকথার মেজাজ যেমন 
পুয়োটাই আছে মাটক্চিতে তেমনি 


নৈপুণ্য . দেখিয়েছেদ . 


-দ্পৰ ॥ শুক্রবার, এই নভেম্বর, ১৯৮০ 


কিছু ব্েখ টায় রীতির প্রয়োগও লক্ষ্য 
কর! গেল প্রথম ওশেষ দৃশ্যে । 


"নাটক রচনায় ুক্দিয়ানার পরিচয় 


রেখেছেন মমোজ মিত্র মিঃলন্দেহে, 
কিন্তু রাক্ষসের অত্যাচার ও অত্যা- 
চারিত দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া দেশের 
চলমান, পরিস্থিতির পটভূমি রচনার 
য্থাযধ লহায়ক- হয়েছে বলতে পার! 


যায় না। তবে তিন তরুণ__ছীরা- 
মন, স্বর্ণ ও মীলকযলের মমের . 


দৃঢ়তা, রাক্ষস রাজের. অনাচায়ের 
বিরুদ্ধে লংগ্রামী চেতমা, শোষণ 
য়োধের শপথে কনের বিষ প্রেরণা 


অনেকটাই - যুগ ও কালের পরি- 


প্রেক্ষিতে আদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি 
করে। , হীরামন ও স্বর্ণ দোত ও 
প্রেষের শিকার হয়ে যে সংক্ল্লচু।তি 
বর্ণ __দেখানেও রয়েছে বাস্তবতার 
স্পর্শ ।. বিদ্ধ হিষ পাহাড়ের সেই 
অহাজনী তাপসের মূখ দিযে থে 
কথাওলি বেরিয়ে এসেছে, নাটকের 
সপ বক্তব্য সেখানেই নিহিত। যে 
দত, নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী সেই শুধু 


পারে অত্যাচারী র্লাক্ষপটাকে বধ 


করতে । অর্ধাৎ শোষণ নির্যাতনের 
অবসান ঘটাতে গেলে প্রস্বোজন 
লতত1] ও নিষ্ঠার। .কিন্ত নাটকে 


ধেখি, চীরাষ্ন যে রাক্ষপের যাহুবলে 
মেষে রূপাস্তর্নিত হয়েছিল ও বহ 


হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, সেই 
পুনরায় মামুযে উত্তীর্ণ হয়ে রাক্ষপকে 


করল হত্যা ।' এই প্রসঙ্গ ৮ 
কঙ্কের বাণীও যথেষ্ট অর্থবহ । ' হীরা 
মন লোভে ও প্রেমে আদর্শত্রই ঠিক 
কিন্তু দীর্ঘকাল মেষ রূপে থেকে শা 
ভোগ করে, অনুশোচমার জালা 
দস হয়ে শেষ পর্যস্ত স্থিয় . ংকরে 


সততার . প্রতিমৃত্ি্রপে মংগ্রা 


মাছুষে হল: মুক্ত ও অত্যাচারী 
প্রাণ নাশ, করতেও সক্ষম হল 


'মাটকটিভে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু প্লে 


মেই কোথাও । , 
মনোজ হিত্ব নাটা নির্দেশনা 
দ্বায়িত্বণ্ পালন. করেছেন নৈপুপোর 


লংগে। কিন্তু একট। কথা । হীরা 


হম যাছুদৃগুটি বন্দী রাক্ষমের ভাতে 
তুলে দিল কি যুক্তিতে, দেট 
বোঝাই ভার। বুদ্ধিদীপ্ত নির্দেশ- 
দায় এ অংশটির উপস্থাপনা কেষন 
যেন অদংগত মনে হুয়। তাব তার 
ৰফ্ চরিত্র রূপাত্ণে দক্ষ অড্ি- 
নেতার পরিচয়ই পাই। নটী ও 
চন্লেখা রূপে জয়তী ঘোষ কৃতিত্ব 
দেখিরেছেন। ছুদাল লাহিড়ীর 
রাক্ষস দৃ্ট . আকর্ষণ কয়ে । শুভ্ৰ 
ম্ুষদারের 'হীরামন+ হন্দর।' অর 
চটয়িত্রগুলিও স্থঅতিনীত। আলোক- 


'পরিজল্রনা ও প্রক্ষেপণে তাপস সেন 


নাট্য মূহূর্তঞ্চলি 


ও অমল রায় 


লীলাচঞ্চল-করে তুলেছেন। লংগী 
পরিচাজনার দেরাশিদ দালগুগ রস 
সৃতি করেছেন কম নয়। 

চ লি te 





তাজ ade La ডবলু EEE 


রাজ্য লরকারী লংস্থাসযৃহ্র অমুমোদিত ঠিকাদার | সরবরাহজ্ঞারী / প্রত্তত- 
কারকদের কাছ থেকে টেগডার নং, কাজের নাম এবং নিষ্ট তারিখ লিখে 
দফাওয়ায়ী যরতিত্তিক | তি রি শক সীল করা ০ | 

বস্তি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 2০ শা 


রেফাঃ নং £ ১১/ জি এম-কে এম টি / ৭৮৮৭ তাং ২১-১৪-৮০ 


এরিয়া কষপ্রেন্সে এরিক হেড.কোয় টারের স্পেশাল ট্রাইকিং ফোর্সের অন্ত 


১৬ ইউনিটের এম' এইচ এস ডি / এস কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য । 
বকের আন্ুযানিক মুল্য ২,৪৩,৪৪৮ টাকা। 


প্রতি 
ক্কেশিয়ার / আসিস্টাপ্ট । 


কপ্টেলার অফ আাকাউন্টলের.কাছে প্রতি সেটের জন্ত ১০০ টাকা, নগদে 
দিকে ( জেনারেল ষ্যালেজারের অফিস, কুছুপ্টোরিক] টিয়া থেকে ২২ ১১ ৮০ 


পর্যন্ত কাজের সময়ে বেলা 


১*টা থেকে ৩31 পর্যন্ত টেণ্ডার লিল" 


পাওয়া যাবে। ২১-১১ ৮* বেন ৩3! পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর] হবে এবং 


একই কিমে বেলা ৩৩৯টায় খোদাহবে। ২ ২ ৫ 
সাধারণ 8 আহমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের । 


কাছে | অফিসে জা দিতে হবে এবং তার রলিদ টেগ্ডায়ের লঙ্গে পাঠা 

হবে; অন্তথায় টেগ্ার বাতিল কর! হবে। টেগারদাতা অথব। ভাগের 
'যনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোল] হবে। বরতৃপক্ষ ‘কোন 
কারণ না দেখিয়ে যে কোন ( টেওডার লম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, গ্রহণ করাঃ 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টের দেবার অধিকার 


নংরক্ষিত রাখছেন । 





~~ 
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দপণ || শুক্রবার, ণই নভেম্বর ১৯৮ 


I 
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সহজ পাঠ প্রসঙ্গে 


বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার শামন 
ক্ষমতায় আদার পর শিক্ষা সম্পর্কে 
নতুন করে কিছু তাবদা চিন্তা শুরু ' 
করেছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ভয় 
থেকে তার প্রয়োগনীতি নিয়ে কিছু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন। 
বর্তষান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা 
তথা শিশ্ত শিক্ষার নয়] পাঠক্রম. 
কতখানি কার্যকরী হবে, অথবা তা 
এ কতখানি ন্জ্ঞানিক এবং কঙখানি 
নৰৰ হবে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক 
" করার পূর্বে শ্রচ্ধে্ বৃক্ধিদীবীদের 
একবার আমি তেবে দেখতে বলি। 
লমালোচন! করে হয়ত কালক্ষয় হয় 
কিংবা পরন্পরের গায়ে কালি ছেটান 
যেতে পারে কিন্তু তাতে আসল লাভ 
কিছু পাওয়! ঘার না। তায়! হয়ত 
সত্যিই দেশকে ভালবাসেন, দেশের 
কথ] চিস্তা করেন কিন্তু শিক্ষামীতি 
কিরকম হওয়া] উচিত তা কতখানি 
"জীবনমুখী হয়ে উঠতে পারে প্রভৃতি 
বিষয়ে তারা কখনও সুস্পষ্ট আলোক 
"পাত করেছেন কিনা কিংবা তা ত্বন- 
লমক্ষে তুলে ধরেছেন কিনা_-ঘামার 
আন] মেই। j 
"-নহঞ্জ পাঠ’ বাদ দেওয়া মানেই 
নাবীন্দ্রনাথকে বাধ দেওয়া নয়। 
, কারণ একটা জিনিল দীর্ঘদিন ধরে 
চলার পর দেটা দবার কাছেই এক- 
'ঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে । ভাই নেই 
একছেয়েমীর হাত থেকে রক্ষা পেতে 
- মাহুযকে নতুন কিছু ভার্বতে হয়। 
*' পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'দহজ 
পাঠ” লিখেছিলেন এবং তারপর এই 
গত কয়েক.বছর আগে তা আমাদের 
“শিশু শিক্ষার পাঠক্রম হিসেবে “চালু 
ক্য়। তার আগেও বিষ্ভাপাপরের 
প্রথম ভাগ’ বইটা হাতে নিয়ে বহু 
মানুষই শিক্ষার প্রাথমিক বৈতরণী 
পায় হয়েছিল। তবে কি““সহজ 
পাঠের চেয়ে তায় মুল্য আমাদের 
।কাছে কম? “মোটেই না। কিন্ত 
হধন সেই ‘প্রথম ভাগ’, ‘দ্বিতীয় ভাগ” 
এর পাঠক্রমের পরিবর্তন করে অতীতে 
তার, মূল্যকে খাটো করে দেওয়া 
' হয়েছিল কই তখন তো আমাদের 
শ্রদ্েত্ব কোন বুদ্ধিজীবী দোচ্চার হয়ে” 
ওঠেননি 
রবীঙ্গনাথ ধেষন আমাদের কাছে 
মমন্ত, তেমনি বিদ্যাসাগর, সুকান্ত, 
নজরুল, সত্যেন দত এয়াও মমন্ত। 
ভারতবর্ষে আজ হখন' দিকে দ্বিকে 
সাম্রদায়িকতার বিঘ ভয়াবহভাবে 
ছড়িয়ে পড়ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা 
চাড়া দিচ্ছে কিংবা আসান, ওড়িশা, 


ত্রিপুরা প্রভৃতি জায়গা থেকে বাঙ্গালী 
তাড়ান হচ্ছে, যধন বাঙ্গালীর! তাদের 
নিজের দেশেও বিদ্বেশীর মত বাস 
করছে, কই তখন তো বুদ্ধিজীবীর 
কিছ করেন না, তাদেরও ঘে কিছু 
কর্তব্য আছে এবং তা হচ্ছে এই সমস্ত 
সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
জনমত গঠন করা, দেশীয় অখণ্ডতা 
বোধ, জাতীয়ত1 বোধ প্রভৃতি 
জাগিয়ে তোল1-_ত1 কি ৮ ভূঙগে 
গিয়েছেন? ) 
রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বৃষ্টিশ লর- 
কারের প্রদত্ত ‘নাইট?’ উপাধি স্বণায় 
সঙ্গে ত্যাগ করেছিলেন । উপাধিট। 
সন্মানীয় কিন্ত তাকে ত্যাগ করার 
ক্ষেত্রে তার মনে এতটুকুণ্ড মোহ ছিল 
ন1। বর্তমান যুগে কোন বুদ্ধিজীবী 
রবীন্ত্রনাথের মত এইরকম ব্যক্তি 
স্বাতঞ্রের পরিচয় 'কখনও রাখতে 
পেরেছেন কিনা যথেষ্ট দন্দেহের 
অবকাশ আছে। রবীঞ্জনাথ, রবীক্ত- 
নাথ করলেই বেশী করে রবীন্দ্রানু- 


রাগী হওয়া যায়না | তার ভাবধারা, 


জীবন দর্শন এবং আদর্শাম্যায়ী 
আমর] কতটা কি করতে পেরেছি 
এটাই মু্ধ কথা । রবীন্রমাথকে কেউ 
ষধি বৈজ্ঞানিক দৃরিতঙ্গিতে মূল্যায়ন 
করতে চাম তবে তাকে অপনাংস্কৃতিক 
বা অরাবীন্দ্রিক বলা যায়না] । কারণ 
রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশী করে 
লাধারণ জনসমক্ষে তুলে ধরা বাতা 
জীবমদর্শনকে আরও বেশী বান্তবমুধী 


করায় কাজ যেকোন বুদ্ধিজীবী তথ - 


লৎমাহ্ষই করতে পারেন। 
শিশুরাই আগামী দিনের দরে শের 
নাগরিক। তাদের 
দরল মনকে ভাগমুক্ত রেখে ষাতে 
তাদের স্বাভাবিক বিকাশ হয়, 
সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। 


আজ ঘখন শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, 


বেকারত্বের যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক ভাঙন 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, যখন 
সর্বত্রই একটা 'অস্থিন্রতা ও অবক্ষয় 
খা দিচ্ছে সেই সময় পড়াশুনার 
প্রতি ছাত্ররা যাতে আরও বেশী 
করে মনোষোগ দিতে পারে ভার জনক 
পড়াশুনাকে নিশ্চয়ই আরগু-কর্ষনীয 
করে তোলা দয়কার। তালভ্তব 
একেবারে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর 
থেকে ঘর্ধি বিজ্ঞান সম্মতভাবে শিক্ষা- 
নীতিকে নতুন করে 'পরীক্ষ। নিয়ী- 
ক্ষার মাধ্যষে পরিবর্তন কর] হয়। 
ব্রিটিশরা ছুশে! বছর ধরে তাদের 
কারখানায় শুধু মধ্যবিত্ত কেরাণী 
তৈরী করে গিয়েছে, তাদের কিছু 


স্বকুমারমতি' 


খের খা যানুষের হট করেছে, ছার 
আমরা নিরুপায় হয়ে সেই বিদেশী তথা 
বিদেশী ভাষার সেবা করে পিয়েছি | 


_ভারপর স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর 


পরেও আজও কিন্ত আমর! সেই ধারা 
থেকে মুক্ত হতে পারিনি । 

বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা প্রধানতঃ 
দমাজবন্ধ যছিষের উৎপাদন, বন্টম, 
উৎপাদন লম্পর্ক, সংস্কৃতির সজে 
লম্প্কযুক্ত যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান ও 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার আদান প্রদাম 


প্রক্রিয়া । তাই সমাজের 
প্রতিটি ' হাঁছষেরই-_ত1 দে 
সয়কারী অথব] বেসরকারী, 


প্রতিষ্ঠানের লঙ্গে যুক্ত হক 
অথবা গ্রাসের খেটে খাওয়া রুষক 
কিংবা শতয়ের কল কারখানার শ্রমিক 
হক প্রত্যেকেরই শিক্ষা পাওয়ায় জন্ম 
গত অধিকার আছে। আজ শিক্ষাকে, 
আমর] বৃহত্তর অর্থে মা নিয়ে কেবল্প- 
মাত্ম ইংয়েজছের ধার কর! শিক্ষা - 
নীতি অর্থাৎ চাকুরী পাওয়ার শিক্ষায় 
পর্যবসিত 'করেছি। পৃথিবীর “সমস্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশ এমন কি ধমতাস্হিক 
দ্বেশগুলোও শিক্ষাকে বৃহত্তর অর্থে 
ব্যবহার করছে । মাতৃতাষার ষাধাষে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছে । পুরনে! 
ধ্যান ধারণা ত্যাগ. করে শিক্ষাকে 
আরও বিজ্ঞানসম্মততাবে গড়ে 


তুলছে । আর আমর! স্বাধীন দেশের . 
স্বাধীন নাগরিক হয়েও শিক্ষার সেই 
বৃহুঘ্রর স্বার্থকে হু করে সংকীর্ণ 


তাবধারাকে সংস্কৃতি বলে আকড়ে ধরে 
বসে আছি । 
“হজ পাঠ’ বাতিল হজ'কি হল 


না বড় কথা নয়, আদলে দেশকে 


আমর! ভালবাপি কিনা, রবীজ- 
নাথকে ভালবাসি কিনা, অন্যান 
মমীষীন্বের যথাষথ সন্মান দিই কিনা। 
যদি নত্যিই তাই হত তবে আদ 
কেন রবীন্দ্রনাথের - 'গোরা'র মত 
প্রকৃত একটা লমাজ আমর] গড়ে 
‘তুলতে -পারছি না) পারছিল! 
আনন্দময়ীর মত প্রকৃত ভারত- 
জননীকে আমাদের সমাজে তৈরী 
করতে, কিংবা ‘চতুরঞ্গে’'র শচীনের 
জ্যেঠাযশায়ের মত একজন প্রগতি- 
ঈপ, সংস্কারমুক্ত, আদর্শ মানুষকে 
গড়ে তুলতে । আলজে আমর! কেউই 
রবীন্দ্রনাথকে ভালবাপিন।। তাই 
বধ দেখি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ও নাট্য 
মঞ্চে ঘৌনোন্দীপক অপসংস্কৃতি মূলক 
মাটকওলে! দিব্যি সংস্কৃতি মার্কা হয়ে. 
দীর্ঘ ধুজনী অতিবাহিত করছে, 
সমাজের তুবশক্তির মেক্দণ্ডকে 
বেকিয়ে দিচ্ছে, লমাজকে নোংরা 
আবর্জনার পক্ষে নিক্ষেপ করছে_কই 
তথন ত কোন বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসে 
পোচ্চার হয়ে - এই অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। আদলে 
আমরা মিজেদের ধতট! সংস্কৃতিমান 


তাবি না কেম প্রকৃত অর্থে আতর 
কিন্ত ঠিক তার বিপয়ীত। 

রবীন্দ্রনাথ যেমন সয়ান্দের তথা 
দেশের জন্য কিছু করেছেন, তেমমি 
মন্রুজ, সুকান্ত, সত্যেন দত্ত প্রমুখ 
কবি সাহিত্যিকরাঁও কিছু করেছেম। 
নঙ্গরুল নিজে মুসলমান হলেও লর্ব- 
দ্বাই তিনি হিন্দু মূদলমানের সম্প্রীতির 
কথাই ভেবেছেন । তাই তার বিভিন্ন 
কবিতায় আমরা উদ্দাত্ত জাতীয্নত!- 


'বান্বেরই বাণী শুনতে পাই, একক 


ভারতবর্ষের কথা শুনতে পাই। তিনি 


t 


রি | সাত 1 


বই ছিলেবে প্রকাশ ভা হয় আশা- 
করি তা কোন অংশেই শিশু 
অন্ুপথোগী পাঠ হবে মাঁ। বরং 
ত! আরও আকর্ষণীয় হচ্ছে উঠবে 


ৰলে আমা মনে করি। অক্ষত 


পরিচয়, মুদ্রিত অক্ষয়, লিপিশিক্ষা ও 
অভ্যাম, শব্দ গঠন, উচ্চারণ যীতি, 


অযুক্তাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন 


প্রভৃতিয় জন্য তে নতুন ক্রয়ে অন্ধ 
বই প্রকাশ করা হেতে পায়ে। 
আমাদের দেশেতে| সেইরকম বুদ্ধি" 










| পাঠাতে হবে, অন্যথায় টেণ্ডার বাতিল করা হুবে।। 


ঘেমম বড়দের জন্ত অমংখ্য কবিতা, 
গান লিখেছেন তেমনি শিশুদের 
জন্তগ্ড অনেক কিছু লিখেছেন। 
আবার হক্ান্ত সত্যেন দত্ত প্রভৃতির 
ক্ষেত্রেও একই কথা বলা ঘায়। তাই 
সহজ পাঠকে একক বই হিসেবে 


জীবীরাও হথেই পরিমাণে আছেন। 
তারা বদি স্বতঃপ্রবৃত্ত ছন বরং তাতে 
আরও বহিজ্ঞানদন্মতভাবে দেই বই 
জেখা বেতে পারে। আনলে কেন 
তা কঃ! হয় না এটা আমার চেয়ে 
তারাই ভাল বলতে পারবেন বঙ্গে 
আছি হলে করিও 

-অমরুনাথ বন্দ্যোপাধ্যাত 


লিমিটেড | 


প্রকাশ ন! করে যদি তা রবীন্দনাথের 
কিছু লেখা, স্থকাস্ত, নজরুল, সতোন 
দত্তের কিছু দেখা নিয়ে কোন নতুন 





হম্টার্ণ 


(কোল ইণ্ডিয্ার একটি সংস্থা বিশেষ) 





নিয়োক্ত কাঙ্জের অন্ত ই পি এল / দি পি ভংলু ডি / রেলওয়ে /.ফেব্দ্ী 
ও রাজ্য সরকায়ী সংস্থালযৃত্যরে অছ্মোদিত ঠিকাধার | সন্রবরাহচারী / 
প্রত্থতকারকদের কাছ থেকে টেপার নং, কাঙ্গের নাম এবং টেগ্রাপ্ ধোলার 
নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ঘকাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিডি নীল. 


কর! টেশার £ 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং: জি মি / কেণ্ডা /ই ই (পি) ব্ি-টেগ্ডাত্র / ৩৪৯৫ তাং ১৩-১*-৮* 
এরিয়া হেড কোয়ার্টারে (হেড অফিলের কাছে) ২* ইউনিটের 
এন এইচ এস (একতল1) নির্মাণের জত । আন্গমামিক খরচ এম ও আর 
৭৭ অনুযায়ী ১,৩৪,৪১৫ টাক|। কেডা. এপিয়ার ক্যাশ অফিলে প্রতি 
সেটের জন্ত ১০* টাকা (সেলস ট্যাক্স নেত) নগদে দিয়ে (অপ্রভ্যর্পংযোগ) 
১২-১১ ৮০ থেকে ১৭-১১ ৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে (রবিবার ছাড়!) 
কাজের সময়ে একপিকিউটিত ইণ্িনীন্রারের (দিভিস) অফিস, জেনারেল 
ম্যানেজারের অকিম, কেও এরিয়া, পোঃ বহুলা, ফলো বর্ধান (পশ্চিবঙ্গ) 
থেকে টেপ্তারপত্র পাওয়া ঘাবে । ধারা ডাকে টেশ্তারপত্র পেতে চান, তাদের 
এম ও তে প্রতি সেটের জন্ত অতিরিক্ত ৫ টাকা (পাঁচ টাকা যায়) পাঠাতে 
হুবে। টেগার দলিল ডাকে পৌছতে দেরি হওয়ার দারিত্ব এই দগ্ডর গ্রহণ 
করবে না। লীল কর! খামে টেগার দূলিল নং, কাছের নাম, বারনার 
টাক! জমায় বিবরণ, টেগডার খোলার তারিখ ও সময় লেখ! টেপার ১৮-১২-৮* 
বেলা ২ ৩* টায় গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩টায় খোলা 
হবে। টেগার প্রস্তাব টেপার খোলান্ তারিখ থেকে ৪ (চার) মাপ পর্যন্ত 
উন্মুক্ত থাকবে । - 


সাধারণ £ আন্মামিক খরচের ১% বায়নার টাকা দংশ্লিষ্ট অফিপারেক ' 


কাছে / অফিসে অবশ্তই জম] তে হবে এবং তার রদিদ টেগারের ' সঙ্গে 
টেগুারপত্র দ্বেবার আগে - 


টেণ্ডারদাতাদের কাজ নেবার ক্ষমতা! নম্পর্কে লিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল 
করতে হবে, যে ব্যাপারে সংগ্লিই কর্তৃপক্ষের দিদধাস্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে । 
টেগারঘাতা ছখবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগ্ডার 
খোলা হবে,। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দ্বেখিয়ে যে কোন টেগ্ডায় সম্পূর্ণ 
অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অধবা কাছ ভাগ করে টেগারদ[ভাতের 
দেবার অধিকার নংরক্ষিত রাখছেন । 





Fa bt ‘ 


Regd No, -WB/CC-32 


দ্বন্ী কে কেমন 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ফ্লাট চাওয়া । এর কলে ষৃতীনবাবু 
দম্পর্কে রিপোর্টারের মধ্যে বিশেষ 
কমবয়সী সাংবাছিকদের যারণা 
বিপেফ তাল নঙ্ম। ষৃতীনবাবুর 
জে বদি কোন কমবয়সী রিপোর্টায় 
খবরের জন্ত দ্বেধা করতে যান 
তাহলে ভার সি এ ষারুত দিন্হার 
কাছে অনুমতি নিতে হবে । বাম” 
-জ্রর্ট সরকারের অন্ত কোন মন্দের 
ক্ষেত্রে এট! প্রযোজ্য নর্ ৷ 
এবারে আলা বাক ঘতীমবাবু 
গত তিন বছরে টক'কি কাজ কর- 
জেন সে কথায়। প্রথমেই আল! 
যাক কলকা 1য় বাইরে পুত হখর়ের 
যে লন্ত রাস্তা রয়েছে সেল কি 
ভাবে 3ক্ষণাবেক্ষণ কয়াহ্য়। কল” 


হাতার যর. শাঘাট বেখজে খেধানে- 


চোখ আড়য়ে যার সেখানে কলকাত। 
থেকে কিছুদূর বব টি ‘যোভের অবস্থা 
দেখলে প্রকৃত অবস্থা! বোঝা যায়। 
অগদ্দজ এলাকার ঘ্বোবপাড়1! মো 
যা পৃত দগ্ডয়ের তা আরো! অব" 
হেলিত । প্েখানে শুধু পুতদপ্তরের 
পাথর পড়ে আছে, কলকাতার 
বাইয়ে- পূর্তদপ্তয়ের যে সমস্ত রান্ত। 
রয়েছে ভায় বেশীর ভাগই দেখা- 
শোনার অভাবে ধু'কছে। থে লব 
জায়গায় সমপ্রতি বন্য হয়েছে সে লব 
ভাষগার কথ! স্বতম্র। কিন্ত যেখানে 
বক্তার নামপন্ধ নেই লেই সব জায়গার 
রান্তাঘাটের মেগামতির কাজ কেন 
হয় না একথার লঠিক জবাব পু্ত- 
দথরের লোকেদের মেবার কথা 


4 
নয়। 
- এই প্রতিবেদক নক্প্রতি উত্ভরবজ 


াট্ীয় পরিবহনের একজন যাস যাত্রী 
হনে উভ্রব্গ গিয়েছিলেন । সব- 
চেয়ে গুলত্বপূর্ণ সড়ক ৩৪ নং জ;তীয় 
লড়ক মালদহ শংরে গুবেশ করবার 
আগে থে অবস্থায় রয়েছে ৩1 -ধখ.ল 
স্বমে হয় পূত৷স্রীয় অবিলম্বে পদত্যাগ 
কর) উাঁচত । , বহযসপুর খেকে 
রঘুনাৎগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তায় অবস্থা 
"আরে খারাপ) এখানে বর্দি কোন 
মহিল। বালধাত্রী হন 


অন্ন, ূ 
প্রসব বাধা উঠতে 


তাছলে তার 
ব্যধ্য। যতীনবাবু কংগ্রেস মী 
ভোজ! লেনকেও হার মানিয়েছেন। 
শুধু মতি স্থাপন ।--আর যেখানেই 
যতীনবাবু দেই খানেই টোলভিশন। 


মেদিনীপুরে যততীনবাবুর শ্বপ্তরবাড়ী 


গেলে টেলিতেশন লঙ্গে যায়। 
তিন বছরে তার দপ্তরের কিছু 
“কাজ হোক বা -না হোক 
যভীনবাবু প্রচার যন্ত্রে আগে স্থান 


দম্পাদক কর্তৃক দীপালী পেল, ১২৬/১, আচাৰ প্যচাছ রোড. কলিক]তা-» থেকে মৃজ্িত এবং ₹প* কাষালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা: :১ঙ থেকে প্রকাশিত।। 


পেয়েছেন । হৃতীনবাব্র হাটাচলাও 
মাকি বদলে গেছে বলে তার 
লমালোঁচকের' বজেন। LE যৃতীম- 
বাবুর বিরুদ্ধে যত কিছুই বলা হোক 
তার চামড়। এত মোটা গায়ে লাগে 
না। 


- ৰাম্ৰণ্টের এর পরের মন্ত্রী বার 
মাম করতে হয় তিনি ভক্তিভূযণ 
মণ্ডল । চীনা নেত! লিন শিল্পা 
অবর্তমানে পশ্চিমবাংলায় নব লিন 
পিয়াখর আবিভাব ঘটিয়েছে বাহফ্রন্ট 
লয়কায়। এরজ্ক্ত বামক্ষণ্ট নেতাদের 
অনেকেই ধন্তবাদ্ব দিয়েছেন । লোকে 
হাসতে হাসতে হলে পশ্চিষবাংলায় 


ফরওয়ার্ড ব্লকেচাচটি পদ্ধী বিরাজমান । 


প্রান্ধীপস্থী (ীতানাট ভষ্টাচা্) স্থভাষ- 
পন্থী (উগ্রবাদী উক্ষল ভিত) মার্কণ- 
বাদী (অধ্যাপক শু ঘোষ) আর 
খাটি বিপ্লববানী (তক্তিভুষণ মণ্ডল)! 
এই প্রতিবেদককে ভক্তিবাবু এক- 
দিন হাসতে হানতে বললেন, 
“আমার বিরুদ্ধে তোমরা] খংরেছ 
কাগজ হাই বল, আম ছুগ্গনের নির্দেণ 
মেনে চলি | প্রশাসনিক ক্রে্রে 
সুখাম্রী প্রজ্যোতি বহু এবং লংগঠ- 
‘নের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের নম্পাছক 
প্ীমশোক ঘোষ ।”” ভক্তিবাবু তায় 
ব)ক্িগভ ইজিমে বিশ্বাসী । তক্তি- 
বাবু মাক ছোটবেলায় খুব একগু য়ে 
ছিলেম, বাবা ম! তাই তাকে অনেক 
তিরস্কার করেছেন। একথা ভাক্ত- 
বাবুর মুখে শোনা। তক্তিবারু 


। নঞ্ঞোষ রাণা, অলীম চাটাঞ্জী এবং 


তারত-চীন মৈত্রী সমিতি এদের 
সঙ্গে ঘনঘন যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলেন। একবার তক্তিবাবুর - কাছে 
একটি বিদ্বেশী প্রতিনিধি দল আলেন। 
তা লশ্চিমবলে মহ উন্নয়নের 
ব্যাপারে বেশ কিছু টাক! খশ দেবেন। 
রাজা সরকারের দে যোট।মুটি স্থির 
হয়ে গেছে । তক্তিবাবু এ প্রতিনিধি 
দলকে বোঝাতে -আরস্ত করলেন 
চৈনিক প্রথায় কিতাবে মাছ চাষ 
কর! যায়! বিদেশী প্রতিনিধি দল 


দেশে ফিরে গিয়ে রাজ্য সয়কাগকে ' 


জানালেন তারা খন হতে ইচ্ছুক 
মন। ভাঁভবাবুকে চরণ সিং মাক 


, খুব খাতির কয়েন। তাঁক্তবাবু নাক 


প্রমতী ইদিয়া গান্ধীর দলেও চীন" 
তাত সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলে 
এসেছেন ।  - 


ভক্তিবাবুকে নিয়ে যধন কিছুদিন 
আগে খুব সমালোচনা হচ্ছে তখন 
ফরওয়ার্ড রকের অপর মেতা এম এল 
এ শ্রুনি্জল বন্ধু মন্ত্রী বায় জন্ত উঠে 
পড়ে লাগেন। এমন কি জমবার 


গতর তাকে দেওয়! হচ্ছে বলেও 


Phone 24-4232 


অনেক জারগায় প্রচার করা হয) 
এই প্রতিবেদক তখন ভতক্তিবাবুকে এ 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন 
তার হাতে তুর্পের তান আছে। 
লময় এলেই তা! ছাড় হবে । লম্বায় 
আন্দোলনের মামে বিভিন্ন সমবায় 
দস্থার কাছ থেকে যে টাক] লমবায 
ইউনিয়নকে ঘও্ষ] হয়েছে দেই 
টাকা দিয়ে কতটুকু আন্দোলন, কর? 
হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে এ 
টাকায় নাকি দির্জবাবু বিদেশ সফর 
করেছেন। অথচ উপযুক্ত প্রচাতের 
অতাবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও 
লনবায় আন্দোলন তেমন গোর- 

দার হয়নি । ভক্তিবাবুর উতর এর র্‌ 
জন্চ মহৰী ছাতা নন, ঘ্বাযী যে ইউ- 
নিয়ন সমবায় আন্দোলন জোরার্‌ 
করবে বলে তার: [নিয়েছিল ত্‌ক্তি- 
বাবুর মতে “'লয়বায় নমৰা” করে 
লবাই বাথ] দাবার কিন্ত দমবায়ের 
মাষে হখন অত কাজ হয় তখন পরশ 
জাগে না কেম। | 

মৎস্য ঘগ্ুরের ব্যাপায়ে তক্তি- 
বাবুর মৃত, কংগ্ৰেস আমলে তুল" ' 


রি নীতির ফলে অৎশ্ত উন্নয়নের কিছুই 
হয়নি৷ 


তিনি 


রাঙা 


বলেন যে 


পশ্চিমবজ মৎস্য উন্নয়ন 


, কর্পোর়েশনকে চেল সাজান হয়েছে । 


দলের এম এল এ ও তরুণ ফর- 
ওয়ার্ড ব্লক মেতা শ্রীকপাসিদ্ধু লাহাকে 
করপোরেশনের কার্ষ*্কী ভিেকরর 
করে সব ক্ষমতা দেওয়! হয়েছে। 
ভক্তিবাধুকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছ্| করে 
কৃপাসিন্ধু সা& মাছের ব্যাপারে কি 
অভিজ্ঞ বাকি? যেন তিনি পশ্চিষ 
বঙ্গ হোলসেল কনদিউবার্পু কো” 
অপায়েচিভ সোলাইটির চেয়ারম্যান 
করেছেন তার হলের এম এল এ 
ভবানীপ্রদাদ চা টাজ'কে | যিনি 
ওখানকার একজিকিউটিত অফিসারের 
ক্রীড়নক। রাজ্য সরকায়ের' সব 
অফিলার বদলি হন কিন্ত ই এক গ্ি- 
কিউচিত অফিসার গোপান বিশ্বাসের 
ফোন বদলী হয় ন1। তিনবার তিনি 
অল্প  লময়ের জন্ত বদলী 


হয়েও আবার ম)াহুপুলেসনের জোরে 


স্বপদে ফিরে এলেছেন। ডাঃ জ্যু-াল 


আবেদিন, গফুষ দেন? বেণু চক্রবর্তাঁ, 


অতীশ সিংহ) এাং ভাক্তভৃযণ মণ্ডল 
তাকে- খুব স্বেহ.করেন। সে-হর 
জোরে তিনি. বালতাবয়তে টা 
চালয়ে বাচ্ছেন। কাঃণ ধাপ 
চেয্বারম্যান [তনি কটু বোঝেন না। 
তিনি শুধু রা ষ্্যাপ্প। ঠিক তেমনি 
কৃপাসিন্ধু সাহ) । কৃপান্ন্ধু সহার 


লৃততা লম্বদ্ধ কোন প্রশ্ন নেহ । বন্ধ 


মাহ চাষ সক্বন্ধে কোথ! থেকে ট্রে নং 
নিয়ে এসেছেন? তিন বছরে ভক্তি 


অজিত পাজা! 
১ম পৃষ্ঠার পর 


মেতারা অভিষেগ করেছেন, শুধু 
সুব্রত মুখাজশর ওপর আক্রোশ 
মেটাতে গিয়ে অজিতবাবু যুব কংগ্রেস" 
টাকে ছু একজন সমাজবিরোধীর 
হাতে পে দেওয়ার | ব্যবস্থা 
ক্রছিলেন। 

অন্ত পাজায় কার্যকলাপে 
প্রদেশ’ কংগ্রেসের ছুই, লাধারণ 
দম্পাদক লহ বেশ ক্ছি কাৰ্যক্ী 
দিতির নয কধ। অজিতবাৰু 
লাধারণ দশ্পাৱকদের ' এবং 
পেটা ছাড়! অন্তাত কার্যকরী 
লতি ল নশুদের কোন রক্ষগাঁবে 
কা করতে দিচ্ছেন ন । গত সপ্তাহে 
কলকাতায় ব্য লেচ মীর মতা! 
ছুই লাৰায়ণ সম্পাধ কৰে না জানিয়ে 
কয় অদেক কংগ্রেল নেতাই কক 1. 

জান) গেছে: ঈশ্প্রতি ফেব্রীয় 
বাশির প্রণ্ৰ ' মৃখাজীর সঙ্গে 
আনন্দগোপাল মুখা, কে বি ছে, 

কাণী আবহুল গকফয়, হ্ত্ৰত দখা, 

আবছুস সাতার প্রভাত নেতাদের 
এক গোপন বৈঠকে ঠিক হয়েছে 


" অজিতবাবুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাখা 


লংগঠনের তরফ থেকে লিখিত অভি- 
'ষোগ কেন্ত্রীর নেতাদের কাছে পেশ 
কয়া হবে,। তাছাড়! প্রদেশ কার্ধ- 


করী, দমিতিয় সদন্তদের দিয়ে. 


অজিতবাবুয় বিরুদ্ধে, পিখিত- অত্তি- 
যোগ পেশ করা হবে। ্ 
গ্রদববাবুর কাছ থেকে লম্মতি 
পেয়ে এই নেতার! এখন বিভিন 
জায়গা থেকে অগ্জিত পাঞ্জার় বিরুদ্ধে 
দ্লীর শৃষ্খল] ভঙ্গের আতখোগ 
যোগাড়, কয়ছেন । 


মিথ্যা কথা বলেন 


৯ম পৃষ্ঠার পর 
_ সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হৈ চৈ করে। 


+ 


শা 


ও-টিতে পাঠালে হয়েছে বলা সত্বেও । 


ও টিতে কেন পাঠানে। হয়নি জানতে 
চায়-। | 
ছেলেদের গোলমাল দেখে স্বামী 
তপমান্স্দ সমষ্টি করে 'শুভ্রপাগঃকে 
ভকেন এমাছেন্লি ওয়ার্ডে সিয়ে কথা 
বলার জন্ঞ। -বিস্ত ভিতরে, চুকে বড় 


উর 60 28159) 


রি তাল! দিতে বলেন এবং তার- 
পর অগ্নিমূতি ধারণ করে ওয়ার্ডবয়দের 
মূঙ্গে তিনিও শুভ্রপাগরকে কিল খুৰি ৯ 
মারতে আরম (করেন। শ্বামীঙগী 
নিজেই বাঁশ দিয়ে পেটাতে থাকেন। 
শুভ্রপাগয়ের কপাল ও চোখের নীচের « 

অংশ ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে । 
এই আক্রমণের সময় মিলন ঘোষের 
দিদির পাঙ্রে ঘুষি লাগে । কয়েক- 
জন ডাক্তারের হস্তক্ষেপে এই মায়ধর 
বন্ধ হয়। | 

" ইতিমধ্যে টালিগঞ্জ থানার গ- 
ধাতু ও পুলিশ আলে। গুপুবাবুর 
পরামর্শেই উুভসাপরের প্রাথবিক 
চিকিৎসা ও সেবাসদনে করে- টালি” 


গঞ্জ থানায় স্বামী তপনানন্দের বিরুদ্ধে 


ভায়ারি করা হয়। কিন্তু পুলিশ 
যাতে খাদী ও দাঙ্গাবাগী ওয়ার্ড- 
বন্ধের বরুদ্ধে কেসের তদ্ভ ন! 
কঃতে পারে সেঙ্জন্ত স্বামী তপনানন্দ » 
৩৪] অক'বরের আনন্দবাজার পত্রি- 
কায় একট] আধপত্য হ্বিতি চিয়ে " 
লাফাই গেয়েছেন বে; পৃালশ ছাত্্র- 
বের উপয় কোন লাঠি চার করেনি। 
তিনি-যে ওয়ার্ডয়দের সংজ শুল্রপাগর 
গু অকস্ভাক্টদেযঁপচিয়েছেন, ত! কিন্তু 
ক্বামীওী বেৰালুম চেপে গিয়েছেন । - 


শিশুদের পাঠ্য 
১ম পৃষ্ঠার পর 


দেয়.মতামত চান। কমিটি এ নিয়ে 
বিস্তর আলাপ আলোচনা করেন। 
১৯৭৭ সাল থেকে কমিটির বৈঠক 


সরু হয়। 


১৯৬৪ ৬৬ লালে গঠিত শিক্ষা 
কমিশনের রিপোর্ট, - আই. ধি 
প্যাটেল কমিটির রিতিউ রিপে 
ইত্যাদি গণীরতাবে বিবেচনা] কর! 
হয়।' ছু'ছর পরিশ্রম করে কাঁমটির 
লঞ্ষল সংস্ত একমত হয়ে একট] নতুন 
পাঠ্/তালিকা ও" [সলেবাস তৈরী - 
করেন যার মধ্যে প্রথম ভাষার 
কোর্সের ধা ছিল। 

কামটির মতে, যদিও রবীন্দ্রনাথ 
অতুলনীয় তথাপি সুকুমার রায়, 
লত্যেন দত্ত ও নঙ্গরুল হললাষের 
মজার লেখা শিশু পাঠ)তালিফঝাতুক্ত.- 
ম'! করার কোন কারণ থাকতে পারে 
না] মেহুন্তী জনসাধারণ ও শ্রমের 
প্রতি যথেষ্ঠ যধাদা দেখানোর শিক্ষাও 
শিশুদেএকোধতে হবে।, এরই. 
শিশুদের ডপযুক্ত প্রথম ভাষাঃ একচ1 
বহ তৈয়ী কর! হয়.। 

জাতীয় এাতহৃকে অদন্যান কর! 
কখনই বা.ফ্রচ সগকাণেএ ইচ্ছা 
ময়, বরংাশক্ষাকে আগে ভজো নক 
কণ।চাই হচ্ছ।। তবে এঞাববয়েষে 
মতামতের বাড় বইছে ত] অবজ্হ 


(থে 


কাম্য। নি 








-. মাত ও ছানা পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 
১। পরমাণু ও কেন্দ্রীন / ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / ২১০» “y 
২। পরমাণু ও বেজ্দ্বক গঠন পরিচয়/ডঃ নমরেন্্রনাথ ঘোষাল / ৩৩"** 











বাবু সস্তায় মাছ ন! খাগঞ্জাতে ৬এ, রাজা সুবোধ নাল্লক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ " 
পারলেও বিপ্রব এনেছেন। - 
সম্প্রাদক- হীরেন বসু 


1 


২ 
বি 


গশ্চিমবন্নের ব বামক্রণ্ট সরকার ভাঙ্গার 
ব্যাগারমিয়ে রাত] 


Thee 


আবি বহ 380 শ সংখ্যাঃ শুক্রবার ১৪ই নভ্বের, ৮০ &৬* পয়সা 


বছজাতিৰ কেন! 


ডিন টি ভি চাল 


তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের পরামর্শ- 

| কমিটির সন্ত গ্রীজ্যোতি ময় 
দন্ত সংপ্ৰ্ত এক সাংবাদিক সম্মেজ্নে 
বলেন যে, ভারতের সতে! গঃখব 
দেপে গায় চারশো কোটি টাকা খরচ 
করে কর্ন টিতি চালু ঝরা খুবই 
অযৌক্তিক, একটা বিজাসিতামাজআ। 


পরান্শ্ণাত1 কমিটির তেঠেকেও তিনি, 
একথ! হহপূর্বে বলেছেন । 'ঝু্ডিন টি, 


ভি চালু হলে বর্তমান টি তি সেট- 
গুলো অকেছে। হয়ে যাবে। 


নাল কোম্পানীর চাপে পড়ে বেন্দ্রীয 
সরকার এ কাজ করছে। এছাড়। 
সিন টি ভি স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। 
মাকিন বিশেষজ্ঞ] পরীক্ষাকরেসে 
ফল পেয়েছেন। বোষ্ের আরবান 
ডেঙেল স্থেপ্ট ইনস্টিটিউট অধি- 
কর্তা ডঃ র শ্ম মযুং রান টিভি চালু 
কলার ঘোএতর বরোধা কারণ এন 
ফলে স্বাস্থ্য ছানি হবে। ডিন টি, 
ভি অস্ততঃ দশফুট দূর থেকে.দেখ| 
উচিত। ঠিন্তু আমাদের দেশে 


বেশির ভাগ মানুষই ছোট ছোও ঘরে - 


বান কুরে। 
বহ তথ্য ও বেতার সহ্রকের 
মৰ্শাত। কমিটির বৈঠকে দ।বি 
টি. যে ভারতের,প্রতিটি বেতার 
কেজের জন্ত একটি করে উপদেষ্ট। 
"কমিটি চাহ । উক্ত ভপদে্ট] কামটিতে 
বেম্দীয় ও রাজ্য স্গকারের প্রাতানধি 
থাকবে । সদন্ক থাকবেন রাজ্য 
থেকে নিবাঁচত লোকসভার লদ ্ত- 


মাও)" 





# 


পশ্চিমবজের বামফ্রন্ট সরকার 
ভাঙার ব্যাপার নিতে রাঙ্য কংগ্রেস 
(ই). হলে প্রচণ্ড মতভেদ দেখ! 
দিয়েছে। , রাছ্য কংগ্রেসের বরক্ষত- 


ইন্দিয়া গান্ধী সহ অন্তান্ভ বেন্ীয় 


শাদীবদর্ঘেবেন্দ [. 


ই-কংগ্রেসেঞ্রচ বিভেদ 


মেতাদের বোঝাতে চেষ্টা কঃছেন 


অজিত পাজা গোষ্ঠী এখন ক্রমাগত, 





কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা দিল্লীতে 
সম্প্রতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতার-সঙ্গে 
বামক্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়ার 
ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন । 
জানা গেছে বরকত লাহেব সব থেকে | 
বেশী উৎসাহ পেয়েছেন কেন্সীয় মন্ত্রী 
নি এম ট্রিফেনের আআশ্বাসে,। শীটফেন 
নাকি বরকত সাতেবের সঙ্গে একমত 
হয়ে বলেছেন এখুনি, বামক্রণ্ট সর- 
কারের বিরুত্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দর-- 


আর ছয় মাসের বেশী বামক্ৰণ্ট 

রকারকে -পশ্চি - কার! টিফেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয 
ময়কারকে -পশ্টিমবলে কতা কেরল এবং যার বাজত স্ব 
থাকতে দিলে হলের তবিশ্যৎ কারবে তেওে দেওয়ার না 
রি আগ্রহী ।' রি 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


বরকত লাহেবের নেতৃত্বে রাজ্য 





জীবস্থর+ 
লঙ্দেহ, জাপানী এক মাঙ্টি-ন্তাশা- 


নি ক:ছে 


চাটি বু 
দুরদর্শন,ব্যাশাকে আরো প্রসারিত 
করতে বঙ্দেছেন।  আলানলোল ও 
মুশিদাবাদের প্রস্তাবিত কেনা ছুটির 
কাঙ্গ ত্ববান্থিভত করতে বলেছেন। 


জীবন সাংবাদিকদের ৰলেন যে, 
বন্বে ও মান্রাঞ্চেরে সিনেমা শিল্পের 
য্লাদব ধোয়ালেঃ] বাং] চল চচত্রকে 
গ্রাস করতে চাইছে । পশ্চিমবঞ্জে 
সরকারের প্রস্তাবিত বছরে বারে! 
সপ্থাহ বাংলা যিল্ম অথবা পশ্চিমবন্জে 
তৈগী খধিল্ম বাধ্যতামূলকভাবে 


কলকাতায় 


AK 


চিটফাণ্ডের ফন্দি ফির্কির তদন্তের 
জন্য ৰাজ্য পুণিশের বিশেষ সেন- 


হয়েছে কলকাতা পুলিশ ও রাঙ্য 


চিটফাণ্ডের চিটিংবাঞ্জীর ফন্দি 


প্রতিটি হলে দেখানোর খসড়া আইনটি ২ফিকির খুজে বের করার জন্য সর- 


কেন্দ্রীয় চাট মন্ত্রক কেন 'বিব্চেন] 
করবে তা নিয়েও শ্রী ব্তব্য 
রাখেন। ‘ 


কারের নির্দেশরষে পুলিণেয় একটি 
বিশেষ দেল খোলা হয়েছে বলে 
জানা গেছে। এই সেল তৈণী 


জাতীয় হিরাপতা অঠিনযান্সে. 
রাজনৈতিক বিলোধী গ্রেপ্তার 


জাতীয় নিরাপত্তা অিন্তান্স গত, 


২২ সেট দে খিত হওয়ার পর 
প্রেকে বিহার সয়কার রাজনৈতিক, 
বিরে।ধীদের ধরপাকড় শুক্র করেছে। 
আগামী ২৭ নভেম্বর বিহার বনধ, 
উপলক্ষে ইত্িষধে)ই সেখানে পুলিশ 
এ অডিন্তান্সে সি, পি, আই, এমের 
বারোজন লদ্জতে গ্রেপ্তার করে। 
গত ১১ মতেম্বর বিহারের প্রখ্যাত 
মার্কনিস্ট কো-অভিমেশন নেতা এ, 


কে, রায় (এম, শিং) এবং কপাশক্কর 


দলের এম, এল, এ, 


চা টাাঁকে (স, এদ, এ, ) আজ 


পুলিশ জাতী নিরাপত্তা অভিগ্তান্দে 


গ্রেপ্তার করেছে। 

এক] ছুক্ষন এদিন জেল] রি 
নির্বাচনে তোট দিতে এলে গেলা 
আদালত প্রাঙ্গণ থেকে এদেরকে 
গ্রেপ্তার কয়া হয়। পুলিশ জনত! 
সরজদে 
পিংকেও গ্রেপ্তার করতে তাঁর বাড়িতে 


হানাদেয়। কন্ধ হে পুলিশ 
পায়নি। | 





পুলিশের বাছাই করা অকিদার 
নিয়ে। এই সেলের কাজ হল চিট- 
ফাণুগুলিয় অর্থ সংগ্রহ করার কায়দা 
কাহুনের খোঙ্জ নেম্তা এবং তার্দের 
টাকাখাটানোর বিষয়টি নিয়ে অস্ু- 
সন্ধান কর1। 
কঙাকাতা সহ যাজোর অন্যায় ষে 
শতাধিক চিটফাণ্ড আছে মেগুলিকে 
গুটিয়ে ফেঙ্গায় সন্ত রাড্য সরকার যে 
নিদে শ দিয়েছিজেন সেই নিগেশকে 
উপেক্ষা করে বড় বড় টিউকাণ্ সংস্থা- 
গুলি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
বলেছে দে, র্যজ্য সরকার প্রদত্ত 
নোটিসেপ্ন আৎতাদ্ ভাদের সংস্থা 
পড়েন।। এই বিজ্ঞাপন জনমানসে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সুটটি করেছে। 
বড় বড় চিটফাগ্ুগুলি শতকর] 
৩৬ টাক! দিয়ে গ্রাহকদের আকৃই 
করে অর্থ জমা রাখার জন্য। তাই 
বু ব্য.ক্ত তাদের সঞ্চয়ের প্রায় নব- 
“টাই জমা দিয়েছে এই সব অর্থ লগী- 
কারক সংস্থার কাছে বাৎসরিক 


f 


he 
এ 


যোট। স্থদ্বেশ্র আশায়। তবে এদের 
ধরা একটু সযয় মাপেক্ষ। কেননা 
এর) কাগজে কলমে কোথাও ৩৬ 
শতাংশ সুদ দেবার কথা বদেনি। 
লবটাই যৌ'থক। 


ডেপটি স্পাকারের 


সরকার বিৰোধা 
ধাযকলাপ 


বামক্রন্টভূক্ ফরোয়ার্ড বক দলে 


এম, এল এ গু বিধানসভার উপাধাক্ষ 


জনাব কলিমুদ্দিন শামসের কার্য- 


_কলাপ নিয়ে বহুদিন ধয়েই বহু অভি- 


যোগ'উঠেছে। এবারের অভিযোগ, 


_তিনি নাকি বামঙ্রণ্ট সত্কারের 


বিরুদ্ধে যয়যন্ত্র কয়ছেন। 

বামফ্রন্ট সরকার পির়ারলেস, 
ফেবারিট; লঞ্চিতা ইত্যাদি দংস্থার 
কাজকর্ম গোটানোর আদেশ দিছে 
ছেন। এখন বামক্রপ্টের মত হুল, 


'পিয়ারলেদ, ফেবারিটের মতো সংস্থা- 


গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধি- 
গ্রহণ কর] উচিত।' 


অথচ গত ৩১ অক্টোবর সে 
শেষাশ দ্য পৃষ্ঠায় 





কমলাপতি রিপাতীর ভীষরতি 


উপদূপরি রাজনতিক ভিগবাজী 
খেয়ে খেয়ে ' কমলাপতি ত্ৰিপাঠী 


প্রয্াণ করলেন যে, তার বয়স হয়েছে ॥ থাকত? ~ 
স্ব, যুক্তিসহ এবং দংগতিপূর্ণ চিন্তায় . 
শক্তি তিনি ক্রুত হারিয়ে ফেলছেন । 


তার দাধ্বাদিক সম্মেলনে' প্রধানমন্ত্রী 
,. য়েল ঘণ্চল্পের কার্যকলাপ '. সম্পর্কে 
)ব্রূপ সমালোচনাযুলক মন্তব্য করায় 
ভ্রিপাঠীঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে তার প্ত্যাগ- 
পত্র পাঠিয়ে দিয়ে'রাজ্মৈতিক মহলে 
রীতিমতো চাঞ্চল্য কুটি করেছিলেন। 

" মহিসভার যৌথ দ্বারিত্বের প্রতি তার 
এই ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে প্রীত্রিপাঠী 
. লংসদ্বীয় গণতত্-প্রিয় আহ্ছষের প্রশং- 
সাও অর্জন করেছিলেন। বাস্তবিক, 

- প্রকাশ্য সাংবাদিক দম্মেলমে তার 
মন্ত্রিসভার. অস্ততম সদস্য সম্পর্কে 
মামোল্লেখ না করেও এ-ধরনেয় 
অলৌজত্তমূলক উক্তি করায় ঁমতী 
গান্ধী বেশ খানিকট। বিপাকেও পড়ে 
গিয়েছিলেন । তাকে একাধিকবার 
দেন বিষয়টা হালকা করে খ্বীয় হঠ- 
হঠফাগ্রিতার দোষ ক্ষালন করার জন্ত 
প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে, রেনমন্তরীর 
কাজে তিনি আদে। অসন্তুষ্ট নন, 
শজিপাঠীর সমালোচন! করাও তার 
উদ্দেশ্য ছিল নাঁ। কিন্তু কোশঠাল! 
ইন্দিয়াকে কমলাপতিই আবার 
সুবিধাজনক স্থানে টেনে মিয়ে 
এজেন। - 
এধানে-সেখানে পূর্বনির্ধারিত 


গভা-সমিতিয় দার সেরে প্রীজিপাঠী- 


রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন - করেও 
হখন র়েদদপ্তরে হাজির] দিলেন না, 
. তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে 


তার পদত্যাগের সিগ্কাস্তই পাকা... 


প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে. আপোবরফার পর 


অন্ত কোন দপ্তরে এসে কমলাপতি . 


যোগ দিতে পারেন, ফ্ন্ধরেল দপ্তরে 
কখনই নয়। কিন্ত শেষ পর্যন্ত দেখা 
গেল ত্রিপাঠীদী বুড়ো বয়সে মাধা 
মুড়িয়ে রেলমন্ত্রীর দেই জীর্ণ, পরি- 
ত্যক্ত গর্দিতেই এসে . বসলেন । 
প্রকৃত প্রস্তাবে পুনমূ্ষিক হওয়া 
ছাড়া কমলাপতির দাষনে দ্বিতীয় 
কোন পথ ছিল না। 
এসে তার শৃন্ত আলনটি 
অপূর্ণ দেখে তিনি যেন হাতে স্বর্গ 
পেলেন। অক্নের গুপর“দিয়ে ফাল়্া 
কেটে গিয়েছে বুঝে তিনি প্রধান- 

মীর প্রশংসায় উচ্ছুনিত হয়ে উঠ- 
. জেল, নিজের তাগ্যতারকাকে ধন্যবাদ 
ভানানেন। আর 
. করে অফিপে গেলেই তার চাঁকরিটি 
গিয়েছিল আর কি। তখন এই 


পুত্র লোকপতি ত্রিপাঠীকে উতর 


‘বিয়ত হয়েছিলেন । 


বরং ফিরে, 


একদিন দেরি 


বয়সে ফা ফ্যা৫করে ঘুরে বেড়ানে। 
ছাড়া. জিপাঠীর্জীর অন্ত কী করার 


বয়সের ভারে বৃদ্ধ ' হ্যজদেহী |. 


কমলাপতি রেলমন্ত্রীপদ্বে ইস্তফা 
মাধ্যমে বুড়ো হাড়ে ডেল্‌কি দেখা- 
তেই চেয়েছিলেন । তিনি .তেবে- 
ছিলেন, চাপ দিয়ে এবান তিনি 
ইন্দিরার কাছ থেকে সুদ্বে-আসলে 
তীর প্রাপ্য আদায় করবেন । দয় 
গাদ্ধীর আপত্তির কারণে তিনি স্বীয় 


প্রদেশের মুখ্যমত্রীর . আসনে বমাতে 
পারেন, মি।- 
তিনি-নিজের জন্ত একটি অধিকতর 


এই অওকায় হয়তে! 


গুরুত্বপূর্ণ দণ্তর এবং সেই সঙ্গে পুত্রের 
অন্ত উত্তরপ্রদেশের ববোরী ছুটোই | উ 
পেয়ে যাবেন । . তাগ্যে এবার. শিকে 
ছি"ড়বে ধরে -মিয়েই তিনি প্রধান- 
মন্ত্রীর লঙজে হয় কষাকযিতে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন, ইস্পাত বা বাণিজ্য কোন 
দুরের প্রস্তাবের টোপ গেল? থেকে 
কিন্ত হায়, এত 
কাল ধয়ে নিত্যমঙ্গী থাকার পরেও 
কমলাপতি এখনো ইন্দিরাকে চিনতে 
পারলেন না, তার রাজনৈতিক অভি- 
লক্ষিতে ঠাহর দিতে পারলেন না। 
বনের পাখি ও হাতের পাখি ছুই-ই 


উড়ে খাত দেখতে পেয়েই করিপাঠীঞী 


শেষ পর্বস্ত কিল খেয়ে কিল হজম 
করতে বাধ্য হলেম। নইলে যে বাকি 
জীবন তাকে হতাশায়-আফশোষে 
মাথার চুল ছিড়ে ছি'ড়েই কাটাতে 
হবে।' মাধায় কমবাপতির চু 
আর আছেই বা ক'টা? অিপাঠীর্ী 
তার পুরনে। দপ্তর ফিরে পেলেন 
মৃত্য, বিন্ধ তার দরের কাঙ্গকর্ম যে 
অত্যন্ত হতাশাব্যধক এবং তার দ্বরুণ 
দেশের শিল্প উৎপাদন তথ! অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতিতে বিপর্যয় 


ঘটেছে-_লমীক্ষা' রিপোর্টের মাধ্যমে 


একথা জানার পর ইন্দিরাজী এখন 
রেল বোর্ডের পরিচালক মণ্ডলীতে 
রদবদল ঘটিয়ে বিকে মেরে বৌকে 
শিক্ষা দিলেন। 


বুড়ো বয়সে ভীময়তির পরিচয় দিয়ে 
ফেলে, কমলাপতির কী ফ্যালাদই ন! 
হল। কিন্তু জিপাঠীজীর যে সত্যই 


তীমরতি ধরেছে এবং ইন্দিরাজীর- 


চাল বুঝতে তিনি যে সম্পূর্ণ অক্ষম 
ডাব 
ইন্দিয়াজী তা বুঝিয়ে দ্দিলেন। 4 








অবশ্যই সংবিধানের 


দেখার বিষয়, - 


পর্রত্যাগ পত্র গ্রহণ করে 


সস 





ভারতপুত্র 


মাস দেড়েক. আগে হালদব- 
ঘাঞ্জিলিঙের মাটিতে দাড়িয়ে পশ্চিম- 
বঙ্গের বামক্রপ্ট দরকার লম্পর্কে 


অশোভন প্রয়োচনামূলক সমালোচনা 


কয়ে ষা্বায় পর্ন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিয়! 
গান্ধী বিতীয্ন আঘাতটি হানলেন 
কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট লয়- 


কারের .বিক্ষদ্ধে রাজ্যেরই , হাওয়া 


বাতাসে নিশ্বাম নিয়ে। শ্রীমতী 


.পার্ধীর অভিযোগ: কেরল সরকার 
নাকি রাজ্যের বিরোধী দলগুলিকে 


মুছে ফেলে দিতে চাইছেন, সংখ্যা- 


লঘুদের প্রতি নির্দন্ ব্যবহার করছেন 
ইত্যাদি।, 


স্বভাবতই, কেরল 


উন্দি্ট পার্টি ও নি পি আই-র ছুই 


নেতাই এম এস নাদ্ুদ্দিরিপা্ধ এবং 'কাঠেমী খের 


এন ই বলঘাম প্রধানমন্ত্রীর অন্ঠা ও 


| অধৌক্িক আক্রমণের তীব্র নিন্দ! ' 


করেছেন। 

প্রমতী গান্ধীর এ আক্রমণ খে 
পূর্ব পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদদিত 
এটা] এখন দিৰালোঁকের মতো 
স্পষ্ট । তিনি তথাকধিত নিখিল 
ভারত আইনজীবী সম্মেলন উদ্বোধন 


করতে গিয়ে পরোক্ষে দেশের সংসদীয় . 
গণতান্িক গ্রধার ব্ধলে প্রেসিডেন্ট । 


প্রথার শাসন প্রবর্তন করতে চান । 
ফ্রান্সের দ্য গলের মতো রাষ্ট্রপতির 
হাতে লয়কার বা গ্রশাঁন, "আইন 
সভা এবং বিচারালয়ের সমস্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত করতে চান। আর 
তদ্বম্যায়ী 
লংশোধন করে ল্জীব রেডিডকে রাষ্ট্র- 
পতির আপনে রাখতে চান না, 
নিজেই সে গদি খল করতে চান। 
সেত্র্তই -তিনি জোকমতার নির্বা- 
চনের' [আগে কাজ কলার মতো 
কেজে। সরকার গঠনের ডাক দিয়ে 


প্রথমে কেন্দ্রে সরকারী ক্ষমতা হাতে . 


নিলেন এবং নিজে প্রধানমহীর 
আসন গ্রহণ করলেন । দ্বিতীয় ক্ষেপে 
রাজ্য বিধানলভার নির্বাচনে কেন্জে 
ও রাজ্যে একই হলের দরকার চাই 


ধ্বনি তুলে দেশে একফলীক়্ লরকার , নৌকোকে আটক করে জল ভাকাতরা 


গঠনের ক্ষেত্র রচন। করলেন। এক 
দস, এক নেতা-_এ ধ্বনি তো ফ্যাপি- 


জম বা দ্বৈরতন্ের বুলি। আর 


ইন্দিরা গান্ধীর লক্ষ্যই সংসদীয় গণ- 
তন্ত্রের ল্মাধি সম্পন্ন করে তার ওপর 
দ্ৈরতস্্র ও ব্যক্তি শাসনের ইমারত 


গড়ে ভোঙ1। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ 
ও ত্রিপুরায় রয়েছে বামপন্থী সরকার, 


t 


"কংগ্রেস ই লয়কার করে চলেছে 
‘পেয়ে এসেছে, 


- কায়ে| অজানা নেই। 


- সরকারের” 
প্রধান ছুই শরিক মার্কসবাদী কমি:. 


_ ইন্দিরার কারি ২ এ 


সেজন্যই তার খুবই অন্থবিধা হচ্ছে। 


কারণ সরকার তিনটিই যে কংগ্রেল 
(ই) শাদিত রাজ্যগুলোর. চেয়ে লব- 


দিক থেকে শ্রেয়, এটা আর ভারত- 


বাদীর কাছে. গোপন কর! যাচ্ছেন! । 
দংখ্যালঘুষের প্রতি কী আচরণ 


হরিজন আিবাসীরা কী ব্যবহায় 
মানীদের লন্মান 
কোথায় নেমে গিয়েছে তা আর 
কেরালার 
সংখ্যালঘূ বা বিরোধী দলগুলে! যে 
ব্যবহার বাষ-গণতান্তিক ফ্রন্ট সনু 
কারের কাছে পাচ্ছেন, ভারতে 


লংখ্যালঘু বা বিরোধী . দলগুলো, 


শ্রীমতী গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছেই তা পান না। 
তন্ীবাহকের়া 


- তবে 


IE 


দৰ্পণ I শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০ ৭ 


বেল! বাছ], কংগ্রেণ ই জনসংঘ 
আর এস এস এবং গ্রীষ্টানদের, 
একাংশ এ-ভূমিকাই পালন করে” 


-থাকে-_বাসপন্থী সরকারের কাছে 


আগের মতো শোষণ ও নির্যাতনে: 
স্থঘোগ পেতে পারেমা। রর 
শ্রীমতী গান্ধী দ্বেশের প্রধানমন্ত্রী 
হয়ে একটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে অনসাধারপকে উষ্চানি 
দিলেন। এ অভুত কাণ্ড অন্ত কোন 
ফেডারেল রাষ্ট্রে অকরপনীয়। ইতি-- 
পুর্ব পশ্চিমবঙ্গ এবং দীনেশ পিং 
কমিটির মাধ্যমে ত্রিপুরার পরকারের 


». বিরুদ্ধেও জ্ীদতী গান্ধী তারতবর্ধকে, 


১৯৫১ সালে ফিরিয়ে দিয়ে ঘেতে 
চাইছেন। তাকে আর একবার” 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে 
এট! ১৯৮ আাল। তার দলের 
আত্যস্তরীণ কলহ কোদলের মামি 
ঢাকবার জন্য বিরোধী পক্ষ বা 
অকংগ্রেন (ই) সরকারের মুণ্ুপাত 
করার পুরনো! কৌশল আজ অচঙ্গ। 
তেমনি অচল আর এদ এদ জনসংঘী 
নিয়ে স্থবিধাবাদী জোট গড়ান্ 
প্রচেষ্টা ie | 


স্বন্দরবনের নদীগ্ুপ্লিতে 


+ 


সুন্দয়বন অঞ্চলের নদীগুজিতে 
জলডাকাতের উৎপাত ইদানিং ভীষণ 
বেড়েছে বঙ্গে দংবাদে প্রকাশ । 


উৎপাত ' বরাবরই হিল। তবে, 


সমপ্রতি তা বেড়েছে। এই 'জল- 
ডাকাতদের আল্কান। হল সুন্দরবনের 
পূর্বদিকে বাংলাদেশ সীমানার নিকট 


বিভামন্বীর একটি দ্বীপে । - 


" সুন্দরবস অঞ্চলের মাতলা, 
ঠাকরুম, সুড়িগঙ্গ। ও মণি যাতলা 
প্রভৃতি মদদীতে যারা মোট্রলচ 
চালায় তার! সকলেই জলভাকাত- 
দের আন্তানা চেনে । এই সব ভুল- 


'ভাকাতরা মাছ ধরা জেলেদের ওপর 


প্রায়ই লুঠতরাজ চালায় । গ্োসাবা, 


ভুবনেশ্বরী চর, বিনোদপুর, কুলতলী, 


কাকষ্বীপ, বৈকুণঠপুর প্রভৃতি গ্রামের 
মাছ ধরা জেলের] মতই তয় কয়ে 
জল ডাকাতদের । এই নব মাহ ধর! 
নৌফোর ছেলেরা প্রায়ই. জল 


ডাকাতদের হাতে-ধর1 পড়ে । দিতে - 


হয় *বাধিক নম্রয়ানী”। ' জেলে 
‘ কোন একজনকে জানিম রেখে বাকি- 


দের ছেড়ে দিয়ে তিনদিন অথব] 


চারদিনের মধ্যে মুক্তিপণ দিয়ে যেতে ' 


বলে। জল-ডাকাতর! যা দাবি 
করে তা অভিনব । এয়! দাবি করে 
স্যষের তেল, কেরোসিন তেল, 


লুসি, গুড়, পরিধেয় বস্তু ইত্যার্দি। 


" এদুব পেলে জলভাকাঁতরা পরবর্তী 


- পুলিশের ' 


ডাকাতছের বেপরোয়া উ৫পাত 


এক বছরের মধ্যে এ লব জেজেদের ' 


কিছু বলে না। 


মাছ-ধরা জেলের! পুলিশের 
কাছে জলভাকাত সম্পর্কে কিছু বলতে 
তয় পায়। কেনন! তার! জানে যে, 
দজে কলভাকাতদের 
মানিক বন্দোবস্ত আছে। হাসের 
একটা নির্দিষ্ট দিনে বিভ্ভামদীর। 
আশেপাশে কুলতলী থানার লঞ্চ 
এবং জল পুলিশের লঞ্চকে ঘোরাফেরা 


. করতে, দেখা যায় বধরা মেবার জন্ত। 


তাই জেলের! পুলিশকে কিছু বং বলতে 
ভয় পায়। 
অল-ভাকাতর] কদণ জেলেদের 

দজে নিজেদের ভালা নৌকে বল 
করে নেয়.। জেলেয়া ডাকাতদের 
কাছে কান্নাকাটি করলে জলভাকাতর! 
জেলেছের.নিয়ে ধায় চুলকাটির দ্বীপ 
বা শুকমীর খানে ধেখানে অচেল 
মাছ । তবে চুক্তি ঘাতে মাছ বিক্রীর 
অর্ধেক টাকা ডাকাতদের দিতে 
হবে। - 

২ সুন্দরবন অঞ্চলে যেসব সরকায়ী 
লঞ্চ চলে তার চালকদের লজেও-এই 
লব জল-ভাকাতর্দের বোঝাপড়া 
থাকে । জল-ভাকাতদের অত্যাচান 
রুখতে বড় বড় অফিদার আদতে 
পারে তাই লয়কায়ী লঞ্চ চালকছে 
সঙ্গে জল্প-ডাকাতধের চুক্তি থাকে ছে 
বিপত্র থাকলে নির্দিষ্ট সংখ্যক হণ 
'বাদালেই তার] গা-ঢাককা দেবে। 

আঅনহায় জেলেরা জল-ডাকাতদের 

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হঙ্মে উঠেছে 
শোন] খাত এই জমভাকাতর] সকলে। 
নাকি বাংলাদেশি নাগন্সিক। জল- 
ডাকাতদের এই হ্বর্গরাজ্যের প্তন 
কবে ঘটবে তা কে জানে? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


অনৈতিক বিগ 


অর্থনৈত্তিক ভাষ্যকার _ 
মাকণ রাষ্ট্রপতি 
রোণ'ল্ড কেগনের বিপুল 'সংধাধিক্যে 
জয়লাভ বিশ্ব অথনৈতিক পরিস্থিতির 
নতুন বিপদ সংকেত হৃতি করেছেন । 
নব-নির্বাচিত তাবী মাকিণ রাষ্ট্রপতি 
আগামী ২*শে জানুয়ারী স্রকায়ী- 
- ভাবে; কার্ষভার গ্রহণ করবেন । 
ইত্িএধ্যে পরাঞ্জিত রাষ্ট্রপতি জিমি 
কাটার অস্থায়ীভাবে লরকায়ী দ্বা॥িতব 
পালন কমবেন'। 
/_ নির্বাচনের ফলাফ্ল ঘোষণার 
পর তার প্রথম লাংবার্দক লম্মেলনে 
 রিপাবলিঙান দলের চরম রক্গণশীল 
অংশের প্রতিনিধি রোণ'হ্ড রেগন থে 
মতি দে ষণা করেছেন সেটা অর্থ- 
নৈতিক সংকট ছর্ুরিত পু'জিবাদী 
বিশ্বের পক্ষে রীতিমত আশঙ্কাজনক । 
যোণান্ড রেগন ঘোষণা করেছেন যে 
' ভার রাষ্ট্রশতিত্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আনে- 


স্লিকায় একনায়কতন্ত্রী দরজারগুলর- 


প্রতি দৃঢ় লর্থন জানাবেন, পশ্চিম 
ইউরোপ এবং স্ভাটোজোটডুক্ত দেশ- 
জিকে মাকণ নীতির প্রাধান্ত 
নে নিতে হুবে এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তি অবস্থান 
থেকে আলোচনা করবেন । 
এই ধরণের উপনিবেশবাধী 
রক্ষণশীল মনোতাব তৃতীয় বিশ্বের 
দলি «্শেগুলির প্রতি এক লাবধ।ন- 
বাণী হিসেবে দেগা! ছচ্ছে। বিদায়ী 
প্রেমিভেন্ট জিমি কার্টার মন্তব্য করে- 
ছেন যে ছুনিয়ার দব দেশের উপর 
' মাক আধিপত্য পুনঃপ্রতি্া্ 
বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই । কিন্তু 
মোণান্ড রেগন তাঁ মনে করেন না। 
অতএব ধরে নেওয়া যায় যে আগামী 
চার বছরে মাকিণ অর্থনীতির আঘি- 
পত্য প্রসারের চেষ্টা জর্বপ্রথম ইউ- 
রোপের দেশগুলির দিক থেকে প্রচণ্ড 
বাষার সম্মুপীন হুবে। / 

* লক্ষ্য করার বিষয়, বে মাকিণ 
বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা- 
বাজারে প্রতিযোগিতায় জাপান ও 
ইউরোপীয়.সাধায়ণ বাজারের দেশ- 
গুলির কাছে পিছু হটছে। মাকিণ 
ইস্পাত ওঁ মোটরগাড়ি "শিল্প ইউ- 
রোপীয় দেশগুলির যপ্তানীর উপর. 

রক্ষণমূলক শুক প্রবর্তনের জন্বে 

বি করেছে। বন্ধ ও তৈয়ী 
পোশাক পরিচ্ছদের রপ্তানীকেও 
ম্বাকিণ আভ্যন্তরীণ শুৰুবৃত্তির সন্বু- 
খীন হতে হচ্ছে। ফলে ' জাপান, 
ইউরোপ, এজন কি চীন, তারত, 
পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধেও 
মাকিণ বাণিজ্যিক শুক প্রাচীর খাড়া 
করা হচ্ছে। 


নির্বাচনে 


ঘংকেত 


অন্তদ্রিকে রোপাত্ড রেগন মাকিণ 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হিপুল | 
অর্থবায়ের অঙ্গীকার করেছেন। অধচ 
এই লাময়িক বায় বৃদ্ধি জাকিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রে মত্ত ক্ষীতি ও মুঙ্গাবৃত্ধির পাপ. 


চক্র তৈরী করে বিশ্বের বাজারে প্রতি- 


ফোগিত। করার লামর্থয হাস করেছে। 
স্থতরাং লেই পথে মাকিণ অর্থনৈতিক 


প্রাধাক্ত হুটি কর1 দূরে থাক, বরং 


ফিন দিমই আহেয়িকার শিল্প লাখর্থ, 
গ্রতিযোগিত! করার ক্ষমতা এবং ক্রয় 
ক্রমতা রস পাৰে। বেশে মূল্যবৃদ্ধি 
ও বেকারীর বাতা আরে বুদ্ধি 
পাবে। শেষ পর্যস্ত মাঞ্িণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রকে চিরাচরিত রক্ষণশীল কায়- 
দায় অন্ত দেশের উপর প্রাধান্য 
বিস্তারের লক্ষ্য নিষ্কে লাহয়িক বল- 
প্রয়োগের দিকে 
অর্থাৎ অবিজছে পারস্য উপনাগনীয় 
এলাকায় হস্তক্ষেপের সম্ভাবন! প্রবল 
হয়ে উঠেছে ।, ইরাক ও ইরাগের 
যুদ্ধ এই তন্তক্ষেপেয় সুযোগ ইতি- 
অধোই ক্রি করেছে। মাকিণ পণ- 
বন্দীদের লমৃন্ত এই হস্তক্ষেপের আন 
কারণ ছয়ে উ’তে পায়ে। 





বর্তমান বিশ্বে বহয়ে ৪৫৭৯৯ 
ফে'টি ভলার সামরিক খাতে খরচ 
ছয়ে যাবে বলে বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে 
বলা হয়েছে। ১৯৭* সালের ভলার 
সুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার অহ্থপাতে এর 
পারষাণ ২৯:০০ কোটি ভলার। 
অর্থাৎ গত দশ বছরে পৃজিবাদী 
বিশ্বের মোট মুক্র ক্ফীতির হার প্রায় 


৩৬ শতাংশ । যি নতুন প্রেসিতেন্ট 


রোপাল্ড রেগনের রক্ষণশীল নীতি 
কার্যকয়ী করার চেষ্টা হয় তাহলে 
বিশ্বের ধনী ও অরিড্র- ছেশগুদির 


মধ্যে এখন যে বৈয়স্য রয়েছে ত! ' 


বছর বছর আরে! বৃদ্ধ পাবে। 
বর্তমানে এই বৈষম্যের হায় ব্রাট। 
যেমন ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলির 
জাথা পিছু গড়-ডৃ ত! বাধিক আয় 
১৯৭৪ দালে ছিল ২৩৪ ডলার, এই 
দেশগুলির মোট জনসংখ্য! 
কোটি ( পূব ইউয়োপ সহ), সেখানে 
লাতিন আমেরিকার অনুন্নত ঘণ্ত্রি 

দেশগু-লর জননংখ্যা যথাক্ৰমে ৩৫ ৮ 
কোটি এবং গড়পড়তা] বাধিক মাথ! 
পিছু আর সাদ ২৭৮ ডলার | অন্ত 


১১৩ 


“দিকে ভারত লহ এশিয়া ও ন্দাফ্রিকার 


গরীব দ্বেশগুলির জনসংব্যা ও নাথ! 


পিছু আয় যথাক্রমে ২২* কোটি এবং . 


১৮৬ ডলার মাত্র । 


এগোতে হবে 1 ' 


রেলমন্ত্রী কমলাপতি ্রিপাঠীর 


পদত্যাগের কারণ আরও গভীর 


রেলমন্ত্রী নানি জিপাঠীর 
পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রীর মস্তবোর জন্য 
ময়! এয কারণ আরও গভীরে, 
নইলে গরধানমন্ত্রী রেল দধযয়ের কাজ 
কর্মে খুশী নন এরকম মস্তব্য করতেই 
কমলাপতি পদত্যাগ করে নিতের 
রাজনৈতিক ভবিষ্য 5 অন্শ্চিত করে 
তুলবেন, এন বাহুষ তিনি মন। 
অন্ততঃ বুদ্ধ বক্সে লর্বেসর্ব! ইন্দির] 
গান্ধীকে চটিত্বে খাজোখা সাজনীতির 
অতলে যাবার পথ ধরার গশ্রই ওঠে 
ন1। তিনি পদত্যাগ করার নির্দেশ 
পেয়েই এরকষ কাল কঃতে বাধ্য 
হয়েছেন। তাকে এবং তার পরি- 
বারকে লঙ্কে দেবার জন্তেই ইন্দির] 





নয়] রক্ষণশীল মাকিন াষ্ ৰতি 
রোনাচ্ড রেগন এই বৈষম্যকে কেবজ. 


- স্থায়ী করতেই চান এমন মধু, তিনি 


দে আধিপত্যবান্ধী নীত্তি ছোষণা 
করেছেন তার ফলে.পুঃগ্িবাধী বিশ্বে 
ধনী ও হকির দেশগুলির মধ্যে মনিব 
ও ক্রীতদ্ধানের লম্পর্ক- প্রতিষ্ঠিত 
হবে এবং ধিক বৈষয্যে, মাত্রা 
অনেক বেশী বেড়ে ঘাবে। 

বলা বাহুল্য বিংশ শতাবীর শেষ 
পানে মাকিনী প্রাধান্ত পুলঃগ্রতিষ্ঠার 
যে কোন প্রস্থাদ ইউরোপ লহ 
ল্মিলিত বিশ্বের প্রবল বিরোধিতার 
সনুযীন হতে বাধ্য । রোণান্ড য়েগন” 


তোর পরিকনল্প- | কার্ধকণী করতে গিরে 


এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে 


আ্বাকিম বুকটা দ্বিন দ্বিন" বিচ্ছিন্ন 


হয়ে পড়বে । খাল মাকিন মুলুকেও 
ভার নীতির প্রতি হিরোধিত] তীব্র 
হবে। ইতিষধ্যেই ফ্যালিফোনিয়। 
বিশ্ববিস্তালয়ের হাজার হাজার ছাত্র 
রেগন নীতিয় বিরুদ্ধে বিক্ষোত 
প্রর্শন কয়েছে। 

অরদিকে আত্তর্জাতিক বাজারে 
সোনায় দ্বাষ বেড় চল্েছে। 
শ্ষ্পি ও শেয়ারের বাজার তেভী হরে 
উঠেছে। কারণ অদূর তবিস্তৃতে 
বিরাট আকারে যুদ্ধ বেধে গেলে 
লাষরিক লাজ: সংঞ্ামের চাহিদা 
বাড়বে বটে কিন্ধ ভগারেন. ক্রয়- 
ক্ষমতা! হাস পাবে। তাই লক্চিত 
অর্থ নতুন জমীত বলে সোনা মছুতেঃ 
দিকে ধাবিত হর্ছেছে। এক কথায় 


লয় 


যোধাল্ড রেগন যে নীতি দ্বোষণ৷ 
করেছেন ভার ফলে বিশ্ব মথনৈতিক 
পরিস্থিতি প্রচুর ঘোয়ালো হয়ে 
উঠেছে। আগামী দিনের পক্ষে 
এটা এক জবশ্তর্ডাবী - বিপদের 
নংকেত । 21 


গান্ধী নিজেই এট] স্থচতুরপ্তাবে নেপথ্য 
থেকে ছটালেন | না হলে, অযোগ্য 


মন্ত্রী তার মন্ত্রীসভায় অনেকেই 


আছেম। আর যারা যেটুকু যোগ্য- 


তার পরিচস্ন এ পর্যস্ত দিয়েছেন. 


তাদের মধ্যে কমঙাপতি যে একদম 
স্বান পাবেন না এমনও নয়। 
তাছাড়া তীর ধরে হন ভাল তাল 
কাছের লজীর চ্যতি করার বন্বোবজ্ধ 
চলছে তখন এরকম ঘটে গেলে তার 
প্রতিক্রিয়া ভাজর দিকে না দিয়ে 
আমন্তাকেই বরং মন্ত ছেবো তা 
জানা-নত্বেও গুরুতর লেরকম কিছু 
ঘ ট.ছ বলেই প্রধানমত্রী কমলা শতি- 
জীকে বেশ জোর রকম ধাক়া এভাবেই 
দিলেন। | 
প্রধানমন্ত্রীর নিঙ্গের রাঙ্গা উত্তর- 
প্রদেশে কমলাপতি ও ভার পরিবার 
যেভাবে রাঙনীতিভে তাদের প্রভাব 


‘বিস্তার করছেন এবং জজের মধো ঘন্ৰ 


ও দ্বাজাবাভিতে মদত দিচ্ছেন তাতে 
তিনি খুবই উদবিপ্ন রয়েছেন । একে 
সেখানে লান্প্রদারিক দাঙ্গা হাঙ্গামা, 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের 
অভাব, কালোবাজারী জাকিয়ে 
উঠেছে তার উপর নিজের জনের 
ভেতরে ক্ষসতায় ভোগ দখল নিয়ে 
দ্ারণ হন্ব ও দাঙ্গা চলছে | আর এ 
অবস্থার যূল নায়ক কিনা কষলাপতি 
আপ ঠীর পুত্র রাজোর স্বাস্থাম্্রী 
লোকপতি এবং তায় ভাই মায়া- 
পতি। এয়া নিজেদের সমর্থকদের 
নিয়ে রাজ্যের ক্ষষতা ধয়ে রাখতে 
চাইছেন। প্রশালনে অনতিজ 
মৃখাম্ত্রীকে আমল দিচ্ছেন না। শুধু 
কি তাই? মূখ্যমন্ত্ৰী ও তার লমর্থক- 
দের হেনস্থা করার ফাদে ফেলছেন। 
মৃখ্য লচিব লঙষেত কিছু মাখা! মাখা 
অফিসার বার] জিপাঠী দূর স্বনো- 
রঙ্জলে বেশী হ্তুলান ছিলেন তাদের 
বদল করে প্রশালনে কাজের পরি- 
বেশ স্ৃটি করার চেষ্টা করেও মৃধ্যমন্ত্ী 
বিশ্বনাথ প্রতাপ কোন ফলই পাচ্ছেন 
না। আর হলের অবস্থা সামাল 
দিতে তো নয়ই । তাই বিশ্বনাধ 
নিরপায় হয়ে কয়লাপতির পুত্র 
লোকপতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে 
জানান কিভাবে লোকপত্তি আলাদা 
করে তার মস্বিদতার পাশাপাশি 
নিজের একট! 


তুঙ্গেছেন। এবং তাকে পাতা 
দিচ্ছেন নাঃ পদে পদে বিপাকে 
ফেলছেন। এসব শুনে প্রিয়পাত্রকে 


আশ্বস্ত করতে প্রধানমন্ত্রী লোক- 
পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বেশ কড়া 
ধমক দেন। অন্তদ্বিকে জোকপতিও 


" থাক! দরকার? 


মন্ত্রী পরিষদ গড়ে 


অভিযোগ করেন, তায় এমন কি 
মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে হোন পরামর্শ 
না কচেই গুরুত্পূর্ণ পদ.থেকে বেশ 
কিছু অফিদারকে মৃধ্যমন্ত্রী বদলী করে 
দিয়ে নিজের আস্থাভাজনদের স্থুষোগ 


করে দিয়েছেন। যাতে যৃথ্যমন্ত্ী 


একচ্ছত্র শামন চালাতে পারেন। 
এখন ও দেজন্ত নিজের পকেট লয়ক্ায়ী 
দরে স্থইি করে চলেছেন । এই 
অবস্থায় তিনি, এক। তো মহযোগিতা 
করে, মিলেমিশে কাজ করছে 
পারেন মা। মুখামন্ত্রীয়ও 
এব্যাপারে সবচেয়ে বেশী তাগিদ 
অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর 
কথায় তার] মিলেমিশে চলবেন ৷ 
এরকম আশ্বাম লোকপতি দ্দিয়ে 


এলেও তলে তলে আবার আগের 


খেল! চালিয়ে ধাচ্ছেন। ওপয়ে 
ওপরে দ্েখাচ্ছেল। তিনি প্রধান- 
মন্ত্রীকে দেওয়া! কথ! রাখতে খুবই 
চেষ্টা করছেন। কিন্তু গলধটা অস্ত 
জায়গায়। যা মৃখ্যমন্ত্রীকে কে বরে 
স্বান! পাকিয়ে উঠেছে । 

যতই হোক গ্রবাপমন্ত্রী গুদের 
অনেক উপরে। তিনি বুঝতে 
পেয়েছেন কমলাপতিগ্রী্ গোপন 
খেলা। বুঝতে পেরেছেন তার এই 
বৃদ্ধ বিশ্বপ্তচি এখন আরও বড় ক্ষমতা 
চান। আর সে চাওয়া! তার 
পরিবারের পাট্ট। নেও! ছাড়া অত 
কিছুই ময়। 'সেজন্ত প্রধানমন্ত্রীর 
প্রয়াত পুত্র ব্রিপাঠীশীকে পা 
ফিতে চাইতেন ন।। এখন প্রধানমন্ত্রী 
নিজেই চাইছেন, না, কমলাপতি 
উত্তরপ্রঙ্গেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র 
হয়ে ওঠার চেষ্টা লফল হোন। 
তাতে সেখানকার কোন্দল কাগ্জিয়] 
মিটবে না। লমস্তাগুলে! অমায়ালে 
বাড়বে। নিজের দৃত্রবস্বা ঘনিয়ে 
আনবে । তার চেয়ে অগ্নিগর্ত উত্তর- 
প্রদেশে সময় থাকতে ব্যবস্থা নেওয়াই 
সমীচীন । কমলাপতিলীর পদত্যাগ 
তারই গুরুতপূর্ণ অঙ্গ । এবং বিশ্বনাথ 
বতমান অবস্থা কোন রকমে সামলাতে 
পারলে তাল নাহলে যোজন! মন্ত্রী 
নারায়ণ দত্ত তেওয়ানীকে এবাশারে 
নিয়ে আদার ভাবন1.চত্তাশ কর। 
হয়েগেছে । 


দ্পণ 


পা 


‘বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩* টাক! 
ষাণ্ম/ষিক ১৫ টাক? 
অষানিক ৭৫* টাকা 


. 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 

ধ্যানেজার,- দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা -১৬ 


| চার | 


' ঈযানতভান্িক চিন্তাধারায় গরিবার পলি 


শেখ আমানুল্লা 


পরিবার তিতা তথা জন্স- 
নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আঁপকের পু'জ্জিবাদী-ও. 
দাআজ্যবাদী দেখগুলোর চোখে ঘুম 
নেই। যেন তেন প্রকারে জনবৃদ্ধি 
রোধ করাই তার্দের উদ্দেশ্য । বিজ্ঞা- 
পন প্রচারের মাধ্যমে, ব্যানারে, 


রেডি, টেলিভিসন মারফৎ এমনকি 
জোরপূর্বক নিবরজকরণ করে পরিবার 


পরিকল্পনায় বাধ্য করাতে; তার! 
তৎপর হয়ে উঠেছে। আমাদের 
মতো পু্জিবাদী দেশ ও পার্বতী 
বাংলাদেশ পাকিস্তানের দ্বিকে 
তাকালেই আমর1.তা উপলব্ধি করতে 
পারি। 

কিন্তু আমাদের মতো সমাজ- 
তান্ত্রিক চিন্তাধারার মানের কাছে 
এট! একটা dismal picture হিসাবে 


দেখাঘেয়। একথা সত্য যে পৃথিবীর. 


প্রত্যেক মানযের অধিকার রয়েছে 
তাছের নিজেদের ইচ্চাহুষায়ী পরিবার 
পরিকল্পন! মারফৎ পরিবারকে গড়ে 
তোল1। কিন্তু ত্য সমাজে 
পরিবার পরিকল্পনা বলতে শুধু পরি- 
বারকে মিয়স্ণ করে ছোটে, কর] 
বোঝায় না। স্বপরিকল্লিত পারি- 
বাঁরিক জীবন বলতে বোঝায় স্ুঠু- 
ভাবে ও হন্দরভাবে বাচার অধিকার, 
শিক্ষার অধিকার, চিকিৎদার অধি- 
কার, বাসগৃহের অধিকার, রুক্জি 
রোজগারের অধিকার এবং সে সঙ্গে 
পরিবারের অনলংখ্যা নিয়অপের 
অধিকারও । 

আধুন্ক সভ্য সমাজে জীবনের 
নৰ্বক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সুখ শ্বাচ্ছ- 
নদের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমাজের লম্পদর 
উৎপাদন ও বণ্টন থেকে সর্বপ্রকারে 
পমাজকে সথপরিকল্পিততাবে ' গড়ে 
তোলার -ইচ্ছা কাদের আছে? 
মাহুষের সমস্ত অধিকারকে এক বিশেষ 
শ্রেণীর হাতে বন্দী করে রেখে শুধুমাত্র 


। জয় নিয়ন্ত্রণ করে জন্মবৃ্ধি রোধ করার 


পরিকল্পনা কখনও সুচ্ঠু লমা্জজীবন 
পরিকল্পনা হতে পারে ন1। সমাজের 
লম্পদকে সমতাবে বণ্টন করে সৃপরি- 
কল্সিতভাবে সমাজ জীবনকে গড়ে 


- তোলবার জন্ত ছমাজজতান্িক সমাজ- 


ব্যবস্থা তাই আঞ্জকের দিনে অপরি- 
ছার্য হয়ে পড়েছে। 

আমাদের সরকারের পরিবার 
পরিকল্পনার ভিত্তি ত্রাস্ত ও মেহনতী 


ম্াহযকে ধোঁকাবাজী ছাড়া কিছু 


নয়। তাদের জননিয়স্রণের যুক্তি 
অত্যন্ত অদার। যুক্তি হুদ ছেলে 
ধখন ছোট ছিল তধন ২ মিটার লম! 
খার্টি়ার় তার জায়গা! হোত এখন 
ছেজে বড় হয়ে গেছে, অতএব তার 


পায়ের যে অংশ, বুলে খাচ্ছে তাঁকে 


কেটে: খাটিয়ার সমান করে নাও। 
তাহলেই সমস্তার সমাধান, হয়ে 
ধাবে। ভার! খাটিক়াকে বড় না করে 
পা কাটায় চিন্তা করে সমস্যাকে 
আরও জটিল করে তুলছেন নাকি 1. 
মোদ্দা কথা আলন সমস্তকে তার! 
চাপা দিয়ে ঘাচ্ছেল। ঘন খান্তধন্তর, 
বাপস্থান, রুদ্র সুচু বণ্টনের সমাধান 
করতে অক্ষম তখনই জনদংখ্য! 
কমাও। , তারা মালথাসের 
ধিয়োয়ীয় দ্বিকে আঙুল দেখান। 
কিন্ত মানুষ গৃথিবীতে জন্মাবার 
পর কিচায়? খা, বস্তু, বাদস্থান, 
রুজি রোজগার ও বেঁচে থাকবার 
গারাটি। কিন্তু মাহয তো পেট 
নিযে জন্মাস্ না, মানুষের থাকে হাত 
পা, চোখ, কান, মস্তিষ্ক লব কিছু। 
ঘার' লাহাঘ্যে লে উৎপাদন করে 
পেটের জন্য খোরাক, পরবার জন্ত 
বসু ও অন্যান্ত তোগ্যত্রব্য পেতে 
পায়ে। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই সকল 
উৎ্পাদিক1 শক্তিয় মূল । চ]রিকে 
চোখ ফেরনাচল আমর! দেখতে পাই 
মাহুযের বেঁচে ধাকবায় জন্য অদংখ্য 
ভোগ্যবস্ ও পম্পদ্দ বর্তমান রয়েছে। 
মান্য শ্রম দিয়েই তাদের বেঁচে 
থাকবার সমগ্র দামগ্রী উৎপন্ন করতে 
প্যরে। এই সম্পদ উৎপাদন ও তার 
কটু বন্টম-বাবস্থা না থাকলে শুধু জন- 
দংখ্যা কমিয়ে কখনও পরিবার পরি- 
কল্পনার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে ন1। 
ধে মাম্যয়াই দেশের আসল উৎ- 
পা্দিকা শক্তি, তাদের লব কিছু 


থেকে বঞ্চিত করে, তাদের খর্ব করে 


উত্পাদন বৃদ্ধির কথা ও জন- 


সংখ্যা রোধ করার কথাবলে সমৃস্তার ' 
সমাধানের চেষ্টা যারা করছেন তার! 
আদ্লে মূর্খের ক্র্গেই বাস করছেন । , 


জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি দেশের 
অতাব: অনটনের মুল কারণ হয়ে 


. থাকে তাহলে যায়! একা বা স্বামী স্ত্রী 


বা ছু একটি লত্ভান নিয়ে জীবন যাপন 
করে তাদেরও জামর1 অর্ধাহারে 
,অনাহারে থাকতে দেখি কেন। 


“ আ[বায় যাঁদের পরিবারের জনসংখ্যা 


বেশি তাদের প্রাসাদে বান করতেও 
দেখি । জননংখ্যা বৃদ্ধিই যদি মানুষের 

£খ দারিদ্র মূল কারণ হয় 
তাহলে যুদ্ধ দাগ! মহামায়ীতে আম- 
পাতিক হারে মৃত্যুর সংখা! বৃদ্ধি 
হয়েও কেম থান্ত সস্তার সমাধান 
হচ্ছে না? দেখা যায় একজন কৃষক 
বা শ্রমিক সারাদিন হাড়তাল। খাটুনি 
থেটেও বিলাসিতা ও ভোগ্যব্ত লাভ 
করা তো দূরের কথা, তাদের অর্ধা- 
হারে দিন কাটাতে হচ্চে । এমন কি 


অনেকে বিয়ে করতেও সক্ষম নয । - 


পরিবার ছোট হলে যদি সমস্যা 
মিটত তাহলে তাদেরও তো স্ুখৈয় . 
জীবন যাপন করার কথা, কিন্ধ তা 
হচ্ছে নাকেন? 

মলে রাধা দরকার পরিবার পরি- 
কর্পনাট] শুধুষাত্র পরিবারের লমস্যা 
নয়, এট! সামাজিক পমন্তাও বটে। 
কেমন! প্রত্যেকটি পরিবার নিয়েই 
সমাজ । তাই এই সমস্যাকে বুঝতে 
হলে সামাজিক দৃষ্টিকোণ , থেকেই 
বুঝতে চেষ্টা করতে হবে--কেন এই 
সমস্যা? এই সমস্যার মূল কারণ 
কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি? না শ্রমের ছারা 


। যে সম্পদ উৎপন্ন হয় তায় ভাষ্য মে 


পায় না বলে? নাকি পরিবারের 
লোকসংখ্যা বেশি বলে? নাঁকি থে 
মান্য শ্রম হার] উৎপন্ন করে তাকে 
তার থেকে বঞ্চিত করে মুটরিমেয়. 
কয়েকজন তার মালিকানা কায়েমের 


স্থষোগ পাচ্ছে বলে? প্ররুত সমস্যা - 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, মুটিমেয় কয়েক 
জন সমস্ত সম্পকে কুক্ষিগত করে 


শোষণ করাতেই এই অবস্থা। 
বার্ণাভ শ যথার্থই বলেছেন--“7:6 
most striking result of our 
present system of farming 
national land and capital to 
private individual has been 
the division of society into 


hostile classes, with large 


appetites and. no dinners at' 


all at one extreme and large 
dinnérs and no appetite at 
the other.” {বর্তমানে আমাদের 
জাতীয় সম্পত্তিকে যেভাবে ব্যক্তিগত 


ব্যবহারের জন্ত বিলি ব্যবস্থা কর! 


হয়েছে, তাতে লর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় 
ফল হয়েছে এই যে, আমাদের সমাজ 
ছুই বিয়োধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে 


-গেছে। এই বিভাগের একদিকে 
+ রয়েছে প্রচুর ক্ষুধা ও খাত্হীনতা, 


আর অন্ত্বিকে রয়েছে ক্ষ্ধাহীনতা ও 
প্রচুর খান্ত।) | 
আমাদের, দেশের পঞ্ডিতর] বানা 
খাটিয়ার মাপে পা কেটে ফেলার 
যুক্তি হাঞ্জির করেন তারা এ আসল 
লমস্তাকে উড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ এ 
শোষণের পান্রাজ্যই যে যত অনাহার, 
বেকারত্ব ও দুভিক্ষ এই. সত্যটাকে 
গোপন কয়ে কেবল' জনদংখ্যাবৃদ্ধিকেই 
দারিত্রেয় আসল লঈন্তা বলে ছায়ী 
ফরেছেন। তারা নিজেদের কুৎপিত 
কদর্য চরিত্রটাকে ঢেকে রাখার জন্তই 
জনগণের , ওপর দোষ চাপিয়ে 
দিচ্ছেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথ! পরিবার 
পরিকয্পনাকে নিয়ে হৈ চৈ করে 
তারা তাদের শোষণের দ্িকটাকে 


‘অভাব দেখ! দ্িচ্ছে। 
“নিরাপদ 
শৃন্ততা হুট্টির ফলে পুঁজিবাদী 


বাদী সমাজ 


,অধীম, 
জড় তাদ্দের ওপয় নির্ভন্ন করতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


চাপা দিচ্ছেন! এরপর বন্ধ্যা করণের 
প্রচেষ্টায় কোটি কোটি টাক! মুনাফ! 
হচ্ছে এবং দর্বোপরি মিরোধ ব্যব- 
ছারের জন্ত রেডিও টেলিভিগন ও 


দংবাদপত্র মারফৎ ঢালাও প্রচায়ের ' 


মাধ্যমে এ দ্রেশের যুবক যুবতীদেনর 
অবৈধ যৌন সংযোগের দিকে গ্রলো- 
তিত করে তাদের মেরুদণ্তকে তেজে 
দেওয়া হচ্ছে। 'ফলে তাদের মধ্যে 
সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধের 
শোষণ ব্যবস্থা 
রাখার জন্য এ নৈতিক, 


লাআজ্যবাদী ও সামস্তবাদীদের পক্ষে 
যুব সমাজের এ নৈতিক দৃরবস্থা 
খুব সুবিধাজনক । সাআজ্যবাদের 
ওপর নির্তন্ন করে পু'জ্রিবাদী, সামস্ত- 
বাবস্থা বহাঙ্গ রেখে 
মানুষকে বন্ধাকরণ নীতি .মিতাস্ত 


" বন্ধ্যানীতি ছাড়া আর কিছু নয়। 


লমাজের সম্পদ সুষ্ঠু সবণ্টন না? 
হলে যেমন সমাজের অন্যান্ত পরি- 
কল্পন! বার্থ হবে তেমনি বার্থ হবে 
পরিবার পরিকল্পনা নীতিও | ভাতের 
বর্তমান সামাজিক . কাঠামোতে 
নিজের সঞ্চিত সম্পদ না থাকলে 
ভবিষ্যতের কাজে বা বুদ্ধ বয়দে তরণ- 
পোষপণের ক্ষেত্রে ভীষণ অস্থব্ধা। 
কিন্ত সাধারণ মানুষের” শতকরা ৫ 
জনেরও সঞ্চয় করার নিশ্চয্নত! নেই। 
সে অবস্থার ভবিব্যতের তরল এক- 
মাত্র পুত্র । বিপদেয় লময় বা ছু্ধিনে 
একমাত্র কর্মক্ষম পুত্ৰই ভরসা। 
সুতয়াং এই দুদ্বিমের লম্পদ্ বা 
তবিষাতের আশাকে পুত্র থেকে বঞ্চিত 
থাকতে চাওয়া কখনই সম্ভব নয়। 
যেমন" পুজিপতির? কোটি কোটি 

টাক] বাড়ী গাড়ী, থেকে বঞ্চিত 
থাকতে চাম না। খাদের বিপুল 
পুঁজি বা সম্পদ আছে তাদের ডু 
একটি সম্ভানেই ঘথেষ্ট কিন্ত যাদের 
কোনো লম্প্দ নেই তাদের তরল! 
পুত্র লস্তানদের ওপর ] ছেজে কবে 


বড় হবে এই আশাতেই বেশি পরি- 


বারের দিন চলে। এখানে বিশেষ 
করে পু লত্কালদের ওপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে এজন্ত যে এই সমাজে 
মেয়ের! অপরের অধীন । বাল্য 
ভার] পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর 
অধীন বার্ধক্য পুরেশ্ন অধীন। 
অতএব যার! নিজেরাই অপরের 
পিতা মাতাঃ] ভবিস্ততের 


পারেন না। এক্ষেত্রে তিন চারটে 
কন্তার পিতা হয়েও ভবিস্ততে পুজের 
আশাকে খর্ব করে পরিবার ছোট করা 
তার্দ্েয পক্ষে আত্মহত্যার লামিল। 
তাই যেমায়ের পুত্র বেশি হয়, সেই 
ম! আজ গরবিনী। কারণ সে ভবি- 

স্ততের ভরলার একট! পুঁজি বা দম্বল 
পেলো। কিন্তু কন্তাকে খাইয়ে 


রর কচিয়োধ, ‘ 


পরিয়ে শিক্ষা দিয়ে পা অর্পণ « 
করা আজকৈয় লমাজে একট! গুরুতর 
দসন্ত।1। তাই আজকের বন্তা হওয়া 
মামেই মধ্যবিত্ত ও নিষ্নবিভ্ভ পরি 
বারের পক্ষে ভীষণ দার। এক্ষেত্রে 
অধিক কৃন্তা হলেও কি করে তবি- 
য্যতে পুত্রের আকাংখাকে তু কনা! 
যায়? এ ছাড়া মহামারি রোগ, 
মড়কের কথা চিন্তা করলে গরীবের 
একটি ছুটি লস্তানের তমা কি? 
কোনো ব্যাধির প্রকোপে দে ছুটে 
চলে গেলেই তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, 
তবিষ্যতে অবলম্বনহীন হয়ে, পড়ার 
আশঙ্কা । 

কোনো শোষণমূলক সমাজে, তা 
পু'জিবাধীই হোক, সামস্তবাদী বা 
সামাজ্যবাদীই হোক ন! ফেন তার. 
উৎপাদন ও বন্টন কাঠামোর মধ্য 
থেকে জন্ম নিয়ত্রণ করে সমাজের অন্ন 
বস্তু বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা কধনো। সম্ভব নয়। একমাত্র 


- সমাজতাঞ্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 


করেই মান্য ভার জীবন ও ভবিস্তৎ 
সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে তার 
ইচ্ছা বা! প্রয়োজন 
অনুযায়ী দে নিজেই পরিরার 
পরিকরন! করবে । 

॥ আজকের বিজ্ঞীনকেও পুঞ্িবাদী 
পাতাজ্যবাদী ও সামত্তবাদীরা এ 
চেটিয় পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছে 
তার। তাদের শোষণকে বজায় রাখ" 
বার জন্ত, ক্ষমতায় থাকবার জন্ত 
বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্ত 
আধুনিক বিজ্ঞানের দমন্বরে মাহষের 
শ্রম ক্ষমতাকে সংগঠিত করে ঠিক- 
ভাৰে কাজে লাগাতে পারলেই 
মাজযের .দর্বপ্রকার, অভাব অন টন 
মিটিয়ে এক' শোষণমুক্ত সুখী লমাজ 
গঠন করা দন্তব একমাত্র মার্কস ও 
লেলিনের নির্দেশিত পথেই এক 
বৈজ্ঞানিক লমাজতম্ের মাধ্যমেই 
সেই সুখী দান গড়ে তোলা নব । 
আমাদের এই শোষণযূলক সমাজ- 
ব্যবস্থার মধ্যে রুজি রোজগার, বাস- 
স্থান ও ভোগাপণোর সমাধান হবার 
কোনো সভাবন] মেই। সমাজ- 
তাব্রিক দমাজের মাধ্যমেই একমাত্র 
মাহুযের জীবনের নিয়াপত্তা দেখত 
দদভ্ভব। কুজি, বাদস্থান, শিক্ষা, 
চিকিৎসা, ভোগ্যপণোয় ও ভবি- 
স্ততের তরসার গ্যারান্টি দিতে 
পারলেই ইচ্ছামীফিক পরিবার 
পরিকল্পনায় মানুষে আপতি থাকবে 
নাঁ। যেমন থাকবে বেঁচে থাকার 


জীৰন যাপনের নিশ্চত্নত! তেমনি 


' থাকবে প্রয়োজন মতে! জন্ম নিয়ন্ত্রণের 


অধিকার, এট? একমাত সমাজ্তাত্রিক 
দষাজ ব্যযস্থাতেই সম্ভব, অন্তথা নয় । 
সেই সমাজতান্ত্রিক মমাজব্যবস্থা গড়ায় 
দিকেই আমাদের এগোতে হবে। 


N 


দপণ ॥ শুক্রবার, 


_ সাথ্া্ারিকত| ও উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


উনিশ শতকে হিন্দু মুসলমানের 


মধ্যে লাম্্রদ্ায়িক কলহের বীজ 
“বপনের কাজে পারদশিভার মঙ্গে 
যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারা ্পষ্ট- 
তই শিক্ষিত “হিন্দু এবং ১৭১৩-এর 
কর্ণওয়ালিস, , প্রবতিত “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত? হৃষ্ট ভূন্বামী এবং তাদের 
সহযোগী শ্রেণী হিলাবে মধ্যবিত্ত 
' শ্রেণীর প্রতিনিধিরা । লাম্প্রদায়িক 
* চেতনাকে লালন করে তাকে প্রচার- 
কার্ষে সামিল করতে শ্রেণী গ্রতি- 


নিধিদের ‘শিক্ষিত’ হবার ব্যাপারটা | 


থেকেই স্বায়। উনিশ শতকের সত্তর 
দশক পর্যস্ত শিক্ষিত শ্রেণীর 'গরিষ্ঠতম 
পরিসংখ্যান হিন্দুদের পক্ষেই থেকে 


গিয়েছিল । স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক ' 


“চেতনাকে খু'চিয়ে তুলে হিন্দু মুর্ল- 


মানের মধ্যেকার সম্প্রদায়গত সম্প্রী-. 


' তিতে ফাটল ধরিয়ে ১৭৫৭-র পর- 
বাঁ, সময় থেকে ক্রমসংঘটিতমান 
বিটিশ-বিরোধী হিন্দুমুললমান 
লিবিশেষে নির্যাতিত . নিপীড়িত 
কষকদের সশস্র শ্রেণী-যুদ্ধকে দুর্বল 

রে এদেশে ব্রিটিশ : দাআাঙ্যবাদের 


স্বীর্ঘন্থায়ীকরণের প্রয্নাসী স্বাক্ষর তার] 


পারদ্বশিতার সঙ্গে রেখেছিলেন । 
স্থতরাং উনিশ শতকের ও ভাগ সময়- 
কালীন মুসলমান বিরোধী হিন্দু 
াম্পরন্বাক্িকতার গ্রশ্রয়ে কাল চলেছে 
হিন্দুদের শিক্ষিত অংশের নেতৃত্বেই । 


শিক্ষাগতভাবে মুদলমানর] পিছিয়ে, 


থাকায় তাদের পক্ষে পাণ্টা সাল্প্র- 
দায়ক চিত্তা-চেতনাকে উক্কে দেবার 
মতে! নেতৃত্বকায়ী শিক্ষিত মুসলমান 
প্রতিনিধির অভাব থেকেই গিয়েছিল। 
এই শিক্ষিতের হারেয় একট! নমুনা 
রাখলে বোধহয় ব্যাপারট? পরিক্ধার 
হয়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জান! যার 
ঘে'১৮৮১ লালে কলকাতায় শিক্ষিত 
হিন্দু পুরুষদের নৃংধ্যা যেখানে 
৩৬'৯%, দেখানে শিক্ষিত - মুসলমান 
পুরুষদের সংখ্যা ছিল বাত ১৪২% । 
এবং এই সংখ্যা পরবর্তী দশ বছরে 
অর্থাৎ ১৮৯১ লালে বেছে হিন্দু এবং 
মুসলমানের শিক্ষিতের সংখ্যা দাড়ায় 


যথাক্রমে ৩৯% এবং ১৬৭%। আবার 
১৮৮১ লালে কলকাতায় শিক্ষিত 


- হিন্দু মহিলাদের দংখ্যা যেখানে ছিল 
৬৮%) লেখামে শিক্ষিত মুসলমান 
মহিলাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১%। 
এবং পরবর্তী দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৯১ 
লালে এই সংখ্যা দাড়ায় শিক্ষিত হিন্দ 
মহিল! ও শিক্ষিত 'মুললদান মহিলা 
যথাক্রমে ৭৫৭ এবং ১০৭%। 

এ হিসেব তো ১৮৮১ থেকে ১৮১১ 
লাল পর্যস্ত। তাহলেই বোবা খাচ্ছে 


‘এর আগের এই হার আরও কত দুর্বল 


পাশাপাশি মুসলমান 


বন নভেম্বর ১৯৮০ ' 


চ 


‘আমাদের (হিন্দুদের) মঙ্গলে তাহা- 
দের অমঙ্গল হইতে ' পায়ে’ তবু 
‘মামরা সেজন্ত আাত্মত্রাতির (হিন্দু?) 
মঙ্গল লাধনে বিরত হুইব না; পর-' 
জাতির (দর্থাৎ মুগলমানদের) 
অমঙ্গল সাধন করিয়া! আত্মমঙ্গল 
(ছিন্দুর) সাধিতে হয় তা করিব’ 
তখম স্বভাবতই মুপষান লেখক 
হিসেবে এর প্রতিক্রিয়ায় মীর মোশা- 
রফের কলম সাম্রদায়িক আগুন 
নিয়ে ঝলদে উঠলে আশ্চর্য" হবার 
কিছু ছিল না। বঙ্কিমের সাম্প্র- 
দারিক চিন্তায় পরিচয় বহনকারী 
অমুংখ্য লেখা এবং ঘার উজ্জলত্ম' 
নিদর্শন ‘আনন্দমঠ’-এ তার বিরুদ্ধে 
মীর মোশারফ হোসেন কিন্তু আশ্চর্য 
অনাশ্পদাপ্িক মানসিকতার নিয় 
রেখেছেন । তীর ‘উদ্বাসীন পথিকের 
মনের কধা’র তিনি হিন্দু মুসলমানের 
সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে বলতে গিয়ে 
লিখেছেন “এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু 
মোসলমান উতয় জাতিই প্রধান, এমন 
ঘনিষ্ঠ সৃঘদ্ধ যে ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে 
ও কর্মে এক--সংদায় কার্যে তাই ন! 
বলিয়া আর থাকিতে পারিন!।” 


অবস্থানে (60550১০7) ছিল । ১৮৯১ 
সাজের চাকরীর হিসেব থেকে জান] 
যায় নিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে হিন্দুর 
সংখ্যা ছিল ১০৬৭ জন, অপর পক্ষে 
মুসলমানদের ' মধ্যে এ সংখ্য! ২ 
ভাগেরও কম। হিন্দু মোক্তারের 
সংখ্যা ৪২* নু পাশে মুসলমান 
মোক্তারের সংখ্যা ৪১ ভাগ কম। 
হিন্দু উকিলের সংখ) ২৭২-এয় পাশে 
মুসলমান উকিলের সংখ্যা ১৬ ভাগ 
এবং হিন্দু ব্যারিষ্টারের সংখ্যা ১০-এর 
ব্যারিষ্টারের 
সংখ্যা ৩৫ ভাগ কম। তাহলে 
শিক্ষিতের এবং বুদ্ধিত্বীবীর পরি- 
দংখ্যানগত হারে দেখা .ঘাচ্ছে যে 
'হিন্দুদেরই ছিল আধিপত্য এবং শ্বতা- 
বতই এই কারণে উনিশ শতকের EM 
ভাগ সময়কাল ধয়ে হিন্দু মূললমানের. 
সাম্প্রধাস্ষিক লত্প্রীতিতে আঘাত হেনে 
সাম্রদার়িক দালার পটভূমি প্রত্ততির 
কাজে নিরলস প্রচেষ্টার অংশীদার, 
হল হিন্দুদের শিক্ষিত অংশের প্রতি” 
নিধিত্বকারী নেতৃত্ব। এরর থেকে 
শিক্ষিতের ছার মুদলমামদের মধ্যে 
বাড়তে থাকায় একাজে ধান্ট! নিদর্শন 
রাখতে তাগ্াও আর পিছপা হয়নি। 
এট! আরও পরিষ্কার যে ঘখন দেখি 
১৮৮১ ৮২ লালে বাঙলার উচ্চ-বিষ্কা- 
লয়গুলোতে মূদলমান ছাত্রদের 
সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্র্দেশকে 
পেছনে ফেলে ৩৮৩১-এ দ্রাড়িয়েছে 
এবং ১৮৫৮ থেকে প্রবর্তাঁ ৩৫ বছরে 
শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিভালয়েই - 
সাতক মুদলমানদের লংখ)া ২৯৭ 


হিন্দু প্রতিনিধিদের হিন্দু-মূদলমানের 
সপ্িদাযিক দাজার পট-প্রস্তুতির 
নির্লজ্জ প্রয়ালের বিরুদ্ধে পোচ্চার' 
প্রতিবাদ এবং হিন্দুমুদলমানের 
দাশ্রদায়িক মণ্ত্রীতি রক্ষার পক্ষে 
অমুল্য দলিল ।- বাস্তবিক মীর 
মোশারফ হোসেনের এই অসাম্প্র- 
দায়িক এবং সম্ররদ্বাযগ্ত সম্্রীতি 
রক্ষার নজির তৎকালীন সময়ে 


অর্থাৎ ৩**-ক কাছাকাছি দাড়ায় । ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দুমৃদলষান নির্ধি- 
মলে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষিতের শেষে নিপীড়িত নির্যাতিত কৃষক 
হার বৃদ্ধির সঙ্গে সজে মুসলমানদের শ্রেণীর সমস্ত শ্রেণী যুদ্ধেন্ত পক্ষে যুলতঃ 


তাকে পার্টিজান করেছে, অপরদিকে 
বঙ্কিষের দাশ্রঘাতিক চিন্তা হিন্দু 
মুমলঙ্গানের মধ্যে বিতেদ ছুটি করে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ভাগ করো 
ও শানন করো? নীতিকে সেবা করে 
কৃষকের সশস্ত্র শ্রেণী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের য় শিবিরে তাহের 
', পার্টিজান কয়েছে। 
বন্ধিমের মুদলমান বিরোধী হিন্দ 
সাম্প্রদারিকৃতার মোচ্চার প্রচার 
হিন্দু মহলে খুব সাড়া জাগিয়েছিল। 
এবং এ ব্যাপারে নবীন প্রবীণদের 
এক বৃহদাংশ বঙ্ধিনী ‘নবহিন্নুবা’কে 
সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল । 
১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সয়ন্বতী ‘আর্য 
সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করে ‘বেদের যুগে 
" ফিয়ে যাওয়ার? অর্মবাণীকে বাস্তবা-. 
স্নিত করতে অগ্রসর, হন্‌। হিন্দুদের 


সাম্পরদাদ্িক চিন্তা-চেতনাকে নিয়ে 
নেতৃত্কায়ী প্রতিনিধির অভাৰ পূরণ 
হলেও তার আগে কিন্তু শিক্ষিত হিন্দ 
লাংপ্রদবাস্মিকদ্নের সুনলমান বিরোধী 
হিন্দু দাশ্্রদারিকতার জবন্ত প্রচার 
রাখা লত্বেও শিক্ষিত মুদলমানদের 
উল্লেখযোগ্য অংশ কিন্তু এ ব্যাপারে 
মাথা গরম মা করে এবং পাণ্ট! সাম্র- 
দায়িক বক্তব্য না রেখে যথার্থ বিচার 
বুদ্ধির পরিচয় রেখেছিলেন । এরর 
মধ্যে শন্কতম হলেন মীর মোশারফ 
হোদেন। উনিশ শতকের চরমতম 
হিন্দু সাম্পরদাত্সিক. বঙ্কিম যধন দৃত্ত- 
ভরে মুদলমান বিরোধী হিন্দু জাতির 
'মজলই* তার কাম্য এবং এজন 
অর্থাৎ হিন্দুর অঞ্জলের স্বার্থে 
'পরজাতি? (অর্থাৎ মুদলমান) . পীড়ন 
করতে হুর্লেও তিনি রাজী, এমনকি 


এক বিশাল হিন্দু রাজ্য গড়ার স্বপন 


এ যেন গোট! উনিশ শতকের শিক্ষিত 





| পীঁচ 


পৌরাণিক হিন্দু আচার লম্মত অন্থু- 
ঠান ছাড়া কিছু নয়। স্থৃতাং 
গণপতি পুজা বা উত্সব করা অর্থই 
ছিল হিন্দু সম্্রদায়গত চিন্তাকে 
লংহত করে মুদলমানদের সম্প্রধায়- 
গত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে চালিত 
মায়াটীদের মধ্যেও সারা 


ধর্মগত ব্যাপারটাকে এইভাবে খাড়া 
করে তিমি হিন্দ সাশ্রদারিক চিন্তায় 


মিছিলে সোচ্চার সামি রি 
bh র. শামিল হুন। ভারত জুড়ে, এক অণ্ড হিন্দু 
ধর্মের সঙ্গে বিরোধিতার প্কখা ল্য স্থাপনের ঘর লালিত 


বললেও তাঁর মুল বিরুদ্ধতা ছিল 
মুসলমানদের সঙ্গে। তার “আর্য 
সমাজ’-এর তরুণরা প্রকাশ্েই 
বলতেন যে মুসলমান ও ইংরেজ- 
দেয় সঙ্গে হিসেব মিটিয়ে ফেলার 
দিন তার! গুণছেনণ অর্থাৎ 
ইংরেজ হটয়ে এবং মূদলমান তাড়িয়ে 


ছিল। এবং দত্যি কথা বলতে কি 
শিবাজীয় প্রতিষ্ঠাকামী সমাজ ছিল 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রন্কাণ, ঘা 
এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বীকার 
করেছেন । আর মারাঠ1' রাজ্যের 
পতনের কারণও্ড ছিল এই ' ‘জাতি- 
তেদের বিষ’ । যাই হোক তিলক 
ছিলেন একজন প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু 
এবং দেক্সস্যেই নহবান লশ্যতি সাইনের 
বলে সাধিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের 
বিরোগ্ছিত। করেই তিনি ক্ষান্ত হন 
নি, ওই আইমকে ঘেদব প্রগতিশীল 
হিন্দু সমর্থন করেছিলেন তাদেরকেও 
ধর্মপ্রোহী ও দেশপ্রে।হী ৰলে অতিযুক্ত 
করেছিলেন:..১। তাছাড়া গোরক্ষা 
সমিতি করে তার প্রকাশিত পুস্তকে 


লাশ্রদায়িক দাজ্র তীব্র প্ররোচনায় 
নজির রাখতেও তিলক- পিছপা 


হননি । এদেরই এই সাম্প্রদায়িক 
ধারায়-আরও উজ্জল পোয়ার নিয়ে 


শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠা lh 


এইভাবে লালন করে সাশ্রদ/র্িক 
চিন্ত! চেতনাকে লালন করেছেন। 
শুধু তাই নয় ভাগবত গীতার নতুন 
ভাম্যে “ছবৃত' শব্দের “সংজ্ঞা নির্ণয় 
না করেই একথা] ঘোষণ। করেছেন 
ষে হিন্দু ধর্মের জস্তে ছুর্স্ত অহিন্দুদের 
হত্যা করা সঙ্গত ।? স্থতরাং মুসল- 
মাম বিরোধী এদের সালপ্রদায়িক 
চিন্তা কোন্‌ পর্যায়ে গিয়েছিল তা 
আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন! । 
বাল গঙ্গাধর তিলক-এর জাতীয়তা- 
বাদী রাজনীতিও উগ্র সাম্প্রদায়িকত! 
মিশ্রিত। গণপতি পূজা পুরোপুরি 


২৬ 





PL (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) ' 


EER ENO TN AU ভোলার 
সিয়োক্ত কাজের জন্য ই দি এল! সি পি 'ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারী সংস্থানযূহের তালিকাভূক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / 
প্রস্ততকামীদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেপার খোলায় 
নিবিষ্ট তারিধ লিখে নীল করা টেগ্ান্ £ 

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাঁজ 

রেফাঃ মং £ a Li (পি)/ টেপা lave তাং 
২৭- 2৪:৮৪ 

(১) ৪ ইউনিটের ‘সি’ টাইপ (ডি / এস) কোরাট।র নির্মাণ (২) ৮ 
ইউনিটের ‘এ’ টাইপ (ডি / এস) কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য। ছুটি 
কাজেরই জায়গ| ধেমোমাইন। উপরে প্রদত্ত কাজের মোট খরচ 
৩,৩৪,৫২৩ টাকা । কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জরন্ত ১** টাকা 
( অপ্রত্যণযোগ্য ) নগৰে দিয়ে ২০-১১-৮০ থেকে ২৭-১১-৮৪ পর্বস্ত কাজের 
সময়ে ( বেল! ১০৩. থেকে দুপুর ১২ট। এবং বেল! ২'৩০ ট। থেকে ৩টা 
পর্যন্ত এবং শনিবার দকাল ১*ট1 থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ) জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, দিশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউস, পোঃ দীভারামপুর 
জেল! বর্ধমান থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে | ২৮-১১৮* বেলা ৩টা 
পর্যন্ত টেগ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং একই দিনে বেলা ৩৩,টায় খোলা 
হবে। 

সাধারণ £ আম্মানিক খরচের .১% বায়নার টাকা দংশ্লিষ্ট অফিসারের 
কাছে / অফিসে টেপ্তারের সঙ্গে জমা দিতে হবে, অন্যথায় টেপ্ডার বাতিল 
করা হবে। ডাকে বিলম্ব হওয়ার জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডপ লিমিটেড দায়ী 
থাকবে না। পোষ্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ডাফট / চেকে পাঠানো টেপার ফী 
গ্রহণ কর! হবে না। টেগারদাতা অথবা ভীদের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে টেপার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! দেখিয়ে থে 
কোন টেগ্ডার সম্পূর্ণ ব। আংশিকতাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেণ্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





. 


) 


পা 





গা ্ধীচিত্র নির্মাণে 
সমর বন্দ্যোপ'ধ্য 01 


ব্রিটিশ চিত্র পরিচালক ও অভি- 
নেতা গার গিচার্ড আটেনবকোকে 
দিয়ে গাধী চিত্র নির্মাণের এক ব্যয়- 
বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বেন্দরীর্ 
লরকার। মোটামুষ্টি স্থির হয়েছে, 
শ বাবদ ব্যয্ন হবে যোল কোটি টাকা 
এই টাকার অক্চের পরিমাণ আরও 
বাড়তে পারে নয়, বাড়বেহ 
কারণ দেখ! গেছে, ছবি তৈরীর খরচ 
প্রথমে ধা ধর] হয়, ছবি তৈযীর 
শেষে সেই খঃচ' প্রায় দেড়গুণ হয়ে 
দাড়ায় । ইতিমধে)ই কেন্দ্রীয় লরকার 
পাচ কোটি টাক! জঙ্গমোদন করে- 
ছেন। 

এখন প্রশ্ন হল, বিপুল পরিমাণ 
টাকা খঃচ জয়ে গান্ধীনীয় ওপর ছবি 
তৈগী করার চেতুট। কি আৰু 
গ্রয়োজনটাই বা কি? প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন আগে প্রসংগ- 
ক্রমে বলেছিলেন যে; গাদ্ধীন্তীর 
খুপর এদেপেই ' একটি ভাল ছবি 
তৈরী হয়েছে, কিন্তু ছবিটি য়ীতিমত 
স্বীর্ঘ__ প্রদর্শনের দময় লাগে দাত 
স্ট। এত বেশী লময় নিয়ে 
প্রেক্ষাগৃহে ছর্বিটি ব্যাপকভাবে 
দেখানোর অস্থবিধে আছে সংগত 
কারণেই । তাই আড়াই ঘণ্টার 
মধ্যে প্রদশিত, হতে পারে এমন 
কটি উৎকৃষ্ট ছবি তৈয়ীর প্রয়োজন 
দেখ ছেয়। 

খুবই তাল কখা। কিন্তু ই যে 
স্মঘীর্থ গান্ধী চিজ্ঞটি, হা তৈরী হয়ে 
পড়ে আছে, ত! অত দীর্ঘ হল কেন? - 
যদিও বা হ’ল, লেটা স্থদক্ষ 
লম্পাদনায় অংক্ষেশিত কর] কি 
এতই অলস্তব হিল? আয় তা 
পি সম্ভব নাও হয়, তবে এদেশেরই 
কোন মিপুণ পরিচালককে দিযে 
একটি উৎকৃষ্ট অথচ লীমিত দৈৱ 
ছবি তোল! কি খেতনা? কোটি 
ক্লোটি টাক! খরচ করে এক বিদ্লেশী 
পরিচালকের পরিচালনার গান্ধী চিত্র 
িষাপের এই অহেতুক উৎসাহের 
উত্মটাই বা কোথায়! 

জানি, এসব প্রশ্থে্প সহুতর 
পাওয়া যাবে না! পাওয়া যাবেন! 
তেষন কোন হিসেব এত কোটি টাক] 

খরুচ করার । অথচ মজার কথা হল, 
শফেশের কোন চলচ্চিত্রকার পরীক্ষ1 
নিয়ীক্ষামূলক কোন, বুদ্ধিদীপ্ত ছবি 
,পুতরী করতে যেটুকু সরকারী -খণ 
পাদ বহু চেষ্টার শেষে, সেই খণ সময় 


এত ছ্রাজ হাত 


হত পরিশোধ না হলে, কড়া নোটিশ 
পান । লেই দবদেনার পরিচালক 
ছবির ব্যবনায়ে ব্যর্থ হয়ে তখন 


অদ্হায় বোধ করেন-__-টাক1- শোষ 


দেবেন কোথা থেকে?" কেশ্রীস্ 
সংস্থার কর্তারা সবই জামেন-_-তবৰু 
তাকাও নিরুপায়-_খণের টাকা 
তুলে নিতেই হবে চুক্ষির শর্ত অনু- 
ষায়ী-বেআই* কাজ বরদাস্ত করা 
কি যায় কিন্তু এক বিদ্বেশীকে 
দরাক্র হাতে ' কোটি কোটি টাক] 
দেওয়া যায় একটি হবি তৈরীর জন্ত। 


আলোকচিত্রে 


ঘরোয়া উন্তমকুমার 


বিড়লা প্রানেটেরিয়ামের বিপরীত 
ময়দানে 'সোলাইটি' ফর প্রমোশন 
অফ কটেজ ইনভান্রি আয়োজিত 
দেওয়ালী উত্সব মেলাটিতে 


বৈচিত্র্যের এভায় নেই বললেই হয়।' 
চাক পাচটি বইয়ের স্টল ; ছুটি কুষ্টিহ ' 


শিল্প. আত দ্রব্যাদি ও ছুটি কাপড়ের 
স্টল-_সেগুলিও তেহন আকর্ষণীক়্ 
নয়। ওরই মধ্যে “মহানায়ক মণ্ডপ- 
টিতে’ কিছু লোকের লষাবেশ লক্ষ্য 


করা গেল। স্ধ্যাত আঙ্গোক চিত্র- 


শিল্পী ধীরেন দেব উত্তমকুমারের 


কিছু ঘরোক্স] পরিবেশের চবি তুলে-- 


ছেন, ঘা] অনেককেই কৌতুহলী করে 
তুলবে । ১৯৫৫ লালে তোল! ছবিতে 
দেখি মিগ্রের বাড়িতে উত্তষকুষার 
দ্বেওয়ালীর বানী পোড়াচ্ছেন, শর 
গৌদি দেবী উত্তমকে থেতে দিছেন, 
পাশে দাড়িয়ে বালক পু গৌভষ, 
ঘাট দশকের ছবিতে দেখি দ্বিলীপ- 
কুমার ও রাজ কাপুরের লংগে উত্তম, 
লত্তপ্র দশকের ছবিতে কানন দে" ও 
শিবাজী গপেশনের সংগে, গ্রপ 
ছবিতে দেখা বায় যুবক গৌতম, 


' স্থব্রতা, তরু«কুষার ও গৌগী দেবীর 
সংগে, দ্বেবকী বস্তু, তপন দিন্হা ও. | 
অরুঞ্ধতী দেবীর সংগেও তাকে দেখা 

বি এফ জে এ আ্যাওয়া্ড 


যায়। 
ফাংশনেয় ও উত্তম-স্প্রিয়ার ছবিও 
উল্লেখযোম্য । স্থচিআ্ঞা উত্তমের একটি 
হাস্তনুখর ক্লোজ আপ দৃ্ট আত্ব৭ 


করে। নে যুগের ‘মনের মধু)? ‘লাখ 


টাক)” ‘রাইকমল? প্রভৃতি ছবির 


রূপসঙ্জাত্ব উত্তম্বকুমাররে দেখতে 
অনেকেই আগ্রহ দেখাবেন ঠিকই, 
তবু পুরো গ্রদর্শনীটার মধ্য দিয়ে 
উত্তমকুযারের ঘরোয়1 জীবনকে তুলে 
ধরতে পারলে অতিনবত্ব চটি হত 
 ছন্দেহ নেই । 


ডউপায্ব_রা ষ্রনীতি। 






ঘ্বপপ ॥ শুক্রবার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্যাবিভ শ্রেণী 


ধম পৃষ্ঠায় পর 


এলেন বিবেকানম্ ॥ বিবেকালম্য 
স্পষ্টতই বলেছিলেন ঘে তার উদ্দেশ 
হল "ছিল ধর্ণের লাধারণ তিড্তি 
আবিষ্কার? ! ১৯** লালে ক্যালি- 


ফোনিয়াতে প্রত ভাষণে তিনি 


অকপটতাবে বলেন খে ভারতবর্ষের 
রাজনীতি লক্ব দ্ধ তিছু বলতে হলে 
অবশ্যই ‘ধরণের ভাষায় কথ!’ বলতে 
হবে। অর্থাৎ ভারতে য়াজনীতি 
হৃপ্যয়া উচিত ধন্শঁত্ন রাজনীতি এবং 
স্পুউতই সে ধৰ্ম ছল হিনদু-। ‘বর্তমান 
ভারত’-এ তিনি অকপটভাৰে বজে- 
ছেন *পাশ্চাতো উদ্দেশা_ব্যক্কিগতত 
স্বাধীনতা, ভাষা-_ অর্থকরী, বিজ্ঞা, 
ভারতে 
উদ্দেশ্য _সৃক্তি, ভাবা, _বেফ, উপায় 
ত্যাগ )” এখাবে, স্পষ্টতই তিনি 
হিন্দু ধর্ষের প্রচারক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
নিয়েছেন । ভাভাড়। ভারতীয় নায়ী- 
সুক্তির আঃ্শ হিদাৰে তিনি উল্লেধ 


করেছেন শী তা, সাবিত্রী, দষতস্ী-র 


কথা) উপাসা দেবতা হল শঙ্কত। 


অঙ্কস্ততের জন্য কাঁপুরুঘতা দূর করার 
জন্ত দিনরাত ৷ ‘গোঁরীনাথ’ ' ও 
'জগদদার পদে প্রার্থনা করতে 
নির্ঘশ দিয়েছেন । বিবেকানন্দের 
হিন্দু সামপ্রন্থায়ি্তা যে আরও কতদূর 
প্রবাহিত হয়েছে তার প্রমাণ 
“ভূজিও না-_মীচক্জাতি,, মূর্খ, ঘণ্লি, 
অন, মুচি, যেখর"? ইত্যাধির ফধো। 


এখানে মূসল মানের ভাই বলে, 


লম্বোধন করে তাদের প্রতি অসা্প্র- 
ফাহ্বিক হনোতাৰ দেখানোর ধৃইতায় 
পরিচয় বিবেকানন্দ ভূজেও রাখেন 
নি। অথচ টিবেকালন্দের পাচশ 
বছর আগে চৈতত হিন্দুর সঙ্গে ল্জে 
মুদলমানকেও তাই বলে বুকে টেনে 
নিতে পেরেছিজেন। এছাড়া আরও 
উল্লেখা যে বঙ্ষিমের ‘আনন্দমঠ’, যা 
এদেশের যুদজযানদে বিরুদ্ধ হিদ্দু- 
দের শ্রেণী লংগ্রাহের় বন্ধনী সাম্প্র- 
বাতিক তাঝ্তেত্র লাম্রাজ্যবা পুষ্ট এবং 
ইতিছল ধর্যণকারী দলিল বিশেষ, 
লেই ‘আনন্দমঠ-’ কে বিবেকানন্দ 


আবার বারবার পড়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তার 
‘পভ্মাবলী? থেকে জানা বায় বিধবা. 
বিবাহের ব্যাপারে বিবেকানন্দের 
লশ্মতির ঘাটতি ছিল আর অদ্ভুত 
ব্যাপার এখানে আনি বেসাস্তের 
সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। আনি 
বেসাস্ভও এদেশে ৫িন্দু সামপ্রদায়িক 
চিন্তার অন্য তম! অংশীদার ছিলেন। 
তিনিও ছিলেন বিধবা বিবাহের 
বিজোধী অর্থাৎ সনাতন হিন্দু ধর্মের 
( বায় বিরুদ্ধে বি্ভাদাগরকে প্রচণ্ড 
লড়াই করে বিধবা বিবাহ প্রচলন 
করতে হয়েছিল) অমুবতরঁ এবং 
তার উদ্ভোগে বারাশণীর, 
কেন্দ্রীর বিস্তালয় শেষ অব্দি বারাণপী 
বিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছিল ৷ 
কারও বজব্য ছিল 'পৃথিবীত্র দক 


ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো হিন্দু | 


বাস্তবিক হিন্দু সাম্প্রদাক্জিকতার 


প্রচারক হিসাবে এখানে আযানি 
বেলাগ্ত আর বিবেকানলাকে যেন গুচ- 
মাতা ও শিষ্য বলেই মনে হয়। 


ব্ন্ষু 


( আগামী সংখায় মহাণ্য ১- 
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পেযেছেন'। আপনার পদোনতি হয়েছে। নিশ্চয়ই 
গালো লাপছে কাজের স্বীকৃতির এই নিদর্শন ! মাস 
গেলে এবার থেকে কিছু বেশি টাকা হাতে পাবেন। ' 


হঠাৎ এখনই তাই অনেক কিছু কেনার কথা রর 
একসঙ্গে মনে হচ্ছে । সব থেকে বেশি মনে হচ্ছে _ 


একটি স্কুটার কেনার কথা ! কতোদিনের ইচ্ছে, 
_ নিজের একটা স্কুটার হোক । কিন্তু দরকার মতো 
ECE 


:4 দেব আমাদের সঞ্চয় প্রকল্পগুলির কোনটা 


উর আপনার কাজে আসবে । আপনার সঞ্চয় দন্ত 





সি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


আন্দোলন 





৯২ 


. পিয়ারলেগ কর্মচারীদের সভা 


কেন্্রীর সরকারের আইনাহযায়ী 
রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকার পিয়ারলেন 
সহ ১১৩টি সংস্থার কাজকর্ম গোটাহ 
. লোর ষে নির্দেশ দিয়েছে তার পরি- 
প্রেক্ষিতে কর্মচারীদের কর্তব্য নির্ধারণে 
গত ৮ নভে তারত সভা হলে একটি 
কনভেনশন হয়। 
সভায় মূল বক্তা পিয়ারলেন 
কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি 
-জ্রহনীল.মৈত্র (এম, পি) বলেন যে 


কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ 


করায় আমর] রাজ্য লরকারের 
বিরোধিতা করছি না, ভবে কেন্্ীয় 
প্লকারকে পিয়ারলেপের মতে 
লংস্থাগলোকে অধিগ্রহণ করতে হবে। 
কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কয়েক 
হাজার কর্মচারীর বেকার হয়ে যাও- 
সার সম্ভাবন]। কেন্দ্রীয় সরকারই 
এতদিন এইপব সংস্থাগুলোকে ব্যবসা 
করতে দিয়েছে। তাই কেন্সীয় 
দরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। 
শ্রমৈজধ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী. ও রাজ্যের' 
অর্থমন্ত্রীর কাছে এইসব নংস্থাগুলোকে 
রাষ্টায়ত্ধ করায় প্রস্তাব দেন। { 

শীমৈঅ কর্মচারীদের প্রতি আবে 


টি... বলেন ঘে, গুধু দাবি 


জানিয়ে বসে থাকলেই: হবে না, 


সেই দাবিকে সোচ্চার করে তুলতে 


হবে কর্মচারীদের সংগঠিত আন্দো- 
জনের মাধামে। 
ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি 


জানান ঘে, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
কেন্দ্রীয় দরকারে কাছে ভেপুটেশান 

7দেওয়া হয়েছে, যাতে কেন্দ্র এই সংস্থা 
অধিগ্রহণ করে। 


কারারক্ষী সমিতির সম্মেলন 


পশ্চিমবঙ্গ কানারক্ষী সমিতির ৬ 
সম্মেলন বহরুমপুরে গত ২৫ এবং ২৬ 
অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ২৫ 
অক্টোবর লকাল সাড়ে আটটান্্ 
বহরমপুত কেন্সীয় কার] প্রাঙ্গণে 
লমিতির সভাপতি শ্রীবিমলকুমার 
বোস কর্তৃক পতাকা উত্তোলন এবং 
শহীদ বেদীতে মালাদানের মধ্য দিয়ে 


৬ঠ রাজ্য লম্মেলনের কাছ আল্গ- 
্টানিকতাবে শুরু হয় । 
সমিতির সাধারণ সম্পাদক 


ভ্রীমবৈশকুমার সিংহ লম্পাদকীর 
প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব 
শকরেন। দশ্মেলন থেকে ব্রব্য- 
মূল্য বৃদ্ধিরোধ, পুলিশের স্থাক্স কারা- 
£ রক্ষীদের পণ্য রেশন ব্যবস্থা চালু, 
তিন শিফট ডিউটি চালু, দিঘেকশন 
গ্রেড প্রবর্তন, ৫ বন্ন চাকুরীর পর 
পর্দোন্ততি, মহিলা কারারক্ষীদের 
নিয়মিতকয়ণ ইত্যাদি ১৯ দফা দাবী 
দলিত প্ৰস্তাব গৃহীত হয়েছে । 


_ প্রতিনিধি অধিবেশনে পশ্চিয়- 
বঙ্গেয় শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্র মহম্মদ 


আবদুল বারি এবং লোকসতা! সদ ্ত 


‘সৈয়দ সামুদল হোদেন দশ্মেলনকে 


অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। 
চিতরঞ্জন দ্বেকে সভাপতি এবং 

অবৈশকুমার সিংহকে সাধারণ সম্পাদক 

কয়ে মোট ২৫ জনকে নিয়ে মতুন 


,কার্ধকরী কমিটি গঠন কর! হয়েছে। 


প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ২৬ অক্টোবর 
বেঙ্গা ৪টায়। 


ডি ভি সির অধিকাংশ কর্মীই 
বর্তমানে অস্ত 


সম্প্রতি কলিকাতায় এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে ডি, তি, 'সি, শ্রমিক 
ইউনিয়নের লাধারণ সম্পাদক করুণা- 
ময় বটব্যাল বলেন যে, কর্পোয়েশনের 
চেয়ারম্যান প্রেষটাদ লুখারের কা্জ- 
কর্মের ফলে সংস্থার উচ্চপদস্থ বেশ 
কিছু অফিলারও স্কন্ধ হয়েছেন । বেশ 
কিছু ইঞ্জিনিয়ার অপমান বোধে এখন 
চাকরী ছেড়ে দেওয়ায় কথা ভাব- 
ছেন। ভি, ভি, পির আটটি 
ইউনিটেন মধ্যে লাভটিই শ্রীলুধারের 
বিরুদ্ধে নান! অভিযোগে নোচ্চার | 

চেয়ারম্যানেয় শ্েচ্ছাচারী কার্ষ- 
ঝলাপের প্রতিবাদে আই. এন, চি, 
ইউ. নি. ইউনিয়ন ছাড়া আর 
সকলেই ধর্মঘট করতে চায়। যে!ল 
হাজার কর্মচারীর অধিকাংশই বর্ত- 
মান অবস্থায় অসন্ত্ট। প্রীবটব্যাল 
জানান, ধর্মঘট করার আগে তার! 
গোপন ব্যালটে - কর্মচারীদের মত 
নেবেন । তাদের মোট চারটি দাবি £ 
(১) অবিলদ্ধে মস্ত সাসপেলশন, 
বদলি, বেতন কাটার নির্দেশ বাতিল 
করতে হবে (২) সবরকম ট্রে ইউ- 
নিয়ন অধিকার ফিরিক্সে দিতে হবে। 
(৩) বেতন কাঠামোর পুনবিন্তান ও 
গত বছরের হারে বোনা (৪) সব 
ইউনিয়ন ও অফিসারদের ললে 
আলোচন! করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির 


উন্নতি করা। 


পাটচাষীরা মার খেলে, চটকল 
শ্রমিকরা! বাঁচবে ন! 
-_জ্যোতি বসু 


গত ৮ ও ৯ নভেঙ্গন্ন বেঙ্গল চট- 
কল মজছুর ইউনিয়নের ৪২ তম 
লন্মেলেন হল চটিটাগড়ের তরুণ 
দেনগুপধ নগরে | সম্মেলনে রক্ত 
পতাক] উত্তোলন ফরেন রাজ্যের 
পরিবহনমন্ত্রী মহম্মদ আমিন। 
সম্মেলন উদ্বোধন করে বামফ্রন্ট 


৪ 
রঙ 


কষিটির 
দ্বাপগুধ বলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে 


এবার স্বৈয়তন্ের বিরুদ্ধে লড়তে 


হবে। 
রবিবার প্রকাশ্য জনসভায় 


মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ বলেন, পাট 
চাষীদের পাশে দাড়িয়ে চটকল 
শ্রমিকদেরকে আন্দোলন করতে 
হবে। বছরের পর বছর পাট চাষীর! 
ন্তা্য মৃজ্য. পাচ্ছে না। চাষীর! 
আর পাট চাষ করতে .চাইছে না। 


"পাট চাষ না হলে চটকল বন্ধ হয়ে 


ঘাৰে। . . 
লমাবেশে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী কষ্ণ- 


পদ ঘোষ বলেন, পু'জিবাধী সমাজ 
ব্যবস্থায় লাধারণ' মান্য, শ্রমিক 
কৃষকের লমন্তার সমাধান হয় না। 
শ্রমিক শ্রেণীর মেতৃত্থে সমাজ ব্যবস্থার 
পরিবর্তন আনতে হবে। এছাতা 
মহম্মদ ইপমাইল, নীয়েন ঘোষ, কমল 
সরকার ও মহম্মদ" আমিন বক্তব্য 
রাখেন। সম্মেলন শেষে নীরেন 
ঘোষ (এম, পি) সভাপতি ও কমল 
লরকারকে (এম, এল, এ) সম্পাদক 
করে ১৭৫ জলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন 
করা হয়। 
শোলাপুরের বন্ত্রকল শ্রমিকর! 
লড়ছেন ূ 
মহারাষ্ট্রের শোলাপুর জেলার 
তিনটি বন্কলের শ্রমিকর] সম্প্রতি 
ঘোষিত ৮'৩৩% বোনাস প্রানের 
বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। 
বক্তব্য মিলে আরো বেশি লাত 


হয়েছে । ফলে বোনাস বাড়াতে 


হবে । গত পয়লা নতেম্বর এ তিনটি 


মিলের চার হাজার ক্ষিপ্ত শ্রমিক 
স্থানীয় আই, এন টি. ইউ. নি. 
অফিন জালিয়ে দেত্র। পুলিশ লাঠি 
চার্জ কয়ে ও তেত্রিশ যাউণ্ড কাদামে 
গ্যাস ছোড়ে । পুলিশ" পাঁচজন 
শ্রমিককে গ্রেগারও করে । 
বোনাস প্রশ্নে এল আই সি 
কর্মীদের জয় 

জীবনবীষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা 
কোম্পানীর লভ্যাংশের উপর পমেরে। 
শতাংশ বোনাপ পাবে--পত ১. 
নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে 
একথা বলা হয়েছে। বিচারপতি 
শি, আর কুষ্ণমায়ার এবং বিচার- 
পতি আর, এম. পাঠক এই রায়ের 
পক্ষে মত দেেন।. ফিড্ড বিচারপতি 
এ ভি. কোখল বিরোধিতা কয়েন। 


চেয়ারম্যান জীপ্রযোদ 


তাদের, 


রাজ্য উ-কগগ্রেলে বিরোধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কংগ্রেণের (ই)- অন্তম লাধারণ 


সম্পাদক শ্যামসুন্দর মহাপাতস এবং. 


কল্পনাধ রাইও বরকত সাহেবকে 
বামফণ্ট সরকার ভাঙার ব্যাপারে 
সমর্থন জানিয়েছেন । দ্প্রতি শ্রীরাই 
কলকাতা সফরে এলে অঙ্জিত পাঁজা 
ভার লে এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। জানা গেছে 
শ্রীয়াই নাকি অঞ্জিতবাবুকে বলেছেন 
দি্ীতে এ ব্যাপারে তিনি দরবার 
করবেন। 
- বরকত দাহেব এবং অভিত পাদ! 
রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে 
দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার 
জন্য দিল্লীতে নান! মহলে তত্ব 
তদারক শুরু করেছেন । বরকত 
সাহেব এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী 
প্রীমতী গান্ধীর সঙ্গেও আলোচন! 
করেছেন। শ্রমতী. গান্ধী বরকত 
সাহেবের বক্তব্য শুনে অপেক্ষা কর- 
বার পরামর্শ দিয়েছেন । 

এদিকে প্রণব মুখাজ এবং স্থত্রত 
মুখান্দী সহ বেশ কিছু কংগ্রেদ নেত! 
কোন কৌশলে বামফ্রন্ট সরকার 
ভাঙার ঘোরতন্স বিরোধী । জান! 
গেছে ' স্ব্রতবাবু দিল্লীতে গিয়ে 
কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বামফ্রন্ট 
সরকার ভাঙার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করেছেন। স্থব্রতবাবুর বক্তব্য, 
মেয়াদ শেষ হবার আগে বামফণ্ট 
সরকারকে ভেঙে দেওয়া হলে 
বামফ্রপ্টের শরিক দলগুলোর়ই মঙ্গল 
হবে। ক্ষমতায় থাকার জন্তু তার! 
সাধারণ মানুষের কাছে যতটা অপ্রিয় 
হয়েছে, বামক্রণ্ট সয়কারকে ভেঙে 
দেওয়া হলে কেন্দ্রে বিরুদ্ধে জিগীর 
তুলে শরিক দলগুলে। হারানো জন- 
সমর্থক আবার উদ্ধার করবে। 

স্থত্ৰতবাবুর বক্তব্যকে প্রশববাবুও 
পুরোপুরি লমর্থন করছেন। প্রণব- 


বাবু শ্ীমতী গান্ধীকে বলেছেন, রাজ্যে 
সংগঠনের যে অবস্থা তাতে ফ্রন্ট 
সরকারকে ভেঙে দ্রিলেও দলের পক্ষে 
কোন লাভ হবে না। ষে কোন অব- 
স্থায় সি পি এম আবার নতুন করে 
ক্ষমতায় বসার সুযোগ পাবে। জানা 


॥ সাঁত॥ 


গেছে স্থত্রতধাবু রাজ্য সংগঠনকে 
চাঙা করে তোলার জন্ত প্রধান" 
মন্ত্রীকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন । 


স্বত্রতবাবু তার প্রস্তাবে বলেছেন 
এখন থেকে ফমল কাটার সময় গ্রামে 
গণে গিয়ে দলকে সমর্থক চাষীদের 
পাশে দাড়াতে হবে। এবং পিপি 
এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে 
হবে। -আস্তে আন্তে রাজ্যে পিপি 
এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার গড়ে 
তুলতে হবে। 

সুব্রত তাৰ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীকে 
বলেছেন, রাজ্যের ছাত্র-যুবদের . 
লংহত করে এই কাজে লাগাতে 
হবে।, এ ব্যাপারে প্রণব 
মুখাজকে রাহ্যের ছাত্র যুবদের 
লংহত করার ভার দেওয়াছোক। 

প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
জান! গেছে, শ্রীমতী গান্ধী এখন 
পশ্চিমবঙ্গের ফন্ট সরকার ভাঙার 
ব্যাপারে কোন গ্রত্তিশ্রতি কাউকেই 


এবং 


দেননি। 


ভেপটি স্পীকার 


১ম পৃঠাকস পর 


জেভিয়ার্প কলেজ হলে ফেবারিট 
সংস্থার এক সম্মেলনে প্রধান অতিথি 


হিসেবে জনাব কলিমুদ্দিন শামস্‌ 
বলেন, “সঞ্চয়ের জগতে বেসরকারী 


সংস্থা ছিপেবে ফেবারিট স্মল ইনভেস্ট 
ষেপ্ট লিমিটেড সততার লে দৃঢ় 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং এর 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক এই কামন! 


করি।” * 

গত ১১ নভেম্বর কয়েকটি দৈনিকে 
(কোম্পানী জনাব শামপের ভাষণের 
উক্ত অংশ উদ্ধৃত করে বিজ্ঞাপন 
দিয়েছে । এখন প্রশ্ন হল, কলি- 
মুদ্দিন শামসের এ সন্ষেলনে উপস্থিত 
হওয়া নিয়ে কি বামফ্রট কমিটিতে 
আলোচনা হবে না? 





পসরা হয পর্ষদ 


তক ও ন্াতকোতর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 


১। জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান / ভ্রীধর বিদ্দ নাগ./ ১৯০৯ 
২। ভাপগভিতত্ব / শ্রীঅশোককুমার ঘোষ / ২৪-০ 
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রাজ্য জনতা পার্টির নেতাদের y 
দল-বিয়োধী কাষ ক্লাপ | 


গত লোকলভ! নির্বাচনে পশ্চিম 
বঙ্গে জনতা পর্টির ভরাডুবি হয় 
৩৫ জন প্রর্থীর সধে] ৩৩ জলেরই, 
জামানত রাঞ্জেয়োপ্র হয়। জামানত 
বেচে ‘যায় ইন্দির] কংগ্রেস সমধিত 
ব্রুল্টচন্ত্র সেনের এবং এই সমর্থন 
আদায়ের জন্য জনত! পার্টি বরকত 
গণিধান চৌধু ও প্রণব মুস্রাঙ্গির 
বিরুদ্ধ ফোনে! প্রর্থী দয় না । কাপ 
লোকদভা কেন্ত অধীনে জনতা 


পার্টির ছয় জন এম এল এ! তবুও 


অধ্যাপজ্ সময় গ্রহ জিততে পারেননি 
*নেতাজীর ছৰি নিয়ে জাজিয়াতি” 
করেছিলেন বলে প্রক্তন মোসা- 
দিস্ট ও জ্রনত! পার্টিও শক্ত ঘ টিতে 
বে এট! ঘটবে ত বুঝা গিয়েছিল 
যখন কংগ্রেস (ই) নেতা সুরত মুখো- 
পাধ্যার প্রেদ ক্লাবে “জীবিত নেতা- 
জী*র ছবির বীতি বাহিনী ফাস 
করে দেন। পজ্রালিয়াতি'য় অভি- 
যোগ প্রমাণের পর সবাই অধ্যাপক 
লসর গহকে “ছি?” “ছি” করতে 
থাকে । 

নির্বাচনে ভয়াডুবির বির পর জ্ঞনত! 
পার্টির নেতা? মুড়ি পড়েছিলেন । 
অনেকে কংগ্রেদেও (£) ঢুকে পড়েন, 


লোকদভায় আভা যাইত্ির এক 


প্রাথী ইতিমধোই কংগ্রেস (ই) দলে 


মেদিনীপুর জেলায় ভিড়ে পড়ে ছন। 
এই কাছের আর-ৎস-এশ কেবল 
নিজেদের, লোফদেঃই নিয়ে যাননি, 
পুয়ানো সংগঠন কংগ্রেসের অষয়েশ 
ছট্টাচার্য ও আরও অনেককে নিয়ে 
গিয়েছেন, অনেক নেতার বাড়ির 
জোক এখন হয় ইন্দিঃ] কংগ্রেণ 
মতুবা ভারতীয় জনত! দল করছে। 


আর-এস-এল জনত! দ্বল ছাড়ায় 


, আগে পার্টি তহবিলের ৪৯ হাজার 


টাকার ৪* ছাজারই নিয়ে গিরেছে। 

িনিলপত্রের্ দাম বড়'য় জন্তু 
ইন্দির কংগ্রেস 
অগ্রিয়্ হতে আরম্ভ, কয়ায জনত! 


পার্টির সর্বভারতীয় মেতারা। পশ্চিম, 


বলের দিকে নগর দিয়েছেন, তারা 
বার বায় আসছেন । কিন্ত এ রাজোর 
জনত! পার্টির নির্বাচনে জামানত- 
ছারানে! নেতার? কিছুতেই লাধারণ 
মদের সঙ্গে সর্বভারতীয় মেতাদের 
পরিচিত হওয়ার স্থধোগ দিচ্ছেন 
না। 


লোকের কাছে, 


পাঠাননি । 


“আন্দোলন, 


চন্দশেধর, রামকফ হেগড়ে, 
হয়েন্্র মোহন, ডঃ স্বত্রান্মণ্যম স্বামী 
কলকাতায় এলে তাছের ঘিরে থাকেন 
দিলীপ চক্রবর্তী, আভা মাইতি, 
সমর গুহ, প্রদ্থাৎ সহাস্বী, জাতীয় 
নেতার? ) 
সাধারণ জ্যখুরা মেভাদের আদার 
দিল্লীতে 
মালান সঙ্ঞার খবরও তাদের পৌচয় 
দ্িন্ীতে ঘন ঘন যাওয়ার 
সুযোগ আছে এযন নেতার] আহক 
কচ্টিতে স্থান পেয়েছেন। কমিটি 
বাঙালী বর্ণ হন্দু দর বারে বড় একটা 
কেউ নেট, মুদদমান সদস্ঘ বলতে এন্ত- 
মাত বুদ্ধ কাফেষ মালী মীর্ভা । কোন 
তপশীল্ি বা আদ্দিসাদী কিংবা কোন 
শ্রসিন্ত হেত] বা কৃষন্ত নেতা কমিটিতে 
স্বান পাননি । কমিটিতে জায়ানত 
হারানো বৃদ্ধ ও প্রবীণদেরই ভিড়। 
এই নেতাদের কোনে! ব্যাপারে জন- 
সভা করার মুরোদ নেই, জয়প্রন্তাশের 
নাষ নিয়ে অনেকে মুনাফ! লুটলেও 


হলের দব এয এজ এ, 
কথা জানতে পারেন না 


না। 


জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যুর পর সাধা- 


রণ মানুষ শুনতে পায়ে এমন একট] 
জ্রনসভাঙ ₹্রতে পারেননি | জাতীয় 


চ্য়াপিথা অভিজ্ঞান্প মিয়ে জনতা) - 


পাটির সর্বভাততীঙ্ছ নেতার! ঠিস্িত 


কিন্ত পশ্চিববলের নেতার! তেমন 
চিন্তিত নয়। 
সর্বভারতীর নেতার? যাতে 


রাজের অন্ত কমীদেদ দে পরিচিত 
হতে না পারেন দেজন্য জনত] পার্টির 
কয়েকজন নেত! সর্বদাই -সত্্ক। 


অক্টোবর মালে সর্বভারতীয় জনত! , 


পার্টির লাধারণ সম্পাদক দদিদ্রীতে 
নংখ্যাক্ঘু সম্প্রদায়ের কমাঁদের এক 
সভ। ডেক্্লেন। প্রতি রাঙ্য, 
থেকে কমপক্ষে নাত অন প্রতিনিধিকে 
ত্দ্ি 


জনত! পার্টির নেতার! 


পাঠাতে বলা হয়েছিল - 
পশ্চিমবঙ্র 
একজনকেও শিল্পী যেতে দেননি, 
কাউকে খবরও দেননি | মুসলমান, 
খ্রীষ্টান, আদিবালী--এফজন কমতে ও 
ফলে সংখ্যালঘুদের 
লমন্তার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় 
জনতা পার্টি ঘে সব বিষয় নিয়ে 


করতে বলেছে তা, 


পশ্চিষবঙের ভ্রনতা মেতাধের জানাও 


x 


মেই। - - ূ 
"' জনতা পাৰ্টিত এক দাধাবণ 
জম্)্াদক স্বরেন্রমোচন এই মাসের 
প্রথষে দিল্লীতে পার্টির 'টরভ ইউনিয়ৰ 
কর্ষাছের দহুদিমেয এক লতা ডেকে- 
ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
একজন কর্মণকেও পাঠানে। হয়মিঃ 
জলপাইগুড়, ব্‌! 
বারাকপুরের ট্রে ইউনিয়নের যে 
ছুঞ্কজন কমা আছে তাদেরও 
মিটিংয়ের খবর, ছে ওয়া হয়নি । 
লবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছে 
দ্িদীতে রুষক আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত কর্ণ ও নেতাদের জম্মেসনের- 


আসানসোল 


বেলায়। ওর! ও ৪)1 নভেম্বরের 


ওই লতান্ .জালোচা ব্ষির ছিল, 


কৃষি সংস্কার, কষি-পণ্যেত দায়; সবা- 
জীন কৃষি-উন্ন়ন ও কাজের ব্যবস্থা, 
কৃষি শ্রমিক লমাঙ্রে 
দুর্বল অংশের কল্যাপযূলক কর্মী, 


সমেত 
বিভিন্ন এলাকার সেচ সমস্গা, ও 
কৃষির সঙ্গে অন্তান্তসমস্ত সমূহ ১*ই 
অক্টোবরের লাকুলারে বল! হয়েছিল 
যেন প্রতি জের] থেকে অস্তত এক্জজন 
প্রতিনিধি ঘায়। খোদ্ধ নিয়ে জানা 
গেল এ দতার জন্য শ্ল্পীতে গ্রামা- 
ঞংলক কোনে! এম এল এ যাননি, 
কোন ক্ষীর যননি, তায়! এ সভার 
খবর পেয়েছিলেন কিনা সংন্দহ।- 
এ সভার জন্য নাকি বলক্ষাতার এক 
এম এল এ তার বান্ধদীকে নিয়ে 
দিল্লী গিয়েছিলেন। 

, এইদব ঘটছে এমন সময় ঘখন 
জর্ব্ারতীয় নেতার) _আম্দোলনের” 
মাধাযে জনতা পার্টির সমস্ত সংখ্যা 
বাড়ানোর কথা বলছেন। 
বঙ্গে এর উ-্টা ব্যাপা টা ঘটছে। 
কারণ অমুক ঘোষের ব1 অমুক কেয়ার 


ট্রেঙগারের শ্রী টকা সন্ঘস্য করা 


হলে ইন্দিং। কংগেদ এ রাজ্যের 
জনত! পার্টিকে নিজের কজার রাখতে 
পারবে। 


= 
a ারররোররাাারারারারারারারারোরারাসোর রা 
॥ 


লম্পাদক- গীরেন বনু 


- প্রতিনিধিত্ব . করে। 
সরকার এদের 


পশ্চিম" 





ছোট ও মাঝারি পত্রিকাগুলোর 
পরিকল্পনায় বামজ্রণ্টী | 


উন্নতির 


Price 60 Paise 





hb 


সৰকাৰ পিছিয়ে আছে 


গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ছুদিন 
ধরে বোদ্বেতে মহারাষ্ট্রের ছোট ও 
মাঝারি সংবাদপত্রের সম্পাঞ্ক- 
লাংবাদিকদের এক সম্যঙ্গন হয়। 
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্৭থ. আর, 


 আস্ধলে নি্গে এই সম্মেলন আহ্বানের 
পাচ তারকা প্রেহীর- 


উদ্ভোগ নেন। 
এক হোটেলে “এই সম্মেলন চলে । 
দূত মফঃম্বল থেকে প্রায় তেরোশো- 
ভন জম্পাদক সাংবাদিককে এই 
জম্মেপনে আমতা জানানো হয়। 
সুদূর থেকে ' বোদ্ব'ই শহরে আপ] 
যাওয়ার খ্রচা তেয় রাজা *রগার। 

লম্পেদনে ইখ্যঃস্রী ভোট ও 
মাঝারি পত্রিকা প্রকাশে অসুবিধা! ও 
সমস্তাপ্তলে। শোনেন। মৃখামন্র 
ভর ৰান্ধলে বলেন, মফঃস্বপ সংবাদপত্র 
দেশের শতকরা আশিভাগ মানুযের 
তাই রাজ্য 
দবরকম লহায়তা 
দেবে! ছোট পত্রিকাগ্ডলে! জন- 
লাধারণের সখ দুঃখের কথা প্রকৃত- 
তাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। 

মুখামস্্রী ঘোষণা করেন, রাজ্য 
লর়কার ছোট-পভিন্াকে শতকর! 
বাট ভাগ রাঙ্গোর বিজ্ঞাপন দেবে। 


প্রতি ক্ষেলায় প্রেস সেন্টার খুদবে ) 
ছোট পত্রিকার লাংবাদিশুদের কন 
শেসনে ভ্রথশের জন্য রট্রায় পরিবহনে 
আটহাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত ভ্রমণের 
স্ববিধে দেবে। 
এদিকে পত ৩১ আকার ধিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগগরাপ মিশ্র ছোট ও, 
মাঝারি পত্রিকার উন্নয়নে তাদের 
বচাদ্দ কোটার নিউঙ্লিণ্টের উপর .* 
থেকে বিক্রয় কর ছাড় দিয়েছেন |] 
মহারাষ্ট্র ও টিহার সরকার যখন” 

ছোট ও মাঝারি পত্রিভার' উন্নয়নে 
এতসব ব্যংস্থা নিচ্ছে তখন পশ্চিষ- 
বাংলায় জন্গ্রির বামফ্রণ্ট সরকার 
শশাঙ্কশেথত' সান্যাল কমিটিত রিপোর্ট 
হাতে নিয়েই সন্ধ্ট রইপেন। রাঙ্গ- 
স্থানে ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকার 
সাংবাদিকঃ] সরকাগী কর্ড পান 
অথচ এখানে সে নিয়ুম নেই। পশ্চিষ- 
বঙ্গেও তো মুখ্যমন্ত্রী এবং তথা ও 
। লাংস্কৃতিক মন্ত্রী প্রতি জেলার ছোট 
ও মাঝারি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি 
দের মহারাষ্ট্রের . মতো! সম্মেল 
“ ডাকতে পারেন। আশা করা যায়, 
এর পয়েও অন্ততঃ বামক্রট কমিটি এ 
প্রণঙ্গে ভাবনা চিন্তা করবে। 





মহারাষ্ট্রে কষপণ্যের ছরবৃদ্ধিৰ 
ছ।িতে আন্দোলন চলছে 


নাসিভের চাষীরা আখের রাম 


তিরিশ টাশু! কুশ্ট্যাল ও পেঁঃ।জেয় 
বাম কুষ্প্টরাল প্রতি একশো টা? 


করার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন 


করছেন । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 
আখের দাষ /বধেছেন কুহণ্টটাল 
প্রতি তেয়ে। টা”! মাত্র। ড় দামে 
লার কিনে ফপলের ধা উৎপাদন খ1চ 
হব তা চাষীরা পান না। অথচ 
বাঞ্জারে চিনির দাম হন কয়েবা'ড়য়ে 
বা] পণ্বহরে পাচ টাকা ফ্লোম্ন 
পেয়াজ বিক্রি করে মাপলিনরা ও 
ফড়ের] প্রচুর টাকা মুনাফা করেছে। 
বর্ণে ফদপের দাম বুধ 
ঘাবিতে-কবকের] কয়েকদিন আগে 
আন্দোলন করেছেন। 

নাশিকের ক্ষেতকারী সংগঠন 
আখেও দাম ভিপিশ টাক! কুতন্ট্যাল 
ও পেয়াপ্রের ধাম একশো টাক! কুই- 
প্ট)ালল কগার দাবিতে গত দ্বশহ 


নচেম্বর বোশে-দিজী রেলপথের উপর 
"বনে পড়ে অবরোধ করেন। রাস্তা 
বোকো” ঙ্গাগান দিয়ে দেড়হাজারের 
বেশি চাষী এই আবারোধে-দাগিল 


পেদেছে। 


হম। পুলিশ তাদের ছত্রভদ করার.. 
গা ড্সিচার্জ করে গু গুলি চাজায়। | 
গুলিতে সরঙ্গাগী মতে হুক্ষন মায়া 
যান ও বাইশক্ষন আহত হন।' গুলি 
চালনায় ক্ষিধ হয়ে চাষীর] খে৷নাদী 
য়েল স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেন।-_ 
কোলাপুরে ভ্রবামূলা বৃ দ্ধৱ প্রতি- 
বাদে আন্দে'ঙনের অস হিসেবে 
রাস্তা অবরোধ ঝরতে গেলে পুপিশ 
ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করে। | 


চিট ফাণ্ড . - 


১য পা পর 


চিটফাগুগুলিয় ব্যাপক প্রসায়ে 
রত ব্যাঙ্ক দহ অল্টীন্ত সরকাগী 
লংস্থায্ন অর্থ সগ্নীর হার বছলা"শে হামদ 
বিগত জনতা লরকারের 
আমলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
এইচ এম প্যাটেল দেশা্যাপী ব্যব- 


সায়রত এই. সব লংশ্বার কারবা; 
গুটিয়ে ফেলার প্রয়াস নেন। শপ 
কেন্দ্রে সরকার বদল হয়েছে । এখন 
চলছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর 


প্রয়াসের জের । শেষ পর্যন্ত কি হয় 
সেটাই এখন দেখার বিষয়। ” 


-  লম্পা্ক রি দীশানী পরেন, ১২৬/১, আচার্য প্রফৃচচন্দ রোড. কজিকাতা-৬ তির বিত এবং উপ্পথ ফার্যাজয় ৬১, হট জেন, কলিক!ত! ১৩ থেকে প্রকাশিত। 
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বালা বন্ধের 
জ্মনেক ইকঃগ্রেম নেতাই তাং নারাজ 











য়বিংশ বর্ষ ॥ ৪১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর, ৮০ { ৬* পয়সা 


ম'রতির অর্থনৈতিক টাটা নিযুক্ত হয়েছ: ক 


চু 


লাতাশে নতেম্র বামফ্রন্ট আহত 
বাংল! বন্ধের বিয়োধিতা করতে 
অনেক কংগ্রেস (ই) নেতা নারা্জ 
বলে বিশ্বস্ত. সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 
এইসব নেতারা মুধ্যতঃ কংগ্রেস (ই) 
“ঙতাপতি অজিত পাজায় বিরোধী 
গোঠীর। 

' অঞ্িত পাজার বিরোধী গৌর 
দেতার] নিজেদের মধ্যে এক বৈঠক 
করে ঠিক করেছেন যে, অজিত 
পাঙজার “ক্রেডিট” 
আময়! পি পি এমের সঙ্গে, .বন্ধের 
ব্যাপারে কনক্রণ্টেশন করতে যাব 
না। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় { 


গাগৱওয়াল| কেলেংক'বীর কেশিয়ার গালহোত্রা 


মারুতি সংস্থাগুলিকে. লয়কার 
(গ্রহণ করেছেন এবং সেই সংস্থার 
মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কয়! হয়েছে 
বিতকিত ব্যক্তি বেদপ্রকাশ মাল- 
ছোআাকে । বেতন মাসে তিন 
হাজার টাক! ও তখ্মহ অস্তান্ত ভাতা 


ইত্যাদি । মালহোত্রার কথা নিশ্চয়ই 


= 


লকলের মনে আছে। কেননা! ইনিই. 


লেই স্টেট ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার যিনি 
কিন! নাগরযৎ্য়াল! নামক শুনৈক 
? ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন নগদ, 


যাট লক্ষ টাক।। মালহোআর চাকরী 
চলে পিয়েছিল। কিন্ত ভাগ্যন্স্ী 
সহায় আছে বলেই কপালওণে তিনি 
মারুতি প্রকল্পের মুখ্য অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা হতে পেরেছেন । 

'মাক্ষতি জাতীয়করণ কর! লিয়ে 
বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মাল- 
হোআাকে এত বড় পদ দেওয়াতে তা 
নিয়ে আরও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। 
লংসদের আসন্ন অধিবেশনে এ নিযে 
ঝড় উঠবে বলে মলে হয়। ' 


দেই চাঞ্চল্যকর নাগরওয়ালা 
মামলার কথা সকলের নিশ্চয়ই স্মরণ 
জাছে। মামলাটি ছিল স্টেট 
ব্যাংককে ৬* লক্ষ টাকা প্রতারণায় । 


, নাগরওয়ালা, নামক জনৈক ব্যক্তি 


নাকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর গলা নকল করে 
. টেলিফোনে স্টেট ব্যাংকের ফ্যাশি- 


সার বেদগ্রকাশ মালহোত্রায়ে নিকট, 


৬* লক্ষ টাকা চায় এবং ত! একটি 
শেষাশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আরে! দুএকজন মন্ত্রী বাদ পড়বেন 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপভা থেকে আরও 
ছ-এককজন প্রবীণ মত্রী, বাদ পড়বেন 
যনে হচ্ছে। ইতিমধোই কেন্ত্রীর 
মন্ত্রিপতা থেকে ক্ষলাপতি ত্রিপাঠাকে 


‘ বাদ দেয়! হয়েছে । অবস্ত তিপাঠীঙগী 


পদত্যাগ করেছিলেন | প্রধানমন্ত্রী 
শুধু লেই পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্ত 


রাষ্ট্রপতির নিকট স্বপাপ্লিশ করে- 


ছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল 


অ্ভ। ত্রিণাঠীর সঙ্গে ইরা ' 
মতপার্থক্য চলছিল অনেক আগে 
থেকেই । মুল মতপার্থক্যট! ছিল 
সঞ্জয়কে ক্ত্রে করে। ড্রিপাঠী গী 
এর আগেও একবার পদত্যাগ করে- 
ছিলেন। 

ইদানীং কেন্গীয় মন্ত্রী ভেক্কটরমণের 
সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরদীম! 


চিটফাগুগুলোয় যা চলছে 


এ বছরের ১১ ভিলেখরের মধ্যে 
রাজ্য সরকার ্টিফাণ্ডের চলতি 


Bb" গোটানোঃ নির্দেশ দিয়েছে। 
দবর্পণে গভ স'ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 


r 


যে লালবাজারের গোয়েন্দা দধয়ে 
চিট ফাণ্ডের কার্যকলাপ তদস্ত করে 
দেখার জন্ত একটা. বিশেষ সেল খোলা! 
. ছরেছে। অনেক ক্ষেত্রে চিট ফাণ্ডের 
মালিকর। রাতারাতি ব্যবসা তুলে 
দরে পড়ছেন, ফলে আঁমানতকায়ী- 


দের ভুগতে,হচ্ছে। 

" মেমন, রাজ্য লয়কারের প্রকা- 
শিত ১১৩টি সংস্থার তালিকার ৩১নং 
স্বানাধিকারী গ্লোছি ক্রেডিট চীট 
ঞ্যাড সেতিং ইনভেস্টমেন্ট (প্রা) 
লিমিটেড, রেজি নং ২৯৬২৭। প্রধান 
কার্যালয় ২৩৪ ভি রালবিহাহী এযাভি- 
নিউ, কলিকাতা1--১৯। উক্ত সংস্থার 
_চুচুড়া শাখা ১৯৭৫ দালে চারশ 
_ শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


৬ 


যাওয়ের . দঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 


"গান্ধীর মতপার্থক্য দেখ রয়েছে 


ত্রিপাঠীকে কেন্দ্র করে। 

ন্যয় গান্ধীর মৃত্যুর পর লক্ষ 
পদ্থীর! কিছুদিন চুশচাঁপই ছিলেন। 
এখন তারা. লক্রিয় হয়ে উঠেছেন 
কতিপয় প্রবীণ অদ্রীকে কোণঠাসা 
করতে যারা বরাবরই সঞ্জয় গান্ধীর 
বিরোধিত করে এসেছেন। 

ভিপাঠী, ভেঙ্কটরমণ, এবং রাওয়েয় 
কোন গুরুত্ব দঞ্জয় গান্ধীর জীবিত- 
কালে ছিলনা । সঞ্চয়ের মৃত্যুর পর 


এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর 
মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন |. 


বাকি ছুক্জনের কি হবে? শেষ পর্যস্ত 


' তারাও কি ত্রিপাঠীর পদাঙ্ক অমুসরণ 


করবেন? 


চর 


পাইয়ে দেম। 


বাড়াবার জন্ত- 


ধিনা করতে নী খন গাং সয়া যা 


আখড়া গাড়াছুন 4 
বীরেন ব্রহ্মচারী নেপালে আশয় নিচ্ছেন 


হওক] বুঝে বিহারের চম্পারণ 
থেকে দ্দিল্লীতে ভিড়ে গিয়ে ঘতি বাবা, 
এখন রাজনৈতিক মহলে বেশ মান 
সন্মাম্ড পাচ্ছেন । কয়েকজন মন্ত্রী 
তো তাকে মাথায় করে রেখেছেন। 
এই দেখে যতি বাবার পেছনে পেছনে 
কিছু ব্যবলায়ীও ঘুর ঘুর করছেন। 
যদ্দি যতি বাবা কৃপা করে কিছু 
তা তিনি ভক্তদের 
নিরাশ করছেন ন। তিনিও বড় 
আশার দিল্লীতে ভিড়েছেন। অন্ত- 
দেরও ভরস! দ্বিচ্ছেন। অন্ঞদ্িকে 
উত্তর প্রদেশের আজমস্সড়বাঁপী মৌনি 


[বাবাও তার এক বিশিষ্ট সেবককে তয়সা 


দিচ্ছেন । এই সেবকটি হলেন জনত] 
(জে পি) দলের লভাপতি/ চন্দ্রশেখর । 
এখন তিনি এবং ভার মত বেশ কিছু 


রাজ্নীতিজীৰী অদৃষ্টবাদী হয়ে বাবা- | 


দের চরণ বন্দন! কযছেন। 

এদিকে রাজধানী গুলজার করে 
নতুন সাধু সন্নাদীর! যখন আখড়া 
গাড়ছেন তখন সময় থাকতে থাকতে 


কাজ গুছিয়ে নিতে ধীরে বহ্বচাক্ী 


বড়ই আকুল হয়ে পড়েছেন। এখন 
তিনি আর তেমন কঙ্কে পাচ্ছেন না 
প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে । তার একচ্ছত্র 
প্রতাবও খাটছে না। 
প্রতিত্ন্থী হাজির হয়েছে। তাই 
তিনি নেপালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে- 
ছেন। হিমালয়ের কোলে আশ্রন্ 
নেবার ব্যবস্থা করতে চলেছেন। এ 
ব্যাপারে তাকে দহযোগিত! করছেন 
ফিল্ড মারশাল বীর 
বাহাদুর ।' 
মহলে যার এখনও প্রতাপ আছে। 
এই সাহসের বাহাছুর ধীরেন্্র বহ্ধ- 
চায়ীফে সহষোগিত1 করছেন তারও 
বেশ বড়লড় লাভ যাতে হত। 
চায়ীজী এতে অবশ্য পিছপা নর্ন। 


তাই খুব শিগগিরই প্রৃতাজিশ লাখ 
টাকা ঘামের একশ পঞ্চাশ ঘরের 
একটি প্রাসাদের মালিক হতে চলে- 
ছেন।' কোটিপতি ব্রহ্মচারী এটিকে 
নিয়ে আর. এক ব্যবসা ফাদার ফিকির়ে 
আছেন। 


এবার হয়া: হয়া আসছেন 


দিল্লীতে আসান সময় ঘখন 
এগিয়ে আসছিল তখন বিদ্ব ঘটায় 
চীনের পররাইমস্ী হয়াং ছয়! ভারতের 
সঙ্গে ফৈআ্রীর সম্ভাৰন] ‘উজ্জ্বল করতে 
এলেন না। এজন্য কত শ্রল্পন! 


কল্পনাই না হল । দেশের নেতৃযহলে ' 


রদ্ধব্বদের জন্য আপি আমি করেও 
‘তিনি এলেন না এরকম কথার সঙ্গে 
দিল্লীতে এরথাটাও বেশ আমল পেল 


ষে, কাম্পুচিয়ার হেং দামরিন সর- 
কারকে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ায় চীন 


যে খুশী নয় মেটা) এইতাবে জানান 
হল | যাইহোক, এখন চীন বুঝেছে 


আর বেশী ঘেরীব্য়। এবার পর- 
রাষটরমস্ত্রীর ভারতে খাবার পথ তৈরী 
করতে হবে। এজন যত তাড়াতাড়ি 
লত্তব হয়াং-এর সফর পাক! করার 
ব্যবস্থা! কয়! হচ্ছে। 


সুব্রহ্মনিয়ন স্বামী ই-কগগ্রেসে ? 


; এলিট রাজনীতিবিদ উচ্চশিক্ষিত 
সবব্রদ্ধনিয়ম স্বামী কি এবার ইন্দিরা 


কংগ্রেসে চলেছেন ? দন্ভাবনাটা 
"একদম উড়িয়ে দেওয়া যাঁচ্ছেনা। 


কেনন! জনতার (জে পি) সাধারণ 
সম্পাদক হিসেবে তারতীয় জনতা 
পার্টির লঙ্গে তার দলের মিলে যাও- 


‘যার গোপন চুক্তি হবার মত অবস্থা 


দেখে 'তিনি খুব স্থ্ধ হ্য়েছেন। 
প্রকাশ বিয়োধিতাও করছেন। 
এর কারণ, আদর্শগত নয়। তিনি 
এই দিলে যাওয়ার পর পাতা না 
পাওয়ার ভাবনায় ভূগছেন। এই 
অস্থিরতার স্থষোগে স্বব্রদ্ষনিননষ 
স্বামীকে টোপ দিয়ে কংগ্রেন (ই) দলে 
বাধাল্ল চেষ্টা চলছে। 


কখনো চুলে!চুলি কখনো গলাগনি 


অকালে জনতা তেঙে ষে সব 
দ্বলগুলি দেশের মানুষের সামনে লগ্ন 
নৃত্য করে, চুনালি মেখে ইন্দির! 
গান্ধীকে আবার রাঞ্জনীতিত্ন শীর্ষে 
এনে দিয়েছিল' এখন তারাই আবার 
ইন্দিয়] বিরোধী জোট বাধছে। 
গালাগালি চুলোচুলি করার পর 
আবার গলাগলির পাঁজা শুরু 

নি 


হয়েছে। চলতি লোকসত| অবি- 
বেশনে ভাব ভালবানার মহড়া দেওয়া 
শুরু হয়েছে। দিপিআই, নিলি 
এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
লোকদল, কংগপ্রেদ (আ), জনতা, 
ভারতীয় জনতা পার্টি প্রভৃতি দলগুলি 
ভাই বড় কাছাকাছি থেকে কাম 
করছে। i 


পাশাপাশি" 


সামপের” 
নেপালের ক্ষমতাশালী 


ব্রঙ্ষ- ' 


t 


৪ 


আসামে ই-ক' সরকার ? 


‘বিদেশী’ প্রশ্নে আন্দোলন 
অব্যাহত, বন্ধ -দত্যাগ্রহে জনজীবন 
বিপর্যন্ত__যুল সমন্তার লমাধানে এক 
পা-ও অগ্রসর “হবার মুয়োদ যাঁর 
নেই, দেই কেন্দ্রীয় স্বরাট্রমহী জৈল 


. সিং লোকদতায় ঘোষণা! করেছেন 


যে আগামী ১২ ভিলেম্বরের মধ্যেই 


মাকি তার দল আসামে লোকায়ত . 


সরকার গঠন করবে। তার্ষযুক্তি 
এবার ছুটো_এক, আগামী ১২. 
তারিখে আসামে রাষ্ট্রপতির শাদনের 
মেয়াদ খতম হয়ে যাচ্ছে, দুই, তার 
দলই রাজ্য বিধানসতায় ১২৬1জন 
সদর নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ । 

বৈল সিং সেদিন লোকসভার 
মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে ষে-কথা 
কবুল করতে পারেননি সেট! হল 
আলাম লমল্তার সমাধান তিনি 
এগারো মাসের অধ্যে করতে 


. পায়েননি । দরকারী নিষেধাজ্ঞা, 


ভীতিপ্রদর্শন  অগ্রাহ 
লযরকায়ী কর্মচারীর! যে ধর্মঘট 
করেছেন, আন্দোলনের - নতুন 
পর্যায়েও দিনের পর দিন আসামের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যে পলু করে 
দিয়েছেম এবং লয়কাঁর বিস্ফাঁরিত 
মেতে কেবল পে দৃপ্ত যে অবলোকন 
ক্ষরে গিয়েছেম--এখটনাবলী তিনি 


করে 


বেমালুয চেপে গিয়েছেন । আহ ও 


পরিষ নেতাদের তিনি আর একটি 
বৈঠকে বলার জন্ত দিলি নিমন্ত্রণ 
করেছিলেন। কিন্তু লে নিম 


অপ্রাহ করে আন্দোলনের নেতারা - 


যখন গৌহছাটিতে বৈঠকের জেদ 
ধরলেন বৈল দিংকে তার কাছে কি 
মাথা নত করতেই দেখা গেলনা? 

এ পর্যন্ত বিদেশী চিহ্িতক্রণে 
লর্বন্লীর বৈঠকের প্রস্তাব ছাড়া 


বাকি সমন্ত প্রশ্নেই কেন্দ্রীক সরকার 


'ান্দোলনকারীদের ‘কাছে নতি 
স্বীকার করে এসেতেম। এর 
তারা. আন্দোলনকারীদের অমতে 
.আলামে শ্রনপ্রিয় দরকার গঠনের 
আশঙ করেন কেমন করে। কী করে 
তারা বিশ্বাস করেন যে সে-সরকার 
স্থায়ী হবে? বারা লোকসভার 
নির্বাচন বানচাল করে দিয়েছে, 
তেল, বাঁশ, কাঠ, প্লাইউড ইত্যাদির 
সরবরাহ বন্ধ করে- দিয়েছে, বিধান- 
লভায় শদশ্তদের ঘেরাও করে রেখেছে 
তার! কি দাবি 
জৈন পিংকে' তার ইচ্ছে মতে! 
সরকার গঠন' করতে ছেবে? তবে 
কি আবার এম এগ এ কিনে, 
আন্দোলনকারীদের মঙ্জ্রিত্বের টোপ 
গিলিয়ে একটা সুবিধাবাদী জোড়া- 
তালির সরকার গড়তে চান? তার 
আয়ুই বা কদিন? | 





ক ৬... ০, 
ধবণ- এব মদের দোকানের 
বিরুদ্ধে আছিবাসীদের বিক্ষোভ 


ও সাঁওতাল লষাক্ত ল 
মহল্গের ডাকে পুরুলিয়ার যানবাজারে 
৬ হাজার সাওতাল শোভাযাত্রা, করে 
মানবাজার থানায় দক্ষিণ পুরুলিয়ার 
এস-ভি-ও এবং ভি-এস-পি আলমের 
নিকট ন্মারকলিপি দ্বেন। স্মারক- 
লিপিতে যানবাঞার থানান্ন দশ্রুতি 


এবং আগে অনুষ্ঠিত আঘিবাপী রমণী- 


দের উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্ত 
অপরাধীদের অবিলম্বে শান্তিদানের 
দাবি জানানো হয়। তাদের দ্বিতীয় 
দাবি ছিল পুরুলিরার গ্রামাঞ্চলের 
লব মদের . দোকানের লাইসেম্ন 
বাতিল করা। কারণ সাৎতালরা 
মদের দোকানে মধ পেয়ে সব পয়সা 
উড়িয়ে দিচ্ছে এবং জন্তায় জমি বিক্রি 
করছে।- তৃতীয় দ্বাবি ছিল, আদি- 
বাদীদের আনত আদালতে 


আদিবাদী দোতাধী নিয়োগ। 


কারণ, নিরক্ষর 
বাংলা ঠিক মতো বুঝতে না পেরে 
মামলায় হেরে যায়। সওতাঁল কবি 
সারঘাপ্রপাদ কিছুর নেতৃত্বে দাতজন 
সাঁওতাল কবি ও দমাজসেবী ওই 


স্বারকলিপি পেশ করেম। - ২. 


 মানবাজারে যাতে অপ্রীতিকর 
ঘটম। না ঘটে সেজন্ত জেল। শাসক 
নিজে মামবাজার থানায় উপস্থিত 
ছিলেন এবং বারাকপুর থেকেও 
স্পেশাল আর্দ পুলিশের একটা বড় 
দলকে মানবাজারে' পাঠানো হয়েছিল । 
মানবাঞ্জারের বিক্ষোভে খাতে বেশী 
আদিবাসী ন! আসতে পায়ে দেদন্ত 
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বাকুড়ার .রাই- 
প্রয়ে এবং পুরুলিয়ার পু্চ থানায় ছুটি 
লত!| করে এবং অন্ত একটি দল ওই 
এলাকায় «টি লা! করে। 


এর পরেও, 


আদায়ের আগে 


সীওতাদরা 


ধন কাল 





গগগছে ঝড়ে। ওয়া 


ভারতপুত্র ৃ 

প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটার মধ্য ঘিয়ে 
সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু 
হল । ঝড়টা বইয়ে দিয়েছে দশ্মিনিত 
বিরোধী শক্তি, ঝাপটাটা খেয়েছে 
ইন্দিরা লরকার বা ইন্দিরা কংগ্রেদ। 
ঝড়ের পূর্বা্তাস আগেই পাওয়া! 
দিয়েছিল যখন বিরোধী ভ্রলনেতার! 
দফায় দফায় বৈঠকে মিলিত হয়ে 
দরকারী নীতি ও কার্ধের এঁক্যবন্ধ 


প্রতিরোধের কর্মস্বচী গ্রহণ করে। 
স্ব্যমূল্য বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা 


অিদ্তান্স, নামপ্রদায়িক পরিস্থিতি, 
কৃষি পণ্যের দহায়ক মূল্য, মারুতি 
কোম্পানীর যাষ্রীয়কযণ, পিট 
বিমান ছূর্ঘটলা ইত্যাদি প্রশ্ন 
দিয়ে লরকারের লমালোচনা এবং 
জনগণের কাছে ইন্দির। সয়কারের 
জনস্বার্থ বিয়োধী চরিত্র আর একবার 
উদ্ঘাটন করাই হুল বিরোধী দল- 
গুলোর উদ্দেশ্য । লোকদল, জনত] 
দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, কংগ্রেদ- 


আর্স, সি পি আই, সি পি আই-এম, 


ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি ইত্যাদি 
দল এই যৌথ সংগ্রামে সামিল 


হয়েছে । তাখের পক্ষ থেকে নেতারা 


আলাদাতাবে রাষ্ট্রপতি সঙ্গে 
লাক্ষাৎ করে একটি ন্মারকলিপি পেশ 
ফরেছেন্‌। সেই ম্মারকলিপিতেও এ 
বিষয়গুলে1 সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের 
আপনি প্রকাশ করে 
হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে । রাজ্য- 
গুলোর প্রতি কেনের যুক্তরাষ্ট্রীয 
প্রথা-বিয়োধী আচরণ, বিচারপতি 
নিয়োগে বদ্ধলিতে প্রধান বিচার- 
পতিন্ন সাংবিধানিক অধিকারের 
উপর হস্তক্ষেপের বিষয়ও ন্রারক- 


লিপিতে স্থান পেয়েছে । অধিবেশনের 


প্রথম দিকেই কয়েকটি বিষ নিয়ে 
দতায় আলোচনার দাবি অধাক্ষত় 


অগ্রাহ করলে প্রতিবাদে উভয় নৃতা. 


থেকেই বিরোধী আদশ্তের। ওয়াক 
আউট করেন। সতায় ছিলেন 


শাদক দলের সঙ্গে ডি এম কেও 


মুসলিম লীগ। 
গত এগারে! মাসে প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে শ্রদতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের 


কোন সমস্যারই লমাধানে আস্ত-- 


রিকতাটুকুও প্রদর্শন ফরতে পারেন 
নি। মূল্যবৃদ্ধি রোধে ও সামপ্রদারিক 
সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি ষে ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন, একথা দলনেতী ও প্রধানমন্ত্রী 
নিজেই হ্বীকার করেছেন। কিন্ত 
বার্তা স্বীকারের পরবর্তী ধাপে 
অগ্রদর হবায় অর্থাৎ পদত্যাগ করার 


জবাব 


রাষ্ট্রপতি 


বদলে তিনি সমালোচক বিরোধীদের, 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শুল্ত দলীয় 
দংদদ লদন্তদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে- 
ছেম। অধিবেশনের প্রান্জালে অন্ু- 
ঠিত কংগ্রেশ-ই লংসদীয় দলের 
বৈঠকে জীমতী গান্ধী কোন রকম 
রাখ-চাক না করেই বিরোধীদের 
প্রতি আক্রমণের প্রর়োচনা ছিয়ে- 
ছেন। নিজের ব্যর্থতা চাঁকবার 
জন্ত বিরোধীদেয় টু'টি চেপে ধরার 
এ হুমকি কেবল ডিকটেটরেরই শোতা 
পায়। 
গরিষ্ঠতা থাকা. লত্বেও প্রধানমন্ত্রী 
মুটিমেয় কয়েকজন বিরোধী সদস্যের 
তয়ে দদা কম্পমান কেম? .কেন 


_, তিনি গণতাত্রিক পদ্ধতিতৈ নির্বাচিত 


হয়ে - গণতান্ত্রিক লরকায়ের প্রধান 
হয়ে অগণতান্ত্রিক অভিন্তান্সের 
লাহাষ্যে (সংদদে আনীত মোট ৩৮টি 
বিলের মধ্যে ১৪টিই অডিন্যান্স) দেশ 
শাদন করতে চাইছেন? কেন 
তিনি জাতীয় লমপ্যা নিয়ে জাতির 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দে 
আলোচনায় ভক্ম পান? প্রশ্নগুলোর 
একটাই। ইন্দির! 
মনে প্রাণে ' দ্বৈরতন্্রী ও গণতঙ্ৰে 
তার আর আস্থা-শ্রদ্ধ। নেই, তিনি 
বুঝে গিয়েছেন গণতাঙ্জিক পদ্থার্ 


লোকমতায় বিপুল দংখ্যা- 


t 


দপণি ॥ শুক্রবার, ২১শে রভেম্বর, ১৯৮০ 


গদিতে টিকে ধাকার দিন তার 
ফুরিয়ে গিয়েছে, তিমি নংদর্দীদ় গণ- 


তারিক প্রথার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্র 
পতি-ধশাচের প্রকার গঠন করতে 


চান এবং রাষ্ট্রপতির আসনে নিজেই 
চড়ে বনতে চান। অর্থাৎ ডিক্টেটর। 
তার এ-লাধ পূরণে বিনি মবচেক়তে 
নির্ভরযোগ্য সেনাপতি ছিলেন, সেই 
লঞজয় মূকুলটি অকালে বয়ে গিয়েছে। 
লেহন্জই তিনি লৱ্য়-গঠিত গেন্টাপো 
বাহিনীকে যত দিয়ে সংসদে তাণ্ডৰ 
চালানোর হুকুম দ্বিয়েছেন। লংপদের 
গত অধিবেশনে সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে 
তারা বিরোধীদের এতাবেই তো রোধ 
করে দিয়েছিজেম। | 
অধিবেশনের প্রথম দিনে যেতাবে 


সুচনা হয়েছে তাতে অমমান করা” 


যায় নির্ধারিত চার সপ্তাহের বাকি 
দিনগুলে। কী চেহায়| নিয্নে হাজির 
হুবে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্দু বামপন্থী এম পিদের 
এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করে অনুরোধ 


কর়েছেম রাজ্যের ঝ্তায়দনঙ্রত দাবি ' 


দাওয়া নিয্নে ভারা ঘেন কেঙ্গের 
উপর নিয়লসভাবে চাপ কি করতে 
থাকেন। অর্থাৎ প্রথম দিনেই 


সংসদে যে ঝড় উঠেছে শেষ দিন ' 
পর্ধত ত! অব্যাহত থাকবে রর 
ন্ত 


মনে হয়। ঘজলেত্রীর মি্দেশ মা 
করতে গিয়ে কংগ্রেদ-ই সদ্বস্তের 


আগামী দিনে সংসদে কী আল হাটি. 


করেন, তার পরিণতিই বা কী হয়, 
দেশবাসী লেটাই দেখার অপেক্ষায় 


থাকবে। 


জনৈক তথাকথিত আন্ছামান 
বন্দীর কীঠিকাহিনী yg 


হাওড়া জেলার পিলখানার জি, 
টি, রোডে বাদ করেন জনৈক তথা- 


কবিত- প্রাক্তন আন্দামান বন্দী । 


কেউ কেউ বলেন ইংরাবের 
গোয়েন্দাগিরি করায় জন্যই তিনি 
দেখালে প্রেরিত হয়েছিলেন । পদবী 
বলে ব্রহ্মচারী করেছেন, কিন্তু বনু 


' মেক্সের লর্বনাশ করার জন্ত তিনি 


নাকি দায়ী। ষেবাড়ীটা থাকেন 


# 


তার বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া দেন না' 


এবং ৰূলেন পূর্তমন্ত্রী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
শীন্রই আমি কলকাতায় ফ্যাট পেয়ে 
ঘাবো। হাওয়ায় তার বাড়ীতে 
অশোকনগরের প্রাক্তন এম, এল, 
এর (কংগ্রেশী ).মাষে তার টেলি- 
ফোন। এ ভক্রলোককে স্বাধীনতা 
লংগ্রামী বানিয়ে দেন এবং তার 
মাধ্যমে আয়ো কিছু তৃয়! দ্বাধীনত! 
পংপ্রামী বানান ।, 


এই তন্লোকেয বিরুদ্ধে অভির 
যোগ হল--(১) তার বাড়ীটা কুয়া 


স্বাধীনতা দংগ্ৰামী তৈরীর একটা 
কেহ ; (২) এটা মেয়ে 
কেন্দ্র; (৩) ঙ্গোকেয়' কাছ থেকে 
পেক্সন করে দেবেন বলে টাক] আদায় 
করেন,_-এই ব্যবসা তার দীর্ঘ 
দিনের ; (৪) ঘাষ্ধের পেন্সন কোন- 
দিনই হুবার নয় তাদের কাছ থেকেও 
টাকা আদায় করেন এবং কয়ে দেবেন 
বলে প্রতিশ্রতির্দেন ; (৫) দিল্লীতে 


নাকি তার একটা সংসার আছে আর 


ঘরিজু দ্বাধীনত! সংগ্রামীদের কাজ 
হাসিল করে দেবেন ৰলে টাকা নেম; 
(৬) স্বাধীনতা লংগ্রামীদেয় বিধবাদের 
অহেতুক হয়যাণি করেন এবং টাকা! 
নেনও (৭) যিলিফেপ্ন দময় ঘাষধীনত! 
সংগ্রামী ও আন্দামান বন্দীদের নাষ 
ভাঙ্গিয়ে তিনি রিলিফের মাল সংগ্রহ 

করেন-_লেওলিয় কিছু বিলি হয়েছে 
এবং বাকীগুলি তায় ছাদের কুঠরীতে 
বন্দী আছে। (৮) তিনি রাইটার্দ 
শেঘাংশ ন পৃষ্ঠায় 


সি 


* ধরার... 


ধ 


-. ॥ চার | 


 শুমিক-কচারী শমিক-কর্মচারী সংবাদ 


বেলে গাইকাবী হারে কী ছু টাই 


রেল দপ্তরে নাকি সব বিতাগে 
কর্মী সংখ্যা কমানে| হচ্ছে। ৬২ 
গাল থেকে প্রশাসনিক বিভাগে নতুন 
পদ সুটি বন্ধ ছয়েছে। রেলের ২৯ 


লক্ষ কর্মচারী ১৯৮৫ সালের মধ্যে : 


নাকি কমে ১১ লাখে দাড়াবে। 
লম্প্রতি কলকাতায় এক 
নাংবাদিক দশ্মেলনে, অল, ইণ্ডিয়া 
য়েলওযে মিনিস্টেরিয়াল ষ্টাফ 
এযালোলিয়েশনের . দভাপতি ও 
_'লাধারণ দম্পাদক এ. অভিযোগ 
করেন। তারা বলেন, রেলে বিভিন্ন 
"ক্ষেত্রে অটোমেশন চালু করার পদ" 
ক্ষেপ ছিদেবে আস্তে আস্তে সাধারণ 
, কম সংখ্যা কমিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 
কয়েকটি ক্ষেত্রে দাধারণ কর্মী বাড়- 
লেও লক্ষপীয়ভাবে বড়েছে অফিসার- 
* দেয় দংখ্য।। গত ২২ "লালে অফি- 
লারদের সংখ] ছিল৩ হাজার। 
আর ৮* সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে 
১৭ হাজার। 
ঘবর্দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । এর 


গ্রতিবাদে ১*ই ও ১১ই নভেম্বর - 


লকাতায় এযালোদিয়েশনের দার! 
রত দম্মেলনে একটি আন্দোলনের 
অন্ছচী নেওয়। হয়েছে। সিদ্াস্ত 






গাধারণ বর্মচারীর]' 


হয়েছে ৪ তিসেম্বর রেলের প্রতিটি 
বিভাগে বিক্ষোভ দেখানে! হবে। 
রেলের ক্যাজুয়াল 
কর্মীদের সভা 

রেলের প্রকল্প ও.[নর্মীণ ভি 
ক্যাজুত্াল কমীদের ৩* দফা] দাৰি 
আদায়ের জন্ভ গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বপ্ 
নেতাজী সভাষ ইনটিটিউটে ছদিনের 
সম্মেদন হল । সম্মেলনে বক্তারা! ' 
ক্যাজুয়াল কর্মচারীবের বঞ্চলার'দ্িক- 
গুলো তুলে ধরে বলেন যে, রেল 


বর্তৃপক্ষ এদের দম্পর্কে উদ্বাসীন । 
ম্থচ এই সব শ্রমিকরা রেলের 


' মাবতীঁয় নির্মাণ কাজ যা দেশের 


অগ্রগতির জন্ত প্রয়োন্টীয তার 
পে যুক্ত। সন্দেলনে ব্যানুয়াধ 
প্রথা' বাতিলের দাবি জানানো হয়। 

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের 
কাছে.ক্যান্বয়াল শ্রমিকদের দাবি 
দনদ পৌছে দেবার জন্ত পূর্ব রেল ও 
মেটরে! রেলের'জেনায়েল ম্যানেজায়- 
দের হাতে ত! তুলে দেওয়া হয়। 
লন্মেলন শেষে ক্যাজুয়াল কর্মচারীর! 
এক সুশৃঙ্খল মিছিল বার করেম। 


বেহালা ট্রান ডিপো এলাকায় 
সমাজবিরোধীছের দোৰাজ্ম্য, 


বেহালা ট্রাম ভিপো, এলাকাটি 
কতিপয় সমাজর্বিরোধীর মৃক্তাঞ্চলে 
পহিশত হয়েছে । এদের দৌরাস্তো 
স্থানীয় মানব এবং ট্রাম ডিপে! সংলগ্ন 
দৌকালদারর) ভীত ও আতঙ্কিত। 
এরা করেন! এমন কোন কাঙ্গ মেই। 
জান! গেছে যে, এই সমাজ্জবিরোধী- 
দের নেতৃত্ব দিচ্ছে তপন দত্ত নামক 
জনৈক যুবক। যার পেশ! হচ্ছে ট্রাম 
ডিপো এলাকায় চোলাই মদ বিক্রী 
কর1। এদের একটি ক্লাব আছে। 
লেই ক্লাবেয় 'নাম মবশক্তি দতব। 
এবার কালী পুজোর এদের চাকার 
জুলুম চরমে উঠেছিল। তয়ে প্রায় 


লব দ্বোকানদারই এদের দাবি মত 


চাদ! দিয়েছে। ' প্রতিবাদ জানিয়ে- 
ছিলেন ডাঃ বি লি চ্যাটাশ। ফলে 
তার ওষুধের দোকানে গত ৯. মতে 
. কয়েক হামলা করে। রবি, 

কঠকি, বাবুর] প্রভৃতি পরিচিত 
জমাজবিরোধীর! ডাঃ চ্যাটা্রশকে, 
ছমকী দিচ্ছে প্রেকাতেই। থানায় 
অভিযোগ কর! হয়েছে। কোন ফল 


হয়নি। 


এই লব জম্মজবিরোধীদের 


দাপটে স্ধ্যের পর ট্রাম ডিপে৷ 
এলাকায় মানুষের চলাফের়] কর! 
বিপজ্জনক হয়ে দাড়িয়েছে । স্থানীয় 
মাছষদের দাবি ট্রাম ডিপো এলাকায় 
এই সব লৰাজবিযোধীদের দৌরাত্ম্য 


“বন্ধ করতে পুলিশ অধিলদ্ধে ব্যবস্থা, 


গ্রহণ করুক হাতে নিরীহ পথচারীর! 
এবং স্থানীয় দোকানদারর1 রক্ষা 
পেতে পারেন। ট্রাম ভিপোতে 
একটি সব লময়ের পুলিশ পিকেট 
রাখার দাবিও অনেকে করেছেন । 


ইতিপূর্বে দর্পণে এই সব লমাজ- - 


বিরোধীদের দৌনাত্যোর সংবাহ 
প্রকাশিত হয়েছিল ।. পুলিশ হথা- 
য়ীতি ব্যবস্থাও নিয়েছিল। “কিছু 


ধিন পমাঙ্জবিরোধীর1 গা চাক! 
, দিয়েছিল।. তারপর আবার যে কে 
লেই। এবার তাদের দ্বাপট আরও 


বেশি । অথচ এই ট্রাম ডিপে! এলাকার 
অনতিদৃয়েই*ররেছে .নি' পি এষের 
বেহালার পূর্ব ও পশ্লিষ আঞ্চলিক 
অফিস। তার! কি এই নব সমাশ্র- 
বিরোধী কার্যকলাপ দমনে সক্রিন্ত 
হতে পারেন না 


কও ইউনিয়ান 


EL ক্ষেত্রের খেটে খাওয়া 
মাহষের মধ্যেও বাঁচার. তাগিদ, 
এক্যবন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
চশ্্রুতি পশ্চিমবঙ্গ তপনশীল ঢাকী 
আগু ব্যাণ্ড সমিতি নামে একটি 
নতুন ইউনিয়ান হয়েছে। সমস্ত 


- সংখ্যা প্রায় তিন ছান্দার পাচত! 


অফিসের ঠিকানা__৫/১২ - করুণা- 
পুকুর মোড, বেলুড়, হাওড়া। 
ঢ'কীের অতিষোধ হচ্ছে, 
বিভিন্ন পুজার আসরে তাদের ঢাক 
বাজাতে বায়ন কর].হয়। , কিন্ত 


‘ বন্ক্ষেত&ে তাদের : প্রাপ্য মেটানে1 


হয়ন]। প্রাপ্য চাইলে "তাদের 
মারধোর পর্যন্ত করা হয়েছে । এমন 
কি মাতাল গুণ্ডারা তাদের টাকা 
পয়সা পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এই 
অবস্থার প্রতিকারের 'জন্কই ঢাকীদের 
এই ইউনিস্বান। 


করপোরেশন ব্যাঙ্ক 


কর্তৃপক্ষের অভিযোগ 

কিছু কর্মচানীদের অসহযোগিভার 
ফলে ‘করপোরেশন ব্যাঙ্কে লিমি- 
টেভের়? কাজকর্ম প্রায় বন্ধের মৃন্ধ। 
চেকের পিছনে ট্র্যাম্প মারার কাজ 
তাজা মা করতে চাওয়ায় ব্যাঙ্ক ৪, 
দিন যাবৎ ফোন ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 


মা। এই অভিযোগ করেছেন এই 
ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার আর 


- তেঙ্কটচলম । 


বন্দর ডক ধৰ্মঘট স্থগিত 

লাঁয়াভারত বন্দর ও ভক শ্রমিক- 
দেয় ধর্মঘট আপাতত স্থগিত ঢাখা 
হয়েছে। ১৭ নতেম্বরর থেকে এই 


১ ধর্মঘট শুরু হবার কথা ছিল । কেন্দ্রীয় 


জাহাজ ও পরিবহমমন্ত্রী বীরেন 
পাতিলের সঙ্গে বন্দর ও ডক শ্রমিক 
ইউনিয়ানগুলির প্রতিনিধিদের দীর্ঘ 
আলোচনায় দাবিদাওয়ার ব্যাপারে 
কোন মীমাংস! অবশ্য হয়নি । কিন্ত 
শ্রপাতিন , ১৭ নভেম্বর “.বিদ্বেশ 
যাচ্ছেন । লেজন্ত তিনি ধর্মঘট স্থগিত 
রাখার জন্ত অন্থরোধ করলে নেতার? 
তা মেনে নেন। 

খড়গপুরে অ।ই আই টি 


কমীদের অনশন ধর্মঘট ; - 
, খড়সপুর আই আই টিন্র. কর্মচারীরা . 


তাদের মানা দাবিগুপির দশ্মানজ্নক 


মীমাংসার - প্রত্যাশায় দীর্ঘগান 
কর্তৃপক্ষের দঙ্গে আলোচন! চালাবার 
পর ব্যর্থ হয়ে ,১১ নভেম্বর থেকে 
পর্যায়ক্রমিক অনশন ধর্মঘট শুরু 
করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি 
কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি স্বীকৃত অধিকার 
ছিনিয়ে নেবার মতলব করছে। 
[বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী 
আন্দোলনের খবর বিস্তারিতভাবে 


দর্পন পফিসে পাঠানোর অনুরোধ 
করা হচ্ছে।] 


ঈপণ ॥ শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 


আবার 


কেউটে সাপের গতৈ হাত দিয়েছেন 


রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিন্র মুরশেদের টাস্ক ফোর্সকে সীও-- 
তালদিতে থেতে বাধা দিয়ে আদো- 
ভূর স্থ্টি কয়েছিলেন। শক্তিশালী 
লবীর মদ্বতপুষ্ট পিয়ারলেস, ফেবারিট 
সঞ্চপ্নিত। ইত্যাদির বিরুদ্ধে অতি- 
যানে নামায় একটি ইংরাজি সাধা হিক 
প্রথম পাতায় বড় বড় করে লিখলো, 
‘ডঃ অশোক মিত্র কলকাত] 
কাপিজ়েছেন ৷ 

বেপরোয়! বলেই তিনি বিধান- 
সভায় বলেছেন “কেন্দ্রের ঘর তছনছ 
ভয়ে দেষে, “শেণীশক্রদের ঘুষ কেড়ে 
মেবে1।১ মুখ্যম্্রী শজ্োতি বহ 


ষধ্ন প্রশাসন চাল্লাবায় প্রয়োজনে 


আই, পি, এস, অফিসারদের চটাতে 
রাজি হন না, রুণু গুছ 
নিয়োগীকে তার বিরুদ্ধে, মামলা 
চলাকালীন লাসপেণ্ড করতে সাহদ 
পেলেন না, ইসলামপুরে গত এপ্রিলে 
ঘে পুলিশয়! গ্রাম জালালে। তাদেরকে 
জেলার বাইকে বদলী করতে পিছু 
হঠলেন নে সময় অর্থমন্ত্রী কেউটে 
মাপের গর্তে হাত দিয়েছেন। 

পুলিশের কার্যকলাপ নিঙ্গে 
কাগজে, বহু লেখালেখি হয়েছে। 
যুগাস্তয়ে শীমনিন ভট্টাচার্য ‘যেমন . 
দেধছি’ কলমে পুলিশের বাধাহীন 
ঘুষের কায়বারের যথাযথ বিবরণ 
দিব্েছেন, কিন্ত পুলিশ এসবকে 
থোড়াই কেয়ার করেছে। এই 
বাজারে'হাতে কেটেকুটে ৩৪০/৩৫ 
টাক1 মাইনে প্রাওয়া কনষ্টেবলয়। 
৮1১ জনের পরিবার) চালিয়েও 


বাড়ি উঠিয়েছে |, দর্পণে প্রকাশিত " 
1 হয়েছিল উত্তর কলকাত! পুলিশের 


জগৈক এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের 
ছেলের পৈতের্ন এলাহি আয়োজনের 
কথা। এই মাল ছুই/তিন আগে 
সত্যযুগে তিন কিস্তিতে বেরিয়েছিল 
“অথ নালবাজার ইতিকথ1 1১ 

. পুলিশের উপর থেকে তলা পর্যস্ত 
ঘুষখোরে ভঠি। | ব্যতিক্রম ছু 
চারজন মাত্র । সৎ লোক এ লাইনে 
চাকরীতে এলে তার অদৎ পরিণতি, 
হতে বাধ্য । পুলিশী . ব্যবস্থার 
কাঠামো ও পরিবেশই এমনি। 


সিখির মোড়, চিড়িয়া মোড়, ধড়-- 


বাজারে ডিউটি ফেলার জন্য ট্রাফিক 
কনস্টেংলর1] উপরগ্যালাকে ঘুষ 
দ্বেয়। 

এরকম একজন ট্রাফিক কনস্টে- 
গত ১৬ নভেম্বর লকাল এগারোটা 
নাগাদ পি'খির মোড়ে ভিউটির নামে 
লয়ী চালকের কাছ থেকে ঘুষ নিতে 
গিয়ে ডঃ. অশোক মিত্রের চোখে 


~ 


পড়ে। 


অথস্ব্রী সেখানে গাড়ি 
থামিয়ে ও কনস্টেমলকে গাড়িতে 
তুলে সোজা কাশীপুর থানা 
আসেন। ও. সি, ভি. দি. (ট্রাফিক), 
এ, দি, (ট্রাফিক) সব ছুটে আনেন । 
কনস্টেবদটিকে লালবাজায়ে খাঠালো 
হয়। 

+ ওমনি বড়কর্ডায়া বলে উঠলেন, 
ও মা, দে কি কথ] । ডিডটিঘ্ত ' 
অবস্থায় কনস্টেবআটিভে তিনি হাতে 
নাতে পাঁকড়াও করে তিষণ অস্যাকস 
করেছেন। বস্তুতঃ অর্থমন্ত্রী ঠিক 
কাজই করেছেন। শঅ্রঁমিত্র ' ভিউটি 
ল্ময় তাঁকে ধরেছেন কিন্তু ভিউটিরত 
অবস্থায় বয়, বরং ভিউটি অবহেলার 
দয়, ষেসময়ে কলকাতায় প্রবেশ- 
কায়ী অথবা বেমাইনী ছেতি মোড 
গাড়িকে খঘুষেধ্ বিনিময়ে ছেড়ে 
দেওয়ার জন্য । 

ডঃ মিত্র নিজে এ কনস্টেবলকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সংগৃহীত 
প্রসার সিংহতাগ কোথায় যায় তার 
হদিশ মিলবে । দেখবেন বিষাক্ত 


লৰ কেউটে লাপ লালবাজারের বড় 
ব্ড় পদে আমীন । 


অরোভিলে গণ্ডগোল 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
সম্মেলনে.। সভাপতিত্ব করেছিলেন 
মা শিজে। তিনি চেয়েছিলেন 
প্রীমঃবিন্দ মোলাইটিই এই শহর 


প্রতিষ্ঠা বরুক এবং ত! রক্ষণাবেক্ষণ 


করুক। 


সমস্ত সম্পত্তি রেজিস্টার্ড করা হয় 
এবং লেকারপেই এস এ 'এস-ই তায় 
বৈধ মালিক। এ পৰ্যন্ত ৩ কোটি 
৭* লক্ষ টাকা খয়চ কর! হয়েছে।- 
যায় মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা এসেছিল 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। 

ৰিক্ষু্ধদের বক্তব্য হল £ মায়ের 
মৃত্যুর পর এন এ এস নামক নংস্থাটি 
তার আদর্শ ধেকে বিচ্যুত হয়েছে 
এবং সেই কারণেই অরো'ভলের কার্য 
পরিচালনার কোন নৈতিক অধিকার 
তাদের নেই। . ; 


১৯৭৬ সানে সোদাইটির কাজ 
কর্ম পরীক্ষা করে দেখার জন্ত তিন 
লদন্তক) এক কমিটি নিযুক্ত হয়ে- 
ছিল। ধার নেতৃত্ব করেন পত্ডিচেরির 
উপয়াঙ্য বিটি কুলকানণ। সেই 
রিপোর্ট আঙ্ও- অপ্রকাশিত। 
বারংবার তাগাদ। দেয়! সত্বেও নাকি 
সেই রিপোর্ট প্রকাশ পাস্গনি। 
লণ্যাহ চারেক আগে কেন্দ্রীঘ তদত্ত 


বুরোর অফিলাররা সোনাইটিতে 
হাল দেয়। সদশ্ত এবং কর্মকতারা 
বাদ যান.ন]। 


- দপণ।। শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


' বখরাদারের ওকালতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


' জাতীয় সংহতি পরিবদের পুনরু- 
জীবিত প্রথম অধিবেশনে একচেটিয়া 
মালিকদের প্রতিনিধি ছিলেবে জে. 
আর. ভি; টাটা এবং কে, কে, 
বিড়লাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে- 
ছিল। তারত সরকারের আমন 
গ্রহণ করে এই ছুই মহারথী অধি- 

.বেশনে হাব্িয়ও - হয়েছিলেন। 
জাতীয় লংহতির, প্রশ্নে সংবিধান 
" পান্টানোর প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্ত 
বিড়লাজ্জী অতশত বুঝতে পারেন 
নি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
পতি বড় বড় শিল্পপতিদের.কৃতজ্ঞতার 
লীমা নেই। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 
স্থান অস্থান বিবেচনা! কর] চলে মা। 
তাই বিড়লাজী জাতীয় সংহতি 
পরিষদের লভায় রাষ্্রপতি-প্রধান 
পংবিধান রচনার ওকালতি শুরু 
করলেন । ভূপেশ গুপ্ত ত্যাদড় 
বিরোধী 'নেতা। তিনি দবিনয়ে 
‘জিজ্ঞাসা করলেন, বিড়লাতী কি 
কংগ্রেস (ই)-দলের পক্ষ থেকে কথা 
বলছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিয়া গান্ধীকে 
বাধ্য হয়ে বলতে হল যে বিড়লানী 
তার নিজের কথ। বলছেন, তার 
দজে আলোচন! করে 'একথ। বলেন 
নি। ব্যাপায়ট! সেখানেই ধামাচাপা 
পড়লো। . ? 
,. আদলে ব্যাপারখানা কি? 
ইন্দিরা গান্ধী দবিতীক্বার প্রধানমন্রী 
হবার পর গত মাপে, ১৮৯টি অর্ডি- 
র্লান্ম জারী করেছেন। এই অর্ডি- 
সান্সগুলি স্বাভাবিক মবস্থায় অচল; 
কারণ অডিভান্স জারী করার কতক- 
গুলি শর্ত সংবিধানেই নিবিষ্ট আছে.। 
দ্বিতীয় ইন্দিয়া মস্্রিপভা পার্লাষেন্টকে 
তয় পেতে শুরু করেছেন। কারণ 
এই অগিন্যান্সগুলি সংসদে পাশ 
করিয়ে ' নিতে হবে ।. কিন্ত পাশ 
করাবার সময় বিরোধী পক্ষ ছেড়ে 
' কথা কইবেন মা। হেমন, মারুতি 
অধিগ্রহণ অরিন্তন্স আইনে পরিণত 
কয়ার সমক্স-ভ্ীদতী গান্ধীকে অনেক 
কৈফিয়ত দিতে হবে. সথতকাং 
পার্লামেন্ট না খাকলেই তালে । 
ঘ। খুপধী করা বায়। ফিলিপাইনের 
প্রেসিডেণ্ট মার্কোন বা পাৰিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট দিয়াউল হকেন্ন মত 
নিঝর্থাট হয়ে বিরোধী পক্ষের মাথা 
হাতে কেটে নেওয়া দংজ হয়। 
কোন দেশে এই ধরনের টাট! 
বিড়লা মার্কা রাষ্ট্রপতি শাদম কখন 
চালু করার কথা শোনা হায়? যখন 
দেশের অর্থনৈতিক সংকট নামলানো 
যায় না, বখন বাদ! বাঘা পুঁজি 
মালিকদের বুদখেয়ালী মুনাফাবাঞ্জির 


~ 


বিরুদ্ধে, অতি মূনাফা ও চোয়াবাজা- 
রীর বিক্দ্ধে দেশের মাম্য লোচচার 
হয়ে ওঠেন, ঘখন দেশব্যাপী প্রতি- 
বাদের-বড় ওঠে, তখনই এক্‌চেটে 
মালিকেরা মার্কোস ব! জির়া-মার্কা 
রাষ্ট্রপতি শাদমের ধুয়া তোলে। 
ইন্দিরা সান্ধী দশ -মনাস আগে 
ক্ষমতায় ফিরে এদেছেন। ফিরে 
আসার পর থেকেই তিনি একচেটে 
বড় বড় শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের 
দুহাতে মূনাফা উপচৌকন দ্বিত্রে 
চলেছেন? প্রধমেই তিনি বড় বড় 
মালিকদের বেআইনী ভাবে লাই- 
সেন্স বছিতব ৰত উৎ্পাদনকে আইম- 
জগত করে দিলেন। এর ফলে 
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গহানি 
হলো, তবিত্ত ত উন্নয়নের পথ রুদ্ধ 
হলো? কিন্তু টাটা বিড়লাদের অতি 
মুনাফা আইনলঙ্গত হলে।। তারপর 
কোর সেকটরের কোন কোন শিল্পে. 
একচেটিয়া! পুজি প্রসারের ছুয়ার 
খুলে দেওয়া হলো। করুণ শিল্পে 
সঙ্গে দংযুক্তি হলে বড় বড় শিল্পকে 
আয়কয় ছাড় দেওয়া হল এবং তার 
পর 'লঙ্দার মাথা খেয়ে যে কোন ছুই 
বা তৃতোধিক ব্যবসার সংযুক্তি হলে 
তাদের ক্ষেত্রেও আয়কর ছাড়ের 
অনুমতি ছেওয়া হল। 
ডেকে আনা হুল বিদেশীদের । 

শোষণের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে 
দেশের মাহয স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই বিদেশী 
পু'জিমালিকদের ভারতের জম 
লাধারণকে অবাধ শোযণ করার পথ 
খুলে দেওয়! হুল । বিদেশী মুত্র 
লেনদেন ও বিদেশে পাচারের কড়া 
কড়ি শিধিন করা হলে।। দেশের 
গুরুত্বপূর্ণ তৈল সম্পদ আংয়ণ করার 
একচেটিয়া হুযোগ তাদের হাতে 
তুলে দেওয়া হল বিশ্ব ব্যাঙ্ক .ও 


আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের শর্ত 


মেনে নিয়ে । জাতীয় উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের অঙগ- 
মোদিত বিদেশী ঠিকাদার কোম্পানী 
গুলির খবরদারী কয়ার, অধিকার 
স্বীকার করে মেওয়1 হল । | 
অন্তদিকে অবিরাম মূল্যবৃদ্ধি" 
চক্র স্থতি করে দেশের স্বাম্যকে 
ছিবড়ে কয়ে ফেলার অধিকার দেওয়া 


হয়েছে অসাধু হুর্দাতিপরার়ণ ব্যব- 


দায়ীদের । লরকার দিজেই দার, 
সিমেন্ট» ডিজেল পেউলজাত. ভ্রব্যা- 


‘দিয় দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন । তার- 


পর এখন নাঁধারণ মানবের য়েশনের 


_ চাল, গম, চিনির দামও বাড়ানো 


হল। 'বিড়লাজী, মোদি ফিকির 


॥ তিন ॥ 


যে খবর ঘানঘবাজার যুগান্তর হি না 


১৬ নভেম্বর আমম্ববাশার পত্রি- 
কার লতা লমাবেশ কলামে একটা 
কর্মহূচীর উল্লেখ ছিল। ভারত 
চেম্বার অফ কমার্শ আয়োজিত এক 
আলোতদাচক্রের কথা বনছি। 
হপ্রীহ কোর্টের দন্ত অবসরপ্রাপ্ত 
বিচারপতি ও কেরালার দাতাক্স 
লালের প্রথম .বমিপন্থী মন্রিমতার 
আইনমন্ত্রী শীরফ আয়ায় দেখানে 
ভাষণ দেন। 

নিংলন্দেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
রিপোর্ট | কিন্ত ১৭ নতেম্বর আনন্ব- 
বাজার বা যুগাস্তরে এর কোন খবর 
পেলাম না। স্টেটসমযান তো তখন 
বন্ধ। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের 
রিপোর্ট না ছাপার কি কারণ? এতো 


আর বামপন্থী আন্দোলনের খবর 
নয় ( উপরস্ধ আছে বিজ্ঞাপন পাবার 
ব্যাপারটা । 

শ্রী আয়ারের ভাষণ ওয়! গুরুত্ব 
দ্বিল না। ওদের বিবেকে বাধলে1। 
ভাষণে শ্রীনায়ার বলেছিলেন, 
“ভারতে বর্তমান শিল্প বিষয়ক 
আইনে শিল্পপতিয়া বেশ” সুখেই 
আছেন। দেশে আইন কান হাই- 
থাক ন! কেন, লংবিধানের মৌলিক 


অধিকারের বলে তার! থে কোন 


আদালত থেকে ইনজাংশন পেয়ে 
ধান। আর ভারা দেশের মাম্যকে 
না চিমলেওঁ দিজীর অফিলারদের 
চেনেন এবং কেমন করে ঘুষ দিয়ে 


ছোটবড় অফিসারদের ধরে মন্ীযের 


হাত করতে হয় তা জানেদ। এই 


ভাবেই দেশে গড়ে উঠেছে অপারেশন 
করাপশন । কোন রাজনৈতিক দলই 
এর বাইরে নয়!” | 
শ্রমায়ার আরো বলেন, “দেশের 
শিল্প আইনে আট আছে-বলেই জি, 
এন, পি, গ্রপ ভ্াশানাল ইনকাম এর ' 
লঙ্গে সঙ্গে গ্রস তাশানাল পডারচিও 


- বাড়ছে 1” আলোচনাচক্রের উদ্ধো- 


ধন করেন কলকাতা! হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি ' ঞ্গমরেজনাথ 
সেন] অন্যান্ত বকাদের মধ্যে 
ছিলেন; শিল্পপতি এন, জি খৈতান, ' 
এম, এল, গুপ্তা, এ, “কে, রুততা 7 


প্রমুখ । 


অরোভিলে গণ্ডগোলের নেপথো 


'লক্জীতি এবং*এক্য সধদ্ধে পাশ, 


কাটিয়ে চলে যাচ্ছে “হূর্যোদয়ের 
শহং’’ অরোভিল থেকে । অরবিন্দ 
ভিলেজ এই নামকে একত্রে এবং 
দংক্ষি্ত করে করা হয়েছে অরোভি ল। 

এখানকার বর্তমান -বাসিশ্বারা 
পরাদরি 





ফিকিরবাজ ধুরদররের! দুহাত তুলে 
ধেই ধেই করে আলাদী নাচ শুরু 
করেছেন । রা 
তাই বলছিলাম ইন্দিরাজীর 
সঙ্গে, তায় নরকারের লঙ্গে এক- 
চেটিয়া, মুনাফালোভী শিল্পপতি 
ব্যবসায়ীদের যে. গোপন 'আতাত 


আছে, জাতীয় দংহতি পরিষদে সভায় 


বিড়লাজী আনন্দে বেদাষাল হয়ে তা 
প্রকাশ করে দিয়েছেন। এদের 
বধয়াদায়ী. স্বার্থ প্রকাশ পেয়ে গেছে। 

আমাদের দেশবাসীকে এখনি 
নতর্ক হতে হবে। দেশব্যাপী উত্তাল 
প্রতিবাদের বড় তুলে 'এই গোপন 
আতাতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে 
হবে। দেরী করার লময় 'নেই।. 
লাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক 
শোষণের খড় নেমে এসেছে | এবার 
তাদের ব্যক্তিগত ম্বাধিকার, রাঁজ- 
নৈতিক অধিকার খর্ব করার চে! 
শুরু হয়েছে । কারণ বর্তমান শাদক 
শ্রেণী এবং ভাদের প্রতিনিধি শাসক 
দল প্রতিবাদের ক$ রোধ করতে 
উত্ভত। এরই জন্তে জাতীয় নিরাপত। 


ছুটি গোষ্ঠীভে বিভক্তি | ' 


একটি গোষ্ঠী প্রিমরবিদ্দ লোসাইটির 
এবং অপয়টি ' বিক্ষুদ্ধের |. অরো- 
ভিনের কর্তৃত্ব ফেঙ্গীয় সরকার দম্প্রতি 
গ্রহণ করায় পক্ষে ও. বিপক্ষে অনেক 
কথাই শোন। যাচ্ছে। 

* অরোভিলের এলাকার পরিমাণ 
২ হাজার ২০* একর । যার অধি- 
কাংশই তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আয়কট 
ভেলায় এবং বাকিটা রয়েছে পণ্ডি- 
চেরির 'সীমানায়। এখানে প্রায় 
তিনশত বিদেশীর বাস। এর ফ্রান্স, 
জার্মানী এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বাসিন্দা। এধানকায্ন বেতনতুক্‌ 
কর্মচারীর ছাড়াও শ তিনেক ভার- 
তীয় এখানে -বাদ করেন। ছোট- 


' খাট ঘটনা নিয়ে এখানে বিবদমান , 


ছুই গোঠীয় প্রায়শই বাদানগবাদ হয়ে 
থাকে । কিছু কিছু বিদেশী এস এ 
এসেয় পক্ষে কর্ময়ত ব্যক্তিদের প্রায়ই 
অপমানস্থচক কথাবার্তা বলেন । এস্‌ 
এ এসের জনৈক মুখপাত্রের মতে ২৫ 
থেকে ৩* -জন বিন্ধত্ধ ব্যক্তিই স্ব- 
রকম গণ্ডগোলের হোতা। 

“ কেন এই গণ্ডগোল? কি তায় 
কারণ? এ বিষয়ে উতয় গোষ্ঠীর 
লঙ্গে কথা বলে দেখ] গেছে,ষে, কোন 
পক্ষই অপর পক্ষকে লহ করতে রাজী 
নয়। যদিও ছুই গোঠীই মিজে- 
দেরকে মায়ের আদর্শ সম্তান হিনাবে 
দ্বাবি করছে। 


অরোভিলের মিকটবর্তা যেসব 


আইন, ফৌজদারী দণ্ডবিধি লংশোধন| গ্রাস আছে, সেই লব গ্রামের মান্য 


আইন জারী করা. হয়েছে |. যাতে 
কোন নাগরিকের কঠে প্রতিবারের 
ভাষ! প্রকাশ না পায়। মূল্যবৃদ্ধি ও 
অভাব অনটনের শিকার হয়েও কেউ 
যেন মাথা তুলে কথা বলার পাহল 
না পায়। 


# 


মি 


বক্তবোর পক্ষে। যদিও 
গ্রামবাদীয়া অয়োতিলের আদর্শে 
বিশ্বাসী নয় । অরোভিজের বহু জমি 
অনাবাদী পড়ে রয়েছে । বিশেষ 
করে গোঠীঘন্থ মাথাচাড়া ফেবার পর 


থেকে । অয়োতিলে যেসব মান্য 


কাজ করেন তাদের বেতন খুব অল্প। 
তাদের ধাযণ|। লয়কার হখন এর 
কর্তৃত্ব হাতে নিচ্ছেন তখন বেতন 


॥ বাড়বে, কৃষি উৎপাদন হবে। 


অয়োভিলে গোঠীছন্ব মাথাচাড়া 
দেয় ১১৭৩ সালে। মায়ের মৃত্যু 


কিছুদিন পর থেকে । বন্বারই গং 


গোল হয়েছে। এমনকি হাতা-- 
হাতিও। পুলিশ ডাকতে হয়েছে 
বহুবার । নিষেধাজ্ঞাও বলবৎ, করা 
হয়েছে।, 

১৯৭৮ লালের এপ্রিলে একবার 
এবং ১৯৮* "লালের মার্চে ভারত 
নিবাদে দুবার বড় ধরনের গণগোন 
হয় ছুই গোর মধ্যে। “একপক্ষ - 
অপরপক্ষকে অবৈধ প্রবেশকারী বলে 


'দ্বাবি করছে। যদিও এস এএম 
* একটি নৈধসংস্থা এবং ভারত নিবাসে 


এর কয়েকটি শাখ! অফিন আছে । = 

_অপন্ন একটি ঘটনার এম এ এস- 
পন্থী একটি গোষ্ঠী বিক্ষুদের হাতে 
ঘেরাও ছিলেন ১ প্রবেশের 
লসয়। 

১৯৯৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী 
১২৪টি দ্বেশের শিশুর] তাদের নিঞ্জ- 
নিজ মাতৃতৃমির এক মুঠো মাটি এনে 
একটি শ্বেতপাথরের পাতে রাখে এবং 
হুর্যোদয়ের শহর হিসাবে এবং একটি 
আদর্শ শহর হিসাবে গড়ে তোলার 


প্রকল্প নেয়! হয়। শপথ হয় এক্য 


" এবং দত্পীতির । তদনুপারে 
মেয়| হয়। - দ্বান গ্রহণ করা নথ 
আজও হচ্ছে। | 
* আদলে এই এলাকাকে আঘর্শ 
শহর হিলাবে গড়ে তোলার দিত্বাস্ত 
নেয়া হয়েছিল ১৯৭৪ সালের আগষ্ট 
মাসে প্রীদকঈবিন্ব সোমাইটিব্ন বিশ্ব 
শেষাংশ ৪র্ঘ পৃষ্ঠায় 


La 


দৰ্পণ || শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


'সীঁ্বদায়িকতা ও উনিশ শতকের মধ্যবি শ্রেণী২) 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 
হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রতিনিধিদের 
মেতৃত্বে হিন্দু লাম্প্রদায়িক প্রচারের 
পাশাপাশি অয়েন্জনাৰ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে কিন্তু আবার একটু তিন্- 
ভাবে দেখা পিয়েছিল। 
লালে' এক ভাষণে, তিনি হিন্মু- 
- মুসলমান নিবিশেষে সবাইকে এক্যবন্ধ 
করার চিন্তায় নিদর্শন রাখেন। এই 
১৮৭৮ লালেই শিবলাথ শাহী 
দঁহায়তায় তিনি ৰে ইত্িয়ান 
আ্যাসোসিয়েশীন গঠন কয়েন. ভার 
“«কাজই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
. সৌন্রাত্ববোধ বাড়ানে]।” অপর 
দিকে ১৮৮৪ সালে এক বক্তৃতায় 
সৈয়দ আহমেদ হিন্দু এবং মুদলমানঘের 
মধ্যেকার পার্থক্য বলতে শুধু ‘ধর্মমত! 
ব্যাপার়ট! ছাড়! আর কিছু দেখতে 
পাননি। বাস্তবিক ১৮৮৪ সাল 
পর্যন্ত দৈয়দ আহমেদের চিন্তাও মূলতঃ 
ছিন্দুমূদলমানের সাপ্রদ্বায়িক 
দম্প্রীতির পক্ষে "উচ্চারণ রেখেছে। 
মুসলমান দম্প্রদারের উন্নতি-সনস্ক 
লঙগতভাবে হওয়া দত্বেও এ পর্যস্ত 
পৈয়ঘ আহমেদের ' মধ্যে জোন 
শ্রধাতিক বিভাজনমূলক চিন্তার 
শকট বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। 
আগেই বলেছি হিন্দু সামপ্রদায়িকর! 
শিক্ষাগতভাবে এগিয়ে থাকার? 
ভাদের পাশাপাশি - ‘অশিক্ষিত’ 
সুমলমামদের শিক্ষাপতভাবে “এগিয়ে 
নিয়ে হাওয়া ব্যাপারটা! থেকেই 
.গিয়েছিল। মূলতঃ এই চিত্ত! 
থেকেই আবদুল লতিফ, নবাব 
এ আমীর আলী খান, হাজী মহম্মদ 
সৈয়দ আহমেদ প্রভৃতিয়। এব্যাপারে 
উদ্ভোগী হয়েছিলেন। ১৮৬৩ মালে 
আবছল লতিফ কলকাতায় মহামেডান 
-লিটারান্ধী দোণাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, 
পরে যায় নাম হয় সেন্ট দল স্তাশানান 


মহামেডান আযাসোপিকেশান । উল্লেখ্য ' 


থে হিন্দুরাও এই মৰিতির দত্য হতে 
পারত। ১৮৭৭ সালে ‘হিন্দুদেল!”-র 
কথা মনে রেখে নবাব আমীর 


আলী খান ভায়তীঘ্ব মুপলমানদের . 


হিতপাধন ও রাজনৈতিক জাগরণের 
উদ্দেশ্যে "গ্াশামাল মহামেভান 
আযাসোসিয়েশান+ প্রতিষ্ঠা করেন 
কলকাতায় । :এর চার বর আগে 
অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে হাজী মহম্মদ 
লীনের চেষ্টায় ও নৃক্তিয় লহখোগি- 
তায় ইংরেজী শিক্ষার জগতে মুনল- 
মানদের প্রবেশ কর! সম্ভব হয়ে ওঠে। 
১৮৭৭ মালে সৈয়দ আহমেদের 
চেষ্টায় আযাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের 
তিতি প্রস্তর স্থাপিত হয় (ই জাহু- 
স্বামী ) উল্লেখ থাকতে পারে যে 
দা্শ্রদারিক চিন্তাকে দূরে রেখে এ 


১৮৭৬. 


ব্যাপারে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্ধি- । 


শেষে দবার কাছে নহ্যোগিত! 
প্রার্থনা করেছিলেন | 

হাই হোক মোটের ওপর অসাস্প্র- 
দায়িক মনোতাবের পরিচয় রেখে 
সৈয়দ আহমেদ আযাংলে। ওরিয়েন্টাল 
কলেজের দ্বার লকল ধর্মাবলম্বীদের 
জন্য খোলা রেখেছিলেন এবং-লেখানে 


জন ব্যবহার করার চেষ্টা হলো লাম্প্র-' 


জ্বাত্িকতাকে। এবং এই বৃদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করার শ্রেষ্ঠ পন্থা 
হ’লো দেশীয় এক্যের তিত্তিকে চূর্ণ 
ৰয়া এবং যেহেতু রাজনারায়ণ বস্তু, 


বঙ্ষিমচন্্। স্বামী দ্বয়ানন্দ সরস্বতী, ' 


বাল গল্গাধর তিলক, প্দভী আ্যানি 
বেসাস্ত প্রভৃতির প্রভাবে ভারতীয় 


হিন্দু ছাজের দংখ্যাও একেবাঁয়ে জনদমাজের অন্তর হয়েও হিন্দু 


নগণ্য ছিল ন1। হিন্দু মৃদলমাদের 
দাল্প্রদারিক লল্প্রীতি অঙ্গন রাখার 
পক্ষপাতমূলক বক্তব্য রাখতে গিয়ে 
তিনি- বলেছিলেন বে শান্তি, দাষ্য 


ও ভ্রাতৃত্ববোধ:ই হচ্ছে ইসলাম ধর্ষের 


আঘর্শ। তিনি আরও বলেন থে 
ইললাম ধর্মপ্রদারের জত্ত বলগ্রয়োগ 
করার অর্থ “জন্নথত্রেঃ 
হলেও 'ধর্মন্থজে অমূললমান। লক্ষ- 


নীয় যে .মুদলমান হিসেবে নিজেকে 
স্থচিহিভ করলেও, 


মুদলমানদে 
উন্নতির কথ! ভাবলেও, ১৮৮৪ লাল 


পর্যন্ত দেখা যায় দৈয়দ আহমেদ হিন্দু. 


মুদলষানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি রক্ষার প্রয্নাসই পেয়েছেন। 


ইণ্ডিয়ান দিভিল সাভিসে পরীক্ষার্থী - 


দের বয়স সীম। ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ 
করার ঘাবীভে হথরেজ্রনাথের সর্ব- 
ভারতীয় আন্দোলনে দৈয়দ আহ্ষের 
ও সক্রিয় সমর্থন জুগিয়েছিলেন । 


এন্সপর সৈয়দ আহমেদের পরিবর্তিত ' 


মনোভাব লক্ষণীয় । 

স্বরেন্দ্রনাথের ব্রিটিশ , বিরোধী 
মনোভাবকে মেনে নেওয়া ইংরেজ- 
দের পক্ষে্সহ্নীয় হয়নি । আযালান 
অক্টেভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় ভায়- 
তের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 


“ছিল প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র এদেশে 


থেকে 
রাধায় 


ব্রিটিশ বিরোধী বিস্ফোরণ 
ব্রিটিশ শক্তিকে টিকিরে 
পহষোগী রাজনৈতিক 


ছিউমেরনিজের কথার । ইংরেজদেরই 
চেষ্টায় স্থকৌশলে ব্রিটিশ বিরোধী 
সুরেন্সমাথের ইত্ডিয়ান আআলোদিয়ে- 
শান ও জাতীর কংগ্রেসের মধ্যে 
লমঝোতা হল কলকাতায় অনঠিত. 
জাতীয় কংগ্রেমের দ্বিতীয় অধি- 
বেশনে | কিন্ত রেভ্রনাথের ছোয়ার 


এবং প্রভাবে শীপ্রই কংগ্রেন ব্রিটিশ 


স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে। 
ইণ্ডিয়ান আযাদোনিয়েশান "এবং 


জাতীয় কংগ্রেন উত্য়ই মোটামুটি 


অলামপ্রদায্নিক দৃরিতলী-প্রস্থত চিন্তা- 
তাবন! নিয়ে এগিয়েছিল। এখন 


তাদের সম্মিলিত কূপ কংগ্রেসে সেই, 


ভাবধারাপ্রস্থত অীবৃত্ধি এবং ক্রম- 
বর্ধমান জমপ্রিয়তাতে ভাঙন ধরানোর 


মূসলমান- 


সংগঠন " 
ছিলেবে। এর স্বীকৃতি আছে, 


-১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির 


ধর্মাবলন্বী্‌ এক অনন্তত! ও '্বতন্নতা- 
বোধে আক্রান্ত হয়, তাই তার 
স্থযোগে দেশীয় এক্যের ভিভিকে চূর্ণ 
কর! খুব সহঙপাধ্য হলে1।+ 


মুখিনতাকে সামনে রেখে ‘অসংগঠিত! 
মুসলমানদের লান্প্রদাক্সিক চিত্তা- 


চেতনায় খোঁচা দেওয়া হতে থাকল । _ 


এখান থেকেই পৈয়দ আহনেদের 
পরিবতিত বানসিকতার প্রকাশ 
লক্ষমীর। কেনন! - ১৮৮৮, জালে 
মীরাটে প্রদত্ত এক- তাধণে তিনি 
স্পষ্টতই বললেন £ ধর] ফাক ইংরেজ 
এদেশ ছেড়ে চলে গেল তখন পিংহা- 
লনে কে বসবে? এক পিংহাদমে 
তো আর হিন্দু ও মুদলমান দুজন 
বসতে পারবে না। স্থতরাং এক- 
জনকেই বসতে হবে অপরকে 
পরাজিত করে। ' 

সৈয়দ আহমেদের এই বক্তব্যই 


শিক্ষাক্ষেত্রে যা চলছে 





তিলক . 
বেদান্ত গ্রভৃতিদের হিন্দু ধর্মের প্রতি ' 
আতিমাত্রান্থ আমুগত্য ও প্রচায়-- 


€ 


তার আগের যাবতীয় অদান্প্রদায়িক 
| বক্তব্যের নজিয্কে ধ্বংস করে স্রা- 
দরি থা উপস্থাপিত করন তা হিন্দু 
মুসলমানের সাম্রদার্মিক চেতনায় 
ফাটল ধরিয়ে মূলতঃ তা অদোষিত 
দাঙ্গার পটভূমি তৈরীর লামিল। 
এবং এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাতে 
এপিয়েএলেন ধিওডর বেক । তিনি 
ভারতীয় মুসলমানদের জন সর্বব্ব 
ভ্যাগ করায় রথা ঘোষণা করতেও 
তুললেন না। আলিগড় কলেজের 
অধ্যক্ষ হওয়ার পয থেকে দৈয়দ 
আহমেদের উপর তিনি তার প্রতাব 
বিস্তারে সমর্থ হয়ে দৈয়দের সাম্প্র- 


জাতির সম্প্রীতির মনোতাবে র্লপাস্তর * 


_আনতেও সমৰ্থ হলেন। কলেজের 
উপর পুরে] কর্তৃত্ব বজায় রেখে আপি- 
গড় ইনষ্টিটিউট গেজেট নামক পত্রি- 
কার লমন্ত দ্বায়িত্ব নিয়ে সৈয়দ আহ- 
মেদের নামে নিজেই তা লম্পাদন্‌ 
করতে থাকেন এবং ভাতে নিয়মিত- 
তাবে বিশেষ করে হন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
বিরুদ্ধে বিযোদগার শুরু করতে 
থাকেন। এর পর. ১৮১৩ পালের 
৩*শে নভেম্বর তারিখে এই বেকের 
প্ররোচনায় শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মা- 
বলহীদের জন্ত স্থাপিত হজে! 
আযংলো-ওরিয়েপ্টাল ভিফেল আআলো- 
পিয়েশান অব আপার ইণ্ডিয়া । ধু 
ভাই নয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুদল- 


॥ পাঁচ ॥. 


মাছের -ক্ষেপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ 
থেকেই,বেক বলেছিলেন থে কংগ্রে- 
দের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশের হাত থেকে, 
ক্ষমতা এগ্রহণ-করে তা হিন্দুদের হাতে 
দেওয়া। তার ফল নৈয়দ আহ্মেদেগ্ড' 
ফলেছিল বার জন্য সুরেন্দ্রনাথ . 
লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সৈয়দ 


আহমেদের নেতৃত্বাধীন মুসলমানরা 


কংঞ্জেল থেকে দূরে সরে গেছে। 
বেকের পর তার স্থলাভিথিক্ত হন 
মিঃ মরিসন । তিনিও যধায়ীতি 
বেকের নীতিকে পরিচালিত করতে 
থাকেন। কলে মুদলিম সা ্রদার্রি- 
কতা পু হতে থাকে। লক্ষণীয় যে 
আযানি বেসাস্ত এসে হিন্দু নাম্রদ্বায়ি- 
কতাকে পুষ্ট করেছেন আর অপর 


দিকে মিঃ বেক ও মগ্সিসন এসে পুষ্ট 


করেছেন মুদলমান সামপ্রদাযিকতাকে 


. এবং একাজে উভয়ই সাফল7ঞজনক- 


তাবে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 


স্বার্থ রক্ষা করে'হিনদু-মুদলমানের মধ্যে 


দাঙ্গার পটভূমি তৈয়ী করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন এবং একাজে হিন্দু ও 
মুদলমান শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি- 
নিধিয়া তাদের সহযোগিতা করে 


গফল করে তুঙ্লেছেন ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গা-, . 


বাদের কুট কৌশলকে। এবং এর , 


অন্ততম কুফল হিসেবে, আমরা 
দেখেছি ১৯:৫ সালের বঙগতঙ কীির 
প্রেক্ষিতে চাকার নবাব দলিমুল্পাহ ও 
হুদলমান ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষিত” 
অংশের একটা দূল বঙ্গ তদের খ্বপক্ষে 
কার্জনকে নমর্ঘন করেন। 

| (সমাপ্ত) 


পল. 


রহড়া বিবেকানচ্ছ কলেজে শিক্ষক আন্দোলন 


১৯৬৩ লালে উত্তন্ন-চব্বিশ পর- 
গপার রহড়ায় নরকার পৃ্ঠপোধিত 
বিবেকানন্দ শতবাধিকী কলেজ 


স্থাপিত হয় । জরুরী অবস্থার সময় - 
আয নাম হয় রামকৃষ্ণ মিশন/বিবেকা- 


নন্দ" শতবাধিকী কলেজ।. মৃতঃ 
পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়1 ছাত্রদের 


.স্থবিধার্থে এই কলেজটি গড়ে ওঠে। 


ছাত্রদের হোস্টেল, ষ্টাফ কোয়ার্টার, 
খেলার মাঠ সহ কলেজটি স্থাপনের 
পুয়ো খরচা দেয় রাজ্য ' সরকায়, 


ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর ও 


বিশ্ববিষ্ঠালন্ব সঞ্চয়ী কমিশন । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 
এড হক কমিটির পরিচালনাধীনে 
কলেজটি শুরু হয়। ১৯৬১ লালের 


পামকৃষ্। মিশন কর্তৃপক্ষ একট! “বিশেষ 


* গঠনভঙ্' বলে কলেজের গতর্ণিং বডি 


গঠনের অনুমতি পায় । 

১৯৭৫ লালে পশ্চিমবন্ কলেজ 
শিক্ষকদের চাকরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে 
একট] আইন পাশ-হয়।, দদে দে 


[াসনে, 


রামকষ মিশন কর্তৃপক্ষ তাদের 
অনুগত গভন্িং বডির সহযোগিতার 
একটা ষড়ঘন্ত্র কয়ে। . উদ্দেস্ট হল, 
এ আইনে স্বীকৃত চাকুরীর নিরা- 
পতা থেকে অধ্যাপকদের বঞ্চিত ক্ষরা, 
পেনশান, গ্র্যাচুইটি ও অবসরকালীন 
অভান্ত স্থষোগ ুবিধা খর্ব করা। 
যড়ঘন্ত্রের ফলে, যা দাড়ালো, 
* অধ্যাপকগণকে রাফ মিশনের, 
কর্মচারী গণ্য করা হবে, কলেজে 
, তাদের নিয়োগ লামগ্সিক ও প্রস্থো- 


জনে ' কোন 'পূর্ব নোটিশ ছাড়াই - 


তাদেরকে রামক্লষ্চ, মিলনের অধীনস্ব 
অন্তত্র এমন কি-কে নি দুলে বদলী 
কযা হতে পারে।. অধ্যাপকর] 
মিশনের ম্থামীজীদের এই আবার 
মানতে পারলেন মা। দীর্ঘ তিন 
বছর ধরে, তার! লংগ্রাম চালালেন 
এবং ২* মে ১৯৭৮ এ নিয়মকাহন 
প্রত্যাহার করতে ক বাধ্য 
হুলেন। 

এ বছরের ২৫ আগষ্ট বেলুড় 
বিদ্ভামন্দির থেকে স্বামী শিব য়ান- 


নন্দকে উক্ত কলেজে গ্রচপিত নিয়ৰ- 


কানুন ভঙ্গ কয়ে গশ্রিন্িপ্যাল্গ হিলেৰে 
নিয়োগ কর! হয্ন। এর্পয় থেকেই 
কলেজের অধ্যাপকগণ আন্দোলন 
করছেদ। এদিনই তারা > দফা 
দাবির ভিত্তিতে কর্মবিরতি পালন 
ও অবস্থান ধর্মঘট করে একটা শ্মারক- 
লিপি পশ্চিমবজের মুধ্যমন্ত্রীর 3 ‘কাছে 
পাঠান " 


আৱ 


এ» দৃক] দাবির মধ্যে অধ্যাপকত্বা . 


কলেজের প্রশাসনিক ও তহবিলের 
কারচুপি নিয়ে তদত্ত করারও দাবি 


' জানিয়েছেন । -এছাড়া' বেআইনী- 
তাবে নিযুক্ত অধ্যক্ষের অপসারণ তো ' 


আছেই । ১* সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ 
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও-বিশ্ববিদ্যালক্ 


শিক্ষক সমিতি মুখামত্রীয় কাছে গণ-- 


ভেপুটেশনে যান । নেদিন সমিতির ' 


অভ্ভান্ত ' দাবিদাওয়ার মধ্যে 'এই 
কলেজের অধ্যাপকদের ঘাবিও যুক্ত 
ছিল। রাজা দরফারের উচ্চ শিক্ষা- 
: মী পরশু ঘোষ সেদিন প্রতিনিধি- 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


bed 


॥ছয় ॥ 


এশিয়ায় ই মহাশ শক্তির রণকৌশল 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


১৯৭০ সালে দুই মহাশক্তিয নতুন 
করে পৃথিধীব্যাপী রপফোৌশল নির্ধা- 
রণ করার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুযাত্ একটি 
কার্যক্রম - * ছিলে।। দক্ষিণপূর্ব 


এশিয়ায় ( ভিয়েৎনায়, লাওস এবং 


কাম্পুচিয়), ব্যর্থতা, দেশের মধ্যে 
অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান হ্রদ ও পশ্চাদ- 
পসয়ণ, নাগরিকের মধ্যে অসস্তোষ 
এবং সেনাবাহিনীর মনোবল ভেজে 
পড়ার ফলে আমেরিকাকে এই পদ্ব- 
ক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। অন্ত, 
দিকে সোভিয়েৎ রাশিয়ার, কাছে 
নিজন্ব প্রভাব ও অধিকার' বাড়াবার 
এটাই সুব্ণসুহোগ । 

এবৰাবত আমেয়িক! বিভিন্ন দেশে 
জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটানে] 
এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী স্বৈরতান্ত্িক 
দরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে 
এসেছে । এবং বহুজাতীয়, লংগঠন- 
গুলিয় ব্যাপক প্রসার যেখানেই 
কোনে! বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা - 


* দ্র করায় ব্যাপারে সক্রিয় থাকার 


- শি 


“বিবেকানন্দ কলেজ, 


লা 


নীতি অন্থলরণ করেছে। এদের 
কৌশল লমগ্র-৫* এবং ৬* দশক ধরে 
এশিয়ায় চীনের বিরোধিতায় নিযুক্ত 





তয় পৃষ্ঠার পর 
দেরকে' বজেন যে বিবেকানন্দ শত” 
বাঁধিকী কজেজ “সরকার পৃষ্ঠপোষিত , 
কলেজ আইনে, চলবে এবং কলেজ 
লাতিন কসিশনের সুপারিশ মতোই 
কধ্যক্ষ নিঝোগ করা উচিত ছিল। 
গত ২* সেপ্টেম্বর শিক্ষা 
লেজের গভনিং বড়ির সঙ্গে লাক্ষাতে 
এই কলেজ নিয়ে রামকষ মিশনের 


-শ্বিশেষ ব্যবস্থায়? আব্দার বাতিল করে 


ধেন। দোষ পরিচালক দমিতিকে 
অনুরোধ করেন যাতে ছাত্রস্বার্থে এই 
ব্সচজাবর্থার অবসানে স্বামী শিবময়া- 
নন্দের স্থানে একজন প্রফেদর ইন-চার্জ 
নিয়োগ করা হ্য়। 

কিছ্ধ রামকুফণ মিশন মন্ত্ীরপ্রস্তাব' 
প্রত্যাধ্যান করেন। গর্বের বক্তব্য, 
যেহেতু তার" ‘অহিন্দু ও ধৰ্মীয় লংখ্যা- 
লঘু তাই তারতীয় সংবিধানের ৩*মং 
ধার অনুযায়ী ভার) বিশেষ 
হথবিধাতোগের অধিকান্ী।, 

আদ প্রায় তিনমাস হুল, অধ্যা- 
পকর। বেতন পাচ্ছেন না। কলফাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধকেও অধ্যা- 
পকরণ সব জানিয়েছেন । ছাত্রস্বার্থে 


কিন্তু অধ্যাপক! গত ১১ সেপ্টেম্বর . 
মালয় এশিয়া, ভারত, 


থেকে কলেজের উঠোনে »ক্লান 
নিচ্ছেন । এখন সকলের প্রশ্ন, রাজ্য 
দরকার কি এ ব্যাপারে কড়া মনো- 
ভাব নেবেন? 


” এবং 


,ছিল। চীনকে দংখত রাধার জন্ত : 
এবং দুর্বল করার উদ্দেশ্যে একদিকে - 


যেমন অস্তর্থাত চালানে। হয় তেমনি 


. অন্তদ্িকে এর চারপাশের দ্বেশগুলিকে 


আরো বেশী, অন্বশস্তাদিতে. দচ্দিত 
করার পদ্ধতিও গ্রহণ কঃ! হয়। 

' ছাড়া এশিয়ায় বিশেষভাবে 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জনপ্রিয় আন্দো- 
লনগুলি ভাঙ্গার প্রচেষ্টাও সমানভাবে 
চালানো হয়, যেনন! এই -আন্দো- 


লমগুলি সফল হলে চীনের চার- - 


পাশের দেশগুলিতে আমেরিকার 
নিয়ত্ণ অনেক কম হয়ে যেতে 
পারে। তাই সীয্নাটে! এবং ন্যাটো 
সংস্থা তৈরী কয়া হয়।, এগুলি, 
দৈনিক চুক্তি এবং বিশেষভাবে 
কমিউনিষ্ট ভীতির বিরুদ্ধে নিমিত। 
এশিয়ায় এই প্রান অস্থদারে একদিকে 
স্থদূর পূর্বে (জাপান, দক্ষিণ কোরিয় 
এবং ত ইওয়ান ), অন্তদিকে দক্ষিণ- 
পুর্বে (ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, 
ধাইল্যাণ্ড) আমেরিকাম বাহিনী 
নিযুক্ত কর] হয়।, এছাড়া দক্ষিণ 
এশিয়া (পাকিস্তান) এবং পশ্চিম 
এশিয়ায়ও (ইয়াধ ও ইন্ৰায়েল ) মৈস্ - 
বাহিনী সমাবেশ করা হয়। ওকিনা- 


ওয়া, কামর্যাল এবং দ্র্রেগে! গাগিফা। 


আমেরিকার বিখ্যাত এবং কুধ্যাত 
সৈন্ত শিবির, যেধান থেকে বেশ তাল- 
ভাবেই প্যালিফিক মালাকা প্রণালী 


এবং তারত মহাসাগর অঞ্চলসমূহ 


নিয়ন্ত্রিত কর] সম্ভব । এছাড়া তারত 
পাকিস্তানেও আমেরিকার 
মিয়ন্তরকেন্্র ছিলে।। ভারতের খাল্পা 
বিপ্রোহীদের চীনের মধ্যে সক্রিয় 
রাখার ‘উদ্দেশে ট্রেনিং দেওয়া হয়। 
এছাড়া প্ুংটানিয়াদ, শক্তি সম্পন্ন 
গুধাচর মেশিন বসানো হয় এবং 
চীনের উপর দিয়ে ইউ-২ নামক 
বিমান চালনাও ক্র! হয়। কিন্ত 
১৯৭* সাল থেকেই আমেরিকার 
কাছে অনেক ব্যাপার স্পষ্ট হতে - 
আরভ করেছিলেঠ। : 

(এক) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় 
স্বাধীনত আন্দোলন দমনে ব্যর্থতা। 

(ছুই) গণ-প্রজাত্তরী চীনের সমাঞ্জ- 
ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনে ব্যর্থত1। 

(তিন) চুক্তিবদ্ধ মিত্র দেশে 
দাহাষ্য না দিতে পারা, যেমন ১৯৭১ 
লালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন 
পাকিস্তানকে মদত ন! দিতে পার! ৷ 

(চার) আ্াপান, ' ফিলিশাইন্স, 
"পাকিস্তান, 
ইরান, তুক সহ. অন্তান্ত পশ্চিষ 
এশিয়ার দেশে আমেছিক। বিরোধী "- 
আন্দোলন বৃদ্ধি। | 


~ 


' দেহেতু তারা প্রগতিশীল দরকার- 


গুলিয় লংগে ফিলিচার। চুক্তি (যাকে 
, মিত্ৰতা চুক্তিও বলা চলে) করা 
আরভ্ত করে। এই সরকার হজ, 
পিরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ তিত্রেৎ- 
নাম, লাওস এবং আফগানিস্তান । 
রিকা যে সিন্ধান্ত গ্রহণ করে তা এই সমস্ত দেশেই অন্ত, বাণিজ্য এবং 
“গুহাম পিছান্ত'। মামে পরিচিত। ধাপের 
এই পিদ্ধান্ত অঙগুসারে কিছু কিছু মৃখ্যত প্রতাবশীল। রাশিয়ার 
অঞ্চল থেকে আমেরিকান সেন! আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক আগ্রাসন 
বাহিনীর অপসারণ, - কিছু জায়গায় এবং প্রায় ১ লাখ সৈন্য সমাবেশই 


এই অবস্থা চাপে পড়ে আমে- 


তার সংখ্যা কমানো এবং আমেরিকার এশিয়ায় সোভিয়েখ নীতিকে স্পষ্ট 


স্বার্থযক্ষাকারী কিছু আঞ্চলিক মিত্র- করেছে। তাই ভারত মহাসাগরে 
দেশের শক্তি বুদ্ধি করানে। হুয়। এবং সোভিয়েত নৌবহ্রের - উপস্থিতির 
ফলম্বরপ কোরিয়া, তাইওয়ান) ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা 
জাপান, কিলিপাইন্দ, -ইর্দোনেশিয়] প্রয়োজন ) ক 
এবং তিয়েৎনাম, থাইিল্যাগড ইত্যাদি ১৯৬৮ পর্ষস্ত ভারত মহাসাগরে 
দেশে দৈত্ত সংখ্য| হাস করা হয়। মোডিয়েৎ 'নৌবছরের উপস্থিতি 
আপরদিকে ইরান, সৌদি. আরব, বৎ্সামান্তই ছিলে! । কিন্তু গত ১২ 
জাপান ইত্যাদি দেশগুলিকে অস্ত্র বছরে এর যা বৃদ্ধি করা হয় ত1 আজ 
শব্তে সজ্ভিত করা হয়। কিন্ত ইরানের আঙেরিকাকেও ছাড়িয়ে 'গেছে? 
বিপ্রবে শাহকে উচ্ছেদ করার ফলে এই এছাড়া, তিয়েখমামের কামান, 
“ওয়া, পিদ্ধাস্তের সার্থকতা কিছুটা ভানাং, ছোচিমিন শহয়ে এবং হাই- 
কম : হয়ে পড়েছে। আসেরিক] ফংয়ে ও দোভিয়েৎ বায়ু এবং নৌসেন! 
ক্রমশঃ এটা বুঝতে পারছে যে মিত্র ' উপস্থিত { ইয়াকেও একটা নৌ কেন্দ্র. 
দেশের উপর খুব একট] নির্ভন্ন করা” আছে। কাম্পুটিয়া, লাওস, ভিয়েখ- 
চলেন! এবং এই দ্বেশগুলিও বুঝতে নাম, 'দিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমষেনেও 
পারছে খে তাদের স্বাধীনতা! ও সার্ব- তাদের উপদেষ্টা এবং সৈল্ত বহাল 
ভৌমিকতা রক্ষা করার জন্ত শুধু ক্যাহয়েছে। এই শক্তি প্রদর্শনের 
আমেরিক্যর উপর নির্ভর কয়া সভব উদ্দেশ্য কি? 
নয়। এই উদ্দেশ্য দিদুধী। প্রথমতঃ 
ইবিওপিক়া, ইয়ান এবং পাকি- ভারত মহাসাগর তাদের নীতি, হল 
স্তানের এই সাশ্প্রতিক ঘটনার ফলে একদিকে তারের নিজস্ব যোজন 
আমেরিকান নৌ শক্তির যথেষ্ট মর্যাদ্। মেটাবার অন্ত খনিজ তেল উৎ্পাদন- 
হানি হয়েছে। এছাড়া দিয়েগো কারী দেশগুলিতে এই মূল্যবান 
পাপিয়া এবং মোমলিয়ার বারকেনা পদার্থ যাতে না পৌছতে পারে তার 
স্থিত গরয়মাণু কেন্দ্রের পক্ষে এই বিরাট দ্বিকে নজর রাধা। এই প্রসঙ্গে মনে 
এবং মহত্বপূর্ণ এলাকাকে নিয়ন্রণে রাখা প্রয়োজন যে কাবুল, ঘা পাপি- 
রাখা সম্ভব নয়। এবং. খিরদবেশ- যান গালফ থেকে মাত্র ৩০ মাইল, 
গুলির অবস্থা আত্মরক্ষামূলক হয়ে দূরে অবস্থিত, আজ সোভিয়েৎ সেনার 
পড়ার ফলে তাদের হবারাও বিশেষ, প্রান্থ এক ত্বকম দধলে। এণ্ড খবর 


লাহাব্য পাওয়া সম্ভব পর হয়ে- উঠবে পাওয়া গিয়েছে যে রাশিয়ায় খনিজ . 


এবং তেল ভাগ্ডারের অবস্থা! খুব একট] 
অতিকে, ১৯৬০ সাল থেকেই, তাল মেই। বাকু অঞ্চলে বা ডেল 
লোতিয়েৎ রাশিয়! তাদের দৈনিক মজুদ আছে তা আর দেশের আত্া-: 
শক্তি এবং পরাক্রম ক্রমাগত বাড়িয়ে স্তযীণ চাহি] মেটাতে লক্ষম নয়। 
তুলে ৭* লালের মাঝামাঝি সময় শুধু লাইবেরিয়ার তেল ভাগ্ডারই 
থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ হা এখনো! ছোয়া হয়নি, আশা! 
করতে সক্ষম হয়েছে) ' ২ তরসা। এ ব্যাপারেও অনেক লমস্ত 
.  এশির্বায় পোভিয়ে উপস্থিতির আছে। হ্দিও রাশিয়া এই খনি 
আভাস ৬* দশক থেকেই পাওয়া বিকশিত করার ব্যাপারে উৎলাহছী 
হাচ্ছে। এর! ইন্দোনেশিয়াকে অন্তর পশ্চিম 'ইউয়োপ এ ব্যাপারে খণ 
দাহাধ্য দেয় (১৯৬৫-১৯*২) এবং দিতে নারাজ। কেননা এ যাবত 
ইরানকেও (১১৬৭-১৭৭৪), ১৯৬১ সোভিয়েত খপ প্রায় ২* শত কোটি 
সালে এশিয়ায় যৌখু নিরাপত্তার ডলারের উপর হয়ে গেছে এবং তার! 
প্রান এই বলে দেওয়া হয় যে চীন নিশ্চিত নয় ঘে সাইবেরিয়ার তেল 
এশিয়ার দেশগুলিয় জনক বিপদশ্বূপ। ভাণ্ডার থেকে তাদেরও তেল দেওয়। 
ঘশ্দিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে হবে। 
চৈনিক সংখ্যালঘুদের সম্পকে নতর্ক ছিতীয়ত, এশিয়ায় রাজনৈতিক 
করা হয়। কিন্ত যেহেতু ভার এই এরং মিছিটারী শক্তি স্থাপিত করে 
বক্তব্যকে কাজে লাগাতে পারদ মা ভারা চীনকে নি্যিন্ণে রাখতে চায়। 
চীনের উত্তয়াকচলের লীমায় দোভি- 


মা। 


'হুয়েছে। 


ক্ষেত্রে সোভিয়েৎ রাশিয়া. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর ১৯৮* 


কবে সৈক্ত সমাবেশ ১* লক্ষরও বেসী। 
লাওস, তিয়েংনাস, তারত এবং? 
আফগানিস্তানকে চুক্িবন্ধ কর! 
মানচিত্র দেখলে বোঝা, 
ঘা যে চীনকে প্রা চারদিক থেকেই 
ছিরে রাখ! হ্য়েছে। সোতিয়ে ' 
আল কুৎ্দ্বেতী। এবং আগ্রাসনের 
মাধ্যমে জনগণকে বহন” করার 
‘অধিকার? গ্রহণ করেছে। এরই 
ফলে ভিয়েতনামের দ্বার! কাম্পুচিয়! 
দখল, ইরানের কুর্ণিস্তান, আভার-' 
বাঙ্জান ইত্যাদি এলাকায় বিচ্ছি্নত!- 
বাদকে উৎমাহ দেওয়া হচ্ছে। 
অমুর্ূপভাবে পাকিস্তানে বালুচ এবং 
পাখতুন্দের অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্ভিত করা 


* সমানভাবে চলছে । এছাড়া! সিকিম. 


তারত দ্বারা অধিকারও পোডির়েৎ 
দমর্থন পেয়েছে। ভারতের ছোট - 
ছোট পড়শী শেন স্বার্থে ষে সমস্তাই 
উঠেছে তাতে সোভিয়েং দমর্থল সৃব 


লময়ই তারতের দিকে হয়েছে। 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন! সংখ্যালঘু 
জন্প্রদায়কে ‘পঞ্চম বাহিনী? এবং 
“চীনের মদত পুষ্ট এজেণ্ট” অভিহিত 


. করে জাতিগত কোল হুট করার 
, প্রচেষ্ট। চলছে। তাই 


১৯৭৮ 
১৯৭৯-এ ইন্দোনেশিয়ার বে ব্যাপক 
আক্রমণ এবং চীন বিরোধী হিত্িপ্রি 
 নখা যায় তাতে সোতিয়েৎ সম 
কোনে! বিশ্বয়ের ব্যাপারই নয় । 
দংক্ষেপে এটা বল] খায় থে এক- 





দিকে আমেরিকা আজ তার" নিজন্ব 


নিয়ন্ত্রণে যা রয়েছে তা বজায় রাখার 


. জন্ত চেষ্টা করছে অন্যদিকে রাশিয়া 


আক্রমপান্্রক ' মমোতাব নিয়ে 
দাড়িয়েছে । রাশিয়ার ইচ্ছা যে 
চীনকে নিয়ন্রণে রেখে পানিয়াল 
গালফ এ হাত বাড়ানে] যাতে এর 
তেল ভাণ্ডার থেকে লাভ নেওয়! 
দম্ভব হয়ে ওঠে ।- একমাত্র ক্ষতির 
ব্যাপার হ’ল আফগানিস্থানে, আক্র-. 


মণ, যার থেকে তৃতীর বিশ্বের দেশ- 
“গুলির কাছে দোভিয়েৎ উপস্থিতি 


ভাদেযর স্বাধীনতা বজায় রাখার 
ব্যাপারে ভীতিগ্র্থ হয়ে উঠেছে। 


ছণ : 
' বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩* টাক! 
যান্মাযিক ১৫ টাক] । 
বৈমানিক ৭৫৯ টাক! ধ্ 
Xx 
টাকাকড়িও চিঠি .- 
পাঠাবার ঠিকান! - 
ম্যানেজার, হণ 
৬১ মং মট মেন, কলিকাতা-১৬ 
স্পা 





ম্‌ 


* দগপ ॥ শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


এম বাংলার কথা 


“জেলে বন্দীদের সঙ্গে দঢেখাকৰতে ঘুষ দিতে হয় 


‘মেদিনীপুরের তমলূক সাব জেলে 
বিচারাধীন বন্দীদের দঙ্গে দেখা 
করতে হলে জেলার মহাশয়কে দ্বশ- 
পনেরে। টাকা এবং কারারক্ষীদের 
চার পাচ টাকা ঘুষ. না দিলে চলে 
মা। বন্দীদের জন্ত কোন জিনিস 
নিয়ে গেলেও তার অংশ দিতে হয়। 
এইসব ঘটন! জেল সুপারকে জানানো 
হয়েছে, কিন্ত ফোন সুফল ' পাওয়া 
“ ৰায়দি। আমাদের লংবাদদাতাঁ এ 
"বিষয়ে জেলারের লঙ্গে কথা বললে 
তিনি অভিযোগকারীদের উপর ক্ষিপ্ত 
হন _সিগন্তান (তমলুক)' 


“দা্টাখেলা 
" প্রতিদিন নাকি হাজার টাকায় টিকিট 


সাটটা ব্যাপকভাবে . 


চন্লছে 


> এমেধিনীপুরের, ময়নায় নালাস্থালে 
ব্যাপকভাবে চলছে। 


বিক্রি হয়। মধ ও জুতার চেয়েও 
সাষ্ট৷ . নাকি ভয়ংকর । লাইটার 
টিকিট: বিক্রি করতে এজেন্টর! অতি 
গোপনে ঘোরাধুরি করছে। গ্রামের ' 


ভেতরেও দাট্টার টিকিট বিক্রি হচ্ছে, 


কুলের ছেলেরাও নাকি দাট্রার 
টিকিট কিনতে কু'কেছে। এ ব্যাপারে 
পুজিশ গ্রশাপন নিক্ষিয়। ধানক্ষেত 
(মেদিনীপুর ) 


আনমুর হিনঘযরের আত্মকথা 


আমি একটি হিযঘর। বর্ধমানের 
শক্তিগড়ে অবস্থান । আমার মতো 
আরো ১৯১টি ছিমঘর বর্তমানে রাজ্যে 
চালু আছে। হুগলী, বর্ধমান জেলায় 
ৰেশি। বীরতূম ও ছাওঁড়াতেও কিছু 
প্রত্যেক বছর ১৫ নভেম্বর 
দেয়কে খালি- করা £হয়। 
শন মেরামত ও ধোয়া মোছ। 
হয়। আবার মার্চ মাপের প্রথম 
থেকে আলু রাখ! শুরু হয়। 

আমার মালিকের জমিদার বন্ধুর 
ভুমি সিলিং আইমকেঃফাকি দেওয়ার 
জন্য কুকুর-বেড়ালের নামে আমার 
উদয়ে আলু রেখে বলছেন “ক্ষ 
প্রাহিক চাষীরা হিমঘরে আনু 
(য়াথছে।, | 

গত মার্ট মাসে আমার উদয় 
ঢোকানো হয়েছিল প্রায় দাত হাজার 
টন আলু। বাজারে তখন ঘর ছিল 
৯৯ টাকা কুইণ্ট্যাল । কোলকাতার 
খোলাবাঙ্জারে বিক্রি হয়েছে কেজি 
প্রতি এক টাকা দশ পয়সা । প্রত্যেক 
মানে গড়ে পাঁচশো টন মত আলু 
খালাস কয়ে এ রাজ্যের বাজারে 
পাঠানো হয়েছে। দু মাসে সাড়ে 
তিন হাজার টন মত আলু খাদাদ 
হযেছে। 

আগষ্ট মাসের শেষে ছিল প্রা 
সাড়ে তিন হাজার টন আলু। এর 
মধ্যে বীজ আলু দেড় হাঞ্জার টন। 
আর কাচা আলু শুকিয়ে ওজন ৬% 

পাওয়ার ও কিছু নষ্ট হওয়ায় 

গা আলুর পরিমাণ দাড়ালে! 

১৭** টন । 
* ঝাধ্য দরকার দাম বাধলেন। 
আমার মালিক পাইকায়কে বিক্রি 
করবে ১৫* টাকা কুইট্ট্যাঙ্গ ছবরে। 


স্খালাবাজারে মিলবে ১ টাকা ৭৫ 
পয়ন! কেজি দয়ে। 


আছে। 





সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের 
প্রথম পক্ষে আমার উদর শেষ করে 
১৭** টম আলু নেওয়া হয়েছে । এ 
আলু আসার মালিক কিনেছিলেন 
৮৬৪ টাকা টন দরে মোট চোদ্দ লাখ 
বাষট্রহাজাহ টাকায় । 

গত আড়াই মাসে আমাকে ঠাণ্ড! 
রাখার অন্ত ইলেকট্রিক বিল, দোড- 
শেভিং এর জন্ত জেনায়েটার বপিয়ে 
ভিজেল কিনতে বাবদ খরচ, 
ও কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ মোট 


খরচ হয়েছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার . 


টাকা । তাহলে মোট খরচ হুল, 
সতেরো লাখ পঁচাশি হাজার টাকা। 
এবং আমার মালিক ১৭** টন 
সরকারী দরে অর্থাৎ ১৫** টাক। টন 
দরে বিক্রি করে পেয়েছেন, পঁচিশ 
লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। অর্থাৎ 
আড়াইমাসে লাভ দাত দাধ প'য়বটি 
হাজার টাক1। হ্যা, এরমধ্যে অবশ্য 
সবটাই আমার মালিকের আলু ছিল 
না। কিছু ফড়ে-পাইকার কুইন্টযাল 
গুতি কুড়ি টাকা মত ভাড়ায় আমা 
উদ্বরে তাদের আলু রেখেছিল । কিন্ত 
তার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের বেশি 
নয়।' তাহলেও আমার মনিব গত 
আড়াইমাসে অস্ততঃ পাচ লাখ 
টাকা, অর্থাৎ মাসে ছু লাখ টাকা 


জাত করেছেন। এ আর এমন 
আমার মনিবের চিনিকল 


কি! 
ধা তো এই মরশুমে ছু কোটি 
টাক] লুটেছে! অবস্ত বলতে পারেম, 
এরমধ্যে বেশ কিছু টাকা রাজনৈতিক 
দলগুলোকে চাঁদা দিতে হয়েছে 


নতুবা ভায়া এক একটা লোকসভা” 


কেন্দ্রে লাখ টাকা খরচা করবে 


“কি করে? আমার, আতুকথা 


করালো, নটে গাছটাও মুড়ালে]। 


নিরাময়ের ছণটাই 


কর্মীর] পুনব হাল, : 


“দীর্ঘ আটবছর আগে পিউডির 
মিরাষ় টি, বি. দ্যামাটোরিক্বামের 
বেসব কষ ছাটাই হয়েছিলেন, তারা / 
আবার চাকরী ফিয়ে পেয়েছেন। 
নিরাময়ের এসব কমীদের লেদিন 
ইউনিয়ান ,করার অপযাধূই তৎ- 
কালীন অবৈতনিক লম্পাদ্ক ডাঃ 
গুণেন রায় ছাটাই করেছিলেন। 
ইউনিয়নের মেতৃত্বে অতদিন এদব 
ছাটাই কর্মী] পুনর্বহালের দাবীতে 
আন্দোলন করছিলেন। সেই 
আন্দোলন এতদিনে নফল 'হল। 
রাজ্য সরকার একজন প্রশাসক 
করে প্রতিষ্ঠানটি চালু ' কয়েছে 
_ধূসয়মাটি (দিউড়ি) 


৮২রুটে বাস বন্ধ, 


‘যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ 


২৪ পরগণায় হাবড়া থেকে বসির- 
হাট দীর্ঘ রুটে চলাচলকারী একমাত্র 
বাস ৮২ নং আজ প্রায় একমাস ঘাবত 


বদ্ধ। ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ 
চলছে। 


বাকর্মচারীছের সঙ্গে 





॥ লতি & 


মালিকদের কয়েকটি ছাবি নিয়ে চিটফাণ্ড 


বচলার ফলেই এই অবস্থা হ্য়েছে। 
জেল! প্রশাসন জনসাধারণের ছর্ভোগে 
উদ্নাদীন। 


দক্ষিণ বারামতে 


পঞ্চায়েতের কাজ 


গত আটাত্তয়ের জুনে পঞ্চায়েজ 
নির্বাচনের পর গ্রাম বাংলায় বাম- 
কুন্টের যে শৃক্ত তিত তৈরী হয়েছে, 


তা অনেক্ষেই স্বীকার করেন । দক্ষিণ . 


২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাদাত অঞ্চল 


পঞ্চায়েত এ পর্যস্ত ১৯টি রাস্তার কাজ' 


শেষ করেছে। ,২টি ইটের রাস্তা ও 
১৭টি মাটির রাস্ত।। এর জন্য পাওয়। 
গেছে পঁচিশ হাজার, টা ক1। ' একটি 
নতুন ক্ষুলবাড়ি তৈরী হয়েছে। 
টিউবওয়েল, বসেছে ছুটি। মোট 
যোলজম ভিন্নদলর সন্ত নিয়ে এই 
পঞ্চায়েত তালোই কাজ করেছে। 
কাজের বদলে খাত প্রকল্পে ধারা 
টাকা বা গম পেয়েছেন, তাদেরকে . 
পঞ্চায়েত অফিসে এসে সকলের উপ- 
স্থিতিতে তা নিতে হয়েছে'। 

[আপনার গ্রামের অবস্থা, 
লমন্ডাদি, বিশেষতঃ পঞ্চায়েতের 
কাজকর্মের বিত্ত বিবরণ দর্পণ 
পর্জিকা দপ্তরে পাঠান ] 


, দিনের জন্ত দৈনিক, দাণ্তাহিক, 


১ম পৃষ্ঠায় পু 

a 
হাসিক ভিত্তিতে স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে 
হগলীর প্রীহ্শর দাশ, বিমল ূক্ষিত, 
সুনন্দা বস ও সুবিমল দে অর্থ লী 
করেন। কিন্তু মেয়াদ উত্তীণ হওয়ার 
আগেই রাতারাতি ' : উক্ত সংস্থাটি 
তাদের .অফিদ গুটিয়ে উধাও হয়। 
এ ব্যাপারে আমানতকান্দী চারজন. 
লং্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দি আকর্ষণ 


ক্রেছেন। 


& তালিকার ৪9 নম্বরে কৈলাস 
মেভিং ইউনিট (প্রা) লিঃ এক্স নাম 
আছে। উড়িশ্যার বাড়স্থ গড়ায় 
প্রীদীমেশচল্র দে ১৩1১১।৭২ তারিখে 
এই সংস্থা থেকে একটি ক্যাশ নার্টি- 
ফিকেট ছ বছরের জন্ত কেনেন। 
(ইউনিট নং ৪৭২৫ )। নির্ধারিত 
সময়ের পর ১৯৭৮ সালের নতেময়ে 
এ অফিসে টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য 
তিনি যান। তখন তাকে জানানো 
হয় ঘে, বর্তমানে তাদের ব্যবদা মদ 
২ চলছে বলে এক মলে টাকা ফেব্রুৎ 
কেও সম্ভব হবে না। হুদ সমেত 
চার কিস্তিতে টাকা! ফেরত দেওয়া 
হবে বলে জানানে। হয়। ১৯৭৯ 
লালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টে 
পর্যন্ত পদে তিন কিস্তির টাক! 
পেয়েছেম।, চতুর্থ কিস্তির টাকা! 
আজও পাননি । | 

[ এই ধরনের সংস্কাগুলে। সম্পর্কে 


পুনিশের গাড়িতে তেলের অপচয় ই লিরাতে রাত 


বেশ রি দিন ধরে চারিদিকে 


তেল নেই তেল নেই রব । ডিজেলের, 


অভাবে রাস্তায় বাদ কম চলায় জন- 
দাধারশের অফিল আদতে যেতে 
জীবন বিপন্ন হচ্ছে। অন্ত দিকে 
লয়কার মনীদের গাড়ীর, তেল বরাচ্ধ 
কমাতে বাধ্য হুচ্ছেন। অথচ নিজের 
চোখে দেখলাম মি গত ১৪-১১-৮৪ 
তারিখে শনি ০ 'শ্শানে রাত্রি 
পাড়ে নয়-টায় চারিদিকে পুলিশ 
ত্যানে ততি। ভাবদাম এই এলাকার 
সব লময়ে সমাজবিল্লোধীদের মারা 
মারির অন্ত এত পুলিশ ভ্যানের 
উপস্থিতি কিন্তু পরে জানলাম.ৰে 
মারামারির কোন ব্যাপার নেই । 
এক ডিউটিয়ত পুলিশকে জিজ্ঞাসা 
করে জানতে পারলাম যে, এ, পি 


ছেড কোয়ার্টার . ছিলি, ১০ 
কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন । 
লা লবা জা ত্র বেকে তত্রবাবুকে 
নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে 
কুড়ি থেকে পচিশটা জীপ, একটি 
লয়ীতে মৃতদেহে এবং তার লঙ্গে 
পুলিশের ব্রেক ডাউন ভ্যান ।- দেখে 
মনে হলে! যেন রাজত্ব জয় করতে 
বেয়িয়ে পড়েছে। যখন গণ্ডগোল হয় 
ha একটা গাড়ীরও দেখা পাওয়া 
বায না। এক্ষেত্রে এতগুলো! গাড়ির 
জন্ত তেল খরচ করার দরকার কি? 
প্রত্যেকদিন প্রত্যেক খানার ও, 
দিদ্বের সী অফিসের জীপ নিয়ে 
বাজীর করছে যাঁনই বা কি করে ? 
দেছিকে মূধ্যহহ্ী ও অর্থমন্ধী নজর 
দেবেন কি? | 


শাল বিশ্ব 


অ্থযোধ কর! হচ্ছে] 


আন্দামান বন্দী 
১ম পৃষ্ঠার পর, 


। বিজ্ডিএর স্বাধীনতা লংগ্রামীদের 


ঘণ্তরেয় পিয়নদের ঘুষ দিয়ে পেঝিং 
ফেসগুলির তালিফ! সংগ্রহ করেন, 
তাদের ডেকে পাঠান ও টাকা মেন, 
(৯) শ্রকলোনীতে কাঠিকচন্্র দাল 
১। ১৩৩ শরীতল্গোনী, কলকাতা-৪৭) 
নামে তার এক চেল! আছে ঘষে বলে 
বেড়ায় দি, পি, এম ভার ছেলেকে 
হত্যা করেছে। (১*) একট! সংস্থার 
যদিও তিনি দক্পাদক নন - তবু 
সম্পাদকের জায়গা সই করে টাকা 
সংগ্রহ করেন। অনেকের ধারণা 
ইংরাজ আমলে ইংরাজের গোয়েন্দা 
হিসাবেই তিনি বিভিন্ন জেলে ছিলেন 
এবং আন্দামালে গোয়েন্দাগিরি. 
করেন । 


হর Ne, WBIOC-32. 


আলুর দান বাড়ানোর জন্য 


বাম ফ্ৰণ্ট সৱকার দায়ী নয় 
. ক্বষিমন্ত্রী কমল গুহ 


গত আগষ্ট মাপের শেষে আলুর 
দ্বাম কেজি প্রতি ২২* টাকা হতেই 
সোরগোল শুরু হয়। রাজের বাম 
ফ্ৰণ্ট দরকার কেঞ্জি প্রতি ১ টাকা ৭৫ 
পয়সায় আলুর দর স্থির বরে। কিছু” 
দিন ১৭৫ টাক! থেকে.২ টাকায় 
বিভিন্ন বাজারে আলু পাওয়া যায়। 
বামপন্থী দলগুলির কর্মীর] বাজারের 
দিকে, মদ দেন। কিন্তু গত 
পনেরোদ্িন যাবত কলকাতায় আলুর 
দ্বাম কেজি প্রতি ২ টাক] ৬* পয়লা 
থেকে কোথাণড কোথাও তিনটাক। 
ময়ে বিক্রি. হচ্ছে। আলুর এই 


পশ্চিমবাংন!, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
- হয়িয়াণাতেই অর্থকরী ফসল হিসাবে 


ব্যাপকহারে আলুর চাষ হয়। এখন 
দার] ভারতেই আলুর দাম উচুতে। 
হে সব রাজ্যে অ-বামক্রণ্ট সরকার 
ক্ষমতায় আমীন সেখামেও তো! আলু 
মিলছে তিন টাকা কিলোর়। হ্িতীয় 
কথা, আলু নিত্যপ্রয়োজনীয় স্বব্য 
সামগ্রীর তালিকায় নেই। আমর? 


 হিম্ষরের মালিক বা পাইকারদের 


তীব্র চাপ দিলে ওয়) আদালতে 
গিয়ে লহজেই ইনজাংশান আদার 
করতো । আমর] কেন্দ্রীয় সরকারকে 


ছিল উনিশ লাখ টনে। 


বলেছি - আলুকে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
ক্রব্যের তালিকার অস্ততু্জু করতে। 
আর ত1ষততধিম ন। হচ্ছে ততদিন 
পাইকারদেরকে বিক্রি জন্ত একটু 


হঠাৎ ঘাম বুদ্ধি কারণ জানতে 

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমল ওহের দলে 

লাক্ষাৎ করি। 
পর 


বলেন, ভারতে মাত্র 





নিয়োক্ত কাজের শুন্য ইস এল/াস পি লাল ও রান্্য 
দরকারী সংস্থা সমূহের অস্থমোদিত ঠিকাদার/সরবরাহকাী/প্রস্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেগ্তার নং কাজের মাম এবং টেণ্ডার খোলার তারিখ লিখে 
দফাতয়ারী দ্র 'ভিত্বিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল কয়া টেপার £ 

নির্মাণ ও সরবরাহের কাজ 

টেগার নম্বর £ ই সি এল/পি ইউ আর/*৮/জি দি. নি/নি. এম, গীয়ার! 
৮৬ / ১৩৫ 

৮০ সেট ফেজ ব্রিডজ চেন এবং এ'৫ /৮ হু ক্ষমতা বিশিষ্ট ৫ উনের 
হক (ভি ব্রি এম এস, ধানবাদ কর্তৃক অনুমোদিত ) সরবরাহের দন্ত । টেপ্ডার 
জমা দেবার শেষ তারিখ ২৯ ১২৮০ বেল্স1 ১ টার আগে এবং ত! একই 
দিনে বেল! ৩টায় খোল! হবে। স্পেসিফিকেশন ও সরবরাহের শর্তাবলী 


সহ্‌ টেণ্ার লিল কণ্ট্োলার অফ পার্চেজের অফিসু, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস | 


লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল! বর্মমান (পশ্চিমবজ) থেকে 
যে কোন কান্রের দিনে একই ঠিকানায় কণ্ট্_োলার অক ভ্যাকাউন্টসের 
কাছে নিধি ফী ২০ টাক! (কুড়ি টাকা মাআঅ) নগদে জম! দেবার রসিদ 
দেখিয়ে, পাওয়া যাবে । একই ঠিকানায় নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফী হিসাবে কণ্টো- 
লার অফ আযাকাউণ্টমের কাছে পাঠানে1 মণি অর্ডার গ্রহণ কর। হবে, হি 
টেগ্ডার দলিল ডাকে পাঠাবার জন্ত ডাক খরচ বাবদ .টেগ্তার পিভিউজ |' 
অমুধায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাক] মাজ) বা তার বেশি পাঠালে? হয়। 
টেগ্তার গ্রহণের তিনদিন আগে টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ হবে। | 

সাধারণ্‌ £ আহ্ুমানিক খন্রচের ১% বায়নার টাক! দংশ্লি্ট অফিলায়ের 


কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেপ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে |, 


হবে, অক্তথায় টেঙ্ার বাতিল করা হবে। টেগ্ডায়ের নির্দিষ্ট তারিখের 
‘| অন্ততঃ ১৫ ( পনেয়ে!) দিন আগে-প্রাপ্ মণি অর্ডার কেবজ গ্রহণ কয়! হবে। 
ডাকে বিশছের দ্বায়িত্ব ইষ্টার্ণ কোলক্ল্চিস লিমিটেড গ্রহণ করবে না। 
| পোর্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেক পাঠানো টেপার ফী গ্রহণ কর! হবে 
না। টেগারদাত1 অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপহিতিতে 
টেগার খোদ! হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! দেখিয়ে থে কোন টেগার 
সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন লে কাজ ভাগ ঝরে 
টেণডারদাতাদের দেবাপ্ন অধিকার দংরাক্ষত রাখছেন। | 


রানার রেররররাররাররারাারাররররররররররারারারাররারারারররইরারাারররারররারারাররাররররারাারাররারারারারররর 


0515 24-4232 


উচু দাষ (কেজি প্রতি ১ টাকা ৬* 
পয়সা) বেধেছিলাম। 
শ্রীগুহের মতে, যতদিন এই পু'ঞ্ি- 


. বাদী: ব্যবস্থা থাকবে ততদ্বিন জন- 


জীবনের আরও হাজারটা! সমদ্যার 
লঙ্গে আলুর দামবৃদ্ধির লঙস্যাও 
থাকবে । বামক্রণ্ট লরকায়ে থেকে 
আমরা জামা যেখানে যেখানে ফেলে 
যাচ্ছে, সেখানে রিপু করছি মাত্র । 


(মনে করি মৌলিক দমন্যা রিপু করে 


কয়ে লমাধান করা বায় স1। 
এখানেই কংগ্রেসের লঙ্গে বামফ্রণ্ট 
সরকারের দৃটিতজিয মূল পার্ধক্য। 
কমলবাবু বলেন, প্রতি বছর ১৫ 
অকটোধর নাগাদ আলুর বীজ চাষ শুরু 
হয়। ১৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে আলুর 
ফলন হয়েছিল তেইশ লাখ টন। 
পরের বছর খরার জন্ত কষে দাড়িয়ে- 
রাজ্যে' 
প্রতিষাসে এক লক্ষ টন আলু লাগে। 


প্রতিবছরই বীঙ্জ আলু হিসেবে দুলাখ 
টন মত রেখে দিতে হয়। 


এটা সত্যি কথা যে, চড়া দামের 
সার কিনে, রোদে পুড়ে জলে ভিজে 
চাষ করে চাষী ক্রিন্ত সব ফসলের . 
মতোই আলুরও ভাধ্য দাষ পায় 
না। মহাজন হিমদয়ের মালিক 
ফড়ের। চড়া মুনাফা তোলে । ১৯৭৮ 
লনে ২৫।৩* টাকায় দাম নেমে এসে- 
ছিল একারণে রাজ্য সরকার গত 


মরশুমে পঞ্চাশ টাকা কুইণ্ট্যাল দরে , 


চাষীর থেকে লাখ টস আলু কেন! 


স্থির করে। কিন্ত গত বছরে আলুর 


দ্বাম একটু চড়া থাকে। পচাতর 
টাকা কুইণ্ট্যাল । সরকার পিছিয়ে 


"আসতে বাধ্য হয় আৰিক অমঙ্গতির 


জন্য । 


বর্তমানে পশ্চিমবজে তৈয়ী আলুর 
স্টক প্রায় শেষ। প্রতিবছরের মতে? 


বাইয়ে থেকে থে আলু আসছে তার 


দাম তো! নে র়াজ্যেই চড়1। তার - 
উপর ওয়াগন সঙ্কটের জন্ত ট্রাকে করে 


লব আলু আসছে। আবার ডিজ্রেল -- 


দঙ্কটের জন্ত ট্রাকের তাড়া হুপ্তণ 
হয়েছে । ফলে আনার, খরচ বেড়ে 
যাচ্ছে। বাজারেও দাম বাড়ছে। 
কৃষিমন্ত্রী নাক্ষাৎকারে আরে!" 
বলেন যে, উত্তর ভারত বা পশ্চিম- 
ভারতে এবার আলুর হ্বাম চড়! 


হওয়ার পেছনে নাকি দুটো বাড়তি | 


কারণ কাজ কল্পছে। মধ্যপ্রাচ্যে আলু 
রপ্তানি বেড়েছে, দ্বিতীয়, শোন! কথ! 
ষে, সামনে একট] যুদ্ধ লাগতে পারে 
এই অহুমানে ব্যৱদায়ীর! সেখানে 
দান বাড়িয়েছে | এই তে! লব কারণ, 
ত! আলুর দাম বৃদ্ধির জন্ত বামফ্রন্ট 
লরকার দায়ী হবে কেন বলতে 
পারেন? | 


সম্পাদক-_হীরেন বস্থ ' 


- নির্দেশ পাঠিয়ে 


ই-কংগ্রেস 
১ম পৃষ্ঠার পর 
যায়| বন্ধের মোকাবিলায় ফোন 
কার্যকর ভূমিকা মেবেন না বলে ঠিক 
করেছেন, তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
বর্তমান প্রাক্তন বিধানসভা দ্দন্ত 
এবং প্রদ্থেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন কিছু 
প্দাধিকারীও আছেন। 
অজিত পাঁজার বিরোধী গোঠীয় 
এই লব মেতারা জেলায় জেলায় 
তাদের সমর্থকদের কাছে গোপন 
বলেছেন যে,' 
আপনার! ২৭ তার্রিখে বন্ধের ব্যাপারে 
শুধু পথসভা ও মিছিল করবে । 
কিন্তু কখনই বন্ধ তাগডার জন্য কোন 
ঝুঁকির মধ্যে যাবেন না। কারণ 
বর্তমান অকর্মণ্য প্রদেশ নেতৃত্বকে 
দিয়ে বদ্ধ রোখার জনত কোন কার্যকরী 
সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। 
কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন শাখারও 
বেশ কিছু নেতা এই বন্ধের ব্যাপারে 
এগিয়ে এসে কলকারখানা খোলানোর 
দ্বায়িত্ব নিতে রাজী নম । কারণ অজিত- 
বাবুর বিভেদ্মূলক কার্যকলাপের 
,ফলে রাজ্যের বেশ কিছু প্রবীণ এবং 
প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
প্রচণ্ড কুক্ক। এখানে উল্লেখ কর! 
যেতে পারে ষে, বিপি এন টি ইউ 
পি-র পাণ্টা একটি সংগঠন রাজ্যে 
সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। 
আগামী সাতাশ তারিখ থেকে 
জয়পুরে আই এম টিইউ দিয় ষে 
প্রকাশ্য অধিবেশন বসছে তাতে 
যোগ দেখার জন্ত আগে থেকেই, 
অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেত! রওনা 
হয়ে যাচ্ছেন, যাতে বন্ধের ব্যাপায়ে 
ভাদের জড়িয়ে পড়তে না হয়। 
. এদিকে অজিত পাবা| গভ' দোম- 
বার'রাঞ্জ্য কংগ্রেদ কমিটির দেক্রে- 
টারিয়েটের সভা ডেকে বন্ধ বিরোধিতা 
করবার অন্ত সবাইকে উঠে পড়ে 
জাগতে বলেছেন। অজিত পাজ। 
কাজের যুৰ ও ছাত্ৰ নেতাদের পঙ্জেও 
এই বন্ধ কিতাবে বিরোধিতা কর! 
যায় তার-জন্তড শলা পরামর্শ কর- 


চু 


ছেল। তিনি ছাত্র যুব নেতাদের ' 


ডেকে বলেছেন, তোরা, সর্বতো- 
ভাবে এই বন্ধের মোকাবিলা] কর। 


জি রা তৃহ পর্বত 


ঘাতক ও াতকোতর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই - 
১। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাব! / ডঃ দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী / ১৯০, 
২। আলোকের সমাবর্তন. / ঞরহহাপরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় ) ১২০৯ 





৬শ-এ, সাজা বোধ মলিক খোসার, কলিকাভা-১৩ 





Price 60 08155 


-_ বন্ধ বানচাল করার জন্ত ছাড় ' 


যুবদের সঙ্গে কথা বঙ্গতে গিয়েও 


অজিতবাবু বেশ ধ্যাসাদে পড়ে- 
ছেন। যাদের 
ব্লদছেন তার বিরোধী গোষ্ঠীরা এতে 
অসন্তষ্ট হুচ্ছেন। আবার তাদের 
সঙ্গে কথা বলতে গেলে অপর গোষ্ী 
ক্ষ হচ্ছেন ।' 


(এই অবস্থা দেখে অজিতবাবু 


বরকত সাহেবকে অনুরোধ করে- 


ছেন £ আপনি কলকাতায় এসে 
বাইকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দ্িন। আমার পক্ষে সব 
গোষ্ঠীকে একযোগে. বন্ধ বিরোধিতা 
করতে নামানো সম্ভব হচ্ছে ন1। 
দৃমস্ত প্রতিকূল অবস্থ! লব্বে৪ অঙ্জিত- 
বাবু এবং তার দ্বমিষ্ঠ কিছু নংকমাঁ . 
জেলায় ঘুরে বন্ধেয় মোকাবিল! কর- 


মজে উনি কথা ' 


Fr 


বার জন্ত প্রয্জোজনীয় প্রস্তত্তি গড়ে ৮ 


তুলছেন। 


মালহোত্রা .. 
১ম পৃষ্ঠার পর | 


মিটি স্থানে গিয়ে দয়বয়াহ ফরেন * 


ক্যাশিয়ার ধালহোআ]। 

এ নিয়ে বন্ধ জল ঘোলা হয়।' 
দংসদে ঝড় ওঠে। নাগরওয়ালা ধরা 
পড়ে। টাকাও প্রাক সবটাই উদ্ধার 
হয়। নাগএওয়াল। দোষ খ্বাকার 
করে এবং জশ্রম কারাদণ্ড হ়্্। পরে 
কারাপান্ে নাগরওয়ালার মৃত্যু হয়। 
অনেকেই পে লময় বলোছলেন 
এই মৃতু) রহদ্যঙন ফশ 

অবৈধ উপায়ে টাকা সরবরাহের 
জন্ত স্টেট ব]াংক ক্যাশিয়ার মাল হো- 
আর চাকলি যায়। নাগঃ্ওয়াল! 
মামল। রহশ্তেই থেকে যান । কেনন! 
প্রধানয়জ্ জীর নির্দেশ মনে করে টেলি- 
ফোনে এই রকম উপায়ে কেন মাল- 
হোত টাক] দিয়েছিলেন? তাহলে 


* কি আগেও এইভাবে টাক! দেয়! 


হয়েছে? পুরে! ব্যাপা৷ট] রহ্ন্তই, 
থেকে গেছে। রা 

চাকরী হারালেও ক্যাশিয়ান্ন 
বেদপ্রকাশ মালহোত্রা শিল্পপাতদের 
অজগ্রহ হারার্নান। এমন কি তৎ- 
কালান ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীও মালহোজ্ঞাকে তুলে 


ঘাননি। নভ্তবত তারই অনুগ্রহে 
মাক্ষতি প্রকল্পে এত বড় একটি পদে 
মাদহোআাকে নিয়োগ করা হল। 
মালহোআার এই নিযুক্তি নিয়ে রা্জ- 
ধানীর রাজনৈতিক মহলে এবং 
আমলাদের মধ্যে চাপা ওঞন দেখ! 
দিয়েছে। - 





দৃম্পাদক কর্তৃক দী খাশী প্রেল, ১২৩৬/০; আচাৰ্য প্রকৃচন্স মোভ, কলিকাতা-৬ খে থেকে মৃ্জিত এবং পথি কাখানত ৬১, নট লেন, বনিকা খেকে প্রকাশিত। ED 
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মব’। বদ্ধের দিন পশ্চিমবজে 
পীর কেশ্রীয় সরকায়ী অফিস- 


, কেন্দ্রীর দ্রাষ্ট্রমহী জৈন পিং মুখ্যমন্ত্রী 


পথ 


বাধ ভেঙ্গে 
বাংলা বন্ধ 


* লাতাশে নতেরের বাংল বদ্ধ কে 
কেন্দ্র করে চুর উৎ্মাহ-উত্তে জন] 
কৃষ্টি হয়েছিল রানৈতিক মহজে। 
বামফ্রন্ট আছত ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট ও 
হরতাল যে সহজেই, সাফা অর্জন 
করবে- এবিষয়ে কোথাও কোন 
দংশয় ছিল না। বদ্ধেপ.আহবানে 
জনগণের নাড়ার স্বত:স্ফুর্ততাকে 
মান করে দেবার জন্যই হিলি-দি্ীতে 
ফু" দিয়ে গ্রয়োচনার আগুন জালা- 
নোর কদরৎ চলল। তিন কেন্দীয 
মন্ত্রী জৈল দিং, যোগেন মাকওয়ান! 
এবং বুট নিং তিনজনে তিন জায়গা 
থেকে একই সুয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাম 
কণ্ট সরকারের উদ্দেশে হুংকার ছেড়ে 
ছিলেন। ম্রটা ছিল ঝাঝালো, 
চট] ভিক্টেটরী আর ভাবটা “দেখে 

























গুলে! খোল। রাখার নির্দেশ দিয়ে 


জ্যোতি বসকে একট! জরুয়ী প্র 
নিক্ষেপ করেছিলেন। ঘেন বেঙ্জীয় 
অফিস ঘরের চাবিয় গোছাট। 
জ্যোতিবাবুর কাছেই গচ্ছিত রয়েছে, 
ঘেন মুখমন্ত্রীর কাজ কেন্রীর্ন লয়কারের 
পোষভ [গিরি .কর]। 
বাংল! বন্ধের প্রতি কেন্দ্রীয় মন্তরী- 
দের এ রোদৃষ্টির কারণ বোঝ! কিছু 
শক্ত নর । প্রথমত .গপতাম্িক 
_ আন্দোলন; শ্রমিক কৃঘক মেহনতী 
| মাঙুযের দ্বাবিদাওয়! সম্পর্কে কংগ্নেন- 
ই সরকার বরাবরই. উদাসীন ও 
বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। ফ্যা সিস্ট 
পন্থায় ধর্মঘট হরতাল বানচাল করে 
দ্বিতেই কংগ্রেস নরকার অত্যন্ত। 
কংগ্রেনীর1 পিস্তল-পাইপগান, বোষা- 
বন্দুক নিযে ধর্মঘটের ওপর হিংস্র 
নেকড়ের মতে! ঝাঁপিয়ে পড়ার 
মদ্বতই পেয়ে এসেছে । দমমপীড়ন 
ভীতিগ্রদর্শনই.. কংগ্রেস জমানায়" 
স্বাধীন নাগরিকদের গণতাঙ্ত্রিক অধি- 
' কার প্রতিষ্ঠার জান্দোলনের জবাব 
লাৰে দেওয়া হয়েছে। গত ১৯৭৫ 
লালের রৈল ধর্মঘটের মোকাবিজ। 
- ইন্দিরা! দরকায় কীতাবে করেছিলেন 
মানুষ কি তা বিশ্বত হযেছে ? কিন্ত 
গণতান্ত্রি আন্দোলনের প্রতি বাম 
ফ্রন্টের মনোভাব কংগ্রেসের বিপন্পীত- 
মুখী । বাম ক্রষ্ট দরকার ক্ষমতাভার 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 

















ন্রয়বিংশ বধ ॥ ৪২শ সংধ্য। ॥ শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর, *৮* ॥ ৬* পয়ুস। - 





প্রধানমন্ত্রী ভরতী ইন্দিরা গা্ধী 
নতুন ধশাচের সরকার গঠনের জর 
“জাতীয় বিতর্ক” তুলতে বলেছেন। 


"জাতীয় বিতর্ক” মানে বশংব্ কিছু 


লোক এ রকম আইনজীবী দশ্মে 
জনের মতে? একটা! আধট। সম্মেলন 
করবেন । শ্রীমতী গান্ধী আজ যাই 


বলুন না কেন, তিনি ফিলিপাইনের 
ধাচে রাষ্ট্রপতি হতে চাইছেন আর 
রাজীব রাজনীতিতে আসছেন। 


কিন্ত ফাডিন্ান্দ মার্কোল হতে 


গেলে সংবিধান সংশোধন করতে 


হবে। আবার না হয় শরণ সিং 
কমিটির মতো! একটা কমিটি করা 
গেল। কিন্ত এ সংশোধনী লেশক- 


রাষ্টুগঠি হওয়ার জন্য ইন্দ্র! গান্ধী কিছু 
ই-কঃ এম গিকে জেলে গাঠাবেন £বহগুণ! 


সভা, রাজ্যসভ। এ অধিকাংশ বিধান 
লভাগুলে! থেকে অনুমোদন করাতে 
হবে। যদিও ই-কং "দল সর্বত্রই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাপি এটা করতে 
গেলে শ্রীহতী _ইন্দির! গান্ধী দল 
থেকেই বাধা পাবেন। ই.-কং দলের 
এম পি, এম এল এ-দের এ জ্ঞানটুকু . 
আছে .ঘে শ্রীমতী গান্ধীর শাপনই 
শেষ কথ! নয়, এর বিশরীতটাও . 
আছে, রাজনৈতিক আবস্থা আবার 
ঘুহবেই । 

জরুয়ী অবস্থা ছিল ' প্রথষ অভি- 
জ্ঞত1 তাই নব কংগ্রেদের লব এয 
পি, এম এল এ তখন ৪২তম সংবি- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ইনার বিরোধিতায় মানেক| যুব বংগ্রেঘর জতাগতি হতে 


গরলেশ দা 


প্রয়াত যুব কংগ্রেগ মেতা লয় 
গান্ধীর পত্রী মানেক! যুব কংখ্রেলের 
সভাপতি হতে.পারলেন ন! ইন্দির] 
গান্ধীর আপতিতে । মামেক] গান্ধীর 
ঘনিষ্ঠ মহলের স্তরে জান] গেছে যে, 
ইন্দির] গান্ধীর চরম বিরোধিতার 
ফলেই সানে! সমর্থক যুব মেতায়! 
তাদের প্রস্তাব কার্যকয়ী করতে 
পারেন নি। | 

যুব কংগ্রেদ (ই)-র্ন বিদায়ী সতা- 
পতি রামচন্দ্র রথকে প্রমতী গান্ধী 
পদত্যাগ করায় নির্দেশ দেন। এর 
পরই শুরু হয় পয়বতঁ সভাপতি ঠিক 
করার জন্য ইন্দিরা] কংগ্রেসের যুব 
মহলে প্রচণ্ড তত্পরতা! 

জগদীশ টাইটলার, সয় পিং 


" কমল নাথ প্রমূখ সয়ের ঘনিষ্ঠ ০ - 


শেষাংশ "ষ পৃষ্ঠায়, 


'মারুতিরাজ নাহি চলেগা’ টলেগা ই দানবীৰ নাত টু 
'কার নাহি রোটি দো 


সেদিমট! ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা দখল নেয়। হ্যা, ওয়! যুব কংগ্রেস 
গান্ধীর চৌফটিতষ' গর্মদিন। হি্লীর হলেও ব্র্যাকেটে ছিল 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী থেকে রব 

- .জড়ে| হয়েছিল । | _ 
* ওয়! কায়থানায় তেতর ঢুকে 
\ পরিদর্শন করলে! । 
সিকিউরিটির তেতর ছোট গাড়ি তো দূরের কথা 
ছ/একট। হস্ত্রপাতিগ চোৌপে পড়লো 
ওদিকে দ্িদ্ীয-হরিয়ামার সীমান্ত না। পড়ে আছে কিছু রদ্দি লোহা" 
গুরগাঁওয়ে তখন যুব, কংগ্রেসের জনা জকড়। 


যাট যুবক মারুতি কারখানায় গিয়ে টা স্ষ পৃষ্ঠায় 


এক নম্বর লফদরজং রোডে তখম 
এলাহি কারবার চলছে। ম্যাভাষের 
গুভবৃকে- থাকার আকাজ্জায় প্রিয়-. 
দ্বশিনীর দর্শনপ্রারধ-কণাপ্রাধর্শদের 


ভিড় সামলাতে 
লোকের! হিমলিম খাচ্ছেন । 


ক্যাপ বলে যার কয়েকশো 


গদাচারী বাবার 


আটাত্বর লালে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী বলেছিলেন, সময় আর 
রাজনীতি করবে ন1।১ সেই দঞ্চয় 


শুধু এম, পি বাঁ কং (ই) দলের 


,অক্ঞতম লম্পাদক হলেন না, জীবনের 
শেষ ছয়মাদে তার আগুনে হ্বদলের 
প্রবীণ রাজনীতিবিদদের প্রায় ছাই 


করেছেন। তারপর শোনা গেল 
মা বলছেন, “রাজীব ইচ্ছে হলে 
রাজনীতি কয়বে’ আর পুত্র বলছেন 
‘মায় উপকার হলে রাজনীতিতে 





< Semone 


কাহিনী 


নামবে11১ অবশেষে এ নাটকের . 
পর্দা উঠছে। রাজীব গান্ধী পশ্চিম 
বঙ্গের মালদায় কং (ই) দলের 
সম্মেলন উদ্বোধন করবেন আগাধী 
২৮ ডিসেম্বর । এবং এটাও প্রায় 
ঠিক যে, আগামী ফেব্রুয়ারীতে 
-এলাছাবাছের ফুলপুর কেন্দ্র থেকে 
তাকে এম, পি, কযা হবে। এবং 
দর্পণে ঘা প্রকাশিত হয়েছিল তাও 
আজ দেখা যাচ্ছে ঠিক ঘে দরয়পত্থী- 
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছুই ॥ 


ঢাঙগা।খ। 


প্ররোরচনার বাধ ভেঙ্গে বাংলা বন্ধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


গ্রহণ করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন 
বে, ভারা ধর্মঘট ভাঙার গন্ত, মিল- 
মালিক জোতদারের স্বার্থ রক্ষ| করার 
জত পুলিশ ব্যবহার করবেন ন1। 
কংগ্রেস তিরিশ বছর ধরে একচেটিয়া 
পু'দির স্বার্থই পাহারা দিয়ে এনেছে, 
ফল তার জনদাধাযণ হাড়ে হাড়ে 
টের পাচ্ছে। কিন্ত বাম ফ্রন্টের রাজ: 
, নৈতিক দৰ্শন বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ- 
সংরক্ষণ নয়, দম্পর্দ ও উত্পাদনের 
উপায় সমূহের লামাঞ্জিকীকরণ। 
কেন্দ্রীয় শ্বরাষ্ট্র দণ্ডরের রাষ্ট্র 
যোগেন মাকওয়ানা ভিক্টেটরী চালে 
হুশিয়ামী দিয়েছিজেন, বন্ধের দিম 
ঘি কোন হিংসাশ্রদী ঘটনা ঘটে বা 
কোন সমশ্তার উদ্ভব হর, তবে তার 
দায়িত্ব বাম ক্রণ্ট সরকারের । বাংলা 
বদ্ধ বদ্ধ করার অন্তই যে এ-হমকি, 
* তা লকলেই ধরে ফেলেছে। নেই 
লঙ্গে তিনি আগাম হিংসা-সমশ্তার 
দায় পশ্চিমবঙ্গ লয়কায়ের ওপর 
চাপিয়ে দিযে কংগ্রেস-ই মন্তানদের 
'ক্ষেপিয়ে দিলেন তায়! যেন তাদের 
গোপন অস্তাগার উজাড় করে দিয়ে 
বন্ধে বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। সে- 


অস্ত্রের আঘাতে অবশ্বই কিছুনিন্রীহ 


লোককে ঘায়েল করতে হবে, তা! 
নইলে বাম ফ্ৰণ্ট সরকারের ওপর 
দোষারোপ করা যাবে না, আইন ও 


শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্ন তোল! বাবে 
না, নেই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক 


ফয়দা লোটা যাবেনা । কোধার বাংলা 


বন্ধের দিনে শান্ধিতক্ষার আবেদন 
জাঁনাবেন_-তা না করে কংগ্রেল-ই 
মেতাঃ! দল-কমীদের সর্বশক্তি দিয়ে 
বন্ধ, বানচাল করে দ্দেবাক় ডাকই 
দিয়েছেন । কেন্দের রাজনৈতিক 
পর্বেক্ষকদের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ হল, 
কংগ্রেস-ই কর্মীদের ওপর আক্রমণ 
হানার উদ্দেশ্যেই নাকি বাম ফ্রন্ট 
বন্ধ, ডেকেছে । কলকাতার কেন্দীয় 
মন্ত্রী বুট সিং-এর কণে 'তার প্রতি- 
ধ্বমি শোনা গিয়েছে'। শান্তিপূর্ণ 
ধর্মঘট ও হন্তাল পালনের মহান 


: প্রতিহ কংগ্রেস ই-র তো মেই, তাই 


এর মাহাত্ম্য তাদের উপলব্ধির 
বাইরে । গান্ধীজীন নীতি ও কর্ম- 
পন্থাকে তার] তার মরদেহের সঙ্গেই 
শান্তিবনের মাটিতে সমাধি দিযে 
দিবর্থ'ট হয়েছেম। . 
বামকণ্টের চেয়ারম্যান প্রমো 
দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই প্রয়ো- 
চন! মূলক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন। তিনি বেঙ্গীন্ন সর- 
কারকে কেন্দ্র-য়াজ্য সম্পর্কের কথা, 
আইম ও শৃঙ্ঘজার বিষয়টি রাজ্যের 
হাতে থাকার কথা স্বত্ণ করিয়ে 
দিয়েছেন । প্রতিবাদ জানিয়েছেন 


- দমনের উদ্দেশ্তে। 


মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধু এবং ফ্রন্টের 
অন্য শরিক নেতায়াগ।  কেন্ত্রীক্ 


“আয় ব! কংগ্রেস-ই নেতারা (তার 


শানাইয়ের পে! কংগ্রেদ-আর্স ও 
জমত] নেতাদের ধরতে দেখে কৌতুক 
বোধ করছি 1) মৃল প্রশ্নটা সমত্রে 
এড়িয়ে চলেছেন ঘে, বামফ্রন্ট ধর্মঘট 
হরতালের পথ বেছে নিল কেম? 
সজল পিং যোগেজ মাকোয়ান। বুটা 
সিংদের উচিত ছিল বন্ধের দ্রিনে 
হিংসাত্মক ঘটনার উপকানি না দিয়ে 
খে পাচটি দাবিতে বামক্রট প্রতিবাদ 
দিবস পালনের ডাক দিপ্েছে দে 
ঘ্বাবিগ্ভলে] পূরণ কর. কিন্ত দাবি 
পূরণ বা সমস্ত! সমাধানে ক্ষমতা বা 
যাগুনৈতিক ইচ্ছা ও সততা তে? 
ই কংগ্রেসের বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নেই । 'তাই ভার] জাতীয় নিরাপত্তা 
অঙিন্যান্স জারী করেছেন আন্দোলন 
কিন্তু বামক্রপ্ট 
সরকার মে অডিস্তান্স প্রয়োগ করবেন 
না। সেদন্তই তয় দেখিয়ে বাংল! 
বন্ধ বামচাল করার জন্য ফদ্দী 
ফিকিরের আশ্রয় নিয়েছিলেন বেন্দীয় 
মন্ত্রী ও কংগ্রেল-ই নেতারা । তা 
নইলে হুগলী জেলা ই ছাক্রপরিষদের 


আইন অমান্ত কর্মন্চী পা্গন, করার 
জন্য অজিত পাজা, আবতুদ সাতার 
স্ব ব্রত মুখান্াঁয্ন কলকাতা! থেকে 
চুচূড়ার ছুটে যাবার দরকার কী 
ছিল] কিন্তু এত উসকানি, এত 
গ্রর়োচনা সত্বেও পশ্চিমবজে ২৭শে 
নভেম্বর বাংল! বন্ধ পালিত হুল। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা ও 
বৈষম্যের এটাই যোগ্য জবাব । 


-ফরোয়াউ ব্লকের সমাবেশে সরকারী গাড়ী 


ফরোয়ার্ড রফের গত ২৩ নভেম্বর 
ব্রিগেভের জনসভার প্রচারের জন্ত 
সমপ্রতি দলের রাজ্য কষিটির সম্পাদক 
প্রীসশোক ঘোষ এক সাংবাদিক 
সম্মেলন ভাকেন। 
দিকদের তিনি জানান যে, রাজ্য 
লয়কায়ে সাড়ে তিমবছর থেকে এখন 
মনে হচ্ছে যে পার্টির কমের জঙ্গী 
মনোভাব নষ্ট হয়েছে। 

. নীচুতলায় কমীঘের জ্দী মমো- 
ভাব মষ্ট হলেও উপর থেকে মাবারি 
তলার নেতাদের অনেক কিছু 
হয়েছে । এতদিন জান! ছিল ষে, 
একমাত্র সি পি আই (এম) ও শ্রীমতী 

গান্ধীর উপস্থিতিতেই কংগ্রেস বিগ্রেভে 
জনসমাবেশ করতে সক্ষম হ্য়। 
এ বছরই প্রথম আর এস পি গত ৬ 
এপ্রিল ব্রিগেডের দক্ষিণ-পূর্ব এক- 
কোণে লমাবেশ করে। ফরোয়ার্ড 
রকও ২৩ মতেম্বর জননতা৷ করলে! । 
অতবড় ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের ষাবখালে 
মোট মাঠের খুব বেশি হলে পিকি 

শতাংশ জায়গা ছুড়ে জনপতা। মঞ্চের 


সেখানে লাংবা . 


চারিদিক পানের বরোজের মতো 
ছাউনি ধিয়ে ঘেরা হয়েছে । জেলা 
থেকে আগের দিম ধার! এসেছিলেন, 
তার] দেখালে ছিলেন। 

জলসতায় বিশ হাজার মতো 
লোক হয়েছিল। বীরভূষের রাজ- 


- নগর ও বাকুড়ার এন্দ] থেকে যার! 
_ এসেছেন, তাদেরকে আদার" কারণ 


জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'বলকাতায় 
গন্গাসান করতে এসেছি ।, উত্তর 
পূর্ব কোণে খাদ্্যস্টোর কর! হয়ে- 
ছিল। সেধানে খাবার বিলি নিয়ে 
ছোটোথাটে হাতাহাতি হ্য়েছে। 
জমদভায় তখন শুমতী অপরাজিত] 
পগোগী (এস এল এ) কবিত। পাঠ 


করছিলেন । স্বেচ্ছাপেবকদের হাতে 


লাঠি দেখে আশ্চর্য হলাম। জেলা 
থেকে আসা গরীব চাষীদের বলা- 
নোর জন্ভ এ শ্বেচ্ছালেবকর! লাঠি 
হাতে যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলেন 
তা দেখে বোঝাই যায় না যে ওদের 
জলীতাব নট হয়েছে। 

সবচেয়ে বড় কথা হল দলীয় জন- 


সভায় লরকারী গাড়ির ব্যবহার | 
কিছুদিন আগে লরকারেয খন্রচ কমা- 
বার জন্য অর্থমন্রী প্রত্যেক মন্ত্রীর 
গাড়ির তেল বন্নান্দ দৈনিক « লিটার 
কমিয়ে মাত্র ৫ লিটার করেছেন । এ 


লন্ধেও মহীদের জন্ত বরাদ্দ সরকারী, 


গাড়ি ঘুর়েছে দলের কাজে। এ 
গাড়িওলোর নম্বর হল, ভবলু এম নি 
৬৬, ভবলু এম মি ৬৯২৩) ভবলু এম 
ভি ৮৭৬৫, ভবলু এষ ভি ৪৮*৪, ভবলু 
এম ই ২১১৩। 

মুখ্যমন্ত্রী কি একটু দয়া করে 
খোদ খবর নিয়ে রাজ্য দর়কান্ের 
তথ্য উপদেষ্টা প্রীমধীর চক্রবতণর 
মাধ্যমে জানাবেম যে কি কারণে 
জনসাধারণের ট্যাঝের টাকার কেন। 
পাড়ি ফরোয়ার্ড ব্লকের তায় 
খুরেছে। লয়ী করে লোক আাম। 
বেনাইনী তবুও নলয়ী করে জোক 
আন] হয়েছে, ট্রাফিক পুলিশ নির্বাক 


ছিল কেন? বামক্রণ্ট জরক্ষারের 
.ভাবমুতি অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিষেই এ 


তথ্য উদ্ঘ|টিত হওয়া দরকার । 


পাচ্ছেন না। 
প্র্িহন্বীয়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮*- 


[দীরেনদ্র ব্রহ্মচারী গ্রধান্্ীর 


গৰিবাৰে কন্ধে গাচ্ছেন না 


এখন আর প্রবল প্রতাপ দেধা-, 
মর দিন নেই, তাই দ্বিলীর.সব চাইতে 
যনোয়োঘোগ টান! স্বামী ধীরে 
ব্ৰহ্মচায়ী ক্রমশঃ প্ররুত্বহীন হয়ে 
পড়ছেন। এই মেদিনও তার 


দ্বাক্ষিপ্য পাবার জন্ত দেশের তাখড় . 


ভাব লোকেরা কত কসরতই না. 
করতেম। তার প্রসঙ্নতায় কত 
জনেরই ন! উন্নতি হয়েছে । আবার 
তার বিরাগভাজন হওয়ার জন্তে কত 
যা্থিষের জীবনে কি ছুর্দিনই-না নেমে 
এপেছে। কিন্ত বিশাল ধনঘম্পড়ের 
মালিক ব্রম্বচারীল্পী এখন খোদ 
প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে ফন্চে পাচ্ছেন 
তাকে সয়াতে . অন্ত 
জোট বেঁধেছেন। 
নেজছ ই-কংগ্রেসেয় অনেকেই তাকে 
পাতা দিচ্ছেন না । পছন্দ করছেন 
না আমল! এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ। . 
খোদ প্রধানমন্ত্রী ও অন্তান্ত 
প্রভাবশালী এংং উচ্চ ক্ষযতাদম্পয় 
ব্যক্তিদের অপছন্দের জতভত যুব 


কংগ্রেণের (ই) নেতার! দমেত 
মানেক! গান্ধীর লমর্থকর। তো 
বটেই এছাড়া! নতুন কাশ্মীচী লবি 
ধারা' প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছাকাছি 
এলে গেছেন তারাও .ব্রক্ষচানী পীর 
বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন । তাই 
ফ্রান্স থেকে এবং দেশের বিভিন্ন 


জায়গা থেকে দিল্লীতে আখড়। গাড়! 


বাবারা! এদের মতে শুর তীব্র প্রতি- 
ছদ্বী হয়ে উঠছেন। এছাড়া ওঁর 
সম্পত্তির উৎস এবং পরিমাণ কত তা' 
জানার জন্য পাত্তা লাগান হয়েছে। 
চেষ্টা চলেছে অন্ত দেশের সঙ্গে কি 


“ধরনের সম্পর্ক ব্রহ্মচারীকীর আছে লে 


সম্পর্কে খবর বার হুয়ার। এবং এ 
সম্পর্কে গুকে দিয়ে কিছু কবুদ 
করামর অন্ত জোর চাপ দেও্য়াগ্ড 
হচ্ছে। ' 

. অবস্ত ধীয়েন্ত্রীও কঠিন পাত্র। 
তিনিও লড়তে জাঙগেন। তার 
অবশিষ্ট সমর্থকদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


বিহারের পৃণিয়৷ জেলায় ফৌজদারী 
মামলায় এক অভিনৱ দৃষ্টান্ত 


লাধারণতাবে আমাদের দেশে 
দেখ! হায় কোন ফৌজদারী মামলা 
পাচ সাত অথবা দশ বছর অবধি 
বিচারাধীন অবস্থান পড়ে থাকে। 
অবশ্য সরকারের মিজেয় স্থবিধার্থে 
আবার কথখনে! কখনো খুব অল্প 
সময়ের যধোই তায় নিষ্পত্তি ঘটালে] 
হয়। সেটা হয় আবশ্তিকভাবে 
সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কমী- 
দের ক্ষেত্রে। কিন্ত সম্প্রতি পূ্দিয়না 
(বিহার) জেলায় সয়কায়ী বিচার 
ব্যবস্থা এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে। পূর্ণিয়া জেলার এবং 
বিশেষত বৈশালী অঞ্চলের জোত- 
দার জমিদারদের গুণ্ডা! বাহিনীর 
হিংস্র অত্যাচারে ওখানকার মানুষের 
দৈনন্দিন জীবন বিভীষিকাময় হয়ে 
উঠেছিল । ঘরের জিনিনপ যর, 
ধামের গোল, গরু-বাছুর লুট করা. 
থেকে শুরু করে মারী ধর্ষণ নিভ- 
নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 

এই অবস্থায় হররান হয়ে গ্রামের 
মান্য একজোট বেঁধে এ ভয়ঙ্কর 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিয়োধ সংগ্রাম 
গড়ে তোলেন। চঙ্গতি বছরের 
এপ্রিল মাসে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে বেশ 
কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী. সহ .জোতদঘ্বার 
বাহিনীয় একজন সাজ গুণ্ডা নাগি 
পিং মায়! বায়, । এয়পর পুলিশ 


' প্রশাসন নি আয়, পি, ও বিলিটারীয় 


দহযোপিতায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় 


করে গ্রেপ্তার করে। সন্নকারের তকে 


এপ্রিল মালের মধ্যেই বৈশালীর 
কৃষক-মজদুর যুক্ত-সংগ্রাম কমিটির 
দুদের বিন্ধে নাগ সিং হত্য! 
মামলা শুরু করা হব, এবং লেপ্টে 
মানের মধে)ই মামলার রায় দেওয়া 
হয়। ” 
মামলার রায়ে ঘথাক্রমে, হরিম্ছ় 
পিং, বিজয় ও কেদ্বার এই তিনজনের 
মৃত্যুদণ্ড সহ পাচ জন কৃষক কমার 
মাবজ্দীবন কারাদণ্ড ও আরো 
করেকজনের ১* বা ১৫ বছর কারা- 
দণ্ড হয়। বুদ্ধকালীন অবস্থায় 
সামরিক আদালতে অথবা উপক্রত্‌ 
দেশগুলি ছাড়! শুধু আমাদের দেশে 
কেন, কোন দেশেই এত তড়িদাড় 
খুনের মাধলার নিম্পত্তি করার 
উদ্দাহরণ নেই। | 
আর একটি ঘটন। হলে|। গজ, 
দেপ্টেম্র মাসে ও নি লি আর নামক 
বিপ্রবী লংগঠনের জনৈক সদস্য বিদ্দ! 


নিংকে বৈশালীয় জেতদার় বাহিনীর 
গুগারা বলপূর্বক পাকড়াও করে 
দিযে গিয়ে নির্মম প্রহার করে হাত- 


পা ভেঙে দেয়। পরে জানা যায় 


গু বাহিনীর লে পুলিশও ছিল। 


- বাথ তার জন্য দায়ী কে? রা ন্্রী নবগীমা। ৰা 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার - 


অবশেষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর 


ভেক্কটরধণ-ন্বীকার করলেন যে তার 


বাজেটের ফলে অর্থনীতির অবস্থা 
আরও সংকটজ্রনক হয়ে পড়েছে। 
শ্বীকার ন] করে উপায় নেই কারণ, 
কেউ অন্ধ হলে সর্ধালোক নিতে মায় 
মা! অথচ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এতদিন 


ধরে অর্থনীতির বিপজ্জনক অট্বাগতিকে 


অন্থীকায় করে এলেছেন। বলেছেন 
যুদ্রাম্ষীতির হার নেমে এসেছে, 
মৃূলাস্তর স্থিতিশীল হয়েছে । সংসদের 


_ শীতকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে 


ন্ 


কংগ্েস (ই)। মংসদীম্পম দলের সভায় 
প্রধানমন্ত্রী ইদ্দিয়া “গান্ধী নিজেও 
স্বীকায় করেছেন যে অনেক চেষ্টা 
করেও মুল্যবুদ্ধি ঝোথ] সম্ভব হয় নি। 

দাধারণ মাহুষ জানতে চাইবেন, 
ভার সয়কার এসন কোন পদক্ষেপ 
লিযেছেন ঘার ফলে মৃল্যস্বর স্থিতি- 
গল হতে পারে? তার অর্থমন্ত্রী 


“ব1 তিনি কেউ জবাব দিতে পারবেন 


মা। বরং মূল্যত্তরেয্ন সরকারী 
হিসাবেও অবাধ মুল্বৃত্ধিয় দ্বীকৃতি 
লিলিবন্ধ ছয়েছে। ইতিমধ্যেই 


এবেন্দ্রীয় দরকারী কর্মচারীদের কয়েক 
টি ছুযূল্যভাতা বৃদ্ধি করতে 


তু 


হয়েছে । পাইকারী মৃল্যস্তর যে 
হারে বেড়েছে থুচক্সে! দাম তার 
চাইতে কয়েক গুণ বেশী । এমন 
কি পাইকাগী মূল্য শ্ছচক এবং ক্রেতা 
মুদ্যস্থচকেয় তুলন1 করলেই তা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । স্থতরাং শ্বীকার মা 
করে উপায় নেই। 

কিন্ত এর জন্যে দায়ী কে? 
আহুয়ার়ী নির্বাচনে ইন্দিরা! কংগ্রেসের 
যূল্যগ্তর নামিয়ে এনে স্থিতিশীল 
করায় প্রতিশ্রুতি কয়েকমাসের মধ্যে 


ভোজবাজির মত হাওয়ায় মিলিয়ে 


গেল কেন? কেন্দ্রীয় লরকার কেন 
এই পরিস্থিতির মোকাবেল! করতে 
ব্যর্থ হলেন ? | 

এই ব্যর্থতায় মূলে তানের কতকর্ম 
ছাড় অন্ত কিছু নয়। ক্ষমতায় এসে 
'ধলার পরমুহতেই তার] ইস্পাত, 
তেল, কয়লা, সিমেন্ট, ডিজেল, 
প্লাস্টিক দ্রব্যের কাঁচামাল, বাসায়" 
নিক ভ্ব্যগুজির মৃলাবৃত্ধি করে বাধিক 
প্রায় ৩*০* কোটি টাকা মূল্যবৃদ্ধির 
ছ্বায় সাধারণ মানুষের ছাড়ে চাপিয়ে 
দিলেন। বাজেটে পরোক্ষ কর, 
গাধারণ উত্পাদন শুদ্ধ, বিচ্যুত শুল্ক 
ইত্যাদি বাড়িয়ে দ্রিলেন। তবু ১৪০০ 


- কোটি 'টাঝার ঘাটতি বাজেট 
হল। এই ঘাটতি নতুন 
নোট ছাপিয়ে পুরণ করা হচ্ছে। 


এদিকে এলোপাথাড়ি আমদানী 
বুদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী 
হাস, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার 


" দ্বামও বাড়ে। 


করতে বার্থতা যৃলাবৃদ্ধির আগুনে 

স্বৃতাহূতি দ্বিল। অর্থদখীরের, 
অনুমান চলতি বছরে বালিজ্য 

ঘাটতির পরিমাণ দাড়া ৪1০* 

কোটি টাকা, বাজেট ঘাটতি হবে 

৪০০০ কোটি টাক1। এই ঘাটতির 

দায় যৃল্যবৃদ্ধির আকারে 
জনমাধারণের ঘাড়েই চাপানে। হবে, 

এতে কোন সন্দেহ নেই দ্প্রতি 

যেশনে দেওয়া] চাল, গম, চিনি এবং 

কাগজের দাম আবার বাড়ানো 

হয়েছে। 

এই জমবিরোধী অর্থনৈতিক 

ব্যবস্বার ফলে দেশে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে 
কারণ মু্যস্তয় সর্বদা ' জলের 
মত চড়িয়ে পড়ে। একটি 
যৌলিক জিনিসের 'মৃল্য 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব জিনি- 

সের দাম ,বাড়ে। ফেল কয়] 
পেট্রল প্রভৃতি জ্রালানিয় ঘাষ বাড়লে 
প্রত্যেকটি পণ্যে, দ্বাম বাড়তে 
বাধ্য। কারণ চাষীকেও দাব, 
ভিঞ্জেজ ব্যবহার করতে হয়। পাট 


আখ, তামাক, তুলোর উৎপাদন 
খরচ বাড়লে অন্তান্ত কৃষিজাত পণ্যের 
স্থতরাং কাচামালে 
মূল্যবৃদ্ধি দরুণ শিল্পজাত পণ্যের ও 
পড়ত! খরচ বৃদ্ধি পায় । মৃল্যবৃদ্ধর 
এই পাপচক্র কেন্দ্রীয় সরকার 
নিজেই হরি করেছেন।, নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি ভাওতাবাজিতে পরিণত 
হয়েছে । 

বামপন্থী দলগুলি দ্বাবি করেছি? লেন 


' খাত্সশস্য, তোজ্যতেল, চি'ন, লবণ, 


কেরোনিন, কাগজ, দেশলাই 
ইত্যাদি চৌদন্দটি নিত্যব্যবহার্য অব 
রেশনে নিষ্কধিত সস্তা দরে সরবরাহ 
করা হোক। এতে সাধারণ মানুষের 
কট কিছু কষবে। ইন্দির! সয়কার 
এতে রাজি নন! কারণ এর ফলে 
মাকি ৫** কোটি টাকা তরতুকি 
দিতে হবে। 

লাধারণ 
কঠোর মনোভাব থাকলেও ইন্দিত] 
দয়কার বড় বড় দেশীবিদেশী পুজি 
মালিকদের প্রতি অত্যন্ত সদয়! 
লংসদে কেন্ত্রীয় অর্থদপ্তরের প্রতিষ্্ী 
'বলেছেন ভাদের দরকার ক্ষমতায় 
আসার পর শুধু “ফেরা” ফোম্পানী- 
গুলিকেই (বিদেশী) ৪৫* কোটি 
টাক] নগদ অর্থসাহাধ্য করা 


হয়েছে । এর উপর মানা ধয়নের - 


ভরতুকির পরিমাণও প্রায় ১৫০০ 
কোটি টাকা । হ্থতরাং দেখ! যায় 


অপদার্থ সরকারের 
বরদাস্ত করতে দেশের মাছ্ষ আন 


মামযের প্রতি এই . 


প্রধানমন্ত্রীর পছন্দদই পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী ময়সীমা রাও ইতিমধ্যে হেশ 
কড়] ধমক খেয়েছেন কেবল ভাই-ই 
নয়, অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার 
মত নানান ঘটনার ব্যাপারে তার 
নেত্রী তাকে তাল করে বুঝিয়ে দিয়ে- 
ছেন দে, এল্লকমভাবে চললে বর্তমান 
পদ হারাতে হবে। ইয়াক ইরাণের 
যুদ্ধ রাধার খবর পররাষ্ট্র দপ্তর যেভাবে 
দিয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ 
খুব বেড়ে গেছে। দুদ্বেশই ভারতের 
বন্ধু। তাদের কাছে তেল আবঘানি 
ছাড়াও ব্যবস! বাণিঢ্য ও সছযো গি- 
তায় ক্ষেতে দেশের প্রতিদিন কোটি 
কোটি টাঙ্কায ক্ষতি হচ্ছে । তাছাড়া 
তায়তীয় নাগরিকদেয় ওই দ্বেশ- 


গুলিতে উপযুক্ত সহযোগিতার জন্য 
দূতাবাদগুলি কাজের কাঙ্গ করতে 
গিয়ে ধা করেছে মে বিষয়ে অমেক 
অভিযোগ উঠেছে । অধোগ্যতার 
পরিচয়ণ্ড বেশ কিছু পাওয়া গেছে। 
লবচেয়ে বড়, কথা পররাষ্ট্র বিভাগের 
গোয়েন্দার আগে থাকতে ভারত 


শরকারকে ওই যুদ্ধ সম্ভাবনার কথ! 


জানাতে ব্যর্থ’ হয়েছে । এবং এই 
ব্যর্থতার বোঝ ভারতের পক্ষে বিরাট 


দমন্য| হয়ে দাড়িয়েছে। আর ঘথেট 


স্থষোঁগ থাকা সত্বেও ভারত ওই যুদ্ধে 


শান্তি প্রচেষ্টার ব্যাপারে উল্লেখষোগা 
ভূমিক] নিতে পায়েনি । মন্ত্রী ছিলেবে 
এয়কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধে যোগ্যতায় 


॥ তিন ॥ 


9 বিব্রত অবস্থা 


দীয়া ত1 দেখাতে পারেন নি'। বরং 
এরকম একটা সময়ে আজ কিউবা 
কাল মেস্কিকো! সফরে ব্যস্ত থেকে- 
ছেন। চমন বয়ে যেতে দিয়ে এখন 
পাকিয়ে ওঠা যুদ্ধের সময় তিনি তাল 
খুদে পাচ্ছেন না কি কয়বেন। এই 
অবন্থা দেখে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী তার 
কাছে সস্ভোষজনক কৈফিয়ৎ চেয়ে 
ছেন। পররাষ্রী বিষয়ে ভারতের 
ভূমিকা উজ্জ্রপ করার বিষয়ে কি কি 
ব্যবস্থা! করতে পারছেন তার যথাদ্থ 
তথ্য তাড়াতাড়ি দিতে বলেছেন। 
এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, কাজের 
কাজ চাই।' না হলে, প্রিরপান্ত 
হলেও অন্ধকার ভবিষ্যতের কথাট। 


পরিচয় দেওয়ার দরকার ছিল নর- ,থেন লরমীম। ভাল করে মনে রাখেন। 


পিপিএম কিপিইউ নি এল 
থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে? 


জরুরী অবস্থায় চণ্ডীগড় জেল 
থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জরপ্রকাশ 
নারাক্কপণের উদ্যোগে গণতাম্রিক 
অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের আন্দো- 
জনে দদ-হীন ব্যকিদের লামিল 
করার জন্ত পিপলস ইউনিয়ন অব 
সিভিল জ্গিবার্টিজ ইউনিয়ন 





ইন্দিয়। সরকার দেশী বিদেশী বাছা 


বাঘা পু'জ্জিপতিদেল্ প্রতি যতটা 
দয়, তার শতাংশও ছদ্দি লাধাঃণ 
মাহধকে দেখাভেন তাহলে দেশ 
জুড়ে এত কষ্ট, এত দুঃখ এত অনটন 
দেখা ঘেত না। কিন্ত লাইসেন্ম- 
পারমিট রাজের সরকার তো তা 
চান না! তায়! মব যৃলাবৃদ্ধির দায় 
চাপাচ্ছেন সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। 

এর ফলে সারা দেশে বিক্ষোত 
এবং ক্রোধের আগুন জল উঠেছে। 
ভাওতাবাঙ্জি 


প্রস্তুত নন | ইতিমধ্যে অন্ধ, কর্ণাটকে 
সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে । বন্ধ ডেকেছে 
বিহার, গুড়িশার জনগণ । পশ্চিম- 
বাংলার গোটা পূর্বাঞ্চদ ২৭শে 
নভেম্বর প্রতিবাদ ‘বন্ধ’ পালন করতে 
চঙ্গেছে। ইতিমধ্যে মহায়াষ্্র ও 
গুজরাটে, তামিলনাডু ও কর্ণাটকে 
চাষী আন্দোলম ফেংট পড়েছে। 
কেন্দ্রীয় লয়কায়ের, ভাওতাবাজি ছার 
বঞ্চনার প্রতিবাদে দার! দেশ 
উত্তাল । ভারতের ইতিছানে এমন 
ব্যাপক বিক্ষোভের নজীর আর 
কোনদিম দেখ] যায় নি। ইন্দিরা 


লয়কারের ব্যর্থতা গু অপদার্থত] সার] 
দেশে যে বিক্ষোভের আগুন ধুমাতিত 
করেছে, এর আগুনে তাদেরও পুড়ে 
সরতে হবে। 


(অক্টোবর, ১৯৭৬) গঠিত হয়। ভি 
এম তারকুণ্ডে ওই পংস্বার আহ্বায়ক 
হন। আহ্বারকষের কার্জ ছিল 
বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী দল- 
গুলির পরামর্শ অনুসারে দলহীন 
ব্যক্তিদের নিষ্ষে কমিটি গঠন কর! | 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিটি গঠন করতে 
এসে শ্রতারকুণ্ডে মুশকিলে পড়ে- 
ছিজেন। কারণ শ্রীজে]াতি বন্ধ প্রমুখ 
সি পি এম নেতারা দলহীন লোকদের 
নিয়ে পি ইউ লি এল গঠন করতে 
রাজী হননি । তাদের মতে নাকি 
পশ্চিমবজে গণতান্ত্রিক অধিকার 
অর্জনের আন্দোলনে কোনো দ্বলহীন 
লোক পাওয়া সম্ভব ছিল ন!। 
পশ্চিমবঙ্গে যে কমিটি হয়, তার তিন 
জম্পাদক হন গ্রফুললচঞ্জ পেন ( সংগঠন 
কংগ্রেস), অক্পপ্রকাশ চ্যাটাঙী 
(নি পি-এম) এবং ভক্তিভৃষণ মণ্ডল 
(ফরোয়ার্ড ব্লক) । জ্যোতি বস্থু এবং 
প্রফুল্লচন্্র সেন চেয়েছিলেন পিটিজেম্দ 
ফর ভেম্বোক্রাসির লঙ্গে যুক্ত অরদা- 
শঙ্কর রায়কে ওই কমিষ্টির দতাপতি 
করতে । কিন্তু অন্গদাশক্কর রায়ের 
শগীর খারাপ থাকা পিটিজেনম ফর 
ভেষোক্রাপিত্র পশ্চিষবঙ্গ শাখার 
তৎকালীন সতাপ্তি শৈবাল গুগকে 


সভাপতি 'করতে বলেন। কিন্ত 
শৈবালবাবুয় নাম মি শি-এম 


অহ্মোদন ন! করায় কমিটি মৃণু- 
হীন থাকে। : 
জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পয় 
জনত! শাদনকালে পি ইউ সি এল 
বিভিন্ন রাজ্যে লক্রিয় থাকলেও, 


পশ্চিমবঙ্গে কমিটির তিন.সম্পাদক- 


রাজনৈতিক কারণে একবারও মিলতে 
পারেনমি। পি-ইউ-নি এল প্রতি- 


' নিয়ে লি ইউ পি-এলের 


নিধিরাই আনামের আন্দোলনকে 
বাঙালী-বিরোধী, কৃষক, শ্রমিক 
আন্দোলন বিরোধী হিলাবে চিহ্নিত 
করে রিপোর্ট দেন। 

সম্প্রতি পি-ইউ-পি-এলকে নতুন 
ভাবে সংগঠিত কর! হয়েছে। ডি 
এম তারকুণ্ডে, দাংবাদিক প্রাণ 
চোপরা, স্থরেন্্রমোহন, মানবিৎ লিং 
এবং সাংবাদিক অরুণ -শৌরী 
(আহ্বায়ক) লংশ্থার এক খনড়। 
গঠনতম্র রচনা করে ২২ ও 
২৩ নভেম্বর দিল্লীতে এক দশ্মেলন 
আহ্বান করেন। ওই খপড়া 
সংবিধান অমুসারে কোনে! রাজ- 
নৈতিক দ্বদের সদস্য সংস্থার লভা- 
পতি, সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক 
ও কোষাধ্যক্ষ হতে পারবেন না।. 
জাতীর কমিটি ও রাজ্য কমিচিগুণিতে 
কমপক্ষে অর্ধেক মন্ত রাজনৈতিক 
দলের দন্ত থাকতে পারবেন না। 
কোমে। রাজনৈতিক দল কোনে! 
রাজ্যে ওই দংস্বা গঠনে উদ্ভোগী 
হলেও কমিটিতে সেই দলের এক 


দশমাংশের বেশী দন্ত থাকবে না! 
পি-পি এম লি ইউ দি এলের কেন্দ্রীর 
কষিটির বিভিন্ন সভার বিজ্ঞ প্ত পেলেও 
কোনো, প্রতিনিধি পাঠায়নি | 
প্রস্তাবিত সম্মেলনের চিঠি পাওয়ার 
পর শ্রীন ঘুত্রপাদ পি ইউ মি একে 
জানিয়েছেন ষে, তাদের হতামত ন! 
বিভিন্ন 
পিঙ্ছভ্য নেওয়া ঠিক হয়নি । চিঠি 
বয়ান দেখে নে হচ্ছে নি-শি-এম 
পিউ পি-এলে থাকবে না। কারণ 
পি-ইউ-দি-এল অন্ান্ত রাহে 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও কেরলেও 
নাগরিক অধিকার রক্ষার দংগ্রাম 
করবে। এক্ষেত্রে ফপোয়ার্ডরক কী 
করবে? ভক্িবাবু কি পি-ইউ-পি- 
এলে থাকবেন ? 


£. 1 চার। 





৫): 
CY EOE RK 


গত «ই মেপ্টেবর “দর্পণ” প্রকা- 
“ শিত 'দাশ্প্রদারিকতা প্রণজে শীর্ষক 
আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে নির্মল সাহা 
“ছুটো গুরুতর ত্রুটি বের করেছেন । 
এজন্স তাকে ধন্তবাদ। 
নির্মলবাবুর প্রথণিত ক্রটি বিষ্সে- 
যগ করলে ঘা বেরিয়ে আনে তা 
হল-_-(১)- রামমোহম-বিস্তাসাগর- 
বঙ্ধিমদ্রের সাম্প্রদায়িক চিস্তাচেতনার 
যধার্থ উত্তরসূরী হলেন রবীন্জনাথ 
(২) তিনি বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ 
শতাব্দীরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন 
(৩) অথচ আমি আমার আলোচনায় 
সান্প্রদারিক চিস্তাচেতনার প্রতিনিধি 
হিলেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করিনি 
এবং (৪) নির্ষলধাবূর মতে আমি 
“হুকৌণলে? রবীন্দ্রবাথকে এ ব্যাপারে 
রেহাই দিয়েছি। 
এব্যাপারে আমার বক্তবা হল: 
রামমোহন-বিস্ঞাগাগয-ব স্কিম দের 
সাংপ্রদায়িক চিত্তাচেতনার যথার্থ 
উত্তরস্থরী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে 
চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আমি নির্মল- 
বাবুর সঙ্গে একমত । এমনকি তিনি 


বিশ শতকে উনিশ শতকের প্রতি- 


নিধিত্ব করেছেন--এ ব্যাপারেও. 
আমার দ্বিদতের কোন অবকাশ নেই। 
কিন্তু তাহলে আমার আলোচনায়, 
রণীন্ প্রসঙ্গ আসেনি কেন লে প্রশ্ন 
থেকে যায় । আদলে আমায় লেখাটি 
'দাশ্রায়িকতা প্রসঙ্গে’ - নানক. 


প্রস্তাবিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের - 


প্রথমাংশ মাজে । সময় সুষোগ মতো 

প্রবন্ধটি কয়েক কিন্তিতে লেখার ইচ্ছা 

নিয়েই কলম ধয়েছিলাম। স্থতয়াং 
রখীজ্রনাথের আলোচনার জায়গ। 
: প্রকাশিত প্রবন্ধে খুব লদতভাবেই 

আমিনি। যথাসমক্কেই সে ব্যাপারে 

আসব। যেহেতু একেবারে সম্পুর্ণ 

প্রবন্ধটি আমার পক্ষে লেখ! সম্ভব হয় 
মিঃ লেজন্ডে জেখাটাকে মোটামুটি 
বয়ংসম্পূর্ণ (অথচ মূল প্রবন্ধের 
অবিচ্ছেগ্য অংশ ) হিসেবে প্রকাশের 
জন্স পাঠিয়েছি। স্বতযাং রবীন 
প্রসঙ্গ অন্ভ্রেখিত থাকায় নির্মলবাবুর 
কাছে এটা প্রশ্ন হিসেবে খুব - লঙ্গত- 
ভাবেই এসেছে এবং প্রশ্নে জবাব 
এতক্ষণ 1 বদলান. তার মধ্যেই 
নিহিত। কিন্তু নির্মপবাবু জানলেন 
কি করে ষে আমি ‘অত্যন্ত 
সুকৌশলে’ . রবীন্দ্রনাথকে সাম্র- 
দ্বারিক ঠিস্তাচেতনার প্রতিনিধি - 
হিসেবে, চিহ্নিত না করার প্রসাদ 
পেয়েছি? এ ধরনের বক্তব্য প্রকা- 
শের ভিত্তি'কি ? যি Assump- 
₹i০৷ হয় তবে নির্মস্বাবুকে স্মরণ 


£ 


সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে 


করিয়ে দিই যে Assumption-4র 
একট! সীমা আছে। এ ধরুনের 


পকটা নিছক 'সম্যানভিত্তিক 


বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করায় 
পন্ধতি হল জন্বন্ততম রুচিবিকার গ্রস্ত 
মানসিকতার প্রকাশ ৷, | 
নির্ম্গবাবুন্ন দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে: 
যা বেঢিয়ে আদছে তা হলে: (১) 
মধুহত্ধন হলেন উনিশ শতকের 
একজন উপেক্ষিত কবি এবং (২) ' 
আমি গায়ের জোয়ে-মধুন্থ্নকে 
“পাশ্রদাস্থিক.করতে? চেয়েছি । 

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো £ মধুসুদন উনিশ শতকেয় 
একজম উপেক্ষিত কবি. কিনা মে 
শ্রসজে আলোচনার অবকাশ এখানে 
নেই, তাছাড়া মেট! আমার বর্তমান 


,প্রসঙ্গও নয়। তাই নে প্রদলে 


ষাচ্ছিনা। ভবে মযুস্থদূনকে 'লাশ্প্র- 
দাপ্জিক করতে? চেয়েছি এবং গায়ের 
জোরে__একথা বলে নির্মলবাবুই 
হাস্যাম্প্ হয়েছেন । গায়ের জোরে 
কাউকে দাল্্রদায়িক করা হারকি? 
এট! কি কোন পায়ের ভোরের 
ব্যাপার? আর তাছাড়া আমি 
মধুসুদ্বনকে সাম্প্রদায়িক বলেছি কি? 
অন্তঃ সেই অর্থে যে অর্থে অন্তদের 
বলেছি? মনে হচ্ছে নির্মলবাবু যেন 
আক্রমণ করাল মানপিকতা নিয়েই 
লিখেছেন এবং নিজেয় আক্রমণের 
্বার্থেই মধুস্থদম সম্পর্কে আমার মূল 
বক্তব্যকে একদম এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে 


অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। 


মধুশদন জম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল 
“মধুর কোন লাল্প্রদায়িক চিন্তার 
উৎকট প্রকাশ পাওয়া না. গেলেও 
বলতে হয় মধুসাহিত্য কিন্ত মূলতঃ 
হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত এবং 
তাতেই মিপতিত।* সুতরাং 
স্পষ্টতই যে কেউ লক্ষ্য কয়বেন আনি 
সধুকে দাম্প্রধায়িক হিসেবে চিহ্নিত 
করেছি কিনা। উনিশ ‘শতকের 
বিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর সুধপাত্রর1 ‘হিন্দ! 


, শব্দটির একটু মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে - 
"উদ্যোগী ছিলেম। ধধুন্থদনও এ 


ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। এই ‘হিন্দু’ 
কথাটার উচ্চকিত প্রয়োগধারা ছিল 


. বাস্তবিক হিন্মু- সাম্রদারিক মান- 


পিকতার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ । মধুর 
বেলায়ও এ ব্যাপারে সেই ধারার 
ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি | তবে আবারও 
বলছি, মধু বঙ্কিমেক্ মতো কোম- 
মতেই উৎকট দাশ্প্রদাক্সিক চিস্তা- 
চেতনার প্রশ্রয় দেনমি। অথচ 
নির্মলবাবু আনার যূল বক্তব্য থেকে 
দুরে দ্রাড়িকর্রে প্রমাণ কল্পতে চাইছে 


মে আমি মধুহদনকে সাশ্রদারিক 


"বলতে চেয়েছি। তাছাড়া তিনি 


আরও বলেছেম যে “পেটের দায়ে 
‘হিন্দু ক্রুনিকল্* বা ‘হিন্দু: প্যাট্রিয়টে? 
চাকরী করলে একজন শ্রীান কিভাবে 
পাম্পারিক হতে পারেন ?” নির্মল- 
বাবু এখানেও-দেধাতে চেয়েছেন যে 
মধুকবি নিতাস্ত পেটের দায়ে “হিন্দু 
ক্রনিকল্‌’ বা ‘হিন্দু পেটি্ঘটে? চাকরী 
করতেন অর্থাৎ তার ‘হিন্নু’ শব্দগ্রীতি 
সঙ্ঞাত কোন অনতর্ক সাপ্রদায়িক 
যানগিকতার প্রকাশ ঘটেনি। 
নির্মলবাবু এখানেও আমার বক্তব্যকে 
অমুল্লেখিত রেখে বঙগতে চেয়েছেন 


আমি ‘চিন ক্রনিকল” বা ‘হিন্দ 


পেট্িঘটে? কাজ করার জন্ত, তাকে 


'দাম্প্রদারিক বলেছি ।' অধুচ আমি 


বলেছি মধু নিজেই “হিন্দু ক্রুনিকল 
নম্পাদন! করতেন, যে পত্রিকার 
নামকরণে' হিন্দু শব্দের বিসণৃশ 
উপস্থিতি । এরপর তার বক্তব্য 
প্রমাণ করে যে মধুসাহছিতা “হিন্দু 
সংস্কৃতির থেকে উৎমারিত এবং তাতেই 
নিপতিত এবং মধুস্থদন ‘জয়দেব এবং 
কফলীল1 জহুর প্রভৃতির সবিশেষ 
পক্ষপাতী*__এ বক্ত্য প্লেনে নিতে 
বিড়স্বিত বোধ করছেন। এখানে 


সাহিত্যিক স্বাক্ষর 


কিন্ত কখনই আক্রমণের 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


ঘেহেতু দে আলোচনার অবকাশ 
মেই, সেই হেতু বিনীতভাবে নির্মল- 
বাবুকে অনুরোধ করি তরঙ্গ” পত্রি- 
কার শারদীয় ১৩৮৯ 'সংখ্যাটি পড়ে 
দেঘতে, কেননা তাতে এ ব্যাপারে 


- আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়ে- 


ছিল, ঘার আলোচন! এখানে স্তব 
নয়। | 


নির্মলবাবু লিখেছেন যে সধুক্দন 
রামতক্ত বিভীষপের বিরোধী, যে 
বিভীষণ ইংরেজ-প্রিয় রামমোহন: 
বিদ্যাসাপরাদির গ্রতিরূপ"-_-ার এই 
বিভীষণকে এ ধরণের প্রতীকি কল্পনা 
নিছক নির্মলবাঁবুর কল্পল1। তাছাড়া 
মেঘনাদকে ভিতু-পিধু কাম্থ'মদল- 
পাণ্ডের প্রতিতৃ হিসাবে কল্পনাও চরম 


হঠকাগিতা, ফেনন! মধুর রাজনীতি 


কখনও এ বক্তব্যেত্র সপক্ষে অবস্থান 
নে্জনি, বরং বিপরীত অবস্থানের 
রেখেছেন মম- 
কালীন কৃষক্ষবিদ্রোহগুলোর সময়। 
অবশেষে নির্ষলবাবুকে অনুরোধ 
কারও লেখায় কোন ক্রটি দেখলে 
তা নিশ্চয়ই দেখালে] তার দায়িত্ব 
জন্যই 
আক্রমণ কর] উচিত না, কেনন! 
ভার রাজনীতি_ঘর্শনই এর 
বিরোধী । | 
. "অশোক চট্টোপাধ্যায় 


সহজ পাঠ নিয়ে বাদ প্রতিবাদ 


রবীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য লহজ- 
পাঠ নিয়ে ঘে বিতর্ক শুরু' হয়েছে, 
তাতে বর্তমান পদ্রেলেখকর] বিস্ময় 
বোধ করছেন। বিশ্মিত হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ রয়েছে ঘা? একটু তলিয়ে 
দেখলেই বোঝ] ধাবে। 

মহজপাঠ উঠিয়ে দিয়ে সেখানে 
অস্ত কোন শিশুপাঠ্য নির্বাচন কর! 
যায় কিনা এনিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
দখর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে 
এগিয়ে গিকেছেন এবং বল! নিপ্র- 
ফ্বোজন তারা উঠিয়ে দেবার পক্ষে 
(এই পত্জরেজেখা পৰ্যন্ত সর্বশেষ খবর 
মখ্যমন্্রী নহজপাঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
একটা শিশু পাঠ্য নির্বাচনের 
পক্ষে )। 

অন্তদ্ধিকে বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম- 

বঙ্গের পঞজ-পত্রিকাগুলোও যথেষ্ট 
সয়ব। অর্থাৎ বিষয়টা এষন একট! 
পর্যায়ে নিয়ে ঘাওয়। হয়েছে ঘে এক 
শ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গবাপীদেরও.এনিয়ে 
মথেষ্ট চিন্তায় কারণ হয়েছে! 

'মৃতদূর জানি ১৯৬৯ সালে তৎ- 
কালীন বামপন্থী যুক্তক্রণ্ট মস্্রিঘতার 
. শিক্ষামন্ত্রী সব দত্যপ্রিয় রায় এই 
পুস্তকটি নির্বাচন করেছিলেন । তার 
আগে বর্তমান বুদ্ধিজীবীরা 


পুস্তকটি শিশুপাঠ্য হিনাবে গ্রহণ 


করার ব্যাপার নিয়ে কোন জোরাল 
দাবী তুলেছিলেন কিনা অর্ধশিক্ষিত 


'মাহয দিশেহারা। 


পত্রজেখকদের জানা, নেই। কেউ 
জানালে বাধিত হব। খা সহজ- 
পাঠননিক্সে ষেদব বুদ্ধিজীবীর রবীন্দ্র 
প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন তাদের 
উদ্দেশ্তে বিনীত নিবেদন রবীন্দ্রনাথ 
শুধুই কয়েকটি পুস্তকের মধ্যে সীমা- 
বন্ধ? রবীন্দ্রনাথেপ্ন মানবপ্রেম ও 
মানবাধিকারের যে আদর্শ দে সম্বন্ধে 
আপনার কি করেছেন? ' জরুয়ী 
অবস্থাকালীন: অন্তায়, অত্যাচার, 
মাছষের মৌলিক অধিকার 
কেড়ে নেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিন্ত 
আপনানের কলম সোচ্চার হয়ে 


ওঠেনি । রবীন্দ্রনাথের মানলভারতবর্ষ 
' সম্বন্ধেও আপনাদের কোন মাথাব্যথা 
নেই। তবে কি আমর! ধয়ে নেব 


আপনাদের এই সোচ্চার দমালোচন! 
কোন বিশেষ উদ্দেপ্ত প্রপোদিত ? 
এবার, পশ্চিমবঙ্গের “জনপ্রিয়”, 
বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিকে দৃষ্টিপাত 
করা যাক। বামক্রণ সরকার ক্ষমতাঁ- 


সীম হবার পর আজ পর্যন্ত কোন 


মৌল সমন্তার সমাধান তো হয়ই নি, 
উপরন্ধ ক্রমবর্ধমান সমস্তার চাপে 
ক্রমবর্ধমান 
বেকার সমস্যা, জিনিসপত্রের আকাশ 
ছোয়া দাম আজ মাহুযকে বিপর্যপ্ত 
কয়ে তুঙ্গেছে। কিন্তু বাসক্রপ্ট- 
সরকার আজ সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ 


হয়ে অনৃস্ভব “গুরুত্বপূর্ণ” সব লিদ্ধান্ত 


গ্রেহণ-করার চেষ্টা করছেন। যেমন ॥ 


প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাক্গী তুলে 
দেওয়া, জয়েন্ট এণ্ট নস পরীক্ষা তুলে 
দেওয়া এবং শেষ সংযোজন সহজপাঠ 
তুলে দেওয়া। তাই স্বভাবতই 
আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এটা-কি 
জনসাধারণের দুটি অন্ুদিকে ঘুরিয়ে 
মিষে যাওয়ার একট] পস্থ!। সহজ 
পাঠ উঠিয়ে অন্ত কোন শিশু পুস্তক 


পাঠা কমার দিকেই বা তায়] এত 
. নজর দিলেন কেন? থে দেশের 


লাঁম্যবাদী নেতাদের সমন্ধে অদংখ্য 


"অভিযোগ তার! কি করে শিশুদের 
_লমাজ্-সচেত্ন করবেন এটা মামা- 


দের ক্ষুদ্র যন্তিফেন আওতার বাইয়ে। | 
রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ উঠিয়ে দিয়ে 
অন্ত ফোন বই চালু করলেই কি 
তারা সমাছ সচেতন হয়ে উঠবে? 
কোন বুদ্ধিজীবীর মতে সহজপাঠ 


নাকি লামস্ততাস্্িক যুগের ধ্যান- 


ধারণার বশবত হত্বে লেখ] । কিন্তু 
একট] প্রশ্ন: ভারতবর্ষ থেকে কি 
লামস্বতন্র নির্বাদিত ? এর জবাব 
উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষ এবং বিভিন্ন; 
রাঞ্জোর গ্রামে গেলেই পাওয়া ঘাবে। 
কাদেই সামস্ততঙ্ কে উচ্ছে' করার 
কোন স্থনির্িষ্ই পরিকল্পনা ন! নিয়ে, 


দহুজপাঠ উঠিয়ে দিলেই কি সমন্তা 
দমাধান হবে? 
ঘে দেশের .১২ কোটি শিশু (১ 


বছরের কম যাদের বয়স) দবারিভ্্য- 
লীমার নিচে বাদ করে, আরও ৯ 
কোটি ৯০ লক্ষ শিশু যে পরিবেশে 
জীবন ঘাপন করে তা জীবন ধারনের 
অযোগ্য, প্রতি বছর ১* লক্ষ শিশুকে 
তাদের মা রাস্তায় ফেলে চলে যায়_ 
মার একমাত্র কারণ ঘারিভ্রয এবং 
প্রতি বৎসর ৩২ লক্ষ শিশু মারা যাক 
[ ইউনিসেফ এক্স বন্দনিক (১৯৭৮) 
বিবরণী ]। সেই দেশে শিশু পাঠ্য 
লহজ পাঠ' উঠবে কিল! এই চিন্তা 
কয়া চিন্তাবিলালী এবং বামফ্রণ্ট- 
সরকারের মধ্যবিত্ত মাননিকতারই 
পরিচাদুক। কোন বিশেষ পমস্ক' 
স্বষ্টি করে আনল লমন্তাকে চাপা 
দেওয়া শালকশ্রেত্রীর এক বিশেষ 
কৌশল। অতীতের  ঘ্টলাবলী 
আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। 

| অভিতাভ দোষ 

রবি মেন 


ছপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা | 
ষাগ্মাধিক ১৫ টাক! 
অ্ৈমাপিক ৭৫০ টাক। 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠারার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা -১৬ 








দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১১৮০. 


'বাঙলাদেশের সাহিভা: ঃ ্ীতিহা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


রশীদ আল ফারুকী - 


১৯৪৭ পালে মুসলমানের! একটা, 


ঘ্বতস্ত্ জাতি হিসেবে স্বীক্কৃতি লাভ 
করেছিলো.। এর মে সঙ্গে. পূর্ব- 
বাওলায় মুদলমানদের ভেতর একটা 
“প্রশ্ন প্রবলতাবে মাথাচাড়। দিয়ে 
উঠেছিলো! | লেটি হলো, তাঁরা কি 
মুদলমাম থেকে যাবেন, নাকি একট! 
'অপাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে নিজে- 
দেয় পরিচিত করবেন । ষর্দিও বিংশ 
শতাব্দীতে এটি একটি বাতুল প্রশ্ন । 
কারণ, কোন জাতিই এই যুগে 
নিজেকে ধর্মের আবরণে আচ্ছন্ন 
রাখতে চায় না। তবু যুক্তির খাতিরে 
জাতির ক্ষেত্রে এই বন্ধন স্বীকার করে 
নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়। নে হলো, 
পাছিত্য ও জাতীয়তাবোধ এক নয়। 
eb "লাহিতে৷র ইতিহাস এবং 
জাতির ইতিহাসও এক নয়। 
মৃদলিম জাতির (আরব দেশে) ইতি- 


হাসের শুরু ছয়েছে ষ্ঠ শতাব্দীতে । 


কিন্তু আরবি দাহিত্যের ইতিহাসের 
গোড়া আরো পেছনে । আয়ে! 
পেছনে বলে আজকের মুনিম 


আরবের কাদের ইমনাউল কায়েলকে 


স্মহিত্য থেকে বাদ দিতে পারছেন 


“সে কারণেই কাক্ষেসের শিল্পকর্ম: 


জো আরবি দাছিত্যের এতিহ্ন 
বলে সমাদৃত হয়ে আনছে। 
মাকিণ দেশেও আজ ইংরেজ কবিরা 
তাদের এতিহ্যের একট! অঙ্গ হিসেবে 
সমাদূত। এঁতিহ্যের এই ভাষা- 
ভিত্তিক ধারাকে স্বীকার করেই 
সেধানে নতুন সাহিত্য ন্ট হচ্ছে। 
সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের এতিহ্যান্- 
ভূতিও তদহুরূপ--ঘার ভিত্তি বহু 
বিস্তৃত। | 
আমাদের 
আলাদা ইতিহাস রয়েছে। 
ইতিহাসের রয়েছে একটা সুস্পষ্ট 
প্রতি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু 
করে আজ পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত 
গতিতে বয়ে .চদেছে। এই পথে 
আমর! যেপব এতিহাদিক পুরুষের 
সন্ধান পাচ্ছি তারা লবাই একটিমাত্র 
যোগনুত্মে গ্রধিত। কাহ্‌,পাদ, 
চত্তীদাস, গুণরাজ থা, ভারতচন্তর, 
ইশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরত্চত্দ্র, মশাররফ হোসেন, নজরুল 
থেকে শুরু করে হালের মালিক- 
বিন্ৃতি-তারাশক্কর, আবুল ফজল 
চি. ওসমান শামহ্থর রাহমান 
লবাই বাঙলা দাহিত্যের এই প্রবহ- 
মোন ধারার এক একটি চঢেউরেয় 
মত। বাঙলার মুপলমানদের ইতি- 
হাদের দঙ্গে এর সম্পর্ক ক্ষীণ'। 


মুনলমানের] বাঙলা সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, একথ] বলে 


নাহিত্যের একট! 


যেহেতু বালা 


অশ্ুরূপ: 


দেই ' 


ধারা 


“জম্পর্ক বিমান । 


সরাসরি কোন ম্পর্ক নেই। 


আমরা তা, 
কিন্তু তর] ঘে শুধু বাঙলা ভাষা ও 


-লাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষক্কতা করেছেন, 


কোন বিশেষ ধর্ম ৰা সম্প্রদায়ের পৃষ্ট- 
পোষকতা করেননি সেকথা. বলতে 
লজ্জা কিসের? আজ ইতিহাদেয় 
অবিস্মতণীয্ন পাতাটি ষদ্ধি খুজি তা 
হলেও আমাদের সাহিত্য এঁতিহ্যোর 


উৎস কোবায় তার সদ্ধান পাবো।, 


আলাউল সুদূর আয়কনি রাজসভায় 
নাহিত্য চর্চা করেছেন। তার 
দাহিত্য নান! কারণে উল্লেখযোগ্য । 
তিনিই প্রথম বাঙলা সাহিত্যফে 
ধর্মীয় গণ্ডি থেকে মুক্ত করে মানবীর 
প্রপয্োপ্রাথ্যানের অবতারণ। করে: 
ছেন। অতএব. তাকে 
লাহিত্যে রোমাটিনিজমের প্রথম 
ধ্যালী বল! হয়ে থাকে। কিন্ত তান 
পদাবলী হুচনা করজেন কেন? 
সাহিত্যের আদি 
উত্ল গীতিকবিতার ভেতর (চর্যাপদ) 
এবং পরিণতি পদাবলী সাহিত্যে, 
পেহেতু একজন 'মুনলমান লেখক 
হয়েও তার পক্ষে সেই প্রতাব 
এড়ানো লম্ভব হয়নি। এখানে 
একট] কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 
ভারতে তথন মুপলম্ান রাজত্ব চল- 
ছিলে!। পক্ষান্তরে তধন বাল! 


, লাছিত্যের যূল এভিহ্য বিরোধী অন্ত 


একটি স্বতস্তর ধারাঁও আমর] দেখি_- 
ঘা ইতসেফিজোলেখা+, 
মজনু’, ‘হাতেম তাই’ ইত্যাদি কাব্যে 
বিধৃত। এদবঞ্ড মূদলিম এত্হ্যি 
নয়। কারণ এদব রূপক্ধাদ্তাতীর 


লোককাহিনী প্রাক্‌-ইসলামী . যুগ. | 


থেকে চলে সালছে । এদব কাহিনীর 


পজে মুললমালঘেয সম্পর্ক ধীর হুত্রে ' 


গ্রথিত নয়, এবং ভৌগোলিক একোর 
দ্যোতফ | এবং এ জাতীয় ধর্ম 
নিরপেক্ষ ভৌগোলিক একের প্রশ্ন 
আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও গ্রঘোজ্য। 
অতএব এগুলোর সঙ্গে আমাদের 
ঘোগনুত ক্ষীণ । 

বাঙলার অধিবালী আমর]। 
বাঙলার শ্যামল প্রাস্তর জুড়ে সবুজের 
লযাযোহ। এই সবুজের লাঁলম- 
পালনে যে কৃষক প্রাপপাত কয়ে 
চলেছেন এর একট] নির্দিষ্ট 
রয়েছে। এপ্স সে 

যে কোন মাহ্ষের 
রবীন্দ্রনাথ বাঙলা 
দাহিত্যে এই পূর্ব বাগলাকে একটা 
নির্দিই অবরব প্রধান করেছেন। 
অথচ রবীন্দ্রনাথের জে এ সবের 


বাঙলায় 


শুধুই প্রভাব । এই সর্বগ্রাসী প্রভাব 


সমগ্র রবীন্দ্র - সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ 


করে থাকি । 


বাদ. 


'লায়লী- 


এটা] 


করেছে। অত এব রবীন্দ্রনাথ আমা- 
দের সাহিত্যের এতিহ ঘা আধুনিক 
সাহিত্যে বিধিত। প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগেও আমর! এই &ঁতিহোর একট] 
সুম্প্ট ক্ূপরেখা লক্ষ্য করি | চর্যা- 


পদের প্রতিটি গীতিকায় গ্রাম-বাওলার 


সাধারণ তাঁতী, মজুর, জোলা কথ! 
কয়। এসবের সঙ্গে আমাদের যে 
আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তাই আমা- 
দেল জন্তে আসল পত্য। এবং তাই 
আমাদের ওঁতিহ ৷ ব্ৰভাবগ্ডণে 
প্রেমধর্ম বাঙলার ' আধিধর্ম। সমগ্র 
বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রেমধর্মেরই 
জয়জরকার ঘোষিত হয়েছে । অত এব 
বৈষ্ণব গীতিক1 আমাদের সাহিত্যের 
এতিহ্য। বাঙালী সর্বদাই অসাল্র- 
ঘািক জাতি হিসেবে: সমাদৃত হয়ে 
আসছে । ধর্মনিরপেক্ষ একটা নিবিষ্ট 
রূপ সর্বদাই আমর] বাওলাদেশে 
পাই। এই ধর্মনিরপেক্ষ অভিব্যক্তি 
আঞ্জকের- কথা নয়__শতাবীন পর 
শতাব্দী বাঙালী সর্বগ্রাসী ছিসেবে 
নিজেদের পরিচয় দিতে আদছে। 
আরকান যাদমভায় দৌলত কাজী 
আলাউলের ভেতর আমর! দেই রূপ 
লক্ষ্য করি। অতএব আলাউল 
আমাদের লাহিত্যের এত্তিহয। 


॥ ছুই ৷ 


আমি শিল্পের জন্তে শিল্পহুটিতে 
বিশ্বাসী নই। কলাকৈবল্যবাদের 
দিন বহু আগেই ফুলিয়ে গেছে। 


বঙ্কিমচন্দ্র “ধাজলার, নব্য লেখক-- 


দিগেন্র প্রতি নিবেদন” প্রলঙ্জে বলে- 
ছেন, “যদি এমন বুঝিতে পারেন থে, 
লিবিয়া দেশের বা মহ্ষ্যজাতির কিছু 
মঙ্গল সাধন করিতে পায়েন, অথবা 
লৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে 
অবস্ত লিখিযেন৷...সত্য ও ধর্মই 
দাহিত্যের, উদ্দেশ্ত । অন্ত উদ্দেশ্যে 
লেখনী ধারণ মহাপাপ ।” (বঙ্কিম 
রচনাবলী .২য় খণ্ড সংলদ, (২৭২ পৃষ্ঠা) 
অতএব শিল্পহুষ্টিন্ন মূল উদ্দেস্ত নিয়ে 
আলোচন! করা বাতুলত!। তবু 
দেখা যাচ্ছে, আজ আমর] জীবন- 
বিমুখ হয়ে পড়েছি । আর. এই 


'বিমুখভাই আমাদের পঙ্গু করে 
রেখেছে ॥ 


বিভাগ পূর্ব-বাঁগুলার . 
মুসলমান লেখকদের ভেতর সমাঞ্জ- 
সচেতনতা] ছিলে! বলেই তার! মুপ- 
লিন দমাজচিত্র অঙ্কন করেছিলেন । 


কারণ সংখ্যালঘু. ছিসেবে দেদ্ধিন 


সত্যি তাদের কিছু মস্ত! ছিলো 
এবং তার ভেতন্ন জটিলতাও কম 
ছিলোনা । কিন্ত প্রশ্ন হলো, খার। 
স্বাধীনত1 লাভের আগে মুনলিম- 
সমাজজীবনে এভ গলদ” অবলোকন 


করেছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
তার] নিক্রির হয়ে পড়লেন কেন? 
তায়া কি ম্বাধীনতা , লাভ করা- 
টাকেই সকল সযন্তার সমাধান মনে 
করেছিলেন? 

যতদূত মনে হয়, এই সমস্যার 
সঙ্গে দেশেল্র শাননতাস্িক ব্যাপা- 
রেরও কিছুট| সম্পর্ক ছিলো । ঘ্লাজ- 
নৈতিক অস্থিরতাই এর প্রধান 
কারপ। সেদিন ধারা মনে করে- 
ছিলেন, আলাদা বাসভূমি ব্যতি- 
রেকে মুদলমানদের দানাঞ্জিক নিরা- 
পভ়াবিধান,সম্ভব নয় তারা আদাদ। 


, বাপতুযি পেয়ে কি দেখলেন 1. তারা 


দেখলেন, ষে সংগ্রামকে তারা ধর্মী 
ও দাশ্প্র্দায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করে রাজনীতিতে বুপদাঁন করে" 


ছিদেন তা ছিলে! মূলতঃ অর্থ- 


নৈতিক । ধর্মের নামে, সাম্প্রধারিক 
স্বাতপ্তের নামে, সংখ্যালঘু মূদলমান- 


. দের জানমালের নিরাপত্তার নামে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক 


যড়ধম্ত লবার অলক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে 
গেছে। তা হঙ্গে, একদিকে বিদেশী 
পু'জিবাদীদেয় 
স্বার্থে নিজেদের তাবেদার কটি 
প্রয়াস; অন্তদ্িকে দেশীয় পু*জি- 
বাদ্বীদের লঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতি- 
যোগিতাত্ন পরাজিত হয়ে দেশ 
বিতাগের নামে একচেটে মুনাফা! 
লুঠনের তাগিদ। লাম্প্রদায়িক 
খোলসের দৌলতে পরিশেষে উভয় 
যড়ষন্ত্ইী .সফল হলো! এতে 
সহায়ত! করলেন মুসলমান বুদ্ধি- 
জীবীরা--বিশেষতঃ লেখকশ্রেণী। 
স্বাধীনতা পাওয়ায় পর তাদের চমক 
তাঙলো। দেশ বিভাগের মূল 
উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করে তার] শিউরে 
উঠলেন । কারণ, দেশে শুরু হলে! 
রাজনৈতিক অনান্জকতা | রাজনৈতিক 
হত্যাথেকে শুরু করে নিবিচার়ে 
ক্ষমতার হাতত বদল হতে লাগলো, 
দেশের সের! সে দেশপ্রেমিকদের 
কারাগারে নিক্ষেপ করে বেপরোয়। 
অর্থনৈতিক লু$নের জন্যে চলতে 
লাগলো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই প্রতিঘোগিতার 
নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলো 
বিদেশী পু'জিবাদ্বীর!--যার! একই 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ছশে! বছর 
ধরে এই দেশের অধিবাসীদের পয়া- 
ধীন করে রেখেছিলে1।- 

এই অবস্থার প্রতি” বুদ্ধিজীবীদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে । ফলে, বুদ্ধি- 
জীবীদের একট! বিরাট অংশ হতা- 
শার গভীর আবর্তে নিমজ্জিত 


'ছলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই হতাশার 


বাঞ্জার লংরক্ষণের ' 


2 '॥ পাচ ॥ 


চরম শিকায় হলেন সধ্ান্বাধীনভা- 
প্রাপ্ত যুদলিম সাহিত্যিক দুমাজ। 
লাতচলিশের আগে ঘে উৎদাছ ও 
অন্কপ্রেরশা নিয়ে তারা কাজে 
ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, আর তাদের 
ভেতর মে উৎসাহ রইলোন।। ফলে 
তারা বুছস্তর রাজনৈতিক ও লাষা- 
ব্রিক উত্থান পতনের নীরব দর্শকে 
পরিণত হুলেন। তাঁর! হারিয়ে" 
ফেললেন নিজেদের সত্তা । প্রত্যেকে 
মেতে উঠলেন নিজেদের স্থথ- 
সুবিধে নিয়ে। অবশ্কই এর জন্তে 
শিল্পীদের পুরোপুরি দায়ী কয়! 
চলেনা । কারণ কোন দেশের 
রাজনৈতিক অস্থিতোই অট শিল্প- 
কমের অনুকূল নয়। যুগে যুগে 
আমর] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি 
লক্ষ্য ককেছি। এদ্রেশেও এমন 
অনেক দৃময় গেছে হধন রাজনৈতিক 
অস্থিরতার দ্বরণ অনেক প্রতিভান্ন 
অকাল মৃত্যু ঘটেছে। মধ্যযুগীয় 
বাওল। সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলে একথার সত্যতা গহজেই 
চোখে পড়ে। এবং যখনি রাজ- 
নৈতিক: স্থিতিশীলত৷ দেশে এসেছে 
তখনি . সাহিত্য ফলে ফুলে ভরে 
উঠেছে। সা তচল্লিশের ' পর 
একারণেই আমর] পূর্ব বাঙলার সেন 
বুদ্ধিজীবীঘের মৃত্য মিছিল অধলোকন 
করেছিলাম । 

॥ তিন ॥ - 

এতো গেলো প্রাক্-মাতচল্লিশ 
বাগলার মুপলমান লেখকদের কথা 
যার! লত্যিকার দরলতা এবং 
অগাধ শক্তি নিয়ে সাহিত্যক্ষেজে 
অবতীর্ণ হয়েও রাজনৈতিক চক্রান্তে 
ব্যর্থতা বয়ণ করেছেন। তাদের 
বার্তার পর এই গুরুধায়িত্ তরুণ, 
নেখকদ্দের উপর এলে পড়লো। 
কিন্তু কয়েক বছর পরই দেখ। গেলে! 
তরুণ লেখকদের অনেকেই যেন দ্বিন - 
দিন ঝিমিয়ে পড়ছেন। আবায়ো 
দেখ! গেলো নাহিত্যক্ষেত্রে ভাটার 
টাম। প্রবীণদের জন্তে আমাদের 
কোন ছুঃধ হিলোন! ৷ কারণ তরুণ- 
দের ভেতর আমর! ষে প্রাণের স্পন্দন 
লক্ষ্য করেছিলাম, ত! বেশ উত্সাহ 
ব্যপক । . কিন্তু কয়েক ব্ছর যেতে 
না ঘেতেই আমর হতাশ হলাম। 
দেখ! গেলো, রাজনৈতিক অন্নাদকত! 
প্রবীণদের মত নবীনদের তেতয়প্ত 
প্রচুর প্রতিক্রিয়া সুঠি করেছে। এমন 
ফি অনেক প্রতিশ্রতিবান সাহিত্যিক এই 
জঘন্ত অয্নাজকতায় প্রত্যক্ষ শিকারে 
পরিণত হলেন'।. পূর্বেই বলেছি, 
আমি কলাকৈবলবাদে বিশ্বাসী নই । 
অতএব আমি মনে করি, দেশের, 
সচেতন নাগরিক ছিমেবে কোন 
আত্মঘাতী, রাজনৈতিক অর্লাজকতার 
বিরুদ্ধে লেখনী ধান্প কল্পা একছন 
শেষাংশ ৬ষ পৃষ্ঠায় 
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গিনেমার টিকিট বে আরো ছা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সিনেমার টিকিটের দাম ঘে 
আরও বাড়তে পারে, তা মনে করার 
স্ষথে্ট দংগত কারণ-আছে। দীর্ঘদিম 
ধরে দিনেষা'ঠিক্রিটের দাম বাড়েনি । 
দিনেম। মালিকদের সংস্থা ই, আই, 
এম, পি এ অনেকদিন ধরেই রাজ্য 
সরকারের. কাছে বলে .আপছে, 
সিনেম! টিকিটের: দ্বাষ না বাড়াছে 


মিনেমা-কর্মচামীদেয়, ফোন দাবী 


দাওয়া পুরণ কর] তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। গত ১ই লেপ্টেম্র তার! 
' দরকারকে সপঃ্ইই'জানিয়ে দিয়েছিল, 
আসম লিনেমা ধর্মঘট এড়াতে হলে 
ববিলঙ্ষে টিকিটের ঘাম বাড়াবার 
অনুমতি দিতে হবে। কিন্ত আমর! 
দেখলাম, ১১ই সেপ্টে থেকে 
পিনে! ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল আর 


মাপিকপক্ষ তাদের সিনেমা হাউনে' 


লক আউট ঘোষণা করে দিল। 
লক্ষণীয় এই মে, দার! পশ্চিমবঙ্গের 
সাড়ে লাতশে! 'দিনেমা হাউলে 
ধর্মঘট হলেও লক আউট হয়েছে খুব 


কম সংখ্যক হাউসে এবং এই ধর্মঘট 


বেআইনী দোধিভ হয়নি। অথচ 


পয়ত্িশ দিন ধর্মঘট চলার পর, 


অকন্মাৎ দেখা গেজ ভার অবসাদ 
এবং ঘে শর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহত ছল 
তাও রীতিমত বিদ্যন্ধকর ও হতাশা- 
জনক। | 

বেতনছারের পুনবিন্তাস, বোনাদ 
ও বন্ধ পিমেষাগুলি খোলার দাবীতে 
" ধর্মঘট শুরু হয়েছিল । কিন্তু দেখ! 
' গেল, এই দবাবীগুলির: স্থলি 
শ্রীধাংপার কোন অস্ত্রে না পৌছেই 
আচম্‌গ! ধঘট তুলে মেওয়] হন । 
এমন কি যর্মঘট চলাকালীন পীরতিশ 
| দিনের বেতন পর্যস্ত কর্মীরা পেলেন 
না--পেজেন শুধু এক মাসের অগ্রিষ 
টাকা, ঘা পরবতী পর্যায্রে ফেটে 
, নেওয়া হবে ক্রমান্বয়ে । বেতন ও 


বোনাল লম্পর্কে শুধু আশ্বাস বাণী 


শোনানো হুয়েছে। কয়েকটি লিনেম 
হন খুলেছে বটে ভবে তা কিখিত 






৬ ৬১ রাজা স্ববোধ মতিক ধোয়ার, কাঁজকাতা-১৬ 


পা 


শর্তানঘায়ী নয়। স্থতরাং বটের 


ফলেই যে হুলগুলি খুলেছে_এষন 


দ্বাধী কেউ করতে পায়ে না। বেঙ্গল 
মোশন পিক্চার্স এমপিরিশ্র ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে ধর্মদটেন্র নামে চু এই যে 
প্রহসন হকে গেল, তার পেছনে 
কি কোন উদ্দেশ্ধ সেই? ই, আই, 
এয, পি, এর টিকিটের দাষ 
বাড়ানোর দ্বাবীকেই কি. পরোক্ষে 
মদত দেওয়া হল না? টিকিটের 
দাম ন! বাড়ালে শ্রযিকদের দাবী 
পূরণ করা যাবে না। ধর্মঘট শেষ 
হয়েছে, এবার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক 
দাবী মেটাতে হবে। অতএব 
সরকারের ওপর এবার বেশী করে 
চাপ এলেছে-_টিকিটের ঘাম বাড়াতে 
হুবে। আর উপায় কি? 

কিন্তু সিনেমার টিকিট তে! 
এমনিতেই ধামী হয়ে রয়েছে, ভার 


ওপর আরও দামী হলে সাধারণ 


দর্শকদের ওপর চাপের, বোঝ! আরও 
বাড়বে না কি? আপলে পিনেম। 
টিকিটের ওপর দরকারী করের হায় 
এত বেদী ঘে, দিমেম] শিল্প টিকিট 
বিক্রী থেকে যে টাক] পায়, তা দিয়ে 
শ্রমিক কর্মচারীদের বাড়তি দাবী 
মেটানো সত্যিই কষ্টকর । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য লরকার পিমেমার টিকিট 
বিক্রীর টাকার শতকরা! একফটি ভাগ 
কর বাব আদায় করে নেন, আর 
বাকি উনচল্লিশ ভাগ লিনেষ। শিল্পের 
হাতে ছাসে। স্ত্য়াং "টিকিট 
বিক্রী নিংহভাগটাই দ্বধঙ্গ করে, 
বসে আছেন সরকার । বিনিময় 
হারের এত বৈষম্য কিন্ত পিলেমার 
টিকিট ছাড়া আয় কোথাও দেখ 


ঘায় না। কিন্ত প্রশ্ন, এমনটা হবে 


কেন 1 পিলেমাকে বল? হয়, ‘শস্তার 
প্রমোদ মাধ্যম-তার কি এই 
মমুন। ? পশ্চিমবঙ্গের দিনেমা- 


প্রদর্শনী, থেকে লরকার দৈনিক গড়ে 
তের অক্ষ টাকা জয় ফরে খাকেন। 
এই বিপুল 


পতিসাঁণ টাকার অঙ্ক 


স্াতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল! বই . 
১। গ্যাসের আণবিকতত্ব / গ্রপ্রতীপকুমার চৌধুরী / ১২*** 
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কিছুটা হ্ৰাস করে ঘদি সরকার করের 


বোবা কিছুটা কমান, তাহলে 


* টিকিটের দামও তেমন আর বাড়েনা, 


তেমনি দিনেমা শিল্পের হাতেও কিছু 
বেশী টাক! আপে, যার ফলে সিনেম! 
কর্ষণেরও অর্থনৈতিক : দাবীগজির 


, পূরণ কিছুটা হতে পারে । কিন্তু তা 


বুঝি হবার , ময়_দরকার করের 
বোকা হাক্ধা যরতে' চাননা। 
অঙ্গদানে, প্রযোজনাতেও এগোবেন, 
এগিয়েছেনও কিছুটা--কিন্ত প্রাপ্য 
কর আদায়ের কণামাত্র হ্রাস করতেও 
নারাজ ।. অতএব, লিনেমার টিক্ষিট 
আরও দামী হতে বাধ্য । 


গ্রপ থিয়েটার | 
ফেডারেশনের 'নাট্যোত্সব 


প্রতি এক লাংবাদিক লশ্মেমনে 
প্রপ থিয়েটার ফেডারেশমের নেতৃ- 
বৃন্দ জানান যে, ফেডায়েশন আগামী 
১ ভিদেছ্বর থেকে ৮১ সালের ফেব্রু- 
্লাগী মাল পর্যন্ত একটানা প্রায় তিন 


মাসের এক নাটোযোৎসবের আয়োজন 


করেছে' দৃক্ষিণ ফঙ্গকাতায়ন মুক্ত 
অঙ্গন যঞ্চে। মোট: প্রায় ৬৫টি 
অপেশাধারি নাট্যপংস্থাঁ এই উৎসবে 
যোগ দিচ্ছে। 

এই "উৎসবের মধ্যে- নাটকের 
অতিরিক্ত আছে তিনটি লেহিলার। 


তার মধ্যে প্রথম দিন পুরনো দিনের . 


অতিমেতা ও কলাকুশলীদের সবঘর্দনা 
জানানো হবে। অতীত দিন নিয়ে 
ভারা আলোচনা করবেন.। দ্বিতীর 
দিনের সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন 
কৌতুক অতিনেতারা। অভিনয়ের 
এই বিশেষ দিনটি নিয়ে আলোচনার 
আয়োজম করার দ্বায়িত্ব নিয়েছেন 


ভাস্থ বন্দ্যোপাধ্যার। তৃতীয় দিমের 


লেবিনায়ে নাটক, নাগাকার, অভি- 
মেতা, অতিনয় নিয়ে লামগ্রিক্ক 


্ আলোচন! হবে। 


“নৃকান্ত' তথ্যচিত্র 

. বন্ধ আকাজ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত 
পশ্চিমবঙ্গ দরকার কর্তৃক প্রযোজিত 
তথ্যচিত্র “মৃকান্ত? ২২ নেম প্রথম 
ঘেখানো! হল গোক লন হলে । 
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম থেকে 
মৃত্যু জীবনের ঘটনাবলী, কবির 
কবিতার আলোকে তদানীস্তন 
অবস্থা এই চিত্রে বণিত হয়েছে। 
যদি পরিপর খুবই অল্প তথাপি 
পরিচালক সুদীপ রায় চেষ্টায় “ত্রুটি 


₹ করেননি। সুর দিয়েছেন শ্রীদীপক 


চৌধুরী । 

তথ্যচিত্র শুরু হবার পূর্বে ‘সুকাস্ত 
স্মরণে এক আলোচনাচক্রে দহঘোগী 
পরিচালক কবিভ্রাত] 
ভট্টাচার্য বলেন, বৃহ জায়গা কাট- 


| ছাট করতে আমর। বাধ্য হয়েছি, যা 
খুবই বেদনাদায়ক । রাজ্য সরকারের . 


তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আালো- 


অশোক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮০ 


বাওলাছেশের সাহিত্য এ 


৫ম পৃষ্ঠার পত্র 
লেখকের উচিতই নয় শুধু, পবিত্র 
দারিত্বও। দৌভাগ্যবশতঃ আমা- 


দের অনেক দাহিত্যিকের ক্ষুধার 
লেখনী গণশীবনের নিরাপত্তার 
'তাপিদে ক্ষিপ্রগতিতে চলেছিলোও। 
কিন্ত তগগানীস্তন সরকার এসব ক্ষেত্রে 
শিল্পীর হ্বাধীনতণ অস্বীকার করলেন । 
বেশ কিছু সংখ্যক লেখক কারাগারের 
অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হজেন। 
দাহিত্তিক মহলে নেমে এলো! গভীর 
হতাশ৷ ৷ প্রকটিত হলো নীতি- 
বহ্চাতি ও শ্বার্থপযতা। দেখা 
গেলো," কোন কোম লেখক রাঈ্- 
নৈতিক পরিস্থিতির উপর লিখে 
জনসাধারণের .গুচু্ অভিনন্দন ও 
দাধুধাঘ পেয়েও শেষে এহন বিষয়ের 
উপর লেখনী ধারণ করলেন, যার 
"গণবিরোধী রশ দে! প্রশ্নাতীত । 
তবু কেন তিনি লিখে গেছেন? 
টাকায় লোভে কি? না, টাকাত্র' 
লোভে নয়, শুধু সামাজিক নিরা- 
পত্ভার লোভেই লেখক এমন গৃহিত 
কাঁজ করতে পিছপা হলেন না। 
কারণ শিল্পীর ষে স্বাধীনতা সুস্থ 


| শিল্প বিকাশের একমাত্র উপায়, 


পাকিস্তানে নে জিমিলটির 'নিদারুণ 
অভাব ছিলে1। এডে. একদিকে 


| খাটি গণ লাহিত্য তথা সাহিত্যে সুস্থ 





চনায় বলেন, ক্ষমতাক্ম আমায়, পর 
থেকেই কবি স্বকাস্তকে নিয়ে এ 
ধয়মের একট] চিত্র করার কথা আমর 
ভাবি। সেই ভাবন] আজ বাস্তব 
হয়েছে । এ আঙ্গোচনায় দেবব্রত 
মুখোপাধ্যায় ও ধরণ সিত্র বজব্য, 
যাখেন। সভাপতি ছিঙ্গেন কলকাতা 


লাহিত্যের 
বাবে? স্তৰ্ধ ছয়ে যাবে এর অগ্রাভি- 
যান ? এবার এগিয়ে এলেন আমারে 


তারা জীবন্ত । 
মনোনিবেশ করলেন পকল প্রকার 


ৰ পিজা জেগে 'গঠেমিএ 
অন্তদ্দিকে প্রতিশ্রুতিশীঙগ লেখকদের 
পশ্চা্পনরপের ম্থযোগে কিছু 
পেশাধায়ী লেখক সাহিত্যের আসর 


- জশীকিয়ে বসজেন বলে লাহছিতোর 


মান শৃন্ধের কোঠায় গিয়ে ঠেকলো। 
একমাত্র এই কারণেই এমন বহু হাটি 
পুরস্কৃত হলে? যাতে না ছিলে! খাটি 
শিল্পগুণ, ন! গণজীবনের ছাপ। 
শুধু শিল্প হুটি "করে এখানে জীবন- 
ধারণ করা বা সামাজিক নিরাপত্তা 


অক্ষপ্র রাখা অপন্ভব বলেই হয় 
শিল্পীরা জীবিকার ভাগিছে এটিকে 


শুধু খের - পেশা হিসেবে গ্রহণ 


করেছিলেন, অথব! লিক্ষিল্প ছুট 
বসেছিলেন । 
এ ভাবে প্রায় দেড় দশক চলে 


গেলে!। গাহিত্যের ক্ষেত্রে আমর! 


"যা পেলাম তাতে আমাদের কলঙ্ক 
-ঘুচলোমা। 


প্রবীণের! বিদায় 
নিদেন,: মবীনেয়! সামাজিক ও 
আধিক নিরাপত্তার লোভে প্রতি- 
ক্রিয়াশীলতার কাছে আত্মমমপ্ণ 
করলেন। কিন্তু তাই বর 
গতি স্তব্ধ - 





তরুণের!। 
এদের কম কিন্ত হৃদয়ের উত্তাপে 
তার! সাহিত্যচর্চার 


বয়েস ও অভিজ্ঞ! 


সামাজিক আচার ও নীতিবোধকে' 


বিশ্ববিস্তালয়ের লহ উপাচার্ধ অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতি ডাছে 


শ্রজ্যোতিবিকাশ দত্ত ।. 


ইসক্রা থিয়েটারের 
স্বপ্নের নগরী 


' লশ্প্রতি যোগেশ মাইমে ইসক্রা 
থিয়েটার গোঠ্ীর 'দ্বপ্রে্র লগগী, 
প্রথশিত হলে] । রচনা ও পরি- 
চালন] করেন জ্ীকাত্তিরলন রায়। 
নাটকটির মৃল বিষয়বস্ত হলো, বৃটিশ 


লাম্রাঞ্যবাহ কলকাতাকে গুঁপনিবে- | 


শিকত্যার বেন্দস্থল করে গায়! দেশে 
কিভাবে শোষণ ও শাসন চালিয়ে- 
ছিল। এবং মাটকে এদেশের 
পু'জিপতির! কিভাবে দাম্রাজ্যবাদ্বী- 


"দের ভাবে্দারি করে শ্রমিকের 


উপর শোষণ চালিয়েছিল তার ছবিও 
আছে । ' এলবাট সাহেব ও উমানাথ 
এই দ্বৈত তৃমিকায় পীকান্তি রায় 
চমৎকার অতিনয় করেছেন। 
অন্তান্তত্বের অদ্ভিনয়ও মোটামুটি 
ভালোই হয়েছে। 


শক্তিকে পাঠকের--বিশেষ করে 
প্রাপবান পাঠকের দৃ্টিশীমান্র নিস্তে 
এলে|। কিন্ত তারাও শ্বাভাবিকভাবে 
শিল্পচর্চায় মমোনিবেশ করতে পার- 
লেন না। তাদের অসাধারণ গ্রতা- 
বের লামনে পযর্ন্ত হয়ে প্রবীণ 
মবীন লকলেই তাদের বিরুদ্ধে 
ৎড়াহস্ত হয়ে গেলেন । এরা তারা 
ধার রাজনৈতিক অয়াদ্কতার কাছে 
নতি স্বীকার করে সাহিত্যকর্ম ছেড়ে 
দিয়েছিলেন, এবং যার! সামানিক-ও 
আিক প্রতিপত্তিয় লোভে 
ঘের বিবেক ও বুদ্ধিকে বিকিয়ে ছি 
ছিলেন। এই ছুই দলের লশ্মিলিত, 
আক্রমণেঞ্জ আমাদের তরুণরা] আত্ম- 
দমর্পণ করেননি, এটাই ছিলো এক- 
মাজ আশার কথা। | 
(আগামী লংখ্যায় নযাপ্য ) 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর ১৯৮. 


ৰ্‌ be ৰ 
শ্রমিক-কর্মচারী সৎবাদ ' 


এফ সি ত্রাই কমীছের . 
চাকরীর নিৰাপতা দাবী 


এই নমাজ বাবস্থার বেকামীর 
জে আন্ন একট! সমন্তা হল চাকুন্নীর 
নিরাপতা। চাকরী: পাবার পর 
চাকরীযে থাকবেই, এ গ্যারান্টি 
দেওয়া যায় না। গত ১৮ নভেম্বর 
তারত সভা হলে ফুড কর্পোরেশন 
অফ ইণ্ডিয়া এমপ্রয্লীজ ইউনিয়দের 
হুদ্বিন ব্যাপী লশ্মেলনে এ দিকটা 
নিয়েও আলোচনা হর়। নতুন 
“কিম নিয়োগ" বন্ধ করা, বেতন 
“কাঠামোর পুনবিন্তাস, 
নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিদন করায় 
অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে সকল 
কর্মচারীকে দীর্ঘস্থায়ী দংগ্রামের জন্ত 
তৈরী থাকতে আহ্বান জানানে|- 
হয়। 
ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চল শাখার 
নব নির্বাচিত সম্পাদক দি আর 
বিশ্বাস বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় 
সয়কারের দীতি হুল সবরকম ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনকে বানচাল 
এ জাতীর নিয়াপত্তা অডিন্তান্দ 
করে তারা এ ব্যাপায়ে এগিয়ে 
ছেন । সম্মেলন থেকে এই আইন 
বাতিলের দাবি করা হয়। লকশ্রেলন 
খেকে খাস্তশস্তের সবরকম বেসরকারী 
ব্যবদা বন্ধ কয়ে দিয়ে হু থাগুনীতির 
মাধামে এফ, নি আইকে একচেটিয়। 
ব্যবসা করতে-ঘেবার দাবিৱ শভ্রানানো 
হয়। 
এখুনি মজুরী ঘোষণা! না হলে 
সংবাদপত্র কমীরা 
আন্দোলন করবেন 


= লংবাদপঞজ এবং লংবাদ দংস্থা- 
লমূছের জাতীয় কন্ফেভারেশন আজ 
প্রধীনমততীকে এক আবেদনে অবিলম্বে 
লংবাদপত্র শিল্পের কমাঁদের মজুরী 
সম্পর্কে বিজঞপ্থি দ্রিতে বলেছে। 
ফন্ফেভায়েশনের তরফে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দির1! গান্ধীকে লেখা এক 
চিঠিতে পঞ্জিকার বলা হয়েছে, 
অবিলন্বে এট। ন! কর! হলে পংবাদ- 
পত্র. শিল্পের কমাঁদের আবার 
আন্দোলন শুরু কর! ছাড়া গত্যস্তর 
থাকবে না। যার ফলে লংবাদপত্রে 
পাঠকদের প্রচণ্ড বিপত্তিতে পড়তে 
বে। | | 
এই চিঠিতে স্বাক্ষয়কায়ীদেয় 
“মধ্যে আছে কন্ফেভায়েশন, লারা 
তায্নত দংবাদপঞ্জ কর্মের ফেডা- 
রেশন, ভারতীয় বার্ভাজীবী লংঘ, 
পিটি আই ইউনিয়নগুলির ফেডা- 
রেশন এবং ইউ এম আই কর্মা 
ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃদ্দ। 






চাকন্ীর . 


চিঠিতে বল! হয়, প্রায় পনেয় 
বছর যাবত সংবাদপত্র শিল্পের কমর] 


মজুমী সংস্কারের জন্য অপেক্ষা 
করছেন। এর মধ্যে জীৰন হাতার 
খরচ বেড়েছে প্রচণ্ড সাত্রায়। 


অন্তান্ত শিল্পের কর্মীদের বেতনের 
সংস্কার হয়েছে বার কয়েক তারই 
পাশাপাশি সংবাদপত্র শিল্পের কমী- 
দের বেতন 'প্রকৃস্তপক্ষে যেন আরো- 


কষে গেছে। 


সাধারণ বীমায় প্রতীক ধর্মঘট 


১৭ নভেম্বর সার! দেশে তৃতীয়, 
চতুর্থ শ্রেণীর ২৪ হাঙ্জার বীমা কর্ম- 
চায়ী একদিনের প্রতীক ধর্মঘট 
করলেন । সাধারণ বীম1 কর্মচারী 
সার? তারত লমিতি ভিসেছর মাসের 
মাঝামানি এই শিল্পে লাগাতার ধর্ম- 
ঘটে আহ্বান জানিয়েছে । ধর্মঘটে 
লামিল হবার জন্ত এই শিল্পের কর্ম 
চাক্সীঃ1 শীগপির গোপন , ব্যালট 
ভোটে অংশ নেবে । দাধারণ বীম! 
কর্মচারীদের জাতীয় কনফেডারেশন, 
লাধারণ বীমা কর্মচারী সমিতি ও 
জাতীয় সাধারণ বীমা কর্মচাহী ইউ- 
লিয়নের তরফ থেকে এক যুক্ত 
বিৰ্বৃতিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ- 
অস্রক গত ৩*শে সেপ্টেম্বর যে গেজেট 
প্রকাশ করেছে তাতে একতরফাভাবে 
কর্মচায়ীদের বেতন সংশোধন, প্রতি- 
ভেপ্ট ফাং, দিক লিভ "ও বোনাস 
লংকোচন করা হয়েছে। এছাড়া 


" কর্মচারীদের শিল্প বিরোধ আইনের 


আওতা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। 


ফাইজার কারখানায় ধর্মঘট 


ফাইজার কোম্পানীতে ধর্মঘট 
চলছে একমাস ধরে । এই কোম্পা- 
নীর প্রতিটি শাখায় কাজ বদ্ধ। 
অটোমেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতেই শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট 
চালাচ্ছন। এদের অন্তান্ত দাবিও 
আছে। ফাইজার কর্মচারীদের ধর্ম- 
ঘটের সমর্থনে বিভিন্ন ভেষজ শিল্প 
সংস্থার শ্রমিক কর্মচায়ীর! সম্প্রতি 
ফাইজায়ের গেটের সামনে একটি বড় 


জমায়েত করেছেন । 
সিপ্ডিকেট ব্যাঙ্ক কর্মীদের . 
লাগাতার আন্দোলন 


পিত্িকেট ব্যাংকের মালিকপক্ষ 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে 
অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ কর়েছেন-_ 
এই অভিযোগে সিপ্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ 
ইউনিয়ন লাগাভান্ন আন্দোলন 


চালাচ্ছেন। ইউনিয়নের দাবি, 
কেন্দ্রীয় লর্কারের নির্দেশ অন্থযাক্ধী 
এমপহ্মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সাব 
স্টাফ নিয়োগ, কর্মচারী “স্বার্থ বিরোধী 
গোপন চুক্তি বাতিল ইত্যাদি । 

[ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্ম- 
চারীফেয আন্দোলনের বিস্তৃত খবর 
দর্পণ পিক! দপ্তরে পাঠান ] 


সদাঁচারী বাবা 


১৭ পৃষ্ঠার পর 
ঘের খর্ব করে রাজীব গান্ধী রাজ- 
নীতিতে আনছেন । 
শ্রমতী গান্ধীর অন্যতম উপচেষ্ট! 
দ্বামী সাচান্ী বাবা ওকে মহানন্দ 
ওরফে শাত্তিশ্বযনণ বজেছেন, “রাজীবের 
অবশ্তই রাজনীতি কয়| উচিত । 
এর ফলে দেশের খুব মজল হ্বে।” 
' কে এই দদ্াচারী বাবা? দিলীত 
মতিবাগে একটা পিঙ্ক রঙের ঝকঝকে 
তকতকে বাড়ি দেখ! যাবে, ধার 
বাইরে বোর্ডে স্বামী সদাচারী নাম 
লেখা আছে। বাড়ির বাইরের 
ঘরের ঘেওয়ালে স্বামীয় ফটোর 
পাশে গুরু নানক ও শ্রীমতী গান্ধী 
স্বাক্ষর যুক্ত ফটে! ছুটে] টাঙ্জানে! 
আছে। ছ্বরে লব মময় লোকজন 
আপা যাওয়া করছেন, বেশির তাগই 
কং (ই) দলের লদন্ত। স্শীলা 
৫) ও দরহ্থ তী, .এই দুজন মহিলা! 
ত্বামী বাবার সচিবের কাজ করেন। 
গু এক তক্ত বাবার মহিমা প্রচারে 
পিযষলা থেকে এক বই প্রকাশ 
করেছেম। বইতে গ্রমতী গান্ধী ও 
তার মস্রিপভার সদস্তদের সঙ্গে 
স্বামীজীর ছবি শোতা পাচ্ছে। 
এই নদাচারী বাবাই নাকি এখন 
এক নলগ্ঘর সফদবরঞং রোডের প্রিয়" 
‘তম ব্যক্তি | - শ্রীমতী গান্ধী কোন 
পিত্বাস্ত নেওয়ার আগে "বাবার 
প্রায় নিত্য আগমন চজে। 
নদাচারী বাবার কথামতো 
অক্টোবয়ে সত্তর হাজার টাকা খরচ 
করে শ্রীমতী গান্ধী মহাযজ্ঞ করালেন। 
লাধুবাবা দাবি করেন যে, তক্তের 
কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে তিনি 
-& টাকা খরচ করেছেন। বীরেন 
ব্রহ্মচারী সম্পর্কে সদ্বাচারী বাব] 
বলেন, “আনি তান্ত্রিক, তিনি ষোগী। 
তিনিও এ লাইনে ‘বড় একজম। 
তবে তন্ত্রের শক্তি যোগবলেয় চেয়েও 
বড়, তাই আমি ধীর়েন্র ব্রহ্মচারীর 
চেয়ে বড় 1” 
দিদীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক- 
দের মতে, লম্প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর 
কাছে ধীরেজ ব্রদ্ষগাীর আকর্ষণ 
কমেছে। 
শ্রীদতী গান্ধীর বাড়িতে ঢুকতে গেলে 
নিরাপত্তা বাছিমীর লোকেরা তাঁকে 
বাধা দেক্স। সঙ্দাচান্ী বাব] শ্রীমতী 
গান্ধী লম্পর্কে বলেন, “তিনি একজন 


' গান্ধীর 


এখন ধীর়েশ্ বরহ্মচায়ী ' 


মহীয়সী মহধিলা। অন্যের দুঃখে 
তিনি কাতর হুন। ভার মতে 
দেশনেতা বিরল । এবারে তার 


* শপথ মেওয়ার দিনটা শুভ ছিল না। 


তথাপি ভঙ্জরবলে তার পথের বাধা 
কাটিয়েছি ও দিনটাও শুত হয়ে 
গেছে। ঘর্দিও ১৯৮২ পাল পর্বস্ত 
প্রধানমন্ত্রীর দুঃসময় যাবে ।” 
স্বামী লদাচারী বাবা গাঢ় লাল 
রঙের কাফতাম পারেন, কপালে 
একটা টিপ থাকে । ভেঙগভেটের 
একটা গ্ধির উপয় তিনি বমেন, 
বাদিকে একটা গোদয়েজ আলমারি 
ও ফোন, ডানদিকে একট] ব্রিফকেন 
থাকে । সামনেই দেওয়ালে ঝুলছে 
একটা রাইফেল | “স্থায়ী” সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবে 
ভাঙবেন সে দিনটা £রবোধহয় তিনি 
পাজি পু'থি দেখে পরামর্শ দেবেন। 


মানেক। 
১ম পৃষ্ঠায় পর 


মানেকা গান্ধীকে সভাপতি করার 
জন্য তোড়কোড় শুরু কয়েছেন। এ 
ব্যাপারে উপরোক্ত নেতার! বিভিন্ন 
রাজের প্রভাবশালী যুব মেতাদের 
লঙগ্গে কথা বলে তাদেরকে প্বমতে 


নিয়ে আনেন । নয়ের বন্ধুরা কেন্ত্রীর' 


মন্ত্রিসভার কক্সেকজন মন্ত্রী এবং 
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশের 
কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখ! কন্রে প্রস্তাব দেন যে, “আপ- 
নার। ইন্দিরা গান্ধীকে বলুন ষে, বর্ত- 
মান পরিস্থিতিতে মানেকা গান্ধী যুব 
কংগ্রেসের দায়িত্ব নিলে সংগঠন 
মজবুত হবে 1 | 
জান! গেছে, কেন্দ্রীয় মঞ্রিলভায় 
কয়েকজন সপ্তয়ভক্ত মন্ত্রী এবং বিতিন্ন 
রাজোর কয়েকজন মন্ত্রী শ্ীষতী 
কাছে যুব কংগ্রেণের 
পরবর্তী সভাপতি কয়ার জন্ত মানে- 
কার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। 


কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী নাকি তাদেরকে ' 


বলেছেন, “'মানেকা রাজনীতিতে 
আসুক এটা আমি চাই না। ওকে 
এখন ছেলে মান্য করার দ্বিকে সময় 
দিতে হবে ।”” 

প্রতী গার্ধীর মনোতান জানার 
পর মানেকার সমর্থকরা] এ ব্যাপারে 
আর ফোন কধা বলেন নি। 
পরে জগদীশ টাইটলার, সপ্রয্ন মিং-র] 
জীমতী গান্ধীর কাছে আবার মান 
মানেকাকে যুব কংগ্রেস সম্তাপতি 
করার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু শ্রীমতী 


' গান্ধী তাদেরকেও এ ব্যাপায়ে কোন 


রকম জল ঘোলা করতে নিষেধ 
করেন। 

জানা গেছে, মানেক1 গান্ধীর 
মা শ্রীমতী -আমাতেশ্বর আনন্দ 
মেয়েকে যুব কংগ্রেসের সাপতি করার 





॥ সাত! 


জন্তু লয়ে যন্ধুবান্ধবদ্বের কাছে 
উৎসাহ প্রকাশ কঢেডিলেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর মনোকাব জানায় 
পর তিনি নাকি খুব ক্ষুদ্ধ হন । 

অরুণ্‌, নেহেরু অথবা কাশ্মীন্র ' 
থেকে নির্বাচিত এম শি গুলাম নবী 
আজাদকে যুব ক'গ্রেসের পর্বত 
দতাপতি করার জগ্ত বলবেন বলে 
আগে থেকেই প্রীদতী গা্ধী ঠিক করে 


রেখেছিলেন । অবশেষে তিনি গুলাম 


নষী আকঞ্জাদকেই ষুব কংগ্রেলের 


দতাপতি হিদাবে মনোনীত করেন। 

কিন্ত প্রধতী ইদ্দির! গা্ধীর-এই 
সিদ্বাস্তে মানেক গান্ধী, তার মা 
আষাতেশ্বর আনন্দ এবং সময়ের কিচু 
স্বমি্ঠ বন্ধু ও রাশুনৈতিক সহকর্মী 


স্লীতিষমত ক্ষুজ। স্যর সৃতার পর 


ফানেকার প্রতি গ্রমতী গান্ধীর পরি- 


বঠিত আচরণ নিয়ে ভিতরে ভিতরে 


প্রচণ্ড গমালোচন? শুরু হযে গেছে । 


কুকুত্ী ব্রা 
ভেঙ্গাল গ্শল। 


ওড়ে মশল। প্রপ্ত চকায়ক্ক এবং 
বিক্রেতা মহৰ্ষি দত্ত রোডের কৃষ্ণ- 
চঙ্গ দত ম্পাইসেদ (প্রাঃ) লিমিটেডের 
বিরুদ্ধে পৌর আদালতে এক মামল। 
চলছে। . 
কলকাতা পৌর সহায় স্বাস্থ 
বিভাগ থেকে আদালতে অতিযোগ - 
করা, হয়েছে যে, এ প্রতিষ্ঠানের 
কুকি ব্্যাঞ্ লঙ্কার গুড়ে! মশায় 
তেদ্বাল পাওয়া গেছে। পৌরসতার 
অভিমত 


পাবলিক এমালিস্ট "এর 
অনুঘায়ীই.এ মামল। চলছে। 





রূপবাণী, অরুণ, ভারতী 
(প্রত্যহ --৩+ ৬, ৯) 


| বান্টি, নেত্র, জয়', অলকা, মায়া, 


জয়ী, বৈরী, উদয়ন, 
পলু। ( সেদিগুর ) 
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ওঁড়শার সাংবাদিক মহাপাত্রের কাহিনী 


ছবিয়াণী হত্যা মালা এক 
নতুন পথে বাক নিয়েছে। তায়. 
লাংবাদিক স্বামী নংকিশোর মহা 
পাত্রকে অতি দধ্প্রতি জোর করে 
'তুলে নিয়ে গিয়ে করেকটি লাদা 
কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে এবং লিখিত 
বিবৃতি পড়তে বাধ্য করে তাটেপ 
করে রেখে তার পর ছেড়ে দেয় 
হয়। 

ওড়িশার বিলুঙ্াথাই নদীর পারে 

গত তেমর! অকটোবয় বলাৎকারের 
পর সাংবাদিক স্বামীর সামনেই ছবি- 
রাপীকে নৃশংসভাবে হত্যা! কয়া হয়। 
স্বামীর উপস্বিতিতেই ছবিযাণীকে 
পরপয় ১১ ব্যক্তি ধর্ষণ কয়ে। এর 
মধ্যে ছিল বিরধী ব্লক কংগ্রেস (ই) 
হলের আহ্বায়ক-্দিধাকর নায়ক এবং 
রক কংগ্রেস (ই) লম্পা্ক নন্দ 
কিশোর মোহাত্তী। এই দুই কংই 
নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং কটকের 
বিচার" বিভাগীয় ম্যাজিট্রেট গত 


২৯শে অকটোবর এদের -শর্তাধীনে 
জামিম দ্বেন। 
ওড়িশার বিরোধী দলগুলির 


লদশুর! এই মাহলাকে বেন্দর করে 
কংই দলের বিরুদ্ধে জনমত পঠন 
করছেম। অপরদিকে ওড়িশার মৃখ্য-. 
মহী জে বি পট্টনায়ক বিযোধীদের 


এই প্রস্কাকে বানচাল করতে প্রশা- 
দনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 
বিরোধী দ্বলগুলির জনমত 
গঠনের প্রয়াপকে ব্যর্থ করতে গত 
২৮শে অকটোবর বিরদ্দীতে কংগ্রেম 
(ই) দলের পক্ষ থেকে একটি জনসভা 
ডাকা হয়েছিল । কিন্তু সেই জনসতা। 
অঙ্কিত হতে পারেন্লি। ব্যাপক 
পুলিশী ব্যবস্থা লেও স্থানীয় যুবকের! 
কালে! পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান 
এবং দ্বাবি করেন যে, ছবিরানী হত! 
মামলাকে ধামাচাপা দেবার যে 
প্রশাসনিক প্রয়াস চালানে! হচ্ছে ত। 
অবিলছে বন্ধ করা হোক। বিক্ষোভ 
প্রদর্শমকাযীর1 বলেন যে, বিরদীগর 
জমসতায় ভাষণ দেবার কোন নৈতিক 
অধিকার মুধ্যমস্ত্রীর নেই। পুলিশ 
বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মিবিচারে 
লাঠিপেটা করে এবং প্রায় শতাধিক 
বিক্ষোতকায়ীকে গ্রেধার কয় হয়। 
গত ২৯শে অকটোবর আরও 
একটি ছটা ঘটে। হছবিরাপীর 
লাংবারিক স্বামী - নবকিশোৱ ভুব- 
দেশ্বরে ছিলেন দৈনিক প্রগতিবাদীর 
ম্যানেজিং এডিটার রবি. জালের 
বাড়িতে ৷ পুত্র ভ্যানিকে দেখার জনত 
তিনি নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওন! 
দেন ২৯শে অকটোবর কাল সাড়ে 





ধীরেন্দর ব্রহ্মচারী 
২য় পৃষ্ঠার পর 


কাছাকাছি থাকতে খুব, চেষ্টা 
করছেন । কিন্তু বাধ দেধেছেন রাজীব 
গান্ধী শ্বয়ং। তিনি ওঁকে আগা" 
গোড়া লক্ষ্য করে আলছেম। এখন 
কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন 
না। পারছেন না একদা! প্রিয্ন- 
তাজন কমল নাথ, জগদীশ টাই- 
টলারও। ওুঁঘ়া দুজন তাদের সঙী- 
ল’খীদের নিয়ে বিরুদ্ধাচায়ণ করছেন। 
চাইছেন ব্রক্ষচান্নীর অজান] তথ্য 
ফাদ করে দ্বিতে। আর কাশ্মীয়ী 
জবিতে! তাকে শক্ত মনে করে।, 
এই জবি জানে, উনি কত তয়ানক। 
জানেন মানেক! গান্ধী । তিনি 
স্বামীর বিয়োগাস্তক ঘটনার ব্যাপারে 
তাকে অনেকখানি দায়ী বলে মনে 
করেন। তাছাড়া সঁবচেয়ে বেশী 
করে বুঝেছেন শ্রীমতী গান্ধী জে, 
দেজ্ত ধীরেন্র এখন তার চক্ষু শূল। 
এই অবস্থায় ব্রদ্ষচান্দী প্রায়ই” 
এখান ওখান হচ্ছেন আসছেন। 


কাঠমাওুভে বিরাট প্রানাদ বাড়ি 
কেনার মামেও ষাচ্ছেন। ষাচ্ছেন 
বাহামায়। একসময় বিশেষ 





লম্পাহক কর্তৃক দীশালী প্রেশ, ১২৬/১, আচার্য এরফুরচজ রোড, ক 


কয়ে "গুরুতর জরুমী পরিস্থিতির 
দিনগুলিতে আকাশবিহারী বাব? 
হিসেবে মাম করে বিতকিত ধীরেন্র 
আবার তার চারপাশে রহ্‌স্ডের ডি 
করছেন। তার গন্ডিবিধি ভাল 
ঠেকছেম1। . তাল ঠেকছে না হঠাৎ 
হঠাৎ এখান ওখান উড়ে যাওয়।| 
কারণ, তিনি বোষতভোল', কণর্দক- 
শৃন্ সাধু নন.। তিনি বিত্তবান, উড়ো- 
জাহাজে চড়া তার কাছে কোন 
ব্যাপারই নয়। আর বড়বড় ঘরে 
যাতায়াত কর? ছাড়া দেশ দেশাস্তরে 
বড় গভীর যোগাযোগও তার আছে। 


তিনি জানেন ধার? তাকে অপছন্দ . 


করছেন, বেপাভা করে দ্দিচ্ছেন 
তাদের অনেক কেচ্ছা কাহিনী, 
গোপন কথ! ৷ তাই তার তৃণে আছে 
অনেক শক্তিশালী অস্ত্র | তিনি 
মেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন। 
তবে তিনি লেরকম কিছু করলে 
নিজেও বড় রকম ঘা খাবেন। তার 
বিরোধী! সেরকম ব্যবস্থাই কর- 
ছেন। একদিকে তিনি যেমন 


লড়াইয়ের জাল বিছোচ্ছেন অন্তদ্বিকে 
বিপক্ষয়! তাকে শক্তিহীন করার 
উপযুক্ত ব্যুহ সাজাচ্ছেন। 


ছটায়। র্লিকশা কয়ে তিনি বাস 


স্টাপ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন ।. কিচু- - 


ক্ষণ পয় একটি কালে! আ্যামবামাডাযর 
গাড়ি তাকে অন্থলরণ করে এবং 
নিয়াল! স্থানে রিকশার গতিয়োধষ 
করে জোর করে সাংবাদিক নব- 


কিশোর মহাপান্রকে & গাড়িতে তুলে 


নেয়। গাড়ির আরোহী ছিল পাচ 
জন। নবকফিশোর়ের চোখ বেঁধে 
দেয়াহয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার 


পর গাড়ি এসে দাড়ায় একটি বাড়ীর 
সামনে । মহাপান্রকে নামিয়ে একটি 
ঘরে নিপ়ে এসে তার চোখের বাধন 
খুলে দেয়া হয়। 


নবকিশোর মহাপাত্রর বিবৃতি 
মোতাবেক এ ঘরে গাড়ির পাচ জন 
আরোহী ছাড়াও।.ভিন ব্যক্তি 
ছিলেন। ঘরটিকে কোন আইন- 
জীবীয় চেম্বার মমে হচ্ছিল । তাকে 
দিয়ে জোর করে জুডিসিয়াল কাগজে 
সাক্ষর করানো হয়। তারপর তাঁকে 
একটি লিখিত . বিবৃতি পাঠ করতে 
দেয়া হয়। মছাপাআ বলেছেম যে, 
এ বিবৃতি পাঠ করতে তাকে বাধ্য 
করা হয় এবং তা টেপ করে রাখা 
হয়। লিখিত বিবৃতিটি ছিন এইরূপ 
“মন্দ মোহাস্তীর সঙ্গে আমার লম্পর্ক 
ছিল খুবই ভাল। সে দৰ লময়েই 
ছিল আমার শুভাকাজ্ী। গত 
তেসয়া অকটোবর নন্দ আমাকে 


* অপমান এবং মারধোরের হাত থেকে 


বাচাতে চেষ্টা করে এবং আমাকে 
যেখানে আটক রাখ! হয়েছিল নম 
সেখানে ছিল খুবই অল্প সমর ।৮ 

এরপর মহাপাত্রকে একপান্ 
জল পান করতে দেয়! হয় এবং বিচু 


পরে তার ভান হাতে ইনজেকশনের ' 


দ্বার লাল রঙের কোন জলীয় পদার্থ 
প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তাকে 
বলা হয় যে, সে যদি এদের ‘কথামত 
চলে তাঁছলে তার ব্যাংক আযাকাউশ্টে 
৫* হাজার টাকা অম1 করে দেয়া 
হবে এবং একটি তাল চাকরী ও দেয় 
হবে। তাঁকে বল? হয় যে, আদালতে 
যেন বল! হয় যে, ছবিরানীর 
মৃগিরোগ ছিল এবং তাতেই তার 
মৃত্যু হচ্ষেছে। 

এরপর মহাপান্ত্রর চোখে বাধন 
দেয়া হয় এবং পুনরায় গাড়িতে 
তোল। হুয়। পরে তাকে ভূবনেশ্বরের 
উপকণ্ঠে আচার্য বিহারে নামিয়ে 
দিয়ে গাড়ি চলে যায় । তখন রাত 
সাড়ে চ্টা। লমস্ত দিন তাকে কিছু 
খেতে দেয়! হয়নি। 

পরদিন লকাল দাড়ে দশটা 
নাগাদ মহাপাত্র থানায়. প্রাথমিক 
এতেন! (এফ আই আয় ) করেন। 


পুলিশ ৩৬৫ এবং ৩৪২ ধারার মামলা 
কভুকয়ে। বিখেল চারটে নাগাদ 
ডাক্তাণী পরীক্ষার জন্ত মহাপাত্রকে 
হাসপাতালে পাঠানে! হয়। লাংবা- 
দিক মহাপাআকে পরীক্ষা করেন ডাঃ 
তরত দাপ। দাংবার্িকদের নিকট 
এবং হামপাতালে উপস্থিত রাজ- 
নৈতিক নেতাদের নিকট ডাঃ তরত 
দ্বাপ বলেন যে, মহাপাত্রের ছাতে 
ছুত ফোটানোর ক্ষত তিনি পেকে 
ছেন এৰং তিনি মহাপাত্রর শরীর 
পরীক্ষা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
পেশীছেছেন যে, তার শরীরে কিছু 
প্রবেশ" করানো হয়েছে। তিনি 
আরও বলেন যে, ঘদ্বি ন! অবিলঘে 
মহাপাত্রর উপযুক্ত চিকিৎসা কঃ! হয় 
তাহলে তার ম্বত লোপ পেতে পারে 
এবং অন্তান্ত অন্থাতাবিকতা দেখা 
দিতে পারে । ডাঃ দান যখন এইসব 
কথ! বলছিলেন তখন সেখানে এনে 
হাজির হন তৃবনেশ্বরের ভি এপ পি 
দাহেব। ডি এস পি ভাঃ দাসকে 
একরকম প্রায় টেমেই নিয়ে খান 
দাংবাদিক এবং অন্তান্তদেয় . সন্মুধ 
থেকে । ভাঃ দাদ, কয়েক মিনিট 
পরে আপছেন বলে হান। কিন্তু 
যখন তিমি আলেন তখন লকলে চলে 
যান। পরের দিন সকালে উক্ত 
চিকিৎসক তার বলা সমস্ত' কথ! 
অন্বীকার করেস। এছাড়। চিকিৎস] 


জেলে পাঠাবেন 


১ষ পৃষ্ঠার পর 

ধান সংশোধন মেলে নিয়েছিলেন । 
কিন্ত জনতা পার্টির আগমন দেখে 
বশংবদয়াড আজ হিলেব করবেন। 
জনতা গান্ধী এটা ভালেো। করেই 
জানেন । দ্বিতীয়তঃ  ঙার ছলে 
জুটেছে দেশের ষত ঘলত্যাগী আন 
সুবিধেবাদী লোকের! । অস্তুঘন্দে 
দলের ,ভিতয়ে ষ। অবস্থা তাতে 


প্রধানমন্ত্রী ঘুষের মধ্যেও আতকে 
ওঠেন। 


এ কারণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় 
নিয়াপততা৷ আইনে বিরোধীদের সঙ্গে 


'ব্থদলেরও কয়েকজন এম পি, এম এল - 


এ-কে গ্রেধার করে জেলে পাঠাবেন, 
অন্তরা যা দেখে ভীত হবেন । নতুবা 
রাষ্রপৃতি ধাঁচের সংবিধান দংসদে 
অনুমোদন পাবে না, বংশতন্ত্র কায়েম 
হবে না। আর স্বদ্দেয এম পি'দের 
গ্রেপ্তার তো তিনি পণচাততরেই করে- 
ছিলেন । চন্রশেখর, মোহন ধারিকা 


ইত্যাদিকে মিসায় গ্রেপ্তার করে- 


ছিলেন। 

দশ্ুত্ি এই অভিযোগ করেছেন 
ই-কং জের প্রাক্তন এম পি বর্তমানে 
গপতান্জরিক সমাজবাদী ক্রপ্টের মেতা 
জীহেমবতী নন্দন বন্ধগুণা। শ্রবণ! 


Price 60 Paise 


"এবং ফরেনলিক বিষয়ক বহু গওঁ 
গোলের ব্যাপারও রয়েছে 

মামলার তদস্ত মথন চলছে তথ 
ওড়িশায মৃখ্য সচিব এস এম পট 
নায়ক হঠাৎ এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বলে বসলেন ঘে, মহাপাত্রয় বিবৃতি 
সন্দেছজনক। মুখ্য দচিবেয় ,এই 
বক্তব্য তদৃস্তকে প্রভাবিত করবে বলে 
অনেকে সঙ্গেহ করছেন। যদিও 
ওড়িশার সাংবাদিক ইউনিয়ন 
একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের দাবি 
জানিয়েছেন কিন্ত রাজা'নরকার কোন 
বাবস্থা! নেমনি। 

তথ্যাতভিআ সহলের ধারণা যে, 
ছবিরানী হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ শীঁকে 
সয়াবার জন্তই দস্ভণত মহাপাজকে 
জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়ে: 
ছিল। ছবিরানীর মৃতদেহের কোন 
ছবিও পুলিশ তোজেনি এবং ধৃত 
অভিযুক্তদের পোশাক পচিচ্ছদ এবং 
অস্তর্বাদ বাজেয়াপ্ত করে রালায়নিক 
পরীক্ষার জন্তও পাঠানো হঞ্ছনি। 
ছবিরানীর মৃতদেহ মরন! তদত্তে 
পাঠাতে এবং ধৃত ব্যক্তিদের ডাক্তারী 
পরীক্ষায় পাঠাতেও বিম্ব করা 
হয়েছে। অনেকেই মনে । করছেন 
কংগ্রেস (ই). দলের স্বার্থে পুলিশ 
ছবিরানী হুত্যাকাগ্ুকে ধামাচা 
দিতে চাইছে এবং তা অন্ত 
মিয়ে যেতে চাইছে। 





সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নিয়াপত্তা জর্ডি- 
স্তাম্দের মতে! ফ্যাপিই কাল! কামুন 
বাতিলের দাবিও করেছেন। 


মারুতি রাজ 

১ পৃষ্ঠার পর 

টাক1 দাম পায় যেতে পায়ে: 

এরজন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয় 

চার ফোটি চৌতিশ লাখ টাঁক1। 
কার টাকা কে পেয়েছে? পথের 

ধারে যে ভিখিরীট! ভিক্ষে করে খায় 

সেও দ্বেশল,ই কিনতে গিয়ে পরোক্ষ 

কর বাবদ টাক দিয়েছে। আর 

পেয়েছে কে, ন] শ্রীমতী গান্ধী, তদ] 


"পুত্র, ইতালিযান পুত্রবধূ আর শ্রীমতী 


গংদ্বী দুধের নাতি রাহুল পর্যন্ত ।- 

আদ কংগ্রেসের ছেলের! কার- 
থান] দখল করে ওদের দলের 
পতাকা গেটে গুড়ালে।। ওয়! বললে 
মারুতির হাজার একর জমি হাজারটা 
শিক্ষিত বেকারের মধ্যে বিলি করা 
হবে। গড়ে উঠবে হাজারট? ছোট 
কারখানা । ওরা এ হাজারটা হে 
কারখান। শ্রীমতী গাদ্ীর জন্মদিনে 
উপহার দিলেন । 

ওদের মুখে ছিল 'মাক্ুতিরাজ 
নাহি চালেগা», “কার নাহি রোটি 
দে? গ্লোগান। - শু 





সম্পাদক- হীরেন বস্থ 


লিকাতা-* থেকে দূষিত এবং হর্স কার্যালয় ৬১, হট লেন, কমিক 8১০ খেকে প্রকাশিত। 


কিছু ইকধ্নস নেতার গঠিবিধির €গর 


ne 


» 


জর রাখতে ইন্দিরা গোয়েন্দা! লাগিয়েছেন 





~ 


জ্রয়বিংশ বর্ষ ॥ ৪৩শ সংখ্য।॥ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর, bel ৬* পয়সা 


রাজীব আসছেনই 


বংগ্রেন-ই দলের যুব সংগঠনে 
রাজীব-জোয়ার আনার যে প্রস্ততি 
চলছিল এবার তায় কূপ দেওয়! শুরু 

& গেছে | রামচন্দ্র রথের বদলে 
চা... পি কাশ্মীরি যুবক 


গোলাম নবী আজা্বকে যুব কংগ্রে- 


সের গভাপতি কর] হয়েছে । ইনি 
রাজীবের স্বার্থ দেখাশোনা বড়ই 


' আস্থাভাজন এবং মুসলমান তোট 


. টামার জন্ত নিজের মহলে প্রভাব হটি ' 


করতে উঠে . পড়ে লেগেছেন। 
এছাড়া আলা জন্ম ও কাশ্মীয়ের 


' মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাগ্ লজে দলের ' 


d হয়ে দর কষাকবিতে মূখ্য ভূষিকায় 
রয়েছেন । 
ভ্ভাশনাল কমফারে'লকে ই-কংগ্রেসে 

_স্াজে তিড়িয়ে দিতে জোর উদ্ভোগ 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠার 


একই লঙে শেখের দল ' 


কৰিয়ে মাইনে ঢেওয়| হচ্ছে 


, * সাতাত্তয়ে জনতা দরকার ক্ষম- 
তায় এলে কেন্দ্রের বিতিন্ন দণ্তরের 


বেশ কিছু . যুগ্ম . সচিব পর্যায়ের 


আমলাকে নিপ্রিয় করেছিজে।। 
কারণ ও সৰ সচিবরা ছিলেন শ্রীমতী 
গান্ধীর তক্ত | এ বছত়ে আবার 
ক্ষমতায় এসে ই-কংগ্রেস দরকায় দেই 
7 সৰ আমলাফে পু্জানে? পদে বা উচ্চ- 
তয় পদে এনেছে এবং ' আমতা দর” 
' কারের জ্নজরে ধার! ছিলেন তাদের 
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বদলী করা 
হয়েছে, অপেক্ষাকৃত কষ দারিত্বপূর্ণ 
স্বগ্তরে আন। হয়েছে, অথবা কাজ ন! 


দিয়ে বলিয়ে বিয়ে মাইমে দেওয়। 


' হচ্ছে । 


প্রায় ডিশজন যুগ্ম লচিবেরও 
উপরতলার নিনিয়ার অফিদার. গত, 
ছ?মাসে অফিপে বদে কোন ফাইল 
দেখার কাজ পাচ্ছেন ন11. কয়েকজন 
আবার এখন আলাদা কোন খর ও 
অফিসে পান নি। ঘদিও তাদের 
মোটা মাইনে, ইচ্ছেমতে!| পাড়ি- 


টেলিফোন ব্যবহারের সুবিধে দ্বেওয়! 
হুয়েছে। প্রায় দু লাখ টাকা মানে 


গুদের পেছনে ব্যয় কর] হচ্ছে। টাক! 
যোগাচ্ছেন দেশের গরীব জনদাধারণ 


কংগ্রেস নেতার 


নিজের দলের মধ্যে ক্রমশঃ 


| বিক্ষোত এবং বিদ্রোহের তাব লক্ষ] 


করে ই-কংগ্রেস । সভানেত্রী শমী , 
ইন্দিরা গান্ধী প্রচণ্ড উ্িগ্ন। বিক্ষো- 
ভের গতি প্রকৃতি নজর 'রাখার অন্ত 
ভ্রযহতী গান্ধী : বেন্ত্রীয় গোয়েন্দা 
লংস্থার লোকজনকে বেশ কিছু ই- 
গতিবিধির ওর 
নজর রাখতে বলেছেন বলে বিশ্বস্ত 
হুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 

পুয়ো এক বছর এখনও পূর্ণ হয় 
নি শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় এসেছেন । 
কিন্ত এই এক বছরের মধ্যে রাজ্যে 
রাজ্যে দলের বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে যার ধাক্কায় বিভিন্ন কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যের প্রশাধনও অচল 
হয়ে পড়ছে। 





পরো রাদিয়ে। 


দ্লীতে কিছু আমলাকে কান্ত 


ফেজীয় সচিবালয়ের চিতে 
এইসব অফিলারদেরকে এখম বল! 


হয় “অফিসার ইন নাৰ্চ অফ ভিউটি।?' 
এদের মধ্যে অনেকেই এই প্রশান- - 


নিক কাঠামোয় অতি দক্ষ অফিসার 
ছ্িদেবে পরিচিত । এদের মধ্য 
' প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রদচিৰ টিসি এ নিবান 
বর্ধন, প্রাক্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের 
দচির এল কে দেগাল, স্বরাষ্ট্র দরের 
প্রাক্তন সহসচিব কে এন. প্রসাদ, সি 
বি জাই এর প্রাক্তন অধিকর্তা সি তি 
নরসিংহ এবং প্রাক্তন শিল্প সচিব 
প্রকফ্যৃতির মাম' উল্লেখযোগ্য । 
শেষোক্ত জন ছাড়া কলেই .আই এ 
এস অথবা আই পি এন লদ্দন্ত । 
এছাড়া : আছেন আনামের 
প্রাক্তন মুখ্যসচিব শ্রপর়মশিবম, 


শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় 


নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিক্ষু্বয়া। 


সমস্ত্রিঘভ1 থেকে সয়িস্বে দিয়েও উত্তব- 


' পরিবর্তন আন! যায় নি। অিপাঠী- 


'সরানোর নয চেষ্টা করছেম। ' 


জীর পুর লোকপতি অিপাঠী এবং . 


' লব থেকে শোচনীয় অবস্থা উত্তর- 
প্রদেশে । সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্বয়ং 
অভিযোগ করেছেন বে, রাজ্যে একটা, 
পষাস্তরাল প্রশাসন চলছে, ছার 


কম্জাপতি জরিপাঠীকে কেন্সীয় 
প্রবেশের রাজনীতিতে খুব, একটা 


জীয় পুত্র এবং পুজবধৃ এখল'মরীয়া 
হয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপকে গদী থেকে 


বিদ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, অিপাঠী- 
ভার পুত্রব সহ বিক্ষুক্ধ নেতাদের 


[টি S 
গতিবিধি নজর রাখার জন্ত কেন্সীয় 
শেষাংশ ২য় পৃষ্টা. 


কেন্দ্র খাদা নিয়ে 
দুমুখে। | রাজনীতি কর 


' গত ২৪ মতেম্বর' লোকসতার 
“বিতর্কে অংশগ্রহণ করে গ্রীজ্যোতির্য় 
বসু বল্লেন যে বর্তমান কেন্রীয় 
লরকার জনসাধারণের বিদ্ধে নিয়ে 
' ক্লাজমীতি করছে। «কাজের অন্ত 
খাত’ খাতে পশ্চিষবাংলার বয়াদ্দ 
নিয়ে শাসক দল মিথ্যে বলছে। 
‘কেন্দ্রীয় ল্কার ই-কং শাসিত রাজ্য. 
গুলোর সঙ্গে একর কষ ও বামক্রণ্ট 
শাসিত রাজাগুলোর দূঙ্ষে অন্তরকম 
ব্যবহার করছে । নি 





পরিদর্শন 


ee চাল মেৰ 


্যাটাধের 
পপ 
|দাংবাদ্বিদের 


ঘন্গে দু ]বহার 


ইংলগ্রের যুবরাজ প্রিন্স চার্লসের 
সফযদজী ইংলণ্ডের রাণীর সহকারী, 
প্রেদ জ্যাটাশে ওয়ারউইক হাচিংন 
তারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে খুবই 
থারাপ ব্যবহার করেছেন বলে জান! 
গেছে ।. ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫শে 
নতেম্বর। 

প্রিলল চণ্লদ ‘যখন দিলী শহর 
করতে বের হন 
তখন _ তায়তীর সাংবাদিকর! 
প্রেম ইনফরমেশন ব্যুয়োর (দি আই 


[| বি) কাছে জানতে চান যে, তার! 
| প্রিন্সের 
প্রোটোকল প্রধান এম এ আন্দানী 


ঘঙ্গে যাবেন কিনা। 
ভারতীয় লাংবাদিকদের বলেন- ঘে, 
তীর অবস্তই যেতে পারেন। 

প্রিন্স চার্লদ নেহরু মিউজিয়ামে 
গেলে ভারতীয় লাংবাদিকর] তাকে 
অহুলরণ করেন। কিন্ত উক্ত প্রেন 
আযাটাশে হাচিংস লাহেব তারতীয় 
সাংবাদিকদের পথ আগলে দাড়ান ' 
এবং "খুবই উদ্ধততাবে বলেন যে, 
তিনি ভারতীয় দাংবাদিকদের কোম- 


| মতেই প্রিন্সের লে যেতে দেবেন 


না। হাচিংস ভারতীয় সাংবাদিক 
Ze 
দের জীতিমত ধমকে দিয়ে বলেন যে, 


পি আই বি-কে তিনি আগেই জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, ভারতীয় দাংবাদিকর], 
যেন প্রিল্লেয় মফরললী না ছয় । 
শেষাংশ ২য় পষ্ঠায় 


a বস্তু 


জীবন কেন্দ্রীয় দরকারকে লিখিত 
পশ্চিযবজেয অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিছের গত ১২ নভেম্বরের লেখা 
একটি চিঠির অংশ পড়ে শোনাম যে, 
“১৯৭৭-৮০ সালেক মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
ভন্ড ৪ লাখ ১৬ হাজার টন খান্ত কেহ 
বরাদ্দ করেছিল । এর মধ্য ৩৭৪, 
৩৫১ টন পাওয়া] য্ায়। ৩১ মার্চ, 
১১৮*-র হধ্যে ৩,২৯১১২ টন বিলি | 
কর] হয়েছে । অর্থাৎ এ দরের - 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠার 


. কোন 


এ লঙ্জ। ভারতের নয়, ইন্দিরার 


বাগপতেঃ পর ভাগলপুর । বিশ্ব- 


লভায় ভারতের মূধ জজ্তার় নত হয়ে 
গিয়েছে। তার দন্মান ধুলোর 
লুটিয়েছ। উত্তরপ্রদেশের বাগপতে 
প্রকাশ্যে একজন নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত 
হয়েছিল ।. বিহারে স্ন তাগলপুরে 
চোখে আযামিভ ঢেলে ৩১ জনকে অন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে । ' উতয়ক্ষেত্রেই 
কীতির নায়ক আইন ও শৃঙ্খল 
রক্ষার দায় ঘাদের ওপর স্তন্ত দেই 
পুলিশ ।. উভয় রাজ্যেই ইন্দির! 
কংগ্রেদ রাঁদ্ত্ব চালাচ্ছেন । তাই 
এ-লজ্জ| তারতের “ময়, ভারতের 
দর্বময় কত্ত ইন্দির! গান্ধীর । 
তাগলপুর জেলে ৩১জন বিচায়া- 
ধীন বন্দীকে চোখে প্রথমে পুচ 


ফুটিয়ে এবং পরে আযাপিভ ঢেলে অন্ধ 


করে দেবার ছটনা। যেমন মর্স্তদ, 


তেমনি বর্বরোচিত । আজকের দত্য 
দুনিয়ায় মাহুষের প্রতি এধরনের . 
অমানুষিক মধ্যযুগীয় আচয়ণ কল্পনাই 


কয়া যায় না। গত প্রান একবছয় 
ধরেই ঘে কাণ্ড, চলে আসছে এতকাল 
কী করে ত! অজ্ঞাত থাকর্ভে পারে, 
সেটাও এফ বিস্ময়ের বিষন্ন. 
কয়েদীর] নাকি ফৌজদারী মাদলার 
আপামী। কিন্তু তাদের বিচারের 


জন্ত দেশে তে! রাশি রাশি ফৌজ-. 


দায়ী আইন য়েছে, বিচারালয় 
রয়েছে। তা সত্বেও কেম চোখ 
উপড়ে ফেলে বেচায়াদের জীবন পল্ধু, 
অর্থহীন করে দেওয়া হল? এ-বাবদে 


* , অন্রুহাত দেখানো হয়েছে বে, অপ-- 


রাধ ্রবণত] হাগ করার উদ্দেশ্যেই 
১ নাকি আটক ব্যক্তিদের কঠোর শান্তি 
দেওয়া হয়েছে যাতে ভারা দৃষ্টিশক্তি 
' দাহাধ্যে খুন করতে ন! পারে, 
ডাকাতি করতে সক্ষম মা হয়। 
হতভাগ্যদের জেলে রাখা. হয়েছিল 
. তে! বিচারের অপেক্ষায়, আদালতে 
- অপরাধ প্রমাণিত ন! হতেই তবে 
তাদের শান্তি কী করে বিধান হতে 
পায়ে? দেশের বেকার সমন্যা, 
অর্থনৈতিক দমন্তা সমাধানের 
মুয়োদ নেই, অপ- 
রাধ ' প্রবণতা কমাবার পথ জান! 


নেই, কংগ্রেদ-ই সরকার তবু গদি 
আকড়ে থাকবেন বর্বর জংখ্যাপরিষ্ঠ 
তার জোরে । দেই বর্বর পন্থাতেই 
কংগ্রেল-ই দরকার সমস্ত মামলা 
মোঁকদ্বমারও ফয়সালা করতে চান, 
অথচ তারাই অ-কংগ্রেস-ই শাসিত 
রাজ্যে আইনের. শাদনের কথা, 
আইন ও শৃঙ্খল! লম্পর্কে অভিযোগের 
ফিরিস্তি দেন। চক্ষুম্মান-ব্যকির চক্ষু 
উৎপাটন করা একটা মামপিক 
বিকার ছাতা আর কিছু হতে পারে 
না। এবং একস জন্ত ছবায়ী কেবল 
ভাগলপুর জেলার পুলিশ প্রশানন 
নয়, বিহারের রাজ্য লরকারও। 
সেজন্তই বিরোধী. মেতার! মুখ্যমন্ত্রী 
জগনাধ মিশরের পদত্যাগের 
দ্বাবিতে- দংদদের ভিতয়ে ও বাইরে 
সোচ্চার হয়েছেন, রাজ্যনতা থেকে, 
ওয়াক আউট কয়েছেন। কারণ 
মানবিকতার বিরুদ্বে এই অপরাধ 
কেবল অনা পনেরে! পুলিশ অফিনা- 
'রেক্স নয়, দায় নিতে হবে গোটা- 
রাজা সরকারকে, শ্বরাট্রমন্ত্রীকেও। ' 

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিষের আধিক 
ক্ষতিপূরণ, ঘর্বদলী্র তদস্ত কমিটি; 
কেন্দ্রীয় ত্বত্ত, চক্ষু- বিশেষজ্ঞ প্রেরণ). 
তাদের চিকিৎসা ইত্যাদির'বিলধিত 
ব্যবস্থা অবশ্ত জনমতের চাপে পড়ে 
কংগ্রে-ই লরকারকে মিতে হয়েছে । 
সংসদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
থেকে, শুরু করে হবরাষ্্র দগ্তরের ছুই 
মী জৈল দিং ও যোগেন যাকোয়ান! 


এ-বেধনাধায়ক ঘটনার অন্ত দুঃখ |. 


প্রকাশ করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি- 
ঘানেত ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন । প্রীফতী 
গান্ধী সেই জুষোগে আয় একবার 
পুরোনো ভাড! রেকর্ডটি বাজিয়ে 
নিয়েছেন যে, পুলিশ বাহিনীতে 
নিয়োগের ক্ষেত্রে আমূল দংস্কার কর! 
হবে। কিন্তু. সংস্কার-পরিবর্তম. ঘে 
তায় শাসন.ধারাতেই আগে দরকার 
এট! তাকে- আমরা মনে করিয়ে 


দিতে পারি কি? সমাজ বারাষ্ট্রের 
শীর্যদেশে যদি হৈত্নতন্ত্রী ঝৌক দেখা 
যায়, তবে বাগপত-ভাগজপুরের 
ঘটনায় পুনরাবৃত্তি দেশে ঘুটতেই 
থাকবে। 





দিল্লীতে আমলার! 


১ম পৃষ্ঠার পর - 


কেন্জীয় স্বরাষ্ট্র মস্রকের যুগ নিত 
. জেপাণ্ডে ও এস আর শান্তি, শিল্প 


পরের যুগ্ম দচিব আর কুষস্বামী,- 


শির উন্নয়ন দধরের যুগ সচিব আই 
মছাদেবন, কেন্সীর শিল্পমন্্রীর প্রাক্তন 
বিশেষ সচিব অশোক জাইদলে। 

- এরা লকলেহ দেশাই ৰ! চরণ 
লিং-এয় কেয়ার টেকায় ম্িদতার 


 লময়েও এসব দপ্তরে জামী 'অফিলায় 
ছিলেন। এখন এইসব -অফিসাররা 
লকালে বেশ কিছুক্ষণ গলফ, খেলে 
আলিসেশিয়াম কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে 


আয় স্রেফ আড্ডা মেরে দময় কাটাতে 


বাধ্য হচ্ছেন। অসবর গ্রহণের পর- 
বতী আবম ওরা তোপ করছেন 
কর্মক্ষম অবস্থায় এবং পুরে! মাইনে 
নিষ্ে। রাজনৈতিক প্রতিছিংস! 
চরিতার্থ করতেই শ্রীমতী গান্ধী 
এদের হেনস্থা কর্ছেন। ' 


ক্ষণ আলোচনা হুয়। 





আশাহি সিমবুন 


জাপামের একটি বৃহৎ দৈনিকের 
নাদ আশাছি পিষবুন । বয়ন এখন 
একশো! দুই । পত্রিকার দিলীস্থ 
সংবাদদাতা ফুমিমি ওশিমুর়! গত ১৮ 
মতেম্ছর পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যমন্ত্রী 
গ্রীজ্যোতি বস্থর লাক্ষাৎকারের অত 
কলকাতা আদেন। 

এ সাক্ষাৎকারের পর তার লঙ্গে 
জাপানের বর্তষান অবস্থা নিয়ে কিছু- 
শিল্পোন্নত 
দেশ জাপানে আশাহি' দিষবুনের 
প্রচার সংখ্যা দৈনিক আশি লক্ষ। 


একই লঙ্গে চারটি কেন্দ্র থেকে প্রকা- 


শিত হয়। একট] কর্পোরেট বডির 
মালিকানাধীন ৷. কোন শিল্পপতি 
পরিবায় এর পরিচালক লমিতিতে 
নেই। এছাড়! জাপানী ভাষার 


গোয়েন্দা লাগিয়েছেন 
. ১ম পৃষ্ঠার পর 
পোয়েম্দা লংস্থার লোকজনদের 


নির্দেশ দিয়েছেন । , fl 
মহারাষ্ট্রের মৃথ্যমন্ত্রী ' আবছুন 
রহমান আস্ধলে প্রীদতী গান্ধীর কাছে 


বারবার অভিযোগ করছেন রাজ্যে 


প্রশাসন সুঠুভাবে চালানোর জন্ত 
তিনি বিক্ষ্ধদ্রের কাছ থেকে বাধা 


পাচ্ছেন ।, জান! গেছে, নাপিকের . 


কৃষক আন্দোলনের পেছনে কিছু 
ইংকংখ্রেস নেতায় হাত আছে বলে 
মুখ্যমন্রী আন্ধলে জভিষোগ 


করেছেন। 


শ্রমান্ধলে নাকি এমন অতি- 
যোগণ্ড করেছেন যে, -শালিনী 
পাতিলের নেতৃত্বে বিক্্মা এ আই 
নি নি-র অন্ততম. নাধারণ দণ্পাদক 
বমস্তদ্বাদা পাতিলের কাছ থেকে 
‘মদত পাচ্ছেন বিন 
বিহার, ওড়িশা, রাজস্থ(দেও 
দলের অবস্থা সীম । এইনব রাজ্যের 
মুখ্যমনজীরা প্রশাননিক কাজের থেকে 
বিদ্ুন্ধ নেতাদের রাজনৈতিক আক্র- 
মণ ঠেকাতেই বেশী ব্যস্ত । | 
ই-কংগ্রেস শাণিত বিভিন্ন রাজ্যে 
কি অ্রধ্যযূল্য, কি 
কোনটাই লরকারের নিয়ন্রণে মেই। 
পণ্যযুল্যের আকাশ, ছোয়া দয় 
পাজোর জনগণকে ক্রমশঃ বিক্ষু করে 
তুলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দংখ্যা- 
লঘুরা ভীত লঙ্বত্ত। লব মিলিয়ে 
গোট! অবস্থাটাই শ্রীমতী গান্ধীর নিয়- 
মণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তিনি 
খুব উদ্বিদ। 
ভাই বিহ্ছদ কংগ্ৰেসী নেতাদের 
কার্ধকলাপ এবং বিরোধী ছুলগুলোর 
দঙ্গে বিক্ষুধ নেতাদ্বের যোগস্থত্র 


, কতটা গভীরে এইসব সঠিক জানার 


জন্ত কেন্দ্র দংস্থার এক বিরাট অংশ 


- এই কাছে নিয়োজিত। -. 


আইন শৃঙ্খল! . 


দর্পণ ৷ শুক্রচার, €ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ 


কাহিনী 

আরো কয়েকটা বৃহৎ দৈনিক পদ্জিকা 

আছে। ইংরেজিতেও 'আশা ছি 

ইভনিং নিউজ প্রকাশিত হক ।- 
আশাহি দিমবুন যুলতঃ সরকার 


বিরোধী | ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক". 


দলের ভ্রান্ত নীতির বিরোধিতাই-এক 
রাজনৈতিক লাইন. এক প্রশ্নের 


জবাবে ওশিমুরা বলেন জাপানে 
পত্রিকাগুলোয় দাধারপতঃ শতকরা 
৫৫ ভাগ সংবাদ ও ৪৫ ভাগ বিজ্ঞাপন 
১থাকে। বিজ্ঞাপন মূলতঃ প্রাইভেট 
লেক্টরই দেয়। 

জাপানের রেডিও-টেজিতিশন, 
অলামরিক বিমান চলাচল, প্রতিরক্ষা 
উৎপাদন, জাহাজ তৈরী কারখানা, 
ইস্পাত কারখান1 লব্ই.ব্যক্তিমালি- 
কামাধীন। 
পিগারেট শিল্প সরকারী ' মালিকানা 
ধীন। আমাদের দেশে যখন জম- 
, ,লংখ্যযর- প্রায় ৭৫% কৃষিতে নিযুক্ত 
ওদেশে তখন মাত্র ২৫% কৃষিকাজ 
করেন। জাপানে ক্ষুত্রশিল্পের ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ । বড় ঘড় কারখানাগুলি- 


ছোট ছোট কারথানা থেকে উৎ- 


প্রিন্স চালস ' 
১ম পৃষ্ঠার পর 
কিন্ত প্রেস ইমফরমেশন বারোর 
তরফ থেকে এজাতীয় বক্তব্যের কোন 
লমর্থম মেলেমি.। হাচিংস সাহেবের 
জ্বাবি £ ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রিন্দের 
লফরে- দলী হতে তে! পারবেনই না, 
এসন্‌ কি প্রিন্দ ঘে বাড়িতে থাকবেন 
তার ঘিিসীমানাতে পর্যন্ত ভারতীয় 
লাংবাদিকরা আসিতে পারবেন না। 
জুম্মা মদজিদেও_ এই হাচিংস 
নামক বীরপুঙ্বটি প্রেস ফটোগ্রাফার- 


1 


দের অপমান করেছেন এবং কোন .' 


ছবি তুলতে না দিয়ে ভাদের বের 
করে দিয়েছেন ।। ৃ 
- প্রিন্স চার্পমের কাছে . কোন 


তারতীয় দাংবাদিককে ভিড়ে 
দেওয়া হচ্ছে না লম্ভবত্ত এই কারণে 
ঘে, ব্রিটেনে ভারতীয়দের নানা- 
প্রকার হয়রানি সম্পর্কে ঘড়ি ভারতীয় 
লাংবাদিকর] প্রিদ্পকে জিজ্ঞালাবাদ 
করেন তাহলে তিনি বিব্রত হবেন । 

ভারতীয় লাংবাদিকদের প্রতি 
' এই অপমানের বিষয়ে ভারত দরকার 
ফি কোন ব্যবস্থা নেবেন? প্রিন্স 
চার্লদ এসেছেন- ভারত অর্কারের 
অভিথি হয়ে। তার সম্পুর্ণ মিরা- 
পত্ভার দায়িত্ব ভারত লরকারের। 
অপংসিউ বিয়য়টি যদি নিরাপতাঘটিত 


' পানের অংশবিশেষ করিয়ে নেয়, 
" এবং ভারতের হতে। শুদ্র কারখানা! 


গেলে! দেখানে পাও? টাক আদ! 
সবের অন্ত ছ / আট মাপ ভোগে না। 

যদিও বর্তমানে জাপানে মুক্া 
ক্ষীতির হার- বছরে ১৫% তথা 
ঘেখানে বামপন্থী আন্দোলম দুর্বল 
হাঝে মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আনো 
লনে চান্দাভাব ধেণা দায় । . কলেংে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন আঁচে 
এবং কিছুক্ষেতে বামপন্থীদের প্রভা 
লক্ষণীয়। 


চিত্র প্রদর্শনী 


রেলওয়ে, ভাক-তার, | 


বিড়লা এ্যাকাডেমীর - প্রশ J 
কক্ষে একই লগে দু'জন প্রধিতষ 
শিল্পীর চিত্র' প্রদর্শনী গত ২৫০ 
নতের দায় শুরু হয়েছে) এব 
অংশে কলকাতার অগ্রমানী আধুনি 


শিল্পী রবীন মণ্ডল তার “রাজা, 


৮৯ 


হত তাহলে হয়ত নেনে নেয়া যেত।. 


কোন ভারতীয় সাংবাদিক রানী .. 


অতিথির ভ্রমণপঙ্গী হতে পারবেন ফি 
“পারবেন ন! ত! নির্ধারণের দ্বায়িত্ব 


তারত দয়কারেয্.। হ্যাচিংন . 


গহেবের নয়। 


"তবে এখানকার মাম্যকে 


কিছুট বা নতুন সাজে উপস্থি 
করেছেম।. কিছুদিন পূর্বে প্রদশি' 
‘বাজ’ চিত্রাবলীযর মধ্যে সা প্রতি: 
যুগ্দস্রপাকে যে নিপুণ খছু রেখা 
উপস্থাপিত করেছিলেন এবারে 
সাজারাণী ও মহিলাথেঘ মধ্যে যুং 
রেখায় -ও গভীর রঙে নিবন্ত দে 
বাত্মর- স্বরূপ অন্থপস্থিত থাকলে 
মাহযের নিরুপায় একাকীতের ৫ 
‘বর্তমান সামাজিক পরিবেশের অ। 
হনমের হতাশ্বাদ নিঠত্র নিয়া 
ভিষাত্িক ভাস্কর্যের প্রতিভাসে মনে 
প্রভাবিত করে, শাস্তি কেড়ে মেয় 
আদিম লোকশিল্পের অঙগসারী ইচ্ছা 
কৃত. রূঢ় বুনোটের আশ্চর্য শৈলী 
হ্নির্বাচিত উজ্জ্বল রঙের বি-স 
লংমিশ্রণ ছব্গপিকে বিশেষ তাৎপ: 
পূর্ণ করে তুলেছে আর রবীন মণ্ডল 
আরে! আত্মলমাহিত অথচ অতিজা' 
দূরত্বের অনস্ধ্ট অমুদন্ধিৎস্থ শিঃ 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
পাশাপাশি বোছাই প্রবাণী হট 
শ্বর্যশাল ছিল চক্রুবতীর বিমূর্ত ছবি 
পশয়াটি কিছুটা নিপ্রভ লাগলে 
শিল্পীর পে শা দা রী দিপুপত 
রও ও রেখার স্যম সঙ্গিবে 
ময়নানন্দকর,- তাতে সন্দেহ নেই 
বড় কাজের ফাকে ফাকে শিল্প 
মামপিক, অবসাদ কাটাবার জন্ত ম 
মাঝে বিমূর্ত ছবি জন্মলাভ করে 
কিন্ত গত দৃশবছরে কোনে! শিল্প 
শুধু ই ধরনের ছবির একক প্রদর্শ 
করেন মি। বোধহয় অতি আধুি 
-শিল্পীয়া এ অধ্যায়টি পার হয়ে এ 
ছেন। শ্রীচক্রবর্ী বোধহয় ক 
কাতার নবাগত । তাকে অবশ 
আমরা সাদয় অত্যর্থনা জানাবে 
কত 


আকর্ষণ করতে পারবেন তা বল! 
পারবো নান 

এদের এই যুগ্ম প্রদর্শনীটি ডিং 
বরের প্রথম নগ্তাহ পর্যন্ত চলবে। 


দরপণ ॥ শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮ 


চাট ঘর্ঘীতির ঘামন রোগ |এই সব নেতার 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

গত সপ্তাহে বৃটিশ রক্ষণশীল লর- 
কার ব্যাক্ক রেট ১৬ শতাংশ থেকে 
ফয়িয়ে ১৪ শতাংশ করেছেম। 
উদ্দেন্ত নতুন জয়ী উৎসাহ পেকে 
বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বাড়বে। 
এদিকে কনফেডারেশম অব ব্রিটিশ 
ইণ্তা্রি্জ বা পি বি আই করার? 
বলছেন থে সুদ্ব কমানোর .পর্নিমাণ 
যথেষ্ট উৎসাহব্যধক নয়। তার! 
আশঙ্কা করছেন খে বাজারে যে মন্দ] 
দেখা দিয়েছে সুদের ছার হাস করেই 
= এর লক্ষ্যণীয় প্রতিকার লস্তব নয়। 


জন্তে অতিরিক্ত খয়চ করতে হুচ্ছে। 
ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, 
ভীলঙ্কা! ও আফ্রিকায় প্রাক্তন ব্রিটিশ 
উপনিবেশ থেকে আগত ছাত্রছাঙ্ী- 
দেয় ক্ষেজে বৃদ্ধি হার অনেক বেশী। 
অনেকেরই লেখাপড়া মাঝ পথে বন্ধ 
হয়ে যাবার দ্বাখিল | . 
চাকুরী বাকুয়ীর ক্ষেত্রেও একই 
দশা । আগে বৃটেনে বহু ভারতীয়, 
পাকিস্তানী বা অন্কান্ত দেশের লোক 
 চাকক্সী পেড,। কারণ ইংরাজদে 
. চাইতে এদের মাইনে কম দিলেও 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার চলে। অবস্ত স্বদেশের তুলনায় তবুণ 


গোড়া / রক্ষণশীল । তার স্বামী 
আন্তর্জাতিক তৈদবাজারে প্রভাব- 
শালী ব্যক্তি । গোড়া রক্ষণশীলদের 
ধারণা ষে বাজারে টাকার পরিমাণ 
নিহিত কয়ে মুদ্রান্ষীতি হ্রাদকর। 
ঈভষ এবংপমুদ্রদ্কীতির ছার নামিয়ে 
আন] হলে উৎপাদন খরচ কমবে, 
জিমিমপন্রে দম্ভ! হবে, চাহি! বাড়বে 
এবং শেষ পর্ষস্ত কর্মদংস্থানগু বেড়ে 
_.ছাবে। কেইমসীয় অর্থনৈতিক 


ভত্বের বিপয়ীতে এই মনিটারিং, তত্ব, 


এখন অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত বড় বড় 
পুঁজিবাদী 'ধনী দেশে রক্ষণশীল 
মতামর্তেন্র উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছে। 

“ কিন্তু মনিটারিষ্ট হতবাহ অর্থাৎ 
টাকাকডিয় যোগান লংকোচ করে 
মুদ্রা স্কীতি কমানোর মতবাদ, পরি- 
পামে মৃল্যন্তর স্থিতিশীল করে কর্ম- 

* ঈংস্থান বুদ্ধি ফলবতী হতে পারে 
মা।. টাকাকড়ির যোগান হ্রাদের 
উদ্দেশ্বে মনিটারিষ্ট তাত্বিকের] ব্যাঙ্ক 
খণ মিয়জপেয় উপর বেশী জোর দেন, 

লিঙ্গে লঙে লরকায়ী খরচ হাস করে 
দেশের মোট টাকাকড়ির পরিমাণ 


নিয়ন্ত্রিত করতে চান । ব্রিটিশ সন" 


কার ইতিপূর্বে প্রথম বাজাটে শিক্ষা, 
চিকিৎসা, বেকারী ভাতা ইত্যাদি 
বাব খরচ কমিয়ে দেন প্রায় ছশে! 
কোটি পাউণ্ড । ব্যাঙ্কের প্রাথমিক 


সুদের ছার বাড়িয়ে ১৬ শতাংশ করে 


দেন। ফলে সেখানে বেকারের 


এর? অনেক বেশী বেতন মজুরী 
পেতেন |. এখন খাস ইংরাজ ছেলে- 
মেয়েয়াই বেকার হয়ে পড়ছে। স্থতরাং 
যব উঠেছে কাল! নিগারঘের 
তাড়াতে হবে. বৃটেনের ফ্যাসিস্ত 
পার্টি নেশনেলিট ফ্রন্ট কৃষ্ণাঙ্গ মাহুষ- 
ঘের ঠেঙ্গাচ্ছে। ব্রিটিশ পুলিশও কখনে 
কখনে] ভাঘের' দজে যোগ দিচ্ছে। 





' রক্ষণশীল দয়কার অধিবাপন আইন 
সংশোধন করে ব্যবস্থা করেছেন যাতে 
অশ্বেভান লোকের] দহঞ্জে বৃটেনে 
আসনতে বা! এথানে স্থায়ীতাবে থাকতে 
না পারে | বৃটিশ আইনে যে কোন 
বৃটিশ নাগরিকের স্বামীর? দ্রীও ব্রিটিশ 
মাগরিক | সুতরাং আইনের ফাকে 
বনু বৃটিশ মহিল1 অশ্বেতাঙকে অস্থায়ী 
ভাবে পাইকারী হারে বিয়ে করছে। 
এয়জতে দত্বযহত মোটা ফী দিতে 
ছুচ্ছে। ব্রিটিশ সমাজে এর ফল তালে! 
হতে পায়ে না। সুতয়াং কড়াকড়ি 

. কয়েই আইনের ফাক-বন্ধ কয়! ষাচ্ছে 
মা। অতএব পিটিয়ে ঠাণ্ড। করায় 
বা অশ্বেতাজ মহ্লাদেয় উলঙ্গ করে 

কুমারীত্ব পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 

. ব্ৰিটিশ দরকারী কর্মচারীরা/করেছেন। 
ৰলতে.গেলে গোটা ব্যাপারটাই এমন 
এক বিষাক্ত আবহাও়1 সি করেছে 
ধার ফলে বিভিন্ন অ-ইউয়োপীর এবং 


লংখ্যা ১৯৩* লালের মহামন্দার লয়ে শশ্বেতাদ দেশের লঙ্গে ব্রিটিশ দর- 


খা ছিল তান ‘চাইতেও বেশী 
বেড়েছে । এখন বৃটেনে প্রায় ২২লক 
৮১০ বেকায় অর্থাৎ জনসংখ্যার 
প্রতি ১ জনের মধ্যে ১জন বেকার। 
দরকারী অনুদান বন্ধ হবার ফলে 
* ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখার 
খরচ বেড়েছে । বিষ্তালয়, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ে আগে ছাত্র বেতন খুবই 
কমঃঞিল,. কোথাও বা একেবারেই 
ছিল.ম1। এখন গ্রত্যেক অভডি- 
তাবককে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার 


কারের র্লীতিষত বাদ প্রতিবাদ ও 
মনোদালিন্ত শুরু হয়েছে। অর্থ- 
নৈতিক সংকটের তয়াবহ বিস্তার 
এভাবেই একটা ছ্বেশের রাজনৈতিক 
ও লাষাজিক - অবস্থাকে ' বিষাক্ত * 
করে। | 
ব্রিটিশ মনিটাযিষ্ট তাত্বিকের! এখন 
"পিছু হটতে শুরু করেছেন। ব্যাঙ্ক 
খপের অন্তে.যে হুঘ দিতে হ্য় তার 
হার এখন কমিয়ে দিয়েছেন । কিন্ত 


শেষাংশ ৭ষ পৃষ্ঠায় 


ক্লাথা যাবে মা। 


দ্বেবাশিস ভট্টাচার্য 
কলেজের ছাজজয়] যাতে দেশের” 
প্রকৃত ছাল না জানতে পারে, 
সেজন্ত একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেত! 
বলে থাকেন যে,ণছাআদের তপস্তাই 


হবে শুধু পড়াশুনে। করা। আর 
কোন ব্যাপারে 'তায়া মাথ! ঘামাবে 


মা1” শিক্ষিত বেকারের তয়াবহ 


সংখ্যা কমামোৌর অন্ত লয়কার কলেজে ' 


আসন লংখ্যা কষালে অথব। পরীক্ষায় 
পাশের হার ইচ্ছাকৃতভাবে. কমালেও ' 
ছাত্র অসস্ভোষের মুখে ওরা বলে 


থাকেন *ম্পিকটি নট, আবায় পড়ে 


এ কথা শুধু এদেশে ময়, মান্ধাতায় 
আমল থেকে সর্বদেশে টেপরেকর্ডের্ন 
মতে 
নেতার] । আসলে ছাত্র! দেশের 
অবস্থা বুঝণেই যে এ ধরনের নেতা- 
ঘরে বিপন্থ হবে । 

ছাত্রাবস্থ! শেষ হলে বলা হয়, রাজ- 
গতি কয়োন]। কারণ “রাজনীতি 
হলে বদ্লোকেছহের জীবনের শেষ 
আশ্রয়স্থল ।” ভবচেয়ে ব্লোকটি 
একথা বলছে, কারণ লৎ আদর্শবাদী 
যুবকের] বেশি করে রাজনীতিতে 
মাথা গল্লালে ওদের বাড়ি-গাড়ি-চর্ব- 
চোষ্য লেহ্‌-পেক়্ জুটৰে ন1। হ্যা, 
আর একট] পদ্ধতি আছে। লমাজ 
ব্যবস্থায় দংকট তীব্র হলে, বেকারদের 
লংখ্যা বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে 
এ অবস্থায় লরকার থেকেই মদত 
দিয়ে একদল যধাবিত্ত যুবককে বড় 
বড় চটকঙ্বারি কথ! দিয়ে, চাকয়ীর 
লোত ফেখিয়ে অথবা পুলিশী জুজু 
দেখিয়ে সত্ববন্ধ কর! হয়। ফোম 
আদর্শের বালাই নেই, ইট, ভরি, 
বি মেরী ধরনের মা কালী থেকে 
জগদ্ধাত্রী, মাত কাতিক পুজোর মাষে 
টাক] তোলে, বেলেলাপান করো 
আর গলার কয়েকট1 করে পুলিশ 
কেনের ফাস ঝোলাওড। .এই.দেছিন 


খুড়িশার বিরিভিতে লাংবার্ধিক নব" . 


কিশোর মহাপাজের দ্রী ছবিরাণীকে 
ধর্ষণ করে খুম করলে! কায়! 1 উত্তর, 
রক ই-কংগ্রেলের নেতারা । আচ্ছা, 
আছ পশ্চিমবঙ্গে সুব্রত মুধাজা আর 
মোমেন মিত্র গোঠীন্বয়ের ছেলেদের 
নাষে কটা! কয়ে পুলিশ কেল আছে 
একটু খোজ নেবেন। পুলিশ কেস 
ন! থাকলে তে! বেশিদিন আটকে 
তাই আরকি? 

অবস্তি আজ নাকি যুবকের এই 
ছর্ঘশার কারণ 'যুবন্র্যর অসময়ে 
অন্তাগসন । দিদ্ীর শাস্তিবনে তার 
দন্ত ভাঙ্গা বেদী বিয়ে বগে আছেন 
কতিপয় চেল, সারাদিনে দর্শনার্থীরা 
বেহ্ীতে পয়স] ছু'ড়ছেন। ওয়া তা 


দিয়ে পাইট কিনছেন জার বলছেন, 


বাজিয়ে, শোনাচ্ছেন দ্বেশ ' 


‘যেই বস্থুন না 


“হব তক সৃরজ-্টা্দ রহেপা!--লগ্জয় 
তেরে নাম জনয রহেপা ।* 

আর এই দক্জয়কে নিয়ে ভারতের 
নন্ত সমপ্রদায়িত বাইশতম রাজ্যের 
রাজনীতিতে যা! হচ্ছে ত! জানলে 


আপনার শিরায়-উপশিরায় খেলবে 


বিদ্যুৎ ৷ 

সিকিমের রাজনৈতিক মেতাদের 
ধাদ্ধাই অভূতপূর্ব । জরুরী অবস্থায় 
দম মুধ্যমত্রী কাজি লেলছুপ দরজী 
পহ রাজ্য শালক দল হয়ে গেল 
কংগ্রেন। আবার জনত! জামানায় 
পুরো দলটাই, বাবলা ভালো, 
হলের অফিসটার লাইনবোর্ড পাণ্টে 
হল সিকিম জনতা দল। ওদের 


ব্যাখ্যা হল, এ ক্ষত্ৰ রাজের উন্নমমে 
ওয়! দিল্লীর সঙ্গে সংঘাত চান না। 


.আর এটাও তো ঠিক যে, দিদীর 


সাউথ ব্লকে মোরানুদ্ঠী ব! ইন্দিরা, 
কেন, রাজ্যে তিমি 
দলের লয়কার ছলে ওয়] অপছন্দ 


করেন, রাজ্যের উন্নয়নে ' পাওনা 
বরাদ্বড হ।টাই করেন। 


পিকিমে দু বছ আগে .তোট 
হল। পিকিম জনতা পরিষদ 
ক্ষষতাদীন হল। নরবাহাছর 
তাণ্ডারী মৃখ্যমন্তী হলেন | এবছরের 


লোকসত] নির্বাচনের পর প্রাক্তন . 


মৃথ্যমস্ত্রী কাজি লেনছুপ দরজী 


"ৰ্যাপার-শ্তাপার বুঝে দিল্লীতে গিয়ে 


ম্যানেঙ্গ করে ই কং হয়ে গেলেন। 
বর্তমান মৃখ্যমন্ত্রীও ক্ষমতার থাকার 
জন্ত ম্যাডামের ওডবুকে থাকতে 
চাইজেন। 


গত তেইশে জুন এ 'যুবন্র্ধ” মারা 


॥ তিন ॥ 


বেতেই ভাণ্ডারী দিল্লী ছুটলেন সঞ্জয় 
জন্ম নিয়ে আদার জন্ত,। গ্যাংটকে 
বিমান থেকে এ ছাই ছড়ানে। হবে। 
চিনি খাওয়াতে ন! পারলেও নেতার] 
ছাই তো দিতে পারেন। দরজিও 


-ছুটলেন। ছাই নিয়ে কাড়াকাছি। 


শেষ পর্যন্ত বাদরের, পিঠে ভাগের 
মতে] জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিত এ 
ছাই ম্যানেজ করলেন। বোধহয় 
এবার মন্দিরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অর্থপাহাঘ্য ভালোই জুটবে ; 

- এখন তাগ্ারী ও ঘরজী উভয়েই 
ই-কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক সেজে 


ছেন। দ্রজী দিকিম থেকে নির্বাচিত. 


একজন রাজ্যসতার সদন্তকে সঙ্গে 
নিশ্ে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দরবার 
কঃলদেম ধে, তিনিই খাটি ই-কং এবং 
নরবাহাছুর ভাণায়ী গত বছরেও 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমত। চেয়ে” 
ছিলেন যা তিনি পছন্দ করেন ন1। 
নরবাহাছুর তাণ্ডায়ীও কম ধান 
মা তিনি ্রত্ামন্থদ্দর মহাপাজের 
দলে. দেখ! করে তার সিকিস জনতা 


পরিষদকে ই.কংগ্রেলে ঢুকিয়ে নেবার- 


অন্থরোধ করেছেন এবং কথ] দিকে 


‘ছেন আন্ম এ আই নি নি (ই) 


সশ্মেলনে বিরাট লংখ্যক প্রতিনিধি 
নিয়ে তিনি - উপস্থিত থাকবেন । 
এরাও তে! খবর রাখেন বে, রাজ্য 


বল পঠিচালনার জন্ত হাইকম্যাও 
পশ্চিষ" 


মাদে মোটা টাক! দেয়। 
বঙ্গ প্রদেশ ই-কং লভাপতি অজিত 
পাজার হাতে মানে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা আাসে। এছাড়া তো রাজ্য 
স্তরে ব্যবদায়ী ও অন্ত লবি থেকে 
পুজিং আছেই । এই লব নেতাদের 
দ্রাবি ক্ষমতা আর টাকা, দেশ চুলোয় 
বাক্‌ গে, এই ওদের মমোভাব্‌। 


নদীয়া.জেলায় ই-কগগগ্রস- 
কর্মীর মধ্যে মারপিট ' 


মহীয়া জেলায় ই-কংগ্রেল নেতা 
এবং কমাদের মধ্যে প্রচণ্ড উপদলীয় 
কোন্দল শুর হয়েছে। জেলার 
বিতিন্্র স্থানে নেতৃত্ব এবং বখর! নিয়ে 
ওদের মধ্যে খেয়োধের্নি হাতাহাতি 
এবং মারপিট হচ্ছে। লৰ সংবাদ 
পুলিশের কাছে যাচ্ছে না । রানাঘাট 
নবদ্বীপ, হালখালি ও কুষ্ণনগয়ের 
আশে পাশে এলব কাণ্ড ছচ্ছে। 

বিভিন্ন সুত্রে যে সংবাদ পেয়েছি 
ভাঙে জানা গেছে গত অক্টোবর 
ফাদ থেকেই এ ঝগড়া এবং বিবাদ 
জেলাতে তুজে উঠেছে। শুরু হয়েছে 
জেলা ই-কংগ্রেস সম্পাদকক এবং 
প্রাক্তন এম এল এ নরেশ চাকীর 
বাড়ী আক্রমণ করে। পুলিশ এক 
মামলা রুজু করে এব্যাপারে প্রদত্ত 
রিপোর্টে বলেছে ' যে, গত ২৭ 


অক্টোবর বেলা ২টা ৪ মিমিটে 
জেলার অন্ততষ ই-কংখ্রে নেতা 
আনন্দমোহন বিশ্বাসের গপের 
শুতেন্দু চ্যাটাজ এবং ৮৯ জন লশস্্ 
কংগ্রেস তক্ত রানাধাটেন্স নরেশ 


চাকায় বাড়ীর লামনে প্রচণ্ড বোমা- 
বাজী করে। তাছাড়া, ওঃ] নরেশ- 
বাবুর উদ্দেন্তে অত্যন্ত কুৎসিত 
ভাষায় গালিগালাজ করে। 
বাবু এ সমৰ্বে বাড়ী ছিলেন না। 
বাড়ী থাকলে তখন তাঁর দশা কি 
হতে ত! বল! মৃদ্ধিল। কারণ ই- 
কংগ্রেসের লশপ্র কমার] পুরে) মত্ত 
অবস্থায় ছিল! রানাঘাট ধান! পুলিশ 
এ ব্যাপারে ২৭ অক্টোবরের ৬*নং 


নরেশ- 


'রেকর্ডে একটি মামল] রুছু কয়েছে। 


॥ চার (-... 


দি গভর্ণমেণ্ট দ্যাট ওয়ার্ক 


শ্ৰীপতি নন্দী 

পাপের রেহ্ড একমাত্র পাপীরাই 

হাটি করতে পারে, নিজেদের রেকর্ড 
আবার নিজেরাই ভাঙ্গতে সক্ষম। 
অতএব, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
অনুষ্ঠিত কুকীতিওলির রেকর্ড বারে 
বারে ভেঙ্গে দিয়ে নিজস্ব রেকর্ড মাল! 
হি করতে পেরেছিল “মহান মেত্রী'র 


প্রতিষ্ঠিত দলটি। শুধু তাই কেন | 


মহান নেত্রী তার নিজের অতুলনীয় 
রেকর্ড সযূহ্‌কে ততোধিক বাহাদুযী 
লহকারে নন্ডাৎ কয়ে দিয়ে প্রজা- 
কুলকে বারে বায়ে তাক্‌ লাগিয়ে 
দিতেও পারেন। একদ! হিলি 
ফালে| টাকাকে সাদ! করার অকলপ- 
মীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোটা 
বিশ্বকে ট্যায়! করে দেন, কীতিমান 
পুত্রের কীতিষালাকে অক্ষয় করে 
রাখতে তিনি যেরাজভাগারের লদর 
দ্রজব খুলে দিতে পারেন ত! প্রত্যক্ষ 
করে দরিদ্র দেশবাসী মোটেই বিশ্মিত 
হয়নি, বরং তাঁর কাছে এমনটিই শুধু 
প্রত্যাশা করেছিল । শ্রীমতী গান্ধী 
খানিকটা শিক্ষা পেয়েছেন এমনটি 
_ কেউ ভেবে থাকলে তিমিও এখন মূর্খ 
দের অন্ত লংরক্ষিত ন্বর্গকে আর 
নিরাপদ বামস্থান রূপে গণ্য করেন 
না; বিশেষতঃ রাজনগটি হাতে 
পেয়েই নিজের ও নিজ বাছাঁধনের 
কেচ্ছা-কলঙ্ককে ইতিহাসের পাতা 
থেকে মুছে দিতে তিনি যখন সংবি- 
ধামের ফাকিঝুকিগুলোকে নিথিধায় 
কাজে লাগালেন, অদংখ্য আদালভী 
প্রক্রিয়াকে মাঝপথে বানচাল করে 
দিয়ে ঘা] শুরু করলেন, তখন 
ধেকেই নতুন মতুন নারকীয় দুর্গের 
নির্মাণকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে । বলা 
বাহুল্য, দরিজ দেশবাসীর 'জমাট- 
বাধা রক্ত” এ রাজকোষটি রাঁজনণ্ড ও 
রাজবংশের সেবায় হ্থাস্থানে জিম্মা- 
হয়ে আছে। 

আকাশভেদী কীতিম্তটি ক্রমে 
মহাকাশন্ডেদী হয়ে উঠেছে। শ্বনামে 
ইমার্দেন্দী, বেনামে ইমার্জেী বিগত 
বিশ বছরে মিভ্যকার ব্যাপার । 
লয়কায়ী মূল্যবৃদ্ধি, বেদরকানী 
মূল্যবৃদ্ধি তো আরো খান- 
দানি আরে! এতিহ্ময় ব্যাপার । 
গণতাঙ্জিক সমাজতন্ত্রের ধরন-ধারন- 
গুলি স্বভাবতই এখন তুজে ; মবিস্ব্- 
. পীয় “বিশেষ ইমার্জেন্দী কালেও 
ন্রব্যমূদ্য লাফিয়ে লাফিয়ে একেবারে 
মগভালে ঠাই নিয়েছিল, কিছু কিছু 
জিনিদপতের দাম চূড়ান্ত পর্যায়ে 
উঠে ষাবায় পর” তার কাছাকাছি 
অবস্থায় বেধে দেয়া হয়েছিল। তবু 
.ভাকতীত রেকর্ড! মুদ্রান্ফীতিক্ 


উদ্ররস্টীতির রেকর্ড; চাষীকুলের 
ভূমিগচ্চা ভিটেগচ্চায় রেকর্ড ! “দি 
গতর্ণমেন্ট ফ্যাট ওয়ার্বস’-এর রেকর্ড 1 

বছরে বছরে চাপিয়ে-দেওয়া 
নতুন নতুন করগুলি ছাড়া যে সর- 
কারী বাজেটগুলি অস্ত কিছুই প্রসব 
করে না তার পরিনংখ্যানগুলি 
অচিরেই ভূতের অঙ্ক হয়ে দেখা দেয় 
--সঙ্কৃচিত প্রত্যক্ষ কর ও সম্প্রসারিত 
পরোক্ষ করের ঠেলায়। বাজেটের 
ঘাটতি অনেক বেড়ে যায়; তাহলে 
চাই আরো পরোক্ষ কচ, আরে! 
বৈদেশিক খা এতাবেই বছরে 
বরে বাজেট চলে, চলে যৃল্যবৃদ্ধির 
বাৎসরিক উদ্বোধন । | 

মূল্যবৃদ্ধির বেসরকারী বিধাভাগণ 
এ সমস্ত সয়কারী ইঙ্গিত বোঝেন, 'গেো" 
এছেভ+ বোঝেন, বাজেটি, ফিচকেল 
(Fiscal নহে) বুদ্ধির মমার্থ জানেন 
অতএব সন্পনকান্মী ‘গো এহেড সঙ্কেত 
পাবার আগেই দেশবাসীর ট'যাক শুদ্ধ, 
টান মারেন। বাজেটি অঙ্কটি তে! 
তারাই করে দেবেন (শোন! খায়, 
‘ফিক্লি'-র প্রতৃষের সহায়তান্ন প্রমান 
সধয় এবারকা বাজেট রচনা করে 
দেন)।* এ+ বেসরকারী মূল্যবৃদ্ধি 
ধার] মানিক তারাই তো ‘মহান 
নেত্রী'-রও মালিক, তারাই তো দেশী 
পু'জি আর অমির মালিক, ' বিদেশী 
হস্্র অন্তর আর জাহাজের মালিক, 
আমদানী আর রগানীর বিধায়ক, 
ভলার-রুবল-টালিং তক্‌ ইউরোডলার 
পেট্রোভলায়ের সঙ্গে “রুপেয়া+-কা 
মূল্যমান নির্ধারণের মালিক 
অতএব, 'গতর্ণসেপ্ট ঘাট, ওয়ার্কধ’- 
এও মালিক । 

আর দেশের দণ্ডদাত] মা হলেও 
তারাই মুণ্ডের কর্তা তে! বটেন, কিছু 
কিছু মুখ কিনে রাখেন, বাদবাকী 
মুণ্ডগুলিকে ‘খেদ? করে পোষ মানিয়ে 
রাখতে । পোষ মা মানলে দপগ্ুপাণি 
দিল্লী ব্যবস্থা নেন, ‘পরিজ্রাণায় ছুডতাং 
বিনাশায় চ দাধুনাং’ স্বনামে বেনাসে 
‘মিন!’ রয়েছে কি করতে? অবশ্থই 
অদাধু ব্যবসায়ীকুলের প্রতিবন্ধক-জন- 
সাধারণকে “কড়কে” দিতে । 

মহান নেত্রীর অমানায় ছেদ 
পড়ার পর বচ়ুর দু’তিন মুক্রাম্ফীতিতে 
ফিছুট। ভাটা পড়েছিল সন্দেহ নেই। 
অতএব, ‘কাজের সরকার” চালু হতেই 
কাত শুরু হয়ে গেল পুরোদমে 
আবার মুদ্রাস্ফীতির় হহোৎ্সব-- 
চিরকালের রেকর্ড তঙ্গ করে, এমন কি 
১৭৪-১৭৬-এন্স রেকর্ডকেও তলিয়ে 
দিয়ে শ্রীমতী - দেশকে দ্রুত এগিয়ে 
নিয়ে চলেছেম। কিন্তু কোন্‌ পথে? 


রেকর্ড! বিড়লা-টাট1-দিংহানিয়াছের 'গভর্ণমেন্ট ভাট, ওয়ার্কদ ফর হোয়াট? 


4. 


এর অন্ুচ্চাঙ্রিত উত্তরাংশ তাহলে 
‘ইতি গজ”, হাতিকুলের খোরাক 
হোপাতে। 

দেশের লোকগুলি প্রদেশে 
ছড়িয়ে থাকে, রাজধানী দ্বিল্লীতে 
ময়। কিন্তু দিজী ধতই কাছে হোক্‌ 
দিজ্গী চিরদিনই এদের, থেকে দুলে, 
এমন কি পাঞ্জাব থেকেও লক্ষ লক্ষ 


যোজন দূরে । অতএব, দিল্লী থেকে 


যত্রচালিত জাল ছড়িয়ে দিয়ে দেশের 


দর্বন্থ লুটে নেয়ার কাট! যেমন. 


লহজ, বেনরকান্নী দেশীবিদেশী লুট- 
পাটের সংস্থান করে দেয়াটাও 
তেমনটি নিরাপদ । ভাবন। আয় 
কাজের মধ্যে যার ফারাক নেই দে 
নিজেকে ফাকি দেয় না, গভর্ণমেন্ট 
দ্যাট ওয়ার্কস্‌টি সেরপ পদার্থ। 
দাধারণ মানবকে ঠেঙানোর কাজে 


চাইতে ন! চাইতে সিআরপি, বি' 


এম এফ, পি আই এস এফ দোর- 
গোড়ায় হাজির থাকে, কিন্তু আস্ত- 
ভ্টাতিক উন্নয়ন সংস্থ| থেকে বিনান্থদে 
বছরে বছরে ধে বিপু পরিমাণ অর্থ 
দিলী পেয়ে থাকে, তার কোন 
হ্ষুদ্রাংশটুকুও প্রাদেশিক সরকার গুলির 
মাধমে দ্রেশবালীর কাজে লাগে মা 
(পেলেও তা চড়! সুদে ); ‘কান্জের 
লযকায়ে’'র কার্যাবলীয় সঙ্জে এর 
মমার্ঘটি অচ্ছেদ্য। বৈদেশিক খণ, 
অচছদান, খণ ছাড়; বিনা্দে ধণ ও 
খরোয়া করনীতি (প্রত্যক্ষ করেন 
হাটকাট, পরোক্ষ করের বিস্ফোরণ ) 
ও অরাজক দুূমাফাস্গয়ার দেশে 
মূল্যবৃদ্ধি-মুদ্রান্মীতি কোন নৈদরিক 
ব্যাপার নক্বব_গতর্মেন্ট দ্যাট 
ওয়ার্কস৮খর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বৈকি। 

অতএব, “কাজের সরকারের 


অধীম্থ প্রত্যঙ্গ সরকারগুলি (দাদুরে . 


মাম রাজ্য পরকার') সংসদীয় বিশ্ব- 
কর্মার প্রদাদে টুটো জগন্গাথ-জন- 
সাধারণের আক্রোশ আর অভি- 
যোগের প্রত্যক্ষ দায়ভার নিয়ে, কিন্ত 


প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের তিলমাত্র 


অধিকার না পেয়ে, ফলতঃ দেশী 
বিদেশী শোষণের আঞ্চলিক প্রতি- 
রক্ষক রূপে দিল্লীর পাপের ভাগীদার 
হয়ে প্রাদেশিক লরক্ারগুলি এক 
করুণ অস্তিত্বে সমাদীন ; ভোট পর্নি- 
সংখ্যানের তেঙ্কীবান্দীতে ‘জন প্রতি- 
নিধি’ হয়ে প্রতিনিধিস্থ করতে 
অক্ষম। তবে মেকী গণতয্রের মেকী 


প্রতিনিধিত্বে যাদের কোন খেদ নেই, 


বরং মনের সুখে পুলিশী প্রশাসনটি 
চালিয়ে যেতে পারলেই যার] স্থখী, 
তাদের কথ! আলাদা। কিন্তু যারা 
কিছু কিছু সমাজসেবা যূলক কাঁজকর্ম- 
টুকু করতে আগ্রহী--মেমন বন্যা! ও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ 


খরার দ্রাণ ব্যবস্থা, পুকুর সংস্কার, 
নলকৃপ স্থাপন, অল্প বিস্তর ভূমি বণ্টন,” 
এট! ওটা শিল্পায়নের মাধ্যমে কিছু 
সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান, মজুরী 
বৃদ্ধি, কাজের বদলে খাদ্য, বার্ঘক্য 
ভাতা ইঙ্যাদি__তাদের অবস্থা বৃটিশ 
' জষানায় প্রাদেশিক নরকারের 
চাইতেও করুণ) এ জনপ্রতিনিধির] 
বিল পাশ করতে পারে, কিন্ত আইন 
করতে পারে মা, বড়জেনর “রিকো- 
মেও’ করতে পারে, তার বেশী নয়; 
কিন্তু কেন্দ্রীয় রাশির করবৃ্ধি ও 
যূলাবৃদ্ধির ফর্মানের ঠেলা তাকেই 
লমলাতে হয়) তেমন জনপ্রতিনিধি- 
তবে তেষম বাহার কে কবে কোথায় 
দেখেছে ? বস্ততঃ, অপরের কাধে- 
চড়ানো বন্দুকের জোরে 
জনসাধারণের দানাপানি কেড়ে লিয়ে 
অতি শ্ফীত পু'জিউদরের ভোগ্গি 
দেবার হিং ধরণ ধারণগুলি যেমন 
'ফুলপ্রাফত তেমন বিভ্রান্তিকর 
ফলতঃ আধালামভ্তবাদী ব্যবস্থার 
-আগ্রাদে সামাজিক বিবর্তনের 
প্রক্রিয়াটি যতই তলিয়ে যাচ্ছে, 
মনপ্রদাঁয়গণত ও. জাতপাতের নরকে 


' জনপ্রিয়তা» কুড়োতে ‘মহান নেজী'র. 


দলসহ জাতিপ্রোহী 'জাতীরতাবার্দী, 
দলগুলি ততই নারকী গুপসজারে মত্ত 
হয়ে ঘুরছে) 'ন্যাশন্তাল ইন্টিগ্র্যা- 
শন’ তাহলে কোন পথে আসবে ? 
অপরদিকে, ।সাধা ওশনিবেশিক 
ব্যবস্থাপনার সংষোগীরপে অপ- 
লংস্থৃতি আপন রন দংগ্রহ করে 
চলেছে, জনসাধারণের এক বৃহদ্বাংশের 


রাজনৈতিক মানসিকতায় প্রাদেশিক 
ঝুকি দাম! বশাধছে। হ্বতাবত 
ময়। পু'জিবাদের অপদরশনের আ 
ও প্রশ্রয়ে আধা -লাষস্ততাস্িক- 
বপনিবেশিক শ্বৈরাচান্ী ব্যবস্থায় 
তুঙ্গ শীর্ষে ফ্যাসিবাদ প্রতিনিয়ত তার 
দ্বানাপানি দংগ্রহে ব্স্ত--জুড়ি ঝুড়ি 
মানলা প্রত্যাহার, কাম্পুচিক়া-আফ- 
গানিশ্বানে বিদেশী” দখলদারীর 
পরোক্ষ স্বীকৃতি, মারুতিয় রাট্রীয়করণ, 
জাতীয়, নিরাপত্ত। আইন ইত্যাদি 
ছাড়া বিগত দশমাদে যার কিছুই 
অবদান নেই, সে ‘গভর্ণমেণ্ট ছাট 
ওয়ার্কস+এর . সর্বশেষ - পাপাচার 
দেখতে হয়ত আমাদের বাকী আছে, 
তবে ‘সংসদীয় বনাম প্রেসিভেন্পীরও 
ধশাচ সংক্রান্ত তথাকথিত “বিতর্কে”, 
মাধ্যমে ভারতীয় জাতি লমূহ্রে, 
জাতীয় সংখ্যালঘুদের, তাযা ধর্ম 
নিধিশেষে-সমস্ত ভারতীয় জনগণের 
বিরুদ্ধে ষ্টাইল পাণ্টে আক্রমণের বে 
তোড়জোড় চলছে, তা নিতান্তই 
‘ভিবেট’ নয়_অনেক ঠকে যারা 
শিখেছে তায়! এটুকু অঞ্ধতঃ বোঝে । 

কিন্ত অত্য[চারীর ও পাপাচানীর 
কামনা বাদনাগুলি যার তলায় 
তলিয়ে হায় মে ইতিহাসের মহাশক্তি, 
যে শক্তিতে জনগণ অজেয় হয়, 
শোধিতের] শাসনদণ্ড হাতে তুলে 
নেয়। দেয়ালে দেয়ালে তার লিধন 
পড়তে ধার! অক্ষম, “বি গভর্ণমেন্ট, 
স্তাট, "ওয়ার্ক সঃ-এর মত তাদের 
শোকেও চোখের জল ফেলতে কেউ 
সেদিন থাকে'মা। 






পুলিশ ও খাছ বিভাগের নদতে 


নিমেণ্ট 


Mim Ln 0 


₹' কলকাতার লিমেন্ট ব্যবলারীদের 
একাংশ রাজ্য লয়কারের থাম্ভ এবং 
লয়বরাছ বিভাগের সঙ্গে ছলচাতুরি - 
প্রতারণা শুরু করেছে। এদের 
সঙ্গে খান্য ও লরবরাহ বিভাগের - 
অফিনারদের একাংশ এবং পুলিশের 
একটি অংশ পুরোপুরি মদত দিচ্ছে 
বঙ্গে বিশ্বস্তনূত্ধে জান! গেছে । 

জান! গেছে, রাজ্য সরকার 
ওঁ লব ব্যবসায়ীকে গিমেন্টের যে 
‘কোটা দিচ্ছেন তার একট] বড় অংশ 
লয়কায়ী পারমিটের্ বলে এবং 
অবশিষ্ট ওদের ইচ্ছামত খোদ! 
বাজায়ে মে সিমেন্ট বিক্তীর নির্দেশ 
আছে তার কথা এখানে না বলাই 
ভাল। কারণ, এ পিষেন্ট আকাশ 
ছোয়া দামে ওরা বিক্রী করছে। 
এখানেও নয়কায়ী কর্মচারীদের সঙ্গে 
ব্যবস্থামত কারচুপি চলছে । অপর- 


দ্রিকে বলতে. চাই, পরকাক্সী পার- 


ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরি 


মিটে বলে বে সিমেন্ট বিক্রীয় 
নির্দেশ আছে তার একটা অংশত 
সরকারী পারমিট ছাড়াই অদৎ 
ব্যধণায়ীয়।. চোরাবাজারে আকাশ 
ছোয়া দামে বিক্রী করে দিচ্ছে। 
এরপরে পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা- 
মত থানায় এক তিড্ডিহীন অতি- 
যোগে বল! হচ্ছে যে, দরকারী 
পারমিটের এ সিমেন্ট গুদাম থেকে 


চুরি হয়ে গেছে। খান্ত এবং 
সরবরাহ বিভাগেও একই কথা বল। 
হচ্ছে। এই সব খবর উচ্চ 


পর্যায়ে বাঁ মন্ত্রীর কাছে পৌছাচ্ছে 
না। লরকানীী অকিদারহেছ 
একাংশ ব্যবসায়ীদের জে রফ1 কয়ে 
& নব দংগ্লি্ট ব্যবসায়ীকে রেহাই ব্‌! 
মুক্ত করে দিচ্ছে। এরফলে সিমেন্ট 
ব্যবসায়ীদের লুঠের রাজত্বে আরো! 
লুঠ করার সুযোগ এনে দিচ্ছে ।” 


Ed 


শা 


ad 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮, 


বাঙলাদেশের সাহিত্য : ওঁতিহা ৪ অন্যান্য প্রসঙ্গ (২) 


রশীদ আল ফারুকী 


! চার ' 

, আধুনিক যত্দভ্যতা মাহযেয় 
ভেতর অনেক পরিবর্তন এনেছেন 
এই পরিবর্তন শুধু বৈষয়িক জীবনেই 
দীমাবন্ধ নয়। শিল্প সাহিত্যেও 
এই পরিবর্তন চক্ষুগ্রাহথ। যে বন্ধু 
চিন্তাভাবনা মানুষের তেতয় একট! 
মহৎ অনথভূতির শি করে এবং যার 


' প্রকাশ বৈচিত্র্যময্ত অথচ পরস্পর সংঘ- 


বন্ধ তাষেন আয় নেই। আধুনিক 
যুগ অনুভূতির যুগ মন, ষন্ত্রসার যুগ । 
এই যত্নণ। সমাজনির্তর, যতদূর না 


আত্মনির্ভর। আত্মনির্ভর অর্থ শুধু 


আত্মার অনুভূতি নয়, আত্মার লাধন! 
যা মহৎ শিল্পে বিধৃত । ৰে গ্রামীণ 
জীবন মান্ষের, মহিদাকে অপার 
কয়ে তোলে সবুজের সমায্োহে,পে 
জীবন ধীরে - ধীরে বিলীয়মান । 
য্দ্রদত্যতার ক্রমবিকাশ তাই মানব- 
সভ্যতার ইতিহাদে নতুন যুগের 
উদ্বোধন্ত। মানুষের একক সত্তা! 
এই সভ্যতার প্রবল পেষণে খণ্ড বিখপ্ত 
হচ্ছে আর এই খণ্ডিত দত্ত! প্রতিনিন্নত 
নতুন নতুন অযয্নব লাভ করছে। 


"আধুনিক যুগের ছোটগল্প মানব ভার 


নেই খণ্ড বিথণ্ড রূপ। রবীন্দ্রনাথের 
পূর্বে এই ক্লপ ছিলে। অজ্ঞাত। 
অজ্ঞাত--দ্কার্ণ রবীগ্রনাথ দামন্ত- 
প্রভুত্বের ' চুত্রছায়ায্ন প্রতিপালিত 


" হয়েও ঘস্রপভ্যতার একজন প্রত্যঞ্ধ- 


দশী। তিনি এই লত্যতার সংগে 
পরিচিত এবং এই পরিচিতির বন্ধন 
অত্যন্ত নিবিড় বলে তার উপলন্ধিও 
খণ্ড বিখণ্ড। রবীশ্রনাথকে গ্রামীণ 
জীবনের প্রাত্যহিকত। প্রভাবিত 
করেছিলে! বলে আমর! জানি এবং 
আরে] জানি এই প্রভাব তার সমগ্র 
ছোটগল্প স্পষ্ট । তবু একথার কত- 


৮7 টুকু লত্য? 


শুধু বিষয়বত্ত কখনো কোন 
শিল্পের প্রেরণামূল হতে পারে ন1। 
তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগয়ের 
প্রেরণামূলগ্ড শুধু পদ্মায় ছুপাশের 
জনপদ নয়। পদ্ম তাকে উৎদাহিত 
করেছে, হনে মশদা দিয়েছে, কিন্ত 
শিল্প দেয়নি । শিল্প দিয়েছে আধুনিক 
ঘন্তত্যতা-ঘ1 তিনি সমগ্ৰ ইউরোপ 
চষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এন্তে 
বাঙন। আধুনিক ছোটগল্প রবীন - 


ল্নোথের মত একদম হত্রপাকিষ্ট প্রতি- 


ভার উত্থানের অপেক্ষার ছিলে।। 
নচেৎ তার আগে ছোটগল্প লিখিভ 
হলোনা কেন? কেনই. বা রবীন্দর- 
পূর্ব দাহিত্য প্রতি! শুধু উশন্ত(সেই 
মীমাবন্ত থাকলে!? বঙ্কিমচন্দ্র 
অভিল্ঞতা বা।প্রজ। কিছুইতো৷ কম 


ছিলন1। তবু তিনি ছোট গল্প লিখতে 
পারজেন না কেন? শয়ৎচচ্্র কেন 
ছোটগল্লে অদনোষোগিতার পরিচয় 
দিলেন? শরৎ্সাহিত্যে তো শুধু 
পল্প! নয়, তাবৎ গ্রামবাংল। বিধুত। 
বঙ্কিদ-শরৎ শিল্পী হিসেবে মহৎ 
তাতে কোন সন্দেহ্‌ নেই এবং 
উভয়ের শিল্পকর্ম. আধুনিকতার 
লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু আধুনিক যন্থ- 
সত্যতার ঘে হস্্রণা একজন শিল্পীকে 
উত্তপ্ত করে ভোলে, করে তোলে 
উত্তেজিত ও উদ্বেলিত তা এ'ধের 
কারে! তেতৃর হিলোন!। ছিলনা 
বলে তারা ছোটগল্ে উৎদাহিত 
হননি। প্রজ্ঞা ও মননের দীর্ঘব্যাপ্ত 
দমীকরণে শিল্প সুটি হতে পারে এবং 
দেই শিল্প মাহে মনে দৃঢ়ভাবে 
গ্রধিতঁও হতে পারে। “কিন্ত মৃহূর্তের 
তেতর মান্য অভিভূত করে 
ফেলাঘে বন্ত তা তাতে ন1- 
থাকতে প্রারে--ঘা একমাত্র কোন 
যন্রনাকাতর খণ্ড বিখণ্ড আত্মার 
ম্পর্শেই লভ্ভব। রবীন্দ্রনাথের দেই 
আত্মা ছিলো-_ষ! ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
ও অন্থশীজনে লন্ধ । . 

তাহলে কবিতা? কবিতা কি 
ঘন্ত্রণ'ভুত শিল্পকর্ম নয়? নিশ্চয়ই 
এবং তা আধুনিক কবিতা রবীন" 
নাথের জীবমসান্নাহ্ছে বে জপ ঝিলিক 
মেরে উঠেছিলো। 'বলাক1”- 
পূর্ববর্তী 'কাব্যে হত না যন্ত্রণাপীড়ন 
আছে, তার চাইতেও বেশি আছে 
দবার্শনিকতার | লুকোচুরি। সেই 
লীমা ও অপীমঘের তেতর একটা 
যোগস্থ্র আবিষ্কায়ে় প্রাণাস্তকর 
প্রশ্ধান। ৬ 

মানুষের জীবন সীমিত হোক না 
হোক, আধুনিক যুগে তায় অবসর 
সীমিত । চিস্ত| ও প্রকাশের ক্ষেত্রে 
যে অবসরেয় প্রয়োজন তা আর 
আজকাল পাওয়া ঘায়মা। একট] 
জিনিল থে চিবিত্ে চিবিয়ে তার স্বাদ 
দীর্ঘস্থায়ী ভাবে গ্রহণ কমার বদলে 
মানুষ আজ ভ্রতবেগে গিলে.যাচ্ছেন 
--ছাটগল্লে সে সুযোগ বেশি। 
গল্পকার যূহূতের তেতর এক 
নিঃশ্বাসে যেমন তার মনেন্ন ভাব 


- ব্যক্ত করছেন, তেমনি পাঠক ত! 


চেখে আবারো নহুনের  দ্দিকে 
হাত বাড়াচ্ছেন। এ জন্তে আধুন] 
ছোটগল্প বেশি লিখিত ও পঠিত 
হচ্ছে। উপন্যাসের এত লভাবন। 
থাকা মতেও ৷ আঙ্গ তা তেমন ন] 
হওয়ার (মন্ত তঃ পূর্ব বাঙলার) এক- 
মাত্র কারণ সেই তির্ষক সীদাবন্ধতা, 
মাহুধকে যেখানে প্রতিটি প্ৰক্ষেপ 


মেপে মেপে গ্রহণ ' 


"লাহিত্য নিয়ে 


করতে হচ্ছে, 
দেখানে বিপুল কলেবরের উপন্তাস 
রচনার বা পাঠের অবসর কোথা? 

পূর্ব বাঙঙ্গার ছোটগল্প মূলতঃ 
এই যন্ত্রণার আারক রদে নিক্ত। 
তখন যেন প্রতিটি গল্পকারকে এক 
অদ্ভুত উন্মাদনায় পেয়ে বলেছিলে 
তা হলে মুহূর্তের ভেতর নিজেকে 
বিলীন করে দেবার উন্মাদনা, নিজের 
লভাকে তীর ঝাকানী দিয়ে জাগিয়ে 
তোলার উদ্মানা। সবাই ছোট- 
গল্প লিখছেন--ছোট ও বড়--এবং 
বাই ধেন তীব্রবেগে এর পেছনে 
ছুটে চলেছেন। বাজায়ের ঘে কোন 
উচ্চমানের পত্রপত্রিক! দেখলে 


একথার সত্যাসত্য সেদিন উপলব্ধ 


এই প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা 
সেদিন 


হুতো। 
আশার ব্যাপার ছিলো, 


তাদের জেখা দেখে লেখকের বয়ন: 


নির্ণয় করা যেতোনা। লাহিত্যেনর 
একেবারে তরুণতম ছাত্র থেকে শুরু 
করে একেবায়ে প্রবীণতম শিক্ষক 
পর্যন্ত এই উত্তাপে' ঝদদানে! বলে 
মনে ছর। এনকারণকি? 
সাতচলিশের পর আমাদের 
ছোটগল্পের কোন বিশিষ্ট চেহার! 
ছিলোন]। বিভাগপূর্ব কালের 
ধারাকে শিল্পীরা সঘতে বহন করে 
চলেছিলেন।” এই ধারাবহুনে 
অনুকরণ যেমন ছিলো, তেমনি 
ছিলো একঘেয়েমি। লবাই 
লিখেছেন, গাদা গাধার লিখেছেন। 
মজার কথ! হলো, কি লিখছেন কেউ 
একবারের জন্তে ভেবে দেখেননি । 
এমব স্যহিতে না ছিলো এতিহচেতনা, 
ন! ছিপে!.ক্লোন প্রকায় :পয়ীক্ষা- 
নিয়ীক্ষা। (কবিতা যদিও ব! 
যত্্রণালৰ্ধ শিল্পকৰ্ম তবু এসব কথা 
কবিত! সম্পর্কে তেমন খাটেন! যেমন 
থাটে ছোটগল্প সম্পর্কে । আমাদের 
কবিতা পর্বদাই প্রাণময় ছিলো 
ঘা যন্ত্রণালক অঙ্গভূতিতে প্রদীপ । ) 
ছোটগর্পকে এই বন্ধ্যা অবস্থা প্রায় 
দেড় দশকের (১৯৬২) কাছাকাছি 
পর্যন্ত গ্রাস করে রেখেছিলে1। 
লবাই লাহিত্যচর্চা করেছেন, 
লিখেছেন, পড়েছেন আর 
সমালোচনা করেছে-ন। কিন্ত 
কোন আন্দোলন 
গড়ে ওঠেমি। যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি 
একটা আন্দোলনের তেতর দিয়ে 
নতুন নতুন পরীক্ষানিয়ীক্ষায় আত্ম- 
নিয়োগ রুরে-ভা পূর্ব বালান 
লেখকদেয় তেতর বেশ পরে সাই 


হয়েছে । 
আমাদের নবীনরাই এই নাহিত্য 


আন্দোলনের প্রবক্ত1। তার! 
প্রেরণা পেয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য 
পেকে, উপাদান গ্রহণ করেছেন 
আধুনিক নভ্যতার নগ্ন অবস্থা 
থেকে । যন্ত্রের পেষণে মাম্য কিভাবে 
"দিন দিন মহ্য্ত্ববোধ হারাচ্ছে 
এই আশঙ্কা তরুণদের উপলব্ধির, 
অবলম্বন নয়--একথা বলতে কোন 
বাধা নেই। তারা উপলব্ধি করেছেন 
হস্ত মানুষের যৌবনকে ব্যঙ্গ করছে। 
যে পৌক্ষ একজন মানবসম্তামের 
গৌরবের আধার তা! যেন দিন দিন 
“লোপ পেয়ে হাচ্চে। (প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখধোগ্য যে, প্রবীণ ও বয়স্ক 


নবীনদের গল্প বোঝাই নীতিকথ। ও. 


সংস্কারের পেছনে কোন প্রকার 
পৌরুষ সোচ্চার ছিলোন1। ' এক 
একট] বিশেষ বিশেষ লমন্তাকে 
কেশ্র করে তারা যেদব ছোটগল্প 
লিখেছেন তার্তে আমাদের দমাজ ও 
লংস্কার ছিলে কিন্ত ব্যক্তিজীবনের 


যে তীব্র অনুভূতি ও আর্তচীৎকার ২ 


তার পৌকুষকে খোচা দেয় তা 
ছিলো সম্পূৰ্ণ ভাবে অঙ্থপস্থিত। ) 
এই মিপ্রাণ আবহাওয়ার আমাদের 
"তরুণেরা আশ্রশ্ন বু'জলেন বিদেশী 
সাহিত্যে! এই পলাকবমে তারা 
ৰাঙদ! সাহিত্যের পচ! আবর্ত থেকে 
যেমন বেঁচে গেলেন, ঠিক তেমনি 
জীবনের ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধিয 
একট! আচগ তার! পেলেন। 
স্বাধীনতালাভের দ্বিতীব দশকের 
শেষে (১৯৬৬.৬৭) পূর্ব বাঙলার 
সাহিত্যে তার] প্রবেশ করলেন 
কবিতায় মাধ্যমে | ' এই কবিতায় 
সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, নেই দেশকাল 
কিছুই । আছেন শুধু. ছুটো ব্যক্তি 
লেখক ও পাঠক। লেখক তার 
নিজের কথা বলছেন মনের আনন্দে, 
যা তিনি উপলব্ধি করছেন। তিমি 
ব্যক্তি 
যৌনাহুত্বভি। তাকেই তিনি 
জীবনের চূড়ান্ত অনুভূতি মনে করে 
"চালালেন তার অগ্রাভিবান।,. এই 
অভিযান অল্পকালের তেতর স্ম্প্ট 
ও জোরদার গতিপথ লাভ কয়লে।” 
প্রবীণ ও বয়স্কলবীনদেের উন্নাপিক 
দীর্ঘশ্বাস এই আন্দোলনকে বারি বার 
“ব্যাহত করতে চাইলে|। কিন্ত 
করতে চাইলে কি হবে, এরা তো 
লাহিত্যে যুগহুষটিয্ন মূল চাবিকাঠি 
হস্তগত করে ফেলেছেন-_তা হলে? 
কিছু বলা, নতুন করে বল! এবং 
অতিনব ও শিল্পময় ভাষায় বল।। 
প্রধীণেরা এই নতুন 'ও অভিনবত্তেক্র 
কাছে হেরে গেলেন। পক্ষাস্তরে 


অহ্ভূতি বলতে বুঝলেন: 


॥ পচ. 


নতুনদের অগ্ৰাতিযান অব্যাহত 
গতিতে চললো নতুন দিগন্তের 
. পানে। 
একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে, 
তরুণদের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
সব মহল থেকে একটিমাত্র অতিষোগই 
উত্থাপিত হয়েছিলো । তাহজো-- 
তারা অশ্লীল, অশালীন, তাদের 
রচন! রুচি বিগহিত । কিন্ত তাদের 
শিল্পল্তান, উপলব্ধির ব্যাপকতা, 
আত্মার উক্ডীবন--ধ! ' সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য--সম্পর্কে কোন 
মহল থেকে কোন প্রকার উচ্চবাচা 
ছিলো না। তরুণদের বিরুদ্ধে 
অশ্লীলতার অতিযোগ স্বীকার্য। সুস্থ 
কচিবোধ নিয়ে তাদের দাহিত্যে 
প্রবেশ করার জে! নেই, স্বকীয্ করি। 
কিন্তু কেউ যদি এই বিকৃতরুচিকে 
প্রবীণদের উন্লানিকতার ফল বলে 
আধ্যাহ্িত করেন, তবে তাঁকে খুব 
বেশি দোষী কর! যাবে কি? এই 
যে গেল'গেল” রব পূর্ব বাঙলার 
আকাশে বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি , 
তুলেছিলো, এই গেেল*্টা কি? 
মাছষের কচি ও 'নীতিবোধ, নাকি 
প্রবীণদ্ধের বহু বিবেচিত সুনাম ও 
যশ? | 
কিন্ত এই “গেল গেল? রব বেঙ্রি 
দিস শোন! ঘায়নি। তার ধীরে 
ধীরে এসব তরুণ কবি ও গাল্লিকদের 
কাছে আত্মনমর্পন করেছিলেন, তারাও 
তরুণদের মত লিখতে চেষ্টা করে" 
ছিলেন। তাদেন্স তখনকার তরুণ-: 
সুলভ আধুনিক হবার প্রাণাস্তকর 
প্রশ্নাঘ এই আন্দোলনের সার্থকতা গু 
বিজয়ের স্বাক্ষর বহন করে। যেসব 
তরুণ একদিন পূর্ব বাঙলার দাহিত্যা- 
গনকে বিষাক্ত করে তুলেছিলেন, 
তারাই দাহিত্যে নতুন দ্বাদ্‌ আন- 
লেন। সামরিক ষে উন্মাদনা তাদের 
রুচিহীন ও প্রগলভ কয়ে তুলেছিলে! 
তাঞ ধীরে ধীরে অন্বহিত হলো। 
পুরনে। লেখকের তাদের অন্গকরণে 
ছোটগন্প লিখতে লাগলেন-_লেই 
ভাষার চটক, অঙ্গনর্বন্বতা সবই 
থাকলে1। তার সংগে নতুন ,যোগ 
বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য । ধারা আবে 
পুরনো ধশাচে লিখছেন তাঁরা অক্ষম 
এবং পাহিত্যে্র ইতিহাদ অক্ষমদের 
ওখ ঘাই চৰ্ম্ম 
তিরিশের ব্রবীন্্রবিরোধী আন্দো- 
লন ঘে কারণে বাঙন! লাহিত্যের 
ইতিহাদে উললেধধোগা, ঠিক একই 
কারণে পূর্ব বাঙলার দাহিতোর ইতি- 
হাদে তরুন এই অভিধান 
উল্লেখযোগ্য । এই আন্দোলন ঘদিও 
কাব্যক্ষেত্রে সুচন। হয়েছে নধার 
আগে, তথাপি এর প্রভাব ছোট - 
গল্লের ক্ষেত্রে কম নয়। ভারুপণোর 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





(কিশোরদের অভিনব সংকলন, . 


কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' । জম্পা্ক £ 
জুমজিৎ কর। শৈব্যা প্রকাশন, 
৮/১ 
কষলকাতা_-'৩। 
ক্ূপকথ! পঞ্চতন্্র আরব্য উপন্তাসের 
যুগ পেরিয়ে - বাংলা শিশু ও বিশোর 
সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ উপেম্্রকিশোর 
অবনীন্দ্রনাথ -ঘোগীভ্রনাথের হাতে 
'- কিছুটা সাবালকত্ব পেলেও সাম্প্রতিক 
বাংল! শিশু ও কিশোর 'দাহিত্যে 
সেই. মধ্যযুগীত তৃতপ্রেত বূপকথারই 
আধিপত্য লক্ষ করা যায়। -এওলির 
গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে আযাভ- 


তেক্চার বাঁ, 0]০যহূলক এক-.. 


শ্রেনীর রচনা যা বাছারের- অধিকাংশ 
কিশোর প্রতিকার ক্ষুদ্র কলেবরের 
সিংহভাগ দখল করে থাকে ।.এগুলির 
" অভি-লাষান্ত অংশ কিশোর-কল্পনাকে 
রূপকথা- নীতিকথার - স্তর পেরিয়ে 


লি শামাচরণ দে ঘট, 


চারপাশের চেনা! জগৎকে চিনে 
নিতে উৎসুক করে ভোলে] 

বস্তুত কাজটি দুরূহ । যে যুক্তি 

ও তথ্যের লি'ড়ি বেয়ে একজন বয়স্ক 

পাঠকক পারিপার্থিক জগৎকে, চিনে 

মেয়, একজন শিশু বা কিশোর দেই 

পদচিহ্ন, অঙ্ুদরণ- করতে পারেনা 

করনা, বিশ্ময়; আবেগ-অহকুতির 

. পথ বেয়েই তাঁকে এগিয়ে চলতে 

হবে-আর এই পথেই তার পিছি'। 


। পরিদৃশ্তমান জগৎকে সে চিনে নেবে, , 


জ্ঞান-বিজ্ঞামের নাম! রান্ভায় মে পা 
বাড়াবে--বিনষ্ত 
আনন্দেয় ব্যাকরণ । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
খালমহুজে পৌছে দেবার পথটি হবে 
কিশোর-কল্পনার ২ উপযোগী--এই 
লক্ষ্য নিয়ে সাম্প্রতিক কালে কিছু 


উদ্ধোগ. আয়োজন দেখা গেছে। 


কিন্তু সে উদ্ভোগ ব্যক্তিগত প্রয়াসের 


তার পাথেয় হবে 


মধ্যেই লীষাবন্ধ।, 


এই পটৃমিকায় শৈব্যা প্রকাশনের 
উদ্ধোগে প্রকাশিত শারদীয় সংকলন 


কিশোর জান বিজ্ঞান’ একটি অতি 
মব উদ্ভম এ বিষয়ে কোন দন্দেহ্‌ : 


মেই। কিশোর মনের দিকে লক্ষ্য 
রেখে "জ্ঞান বিজামের মামা শাখায় 
বিচিত্র রসের অবতারণা করে কিশোর 


“মনের কৌতৃহলকে জাগিয়ে ভোলার 


চেষ্টা কয়েছেম দম্পাদক। প্রকৃতি 
বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, তৌত বিজ্ঞান, 
রসায়ন বিজ্ঞান, জাম বিজ্ঞানের প্রায় 
লব . শাখার বিশেষজ্ঞদের 'রচলা- 
দন্ভায়ে সংকলনটি পুট হয়েছে।. 


বিজ্ঞানের মানা তথ্য, বৈজ্রামিক' 


আবিফারের নান! কাহিনী ও 


ইতিহাস একর্বিকে যেমন নংকলনটির . 


গুণগত মান বাড়িয়েছে, অন্তদিকে 
বিজ্ঞান নির্ভর কিছু কিছু গল্প ও 


উপন্ভাদ বা কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী. 


সংকজনটির রদগত আকর্ষণ বাড়ি- 
ক্নেছে। 
পন্ড পাখি ও গাছপালা, 


বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক দ্দাবিফার 


এবং নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলমগ্রস্থের 
এই তিমটি অংশ বিশেষজ্ঞদের চি 





প্রিয়জনের সুদূর ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে তোলা যায়_আশমরা সেই: পরামর্শ দেব), 


এমন মহত নিশ্চয়ই কখনও আসে,'যথন নিজের 
অথরা প্রিয় কাঁরো জন্য কিছু করার কথা জরগর 
বলে মনে হয় । এমনই কোনো মৃহতে ইউকো ব্যাঙ্কে 
আসুন । আপনার সেই মহত স্বত্তির স্মৃতি হয়ে 
মাতে, থাকে আমরা! সেই বাবস্থা করব । 
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আপনার ভাবনার তেমনই কোনে বিশেষ 
মুহতে আমাদের ব্যাঙ্কের কোনো শাখায় আসুন ' 
আপনার বাড়ি এথবা কাজের জ্রায়প্রার, কাছাকাছি 75 
ইউকোব্যান্তের কোনো শাখা অবশ্যই আছে । 
আপনার ভাবনায় অংশীদার আমাদেরও হতে দিন। 


কয়| ঘায় না। 
"কিছু ক্ষেত্রে প্রগল্ততা নজরে পড়ে 


দর্পন শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ | 


দস্ডারে পুষ্ট। জগদীশচন্জ বসুর 
ঘরোয়া ভঙ্গীতে বল] গাছের প্রাণ- 


* ধর্মের কথা, ষেোগীন্রমাধ সরকারের 


পশুপাখীয় ত্বভাব বৈচিত্র্য নিয়ে 
লেখ! নিবন্ধ, সুনীল নয়কারের 


দৃষ্টিহীদের চশমা বা তাপবিধীম , 
চুলী ,অবিষ্ষারের কাহিনী বা ডঃ 


লমীরকুমার ঘোষের আকশ্মিকতাবে 
প্যারাহুট, লেলাইকলের হচ বা 
ব্লটিং পেপার আবিষ্কারের কাহিনী, 
ডাঃ অকুপকুমার , চক্রবতাশর প্রথম 
শবব্যবচ্ছেঞ্ধের ইতিহাঁল,.ভঃ মৃত্যু 
প্রসাদ গুহের অস্থি বিকৃতি রোগের. 
কথা প্রভৃতি রচনাগুলি শুধু কিশোর 
. মনের নয় বয়স্ক: পাঠকের জিজ্ঞালা- 
- কেও পরিতৃপ্ত করে। . : 
(এই বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধগুলির 
পাশাপাশি বিজ্ঞান নির্ভর কিছু গল্প 
ও উপক্কান নংকঙ্গনটিতে. _ স্থান 
পেয়েছে ধৈগুলির আকর্ষণ কিশোর 


মনের কাছে ছুনিবার হয়ে উঠবে । , 


এগুলির মধ্যে সম্পাদক লমরজিৎ 
করের, হাঙরের প্রভাব নিয়ে লেখা 
উপক্তাসটি বা Ea dla 


বিজ্ঞান নির্ভর 


" অতিপ্রিয় 


ভট্টাচার্যের লেখা তেঞ্চফ্রিগত! সম্পর্কে 
বিজ্ঞান নির্তন্ন গল্পটি উল্লেখযোগ্য ! 
এইচ জি ওয়েলস প্রমুখ পাশ্চা 
, গল্প:লেখকের মধ্যে 
কয়েকজনের রচনার ' আবাদ, 
লংকলমটিতে স্থান পাওয়ায় গ্রন্থটির 
মর্যাদা বেড়েছে । দব কিশোরের 
ও পরিচিত সত্যন্তিৎ 
রায়ের, প্রফেলর শঙ্কু এবং প্রেসেন্র 
মিত্রের, ঘনাদ1 এই, সংকলনটিতে 
নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। 
কিন্তু এর! ডুজন ইতিপূর্বে .একই'' 
ভূষিকায় অন্ত পত্রপত্রিকায় আগেই 
অবতীর্ণ হয়েছিজেন, একথা বাংল! 
দেশের লব ..কিশোরই মনে করে, 
রেখেছেন। বন্ধ বিজ্ঞাপিত ‘কিশোর . 
জান বিজ্ঞানপ-এর এই অভিনব ? 
শারদীয় লংকলনে প্রফেসর শঙ্কু এবং 
ঘনাদ্বাকে মতুন ভূমিকায় দেখ! ঘাবে - 
এ জাতীয় আশা অনেক কিশোরই 
মনে মনে পোষণ করতেন |. 
গ্রন্থটির বাধাই এবং প্রচ্ছদ 
সম্পর্কে প্রকাশন লংস্থা আরও মনো- 
মিবেশ করলে গ্রস্থটিকে সবার 
বলা ঘেত। 





+ 


সমাজ্মনক্ক গলপগ্রন্ত 


আবালের- 'ঈশ্বরগ্র্জ : এবং 


, অন্যান্য ছোটগল্প £ মখেন্স ভট্টাচার্য । 


লমঘয়্ প্রকাশন । ২৭/ডি, হরিতকী 
বাগান লেন, কলকাতা-৬। দামঃ 


. চার টাক! পঞ্চাশ পরল] । 


.স্থখেজ ভট্টাচার্য বেশ কিছু কাল 


| ধরে ছোট গল্প দিখছেন। তার গয়ে 


জমাজমনস্কতার ছাপ পাওয়া ধায় 


: ঠিকই কিন্তু ঘে খদু বলিষ্ঠতা শিল্পীর 


দৃষ্টিকে করে-গতীর ও ব্যাপক, তায় 
অভাব অবশ্যই লক্ষ্যে -পড়ে। তবে 
পরিবেশ*ও চরিত্র বিঙ্সেষপে তায় : 


' আন্তরিক প্রয়াসটুকু প্রশংগনীয। 


লবচেয়ে বড় কথা, গল্প লেখার তার 
আংগিক মুন্দিয়ানাটুকু অস্বীকার 


বটে, কিন্ত ভাঁষ মাধ্যমে চিক 
হুষ্টিতে তায় কৃতিবটুকু নজয় এড়ায় 


চEনা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি ল্পন্ন .. ন 


, লেখক, সনে বিষয়ে সন্দেহ নেই | 
আচলাচ্য পুণ্তিকাটিতে মণটি 
“ছোটগন়্  স্বাম পেয়েছে। বিভিন্ন 
লময়ে ‘অগ্রণী!, ‘ধ্যাহ’, ‘এফাল’, 
১ দ্য়বৰ্ণ’ প্রভৃতি পত্রিকার গল্পগলি 


- এক! প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প- 


পুলি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে : 


রচিত হলেও - চুরির বিন্ধ এক 


_ এবং লে চরিত্র হল, সমাজের বৈষম্য, 
“অবক্ষয় ও শোধণকে ফুটিয়ে খোল] । 
« দ্বায়িত্ব পালনে: তিমি যতখানি 


২১ প্োমাটিক) ততখানি কিন্তু 1রয়া- 


লি স্টক নম। রিয়াল স্টক হলে 
বিষয় বক্তব্য রূপায়ণে উচ্ছাস নয়, 


আফুনা+, 


ভাষা প্রয়োগে .: 


ভাবার নাহায্যে ভাব-প্র প্রতি না 
নয়, স্থির- প্রত্যয়ের ' বান্তবতাই 
প্রতিফলিত হত। পপূর্বরেষধের - 
‘আত্মহত্যায় কাছাকাছি’, 
শ্মশানযাতী+ ধ্রামে চলে!’ প্রভৃতি 
গল্পে ডাহা ডিপ প্রকাশ ঘটায় 


বাস্তব নিয়ীক্গার দেই দ্ঢতাটুক 


হারিয়ে বদে। ‘পিত!’ গল্পের অতি 
নাটকীয়তা বক্তব্যকে অস্প্টই করে 
ফেলে । তবে 'ঈশ্বপের 'রাজ)ঃ 
গরচির আংগিক বৈশিঃ৷টুকু < 
উল্লেখ যো গ)। ছোটগরের রঃ 
লংকললমটিয় মধ্যে “মাংস ' 
‘আকালের ঈশ্বরগী? গল্প ছুটি পি . 
দাবী রাখে। প্রচ্ছদ ব্যধনাময়, 
মুন্ণওড ভাল, তবে ক্ষীণ কলেবরেরঞ 
তুলনায় দ্বামট! কিছু বেশী মনে হয়। 


চন্দন বসুর বিষ্কুট | 


শ্রুতি , ছুর্গাপুরে - প্রস্তাবিত | 
৪চন্দম বন্য ইষ্টাৰ্ণ বিস্কুট কারখানায় 
স্থানীয় বেকারদের চাকরীয় দাবিতে 


. ই-কংঘেপের মেতৃত্বে বিক্ষোত 


দেখানোহয়। কম বিমিয়োগ কেনের 
মাধ্যমে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ 
"স্থানীয় বেকার যুবকের নিয়োগ 
তারাদাবি করেন।, মালিকপক্গে 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পু ভ্ীচন্দন বন্ধু ও 
শ্াশাশর ' ওয়াহীর অঙগপাস্থতিতে এ 
উক্ত কারখানার উচ্চপদস্থ অফিলার 
ভট্টাচার্যের হাতে বিক্ষোতকারীর] 
'্যারঝলিপি ঘেন। আলোচনার লময় . 
উপস্থিত ছিলেন ছর্গাপুছের এজি. 
পিন য্যাজিষ্রেট শ্রীঅধীর দাহা। 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ 


 বাংলাছেশের সাহিত্য 


এম' পৃষ্ঠার পর 

যে উত্তাপ আমাদের ছোটগল্পকে 
ঝলণিয়ে -ইম্পাতে পরিণত করে- 
ছিলো, উপন্তাল তার ছোয়া 
পাক্ছমি। ফলে তরুণদের খণ্ডিত 
জীবমের উপলব্ধি সবার দৃষ্টিগোচর 


হলেও জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে ত। 
আজো অনুপস্থিত । এবার যদি এই 


উপলব্ধিতে ব্যাপকতা আসে তা- 
হলেই এই দেশের দাহিত্যান্দোলম 
সার্থক হবে। তবে আর বিরতির 
তেতর নয়।. কারণ বিকৃতির কোম 
স্থায়ী মূল্য মেই বলে ত! কোন 
» "প্রকার মহৎ উদ্দেশ্তমাধমে সঙ্গম 
নয়। কাব্যাম্দোলমে তরুণদের পট 
প'রবর্তন তাই প্রমাণ করে। আমি 
ধনে করি কাব্যক্ষেত্রে আমাদের 
প্রবীণের! আজে মবীন। 


0 পাঁচ । 


আজ বাঙলাদেশ স্বাধীনতা লাও 


_ ফয়েছে। তার অর্থ, বাঙলাদেশে 
রাজীব আপছেনই 
১ম পৃষ্ঠার পয় 
নিয়েছেন ও শেখকে বিপাকে ফেলার 
চেষ্টা চালাচ্ছেন । উত্তর গ্রক্বেশের 
= ফুল্পুয় কি অন্ত কোন, বেম্ছে যাতে 
রাজীব স্বচ্ছন্দে উপ-নির্বাচনে জিতে 
যেতে পারেন দসেম্জন্যও নবীর তৎ- 
পরত শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 
চরণ সিং এর ভান ছাত নরিম্দয় লিং 
কুষ্ষা নেতা বলে স্বীরুত. হবার পর 
কং-ইতে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন । 
৷ আর বন্ধু দেবীলাল এখনও লেখানে 
ঠাই না পেলেও চেষ্টাকরে ষাচ্ছেন। 
= উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
পুরোপুরি হাতে নেওয়ার জন্ত দলের 
যুব সংগঠনকে চূঢ়ভাবে নংগঠিত 
করায় সঙ্গে সনদে রাজীব ভার কাছের 
--ম্লাজ্ষদের মধ্য থেকেও সহকমী 


নির্বাচন কয়ছেন। জে পি ধরের . 


“পুত্র তো তার জলন্ত প্রধানমন্ত্রীর 
মহলের বিশেষ একজন হয়ে উঠছেন। 
এদিকে কর্ণ লিং, ডি পি মিশ্র 
একপ্রকার অপেক্ষার আছেন। 


.বাবুজী, চ্যবন, চরপজিত যাধব, . 


দেবরাজ আর্স ও তার কিছু অঙ্থগাম্মী 
রাজীবের জয় আপ্রাণ কাদ করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীষতী গান্ধীর কাছে 
দলে ঢোকার একটা স্থযোগ চাই- 


আর কতগ্তলে। দমস্ত। থাকছে মা। 
শিক্ষার মাধ্যম, সাহিত্যের এতিহ 
জাতীয়তা ইত্যাদি কিছু কঠিন সমস্ত 
থেকে বাঙলাদেশের দাহিত্যদেবী ও 
বৃদ্ধিবাদীর] মুক্ত । আমর! পূর্বে 
দেখেছি, ১৯৭৪ সালে একট! বিশেষ 


অর্থনৈতিক সুযোগ হ্থবিধের ভুকে ' 


দ্বার্থপর মুসলিম নেতৃবৃন্দ আন্দোলন- 


কে বিপথগামী করেছিলেন বলে - 


পরবর্তীকালে পূর্ব বাঙলার লমগ্র 
জাতীয় জীবনে এর একট! অশুভ 
ছায়াপাত খটেছিনেো। আজ আর 
দে অবস্থানেই। লক্ষ লক্ষ লোকের 
মৃতদেহের উপর স্বাধীনতার যে সৌধ 
আঙ্গ নিগিত হয়েছে তাকে আর 
কোন বিকৃত বুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা 
বা দল নিজেদের স্বার্থপিছ্ির উদ্দেস্টে 
ব্যবহার করতে পায়বেন!। সাত" 
চল্লিশের স্বাধীনতা ছিলে! দাশ্রাজ্য- 
বাধীঘের দান-_যার 
ছেন কোন শর্ত বা.পদ না হউক 
একটুকু স্থান হোক শাক দলে এই 
চাওয়া ছাড়া তাদের নিজেদের পক্ষে 
তেমম কিছু করার নেই । এটা তার! 
তালভাবে বুঝে গেছেন, বিকল্প 
জাতীয় মেত! হওয়ার ক্ষমতা তো 
তাদের নেই-ই। ৃ 


কেন্দ্র খাণ্য নিয়ে - 
১ম পৃষ্ঠার পর 
মধ্যে 1৭% খান্ত ব্যবহারের সার্টি- 
ফিকেট ছিল। পরে যা দ্বাড়িষেছে 
৮৬ শভাংশে 1” ৮ 
জীবন্ত বলেন, বরাদ্দ হলে যেও 
পরিমাণ খাদ্য রাজা পরকার হাতে 
পেল না, যতটা বিলি হল তার বেশি 
ফুলিয়ে রিপোর্ট দাখিল কর! সম্ভব 
নয়। বন্ধ প্রস্তাব করেন ঘে, 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সয়কারের প্রতি- 
নিধিদেয় নিয়ে একট! যুক্ত কমিশন 


"কয়া ছোক। তাহলেই ধর পড়বে 


কোন্‌ পক্ষ মিথ্যে কথা ৰলছে।, 
কাওজে পরিমাণ দেখলেই হবে না, 
গ্রকৃতই কতটা রাজ্য দয়কার পেয়েছে 
তা দেখতে হবে। , 

অভিযোগের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী 
রাও বীরেন্দ্র সিং বলেন, কাজের 
বদলে খাদ্য কর্মহচীতে কেন্দ্র পশ্চিম 
"বঙ্গের জন্ত প্রয়োজনের চে 
খাদ্য শর্তবরাদ্দ করেছে ।” মন্ত্রী এই 
কথা বলতেই দভায় হৈ চৈ বাধে। 
বীরেজ্র সিং এলেন, পশ্চিমবঙের জম" 
গণই পশ্চিমবজ সরকারের জন্ত এক- 
মাত দায়ী নন । কেন্দ্রীয় সয়কায়ের ও 
তাদের দেখার দায় দ্বায়িত্ব রয়েছে।*' 





দি ৫ > এ 
সাতক ও আাতকোভর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 


১। ইলেকট্রনিক্স / ডঃ অনাদিনাথ দা | ১৫, 


২। ভোত আলোক বিজ্ঞান / ডঃ বিজয়শংকর বসাক | ১৫'** 
৬ রাজা সুবোধ মতিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৬' .. 


প্রেরণামূল 


মমঠিগত । 


তারতবর্ষে নিজেঘেয় ক্ষীণতম একটু- 
খানি স্বার্থ হজেও অক্ষুণ্ন ধার]। 
তাদের সহযোগী ছিলে! দেশী পুজি- 
পতি, ভূম্বামী এবং একচেটিয়া 
মূনাফালোভী ব্যবনায়ী 
পক্ষান্তরে আজাকর স্বাধীনতার 
ভিতিযুল হচ্ছে দাত্রাজ্যবাদ বিরোধী 
--তথা একচেটিয়া পু'জিবাদের অব- 
দান। অতএব উত্তরের 


. পার্থক্য মৌলিক । 


ধেহেতু আতকে " স্বাধীনতা 


“কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রবণতার ফল 


ময় সেহেতু প্রতিটি বাঙালী এর 
অতন প্রহরী । বিশেষ করে আমা- 
দের সাহিত্যিক শ্রেণী এই প্রহার 
আগ্রতাগে থাকবেন, তাতে আর 
বিচিত্র কি?" ঘে, প্রবীণ সাহিত্য- 


লংরক্ষণের নমুনা! দেখে ব্যথিত চিত্তে 
লাহিত্যের আসর থেকে বিদায় নিয়ে- 
ছিলেন ভারা এবং যায়! আবিক ও 
লামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পর" 
কারী পক্ষপুটে আশ্রক্ন গ্রহণ করে- 
ছিলেন তারা_আজ আবারে! নতুন 
করে ভাদের শক্তি লত্তায় পরিচয় 


“প্রদানের হুঘোগ পাবেন। আবাদের 
বিশ্বাদ আজ সাহিত্যিকর মৃকতবুদ্ধি 


হবার সুযোগও পাবেন আগের চেয়ে 
বেশি।' 

, আমাদের লাহিত্যক্ষেঅে থেকে 
আরে। একট] অন্তত প্রতাব অপস্থত 


হয়েছে। তাহলো ধর্মীয় উন্মাদম]।. 
অবশ্য একথা! ঠিক ঘে, আমাফের 
. লাহিত্যিকেরা যত দোষেই দোষী 


হোন না কেম, তাদের বেশির ভাগই 
ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার ও নির- 
পেক্ষ। তথাপি এক্ষেত্রে ধর্মীয় বাধা- 
বিপত্তি তাদের দামনে কম ছিলে 
মা। বিশেষতঃ এমন একদল সাহি- 
ত্যিক ছিলেন, যারা ধর্মকে বাঙালী 
মুসলমানদের জাতীয় জীবনের গঁতিহ 
বিবেচনা করে তাদের বিপথগামী 
করতে চেয়েছিলেন । আজ ধর্ম 
ঘখন আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্তদিদ্ির 
ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, ধর্ম 
ভিত্তিক এরতিহ্কল্পমা ঘন আজ 


র্নেও বেশি অবাস্তব হয়ে পড়েছে, এখন ধর্মভিত্তিক 


সর্বমানবিক আবেদমফে ও আমাদের 
দাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে কোন বাধা 
নেই--ঘেমন রবীন্্রনাথ তুলেছিলেন। 
আছ শুধু চাই চিন্তা ও অহুগীলমের 
ক্ষেত্রে স্বাধীনত1। বাগুলাদেশের 
সাহিত্য এই স্বাধীনতার. জন্তে. উন্মুখ 
হয়ে আছে-__তা রাজনৈতিক হোক 
কি-অর্থ নৈতিক, দামান্জিক হোক কি 
লাংস্কৃতিক, ব্যক্রিগত হোক কি 
আপোষ বা আত্ম 
সমর্পণের তেতর শিল্পের মুক্তি নেই, 


বুদ্ধি ও বিবেকের জাগ্রভ অতিব্যক্তি- 


তেই তার মুক্তি। 


শ্রেণী। ৃ 


ভেতর 





রেফাঃ নং 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
তার ফলে কিশিল্লে বিনিয়োগ বৃদ্ধ 


পাবে? আছে মা। বেকার.লংখ্য1 


কমবে? না, বরং বাড়বে। ব্রিটিশ 
শিল্প বাণিজ্যের প্রসার টবে ? তাও 
মৃণ্ডতব নয়। কারণ আমন্তর্জাতিক 
বাজারে ব্রিটিশ মুজার দাম স্থিতিশীল 


'মন্ব। মাকিম ডলার ও অভ্ভান্ত ইউ- 


রোপীয় মৃক্রার মত আজ বাড়ছে 
কাল কমছে। সুতয়াং যাদের হাতে 
এ সব মুন আছে তার! শিক্পবাণিজ্যে 
লগ্নী না করে সোন! রুপো, তেলের 
ফাটকাবাপ্িতে লম্মী করছে। এমন 
কি বহু খ্যাতনামা বড় বড় আস্ত- 
জাতিক ব্যাঙ্কও শিল্প বাণিজ্যে লত্মী 


"না কয়ে লোমা : 
.সেবীর1 একদিল এদেশে মুসলিব স্বার্থ - ও অন্তান্ত যৃল্যবাম 


ধাতু, হীরা প্রভৃতি দুযূ'ল্য পাখয়, 
প্রাচীন পুরাতাত্বিক বৃতি, সামগ্রী 
ইত্যাফিতে লী ফরছে। কারণ 
এতে খুৰ তাড়াতাড়ি খুব বেশী 
মুনাফা হর। অন্তদিকে, শিল্প 
বাণিজ্যের মুনাফা অনেকদিন পয়ে 
পাওয়া যাবে । উৎপাদন ও বিক্রী 
হলে পর পণ্যের দাম পাওয়া মায়। 
তখন মূমাফাহন্ন। তার আগে হয় 


না। আর যেহেহ্‌ পুঁজিবাদী দেশে 


শিল্পোৎপাদন টাকাকড়িয্ন ভ্রন্- 
ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এবং অধি- 
কাংশ মাছষের চাহিদা পূরণের মত 
টাকাকড়ি হাতে থাকা চাই সেই 
হেতু মৃত্রার দায়ের যখন স্থিত থাকে 
না, যখন দেশে বেকার দংখ্যা বাড়তে 
থাকে (অর্থাৎ লোকের কেনাকাটা! 
করার ক্ষমতা কমে যায়) তখন সদ 


" কম হউক বা না থাকুক টাক! কড়ির 


| সাত | 


- মালিকেরা! কিছুতেই হাতের কড়ি 


শিল্পে লী কয়তে উৎসাহিত হৰে 
না। কারণ কম লময়ে দর্বাধিক 
মুনাফাই পুজি লগ্মীর একমাত্র লক্ষ্য 
থাকে। দেশপ্রেম, '্বজ্রাতিগ্রীতি, 
স্তাক্স বিচার এনব পু'জিরটুমালিকদের 
মাথায় আমে না, আনতে পারে না। 

নব দেশের পু'জিবাধীরাই 
এরকষ | তারা মুমাফ! রক্ষার স্বার্থে 
এক লময় হা বলে, অন্ত, লময় তার 
উল্টো বলে বা উলটো কান্দ কয়ে। 
ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার যাদের 
স্বার্থ রক্ষা! করার জন্যে এই মলিটারিষ 
তত্ব প্রয়োগ করছেন এখন তার। তা 
থেকে পিছু হটছেন। কারণ পুঁজি- 
বাদ এখন ক্ষয়রোগে ভুগছে। তবু 
তাদের দেশের স্বার্থ, জনদাধারপেন্ 
বার্থ চিন্তাঁকরার দষয় নেই। তার! 
শিক্ষা স্বাস্থ, কর্মসংস্থামেয়' খরচ 
কমিয়ে সামগ্রিক খরচ বাড়ায়। 
সরকারকে দিয়ে সাজ লুরপ্রাম 
কেনায়। তাই আললে সরকায়ী 
খরচ কষে না, বরং বাড়তে থাকে । 
সুৃতয়াং মুত্রাস্ষীতিও,বাড়তে থাকে । 


“ দেশের মাছষের দুঃখ,কইও বাড়তে 


থাকে। আমেরিক] হউক) বৃটেন 
হউক, জাম্প হউক বা জাপান, 
জার্মানী যে কোন পুঁজিবাধী দেশ 
ছউক, তাদের টিকে থাকার সামাজিক 
প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন হতদিন 
পু'ঞিবাদ থাকবে ততদিন ছুঃখকষ্ট 
দিন দিল বাড়বে, অশান্তি ও উত্তে-. 


জন] বাড়বে, স্থািত্ব থাকবে না।" 


আশা ভঃস!। থাকবে না। ব্রিটিশ 


অর্থনীতির আদল রোগ এখানে। 
আমাদের দেশও । পুজিবাধী দুনিয়ার 


লর্ত্র। 





দিনা কাজের ও জন্য নয ই পিএ এল দা {মি পি ডধলু ডি নি রেলওয়ে / বেশীর 
ও রাজ্য সরকারী দংস্থা সমূহের অহুমোদ্বিত ঠিকাদার / ময়বরাহকায়ী | 
প্রভ্ততকারকরের কাছ থেকে টেগডার নং, কান্তেয মাম এবং টেপার. ধোলার 
নিবিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পা্সেন্টেজতিত্তিক সীল করা 
টেগ্ডার। 
বিল্ডিং নির্সাণ.ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৬. / 


£১১/ জি এম-কে এন টি |.৮৮৩৭ তাং ১৮-১১-৮০. 
(১) অন্বতমগরে দি ভি এস কণ্টে]ল রুম নির্ধাখ (২) অমুতনগরে মেল 


সাব-ষ্টেশম নিঙ্গাণের জম্য। উপরে: প্রদত্ত সমস্ত কাঙ্জের মোট খরচ 
২,১২,৫৯৬ টাকা। কেশিয়ার / আ্যাসিষ্ট্যান্ট কণ্টে, লার অফ আকাউণ্দের 


কাছে প্রতি পেটের জন্য «* টাক অথবা 


১০০ টাক! নগদে দিয়ে 


কুমুক্টোরিয়া এরিয়ার.জেনারেল ম্যানেজারের অফিন থেকে ১১-১২-৮* পর্যন্ত 
কাজের সময়ে দকাল ১*ট| থেরে বেল। ৩টা পর্বস্ত টেণ্ডার দলিল পাওয়া 


যাবে। 


সাধারণ £ আহুষানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের 


কাছে | অফ্রিসে জয়া! দিতে হুবে এবং তার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে 
হকে, অন্তথায় টেণ্ডার বাতিল কর! হবে। টেগারদাতা অথবা তাদের 
অনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন 
কারণ ন! দেখিয়ে ঘে কোন টেগ্ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার 
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেগারধাতান্বের দেবার অধিকার 


দংরক্ষিত রাখছেন । 








হায়েয 
' "অবলম্বন শরদিম্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


করেছে মন্বয়। 


Er - 
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দাদার কী 


কৈশোর উত্তীর্ণ প্রথম যৌবদের 
প্রেষকে উপজীব্য করে হালকা রসের 
ছবি তৈরীতে তরুণ মজুমদার আগেও 


একাধিকবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 


বেশ বোঝ! খায়, এটি তার প্রিয় 
প্রন এবং ছবি জমিয়েও দেন মানা 


রঙ্গ কৌতুকের উপকরণে । দেশ ও. 


্বশের অবস্থা যাই হোক ন! কেন, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 


যতই জটিল হোক; দর্শক-লাধারণকে - 


ছু'সণ্টা শুধুই, আনন্দদমি হদ তার 
লক্ষট। এদেশের তিনি নিপুণ 
ডলচিচজজকার তিনি ধরেছেন নেহাতই 
বিনোদন মাধ্যম হিসেবে। 
রাদ গুপ্ত প্রঘোজিত তক্ণ মজুম- 
‘ছাধার কীর্তি? ছবিটির 


প্রথম জীবনেয় এফ অপরিণত রচন!।. 
রোমান্টিক কাহিনীর রূপায়ণও রঙে 
প্পসে সধ্লীীবিভ লন্দেহ নেই । তবে 
মুল কাহিনীর - অতি বিস্তারজনিত 
শিথিলতা ট্বোষ থেকে চিত্রনাট্য 
মুক্ত নয়, ফলে ১৫ দীদের, দীর্ঘ 


- ছবিটির বেশ কিছু অবস্তই অগ্রয়ো- 


জরনীয় মমে হয়েছে। ছবিতে আটটি 
গানের সমাবেশ. ছবির গতিকে 
তবে রষেশ যোশী 
গু-শক্তিপন রায়ের দম্পাদলার গুণে 


ছবিটি অনেক স্থলে : ক্ষিপ্রগতি হতে 


পেরেছে । ছুটি রবীন্-লংগীত অবস্ত 
সুপ্রযুক্ত হয়েছে। 


কাহিনীতে . অবাপ্তবত! আছে।, 


ভাই চিত্রনাট্যে প্রসারত] পেয়ে বেশ 


কিছু দৃষ্ত আজওবি মনে হয় ছবির 


পর্দার । কলেজ্জে যে “পড়ে, তার 
সেই নিপাট ভাদমান্যী নিরীহতা 


ব্বখন আহাম্মুকি প্যানে পড়ে, তথন. 


গোড়্ী ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য হয়ে 


' আর সে 


দাড়ায়। তার সেই নিবু ভিত] নিয়েই 


ছবির মজার দৃশ্কগুলি রচিত হয়েছে, 
যেখানে কীতিমান নায়ক হচ্ছে, 
তোম্বল, কেবা নয্ব। কেছারকে 


নিয়েই ভোম্বল প্রগড় করেছে, কিন্ত 
-অন্তাব্যতার লীমা জজ্বন করে। 


পশ্চিমের - প্রচণ্ড লীতে ভোত্বলের 
পরামর্শে বি, এ, ক্লাসের ছেলে 
কেছার মদ্দীর অলে?গল] পর্যন্ত নেমে 
“ঘে ভাবে লরম্বতীকে স্বয়ণ করল জ্ঞান 


* বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তা মোটেই বিশ্বাপ্ত 


নয় বলেই দৃগুটি মনে ফোন আবে- 
“দ্বন লঞ্চায় করেন1। যে ছেলেকে 
একেবারেই গোবর গণেশ মার্কা করে 
‘ফুটিয়ে তোল! হয়েছে-তারই কণে 
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পারত । ভিটেল্নের প্রতি অযন- 
স্কতার জন্ত শীতেও কোকিলের তান 
শোনা গেছে। | 
তবে রোমান্টিক দৃশ্য রচনায় 
পরিচালক তার স্বাভাবিক মুন্দিয়ান। 
অক্গু্ রেখেছেন। কি রঙে, কি 
পরিবেশে আর কি অভিনয়ে প্লোষা- 
টিক মূহ্র্তগুলি চিছ্ছিত হয়েছে ছুরত্ত - 
লাফল্যে। . শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ক্যামেরা এখানে বিশেষ ভূমিক1 
নিয়েছে। স্থুরক্টিতে হেমস্ত মুখো- 
পাধ্যায়ও কিছুটা দহায়ক হয়েছেন 
ছবির মুড, ফুরিয়ে তুলতে ।  পরিন ' 
চালনায় আতিশব্য তেমন প্রশ্রয়. ম1 
পেলে আর পর্নিমিডিবোধটুকু বজায় 
থাকলে এ ছবিটিই রীতিমত উপ- 
তোগা হতে পারত। হাশ্তরস 
সৃষ্টিতে যে অতিশয়তা, তাও ল্জিক্‌ 
সন্মত হহয়া উচিত বাস্তব চেতমাস ৷, 
অভিনয়ে নবাগত তাপস পাল 


সী শন © Paise 


 কুন্মমলাদ দায়গল, রাইচাদ বান হল জা নাখা লিখা 
ও পঙ্কজ মগ্িকের মত শিল্পীকে গণেশের মাথার বিকল্প আর কি।:” " 
আসর] তায: প্রতিষ্ঠান থেকেই - সেই দুগে এক রক্ষণশীল বনে।* 
পেয়েছি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশের উচ্চ শিক্ষিত সন্তান হয়ে * 
উমাশশী, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, বীয়েন্্রনাথ কেরিয়ার বিনর্জন দিয়ে 
মলিম! দেবী প্রমুখের প্রোজ্জল অনিশ্চিত ফিল্মেত্র ব্যবদায়ে নেমে যে 
অভিনয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর নিউ ছঃদাহস দেখিয়েছিলেন, তা আজ- 
ধিরেটার্স ছাড়া আর কোথাও দেখতে কের দিনে অনেকেই ভাবতে পার" 
পাওয়াযারনি। . . বেন মাঁ। তাত মধুর ব্যক্তিত্ব ও, 
বীরেন্রমাথ ছিলেন অভিজাত সুযোগ্য মেতৃত্বের ফলেই সেই ত্রিশ ও 
বংশের লস্ভান। পিতা শ্তার এন,, চল্লিশ দশকে হাতি মার্কা ছবিগুলি ' 
এম, সরকার ছিলেন প্রদিদ্ধ আাইম- ভারতীয়- চলচি্চিত্র-ইতিহানে দর্ণযুগ 
বিদ। বীরেন্গনাথ ইংল্গ্ড থেকে প্রবর্তন করেছিল। প্রাণ পৌনে 
, শিভিল এন্জিনিক্াছিং- পাশ করে ছুশো ছবি প্রয়োজনার রেকর্ড কৃতিত্ব 
দেশে ফিরে বন্ধু অমর মল্লিক ও হরেন . তার । পরবর্তা কালে যোগ্য শিল্পীর 
ঘোষের, পরামর্শষত বিশ দশকে অতাবে পরপর ছবি ফ্লপ করতে , 
ছবির ব্যবদায়ে নামেন। প্রতিষ্ঠা লাগল, প্রতিষ্ঠানে দেখা দিল” 
'করজেম 'ইপ্টারন্তাশনাল ফিল্ম অকল্পনীয় বলাদলি এবং আরও 
ক্যাফট /কোম্পানী”। ছুটি নির্বাক নানা কারণে নিউ খিয়েটার্সের ছবি- 
ছবি তৈরী হল বিশ দশকের শেষ -প্রঘোজম! বন্ধ হয়ে গেল-_লে এক- 


চট ~ 


‘কেদ্বার’ চরিত্রটি হুটিয়েছেন ভালই | লগ্নে-'চোর কাটা ও ‘চাষায় মেয়ে’ | ৰেদমাাযুক পরিচ্ছেদ । 


মহুয়া রায়চৌধুরী ও দেবশী রায়ের, 
অত্তমিয় প্রশংলমীয়। অয়ন 
বন্দ্যোপাধ্যাযনগ হুন্দর অভিনয়. 


একাধিক রবীন্দ্রসংগীত পাক৷ গাইয়ের, করেছেন। অন্পকৃষারের 'তোম্বল+ 


মত গাওয়ানো একটা লল্ত স্টান্ট, 
ছাড়। আর কিছুই মনে হয়নি। 
ভোম্বল তাকে বলল দৌড় দিতে, 
অবিরাম মাঁঠময় দৌড়ে 
অন্স্থ হয়ে পড়ল--এটাই বা কেমন 
ধরনের কীতি, ধর1 মুশকিল । 
,ভাগলপুর থেকে পাত্র আসছে ট্রেনে, 
অমনি হঠাৎ দেখ! গেল কফেদারকে 
তাদের মালপত্র ট্রেন থেকে নামাতে, 
মাল বইতেও হজ তাকে, আবার 
তারই প্রেমিকার হবু বয়ের জুতে! 
জোড়াটা হাতে কয়ে নিরে পালিশ - 
কয়ে, আনন । এভাবে হতাশ 
প্রেমিক কেন্বারের প্রতি দাধারণ 
দর্শকের লহান্গতৃতি আলে, না 
বিরক্তির দঞ্চার হয়? ছবির একট! 
বড় অংশ জুড়ে আছে, *চিত্রাজদা+ 
গীতিনাট্যের চিত্রায়ণ । বিচ্ছিন্নভাবে 
ৌর্থ দৃঙ্তটি প্রশংসনীয় হলেও ছবির 
কাহিনীর সংগে সম্পক্ত হওয়ার 
তেমন দাবী রাখেন! । হোলি দৃশ্তের 
,লংঘোজনও আরও ব্যগ্রননামস্ব হতে 
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অধিকর্তা 


আতিশয্য দুষ্ট । কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, , 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়ের 


অভিনয় চরিজ্োচিত। 


বি. এন. সরকার স্মরণে 


ভারতে“চিআ প্রযোজনায় ক্ষেত্রে 
একদ] মধ্যমণি, উজ্জল গৌরব স্বতির 
অধিকারী, বন্ধ .অসামান্ত চিত্র হর 
প্রাপকেন্্র, ‘নিউ বিষ্বেটার্সএর 
কীতিযাদ; বীরেন্্রনাথ 
সরকার অবশেষে চির বিদ্বায় 
নিজেন। তিনি, চলে . গেলেন, 
"কিন্ত রেখে গেলেন, ভারতীয় 
চলচ্চিত্র সণুলে সুমহান 
অবদ্বান। ভুলে গেলে চলবে ন! 
ৰে, তিমিই এদেশে প্রথম বাংলা- 
. হিন্দি দ্বিভাষী চিত্রের জন্ম দিলেন, 
বাংলার তৈয়ী ছবিকে লারা. তারতে 
জনপ্রিয় করে তুললেন, তীাঃই ছবি 
মির্াণ সাফল্যে অন্প্রাণিত হয়ে 
তারতে দিকে দিকে চিত্র প্রযোজনার 
জোয়ার এসেছিল, ‘মিউ ধিক্তেটার্শ’- 
এর পতাকাতলেই প্রমথেশ বড়ুয়া, 
দেবকী বস্তু, নীতিন বস্তু, ফ্ৰী - 
মজুষকার, রিমল রায়ের মত সুটিধষ 
চন্গচ্চিত্রকার প্রতলীয় ছবিগুলি উপ- 
ছার দিয়েছিলেন, ‘চণ্ডী্াম?, দেব- 
বাস”, 'গৃহগাহ,, "মুক্তি, ‘অধিকার’, 
‘রজত জয়ন্তী’, ‘বিভাপতি’, ‘নাপুড়ে’ 


‘দিছি’, ‘জীবনমরএ?,, 'ফেশের মাটি” 
“মাথী’ ভাজার? ‘উচবয়ের পথে’, 


তারপরই লবাক ছবিয় যুগ এল। বীরেজ্নাধ অবদর মিয়েছিলেন_ 
বীরেক্রদাখ প্রতিষ্ঠা করলেন নিউ দীর্ঘকাল আগেই--সেই ঘাট দশকে । 
ধিয়েটার্স ১৯১ সালে। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের দংগে ভার 
তাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, যোগ ছিন্ন হক্নি মৃত্যুর আগে পর্যস্ত । 
ফিল্ম কোম্পানীয় নাম আপনি ‘নিউ তিমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্রীয়- 
ধির়েটার্' রাখলেন কেন? তিমি কমিটির কখনো দতাপতি, কখনো. 
বলেছিলেন, ফিলোের ব্যবসা করষ ' উপচেষ্টা ছিলেন ।- ধেন্দ্রীয় সরকার 
আমি--এটা ছিল নেই. যুগে আমা- তার অবদান স্মরণে তাকে পদ্মভূষণ 


দের বাড়ির.কল্পনার বাইরে। বাবা _ খেতাব দিয়েছিলেন, দাহ! দাহ 
তো এ ব্যাপারে একেবারেই রাজি ; ৰ 
J ফালকে পুরস্কারে দপ্যানিত বরে- 


হবেন মা, জানতাম । প্রথম দিকে খুব ৰ I 
গোপনে ছুটো। নির্বাক ছবি করি।- ছিলেন। বারেশ্রদাধ আজ নেই, 
তারপর টকী এল-_বেশী টাকা না কিন্তু সেই বছু স্থৃতি বিজিত এঁতি- 
হলে আর ছবি করা ঘাবেনা-বাবার হালিক ‘দিউ . থিয়েটার” টিটি 
কাছ থেকে টাকা নিতে হবে--কি আজও আছে-_তাই বিশ্বাপ করতে 
বল! বার শেষে বাড়িতে বললাম, ইচ্ছে করে, বর্তমান বাংজা চলচ্চিত্র 


একট! খিকেটায় কোম্পানী করব 
সিনেমা বললে তো অমুষতি পাবন! । শিল্পের লংকট ফোচমের আশাবরী 


এতাবেই আমার সিনেমা কোম্পানীর সংগীত একদিন ও ষ্টুডিও ফোর 
নাম ছল ‘নিউ ' বি 


নিদ্্গ থেকেই ভেদে আনবে ।. 








$j € চে ও বম CL পা ER ] 842 [ 
চ ঠ 
টেপ্তার নোটিশ নং *৫ / ও ৯৮ তাং ২৪৯ ৯৮৯ - ER 
“সংশোধনী: { f 
জিনিসপত্র বিক্ৰয় : | রি 


মূল টেপার নোটিশ নং *৫ / টে /৯৪৩৪ তাং ২৪-১.৮* সম্পর্কে সংকট 
লকলকে জানানো হচ্ছে যে, খালি অয়েল গ্রীজ ড্রাম বিজয়ের টেপগ্তার 
খোলার শেষ তারিখ ১৬ ১২:৮* বেল! ১টা পর্যস্ত নি করা ই 
'অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবতিত থাকবে । 


চীফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার ( অস্থায়ী ), চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং 


‘মহ্মুঞ্ধ' প্রভৃতি ছবির আবেদন আজও | ভাইরেকরের ফিস, সাকতোরিসা পোহ দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান । 


আহীকার, করার নয়, কফচজ দে, 
সম্পাদক ৰীরেন বুস্ু 





9, ফর্ডক বীশানী, প্রেল, ১২৬/৯, আচার্য প্রফৃচন্ম রোজ, কাঁনকাতা-৬ থেকে সুজিত এবং পথ কারান ৬১১ হট নেন,” দা খেকে শ্রকাশিত। 


{ মোরাদাবাদ দাঙ্গার বি 0০০ 


_নেগথ্যে দুই ই-কধণ্েস নেতা 








০ 


- 


. 


ভ্রয়বিংশ বর্ধ ॥ ৪৪শ নংখ্য। ॥ শুক্রবার ১২ই ডিসেম্বর, sf ৬* পঞ্পলা 


গোঠীর অভিযোগ 


প্রদেশ ই-কংগ্রেলের বর্তমান 


রাজা ই-বধগ্রেদের দুই বিরোবী : -বদুত্বর 
গাণ্টা ঘতিযোণ .. " 


ভ্রুণ কংগ্রেস মেড! ইন্দিয় গান্ধীকে 


=" লতাপতি অজিত পাজাকে মালরালে লোজাহ্‌জি জানিয়ে এলেছেন। 





দলের মধ্যে একা আনা লভব ময় 
বলে রাজ্যের বেশ কিছু প্রবীণ ও 


অন্ধ প্রদেশে 


পুলিশ কুক 
যুবক ভৃত্য 


ভঅন্ুগ্রদেশ নাগরিক স্বাধীনতা 
কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে 
বল! হয়েছে যে, সেই পুরাতন কার- 
দায় যুবকদের আটক করে গুলি করে 
হত] কর] 'ছচেস্ছ এবং বলা হচ্ছে ঘে, 
এমকাউপ্টারে এই যুবকদের মৃত্য 
ঘটেছে । ইতিমধ্যেই অক্রপ্রন্থেশের 
মালগপোখ। জেলায় ও জন এবং 
ওরাল জেলায় ২জল যুবককে এন. 
কাউন্টায়েয নামে হত্যা কর। হয়েছে। 

এই জাতীয় ঘটন1 ঘটায় নাগ- 
রিকদ্ধের পক্ষ থেফে উদ্বেগ প্রকাশ 
করে বল্ল! হয়েছে বে, পুনরায় শ্ৈর- 
ত হিক শক্তি মাখাচাড়। দ্বিচ্ছে এবং 
এই জাতীয়. ঘটন] যদি চলতেই 
থাকে তাহলে নাগরিক স্বাধীনতা 
বজতে আনব কিছুই অবশিষ্ট থাকবে 





না। তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্রেও 


এই জাতীয় ঘটন। ঘটে গেছে। 
পুলিশী এই বর্বরতার বিরুদ্ধে 


'জনহত নংগঠিত করবার অন্ত অন্- 


প্রদেশ নাগরিক স্বাধীনত! কঙগিটির 
পক্ষ থেকে দর্বশ্রেশীর জনগণের প্রতি 
আহ্বান জানালে হয়েছে। : ২ 


, দ্বিতে। 






এ আই সি লি-র অধিবেশন 
উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির? 
দিল্লী গিয়েছিলেন অধিবেশনে যোগ 
দিল্লীতে যাবার .আগে 
প্রদেশ ই.কংগ্রেলের কয়েকজন কার্য- 
কয়ী লমিতির লব্বশ্ত, কয়েকজন 
বিধাননত] দদশ্ত এবং আর্স কংগ্রেদ 
থেকে আপ! দলের কিছু প্রবীণ নেতা 
, এফ বৈঠকে বলেছিলেন। | 
7. শ্রীবৈঠকে অজিতবাৰুর বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত একটি 
স্মারকলিপি তৈয়ী কর] হয়। অভিত- 
বাবুর বিরুদ্ধে ব্দান। অতিযোগণৎ্ডলিয়' 
মধ্যে আছে নতুন করে পো্ঠী তৈরী 
করা) উপদলীয় কৌোদজে হত 
ছেওয়া, লংগঠনেয় টাকায় নিজের 


ব্যক্তিগত কর্মচারীদের খরচ ফেটান, ' 


হলের প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের 
সঙ্গে পরামর্শ না করে লাংগঠনিক 
ব্যাপারে শিদ্ধান্ত নেওয়া। এছাড়া 
আরও কিছু অতিঘোগ অজিত পাজার 
বিরুদ্ধে শানা হয়েছে । 

, দিল্লীতে যাবার আগে গোপাল 
জ্বাল নাগ, ভোলা লেন, সুব্রত মুনা, 
আনম্মগোশাল সুখাজশ রজনী হলুট, 
কাজী আবুল গফফ্‌র, আবুল 


 শাত্ভার প্রমূখ মেতার! দীর্ঘ আলো-. 


চন! করে অভিযোগের খনড়। চূড়ান্ত 
করেম। | 
দিল্লীতে এ জাই লিলির অধিং 
বেশন চলাকালীন লনয়ে . প1শ্চষ- 
, শেষাংশ এৰ পুঙায় 


রে 


নু 


০ 


লোকলভায় লাংপ্রদারিক .পরি- 
স্থিতি ও মোরাদাবাদ দাজ। লংক্রান্ত 
আলোচনার শ্জ্যোতির্মর বস্থ বলেন 


,ঘে, এ বছরেই অন্তত: সাতশেো| জন 


লাংপ্রদায়িক দাঙ্গায় বলি হয়েছেন । 
মংখ্যালখু মুলল্মদরেরকে ভোটের 
আগে অমেক স্তোকবাকা শোনানো 
হলেও এখন শালক দলের কাছে 


কাকের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 


প্রযতী ‘ইন্বিয়া গান্ধীর কাছে 
মোরাদ্বাবাদরের ঘটনা বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার | বল] হচ্ছে যে, মুসলমান 


তা 


ভাইয়েরা সেদিন ছালার জন্য প্রস্তুত 
ছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মূপল- 


যান ভাই ঈধ উপলক্ষে লেখানে 


জমবেড হয়েছিলেন ,আর তায! যদি 
দাঙ্গার প্রস্তুতি নিয়েই "আসতেন, 
তাহলে দলে শিশুদেরকে সেখানে 
নিয়ে যেতেন ন1। জীবস্থ মোয়াদা- 
বাদের হটমাকে জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের লে তুলন! করে অভিযোগ 
করেন যে মহল্লার মহল্লায় সংখ্যালঘু. 
দের লাড়ে ছশে! বাড়ি ও দোকান 
লুঠ কর! হয়েছে। হতাহতদের 
সংখ্যা আনুমানিক ছশে| €বে। 
হাতে আইন নিয়ে রাজমৈতিক পৃষ্ঠ- 
পোষকতার পুলিশ এ জঘন্য কাব 
করেছে। অথচ হরাষ্রমহী পুলিশের 
ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। এর 
ফলে বিশ্বে -তায়তের ধর্মনিরপেক্ষ 
চরিত্র কুঞ্জ হয়েছে। 

মোরদাবাদের দাজার পেছনে 






জনৈক দরামন্ন গুপ্তা ও কাউদয়াল 
খানার মাম জীবস্থ উল্লেখ করেন। 
ছুক্ছনেই মোরাধাবাদ্ধ টাউন ই-কং 
কমিটির নেতা এংং শেষোক্ত * অন 


লি বি গুপ্ত নেতৃত্বাধীন প্রাক্তন উত্তর- 


প্রদেশ মন্ত্রিভার সদ্ব্য, ছিলেন এবং 
মনে প্রাণে তিনি মুদল্গমাম বিধেষী । 
শ্রবস্থ উত্তরপ্রদেশের ই-কং এম এল 
এ ও কুখ্যাত বিমান ছিনতাইকারী 
শ্ীদরিন্দার পাণ্ডে ও শ্রবিমোদকুষার 
গুধার বিরুদ্ধেও এ প্রসঙ্গে অভিযোগ 
করেন। জগুপার লেখ] “মোরাদা+ 
বাধ বানি শীর্ষক বইতে লেখা 


হয়েছে যে “মোরাদাবাদ মূসলমান- 
দের দ্বারা বেষ্টিত হ্রেছে।* এই বই 
বিদেশেও গেছে। ফলে মুসলিম 
রাষ্টরগুলির চোখে ভারতের তাবযৃত্তি 
কুন হয়েছে। শ্রীবস্থ আরে! অতি" 
যোগ করেন যে, দ্বাগ! পীড়িত ও 
শেষাংশ ৮ষ পৃষ্ঠায় 





শিল্পপতি গোষ্ঠীর স্বাথে লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক হাসপাতালের স্যোগ বঞ্চিত 


নয়াদিলী £ দক্ষিণ দিল্লীর লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক ই এদ আই ছালপাতা- 


লেয় স্থখোগ থেকে বঞ্চিত হলেন । , 


১০ একর জমি ই এস আই হাল- 
পাতালের জন্ত দেওয়া হয়েছিল এবং 
সেই বাবদ টাকাও জম] কর! হযে 
গিয়েছিল । বিদ্ধ শ্ম্লিপতি গো 
পযোছি প্রপ”কে সন করার জন্ত ত! 
মাকচ করাহল। এরা এই জিতে 
একটি ছালপাঠাল ও রিলার্চ সেন্টার 
নির্মাণ করতে চায়। 

. জান! গেছে, দিল্লী উন্নতন কর্তৃ- 
পক্ষের ও জী প্রশাসনের উচ্চপদস্থ 
অফিসারদের সহস্ত যুক্ত ও অহুরোষ 
উপেক্ষা করে লেকটেন্তান্ট গভর্ণর 
“যোছি পপর পক্ষে রায় বেন) 


ব্যাপারটাস্ম এত তাড়ান্বড়ো কর] 
হয়েছে যে, এয়া কয়েকদিনের মধোই 
জঞ্চিয় দখল পায় এবং চারপিকে 


প্রাচীর তৃজতে শুরু করে দের মাপ . 


লম্পুণ হার অথবা! আরবান আর্টল 
কহিন্ম ও অন্যান্য সংক্ষিঃ কর্তৃপক্ষের 
কাছ খেকে অহুযোধন পাবার 
আগের । 7 
হকি দ্িজীর কলোনী লাকেতে 
ই এস আট হাসপাতালের জুন ১৭ 
এই হাল- 
পাতাল জক্ষ জক্ষ শ্রমন্ধীধী যান্থযের 
দেব! কঃতে পাছত হাদের পক্ষে 
দক্ষিণ হিজী থেকে অদু্ধ বাসাই 
হ্বার়াপুর হাসপাতালে দাতায়াত কষ্ট- 
কর ছিন। টাকা দেবার পর ই এন 


একর জমি বর ক্ষ ডিল । 


আট কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এ জবিতে 
যে কুপডিগুলো আছে ভ ডি এ ত. 
লৱিয়ে দেবার পর তারা জহির দখল 
নেবেন। কিন্তু যখন ঘখল মেবার 
লময় এল তখন তাদের বল! হল 
থেেতু তারা জমির দখল নেননি 
ভাই এই বন্দোবস্ত নাকচ করা হল? 
প্রকৃত পক্ষে, মোরি শক গুণ 
লক্ষ টাকায় ১৫ একত জাম দেওয়া 
হয়েছে, ছার বর্তমান-যুলা ১০ কোটি 
যোদিদের বক্তব্য, তাঙ্গের হাক্স- 


পাতালে ও গিনার্চ সন্টারে ঠারেয় 


চাকৎম] ঝরা ভবে ধীর? নিউইয়র্ক, 
লণ্ডন ও টোকিও র যান অন্ুঘাক্গী 
চিকিৎপ। করাতে চান। 


আবার সেই ভয়ঙ্কর ছিন আসন ? 


আবার দেই »গতাঁনের দ্াপা- 
ছালি, শকুনের ভাল] ঝাপটামি দেখা 
গেল রাজধানটর বুকে । নয়াদিলীর 
তালকাটোরায় এ আই দি পি (ই) 
দশ্মেলন আবার দেশে জরুয়ী অবস্থা! 
ও মিল! জায়ী করার, রাষ্ট্রপতি ধাচে 
লয়কার গঠনের এবং পশ্চিষবঙ্গ 
ত্রিপুরা ও ফেরলের বাম-গণতান্িক 
ফন্ট লয়কারের পতন 
সপক্ষে আওয়াজ তোলাকে আর 
কিলের সঙ্গে তুলন। করা চলে? 
প্রধামাফিক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচন! 
বক্বৃত! সবই হয়েছে। হয়নি কেবল 
দেশের পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন 
বা তায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । ' 

₹ মিদা সমেত জরুরী অবস্থার ঘটিয় 


প্রতি কংগ্রেসের (8) হাত আবায় 


মাকুপাকু করছে কেনা করছে 
এজন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের 
ফোন সমস্যার লমাধান কর] ইন্দিরা 
লরকায়ের ক্ষমতায় কুলোচ্ছে ন! 
বলে। কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কি লাশ্পর- 
বাতিক 'ব! বর্ণগত বিরোধ, কিম্ব। 


আইন ও শৃঙ্খলা পচঢ়িস্থিতি, মহা-' 


¥ 


রাষ্ট্রের কষ আদ্দোলন কোনটায়ই 
কোন স্থরাহা করে উঠতে শ্রীমতী 
গান্ধী পারছেন ন1। তার অমুগামী 
মুখ্যমন্ত্রিদের তো কথাই নেই। 
বিরোধী দলগুলে] সরকারের ব্যর্থ- 
তাকে তুলে ধরে দেশবানীর রাজ- 
নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাবায় 
চেষ্টা করছে । আর দেটাই ই-কংগ্রে- 
লেক চোখে ' বিরোধীদের পক্ষে 
ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ | দেজনই 
বিরোধীদের চিট করার জন্য ১৯৭৫- 
৭৬ লালের মতো বিরোধী মেতাদের 
জেলে পুরে দাপটে রাজত্ব চালাবার 


ভজন্ত আজ ই-কংগ্রেদের মিলা ও' 


জরুরী অবস্থা জরুরী হয়ে পড়েছে। 
আর কী কী চাই? চাই রাষ্ট্রপতি 
প্রধান সরকার যেধালে সংদদীয় গণ- 
তন, পণতাহিক নির্বাচন ইত্যাদির 
কোন মুখা ভূষিকা থাকবে মা, ক্াট্র- 
পতিই হবেন দেশের সমস্ত দৃুমুণ্ডের 
কর্তা, দংসদেন্র কাছেও তাকে কোন 
কাক্ষের জন্তু জবাবদিহি করতে হবে 
 মা। দেই গদিটি কার দখলে যাবে 
ত! আগেভাগে ঠিক করে নিয়েই 
ই-কংগ্রেলীয়া দরকার ব্যবস্থার ধচ 
পাপ্টাতেন্উস্ভোগী হয়েছেন । রাষ্- 
পতির আসনে শ্রীমতী গান্ধী ছাড়া 
আর কাউকে বসতে দেওয়া হুবে 
না। আর কী. আর চাই 
একজন জবরদস্ত সেনাপতি, 


ঘটানোর 


লৱয় গান্ধীর আকস্মিক অস্তর্ধানে হে 
আসনটি শৃন্ত পড়ে যয়েছে। দে-পদে 
চাই রাজীব গান্ধীকে । রাজীবের 
প্রাথমিক ছ্িধার কোনে! তোয়াকাই 
ই-কংগ্রেলীত। করতেম ন! হি 


সঞ্জয় তনয়ের মূখে গৌফের রেখাটি. 


দেখা যেত। আরো, আবে] চাই । 
পশ্চিমবঙ্গ, ড্রিপুর1 ও কেঃলে বামক্রণ্ট 
লরকারের উচ্ছেদ চাই । ক্যরণ 
তাদের উত্তরোত্তর দাফলয শ্ীবৃদ্ধি ও 
জমগ্রিয়তার পাশাপাশি কংগ্রেদ-ই 
রাহ্যগুলোর ব্যর্থতা অপদ্বার্থতা ও 
জনবিরোধিতা চোখে বড় বিলদৃশ 
ঠেকছে।, যেন ই-কংগ্রেসের. গালে 
কেরজ অিপুত্লা পশ্চিমবঙ্গ ঠাদ ঠাপ 
করে চড় যারছে। পশ্চিমবজের 
সামপ্রতিক লফল বদ্ধ. অজিত পা 
ভোল! লেনদের মুখে 'আলকাতর! 
জেপে" দিয়েছে । কাজেই বেশ্রীয় 


দরকার যি নিজের “শক্তি” প্রয়োগ ' 


করে পশ্চিমবঙ্গ লপ্কারকে এখনই 
গদিচ্যুত না করেন, তবে রাত্যের 
ই-কংখ্রেপীঘের পক্ষে কালে মৃখ 
নিয়ে রাস্তায় বেরোনো, লোকের 
লামমে দাড়ামোই দায় হবে। 

কিন্ত ইন্দিরা কংগ্রেপীরা কেন 


বিশ্বত হন যে, ১৯৭৫ পাল বা তার, 


পারিপাশ্বিক বস্থা, লেদিমের ফ্লাজ- 
নৈতিক 'ক্লীবতা তীকতা আজ ১৯৮ 
দালে উপস্থিত নেই? একথা ঠিক 
বে, ১৯৭৭ ৭১য শ্বৈরতজ্্র বিরোধী 
নেতামের একাংশকে ইন্দিরা গান্ধী 
টোপ গলাতে লক্ষম হয়েছেন, 
তাদের কিনে ফেলেছেন, বিরোধী 
একে; কাটল ধরাতেও সক্ষম হয়ে- 
ছেন। কিন্তু ভাঙাচোরা দল নিয়েও 
বিরোধী পক্ষ যে ইন্দিরা সরকারকে 
যথেষ্ট বেগ দিচ্ছেন ভার প্রমাণ তে! 
আবার দেশে জরুতী অবস্থার লাঠি 
ছাতড়ানো। ইন্দির] গান্ধীর হাতে 
আজ ঘথেষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীকুত। তা 
সত্বেও তাকে আজ নতুন অস্ত্রে, 
আর নেট! পারমাপবিক অস্ত্রের 
মতোই অযোধ-_সদ্ধাম করতে হচ্ছে 
কেন? কারণ তার আচরিত নীতি 
ও দৃষ্টিতংগিটাই ভ্রান্ত । সেগস্তই 
এগারো মাল ধরে নিরঙ্কুণ ক্ষমত। 
ধারণ করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম 
করেও আসান সমশ্তার ফোন ফয়- 
লালা তিনি করতে পারলেন ন!। 
সেখানে কংগ্রেন-ই 'সরকার কায়েম, 
করে তিনি নতুন করে পরীক্ষানিরী- 
ক্ষায় নামলেন বটে, কিন্তু তার এ- 


মোহ তাঁওতেও দেরি হবে না। তাল- 






ঢুকেছে পয়সার জোরে। 


প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক 
শক্তির লঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যের 
কিছু সয়কারী অফিদার বামক্রণ্ট 
লরকারের পতন ঘটানো গু পিপি 
এম বলের ইমেজ ধ্বংস করার চক্রান্ত 


কারণ য়াজ্য কো-জভিনেশম কমিটির 
কিছু শাখায় প্রতিক্রিয়াশীল ভূত 
| চক্রান্তের 
পিছনে আছে পরিকল্পিত পদ্ধতি যার 


কল্পনা দপ্তর, তৃতীয় ধাপ খান্ত দৃপ্তর। 
আপাততঃ পরিকল্পনা দপ্তরের কিছু 
রহন্ত তুলে ধরা যাক। 

(১) পেরিকয়ন। ধুয়ে গত তিম- 
বছরে প্রায় কিছুই কা হয়নি শি 
এম ডি এ এলাকার বাইরে পঃ বঙ্গের 
উন্নয়ন না থাকায় বামক্রণ্ট সরকারের 
প্রতি মাহষের বিশ্বাস ধা] খেয়েছে । 
আগামী নির্বাচনে এ ঘটনার প্রতি- 
ফলম অনিবার্ধ। বিরোধী দল এলব 
ঘটমা প্রচারের "সুযোগ নিতে 
চজেছে। 


দপ্তরের কান্দ করার কিছুই উৎসাহ 
দেখান নি, প্রকৃত পরিস্থিতি নিয়ে 
কোনও বিবৃতি ধেন নি। 

(৩) অবাঙ্গালী শিয়পতিন্র 
বিশ্লাট বাড়ীতে (১৮ মংরবীন্ত্র নঃ়ণী, 
কলি-১) ছু'খান। প্রকাণ্ড ফ্রোয় (প্রায় 
তিরিশ হাজার বর্গফুট) ভাড়া নিজে 
অফিস রাখতে বামফ্রণ্ট সরকারের 
দুর্বল তহবিল থেকে গয়ীব দেশের 
টাকার বিরাট অপচয় হুচ্ছে। অথচ 
কাজের ক্ষেত্রটি দি এম ডি এ-এলা- 
কার বাইরে। কিছু পত্রিক্ধা দাংবা- 
ধিক এই বিরাট লেনদেনের পিছনে 


য়ের মালিকদের ল্ধানে ঘুর ঘুর 
কম়ছেন। 

(৪) পেহটোল খরচ ও ব্দংখ্যক 
বৃহৎ, অফিসারের বেতন বাব গ্রচুর 


কোটরার এ আই নি দি সম্মেলনে 


দেশের আগামী দিনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিরই সুস্পষ্ট ইপ্সিত পাওয়া 
গেল। সেটা হল, গণতন্ত্রকে গোর 
দিয়ে কবরের ওপর শৈনতন্্ প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করা। সে-লক্ষ্য সামনে 
রেখেই কংগ্রেল-ই শিবিয়ে ‘নাড়ে’ 
“মাজে?” যব পড়ে গিয়েছে । শ্রীমতী 
গান্ধীতে| বিরোধীদের মোকাবিলায় 


দলক মদের সে-প্রস্তুতি গ্রহণের 


নির্দেশই দিয়েছেন । কিন্তু স্তাবক 
মোলাহেবদের সমর্ধনের ওপর ভরদা 
কমার পরিণামহেতু ইন্দিয়ার ভিক্টর 
হয়ে বস! যদি না ঘটে, তবে কি সাম- 


ক্লিক বাইনীর হাতেই তুলে দেবেন? 
বিরোধী নেতারা আকাশের দিছর' 


মেঘ লক্ষ্য করছেন তো।? 


চালিয়ে ঘাক্ছেম। বাধ] পাচ্ছেন মা, - 


প্রথম ধাপ বিদ্যুৎ, দিতীয় ধাপ পরি - 


(২) ভঃ অশোক তরি পরিকল্পন! - 


রহুন্যের গদ্ধ পেয়ে পোদ্দার বিলতিং- 


দর্পণ || শুক্রবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ 


পরিকল্পন! দপ্তরের কিচু রহসা 


খরচ হচ্ছে, বা’ প্রকাশিত হনে জম- 
দাধারণ চমৃকে উঠতে পায়েন। 

(৫) থরে কাজ না হওয়ার 
প্রধান করেন নন্‌ গেজেটেড টেকনি- 


ক্যান স্টাফের উপর দধ্যয়ের লেক্রে- 


টারিয়েটের কিছু অফিসারের 
আক্রোশ্পূর্ণ অত্যাচার । নন্‌ টেক- 
নিক্যাশ কোনও স্টাফের ইলক্রিষেপ্ট, 
মিলেকশন গ্রেড বাটি এ বিজ এক- 
দিনও আটকে থাকে না। কিন্ত 
টেকনিক্যাজ স্টাফের্‌ সে সব পাওনা 
দীর্ঘকাল যাবৎ জবরদস্তি আটকে 
রাখা হয়েছে । মন্ত্রী শরীপ্রশান্ত শূয়ের 
দপ্তরের প্রচুর কর্মীও এই বড়ৎনের 
শিকারে পরিণত হয়েছেন । টেক- 
নিক্যাজ স্টাফকে বিশ্ণু্ধ, উত্তেজিত, 


কর্মবিমুখ করে পরিকল্পন! দণ্তরকে 


এবং শ্রীপ্রশান্ত শূরের আরবান্‌ 
ডেভেলপমেন্ট ঘপ্তবকে অচল কয়ার 


এই স্ট্টেজি এপেছে এক প্রতিক্রিয়া 


শীল রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। 
শশুর এখনও তার নতুন দপ্তর শব 
নন্পূর্ণ করতে পারেন দি। 

(৬) পরিকল্পনা দুরের কমদের 
মংস্থা “'কো-অভিনেশন কথিটি” কিছু 
নেতাকে ( সকঙল্গকে নয়) বামফ্রন্ট 
বিয়োধী একক রাজনৈতিক ঘল প্রচুর 
টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে বলে 
গোপন খবর পায়! ধাচ্ছে। ডঃ মিত্র 
যখনই পরিকল্পন। দধরকে আগান- 
সোল প্রযানিং ও শিলিশুতি ('উত্তর- 
ৰজ ) প্লানিংএ নিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 
কাজ করার চেষ্ট] করেছেন তখনই 
এই নকল নেতা ( অৰ্থাৎ ফো-আর্ডি- 
নেশন কমিটির শত্রু) প্রবল বাধা 
দ্বেম। এয় ফলে বামফ্রন্ট সরকারের 
প্রচুর বদনাম ও ভবিস্তত নির্বাচনী 
ক্ষতি হতে চলেছে । | 

এই হ’ল দপ্তরের প্রকত ছাল - 
চাল। মন্ত্রী ডঃ মিত্র সবই বুঝতে 
পায়েন, কিন্ত প্রতিকার করেন না। 

দীর্ঘ চার বৎসরের বকের 
নিলেকশন গ্রেড আদায় করায় জন 
হতভাগ্য কারিপরী কমার! মহামান্ত 
হাইকোর্টের আশ্রয় নেন। হাইকোর্ট 
থেকে কৰমাদের অসকৃমে কিছু আদেশ 


- দেয়! হয়। পেক্রেটারিয়েট অফি- 


লার সে আছেশ দেড় বৎসর "চাপা 
দিয়ে রাখেন । জন্প্রতি দপ্তয়ের নতুন 
বড়কর্তা হাইকোর্টের নিদেশি কার্য- 


কর করার জন্ত ফাইলে লিখিত 


আদেশ ঘেল। কিন্তু দর্পণে সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দে আদেশ 
নাকি কার্যকর হয় নি। দগডরের 
দেক্রেটারিয়েটের জনৈক অফিসার 


( কংগ্ৰেলী আমলে তিনবার প্রষো- . 


শত প্রাপ্ত) নাকি টেকনিক্যাল কর্ম 
দেয় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন-_ 





“কিছুতেই আপনাধের পাওমা 
পিলেকশন গ্রেড পাবেন ন1। অপদার্থ 
মন্ত্রী এজন দায়ী । কিছুদিন পরে গদী 
হারিয়ে মনত্রীমশাই হবেন 09020500 
man | তখন হাইকোর্টের অর্ডার 
হাতে নিবে মন্ত্রীকে খাদ করবেন। 
ওয় নির্বাচনে দাড়ানোর সময় পৰব 
কীৰ্তি জানিয়ে প্রচার চাঙ্গাবেন, 
বামক্রণ্টকে জড়িয়ে দেবেন। মন্ত্রীর 
গোপন নির্দেশেই আপনাদের মিলে" 
কশন গ্রেড ও পেফিকসেশান্‌ আটকে 
খাকবে। চ্যালে। ঢান্তায় ট্রাফিক 
জ্যায বি পিছনে দিকে হয় তবে 
দামনের দ্বিকের গাড়ীগুলিকেও 
জোর করে আটকে রাখার ঘটন! 
শুনেছেন কখনও? শোনেন নি। 
কআাপনাদের গ্রেডেশন লিস্টের নীচের 
দিকে একজন প্রার্থীর ফেস্‌ নিয়ে একটু 
গণ্ডগোল আছে এই ধনের হাশ্তকয় 
অনুহাত দেখিয়ে লিস্টের উপর দিকের 
প্রার্থীদের জোর করে আটকানো 
হবে। ছাইকোর্টের মামলায় আদৌ - 
জড়িত নন্‌ এমন কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রেও 

একই গ্রেছেশন লিস্টের মধ্যে জোর 

করে জড়িয়ে আটকানে! হচ্ছে দেখ- 
ছেন না? বড়ক্ষরভার গ্রীন পিগন্তাল 

ও অর্ডার থাকা লত্বেও এ জবরদস্তি 
চলবে। আপনারা যতক্ষণ মন্ত্রীর, 
কুকীতি প্রচার ন! করবেন ততক্ষণ, 
এমব চলবে এবং ডঃ মির নধর ও মি 
প্রশান্ত শুরের আরবান ভেতেলাপ- 

মেপ্ট অচঙ্গ করা থাকবে। আমার 


নাম সম মদ্কা,হ ছু ।” 


অভিযোগ 


হুগলী [চওীতল! থানার হমং 
পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় বেলি- 
ভাজা গ্রামে গভীর মলকৃপের দয়কারী : 
কর্মচারীরা বেশ কিছুদ্ধিন ধরে টাক! 
গিয়ে কোন ক্ষেত্রে রসি ন! দিয়ে, 
কোন ক্ষেত্রে কাচা রসিদ দিয়ে জল- 
কর নিচ্ছে বলে অতিষোগ প্রা 
বাদীর] মহাকরণে জানিয়েছেন । 
কাচা রদিদ দেবার একবছর পরেও 
পাকা রণিদ ছেওয়া হয়নি । কোন 
কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে কাচা ও 
পাক! রপিদে টাকার অধ্চে মিল 
নেই। এই বিভাগের তল] থেকে 
উচু স্তয় পর্যন্ত এই ধরনের হুর্দাতি 
চলে। এমন কি বিডিওরকাছে 


অভিযোগ করেও কোন ফজ পাওয়া 
যায়নি । রর 


Ed 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই ভিসেশ্বর, ১৮৮, ডু 


'কুগ্ন শিল্পের রহস্য 


- অর্থনৈতিক ভান্তকার 


প্রিজার্ড ব্যাঙ্কের পর্িচালনাধীনে 
কর শিল্প সম্পর্কে একটা সমীক্ষা 
হয়েছে । সমীক্ষায় দেখা গেছে 
২*৭০৭টি ্ষুত শিল্প এবং ৩৪৫টি বৃহ্দ্বা- 
কার শিল্প রুঘ। লংখ্যার ফিক থেকে 
তর শিল্পগুদি অবশ্য অনেক। কিন্ত 
৬৪৫টি বড় শিল্প দেশের লগ্মীষোগ্য 
যত সুজধন ডুবিয়ে দিয়েছে, ২০৭০ 
+ ক্ষুজ শিল্প দেই তুলনাত নিতান্ত 
আকিঞিৎকর।, 
= ৩৪৫টি বুহদাকার শিল্পে ব্যাঙ্কের 
দেওয়া খণ ভুৰেছে ১১:১'৭২ কোটি 
১ টাকা। কারো ব্যাঙ্ক খণই এক কোটি 
' টাকার কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অনেক বেশী। আর ২০৭০০ ক্ষ 
শিরের ব্যাঙ্ক খণ মোট ২৪৫ কোটি 
উাক1। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পিছু গড়ে 
১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। 
কু শিল্পগুদি রয় হওয়ার কারণ 
বোবা যায় । দেশে যখন বুহৎ ও 
একচেটিয়া পুজি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
গ্রাদ করেছে তখন ক্ষ শিল্প প্রতি- 
ঠানগুলির পক্ষে আধিক অনটন, 
-ক্কাচামাল ও বাজারের অভাব তাদের 
* ক্ষ করে তুলতেই পায়ে। যদি 
অর্ডার থাকে তো বয়াতি কিন্ত কাজে 
জাপামোর টাক! থাকে না। বহু 
কষ্টে হাতে পায়ে ধরে হি বা টাকার 
যোগাড় হয় ভাহলে কাঁচামাল থাকে 
নাঃ লাইলেন্স পারমিট হ্থপারিশ 
মান! খাট খুয়ে যখম উৎপান্ধন ভ্রু 
হুল তখন বৃহৎ ব্যবলায়ীর1 খলম 
প্রতিষোগিতা . ও অবৈধ উপায়ে 
" ছাদের মাগ! তুলতে দেয় না। 
একিকে লরকার ও ব্যাঙ্কের খণ, 
অবধিজ্রীন্ত পণ্য এবং কষাঁচের দাবি 
_ লৰ মিলে ৰ্যবদা লাটে ওঠে । আমি 
এমন বছ টগবগে তরুণ সুজ-শিল্ষের 
লংগঠককে জানি, ধার] শেষ পর্যন্ত 
আধিক লান্ঘযলম্পয় ব্যক্তিদের হাতে 
ব্যবল! ভুলে’ দিয়ে চাকল্পী বাফরী 
খুঁজে বেড়াঙ্ছেন। 
অন্তদিকে লয়কার যুখে বাই 
হলুন, কাজের পদ্ধতি ও মিয়যকানুন 
যা! করে রেখেছেন তাতে পরোক্ষ 
তাৰে কু শিলপ্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ 
ব্যবলায়ীদের হাতের মুঠোয় গিয়ে 
পড়ে । নৃম্প্রতি সরকার এক কানন 
ফয়েছেন যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বাঁধ কোন হয় শিল্পকে অনীন্কৃত 
(আোর্জার) করে মেয়, তাহলে রুগ্ন 
শিল্পের জোকপাম বাবদ অর্থ মোট 
আরকর থেকে রেহাই পাবে । এহেন 
সুন্দর কানুমের ফলে বহু লাভজনক 
শিল্প লংস্থা লোকলানে ডুবন্ত দংখ্ব 
কিনে অলীতুতধ করছে। আবার 
একই মালিকানার 'বিভিয় 


-মর্ণ কোম্পানীগুলি রাতারাতি রুগ্ 


শ্রীকান্ত ৰসুরায় 

কেন্্রীয় ইন্দিরা দরকার কোম 
ব্যাথান্েই জনগণের আশীর্বাহপুঃ 
ময়) শতকর! মাত্র বিশ-পচিশ জন 
প্রাপ্তবযদের লমর্থমে কোন জন- 
প্রতিনিধিত্বৃলক লরকার হয় মা, 
এটুকু বুঝন্ধে ছলে ফোন বিব্যজামের 
প্রয়োজম হয় না। এরূপ গাণিতিক 























































কোম্পানীকে হিপাবপত্ত্রের কাদা 
করে রুপ্ন করে অগীঘূত তরছে। 
ৰাষের যালীর বহলে হুয়ং বোমপে! 
এসে লব গ্ৰাম করছে। লরফারী 
মিয়ষের বজিছারি বাই । 

রহম্যটা এখানে ভালা ভালা। 
আরো একটু গভীরে গেলে দেখতে 
পাওয়া বাবে থে শিল্পকে পরুন করে 
ভোলার কারে স্বার্থ সহি হয়েছে। 

এই স্বার্থচক্রের চক্ষীর1] হলেন 
অনেকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তৃতপূর্ব 
কর্মকর্তারা । এই ব্যাক্কগুলি যখন 
ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল তখন 
টাটা, বিভলী, লিংহামিক্া, ডালিয়া, 
গোয়েক্কারা দেশের বৃহত্তম ব্যাক্ক- 
গুলিক্ মালিক ছিল। রাষ্রায়ত্ব- 
করণের আগেকার এক রিপোর্টে জান! 
হায় ঘে তখন ব্যাক্কগুলি জমস'ধার- 


গত ২৭শে নভেম্বরের বাংলা বন্ধে । 
কেজ-পন্থী লবীগুলি এ বন্ধের 
পেছনে গণলমর্থনের পরিমাণকে লখু 
করে দ্বেখানোর যতই চেষ্টা করুক ন! 
কেম, রাজ্য লয়বারের অপ্রতিরোধ- 
মূলক এবং নৈতিক লঙর্থনমূলক 
ভূষিকাকে বন্ধ লাফল্যের প্রধাম 
কারণ হিলেবে হত খুশী অতিয়ঞ্জন 
করুক ন! কেন, পাপের বেজ দিল্লীর 
যমোবজ এত লহজে বেড়ে যাবে মা। 
ব্ন্ধের বহু বিস্তৃত পটভূহিকায় রাজ্য 
লরকারের অফিল আছালঙই ৰা 
কট।? শিল্পাঞ্চলের লহ লংত্র 
কলকারখাম1, ব্যবলায়ী প্রতিষ্ঠান, 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক লহ অন্ভান্ত ব্যাঙ্কের 
অফিলগুজি, বেলরকায়ী ঘানবাহন 
ব্যবস্থা, " বাজার দোকানপাট এমৰ 
কিছুতে কি রাজ্য দরকারের তাল! 
বুলছিলে!? বেন্দীয় লংস্থাগুজিতে 
ক্রি খাওয়া] শোয়ার এলাহি বন্মোবদ্ত 
লত্বেও হাজির] এমন হয়ে গেল কেম? 
গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ ক্ষেতহজু় 
রুজি রোজগার বন্ধ রেখে বিক্ষোভ 
জানালে! 'কেন? বল] বাহুল্য, গণ- 
ব্রোহী জাতিব্রোহী দ্বেশজোহী শক্তি- 
গুলির বিভিন্ন মহল কোন কাজেই" 
দেয়ালের, লিখন দেখতে পায় না, 





পের লঞ্চয় আমানত রেখে নিজের 
গোপন চুক্তি করে লৰাই নামমাত্র 
সুদ দিত আর আমানত জমার ' অর্থ 
এ রাখব বোয়ালদের বিন] হছে 
অথবা বিনা জামিনে ধার দি। 
ব্যাঙ্ক হখন রাষ্ট্রায়ত্ত হল তখন এ 
লকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্ণধারেরা 
বেশ ফ্কাপরে পড়েন। কারণ প্রচলিত 
ব্যাঙ্কিং আইনে ধার দেবার কিছু 
কড়াকড়ি ছিল। 

ব্যাঙ্কের খণ শোধ করার ইচ্ছা 
বৃহৎ ও একচেটিয়া মালিকছের ছিল 
কি না জানি না, কিন্তু সরকার যখন 
ভাছেরই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক পরিচালনার 
দায়িত্ব দিলেন তখন ভার? ফাকি 
দেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন । অধ- 


অন্ধদ্বের কারণেই এরূপ জমশক্রয়) 
পাথরে স্নাথা ঠুকে পাথর তাগুতে 
চায়, গাজার লঙ্গে লড়াই করে 
গাডডার তলায় শুলিয়ে যায় । ২৭শে 
নভেম্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বল! যায়, 
মুখের! নিজ নিজ এত্িহ থেকে 
একচুলও বিচ্যুত হয় মি। 

| ২৭শে' নভেম্বরের বাংলা বন্ধ, 
পাশাপাশি বিহার বন্ধ, দ্বিম 
কয়েকের মধ্যেই ওড়িশা বন্ধে ভাৎ- 
পর্য অবস্থই নিতান্ত মাম্লী হতে 
পারে ন1। বাংল! বনধের আপাত 
উভ্ভোগী বামফ্রন্ট হলেও এ বেজ 
বিরোধী বিক্ষোভে জনপাধারণের 
লক্রিয় লহমন্রিভা এক অখণ্ড রূপ 
নিয়েছিল লব্দেছ নেই। যে দিল্গী 
দেশী বিষ্বেশী পু'জি শোষণের অলহ- 
নীয় বাজাকে আয়ো| অসহনীয় করে 
ভুলতে কোন আচরশবিধির 


হয়ে পড়ল । কেজীয় লরকার রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক থেকে পাচ কোটি যূলধন দিয়ে 
আই জার, লি, আট গড়লেন । ভাবের 
কূপ শিল্পগুলিকে সশধা করে আবার 
চাঙ্গা করে ভোলার কধা। কিন্ত 
শিয়াল পণ্ডিতের হাতে কুষীরের 
ছানা তুলে দেওয়া হল । আই, আর, 
পি আই-এর পরিচালকসণ্ডলী ও 
কর্মকর্তা যারা হলেন ভারাও প্রান্জন 
ব্যক্ষিমালিকানাধীন ব্যাক্ষের পরি- 
চাজক ও কর্সকর্ডা। এর এবার 
আগেকার বেআইনী হাছন নতুন 
কোম্পানীপুলির হাড়ে চাপানেন 
আর রিজার্ড ব্যাঙ্কের টাক! দিয়ে এ 
লোকলান খাওয়া দান তুলে 


নিলেন। রুগ্ন শিল্পপুলির স্বাস্থ্য | বি্ষান্্ তোয়ানতা করে না, বকা 
ভালে হতে পারল না। সব নিজ্যপ্রয়োজমীয় জিনিল পজের 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় যথা বয়ল! কেয়োলিন ডিজেল চাল 


২৭শে নভেম্বর ১৯৮০ 


লত্যের আর একটা মহড়া হয়ে গেল 


গণমেজাক্ষকে চেমে না; মিত্র নিক, 


চিনি লিমেণ্ট ইন্যা্ির দাস চড়িয়ে 
জনজীবনে আগুন ধরিয়ে দিতে 
এবং সমস্তর্ূপ অশুতশক্তিকে জনগণের 
বিরুদ্ধে লেলিয়ে দ্বিতে চিরঅভ্যন্ত, 
তুচুপরি প্রার্দেশিক আঞ্চলিক লপ্প্র- 
দ্বায়গত জাতপাতগত লঙ্ন্তাগুলিকে 
রাজনৈতিক কাজে লাগিয়ে ফসল 
তুলতে চার, শোষণে অত্যাচারে 


- জর্জায়িত মানুষকে ঠাণ্ডা করে রাখতে 


দমনযূলক উপাক্জের লহন্র লহ 
হাতিয়ার তাক্‌ করে রেখেছে, লে 
ছিদীর জন্যে ফুল চন্দন নিয়ে বসে 
আছে কে? অবশ্তই পশ্চিষবাংল। 
মক্স, বিহার কিংবা ওড়িসাও ময়। . 

ভবে যার] জারজ-পু'লির এটো- 
কাটা চেটে জীবনের আশ-পিত্যেশ 
মেটাতে অত্যন্ত ভাদ্র কথ! 
আলাদা) অবস্থা সুগতিক নয় ছেখে 
তার] যদি "মায়ের আচল ধরে 
দাড়িয়ে পড়ে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু 
মেই। ছৈদিক পত্রিকার প্রগল_ত 
দম্পাদক মশাইর]-_তা লে আনন্দ- 
বাজার যুগান্তর হোক্‌ আর টস 
স্্যান-ই হোৰ্_স্বতাৰতই এক্ষেত্রে 


॥ ভিন ॥ 


ব্যতিক্রম হতে পায়ে না। জল্প- 
বিার অয়ঙ্করী কসরৎ দেখিয়ে 
নিজেদের বাহাছুরীতে এয়া নিজেরাই 
য়োষাঞ্িত | এদের হারা তেবেছিল 
বাহক্র্ট লয়কারের হন্চ্ছারায় বসে 
‘এক সঙ্গে পু্জিবান্ধের ফল খেয়ে 
আর লমাজতঙ্ের শধ্যায় শুয়ে? থাকার 
মোহে পশ্চিষবজের তামাম জনগণ 
বুদ হয়ে আছে, অতএব কেন্জ্র-রাজ্য 
ছন্ছ তথা শাসক-শাদিত হম্ঘ তথা 
রাষ্র জনগণ ছন্ব জনসাধারণের 
মজরের বাইরে চলে গেছে, সে গণ্ড- 
মূর্ঘদের ভুল ভাঙানো কারে! দাত 
নয়, তাদের শেষগতি ইতিছালে 


' দির্ধারিত। এ লমভ্ভ ভুল তাদের 


যতই হয় ততইহলল। সার দত্যটি 
এই যে, আন্দোলনের দৃরদৃতটি ও ধারা- 
বাঁছিকত। তার গতিগ্রকুতিকে নির্ধা" 
রখ করে; সুতরাং বামক্রণ্টের নয়।' 
পাতিবুর্জোক্রা সুলত বিচ্যুতির বিশ ' 


গ্ম্পর্কে নাগ থেকেও একথা বল যায় 


যে, এ কেন্স ব্যিরাধী জনমেজাজ বি 
আগামী দিনের রাষ্ট্র ও জনগণের 
লম্পর্ক নির্ধারণের সংগ্রামের উদ্বোধনী 
লঙ্গীত হয়ে থাকে, তবে ২*শে 
নভেম্বর এভিহানিক হয়ে উঠৰে 
দন্দেহ্‌ নেই। 


াননদবাজারী ভূমিকায় যুগান্তর 


ৰৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অস্থতবাজার পঞ্জিকা পরিবারের: 
বিশেষতঃ প্রন্নান্ধ শিশির ঘোষের 
সম্পানাঝালে জাতীয়তাবাদী দত, 
নিতীক ভূমিক! আঁত্ও সকলেই 
ত্বীকাত করেম। কিন্তু রাজ্মৈতিক 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পরই অস্ৃত্বাজার- 
যুগান্তর সংবান্পত্ম ভুটি লাংবাদ্ধিক- 
পত্র তার লতগ্ভ] মদিভাঁকতা হারিয়ে 
বিজ্ঞাপমের লোভে অথবা হীন রাজ- 
নৈতিক আদর্শে প্রথম যুগের চিত্র 
ছারিয়েছে। 

রাদমৈতিক উদ্দেশ্তে' নংবাদ 
পরিবেশদের ও খবর বিকৃত্িয় ছঢে? 
উদ্দহিরণ ছিচ্ছি। জাতীয়-নিরাপত্তা 
অভিন্তান্পের প্রতিবাদে লতা বিছি- 
লের খবর এই কাগজ ছুটোয় অতি 
অল্প প্রকাশিত হয়েছে। গত ১১ 
অক্টোবর কলকাভায় ইুভেন্টল হজে এ 
জন্তিভান্প বাতিলের ধাবিতে আহত 
এক কনভেনশনে ডঃ প্রভাপচজ 
চন্দ, প্ীহরিপ ভারতী, শ্ীজযর 


চক্তৰতী (এম পি) প্রমুখ বস্ধৃত। দেন। 
যুগান্তর পত্রিকার একজন দাংৰ৷‘ব্ক 


প্রায় হেন ঘণ্টা! লভায় থেকে রিপোর্ট ৃ 


টোকেন। কিন্ত কোদ খবর প্রকা- 
শিশ্ধ হল ম1। আললে এ সাংবাদিক 
রিপোর্ট ছিলেও বার্ডা লম্পা্ক তা 
প্রকাশ করেমমি। জরুয়ী অবস্থায় 


পর নংবাদপঞঙ্জ মালিকদের স্বাধীনতা 
থাকলেও দাংবাদ্িকদের যে স্বাধীনত! 
নেই, এ ঘটনা শারই প্রাণ । 

গত ২৬ নভেম্বর লি পি আই 
(এম) রাগ্য দপ্তরে বামক্রণন্ট এক 
দাংবাদিক দশ্মেলন ভাকে | বিযয়বন্ত 
ছিল বাংল" বন্ধ । এ প্রসজে বাম- 
ফ্রন্ট কষিটির চেয়ারম্যান, শীপ্রমোধ 
দাশগুধ লাংবাদিকদের বলেন খে, 
বন্ধ শাঞ্জিপূর্থভাবে হবে। এটা ঠিক 
থে বন্ধ উপলক্ষে ই-কংগ্রেম বেশ 
কিছু মন্তান জোগাড় করেছে। 
বসুমতী, নত্যযুগ, স্টেটলম্যান এমন 
কি আনন্দবাজার পত্রিকাঁও ছাপলে', 
“বন্ধ উপলক্ষে ই-কং বেশ কিছু 


অস্তাদ জোগাড় করেছে ।” ২৭' 


নভেম্বরের ঘুগাস্তর প্রথম পাতার 


ঈর্ষে বক্সের মধ্যে লাংবাদিক লন্মে" 
লমের রিপোর্ট প্রকাশ করলো, কিন্ত 
লেখ হল যে, প্রপ্রমোষ দাশগুপ্ত 
স্বীকার করেন যে, কং (ই) বন্ধ 
উপলক্ষে বেশ কিছু লোক জোগাড় 
করেছে ।” শুধুননাত্র যুগান্তরের পাঠক 
এই দুম্ম বিকৃতি বুঝতে পারবেন 
না। “রভান*-এর পরিবর্তে যুগাস্তয় 
বাবহার কয়লে। “লোক” । আশ! 
করি, পাঠকের] এ ধরনের বিকৃত্তি 
লম্পর্কে ল্র্ক হবেন। 


"i 


॥ চার ॥ 


আনন্দবাজারী সহজ পাঠ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


আনন্দবাড'ত থেকে অজেকে 
আনন্দ প্রত্যাশ!] *₹শ্ পায়েম, কিন্তু 
'জান প্রত্যাশা ফেউই করেন মা 
অবশ্যই । আরম্ঘবাজার খদ্দের চায়, 
চিন্তাশীল পাঠক চাল না, স্বন্ত 
পাচট! বাজারের মত । কেনাবেচার 
বাজারে লবই পণ্য--খানন্দ পণ্য, 
লম্পাদক পণা, দম্পাদকীয় পণ্য এবং 
পাঠকরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্য 
ব্যবনার্ম়ী । বলা বাহুল্য, সাংবাধিকী 
জীবনে এ চরম লঙ্জাকে ছনন্দ- 
বাজায়ীদের গানকে মাখলে চে ন]। 
ছাইয়ের গাদায় দুখ থুবড়ে যারা পড়ে 
থাকে, কার লাধ্য ভাগের মূখে ছাই 
যাখে? অতএব, বিকিফিনির বাজার 
| ঘথায়ীতি চলছে, চলবে। কেননা, 
যেমনি আনন্দবাজান্ তেমনি তায় 
বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠককুল, শু'ড়ি- 
মাতালের এ সুমধুর আঙিনায় এয়া 
“ ছুটছে ভুটবে। 
পেচকনথলত গান্তীর্যে লম্পার্দিত 


- অওষা-লাফল্যকে দৈব 


'জীতারগুলির কিংবা রাজনৈতিক 


জাড়াধি-সর্বত্ধ “কলম'গুলির বিনো- 


দ্বিনী বূপটি আকর্ষণীয় সন্দবেহ নেই, 
কিন্তু লাংবাদ্ধিকতার ছিটেফোট! 
পরিতযুটুকু কোনমতে বজায় রেখে 
শ্রেক দ্বোকানদ্বারী প্রতিভায় একট! 
ছাপাখানাকে বছবৎপ। গাতীর হত 
লক্দীমন্ত করে তোলাট! বলতে গেলে 
এফট। অকল্পনীয় সাফজ্য। তাহলেও 
বাবনাক্ে বাঙালীর এনসপ অলাধারণ 
রুহশ্ুহ্টিত 
বলে মলে করার ফোন কারণ নেই) 
বরং লঙমামত্িক তারতে দাংস্কৃতিক 
অবক্ষ্কে কেবলমাত্র" সাংস্কৃতিক 
“বিকার কূপে বিচার মা করে লক্ম্ী 


“ধরণ ফাদ রূপে চিনে দিলে আমিন্দ- . 


বাজারী অধ্যবসায়কে আর রহস্তদনক 
মনে হবে না। 'আসলে ক্ষয়িষু 


লাংস্কৃতিক হৃল্যবোধ ও পচনশীল, 


সমাজ ব্যবস্থার বোগাষোগটি গতীয় । 
শিশু দাছিত্য লম্পর্কে গুকগন্ভীর 


পা তা 


এক নজৰে মেট্রোয়েরা 


পরিবপ্রিত গথেব দৈর্ঘ্য ১৬ ৪৩ কিঃ মিটার 
স্টেশন : মাটির উপরে ০২টি 
হুগ্ডে ১৫ টি মোট ১৭ টি 
ন্টেণন থেকে | 
ন্টেণনেয় গড়.দুবত ১.২ কিঃ সিটাঙগ 
' ট্রেনে কোচ সংখ্যা ৮টি 
জেদী " ১টি 
কোচের দৈর্ঘ্য ১৯.৫ বিটা 
কোচের গ্স্থ ২.৭৫ নিট্টার 
গাড়ির গতি ( স্েচ্ছ ) ঘণ্টা ৮০ কিং মিঃ 
গাড়ির গড় গতি ঘটায় ৩* কিঃ মিঃ 
বিদু) ৭৫* ডি. সি. 
বিদ্যুৎ চাহিদা ৪৫ এম. ভি. এ. 
বিদ্যুৎ সবনবহ তৃতীয় রেলের মাধ্যমে 
পরিবহণ সময় . দ্বম্ধম থেকে টালিগঞ্জ 
৬৩ মিনিট 
'টালিগঞ্জ থেকে এসপ্পালেড ১৫ মিনিট 
এসপ্লানেড থেকে দমদম ১৮ মিনিট 
যাঁএ।নছন মা দাড়িয়ে ২৩৫ জন 
বদে ৬ৎ দ্রদ| ' 
প্রভিদেনে যাত্রীব্হল ক্ষমতা! ২৫০* জ্ঞন 
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আড়াই মিনিট 








লম্পান্বকীয় লিখতে গিয়ে? “হরিাল 
পাল” বিষয়ক বছ-জান। অঙ্গীল 
কাবাকে স্থতণ করিয়ে ধেস্বাট কিংবা 
দ্াগী গান্ধীগয়ালাফ়ের, 'আয়াজ- 


নৈতিক মনীষী’ রূপে পরিচিত করিয়ে 


কেয়াটা দূষণীর মূর্খামি হতে পায়ে, 
কিন্তু লয়াবীনের গুড়ে! ' দামা 
যে বাজারে বিশুদ্ধ ছান! বনে লঙগাদৃড় 
সে বাঞ্জারে শিশুকুলের ও অভিতাবক- 
কুজের “ছিতার্ধে নিবেদ্বিত এ্রকূপ 
এড়েবি লত্বেধ কোন পত্র-পত্রিন্কার 
পক্ষে ভারতে সর্বাধিক প্রচায়িত’ 
হয়ে থাক]টা, বেমানান কিছু ময়। 
আলজে যে ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা্থীক্ষার 
মালমশলাগুলি চিন্তাবৃত্তিতে কোন- 
ক্লপ আত্ম প্ত্যয় এমে দেয় না, বরং 
বৃহত্তর সামাঞজ্জিক অন্তিত্ব লম্পর্কে 
মানুষকে নিরুৎসাহ কয়ে রাখে, তার 
বিরুদ্ধে প্রতিয়োধের প্রস্ততি শক্তি- 
শালী হক্সে না| ওঠ! অবধি প্রতি- 


ক্রিয়ার- শক্তিগুলি তাঁদের শিবির- 
গুলিকে অবিরাষ পন্প্রদারণ করে. 


চলে, বাজার বাড়ায়, নিত্য নতুন 
স্পেকুলেশমে আপন আপন ট্রাটেী 





গড়ে তোলে । ক্ষ্ধ্মী আত্মবাছের 


র্পন | শুত্রেবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮ 


বুজে বাওয়! মালা-মর্যা বিয়ে যঙ- 
বেগের পোশাফকী অপসংস্কৃতির যে 


পসযাঞ্চলি দাজানে| থাকে দেগুনি 
জীবমধৰমী রবীন্রমনাথকেও যোন আনা 
অপাঙকেত্ব করে রাখে। লাজঘর়ে 
লাঞিয়ে রাখা 'গীচাঞ্লী নৈবেদ্ধ- 
চিত্রাজন্ব’-র্র ভাবধষ রবীজনাখের 
চাঠিদিক খিয়ে আনন্ৰবাজায়ী ধেই 
ধেই নৃত্যের ঝাপটায় জীবন জিত্রাহু 
বিশ্বকবি দ্ৰাহি ত্ৰাহি সাৰ্তনাদ করে 
চলেছেন। | 
স্বকুষারষতি শিল্পের কাছে 
‘মোর পুরাতন তৃতোর? “জাবর্শ'কে 
ধয়ে রাখতে-_-“বাজারঃ+-যালিক লয়- 
কার অশাইফের ভাগিদ নিশ্চয়ই 
আছে-_াবী দিনের আনন্ববাজায়- 
লন্পাদক গোড়াতেই তানিম নিয়ে 
গণিয়ে উঠক এমন শুভেচ্ছ! থাকতে 
পায়ে-_কিন্ত শুধুমাজ এটুকুর জন্তেই 
‘য়িদ্বাণ পালে'র পরিচয় কাব্যকে 
আধো চাকা অবস্থায় তুলে ধলা 
হয়েছে এবং জিজ্ঞাস শিশু মানদের 
দামনে অতিতাবককুলকে বিপন্ন করা 


আমি বীরতৃমের মহম্মদবাজার 
থানা অন্তর্গত লোছাবাজার গ্রামের 


.এক বিবাহিতা হরিজন মহিলা । গত 


১১1১০।৮* তায়িখ (বিজয় দশমীর 
রাতে) রাত প্রায় ১১টার সমস 
স্বানী& কং (ই) নেতা ও শেওড়াকুড়ি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
লব্দীজনার্দল মাধু (গান লাধু) আমার 


শ্বামীকে বাইরে মধ আনতে পাহিকে 


তার অঙ্কূপস্থিতির স্বযোপে আমার 
ইচন্থার় বিরুদ্ধে আমার উপর বজাৎ- 


কার করে। আমার স্বাবী ফিরে 


আলার আগেই উক্ত হদ্ধতকারী 
পালিয়ে হায়। < 
“নারীদের চরয অবমাননার জনত 
প্রথবট! সানি মূষড়ে পড়ি এবং পরে 
এর প্রকাশ ও প্রতিকার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করে সমস্ত কহ বাধা অধাহ 


করে স্থানীয় খানা তাক্েরী করি। 
ভায়পর থেকেই ছোট বড় বছ ইন্দিয়া 
ংশ্রেণের মেতার আগমন ঘটে 


অর্থনীতি 
তয়’ পৃষ্ঠার পর 
লাম্প্রতিক লমীক্ষায় হা জানা 


গেছে দেটা ভাপষাম তুষার শিলায় 
নাত উপযটুকু । বিশাল অংশ এখনে! 


গভীয় জলে । ভারতের গদীব মানুষ, 
হার) দিনে দু কাপ চা ও তিন পিল 
রুটি খেতে গেলেও বছরে বাইশ টাকা 
কেন্দ্রীয় ট্যাক্স দিতে বাধ্য হন জাছের 
কষ্টার্জিত অর্থের ১১*২ কোটি টাকা 
টাট। বিড়ল। প্রমুখ কোটিপতিদের 
দরে উপচৌকন দিয়েছেন কেন্দ্রীয় 
দয়কার। একট] দহজ নমুনা] দিই । 
টাট। বিড়ল। দিংহানিয়াদের রমরম। 
প্রথম এলেছে কাপড়ে কল থেকে। 
এখন তারা ক্ষপ্র কাপড়ে কলগুলির 


হয়েছে এরূপ মনে করায় কারণ নেই । b 
লন্দেছ নেই, ব্যবলাবুদ্ধি ভাববিকায় ও 
বুর্জোয়া হুডাশার ভাতলায় এ 
লমন্ত মছাপ্রভূত। কখনো! লখনে নিজ 
হন্তিষ্কেই ২২৯৯ তোণ্টের শক চালিছে 
উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু দাধাহণ 
আবস্বাতেও এদের আচার আচরণে 
কোন শ্বাতাবিকত1 থাকে না। 
চিন্তাশক্ি এদের চিরকাল দুর্বল, 
একের বিচারে খারা মনীষী তারাও 
তেমন রূপ প্রাতঃশ্মরপীল্গ । এ লংদায়ে 
ধানের করণীয় তেন কিছু নেই, 
ধারা ব্ধজোর আন্িকালীন চিন্তা- 





 »লের বন্ধ জলাশয়ে তু দিয়ে ওল্গট, 


পালট, তন মাতে পারে, বেঙাচিয়ের , 
মতে তারাই কিপ্ত ‘সনীযী’ হয়ে 
ধাফে। এহেন “মনীষীদের ' 
সুচিন্তিত মতাষতক্ে চঞ্চুডে চেপে 
বিজ্ঞ দম্পাহক মশাই একেবারে এক- 
খান] সম্পাদন্ধীর সংজপাঠ নিখে - 
ফেলে তার পাঠকর্কুলকে উপছার - 
দিলেন। এমন দম্পাফ আর কে 
আছে? 


উ-কৎ নেতার যৌন লালসা 


. আমার জীর্ণ কুটিয়ে । মোটা টাকায় 


লোভ দেখানে| হচ্ছে আমাকে! 


হুমকিও দেখানো হুচ্ছে। 
এখনও তিনি শিক্ষক হিসেবে 
কাজ করছেন আর তাছাড়। কংগ্রেল 


দলের নেতৃত্ব. দিচ্ছেন । বিশ্লিভিয় 





মবকিশোর মহাপাজের দ্রীকে ধর্ষণ ও 
খুন করার মতোই এঘটনাডেও 


কংগ্রেদের ব্যক্তির জড়িত দেখে 
রাজ্য রাজ্যে এই দলের মেতাছের 


চল্িত্র লম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে লা। 


পপ 


বিজলী বায়েন 
'লোহাবাজাব, মহন্রদবাজায় 





দায়িত্ব ম্ঞাশানেল  টেকটাইলদের 
উপর চাপির্রে সয়ে পড়েছেন। দায়ে 
লাতজনফ পলিয়েন্টার, টেরিকটন ও 
কিলামেন্ট হুতোর শিল্পে তারা জঙ্গী 
করছেন। পুরনো! জীর্ণ শিল্পকে 
লর়কারের বকজঙষমে জনলাধারণের 
খাড়ে চাপিয়ে দ্বিয়ে অতি মুমাফ! 
লাতের শিল্পগুলি কয়ায়ভ কল়াই 
তাছের লক্ষ্য। লরকার তাদের ই, 
লক্ষ্য পূরণের নব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, 
জার জনলাধারণের ঘাড়ে অপব্যয় ও 
দূ্ল্যের বোঝা ছিন দিল বাড়ছে । 

রূগ শিল্পের রহশ্ত এখানেই । বড় 
বন্ধ ও একচেটিয়া! শিল্পগুলিকে তেঙগে 
দিয়ে দামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা 
হলে লবাই ধর! পড়বে। 


দর্পণ | গক্জবার, ১২ই: ডিসেম্বর ১৯৮০ . 


নীতি মহান 


সৃত্যুপথবাত্রীকে তার বযন্ত্রণাভার 
থেকে যৃক্তি হেবার জন্ত অঙ্ককম্পা- 
বত ৰা স্বানি কিলিংকে বৈধ করার 
দাবী উঠেছে। বিভিন্ন বর্ষ লম্প্র্ায় 
অবন্ত এর তীর বিরোধিতা কগছে। 
রোগ হজশায় মুমূর্ু ব্যক্তিকে চির- 
শাত্তির কোলে ঈপে ফেৎয়া এবং 
ক্াইনগত হত্যার হথ্যে পার্থকা নির্ণগ ' 
করা দুর কাজ। বর্তমান প্রবন্ধে 
লে লম্পর্কে ছালোকপাড কমা 
হয়েছে। 
টনি ভিডি 
.. বিটেন এবং সাকিন যুক্তয়াষ্রের 
লমাজ অর্ধাধার সংগে সৃত্যুর্ স্বপক্ষে 
লোচ্চায়। . ভারতীয় দষাজে কিন্তু 
ভা ধেমে মেওয়া হত্ছনি। অমুকম্পা+ 
মৃত্যুর অন্ত তারতীয় দণ্ডবিধিতে 
শান্তির ব্যবস্থা আছে। সংঙ্লি্ 
বাক্তির বিরুদ্ধে আন! হর হত্যার 
অভিযোগ । এই বছরের হার্চ মালে 
১৯৮১ ১ লালের অঙ্থকম্পা-মৃত্যু 
লংক্রান্ত বিলটি আলোচনার. জন্য 
সংসদে পেশ করা হ্য়। অতর্দিকে 
তখন লারা বিশ্বের জমমানণে এর 
পক্ষে ও বিপক্ষে তীৰ প্রতিক্রিক্সার 
ঢেউ গঠে। | 
হিমু পুরাণে জীবন হন্ত্রণা থেকে 
যুক্তি পাবার প্রথম ঘটমা হলো, 
ভগবান প্রকে সৃত্যু। যুদ্ধে ক্লান্ত 
কহয় পতল লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত 
ব্যাধের শয়াৰান্তে তিনি প্রাণত্যাগ 
কয়েন। ইচ্ছা স্বত্যুর আরেকটি 
+ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো, “ভীমের 
শরশঘ7া” | কুরুক্ষেত্র শানে শর- 
শহ্যার শারিত ভাগ স্বইচায এবং 
মর্যাদায় সংগে প্রাণহ্যাপ করেন। 
7 হি ধৰ্মে অবস্ত স্বেচ্ছান্বত্যর কোনে! 
স্থান নেই । কারণ হিন্দু ধর্মে বিশ্বা 
হলে, মায়ের জীবনের পরিধি ভার 
কর্ম অক্লারেহবে। তার আগেসে 
মৃক্তি পেতে পারে না। জৈনরা.এই 
অকুকম্পা-মৃত্যকে মনে করে ঘোরতর 
পাপ কাজ। অথচ “দমাৰি ময়ণকে” 
কিন্তু ভারা সুক্তির লোপান বলে বিশ্বাল 
করে। হিন্দু ধর্মের মত ইললাষ ধর্মে 
আছে যে, খোদাতালা এই ছাবন 
হান করেছেন, কাজেই ডিনি ছাড়া 
অন্ত কারোরই এই জীবন হরণ করার 
্দধিকায় মেই। অথচ কুর্বানী বা 
বলিদান ইললাম ধর্মে স্বীকৃত । 
. রোদান ক্যাথলিক চার্চ মনে ফরেন 
থে, লরালরি কারোর প্রাণ হরণ কর! 
পাপকাজ। বেঁচে থাক! বা না থাকা 
শুধুমাত্র ঈশ্বরই স্থির করবেন। অথচ 
প্রোটেষ্টাক্টদের দৃটিতংগী কিন্তু অনেক 
নমনীয় । নর্থ ইণ্ডিয়া চার্চের বিশপ 





মাপির যনে করেন বে, কুন ্থে 
একজন “বত মাহ্ৰকে’”’ বাচিয়ে 
রাখার কোনে! অর্থ হয় মন! । দাধা- 
রণ বিচার বুদ্ধি দিয়েই অক্কলম্পা সত্য 
শমর্থন করা খায়। ক্যাষ্টারবেরির 
আর্চ বিশলও বলেছিলেন, ‘ মৃত্যুপথ- 
গাষী একজনকে হাচাবার জন্ত এত্ত 
অর্থ ব্যয় ফয়ার চেয়ে জীবিত মানবের 


্াসথা রক্ষার অন্য বাধ করা শ্রেয়” 
বিভকিত সৰ ঘটন। 

রামের শাহ, হার্শাল টটিটে] এবং 
জয়প্রকাশ নারারণের জাঁবন দীপ 
প্রন্েনিত রাখার, অন্ত ব্যয়বহুল 


চিকিৎলায থে বাবস্থা কর! হয়েছিল, ' 


নেই সময়েই অস্্কম্পা-স্ৃ্যু সম্পর্কে 
বিতর্ক খুব জোরালো হয়ে ওঠে। 
কুইন্ল্যানের ঘটনাও দারুন চাঞ্চলোর 
লুটি কনেছিল। আইনগত ও ধরন 
বিষয়গুলিও এই ঘটনার লংগে জড়িত 
ফিল । ২১ বছরের কারেন অ্যান্‌ 
কুইনল্যান্‌ মদের লংগে অধিক পরি- 
যাণ ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল । হাস- 
পাঙালে নিয়ে হাওয়ার পর স্বান 
গ্রশ্বল গ্রহণের জন ভার দেহে মত্ত 
লাগানে! হয়, খাওয়াধার শভুম্ক নল 
লাগানো হয়, অন্ডিকের লক্রিকতার 
অত আর একটা মেশিন লাগানো 
ছয়। ডাক্তায়ী মতে মে বেঁচে স্থাছে 
বটে কিন্তু বপ্ততপক্ষে সে মৃত ছাড়া 
আয় কিছুই নয়। « মাল পর্যন্ত তার 
এই অবস্থা চঙজজেো। ডাক্তাররা 
বক্লেম, কুইনলযান কোনো ধিনই 
স্বাভাবিক জান ফিরৈ পাবে মা। 
এদিকে কুইনল্যান দিত (বিনে 
বিছানার লংগে মিশে যেতে 
লাগলে] । শুধু হাড় কখান! দাত 
অবশিষ রইলে।। এই করুণ শবস্থা 


দেখে কুইনল্যানের বাঁধা মা ঠিক্ত - 


করলেন, এইভাবে তাকে বাচিয়ে ন। 
রেখে ঈশ্বরের কোলে চির শান্তি 


ঘুষে লমর্পণ কর! ছোক্‌। একাবে . 


বেঁচে থাক! অর্থহীনন এ ক’মাদে 
লয়কায়ের খরচ হয়েছিল ১ লক্ষ 
ভলার (ভারতীয় ৮ লক্ষ টাক!) । 
কুইনজ্যানের বাবা হা ছিলেন গৌড়া 
ক্যাথপিক। গ্াঃা ভাক্তারকে অন্ধ- 


য়োধ করলেন বেন তাদের নেয়ের ' 


দেহ থেকে স্বাদ প্রশ্থাস গ্রহণের যন্রট। 
খুলে নেওয়া হয় এবং তাকে শান্তিতে 
মৃত্যু বরণ করতে দেয়া হয । কিন 
ভাক্তার তাতে রাজী হলেন না। 
কুইনন্যানের বাবা আদালতের 
ছারস্থ হলেন। কিন্ত নিয় আধালতত 
দন্মতি মা দিলেও সুপ্রীম কোর্ট 
দন্মতি ছিলেন । আশ্চর্যের ' বিষয় 


Ll 


নু কন্পা-মৃত্যু কি বৈধ হওয়া উচিত? 


শ্বাল প্রশ্বালের যয কুইদল্যানের ছেছ 
থেকে খুনে নেওয়! লন্্েও শে নিজে 
থেকে নিখাদ দিয়ে বেচে রইলে1। 
এবং ফোম অবস্থাতেই দে আজ 
পর্যন্ত বেঁচে আছে। 


এই টন পর্বদ নীতিযন্ত 
আলোড়ন চাহি করলো। তখন এই 
বনের অক্কম্পাযৃত্যুঃ কথা 
য়ে জান! গেজ। 


ল্যাপ্ডী । ৫ বছরের আমেরিকান 
বাজিক11 হন্তিষ্কে ক্যান্লার ছুট 
টিউমার । অপারেশন হলো, কিন্তু 
বাচার আশা ক্ষীণ । শ্রাণ্ডী হালের 
পর মাস কোষ! অবস্থাত্ব বা চেতনা- 
হীন হয়ে য়ইলে1। ছোট শিশু বী়ে 
ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগলো। হা 
বাব! হেয়ের অবস্থা লহ করতে পার- 
ছিলে! না। এদিকে হলো- কি 
স্যাণ্ীর লারা শরখর পেপ্টিক হয়ে 
গেল। দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলে! । 
একজন নার্স স্তাণ্তীর এই করুণ অবস্থা 
দেখতে না পেয়ে তাকে মেশিন থেকে 
সরিয়ে সান করিয়ে পাউভার দিয়ে 
পরিডার পরিচ্ছন্ন করে শুইয়ে 
রাধলে|। কিন্ত তার পরই স্যাণ্ডী 
মায়! গেল । এরকম কত ঘটনা 
ব্দাছে। জনৈক স্বামী পঙ্গু প্ৰীত কষ্ট 
লহ কমতে না পেরে তাকে হত্যা! 
ক’য়ে নিজে আত্মহত্যা করার চেষ্টা! 
করে। | 

১৯৩২ লাল থেকে এই অন্থফম্পা- 
স্ৃতুর আন্দোলন শুরু ছয়। একে 
বৈধ কমার জন্ত ত্ৰিটিশ পার্লামেন্টে 
চেষ্টা চলে, কিন্তু ত! পাশ হয় না। 
হাটের দশকে সুইন্ধারল্যাণ্ড বিশ্বের 
প্রথম ছেশ, ঘেখামে লরাদরি অন্থ- 
কপ! মৃত্যুর মহুমতি দেওয়া হ্য়। 
মাফ যুক্তরাষ্ট্রে প্রধম ধিকে অঙ্ছমতি 


দেওয়া হয় মি, পরে কোনো! কোনো, 


রাজ্যে ত! দেওয়া ছয়। ৭৬-এ 
টোকিঞ্তে অন্গকম্পা মুত্যু সম্পর্কে 
আন্তর্জ।তিক সশ্চেলনে লারা বিশ্বে 
এট ধর্মের মৃত্যুকে আইনলশত 
করায় আহ্বান জানানো হয্ন। 
ভারত 

ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের 
মৃতার কত অদ্ভুত ঘটমার কথা জানা 
ঘায়। সুমুযূ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সৃত্যু 
হস্তপান্ন হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্তু 
খানিকটা মাটি একটু জল দিয়ে 
খাইয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই মাটি 
গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে লে মারা 
হায়। বাংজাতেও কিছুদিন আগে 
পর্যন্ত বয়দ্ধ বিধবা! বা বৃদ্ধদের ‘গঙ্গা 
খাত’ বা “নত্ত অর্জলী বাত” কয়ানে। 
হতো] । শ্বালকইই শুক হয়া লন্েও 


যখন প্রাণ বেরতো না,.তখন ঠা 
ফেছের সিয়াংশ গঙ্গায় জলে ভূবিদ্বে 
রাখা কতো! এই অবস্থাক্গ প্রাণত্যাগ 
না কনা পর্যন্ত মৃত্যুপথগাষীর মূখে 
হাৰে হাযবে ঢেওয়া| হতো হই এবং 
ভাবের .জঙগ। দেই সঙ্গে চলতো 
যজণাঠ এবং ধর্মনংপীত । উনবিংশ 


এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 


বাংলাদেশে এই প্রধা প্রচলিত 
ছিল। 

প্রস্তাবিত অনকম্পা মৃত্যুকে বৈধ 
করায় অন্ত জনৈক বেসরকাগী লঙশ্তের 
আনীত একটি বিন লংলদে পেশ করা 
হয়। এই বিলে ররেছে কোনে! 
রোগীর ধাভার আর কোনে আশা 
মেই--এই মর্মে হি দিন্ডিল লার্জেন 
সুপারিশ করেন, তাহলে রোগীকে 
শান্ধিতে প্রাণ ত্যাগ করতে দেবার 
অনুরোধ বিবেচনা করবেন দংঙ্গি 
রাজ্য লূরকার়ের ছায়া গঠিত একটি 
যেডিক্যাল বোর্ড । এই বোর্ডের ৭৫ 
শতাংশ তোট বৰি এর স্বপক্ষে যায়, 


॥ পীচ। 


তাহলে রোগীকে জেল। জঙ্গেত কাছে. 
আানেদন করতে ছবে। ফেল! জজ 
তাতে অন্থষতি দিলে লংঙ্লিষ্ট চিক 
যেতিক্যাল অফিদার রোগীকে 
শান্তিতে ঘুষ পাড়িয়ে দবেবেন--ছে 
ঘুষ জার ভাঙবে ন1। j 
বিষয়টি বিতফিত লন্দেছ নেই । 
এই নিয়ে বিভির হলের বিডি হত 
ধাকা, স্বাভাবিক; প্রখ্যাত হার্ট- 
লার্জেন ডাঃ ক্রিশ্চিছান, বাণার্ড। 
দিজ্ীর ক্যান্পার বিশেষজ্ঞ এবং 
বিশিষ্ট শিশু যোগ বিশেষজ্ঞগণ মনে 
করেন যে, দুরারোগ্য বা বাঁচার আর 
কোনোরকহ লভাবন। নেই--এমন 
লব ক্ষেত্রে অর্লকন্প৷-নৃত কান্য । 
কিন্তু অনেক চিকিৎনক আবার এয় 
বিরোধী । লাধারণ হুকষের কাছে 
বিষয়টি একান্ত বাজিগত। তবে 
মূল হে প্রশ্ন থেকে হায় তা হলো, 
“কধন তাকে অস্ৃকম্পা সৃতা বলবে, 
আর কথন বলবে হত্যা» 
_ডেপধ নিউজ ইণ্ডিয়া - 


জ্যোতির্য় বন রাষ্ট্রপতির 
ভোজসভায় কেন যাননি 


২৬ নতেঙ্বর রাষ্ট্রপতি শ্ীদ্জীব 
রেড্ডী প্রিন্স চালের দশ্মানে এক 
ভোজসতাদেন। জোকপতার দন্ত 
সজে তির বনু এই তোজে গামন্ত্রণ 
পান। কিন্তু প্রীবহ্ব এই তোজনতা 


প্রত্যাখান করে রাষ্ট্রপতিকে এক ' 


চিঠি লেখেন। বয়কটের কারণ, 
ভবন মতে এদেশে প্রিন্স চাললকে 
নিয়ে অত হৈ চৈ করার কারণ নেই। 
আমারে দেশের অন্ততষ একটি 
শোষক দেশের লাংবিধানিক রানী 
হলেন যুবরাজের. মাতা, বৃটেনে লর- 
কারী তরফে আজও বর্ণ বিদ্বেষ 
প্রচার কর হস্স এবং প্রিন্স চালল 
তার লশ্র্থকণ্ড বটে। + 
বৃটিশ লাজাজ্যবাদীক্বের লম্পর্কে 
তারতীক্ষদের যে স্বপা আছে তাকে 


বিক্ষোভের ফলে 


“লেক্সী ড্রীম’, “ছার নাইটস্‌, 
ভার বেড’, “হট জিপস্‌, ইত্যাদি 
তামিলনাড়ুর ফিন্মগুজেো! এখন এ 
রাজ্যে বেশ ব্যবলা করছে । সম্পূর্ণ 
যৌন উত্তেতনাপূর্ণ হুবি।- গত 
অক্টোবরে উদ্তরপাড়ার শ্রীকফঃ টকিজে 
'প্যাসানেট লাভার? ছ্ষিম্মটি স্থালীক় 

‘বকের বিক্ষোকের ফলে প্রদিত হতে 
পার়েনি। অপলংস্কৃতিন প্রচার 
রোধে যুবকরা & বিক্ষোত থেখায়। 
ছল-মালিক ফিল্ম বন্ধ করে দিতে 
বাধা হয়। 

গড ২৮ নতেম্ব্, গড়িয়ার অহন. 
লিনেষা ছলে এলাকার লাধারণ 
মাছযের ভার বিক্ষোভের ফলে 


উপশম করতেই প্রিন্স চারনদকে 
উদ্দেশ্ত প্রশোদিততাবে এই লকরে 
পাঠালো হয়েছে । 

বহর আরো অভিঘোগ হে, 
হধন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান 
ইত্যারি দেশের নাগরিকদের নগুন 
বিমান বন্দরে চূড়ান্ত অব্যানন! কয়া 
হচ্ছে, তখন এ দেশের রানীর উত্তযনা- 
ধিকাযী চাললকে নিয়ে এই যাজ- 
কীর আয়োজন, অভ্যর্থনা! অবশ্যই 
আশ্চর্যজনক । উপযাষট্রপতির নেতৃত্বে 
একদল কেন্্রীয় মন্ত্রী পানাম বিষান- 
বন্দয়ে গিয়ে চাল্পকে অত্যর্থন! 


জানান, মামরিক বাহিনী গার্ড অফ 
অনার দেয় হা লবই কূটনৈতিক রতি 
বিরুদ্ধ ছয়েছে। 


সেক্সী ছবি বন্ধ - 


‘সেক্সী ভ্রীম নানে অশ্লীল ছানা- 
ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে হা । দিনে 
কমিউমের নেতৃত্বে হাহবপুর-গড়িয়া 
অঞ্চলের বিক্রি গণপংগঠন এই 
বিক্ষোভে সামিল হুমা 
ইতিপূর্বে দিনে কৰিউন স্থানীয় 
জনগণের পক্ষ থেকে ছবিটির প্রদর্শন 
বন্ধ রাখার জন্ত মহুয়া হলের 
কর্তৃপক্ষকে অঙছয়োধ জানার । তিন- 
দিন দাগে এলাকার প্রচারপত্র বিঙ্গি 
গু পথলতা কর] হয়। এ ধনের 
চল্গচিচত্রঞ্ুলে! বিক্ষোভ দেবিক্গেশ বন্ধ 
করে দেওয়া ছাড়া উপার নেই । কারণ 
রাজা দয়কারের দিচ্ছ! থাকলেও 
বন্ধ করার যতো কোন জাইনী 
ব্যবস্থা আইনের বইগুলোর নেই। 


H হয় |] 
অঁ যিক-কর্মচারী সংবাদ 


সোস্যাল ওয়েলফেয়ার 


অফিসারদেৰ ৰাজ্য সন্মেলম 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভা- যোগ কয়েন এবং এই অবস্থার গ্রভী- | 


গেয় দোস্ডাঙ্গ গওয়েলফেরার অফিলার- 
দেয় ৪র্থ রাজ্য লশ্মেলম কলকাতায় 
প্রেলিতেন্দী কলেজে বেকার ছলে গত 
১৭ই, ১৮ই, এবং ১৯শে নভেঙ্গর 
বিপুল উৎদাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 
অদ্ুঠিত হয়। একমাত্র বাঁকুড়া ছাড়া 
পশ্চিমবনের লব জেল! থেকে দুই 
শতাধিক প্রতিনিধি ও বছ দর্শক এই 
লশ্মেলনে বোগদান করেম। পশ্চি্- 
বের মৃথ্যম্রী জ্যোতি বসু এবং তথ্য 
ও লংন্কৃতি দগচয়ের ভারপ্রাপ্ত অস্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সশ্মেলমের লর্বাজীন 
-" লাঁফল্য কামনা করে অভিনন্বমবাণী 
প্রেরণ করেন। প্রকান্ড দশ্মেলনে 
প্রধান অতিধির আনন অলংকৃত 
ফরেন রাজ্য'বিধামলতার লদশ্ত সমর 
কজ। করুজজ তার ভাষণে আমাদের 
দ্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জনলাধায়পের স্বাস্থ্য 
শিক্ষার বিষক্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব 


আরোপ কয়েন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা- 
স্বামের কাজে ব্রতী লমাজকল্যাণ 


আধিকারিকছের নামাবিধ বাধা 
বিপত্তি ও অন্বিধা লন্বেও তাদের 
উপর বস দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে 
সভার দঙ্গে এগিয়ে যেতে আবেদন 
ফরেন। আমাদের ভুশ্ব জমদাধারণ 
হাতে দরকারী চিক্িৎসাব্যবস্থায় পূর্ণ 
্বযোগ গ্রহণ করতে পারেন লেজ 
তিমি সযাজকজ্যাণ আধিকারিকদের 
বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে আহ্বান 
জানাম। লশ্দেলনে গৃহীত লমাজ- 
কল্যাণ আধিকারিকের ছাবীপমহ 
অত্যত্ত যুক্তিযুক্ত বলে শরীর তার 
অভিমত প্রকাশ করেন এবং এই 
ঘাবীমনকের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন 
জ্ঞাপন করেন এবং জনম্বার্থের কথা 
বিবেচনা]! করে বামক্রট দরকার 
লমাজ কল্যাণ আগিকারিকঘের এই 
ন্ডাব্য ঘাবীবাওয়াগ্জলি পূরণ করবেন 
ৰলে আশ! প্রকাশ করেন। 'লশ্বে- 
জনের শেষদিন “বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প 
ও “কমিউনিটি জেলখ স্বীয়” লম্পর্কে 


পিষ্রিওমাল হেলখ, এডুকেটর বিদয় - 


ব্যানাজ'র লভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ 
, আঁলোচমাচক অনুষ্ঠিত হক়। লব 
বক্তাই - “বহুমুখী স্বান্্য প্রকল্প” 
“ফবিউনিটি হেলখ ভলাটিয়ার কী” 
ও পরিবার কল্যাণ কর্মসুচী রূপায়ণের 
ক্ষেজে স্থাস্থাশিক্ষার বিষয়টিকে হখো” 
চিত“ গুরুত্ব দ্েওয়। হচ্ছে দা, এবং 
লমাজকল্যাণ আধিকাগিকছের শিক্ষা- 
গত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অহ্যায়ী 
দু্পই ও উপবুক্ত জায় দারিত্ব পালনের 
স্দোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভ্ি- 


কারকল্পে বৃহত্তর জমন্থার্থে হখোচিত 
দায় পাত্বিস্ব অর্প করে একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে লমাজ- 
কল্যাণ আধিকারিকদের জন্ত একটি 
নৃতন বিজ্ঞানভিত্তিক কর্তব্যতালিক! 
প্রনয়ন করার জন্ত জোরালে। ধাৰী 
জানান। | - 
রজ্যংসরকারী কর্মচারী 
ফেডারেশন 

লারা ভার ঘ়াজা লরকায়ী 
কর্মচারী ফেভারেশমের জাতীয় 
কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন 
আগামী ৬.৮ ভিলেম্বর কেরালা 


ক্বাজধানী ছিবাজাষে হল। দেশের 


লান্প্রতিক পরিস্থিতি, বব্যমূল্য বৃদ্ধি 


'জিয়ে গখামে আলোচনা হয়। 


এছাড়া অন্ঞান্ত ট্রেত ইউনিয়ন 
সংগঠন, বিশেষ করে কেন্গীর 
সরকারী কর্মচারীদের লঙ্গে যৌথ 
আন্দোলন, গ্রলঙ্গেে আলোচম! 


গণছুটি | 

বেতন কাঠামোর অলঙজডি দূর 
করা সম্পর্কে জীবমবীঙা কর্পোরেশ- 
মেয় প্রথম শ্রেণীর অফিলায়র! যে- 
জাবি জানিয়ে আলছিলেন, তার 
আয়াহা মা! হওয়ায় ২৮ নভেম্বর নায়! 
ফেশে চার হাজারের বেশি প্রধহ 
শ্রেণীর অফিদার গণ ছুটি মেন। ' 
সি এম ডি এ কর্মচারীর! 
আন্দোলনে নামবেন 

পি এম ভি এ কর্মচারী লষবয 
কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 
যে, বোনাপ লহ ১২ দফা দাবির 
ভিত্তিতে ভার! ২৪ নভম গণ. 
ভেগুটেশন চেন এবং ২৫.২৭ নভেম্বর 
হাবি ব্যাজ ধারণ করেন। কর্তৃপক্ষের 
নিধিষ্ট দিনে নভেম্বয়ের বেডনও 
ভার! বয়কট করেন। ভিসেম্বর সাল 
খেকে তার বিবিধ ধরনে লাগাতার 
আন্দোলন ভালাবেন। 


ব্রিটিশ কার্মের ঠিক! শ্রমিক 
গ্রেপ্তার | 
ত্ডৃগপুর়ে ভেভিয়াসপুরর ব্রিটিশ * 

ফার্মে কর্মরত ঠিক! শ্রমিকের ছাটাই 
করায় এ, জাই, টি, ইউ, লি, নিয়হিত 
ইউনিয়ান প্রতিবাদ জানায়। অন্ত- 
দিকে কর্তৃপক্ষ গোপনে কিছু ঠিক! 
শ্রমিক নিয়োগ করে। ২২ নভেম্বর 
এনিয়ে লংঘর্ষ হয় ও কয়েকজন 


ডি সন 


টি, ইউ লি ইউনিয়ামের সাতজনকে 
ত্রেগথার করে। 


ভি তি সি কতৃ পক্ষকে কোন 


সিদ্ধান্ত না নিতে নির্দেশ 


ভি, ভি, শি তে এখন চেয়ার, 
ম্যানের শ্বৈরাচায়ী আচরণের গ্রত্ি- 
ৰাধে কর্মচারীহের বিক্ষোত বিবিধ 
কায়দার চলছে। লুখার আর, এল, 
পি, মিরজিত ভি, ভি, লি, ষ্টাফ 
এলোলিয়েশনের স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
ফরেছেম। বেশ কয়েকজন 


অথচ দম্প্রতি মিদীর শক্তি হহক 
থেকে ডি, তি, লি, কর্তৃপক্ষকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বরখাপ্তে 
করা, বেতন কাটা ও বলির আদেশ 
জানের ব্যাপারে কোনয়কষ পিদ্ধান্ত 
মেন হেম না €নখয়া হয় এবং এ 
ব্যাপারে শক্তি দপ্তরের দচিৰ ভি, 
ভি, কাপুরকে শনিক ইউনিয়াম লহু 
শৰিকযের ইউনিয়মগ্ুলি ও বর্তৃ- 
পক্ষের লজে লমন্ডাদি নিয়ে আলো- 
চনা চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


বন্দর ধর্মঘট হল ন! অর্থনীতি- 


বাদী নেতৃত্ব প্ৰতিষ্ঠিত হল 


২৮ মতেম্বরের সাঝয়ান্ত থেকে 
দেশের দশটি বড় বন্দরে এক লাখ 
ঈাইছিশ হাজার শ্রধিক-কর্মচারীর 
ধর্মঘট হবার কথা ছিন। কিন্ত 
বিভিন্ন ধাপে ৮৩ টাকা থেকে ১২৫ 
টাকা মাইনে বৃদ্ধি পাওয়ায় .লে 
ধর্মঘট আর হুল না। ' হুর্যুল্য ভাত] 


লহ অন্তাত.ছাবি ছাওয়। নিয়ে পরে 


আলোচনা হবে। এই চুক্তি ১৯৮ 


দালের . পর্মলা জানুয়ারী থেকে. 


আগামী চায় বছরের জন্য কার্যকর 
হৰে। 

চারটি, ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের 
লঙ্গে কেশ্রীয় জাভা ও পরিবহন 
মহী ও্বীরেজ পাতিল, অর্থমন্ত্রী 
ভেষটরমণ ও পর্যটন ও অনামরিক 
বিষান যোগাষোগের মন্ত্রী ীএ, পি, 
শর্া আলোচনা করে এ চুক্তি 
করেন। কেন্রীয় সরকার মোট 
ছাপিয়ে, বন্দরের চার্জ বাড়িয়ে এই 
টাক! তুলবেন । ফলে বৰ্যৰূল্যববদ্ধি 
আরো ঘটবে | অ্গিকষের বিছু 
টাকা আপাভতাবে পাইয়ে দিয়ে 
ইউনিয়ন নেতৃৰৃবশ শ্রমিক আনবো 
জমে অর্থনীঘিবাদ জোরদার কর- 


আহত হয়। পুলিশ এলে এ, আই, লেন। 


টেন. 
ইউনিয়ন কম্ণকে বরখাস্ত করা 
 হুয়েছে। 
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আন্দোলনকারী কর্মচারীরা 
ফুটপাথ দখলের ফলে উত্তেজনা! 


। বেহালায় উছর্গা হ্ইটদের 
কর্মচারীর! বিডির দাৰি আদায়ের 
দাৰিদে বিগত দেড় হাল বাবত 
আন্দোলন করছেন। দোকান 
মালিকের অনসমনীর আচরণের 
প্রতিবাদে গৃত তেলর! অক্টোবর 
থেকে শ্রীহ্্গা সুইটলের কর্মচায়ীর! 
ধর্মঘট ঙরু কয়েন এবং মোকাঁনমের 
প্রবেশ পথ অবরোধ করে মিজ্রোই 
হোকান আর করেন ফুটপাথে । 
মিষ্টান্ন তৈরীয় কারখানাও কর্মচারী- 
দের দখলে। লেখানে ঢরোকাম 
মালিক প্রবেশ করতে পারছেন না। 
কর্মচারীদের . জাবিগুলির অন্ততম 
হল অবিলক্ছে ১০* টাক] বেতন বৃদ্ধি, 
উপযুক্ত বাসস্থান ইত্যা্দি। কর্ম- 
চারীর1 আন্দোগন করছেন সি আই 
টি ইউ-র ব্যান্যারে। . 

দোকান 
চ্যাটাজশর লঙ্গে যোগাযোগ করা 
হলে তিমি বলেন, কর্মচারীদের 
প্রতি ষ্ঠ কোম বিরূপ মনোভাব 
মেই।' ফাৰি ঘাওয়াগুলি লম্পর্কে 
ভার বক্তব্য হুল: আলোচনার 
বারফৎ তিনি বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে 
রাজি ছিলেন। কিন্তু কোম রকম 
আলোচনার. আগেই কর্মচারীরা 
ধর্মঘট আয়ন করে ছেন । দোকানের 
প্রবেশদ্বার অবয়োধ কয়ে কর্মচায়ীয়। 


' ফুটপাথে দোকান করছেম। এই 


অবস্থাকস কোনঙহতেই ছাবি যেনে 
নেওয়া যায়না। আদালত থেকে 
১৪৪ ধার! জারী করে দোকানে 


, অবৈধ জটলা নৃষ্টি খেকে বিরত 
থাকতে বলা হয়েছে বলেও তিনি 


জানাম। 


মহিলাদের বিক্ষোভ 


ওড়িশার বিরিভিতে লাংবাহিক 
মবকিশার মহাপাজের শ্রী ছবিরাণী, 
অহাপান্কে ধর্ষণ ও খুন করার 
প্রতিবাদে গভ ২৮ নভেম্বর গ্রগতি- 
শীল মহিল] দবিতির, নেতৃত্বে এক- 
হল বহিলা ধর্মতজার লেনিন সুতির 
কাছ থেকে নিছিল করে উতৎ্কজবমে 
গিয়ে বিক্ষোভ দেখান । বিক্ষোভ- 
কারীর! ওড়িশার মুখ্যযহী গরজানকী- 
বয়ন পউনায়কের উদ্দেতে লেখ। এক 
স্বারকজি!প উৎকল তৰন কর্তৃপক্ষের 


হাতে দেন, এ শারকলিপিতে তার! 
দোবীয়ের কঠোর শান্তি ও লাংবাধিক 
শুযহাপাত্রের নিক়াপত্কার দাবি 


করেছেন! 


- দবিচ্ছেন।। ফুটপাখের 


মালিক শংকরগ্রসাহ 


একদিকে শ্রীছর্গার কর্মচারীযে 

ফুটপাথে দ্রোকান করা নিয়ে বেছা 
বাজার এলাকার হকারদের সং 
উদ্ভেজন| দেখ] দিয়েছে । ফুটপাত 
ধায় ব্যবলা করতেন ডের বক্তব 
ছল : হূর্গাপুজোর আগে - খেতে 
বেহালা পুলিশ ফুটপাথে কাউকে 
দোকান করতে দেয়নি এবং এখম' 
হকারছে। 
অভিযোগ £ আমাদের যখন ব্যবস 
ফয়তে দেওয়া হচ্ছেন! তখন জীচ্র্গা, 
কর্মচারীছেরই বাঁ ফুটপাখে কাঠাষে 
করে দোকান করতে দেয়! হচ্ছে 
ফেন ? এ বিষয়ে বেহাল! থানার 
ভারপ্রাপ্ত অফিলারের কাছে জানতে 
চাওয়া হলে তিনি জানান বে, 
ফুটপাথে দোকান করতে না দেবার 
বিষয়ে জেল] শাসকের স্থাক্ী মিদে' 
আছে । ভবে শ্রছর্গার কর্মচারীদের 
ফুটপাখের দোকান দশ্পর্কে তিমি 
কোন মন্তব্য করতে রাজী হন মি। 


আসানমোলে 


সম্পাদক আক্রান্ত 


আলানলোলের তিমি? 
মাষে একটি পাক্ষিক পত্িকার 
আলাদমোলের বিশেষ বিশেষ 
কয়েকচি জায়গায় লঙাদ- 
বিয়োধীঘের কার্যকলাপ ও তাদের 
আচার স্থানগুনে| উল্লেখ করায় গঞ্জ 
&ঠ] লতেশ্বর বিকেল পশচট] নাগা 
'প্রতিনিয়্ত/র লম্পাদক কয়েকজন 
অপরিচিত ব্যক্তিক দ্বারা আক্রান্ত 
হন। ভারা ঘুষি চালায় ও গালি- 
গালা করে। হটনাস্থলে আক্কাস 


" লম্পাঙ্ষকের পরিচিত এক ব।ক্তি এলে 


পড়াস্ন তিনি উদ্ধার পাম । এই ঘটনা 
আনলামলোল, থালায় ও অভির 
পুলিশ কপার ভ্রীজলীম চ্যাটাজকে 
জানানো হয়। 

আলামলোল প্রেল ক্লাবে উক্ত 
ঘটন] জম্পর্কে এক জরুরী বৈঠকে 
উদেগ প্রকাশ করে তীর নিন্দা করা 
হয়। ভারা অতিরিক্ত জেল! শালফ _ 
মীজহ্র লয়কারের লঙ্গে দেখা করে 
এই ঘটনায় হোষী ব্যক্তিদের কঠোর 
শান্তি দাৰি করেন। 


গর্পণ | শুক্রতায় ১২ই ডিসেম্বপ্, ১৯৮০ 


[ভর দশক ও মার্কসবাদী লেখক 


র আচার্য: 


এদেশের লামগ্রিক কমিউনিস্ট 
শন্দোলন থেকে দত্ত ঘশককে 
দচ্ছিন্ন করে হেধাটাকে আমি বার্থ 
তিছাপিক দৃ্টিতক্গি বলে মনে 
রিনে। 

বলতে দ্ধ! নেই আমরা হখন 
খতে শুরু করলাম তখন আমাদের 
পাশে কমিউনিস্ট আন্দোপমেরই 
ধায়ার, ত্বভাবত' আমরা তা সে 
তঃপ্রোততাবে যুক্ত হয়ে গেলাম । 

সাহিত্য ছিল আমাদের কাছে 
ন, নিছক কেরিয়ার ময়। লিখে 
হ টাক! পাওয়া ঘায় প্রগতিশীল 
বধকেয়া দেকালে তা চিন্তাও করতে 
[রতেন ন1। ফলে লেখক জীবনে 


ধরিজ ছিল, সে-ঘারিজ। দেশবাসীর - 


হৃত্তর ছারিত্র্ের দজেই অঙ্গীভৃত। 
ছাট বড় যাঝারি--পব লেখকেরা 
ছ মতে! মিশতে পারতাম, 
মতার তারতমে ঈর্ষা! যে একে- 
রেই ছিল না ত! নয়, তবে লেট] 
হল সুস্থ প্রতিঘোগিতামূলক । 

বিস্মিত হতে হয মধন দেখি 
মত! হস্তাস্তরের সন্ধিকণে তৎ- 
সিন সমান্দমানদের যে নির্ভুল 
তিবিশ্ব আমাদের শিবিরের 
1থকেয়! দলিলের মতো রেখে 
য়েছেন, নে-ইতিহাদ উদ্দেগ্ 
“ণোদিতভাবে লোপ করবার 
ছনতিহাসিক চেঃ!। যুদ্ধ ছুপিক্ষ' 
ংগা-দেশবিভাগ--এই জাতীয় 
শত্ত ঘটনাগুলো! আমাদের লেখক- 
র ছারাই বাপীধদ্ধ হয়ে রয়েছে। 
এ্তারপর ক্ষমতা হত্তাস্তয় ছল। 
শবিভাগও রক্তের মৃলেয বাস্তব 
ঠা বলে পরিগণিত হল। 

এই ল্ময়ে কমিউনিস্ট পার্টি 
খমন্যে তেসে গিয়ে আদিতে ‘ইয়ে 
'জাবী ঝুট] হায়”, দেশবিভাগেক 
ত! অনৈতিহাসিক প্রশ্নটাকেও 
লমানদের self detremination- 
ব মনগড়া বিওরি স্থষ্টি করে যেনে 
খা । বরাবরই দেখা গেছে এদেশের 
মউনিস্ট পার্টি 'জাতীয় প্রশ্ন গুলির? 
পারে তার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ 
তে পারেনি । বুর্জোয়া নেতৃত্বের 
ছে, বিশেষ করে পাদ্ধীজীর বাক্তি- 
« সামনে নিঃশব্ব আত্মদধর্পনই 
॥ ঘাক্স। হীরেন মুথাক্ি,বা নাধু- 
ওপারের গান্ধীচর্চ| তার গ্াস্তিকর 
হরণ নয় কী? কিংব। গোপাল 
বারের গোধৃলিপর্বে গ!দবী-রবীন্তর- 


 সমপিত প্রাণের দৃ্টাত্ত ? 
শঞ্চাশোধ্ব এই বসনে প্রশ্নগুলো 


বিকভাবেই আত্মলমীক্ষার 
“লে উপস্থিত হুয়। ষাকে বলে 
জ্বী হওয়া, আমাদের কদিউমিস্ট 
বর নেতৃত্ব সে ব্যাপায়ে হাথ! 


খামায়নি। তায় কারণ কী এফেশে 
ছজমশীল তাত্বিক নেতার$অতাব 
জন্মলগ্ত থেকে অনাথ বালকের মতে? 
জাতীয় কংগ্রেসের খু'ট ধন্-থাকা, 
নেহরুপ্র প্রগতিশীঙগত1, নরদার 
পযাটেজের প্রতিক্রিয়। ঘাবি্ধার কয়া, 
শ্রেণী সমন্বয়ের বুর্জোয়া নেত! গাদ্ধী- 
জী আশ্রিত পোভিয়েত রাশিঙার 
রাষ্্নীতির সঙ্গে হ্বদেশ-সমল্যাকে 
খিশিয়ে-কেল1, গ্রেট ব্রিটেন কম্যুনিম্ট 
পার্টির মুরুব্বির্র নির্বোধ শিকার 
ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে এদেশে 
কমিউনিস্ট পার্টির নিবি চরিত্র গড়ে 
ওঠেনি। ফলে ৪২-এর আন্দোলনে 
বিরোধিতা, ইংরাজের যুদ্ধ আয়োজনে 
নির্শজ্ৰ সমর্থন, সোচিয়েতেয় অন 
করণে রাতারাতি “্নাম্রাজ্গ্যবাদী’ 
যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' অভিহিত করা? 
Patriotic. war-«র গুরুত্ব উপলব্ধি 
মা করতে পেরে : সৃতাষচন্দ্রকে 
কুইদলিং বানানো-বিপদুশ ব্যাপার- 
ঘটে গেছে। 





এদেশে দাত্রাজ্যবাদী আগ্রাদন 
কিংবা এদেশের বুর্জোয়া শাদনের 
বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর নিয়ন্তর শ্রেণী 


পংগ্রামই ষেধানে বাস্তব লত্য, তখন 
সোভিয়েত _অমুকয়ণে সম্পুর্ণ তাৎপর্য- 
হীন “শান্তিযঃ’ আন্দোলন করেছি। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলেও জানানো 
প্রয়োজন পে নময় পরিচয় সম্পদ ক- 
মণ্ডলী থেকে আমাকে ‘শান্তির’ ওপর 
গল্প লিখতে অমুরোধ করা হলে আমি 
ম্পইই.জানাতে তিধ1 করিনি ঘে, এ 
দেশে তথাকধিত শাস্তি মান্দোজনের 
ার্ঘকতা আমি ‘অনুভব করতে 
পারিনি! - 

এর থেকে ঘেন কেউ অপব্যাধ্যা 
ন! করেন ষে শ্রমিকশ্রেণীর্ন আস্তর্জা- 
ভিকতাকে আমি পারিজ করে দিচ্ছি? 
গোডিয়েত বিপ্লবের শিক্ষাকে অবশ্তই 


আমর! একেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে কাজে _ 


লাগাব। যেমন মহাচীনের ,অভি- 
জতাকেগ কাজে লাগাতে হুবে। 
তায় অথ এই নয়ন যে দোভিয়েত কী 
চীনের অদ্ধ অনুকরণ করে ঘাওয়।! 
অর্থাৎ আয়ে! স্প্ট করে বলতে গেলে 
দেশীয় জাতীয় প্রশনগুলি তক্স়ভাবে 
মোকাবিল। করাটাও যেমন জরুরি 
তেমনি, আন্তর্জাতিক প্রশ্মগুলিও । 
জাতীয় চেতনার বিস্তার ছাড়া শৃন্ত 
আন্তর্জাতিকতাবোধ) অর্থহীন । এ 


দেশের মানুষের পক্ষে ফ্যালিবাদ 


যেমন বিপদ ব্রিটিশ নামাজ্যৰাদও 
তেমনি প্রধান বিপদ । লোতিয়েতের 


(এমনকি পার্টির নেতৃত্বে 


লঙগে ইংজ্যাগু-ক্ামেরিকা গাটছড়। 
বেধেছে বলেই ‘মিত্রপক্ষের’ সমর্থক 


হতে হবে এ কোঁদে যুক্তি নয়] দীর্ঘ 


ছুশে! বছর ব্রিটিশ শাসন এমন কিছু 
প্রমনাণ,ক্রেনি ছে জাপান বা জার্জা- 
নীহ ফ্যাপিজম থেকে তার! কিছু 
উন্নত | | | 
মার্কদীর জান যেটুকু আমায় 
আয়তে আছে তাতে আহি মনে 
করি লব বুর্জোর্| ' রাষ্ট্রের শরিক 
শ্রেণীর অগ্রপামী অংশ কনিউচিন্ট 
পার্টিরই একমাজ লক্ষ্য বল প্রয়োগে 
রাষ্টরযন্রকে উচ্ছেদ করে শ্রহিকশ্রেশীয় 
াষ্ট্র প্রবর্তন কর] । এ দেশের কহি- 
উনি পার্টি হিধা হল। দেখ! গেল 
ছটো কমিউনিষ্ট পার্টিই এতদিন হা 
করেছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক দ্বাবি- 
দ্বাওয়া ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের 
হন্ধঃলায় ' আটকে রইল । এবং 
নিবিবাদে পঞ্চবাধিক-দাধারণ নির্বা- 
চনের ব্যাপারটাই তার একমাত্র 
ধ্যানতঙ্গ ছল । নির্বাচনের বাইয়ে, 
অর্থনৈতিক-দাবিদাওয়ার অতিরিক্ত» 
শ্রমিক প্রেণীকে রাজনৈতিক সচেতন 
করবার প্রয়োজন বোধ করল না। 
একছ] 
যে কাকন্ধীপ-তেলেঙ্গানা-ময়ঘনলিংহে 
হাঙ্জং- চাষিদের সশম্ম প্রতিয়োধের 
ণ্প্রিণী স্ফুণ শেখা দিয়েছিল পর- 
ব্তকালে রাজনৈতিকভাবে তার 
ক্রটি নিয়েই আলোগন। হয়েছে, 
অতীভ গভিজ্ঞ | থেকে অন্তিবাঁচক 
শিক্ষা আমর! কিছুই গ্রহণ করিনি । 


কমিউনিষ্ট ছান্দোললে এমন 
যখন অবস্থা তখন কাকত্বীল-তেলে- 
জানার সংগ্রামী ধতিহকে গ্রহণ করে 
'মকশালবাড়ি আন্দোলনের মারফত 
ভারতের মাটিতে নতুন কয়ে হাতে 
কলমে তত্ব ও প্রস্জোগের যে" 
ইঞ্জিত আমর! লক্ষ্য কয়েছিলাম 
তাকে -অতিশন্দন জানাতে ছিধ] 
করিনি । নির্বাচনে নয়, অথনৈতিক 
দাবি ধাওয়ার মধ্যেও নয়, শোষিত 
শ্রথজীবী মানুষে 
চেতনা বিকাশের মধ্যেই বৃহত্তর 
জনগণের মুক্তি । চেতন মানুষের 
হাতে রাইফেলই ক্ষমতার উত্ন। 

একজন রাজনীতি চেতন লেখক 
হিদেবে সৃত্তর দশকের এই পিপ্রতী 
আন্দোলন আমাকে নাড়া দ্রিপ্েছে। 
নানাবিধ কারণে এই আদ্দোলনও 
প্রত্যাশিত লক্ষ্যে এগোতে না- 
পারলেগ্ড সাহিত্য-সংস্বৃতি শিক্ষার 
জগতে এ আন্দোলন বুর্তোয়া ধ্যান- 


ধারণাকে যেভাবে আক্রমণ করেছে. 
মতলববাজ বুদ্ধিজীবী ছাড়া কেউ তা 


অন্বীকার ঝরতে পারেন না। 
উপঞ্জিতল নিয়েই মৃজত আমার কার- 
বার বলেই এই পুনর্ূ্দ্যায়ন আধার 


নৃুফিত ফিউভাজ-বুর্জোয়া-উপনিবে- 


শিক সংস্কারকে কাটাতে লাহছাধ্য 


রাঞজনৈতিক' 


করেছে লর্বোপরি আমায় সার্ক দ- 
বাদী চৈতন্তকেই ভাগ্বন করেছে। 
আবারও বলছি তয় দশককে আমি 
এদেশের সাষগ্রিক কমিউনিষ্ট 
জান্দোলন থেকে আলাম করে 
দেখতে অত্যন্ত নই। বিশ্বিত হুয়ে 


, লক্ষ্য করছি ‘নততয় দশক? বিষয়ট] 
আজকাল একটা তালে! ব্যবদায়ে 


পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে তরুণ 
মহলে, খাদের পামগ্রিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলন সম্পর্কে দামান্ত বোধও 
নেই। তাদের সম্পুর্ণত দোবও দিতে 
পারিনে যেহেতু এই আন্দোলনকে 
লচেতনভাবে ব্যবহার করবার অন্থু- 
শীলন দাপেক্ষ কমিউনিষ্ট এডুকেশন 
তথা ট্রেনিং ছিল না। এই রাগ্ষ- 
মীতিতে অ্যাকশনটাই প্রবল হয়ে 
ওঠাতে ভারুপ্যের উচ্ছাস ও আবে- 
গের লঙ্গে তা খাপ খেয়ে গিয়েছিল । 


অথচ লমা্ধ পরিবর্তনের কাজট! যে 





রাজ্য ই-কৎগ্রেস 
১ষ পৃষ্ঠার পর 


বজের এই সব বিক্ষু্ধ নেতার! প্রর্ধীন- 


-মন্ত্রীর কাছে অজিত পশাজার বিরুদ্ধে 


অতিহোগ পত্রটি জম! দেম। এই 
দমন্ত মেতার! ইন্দিয্] গান্ধীকে বলে 


. ছেল, পশ্চিমবঙ্গে দলের দাংগঠনিক 
অবস্থা খুবই শোচনীয্ন। এবং এই 


অবস্থার জন্তু দায়ী দত্তাপতি অঙ্দিত 
পাদ! ম্ব৫ং। কারণ, তিনি গো 
ছন্ঘর একজন প্রধাদ পৃষ্ঠপোষক । 

এই সব বিক্ষন্ধ নেতারা ২৭শে 
নতেম্বরের বাঁমক্রণ্টের ডাকা বাংল? 
বন্ধ সম্পর্কেও বিস্তারিত রিপোর্ট 
দেন। অঙ্িতবাবু্ বিরুদ্ধে অতি" 
যোগ এনে সুব্রত মুধাঞ্রা শ্ীদতী 
গান্ধীকে বলেছেন বাংলা বন্ধের 
বিরুদ্ধে দলীয় কমীদের কার্যকয়ী 
ভৃষিক! মতে অঞ্জিতবাবু কোন 


ব্যবস্থাই করেন নি। তিনি শুধু, 


কাগজে বিবৃতি দিয়ে বাংল! বন্ধের 
বিরোধিতা করে নিজের কর্তব্য 
পালন করেছেন । স্বত্রতবাবু আরও 
অতিযোগ করেছেন বাংল] বন্ধ পুরো- 


পুরি হয়েছে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী 


অদিত পা । 
অজিত পাদাৎ প্রদতী গান্ধীর 


সঙ্গে দেখা করে রাজোর কয়েকজন 
কংগ্রেস নেতা সম্পর্কে অভিযোগ 





॥ লাত * 
অভ তাড়াহুড়ো করে করবার নয়, 
তার জন্তে দবীর্যস্থায়ী গ্রততি হকার, 
এই ঢেতনাটাও লোপ পেয়েছিদ। 
এই আন্দোলনে ইদ্ছুল কলেজ-বিশ্ব- 
বিদ্ধালয় থেকে খধর্শবাধী লেরা 
যুবফেরাই এগিয়ে এসেছিলেন। 
বঙলাবাহলা এরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, 
আত্মত্যাগের প্রেরণাই কাজ করে- 
ছিল, কমিউনিষ্ট কর্মীর থেটাই লক্ষা 
হওয়া উচিত । এই dedication 
একটি মহৎ গুণ, ঘা বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক্ক পার্টির কমিউনিষ্ট কমের 
চকিতে তেমন চোখে পড়েনি । *ই 
আত্মত্যাগ থেকে আমরা প্রেঃ 1 
গ্রহণ করতে না পারলে এহেন 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন কথার ও 
কাজে পার্বতী-পরমেশ্বর হতে পারবে 
মা এবং অভীই লক্ষ্যে পৌছতে, 


পারবে না। 





করেন। বিশেষ করে তিনি স্বত্রত 


মৃখার্জার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্ঘল। ভাঙার 
অভিযোগ মানেন । অজিতবাবু তার 


অতিষোগের নধর্থনে বিভিন্ন কাগজে 
প্রকাশিত ক্থব্রতবাবুৰ বিবৃতি কাটিং 
করে প্রীমতী গান্ধীর অন্ততম লচিব 


বিজয় দায়ের হাতে ঘেন। 
এরপর শীষতী গান্ধী পশ্চিষবজের 
বিবদমান সমস্ত গোষ্ঠীঘ্র মেতাদের 


নিয়ে এক বৈঠকে বদেন। এই 
বৈঠকে কেন্দ্রের ছুই মী প্রণব মুখাজাঁ ূ 
এবং বরকত গনিখান চৌধুয়ী ছজমেই 
উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদতী গান্ধী 


পশ্চিমবঙ্গের সমেতারের মিলেমিশে 
কাজ করতে বলেন এবং সবাইকেই 


একট! খাচরণ বিধির ভিত্তিতে কাজ 


কমতে বলেন। 
কিন্তু অনেক নেতাই শ্ীদতী 


গান্ধীকে বলেছেন যে, সংগঠনকে 


ঢেলে না লাজালে দজেত মধ্যে 


শৃঙ্খল] এবং এক্য আম! দস্তব হবে 
না। কয়েকজন নেতা বর্তমান 
এ্যাভহক ভেঙে দিয়ে নতুন এযাভহক 
গঠন বয়ার জত শ্রীদতী গান্ধীকে 


অনুরোধ করেন। 


গা) নৃত্য পর্ষদ, 


নাতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই ' 
চি পাশ্চান্ত দর্শনের ইতিহাস (প্লেটো ও এরিউটল ) 
/ ভঃ নীরদবরণ চক্র ১/ ৮০০ 


২। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ( লক্‌, বাকপি, হিউম ) 
/ ডঃ নীরঘহরণ চক্রবর্তী | ৭*০* 


৬:এ, রাজ! সুবোধ মর্লিক স্োক্কার, কঙ্সিকাতা-১৬ 





মৃণাল সেনের 'পরগ্ুরাম+ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছিল্যুল ফুটপাথ বানিম্তাদের 
জীবনের দুঃখ হত্্রণা, হাসি কাশ! নিয়ে 
এই বাংলায় বোধকরি প্রথম একটি 
বুদ্ধিদীপ্ত ছবি তৈয়ী হল & ছবিটি 
করেছেন মৃণাল লেন এবং প্রবোজন! 
পশ্চিঘবজ সরকারের ও ইস্টম্যান 
কালার 'পরশুরাম” ছবিটিতে মৃণাল 
দেনের পরিচালনগত স্টাইল, যব! 


সি 


আমর] তার 'ইপ্টারতিউ* থেকে 
“কোরান? পর্যন্ত দেখে এসেছি, 
যথায়ীতি বজায় আছে। পরের 


ছবি 'একছিন প্রতিদিন”, আগেই 
দেখেছি এবং লে ছবিতেই আসর! 
প্রথম লক্ষ্য করি তার সেই বিশেষ 


স্টাইলের এক তিক্স মাত্রায় অভি- 


মন্দনীয় উত্তরণ । 

’ ‘পয়শুরাম’ ছবিতে নগ্জ বাস্তবতা! 
আছে, আছে পথের আস্তানার 
প্রকটরূপ এবং ফুটেছে উদ্বাস্ত জীবনের 
অন্ত জালা। দৈনন্দিন অস্তিত্বের 
গ্লানিকে বুঝি তুছজ্ঞাম করেই, তার] 
অত্তিত্ব রক্ষার লংগ্রাষে লিখ । কিন্ত 
যে-বজিষ্ঠ দৃরিতংগী থাকছে এই 
অস্তিত্ব সংকটের উত্তরণ বৈপ্লবিক 
‘চেতনায় ভাত্বর হয়ে উঠতে পারত 
ওছবির় পর্দায়, তারই একাত্ত অভাব 
বিশেষভাবেই মজয়ে পড়ে । আর 
তা পড়ে বজেই ছবিতে দেখি, বাস্তব 
সস্তার প্রতিক্িণায় স্প্রে জড়াই, হা 
লড়াইয়ের ক্যারিকেচার ভাস্ক। কিছু 
মনে হয়না । এখানে নংগ্রানের যে 
ভংগীটুকু দেখি, ও{ নেহাতই প্রতি- 
বাদী, বিক্ষোভে অগ্রিগর্ত ভাষ্য তা 
প্লচম] করেন] । 
পুশ্যার্জনের খেয়ালে ছড়'নো পর্ন! 
নিয়ে অভাবী অক্াজনকের কাড়া- 
কাড়ি যেধানে ছবিয় পরগুয়াষের 


কাছে লভাইয়ের ব্যাখা! পার, তখন 


আয অস্পষ্ট থাকে না বিছু ! 
॥_ স্বির মাৰ ‘প্রশুযাহ’--বিদ্ধ 
পরশুধাহ কূপে পদ্য যাকে দেখি 
তার লংগে দেই প্রচুজিত “মিতু এয 
কোন 'মজ্ই খাজে লাখ্য। হায় না। 
পরশুরাহ হাফ শুধু জনকের মাধ 
হুত-- এহন তে কতক আছে আজও 
তাহলে তেজ বক কত খাকে 
চন । কিনু চবিতে পৰ্প্তত্াৰকে 
দেখি বুঠায কীাধ-যিক্টাও কিছু 


দন্পাৰক কড়ক মী শানী পরেন, Sts 


গজার তীরে ধনীর, 


শোলানে। হয়েছে--তবে লেই 
বীর্ষধান ব্যক্তিদের প্রকাশ নেই 
কেন ? আর সেই আদি পরভুঘ়াষকে 
যদ্ধি বর্তমানের বুতৃক্ষা্জর্জরিত পরশ্ু- 
রাজের প্রেক্ষাপটে ‘ক্রিচিদাইজ’ 
কর! হয, তবে দেখানেই বা নংগতি 


রক্ষা করল কতটুকু? অন্তার্ের 


বিরুদ্ধে লোচচায় হয়ে বে-পরশুয়াম 
একুশবার ক্ষজিয় শৃন্ত করেছিজেন 
পৃথিবীকে, লেই নাঙকে ধারণ করে 


- ছবির চরিজটি শত ছুলুষং লহ্‌ করে 


শধুই ফুলেছে বৃধা আপ্ফালনে। 
এমন অসার্থক .বাতাবরণ ছুটির 


যৌক্তিকত। কোথায়? 
প্পঞিত রায়ের ফটোগ্রাফী 
প্রশংলমীযয়। গজাধর নক্করের 


দম্পা্নাও। কিন্তু পরিচালকের 


< লেই বিশেষ ঝৌকটুক থাকার জন্ত 


ক্যামেরা প্রায়শই অস্থির গতি, 


একই ইমেজের বার বার প্রক্ষেপ, 


গাড়ীর বিকট শব্দের ক্রমান্বয় 
আরোপ লক্ষ্য কর বায়। বি, তি, 
কয়স্থের সর প্রয়্োগও স্বানে অস্থামে 
সোচ্চায় লেগেছে । মাট্য লংঘাত 
ছুটির খাতিরে ‘পাউণ্ড এর ব্যবছার 
বাঞ্ছনীয় লন্দেহ্‌ নেই, কিন্তু তার, 
পুঃ্:পুনঃ, প্রয়োগ রল সটিয় বহলে 
রলাভাসই পটি করে। পরিশিতি- 
বোধ এক্ষেত্রে একান্ত জরুদী। 
প্রসংগটি মানা এফেক্টরে ‘লাউ’ 
করে তুললেই বাঞ্ছিত আবেদন লঞ্চায় 
করেন! 

কতকগুলি বন্টু.স 
ছবিতে চমৎকার এসেছে। 


এফেই 
জাতীয় 


বাত লশ্দেজনে আদর্শ ও উচিতোর 


অনেক তাল ভাল বাণী. বিতরণ 
ফেখানোর লংগে দংগে'বান্তধধ দতোয 
নপ্ন উদঘাটন দৃশ্তের কম্পোজ কতাটা 
অভিনব না হলেও আবেদন পাটি 
_ করে। 
কার পাশেই নিয়াশ্রর অস্হায় 
মাঙুবের . আশ্রয়ের ঠিকানা পেতে 
কাম্ড়াকাষড়ি অনুরূশ তাবেরই 
সঞ্চার করে! পরশুযাষের বহার] 


জীবনে হখব প্রথম আহল'দী এল, 


তথমকায় লিচুয়েশন রচনায় সুন্সি- 
হানার পরিচয় পাওয়া ঘায়। কিন্ত 


গ্থ'প্র পড়শুয়াহ ঘখন ক্দ'হলাদীকে- 


কলকাতার বন্ধতন স্ট্রালি- 


Phone 24-4232 


ফেখে, তখন আহলাদীর ছবি অত 
বেশী ব্যবন্ধত হল কেম ? এর ফলে 
দৃষ্টি আাতিশখ্য দুষ্ট হয়ে পড়েছে। 

মৃণাল লেমেয় ছবিয় দঙান্তি 
কিন্তু এত অতিরিক্ত কখনো মনে 
হয়নি। পরশুরামের আকন্মিক 
বৃত্যুতেই যেখানে ছবির. পরিসমাপ্তি 
জাবী কয়ে, সেখানে তার দেহটিকে 
আম্বুলেন্সে ' হাপপাতালে নিয়ে 
আলা, অপারেশন টেবিলে রাখা, 


ভার মৃত্যু ঘোষণ1 করা, যৃতেহটিয় 


সামনে রেখে হারান খুড়োর পরজ-. 


কাজের জয় ঘবোষপা--একাস্ত বাহল]- 
ছুষ্ট মনে হয়েছে। 'শেষের দৃশ্য- 
গুলি ছবির বক্তর্য ও ভাবকে কত- 
খামি দত্বন্ধ করতে পেরেছে? শেষ 
মুহূর্তে আহ্লাীর প্রত্যাবর্তনও 
কতখানি যুক্তিসংগত ? 

নাম তুষিকার অরুণ মৃখো- 
পাধ্যায়ের অভিনয় রলোত্ীব হয়ে 
উঠতে পারেনি। প্রীল! মজুমদারের 
'আছুলাধী? কিন্ত প্রশংলার দাবী 
করতে পার়ে। . 
প্ৰৃত্বিক স্মরণে বন্তৃতামালা 

পিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার 
উদ্ভোগে গত ২৯শে নতেম্বয় শরীশিক্ষা- 
স্তন প্রেক্ষাগায়ে খত্বিক . খটক স্মরণে 
বন্ধৃতামালার দ্বিতীয় বাধিক অধি- 
বেশন অন্কুঠিত হল। প্রতি বছর 


এ জাতীয় বতৃতা-সভায় আয়োজন ' 


করার অঙ্ত দিমে ক্লাব অবস্তই প্রশংসা 
পাবে। কারণ এ ধরনের আলোচন! 


চক্রের বিশেষ উপখোপিত1 আছে.। . 


এবারের বক্তা ছিলেন মৃণাল লেন। 
লতার শুরুতেই প্রয়াত বি. এম সর- 
কারের স্বতির প্রতি শত! জানানে! 


হয়। 
মৃণাল সেন ছু খণ্ট) বললেম 


নলিনেম1 সংকটের ওপর । es 
খ্যাতিমান চলচিতআকার। 





ফরবেন। 


ৰজ্তব্যেয় প্রতি গুরুত্ব দিয়ে জলেকেই 
হাজিয় হয়েছিলেন লেদিন শুনতে । 


' কিন্তু সবপালবাৰু নিজের ছবি, ও ছবি 


করার সমশ্ত। লম্পর্কেই বক্তব্যকে 


“মূলতঃ লীষাবন্ধ রাখেন এবং তাও 


তেষন আকর্ষণীয় গুরুত্ব পায়নি। 
অবশ্য আলোচ্য নিষঃটি অনেক 
ব্যাপক ও বছ শাখা গ্রশাখার তার 
বিস্তার। তাই তিমি বিচগ্গণতার 
লঙ্গে বত্তব্য বিষয়কে কিছু প্রললে 
ভাগ. করে আলোচন! দীদিত 
য়াখেন । | 
যৃণালৰাবু প্রথমেই পিনেমা 
লঙ্কটকে ছুতাগে ভাগ ফরেন 
আধিক ও আত্মিক দংকট । লিনে- 
মার আর্থিক লঞ্কট প্রসঙ্গে না গিয়ে 


Price 60 Pa 


তিনি আত্মিক সঙ্কট লম্পর্কে আ 
চন করেন। আত্মিক লঙ্ক 
তিনি বলেছেন, মন্দনতাত্বিক 
এবং আরও বলেছেন, এই : 
থেকে কিন্তু আর্বিক লঙ্কটও. বি 
ময়।' কিন্ত একথা তিনি ক 
বলেন ন! বে, তাক 
ঘাঞ্জনৈতিক ছবিগুলি নি 
তিনি কেম স্বির আদর্শের স্বশু 


রাষ্নৈতিক চিন্তাধারা ৫ে 
বিচ্ষিন্ন ৷ 

তিনি তার বক্তব্য বিষয় ফু 
তুলতে দর্শক, সমালোচক ও 1 
নির্মাতার মবাঙ্গসিকতার বিশ্লে 
কয়েছেন। এই প্রদঙ্ে মনোঃ 
অবশাই কিছুটা আরুষ্ট হয়। : 
বক্তব্য পর্ন্কায় হয় না। 


পার্ক সার্কান ময়দানে বই মেলা 


আগামী ২৯ ডিচে্ম্বর পার্ক 
লার্কাস অয়ষামে গ্রস্থাগার দিবস 


উপলক্ষে বইজেল শুরু হচ্ছে। চলবে ' 


২১ ভিসেম্বর পর্যস্ভ। প্রতিদিন 
ছুপুর ছুটে] থেকে- রাত আটটা এবং 
ক্বিবার ও অক্ান্ত. ছুটির দিম বেজ1 
এগায়োটি থেকে রাত আঁটিট। অবধি 
ফেল] খোল! খাকবে। টিকিটের 
ঘাষ বরা হয়েছে ভ্িশ পয়স]। 
এদিন সৃথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু 
গ্রন্থাগার দ্বিবল উপজক্ষে কলিকাতা 
জেট্রোপজিটাম লাইবেয়ীয় উদ্ধোধন 
রাজ্য লরকায়ের লহ- 
যোগিতার বলীয় পুস্তক প্রকাশক ও 
বিক্রেতা লমিতি এই হেজার আযো- 
জন করেছে। এই যেল্গায় বিতি্ন 
জেলার লরকার পষ্টপোবিত গ্রন্থা- 
পায়ের অধিকর্তার1 ধেখে জেনে বই 
পছন্দ কয়ে কনতে পায়বেন। 
মেলায় গ্রন্থাগারকে দেওয়া ছবে 
১৫% কমিশন ও ব্যক্তিগত ক্রেতা- 
দেয়কে দ্বেয়া হবে মাত্র ১:%। 
মূলতঃ এই মেলায়' পশ্চিমবঙ্গের 
প্রকাশকরাই ইগ দেবেম। তিন্‌ 
রাজের প্রকাশকরা ইচ্চে চলে যোগ 
দ্বিতে পারেন। প্রায় ৪৫*টি ছোট 


বড় বুক্ধ ঈল হবে। লয়কার 
মেলার জমির খাজম1 হকুফ করে 
ও লয়কারী অন্ছদান থেকে দশ 
টাকারও বেশি যূলোয় বই লয় 
গ্রন্থাগারের জন্ত কেনায় প্রতিও 
দিয়েছেন। ডিসেম্বর মাসে প 
পুস্তক প্রঙ্গাশনায় বান্ধ থাক! স 
প্রকাশকরণ রাঙ্য দরকায়ের ভ 
লাড়া দিয়ে এই মেল! করছে 
দং্প্রতি এক লাংবাদিক সশ্রে। 
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ল্ 
একথ। জানিয়েছে । নঙিতিয় ২ 
এই বই মেলা হবে অতুলনীয় । 


মোরাদাবাদ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

আপ কার্যে রত শ্েচ্ছালেবকমের 
উত্তরপ্রদেশ পরকার জাতীয় নি 
পড়! অভিজ্ঞান্দে গঠ্েপ্তার কর? 
যাতে জেল] শাপকের মেতৃত্বা 


তদন্ত কমিশনের সামনে ভার] ল 


ন! দিতে পারেন। গ্রবনৃর সম 
দেশের জনসাধারণ এখন ই-ক 

4 
তোট দেওয়ায় 'জন্ত নিশ্চই আফ; 
করছেন 





এক্জাতি, এক প্রাণ একতা - 





সম্পাদক-- হীরেন বনু 
আচাৰ প্রকৃচন্ম য়োভ.. কজিকান্তা-৬ থেকে বৃকিতধ এবং তথ কার্যালয় ৬১, হট নেন, কমিকা্ড1 ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


ফলিকাতা-৭০০০০১ 


রেজিঃ অফিস ৪ ৭/য়েড আস পেস, কলিকাতা 8 ৭০০ ০৩১ 


চেয়ারম্যন £ জে এম বিশ্বাস 


হেড অফিস $ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড 












৪ 





শব ৪৪ সা বার ১৯শে ডিসেম্বর, ৭৮৯ ॥ ৬* পলস! 


শহাকরণ অবরোধের দিন নিয়ে 
ই-বংপ্রেগ নেতাদের মধো বি রোধ 


আগামী বাইশে ভিলেন ই-ছাজ জা 


পরিষছের চেয়ারম্যান আত মুখাজার 


শএস্ঠাকে গ্রস্তাবিত মহাকয়ণ অবরোধের 
দিন নিয়ে প্রদেশ ফংগ্রেদে বিয়োধ 


দেখ! দিষ্বেছে বলে খবর পাওয়া! 
গেছে। , 

প্রথম দিকে হ্থরতবাবু ছাত্র 
পরিষদের পক্ষ থেকে বাইশে ভিলেছর 
মহাকরণ অভিযানের বর্মনূচী ঘোষণ। 
করলে প্রদেশ ই-কংগ্রেস এই কর্ম- 
সুচীকে লমর্থন করে। 

স্বরতবাবু দার রাজ্য জুড়ে তার 


শ্দনর্ধকদের নিয়ে তোড়জোড় শুরু 


ফরেছেন যাতে এই লমাবেশে বেশী, 


লোকজন যোগাড় করা ঘায়। 


এদিকে বামক্রন্টের পক্ষ থেকে . 


আবার ও দিনই তাদের সমর্থকদের 
কলকাতায় এক লষাবেশ ভাব! 
হয়েছে। রাজা ই-কংগ্রেসের অনেক 
নেতাই আশঙ্কা ফরছেন ও. দিন 


একট! ব্যাপক হাঙ্গামা হতে পায়ে। . 


বিশ্বস্ত জে, জান! গেছে প্রদেশ 
কংগ্রেলের সভাপতি অজিত পাজা 
লছ বেশ কিছু শেত! সুত্ৰতবাবুয় 
যহাকয়ণ দেয়াওয়েয় তারিখ পরিবর্তন 
করার পক্ষে । প্রদেশ কংখ্রেদের 
ভয়ফ থেকে জনৈক মেতা মৃত্রতযাবুয় 
লঙ্গে দেখ! কয়ে তাকে অচরোধ 
ৰেম, “তুমি বাইশ তারিখের 
মহাকরণ ঘেরাও অতিষান স্থগিত 


- রাখ। কারণ আমরা অনেকেই 


- 


আশঙ্কা করছি এ দিল একট] হাঙগামা 


হতে পারে। - এই মুহূর্তে আমরা, 


চাই না দল কোন গুরুতয় হাগানায় 
ছড়িয়ে পড়ুক । | 


চি বদ বির! 


সববস্তবাৰু ধ নেতাকে স্পষ্ট করে 
বলেছেন, “আমি. মহাকরণ, অব- 
রোধের তারিখ পেছোতে বা 
এগোতে রাজী মই। যি লিলি 
এযেযর় কর্মীরা দেই ধিন কোন 


. ছালাম! বাধায় তবে তায় মোকাবিল! 


কংগ্রেস কমীঁরা করবে। আমি 


(আপনাদের উপদেশ মানতে পায়ছি 


মা।” 

জানা গেছে, প্রদেশ কংপ্রেল 
দতাপতি.অজিত' পাঞ্জা এ ব্যাপারে, 
ইতিকর্ভব্য ঠিক করতে দলের দুই 
ধাধারণ দম্পাদক কাজী আবছুল 
গকফর এবং কে বি ছেত্রীর দজেও 


কথা বলেছেন? তাছাড়া অজিত- 


বাবু দলের কিছু প্রবীণ নেতায় সজেও 
এ ব্যাপারে আলোচন! করেছেন । 
কিন্তু এ ব্যাপারে প্রবীণ মেতার1 
লবাই- একামত হতে পায়েন মি। 
কারগ কিছু প্রবীণ মেতা ত্বব্রতবাবুর 
মহাকরণ অবরোধের ‘তারিখ পন্নি- 
বর্তন করার বিপক্ষে। আবার বেশ 
কিছু প্রবীণ মেতা ২২ আরিখের 
পরিবর্তে অন্ত কোন দিন প্রস্তাবিত 
অবরোধ অভিযান করার পক্ষে। 


এদিকে সুত্রতবাবুর বিরোধী যুব 


-কংগ্রেদ কমিটি এই আন্দোলনে 


অংশীদার হচ্ছে মা বলে অজিত 
বাবুকে জানিয়ে দিয়েছে ।. ' * 

- ঘেহেতু এব্যাপায়ে কেউই নিন্ধান্ 
নিতে পাতি না, তাই অজিতবাবু 
লমন্ত অবস্থা! 4 জামিয়ে এ. আই দি 
দি-র দয় ঘফতরে মোট পাঠিরে- 


খা স্ন কাথা 


' ইন্দিহারাজ কি রা বেশিদিন 
মেই? মৃত্যু 1 বাজব বাজব করছে? 
রাষ্ট্রপতিতন্ন কায়েম করে রাষ্ট্রপতি 
হবার লাধ ইন্দিয়াজীর থেকে গ্রেল- 
অপুর্ণই | কারণ ইন্দিরা! গান্ধীর 
পক্ষে এখনই রাষ্্রপতিতন্র কায়েম কর! 
লভ হচ্ছে ন। রাজ্যদতায় লংখ্যা- 
পরিষ্ঠত1 না হলে এবং বর্তমান রাষ্ট্র 





পতি নীলৰ দ্ষীব রেডি নেয়ার 


Et 


র্‌ 
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, চঙ্গতি অধিবেশনের শেষে কেন্্রীয় ' 


অন্রিঘতায় বড় রকমের রদবন্ধল হবে 
-বলে বিশ্বস্তনুত্ধে খবর পাওয়া গেছে। 
কিছু মন্ত্রীর দফতর রদব্ল কর] ছবে' 
এবং নতুম মুখকে মন্িদতায আনা. 
হবে বলে খবর পাওয়া! গেছে। 
কেন্দ্রীয় বিদ্যৎ মন্ত্রী বরকত গণি" 

থান চৌধুরীকে অন্ত দফতরের দায়িত্ব 
দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেচছে। 
শিল্প, শম, অনস্ামরিক লরবরাই, - 
. জাহাজ দফতরেও রদবদল হতে পারে 


বলে ওয়াকিফহাল মহল পুতে খবয় 


পাওয়া গেছে। 

শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের 
তে জানাগেছে মে, বর্তমান জস্রি- 
সভায় অনেক দত্তের, কাজ কর্মে 
“্রিমতী গান্ধী মোটেই সন্ধ্ মম। 


তিনি হয়ত প্রশাসন এবং অস্রিলতাকে . 


চা করে তোলায় জন্ত কিছু অখোগ্য 
 লহকমণকে সনি] থেকে ৰা দিতে 


. পায়েন। 


sa 


চি 


[র গতন ঘটানোর নয সঞ্জয়ের 
গামর্থকেরা (গাগনে জোর তৎগরতা চালাচ্ছে : 


শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইনিয়াজী কিছুই 
করতে পারবেন না। J 

কিন্তু তর্কের খাঁতিয়ে যদি ধরেই 
নৈয়া! হয় মে, রাজ্যসভায় ই-কংপ্রেদ 


বিল দংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে এবং বর্তমান 


রাষ্ট্রপতি নীলম সম্ীব রেডিডর মেয়াদ 
উত্তীর্ণ ছয়ে গেছে তাহলেও কি 
ইন্দিয়াজী বহু আকাঙ্কিত াষ্ট্রধতিতহ 
কায়েম করতে লক্ষম হবেন? এই 


\ 












প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইন্দিরা পক্ষে 
লব হবে না। | 
 বর্তমীন লোকদতায় ই-কংগ্রেল 
দল নিয়দুণ হলেও ্বা্রপতিতঙ 
কায়েম করাল প্রস্তাবে দলের কত- 
জনকে ইন্দিরাজী, দঙ্গে পাবেন তা 
ইন্দিয়ার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা 
অঙভ্ভব। তিনি একথ! খুব তাল 
করেই জানেন যে বাধাটা আসবে তার 
দলের দদন্তদের কাছ 'থেকেই। 


রাজ্যে রাজ্যে ই-কংগ্রেদ দলের গো 


কোন্দল দেকথাই প্রমাণ করে। 

' একথা! কারো! পঁদগাম! নর ঘে, 
বর্তমান লোকদতায় লঞ্জয় সমর্থকদের 
অংখ্যা বেশি । জগ্জয় গান্ধী বেঁচে 


থাকার লময়ে ল্গয়পন্থীদের দাপট | 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 





) একো পরদিলীত এ 


কেন্দ্রীয় ন্তরিভায় বড় রকমের 
রদবদল আসন 


মন্তিদতাঁর অমেক দদ্বস্তই এখন 
বিমন রাত কাটাচ্ছেন তাধের 
তবিস্তৎ চিন্তা করে। এমন কি 
ফেব মন্ত্রীর বাদ-পিড়ার কোন লভা- 
নাই মেই দেই লব মন্ত্রীরা, যেমন 
প্রশব মৃখাজঁ, বেষ্কটরমন, বীয়েন্ 
পাতিল, নয়পিম। রাও, কেছার পাণ্ডে 
প্রমুখ নিশ্চিন্ত নন যে বর্তমান 
দফতর তাদের হাতে থাকবে কিন1। 
-কাজধামীতে এখন ই-কংগ্রেল 


মহলে জোর তৎপরতা চলছে মনি.” 


লতার লম্প্রদারণের ব্যাপার নিয়ে । 
অনেক প্রবীণ এবং তরুণই-কংগ্রেদ 
এম পি মম্িলতায ঢোকার জন্ত জোর 


তৎপরতা চালাচ্ছেন । ২ 


- প্রাজন বেন্ত্রীয় মন্ত্রী দীনেশ পিং 
ই-কংগ্রেলের জেনারেল লেক্রেটারী- 
ছয় শুমহন্বর মহাপাজ, কল্পনাখ 
রাই, গোস্াজিয়য়ের রাজকুমার 


মাধবরাগড লিন্ধিয়া, বিদায়ী খুব 


কংগ্রেস দভাপতি রাষচজ রথ প্রযুখ 


EY 


নেতার! প্রচপ্ডভাবে তদবির করছেন 
মন্তিসতায় জায়গা! পাবার ভক্ত । 

' কল্পনাধ রাই . এবং স্ডামহন্দয 
যহাপাজ বহুদিন ধরেই অন্ভ্িপভায় 


ষেন্তে আগ্রহী । কিন্তু জরীসতী গাঘী ' 


এদেরকে সন্িমতায় নেননি । ' এবায় 
যাতে সুষোধ নষ্ট ন! হয় তারজম্ত 
দুজনেই আলাদ! ' আলাদা তাবে 
ঘ্বাজীব গান্ধীকে নানাভাবে পত্তঃ 
কয়ে চলবার, চেষ্টা করছেন। রাই 


t 


এবং মহাপাআ ছুজনেই চাইছেন এ 


ব্যাপারে রাজীবের সমর্থন । 

দ্বীনেশ লিং এখন শ্রীমতী গান্ধীর 
মনজয়ের জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
করছেন। একদা ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ ও 
বিশ্বস্ত লহযোগী ' ঘ্বীনেশ সিং এখন 
ইন্দিরার মন পেতে পরিবারের 


'জোকজনদের দ্গে ভাব জমানোর _ 


চেষ্টা করছেন । 


তাছাড়া উত্তয়; 
প্রদেশের মৃথ্যমন্রী বিশ্বনাথপ্রভাঁপ . 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় NO 


নাগা 


- এইসব নেতারা 


নাওসী কায়দায় 


/ 

ওপরতলার জৈল পিং যোগেন 
মাকোয়ান! বুঠা লিং এবং মীচের 
তলার অজিত পাজ। তোলা সেনদের 
চোখে সর্ষে ফুল ঘষে দিয়ে লাতাশে 
মতের কেজ্জীয় সরকারের বৈষম্য- 
মূলক নীতির বিরুদ্ধে বাক্রপ্ট এতি- 
হীদিক বাংলা বন্ধ পালন করার পর 
এখন স্থব্রত মৃধাঙ্গীর] পশ্চিমবজের 
মাড়ী টিপতে বলেছেন । বাঁইশে 
ভিসেঘ্বর নাকি তার নেতৃত্বে ছাজ 
পরিষদ মহাকরণ অবরোধ করবে। 
এর পরে নাকি ই-কংগ্রেন কলকাতা 
থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মার্চ অতি- 
খানও করবে ।, এদবের উদ্দেশ্য 
আয় কিছুই ময়, রাজ্যের বাম ক্রণ্ট 
লয়কারকে লংখর্ধে লি করে কেজের 
মাধ্যমে তাকে ফেলে দেওয়]। 

একই দিনটিকে রাজ্য দরকারের 
লমর্থনমে মিছিল সমাবেশ দিবল 
ছিলাবে পালন কয়ার জন্ত 
বাষফ্রপ্টের পক্ষ থেকে আগেই 
ঘোঁধপা করা হয়েছিল। কিন্ত 
হ্বত্রত মৃখাজঁরা . যেন পায়ে পা 
জাগিয়ে বাম ক্রণ্টের লজে সংঘর্ষ 
অনিবার্য করে তোলার জন্ত বাইশে 
ডিমেম্বরকে বেছে নিয়েছে। প্রীমৃখাজশ 
সিদ্ধার্থ লরকারের তথ্যমত্রী ছিলেন, 
দেই স্থবাদেই 'ধেন মজিপদ্ে না 
থেকেও এখনো রাজ্যের সমন্ত গোপন 
তথ্য ও লাকুলারও তার হাতে না 
চাইতেই এসে পড়ছে । তার খবর, 
মৃধ্যমতরী জ্যোতি বস্থকে অযোগ্য 
প্রশাসক প্রমাণ করার জনই প্রযোদ 
দাশগুপ্ত ওই দিন হিছিল দমাবেশ 
ডেফেছেন। লমাবেশের দিদ্ধান্টি 


পুড়িয়ে ভার দ্বায় ই-কংপ্রেলের ওপয় 
চাপাবে। অপরাধীর মনোবৃতি 
থেকেই যে ই-কংগ্ৰেস' নেতার! 
বিরোধীদের ওপর হষ্বিতদ্বি করে 
, থাকেন, একথা সাজ আর কারে 
জানতে বাকি নেই। অবশ্য খোদ 
নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
যি বাম ক্র [লরকারের বিরুদ্ধে ই- 
কংগ্রেল কর্মীদের অনবরত প্রয়োচন! 
ধিতে থাকেন, তবে রাজোয় নেতা- 
? ঘরের দে তো অমন চ্যাটাং চ্যাটাং 
কথাই শোন! হাবে। পশ্চিষবলের 
ই-কংগ্রেল আজ হুজাশা রোগাক্রান্ত । 
পশ্চিমবঙ্গ ড্রিপুর। ও কেরালার বাম 
ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট লরকায়ের সাফল্যে 
পাশে কংগ্রেস-শালিত রাজা দরকার 
গুজে] ব্যর্থতায় জাম হয়ে, পড়েছে। 
এবম তাই বেম তেম প্রকারেন এই 
তিন রাজ্যের লয়কাযকে গঁদিচ্যুত 
করার জন্য ই-কংগ্রেল আহা জল 
ধেয়ে লেগে গিয়েছে । মালদার 
ব্যক্তিগত পুত্রনো আক্রোশ থেকে 
উদ্ভূত চার ব্যক্তিকে অন্ধ করে দেবার 
(তারা সকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পাচ্ছে ) ঘটনার ওপর রাজনীতির 
প্রলেপ লাগানোর উদ্দেশাও একই । 
অথচ সুস্থ লবল বেকার যুবকের 
কর্মদংস্থামের' ব্যবস্থা করতে অপারগ 
' ইন্দিরা! কংগ্রেদই যে অন্ধ করে দিয়ে 
খ্বী় অক্ষত্রভা থেকে পরিজাণ পেতে 
চায় বিহায়ের ভাগলপুরের পর 
পশ্চিমবঙ্গের ষথ,স্থাপুর়ে তার আর 
একটি জলন্ত সাক্ষ্য মিলেছে।' 
সুব্রত সুধাজাঁর| রাজনৈতিক 
বিয়োধিতার অন্ণ রাস্তা ছেড়ে 


ঘে প্রমোদবাবুয় একক নয় বাম ফ্রন্টের প্ররোচন! লংদর্ষের পথ চেয়ে বাম 


শরিক নেতাদের যৌথ ও দর্বপন্মতি- 
ক্রষে গৃ্ট্‌ত এবং জ্যোতিবাৰুয়ও 
তাতে পূর্ণ লমর্থন রয়েছে শৈরতঙ্কের 
মানসিকতায় থাকার কারণে সে-তথ্য 
স্ব্রতবাবুর ধারপার বাইরে থেকে 
গিয়েছে । তার আয়ে! খবর, বাম 
প্র সেদ্বিন নিজেরাই ট্রাম-বাদ 


ক্র. সরকায়ের মোকাবিলা করতে 
চাইছেন । এটাকে ঠিক মোকাবিল। 
বলাও যায় না, 'আপলে ক্ষমত 
দখলের জন্ত এট! একট! হিটলান্সী 
বা নাৎলী প্রচেষ্টা । কিন্তু ১১৩৩ 
লাল আয় ১৯৮০ লাল বে একই 
প্রজয়েখায়. অবস্থিত নয়, দেকথা! 
ফংগ্রেল-ই তুলে ঘাচ্ছে কেন? 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 

তুমপ্যাহ্‌ পূর্বে দর্পণে লিখেছিলাষ 
ভারতের বাইশতম স্বাজ্য. পিফিষের 
রাজনীতির কথা। প্রয়াত লঞ্জয় 
গান্ধীর ছাই তাসামে। নিয়ে লিকিসের 
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নরবাছাছুর তাণ্া- 
জীয় দঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কাশী 
লেমছুল দরজীয় . ঝগড়া বা এই 
ছতোয় শ্রীমতী গান্ধী গুভবুকে থাকায় 
প্রতিযোগিতায় কথ! জেনে অনেক 
পাঠক আশ্চর্য হ্য়েছেন। 

এবার চলুন হিমালয়ের কোল 
থেকে গোদাবরীয তীরে । অন্তর- 
প্রন্েশের কথা বলছি। তেলেঙ্গান। 
শ্ীকাকৃলামেন্স কৃষক আন্দোলনের 
ঝড়ের পরেও হে রাজ্য আজ ব্যালট 


বাক্সের নিরিখে কংগ্রেস বা এখন . 


ইন্দির! কংগ্রেদের শক্তিশালী ঘাটি, 
বনে পরিচিত হয়েছে । 

এ রাজ্যের কংগ্নেশীষের কথা 
অমৃত লষাম। বাহাত্তর লালে রাজ্য 
বিধানলতার নির্বাচন হল । কংগ্রেলী 
মহ্িদতা হুল । ছ মাল যেতে না 
যেতেই কিছু বিধায়ক হদলীয় মুখ্য- 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা! জানিয়ে হাই 
কষ্যাগুফে লিখলেন, রাজ্যপালের 
কাছে ছরবার করলেন, হড়হন্ত্রেয 
রাজনীতি চললে! পুয়োদষে। 

এতেও হখন শ্বদলীয় সৃষ্যমস্ত্রীকে 
সরিয়ে স্বউপলীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আন! 
গেল না তখন রাজ্য জুড়ে শুরু হল 
বিশৃঙ্খল] এমন কি য়েল লাইন 
উপড়ে ফেজ] হয়েছে । কষ্খ।-গোম্া- 
বন্ী দিয়ে কোটি কোটি কিউসেক জল 
গড়িয়ে গেল। ভেঙল রাও এর 
হাত থেকে হায়গ্রাবানে মৃথ্যমন্ত্রীর 
দবারিত্ব বুঝে নিলেন ডঃ চেকা রেডী । 
মব কংগ্রেস ভাগ হল বন্ধানন্দ রেডী 
কংগ্রেদ আর ইন্দিরা কংগ্রেস । 
ভেজল যাও এখন প্রথমোক্তদেোর লজে 
আর্স কংগ্রেপে আছেন। ডঃ ঠেস 
রেডী ইদ্দিয়। কংগ্রেসে । 

ডনআশি থেকে শুরু হল ডঃ 
চেক্সা রেড্ডীর বিরুদ্ধে অভিযান । 
কংগ্রেণী এম এল এ, এম পির! 
বলতে লাগলেন পয়লা! মন্থর অপদার্থ 
ভুনতিপরায়ণ মৃখ্যমনত্রী । কলকাতার 





কেন্দ্রীয় মন্িসভায় বড়রকনের রদবদল - 


১ম পৃষ্ঠার পর. 


লিংএর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলেছেন। যাতে 'বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ তার ছুয়ে দিল্লীতে ছরবার 
করেন। 


যুব কংগ্রেলের কিছু নেত! এখন 
, হঙজিশভার চোকার জন্ত .আগাহী। 
জাম) গেচ্ছে লয় সিং, জগদীশ টাই- 


উলার, রামচন্দ্র বধ, কদজ মাধ 


প্রভৃতি নদের নু শ্রীমতী গান্ধীর - 


কাছে ধয়বার করেছেন হাতে মহি- 
লতায় কিছু যুব কংগ্রেণ (ই) নেতাকে 
নেওয়া হয়। এহের কেউ কেউ 
সানীর গান্ধী এবং. প্রধানমন্ত্রীর 


রাঙ্মৈতিক লচিব বিজয় ছায়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন। 

অনেকে আবার শুধু মুরুব্বি ধরেও 
ক্ষান্ত নন। তার] নানা লাবু-সস্ত- 
দের কাছে গিয়েও ধর্শ। দিয়েছেন 
যমোবাঞছ। পূরণের আশায়। 


ইংরেজি লাধাহিক 'লাবতে? ওঃ 
রেড্ভীর ছুনশতির ফিরিস্তি দিয়ে 
বলতে গেলে একট! বিশেষ লংখ্য। 
প্রকাশ করে। একজন ' ব্যক্তি 
কতটা! হুনীতিগ্রস্ত হতে পারেন এর 
দৌড়ে কংগ্রেশীদের যর্য্যে ছু ল্য 
সফল প্রতিযোগী . কে বল! 
কঠিন। আসলাম থেকে কক্তাকুমা- 


রিকা, জন্বু-কাশ্মীয়ের নৈয় মীর- 
কাশিষ থেকে হুন্দযবমের গোবিন্দ 
নন্ধত--এ ব্যাপারে ওরা লবাই দক্ষ । 
তু মত্বরট। বললাম এ কারণে, ছে 
ফার্ট প্রাইজ তো শ্রীহতী ইন্দিরা 
গান্ধীর বাধা আছেই। 

অবশেষে ভঃ চেক্স। রেড্ডীকেও 
্রমতী গান্ধী দরালেন। কেন 
প্রমনত্রী টি. এন, আমজাইয়াকে মান 
তিন/চার আগে অধ্বপ্রদেশে সুখ্যনন্ী 
করে পাঠালেন। 

আনজাইয় ক্ষমতায় বলেই বুঝ- 
জেন যে বিরোধীরা বিধানলতার 
তাকে কাবু করতে পাবে ম1। কিন্ত 
ব্বদলীয় এম এল এ, এম এল নিধের 
অতিগকি বোবা দায়। লকজের 
দাবি, আমরা যখন ইন্দিরা কংগ্রেস 
হল করি, অতএব আমাদের প্রত্যে ক- 


কেই মন্জিদতায়: নিতে হবে। 'মন্ত্রী 


বলে কথা, লরকাগী গাড়ি, বাড়ি, 
ফোন নব ক্রি, মায় গাড়ির নামনে 
লাল আলে! আনবে নিতবে_এ 
ছাতার পাদ ওরা নন। 
আনজাইয়াজী দবাইকেই তীর 
মত্তিলভার নিতে লাগলেন। ছ/ 
চারদিন অন্তর রাজ্যপালের কাছে 
নিষ্ট ছার যে, কাল অমুক দধয়ের 
মন্ত্রী, রাষইরমত্রী, উপমন্ত্রী শপথ 
নেবেন। রাজতবমে শপথ অনুষ্ঠান 
লেগেই খাকে। মন্ত্িপতায় সদ্য 
লংখ্যা এখন দ্রাড়ালে! তেষইি জনে। 
বাইশটি রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম মন্তি- 
দতা। অথচ গয়দর দলেরই বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিংক্সের উত্তরপ্রদেশ যঙ্জি- 
লতার মোট, বিশজন মন্ত্রী আছেন 
৪২৫ জন বিশিষ্ট বিধানলতায় মধ্য 
থেকে । 'লারাদেশ চালাতে হখন 
গ্রীযতী গান্ধী ক্যাবিনেট, রাই, উপ 
এই তিন ভরে মোট ৪৯ জন মন্ত্রী 
নিয়েছেন, টি এন আমজাইয়া তখন 
২৯৪ আসন বিশিষ্ট অন্র মহেশ বিধাম- 


bY 


[A 


শি ॥ শুক্রবার, ১৯শে ভিসেশ্বর, ১৯৮০ 


দতায় মেতা হিসেবে হল গড়েছেন 
৬৩ জনকে নিয়ে। -কংগ্রেপ হাই- 
কম্যাঞের একট] নিয়ম ছিল 
বিধানসভার মোট আসনের দ্বশ 
শতাংশের বেশি দংখ্যক মন্ত্রী হতে 
পারবে না । বদ্বিও দেশের লংবিধানে 
এনিয়ে কিছু লেখ! নেই। 

মন্ত্রী না করলেই বে মাথ। বিগড়ে 
বিক্ষুৰ হয়ে যাবে । উক্ত ৬৩ জম 
ছাড়া আছে বিধানপত। ও বিধান. 
পরিষদে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হিলেৰে 


চারজন। এই চারজনের সুবিধে বেশি, 
| কারণ এরা ভারতীয় দংবিধানের, 
অদ্ভূত গুণে রাষ্ট্রপতি শালন কালেও 
মোটা মাইমে পাবেন । এছাড়া ছুটে 


. ছাউনেই ছুজম করে চীক ও ডেপুটি 


আছেম। | 

এতেও দকজকে লন্ধট কর! খাচ্ছে 
না। আনজীইস্। মাথ। খাটালেন। 
ইউরেকা, ইউরেক] বলে খুনের ঘোরে 
ফুখামন্ত্রী চেচিয়ে উঠলেন। রাজ্যে 
ছাগ্পাহট স্বাত্ত শানিত কর্পোরেশন 
আছে। লরকারী না হলেও দাধ। 
লরকারী লংস্বা বল! বাক্স বিভিন 
রাজ্য মহকের অধীনে এগুলো কাজ 
করে। *৬জন ইন্দিয়া, কংখ্রেসী 
এম এল এ, এম এল পিকে বনানে। 
হল চেয়ারম্যানের আসনে । মন্ত্রীর 
হতনই সুযোগ স্থবিধে গাড়ি, বাড়ি, 
ফ্যান, ফোন, টি. ভি, য়েডিওড দব। 
জনদাধাধারণের ট্যাক্সের পয়সায় 
বিল মেটানো হবে । মাইনে অমেক 
ক্ষেতে মন্ত্রীর চেয়ে বেশি । বিশ্ববিগা 
লয়ের উপাচার্যশু কয়| হল । 

আর যার! বাট পেরিয়ে গেছেন 
তাদের জন্য তো ম্যাডাম চিত 
করছেন কফোন্রাঙ্গযে কাকে রাজ্য 
পাল করা যার । ৭4 চাকয়ীতে 
কোয়াজিফিকেশন__ এক, ভীম 
গান্ধীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য) ছু 
তিন বলের রাজ্য লরকায়ের বিরুধে 
বড়খন্তে দক্ষত|। বেজ্ৰীয় পয়কার়ে 
পাচ হাজার টাক! মাইনে পাণ্ডা 
ইনফর্মায়ের চাকরী কিছু ই-কংগ্রেঃ 
পাবেন। 
_ শাঠকগণ। হয়তো . বনৰে 
কৃষক আন্দোলমের পীঠস্থানে এ 
রকম ক্ষমতানোতী-তুনীতিপরা! 
ব্যক্তিয়া ভোটে জেতেন কি করে 
উত্তর হবে; বামপন্থীদের ভাবন! 
প্রয়োগে দর্বলতাই এর কারণ। 


(2 দর্পণ | শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ৯৮ * 


॥তিন॥ 


শিল্পগতিদেৰ কাছে চ্ক্ষিণ আবেদন | নন্দিনী-জান কীবল্লভ গোপন র রফা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর ভেম্কউরমণ 
শিল্পপতিদ্বেয় বলেছেন, “আপমারা, 
'তে অনেক নিয়েছেন, এবার ভিছু 
দিন 1১ দেওয়ার অর্থ কি জানি মা। 
অর্থমন্ত্রী সম্ভবতঃ জাতীয় অর্থনীতিকে 
চাদ্গ। করে তোলার জতে শিল্পশতি- 
দেবর কিছু করার আছে এবং মেট] 
তার? করছেন না, এই ইঙ্গিতই কুয়ে- 
ছেন।, শিরপপতিদের, বাধিক অধি- 
বেশনে অর্থমন্ত্রীর আবেফন বিশেষ 


পিসি 
লাড়া জাগাতে পেয়েছে বলে মনে হয় 


না। কারণ এদেশের শিল্পপতির! 
কাজে বর্ষে জাতীয় অর্থনীতিষ্বজতে 
নিক্তেদের মনাফ! বুদ্ধি ছাড়া অন্ত 
কিছু বোঝেন ন]। 
তার) দয়কায়ের কার্ছে কেবল 
দ্বাধী করেন ।- দ্রাবীগুলি প্রধানত; 
মুনাফাবুদ্ধি,নংক্রাস্ত । খেমন আয়কর 
থেকে রেহাই, হল্পমূলেয বিদ্যুৎ রেল 
যোগে মাল চলাচলের বাবস্থা, দরাজ 
তরতৃন্ধি, কম স্বদ্ধে ব্যাঙ্ক ও সরকায়ী 
জয়ীস'স্বা থেকে খন পাওয়ার সুযোগ, 


7" আমদানী রপ্তানী নীতি যাতে তাদের 


সুমাফার বহর বাড়ায় সেরকম 
সমকামী ব্যবস্থা । এগুলি কর) হলেই 
তারা জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
এরকাকী দায়দারিত পালন কর! 
হয়েছে বলে সার্টিফিকেট ছেন। 
সরকারকে লমর্থন করেম। দেশের 
বড় বড়-থবরের কাগজগুলি তাদের 
হাতে ৷ ধেযষম টাইমস অব ইণ্ডিয়া 


" প্রপেত্ সব কাগজের মালিক তৈন- 
ক, ভাজহিয়। 


গোষ্ঠী, ইণ্ডিয়ান 
এজসপ্রেল গ্রপের মাজিক গেয়ে, 


হিদ্দুস্কাম টাইমসের মালিক বিড়লা, ' 


এমন বন্ধ লংবাছ্ছপত্তরর। সাপ্তাহিক 


৪ ইত্যাদি একঝচেটিকা যালিকগোঠীর 


শাহ, 


স্বার্থে পরিচাশিত হুয়।: সুতরাং 
জাত) অর্থনীতি সম্পকে তাদের 
টচিভগী, একচেটিয়া মাজিকগেঠিত 


৷ অনুন্ূপ। বয়ং'একটু বেশীই । জাতীয় 


অধনীতিয় অবনাঙ্র মুলে ঘে 
ভাছেওই মাজিকগেচী একথা তার! 
ভূন উচ্চারণ করে মা। 
ভেক্কটরমণের খেদাক্তি শুলে 
একঠেটির] মালিকগে মীর অনুকম্পা 
হবে এমন ভাবায় কারণ হেই । বরং 
তাদের মুখ লুকিছজে হানবারই কথ।। 
ধরুন মা ক্নে, তায় ককুষে বেন্দীয়- 
অর্থ:স্রী বাজেটে তাছেও গ্রচুর হাক্ষিণ্য 
প্রচর্শম ক্যেছেন ৷ ভয়তুঞ্চি বাড়যে- 
ছেন। আমর ছাড়ের সুযোগ 
অ.নক বাড়িয়ে ধ্ষ়েছেন। রেজের 
ফাজকর্ধে উন্নতি তেমন হয়-নি বজে' 
তাদের কোপে কমলাপতি ভিপাঠির 
মৃত ড় নেতাও রেলনজ্রীর পদে বহাল 


, পেদেন। 


থাকতে পারেন নি। স্বতরাধ 
তেঙ্কুটরহণ এদের খোসামো না করে 
চোখ- রাঙ্গাবেন এমনট1 তাবাও খায় 
জা খোসামোদেই একচেটিয়া শিল্প- 
পতিরা তুষ্ট হন দা। তাদের নগদ 
বিদায় চাই।' মগ বিদ্বান এখন 
পর্যন্ত কম হয় নি । ৩১৮টি একচেটিঘু! 
শিল্প নংস্থা লয়কায়ী দর্ী 'দংশ্বার 
১১:২, কোটি টাকা মেরে দিয়ে লাল- 
বাতি জেলেছডে। ভায়া এখন রুগ্ন 
শিল্প। ফলে সরকারকে দ্বিতীয়বার 
নগদ গুণে দিয়ে কলকারখানা চালু 
রাখতে হচ্ছে। শিল্পপতির1 গত 
বছরও ১৩** কোটি টাকা ভরতৃকি 
এবারের বাজেটে তার 
পরিমাণ প্রায় ১৬** কোটি টাকা। 
কথার টাঝ্স- ফাকি ও বাধী পড়ার 
কথা? সংসদের প্রশ্নোবে যাদের 
নাম ফাকিদ্বাতা ও বাকি-রাখার 


তালিকার শীর্ষে তার। অনেকেই 


শিল্পপতি ও বপিক সমিতির লভায় 
বসে মুচকি হামছিলেন এটা! কর্ন! 
করতে কষ্ট হয় ন1। * 
- ভারতের একচেটিক] শিল্পপতি 
গোষ্ঠী জমসাধারণকে লুঠ করছে, লয়- 
কারের কোযাগার লুঠ করছে, এমন 
কি দেশজাত কাচাষালের উৎপাদক 
কৃষকদের উৎপন্ন আখ, তুঙ্গে], পাট, 


_ গাম, চাল, 'পেযৱাল্গ ইত্যাদি কেনার 


লময়ওড মুনাফ] করে চলেছে। আর 
ভেঙ্কটত্রসণের মত. অর্থমন্ত্রী, তাও 
বীরেন্দ্র সিং-এর মত কৃষিমন্ত্রী এবং 


অন্তান্ত দ্বামখত দেয়] মন্ত্রী থাকতে 


তাদের অস্থবিধেড মেই । আইন 
কানন ইচ্ছেমত বাঁকিয়ে তেঙে চরে 
তায়! নিজেদের যুমাফা বাড়িয়ে 
চলেছেন | সরকার তাদের তুম 
পালন করছে। দেশ জোড়া কৃষকের! 
এখন লাভজনক দামের দাবিতে 
আন্দোলন শুরু করেছেন। মরকারের 
তাই টমক লড়েছে। তার! আবেরন 


করছেন, অনেক তো নিলেন, এবার 


ক্ছু ছাড়ুন । কিন্তু ছাড়বে কো? 
কেমই বা ছাড়বে? দরকার যদি 
হাতের মৃঠোয় থাকে, মন্ত্রীর গড 
নিশান] করে কে বলবে, কে ছাড়বে 
তার ক্ষমত যান্কের হাতে তারা কেন 
কিছু দেবে? তার] তে! আরে! 
চাইবে। « 

ধেয়ন এক কুইন্টাল আখে ২৯ 
কেটি চিনি হয়। উৎপাদন খরচ 
কাখালের ছ্বিগুন। লরকার স্থিত 
করেছেন কষকদের আখের ক্কান হবে 
১৩ টাকা কুইণ্টাজ। তাহলে ২৬ 
টাঞ্1২* কে জি চিমি উৎপারনের 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


| করছিলেন, 


‘নিস্তে লাতট! বেশ বড়দড়। 


জনতা দঞ্ষের লভাপতি- চন্দ্র- 
শেখরের, অতাত্ত কাছের জম হলেও 
ভাড়া জনতার বেছাল অবস্থার আপে 
থেকেই ওড়িশার নন্দিনী নৎপথী 


গোপনে গোপনে প্রাণপণ চেষ্টা 
কংগ্রেসে (ই) একটু. 


স্বান করে নেবার । এতদিন তা হয় 
নি।' কিন্ত এবার আশা করার মত 
ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তাই 
কংগ্রেস, জনত। হয়ে বুলস্ত দশা তার 
ঘুচতে চলেছে । মান ফিরিয়ে আমার 
জন্য তিনি হত্তে হয়ে ই কংগ্রেসের 
দঙ্গে গোপন রক্ষা করেছেন। সেই 
গোপন ঃফায় মাথা হেট হদেও 
তিনি 
ওডিশ্ার রাঙ্গনীতিতে এখনকার 
মুধ্যমন্ত্রী জামকীবলত পটনায়েককে 
যত দিচ্ছেন ঘাতে প্রডিবন্থী স্তাম- 
সমন্বয় মহাপাত্চ্ে দাবিয়ে রাখা 
ষায়। প্টুনায়কও তাই চান। 
দলের সর্বভারতীয় সম্পাদকের পদে 
বনে মহাপান্র পট্রনায়ককে তেমন 
আমল দিচ্ছেন না ৰল্লে য়াজ্নৈতিক 
যণে পট নন্দিনীকে পাশে পেয়ে 
মিঞেয় প্রতাপ বজায় যাখতে তিমি 
উঠে পড়ে জেগেছেম। এই 
জালকিবল্সভ তার ছেড়ে দেওয়া 


লোকপতা সিটির উপনির্বাচনে মৎ- 
পথীকে হলের টিব্ট পাইয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা পান্তা করে রাখছেন। 
এবং যন্ত্রীকরারগ চেষ্টা চালাচ্ছেন। 
অন্ভদ্িকে শ্যাযন্থম্দরও এট] নহলে 
মেনে নিতে . পারছেন না। বরং 
একটা গোলমাল : পাফানর তালে 
আছেম। হাতে নন্দিনীকে ঠেকিয়ে 
যাখতে পারেন। তিন্ত নন্দিনী 
ইতিযধো অনেকটা এগিয়ে গেছেন । 
নন্দিনীর হখন ছুঃলঘয় কেটে দ্বেতে 
শুরু করেছে তখন তার কাছের মানুষ 
চন্্রশেধর়ের ও স্থসময় আদবে এহন 
কথ! নেই। কিছু কাস্তিভাই 
দেশাইয়ের ছেলের বিয়েতে বাঙ্জা- 
লোর়ে একটি বোমা ফাটিয়েছেন 
স্বামী লঘধাচাবী। তাবড় তাবড় 


ব্যবপাক়ী ও রাওনৈতিভদেব্র সামনে 


তিনি 'ছ্থিধাহীনভাবে ঘোষণা করে- 
ছেন, দেশের রাজনীতি ভ্রুত বদদে 
ঘাবে। এর চত্রশেখরজী 
পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন ।, তার 
ছবিকে সথসময়েন্স চাক] ঘুরতে শুরু 


ফলে 


করেছে।, 


মন্ত্রিপভায় রদবদল 


জোকসতার় শীতকালীন অধি- 


' স্ত্রী হবার খুবই চে! 


বেশন শেষ হলে পর আবার কেত্রীয় 
অস্থিসভায় 
কেউ কেউ বাছ পড়তে পারেন | 
নতুন মুখ দেখো 
এনিয়ে জলত! কল্পনা! চলতে থাকায় 


- ইদহদ্ল শুরু হবে। 


কিছু হাবে। 
কল্পনাথ রাই, শ্যামহম্দর মহাপাত্র 
কয়ছেন। 
অনেকটা এগিয়ে গেছেন রাজামহা- 
মাজা দয়েয় 
হলেন, দ্বীনেশ সিং জয়দীপ নিং 


কুশীলবর]। একর] 


বারিয়] এবং মাধব পাও সিদ্ধিয়া।। 


কমলাপতি বহুগুণ! 


কমলাপতি ভ্রিপাঠী কি বহগুণার 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইছেন। 
এতই মধ্যে তাদের মধ্যে একট! 
লমকোতা| হয়ে গেছে বলে খবর 


ছড়িয়ে পড়েছে । ছেলে লোকপতি 


ত্রিপাঠী বহছুগুণাভীয় সঙ্গে গভীর 


'ধোগাষে!গ যেভাবে রাখছেন তাতে 


রাজনীতি সম্পর্কে খয়াকিফহাল 
ব্যক্তিরা এই ব্যাপারটাকে উড়িন্ে 
না দিয়ে বরং গুরুত্বই দ্বিচ্ছেন। 


পাতাল বেলের কাজে বাধা 


অন্প্রতি সংলদে রেল দ্বপ্রের উপ- 


১৯৮*তে। মার্চ থেকে কাজ শুরু 


অবস্থিত আমলা ব্যারিস্টার জঙ্ছেয় 


মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কলকাতায় হয়। হঠাৎ বিংজী মন্দিরের মালিক অভিজাত কালক্াট| ক্লাবের চোখে ' 


পাতাল রেলের কাজ ২১% ছয়েছে। 


বাকি কাজ করত শেষ কয়ার জন্ত- 


পাতাল রেলের বর্তৃপক্ষ খুব চেষ্টা! 
করছেম। কিন্ত প্রথম থেকেই যে 
সকল জবি পাতাল রেল প্রেকয়ের 
বিরোধিতা করেছিল আজও তার! 
এই প্রকল্পের অগ্রগতিতে বিবিধ 
কায়দার ও বিবিধ অনুহাতে বাধ! 
দিচ্ছে । পাতাল রেল চালু হলে এই 
দকজ-লবির কায়েমী স্বার্থ ক্কু্ হবে 
বজে মনে হয়। _ 

মধ্য কলকাতার লোয়ার মাকু- 
লার রোড গু চৌরঙী রোডের 
দংখোগস্থজের উত্তর পশ্চিষ. কোণে 


‘পাতাল রেজের কাজ যন্ধ করে দিয়ে- 


দেন কলকাত! হাইকোর্টের ধিচার- 
পতি প্ীচি, কে, বসু । বিরজুঙলা 
ফাড়ি ও বিরভী মন্দির সান্গহিত এ 
জমির মালিক তারত সরকারের 
প্রতিরক্ষা বিভাগ । রাজ্য সরকারের 
্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগ বেখাশুনে। 
করে। 

পাতাল রেলের কাঞ্জের জন্ত 
পশ্চিহবঙ্জ দরকার পাতাল রেল কর্তৃ- 
পক্ষকে এ জমি হেয় জাজয়ারী 


7 কিছু মাতোয়াড়ী হাইকোর্টে প্রীতরুণ- 
কুষার বনহুর আদালতে এ স্থানে 


পাতাল রেলের কাজ স্থগিত রাখার 
জন্ত ইনজাংশান চায়। ২৪ এপ্রিল 
ইমজাংশান পেয়েঞ যায়। ফেদনন্বর 
৩৫২৮০। বাদীঘের মাম হল (১) 
দর্ড শিব (২) ছয়ানন্দ পাঠক (৩) 
কৈলাশশতি লোহিয়] (৪) শ্ামহন্মর 
লাখোটিয়া (*) বিজয়ুশক্বর পাণ্ডে 
ও প্রদীপ ব্যানজাত্রখ। প্রতিবাদী ঃ 


(ক) তারত সরঙার (ধ) রাঙ্গা 
সরকার । be 
মামলা - চঙ্গতে থাকল। 


আদালত গমৈক গৌণ প্রনাদ পালকে 
এ জধি মাপার জন্ত পরিচর্শন করতে 


আদেশ “দ্রিজেন। শুধু তাই নয়, . 


মহামান্ত আদালত প্রীপাজকে এগ 
ফেখতে বলেন বে, বিরজী যদ্দিরের 
পেছনের জমিতে পাতাল রেলের 
কাল কর] সম্ভব কি না। যদিও মে 
ভাবল) খতিয়ে “হখাটা আধালতের 
এক্তিয়ারে পড়ে ন1।” শোনা যায়, 
বর্তমান জারপার পাতাল তেলের 
কাজ হলে বিরজুতল1 ফাড়িট। এগিয়ে 
আসবে, ঘা এই অবস্থানের ঠিক দম্মুখে 


হাইকোর্টের অরিজিনাল 


বেয়াড়া দেখায়। বাধীপক্ষের 
কৌন্থলী দখ্রাল করার সময় একথা 


বহুবার বলেছেন। ক্যালকাট। 


ক্লাবের স্থুবিধে অস্থবিধে বিচরি 
করাটা] বিচারকের (চাখে লক্ষ লক্ষ 
জনসাধারণের ভ্র্তোগের চেয়েও, 
অগ্রাধিজার পেয়েছে । 

এদিকে শাল জমি মাপার জন্য 
দিন ঠিগ্ত করেন ১৯ মে, ১৯৮৯ । 
দিনটা ছিল মাসের ছিতীয় শনিবার, 
কেনায় সর্রকাতেন ছুটিএ দিন। চিঠি 
পাঠানে] ছল আগের রিমি রাতে । , 
পাতান রেল কর্তপক্ষ ' থাকতে 
পারলেন না। পরিদর্শনে একতরফা 
বিচার কল | হাইকোর্ট মহলে শোন! 
যায়, পুরে বাশারটাই, দাজানে!। 
এখন পাতাল রে কর্তৃপক্ষ কলভাতা 
গাইভেন 
[ভাতিশন বেঞ্চে € শীবমেন দত ও 
গ্রণি, কে, ব্যানাজঁর ) আপীল 
করেছেম। পাতাল রেলের সঙ্গে 
মাল) হচ্ছে স্বয়ং তগধান মহা- 


দেবের । শোনা হাচ্ছে, কোন জারণে 
ভগবানের উপর সদয় ভাব দেধা চ্ছম 
বিচারব্যবস্থা। এ অঞ্চলে পাতাল 
রেজের কাজ এখন বন্ধ রয়েছে । 


॥চার ॥ 


' সহজ পাত ও প্রতিক্রিয়াশীল তান্না 





রখ 


ধম পৃষ্ঠার পর 
এক বিশেষ শ্রেণীতে তথাকবিত 
একটি সামান্য প্রাথমিক শ্রেণীর 
পাঠাস্থচী নিয়ে '«ত আলোড়ন? 
পূর্বেই উল্লেধ॥ কু্েতি এ কারণ 
অনেক গতীরের ও উদ্দেন্ত গৃঢ়। 
মঙ্গতো বাজারী প্রথম শ্রেণীর 
দৈনিকের প্রথম দম্পাদ্কীয়ের . পর 
নম্পাদ্কীয়তে অধৈর্য অশালীন, 
উন্মাদনা] -সুৃট্টিকায়ী শবপাজীর 
জোয়ারে রুচিশীলচিত্তাশীল 
পাঠকেয় ধৈর্যচাতি ও স্বণানিশ্রিত 
বিরক্তিয় হুটি হুতন1। কেন এই 
শ্রেণীর কয়েক হাজারী ভাড়া করা 
তথাকথিত .লাংধান্ধিকের এই 
সামান্য নগণ্য একটি বিষয়কে বেন 
করে এত বেশী উত্তেঙ্গিত হরে প্রায় 
উদ্মন্তাবস্থায় ' শালীনতার সীমারে- 
খাটাও বিশ্বত হয়ে কেবল মতানৈকার 
জন্য মাননীয়দের সম্বন্ধে কুৎনিত 
কটুক্তি 'ও. বিশেষণাদি প্রয়োগে 
লাংবাদিকতার প্রাদণে কালিমা 
লেপন করছেন? : এটাকে কোন 
বিচ্ছিন্ন ও লামস্্রিক ঘটন! হিনাবে 
গশ্য কর] উচিত হবেম1।' 

আমর] জানি আমাদের রাজোর 
তথা দ্বেশের আশি শতাংশ মাহছষের 
বাল গ্রামাঞ্চলে ঘেখানে দারিজ্রা, 
শিক্ষা, অত্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবম 
ধারণই স্বীকৃত মত্য ও বাস্তব। 
এই আশি শতাংশের মুষ্টিমেয় 
তুলমামৃগক শচ্ছল চাষী পরিবারের 
কথা বাহ দিলে প্রায় সকলেই নিরক্ষর 
ও চরম দাঠিত্রসীমার নীচে বাস 
করেন। লরকামী অবৈতমিক প্রাথ- 
মিক শিক্ষার প্রবয় ও প্রয্নাল মূলতঃ 
এদ্বেরই জন্ভ। আবার একথাও 
অভিজ্ঞ ব্যজিমাতেই জানেন গ্রাদাঞ্চ- 
লেয় অধিকাংশ শিশু বালক-বালিকাই 


পরিবার পরিকণ্পন! 

৪ৰ্থ্‌ পৃষ্ঠার পতন ৮ 
অংশ চার্চে এই মনোভাব সমর্থন 
কয়েন নি! কিন্তু তারতীয় ক্যাথ- 


,জিকগণ এর বিরোধ কিম1 তা জানা 


ষায়নি। 

যাই ছোক, তারতের খ্রীষ্টান 
সম্প্রধায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে 


যে, তাদের মধ্যে পরিবার পরিকয়ন। . 


* হিন্দুদের চেক্মে অনেক বেশী ব্যাপক । 


- উপসংহারে বল! যায় যে, ধর্মীয় 
আপত্তি সত্বেও পব ধর্মের লোকেরাই 
বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ, কিছু 
দংখ্যক গোড়াপছ্গী ছাঁড়ী, পরিবার 
পরিকল্পনার কোনে]. না কোনো 
পদ্ধতি গ্রহণ বয়েছেন। এর মুখ্য 
কারণ হলে, বড় পরিবার প্রভি- 
পালনের আর্ধিক চাঁপ। 


প্রাথমিক শিক্ষার স্তরের শীহারেখার 
বাইরে প্রধানতঃ পারিবারিক দাজজি- 
জের কারণেই যেতে পারে ন!'। 
বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা লংবি- 
ধান ম্বীরুত মৌলিক অধিকারের মধ্যে 
ওঁ বিশেষ শ্রেণী দ্বার্থেই স্বাধীনতার 
তেম্মিশ বছর পরেও ম' পড়ায় এখনও 
গ্রামাঞ্চলের মোট বালক-বালিকার 
‘অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষায় সুমোগ 
লাভ থেকেও বঞ্চিত। কিন্তু এই 
জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই বর্তমানে 
ও ভবিস্ততে এই দেশেয় শ্রমশত্তি ও 
উৎপার্দিকাশক্তির আধার বা মূল 
-উপাদ্বান। স্থতরাং এই যূলের উপর 
সমাজের যে উপরিকাঠামো ( super 
structure) eতিঠিত তাদের এ 
বিষয়ে প্রতিক্রিয়! অবশভ্ভাবী। আর 
এই কারণেই সমাজের উপরিকাঠা- 
মোয় এই বিশেষ শ্রেণীতে তধাকধিত 
আপাতদৃষ্টিতে একটি শা্বান্ত বিষয়কে 
কেন্্র করে এত আলোড়ন। 

. কেন এই আলোড়ন? প্রাথমিক 
স্তয়ে একট] বড় ধরনের মৌলিক ও 
গুণগত ( Qualitative ) পরিবর্তন 
মা হলেই কেবল বর্তমানের এই 
সামাপ্িক্ স্থিতাবস্থী বজায় থাকবে। 
অর্থাৎ অবহেলিত-বঞক্চিত-শো বিত 
শ্রেণী যতদিন তাদের .এই হতদরিদ্র 
অবস্থার প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্ক 
খুজে না পায়, বুঝতে ন! পায়ে তত- 
দিনই দমাজের উপরিস্থিত সুবিধা 
ভোগী শোষক্প্রেণীয় শোযণ্রে অধি- 
কার ও সুযোগ বজায় খাকবে। 
শহ্য়াঞ্চলের এখানে-ওখানে কিছু 
পরিবত্তনকামী বিপ্রণী, অতি-বিপ্নবী 
গোীর সাময়িক আন্দোলন মূলে 
আলোড়ন বা , প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে 
স্থান্টীতাবে অক্ষম তাই এই শ্রেণী খুব 
বেশী গুরুত্ব এতে কোনদিনই দেয়নি। 
কারণ এব। জানে জনগণের বৃহতর 
অংশের চেতনায় শুর ও লষাজচেজন। 
এমনই পর্যায়ে ও স্থিতাবস্থায় আছে 
যে ফোন মৌলিক ও দীর্ঘস্থায়ী পরি- 
বর্তনের জন্ত থে মীনসিক প্রস্তুতির ও 
গতিশীলতার প্রয়োদ্ন তার অভাব। 
এমতাবস্থায় গ্রামীণ জনগণের ঘে বৃহ- 
তর অংশ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার 
স্ষোগ পায় তার প্রকৃতি ও ধারা- 
বাছিকত] ক্ষুণ্ন থাকলেই এই স্থিতা- 
বস্থা ব্জার থাকবে। প্রকারান্তরে 
এটাই এই অতি উৎসাহী প্রতিবাদ- 
'ফারীভদর সুবিধার্থে ও' শ্রেণীদ্বার্থেই 
কাম্য।, - 


রবীজ্রনাথের “লৃহুজ পাঠ’ দংখ্যা- 
গঞ্িষ্ঠ প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীয় 
শ্ৰেণীচেতনা ও প্রকৃত লমাতচেতন! 
যিফণাশে শিশ্-স্থজভ উপায়েই পহায়ক 


হ 


ন! হওয়ায় এই শ্রেণীর নিকট স্বাভা- 
বিক কারণেই উপযুক্ত বলে বিবে- 
চিত। হঙ্ধি বিপরীতে প্রিয় পরিবর্তে 
এমন কোন পাঠ্যস্থচী নির্ধারিত হয় 
যা শিশু ও অপরিণত বালক-বালিকা- 
রাও তাদের দহজাত অপরিণত বুদ্ধি- 
আন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অহ্থ- 
ভূতি দিয়ে ভাবের এই শোধিত 
অবস্থার জন্ত হবায়ী যূল কারণগুলি 
ধুব লংনভাবে বুঝতে আরম্ভ করে 
তবে অদূর ও স্দূর তবিস্ততে এই 
লামাজ্িক অর্থনৈতিক স্থিভাবস্থার ' 
যুলেই আঘাত পড়বার সম্তাবুন। 
সমধিক | এই সম্ভাবনার পদ্ধ্বনিই 
এই বিশেষ শ্রেপীকে আতঙ্কিত উত্তে- 
জিত করেছে ও করাটাই স্বাভাবিক । 
কারণ শ্রদর্ধীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 


হি কোনদিন ভবিস্ততে- উপযুক্ত -- 
, ভাবে মুলেই লমাধ্সচেতম হয় এবং 


এই শ্রেনী বিভক্ত সমাজের শোষক- 
শোষিতের সম্পর্কের মূল কার-কারণ 
সম্পর্কটি লম্বদ্ধে বিজ্ঞানসন্মতভাবে 
স্বায়ী’দিছবান্তে উপনীত হয় তবে 
সেদ্দিনই এই স্থবিধাভোগা শোষক- 
শ্রেণীর চয়ম দুদিন ঘনিয়ে আনতে 
বাধ্য। এই আশঙ্কা! অবৈজ্ঞানিক ও 
অমূলক নয়। 
সমাজের বৃহত্তম শ্রবজীবী- 

শ্রেণীর যদি প্রাথমিক শিক্ষার রই 
শিক্ষার শেষ সীষারেখ! বাস্তব সত্য. 
হয় ও এই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য" 
সথচীর মধ্যেই যদি কোন প্রগতি- 
শীল সরকার শ্রেশীচেতন] ও বিভ্রান- 
সন্মত লমাজ চেতনার বীজ প্রোথিত 
করে দেবার প্রচেষ্টা করেন যা ভবি- 
স্ততে ব্হদ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে অঙ্কুয়োদগন হয়ে মহীরিছে 
পরিণত হবার দুভাবন1 আছে তাতে 
এই বিশেষ শ্রেণীর নিশ্চহই আনন্দিত 
হবার রুথানয়। সমাজ কাঠামোর 
যূলেই আঘাত পড়লে লমাজের 
উপগ্িভাপের নিশ্চিন্ত পরিবেশে বার! 
বাল করেন , তাদের এ জাতীয় 
আপাতরষ্য নন্দনতত্বের তুরিন ঘনিয়ে 
আনাই স্বাভাবিক । ভাই এর] এত. 
বেশী আতঙ্ক ত-সম্স্ত উত্তেজিত । 

সহজ পাঠে উগ্র সমর্থক স্থধী- 
বিদ্র্ধগনদ্ষের বিভির রচনায় একটা 


- বিষয় মারাত্মকভাবে অমুল্লেধ থেকে 


গেছে ৰা ইচ্ছাকৃত লচেতনভাবে 
তারা পাশ কাটিয়ে গেছেন সেই 
বিষয়টির উল্লেখ ধরতে চাই। ব্বয়ং 
রবীজ্্নাথ তীয় জীবনের অন্তিম অব. 
স্থা় বা তীর ব্যাপক হৃঠির লর্বশেষ, 
পর্যায়ে ঘে একমাত্র ক্ষোভ ব1 হতাশা! 
নিতেই ছত্রে ছত্রে উল্লেখ করে গেছেন 
সেই শ্বীকায়োক্তি দঘদ্ধে কি উক্ত 
স্থধী বিধঞ্চজনেরা! অনব্ছিত বিশ্বাস 
কঃ্তে হবে ? তার একমাত্র আক্ষেপ 
ব।ক্ষোভ পরম পরিপূর্ণতা ও চরম 
পগ্গিণতির সময়ও ছিল হা] নিয়ে তিনি 


ভাবেই শঙ্ার 


রঙ 


ইহলোক ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা 


'হল্স জনগণের ব্যাপক অংশের মিকট- 


তম লার্লিধ্যে বা একাত্মবতায় উপনীত 
হতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিরাট 
প্রতিতা একথাও বুঝেছিলেম কোন 
সৃষ্টিই পরিপূর্ণ, অর্থে লার্খক হতে 
পারেন! হ্দি মা তা লাধারণতম * 
মামুবের সঙ্গে একাত্ম (Identified) 
হতে পারে। বাস্তবের অবিতক্কিত 
নিয়সামুদারেই পূর্বেই উদ্লেখ করেছি 
এই সুধোগ তার ছিলন1 বা লগ্ব 
নয়। লাধারণ মানুষকে তিনি 
দেখেছিলেন বুঝেছিজেন কিছুটা 
দূরত্ব বঙ্গায় রেখে ঘার অন্ত তাকে 
দোষারোপ করাও অন্ছায়_এটাই 
প্রাকৃতিক ও নামাজিক অপ্রতিরোধ্য 
নিয়ম । তারই ফলশ্রুতিশ্বর্প রবীন্্র- 
নাথের মহৎ ও গভীরতর হি 
এক শ্রেণীর মধো ছাজও সীমাবদ্ধ 
থেকে গেছে। জনগণের ব্যাপক- 
তম অংশ না বুঝেই ভ্ততিপাঠে দ্ধ 
মোহে আবি । শরখচজ তুলনা- 
যূলকতাবে অপেক্ষাকত বৃহত্তর 
অংশে পঠিত ও প্রচারিত একই 
কারণে। কিন্তু শরৎ্চঙ্জ্র মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর আবেগণর্বন্থ স্তরের মধ্যেই 
দর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সীমাব্ধ। 
অনেকের মতে মুলী প্রেষচন্দ আরও 
ব্যাপকতয় অংশের জে একাত্মত্তায় 
তুলনামূলকভাবে দার্খক। এই- 
সতির পরিষাশগত 
লাঁদারেখ! ও ব্যাধি লিকপিত হয়ে 
থাকে। এখানে কুটির মৌশ্লিকতা বা 
গুণগত গভাীয়তর মানবীয় শাশ্বত 
মূল্যবোধের প্রশ্ন নপ্রাসন্দিক হা স্থধী- 
বিদযজনেরা প্রাণজিক হিলাৰে পণ্য 
করতে চাইছেন। স্থতরাং রবীন্রর- 


নাৰ স্বযং যে সীমাবন্ধতা ও ব্যৰ্থতা 


সম্বন্ধে লচেতন ছিলেন তার পর 

পরিণত অবস্থাতে সেই বিযয়েই তীয় 

অতি-উৎসাহী উপ্র-অন্ধ-খার্ধাহেষী 

লমর্থকের! ঘে ভাবে এই মহৎ যার 
নাম নিজ সংকীর্ণ শ্রেণী ও গোষ্ঠী 

স্বার্থে ব্যবহান্ন করছেন তা চেখে যে 

কোন অন্ধ মোহদুক্ত ব্যক্তিই ব্যখিত 

বিচলিত বোধ করাই স্বাভাবিক । 


বাক্রন্ট দরকারের নেতৃত্বে যখন 
এই রাজ্যে গণভান্বিক পঞ্ধতিতেই 


, একটি মার্কলবাী নামধারী রাজ- 


নৈতিক হল আছে তখন এটাই 
ক্বাতাবিক ও যুক্তিমৃঙ্গত ঘে রাজোর 
শিক্ষা অর্থনীতি ইত্যাদি দর্ববিষধ়েই 
মার্কপীর দর্শনের ও লমাজবিজঞানের 
লামান্ত হলেও প্রভাব পড়বেই এবং 
এটাই প্রভ্যাশিত। সংলদীয় গণ- 
তন্ত্রের সাংবিধানিক লীমাবন্ধতার 
মধ্যে প্রকৃতই কতট] এই দর্শন অর্থ- 
নীতির বিপ্লবী চিস্তাধীরার লার্থক 
রূপায়ণ নভ্তর এই বিতকিত প্রশ্নের 


গভীরে প্রবেশ না করেও বলা দায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮: 


জনগণের বৃছুতর জংশেয় বর্তমানে ও, 
ভবিষ্ততে রাজনৈতিক খন 
লামাজিক চেতমায় উন্মেষ ও বিকা 
মাহাধ্য করাই এন উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত ও সেটাই যুক্তিনশ্মত। আর 


নেটুকু্ড যদি লভ্ভব ম1 হয় তবে কোন 
মার্কদবাদী নামধারী দলের এই 
বুর্জোয়] গণতন্ত্রের সাংবিধানিক সীমা- 
বন্ধতাকে ক্বীকার করে নিয়ে শাপন- 
ক্ষমতায় অংশ গ্রহনই অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। আঙ্ই না হক ভবিত্তত 
প্রজন্মের বুহ্ত্তর অংশের মধো মার্কদীয় 
তাবধারার মূল বক্তব্যটি যদি েআন- ৰ 


নারে উপযুক্ততাবে বীর্জাকারে প্রধিত 


কর! মা! বাহ দার কটিপাথর়ে যাচাই 
রে তাবী প্রত্ম্ম  লমসামগ়িক 
বাপ্তৰকে বিক্সেষণ করে হাম্ছিক বস্তবা- 
দেয় শাশ্বত লিয়মাহদায়ে এগিয়ে 
ধেতে পায়ে তবে এই সরকারের 
অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শ্রেণীর তাহীকালে এই 
এগিন্পে যাওয়ার. সন্ভাবদার ঘণ্টাধবনি 
কল্পদায় শুনে হ্বকম্প হবে, সমস্ত হয়ে 
আত্তমাঘ করবে সে এটাই স্বাভাবিক € 
যুক্তিযুক্ত । বিশেষ করে আমাদের 
দেশে বেখানে প্রাথমিক শ্রেণীর 
লীষারেখ পেরিয়ে উচ্চতর শিক্ষার 
রাজ্য প্রবেশ করার সুযোগ লমগ্র 
জীবনে অধিকাংশ জনগণেরই হয় না। 
দেই প্রথম পদক্ষেপেই ২মোহগ্রন্ত 
স্থিতাবস্থা কাটিয়ে উঠে সমগ্র জাতিকে 
মূলেই নাড়া দেবার এই বিজ্ঞান দশমত 
প্রচেষ্টা একমাত্র মার্কদবাী চিস্তা- 
ধারার পক্ষেই যেষম সম্ভব তেমনই 
প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নিজ শ্রেনী 
এয় ফলে বিলুপ্তির প্রস্তুতির আশঙ্কার 
আর্তনাদ ও অদ্থাভাবিক নয়। একট 
হ্দি আযামটিথিমিদ হয় অভটি ধিদিস 
_ প্রকৃতির শাশ্বত নিরমান্লারেই 


দিন্ধিসিসঞ অবঞ্তভাবী-_-অপ্রতি 


রোধ্য। পরি ব তিত পরিস্থিতিতে 
বৃহত্তর শ্রমঙ্গীবী তাবী জনগণে 
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পয়িমাপাত্মধ 
পরিবর্তমের ছি 
গুণাত্মক পরিবর্তনের | ( Quan 


মধ্য 


titative change to Qualite 
ive ৪৪) মে পদধ্বনি গ্রাৎ 
মিক শিক্ষার ভয়েই শ্রুত হচ্ছে ত 
প্রকৃতি রই নিয়ষশৃঙ্ঘখলার সং 
সামধস্তপূর্ণ । ফোন নুষ্টিষে্স বিশে 
শ্রেণীর আর্তনাদ এই গতি বোধহ 
রুদ্ধ হবার নয়। | 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮* 


হজ গাঠ এবং পরতিকিয়াশীল আননাদ 


| সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ll 
দচজপাঠ-কে বেন করে এই 
রাজের টপমাজের একটা বিশেষ কাংশেরই কেউ কোনভাবেই এই 
শ্রেণীতে ছে বিতর্ক ও আলোড়মের শিক্ষাব্যবস্থার গঙ্গে সম্পর্কিত নন। 
স্ষি হয়েছে দেধানে লহ পাঠের এদের অধিকাংশেরই বাড়ীর ছেলে- 
নঙে প্রত্যক্ষ এমন কি পরোক্ষতাবেও মেয়েঃ] হয় এমন লব ইংরাজী মাধ্যম 
এই শ্রেণী কতও1 জড়িত লে বিষয়েই বিশ্তালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে 
দন্দেহ আছে। অমেক শ্বনামধন্ত বা অতিমাত্রায় আন্ত বেখানে 
জানী, গুণী, বিদ$ঠ, শিল্পী, সাহিত্যিক মহজপাঠের প্রশ্নই মেরী । আবার 
ও রাজনৈতিক ' নেতার এ বিষয়ে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক 
ও শুন- বিদ্ভালয়ে সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে 


A 


, বজন্য ও প্রচার পড়লাম 
লাম.। কিন্ত আমার বিনীত ও ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তক বিতরিত হলেণ্ড একমাত্র 
পর্ন এই মুল বিষঙটির, লদে জম্পকিত এই পাঠ্যস্থগির ওপয়ই এইলব বিস্তা- 
মোট আশি শতাংশ গ্রামাঞ্চলের লক সম্পুর্ণ নির্ভরশীল নয়। প্রায় 
প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও তাদের প্রতিটি বিষয়েই অন্তান্তয একাধিক 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অভিল্র পুস্তক নগদৰূলো কিনতে হয় ও 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার মতা হখোচিত পঠন পাঠনে ওরুত্বও 
মতের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেওয়া হর। এখানে হয় ্বগৃছে বা 
He “বিঘূর্ত বিতর্কের - প্রকৃত প্রি-প্রাইমারী শ্রেণীতে অক্ষরজ্ঞান বা 
কতা সম্বদ্ধে প্রশ্ন জাগাই স্বাতা- বর্ণ পরিচয় হওয়ার পরই সহজপাঠ 
বক। সয়কায়ের তরফেও অনিল! পাঠ্য হিসেবে পঠিত হয় যা গ্রামা- 


৪ দেবীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ১ কিছু ঞ্চদেোযর্র অধিকাংশ প্রাথমিক বিস্তালয়ে 
দরকারি বিজ্ঞপ্তি তিন জনদাধায়ণ ধুব লভব হয় লা। সুতরাং এনের এ 


বেশ তে - 
টনি i Wn বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশের 
মনে হয় প্রতিপক্ষের + . | 
নতিক'মধিকাযই নেই,। জীবনে 
যুক্তিসযুহকে বিশষভাবে খণ্ডন করার মীবনেয় 
জন্ত। একাণ্ডে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ যে কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা স্বনাম- 
ফোন প্রাথমিক শিক্ষক ধার শতকরা] ধন্ত হলেই যে দবক্ষেত্রেই সমপরিমাণ 
আশিন- গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক অধিকার জনায় এক্ষধ! বিজ্ঞানসন্মত 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও পরিবেশ লক্বদ্ধে যুক্তিগ্রাহ ও গ্রহশযোগগ) নয়। 
প্রত্যঞ্ষ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও কিছুটা. থে কোন বিষয়ের পরিষাপ ও 
লহ দমাঙচেতন! আছে তিনিই হুদা হয় বিষণ, নে বাব 
বা পেক্ষা যোগ্য ব/কি একথা যুক্তির বেশ ও পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে | 
দিষ থেকে অধীকারর কমার নর শার তা বদি নাহয় তবে তা বিঘূর্ত 
নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নিছক তথা, ( Abstract) বা ইউটো পিয়া 
-কৃধিত পাণ্ডিত্য বৈ) বণ সাহিত্য- (utopia)। AC 
শিল্প-রাজনীতির ক্ষেত্রে সুনামই দহজপাঠ কে সরকার পরিচালিত 
যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক পাঠ্যুটীর অন্ততূক্ত না 
রাজ্য লয়কায় কোটি কোচিটাকা রাখলেই যে রবীন্দ্রনাথের মূল্য ও 
খরচ করে বিনামূল্যে প্রাথমিক ওরুত কমে যাবে এন অনার ও উদ্ভট 


+ শ্রেয় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ ও যুক্তি গ্রহণষাগা কি? রবীন্দ্রনাথের , 


বিতরণের যে কর্মন্থচী গ্রহণ করেছেন অপরিসেয় কির মূল্য ও তার প্রতি- 
মূলতঃ. যাদের জ্ন্ত সেই ভার প্রকৃত সাদা কি এতই তনুর ও 
অসহায়, দরিজ্জ গ্রামাঞ্চলের ক্ষণস্থায়ী ঘে কোন ' একটি বিশেষ 
ছাত্রছাত্রী বা. * অভিতাৰকদেন রাজ্য নরকায়ের পাঠ্যন্থচী নির্ধারণের 
শ্ৰেণীতে তাহা পড়েদ না ধার! এই ওপরই একমাত্র নির্ভর করে? কোন 
বিতর্কে ও আন্দোপনে অতি উৎস হ্‌ প্রতিভাকে প্রকারাস্তরে এভাবে 


নিয়ে মরিয়া হয়ে নেখেছেন |, বস্তু দীমাবদ্ধ করে প্রকৃত অর্থে অপমানিত : 


অকারণে নিশ্চয়ই নয়। একট] করার অধিকার এই তথাকথিত 
সথদুরপ্রসানী ও . গভীর অস্তনিহিত, রবীগ্্ুতক্তদের কে দিলেন ? এই 
সকারণ অবশ্যই আছে। দে বিষয়ে সংকীর্শতায পেছনে কোন্‌ প্রকৃত-গৃঢ 
পরে আলছি। ব্যক্তিগতভাবে . ও অপ্রিয় উদ্দেশ্য প্রচ্ছদ আছে তারই 
গ্রামীণ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা- কিঞ্চিৎ অজু সন্ধান প্রয়োজন 
ব্যবস্থায় দলে ছুই দুশফ প্রত্যক্ষভাবে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে এই শ্রেণী স্থায়ী ও 
যুক্ত থেকে আমায় এই অভিজ্ঞতাই কায়েনী স্বাথের একট] স্থিতাবস্থার 
হয়েছে ধার! এক্স প্রতিবাদে সর্বাধিক যুলেই আঘাতের দন্তাবনায় এত বেশী 


ঘোচ্চার হয়েছেন এদের অধি- 


* দশ্রত্ধচিত্তে আস্তিক 


বিচলিত হয়ে পড়েছেন হে রব 
মাথের নামের লঙ্গে জনসাধারণের 
অধিকবাংশেরই যে একটি এঁতিহ্গত 
প্রচলিত হর্বলতা আছে যার প্রায় 
সবটাই -না'বুঝেই, "তাই ভাঙ্গিয়ে, 
তারই স্থষোগ নিয়ে বৃহত্তর জনগণকে, 
বিক্ু্ধ করে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের 
ফেম্রবিনুতে যেন আঘাত ন! পড়ে 
সেই ছুর্ভাবনায়ই কি এত সোচ্চার 
হয়েছেন? ৃ 

সহজ পাঠের গুৎকর্ষ ও প্রয়োঞনী- 


রত] সম্বন্ধে অনেক হ্বনামধপ্ত নাহি" 


ত্যিক বিদঙ্কের বিশ্লেষণের সঙ্গে পরি- 
চিত ছবার মৌভাগোর জন্ত তাদের 
কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই । 
এই বলতে চাওয়ার পেছনে কোন 
সমালোচন! বা অন্বীকারের উদ্দেন্ত 
নেই। এ বিষয়ে নিংপন্দেহে আরও 
গবেষণাও কাম্য। কিন্ত এক্ষেত্রে 
আমার কথা যে সমসাময়িক শতকরা 
আশিজন গ্রামাঞ্চলের নিরুন্ন- অঞ্ধো- 
লগ প্রার্থমিক ছাত্রছাত্রী ও তাদের 
পতিবেশ এবং তাদের অতিডাবকদের 
অধিক অবস্থা তারই পটভূমিতে 
বিষয়টিকে সবসময় সীমাবদ্ধ 
রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শাড্ডি- 
নিকেতনের শিশু ও বালক-বালিকা- 


দের প্রয়োজনীয়তার দিকে দুটি, 


দিয়েই যেমন বিষয়টিকে চিত্তা করে- 
ছিলেন ও অনুপ্রাণিত হক্সেছিজেন 
হজ পাঠ রচনায় আমাকেও তেমনই 
বতমান বিতর্কটির বিষয় চিন্তাতারন! 
দস্বত্বে একাত্ম হতে হবে আমি 


বছরের পর, বছর প্রত্যক্ষন্তাবে যে 


অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তারই পরি” 
প্রেক্ষিতে । এর দ্বারা কোনটিকেই 
ছোট বাঁ বড় কর! হয়না নিশ্চয়ই । 
প্রতোক্টিরই নিন্ব্ব পটভূমিতে যুল্য 
ও গুরুত্ব আঁছে। এককে অন্তের 
গপর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ো- 
পিত করে স্ৃষলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা 
করলে তা বিকৃত ও প্রতিমরিত হতে 
বাধ্য প্রকৃতির শাশ্বত নিয়সাহ 
সারেই। . 

এই শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজে একটা 
কথ! অস্থীকার করলে চলবে ন! 
রবীন্মাধ যে পরিবেশ থেকে এসে- 
ছিলেন সেই পরিবেশে শিশু বয়সে 


তায় নিজস্ব ' অনুভূতিসমূহ ও শাস্তি-. 


নিকেতনে যে শিশুকুল দ্বেখেছিলেন 
বুঝেছিলেন যাদের প্রয়োঙ্গনে অন্থ- 
প্রাণিত ' হয়েছিলেন লহজ পাঠ 
- রচনায় ভার মধ্যে একটা মৌলিক 


হিল বা দানৃগ্ত ছিল।" দেই কারণে 
তার শ্রদপাধ্য প্রয়াদের ফল 
সার্থক হয়েছিল যা সমশ্রেশীর শিশু-' 
দের হয়তো এখনও মানদিক ও 
আত্মিক চাছিদ পূরণে সার্থক ও 
সক্ষম । ধার] এই বিতর্কে সোত্দাহে 
নেমেছেন তাদের সমর্থনেই 
বলছি নির্দি্উ পটভূমিতে তাদের 
বক্তব্য সঠিক .ও যুক্তযুক্ত। কিন্ত 
রবীন্রনাখের শিশু বালক দগ্ধ 
অভিজ্ঞতা ও আমার_ মত হাজার-. 
হাজার গ্রামাঞ্চজের প্রাথমিক শিক্ষক- 
শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা সর্বাংশে এক ও 
অভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক নয় নিশ্চয়ই। 
অনেকেই দেখছি শিশুদের এই শ্রেণী- 
ভেদে বিশ্বাদী ননণ। কিন্ত ঝড় লগ্র- 
বাস্তব অতি-দরলকরণের পরিপন্থী 
এমন অনেক উদ্বাহঃণ ও বাস্তব 
ঘটনার সমাবেশ করে যে এই অতি- 
দয়লীকরণ অবাস্তব, অযৌক্তিক ও 
অলৌকিক কর্পনাপ্রস্থত প্রশ্থাণিত 
হ্‌য়। ' 
স্বয়ং রবীজমাধের বা সহঙ্জ পাঠের 
অভি-উৎ্সাহী লধর্থকদের একটিও 
এমন অত্রিজ্ঞতা ছিল ন! বা সম্ভব নয় 
দা আমায় মত গ্রামাঞ্চলের শত-শত 
শিক্ষকের হাজার-হাজার অভিজ্ঞত! 
আছে।- এব নিছক পাণ্ডিত্য বা 
বৈদ্বপ্ধের অপেক্ষা রাখে না। লহজ- 


পাঠের কোন অংশকে গ্রামীণ শিশু". 


চিত্তে যতদূর মভব হয়গ্রাহী ও 
আকর্ষশীক্ক করে তোলার প্রচেষ্টার 
হধন হয়তে| আমি একাগ্ৰচিত্তে রত 
তখন হয়তে। দেখেছি অনেক শিশুই 
কেমন হেন অগ্ঠমনন্ক হয়ে পড়ছে। 
প্রত্যাশিত আকর্ষণ অন্থভব করছে 
মা। প্রথম দিকে ভাবতাম ' হয়তো 
আমায় শিশুচিত্তে সাড়। জাগানোর 
অপটুতা ব! অক্ষমতার জন্তই এট! 
হচ্ছে।' শিক্ষক-শিক্ষণ ডিগ্রীধারীয় 
অহংবোধ এতে ক্ষ হুত। কিন্ত প্রকৃত 


' কারণ উদবাটিত হবার পর দহজপাঠের 


বিষয়বন্ত এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুচিতে 
কতটা! অকার্যকর ত! বুঝতে পারি ঘ1 
শহরাঞ্জজের মধ্যবিত্বশ্রেণীর একজন 
হিনাবে আমারও প্রথমে বুঝতে 
অন্থবিধে হয়েছিল। দিনের পর দিন 
প্রকৃত কারণ অন্বেষণে নগ্ন বাস্তব 
অভিজ্ঞতাই ভ্রাস্তি নিরসনে ও প্রকৃত 
কার্য কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে লাহাধ্য 
করেছে । এই জাতীত ঘটনা ও 
অভিজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ 
প্রাথষিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিত্য- 
সঙ্গী। 


॥ পাচ ও 


এই জাতীয় ঘটনা ও প্রাত্যহিক 
অভিজ্ঞতার নন্দুবীন ও একাত্ম হবার 
স্থঘোগ ও সম্ভাবনা কি স্বয়ং রবীঙ্গ- 
নাথের বা তার অতি উৎসাহী লমর্থক 
সুধীমণ্ডলীর নিকট লহজজত্য | 
কাহণ এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের হে 
স্তরে ও পরিবেশে ভার! আশীবন 
বিচরণ করেন ও ত্প্র্থত যুল্য- 
বোধের জন্ম দেন ত' বৃহত্তর ও লাষ- 
গ্রিক অর্থে কৃত্রিম, ও অবাস্তব । এই 
মূল্যবোধের বশবর্তী হয়ে অতি- 
সরলীকরণের প্রচেষ্টাও কৃত্রিম ও 
অটৈজ্ঞানিক। এরা উচ্চ 
মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল শ্রেণীর হে 
সস্থ-লবদ-সতেজ দেহমনের পরিতৃপ্ত 
শ্রেণীর তাদের ক্ষেত্রে হন্নতো৷ বর্ণ- 
পরিচয়ের পর, নাহিতা-কাব্যয়সে 
নিক বল্পনাশ্রী সহজ পাঠের আকর্ষণ 
থাকতে পারে। কিন্তু অভুক্ত অর্ধো- 


লঙ্গ বৃহতর শিশুকুলেন কাছে কল্পলা- 


প্রবণ সুস্থ শিশুচিতের প্রত্যাশাই 
মূঢ়তা। আধার মতে এদের জীবনের 
প্রথম পাঠ হওয়া উচিত জীবনের 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেদের এই 
অবস্থার মূল কারণ কি ও কোথা 
তা জানার ও বোঝার অধিকার ও 
উপায়। শৃম্ত উদরে কাব্যিক 
কপ্পনাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বৰ্ণ জ্ঞানের পথ 
বা পদ্ধতির চেয়ে তাদের নিজস্ব 
দৈনন্দিন অহ হস্্রপার অভিজ্ঞতার 


* মাধ্যমে যদি কোন অক্ষর-বর্ণপরিচয়ের 


বা জানলাভের উপায় বা পত্ধতি 
আবিষ্কৃত ও প্রয়োগ হয় তা নিহক 
শিক্ষা। - বিজ্ঞানের নিয়মান্থসায়েই 
অধিকতর কার্ধকর ও বিজ্ঞানলন্মত 
হবে। বামফ্রণ্ট লয়কার এই পদ্ধতি 


'আবিকধারে ও তায় সার্থক বূপারণে 


কতট। সফল হবেন জানিনা, কিন্তু 
তাদের উদ্দেশ্য বা মূল নীতি থে 
বৃহত্তম স্বার্থে বিজ্ঞানসন্মত ও বাস্তব 
পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কোন স্থন্থ লবন্ধ-নিরোগ 
শিশুর ক্ষেত্রে যেমন উচ্চ সে গু 
আমিষ জাতীয় খান্ত আজন্ম পরি- 
পাক'মস্তের সুস্থতা ও দক্রিয়ত! শক্তি 
জন্য লহ্জপাচ্য ও বলবর্ধক উপাদান 
আবার এ একই থাস্ত বিপয়ীতে 
আজন্ম দুর্বল-অনুস্থ-অনত্যন্ত শিশুর 
ক্ষেত্রে ছুদ্পাচ্য ও ক্ষতিকায়ক ছিলাবে 
গণ্য হয়। এন হারা উন্নত খান্ত প- 
লম্পন্ন খাতের কি প্রকৃত মূদাযহাদ বা 
অবমাননা কর] হয়? এই উদাহরণ. 
সহঙ্গপাঠের ভাস শিশুপাঠ্যের ক্ষেত্রেও 
শিশুমনের চাহিদার ক্ষেত্রেও সম- 
ভাবেই শ্রযোজ্য। . ' 

এখন মুল প্রশ্ন তবে ফেন এই 
অতি উৎসাহী ববীশ্রভজদের এত 
সোচ্চার প্রতিবাদ? কেন দযাজেক্স 


শেষাংশ ৬ষ্ট পৃষ্ঠান্ j 


\ 
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{| হয় 1! 


গরিবাৰ পরি কল্পনার ক্ষেত্রে ধম কি অন্তরায়? 


টি এস রামারাও 


( আইন বিভাগের প্রধান, মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ভালয় ) 


. কিছু ব্যক্তি মনে করেন 


১০১ ১৪,১৬)ক্লীর সংগে মিলিত হলে 


মামুদ “পয়িবার পরিকল্পনা] এবং 


যে ভারতে সফল পরিবার পরি- পুত্র সম্তান হবে এবং বিজোড় রাত্রের মুদলিম দৃ্টিতংগী* নামে তার 


কল্পনার পথে ধর্ম একট! প্রধান * 
বাধা । বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং বিভিন্ন 
ধর্মীয় নেতাদের উদ্ধৃতি দিয়ে 


ওঠেনি | 


ভাতের 


£ত্হাতাছী 


মতে! 


জয়াজে পরিবার পর্িব্ল্পল] জম্পর্কে 


আলুষের দিত'গী গড়ে ওঠার পেছনে 
ধর্রেত একটা বন্ধ ভৃষিকা রয়েছে। 
পারিবারিক .ভীবম এবং পরিবায়ের 


আঃড্লের 
প্রভাব আচে। 


ভারতে তিনটি প্রধান ধর্মারজম্বী এমনিতে মচ বলে গেছেন, লাধারণ সান অনোভাৰি = 


সম্প্রদায় ₹য়েচে | তিন্দ, মূদ্লমান. 


ওপরও ধর্মের একট! 


যৌন মিলনে কন্তা দস্তান হবে। 
(মহ স্বতি । ৪৮)। ধতুকলায় লময় 
গর্ভ সঞচারের পক্ষে অনুকূল । তাই 
এ সময়ে 
বামে গর্ভদঞ্চারের সম্ভাবনা কষ 


গর্ভনঞ্চারের অহ্কৃল ব! প্রতিকূল 
দময় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাক- 
“তেন। 


জন্ম-মিয়ন্রণ করতে চাইলে নিয়াপ 
লময়ে সংবাদ করতেন। 


ধনু নিরন্ত্রণের ইচ্ছা নিহিত আছে। 


ভাবে মৱ্ব মাংস খাওয়] বা অবাধ 


যৌন মিলনের পরামর্শ প্রাচীনপন্থী -.বিশিষ্ট - 
- ডেপথ, নিউজের বর্তমাম প্রবন্ধে দেখয়! হয়েছে । অন্ত সময়ের লহ কেউই 


' বলী হয়েছে যে, এ বিষয়ে ধর্ম 
কোনে সময় প্রধান অন্তরায় হয়ে থাকে । প্রাচীনকালে হিন্দু নারীয়া শাসমের - 


হিন্দুদের কঠোর এতিহের মধ্যেই 


পাকিত্যপূর্ণ রচদায় দেখিয়েছেন যে, 
কোরাণের মত মুসলিম আইন, 
হজরত মহান্মদের নীতি শিক্ষা এবং 
ব্যক্তিবর্গ 


গর্ভপাত এবং & গন্য 
নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতি সহ ভস্ম 
বিরোধী নয়। তবে 
গর্ভপাতের ক্ষেত , তা যেন ১৭ 


সপ্তাহের বেশী না হয়। কাজেই 


এই সময় গণম1 করেই হিন্দু _ ধর্মের দিক থেকে ভারতীয় মূদলমান- 
হ্ম্পতিগণ সহবাসে প্রবৃত্ত '€তেন বা 


দের জম্ম নিয়ন্ত্রণে আপত্তি থাকা 


-উচিভ নয়। তা সত্বেগ্ড ভারতীয় 
অনিচ্ছা কারণ, 


মুসলমান নথ 
জঞ্তবততঃ 
আশংক। । 


সংখ্যাজ্ঘু হয়ে যাবার 


সারা বিশ্বের খ্রীষ্টানদের মধ্যে 


এবং ভীয়াল | দীক্ষা দেখা যে যৌন লংগ্ের মধ্যে কোনো পাপ শুধু ক্যাথলিকগণ জস্ম নিয়োধক 
' এট কিনটি ধর্মের কোনোটিই পরিবার নেই, কারণ এট! মাছষের সহজাত ব্যবস্থা্দিয় বিলোধী। তবে সব 


পরিকল্পনার অন্তরায় চ্যনি । ধর্ম- 
শা ‘ছয়েট ত’ প্রাণ ক্র! হয়েছে। 


হিন্দু মনোভাব 


| বৈদক যুগ পুত্রবতী মাতার 
এক অর্ধাদ্ছাপূর্ণ আলন চিল । খাদে - 


আচে, নব্বধূকে জাম্টীর্বাহ কর! 
হতে, “তৃষি ছশ পুতড়েত জননী হও ।* 
পুত "সভ্বানেত ভন্মদ্রান (নে্বেশাত্তে 


শ্ুবউ মাচাত্মপৃর্ন অলে ক্র] ততে|। 


কারণ পূত্প পিডান্তে পুত), অর্থাৎ 


ময়ন্ড (থকে রক্ষা] কয়ে। দেজনই 
দে পুর, পুত্র 
জত্তান কামনা! কংতের এট.আশায় 
বে, একজন পুত্র কত্ত চার ছাতার 
শান্তিং ক গয়ায় পিশুতাম কংবে। 
ক্ষ. স্মৃতিতে 


অমেকে _ অধিক 


কাঁতৃতল্রে ' 
রয়েছে যে খতকলা কাজে শ্রী যৌন 
জা! চকিতার্থ লন জ'ম্পতা 
জীবনে খ্ৰবাফীত পক্ষে লাপ্াতাযৃজজ। 
ধাত়জলার জয় তাজ । ক শব্বে 
বক পঞ্চম দিল থাক যে'ড়শ দিম 
প্রথম 
ভাবা এব? “যোজশ 
খিল্স বাছ ছিতে চণে । (১ষ্স্থৃতি। 
৯ভজংভিতাত, ভ্যগার 


পর্যম্ব শা রজ্্ঃলও 


একা! ₹ "= 


8৪৬, ৪৭) 
কুল্প *! বলেডেম ঘে বাড়ল ভালে 
যৌন দ'পামর নিয়ম ষ্ঠণদর প্রতি 
প্রাম্োক্য, ধাঞ্েয পুন সক্কান নউ। 
ব্অভদেক ক্ষেতে তা সাদাতাযূজক 
ধছ্ছের পুত্র 
লন্ান যৌন 


লাও্তাজ) থেক্ডে নিত »খে পলোক্ষ 

ক্তানে। মু নিষন্্রণত গথা নজ। 
অন্ত সবাতে! ব্লেছেল, ঝচন্ুলায় 

লম্য় জোড় বারে (ব্থৎ 9. ৬,৮, 


নয়" তার আর্থ হচ্জে।, 


আছে, ' তানে 


-প্রবৃতি। তযে সময় বিশেষে বিরত 

খাকাণ্ড ঈয়কার (প্রবৃত্তি ভূতামাম, 
” নিবৃধুত্ত মহাপালম্‌ )। পুত্র লাতের 
জন্ত সহবাস-_এই নীতিই অন্ত 
হতে] ৷ হিন্ব শাস্ত্রে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
উভয়কেই স্বীকার করে মেওয়! 
ছয়েছে। 


উল্লেখ্য যে, স্মৃতিতে কৃত্রিম জগ 


নিরোধক (কঃ ট্রাসেপ টিত) ব্যবস্থা- 
দির কোনে! উল্লেধ নেই । মনে 
- হয়, বিবাহের আগেই যাতে ঘৌন 
. সংগম মা করা যায়, তার জন্তই কর! 
হয়েছে । ন! হলে হিন্দু চিকিৎসা 


/মাতার বিবেকের গুপর। 
জন্ম মিয়ত্রণ এমনভাবে করতে হযে" 


্ীষ্ট - ধর্মাবলন্থীগণই গর্ভপাতের 
বিরোধী । তাদের মতে. গর্ভপাত 
হত্যার লাহিল। 
ইংলগ্ডের চার্চ ১৯৫৮ 
লানবেথ,, 
লম্পর্কে কিছুটা 


সালে 
লন্মেলনে জন্ম নিয় 
“নমনীয় দৃহিতংপী 
গ্রহণ করে। সম্মেলনে তাদের 
বক্তব্য ছিল, ধধৃঙাম পরিবারের 
লঘ্বস্ত সংখা], এবং সন্ভানাছির মধ্যে 
সময়ের বাবধান মির্ভয়-করবে পিতা- 
কাজেই 


যাতে পিতাধাতার শ্রীষ্টান বিবেকের 


বিগার জন্ম নিরোধক লাজসয়তাম, কাছে তা প্রচণযোগা হয় * এই 


ছিজনা- একথ] মনে করার কারণ 
নেই । অভ্ভদিকে গর্ভপাতকে খুবই 
স্বণাঞবং পাপ কাজ মনে হতো। 
গর্ভপাত করলে সেই নারী পরিত্যক্ত 
ছতো। মস্তি এবং, মহাভারতে 
গর্ভপাতকে জঘন্ত পাপ বলা হয়েছে। 

কিন্তু আধুনিক হি ₹দাজ জন্ম 
'নিকোধক লাক্ত লরভ্রাম গ্রহণ কয়ে 
চজেছে (পান্বীণ্জ অবস্ত কম্ট্রানে- 
প্টিতের মাধ্যমে জন্ম লিয়ক্্রণের 
পক্ষপাতী ছিলেন ন1)। বর্তমান 


নমনীয় -মমোতাব গ্রহণের কারণ 
লভ্ভবতঃ জনসংধ্যার বিস্ফোরণ বিশেষ 
করে তায়ত, আফ্রিকা এবং ওয়ে 
ইত্ডিজে। | 

অবশ্য ক্যাথলিক চার্চ কখনও, 
কৃত্রিম জন্ম নিয়ঞ্্রণ পঞ্চতি মেনে 
দেয়নি । ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 
মহামান্ত চতুর্থ পোপ পজের নির্দেশে 
ছিল, কৃত্রিয উপায়ে জন্ম নিযুস্্রণ 
ঈশ্বর নির্দেশিত নিয়মের পরিপ্স্থী। 
এই মিদেশি ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টি- 


সমাজ অর্থনৈতিক কারণে গর্তপাতকেও তংগীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল । 


মেলে নিয়েছে । 

মুসলিম মনোভাব 

৷ ভারতে অনেক মুলজমাম মনে 
কয়েন পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম 
নিষ্জণ ইনলাম ধর্মের পরিপন্থী । 


ঘার অয় মুসলয়ানর] হিন্দুদের মতো 


পরিবার পর্নিকল্পম। লম্পর্কে, অত 
আগ্রহী নয়। কিন্তু অধ্যাপক তাইয় 


এই নির্দেশের অন্তমিহিত অর্থ 
লম্ভবতঃ এই যে, কৃত্রিষ উপায়ে জ্ন্ম 
নিয়ন্ত্রণের ফজে ম্বাহুষেয় নৈতিক 
অবনতি ঘটবে এবং পারিবারিক 
জীবমের অথগ্ুত] নষ্ট হবে। কিন্ত 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ডাঃ নর্মান সেপ্ট জম 
টিভাদের মত ক্যাথলিকদের একট] 
শেষাংশ শু পৃষ্ঠা 


করেছিলাম. এই বোঝাতে 





দর্পণ শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর) ১৯৮, 


| ঘ্লেঘনাছ বধ প্রসঙ্গে 


২৮শে নতেম্বর দর্পণে দাম 


্বারিকতা প্রলঙ্গে'র লেখক অশোক 
চট্টোপাধ্যায়ের “গায়ের জোরে 
কাউকে দাল্প্রদায়িক করা যায় কি?” 
এ প্রশ্থটির উত্তরে আমায় কৈফিয়ৎ 
গায়ের জোরে’ কথাটা? আহি ব্যবহার 
যে, 
অশোকবাবুর প্রবন্ধে যুক্তির জোয়েম 
পীড়াায়ক 'অতাব ছিলে! বিতীষণী 
রামমোহন বিদ্ভালাগর এবং 
মাধী তিতৃ-স্ধু কাম জল পাড়ে- 


কেন্দরিঙ্গ যে,প্রতীকী কল্পনার, বিষয়টি 


আমার প্রতিবাদ-পত্রে ছিজে?, 
অশোকবাবু তাঁকে *চরম চঠকায়িতা* 


আখ্যা দিয়েছেন, কেমন] “মধুর 
রাজনীতি” নাকি 
বক্তবোর সপক্ষে অবস্থান নেয়নি, 
বরং বিপয়ীত অবস্থানের মাহিত্যিক 
স্বাক্ষর রেখেছে সমকালীন ক্রযন্ক- 
বিজ্রোহশুলোগ্র সময় 1” যধুস্বদ্নের 
এই ‘‘বিপষ্ঠীত অবস্থানেয়’” গ্রদজ- 
প্রমাণ 
আমার মতে] মান্যদের চেতমাকে 
সমৃদ্ধ করুন, আমাদের হৃঠকারিত- 
মুক্ত হতে লাহাধ্া করুন-_-&ই 
লনির্বদ্থ অনুরোধ রউজে11. 

প্রসজভ বলি, সাগুতাল-লিপাহী 
আদির বিক্রোঘের পঢ়িবেশ ছাড়া 
মেঘলা বধ”*এর রূপক কাবাটির 


“কখনও এ 


মেৰ- " 


উপস্থিত কয়ে অশোকবাৰু ' 


জন্ম হতে পারতে বলে আমি মনে 
কয়িন]। ১৩৮০-বৈশাখের "চতৃক্ষোণ 
বিশেষ লংখ্যয় লুই রেমো নামক 
ফরাসী বামপন্থী আইনজীবীর 
পুনমূৰ্জিত প্রবন্ধ-অঙ্তুবাদটি (মাইকেল 
এম-এস-ছত্ব £ কুবি ও বিপ্রধী) সাক্ষী, 
মহাকাব্য “মেঘনাদ বধ’? মুলত 
“ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে অবলম্বন 
কয়ে দেখা।” উৎপল দত্তের 
সাম্প্রতিক নাটক “'দ্বাড়াঞ্চ পথিকবয়* 
মূলত প্রতিক্রিয়ায় যুগ সম্পর্কে বিচিত্র 
কিছু উচছানকে স্থান দিয়ে বদেছে 
বটে, কিন্তু "মেঘনার বধ’? যে দেশঃ 
প্রেম ও সমকালীন ভারতবর্ষের 
দংগ্রামশীঙাভার দর্পন, তাকে কু 
ভিতিয় উপয় দাড় করাতে পেরেছে । 
তাছাড়া, বিভ্ভাসাগরের1 ষধন বারা- 
লাতের তিতু মিঞাকে উপেক্ষা করে 
লর্ড বেটিপ্ককে “চিয়স়্পীয়) কয়ে 
তুলতে টউদ্যীর, তখন মধুই একমাত্র 
বুদ্ধিকীবী মাজয, যিনি ইংরেঞ্ডেয়ই 
ভাষাষ হাবিক ঘর্পে বনে উঠেছেন 
— Where is Porus, পুরু কোথায় 
ষে ভারতের স্বাধীনত! রক্ষান্ প্রাপ- 
পণ যুঝবে ? হাতয়াং মধুকে অব্থাঁ 
তেতে। করবেন মাঃ, পারলে 'তীর- 
“বিপয়ীত অবস্থানে জঙ্ধান দিন 


-অশোকবাবুকে আজজছারোধ 


আমারও জামাচ্চি । 
. নির্মল সাহা? 


প্রতিবাদ এবং প্রকৃত তথ্য . 


’ . ঘর্পণের ৩৮শ লংখ্যা এই নভেম্বয়’ 
৮*তে প্রকাশিত “বাজক্রপ্ট সরকাতের 
মন্ত্রীরা কে কেমন কাজ করছে” প্রতি- 
বেদ্মে আমার সম্পর্কে অহেতুক 
অসঙ্গত মন্তবা করণ হয়েছে । আমি 
আমার সম্পর্কে বিরত ও বক্রোক্তি- 
পূর্ণ মস্তবোর তীব্র প্রতিবাদ ঝরে 
প্রকৃত তথা নিচে ছিজাম। 

১। জরীতবানী চ্যাটাজি এষ, 
এজ, এ একজন ভত্র, বুদ্ধিমান ও 
জোরালো! দাধারণ . কাগুজ্ঞান সম্পন্ন 
লঙ রাজনীতিক'।. হোলদেল কন- 
জিউমার্স কো-খপাতেটিতের কাজ 
এমন কিছু হাতি-ঘোড়া নয়, হার জন্য 
একজন এম, এজ, একে আমার মতো 
ষাঝাতি গোছের আমলার হাতে 


“ক্রীতন কঃ, হতে হবে। 


২1 আমার কাজ . কাউকে 


পক্রীড়নক” বানালে! নয়, এর জন্ত 


লরকার আমাকে নিয়োগ করেন নি । 


৩। পঃ বঙ্গ হোলনেজ কন্প্রি-. 


উমার্স ফেডারেশনের ১৬ বছর বয়নে 
আমি তৃতীয় এক্‌জ্কিউটিভ অ'ফ- 
সার, যায় তিন বছরে তিন বার 
বঙ্গলী হয়েছে, অধচ আগের ছা'জন 


এক্জিকিউটিত -অফিনার 
গ"মান্পুজেসমে+) ৫ বন্ধুর ৭ মা 
৬ বছর ৩ মাপ ছিলেম। 

৪1 আমি রাজপুত্র নই হে 
রাঞ্স্ব চালাবে, * সরকারী চাকর 
সরকারী নিয়মে কাজ করি। একই 
নিয়মে ও আদেশের বলে বর্তমান 
পদে আছি, এ পদ আমার “স্বপ্ন”? 
নয়, নিক্বোগবজে পদাধিকারী । 
একটি মস্তবোর জন্ত প্রতি- 
বেদকর্ষে অশেষ ধকতবাম। বিভিন্ন 
দ্জের বিভিন্ন সময়ের লমবায় মন্ত্রীদের 
কর্মদক্ষতা! দিয়ে-লরকারী কর্মচারী 
স্থলত নিরপেক্ষতা দ্বার! সেহ অর্জন 
করতে পেরেছি তার জনত গৌরব বোধ 
করি। নিয়পেক্ষত, স্পষ্টবাদিতা ও 
দক্ষতা বজায় রেখে কর্তব্য করেছি; ও 
করছি, এ মীতি বজায় রে'খ কাজ 
করলে কেউ সৎ-কর্তৃপক্ষের ন্স্হে ৫ 






টি 


বঞ্চিত হয় না। . 
| গোপাল বিশ্বাস 
এক্‌জিকিট্টটিত অফিদার» 
পশ্চিষবঙ্গ রাজ্য ক্রেতা সমবায্জ 
ফেভারেশন লি 


৷ পণ | শুকবার]১৯শে]ভিসেম্বর, ১৯৮০ 

















 ঠ্জীর্ণ কেররুক্রিজ্তস্‌ নিসিটিত | 

~~ তি 2 ভগ ইতি একট কথ হি 
মিয্বোক্ত কাজের জন্ত ই পি'এল / দি পিভবলু ডি { রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য লর্কারী সংস্থাসমূহের অহমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তত- 


কারকদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাৰ এবং টেপার খোলার নির্দিষ্ট 
তারিখ লিখে ঘকাওয়ারী দরতিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক লীলকর1 টেখার £ 


বিচ্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং £ এন কে এ ও / ইন (দি) ৮*/১৬৬৩ তাং ২-২-৮* 

(১) নবকাজোর] 'কোলিক়্ারীতে আইলোলেশন ইন্মিংপ ও ক্লিনিং ভেব্রিস 
নির্মাণ (২) নব কাজোরা কোপিয়ানীত্র এল কে পীষে আইসোলেশন ষ্টপ্সিং 
নির্মাণ (*) মাধবপুর কোলিক্কারীর সোনাচোরা লীয়ে আইসোলেশন ইন্িং 
'নির্মা৭ (8) মাধবপুর কোলিয়ানীর* মোনাচোরা লীমে আইসোলেশন ষ্টস্িং 


নির্মাণ (৬) ৭/৮ পিট থেকে নব কাঞ্জোন্না কোনিয়ারী পর্যন্ত টিলার রোড 
নির্মাণের জন্ত । মোট আনুমানিক খয়চ ৪,৮৭,৮৮৬১৫ টাক1। বায়মার টাকা 
টেপ্তার মূল্যের ১% (এক) এবং তা ৪,৮৭৯ টাকায় দাড়ায়। কেনিয়ার / 
| আযাকাউন্টদ অফিলারের কাছে প্রতি সেটের জন্ত ১** টাকা (একশো টাকা) 
ও ৫* টাকা (পঞ্চাশ টাকা) নগদে দিয়ে ২*-১২-৮* থেকে ২৬-১২-৮* পর্যস্ত 
কাজের সময়ে পিতিল ইঞ্ছিনীয়ারের ফিল, নব কাজোর। এজেপ্টের অফিস 
থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। রর 
সাধারণ £2 আনুমানিক খরচের ১% বায়মার টাকা টেগ্ারের লজে লংগিষ্ট 
অফিসারের কাছে / অফিসে পাঠাতে হবে, অন্তথাক্ব.টেগ্ডার বাতিল কর! 
হবে। টেগারদাত1 অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
টেগ্ডায় খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন টেওার 
ঝাংশিক বা মম্পুর্ণভারে গ্রহণ কলার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে 
টেওারফাতাদের দেবার অধিকার নংরক্ষিত রাখছেন । 





নিয়োক্ত কাজের জন্ত ই লি এল / লি পি ভবলু ডি / য়েলওয়েঃ/ কেন্্রীয় ও 
রাজ্য নযকায়ী লংস্থাসযূহ্রে খহুমোদ্বিত ঠিকাদার / দরবরাহকারী / প্রত্তত- 
রকদের কাছ থেকে টেপ্ডায় নং, কাকে নাম এবং টেগার খোলার নির্দিই্ 
ভাগিখ লিখে দফাওয়ায়ী ঘরভিত্তিক/ পার্সেন্টেজ তিত্তিক দীলকয়। টেপ্ডার : 
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ টু 

রেফাঃ নং ঃ ই লি এল / এ-' / ইঞ্জ (পি) ডি ৮১1 ১০/ ১০১৮৭ 
তাং ২৫ ১১ abe 

(১) পুরুষোতম ও দি শি-র ও লি পি ওয়ার্কশপে পাক! ফ্লোয়িং (বোচ্ডার 
লোনিং ইত্যাদি ) নির্মাণ (২) পুরুযোত্তমপুত ও লি পি-তে আর নি দি র্যাক 
দহ ষ্টোর-কাম-অফিম/নির্নাণ (৩) ভালুংবাধে ও পি পি-তে পাকা! ফ্রোরিং 
নির্মাণ (৪) মন্দারবোনি কোলিয়ারীতে (দ্বার দি নি বক্স ফানেল) সংশো- 
ধিভ ভিজাইন অনুযায়ী ইমক্লাইন £(কাটা ও ভতি কয়!) নির্মাণের জন্ত। 
উপরে প্রদত্ত লমস্ত কাজের আহ্মানিক ধরচ ৩৬,১৩,৬৪৬ টাকা। কেশিয়ার, 
জেনায়েল ম্যানেজারের অকফিন, পাণুবেশ্বর এরিয়া-য কাছে ক্রমিক সংখ্য|'৪ 
বাবদ প্রতি সেটের জন্ত ২৫* টাকা! এবং ক্রমিক সংখ্যা (১), (২), (৩) বাবদ 
প্রতি সেটের জন্ত১:* টাক! নগরে দিবে ১৫-১২-৮০ থেকে ২২-১২-৮৪ পর্যস্ত 
কাজেয় লময়ে পাখবেশ্রয় এবরিক্কার জেনারেল ম্যামেজায়ের অফিস থেকে 


কর হবে এবং একই দ্বিনে বেলা ৩-৩*টায় খোল? হবে। ৃ 
সাধারণ £ আনুমানিক খরচের ১% বায়মার টাকা টেশার়ের-নগে লংলিঃ 
অফিদারের কাছে / অফিসে জম] দিতে হবে, অন্তথায টেওার বাতিল কর! 
হবে| টেগ্তারদ্বাত! অথবা তাদের মনোনীত . প্রতিনিধিদ্বের উপস্থিতিতে 
টেগায় খোল! হুবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগ্ডার 
আংশিক বা দপ্পর্ণতাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে 
উেওারদাতাদের দেবার অধিকার দংরক্ষিত রাখছেন। 





নির্মাপ (৫) মাধবপুর কোবিযক়ারীর ১নং পিটে হেড গিয়ার ফাউণ্ডেশন 


টেওার দলিল পাওয়া বাবে। ২৪-১২-৮০ বেলা ওট! পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ 


| সাত 


[লক্ষ লক্ষ উদ্াস্ত অনিশ্চয়তার মুখে 


দীর্ঘদিন আনয়! শুমে আসছি ঘে, 
দেশবিতাগের বলিগপূর্ববঙ্গেয় উদ্ধান্ত- 
দেয় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্ত 
জগ পর্যন্ত সেই সব ছিন্নমূল বাশ" 
ছারার! দব পুনর্বাদন পাননি । উল্লাস 
সমস্তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 'কোম- 
ফিমই গুরুত্ব দেননি। .কেবলমান্র 
উদ্বাস্ত দপ্তরের জন্ত কোন পূর্ণমন্রী 
কোনদিনই কেব্রীয় লরকারে ছিল না 
আজও নেই। বাড়তি দপ্তর ছিসাবে 
কোন না কোন অঙ্ত্রীর ঘাড়ে এই 
কগ্তরের তার চাপিয়ে দেও] হয়েছে । 
অথচ আজ থেকে ছুই দশক আগে 
উদ্ধান্তদের হু পুনর্বাসন দেবার জন্ত 
থে হগুকারপ্য উন্নয়ন প্রকয্স গঠিত 
হয়েছিল ত! গুটিয়ে নেবার পিদ্ধাস্ত 


গ্রহণ বরে লক্ষ লক্ষ উদ্ধান্তকে ঠেনে - 


দেওয়। হচ্ছে স্বৃত্যুর মুখে । 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী বদত্ত 
শাঠে বলেছেন হওভারণ্য প্রকল্পের 
কাজ গু নেয়া হবে। অথচ 
কেশ্ত্রীয় লরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে” 
ছিলেন হে সমস্ত উদ্ধাত্তকেই পুমর্বালন 


দেয়] হবে। লেই শ্রতিশ্রতিত্ব কি 


হল? আসল কথা কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং ইন্দিয়] কংগ্রেস নামক দলটি 
, উদ্ধপ্তদ্বের অন্ত ঘত বড় বড় কথাই 
বলুক ন] কেম তা মায়াকারা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। দওকারণা প্রকল্প 


| গুটিয়ে নেবার অর্থই হল লক্ষ নক্ষ 


উদ্বান্তকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়!। - 

এই প্রকল্পে এ পর্যস্ত হতজন 
চেয়ারম্যান এসেছেন তাদের কেউই 
ঠিকমত কাজ বয়তে পারেননি 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর - 

পড়ত] খরত। মূনাফা ও অন্যান্ত খরচ 
ধরুন বেশী করে আরে] ২৬ টাক! 
অর্থাৎ মোট বিক্রয় যৃজয হওয়া উচিত 
২* কেঞ্জি ৫২ টাকা। অর্থাৎ এক 


কুইণ্টাল চিনির দ্বাম হওয়া! উচিত 


২৬০ টাকা কেনি ২'৬* পর়ূসা। কিন্ত 
বাজারে বিকোর ৮/১০, টাকা হয়ে। 
তাহলে কৃষকের আখের দাম দ্বিগুম 
বাড়ালেও তে! বাজারে চিনির ফাষ 
এত বাড়তে পায়ে মা। তবু 
বাড়ছে। একধিকে কৃষক মরছে, 
অন্তদিকে ক্রেতা মরছে । কৃষক ও 
ক্রেতা উতম্বকে মেরে শিল্পপতিয় 
শ্ৰীতকায় হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী এই মেঘ 


লর্বন্থ অর্থনীতি গড়ে ভোলার অন্ততষ . 


কারিগর । এখন প্রভুর! তাঁর আবে- 
‘দন কেন শুনবে ? ইন্দিরা লরকার 
যে ভয়াবহ লেভী দানব গতি করেছেন, 
তাদের হাতেই তাদের জথম হতে 
ছবে। অর্থনৈতিক হহ্যদের কাছে 
আবেদন নিবেদন বৃখ!। 


১৯৭৮ লালে তেঙ্কুটরমণ চেয়ারহ্যামের 
দ্বায়িত্ব নিয়ে কিছু কান্দ করার চেষ্টা 
করেছিলেন কিন্তু লফল হতে 
পারেননি আমল? ও ছর্মাতিবাজদের 
অমহযোগিতার জন্ত। এই প্রকল্প 
পটিয়ে ফেলার কারণ হিসাবে বল! 
হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই একশত কোটি 
টাকা খরচ ছয়ে গেছে, স্থতরাং দণ্ড" 
কারণ্য প্রকল্পের তার চারটি রাজ্যের 
হাতে দিয়ে দেয়া হবে। রাজাগুলি 
ছল ওড়িশা, মধ্যপ্ৰদেশ, অনু ধঘেশ 
এবং মহাযা্র। এই যুক্তির ফোন 


ষঘার্ধতা এবং লার্ঘধকত! নেই, বং 


দর্বলাশের শত্তাবমা রয়েছে । এয 
ফলে উদ্ধাস্তদের জীবনে নেমে আনবে 


দর্বলাশ। 
দেশ স্বাধীন ছবার পর উধান 
পুনর্বালনের নাষে রাজ্য ও কেন্রের 


কংগ্রেল লর়কার কোটি কোট্টি টাক! . 


খরচ করেছে । কিন্তু পশ্চিমবদেয় 
উদ্বাপ্ত সমস্ত যে ভিথিরে সেই তিনি - 
হেই রয়ে গেছে। কোন সুয়াহা বা 
লমাধান হয়নি । 





আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়ের। 
কি স্কুলে যায় ? 


সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় ' 
করার'সমস্তাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। 
টানাপোড়েন £সরকারেরও । 
নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দীড়িয়েও ছাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 
লেখাপড়া অবৈতনিক কর! হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প বিত্ব- 
'বান পরিবারের অসংখ্য? ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন। 
আমরা :এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে 


পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। 


প্রধামতজী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
প্রায়শই বলে থাকেন যে, দেশের 
অনগ্রাপর বিশেষ করে তপশিলীদের, 
উপর থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
শোষণের অবসান ন! করতে পারলে 
দেশের সামগ্রিক মল করা বাবে না? 
যদি তাই হস তাহলে দণ্ডফায়ণঃ 
প্রকল্প গুটিয়ে দেবার যৌক্তিকতা 
কোথায়? পূর্ববঙ্গের ৯* শতাংশ 
উদ্ধাত্তই তে| তপশিলী এবং আবাদী 


দশ্পরদায়ভূক্ত 1 
বাংল! চলচ্চিত্র-মম্পর্কে 
আলোচনা 

ফেডারেশন অফ কিন্দ, দোলাইচিজ 


আক ইণ্ডিয়া আগামী ২*শে ডিলেব্বন্ 
লদ্ধ্যা ৫।টায় ফুটনানী ছলে এক 
অআলোচনাচক্রের আয়োজন কয়েছে। 


বিষয় : পথের পাচালীর পরবর্তী যুগে 
বাংন। চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ধার! । মূখ্য 
বক্তা; শ্রব পতপ্ত। 


এখন ছাদশ শ্রেণী 
টাকা 





পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিক টানিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।. সমস্ত এখনও 


আছে অনেক। তরু আমরা চাই 
প্রবেশ। 


তথ্য ও সংস্কৃতি ১৯২৯৫।৮০ 


শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের 





১ WBICC-32 





দাড়াও পথিক বর 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 


গত ১*ই ভিদেদ্বর ইউনিতাদিটি 
ইন্‌ স্টিটিউট মঞ্চে উৎপল দত্ত রচিত 
গু পরিচালিত নতুন নাটক 'দাড়াও 


পরধিকবর় অভিনীত হল। এ 
নাটকের প্রধান চরিত্র মাইকেল 
যতুন্দদ দত । ১৮৫৭ লালের নিপাহী 
বিক্োহের ছুটি বছর.পয় থেকে নাট- 
কের লময়কান নির্ধারিত হয়েছে। 
দেই যুগের লামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
ম্লাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মধু কবির 
লাংস্কৃতিক জীবমের বিজ্রোহী লতার 
স্বধাষঘ বিশ্লেষণ তথা মূল্যায়ন হল এ 
নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। 
উৎপল মত্ত মধু্ছদনকে রাজনীতি: 
লচেতম বিপ্লবী কবিও নাট্যকার . 
হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন, স্পষ্টই 
বোবা যায় কিন্তু একটি জীবনের 
পূর্বাপর ঘটনাবজীকে বিদ্ধিন্ন করে 
শুধুই আপন পছন্দমত মধ্যব্ত ঘটনা- 
গুলিকে অবলঘম কয়ে দেই জীবনের 
পক বিশেষ মাত্র! যোজন! কর! আর 
ঘাই হোক, জীবনী মাট্যের মর্যাদ' 
পায়, মাপার মা, কারণ লেখানে 
বিক্ষিপ্ত আয়োপের এক দেশদশিত! 
প্রশ্রর পায়। নাটকের মায়ক হিসেবে 
মধুক্ছদনকে গণ্য না করলেও একখ! 
তো স্বীকার করতেই হবে বে, তৎ 
কালীন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই 
" মধুকবিয় রাজনীতি লচেতনতার 
. পরিচয় স্পট করে তৃলে ধরতে চাওয়া 
হয়েছে । কিন্ত এই ঘে রাজনীতি 


চেতনার বিজ্রো্ী রূপ, তায় পেছনে ' 
22 


যে হতাশ, অপমাম আর অভিযান 
পুরীতৃত হয়ে বিন্ধুন্ধ হলে বিঘোহের 
লঞ্চার করেছিল, ভার দিক্নির্দেশ 
না খাকলে তা খণ্ডিত, অপূর্ণ বলে 
হলে হবেই । 

মবুদ্থনের কর্ম অবলঘনের 
প্রদংগটিই তাঁর জীবনে প্রধান লংঘাত 
হাটি করেছিল। রেতারেণ্ড রুষণ- 


' মোহন বন্দ্যোপাধ্যাযনের প্ররোচনায় 


ও তায় কক্ত! দেবধীফে বিবাছ করার 
উদ্বগ্র কামনায় মধুশ্ছন টান হয়ে- 
ছিলেন। প্রচণ্ড গৌড়ামির দে দুগে 
মিজ ধর্ম ভ্যাগ করেও ঘখন তিনি 
মেবকীকে জীবনে পেলেন না, তখনই 
ভার জীবন ছুয়ে উঠল ইৎফেন্তিক, 
প্রচণ্ড বেদনা আর নিরাশায় অস্থির । 
তার ওপর ঘোর্দগ প্রভাপশালী পিত1 
যাজনারায়ণ রত্ের লংগে লাগল পুজের 
ছরস্ত লংঘৰাত ৷ ছুংখে অভিমানে আর 
অন্তর্জালায় মধুক্দন হয়ে উঠলেন 
ক্রমে বিজোহী বেপরোয়া । এলব 
প্রসংগ উৎপল হত লখছেে এড়িয়ে 
“শিট” নাটকের দ্ধবপকায় ছিসেবে 
কবিকে প্রথষ মঞ্চে এসে হাজির 
কয়জেন। ফলে চগিজটিকে বুদ্ধিদী্ 
মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ত! কখনই 


ফান্দের তোই শহরে নানাসাহেষ 
পন্দেহে মধুদ্থদমকে প্রেপ্তার করার 
পরই নাটকের ঘবমিক! পতন নাট্য- 
কার ও মির্দেশবেযর় বিশেষ উদ্দেপ্তকেই 
অভ্রাস্ত লক্ষে চিন্ডিত কয়ে এবং তা 





১৯শে ডিসেম্বর থেকে পার্ক সার্কাস ময়ঘানে 
প্রত্যহ তিনটি খেজ। ১) ৪, *টা 
টিকিট £ 
৫. ও ৭, টাকার টিকিট দার্কাদ তাবুতে 
লকাল ৯ট! হইতে দন্ধ্য। টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে । 


ন্যাশনাল সার্কাম 


২৬ ৩৫০, ৫৩ ৭ 


মি 





'খেয় দাবী রাখে। 


' চরিদ্র কটি করেছেন । 


Phone 24-4238 - 
হন, হণুহ্নকে রাজনীতি লচেতন 
সপে ফুটিয়ে ভোলার অতি আগ্রহ। 
থে হটমা এক আকস্মিক যোগাযোগে 
কাকতালীয় পর্যায়ে পড়ে--তার 
পেছনে লবিশেষ উৎ্লাছে বিশেষ অর্থ 
ও বাঞ্ম। আরোপ কর! আতিশব্যছুষ্ট 
ছাড়! আর কিছু মনে হয় না। মধু- 
দন তার কাব্যে ও নাটকে ধর্মের 
গ্েড়ামি ও তগ্ডামিকে আক্রমণ করে” 
ছেন, পরাধীনতার জালাকে ফুটিয়ে- 
ছেন, শোষণ ও অত্যাচারকে ধিভার 
দিয়েছেন। 
দাদ .বধ’ কাব্যের অংশবিশেষ তুলে 
ধরতে এক' ভারতীয় মুসলমানকে 
মেঘনারপে এবং এক- ইংরাজ 
দেমাকে 'লক্ষণরূপে কল্পনা এবং 
দীর্ঘ লংলাপৰোজ্না আছে| রসোতীর্শ 


ছয়ে উঠতে পারে কি? একট! খেউড় ' 


মল হঠাৎই মধুতাযার স্পর্শে গানের 
মান উন্নত করে ফেজল দেই যুগেই 
এমনট! তাবা চনে কি? কুলীন কুজ- 
নিধির মুখে অনর্গন ভুল ইংরেজী 
গুনিয়ে কৌতুক রসের বলে ভাড়া" 
নিই প্রশরয্ব পেয়েছে শুধু । নাটকে 
লংগীত কোন বিশেষ মা যুক্ত 
করতে পায়েনি। + . 

বঞ্চায়নে বিশ্ঞালাগর প্রলংগটি সুন্দর 
ফুটেছে । নীলদর্পণ নাটকের ইংয়াজী 


অন্্বা করার ভৃষ্টে মধুদ্দল ও 


ছেমরিয়েটাকে চমৎকার চুটিয়ে 
তোলা হয়েছে। -রেবেকার মাবি- 
ভাব সেখানে প্রক্ষিণ্ত মনে হলেও 
হনব রচনায় পহায়ক হয়েছে । নীল- 


'ঘর্পণ ইতয়াজী দাটকের প্রন্কাশকরূপে 


জেম্স্‌ সঙেয় ভূমিকা প্রলংগটিও 
হৃদয়গ্রাহ হয়ে ওঠেনি।, আবাল 


সুরচিত। দৃপ্তসন্ব| ও আলে 
প্রদংনীয়। 

মধুস্থদনের ভুমিকায় উৎপল 
্বত্তের অভিনয় লয়স ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ । 
বিদ্যাসাগর চগিত্রে লত্য বন্য্যো- 
পাধ্যায় নিপুণ অতিনক় করেছেন । 
মীলিম। দাসের হেলরিয়েট।! উল্লে- 
শোতা লেন 
লরযুষণি রূপে সুন্দর এক টাইপ 
“পিপলল 
লিটল বিশ্সেটার”, প্রযোজিত এ 
নাটকের অন্তান্ত ভূমিফাও মোটামুটি 
হথমতিনীত। 


শৈলেন মোহান্ত 


পশ্চিমবঙ্গ হাত্রা দশ্মেলজের 
দম্পা্ক ও একিহবাহী লত্যর 
অপেরার সত্বাধিকারী শৈলেন যোহা- 
স্তর জীবনাবনান হাতা জগতে এক 
বিরাট শৃন্ততার সরি করল। তার 
মত লংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
চীৎপুর পাড়ায় বিরল দৃষ্ট ছিল। 
তার বামপস্থী রাজনৈতিক চেতন! ও 
উচ্চশিক্ষা! সর্ববাই অপরাপর দলপতি 
থেকে তাকে বিশেষ সর্ধাদবায় ভুষিত 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


কিন্তু তাই বলে ‘মেখ- - 


পরামর্শ, দ্বিতেম। 


ফয়ত। সুদক্ষ প্রযোজনার জন্ত 
তিনি রাজ্য লয়কার ৰহঃ পুরস্কৃত 
হয়েছিলেন। 


শৈজেন মোছান্ত যৌবনে দ্বঙ্ছিণ- 


পূর্ব রেলের কর্মচারী ছিলেন। শ্বশুর 
গৌরচন্্র হালের মৃত্যুর পর তিনি 
লতান্বর পেয়ার. মালিক হম। 
ঘাজাশিক্পের যানোনয়নেক - দাধু 
উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ঘাত্রা জগতে 
প্রবেশ করেন। তিনি একক] 
‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’  পালাটি 
অন্মথ য়াত্বকে দিয়ে রচন! করিয়ে 
আলদযন্থ করেছিলেন ও তূর়দী 
প্রশংলা অর্জন বরেছিলেন। তার 
প্রযোজিত জনেক বিখ্যাত পালার 
ঘধ্যে একদিন রাত’, ‘লোমাই 
দি? ও একটি পয়সার মাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখধোগ্য । তারই হলে 


অতিনয় করে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, 


তপমক্ষার, জ্যোত্ত] হত, ছন্দা 
চ্যাটাঙ্ী, শিবদালি মুধাণাঁ; তোলা 
পাল, মীনাক্ষী ছে, শিবানী ভট্টাচার্য 
পুরুষ্বাস ধাড়া পশুপতি ধোষ প্রস্কৃতি 
অভিনয় শিল্পী বিখ্যাত ছন। 
ইন্ধাপীং তিনি অসুস্থ অবস্থাতে 
হাজাশিল্পের বিবিধ লম্ত1 লংকট 
দিরলনে লাধ্যমত চেষ্টা করতেন ও 
যোগা নেতৃত্ব 
দিয়ে পশ্চিমবজ হাহ! লশ্মেলনের 
লাধু সংকল্প তিনি বাস্তবায়িত করে 
গেছেম। নান! কারণে তার মন 
বেদন। ক্ষৰণ ছিল। বছর মধ্যে 
তার একট! বিশেষ ক্ষোত ছিল, 


* পশ্চিমবজের বামক্রন্ট দরকার বাতা 


শিল্পের ছুর্গতি মোচনে কেন তৎপর 
হচ্ছেন মা! 
ঘাত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন 
কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় 
লাতদ্বিম ব্যাপী পূর্ব কলিকাতা 
যা| ও দাংস্কতিক লশ্মেলন শুরু 
হচ্ছে আগামী ২১শে ভিলেম্বর কাকুড়- 
গাছি নি আই টি বড় পার্কে। গত 
১৪ই ভিলেঘর এক দাংবাধিক 
দশ্েলনমে একথা 
চম্পাক ভজযলেশ হিআ। 


ঘোবণ1 করেন 


| Price 60 Pj 
সঞ্জয় সমর্থক 

১ পৃষ্ঠার পর 

ছিল দারুণ । লগ্রয়ের স্মৃ্যুতে ইন্থির 
গুহার! হলেও রাজনীতিক হিস! 
তিনি স্বপ্তি পেয়েছেন। কেননা 
লঞ্জয়ের কার্যকলাপ ইন্দিরা রাজ- 
নৈতিক বাত্তিত্বকে ক্রমশই স্লাম করে 
তুলছিল। তাই একধা জোর দিয়েই 
বল] চলে যে, নজয়ের মৃত্যু ইন্দিয়ার 
নিকট ষতটা দুঃখের তার চেয়েও 
বেশি জানন্দের । - 

দরের মৃত্যুর পর দৱয়পত্থীদের 

জবস্থ! হয়ে দাড়িয়েছে করুণ । কমল 
নাথ, জগদীশ টাইটলার প্রমূধেয়া 
একঘরে হয়ে পড়েছেদ। .অথচ লঞ্জয় 
গান্ধী যধন বেঁচেছিলেন তখন এঘের্‌ 


'দ্বাপটের ঠ্যালা লকলেই অস্থির 


ছিজেন। এমন কি ইন্দি়াজীও।.. 
যে জগদীশ টাইটলার ছিলেন প্রধান- 
হী রাজনৈতিক. দচিব তার এখন 
প্রধানমন্ত্রীর বামতবনে চোকাঘ় অন্গু- ' 
মতি নেই । বেজীয় মঞ্জিদতায় নজয়- 
পন্থী বজতে একজনই ছিলেন। তিমি 
হলেন পি পি এন দিং। কিছুদিন 
পূর্বে কেজ্জীর হঞ্জিদতায় খে রদবদল 
হুল তাতে পথ্য সমর্থকদের কারো 
স্থাম হওয়া দূরে থাকুক লি পি এন 
লিংকে হপ্তর বলে অপেক্ষাকৃত কষ . 
গুরুত্বপূর্ণ দণ্যয়ে এনে বলানে। হয়েছে । 
এতে লগ্ুয়পন্থী রা খুব ক্ষু। 

ঈঞ্জয় লমর্থকর। এধন রাজধানীতে = 
এবং রাজ্যে রাজো ইন্দিয়ায় ‘বিরুদ্ধে 
খুব গোপনে লবিং করছেম। লগ্জয়ের 
অমুগামীয়। চাইছেন লঠিক্ নেতৃত্ব 
পেলে তার! লংসদে ই-কংগ্রেল হলের 
গুপর থেকে লমর্থন তুলে নেবেন এবং 
বিকল্প একটি কোয়াজিশন মঞ্জিদতা 
পড়বেন) 

বিশ্বস্তসুত্রে জাম! গেছে যে, দয় 
সুহৃদ জনৈক ব্যবমায়ী লংসদ লন 
এই মর্মে ভারতীয় জমত। পার্টির 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নঙ্গে কথাবার্তা বজ 
শুরু করে দিয়েছেন, ইতিমধ্যেই 
নাকি কয়েক দ্বফ| আলোচনা ছয়ে 
গেছে । সঞ্জয় সমর্থক সংসদ সদস্যদের 


প্রধান পরামর্শদাতা ধাঁরেন্র ব্র্ধগাী 
লঞ্জয়পন্থীদেয় বুঝিয়েছেন যে, ইন্দির। 
গান্ধীর বিয়োধিতা করতে পায়ে এক-, 


মাজ, ভারতীয় জনত! পার্টি নামধারী 
শ্রাভন জনুলত্যীরাই | লম্রয়পস্থীদের 
এই প্রয়ান কতটা কার্ধকরী চয় 
সেটাই এখন দেখার বিষয়। 





পশ্চিম নঙ্ পহযয পর্থদ, 


সাতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ্ব প্রকাশিত . 
কয়েকটি বাংলা বই 


১। ভারতীয় দর্শন/ ডঃ দেবব্রত সেন / ১৬৯ 


২। ধর্মদর্শন / শ্ীকল্যাণচন্্র গুপ্ত,অমিতাত বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৫** 


পপ 





৬-এ, রাজ! সুবোধ মর্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 
সস ৯০০১৭ 


ন 


তোরা 


N 


fo দশগাক কৰ্মৰ দীপালী শ্রেণ, ১২০৯, আচাখ পরই রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুত এবং রস কার্যালয় ৬১, হট নেন, কলিকাত! ১৬ খেকে প্রকাশিত। 


ভয়াবংশ বর্ষ | ৪৬শ সংখ্য ॥ শুক্রবার ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮* ॥ ৬* পয়লা: . ২... —~- 


I টি Ww 
2 | 2 
tLe | | [ | | ও ER 
| | | | Ep তি টিন রর 





রঞ্জিগুপ্তরগোগন 
রিগোটে কিমাছে 3১:২3 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই জি য়ণিত 
ও এই রাজ্যের ব্যাপায়ে যে গোপন 
"রিপোর্ট দিয়েছেন তা সিয়ে রাজ- 
নৈতিক মহলে বেশ আজয়না-কল্পন। 
শুরু হয়ে গেছে। 
বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে রাজীব 
গান্ধীর ইচ্ছাতেই রমিত গুপ্ত প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিয়| গান্ধীকে এই রাজ্যের 
ব্যাপায়ে একটি গোপন রিপোর্ট দেন। 
তেত্রিশ পাতার এই রিপোর্টে শুধু 
বামফ্রন্ট লরকারের কাজের দমালো- 
চমাই খে আছে তা নয়, রাজোর 
ইন্দিরা কংগ্রেদ লংগঠনের তথা 
অজিত পাজায় বিরুদ্ধেও নানা অতি- 


যোগ আছে বলে বিশ্বস্ত ছুয়ে জানা, 


গেছে। 


পশ্চিমবঙ্গের কিছু ইন্দির়। কংগ্রেসী 
মেতা হে রাজ্যে বামক্ষণ্ট দরকারকে 


" ভেঙে দিতে খুবই আগ্রহী দে- খবর 


দর্পণের পাঠকদের অজান! নয়। এই. 
সমস্ত মেতার] সম্প্রতি জনৈক প্রতাব১ 
শালী প্রাক্তন কংগ্রেলী নেতার লঙ্গে 
যোগাযোগ করে বামক্রণ্ট সরকারের 
ভবিয্যৎ নিয়ে আলোঁচন! করেন। 
জান! গেছে উক্ত প্রাক্তন প্রভাঁব- 
শাদী কংগ্রেস নেতার উদ্তোগেই 
রাজীব গান্ধীর লঙ্গে রাজ্যের বামক্রণ্ট 
বিরোধী ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের 
এক বৈঠক হয়। রাজীব গান্ধীর 


-উঞ্ছিরা গান্ধীর বই নিয়ে 
নানা প্রশ্ন নানা রহস্য 


শ্রীমতী ইন্দির। গান্ধীকষ লেখা 
বই বাজারে বেরিয়েছে । বইয়ে 
মাম 'এটারনাল ইঞ্িয়ায, দাম মাত্র 

. চারশো টাফা। আটাতর লালে 
নাকি শ্রীমতী গান্ধী বইটা লিখে- 
ছেন। অবশ্য বইয়ের প্রকৃত লেখক 

* নিয়ে অনেক কথা শোন! যাচ্ছে। 
ম্যাডামের ঘনিষ্ঠ লোকেয়াই কানা- 
ঘুষে1 করেছেন যে, বইট। শ্রীপারদ! 
প্রসার লিখেছেন। বোষ্বাইর়ের 
একটি পত্রিকা এ কথ! লিখেছিলেন । 
. > গত ২১ অক্টোবস্ধ মাংবাদিক 
'মশ্মেলনে জনৈক দাংবাদিক প্রধান- 
মন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এর 
উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী অনাবশ্যক 
" ধান তানতে শিবের গীত গান এবং 
বলেন যে বইট! লিখে মা পাচ 
ছাজার টাক তিমি রয়ালটি বাবদ 
পেয়েছেন । লাধায়পতঃ শ্রকাশকরা 


, রক্ালটি 


বইয়ের ছাময়ের ১০% রয়ালটি (বলেন! 


জেখককে দেন এবং নামী লেখকের 
ক্ষেতে ১৫% দেম। শ্রীমতী পাদ্ীন্স 
দামে হে বই কাটবে? এ বিষে 
প্রকাশকের সন্দেহ, নেই। ১৫% 
পেনে বুঝতে হয় ৪০৯ 
টাকা দামের বই বিক্রি হয়েছে মাত 
৮৫ কপি জার ১*% রয্ালটি পেলে 
১২৫ কপি। শ্রীমতী পাদ্ীর নাসে 
বই বিক্রি হয়েছে মাত্র ১২৫ কপি, 
এ অবিশ্বান্ত। আবার কোন্‌ 
প্রকাশকের স্পর্ধা আছে যে “এশিয়ান 
মুক্তিসুর্যকে’ ঠকাবে, বেশি নংখ্যক 
বই বিক্রি করে বলবে ষে কম বই 
বিক্রি হয়েছে। দ্বিমীতে নাকি 
শোনা যাক যে, বইয়ের আলল 
লেখক প্রকৃত রক়্ালটি পাচ্ছেন। 
‘এটারন্তাল ইতিয়ার ‘এটারম্কাল 


মহিলা-_-প্রতারক লেখিকা, কি 





ভনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে রাঁজীবকে 
এব্যাপারে প্রভাবিত কয়া হয়। 
তারপর ঠিক হয় স্বাজীব গান্ধী প্রধান 


নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেন । 

এরপর রাজীব গান্ধীর নির্দেশ মত 
রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসী মেতারা 
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব বিজয় 
দারেয় লঙ্গে দেখা! কয়ে নমস্ত ব্যবস্থা! 
পাক] কয়ে ফেলেন। এরপরই দিলী 
থেকে রঞ্জিত গওগুকে ডেকে পাঠানো! 
হয়। ০) 4 

রপ্রিত গুপ্ত তাক রিপোর্টে রাজ্যের 
বামফ্রপ্ট সরকায় দশ্পর্কে মানা অতি- 
“ধোগ এনেছেন। রিপোর্টে বলা 
হয়েছে বামক্রণ্ট সরকার রাজ্যের 
পুলিশ এবং প্রশাদনে বেছে.বেছে 
বাছ লি পি এম কমীদেরকে 
‘নিয়োগ করছে খাতে প্রশালন এবং 
পুলিশকে মিজেদের কাজে তবিস্ততে 
লাগানে! যায়। রিপোর্টে শিক্ষা 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 
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ইন্দিরার পতন ঘটাতে 


কমলাপতি ও সঞ্জয়ের 
সম্থ'কর! একাবদ্ধ 


শুধু দয় সমর্থকয়াই নয়, প্রুক্তন 
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি অিপাঠিগু, 
ইন্দিয় .লরকায়েয পতন ঘটানোর, 
জন্য তৎপর হয়ে, উঠেছেন বলে 
বিশ্বস্তন্থত্রে জানা গেছে। সয় 


দমর্থকদের সঙ্গে কমলাপতি জিপাঠির ' 


বিরোধের কথা রাজনৈতিক তথ্যা- 
ভিজ মহলের কারে! অজানা নক্স | 


কেন্দ্রে ইন্দিয়1 লরকার প্রতিষ্ঠিত 


হবার পর নয়টি রাজ্য বিধানদতার 
নির্বাচনের প্রাক্কালে দয় গান্ধীর 
চ্যালাদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে 


কমলাপতি রেলমন্্ীর পদ থেকে 
ইন্ডফা দ্িয়েছিজেন। ইন্দিয়াজী 
বুঝিয়ে স্থঝিয়ে কমলাপতিফে পদ- 


ত্যাগপ্জ প্রত্যাহার করিয়েছিলেন । 


দর্পণে দেই মংবাদ প্রকাশিতও 
হয়েছিল । সেই সঙ্গে একথাও 
প্রকাশিত হয়েছিল ঘে, কমলাপতি 
সহ বেশ, কয়েকজন প্রবীণ কেন্রীয় 
মন্ত্রী একজোট হয়েছিলেন এবং 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট পরনের বিরুদ্ধে 
নালিশ জানাবার লিদ্ধান্ত নিয়ে” 


' ছিল্সেন। 


পরবর্তীকালে আকস্মিক এক্‌. 
দুর্ঘটনায় ইন্দিরা তনয় সঞয় গান্ধীর 
জীবমাবলান ঘটে। তারও পরে 
কোন্‌ পরিস্থিতিতে এবং কেন কমলা- 
পতি অিপাঠিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 


থেকে বিদায্ন নিতে হয় সেকথা 
সকলেই জান1। | 


শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠার 


ই-কগগ্রেসের আঞ্চলিক নেতার বিরুদ্ধে হত্যার 
অভিযোগ এনেছেন ই-কগগ্রেসেরই ছাত্র নেভ। 


"_ কিছু ইন্দিরা কংগ্রেলের আঞ্চলিক 
নেতায় বিরুদ্ধে ছুটি কিশোর কিশো- 


রীকে খুনের, অভিযোগ এনেছেন 


ইন্দির। কংখ্রেসেরই ছাত্র নেতা 
শেখর পাল । শেখর পাল রায়গঞ্জ 
কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ 
পম্পাদক। | 

গত «ই ডিসেম্বর শেখর পালের 
বাড়ীতে অন্ত গোষ্ঠির একদল কংগ্রেন 
কম রাত্রে আক্রমণ করে। বাড়ীতে 
তখন শেখর ব! ভোলা কেউই ছিল 
না। আক্রমণকারীর1 “শিকারকে”, 
ন! পেয়ে শেখরের বুদ্ধ বাবা-মাকে 
মারধোর করে। এতেও ওমের 


আক্রোশ মেটেম1। আক্রমণকালীর। 


এয়পর শেখের ঘুমন্ত তুই শিশু তাই- 


বোনকে তুলে নিষ্গে ঘাস এবং রাস্তায় 


মধ্যে তোজালী দিয়ে টুকরো টুকয়ে। 
করে ফেটে ফেলে দিয়ে যায় । নিহত 
ছুই শিশুর নাম কুণাল পাল (৯) এবং 
তন্দ্রা পাল (১১) ।- 

এই নৃশংস ঘটনার পেছনে কংগ্রে- 
পের উপদ্বলীয় কোন্দদ বলে শেখর 


পালের অভিযোগ । অতিধোগ 
প্রকাশ শেখর নাকি কংগ্রেসের 
একটি গোঠীর পক্ষভৃক্ত ছিল। 


মানা কারণে বর্তমাদে দেই গোষ্ঠী 
থেকে সরে লোমেন মিত্র স্মর্ধিত 
ছাদ পরিষদে যোগ দেয়। ঘটনার 
হুত্পাত নাকি এখানেই । 


পরনে! গোঠীয় কিছু দাগী আদামী 
এ ব্যাপায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে শেখর এবং 
তান তাই ভোলাকে খুন করার মানা - 
ভাবে চেই্। কয়তে থাকে। কিন্ত 
শেখর ও তার ভাইকে স্থযোগ মত ন! 
পেয়ে ওয়! বাড়ী আক্রমণের পরি- 
করনা করে) এই আক্রমণের 
ব্যাপায়ে.নাকি মদত যোগায় পশ্চিম '. 
দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের জনৈক 
দম্পাদক। 

, অভিষোগে আরও প্রকাশ, অজ্ঞ! 
এবং কুণালের হত্যাকায়ী বলে অতি- 
যুক্ত পল্লব বলাঁক, তপন পাল, নিমাই 
শেষাংশ +স পৃষ্ঠায় 


1 ছুই ॥ 


পরাজয়ে পরাজয়ে ক্ষতবিক্ষত 


মহারাষ্ট্রের মুখাম্ত্রী এ আর 
আত্বলে হতনা! ও জেঙের বশে মুখে 
স্বীকার না কয়তে পারেন, আদলে 
+ বিদ্ধ লং যার্চ-কৃষফ অতিযাজীদের 
কাছে তার সরকারের নৈতিক পরা- 
জয় হয়ে গিয়েছে । রাজ্যের ই-কং- 
গ্রেস জরকারেয় পরায় প্রতিটি যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই ঘটেছে, চুড়ান্ত পরাঁভবটি 
ঘটবে ২৬শে ডিমেম্বর যেদিন লং মার্চে 
অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার কৃষক 
খেতঙন্ুর দরকারী বাধাবিপত্তির 
প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়ে তাদের লক্ষ্য 


নাগপুরের বিধামসত] ভবনের ফটকে ' 


পৌছাবে। কী- করবেন তখন 
আবছুল রহিম আস্ধলে ? পদত্যাগ 
করবেন কি? পরাজয়ের কাজিমা- 
লিপ্ত মুখখানি প্রিক়্দশিনীকে আর 
দ্বেধাতে পারবেন কি? ' 
কষিপণ্যের স্তাষ্য মূল্যের দাবিতে 
ছ’টি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক পার্টি যে 


যৌথ ফ্ৰণ্ট গঠন করেছে তারই' 


উদ্ভোগে এই দরিজ্র কৃষক জনতার 
এতিহালিক পদৰাতা। গত ৭ই. 
ডিসেম্বর জঙগ/ও এ দশ হাজার 
কৃষকের ষোগদানে এবং মহারাষ্ট্রে 
প্রাক্তন মুখ্যমন্রী শারদ পাওয়ারের 
নেতৃত্থে এ অভিযানের সুচন!। এই 
শান্তিপূর্ণ মিছিলের মোকাবিল! 
করতে গিয়ে রাজ্যের ই-কংগ্রেম 
লরকার গোড়া থেকেই পয়াঞ্সিতের 
মমোতাব প্রদর্শন করতে থাকেন। 
পূর্বঘোধিত কর্মন্থচীর লার্থক রূপায়ণে 
বাম ও গশতাস্ত্রিক ফ্রুটকে যে কোন 
বেগ পেতে হবে না--এ বিশ্বান 
অতিজ্ঞত] থেকেই জরীমান্ধদের জম্মে- 
ছিল। তাই তিনি প্রথমে রাজ্য 
বিধানসভা অধিবেশনের বর্তদান 
মেয়াদ ৪$1 জাঙুয্ার়ী থেকে ২৬ 
ভিনেঘরে ছেটে দিয়ে সরকারের 
দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেন-। তার 
বুদ্ধিতে ফণ্টের কৌশজে ঠাহর দেওয়া 


নস্তব হয়নি থে কণ্টও লং মার্চের" 


নাগপুর পৌছানোর দিন এগিয়ে 
ধিতে পায়ে। দ্বিতীয় .রপক্ষেত্রে 
আন্তলেকে পরাজয় বরণ করতে হল 
তখন, হখন তিনি সর্বশাধিক পদ- 
স্বাত্রীকে গ্রেপ্তার করালেন এবং 
প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ওয়াই বি চবম, 
শারদ পাওয়ার প্রমুখ নেতাদের পাসে 
হাত দিতেও কুষ্টিত হলেন ন]। 
ইন্দিরা কংগ্রেষী রাজ্য সরকারের 
তৃতীয় পরাজয়ে দর্বাধিক কৃতিত্ব দাবি 
করতে পারেম চান্দুয়ের বিচারবিতা- 
গীয় ম্যাজিস্টরট হিমি পুলিশের 
আজিমতে! হাজতবান প্রার্থনাক্কে 


অগ্রাহ্‌ করে ধৃত সমস্ত রষফের মুক্তিয় 


আদেশ দিয়েছেন । মৃখ্যমহী আন্ধলে 
চতুর্থ রাউণ্ডের লড়াইয়ে পরাজয় বরণ 
কয়েছেন শেতকারী লংগঠনের নেত! 
শারদ. ঘোশীর লঙজে ঘৌধ হভ্তাহার 
জারী করে। অর্াছনৈতিক-ব্যক্তি 
শার্গ যোশী অবশ্য তার দাবি পূরণ 
লম্পর্কে আত্ধলে লর়কারের “সুম্পই 
্রত্ি্রতি” লাত করায় তার আন্দো- 
জন প্রই জামুয়াযী পর্যস্ত স্থগিত রেখে- 
ছেন, কিন্তু পদযাত্ত্রী কৃষকদের দাবি 
যে জ্তাক়গংগভ সেটাই মৃথ্যমন্তী 
আন্ধলে পরোক্ষে স্বীকার করে 
মিলেন | লরকারের পঞ্চম পরাজয়টি 
স্থচিত হয়েছে ২১শে ডিসেম্বরের লফল 
মহারাষ্ট্র বন্ধ-এর মধ্য দিয়ে । 
কাজেই বারবার পরাজয়ে ক্ষত: 
বিক্ষত পরত হৃতমর্যাদ। নিয়ে 
কংগ্রেদ-ই মহায়াষ্টরে ক্ষমতা আকড়ে 
রয়েছেন কেমন করে? ইনিয়া 
এ আই দি সির অন্ততম দাধারণ 
সম্পাদক শ্তামনুন্দর মহাপাত্র আবার 
এই মর্মে গতর্কবাণী:উচ্চায়ণ করেছেন, 
কোন ই-কংগ্রেপী ঘদ্বি কৃষক আন্দো- 
লনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন কয়েন, 
তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্্রপতি 
সঞ্জীব রেডি অবশ্য কংগ্রেস'ই সপ্ত 
নন, কিন্ত এ আন্দোলনকে সমর্থন 
করার জড় তার নিন্দা সমালোচন! 
তো! করা হয়নি । বস্তুত, রাষ্ট্রপতির 
এ সমর্থমেই কংগ্রেসের আর এক 
ফা পর্নাজয় চিহ্নিত 
দ্বিতীয়তঃ দ্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রী ঘখন শেত- 
কারী সংগঠমের অধিকাংশ দাবি 
মেনে নিয়েছেন তখম তিনি. কি 
পরোক্ষে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে 
মমর্থনই প্রকাশ করলেন না? দলীয় 
হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ অমান্ত করার 
জন্ত আত্তলে সাহেবকে কী শান্তি 
দেওয়া হবে? জনতা," লোকাল, 
কংগ্রেস (আর্স) সি পি আই এম, দি 
পি আই ও পেজেন্টল এণ্ড ওয়ার- 
কার্স পার্টির এই এক্যবন্ধ প্রয়ান এত 
বড় সাফল্য অর্জন করার পর বামপন্থী 
ও গণতান্ত্রিক দলগুদি কি বৃহত্তর 
আন্দোলনের দিকে 
হবে না? 


অগ্রসর 


~ 


হয়েছে । - 


বিশেষ প্রতিনিধি , 


পার্কদার্কামে লশ্্রতি এক পুস্তক 
মেলা বলেছে । উত্তোক্ত1 : 
বঙ্গ সরকার, বেঙ্গল লাইব্রেরি 
অযালোদিয়েশন ও বঙ্গীয় প্রকাশক ও 
পুস্তক বিক্রেতা মতা । এই মেলার 
উদ্বোধন কালে একটি নির্বাচিত 
পুস্তক তালিকা বিতরণ করা হয়। 
তালিকাটি গ্রাঙ্গা রাষমোহন রায় 
লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন-এয় অর্থে ক্রয়- 
যোগ্য পুস্তকের একট! নির্বাচিত 
তালিকা”, ঘা পশ্চিমবজ 
গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্যদ কর্তৃক 
অঙুমোদিত। এই পর্ধঘের মধ্যে 
মাননীয় শ্ীহনীল বহ (ভাইয়ের, 


স্কাশনাল বুক এজেন্সি) ও জনাব. 


দৈয়দ শহীহ্জাহ-র মতো! গ্রগতি- 
শীল ব্যক্তি অন্ততূত্ত হওয়ায় (পুস্তক 
তালিকায় তাদের নাম মুদ্রিত 
আছে) ন্বাতাবিকভাবেই আমরা 
একটি স্থনির্বাচিত পুস্তক তালিকা 
আশা করতে পারি। 
যধন বই কেনায় জন্ত বরাদ্দ করা 
দরকারী টাকার ৩*% তাগ মূলোর 
বই এই তালিকা থেকেই বাছাই 
করতে বাধ্য করা হচ্ছেগ্রন্থাপারদের । 
টাকা ঘ। বরাদ্দ হয়েছে বলে শোন! 
যাচ্ছে সেটাও কম নয়--দ্শ কক্ষ 
টাক । তালিকাটি হাতে নিরে 
কিন্ত দেখা যাচ্ছে. মাত্র কয়েকজন 
প্রকাশকের তাগোই (1) শিকে 
ছি'ড়েছে__ 


গণতন্ত্রের অবস্থা 


পশ্চিম. 


রাজ্য 


বিশেষ করে, 


তাগ্য 


বায Gara ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ 


বইয়ের দুনিয়া £ স্বজনগোষণ ৪ শক্রুতোষণ 


(১) স্কাশনাল বুক এজেন্সির 
৪৩টি বই 1 ্‌ 

(২) |মবঙ্জাতক  প্রকাশন-এর 
১৮টি বই (প্রকাশকের মৃদ্রিত পুস্তক 
নংখ্যা ২৪) । 

(৩) পপুলার লাইব্রেরির ১২টি 
বই (প্রকাশকের মৃত্রিত পুন্তক বখ্যা 
১৬) । ‘ 

(৪) এ মুধাজা আও কোং-এর 
১৩টি বই। 

৫) সারঙ্থত লাইব্রেরি-র ১১টি 
বই । 

(৬) স্থবৰ্ণয়েখা-র ১১টি বই 

(৭) চিয়া স্বত-র ৯টি বই 
(প্রকাশকের মুদ্রিত পুস্তক্লংধ্য।-১৫) 
তালিকাভুক্ত । 

ব্যাপারটি আরোই দৃষ্টিকটু হয় 
হখন তালিকা গ্রণয়নকারীদের অন্ব- 
তম সৈয়দ শহীহুরাহ র তিমটি বই 
তালিকাভুক্ত হয় এবং তায় বই 
ছেপেছেন নবজাতক প্রকাশন ও 
পপুলার লাইব্রেরি । একসপন্ন এট! 
কি খুব কষ্ট কল্পনা ব! প্রতিক্রিয়াশীল 
চিন্তা হৰে মে এই ছুই প্রকাশকের 
ফেরাবার চাবি এইটাই ! 
প্রকাশকরা গ্রহরত্ের বিকল্প 
হিসাবে বিশেষ কিছু লেখককে ধারণ 
করে অনেক বেশি সুফল পেয়েছেন । 
নারায়ণ চৌধুরীর ২টি বই ওই 


পপুলার-ই ছেপেছেন, আয়ে! ২টি 
ছেপেছেন এ, কে, মৃখাজাঁ আযাণ্ড সন্দ 


কেরালায় পুলিশ লক-ত্াপে - 
পিটিয়ে মাযার জন্য বিক্ষোভ - 


গত ১৮ ডিসেম্বর অিবান্্রাষের 
কোট এলাকায় পুলিশ লক আপে 
ভূবনেন্দ্রন নামে জনৈক পান দোকা- 
নের মালিক সারা ষায়। বাঁষপস্থী 
প্রগ্িশীল গণতান্ত্রিক ফ্রুট তথা ই, 
কে, নায়ারের পুলিশ ভূবলেজ্্রনকে 
নকশালপন্থী লদ্দেহে গ্রেপ্তার করে 
লক-মাপে অত্যাচার চালিয়ে খুন 
করেছে। এর প্রতিবাদে পরের 
দিন মকশালপন্থীদের নেতৃত্বে 
ত্রিবাস্গাম শহরে মিছিল বেন হয় ও 
সেখানে আংশিক বনধ পালিত হয়। 
নকশাদপন্থী লন্দেছে ও নিছিল বার 
কয়ার অপরাধে পুলিশ ২৮ জনকে 
গ্রেপ্তার করে, একস মধ্যে তিনজন 
ছিলেন রাজ্য লক্পকারী কর্মচারী । 
রাস্তায় বাল ছিল না বলেই চলে । 
প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে যুবকেরা 
জটলা করে, সকলেই পুলিশী ব্যব- 
হারে ক্ষোত প্রকাশ করে। 


রাজ্য স্বরাষ্রমস্ত্রী টিকে রামকফ্ণাণ 
১৯ ডিসেম্বর কেরালা বিধানদৃতায় 
বলেন হে পুলিশ লক আপে মৃত্যুর 
এই ঘটনা রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে 
দেখছেন। তদস্ত শেষ না হওয়! 


পর্যন্ত তিনজন কনস্টেবলকে এই 


অভিষোগ্গে লাদপেণ্ড করা হয়েছে । 
এদিকে ১৭ ডিসেম্বর লোকসভায় 
্বরাষট্রমন্ত্রী বলেন যে, গত জাঙুয়ারী 
থেকে এ পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে ১ 
জন, অন্্রপ্রদেশ ৮, ত্রিপুরা ৭ ও 
মহারাষ্ট্রে একজন নকশালপস্থী দার! 
গেছেন-। লবই পুলিশের হাতে। 
মন্ত্রীমশাই নকশালপন্থীদের গ্রেপ্তারের 
ছিসেবগ দ্িয়েছেন। উক্ত সময়ে 
অদ্বপ্রঙ্থেশে ৪১৪, কেয়ালায় ২৫৫১. 
তামিলনাড়ুতে ২৪*, ত্রিপুরার ৮৬, 
বিহারে ৫৭, উত্তরপ্রদেশে ৮, আসামে 
৪, অধ্যপ্রদ্বেশে ৩, এবং মহারাষ্ট্র 


দু'জন নকশালপন্থীকে গ্রেধায় করা - 


হয়েছে। 


এবং তারা কৃপাধন্ক হয়েছেন। 
অন্যদিকে নবজাতক প্রকাশন শহী- 
তুলার ২টি বই ও বছরুদ্দীল উমরের 
১টি বই ছেপে তাগা ফিরিয়েছেম। 
চি়া়ত-ও  বদরুদ্দপীমের ২টি বই 
ছেপেছেন, অধিকন্ত তাঁদের তালি- 
কায আছে কুষ্ঃ চক্রবতাঁর গর 
পাটা নামিয়ে বসুন’ (কৃষ্ণ চত্রবর্তর 
তিনটি উপপ্তাদ পূৰ্ববত তালিকাভূক্ত 


হবার পন্পঙ এটি বোধহয় এখনে 


উদ্বৃত্ত 1)। সারহ্থত লাইব্রেরির 
লভবতঃ শ্রন্থের মুজফফর আহ্ষেদ-কে 
আকড়ে ভরিয়ে প্লেছেন। তবে 
পপুজাে লাইব্রেরির সাফল্য তুলনা- 
হীন। তাদের মুদ্রিত ১৬টি আছ 
আছে,'ভার মধ্যে ১২টিই ভালিকা- 
ভুক্ত । ভাই শুধু নয়, তায়েরই বই 
অবিনাশ ঘোষালের ‘শরৎচন্জের গ্রন্থ 
বিবরণী’ ভালিকাতৃক্ত হয়েছে তিন 
প্রকাশকের (শিল্পী সংস্থার ) নামে। 


তাছাড়া আযান লুই স্রং-এর ‘স্টালিন 


এর!” (ইংরাজী ) বইটি তালিকাভূক্ত 
হবার পরও ত্বিতীরবার অস্ততূক্তি 
হয়েছে শেফালী নন্দী লিখিভ পুস্তক _.. 
হিনাবে। এমনই দাপট পপুলার 
লাইব্রেরির (শেফালি নন্দী লিখিত 
‘বেজলি ফর ফরেনার্্” নামে একটি 
বই অবসশ্তই পপুলারের তালিকায় 
আছে)! উল্লেখঘোগা, পপুলার "এয 
প্রগতিশীল বই নন্দিনী শতপথাীর . 
গল্প লংকলনদণ্ড তাঙ্গিকাতুক্ত। 
অশোক বিতর চারটি বইও পুস্তক = 
তালিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। এবং - 
হয়তো অশোক মিত্র বই ছাপার সত 
জন্ই স্থবণরেখার ভাগ্য ফিরে গেছে। 
বিচক্ষণ পাঠক বলতে পারেন, 
দত জীবনধী বই যায়| ছাপেন, 
তাদের বই শিশ্ন বেশি নির্বাচিত - 
হবে। খুবই গত্যি। কিন্তু দুঃখের 


. বিষয় গল্প-উপক্ঞাদের তালিকায় 


সুশীল জানা, মিছির আচার্য, চিত্ত 
ঘোষাল বর্ণ মিত্রের কোলে নাম- 
গন্ধ মেই। তার জ্রায়গায় বহু অপ- 
সিশত লেখা স্থাম পেকেছে। ছবি 
বসুয় গল্পগ্রন্থ 'আওময়াও),-র নির্বাচন = 
যদি স্থনীল বসুর দঙ্গে তার কোনে! 
একট! সম্পর্কের ৰথ! (অবশ্যই 
আইনানুগ ) "মরণ করিয়ে দেয় তবে 
কি নেট] প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা? 
কালিদাস রক্ষিতের 'বাবলুর অন্মদিন* 
কোন্‌ গুণে বুকমার্ক প্রকাশিত ‘সুশীন 
জানার শ্রেষ্ঠ গল্প?কে পরাস্ত করল? 
কবিতার ক্ষেত্রে কণক মুখোপাধ্যায়, 
নন্দছলাল ভটাচার্য, প্রণব 


চেট্রোপধ্যায্ ও শ্যাম সুন্দর দ্রে-যর . 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮* 


যি ও শিল্পজাত 


পণ্/মুলোর সমতা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

মহারাই্ই থেকে উত্তরপ্রদেশের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষকদের আদ্ছো- 
লন দান! বেধে উঠছে । মহারাষ্ট্রের 
কৃষক জাঠা নাগপুরে বিধানসত। 
অধিবেশনের সামনে ন্তাবাযুলোর 
দাবিতে বিক্ষোত প্রদর্শনের জন্তে 
শত শত মাইল পদ পরিক্রমা করে 
চলেছেন । হরিক্ালা, পাঞ্জাব, 
উত্তয়প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের জর্জ, 
কৰ্ণাটক ও তামিলনাড়ু ক্কষক 
.আন্দোলনে উত্তাল। ' 

মহারাষ্ট্রের মৃখ্যমন্ত্রী আবদুল 
রহমান আস্লে স্পর্টাম্পতি এই রুয়স্ক 
আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন, 


3 K ৫ 
A &% LAB: SS 
উদ] 


অক্জদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস (ই) 
কমিটির অন্তত লাধায়ণ সম্পাদক 
বসত্ত দাদ পাতিল গ্রকাস্তেই কষক- 






ল্‌ দেয় ছাবীর প্রতি লমর্থন জানিক্রে- 


ই 


1 


জাত 


ছেন। বিভিন্ন রাজ্যের শাসক 
কুংগ্রেদ (ই) দলের বিধায়ফেরাও ছুই 
বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে" 
-ছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের বর্ত- 
মান আন্দোলন ফসলের স্তায়দঙ্গত 
দাষ ধার্য করার ছ্বাবী তুলে ধর়েছে। 
বিন্ধ শানক ইন্দিরা বংগ্রেল দলের 
অত্যন্তরে এই ভাষ্য দাবী সম্পর্কে 


মবাই একমত" পোযণ করেন না।+ 
স্থৃতরাং এই অর্থনৈতিক দ্বাবী উপেক্ষিত 


হলে অনুর ভবিস্বাতে গভীর রাজ- 
নৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে। 


+শাদকদলের অশ্বস্তিয় কারণ এটাই) . 


কৃষকের ফমজের় দাম কতট] হওয়। 
উচিত সেই সম্পর্কেও দ্বিমত দেখ! 
দিতে পায়ে। শাসক দলের কোন 
কোন নেতা, বিশেষ করে কেন্দ্রীর 
কৃষি মঙ্গী যাগ বীরেন্্র দিং এয ধারণ 
যে ক্রেতাদের ক্রয়, ক্ষমা বিচার 
করেই কৃষি পণ্যের মুল্য ধার্য করা 
উচিত। অর্থাৎ তিনি বলতে 
চান যে কৃধি পণ্যের দাম ক্রেতাদের 
স্বার্থে কম. হওয়া উচিত। মধ্যবিত্ত 
ক্রেতাদের কাছে রাও সাহেবের 


_ মতামত দহজবোধ্য। বিন্ধ যে দেশে 


শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষক 
অথবা কৃষিনির্ভর সেই দেশে কৃষি- 
পণ্যের ক্রায়সঙ্গত দ্বামের 
উপরেই শতকরা দত্তর জন -ক্রেতায় 
কেনাকাটায় লাসর্থয নির্ভর করে। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে দরকারী দল ও 
তাদের পেটোয়া অধনৈতিক তাত্বি- 
কের! এই আসল তথ্যটি গোপন বরে 


কৃষক ও ক্রেতাদের স্বার্থ পরস্পয় 
বিরোধী বনে দেখাতে চান। সাধা- 
রখ পাঠকদের কাছে এই অর্থনৈতিক 
গোলক ধশাধার জাল অতিক্রম করা 
সহজ নয়। কিন্তু একথা মনে যাৰা 
দয়কার ষে কৃষকই হোন, শ্রমিকই 
হোন অথবা বিভিন্ন-পেশা ও অফিস 
কাছারীতে নিযুক্ত (মধ্যবিত্রই হোন, 
তারা প্রত্যেকে একই দশ্ধে উৎপাদক 
ও তোক্ত1 অর্থাৎ বিক্রেতা ও ক্রেতা। 

টাকাকড়ির স্বাধ্ামে তার! 
নিজেদের পণ্য ও দেব! বিনিমস্ব 
করেন। স্বতয়াং স্বাম জিনিসটা 
সহজ ও পাবজীল বিনিময়ের সহায়ক 
হওয়া দ্রয়কার । না হলে খান্য ডাগ্তার 
উপছে পড়বে, কিন্ত বিক্ষুদ সংখ্যফ 
মান্থষ ক্ষধার্ত থাকবেন, দ্রোকানে 
দোকানে থরে রে'তোগ্য জিনিস 
লাজানো থাকবে, কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ তা কেনাকাট] করার দামর্থয 
রাখবেন ন।। 

কৃষিজাত বহু পশ্য--এমন কি 
খান্যশশ্ত দামাশদ্য প্রভৃতিও শিক্পো- 
খপাদমের কাচাষাল। চিনি, 
কাপড়, দার, চট, হুয়াদার,চা ও কফি, 
রবার এষন বহু পণ্য আছে হা দম্পুর্ণ- 
তাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । এই 
সমস্ত শিল্পের উৎপম পণ্য কৃষিজাত 
কাচামালের দ্বামের উপয় নির্ভর- 
শীল । কিন্ত দীর্ঘকাল ধরে, এমন 
কি পরাধীন ব্রিটিশ আমল থেকেই 
কৃখ্জ্জাত পণ্যের দামের লঙ্গে শিল্প- 
জাত পণ্য যুল্যেয় হারাহারি দম্পর্ক 
একট! নিঃমশৃন্খলাহীন অর্থনৈতিক 
অরাজকতার মধ্য দ্বিয়ে চলেছে। 


) 


ফলুলের মরশুমে কৃষকের ফললের . 


ঘাম পড়ে যায়, সরশ্ুমের পর ধনীর 
গোলাজ্জাত হওয়ার পর তার দাম 
বাড়তে থাকে,। শিল্প মালিক, 
তাদের ফড়ে দালাল, গ্রামের জোত- 


দ্বার মহাজন লবাই . মিলে কৃষকের 
লাাবছরেম শম ও আশার ফমল- 


বাজারের কঙাকৌশলে লু$ন করে 
নেয়। টু 

কষক প্রতি কুইন্টাল আখের 
দাম পায় ১৩ টাক]। এক কুইণ্টাল 
আখে বিশ কেন্জি চিনি তৈরী হুয়। 
চিনির দাম কেজি প্রতি ৮ টাক! 
অর্থাৎ বিশ কেজিয় বাজার দাম ১৬৯ 
টাকা। উৎপাদন খরচের হিলেবে 
কাচামালের দ্বিগুন উৎপাদন খয়চ। 
কোথাও কম, কোথাও কিছু বেশী । 
তাহলে ২* কেজি চিনির উৎপাদন 
খরচ ২৬ টাকা, দরকারী শুক ১৩ 


কল্যাণ ঘোষ 


১৯৮* সালের জানুয়ায়ী মাসে 
প্রনতী ইন্দির়! গান্ধী ও তায় দল 
কেন্দ্রে ক্ষমতায় বদেছে। ১২মাল 
অতিক্রাস্ত। জনলাধায়ণেয়. জমন্তা- 
গুলি সমাধান . করতে বার্থ হয়ে 
ধ্বৈয়াচায়ী . কাহ প্রয়োগে তৎপর 
হয়ে উঠেছেন ‘এশিয়ায় মুক্তিম্র্য”’ - 
ঞ্রনতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার ই. 
কংগ্রেস দল । 

* বিগত লোকদত! নির্বাচনের 
প্রাক্কালে” ই-কংগ্রেম * ছল ষেদব 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেসব প্রতিশ্রুতি 
পালন করার পরিবর্তে জনবিরোধী 
কালাকাহুন প্রণযুমের দিকেই যেন 
ই-কংগ্রেন হলের ন্জন বেশি। 


শ্রীমতী ইন্দিয়া গান্ধীর শাসনকালের 


5১৪ মাসে ১৮টি বিতিন্ন ধরনের 
অভিন্তান্প জারী করা হয়েছে। তার 
মধ্যে একটি হল জাতীয় নিয়াপতা 





টাকা ও পরিবহন, বস্তা ইত্যাদি 
খরচ আরে] ১* টাকা ধরলে মোট 
উৎপাদন খরচ ৪৯'টাঁক অর্থাৎ 
কেজি প্রতি ২**৯ পয়সা।. মুনাফা 
ধরে ২'৫* পয়দা) দক্ষিণ তারত 
চিনি ফল লমিতিও এট! মেনে 
নিয়েছে। তাহলে -ক্েতাদের 
বান্জারদর কেজি প্রতি আট টাকা 
দিতে হয় কেন? 


' ঘ্দি কৃষকদের দাবী মত আখের 
দাম ৩* টাকাও কুইণ্টাল দ্বেওয়া হ্য় 
তাহলেও - চিনির পড়তা খয়চ 3 
টাকা ও বিক্রীর দ্বার ৫ টাকার 
বেশী হবে না। স্থতয়াং কৃষকদের 
দাবী মত, লাতজনক ফসলের দাম 
দিলে ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে 
হবে এমন ধারণা লত্য নয়। খান্ত- 
শস্যের ব্যাপারেও একই কথা। 
কৃষকের চাল ১৭ টাক! কুইপ্টাঙ্গ 
আর রেশনে বিক্রী দাম প্রায্ন ২ 
টাক। কেজি বা ২:০ টাকা কুইন্টাল। 
মাঝের এই প্রায় একটা! ফড়ে 
দালাল ও লরকানী অপদার্থতার 
দাম ক্রেতাদের বহন করতে হয়। 
স্থতরাং কৃষকের ফসলের হাম 
লাতজনক হলেই ক্রেতাদের বেশী 
দাম দিতে হবে লা বরং কৃষকদের 
ফেনাকাটার ক্ষমতা বাড়ার 
ফলে অন্যান্ত "পণ্য ও সেবা বিক্রে- 
তারা আরে! বেশী জোন কদমে 
বিক্রী বাড়াতে পারবেন, আর 
বাড়াতে পারবেন। অর্থনীতি চাঙ্গ 


হয়ে উঠবে। স্তরাং কষি পণ্য 


যুল্য তদন্ত কমিশম ও বুরে! অব 
বষ্টদকে বসে কৃষি:ও শিল্পজাত পণ্যের 
মুল্যে একটা সমতা বিধান করতে 
হুবে। 


ইন্দিরা ভ্রমণ দৈরাচারী হচ্ছেন 


আটক আইন। হর্দিও চলতি 
মংদদ্ধের অধিবেশনে নিয়াপত্তা 
আটক আইনটিকে বরাবরের জন্ত 
কার্যকরী কয়তে বিল আকারে পেশ 
কয়া, হয়েছে। প্রবল বিরোধিতা 
সত তা. লোকমতায় পাশ হয়ে 
গেছে। | 

ইন্দিয়া শাদনে দেশের অবস্থা 
তয়াবছ এবং অগ্নিগর্ত । নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিদপজের দাম দিনে 
দিনে লাধারণ সান্ষের লাগালেন 
বাইরে চলে ছাচ্ছে। কালোবাঙারী 
এবং মজুতদারদের হাতে সবকিছু 


নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা চলে গেছে। 
বেকার লমস্যা বাড়ছে। শিক্ষা 
জংক্রাস্ত সঙ্ল)া বাড়ছে । কাগজের 


দাম. বাড়ানো হয়েছে। বাড়ছে 
জনগণের বিক্ষোত। 

"দেশের এই হে অগ্নিগর্ত অবস্থা 
তায় যোকাবিল1 করার মত সাহদ 
শ্রীমতী গান্ধীর নেই এবং দেই 
কারণেই বিরোধীদেন্, জব করতে 
একে একে কালাকাহুন জারী হচ্ছে। 
ভ্ররুয়ী অবস্থার সময় ফেলব জন- 


‘বিরোধী কালাকানুন জারী হয়ে- 


ছিল, নাম বদলে দেইগুল্লিই একে 
একে ফিরে আদছে বিরোধী দল- 
গুলির দোচ্চার নেতাদের শায়েস্তা 
করতে । 

কিন্তু শ্রীমতী হয়ত তুলেই গেছেন 
দে, এটা ১৯৭৫ লাল নয়। দেশেয় . 
মাছষ আজ অনেক সচেতন ৷ নাগ-- 
রিক দ্বাধীনত| হরপের চেষ্টা হলে 
দেশবাসীই তার মোকাবিলা করবে 
এবং লেই বিক্ষোতের আগুনে 
ইন্দিয়ার রাষ্ট্রপতিত্ত্র কায়েম করার 
স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে ষাবে। 

আটক আইন জায়ী করে বল! 


হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলের নেতা- 


দেয় উপর ত! প্রয়োগ কয়! হবে না। 
কুখ্যাত হ্বিসা যখন জারী কর? হয়ে- 
ছিল তখনও এই কথাই বল? হয়ে- 
ছিল। কিন্তরাজনৈতিক বিরোধীদের 
কার্যকলাপ রোধ করতে তাদের ওপর 
মিদা প্রয়োগ হয়েছিল। এবারও যে 
আটক আইন চালু করা হয়েছে ত! 
রাঙনৈতিক বিরোধীদের ওপর 
প্রয়োগ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ঘে 
হবে তার প্রমাণ মিলেছে । বিহারে 
সংসদ সন্ত অরুণ রায় এবং বিধান 
লতা লফন্ত কপাশংকর চ্যাটাজাকে 
আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়ে- 
ছিল। কিন্ত পরে তাদের ছেড়ে 
দেয়া হয়েছে। লত্প্রতি সি পি জাই 
(এম-এল ) নেতা নত্যনাপ়াণ শিং 
ও তার দুজন নদীকে বিছায়েই 


রে 


| তিন। 


আটক করা হয়েছে নিয়াশস্তানৃল ক 
আটক জ্বহিনে। 
লয়ড ক্ষত] কেন্দ্রীভূত করার 


মোহে শ্রীষতী গান্ধী হয়ে উঠেছেন 
অরিক্কা। বিভিন্ন এলাকাকে উপদ্রত 
ঘোষণা করে ক্ষেত্রবিশেষের প্রশা- 
নিক ক্ষমতা কেন নিয়ে নিয্কেছে। 
যেমন মোয়াদ্াৰাদ ও আমিগড়। 
ইতিমধ্যেই শ্রমমনতরীদের সম্মেলনে 
মালিকদের স্বার্থে ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা কর! হয়েছে । রাজস্ব মন্ত্রী- 
দেয় পম্মেলনে রাজ্যের হাত থেকে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার 
হুমকী দেওয়া হয়েছে। 

৪মতী ইন্দিরা গান্ধী মুখে যাই 
বলুন না কেন--তায় আমল উদ্দেশ্য 
হল বিরোধীদের দমন কন? এবং 
গণমান্দোলনের নেত! ও কমীদের 
শায়েন্তা করা। 

আজ ঘেশবাপীকে যে ফোন 
আক্রণকে গ্রত্বিহত করার শপথ 
নিতে হবে এবং গণতাস্্রিক পহৃতিতে 
দংগ্রাম করতে হুবে। বিক্ষোভ ও 
প্রতিবাদের ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে হবে 
আলমূদ্র হিমাচলে ( শ্বৈপাচারী 
ইন্দির়ার অপপ্রয়ানক্ে ব্যর্থ কলার 
শপথ নিতে হবে। 


বাকাতা থেকে 
বাঙ্গলীর বিদায় 


নলিনী পাল 


কলকাতা মহানপক্সী বাঙ্গালীদের 
হাতছাড়। হয়ে ঘাচ্ছে। মারোক়্াড়ী 
এবং গুজরাটি শিল্পপতি এবং বাৰ- 


'সায়ীদের একটি বড় অংশ এখন 


কঙকাতা দখলে নেমে পড়েছেন । 
বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এবং কিছু 
ব্যাঙ্ক এদের মদত দিচ্ছে। 

জাগে ৩81 বড়বাঁজার এলাকা 
বাইরে যেতেন না। এখন ওয়া 
শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছেন এবং 
সুযোগ পেজেই অর্থহীন বাঙ্গালী 
বাড়ীগয়ালাদের প্রচুর অর্থের প্রলো- 
ভন দিয়ে তার বাড়ীটি ছলে বলে 
কৌশলে দখল করে মিচ্ছেন। 
এছাড়া, বামফ্রন্ট সরকারের সরকারী 
'গৃহ্‌ ফ্ল্যাট বন্টনের মন্ত্রী জ্যাকিদাবা 
হরতালদটর নেপথ্য সহযোগিতায় 
এবং ইঙ্গিতে বহু আবাদিক গৃহ 
বাঞঙজালীয় পরিবর্তে ধর লব অবাঙ্গালী 
শিল্পপতি এবং বাবসাকীদের নামে 
বণ্টন হচ্ছে। 

কলকাতা! পৌর এলাকার প্রায় 
দেড় লক্ষ বাড়ী এবং প্রান ছু হাজার 
বস্তি আছে। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে 
এব্যাপারে যদিও সঠিক তথ্য নেই, 
তবু তারা এর একটা দ্রষীক্ষার কথা 
ভাবছেন বলে বিশ্বস্তহ্থজে জানা 


'গেছে। 


অপর দিকে, কলকাতার বাণুচ্যুত 
বাঙ্গালী বাড়ীওয়ালার! শহর থেকে 
দুরে চলে যাচ্ছেন । 


চার ॥ 


ie হুটিয় পর্ন মা 
কয়েক বদর দেখানে অদামরিক 
শাসন চলেছে লিয়াকত আলী 
খার মৃত্য পর থেকে পাকিস্তানে 
স্থায়ী কোম অনাষরিক শাসন বেশী- 
দিম টিকে থাকিতে পায়ে নি । 
সামরিক নেতা ইক্বান্থার নির্ল্জার 
শাদন ক্ষমতা দখল করার মধ্যে 
দিয়ে পঞ্চাশ দশকে যে লামগ্রিক 
শালন পাকিস্তানে আরম্ভ হয়, তারপর 
থেকে প্রায় একটানা সেই শাণন 
চলে আদছে মাঝে মাঝে শ্বয্লকালের 
বিরতি ছাড়া। 

১৯৭১ লালে পাকিজ্ঞামের পূর্ব 
অঞ্চলের ম্বাধীন বাঙলাদেশরূপে 
অদ্ভুদ হবার পর দামরিক শালিক 
ইয়াহিয়া খায় থেকে জুলফিকার 
আলী ভূটে। পাকিস্তামের শালন 
ভার গ্রহণ কয়েন। দীর্ঘকাল পর 
' আবার বেদামরিক শালন প্রবর্তিত 
হ্য় পাকিস্তানে । কিন্তু এই শাদনও 
বেশীদিন স্থায়ী হতে পারল না। 
-১৯৭৭ সালে এক সামরিক অভ্যস্থানে 
ক্রেমারেল জিয়াউল হক পাকিস্তামের 
শাদম ক্ষমতা দখল করে সমগ্র 
দেশকে আধার সামরিক শাদনের 
অধীনে নিয়ে এলেন। ভুট্টোর 
কতকগুলি অগণতাস্িক কার্ধাবলীর 
জন্ত জনগণ বিক্ষুক হয়ে উঠেছি, 
তাই ভুট্টো বিয়োধীরা জিয়াকে 
লমর্থন জানিয়েছিল । ভূটে! নিজের 
ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্ত 


নির্বাচনে কারচুপি করে জয়লাভ 


করেন । এই সব অলস্কোষকে শিয়া 
খুব সুচতুরতান দলে কাজে লাগিয়ে- 
ছেন। 

জিয়া ক্ষমতা দখল করে জন- 
গণকে প্রতিশ্রুতি, দিমেন ১৯৭৭ 
লালের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে 

অদামরিক শাদন প্রবর্তন করবেন। 
ভুট্টোর বিরোধীদের দমর্থন আদায় 
কয়ে তিনি প্রথদ আঘ।ত হানলেন 
ভুট্টোর দল পিপলস্‌ পার্টির ওশর । 
এক হত্যাকাণ্ডের দায়ে ভূটোকে 
আলদামী করে দীর্ঘদিন ধরে সেই 
মামলাকে উপলক্ষ করে লোকের 
মনকে অন্তদিকে ধাবিত করাত 


প্রয়াল চালাম জিয়! সাহেব। 
পর্যন্ত জিয়া নানান প্রতিকূল সমা- 


লোচনার মধ্যেও ভুট্টোর ফালীয় 


আদেশ কার্ধকল করে নিজেকে 
একজন শক্ত মান্য হিসাবে প্রমাণ 
করেন। এই সব ঘটনার আড়াল 
১৯৭৭ লালের প্রতিশ্রভ নির্বাচন 
চাপা পড়ে গেল। এই সম্বন্ধে কোন 
উচ্চবাচ্য না করে শধতে এড়িয়ে 


চলতে লাগলেন ভিয়।। দেশের 


লোক-বুঝতে পারল তাঁর অভিসন্ধি । 
লোক হিক্ষু্ধ হয়ে উঠছে এইটা 


'বুঝতে পেরে ১৯৭৯ সালের, গায়েন 


দিকে কতকগুলি শর্ত "সাপেক্ষ 


নির্বাচনের তারিখ ঘোবণ| কৰ! 


হুল। মেইতাবে নির্বাচনের প্রার্থী- 


দের মনোনকূম পত্রও দ্বাখিল করা 


হয়। জিয়া, বুঝতে পারলেন 
নির্বাচন ছলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত 
হতে হবে। হঠাৎ নির্বাচন বদ্ধ 
করে দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
মেতান্বের বন্দী করে রাখজেন। 
কাণ দেখালেন দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা নির্বাচনের অনুকূল নয়। 
কোন লামর়িক শাক হেচ্ছায় 
সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথা অঙ্থযাক্থী 
নির্বাচন করে ক্ষমতা ছেড়ে লামরিক 


, ছাউনীতে ফিরে গেছে এই রকম 


ঘটন। পৃথিবীতে খুবই বিরল । 


জিয়া লাহেব ক্ষমতায় আলেন. 


ভার বিদেশী প্রভুর প্রয়োচনায়। 
পাফিভান সাষটিয় থেকেই -মাকিন 
লামাজ্যবাদ দেখাধকার আত্যত্তয়ীণ 
রালমীতিতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িয়ে রয়েছে । হালে ইয়াণ ও 


'আফগানিস্থানের ঘটনাবলী আমে- 


স্লিকাঁকে বেশ বিব্রত করে তুমেছে। 
তাই পাকিস্তানকে এই লব দেশে 
অন্তর্থাত চালাবার জন্ত নানানতাবে 
লাহাধ্য কয়ে. চলেছে। ইযরাণের 
মাৰিম ও শাহ-বিয়োধী আন্দোলনে 
জিক প্রথমে একেবারে নীরব ভূষি- 
কায় ছিলেন। যথন দেখলেন শাহ 


দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন 


তথন জিয়া! লাহেব মুখ থুলজেন। 
ইরাপেন প্রতি তার ক্ষীণ লমর্থম 
প্রকাশ পেল। হাতে তার মাকিন 





সাতক ও ্াতকোতর পর্যায়ে পর্যম প্রকাশ 
পু কয়েকটি বাংল। বই 
১। প্রভীকি-্তায় /'শইল্কুমার রায় / ৭'** 


২। ইমানুয়েল কান্ট! হুমায়ন কবির [eee 





৬:এ, রাজা হুবোধ মন্সিক ফবোয়ার, কলিকাতা-১৯ 





৫ 


শেষ 


+ 


বন্ধু রুট না হম তায় জন্তু ১৯৭৮ 
সালের আফগানিন্বানের বিপ্লবকে 
ধ্বংস করার জন্ত ভল্গায় লাম্াজ্জ্যবাদী- 
দেয় লজ এক হয়ে যড়হন্জে লিপ্ত 
হজেম। আফগানি স্থানের প্রতি- 
বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে 
আফগানিস্থানের অত্যস্তরে অক্যুথান 
ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছেন।। দেশের 
লোককে বিল্রান্ত করার জন্ত বলা 
হচ্ছে সীমান্তে সোতিয়েট সৈন্বেয় 
উপস্থিতি পাকিস্তানের স্বাধীনতা 


‘বিপন্ন করে তুলেছে, ভাই মাফিন 


লামরিক লাহাষোর প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে । এই লব কথ! বলে নিজের 
ক্ষমতার দময়দীষা বাড়িয়ে চজেছেন। 

এখন পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে 
পারছে দামরিক শালম তাদের ঘাড়ে 
দীর্ঘকালের জন্ম চেপে বসেছে, তাই 
দিয়া বিরোধী দলগুলি দেশে গণ- 
তারিক শালন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
নেষে পড়েছে । পাকিস্তান পিপলস 
পার্টি, ওয়ালি খামের ন্যাশনাল 
ভেম্]োক্রাটিক পার্টি, ঘাউদ বকলের 


পাকিস্তান ন্তাশনান পার্টি ও আপগর ' 


থানের তেহরি ইস্ভিকলাল পার্টি 
প্রভৃতিকে নিয়ে এক দঙ্গে ভিয়। 
বিরোধী একট! মোর্চ। গঠন করার 
জন্ত চেষ্ট] চলছে । বামপন্থী চারটি 
দল্প এই নব মধ্যপন্থী দুলগুলির সঙ্গে 
বৈরাচামী দামরিক শামনের বিরুদ্ধে 


যুক্ত জান্দোলম করার আহ্বান 


জানিয়েছে সেই আহবানে মধ্যপস্থী 
দঙ্গগুলি এখম কোন সাড়া দেয় 
নি। গত ৮ই আগষ্ট তেহয়ি ইন্তিক- 
লাল পার্টির টঅস্থায়ী দততাপত্ি 
আসফ ভারঙ্গার প্রিয়ার শালনের 


‘বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য লকল 


দলের কাছে আবেছন জানিয়েছেন, 
“পাফিভান জাতীয় যৈজ্রী ফ্ৰণ্ট” 
গঠন করে সব দলের কাছে আহ্বান 
জানিয়েছেন যুক্তভাঁবে দংগ্রামে নাম- 
বায় জন্ত। পাকিস্তানে প্রায় রাজ- 
নৈতিক দলই নিষিচ্ছ। হালে করাচী 
বন্দয়ে 1৫ দ্বিন 'ষাবভ ধর্মঘট হয়ে 
গেছে । এর নেতৃত্ব দিয়েছেন বামপন্থী 
দলের সংযুক্ত মোর্চা। ২১শে 
আগষ্ট করাচীতে আইনজীবীদের 
লম্মেলমে দামরিক আইন প্রত্যাহার 
ও অধিলছে লাধারণ নির্বাচনের 
মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শাল 
প্রবর্তনের দাবী জানালো হয়েছে । 
২২শে আগষ্ট আইনজীবীদের এক 
বিয়াট মিছিল বের করা হয় 
করাচীতে। দেই মিছিলের ওপর 
লাঠি চালান হয় এবং ১২ জনকে 


, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ' 


পাকিস্তানে গণন্ পরার সংগ্রাম টীন্ হয়ে উঠছে 


লনেয় পুরোতাগে রয়েছে” বামপন্থী 
দলগুলি। 

অদূর তবিস্বাতে যাতে গণতাপ্রিক 
আন্দোলন জোরদার হতে না পারে 
তার জন্ত জনমতকে বিভ্রান্ত কৃয়ার 
ভক্ত বিয়া সরকারী স্তরে খোলাখুলি- 
তাবে ধর্মান্ধত! আমদানি করে চজে- 
ছেন। জিঙ্কা লাহেব ইললামাবাদের 
লামরিজ লরকার়ের বিরুদ্ধে পাক 
জনগণের বিক্ষোভকে অন্ত খাতে 
প্রবাছিত করার অন্ত ২৮শে আগষ্ট 


* মূদলিম ধর্মাবলম্বী বি্বানছ্ের নিয়ে 


এক বোর্ড গঠন করেছেন। তাদের 
উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইললাম 
ধর্মের নীতি অন্গুদরণ করে রাষ্ট্রপতিকে 


বিভিন্নভাবে উপদেশ .ছেওয়ার অন্ত, 


এবং পাকিস্তানকে ইদলাষেন পথে" 
সঠিকভাবে পরিচালনার জন্ত। এই 
সব কাজের জন্ত ছয়টি কমিটিও গঠন 
করা হয়েছে । এই প্রলঙ্গে জিয়া 
সাহেব বলেছেন পাকিস্তানে ভবিস্তৎ 
আইনসতায় ‘নৎ মুনলিম ছাড়া 
অন্ত কাউকে বসতে দেওয়া হবে না। 
লৃৎ মুদলিমের কথ] বলে এবং অস্তাত্ত 


*লোত দেখিয়ে আন্দোলনে ভাঙ্গন 


সৃষ্টি করার প্রয়াম চালান হচ্ছে। এই 
দব কয়েও জিয়া হালে পামি পাচ্ছেন 
না। 
বারে বায়ে দেখা গেছে পাকি- 
স্তানী শাদকবর্গ যখন দেশের অত্া- 


স্তরে বিক্ষোভের লম্মুখীন হন তখনই 


ভারত বিহেষের আগুনে দেশকে 
জাগিয়ে তুলে দেশেয় অনভোষকে 
তিন্ন পথে ধাবিত করতে চে 
করেছেন। এখন শিয়া সাহেব ও 
সেই পথই ধয়েছেন। হালে ইসলামা- 
বাদে ভারভীক্ব কুটনৈতিক কর্মীদের 
প্রহার থেকে আঁয়স্ত করে পত্র পত্রি- 
কার তারত বিত্বেষী জিগির ভুলে দেই 
দেশের সল্পকার বিরোধী আন্দোলন- 
কায়ীমের বিভ্রান্ত করার চেষ্ট! চলছে। 
জিয়া দাহেবের আদন ষণ্তই টলমল 
করে উঠছে. ততই তিনি তায়ত 
বিহেষফে তুজে নিয়ে যাচ্ছেন। 
নিমদ! চুক্তি অস্বান্ত বরে বার বায় 
কাশ্মীরের প্রশ্ন তুলে দেশের লোকের 
কাছে বাহবা পাবার চেষ্টা চালা- 
চ্ছেন। দেশের' জনরোষকে এখন 
ভিন্ন পথে চালাতে চাইছেন। তার 
মূল লক্ষ্য হল নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘ- 
স্থায়ী করা । 
ভলার লাম্রাজ্যবাদীদের প্ররো- 
চদায় যৃদ্ধ প্রস্তুতির জন্ত পাকিস্তানে 
১৯৮* সালে বাণিজ্য ঘাটতি দাড়াবে 
৫০* কোটি টাকায়। পাকিস্তানের 


গ্রেপ্তার করহয়েছে । এই সব আন্দো- বাণিজ্য মন্ত্রী এই কথা প্রকাশ কয়ে- 


ছেম। অর্থনৈতিক লক্কট দিল দ্বিন 


চষে উঠতে আরম্ত করেছে । চাত্সি- 


দিক থেকে জিয়ার অবস্থা খারাপ 
হয়ে উঠছে। তিনিবেশীপিম গদী 
ধরে রাখতে পারবেন কিনা লন্দেহ। 
পাকিস্তানের গণ বিক্ষোত ক্রমশঃ 
বেড়ে চলেছে । লামরিক বাহিনীর 
মধ্যেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। 
তাই আবার আর একট! সামরিক 
কাতে জিয়ার ছিটকে পড়া অদস্ভব 
কিছুই ময়। প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে 
তার্কে গদি থেকে দরিয়ে অন্যের পথ 


করে দিতে তীয় সাকিল বন্ধু এতটুকু 
ভ্বিধা করবে না। এর নজীর খুব 
বিরল নয়। 


পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি 
করার জক্ত প্র্থাস চালান হচ্ডে। 
জিয়! পাকিস্তানকে একট! দামরিক 
ফেলায় পরিণত করতে চাইছেন । 
তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষমতাচ্যুত হবার 
ভয়ে ভীত হয়ে আছেন। এর 
জন্ত দেশে একট] যুদ্ধের পরিস্থিতি 


হরি করে রেখেছেন । পৃথিবীর 


চারিদিক থেকে অস্ত্র আর অর্থ দংগ্রহ 


করে যাচ্ছেন দ্বেশের অর্থনীতি, . 


চুলোয় ঘাক, তাতে তার তাবন। 
নেই। চীন আমেরিকা ও লৌদি 
আরব পাকিস্তানকে সমর সঙ্দায় 
মদত দিয়ে ঘাচ্ছে। এই ভাবে গড়ে 
উঠেছে এক দামরিক চক্রান্ত ভারত 
ও আফগানিস্থানেয় বিরুদ্ধে। জিয়া 
" সাহেব এই কথা বেশ ভালভাবে 
বুঝতে পারছেন যে বেয়নেট ও 
বোমারু বিমান দেখিয়ে দেশের 
আড্যন্তকীণ বিক্ষোভ বন্ধ কর] যাবে 
না। 
" একথ! বুঝতে পেরে তিনি মাঝে 
মাঝে গণস্থান্িক শাসন প্রবর্তনের 
কথা বজতে আরভ কয়েছেন। এর 
জে সঙ্গে আবার লংসহীয় গণতান্িক 
শাগন পান্ধিভ্ভানের পক্ষে সহায়ক 
হবে ন! এই কথা বলছেন। তায় 
মম্িলতায্ব অপামরিক লোকদের 
নেবার লোভও দেখাচ্ছেন। তুট্রোর 
দজের লোকদের আগ্্রিতেদ লোত 
দেখিয়ে কুক্ষিগত করান চেষ্টা চালা" 
চ্ছেন। মোট কথা, প্রিয়া লমন্ত 
কম ছজনায় আশয় নিচ্ছেদ ক্ষমত। 
ক্ষার জন্ত।' কিন্তু ঘার। তাকে 
চেমেন তায় এই ছলনার ফাঁদে পা 
বাড়াবেন হনে হয় না। সবাই 


একথা ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছেন 
দিয়া দাহেষ প্রাণ থাকতে কখনই 
স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন 
মা। 


LL 





পি 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর,১৯৮০ 


হম খান 





আকুপাংচার ক্রমশই জন- 
গন হয়ে উঠছে। কেন? কারণ 
চিকিৎসায় অনেক দুরারোগ্য 
খ ভালো হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত 
নিক চিকিৎসার তুলনায়, এই 
কংসাঁর খরচ অনেক কম। 
(থ. নিউজ, ইণ্ডিয়া সংবাদদাতা 
খর কয়েকজন আকুপাংচার 
চৎসকের ক্লিনিকে গিয়ে 
শুর সংগে কথা বলে এই তথ্য- 
ক নিবন্ধটি লিখেছেন। 





মহশ্মদ নাভিদের বয়ল যখন ছু 
» তখন ভার পোলিও হ্য়। আট 
ধরে তার বাবা মাগ্ঘাবলোপ্যাধি 
গ্ংসা করান, কিন্ত কোনে! ফল 
বা। ধীরে ধীয়ে তার অঙপ্রত্যল 
য়ে যেতে লাগলে! । দে দাড়াতে 
দাটতে পারতো না। তখন 
তর্কে একজন আকুপাংচার 
*ংলকের কাছে নিয়ে ঘাওয়া- 


11 ছু’ মালের চিকিৎসাতে নে. 


*ঈতাংশ তালো হয়ে গেল। 
এদের মা বললেন, “মে এখন 
ত পারে ।” 


আকুপাংচার হলে] ৫৯০৯ বছরের 
]ন চৈনিক চিকিৎদা পদ্ধতি। 
নম্র পীত. সম্রাটের চিকিৎম! 
স্ব ভিত্তিতে এই পদ্ধতি গড়ে 
ছে। ১৯৩৮ দালে ভারতে এই 
লা বিস্তার প্রবর্তন করেন ডাঃ 
কুমার বসু । 'ভাঃ বায়কানাথ 
নিস্‌ স্মারক কমিচিয় একজন 
হয়ে ডাঃ বহ চীনে গিয়ে- 
৷ তিনি বৰ্তমানে এই ম্মারক 
ই চৈয়ায়য্যান । তারই উদ্ভমে 
এ বিভিন্ন অংশে ৫*টি আকুপাং- 
ক্লিনিক গ্বাপিত হয়। তার মধ্যে 
টি হজে! পূর্ণাদ হাদপাজাল 
নাতে । ডাঃ বন্ধুকে দেশে এই 
ঢা পদ্ধতির একত্রন পথিকৃৎ 
হয়। এইসব আকুপাংচার 
সমাজ দেবার ভিত্তিতে পরি- 
» ভাই এর ফি খুবই কম--৩ 
৫ টকা মাত্র । গরীবদের 
তাও মকুফ করা হম়। ফোট- 
মৈধোিয়াদ কমিটি বিনামূল্যে 
পাংচাত সম্পর্কে একটি প্রশিক্ষণ 
+ চালু করেছে। 
ব্যাপক ভিত্তিতে ন! হলেও 
গপোংচায় ক্রমশ: জনপ্রিয় : হয়ে 
ছ। কারণ এর নিয়াময় ক্ষমতা 
থকে ৯* শতাংশ । 
নতুন দিজীর মিজামুদ্দিনে একটি 
[াংচার গবেষণা ক্লিনিক আছে। 
মা কয়েন ডাঃ 


এম আর. 


থান। ডাঃ খান কলকাতার ছারকা- 
নাথ কোটনিস্‌ প্রতিষ্ঠানে আকুপাং- 
চারের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন । তারতের 
চীন ও জাপানী বিশনও তার 
প্রশিক্ষণে াহাষ্য করেন৷ ডাঃ খান 
তার ফি বাবদ প্রাপ্ত ৩ টাকা থেকে 
৩০ পরম ছান কারন ফোটনিল 
মেমোরিয়াল কমিটিকে । 

ডাঃ খানের চিকিৎসায় শত শত 
যোগী ভালে! হয়ে গেছেন, যাঁদের 
মধ্যে অনেকেই একলময় নিরাময়ের 
আশ] ছেড়ে দিয়েছিজেন। যেসব 
রোগ. ভালে! করেছেন বলে তিনি 
জানিয়েছেন, তার মধ্যে আছে-_ 
পোলিও, পক্ষাঘাত, হাপানী, বাত, 
ক্রনিক মাথা-ধর1, কিভনীতে পাথর, 
ক্রনিক আমাশয়, একজিমা, ম্পপ্তা- 
লাইটিস্‌, প্রাথমিক পর্যায্নের যৃক ও 


বধিয়, আরোপ, ম্যালেনিয়া, 
টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ । 
নিরাময়ের কাহিনী , 


জনৈক মধ্যবয়পী ব্যক্তি শোথ 
জাতীয় রোগে আক্রান্ত হন । রোগীর 
দেহে বিষক্রিয়ার ফলে পচনক্রিয়া 
শুরু হয়| প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রোগী 
খুঘাতে পারতেন না। আযলোপ্যাধি 
চিকিৎদাতে আক্রান্ত পা কেটে বাদ 
দেওয়া ছাড়া পথ নেই । শেষ পর্যন্ত 


. আকুপাংচার চিকিৎঘাতে সেই ব্যক্তি 


“সম্পুর্ণ ভালো” হয়ে গেলেন। 

মিপেল জে. পিটার। বয়ন বছর 
তিরিশ। ৮ বছর ধরে কোময়ের 
ব্যখাক ভূগছেন। কোনো ওষুধেই 
কান্ত হয়নি । আকুপাংচার ক্লিনিকে 
মাত্র ১২ দিদের চিকিৎসাতেই 
তিনি আশাতীত ফল পেয়েছেন । 
বছয়ের মধ্যে এই প্রথম তিনি শান্তিতে 
ঘুঘাতে পেরেছেন। তত্রমহিলা 
ক্লিনিকের বেডে শুয়ে আছেন । দার! 
শরীরে চু'চ ফোটানো । দেখতে 
ফেখতে ঘনে হলে], আকুপাংচাঝে কি 
খুব বট হয়। ডাঃ থান্‌ বল্লেন, 
“ই মতেক্শনে ঘা বাথ হয়, আকুপাং- 
চারে ভার থেকেও কম । পরস্ধ ছু'চ 
ফোটানোর, পর রুগী অনেক আরাম 
অনুভব করেন Uw 

তিনি আমায় দেখালেন | 
পোলিও রোগে আক্রান্ত, ছু বহুরের 
শিশু মহম্মদ দাতিদের দেহে ডাক্তার 
£টি ছ্ুঁচ ফোটালেন। পায়ে, 
গোড়ালীতে এবং পাছায় । বিছানায় . 


, শোয়াবার সময় বাচচ। একটু কেছে- 


ছিল” কিন্ত ডাক্তার জানালেন ঘে, 
ছুঁচি ফোটাবার পর বাচ্চা হয় 
খেলবে, না হয় ঘুবিয়ে পড়বে । 
লত্যিই দেখলাম, ২* সেকেত্ডের 


মধ্যেই বাচ্চা গভীরভাবে ঘুমিয়ে 


[পা ংচার চিকিৎসায় কি কাজ হয়? 


পড়লো]। ছু'্চ তে অবস্থা- 


তেই। 
চিকিৎসা 

আকৃপাংচায়ে যে ছু'চ ফোটানো 
হয়, তা ভালো ইম্পাতে তৈরী। 
হাতালট। তামার। এই ছুঁচ 
লদ্থায় হয় আধ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি । 
কতট] গতীয়ে এই ছু'চ ঢোকানো! 
হবে তা রোগের ওপর নির্ভর করে। 
দেহের কোন্‌ কোন্‌ অংশে এই ছু'চ 
ফোটানো হবে তা নির্ভর করে রোগ 


এবং রোগের প্রকৃতির গুপর। 
প্রাচীন মত অঙ্গযানী, চেহে' 


বোট ৩৬৯টি আকুপাংচারের জায়গ। 
বা পয়ে্ট আছে, কিন্তু আধুনিক 
মতে এই পর়েন্টেম সংখ্যা হলো 
এক হাজার । তার মধ্যে শুধু কর্ণ- 
দেশেই আছে *৯টি। ক্রিয়া 
ছিদেবে পয়েন্টগুলিকেঞ্ বিতিন 
তাগে ভাগ কয়! হয়েছে । যেমন, 
টোনিফিকেশন, লিভেশন, এলার্ম 
পন্বেপ্টস্‌। একটি দিচিংএ এক লংগে 
৫ থেকে ২৫ট্টির মত ছুঁচ 
ফোটানো হয়। 

আকুপাংচার়ে কোনে! ওযুধের 
প্রয়োজন হয় না। বড় জোন ভিটা- 
মিন খেতে বলা হয় যাতে শারীরিক 


» শক্তি বৃদ্ধি পায়। যুলতঃ দেহে মা 


আছে, তাই কাজে লাগামে। হয়। 
আকুপাংচায়ে কেমন ক'রে কাজ 


হয়? ডাঃ খানকে আমি জ্িজ্ঞাস। 


কয়লাম। তিনি বোঝালেন বে, 


" শরীরে ছুটি শক্তি কাজ করে। একটি 


পজিটিত, অপরটি নেগেটিত। সুত্থাস্থ্ে 
সুষম এবং নমাস্তরালভাবে এই ছুটি 
শক্তি দেহে প্রবাহিত হয়। ফোনে! 
কারণে এই সুষম প্রবাহ যদি বাধা" 
প্রাপ্ত হয়, তখনই দেখ! দেয় রোগ! 
যখন চুচ ফোটানো হয়, তখন 
কোগীর ঘেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত 
অনুভূতি হয়।, মনে হন্ধ যেন একট! 


অর্গন খুলে গেল এবং শক্তি প্রবাহ ' 
অবাধে চলাচল করতে পারছে। 


স্পট অকজন ডাক্তার ব্যাখ্য! 


কয়ে বসলেন ঘে, “এই শক্তি 
প্রবাহের লংগে রুক্ত চলাচল বা 
কেন্দ্রীক্ন সায়ুতম্ের কোনে! লম্পর্ক 


মেই। আকুপাংচার একটি স্বাধীন 
প্রবাহ ঘা দেহেঘ ১৪টি প্রধান প্রধান 
পথে প্রবাহিত হয় এবং এই চ্যানেল- 
গুলি ১৪টি গুরত্বপূর্ণ অঙ্জপ্রত্যঙ্গকে 
নিয়ন্্রণকরে। কখনও ঘদ্দি ত! বাধা 
পায় বা. শর্ট-দাকিট হয়) তখনই 
রোগের উৎপড্তি হয় ।” 

আকুপাংচার়ের চৈনিক' অনকের 
উপদেশ, “শক্তির যেখানে অভাব 
দেখানে শক্তি জোগাঁও, যেখানে 
উদ্বৃত্ত তা নিয়ন্ত্রণ কর ।” 


রোগ-নির্ণয় 

অকুপাংচারের প্রাচীন পদ্ধতি 
অন্ুনারে নাড়ীর স্পন্দন হিষেব করে 
রোগ নির্ণয় কল্পা'-হয়। তবে ব্যব- 
হারিক ক্ষেত্রে যোগ নির্ণয়ে আধুনিক 
চিকিৎস1 পদ্ধতিকেও অপাংক্তেয় 
কক্রাহয়নি। হরকার হজে আকু- 


পাংচার চিকিৎলাধীন ব্যক্তি আ্যালো- - 


প্যাথিক ওযুধও নিতে পারেম। 
£ কে, হুচ্মন্তারাও জানালেন 

“আকুপাঁংচার অন্ত কোনে চিকিৎদ] 
ব্যবস্থার বিরোধী নয়, তার পরি- 
পুরক ।” 

মাভ্রাজের ডাঃ হনুমস্তারাও এক- 
জন এম, বি, বি, এদ।' ২* বছর 
প্রাইতেট প্রাকটিস করার পর তিনি 
আকুপাংচান্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। 
তিনি মনে করেন, আকুপাংচার 
চিকিৎন1 পদ্ধতি কার্যকর, লম্তা! এবং 
ক্ষতিহীন। ডাঃ রাও তারত-চীন 
নৈজী লমিতির একজন সন্ত । নতুন 
দিলীতে তার আকুপাংচার ক্লিনিক 
রয়েছে । হজ জশাকাতর বহু রোগী 
ভালে! হয়ে গেছেন তার চিকিৎসার । 

আরো! কয়েকটি উদ্দাহয়ণ দেবার 
উদ্দেন্তে ডাং রাও তার লেণ্টারের 
লগবই থেকে কয়েকজন রোগীর নাম 
বললেন, ধারা তার চিকিৎসায় 
তালে! হয়ে গেছেন। 

ঞ্রষতী জনক খএবেরয়। আর্থা- 
রাইটিদের রোগী। দ্িলীর অল 
ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল ইনটিটিউটে নানা 
রকম পরীক্ষা এবং চিকিৎসা! হয়েছে। 
কিন্ত উপশম হয়নি । তিন বছর ধরে 
ভুগছেন ।. শেষে ১৫ দিনের নিয়মিত 
আকুপাংচার চিকিৎসায় তিনি ৮৫ 
শতাংশ আরোগ্যলাত. করেন। 


জিজ্ঞানা করলাম, “খননচ কত' 


পড়েছে ??? “এ পর্যন্ত মাত্র ১৩৫ 
টাক! 
প্রঞ। এস, নাদ্বিমনায়ের ছিল 


কানের অস্থধ। তিন বছয় অনেক 
ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। 
কিন্ত ফল ন! পেকে আকুপাংচারে 
চেষ্টা করলেন । ৯ দিনের চিকিৎসায় 
তার ত্বার অন্ত 


ফোনে! ওষুংধর- 


॥ পাঁচ ঘ 


দার হলো না! ভালে! হয়ে 


গেলেন । ডি 

লাধারণতাবে বল! যায, আকু- 
পাংচারে কাঁজ হয় ঠিকই তবে ইহা" 
্জেন্দী কেসে ঠিক নির্ভর করা চলে 
না। কারণ এর স্থফল ধীরে আমে । 

আকুপাংচার হদিও কার্যকর, 
নন্তা এবং নিরাপদ, তবুও প্রশিক্ষণ 
প্রাপ্ত আকুপাংচার়িষ্ট যথেষ্ট না থাকায় 
লময় মত এবং নিকষ মত তানের 
চিকিৎসা পাওয়া বার ন!। ' এটা 
এই চিকিৎদরি একট! বড় অস্থুবিধা ৷ 


ছ্বিভীয়তঃ কোটনিস মেহোরিয়াল 
কমিটিয় শ্রীমতী কুলুবে আলি খান . 


বলেন, লয়ন্ধারের কাছ থেকে উপ- 
যুক্ত স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি এবং এই 
পদ্ধতিকে এখনও জাতীয় স্বাস্থ 
প্রবর্লের অস্ততু্ত কর] হয়নি । ডাঃ 
রাও বললেন, ““ঘদ্দি এট! করা হোত, 


তাহলে ওযুধপত্রের বিশেষ কোনো : 


করকারই হতো না, কায়ণ আকুপাং- 
চার ওষুধহীন চিকিৎস!। দরকারের 
অন্নক অর্থের লাশ্র্ধ হতে পারতে] ৷” 

যাই হোক, দরকার এ বিষয়ে 
মমোষোগী হতে শুরু করেছেন । 
গবেষণা প্রকল্প ছিণেবে দিজীর শফ- 
দরজঙ্গ হাসপাতালে আকুপাংচার 
পত্তি যুক্ত হন্কেছে। ধেয়াপচিক্ এবং 
আানসধে“শয়ায় আকুপাংচার প্রয়োগ 
কয়ে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল 
পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
অধীনে প্রতি: বছর পলরকার 
একজন ডাক্তারকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ 
লাতের জন্ত চীনে পাঠিয়ে থাকেন। 
ভারতের সশস্ম বাহিনীর মেডিক্যাল 


দাতিমেও আকুপাংচার পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
কার্যকর, পল্তা এবং নিযাপছ 


হলেও আকুপাংচান্ন দেহে লব 


রকম ব্যাধি দারাতে পারেন! বটে 


তবে ডাক্তারঘেক্স হাতে এট। অবস্তই 


একট! অতিরিক্ত কার্যকল্প হাতিয়ায়, 


লেই লব ডাকার ঘি, জানেন, 


' একখন এবং ফোথায় ভা ব্যবহার 


করতে হুবে।” 
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+" দেখার ভার ঘ্নেম। 


" রামু, 
. প্রতিষ্ঠানের ডঃ বিনোহ | 
জাতীয় ডেয্নারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 


॥ ছয় ॥ 


 ভারতায় বিজ্ঞানীর | কেন এত হতাশ? 


কে জে সিং 


প্রতিভা ও দক্ষতার দিক থেকে 
তায়তীয় বিজ্ঞামীর1 বিশ্বের অদ্বিতীয় 


-- ছুয়েও ফদশ্রুতিয দিক থেকে তার! * 
. খত পেছিয়ে 


আত্মহত্যার পথে যাচ্ছেন? কেন ' প্রধানগণ," বৈষম্যমূলক আচরণ করে দের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা] কেন্রীত্ৃত 


কেন? বিজ্ঞানীর) 


তাদের মনে হতাশা? কেন তার! 
পশ্চিমী দেশগুলিতে চলে যাচ্ছেন ? 


১৯৬* সালে ডঃ এম, টি জৌসে-. 
" ফের আত্মহত্যা 


থেকে এর শ্তরু। 
তারপর অন্ত ধার1 এই পথের পথিক 
হয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন ভাবা 
পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের জে; 
"ভারতীয় কৃষি গবেষণা, 
শাহ 


কে জ্যোতি এবং"ডঃ এস, এস বাটা, 
প্রমূখ । আমলাতন্্র অবস্ত প্রেম 
ঘটিত অথবা. পারিবারিক সমস্ডাঁফে 
এই দব আত্মহত্যার কারণ বলে 
প্রমাণ.কয়তে চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 


বৈজ্ঞানিক মহল তা কখনও স্বীকার 
- করে নেননি । 


১৯৭২ লালে ডঃ শাহ যখন 
'আত্মহত্য( করেন, তখন তিনি লব 
লযকায়ী, অজুহাত এবং যুক্তিতর্ককে 
মস্তাৎ করে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন 
বে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে চরম 
হতাশাই এর কায়ণ। 

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডায়- 
য়েক্টরকে আত্মহত্যার .ঠিক আগে 
এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, - 
‘ভবিষ্যত বিজ্ঞানীয়1 যাতে উপযুক্ত 
সা! পান, তার জন্য ভরন্তায় এক- 


জন বিজ্ঞানীর আত্মবলি নর সময় 


এসেছে 1 


এই চিঠি জমমানঙে চিক 


আলোড়ন ন্যি করে। প্রতিবাদের 
ঝড় বয়ে যায়। লরকার তখন 
তারতের প্রাক্তন প্রধান বিচাঁয় প্রতি 
গ্রগজেজ্র গায়ের নেতৃত্বে গঠিত 


একটি কমিটির ওপর কৃষি গবেষণা. 


পগ্রতিষ্ঠামের কাজকর্ম তদন্ত করে 
কারণ ডাঃ - 
শাহের আত্মহত্যার দীর্ঘ চিঠিতে 
এই প্রতিষ্ঠামের কাজকর্ম দম্পর্কে বহু ' 
অভিযোগ ছিল। 

বিচারপতি শ্ীগজেজ গাদকরের 
রির্পোটে ডঃ শাহের চিঠিতে উল্লেখিত 


সূব অভিযোগকে নৃত্য বলে রায় 


দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে. 


আরো বল] হয় যে, উত্বতন কর্তৃ 


. পক্ষের মনোমত না হলে এই প্রতি- 


ঠানের কোনে! জুনিয়র বিজানীকে 
ভার গবেষণার বিষয় প্রকাশ করনে 


১ দেওয়া] হতে] না। কমিটিয় মতে, চরম 


স্বজন পোষণ এবং ছুরতিই ডঃ 
শাহকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে 


িরছিন। এমন ডি বা. 


বিদেশে. কোমে! 'দস্যেলন 'ব! 
আল্লোচনাচক্রে যোগ দিতে দ্রেবার 
ক্ষেত্রেও. বিভাগীয় প্রধান বা লংস্থা 


থাকেন। 

গজেন্্র গাঁদকর কমিটির কয়েক 
বছয় আগে দরকায় .কমিটিও বিজ্ঞান 
ও শিল্প গবেষণা পরিযদ্বের-কাজকর্ণ- 


দশ্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করে- 


ছিলেন । 


দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ 

নিয়োগ ও পদ্দো্তিয় ক্ষেত্রে 
ব্যাপক পক্ষপাতিত্ব ও স্বজন পোষণ 
এবং অন্থান্ত '. বৈজ্ঞানিক ছুনাঁতি 
বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদের 
বিজ্ঞানীর মনে নিদারুণ 
মৈরান্ডের সঞ্চার” করেছে বলে 


৫, eee 


দরকার কমিটি রায় দ্বিয়েছিলেন। 


উপরোক্ত ছুটি কমিটি: ছাড়াও 
ভারতীয়. চিকিৎদা .পরিযদ্ব এবং 
পারমাণবিক শক্তি বিভাগের কাঁজ- 
কর্ম সমীক্ষা বয়ে দেখার জন আরে). 
একটি কমিটিগঠন করা হয়েছিল। 
এবং তারাও : এ একই সিতধাত্তে 
এমেছিলেন। : 

এসব- কমিটির রিপোর্ট . 
পর্যালোচনা করে দেখ] গেছে ঘে, 
বৈজ্ঞানিকদের . মনে হৃতাশ! স্ষ্টিয়- 
ছুটি মূল কারণ হলো, বৈজানিকদের 
কাজকর্মের ..ওপয় অত্যধিক আমলা- 
তান্ত্রিক, নিয়ন্ণ এবং নিত্বাস্ত গ্রহণ ' 
কর্মবিধির কেন্দ্রীকরণ। 

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান গবেষণাগায়ের 
প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ডঃ এস, কে-শর্মা 
বলেন “দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিস্তার উন্নতির পথে” ছুটি প্রধান, 
অস্তয়ায় হলো,  আমলাতাত্রিক 
নিয়ুন্রণ এবং নাল ফিতার বাধন ।” 

=আঁমাধের দেশে বৈজ্ঞানিকদের 
পৰৱ্বোহ্নতি অধিকাংশ ক্ষেতে রাজ- 
নৈতিক প্রতাব,. রাজনৈতিক আয়- 
কুল্য অথবা লরালরি তোযামোদের 
ফলে হয়। ‘এইভাবে ক্ষমতার 
শীর্ষে আরোহণ করে তথীকখিত 
বৈজ্ঞানিকগণ, প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ, 
ইবজ্ঞানিকদের দম্পর্কে ভীত ও 
দর্ধান্নিত হন।, . 
-* নিজেদের দুর্বলত! চাকতে তথা- 
কধিত্‌ বৈজ্ঞানিক আমলাগণ তরুণ 
প্রতিভাবান , বিজ্ঞানীদের - উন্নতি 
"বানচাল করে দিতে নানারকম পথ. 
অবজতধন করেন । মেমন "তাদের 
গবেষণাপত্র চেপে রাখা বা কিছু 


পরিবর্তন কয়ে মিজেদের নামে তা 


পৈকতে 


বিভিন্ন 


কি. 


পথ ক কয়', বা তাদের কাছে 


সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার দাবী, 


কর] ইত্যাদি । 
ত্বিতীয়ত: কয়েকজন বৈজ্ঞানিক- 


হওয়ার ফলে পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজন 
পোধণের পথ আরো স্থগম হয়েছে। 


ভারতীয় কুষি গবেষণা পরিষদে. 
- ওপর । 


জনৈক প্রা্তম ডায়েরেক্টর জেমায়েল 


একই মনে ২৭টি গবেষণ। প্রতিষ্ঠান - 


এবং ২১টি কৃষি বিশ্ববিস্তালয়ের 
গবেষণ] ও আধিক বিষয়ের র্বেসর্ব] 
“ ছিলেন। বিশ্বে এর কোনে! তুলম 


মেই । 


'ভাবা- পরমাণু গবেযণা কেন্দ্রের - 


বৈজ্ঞানিক আ্যালোশিয়েশন সমপ্রতি 
প্রধানমন্ীর কাছে এক স্মারফপন্র 
পেশ করে এ বিষয়ে সার bd আকর্ষণ 
করেছেন।, 


সংশোধনী ব্যবস্থা 
প্রথমতঃ বিজ্ঞানীদের নিয়োগ 
এবং পদোন্নতির তার কেন্জীয় পাব- 
লিক সািল কমিশন বা অনুরূপ 
কোনে! নিরপেক্ষ -সংস্থার ' ওলর 
"স্তস্ত হওয়া উচিত । তবে তা কৃষি 


॥ 


বিজ্ঞানী -নিয়োগ পর্ষদের মত যেন্‌' 


নাহয়। এই পর্ষদের চেয়ারম্যানের 


হাতেই যাবতীয় ক্ষমত1। বিজ্ঞানী: ' 


দেয় নিয়োগ এবং পদোন্নতির দ্বায়িত্- 
তার থাকা উচিত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী- 
দের নিয়ে গঠিত iy কমিটির 

দ্বিতীয়তঃ অথ" বানি অথবা 
অন্তায়তাবে শান্তিবিধানের' রিরুচ্ছে 
লংগ্িষ্ট ব্যক্তিয় আবেছন গ্রহণ করতে 
হরে। . এই কমিটির উচিত সংশ্লিষ্ট 
বিজ্ঞানী সম্পর্কে বিভাগ বা! প্রতি- 
ানের, প্রধানের রিপোর্টের চেয়ে 
তার ৫ 


বছয়ের রিপোর্ট. খতিয়ে ' 


দেখ!। 

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানীদের" নিয়্- 
কায়ী ' 'কার্ধনির্বাহক ব্যবস্থাপনায় 
* “বিকেন্দীককনণ'। 


2 


দর্পণ ॥ শুক্রৰার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮ 


চতুর্থতঃ কোনে! ' বিজ্ঞানী 
ব1ছুষ্টির বেশী কমিটির ন 
পারবেনমা। . '. 

' পঞ্চহতঃ কোনে! বিজ্ঞানীর ও 
তার গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে বা ' 
বরাদ্দের ক্ষেঅ বা কোমো আছ 
চমাচক্র বা দনশ্মেলনে অংশগ্রহ 
ক্ষেত্রে কোনে! রকম অন্তায় * 
হলে তার আবেদন করার 
রাখতে হবে। এবং নেই আবে 
বিবেচনা করবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 
এমন একটি '' কমিটি, যার ও 


' সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কো 
নিয়ত্বণ নেই ।' 


বিজ্ঞামীদের ক্ষেত্রে আয় 
তান্তরিক বজ্রমুটি ভাঙ্গতে হবে « 
গবেষণা প্রতিষ্ঠামপুলিয় পুন্ধির 
এমনভাবে করতে হবে হা 
বিজ্ঞানীয়! তাদের গবেষণার কা 
উৎসাহ পায় দি 

ঘি তা না করা হস, তাহ 


:প্রতিতাবান : বিজ্ঞানীদের দায় 


তিনটিই বিকল্প পথ আছে? আ 
হত্যা, নিজেদের উদ্ভাবনী শকি 
অবক্ষয় অথবা বিদেশে চলে বাংয় 


পৌর এলাকা | উন্নয়নে রাজ্য. - 
সরকারের ব্যাপক পরিকয্ননা . 


নলিনী পাল: 


পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকায় 
সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থে পৌর 


' এলাকাগুলিকে ঢেলে লাজানোর 
উদ্দেপ্তে রাজ্য, লরকারের মব- -গঠিত 


ৰেঙ্ীয় মূল্যায়ন পর্ধদ (দি, ভি, বি) 
এক ব্যাপক পরিফল্পন? গ্রহণ 
ফরেছে। প্রতিক্রিয়াশীল 
ঘি এতে কোন বাধা সুটি কয়ে 
তবে তারও মোকাবিলা কক্স হবে 
বলে. রাজ্যের পৌরম্ী প্রশান্ত শূর 
ছাশিক্কারি দিয়েছেন ্বীঘার মূত্র 
১৬ ভিন ' থেকে এ. 
ব্যাপারে. তিনফ্রিন ব্যাপী এক 
আলোচনা চক্র অন্ত হ্য়। 
অর্থনীতিবিদ, , অভিজ্ঞ 
-প্রশাদক এবং২* জন পৌর প্রধাদ 
খই আলোচনাক্বঅংশ গ্রহণ করেন । 

* উল্লেখযোগ্য, মহানগরী: কল- 
কাত! সহ পশ্চিমবলের লমস্ত পৌর 


এলাকার গরীব এবং দাধারণ নাগ-. 


এরিকদের জীবনজীবীকার স্বার্থ রক্ষার : 
"উদ্দেশ্যেই রাজ্য লরকার ওই কেনত্রীয় 
মূল্যায়ন পর্য্ গঠন করেছেন । 

' পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর ওই 
আলোচনা চক্রের ' উদ্বোধন করে 


বলেন যে, বামক্রট লরকার রাজ্যের 
পৌর ক্ষমতা এবং অধিকারগুজিকে- 
. আয়ে! গণতামিক এবং বিকেন্্রীকরণ 
প্রকাশ কর, কিংবা পেশাগত উন্নতির করতে চান। প্রললত তিমি বলেন - 


গ্রো্ী'. 


ষে, কলকাতা - রি 
তার আশেপাশে ঘে লক্ষ লক্ষ 
উদ্বাস্তর জবর দখল কলোনীওজি 
গড়ে উঠেছে, পরবর্তা যুগে তাদের 
লহঘোগিতা নিয়েই সেখানে পৌন্ন 

গ-স্বিধা - বাড়ানো দর্ভব 
হয়েছে। দরকার হলে - পঞ্চায়েত 
এলাকার সাহযের অত্তিজ্তাও শহর 
এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজে. 
লাগানো হবে। বলে তিনি” মস্তব্য 
করেন। 

আলোচন! চক্কে যায়া অংশ 


“গ্রহণ করেন তারের মধ্যে ছিলেন 


রাজ্যের পরিকয্পনা-উপদেষ্টা ' এস, 
বি, সেন, কলকাতা] পৌরমতার 
প্রশাসক ভি, এন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালক্বের . রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মোহিত 


ভট্টাচার্য, নয়া, দিল্লীর অন্তত অর্থ-.. 


দীতিবিদ ভঃ শাম নাথ,. কলকাত। 
“বিশ্ববিভঞালয়ের- অর্থনীতি বিভাগের 


ডঃ অমীম দ্বাসপুধ, সি এম ভিএর . 
“বিভাগের ডিরেক্টর. 


পরিকল্পম]. 


1 


জেনারেল এপ, কে রায় এবং পশ্চিম-” 
বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আতসোলিয়ে-- 


'শনের লাধার়ণ 
কামারহাটির পৌর প্রধান শচীন 
সুখাজ, দক্ষিণ 


লম্পাছক এবং ' 


দমদমের পৌর 
প্রধান সুনীল মৈজ, বয়ানগরের পৌর '_. 


' উপদেষ্টা এস বিসেন প্রতিক্রিয়া: 


দাধারণ মাহযেক লহষোগিত] নি 





প্রধান অজিত গাহ্ুলী, পানিছা, 


পৌর প্রধান অনিমেশ .মন্ধুম- 
বাকুড়ায় পৌর প্রধান উদয় 
ঘোষ প্রমূখ । রাজ্যের পরিক 







শক্তির উদ্দেশ্যে হুশিয়ারি : 
বলেম যে, কেন্তরীয় মুল্যায়ন প্‌ 
উদ্ভোগে রচিত গরীর এবং 
মাছষের স্বার্থের কোন পরিঝ 
বদি বানচালের চেষ্টা হয় ₹ 





ভা. চ্যালেঞ্ হিসেবে গ্রহণ ক 
হবে । 


- ছপণ 
. বাংল! সংবাদ সাপ্তা্ঁ 
বাতিক ৩* টাক1- 
বাগ্নাধিক ১৫ টাক] 
অৈমাপিক ৭৫০ টাকা 


প্র 










ty 


ত্র আচ্ছোলন চলছে চলবে 


৮ ভিলেম্বর ওড়িশার' বহরমপুয়ে এক বিশাস জনমতায় সি পি আই 
॥ সি পি আই, লোকধল, কংগ্রেদ (আর্স) ও জনত! দল মেতার] 
দর উপর পুলিশের দ্মন-পীড়নের তীব্র নিন্দা করেন। নেতৃবৃন্দ 
বে, জানকীবল্পভ পটনায়েক সরকারের উচিত জাঠি, গুলি না চালিয়ে 
নার মাধ্যমে ছাত্রদের দাঁবিগুলো মীমাংসা কয়া পর্ব ওড়িশা 
লংগ্রাম কমিটির আন্দোলনের সমর্থনে পাচটি বিরোধী দল সম্প্রতি 
দমন বিয়োধী সপ্তাহ পালন করে। এ রাজ্যে পুলিশী অত্যাচার 
ছাত্র আন্দোলন চলছে। বর্তমান আন্দোলন প্রসঙ্গে নি পি আই 
রাজেশ্বর রাও বলেছেন যে এই ছাত্র আন্রোলন মাযোয়াড়ী, বিরোধী 


শী নির্যাতনের প্রতিবাদে হাইকোর্ট বন্ধ 


]' দিলী হাইকোর্টে জনৈক আইনজীবীর ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতি- 
ভে গত ১৮ ভিদেছ্বর- আইনজীবীর! দেখানে কর্মবিরতি পালন করেন। 


, ফলে দিলী হাইকোর্টের কাজকর্ম সিন হয় নি। আন্দোলমকায়ী 
[কলর রাজীন্দারনগর থানার পুলিশ অফিসারকে দাসপেও করার দাবি 


নিয়েছেন । 


বাপভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি ২* ডিসেম্বর অন্ধ জুড়ে 
|স বমধের ডাক দিয়েছিলেন। এই বন্ধকে কেন্দ্র করে বিজয়ওয়াড়। 
পরাস্ত হয়ে ওঠে । পুলিশের গুলিতে একজন নিহত ও চারজন আহত 
এদিন বিকেলে ৪ জন বিরোধী মেতা সহ ৯** জনকে গ্রেপ্তার কর! 
বেশির ভাগকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে অবরোধ হুট করার 


এ রাজধানীতে সভা মিছিল: " 


পি আই (এম), সি শি আই, লোকদল ও আর্দ কংগ্রেস যুক্ততাবে 
ঘর ভূপালে অনসতা দেরে মিছিল বার করেন? অব্যমূল্য বৃদ্ধির 
দৈ-কষিপণ্যের স্তাষয দাষ, বেকারদের চাকরী ব! চাকরী লাপেক্ষে 
মতাতা প্রভৃতি দাবিতে এই মিছিল হয়। এই মিছিল বহু রাস্তা ঘুরে 


দের কাছে এক স্মারকলিপি দেয়। 


পম রিপোর্ট 
পৃষ্ঠার পয 
পি পি এমেয় বিরুছ্ধে দূল- 
অভিযোগ কর! হয়েছে। 
চ আরও বঙ্গ। হয়েছে যে, নি 
ঘামে কাজের বিনিময়ে থাস্ত 
মাধ্যমে ক্যাভার তৈরী 
এবং এই রাজ্যে পুলিশ 
দলকে পুরো দলীয় স্বার্থে 
কর! হচ্ছে। মোটামৃচি এই 


রণিতবাবুর রিপোর্টের মূল 


রাজ্য কংগ্রেদ "কাউকে লদদ্য 
করায় মত লভাপতআ দিঃতও অক্ষম । 
একট] ঘটন। উল্লেখ করে ব»? হয়েছে 
যে, কিছু প্রভাবশালী লোক নাকি 
কংগ্রেসে 
প্রকাশ করে অঙজ্জিতবাবুর কাছে 
লত্যপঞ্জ চেয়েছিলে ন। কিন্ত 
একটি চিঠিতে অঞ্জিতৰাবু লত্যপত্র 
দিতে অক্ষমতা] জামিয়ে ক্দাবেদন- 
কারীদের কাছে চিঠি দেন। 
রিপোর্টে রাজ্য কংগ্রেস দম্পর্কে 
আরও বলা হয়েছে যে, এখানে দল 


- তিন চারটি গোঠীভে বিভক্ত । দ্রলীযর 


ঘু থেকে আশ্চর্যের কথা রহ্রিত- 
জ্যর কংগ্রেস মংগঠন, বিশেষ 
ইন্দিরা কংগ্রেসের য়াজ্য' সভা- 
ন অজিত পাজার বিরুদ্ধেও অপ- 
চার . অভিযোগ রিপোর্টে 
মছেন। 
যঞ্িতবাবু অজিতবাবুয় বিরুদ্ধে 
যোগ কয়েছেন বে, তিনি দলীয় 
পরিচালনার ব্যাপারে 
রিব্যর্থ হয়েছেন। রিপোর্টে 
ছ অঞিতবাবুর নেতৃত্বাধীন 









কর্মর1 পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। 


দংগঠনকে চেলে লাঞ্জিয়ে একজম 


ব্যক্তিস্বসম্পন্ন লোকের হাতে সংগঠনের 
পরিচাজনাভার তুলে ন দিলে এই 
রাজ্যে লংগষ্ঠটমের কোন ভবিষ্যৎ 
মেই। | = 

জান! গেছে রিপোর্টটি পাবার 
পর প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে খোজ 
খবর নিয়ে বিজ্ঞয়ু দায়কে' একটি 


লংক্ষিধ রিপোর্ট তার কাছে দিতে . 


বলেছেন। 


সদস্য হওয়ার ইচ্ছা ' 
, ১ম পৃষ্ঠায় পর 


কলকাতা বিশববিষ্ঠালয় 


আইন প্রসঙ্গে 
কর্মচারীদের বক্তব্য 


কলকাত] বিশ্ববিালয়ের কর্ম- 
চায়ী একা কেন্তরের মেতৃবৃন্দ দক্প্রতি 
এক দাংবাদিক দশ্যেলনে বলেন বে, 
বাষক্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অঙ্থ- 
যাক্সী আমরা আশা করেছিলাম যে 
বিশ্ববিষ্ঠাসয়ের স্বাধীনতা, গণতন্্ী- 
করণ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, 
চাকুরীর নিরাপত্তা, ছুনাতিমুক্ত 
প্রশালন ইত্যাদি জ্যোতি বস্তুর 
রাজত্বে নিশ্চিত হবে। কিন্তু রাজ্য 
সরকারের কলকাতা বিখবিস্তালয় 
আইন (১৯৭৯) আমাদের লে আশা 
দুর বয়েছে। এ আইনের বলে 
বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ রাজ্য শিক্ষা- 
যন্ত্রকের নিছক শাধার পরিণত করা 
ছয়েছে। 

বর্তমান আইনের *১৯(৬),৪২১৪৬ 


“ও ৫৩ নংধার। ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ 


লাংবাদিকদের বলেন যে, এই আইন 
১৯৭১ লালের গজেন্্র পাকার কমি- 
শনেয় সুপারিশের বিরুদ্ধে গেছে। 
৫৩ নং ধারায় প্রদত্ব আচার্ষের শ্বেচ্ছা- 
চায়ী ক্ষমতার বিষয়ে ওর] প্রশ্ন 
করেন, 'আগামী দ্বিমে ঘদি বংশী- 


লাল বা কমন নাথ রাজ্যপাল তথা 


প্রথানুষায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য 
হন, তাহলে কি অবস্থ| দাড়াবে? 
কর্মচারী একা কেন্জ রাক্্যপালকফেই 


আচার্য পদে বমানোর রক্ষণশীল 


প্রথার বিরোধিতা করেন। 
নিনেটে-কর্মচারীদেয় প্রতিনিধি- 


তবে নিয়ম প্রসজে এরা বলেদ যেও. 


যখন যে ভুলের হাতে দরকার থাকবে, 


" নেই দলের মতাহুগাষী কর্মচারীকে 


দিমেটে প্রতিলনাধ করা অন্তায়। 
কর্মচারীদের বহু সুযোগ স্থৃবিধ। কেড়ে 


হত্যার অভিযোগ 


দয়কার, চিন্মত্র তট্টাচার্ধ, গৌতম, 
দিলীপ, কাহ প্রমুধ নাকি আরও 
অনেক খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত । 


১৯৭২ থেকে ৮* দাল পর্যন্ত দি. পি. 
এম কর্মী ছাড়াও জনকে খুন করেছে, 
বলে অভিযোগ। আসামীদের 


বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে মামলা 
দ্বায়েয় করা হয়েছে । 

অতিহোগে আরও প্রকাশ উক্ত 
আপামীর]। লাকি রাজ্য কংগ্রেসের 
জমৈক নেতার পৃষ্ঠপোষণায় এবং 
স্থানীয় পুলিশের দহযোগীতায় এখনও 
রায়গঞ্জের বিননগর, দেবীনগর প্রভৃতি 
এলাকায় দঙ্রালের রাজত চালাচ্ছে | 

জান! গেছে যুব কংগ্রেদ দভাপতি 
সোমেন মিত্র কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ডের 
কাছে এই খুনের ঘটন! জানিয়ে 
বিচার প্রার্থনা] করেছে। " 





মেওয়ারও এর] বিরোর্ধিতা করেন । 
বিশ্ববিদ্যালয় নাকি গোয়েন্দ। পুলি- 
শের ছোটখাটো একটা ঘাটি হয়েছে । 
রেডিও ফিজিক্স বিভাগের লেবো- 
রেটারী এপিট্যান্ট শ্রীমূকুদ্দমাধব 
জাদকে ১৯৬৬ সালে কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত 
করে। হাইকোর্টের আদেশে গত 
অক্টোবর মাসে তিনি চাকরীতে 
পুনরায় যোগদান করেন। কিন্তু 
প্রাক্তন কর্তৃপক্ষের মতে! বর্তমান 
কর্তৃপক্ষও তার প্রতি অবিচার 
করছেন, আফালত্র আদেশ সত্বেও 
হার প্রাপ্য বকেয়া ষেটাচ্ছেম না। 
লাংবাদিক সম্মেলনে কর্মচারী এঁক্য 
-ক্ছ্দের পক্ষে ীবারীন ভট্টাচার্য ও 
শীবুক্ধদেব চ)াটাজণ বক্তব্য রাখেন । 


ইন্দিরার পতন 

১ম পৃষ্ঠার পর . ৃ 
__ শয়ের মৃত্যুর পর সঙজয়েছ অন্- 
গামীয়া হঠাৎই যেন হয়ে পড়লেম 
একঘরে । শুরা এখন লকল্লেরই 
করুণার পাদ্র। কোথাও কন্ধে না 
পেশ্নে ইন্দিরা লরকারেয়' পতন 
ঘটানোর জন্ত ময্ীন্কা হয়ে উঠেছেন 
তারা। একদা .ইদ্দিয়ার় মি 


ছিলেন এমন অনেকেই মজযপন্থীদের 


মদত দিকে চলেছেন ইন্দিাকে” 


হঠানোর কাজে ।' 
শোন! যাচ্ছে যে, সঞ্জয় [জায় 
? 
মানেক। এবং তান মা আমতেশ্বর 


আনম্মও এই ব্যাপায়ে সন্রয়পন্থীদের 
সঙ্গে একমত। ধীরেন্র বক্বচারী প্রমূখ 
তো রয়েছেই । 

দঞ্জয় লমর্থক বেশ কিছু দলংলদ 
দন্ত আশঙ্কা করছেন যে, জাতীয় 


নিরাপত্তা আইনে তাদের আটক 


কয়া হবে। এ তথ্যগু দর্পণে প্রকা- 
শিত হয়েছে বহ আগে। সঞ্জয় 


লষর্থকদের গতিবিধির ওপর গোযেন্দা- 


দের নজর রয়েছে তাই তারা 
তাদের গতিবিধি রেখেছেন যথেষ্ট 
নিয়ন্ত্রণে এবং কার্যকলাপ চলছে 
গোপনে । 

কমলাপতির লঙ্গে দয় সমর্থক- 
দের হত বিরোধই থাঁকমা কেন 
ইন্নিয়া সরকারের পতন ঘটানোর 
প্রশ্নে উভয়পক্ষই একমত। তাই 
আপাতত বিরোধ শিকের্ব তুলে রেখে 
কমলাপতি ডিপাঠী এবং সঞ্চয় সম- 


করা আসরে নেমে পড়েছেন।. 


কমলাপতি জিপাঠী এই প্রয়াদে জন! 
দশেক সংলদ সদ্স্তকে লঙ্গে পাবেন 
বলে রাজনৈতিক তথ্যাতিজ মহল 
মমে. করছেন। সঙ্রয়পন্থীদের. নজে 
কমলাপতি ত্ৰিপাঠী একটি গোপন 
বৈঠক অতি সম্প্রতি হয়েছে বঙ্গে 


বিশ্বস্তপ্থজে জানা গেছে । 


॥ সাত ॥ 


দক্ষিণ কলিকাতা ক্রীড়া 


ও সাৎস্কৃতিক-পরিষদ 


বঙ্গিণ কলিকাতা ‘ জীড়া ও 
সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্ভোগে ২৫শে 
ভিলেঘর থেকে ৩১শে ডিলেখ্বর 
পর্যস্ত, দণ্ডাহব্যাপী দেবা উৎসব 


_শহঠিত হচ্ছে গড়িয়ায় দীনবন্ধু 


এপ্ত,,জ . কলেজে । বিনাব্যতে চক্ষু 

অপারেশন, বেনজীর রাড ব্যাঙ্কে 
রক্তদ্বান এবং অন্ধজনে আলো দ্বিতে 
চক্্দান শঙ্গীকার--এই সপ্তাহব্যাপী 
সেবা উৎসবের প্রধান কর্মসুচী । 

, দীমিত দামৰ্থ্য দব্বেও শুধুমাত্র 
লততা, নিষ্ঠ এবং আত্তরিকতাকে 
মূলধম করে পরিষদ এতদঞ্চলের 
শিশু-কিশোর-তরুণ এবং ছাত্হাত্রী- 
দের মানবতার . সেবার কাজে যে. 
গৌরবময় তুমি! পালন করে চলেছে : 
গত্‌ কয়েকবৎলয্ন ধয়ে তা ইতিমধ্যেই 
অনংখ্য স্থধীজনের প্রশংদা অর্জন 
করেছে, লাভ. করেছে বহনের 
শুতেচ্ছা ও আপীর্বাধ । 

পরিষন্ছের দাতব্য চিকিৎস! 
বিভাগ বোড়াল পুর শাখা, ল স্ী- 
নারায়ণ কলোনী  শিশুশিক্ষান্ঘন 
শাখা এবং কেন্ুত্বা ভি, আই, মাঠে 
পরিষদ প্রাঙ্গণ শাখান্ন মাধ্যমে গত 
দেড় বছরে ৯ হাল্ারেরও বেশী 
দুঃস্থ রোগীকে উধধ প্রদান দহ 
চিক্ষিৎদার ব্যবস্থা করে এতদঞ্চলে 
অন্থকরপধোগ্য এক নঙ্গীর স্থাপন 


, করেছে । বর্তমানে ৫৫ জন ডাক্তার 


পরিদ্বের এই দাতব্য চিকিৎসা, 
বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 


বইয়ের বাজার 

২য় পৃষ্ঠার পর 

কবিতার বই তালিকাভুক্ত হয়েছে । 
কিন্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যান্ বা শঙ্খ 
ঘোষের কবিতার মান কি এতই. নিয়- 
মুখী যে তাদের একটি বইও স্থান 
পেজ না? এরপর আর লবীর রায়, 
কমলেশ মেন, সরোজ্লাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায় বা মপিতৃষণ কি সব্যসাচীর! 
কেন নেই সেপ্রশ্র অবান্তর । ছোট- 
দের বইয়ের তালিকার লবচেয়ে বিদ্বয়- 
কর “অভ্যুদয়? প্রকাশন সংস্থার একটি 
বইও" নির্বাচিত ন! হওয়া। দন্ত 
প্রয্নাত পীধগেঙ্জনাথ মিত্র পুস্তক 
তালিকাতে অনুপস্থিত । 

- কাজেই বাংলা প্রগতি নাহিত্যের 
কহরদেক উদ্দেশে বলি, এই নির্বা-, 
চিত তালিকাটি লঙ্গত কারণেই 
আপনাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত 
করবে। উপায় মেই। শেষ কথাট। 
তবু বল! বাকি । শক্র-শিবির, অর্থাৎ. 
আনন্দ পাবলিশার্স-এর ১৩টি বই 
কিন্তু তালিকায় স্থান পেয়েছে। 
ধন্তবাদ ! | 





- 


রা 





পপ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেকদিন পর সত্যজিৎ যায় এক 
উজ্জল হরি উপহার দিলেন । বিষয়বস্ত 
ও আংগিক--এই দুয়ের মহিমান্বিত 
লমধয় যে চমৎকার্নিতা রচন! করেছে, 
ভার সাম্প্রতিক কালের কোন ছবিতে 
তার স্বাক্ষর পড়েনি। লবচেয়ে বড় 
কথা, ছেলে বুড়ো সকলের ভাল 
লাগায় মত সহজ সয়ল আবেদমশ্রীল 
অথচ শিল্পধন্ত হাজনের গরিমা ছবি- 
টিতে আত্তস্ত বজায় আছে। ছবিটি 
ঘদিও অবশ ক্রটিমুক্ত নয় মান? 
ক্ষেত্রেই, তবুও একথা স্বীকার . ন! 
করেও উপায় দেই যে, ছবিটির মধ্যে 
এক আশ্চর্য আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। 
রসোত্ীর্ণ সায় এটাই প্রসাদগণ। 

উপেশ্রকিশোর  যাহচৌধুয়ীর 
কচমার কলেবরকে অনেক বাড়িয়ে 
লত্যজিৎ একদা ছবি করেছিলেন 
‘গুপী গাক্সেম বাঘ! বায়েন। সে 
ছবিতে ফ্যানটাপির লজ রিয়্ালিটির 
মিশ্রণ ঘটেছিল, প্রকরণগত জটিলত! 


‘ছিল, ভিন্ন মাত্রায় বক্তব্য তুলে 


ধরার উত্পাহও ছিল কিছু বেশী । নে 
ছবিয় যোগস্থত্র ধরে সত্যজিৎ এবার 
পশ্চিমবঙ্গ দয়কায়ের় প্রযোজনায় 
“হীরকরাজার ছেশে” নামক যে 
ছবিটি করলেন, তার কাহিনী তার 
নিজের রচলা। প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত ছড়াবদ্ধ সংলাপ রচন] এই 
ছবিটিতে এক উল্লেধ্য মাত্র! যোজন! 
করে। বাংল! ছবিতে এটি অবশ্য 
প্রথম মজিয় নয়। বছ আগে জিশ 
দশকের মধ্য লগ্পে খ্যাতকীতি 
তুলদী লাহিড়ী “মায়াকাজল+ নামে 
এক ছোট মাপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি 


' করেছিলেন, যার আধ্যত্ত মংলাপ 


ছিল কবিতায়। মধু বস্ুন্ন বিখ্যাত 
“আলিবাবা, ছবিয় লংগে এ ছবিটি 


* সে সময় দেখানে] হত। 


‘হীয়ফরাজায় দেশে? ছবিতেও 


ফ্যানটানির সংগে মিস্নালিটি মিশেছে । 


রলের বিচায়ে এটি দোষ বলে পণ্য 
হুলেও, পরিবেশনের 'কুশজতা উপ- 
ভোগের ক্ষেঅে তেমন অন্তরায় হুষটি 
করতে দেয়নি। গোট! ছবির 
ছড়াবন্ধ দংলাপের কিছু অংশে ছন্দ- 
পতন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছড়া সংলাপ যেমন সুর চিত, 


- টাই 





হীরকরাজার দেশে’ 
অসাধারণ ভাল ছবি 


তেমনি কৌতুকপ্রন্ধ। বাচালতাণ্ড 
অনেক লময় রলিকত! হয়ে দাড়ায় 
দৃশ্য উপস্থাপনার গুণে। 

এ ছবির এক গুরুত্পূর্ণ দিক হল 
বক্তব্য-ব্ষিয়ের লমাজ দচেতমতা । 
হীরকরাজার অত্যাচারী ভিক্টেটরি 
কূপ, তার শোষণ নিপীড়নের শিকার 
দাধারণ অতাবী মানুষ, কৃষক, মন্ত্র, 
শিক্ষকের মানসিকত] বিশ্লেষণ, 
আমলাদের 'জোহকুষণ কুনিশ ও 
খোশামুদি, দহদয় গুপী ও বাঘায় 
বিচরণ ও আচরণ লত্যজিৎ লম্তবতঃ 
এই প্রথম দিক দৃষ্টিকোণে চিত্রায়িত 
করলেন। অথচ গোটা ব্যাপার- 
এত দরদ তংগীতে প্রকাশ 
করেছেন .যে, ছোটদের পক্ষে তা 
মোটেই গুরুভার হয়ে দাড়ায় ন! 
গুরুত্ব কিছুমাত্র হাল না পেয়েই, 
আবার বড়দের কাছে এটি হয়ে 


দাড়ায় তাৎপর্ষে চিছিত। বিষয়গত 


দিক থেকে অভিনব কিছু ন! হলেও 
প্রকাশ ব্যপ্তনায় এর মহিম! শুধু 
দর্শনীয় নয়, হদয়বে্ও হয়ে গুঠে। 
ব্যঙ্গ বিদ্রেপ, কৌতুক, শ্লেষ ছবিটির 
চালচিত্র এমন স্থুলম প্রলেপ বুলি- 
য্েছে বে, কি নাবালক আর কি 
দাবালক দকলের কাছেই চিত্ত 
বিনোদনের লংগে লংগে উদ্দীপ্ত 


মানবিক বার্ডাও পৌছে দেয় অনা- | 


যান দরল গতিপথে। অলামান্ত 


ক্ষমতাধর শিল্পীর পক্ষেই এট! দৃত্তব। . 


ছবিতে মগজ ধোলাইয়ের 
প্রসংগঠি এসেছে সুশ্দয়, কিন্ত মগজ 
ধোলাইয়ের রংস্তুময় কক্ষটি হতাশ 
করে । বৈজ্ঞানিকের লাধন! শুধুই 
কথানর্বন্ব,। কখমই তা অর্থব হয়ে 
ওঠেনি । বিশেষ কক্ষে চুকিয়ে কিছু 
সম উচ্চারণ করে দুটো অড়ার খুলি 
আর বঙ্কাল, ছুটে ফ্লাস্ক আর 
শিশি লামনে রেখে মগজ ধোলাই 
ব্যাপায়টা স্পষ্ট হয়ে গঠেনা-পেখানে 
আরে! কিছু কেয়ামতির প্রয়োজন 
ছিল বিশ্বাদ গড়ে তোলার অন্ত। 
আচষক! হীরকরাজার যে ভাবে 
মগজ ‘ধোলাই হয়ে দম্পূ্ণ পরিবর্তন 
ঘটল, এই ফ্যানটানির ছবিতেও 
তা মেনে মেওয়া শক্ত । শেষদিকে 
এত সরনীকরণ যে, প্রদংগটি আনো" 


Phone: 2 474232 


পিত মনে হয়। থে গুগী বাধা ইচ্ছা-: 


শক্তি বরে বলীয়ান, হীর! রত 


কোষাগারে প্রবেশ করতে তাদের, 


এত পরিশ্রম ও কৌশল করতে হুল 
কেন, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়। 
তার। উদয়মেয় বিরোহ পরিবরূমা, 
আমজ] সেনাদের গুগী বাঘার হীরক 
খণ্ড ঘুষ দেওয়া, বন্তী জালিয়ে দেওয়া: 
প্রলংগপ্তলি যুক্তিগ্রাহ মনে হয়নি । 


-থে সাংগঠনিক চিস্তা ভাবনার ফদলে 


বিদ্রোহ রূপ পায় তার কোন স্বাক্ষর 
কোন দৃশ্যে পড়েনি । তবে নিজের, 
তৈরী মুতিকে তেডে ফেলায় জন্ত 
নকলের নংগে স্বয়ং হীরকরাজের 
হাত মেলানো ঘথেষ্ট অর্থপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে। প্রতিটি চরিত্রের বূপলজ্ঞ! 
যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি 
কঙের বাহার করে দৃষ্টিকে মু্খ। গান 
আছে লাকুলে ১২টি । তবুও ছবিটি 


- কখনে! ভারাক্রান্ত ছয়ে পড়েনি। 


ছেমন রচনা তেমনি সুর--মনকে 
মাতিয়ে ভোলে । গীত রচম] ও সয় 
প্রয়োগে মত্যজিৎ এ ছবিতে বাজি- 
মাৎ করেছেন নতুন করে। অন্থপ 
ঘোষাল ও অমর পালের গাওয়। তো 
চমত্কান । ক্যামেরার লৌমেন্দু রায়, 
শিল্প নির্দেশনায্ন অশোক বোস ও 
জম্পামায় ছুলাল দত্ত অসাসান্ত 
নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন । 
_উত্পল তের হীরকরাজ+ এক 
খেয়ালী" অত্যাচান্্ী-ভিক্টেটরের যেন 
নিখুত রূপ।. গুপী ও বাঘা রূপে 
যথাক্রমে তপেন চ্যাটাগ্গী ও রবি 
ঘোষ আবার মাতিয়ে দিয়েছেন এ 
ছবিতেঞ্ড। সৌমিত্র চ্যা্টাজীর 
‘ভউদ্বয়ন’কে ভাল লাগবে সকলের । 
স্ুপ্তীয়াজ ও বৈজ্ঞানিক তৈত চরিত্রে 
লস্তোয দত্ত মৃন্দিয়ান দেখিয়েছেন । 
অন্যান ভূমিকাও হুর্মভিনীত। 


ব্যাপিকা বিদায় 


রলরাজ অমৃতলাল বন্থর বিধ্যাত 


প্রহসন 'ব্যাপিকা বিদায়’-এর চিত্রর্ূপ - 


অক্ষম পরিচালনার জন্ত লার্থকতার 
দাবী করতে পারল ন1। বিভা 
চক্রবতীর দুর্বল চিত্রনাট্য অবলম্বন 
করে পরিচালক অর্চন চক্রবর্তী শুধু 
ব্যথতায় পয়িচয়ই রেখেছেন । এমন 
নয়ন কাহিনীর এমন শোচনীয় 
পরিণতি ঘটজ শুধুই চিত্রনাট্যকায় ও 
চলচিচত্রকারের মাত্রাজ্জান ও রল- 
বোধের অভাবের কারণে । এরই 
ফলে ছবিতে. আতিশয্য প্রশ্ন 


পেয়েছে, হাপির বহলে এসেছে . 


বিয়ক্তি। এরুমাঅ লাল শুধু দলিল 
চৌধুরীর স্থর। তার সুরে গাওয়! 
'গানপুলি শুনতে তাল লাগে। বিমান 


দিন্হার চিত্রগ্রহণওড ' উন্নতমানের ' 


নকব । ছবিটি দাদ! কালোয় তোলা । 
সম্পাদক-__হীরেন বস 





বেশ কয়েক বহর আগে সবিতা- 
ব্রত দ্বত্ত এই প্রহ্ননটিকে নিয়েই মঞ্চ 


মাতিয়ে তুলেছিলেন। দেধানে, 


শান্ডড়ীর ভুমিকায় কালিন্দী সেম 
অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। 
বঙ্ধিম ঘোষের অভিনয় পারদশিতাও 
সেই প্রথম লক্ষ্য ফর] গিয়েছিল 
ঘমস্তামের চন্রিত্রে। আর জ্যাঠা- 
মশাই ক্ূপে দবিতাব্রত মাত করে 
দিয়েছিলেন গানে গাঁনে। কিন্ত 
ছবিতে কোন চরিত্রই সেই রলেয় 
মাপকাঠি কখনই ছু'তে পারে মি। 
শাশুড়ী দচ্বাল ঠিকই, কিন্ত তার 
দেই দজ্দালপন1! কখনই শুধু বিকট 
চীৎ্কারে আর ছিন্টিরিয়ার ভংগীতে 
ফোটে না। গীতা দে ঠিক অন্রূপ 
চণ্ড দেখিয়ে চক্লিত্রটির প্রতি ক্ষমাহীন 
অবিচার কয়েছেম। ঘনশ্ঠাষের 
ক্যাবল[মি আর তোতলামি ঘখন 
মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে, তখন মজাও 
থাকে না, তার প্রতি দরদ উবে 
হায়) তি রায় তংগীতে দেই 
অতিশয়তা এনে ‘বনস্তানের’ বিকৃতি 
ঘটিয়েছেন। অমিল চ্যাটাজার 
জ্যাঠামশাই’ও কেমন যেন মিরুভাপ। 
লোম! দে আড়, শমিত তঞ্জ আর দ্ধ 
মুখাজ চলননৈ। হাসির ছবি 
জমাতে গেলে পরিমিতিবোধটুকু 
ঘেষন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তেমনি 
ছবিতে গতির ক্ষিপ্রতা আনাও 
দরকার । ছুঃখের কথা, ছবিটিতে 
এ ছুটিরই একান্ত অতাব। শেষ দৃশ্তে 
বাষিনী -শাশুড়ীর স্বভাবের হঠাৎ 
জ্পূর্ণ পরিবর্তন ও তার বি্বায়কালে 


অন্তান্ত পাত্র পাত্রীর চোখে জল. 


নেহাতই বেমানান, লামঞ্তহীম ও 
অযৌক্তিক মনে হয় । তবে ছবিটিতে 
সেই বিগত যুগের পরিবেশ ফুটিস়ে 
তোলা, দাজসজ্দ্! ও গাড়ীঘোড়ার 
ব্যবহার তারিফ কয়ার মত। 
দোৌস্তান। 

হিন্দি ছবিতে দোন্ভী বড় দারুণ 
ব্যাপার, অস্ততঃ “দোন্তানা” ছবিতে 


তো! বটেই] ডিটেকটিভ ভিপার্ট-- 


'মেপ্টের পুলিশ অফিদার অধিতাত 
বচ্চনের লংগে ক্রিমিস্কাল কোর্টের 
উকিল শত্রু সিন্ছার দোস্ভী, দেই 
ঘবোস্তী তেঙে গেল জীনত আমমের 
জন্ত। শক্রদ প্রথম দেখেই জীনতের 
প্রেমে পড়ে গেল এমন কি বিষে 
কমার শ্বপ্রও দেখল, একটা বাংলোও 
তৈয়ী করে ফেলল প্রেমিকার অন্ত । 
এদিকে শক্রঘর অসাক্ষাতে অমিতাভর 
সংগে জীনতের মন দেওয় নেওয়ার 
পালা চলতে লাগল ।, শক্রস এসব 
বৃত্তান্ত পরে জানতে পেরে অমি" 
ভাভকে কিছু বলতে মা দিলেই একটা 
প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বন্ধুত্বের ছেদ ঘটাল । 


কেন্ন। কাহিলীকার দেলিম 


. শীর্ষক তার একটি লেখা 
পড়েন । এছাড়া বিশিষ্ট বজ 















Price 60 P 


এতদিন অমিতাভ যে মৰ ল্মা 
দের ধরত, শত্রপ্ন ওকালতি 
তাঙ্কেরকেই বেকসুর খাল 
দ্বিত। ভাতে ওদের বু 
ফাটল ধয়েমি--ফাটল ধরা জীন | 
মিয়ে। এখানেই ছবি শেষ 
পারে না--বদ্ধুত্ব 'জোড়া লাগ 
ছবে-_তাতে ঘত খুশী গা 
ব্যাপার জোড়া ,লাগামে! 


দের কল্পনায় দৌড় দেখে” 
যেতে হ্য়! পরিচালক রাজ € 
প্রেম, অপ্রেম, ' আস্রিক চী 
থেকে শুরু কয়ে মারদালা 
সাজিয়ে দিয়েছেন ১৬ রীজের ম 
রভীন ফটোগ্রাফীর বাহার 
দেখবার মৃত । 


কালাকানুনের 
নিন্দায় লেখক ॥ 
শিল্পী বুদ্ধিজীবী 


গত ২০:২১ ভিনেম্বর 'ছুদিম 
লেক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীর! কে 
কাতার টুভেন্টদ হলে এক. কনে 
শমে বিতিমন ধরনের দরকারী কা 
কান্ছনের মিদ্দ। ধয়েন। 
লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী 
আহ্বায়ক পরিষদ বর্তৃক্ 
ছুদ্দিমেয় এই কনতেনশনে 
বিহার প্রভৃতি রাজ্য থেকেও 
জম প্রতিনিধি এলেছিলেন । 
লার প্রতিনিধির] এ রাজ্যে 
হামলা অব্যাহত থাকার জ 
দিয়েও আদতে সক্ষম হননি । 

কনভেমশনে ধকল ব 
জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ফৌজ 
বিধির জল্প্রতি লংশোধিত 
দ্রিপুর! ট্রাইবু্তাল আইন ও “উপ 
অঞ্চল" ঘোষণা আইনে উদ্বেগ 
করেন। বিতিন্ন রাজ্যে 
বিভিন্ন ভর ও পেশায় নি' 
দের গণতাঙ্জজিক অধিকারে 
করা হচ্ছে জতায় তার 
বক্তব্য রাখা হয়। মারা 
ভাঙ্িক অধিকার রক্ষা 
সম্পাদক - কোবাদ গান্ধী 
অতিথি ছিলাবে ‘গণতন্ের উ 












মধ্যে ছিলেন, ঘঅধ্যাপক জে; 
ভট্টাচার্য, হেমাংগ বিশ্বান প্রমূখ 
ছুদ্দিনই বক্তৃতার পর দাংস্ব 
অনুষ্ঠান হয়। 


দৃম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৬/১, আচার্য প্রকৃজচজ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মু্রিত এবং পথ কার্যালয় ৬১, হট নেম, কদিকাত! ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


‘ 








স্তের অবস্থা 


কেন্দ্রীয় লযর়কারের অধীনস্থ 
গায়েন্দ। সংস্থা আই বির তিনজন 
চচচ পদস্থ অফিসারকে গত ২৬ ডিসেম্বর 
টাই করা হয়েছে। এর! হলেন, 


টব বি রাঁভাল, এ কে কাউল এবং - 


ত মোসেফ ।- প্রত্যেকেই গেজেটেড 
অফিমার। এদের অপরাধ এর] 
সংবিধানের ১৯ (ক) ধারায় ৰণিত 
স্ড মৌলিক ম্বাধীনতা অম্ধায়ী 


সংশ বধ ॥ ৪৭শ সংখ্যা? শুক্রবার ২রা জানুয়ারী '৮১ 1 ৬* পয়সা 


মীর ভিন দায়েদা ফিগার 
গমিতি গড়ার দায়ে ই টাই হলেন 


দমিতি-লংগঠন; করেন। চৌদ্দ 
হাজার কর্মচারীর মধ্যে লাড়ে ন 
হাজার কর্মচারী এদের নেতৃত্বাধীন 
দংগঠলের দদ্বস্ত । প্রথমজন লঙিতির 
দভাঁপতি, অন্ত ছুজন লাধায়ণ 
জম্পাদক। 

এদেরকে ছাটাই করার আর. 
একট! কারণ হুল, আই, বি-তে থে 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


লক গার্ডেন্স কি কসবার 
্টবানাভিপাড়া | হরে? 


শেয়ালদা-বজবজ লাইনে লেক 
কো স্টেশমের দক্ষিণে টালিগঞ্জ 
থানাধীন ৩মং লেক গাঁ.-স- 
নমাজবিরোধীদের মুক্তাঞচল হয়েছে। 
দ্ধ ছটার পর পাচ/ছটা ঘাটিতে, 
চলে চোলাই মদ আর সাট্রায় 















ফেরা কর! যায় না। রাজা দিং, 
কটিও মন্টর ঠেকে মণ্ট বেজ, 
ঘপন, পাল্লা, শাস্তি, নির্মল পিং 
চোলাই মদের ব্যবস1 করে। আর 
চক্ষবী, লস্বোধ, ছুলু ইত্যাদির] 
দাঁটার বুকি ও পেনপিলারের ফাঁজ 
করে। একটু রাত বাড়লে মাসী 
ব্যবলাও চলে । এদের লগে স্থানীয় 
খানার যোগাযোগ আছে। 
মাসে থানার বড়বাবুর এখান থেকে 
একট] মোটা টাকা মোজগার করে। 
থান। থেকে ষখালময়ে একজন সে 
ও পাওনাট। বুঝে চলে যায়। এর 


আসর । রাতে এই রাস্তা দিয়ে চল! . 


প্রতি- '' 


সঙ্গে নাকি যুক্ত আছে এলাকার 
একটি রেশন ঢোকামের মাদিক। 


প্রিত্ম আনোয়ার শাহ রোডের ঠিকা- 


নায় এই পোকানটির নঘ্বপ্ন এফ পি 
এস ২৬৬৯ । জনৈক মাতাগ্রমাদ এর 


মালিক । করেস্খশে ভুতুড়ে কার্ড নাকি 


এই দ্বোকানেন় নামে আছে। রেশন 
দোকানের মালিক চোলাই মদদ ও 
সাট্রার চক্তে থানা টাকার বিনিময়ে 
মদত দেয়। জনৈক প্রাক্তন কেন্সীয় 
রাষ্ট্রধস্ত্রী, তথ] অধ্যাপক: নাকি 
এদের লতাপতি। পাড়ার তত্র 
শান্ডিপ্রিয লোকের] লমাজবিরোধী- 
দের বিরুদ্ধে রুখে দ্বাড়াতে তৈয়ী 
হচ্ছেন। পুলিশ কমিশনার নির- 
পম মোষ কি একটু নজয় দেবেন, 
অক্কান্ত এলাকার মতো এখানেও 
নাগরিকদের নিশ্নে লভ! - করবেন 
ৰাতে লেক গার্ডেমদ আগামীদিনে 
কলবার ব্যানাজঁ পাড়া ন! হয়? 


'কথুগ্রমে ঢোকার জন্য স্বার্থ 
বায় (জার তদবির গুরু করেছেন 


- ইন্দিরা! কংগ্রেসে চোককার জন্ত 
পশ্চিমবন্দের প্রাক্তন 


রাজীব গান্ধীর দঙ্গে গোপন বৈঠক 
করেছেন বলে বিশ্বস্ত হ্ছত্মে খবর 
পাওয়া গেছে। 

মিদ্ধার্থবাবু ইন্দিরা কংগ্রেলে 
ব্বমর্যাদায় চোকবার জন্য, বহুদিন 
ধরেই চেষ্টা করছেন এ খবর ঘর্পণের 
পাঠকদের অজান! নয়। সিদ্ধার্থ- 
বাবুকে ঘলে নেহার জন্য বিদ্লা- 
বাড়ীর করেকজনও স্বয়ং ইন্দির। 
গান্ধীর কাছে দরবার কল্েছেন। 

কিন্তু পিদ্ধার্থবাবু ব্যাপারে 
ইন্দির] গান্ধী চট কয়ে সিদ্ধান্ত মিতে 
রাজী নন। 'তিনি পিদ্ধার্থবাবুর 
মৃতদের স্পষ্ট করে কিছু মা বলজেও 
একথণ বুঝিয়ে দিয়েছেন ঘে, তিনি 


অতীতের কথা এখনও তোলেনমি। 


দপ্রয় গান্ধী জীবিত থাকাকালীন 
অবস্থায় দিন্ধার্ধখবাবু একেবারেই 
হতাশ হয়ে পড়েছিলেন .ইন্িয়! 
কংগ্রেসে ঢচোকবাঁর ব্যাপারে । কারণ 
দপ্তর গান্ধী সোজাস্থজি নিত্ধার্থবাবুকে 
বলে দিয়েছিলেন. আপনাকে আমর! 
কোন অবস্থাতেই দলে নিতে ইচ্ছুক 
নই। 
অবস্থা এখম অনেক পাণ্টে গেছে। 


সপ্ত আজ বিশ্বৃতপ্রাহ অধ্যায়। 


ভক্তয়। ছত্রত হতাশাগ্রস্ত । ইন্ির] 
কংগ্রেসে এখন যাজীব হাওয়া বইতে 


শুরু করেছে। দগ্ধ ঘেতাবে সংগঠন. 


পরিচালন! করতেন আজকে সেভাবে 
সংগঠন চলছে না। শুধু ভাই নয় 
দ্তয্ধ যে দব লোকদের, লংগঠন এবং 
প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বসিয়েছিলেন- 
তাদেরকেও দরে যেতে হচ্ছে। 

: এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে 
গি্বার্থরাবুণ এগিয়ে এপেছেন যাতে 
আবার দলে চোকা ঘায়। জানা 
গেছে রাজীবের জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
দ্বি্ীতে “শাস্তিনিকেতনে* দিদ্ধাথ- 


বাবুর প্রত্তিবেশী। ব্যক্তিগতভাবে 
মিহ্বার্থবাবুর দদে এ প্রতিবেশীটির 
লম্পর্ক খুবই ভাল। 


বিশ্বপ্তস্থঘ্্রে খবর পাওয়া গেছে, 
রাজীবের বন্ধুটির উদ্মোগেই সিদ্ধার্থ" 
বাবুর সঙ্গে রাজীবের বেশ কয়েকটি 
গোপন বৈঠক হয়। এ সজে আরও 
খবর পাওয়া গেছে ঘে, পিস্থার্থবাবু 
ভাজতাবেই রাজীবকে প্রভাবিত 
করতে পেরেছেদ। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে  ইন্দিয়। 
কংগ্রেসে নিষ্ধার্থবাবুর বেশ কিছু 
সষর্ধক আছেদ। এরা রাদ্োোর 


মুখ্যমন্ত্রী. 
. সিদ্ধাৰ্থ রায় দম্প্রতি বেশ কয়েকবার 


অবস্থা 


টৰংগদেশে অনেক কাও . 


উত্তর 
ঘিয়ে কত ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। 
তার কিছু কিছু মখোরোচক লংবাদ 
হিমেবে মূল্য পাচ্ছে শুধু নয় এই সঙ্গে 
এটাও বোঝা খাচ্ছে দেখানে কি 
রকম প্রশামন চলছে।' লেচ ও 
পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী বীর বাহাছর 
এভদ্বিন অঘোষিত উপসৃ্যমস্ত্রীর মত 


লিঙ্গের প্রদ্বেশে চলছিলেন এখন, . 


তিনি আরও বেশী ক্ষমতাবান হয়ে 
উঠেছেন ধা: ত এলে তিনি 
যেতাবে থাকেন, চলেন, বলেন 


প্রবেশের সৃধ্যমন্রীকে ভাতে স্ব রাঁজোর কোন কোন এম পি 


তাকে মৃখ্যমন্ত্রীর উপরে বলে ভাবতে 
শুরু কয়েছেম। এদিকে একট! 
কখা-উঠেছে যে, উত্তর প্রদেশে অন্ত 
এক জনকে মৃখ্যমন্ত্রী করার। সেঞন্ত 


সীমা কাউল এর নাম শোন] যাচ্ছে। 
অধ্যপ্রদেশের টি, আনজাইয়ার মত 
কেনের রাষ্্ম্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী 'বনে, 
যাওয়ার ব্যাপার শীলার পক্ষে ঘটা 
বিচিত্র নয়। কারণ, উনি আস্তে 
আন্তে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন। 


রাজীবের মন জয়ের চেষ্টা 


অন্তদিকে লি এম টিফেলের 
কেন্দ্রীয় অন্রিদভায় বেশ 
করুন হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের 
ব্যাপার নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে রাজ্য 
দর কারগুলির বায়গভাজন হয়েছেন। 
এবং তার উন্টোপান্টা কথাও দলের 
ও মন্ত্রী সভার পক্ষে অনর্যাদাপূর্ণ। 
এজন্ত . তিনি মাঝে মাঝে স্বয়ং 
নেআীকে অন্দর কাছে বিব্রত করে 
ফেলছেন। তাই তার ছুঃগমন়্ 
ক্রমশ এগিয়ে আসছে বলে অনেকেই 
মনে করছেম বিশেষ করে যায়! তার 


কাছের যাহষ হিমেবে পরিচিত 
তবে ষ্টিফেন রাজীবের মন জয় করার 
জন্ভ খুব খাটছেন। তাই, হনুত 
কোন' রকমে মগ্ত্রিতার আগামী 
রদবদজে সাথ! বাচাতেও পারেন। 

_ রাজীবের মন জয় করে নিজেকে 
মধ্যপ্রক্েশের রাজনীতিতে তলিয়ে 
যাওয়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করে 
এনেছেন মনোহর বৈয়াগী। 
পেখানকার যুব কংগ্রেসের (ই) মৃতা- 
পতি হয়ে আরও বড়ভাবে নিজেকে 
গ্রতি্িজ ঝরতে চজেছেন। 


অনেক ই-অনুগতৰ বিদায় বেলা 


গুরুতর জরুরী অবস্থার ময় 
কুখ্যাত হবার পর আশিতে ইন্দিয়ায় 


জয়ে ধার] ফিরে‘ এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ 


পদে এবার তাদের মধ্যে থেকে 
বেছে বেছে পরিয়ে দেবার কাজ 
চলছে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত অনুগত 
হয়েও বারা নিজেদের, অষোগ্যত! 
ও অদূরদ্বপিতার পরিচয়.দ্বিয়ে চলে- 


ছেন ভাঙছে সম্পর্কে বাবস্থা! *নেওয়ার- 
দিদ্ধান্ত পাক্কা হয়ে গেছে। তাই 
রাজনীতির রাজমহজের বন্ধুরা এখন 
দিল্লীর উপ-রাজ্যপাল জগমোহন, 
পুলিশ কমিশনার প্রিতম পিং.তিন্দের 
প্রমুখের সঙ্গ এড়িয়ে চলছেন, কেনন! 
এদের বিদ্রাত্নের বেলা কাছে এলে 
গিয়েছে। 


নজ্ডিনীর পথে আরও অনেকে 


হখন নন্দিনী লৎপথী কংগ্রেস 
(ই)তে ঢোকার পথ পাকা করে আন- 
ছেন-তথন তীয় দময়ের আর এক 
প্রাক্তন ইন্দিয়! প্রিয় আবার আমল 
পেতে চলেছেন। ইনি হলেন, 
সিছ্ধাথশংকর রাকস। দেধীপ্রসাধ 
চাট্রাপাধ্যায়, প্রিয় দাদমুন্দী প্মুখদের 
লিয়ে গিদ্ধার্থ.এবার জোর কদষে 
এগুবেন বলে অনেকেরই আশ! 


গ্রতাবশালী নেতা।. এদের, মধ্যে 
আছেন রাজা ইন্দিরা কংগ্রেসের 
পচ়িযদ্বীর দ্বলের নেতা তোল! দেন, 
প্রাক্তন মন্ত্রী গোপালদান ' নাগ, 
মস্তোষ রায়, প্রফুলকান্তি-ঘ্োব প্রভৃতি 


নেতারা। 

নেতায্ন| নানাতাৰে 
দিল্লীর নেতাদের বোঝাতে চেষ্টা 
করছেন যে, এ রাজ্যে সি্ধার্থবাবু 
ছাড়া সংগঠন ঠিক মতে! চালানো 


এই জব 


যাবে লা। অজিত পাজার মেতৃত্বা- 


হচ্ছে। 

কেননা, বিড়্লাদের ধারণায় 
এবার তার ই কংগ্রেসে একট] বিশিষ্ট 
স্থান হতে সাহায্য করছেন শ্বমং 
রাজীব গান্ধী। এই অবস্থায় জমতী 
গান্ধী তায় উপর যে নয় হবেন তা 
আর বলার অপেক্ষা রাখেন।। তবে 
তিনি নিদ্ধার্কে বেশ কড়কে দিয়ে 
আবার কাছে টানছেন। | 





ধীন ইন্দিঃ! কংগ্রেসের, শোচনীয় ও 
জীর্ণ সাংগঠনিক 
অবস্থাকে বার বার দিলীর নেতাদের 
কাছে তুলে ধরে বোঝাতে চেষ্টা 
করছেন থে, পিছ্ার্থবাবুই একমাত্র 
দলকে এঁকাবন্ধ রাখতে পারেন। 
বিশ্বস্ত সুতে থবন্, পাওয়া গেছে 
রাজীব গান্ধী নাফি নিদ্ধার্থবাবুকে 


আত্মকলহে 


আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে 
বলেছেন। 

















পরের সমালোচন! অন্রান্ত 
ত্রাত্মসন্নালোচনা হয়নি 


বোধাইয়ের দামতানগুর়ে অঙ্থ- 
ঠিত ভারতীয় জনত! পার্টির প্রথম 
সর্বত্তায়তীয় সম্মেলনের শেষ দিনে 
লভাপতি অটলবিহান্ী বাধ্ধপেয়ী 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতির যে-বিশ্লে- 
যণ করেছেন তা কী শাদক দজ, কী 


বিরোধী হল কারে! পক্ষেই উপেক্ষা 


করার উপায় নেই। লন্মেনে গৃহীত 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে 
যে, বেজে! সরকারের প্রতিশ্রুতি দান 
করে যারা ক্ষমতাদীন হয়েছেন, 
তার] এখন এমন এড প্রশানন হাপ্ির 
করেছেন যার] কাজ করতে অক্ষম; 
বংশান্ক্রমিক শাল্নেন্র প্রতি অন্থরক্ত 
চক্রের স্তাবকদের কাছে এন বেশি 
কিছু অবস্থ প্রত্যাশ1ও করা যার না। 

শ্রবাজপেয়ী তার চুলচেয়! বিশ্লেন 


ষণের পাহাষ্যে বর্তমান পরিস্থিতিকে ' 


এতারে বৰ্ণন! করেছেন ঘে, দেশবাসী 
আজ ছুর্দিক থেকে সীড়াশি আক্র- 
মপের সম্মুধীন। তার একদিকে 
রয়েছে খৈরতজের বিপদ, অন্তদিকে 
অরাজকতার | মৃলাবৃকধি, মুত্রাম্কীতি 
থেকে শুরু কয়ে হরিজন, উপজাতি, 
মানীর জন ও অর্ধাদা ইত্যাদি 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্দিয়া - সরকার 
শোচনীয়তাবে ব্যর্থ । কেবল উত্তর- 
পুর্ব তারতেই নয়, সার? দেশের 
সামাজিক জীবম আজ প্রচণ্ড এক 
“বিস্ফোরণের মুখোদৃধি এলে দাড়ি" 
য়েছে। এ-পরিস্থিতির মোকাবিদা! 
কমার সদ্ধিচ্ছ। "প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর আমে নেই ।. কারণ তিনি 
চান, এই পরিস্থিতি থেকে ফয়দ! 
উঠিয়ে সংসদীয় গণতঙ্ত্েছেই ব্যর্থতা! 
প্রতিপন্ন করা এবং তার চিতার ওপর 
রাষ্্রপতি-প্রধান দয়কারের ধ্বঙ তুলে 
নিজে আমৃত্যু ভিক্টেটরের একচ্ছত্র 
ক্ষমতা ভোগ করা। বিজেপিতার 
২৫ লক্ষ সদশ্য নিয়ে দেশবাসীকে এই 
জোড় বিপদ লম্পর্কে সঙ্জাগ ও 
লচেতন কয়ে তুলবে, ইন্দিরা কংগ্রেদ 
শানে মানুষের হৃত নৈতিক মূলা- 
বোধের পুনকুজ্জীবন ঘটিয়ে অয় প্রকাশ 
মারাযণেন ম্বপ্রেত্ মহান ভারতের 
অদমাপ্ত কাঞ্গকে সম্পন্ন করবে, এ- 
নংকরপই দশ্মে্গনে ব্যক্ত হযেছে ৷ এ- 
লক্ষ্যে তাদের পাথেক্স কী? বাজ- 
পেশ্নী তারও উল্লেখ করেছেন । তিনি 
্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন খে, 
সরকায়ের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে তায়! 
চান মা, কিন্ত মে-পরিশ্থিতি যদি 
দেখা দেয়, তবে সংঘর্ষের পথ করতেও 
তারা কুটিত হবেন না। 


পয়িস্থিতির বিশ্লেষশও ঠিক, 
রোগের নির্ধারণগড অল্রাস্ত। কিন্ত 
সে-রোগের নিরাষয় বিজে পি করবে 
কেমন করে? শ্ৈরতস্ত্রের সঙ্গে এক- 
বার তায়! পাঞ্জা কষেছিল, কিন্তু সে- 
শক্তি পরীক্ষান্থ যে তার! উত্তীর্ণ হতে 
পেরেছিল নেকি একক লড়াইয়ে, ন! 
লমন্ত বিরোধী দলের এক্াবন্ধ 
সংগ্রামে? একথাও ঠিক ছে বি জে 
পি একট! মজবুত, শৃঙ্ঘলালয়ারণ 
সংগঠন । কিন্ত তার লামাঙ্জিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ 
কি আজকের ভারতের চাহিদা ও 
প্রয়োন্দন, জনগণের আশা-আকাজ্ষার 
দঙ্গে 
দমাজতন্্ সম্পর্কে যেখানে দল এখনই 
বিভক্ত, পেখানে ,ওই আদর্শকে 
পু'ঞ্জি করে বি জে পি কতট। এগোতে 
পারবে? আনামের - বিদেশী’ 
সমস্ত! সম্পর্কে বি জে পি যে নংকীর্ণ 
"ও সা প্রদায়িক চিস্তাধায়ার তন্বী 
জম গংদের সঙ্গে তাদের লম্পর্ক 
নেই’ বলে যতই প্রচার কর! হোক 
ন] বেদ, পুরনো জনলংঘী গন্ধ 
থেকে আসলে তারা এখনে! মুক্ত 
হতে পারেনমি। জনতা দল 
ধ্য়তম্ৰী উন্দিরার কংগ্রেপকে পরাস্ত 


" করে ১৯৭৭ সালে জনননে গণতজের 


ভবিষ্যৎ দম্পর্কে বিরাট আশার লঞ্চার 
করেছিল! বিন্ধ দেই জমতা পার্টি 
ভেঙ্গে যাবার একট! বড় কারণ য়ে 
লেখিনকার জনদংখীদের আর এন 
এল পম্পর্ক একৰ! তে! অস্বীকার 
করার যো নেই। মত্ত এই আর 
এল এস-সম্পর্কের একটি কারণেই 


আজ বি জে লি দ্বক্ষিণ-বাম সমস্ত 
রাজনৈতিক দূলের কাছে অচ্ছাৎ। 


অথচ এই গৌড়ামি, সাম্রদ্দারিকতা 
লংকীর্ণভা ত্যাগ করে তান? ধরি 
ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বরণ করে নন, তবে 
দেশের জননোতে তারা নহজেই 
মিশে যেতে পান়েন। একক 
শক্তিতে দ্বৈরতন্তেতশ্ন মোকাবিলার 
ক্ষবতা বি জে পি-র অবস্তুই দেই, 
তাকে দাহাষ্য নিতে হবে অন্তাক্ 
বিরোধী, বাম ও গণতান্ত্রিক দল- 
পগুলোয়। কিন্তু তার আগে সেই 
শরিকান! পাবার মোগ্যত! তাকে 
অর্জন করতে হবে সাম্প্রান্মিক মনো- 
তাব ও আদর্শ বর্জন করে। নইলে 
রোগ নির্ধারণ করাই হবে কেবল 
গার, লে-রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা তার 
হবেনা, রোগী তার চোখের দামনেই 
মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে । 


নংপতিপূর্ণ? গান্ধীবাদী 


-বরুণ নেনওত্তের 


bl 


দর্পন 


আনন্দবাজারী আক্কালন 


সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২৫.শে ভিসেছর আনন্দ- 
বাজারে বরণ দেনগুপ্ত লিখিত 


মালিকামাধীন শিল্পসংস্থা, তথাকথিত 
নাট্যশিল্প চিৎপুরী হাতা পাদ! ও 


'শাশানির ভয়ে বা বিজ্ঞাপনের লোতে “বধু মারিকা', “প্রিয়ার খোজে’ 


মাথা নত করব না, নিছক অযূলক- 
অকারণ-অধৌক্তিক দত নয়। 
আনন্দবাজারের এই দন্তপূর্ণ চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করবার মত ক্ষমতা ৰা দাহল 
প্রণিষ্থার্থশঙ্কর য়ারের ছিলনা! বা 
গীপ্রমোহ ছাপগ্তণের বাদক্রণ্টের ও 
নেই একথা বাস্তব সত্য। কিন্তু কেন 
নেই? কারণ এফাধিক। এয মূল 
ঘেষন নিহিত রক্কেছে প্রচলিত 
জাতীয় মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে 
তেষনই রয়েছে, শাসবদূলের অন্ত 
নিহিত হুর্বগতা, বিজ্ঞানদন্মত দঙ্গীর় 
গঠন ও বিস্তাপ-প্রত্ততির অস্তাবের 
মধ্যে। এই দুইয়ের পারম্পরিক 
স্থবিধাদানের ফলেই এই আনম্দ- 
বাজারী ছুঃপাহস লম্তব হয়েছে। 


জাতীয় নিকুঃ বিকৃত যৌন আবেছন- 
কায়ী বিজ্ঞাপনের কল্যাণে লমৃদ্ধ। 
সুতরাং এই বুর্জোয়! গশতগ্রেন্র মিএ 
অর্থনীতিতে যতদিন এদের অস্তিত্ব 
ও অবাধ স্বাধীনতা থাকবে ততদিন 
এদের আনীর্বাদপুই্ বরুণ সেনগুপ্ত 
তথা জামন্ববাজার গো্িয়ওড “যাথ! 
নত কয়বম!?” দত্ত অব্যাহত খাকবে। 
অনুন্নত ও বিকাশশীল র্থনীতিতে 
হিশ্র অর্থনীতির কুফল ও জাতীয় 
চেতনায় এপ ক্ষতিকারক প্রভাব 
নম্বন্ধে পল সুইজী প্রমূখ অর্থনীতি- 
বিদয়] কয়েক দশক পূর্বেই থে সতর্ক- 
বাণী উচ্চারণ বরেছিলেন তারই 
প্রকৃষ্ট নপ্র প্রকাশ আমর] প্রত্যক্ষ 
করছি। এই মিশ্র অর্থনীতিক্র তাত্বিক 


আনন্ববাজারেরও অবশ্যই একট] নীতি লমর্থনে একে অন্যের পরিপূরক 


বা উদ্দেগ্ধ আছে হা কোন দময়েই 
লমদামর্লিক শাসকশ্রেণীয় রাজনৈতিক 
আদঘর্শবাদের দঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
নয় অথচ যা নিজ শ্রেণী ও গোষ্ী 
শ্বার্ধেরও পরিপন্থী নয়্। এই নীতি 
ও শ্রেনী স্বার্থের উদ্দেপ্ত সাধনে কোন 
বিশেষ শানকশ্রেশীরই তোরাক! না 
করেও কিতাবে দিনে দিনে এই 
প্রকাশন গোষ্ঠী মেষ সারে ন্ফীত 


জাতীয় ঘেপব কথা! বল! হয় তা 
ৰাপ্তবে দ্বেধা যাচ্ছে একে অন্তর 
বিমাশকায়ী ভূমিকায় অবতীর্ণ । 

" এই মিশ্র-লর্থনীতিজাত ব্যক্তি 
যাপিকানাধীন শিল্পগোঠীদমূহের 
লত্রিয় সমর্থন ছাড়াও লংবাদপঞ্ের 
ক্ষেত্রে অন্য যে প্রধান পক্ষ আছে সেই 
পাঠক সাধারণের কথাও প্রাদলিক- 
ভাবেই এনে পড়ে । একথ। অনশ্বীকার্য 


হচ্ছে তার সংক্ষেপে অহুদন্ধান করলেই যে কেবল বঙভাবাতেই নয় দবভার- 


এই দত্তের উৎদ প্রকট হনে পড়বে। 

এই বৈশ্যবুপের আধিক লামা- 
জিক কাঠামোতে আনম্ববাঁজার যে 
কোন পণ্যের মত ‘মাংবাদ্বিকতা’- 


[কেও দার্থকতাবে ও যৃগোপয্োগী 


বিজ্ঞামলস্মত ব্যবনায়িক প্রপ্োগে 
সক্ষম হয়েছে, বাকে সর্বভারতীয় 
প্রতিদ্বন্বিভার ক্ষেত্রে অস্ততম প্রধান 
বলে পণ্য কর! যায় । কোন সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতা বা অঙ্থদানের ওপর 
খুব বেশি নির্ভন্র না করেও এই গো 
আরিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী ৷. মিশ্র 
অর্থনীতিতে দরকারি পৃষ্ঠপোষকত' 
ছাড়াও ব্যক্তিমালিকানাধীনে থে 
বিপুল অর্থ লগ্নীকৃত এমনকি যে 
সমাস্তয়াল কালে টাকার অর্থব্যবস্থা 
জাতীয় অর্থনীতিতে রাস্তব ঘটনা 
সেখানে পিখার্থবাবুক্র বা প্রমোঘ বাবুর 
রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করা অস্বাতা- 
বিক ৰা বিচিত্র নয় । এরই ফলে 
মত তথাকধিত 
লাংবাদিকর়] নিতাঁক নিরপেক্ষ বলে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মিভিওকার শ্রেণীর পাঠক- 
দের কাছে পরিচিত-অভিহিত । এই 


বিশেষ ২৫শে ভিসেম্বরের বারো 


পৃষ্ঠার আনন্দবাজারে প্রায় তিন 
চতুর্থাংশ জুড়ে বেসরকারি ব্যক্তি- 


তীয় আঞ্চলিক ভাবায় প্রকাশিত 
দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও বোধহয় 
আনন্দবাজার দর্বাধিক প্রচারিত ও 
পঠিত সংবাদপত্র । এট! কেবলমাত্র 
এই গোষ্ঠীর আধিক কৌঙ্গিন্যেই 
নিশ্চয়ই দভব হয়নি ঘদিও এর পরোক্ষ 
প্রভাব অবশ্যই আছে। একট নগ্ন 
স্কট বাস্তব সত্য খামাদের স্বীকার 
করতেই হবে ঘে আমাদের দেশের 
সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের! প্রকৃত 
রাজনীতিঅর্থমীতি-শিল্পরপ্তি 
সচে তনভাবিহীন মিভিওষ্কার শ্রেনী । 
যে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ- 
চেতনার বিজ্ঞানসন্মত প্রস্ততি থাকলে 
প্রকৃত পাঠক সমালোচক শ্রেণীভুক্ত 
হওয়ার ঘোগ্যতা অর্জন কর] সম্ভব 
তার হৃদয়বিদারক অভাবই পন্সি- 
লক্ষিত হয়। আনন্দবাজার সুকৌশলে 
এই শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠককুলকে 
আপাত ঘুক্তিগ্রাহ অদায় উপাদানের 


“জারকরলে লিঞ্চিত করে আকর্ষপীক্- 


ভাবে সংবাদ পরিবেশন কয়ার ‘মহৎ 
আট’ রপ্ত করেছে কেবল নয় এ 
বিষয়ে যে পরিপক বিশেষজ্ঞতার 
অধিকারী ত! এক কথায় অনন্ত 
প্রতিযোগিতাহীন। সাধারণ লংখ্যা- 
গরিষ্ঠ পাঠককুল চেতনার কোন স্তরে 











































॥ শুক্রবার, ২র! জামুয়ারী 


অবস্থান করেন ও কিভাবে ৩ 
মতামত ও চিন্তাধায়াকে প্রভার্বি 
কর! হায় এ বিবয়ে এই পো] 
প্রত্যেকেই স্ব-ন্ব ক্ষেত্রে বি 
এই শ্রেধীর পাঠককু 
মোহাবিষ্ট অবস্থায় অহনোবিজ্ঞানসণ 
উপায়ে মগজ-ধোলাই কিভা 
করতে হয় আনন্দবাজার গোষ্ঠী: 
তুলনায় ‘গণশক্তি’, “কালাস্তর* প্রদূ' 
মন্ত প্রচারষমী আবকর্ষণহীন ইস্তাহ 
জাতীয় সংবাদ পরিবেশন পন্কতি ব্য 
এ অকার্ধকরী। মূটিমের দচেত৷ 
পাঠককে উপেক্ষা-অবজ্ঞ। কহলে 
আনন্দবাজারের তেমন কিছু বং 
আনে না, যেমন আবরিক প্র 
লরকারি পৃ্পোষকতায় এর! 
তোয়াত। কয়েন না। প্রধ্বনত 
ছুই কারণেই এদের আত্মস্তমি 
আশ্ফালন সীমাহীন পর্যান্ন পে 
যার প্রকাশ ২৫ শে ডিসেম্বরে 
মেনগুণেত রচনার ছজে ছে } 

নংখ্যাপরিষ্ঠ পাঠক দা 
বিতিশ্মূ্ধী মানুনিক চাহিদার 
দৃটটি রেখে, বিকৃত মূল্যবোধকে 
ভীব্য করে এই গোঠী রাজন 
ক্রীড়া, কৃষি, চলচিত্র, সাহিত। 
সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায় সর্ব বিষয়ে 
ধৈমিক, দাণ্ডাহিক, পাফিক, মালি 
বিভিন্ন প্রকাশনার বিরাট মলে ত 
ব্জশিল্পবৎ মুদাফাতিত্তিক কারব 
লিপ্ত। ঘেফোন দার্থক ধমতা 
উৎপাদন ব্যবস্থার মতোই এই গে 
কাচ! মাল ছিলাবে এইসব উপাদ 
গুলিকে ব্যবহার করে এ বিশে 
শ্রেণীর নংখ্যাপরিষ্ঠ ক্রেতাসাধারং 
কাছে পরিবেশন কযছেন। শি? 
সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যা] 
দবকিছুই এই ধনতাগ্রিক উৎপাদ 
ব্যবস্থার দৃষ্টিতে নিছক উৎপাদনক্ষ 
কাচামাল হিনাবে গণ্য হয় সুনাফাং 
তৎপ্রস্থত গল্প্রপারণের উঁদ্দেং 
ব্যবহৃত হয়, যায় কিঞ্চিৎ প্রসাদ পুষ্ট 
মোট। মাদোহারার মোদাহেব প্রন 
তথাকধিত দাংবাদিকের! এই উ. 
পান ব্যবস্থাকে চল ও গতিশ 
করার জন ষঙ্ধারণ তথা লেখন 
ধায়ণ করেন। এখানে মালিক-ক 
চার়ী উভয়েই পারস্পারিক অতি 
আধিক স্বার্থেই আবদ্ধ। আদর্শ যর 
একান্তই কিছু থাকে তবে ত কের 
মাত পারস্পুরিক ব। শ্রেণীগত আআ 
দমৃদ্ধির মধ্যেই লীমাবন্ধ। অথ 
এটাকেই এক শ্রেণীর লংখ্যাগরি 
পাঠক নিরপেক্ষ নিতক সাংবাদিধ 
ভার পন্নাকা্টা মনে করেন'। ব 
লেনগুপ্ডের দলও এর কলে নিজে 
দফল “হিরো? মনে করে আত্মতৃখি] 
ভোগেন। 

কিন্ত অদূর তবিস্ততে কি 
লামাঙ্গিক বিকৃতি ও অবক্ষযুদধ 
শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 


| 


- দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা জানুয়ারী, ১৯৮১ 


দাম মজুরী ও 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং তার পকা- 
অর্শদাভা] গহযহ উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্তে আবেদন জানাচ্ছেন। 
তারতবাশীর এমনই মন্দতাগ্য বে 
এদেশে উৎপাদন ৰাড়ালেও হান 
কমে না, বরং বেড়ে হায়।. লাধারণ 
অর্থনৈতিক নিচমে যোগান বাড়লে 
দাম কষে, চাহিদ্বা বাড়লে দাম 
বাড়ে। কিন্ত এট! আংশিক সত্য 
না্র। কারণ কোন জিনিসের চাহিদা 

বা অভাব মোঁচনের ক্ষমা ক্রেতার 


তাক, উপর নির্ভর করে| 


অর্থনীতির সামগ্রিক রূপ শুধু উৎপাদন 


বা ভোগ্যপণ্য বণ্টন নয়। তোগ্যপণ্য 


উৎপাদন করার অর্থ এট। নয় বে সব 


ডৎপ্ল্ল পণ্য তোগের চাহিদ্ব। :মটাতে 
লক্ষমহবে। আর জব চাহিঙ্াই 
অর্থনৈতিক বিচারে সক্রিয় চাহিদা 
নয়। কারণ যার পকেটে কেনা- 
কাটার পয়সা থাকে না তার চাহি 
পুঞ্বাঘী অর্থনীতির বিচারে 
অগ্রাহ। 

স্থতরাং আমর! বুঝতে পারি 


যে শুধু উৎপাদন করা হলেই দাম 


কমে না। ভারতে এবং অন্তান্ত 
পুঁজিবাদী দেশে গত বিশ বছরে এট! 
প্রমাণ হয়ে গেছে। উৎপাদন 
বেড়েছে ঠিকই কিছ্ত দামও বেড়ে 
চজেছে। সুতপ্নাং উৎপাদন বাড়া- 
দেই দাম কমবে এমন কোন ভরসা 
অন্ততঃ পুঁজিবাদী দমাদে দেওয়। 
যায় ন1। লমাজতান্্রিক দেশে অব্য 
এটাই ঘটে। অর্থাৎ উৎপাদন ষত 
সাড়ে, ঘোগান ষত বাড়ে দাম তত 
হমে যায় । যেমন সোভিয়েভ ইউ- 
নয়ন বা চীনে জাতীয় উৎমবের 
এরশুমে ভোগ্যপণ্যের দাম বিশেষ 
ব কমিয়ে দেওয়া হয়। 
কিন্ত আমাদেয় ছুর্তাগা দেশে 
বার] লমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যারিক তায়! 
মাজতান্রিক দযাজব্যবস্থা চান ন1। 
এরা মুখে লষাজতঙ্ত্রের বুলি আওড়ান 
কই, কিন্তু কাজের বেলার তার! 
'জিবাদী ব্যবস্থাই চালু রাখেদ। 
ধরুন, আমাদের ফেশে চিনি, 
শম্পতি, লাধান, সোডা, কাগজ, 
ল্পাত, সিমেন্ট এগুলি সহজে পাওয়1 
শত না। পাওয়া গেলে দরকার 
সদিষ্ট দরে তো নয়ই । যে কয়েকটি 
ঘের উল্লেখ করলাম, সেগুলির 
্পাত, লিমেপ্ট বাড়ীর, দেচ 
{ ইত্যাদি তৈরী জন্যে দরকার 
লধমী দ্রব্য,অন্তগুল তোগাপপ্য। 
1ধীনতার' পর এসবগুলি পণ্যে 
*পাদন বেড়েছে । ছ্বামও বেড়েছে। 
খ়কায়ী শুছেও দাষ বেড়েছে। কিন্ত 







এই. 


ও মুনাফা 


লয়কারী দামের চাইতে বাচ্ছার চয় 
‘অনেক চড়া। অথচ জরুকার পড়ত! 


খরচ একটু বেশী ধয়েই দাম ঠিক করে 


ফিয়েছেম। সরকার নির্ধায়িত 
বিক্রয় যূলোয় চাইতে বাজার দর 
এত বেশী চড়া থাকায় প্রতিবছর এই 
কয়েকর্টি পণ্য বাবদই পুঁজিবাী 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর] ক্রেতা লাধা- 
রণের পকেটে কেটে বছরে ৪০৯৯ 
কোটি টাকারও বেশী কেড়ে নেয়। 
অর্থাৎ লারা দেশের জনদাধারণের 


fo 


মোট ক্রয়শক্তির একট! মোট! অংশ 
অবৈধ মুনাফার আকারে ক্রেতাদের 
পকেট শৃক্ত করে দেয়। তখন 
ক্রেতাদের অন্তাত জিনিন কেনা. 
কাটার হত যথেষ্ঠ টাক! পয়সা হাতে 
থাকে না। 
ল্প্রতিক ইকনব্বিক টাইমল 
পত্রিকার জনৈক জেখক মোট উৎ- 
পানের হিনাব ধয়ে সয়কার নিদিষ্ট 
এবং বাজারের চলতি দরের পার্থক্য 
ফেখিয়ে একট! ছিদাব দাখিল করে- 
ছেন। এ হিলাবে দেখানে! হয়েছে 
ঘে পিযেপ্টের মোট উৎপাদন ২ 
কোটি টন, সকার নির্ধাগিত দাম 
প্রতি টন ৬** টাক] কিন্তু বাজার 
দ্বাষ ১২** টাকা । -এর শতকয়া ৬ 
ভাগ ঘদি,লাধারণ ক্রেতাদের 
বাঁজায় দামে কিনতে হয় তাহজে 
বছরে তাদের অভিরিজ্ঞ যৃল্য দিতে 
হয় ২৪৪* কোটি টাক1। এইভাবে 
ইস্পাতের নির্ধারিত দাষ ২৫০ 
টাকার জায়গার বাজার দর ৬০০০ 
টাকা। ফলে ক্রেতাদের দিতে হয় 
অতিয়িক্ত ১৬৮* কোটি টাকা; 
চিনির ঘাম টন প্রতি ২৭৫* ধোঁটি 
টাক] কিন্তু বাজার জাহ ৮*০* টাক]। 
এয ৩৫ শতাংশ অবাধে বাহারে 
বিক্রী ঝরা হলে ক্রেতাদের অতিরিক্ত 
দাম দিতে হচ্ছে ১১*২ কোটি টাকা। 
এমনি কাগজ, বনম্পতি,, সোডা, 
কঠিক দোড! ইত্যাধি বাবদ আরও 
অতিরিক্ত ২৭৪ কোটি টাকা ক্রেতা- 
দেয় পকেট কেটে নেওয়া হচ্ছে। 
লরকার যুখে হ! হতাশ করে দুঃখ 
প্রকাশ করছেন কিন্তু তারাই যে এই 
লুঠনের রাস্তা বাতলে দিয়েছেন, 
* দেটা কবুল করছেন ন1। 
স্থতয়াং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উৎ- 
পান বৃদ্ধির যে যাওয়াই বাথলেছেন 
আদলে গেট! একচেটিয়া কারবারী- 
ফের মুনাফা বুদ্ধিঃই বে দহারক 
হবে। 


॥ ভিন ॥ 


পুরুলিয়ায় বাডখণ্ডী সমথকণ্দ্র 
গ্রামে গ্রামে পুলিশী অত্যাচার ও মামলা 


ঝাড়খণ্ড মুক্তি যের্চটর ভ'ঙ্গে 
হাজার হাজার .হাহযেহ পংঘব্ত, 
অবহেলিত, নিশস্পেষত হাচষের জন্য 
পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী, বম, 
আবগারী, পুলিশের শোবণ, ক্ষেতে 
খামারে 'জল,. স্থানীয় বেকারদের 
চাকরীর দাবীতে আজ লমগ্র পুকু- 
লিয়া, বাকুড়া উত্তাল । বাড়- 
খণ্ডী সমর্থকদের গ্রামে গ্রামে চলছে 
পুলিশের নীভত্দ অত্যাচায়। কাশী 
পুত, ছড়া, পাড়া, রঘুনাথপুত, আড়যা, 
ঝাল!) জয়পুর, মানবাজার, বান্দো- 
যান প্রভৃতি থানাতে পুলিশ প্রশাণন 


মন্রাদ চাজিয়ে অসহাত় আমিবাতি 


মজার কথা, যখনই ক্েতায়। 
কাৰ্য দামে জিনিসপত্র পাবার দাবী 
জানান, অথব1 মেহলতী মানুষের! 
নিজেদের ক্রয়শক্তি বাচানোর শশ্তে 
টাকায় অঙ্কে মুতী ও বেতমবৃহ্ধি 
কাবী করেন তখনই দরকারী কর্তা- 
দের মূখে অর্থনীতির থই ফোটে। 
তায়! বলতে থাকেন বেতন মজুরি 
বোনান এদব বাড়দেই দাম বেড়ে 
যায়। স্তয়াং ওসব দ্বাবী নয়, 
ফেবল উৎপাদন বাড়িয়ে যাওড। কিন্ত 
ভার একবার চোখ খুলে বেখেমও 
না যে অভশ্র দরকামী তথ্য পুরি- 
মংখ্যানে এর বিপরীত দাক্ষই মেলে । 
১৯৭২ লালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক 
বুদেটিনে ঘেখান হয়েছে ১৯৬, ৬ 
সালে যে কোন লিনিদেম়্ মোট 
বাজার দ্াদেন্স মাঘ ৫৫ শতাংশ 
উৎপাদন খয়চ এবং এর যধ্যে শভ- 
কর] মাত্র ১৭৩ শতাংশ মজ্ুণী, 
মাইনে ও বোনানের খরচ। ১৯৭০. 
*১ ফ্লালে মোট উৎপাধন খরচের 
মাম ১৪৪৭ শতাংশ মজুরি, 
মাইনে ও বোনা বাব দেওয়া 
হয়েছে কিন্ত জিনিসপত্রের দাঁঘ এই 
দশ বছত্রে ২* শভাংশ বুদ্ধি পেয়েছে । 
তাহলে দরকারী তথ্য থেকেই 
প্রমাণিত হল যে উৎপাদন খরচের 
মধ্যে মজুরী, মাইনে ও বোলালের 
অংশ কমেছে অথচ বাজায় দাম বেড়ে 
গেছে । এই লুঠনের কাহিনী আড়াল 
করায় জন্তেই বড় বড় শিল্পপতি, 
ব্যবলায়ী এবং তাদের পৌ! ধরা লয় 
কার উৎপাদন বৃদ্ধি আওয়াজ 
তোলে । 

দমাজতান্িক লমাজে উৎপাদন 
বৃদ্ধির অর্থ জনসাধারণের তোগবৃছি, 
পু'ঞ্জিবাদী লমাজে মনুরী বেতন 
বোনাদ ন! বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির 
অর্থ কেবল মুমাফাবৃদ্ধি। লরকারী 


- কর্তায়া 'ধোয়ানা সুটি করে এই 


সত্যটিকেই আড়াল করতে চাইছে । 


রমণী, গৃহস্থ বধৃদের হেনা, তাঁদের. 


প্রতি অশোভন উক্তি করে বেড়াচ্ছে 
রাতের বন্ধ কারে । 

| কাশীপুর থানার 
অঞ্চনেন দেজ! গ্রামে 
ভারিখে রাত্কি ৮৯ টার দময় মোট 
চোদ্ধটি ফোঁটর গাড়ীতে (মিনিবাস 


২২1১১ ৮* 


লহ) প্রান্ন 'ছুশো সশন্ম বন্দুকধারী, 


পুলিশ ভাকাতি কারদাতে চড়াও 
হয়। গ্রামের মেয়ের প্রতিরোধ 
করলে উত্তেজন1 বাড়ে। * পুলিশ 
পাচ বার কাঙ্ধাডল গ্যাসের সেল 
ফাঁটাৰ। গ্রামের পুরুষ মাহুযের1 
ভয়ে পালিয়ে ষাঃ। পেজ সাঁওতাল 
ও ময়রা অধু'যিত গ্রাম । লেখাদকার 
মহাজন ও বেনামী বন্ধক্দায়ের ধান 
কেটে নিয়ে গিয়েছিল বাড়খণ্ড মৃক্তি 
মোর্চার দষর্থকর]। 
জন আদিবাপী মেয়েকে ধরে নিয়ে 
যায় পুলিশ ।, মাঝপথে জঙগলের মধ্যে 
দুজন শিশু সম্তানেক্স মাকে এ গতীয় 
সাতে ছেড়ে দেওয়া] হয়। 

অন্থক্ূপ ঘটন? ঘটে জীবনপুর 
গ্রামে । গ্রামের শিক্ষক তারাপ্ 
মাঝিকে রাত্রে ধরে দিয়ে মায় পুলিশ 
যখন তিনি ইন্ডুলের জদ্তা প্রাণী গ্লেট 
পরিষ্কার কঃছিলেন । অথচ লয়কাশি 
মতে বলা হয় সেখানে চুর অন্থশস্ 
উদ্ধার বর" হয়েছে । 

কাণাঝোর গ্রামে দি পি আই 
(এস) দমখিত তটৈক বর্গাতান্পের ধান 
ফাট! নিয়ে এক ঘটন] ঘটে ! গ্রামে 
ওঁ জযির অন্তান্য ভাগচাধী ছিলেন, 
চৌরাদ লিং, আদরু মাতে, কালা- 
চাদ মাছাতে। প্রযুখ। বিদ্ধ কাশ- 
পুরের লি শি আই (এম) নেতা 
প্বোধ . মহাণাজের পুঃপোষত্ছায় 
সেই এফিতে একা বর্খাদার হন পাচ্ছ 
যাহাতো । আসলে নেই শুনিয় মূল 


‘তত্বাবধায়ন্ক বিশ্বনাথ মৃথাজশ। এ 


১৫ বিঘ! জঙ্গির ভাগ পেতেন তিনি । 
গরীব লোক । গ্রামের দকজেই 
ঠাকে কৃষিকার্ষে মাহাঘ্য করেন। 
ষধিও এস ভি ও কোর্টে এ জমি নিয়ে 
মামলা? চলছে তবুগ পান্থ মাহাতে৷ 
গত বছর ধান কাটেন। পুলিশ 
তখন তার বিরুদ্ধে ধান চুরির মামল! 
আনে | এ বতমর এ জঙ্মির ধান 
ঝাত্বধণ্ড নমর্থক কেটে নিয়ে চলে 
যায়। খটনার লময় থানার জার়োগ। 


বিডিও ও লিআই (কাপুর) দলে 
২৫ জম সশস্ত্র পুলিশ উপস্থিত। 


থান! অফিসারের অনুরোধ দৃত্ধেও 
সি, পি, আই (এম)-এর কর্মীরা কেট 
নেখানে থাকতে চাননি । ধান- 


আগতডি 


অবশেষে লাভ- 


কাটায় সময় প্রা ৪১০ আন মেয়ে 
ধান কাটতে থাকেন, পুরুষেরা তীর 
ধয়ুক্ত নিয় সঙ্জিত। মাঝে যাবে 
উঠছে ধমদার বোল--দছেন দে পটম, 
তান গিড় গিড । 

লদ্ধ্যাবেল] ধান কাটা হলে শাস্তি- 
পূর্ণ ভাবে কাড়খণ্ডীরা চলে যান। 
পুলিশও চলে ঘায়। কিছুদূর যাবার 
পর পুলিশ আবার ফিয়ে আনে। 
গ্রামবাপীর খাখারের ধান তারা 
বাজেধাথধ করতে থাকে । চলেমার- 
ধোর । গ্রামবালী গ্রাম ছেড়ে 
পালিয়ে যায়।' দেই সময় আবার 
কাড়ৎগ্তীর। খবর পেয়ে ধস! বাজিয়ে 
দেয়। লমস্ত মানুষ বিপদ লঙ্ষেত 
শুনে গ্রামের ধিকে আদতে থাকে। ' 
পুলিশ বীরেরা ভয়ে তখন বাজেয়াপ্ত 


ধান ফেজে কোনমতে পালিয়ে বায় । 


' কারুয় জুতে] খুলে, পা কেটে, হোঁচট 


খেয়ে তায়! কাশীপুর ফিরে গেল। 
সি, পি, আই (এম) কমীঁয] বদে- 
ছিলেন স্থবভাষচন্্র লোধ চৌধুরীর 
বাছে আরেকটা মীওতাদ বিদ্রোহ 
দমনেন্ কাহিনী শোনার জন্ত। 
তিনি শুয়ে! মোটে] কেম করেন আট 
জন মূল আলামী ও ৫৬০ জন অন্যান্ত 
সাওতালদেয় বিরুদ্ধে। অভিযোগ 
ধান চুরি সহ ভালতীয় দণ্ডব্ধিয় 
২৪৭1২৪৮1১৭৯ ৩৭৯/১৮৩৬।১১৪]। ১২৪ 
ধারাতে। গুণী যাবা, যন স্থখ 
মাঝি রবীন মাঝি, ইশ্বশ মাঝি। 
অজু মাঝি, গুরু5রণ মাঝি, বিশ্বনাথ 
মুখানী, আ নন্দ মাহাতো। প্রমুখ অতি 
যুক্ত ৷ 
কাশীপুর কেম ॥ষ্বৰ ৮, তাঁহ্খি 
১৯।১১।৮ৎতে অভিযোগ হারী হচ্ছেন 
চৌধুমী, থানার 
সাবইন্সপে্টার। থা মার ডাঃয়ী 


সুভাষচন্দ্র দোধ 


- অহনায়ে দেখা যাচ্ছে ষে বিশ্বনাথ 


মুখাজাঁ ও আনন্দ মাহাতে| কাড়ধণ্ডী- 
দের প্ররোচিত করেছেন। কিন্ত 
ধান কাটায় সময়, না ধান কাটতে 
যাবার জন্ত? কোন গযে তার? 
প্ররোচিত করেন হাজার হাজার 
ঝাড়খণ্ড স্থে্ছালেবককে তার কোন 
নির্দেশ ভাইরীতে নেই। 

মহামান্ত বিচারপতিদের মহামান্ত 
আদালতে যথায়ীতি আনন্দ মাহাতে। 
ও বিশ্বনাথ মুধাজী আটিসিপেটারী 
জামিন নিয়ে চনে গেছেন। 


॥ চার ॥ ২ 


বিশেষ সংবাদদাতা 

জমির সুষম বণ্টন কল্যাণ 
রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য । 
স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও ভারতে 
ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্য! সব থেকে 
বেশী। পশ্চিম বাংলার ওপরে 
লেখা ডেপথনিউজ্বের এই প্রবন্ধে 
সার্থক ভূমি সংস্কারের সমস্তাগুলি 
তুলে ধরা হয়েছে। 

প্রত্যেকেই আশা করেন ছে, 
লহাজতাগ্রিক রাষ্ট্র ভূমি লংস্কারে 
এপিয়ে যাবে । কিন্ত গত ২৫ বছরে 
তাহয়নি। এমন কি মাকর্পবাদী 
রাজ্য পশ্চিম বাংলাতেও যথার্থ ভূমি 
সংস্কার বলতে কিছুই হয়নি । পশ্চিম 
বাংলা লরকারকে অবশ্য চেষ্টা করতে 
গিয়ে বহু দমন্তার দগ্মুধীন হতে 
হলে! । “অপারেশম বর্গ!” নামে 
এক অভিযান চালিয়ে জমি জয়ীপের 
কাজ হাতে নিলেন। বর্গাধার বা 
তাগচাষীর! বছরের পর বছন্ন ধরে 
জোতদারের জমি চাষ করে আনছে । 
জমির মালিক হিসেবে জোতদার 
পেয়ে আসছে ফললের অর্ধেক । 
অথচ জন্িয় ওপর বর্গাদারের কোমো 


বিদেশ দর্পণ 





বাওলাছেশ সংসদে যৌতুক বিরোধী 


গত ১২ তিসেম্বর বাংলাদেশ 


লংসদে বাংলাদেশ যৌতুক বিরোধী 
বিল, ১১৭৯ পাশ হয়েছে । মায়ীর 


অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং লংয়ক্ষ- 


পের বিধান প্রণস্থন কল্পে এই বিলটি 
আনীত হয়। এই বিলে যৌতুক 


গ্রহণকারীয় জন্ত জগপ্রিমানা_ও কার- 
দণ্ডের ব্যবস্থ! রয়েছে। 
এই বিলের কাঃণ 


লম্পর্কে 


ভূমি সংস্কারের প্রতিবন্ধ কতা 


সন্ধ থাকছে না| সে শুধু চাষ করবে। 
“আপারেশন বর্গ” অভিধানে বর্গা- 


" দ্বারদের নাষ মধিতৃক্ত করার ব্যবস্থ! 


করা হলে1। কাজ্ট! কিন্ত খুব লহজ- 
সাধ্য নয়। তৃক্বামী বা জোতযার 
হলেন প্রামের দব থেকে ক্ষষতা- 
শালী। কাজেই বর্গাদারগণ তাদের 
বর্গা (বা তাগচাব) নধিতুক্ত করার 
আগে হাজারবার চিত্ত করছেন 
কারণ নধিভূক্ত করার অর্থ হলে?, 
জমির সালিকান] সত্ব কিছুট। তাদের 


-ছাতে আমনবে। কজে,/জাতদারছের 


ভাগের ফসলের পরিষাণ আরো কষে 
াবে। 

গ্রাষের অধিকাংশ জি দাধা- 
যণতঃ ছু’ একজনের হাতেই থাকে । 
তীয়! নানারকম কায়দা কৌশলের 
ছার! বর্গাদারদের ওপর নাম রেজি 
ন! করার জন্ত. চাপ হৃঠি করলেন । 
মারধর, যিখ্য। মামলা, চাটুক1রিতা, 
স্তোকবাক্য সক রকম অস্ত্র প্রয়োগ 
কয়| হয়। 

কামুনগো প্রাথমিক জরীপ করে 
দাবী এবং পাণ্ট| দাবীর. ভিত্তিতে 
পিদ্বান্ত গ্রহণ করেন | পরে তা বায় 


বিবৃতিতে বল] হয় যৌতুক প্রেথা 
একটি মারাত্মক লমশু! হয়ে দাড়িয়ে 
ভিল। যৌতুক নিরবে বিবাহ উত্তর 
কানে অনেক স্বাষী শরীর যধ্যে ভাঙ্গন 
দেখ| দিয়েছে। অনেক লংঙারে 
অশান্তি নেমে এসেছে । শএব্যাপায়ে 
সংদদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শাহ 
আজিজুর রহ্যান বলেন ঘৌতুক 
বিরোধী বিজ একটি দামাঞ্জিক 
ব্যাধির বিরুদ্ধে আন্দোলন । 


ঘুমিয়ার ন্যাগ্ড গ্রিকর্ষ অফিসারের 
কাছে। কিন্তু হূর্তাগোর বিষয় যাকর্ম- 
বাদী রাজ্যেগ্ড ছোতদার জে, এল, 
আর, ওকে কিনে রাখতে পারে । 
বলা হয় যে ভারতের গ্রাহাঞ্চজে 
আদ্গানত ও পুলিশ পরলাওযালা 
লোকদের পক্ষেই হান। পশ্চিষ 
বাংলার হয়ত এয কিছুটা! ব্যতিক্রম 
থাকতে পারে, কিন্ত রাজ্যের লব 
পঞ্চান্েতগুজি তে আর মি, সি, আই 
(এম) পরিচালিত নয়। আদালত 
লন্ভবতঃ অচেতনতাবে কিংব! লর- 


কারের অভিপ্রায় লম্পর্কে লঠিকতাবে 


ওয়াকিবহাল না থাকায় দরুন অন্ত- 
বতা নিবেধাজ| বা ইনজাংশন জানী 
করে বমেন। আর জোতদাররা 
দেই সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকেন । 
কারণ এই ধরণের ইনজাংশনের ফলে 
কোর্টে পাহাড় প্রমাণ মাদল! বুদে 
থাকে । চূড়াস্ত ফয়শাল! হতে কয়েক 
বছর কেটে ঘায়। এই অবলরে 
জোতদারর। বর্গাদারদের গুপর দেয় 
নানা চাপ। জোতদারদের পয়সা 
আছে তারা চাপিয়ে যেতে পায়ে 
আমির্টিউকাল পর্যন্ত, কিন্ত বর্গাঢ্বার 


বিল গুহীত 


* বিয়োধী ফলের মেতা জনাব 
আনাহছজ্জাযান খাল বিজটিকে স্বাগত 
জানিয়ে বলেন,  লটি সংশোধন 
করে শ্বাযে। স্বন্দধরভাবে পেশ কর] 
খেত । 


বিলটির্র উপর বিরোধী দ্বনের 
যায়| আলেচমন!] করেন ভবের 
সবাই দীতিগততাবে ,বিঅর্টিকে 
দূমর্থন কাজেও মংশোধনী ৪, জন- 


হত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেন। 


মাকিন বন্দী মুক্তি নিয়ে ইত্রাণ য৷ বলছে 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী হয়েছে । “কিন্ত হিল না তা হয়ইএপী,লম্পত্ি মুল 


এলোণিয়েটে প্রেসের এক 
খবরে জানা গেছে থে, মাকিন 
বন্দীদের যুক্তির জন্য ইয়ান থে 
২৪** কোটি ভলার মুক্তিপণ দাবি 


করেছে, তা মেটামোর জন্য ইয়াণেয 
প্রধানমন্ত্রী যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 


একটি বিশ প্রস্তাব দিয়েছেন! 


কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এর ফলে 
এক্ষুনি ৫২ জন মাকিন বন্দির, মুক্তি 


হয়ে যাচ্ছে। 


২৭ ভিলেম্বর প্রধানমন্ত্রী মহন্মদ 


আলি রাজাই বলেছেন ঘে, ইয়াণের 
অর্থ সাকিন যুক্তরাষ্ট্র আলজেরিয়ার 
কাছে গচ্ছিত রাখতে পায়ে। -কারণ 
ইয়াণের এই অর্থ দিয়ে দেওয়ার জনা 


ঘেসব ক্ষেত্রে উত্তরপক্ষই তিন্নমস্ত 
পোষণ কৃরে তা ন! ব্বেট। পর্বস্ত বন্দী- 
দ্বের মুক্তি লব নয্ন। আমেরিকায় 
ইরাশীর টাবাকড়ি বাক্ষেয়াপ্ত হবার 


পরুইয়াণ যে মামলা কুছু করেছে, 


ইয়া দেই খরচ আমেরিকার ঘাড় 
দিয়ে আদায় করে নিতে চায়। 
এখানেই উভয় দেশের মতপার্থক্য । 
যাজাই মতপার্থকা বলতে এই 
প্রনজেরই উল্লেখ কয়ে থাকবেন । 
ইয়াণী প্রধানমন্ত্রী যুক্তি পণের 
ভিনটি বিকল্প প্রস্তাৰ দিয়েছেন। 
তার প্রথমটি উল্লেখ কর! হয়েছে এই 
মতপাথক্য নিচিয়ে ফেলার জন্য । 


বাবদ একট! গ্যায়াটি টাকা আল- 
জেরিয়ার ডাছে পত্তিত রাখতে হবে । 
মীমাংসার পর ইরাণ প'ই পয়দাটি 
বুঝে নেবে। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বজ1 হয়েছে হে 
হে দব ক্ষেত্রে ছু'ছেশের মধ্য কোন 
মতপার্থক্য নেই, দেই ক্ষেত্রে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের প্রাপ্য টাকা 
দিয়ে দিতে হবে। 


তৃতীয় বিকল্পে বল! হয়েছে যে, 
মাকিন বুক্তর়াষ্টী ইরাপের বিরুদ্ধে 
যতক্ষণ পর্ধন্ত বড়ঘ্ অব্যাহত রাখবে 
কিংবা] ইরাণের ঘরোজ্ক। ব্যাপারে 
নাক গঙ্গাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন 


মাকিন বন্দীই ছাড়! পাবে না। 


পু দর্পণ | শুক্রবার, ২র! জানুয়ারী, ১৯৮১ 


গল্পীব। মাধ] নত না করে থাকবার 
মনোবল কনার । এ পর্যন্ত ২ লক্ষ 
তাগচাষীর মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ ৫৫ 

উদ্ধত জমি উদ্ধার করে তা 
বণ্টনের ব্যবস্থা করাও খুব সহজ কাজ 


ময় । দৃষ্টান্ত হ্বূপ, ২৪ পরগণার যত 


কয়েকটি জেলায় উদ্ধত জমি বলতে 
বিশেষ কিছু মেই। মূনিদ্বাযাদ - 
জেলায় উদ্ধত্ব জমির পরিমাণ অনেক 
বেশী। অনেক লয় সরকারের খান 


, জবি চিহ্িতকঃণের পরও তার খল 


নেওয়া খুবই কঠিন। দেখা যায়, 


খাস জমিতে হয় বাড়ী উঠেছে, না 
ছয় পুকুর তৈয়ী হয়েছে। কিংবা! 


০বজাইনীভাবে তা বিক্রি কর! 
হয়েছে অন্ত কারোর কাছে । কাজেই 
দেই লব. জায়গার কোনে] কৃষককে 
বলানোর অর্থ, রক্তপাতের আশংত। 
তেকে আন।। 
তুমি সংস্কার কালে পশ্চিম বাংল! 

লরকার তৃষিহীন ক্ষেত মনুযদের কথ! 
ভূলে যাননি | . ভূৰি ব্যবস্থার এরাই 
হচ্ছে লব থেকে নিয়চষ বাক্তি। 
অথচ বছরে বছরে এদের নংখ্যাই 
বেড়ে চলেছে । এর! আবেদন করলে 
আজ **৪ একয় বাস্ত জমি পেতে 
পারেন, কিন্তু পেখানে ভাদের তয়। 
.. ঝ্াজ্য লরকারের রেকর্ড খারাপ 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


অনুবাদক হিসাবে সৱো দত 
নাম বাছ ছেওয়ায় প্রতিবাছ। 


কয়েকজন লেখক ও লম্পাদক 
একটি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে অমুযাদক 
হিমাবে কবি ও রাজনৈতিক নেত! 
লরোজ দতর মাম বাদ দেওয়ার 
প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়ে- 
ছেন। বিবৃতিতে তারা বলেছেন, 
“বিশ্ব প্রলেতায়িয়ান দাহিত্যের অন্ত- 
তম নষ্টা এবং পথপ্রদর্শক ম্যাক্লিম 
গকণীর “আর্টিকেন্স আযাণ্ড প্যাম্‌- 
র্লেটস্‌’-এয় বাংলা অনুবাদ ‘নানা 
লেখ!’ দাম দিয়ে অক্ট বর ১১৫৪ যু 
প্রথম প্রকাশ হয়। এই মৃজাবান 
গ্রন্থটি অক্থুধাদ কধেন প্রপ্যাত লাংবা- 
দিক, অন্থবাদক, রাওনৈতিক নেত! 
এবং কবি লয়োজ দ্রত্ব । অক্থবাঁে 
তার লাবলীন তঙজিহা এবং দক্ষতা 
বাংজ].ছনতবাহ সাহিত্যে চিয়ধিন এক 
মিজন্য স্থান নিয়ে খাকবে। 

“প্রগতি দাহিতা আন্দোলনের 
তিনি ছিলেন অন্ততষ কর্ণধার । 
অবিশুক্ত কবিউমিস্ট পার্টির মৃধ শত 
দৈনিক "স্বাধীনতা, এবং নাংস্কৃতিক 
সুধপত্র ‘পচিচয়’-এয় লঙ্জে তিনি যুক্ত 
ছিলেন। নি, পি, আই, এম্‌ এর 


- রাজনৈতিক মুখপত্র ‘দেশহিতৈষী’র 


দম্পাদক মণ্ডলীর তিনি অন্ত হম ন 
ছিলেম। পরবর্তী দৃময্ে নি, পি, 
আই, এম্‌ এল্‌ এর মৃধপত্ “দেশব্রতী, 
এবং পার্টির অন্ততম সংগঠক ও নেত! 
হিসাবে তিনি কাজ করেন। এই 
নিভীক যোঙা লেখককে খুব দভবত 
পুলিশ হত্যা কয়ে। আজও তার এই 
মৃত্যু দক্বদ্বে কোল ছথ্য উদৰাচিত 
হয়নি। 

“এই জনপ্রিয় দাহিত্যিক এবং 
রাজনৈতিক নেতা প্রীসরোজ হত্ত-র 
অনৃ্ধিত ‘নানা লেখ!’ দীর্ঘ ছাব্বিশ 
বছর পর আবার ১৯৮*-তে প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রকাশ করেছে এ একই 
প্রকাশন লংস্থা ভ্তাশনানল বৃক 
এজেন্সি । প্রথম লংকরণেয বইটিরই 


হবহু ফটে। অফলেট প্রিন্ট। শুধু 
অস্থবাধক হিনাবে কোথাও শ্রীদরোজ 
তের নাম নেই । তারা নিথিধায় 
নামটি মুছে দিয়েছেন । 

“আমরা অত্যন্ত ক্ষোত এবং 
ছঃখের নঙ্গে এই গঠিত কাজের প্রতি- 
বাদ করছি। ফোন গণতন্ত্র এবং 
স্বাধীনতাকামী মাহ্যই এই অপ- 
প্রচেষ্টাকে মুখ বুজে গ্রহণ করবেন না 
বলেই আমাদের বিশ্বান। এহাঁ" 
বিখানে বলীয়ান হয়েই আমন! 
এপিয়ে চজেছি। আপনাদের ও প্রাত- 
বাদ জানাতে বলছি,” 


বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন নয়- 
হপ্রি কবিরাজ, লিদ্ষেখর লেন, 
মহাখ্বেত! দেবী, রাখব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পিদ্ধার্থ ঘোষ, হেমাঙ্গ 
বিশ্বাস, ছিঞ্জেজ্রপ্রদাদ গুপ ও বীরে- 
স্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (এশিয়াটিক 
সোনাইটি), ফটিক যায়, তবারগীন 
ভষ্টাচাষ, নিমল এন্ধচামী, শ্যামল 
গজোপাধ্যায়। প্রভাত চৌবুয়া, 
কমলেশ সেন, শান্তি রায়, সুজন দেও 
অবস্তীঠুষার সান্ডাল, জঅলিত নেন, 
নবীন দ্বাস, আন্ত গুধ, 
মনত মারচৌধুরা, লমীর য়াক়।- 
অমর নিত, লোমেশ্বর ভৌমিক, পরব 
মুখোপাধ্যায় (দাহ্য), সুশীল জাম' 
পার্থ চক্রবর্তী, পুলক চন্দ ( প্রপ্ত।" 
পর্ব), অবশী রায় (কথাশিল্প), মনে 
য়ঞ্জন বিশ্বাস ( নাটযপ্রমঙ্গ ), আহি 
আচার্য (অহটুশ), প্রবীর সে 
স্থবিষল মুথাঞ্জী, চন্দন ঘোব (শিদ 
প্রদীপ গোস্বামী (ম্যানিফেস্টে। ) 
বিশ্বনাথ মৈআ ( দৈনন্দিন, বনগী] ১ 
গৌর চক্রবতী ( উত্তন্নদেশ ), 
চক্রবতণ,। প্রাবুট দ্বাশমহা 
আশিফ লাহিড়ী, পয়োজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মিছির চক্র 
(নান্দীমুখ ), সব্যসাচী দেব, অপিজি 


মিত্র ও আয়ে! অনেকে । 


সা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জাহুয়ারী,১৯৮১ 


গোকির ‘মা!’ চলচ্চিত্র পাশ্চমবঙ্গে ? 


সীমেন গুহ 


ম্যান্সিম পোকির ‘যা’ উপন্ভাসের 
একটি মাত্র বাংলা পূর্ণাঙ্গ অঙ্থবা 
পাওয়া! যার। পুষ্পবস্বী বস্তুর এই 
অনুবাদ রাশিয়ার প্রগতি প্রকাশন 
কিছু বছর পর পর্ন বাংলা বাজারে 
পাঠায়। যধন রাশিয়া থেকে আলে 
' তখনই শুধু ‘না’ বইটা চোখে দেখা 
যায় । এখন বেশীর ভাগ মানুষই 
জানেন না এর আগে বা এর থেকে 
তালে! কোনে! বাংল! পূৰ্ণাঙ্গ অঙ্ছ. 
বাদ হয়েছে কি ন! । ‘যা’ উপস্তাদের় 


= প্রথম বাংল! পূৰ্ণাঙ্গ অহা করে- 
_ ছিলেন অশোক গুহ (ভারতী লাই. 


বেরী ১৯৫৪ মালে প্রথম প্রকাশ 
ফরে)। আজ কিন্ত অশোক প্রহর 
অন্বা আর পায়! যায় না। তার 


পরই নৃপেন্ররুষণ চট্রোপাট্যাস্ব আবার টি 


বাংল! পূর্ণাঙ্গ, সম্বাদ করেন লাধু 
বাংল] ভাবাস্ম (গুপ্ত ক্ৰেণ্স্‌ প্রকাশ 
করে)। এ অঙ্বাদটাও আজ পাওয়] 
যায় না। 
গোকির ‘ম!’ উপজ্ঞাদের নাট্যরণ 
দিয়েছিলেন কের্টেপ্ট ব্রেশউ। 
গে।কির উপনযাপের ঘটনা আগামী 
১৯*৫ পালকে আতাম ধিয়ে শেষ) 
কিন্তু বেশ ট্‌ নতুন কয়েকটি চরিত্রকে 
দিবে দেখিয়েছেন ১৯১৭ লালকেও। 
ইংয়েজীতে এ নাটক পাওয়া গেলেও 
বাংলা তাযায্ এ স্বাদে আমর! 
ৰঞ্চিত । ব্রেশট, নিয়ে, গ্যোকি 
নিষ্কে বা নাটক নিয়ে অজন্র নালো- 
. চমান এ নাটারূপের প্রলজ বাধ 
খাকে। 
বিশের হশকে রাশিয়া একটা 
' ক্ষেত্রে বিশ্বকে কাপিয়েছিলো--েটা 
; চলচ্চিজ। নতুন দংস্কৃতি গড়ায় 
গাড় দিয়ে একজ তরুণ নেমেছিলে' 
চঙচ্িত্রের মঙ্রদানে । আশ্চর্য হয়ে 


lent বেতে হয় ভাঙ্গে কয়েকজন আও 


, সায়া বিশে মাদ্বশ । 


, করেছিলো, “শাত্পীদের 


নাতগীদের 
সংস্কৃতি প্রধান পোক্সেবদ দল. চীৎকার 
একট! 


* ব্যাটলশিশ শটেমকিন্‌’ চলচ্চিত্ৰ” 


€ 


“ছিলেন 


তৈয়ী রায় জন্তু । অভ্যতো দভিজ 


* ইঞ্জিনীয়ার মের্গেই আইফেনস্ট,ইন 


বিশ্বকে চলচ্চিত্রে নতুন পথ দেখিয়ে 
ব্যাটনশিপ পটেযকিন, 


; করে! তেমনি প্রথম বিশ্বযুত্ধের 
হ বন্দী, অতীতে গণিতের ছাত্র ড. ই. 
ij পুৰ্ব কিন জেল থেকে পালিয়ে এলেন 


মক্ষোতে ১৯১৮ দালে--পরে বিরাট 
তধ্যচিত্র তুললেন বিজ্ঞানী পাত্‌ল- 
তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপয। পু্ন- 
ভকিন এয় পয়ই: তৈয়ী করেছিলেন 
এক নির্বাক চলচ্চিত্র ‘মা’ । ম্যাক্সি 
গোকির উপস্থালের এই প্রথম চন- 


খ' চিচত্রণ। রাশিয্নাতে ‘মা’ চলচ্চিত্ৰ 


আত্মপ্রকাশ কয়ে ১৯২৬. লালে। 
কিন্ত বৃটেনে ছাড়পত্র মিনলেো| মা, 


তাই বৃটেনের বেপরকারী ফিন্দ 
লোলাইটিতে ১৯২৮ লালে ‘মা’ 
দেধানো হলে।। ১১৩৫ সাজে পু" 


ভকিনের চলচিচত্রে কিছু শবা-লজ্গীত 
যোগ কমজেন ভি এস ব্লক । 
ভারতের একমাত্র দংগ্রহশান! 


National Film Archive-4 


পুদৃভকিনের “যা” চল্চিচত্র আছে। 
খুচিয়ে খুঁচিয়ে দ্বেখুলে চমকে যেতে 
হুয়-১৯২৬ লালে এহন চলচ্চিত্র 
তোল! লম্তব ? পঞ্চাশ বছর পরও 
মনে হয় সেই চলচিচিত্রেয় ৰম্পো- 
জিশন, আর দৃম্পাদন। কি ম্মদাধারণ | 
শুধু কলকাতাতেই পুধভকিনের ব্যব- 
হৃত হস্্রপাতিনর থেকে তালে) যন্ত্রপাতি 
আছে, কিন্ত এমন কম্পোঞ্জিশন কে 
করবে? পুধভকিন নিজে এক পুলিশ 
অফিসার লেজেছেন, পুদ্ঘভকিনেন ঘ্রী 


আমন! জেম্পতা ছুতিনয় করেছেন 
মাশা-র ভৃর্িকার়। এমনি আরে। 
অদ্ভূত সৰ ব্যাপার করে ঘা দাড়ি- 


য়েছে বুদ্ধ হয়ে চেয়ে দেখতে হত্ব। 

চলচ্চিত্রটির গল্পের কাঠামো 
অবশ্য এখানে আলোচ্য নয় । -১৯৫৬ 
লালে পশ্চিমবগে ঘধন বিকুতি- 
ভূযণের ‘পথের পাঠালী+ - চলচ্চিত্র" 
স্থিত হওয়ায় পয দবাই নতুন মোড় 
নেওয়ার কধা বলাবলি করছে, ঠিক 
দয রাশিয়াতে আত্মপ্রকাশ করলো 
নতুন চলচ্চিত্র গোকির “মা” ] পুদব- 
ভকিনের চলচিচতের তিগিশ বছর 
পরে এ চনচ্চিত্র অনেক আধুনিক- 
ভার সুযোগ নিয়ে তৈরী করলেন 
মাক হনন্বর়। মার্ক ঘনন্কপুর নাহ 
জানে না, এমন লোকের সংখ্যাই 
বেশী, অগ্ত্র বইয়ে নামটা পর্বত 
লেখে না। ' অথচ আজ বুক্ধ, রাশি- 
স্বার ভীবিত পরিচালকদের পর্বশ্রে্ঠ 
দন্মানে দন্মানিত মাক দ্রনস্কয় ধর্ভবত 
শুধু গোক্কির আত্মজীবন। তিনটি 
(30755 Trilogy) করেই বিশ্বধ)াভ 
হতে পারতেন । গোকি - নিজে 
পোকিত্রন্বীর আঙ্গমতি ঘেঁনান-. 
ঘ্নস্কর় পর পর তিনথান! বই স্বরে 
ফেজেন গোকিদ কথায় নিরুৎলাহিত 
না হয়ে। দনস্কমু অস তক্তির ইস্পাত” 
চলচিচত্রায্িত করেছেন । খাহনামা 


.চঞ্ছচিচদ্রকার ব্যাসিজ রাইট জিখে- 


ছেম_-অনেকে বলে সভ্যপিৎ ব্রায়ের 
অপু তয়ী দনক্্য়ের গোকি আঙ্ীর 
দ্বার প্রভাবিত, অবশ্ত গোকি অয়ীর 
সংগ্রামী চরিত্র বাদ দিয়ে। একথা 
অবশ্ত দত্যজিৎ রায় স্বীকার করেন 
নি, কিন্ত যনে আসে কথাট1| হাই 
হোক হনক্কয়ের “মা? চলচ্চিত্র এ 


দেশে একেবারেই অজান! ব্যাপার, 
আমন কি National : Film 
Archive-এও নেই । বিদেশেও 
স্বনন্বয়ের ‘ম!’ চলচ্চিত্র বেশী প্রচদিত 
নয । 
তবে কি গোকির ‘বা!’ উপন্তাল বা 
চলচ্চিত্র শুধু রাশিয়ার, আর কারে! 
নয়? অধচ আমার যনে হয় বায় 
হোক ন! কেন, 'ব? চলচ্চিত্র 
(দেশের আঞ্চলিক ভাবায় ডাবিং ৰা 
দাবটাইটল্‌ বা করে হোক ) প্রত্যেক 
দেশে থাক! উচিত, নিয়মিত অতি 
অল্প থরচে দেখার ব্যবস্থা করা উচিত, 
প্রত্যেক দেশের শ্রমিক লংগঠন, গণ. 
লংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি বা প্রগতি- 
শীল গোষ্ঠীর হাতে এ চলচিচত্র থাকা 


উচিত। কিন্তু আশ্চর্য কেউ করে নি 


এ কাজটা] কোনো সময়ে ! 
পশ্চিমবঙ্গের কুলীন চলচ্চিত্র 
কার ফখনোই গোকিয় “না, উপন্তাদ 
নিয়ে চন্সচিচিত্র করার চেষ্টা কয্লেন নি। 
আবার তাদের হাতেই অকুমস্ত 
সুযোগ ও ক্ষমত] আছে, তাদের তেল 
চকচকে মাথাদেই নর্কায়ী ও 
বেদরক্কান্সী তেল সব থেকে বেশী 
মাখানো হর । ক্ুদে চজচ্চিমকারর] 
পারতেন হয়তে। ‘ন’ চলাচচত্র করার 
সরল পিছ্ধান্ত নিতে । বহ্ত্রণাতি আর 
গ্ররর্শন .‘হ?” চলচ্চিত্রের লমশ্র] নয়, 
আপাতত দৃহশু।! টাকার । বাহকণ্ট 


লরকারের কাছেই অর্থ দাহাব্য আশা, 


কর] যষেতো। 

১৯৭৯ লাজের পশ্চিমবঙ্গ যানে 
কখমোই ১৯১৭-৬০ লালের রাশিয়া 
নঙ্গ। ভবুঞ্ড তেবেছিলাষ, পশ্চিষ- 
বঙ্গের লংস্কৃতির অতিজবকর? হয়তে! 
পুরোনে! রাশিয়ার ব। বিভিন্ন দেশের 
চন্গচিচিত্ব আন্দোলনগুলোর খোজ 
খবর রাখজেও ঘাখতে পারেন । আর 


আকর্ষণীয় ব্যাপার জানতাম, পশ্চিমবঙ্গ 


দরকাম্ চলচ্চজের শো-কেন মাজা- 
বাহ অন্ত শুধু গোটা পচিশেক চল- 
[ত্র তুলে ফেলেছেন (হার মধ্যে 
ছ'একাট দেখিয়ে বাঙালীদের স্বস্থতা 
আমা হয়েছে, ‘পরশুপ্রাম’ নাহে বটের 
দেখিয়েই খন্নচ উঠেছে, আবার বহু- 
দিন আগে সেন্সরের ছাড়পত্র পাওয়া 
‘প্রর্ুয়ী অবস্থার ছুঃম্বপ্' আয়েকবার 
কুত্ী অবস্থা জামীর অপেক্ষায় |)। 


ত! ছাড়া শুনেছি লবণহুদ্বে পাচ. 


কোটি চাকার ভিন ফিল্ম ল্যাবরেটরী 
তৈয়ার পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে চোগ্দ 
ফোটি টাক! উঠেছে,। কাজেই প্রচুর 
টাক! খরচের লঙ্গে কিছু টাকার 
একট! “মা” চলচ্চিত্র তুলেও ফেলতে 
পারেন পশ্চিমব লয়কার সনে 
হলে! 


তাই নিতান্ত উটকে] লোক 


হিলেবে ১১৭* সালের শেষে, পশ্চিম-' 


ৰত সরকারের কাছে "মা চলচিচত্ত 
বাংলা ভাবায় তোলার প্রন্তায পাঠা- 
লাম । এবছরের গ্রথষে আবার ‘সম?’ 
চলচ্চিত্র তোলার বিভিন্ন খরচের 
বাজেট দিলাম, মোট চার লক্ষ টাকা 
("বাড়া ধহীরকরাজার দেশে’, 'গণ- 
দ্বেবতা+, ‘পরশুরাম’ ইত্যাদি চল- 
চ্চিজেন প্রত্যেক্টির থেকে কম খরচ 
এটা)। ফলাফল জানার জন্য ক”নান 
আগে চিঠি দিয়েও নেই একই আবস্ব। 
-নিকুতর । এমন কি লিখেছি “মা, 
চলচিত্রের জন্তু বন ছিলে চলবে 
(আগলে খন নেওয়াটাই নাৰি 
অগ্রাধিকার দিই )। কেউ হরি বাষ- 
পন্থী সরক্তার হিসেবেও গোকির “যা 


সম্পর্কে একটু অধিক হমোধোগ আশা 
করেও তা হলে ভার হতাশা 
অনলিবার্ধ। | 


কি কিযোগ্যত! ধাকজে সরকানী 
প্র্ধ পাহাঘ্য পাওয়া হায়, দেট{ অন্য 
আলোচন!। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাপের 
জন্য অধোগা-_এটা প্রমাণ কল্পার 
জন্যও একট ডাক বা মাক্ষাৎকার 
প্লোম না। নিজে॥ অঙোগাতা 
দানতে পারলে “ঘা? চজচিচত্ করার 
পরিকল্পনাই চিরদিনের যতো! ত্যাগ 
কমা চলতে।। দরকারী দাহাধ্য 
মিলছে না নিজের অঙোগ্যতাও 
বুঝতে পারছ্ধি না। অতএব: ছিতীয় 
পস্থা চড়া সুদে খাক্কের কাহ থেকে 
খখ নেওয়ার চেষ্টা । ব্যাক বিষয্ব- 
টিষয় বোঝে না-শ্রেক টাকা. শোধ 
করতে পারলেই হনে? । কানেই 
‘বর?’ চজচ্তিত্র থেকে টাকাটা উঠবেই 
এটা এদের বোঝানোর চাইতে লা" 
হাটা গ্যার ষ্টি ফেখানোই ভাজে]। 
যোটা টাকাওয়ালা লোক পাবে! না। 
কিন্তু হশ ব1 বিশ যা পঞ্চাশ জম 
বাঙালী শিক্ষিত চারুরে জোগাড় 
করতে হবে, বাতের হাইনের টাকা 
আয় চাকুত্তীর পট] ‘পাভ!’ পাৰার 
হতে! । . 

শেষ পন্থা, স্মেকের কাছে হাত 
পেতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা । তখন 
খরচট।, তীবণরকম কৰিয়ে আনতে 
হবে। গুণগতমান কিছুটা পড়ে 
ঘাবে। কিন্তু উপায় কি] আর 
টাতা তুলতে গেলে চেষ্টা করতে হবে 
‘মন!’ চলচ্চিত্র বাংলা-হিম্দী বা 
বাংলা ছিন্দী-ইংয়েজীতে এক সঙ্গে 
কর] বায় কি মা। সেটান্ড করা 
সত্ব । | 

এ প্রপলে উল্লেখ করতেই হয় 
পুদ্বত্তকিন। পরিচালিত “বা” চঙ্চ্চিত্র 
নিয়ে সে দষয়ে রাশিয়ার বাইরে 
শক্রুত! ও হিত্রতার ঝড় বয়ে গেছে। 
বৃটেনেয় দলঙে দঙগে তেনমার্ক, ফ্রান্সের 
হতে। ঘেশগ্ুলোতেও **হা? চল চি 
দেখানো বারণ হুলো। বিশ্িন্ন 


| পাচ ॥ 


দেশে প্রান্মশই বিভিন্ন যুক্তি দেও 
হলো । যেমন বৃটেনে যুক্তি“ দেখানে! 
হলে দর্শকদের , অশরাধপ্রবণতা ' 
বাড়তে পারে! 
কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, খাস 
লণ্ডনে ঘখন ১৯২৫ সালে প্রধম ফিল্ম 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হলো, তখন 
রাশিয়ার চল চিচ ত্র দেখায় এক শক্তি- 
শালা সুবহোগ হয়ে গেল। এ 
সোণাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন 
হলেন আইতার মণ্টাগ_-ঘণ্টাপ্ত 
প্রত)ক্ষভাবে পুরভকিনের লঙে বন্ধুব 
করেছেন শুধু ভাই মত পুদভকিনের 
“ফিলম টেকনিক” গ্রন্থের অনুবাদ 
ও নম্পাদনা ইংরেজী ভাষায় মণ্টাপ্তই 
প্রথষ করেন। পুর্ঘভকিন হধন ‘মা’ 
চলচ্চিত্র তৈরী কদছিলেন তখন 
একই লজে চজচ্চিত্র সম্পর্কে থে 
তাত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, 
হেগুলে! এই ফিল্ম টেকনিক গ্রন্থের 
বড় অংশ । আইতভার মণ্চাড আরে] 
স্পষ্ট এক আন্দোলনে শুআঅপাত 
করেন-__-১১২৯ সালে শ্রমিক জনগণের 
ফিলম মোমাইটর ফেডারেশন তৈয়া 
হলে । খুব কষ খন্রচে সাধারণ 
মান্য সংগ্রামী চলচ্চি দেখতে 
পারতে! এই ফেভার়েশনে । বুঙেনে 
এই ফেডারেশনের একটি সংগঠন 
মা” চপাচ্চঙজ ব্যাপক পাধা্৭ 
মাহষকে দেখাবার বাবস্থ। করলে! । 
মেহনতী মাহযদের সংখামী চেতনার 
জাগয়ে তোলার এক শাঁভনয় হাছি- 
যার হয়ে উঠলো। "মা, চলচ্চিত্র । 
কিন্ত দেখানো হলো! না। লগ্ন 
কাডটি কাডলিল সরানরি বাধ! 
নিষেধ জারী করে বন্ধ করে দিলে! 
এতাবে “মা ভগচ্চিত্র দেধানো। 
অতি দাধাহণ যাঙ্থযের অন্ত খরচে ন? 
দেখতে পাওয়ার সুযোগ বন্ধ হলে, 
[কন্ধ বেশী খরচ করে কিলষ সোনা- 
ইচিয় লভ্যধের দেখা বন্ধ কয়! ছলে! 
না। 
খুব পরিক্ষার ব্যাপার হিলে। 
বৃটেনে । বা চলচ্চিত্র ব্যাপক 
জনগণকে দেখানোটা বিপজ্জনক, 
কি মীমের বিশ্তবান তঞ্রলোকের 
দেখাটা বিপদের নয়। পঞ্চাশ বছর 
পরে ভারতে কিংবা এই পশ্চিমবঙ্গে 
* এব্যাপারট1 একেবারে খাপ খেয়ে 
যায়। কোন না কোন যুক্তিত্তে 
‘নন!’ চলচ্চিত্রের মতো স্প& সংগ্রাধা 
শিল্পকে লব সময়হ চেষ্টা! হয়েছে 
ব্যাপক জনগণ থেকে দূর রাখার । 
ফেথানোর বাধার সঙ্গে তৈরী করার 
বাধার মভাদর্শগত [তি এক। 
এখন পশ্চিমবঙ্গে দারুণ সব “&াজ- 
নৈতিক চলচ্চিত্ৰ’ বিত্তবান তত্র- 


লোকেরা দেবি, এমন কি “মা, 


চলচ্চিত্ৰও হয়তো । এতে বিপধ 
নেই, সার! বিশ্বেই নর্ককাজে এটা 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


| 


৮ 


হর 


শু মিক-কর্মচার সংবাদ 
রাজের শরমমন্তীকে বাত জীবীদেৱ স্মারকলিপি. 


এয কর্তৃপক্ষ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা 


ইণ্ডিয়ান জ'র্নালিষ্ট ঞ্যাসোলিয়ে- 
শনের এক প্রতিনিধিদল ১৯ ভিমেঘর 
সহাকরণে শ্রমমডজ্রী কষ ঘোষের 
লঙ্গে দেখা বয়ে একটি ্বারকজিপি 


ফেন । প্রতিনিধিদল তাকে বলেছেন, 


যে, পালেক্র' ট্রাইবুলাজের স্বপারিশ 


বের হবার মুখেই কয়েকটি সংবাষ পত্র 


আংশিক সময়ের জংবাদদাতাদেক 


ছাটাই করতে 
লাংবাদিকদ্ধের কোন পেনশন নেই। 


শুভিডেন্ট ফাণ্ড যা আছে ত! পেতে 


অনেকদিন লাগে। 
শ্রমমন্ত্রী বলেন, আমি প্রতিনিধি 
ব্লকে বলেছি লাংবাধিকঙ্জের একটি 


দ্বাবি নদ দিয়ে যেতে । লেট] দেখার . 


পর প্রয়োঙ্গনে দ্বিপাক্ষক বৈঠক 
ডাকা হবে। তিনি বলেন, গর 
বললেন, বস্থ্তী থেকেও আংশিক 
'দময়ের লংবা ছাতার] ছাটাই 
ছচ্ছেন। বসুমতী নিয়ে কোন অস্থ- 
বিধা হবে না” এ ব্যাপারে তথ্য 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব তট্াচার্ষের লঙ্গে কথা 
বলবে]। আই জে এ প্রতিনিধিদল 


"একটি পরিকল্পনা 


শুরু করেছে।. 


পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন । 


দ্ধ | শুক্রযার, ২রা জানুয়ারী, ১৯৮১ " 


অসামরিক প্রতিরক্ষা, কমী 


দেবের বজিশটি অভিন্তান্ল ফ্যার- 
ক্লীতে, গত ১৮ ডিসেম্বর একদিনের 
প্রতীক ধর্মঘট, হয়। বেতন হায় 


পূর্তমহ্ীর কাছে একটি প্মারকুপিশি নির্দি্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জুমা না লংশোধন, লকলের আন্ত বোনাস, 


দিয়ে লাংবান্ধিকদ্ছের াবালন লমন্ত 
নিয়ে আলোচন! করেন । 

আই, জে, এ সুয়ে জানা গেছে, 
লাংবাঘিকদৈর পেনশন লম্পফিত . 
শ্রধমনত্রীর কাছে 
পেশ করা হয়েছে ।..আগামী লগ্তাছে 
তথ্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছেও, 
পেশ করা হযে । জে, এ-র জনৈক 
মৃখপান্ত জানান, শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, 
কোন মফঃক্বল ও আংশিক লক্ষের 
লাংবাদ্ধিক'যাতে ছাটাই ন! হন লেট 
তিনি ফেখবেন। . | 
বেঙ্গল এনামেল মালিকের 
বিরুদ্ধে ডেপুটেশন 
' বেঙ্গল এনামেল শ্রমিক কর্মচারী 
ইউনিয়নের নেতৃত্বে গত ১৬৯ ডিলে- 


স্বর ই, এল, আই স্িজিগুমাল ভাই- 


রেক্টর (কলকাত1)-এর. নিকট 
কয়েক শত. শ্রহিক কর্মচারী মিছিল 


ভেপুটেশন ঘেন। খবরে 


পা? বেঙ্গল এমামেল ওয়ার্কল লিঃ- 


গোফির মা’ চলচ্চিত্র পশ্চিমবঙ্গে? ? 


তম পৃষ্ঠার পর . 
জানা। তাই কোন সরকারই লাধ 
করে. 'বিপদ? ডাকতে পারে না! 


এই নিদারুণ বাধা-বিপত্তিতেও, 


চলচ্চিত্রট! কর! যাবে তো? মতৃম 
শিল্পীদের অতিনয়, নতুন শিল্পীদের 
প্রান, ব1 টেকনিক্যাল ব্যাপারে কিছু 
ঘাশ্রিক অন্থযিধা__-না, 
এগুলে। প্রধান বাধা, নয়। বরঞ্চ 
কিছু আইন-কানুন, বহিদৃশ্ত গ্রহণের 
অনুমতি, কাচ! ফিলম, কুলীনদের 
আদ্ণারি বা লুম্পেনদের- মন্তানি, এমন 





'.গোলের। 


মোটেই. 


কি সেপর-_4গুলো। অনেক গঞ্ড- 
বিশেষত আশ্রয়হীন যব! 
উউ.কে। চলচ্তিজ্রকারের কাছে তে 
বটেই ।, পশ্চিমবঙ্গের “সুস্থ চলচ্চিত্র 
তৈয়ীয় মুখ্য সমস্যা কি কি, বা 

যন্ত্রপাতি ও পর্দিবেশমের গুরুত্ব বা 
লঘুত্বটা কেমন, এ লবের -তথ্য নির্ভর 
বিশ্লেঘণ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধে আলো 
চন] করতে হুবে। 
ফরেও মনে হচ্ছে_-য্যান্সিম গোকির 
“মা? উপন্তাপকে চলচ্চিজ্ঞ কর! যাবে 


, এই পশ্চিমবজেই 


এ প্রবন্ধ শেষ, 


দেওয়ায় শরিক কর্মচারীপণ ই, এস, 
আই স্কীষে বীর; স্থঘোগ সথবিধ! 
,থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ৪ শ্রনের এক - 
প্রতিমিধিষল ই, এল, আই ভাইরে. 

রের লঙ্গে আলোচন। করেন । ভাই- 

পেক্টর আশ্বাদ্‌ দেন শ্রমিক কর্মচারীগণ 
যো, থেকে বঞ্িত না হন এবং 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'পরঙারী অর্থ 


* হাতে আদায় হয় তার জন্ত তারা 


প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! গ্রহণ করবেন । 
উক্ত, ইউমিয়নের মেতৃত্বে ১৮ই 

₹_ ভিলেমর শ্র্িক বর্মচারীগণ গ্রতিভেন্ট 

ফাণ্ডের অধ্যবস্বার বিরুদ্ধে, বেজজ- 


এমাষেলের মালিফ প্রতিছেণ্ট কাণ্ডের 


টাকা জম! দা দেওয়ার প্রতিবাদে ও 
প্রত্যক্ষভাবে কমিশমারের অধীনে 
শ্রমিক কর্মচায়ীগপের প্রতিষ্ধেন্ট ফাণ্ডের 
টাকা রাখার দাবীতে মিছিল লহ- 
কারে প্রতিভেন্ট ফাণ্ড ( পূর্বাঞ্চল ) 
ফসিশনারের মিকট ডেপুটেশন দেন | 
শ্রমিক কর্মচায়ীগণেযর় প্রতিনিধিগণ 
"জানান বেঙ্গল এনামেজ কর্তৃপক্ষ প্রায় 
"৪৫ জক্ষ টাক] জম না দেওয়ায় 
শ্রমিক কর্মচারীগণ প্রতিডেণ্ট ফাণ্ডের 


' সুবিধা! থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। « জনের 
প্রতিনিধি দলকে কমিশনার জামান - 


ইতিমধ্যেই উক্ত মালিকের বিরুদ্ধে 
আইনাস্ছগ ব্যবস্থা গ্রহণ কয়! হরেছে? 
এবং আরে? কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঁ 


| তাঁ খতিয়ে দেখবেন | ইউনিয়নের মেতৃ- 


' বৃন্দ আরো জানান ঘে, শ্রষিক-কর্ম- 
চান্গীরা শিল্পটিকে বাচিয়ে রাখায় অন্ত - 
সর্বপ্রকার সহঘোরিত্ী কর] লন্বেও 


" মালিকরা বিশৃঙ্খলা ক্য্ীর যড়ঘন্ে 
. লিপ্ত হয়েছেন কারথানাটি ৰে কোন 


লময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 


যেছিঃ অফিস $ ৭ রেত জুস ফজিফনন্তা : 
চারদিন ব্রত £ ৭০০০ 


পদ্বোক্নতির সুব্যবস্থা, শাত্তিযূঙ্গক 
ব্যবস্থার অবদান, পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন 
অধিকার ইত্যাদির ঘাবিতে অল 
ইণ্ডিয় ডিফেন্স এমপ্রয়িজ ফেভারেশম 
এই ধর্মঘটের ভাক দিয়েছিলে নঁ। 


কৃষক ও ভূমি মজছুর সংঘের 
জাবি | 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ভূমি মজুর, 


লংঘ রাছোর কৃষি শ্রমিকদের মনু 
আঠারে] টাক এবং কৃষি পণ্য মুল্য 
নির্ধারণে অবিজন্থে একটি কমিশন 
নিয়োগ চাক্স। কৃষক ও যগ্ছুর 
লংঘের পক্ষে বিষান মিত্র এইস দাবি 
জ্ঞানান। ২ . 
উনি বলেন, মহারাষ্ট্রের কৃষি 

পণ্য মূল্য বৃদ্ধি দাঝিতে আন্দোলন 


তার! দমর্থন কয়েন । সেই সঙ্গে 
না চান কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধাণে 


একটি কমিশম নিয়োগ করা হোক | - 


এই কমিশনকে তিন মালের মধ্যে 
তাদের প্রতিবেদন পেশ করতে 
হবে। 


কষিপণ্যের যুল্যরদ্ধির দাবিতে 


আন্দোলন 


কষিপণের যৃঙ্য বৃদ্ধি দাবিতে 


সি পি আই (এষ এল) দড়ক বনধের 


আম্দোলন করৰে। সি পি আই 
(এম-এল) দলের পক্ষ থেকে জানানো 
হয় যে গত ২২ ডিদেম্বর থেকে তারা 





কষিপণ্যের মৃদ্য বৃদ্ধির আন্দোলন 


শুরু কন্সেছেন। এদ্িম ১৫* টাকা 


ধানের কুইণ্টাল, ১** টাকা আলুর . 


কুইপ্টাল ও ৩,*-টাক1 এক কুইপ্টাগ 
আখের খড়ের 


যূল্যের জাবিতে 


রাজ্য প্রতিটি সহকুস! শাসকের ' 


অফিম ঘেরাও হয়। এতেও দরকার 


দাবি গেমে না নিলে তারা রাস্তা : 


বন্ধের আন্দোজন শুরু করবেন। এই 
হজের নেতা সন্তোষ রাপার্স নেতৃত্বে 
ইতিষধোই সড়ক নির্মাণের দাবিতে 


গোপীবন্পভপুর এলাকায় অবস্থান ও.. 


অনশন আন্দোলন শুরু করা 
হয়েছে। ূ 


রামরুঞ্চ মিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে 
বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার স্মারকলিপি 


পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্ম দংস্থার 


(Scientific Workers Forum, 


West Bengal) পক্ষ থেকে পশ্চিম 
‘বঙ্গের মখ্যমন্ত্রীর কাছে ৬৭ শুন 
গবেষক, শিক্ষক ও অনাত বিজ্ঞান 

কমশুর শ্বাক্ষরিত একটি স্বারকদিপি 
পাঠানো , হক ম্মারকলিপিতে 
বলা” হয়েছে-__“বোধহয় আপনি 
জ্বানেম থে বিবেযানন্ব শতবাধিকী 
কলেজ.' কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
অধীনে জধুষান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার 
একমাত্র সাতফ কজেজ। « 
এ ঘটনাও অবগত হতে পারেন যে, 


' এই পভর্ণমেন্ট স্পননর্ড কলেজের 


পর্রিচালকমণ্ডলী বিগত, কিছু বছর 


, যাবত লমন্ত গপতান্ছিক য়ীতিমীতি 


ধ্ংল করে চলেছে । . আমাদেয় 
আতঙ্কিত করে, রামকৃষ্ণ মিশন 
“কর্তৃপক্ষ ব্লেড বিভামন্বিয় থেকে 


- জনৈক দাধুকে বঙ্ধলি করে বিবেকা- 


নন্দ' শতবাধিকী কলেজের অধ্যন্ষ- 
পদে বনিয়ে এখন কলেজের শিক্ষক- 
দ্বের চাকুয়ী নিয়াপস্ত। নিয়মের 
(Service Security Act) তভিতি- 
ভূষিকেই চ্যালেঞ্জ করছে। আহরা 
মমে করি বে, রামকুক মিশন 
কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দ 'শতবারিক্ষী 
কলেজকে ধৰ্মীয় ও ' দেবাসুলক 
প্রতিষ্ঠান কয়ে ভোলার এবং তাহের 
নক্বীরপ স্বার্থে লংবিধানের ২৬ এবং ৩৯ 


মন্বয় ধারায় স্যোগ নেওয়ায়. চেষ্টা. 


চালাচ্ছে! কমীবৃন্ব এবং রাফ 


আপন্থি - 


বিভ্ভাদাগর 


মিশন কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার দ্‌ংঘৰ্য 
বর্তমানে অচল অবস্থার চাটি করেছে। 
“ভাই আমরা 


দাবী কিঃ 


ধর্ম ' গ্রোষীয় হস্তক্ষেপমুক্ত, বিজ্ঞান , 


প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততাবে কলেজ্টিকে 
চালাবার জন্ত এবং স্পনসর্ড কলেজে 
প্রঘোত্থা চাকুয়ীর মিয়ষকাছন পাল- 
মেয় জন্তু লরকারের অবিল্ঘে এই 
ব্যাপায়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে 1৯ 

এই শ্মারকলিপির অপর একটি 


স্বাক্ষরিত কপি শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও ' 


পাঠালে] হয়েছে। লাহ] ইনি টিউট 
অফ মিউক্লিয়ায় ফিজিবস্‌, এ প্রতি: 


ষ্টানের কমা ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান 


এ্যাসোপিয়েশন ফর রবি কাটিতেশন 
অফ, লায়েন্সেম্‌, বর্থ বিজ্ঞান মন্দির, 


-ইত্তিয়ান স্ট্যাটিন্টিক্যাল ইনটিটিউট, 


JACARI, ময়লিংহ দত কলেজ, 
নিভাসাগর লাঘ্য কলেজ, রামলদয় 
কলেজ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, 
কলেজ 
কল্যাণী বিশ্ববিভানয়ের গবেষক, 
শিক্ষক ও অক্তান্ত বিজ্ঞানকমীঁর! এই 


৬ ওঁ 


ছুটি আরকলিপিতেই বাক্য করে- ূ 


ছেন। 
পশ্চিম নি লা 
শুবিস্তত্তে 
সাক্ষর লংগ্রহ্রে 
করেছে। 


আরও ব্যাপকভাবে 
কর্মস্থচী প্রহণ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২র জানুয়ারী, ১৯৮১ 





স্তরী” উল্লেখযোগ্য হিন্দি ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পূর্ণ তিন্ন স্বাদ ও উল্লেখঘোগায 
' বৈশিষ্ট্য বহন করে ‘কত্তুযি’ নামক 
| হিন্দি ছবিটির মুক্তি ব্যতিক্রম সম্দেচ 
' নেই এবং তা অতিনন্বন জাভের 
৮ যোগ্যতাও হত্তরমত রাখে । কাছিমী 
1 প্রযোজনা ও পরিচালনার 
£ গ্রারিত্ব একাই বহুম করেছেন বিমল 
-- হত পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সংগে । ইতিপূর্বে 
|" তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে পরি- 
চিত ছিলেন। এবার এই প্রথম 
চিত্র প্রঘোজন] ও পরিচালনায় হাত 
দিয়ে তিনি বে-মননধর্ম্শ কুশলতার 
স্বাক্ষর রাখলেন; তাতে তাকে 
লাধুবাদ জানাতে দ্বিধ] থাকার কথ 
নক । 
মধ্য প্রদেশের বস্তায় অঞ্চলের 
আরপ্যক পরিবেশে সেখানকার 





আদিবাসীদের সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, 
-েবভীতি যেমন বাস্তবায়িত হয়েছে, 
তেষনি উক্ত প্রেক্ষাপটে শহরে উচ্চ 
- শিক্ষিত যুক্তিবাদী মলের দংঘাত,ও 
“ প্রতিফলিত হয়েছে। 


ফলে ছবি- 


টিতে নাটকীয় ছন্দের স্বতঃস্র্ত 
প্রকাশের সংগে 
শীলিত রূপ ফুঠে ওঠে, যেখানে 
প্রত্থাবিরুদ্ধ প্রেমের এক মরমী ও 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক 
অনিবার্য পরিশতি পায়। এই পর্বে 
প্রকরণগত মুন্সিস্বাদ। ছবিটিকে 
বুদ্ধিদীত্ করে তোলে ঠিকই, কিন্ত 
তেষনতাবে হদরধর্মী করে তুলতে 
পারে না---পারেনা, কারণ লেখানে 
বিষয়গত বাধা, যার অপসারণ 
জটিজ আংগিকে সম্ভব হয়ে গঠেনি। 
হয়তো আংগিকের সয়ীকরশেও 
ত! সম্ভব হোত না_হুয়তো কেন 
নিশ্চই, চলচ্চিত্রকারের উদ্বেন্তও 
তা ছিল না। 

দুর্দভ পাখি কন্তরিকে কেঞ্জ 


করেই ছুই বন্ধু অতীশ ও প্রশান্ত 


এবং প্রশাস্তর শ্রী প্রমীলার মধ্যে যে 
হন্ব সংখাত ক্রমে ক্রমে বিস্তার করে, 
তার রূপায়ণে পরিচালকের বক্তব্য 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত স্পষ্টই ফুটে ওঠে। 





' নাত কাজের জন্ত 'ই সি এন / লি পি তবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
শাঙ্্য দরকারী সংস্থাদমূছের অচুমোষ্িত ঠিকাদার / দরবরাহকারী / প্রস্তুত 
ক্কারকদের কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম এবং নিদিষ্ট তারিখ লিখে 
* দরফাওয্নায়ী দূরতিত্তিক / পানেন্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেগার £ 


"পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 


ত্লেফাঃ নং ৫৮২৭ তাঁং ১৪-১২-৮০ 


"২/১ ষ্টেশন থেকে ৪ লক্ষ টন বালি বোদ্বাই ও পরিবহন নিলে 
দূরত্বের মধ্যে ঘনশযামের কাছে সেপ্টপাল ভাম্পে খালাপ করার জন্ত। এই 
ধরনের কাজে অতিজ্ঞত1 থাকা দরকার এবং তাদের নিঙ্গেদের গাড়ি থাকা 
বাুনীর। কেশিয়ার / এ ওর কাছে প্রতি সেটের জন্ত ১* টাকা 
(অপ্রত্যনঘোগ্য) নগদে দিয়ে যেকোন কাজের দিল সকাল ৯ট1 থেকে 

বিকেল ৪টউ1 পর্বস্ত জেনারেল ম্যানেজারের অফিস ( সি এস্‌ এযাণ্ড আর) 
রঃ জে কে রোপওয়েজ, পোঃ কাজোরাগ্রাম, জেল! বর্ধমান থেকে টেগার দলিল 


E পাওয়। যাবে। 


১৬-১-৮* বেলা ছটা পর্যন্ত টেগার গ্রহণ কর হবে এবং 


একই দিনে বেল! ৩৩*টায় খোলা হবে। টেগার খোলার তারিখের 

২ (ছুই) দ্বিল আগে টেগার দপিজ বিক্রয় বন্ধ করা হবে। 

সাধারণ £ আহ্মানিক খরচের ১% বায়দার টাকা সংঙ্গি্ অফিলার়ের কাছে / 
কিসে জমা দিতে হবে । ডাকে বিলব্ব হওয়ার দারিত্ব ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডন 
[মিটেভ গ্রহণ করবে না। পোষ্টাল অর্ডার /ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে 


'লাঠানে। টেগার ফী গ্ৰহণ কর] হবে মা। 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা ছবে। 


টেওগারদাতা অথব1 তাদের 
কর্তৃপক্ষ কোন 


' কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন টেগ্ার দম্পু বা আংশিকভাবে গ্রহণ করায় 
র্বসধবা প্রয়োজন হলে কাজ তাগ করে টেশারফাভাদের দেবার অধিকার 


' সংরক্ষিদ্দ রাখছেন। 





লংগে এক পরি-. 


অরণ্যের আছিম বাদীর গৌঁড়া 


বিশ্বাঙের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া 
শিক্ষিত মনকেও সময় বিশেষে কেমন 
হুর্বল করে ফেলে, মূহূর্য স্বামীকে 
অন্বীকার না করেও শ্রী ভার স্বামীর 
অবিবাহিত বন্ধুত্ব আকর্ষণকে কোন্‌ 
আবেগে স্বীকার না করে খাকতে 
পারেনা, প্রেমিক বন্ধুও কোন্‌ অস্ত- 
অলার বন্ধুশত্রীর এই প্রেমকে 
সহজে গ্রহণ করতে পায়েল তার 
চিত্ররূশ মনে গভীর ছাপ ফেললেও, 
ন্রায়ে ত অল্পষ্টই থেকে হায়। 
গ্রশাস্তর অহ্থস্থতাকে ঘিরে অতিশ 
ও প্রমীলার মনে থে অন্ধ -বিশ্বাস 
ছায়া ফেলছিল, প্রশাস্তর মৃত্যুর 
সংগে তার কিন্তু অবসান হুল। 
ফুক্তিনি্ঠ মনেও অসহায় করুণ 
মুহূর্তে ষে-সন্দেহ নংশগ্ন অনুপ্রবেশ 
করেঃ তা যেন রক্তমাংসের ৰাস্তবত। 
নিয়ে হাজিন্ হয়। আসলে যে 
প্রশাস্তর মৃত্যু অরণাদেৰতা 'বাস্থৃকির 
অভিশাপে ময়, প্রমীলার জীবনে যে 
এক বলিষ্ঠ পুরুষের প্রয়োজন--- এই 
ইতিবাচক বক্তব্যই ছবিটি শেষ 
পর্যন্ত সাফল্যের লংগে তুলে ধরতে 
পেরেছে। সংগে লংগে বিশ্বাস, 
অবিশ্বাস, দোলাচল প্রেমের আকৃতি 
মানসিক অস্তহ্থন্থ চিত্ৰধম বাঞ্চনায় 
ফুটেছেও চমৎকার । তবে স্বামীর 
মৃত্যুর পর প্রমীলায় কলেজে প্রত্যা- 
বর্তন ও জঙ্গলে অতিশের কাছে 
পুনরাগমন পর্যায়ে কিছু দৃশ্য অতিরিক্ত 
মনে হয়। লম্পাদনাক আরও যত 
নেওয়ার প্রয়োজন ছিল । কে, কে, 


'মহাদ্ধনের ফটোগ্রাফী আশানুরূপ 


মনে হল না। উত্তর সিংয়ের 
সংগীত পরিচালনা কিন্তু ছবিটিয় 
‘মৃ’ ছুটিতে তুলতে লাহাঘ্য 
করেছে? 

এখনও নূতন থে কত সজীব আর 
নিপুণ, তার উজ্জল পরিচয় পাওয়া 
যাত তার ‘প্রমীলা’ চরিত্রের অতি- 
নয়ে। স্বামীর প্রতি কর্তব্য, 
আবাধ্য প্রেমের আকর্ষণ ও বিজ্ঞান- 
বিশ্বাসী মনের নংঘাত তার দৃপ্ত 
অভিনয়ে প্রতিফলিত হয়েছে দারুণ। 
পণীক্ষিৎ সাহনীর ‘নতীশ’কেৎ ভাল 
লাগে। প্রশাস্তরূপে শ্ীহাষ লাগ 
দক্ষতার পূরিচন্ন রেখেছেন । একটি 
পার্থচরিত্রে দাধু মেহের দৃষ্টি আকর্ষণ 


কয়েন। 


বিয়ণ্ড দি পসিডন 
আডভেঞ্চার 

আরউহ্‌ন আযাজেন প্রযোজিত ও 
পরিচালিত বিয়ণ্ড দি পসিভন 


জযাতভেঞ্চার, ছবিটি রহন্য রোষাঞ্চ 
ও সংঘর্ষে তাৎক্ষণিক এক শিহরণ 


জাগান্ন 'দন্দেহ নেই। সমৃদরগর্ভে 
ডুষে যাওয়া এক জাহাজের ধোলের 


মধ্যে আটক ধাত্রীদেয় উদ্ধার পর্ব 
চলছে একদিকে, অন্যদিকে চলছে 
ডাক্তারের ছদ্মবেশে শয়তানের এক 


দলের ওপধ ধনের ল্ধানে অনুপ্রবেশ 
আর চক্রান্ত । শেষে উভয়পক্ষের 
মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট, হতাহত হজ 


কেউ কেউ । শেষ পর্যন্ত উদ্ধার. 
কারী দলটি জয়ী হয়ে যাত্রীদের 
নিয়ে জাহাজটি থেকে বেরিয়ে এল। 
আযক্শন দুশাগুলি চষকপ্রদ। জলের 
তলার দৃশ্য গ্রহণ প্রশংসনীয় । 
তবে এ জাতীয় ছবিতে বাঁ হুক থাকে 
--পেই চিত্ত! ও যুক্তির একেবারেই 
বালাই মেই । মাইকেল কেন, স্তালি 


ফিল্ড, টেলি ন্তাতালাল, পিটার 
বধুল। শালি নাইটও শালি জোন্স্‌ 
প্রভৃতি শিল্পী অভিনয় করেছেন। 


ভূমি সংস্কার 

৪র্থ পৃষ্ঠার পর 

বল! যায় না। ভারতে ৪* লক্ষ 
একর কৃষি মি উৎ্ত্ত দেখানে! 
হয়েছে, তায় মধ্যে পশ্চিম বাংলার 
অংশ হলো, ১১ লক্ষ ৭* হাজার 
একর । এর মধ্যে ৬ লক্ষ ১১ হাজার 
একর বণ্টিত হয়েছে লক্ষাধিক ব্যক্তিত, 
মধো, ধমাদের ৫৭ শতাংশ তপশীলি 
জাতি ও উপজাতিতৃক্ত | নীতি- 
বাসিশগণ হয়ত বজবেন খুবই মদ্থয় 


গতি, বিন্ধ একথা! জন্বীকাযর় করতে. 


পারবেন না, তরিতে অন্ত যে কোনে! 
সাজা থেকে অনেক ভালো! 

একটা বিষয় আমাদের অবস্য 
মনে রাখতে হবে ভূৰি দংশ্থার কোন 
হাছুদণ্ড নয়। কৃষি সাজদরঞ্জাম, 
পরিচালন সাহাধ্য এবং অন্তান্ত 
সহায়তা না দিলে কৃষকদের জীবন 
খাত্রার মান উন্নত কয়! যেতে পারে 
না। পশ্চিম বাংলা! দরকার়ের লক্ষ্য 
হলো, ভূমিঃসংস্কারের সংগে এইনব 
বিষয়গুলিকে যুক্ত কয়! । বছ প্রতি* 
কুলতা সবেও রাজ্য সরকার একাই 
হাল নিয়ে মাঠে নামতে চাইছেন 
এটাই আশার কথা। 





অর্মস্চর্র্স রাও) পৃহক পর্ষদ 
সআতক ও স্াতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ্ব প্রকাশিত | 


কয়েকটি বাল! বই 
১। কান্টের দর্শন / প্ররাসবিহারী দান / ১৫*** 


২। নন্দন তত্ব / ডঃ স্থধীরকুমার নন্দী | ২০*** 





৬ এ, রাজা সুবোধ মন্সিক স্কোয়ার, কলিকাতা ০১৩ 





, রাখ! হয়েছে। 


॥সাত ॥ 
| J 
গণতন্ত্রের অবস্থা 
১মপৃষ্ঠায় পয় 
নকল দিনিয়ার আই শি এস অফি- 
লারর1 ডেপুটেশনে আনেন তাছের 
হুম্মাতি ও ত্বজনপোবণের দৃষ্টান্ত গুলে! 
এর] ফাদ করেন, জনা বারে। অফি- 
সারের বিরুদ্ধে ভজন দুয়েক অতি- 
যোগ বেন্দীয্ ভিঞ্জিলেব্দ কমিশনে 


পাঠান । 
ঘটনায় পেছনে একটু খোজ 
নেওয়া যাক । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপতার 


ইচ্ডানুধায়ী আই বির ডিরেক্টর চুরি 
তি রাজেশ্বদর আদেশ দিজেন থে, 
লমিতি কর চলবে না। এসো- 
সিত্রেশন এই আদেশের বিরুদ্ধে গত 
জুলাই মাসে হুপ্রীম কোর্টে আপীল 
করলে? । আদালত লঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ 
দিল বে, সমিতি কণার দায়ে কারুর 
বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবদ্থা। 
নেওয়া চলবে না। এবং সংগঠন 
গোটালোর থে সাদেশ দরকার দেয় 
সে প্রদঙ্গে মামলাটি এখনও আঘদাজ- 
তেন বিচারাধীন আছে। 
এদিকে আই বির কর্মচারীদের 
অভাব অতিষোগ নিজকে লমিতি 
আন্দোলনে নামার চেষ্টা কয়চিলো। 
কিন্ত প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক 
সচিবের মাধ্যমে খবর পাঠান থে, 
আলোচনার মাধ্যমে অভিযোগের 
মীমাংসা করতে । সে অনুযায়ী 
সমিতি ২ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত আন্দো- 
লনের কর্মন্থচী স্থগিত রাখেন । সন্প- 
কার পক্ষের লজে কর্মচারীদের অবস্থার 
পর্যবেক্ষণে একট] “স্পেশ্যাল কৰিটি’ 
নিয়োগের আলোচনা চলছিল, এ 
লময়ই নেমে এল সংগঠনের তিনজন 
নেতার মাথায় ছাটাই এর তভগ। 
ছাটাইয়ের হে নোটিণ ওঁরা পেকে" 
ছেন সেখানে কোন কারণ দেখানো 
হয়নি । শুধু বলা হয়েছে ‘সংবিধানের 
৩১১ (২) (গ) ধার! অনুযায়ী আপনা- 
দেরকে ছাটাই করা হল ।' 
লমিতি সংগঠন গড়ার দায়ে এর 
পূর্বে একাধিকবার দরকারী চাকুত্লে- 
দ্বেরকে ছাটাই করা হয়েছে। ১৯৭১ 
লালের সেপ্টেঘর মাসে পশ্চিমবঙ্গে 
রাজা দরকারী কর্মচারী কো-অঙি- 


নেশন কমিটির তেরোঞ্জন নেতা ও 


কেন্দ্রীয় পন্নকারেন্স বজিশজন কর্মচারী 


মংগঠককে চিঠি দিয়ে বলা হলো, 
রাজ্যপাল বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্রদন্ত্রক 
সংবিধানের ৩১২ (২) (গ) ধায়! অন্ু- 
হায়ী আপনাদেরকে ছাটাই করতে 
পেরে খুঈ বোধ 'করছেম। 

তারতীয় নংবিধানের মাহাত্ম্য 
এখানেই যে, ১৯ (ক) ধারায় সমিতি 
দূত] করার অধিকায় দিয়ে ৩১১ (২) 
পে) ধারার পেটে লাথি মারার ব্যবস্থ] 
তাই আজ গণ 
আন্দোলনের দাবি হবে, সংবিধান 
থেকে দ্বানবীন্ব ৩১১ (২) (গ) ধারা 
বাতিল করে! । 


ওহ No. 81০০ 


রিলায়েন্স জুট মিলে 
হত্যার নেপথ্য কাহিনী 


ব্যারাকপুর মহকুষায জগদ্দল 
. খানার ভাটপাড়! এলাকার রিলা- 
যেন্দ জুট মিলে গত ২৮ ভিদেস্ব যে 
+ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, একদিকে যেমন 


তা মৰ্মান্তিক, অপরদিকে নজির- 


বিহীন । কারণ, এতদিন পর্যস্ত যে 
মালিক পক্ষ নিদেদের স্বার্থে সি লি 
আই (এষ) প্রভাবিত লি আই টি 
ইউর শক্তিশালী : ইউনিয়নকে 


এড়িয়ে ই-কংগ্রেস প্রভাবিত . আই 


এন টি ইউ পির ইউনিয়নকে মদত 
দিয়েছেন, 
. ইউনমিয়নেরই নেতা এবং কর্মীদের 
একাংশ দেই মালিকপক্ষেন্ন বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে ঘাতক বা শুল্লাট্রের কাজ 
করেছে। তাদের হাতেই মালিক- 


পক্ষের “নিজস্ব কর্মচারী” বলে পরি- - 


চিত মিলের পার্সোনাল ম্যানেজার 
শীবল মিলের মধ্যেই কর্মরত অবস্থায় 
খুন হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে 
অভিযোগ করা হয়েছে। 
এ খুন একদিনের উত্তেজনায় 
হয় দি। ছীর্ঘদ্িন ধরে মালিকের 
কাছে “লাই” পেয়ে এ লব কংগ্রেণী 
অন্ভামর] দলের অফিসারদের প্রায় 
মাথায় চড়ে বসেছিল । উল্লেখযোগ্য, 
মালিকপক্ষ পুরোপুরি ইন্দিরা তক্ত। 
অথচ, দর্পণেয় পাতায় হিলায়েদ্দ 
ছুট মিলে দীর্ঘ কয়েক বছন ধরে 
আই এন টি ইউসি প্রভাবিত ইউ- 
নিয়মের নেত! এবং শ্রধিক- 
কংগ্রেসীরা দফায় দফায় মারপিট এবং 
অপর ইউনিয়নের কর্মীদেন্সর ওপরে 
যে হামল! করেছে ভা অনেক বার 
প্রকাশিত হয়েছে। ওদের নিজে- 
দের মধ্যে জরুয়ী অবস্থার আগে থে 
খুনোধুনি হয়েছে দর্পণের পাতায় 
তাও প্রকাশিত হয়েছে। ওঁ সব 
প্রকাশিত সংবাদের কোন প্রতিবাদ 
কিন্ত আজো হত» নি। প্রতিবাদ 
হতে পারে না। যেহেতু, ও দংবাদ 
ছিল সবই লত্যি। আদালতের 
মামলার নহয় দিয়ে ওগুলো প্রকাশ 
কয়া হয়েছিল 1 এক্ষেত্রে আয়ো 
বলা দয়কার যে, প্রীবলের মৃত্যুর ছক 
একদিনেই তৈরী হয় নি। 
২৬শে অক্টোবর থেকেই এঁ ছক 
তৈরী হয়। ঘটনার বিবযণে জাম 
গেছে, এবছর ২৬শে অক্টোবর 
বিকেলে আই এন টি ইউ দির 
'অস্মোদিত $ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
বেশ কিছু শ্রমিক রিলায়েন্স জুট 
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আজ সেই কংগ্রেশী- 


হিলের তেতরের ক্যান্টিনে এবং 
অন্যান্ত গুরত্বপূর্ণ স্থানে হামলা করে। 
এতে কয়েক লক্ষ টাকার লম্পত্তির 


ক্ষতি হয়। ওয়! দে সমত্রে শীবঙ্গকে 
খুন করার অন্ত লীঁবলদের ওপরে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্ত, উপস্থিত _ 


অন্তান্ত শুভবুদ্ধিদশ্পন্ন শ্রমিকদের 
আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি তখনকার মত 
রক্ষা পান । হামলাকারীর] ক্যাটিনেয় 
কাশ-কাউন্টার থেকেও ৪৪৫৬ টাক! 
লুঠ করে। 

লংবাদ পেয়ে দিও থানা পুলিশ 
ছুটে আসে, তবু তাদের বিলের 
তেতয়ে চুকতে ঘেওয়া হয়নি। 
ছামলাবাজর] গতর থেকে মিল 
গেটে তাল! লাগিয়ে দের । এর 
পরে পুলিশ মিলের সুউচ্চ দেওয়াল 
টপকে মিলের তেওয়ে যেতে বাধ্য 
চয় এবং শ্রীবকে তখনকার মৃত 
মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে দেয়। 


* এরপরে পুলিশ ২৬শে অক্টোবরের 


জগদল খানার ৬৪ 'নং কেসে তায়- 
তীয় ঘ্ঞ্বিধির ১৪৭) ১৪৮, ৩২৩, 
৩২৫, ৪২৭১ ৩৩৭১ ৩৯৭ এবং ৩৭৯ মং 
ধারায় এ হাঙলাবাজদ্বের বিরুদ্ধে 
একটি মামলা ফরজ করে। 

- অবশেষে এল ২৮শে ভিসেমর়। 
এদিন লকাল লাড়ে নটায় পরে 
পার্পোমাল ম্যানেজার শরীবল ধম 
মিলের শ্যাকিং ইউনিট এবং উপ্তিং 
দেকশন যথারীতি পরিদর্শন কর- 
ছিলেন তথন জে, যাঙ্গবের নেতৃত্বে 


কয়েকজন ছামলাকায়ী শ্রমিক গ্রীবলের - 


উপরে ঝাঁপিক্বে পড়ে এবং তার 
দেহের বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষ লাউ 
এবং অন্তান্যর! নাকি ধার়ালে। অস্ত্রা- 


- ম্বাতে ক্ষত বিক্ষত কয়ে বলে অভি- 


হোপ কয়! হয়। শ্রীবঙগের তখন দদী 
ছিলেন মিলের গভারপিয়ার প্রকে 
ডি পাণ্ডে। তিনি ভ্রুত ত্রিলের 


মেন অফিসে ছুটে হান এবং জোককজন .. 


মহ ফিরে এসে দেখেন যে, জীব 
রা গত অবস্থায় ওখানে পড়ে 
আছেম। অবশেষে শীবলকে ঘদ্দিও 
ক্রত কল্যাণীর একটি হাসপাঘলে 
পাঠানোর ব্যবস্থা হয়, তথাপি 
ডাকে আর এক্ষেত্রে বাচানে। যায় 
নি। পথিষধ্)েই তিনি মাঃ! যান। 

পুলিশ এ ব্যাপারেও হথারীতি 
জগদ্দল থানার ২৮শে ডিসেম্বরের 
৭৭মং কেলে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
৩০২/৩৪/১২* বি ধারায় একটি 
মামল! রুজু করে “তদন্ত করছে।” 
পুজিশ জানিয়েছে, এ দিনই তাহ- 
প্রসাদ কইদাস নামে এক শ্রমিকের 
বিরুদ্ধে বেনাইনী কাজের অভিযোগ 
এনে মিজ কর্তৃপক্ষ একটি চার্জনীট 
স্বিয়েছিলেন.। 


Phone: 74-4232 


আনন্দবাজারী সাজান 

২ পৃষ্ঠার পর 

গতি রুদ্ধ বা ব্যহত হবার লগ্ভাবন। 
ফেখা বাচ্ছে? গভীর হুঃখের এবং 
বড়ই পরিতাপের বিষয় এই বিধ্বংলী 
গতিকে রুদ্ধ করার, বাধা দেওয়ার 
কোন প্রয়াল এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে 
না যাকে বিজ্ঞানদন্যত ও ব্যাপক 


-আকারে কার্যকয়ী আখ্যা দেওয়া 


ষেতে পারে। শিশ্র-অর্থনমীতির 
দূনাফাতিত্তিক ব্যক্তি মালিকাধীন 


এ জাতীয় লংস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে - 


প্রতিহত করার নংবিধানগত 
অন্থবিধা অনন্ীকার্ধ। কিন্ত 
পরোক্ষভাবে জমমত ও জনরুচিকে 
প্রভাবিত করার, বৃহত্তর; জনগণকে 
প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক চেতনায়, 
লমাজতাবমায় উদ্বুদ্ধ করার কোন 
বিজ্ঞানলম্মত পরিকল্পিত প্রচেষ্টাও কি 
অমভ্ভব 1? বৃহতর জনগণের লচেতন 
প্রতিবাহ-প্রতিক্লোধ-প্রত্যাখ্যান 
সদ ভবিষ্যতে হলেও এই আপাত 
অপ্রতিরোধ্য দাংবিধামিক অন্তু বিধাও 
ছু করতে লক্ষম। কিন্তু কে বা 
কায়! এই কাছে পরিকল্পিত বিজ্ঞান- 


জন্মত উপায়ে এগিয়ে আপবে 1? এয় 


একমাত্র উত্তর মিশ্চক়্ই বৃহত্তম 
লংগঠিত প্রগতিশীল মার্কমবাদ- 
ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও তাদের 
মৃখপত্রেদমূহ । কিন্তু এ বিষয়ে যে 
ছতাশাব্যঞক বাস্তব চিত্ৰ আমাদের 
লামনে রয়েছে - ভার ফলে এই 
জাতীয় বিকৃত দম্ভ ও আক্ষালন 
নীরবে দহ করা ছাড়! উপায় দেই। 
এই কারণেই এ জাতীয় আনন্দবান্ধায়ী 
দত্ত প্রশ্রপ্ন পাচ্ছে। 

প্রতিপক্ষেয় সুদৃঢ় শক্তিশালী 
তিন্তির অবস্থানকে অন্বীকার় করে, 
উপেক্ষা করে নিজের অবস্থানকে 
উপযুক্তভ্তাবে সুদৃঢ় করবার বিজ্ঞান- 
দন্মত প্রচেষ্টা না করে" কেবল জন- 
লভায় হঙ্কার ঘবে করতালি প্রাপ্তিতে 
লন্তট থাকলে শক্রর দম্ভ ও কটাক্ষই 
একমাত্র প্রাপ্য । নেতিবাচক তোটে 
লীমিত লাংবিধানিক ক্ষমতাদহ 
শালনযন্ত্র হস্তগত হওয়া এক কথা ও 
বুর্জোয়া সংদ্দীয় গণতদ্ধে শাদন- 
ক্ষমতায় এসে লেদিমের নি্ধে শাহ 
ষায়ী এই সুষোগকে পরিপূর্ণভাবে 
কাজে দাপিয়ে বিপাকে ত্বয়াদ্িত ও 
গতিশীল করার লঠিক প্রচেষ্ট] কর! 
অন্ত কথা.। জনমত ও সঠিক মৃলয- 
বোধ ৃষ্টিতে পংগঠনকে কিতাবে 
বিজানদুশ্থুত ভিত্তির ওপর প্রতিঠিত 
করতে হবে, কিতআবে প্রতিটি দদ্বস্ত- 
কম ও লমর্থককে প্রাথমিক পর্যায়েই 
সীয় মূল আবশের লঙ্গে পরিচিত 
হয়ে প্রবুদ্ধ ছতে হবে লে বিষয়ে 





সম্পাদক-_ হীরেন বনু 


প্রতিপক্ষের মোকাবিজ] 


- অবহিত। 


ব্যাপক পরিকয়না ও বান্তব প্রসাদ 
না থাকলে বে কোন শক্তিশালী 
কর। 
অসম্ভব! কিছু সন্ধ 'ঠোগানসর্বন্থ, 
যাকের মূল মার্কলবাদের লে বিন্দু 
মাত্র পরিচয় দেই সেই শ্রেণীর 
সঘন্ত-কর্ম-সমর্থকদের দিয়ে উপযুক্ত- 
তাৰে জনমত গঠন ও শক্তিশালী 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মভাদর্শপগত 
সংগ্রাহ কোনটাই লস্তব মস্ত । 
আনন্দফাজার গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্]েকেই 
চেতমে-ক্ববচেতনে। দজ্ঞামে-অজঞানে 
স্বীয় শ্রেণীন্বার্থে তথা জীবন-বর্শম 
দন্বপ্ধে উপলব্ধির পর্যার লমাক 
কিন্তু বিপরীতে বিরোধী 
প্রধান মার্কপবাদতিতিক হজগুলিয় 
দাধারণ কর্ম লমর্থকদধের কথ! বাদ 
দিলেও এমনকি মধ্যম পর্যায়ের 
তথাকথিত মেতৃ'দ্বানীয়রাও নিজ যূল 
আদর্শ ও তত্বের ললে পরিচয়হীন 
মিভিওকার শ্রেণীর । তাই তথা- 
কধিত মার্কসবাদী ভারেকস্য়ে 
মানত কয়েন, অজুবীয়তে লৌতাগ্য- 
দ্বায়ী প্রস্ততধঞ্ডে বিশ্বাপী। এদের 
মার্কসবাদের বিকৃত, প্রতিদরিত রূপ 
ভয়াবহ । চেতনার মৃূলেই এই প্র- 
বিরোধিতাপূর্ণ দৈনিককৃলের সাহাষ্যে 
দংগ্রাম ঘোষণার পূর্বে এই দলের 
ম্তৃষ্ানীয়দের লবিময়ে অন্য়োধ 
করি'নিজ সংগঠনের প্রকৃত তত্ব ও 


আদর্শগত শক্তি দঞ্চারে মনোনিবেশ 


করতে । কারণ কোন মার্কসবাদী 
দলের প্রকৃত "শক্তি মিহিত-হথ 
থাকে মার্কসবাদের যূল ভত্বের 
উপলদ্ধিতে_ছদ্ষ  আহ্পত্যসর্বন্ 
গোড়া কর্তাভলা পীর লদন্ত-কর্মা 
লমর্থকদ্ষের কেবলমান্জে সংখ্যা বা 
পগিমাণগত পরিহ্গাপে শক্তি নিক্পিত 
হয়সা। গ্রপহীম পরিমাপই কোন 
মার্কলবাদী হলের ₹ বৈশিষ্ট্য হতে 
পারেন] ঘা ছূর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান 
মার্কসবাদে বিশ্বাসী ঘলগুলির 
বৈশিষ্টা বলা ঘায়।, ইন্দির। 
কংগ্রেন বা জনত! দলে এই শ্রেণীয় 
দদ্বন্ত কর্ম-দমর্থকদের় প্রয়োজন ও 
গুরুত্ব থাকলেও থাকতে পারে কারণ 
এদের কোন হয়ংসম্পূর্ণ দর্শন- 
অর্থনীতি-স মা জবিজ্ঞা ন-লংস্কৃতি- 
মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি মেই। ক্ষণিক 
ও লামরিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে 
ব! কোন বিশেষ ব্যক্তি ব। পরিবারের 
ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে উপজীব্য করে 
এই গুরুবাদের দেশে এদের আবি- 
তাব। কিন্ত মার্কসবা এ ধরনের 


কোন অবৈজ্ঞানিক আবির্ভাব নয় 
ত! পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিজ্ঞান । 
সুতরাং এই দলে যতদিন না পরি- 
মাণের সঞ্জে দঙ্গেই যোগ্যতার ও 


Price 60 08189 


গুণের ও গুরুত্ব দেওয়া হবে ততদিন 
এই হল উপযুক্ত ও সার্থক 
আনন্ববাজার শ্রেনীর প্রতিষ্ঠিত | 
শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা] করত 
পারবেন1। শৃন্তগর্ত হায় নিনাষের 
বিনিময়ে জুটবে এই জাতীয় চ্যান্সেলর, 
উপহান, 'বিজ্ঞপ,। কটাক্ষ । এই 
পমর্থকদের অধিকাংশই শাধনক্ষমতা 
হস্তচুত হলেই ভানমান পন্রয়াশির 
মত বিপরীত শ্রোতে ভেমে যাৰে 
কারণ এদের মূল আদর্শ বা তত্বের 
মজে প্রকৃত অর্থে কোন যোগই. 
নেই। কিন্তু সেদিনও আনন্দবালার ' 
দিজ ক্ষেত্রেও ধর্মে আজকের মতই. 
অবিচল থাকবে। 

প্রমোধবাবৃর হল যতক্ষণ _ 
কোনটা প্রকৃত শুতান্রধ্যায়ী BAA 
গঠনযূলক্ক দয়ালোচন] ও কোনটা. 
মিডিওকার শ্রেণীর দমর্থকদের অন্ধ 
আনুগত্য ও স্তাবকতা বিশ্লধণ করতে 
পারবে ততক্ষণ কোন মার্কদবাধী দল 
প্রকৃত অর্ধে শক্তিশালী হুতে পার- 
বেনা। আর এই শক্তি অর্জন না 
ক্লে: বরুণ লেনগুণ্ের মত আদি 
লাধারণ মেধার ব্যক্তি প্রমোদবাবুর 


মত ব্যক্তিকে চ্যালের জানাতে. 
লাহুদ পাবেন। 


দলের কর্মসূচী যে মার্কদীয় 
তত্বের উদ্বেশ্টে রচিত ভথা যে সুশ্র- 
তত্বের ভিতিয় ওপর নির্ভরশীল দে 
লদঘদ্ধে প্রত্যেকের নিজ নিজ পরি 
শতমন (maturation). অঙলারে 


- দম্যক উপলব্ধি না থাকলে বিকৃতি ও 
্রতিনয়ণ অনিবার্য পরিণতি । তৃতীয় 


শ্রেণীর মেধা, নংকীর্ণ গোড়ামী ও 
বিভিন্ন ট্রেড ইউমিয়নের ্লোপান- 


 লর্বন্থ লংকীর্ণ স্বার্থাঘ্বেষী কমাঁকুজ 


তথা সৈল্ঠবাছিনীর লাহাধ্যে তায় 
পরিমাণ ও আফারগত গুরুত্ব যাই 


"কনা! কেন জআনন্দবাজারয়ের kl 


অবস্থান থেকে প্রক্ষিপ্ত চ্যালেল-ফ 
গ্রহণ করে ব্বস্থানচ্যুত করা কেো[ন- 
দিমই দলন্তব নয়। প্রমোদবাবু, 
সয়োজবাবুয়া ষত শীত্র সম্ভব একখ- 
উপলন্ধি করবেন ততই দেশের 
মদন । কারণ*দেশকে লঠিক নেতৃত্ত 
‘দেবার একমাত্র দভ্ভাবন! মার্কদ- 
বাদেই আছে। 


 ছপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা! 
যাগ্মাষিক ১৫ টাকা 
অ্ৈমানিক ৭'৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
. পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, ঘ্পণ 
৬১ মং মট লেন, কলি কাতা-১; 





পপ 


ম্পা্ক কর্তৃক 'দীপালী প্রেল, ১২৬/১, আচার্য প্রষৃলচনা রোড, কজিকাভা-৬ থেকে মৃত্রিত এবং ba কাখালয় ৬১, হট লেন, কজিকাত ১৬ থেকে পরার 


1 ঠি 








ভুর়বিশে বর্ষ ॥ ৪৮শ সংখ্য। ॥ শুক্রবার ৯ই জানুয়ারী ৮১ ॥ ৬* পধূলা 


গণি খানের সঙ্গে প্রিয় 


মুসীর গোগন বৈঠক 


সম্প্রতি ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান 
চৌধুরীর সঙ্গে রাজ্য আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয় দাসমুগ্সীর এক 
গোপন বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে! 

বৈঠকটি বসে গত ৩১শে ডিসেম্বর কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে। প্রায় 
চল্লিশ মিনিট স্থায়ী এই গোপন বৈঠকে বরকত সাহেব. এবং প্রিয় 
দাসমুন্সী ছাড়! উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের 


নেতা ভোলা সেন। 


হঠাৎ প্রিয় দলে বয়কত সাহে- - 


বের এই বৈঠক নিয়ে জাল্য ইন্দিরা 
কফংগ্রেদের নেতাদের মধ্যে জেয 
জল্পন। কল্পন। শুরু হয়ে গেছে । অনে- 
কেই মনে করছেন খিয় বোধহয় 
এবার ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকে 
পড়বেন। ৃঁ 

বিশ্ন্ত শুতে জানা গেছে বরঞ্চত- 
প্রিয় বৈঠকে গ্রিয়য় ইন্দিহা কংগ্রেদে 
যোগদানের দস্তাবল! নিয়ে সাদো- 
চন! হয়েছে। প্রিয় নাকি এখন 
ইন্দিরা কংগ্রেদে ঢোফায় ব্যাপারে 
" খুব একট] অনাগ্রহী নয়। 
বেশ কিছুদিন ধয়ে ত্রিয় তার 
ফাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন 
করেছেন। লাতাতভর দালের পন 
প্রিয় ইন্দির গান্ধীর বিরুদ্ধে স্াসরি 
কোন বক্তব্য রাখছেন ন1। শুধু তাই 
নয় রাঞ্জোর বামজ্জণ্ট পরকারের 
বিরুদ্ধে যেন্দীয় দতরকারের ভৃ।দকাকে 
প্রিয় এবং তায় দদ মোটামুটি লমর্থনই 
কয়ছেন। 

ইন্দিরা) কংগ্রেদ সুয়ে জান! 
গেছে প্রিয় সম্প্রাত দিল্লীতে গিয়ে 
দ্ৰির। গান্ধীর লঙ্গে দেখ! করে- 
ছলেম। ইন্দিয়ার সঙ্গে লাক্ষাতের 
জম প্রিয় তার মত পরিবর্তনের কথা 
ইন্দিয়াজীকে জানান এবং বলেন যে, 
*জাপনি চাইজে আমি আবার আপ- 
নায় দলে যোগ দিতে পারি ।” 


আরও জান! গেছে যে, শ্রীদভী 
গান্ধীর কাছে প্রিয় পশ্চিমবঙ্গে 


ই-কংথেপের সাংগঠনিক অনৈকোর 
কথাও বলেন। প্রিয় চাঁকি ₹ন্দি:া- 
জীকে বছেছেন এই ছুবল সংগঠন 
নিয়ে আপনি হিছুতেই রাক্যে বাম-, 
কষ্টের বিরুদ্ধে কোন রাতঠাতিক 
লড়াই সংগঠিত করতে পারতেন না। 

প্রিয়য় সঙ্গে কথা বলে ' ইন্দিরাঞ্জী 
নাকি দাংগঠনিক ব্যাপারে বয়শ্যত 
লাহেবের লজে যোগাষোপ হ্রতে 
বলেন । সেই সুত্রে প্রিয় কলকাতায় 
বরঞ্চত লাহেবের মলে যোগাযোগ 
করলে বরকত সাহেব তকে কোল 
ইণ্ডিয়ার অফিসে -আলোচনার জন্ত 
আসতে বলেন। 


বয়কত সাহেবের ঘনিষ্ঠ সুত্রে 
জানা গেছে প্রিক্ এখন দঘ্লবলে 
ইন্দিরা কংগ্রেণে ঢোকায় জন্য গ্রস্তত। 
তবে ইন্দিয়া কংগ্রেসে ঢোকার আগে 
প্রিয় আশ্বস্ত হতে চান তাকে এবং 
তার নমর্থকছের দূলের মধ্যে উপযুক্ত 


অর্যাথা দেওয়া] হবে। বিশেষ করে 
প্রদীপ ভট্টাচার্য, সু্ধীণ ব্যানার, 
কুমুষ্ধ ভট্টাচার্য, লঙীর রায় গ্রমুখণের 
লংগ:ংনেন্ কোন কোন দায়িত্ব 
দেওয়া হবে এ ব্যাপারেও হিয় 
আগাম এাশ্বস্ত হত চান? 

প্রিয় বরকত দাঁহেবের দলে এক- 
মত হবে স্বীকার করেছেন যে, ৫খুনি 
বামদ্রত্টের বিরুদ্ধে বাপ এ্রক্যৎ্ধ 
আন্দোদন গড়ে তুলতে শা পায়” 
শয়াঢেযে বামফ্র্ট তথা দি সি এন্তে 
হোখ! চাঁন হবে। 

বম়কত মাহেখ নাংগঠনিত 
ব্যাপারে প্রিয়র লমন্ত বক্রব্)ই 
শুনেহেন। কিন্তু প্রির়কে দলে যোগ 
দিতে আমন জানালেও তাকে তোম 
রকম আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে রাত 
হননি । বরকত সাহেব বলেছেন 
নব শুনলাৰ দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
এবং সন্তান্ত নেতাদের লঙ্গে কথা 
'বলব। তার আগে আমি কিছু 
বলতে পারছি না। তবে প্রিষ্কতে 
নাকি বরকত সাহেব মাঝে মাঝে 


' যোগাযোগ হ্করতে বলেছেন। 





< EPA 
রে সস নি রি ৫ ক রব হ 
Ltn RAS ১৩০৭ 


ঝাজো রাজো ই-কংখেগীদের। 
'কৌদনে ইদ্দিৰাৰ মহ! দুশ্চিন্ত। 


7. অধ্াপ্রছেশে 


৯ পি 


অধ, খং 


বিভিন্ন স্বাক্ষ্যে ইন্দিয়|। কংগ্রেসী- 
দের উপধলাঁয় কোল এখন তুঙ্জে। 
অধিকাংশ কাকে।ই বিদ্রোহী গোষ্ 
মাথা চাড়া দিয়েছে এবং শাসন- 
তপতে অদ্ধিঠিত গোঠীকে ক্ষমতা- 
চু'ভ করতে চাইছে। এই পরি 
স্থিতি এবং এয ফলে পার্টি মধো ৰে 
শৃঙ্খলাহীনত্তা দেখা দিয়েতে তাতে 
ই বধেস সভাপতি রদ ইন্দিরা] 
গান্ধী বখতিমত হৃশ্চিশ্বাগ্ৰন্ত । কা" 
এই অবস্থা চলতে থাকলে বাত্য 
প্রশাসনে অনিশ্চহতা দেখা দিতে 
বাধ্য। কিন্ত মতী গাণ্ঠী পী কমে 
বিবদমান গোষ্ঠীর ম.ধা শান্তি স্থাপন 
করবেন 1 ধাদ্ধাথান্র ক্ষষভালোতা 
ন্র্থলোতী ই-কংগ্রেসীতের হত 
কলার চেরে বোধহর এতারেষ্ট বিজয় 
সহন্গদাধ্য কাজ। bl 
অজন নিংয়ে 
বিরোধিতায় নেমেছে তার ছুই 


প্রতিদ্বন্থা গোষ্ঠী যাঁছেয় আহগত্য 
দুই শেন্দীয় মন্ত্রী প্রতি । এবং এই 


চটকল মালিকদের নেপথা চক্রান্ত 


প্রধানমন্ত্রী শ্রযতী ইন্দিয়া গান্ধীর 
পশ্চিমবঙ্গে দাশ্রতিক ঝদিকা সফরের 
নান্কালে এ রাজ্যের চ১কজের 
মালিঙ্গা একটি বিশেষ সত! করে 
চটকলে কর্মরত পদস্থ কর্ণচায়ী বা 
পার্সোনাল ফ্যানেভ।রদের নিরাপত্তার 
দাবি জানিয়েছেন। ব্যায়াৰপুর 
মহকুমার ভাটপাড়ার রিলায়েব্স ছুট 
মিলে ল্রতি এ হিলের পার্সোনাল 
হ)ানেজার ঞ্ষ এন বলের হুত্যা- 
কাণ্ডের পরেই তার! এ দাবী 
আামিছ়েছেন। প্রধানমন্রী প্রীষতী 


গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকালে 
বণিকদের এক লমাবেশে চটকল 


মালিকদের এ দ্বাবীয় প্রতি দমর্থন 
জানিয়ে তার অভিষত প্রকাশ 
করেছেন। এক তডুভ ব্যাপার। 
জন্পূর্ণ হৃপরিকপ্লিত ৰটনা । 

কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে বাধ্য 
হচ্ছি যে, চটকল যালিকয়। ব1 প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হত্যাকারীদের 
প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করছেন ন! 
কেন? দর্পণের পাতায় আমর? তো 
পুলিশের লমন্ত রিপোর্ট তুলে ধরেছি। 
আমর] জানি, সালিকরা| এবার 
বিপাকে পড়েছেন। কারণ, তায় 
তেবেছিজেন যে, এ ব্যাপারে লিপি 


আই (এম)'কে জড়ানো যাবে। কিন্তু 


তা সম্ভব তয়লি | তাতেই তীয় এবার 
বড্ড বেকারদাক্ম পড়েছেন। 

আমড়া জানি, কেন্ত্রীর পোয়েন্দা 
পুসিশও (এন আই বি) প্রীবঙ্গের 
হুভ্যাকাণ্ডের রিপোট ষথাদময়ে নয়া- 
দিজীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে- 
ছেন এবং তাতেও হত্যাকারী কাযা 
পয়িকার উল্লেখ আছে । এ য়িপো্টট।1 
দেখলেই প্রধানমন্ত্রী দব কিছু জানতে 
পারবেন। 

প্রলঙ্গত বল] দরকার, শ্রচ্ছের 
হেমন্ত বহু এবং কংগ্রেস এম এল এ 
মেপাজ রাত এবং যাষবপুত বিশ্ববিদ্যা- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 








ছুই মী অজুন নিংকে চাপ দিচ্ছেন 
থে অহগাসীদের নান! সবিধা 
দেনা চন্য । ফলে পিং সাহেব ছুই 
পক্ষের টানাপোেলে ব্যতিব্যস্ত । 
কর্ণটকে মৃধ্য/ন্ী গত রাও 
বড়ই বেকাধদাক্স পড়েছেন বলে 
অতে, হল্ছে।- মন্ত্রিপভা থেকে যদিও 
তিনি ভার, প্রতিহন্বী, বঙ্গয়ালাকে 
বিতাড়িত কমতে সনর্থ হয়েছেন, 
বিজ্বোহীর। ত।ত জোর চ্যালেপ্রের 
“নুন বর়েছেন। কেন্দ্রের একজন 
চন্ত্রী-ধার গপ তু. মায়ের চির- 
শত্রুতার ছম্পর্বকহথ/মন্ত্রী পথ 
আয়ও কণ শাবীর্ণ করতে বিমানে 
বাঙ্গালো। উড়ে বাসন । মুখামন্তীর 
দাগে লিখিত পদত্যাগপ্জ দিয়ীতে 
প্রধা মন্ত্রীর কাছে পেশ করে বল- 


রগ্লা কর্ণাটকের পরিস্থিত্ত সম্পর্কে 


ডাকে অবহিত হ্দেন। বরা 
বলেছেন, শর্ণাটকে থা ঘটছে 
প্রধানমতরী গে সম্পর্কে তাকে নিরক্ষর 
থাডতে সঙ্গেন নি । খদিও দিজীতে 
মাংবাদিতকনে, কাছে বয়ান তার 


_ শবিশ্যৎ বনী সম্পর্কে মুখ খোলেন 


নিঃ তে ভয় হাবলাবে মনে হল 
ঘে,ভিনি ৪ ভা, সহযোগীরা ওও 
(ওকে সবজিতে দাঁতে দেবেন না। 

্লাওস্বানে ই-সংগ্রেলী রাক্- 
নীতি ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠহ। 
২৮শে ডিসেম্বঃ শরম‘ গ।ঘ্ধী মুখ্য- 
মহী আগন্াথ পাহাড়িয্াকে ডেকে 
ধমক দেন। পাহাড়িয়। প্রধান- 
মন্ত্রীর ঘর থেকে মুখের -যে চেহার? 
লিয়ে বেরিয়ে এলেন তাতেই একথ| 
বোঝা গেল। স্লাজশ্থানে আইন- 
শৃঙ্খল] পরিস্থিতির অবনতি মম্পর্কে 


তাকে অবহিত হাত বল হয়েছিল । 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


স্থবিধাভোগী, শ্রেণীর আত নাছ 


বাম ফ্ৰণ্ট লয়ক! St স্বান্ুষ- 
দেয় চিক্ষিৎপার শয্যা তন বছরের 
নলংক্ষিথধ মেডিকেল শিক্ষাক্রম চালু 
করায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এপো- 
দিফেশন প্রচণ্ড হুন্ধ । এই শিক্ষাক্রম 
খাতে চালু না হয় তার জন্য তারা 
বাধ! দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্ত 
এদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে 
বাহক্রণট লরকার সত কারণেই এই 
পরিকয্পন1 কার্ষকন্ু করতে অগ্রসয় 
ছয়ছেন । উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য 
নংস্থার সুপারিশে উতিষধ্যেই মহা- 


রা গুজয়াট ও উত্তরপ্রদেশে এই 


নংক্দিপ্ত কোর্স চালু করা হযেছে । 
আই এষ এর কেম এই আপত্তি? 
কারণ এই পরিকলনায় নাকি কিছু 
হাতুড়ে ডাক্তার তৈরি হবে। কিন্ত 
আসল আপতি' হুল এইখাদে থে, 
চিকিৎদা বিভাকে শ্বচ্ছল পরিবারের 
কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত 
কর] হচেছ এবং গ্রামের গর্পীব মাহ্যপ্ত 
'দাধারণ অন্ধে" চিফিৎপিত হবার 
স্থষোগ পাচ্ছে বাম ফ্রন্ট সরকারের 
নয়া য্যরস্থার়। আর যি তিন 
বছরেন শিক্ষাক্রমে হাতুড়ে ভাজার 
তৈরি হস্ত তো ছহোক। তথাকথিত 
এম বিবি এস ভাজারয়] যখন গ্রামে 
পদধূলি দিতে চান না তখন হাতুড়ে 
ভাক্তারযাই গ্রামের গরীব মানুষের 
কাছে বয়ণীয়। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের 
ফপা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ 
ভীদের অনেকেই একশ্রেণীর কালো - 
যা্জারী এবং আস্মকর কাকির কার- 
বাছী, কিন্তু সাধারণ চিকিৎদক ও 
হাউস ষ্টাফ ইনটানির। তাদের সেবা- 
পরায়ণ পেশা দস্পর্কে কতটুকু 
সচেতন ? আয় পাঁচটা পেশার মতই 
তারা এফে অর্থফয়ী পেশা বলে মনে 
করেন এবং ষেন তেন প্রকারে অর্থ 
রোজপারই এদের জক্ষা। তার! 
আসেন হবিধাতোগী শ্রেণী থেকে । 
তরুণ চিকিৎমকদের লক্ষ্য থাকে কি 
করে বিদেশে পাড়ি দেব এবং এই- 
তাবে ৩* শতাংশ বিদেশে চলে যান । 
ধায়! বিদেশে যাবার সহযোগ পান মা 
ভার! শহরেই থাকতে চাম এবং 
প্রধামভ কলকাত! শহরেই। এই 
অবস্থায় গ্রামের মানুষ] কি যুগ যুগ 
ধরে বিনা চিকিৎলায় হয়বে? 
আরও একট] প্রশ্ন, এম বিবি এল 
ডাক্তারদের হাতে কি চিকিৎদা 
বিভ্রাট ঘটেন! অথবা বিশেষজ্ঞয়না কি 
ভুল চিকিৎদা কয়ে রোগীর মৃত্যু 
ঘটান মা? : 
দেখা যাচ্ছে পশ্চিষবজের বামফণ্ট 




































দরকার যে কোন ক্ষেত্রে আামান্কতম ; 
পরিবর্তন আমতে চাইলেই অধনি & 
ুবিধ'তোগী শ্রেণীর লোকেছের 
চীৎকার শুরু হয়ে যাচ্ছে আর ছুটি | 
বাংল! দৈনিক মুবিষ্বে আছে এদের 
বক্তব্য পাড়দ্বরে প্রচার করে জনগণকে 
বিভ্রান্ত কমার জন্ত। রবীন্্রমাথের | 
সহজ পাঠের পাল! লাগ হতে ন! 
হতেই কিছু তথাকবিতজ্ঞানী গুণী ও 
বিদ্বান ব্যক্তি ইংরেজীয় জন্ত নাকি- 
কান! শুরু কয়েছেন । 

বাম ক্রণ্ট দয়কাঁয়ের কী দোরতয় ' 
'অল্কায়! প্রাথমিক ' শিক্ষা থেকে 
ইংরেজী তুলে ঘেওয়! হচ্ছে] দাগ 
তৈরির মুল তিতটাকে নড়বড়ে করে . 
দেওয়। হচ্ছে! এই বিদ্বান ভ্রানী ' 
গুণীর' তুলে ঘাচ্ছেন প্রাথমিক জরে, 
উপযুক্ত ভাবে মাতৃভাষা শেখ! শিশুর | 
জন্মগত, অধিকার এবং তার ওপয় | 
জবয়দন্তি করে একটি বিদেশী তায! 
চাপালে মাতৃভাষা শিক্ষা ব্যাহত 
হবে। মুধ্যমন্বী ঠিকই বলেছেন, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন নৈরাজ্য চলছিল, | 
লখন গণটোকাটুকি চলছিল, ঘখন 
হাতিজ হোষ্টেলে বোমার কারখানা | 
তৈরি হয়েছিল তখন কিন্তু এরা | 
কোন, গ্ুতিবাদ করেন মি। আমরা 
আরে] বলি। যখন বিধান ব্রায়ের 
রাজতে লতিক! নেনয় রাজপথে 


পুলিশের গুলীতে মার! যান, ঘখন 
১৯৫৯ লালের খাত আন্দোলনে ৮১ | 
জন লোক পুলিশের লাঠি পেটা ও | 
গুলীতে মার! যায়, 
দালের খান্ড আন্দোলনে দার! 
পশ্চিমবঙ্গ জছলছিল তখন এই বিদ্বান 
জ্ঞানী ওশীরা কি অলটুজি দরে 
আত্মগোপন করেছিলেন? যখন 
পুলিশ নকশাল যুযক্্বেয় .বেপরোয়! 
গুলী করে মারছিল তখনই বা 
এদের ক$ নীরব ছিল কেন? আদদে | 


যখন - ১৯৬৬ 


এদের সঙ্গে দেশের কিছ| লাধারণ 


মাহঘের স্বার্থের কোন যোগ লেই। | 
আত্মদ্বার্থ ও শ্রেণীঘার্ধেইই এদের 
জাগ্রহ 4 তাই প্রচালিত্ব্যবস্থায় দামান্ড 
কোম পরিবর্তন আনতে চাইলেও | 
এই সুব্ধাতোগী শ্ৰেণী “গেল গেল” 
যব তোলেন। কিন্তু দর্বক্ষেত্রে 
দি আমূল পরিবর্তন ঘটার দভাবম] 
দেখ। দেয় কোনদিন তধল এর] 
কী করবেন? আত্মহত্যা, না দেশ 
থেকে পলায়ন ? 
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| ফাকে এম এল এ কিনেছে। 
বছর আগে আলাষে. ১৬৬ দন্ত 


| সংক্ৰাস্ত) 


॥ ট্রিবিউন ও 
* মাণিককে 


গণতন্ত্রের অবস্থা 


আলামের আন্দোলনের মোকা- 


| ধিলায় কেন্দ্রীয় লরকার সেখানে 
| 'উপক্রভ অঞ্চল? ঘোষণা করে ঝাঁকে 


ঝাঁকে দৈন্য পাঠিয়েছে আয় ফাকে 
এক - 


॥ বিশিষ্ট বিধানসভায় কং (ই)ন্প মাত্র 


আটজন পদন্ত ছিলেন। ৪৪ জন এম 
এল একে শ্রীমতী গান্ধী কিনেছেন। 
গত ৬ ভিলেন মত আনোয়ায়' 
তৈমুরের নেতৃত্বে কং (ই) মন্ত্রিদত! 
আসামে গদীতে বসেছে । আনাষকে 


| ঠাণ্ডা করতে নয়] তৈষুত্লতের! শুধু 


লাঠি গুজি- ‘নৈত নয়, ২৩ ডিসেম্বর 
থেকে করেছে প্রেস দেনদরশিপ। 
আনামের কাগজগুলে। এখন বেরুচ্ছে 


| বটে, তবে পেই জরুরী অবস্থায় 
| নষয়ের মতো অনেকটা পানা, ফাক! 
| পৃ{। কারণ তথ্য ও প্রচার দপ্তরের 


আমলার! কাচি চালাচ্ছেন । আলাম 


| বিন্ধ”-এর খবন, আলাসের কাগজে 
| বেচ হয়নি । 


অলাম ট্রিবিউন ও ধৈনিক অদম 


| পত্রিকা দুটোর মালিক “আসাম 


ট্রিবিউন গ্রুপ অফ নিউজপেপারস”, 
আনায় সাংবার্ধিক সমিতি, 


Ns 
॥ ২ জাহুয়ায়ী ১৯৮১ গৌহাটি হাই- 


কোর্টে রাজ্য 
বিশেষ 


লয়কায়্ের বিরুদ্ধে 
ক্ষমতা] ( সংবাদপত্ৰ 
১১৬’ আইনটি চালু 
করার জন্ক মামলা করে। কেন্দ্রীয় 


| দয়কাকের নির্ধেশে রাঙ্গা সন্ধার 


এ আইনী ক্ষমতার প্রয়োগে লংবাদ- 
পত্রে সমূহে সংবাদ নিয়ত্রণ কয়ছে। 
গৌ€াটি হাইকোর্টের ভিভিশন বেঞ্চ 


e সাহয়ারী আসাম নয়কারকে নির্দেশ 
॥ দিয়েছে খে প্রি টি আই ও ইউ এন 
আই প্রেরিত রিপোর্ট হখাষথ প্রকাশ 


ক্র! ধেতে পায়ে হি ন! রাজ্য তথ্য 
অধিকর্তা উক্ত দংবাদ জনশৃহাসার 


১ পক্ষে ' ক্ষতিকারক মদে কয়েন । 


আদালত নিৰ্দিষ্ট দংবাদ বাতিলের 


কয়েছেন। আদালত আদম 
অন্ন দৈনিক-এয় 


আনাম আন্দোলন 


| সংক্ৰান্ত রিপোর্ট প্রন্ধাশ না কমতে 
[ নি্দেশ দিয়েছেন। 
| হল, পি টি আই ও ইউ এন আই 


মজান ব্যাপার 


প্রেরিত লংবাদ দারা ছেশের হাজার 


| হামার বিভিন্ন ভাষার কাগজে ছাপ! 
| হচ্ছে জার গৌহাটিতে সেনসয় হচ্ছে। 


ময়কারী মহলের বক্তব্য হুল, 
আনামের উক্ত ছুটি কাগজ বর্তমান 


কারণ লিখিতভাবে নির্দিষ্ট পত্রিকাকে 
আনাতে তথ্য অধিষর্তাকে আদেশ 


i ॥ শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮১ 


৷ আ্বাসামে টেষ্ঠকেস হিসাবে 
প্রেস সেন্সরণিপ 


চানু হল 


আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। 
এর মানে হল, এরপর “শাগপুর 
টাইমস নাপিকের কষক আন্দোলনের 
সমর্থনে, মাদ্রাজের। কি হিন্দু 
তামিলনাড়ুর কৃষক আন্দোলনের ' 
নেতা নারারণ স্বামীকে গ্রেপ্তায়ের 
প্রতিবাদে রিপোর্ট ছাপে মেগুলোও 
দেমসর কর? হবে, মানে নিরন্্ণ কর] 
হবে| ব্যাপারট। তাই, কং(ই) মল 
আসামে এই প্রেম মেনসরের ব্যাপার- 
টাকে 'টেন্ট কেদ? হিসেবে দেখছে। 
পরীক্ষাগারে গিন্পিগের প্রতিক্রিয়! 
দেখে অস্ত্র বা সারাদেশে আগামী 
দ্বিসে চালু হবে । আর ধারা বরের 
কাগজ ঘাটাঘাটি করেন, তারা 
জানেন যে, কে, কে, বিড়ঙার 'হিন্দু- 
স্থান টাইহদ’ ছাড়া দেশের বড় 
কাগজগুলোও শীঘতী গান্ধীর রাষ্টর- 
পতি ধাচের শরকায় গড়ার ইচ্ছে 
লমর্থদ করেনি । এরকারণে পুঁজি-: 
পতিষবের গোঠীহম্ঘ। এ কারণেই 
শ্মতী গান্ধীর সরকার লংবাদপন্্রের 
স্বাধীনতা! হানতে চার না। এডিটরম 
গিন্ডের হতে! সংস্থাও বুর্জোয়া রাষ্ট্র 
কাঠামোর কোর্থ এস্টেট সম্পর্কে ষতী 
গান্ধীর মনোতাবে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছে) প্রেস কাউন্সিলের চের়ার- 
ম্যান বিচারপতি এ, এন, গ্রোতার 


সেন্সর চাপানোর প্রতিবাদ 
কয়েছেন। 
আ দা মে প্রেন সেনসরের 


ব্যাপারট! কাগক্ছ' পড়ুয়াদের নজরে 
এলেও অমেকেই একটা খবর জানেন 
ন! যে, গত ১৭ জুন কেঙ্গীর সরকার 
এক নির্দেশে জনৈক স্বাধীন! 
দংগ্রাযীয় লেখা ‘আসামে পণতত্্র 
ধ্ষিত’ শীৰ্ষত একট! বই বেঙ্গাইনী 
ফরেছে। শুধু আপদায়কে- নিয়ে 
হলেও আমর! না হয় একটু অন্ব. 
চিস্তা ফদ্ুতাম, কিন্ত অন্য রাজ্যের 
ঘটনাবজীতেণ্ড তে] কং(ই) হুদ 
নংবাদপত্রকে তত্ব দেখিয়েছে । 

মনে নেই, বাঙ্গালোরের ভেকান 
হেরান্ড ও দেখানকার ইণ্ডিয়ান এক্স- 
প্রেদ দংস্কর়ণে কর্ণাটকের মূধ্যসন্ত্রী 
€ও রাগ প্রপর্গে খবর প্রকাশের 
প্রতিক্রিস্ন। ? মুখ্যমন্ত্রী জনতার হাতে 
চড় খেলেন, কাগজ পরের দিন প্রধাম 
সংবাদ হিসেবে ত! প্রকাশ করজে|। 
অমনি পরের দ্বিন ২২ লেপ্টেম্বর যুব 
কংগ্রেদ (ই) তারা এসে কাগজ 
আফলে হাসল] করলো, ঘেযাও কয়ে 
রাখলো। ওড়িশায় বির্নিডিডে 
লাংবাদিক নবকিশোয় মহাপাত্র 
স্থানীয় কিছু ব্ধলোকের কার্যকলাপ 


নিয়ে রিপোর্ট প্র্তাশ করলেন । বল 
ই-কংথেল সভাপতি সহ মারে 
কঞেকজজন এ দলের ও রাস্তায় 
ফেলে প্রীযহাপাত্রকে নারধোন 
করলে।, ও তার দ্রী ছবিরাণীকে ধর্ষণ 
করে খুব করদে|।। 

২১ আগষ্ট :+৮* নরাদিযীঁতে 
অঙ্থতিত সারাতারত সংবাদপত্র সম্পা- 
দক দৃশ্মেলনের ২৫তম অধিবশনে 





সংবাদপত্রের উপর বিতিন্ন মহলের 
চাপের জন্তু উদ্বেগ প্রকাশ কয়া হয়। 
২৮ সেপ্টেঘর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 
প্রেস কাউন্সিল জানান বে, লক্ষ 
্রস্তাশিভ ‘চরিত্র ' বিকাশ’ 
পত্রিকার সম্পাদকের এভিযোগ সত্য 4 


যে, রাজনৈতিক কারণে ই-কং রাজ্য 
সরকার এ পঁরিকাকে উত্তরপ্রদেশ 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিজ্ঞাপন দের 
নি। 
ওয়াকিং জার্ণালিস্টদ আযাণড স্তাশানাল 
ইউনিয়নের রাজস্থান শাখা 
সেপ্টেম্বর :৮* এক নভায় বলেন, এ 
রাজ্যের ছুটি হিন্দী দৈনিকের বিজ্ঞা- 
পন রাজ্য দরকার রাজনৈতিক কারণে 


থেকে 


ইণ্ডিয়ান কেভায়েশন অক 


২১ 


বন্ধ করে দিয়েছে। 

আর্স কংগ্রেল নেতা মহন্মদ ইউ- * 
কুন সালেম ২৭ লেপ্টে এক 
বিবৃতিতে ‘হাজুম’ ও ‘দেহাত’ নামক 
ছুটে উদ” মাগ্ডাহিকের প্রকাশন? 
বন্ধ করে দেওয়ায় দিজীয় প্রশালক 
জগযোহমের শ্বেচ্ছাচারের নিন্দে 
করেন।” ইষ্টার্ণ নিউজপেপার 
মোপাইচি অধিবেশনে (১৪ 
অক্টোবর '*) সভাপতি শীশাস্তিলাঙ্গ 


শাহ অভিযোগ করে৷ থে, সম্প্রতি 


৪১ 


হায়দ্রাবাদের একটি তেজে্ড পাক্ষিক ' 
পঞ্জিকার সম্পাদককে হাপ্তায্ন টেনে « 
এনে মাহখোর কর! হরেছে। 

এই হুল, ঞ্রম্তী গাদ্ধার শাসনে 
লংবাঘপজের আসামের 
প্রেস সেনদর শিপ চালু করার বিরুদ্ধে 
কাগুজে প্রতিবাদ হয়েছে। চাই 
দক্রিয় প্রতিনাদ। কলকাতায় 
লাংবাদিকর1! পালেকার ট্রাইবুন্তান 
নিয়ে লভা-মিছিল কয়েছেন। এ 
ব্যাপারেও লাংবাদিক-অসাংবাধিকরা 
শ্লোগান তুলুন ‘মানবে! না এ বদ্ধনে, 
মানবো না এ শৃঙ্ঘলে | লাংবাদি 
বন্ধুগণ, মনে রাখবেন, শ্রীমতী গা 
আপনাদের উপর অসন্তুষ্ট, নববর্ষের 
প্রথম দিলেই তিনি বলেছেন, 'লংবাদ- 
পজ্ধে প্রক্ত ছবি ছাপাদে! হচ্ছে 
না 


অবন্থা। 


দর্পণ, শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী,১৯৮১ 


চন কাল 





ভারতপুত্র 

অল্প সময়ের জন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
এলে প্রধানমন্ত্রী : বিস্তর কথা বলে 
ফেলেছেন । বিঝিম সতা-লমাবেশে 
তার প্রদত্ত ভাষণগুলো বিশ্লেষণ 
করলে দেখ। যাবে থে, কিছু কথ! 
তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
এবং কিছু কথা ই.কংগ্রেদ প্রধান 
হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। মোটের 
ওপর, মাজ্যের বাম ফ্রন্ট লরকারের 
এ্গ্রতি তার রোষ প্রধানমন্ত্রী গোপন 
করেননি তার পেছনে কারণ ঘাই 
থাকুক না কেন। এফই ব্যক্তির 
হাতে ছুটে দাতিত্বপূর্ণ পদ থাকলে 
তাতে স্থবিধা অকুযন্ধ ; শক্রকে 
ঘেমন ছুর্দিক থেকে আক্রমণ কল্প] 
যায়, তেমনি দুদুখো কথা বলেও 
পার পাওয়া হার। কিন্তু এতে 
অসুবিধা হল, দাঞ্িজ্ঞানহীন ফোন 
উক্তি করলে উভয় পদেরই অমর্যাদা 


দ্িল্দিরা গান্ধীর হরেক ৰকম 





. 
. 


আন্তলের রাজনৈতিক দ্বলগত পরি- 
চয় কী, প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়ছে 
তো? আদামে পুলিশের গুলীতে 
মারা গিয়েছে. আরে। ছুঞ্জন; 
শ্রীমতী তাইমূয় যে জ্ীমতী গান্ধীর়ই 
সগোত্র-_তা কি প্রধানমন্ত্রী বিশ্মৃত 
হয়েছেন? ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সয়কার যে সমস্ত রাজ্যে রয়েছেন 
তার প্রতিষ্টিতেই চলছে অরাজকতা, 


. নিরাপত্তা সেখানে বেপাত্তা। পশ্চিম 


বঙ্গে ছিংদা, রুখতে হলে তে! 


ই-কংগ্রেদের গায়েট আগে হাত 
দিতে হয । কিন্তু তখন প্রধানমযী 
আবার ‘গেল’ ‘গে॥’ রব তুলবেন না 


তে? 
দে লব কথ! প্রধানমন্ত্রীর তালোই 
জানা রয়েছে; কিন্তু তা -'দতেও 


তাকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিন্বুপ 
মন্তব্য করতে হয়েছে ক্ষমতা ফিরে 


পাবার জন্য মরিয়। রাজা কংগ্রেস ই 
নেতাদের খুশি করার তাগিছে। 


ঘটে। এমতী গান্ধীর কথাবার্তা“ একই তাড়নায় তিনি দেশের সর্বত্র 


কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত, তা শ্রোতা-পাঠক- 
দেয়ই বিচার্য । | 
তবে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও 
শৃঙ্খল] পরিস্থিতির অরনতি ঘটেছে 
অভিযোগ করে এবং বাম ফ্রন্ট 
সরকারকে হিংসাশ্রয়ী ঘটন। রুখে 
শৃঙ্খল নিল্লাপত্তা ফিরিয়ে আনান 
উপদেশ দিয়ে খে কথাগুলো প্রধান- 
» মন্ত্রী বলেছেন, তা কি আপলে আত্ম- 
প্রতারণার পর্ধানুতূক্ত হয়ে পড়েনি? 
কংখ্রেস-ই' শাণিত রাঁজ্যগুলোর 
তুলনায় বাম ফ্রন্ট শাসিত পশ্চিম- 
বঙ্গের অবস্থা, তো। ভোফা1। উত্তর- 
প্রদেশ সধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র কর্ণাটক 
বিহার ওড়িশ!। আমাম অন্তর প্রদেশে 
ইনি) লরকার কেমন আইন ও 
শৃঙ্খলা কিবা দাধায়ণ সাম্যের 
নিরাপত্ত! বিধান.করছেন? প্রকাশ্য 
দিবালোকে আইন ও শৃঙ্খল] রক্ষায় 
প্রহরীর হাতে নানীর ইজ্জত লুষ্িত 
হয়েছে, 
বার বান দ্ধ হয়েছে যে রাজ্য সে 
উত্তয়প্রদেশের 


তাগলপুর জেলে অন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে, সেখানে কার শাসন? 
- দাংবাদিকের পত্নী ছবিরাশীকে ধর্ষণ 
খুদ করা হল ওড়িশাক়। জেবি 
নায়ক কোন্‌ দলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রী? 
পণ্যের নহায়ক মুল্যের দাবিতে 
লং মার্চ হল মহারাষ্টে। দেখান- 
কার পুলিশের গুলীতে মার] যায় 
দুজন কষক। গ্রেপ্তার কর! হয় 


৮ জার হাজার মাছব। মৃখ্যম্ী 







পলি পি আই-এষের আন্দোলনে 
শিল্পোৎপাদ্ন ব্যাহত হচ্ছে, বলেও 


অভিষোগ- করেন। শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলনের গপতা্রিক অধিকার 
হখন শ্রীমতী গান্ধী এখনো কিছুটা 


' অবশিষ্ট রেখেছেন তখন তার জন্ত 
তাকে তো তৈরী থাকতে হবে। 
বিশেষতঃ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে 
একাগ্রচিতে উৎপাদনের কাজে 
নিযুক্ত থাকার বদলে আন্দোলনের 
পথে শ্রমিক কৃষক বকর্মচানীদের 
ঠেলে দেবার রাস্তা ইন্দিয়। সরকারই 


কো? প্রশস্ত কয়ে রেখেছেন। শ্রীমতী 
গান্ধী আর. একবার এ-াজ্যে 
মাটিতে, দাড়িয়ে ঘোষণা করেছেন 
ঘে, বাম কণ্ট সরকারকে তিনি ফেলে 
দেবেন না। নিজের ক্ষমত! জাহির 
করা ছাড় এঘোষণায় অন্ত কোন 
দার্থকত1 ছিল. কি? সেই সঙ্গে 
তিনি কধমই কোন সরকারকে ভেঙে 
দেননি বলেউক্তি করে প্রমতী 
গান্ধী অহেতুক লোক হানিয়েছেন 


সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নিঙ্ছেকে বিদ্তপের পাত্রী করেছেন! 


কারণ লাধারণ মানের স্মৃতিশক্তি, 


শালনভার কোন্‌ তিমি ষতট! কামনা করেন, ততটা 
দলের হাতে ? বিচারাধীন বন্দীদের দুর্বল নয়. তিনি গদিতে বদেই টপাটপর 


ন’টা, লরকারকে অকালে গ্রাস না 
করতেন, তবে আজ নতুন করে 
পশ্চিমবঙ্গ নরকারকে ফেলার প্রশ্ন 
সাংবাদিকের! তার কাছে তুলতেন 
ন!। আদলে দরকার ফেলে দিলেও 
তার দলের পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প 
লরকার গঠনের ক্ষপ্নতা মেই বুঝেই 


ইন্দিরা পাদ্ধী লাধু সাজতে চেষ্টা 
করেছেন । বকের যেমন চোখ বুজে 
থেকে মাছ শিকার করে ধর্ম পালে। 


উদ্বেগজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


আশির দশকের ত্বিতীয্ন বছর 
শুরু। গোডাতেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
হ'শিয়ার করে দিয়েছেন, একাশি 
মালে বাঞ্জেট ঘাটতির, বহর বেড়ে 
যাবে। কতটা বাড়বে ত! অবশ্য 
অমুক্ত । কিন্তু যুক্তিলঙ্গত অহুমান, 
৪*০* কোটি ছাপিয়ে ঘাবে। ১৯৮*- 
৮১ সালের বাজেটের অনুমিত ঘাট- 
তিন প্রায় আড়াই গুন। ফোন, সর- 
কারের পক্ষেই এই রকম পরিসিচ্ি 


' উছ্বেগঞ্জনক না হয়ে পারে না। 


বৈদ্বেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
ঘাটতি ৪২** কোটি টাকা হবে বলে 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেই স্বীকার 
করেছেন। নুতরাং কয়েক বছর 
শ্বন্তিতে কাটানোর পর আবার 
আমাদের বিদেশী মুক্রার নন্ধানে 
ইতিউতি ধৰণা দিতে হবে। পভ 
বছরের বাজেটে আস্তর্জাতিক অর্থ 
তাগারেনস কাছ থেকে ৫৪০ কোটি 
টাকা ধায় কয়ে বাজেটে ঘাটতির 
পরিমাণ কম করে দেখানো হয়েছিল । 
এই আন্তর্জাতিক খণ কেন্দ্রীয় বাজে- 
টের অত্তভূক্ত কর] স্থাস্বাকর 'সর্থ- 
নীতি বলে অনেকেই মনে কয়েন 
নি। কিন্ত অর্থমন্ত্রী বা শাদকদূল 
ভাদ্র আ্বাপত্তিতে কান দেন নি। 
আজ অবস্থা বেগতিক। কায়ণ বিশ্ব- 
ব্যাঙ্ক ও আত্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 


বিকাশমুখী দেশগুলির উপর যেসব' 


শর্ত চাপাচ্ছে তা পুরণ কমতে হলে 
তাদের অর্থনৈতিক শ্বাধীনত! জলা- 
গুলি দিতে হয়। পরিণামে রাধ- 
নৈতিক দ্বাধীনতাও নিতান্ত আঙ্গ- 
ষ্ঠানিক বিয়ে পরিণত হয়। 

ষেমন বিশ্বব্যান্ক ও আন্তর্জাতিক 
অর্থভাগ্ডায় মূলত আমেরিকা জাপান 
ও ইউরোপের ধনীদেশগুলির কর্তৃত্ব 
পরিচালিত হয়। নামে বিশ্ব বা 
আত্তর্জাতিক হ’লেও, কাৰ্যত? এই 
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কঞ্ধেকটি ধনী 
দেশের,--বিশেষতঃ- আমেরিকার 
জাতীর স্বার্থে পরিচালিত হয়ে 
থাকে। আপেকার দিনের মত 
বর্তমান দুনিয়ায় লন্বাপরি ' ওপনি- 


বেশিক হস্তক্ষেপ সম্ভব হয় না: 


বিভিন্ন দ্বেশের নির্বাচিত সরকারকে 
স্থানীয় অসন্ধষ্ট শক্তিগুলির মাধ্যমে 
অপসারিত করার একটা কাহদ? 
দীর্ঘদিন ' ধরে চালু ছিল। চিলির 


-ঘটমার পর এখন সেটাও কঠিন হয়ে 


পড়েছে । আফগানিস্থান বা কাম্পু- 
চয়ায় ওভাবে হস্তক্ষেপ কর সম্ভব 
হয় নি। ইয়াণেও ময়। স্তরাং 


আজকাল প্রাক্তন উপনিবেশিক শক্কি-' 
গুলি নতুন কার? মিয়েছে। তার! 
ক্রমাগত আরো. বেশি পরিষাশে 


দি 


বিশ্ববাস্ক গু“আস্তর্জাতিন্ত অর্থ তালার 
ধবং তাদের সহযোগী সংস্থাগুলির 
মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে । 
বিশ্বব্যান্ক গবং আস্তর্জাতিক অর্থ 
তাণ্ডার এখন বিতিন্ন বিকাশমূখী 
দেশের আমদানী ও রানী বৃদ্ধির 
জন্তে দরাসরি চাপ দিচ্ছে। তায়ত- 
সহ বিভিন্ন বিজ্ঞাশমূখী দেশ যাতে 
সম্ভাদ্বয়ে কাঁচামাল ও অন্তান্ত পণ্য 
ইউরোপ আমেরিকায় পগ্তানী করে 
এবং আভ্যন্তমীণ অনটনের অন্ধুহাতে 
এ নব দ্বেশ থেকে পণা আমদানী বৃদ্ধি 
করে তার জন্কে ক্রমাগত চাল দেওয়া 
হচ্ছে । খনই কোন বিকাশমূধী 
দেশ বিশ্বব্যাঙ্ক বা আস্তর্জতিক অর্থ 
তাণ্ডারের কাছে বাণিজ্য ছাটতি বা 
অগ্য কোন দামহ্িত প্রয়োজনে খপ 
প্রার্থী হয় তখনই তাদের আত্তান্তরীণ 
অর্থনীতির চাহিদ1 এবং রপ্চানীষোগ্য 
উৎপাদনের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ' 


ডং 


বিস্ণা নিত তথ্য জানাতে হয় । বিশ্বযাযাঙ্ক 


ও আন্তর্জাতিক অর্থতাণ্ডারের মাধামে 
এ জাতী তথ্যপ্তলি আমেরিকা, ইউ- 
য়োশের হাতে চলে মায়! তখন 
তার] আবার এ ছুটি সংস্থার মাধ্যমে 
খণ প্রার্থী দেশগুলির কাছে এষন দব 
শত হাজির করে ঘা কোন স্বাধীন, 
আত্মষর্ধাদ1 দম্পম দেশ যেনে নিতে 
পারে না। যেমন আস্তর্জ/তিক' অর্ধ 
ভাগার তৈল অমদ্বানী বাবদ বাড়তি 
খরচেল্ দরুণ বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি 
মেটানোর জন্যে যে অতিরিক্ত তহবিল 
যোগানোর স্থবিধা দেয় তার বিনিময়ে 
খণগ্রহীতা দেশে শ্রমিক কর্মচারীদের 
বেতন ও মছুযী কমানোর শর্ত জুড়ে 
দেয়। 

গত বছর বিশ্বব্যাঙ্ক ও আস্ত- 
ভাতিক অর্থভাগ্ডারে যুক্ত বাৎসরিক 
অধিবেশনে জ্যামেইকার অর্থমন্ত্রী এই 
শর্তে উল্লেধ করে জানান যে আন্ত- 
াঁতিক অর্থভাগ্ডারের কাছ থেকে এ 
অতিরিক্ত স্থবিধা লাভের জলন্তে 


তাদের শর্তমত জ্যা্ইক যে মকল, 


আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থ! গ্রহণে বাধ্য হয় 
তার ফলে ১৯৭৮ সালে শ্রমিক কর্ম- 
চাযীদের প্রকৃত মুন্সী ৩৫ শতাংশ" 
কনে যায় এবং ১৯৭৯ সালে আয়ো 
১০ শতাংশ কমে ঘায়। তিনি প্রশ্ন 
কয়েন কোন সভ্য গণতান্ত্রিক ধনী 
দেশে এরকম ব্যবস্থা! নিলে এ দেশের 


॥তিন & 


এই পরিপ্রেক্ষিতে হারতের অর্থ- 
মত্রী গোপন শর্ত কণ্টকিত জাম্ম- 
ভ্বাতিক অর্ধতাশ্ডার থেকে খণ গ্রহণ 
করে কোন্‌ উদ্দেশ্য লাধন করেছেন 
তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাওয়া 
দয়কার | রপ্তানী বৃদ্ধি গুকালতির় 
পেহমে এবং আমদানী নীতি নিধ[- 
পের ব্যাপারে কোন্‌ গোপন শর্ত 
বিরাজ করছে দেশের মাহুষকে তা 
জান্তে হবে। অর্থনৈতিষ্ক নংকট 
দেশবাণী সৃষ্টি করেন লি। তার! 
কলে কারখানায়) ক্ষেতে খামারে, 
অফিন আদালতে অবিরত যে শ্রম 
করে চঙ্গেছেন তা থেকে তাদের 
বঞ্চিত করা উচিত নয়, নীতিলঙ্গত 
নয়। সংকট বাদে নীতির ফলে 
হৃষ্ট, সংকটের গুপাগায় তাদেরই দিতে 
হবে। উপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ যুগ 
অতীত হয়েছে । কিন্তু উপনিবেশিক 
শোষণের কৌশল আজও লমান 
প্রতাপে অব্যাহত বুয়া জমিদার 


শানক দল এই লংকট কটি করে। 


তাদের শ্রেণীনীতি এই নংকটকে 
গতীয় থেকে গভীর তর করে। 
সুতরাং নীতি বদল ন! হলে অর্থ- 
নৈতিক লংকটেন্ মোকাধেল! কল্প 
যায় না।. | 

আয় ভেঙ্কটত্রমণ শুধু নন, তার ও 
তার দলের প্রধান মুরুববী দেশের 
একচেটে কোটিপতি ও ভূমিপতির দল 
এই লংকটের দায় জনসাধারণের 
ওপর চাপাতে চাক। ব্প্ধানী সংকট 
আমদানী দংকট, টাকার মূল্য হাস, 
সুদের হার বৃদ্ধি; বাজেট ঘাটতি, 
তরতুকি এসবই তাদের দেশবিরোধী 
নীতির পরিণাম । দেশবাদীকে এর 
জন্তে দ্বায়ী কর! অথবা দংকটের গুরু- 
ভার তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার 


দেউলিয়া নীতি আছে) গ্রহণষোগ্য 
নয়। 





দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 


মাণ্মাযিক ১৫ টাকা 
ভৈৰালিক ৭*৫* টাক! 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 


' ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 


কার একদিনও কি টিকে থাকতে 


পারতো? 








পপর 








| চার ৷ 


নতানত 


মধুহ্নন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ?. 


গত ২াশে লডেছত হর্পণে নির্মল 
লাহার জবাবে আমার বক্তব্য প্রন্কা- 
শিত হবার পর গত: ১৯শে ডিসেম্বর 
ধর্পণে নির্মল দাহ! আবার আমার 
বিরুদ্ধে কলম ধয়েছেন। অড়ুড 
ব্যাপার, মির্মলবাবু আমায় বিতকিত 
প্রবন্ধের যূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে এবার মধুকবিঘ্র “মেঘনা বধ? 
কাব্য প্রদঙ্গে এনে মধুকবির বিপ্রবী 
ধারার লপক্ষে দাড়িয়ে আমাকে স্পষ্ট 
তই চ্যালেজ জানিয়েছেন 

‘মেখনাদ বধ’ আমার আলোচ্য 
বিষয় ছিল না। দেই হেতু সে 
ব্যাপারে নিরলবাবুর জবাব দেওয়ার 
মূলতঃ কোন দায় আমার থাকে না। 
কিন্তু হেছেতু কিনি মধু দম্পর্কে 
আমার একট] বক্তব্যকে সামনে রেখে 
'সেঘমাদ বধ’ প্রনজে এসেছেন, পেই 
হেতু দে ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
রাখার চেষ্ট| কয়ছি। 

নির্মদবাবুর সেঘমাদকে তিতৃ- 
কাহ সিধু-মগন্গ পাখের প্রতি, 


ছিসেবে কর্পন! করার ব্যাপারটাকে 


আমি চয়ম হঠকারিতা বলেছিলাম 
যার জন্ত তিনি অপ্রসন্ন, এবং 'মধয় 
রাঞ্জমীতি কখনও এই বক্তবোর 
পক্ষে অবস্থান নেয়নি বং বিপরীত 
অবস্থানের দাহিত্যিক স্বাক্ষর রেখে- 
ছিলেন লমকাদীন কৃষক-বিদ্োহ- 
গুলোর লময়” বলেছি বলে তিনি 
হ্কু্ধ। তিনি 'মধুই একত্র বুক্ধিজীবী 
মাহ্য, যিনি ইংরেজেরই ভাষায় 
-কাব্যিক দর্পে বলে উঠেছেন 
Where is 00708) পুরু কোথায় 
যে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণপণ 
বুঝবে? জাতীয় বক্তব্য হাজির 


করে আদলে মধুকে বিশ্ুধী বুদ্ধিজীবী - 


হিলেবে দেখাবার প্রসাস পেয়েছেন। 

এবার আমার বক্তব্যগুলোকে 
এক এক করে রাখছি £ (১) শ্রেণীগত-. 
ভাবে মধুসুদন ছিলেন অমিদার। 
পিতার মৃত্যুর পর বন্ধুবর্গের লহ- 
মোপিতায় আত্মীয়স্বলনের লঙ্জে 
মামলা-মোকদ্দমার জয়লাভ করে 
তিনি তৎকালীন বাজারে ৭৫৯০০ 
টাকা যুল্যেয় দম্পতির অধিকারী 
হয়েছিলেন। শ্রেণীগৃত অবস্থানের 
দিক থেকে তিনি ‘চিন্স্থায়ী বন্দোঁ- 
বন্তে'র স্বরূপ লম্পর্কে যথার্থ উপজদ্ধিতে 
এসেই এই লম্পর্কে নিরুচ্চার থেকে 


_ এই বন্দোবস্তকে দমর্থন করেছিলেন । 


রামমোহন, বিভালাগর, বঞ্চিময়! এ 
বন্দোবস্তকে লমর্থন কয়ে ইংরেজ 
রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের 


দজির রেখেছিলেন । মধুহুমদও এই . 


বন্দোবস্তের বিরোধিতা ন! করার 
মধ্যে দিয়ে নিজের শ্রেণী:চেতনার 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঘা স্পষ্টতই ইংন়েজ 
শক্তিকে পহায়তা দ্বিয়েছে। ১৮৪৬ 
সাজে প্যারীঠাদ হিআ্র “ক্যালকাটা 
রিভু”-তে এই বন্দোবন্তের সমাজোচন? 
করেছিলেন । অক্ষয় দত্ত এই রন্দোঁ- 


বস্ত-হুষ্ট ভৃপ্বামীদের বিরোধিতা করে- " 


ছিলেন। কিশোরীঠাদ মিত্রও এই 
প্রথার বিষ্বোধিতা করেছিলেন । 
অথচ মধু এ ব্যাপারে আশ্চর্য 
নিধিকার। 

(২) ১৮৫৫.তে ধন নীওতাল 
বিশ্রোছ্থের মতো ব্রিটিশ বিরোধী 


গৌরবময় কৃষক লংগ্রামের ইতিহাঁন 


. কলচিত হচ্ছে, খন “ফ্রে্ড অব ইণ্ডিয়া? 


'পঞ্জিকা এই বিশ্রোহের বিরুদ্ধে এবং 
ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে পার্টিজাম হয়ে 
লয়াসয়ি এই বিক্রোহকে নিষ্ঠকতাবে 
দমমের দির্লক্ পরামর্শ দিচ্ছে ব্রিটিশ 
পরকারকে, তখন মধুকবিয় ভূমিকাট! 
কি ছিল? ভিমিও তো তখন 
মাদাজ শহরের একমাত্র দৈনিক 
পঞ্জিকা] “ম্পেকটেটকঃ এক্স সহ-দম্পা- 
দক। এ লমন্প তো তার ভূমিক! 
বেশ গুরুত্বপুর্ণ হতে পারত । তিনি 
স্বতাবতই তখম সাঁওতাল বিদ্রোহ ও 
ব্রিটিশ অত্যাচারের ব্যাপাযট! জান- 
তেন। অথচ তিনি লে লময়গ 
আশ্চর্য নির্বিকার । দে দময় এ ঘটনা 
যে তীর মনে কোন দাগ কাটতে 
পারেনি তা তার তৎকালীন নাং- 
নারিক স্বস্তির কথা উচ্ছাদের সঙ্গে 
বন্ধুকে চিঠিতে লেখার যধ্যেই 
নিহিত। 

(৩) ১৮৫৭-তে যখন তাত্তের 
গ্রথষ স্বাধীনতা নংগ্রাম সংঘটিত-হচ্ছে 
ব্রিটিশ সাআদ্যবান্ধের বিরুদ্ধে, তখন 
মধুশ্দম কলকাতা পুলিশ কোর্টের 


 চাকরীতে দ্বিমহাপন করছেন এবং. 


এসময়ই লিখছেন “শি? ‘পদ্মাবতী’ 
£মেছমাদ বধ’ ইত্যাদি, হার সঙ্গে এই 
বিশ্রোহের কোন লম্পর্ক নেই। 
১৮৫৮-তে 'রত্বাবলী১র ইংরেজী অনু 
বাঘ করে ৫** টাকা পারিশ্রমিক 
পাচ্ছেম। fe 
(৪) ১৮৬* এ যখন মীলচাষী- 
দেয় পংগ্রাম সংখটিত হচেছ, এবং এই 
আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত 
লংগ্রাম ময় জেদে খখন বাওঙ্গার 
অসংখ্য বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনে 
দামিল হয়েছিলেন মৃধ্যতঃ এই 
আন্দোলমকে একটা পাইয়ে দেবার 
আন্দোলনে রূপ দিয়ে ব্রিটিশ রাজ- 
শক্তিকে অঙ্কুর রাখায় রাজনীতিকে 


~ 
চে 


লাষনে এনে তখনও মধুক্ছঘন একই 
মিধিকার ভূমিকায় নিশ্চল ।' অবশ 
'মীলদর্পণের ইংরেজী ভাষাস্তয় 
কয়লেও (ছার জন্ত তিনি অবশ্তই 
প্রশংসার্থ) তা কখনই তায় লচেতন 
মানপিকতার প্রকাশ ময় বলাই, 
বাহুজ্য। লমকালীন লঙ্গয়ে ব্হদ 
প্রচারিত -.ও বিজ্ঞাপিত ইংরেজী 
জানা ব্যক্তি হিসেবেই তিমি একাজে 
ব্রতী হুয়েছিজেন। 

৫) মধুর নবচাইতে উল্লেধ্য 
সাহিত্যিক স্বাক্ষর হে ছুটে! প্রহদনকে! 
স্বল্প, বায় একটাতে তিনি খত্যাচায়ী 
জমিঘারী লাম্পট্যের স্বক্প উদবাটন 
করেছিলেন, অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষন্ন যে তিনি মিজেই পরে এই 
প্রহসনদ্বয় প্রকাশ করার জবন্প দুঃখ 
প্রকাশ, করেছিলে ম। -তাহলে 
ব্যাপারটা কি দাড়াল? জমিরায়ী- 
অত্যাচারের ও জাম্পট্যে ব্যাপায়ট। 
প্রকাশ করে শ্বপ্রেণীয় চিন্তাগত মান- 
পিকতার বিন্োধী যে কাজ করে 
ফেলেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে- 
ছিলেন এইতাবে। নয় কি? তিনি 
এয়পর লেখেন যে এই প্রহসনের 


' বদলে তীয় চিরায়ত নাটক লেখা 


উচিত ছিল, ষে চিরায়ত নাটকের 
উদ্নাহঃণ তারই ভাষায় ‘শিষ? । 
মধু-মানপিকতার আশ্চর্য শ্রেণী নচেত-. 
মতা এধানে। 

(৬) ‘হিন্দু পেটিথট?-এক সম্পা 
ঘলার দান্ধিত বিস্তাদাগরের অনুরোধে 
ফেলতে না পারলেঞ, এবং এরজন্য 
লম্পাদ্কীয় লেখার অন্ত প্রতিশ্রুত 
হওয়া দব্বেগ্ড নিছক পারিশ্রন্নিক ন! 
পাওয়ার () অজুহাতে ‘পেট দটে'র 
সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। 'আনলে 
‘পেট ঘটে”র মতো রাজনৈতিক পদ্জি' 
কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তিনি 
আগ্রহী ছিলেন না।. 

(৭) ২*:২।১৮৬১ তারিখে বধু 
নুন এক বাগুলা বক্তৃতার সরাণয়ি 
স্বীকার করেন যে; যদিও স্বদেশের 
উপকার কর] মানবজাতির ধর্ম তবু 
তার হারা ‘যে এদেশের তাদৃশ কোন 
কোন অভীষ্ট পিদ্বহইবেক ইহ। একান্ত 
অনাবস্তকীয়। নলীজবিক্রোছের ঠিক 
পরপরই এ বক্তব্য লক্ষণীয়। 

এবং (৮) অধুক্দ্ন ফরাসী বিপ্লব- 
বা্বীদের বিরুদ্ধবা্দীছিলেন। - 

স্থতরাং উদ্ধাহরশের আতিশধ্য 
ন! ঘচিয়েও বোধকরি প্রমাণ কর] 
গেল হে মধুসাহছিভ্য লমকালীন 
কৃষক বিজ্রোহগুজির বিপন্নীত অবস্থান 
নিয়েছিল, ষে কৃষক বিভ্বেহগুলোকে 
লমর্থন করার ওপরই দাড়িক্সেছিল 
দহকালীন লমরে প্রগতির অবস্থান । 
আর স্পষ্টতই ' এই বিজ্বোহ্গুলোর 
বিপন্ঠীত অবস্থান উষ্ললিত করেছিল 
ব্রিটিশ শিবিরকে | 

নির্জজবাবুর ‘where is Porus’ 


দৰ্পণ | শুক্রবার ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮১. 


পুরু কোথায় হে ভারতের স্বাধীনতা 
রক্ষায় প্রাণপণ যুঝবে ?--এ বক্তব্যও 
দাড়ায় না। কেনন! King Porus 
—A Legend of old নামক বক্ষ্যা- 
মান কবিতাটি জেখ! হয়েছিল মধু 
কবির কিশোর ' বয়সে। তাকে 
প্রতীকিকরণের মাধ্যমে মির্ঘলবাবুর 
উচ্ছৃলিত হবার ব্যাপারটাও পরবর্তী- 
কাজে সধুছুত্নের পরিপক শ্রেণীসচেত- 
মতার রাজনীতিতে আলগ! হরে 
যায়। তাই রজলাল বন্বোপাধ্যায়ের 
শ্বাধীনত! হীমতায কে বাচিতে চায় 
রে, কে বাচিতে চার ?-এর হতে! 
উদ্দীপিত লাইন অধূকবির মনে 
রেখাপাত করে না, রেখাপাত করে 
ন! ঈশ্বর গুপ্তের স্বাধীনতার জন্যে 


উচ্চকিত কিছু ব্যজাত্মক লাইনও। 


তাছাড়া মধুস্থদ্বনেয় প্রায় লব গ্রন্থেরই 
প্রথম নংস্করণ ‘সহৃদয় ধনী সাহিত্যা- 
হয়াগীর” অর্থে মৃদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়েছিল। তৎকালীন বহু অন্িদার 
তাঁকে স়ীতিষতো আধিক লহায়তা 
ছিভেদ। স্থতরাং শ্রেণীমিত হিসেবে 
মধুক্ছদন ধনী-জমিদারদের ও ধনী- 
জমিঘারর] সধুস্থদনকে পঠিকভাবেই 


চিনে শ্রে্টজিজ্তার নিদর্শন রেখে" 
ছিলেন। ১৮৬১ পালে অর্থাৎ নীল- 
বিভ্রোহ্র'পরপর-ই তার 'িজাজ 
কাব), আনলে তার “য়দেব এ 
কষ্্বীজা,লহমী প্রভৃতি কীর্তমের 
লবিশেষ পক্ষপাত*+-কেই প্রকাশ 
করেছে । মেঘনাদ বধ ঘি ‘নাগাল 
পিপাহী আদির বিদ্রোহের পরিবেশে? 
হৃটি হয়ে থাকে, তবে ১৮৬* এয 
নীনবিক্রোহের শেষ ন! হতেই, 
‘বরজাঙ্গন! কাব্য) কোন পন্ধিবেশে 
হি হয়েছে দে জবাব দেবার দায় ক্কি 
নির্মলবাবুত্ন থেকে বায় না? একই 
সঙ্গে ‘মেৰনাদ বধে’ মধুন্থদদন বিপ্লবী 
এবং ‘ব্রদ্বাগনা’য় বৈষ্ণব? 
পরিশেষে বলি, পত্রাকারে এ 
আলোচন! সম্ভব নয়, এর জন্ত প্রয়ো- 
জম প্রবদ্ধের। এখানে যায় অবকাশ 
নেই । নির্মলবাবু আমাকে উপদেশ 
দিয়েছেন “মধুকে অহথ। - তেতো 
করবেন না, আর তাকে আমায় 
অনুরোধ মধুকে বিপ্লবী বানাবার 
হঠকানী প্রন্নাদ লিয়ে মধুকে অমধা 
বিদ্বষ্বিত করবেন না।,. 

অশোক চট্টোপাধ্যায় 






ভারতে ইদরাজ শাসন এবং 


মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর 


উৎপল দত্ত তথা পি-এল-টিন্ 
দাড়াও. পধিকবর’ দমালোচনায় 
দমন্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুনদন -পর্বকে 
বলেছেন ‘খণ্ডিত, অপূর্ণ”) আবার 
খণ্ডিত এবং অগত্য হওয়া সত্বেও 
বিদ্যাসাগর্-প্রল সদ টিকে 'হুন্দর 
ফুটেছে’ বলে প্রশংস! করেছেন। 
নিতাঁক, স্প্টবাক্‌ ঈশ্বরচন্ত্রের একটা 
চাপা ইংরেজ বিরোধী, ম্বাধীনতা- 
কাধী ভূমিকা ছিলো,-_্াত্তের এই 
'নৈতিহাণিক বিফারটিকে নিবি- 
চারে যেমে নেওয়াটাওলৎ্ দমালো. 


চমার পরিপন্থী বলে মনে করি। . 


নাটকের নাম--'দাড়াও পথিকবর”, 
অথচ মধুর শবধাআই নেই। কবির 
শবঘাত্রাকালে বিগ্যানাগয়ের অস্থূপ- 
স্থিতির কথা তেবেই কি এই ব্যবস্থা? 

দেশের চারদিকে যখন বিদেশী 
শালনের বিরুদ্ধে ঘনঘন কৃষক বিদ্রোহ, 
আর সেই পরিবেশের স্বীকৃতিতেই 
জন্ম নিচ্ছে মেখমা” বধ, নীলদর্পণ, 
বুড়ে। শাদিকের ঘাড়ে রে, তখন 
ইংরেজ লম্পর্কে উচ্ছৃলিত হয়ে বিদ্তা- 
লাগর লিখছেন £ “দর্বাংশে এ 
দেশের প্ীবৃদ্ধি  সাধনই তাহাজের 
সাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্ভেশ্য ।” 
মধুনষন কিন্ত ইংর়েজের মাৰে প্রীক- 
রাঙ্গ আলেকজাশুার থেকেও ব্বাধীন- 
তার নির্মমতর শক্র আবিষ্কার করে 
লখেদে হুঙ্কার ছাড়ছেন—_W here 
i৪ Porus ? “শর্দিকে তিতুমীয়ের 
বাঁশের কেজ্াটাকে পর্যন্ত উপেক্ষা 


স্পা 


করে বাদালার ইতিহাসে বিষ্ভাদাগর 
পিখেছেন_-এদেশে  চিমন্যপীর+ 
লর্ড বেসটিষ্কের আমলে “এক দিবলের 
জন্তও শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই ।-"" 
তাহার অধিকার-কাল কেবল গ্রজা- 
দিগের এবৃতিকমে লঙ্কযিত হইয়া- 
ছিল। মঙ্গল পাড়ের মতো। শ্ববেশী 
দিপাহীদের শায়েস্তা করতে আগত 
ইংরেজ দেনাথের অবস্থানের অন্ত 
বিদ্যাস্থানের পবিজতা শিকের তুলে 
দংস্কৃত কলেজ:প্রাঙ্ণ নিরধিচারেই 
তিনি ছেড়ে .দিলেম। এই বিদ্যা- 
লাগয়েরই উৎমাহে লেখা এক নাট: 
কের বিধবা নাক্সিকা। বলে উঠলে! £ 
'মাগয় মহাশয়ের ইহাতে কিছুষাজ 
ক্রটি নাই.।””্গধন এই বিধবা “বিবাহে 
উদ্যোগ হতেছিলো) প্রায় সেই সময় 
দুষ্ট নিমকহায়াম লিপাইগণ যাহার! 
এত বছর অবধি নত্ভান-মস্ততির স্তার 
রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল, তাহায় 
একেবারে স্বাজ্্য নিবার আশায় রাজ- 
বিদ্ৰোহী হইয়া উঠিল ।'--এখন চিত়- 
দুঃখিনী বিধবা থে আমরা, আমাছের 
কর্তব্য এই থে, আমর] দতত তগবান- 
চন্দ্রের নিকট এই প্রার্থন! করি, মেন 
তিনি আমাদের মহ্থাপাণীকে অঙথ 

করেন, আর দুষ্ট দিপাইগণকে ন্‌ 
কনিকা দেশে কুশল দেনা ।, ক 
বিতীবণী মিল্ছেত] ভাবুন | 

স্বভাবতই বিদ্যালাগর Comচpঃ' 

nion of the Order of th 
'শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


শা 


দর্পণ ॥ শুক্র বার, »ই জাঈুয়ারী, ১৯৮১ 


পাঠ্যপুস্তকে চলচ্চিত্র কেন নয় টি. 


গুরুদ্বাস ভট্টাচাষ 


মাদ কয়েক আগে শত্যজিৎ রায় 
বাঘবপুর বিশ্ববিন্ঠালয়ে এক বক্ৃতায় 


. চল চিচ তকে পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত 
ঘপ! 
- অকন্তান্ত বিষয়ের নলে চলচ্চিজেরও 


করার কথ! বলেছিলেন। 
২৩,১০ নংধ্যায় (২৮ মার্চ ৮*) 
পম বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন “পাঠ্যপুপ্তফে চলচ্চিঅ 
কেন” শিয়োলাষায়। লত)জিত্বাঁবু 
কী কী যুক্তি দিয়েছিলেন, ত1 
আমায় জানা মেই, প্রয্কোজন মেই, 
কারণ তাকে সমর্থন বা অদমর্থন করা 
আমার আপাত-উদ্দেশ্ত নয়। আমি 


7 "আমার নিজস্ব বক্তব্য পেশ করতে 


কও 


চাই প্রীবদ্য্যোপাধ্যারের শৃংখলিত 
বাক্যোজির বিপরীতে । দমাজ ও 


সংস্কৃতিয় দিক থেকে প্রমংগটি যেহেতু 


সবিশেষ গুরত্বপূর্ণ, বিলদ্বিত উত্তয়েও 
তার মূল্য সীমাহীন বদেই বিশ্বাস 


করি। 


প্রথমত, বিশ্ববিষ্ভালয়ে চলচ্চিত্র 


পড়ানোর প্রস্তাবটিকে নমরবাবুর “মনে 


হয়, আকন্নিক ও অবিবেচনাপ্রস্থত”। 
তিনি না জাঁমতে পারেন, কিন্ত 
প্রস্তাবটি চলচ্চিত্র দংসদ . আন্দো- 
মের সঙ্গে প্রথমাবধি ধনিষ্ঠতাবে 
জড়িত।- ও দিয়ে প্রচুর লেখালেখি 
(এমনকি '॥র্পণেও ), আলোচন! 
( এমনফি আঁকাশবাদীতে ও) হয়েছে, 
গড়ে উঠেছে এফ এফ এল আই-এর 
তাত্বিক পক্ষ ‘ফিল্ম স্টাসী গ্রপ)। 
এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অন্তান্ত- 
দেশ লংগে আমিও প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলাম, এবং রবীন্্রতারতী 
বিশ্ববিভালয়ের নাট্যবিভাগের “চল- 
চ্চিত্র পাঠক্রমকে পঞ্চলতি ভট্টাচার্য 
এবং আমি এই পথেই গড়ে তুলতে 


= চেয়েছিলাম.। তখন হয়ত এদব 


কিছুই হস্গ না? কিন্তু ১৯৭* পৰ্যন্ত 


_ এটাই ছিল ইতিহাদ। অর্থাৎ এক 


দশক পরে তার পুনরখাপন-_ধিনিই 
করুন_-'আকম্মিক ব) অবিবেচমা- 
প্রশস্ত’ আছে নয়। 

বল! বাছপ্য, শীবন্দ্যোপাধ্যাহের 
দলে আমি একমত যে, চলচ্চিত্র 
একটি জীবস্ত প্রয়োগবিদ্তা এবং অস্ত 
মিনি আকারের পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইলস্টি- 
টিউট একট! না খাকলে চলচ্চিত্রে 


শিক্ষাদান পম্পূর্ণ হতে পারে না। 


দত্যজিৎসুণাল খত্বিক যে যুগে 
আবিভভূতি হয়েছিলেন এবং খে বিরল 
পতিতা নিয়ে, সে-জমান! এখন আর 
নেই, সে-ক্ষমতাও ন1। এবং এও 
্বীকার্ধ থে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
পূর্বাঞ্চলে ‘দ্বিতীয় পুণা” গড়ে ওঠায় 
লন্তাবনাগ অত্যন্স। আমার বক্তব্যঃ 
ঠিক এই কারণেই, চ্চ্চিঅ-শিক্ষালয় 


"নেই বজেই কি বিস্তাক়্তনে চল চিচত্র- 


পাঠ আরও বেশি কয়ে জরুয়ী হযে 
পড়ে নি? আমার আরও বক্তব্য : 
চলচ্চিত্র-শিক্ষাজয়। একট! কেন, 
একাধিক ধাকজেও শিক্ষারতমে 


পঠন-পাঠন অতি প্রয়োজনীয় পর্বা 
জীন শিক্ষার খাতিরেই | নাটক ঘি 


“পড়ানো? ষেতে পারে, চলচি্চিত্র- 
‘পাঠ’ নয় কেন? 
পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে 


কাহিনী ও তথ্যচিত্র ছাড়াও শিক্ষা- 


মুলক ছবি এবং শিক্ষার মাধ্যম হিনেবে' 


ছবি ব্যবহার দর্বগ্রনীন। এণ্ডলে 
শেখানোর পুরোদন্তন্ন ব্যবস্থা আছে 
শুধু আকাদেমী বা ইনদটিটিউটে. নয়, 
খোদ বিদ্যায়তলে, অক্লান্ত বিষয়ের 
সংগে, প্রাইমারী স্তর থেকে উচ্চতম 
ভর পর্যস্ত। “চলচ্চিঞ্জে পড়া- 
পোনা”ও হয় সাহিত্যের নাটকের 
আর্টেন্ বিজ্ঞানের ইতিহাসের লমা্দ- 


ব্যানাজী-গুহ মজুমদার চক্র এন টি সি 


শেষপর্বস্ত এন, টি, পি পূর্বাঞ্চল 
শাখার চেয়ারম্যান বাস্তঘুঘু সলিল 
ব্যানার ডান! কেটে দেওয়া 
হয়েছে। ক্রয় বিক্রয় এবং কারিগরী 


দংক্রান্ত বিতাগের পুরো দাত্রিত্ব দেওয়া 


হয়েছে ছু’জন সর্বক্ষণের জন্ত নিযুক্ত 
ভাইরেকরের উপর। 

বাকী শুধু এখন বিদ্েয় হওয়ার । 
তারও বোধহয় বিশেষ দেরী নেই। 
ইতিমধ্যেই বিহার পরকারের শিক্প- 
মন্ত্রী ব্যানাজাঁর অপদারণ দাবী করে 
কেশ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে - একট! চিঠি 
দিয়েছেন। গত ২১শে ভিমেম্বনপ 


ংকঙ্সীন্ন বাণিজ্যমন্ত্রী পাটনার গেলে . 


বিহায় লরকাঁয় তাদের বক্তব্য পরি- 


*ক্কার করে বলেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমন্ত্রীতে! অনেক 
আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ব্যানাজ্ীকে 


এম) টি, নিতে কাথা চলবে না। 
স্থতয়াং ব্যানার্জী এখন বড় বেকায়- - 


দার! আলল মধু হাতছাড়া হয়ে 
গেল । এখন বাকীটুকৃ না যায় | 


গদী সামলাতে ব্যানাঙ্ধী চার- 
দিকে দৌড়দোঁড়ি শুরু করেছেদ। 
কেন্সীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কলকাতায় এলে 
তো। কথাই নেই । মনরী মহোদয়কে 
চাদবদন দেখাতে নিমজ্্রণ ছাড়াই 
চোরের মত ঢুকে পড়ছেন সেই লব 
দতাসমিতিতে যেখানে কেন্দ্রীয় সন্তীর 
ভাষণ দেওয়ার কথা! 
আপে ইব্রিনীয়ারদেন্ন এমন একটি 
সভায় ঢুকতে গিয়ে সান্তানাবুদ ও 
হয়েছেন খুব। কীলজ্ঞা! 


কয়েকদিন ' 


তত্বে ক্লাশে ক্লাশে । ইংলগ্ডে এই 
রকম একটি কোর্সে ভারতীয় দাম্পত্য 
জীবনের রেফারেনস্‌ হিসেবে দতযজিৎ 
রাজের “অপুর সংসার’ অন্ততষ 'টেক- 
সট, বুক 1” এইভাবে, বিদ্যারতনে 
আপন-আপন আযাকাডেমিক ভিপি- 
দ্রিনের সংগে সংগে চন্গচিচিত্রের নিমাশ 
দর্শন শুধু ময়, পঠন-পাঠনের মাধ্যষে 
যে আবহাওয়া হি হয়, আন ও 
রুচিয় প্রবৃদ্ধি ঘুটে, নিছক ফিল্ম 
ইনসটিটিউটে তা অলস্তব । চারপাশের 
জাঁদাচেন। জীবম ও জগৎ নির্ে, 
নানান বাস্তব ঘটনা] ও কৃতি নিয়ে 
ছেলেবেলা থেকে ই ক্ষুদে ছবি তৈরি 
করণ, দেখ! এবং / অথব! পড়াশেন। 
এরই মধ্যে দিকে ফুটে ওঠে ভবিস্ত- 
তের চলচ্চিত্রকার, সমালোচক এবং 
দর্শক, তাদের দেশ ও লমাশ্রচেতনা, 
রুচি ও জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও চরিত । 
নিছক ছবিকযা শেখার চেয়েও এট! 


কিন্তু লঙ্জাতো। নারীর তৃষ্ণ। 
পুরুষপিংহ ব্যানাআও দন্ত! স্বখার ধার 
ধারেম মা। উনি এখন নন! উদ্যমে 
নয়া দোস্ত খাঙ্গায় বান্ত। পেয়েও" 
ছেন একজন। ইনি আর কেউ 
নন, ব্যাপক দুনাতির দায়ে ধার 
বিরুদ্ধে তদস্ত সম্পূর্ণ করে সি, বি, 
আই ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দাখিল 
করেছে এবং যাকে অর্থ মংক্রান্ত 
কোন দপ্তরের দ্বায়িত্ব দেওয়া হবেনা 
বলে লন্নকারী দিহাস্ত হয়েছে ইনি 
পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের দেই কুখ্যাত 
আই, এ, এম অফিনার শ্রচিত্তরন 
ওহ মজুমদার । 

বর্ধমান ভিভিদনের কমিশনার 
ওহ মজুষদায়, বিনি সম্প্রতি প্রেপি- 


ভেন্সি ভিতিলনে বদলী হয়েছেন, ছু _ 


বছয় আগে এন, টি, সি পূর্বাঞ্চল 
শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। 
কিন্তু চলে যাবার পরও তিনি এন, 
টি, সিকে তুলতে পারছেন না। এত 
মধু ফেলে চুচুড়ার শুকনো! 'ডুঃপ্প 
হাউনে’ তায় মন ধরছিল লা বিছু- 
তেই । তাই তিনি বর্তমান চেয়ার- 
ম্যান অপদার্থ সলিল ব্যানার. সজে 
হাত মিলিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কিছু 
ফয়দ্ব। লোটান্ন । 

প্ীগুহ মজুমদার আর রব্যামাধারি 
মধ্যে দৌত্যের কাজ করেন ‘বুড়ো 
খোকা, এম, এল, চ্যাটাজা। 
শ্রচ্যাটাজকে রাইটার্স বিন্ডিংল 
থেকে তুলে এমে জোমার 


ডিত্তিলম কেরাঁদী থেকে এনিষ্টেন্ট 
ম্যানেজায় পোরচেজ) পদে বলিয়ে- 


জরুয়ী ; যেহেতু, সমরবাবু যে প্রত্যা- 
শার কথ! বলেছেন--“ছেশের বহুৰিধ 
অগ্নিগর্ড দমস্যা রত্রেছে। লে সম্পর্কে 
শিল্পী কথা বলবেন, লাধায়ণকে 
সঠিক দৃষ্টিকোণে দঙ্গাগ করে তুলবেন” 
_-একমান্ত্র তখনই তা! পুহণ ছতে 
পারে, বস্তঘে'ধ1 ওঠে (এমনকি বিশুদ্ধ 
কমাশিয়াল ছবিও, যেমন ‘গডফা- 
দায়’ ), তা দেখে পরিতৃপ্তি লাত 
করে দেশের মাছষ। আর, এই 
শিক্ষা না থাকলে কী হয়? পুনশ্চ 
দমরবাবুর ভাষাতেই বলি £ “সত্যজিত 


য়ায় শিল্পী, কিন্ত তিনি কতখানি 


দমাজ্চেতন ও দেশসচেতন, তাতে 
সন্দেহেদ্ যথেষ্ট অবকাশ আছে”-_ 
অর্থাৎ, এক বিরাট প্রতিতার মূজেই 


বিরাট খাম্তি ! ঠিক একই কারণে, 
মৃণাল সেম তৈরি করে চলেছেন 


রাজনৈতিক রোমান্স। এবৎ তাৰৎ, 
মৌলিকতা ও গণমুধিনত্তা দত্বেও' 
ফত্বিক্ধ ঘটক ডিপিগ্লিমভ, হতে পার- 
লেন না কোনদ্িন। তবু, বাঙ্গালীয় 
অহংকৃত ইতিহাপ যেটুকু, এরাই 


করেছেন । কিন্ত তারপর"? ২৯ আগষ্টের 


“বর্পণে? দৃময়বাবু নিজেই তার বর্ণন] 


ছিলেন শ্গুহমভুমদার । “সথষোগ্য 
পহকারী, উচ্যাটাজণ “বাবু”? মনো- 
রঙ্জনে ক্রটি রাখেননি । 

" জ্রচ্যাটাজী একজন গুণধর ব্যক্তি । 
সর্বগুণে গুপনিধিই বলা ধায়। হোম 
ডিপার্টমেন্টের বিরাট অফিদার সেজে 


উনি শিয়ালদহ থেকে রাশাঘাট পর্যস্ত . 


রোজ যাতায়াত করেন । গর বিরুহ্ছে 
মাত্র ওজমখানেক লি, বি, আই কেদ 
আছে। একবার দাসপেণ্ডও হয়ে" 
ছিলেন। 

মাজ কয়েকমাস প্রচ্যাটার্জা 
বেকায়দায় ছিলেন শ্রীগছ মজুমদার 
চলে যাবার পরে। 
আবার খুলে গেল প্রীব্যানার্ধ' 
চেয়ারম্যান হয়ে আসাস্ন। রতনে 
রতন চেমে! শ্রব্যানাত্রাও 
শ্রীচ্যাটাজর মাধ্যমে ঘোগাঘোগ 
করলেন শুগুহ মজুমদারের সঙে। 
রাজঘোটক আরকি! 

ভ্রগুহমজুমদারও এই সুযোগটাই 
খু'ঞ্জছিলেন। উনি এই তালে 
বাজারে .ছাঁড়লেদ ষে উনি এন, টি, 
সিহোন্ডি কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
হয়ে আলছেন। স্থতয়াং কিছু এজেন্ট 
আর ধান্দাবাজ কিছু অক্রিদারও দলে 


ভিড়ে গেল । প্রয়োজনীয় উনিকের 
বাবস্থা পাক! রাখলেন জীচ্াটাজশ। 


চলছিল তালই। কিন্তু বাধ 
সাধলেন নতুন ছুই সর্বক্ষপের ভাই- 
রৈকটর। বিশেষ করে নতুন কারি- 
গরী অধিকর্তা খুব জাদরেল লোক । 
তিনি বিশেষ দক্ষ এবং কারিপন্লী 
জানের অধিকারী । ভার হাতে 


ত্বগের দরজা. 


॥ পাঁচ ৷ 


দিয়েছেন : “কিন্ত, তারপর 1 প্রভাব 
গেল কোথাক্স হারিয়ে |. নরতরঙ" 
বেনোজলের চোর ঘৃর্ণাতে কোধার 


গেল মিলিয়ে }"(স্বৃতি সত্তা তবিব্যৎ)। 


এর পটভূমিকায় রয়েছে বাস্তব 
কার্যকারখসযূহ, শিক্ষাব্যবস্থার গলদ, 
শুধুই ফিল্ম ইমগ্রিটিউটের অভাব নয়। 
তা যদি হৃত, এক] পুণাই বোম্বাই 


ছবির চেহারণ-চরিআ বদলে দিত 
এতদিনে । 


সময়বাবুর আপত্তির আর একটি 
কারণ “শিক্ষাক্ষেত্রে খামে পুরো- 


পুরি নৈরাজ্য চঙ্গছে, সেখানে 
আবার একটি, নতুন পাঠানুচী 
‘চলচিচত্র'র অস্তর্ভুক্কির প্রস্তাব 


নিতান্ত অবাস্তব বলেই মনে হবে!” 
নৈয়াজ্য কোথায় নেই? তাই বলে 
কি কান্ত কোথাঞ বন্ধ আছে? ববে 
স্থ্রাজ্য আসবে, তার প্রতীক্ষায় হাত - 
প| গুটিয়ে ব’সে থাকতে হবে? যে 
অপসংস্কৃতির গ্রহত জোয়ারে বর্তমান 
কলকাতার পথঘাট তানছে, তাতেই 
হাবুডুবু থেতে হবে? বামপন্থী 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠাঙ্ 


ধ্বংস করছে 


জীব্যানাঞ্জীর সৰ ধান্নাবাজী ধরা পড়ে 
গেজ। দবাই জানতে পারলো 


- শীব্যানালীঁয় কাজ-কারবার। 


নতুন কারিগরী অধিকর্তাবে 
শায়েস্তা করতে ব্যানাজী-গহমজ্মঘার 
চক্র নানান কুৎসা রটন। শুক 
করজেন। অফিমারদের নির্দেশ 
দেওয়া ছল কারিগরী অধিকর্তার 
লঙ্গে সহযোগিতা না করার । জেনা- 
রেল ম্যানেজার (পারচেজ) শ্রঅঞ্জিত 
মজুমদায়কে পাঠানো হল কারিগরী 
উপদেষ্টা করে। তার কাজ কারিগরী 
অধিকর্তা সব লৎ পরিকল্পনা বান- 


চাল কর1। প্রিমজুমদার প্রবযানা ' 
জখকে খেলার চিকিট জোগাড় করে 
দেন আর. বিশেষ এক ফ্ল্যাটে ব্যবস্থা 
করেন ব্যানাঁ-গহ মজুর দার 
মিলনের । 

ব্যানাঞ্জী-গুহমন্ভুমদার চক্রের 
নতুন বল্পি বলত দোদপুর-পন্থা কটন 
মিলের চীফ একনিকিউটিত 
অফিদার। 

ডিদেম্বর মানের প্রথম সপ্তাহে 
এক সন্ধ্যায় টাউট শ্রী্য, এল, 
চ্যাটাজ' লম্পূর্ণ বেদামান অবস্থায় ওই 
অফিসাঃচির বাড়ী গিয়ে একটা চিত্র- 
কুট দিয়ে দালেন। চিয়কুটে লেখ! 
ছিল: “চেক়্ারম্যান আপনাকে 
অনতিবিজঙ্ছে গুহ্মভুমদায়ের দজে 
দেখ করার নির্দেশ দিয়েছেন. 

বাড়ী ফিয়ে চিরকুটটি পেয়ে 
অফিনারটি স্তভিত। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার মননীত একজ ন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় । 


মাদক বৃজ নের অভিনব পথ 


০ 


ভারত ডোঁগর। 


পা শপ 
মাদক দ্রব্য বর্জন আইন লাধা- 


ঘণভাবে লক্ষন হয়নি । সন্তপানের 
বিরুদ্ধে হর্দি গণ আন্দোলন এবং 
দামান্িক, অভিযান গড়ে হোজ। ন! 
হয়, তাহলে মাদক বর্জন সংক্রান্ত 
আইনের ফলে এফটা বিপরীত 


প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। 
বর্তমান প্রবন্ধে বল! হয়েছে, পশ্চিম 
হিমালয়ের পারোযাল অঞ্চলে 
কিভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন 
ফল হয়েছিল । 

পশ্চিম হিমালয়ের তেহযী 


শহরের একটি গ্রাম । কিছু লোক 
একটি ঘরে দাগ্রছে অপেক্ষা! করছে 
তাদের বন্ধুরা শহর থেকে ফিরবে । 
কিছুক্ষণ পর সপিল পাহাড়ী পথ 
দিয়ে উঠে এলো বন্ধুর! । পিঠে 
ব্যাগ। অপেক্ষমান বন্ধুন্না ভাগের 
দেখে লোলামে চিৎকার করে 
উঠজে1। ৃ 
ডঙ্গন খামেক *টিংটুরি মদের 
বোতল । “টিংটুরি?ঃ হলো! জম প্রিয় 
স্থানীয় মদের মাম। 
আয়েশ কয়ে বসেছে খাবে বলে। 
এমন সময় মূরজায় জোয়ে জোরে 
যাক! পড়লে! । গালাগালি দিতে 
দিতে একট] লোক উঠে গেল দূরজ। 
খুলতে । মনে হচ্ছিল, যে দরূজ। 
ধাক্ক। দিচ্ছিলো, তাকে বুঝি সে 
ঘুষিই মারবে। বিদ্ধ একি অত্াব- 
নীক্ক কাণ্ড। দরত] খুলতেই এক 
ঘতল মহিল। ও শিশু ঘরে ঢুকেই 
মদের বোভলগুলে। ছিনিয়ে নিযে 
ফেলে দিল। তৃঘার্ত লোকগুলি 


কিছু করতে গিয়েও ভব নির্বাক হয়ে ' 


সইজে1। এই সব মহিদা ও শিশু 
তাদেরই পঞ্জিবারের । তাদেরই 
পাড়ার । শাদেছই ঘরের। 


গারোয়ালে পরীক্ষা ) 


পারোয়াল অঞ্চল এক দশক ধরে 
ভাই ব1মাদক দ্রব্য বর্িত। সুদূর 


. এই গ্রামে এই আইন কার্যকর করার 


কৃতিত্ব কিন্ত এ গ্রামেরইু পুরুষ, 
মহিলা এবং শিশুদের । তারাই 
লমাজক মণ হিদেবে কাজ করেছে । 
এই সব গ্রাসবানীর! দংগঠিতভাবে 
মন্তপামের বিরুদ্ধে আদ্দোলন গড়ে 
তুলেছে । মদের ফোকানের লামনে 


ব্যাগ খুলে বেক্ষলো_ 


নকলে বেশ, 


গিয়ে পিকেটিং করেছেন। মদ- 
ব্যবনায়ীদের ভাড়। কঃ! ,গুপাদের 
শাদানিকে তার] তোন্সাক। করেনি | 
মাদক দ্রব্য বর্ম লংক্রান্ত আইন 
চালু হবার পর এই অঞ্চলের বিভিন্ন 
গ্রাঙে “মহিলা মণ্ডল" গঠন কর! 
হয়েছে । অন্তপান বর্জনের আইন 
ঠিক ঠিক তাবে পালিত হচ্ছে বিনা 
তা দ্বেখাই এই দব' মহিল। নংগঠনের 
প্রধান কাণ্জ। সস্ভপাক্ধীরা তখন 
পড়লেন মহাফাপরে। কারণ 
আন্দোলনকারীর। তাদেরই পরি- 
বারের লদস্ত। মহিলা সংগঠনের 
সদস্যর! মদের চোরাই চালান বন্ধ 
করার জন্তু বাস ও অন্ঞাত যানবাহনে 


হঠাৎ তল্লাপী চালিয়ে প্রচুর পরি-- 


মাণ বেমাইনী মদ উত্ধার করে 
অপরাধীদের পুলিশের হাতে তুলে 
দিতে লাগলেন । 

সুচনা . 
প্রথমে এই অঞ্চলের অধিবাদী- 
দের মধ্যে হক্যপানের ব্যাপকতা দেখে 
কিছু লর্বোদয় এবং কংগ্রে কর্মী: 
আশক্কিত হয়ে ছু দশক আগে এই 
আন্দোলন শুর করেছিলেন। 


গারোয়াল পার্বত্য. অঞ্চলের প্রাকৃতিক 


তারসাষ্য ধীরে ধীরে মষ্ট হয়ে ঘেতে 
থাকায় এখানকার অধিবাসীদের 
দ্াঙসিবর্য চরমে ওঠে এবং জীবন 
শংগ্রাম আরে! কঠিন হয়ে পড়ে। 


. এ থেকে মুক্তির হজ উপায় হিনেবে 


তারা মস্তপামের দিকে ঝুঁকে 
পড়লে ৷ ঘার! পারলো, জীবিকার 
সন্ধানে অন্তত চলে গেল, যার! 
পারলে না তায়! মদের মধ্যে ডুবে 
থাকতে চাইলে! । ফলে এক দারুন 
লমস্যার সু্টি হলে । যার বোঝা 
এসে পড়লে! মহিলাদের ওপর) 
ঘর-বাইয়ের কাজের দায়িত্ব এবং 
অর্থনৈতিক দায়ি এলে! মহিলাদের 
ওপর । তার ওপর আছে সাংসারিক 
অশান্তি । মাতাল অবস্থায় ঘরে 
এনে মারধর, চিৎকার চেঁচামেচি, 
ঝগড়া ইত্যাদি । সদ খেয়ে বাড়ী 
ফেরার পথে নানা রকম পথ. দুর্ঘটনাও 
বিরল নয় | এইভাবে গারোক্সালী 
গ্রাম জীবনের সামাঞ্ধিক অর্থনৈতিক 
বনিয়াদট! টুকরে। টুকরে! হয়ে যেতে 


বদলে), 


| পির, রাও তত পর্ন, 


সআঁতক ও সাতকোত্তয় পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল বই 
১। বাট্রীর অর্থনীতি (২য় সংস্করণ) / ডঃ স্থনীল রারূচৌধুরী / ১৮০, 
২। সমাজ তত্ব (২য় দংস্কর৭) / ডঃ পরিমল্কৃষণ কর | ১৫" 


৬-এ, রাজা সুবোধ মরিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৬ 





তখন 


শুরুতে কিছু লমাজকর্মী প্রতাত- 
ফেনীর মাধ্যমে মন্ভপানের কুফল 
প্রচার করতে জাপগলেন। পরে 
তেহরী শহরে ভা লমিতি করে 
এই বার্তা প্রচার করা হলে!। 
মহিলাদের দিক থেকে দারুন সাড়া 
পাওয়া গেল । মহিলারা দলে দলে 
মদের দোকামের দানে পিকেটিং 
শুর করলেন । জেলা (প্রশানন 
বাধ্য হয়ে বাজার এলাক1 
থেকে মদের দোকান সরিয়ে ফেলায় 
নির্দেশ দিলেন। 

মন্তপান বিরোধী আন্দোলনের 
এটা হলে! প্রথম বিজয়) ধীরে 
ধীয়ে লোকালয় থেকে মদের 
দোকান তুলে দেবার জন্ত আঁথুন্ত এবং 
পার্রত কুমাযুন অঞ্চলেও এই 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। পরি- 
পামে পারোয়াল ও কুমাযুন অঞ্চলে 
নম্পুর্ণ মাদক দ্রব্য বর্জনের পনদ্দোলন 
দেখা দিল। 


-তেহুরী শহর 


তেহী শহরের লমাজকর্মীরা 
মাইক হাতে বেরিয়ে পড়লে! আশ 
পাশের গ্রামেগণ্জে এই আন্দোলনের 
বার্তা পৌছে দেবার জন্ত। গ্রাম্য 
মায়ীর! প্রথমে কিছু হিধান্িত ছিল। 
এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে 
তাঁদের মমে দংশন ছিল। কিন্ত 
ধীরে ধীরে খন তাদের জানানো 
হলো, তেহবীর মহিলাগণ কি 
ভাবে সফল হয়েছিলেন তখন তাদের 
মধ্যে মন্ভপান বিরোধী একটা 
অমোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে] | 
এই “বিষ”পানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
শেষ পর্যন্ত নব গ্রামের মহিমারাগ 
নেমে পড়ল । | 

ক্রমশঃ এই আন্দোলন রীতিমত 
দ্বান! 
শহরের এবং গ্রামের মহিলাগণ এই 
আন্দোলনের সমর্থনে আরে! বেশী 
গংখ্যায় এগিয়ে আদতে শুরু করল। 


মধ ব্যবসাস্নী এবং তাদের দালালরা! 


আতফিত হয়ে প্রাদেশিক সশস্ত 
পুলিশ বাহিনী (পি, এ, এস, ) 
তলব করলে! । কিন্তু কোনে! ফল 
হলো না। কারণ এই আন্দোলন 
ছিল শান্তিপূর্ণ । কোনো প্ররো- 
চনাতে তারা শান্তি তংগ করেনি। 

তা লত্বে+ এই আন্দোলনের 
নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। 
মেতাছদের মধ্যে এমন কয়েকজন 
বিশিষ্ট এবং দর্বজলশ্রহ্ধেযর নেতা 
ছিলেন, যাদের গ্রেপ্তার করায় জন- 
মানলে বিরাট ক্ষোতের সঞ্চার 
হলে।। যে লব ব্যক্তি এই আন্দো- 
লনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন 
বিন্ধ লক্রিয় ছিলেন না, তারাও 


বেধে উঠতে লাগলো। 


দর্পণ 


এরপর এই দংগ্রামে নিজেদের 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কল্পলেম। এই 
গ্লেপ্ারের গ্রতিবাদে তেহ রী বাজার 
বন্ধ রাখা হলে]। দরকারী অফি- 
সারছের বিরোধিতা মতেও শান্তিপূর্ণ 
বিক্ষোত এবং পিকেটিংএ এতটুকুও 
ভাট! পড়লে! ন1। এমম কি পাড় 
মাতালর1 পর্যন্ত, এই প্রতিবাদ 
আন্দোলনে মুগ্ধ হয়ে চদা দিতে 
কনর কয়লো না। : 

অবশেষে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তার 
জয় হলে|। সয়কায়কেও শেষ পর্যন্ত 
আন্দোলনকায়ীদের দাবী মেনে 
নিতে হলো। 

মন্তপান বিয়োধী মনোতাব স্থদৃঢ় 
এবং সংবন্ধ হয়ে ওঠার ফলে পাহাড়ী 
এলাকায় মন্ভপান বিয়োধী আইন 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো ন1। 

কিন্ত পুরোনো কমর] দুঃব করে 


. বলেন ষে, ছুন্শতিপরায়ণ পুলিশ এবং" 


পাঠ্যপুস্তকে চলচ্চিত্র 
€ম পৃষ্ঠার পর 

আন্দোলন কি এই কথাই বলে? 
এরং সময়বাবুরই ভাষায় “এভাবে কি 


বাচা যায় 1” 


যায়ই তো ন। তাহলে, "ট্রেনিং 
দেবেন কারণ 1” এই পশ্র তায় কর! 
উচিত ছিল খোদ সত্যন্ডিত্বাবুফেই । 
প্রস্তাব যেখান থেকে এলেছে, দায়িত্ব 


তাদেরই মিতে হবে, দেই দঙ্জে চল- 


চ্চিঅ এবং মংসদ সংশ্লিষ্ট অন্তান্তদের | 
অভিজ্ঞ বেকার কলাকুশলীদের 


একাজে লাগাতে হবে এবং নিষর্ম] 


স্‌ ভিওগুলিকেও। কোথাও" 
না| কোথাও একটা আরম্ভ করতেই 


হবে । আগাপাশভলা ধোলনলচে বলে 


শিক্ষাকে প্রয়োজনভিত্তিক, . সমাছ- 
মৃখী এবং নর্বালীন রূপ দিতে হবে। 
সেখানে অন্তান্ত শিল্পসাধ্যমেয় দলে 
চলচ্চিত্রও থাকবে । 

সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হুল, 
চলচ্চিত্র বলতেই আমর] বুঝি এক- 
মেবছ্িতীয়ুম কাহিনীচিত্রকে, তার 
সঙ্গে ( অনুগ্রহপূর্বক ) তথ্যচিন্ত্রকে, 
তাও লফিস্টিকেটেড হওয়া! চাই। 
শিক্ষামূলক ছবি, শিক্ষার মাধ্যম 


‘ছবির কথা মনে রাখিনা, গ্রাহ করি 
“না কাটু'নঙ' সিয়ীয়াদ হতে পারে, 


ছোট ছোট শিশু চলচ্চিত্র. গড়ে 
তুলতে, পারে কচি কচি মনগ্ডলিকে । 
ফলত, আমাদের দেশে এসবের পাট 
নেই, টিভির তরল বিদেশের ছবি 
হিকেবলম্। অথচ, বর্তমান যুগের, 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে টিভি রেডিও ফিল্ম 
থিয়েটার লংবাদপন্র তথা তাবৎ 
‘মাস্‌ মিডিয়ার ওতঃপ্রোত খনিঠতা। 


ইউনেস্কোর ( বিশেষত উন্নতিশীন 


ও অনুন্নত দেশের অন্তে প্রস্তাবিত ) ' 


'এডুকেশন প্রোগ্রাম’-এ এবিষয়ে বায়ং- 
বার উল্লেখ কয়! হয়েছে । নিডিযাগুলি 
কিভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে, তাও। 
জাতিলংখেয় কর্মকাণ্ডেও এদের লমান 


॥ শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী ১৯৮১ ' 


অন্তান্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য 


এই আন্দোলনের সুফল পুরোপুরি 
তোগ করা হায়নি। সলয়কারী 
কর্মচারীর? সদ ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে ঘুষ পেয়ে চোখ বন্ধ করে 
থাকেন। তাদের দামে দিয়ে 
আইন সত্বেও চলে গোপনভাবে ' মদ 
বিক্রি ও পাচারের কারবার । প্রকাশে 


. মনের দোকান সরাসরি বন্ধ কর? 


বাক্স, কিন্ত বিদ্ধি্ধ অঞ্চলে মদের 
গোপন বিক্রি বন্ধ কর! খুবই মুম্বিল । 
তবে, বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ কংরে 
মহিলাদের উদ্যোগে, মদ্যপান 
নিবারণী কমিটি গঠম ঝরা হয়েছে, 
যার ফলে মদ ব্যবসায়ী এবং মদ্য- 


-পায়ীরা কিছুট! বেকায়দায় পড়েছে 


লন্দেহ নেই। কাজেই গণ আন্দো- 


, লনই শেষ পর্যস্ত মদ্যপান সিবায়ণের 


কাধকর পদ্ধা প্রমাণিত হলে।। 
ভেপথ, নিঃজ ইণ্ডিয়া! 


ডি শ্াধাক | পৃথিবীব্যাপী কৃষি শিল্প- 


থান্ত'স্বাস্ব্য-বা স স্থা ন'লো ক মং খ্যা 
ইত্যাদি লমন্ত।গুলির অঙুদদ্ধান, 
বিচায় ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের 


পদ্থাস্থলি (ঘা নিয়ে জাতিসংঘের 
বিভিন্ন দংস্থা বছরের পর বছর কাজ 
কয়ে চলেছে, এবং মার খবর শিক্ষিত. 
ব্যক্তিরাও কম রাখেন) সাধারণ 
সাম্যের কাছে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা 
ক্রমেই জোরদায় করে তোলা হচ্ছে। 
ইউনাইটেড নেশন্ন্*এয় 'মান- 
মিডিয়া-ক ন্‌সালটান্ট, হিসেবে 
আমার প্রধাম কাজ এটাই--বিডিয়া- 
গুলি কিভাবে ব্যবহার করলে এবিষয়ে 
জনগপকে সঙ্জাগ-মতর্ক নক্রিয় 
করে তোল! বায়, তার প্রস্তাবন]। 


এক্ষেত্রে চলচিত্রে স্থান দে কত ' 


বড়ে।। তা বুঝতে পারি খন মৃখো- 
মুখি হই ইউ, এন, ফিল্ম লাইব্রেরীর । 
বন্তার ওপর আর্টিট্িক ছবি বা 
ভিখারিদের ওপর ক্যামেরার কারু- 
কাজ নয়, মরুভূমির বুকে বন্যায় জল 
বইয়ে দেওয়া, উষয় জমিতে ফদল 
ফলানো, পরিবেশকে মানুষের বাস- 
যোগ্য ফ’য়ে তোল|। বাস্তবতিত্তিক 
চল্পচিচত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে 
এখানেও, এখানেই । 


আমাদের দেশে এ-ছবির তীষণ + 


দরকার, যেকোন আর্ট-ফিলের 
চেয়ে বেশি--এ-দাবি আশা জরি 
ব্যাধ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু 
এছবি উঠতে পারে একমাত্র তথনই 
হখন চলচ্চিন্র-মমস্কতার জন্ম হবে 
শৈশবেই বিগ্ঠাতন থেকে, অন্তান্ত 
শিক্ষার সযাস্তরালে। সাত হবে 
বন্তজীবনদার্শনিক ; জনতা হবে 
“মহান জনগণ’ ; অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
কুঠার হেনে জন্ম দেবে নব্য স্বস্থ 
সংস্কতির। ফলত, চলচ্চিত্রকে 
(শুধুমাত্ৰ বিশ্বধিগ্ভালর নয়, স্ত্ব- 
বিন্তন্ধ গোট!) বিদ্যাত্নতনের পাঠা- 
সুচী করার প্রস্তাব “ভাববিলাদী 
সনের অলদ চিন্তা” মোটেই নয়, 
জাতীয় অগ্রগতির কঠিন পথে অগ্র- 
স্যতির অপরিহার্য ও বিট পদক্ষেপ। 
লেনিনেয় বহু-শ্রুত উক্তিটি উৎন 


এখানে, সুত্র এখানে, ব্যাধ্যার 
বিস্তারও এখানে । 


ছু. 
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L 
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দর্পণ | শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮১ 


এন টিসি 


মতামত 


পৃষ্ঠার পর গ 

lian Empire, অর্থাৎ দি- নাই-ই 
[ধি পেয়ে গেলেন। সরকারী 
কুম্নীতে তিনি যে ইন্ত্ী দিশ্গে- 
ছিলেন, তা প্রধানত তান ব্যবদারিক 
ব্যস্ততায় অন্তে । ইংরেজ রাজপুরুষ- 


দের ঙ্গে তান সম্প্রীতি ছিলো! চিন্র- 
অটুট ।, ভাই ছুর্তাগা-লাঞ্ছিত ব্যায়ি- 
ষ্টার সধুকে দেধ! যায় চাকুম্ী-বিষত্রে 
বিদ্যানাগরকেই চিঠি দিখডেঃ 
‘Can you put in a wordifor 
mez to your potential friend 
the Lieut. Governor?” কিন্ধ 
তথাকধিত য়েনেসীসের রাষহাজছে 
ফেঘলাদের চাকুরীর জন্য মে বিদ্যা- 
মাগয় সুপারিশ করতে পারেন না, 
অধুকবির নারলোর র্পণে দে সত্যটি 
জগ খনও ধর পড়েনি |. উৎপল দত্তের 
তেঙ্গাল দর্পণে অবশ্য দি-আই ই 
বিদ্যাসাগর লীলঘর্পণ-অঙগবাদ-আদি 








কাজ কর্মে পর্যন্ত এক ॥রিত 


সহযোগী হয়ে উঠেছেন। টীদত 
কি দয়] করে সন্ধান দেবেন যে, 
দে যুগে বিদ্যাপাগর অপেক্ষা অধিক" 
তত্র ইংরেজতক্ত বুদ্ধিজীবী কে 
ছিজেন 1? বি নয় ব্দজ-দীমেশের 
বিজেছ ও দি-এ"বির স্থবর্ণ জয়ন্তীর 


যেমম ভিন্ন তাৎপর্য, মধু বিদ্যাসাগরের . 


ঠিক তেমনি ছুটি ভিন্ন শিবির কিনা? 
নির্মল নাহা, 


নাম ব্যবহার প্রসঙ্গে 

এ আপনার পত্রিকার (২য়! জাঙ্ু- 
স্বারি লংখ্যায়) “কভুবাদক হিপাবে 
সরোধ দত্ত নাম বাদ দেওয়ার প্রতি- 
বাদ” শীর্ষক কয়েকজন মাহিত্যলেবী 


স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপতে আমার নাম 


বৃক্ত দেখে আমি বিস্মিত হরেছি। 
আমার বন্ধুপ্থানীয় এক লেখকের 
" উপযোধে ও উক্ত অগঠিচ্ঘাগ শুনে 
দুঃখিত ছয়ে, আমি ওই প্রতিবাদ পত্রে 
ব্বারকর ধিয়েছিলাম বটে, তবে ভার 


অব্যবহিত পরেই সংশ্লিঃট প্রকাশন 


কর্তৃপক্ষের (এন বি এ’) কাছ থেকে 
পানতে পারি ষে ছাপাখানার, অনব- 
থাম বশতঃ ক্রাটিতে অন্বাদকেম ঘাম 


কাদের পুমর্ম দ্রিত গ্রন্থটিতে বাধ পড়ে, 


যাওয়ার এবং ত! গোচরে আনার 
আবিলন্থে এই ক্রটি সংশোধনের 
ব্যবস্থা নিয়েছেন। তখনই লে 
লর্গে এবং আমার ব্যক্তিগত কারণে 
আমি প্রতিবাদপজে স্বাক্ষর লংগ্রহ- 

কারীদের অন্থযোধ করি যে আহার 
নাম যেন ওই প্রতিবাদূপদ্ের সঙ্গে 
যুক্ত কর! না হয়। তার! প্রকাশ্তেই . 
আমার কয়েকজন -মাহিত্যিক লহ- 
যোগীয় লমক্ষে প্রতিশ্রুতি দেন যে 
আমার নাম তার! ব্যরহার করবেন 
না। কিন্ত দেখ! ঘাচ্ছে ষে উদ্বোক্তারা 


দেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমার, 


1ম ব্যবহান্ন করেছে ন। 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যখন 
তিবাদপন্ের আলোচ্য প্রদঙ্গটি 
আর লেখকের অধিকারগত প্রশ্নে 
এক্তিয্নারের মধো থাকে ন! ও নিছক 
একদেশঘশ উদ্দেশ্য চরিভার্থভায় 
পর্যবসিত হয়, তধন তান সঙ্গে 
* জ্াষা বিনুমাত্র গংশ্রধ অকল্পশীয়। 


১ লেন. 


A 


৫ম পৃষ্ঠার পর আপনি এখনই পদত্যাগ করুন। থাকাকালে ওঁকে গত ১*ই ডিসেম্বর 
ইয়েকটরের - যোগাযোগ কারণ জানতে চাইলে বলা হয়; বরধান্ত করে মোট্টিশ জারী হয়। 
5787 “অপ্তধায় আপনাকে বরখাস্ত কর! কোন কারণ দর্শানো হয়নি। 
বুনন: সত দিম সকালে ওই হবে। এবং বরথান্তের দত কারণের প্রথম, এল, চ্যাটাজার দেওয়। 
ভাইয়েকটর অফিদারটিকে নিয়ে ঘ্ররকার মেই। তিন মালের মাইনেই . দেই চিরকুটের ফটোস্টাট কপি 
স্তহসদ্্যদাযেত কাছে যান । যথেষ্ট |? - পশ্চিমবঙ্্রে Elie le শিল্পগন্ত্রী, টি, নিতজেজাপ্রহোহা কিনা? 


শওহমন্ধুদ্ায় অফিসারটিকে বলেন £ 


ফোম রগ ভনিত1 ন! করেই 


মফিলারটি সিনে কিরে এনে 
ছুটির ঘ্বরখান্ত করেন । ফিন্ধ, ছুটিতে 


1 সাত 1 


" ফেন্জরীর বাণিজামনত্রী, বিহারের সখ্য" 


মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, এন, টি, লি হোস্ডিং 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ভাইকেকটর 
এবং পূর্বাঞ্চল শাখার সব ভাইয়েক- 
টর্েম্স কাছে পাঠানে। হয়েছে ।' 
জানতে চাওয়া ছয়েছে £ দেশে কোন 
আইন আছে কিনা? থাকলে, এন, 


ঠিক তিনটে বছর ১৯৭৭ থেফে৷ ১৯৮০। শিল্প পেয়েছে নতুন 
জ্বীবন। নতুন জীবন পেয়েছে সেই সব মানুষগুলো যাদের 
হাতের ছোয়ায় ঘোরে কলের চাকা । পশ্চিমবঙ্গের গোটা প্রাণশক্তিই 
হয়েছে উজ্জীবিত । 


লক্ষ্য আমাদের সহজ, স্বচ্ছ। দূর করতে হবে শিল্পের বন্ধ্যাত্ব ॥ 
প্রসারিত করতে হবে চাকুরির সম্ভাবনা! ধীরে ধীয়ে বিল্প্ত 
করতে হবে বেকারীর দানবকে ! প্রসারিত করতে হবে কু্ঠীর ও 
ক্ষুদ্র শিল্পকে । একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক “শিল্প সংস্থার { 
. কঠিন মুঠিকে করতে হবে শিথিল । দেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আর 

' শিল্পগত স্বনির্ভরতাকে উৎসাহিত করতে হবে? সম্প্রসারিত করতে 
হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে। শ্রমিকরাই সত্যিকারের উৎপাদক তাদের 
জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদের 
আশা আকাঙ্ক্ষাকে ৷ 


গত তিন বছদ্ধে এই সব ক্ষেশ্লেই এসেছে সাফলোর পর 
সাফল্য । আর এই সাফুলা এসেছে দ্রহত গতিতে । 


, কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছেন ২৭৭টি প্রকল্প, বিনিয়োগ 
করা হয়েছে ৪৬৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা । 

আরও ১৫৩টি অতি সূক্ম প্রকল্প তৈরী হয়েছে। লঙ্নী করতে 
হয়েছে ১১৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা) এই সব প্রকজের আওতায় 
পড়ে উঠেছে ডোমেস্টিক গ্যাস মিটার, ক্যামেরা, খাইরিসটোর ! 
কন্ট্রোলড্‌ মডোলার .ভ্রাইভ সিস্টেম, মিলি স্টীল প্ল্যান্ট, রবাক্ ' 
কেমিক্যাল ইত্যাদি বহুমুখী ও প্রয়োজনীয় উৎপাদন সংস্থা । L 
আরও ৯৪টি প্রকল্প রাপায়ণের মূখে । 

বাঙ্ক এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তা বেড়েছে 
বহুগুণ । কেবলমান্ত্র একটি ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধির হার ৬১৯৫ শতাংশ! 
এছাড়া আছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের মতো ie 
সংস্থাঙুলির সহায়তা । 


কর্ম বিনিয়োগও বেড়েছে প্রচুর । ধু সংগঠিত ক্ষেত্রেই এই 
হলদিয়ায় 


সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩২ হাজারে । কল্যাণী, খড়গপুর, 


নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৭৪' একর জমি পেয়েছে ৩৩টি: 
নতুন শিল্প সংস্থা । 

পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তগুলিতে কুটারে বসে যে সব প্রামীণ' 
কারিগর তৈরী করে চলেছে হরেক রকম জিনিস তাদের . 
দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অমূল্য এঁতিহ্কে রক্ষা করতে হবে, করতে 
হবে প্রসারিত, চির িজে গাজা চারটি ডসি, 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

তিন বছরে ৬৮৫০টি শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। অনুমতি 
মিলেছে ৪১৫৮টি নতুন সংস্থার 1 লঙ্নীর পরিমাণ ৩০ কোটি 
উাকা ২৮৪৮২ জনের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে 4 





ক 


শিন্প ও 





,/ বড় বড় শিল্প সংস্থাওলি থেকে বেশ ভাল রকম অর গেয়েছে! 
দুর্গাপুর আসানসোল সহায়ক শিল্প 'সংস্থাগুলি ! 

গ্রামাঞ্চলে ফুটীর ও জর শিজের বিপণন শুরু হয়েছে গহ্থয়েত। 
গগমিতিগুলির মাধ্যমে ৷. « ্ 

বছরে ২৮৮০ উন লেগ্ার বোর্ড উৎপাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ₹ 
রাজা চর্মশিল্প উচয়েন করপোরেশন গেয়েছে অনুজা-পল্প । এর ফলে। 
সহায়ক শিল্পের উৎপাদনের দ্ষেল্পে বড়রকম অগ্রগতি ঘটেছে । 
-_ হুস্তচালিত তাত সমবাগ্ন সমিতির অধীনে বেড়েছে ৩১ শতাংশ) 
তাত! তাতহীন তাতিদের জন্য তৈরী হয়েছে ৬টি সমবায় সমিতি । 
এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে একটি হোসিয়ারী : 
ফাক্টরি । 

রেশম ওটির উৎপাদন বেড়েছে । উন্নত মানের সিল্কের 
বিপণনও বেড়েছে । মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে ' 
মালদহে, মুশিদাবাদে । দাজিলিং-এর পার্বতা অঞ্চলে শুরু হয়েছে], 
ফাপেট ও ছাতা তৈরীর কাজকর্ম ! 


৩৫টি বদ্ধ কারখানা খুলেছে ৷ ২৪৯২৯ জন শ্রমিক নতুন করে, 
কাজ শুরু করেছে ॥ : 
শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী 
মান্ষের সহায়তায় অনেকখানি এগিয়েছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, 
পাড়তে পারেনি আঞ্চলিকতা ও সংকীৰ্ণতা । শ্রমিক ' 


কু 


, আন্দোলন দমনে রাজ্য প্রশাসন হাত বাড়ায় নি! 


' স্্িপাক্ষিক শ্রম উপদেষ্টা পর্যদ তৈরী -হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে 
বোনাসের অধিকার ৷ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বোনাস রি 
“ বিরোধের মীমাংসা হয়েছে । প্রিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা লাভবান 
। হয়েছেন ৫৪,০০০ সুতীক্ল শ্রমিক । ৩০০,০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং 
শ্রমিকের মাসে গড়ে ৫২ টাকা থেকে ৫৬ টাকা বেতন রুদ্ধি হয়েছে ৪. 
দস 
পেছে। একটি পৃথক চুক্তিতে লাভবান হয়েছেন ২ লক্ষ চা 
দশ্রমিক । সরকার এসে দীড়িয়েছিলেন প্রেস শৰমিকের পেছনে ৷ 


[রাজ্যের চ্টকল্গ শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী দীড়িয়েছে গড়ে ৪৭০'১০ 
' টাকায় । সর্বোপরি, শ্রমিকরা ফিরে পেয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন ঠা 
অধিকারসহ পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ॥ 


'_ ৪০,০০০ কর্মহীন কর্মী বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ 
[পরেছেন । এই প্রথম রাজো তালু হয়েছে বেকার ভাতা । এতে 
পীপক্বৃত.হবেন ৩ লক্ষের মতো বেকার মুবক যুবতী । 
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র্লাংতার মুকুট 
, সমর বন্দোপাধ্যায় 


গত ১৭ই ভিনেঘর বিঞ্ন বির্ে- 
টারে মঞ্চন্থ হল ধিয়েটার ফ্রন্ট প্রহো- 
জিত নাটক 'রাংতার মুকুট? । রচনা ও 
নির্দেশন। অমিত বজ্র । বর্তমান 


পমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক দল .. 


নেতার স্্ার্থবুদ্ধি ও তণ্ডামী, শাদক- 
হজের শোষণ ও অনাচার, লাধারণ 


দেশবাদীর বিভ্রান্তি আর বিয়ক্তি খে” 


আংগিকে এ নাটকটি প্রকাশ করেছে, 
তার মধ্যে বিছু নতুনত্বের চমক 
আছে। নাট্যকার আদালতে অতি" 
যুক্ত | গওয়ালের মধ্য দিয়ে নাটকের 
চরিতগুলিয় সর্প উদবাটিত হয়েছে 
যঞ্চের ওপর । 
লামাজিক বৈষয্যের শিকার হয়ে 
লাধারণ মান্য থেকে অনাধায়ণ 
পর্যায়ে উন্নীত হয় স্বপ্ন দ্বেখার মধ্য 
দিয়েঁতখন হ্বপ্রের রাংতার মুকুট 
পয়ে একজন হয় রাণাপ্রতাপ নিংহ, 
আন্মদন অমর লিংহ, মেবার দক্ষ 
ছয়ে ওঠে অপরজন । ইতিহাসের 
লেই উজ্জল অধ্যায়ভূক্ত পরাধীনতার 
শৃংখল মোঁচনে বে শৌর্ধ বীর্য, তারই 
আরোপ করার প্রয়াস বর্তমান 
লমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক 
শোষণমুক্তিয় উদেস্তে। কল্পমার 


মধ্যে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু নেই, 


সেই বজিঠভার প্রকাশ, ঘা সাম্যের 


ফল্পনায় জগতকে . বাস্তবায়িত করার 


অনিক পথ নির্দেশ কছতে পারে। 
ইংগিতধমশ রূপকেয় প্রকাশে আতি- 
শধ্য ঘটলে বক্তব্যবস্ত পরিবেশনের 
লক্ষাটুক দিক হারায়। এরই ফলে 
রাঙতার মুকুটের 
জৃতি-ব্যপূদায় প্রকট হয়ে দাড়ায় 
আর মধ্যবিত্স্থলভ তয় ও দুর্বদতার 


শিকার হয়ে পড়েন শ্ব়ং নাট্যকার । 


আয় মধ্যে বাস্তবতা থাকতে পারে, 
কিন্তু যখন দেখি সৃষ্ট চচিজগ্ুলি 
বিপ্লবের শপথ নিরবে তেড়ে আলে মৃত 
নাট্যকায়েয দিকে, তখন দাংঞ্চেতিক 
আতিশরতায় গোটা ব্যাপারটাই 
মাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আরোপিত মনে 
হন ভাপন সেনেয় আলে, অতি 
স্বাদের মঞ্চ পরিক এল! ও মূত্ারী রায়- 


- চৌধুয়ীর ল ত লাট $চির মঞ্চায়নে - 


দৃহাযক হয়েছে। 'দীলক দরকার, 
সুবিমল মুধাজ্জী, তাপদ ঠাকুর, নীহার 
সায়, অরুণ গাদুলী ও ভগ্রাবন্থ 
জতিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 


চা 


লম্পা্ক কৰ্তৃক দীপাঁলী পেল, ১২৬/১, আচার্য প্রফৃরচন্ রোড, কনিকাতা-৬ থেকে মুত এবং হরণ কাবার ৬১, হট জেন, কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


নাটকের পান্্রপান্জী" 


নকম শোতাই. 


সৈয়দ ওয়ারিশ শাহ 
উীভারত জন্দী পিকচার্সের চল্লিশ 
দশকের উচু ছবি “সৈয় ওয়ারিশ 


শাহ" দ্বেখার্ন হোল গত ২৭শে 
ভিলেঘর রকি মিনিয়েচার দিনেমাহ্ন। 
দিল্লিতে সহ্ঠিত জান্তর্ভাতিক চল- 
চ্চিজ্োৎ্সবের মার্কেট সেকশনে 
ছবিটি দেধানোয় পূর্বে সাংবাদিকদের 


লামলে দেখাবার ব্যবস্থা শ্ব ।. ছবিটি 


পরিচালনা করেছেন আয় শর্মা এবং 
হারতঙন্ত্ী পিকচার্সে্র অধিকর্তা 
বাবুলাল চোখানি'। 
ওয়ারিশ শাহ ছিলেন বিগত 
যুগের এক প্রণিদ্ধ উচ্চ কবি, পীতি- 
কার ও দার্শনিক। তার লাধক 
জীবনের প্রেম ও রৈরাগ্য অবজঘন 
করেই ছবিটি মূলতঃ নিমিত হয়েছে । 
প্রায় চল্লিশ বছর আগের এই জীবন- 
ধম চলচ্চিত্রটি দেখে ছবি নিমাণের 
দৎ উদ্দেগ্ধচি সে যুগেই কত আত্তরিক 
ছিল, তা বুঝতে অন্বিধে হয়নি। 
সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির 
টেকনিক্যাল দিকের উন্নত মানগ 
দৃষ্টি আকর্ষণ কয়ে । 
আজকের দুটিতে ছবিটিকে বেশ 
দীর্ঘ হনে হয় কারণ শেষ পর্বে ছবিটির 
বেশ কিছু দৃশ্য আতিশধ্যে ভারা 
ক্রান্ত। তবে ছবিটির নংগীত আজও 
মুগ্ধ হয়ে শোনার অত।- সংগীত 
পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গণ- 


-পত রাও। জগস্সয় মিত্র গ ঝৌশলযাব 


কঠসংগীত আশ্দণ আবেদন সঞ্চার 
করে জি, কে, মেহতায় ফটো- 
গ্রাফীণ পরশংদমীয়। অজিত ও 
কৌশল্যার অতিনযু সত্রিষ্ট। | 


ন্যাশনাল সার্কাস 

১৯ ডিসে্বয় থেক্ছে পার্ক সার্কাস 
ময়দানে চলছে ভ্ঞাশানাল সাকা । 
প্রত্যহ তিনটে শো হচ্ছে বেল! ১টা, 
বিকেল ৪টে, দ্যা *ট1! ট্রাপিজের 
খেলা, জোকায়ের খেল! ইত্যাদি 
চমকপ্রদ খেল! হাজার হাজার 
দর্শকদ্ধেরকে আনন্দের খোরাক 
জুগিয়েছে। শীতের দিনে, পরীক্ষার 
পর নতুন ক্লাস চালু হ্বায় মুখে বাবা- 
মা, দাছ-দিদিমার হাত ধরে তাই- 
বোন লব চলছে পার্ক লার্কাশ 
মক্ষঘানে ।' কোলকাতা ও শহর- 
তজীর জনসাধারণ উপতোগ করছে 
ও দবাই একবাক্যে আাশানাল 
দার্কালের প্রশংল। করছে। 


Phone: 744232 


Price 60 28186 


ই-কং “নতার কার্যকলাপে শিয়ালদা 
ডিভিশনের স্টেশন মাষ্টারর। কুৰ্ব 


'নলিনী পাল 


নদীয়া] জেলা কংগ্রেলের নেতা 
এবং প্রাক্তন কংগ্রেস এষ এল এ 


নরেশ চাকীর কার্যকলাপে পূর্ব" 


যেলের শিয়ালঙৃহ ডিতিসনের স্টেশন 
মাইটাহের যধ্যে দারুণ বিক্ষোত শুরু 
হয়েছে । দংপ্রতি রাখাঘাটে প্রীচাঙন্কীর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোত প্রদর্শনগ্ড করা 
হয়েছে। 

ঘটনায় বিবরণে জানা গেছে, 
শীচাফী ২য়া জাহয়ারী সকাল এগা- 
রোটা নাগাদ কয়েকজন সঙ্গী-সাধী- 
লহ ঢাঁণাৰাট স্টেশনে গিয়ে কর্ময়ত 
স্টেশন মাস্টায়ের কৈফিয়ৎ তলব সরে 


তয় জেখান ও হমহী দেন থে নিয়- 


মি ততাবে ট্রেন কেন চলছে না।- 


এক্সপর়েই স্টেশন মাস্টারদের মধ্যে 
ঘটনাটি ফোনে ফোনে জানাজানি 
হয়ে ষাঁয়। ~ 

পরের দিন (৩৷১৮১) বিকেলে 
রেল কর্মচায়ী এবং যাডীদেয় যুক্ত 
কাউন্দিলেয্ নত! চিত্ত বন্ধুর নেতৃর্থে 
গ্রডাকীর' বিরুদ্ধে কিছু মান্য 
স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে বিক্ষোভ 
জানান । ভ্রীগাকীও তখন অর্থাৎ 
এক ঘণ্টা বাদে দলবল লিয়ে এক 
নং প্্যাটফঃমে গিক্রে- হাজির হ্দ। 


রাজে রাজ্যে ই-কৎগ্রেস কোন্দল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


পুরমে! ঘুঘু মোহনলাল ্বখাদিয়! 


- অবসরের বিস্বৃতি থেকে পুনরাবিতূতি 


হতে চাউছেন। যি হুখাদিয়া 
স্বয়ং রাজনীতিতে প্রবেশ করতে 
মাও চাঁন তিনি নিশ্চর চাল দেবেন 
তান অঙ্গগতদের ক্ষমতার তাপ 
পাইয়ে দ্িতে। পাহাড়িয়া অন্ক- 
দিন ধয়ে এতে বাধা দিয়ে আদছেন। 
কিন্ত কে ভালে আর কতকাচে তিনি 
বিফোধীদের য়াত্য সম্তরিদভায় বেশ 
আটকে পাখতে পারবেম। 

একই হটনা মহাবাধ উত্তর- 
প্রদেশ এবং গুড়িশান্ব। লোন! 
যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে মৃথ্যমন্ত্রী এ আয় 
আন্ধলে অন্তত তিনজন মন্ত্রীকে 
হন্িদভা থেকে জরাতে চাইছেন । 
এবং তা তার পক্ষে বেশ সমন্তার সি 
করবে।, উত্তরপ্রদেশের বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং তার ছুই মন্ত্রীকে 'বর- 


- খান্ত করার ফলে যে জটিল পরি- 


স্থিতি উদ্ভব হয়েছে ত! থেকে 
এখনে+বেরিয়ে আসতে পারেন নি। 
ওড়িশা নম্বিনী সৎপথীর ই- 
কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের নস্তাবনায় 
এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ লম্পর্কে রহস্ত 
ঘনীভূত হয়েছে। অন্ধ প্রন্বেশেও 


উপদলীয় কৌদল, যেখানে দ্াগ্াইয়া 


মন্ত্রিভার আরতন বছ আলোচ্য 


বিষয় । গুজরাটে গণ্ডগোল মুখ্যমন্ত্রী" 


মাধব সিং গোলাংকি রাজ্য ই- 
কংগ্রেণের সতাপতি থাকবেন কিন! 
তাই নিয়ে । তিনি থাকতে চান, কিন্ত 
ফেন্দীয় রাষ্্রমন্রী যোগেজ্জ মাকগয়ান। 
তার প্রচণ্ড বির়োধী। ফলে 
লোলাংকি যে নিজের অস্থপত 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


ফাউকে বপাঁবেন তা অসম্ভব হয়ে 


উঠেছে। 

এই অবস্থাষ চিস্ভিত ও আশঙ্কিত 
ইন্দি9] গান্ধী ঠি করেছেন জোক- 
দতায় বাচ্জেট অধিসেশগের আগে 
বিভিন রাজ্য ঘুরে ব্বি্ান ই- 
কংগ্রেশীদের মধ্যে শাস্তি দ্বাপন 
করণ্নে। আনা গেছে, 
কম্‌লাপতি গ্রিপাঠীতে দলের ওয়া- 
কিং প্রেদিডেণ্টের দ!ত্িত গ্রহণের 
অন্ত অম্রোধ কয়েছেন। অবশ্য 
ভিপাঠীজী এখনও এ বিষয়ে মনস্বিয় ' 
করেন নি। 


$. 


'ভাতেও লি পি আহ 


তিনি - 


, উত্তেজনা চরমে ওঠে। কিন্তু, পুলিশ 


পিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে |, . 

স্টেশন মাষ্টারদের পক্ষ থেকে এক্স 
করা হয়েছে যে, প্রীচান্কী কি খানেন 
না যে, তারই দ্বদেত্র নেতৃত্বে গঠিত 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস লরকারেদ প্রশা- 
লনিক গাক্িজতির জন্য শিকাজ্দছ 
ভিভিশনের লোক্যাল ট্রেনের এই 
চয়ম দুৰ্গতি চলছে। অনিয়মিত 
ট্রেন চলাচল ছাড়াও সমন্ত গা 
নড়বড়ে হয়ে গেছে। এরজন্ত স্টেপ 
মাষ্টাররা দায়ী নন। কেন্ত্রীয় 
ই-জংগ্রেস লয়কায় এবং রেল প্রশা- 
লনট এর জন্য দায়ী । ঘটপাটি মহা- 
করণে উত্বতম দরকাবী কর্তৃপক্ষকে 
ধানানো হয়েছে । 


চটকল মালিক 
১ম পৃষ্ঠার পর 


জয়ে উপাচার্য ডঃ গোপাল মেলের 
হত]াকাণ্ডের পরে পিপি শান (এম) 
এয় উপড়ে হেছাবে আত) কখা! 
প্রচার করে দোশ চাপালো কয়েতিল 
এক্ষেত্রে ত! লা হওয়াশ্র মালিকয়।, 
হভাশ হয়ে পঢ়েছেন। উল্লেখযোগ্য, 
(এম)কে, 
জড়ানো যায়নি । | 
উল্লেধখোগা রিলায়েন্স ছুট মিলের 
এই ঘটনাকে যেন্দ্র হরে চটকল 
মালিক এবং শিল্পপতিও1 পশ্চিমবজে 
বামফ্নন্ট সম্গকারের বিরুদ্ধে আইন- 
শৃঙ্খল! বিপম্নেন্ন ধুর, তুজে প্রচার 
অভিধান শুরু ফরতে চেয়েছিলেন |. 
বিস্ক, বংগ্রেসী চটকল শ্রমিকদের 
এচঢাংশেপ দৌরাত্মোত ফলে সবই 


ডেস্তে গেল। 





ধম্টাণ কোলফ্রিল্ডস্লিমিেড | 


(ফোজ ইণ্ডিয্সার এক সংস্থা বিশেষ) 


টেণ্ডারের সময় বৃদ্ধির নোটিস CO 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, 
রেফাঃ নংঃই পি এল / এ-৭ / ইঞ্জ (মি) / টেগ্তার /৮*৮১/১৯ এ! 


১১৪৯২ তাঁং ১১ ১২-৮৪ 


(১) পুরুষেভমপুর ও নি পির ও সি পি খয়ার্কপপে পাকা ফ্লোছিং (২) 
পুরুযোভমপুর ও.লি পি তে আর লি দি র্যাক সহ ট্টোর-কাম-অফিস (৩) 
ভালুরবাধে ও নি পি-তে পাকা ক্লোরিং (৪) দংশোধিত ডিঙজ্গাইন অমুযায়ী 
মন্দায়বোনি কোলিয়ায়ীতে (আর দি মি বস্প টানেল ) ইলক্লাইন (ধলন ও 
তয়াট কর?) নির্মাণের জন্ত মূল টেণ্ডার নেটিম নং ই সি এল / এ-৭ | ইজ 
(সি) / টেগ্ডায় /৮* ৮১ / ১৯ | ১০১৮৭ তাং ২৫.১১৮৪ লম্পর্কে দংগ্লিষ্ট 
মকলকে জানানো হচ্ছে যে, এতদ্ধার] টেপার গ্রহণের শেষ দিন ১৫:১.৮১ 


বেজ ওট! পর্যন্ত বর্ধিত করা হল এবং তা এই দিনে ৩"৩*টায় থে 
৯-১-৮১ পর্যন্ত টেগারপত্র বিক্রয় কয়া হুবে। 
গভাকে পাঠানে। লীল কর! টেপ্ডায় গ্রহণ কর হবে, ডাকে পৌছতে বি! 
ইত্যাদির জন্ত কোম্পানী দ্বায়ী থাকবে ন11” অত্তান্ত শর্তাবলী অপরি- 
জেনায়েল ম্যানেজার, পাগুবেশ্বর এরিয়া । 


হবে। 


বঞিত খাকবে। 


এটাও জ্ঞাতব্য 











আসাম আ্দোননকারীদের প্রি আমু বিছ্িরতাবাদী ৪ 






রাজ্য ই-কংগ্রেসে বান্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধির খেলা 


ৰরকত ও সুব্রতর তৎপরতা 


~% 


রা ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা সুত্রত মুখার্জী কেন্দ্রীক মন্ত্রী বরকত 


গণি খান চৌধুরীকে স্বপক্ষে আনার জন্য নানাভাবে প্রশাননিক চাপ 
সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন বলে জানা! গেছে। নুব্রতবাবুর এই চেষ্টায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক আই এএস অফিসার মদত-যোগাচ্ছেন বলে 


ই-কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে। 


বরকত সাহেব রাজ্যের অবিসম্বাদী নেতা হওয়ার- জন্য সম্প্রতি 
. উঠে পড়ে লেগেছেন ) এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্যের ছুই যুব নেতা 
সোমেন মিত্র এবং সুত্রত মুখার্জীকে নিজের সমর্থনে আনারও খুব চেষ্টা 
' করছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বরকত সাহেব কিছুদিন 
আগেও প্রচণ্ডভাবে সুব্রত বিরোধী ছিলেন। - 


রাজ্য ইন্ডিরা যুব কংগ্রেসের সভাপতির 


কিন্ত তিমি এট! ভালভাবে বুঝে- 
=ছেম থে, এ রাজ্যে দর্বদন্মত নেতা - 
তে হলে শুধু সোয়েনের লদর্থনই 
যথেষ্ট ময়, ছূত্রতর দমর্থমণ্ড দ্বরকার । 
" বিবদমান যুব মেভারা খাতে বগড়! 


দাছেবের পাশে দাড়ান, তার জন্য, 
" তায় চেষ্টার কমর নেই । 


মাঝে মাঝেই তিমি কলকাতায়” 


এনে স্বত্ত, শলোমেন, সুরুজ প্রভৃতি 


যুব নেতাদের নিয়ে কোল ইণ্ডিয়ায় : 


অফিসে বণে বৈঠক কয়ছেন। 

দবাইফে বোবাচ্ছেদ-তোময়। এক্য- 

বন্ধ হও। মা -ছলে ইনদ্দিয়াজী 
__বাজোর বাম লয়কায়ের বিরুদ্ধ 

টম ব্যবস্থা নেবেন না। 

রঃ অবস্ত বরকত পাছেবের সঙ্গে 
“বৈঠক করার লময়, কেউই মৃখের 

ওপর “ন?” করছেন ন!।' কিন্তু 


দোমেন, সুত্রত্র! কেউই ক্ষমতার - 


কলাপীদার বঃদ্বান্ত করতে রাজী নম। 


. - . -কংগ্রেদ তির 
কমিয়ে, এনে দবাই মিলে বরকত হান 


পশ্চিমবঙ্গ প্রদধেশ- ইন্দিরা যুব 
॥ পদ থেকে 
পদোষেন মিত্রকে দরে যেতে হচ্ছে। - 


" বরং বলা ভাজ যে, পভাপতির পদ 


থেকে মোষেন মিঅকে অপসারিত 


কর! হচ্ছে। লরকারীতাবে 
ঘোষণা কয়েকদিনের মধ্যেই করা 


হবে বলে বিশ্বস্তনুত্রে জানা গেছে । 


এখম প্রশ্ন হচ্ছে যে, লোষেন 
মিত্র পরে, রাজ্য ই-যুব কংগ্রেসের 
দতাপতি কে হবেন ? বর্তমাম 


কমিটির কর্মকর্তাদের কেউ, নাকি . 


সথত্রত মৃখাজাঁ পন্থী ই-যুব কংগ্রেলের 
কেউ? এবিষয়ে তিনটি নাম শোন! 


বাচ্ছে। সোতেনপন্থী ই-যুব কংগ্রে-. 


দেয় মুজাফকার খান, সুব্রতণপন্থী 
ই-যুব কংগ্রেদের প্রবীর ঘোষ এবং 
শি্াদিত্য ভট্টাচার্ষেযঘ় নাম নিয়ে - 


এই - 


উতর পূর্বাঞ্চলে আনাম, যেখা- 
লয়, মিজোরাম, মাগালযাও, অরুণা- 
চল, মণিপুর ও ত্রিপুরার দাজা- 


- হাজামা, খুন, রাহাজানি ও লঙ্গাস 


হাটি করে গত. এক বছরে এক 
বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পরিমণ্ডল গড়ে 
তুলেছে এক শ্রেণী॥ স্বারথবৃবুর।। বুধে 
আত্মদিয়ন্ণের অধিকায় প্রতিষ্ঠার 
লংগ্রামের কথা বললেও এটা থে উগ্র 


" জাতীকগাবাদী বিচ্ছিন্রভাবাষী 
- আন্বোলন এট! বুঝতে আজ আর 


অন্থবিধে হয় ॥1 বলে পর্যবেক্ষক মহল 


'- বনে করেন ।, উত্তর-পূর্ব ভারতের 
. এই গুরত্বপূর্ণ অঞ্চলে হাকিম গোয়েন্ব। 


লংস্থা, - লি-আই-এ'র পরিকদ্িত 


‘অপারেশন বদ্বপুজর মহড়া! হচ্ছে: 
৬ হক দাবীর লঙর্ধমে খুন! 


কি? কজকাতান্থ মাৰিন কনস্থালে- 
ট্টের জনৈক, রাজনৈতিক উপযেষ্টার 


আদাষে ঘন ঘন রহতুজমক লফর ও. 
ছন্দ! হিসেবে আটক কয়ে । কহেদী- 


আলাম-আনদ্দোলনের মেতৃবৃন্বেয় 
লঙ্গে দি আই এ-র চরের গোপন 
নৈশ লাক্ষাৎকায়ের ঘটন উত্তরপূর্ব 
ভারতে অশাস্তিকর পরিস্থিতিয় জক্তে 


দায়ী বজে ওয়াকিফহাল মহল মনে. 


করেন। ভারতের লামগ্রিক দিক 
দিয়ে গুরুতপূর্ণ এই অঞ্চলে ধাইল্যা- 
গে রাষ্ট্রদূতের রহস্তজনক গতিবিধি, 
মাৰিম চর গভদ্যানের আসাম সফর 


আলাম-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বলে. 


ওয়াফিফছাল মহল হি মনে 
করেন। 


জনের মধ্যে কাকে দতাপতি করা 
ছলে তা নব পক্ষের কাছেই গ্রহণ- 
যোগ্য হবে। পাল্লাটা ভারি মুঙ্জা- 


ফফার খানের দিকেই । 


" দোষেন হিত্রের বিরুদ্ধে দিল্লীতে 
ঘে অভিযোগ. স্থবতপস্থীযের পক্ষ 
থেকে করা হয়েছিল সে বিষয়ে 
অঙ্ছদন্ধান করুতে-লরবভারতীক়্ ই-যুব - 


- কংগ্রেলের বেশ কয়েকজন এই রাজ্য 


ঘুরে গেছেন । রিপোর্ট পেশ করা 
হয়েছে । জান! গেছে যে, এ রিপোর্ট 
লোষেন হিজর অনুকূলে নয় । তারই 
ফলশ্ৰুতি হিদাবে সোমেন মিআকে 
রাজ্য ই-যুব- কংগ্রেদের নভাপত্রির 
পঙ্দ থেকে দরে যেতে হবে। 

কেন্দ্রীয় মেতৃত্ব স্থির করেছেম 


ঘ,লোমেম মিত্রের 'বিরুদ্ধে এখনই. 
ফোন শৃশ্বালাতঙ্গের অতিষোগ আনা 


দবচেয়ে ক্ষেপে আছেন স্থত্রত। _ রাজধানীতে আলোচনা চলছে। হবেন। দোমেন দিত্রকে বল! হবে 
পোজ নেয়া চলছে যে, এই তিন- যে, তরুণদের জায়গা করে দেবার সুবতপস্থীয্েরই। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


-বিরো ধা ৩৫ দফা গোগন নির্দেশনা 


আনাম আন্দোলমের নেত', 


নিখিল আসা ছাত্র" ইউনিয়ন ব! 


» 


আহুর নেতৃবৃন্ব মুখে “বিদেশী সমন্ত। 
দষাধানে আগ্রহ প্রকাশ করলেও 
তাদের আলাম আন্দোলনের ছে অন্য 
উদ্দেশ্য তা আনু প্রচারিত গোপন 


লিল বা লাকুলারে জানা যায়। 
আলাষে বাঙালী নিধন, ও আসাম-. 


উপাতি- নিধনের কার্যক্রম এখনও 


বন্ধ হয়নি । আহ্‌ নেতৃবৃন্দ তাদের 
লাকুলার প্রত্যাহার করে বিয়েছেন 
বলে জানা নেই । | 
আহু র৩৫ দ্রফা ' নির্দেশনাম! 
চিহ্ছিভ চাঞ্চল্যকর দলিলটি সি আই 
এর “অপারেশন ব্র্বপুজ্'র পরি- 
কাম! অঙ্ছদারে রচিত হয়েছে কি? 
- এই প্রশ্থটিও রাজনৈতিক মহলে 
উঠছে। খবরে জান! যায়, ভারত 


সরকারও আস্ব-র এই ভয়ঙ্কর দুজিলটি 
নিয়ে বিশেষ উদ্ছিপ্ন। - 


আসাম আন্দোলমের পেছনে 
শেষাংশ-২য় পৃষ্ঠায় 


বাঙলাদেশের খুলনা ছেলে 
বন্দীহত্যার কাহিনী 


গন্ধ বছরের ১২ অক্টোবর থেকে 


জেলের কয়েমীরা একজন ডেপুটি 
জেল্গায় দহ ২৪ জম জেল কর্মচারীকে 


ধের আন্দোলনের মোকাবিলায় 
প্রথমে পুলিশ: জেলের চারিদিকে, 
উত্তয়ে র্ূপদ! নদী, দক্ষিণে কোর্ট 
বিচ্চি', পূর্বে বার লাইব্রেনী ও 
পশ্চিষে সদ্য হাদপাতাল পর্যন্ত 


" এজাকায় এক অছ্বোধিত কার্চ জারি 


বয়ে রেখেছিল। 

১৮ অক্টোবর বেলার দিকে 
বিজ্বোহী কয়েদীর! জেলের মধ্য একট! 
টিনের চালার উপর থেকে চোদা 


কে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ 


পছ থেকে সোনেন মিত্রের বিদায় আসন 


জন্ত তিনি যেন দতাপতির পৰ থেকে 


অরে যান । ই-যুৰ কংগ্রেসের. কর্ম- 


কর্তাদের বয়দ ৩৫ বছর হয়ে গেলে 
তারা আর কর্মকর্তার পদ জাকড়ে 
থাকতে পারবেন 'না_এই দিশ্বমটাই 


প্রয়োগ করা হবে সোষেন মিত্রের 


যদি কেন্ত্রীর নেতৃত্বের 


ক্ষেত্রে 


নির্দেশ তিনি না শোনেন তবে ডাকে 


অপলারিত কয়ে 
বলানে। ছবে। 
ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী ' শ্রীমতী 


ৃ অন্ত কাউকে 


ইন্দির] গান্ধীও ঘলের যুব মেতাদের . 


বলেছেন বে, বয় যাদের বাড়ছে 
তারা যেন তরুণদের স্থান করে 
দেবার জন্ত দরে দাড়ান । 

এই রাঙ্গ্যে ই-কংগ্রেসের গো 
কোন্দলের কথ! কারে অজান। 
-নেই। ই-যুব- কংগ্রেসের গোষ্ঠী 
কোন্দলে প্রথম জয়ট! তাহলে, হল 
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করতে থাকে। ছোট ছোট কাগজে 
তাদের দ্বাবীনাম। লিখে বেলের. 
পাটিলের বাইরে তারা ছুড়ে হারে। 
জেলের প্রশালন অতীতে তাদের ' 
সঙ্গে বেইমানী করায় ভার] বলে যে, 


বাষট্রম্ী, হাইকোর্টের বিচারপতি . . 


এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মেতৃ- 
বৃদ্ের লাষনে তারা তাদের বক্তব্য 
রাখতে চায়। দাবীনামায় ' আঁঞ্চ- 
লিক ও জাতীয় পর্যায়ে কার! সংস্কা- 
য়ের দাবীগুলো থাকলেও মূলত 
কয়েদীদের দাবী ছিল, বিচারব্যবস্থয় . 
দীর্ঘচ্ছত্রিত! ত্যাগ করে দ্রুত বিচার 
"সম্পন্ন করা এবং বছরের পর বছর 
বিচারহীন অবস্থায় ছাজতী করে না 
রাখ]। 

লেঘিন ভোররাতে, ঝড় বৃষ্টি 


হচ্ছিস। মই ও কাঠের মাচা বেঁধে 


" পুলিশ পাচিল টপকে গেলে ঢোকে 


আর গ্যাস ওয়েন্ডার দিয়ে জেলের 
মেন গেট খুলে ফেলে । কর়েদীরা 


. বাধা দ্রিলে দমকলের হোস পাইপ 


থেকে তীব্রবেগে জজ ছড়িয়ে তাদের 
তাড়ানো হয় ও পরে খুদিশ টির্যার- 

গ্যাদ চালায়। এরপর ' শতশত | 
পুলিশ নির্মমভাবে বেক্ছোমেট ও লাঠি 
হাতে মিরন্ব অসহায় করেদীদের 


"উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বেপরোয়া - 


গুলি চালায়। | ৃঁ 

. লরকারী প্রেদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
হয়েছে যে এ ঘটনায় মোট ৩৯ জন 
কয়েদী মায়া গেছে । এবং গল্প কাদা 


হুল যে, তার! মার] গেছে নিজেদের 


মধ্য মারামারি করে। করেদীদের 
আন্দোলন গগ্রত্যাহায়ে ইচ্ছুক’ ও 
উচ্ছৃঙ্খল লাগাতায়- আন্দোলনের 
পক্ষপাতীদের, মধ্যে অংঘর্ষে নাকি 
ওয়! মারা গেছেন । অধচ সেখানে 
ঘাতবাদিকদের যেতে দেওয়া হল না, 
শেবাংশ ৭ পৃষ্ঠায় 
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ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় ছফা 


দমন্া ও সংক-টর সমুদ্রে হাবুডুবু 
 থেতে খেতে জীয়ত্বী উদ্দির] গান্ধী 
ভার প্রধানমস্িতের তিতীয় ছফা 
এক বংসর.. অতিক্রম করলেম। 
যদিও শ্রীমতী লমণ্ত কিছুর জন্ত নত 
পার্টির তিন বছরের" রাধ্ত্বকালকেই 
দায়ী করে আলছেন_-জমত? 
দয়কায় মাকি তার সমস্ত ভাল 
কাঞ্জকে জাহান্নামে দিয়ে গেছে-_তবু 
এটাই সত্য যে, ১৯৭৭-৭৯ লালে 
শিমতীর প্রথম দফার শাসনকাঁলের 
ধার়াবাহিকতাই ‘ রক্ষিত হয়েছে 
অর্থনৈতিক ক্ষেতে তে বটেই, 
অত্তান্থ ক্ষেত্রেগ। জনতা সরকার 
শুধু দেশবাসীকে হত গণতন্ত্র ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন ।' অতঞ্ব আছ প্রফ্তী 
যে দমন্তার শতপাকে জড়িয়ে 


আছেন এবং নতুন মতুন সনন্তায় 


জগড়য়ে পড়ছেন তা তার -মিজেয়ই 
ষষ্ট । 

গত এক বছরে দেশের চেহায়াট। 
কী দাড়িয়েছে? বাজেট ঘাটতি 


বেড়েছে, ফলে জমলাধারপের ওপর 


করের বোঝ! বেড়েছে, পঞ্চবার্ধিকী 
মোজন! খাতে অর্থ বয়াদ্দ কমেছে, 
মৃত্রম্ফীতি তুঙ্গে, ফলে নিত্য প্রয়োজ- 
মীয় জব্যের দাম আকাশংটায়া, 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমহ্াস- 
মান, পু'জিপতি ব্যবসান্গী ও কালো- 
বাজাযীদের রাম রাজত্ব, শিল্পপতি- 
দেয় মূনাফা বাড়ছে, তার] সরকারী 
ভতুকী পাচ্ছে দরাজ হাতে, অন্ত- 
দিকে চাষীর] তাদের উৎপর়েয় ন্যাষ্য 
দাম পাচ্ছে না, কিছু মাহষের লাদা 
কালে! মিলিয়ে প্রচুর টাকা, আরে! 
কিছু যানষের মোটামুটি শ্ষ্ছদ অবস্থা 
আর অধিকাংশ, বিশেষ করে গ্রামীণ 


মাছয অর্ধাহারে অনাহারে দিন 
'কাটাচ্ছে। 
স্বভাবতই বিক্ষোভ দানা 


-ছেন 


বাধছে | বিয়োধী দলগুজে ন্ছোট- 
বন্ধ না হলেও যার ঘে অংশে প্রভাব 
আছে দেখানে- সরকার শুশালক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন পড়ে 
তুলছে । ফলে প্রষতী চটে লাল এবং 
প্রায় প্রতিদিন তানের গালিগালাজ 
করছেম। তিনি মুখে বলছেন, 
রাজনৈতিক কারণে জাতীর মিয়া- 
পডা আইন প্রয়োগ করা হবে ন]1। 
কিন্তু ইতিমধ্যেই এই আইনে রাজ- 
নৈতিক 'বিরোধীদের গ্রেধীয় করা 
হয়েছে। তাঁর শ্বৈরতান্িক সৃতি 
ক্রমশই উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং গণতঙ্ত্রের' 
ওপর জাদাতও ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। 
ট্রেড ইউনিয়ন করলে চাকয়ী খতম 
কয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমতীর 
প্রত্যাবর্তনে আইন শৃঙ্ঘল] গোলায় 
গেছে। নর্বজ নৈয়াজ্য। লর্বক্ষেত্রে 
নৈরাজ। কাজে! টাকাকে আইনী 
করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো 
বিশৃঙ্খলার নতি করা হল.। অতঃপয় 


কালো টাকা যোজগায়ে আয় কোন 
বাধ রইল না। 
দ্বিতীয় দফায় কিরে এসে প্রমতী 


তার ভাবেদারদের দ্বিয়ে একটা নতুন 
কথা চালু করেছেন : য়াষ্্রপত্তি-. 
প্রধান শাসম ব্যবস্থা । এট! কায়েম 
করতে পারজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
আর কোন বাধা থাকবে মা। তবে 
এই ব্যবস্থা শ্রীমতী মহজে চালু কয়তে 


পারবেন না| কারণ ফবেশময় এরবিরুত্ধে| 


প্রতিবারের ঝড় উঠেছে। তবে তিনি 
দেশবানীর কঠ ভু করে এই ব্যবস্থা 


প্রবর্তন করতে পারেন, যেমন করে- 


ছিলেন ৪২তম, সংবিধান সংশোধন 
এবার্জেন্দী জারী করে। ঞ্রমতী 


বারবার বিদ্বেশী আক্রমণের ধৃরে। | 


তুলছেন কেন আর কেনই বা বল- 
এনার্জেলী, ঘোষণার কোন 
লভাবমা নেই? তবে কি তিনি 
মেই পথেই যাচ্ছেন? 


বন্দী রোগী ঠকিয়ে ডাক্তারের আয় 


বিছার রাজ্য ভিজিলেন্স বিভাগের 


অধিকর্তা প্রীশিবাঁতী পিং লম্প্রতি এক - 
লাংবাদিক লম্রেলনে জানান. ঘে 
২,৬৭৪টি কেপ ভিডিলেক্গে জমেছে ।. 


কয়েকটি কেলের লাত আট বছর ধরে 
তদ্বস্ত চলছে। | 


্রীনিং বলেন খে, তদত্তের ফলে 
একট। চাঞ্চল্যকর খবর জান! গেছে ।, 
পাটন! জেলের জনৈক ভাক্তারবাবু 
বন্দী রুগীদ্বের বাড়তি খাবার লিখে 
দিনে গড়ে হাজার টাকা উপরি - 
রোজগার করেছেন। ভিজিলেন্সের 
অফিদারযা তদ্বস্তে ছুটে] রেজিছি ' 
খাতা জেল বর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 


উদ্ধার করেন। একটা, খাতায় 
জেলের বন্দীদের জন্য ঘা কেনা হত, 
তা লেখ! ছিল 1 অন্কটায় কমাঁদের 
মধ্যে বা বণ্টন করা হত, তার 
ছিলে বাদির পরীক্ষা করে 


দেখা গেছে প্রথম খাতায় অনেক 


কিছু বেশি বেশি. করে লিখে খয়চ 
দবেখানে হয়েছে? 


 শ্রীলিং আরে? বলেন যে, মৃব্যমন্ত্রী 


জীজগনাথ বিশ ও. আরে! কয়েকজন 


উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আয় ও লম্পদের 


হিসেবে গরমিল পাওয়া গপেছে। 
বর্তমানে মঙ্জিলভার ' একটি দাব- 
কমিটি যুখ্যহহ্ীয় বিরুদ্ধে তিজিলে- 
নদের এ রকম "ছুটে! কেন তুলে 
নেবার কথা চিস্তবাকরছে। '' 


নৈতিক যহহল মনে করেন। 


আম্থর নিদেশিনামা 
১ম পষ্ঠার পর 
যাফিন পুতুল থাইল্যাণ্ডের গোপন 
হাত আছে বলে কোন কোন রাজ্- 
বিশেষ 
করে, থাই -বুদ্ধি্ট কালচারাজ সোসা- 
ইটির কর্তা ব্যক্তিদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে 
যহস্তজনক ঘোরাফের1 সি আই এ-র 
অর্থপুষ্ট বলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল 
মনে করেন। 

আস্বর গোপন দলিলটির পূর্ণ 
পাঠ (তৰ্জমা করে) দিয়ে দেওয়া হল । 
এই দ্লিলটি যড়হঞ্রের এক তমস্কর 
নজীর । দলিলটি “গোপন” বলে 
চিহ্নিত, তায়পয় নাম আছে £ 
আলাম: টুপ্রে্ট ইউনিয়ন / আদামে 
নাবিক বিপ্রবের রূপরেখা 1” 

- ১1 বিভিয় স্তয়ে একটি নেতৃত্বের 


অধীনে স্থকঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার 
অধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গোপন 
কেন্্র স্থাপন কয়া। 


২। অর্থ লংগ্রহ } 

৩। আসামের সেট লমন্ত 
অ-অপমিয়াবানী। রাজনৈতিক কষ, 
ঘ্বালাল, সরকারী কর্মীদের চিন্ত. 
কর! যারা দংগঠনের ( দংগঠন 
বলতে আমন্থর; নেতার আনাম 
আন্দোলনের নেতা আস্থকে বোঝা" 
চ্ছেম) বিরুদ্ধে। 

৪1 যাদের জন্ম আদামে ময়, 
এমন অ আদামী রাজনৈতিক কর্মী, 
দালান, পলয়কায়ী কর্মীদের চিহ্নিত 
কয়! যার! লোলাইটির (নি) 
বিরুদ্ধে। 

৫। স্থানীয় বিচারের জন্যে দিন 
নির্দিষ্ট কয়া। 

৬। মাগা, মিডল, "মণিপুরী, 
মেঘালরবাসী, অরুণাচলবানী ও 
জিপুরীছের দজে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাপন কর) ও হাতে হাত মিলিয়ে 
আন্দোজনের পথে হাওয়া । ৯ 

৭) পায়ম্পরিক বোঝাপড়ার 
- ভিত্তিতে , মাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, 
অকুণাচলের দলে লীমাস্ত বিরোধ 
মিটিয়ে ফেজ] । 


৮1 বদরপুর- থেকে লামডিং 


- পর্বস্ত ট্রেন যোগাষোগ বিচ্ছিন্ন কর - 


এবং উত্তর কাছাড়ের লঙ্গে রাস্তাপথে 
যোগাযোগ কর । 


১। আমামের মানচিত্র থেকে - 


.কাছাড়কে বাদ দাও এবং লোক " 
বিনিময়ের ভিত্তিতে কাছাড়ে 
বাঙ্গালীদের থাকার স্থান করে 
দাঝ। | 

-১*। লামডিংকে লর্বদিক থেকে 
বিচ্ছিন্ন কর। 

১১। আসামের মুললমামদের 
ললে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে হুবে। 

১২। বাওঙগাদেশের মুদলমালদের 
আপামকে মুসলিম রাষ্ট্র বানামোর 
প্প্ন ছাড়তে হবে 


অজ. 


২ 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারা, ১৯৮১ 


১৩। বাঙালী হিন্ুদের আদামকে | 


বৃহত্তর বাভঙ্গ বানামোর স্বপু 
ছাড়তে হবে । - 

১৪। বাঙালী রা জনৈ তি ক 
কর্মীদের (হিন্দু হোক, বা মৃদলিম 
হোক ) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে 
দেওয়। হবে মা। 

১৫। রেল) ব্যাঙ্ক, বীমা, ভাক- 
তায়, ও, এন, ভিসি; ও ব্যক্তিগত 
মালিকানার সংস্থায় বাঙালী নিয়ো- 
গন ক্ষেত্রে বাধা দিতে হবে । ৭ 
দরকারী অফিসে' বাঙালী 
নিয়োগ বন্ধ করতে ছবে। 

১৭) বিশ্ববিদ্ালয়, কলেজ ও 
শিক্ষ। প্রতিঠানে পাঠরত বাঙালী 
ছাত্রদের পড়ায় বাধা দ্বিতে হবে। 

১৮1 বাঙালীদের দোকান 
থেকে দিনিসপন্জ কেন! বন্ধ কয় এবং 
বাঙালীদের কাছে কিছু জিনিসপত্র 
বেচবে না 1 

১৯।  আলামবাদীদের নাংস্ক- 
তিক ও ধায় জীবনে রাধা হুটি 
কয়তে ছবে। / 

২০। পুরাতন অ.আ লাষ- 
বালিদ্দাদের বিরক্ত কর] চলবে না। 
" -২১। দোকান, 


১৬। 


আনাম-বালীদের . 
হবে । | 
২২।, 


বিরক্ত করতে 


আসামে কলকাত। থেকে 


আসা কোন খবর প্রচার করতে ' 


দেওয়া হবে ন1। 
২৩। আদামে বাঙ লা ছবি 
দেখানো চলতে দেওয়া হবে লা) 
২৪। বাঙালী এলাকার শিল্পাঞ্চল 


ও শহরে, বাঙালাদেশ, নাগাল্যাণ্ড, - 


মেখালয়। ও অরুণাচল প্রর্দেশ 
শীমান্তে আসাম-ভাধাতাষী পুলিশ 
নিয়োগ করতে হবে। 

২৫) নরকারী অফিসে, ক্লেলে 
রেলপুদিশব্ক্ষী বাহিনীতে ও পুলিন 
বিভাগে আলাম ভাষাভাষীঘের 
নিয়োগ করতে হুবে। 

২৬। কাছাড় ভ্রেল থেকে 
আলাম-তাষাভাধী আগামী সরকারী 
কর্মীদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনতে 
হবে৷ 

২৭ । আনাম টা বাহিনী ও 
অক্তান্ত লয়কারী বিভাগে অবিজঘ্ে 
বাঙালী নিয়োগ বন্ধ করতে হবে । 
পমন্ত বেআইনী লোক- 


২৮। 
৷ জম*দের ('অ-আলাঙবালী? ) উচ্ছেদ - 
কর। 
'২৯। কয়লা, প্রাইউভ, তেল, 


অপরিশোধিত তেল, পাট ইত্যাদি 
লরকারের হাতে নিতে হবে এবং 
এক্স বাজার আনাম থেকে নিয্বম্রিত 
করতে হুবে। 


'৩*। মেঘালয়ের মিকি পুলিশ 


স্টেশন এলাকা থেকে বিদ্বেশী 
হিন্দুদের ও গোলকগঞ্জ পুলিশ 


এলাকা থেকে বিছ্বেশী মূললমানদের ' 


সিনেমাহল,, 
বাদ স্টাপ্ডে খেলাধূলার ক্ষেত্রে অ- 


ঠেলে ফেরত পাঠাতে হবে 

৩১। স্থানীয়, অধিবাদীদেয় 
আরও বেশী করে কারখানা, শিং 
ও ব্যবদায় কাজে এগিয়ে আপ 
হবে। | 

৩২ । সুমন্ত কুটার শিল্পের উন্নতি- 
করতে হুবে। 

'৩৩। নারী-পুরুষকে দামের 
প্রাচীন পোপাঁক পরিচ্ছদ পরতে 
হবে। . | 

৩৪ থাই-বুদ্ধিই ১কালচাঁয়াল 
শোসাইটির সঙ্গে, আমাদের বন্ধুত্বেত্ 
জম্পর্কের উন্নয়ম করতে হবে.) 
কলকাতা ( পশ্চিমবঙ্গ 
ও দ্বিশ্ীকে (ভারত 


৩৫1 


সরকার) 


. সরকার) পরিক্ষার আমর] বলে: দেব 


যে, জীবন ধারণের জন্তে ‘আমরা 
তোমাদের কাছ থেকে শুধুষাত্র 
সামাক্ত সুন চাই। আর আমাদের 
কাছ থেকে তোমাদের প্রয়োজন চা, 
কয়লা, অপরিশোধিত তেল, প্রাই- 
উড, পাট' প্রভৃতি । আমর! ওছেয় 
বলে ফেব যে, আনামবাসীরা 
পৃথিবীতে আর এক! নয় । 

জয় এ-এ আই-অদম। 


ছোট পত্রিকাকে 
তথ্যমন্ত্রীর আশ্বাস 


বর্ধধানের ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকার 
চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ধিকাঁর উদ্বোধনে 
গত ৩ জামুয়ায়ী বর্ধম্ামনে অনুষ্ঠিত এক. 
সভায় রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী প্রীবৃদ্ধদেব 
ভট্রাচার্ধ সমাজ সচেতন সংবাদ পরি- 
বেশনে ছোট' পত্জিকাগুলির গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গ 
ক্রমে তথ্যদৃত্রী ছোট পত্জিকাগ্ুলিকে . 


আরো সরকারী বিজ্ঞাপন দেবার - 
আশ্বাল থেন। 


এখানে উল্লেখযোগ্য ঘে, পিন 
বঙ্গের বামক্রন্ট দরকারই প্রথম এ 
রাজ্যের ছাট ও মাঝারী পত্রিকা- 
গুলোর অন্দ্ধানে শ্শশাক্ষশেখর 
সান্তালের নেতৃত্বে একটি কমিটি 
গঠন করে। দেই কমিটির রিপোর্ট 
আজও রাজ্য লয়কার জনলাধারণের 
জন্ত প্রকাশ করেনি । আজও বান্- 


ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে বৃহৎ দৈনিক- 


গুলোর সাংবার্বিফরের প্রতি সরকারী 


অফিদারর] এমন কি বামজন্টের 
মন্ত্রীরা একরকম ব্যবহার করেন ও 
সাগ্তাছিক বাছোট-মাঝারী পত্রিকার ' 


লাংবাদিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগ- 


/ 
হরিক'মনে করেন । রাজস্থানে সাণ্তা-- 


হিক পত্রিকার দাংবাদিকদেরকে 
লরকায়ী এক্রিতিশন কার্ড দেওয়া 
হ্য়, পশ্চিমবঙ্গে ব্যতিক্রম হবে কেন? 
ছোট পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও 
আমলাতগ্রের লালফিতের বাধন এ 
আমলে চলছে। 





দপণ || শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী,১৯৮১ 


াশঝান 


আন্দোলন বাচার তাগিদে 


: ভারতপুত্র 


দশাননের কথা ছেড়ে দিলাম, 
দশটি মুখ দিয়ে দশ রকমের কথা 







































ছিল, তাঁর বহুবিধ দুফর্ম সম্পন্ন করার 
' জন্য রামায়ণের সুষ্টিকর্তা কৃত্তিবাস 
[তাকে প্রতীক হিলাবে প্রতিভাত 
যার স্বার্থে দশ ধিকে দশটি মুখ নিয়ে 
হাজির করেছিলেন। আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অবস্ত মাত্র 
একধান মুখ সম্থদ করেই আন্মে- 
দঁছুলেন ; কিন্ত ভ্রেতাধুগের রাবণ- 
রাজাকে পয়াস্ত কয়ে তিনি যেন আক 
সহশ্র মুখের অধিকায়িণী। একই 
(নিঃশ্বাদে দশ রকমের কথা বলার 
"অদভুত ক্ষমতা তিনি রাখেন । একে 
একি বাকচাতুজধী, না নাজনৈতিক 
টপ্রগলতত] আখ্যা দেওয়া! বায়, তা 
সন্ত মনশুতবিঘদের বিচার্য। 
[কন্ধ বিদেশীদের কাছে তায়ত- 
মীর নিন্দা কয়ে প্রধানমন্ত্রী শুধু 
শের মর্যাদাই স্থগ করলেন তাই 
; নিজেকেও আর একবার খেলো 
লৈন। "শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম 
রানী ও অন্তান্ত ১৭টি বিদেশী 
টি থেকে আগত প্রতিনিধিদের 
'ছ মন্তব্য করেছেন যে, “আন্দো- 
র বিলানিতায় গা তাসামে। 
তোরতের সাজে না। পরমূহূর্তেই 
ূ্‌ নি অকপটে দ্বীকার করেছিলেন 
লা নর্বক্ষেত্রে ভারতের প্রভূত উন্নতি 
ধিত হওয়া সত্বেও সাধারণ মাহ্- 
ধের যথেষ্ট অভাব-অভিষোগ রয়ে 
গয়েছে। আন্দোলন তো সেই 
িতাব-স্মভিঘোগের ' প্রতিফারের 
জতই ; খেয়ে পরে বেঁচে থাকার 
চাগিদেই আন্দোলন কি বিলা- 
তা? তবে কেন প্রধানমন্ত্রী এত 
[1য 7? আমন্ত্ৰিত অতিথি , নিম ণ- 
চী নিন্দা দদালোচন1 কখনো 
রন না, আয়োজনের সহ কটি 
কলে তাকে অপরাধী ছিণাবে 
সামীর কাঠগড়ায় দাড় করালন]। 
শী অতিথির] সে দৌধন্ত শিষ্টা- 
ন ও তদ্রতাই শুদতী গান্ধীন্ৰ প্রতি 
দিন প্রদর্শন করেছেন। দর্বো- 
সি, তারা! বিদেশী এবং বাড়ীর 


প্র সর্বোচ্চ পদে 'অধির্ঠিত!। 
ঠই তার কোন রকম সম্মান 
লা কল্পনাও করতে পারেন, 


কিন্ত  অতিথিয়! দিঅ 
শবাদীর এবং বিদেশী 
মানসত্ৰদ অটুট রলাখ- 





| বল! লংকারাজ রাবণের পক্ষে সম্ভব 


রী স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী, দয়- 





লেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার 
দেশবানী মম্পর্কে দে স্বাভাবিক মনে], 
ভাবের পরিচয় দ্িতোপারেন নি। 

- ভারতে শ্রল্পঙ্কাল অবস্থানকারী 
বিদেশীরা ইন্দিয়! গান্ধীর বক্তব্যেপ্, 
প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে" 
ছেন কি না ভ্বান! নেই, তবে তায় 
এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রধান্মত্রীর 
শ্বরূপ আরো নগ্ন হয়ে, পড়ল। 
শ্রীযতী গান্ধী ঘে শাগামী দিনে হৈৈর- 
তক্জীর যুতি নিরে হাজির হতে চজে- 
ছেন বিদেশীদের সেটাই তিনি 
আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যাতে 
‘বিদেশী রা্্রের সমর্থন তার প্রতি 
অব্যাহত থাকে, আন্দোলনকারী. 
দের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেও 
যেন ১৯৭৫ ৭৬ লালের মতে! 'পণতঙ- 
হস্ত)” হিলাবে তিনি আবার চিহ্নত 
নাহছন। গত কিছুকাল ধরেই 
শ্রীমতী গান্ধী গণ আন্দোলনের প্রতি 
বিষোদগ|র করে চলেছেন যদিও তিনি 
ক্বীকার করেন ষে মআালোলন নংগঠিত 
করার পিছনে লংগত কারণ রগ্বেছে। 
কিনতু আর তিনি কার্য-কারণ, যুক্তি- 
তর্কের ধার ধারবেন না, কঠোর হস্তে 
হিটলার মুসোপিনীর নাৎসী- 
ফ্যাপিস্ট কায়দায় সে-আন্দোলন 
দমন ' করার ক্ষেত্রই তিনি তৈয়ী 
কঃছেন। জাতীর নিরাপত্তা আইম 
তার একটি প্রধান ধাপ যায় সাহাষ্যে 
আন্দোলনকারী ও রাজনৈতিক 
বিক্দ্ববাদীদের বিন! বিচারে তিনি 
জেলে দেই মাহেন্গ মূহুতচি পর্যন্ত 
আটক রাখবেন ষতক্ষণ ন! তিনি 
দেশে সংসদীয় গণতঙ্্ের চিতায় ওপর 
রা্পতি-প্রধান পরকারের ইমারত 


তুলছেন এবং সে-ইনারতের একমাত - 


মালিকানা লাভ করছেন। আপামে 
খ্রেদ সেসগশপ সে-লক্ষটপথেরই 
ঘিতীয় সোপান । | 
বিরোধী দলনেতার। দেশের 
আলন্ল বিপদ সম্পর্কে, শ্রমতী গান্ধীর 
তর্ক, হিসাবী পদক্ষেপ দ্পর্কে কত- 
খানি পজাগ ও লচেতন নানা 
জানি না। কারণ তাদের মধ্যে নে- 
চেতনার উত্ুদ্ধ হয়ে একের প্রতি- 
কোধ-প্রাচীর গড়ার আন্তরিক ও 
_ অর্থবহ প্রচেষ্টা এখনো তেমন -দখ। 
যাচ্ছে না, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রক্জাস 
ছাড়া। অন্ঞদিকে বিরোধী শিবিয়ে 
ফাটল ধরাবার জন্ত শ্রীমতী গান্ধীর 
চেষ্টায় কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি 
নেই। কিছু কংগ্রেস (আরশ ), জনতা 


পি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
যহারাষ্টের কৃষক আন্দোলন 

ভারতের শাদক শ্রেণীর দুশ্চিন্তার 

কারণ হয়ে উঠেছে। কৃষকদের 


অন্তান্ত রাজ্যেঞ ছড়িয়ে পড়ছে। 
কার্যত: এই আন্দোজন, কুষিদ্ঞাত 
পণ্যের লাভজনক দর সুনিশ্চিত 
করার আন্দেলন। স্বাধীনতার 







বৃহৎ শিল্পপতি এবং গ্রামীণ জবির 
মালিকদের জোট যুক্ততাবে দেশ 
শাসন করে এদেছে। লতরের হশক 
থেকে এই জোটে ভাঙ্গনের শুরু। 
কারণ শিল্প মাজিকেরা ষে কাচাঙান 
ব্যবহার করে থাকে তার ভাষ্য দা 
তারাদের না। কাঁচামালের কষ” 
দাস এবং শ্রধিকঘের কম যজুতী 
দিয়েই তার! একচেটে অতি মুনাফা 
অর্জন কয়ে এসেছে। 

এতদিন গ্রামীণ ফপলের দরদাম 
নির্ধারণে ঘষে কারচুপি করা হতো, 
তার প্রধান শিকার ছিল গ্রামের 
গরীব ও মাঝায়ী কৃষক এবং ক্ষেত- 
মজুরের] । যেষম চটকলের যালি- 
কের, কিংবা! কাপড়ের কল বা চিনি 


আখের দাম কম দ্বেবার জন্তে গ্রামে 
ফড়ে দালালদের ব্যবহার করতো । 
গ্রামের জমিদার যহাতনের] ফনলের 
মরগুমে কবি পণ্যের দ্বাষ নামিয়ে 
আনতে তারপর অধিকাংশ গরীব ও 
মাঝায়ী কৃষকের ফদল হাতছাড়া 
হয়ে যাবার পর তা চটকল, কাপড়ের 
কল, চিমিকল ইত্যাদি মাজিকজের 
হস্তগত হতো । গ্রামীণ জমিদার 
মহাজনের আগাম ঘার্দন পেত এবং 
নির্ধারিত দরের চাইতেও কম দ্বাম 
দিয়ে পাট, তুলো, আখ, বাদাম, 
তিল তিনি ইত্যাদি কৃষিপণ্য কৃষক- 


দের কাছ থেকে কিনেনিত। ফলে. 
আমাদের দেশে চাষীর! কোনদিনই 


ফসলের কাম্য ধাম,_এমন কি 
পড়ত খরচ পুষিয়ে যাবার মত দামও 


পেত না। এই শোষণের ভাগীদার 
ও লোক দল নেতা তে! হান্দরা 
শিবিরের ধিকে যেন এক পা 
বাড়িয়েই রেখেছেন। বিরোধীদের 
মধ্যে, এ-পরিস্থিতিতে মজবুত এক্য 
প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ কেবল বামপন্থী ও 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃগগুলিই নিতে 
পারে, তারাই জীবন স্বৃত্যুকে পায়ের 
ভৃত্য জান করে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে 
পড়তে পারে। আর আগামী 


দিনে শ্বৈরতন্ত্রের বিরুক্ধে, ব্যক্তি 
ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠাকামী 
,ইন্দিয়া গান্ধীর .দজে গণতআীদের 
এটাই তো হবে শেষ বা চূড়ান্ত 
জড়াই। টু 





পি 


আন্দোলন শুধু মহারাষ্টরেই নয়, 


পর থেকে আমাদের দেশে একচেটে, 


কলের মালিকেরা পাট, তুলো বা - 


“ বেড়েছে। 


ফলের লাভজনক দর দিলে মুদান্কীতি হবো 


শহরের বুর্জ্জোরা শ্রেণী এবং গ্রামের 


জমিদার-মহাজন গেঁঠী একজোট 
হয়ে শোষণের রাক্রত্ব ' চালিয়ে 
এদেছে । | 


শহরে (ই ইউনিয়ন আন্দোলন 
একচেটে মালিকদের দুচক্কষের বিষ। 
শিল্প মূনাফার শিকার হয়ে শহরের 
শ্রমিকের] অশান্ব হয়ে উঠছে । তারা 
ঘৌথভাবে দয় কষাকধি, ধর্মঘট, 


আন্ৰোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মজুরী, 


বেতন ও বোনাস আদায় করে 


নিচ্ছে । যদিও একচেট মালিকদের | 


অভি মুনাফার দাষান্ত ভর্নাংশই এর 
ফলে তাদের হাতছাড়া হচ্ছে তবু 


o 


তার! শ্র'মকদের লামান্ত দাবী মেনে 
দিয়ে মুনাফায় ভগ্নাংশটুকুও হাতছাড়া 
করতে চায় না। তারা এক হাতে 
শ্রমিক বর্মচাক্সীদের তাঘ্য মজুদ্পীর 
দাবী প্রতিরোধ করে, অন্ত হাতে 
গ্রামের কাচাষালের উপর থাবা 
রলায়। এদিকে গ্রামে চাষবাদের 
খরচ বেড়েছে । মার, ক্যানালের 
জল, বিদ্যুৎ, . উন্নত ধরনের বীভ, 


" কীটমাশক ওষুধ ইত্যাদির দায় 
গ্রামেয় কৃষকদের অনে- ' 


কেই. জমি হারিয়ে ক্ষেতমদ্ধুয়ে পরি- 
পত হয়েছে । জমির একচেটে 
মালিকানা মুট্িষেয় জোতদার ও 
খামার মালিকের হাতে বেস্রীভৃত 
হয়েছে। পাঞ্জাব, হবিয়ান?, উত্তর- 
প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে চাউল, ভাজ 
ইত্যাদি খানশস্তও খান্তের জন্যে 
ব্যবহাত হয় না। এগুজিও রপ্তানী 
'অথব] অর্থকরী ফদল।.. মাছ, ডিম, 
মাংদ, লবজী, পশুখান্ত লবগুলি এখন 
শুধু থান্ত নয়, অর্থকরী ফদম। ফলে 
বহুদিনের বুর্জোয়া জমিদায় 
জোটে ভাঙ্গন ত্র হয়েছে। 
গ্রামের শোষক শ্রেণী 
শক্তিমান হয়ে উঠেছে, নিজেদের 
রাগুনৈতিতত শক্তি দম্পর্কে দচেতন 
হয়ে উঠেছে। তারাও একচেটে 
শিল্পপতিঘের মত মূনাফার অংশ দাবী 
করেছে । অর্থনৈতিক নংকট, পণ্য 
বাজ্জার জাত করার দমন্যা ও মন্দ] 
যত বাড়ছে, গ্রাম ও শহরের শোষক 
শ্রেণী তত বেশী করে মুন1ফাবুদ্ধিন্ 
জন্যে হন্তে হয়ে উঠছে। | 

মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু, পাঞ্জাব, 
অন্ধপ্রদদেশে কবক আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়ার এটাই প্রধান কারণ। 

বুর্জোয়] : অর্থনীতিবিদের] এই 
মুদাফাবৃদ্ধি্ন লড়াইকে গ্রাম ও 


নি 


I তিন॥ 


শহরের বিবাদ বলে দ্রেধাতে বাস্ত। 
রিক্ত ব্যাহত 'গতর্র আই নি 
প্যাটেল, অধ্যাপক দাগ্ডেকর প্রমূখ 
বুর্ভোয়। অর্থনীতিবিদ? «কে "সং" 
'গঠিত শ্রমিকশ্রেণী” এবং শহুরে 
ক্রেতাদের সঙ্গে গ্রামের কষক_শ্রণী 
স্বার্থমংঘাত বলে দেখাবার চেষ্টা কর. 
ছেন। হিজার্ত ব্যাঙ্কের গভর্ণর 
প্যাটেল দাহেব কৃষিপপোর লাত- 
জনক মূল্যের দাবী মুন্র্ফীতি 
বাড়িয়ে তুলবে বলে শঙ্কা! প্রকাশ 
করেছেন,। এ ধরনের প্রচারের 
পেছনে অভিপদ্ধি রয়েছে। 


গ্রামের কৃষক্শ্রেণী বিভিন্ন সুরে ২. 
বিভক্ত । তাদের সবলে জমি ও 
ফপল সমান নর । বরং অনেঘেকই 
জমি মেই। তারা য় বর্গাধাকী 
প্রথায় কিছুটা ফদলের অংশ পান, না' 
হয় টাকা ও ফদলে মদুয়ী পান। 
কিন্তু ফলের দাম লাভজলক নাহলে 
তাদের দবা;ঃইক্ষতি। লাভ খালি 
অতি মুনাফালোভী চটকল, কাপ- 
ডের কল, চিলির কল ইত্যাদির 
মালিকদের । চাষীরা চাষবাসের জন্যে 
বেশী দামে সার, বীজ, পশুধাগ্য, 
জল ও বিদ্যুৎ কিনে কম দামে ফদল 
বেচতে পারেন না। স্থতরাং ফম- 
জের লাতজনক দাম - আদায়ের জে 
তার! আন্দোলন করবেন এটাই 
স্বাভাবিক | 


অন্যদিকে শহয়ের শিল্পমালিফেরা 
সংগঠিত’ শ্রমিত্দরের দাবী মেলে 
নিতে বাধ্য হলেও মূনাফার সামান্য 
তপ্রাংশও ছাড়তে নারাজ) তাই 
তারা কাচামালেন্স দাম কমাতে চাঁন 
আবার নিজেদের উৎপন্ন পার, পশু 
খান্ত, কীটনাশক দ্রব্যাদি ও চ'ষের 
অন্যান্য সাজসরপামের দাম চড়া 
রাখতে উৎসুক । অর্থাৎ শ্রমিক. 
চাষীদের মেয়ে তার] নিঙেদের অতি 
মুনাফা আরো বাড়াতে চাইছে। 
গ্রামের ধনী খামার মালিকেরা এই 
অতি মূনাফা জোতের বনি হতে 
রাজী নয়, ঘদিও তায়! খামার ও 
বাগিচা শ্রমিক এবং ক্ষেতমভুরদের 
ন্যাষ্য মজু়ী দিতে রাজী নয়। . এই 
ছুই শ্রেনীর বুদ্ধঙ্গীবীর] যেমন অধ্যা- 
পক দাণ্ডেকর বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের. 
গভর্ণর আই জি প্যাটেল এই বার্থ 
লংঘাতকে শক কম্বলের নীচে ঢেকে 
দিয়ে এটাকে গ্রাম ও শহরের দংঘাত 
বলে চিত্রিত করার অপবঝোৌশল অব- 


লম্ন করছেন। এই অপকোৌশলের 
প্রয়াদ হিসেবে লাধারণ ক্রেতাদের 
বিমুখ করে শহরের শ্রমিক ও গ্রামের 
শেবাংশ ৫ম পৃষ্ঠার. , 


৫ দুটা এ উড ক এত উড ৬৮ | নপব ॥ শা ১৬ লা, ১৯৮১ 
- পতি নদীর দেতুর একশো! গজের 





চার Ee 


গজারামপুং থেকে নির্বাচিত বাম 
ফন্টের জনৈক  ধানদতা সভ্তের _ 
- বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং বে-আইনী 
কাজের অভিযোগ এনেছেন ইন 
নারাবণপুর ওয়েলফেয়ার কমিটি। 

এই কমিটির পক্ষ থেকে অভি- . 
যোগ করা হয়েছে যে, উক্ত বিধান-- 
লভা দশটি বাড়ী তৈরী করবার, 
জন্য পূর্ণতব নদীর পার থেকে রাজ্য- 
দয়কায়ের পাওনা রয়ালটি না দিয়ে, 
ইচ্ছেমত বালি তুলে নিচ্ছে । 
| অভিযোগে প্রকাশ, পূর্ণভব1 নদীর . 

পার থেকে বালি তোলার দায়িত্ব 
ইন্রমায়ায়ণপুয় ওয়েলফেয়ার কমিটির । 
এই কমিটির পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে 
বালি- তোল! হয় যথারীতি রাজা 
নরকারকে রয্যালট্টি ছ্িয়ে। এবং 
বালি বিক্রীর .টাক| এই কমিটি 





আই সি এ ৩৮৪1৮ 





'নিয়েছেন। - 2 


" এলাকাপ্ন নান] 3: কাজে . 


* নাগরিক ..কারা |: 
দলীয় মতামত নিয়ে 


পারেন না। 


দাবী.-করতে পারেন না 
(সম্পদের অধিকার সমগ্র ভারতবানীর |. | 


বাম ফ্রন্টের এম এল এর বিরুদ্ধে 
বেআইনী কাজের অভিযোগ 


বায় করে থাকে। 


বতিঘোগ, দম্তি উক্ত 
বিধানদভা : দদশুটি গঞ্জারাম- 


পুরে একটি বাড়ী কিমেছেন। 


বাড়ীটি ফেনার-পর. তা ভেঙে ফেলা 
হয়েছে নতুন করে পাক1 বাড়ী তৈরী 
করার উদ্দেশ্যে । - 


এই পাকা বাড়ী 
ত্য করার জন্ত ইতিষধে] কয়েকশো 
গাড়ী বালি বিধানদতা 


" বালি নেওয়ায় অন্ত প্রতি: গাড়ী 


পিছ পচিশ টাঁকা রক়্যালটি দিতে. 


হয় । উক্ত বিধানসভা দদপ্যটি কোন 


+ রয়্যালটি মা দিয়েই প্রাত্ন দেড় শে! 


গাড়ী বালী নিয়েছেন বলে: অভি- 
ঘোগ | এ বাবদ নয়কার়ের রয়্যাল টি 
ফাকি দেওয়া হয়েছে প্রায় রি 
চার হাঙ্গার টাকা । 

শুধু তাই নয় দয়ফারী নিয়মে 


"আমরা মরে করি 


৭৯ 


মি 


স% কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী ৭ 
ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্ষ- '- j 


bd যাদের নিরাপতা কেট কোন: কারণেই বিশ. করতে , ২. 
ভারতের নাগরিক হিদাঁবে. ষে'.কৌন. রাজ্যেই .. .. 
_ আমরা বদবাস করতে পারি প্রত্যেকটি রাজ্েই 2 

. নিরাপন্তারসমধিকার মৌলিক । এ 


.-জাতীয়-সংহতি রক্ষা করুন 


লাশটি - 


পণ্চিম্বঙ্গ সরকার - 


মধ্যে বালি- তোল! বে-ঘাইনী। 


কিন্তু উক্ত বিধাবলত1 সদল্যটি এই 
আইন তেডে একশো! গজের মধ্যে 
থেকেই বালি তুলে নিয়েছেন ।- 
ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাপীবের রে 
কেউ বাধা দিলে. উক্ত বিধাননতা - 
 নদস্যটি বিধানদভার প্যাডডে একটি ' 
দাধারশের জ্ন্ভ হুশিয়ারী জায়ী করে: 
ছেন- যাতে তাল লোকদের কাছে 
কেউ কোন বাধা না দেন। - 


উক্ত-বিধামসতা দদ্দদ্যটির কাজে " 


ওয়ালফেয়ার কমিটি তথ! স্থানীয্ ' 
অধিবাসীদের স্বার্থ হানি হচ্ছে। 


কারণ রালি বিক্রী টাক। থেকে 
ওয়েলফেয়ার কমিটিকে বঞ্চিত করে 
উক্ত বিধানলভা পদদ্যটি এলাকার 
অধিবাসীদের -স্বার্থ কুন করলেন। 
তাছাড়া ওয়েলফেয়ার 
আশঙ্কা, এফজন বিধানদতা লদদ্য 
ঘেন্তাবে বে-দ্বাইনী: কাজ করছেন, 


তাতে অন্তান্তমের : কাছে একাজ . 
. পথিক্বৎ হিসেবে গণ্য হবে। , 
অভিযোগটি ওয়েলফেয়ার কমিটির - 


পক্ষ থেকে লরকানী দপ্তরে জানানো 


 লব্বেগ্ড এপযন্ত তার কোন প্রতিকার, 


হয়নি বলে জানানে! হয়েছে \ 








'. ফাটফাবাজি ও খালীন-কমিশমের ' 


. কঙিটির 


‘ধুন"রাহাঞ্জানির 


" একট], অপ্রিয় 


থাকবেই । 





বই নির্বাচন নিয়ে কিছু বক্তব্য ও 
আপনাদের. পত্রিকার বিশেষ -- ৃ 


- প্রতিনিধির ২৮শে £তিসেঘয় ১৯৮* বৃত্তেই ঘুরপাক খেত, এবার দ্বেখ = 


লিখিত বইয়ের .ছুনিয়া? বিষয়ক 
প্রতিবেদন ' পড়ে প্রথম চোটে খুবই 
আহত এবং উদ্বিয় হয়েছি। বুঝতেই 
পারছেন এট! হয়েছে বামপন্থী 


"সংস্কৃতি - ক্ষেত্রের স্বন্থতার প্রশ্নে) 


"অতঃপর ' রাজ্য কেন্ত্রী গ্রন্থাগার 
প্রকাশিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমি- 
টির ‘নির্বাচিত পুস্তক তালিকা, 
সংগ্রহ. করে খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টায় 
আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। 
প্রথমেই বলি, যে সব বই এই 
তালিকায় স্থাম- পেয়েছে নেণ্ডপি 


আমাদের রাঙ্জের গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে 
“পড়লে খুবই ভাল । 


যে কোন গ্রস্থা- 
পারে গেলে হেখানে রোমাঞ্চ লিরিজ, 


যৌন আকর্ষণের উপন্তান, আর 
অলখক,উত্তটকাত্যেন্ শশু লাহিত্য 
মুড়ি-মুড়কিয় মত পাওয়া যায়, 
সেখামে এইসব বই গ্রন্থাগার গুলির 


: চরিআ কিছুটা বদলে দিতে পাঁরযে। - 
:... এটা গেল সাধারণ কথা ।- এবার 


করে ছু.চারটি বক্তব্য বলতে-চাই। , - 


অ-পনাদের : প্রতিবেদনে লমর্থন 


" আমানের দর্মাজ্ট। বদি বদলে 


"যেত তাহলে হয়ত আপনাদের বিশেষ 


প্রতিনিধিকে এত কষ্ট পেয়ে এ রকম 


রচনা করতে হত মা। কিন্ত কা 


| করবেন বলুন.। যাঁরা এই রকম 
- কান্দ করেছেন তারা লবাই কি 


ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবপারিক 
ন্থার্থ বিদর্জন দিয়ে, নিজেদের পাতি- 
বুর্জোগান্থলদ্ লীমাবদ্ধতাপ্তলি থেকে 


“মুক্ত হ্যে কাজ করতে পেয়েছেন? , 


আপনি, কিংবা আপনাম্ন বিশেষ 
প্রতিনিধি ঘদি ্ কমিটিতে থাকতেন _ 


- তাহজেও কফি পারতেন 1... 


= কোন একটি EEE কেবলমাত্র লেই রাই ২: দু 
ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক -. 5 


7. কাজেই ঘেহেতু- বহয়ের তালি- 
কাটির লঙ্গে-৩:% রই কেনার 
দরকারী নির্দেশ রয়েছে, তাই 


তালিকা! রচনার -লজে প্রতি মুহূর্তেই - 
টাকার দম্পর্ক রয়েছে। প্রকাশকদের 


দজে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পন! 
কমিঠির-কিছু দদন্তের লয়ানয়ি এবং 


' পরোক্ষ টাকার বাধন এবং কোন 
' ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক 


বিক্রেতা সংস্থার অগ্রানী জোটের মধ্যে 
পরস্পর গা-চাটাচাটির 


মূৰ্খামি ৷ AEE 

_ অর্থাৎ বর্তমান লমাজ কাঠামোতে 
অন্পবিস্তয় এই রকম জালের বুহ্ছনি 
আগে বই 
কেনানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি এবং 
স্ুলভারে ঘুষ লেনদেনের বৃত্তে, 


শীল বই ছাপেন, এই রকম- কিছু 


ডিটেকটিভ গল্প, 


. পেটা নান] দিক থেকে বিশ্লেষণ করে 


সত্যের প্রতিবেদন 


কমিটির সদশ্যদের দৃষ্টি আাকর্ষণ কনে 


" শার়ের ২ষ্টির বেশি নয় এবং. প্রি, 


রেশ কাজ 
- করেনি, এ কথা জোর দিয়ে বদ! 


কেনা ও 











































বৃত্তে; তেল বাঁধা তেল দেওয়া এ 
গেল অন্কান্ত ‘অখ্যাত’ অথচ প্রগতি-+ 


প্রকাশক যায়গা পেয়েছেন । এটা 
নিঃদন্দেছে, মন্দের ভাল ঘটন|। KE 
কিন্তু নির্বাচন কমিটির মধে' 
সৈয়দ শাহেছ্লাহ, এম, পি মার্কন- - 
বাদী কম্যুনিন্ট পার্টি (আপমায়”: 
‘জনাব শৃংীহুল্লাং? লিখেছেন): 
অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত (ঘঠি 
ইনিই গণ্তাঞ্জিক যুব ফেডায়েশ নে ৮ 
নেতা হন), নপ্তত্ৰত দেন, সুনীল =. 
(জামলাম ইনি, ন্যাশনাল ৰু 
এজেন্সি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এ 
এবং প্রবীর রায়টৌধুরীর মত বিডি 
পণ-সংস্থার স্ুন্থ-মনস্ক প্রতিমিএ 
থাকতে কোন্‌ নিরিখ বা জে; 
ভিত্তিতে পুস্তক তালিকাটি তৈরী হ'' 


বের করতে পারলাম ন!। আপা ৷ 
হদি এ ব্যাপারে পঁহাা, করণে 
পারেন বাধিত হৰে৷ ] 


আপনাদের প্রতিবেদনে দাঠি 
ভাবেই ধরেছেন, একই "প্রকাশ 
১* থেকে" ৩০ খাদি বই -বি, 
ব্যবস্থাপূর দেওয়া হয়েছে। খা 
অশোতন | কিন্ত এটাকে চি 
বলে ভাবতে. আনন্দ পাবলি'+ 
মিত্র ঘোষ, ইত্যাদি ছাতে-গোল : 
কয়েকটি ব্যযলায়িক - লংস্থার এই, রর 
চেটিয়াত্ব ডেঙে দিলে ও) “অদ্বস্তি- 
এবং এই অন্থন্তিকে লংশ্লিষ্টন্না। বে বৃ 
'তাদের বন্ধুর] যদি নিছক ::- 
জালা বলে ভেবে উড়িয়ে দেন ততে 
" ভীছের- প্রতি আগাম করুণ! জানি, 


শেষ বক্তব্যটি বঙ্গছি-_প্রতিটি পাবজি: 


লেখকের ১টিপ্ বেশি নয়-_-এই রক 
সুত্রে যদি তালিকা নির্মাণ করতে! 
তাহলে লাধারপভাবে কিছুটা স্বাস্থ্যক 
ঘটনায় জন্ম দিতে পারতেন। - 
ও 0১: 
বাংলা মংবাঘ সাপ্তাহিক : 
বার্ষিক ৬: টাকা - স্তর 
যান্মাযিক ১৫ টাক, 
ভ্ৈমালিক. ble টাকা. 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ঠ ম্যানেজার, দর্পণ 
 ৯১মং মট লেন, কদি ও 


£ 




















































রর 

শর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিহ্নিত 
চু যদি ‘বিতকিত ব্যক্তিত’ বলে 
বার প্রচেষ্টা হয় তাহলে বুঝতে 
কোন হক পক্ষে অবস্থানের 
ভন হচ্ছে। পরিচালক মৃণাল 
কআনন্দবাজারেন মতে! জন- 
ধা পত্রিকাগুলিও এখন কম- 
প্রশংদী করছে। কিছুদিন 
[ও এরা নাক চেপে ধরে মৃপাল 
এর ছবির রিভিউ লিখতো]। 
১ ববাজ্কার পত্রিকা সম্বন্ধে আামা- 
"কোন এলানি নেই, তবে এদের 
“লযণের পদ্ধতি লঘ্ঘদ্ধে সর্তক 
বট! সঠিক বলে মনে করি । 
“রর টিকি বাঁধ! আছে দুনিয়ার 
1 মান্য থেকে! সাআজ্যবাদীদেনর 
“এদেশী শাদক শ্রেণীর কাছে। 
জই সঙ্গত কারণে এই চিস্তার 
ডাশ আছে যে, দেই আনন্দবাজার 
"মৃণাল লেনের ভক্তে পরিণত 
হ্কেন? - 

' ংস্কৃতির হালচাল সম্বদ্ধে ধার! 
পাখেন ভার] একট] পাধারণ 
0 ৫1 জানেন যে, আনন্দবাজার থে 
ছবির প্রশংদ! করে থাকে দে 
৮; না কোনভাবে জনবিয়োধী। 
সেনের সাম্প্রতিক- ছুটি ছবি 


 কাগ্রশংদা অৰ্জুন করেছে বলেই 
একতা দেখা দিচ্ছে ।- আমাদের 
চানাচয বিষয়, কার অবস্থান ছি 
ত হচ্ছে। 

£: বাংলা ভাষাভাষীদের দংস্কৃতি 
*. এখন গোটাকতক নাটক আর 
= একটি চলচ্চিত্ৰ ছাড়া তেষন আর 
হুই চোখে পড়ে না। সাহিত্য 
মিলিয়ে যে সংস্কৃতি তার নিমচ্জ- 
অবস্থার মধ্যেও বিনয় দোষের 
: মানুষের মাথাটিকে দেখা 
[চল । তিনি চলে যাবার পর 
চট্টোপাধ্যায়, পরেশ ধর, 
চটী ধুয়ী প্রভৃতি ওটি কয়েক 
চির আঙুলে গোনা ঘাক। 
লিখছেন জনগণের 
স্থিত হতে পারছেন 
ছোট পডত্রিকাকে 
রঅবস্থান। লৎ. 
সত্বেও সুনীল- 
মতে! প্রচার 


বংচল- 
চি মৃণাল 


td 


এ. পর্াম’ "এবং অিকদিম প্রতিদিন? 
পেয়েছেন । 


পি ॥ শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮১ 


[ণাল সেনের সাগ্ুতিক ছবি ও কিছু সংশয় ্ 


বোন বা উত্তমকুমারের থেকে খুব 
দূহে নয়। এটি একটি তথা ; মৃণাল 
দেনকে মাৰাত করা এর উদ্দেশ্য 
নয়। এমস কি 
ছবি দেখেন না তার] অনেকেই 
ভেবেচিস্তেই দ্বেখেন নাঁ। 

প্রশ্ন হলো, এত বিস্তৃত পরিচিতি 
নিষ্কে কী করছেন তিনি। জনগণ 
অর্থাৎ ঘে জনগণ কোন না কোন- 
ভাবে লড়াই করে চলেছেন তারা কি 
পাচ্ছেন তার কাছ থেকে। তার 


.বহুকধিত ‘কমিটমেণ্ট’ কতটা কাৰ্য ধরন 


হচ্ছে তার ছবিতে এবং একজন 


দাংস্কৃতিক কর্মী ছিসাবে তিনি 
কিভাবে মামিল হচ্ছেন মে 
লড়াইয়ে। | 


- - একথা মানতেই হবে, 'ইপ্টার- 
ভিউ?-'কলকাতা-৭১, থেকে তিনি 
ছবিতে যেদব প্রসঙ্গ নিত্বে আসছেন 
তার সঙ্গে বহুরূপী-নান্দীকার-চেতন! 
নামধারী সংস্থাগুপির উধাপিত 
গ্রণঙ্গের ফারাক আসমান জমির । 
রুদ্রপ্রলাদ-অজ্িতেশ বা] অঙ্কণ মুখো- 
পাধ্যায়ের দল শত্তু মিত্র বা উৎপল 
দতের তুলনায় ফর্মে দিক থেকে 
লামান্ত কিছুট] এগিয়ে গেলেও বিপ্লশী 
সংস্কৃতি বা জনগণের সংস্কৃতি উপস্থাপ- 
নার দিকে খুব সামান্তই এগুতে 
কিন্ত জনগণের সংস্কৃতি 
মৃণাল দেনকে যেখান থেকে পেয়েছে 
তার মূল্য ব্বীকার করতেই হবে। 
একাত্তর থেকে পচাতর সালে চামুণ্ডা- 
বাহিনীর আক্রমণে যখন পি শি এস- 
এর যতো বিরাট রাজনৈতিক 
দল পালিয়ে বাচছে তণন তিনি 
এককভাবে মাথ! উঠ করে দাড়িয়ে- 
ছিজেন। মহান কবি দাংবার্দিক 
দয়োজ দত্তের অতো! তারও একই 
পরিণাম অপস্তব ছিল না। দে জ্রস্তে 
জনগণ তাকে মর্ধাদার আপনে 


' বলিয়েছেন। 


কিন্ত এই লাহন তার আগে 
অমেক গণীঞ্জন দেখিয়েছেন । জন- 
গণের পক্ষে থেকে চপনম বিপদকে 
বয়ণ করবার পর্বীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও 
তায়] জমগণের দলে চরম বিশ্বাপ- 
ঘতকতা বরেছেন। এদেশের 


. সাংস্কৃতিক কমঁদেয় সাধনে দলিল 


চৌধুঝী এবং উৎপল দত্তের মতো 
নজিয়ের অভাব নেই । অনেকট' 
দেই কারণে গৌরবের ইতিহাদের 
উপর দিয়ে চলে আপা যাহষের 
সমদ্ধেগ ভাবনার অবকাশ আছে।, 
নির্মম ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা 
তে গিয়ে নব নময় আমরা, যে 
আচরণ বা বিশ্লেষণ করতে 


যারা দবণাল সেনের 


নয়, কিন্ত সে কারণে 
মধ বন্ধ করে 


পারি তাঁ 
বিভার-বিশ্লেঘণের 
দেওয়া ধেতে পাবেনা । 

“ইন্টারভিউ,  “কলকাতাঁ-৭১* 
‘নছাতিক’ ‘কোরান’ কতখানি শিল্প 
হয়েছে এবং কতটা শ্লোগান হয়েছে 
সে মাদোচনায় যাচ্ছি না। এই 
ছবিগুলি প্রমাণ করছে যুগযুগাস্তের 
চলমান লড়াইয়ে মুণাল-সেন সামিল 
হয়েছেন এবং এ জড়াইফ্বে যুক্তি- 
যুক্ত তা তিনি মনে প্রাণে মেনে নিয়ে- 
ছেন। 'এক আধুয়ী কাহানী’ এবং 
‘মৃগয়’তেও ঘ্বেখ। গেছে তিনি 
সিএ্যাকু করছেন। এখন দেখা গেল 
‘পরশুরাম’ ‘একদিন প্রতিদ্বিনেঃও 
তার বাম ঝোঁক অগ্যাহত। তাহলে 
সংশর কোথায়? সংশয় আট নিযে 
নয়, সংশয় প্রতিবাদের ধার! নিয়ে, 
সংশয় একজন পরিচালকের অবস্থান 


' সম্বন্ধে বুর্জোয়া সমালোচকদের চিন্তা- 


ধারার পরিবর্তন নিয়ে । 

এখানে অবশ্ত শিল্প বনাম বক্তব্য 
নিয়ে দেই চিরকেলে বিতর্কট! এসে 
ধাচ্ছে। এবং এই বিতর্কের অবদান 
নিশ্চয়ই বুর্জে য় পদ্ধতিতে হবে না। 
যেকোন লমন্তার মতো শিল্পের 
লমস্তার সমাধান হবে বঘ্গত এবং 
পানিপাশ্বিকের অবস্থান প্রদজে। 
আমাদের রাজনীতি এবং সংস্কৃতি 
এখন যে স্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে 
সেদিক থেকে এখন বক্তব্যপ্রধান 
ছবির প্রয়োজন কোন থালোচনার 
অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত এই পর্রি- 
কীর্ণ বিভীষিকার মধ্যে বক্তব্যবিহীন 
সুসম শিল্পমর্ূতা মিঃমন্দেহে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল আচরণের মধ্যে পড়ে। 
এমন কি যখন পাআাজাবাদের নগ্ন 
হরণ ছিংন্র আক্রমণের পথ নিয়েছে 
তখন পাখি শিকারের সঙ্গে হালকা 
চালে ঘুষ-বিরোধী বক্তব্যের ছবি 
অদজত এবং বিপ্লবী সংস্কৃতির পথ 


থেকে পিছিয়ে পড়া। 'তুবন সোমে”র 


সীমারেখা ঘে তিনি অতিক্রম করে- 
ছিলেন অলীম দক্ষতায় যেটা সুখের 
কথা, কিন্ত পে সখ প্রলদ্বিত হচ্ছে 
কিন! দাশ্াতিক ছবিগুলি ঘিরে 
আবার সে সংশয় দেখা দিচ্ছে। 
বুর্জোয়া সমালোচকদের অনবরত 
স্তুতি সেই আশংকাকে আরে] 
জোরালো করছে। 

*পরুশুর+ম”? পেরিয়ে ‘একদিন 
প্রতিদিন, । 'পরশুরাযে? লেন 
ঘে বিষ নির্বাচন করেছেন ত! অতি- 
নব এবং নিঃদন্দেহে দুঃদাহলিক । 
তিধায়ীের অবলম্বন: করে. তিনি ব্য 
বিদ্রপণে কোথাগ্ড কোথাও ফেটে 


- একটি লাধারণ 
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পড়েছেন। কিন্তু একথাও মানতে 
হবে সমস্ত পরিস্থিতির যূল্যারন থেকে 
তার নজর বেশী ছিল প্রধান দুটি 
চরিন্রেরে ওপর। 
চরিত্র হিনাবে পরশুক্াম যতোটা 
শিল্পময় ততোটা বিদ্রোহী নয়। 
প্রীস! মজুদ্দারের চয়িত্রটিও প্রতি- 
বাদের পথ থেকে সরে গেছে এবং 
বিত্রান্তিকে তুজে 
ধাই যেন তার লক্ষয। সর্বোপরি, 
পরশুযামের তথাকথিত ওপরে ওঠার 
মজে মৃত্যুকে ঘোগ করলে তার নিয় - 
বিভ্তন্থপত হতিপ্রশিয়ানান্ন কোন 
মার্থকত! খুক্ষে পাওয়া ধায় না। বন্পং 
মনে হয় এজাতীঘ্র পরিণাম বাঞ্ছিত 
ছিল। বাচার যুদ্ধে নেমে মৃত্যু এৰং 
সে যুদ্ধ থেকে দূরে মরে প্রতিরোধ- 
হীন বঞ্চনার মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান 
অনেকটা। বস্তুচ প্রতিবাদহীন 
পরগুয়াম বা] পরশুপামঘের হর্দশার 
কিছু চিত্র ছাড়া আমর] বিশেষ কিছুই 
পেলাম না। পরশুজজামের কাল্পনিক 
বিদ্রোহকে পরিচালক কল্পনার উধ্বে” 
নিয়ে ঘেতে চাননি । ঠিক এইখানেই 
অর্ধেক পথ থেকে সঠিক পথ ছেড়ে 
ছবিটি তথাকথিত মার্ট ফিল্মের দ্বিকে 
ঝুকে পড়েছে! 

এই কাহিনীর স্বত্রধন্র হিদাবে 
রাস্তার খেলা দেখানো হে রোগ! 
ছেলেটিকে বাপের ডগাহ ঝুলতে 
দেখা যাচ্ছে তার ইঞ্জিতটি নিঃসন্দেহে 
অলাধারণ | কিন্তু এরকম চড়া সুয়ে 
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এবং দেই সুত্রে ' 


॥| “পাচ ॥ 


বান্তব কিন্তু ধই মূহ্তে এই জাতীয় _ 


বান্তফেন্্ অনেক ওপরে প্রাধান্ত দাবী 
কয়ছে বিশাল হতভাগ্য মাছ:ধর় 
প্রশ, নিযাপডার প্রশ্ন, মাহমুদকে 
সাধারণ শুনে খাছুষ বলে গ্রহশ হর” 
বাতি প্রশ্থ। মৃণাল সেল কিন্ত 
আর্টের প্রয়োজনে একটি পরশুয়ামকে 
বাস্তব করে. তুপবার জন্যে ছাজায় 
পত্ন্ুরামের অপমাহকে মেনে 
নিলেন $ ঘর তেজে আবার ঘর 
হজে! এবং তার ফলে সমস্ত অত্যা- 
চাঁ্কে দেন গা-দওয়া করে দেখানো 
হজে । প্রতিবাধ-প্রতিয়োধের বদলে 
মেনে-নেওর! প্রাধান্ত পেয়ে 'গেল। 
পহিচাজক যে র্িএযাক্ট করছেন তা 
বোঝে! গেল ন1। এখানে উল্লেখ 
কহুতেই.হয় যে তার ছবিতে আমর! 
আপাত উদ্দেঙ্কবিহীন কিন্তু পরিণামে 


কাতেমী ঘার্থের সেবার নিষুক্ত 


দত্যজিৎ রায়ের মতে! পার্ট ফিল্ম ব! 
বিশ্বহিধ্যাত ফিল্ম আশা করি না 
দত্ত রায় অবশ এরকম ছোট- 
জোকছের নিয়ে ছটি করবার কথ! 
ভাবতেই পরেন না। 


পণশুরাষের এই ঘাটতি “একদিন 


প্রতিদিন, আরো প্রকট হয়ে দেখ! 


দ্বিষ্কধেছে। এ ছবিটি স্বাভাবিক 


" ভাবেই “ভুবন মোমে৯ কথা মনে 


তো" মূল কাহিনীটি বল! হলে! না। . 


ষে ছেলেটি বাশের মাথার ঝুলছে 
নেও তে) একরকম করে সংগ্রাম 
করছে কিন্তু তার সঙ্গে পরশুয়ামের 
লংগ্রামের গভীঙ্গতায় পার্থক্য আছে। 
আর এই পার্ধকীক৫ণই ছবির 
বক্তব্যে্ন ধায় কমিরে দিয়েছে! 
তাছাড়া পরশুরামের অভিনয়ে ফ্যান- 
টানি কমিক ইত্যাদি টেক্নিকের 
আশ্রন্ন নেওয়া হচ্ছে দেখে লহজেই 
বোঝা ঘায় ষে সেন দৃহজ পথে 
ঘেতে চাইছেন না।. তিনি গঙ্গায় 
ঘাটে পরল কুড়ানোর যে দৃশ্য দেধি- 
য্েছেন তার স্কেল ষে থাকছে না, 
আগুনের তাপ ষে কমে যাচ্চে এ 
তিনি ভাল করেই জানতেন । 
ভিধায়ীদেযর ভেরাগুলিকে ভেঙে 
দেবার মতো! করুণ দৃপ্তকে তিনি ইচ্ছা 
কৃতভাবেই পরশুরামের “বিলি 
হয়ে গেছে’ বলে অট্রাস্যের 
প্রতিশোধাত্মক বিষয়ে পরিণত 
করেছেন । এখানে ব্যক্তি পুলিশের 
ঘাড়ে তয় দিয়ে আমোদ পেয়েছে। 
পরশুয়ামের এই আত্মঃতি নিশ্চয়ই 


ফোন অবকাশ নেই । 


কহিলে দেয় । এটি যে একটি নিচ্ছি 
আর্ট ফিল্র হয়েছে তাতে সন্দেহের 
একেবায়ে 
বিষ্গ নির্বাচন থেকেই ছবিটির 
গ্রহ । ভেঙ্গে ঘাওয়া দামস্ততা্রিক 
ব্যহস্থায় কলকাতার মতে! কস্ষো- 
পলিটান শহরে একটি চাকুরে মেরে 
যাতে বাড়ি ফেরেনি--বিষয্ন হিনাবে 
খুবই নাধারণ | ' একে অবলঘঘন করে 
পারিশার্বিকের আক্রমণ সাড়াশী 
আক্রমণের মতো হঙ্ছনি, হওয়। 
সম্ভবত ছিল না। বরং, বাড়ির 
মধ্যেই এক প্রগতিশীল তাড়াটের 
কার্ধকমী নমর্থন সমস্ত পরিবেণটিকে 
সহাচ্ভুতিযূলক. করে তুলেছে। 


- চাঙ্কুকে মেয়ে বাড়ি এল ন! ব’লে 


বাপ-মা তাইবোদের চিন্ত-ভাবন! 
যূলত অর্থনৈতিক নিনাপতার দিক 
থেকেই হেন বেশী প্রকট হয়ে দেখ! 
দিস্কেছে এবং এই ভবন! সামস্ত- 


তাঞ্বিক ভাবনার লঙ্গে তেমন ধাপ 


থা ন! । তাছাড়া এই দটন! আব- 
লন করে যেভাবে সারারাত 
আলেকমন্ু কলকাতা, ঝকঝকে 
তঙ্কতকে মর্গছাসপাতাল, দাকণ 
কতব্পনারণ পুলিশ দেবানে! হয়েছে 
তা হেষন হান্তকন্ন তেমনি অবাস্তব । 
অবাস্তব আরে! অনেক কিছু। অবাস্তব 
এ বা়িওুল্লালাটি, যাকে ফ্রেমে আট। 
সামন্ত প্রভু মতো মনে হব) অন্ত 
তাভাঁটেন্গ আচরণ মোটেই স্বাভাবিক 
শেষাংশ ৭য় পৃষ্ঠার 


পাশ 








রাজনীতি-সচেতন: কবিতা 


অরবিন্দ পোদ্দার 


ব্রাত্য পদ্বাবলী ॥ .. 
সম্পাদনা £ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
" পরিবেশক £ উচ্চারণ, কলকাতা- 
. ৭৩1 চার টাকা! 

| ফাহুষের প্রতি প্রগাঢ় ভাঙবাসা 


নিয়ে যায়| হন্নান এই দেই তালবাসায় ' 


আলোকে নিজেকে ও তীবমনকে উপ- 
জা্ধ করতে চান, তার, নিঃসন্দেহে 
জংখ্যায় অল্প। নিতান্তই অয, 
বিশেষ করে বর্তমান কালে ও সমাজে 
যেখানে ভালবাদাহীনতাই মেদ" 
মাংসে ক্ষীত হওয়ার একমাত্র উপা- 
দান। লেই অল্প সংখ্যফ মানুষের? 
তাই এখানে ফোনপ্রকার স্বততিবোধ 
করেন না, তাদের অনুভবে ধরা পড়ে 
গভীর এক অরণ্যের ভয়ংকর, দ্বার্থান্ধ 
শুতবুদ্ধিহীন। হিংস্ৰ । এই সামাজিক 
ঝাষ্রীক ভয়ংকরেয় মুখোমুধি দাড়িয়ে 
তাদের চিত্ত হয় বিহু, হৃদয় বেদনা- 
হত, আর ক্রোধে হয় দীপ্ত ।. পুনশ্চ, 
বাৰহীন মাঙুযের হপ্রকে বংজ্বর় করে 
তোল! এবং শাশ্বত আকৃতিতে প্রবহ- 
মান রাখার যে কবিস্তলভ দ্বায়িত্ব, 
লেই দায়িত্বের স্বীকুতিতে তাদের 
কবিঞাণ হয় চঞ্চল, পতিমর। 
এএমনি মানদভ্িয় অধিকারী 
_ বারোজন কবিয় কিছু লংখ্যক ‘'ছড়। 
ও সাদামাট।,, কবিত! নিয়ে এই 
সংকমন। বৃহৎ কিছু দাবি এই 
দংকলনে মেই, যেমন মেই এই 
বিশেষ কালের প্রতিনিধিত্ব করার 
অহংকার | তবুও একট! কথ! থেকেই 
হায়, লংকলিত এইদব ছড়া ও কবি- 


তার যে সুল্পু্ট বক্তব্য, বাচমত্গি ও 


শ্রেরসের বোধ তা নিশ্চয়ই এই দম-, 
রেযই। এবটি বিশিষ্ট লক্ষণ, স্পর্ধিত 
. ধায়।। বল্লায় অপেক্ষা রাখে নাষে, 
স্নাজনী তি লচেতনত! এই সংকলনের 
শ্রাণ ; ত্রাত্য শব্টিতে তারই ইঙ্গিত 
বহমান । নঞর্থক বে অস্তিত্ব ঘা 
হয়ত আনাম দেয়, -আযামের ও 
নিশ্চিতের আশ্বাস দেয়, ত! তাদের 








কাম্য ময়; হলে, এসব ছড়া, ও 


. কবিভা কখনো! য়চিত হতে! না। 


বরং একটি সদর্থক আশ্বাস ঘোষণা 


, দ্বার] ব্যজিক ও লামাঞ্জিক চৈতন্তকে. 


প্রহার করে বরে মানুষকে আস্তরিক 
আনা যায়, জাগ্রত করা হায়, এক 
ধরব জক্গ্যে লনবেতভাবে উন্নীত হওয়া 
যায়, দেই উদ্বিগ্ন বোধ তাদের মানস 
পরিমণ্ডলকে উত্ভাগিত করে গেখেছে। 


পুনরায় বলি, গ্রন্থের নামকরণের - 


মধ্যেই এই প্রত্যয় ই থেকে 
গেছে। 

স্বভাবতই, স্বদেশ, দেশের রা 
ব্যবস্থা, এবং, এই রাষ্রধ্যবস্থায ধারা 


ধারক ও বিধায়ক অথবা পুতুল, তারা” 
বিভিন্ন রূপে ও উপলক্ষিতে কবিদের 


দুটিতে ধর] পড়েছেন! প্রথম প্রদেশ 
অনুভবের ছু-একটি নজির উপস্থাপিত 
কর] যাক। ঘদ্বিচ প্রান্ত 
কবিতাতেই প্রত্যক্ষ অথব! “পরোক্ষ 
ভাবে এই উপলব্ধি গাড় হযে আছে; 
তথাপি লামন্থল হক ও পার্থ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কয়েকটি পংক্তির দহায়তায় 
দকল উপলবিকে কয়| ঘাষে। 
দাদহুল উপলব্ধি করেছেন 

তবু খুশি হাটি? নও 

- জন্মেছে এই দেশে 
শুধু, শাশান দাটটি-ম! j 
থাকুক য়াজার বেশে (তবু খুশি) 


এবং পুনয়ায় বেদনায় বিজ্পে আর্ত- 
. . প্রতি লব কবিই নির্মম, দির্মমতম- 


নাদ করে উঠেছেন ' 
 ভুই ঘদি মা! খেতে না দিদি 
মাংদ খাবো তোর 
বলে দিলু দিধ। 
ষাট ঘাট যাট তুই মি ধান - 
সাজায় খাবে কিড! 
(খাওয়া) 


এয়' লঙ্গে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যারের ' 
লংষোগ 


নিয়োস্ধচ: পংক্তিওদে' 
করলেই আজকের ভারতবর্ষের আর্ত 


(ক্লিট চিডি পুর্ণ হয় 


- সজল] স্থৃফলা ব'লে কার 





নন তত পর্ষদ. 


সাতৃক ও আাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যধ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল। বই 


১। ভারতের শীসল ব্যবস্থা/ শীনিৰ্মলচন্দর ডট্টাচার্য / ২০০: 
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৬-এ) রাজ সুবোধ মরিক দ্বোরার, কলিকাতা-১৬ 





সমত, 


. মধ্যেকায় ছে যাহ্ষুসে 


করেছেন। 


জন্মভূমি খাত ! 
তুমি শুধু দির্মহতা দেখছে! 
.. ছুঃবেলা। 


ছুধের শিশুকে ছুধ দিতে গিয়ে তবু 


নারীও দেখেছে তার বুকের 
কলসে আর দুধ মেই, 


যা আছে তা বিষ শু--ধু বিষ! 


পবিচ গঙ্গার জলে ভেসে ঘাম 
রর নীল শিশু 
ভেসে যায় আত্মনাশী - 
ক্ষধৃর শরীর 
(কার জন্মভূষি) - 
এই রূঢ বাস্তবের অপর নাম 
ভারতবর্ষ । জন্মস্থত্রে লন্ধ গৌরব 
আজ অগৌরবে পর্যবপিত, ঘা প্রতি 
মুহূর্ডে মকলকে কশাঘাত করছে, 
চৈতন্য শাণিত উদ্দীপ্ত হবায় উপাদান 
উপহার দিচ্ছে ।: ' | 
তেমনি প্রধর ও লক্ষ্যতেতী 
ভারতীয় দেআশলা গণতন্ত্রের বোধ । 


চঞ্চজম চট্টোপাধ্যায় তো! বহুদিন - 


আগেই .একে “নওবিধান” বলে 
উপহাস করেছেন; তার অনবস্ত 
কবিতাটি “অধ সঞ্ডবিধাম” এই 
গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া 


রয়েছে তারাপদ লাহিড়ীর ছড়া. 


“গণতান্ত্রিক সমাজবাদ’, দেবব্রত 
ভট্টাচার্যের “বুঝিনে বাপ পমাজ- 
তনতয়", দামনথল হকের “গত” 


প্রভৃতি উদ্দীপক কবিত1। নত্যই' 


বিচিত্র এই ব্যবস্থা_এখানে লাপ, 
নেউল, ছাগজ, বাদ সকলের মুখেই 
গণতন্র ও সদাজতন্ের বুলি । এর 
ফাকিটুকু 
তা ছংবেদনশীল কবিচিত্তে 
বিক্ষোভের ক্রোধের সঞ্চার ন! করে 
পায়ে না। এই দব গণতন্ত্রী এবং 
গণতজের ক্রীতদাদ পুতুন্গুলোয 


বীরেন্দ্র চটট্টাপাধ্যায়। ছুটি উদ্ধৃতি 
দেবার জো লংবরণ করতে পারছি 


ন1। প্রথমটি “অথ মন্ত্রী কথা” 


থেকে-- 
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো 
মরে রয়েছে; 
মন্ত্রী হবার সময বুড়ো 
নেচে উঠেছে। 
ঘিতীয়টি “ভারতবর্ষ ও গোপাজের 
মা” শীর্ষক ছড়া-কবিতা, যেধানে 
তিমি. বিপথগামী হিল্রাত্তিহৃটিকারী 
প্রাক্তন বিপ্রগিদের চরিত্র উন্মোচিত 
বিপ্লবী লত্তাকে বিকিয়ে 
দিয়ে যারা আয়াদের এবং আধিক 
নিশ্িপ্তিয় পথ. ধরেছেন তাদের 
পক তার বক্তব্য 
কল্য ছিজেন- টেরোনিস্ট, 
অভ তারাই-ট্যারিস্ট, 5 
দিল্লী থেকে জিতে আননেন 
' “ছিপ, হিপ, হরিস্ট ' 


. আর 


তাকাল।” 
এই 


দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই জাহগানী,৯৮১ ৃ 
_ চোদ্দশ হিজরী 


একটি করে তামর পাত। 
কারণ তাদের লম্বা হাত... 
,.. দিয়েছে সুরস্থরিস্ট ৭ 
কিন্ত) এই ব্যন্গ-বিদ্রপই শেষ বা 
চরম কথা নয়। ভার পরেও থেকে 
বায় জেগে-ওঠার, -্বীপ্তিত, প্রতি- 
রোধের কথা। সে কথাও এই স্বল্প- 
কমেবর গ্রন্থটির পাতায় পাতার 
ছড়ানে।। এই. কথার মধ্য দিয়ে 
ষাছুষের স্থপ চিহ্নিত বিকৃত হয়েছে, 
বর্তমান কাল তবিস্রতের - 
আশ্বানতর়া জমির জন্য জানিয়েছে 
আকুল আবেগ । ছু-একটি উদ্বাহ্রপের 
লহায়তায় তা পরিচয় গ্রহণ করা 
ঘাক। দমীর রা অন্মনূতে তার 
জননী অথ ব1ধাত্রীর মির্ধেশ শুমতে 
পেয়েছেন রঙের প্রবাছে-_ 
. অর্বনাশীর জনে তেলে 
বলেছে সে 


ভোর শয়ীরে একটি ন্ধীই গর্ভমান লামী ভাবধারায় রচিত গ্রস্থাব।। 


._ পাথর তাজে গান £ ‘মামি ন!’ । 
আর এই মামি নার লংকয়ই 
অমিত দ্াপের কবিতায় যূর্ত হয়ে 
ওঠে এক অপরিমেয় আত্মবিশ্বাদে : 
.লাপের মাখার পা দিয়ে লে নাচে 
কাম কেম কান্না কেন তোর? 
বন্ধ খর] মড়ক বুকে বাঁচে, 
ভাবনা কেন তাবন] কেন তোর 1 
তুই কি ভাবিম 


তার ঘুষে সেই হ্বপ্রনেই? 

আছে; ১ 

লাপের মাধার পা দিয়ে সে 

নাচে। 

কাঙ্গা কেন? কান্না কেন তোর ? . 


(কায়া কেন 1) 
না, কাম| ময়) কবিদের সমবেত 
আশ্বান আর মুধর বাণী, কেউ যেন 
আনন কাদে। কেন ন! কান্নার 
দিন. আর নেই। এখন অকুতো- - 
ভয় বিশ্বানে স্থিত হবার লগ্ন;' 
‘পায়ের নিচে ফু'দছে মাটি / মাথার 


ওপর রুক্তমাধা গ্াকাশ | তাকাস, - 


তোর) ষাআপথে মাথার ওপর 


(পার্থ বন্দ্যোণাধ্যয় ) 
স্বপ্প আশ্বাল প্রতিরোধ 
প্রলয়ের কঙরব পার হয়ে সানব- 
বিশ্বের নর্ভ/তায় উপনীত হবার 
আহ্বানে হৃদয় পুলকিত রোমাঞ্চিত 
হয়। নতুন জীবনের বাণী ধ্বনিত 
অন্ত সয় বাজে। লংকলক বীরে- 
চট্টোপাধ্যায় এজন্ড আমাদের 
লকলের ধন্তবাছের পান্্র। 

অবশ্য, উপরি উক্ত বিশ্লেষণের 
অর্থ এ নয় বে, কবি-কৃতিতে লব 
কবিই লমান সার্থক, অথবা লষাম 
দক্ষ । ত! নয়, এবং হতেও পারে 
না, কখনও |. তারাপদ লাহিড়ী 
একটা লীমার মধ্যে সার্থক) শ্বল্প- 
মানিক বাক্য-বন্ধে বা 
কবিতায় তার মলম শ্ফৃতি জাত করে, 
কিন্ত দীমা অতিক্রম করলেই তা 


- NN 
_শিখিজ হয়ে পড়ে, কাব্যিক একা- 
গ্রতা বিনষ্ট হয়। 


আরও ছু-একজন 
কবি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য ) 


' নামোলেখ থেকে বিরত ধাকলাম।. দেখা দে] 


তথাপি, সামগ্রিক উদ্দীপনার জন্ট 


বর্তমান আলোকে লকলের নিকট - 


কৃতজ্ঞ! 


" উৎসব উদঘাপনের যোগন্ত্র :4 


 অঙ্কঠিত হবে। এছাড়াও হবে ই: 


অত্যন্ত জটিল। শহরের (ট্রেফ ইউ 


শোষক প্রেণীকেই আজ পরাস্ত 


মাতিদীর্ঘ | 





শা 
















মহাসম্মেলন 
আন্তর্জাতিক ১৪**শ চি 


রেখে কলকাতার শহীদ মিন 
হানে ১৯শে জাহয়ারী থেকে. 
কাল ব্যাপী শুরু হচ্ছে চৌদ্দশ 
যছালন্মেসন । কলকাতার - 
মিনার ময়দানে সান 
ধরণের ধর্মী ও লাংস্বতি - 


এই প্রথম। দশ্েলনে বল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ষ 
বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় ই 
তথ্য ও সংস্কৃতির নানা অবদ;1 
ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আত্বর্জা, 
সেমিনার, ভ্তাশক্াদ লাইব্রেহী” 


এশিয়াটিক দোলাইটিয উদ্চোগে 1০ 


পাওুদিশি ও প্রবন্ধাদির প্রদহ 


সাদী জালদা, দর্বতারতীয় মৃশঙ্জি১ 
কবি সন্মেলম ও মুশাওয়ার] | মুল- 
লিম ইনটিটিউটের দোতালায় গঠিত 
১৪০০শ হিজরী সেলিরেশন কমিটির 
উদ্োগে এই যহাসন্মেদনের আকো 
জনের প্রস্ততি জোর ক্রমে এগিয়ে 
চলেছে । কমিটির দঙাপতি বিচ « 
পতি জনাব এস, এ মামু, এ 
সেক্রেটারী ডঃ মানাল শাহ, কাছ: 
কমিটিতে রয়েছেন জনাব এরাফ-২ 
ভাহেয়, কজিমৃদ্দিন শামশ, ইকঃ 
হায়াত খান, এস এম আব্বাদ, সু 
তান আহমেদ, শেখ আনো 
আলী, তাহের চিটিওয়ালা, ২ 
আতা করিম বার্ক, কে; জি, শান 
প্রমূখ বু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ । 


অর্থনীতি . 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
কৃষক ও ক্ষেত মজুদের আন্দোলনে ই সে 
বিরুদ্ধ বিদ্ছুক করে তুলতে চাইছেন ₹ 

এই পরিস্থিতি সহজ নয় বঃ 






































নিষ্কন আন্দোলন ও গ্রামীণ, ক্ষেত 
মন্ুর ও কৃষক আন্দোলনকে এক্যব 
করে গ্রাম ও শহরের এই উ 


দন্তব। এই এক্যবন্ধ করার 
লফল হতে পারে যদি গ্রাম 
ক্রেতাদের ভয়তুকি 
প্রস্নোজনীয় জিনিস 


না 


চু 


চ 
45 


be 
এ 


L 


~~ 


হির সেনগুপ্ত 












.' শিশ্ত যখন পৃথিবীতে আসে 
ট্রিক নিয়মেই দে স্বাধীন, কিন্ত 
| কিছু মানুষের লোভ, নীচতা, 
মা্জধকে কলুষিত করে | ধীরে 
মাহষে মাস্ষে ভেদ-বিদবেষের 
KE কনের পশুকে বন্ধ করে 
৭ করে মানুষ মামাঞ্জিক 


নত 


গা 


টি করার অন্তার়কে স্বীকার 
নতে হয়েছিল সমাজের সাম- 







কে ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র গোঠী- 
ক মুনাফার প্রয়োজনে ব্যব- 
আর ঘটনা মানব সভ্যতার ইতি- 
বিরল নয়। 'এরই জে টেনে 
বম যুগে মানুষ মাহুযকে দাদে 
নিণত করেছে। ধর্ম ও আইনকে 
“বিকৃত করে লমাজকে করেছে দুষিত । 


এর ঘ্বশ্যতম উদাহরণ দাদ ব্যবলা। - 


_ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান 

ধের পেছনে দেই দব হতভাগ্য- 

।অবর্ধান অপরিলীম, ষার সঠিক 

বসন আজও হয়নি। সমাজ 

থেকে গায়ের জোরে যাদের 

yj [ই করে এনে আমেরিকার 

ক্র বেচা হত তাদ্দের অপমান, 

ড খন, অত্যাচার, লাহন ও 

"ধের ইত্তিহাদ আজও পাথর 

tl আন্ন আমরা তাদের কথ! 
- কটু ডাবি। 

আযলেক্স হেলি র উধ্বরতন সপ্তম 

৩৭ কুত্তা কিপ্তেকে গহন আফ্রিকার 

. "রাজ্যে এক শাস্ত, নিবিড় 

_'\ন সভ্যতা সংস্কৃতিতে সমাহিত 

₹ " থেকে ধরে বেঁধে মিত্নে এসেছিল 


না৷ জেলে বন্দীহত্য। 
ঠা পর 


দর লাশ তাদের আত্মীয় 
র কাছে ফেরৎ দেয়! হল 
এর 
নিই. হত্ত/কাত্ডের প্রতিবাদে 
চহী দলগুলি যেথভাবে ২২ 
'ধ বিকেলে শহীদ হাদিপ পার্কে 
ট জনসভা করে, মিছিল বের 
টু স্লোগান উঠে, ‘জেল হত্যার 
চাই ৷’ | 
এয়েদীম্কুলকে কিতাবে মায়া 
চে, শুছুন। খুলল] জেলের 
; ওয়ার্ড। চারিদিকে আহত 
2 ও হাজতী, ডাক্তার নারদ 
খর পরিচর্যা ব্যস্ত । সময়, 
2১০ ৩* মি, যন্ত্রণার কাত্যা 
রে গেছে গয়াড। কয়েক" 
শ এসে ঢুকলে!। আহত 
মুকুল চন্দ্র হাত ধরলে]। 
ঘ্ল মেঝেতে বিছিয়ে তাকে 


লা 

















bl 
বাধীনভা মানুষের জন্মগত অধি-' 
. ব্যবসায়ীরা এবং বেচে 


চুর ভিত গড়েছিল। মুক্ত পাখীকে 


কল্যাণের খাতিরে, কিন্তু এই ' 


+ দর্পণ | শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারা, ১৯৮১ 


স্টস 8 নবজীবনের গান : 


সাদা চামড়ার সত্য ক্রিশ্চিয়ান দ্বাস- 
দিয়েছিল 
আমেরিকান্ন দাক্ষিণাত্যের - এক 
চাষীর ক্ষেত ক্ষামারে কাক্গ 
করে পশ্ুব্র৪ অধম জীবন ষাপনের 
অন্ত। কিন্ত মুহূর্তের জন্যও সে মুক্তির 
স্বপ্ন দেখ! ছাড়েনি । চেষ্টা করেছে 
বার বার পালিয়ে ঘেতে। ধরা 
পড়ার মাধল ও দিতে হয়েছে অসাম - 
ধিক অত্যাচার সহ করে। এমনকি 
সে' যাতে পালাতে না পার এডন্ত 
তাই পায়ের পাতা কেটে নেওয়া, 
হয়েছে। তারপর একদিন একটি 
কালো মেয়েকে তালবেদেছে লে, 
বিয়ে করেছে তাকে। কন্যাকে 
শিখিয়েছে আফ্রিকার ভাষা, সেখান- 
কার মানুষের ধংগ্রাম, মভ্যতা ও 
মংস্কৃতিয় কথা, মে:সটিও বিক্রি হয়ে 
গেছে একদিন। এইভাবে চলেছে 
অনেকর্দিম। বংশানুক্রমিকভাবে তারা 
কিন্ত দেখেছে মুক্ত আফ্রিকার স্বপ্ন । 
রক্তের ভেতর রয়ে গেছে সাহন ও 
আত্মনম্মানবোধ, শত -অত্যাচারেও 
থাকে নষ্ট করা যায়নি । পরে আইন 
করে ক্রীতদাল প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে, 
অবশ্য কালোদের প্রতি সহামুতৃতিতে' 
নয়, যান্ত্রিক দত্যতার বিকাশের 
প্রয়োজনে । পূর্বপুরুষদের আত্ম- 
নন্যানবোধ অক্ষুণ্ন রেখে বেঁচে থাকার 
সংগ্রাযকে ফুটিয়ে তুলেছেন হেলি তার . 
'‘করুটস’ উপন্যাসে । 
টি. ভি-র জন্য উপস্তালটিকে চল- 
চিচত্রে রূপান্তরিত কর! হয়। কাহিনী 
চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের ছুই ভঙ্গীকে 
মিলিয়ে তৈরি এই ছবিটির দৈর্ঘ প্রায় 
ন ঘন্টা, যা সম্প্রতি কলকাতান্থ 


শুইয়ে দিল। 

মুকুল বুঝতে পারে, কি ঘটতে 
চলেছে। এমনি করেই নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে আলী আকবর, তার 
বড় ভাই দামস্থ ও আরে? অনেককে । 
ওয়| কেউ ফিরে আলেনি। মুকুল 
আবের্দন কমলো, যা হবার হয়ে 
গেছে, আমরা তে! সারেগ্ার 
করেছি। আবার কেন নিয়ে 
ঘাচ্ছে!? 

কম্লটাকে উচু করে ওয়ার্ডের 
বাইরে নেওয়া হল। মূকুলকে জোর 
করে কম্বলের মধ্যে মুড়িয়ে দেওয়া 
হল'। একজন পুলিশ এবার একট! 
মোটা »ুভ নিয়ে কম্বলের উপর 
পিটিয়ে চললে!। বন্বজের মধ্য 
থেকে মুকুলের গোঙানির আওয়াজ" 
জেলের বাইরে পশ্চিমে স্বর ছাল- 
পাতালের মধোও শোনা গেছে। 
হঠাৎ মোড়ানে বছল খুলে গেল। 
বিদ্যাত গতিতে মুকুল ছুটে ১৯নং 
ওয়ার্ডে ঢুকলে] । | 


ইণ্টায ন্যাশানাল কম্যুনিকেশন 
এজেন্লির উদ্ভোগে দেখান হয়েছে ! 
সোঙ্ানুজি গল্প বলে যাওয়া হয়েছে 
ছবিটিতে কিন্তু প্রথমাধের নিপুপতা 
শেষের দিকে "অনেক তাল হয়ে 
আদে। আফ্রিকা, জাহাজের খোলে 
বেধে রাখা কালো মাহুষগুলি, তাদের 
বিদ্রোহ,  জাহাজঘাটায় ' তাছের 
বিক্রি, খামারের জীবন, পালানোর 
চেষ্টা থেকে কন্তার বিক্রি অবধি 
বক্তব্য ও উপস্থাপনায় যে নিগৃঢ় 
বাস্তবতার ছাপ আছে ত! আমাদের 
মনের তেতরফেও নাড়া দেয়। কিন্ত 
পরবর্তীকালে উত্তেদ্রক ঘটনা তৈরির 
চেষ্টা অনেক কষ্টকল্লিত বলে মনে - 
হ্য়, ফলে সত্যের স্বাদ ছবিময় 
ছড়িয়ে থাকলেও বাঁধুনি ঢিলে হয়ে 
আমে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতদ্গী থেকে 
ইতিহাসকে বিচারের চেষ্টা নিশ্চয় 
যুক্তিযুক্ত কিন্ত তা সত্বেও মনে হয় এ 
ধনের. তুলনাবিহীন অত্যাচার 
অবিচারের ঘটনাবলী . চিত্রিত 
করতে গেলে অনুভূতির 
আরে! তীক্ষতা প্রয়োজ্গন। নির- 
পেক্ষতার দোহাই দিয়ে অত্যাচারী 
শোধকেন্ন প্রতি সহান্থতৃতি বিন্দুমাত্র 
দেখানওু অমার্জনীয় অপরাধ বলে 
গণ্য হতে পারে । ছবিটির কিছু কিছু 
অংশ এ দোষে দুষ্ট । ছবিটির বিভিন্ন ৭ 
অংশ একাধিক চলচিচত্রকার পরি- 
চালিত বলে এছটন। ঘটেছে এ ধারণ! 
হতে পারে । 

কলাকৌশলের দিক থেকে ছবিটি 
অতি. উচ্চমানের । বিগত দিনের 
বূপায়ণ নিখুত। অভিনয়ে অধি- 
কাংশই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
বিশ্বামঘোগ্যভাবে দেগুলিকে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । ছিয়মুন্গ মামুযের মাটির 
লজে ঘোগ সুদৃঢ় করে নতুন করে 
নতুনভাবে বাচার লংগ্রামে এ ধরুষের 
ছবির আদান নিঃসন্দেছে গুরুত্বপূর্ণ । 

, দু-তিনজন পুলিশ মূকুর্লেন্ন হাত 
ধরে টানতে . থাকলো। পুলিশ- 
তাকে টেনে নিয়ে আবার কমলে 
পেচালে]। ত্বারপর অমান্থধিক- 
ভাবে লোহার পেটাতে 
লাগলো । 

মুকুলের গোঁডানি থেমে যেতে 
ওয়া মনে করলো যে মুকুল মরে 
গেছে তাই কম্বল খুললে! । না, 
এখনও আছে। অশ্াব্য 
গালি দিয়ে আবার শুরু হল রডের 
ধোলাই । একটা চোখ ' তার 


র্ভ 


বেঁচে 


বেয়িয়ে এল | না, সরেনি এখনে! । 


তার অগ্ুকোধ চ্যাপ্টা করে দেওয়! 


হল। তবুও ময়েনি। ত্বখন 
পুলিশ তার গলায় উপর উঠে 
দাড়লে।। এবার লব শেষ। এই 


/ 
রকম পৈশাচিকতাবে অন্তদেরকেও 
মাহা হয়েছে । 


স্বণাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
হয় নি। তাছাড়া সমস্ত ছবিটাতে 
কোনো ঘটনা না ঘটিয়ে নায়িকা 
উপস্থিত ছওয়] মাত্র এ্যাকশন ঘটিসে 
দিয়ে তার অভিমান-ক্ষোভের উত্তর 
যুগিরে দেওয়াও ঘেন কেমন অবাস্তব 
বলে'মনে হয়। 

এই ছবিতেও মৃণাল দেন প্রতি- 
বারের মোঞ্জা পথ ছেড়ে অন্য পথের 
আশ্রগ্ন খু'ঞজেছেন। মেকেটির বিপ্লবী 
প্রেমিকের প্রদঙ্গটি তুলে ধরলেন না। 
অফিলে ভেমলস্ট্রেশনের জন্তে সে ঘে 
ফিরতে পারেনি সে তথ্যটি পর্যস্ত 
তিনি পরিবেশন করলেন ন! । দর্শক 
জানতেই পারলেন না মেয়েটির 
ত্যাগের উৎদ কি এবং এই রাতে 
তার বাড়ি ফিরতে কেন দেরী-হলো। 
আমরা শুধু বুঝলাম মেয়েটি কোন- 
রকহ রাজনীতির সংস্পর্শ ছাড়াই 
এককভাবে সংগ্রামী বা তাল মেয়ে । 
আর তার অভিমানে বুঝলাম তায় 
জীবনব]াপী ত্যাগের বিনিময়ে 
মাত্র কয়েক ঘট] দেয়ী করে বাড়ি 
ফেয়াকে কেউ মেনে মিচ্ছে না। 
কিন্ত এর মূল কোথায় এবং ঠিক 


কিতাবে এ দমাজে মেয়ের] অত্যা-, 


চারিত হচ্ছে তার কোন বিশদ 
বিবয়ধ ছবিটিতে অমুপস্থিত। শুধু 
একটি উতকাকে শাস্ত মেজাজে 
সারাক্ষণ উপস্থিত করে রাখা হলে। 
মেয়েটিকে যখন দেখ! গেল তখন তো 
মনেই হলো না সে ওবাড়ির মেয়ে। 
তার বোনের কৈফিযনৎ লত্বেও তান 
সফিসটিকেশন আড়াল করা ঘায়নি। 
অতএব দেখা যাচ্ছে, ফেয়েদের শুধু 
মেয়ে বলে শোষণ করবার ঘে সামস্ত- 
ভাম্িক কায়দা, বা শ্রমিক বলে 
নিগড়ে নেবায় যে বুর্তোয়া! কৌশল 
কোনটিই ছবিটিতে প্রাধান্ত পায়নি । 
অথচ, এই বিষয়ে একটি অতি 
সাধারণ গল্প ‘মেৰে ঢাকা তারাকে 
খত্বিক ঘটফ অনেক দূর লিঙ্কে 
গেছেন, অতনক 'গতীরে নিয়ে 
গেছেন 

তবু একদিন প্রতিদিন’ এমন 
অকুপণ প্রশংমা পেল কেন। কেনই 
বা বিদ্বেশে মুকুটহীন রাজার সম্মান 
পেল এইটিই আমাদের প্রশ্ন। থে 
কারণে মৃণীল সেন নিপীড়িত 
মাভযের পক্ষের পরিচালক সেকারণ 
এ ছবিতে কোথাও" খুব একটা 
প্রাধান্ত পায়নি । উন্নত মানের শিল্প- 
কর্ম থাকলেও উন্নত মানের বক্তব্য 
আছে কি? আন্তর্জাতিক লম্বানের 
প্রশ্ন তুলে লাত নেই কারণ এ 
মাপকাঠিকে ভুবিস্বে ছেড়েছে 
সত্যজিৎ রায়ের ‘অশনি সংকেত? । 
অবশ্য মৃণাল দেলেন্স শ্রেঠস 
সন্দেহাতীত। কারপ্র অশনি 
সংকেতের ক্ষেত্রে একটি তাল গল্পকে 





| সাত ৷ 


জোজেকনে দেওয়া হয়েছে, অন্ত কে 


‘একদিন প্রতিদিনে’ একটি অতি 
লাধায়ণ গল্পকে অদাধারণ করে, 


দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে । অবনত 
পরিচাঁলকেন্ন এই প্রচেষ্টা খুব একট! 
ফলপ্রহ্থ হয়নি কারণ তিনি হাস- 
পাতাল, অলারেশন বিয়েটা, নার্স- 
ডাক্তার লব দেখালেন, কিন্ত অনুপ 
মানবটিকে দেখালেন ন! আর 


দেখালেন না তার রোগটি কী, 
দারুবেই বা কেমন কর়ে। 
পরিচালকের প্রতিক্রিয়া মোট- 


কথা প্রতিবাদের রূপ নিল না। 
তিনি আটৰাট বাধজেন কিন্তু যুদ্ধট] 
হলো না। মম্তবত্তঃ এই পরিস্থিতি 
অর্থাৎ অনাক্রমণাত্মক প্রগতিশীল 
আচয়শ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে 
বড় আনন্দদায়ক, বড় সুখের । এই 
কারণে লেনের মাথার গুপর বধিত 
হয়ছে অদন্ব চাটুবাক্য । দেশ’ 


+ পত্রিকার একদিন প্রতিদ্বিনকে? 


দেখানো হয়েছে তারতীর সনীযার 
সবচেয়ে উজ্জল উ্ধাহরণ হিমাবে। 
এইপব স্তুতি প্রমাণ করছে মৃণাল সেন 
এই ছবিটিতে তিন পক্ষেত্র কাউকে 
ঠকিয়ে থাকতে পারেন-__মানম্ব- 
বাজাতে মতে! পত্তিকাঞ্ুলোকে, 
সংগ্রামী জনগণকে, ন! হয় নিজেকে । 

আমতা, তাকে একটি তথ্য স্মরণ 
করিয়ে চবিতে চাই । তিনি মত্যজিৎ 
রাক্ষস মতে] নাম ফিনতে পায়েন নি 
এবং" গাঁ ছবি ছাদের জন্তে নিমিত 
এখনে! তারের কাছে পৌছাতে তিনি 
পারেন নি। তা পতে সার] তারতের 


বেশ কিছু দত এবং ঘোপ্য পরিচাল- 


কের নেতৃত্ব কিন্তু তায় উপরই 
'বতিয়েছে। অন্তদ্িকে এত নাম করে 
এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে 
সত্যজিৎ রায় আজ অবধি একজনও 
পন্রিচাজক স্যরি করতে পারেন নি। 
জনগণের পক্ষে না থাকলে কোন- 


দিনই তা পারা যাবে না। এই 
কারণেই “মৃণাল সেনের কাছে 
আমাদের অনেক আশা । আমর! 


চাই তিনি তার কম্টদেপ্টকে তার 
মিভিয়মের মাধ্যমে আয়ে জোল্ালো 
ও তির্যক করে তুলবেন এবং এই 
দুঢতা শেষ পর্যন্ত তাকে জনগণের 
ঝাছে পৌছে দিতে পারবে এণ্ড 
আমানের কামনা ।- | 


ভ্রম লংশোধন 

দর্পণের ২৬শে ডিসেম্বর সংখ্যায় 
“বইয়ের দুনিয়া ও ব্বমলপোষণ ও 
শক্রভো ৭ শিরোনামের সংবাদে 





* ভ্রমবশতং লেখা হয়েছে স্থবর্ণরেখা 


অর্থমন্ত্রী অশোক যিত্রের চারথানি 
বই প্রকাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে 
স্থবর্ববেখ। অশো + মিত্রের কোন বই 
প্রকাশ করেনি । 





সঃ 


র্‌ | Regd.0 রর Wa C32 রে 


কেন্দ্রীয় মন্তিদভ| পুনৰ্গঠন 
নিয়ে রাজধানী মুখর 


কনকনে শীতের - "i বে 


গেলে কে্ীয় মন্ত্রিদত। আবার 
সাজান হবে ।. ইন্দির] শালমের এক- 
বন্ছর পরে কে যাবেন কে আলবেন 
" আর কেইবা আরও ক্ষমতাবান হয়ে 


উঠবেন তাঁ নিয়ে নানান কথা মানান- 


বার্তা রাজধানীর রাজনীতিকে মুখর 
করে “রখেছে।. বদি দলনেআী তথ! 
- প্রধানমন্ত্রী এব্যাপারে একেবারে চুপ- 
চাপ তবু তার হাবভাবে এবং পুত 
ক্সাজীবের 
বার] কাখেম লেইসব একান্ত কাছের 


আাহষের ঘ] জানাচ্ছেন তাই খবর " 


হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী জাঙগয়ারীর 
শেষে কি ফেব্রুয়ায়ীর কোন একলময়ে . 
ধ্রকরকম 'আচঙকা 
কযবেন। 


জান! খাচ্ছে, জৈল সিং Rl 


দয় হায়াতে চ লেছেন। বলত 
শাঠের জায়গায় ভিলি শুরা তথ্য ও 
বেতায় দপ্তর পেতে পারেন । লীতা- 


বরকত সুরত 

১ম পৃষ্ঠার পর 

কারণ রাজ্য দংগঠমে স্বব্রত এবং 
. তার অন্থুগামীর1 একেবারেই. কোপ" 
ঠাপা। স্থত্ৰতবাৰুত্ রাজনৈতিক 
অস্তিত্ব রাখাই দায় হয়ে পড়ত, যি 


বিলি এন টি ইউ দির কার্যবয়ী . 


সভাপতিয় পদটি তার দখলে, না 
থাকত । "' 

ব্রত বরকত দাহেবের হবলততা 
বুঝে গেছেন। এই দময়ে তাকে চাপ, 
দেওয়ায় পন্য বেছে নিয়েছেন তি 
ভি দিশতে আন্দোলনের পথ। 


- লৃম্রতি বি পি এম টি ইউ. পির. 
. কার্যকরী দমিতিয় সভার শেষে. 


স্থৱতবাবু দোযণা-করেছেন যে, তায়! 
ডি ভি লি-তে- দুখায়ের জগণতান্িক 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ' আন্দোলন 
করবেন 1 

ডি ভি লিয় চেক্মারম্যাদ প্রেষচন্্র 
ধারের কার্যকলাপে এ সংস্থায় দর্ব- 
- জ্রের কমন] প্রচণ্ড, অদন্থট। আর 
এল পি প্রভাবিত বহুদিনের স্বীকৃত 


ইউনিয়নের খ্বীকৃতিকে নিয়ে লুথার 
লাহেব রাজোর- শ্রথজীবী মাজযের, 


মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় 
করেছেন । - 

রাজ্য লয়কার লুখায়ের টা অগণ- 
তাঞ্িক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুধু 
আন্দোলন তৈয়ী করেই ক্ষান্ত 


ষাট 


১৪০০ 


চর 


মনোভাবের হালহদিশ . 


এই কাজটি 


রাম কেশরী ও এপি শৰ্যাকে. টি 
খাট দপ্তরে যেনকে হতে পারে । এ'র! 
আগেভাগে. তাবের অবস্থা আচ করে 
জোর চেষ্টা- করছেন যেভাবে হোক 
টিকে ধাকতে । এখম একের লামনে 
অহী হয়েও বড় হভাশ।। যা আর 


"ভয় গোপন. রাখন্তে পারছেন না।.. 
" এবং পাশা করছেন, ওঁদের চেয়ে 


করুণ দশা আরও কয়েকজনের হবে|. 
আর প্রণব মুধাজী যদি তার বর্তমান 
দপ্তর থেকে নরেন তাহলে অন্ত কোন 
গুরুতপূর্ণ দপ্তরে যাবেন. দ্বিমেশ ' 
লিং পররাষ্ট্র দপ্তরে দ1 হলে বড়দড় 
কোন একটায় বনবেম। 


অরুণ নেহরুর 


চারপাশে ভিড় . 
এটিকে প্রধানহহীয় আত্মীয় এবং 
*রারবেরিনির এব পি রে 
মেহের ই-কংগ্রেলেন 
হবেন বলে হিছ্রীতে কার SBA 


ছুরি, স্বয়ং ৃ মৃখামনী দিনীতে গিয়ে 





: লুখায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে 


এলেছেন। কিন্তু বয়ফন্ত লাহেষ 


" লুথায়কে : প্রায় প্রকাশ্যেই - মদত 


দিচ্ছেন, এবং মুখারের কারকলাপকে 
লমর্থন করছেন। 

সত্ৰত লমর্থকর] জামেম খায়ের 
বিরুদ্ধে অ'লোলন পড়ে তুললে 


" কাজ্যোর বামপন্থী মহলে জনপ্রিয় 


হত্যা যাবে তাছাড়া বি পি এম টি 
ইউ সির লুখার, বিরোধী আন্বো- 
জনের ফলে বরকত দাহেবগ বেশ 
বেকায়দায় পড়বেম। কারণ বি পি 
"এন টি ইউ সি-র আন্দোলনের ফলে 
দি্ীতে এব্যাপারে হৈ চৈ পড়ে 
হাওয়ায় যথেষ্ট  সভভাবন11 তাতে 
বরফত দাহেবের ' লুধারেয় প্রতি 
. জমর্থনের যুক্তি অনেকটাই অকেজে। 
. হযে যাবে। 

বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে চ ফেব্রীয় 
লরকারের ভনৈক আই এ এস- আফি- 
লার বরকত সাহেবকে বে-কায়ায় : 
ফেলতে আগ্রহী । 
পেছনে এ অফিদারটি পুয়োপুরি মৃত 
দেবেন বলে জানা গেছে ।, এ 
ব্যাপারে নাকি উক্ত অফিসারটির 
লঙ্গে স্ব্রতবাবুর কিছু আলোচনাও 
হয়েছে । অবস্ত বরকত লাহেব 
ইতিমধ্যে ্থ্রতবাবুর রাজনৈতিক 


নাবী মেটাতে লাহায্য করলে একটা 


মিটমাট হওয়ার দভাবন। থাকতে - 
পাবে বলে রাজনৈতিক মহল শ্রমে 
করেন। 


Nv 


' করতে পরামশ দিচ্ছেন 


স্থতবাবুর 


নিয়েছেন। 


Phone t 24-4232 


ভিড় বেশ বেড়ে চলেছে । লীতারাম 


কেশরীর বলে পার্টির ফাণ্ড তিনি 
ফেখলেও অব এ বিষয়ে নীরব। 


তবু তাকে দিয়ে বেশ জল ঘোল! . 


চলছে। 


বিপাকে 


ধীরেজ্গ বন্ধচারী আগের প্রতাপ 
ফিরে ন! পেলেও কিছুট! খুশি হয়ে- 
ছেন। তাকে দর়িয়ে লঘাচান্নী বাবা 
প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে ও প্রতাপশানী 
মহলে ষে জায়গা করে নিয়েছিলেন 
তা. অটুট রাখতে ' পারছেন 
মা। উদ্টে তাকে পিছ ছটতে. 
হচ্ছে। তিনি ধীরেজ। বরন্ধচারীর 
মত বাক নন । রাজনীতির কুট 
কৌশলে প্রতিঘন্বীকে পেরিয়ে 
দেতে পারেন "ন! । ভাই বেঞাল 
কথাবার্তী বলে বিপাকে পড়ে 
গেছেন। ক্রমতাৰাম মহলের কাছ 


- খেকে তেষন দাড়াও পাচ্ছেন ন! । 
প্রধানমন্রীর বাড়ির দরজাও তাঁর অভ 


বন্ধ হয়ে গেছে । :.. 
মানেকা-মাতা৷ সংবাদ 

যামেকা মাতা আহতেশর আদম 
এখন আবার হু'লে উঠেছেম। তিনি 
(তাকে মিজে কাছে চজে আদতে 
বলেছেন । তিনি. শাশুড়ি. বাড়ির 
অবহেলা, অনার কল্তাকে দহ দা 
কিন্ত মায় 
লঙ্দে গভীর যোগাযোগ রাখলেও 
মামেক{ এখনও শাশুড়ি বাড়িতেই 
রয়েছেন। এবং ইন্বিয়াও বেয়ানের 
দাক্ষাতে বেশ ভাজ বাবহায়ই 
করেম। 


হামলার প্রতিবাদে. 
অনশন ধর্মঘট - 


৪টি চাবাগান, বনস্পতি কারখানা 
ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিয়াট 


ভুমম্পত্তির মালিক জ্রীমাথহল ভৃয্লাল- 


কাঁ ও তার পরিবারবর্গ পরিচালিত 
কোম্পানীগুলোর প্রধাম কার্যালয়ের 
কর্মচারীদের উপর অবৈধ হামলা, 
পুরাতন কর্মচারী ছাটাই ও নতুন 
লোক, নিক্ষোগ এবং দা্রদায়িক 
মীতির. প্রতিবাদে, ৭৮ ৭৯, ৭৯ ৮৪ 


লালের বোনাস, ভাইভার, ফারো- |. 


যাদের দাণ্ডাছিক ছুটি ও পর্বের ছুটি 
ইত্যান্বি দাবীতে ১২-১-৮১ তারিখ, 


থেকে ১৩৫মং ক্যানিং দ্রীটের অফিসে 


দন্মুখে ইউনিয়নের ফার্যকয়ী কমিটির 


দন্ত রামমোহন চক্রবর্তী ও জগন্নাথ 


চিপ] 4২ ঘণ্টা অমশ্ন ধর্মঘট শুরু 
করেছেন এবং তায় দযর্থনে লাধারণ 
কর্মচারীয়াও কলম এ সিদ্ধান্ত 


সম্পাদক হীরেন বসু 


'নয়।” 


Price 60 চি 


ভারতীয় জনত৷ পার্টি সাম্প্রদায়িক 


'বোদ্বাইয়ে ভারতীয় জনত! 
পার্টির প্রথষ অধিবেশনে প্রখ্যাত 
আইনবিষ এম. পি চাগলা এক 


ব্তৃতায় বলেন, “ভারতীয় জনতা. 


- পার্টি কোন মতেই দান্প্রঘার্িক দল 
ময়, - এমন কি লাবেক জমলজ্ৰ এবং 


আর এস এন যাের বিরুদ্ধে ইন্দিরা 


গান্ধী বার বায় 
অভিযোগ এনেছেন। 


লাস্প্রদায্িকতার 


লেলৰ অতি- 


যোগেয়গ আজ পর্বন্ত কোন প্রাণ, 
পাওয়া! যায়নি । বং আমি” জম- | 
লক্ষ্রে লততা এবং শৃঙ্খলাকে প্রন্থা 


করি। - দে প্রশ্ে দন্ত? পার্টি তেবে 
হাক লে প্রস্থে আদি অমলঙ্ঘকে লে 


নম লবর্খন করি, বিদ্ধ এটা! খুব 
ছুঃখছনক যে জনতা পার্টি (তপে 


যাস ।* 


তিনি বলেন এবি কংঞ্রেলের 


একমাজ-বিকল্প হচ্ছে ডারভীর জলন্ত]. 
পার্টি । এই পার্টির উচিত দারা 


ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়া । এবং ভার! 
থে তধু শহরে পার্টি ময়, এই ধাযণাট। 


লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর1। আর 
-ঘেলব রাজনৈতিক দল এখন এদেশে 
আছে লেগুলো যোটেই, কং.ইর 


বিকল্প নয়। যেমন লোকদল এবং 


কং(আ)। এই ঘলগলো। আদলে 


অদগণবিহীন কিছু নেতার ঘল। এর] 
বিকয্ন হতে পারে না। “আজকে 


বোদ্বাইয়ে এই বিশাল লমাবেশই - 
 ইন্দিরার খৈয়াচারের জবাব । 


আজ 
দায়াদেশে ঘে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা, 


ছুনীতি চলছে ভার বিরুদ্ধে ভারতীয় - 
. জনতা পার্টিকে দাড়াতে হবে। আমি 


খুশি যে এই সমাবেশে পঞ্চাশ হাজার 
প্রতিনিধি এলেছে।, এবং তারা 


এসেছে লার! ভারতের লমন্ত অঞ্চল 
থেকে । এবং এটাই প্রমাণ করে যে 


এই পার্টি সংকীর্ণ মমোতাবাপ্ 


ছল নয়-_এম সি- চাগলা ' এ 


এবং কি করে পাকিস্তানে পু 


দেখা ঘান নাঃ বরং 













i বাজপেরী | লক্ধন্ধে প্রচ 
বলেন, “আজপর্যস্ত যতজন অ 
বর্ষের পরয়াষ্্রমন্রী হয়েছেন তার 1 
বাজপেয়ীই - শ্রেষ্ঠ। . তিনি || 
বিশ্বের কাছে ভারতের ভা 
উজ্জল করেন। ভারত ঘে প্রণ্টি 
দ্বেশের দজে বড়দাহুলভ অ: 
করেনা তার দৃষ্টান্ত তিনিই 
কয়েন ৷ বোঘাইয়ে যে বিয়াট 
হয় তাকে দিয়ে লেট! ভার: 
পূজার জন্ত ময়, কারণ তিনি 


নণ.বয়ং তিমি থে শ্রদ্ধা পাল তা, 
মিজন্থ কিছু গুণাবলীর দক্প। ডি 
যখন পাকিস্তান হান তখন কেউ < 
বলেছিলেন বাঁজপেম্ীর মতন ৬৭ 
জম জননভ্ঘী ফি করে পাকিস্তান 5 


স্ুলম্পর্ক স্থাপন করবেন । কিন্তু সেখানে 
লোকজন. তায় .লঙ্গে কখ। বলে 
মুগ্ধ ছন এবং বাজপেয়ীয মধ্যে ঘে। 
একজন যোগ্য পরা মন্ত্রীকে 1* 4 
তিনি আরে! বজেম, L 
বাজপেরীর গঙ্গে.লোকদতাগ্র যং 
রঙ্যি দভায় বায় বার ষুখোমুধি 
হয়েছি কিন্তু তর্ক বিতর্কের দমন 






বাজ্পেয়ী দবদময় রুচি ও দংস্কৃতিয 


পরিচয় দিয়েছেন । দনদংৰ .ষখম 
জনত! পার্টিতে প্রবেশ ফরে তথ '” 
আমি খুব খুশি হই কারণ আকা 
ষধন চারদিকে অসৎ রাজনীতির: - 


দয্কার তখন একমাত্র জনন? 


সুপৃঙ্ঘল এবং দত রাজনৈতিক দন 


' লব রাজনৈতিক ধল থেকেই দলত. 


য্ধন আমাদের রাজনীতির অনা, 
পরিচিত ঘটনা, তখন একমাত্র 

লংঘ থেকেই কখনো ঘলত্যাগ ঘট 
অজ পার্টি থেং 


ছলত্যাগ করে লোকে জনলংখে 
" স্বাদ করে” " | 





বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফাঃ নং £ এন কে / ইত (লি) / ৮০ .২৩৪৮ তাং ৩১-১২ ৮০ পা 
মূল টেণ্ডার নোটিস নং : এন কে এ ও / ই (দি) |৮* /১৬৬৩ ডাং ১-১২- 
৮৮/২ ১২-৮৪ দ্পর্কে দংপ্লিষ্ট লক্কলকে এতদ্বারা! জানানে হচ্ছে বে, আমি, 
সংখ্যা ১ থেকে ৪-এয় টেপার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯শে জাছয়ারী % 
বেল। ৩'৩০টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হল । অন্তান্ত শর্তাবনী অপরিবত্ি- 








-লম্পাদক কর্তৃক হ্বীশানী, প্রেল, : ১২৩/১, আচার্য পরলচা্ছ য্রোড, কজি কাতা-* থেকে মৃন্রিত এবং পণ কার্যালয় ৬১, হট লেন, ক্িকাতা ১৩ থেকে বক্াশিত। 


be 






